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ইহাতে ব্যুৎ্পভি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কত শব্ধ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসম্পাদায় এবং 
তাহাদের মত ও বিশ্বাস, আধ্ধ্য ও অনাধধ্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও এতিহাসিক 
গ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদাস্ত, পুরাণ, 
তন্ত্র ব্যাকরপ, অলঙ্কার, ছন্দোবিষ্তা, নৃতৰ, ভূতন্ব, জীবতব্,, উদ্ভিদ্তব, 
জ্যোতিষতত্ব, বিজ্ঞানতত্ব, রসায়নতত্ব, গণিততব্,, চিকিৎসাতত্ব, 
শিল্পতত্ব, কুষিতত্ব এবং ইন্ত্রজাল, পাকবিস্তা প্রভৃতির 
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বণিত আছে। 


িতজ্ জ্ংস্্কু+ 
প্রথম ভাগ 


প্রথম হইতে পঞ্চবিংশ সংখ্য! 
[ অ__অদৈধ] 
বঙ্গের প্রখ্যাতনাম! সাহিত্যিকবুন্দের সহযোগিতায় 


প্রাচ্যবিষ্তামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্তু সিদ্ধান্তবারিধি, তত্তচিন্তামণি, 
শব্দরত্বাকর কর্তৃক সঙ্কলিত 


গু 
৮নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার-_বিশ্বকোষ-কাধ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত 
ঈ৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা 
জ্িশ্রক্ো্ম পরেছেন 
শ্রীঅনুকূলচন্্র সেন দ্বারা মুক্ত্রিত। 


১৩৪২ 


গ্রুতি সংখ্যার নগদ ॥* আনা | প্রতি ভাগের মূল্য ১২॥” টাঁকা। 
১২ সংখ্যার অগ্রিম ৫২ টাকা ৭) ব্ণাক্ষরে নামযুক্ত কাপড়ে বাধাই মূল্য ১৩২ টাক1। 
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মু 


জন্ম--২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার, 
৩ 


বিশ্বনাথ, এখন কোথায় তুমি? আজ কোন্‌ লে।কে তোমাকে 
আম!র অন্তরের ব্যাকুলতা জানাইব? বিশ্বকোষ-সম্পাদনরূপ 
মহাতপন্তার সিদ্ধিকালে অনেক সাধনার ফলে তুমি দেখা 
দিয়াছিলে! দীর্ঘকাল তুমি আমার জীবনসঙ্গী ছিলে । সর্বত্রই 
বিজড়িত। প্রিয়দর্শন, তোমার নয়নরঞ্জন মুক্তি 
কি আর দেখিতে পাইব? বিশ্বকোষের অধিকার তোমারই 
হইবে ভাবিয়া আমি তোমার নাম রাখিয়াছিল।ম বিশ্বনাথ | 

হিন্দী বিশ্বকোধের প্রকাশকরূপে তোমার বাল্য, কৈশোর ও 
যৌবনের কিয়দংশ অতিবাহিত হুইয়াছিল। যে দিন পূতচরিত্র 
মহাত্মা গান্ধী ও স্মরণীর-কীন্ডি পণ্ডিত মদনমো।হন মাঁলব্য অসুস্থা বস্থায় 
আমাকে দেখিতে এবং হিন্দী বিশ্বকে!ষের সংবাদ লইতে আমাদের 
কুটারে পদার্পণ করেন, সেদিন তোমার কি আনন্দ! তোমারই 
একান্ত যত্রে গত বড়দিনে বিশ্বকোষ-কার্যালয়ে গ্রাবাসী-ব্জ- 
সাহিত্য-সম্মেলনের শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিগণের যে সম্মেলন হর, 
সেদিনের তোমার সেই বিনয়-মধুর আদর-আপ্যায়নের মোৌহন-চিত্র 
আজিও অনেকে ভুলিতে পারেন নাই। তোমার যে বড় সাধ 


আজ তোমার স্মৃতি 


ছিল, নব সংস্করণের ৯ম ভাগ সম্পূর্ণ হইলে এবার বাঙ্গীলার 
সাহিত্যিকগণকে লইয়া সেইরূপ একটী সন্মিলনের আয়ে।জন 
করিবে । কিন্ত বিশ্বনিয়ন্তার কোন্‌ মহা-সম্মেলনের আহ্বানে সে 
সঙ্কল্প বিস্বৃত হইলে ! | 
বিশ্বকোধ-সঙ্কলনে আমার সহায়করূপে তুমি যে অনন্তসাধ!রণ 
প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছ, আজ তাহাই আমার পক্ষে 
সর্ববাপেক্ষ। পীড়াদ।রক হইয়াছে | কেন সকল দিকে সকল রকমে 
তোমার কৃতিত্ব ও ব্যবহার-মাধুর্য্য মুদ্রাঙ্কিতি করিয়া গেলে? 
যেখানে গির|ছ, নিশ্চয়ই সেখানে শোকতা'প, জরামরণের ভয় 
নাই ! কিন্তু মায়া-মমতাও কি নাই? আমাকে তুমি ভুলিতে 
পার, কিন্ত তোমার বিশ্বকোষকে তুমি ভূলিলে কেন? বিশু, 
তোমার আ'রন্ধ ব্রত আমি উদ্যাপন করিতে চাই। তোমার স্মৃতি 
আমর প।থেয় হউক। তোমার ভক্তি ও প্রীতি আমার শক্তি 
অক্ষুপ্ন রাখুক| বিশ্বকোষের সঙ্গে তোমার নাম অক্ষয় হউক । 
তোমার পরমাজ্মার নিকট ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা । 
তোমার শেকসন্তপ্ু পিত্ত 


কু 
॥ 


৯৭ 


স্ব? 


বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। 
৯ম সংস্করণের প্রথম সংখ্যা ৫৯ বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত 
হয়। স্ুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক ডাঃ রঙ্গলাল মুখো- 
পাধ্যায় ও তাহার অনুজ খ্যাতন।ম! বহুদর্শী ভ্রিলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ জন্মভূমি রাহুতা গ্রাম হইতে 
৯২৯৯ সালে ৯ম সংস্করণের ৯ম সংখ্যা প্রকাশ করেন 
এবং ৯২৯৩ সালে উভয়ের যত্তে প্রথম ভগ সম্পূর্ণ হয়। 
সৃতরাং দেখা যাইতেছে _-৯ম সংস্করণের প্রথম ভাঁগ প্রায় 
পঞ্চ[শবর্ষ পূর্বের সঙ্কলিত হইয়।ছিল। বল! ঝাছুন্য-_-এই 
সথদীর্ঘকাল মধ্যে জ্ঞ|নরাজ্যের পরিধি অভাবনীয়রূপে 
বদ্ধিত হইয়।ছে। বিজ্ঞ।ন, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি 
সমস্ত বিষয়ে নব নব গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে অপা- 
ধরণ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে । সেই নব নব আবিষ্ষার ও 
জঙ্ঞনসাধনার ফল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।র উদ্দেশ্যে 
এই ২য় সংক্ষরণের আয়োজন হইয়াছে । এই উদ্দেশ্য 
সংসাধনের জন্য প্রথম সংস্করণের অধিক।ংশ শব্দ আমুল 
পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করিতে হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থের 
কলেবর অনেক বাড়িয়া যাইতেছে ; তাহ! উভয় সংস্করণ 
মিলাইলে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিবেন।* 

৯২৯৪ সালে প্রথম সংস্করণের ২য় ভাগ হইতে 
সঙ্কলনভার আমার উপর ন্যস্ত হয়, এবং ভগবদিচ্ছায় 
৯৩১৮ সালে ২২শ ভগে এই সংস্করণ সম্পূর্ণ হয়। ৯৩২৭ 
সাল হইতে বিশ্বকোষের হিন্দী সংস্করণ আরম্ভ এবং ৯৩৩ 
সালে আশ্বিন মাসে তাহ। সম্পূ্ণ হয়। যদিও বর্তম(ন নব 

ংস্করণ বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, 
কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দী সংস্করণই বিশ্বকোষের ২য় 

ংস্করণ এবং এই নবোছ্ম বিশ্বকোষের ৩য় সংস্করণ 
হইতেছে। 


* এখানে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে স্বগীয় রঙ্গলাল মুখো- 
পাধ্যায় ও স্বনামধন্ত ব্রেলৌক্যনাথ মুখে।পাধ্যায় মহাশয় যে সকল 
বিশেষ বিশেষ শব্ধ লিখিয়ছেন, তাহ! অবিকল রক্ষ! করিতে 
চেষ্ট৷ করিয়াছি। 


হিন্দী বিশ্বকোষ সমাপ্তির কিছু পূর্বে বাঙ্গালা বিশ্ব- 
কোষের একখ।নি নব সংস্করণ প্রকাশের আশা জাগিয়। 
উঠে। আমার প্রিয় স্ৃহ্ধদ্‌ রায় বাহাছুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয়ের পুত্র অধ্যাপক শ্রীমান অরুণচন্দ্র সেন 
এম-এ এবং শ্রীমান্‌ বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, 
পি-আর্-এস. প্রমুখ কএকজন উদ্ভোগী অধ্য।পক নব 

ংস্করণের ভার গ্রহণ করেন এবং পাণুলিপি ওস্তত 
করিতে নিযুক্ত হন। কিন্তু আমার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় ও 
নান! বৈষয়িক কারণে তৎক।লে এই মহাকার্য্ে হস্তক্ষেপ 
করিতে সাহসী হই নাই।. ৰা 

২৩৩৯ সালে পৌধমাসে বড়দিনের বন্ধে আমার একান্ত 
হিতৈষী পরম- স্হৃদ্‌ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব 
ও আমার পরম'আীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘে'ষ 
ভক্তিভূষণ মহাশয় বিশ্বকোষের একটা নব সংস্করণ 
গ্কাশের উপদেশ দিয়াছিলেন। এই ময় কএকজন 
স্থপ্রসিদ্ধ জোতিষী আমার জন্মকু গুলী অলোচনা করিয়। 
বিশ্বকোষ প্রকাশের অনুমোদন করেন। এ সময় আমার 
সম্প,ণ ইচ্ছা না থাকিলেও প্রিয় পুত্র বিশ্বনাথের একান্ত 
আগ্রহে আমি নবদংস্করণ এক।শে উদ্ভে।গী হইলাম। 
বিশ্বনাথেরই উপর প্রকাশভার পড়িল । 

৯৩৪৪ সালে বৈশাখ মাসে শুভ অক্ষয়তৃতীয়ার দ্রিন 
হে(ম।দি মা্দলিক অনুষ্ঠানের পর,নবোগ্ঠমে নবসংক্করণের 
কার্ধ্য আরম্ত হইল। জ্যৈষ্টমাসে অধ্য।পক শ্রীযুক্ত অমূল্য- 
চরণ ঘে।ষ বিদ্ভাভূষণ মহাশয় পরিচা লনভার গ্রহণ করেন। 
ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত তাহার উপর পরিচালনভার ছিল। এই 
সমর মুদ্রণকার্ধ্য আরম্ভ হয়। পাঙলিপি সংশোধন ও 
ছাপাখানার বন্দোবন্তের কারণ তত্পরে ছুইমাপকাল 
সঙ্ঈননকার্ধয বন্ধ থাকে | কথা থকে, দুই মাস পরে 
পূর্ববব কার্ধ্য চলিবে। কিন্তু বিষ্ ভূষণ মহাশয় ও তিন 
জন সহকারী আর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন না। 
আম।কেই পরিচ!লনভার গ্রহণ করিতে হইল। অপরাপর 
সকলে যথ|রীতি কার্ধ্য করিতে ল।গিলেন। প্রথম হইতে 
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বিশেষ বিশেষ শব্দ যাহার! লিখিয়াছেন, শব্দ ও লেখ- 
কের তালিকায় তাহাদের নাম প্রকাশ করা হইল। 
বলা বাহুল্য, পাঙুলিপি-সংশোধনকালে অনেক শব্দ 
আমুল সংশোধন এবং অনেক শব্দ বাদ দিতে হইয়াছে। 
এ কারণ সেই সেই শংব্দর লেখকগণের নাম প্রকাশ 
কর হইল না। 

৯৩৪৯ সালে উত্থানৈক।দশীর দিন মুদ্রণ শেষ হইলেও 
€ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার প্রথম সংখ্য। বাহির হইল। 
প্রথম প্রথম এই কার্ষ্যে নানা বাধা বিদ্ধ ও 
অন্থুবিধ। ঘটিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বনাথের কার্যযতণ্পরতা| 
ও অধ্যবসায়গুণে আমি কোন অস্থবিধ। বুঝিতে পারি 
নাই। প্রিয় পুত্র শত শত বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ কৃতী 
বিদ্বান্গণের দ্বারস্থ হইয়া বিশ্বকোঁষের সহায়ক ও লেখক 
হইবর অনুমতি গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে । দেই সকল 
মহোদয়ের নাম পৃথক্ভাবে প্রক।শিত হইল। এই সকল 
লেখক ও প্রধান সহায়কগণের মধ্যে স্তুপ্রসিদ্ধ মনীষী 
বহুশাস্রুবিশ ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয়ের ন।ম 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি । তাহ!র অকাল মৃত্যুতে 
আমাদের ধেক্ষতি হইয়াছে, তাহা পুরণ হইবে না। 
তিনি বিশ্বরকেষের ৩য় সংখ্যা হইতে প্রয়োজনীয় বনু 
শব্দ লিখিয়া দিয়াছেন--তাহা শব্খসূচী ও লেখকগণের 
তালিকায় প্রকাশিত হইল, তাহা হইতে তাহার কৃতীত্ব 
ও বহুগুখী প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। বলিতে কি 
তাহার স্থান পুরণ করিবার লোক বাঙ্গলায় অতি বিরল। 
এই নবসংস্করণ বিশ্ব-কাষের সহিত তাহার নাম চিরদিন 
জড়িত থ।কিবে। 

প্রিয় পুত্র বিশ্বনাথ অল্প বয়সে এই বিশ্বকোষ সম্পর্কে 
যেরূপ অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়! গিয়াছে, 


তাহা প্রকৃতরূপে বাহার! জানিতে পারিয়াছেন, তঁ!হারাই 
বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছেন। বিশ্বনাথ অল্প দিনের মধ্যে 
মরাঠী, গুজরাটী, পালি ও বৈদিকগ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া! 
উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হইয়ছিল। তাহার এই 
বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আমর! অনেক সময় 
ভাবিয়াছিলাম যে ইহা কি পূর্ববজন্মের সংস্কার? না! 
কোন যোগভ্রষ্ট মহাত্ব। আমাকে ছলনা করিবার জন্য 
জন্ম লইয়'ছে? অমর নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে আমার 
এই মহা অনুষ্ঠানের প্রধান সহায় অকালে চলিয়! 
গেল! বিশ্বনীথ শয্যাগত অবস্থাতেও বিশ্বকোষের তন্ব!- 
বধান করিত। ১৮শ সংখ্য পর্য্যন্ত তাহার যত্তে প্রকাশিত 
হইয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছ! ছিল, প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ 
হইলে বিশ্বকোষের সহায়ক ও কৃতী লেখকগণকে আম্‌* 
প্ত্রিত করিয়া উত্সব করিবে । আমর ছূর্তাগ্য তাহার 
জীবনকালে প্রথমভাগ সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। 
ভাহার জীবনের প্রধান আদরের রত্বু তাহার জীবদ্দশায় 
তাহারই নামে প্রকাশ করিয়াছি । এই নব সংস্করণ 
তাহারই আরব ব্রত। এই ব্রতসমাপ্তিই তাহার স্মুতি- 
রক্ষ] | পুত্রই পিতার স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকে, এখানে 
তাহার বিপরীত! স্েহাশ্র্সক্ত পিতাকেই পুত্রের 
স্মুৃতিরক্গ।র ব্যবস্থা করিতে হইতেছে । তাই আমাকেই 
গ্রকাশকের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল । আশা করি 
বল্গজননীর কৃতী সন্তান আমার দেশবাসী নরনারী 
সকলেই আমার সহায় হইবেন। | 


বিশ্বকোষ-কাধ্যারয শ্রীনগেন্রনাথ বু 
৮ বিশ্বকোধ লেন, কলিকাতা 
২৭০এ শ্রাবণ) ১৩৪২ সাল সম্পাদক 


প্রথম ভাগের ন্বিশেব হিশ্পেক্ সপব্দ ও তাহান্প লেখকগণেন্ নাম 


শক 
খঅ 
অইহোল 


লেখক 
শ্রীত্রিদিবন!থ রায় এম্‌ এ, বি-এল্‌ 


ংশ অধ)াপক শ্রীবিমানবিহা'রী মজুমদ।র এম এ, পি আর এস্‌ 


অবশ 
অংশ্ুবর্ম। 
অকলকোট 
অকিঞ্চন দাস 
অকোল৷ 
অক্বর 
অক্রিয়াব।দী 


অঙ্গ, অক্ষক্রীড়। 


অক্ষপাদ 
অক্ষমাল! 


অক্ষয়কুমার ঘোঁধ 
অক্ষয়কুমার দত্ত 
অক্ষয়কুমার বড়াল 
অক্ষয়কুমার মেত্রের 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


অক্ষর 
অঙ্ষশাল। 
অক্ষাংশ 
অক্ষান্তর 
অক্ষি 


অক্সফোর্ড 


অঞসফোড প্রগতি 


অক্সিজেন 
অকৃস্থ 
অগথে।কেেশ 
অগাদে 
অগামেমনন্‌ 
অগম্যা 
অগর 
অগরবাল 


আচারচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্‌ 
» ভ্রিদিবনাথ রায় এম্‌ এ, বি এন 
৬বিশ্বনাথ বস্থু 
শীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্‌ 
* অজিতনাথ ঘোষ 
»ত্রিদিবনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌ 
» চারুচন্ত্র মিত্র এম্‌ এ, বি এল্‌ 
» ব্রিদিবনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌ 
ঙ 
» চারুচন্ত্র মিত্র এম্‌ এ) বি এল্‌ 
ই, 
চিত 
সী 
হী 
» অজরচন্দ্র সরকার 
» ত্রিদিবন!থ রায় এম্‌ এ বি এল্‌ 
এ 
» অধ্যাপক রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ 
18 
ডাঃ ৬একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌ ডি, এম্‌ এস্‌ সি) 
এফ. জেড এম্ঃ এফ আর এম্‌ এস্‌ 
শ্রীত্রিদ্বিবন।থ রয় এম্‌ এ বি এল. 
» চারচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্‌ 
ডাঃ ৬একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি 
শ্রীঅজজিত ঘেষ 
»ব্রিদিবনাথ রায় এম্‌ এ বি এল্‌ 
» বিভূতিভূষণ বস্থু বি এ 
» অন।থনাথ বন্ধু 
» ব্রিদিবন।থ রয় এম্‌ এ বি এল 
৬বিশ্বনাথ বস্তু 
শ্রীবিভূতিভূষণ বস্থু বি এ 


অগষ্টাস্‌ অধ্যাপক গ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম এ, পি আর এস্‌ 


শব 
অগন্ত 
অগস্ত্য 
অগস্বার্গ 
অগ্নি 
অগ্নিকার্প।স 
অগ্নিকুল 
অগ্রিক্রীড়। 
অগ্নিচুর্ণ 
অগ্নিদগ্ধ 


অগ্নিপর্ববত 
অগ্নিপ্রস্তর 
অগ্নিমান্দ্য 
অগ্নিমিত্র 
অগ্রিষন্ত 
অগ্নিবংশ 
অগ্রিষ্টোম 
অগ্নিহোত্র 


অগ্রন্ত্র 
অগ্ন শৎপাত 


অগ্রন্বীপ 
অগ্রিগেণ্টাম্‌ 
অগ্রিপা 
অবমর্ষণ 
অঘোর 
অঘো'র মূর্তি 


লেকখ 
৬বিশ্বনাথ বসু 

শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌ 

» অনাথনাথ বস্তু 

৬বিশ্বনাথ বসু ও শ্রীঅনাথনাঁথ বস্তু 
শ্রীঅনাথনাথ বসু 

» বিভূতিভূষণ বসু বি এ 

» ত্রিদিবনাথ রায় এমএ বি এল 

» জিদিবনাথ রায় ও শরীবিভূতিভূষণ বসু বিএ 


ডাক্তার এএকেন্দ্রনাথ ঘে|ষ এম্‌ ডি, এম্‌ এস্‌ সি 


এফ জেড এস্‌, এফ আর এম্‌ এস্‌ 


শ্রীঅন!খনাথ বন্থু 
» বিভূতিভূষণ বসু বি এ 


ডাক্তার এএকেন্দ্রন।থ ঘোষ এম ডি 
শীচারুন্ত্র মিত্র এম এ বি এল্‌ 
» অনাথনাথ বস্তু 

এ 


পণ্ডিত তারাঁকাস্ত ক।ব্যতীর্ঘ 


শীবিভূতিভূষণ বসু বি এ 

» তান!থনাথ বস্থু 

সম্পাদক 
শ্রীঅনাথন।থ বসু 

এ 

পণ্ডিত তারাকাস্ত কাব্যতীর্থ 
সম্পাদক 

শ্রীঅনাথন।থ বসু 


অঘোরী, অঘোরপন্থী শীবিভূতিভূষণ বস্তু বি এ 


অঙ্কন 
অস্কুরো দগম 
অস্কুশক্রিমি 


অস্কুশক্রিমিরে!গ 


» যামিনীকান্ত সেন বি এল্‌, তত্ববাঁরিধি 
ডাঃ ৬একেন্দ্রন।থ ঘোষ এম্‌ ডি, এম্‌ এস্সি; 
ৰ 
এ 


অন্নুশশক্তি রাজরত্র ডাঃ শ্রীবিনয়তোষ ভটাচা্ধ্য এম্‌ এ পি এচ. ডি 


অঙ্কুশ] 
অস্কে'রথোম 
অস্কোরবট 


ঢা. 
৬বিশ্বনাথ বস্থু 
শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌ 


ৃ 
শব লেখক 

অস্কোল! ৬বিশ্বনাথ বস্থু 

অঙ্গ ডাঃ এএকেন্ত্রনাঁথ ঘে।ষ এম্‌ ডি 

অঙ্গগ্রহ অধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ 

অঙ্গদভক্ত ৬বিশ্বনাধ বস্থ 

অঙ্গরাগ শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম্‌ এ বি এন্‌ 

অঙ্গসঙ্কেত এ 

অঙ্গ|শী নাগা অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম এপি আর এস 

অঙ্গারাম় শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি এস্‌ সি 

অঙ্গারামনজন এ 

অঙ্গিরস ৬বিশ্বন।থ বসু ও সম্পাদক 

অঙ্থস্তরনিকাঁর, শ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম্‌ এ বি এল্‌ 

অঙ্গুলি ৬ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ 

অঙ্গোরা শ্রীঅনাথনাথ বস্থু 

অঙ্গিয়! 

অচ. ৬ রঙ্গলাল মুখোপাধ্য।য় 

অচলগড় অধ্য।পক শরীঅরুণচন্ত্র সেন এম্‌ এ 


অচলসিংহ. ী 

অচেতন! ডঃ এএকেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি 
অচ্যুত (অচ্যুতানন) শরীমৃণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ 
অচ্যুতদাস, অদ্যুতানন্দ শীবিভূতিভূষণ বসু বি এ 


ঙ্ 


৮ 


শব 


লেখক 


অজিতা৷ রাজরত্ব ডাঃ শ্রীবিনয়তোষ ভষ্রাচাধ্য এম্‌ এ, পি এট. ডি, 


অজীর্ণ 


অজেপ 


অজৈকপাদ 


অজৈব 
অজ্ঞেয়বাদ 
অঞ্জন 


অঞ্জনক 
অঞ্জন] 
অগ্ীন। 
অগ্জনানিদ্ান 
অঞ্জনী 
অধ্ধীর 


অটোমান সাআজ্য 


অটো য় 
অট্রহাসং 
অট্টহাস, 
অট্রালিক। 
অডহর 
অণহিলবাড় 
অণু 

অধুং 
অণুবীক্ষণ 
অও্ 


অও্কটাহ 


অজ ৬ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 

অজগর এপ্রেলোক্যনাথ মুখোঃ ও শীঅন।থনাথ বসু. 

অভজন্তা শ্ীঅরুণ সেন (3 26 ৪) ওশ্রী বিভূতি 
ভূষণ বস্তু বি এ 

অজপা পণ্ডিত তার।কাস্ত কাব্যতীর্থ : 

অজমীঢ় শীঅন1থনাঁথ বস্তু 

অজমের (আজমীর) মেরবড় শী 

অজমোদা কবিরাজ শ্রীরাখলদীঁস সেন কাব্যতীর্থ : 

অজয়গড় অধ্যাপক শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন এম্‌ এ 

অজয়নদ এ এ ও হরেক সাহিত্যরত্ব 

অজয়সিংহ অধ্যাপক শ্রীঅরুণচন্ত্র সেন এম্‌ এ 

অজাতশক্র 


অজামুখী রাজরত্ব ডাঃ শীবিনয়তে|ষ ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ পি, এচ, ডি 
অজিতকুমার চক্রবর্তী শীশিবরতন মিত্র 

অজিতকেশকম্বল অধ্যাপক শ্রীঅরুণচন্ত্র সেন এম্‌ এ 
অজিতনাথ স্থায়রত্র শীশীশচন্ত্র মজুমদার 

অজিতনাথপুরাণ | 

অজিতনাথ স্বামী 
অজিতসিংহ 


সম্পাদক 


অধ্যাপক শ্রীঅরুণচন্্র সেন এম্‌ এ 


অও্ডকোষ 
অগুগ্রন্থি 


অগ্ুভূতজাতক 


অপ্লাজী দত্ত 


অগ্নাস্থামী সেতৃপতি 


অঞ্নিগিরি 


ড1ঃ ৬একেন্দরন।থ ঘে|ষ ও কবিরাজ শ্রীরাখাল 
দাস সেন কাব্যতীর্থ 

অধ্যাপক শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন এম্‌ এ 

শীবিভূতিভূষণ বস্থু বি এ 

শীষতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি এস্‌ সি 


অধ্যাপক শ্রীস্ুরেন্ত্রনাথ গোস্বামী এম্‌ এ 


কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেন কাব্যতীর্থ ও 
শ্রীধতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিএসসি 
শীধতীন্দনাথ সেনগুপ্ত বি এস সি 


রাঁজরত্ু ডাঃ শরীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, পি এডি 


শীচারুচন্ত্র মিত্র এম্‌ এ বি এন্‌ 


_* কবিরাজ শ্রীরাখাঁলদাস সেন কাব্যতীর্থ 


ডাঃ ৬একেন্দ্রনাথ ঘে|ষ এমডি 
আবিভূতিভূষণ বস্থু বি এ 
» অনাথনাথ বস্তু 
সম্পাদক 
শ্রীহরেরুষ স।হিত্যরত্্ 
॥ যামিনীকান্ত সেন বি এল্‌ তত্বব!রিধি 
» বিভূতিভূষণ বসু বিএ 
অধ্যাপক শরীঅরুণচন্ত্র সেন এন্‌ এ 
পণ্ডিত তাঁরাকাস্ত কাব্যতীর্থ 
শ্রীফতীন্দ্রন।থ সেনগুপ্ত বি এস্‌ সি 
এঁ ও অধ্যাপক শ্রীচারচন্ত্র ভট্টাচার্য এম্‌ এ 
ডাক্তার ৬একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্‌ ডি 
ও কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ 
৬বিশ্বনাথ বস্থু ্‌ 
ডাঃ ৬একেন্দ্রনাথ ঘোষ এমডি 
ডাঃ শ্রীসস্তো।ষকুমা'র মুখোপাধ্যায় এমবি 
শ্রীঅনাথনাথ বস্থ ৰ 
» বিভূতিভূষণ বস্থু বিএ 
তর 
ত্ 


অতলাস্তা, আটলান্টা শ্রীঅনাথন।থ বসু 
অতলান্তিক মহ।সাগর এ 


অতলাস্‌ 
অতসী 
অতি 


এ 
৬ত্রেলোক্যনাথ মুখোঁপাধ্যায় 
পণ্ডিত তার।কাস্ত কাব্যতীর্থ 


এ 


শ্বা লেখক 
অতিকায় জীব 
অতিকায় সর্প শ্রীঅনাথন|থ বস্থু 
অতিকায় সতী 
অতিগঞণ্ড অধ্যাপক শরাধাবল্পভ জ্যে।তিস্তীর্থ 


_অতিচ1র এ 


অতিচারদণ্ড শ্রীবিভূতিভূষপ বস্তু বি এ 

অভিচ্ছত্র অধ্যাপক শ্রীগিরিজাভূষণ মজুমদার এম্‌ এস্‌ সি 
ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ 

অতিথি অধ্য।পক শ্ীঅরুণচন্দ্র সেন এম্‌ এ ও 
কবিরাজ শ্ীকৃষ্ণপন কাব্যব্যাকরণতীর্থ 

অতিদেশ পণ্ডিত ত।রাকান্ত কাব্যতীথ” 


অতিরহম্তযোগিনী রাজরত্ব ডাঃ শীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য এম্‌ এ, 
পি এচডি 


অতিরিক্ত অধ্যাপক শ্রীমনো রঞ্জন ভট্টাচার্য এমএ 
অতিবিরলতা! শীষতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি এস্‌ সি 
অতিবিষ। অধ্যাপক শ্রীগিরিজা প্রসন্ন মজুমদার এম্‌ এস্‌ সি 


অতিবৃদ্ধি (বা অতিপুষ্টি) ডঃ ৬একেন্্রনাথ ঘোষ এম্‌'ডি 


অতিবৃষ্ট ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন এম এস সি,পি এচ.ডি ও 
শ্রীবৃসিংহ্প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌ সি 

অতিশয়েক্তি এরঙ্গল।ল মুখে।পাধ্যায় 

অতিসার কবিরাজ শ্রীরাখালদীস সেন কাব্যতীর্থ, 


ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, ও ডাঃ কুগ্জবিহারী দেব (হে।মিও) 


অতীন্দ্রি় পণ্ডিত শ্রীতারান।থ স্তায়তর্ক তীথ” 
অতীশ (অতিশা)  শ্রীক্ষীরোদকুমার রায় এম. এ 
অুলরষ্ণগোস্ব'মী , চারুচন্দ্র মিত্র এম.এ, বি এল্‌ 


অতুলরুষ্ণমিত্র , শিবরতন মিত্র 


শা লেখক 

অত্যন্ত।ভাব অধ্য/পক শ্রীক।লীপদ তর্কাচার্যয 

অত্রি ডাঃ শ্রীবটকৃষ্ণ ঘে।ষ এম এ, পি এচ ডি ও 
কবিরাজ শ্রীকুষ্ণপদ কাব্যব্যাকরণতীর্থ 

অথর্ব ডাঃ শীবটকৃষ্ণ ঘোষ এম এ, পি এচ ডি 

অথববেদ ডাঃ এ ও সম্পাদক 


অথববেদং রাজরত্র ডাঃ শীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য এম্‌ এ, পি এচ ভি 


অদাহা শীধতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি এস্‌ সি 

অদ্দিকল » বিভূতিভূষণ বস্তু বি এ 

অদ্দিতি সম্প।দক ও কবির! শ্রীকৃষ্ণপদ কাব্যব্য।করণতীর্থ 
অদিমগ ৬ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্য।য় 

অদীননগর ৬রল্গলাল মুখোপাধ্যাগ্ 


অনৃষ্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণীভূষণ তকরবাগীশ ও 
অধ্য[পক শ্রীশরৎকমল স্থৃতিন্তায়তীর্থ 


অদৃষ্টবাদ শ্ীনৃত্যগোপাল রুদ্র এম এ, বেদান্তভষণ 
অদ্ভুত কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণপদ ক।ব্যব্যাকরণতীর্থ 
অদ্ভুতাচার্য্য শ্রীহরেকুষ্চ সাহিত্যরত্র 

অদ্ধয় পণ্ডিত শ্রীরাজেন্ত্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ 
অদ্বয়ব্রপাঁদ শ্রীঅনাথনাথ বসু 

অদ্বয়বাদ পণ্ডিত শীরাজেন্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ 


অদ্বৈতদাস পঙ্ডিতবাবাজী অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 
এম্‌ এ পি আর এস্‌ 


অদ্বৈতগ্রভূ শীসত্যেন্্রনাথ বসত এম এ, বি এল্‌ 

ও শ্রীহরেরুঞ্চ সাহিত্যিরভ্ব 
অদ্বৈতবাদ পঙ্ডিত শ্রীরাজেন্ত্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ 
অদ্বৈতসিদ্ধি এ 


নব জ্ঞল্রশী ল্িক্দরন্কষোহ্বেল্স চনজ্াল্সন্ক ও লুতিশল্জ 


0 ন্ক-েলখিল্কাল্ লাম্ব 
বেদ শন ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র বাগচী এম্‌-এ, ডি-লিট্ ( পা ) 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ ডাঃ » নলিনাক্ষ দত্ত এম্-এ, গি এচ -ডি, ডি-লিট্‌ (লঙু) 
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব, এম্‌-এ, পি-আর্এস্‌ নি, মুখোপাধ্যায় এমএ, [ শান্তিনিকেতন ] 
» রাঁজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদাস্তভূষণ ৮. বি" আরু বং যা টু হা ( এডিন্‌) 
রে এ ০ 
পানা রি দি পরি ডাঃ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ুখোপাধ্যার এম. -এ, পিএচ.৩ডি 


পুরণচাদ নাহার এম্‌-এ, বি-এল্‌ 
বেস লস্পাজ্ 

প্রভৃপাদ শ্রীধুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী ভাগবতভূষ বতভূষণ 

» সত্যানন্দ গোস্বামী 


ল্যান্স ও তেশ্শেন্িকদেশলিন ৮ 
মহামহোপাধ্যায় পপ্ডিত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, [ কাশী] 
মহামহোপাধ্যার় » যোগেন্ত্রনাথ তর্কতীর্থ 


বহামহোরা কুঞ্জবিহানী ক » রাধাবিনোদ গোস্বামী 

মহামহোপাধ্যায় » 87 ডাঃ শীষুক্ত রসিকমোহন বিদ্যা ভূষণ 
» কালীপদ তর্ক পণ্ডিত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী, [ শ্রীথণ্ড 
, নিবারণচন্ত্র তর্কম্থৃতিতীর্থ ্ র 


» গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, [ শ্রীখণ্ড ] 
শ্রধুক্ত মুণালকাস্তি ঘোষ তক্তিভূষণ 
লীন হলনা শু জ্ম [ত্তি 


[কাশী] » সত্যেন্দ্রনাথ বন্থু এম্‌-এ, বি-এল্‌ 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রা 8 ৃ রে » বুকুমার সেন এস্‌*এ পিআর 
লন টা » নৃতাগোপাল রুদ বেদাস্তরত্ 
স্নাহখ্যাল শী 


্ » হরেকুষ্ু সাহিত্যবত্ত 
মহা'মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীথ্থ ইত্তিহাস গু ভ্রাক্রত 
শনহ্ববদের্শশন্ন টা মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত পন্মনাথ বিদ্াবিনোদ, এমএ, [ কাশী ] 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্্রনাথ তর্কতীর্থ ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র মজুমদার এম্-এ, পিএচ বডি, [ঢাকা] 


»  বিধুশেখর শাস্ত্রী ৮». ৮ হারাণচন্দ্র চাক্লাদার » ৮ 
ডাঃ শ্রীঘুক্ত মহেক্্রনাথ সরকার এমএ, পিএচডি ৮». » নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়». , 


ডাঃ. , সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ড এমএ, পিএচ -ডি ».. » নলিনীকান্ত ভষ্টশালী ৮». » [ঢাকা ]. 
৮.» সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এমএ, পিএচওডি ».. » রাধাগোবিন্দ বসাক ৬ 
১. ১১ প্রবোধচন্ত্র বাগচী এম্-এ, ডি-লিট্‌ (পারি) » কাশীগ্রসাদ জৈস্বাল [ পান] 


রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদীস্তভূষণ 


গপীস্চীত্যর্শন রায়বাহাদছুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ 
ডাঃ শ্রীধুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এমএ, পিএচডি শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত এম্-এ 
১,  সুরেক্্রনাথ দাশগুপ্ত, এমএ, পিএচ.-ডি ডাঃ » হেমচন্্র রায় এম্‌-এ, পিএচ ডি 


১  গ্রবোধচন্ত্র বাগচী এম্-এ, ডি-লিট্‌ (পারি) 
না়বাহাছুর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন এম্-এ১ ্ ] রর 
তে শু কৈছিব্ত সাহিত 
ডাঃ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্-এ, কি 
এ. ক্ষিতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এমএ 
ডাঃ ,. বটরুষ্চ ঘোষ এমএ, পিএচ.-ভিঃ [ ঢাকা | - 
, সুকুমার সেন এম-এ, পি-আর্-এস্‌ 


৮». অরুণচন্ত্র সেন এম্‌.এ 

» বিনয়চন্ত্র সেন , 

৮ ক্ষীরোদকুমীর রায় এম্‌-এ) [ পানা ] 

» ». বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএচ-ভি (পাঞ্জাব) 
*. নির্মলকান্তি মজুমদার এমএ 

» যোগেক্দরচন্্র ঘোষ পুরাতত্ব-বিশারদ 

৮». বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এম্-এ, বি-এল্‌ 


পুরা ». অতুলকৃষ্ণ স্থুর এম্‌-এ 
ভাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য রাজরত্বু, এমএ পিএচ ডি, [বরোদী চৌধুরী আমানতুল্লা আমেদ, [ কোচবিহার ] 
শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, এমএ ইত্তিহ্রাস্ন (স্মধ্যস্ুগ ) 
১ গোঁপালপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ : শ্তর্‌ শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এম্-এ 
কবিরাজ ১, কৃষ্ণপদ সাহিত্যশান্্রী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সিদ্ধাস্তভূষণ ডাঃ. » স্ুরেক্্রনাথ সেন এমএ, পিএচ.-ডি, ডি-লিট্ু.. 
শক্ত ৮». » কালিকারঞ্জন কানুনগো এমএ, পিএ হডি, [ঢাকা] 
সস্তিত জানকীনাথ শাস্ত্রী ৮» বিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, পি-আর্-এস্‌, [পানা] 
ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য রাজরত্ব, এম-এ, পিএচ-ডি, [বরোদা] ;  শ্শিলাছিনস্পি ও তাম্স্পাসনন 
ডাঃ ১, প্রবোধচন্ত্র বাগচী এমএ, ডি-লিট্‌ (পারি) ৮.» রাঁধাগোবিন্ন বসাক এম্‌-এ, পিএচ- ডি 
,, চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, এমএ »৮--১, নলিনীকাস্ত ভট্টশালী » » [টাকা] 
» যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ নিনপিত্জ্ভ্ 
স্পৌচ্ছস্পাজ ডান তীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট (লগুন) 
পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ী ০০ » ৮. রাধাগোবিন্দ বসাক এমএ, পিএচ-ডি 
ডাঃ শীষ্গ বেণীমাঁধব বড়,য়া এমএ, পিএচ.-ডি ৮৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্‌-এ, পিএচ হডি, [ঢাক ] 


টিউন ০০২৮৯ ০:৯০ এম পর পর ক ক বর 


হাক শু লেহখকি-লেহ্িকাললেক্ আব 


স্মৃক্ভিত 
ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, পিএচডি, [ঢাকা 
ডাঃ » বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য রীজরত্ব, এমএ, পিএচ ভি, 
বায়বাহাছুর » রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ 
» হরিদাস মিত্র এম্-এ, 
্‌ স্পিন ও ভনভিলততবুলল| 
ডাঃ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
» অর্দেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ 
নীহাররঞ্জন রায় এমএ, পি-আর্-এস্‌ 
৯৯ মুকুলচন্দ্র দে 
» যামিনীকাস্ত সেন বি-এল্‌ 
৮ দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, [ মান্াজ ] 
»৮  অরুণচন্দ্র সেন বার-খ্যাট্ু-ল, বি-এ ( কাণ্টাৰ ) 
» দেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ 
» নির্ম্লকুমার বস্থু এমএ 
অ্স্পাত্র ও অর্থনীতি (লাক্তীস্পাজ্ ) 
ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা। এমএ, পিএচ ডি 


চি 


ডাঃ. » ভান্ুভৃষণ দাসগুপ্ত এমএ, পিএচ.-ডি, [সিংহল ] 
» বিনয়কুমার সরকার এমএ 

ডাঃ » রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি এচ.-ডি, [লক্ষ] 

ডাঃ » উপেক্্রনাথ ঘোষাল এমএ, পিএ০ভি 

ডাঃ. এচ৩ কে. দেব ডি-এস্সি, [ ঢাকা ] 

ডাঃ  » নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যে।পাধ্যায় এমএ পিএচ-ডি 


» বিমানবিহারী মজুমদার এমএ পি-আর্-এস্‌ 
» মনোরঞ্রন ভট্টাচার্য্য এমএ, বি-এল্‌ 
». নির্মলকান্তি মজুমদার এমএ 
» লোকেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্৮এ, [আগ্রা] 
ল্ঙানসন্ ও পদদীর্থভিিভভীন্ন 
শ্রীযুক্ত চারচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্-এ 
» প্রশাস্তকুমার মহলানবিশ এম্‌-এ, বি-এস্সি, আই-ই-এস্‌ 
» সত্যেন্দ্রনাথ বস্তু এমএস-সি, [ঢাক] 
ডাঃ ০ বিমানবিহারী দে এমএ, ডি-এস্সি, [মান্দ্রীজ] 
ডাঃ » সর্ধাণীসহায় গুহ সরকার এম্-এ, ডি-এস্সি (লগুন), [ঢাক1] 
ডাঃ » জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এমএ, ভি-এস্সি, [ঢাকা] 
ডাঃ » সুরেশচন্দ্র দেব এম্-এ, ডি-এস্সি 
» সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এস্সি 
»  যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এস্‌সি 
». অরবিন্দ ঘোষ এম্-এ 
জী--ন্বিভভ্তান্ন 
ডাঃ শ্রীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন মজুমদ!র এম*এস্সি 
». শত্তৃশরণ চৌধুরী এমএ) পাটা] 


০০ 
রায়বাহাছুর শীষুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ 
রাক্সবাহাদুর » শরচ্ন্দ্র রায় এম.এ, [কাঁচি ] 
ডাঃ *. ভূপেক্্রনাথ দত্ত এমএ, পিএচ-ডি 
*. শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য এম্.এ 
পম্ষী-তস্ভ্ 
ডাঃ ”. অত্যচরণ লাহা৷ এমএ, নি'এচ-ডি 
উদ্ভিচ্গ হিজরী 


৫ 


অন্থতোষ দ্বাশগুপ্ত এমএ 


গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এম-এস্সি 
শটীন্নাথ বান্দলাপখধীয (৫ 7-4 


[ স্পস্ট 
ন্লোহিভভ্াঁন্ন 
শ্রীধুক্ত সরসীলাল সরকার এমএ, এম্‌ ডি 
*  গিরীন্দ্রশেখর বস্তু এমএ পিএচ-ডি 
৮ রঙীন হালদার এমএ, [পানা] 
অীবহ-নিভ্ভীনন 
যুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেন এমএ, পিএচ-ডি [আলীপুর মানমন্দির 
» নৃসিংহপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্‌-সি; [আলীপুর মান্মন্দির] 
স্পিচ্ষ1-হিলজভভ্ত1ন্ন চর 
সরু শ্রীষুক্ত দেবপ্রসাদ সর্াধিকারী এম্-এ, ডি-এল্‌, স্থরিরত্ব 
রীযুক্তা তটিনী দাশ এমএ, পি-আর্-এস্‌ 
রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ 
ডাঃ. * সুবিমল সরকার এমএ, ডি-ফিল্‌ (লগুন),[পাটনা] 
” অনাথ বস্থু এমএ 
জিতেন্্রমোহন সেন এমএ 
গশিতস্পাজ্ৰ 
ডাঃ শ্রীযুক্ত শিখিলরঞ্জন সেন এম্‌এস্সি, ডি-এস্সি (কলি), পিএচ -ডি 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্-এ ] 


ডাঃ 
ডাঃ 


ডাঃ » স্ুকুমাররঞ্জন দাশ এম-এ, পিএচ ২ডি 
” করুণাময় খাস্তগীর এমএ 
ত্যোিন্িজ্ভীন্ন 
শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ 
” বিপিনবিহা'রী জ্যোতিঃশাস্্ী 
ডাঃ £ 


স্বকুমাররঞ্জন দাশ এম্-এ, পিএচ-ডি 
গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব 
প্রবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত এম্-এ 
তিত্য-হিভভীানন ও ছি ুস্াস্পীজ্র 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ 
রাজবৈদ্য » প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, ভিষগাচার্য্য 
কবিরাজ ৮ রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ, শাস্ত্র 
কবিরাজ ৮ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ 
কবিরাজ * অমিয়ানন্দ সরস্বতী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 
কবিরাজ ” কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য সরস্ৃতী, কাব্য-ব্য/'করণতীর্থ 
ডাঃ ৮” সরসীলাল সরকার এমএ, এম্-ডি 
ডাঃ. » হেমেত্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এমএ, এম্‌বি 
ডাঃ » সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এমবি 
ডাঃ. » বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এফ-আর্-ই-এস্‌ (লগুন) 
ডাঃ » কুঞ্জবিহারী দে এমবি (হোমিও ) 
স্বী্যতত্ত্ 
রমেশচন্দ্র রায় এল-এম্এস্‌ 
ক্রুহিতত্ত্র 
দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 
শু তক 
নিন্মলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ) 
ম্িউন্নিত্নিপ্পীচিনটা 
শ্রীযুক্ত অমল হোম এমএ 
* ভাঙ্গর মুখোপাধ্যায় বি-এস্সি (কলি), ৰি-এ (ক'ণ্টাব ) 
চুলচিল্জ্র 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব 
* শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 
. *. শৈলজানন্দ মুখোপ'ধ্যায় 
ব্বেত্তাব্ব 
শীযুক্ত নৃপেন্ত্রনাথ মজুমদার এম-এ 


০ এ ভি... হত 7 সক 


চি 


৯) 


ডাঃ ১৯ 


রায়সাহেব ৮” 


১১ 


সা জিন এসব তেন ম্ চিত ডি. 


ভ্ঞাযাতস্ত ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, পিএচ -ডি 
ডাঃ শ্রীষুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এমএ,ডি-লিট্(লগুন) ৮. প্রিয়রঞ্রন সেন এমএ, পি-আর্-এস্‌ 
ডাঃ ১, মুহম্মদ শহীহুল্লাহ, এমএ, ডি-লিটু(পারি)গূঢাক1] ৮» সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ [ ঢাকা ] 
» স্থকুমার সেন এম-এ, পি-আর্-এস্‌ ডাঃ. » তমোনাশ দাশগুপ্ত এম্ঞ, পিএচ-ডি ও 
»» মনৌমোহন ঘে।ষ এম্‌-এ » গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী এমএ, বি-এল্‌ 
ডাঃ... »১ বটকৃষ্ণ ঘোষ এমএ পিএচ.-ডি, [ ঢাকা ] ৮. বিভূতিভূষণ বস্থ বি-এ 
হস্ুত-সাহিত্ত্য ৃ * সুকুমার সেন এমএ, পি-আর্-এস্‌ 
পশ্তিত বিধুশখর শাস্ত্রী ৮. শিবরতন মিত্র, ? বীরভূম ] 
: শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ ». মোহিতলাল মজুমদার বি-এল্‌, [ঢাকা ] 
”  স্ুরেশচন্ত্র চক্রবর্তী এমএ, [ রঙ্গপুর ] »  হরেরুষ্ণ সাহিত্যরত্ব ্‌ 
”৮ চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, এম-এ »  সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এমএ, [ রঙ্পুর ] 
” স্ুুকুমর সেন এমএ, পি-আর্-এস্‌ তহজিক্|-স্ণাছিত্ত্য 
”. মনোমোহন ঘোঁষ এমএ শরীষুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এমএ 
ৃ  সাউ্যসাজ্র বহলী শু ্ীপগ্ন 
শ্রীযুক্ত 208 ভট্টাচার্য বেদান্ততীর্থ, শাস্তী, এম্-এ, পি-আর্-এস্‌ পণ্ডিত বা ঠাকুর, শি ] 
যুক্ত মনোমোহন ঘোষ এমএ শ্রীযুক্তা অপর্ণা দ্বেবী 
ডাঃ জয়ন্তকুমার দাসপ্তপ্ত এমএ, পিএচ-ডি য়বাহাছুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ 


95 


মন্মঘমোহন বসু এম্‌-এ 


ৃ সুধীর রায় বার-এ্যাট-ল 
শিশিরকুমার ভাছুডী এম্‌-এ 


£ অুকুমার সেন এম্-এ, পিআর্এস্‌ 
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» ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় » হ্রেকষ্ণ সাহিত্যরতব 
অলঙ্কার “ক্র | জীবন্লী 
ডাঃ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখে।পাধ্যায় এমএ, পিএচ-ডি » শিবরতন মিত্র, [ বীরভূম ] 


9) 


মনোমোহন ঘোষ এমএ, 

উতকুল-স্াহিত্য 

» গোপালচরণ প্রহরাজ এমএ, বি-এল্‌, [ কটক ] 

». কুমুববন্ধু পেন এমএ, [ পুরী] » হরেকৃষ্জ সাহিত্যরত্ব 

» . প্রিয়রঞ্ন সেন এমএ, পি-আব্-এস্‌ স্রশজল্লীন্তি 

ক রীতি... ৃ 
সমমীক্ক। সাহিত্য দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ 

শ্ীধুক্ত বাণীকান্ত কাকতী এম্‌ এ, [ আসাম ] 


» সুকুমার সেন এমএ, পি-আর্এস্‌ 
, চিন্ত/হরণ চক্রবর্তী কাঁব্যতীর্থ, এম্-এ 
» ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শু জক্রাঁজঈী ও সক্রানী-স্বাহিত্তয ডি? 
রায়ধাহাছুর শ্রীযুক্ত গোষ্ঠটবিহারী দে, [ অকোলা ] চি হও 
». বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এম্‌-এ 15551. 
ইস্লানমন্স ও জ্বহিত্য শর "১ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্রিরত্, এম্-এ, ডি-এল্‌ 
্‌ মহামহোপাধ্যায় শ্রীষুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, [ কাশী ] 


ডাঃ শ্রীযুক্ত মুহন্মর শহীছুল্লাহ্‌. এম-এ, ডি-লিট্‌ (পারি), [ঢাকা] 


ডাঃ ১, আদ্দল গফুর সিদ্দিকী স্তর শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, আলাহাবাদ'] 


ডাঃ ১, কালিকারঞ্জন কাঙ্থনগো এমএ, পিএচ-ডি, [টাক]. ডাঃ ৮ রা মি বি ডি 
3.» এনামুল হক্‌ এমএ, পিএচ..ডি £ 1571২ 
চীনা শু তিকবতী-স্াাহিত্তয % পর রি টেরি ডি-এল্‌ 
ডাঃ » নলিনাক্ষ দত স্‌, পিএচনডি। ডি-লিট্‌ (লগুন) পরি মিনির 
ডাঃ » প্রবোধচন্ত্র বাগচী এমএ, ডি-লিট্‌ (পারি) নে টা ীনড। 
পাস্চণভ্য-স্1হিত্যয তন্ন 
ডাঃ শ্রীযুক্ত স্ুধীন্্রনাথ ঘোষ বি-এস্সি, ডি-লিটু, [জেনেভা] 2) 8 & মারি 
»... ৮. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ, পিএচ-ডি সি রা হ রঃ স 
ডাঃ ১, কানাইলাল গাঙ্গুলী এমএ, পিএচ-ডি (মিউনিক্‌) ্ টি পা 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ ৃ রর তত 
ডাঃ » কালিদাস নাগ এমএ, ডি-লিট্‌ শীষুক্ত রি রর এম্‌-এ 
বাঁজ্দাল।-সাহিত্যয 8 ৮. রমেশচন্দ্র রায় এল-এম্*এস্‌ 
'রায়বাহাছুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ, ডিলিট বং জা 
”. বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বপবল্লভ যুক্ত। অন্ুরূপা৷ দেব 
রায়বাহাছুর ৮ খগেন্দ্রনাথ মিত্র এমএ *  তটিনী দাশ এমএ, পি-আর্এস্‌ 
». কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [কাশী] কল্যাণী দেবী ৃ 
». পুর্ণচন্দ্র দে উদ্ুটসাগর স্জ্দীত 


ভ্ডাঁঃ . আত্লীতিকগ্লার টিাপারাহা খাও কি বিটি | খাতে নাসা কীট 7৮1৭ কানা পউঞশীহা 


১টি 


অ, ভারতীয় বর্ণমালার প্রথম অক্ষর | শুধু ভারতীয়, নহে 


ইরাণীয়, ইটালীয়, হেলেনিক, টিউটনিক, কেপ্টিক, জ্র্যাভনিক ও 

সেমেটিক বর্ণমীলাসমুহের আছ্ক্ষর “অ”। উপনিষদে লিখিত 
আছে “অকারঃ প্রথমাক্ষরে! ভবতি” ( রামোত্তরতা? উপ” ২)। 
অ, ই, উ এই তিনটা মূল ধ্বনি। যখন আমরা শরীরের ভিতর 
দিয়া স্বর উচ্চারণ করিতে যাই, তখন বায়ুকোষ (10205) 
হইতে বায়ু মুখ-বিবর (7008) দিয়া বাহির হইবার উপক্রম 
করে। এই প্রচেষ্টায় ইহ বাগ্যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে আঘাত করে। এই আঘাত বাগ্যন্ত্ররে যে অংশে 
যে ভাবে হয়, তদনুসারে শব্দের উচ্চারণের পার্থক্য হইয়। 
থাকে। এই প্রকারে বিভিন্ন শব্দ উৎপন্ন হয়। প্রথমে 
বায়ু কে আহত হয়, তাহাতে “অ” উচ্চারিত হুইর়! 
থাকে; তারপর তালুতে আহত হইয়া “ই”, পরে 
ওষ্ঠে আহত হইয়া “উ” উচ্চারিত হুইয়া থাকে । অকার 
প্রথমেই উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহাই আগ্রক্ষর হইয়াছে। 
সংস্কৃত বা অন্ান্ত প্রাকৃত ভাষায় অকারের ব্যবহার অন্ঠান্ত 
সকল স্বরবর্ণ অপেক্ষা অধিক । গীতায় শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন__ 
“অক্ষরাণাম্‌ অকারোইস্মি” (গীতা ১০.৩৩)--অক্ষর সকলের 
-মধ্যে আমি অ-কার। ইহাতে অকারের শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যাপকত্ব 


উজ হইতেছে | * 
উচ্চারিত হইয়! থাকে । 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই অকারের প্রকৃত উচ্চারণ 


সকল ব্যঞ্জনবর্ণই অকারের সহযোগে 


লইয়া যথেষ্ট গোলযোগ রহিয়! গিয়াছে । অ, ই,উ এই তিনটা 
তত্ব স্বর। “ই্র দীর্ঘ “ঈ” “উর দীর্ঘ “উ”; কিন্তু “অ”্র 
দীর্ঘ একটা দীর্ঘ “অ” না! রে “আ” হইল কেন? ছুইটা 
“ই»কার ও ছুইটী “উ”কারের মিলন ব| সন্ধি হইলে যথাক্রমে 
ঈ ও উ হয়) কিন্ত ছুইটী অকার মিলিত হইলে হয় “আ৮। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে এই “আপ্কারের হুস্ব উচ্চারণই 
“অ”-কারের প্রকৃত উচ্চারণু। প্রাতিশাখ্যসমূহে অ এবং আ৷ 
“সমানাক্ষর” এবং “বর্ণ” বলিয়া বণিত হইয়াছে অর্থাৎ 
তাহাদিগের উচ্চারণ-স্থান ও উচ্চারণ-প্রণালী একই | বঙ্গদেশ 
ব্যতীত ভারতের অধিকাংশ দেশের পণ্তিতগণ সংস্কত শব্দ 
উচ্চারণ করিতে গিয়। “অ”-কারের এরূপ উচ্চারণই করিয়! 
থাকেন। 

যে সমস্ত বর্ণের উচ্চারণ-স্থান ও প্রযত্র সমান তাহারা 


& “অক্ষরাঁণামকা রস্ত্রং স্ফেটিস্্রং বর্ণসংশ্রয়2”_হরিবণ ১৬.৫২; “অকারো, 
বৈ সর্বা বাক শিষ্টসন্মতশ্রুতি (মাঁগুক্যভাষ্যের টাকায় আনন্দগিরি কর্তৃক 
উদ্ধত এবং গীতীয় ১*.৩৩ গ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধরাদি-ধূত )। 


অ ্‌ হাতে অ 


পরস্পর সবর্ণ। স্বরবর্ণের অষ্টাদশ প্রকারভেদ সত্ত্বেও সাবর্থের 
কোন বাধা হয় না। কিন্ত প্রযত্ব-ভেদ থাকিলেও হ্রম্ব অকার ও 
দীর্ঘ অকারে সাবর্যের বাধা হইয়া থাকে । পাঁণিনীয় শিক্ষায় 
আছে, প্রযত্ব চারি প্রকার__ম্পৃষ্ট, ঈষংস্পুষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। 
স্বরবর্ণের উচ্চারণে বিবুত প্রষত্রেরই আবশ্তক; কেবল হৃস্ব 
অকারের প্রয়োগাবস্থায় সংকৃত এবং প্রক্রিয়া অবস্থায় বিবৃত 


উচ্চারণ হইয়া থাকে । শব্দের দুইটা অবস্থা--একটা, প্রক্রিয়া 
অবস্থা আর একটা দিদ্ধাবস্থ! বা! প্রয়োগ ।  প্রক্রিয়াবন্থায় অ- 


কারের বিবৃত উচ্চারণ স্বীকৃত হইয়াছে । বাঙ্গলায় তুন্ব 
অবর্ণের প্রয়োগে -এই প্রক্রিয়াবস্থার অস্তিত্ব দেখা যাঁয় না। 

হুস্ব অবর্ণের সংবুতরূপে উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠ সংবুত 
করিতে হয়। তাহাতে কণ্ঠা অবর্ণ কৌষ্ট্যে পরিণত হয়। 
দীর্ঘ অবর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় এরূপ করিতে হয় না। 
এই জন্ঠ উহা কণ্ঠাই থাকিয়া যায়| 


অকারের বিবৃত উচ্চারণ বাঙ্গল। ভাষায় নাই। সেরূপ 
উচ্চারণ করিতে হইলে হস্ব আ উচ্চারণ করিতে হয়। বেদে 
এইরূপ উচ্চারণই অধিক। বাজসনেয়ী ও অথর্কপ্রাতি- 


শাখ্যে পাওয়া! যায় যে, অকারের সংবৃত অর্থাৎ একটু ও-থেঁসা 
বালা ধরণের উচ্চারণও খগ্বেদের সময়ে ছিল। পশ্চিমাঞ্চল 
ও মহারাষ্টে বিবুত উচ্চারণ খুব প্রচলিত। তেলেগু ও 
তামিলেও তাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অকারের বিবৃত 
উচ্চারণ করিয়। থাকেন! বঙ্গদেশে দীর্ঘ উচ্চারণ করিবার 
সময় বিবৃত উচ্চারণই হইয়া থাকে । এই উচ্চারণ আরও 
একটু দীর্ঘ করিলে আ' হইয়া! যায়। প্রাচীন ইরাণী ভাষায় 
সংবুত উচ্চারণ নাই-_শুধুই বিবৃত । 

অকারের প্রষত্ব সংবার। আকারের প্রযত্ব বিবার; 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, অকরি এবং আকার এই উভয় 
প্রযত্রের পার্থক্য আছে; কাজেই “অইউণ» এই মাহেশ্বর- 
স্বত্রে অকারের বিবৃত উচ্চারণ উপদেশ করা৷ হইয়াছে । তাহা! 
ন|! করিলে অকার কোনও প্রকারেই আকারকে সবর্ণূপে 
গ্রহণ করিতে পারে না । 

দেখা! যাইতেছে, অকার দুইতাবে উচ্চারিত হয়__( ১) কণ্ঠ- 
নালী সংবৃত অর্থাৎ সন্কুচিত করিয়া ও (২) উহা বিবৃত অর্থাৎ 
প্রসারিত করিয়।। আমরা বাঙ্গল৷ ভাষায় “পট” উচ্চারণ করিতে 
প-সংযুক্ত যে অকার উচ্চারণ করি তাহা অনেকট! ইংরেজী 
ইহাই অকারের সংবৃত উচ্চারণ। বাঙ্গলা 
ভাষায় আমরা “পটু” শব্দটীতে প-সংঘুক্ত যে অকার উচ্চারণ 
করি তাহ। এ সংবৃত উচ্চারণের পরিণতি । “পট” উচ্চারণ 
করিতে অকারের ভিতর যে ওকারের ইঙ্গিত আছে তাহাই 


[0০৮এর গ্ঠায়। 


মিল ্য 


এই “পটু” শব্দে স্পষ্টতঃ হরস্ব ওকারে পরিণত হইয়াছে। 
বহু পূর্বকাল হইতেই অকারের এই বিবুত উচ্চারণ হইত। 
পাণিনির শেষ সুত্র “অ অ” (৮.৪.৬৮) হইতে ইহা! বেশ 
বুঝা যায়। এই স্ুত্রের তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাকরণের প্রক্রিয়ার 
সময় অকারের বিবৃত (07092) ও প্রয়োগের সময় 
উহ্হার সংকৃত. (৫1096) উচ্চারণ করিতে হ্য়। পাণিনির 
প্রথম স্থত্রের আলোচনায় বাত্তিককার ও ভাষ্যকার ইহা বেশ 
করিয়া বুঝাইয়। দিয়াছেন । 

প্রাতিশাখ্যসমূহ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালে 
অকারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইত ( অ? প্রাণ ১.৩৬ ; বা? প্রাণ ১,৭২১ :১.৪৩-৪৪ ১ আ প্রাণ 
১*১১) তৈ" প্রা" ১২৩) পাণিনীয় শিক্ষার “সংবুতং মাত্রিকং 
জ্ঞেয়ং বিবৃতং তু দ্বিমাত্রিকম্” এই বচন হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
ংবুত উচ্চারণ অপেক্ষা বিবুত-উচ্চারণকাল দীর্ঘ। 
41616100901) 067. 1১170176611” গ্রন্থে গ্রন্থকীর এ 691997561) 
সাহেব লিখিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক শব্দ-পরিমিতি-যন্ত্র দ্বারা 
নির্ধারিত হইয়াছে যে, সংবৃত স্বর অপেক্ষা বিবৃত স্বর উচ্চারণ 
করিতে অধিক সময় লাগে । 

গ্রীক বা চৈনিক ভাষায় সংস্কৃত শব্দগুলি লিখিবার সময় 
বৈদেশিকগণ অকারের ব্যাবহারিক উচ্চারণ গ্রহণ করিয়াছেন 
অর্থাৎ অকার-স্থলে ওকার ও আকার লিখিয়াছেন। আবার 
গ্রীক আ ভারতীয় ভাষায় অকার দ্বারা লিখিত হুইয়াছে। 
বৈদিক যুগেও অকারের এই বিবৃত উচ্চারণ যে বর্তমান 
ছিল তাহা! ষোড়শ (ষট্+দশ ), বোঢম্‌ (বহ্‌+ক্ত) ইত্যাদি 
বহু শব্দ হইতে ইহা! বেশ বুঝা যায়। 

অবেস্তার বোহু (বসু), মোষু (মক্ষু) প্রভৃতি শব্ধ 
হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল ভাষাতেও এই বিবৃত উচ্চারণ 
বর্তমান ছিল। ৃ 

ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাতেই 
অকার-স্থানে ওকারের ব্যবহার দেখা যায়| যথা, বাঙ্গলায় 
মোড়ল (মণ্ডল), ভোমরা (ভ্রমর ), বোন ( ভগিনী ), মরাগী 
ভাষায় বৌকড় ( বর্কর ), বৌকল ( বকুল ) ইত্যাদি । সুতরাং 
বুঝা যাইতেছে, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ বৈদিক যুগ 
হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম প্রাদেশিক ভাষাতেও 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে । ৃ ১. 

ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষাতেই অকারের বিবৃত 
উচ্চারণের যথেষ্ট প্রচলন আছে। প্রাচীন ও . আধুনিক 
বঙ্গভাষার আঙ্গীর, -আকাটা, .আকাল,. আভাগী.; বা 


. আবাগী, আবস্থা, আনল, আধিকার, আতিশয়, আতি, 


অ | ৩ ] অ 


কাকণ, বাধ প্রভৃতি বহু শব্দ অকারের বিবৃত উচ্চারণই জ্ঞাপন 
করিতেছে । 

অশোকের প্রাদেশিক ধর্্মলিপিগুলির শব্দ তুলনা করিলে 
ততকালে বিভিন্ন প্রদেশে অকারের কিরূপ বিবৃত ও সংবৃত 
উচ্চারণ প্রচলিত ছিল তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। 
শাহাবান্গগটি ও মন্সের৷ লিপিতে কিন্তু সর্ধত্রই আ, ঈ, 
ও উ স্থলে যথাক্রমে অ, ই ও উ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ অপেক্ষ। স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে অধিকতর 
সময় লাগে; এই জন্য দ্রুত উচ্চারণ করিতে গিয়া অনেক স্থলে 
স্বরবর্ণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পদাস্তস্থিত ও পদমধ্যস্থিত 
অকার অনেকস্থলে উচ্চারিত হয় নাঁযথা, গাছ, জল, 
মানুষ, অভিমান, ভগ্নী (ভগিনী), অম্নি (অমনি), ছুট্ল 
এ ছুটিল ), চল্লপ (চলিল) ইত্যাদি । অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও 
ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । অতি প্রাীনকালেও 
এইরূপ উদাহরণ বিরল ছিল না। যথা, রাজন্+অস্- 
€ রাজ _নস্-রাজ নস্‌)_রাজ্ঞঃ (খক্‌ ১.৯১.৩ ; ১২২১৫) 
লোম্নঃ (খকৃ ১০-১৬৩-৬ )১ নায় (খক্‌ু ৬১৮৭ )7 ধায় 
সান্না, কুমুদ্ধৎ, বেতস্বত প্রভৃতি অকারের লোপহেতু সাধিত বহু শব্দ 
বৈদিক সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। এইরূপ অকারের লোপকে 
গ্রস্ত * অকার বলে। ফরাসী ভাষার ৪ 7709এর মত ইহার 
উচ্চারণ হয় না। এইরূপে বৈদিককাল হইতে প্রাদেশিক 
ভাষাসমুহে অকারের গ্রস্ত ভাব আসিয়। পড়িয়াছে। 

অকারের উচ্চারণ-কালভেদে তিনটা বিভাগ আছে__ 
হৃস্ব, দীর্ঘ ও গ্লুত; তাহাও আবার ছুইভাগে বিভক্ত__ 
সান্নাসিক ও অনন্থনাসিক। আবার স্বরগ্রামের ক্রমানুসারে 
উদাত্ত, অন্ুদান্ত ও স্বরিত তিনটী বিশেষ বিভাগ আছে) 
সুতরাং দেখা যাইতেছে বিবৃত ও সংবৃত ; হস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত) 
উদাত্ত, অন্ুদাত্ত ও স্বরিত এবং সানুনাসিক ও অনন্ুনাসিকভেদে 
অকারের উচ্চারণ ৩৬ প্রকারে হইয়! থাকে । 

সন্ধির ফলে অনেক সময় অকারের লোপ হইয়া থাকে। 
সংস্কত সাহিত্যে এ অকারের একটা “5 চিহ্ন থাকে) 
বাঙ্গলার আধুনিক বর্ণমালায় এ চিহ্ন কতকটা মাত্রাহীন 
হ(হ)র মত। বঙ্গভাষায় লুপ্ত অকারের প্রয়োগ নাই । 

বঙ্গভাষায় যেখানে যেখানে অকার গ্রস্ত হয় বা হয় না 
তাহ! নিয়ে বিবৃত হইল 


& “জিহবামূলে সংযমিতম্বরো হব্যক্তস্বরে গ্রস্ত ইতি কথাতে ।” 
“গ্রস্তং নিরস্তমবিলম্ষিতং নিরতমন্তকৃতং খ্লাতমথে! বিকম্পিতম্‌। 
সন্দষ্টমেণী উতমদ্ধকং দ্রুতং বিকীর্ণমে তা? স্বরদোষভাবন!31৮ _মহাভাষ্য | 
1 সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা ( ১৩২৫, পৃঃ ২২-৬২)| 


পদান্তে 

১। (ক) একাধিক অক্ষর-সমন্থিত অকারাস্ত শাব্দের 
অন্ত্যস্থ অকার গ্রস্ত হয়। (খ) কিন্তু অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্বে 
খকার, একার বা কার থাকিলে হয় না। যথা_(ক) পাপ, 
বিবাদ, মহাভারত ; (খ ) বুষ, শৈব, সৌধ | 


২। অস্ত্য অকারের পুর্বে যদি য থাকে এবং তাহার পূর্বে 


অকার, আকার বা ওকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহা হইলে 
অন্ত্যস্থ অকার গ্রস্ত হয় না।  যথা-_পুণ্য, দেয়; কিন্ত 


উপায়, হয়, কালোয়। 

৩। অন্ত্য অকারের পুর্বে হ থাকিলে তাহা। গ্রস্ত হয় না। 
যথ।-_বিরহ | 

৪। (ক) সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দের অ গ্রস্ত 
হয় না, (খ) কিন্তু বিশেষ্য হইলে হয়। যথা(ক) হত; 
(খ) ভূত। 

৫ সংস্কত তর ও তম প্রত্যন্ত শব্দের প্রায়ই হন্র না। 
যথা-_প্রিয়তর ও প্রিয়তম | 

৬। অস্ত্য অকারের পূর্বে অন্স্ব'র, বিসর্গ বা সংযুক্ত বণ 
থাকিলে হয় না। যথা__বংশ, ছুঃখ, তীর্থ । 


৭। আন ও আম-অন্ত ক্রিয়াবাচক তদ্ভব শব্দসমুহের 
অন্ত্যস্থ অ গ্রস্ত হয় না। যথাঁ__দেখান, ভাড়াম। 

৮| প্রাকতের আল-প্রতায়ান্ত বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রস্ত 
হয় না। যথা_-ঘোরাল | 


৯| নিযলিখিত ক্রিয়াপদগুলির অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। 
(ক) অতীতকালের ক্রিয়াপদ ; যথা__বলিল। 
(খ) ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ ; যথা__ধরিব। 


(গ) অনুজ্ঞা় মধ্যম পুরুষের আদরস্চক ক্রিয়াপদ ; 
যথা__তুমি বল। 
(ঘ) বর্তমানে মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াপদ ) যথা-তুমি কর 


( অর্থাৎ করিয়া থাক )। 

১০ ছুই অক্ষরের তদ্ছব বিশেষণ-শদ্দস্মূহের অন্ত্য 
অকার প্রায়ই গ্রস্ত হয় না। যথা__বুড় (বুদ্ধক ), মেজ 
(মধ্যক ), খাট (ক্ষুদ্রক)। কিন্ত ছুইয়ের অধিক অক্ষর 
হইলে এই নিয়ম খাটে না। যথা__চিকন | 

১১। যে সকল তগ্ভব শব্দ সাধারণ বাঙ্গলায় আকারাস্ত 
কিন্তু কলিকাতার বিভাষায় অকরান্ত, তাহাদের অস্ত্য অ গ্রস্ত 
হয় না। যথা_কুঁজ ( কুঁজা ), খুড ( খুড়া )। 

১২। পরিমাণবাচক যত, তত, কত প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য 
অগ্রস্ত হয় না। | ্‌ 5 


অ | ৪ ] 


১৯৩।  সংখ্যাবাচক ৯১ হইতে ১৮ পর্বান্ত শবগুলির 
অন্ত্যস্থ অকার গ্রস্ত হর নাঁ। 
ও পদমধ্যে 

১৪। ছুইয়ের অধিক অক্ষর-বিশিষ্ট যে সকল শব্দের 
শেষে অকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহাদের উপান্ত্য বা তাহারও 
অব্যবহিত পূর্বরবস্তী স্বর অকার হইলে, এই অকার গ্রস্ত হুয়। 
- যথা-_পাগলী, নাপতিনী। 

১৫) অন্ত্য স্বরের পুর্বে য থাকিলে উপাস্তযস্থিত অ গ্রস্ত 
হয় না। যথা__বিজযা | 

১৬। যে সকল শব্দের অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মে গ্রস্ত 
হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর তা, তর, বত প্রস্ততি তদ্ধিত 
প্রত্যর হইলে এ অকার গ্রস্ত হয় না| যথা__ভীবুকতা, 
দুরতর, জলবৎ। 

১৭। কিন্তু টা, টা প্রভৃতি প্রতার বা বিভক্তির যোগে 
সাধারণ নিরমের ব্যতিক্রম হর না। যথা__একটা | 

১৮।  সংযুক্তবর্ণের পূর্ববর্তী অকার গ্রস্ত হয় না । 
মানবত্রয় | 

১৯। সংস্কৃতবী তৎসম শব্দের সমাসম্থলে বিশেষ কোন 
নিয়ম নাই। সংস্কৃত-প্রভাবের তারতম্যে কোথাও গ্রস্ত হয় 
কোথাও বা হয় না । যথা-_বনকর, জলধর। 

২০। তন্ভব বা দেশী শব্দের সমাসে বা দ্রুত উচ্চারণে 
সমশ্তমান পদদ্ধয় যদি একটীমাত্র শব্দের আকারে প্রতীয়মান 
হয়, তাহা! হইলে সাধারণ নিপ্নমেই পূর্ববর্তী পদের অকার 
গ্রস্ত হয়। যথা-__মেজদা, বড়দা । 

২১। পদ্যে এই সকল নিয়ম বৈকল্পিক | 

সুপ্রাচীন, ব্রাহ্মগীলিপি হইতে উত্তর-ভারতের যাবতীয় বর্ণ- 
মালার উদ্ভব হইয়াছে । ব্রাঙ্গী ৬] অকার ক্রমে ক্রমে 
বিকৃত হইয়া অন্ান্ঠ প্রাদেশিক বর্ণমালার ন্যায় বাঙ্গলার 
আধুনিক অকারে পরিণত হুইয়াছে। [ বর্ণমালা ভ্রুণ ]| 

চীন ও জাপানে অকার বৈরোচন-বীজ বলিয়া কল্পিত। 
পল্মোপরি সংস্থিত এই বৈরোচন-বীজের চিত্র নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


নথ 


বণোদ্ধারতন্ত্রে অকারের রূপ এই প্রকার বশিত হইরাছে-_ 


অং--( অব্য ) নিষেধ, অভাব, অল্প । 


দক্ষিণদিক্‌ হইতে কুগুলী হইয়া কিঞ্চিৎ কুষ্ষিত হইবে) 
তৎ্পরে বামভাগ হইতে একটী রেখা আসিয়া দক্ষিণদিক্‌; 
হইতে উপরে মাত্রার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে । ইহা দ্বারা বুঝা। 
যায়, যে সময় উক্ত তত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তখন বাঙ্গল। অকার: 
বা গুজরাটী অকার আধুনিক রূপ প্রাপ্ত হুইয়াছে। 


তত্ত্রসমূুহে অকারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলা! 
হইয়াছে; যথা_-অকার শরৎকালের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহার 
পঞ্চ কোণ আছে_তাহাতে শিব, ছুর্গা, ক্ুর্য, বিষুণ ও 
গণেশ এই পর্চ দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন; ইহা নিগুপ 
অথচ ত্রিগুণাত্বক ও মুত্তিমান্‌ মুক্তিস্বরূপ | 
(বর্ধোদ্ধার ও কামধেনু-তন্ত্র 
ভারতচন্দ্র অকারকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন,”_-অকার কেবল 
ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে”  (অন্নদীমঙ্গল ) তন্ত্রের মন্ত্রাভিধানে 
অকারের নাম কথিত হইয়াছে শ্রীক্, সুরেশ, ললাট,. 
একমাতৃক, পৃর্ণোদরী, স্থষ্টি, মেধা, সারম্বত, প্রিয়ংবদ, মৃহাত্রান্ষী, 
বাসুদেব, ধনেশ, কেশব, অমৃত, কীন্তি, নিবৃর্ততি, বাগীশ,. 
নরক-রিপুঃ হর, মরুণ, ব্রহ্মা, বামাগ্যজ, হম্ব, করস, প্রণবাগ্যক». 
ব্রহ্মাণী, কামরূপ, কামেশী, বাঁসিনী, বিয়ৎ, বিশ্বেশ, শ্রীবিষণ. 
কঞ্ প্রতিপদ, অংশিনী, অর্কমগ্ডল, বর্ণাগ্, ব্রাহ্মণ, কামকম্ধিণী। 


অকার- প্রণবের তিন বীজবর্ণের আছ্যবর্ণ এবং সেইজন্য: 
অকার বিষ্ণুর প্রতীক [| ওষ্কার দ্র ]। 


[ অথথ্বপ্রাতিশাখ্য, বাজসনেয়ী-প্রাতিশাখা, খক্প্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয়-প্রাতি-- 
শাখ্য, রামৌত্তরতাঁপনী উপনিষৎ, পাঁণিনি, পাঁণিনীয়শিক্ষা। ; 0016০81 ৪69০168- 
11) ৮1)০ 72070918610 010891৮8610178 01 171019,0 (078,1001019719119 10 
31001,9879৮ ড90:7009, ) অকাঁর-তন্ব-_বিধুশেখর শাস্ত্রী ( সাহিত্য-পরিষৎ_. 
পত্রিকা, ১৩২৫, পৃঃ ১৩-৬২).; ভারতবর্ষের বর্ণমালা-_বিজয়চক্্র মজুমদার 
(উ, ১৩১৯, পৃ ৩৯৪৯)  অ-ছূর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী (উর, ১৩১৯,.. 
পৃঃ ১৫৯-১৬৩); বঙ্গভাষাঁয় বর্ণযৌজনা৷ ও উচ্চারণ__প্রকাঁশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়. 
(এ, ১৩১৮, পৃ ২৫৩) ৮৪০19 07970708774 080500006]1 
(পৃঃ ৬-৭) ;17019081) (পৃত ১৬) ] 
নএঞ ততৎপুরুষ সমাসে 
নকারের লোপ হইলে অকার থাকে । শত্দভেদে এই 
নএএর ছয় প্রকার অর্থ হয়। যথা-_ 

“তৎসাদৃশ্তমভাবশ্চ তদন্থত্বং তদল্পতা | 

অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নএরর্থাঃ ষট্‌ প্রকীন্ভিতাঃ॥৮ (ছুর্গাদাস ), 

১। কোন জিনিসের সাদৃপ্ত বুঝাইলে, যথা-__-অত্রাঙ্মণ,. 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সদৃশ অন্ত কোন জাতি। . 

২। অভাব বুঝাইলে, যথা_-অকর্ণ। 


অ [৫ | | অইয়নার 


৩। অপর জিনিস বুঝাইলে, যথা__অঘট | 
৪| অল্পত! বুঝাইলে, যথা-_অনুদরী । 
৫ |. অপ্রাশস্ত্য বুঝাইলে, যথা__অকাল। 
৬। বিরোধ বুঝাইলে, যথা__অস্ুর | 
অ৩-_সম্বোধনকালে অনেকস্থলে সংস্কত এবং 
ব্যবহৃত হয়। যথা, অ গোপাল! অরাম! 
অই, (বা গরু )__ভুটানের পাহাড় হইতে নির্গত একটা নদী । 


আসামের তুলনায় এই স্থানের বারিপাত অধিক নহে এবং সাধারণ 
আবহাওয়! শীতল ও মনোরম ৷ অইজল স্থানীয় সুপারিন্টেন্ডেণ্ট 
ও তাহার কর্মচারিগণের বাসস্থল ॥। এখানে একজন ইউরোপীয় 
সেনানায়কের অধীনে একদল মিলিটারি পুলিস থাকে । 
একটী হাসপাতালও আছে। প্রথম প্রথম এই স্থানে 
জল সরবরাহের অত্যন্ত অসুবিধা হইত, পরে বহু ব্যয়ে বৃষ্টির 
জল ধরিয়া তাহ। হইতে জল সরবরাহের সুবিধ। কর! হইয়াছে । 


বঙ্গভাযায় হি? 


ইহা প্রথমে দক্ষিণে ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব প্রবাহিত হই! আসামে 
খুণ্টাঘাট পরগণার উত্তর-পুর্ধ কোণে মানসনদে পতিত হুইয়াছে। 
ইহার ছুইটী প্রধান শাখা_বুড়ী অই ও কাণামুক্র | ছুইটা 
শাখাই ইহার বাম তীরে যুক্ত হইয়াছে। এই নদী দিয়! 
চাউল, সরিষা, ঘাঁস এবং কাষ্ঠ রপ্তানী হইয়া! থাকে এবং দেশের 


বাজারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ব্যবসায়ী 
সমবেত হয়| 


অইতোন- শ্ভাম-চীনশাখ।র “তাই” জাতির ভাষা [ তাই দ্র']। 
অইয়নবর-_দাঞ্ষিণাত্যের শিবোপাসক সম্প্রদায় (অইর়ন+ অবর; 


অর্থাৎ অইয়নের বাঁ অইর়াননের উপাসক। অইরন বা অইয়ানন 


অভ্যান্তরভাগে পণ্যন্্ব্যাদি লইয়। যাওয়া হয়। পঞ্চানন শিবের নাম )। পুর্বে ইহারা অল-কনাছু 1 বর্তমান 
অই.-_মিশরের এক নৃপতি [ মিশর দ্র" ]। আর্কট নামক স্থানের অধিবাসী ছিল । ১৯০১ সালের মান্দ্রাজের 
অইংকালোং_রেন্ুন জেলার একটী নগর। ইহার ভূভাগ সমতল ; সেন্সস রিপোর্টে ইহারা একটা স্বতন্্ সম্প্রাদায়-ভূক্ত বলির লিখিত 

ও নিন্ন বলিয়া! অধিকাংশ স্থানই বস্তায় জলপূর্ণ থাকে । এই | হর। ইনার! গ্রামে বাস করিত না, ছুর্গই ইহাদের বাসস্থান 


বন্তাধিকৃত স্থানের সমস্তই প্রসিদ্ধ এউ. তারা অরণ্যে পুরণ ;) কেবল- | ছিল । আমু, বল্প,র প্রমুখ স্থানের ছুর্গে ইহার! বসবাস করিত। 


মাত্র যে উচ্চ ভূভাগে বন্যার জল থাকিতে পারে ন1, সেখানে অরণ্য | পরে ইহারা দক্ষিণভারতের নান স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। 
নাই__সেম্থানে চাউল, তুলা ও তামাকের চাষ হয়। অইং- ) অবশেষে ইহারা দক্ষিণ ্রিবাস্থুরে গির| এবং তথ। 
কালোংএর পাঁচটা প্রধান জলাভূমির নাম অলাওবৎ, তখারা, | হইতে পল্লিবৈকলের নিকট গিয়া অবস্থান করিতে 
কলাওকুন, মথ| ও মেলা । ইহার কয়েকটী গ্রামের অধিকাংশ | থাকে । বর্তমানে কলকুলম্্‌, বিলমনকোড়, নেয্যতিষ্কর 


অধিবাসী মত্ত শিকার করিয়! জীবিকানির্বাহ করে। 
অইংগী- বক্গদেশের হেনজাদ। জেল।র একটা সুবৃহৎ গ্রাম । ইহা! 
ছুরা দীঘির উত্তরে অবস্থিত! এখানে প্রচুর চাউল উৎপন্ন 
হয় ও এস্থানের অধিবাসীর! প্রধানতঃ কৃষিজীবী | 
অইকোট- মান্দ্রাজের একটী নগরী [ অয়কোট্ট দ্র" ]। 
অইজল,, আইজল -_আসামের পার্ধত্য-লুসাই জেলার সদর 
মহকুমা । ইহা! অক্ষ!” ২৩০১? হইতে ২৪০১৯/ উঃ এবং দ্রাঘি* 
৯২১৬ হইতে ৯৩২৬ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৪১৮০৬ 
বর্গমাইল । ১৯৩১ সালের গণন। অনুসারে ইহার জনসংখ্য। 
৮৯৩৭৬ | তন্মধ্যে পুরুষ ৪২৫৫৩ এবং স্ত্রীলোক ৪৬৮২৩ । 
সমগ্র মহুকুমায় মোট ৩৩৯টা গ্রাম আছে । 
অইজলং (গ্রাম )__আসামের লুসাই জেলার সদর। অক্ষা" 
২৩৪৪ উঃ এবং দ্রঘি” ৯২+৪৪" পুঃ। ইহা! সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
৩৫*০ ফুট উচ্চে পর্বতের এক সক্কীর্ণ অধিত্যকায় অবস্থিত। এই 
স্থান হইতে শিলচর সহর পর্য্যন্ত (১২* মাইল) একটা সক্কীর্ণ 
পথ আছে, কিন্ত আহারীয় ও পণ্যদ্রব্যাদি ধলেশ্বরী নদী 
বাহিয়। ইহার ১৩ মাইল দূরবর্তী সৈরাঙ্গ নামক স্থানে 


লওয়! হয়। ১৯৩১ সালে ইহার লোকসংখ্য। ২৭৪৫ ছিল। 
1 ক 


ও নেতুমঙ্গল তালুকে ইহাদের বসবাস দেখা যার। ইহার 
এখন প্রায় সমস্তই খৃষ্টধর্্ীবলম্বী। গত তিনপুরুষ ধরির! ইহাদের 
মধ্যে খুষ্টধর্ম প্রসারিত হইতে আরন্ত হয়। এত অধিকসংখ্যক 
অইয়নবর খুষ্টধর্ম্টে দীক্ষিত হইয়াছে যে, স্বধন্মী অইরনবর 
এখন প্রায় বিলুপ্ত । ১৯৩১ সালের সেন্সস্রিপোর্টে দেখ৷ 
যায় যে, অইয়নবরদের মধ্যে বর্তমান খুষ্টানদের সংখ্যা ৬৪১৪ । 
উহ্ার। মন্কথায়ন্‌ দায়ভাগ মানি চলে । 

অইয়নার,_ দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রাম্যদেবতা। ইনি 
ক্ষেত্রপাল বলিয়! সাধারণের নিকট পরিচিত। দক্ষিণদেশের 
অধিকাংশ গ্রামেই ইহার দেউল বর্তমান। আকৃতি মনুষ্ণের 
মত_মুকুট ও রাজদগুধারী। কোথাও কোথাও আবার 
অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন দেখা যায়। কেহ পীড়িত হইলে বা বিপদে 
পড়িলে সর্বাগ্রে এই দেবতার পুজ। দিয়া থাকে । স্তর্‌ মনিয়র 
উইলিয়মস্‌. পরমগ্ডীর অইয়নারমন্দির দেখিয়া তাহার 
“[3790010081018]) 20017100015)” নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেবতার পুজার সময় পশ্তযাগ ও 
তর্পণ কর! হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে অইয়নার 
“হরি-হুর” এই ছুই নামের সন্ধিজাত বা অপন্রংশ। অতি 


অইয়নার 


[৬ 


অইহোল্‌ 


প্রাচীনকাল হুইতে এই দেবতার পুজা চলিয়া! আসিতেছে । 


ইনি দ্রাবিড় দেবতা না হইয়! আর্য দেবতা হওয়াই সম্ভব। 


দক্ষিণ-ভারতের বহু তাত্শাসনে এই দেবতার উল্লেখ আছে। 
অনেকস্থলে ইনি “অইয়ন্ নামেও অভিহিত হইয়াছেন । 
[9০৪৮ 10018) 10507110019008) ড ০91,112 1009. 482 49) 
61) 63১65. ] 
অইধনারং-_কঞ্নড় প্রদেশের একটা পরগণা ৷ অইয়নার দেবের 
নাম হইতেই পরগণার নাম অইয়নার হইয়াছে । 


অইয়পরাজ-_দক্ষিণ কোঙ্কণের শিলাহার বংশের তৃতীর নৃপতি। 


ইহার পিতার নাম ধক্সিয়র | 
[178757% 10015%, ৮০. 101) 10. 294 80৪. 08৪. ঘ ০], 
[) 1960১100597, ] 
অইয়র- ান্দ্রাজের শালেম প্রদেশের একটা নদী। 
4১২০৭ হইতে দ্রাথিণ 
হইতে ৭৭০৪৯/১৫” পুঃ মধ্যে অবস্থিত। 
অইযাবেজ-___বোস্বাই প্রদেশান্তর্ঘত কাঠিয়াবাড়ের উন্দসরিয়া 
নামক স্থানে অবস্থিত ক্ষুদ্র করদ রাজ্য! ইহাতে অইয়াবেজ ও 
বীরপুর নামে ছুইটা গ্রাম আছে। অইয়ীবেজ গ্রাম খোদিয়র 
' মাতের মন্দিরের জন্ প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের অক্ষ” ২১২৪ উঃ 
এবং দ্রাঘিণ ৭১০৪৭ পুঃ। 
অইয়ুব (আয়ুব )__তুকীদেনীয় একজন দরবেশ । হিন্দুস্থানের 
সুলতান মুইজুদ্দীন বহরম শাহের প্রাসাদস্থিত হৌজে ইনি 
ফকিরবূপে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন । তথায় ইহার 
সহিত মুইজুদ্দীনের বিশেষ সৌহাদ্দ্য ঘটিয়াছিল। সুলতান ইহার 
বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । অতঃপর ইনি রাজকীয় ব্যাপারে 
' হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । সুলতানের হৌজে আসিবার পুর্বে 
ইনি মিহির নগরে বাস করিতেন। : তথায় ইনি কাজী 
সমন্ুদ্দীন কর্তৃক অপদস্থ হ*ন। তখন ইনি সুলতান মুইজুদ্দীনের 
সাহায্যে সমস্ুদ্দীনকে হস্তিপদতলে নিহত করান । | 
ৃ [0:198076--8 85177 09. 625. ] 
অইয়ুব ( আয়ুব ) বিন্-শাদী-_সম্পূ নাম অইযুব বিন্শাদী 
মলিক-উদ্‌ অঞ্জল নজ সুদ্দীন অবুলক্ষর। ইনি সামদেশস্থ কু্দিস 
নায়কদের অন্যতম শাঁদীর পুত্র [ শাদী দ্র] মলিক অসছুদ্দীন 
ইহার ভ্রাতা [| অসছুদ্দীন দ্র ]| অইয়ুব ও ইহার "ভ্রাতা 
"বহুকাল সুলতান নুকদ্দীনের অধীনে কাধ্য করিয়াছিলেন । 
ইহারা উভয়েই বহু মহৎ কার্য এবং অধর্মের বিরুদ্ধে বনু 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 


অক্ষা? 


১২০৩৯/৪৫% উ£ এবং ৭৭58৯/ 


ইস্লাম | 


অইযুবএর চারি পুত্র_মপিক শলাহুদ্দীন | 


অইয়ুব সামের স্বাধীন অধিপতি ছিলেন। অসছুদ্দীনের 
মৃত্যুর পর অইয়ুব মিশরে পুত্র শলাহুদ্দীনের সহিত যোগদান 
করেন। শলাহুদ্দীন তথায় তাহার খুল্পতাত অঙুদ্দীন কর্তৃক 
উজীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। শলাহুদ্দীন পিতাকে 
নিজপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু অইয়ুব 
অস্বীকার করিয়! পুত্রকেই উহার যথার্থ অধিকারী নির্দেশ 
করেন। জি হিজা নামক স্থানে করক'এর বিরুদ্ধে অভিযাঁন- 
কালে (৫৬৭ হিজরায় ) অইয়ুব অশ্ব হইতে পড়িয়া! গিয়। 
প্রাণত্যাগ করেন। 

[15795056-7-8 55178, 100). 207, 208, 215. ] 


অইরী- মধ্যপ্রদেশের মণ্ডল জেলাস্তর্দত অরণ্যবিভাগ | ইহ! 


সেগুন বৃক্ষে পরিপূর্ণ। ইহাকে বুরুনের ও হাঁলোন নামক 
স্থানের মধ্যভীগেও অবস্থিত বল! যাইতে পারে। আয়তন 
৫ বর্ণমাইল মাত্র। অক্ষাণ ২২৩৮ হইতে ২২০৪০ উঃ এবং 


দ্রাঘিণ ৮০০৪৩1৪৫% হইতে ৮০০৪ ৬৪৫% পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । 


অইবল্লি_ অইহোলু দ্র ]। 


অইহর-_-অযোধ্যার রায়বরেলি জেলাস্তর্ঘত একটী নগরী । 


দালমউ হইতে ইহা পাঁচ মাইল দুরে অবস্থিত। অইহর গ্রামকে 
স্থানীয় অধিবাসীরা! স্ুনিয়ার্গাও বলিয়া থাকে । 


অইহোল, এঁহোল-__বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর বিজাপুর জেলার 


হুন্গুন্দ তালুকের অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম । ইহার ভৌগোলিক 
অবস্থান অক্ষা" ১৬১ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৫৫৭! পুঃ। এই গ্রামের 
প্রাচীনা নাম অধ্যাবোল, অধুনা ইহাকে অইবল্লি বা 
অইহোলু বলে।  অইহোলু হুন্গুন্দ, হইতে ১৩ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে মালপ্রভা বা মলাপহারী নদীর তীরে অবস্থিত । 
এই গ্রামের জনসংখ্য। প্রায় ২০০০ নদীর তীরে গ্রামের 
দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী কুঠারাকৃতি নাতিউচ্চ পর্বত আছে।. 
লোকে. বলিয়া থাকে যে, ভার্গব পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় 
করিয়া এই স্থানে তাহার কুঠার ধৌত করিয়াছিলেন ॥ নদীমধ্যে 
একটী ক্ষুদ্র পাহাঁড়ে এখনও লোকে পরশুরামের_ পদচিহ্ন 
দেখাইয়া থাকে । নদীতীরস্থ কুঠীরাক্ৃতি পর্বতের উপর 


_ একটা প্রাচীন মন্দির আছে, তাহার নাম মেগুটি বা ম্যাগুটি 


(মে-গুডি, মেল-গুডি বা মেলু-গুডি ) অর্থাৎ “উচ্চস্থানে 
অবস্থিত মন্দির” । এই পর্বতের উপর অনেকগুলি সমাধিস্তস্ত 
রহিয়াে। পর্বতের ূর্বপ্রান্তে একটা জৈন গুহামন্দির আছে। 

মেগুটি মন্দিরের ূর্বদিকের দেওয়ালের বহির্ভাগে একটা 


ৃ শিলালিপি আছে) তাহা। হইতে জানা যায় যে, মন্দিরটা খুষ্টীয় 
ডা নি আদিল-ই-অবূ-বিকর, 871 টিন ৬৩৪ অন্দে পাশ্চাত্য টালুক্যরাজগণের শাসনকালে নিক্ষিত 


হইয়াছিল ।১ এই ; মন্দিরটা পূর্ব জিনমন্দির ছিল, কিন্তু পরে 


ইসি বিকিনি সি 


অধুন। মন্দিরটা 


ইহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করা হইয়াছে। 
সংস্কারাভাবে জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রায়। 

পূর্কোপ্লিখিত মেশুটি মন্দিরে যে শিলালিপির উল্লেখ 
কর! হইয়াছে তাহা। ভারতঘুদ্ধের ৩৭৩৫ বৎসর পরে ৫৫৬ শকাদ্দে 
চালুক্যসম্রাট ২য় পুলিকেশী সত্যাশ্রয়ের শাসনকালে তীহার 
প্রিয় কর্মচারী কালিদাস ও ভারবির ন্যায় খ্যাতনাম! কবি 
ববিকীন্ডি কর্তৃক নিগ্মিত হুইয়া জৈনদিগের নামে উৎসর্গ করা 
হইয়াছিল। এই দানলিপি হইতে আমর! পাশ্চাত্য চালুক্য- 
রাজবংশের অনেক বিষয় জানিতে পারি। [ চালুক্য দ্র ] 

অইহোল্‌ গ্রামটা চালুক্য নৃপতিগণের রাজধানী বাদামী 
বা বাতাপিপুরের অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। খুষ্টীয় ৭ম ও ৮ম 
শতকে ইহা খুব সমৃদ্ধিশীলী ছিল। এই গ্রামে এখনও 
অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির ও ছুইটা গুহামন্দির আছে । 

ছুর্গ বা -ছুর্গামন্দির অইহোলের সমস্ত মন্দিরের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য | 
আছে। 


ইহার গঠনপ্রণালীতে একটু বিশেষত্ব: 
বৌদ্ধ চৈত্র আকারে এই মন্দিরটী নিল্সিত 
হইয়াছিল। সীচীর বৌদ্ধ চৈত্য-মন্দিরের নক্মার সহিত এই | 
মন্দিরের নক্সার তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, | 


অইহোলু 


এই ছুইটা মন্দিরের কতটা! সৌসাদৃশ্ত রহিয়াছে । শুহা-চৈত্যের 
সহিত ইহার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলেও স্থাপত্য-চৈত্যের 
সহিত ইহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। হয়দ্রাবাঁদের 
নলছুর্ণ জেলার টের নামক স্থানের স্থাপত্য-চৈত্যের সিতও 
ইহার যথেষ্ট সাদৃণ্ঠ দুষ্ট হয়। এই সমস্ত কারণে প্রতিহাসিকগণ 
মনে করেন যে, এই মন্দিরটী বৌদ্ধ-্থাপত্য হইতে হিন্দু-স্থাপত্যের 
রূপান্তর সুচনা করিতেছে । এই মন্দিরের এক প্রান্ত অর্ধ 
বৃত্তাকার। মন্দিরের চতুষ্পার্থ্ে যে বারান্দা আছে তাঙ্থাতে 
চতুষ্কোণ স্তস্তসকল বারান্দার ছাদটাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। 
বারান্বার পর মন্দিরের বহির্ভাগের প্রান্তভাগও অর্দবৃত্তীকার | 
বহিগৃর্হের দেওয়ালের ভিতর গর্ভগৃহ আছে, তাহার মধ্যে 


দেবতার পীঠ। এই গর্ভগৃহটী বৌদ্বট্চত্যের স্তপের স্থান 
অধিকার করিয়াছে । গর্ভগুছের সম্মুখে বহিগূর্হের ভিতর 


ছুই পার্খে চারিটা করিয়া আটটী চতুষ্কোণ স্তস্ত মন্দিরের 


ছাদটাকে রক্ষা করিতেছে। গর্ভগৃহের উপরে ছাঁদের একপ্রান্তে 
মন্দিরের চুড়া। গর্গগুহের চতুদ্দিকে গর্ভগৃহ ও বহিগুহের 


দেওয়ালের মধ্যে প্রদক্ষিণ-পথ | 


ৃ অইহোল্র দুর্গ বা দুর্গামন্দির ্‌ 
মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর গরুড়ের মৃত্তি ক্ষোদিত আছে । | বলিয়া .. ইহার ন।ম হইক্সাছে ছুর্গা-মন্দির। পার্ধতীর সহিত 


ইহাতে অনুমান হয় প্রথমে ইহা বৈষ্ণব মন্দির ছিল। 


এ মন্দিরের কোন সংশ্রব লাই ।..এ মন্দিরের একস্থানে একট 


মন্দিরটা একটা ভগ্ন ছুর্গপ্রাকারের ন্যায় প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত | কঞ্নড ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখিয়া অনেকে ভ্রমক্রমে ইহাকে 


অইহোলু 


জৈন মন্দির মনে করিয়াছিলেন । কিন্তু মন্দিরে 'চানুক্যরীজ 
বিক্রমাদিত্য সত্যাশ্রয্ের সময়ের একটা শিলালিপি দেখিয়া মনে 
. হয় উহা! ছিন্দু-মন্দির। চালুক্য-রঃজবংশে ছুইজন বিক্রমাদিত্য 
রাজত্ব করিয়াছিলেন | একজন ৬৫৫ হইতে ৬৮০ খুঃ অন্ধ পর্য্য্ত, 
অপরজন ৭৩৩ হইতে ৭৪৬ খুঃ অন্দ পর্য্যস্ত। এই .শিলালিপিটা 
মন্দির নিশ্ষ্তি হইবার পর কোন একটা দান উপলক্ষে উৎকীর্ণ; 
সুতরাং এই লিপির অন্ততঃ অর্ধ শতাদ্দী পুর্বে মন্দিরটা নিশ্ষিত 
হুইয়াছিল। প্রতিহা'সিকগণ ও প্রত্বতত্ববিদ্গণ মনে করেন, 
এই মন্দিরটা অন্ততঃ খুষ্টীয় ষ্ঠ শতকে নিল্সিত হইয়া থাকিবে। 
এই মন্দিরের স্ত্তে, প্রবেশদ্বারে ও অন্ান্ত অনেক স্থলে অতি 
উত্তম ভাক্ষর্ষ্যের নিদর্শন আছে। 


অইহোঁলের ভাক্কর-শিল্প ( হরপার্ববতীর মৃত্তি) 
অইহোলু গ্রাম ও তাহার চারিদিকে ন্যনাধিক ৫৭৬০টা 
ছোটবড় মন্দির আছে। এ ছাড়া ছুইটী গুহামন্বিরও আছে 


উহাদের একটী জৈন ও অপরটা শৈব। যে পর্ঝতে মেগুটি 
মন্দির আছে সেই পর্ধতেই জৈনগুহা অবস্থিত। «এ গুহার 
বড় ঘরটা ১৭২ ফুট দীর্ঘ এবং ১৫ ফুট প্রস্থ; তাস্ার পশ্চাতে 
একটী ছোট সমচতুষ্ষোণ মন্দিরের ভিতর মহাবীরের উপবিষ্ট 
ৃত্তি আছে। 
সুস্ত আছে ও প্রবেশছ্বারের ছুই পার্থে দেয়ালে ছুইটী দ্বারপাঁল- 
মৃত্তি ক্ষোদিতি আছে। মন্দিরটার ভাঙ্করধ্য দেখিয়া তাহ! 
খুষ্টীয় সপ্তম শতকে ক্ষোদিত বলিয়া মনে হয় । 


মন্দিরের সম্মুখে ছুইটী কাকুকার্ধ্যময় বিশাল 


শৈব গুহামন্দিরটীর ভিতরেও বছ্‌ শিবষূততি ক্ষোর্দিত আছে |) 


এই ওগুহাটীর নিন্মাণকাল জৈনগুহার অনেক পরে -বলিয়। 


মনে হয়। এই গুহার নিকট হুচ্ছিমল্লি-গুডি নামে একটা 
মন্দির আছে। এই মন্দিরটার অথিষ্ঠাত-দেবতা কে. ছিলেন 
নির্ণয় করা কঠিন। মন্দিরের প্রবেশঘ্বারে কান্তিকেয়মুন্ভি ও. 
গর্ভগৃহের কাঠের উপর গরুড়-মুত্তি দেখিয়া! অনেকে মনে 
করেন উহ্া বৈষ্ণব-মন্দির। এই মন্দিরের ভিতর  কগ্রড় 
ভাষায় লিখিত একটা বুহুৎ শিলালিপি আছে, উহাতে চালুক্যরাজ 
বিজয়াদিত্যের শীসনকালের ত্রয়োদশ বর্ষে (৭১৮ খুঃ অঃ) 
ও তৃতীর মাসে আ্থিনপু্ণিমার দিন তৈল-দানের কথা৷ লিপিবদ্ধ 
আছে। এই নৃপতি খুষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমদিকে রাজত্ব: 
করিতেন । মন্দিরটার চুড়া৷ দেখিলে ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর 
মন্দিরের কথা মনে পড়ে । ৃ রা 

এই সমস্ত মন্দির ও গুহামন্দির দেখিলে মনে হয়, এই 
স্থানে পুর্বে কোন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। স্থানীয় লাডখার 
মন্দিরের একটা শিলালিপি হইতে জানিতে পার! যায় যে, এই 
স্থানটার নাম ছিল আর্ধ্যপুর. এবং উহ. একটী, শ্রেষ্ঠ: অর 
ছিল। | পুলিকেশা ও চালুক্য দ্র ] 
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অও- দামোদর নদের শাখা ; বরাকরের উপশাখা | 
অওঘর__দশনামী সম্প্রদায়ভূক্ত সন্ন্যাসী ব্ক্গগিরি 


প্রদেশে স্থাপিত. এক শৈব সম্প্রদা। ব্রহ্মগিরি খুষ্টীয় পঞ্চদশ 
শতকে গোরক্ষনাথ নামক শিবাবতার বলিয়া পুঁজিত সাধুর 
কপাপাত্র ছিলেন। ইহার ইচ্ছান্গুরূপ কাহাকেও শিষ্/শ্রেণীভূক্ত 
করেন না। কোনও মঠের মহান্তের মৃত্যু হইলে অপর কোন 
সন্ন্যাসীকে অভিষেক করিয়া উক্ত পদ দেওয়। হয়। কথিত 
আছে যে, গোরক্ষনাথ ব্রক্মগিরিকে তীহার কর্ণাভরণ: ও অন্যান্য: 
দ্রব্য সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্গগিরি আবার গুদর,, 
সুঘর, রুঘর, ভূঘর ও কুকর নামক পাঁচজন শিক্বের মধ্যে 
তাহ! ভাগ করিয়া দেন। এই পাঁচজন শিষ্। পাঁচটা স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । গোরক্ষনাথেরই আর একটী নাম; 
অওঘর। তাহারই নাম হইতে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ 
হইয়াছে । 5 ও ভূর স্রদারীরা অন্ত তিনটা সম্প্রদায়ের 
মত তিক্ষাপাত্রে খুন! পোড়াল নাঁ। কুকর সম্পরদারীরা নূতন 


[2 


অওন্ল। ৮991 
হাড়িতে ভিক্ষা করিয়া তাহাতেই রন্ধন করিয়া আহার ; অওস্-নাগ জাতি-বিশেষ। নাগগণ আসামের পূর্ব্সীমাস্থ 
করেন । পর্ববতশ্রেণীতে বাঁস করে । ইহাদের মধ্যে অওস্‌ একটা শাখ|। 


অওন্ল1১__-বরেলি জেলান্তর্পত একটা তহশীল। অক্ষা; ২৮ ১০ 
হইতে ২৮৩১ উঃ এবং দ্রাঘি”ণ ৭৮৫৮ হইতে ৭৯২৬! পুঃ 
মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৩১৮ বর্গমাইল ; তন্মধ্যে অধিকাংশই 
কৃষিকার্ষ্যর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তহশীলে অওন্লা» 
বালিয়া, সনেহা এবং শিরৌলী নামক চারিটী পরগণা, তিনটা 
নগর ও ৩৪৩টী গ্রাম আছে। সালের গণনার 
লোকসংখ্যা ২০৫৫৭৩। রামগঞ্জ নদী ইহার উত্তর ও পূর্ব 
এবং অরিল নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্‌ দিয়! প্রবাহিত হওয়ায় 
এইস্থান খুব উব্ধর হইয়। উঠিয়াছে। ৃ 
অওন্ল1,, আম্বূলা__বরেলি জেলাস্তর্গত একটা প্রাচীন নগর । 
অওন্ল। তহশীলের সদর । অক্ষা” ২৮১৬২৫ উঃ) 
দ্রাঘিণ ৭৯০১২/২৫” পৃঃ। আরতন ১২৮ একর। বরেলির 
১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অরিল নদীর একটা শাখার তীরে 
অবস্থিত। খুষ্টীর ১৪শ ও ১৫শ শতকে নিকটবন্তী আম্লার 
(67511800708 1007]108) জঙ্গলে কাঠুরিয়াগণের বাসস্থান 
ছিল। আম্ল! গাছ হইতেই সম্ভবতঃ এই নগরের নামকরণ 
হইয়াছে । ১৭৩০ খুষ্টাব্দে রোহিলা-নায়ক আলি মুহম্মদ 
কাঠুরিয়ারাজ দূজা সিংহকে নিহত করিয়া স্বরং 
অওন্লায় বাস করিতে থাকেন। ইহাতে অওন্ল। সমগ্র 
রোহিলখণ্ডের রাজধানী বলিয়। গণ্য হইল। আলি মুহম্মদ 
১৭৫১ খুষ্টা্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তাহার শিল্পকার্য্য- 
যুক্ত স্ুবৃহৎ্ কবরস্থান এখনও বর্তমান । 


অও-পই (০-%)__চীনদেশা় সম্রাট সুন্পসি'র মন্ত্রী। 
কাউ-সি যখন অপ্রাপ্তবয়ঙ্ক ছিলেন, তখন ইনি চারিজন নিযুক্ত 
রাজ-প্রতিনিধির মধ্যে অন্ততম ছিলেন । রাজকীয় 
অসন্তোষের জন্য ১৬৬৯ খুষ্টাব্জে ইনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন । 
অওরনস্‌- প্রাচীন নগর। বর্তমান নাম রাণীগৎ। জেনারল 
কানিংহামের মতে ইহা। পঞ্জাব জেলান্তর্গত পেশাবূরের 
ওহিন্দ নামক স্থানের ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। 
কাপ্তেন জেমস আবু নির্দেশে করেন যে, ইহ 
পেশাবরের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুনদের পশ্চিমপারে 
অবস্থিত মহাঁবল পর্বতের শাহুকোট নামক স্থান। সম্ভবতঃ ইহু। 
পাণিনির “বরণ” (পা ৪.২.৮২) নামক স্থানের অপত্রংশ। 
এই বরণ নগর সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরে এখনও বর্তমান । 
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অংশ,১-_ অন্শ্‌ (ভাগ কর! )- অচ (ভা)। তু প্রাণ্জর্মন 
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8৪], ১ ভাগ । ২ বিভাগ; বন্টন। ৬ স্থান; নিন্দিষ্ট স্থল। 


৪ একদেশ ; অঙ্গ ; অবয়ব । ৫ খণ্ড; টুকরা । ৬শরীর ব। 
যন্ত্াদির প্রত্যঙ্গ। ৭ রূপ; মুদ্তি) অবতার। ৮ অক্ষাংশ । 
৯ 1. অঙ্কশা” | ভগ্নাংশ (828৫6100) 1 ১০ রাশিচক্র ব। 


বুত্তপরিধির ০৬০ ভাগের এক তাগ (08169) । ১১ রাশিচক্রের 
১২ উদ্মার 
৯৩ পক্ষ; বিষয়; 


ত্রিংশতাগের এক ভাগ ; এই অর্থে 'অংশক'ও হয়। 
এক ভাগ (৫9868 ০01 6610[)9780079) | 
সম্বন্ধ; প্রকার । ১৪ স্বন্ধ; কাধ ( অথর্ববেদ ২.১.১০.) [ অংস 
দ্র ]। ১৯৫ তেজঃ; বীর্য) প্রভাব। ১৬ ভাজ্যাঙ্ক! 
১৭ ভগ্াংশের লব (টি এ051:8,60) | ১৮ | বঙ্গীর কুলগ্রন্থ- 
পরিভাষায় |] বৈবাহিক আদানপ্রদান বা দানগ্রহণ সন্বন্ধ। 
১৯ [বেদে] আদি মাতা অদ্িতির ছয় পুত্রের 
অন্যতম । এই ছয় পুত্র আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। 
২.২৭.১ খকে ছয়জন আদিত্যের নাম মিত্র, অর্ধ্যম।) 
ভতগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। নম মণ্ডলের ১১৪ স্ুক্তে ও 
১ম মণ্ডলের ৭২ স্ুক্তে বৈদিক আদিত্য সাতজন | পরে 
আদিত্যের সংখ্য। বুদ্ধি পাই! অথর্ববেদে (৪.৯.২১) ও 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ আট হয়। এই 
আটজন আদিত্যের নাম__ধাতী, অর্ধ্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, 
ভগ, ইন্্র ও বিবস্বান। শতপথব্রাহ্গণেও মার্ভগুকে লইয়। 
আটজন আদিত্যের কথা আছে। পরে আদিত্যের সংখ্য। 
হইল দ্বাদশ। এই দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাস ( ১১.৬.৩.৮)। 
তারপর মহাভারত (আদি ১২১ অঃ) ও পুরাণে (বিষুপু” 
১.১৫-১০ ) দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যার । বিষু- 
পুর/ণমতে, এই দ্বাদশ আদিত্য চাক্ষুষ মন্বস্তরে তুষিত নামে 
অভিহিত ছিলেন, পরে বৈবস্বত মনস্তরে আদিত্য নাম লাভ 
করেন। মহাভারত মতে অংশ ষ্ঠ আদিত্য ও হরিবংশ মতে 
নবম ও একাদশ । ২০ [ বেদে"] অগ্নির নামান্তর ( খক্‌ ২.১.৪)। 
২১ সুর্যের নামান্তর [ মহাঁভা” সহশ্রনাম || ২২ পুরুহোত্রের 
এক পুত্র। অংশের পুত্র সত্বত হইতে প্রসিদ্ধ সাত্বতবংশ ( বিষুপু” 
৩,১২)। ২৩ সোমপায়ী ক্রতুন্থৃতগণের অশ্ততম ( ব্রহ্মাগুপু* 
৬৮১১) । ২৪ খাগুবদহনকালে অর্জুনের সহিত যুদ্ধকারী 
( মহাঁভা”, আদি ২২৭ অঃ)। ২৫ স্থায়স্তুব মন্ুবংশীর একজন 
প্রজাপতি ( পন্মপু, স্থষ্টি ৮ অঃ)। 


(৮/48118-) 


অংশ 


[1১০] 


সংগা” 


অংশ._ অর্থশাণ ] কোন যৌথ কারবারের প্রস্তাবিত মুলধনকে 


কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া 
প্রত্যেক ভাগকে অংশ বা “শেয়ার (3188769) নামে অভিহিত 
করা হয়। কোন ব্যবসা বা শিক্পকার্ধ্য চালাইবার জন্য 
যৌথ কারবার গঠন করিয়া! অংশ বিক্রয় দ্বারা তাহার মুলধন 
সংগ্রহ করা হয়। . যত টাকার অংশ বিক্রর হয়, তত টাকা 
কারবারের মূলধন। যৌথকারবার স্থাপনে ববাহ্থারা উদ্ভোক্তা 
তাহারা পূর্বেই স্থির করেন যে, এই ব্যবসা চালাইবার জন্য 
এত টাকা প্রয়োজন; তারপর সেই পরিমাণ টাকা তুলিবার 
জন্য তাহারা কারবারকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করেন ও 

প্রত্যেক অংশের একটা মুল্য স্থির করিয়া দ্েন। মনে করা 

_ষাউক, একটা চিনির কারখানা স্থাপন করিতে ও চালাইতে দশ 
লক্ষ টাকার প্রয়োজন। উদ্ঘো্ুগণ কারবারকে এক লক্ষ অংশে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের মুল্য দশ টাকা নির্ধারণ 
করিলেন। যাহাতে অংশ বিক্রয়ের সুবিধা হয় তাহার 
জন্য প্রতি অংশের সম্পূর্ণ মূল্য ( যথ! দশ টাকা) এক সঙ্গে 
না লইয়া ক্রমে ক্রমেও লওয়া হয়। ধরা যাঁউক, প্রথমে 
প্রতি অংশের জন্য পাঁচ টাকা লওয়া হইল। এক বৎসর 
পরে আড়াই টাকা লওয়া হইল ও আর আড়াই ..টাকা 


কোম্পানী বখন ইচ্ছা অংশীদারদের নিকট হইতে লইতে 
পারিবেন, এরূপ সর্ত রছিল। এরূপভাবে অংশক্রয়ের 


ৃ যেমন সুবিধা আছে, তেমনি বিপদ্‌ও আছে। সমগ্র যুল্য 
না| দিলেও, ক্রেতা যত টাক! দামের অংশ লইবেন বলিয়া 
স্বীকার করিলেন তত টাকা দিবার জন্য তিনি আইনতঃ "দায়ী 
হৃইলেন। উদাহ্রণন্বক্ূপ চায়ের ব্যবসা ধরা যাইতে পারে। 
চায়ের ব্যবসা যখন খুব ভাল চলিতেছে, তখন এক ব্যক্তি 
প্রতি অংশের দশ টাকা। মুল্য, এরূপ দুইশত অংশ আপাততঃ 
এরকহাজার টাক। নগদ দিয়া ও পরে কোম্পানীর দাবীমত 
একহাঁজার টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রত ভুইয়া ক্রয় 
করিলেন। যদি ব্যবসা ভাল চলে, তাহা হইলে কোম্পানী 
' হয়তো! অবশিষ্ট টাকা তখন আর দাবীই করিলেন না এবং প্রত্যেক 
অংশের উপর কিছু কিছু লভ্যাংশ দিতে লাগিলেন ; কিন্ত 
এরূপ হুইতে পারে যে, অংশ ক্রয়ের পাঁচ বৎসর পরে চায়ের 


বাজার খুব খারাপ হইয়া গেল_-এমন কি সেই কারবারই ;: 


' উঠিয়া গেল। তখন ক্রেতা লাভ তো কিছু পাইলেন না, 


খণ পরিশোধ করিবার জন দিতে বাধ্য করা হইবে । 


বিবেচনা করা৷ উচিত নহে ? সেই কারবারের লাভ-নোকসানের 
সম্ভাবনা কিরূপ সে সম্বন্ধে বিশেষ অন্ুসন্ধীন করিয়া তবে 
অংশ ক্রয় কর! কর্তব্য । বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইর!। ব| দালালের 
কথার বিশ্বাস করিয়া. অনেকে বাজে কারবারের অংশ খরিদ 
করিয়া বিপন্ন, এমন কি, সর্বস্বান্ত হইয়াছেন । অংশক্রেতার 
দায়িত্ব কিন্তু কেবলমাত্র অংশের বিজ্ঞাপিত মুল্য সম্পূর্ণভাবে 
পরিশোধ করা পর্য্যন্ত । কেহ বদি অংশের পূর্ণ মুল্য প্রদান 
করেন, তবে আর ভীহার কৌন দায়িত্ব রহিল না। বদি 


কেহ পাচ শত টাকা দিয়! প্রতি অংশের দাম দশ টাক! 


এরূপ পঞ্চাশটা অংশ ক্রয় করেন, তারপর যদি কোন সময়ে 
সেই কারবার নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে তীহার ই পাঁচ 


[শত টাকাই জলে গেল। এ কারবারের যতই ধার থাকুক 


না কেন, তিনি তাহার জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী হইবেন না| 

বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যাঙ্কে টাক। রাখা অপেক্ষ। অংশ 
ক্র কর! পছন্দ করেন। ব্যাঙ্কে টাক জম। রাখিলে তিনি 
নির্দিষ্ট শতকরা পাঁচ টীক। বা -সাত টাকা সুদের চেয়ে এক 
পয়সাও . বেশী পাইবেন ন|।; কিন্তু লাঁভজনক কারবারের 


. অংশ ক্রয় করিলে এক শত টাঁকায় এক শত টাকা বাধিক 
আয় হইয়াছে এরূপ . দেখা গিয়াছে । 


বিবেচক ব্যক্তি এক 


প্রকার কাঁরবারের অংশ ক্রয় করিয়া নিজের সমস্ত টাকা! 


ব্যয় করেন না) বিভিন্ন ধরণের কারবারে যথ। 21, পাট, 
তুলা, কাপড়ের কল প্রভৃতিতে__কিছু কিছু টাকা খাটাইয়া 
থাকেন । .. 


তাহাতে সুবিধা এই যে, এক প্রকার ব্যবসায় 
মন্দ। পড়িলে, অন্ত ব্যবসা! হইতে লাভ হইতে পারে । ; 
আইন ছিসাবে, অংশ বা “শেরারকে” অস্থাবর সম্পত্তিরূপে 


গণ্য করা৷ হয়। যদি কেহ চা-কোম্পানীর অংশ কিনিয়া 
মনে করেন, যে, বখন এ কোম্পানীর জমী আছে তখন তিনি 
উহার অংশ খরিদ করিয়। স্থাবর সম্পতিই ক্রর করিলেন, 
তাহার এপ ধারণা বিষম ভ্রম | | ৃ 


প্রত্যেক অংশের কত মুল্য বিজ্ঞাপিত হইবে তাহার 


সম্বন্ধে এদেশে বা ইংলগ্ডে কোন আইন নাই। প্রতি অংশের 


মুল্য এক টাকা বা. এক হাজার টাকা হইতে পারে। কিন্ত 


প্রতি অংশের মূল্য বেশী হইলে, গরীব ব| মধ্যবিত্ত লোকে 
একটা অংশ ক্রয় করিতেই তাহার যা” কিছু সম্বল বায় করিয়৷ 


বত এ  ফেলিবে, এই আশঙ্কীয় . ফান্স,. জর্দ্মনী প্রভৃতি দেশে প্রতি 
অধিকন্ত তাহাকে প্রতিশ্রুত একহাজার টাকা কারবারের |: তান বা 


এইজন্য. 
কোন কারবারের অংশ খরিদ করিবার সময় আপাততঃ ছুই; 
টাক। ব। চারি টাকা দিয়া দশ টাকার অংশ পাইতেছি_. এরূপ: 


শের মুল্য কত কম হইতে পারে তাহ। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 


নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। 


_পুর্কেই  বলিয়াছি যে, প্রস্তাবিত মুলধনকে কতকগুলি 
ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক. অংশ. নির্ধারিত মুল্যে বিক্রয় 


অংশ 


| ৯১] 


অংশ 


করা হইয়া থাকে । কিন্তু প্রতি অংশের পূর্ণ মূল্য একসঙ্গে 
সাধারণতঃ আদায় কর হর না। যে পরিমাণ টাক আদায় 
করা হয়, তাহাই সেই কারবারের যথার্থ মূলধন । প্রস্তাবিত 


মূলধনকে ইংরেজীতে 48010071580 0911৮] বলে; নির্ধারিত 


মূল্যের যত টাকার অংশ বিক্রর হর তাহাকে ৪7950:1১6 | 


98012] ও যথার্থ যত টাক অংশের আংশিক মূল্যস্বরূপ 


আদায় করা হয় তাহাকে চ810-0) 08%016%1] বলে। কোন 
কারবারের অংশ সাধারণের মধ্যে কিরূপ আছৃত হইয়াছে 


বুঝিতে হইলে প্রস্তাবিত মূলধনের সহিত আদায়ী টকার 
অন্কুপাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

কোন কোম্পানী সর্তসন্লিত বিজ্ঞাপনপত্র (১991990008) 
বাহির করিবার পর যে কেহ সেই কোম্পানীর অংশ ক্রয় 
করিতে পারেন । .অংশ ক্র করিবার জন্ত বিশেষ বাজার 


আছে; সেখানে অথবা বাক্তিগত চুক্তির দ্বারা অংশ ক্রয় করা । 


যায়। যদি নাবালক বা নাবালিকা কোন অংশ ক্রয় করে 
তাহা। হইলে সে প্রাপ্তবরস্ক হইয়া অংশের অপরিশোধিত মূলা 
দিতে অস্বীকার করিতে পারে ।  (39101)972. ৮. 3০৪19, 
18903, 1028, 2175 429) | 


অংশ ক্রর করিবার পর কোম্পানী ক্রেতাকে একখানি ৷ 


নিদর্শনপত্র বা সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য । 
নাম, 


কত টাক। দেওয়া হইল ও কত টাকা পরে দেওয়া হইবে 
এই সব লেখা থাকে। প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে কোম্পানীর 
শিলমোহর ও কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে কাহারও স্বাক্ষর 
থাকা প্রয়োজন । যদি কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া একটা অংশ- 
ক্র করেন, তবে সর্বাগ্রে যে বাক্তির নাম লেখ! থাঁকে 
তাহার নিকট নিদর্শনপত্র প্রেরিত হ্য়। 


লইয়৷ কোম্পানী পুনরায় উহ! প্রদান করেন; কিন্ত তৎপূর্কে 
প্রকান্ত বিজ্ঞাপন দিয়! ঘোষণা করেন যে, অমুক সংখ্যক 
ংশের নিদর্শনপত্র নষ্ট হইয়াছে। কোন ব্যক্তির কোন 
অংশে স্বত্ব আছে কি ন| তাহার মুখা প্রমাণ 
. দেখাইয়া হয় । ১, 

অংশ বিক্রয় করিবার জন্য স্বতন্ত্র দালাল থাকে । যদি 
কেহ অংশের সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া থাকে, তবে সে নিজের 
অংশ বিক্রয়ের সুবিধার জন্য কোম্পানীর নিকট হইতে 
81)20:6 ড90%0 9 392৪৮ নামে পরিচিত একপ্রকার 
_ নিদর্শনপত্র লইতে পারে। উহাতে কাহারও নামধাম থাকে 


১১ হর 
ঠিকানা, অংশের সংখ্যা (যথা পীচটা কি দশটা); 
ং₹শের ক্রমিক সংখ্যা (যথা ১৫৩১ হইতে ১৫৩৫ বা ১৫৪০ )) 


অংশক্রয়ের 
নিদর্শনপত্র হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে সামান্য কিছু দর্শনী । 


নিদর্শনপত্র ৷ 


না ও উহু! ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোনও দলিলের প্রয়েজন হয় 
না। উহাতে অংশের ক্রমিক সংখ্যা দেওয়।| থাকে। 
গবর্ণমেণ্টের নোটের মত উহা! যাহার অধিকারে থাকে, সেই 
উহার মালিক বলিয়া গণ্য হয়। 

ধশের নিদর্শনপত্র জম! দিয়! বা বীধা দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে 
টাক] ধার পাওয়া যাঁয়। অবশ্ত সুপরিচিত কোম্পানীর 
অংশেরই এইরূপ আদর হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা 
পরিশোধ করিতে না পারিলে ব্যাঙ্ক অংশ বিক্রয় করিয়া 
টাকা উসুল করিয়া! লয় । 

প্রতিবংসর বা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রত্যেক 
কোম্পানী তাহার লাভ-নোৌকসান খতাইয়া দেখে । যদি 
কোম্পানীর লাভ হয়, তাহা হইলে অংশক্রয়কাঁরিদিগকে 
লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। প্রতি একশত টাকার 
অংশে কয় টাকা লভ্যাংশ দেওয়া যাইতে পারে, তাহ! 


কোম্পানীর সাধারণ সভায় স্থির হয়। কোন কোন 
কোম্পানী একাধিক প্রকার অংশ বিক্রয় করিয়া থাকে । 


লভ্যাংশ বিতরণের সময় কোন্‌ প্রকারের অংশ-ক্রেতাকে 
কি প্রকার লভ্যাংশ দেওয়া যাইবে স্থির হয়। 

অংশ তিন প্রকারের হইতে পাঁরে। প্রথম প্রেফারেন্স সেয়ার 
অন্য প্রকারের অংশক্রেতা কিছু লাভ 
পান বা না পান, এই প্রকারের ক্রেতাকে চুক্তি-অন্ুসারে নির্দিষ্ট 
লভ্যাংশ দিতেই হইবে, কিন্ত যদি কোম্পানীর কার্্য- 
পরিচালনের জন্য সেই বৎসরের আয়ের টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে 
জমা রাখা কর্তব্য বলিয়া কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন, তাহা 
হইলে এরূপ অংশের ক্রেতাও সে বৎসর লভ্যাংশ হইতে 
বঞ্চিত হ'ন। কিন্ত এক প্রকারের প্রেফারেন্স শেয়ার আছে 
(00070125615 10791671006 ৪1)9768) যাহাতে এক বৎসরের 
লভ্যাংশ না পাওয়া গেলেও পরবৎসর উহু টুক্তি মত বাকী 
শোঁধ করিয়। দিতে কোম্পানী বাধ্য থাকেন। 

এইরূপ অংশখরিদকারিদিগের দাবী মিটাইয়া যাহ! বাকী 
থাকে, তাহা সাধারণ অংশের গ্রাহকদিগকে বণ্টন করিয়া 
দেওয়া হয়। তৃতীয় প্রকারের অংশকে 1)919:60. 01:011027 
ব। 100100078 কহে। এরূপ অংশ ধাহার। 
কোম্পানী স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তীস্ারা গ্রহণ 
করিয়া থাঁকেন। প্রথম ছুই প্রকার অংশের গ্রীহকের দাঁবী 
মিটাইয়! তবে এই শ্রেণীর গ্রাহককে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়া 
থাকে । 5 দাও গলপ 

অংশ-খরিদকারীরা সাধারণতঃ কোম্পানীর বাধিক সভায় 
উপস্থিত হইয়া কার্য্য-পরিচালনে যোগ দিবার্র অধিকারী | 


(79761879009 ৪1)2:63) | 
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তবে কোন কোন কোম্পানী নিতান্ত অল্প মুল্যের অংশ 
খরিদকারীকে সভায় উপস্থিত হইবার অধিকার দেন না| 

প্রতি বৎসর, অন্ততঃ প্রতি পনর মাসের মধ্যে অংশ- 
ক্রেতাদের সভা আহ্বান কর! নিয়ম । এই সভীয় কত 
লত্যাংশ দ্রেওয়া হইবে, হিসাব-পরীক্ষককে কি পারিশ্রমিক 
দেওয়া হইবে তাহা স্থির করা হয়। অংশক্রযর়কারিগণ 
নিজেদের মধ্য হইতে কার্ধ্যনির্বাহক-মণ্ডলী বা ডিরেক্টার- 
গণকে নির্বাচন করেন। এ সভায় হিসাঁবপত্র ও 


ডিরেক্টারদিগের প্রদত্ত কার্যাবিবরণ বিবেচিত হইয়া থাঁকে | 


সভার আহ্বান-পত্র অংশক্রয়কারিগণের . নিকট সাধারণতঃ 
সতার নির্দিষ্ট দিনের সাতদিন পুর্বে পৌছান চাই । সত] 
কোন্‌ সময়ে বা কোন্‌ স্থানে হইবে তাহা ডিরেক্টরগণ স্থির 
করেন বটে, কিন্তু যদি কোন অংশক্রেতা এরূপ প্রমাণ 
করিতে পারেন যে, ডিরেক্টরগণ তীহাঁকে বা তীহার মতাবলম্বী 
ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বাধা পাইবেন এই আশঙ্কায় 
এমন সমর স্থির করিয়াছেন যে তীহাদের পক্ষে উক্ত 
স্থানে শ্রূপ সময়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব, তাহা 
হইলে ত্রী সভার কাধ্য আদীলত হইতৈ নাকচ করিয়া 
দেওয়া হয়| প্রায়ই দেখা যাঁয়, অংশ ক্রয় করিয়া খরিদকারী 
কোম্পানীর কোনও সভায় উপস্থিত হন না, এমন কি এ 
কোম্পানীর সম্বন্ধে কোন খোজখবরও ল'ন না। তাহাদের 
এইরূপ ওউদাসীন্ের সুবিধা লইয়া কোন কোন কোম্পানীর 
ডিরেক্টরগণ যথেচ্ছতাবে - কাধ্যপরিচালন করিয়া নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধি করেন ও কোম্পানীর টাকাপয়সা নষ্ট করিয়া 
ফেলেন। বিশেষতঃ, ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ বা পরিচালক 
কণ্সিবৃন্দও অনেক সময় যুগপৎ ডিরেক্টর ও অংশীদের চোঁখে 
ধুলা দিয়া কোম্পানীর ক্ষতি করিয়া থাঁকেন। আমাদের 
দেশে অজ্ঞ, বিধবা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অংশের মালিক অনেক 
আছেন। সেইজন্ত শিক্ষিত অংশক্রেতাদের কর্তব্য কোম্পানীর 
_বাধিক সভায় উপস্থিত হইয়া সকল বিষয়ে পুঙ্া নুপুঙ্থরূপে 
অনুসন্ধান করাঁ। অংশখরিদকারিদিগের গদাসীন্যের জন্য বনু 
যৌথ কারবার দুষ্টলোকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে । 

[ প্রাচীন ভারতের যৌথকারবারে অংশ সম্বন্ধে সম্ভূ়- 
সমুখান দ্র ]। ্‌ 
অংশবলি-__মানবের রাশির কোন বিশেষ অংশের শশোস্তি, 
সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ । 
অংশসবর্ণন__অসমরাশির সমবিভাগ করণ। 
অতুল্যচ্ছেদয়োঃ রাষ্টোঃ 
লীলাবতী )। 


“অংশরোঃ 
সমচ্ছেদকরণম্” ( বাচম্পত্যধৃত 


ংশবান্‌_ বৈগ্ভক ] সোমলত। (1179 79920119060 401৭ 
১৪109381009) (১. ড170105115) [ সোম দ্র" ]। 


ংশা-নন্দের ওরসে ও যশোদার গর্ভে জাত কণ্ঠ! |  শ্রীরু্ণ 
জন্মিলে বস্ুদেব তাহাকে নন্দীলয়ে রাখিয়া অংশীকে দেবকীর 
ক্রোড়ে রক্ষা করেন। বস্ুদেবের: অনুরোধে কংস কর্তৃক ইনি 
নিহত হন নাই । পরে বন্থুদের ছুর্বাসাকে এই কন্ঠ দান: 
করেন । (ব্রঙ্গ-বৈ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম ৭,১৩০ ) 
₹শাংশিত্ব দর্শন” ] দর্শনশান্ত্রে জীবকে “অংশ* এবং ব্রহ্গকে 
“অংগ” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । এই নিদিষ্ট সন্বন্ধকে 
'অংশাংশিত্ব বলে। ভেদবাদীরাই অংশীংশিত্ব স্বীকার করিয়া 
থাকে । অদৈতৃষ্টিতে অখণ্ড একরস বরন্গের অংশ কল্পনা হইতে 
পারে না।  অদবৈতবাদিগণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম ও জীবরূপ 
সোপাধি ব্রঙ্গের সন্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায় বুঝির। 
থাকেন। স্ষলিঙ্গ যেমন অগ্থির অংশ, জীবও সেইরূপ ব্রন্মের 
অংশ। কিন্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না), 
তাহা হইলে অভেদ-প্রতিপাদক শান্্রবচন ব্যর্থ হইয়া যাঁয়। 
ব্রন্গের প্রকৃত কোন অংশ না থাঁকিলেও কল্পিত অংশ হিসাবে 
জীবকে বঙ্গের অংশই বলিতে হয়। অধিকারিভেদ হিসাবে 
শ্রতিতে জীব ও ব্রঙ্গে অভিন্নতা-প্রতিপাদক বচনও যেমন 
আছে, সেইরূপ ভেদজ্ঞাপক উক্ভিও দেখিতে পাঁওয় যায় । 
মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সাত্বত-সম্প্রদায়ের ভেদবাদিগণ অংশ শব্দ 
দ্বারা ব্রন্মের সহিত জীবের সেব্যসেবক সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন | 
“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন2৮ ( গীতা ১৫.৭)১ 
পূত্রন্রাতিসখিত্বেন যতো! হরিঃ| বনুধা গীয়তে বেদৈজীবাংশ-. 
স্তম্ত তেন তু॥৮ (বরাহপুণ ৭.৯.৬) এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি 
তাহাদের মত-সমর্থক। বিজ্ঞানভিক্ষু বেদান্তের “অংশো নানা-. 
ব্যপদেশাৎ্” (২-৩.৪৩) স্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া দ্বৈততত্ব 
প্রতিপাদন-পরায়ণ হইয়াছেন । উঁডুলোমি-মতাবলম্বী ভেদীভেদ- 
বাদিগণ “ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমাংসি ত্বং কুমার উভ বা! কুমারী”... 
ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৪.৩) বচন-প্রমাণে ২.৩.৪৩. 
বেদাস্ত-স্ুত্রের সার্থকতা প্রমাণিত করেন। আশ্মরথ্য-মতাবলম্বী 
বিশিষ্টাদবৈতবাদিগণ ভোত্ত-ভোগ্য-নিয়ামকের সম্বন্ধহেতু অবশিষ্ট 
ব্রহ্ম হইতে আবিভূর্তি বিশিষ্ট পদার্থের ত্রিত্ব কল্পনা করেন এবং 
তাহার। বেদান্তের ২.৩.৪৩ স্ুত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ করেন__ 
“ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি  পদার্থ-ভ্রিতয়ং হরিঃ।  ঈশ্বরশ্চিদিতি 
প্রোক্তো জীবে দৃষ্ঠমচিৎ পুনঃ” পক্ষান্তরে কাশকুত্শ্রীয়- 
মতাবল্বী অভেদবাদিগণ বলেন, ব্যবহীরদশায় উপাধি-কল্পিত 
ভেদ অবলম্বন করিয়'  স্থত্রে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত 
হইয়াছে ; সুতরাং পদার্থের বাস্তবভেদ প্রতিপন্ন কর! স্ত্রের 


অংশিত্ 1৮১৩০] অংনী, অংশীদার 
তাৎপর্য নহে । বস্ততঃ অধিকারিভেদে সাধনার ক্রম অনুসারে | বিষয়ে বাধা দিতে পারে, অংশীদারী কারবারে অংশিগণ 
এইরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যবস্থ। । নিজেদের ইচ্ছামত কার্য পরিচালন করিতে পারেন। 


অংশিত্ব__| দর্শন” ] কার্য্যত্ব 96৫৮. চিত্সুখাচার্যা মিথ্যাত্বের 
হেতু প্রদর্শন করিতে গিয়! বলিয়াছেন__“অয়ং পটঃ এতত তন্থ 
নিষ্ঠত্যন্তভ।বপ্রতিযোগী অংশিত্বাৎ ইতরাংশিবৎ |” অর্থাৎ তন্থ 
উপাদান, উপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। 
তাহার মতে অংশিত্ব অর্থাৎ কার্্যত্ব মিথ্যাত্বের হেতু । ব্যাস- 
রাজ স্বামী ইহা! স্বীকার করেন ন1); তিনি বলেন, অংশিত্ব 
অর্থাৎ কার্ষাত্ব মিথ্যাত্বের হেতু হইতে পারে না। 
কার্যাকারণ অভিন্ন । কারণে কার্য্ের ও অভাবের সিদ্ধি 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে) সুতরাং সিদ্ধ-সাধন-দোষ 
অনিবাধ্য। অনাশ্রিত বলিলে অন্টোন্তাশ্রিতত্বে অর্থান্তরের 
উদ্ভব হয়। মধুক্থদন সরন্বতী বলেন, অংশিত্বও মিথ্যাত্বের 
হেতু । তিনি কার্যযকারণ অভিন্ন বলিয়াও কথপ্চিৎ ভেদও 
স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সেরূপ স্থলে কার্য্যের কারণে 
কার্য্যভাব অসিদ্ধ; অতএব সিদ্ধসাধনতা। প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন 
হইতে পারে না। 
[ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস ; পৃঃ ৭৩৮, ৭৭২ ] 


অংশী, অংশীদার-_[ অর্থশী”] লাভ করিবার উদ্দেন্টে ছুই ব। 
ততোধিক ব্যক্তি যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকার্ধ্য চালাইতে প্রবুস্ 
হয়, তবে তাহাদিগকে অংশী বা! অংশীদার (7909£৪) বলে। 
কোনও ব্যাঙ্ক চালাইতে হইলে অংশীদারের সংখ্যা দশের 
বেণী হইতে পারিবে না. এবং অন্যান্ত ব্যবসা প্রভৃতিতে 

ংশীদারের সংখ্যা কুড়িজনের অধিক হইবে না। সাধারণের 
নিকট নির্দিষ্ট মূল্যের অংশ বিক্রয় করিয়া যে কারবার 
চালান হয় তাহাকে যৌথকারবার বা “জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী? 
বলে। আর ছুই হইতে বিশজন ব্যক্তি নিজের মূলধন দিয়! 
নিজেদের মধ্যে নিরূপিত সর্তান্রসারে যে. ব্যবসা চালায় 
তাহাকে অংশীদারী কারবার বলে। যৌথকারবারের অংশ- 
ক্রেতা যদি ক্রীত অংশের পূর্ণমূল্য প্রদান করে তবে আর 
কারব।রের খপ প্রভৃতির জন্য সে দায়ী হয় না। কিন্তু 
€শীদার (1)%৮৮০) সাধারণতঃ কারবারের খণের জন্য 
দারী হয়। যদি কারবারের বেশী ধার হয়, তবে যে টাক! 

ব। সম্পত্তি সে কারবারে লাগার নাই তাহাও খণের দায়ে 
বিক্রীত হইয়া যাইতে পারে। : অংশীদারী ব্যবসার এইটা 
যেমন অসুবিধা, তেমনি অনেক সুবিধাও আছে। প্রথমতঃ, 
যৌথকারবারের লাভ বহুলোকের মধ্যে. বিভক্ত হয়, আর 
অংশীদারী কারবারের লাভ কেবলমাত্র অংশীদের মধ্যে বর্টিত হয় । 
দ্বিতীয়তঃ, যৌথকারবারে প্রত্যেক অংশীদারই কার্যযপরিচালন- 

1 


কেন শা, 


তৃতীয়তঃ, যৌথকারবারে প্রত্যেক অংগীদারেই দারিত্ব সীমাবদ্ধ 
বলিয়। ব্যবসাদাররা এরূপ কারবারকে বেশী ধার দিতে চাহে 
না) অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদার 
করিবার জন্য দায়ী থাকার ধার পাওয়ার স্ুবিধ। হয় । 

অংশীদার ছুই প্রকারের হইতে 
অংশীদার ও কার্যতঃ অংশীদার | 


খণশে।ধ 


পারে নামে মাত্র 
যাহার! নামে মাত্র অংশীদার 


হয়, তাহার। কারবারের কাজে হস্তক্ষেপ করে ন। 
টাক1 দিয়াই খ 1 ততোধিক অংশীদার কার্য 
পরিচালন করে । অনেক কারবারে এমন অংশীও দেখা যায় 


যে, তাহারা টাকাও দেয় না, কাজও দেখে না) কিন্ত বাজারে 
তাহাদের যথেষ্ট সুনাম থাকায় তাহাদের নাম লইয়া কারবার 
চালাইবার সুবিধা হইবে বলিয়৷ তাহাদিগকে অংশী করিয়। 
লইয়া, প্রায়ই পরিচালক-সমিতির অন্তভূক্তি করিয়া লওয়া! হয়; 
কিন্ত যিনি যে প্রকারের অংশীই হউন না কেন, কারবারের 
লাভনোকসানে সকলেই সমানভাবে ফলভোগী। যে অংশী 
নিজে কাজ দেখে না তীহাকে ইংরেজীতে ৪196101709 [870০৮ 
অর্থাৎ “অলস অংগী” বল। হয় । 


অংশীদারীর চুক্তি মৌখিক কথাবাত্ত।র ঘার। বা লিখিত 
দলিলের দ্বারা হইতে পারে। কোনও ব্যক্তি কোনও 


কারবারের অংশী কি না তাহা তাহার কথাবার্তী বা আচরণের 
দ্বারাস্থির কর! হয়। কেহ যদি অপরের সহিত এক সম্পত্তির 
ভাড়াটিয়া! ব1 মালিক হুয় ও সেই সম্পত্তি লইয়া কারবার চালান 
হয় তাহ! হইলেই যে সে ব্যক্তিকে অংগীদার বলিয়া ধরিয়া 
লইতে হইবে এরূপ কোনও আইন নাই । সাধারণতঃ কোনও 
বাক্তি কোনও কারবারের লভ্যাংশের ভাগী হইলে তাহাকে 
সেই কারবারের অংশীদার বলিয়! ধরা যায়; কিন্ত যদি এমন 
হয় যে, এক ব্যক্তি সেই কারবারে কিছু টাকা ধার দিয় 
চুক্তি করিয়াছিল যে, লাতের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রতি বৎসর 


তাহার ধার শোধের জন্য দিতে হইবে, তবে তাহাকে অংশীদ।র 


বল। হইবে না। আবার কারবারের কোনও কন্মচারীর 
সহিত যদি এমন চুক্তি থাকে যে, সে লত্যাংশের একটা নির্দিষ্ট 
তাগ পাইবে, তাহা! হইলেও তাহাকে অংশীদার বলা যাইবে না 3 
কেন না, কাঁরবারের নোৌকসানের জন্য সে দায়ী নহে। 

কে অংশীদার ও কে অংশীদার নহে এ সম্বন্ধে আইনে নান। 
রকম মারপ্যাচ আছে বলিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অংশীদারী 
কারবার খুলিবার আগে নিম্নলিখিত বিষয়ে আইনজ্ঞের সাহায্য 
লহয়। পরিষ্কারভাবে লেখাপড়া করির়। লইবেন। (১) কিন্ধপ 


অংশী; অংশীদার 


স্থানে কারবার চালান হইবে) (৪) 


করিদাি হইবে_-কোন্‌ কোন্‌ জিনিন লইয়| ব্যবসা করা হইবে; 


: (২) কারবারের নাম কি হইবে, যথা, কার-মহলাঁনবীশ, 
(৩) কোন্‌ 


রায়-মজুমদার অথব। ভিনিসিয়া-বণিক্সজ্ব প্রভৃতি ; 
কোন্‌ সময় হইতে 
করবার আরম্ত কর! হুইবে__কতদিন পর্য্স্ত অংশীদারী চুক্তি 


বলবৎ রহিবে; (৫) কারবারের মূলধন কত হইবে, কোন্‌ 


অংশীদার কত টাকা দিবে; সাধারণতঃ  অংশীদারদিগকে 
মূলধনের জন্য শতকরা পাঁচ টাকা সুদ দেওয়া হয়) সুদের 


' হার ইহা! অপেক্ষা কম কি বেশী হইবে; (৬) লাভ ও 


- নোকসাঁনের অংশ কি হাঁরে কে কত পাইবে; (৭) কতদিন 
॥ অন্তর অংশীদারের। লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে) (৮) কোন্‌ 
'কোন্‌ অংশীদার কি কি কাজ করিবে; (৯) হিসাব কি 


ভাবে রাখা হইবে; অবপ্ত যেরূপ হিসাঁবই থাকুক না কেন 
।- প্রত্যেক অংশীদীর উহ পরীক্ষা! করিতে ও উহ্হার নকল লইবাঁর 


অধিকারী; (১০) কা'রবারের কর্মচারীদিগকে কে নিয়োগ 


: ৰা বরখাস্ত করিবে; (১১) কোন্‌ কোন্‌ ঘটনায় অংশ্ীদারকে 


$করা হয়ঃ 


চে 


. সম্পত্তি হইতে সেই খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য । 


বিতাড়িত 
'রোগগ্রন্ত হইলে বা অংশীদাঁরের কর্তব্য সম্পাদনে চিরতরে 


করা চলিবে; আইনতঃ কোনও অংশীদার উন্মাদ 
অন্কুপধৃক্ত হইয়া গেলে বা কারবারের ক্রমাগত অনিষ্টসাঁধন 

করিলে আদালত হইতে তাহাকে অংশীদারী হুইতে বিদুরিত 
(১২) কোনও অংশীদার মৃত্যুমুখে পতিত হইলে 
তাস্ার অংশ সথ্ন্ধে কি ব্যবস্থ। হইবে; (১৩) কারবার 


. কোনও সমরে বন্ধ করিতে হইলে কি ভাবে উহ! বন্ধ করা 
, হইবে ও (১৪) 
, বা বিবাদ উপস্থিত হইলে কি ভাবে কাভাদের নিকট সাঁলিসী- 
বিচার দ্বারা উহার মীমাংসা হইবে__এই সমস্ত বিষয়, 
. অংশীদারীর দলিলে 


ীদের মধ্যে কোনও বিষয়ে মতীস্তর 


লেখা খাকিলে ভবিষ্যতে কোন 


বিরোধ হয় না। 
পূর্বেই বল। হইয়াছে যে, অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক 
ধশীদার কারবারের খণের জন্য দায়ী এবং তাহাদের ব্যক্তিগত 
কিন্তু আর 


এক প্রকার অংথাদার আছে-যাছাঁতে অধিকাংশ অংশীদার 


০ 


'প্ররূপ চুক্তি করিতে পারে যে, তাহারা অংশ 


গ্রহণের জন্ঠ যত 
টাঁক। দিবে তাহার অধিক কিছুর জন্য দায়ী হইবে না। এইরূপ 
কারবারেও কিন্ত ছুই একজন এমন অংশীদার থাক! টাই যাহার! 


.কারবারের সমস্ত খণের জন্য দায়ী থাকিবে । 


' কারবারের সম্পর্কে কোনও কাঁজ করিতে গিয়া কোঁনও 


অংশীদার যদি কিছু খরচ করেন বা তাহার নৌকসান হয়, তবে 


' কারবার হইতে তিনি ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকেন। যদি কোন 
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ংশুপট্র 


বংশীয় সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ ( পদ্মপু* )। 


অংশীদার কারবারের বাহিরের কোনও লোকের টির 
হইতে কিছু টাক! আদায় করিয়া বা ধার লইয়া সেই টাক! 
আত্মসাৎ করেন, তবে কারবার হইতে উহা৷ পুরণ করিয়া দেওয়! 
নিয়ম । এরূপ কারবারের নিকট গচ্ছিত কোনও টাক কোনও 
অংশীদার নষ্ট করিয়া ফেলিলে তাহাও কারবার হুইতে দিতে 
হইবে । কারবারের নাম লইয়া কোনও একজন অংশীদার 
কোনও কিছু করিলে অন্ান্ত সকল অংশীদার তাহার ফলভোগী 
হইয়া থাকেন; সুতরাং কারবারে অংশীদার নির্বাচন করিবার 
সময় তাহার স্বভাবচরিত্র ও সাঁধুতা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান 
করা কর্তব্য । দশজন ভাল লোকের মধ্যে একজন জুয়াচোর 
অংশীদার থাকিলেও সে কারবার নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা 
আছে। 

কিরণ; রশ্মি। ২ দ্বীপ্তিঃ প্রভা । ৩ 
ক্ত্রাদির স্গক্মাংশ ; তন্ত ; আঁশ (907৪) ৪ সুর্য । ৫ বেশও 
পরিচ্ছদ | ৬ লেশ। ৭ বস্ত্র। ৮ বেগ। ৯ প্রকাশ । 
১০ সুক্ষাংশ। ১১ [বৈদিক] পসোমলতার যে অংশ 
প্রস্তর দ্বারা নিপীড়িত করা হয় (খক্‌ ৯.৬৭.২৮)। | প্র, 
সহজ, হিম, সুধা প্রভৃতির সঙ্গে সর্ধদ। ইহার সমাস 
হয়। . যথা_ প্রাংশ, সহশ্রাংশু, হিমাংশু,  জুধাংশু। 
অপভ্রংশে আশ, এসো 11 ১২ [বেদে] ধনের জন্য অশ্ষিদ্ধয় 
কর্তক রক্ষিত (খক্‌ ৮.৫.২৬)। ১৩ [ বংশত্রাহ্গণমতে ] 
অমাবান্ত শাগ্ডিলারনের শিষ ধানঞ্জয্যের নামান্তর । - ১৪ 
পুরুছোত্রের পুত্র (বিষুপু .৩.১২)। ১৫. বছুবংশীয় 
পুরুকুতৎসের পুত্র ( কুর্মপুণ ২৪.৩১ )1 ১৬ চন্ত্রবংশীয় রাঁজা 
পুরুত্বনের পুত্র। ইহার মাত; বিদর্ভরাজকন্ত। ভদ্রাৰতী 


₹৩__( অন্শ-উ ) 


_ (লিঙ্গপু১, পুর্বব ৬৮ অঃ) । 


€শক-__ বৈদ্যক 1 ( অংশু-কন্‌) তৈজপাতণ তেজপাত ভ্র]। 


ংশুকায়_ বৈদ্যক ] প্রবালাদি | 
₹শুতাঁপন-_বিরোচনের শত পুত্রের অন্যতম । ( পদ্মপু*, 
সৃষ্টি, ৬ অঃ )। 


ংশুধর-ক্ষ্য। ২ কিরণসমূহ যিনি ধারণ করেন | ৩) স্্্য- 
৪8 একজন কবি। 
ংগুপট্র-্প্স্থত্রের পট্টবস্ত্র। সরু রেশমের কাঁপড়। বঙ্গদেশে 


_ তিন প্রকার রেশমের বস্ত্র প্রচলিত আছে-__১ গরদ, ২ তসর ও 
৩ মট্কা। 


এই শেষোক্ত কাপড় অতিশয় নিকুষ্ট, কিন্তু দীর্ঘকাল- 
স্থার়ী। রেশম ও তসরের ঝুট ও ছিনা হইতে একপ্রকার 
মোটা ছিলা রেশম প্রস্তুত হয়। তাহ্ারই ভরণা৷ এবং কার্পাস- 
সুত্রের টানাঁতে মট্ুকা কাপড় নিন্সিত হুয়া থাকে । কখন 


অংশুপট্ট 


১৮৮০) 


ংশুমান্‌ 


টান। ও ভরণায় ছিল! রেশম থাকে । গুহস্থেরা! দেবার্চনার 
সময় এবং অষ্টপ্রহর পরিবার জন্য মট্ুকাধুতি ব্যবহ'র করেন । 


তসর কাপড় তসরের গুটী হইতে প্রস্তুত হয় [তসর 


শব্দ দ্র" ]| পট্বস্ত্ব রেশমের গুটীর স্ত। হইতে প্রস্তত হইয়া 
থাকে। বানকে স্ৃতা তুলিবার সময় ছুই তিনটা কৌয়। 


এক এক বারে ঘুরাইলে এবং সেই সঙ্গে যত্রপুর্বক আগাগোড়ার 
ফেঁসে। বা শোয়া তুলিয়া ফেলিলে উৎকৃষ্ট সুতা হয়। তত্ডিন্ন 
কোয়াও ভাল হওয়া চাই | যে সময় গুটাপোকাতে গুটা 
বাধে তৎকালে কিংবা! তাহার পুর্বে বাদল করিলে কিংবা 
পুর্ববদিক হইতে বায়ু বহিলে গুটা ভাল হয় না। তাহু'তে 
সত] কাটিলে নিকুষ্ট রেশম জন্মে, তাহার কাপড়ও নিকুষ্ট হয় । 

উত্কুষ্ট পষ্টবান্ত্রের টানা ও ভরণার স্তা সমান সক ওয়! 
কিন্তু তাতীর। প্রায় টানা সর ও ভরণ। মোটা 


আবপ্তক | 
দেয়, সেজন্য উত্তম কাপড় হয় না। উত্তম বন্ধে ২৮০৭ সান। 
থাকে । ৩২০০ সান দিলে উৎ্কষ্ট বস্ত্র হয়। সচরাচর 


বাজারে ১৪০০, ১৮০০, ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্র পাওয়। 
যায়। ২২০০ ও ২৪০০ সানার বস্ত্রই উত্কুষ্ট, বলিয়া বিক্রীত 
হয়, কিন্তু বাস্তবিক সে কাপড় উত্কুষ্ট নহে । রেশম-ব্যবসায়ীরা 
বন্ত্রে একপ্রকার কৃত্রিম পারিপাট্য করে যে, সহজে তাহা চিনিতে 
পারা যাঁয় না। নিতান্ত অধম কাঁপড়ও উত্তম বলিয়া বোধ 
হয়। এই কৃত্রিম পারিপাট্যের নাম আহার। তী'তীর গৃহে 
কাপড় বোনা হইলে রেশম-ব্যবসাধীরা এ সকল বস্ত্র ধোপার 
বাটীতে খাঁড়াই করিবার জন্ত দেয়। নূতন রেশম ধৌত 
করার নাম খাড়াই করা । বস্ত্র ধৌত করা হইলে টানা দিতে 
হয়। এক এক খানি বস্ত্রের ছুই অঞ্চলে স্থুল ছিল! থাকে। 
বাহার বাজারে ধৌত বস্ত্র ক্রয় করেন, তাহারা এ ছিল দেখিতে 
পান না| রজকের! ছিলায় খোটা মারিয়া রৌদ্রে কাপড় 
 টানিয়া বাধে। ততৎপরে চিনি ও ময়দা জলে গুলিয়া সেই 
কাপড়ে মাখাইয়1 দেয়। ইহাই আহ্ার। আহার মাখাইবার 
জন্ত বুরুশের মত মাজ্জনী আছে। বস্ত্রে আহার মাখাইয়! 
'এ মর্জনী দ্বারা অনেকক্ষণ ঘষিলে দেখিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
হুয় এবং রৌদ্রে শুকাইলে সে পারিপাট্য কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে 
পারা যায় না। রেশমী বন্ত্রের সৌন্দর্য্য কাল্পনিক কি না, 
ত'ছা| জানিবার উপায় এই__বস্ত্রানির এক অঞ্চল সাঁজিমাটির 
জলে ৪1৫ ঘণ্টা .ভিজাইয়া রাখিতে হুয়, তাহার পর ধৌত 
করিলে সমস্ত মাড় উঠিয়া যায়। তখন কাপড়খানি ভাল কি 
মন্দ তাহা! জানিতে কষ্ট হয় ন। 


চৈত্রমাসে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ রেশমের গুটা জন্মে। তাহার 
-স্থাত্র দেখিতে অতি চমৎকার চিন্ধণ, শুত্রবর্ণ__যেন সন্ধ্যাতারার 


গলিয়া পড়িতেছে । সেই; সুত্রে যদি 
সানার বস্ত্র হয়, তবে তেমন: অপুর্ব পরিচ্ছদ জগতে 
আর নাই। সুরঞ্জিত তসর :ও রেশমী বস্ত্র. নাম চেলী 
[ চেলী দ্র || বঙ্গদেশের মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া, মুশিদাবাদ, 
মালদহ প্রভৃতি স্থানে রেশম ও রেশমের বন্ত্র প্রস্তুত : হয় 
1 রেশম দ্র 1| বাঙ্গলার তুঁতে রেশম বনিক ক্রিসী (73০0৮0- 
17% 00981) জাতীয় কীট হইতে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে 
রেশমের কীট সর্ধসমেত ৫৭ প্রকার দেখা, যায়| 
বিস্ত/।রিত বিবরণ গুটী শবে দ্র ]1 
ংশুপাণিকা, অংশুপণী-_ বৈগ্তক ] 
[ অংশুমতী দ্র” ]। 


উজ্জল সৌন্দর্য্যটুক 


১০২০ ০ 


| তাহাদের 


২১৪ সু 


সালপণ। বুক্ষ 


অংগুবন্নম__এক প্রাচীন নগর । ইহার যথার্থ অবস্থান জানিতে 
পর! যায় না। দক্ষিণ ভারতের ক্রঙ্গানুর প্রদেশের ইহা 
একটা অংশ ছিল। ঞুদ | 
[ 117018%77) 4110100815১ ০]. 111) 1874১ 1). 984. ] 
€শুভদ্রে- শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম মখ| ( পঞ্্রপু , পাতাল ৩৯.অঃ ) | 
€ুমগ্ুফল!__ বৈদ্ক 1] কদলীবুক্ষ 31199, 11880151969, 
অংশুমতী,+ বিণ, প্রভাবিশিষ্ট। । : বি). ই 1], বৈগ্ঘক ] 
(98566071). 1 | সালপাণী 


সালপণী বুক্ষ 760) 8811]? 

গছদ্র']। ৩ নদীবিশেষ (৮.৯৬.১৩-১৫ খগ্ভাষামতে__ 
কুরু প্রদেশের নিকট;  অমরকৌধ ২১৪৪৩). : কুষ- 
শব্কোষ (8/০7০7১06])) :ও  মনিয়র. : উইলিয়ম্সের 


অভিধ।নে অংশুমতীকে স্বর্নদী বলা হইয়াছে ।' :রুষ-শব্দকৌষে 
খগ্ভাষ্যের মতে ইহাকে “যমুনা” বলিয়া নির্দেশ করা 
হইয়াছে, কিন্ত খগ্ভাষ্ে স্পষ্ট “কুরুন্‌ প্রতি আছে_-যমুনা নাই। 
8 সুব্রত মুনির পত্বী। ৫ দ্রবিক' নামক গন্ধর্বরীজকন্া। | 
ইনি শৈবমতাবলম্বী বিদর্ভরাজকুমাঁর ধর্মগুপ্তের পত্তী ছিলেন । 
ধর্মগুপ্ত হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ধস্ব হইঘ| শ্বশুরের সাহাষ্যে ও 
মভাঁদেবের বরে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। (স্বন্দপু- 
ব্হ্ষবৈ” পু )। ্ 

€শুমতীফল!__[ বৈগ্যক ] কদলীবুক্ষ [ অংশুমৎফলা দ্র-]। 

অংশুমান্__বিণ, প্রভাযুক্ত। বি, ২ স্বত্রের হক্মাংশযুক্ত 
(1007095)। ৩ ক্ুর্্য। ৪ চন্দ্র] ৫ ক্ুর্যবংশীয় 
রাজা অসমঞ্জের পুত্র এবং সগর রাজার পৌত্র। দিলীপ 
ইভার পুত্র (রামায়ণ, আদি ৪৩. অঃ) পদ্মুপুণ_ স্থষ্টি 
৮ অঃ) ব্রহ্গবৈণপুণ) প্রকৃতি: ১০ অঃ) লিঙগপুণ ৬৬ অঃ)। 
মহারাজ সগর শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ৯৯টী 
নিধ্বন্সে সম্পন্ন হইলে অবশিষ্ট যজ্জীর অশ্বটী ছাড়িয়া দেন 
এবং যষ্টিসহত্্র সন্তান ও. অসংখা সৈশ্যসামস্ত উহার রক্ষার্থ 


অংশুমান্‌ 


| ১৬] 


অংসফলবকাস্থি 


নিযুক্ত করেন। এই ষক্ঞটী নিধ্বিবাদে সম্পন্ন করিতে পাঁরিলেই 
তিনি শতক্রতু অর্থাৎ শত অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদনকারী হইয়া 
ইন্দ্রের ইন্ত্রত্ব গ্রহণ করিবেন এই আশঙ্কার দেবরাজ ইন্দ্র সেই 


যক্তীয় অশ্বটী চুরি করিয়া পাঁতালপুরে যেখানে মহধি কপিল ; 


ধ্যানমপ্র ছিলেন সেখানে ছাড়িরা আসেন । সগর-সন্তানের। 
নানাস্থানে অশ্বের অন্বেষণ করিয়! কৃতকার্য হইতে পারেন 
নাই; পরে তাহারা অশ্বের পদচিহ্ন ধরিয়। পাতালপুরে 
যেখানে মহধি কপিল ব্যানমগ্র ছিলেন সেইখানে অশ্বটাকে 


চরিতে দেখিলেন। দেখিয়া তীহাঁরা মনে মনে চিন্ত। 
করিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তিই আমাদের অশ্ব ছুরি করিয়া 


কপট যোগাসনে বসিয়া! রহ্য়ীছে। ইহার উপহুক্ত শাস্তি- 
বিধান আবপ্তক মনে করির। ইহাকে প্রহার করিতে আরম্ত 
করিলেন।  প্রহারে জর্জরিত হইয়া ইহার ধ্যানভঙ্গ হইলে 
ক্রোধবশে ইনি সসৈন্য সগর-সন্তানগণকে একেবারে ভন্মীভূত 
করেন ।* 


এদিকে মহারাজ সগর যজ্জীর অশ্ব ও সন্তানগণের আসিতে 


অতিরিক্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পৌন্র অংশুমান্কে অশ্থের 
অনুসন্ধানে পাতালে পাঠান। তিনি মহপ্রি কপিলকে সন্ত 
করিয়া পিতামহ যজ্জীয় অশ্ব আনয়ন করেন এবং মহধি তাহার 
পিতৃব্গণের উদ্ধারের এই উপাঁঘ্স বলিরা দেন_-যে সময় 
পুথিবীতে গঙ্গা আগমন করিবেন তীহার জলম্পর্শে তোমার 
পিভৃগণ মুক্ত হইবেন । আর ইহাও তোমার বলিয়া দিই তোমার 
পৌত্রই এ কার্ধ্যে ব্রতী হইয়া স্বর্ণ হইতে মস্ত্যলোকে গঙ্গাকে 
আনয়ন করিবেন ।” মহারাজ. সগর যজ্ঞ শেষ করিয়। পৌত্র 
অংশুমান্কে রাজ্যাভিষিক্ত করিরা স্বর্গধামে গমন করেন । ইহার 
পুত্র দিলীপ ও দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ইনি বহুদিবস রাজধর্শা 
পালন করিয়া পুত্র দ্রিলীপের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়। 
স্বরং গঙ্গ। আনিবার জন্য তপস্তায় রত হ'ন। কিছুকাল পরে 
তপোবনেই ইনি দেহত্যাগ করেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথই 
গল্জাকে আনয়ন করিয়া পূর্ব-পুরুষদের উদ্ধার সাধন করেন 
(মহাভাণ বন ১০৭ অঃ) | | গঙ্গাশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্র ] 

৬ সগরের পুত্র পঞ্চধন, তৎপুত্র অংশুমান। ইহার 
পত্বীর নাম যশোদা ( পন্মপুণ, স্ষ্টি ৯ অঃ) 

৭ শ্রাদ্ধের অংশভাগী ৬৪ জন বিশ্বদেবগণের মধ্যে ইনি 


অন্যতম (মহাভ1”)। ৮. বস্গুবংশীয় বিদর্ডের পুত্র 
ক্রথ। এই ক্রথবংশীয় অংশুমান্‌ জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন 


* ভাঁগবতে লিখিত আছে সত্যপ্তণাশুয়ী সাক্ষাৎ বিষুম্বরূপ মহধি কপিলের 
ক্রোধের উদ্নয় হইতে পারে না। দেবরাজ ইন্দ্র সগর-সন্তানগণের শক্তি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা আপন আঁপন তেজেই ভম্মীভূত হন | 


শ্রীকষ্চের বিরুদ্ধে বস্ুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। 
৯ খধিবিশেষ (হরিব?)। ৯১ 
ভোজরাজ, ইনি দ্রোণ কর্তৃক নিহত হন (মহাভ।? 
কর্ণ ৬ অঃ) | ১১ এক নুপতি, কৃষ্ণার স্বরম্বর-সভায় উপস্থিত 
ছিলেন (মহাভ। আদি ১৮৬ অঃ)। 
২শুমালী_ক্ধ্য। ২ (ক্ুর্যের সংখ্যান্থুসারে ) দ্বাদশ সংখ্য। | 
৩ চন্দ্রবংশীয় মণ্ডন নামক রাজার পুত্র ( সহ্যার্রি' ৩৩৬৭ )। 
অতশুল-_চাণক্য পণ্ডিত (ত্রিকাণ্ড ২.৭.২২)। ২ বুদ্ধিমান্‌ 
ব্ক্তি। ৬মুনি। 
€গুবর্মা_ঠাকুরী বংশের প্রতিষ্ঠাত। লিচ্ছবিবংশোদ্ভৰ একজন 


করিয়। 


(হরিব' ৯১১ ৯৩ অঃ)] 


রাজা । ইনি এক সময়ে নেপালের পশ্চিমভাগে রাজত্ব 
করিতেন।  পুর্বনেপালের লিচ্ছবিরাজ প্রথম শিবদেবের 
সমসাময়িক । কথিত আছে, তিব্বতের মহাপরাক্রান্ত অধীশ্বর 


তর-শান-গম্পোর সহিত অংশুবর্মার কন্ত। ব্রিবিভ্ুনের বিবাহ 
হর। কেহ কেহ বলেন, খুষ্টা় ৫৯৫ অন্ধ হইতে ইনি 
একটী অৰ্ধ প্রচলন করেন । 

বিভিন্ন পুরাবিদ্মতে ৬৩৫ হইতে ৬৪৯ বা ৬৫০  খুষটা্ 
পর্ধান্ত বিভিন্ন গুপ্ত ও হর্ষ অব্দের বর্ষে খোদ্িত লিপিতে 

€শুবন্মার নাম পাওয়া যায়। 

কিন্তু খৃষ্টাব্দে €ই ফেব্রুয়ারী চীনপরিব্রাজক যুয়ন্‌ 
চোয়াঙ নেপালে গমন করিয়। অংশুবর্ম।র সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন» 
তৎপূর্বে অংশ্ুবর্মার মৃত্যু হইয়াছিল । এ অবস্থায় নেপালের 
শিলালিপিতে অংশুবর্ষাপ্রসঙ্গে যে 5৩৪ 2৩৯ ও ৪৮ সংবৎ 
দুষ্ট হয় তাহ! হর্ষসংবৎ হইতে পারে ন|। 

বু়নচোয়াঙ অংশ্ুবর্মাকে (4870-900-0-700), পণ্ডিতপ্রবর 
ও শশব্ধবিদ্াশান্ত্র-রচয়িতা বলিয়াছেন (38818 ৪1-90-01 
৬০01. হা) 0). 81) 1 
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ংন_| অংশ দ্র ]। 
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অংসকুট--ককুদ, ধাড়ের ঝুট, ধাড়ের ঝুট পুরুষত্বের লক্ষণ ।' 


যেমন ছাগলকে খাসী করিলে অধিক শুঙ্গবুদ্ধি ও গায়ে ' গন্ধ 
হয় না, তদ্রপ ধাড়ের কোষ কাটিয়া লইলে ঝুঁটবুদ্ধি হয় না। 
ংসপারিক-[ বৈষ্যক ] মহানিম। 

ংসফলকাস্থ্ি_ স্কন্ধের অস্থি । পুষ্ঠোপরি মেরুদণ্ডের ছুই দিকে 
্কন্ধের সন্ধিস্থলে অস্থিময় স্থান (5০80019) | 


হসশোষ 


স্শোষ বৈগ্যক ] স্বন্স্থ কফধাতুশোষক বাতরোগ । 
এ ংহসস্পতি- বৈদিক ] বাজসনেয়-সংহিতায় (৭,৩০3 
২২.৩০১৩১) মলমাস বা অধিমাসের (00067081215 10001060) নাম | 


তৈত্তিরীয় (১.৪.১৪.১) ও মৈত্রার়ণা সংহিতার (৩.১২.১৩ ) 
মলমাসের নাম সংসর্প। কাঠকসংহিতায় (৩৮.৪) ইহার 


নাম মলিম্,চ ১ ংসর্পও পাওয়। যায় (৩৫.১০ )। অথর্ব- 
বেদে (৫.৬.৪) মলমাস “সনিজ্রস+ নামে বণিত। [মাস ভ্র"] 


[ 4. 11%91)0061]75 ৬৪০1০ 11706) ৬০1. 1১ 1). 1 & ৬০]. 
15 2017199] 
অক-_পাণিনি-গৃহীত কৃতপ্রত্যারস্থানে জাত প্রতারবিশেষ। 


যে সকল প্রত্যরের বু ইৎ হয়, তাহার স্থানে অক আদেশ 
হইয়া থাঁকে।*% | যুবোরনাকৌ। পা! ৭.১.১। . প্রত্যয়ের 
যু স্থানে অন এবং বু স্থানে অক হয়। যথা_থুল্‌, ঘন, 
কুন্‌, বুন্‌ ইত্যাদি। এই সকল প্রত্যয়ের স্থানে অক হইবে । 
যেমন-__,ল্‌ কারকঃ | *। খুল্ভৃচৌ। ধাতুর 
উত্তর কর্তৃবাচ্যে ঞুল্‌ ও তৃচ. প্রত্যর হয়। ঘুন্‌ নর্ভকঃ। *। 
শিল্পিনি ঘ্বূন্‌। পা ৩.১.১৪৫ | শিল্প অর্থাৎ ক্রিয়াকৌশল বুঝাইলে 
ধাতুর উত্তর ঘূন্‌ প্রত্যর হয়। *। নৃতিখনিরঞ্জিত্য এব। নৃতি 
খনি ও রঞ্জি ধাতুর উত্তর ঘূন্‌ প্রত্যর হর । কুন্‌ রজকঃ নকারে 
লোপ হয়।*। রপ্জস্ত শিল্পসংজ্ঞর়োরপি কন্। পতঙ্জলির 
মতে রঞ্জ ধাতুর উত্তর কুন প্রত্যয় হইবে। বুন্‌ সরকাঃ। *। 
প্রশ্থন্বঃ সমভিহারে বুন্। পা ৩.১.১৪৯। পটুত। বুঝাইলে 
প্র স্থ ও লু ধাতুর উত্তর বুন্‌ প্রত্যর হয়। 


প৩-৯35৩91 


কর্ত-অর্থে অক. প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দের সঙ্গে যটীতৎপুরুষ 
সমাস হয় না। *॥ তৃজকাভ্যাং কর্তরি। পা ২.২.১৫। 
যথা__অন্নন্ত পাচকঃ | প্রজানাং পাঁলকঃ ইত্যাদি । এস্থলে 
অন্নপাঁচকঃ প্রজাপালকঃ, এ প্রকার সমস হইবে না। কিন্ত 
ক্রীড়া কিংবা জীবিকা বুঝাইলে অক প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে 
য্ঠীতৎপুরুষ সমাস হয় ।%। নিত্যং ক্রীড়াজীবিকয়োঃ। পা! 


২.২.১৭ | যথা-_ক্রীড়ায়, উদ্দালকপুষ্পভঞ্জিকা। বারণপুষ্প- 
প্রচায়িক। | জীবিকায়_দস্তলেখকঃ | নখলেখকঃ |  অক- 


প্রত্যরান্ত যাজকাদি শব্দের সেও যষ্টীতৎপুরুম সমাস হয়। * | ] 


যাজকাদিভিশ্চ । পা! ২.২.৯। যথা, ত্রাঙ্মণযাজকঃ। দেব- 
পুজকঃ। | যাজকাদি দ্র"]।  উিদ্দালকপুষ্পভঞ্জিক।” এটা 
ক্রীড়াবিশেষের সংজ্ঞা । ভঞ্জনং ভঞ্জিকা | উদ্দালকম্ত পুষ্পাণি 


তজ্যন্তে যস্তাং ক্রীড়ায়াং সা উদ্দালকপুষ্পতর্জিক৷ | 
অক প্ররত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আপ. পরে থাকিলে 
প্রত্যরস্থিত ককারের পূর্বববন্তী বর্ণের অকারের স্থানে ই বিধান 


|! 


[রি 


হইয়। থাকে $ কিন্তু স্থপের পর আপ. বিহিত হইলে ভর না*।  অকটেনহাং__দাকঞ্তিলিঙের লিম্ুজাতির 
| ৫ 


অকটেনহাৎ 
প্রত্যরস্থাৎ কাত পূর্বস্তাত ইদাপ্যস্থপঃ | পা! ৭.৩.৪৪ | যথা 
কারক শব্দ অক প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে । এখানে 


কারক+আ। (আপ) এই স্্ীপ্রত্যর প্রয়োগ করিলে কারক! 
হইল। তাহার পর, ককারের পূর্ববর্তী রকারের অকার ইকার 
হইল ; অতএব কারক ইহার স্ত্রীলিঙ্গে কারিক। হইবে । উপরে 


অকার স্থানে ই হইবে__-এ কথ। বলিবার তাৎ্পর্য্য এই যে, 
অকার ভিন্ন অন্ত স্বর থাকিলে হইবে না। সক ইহার 
সত্রীলিঙ্গে নৌক। হুইল ; কিন্থ ককারের পুর্ধস্থিত কার স্থানে 


ইকার হইল না। আবার স্ুপের পর আপ বিহিত হুইলে 
হয় না, এ কথ। বলিবার তাৎপর্যা এই যে, বহুপরিব্রাজক। 
নগরী । এস্থলে, বহুপরিব্রাজিক। হইল না| । কারণ, এখানে 
সর্ধপ্রথমে সমাস করিবার সময় স্থুপের লুক্‌ হইয়াছে, তাহার 
পর স্ত্রী প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে । যথা, বহুৰঃ পরিব্রাজকাঃ 
বিদ্যান্তে যন্তাং নগর্ধ্যাং সা বহুপরিব্রাজকা। নগরী | 


|* | ন যাসয়োঃ। পা! ৭.৩ পাণিনির এই 
স্তরের উপর কাত্যায়ন অনেকগুলি নিষেধবিধির বান্তিক 
করিয়াছেন। যথা *। পাচকাদীনাং ছন্দস্থ্যুপসংখ্যানম্। 
বেদবিষয়ে পাচকাদি শব্দের পর স্ত্রীলিঙ্গে আপ হইলে তৎপুর্বববর্তী 
ইকার হয় না। পাচক। হিরণ্যবর্ণ শুচি। অন্যত্র পাঁচিকা। *। 
আশিষি চোপসংখ্যানম্। জীবতাদ্‌ জীবক, জীবকা। এস্থলে 
আশীর্বাদ প্রয়োগে ইকার হইল না।*%।| উত্তরপদলোপে 


৪৫ | 


চোপসংখ্যানম্‌। দেবদত্তিকা, লোপে দেবক। |* | তারকা- 
জ্যোতিষ্যুপসংখ্যানম্‌। তারকা শব্দে দৃষ্টি ও নক্ষত্র বুঝাইলে 
ইকার হয় না। তারকা । অন্যত্র, তারিকা দাসী | &। 
বর্তকা শকুনৌ প্রাচামুপসংখ্যানম্‌। পক্ষী বুঝাইলে প্রাচ্য 
পণ্ডিতদের মতে বর্তকা হইবে । অন্থব্র বন্তিকা | 


অকচ-_কেশশূন্ত১ টাকরোগী, ২ কেতুগ্রহ ; কারণ 
ইহার কেশও নাই, মন্তকও নাই। দেবগণ সম্মিলিত হুইয়। 
যখন অমৃত পান করিতেছিলেন, তখন শক্তিমান্‌ রাহু নামে 
এক দানব ছদ্মবেশে দেবতার রূপ ধারণ করিয়া দেবতাদের 
সহিত অমৃত পান করিতে বসে। তাহার আক যখন সুধ! 
প্রবিষ্ট হইয়াছে তখন চন্দ্র ও স্ুর্য্য তাহার প্রকৃত পরিচয় 
দেবতাদের নিকট বর্ণন করিলে নারায়ণ তীহার স্ুদর্শনচক্র 
দ্বারা এ অস্ুরকে দ্বিখণ্ড করেন। উহার দেহের উদ্ধভাগ 
রাহুরূপে পরিগণিত হইয়। গগনমার্গে চন্দ্র ও সুর্যের শক্রতা 
করিতে থাকিল এবং অধোদেহ “অকচ? বা “কেতু” নামে গ্রহগণের 
অন্যতম গ্রহরূপে খ্যাতিলাভ করিল । 


নেড়া। 


চারখোলা শাখার 


সাকডম ৯৮] অকথহ 
একটা গোষ্ঠটী। ইহাদের গৃহে পুজিত দেবতার নামও | জানিতে পারেন, তবে সে মন্ত্র ত্যাগ কর! আবগ্তক | মন্ত্রত্যাগের 
অকটেনহাং। ছুইটী প্রকরণ আছে। তন্ত্রকৌমুদীর মতে, বটপত্রে অরিমন্ 


অকড়ম-_একটী দীক্ষাচক্র। প্রথমে অকড়ম আছে বলিয়া এই 
চক্রের এইরূপ নাম হইয়াছে । দীক্ষাকালে এই চক্রদ্বারা গুরু 


অকড়ম চক্র 


শিষেের সিদ্ধি প্রভৃতি গণনা করেন । কুন্রযামলে এ সম্বন্ধে উল্লেখ 
আছে।  ইষ্টমন্্ব শিষ্ণের পক্ষে শুভফলপ্রদ হইবে কি না 
তাহাই স্থির কর! এই চক্রের উদ্দেশ্ত | কুদ্রযধামলের মতে ইহা 
গোপালমন্ত্রে প্রশস্ত । কিন্ত অন্ঠ তন্্রে অন্য মন্ত্রে ইহার ব্যবস্থা 
আছে। গণনা করিবার প্রক্রম এই,_ধরা যাউক শিষ্ণের নাম 
অমরনাথ এবং বীজমন্ত্র হীং। তাহা হইলে অমরনাথ নামের 
আছ্যক্ষর অকারের প্রকোষ্ঠ হইতে বামদিকে গণন। করিয়া আসিবে। 
প্রথম প্রকোষ্ঠেসিদ্ধ। দ্বিতীয়_সাধ্য। তৃতীয়_স্ুুসিদ্ধ। 
চতুর্থ-_অরি। যতক্ষণ না বীজমন্ত্রের ঘর পাওয়া যাইবে, 
সে পর্ষ্যস্ত এইরূপে কোষ্ে-কোন্ঠে সিদ্ধ, সাধ্য, স্ুসিদ্ধ, অরি, 
যথাক্রমে গণনা করিয়া আসিবে ।  বীজমন্ত্রের ঘরে সিদ্ধ, 
সাধ্য কিংবা সুসিদ্ধ হইলে মন্ত্রোদ্ধার হয় এবং গুরু সেই মন্ত্রে 
শিষ্কে দীক্ষা . করিতে পারেন। কিন্ত স্ুসিদ্ধ মন্ত্রের ফল 
অধিক, কারণ তন্বার। সাধক অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারেন। 
সিদ্ধাদির ফল তেমন নয় | | 

এ প্রকীর গণনার বীজমন্ত্রের ঘরে “অরি” পড়িলে মন্ত্রোদ্ধার 
হয় না। তাদৃশস্থলে গুরু শিষ্যের আর একটা নৃতন নাম 
রাখিয়া মন্ত্রোদ্ধীর করেন । হিন্দুধর্মের প্রতি যীহাদের অচল। 
ভক্তি আছে, সে সকল লোক বালকদের নীমকরণকাঁলেই 
বিশেষ সতর্ক হ”ন। যে নাম রীখিলে গণনায় মন্ত্রোদ্ধার হয় 
না, তাহারা সন্তানদের কখনও তেমন নাম রাখেন নাঁ। 

সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে শিষ্য অনেক সময় সিদ্ধ হইতে 
পারেন। সাধ্যমন্ত্রলইলে তিনি জপ ও হোমাদি দ্বারা সিদ্ধ 
হন। স্থুসিদ্ধদ্বার|। মন্ত্রগ্রহণমাত্র সিদ্ধ হন; কিন্তু অরিমন্ত্ 
সাধককে বিনষ্ট করে। 

ভ্রমক্রমে গুরু কাহাকেও অরিমন্ত্র দান করিলে শিষ্য যদি তাহ! 


লিখিয়া আোতের জলে ভাসাইয়া দিলেই মন্ত্র ত্যাগ করা হয়। 
তত্্রাজের মতে, দ্রোণপরিমিত গোছুদ্ধে একশত আটবার 
অরিমন্ত্র জপ করিয়। স্রোতের জলে তাহার কিঞ্চিৎ পান করিবেন। 
পরে পুনর্ববার মন্ত্রোচ্চারণপুর্র্বক অবশিষ্ট হুপ্ধ পরিত্যাগ করিলে 
মন্ত্র ত্যাগ করা হয়। এই চক্রের নিয়ম তন্ত্রসারেও লিখিত 
আছে ( তন্ত্রসার, ২০ পৃঃ) 
অকৎখা। (স্থলেমান শাহ্‌)-__আলাউদ্দীনের ভ্রাতুপ্পুত্র। 
ইনি নিজেকে সম্রাট ঘোষণা! করিয়া আলাউদ্দীন্কে হত্যা 
করিবার উদ্ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আলাউদ্দীন্‌. কর্তক 
বন্দী হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দর্তিত হন, (১৩০০ খুষ্টাব্দ, ৬৯৯ 
হিজরা )। | 
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অকথহ- দীক্ষাকালে শিষ্ণের সিদ্ধাদি গণনা করিবার এক 
প্রকার চক্র ; অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র শিষ্যের নামের সঙ্গে স্ুমেলন হয় কি 
লি 


অকথহ চক্র 


না এবং সেই ইষ্টমন্ত্র শিষেের পক্ষে কি প্রকার শুভফলপ্রদ হইবে, 
ইহ্াদ্বার! তাহাই নিশ্চিত হয়। প্রথমে “অকথহ” আছে বলিয়া 
এই চক্রের এইপ্রকার নাম হইয়াছে । এই চতুর ক্ষেব্রটা 
প্রথমে চাঁরিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ততপরে এ এক একটা 
প্রকোষ্ঠ আবার চারিটী করিয়া প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; স্থৃতরাং ইহাতে 
সর্ফসমেত ১৬. ষোলটী ঘর আছে। গণনার প্রণালী শ্রই,_ 
ধর! যাউক, শিষ্টের নাম আনন্দচন্দ্র এবং বীজমন্ত্র হীং। তাহা! 
হইলে, আনন্দচন্দ্র নামের আগ্যক্ষর আকার হইতে দক্ষিণদিকে 
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হীং মন্ত্রের আগ্ক্ষর হকার পর্য্যন্ত গণনা করিয়। যাইতে হইবে। / রামশরে জনস্থান রাক্ষসশূন্য হইয়াছে । আর ইনিই রাবণকে 
প্রথম আকার প্রকোষ্ঠে_সিদ্ধ। ২য়_সাধ্য। ৩য়_স্ুসিদ্ধ। [| সীতা-হরণের পরামর্শ দিয়াছিলেন। লঙ্কাসমরে বজদংষ্র 
৪র্ঘ_অরি। এখানে হকার বীজ-মন্ত্রের ঘরে অরি পড়িল; নিহত হইলে, রাবণ ইছাঁকে প্রহস্তের সহিত বানর-সৈন্টের 
সুতরাং মন্ত্রোদ্ধার হইল না। বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে পাঠান। ইনি কিছুকাল প্রবল পরাক্রমের 

মন্ত্রের ঘরে অরি ন। পড়িলে পুনর্ধার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলি | সহিত ঘৃদ্ধ করিয়া অবশেষে কপিশ্শেষ্ঠ হনুমানের হস্তে নিহত 
এক একটী করিয়। গণনা করিতে হইবে । যথাঅকারের | হন (রাম? ৩.৩১ 7 ৬.৫৫-৫৬)1 ২ খশার পুত্রদিগের মধ্যে 
ক্ষুদ্র গ্রকোষ্ঠ ১ম__সিদ্ধ-সিদ্ধ। ২য়-সিদ্ধ-সাধ্য। ৩য়_সিদ্ব- ; অন্ততম (বায়ুপু ৬৯.১৬৭)। ৬ প্রাচীন নৃপতিবিশেষ। 
স্ুসিদ্ধ। ৪র্থ_সিদ্ব-অরি। তাহার পর, নিয়ের বুহৎ | ইহার পুত্রের নাম হরি। এক সময় অকম্পন শক্র 
প্রকোষ্ঠের চারিটী ঘর এরূপে গণনা করিতে হইবে । পুনশ্চ, | কর্তৃক আক্রান্ত হইর! অনন্যোপায় হইয়াছিলেন, কিন্ত মহাবিক্রম 


আর একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠের ঘর গণনা করিয়া ক্রমে | পুত্র হরির ঘুদ্ব-কৌশলে অব্যাহতি লাভ করেন (মহাভ।:, 
হকারের প্রকোষ্ঠ পর্য্যস্ত গণনা করিয়া যাইবে। এই | দ্রোণ ৫২-৫৪ অঃ)। ৪ জৈন গণধরগণের অন্যতম [ জৈন 
চক্রের নিয়ম তন্ত্রাজ ও তন্ত্রসারে (পৃঃ ১৯) লিখিত আছে। | হরিব ১২-৪০ ] 

| অকড়মচক্র ও মন্ত্রশধ্দ দ্র || অকম্পিত__একজন কৌদ্ধধন্্মীবলম্বী রাজা । যখন ভারতবর্ষ 
অকনিষ্ঠ, অকনিথ্থ, অঘনিষ্ঠ_বৌদ্ধদ্বাবিংশ স্বর্গ। বৌদ্ধ হইতে বৌদ্ধধন্কে দূর করিবার জন্য শঙ্করাচার্ধ্য অবতীণ 
মতে সমগ্র বিশ্ব অসংখ্য চক্রবালে বিভক্ত | প্রত্যেক চক্রবালের | হ”ন, তখন ধাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন অকম্পিত 
সুর্য, চক্র, স্বর্গ ও নরক আছে। এতগ্থিন্ন প্রত্যেকটী তিনটা | তীহাদের মধ্যে একজন। ২ জৈনদিগের একাদশ গণাধিপ 
লোক বা ধাতু'তে বিতক্ত__কামলোক, রূপলোক ও অরূপ- | (হেম ৩২)। ৩ একজন বৌদ্ধ স্থবির । 

লোক। ইহাদের মধ্যে কামলোক সর্বাপেক্ষা নিয়; তাহার | অকর- সিন্ধুনদের মধ্যবত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপস্থিত ছুর্গ। স্থুলতান 
উপর রূপলোক এবং সর্ধোপরি অরূপলোক অবস্থিত। কাম- | জালালুদ্দীন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সিদ্ধুদেশের শাসন- 
লোকে তেত্রিশ দেবতা, যম, তুষিত, নির্মাণ-রতি ও পরিনিমিত | কর্তী! এই ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 


বশবর্তিগণ ছয়টা দেবলোঁকে অবস্থান করেন। এই ছয়টী [87)9056--885175-189৮৪505, ]). 2940.] 
দেবলোকে মনুষ্যজগণ্ অস্ুরজগৎ ও প্রেতজগৎ নামে পশুলোক ৷ অকর আলী-_আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার সমতল 
এবং নরক নামে একাদশটী কামলোক বর্তমান | ভূমি হইতে উচ্চ রাস্তা । ইহা! ২ মাইল লম্বা ও গোলাঘাট 


রূপলোক বা রূপব্রঙ্গলৌকে যৌড়শটা বিভাগ আছে; | হইতে নেগহেরিতিং পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 
তন্মধ্যে অকনিষ্ঠ যোড়শ বা শেষ লোক । উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ব- | অকরণ-সংবরণ_ বৌদ্ধতান্ত্রিক পরিভাষা ]তার।সাধন- 
শাস্ত্রে রপলোকসমূহের একই নাম পাওয়া যার। তাহাতে ; পদ্ধতিতে অন্তায় কর্মানুষ্ঠান হইতে আত্মসংবরণ | পণ্তিত-স্থবির- 
অকনিথ স্বর্গকে অকনিষ্ঠ স্বর্ণ বলা হইয়াছে । বায়ুপুরাণে ; অন্পরমরক্ষিত-কুর্তকিঞ্চিৎ-বিস্তরতারাসাধনে” লিখিত আছে, 
ইহাকে অঘনিষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং এ পুরাঁণমতে ইহা | সাধক *....ইত্যনেন বিধিনা। প্রতিদেশ্ত পুনঃ অকরণ-সংবরণং 
মহামহেশ্বরারতন । ২ বুদ্ধ ( শব্দীর্ব )। ৩ বৌদ্ধ গণভেদ। ; প্রতিগৃহা পুণ্যামন্মোদনাং কুষ্্যাৎ।” 


অকনিষ্ঠগ_বুদ্ (ত্রিকাণ্ড" ১.১:৮)। অকরবলে_ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ব্যবহৃত অসভ্য জাতির ভাষ! | 
অকপী-_তাপস মন্স্তরের কবি, পুথুঃ অগ্নি, অকপী, কপি, জল্প | আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যে সমস্ত তাষা ব্যবহৃত হয় তাহাদিগের 
ও ধীমান্‌ নামক সপ্তধির অন্যতম ( মতভপু* ৯:১৫-১৬ )। মধ্যে একটা বৈয়াকরণিক এ্রক্য আছে। অকরবলে ভাষায় 
অকপীবান্‌__তাপস মন্বস্তরের কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জঙহ্; ধাতা, | ভগবানকে বলে 'পুলুগ”। 
কগীবান্‌, অকপীবান্‌ নামক সপ্তধির অন্ততম (হরিব)। [3. ঈ. &. 5. 1899, . 584. ] 


অকম্পন__রাবণের সেনাপতিগণের অন্ততম। ইঁছার পিতার ; অকরমফৈজ-_-একজন প্রাচীন হিন্দী কবি। জনশ্রুতিমূলে 
নাম সুমালী, মাতার নাম কেতুমতী। জনস্থানবাসী খরান্চর | জানিতে পারা যায় যে, ৭০০ হইতে ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে মধ্যে যে সকল 
রাক্ষদগণের মধ্যে একমাত্র ইনিই রামশর হইতে রক্ষা | চারণ, ভাট, সেবক ও পর্ষোলী হিন্দী গান গাইয়া গিরাছেন 
পাইয়াছিলেন। ইনি দ্রতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণের | ইনি তীহাদের মধ্যে অন্ততম | ইহার রচনা আজ পর্য্যন্ত 
নিকট খরদুষণাদির মৃত্যু-সংবাদ দেন এবং বলেন যে, | আবিষ্কৃত হয় নাই ) সুতরাং ইনি প্রাকৃত কিংবা হিন্দী ভাষায় 


অকরমাসে 


অকলকোট 


টিউটর ০০ 


গান রচনা করিরা গিয়াছেন তাহা নির্ধারণ 
উপায় নাই। 

অকরমাসে__খান্দেশ ও ঠানা জেলার মরাঠী কলুষক-সম্প্রদার় | 
পুর্বকালে ধনী মবরাঠীগণ কন্ঠার বিবাঁহু সময়ে 


জামীতাদিগকে কুন্বিজাতীয়া একটা সুন্দরী রমণী উপহার 


তাহাদের 


দিতেন। তাহাদের গর্ভে উৎপন্ন সন্তান অকরমাসে নামে 
প্রসিদ্ধ । ইহারা কড়, সিন্দে এবং লেকাবলে নামেও 
অভিহিত হয়। ইহার! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত--আসল ও 
কম আসল। পুর্বে ইহারা প্রভূগৃহে ভূত্যের কাজ 
করিত; এখন  ইচ্ছান্সারে যে কোন. কার্ধ্য 
করিরা জীবনধারণ করিতে পারে। ইহারা মরাঠী 
ভাষায় কথোপকথন করে। একটু অলস প্রকৃতির 
হইলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। . ইহারা কামার, 


ছুতার, কৃষক ও ঘরামির কাজ করিয়া জীবিকার্জন করেও 
আয় যৎসামান্ত। মৃত্যু হইলে ইহাদের শবদেহ পোঁড়ান হয়। 
কিন্তু কখনও কখনও গোর দিতে দেখা যায়। বিধবাদের 
পুনবিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে । ইহারা ক্মার্ত বা ভগীরথপন্থী 
এবং মরাঠী ব্রাহ্গণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন । 
সামাজিক গোলযোগের নিষ্পত্তি পঞ্চায়ত্গণই করেন। 
অকরা-া বৈগ্যক ] আমলকী | ২ হ্তশূন্তা ; নুলা | 
অকরাকরভ-_| বৈদ্যক ] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য [আকর্করা দ্র]। 


অকরান্‌__রামান্‌ দেশের একজন নৃপতি | ইনি তুব্বা-রবৰ বংশের 
নবম রাজা । ইহার পিতা শমর একজন বিখ্যাত নৃপতি 
ছিলেন। অকরান্‌ ৫৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


[81)8066-0-55178-78৮০76৮,] 
অকরান্‌ হাঁ_নাম কদর খা] কদর খা দ্র" ]। 


অকর্কর-_কদ্রর গর্ভে কশ্তপের রসে জাত এক মহানাগ' 


( মহাভা, আদি ৩৪৫ অঃ) । ২ [ বৈগ্যক ] স্বনামখ্যাত পণ্ান্্ব্য 
| আকর্করা দ্র ]। 

অকর্ণ- বধির; কর্ণহীন। ২ ব্রঙ্গ। ৩ সর্প। সর্পের কর্ণ 
নাই, চক্ষু ছার। সর্পজাতি শুনিতে পার, এইরূপ জনপ্রবাদ । 
তজ্জন্ত সর্পের এই নাম [ সর্প দ্র ]। 

অকর্রহু __একটা প্রাচীন শহর । ঝিলাম ও সিদ্ধুনদের মধ্যবর্তী 


স্থানে অবস্থিত। এখানে বহু প্রাচীন কুপের খ্রংসাবশেষ 
বর্তমান । 
অকল-_শিব। (মহাভা সহজঅনাম )34- 


অকলকোট, অক্কলকোট-_বোস্বাই প্রদেশের শোলাপুর 
তালুকের অন্তর্গত একটী করদ রাজ্য ।. অক্ষা” ১৭৭১৮ হইতে 
১৭১৪৪ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫৫৬ হইতে ৭৬০২৮ পুঃ 


মধ্যে অবস্থিত। মাঁলশিরা তালুকের ৬্টী গ্রাম এবং 

তহ্থণীলের কুলণ গ্রাম এই রাজ্যের অন্তভুক্তি। 
_ ীমীয় মালশিরা ও খটাব তহ্শীলের ৭টী গ্রাম 
বাদে নিজাম রাজ্য; পুর্বে পটবর্ধন ও নিজাম রাজ্য ) 
দক্িণে বিজাপুর রাজ্যের ইন্দী তালুক ও নিজাম রাজ্য এবং 
পশ্চিমে শোলাপুর তানুক। ভূপরিমাণ ৪৯৮. বর্গমাইল ) 
তন্মধ্যে আসল অকলকোট রাজ্যের আয়তন 8৪৪ বর্গমাইল | 
১৯৩১ খুষ্টাব্দের গণনার লোকসংখা। ৯২৬০৫ হুইয়াছে। 

সমগ্র অকলকোট প্রদেশ সমুদ্রপুষ্ঠ হইতে ১২০* শত ফুট 
উচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত। ইহার স্থুবিস্তীর্ণ প্রান্তর বুক্ষাদি 
রহিত, তবে গ্রামের সন্নিকটে মধ্যে মধ্যে আমবীথিক! দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। এই রাজ্যে অনেকগুলি আ্রোতন্থিনী প্রবাহিত । 
ভীমা নদী ইন্দে হইতে এবং সীনা নদী শোলাপুর 
তালুক হইতে এই রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে । বোরী নদী 
উত্তর দিক্‌ হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণে আসিয়া হ্রণী 
নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে; পরে আরও ৩০ মাইল দক্ষিণে 
প্রবাহিত হইয়া অকলকোট শহরের ছুই মাইল পশ্চিমে 
ভীমা নদীর সহিত মিশিয়াছে। এখানে অনেকগুলি নদী 
প্রবাহিত হওয়ার এবং অসংখ্য কৃপতড়াগাদি থাকায় জলকষ্ট 
একেবারে নাই। সমগ্র প্রদেশটী প্রস্তরময় এবং কুষ্বর্ণ 
মৃতিকার পূর্ণ। খনিজ পদার্থ নাই বলিলেই হয়। স্থানীয় 
জলবায়ু বড়ই মনোরম । ্‌ 

অকলকোট রাজ্যে একটীমাত্র শহর ও ১০২টী গ্রাম আছে। 
অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমীন প্রধান ) 
তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ» 
লিঙ্গায়ৎ, বাণী, মরাঠী, কোলী, ধাঙ্গড়, পাঞ্চাল, মাহার, মাঙ্গ, 
চামার প্রভৃতি আছে এবং মুসলমানেরা সেখ বলিয়া পরিচিত। 
কুষিকার্য্যই এখানকার অধিবাসিবর্গের প্রধান উপজীবিক। ॥ 
এতদ্যতীত অনেকে বন্ত্রবয়ন করিয়া! সংসারযাত্রা নির্বাহ 
করিয়৷ থাকে । ্‌ 


উতপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বজরা, জোয়ার, চাউল, 
অড়হুর, ছোল|, গম, তিসি, কার্পাস এবং ইক্ষুই প্রধান । 
অকলকোট শহরের রাজোগ্ঠানে প্রচুর নারিকেল ও তাল 
বৃক্ষ আছে। এই রাজ্যের ১৩ বর্গমাইল পরিমিত ভূমি 
জঙ্গলময় এবং ৩৯ বর্গমাইল স্থান কৃষিকার্ষ্ের সম্পূর্ণ 
অন্গপযোগী। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে খদ্দর, পাগড়ী; 


ও সাড়ী উল্লেখযোগ্য ৷  বিক্রয়ার্থ বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ, 
টাকার মাল প্রস্তত হইয়া থাকে । 
গ্রেট ইপ্ডিরান্‌ পেনিনসুলার রেলপথ এই রাজ্যের উত্তর- 


অকলকোট 


৮১]] 


অকলকোট 


পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পুর্ক্রে প্রার ১৮ মাইল বিস্তৃত রহিয়াছে । 
এই রেলপথের অকলকোট রোড ষ্টেশন হইতে অকলকোট 
শহর পর্য্যন্ত ৭ মাইল লম্বা একটী সুন্দর পাকা রাস্তা আছে। 
দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথও রাজোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দির 
চলিয়া গিয়াছে। উক্ত রেলপথের তাড়বল ষ্টেশন 
হইতে একটী পাঁকা রাস্তা আছে; এই ছুইটা পথে 
জিনিসপত্র লইয়া যাতারাতের বিশেষ সুবিধা । 
জোয়ার ও কার্পাসবন্ত্র এখান হুইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানী 
হয় | - শোলাপুর ও নিজাম রাজ্য হইতে পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে গম, কলাই, তুলা, লবণ, নারিকেলতৈল, লোহা! ও 
তামার তার, রেশম, সুপারী, খঙ্ভর, লঙ্কা ও নীল, বিজাপুর 
হইতে মাখম এবং কল্যাণ হইতে চামড়া আমদাঁলী 
হইয়া থাকে । ৃ 

শোলাপুরের কলেক্টরই এখানকার পলিটিক্যাল এজেন্ট ; 


ইনি সিভিল. ও সেসন জজের সমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত । 
' ইংরেজের আইন সর্বত্র বলবৎ। : -১৮৬৬-৭১ খুষ্টাব্দে 
সমগ্র প্রদেশটার জরিপ হয়। ১৮৭৯৪ খুষ্টাব্দে ৩০ বৎসর 


কালস্থায়ী নৃতন হারে বন্দোবস্ত হয়। রাজা মধ্যে বেতনভোগী 


৫০ জন সৈনিক এবং ৬৭ জন পুলিশ আছে। ১৯০৩-৪ 


খৃষ্টাব্দে সমগ্র রাজ্যে ৩€টা স্কুল স্থাপিত হয়। অকলকোট 


শহরের হাসপাতাল ১৮৭১ খুষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়। 

অকলকোট এই রাজ্যের একমাত্র শহর । অন্ান্ত গ্রামের 
মধ্যে চপলগী, করজোগী, মগ্রুল» নাগনসর, তোলনর, এবং 
বাগদরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

ইতিহাস ।-__অকলকোট রাজ্যের স্বতন্ত্র ইতিহাস খুঃ ১৮শ 
শতকের প্রথমপাদ হইতে আরন্ত। খুঃ ১৬শ শতকে 
ইহা শোলাপুর তালুকের অধীন ছিল। এজন্য ইহার অধিকার 
লইয়া বিজাপুর ও অহ্মদ্নগরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ 
ঘটিত। খুঃ ১৭শ শতকের প্রথমে ইহা অহ্মদ্নগরের 
অধীনে আসে এবং শী সময়ে দেশমধ্যে মালিক অন্বরের জমাবন্দী 
পদ্ধতি প্রচলিত হয়। 

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট গুরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, শিবাজীর 
পৌত্র শানু মুক্তিলাভ করিয়া দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসেন । 
এখাঁনে আসিয়া ওরঙ্গাবাদ রাজ্যের শিবরী উপবিভাগের 
পারদ গ্রামে বাস করিতে আরন্ত করেন। তৎকালে রাজারামের 
বিধবা৷ পত্রী তারাবাঈয়ের পক্ষীয় সরাজী নামক এক ব্যক্তি 
তাহাকে আক্রমণ করে। যুদ্ধে সরাজী নিহত হইলে তনীয় 
পত্রী শিশুপুত্রগণের সহিত শানুর শরণাপন্ন হন। তিনি 
তাহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে ' ক্ষমা করিয়া তাহার জোগ্টপুত্র 
1 


রাণোজীর ভার নিজেই গ্রহণ করেন। ক্রমে বালক রাণোজী 
শাহুর খুবই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কয়েকটা যুদ্ধে জয়লাভ 
করায় শাহু বিশেষ প্রীত হুইরা তাহাকে “ফতেসিং উপাধি 
দান করেন। ১৭১২ খুষ্টঃব্দে শাহু তীহাকে ভৌস্লে উপাধি এবং 
অকলকোট-রাজ্য জারগীরস্বরূপ প্রদান করেন। নানা 'স্থানে 
যুদ্ধে ব্যাপুত থাকিবার পর ১৭৪৯ খুষ্টান্দে শানুর মৃত্যু হইলে 
তিনি অকলকোটে ফিরিরা আসেন। 
তাহার মৃত্যু হয়। 


এখানেই ১৭৬৭ খুষ্টাব্ে 
তৎপরে তাহার দত্তকপুত্র শাহজী--অকল- 
কোট রাজ্যের রাজা হন। অল্পদিন পরেই শাহ্‌্জী অকালে 
পরলোকগমন করিলে তৎপুত্র ফতেসিংহ রাজা হন (১৭৬০ খুঃ)। 
ইহার অপর নাম অব্বা সাহেব। এই সময়ে কনিষ্ঠ তুলজাজীর 
সহিত তাহার বিরৌধ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে তুলজাজীই 
খটাব তহশিলের অন্তর্গত কর্লা গ্রাম ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হ”ন | 


১৮২০ খুষ্টাবন্দের ওর জুলাই মাননীয় ইষ্ট ইগ্ডয়া কেপ্পানীর 
সহিত চুক্তি সর্তে সাতারার অধীন অন্যান্ত রাজোর সহিত ইহাও 
ইংরেজ শাসনাধীনে ১৮২২ খুষ্টাব্দে কতেসিংহের 
মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মালোজী রাজা হন| ১৮২৮: খুষ্টাব্দে 
তাহার মৃত্যুর পর তদীর অষ্টম বর্ধীর পুত্র শাহজী রাজ- 


আগেও 


সিংহাসন লাভ করেন? কিন্ত তিনি নাবালক থাঁকার 
সাতারা-রীজ শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হন! 


শাঁসনাধিকার লইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কতকগুলি নৃতন- নিয়ম 
প্রবর্তন করেন, তাহাতে প্রজাবর্গের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার 
হয়। পরবতসর বিচলিত প্রজাবুন্দ সরদেশমুখ শঙ্কর রাওর়ের 
নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন বাধ্য হুইয়। 
রাজাকে পুনরায় তাহাদের সহিত আপোষ করিতে হয়। এই 
গোলমালের পর সাতারা-রাজের ক্ষমতা হাঁস প্রাপ্ত হয় এবং 
শীহজী সাবালক না হওরা পর্যযস্ত কাপ্তেন জেমিসন 


রাজ্য-পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খুষ্টাব্দে 


যখন সাতারা ইংরেজ সরকারের হস্তগত হয়, সেই 
সঙ্গে অকলকোট ভারত-সরকারের অধীনে করদরাজ্যরূপে 
পরিগণিত হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে শীহুজীর মৃত্যু হইলে 


তৎপুত্র মীলোজী রাজী হ”ন। রাজ্যশাসনে অনতিজ্ঞতাহেতু 
১৮৬৬ খুষ্টান্দে তিনি পদচ্যুত হ'ন এবং ১৮৭৭ খুষ্টাবে 
ভগ্রহ্ৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ততকালে তীহার পুত্র শাহজীর 
বরস মাত্র তিন বখসর। এজন্য সেই সময় হইতে ১৮৯১ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত ভারত সরকারই রাজ্যের সকল প্রকার শাসন- 
কার্ধা নির্বাহ করিতে থাকেন। এ বর্ষে শাহজী সাবালক হইয়া 
স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। উহার করেকবৎসর পরে 
(১৮৯৮ খৃঃ) অপুত্রকাবস্থার তীহার মৃত্যু হইলে, তাহার 


অকলকোট 
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অকা! 


বিধবা পত্রী ভারতসরকারের অনুমতি লইয়া প্রথম শীহজী- 
ংশীর় কুর্লার জায়গীরদার গণপতজী ভৌস্লের পুত্র ফতেসিংহকে 
দত্তক লন। ১৯১৬ খুষ্টান্দে তিনি রাজ্যের সর্বপ্রকার 
কর্তৃত্বলাভ করেন। দুঃখের বিষয় ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে পুণ। 
শহরে অস্ত্রোপচারকালে তীহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়! 
তৎপুত্র বিজয়সিংহ বর্তমীন রাজা. তিনি বর্তমানে ভারত- 
সরকারকে বাৎসরিক ১৪৫১২ টাক। কর দিতেছেন | 


অকলকোট.__বোন্বাই প্রদেশাস্বর্গঘত অকলকোট রাজ্যের প্রধান 
শহর। অক্ষা” ১৭০৩১৩০% উঃ ও দ্রীঘি” ৭৬৭১৫ পুঃ। গ্রেট 
ইগ্ডিয়ান্‌ পেনিনস্ুলার রেলপথের অকলকোট-রোড ( পুর্ব নাম 
কড়বর্গী) ষ্টেসন হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই শহরে 
একটা সুন্দর মসজিদ আছ্ে। এতদ্যতীত পুরাতন ও নূতন 


রাজপ্রাসাদ এবং পূর্বতন রাজগণের সমাধিমন্দির উল্লেখযোগ্য । | 


অকলম্ক, অকলঙ্কচন্দ, অকলঙ্করদেব- প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার 
ও দার্শনিক | ইনি দিগন্বর সম্প্রদারভূক্ত এবং খুষ্টীযর় অষ্টম 
শতকে বিদ্যমান ছিলেন। পম্প, পোন্ন প্রভৃতি প্রাচীন কঞ্ড় 
(কাণাড়ী ) লেখকগণ ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্ে 
বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিক্ষা প্রাচীন লেখমালায় ইহার 
উল্লেখ আছে । ৭৮৮ খুষ্টাব্দে শ্রবণ-বেল-গোল-বাঁপী অকলঙ্কদেব 


কাক্ীরাজ হেম-শীতলের সম্মুখে বৌদ্ধদিগের সহিত তর্কযুদ্ধ 


অতঃপর পরাস্ত বৌদ্ধগণ রাজাদেশে সিংহলে 


করেন। 
নির্বাসিত হ”ন।  কণড়-গ্রস্ককার পোন্ন ইহাকে “জয়- 
বাদী” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।  কমলভব নামক 


_কঞড়কবি তাহার বাগ্মিতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ও 
নাগচন্ত্র অকলঙ্কের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । 
অকলঙ্করচিত নিম্নোক্ত কএকখানি গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ : 
১. দেবাগমস্তোত্রন্তাস ; ২ প্প্রমাণ-রত্ব-প্রদীপ” ) ৩. তিত্বার্থ- 
বান্তিকটীকা,; ৪ জৈনবর্ণাশ্রম 7; ( কগরড় পাগুলিপি ) 
৫ অকলঙ্বস্তোত্র; ৬ অষ্টশতী ( এখানি জৈনসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থ আপ্রমীমাংসার+ সর্বপ্রধান টীকা )। 
[75০76 
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নাই। 
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অকলঙ্কচরিত-_ধাহার চরিত্রে কোন দোষ ২ 


দাক্ষিণাত্যের চালুক্যবংশীয় রাজ| সত্যাশ্রয়ের উপাধি বা 
বিরুদ। রাজা ২য় তৈলের পর সম্ভবতঃ ৯৯৭ খুষ্টাব্দের 


শেষে তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন । 
অকলজ- বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর জেলাস্তর্গত মালশিরা 
' নামক স্থানে অবস্থিত একটী গ্রাম। অক্ষাণ ১৭৫৩/৩০% উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৭৫:৪1 পুঃ। 


অকল্কা-__জ্যোত্গা [ জ্যোৎস্গা দ্র ]। 
অকল্মষঃ অকল্মাষ__তামস মন্তুর পুত্রদিগের অন্যতম | অকল্ষ, - 
ধ্বী, তপোমূল, তপোধন, তপোরতি, তপস্ত, তপোক্্যতি, 
পরস্তপ, তপোভোগী ও তপোযোগী এই ১০্টা মন্ুপুত্র 
( মৎত্তপু , ৯.১৭-) | 

অকল্প_ বৈদ্যক ] স্বনামখ্যাত পণ্যদ্রব্য | আকর্করা দ্র" ]। 


অকসারিয়।-_বিহারের বাডলজাতির একটী শাখা । 


অকা, (জাতি )-__আসামের উত্তরসীমাস্থিত  পর্বতবাসী 
এক অসভ্য জাতি। ইহাদের মুখ গোল ও চেগ্টা; 
নাক স্থল; চক্ষু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। গালের অস্থি 
উচ্চ; দেছ মধ্যমাকার ; দেখিতে খুব মলিন নয়, অথচ 
তাতম্বর্ণও স্ত্রীলোকেরা সুশ্রী নহে; তাহাদের 
গড়নেরও লাবণ্য নাই। পর্বতের উপর তরলী নদীর 
জলোচ্ছাসের উদ্ধভাগে এই জাতির বাসস্থান। সেখানকার 
পথ অত্যন্ত ছুর্গম; তরাই হইতে উঠিতে হইলে প্রাণাস্ত 
পরিচ্ছেদ হয়। অকাজাতি ছুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিতক্ত। 
এক সম্প্রদায়ের নাম হাজারী-কোয়াদ। এই শব্দের অর্থ__ 
রন্ধনশীলার খাদক | দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম__ 
কুপচোর। কুপচোর শব্দে কার্পাসক্ষেত্রের চোরকে বুঝায় । 
এই ছুটা শব্দই আসামীভাষার অপত্রংশ। পুর্বে ইহার! 
পর্বতের নিয়ে নামিয়া জনপদের মধ্যে মহা উতৎপাতি করিত। 
রহ্মপুত্রনদে নৌকা ও তীর্ঘযাত্রীদের দ্রব্যসামগ্রী লুটপাট 
করিয়। বেড়াইত | কঘকদের ক্ষেত্র হইতে কার্পাস ও শম্তাদি 
অপহরণ করিত) সেই জন্য অকাদের মধ্যে ছুইটী সম্প্রদায়ের 
এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে । 

অকাঁদের উত্তরে মিশ্মী জাতি। তাহারীও অসভ্য |. 
অকাদের সঙ্গে মিশ্মী কন্ঠার আদান-প্রদীন চলে । মিশ্মীরা 
পর্বতের নিযে আসে না, কেবল অকারা! বিপদে পড়িলেই 
আত্মীয়-স্বজনকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা পর্বত হইতে 
নামিয়া পড়ে। . অকাদের সর্ধসমেত ২৩০ ঘর পরিবার, 
এবং মিশ্মীজাতির ৪০০ ঘর | 

অসভ্যাবস্থায় সকল জাঁতিই কেবল বানা জগতে প্রশী শক্তি 
দেখিতে পায়। স্থ্টির মধ্যে যাহ! কিছু অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর, 
যাহা হইতে বিপদ্‌ ঘটিবার সন্তাবনা,_দেবতা সেইখানে, 
সেইখানেই ঈশ্বরত্ব বিদ্কমান আছে। প্রাচীন খণ্েদ হইতে 
আমরা ইহাই দেখিয়া আসিতেছি। অকারা পর্বতে থাকে । 
পর্বতের ভয়ঙ্কর উচ্চ 'চুড়া, কল্লোলিনী নদী, বন্পস্তপুর্ণ ' 
নিবিড় জঙ্গল, এইগুলিকেই তাহারা দেবতা বলিয়া মানে । 
ফুক্ষ__জঙ্গলের ও জলের দেবতা | যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-__ 


নয়। 


হাজার 


অকা! 


| ২৩ ] 


অকা 


ফিরন্‌ ও সিমন্। সত ক্ষেত্রের ও গৃহের দেবতা । অকাদের 
পুরোহিতের নাম দেবরী। দেবরীকে পুজাদি কয়েকটা 
দৈবক্রিয়া করিতে হয়। এক একটা কুটারে জঙ্গলাদি দেবমূত্তি 
স্থাপিত আছে । পুরোহিত সেই সকল দেবতার পুজা করেন। 
শম্ত কাটিলে তিনি দেবতাদিগকে তাহার অগ্রভাগ উৎসর্গ 
করিয়া দেন। বিবাহের সময় আমাদের হাতে স্থত| বাধিতে 
হয়।. অকার! অসভ্া, কিন্ত তাহাদের মধ্যেও এই মঙ্গলাচরণটা 
প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্বে পুরোহিত গিয়া বর-কম্তার 
হাতে সুতার গ্রন্থি বাধিয়া দেন। কাহারও পীড়া হইলে 
ওষধের ভরসা কেহ করে না। ওঝার। মন্ত্র পড়িয়া রোগীকে 
ঝাড়াইতে থাকে এবং পুরোহিত ফুক্ষদেবতার কাছে কুদ্ধুটাদি 
বলি দিয় স্বস্তায়ন করেন । 

অকাদের গৃহ প্রায় কাষ্ঠি ও প্রস্তরে নিম্মিত, ঘরের মেজেতে 
তক্তা। বিছান। তাহারা প্রায় ধন্ুঃশর লইয়। সর্বদা ভ্রমণ 
করে। হস্তী প্রভৃতি বৃহৎ জন্ত শিকার করিতে হইলে তাহার৷ 
তীরের ফলায় কাষ্ঠবিষ মাখাইয়! দেয় 

ইহার] পর্বতজাঁত নানা প্রকার দ্রবা সংগ্রহ করিয়। 
তিব্বতদেশে, ভুটানে, সিকিমে, এবং পাহাড়ের নিয়ে বাণিজ্য 
করিতে আসে। তত্টিন্ন আপনাদের প্রয়োজনমত তাম্র ও 
কীসার পাত্র এবং বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া লয়। 

অকার! আসামের নিকটবর্তী জনপদের ভিতর মধ্যে মধ্যে 
অতিশয় অত্যাচার করে । ১৮২৮ খুঃ অব্দে তাহাদের সর্দার 
টগীরাজকে ইংরেজেরা গ্রেপ্তার করিয়৷ গৌহাঁটার জেলে আবদ্ধ 
রাখেন । এইখানে তিনি জনৈক হিন্দু গুরুকে পাইয়। তাহার 
নিকট হরিভক্তি ও হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হন | গুরুকে শিষ্য ভাল- 
বাসিতেন, শিষ্যও গুরুকে শ্রদ্ধা! করিতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে 
বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিল। ১৮৩২ খুঃ অন্দে টগীরাজ আপনার 
গুরুকে জামিন রাখিরা মুক্তি পাইলেন। কিন্ত যখন পুনরাযস 
পর্বতের স্বাধীন বায়ু তাহার গায়ে লাগিল, সেই হরিভক্তি ও গুরুর 
প্রতি শ্রদ্ধা আর কিছুই থাকিল না। পূর্ব্বে যে সকল লোক ষড়যন্ত্র 
করিয়। তাহাকে ধরাইয়। দিয়াছিল, তিনি প্রথমেই তাহাদিগকে 
নষ্ট করিলেন। নিকটের ইংরেজদিগের চৌকি লুট করিয়! 
লইলেন। ইংরেজদের যে সকল কর্মচারী তীহার সম্মখে 
পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই হত ও আহত হন । 

এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বুঁটিশসৈন্ 
প্রেরিত হইল। অকারাজ কোথায় থাকেন, কোন্‌ পর্বত 
হইতে কোন্‌ পর্বতে পলাইয়৷ যান, তাহা নিয় কর! 
ভুর্ঘট হইল। ইংরেজেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার পশ্চৎ 
পশ্চাৎ্থ ফিরিলেন, কিন্ত কোন সন্ধান পাইলেন না । পরিশেষে 


টগীরাজ বুঝিলেন, চিরকাল এমন উদ্বিগ্ন থাকা অপেক্ষা 
মৃত্যু কিংবা কারাবাস ভাল। যুদ্ধের উপকরণ নাই যে, 
ইংরেজের গোলাবুষ্টির সম্মুথে স্থির থাকিতে পারিবেন, সুতরাং 
তিনি আপনিই আসিয়া! ধর! দিলেন। এখন সন্ধির কথা । 
যেমন রাজা তাহার বাধিক তঙ্কার ব্যবস্থাও তদ্রপ হইল 
ইংরেজেরা বলিলেন, _আপনি শান্ত শিষ্ট 
প্রতি আর উতৎপীডন করিবেন না, আপনাকে বংসর বৎসর 
৩৬০২ টাকা করির। পেহ্গন দেওয়! যাইবে । কিন্ত 
কাহারও উপর অত্যাচার করিবেন না, সেজন্য দু প্রতিজ্ঞ। 
করা চাই। টগীরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন । 
অঙ্গীকারের নিমিত্ত পবিত্র দ্রব্য আবশ্যক । কুকুট আসিল, 
ভল্প,ক ও ব্যাপ্রচর্ম আসিল। তোমার 
পবিত্র নয়, জগতে আর কাহারও চক্ষে তাহা পবিত্র হইবে 
না, এমন কোন কথ। নাই । হিন্দুর পবিত্র গো-বিষ্ঠা, 


ইডনঃ, লোকের 


আপনি 


আমার কাছে যাহ? 


পবিত্র হস্তিবিষ্ঠা। শপথের জন্য রাশি রাশি ভস্তিবিষ্ট। 
আনা হইল । প্রথম সত্যপাঠে মুগী বলি। তাহার পর 


অকারাজ এক হাতে তল্ল,কচম্ম ও অন্য হাঁতে ব্যাপ্রচম্্ম লইয়া 
বলিলেন” হবার হইয়াছে; এবার সাবধান হইলাম, 
কখনও ইংরেজের বাকা লঙ্ঘন করিব ন। 1” পরিশেষে 
অঞ্জলি পুরিয়া হস্তীর বিষ্ঠা লইলেন, লইয়া বলিলেন, 
ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ, এ জন্মের মত ফুরাইল; জীবন 
থাকিতে আর কখন বিবাদ করিব না।” 
হরিনাম কীর্তন করিয়া প্রতিজ্ঞা সমাপ্ত হইল । 

অকা। এবং মিশ্মীদের আকৃতি-প্ররৃতি, বেশভূষা, লোক- 


শেধেঃ “ক্বার 


লৌকিকতা, আহার-ব্যবহার 
সকলই একপ্রকার | এখানে 


মিজুমিশ্মী সর্দারের প্রতিযুক্তি 
দেওয়া হইল। অকা৷ এবং 
মিশ্মীরা কিপ্রকার সভ্যবেশ- 
ভূষা পরিয়া থাকে, এই চিত্র- 
পট তাহার প্রমাণ । বিগত 
উঠ ৃ্‌ ১২৯১ সালের কলিকাতার 
প্রদর্শনীতে অনেক অসভ্য জাতির প্রতিমুক্তি 
হইয়াছিল। প্রতিমূর্তি গড়িবার সময় অকাদের আকৃতিও 
দিবার কল্পনা হয়। সেজন্য আসাম গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীর! 
নমুনাম্বূপ একজন অকাকে কলিকাতায় পাঠাইতে চেষ্টা 
করেন । এই প্রস্তাবে সমস্ত অকাজাঁতি একেবারে 
ক্ষিপ্ত হইয়া! উঠিল।  প্রতিমৃত্তি গড়াইবার ভন্য জীবিত 
মানুষকে কলিকাতায় যাইতে হইবে, ইহার চেয়ে অসঙ্গত 


দেওয়া 


অক 


1২৪8] 


অকারণগুণোৎপন্নগ্ডণ 


কথা আর কি হইতে পারে? 
'জন্য অকারা কয়েকজন 
ধরিয়া লইয়া যায়। 

যুদ্ধ হইয়।ছিল। 
উপরিভাগে পলারন করে । 


বটিশ প্রজাকে আপনাদের পর্বতে 
তজ্জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সামান্ত 
অকার। পরাস্ত হইয়া পর্বতের 


অবশেষে 


অকার।জের মুক্তি ভাবিলে সেকালের শিবদূত মনে পড়ে । 


তাহার সর্ধাঙ্গ উদ্কীতে চিত্রিত, কগভর। প্রস্তর ও হাড়মীলা ; 


মাথায় পাখীর পুচ্ছ; ধড়া করিয়।! কাপড় পরা। তিনি 
পাহাড়ের বনের মধ্যে সর্ধদ বনফুলের হার পরিরা বেড়ান 
ইহাদের তীরে কি বিষ 
কেহ কেহ 
কেহ 
বিখ্‌ অর্থাৎ বিষ (0০218 


এবং ধনুর্বাণ লইয়া মুগর়া করেন । 
মাখান থাকে, তাহা ঠিক নিশ্চিত হয় নাই। 
অনুমান করেন বে, মিঠা বিষ (৫9100) £670) | 
কেহ বলেন, আ।সামীর। যাহাকে 


11986) বলেন, অকার। তাহাই তীরের ফলাতে মাখায় | 
এঁ বিষাক্ত অক্র্ধার। শরীরে আঘাত লাঁগিলে শীঘ্বই মৃত্য হয়| 


কথিত আছে, কাহাকে আঘাত লাগিলে অকারা ক্ষতস্থানে 
কুড (9%0538719,13%]])9) ঘষিঘা প্রলেপ দেয় এবং উহার 
কাথ পেবন করায়। কুড়ের যথার্থ বিষনাশক শক্তি আছে 
কিনা তাহা পরীক্ষা কর] উচিত্ত। 


সন্ধির পর দেশে আসির। অকারাজ স্বজাতির মধ্যে হরিভক্তি | 


প্রচার করিলেন। এখন প্রায় সমস্ত অকাই বৈষ্ণব হইয়াছে । 
প্রত্যেক অকা-গৃহস্থের বিস্তর গোর আছে। তাহারা গো-মাংস 
ভোজন করে, কিন্ত গো-মাংস ভোজন করে বলিয়। গোরুর হুগ্ধ 

কখন পবিত্র হইতে পারে না। অকারা কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও 


গো-ছুপ্ধ স্পর্শ করে নাঁ। সংসার বিচিত্র স্থান; কেবল 
কার্ধ্য-বৈপরীত্য লইব্বাই জগতের ব্যাপার। . অকারা গো-মাংস 


খার, কিন্ত গো-ছুপ্ধ স্পর্শ করে না। শুনিয়া আমরা পরিহাস 
করি। আবার আমর! গো-ছুপ্ধ খাই, কিন্তু গো-মাংস স্পর্শ করি 
না, সে জন্য অরণ্যের সেই প্রাকৃত লোকেরা আমাদের দেখিরা 
হাসে। অকার! শূকর, কুকুট এবং কপোত পোষে। এই 
সকল জীবের মাংসই. তাহাদের, প্রধান খাগ্। তাহার! প্রায় 
সকল জঙ্কই ভোজন -করে। কেবল পাতী ও রাজহাস এবং 
কুকুর প্রভৃতি যে সমস্ত পশ্তমাংস সচরাচর মানুষের খাছ্য নয়, 
তাহাই খাইতে নিষিদ্ধ। মৃত্যুর পর ইহারা শবদাহ করে না, 
মুক্তিকার পুতিরা ফেলে । এই অস্ত্যেষ্টিক্রির়ার প্রণালী মিশ্মী- 
: দিগের মত [ মিশ্মী শব্দ দ্র' ]) 
অক২__ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী পার্বতপ্রদেশ। 
ইহা আসামের দরঙ্গ জেলার উত্তরে অবস্থিত। উহার পূর্বের 
দফল! পাহাড় ও পশ্চিমৈ 'ভুটিয়া জাতির আবাস। 


এই অপমানের প্রতিশোধ লইবাঁর 


দেশে যাতায়াত করা৷ বড়ই অস্থুবিধাজনক ; কেবলমাত্র ভরলী 
নদীর একটী শাখার ধার দিয়া একটী রাস্তা আছে। 
এখানকার অধিবাসিগণ অক! নামে পরিচিত [ অক 

(জাতি) দ্র ]। 

অকা1৩, অক্কা__পালেস্তাইনের একরু (4০০) নগরী 
অকাখেল-_ সিদ্ধুনদের উত্তরপশ্চিমপারে কোহাঁটের নিকটবর্তী 
আফিদী নামক পাঠান জাতির এক শাখা। অন্তান্ত 
পাঠানদের মত ইহারাও অতিশয় -বীর্যযবান্‌ ও ছুদ্দীস্ত। দস্যু 
বৃত্তি, নরহত্যা এবং যুদ্ধ প্রভৃতি আসুরিক কার্য্যই ইহাদের 
বাবসায়। অকাখেলদের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় 
আছে । যথা,_মারফ খেল, মর্গব খেল, শের খেল, সন্দল 
খেল, মুণ্ডা খেল ইত্যাদি। পুর্বে ইংরেজাধিকারের মধ্যে 
আসিয়। ইহারা সর্ধদাহই উপদ্রব করিত। তজ্জন্য ১৮৫৬ খু 
অন্দে ইংরেজের। এ জাতিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে নিষেধ 
করিয়া দেন। ইহাতে অকাখেলদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতে 
লাগিল। একদিনের নয়, ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে 
ন। পাইলে চিরকালের ক্ষতি । কাজেই তাহারা ২৬৭০২ টাকা 
অর্থনগু দিয় হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিবার অনুমতি লইল। 
বুটিশ গভর্ণমেন্ট কেবল অর্থ পাইয়| ভুলিয়া যান নাই | অকা- 
খেলদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইংরাজ অধিকারে আসিয়! অত্যাচার 
করিবে না, তাহাদিগকে এবপ, প্রতিজ্ঞাও করাইয়াছিলেন। 
সেই অবধি আছ্বি্দীজাতির দৌরাআ্য অনেকটা কম হুইয়াছে 
বটে, কিন্ত এখনও এককালে ক্ষীস্ত হয় নাই । 
অকাজুই-_ভারতের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তে হাজারা ও কুষ্ণ- 
পর্বতবাসী এক পাহাড়িয়া জাতি। ইহারা পাঠানদেরই 
একটী শাখা | যুসুফ্জই দ্র" ]। 

অকাপর্ববত-__ অকাহ শব্দ দ্র ]। 

অকায়__দেহশূন্ত। ২ রাহু। রাহুর শরীর দ্বিখণ্িত। এ 
খগুদ্বর়ের এক অংশ মস্তক, তাহাই রাহু ; সুতরাং রাহুর, শরীর 
নাই | অকচ দ্র] উ ক্রক্ম ( বাজ" ৪০.৮)। 

অকার-বর্ণাৎ কারঃ। (কাত্যায়ন )। এক একটা বর্ণের 
উল্লেখ করিতে হইলে তাহার উত্তর “কার” প্রত্যয়ের প্রয়োগ 
করিতে হ্য়। যথা, ককার, বকার, ইত্যাদি । কিন্তু র 
বর্ণের উল্লেখ করিতে হইলে ( ইফ) প্রত্যয় বিহিত হয়। * | 
রাদিফঃ ; যথা, রেফ। 

অকারণগুণোৎপনগ্ডণ__[ হ্তায়মতে ] অকারণ হেত্বাভাবগুণ 
হইতে উৎপন্ন গুণ অর্থাৎ বৃত্তি বা ধর্ম। বৃদ্ধযষ্টক (বুদ্ধি, 
সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বে যত, ধর্ম, ধর্ম) ভাবনা ও শব্দ_এই, 


এই 1 কটা বিভূবিশেধ্ু। অকারণগুণোৎপন্নগুণ | “অকারণগুণোত- 


অকারাদিনিঘণ্ট, | 


৫4 


অকালী 


এস 


পর্নগুণাস্ত বুদ্ধাষ্টকম্‌ ভাবন। শব্দশ্চেতি। এতে চ বিভুবিশেষ- 
গুণ। ইত্যুচ্যন্তে।” ( পদার্থমাল|, ভাষাপরিচ্ছেদ )। এখানে 
কারণগুণোতপন্ত্ব  বলিলে স্বাশ্রয়-সমবারি-সমবেতগুণজন্ত্ব 


বুঝাইবে। যেমন স্ব__পটের রূপ, তাহার আশ্রর__পট, তাহার 


সমবারী_তন্, সেখানে সমবেতগুণ_তন্তুর রূপ, তন্বার। জাত 
যে পটের রূপ তাহ। কারণগুণোত্পন্ন বলির়। বুঝিতে হইবে। 
অকারাদিনিঘন্ট একখানি সংস্কৃত কোখগ্রন্থ। 
অকাল,--অসময়। ২ ছুভিক্ষ। ৩ অপ্রশস্ত কাল। জ্যোতিষ 
'মতৈ উপনয়ন বিবাহাদি শুভকর্দ্ের অযোগ্য কাল। অকাল 


"অনেক, তন্মধ্যে স্থল স্থল বিবরণগুলি এখানে লিখিত, 


'হইতৈছে। বৃহম্পতি অন্ত যাইবার পুর্বে বৃদ্ধত্বে ১৫ দিন 
-কালাশুদ্ধি এবং তাহার পরে ৩২ দিন। বুহস্পতির উদয়ের 
পর বালত্বে ১৫ দিন! বুহস্পতি এবং সুর্য্যের যোগে ১০ দিন। 
-সিংহরাশিতে বুহুষ্পতি থাকিলে স্থল এক বৎসর । ইহার 


বিশেষ এই, যদি মাঘ মাসের পুণিমাতে মঘানক্ষত্রের যোগ: 


থাকে, তবেই এপ্রকার কালাশুদ্ধি হইবে, নচেৎ হইবে ন।| 
বৃহস্পতির একরাশিতে স্থিতিকাল সমাপ্ত না হইতে যদি তিনি 
পূর্বরাশিতে গমন করেন, তবে এই বক্রাতিচারের জন্ঠ ২৮ দিন 
অশ্ুদ্ধ। বুহস্পতি যদি পূর্বরাশিতে একবৎসর ভোগ না৷ 
করিয়া অন্ত রাশিতে গমন করেন এবং পরেও আর পুর্বরাশিতে 


'না আসেন, তবে এই মহাতিচারকে লুপ্তসংবৎসর কহে। লুণ্ত- 


ংবৎসর একবর্ষ অশুদ্ধ। বুহুস্পতির একরাশিতে ভোগকাল পুর্ণ 
না হইলে যদি পররাশিতে গমন করেন এবং পুনরায় 


পর্ববরাশিতে ফিরিয়! আসেন, তবে এই অতিচার হেতু ৪৫ দিন; 
' অকালবর্ধ শুভতুঙ্গ__রাষ্ট্রকটবংশীয় গুজরাট রাঠোর ( দ্বিতীর 


অশ্তুদ্ধ। বৃহস্পতি রান্ুগ্রস্ত হইলে স্থুল একবৎসর অকাল । 
শুক্রের মহাস্তের পুর্বে বৃদ্ধত্বে ১৫ দিন। তাহার মহাস্তের 
পর ৭২ দিন। শুক্রের উদয়ে বালত্বে ১৭ দিন। শুক্রের 
পাদান্তে ১২ দিন অকাল । তাহার বুদ্ধত্বে ১ দিন এবং বালত্বে 
৩ দিন। ভান্ুলজ্বিত মাসে, ক্ষরমাসে এবং মলমাসে একমাস 
অস্তদ্ধ। ভূকম্পনাদি অদ্ভুত ঘটনায় সপ্তাহ । পৌষাদি 
চতুর্মাসের মধ্যে একদিন চরণাঙ্কিত বর্ষণে সেই দিন অশুদ্ধ । 
ছুই দিন সেইরূপ বৃষ্টি হইলে ৩দিন। আর ৩ দিন সেইব্ূপ 
ুষ্টি হইলে বৃষ্টির শেষ দিন হইতে সপ্তাহ অকাল এবং পুর্ব ২ দিন 
সমেত ৯ দিন অশুদ্ধ। হরিশরনে চারি মাস। চন্্র-স্থ্যয-গ্রহণে 
'কর্মবিশেষে কোথাও একদিন, কোথায় তিন দিন, কোনস্থলে 
এক সন্তাহ। 
অকাল২-_-শিব ( মহাভা। )। 
অকালকুম্মা্-_অসময়ে জাত কুমড়া । ২ গান্ধারী কুম্মাগডাকার 
'একটী মাংসপিও অকালে প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাতে 
1] 


ছুর্য্যোধনাদির জন্মা হয় । সেই সকল সন্তান কুরুকুল বিনাশের 
কারণ। তজ্জন্য এখন কেহ সমাজের বা স্বীয় পরিবারের 
অনিষ্টকর কার্য করিলে তাহাকে 'অকালকুম্মাণ্ড' বলা হয়। 
এটী সুষ্ঠ, প্রয়োগ নহে। 
অকালগড়-__পঞ্জাবের গুজরনবাল। জেলাস্তগ্গত উজীরাবাদ 
তহুসীলের একটী নগর । অক্ষ; দ্রাঘি” 
৭৩:৫০ পুঃ। এই স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান । 
শেষভাগে মূলরাঁজ মুূলতানের 
ইহারই বংশধরগণ অকালগড়ে 


০২০১৬ উঃ ও 
শিখশাসনের শাসনকর্ত। 
ছিলেন। 
করিতেছেন । 
অকাঁলজলদ-_-এক প্রসিদ্ধ কবি; রাজশেখরের প্রপিতামহ। 
| 176০97:597) 2১08 ] 


অকালভাক্কর-_-একখানি 


একণে বাস 


জ্যোতিষগ্রন্থ। ১৬৩৬ শকান্ছে 
রঘুনাথ সিদ্ধান্ত-বাগীশ ইহ। রচনা করেন। মলমাসের কি 
করিয়। গণনা করিতে হয় ও মলমাসে করণীয় কি-_সেই 
বিধিসমূহ ইহাতে সংবদ্ধ হইয়াছে । | রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ দ্র] 
অকালবর্ষ কৃষ্ণ__গুজরাটের রাষ্ট্রকুটবংশীয় শেষ নৃপতি। 
ইছার পিতার নাম দস্তিবর্মী | খু্টাব্দে প্রদত্ত এই 
নরপতির একখানি তাআশাসন পাঁওয়। গিয়াছে । 
প্রত্রতত্ববিদ পণ্ডিত এই তাঅশাসনের অকৃত্রিমত। সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করেন। ইহার অপর একখানি তাআশীসন হইতে 
জানা যায় যে, তান্তীর দক্ষিণের কিয়দংশ ইনি পুনরুদ্ধার 
করেন। 
(13970. 098, ৬০18. 1] € 1৬, ] 


৮৮৮ 


অনেক 


পর্য্যার ) বংশসম্ভৃত চতুর্থ পুরুষ। ইনি প্রথম ঞ্বের পুত্র । 
পিতার মৃত্যু হইলে ৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সিংহাসন অধিকার 
করেন। ইহার পুত্রের নাম দ্বিতীয় ঞ্ুব নিরুপম 
ধারাবর্ষ। দ্বিতীয় ঞুবের কামুরা লিপিতে লিখিত আছে 
যে, প্রথম বের মৃত্যু হইলে বল্পভবংশীর সৈম্তগণ 
রাষ্ট্কুটগণের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। দুষ্ট রাজ- 
কর্মচারিগণের উৎপাতে রাজ্যের অতি শোচনীর অবস্থা 


হইয়াছিল । অকালবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর 
সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খল! 
আনয়ন করেন। 


[ 17101%7. 4১706100855 ৬০]. 775 1),179 73970. 08,2 
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অকালী, অকালপুরুষ_নিহঙ্গ। পঞ্জাব অঞ্চলের এক মহা- 

বল শিখসম্প্রদা়। ইহার। ঈশ্বরারাধনার সময় অকাল- 


অকালা 


৷ ২৬ 


1 ...অকিঞ্চন 


পুরুষকে ডাকিতে থাকে, তজ্জন্ত এই শিখদের নাম অকালী 
হইয়াছে । “অকালী, ্‌ 
পৃথিবীতে এমন হুঃসাহসী ও পরাক্রাস্ত জাতি অল্পই আছে। 
গুরুগোবিন্দ এবং মহারাজ রণজিতের সময় অকালীদের প্রতাপে 
পঞ্চনদ প্রদেশ কম্পিত হৃইয়াছিল। অন্তান্ত শিখদের সহিত 
ইহাদের পার্থক্য এই যে ইহার! রণনিপুণ ছুন্মদ জাতি | হিন্দু 
সন্ন্যাসীদের ভিতর নাগ বা গৌসাইদের মত ইহারা অত্যন্ত 
কোপনস্বভাব। ইহার! বিপদ্‌কে বিপদ্‌ বলিয়া! জীনিত না, 
মৃত্যুকে ভয় করিত না, তা”ই দেখিয়া গুরুগোবিন্দ ইহাদের 
আশ্রর গ্রহণ করেন। এী গুরুই অকালী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক | 
কথিত আছে, গুরুগোবিন্দের প্রথমপত্র অজিতসিংহ সর্বপ্রথম 


অকালীমতে দীক্ষিত হন । দোষের মধ্যে অকালীর। নিতান্ত 
ধন্মীন্ধা এবং সর্ধদাই লুঠ করিয়া বেড়াইত। তাহাদের 
পা হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত অন্ত্রশস্ত্রে ভূষিত। হাতে 


দুইটা 


 কটীতে বর্শ। ; পুষ্ঠে ঢাল ; পদতল হুইতে হাট্ুপর্য্ত্ত লৌহাবরণে 
কাণে কুগুল, বাহুতে লৌহ বাজু। সর্বদাই 
চিত্রবিচিত্র নীল রঙ্গে ভূষিত। ইহারা পঞ্চ কেন্ক [ কেশ 
( অকন্তিত কেশ), কচ্ছ, কর ( লৌহুবলয় ), খন্দ (ইস্পাতের 
ছোঁট কর্তরী ) ও কজ্ৰ (চিরুণী ) ] রক্ষা করিতে বিশেষ যত্রণীল। 
ইহাদের প্রধান দেবালয় অকালবুঙ্গ। অমুতসরে ৷ 


মণ্ডিত। 


হইয়। থাকে। অমূতসরের “অকালবুঙ্গ”, আটকের “পীরসাহেব?, 
পাটন। ও অপচলনগরের গুরুগোবিন্দমন্দির ইহাদের সাধারণ 
ভুসিয়ারপুর জেলার অন্তর্বর্তী কিরাতপুরে 
কিরাতপুরই ফুলাসিংহের 


মিলন-ক্ষেত্র | 


ইহাদের প্রধান আভ্ড। | পবিত্র 


স্থান। আনন্দপুরে গুরুদ্ধার আনন্দপুর সাহেব অকালীদের সর্ব-। 
রণজিৎসিংহের | 


শ্রেষ্ঠ মন্দির। ইহাই গোবিন্দের গুহ ছিল। 
মৃত্যুর পর ইহাদের প্রাধান দেবালয় আনন্দপুরে অবস্থিত 
হইয়াছে। জগতের মধ্যে তামাকুই ইহাদের চক্ষে অপবিভ্র | 
অন্য ও আফিম অপবিত্র নয়+_শিখজাতি এই ছুই মাদকব্দবা 
স্থখে সেবন করেন। 

শৌর্যবীর্য্যে ইহারা নিহঙ্গ বা টে এবং শিখদের 
ইতিহাসে ইহাদের কীন্তিচিহন সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে । 
ইহার। শহিদ বলিয়া পরিচিত। ১৯১৮ সালে মুলতান 


অবরোধকালে কয়েকজন -অকালীর বীরত্বে: দুর্গ অনায়াসে | 


ইহাদের করতলগর্ত হয় । ইহাদের  বীরত্বকাহিনী ১৮০৯ 
খুষ্টাব্ধে প্রথম প্রচারিত হয়। ফুলাসিংহের অধিনারকত্তে 


তোড়াদার বন্দুক, ছুইখানি তলবার ও বক্ষহলে কবচ 3] 
।কটাতে পিস্তল, কিরিচ এবং চক্র ও ফিঙ্ষেকল, বামতাগের । 


ততিন্ন পঞ্জাবের 
অন্যান্ত স্থানেও অনেক মন্দির আছে। ইহার নানাস্থানে মিলিত : 


ইহারা মেটকাফের পৃষ্টরক্ষী সেনাদিগকে আক্রমণ করিয়া 
বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ১৮২৩ খুষ্টাব্ে ফুলাসিংহের অকালী 
সৈম্তের সাহায্যে রণজিৎসিংহ তিরাই'এ পরাক্রমশালী যুস্ুফ- 
জুইদিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে বীরের মত ফুলা- 
সিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নৌশেরায় তাহার ষে স্মৃতিচিহ্ন 
আছে, তাহার প্রতি হিন্দু-মুসলমান উভয় লা সম্মান 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ৃ 

রণজিৎসিংহও অকালীদের ভয় করিয়া চলিতেন। ছুই 
তিনবার তিনি ইহাদের হাতে বিপদ্গ্রস্তও হইয়াছিলেন। পরে 
ইহার! তাহার বশ্ঠত৷ স্বীকার করে। মহারাজের এত বিক্রম 
কেবল অকালীদের বলে। এই সম্প্রদায়ের আন্গুকুল্যে 
ইংরেজেরাও একবার কাবুল-যুদ্ধে জয়ী হুইয়াছিলেন। যখন 
শিখদের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন অকালীর। সো- 
ব্রাওন্‌, মহারীজপুর, চিলীয়ান্বাল! প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে 
অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল । 


[ 1070825) ১1002110100] 9590101007715695010106 9100 
1791101077১ এ ৬০018, 191079১1914 3 2. 4. 1819,0901116-10)6 
১]0) [২611107১ 06070, 19097 39৬976]1) 917761) 1091)97-- 
১] 00 908] 16৮১ 13991111101) 1904 7 13%10 910081।-- 
3110)19710) 4. 00101568788. 18611070775 1071688৮519] 3 71077167" 
ডড11119,075-13761)10)01015]। 2৮00 17111001810, 140710077১9 1891], 
10. 1176 7 4.:130:61-7083611819708 01 1070193 ৩. 0০ 01008/-- 
1/501055 :45০66108১ 8)0. 3811)65 :০%101019১ 1/0100705 1909. 
100. 183, 198-901.] 

১১ 
অকালীম্‌__(আরব্য ) ক্লীম্৮ শব্দের বহুবচন | দ্রেশ- 
সমুহ € মুসলমান. ভূগোলবেভ্তাদিগের মতে পুথিবীর সিকিভাগ ) 
কেবল মন্ুষ্যের বাসোপযোগী। এই চতুর্থাংশকে তাহার! 
রুব-ই-মস্কন্‌ কহিয়া থাকেন, এবং ইহাকে তীহারা সপ্ত 
“অকালীম্ঠ অর্থাৎ রাজ্য বা দেশে বিভাগ করিয়াছেন। 

“দহ দরবেশ দরু গলীমে বখুষ্পন্দ | 

ও দে বাদশা দর্‌ অকাঁলীমে ন গুজন্দ ॥৮ 
অর্থাৎ দশজন ফকীর এক কম্বলে শয়ন করিতে পারে, কিন্ত 
ছুইজন বাদশার সপ্ত সাআ্রাজ্যেও সম্পোষণ হয় না । 


অকি-জাপানের একজন স্ুপ্রসিদ্ধী রাণী। ইনি খুষ্টায় ১১শ 


শতকে জাপানীগ্র্থ রচন| করিয়া! বিখ্যাত হইয়াছেন । 

৷ অকিঞ্চন-_( দেওয়ান রঘুনাথ রায় )_গ্ঠামাবিষয়ক_ সঙ্গীত- 
রচয়িত। | সঙ্গীতগুলি “অকিঞ্কন ভণিতাযুক্ত। ইহার প্ররুত 
নাম দেওয়ান রঘুনাথ রায়। বদ্ধমীনজেলার অন্তর্গত কাল্নার 
নিকট টুপি গ্রামে ৯১৫৭ সালে (খুঃ ১৭৫০) রঘুনাথ রায় 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। 
ইনি বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কীন্তিচন্রের দেওয়ান ছিলেন । 


অকিঞ্চনত৷ 


85117 


অকিব! বেন জোসেফ 


দেওয়ান ব্রজকিশোরের ছুই বিবাহ । প্রথম পক্ষের তিন 
পুত্রের ভিতর রঘুনাথ মধ্যম । রঘুনাথ বদ্ধমানে পিতার নিকট 


থাকিয়া সংস্কৃত ও পার্সী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। 


পিতার মৃত্যুর পর ইনি মহারাজ তেজচন্দ্রের দেওয়ান হন 
এবং তীাহারই অনুগ্রহে দিল্লী ও লক্ষৌ-নিবাসী সঙ্গীতাচার্ধ্য 
কালোয়াৎগণের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। 

দেওয়ানী কাজ ইনি বেশী দিন করেন নাই । বিষয়-কর্টে 
ইনি বড় অন্ুরক্ত ছিলেন না| কিছুদিন রাজ-সরকারে কাজ 
করিবার পর কাজ হইতে অবসর লইয়৷ ইনি পরমার্থ চিন্তায় 


মনোনিবেশ করেন। প্রবাদ, ইনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটা 
শ্যমা-বিষ়ক এবং অপরাহে একটী কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত রচনা 


করিতেন। ইহার রচিত অনেক সঙ্গীত আছে। 
সঙ্গীতও ইনি রচন। করিয়। গিয়াছেন। ১২৪৩ -সালের ১৯এ 
ভাদ্র (১৮৩৬ খঃ ) দেওয়ান রঘুনাথ দেহত্যাগ করেন । 
অকিঞ্চনত--যোগাভ্যাসে সংযত যোগীর অর্থস্পৃহা শূন্ঠত। | 
অকিঞ্চন দাস,-_শ্রীচৈতন্ঠতক্তিতত্ববিলাস ও শ্রীটৈতন্ততক্তি- 
রসাত্মিক গ্রন্থের রচয়িতা ।  'ভ্রীচৈতন্তভক্তিরসাত্মিকা গ্রন্থ 
প্রশ্নোত্তর-ছলে রচিত। 


তাহার সন্দেহ নিরসন করিতেছেন । ঘি 
অকিঞ্চন দাস২__সহজিন! গ্রন্থ “বিবর্ত-বিলাস” রচিত । “বিবর্ত- 


বিলাসে” অকিঞ্চন তাহার ভুই জন গুরুর নামোল্লেখ করিয়াছেন: 
এই ছুইজনের মধ্যে 


একজন রূসিকটাদ ও অপর বিহারী । 
একজন দীক্ষাগুর ও আর একজন শিক্ষাগুরু ছিলেন । অকিঞ্চন 
তাহার “বিবর্তবিলাসে”র একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, রঘু- 
নাথ তাহার গুরুর গুরু। রথুনাথের নিকট হইতে তিনি 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । 


“বিবর্ত-বিলাস” রচন| করিতে উপদেশ দেন । 
“বিবর্ত-বিলাসেই” লিখিয়াছেন__ 

“এই স্বপ্প প্রাতে মোর প্রভূকে কহিল । 

শুনিয়। আমার প্রভূ কান্দিতে লাগিল ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে মোরে করিলেন আজ্ঞা । 

প্রভূ যাহ! কহিলেন সেই সে প্রতিজ্ঞা ॥ 

করহ পালন তার আজ্ঞ। যে নিশ্চিত।৮. (১৪৯ প্ুঃ) 

অকিঞ্চন তীহার গ্রন্থে মুকুন্দকে শেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে দেখাইয়া- 


ছেন। “রসতত্বসার+ গ্রন্থে জান। যায় যে, এই মুকুন্দের শিষ্য 
মথুরাদাস। . মথুরাদাসের রসিকদাস নামে এক শিষ্য ছিলেন। 


তত্বজিজ্ঞান্থু হ্ইরা শ্রীমন্িত্যানন্দ ৷ 
প্রভু প্রশ্ন করিতেছেন, আর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব উত্তর দিয়া 


সম্ভবতঃ রঘুনাথ বিহারীর গুরু | 
রঘুনাথের মৃত্যুর পর অকিঞ্চন তাহার স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। 
এখানে আসিবার পর .তৃতীর দিবসে ন্বপ্পে রঘুনাথ তাহাকে 
অকিঞ্চন তাহার: 


অন্ঠান্ঠ 


 শপরে ইহার ছাত্রও হইয়াছিলেন। 


এই রসিকদাসই অকিঞ্চনের গুরু হওয়! সম্ভব । সেই উদ্দেশ্টেই 
বোধ হয় তিনি মুকুন্দের বিশেষ গুণকীর্তন করিয়াছেন । 
সিদ্ধটীকা ও কর্ণানন্দে জানিতে পার! যায় যে, শ্রীনিবাসের 
শিষ্য রঘুনাথ । অন্যদিকে কৃষ্ণদাসের তৃতীয় শিষ্যের নাম 
অকিঞ্চন দেখ! যায়। অতএব অকিঞ্চন নিশ্চয়ই সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন । 

[ 31. 79565 38119010017 ] র 
অকিতু-য্নিছ্দীদিগের একটা প্রাচীন উৎসব ।  মর্দকদেবের 
পুজোপলক্ষে ইহ। বসন্তকালে বাবিলনীয় বর্ষারস্তে- অনুষ্ঠিত 
হইত। | পেন্টিকস্ট দ্র | 
অকিনোয়োনগ-নে'মোনোগতরি-_“দীর্ঘ শারদরজনীর উপা- 


খ্যান”। প্রসিদ্ধ জাপানী উপাখ্যান । ইহাতে রাজ! দ্বিতীয় 
হোরিকবের (খুঃ ১৯২২২-৩৪) শাসনকালে পুরোহিত 


কীকৈএর অবৈধ প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই 
পুরোহিত খেষজীবনে অনুতপ্ত হইয়া উদ্ধ্যে মন্দির নির্মাণ 
করেন । 


[ত. দি. 4, 9. 1887, 7. 44. ] 


অকিব। বেন জোসেফ 139 99911) ইনছাদীদের 
প্রসিদ্ধ ম্মার্ভ-পগ্ডিত (৫০-১৩৫ খুষ্টাব্দ)। জেরুজালেমের ধ্বংসের 
পর ইহুদীদের চিন্তার ধারা ইনি অনেকট! পরিবর্তন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন ; এমন কি, প্রথম যুগের খুষ্টমতাবল্বীদের 
উপরও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল । তন্নইম (]1807)9110)- 
দিগের মধ্যে ইনি অতান্ত প্রতিভাবান ও শক্তিশালী ছিলেন। 
ইনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৯৫ খুষ্টাব্দের শরৎ 
কালে ইনি জনৈক রাজদৃতস্বরূপ রোমে গমন করিয়াছিলেন । 
ইহার উদ্দেশ্য ছিল সম্াটু ডোমিটিয়ানের (19০16187) নিষ্ঠ,র 
ঘোষণাপত্র প্রচার রহিত করা; কিন্ত সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায়. সে 
কার্ধ্য সফল হয় নাই। ইহার সহিত গমলির়েল, এলিয়েজার 
বেন আসারিয়া ও জঙশুয়া ছিলেন। জাহাজে যাইবার সময় 
ইনি তন্মধ্যে একটী অস্থায়ী উপাসন-মন্দির শিল্াণ 
করিয়াছিলেন । প্রবল ঝড়ে তাহ উড়িয়া গেলে, ইহার সঙ্গীরা 
ইছাঁকে অত্যন্ত ধন্মপরায়ণ বলিয়। বিজ্রপ করিয়াছিলেন। 
রোমের সমার্ট নারভার রাজদরবারে অকিবা সমধিক আদর 
পাইয়াছিলেন। . এখানে সআট্‌ রে ্রাতুগ্ুত্র ও 
কন্সাল ফ্লেতিয়াস ক্লেমেন্স, ডোমিটিলা এবং অকিলাস (বা 
আকুইল1) ইহার নিকট ইহুদীধর্থে দীক্ষিত হ*ন। আকুইলা 
কিন্ত সমাট্‌ ট্রাজান, যখন 
রোমরাজ্যের অধিপতি হইলেন, তখন ইন্ছদীর। রাজার সুনজরে 
পড়িতে পারে নাই।  অগত্য। ইহাকে পালেষ্টাইনে ফিরিয়া 


1 


অকীক 


অকিমিনিস্‌ 
যাইতে হর। তথা হইতে ইনি বাবিলনে গিরা ইহুদী 
প্রচার করেন এবং নেহারদিরার লোকশিক্ষার মনোনিবেশ 


করেন। পরে ইনি গজাখার গিরা বাস করেন । 

বার কথ্বার বিদ্রোহের পূর্বে অকিবা 
মাইনর ভ্রমণের জন্য শেষবার বাহির হ*্ন। ইনি যখন যে 
স্থানে গিয়াছেন সেই খানেই ইহুদীদের ধর্ম প্রচার করিঘ্াছেন। 
হাদ্রিয়ান ও তীছার শিষ্যবুন্দের মতের বিরুদ্ধেও ইনি মত 
প্রচার করেন] ফ্রিজিরা, গাঁলাতিয়া, গালিসিয়া এবং 
কাপ্প।ডোকির়ায় ইনি ধন্দ্মত প্রচার করিয়াছিলেন । 

ভূমিকম্পে সিজারিয়ার ধ্বংস হইলে অকিবা ও ইহুদী 
বিদ্রোহীরা উৎসাহিত হ*ন। ইহারা ভাবিয়াছিলেন, এই 
'আন্দোলনের আরন্তের সহিত জেরুজ্টলেমের যখন পতন 


হইয়াছে, তখন উহার অবসানে পুনরায় ইহুদীদিগের রাজধানীর 


নঃ প্রতিষ্ঠা হইবে । 
বার কখববার বিদ্রোহ বিফল হওয়ায় অকিবাকে বন্দী হইতে 
হয়; রোমকগণ তাহাকে ফাসি দিয়াছিল। 


ইহার কবরের সহিতও রহম্ত জড়িত আছে। কথিত আছে, 
ইঁছার হত্যাকাণ্ডের পর এলিজা ইহার বিশ্বস্ত শিষ্য জশ্তয়ার 
সহিত যে কারাগারে ইহার প্রাণশূন্ত দেহ পতিত ছিল, সেই স্থানে 
প্রবেশ করেন এবং বনু স্ব্গীর দূতসহ ইহাকে সিজারিয়ায় 
লইয়া আসেন । 
মৃতদেহকে লইর! যান ও তথায় এক শয্যার উপর 
করান। সেই গুহার মধ্যে এ শয্য' ছাড়া একখানি টেবিল ও 
চেয়ার ছিল; একটা বন্তিকাও জলিতেছিল। 
হইতে বাহিরে আসিবামাত্র গুহাদ্ার- আপনা 


পায় নাই। 
- [70065 0107029018% 91189118107) 80015010108) ৬০1. 151). 97471 
অকিমিনিস্‌_(%০07510606 ॥ অখমনিস্‌_ হখামনি ) পারশ্ত- 
দেশীয় হ্খামনি রাজবংশের পূর্বপুরুষ | 
মতে ইনি কুরুসের (0798) বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং ইহার 
পুত্রের নাম চিস্পেস্‌ (615095) | 
পর কুরুস্‌ যে ঘোষণাবাণী প্রচার করেন, তাহাতে জান। 
চিস্পেস্‌ এবং তাহার বংশধরগণ মিডির-বীজগণের 
সামন্তন্পতিরপে অন্সন্‌ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন; পরে 
ৃষ্টপৃর্র্ব ৫৫০ অন্দে কুরুস্‌ পারস্ত সাম্রাজা স্থাপন করেন। এই 
ঘোঁষণীপত্রে অকিমিনিসের নামোল্লেখ নাই ॥: কাহারও কাহারও 
মতে অকিমিনিস্‌ পৌরাণিক নাম মাত্র। 


তাহারা ততপরে এক গুহার মধ্যে অকিবার 
শাসিত 


তাহারা গুহা; 


হইতেই বন্ধ ূ 


হইয়। যায় এবং কোন মানবেই আর অকিবাকে দেখিতে : 


হিরোদোতসের 


বাবিলন্‌ অধিকারের 


| 


পাথির। ও এশিয়া 


ইলিরনের মতে : 


অকীক-_একরপ প্রস্তর । 


অকিমিনিস্‌ ঈগল পক্ষী হইতে জাত। কণথুজীয়ের (0%0707509) 


মৃত্যুর পর কুরুসের ভ্রাত। দরায়ুস্‌ (1)2188) পারন্তের রাজ! হ'ন। 
কূরুস্‌ ও দরায়ুস্‌ এবং তাহাদের বংশধরগণ অখমনিস্‌ বা হখীমনি 
নামে পরিচিত। ৩৩০ খুষ্টপূর্বান্দে তৃতীর দরায়ুমের পতনের 
সহিত এই রাজবংশের পরিসমাপ্তি হয়। ৃ 
প্রথম দরায়ুসের এক পুত্রের নমিও অকিমিনিস্‌ ছিল। 
এই অকিমিনিস্‌ ক্ষয়ার্ধার (৯০::56৪) ভাতা । মিশর বিদ্রোহের 
পর ৪৮৪ খুষ্টপূর্ধধান্ে ইনি মিশরের অধিপতি হ*ন। ৪৬০ 
ৃষ্টপূর্বান্দে সালামিসের যুদ্ধে ইনি পারশ্ত-নৌবাহিনী পরিচালন 
করিয়াছিলেন | [ বিশেষ বিবরণ পারশ্) শবে দ্র || 


অকিয়ম__(41957%) একজন প্রসিদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্‌। 


ইনি বায়ুমগুলে আলোকরশ্মির সংঘাত ও আণবিক বিকীরণের 
আলোক-চিত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক 
জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিরাছেন | 


(1১1969219])))) 


গ্রহণ 


অকিয়াব- আকিরাব দ্র" ]। ্‌ 
 অকিল-__মহন্মদের জামাত। আলীর ভ্রাতা । ক্ডিা ৪০ "সালে 
অকিবার মৃত্যু হইলে ইহার সঙ্ধন্ধে কিংবদস্তীর অন্ত ছিল না| 


ইহার মৃত্যু হয়। 
এদেশে অনেক রকম পাথর অকীক 
নামে বিখ্যাত। তাহাদের ইংরেজি নাম কর্ণেলিয়ান (00£7611970)১. 
আগেট. (4৪৪6০), ওনিক্স, (92১) ইত্যাদি । পালিশ করিলে 
পাথরগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়। জলভরা মেঘের মত 
শ্তামল পাঙুরবর্ণ ; তাহাতে একটু শ্বেত, শ্বেতের সঙ্গে অল্প অল্প 
নীলের আভা মাথান। আবার এই সকল বর্ণের সঙ্ষে কত 
রকম জড়িত ঝাঁড় লত। কাটা । এত গুণ থাকিলেও এ প্রস্তর 
বনুমূল্য নয়। ইহাতে ছোট ছোট বাটা, বোতাম, কাগজকাটা। 
ছুরী, ছুরীর বাট প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গ- 
দেশের মধ্যে রাজমহলে, ছোটনাগপুরে এবং অন্ান্ত পর্বতীয় 
স্থানে ইহা! পাওয়া যায় । উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বাঁদায় ) মুধ্য-. 
প্রদেশের মধ্যে জব্বলপুরে ; বোস্বাই অঞ্চলের মধ্যে রেবাঁকাস্থার, 
রতনপুরে, রাজপিপলায় এবং কাম্বেতে ইহ! প্রচুর জন্মে । ভারত-. 
বর্ষের আরও অন্ান্ত স্থানেও ইহা! যথেষ্ট পাওয়া যায় | 

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীরা অকীক পাথরের 
নান। প্রকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া আসিতেছেন |, 
সেকালে গ্রীক এবং রোমকের! বোম্বাই হইতে এই পাথরের 
নানাবিধ সামগ্রী কিনিরা লইঘ্া যাইতেন। হিন্দুরা এই 
সামান্য প্রস্তর হইতে এমন উৎকুষ্ট দ্রব্য নিন্মীণ করিতেন যে, 
কেবল কারিগরির জন্য এক একটা সামগ্রী লক্ষ টাকায় বিক্রীত 
হইত। রোমকসমাট নীরো৷ অকীক পাথরের একটা সামান্য: 
বাটী ৬,৬১,৫০০২ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন । এখনও অকীক- 


অকীলিস্‌ | ২৯ সর অকুত 
নির্মিত অনেক প্রকার দ্রব্য প্রতিবংসর চীন; আরব, কাবুল | অকীলিসের ক্রোধাগ্রি. শতগুণ প্রজলিত হইয়া উঠিল। 


এবং ইউরোপে প্রেরিত হয়। 
অকীলিদ্‌, একিলিস্‌ (&01011168)__হোমারের কাব্যে বণিত 
ট্য়যুদ্ধের একজন প্রসিদ্ধ মহাবীর। ইহার পিতা পিলীউস্‌ 
থেসেলী দেশের একজন রাজা ছিলেন এবং ইহার মাত থিটিস্‌ 


জলদেবী ছিলেন । হোমারের মতে সুররাজ জীয়ুস্‌ ইহার 


বৃদ্ধপ্রপিতামহ | অকীলিসের বালাজীবন সম্বন্ধে বিবিধ 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে । হোমারের গল্পে আছে, বাল্যকালে 
ইনি এবং ইহার মাত! স্বগ্ুহে পরমবন্ধু ও আত্মীয় পেটোক্লাস্‌ 
কর্তক লালিতপালিত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে থিটিস্‌ 
ইহাকে প্রতিরাত্রে জলন্ত অঙ্গারমধো রাখির। প্রাতে ইহার 
গাত্রে অমৃত সেচন করিয়া ইহাকে অমর করির়। তুলিতে চেষ্টা 
করিতেন। পিলীউস্‌ এক রাত্রে তাহ| দেখিতে পাইয়া পুত্রকে 


কাড়িয়া ল”গন ও থিটিস্‌ ক্রোধে সাগরগর্ভে গমন করেন । ; 


্টাটিযাস্‌ বলেন, থিটিস্‌ ইহার গুল্ফদ্বয় ধরিরা স্টাক্স্‌ বা বৈতরণা 
নরীতে ইছাকে নিমজ্জিত .করিয়াছিলেন, তাহাতে : গুল্ফ 
ছাড়। ইহার দেহের অপরাপর অংশ অস্ত্রের অভেগ্ হইয়াছিল । 
ট়যুদ্ধের প্রাক্কীলে ইহার মাতা যুদ্রগমনে বাধা দিবার 
আশায় নারীবেশে ইহাকে রাজা লিকোমিডীসের অন্তঃপুরে 
লুদ্ধা়িত রাখিয়াছিলেন। স্ুচতুর ওডিসীয়ুস্‌ ছদ্মবেশে ঢাল 


ও বর্শা হস্তে অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় গিয়! হুঙ্কার : 


ছাড়িলেন। রাজার অন্তঃপুরবাসিনীরা ভয়ে পলাইলেন, কিন্তু 
নারীবেশধারী অকীলিস্‌ কিছুমাত্র চঞ্চল না হইয়া এ অস্ত্র ধারণ 
করিলেন। তখন অকীলিস্‌্কে যুদ্ধে গমন করিতেই হইল । 


ধুদ্ধ করিয়। ট্রয়বাসিদিগকে বিপন্ন করিয়া! তুলিয়াছিলেন | 
বুদ্ধের শেষ ভাগে গ্রীক অভিযানের নায়ক অগামেম্ননের সহিত 
তাহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। নিজ সৈন্তদলের মধ্যে 
মহামারী উপস্থিত হওয়াতে সম্রাট অগামেম্নন আপোলোদেবের 
সস্তোষার্থ বন্দীরুতা এক নারীকে তাহার পিতার কাছে ফিরাইয়| 
দেন, কারণ এ নারীর পিতা আপোলোর পুরোহিত ছিলেন । 
এই প্রত্যর্পণকার্ষ্যে অকীলিস্‌ বিশেষ প্ররোচনা দিরাছিলেন। 


কলে অকীলিসের দাসকে অগামেম্নন্‌ স্বরং গ্রহণ করিলেন । 


ইহাই বিবাদের কারণ। অকীলিস্‌ তখন যৃদ্ধান্ত্র পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেলেন । তীহার অভাবে ট্রোজানর! প্রীকদিগকে 
এরূপ শোচনীয়তাবে বিপর্যস্ত করিরা তুলিল যে অবশেষে 
অকীলিস্‌ ক্রোধ পরিহার করিয়। পেট্োক্লাসকে আপন যুদ্ধবেশ 


ও অস্ত্রাদি দিয়! গ্রীকৃদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন । | 


প্রিরবন্ধু পেট্রোক্লাস ট্রসৈন্তাধাক্ষ হেক্টর কর্তক হত হইলে 
1 


| 


৮ 


 অকুত, 
 ছোমারের বর্ণনার়আছে, অকীলিস্‌ অতিশয় বীরত্বের সহিত . 


তখন তিনি নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দারুণ নৃশংসতার 
সহিত হেক্টরকে বধ করিলেন ও তীহার দেহ শকটে বন্ধন 
করিয়। রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া বেডাইতে লাগিলেন। 
পরে এ দেহ হেকুটরের বুদ্ধ পিত। প্রায়ম্‌কে প্রতার্পণ করেন । 
ইলিয়দ্‌ কাব্যে অকীলিসের মৃত্যুর কোন প্রসঙ্গ নাই। 
ওডিসীয়ুস্‌ কাব্যে ইহার মৃত্যুর পরবন্তী দৃশ্য দেখান হইয়াছে 
মাত্র। ভাঞ্জিলের কাব্যে লিখিত হইয়াছে যে হেকটরের 
ভ্রাতা পারিস্‌ অকীলিস্কে বধ করেন। পারিসের নিক্ষিপ্ত 
শর আপোলোদেবের বলে অকীলিসের গুল্‌্ফে বিদ্ধ হয়। 
পুর্কেই উক্ত হইয়াছে যে গুল্ফ ব্যতিরেকে অকীলিসের অপর 
অঙ্গ অস্ত্রের হোমারের অডিসীয়ুসে আছে, 
ইহার মৃত্যুর পর ইহার পরিচ্ছদ অস্ত্র কাহার 
অধিকারে আসিবে এই লইরা আজাক্স্‌ ও ওডিসীয়ুসের মধ্যে 
দ্বন্দযুদ্ধ হইয়াছিল; ইহার এবং পেট্রোক্লাসের ভক্মাবশেষ 
হইয়া সমাহিত 
কোন কোন লেখকের মতে অকীলিসের মাতা চিতা হইতে 
ইহার দেহ হরণ করিয়া একটা দ্বীপে লইয়া যান এবং এ স্থানে 
অকীলিস্‌ অগামেম্ননের কন্তাইফিজিনীয়াকে পত্রীরূপে লইয়। 
অবস্থান করেন । কেহ কেহ লিখিঘ়াছেন, অকীলিস্‌ পরজদ্মে 
মিডিয়া বা ছেলেন্কে পত্বীরূপে লাভ. করেন । 
অনেক স্থানে অকীলিসের মন্দির আছে, 
পূজিত হন । 
(১০৬৯-১১২৩ খৃষ্টাব্দ )-_চীনের বংশের 
অধীন চীনতাতার-নায়ক ইয়াউকো1-এর পুত্র । খৃষ্টাব্দে 
ইহার পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পুর্বে তিনি বিদ্রোহের উদ্ভোগ 
করিতেছিলেন। ১১১৪ খৃষ্টাব্দে অকুত বিদ্রোহী হ*ন ও চীন- 
সম্রাটকে পরাজিত করেন। লিয়াও-বংশীয় সমাট. পলায়ন 
করিলেন। অতঃপর অকুত পিকিন জয় করিয়াছিলেন । 
অকুতের বংশ ওয়ান্ইয়েন নামে পরিচিত।: ইনি “শীন* নাম 
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন | চীনের অপর একখানি ইতিহাসে লিখিত 
আছে-__খুষ্তীয় দ্বাদশ শতকে নিউচিহ্‌ তাতারগণ উত্তরচীন- 
দেশে “কিন” নামে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া] ক্ষমতাশালী হইয়া 
উঠে। এই কিন রাজবংশের স্থাপধিতার নাম অকুত। 
নিউচিহ তাতারগণের ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না, তাহার 
ক্ষমতাশালী হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অভাব সম্যক্ভাবে 
হৃদরজগম করিল। তাহাদের পুর্বে খিতানগণেরও প্রথম অবস্থায় 
কোন বর্ণমালা ছিল না, পরে তাহারা নৃতন বর্ণমালার স্থষ্ট 
করে। সুতরাং অকুতি এই অস্থবিধ। দূর করিবার উদ্দেশ্টরে 


অভেদ্ভ | 


৩. 


এক সঙ্গে এক ন্বর্ভাগ্ডে রক্ষিত হয়। 


গীসের 


তথায় 


লিয়াও 


১১.০ ০ 


অকুতশ্চল 


আন 


সহ 


- £ পু 
চ ৮ 


চীন এবং লীউ ভাষাবাদী বন্দিগণের সাহায্যে এক নূতন 
বর্ণমাল। স্থষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন। রাজদেশে 
মৌসিয়ান্হো এবং কুহুশিন্‌ নামক তিনজন ব্যক্তিকে এই 
কার্ধোর ভার দেওয়া হইল! ইহার ফলে যে বর্ণমালার স্থষ্টি 
হইল (১১১৯ খুঃ) তাহার নাম বুহুৎ নিউচিহ বণমাল|। 
অকুতশ্চল__শিব। 
অকুনকুন।__পশ্চিম-আক্রিকার দক্ষিণ-নাইগেরিরা 
আদিম অধিবাসী । ইহারা ক্রশ নদী সন্নিহিত প্রদেশে বসবাস 


করে। 
হইয়াছে এবং কৃষিকাধ্য করিয়া দিনযাপন করে। 
অকুয়-_আফ্রিকার ফরাসী-কর্গোর. অধিবাসী এক খর্ব- 
কায় জাতি। 

অকুলি-_অস্গুরদিগের জনৈক পুরোহিতের নাম। শতপথ- 
ব্রাঙ্মণে এই অকুলিসন্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে $ 
মন্থর একটী বুষভ ছিল । তাহার. গর্জন. শুনিলেই ; 
অসুর ও রাক্ষসের! প্রাণত্যাগ করিত। দৈতাগুরু কিলাত । 
এবং অকুলি দেখিল, তবে তে। আর নিস্তার নাই। এখন | 
নান বুধষটাকে বধ কর! চাই। এই স্থির করিয়া তাহার। 


মনকে বলিল__আপনার পুজার্থ আমরা কিছু বলি দিতে 
ইচ্ছা করি। মন্ত্ সম্মত হইলেন। 
আনির। বলি দিল। বুষভ মরিল, কিন্তু অস্থুরবংশ-বিনাশের 


কাল গঙ্জন ঘুচিল না,__তাহা। মন্ুপত্বী মনার়ীর দেহে প্রবেশ. 


করিল। মনায়ী কথ। কছিলেই অসুরের মরিতে লাগিল । 
পুনর্বার কিলাত ও অকুলি মনায়ীকে বলি দিতে টাছিল। 
মন্তু তাহাতেও সন্মত হইলেন। কিন্তু সে গঞ্জন গেল না, 
এবার তাহা যজ্ঞে ও যক্ঞপাত্রে প্রবিষ্ট হইল। 
বাঁধণ ১.৪.১৪ )। 

অকুট-_ বৈদ্ভক ] ফলবৃক্ষবিশেষ ( বৈদ্যক শবদসিদ্ধু)। 
অকৃতব্রণ__কণশ্ঠপবংশোদ্ভব মুনি। ইনি প্রসিদ্ধ লোমহর্ষণের 
শিষ্য এবং পরশুরামের বিশ্বস্ত প্রিয়বন্ধু ছিলেন। পরশুরাম 
যে প্রকারে ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজিত করেন, ইনি সেই 
সমস্ত কাহিনী মহেক্্রাচলে যুধিষ্টিরের নিকট বর্ণনা করেন 
( মহীভা০, বন ১১৫-১৭ অঃ )।1 উক্ত গুরুর নিকট বিগ্ভাধ্যয়ন 
করিবার পর ইনি বিষ্ুপুরাণের ভাবার্থ লইয়া একখানি 
পুরাঁণ-সংহিতা রচন। করেন ( বিষুণ্পু )। 

অকৃতাশ্ব ক্র্ধ্যকুলোছব সংহতাশ্বের পুত্র ( হরিব* ; মৎস্যপু* 
১২.৩৪) | অকুশাশ্ব দ্র ]1 

অকৃতি__বিদর্ভরাজ ভোজবংণীয় ভীষম্মকের এক ভ্রাতা । তীক্মক 
বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর এবং কক্সিণীর পিতা । অকৃতি 


উয়্ে, ; 


প্রদেশের, 


ইংরেজ শাসনাধীনে থাকিয়া ইহারা অনেক সভ্য 


অস্ুরেরা সেই বুষভটা ৷ 


( শতপথ- ] 


অকশাশ্, 


সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র ভোভরাষ্ট্ের নৃপতি ছিলেন 
( মহাভা”)। 
অকৃষাশ্ব_ক্তর্যবংশীর 


সংহতাশ্বরাজের  পুণ্র। 
(হরিব ) [ অক্কতাশ্ব দ্র] ৃ 


অকৃষ্ট__্ধ মনুষ্যদিগকে রক্ষ। করিবার জন্য “অসি, স্থষ্টি করিয়। 


রুদ্রকে প্রদান করেন; রুদ্র উহ বিষ্ণণকে, বিষণ মরীচিকে, 
মরীচি ভূপগু, অত্রি প্রভৃতি ২২ জন মহৃধিকে লোকহিতার্থে দান 
করেন। ইহাদের মধ্যে অক্ুষ্ট অন্যতম | (মহাভা? 
শাস্তি ১৬৬ অঃ) 

অকুষ্টপচ্য__ন-কষ্টপচ-কাপ্‌ | কর্ষণাদি বিনা যে শম্ত স্বয়ং 


ক্ষেত্রে জন্মিয়া পক হয়।  নলীবার,  তৃণধান্ত,  উড়ী। 
“অকৃষ্টপচ্যাঃ পণ্তান্তৌ ততো! দাঁশরথী লতা 1”  ( ভষ্টি)। 
অকের-উত্তর মিশরের এক সিংহমূত্তি ভূ-দেব। ইনি 


প্রাগৈতিহাসিক ঘুগের এক প্রাচীন দেবতা | 
[179৮10090. 106]) 11655700105 1), 4১. 1/901591)816, ] 

অকোকৃতুঙ্_ ব্রহ্দদেশের ছেনজাদা জেলার অন্তর্গত আরাকান 
যোম পর্বতমালার পূর্বদিকের একটী পাহাড় । অক্ষ ১৮২৯/ 
৪৫ উঃ) দ্রাঘি" ৯৫০১০/৪৫% / ইরাকতী নদ্দী এই পাহাড়ের 
উপর দিয়! একটী বদীপের উপর আসিয়া কতকগুলি শাখ।- 
প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়াছে । পাহাঁড়টা তিনশত ফুট উচ্চ। 
এই পাহাড়ে কতকগুলি বৌদ্ধ গুহা আছে__তজ্জন্য ইহা! 
প্রসিদ্ধ। এই গুহাগুলির ভিতরে বুদ্ধের মৃন্তি বর্ভমান। দ্বিতীয় 
বহ্মযুদ্ধের সময় বৌদ্ধদিগের ছুই তিনবার এখানে সংঘর্ষ 
হইয়াছিল। 


অকোট,-__বেরারের অকোল৷ জেলার উত্তরাংশে একটী তালুক | 


অক্ষাণ ২০৫৫ হইতে ২১+১৫/ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৬৪৭/ হইতে 
৭৭৭১৫/ পৃঃ. মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৫৫০ বর্গমাইল । 
এই তান্ুকের মধ্যে ২৪নটা গ্রাম এবং অকোট ও হিবরয়খেড়, 
নামে ২টা সহর আছে। ১৯৩১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা, 
১৫৩৫০৭ হইয়াছে ।  গাব্লিগড় পাহাড় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষ 
আোতস্বতী বাহির হইয়া পূর্ণা নদীতে আসিয়া মিলিত হওয়ায় 
এই তালুকে সুন্দর জলসরবরাহ হইতেছে । অকোট হুইতে 
৭ মাইল পশ্চিমে অরগীও নামক স্থানে ১৮০৩ খুষ্টাব্দের 
২৯শে নভেম্বর স্তর আর্থার ওয়েলেশলী মরাঠাদ্িগকে 
পরাজিত করেন । ্‌ 


অকোঁট.__বেরারের অকোল। জেলার একটা গ্রাম। অকোলা 


নগর হইতে ৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।  অক্ষা ২৯৫ 
৪৫? উঃ) দ্রাঘি” ৭৭৬” পুঃ। বেরারের বস্তরব্যবসায়-কেন্দ্রের 
মধ্যে অকোট অন্যতম । স্থানীর বণিক্সম্প্রদায় ও ইউরোপীয় 


| ৩১ ] 


অকোলা 


বাবসারিগণ কাপড়ের ব্যবস| করিয়। থাকেন। স্থানীয় অধি- 
বাসিগণ কার্পেট বুনিয়! থাকে, তজ্জন্ত তাহারা বিখ্যাত। এই 
স্থানে প্রচুর আম্মও জন্মিরা থাকে । ১৮৮৪ খুষ্টাব্দে এখানকার 
মিউনিসিপ্যালিটা স্থাপিত হয়| 
অকোট,_ বৈদ্ভক ] গুবাকবুক্ষ, 
99,6901)8) | গুবাক ড্র ]| 
অকোন!__অযোধ্যার বহরাইচ জেলার একটা গ্রাম। ইহা! 
বহুরাইচ নগর হইতে ২২ মাইল পুর্ববে অবস্থিত। অক্ষা ২৭. 
৩৩১১% উঠ? 5 দ্রাঘিণ ৮১০৫৯/৩৮% পুঃ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই 
গ্রামের ভূম্যবিকারী বিদ্রোহী হন। তখন এই গ্রাম তাহার 
নিকট হইতে কাঁড়ির| লইর়। কতকাংশ বলরামপুরের মহারাজকে 
ও কতকাংশ কপুরথলার মহারাজকে প্রদান করা হয়। 
অকোপ- মহারাজ দশরথের বৃষ্টি, বিজয়, জরন্ত, সুরাষ্র, রাষ্টর- 
বদ্ধন, অকোপ, ধন্দমপাল ও স্ুমন্ত্র নামে যে আটজন ব্রাঙ্গণ 
মন্ত্রী ছিলেন, ইনি তাহাদের অন্যতম | (রামা” ১.৭ )। 
অকোর (মালিক )_একজন খষ্টক সদ্দার। ইনি মুগল 
সম অকৃবরের নিকট কাবুল নদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহ 
রক্ষা করিবেন বলিয়। স্বীকৃত হ'ন। এজন্য তিনি দানন্ত্রে 
এইস্থানের কিয়দংশ ও অকোর খেয়ার শুল্ক আদায়ের ক্ষমত। 
প্রাপ্ত হন। পরে তিনি তীহার স্বজাতীয়দিগের সর্দার 
বলিয়। গণা হ*ন এবং পরবন্তী বংশধরগণও তীহার নামানুসারে 
স্থাপিত “অকোর নামক স্থানের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। 
প্রসিদ্ধ যোদ্ধকবি খুশাল খ৷ ইহার বংশধরগণের অন্যতম | 
অকোলা,-_বেরার প্রদেশের একটী জেল | অক্ষা” ২০১৭ 
হুইতে ২১৭১৬ উঠ, দ্রাঘি” ৭৬২৪ হইতে ৭৭২৭ পুঃ মধ্যে 
অবস্থিত। ইহার উত্তরে সাতপুর। পাহাড়, দক্ষিণে সাতমাল বা 
অজণ্টা গিরিয়ালাঃ পর্বে এলিচপুর জেলা» এবং পশ্চিমে বুলদ্বানা, ও 
খান্দেশ জেলা । আয়তন ৪০৯১ বর্গমাইল । ১৯৩১ খুষ্টাব্দের 
গণনার এই জেলার লোকসংখ্যা ৮৭৬৩৬২ হইয়াছে । এই 
জেলায় ৯১টী নগর ও ১৪৯২টা গ্রাম আছে। 
অকোল। নগর ইহার রাজধানী । এই নগর মর্ণ! নদীতীরে 
অবস্থিত। অকোল। জেলার প্রায় ৪৫ বর্গমাইল বাবল! গাছের 
জঙ্গলে পুর্ণ । এই দেশের পুর্ণ একটা ছোট নদী । এই নদী দিয়] 
বাণিজ্যাদ্রির বিশেষ অসুবিধা । অকোলার পর্ধতীয় জঙ্গলে 
হায়েন। নেকড়ে? ভল্ল,ক ও বন্ঠ কুকুর বাস করে। কখনও কখনও 
বাঘ দেখিতে পাওয়। যাঁয়। পাতুর নামক স্থানে পাহাড় 
খুদিয়। একটী মন্দির করা হইয়াছে । ওুরঙ্গজেবের অন্ততম 
প্রধান সেনাধ্যক্ষ রাজপুতরাজ রাজা জয়সিংহ বালাপুরে 
একটা ছত্রী নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহ! এখনও : বর্ভমান। 


শুপারিগাছ (4160 


পুর্ণা নদীর ছুই পার্খেই লবণের খাদ অবস্থিত। উহ! পাতুর 
গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্কের প্রায় নন্দ নামক স্থান 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্ররূতির সাহায্যেই জল শুখাইয়৷ লবণ 
প্রস্তুত হয়। 

স্থানীয় প্রা, মুসলমান রাজত্বের পুর্বে এলিচপুরে যে 
সমজ্ত স্বাধীন রাজা রাজত্ব করিতেন, তাহার সকলেই 
জৈন ছিলেন? ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য- 
অভিযানকালে অকোলায় তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
ছিলেন । আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর হিন্দুরা পুনরায় স্বাধীন 
হন; কিন্ত দেবগিরির শেষ রাজ! বুদ্ধে পরাস্ত হইয়! পলায়ন 
করেন এবং অকো।লা মুসলমানদের হস্তগত হয়। ততপরে যথাক্রমে 
বাহমণীবংশ, ইমাদশাহী শাসনকর্ুগণ ও আহমদনগরের নৃপতিগণ 
১৫৯৬ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
সম্রাট অকৃবর অকোঁলা করায়ত্ত করিয়া নিজ সাম্রাজ্যের 
অন্তভূক্ত করিয়া ল'ন। অক্বরের মৃত্যুর পর হাবসী মালিক 


অন্বর বেরারের কিয়দংশ অধিকার করেন। কিন্ত তাহার 
সে শক্তি অধিককাল স্থারী হয় নাই। ১৫৯৬ খুষ্টা্দে 


১৬৩৭-৩৮ 


অকোল! আবার মুগল-সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি হয়। 


খৃষ্টাব্দে টোডরমলের  প্রবন্তিত রাজন্বপদ্ধতি এইস্থানে 
প্রচলন করা হইয়াছিল। তখন হইতে অকোলায় ফসলি 


অধ্ধ চলিয়। আসিতেছে । ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর 
সেনাপতি প্রতাপ রাও পুর্বে অমরাবতী জেলার প্রায় কারগ্জ 
পর্য্যস্ত তাহার ধ্রংসলীলা চালাইয়াছিলেন ও গ্রামস্থ রাজ- 
কর্মচারীদের চৌথ প্রদানে বাধ্য করিয়াছিলেন । ৯৭১৭ 
খুষ্টান্দে মরাঠাগণ সম্রাট ফরুকশিয়রের মন্ত্রীর নিকট হইতে 
এই চৌথ গ্রহণের রাজকীয় আদেশপত্র পাইয়াছিল। 
১৭২৪ খুষ্টাব্ে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা চিংক্রিজ খা নিজাম- 
উল্-মুল্ক্‌ উপাধি গ্রহণ করিয়া ফরুকশিয়রের সেনাদলকে 
সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। এই সময় হইতে বেরার প্রদেশ 
হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে আসে। অষ্টাদশ শতকের 
প্রায় একশত বৎসরই নিজাম ও মরাঠাদের মধ্যে রাজস্ব 
লইয়া বিবাদ চলিয়াছিল। অকোলার ৩২ মাইল দুরে 
অবস্থিত অরগাও যুদ্ধে স্তার্‌ ওয়েলেশলীর নিকট মরাঠানায়ক 
রঘ্বজী ভৌসুলে পরাজিত হন। ইছার পর পিগারী যুদ্ধের 
পর ১৮০৪ খুষ্টান্দে বেরার নিজামকে প্রদান করা হয়। 
খুষ্টাত্দে ভৌস্লে-বংশীয় মোগলরাও. অকোলার 
উত্তরে জামোদে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠঠ করেন। ১৮৪৯ 
খুষ্টাত্দে অগ্প। সাছেবের নেতৃত্বে কয়েকবার বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। রিন্ত ইংরেজের। তাহ| দমন করেন। 


১৮৪১ 


52578838 ০ 


তুলা, তিল, তামাক, নীল, রবিশস্ত, ছি দে কড়াই, 
আফিম প্রভৃতি এখানকার এতঘ্যতীত হচ্ছ 
পান, পিঁয়াজ, মিষ্ট আলু, কলা প্রতিও প্রচুর পাওয়া যায়। 
এখানকার অশ্ব খর্ধাক্কৃতি 


উৎপন্ন দ্ব্ায ! 


এখানে অত্যধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে | ৃ টু 
 অকোশ- ব্রঙ্গদেশের কেঙ্গতুঙ নামক সান রাজ্যের অংশ- 


সেজগ্ঠ এই দেশের অধি নর বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে : 
হয়। কলেরার উৎপাত স্থানে লাগিক্সাই আছে $ মাঝে মাঝে; 


রে রি 
ভ্রভি্দও হয় । 


গ্রামেই কাপড় "প্রস্তুত হয়। 
অকোট ও পাগড়ীর জন্য প্রসিদ্ধ । 
এখানকার প্রধান আমদানী দবা_চিনি, লবণ» লৌহের : 
জিনিস, গম, তৈল, চাউল প্রভৃতি এবং প্রধান রপ্তানী দ্রব্যা_ 
তুলা, ঘ্বৃত, নীল, পশু প্রভৃতি । গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার 
রেলপথ এই জেলার উত্তর দিয়া চলিয়৷ গিয়াছে । 
এক্ষণে ৬্টা তালুক আছে এবং প্রতোক তালুকে একজন করির] 


প্রয় প্রতোক 


বালাপুর কাপেট ও 


-অকোলার 


তহশীলদার নিষুক্ত আছেন | 


অকোলা২--অকোলা জেলার প্রধান তালুক । অক্ষাঁ ২০০২৫/ 
হইতে ২০৫৫ উঃ এবং ভ্রাঘি” ৭৬৫৫/ হইতে ৭৭২৫/ পুঃ 
মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৩৯ বর্গমাইল | এই তানুকের 
মধ্যে ২৯৭টা গ্রাম ও ১টী সহর আছে। পুর্ণ নদীর উর্বর 
উপতাকায় এই তালুক অবস্থিত | ৃ 

অকোল!১_অকোলা জের্লার প্রধান নগর।  অমরাবিতী 


জেলার প্রার ৫৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মর্ণ। নদীতীরে অবস্থিত । 
অক্ষত ২০০৪২/১৫% উ5 ও দ্রাি? পুঃ। বোশ্বাই হইতে 
মাইল ও নাগপুর হইতে ১৫৭ মাইল দূরে গ্রেটু 
ইণ্ডিয়ান্‌ পেনিন্সুলার রেলপথের ভুসাবুল-নাগপুর লাইনের 


৭৭২” 


৩৮৩ 


একটী ষ্টেশন | সমূত্রপৃষ্ঠ হইতে এনস্থানের উচ্চতা ৯৩০ ফুট। 


১৯৩১ সালে অকোল৷ মিউনিসিপালিটির "লোকসংখ্যা, ৪৭৬৩২ 
হইয়াছে । গা 

 অকোল! নগরে বহুকাল ধরিয়া নিজামস-সরকার' বাস 
করিতেন | এখনও উহার হুর্গ ও. প্রস্তরনিশ্লিত প্রাচীর : 


তাহার পরিচর দিতেছে । . এইস্থানেই নিজামের সৈন্ত- 


বাহিনীর : সহিত মরাঠা। সৈশ্যবাহিলীর সংঘর্ষ হইরাভিল। 


১৭৯ খৃষ্টাব্দে পিগারী গাজী খা ভৌস্লের সেনাপতির নিকট 
ইহারই প্রাচীরের সন্নিকটে প পরাজিত হ ৯৮০৩ খৃষ্টাব্দে 
স্তর ওরেলেশলী মাত্র একদিনের জন্য এখানে বাস করিপনা- 
ছিলেন। বুটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে এখানে ব্যবসা- বাণিজ্যের 
প্রসার হইন্াছে এবং অধুনা ইহা পশ্চিম বেরারের কগি- 
শনাঁরের কর্মকেন্দ্ররপে ব্যবহৃত ভইদতৈিছে | 
অকোলা৷ নগর মরণ: নদীদ্ধারা ভুইভাগে বিভক্ত । 


হন। 


| 


এই জেলার ; 


অন্ৃতিমন্হল 


অন্কদ্‌ (81173) বাবিলনিয়ার র 


] রে নু 
পশ্চিমদিকের অংশই অকোল। নগররূপে পরিচিত । অপর: 
পারের অংশের নাম তাজনাপেট | তাজনাপেট যুরোগীর়গণের 


বাসস্থানন্ধূপে ব্যবহৃত হইতেছে । বহু সরকারী গৃহ এখানে 
নিম্মিত হইয়াছে । 1711 
বিশেষবাসী একটা জাতি । শারীরিক গঠনে, পোঁষাক-পরিচ্ছদে 
ভাষায় খা” [ অখা দ্র] হইতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট 
হইলেও হাদি? জাতিগত পার্থক্য নাই বলিয়াই মনে হয়। 
১৯০১ খুষ্টান্দে ইহাদের সংখ্যা ১৫০৬ ছিলি |. 


এবং 


অকোত্হি-অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার প্রাচীন নগরী'। 


ইহ! পুরবা হইতে ৯১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব ও উলাও হইতে 
৩৯ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থাশীয় অধিবাসিগণের মধ্যে অধি- 
কাংশ ক্ষত্রিয় |: নি 


স্বপ্না ( ( অনা )_কৃতবশাহী রাজবংশের শেষ রাজা আবু 


হুসেনের মন্ত্রী। রাজকীয় কাগজপত্রে ইহার একনাথ পন্থ নাম 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পিতার নাম তানুজী পিক্গলে? 
১৬৬৬ খ্ুষ্টান্দে ইনি ও ইহার ভ্রাতা মদন পন্থ ওরফে মাদর! 
প্রথমে সৈয়দ মুস্তাফা নামক একজন গোলকুণ্ডা সর্দারের 
অধীনে চাকুরী লন। তৎপরে ১৬৭২ খুষ্টাব্দে গোলকুগ্ডারাজ 
আবছুল কুতবশাহের মৃত্যুর পর তাহার জামাতা আবু হুসেন 
রাজা হইলে অক্কপ্রা ও মাঁদপা উভয়েই তীহার মন্ত্রিত্ব গ্রাইণ 
করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাহা'র। সর্বপ্রকার রাজকীয় ক্ষমতা 
হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। আবু হুসেন তাহাদের হস্তের 
ক্রীড়নকমাত্র হইয়া পড়িলেন। রাজ্যসংক্রান্ত _ ব্যাপারে 
মাঁদঘারই অধিক সংশ্রব ছিল এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষ 
পারদশিতা দেখাইয়া গিয়াছেন [ মাদা দ্র" ]। 

একটী গ্রাম। স্থানীয় 
অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পুজা উর প্রতি বৎসর একবার তোজের 
উৎসব হুয়। এই উৎসব বঙ্গল,রে বিশেষ প্রসিদ্ধ । : 

এক অতি প্রাচীন স্থান। 
বাইবেলের প্রাচীন অংশে (014 16512106196) অঞ্কদ্‌, বাঁবেল্‌», 
এরেচ. ও কাল্নেহ, এই ৪টী শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তন্মধ্যে অক্ধদকে অনেকে বাঁবিলনের উত্তরাংশ বলিয়া মনে 


| করেন । এই প্রাচীন শহরই কাহারও কাহারও, মতে 
_বাবিলনের পুর্বতন নৃপতি ১ম সারগনের রাজধানী: 
অগদে (488৫5) ্‌ 


 সেমিতিক শিলালিপিতে ত অন্ধ নাম দৃষ্ট হয়।, ইহার অর্থ 
“শ্রেষ্ট বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। অগদে শব্দের অর্থ 
“অগ্থিমুকুট” র ধরিয়া বলেন, অগ্ধদ্‌ হইতে ঈষ্টর দেবীর 'নাম,- 


অন্ধল্কর [7৮৯০৮ অক্কীজি 


স্মরণ করাইয়া দেয়। অগদে সরে এক সময় ঈষ্টর দেবীর ; ইনি কিস্থুকাড়ের শাসনকর্তা দ্বিতীর জয়সিংহের জ্যেষ্ঠ 
পৃূজ। প্রচলিত ছিল | সিগ্লরে তাহার স্থুপ্রাচীন মন্দির ছিল। ; ভগিনী এবং কাঁদ্ব মহামগুলেশ্বর তোয়িমদেবের মাতা । 
এই সিপ্লরের পার্খ্দির! ইউফ্ তিস্‌ নদী প্রবাহিত। তাহারই | জয়সিংহের শৈশবকালে ইনি চালুক্যগণের রাজকার্ধ্য 
অপর পারে অগদে বা অকদ্‌ শহর বিদ্যমান ছিল । পরিচালন। করিতেন । তৎকালীন তাত্রলিপিতে দেখা যায় যে, 
অস্ুরী-বাবিলনীয় সাহিত্যে “অন্ধদৃ” শব্দ সুমের্-প্রসঙ্গে ; ইহাকে “গুণদ-বেড়ঙ্গী” অর্থাৎ সর্বগুণালস্কতা, “একবাক্টী” 
রাজোপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । “সর্মীতস্ুমেরি উ | ব| সত্যবাদিনী প্রভৃতি উপাধি দ্বার। অভিহিত কর! হইয়াছে। 
অন্ধদী” অর্থাৎ স্ুমের্-অন্ধদের বা! সমস্ত বাবিলনের রাজা । ; ভারতের নারীরাও যে একদিন অস্ত্রধারণ করিয়া শক্রহস্ত 
কেহ কেহ অন্কদূকে বাবিলনের উত্তরাংশ ও স্ুমেরুকে | হইতে স্বদেশ রক্ষা! করিতে কুষ্ঠিতা হইতেন না, ইনি তাহার 
দৃক্ষিণাংশ বলিয়া মনে করেন, তাহা। ঠিক নহে। কারণ দক্ষিণ একটী উজ্জল দৃষ্টান্ত | ইহাকে যুদ্ধে শক্রবিনাশনে 
বাবিলনের রাজাও পূর্বকালে সুমের্‌ ও অক্ধদের অধিপতি ; “ভৈরবীতুল্যা” বলিয়া প্রাচীন তাত্রলিপিতে বর্ণনা কর! 
_বলিয়। পরিচিত হুইয়াছিলেন। হইয়াছে। ১০২১ খুষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয় জয়সিংহের অধীনে 
সুমের্-অক্দী ভাষাকে কেহ কেহ সেমিতিক আবার কেহ ; কিসুকাড়ের ৭০্টী গ্রাম শাসন করিতেন! অতঃপর ইনি 
কেহ অসেমিতিক বলিয়া মনে করেন। [[ স্ুমের্ শব্দে বিস্তৃত | মহারাজ সোমেশ্বরের অধীনেও রাজকার্যয-পরিচালনায় নিষুক্তা 
বিবরণ দ্র" ] ছিলেন। ১০৪৭ খুষ্টাব্দে ইনি বেলগাঁও জেলার গোকাগের হূর্ 
অক্কল্কর-_[ বৈগ্যক ] স্বনামখ্যাত পণ্যন্রব্য। [ আকর্কর! দ্র] ; অবরোধ করেন এবং সম্ভবতঃ বিদ্রোহী প্রজাদিগকে যথোচিত 
অক্কলরাজ-_(বালক কাময়) সম্ভবতঃ প্রথম বিজয়নগর | শিক্ষ। দিয়াছিলেন। ১০৫৩ খুষ্টান্দে তিনি কিসুকাড়ের ৭০টা, 
বংশের একজন রাজ। | ইহাকে চোলবংশীর রাজা! বলিয়! : তোরাগারের ৬টা ও মাসাবাড়ীর ১৪০্টা গ্রাম শাসন করিতেন। 
দাবী কর! হইয়! থাকে বটে, কিন্তু তৎপক্ষে কোন যথাযথ প্রমাণ ; বিজাপুর জেলার অরসিবিডি ও ধারবাড় জেলার স্ুড়ি 
পাওয়! যায় না । গ্রামের তাত্লিপিতে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ১০৬৬ 
[771875010% 7001০8, ০]. []], 0. 72. ] ুষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ধারবড জেলার ছোত্তুর গ্রামের একখানি 
অক্ধশাল! বা অগশালা_মহিস্থুরের স্বর্ণকারগণের নাম। | শাসনে দেখা যায়, ইহার পুত্র কাদগ্ধ মহামগুলেশ্বর তোয়িমদেব 
অন্তান্ত পাঁচটা শিল্পকন্্ী বা পঞ্চশালার মধ্যে ইহারা প্রধান | বনবাসীর দ্বাদশ সহআ্র ও পান্ুঙ্গলের পঞ্চশত গ্রাম শাসন 
বলিয়! গণ্য । করিতেন। তোয়িমদেবের শাসন হইতে সিদ্ধান্ত করিতে 
অক্কা,_ তু শব্দ, অর্থ__শ্বেতাত। তুর্কদেশে রৌপ্যমুদ্র। ও | পার! যায় যে, ইহার স্বামী সম্ভবতঃ হালের কাদক্ববংলীয় 
তাত্রমুদ্রাকেই অক্ক! বলে__বিশেষতঃ ক্ষুদ্র মুদ্রাকেই এই নামে ; ছিলেন। 
অতিহিত করিতে দেখ। যায় । রুশ দেশে অক অর্থে কোৌপেক” [1070191) 4১06100%8১ ৬০]. 2511], 7. 2703; 793010. 
(8০1901:5) বা “অর্ধ কোপেক” (07816 150090চ8) | তুর্কদেশে (98৫. ড০]. 15 06. 1.01665 11019 75708561635 ০1 609 
ইহা এক অস্পারের (৪৪799:) সমান । 1590%958 11868198১10. 487১ 440, ] 
অন্কা__আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশের গভীর জঙ্গলময় স্থানসমূহের | অক্কা-নাগম্মা__লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের স্থাপরিতা বাসবের 
অধিবাসী এক খর্ধকার় জাতি। হিরোদোতসের বর্ণনায় | (১১০০-১১৬৮) ভগিনী ও কলটুরিবংশীয় কল্যাণের রাজ! 
যে ক্ষুদ্রকায় জাতির উল্লেখ আছে, তাহারা বোধ | বিজ্জলের পত্রী। ইহার অসাধারণ সৌনর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিজ্ঞ 
হয় ইহারাই। বামন বলিয়া ফারাও রাজগণের সভায় ইহাদের : ইহাকে বিবাহ করেন। তাহাতে রাজদরবারে বাসবের প্রভাব 
বেশ আদর ছিল। শিকারই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। বদ্ধিত হইয়াছিল। 
অন্কাদি__আসিরীয় নূুপনি খমুরবির কতকগুলি লিপিতে [ 8০7০. 06. ৮০). 471১ 0. 119. ] 
অক্কাদি নামক এক স্থানের উল্লেখ আছে। লিপিগুলিতে অক্কিবট__বেলগাঁও জেলার একটা গ্রাম। এখানে একটা 
অন্কাদির সহিত স্থুমিরি দেশেরও নাম. উল্লেখ আছে। প্রাচীন ছুর্গ আছে। ১৭৭৭ খুষ্টাব্দে খা ইহা! 
-্ দেশ দুইটা নিকটবর্তী ছিল। [ অক্ষদ্‌ দ্র] 1 অবরোধ করেন। 
[ত. ঘি. 4০ 8. (019 8০1৩৪), ৮০]. 220, 7 447. ] অক্কীজি__সমা ৩য় আমেন্হোতেপের বাজদকালে ইনি 
অকাদেবী_ কল্যাণের পশ্চিম চা সুপ্রসিদ্ধ! রাণী। :. মিশরের কতনা নামক প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন 
| ৯ 


| ৩৪ | 


অক্টোপাস 


অক্চ! ৃ 
_অকৃচা__আফগান- তুকীস্থানের অন্তর্গত অক্চা জেলার প্রধান, 
সহর। অক্ষা” ৩৬৫৫/ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৬৬১০1 পুঃ। 


সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০৮৮ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ইহার চতু্দিক্‌ 
প্রাচীরবেষ্টিত এবং সর্বদাই এখানে একদল আফগানসৈন্ 
অবস্থান করে। গ্রীষ্মকালে এখানকার জলবায়ু. বড়ই খারাপ। 
আফগান-তুকীস্থানের অন্ান্ : প্রদেশ: অপেক্ষা বোখারার 
স্বার্থবাহগণই ব্যবসায় উপলক্ষে অধিক সংখ্যায় এখানে 
সমবেত হয়। প্রায় উজবেক্পরিবার এবং 
কয়েকঘর হিন্দু ব্যবসায়ী এই সহরে ও তৎপার্বন্তী স্থানে 
বসবাস করিয়। থাকে । 


অক্টার্লোনি, স্তার্‌ ডেভিড_(917 7)%চ1ণু 0617%61102) 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনাপতি । ১৭৫৮ খুষ্টান্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বোষ্টন বিভাগের ম্যাসাচুসেট 
নামক স্থানে জন্মগ্রহণ সালে ভারতে 
সৈনিকরূপে কার্য করিতে আরম্ভ করেন। লর্ড লেকের 
অধীনে কোয়েল, আলীগড় ও দিল্লীর যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসের 
পরিচর দিয়া ১৮০৩ সালে দিল্লীর রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হ'ন। 


১২০০ 


করেন। ০117 


অক্টার্লোনি, স্তর ডেভিড. 


১৮০৪ সালে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হ্ন। এই সময়ে 
ছোলকার দিল্লী আক্রমণ করিলে মুষ্টমের সৈন্ঠসহ ইনি 
তাহার গতিরোধ, করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাকে পরাস্ত -করেন। 
১৮৯৪-১৮১৫ খুষ্টান্দে ইাঁকে চারিটী অভিযানের একটার 


সেনাপতি নিধুক্ত করা হয়, পরে প্রধান অভিযানের নেতৃতবতার 
ইহারই উপর প্রদত্ত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইনি গোর্ধা-সেনাপতি : 
| অমরসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাকে পরাজিত করেন, 
১৮১৫ খুষ্টাব্দে ইহার অভিযান-সাঁফল্যৈর 'জন্ট ইহাকে ব্ব্যারণ 


(7:০8) এই সম্মানাহ্হ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইনি নেপালঘুদ্ধে জয়লাভ করিলে শিগৌলীর 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিপত্রের সর্তীন্থুসারে আজ 
পর্য্ত্ত ইংরেজ ও নেপালের মধ্যে সখ্যতাস্থত্র অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 
১৮১৬ খুষ্টাত্দে ইনি “জি, সি, বি উপাধিতে ভূষিত হঃন। 
ইহার পুর্বে কোন ভারতীয় সেনানায়ক এই উপাধি পান 
নাই। ১৮৯৭-১৮ খুষ্টাবে পিগারী যুদ্ধে ইনি রাজপুত-সেনী- 
দলের অধিনারকস্বরূপে সর্দার আমীর খাঁর সহিত পর্থকৃভাবে 
সন্ধি করেন। তীহারই কর্মকুশলতায় আমীর খা পিগারীদের 
সহিত যোগদান করিতে পারে নাই । ফলে যুদ্ধ না করিয়াই 
বিজয়মাল্য অক্লীর্লোনি পাইয়াছিলেন। ১৮১৮ খুষ্টান্ষে ইনি 
রাজপুতানার রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন; পরে দিক্লী-রেসিডেন্সির 
ভারও তীহাঁর উপর প্রদত্ত হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তরতপুরের 
শিশু নরপতি বলবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে যখন ছুর্জনশাল বিজ্রোহ 
উপস্থিত করেন, তখন ইনি আপনার সম্পূর্ণ দায়িত্বে ভরতপুর- 
রাজের সাহাষ্য করিয়াছিলেন। ভারতের তদনীস্তন গতর্ণর- 
জেনারেল লর্ড আমহা্ট তীহার এই কার্য অনুমোদন না 
করায় ইনি বাধ্য. হুইয়া কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও 
দিল্লীতে বাস করিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে ১৫ই 
জুলাই মীরাটে ইহার মৃত্যু হয়। কৃত কারের উপযুক্ত 
পুরস্কারস্বূপ স্বদেশবাসী ও এদেশীয় গুণগ্রাহী _ ব্যক্তিরা 
কলিকাতার গড়ের মাঠে একটী মন্তুমেণ্ট” ইহার স্মৃতিরক্ষার 
জন্য নিম্শীণ করেন। ইহা “অক্নীর্লোনি কলম” বলিয়া 
পরিচিত। 
অক্টোপাস (অষ্টপদ ) একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী। প্রাণীতত্বে 
ইহার। শ্রেণীভুক্ত । এই প্রাণীর আটটি 
বৃহৎ ও বলশালী বাহু আছে, তজ্জন্ত এই নাম হইয়াছে। 
শরীরের মধ্যভাগ গোলাকুতি, তাহার ব্যাস ১ হইতে ১০ ফুট। 
বাহুগুলি ৩ হইতে ৩॥* ফুট লম্বা হইয়া থাকে । বাহুগুলি 
বিস্তৃত করিলে ৬৭ ফুট ব্যাসের একটা বৃত্তের ন্যায় হ্য়। 
প্রত্যেক বাহুতে কতকগুলি করিয়া শোষণী (১৪০17) আছে, 
তাহার সাহায্যে ইহারা কোন বস্ত বা আশ্রয় দৃঢ়ভাবে 
ধরিতে পারে। এই প্রাণী ইউরোপের দক্ষিণ উপকুলেই. 
( ভূমধ্যসাগর ও তৎসন্নিহিত স্থানে) বেশী দেখা যায়। 
কদাচিৎ ইংলগ্ডের দক্ষিণকুলেও দুষ্ট হয়। ভুমধ্যসাগরের 
_অক্টোপাস্‌ অপেক্ষারুত বৃহদাকার ; প্রত্যেক বাহুতে 


(167)11%101)009, 


২ পংক্তি করিয়া শোষণী আছে। ইংলগ্ের উপকূলবর্তী 
অক্টোপাসের শোষণী ১ পংক্তি করিয়া । মত্ত, কর্কট প্রভৃতি 


ইহাদের খাগ্ভ। সুযোগ" পাইলে মনুষ্যাদি বৃহৎ, পীনিও 


অক্টোবর 


আক্রমণ করিয়া থাকে । ইহারা সেরূপ দ্রুত সম্তরণ করিতে 
পারে না। বিশ্রামার্থ ইহার জলের মধ্যে কোন পাহাডের 
গায়ে অথবা কোন প্রস্তরখণ্ডে বাহু ঝেষ্টন করিয়া অবস্থান 


করে। : নটিলাস্‌ (88119) প্রভৃতি প্রাণী ইহাদের 
সমপর্য্যায়ভূক্ত | 


অক্টোবর-_ ইংরেজী বৎসরের ১*ম মাস। প্রাচীন রোমের 
জুলিয়ান পঞ্জিকা য় মার্চ, হুইতে বর্ষগণন! হইত এবং মার্চ, হইতে 
অক্টোবর ৮ম মাস বলিয়া এই মাসের নামকরণ হইয়াছিল 
(09৫৮০-অষ্ট )। রোমের কয়েকজন সম্রাট “অক্টোবর” নাম 
পরিবন্তিত করিয়া নিজেদের নামে এই মাসের নামকরণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। 
বঙ্গীয় আশ্বিনের মধ্যভাগ হইতে কান্তিকের মধ্যতাগ পর্্যস্ত 
এই মাসের স্থিতিকাল। এই সময়ে গাছের পাত। হা 
'ছইতে থাকে বলিয়! শ্রাভ্রা এই মাসকে “হরিদ্রাবর্ণ মাস 
(৮110৬ 100106)) বলিয়!। থাকে । 
| একডাল। দ্র ]। 
অকৃতঘ্‌লুক্‌__কাঁসঘরের এক শ্বেতকায় পাহাডিয়। জাতি । 
অকৃদাঘ__এশিয়! মাইনরের একটা পর্বত 
অকৃদিয, অকাদিযা__কাঠিঘাবাডের বাক্ড় থানার অধীন একটা 
ক্ষদ্র করদ রাজ্য । কেরি নদীর উত্তর তীরে বাবড হইতে ২ 
মাইল উত্তরপূর্ব এবং ভাদলি হইতে ৪ মাইল উত্তরে 
অবস্থিত । এখানকার অধিবাসিগণ বাঁবড় রাজপুতবংশীয় | 
[13090 (০৫. ঘা. সানা, 9. 8561 
অকৃপোসো-আফ্রিকার টে।গোল্যাণ্ডনিবাসী এক পাহাডিয়। 
'জাতি। 
অকৃবর-_( বাঙ্গলায় চলিত নাম আকবর ) তারতের ৩য় মুগ্ল- 
সমাটু। তিনি তিমুরবংশীয় ছিলেন, তাহার পূর্ণ নাম আবুল- 
ফতহ্‌ জালালুদ্দীন্‌ মুহম্মদ অক্বর। অক্বর বাবরের পৌত্র ও 
হুমায়ূনের পুত্র। বাবরের কনিষ্ঠ পুত্র হিন্দালের কার্ষ্য নিযুক্ত 
একজন পারম্তবাসপী পণ্ডিতের কন্তা হামিদা বানূ 
তাহার মাতা । তিনি সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্বর্তী উমরকোটে 
১৫৪২ খুষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর রবিবার ( রজব ৫, ৯৪৯ হিজরি) 
জন্মগ্রহণ করেন |. ১৫৫৬ খুষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পিতার 
মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি গঞ্জাবের অন্তর্ব্বী কলানূরে 


_.. * অক্বর-নামায় :আঁবূল-ফজল' সঙ্সীট, অক্বরের জন্মতারিখ ১লা৷ রজব 
৯৪৯ হিজরি লিখিয়াছেন ১ ডি অন্ঠান্য ্ তাহার .প্রকৃত জন্মতারিখ | 


- ১৪ই শাবন.লিপিবদ্ধ উইয়াছে ]- 157 


চি ৩1 


১৬০৫ খুষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর 


সিংহাসনে অধিরূঢ় হ”ন। 
আগ্রায় তাহার মৃত্যু হয়। 
পিতা হুমায়ুন যখন নির্বাসিত তখন অক্বরের জন্ম । 
যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
ইতিহাসের একটা শ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় যুগ। আর এই শ্রেষ্ঠ 
যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট হইতেছেন বাদশাহ অক্বর | এই 
সময়ে ইউরোপে যে চিন্তাধারার ধর্মপ্রেরণা আসিয়াছিল, 
ভারতেও সেই একই ভাবের বিকাশ দেখা গিয়াছিল। ভারতে 
তখন কবীরপন্থী, রওশানী ও শেখ মুবারক নাগোরী-ব্যাখ্যাত 
স্ুফীধন্ম্ের শ্রোত চলিয়াছিল। এই ধর্ম্মতগুলির সহিত 
অক্বরের ঘনিষ্ঠভাবে যোগ ছিল । | 


তিনি রাজকার্্য সুনিপুণভাবে পরিচালনা করিতেন । 
এই অসাধারণ দক্ষতায় তাহার মহব্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 
তিনি তীহার দীর্ঘজীবনে অনন্ঞসাধারণ বুদ্ধিবুত্তি ও যথেষ্ট 
কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন ।  বিদ্বদ্ধধশে জন্মিয়া সর্ববদ] 
বিদ্বন্মগুলীর সঙ্গে থাকিয়া, বিশেষতঃ নিত্য সহচরী পত্বী 
সলিম। সুলতান। ও বিদুধী পিতৃত্বসা গুলবদন বেগমের 
সান্নিধ্যে থাকিয়া তীহার বিগ্ভাশিক্ষা না হওয়া বড়ই 
আশ্চর্যের বিষয় । তবে তীহীর বিগ্ভাবত্তার নিদর্শনের 
অভাব পরিদুষ্ট হয় না। অপুষ্টবিপর্যায়ে পিতার 
শৈশবে নাঁনাস্থানে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হওয়ায় 
বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত স্থযোগ ঘটে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি 
যে একেবারে নিরক্ষর ছিলেন একথা স্বীকীর করা যায় না । 
কাহারও কাহারও ধারণ], তিনি জীবনের শেষ পর্য্্ত 
মাত্র নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়াছিলেন | কিন্ত 


সঙ্গে 


তাহার 


[00180186810 তে তাহার স্বাক্ষরিত ও মোহরযুক্ত 


একখানি কোরানের পুথি সংরক্ষিত আছে।* এই পুখির 
নজিরে বলা যাইতে পারে, পুর্বকথিত অন্ুমানটা ভিত্তিহীন । 
তাহার স্বৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি বাল্যকালে 
আগ্রহের সহিত হাফিজ ও জালালুদ্দীন রূমীর কবিত৷ 
শুনিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে তাহা! কঞ্স্থ  করিয়া- 
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অকৃবর | ৩৬. ] অকৃবর 
ছিলেন। তাহার জ্ঞানপিপাসা, বিশেষতঃ  ধর্মজিজ্ঞাসা | অসম্ভব । এই কারণ দেশের মঙ্গলসাধনে অনুপ্রাণিত হইয়| 
প্রগাট ছিল। অন্ধ ব্যক্তিকেও শ্রবণের সাহায্যে! তিনি জাতীয়তার উদ্বোধনে সচেষ্ট হন। জাতি-বর্ণ-ধর্ম- 


অসামান্ত জ্ঞানলাভ করিতে দেখা যায়। অক্বরও ধর্ম 
প্রসঙ্গ শুনিয়া শুনিরী নিজেকে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন 
করিয়াছিলেন । তাহার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাহার রাজ্য- 
শাসনকুশলতার পরিচয় তাহার অধিরুত রাজ্যের পরিমাণ 
দেখিয়া উপলব্ধি হয়। ১৫৫৫ খুষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি তাহার 
পিতার সহিত কাবুল হইতে হিন্দুস্থানে গমন করিয়াছিলেন । 
সিকন্দর শাহ শুরের সহিত যে সর্হিন্দের যুদ্ধে (২২এ জুন, 
১৯৫৫৫ খু) হুমীয়ুন আগ্রা ও দিল্লী পুনঃপ্রাপ্ত হন, সেই যুদ্ধে 
তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়, 
তখন তিনি বৈরাম খাঁর সহিত পঞ্জাবের সিকন্দরের 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন । তখন তিনি মাত্র পঞ্জাবের ক্ষুদ্রতম 
অংশের অধিকারী । এ সময়ের রাষ্ট্রবিপ্রবে তিনি বিপর্ধ্যস্ত, 
আগ্রা হিমু কতৃক গৃহীত এবং দিল্লী তাহার সেনানায়ক কর্তৃক 
পরিত্যক্ত । সুলেমান বদথ্ণী কর্তৃক কাবুল আক্রান্ত। 
তখন মাত্র চতুর্দশ বৎসর বয়সে তিনি এই বিপদের 
সন্বুখীন হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা় সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যখন তিনি 
এই ধরাধাম ছাড়িয়া চলিয়! যান, তখন তিনি তাহার উত্তরাধি- 
কারী পুন্র সেলিমকে সমগ্র উত্তরভারত, কাবুল, কাশ্মীর, বিহার, 
বঙ্গ, উড়িষ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থানের অধীশ্বর 
করিয়া যান। 

তিনি যেমন একজন প্রধান বীর ও যোদ্ধা বলিয়া! পরিচিত 
ছিলেন, শাসকরূপেও তেমনই শ্রেষ্ঠ যশঃ অর্জন করিয়াছিলেন । 
তাহার সাম্রাজ্যবিস্তার, শাসনকার্য্ের পৌকর্্যবিধান, গুপি- 
গণের আদর ও ব্যক্তিত্ব আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে, 
তিনি মুগ্ল সম্াটগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন । 

সাত্রাজ্যবিস্তারকল্পে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যুদ্ধবিগ্রহে 
তিনি লিপ্ত ছিলেন, কোথাও অমানুষিক অত্যাচার তিনি 
করেন নাই । যদিও একজন দুদ্ধর্য বীর ও সেনানায়ক 
ছিলেন, তথাপি তিনি অকারণ রক্তপাত করিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না। তাহার শক্রপক্ষ যখনই বশ্যতা স্বীকার করিত 
তখনই তিনি সমস্ত দোষ ভুলিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়! লইতেন। 

রাজ্য-গঠনকার্য্যে জগতে যাহার! অগ্রণী, অক্বর তাহাদের 
সমশ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য । তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, 
রাজ্যের ভিত্তি সুদুঢ করিতে হইলে প্রজাদিগের মনোরঞ্জন 
একান্ত, প্রয়োজন__তাহাদিগের শুভেচ্ছা ও প্রীতি ব্যতীত 


রাজ্যের ' ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে না এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র | 


রাজ্যের সমষ্টি ব্যতিরেকে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হওয়া! 


নির্বিশেষে রাজনৈতিক দাবী-দাওয়। সকলেরই সমভাবে ন্তাষ্য 
প্রাপ্য, এ কথা তিনি প্রাণে প্রাণে বুিয়াছিলেন। 
তিনি শ্যারপরতা৷ অনুসরণ করিয়া হিন্দুমুসলমানের পার্থক্য দুর 
করিতে যত্ববান্‌ হ”ন। বিহারীমল, গোঁপালদাস, মানসিংহ» 
বীরবল, টোডরমল্ল, রায়সিংহ প্রভৃতি অনেক সুযোগ্য হিন্দু 
তাহার সভাসদ্‌ ও প্রধান প্রধান সেনাপতি ছিলেন। [ তত্দ্‌ 
শব্দ দ্র] হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যাহাতে কুটুষ্বিতা ও 
আস্তরিক প্রণয় জন্মে, সে বিষয়ে তীহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল ! 
হিন্দুদিগের উপর ধাধ্য £জিজিয়া, ও “তীর্থযাত্রী-কর” 
উঠাইয়া দিয়া তিনি হিন্দুদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। 
ইহার জন্ত রাজকোষে অর্থকৃচ্ছতা দেখ! গিয়াছিল। তথাপি 
তিনি এই গহিত কার্য্যের প্রশ্রয় দেন নাই। সতীদাহ্প্রথা 
নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ্‌ প্রচলন করিবার তিনি যথেষ্ট চেষ্টা 


করিয়াছিলেন। তবে ছুঃখের বিষয়, অনেক সদ্‌গুণের 
আধার হইলেও অক্বর মগ্প ছিলেন। এই দোষ তাহার 
সভাসদ্বৃন্দেও সংক্রামিত হইয়াছিল । 


অক্বরের জন্ম ও বাল্যজীবন 

অক্বর যখন মাতৃগর্ভে, শের খা আসিয়া তখন 
দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন । [ শের খা, হুমায়ুন দ্র" ] 
পিতা হুমায়ুন রাজ্যত্রষ্ট ও বিতাড়িত হইয়া কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত 
অনুচর ও পত্বী হামিদা বানুকে সঙ্গে লইয়া! পলাইয়া' 
গেলেন এবং বহু বাধাবিদ্ন অতিক্রম করিয়া! অবশেষে সিঙ্ধু- 
প্রদেশের অন্তঃপাতী উমরকোটে আসিয়া উপনীত হুইলেন। 
এখানে ১৫৪২ খুষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর রবিবার (€৫ই রূজব, 
৯৪৯ হিজরি ) অক্বরের জন্ম হয়। শক্রর তীক্ষদৃষ্টি এখানেও 
হুমায়ূনের অনুসরণ করিল। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন: 
না। বাধ্য হইয়া তিনি পারগ্তাভিমুখে পলায়ন করিলেন।, 
পথিমধ্যে কান্দাহারের নিকট তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্ভী! 
আস্করী আসিয়া বালক অক্বরকে লইয়া গেলেন এবং 
কাবুলে তাহার মধ্যমভ্রাতা কামরানের নিকট প্রেরণ করিলেন 
কামরান হুমায়ূনের ছুর্দশার সুযোগ বুঝিয়া কাবুল 
অধিকার করিয়া বসিলেন। ইহার পর, পারন্তরাজ' 
তহ্মাস্পের সহায়তায় সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া হুমায়ুন কাবুল 
অবরোধ করেন। হুমায়ুন গোলার সাহায্যে প্রাচীর ভাঙ্গিতে 
চেষ্টা :করিলে কামরান বালক -..অক্বরকে নগরপ্রাচীরে 
বসাইয়া রাখেন। কিন্তু - তাহাতেও-: হুমীয়ুন - ভীত. না! 
হইয়া গোলাবর্ষণ করিলে কামরান্‌ কাবুল রক্ষায় অসমর্থ 


অকৃবর 


হইয়া বদকৃশানে পলাইয়! যান এবং হুমায়ুন কাবুল 
অধিকার করিয়! পুত্রের সহিত মিলিত হ”ন। 

পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় অক্বরের বিদ্যাশিক্ষার আরন্ত। 
কিন্ত বাল্যকালে তিনি উট, অশ্ব, কুকুর ও পারাবত লইয়! 
ক্রীড়ানিরত থাকায় বিদ্যাশিক্ষায় অধিক অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই। 

১৫৫১ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন বাহিলক অভিযানে গমন করেন। 
অক্বর মাতার সহিত কাবুলে বাস করিতে থাকেন । কাবুলে 
অবস্থানকালে অক্বর পিতার নিকট হইতে একখানি 
গ্রাম প্রাপ্ত হন। বাহিলক অভিযানে হুমায়ুন বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হুইর়! পড়ায় সুযোগ বুঝিয়! কামরান্‌ পুনরায় কাবুল 
অধিকার করিয়! বসিলেন_সঙ্গে সঙ্গে অক্বরও তাহার হস্তে 
আসিয়া! পড়িল। কিন্তু পুনরায় তিনি হুমায়ূনের নিকট পরাস্ত 
হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। 

হুমায়ূনের ভ্রাতা হিন্দাল গজ্নী-প্রদেশের শাসনকর্তা 
ছিলেন। কামরানের সহিত যুদ্ধে তাহার মৃত্যু ঘটিলে 
হুমায়ুন তাহার কন্ঠ! রুকাইয়া বেগমের সহিত অক্বরের 
বিবাহ দেন। অতঃপর যোগ্য রাজকর্মচারীর তত্বাবধানে 
তিনি অক্বরকে গজনীর শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। 
১৫৫৩ খুষ্টাব্দে কামরান্‌ সুলতান আদম নামক জনৈক গক্খর 
সর্দারকর্ক ধৃত হুইর হুমায়ূনের হস্তে সমপিত হ'ন। হুমায়ুন 
তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়। মক্কার প্রেরণ করেন। সেইখানেই 
তাহার মৃত্যু হয়। | কামরান্‌ দ্র] 

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে সর্হিন্দের যুদ্ধজয়ের পর হুমায়ুন প্রকাশ্াভাবে 
অক্বরকে যুবরাজ বলিয়া ঘোষণা করেন। পরে দিল্লীর 
সিংহাসন পুনরধিকার করিয়া বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে 
অক্বরকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত। নিযুক্ত করিলেন । 

সিংহাসন-লাভ 

অক্বরকে বৈরাম খার অভিভাবকত্বে পঞ্জাবে প্রেরণ 
করিয়। হুমায়ুন দিল্লীতে শাসনকাধ্য সংস্কারের জন্য ব্যস্ত 
হইলেন। ভারতে তাহার শাসনভিত্তি সুদৃঢ় করিবার 
প্রয়াসে তিনি প্রধান প্রধান নগরগুলি অধিকার 
করিতে কৃতসঙ্কল্ল হইলেন এবং অধিকৃত প্রদেশে ছুর্গাদি 
নির্ম্মাণপূর্বক সৈম্তসমাবেশ করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ শেরশাহ্‌- 
নিন্সিত পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি জ্ঞান 
হারাইলেন। চতুর্থ দিবসে তাহার মৃত্যু হইল (২৮এ জান্ুযারী, 
১৫৫৬ খুঃ)%। তীঙহার বিশ্বাসী কর্মচারিবুন্দ তিন দিন 
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১৩ 


অকৃবর 


পর্যত্ত এই সংবাদ গোপন রাখিরা অক্বরের নিকট দূত 
প্রেরণ করিলেন । 


অক্বর পঞ্জাবের কলানুরে সেকন্দর শূরের সহিত ঘুদ্ধ 
করিতেছিলেন, সেখানে সম্রাট হুমায়ূনের মৃত্যুসংবাদ আসিলে 
সকলে অক্বরকে সম্রাটু বলিয়া ঘোঁষণা করিলেন । দিল্লীতেও 
ঘোষণ। দেওয়। হইয়াছিল । ১৫৫৬ খুষ্টাব্জের ১৪ই ফেব্রুয়ারী 
শুক্রবার চতুর্দশ বর্ষ বয়সে অক্বর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন (হিজরি ৯৬৩, ২রা রবী২1 )। 

এই সময় সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। 
শূরবংশীয় কয়েকজন হিন্দুস্থানের বাদশাহীপদের দাবীদার 
ছিলেন। হিন্দু সেনাপতি ও মন্ত্রী হিমু অতিশয় ক্ষমতা সম্পন্ন 
হইয়া শৃর পরিবারস্থ একজনকে বাদশাহ্‌ বলিয়া ঘোষণ। 
করিলেন । কাবুলে তাহার ভ্রাতা নামমাত্র তাহার অধীনত। 
স্বীকার করিতে লাগিলেন।  বঙ্গদেশে আফগান সুলতানের! 
স্বাধীনতার ধ্বজ। উড়াইয়া দিল। রাজপুতানার রাজগণ 
তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া! মুগল-শক্তিকে 
উপেক্ষ। করিতে লাগিলেন। মালব এবং গুজরাটু স্বাধীন 
হইল । ভারতবর্ষের অরণ্যময় মধ্যপ্রদেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যে বিভক্ত হুইয়া পড়িল। দক্ষিণাপথের 
উত্তরভাগে বাহমনী সাম্রাজ্যের ধ্বংসে পাচটা ক্ষুদ্র স্বাধীন 
স্থুলতানবংশের স্থষ্টি হইল। তাহার দক্ষিণে বিজয়নগরের 
স্বাধীন হিন্দুরাজগণ অপ্রতিহতভাবে রাজদণ্ড পরিচালন 
করিতেছিলেন। দক্ষিণাপথের পশ্চিম উপকূলে পর্ভগীজগণ গোয়! 
এবং অপর কয়েকটা নগর অধিকার করিয়! সমগ্র আরবসাগরের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। উত্তরে কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ 
এবং বেলুচিস্তান দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে সম্যক্‌ স্বতন্ত্র হইয়াছিল । 
এরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় অক্বর দিল্লীশ্বর হইয়া বসিলেন। 
দিল্লী এবং তাহার পার্খববন্তী কতকগুলি প্রদেশে অচিরে 
বাদশাহের প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অবশিষ্ট হিন্দুস্থান 
অল্লায়াসেই আয়ন্তের মধ্যে আনা যাইতে পারে, অভিভাবক 
বৈরাম খা তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 


যাহাতে ত্র সকল জনপদ অনতিবিলম্বে মুগুলের 
অধিকৃত হয়, তিনি তাহার সুযোগ অন্বেণ করিতে 
লাগিলেন । 


অভিষেকের পর কিছুকাল অক্বর বৈরাম খাঁর সহিত 
অবস্থান করিলেন। সিকন্দর শুরের অন্থসন্ধান তাহার প্রধান 
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অক্বর | ৩৮ ] অকৃবর 
উদ্দেপ্ত। বর্ধার আরন্তে তাহারা কলানূর ছাড়িয়া জালন্ধরে পাণিপথ-যুদ্ধে বিজয়ী অক্বর বৈরাম খাঁর সহিত সসৈন্তে 
আগমন করেন । ভারতের রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করিলে, অল্পকাল মধ্যে 

সিকন্দর শুর মেবাত জেলার অন্তর্গত রেবারীবাসী বৈশ্ত- | আগ্রা তাহার হস্তগত হইল। এই সময়ে সিকন্দর শুর মানকোট 
জাতীয় হিমুকে তীহার প্রধান মন্ত্রী এবং সেনাপতিপদ ছুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে কিয়ংকাল অবরোধের 
প্রদান করেন।  কার্যকুশলতায় এবং সেনাপতিত্বে হিমুর পর এই ছুর্গ বৈরাম খাঁর অধিকারে আসিল এবং সিকন্দর শূর 
প্রতিভা অনন্ঠসাধারণ ছিল। ইনি বাইশটী যুদ্ধে জয়লাভ! আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বিজরী-শক্রর নিকট সদ্যবহার 
করিয়াছিলেন। হুমায়ুন যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন | লাঁভ করিয়াছিলেন। | সিকন্দর শুর দ্র ] 


সিকন্দর শুর হিমুকে দিল্লীর রক্ষার ভার দিয়া নিজে 
চুনারে চলিয়া গেলেন । 

বৈরাম খা স্বীর ভ্রাতা তার্দিবেগ খাকে পীচহাজারী পদে 
নিধুক্ত করিয়। হিমুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু তার্দিবেগ 
খা নিজের আলম্ভত এবং অযোগ্যতার ফলে যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়! সর্হিন্দে পলাইয়া অক্বর এবং বৈরাম খার সম্মুখে 
উপস্থিত হন | এই অবকাশে দিল্লী এবং আগ্রা হিমুর কবলিত 
হয়। বৈরাম খা তার্দিবেগ খাঁর ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত 
: হুইয়াছিলেন। প্রকান্তে সমাদরের সহিত অভ্যর্থন! করিলেও 
তীহাঁরই ইঙ্গিতে জনৈক পার্্চর তার্দিবেগ খাকে নিহত করে। 
[ তাদিবেগ খা দ্র] 

হিমু অতঃপর সিকন্দর শুরের প্রতিনিধিস্বরূপে শাসন- 
কাধ্য না চালাইয়া স্বয়ং স্বাধীন রাঁজা বলিয়া পরিচিত 
হইতে চেষ্টা পাইলেন। তিনি যুদ্ধে জয়লব্ধ ধনরভ্রাদি 
আফ্গান সৈম্যগণকে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে 
আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনিলেন। এখন হইতে হিমু 
স্বয়ং অক্বরের প্রতিদন্দ্ী | 

পাণিপথের যুদ্ধ 

হিমুর অধীনে সেনাবল অধিক থাঁকিলেও অক্বরের 
অভিভাবক বৈরাম খা বিচলিত হইলেন নাঁ। তিনি অল্প- 
সংখ্যক সৈন্য লইয়া থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন । 
সুপ্রসিদ্ধ পাঁণিপথ-ক্ষেত্রে ১৫৫৬ খুষ্টাব্দে উভয়পক্ষ মিলিত 
হুইল। হিমুর অধীনে প্রায় পনের শত রণহত্তী ছিল। এই 
হস্তী দ্বারাই তিনি মুগ্লদ্রিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। 
কিন্তু বিজয়লদ্ী তীহার প্রতি বিমুখ হইলেন। হঠাৎ একটী 
তীর আসিয়া হিমুর চক্ষে বিদ্ধ হুওয়ায় তিনি অজ্ঞান 
হইয়া পড়িলেন। হুত্তী পলাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলে আশ্রয় 
লইল। সেনাপতির অভাবে নায়কবিহীন হইয়া আফ্গান-সৈন্ট 
অচিরাৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিজয়ী মুগ্লেরা হিমুকে 
অজ্ঞান অবস্থায় বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং বৈরাম খাঁর 


আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও অক্বর তাহার শিরশ্ছেদ |. 


করেন। | হিমু ও পাণিপথ দ্র" ] 


মানকোট অবরোধের সময় সম্রাটপরিবার কাবুল হইতে 
মানকোটে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল | তথা হইতে 
দিল্লীর পথে জীলন্ধরে হুমায়ূনের স্থুশিক্ষিতা৷ ভাগিনেরী সলিম। 
বেগমকে বৈরাম খা বিবাহ করিলেন। বৈরামের মৃত্যুর পর 
সলিমা তাহার মাতুলপুত্র অক্বরের অঙ্কশায়িণী হ'ন। 
[ সলিমা বেগম দ্র] ১৫৫৯ খুষ্টাঞ্ধে অক্বর তীহার সভাসদ্‌- 
গণসহ আগ্রায় আগমন করিলেন। আগ্রা তখন একটা নগণ্য 
শহর ছিল । 

বৈরাম খার পতন 

অক্বর এই সময় অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি 
অভিভাবকের অধীনে থাকিয়া! রাঁজ্যশাসন করা পছন্দ 
করিলেন না। এজন্য রাজকার্যে বৈরামের সহিত তাহার 
মনোমালিন্ত ঘটিতে লাগিল । এই সময়ে বৈরাম শিয়াধন্মী সেখ 
গাদাইকে সদর-ই-সুছ্বরের পদে নিষুক্ত করিলেন। ভারতের 
অধিকাংশ মুসলমান সুন্নী সম্প্রদায়ভূক্ত। এজন্য একজন 
শিয়াকে ধর্্মবিষয়ে শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করায় তিনি সকলের বিদ্বেষ- 
ভাজন হইয়া পড়িলেন। রাঁজকোষের প্রচুর অর্থ বৈরাম নিজের 
কার্যে অপব্যয় করিতে লাগিলেন, অথচ স্বয়ং সম্রাট 
নিদ্দিষ্ট টাকা ব্যতীত হাতখরচের জন্য এক কপর্দকও অধিক 
খরচ করিতে পাঁন না। এজন্য অক্বর তাহার প্রতি 
বিশেষ প্রীত ছিলেন না; অধিকন্ত বৈরাম খা তাহার বিরুদ্ধে 
চক্রান্ত করিতেছেন জানিতে পারিয়া তাহার হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবাঁর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

তাহার মাতা হামিদা বানু বেগম, প্রধান! ধাত্রী তুর্কদেশীয়া 
মাহুম অনগ ও তাহার পুত্র অধম খা এবং দিল্লীর শাসনকর্তা 
শাহাবুদ্দীন বৈরামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান পোষক 
হুইলেন। গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল ।  বৈরাম খা তখন 
আগ্ায়, দিল্লীতে ছিল যড়যন্ত্রের কেন্দ্র। ভরটীি 

১৫৬০ খুষ্টার্দে ষড়্যন্ত্রকারিগপ তাহাদের কার্য আর্ত 
করিলেন। অক্বর আগ্রা হইতে শিকারে বাহির হইয়াছেন । 
তাহাকে তাহার মাতার অসুস্কতা সংবাদ দিয়া দিল্লীতে আনয়ন 
করা হইল। শাহাবুদ্দীন দিল্লীর দুর্গ সুদ করিলেন। 


অক্বর 


| ৩৯ ] 


অকৃবর 


লাছোরে এবং কাবুলে অক্বরের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার 
ব্যবস্থা হইল। দিল্লীতে অক্বর আসিবার পর প্রচার করিয়! 
দেওয়া হইল যে, সম্রাটের উপর বৈরামের কোন প্রভাব নাই। 


বৈরামের পরামর্শনাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহু বৈরামকে 
যুদ্ধ করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু অনেকেই ত্রীহাকে ত্যাগ 
করিয়া সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিলেন দেখিয়া বৈরাম আর ভরসা 
পাইলেন না। অক্বর বৈরাম খাকে পত্র দ্বারা জানাইলেন, 
“আমি এতদিন পর্যন্ত আপনার বিশ্বাসপরায়ণতা এবং সাধুতা 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিয়া আপনার উপর রাজ্যশাসনের সমস্ত 
ভার ছাড়িয়া দিয়া নিজে আমোদআহলাদে রত ছিলাম । 
কিন্ত এখন আমি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক হইয়াছি, এজন্য আমার ইচ্ছা যে আপনি রাজকার্ধ্যে 
অবসর লইয়া মক্কাতীর্থে গমন করুন। ব্যায়নির্বাহার্থ হিন্দুস্থানে 
আপনাকে একটী উপযুক্ত জারগীর দেওয়া হইবে এবং তাহার 
আয় আপনার নিকট নিয়ম মত পাঠীইব |” 

এই চিঠি পাইয়া বৈরাম খা মন্ধার উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করিলেন। বৈরামের কার্য্যছ্যুত ভৃত্য পীর মুহম্মদকে বৈরামের 


গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সম্রাট অক্বর সৈন্যসহ 
পাঠাইয়া দেন। বৈরাম ইহাতে মর্মাহত হইরা পূর্বসংকলপ 
পরিত্যাগপুর্বক. সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন । 


শেষে তিনি পরাজিত ও বন্দী হইয়া সম্রাটের নিকট নীত 
হ*ন। অক্ৃবর ক্ষমা করিলে তিনি পুনরায় মক্কা যাত্রার 
উদ্দেশ্যে গুজরাটের পাটন নামক স্থানে পুছিলে মুবারক খাঁ 
লোহানী নামক তাহার এক পূর্বশক্র তাহাকে বিনাশ করে। 
[ বৈরাম খ। দ্র] তাহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র আবদুর রহমনকে 
অক্বর নিজের তত্বাবধানে রাখিয়া লালনপালন করেন। 
উত্তরকালে ইনি খান্খানান্, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া অক্বরের 


সভাসদ্দিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছিলেন। 


[ আবদুর রহমন দ্র' ] 
মালব, জৌনপুর ও চুনার জয় 

বৈরাম খার মৃত্যুর সময়েও অক্বর সমগ্র হিন্দুস্থানের 
কর্তৃত্ব লাভ করেন নাই । মালবে স্ুজাৎ খা নামক শুরবংশীয় 
একজন পাঠান একটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন 
: তাহার মৃত্যুর পর বাজ বাহার তথাকার স্থুলতান হইলেন । 
১৫৬০ খৃষ্টাব্দে অধম খা এবং পীর মুহম্মদের অধীনে একদল 
- সৈম্ভ তথায় প্রেরিত হয়। বাজ বাহাছুর সারউপুরের যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া পলায়ন .করেন। বাজ বাহাছুরের প্রিয়তম 
হিন্দুমহিষী রূপমতী পরাজয়-সংবাদ শুনিবামাত্র বিষভক্ষণে 
- আত্মহত্য। করেন । [বাজ বাহাদুর ও রূপমতী দ্র] 


যুদ্ধজয্নের পর পীর মুহম্মদ এবং অধম খা দেশবাসীর উপর 
যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন । অধম খাঁ জয়লব্ধ কয়েকটা হস্তী 
সম্রাটের নিকটে পাঠাইয়! দিয়া! অবশিষ্ট ধনরত্র আত্মসাৎ 
করিতে চেষ্টা করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া স্রাট্‌ দ্রুতগতিতে 
মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেষে সম্রাটের 
আগমনে ভীত হইয়া অধম খ৷ বন্দীকৃত ছুইটী সুন্দরী রমণীকে 
নিহত করিলেন এবং তাহার মাতা অক্বরের ধাত্রী মানুম 
অনগ আসিয়! পুত্রের হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে সম্রাট 
পুনরায় তাহাকে স্থুনজরে দেখিতে লাগিলেন। অক্বরের 
উপর এই ধাত্রীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। [ অধম খা দ্র] 

অক্বর আগ্রাতে ফিরিয়া আসিবার পর সংবাদ পাইলেন 
জৌনপুরের শাসনকর্তা খ। জ্মান্‌ বিদ্রোহী হইয়াছেন । 
সম্রাট জৌনপুরে সসৈন্ঠে সমুপস্থিত হইলেন। 
তখন খা জ্মান্‌ ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এই 
সময়ে চুনার হুর্ণও সম্রাটের হস্তে আসিয়া পড়িল । 

সম্রাটের অনুগ্রহে পীর মুহম্মদ মালবের শাসনকর্তী: নিষুক্ত 


তংক্ষণাৎ 


হইলেন । পীর মুহম্মদ অধম খাঁর স্তায়ই অত্যাচারী ছিলেন । 
নিজের সংকল্পসিদ্ধির জন্য তিনি নর্মদীতীরস্থ বহু গ্রাম 
জালাইয়া দেন। নর্ম্দা উত্তরণকালে অশ্ব হইতে নদীতে 


পড়িয়া গিয়া তাহার মৃত্যু হয়। [পীর মুহম্মদ দ্র] 
তাহার মৃত্যুর পর মালবদেশ অরাজক হইয়া পড়ে। বাজ 
বাহাছুর সুযোগ বুঝিয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে 
সচেষ্ট হ'ন। ্‌ 
অক্বর খাজ। মুইন্ুদ্দীন্‌ নামক একজন সাধুর সংবাদ 
পাঁইয়! তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য অজমের যাত্রা! করেন | 
পথিমধ্যে অন্বরের রাণ। বিহ্বারীমল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 
স্বীয় অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাহার জোষ্ঠ কনার সহিত 
অক্বরের বিবাছের প্রস্তাব আনিলেন। অক্বর : অত্যন্ত 
আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হ'ন। অতি অল্পকাল 
অজমেরে থাকিয়া তিনি অন্বরে চলিয়া আসেন । অন্বরে 
অক্বরের সহিত. বিহারীমলের জ্যোষ্ঠা কন্তার অত্যন্ত ধুম- 
ধামে বিবাহ হয়। বিবাহশেষে অক্বর বিহারীমলের' পুত্র 
ও ত্রাতুষ্পুত্র রাজ! মানসিংহকে লইয়া আগ্রা ফিরিলেন। 
অল্পকাল মধ্যেই মানসিংহ তীহার অধীনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়। 
সাম্রাজ্য বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেন । ও 
হুমাযুনের একজন মাত্র হিন্দু পত্রী ছিলেন, হুমায়ূনের 
উপর তাহার কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু জয়পুর- 
রাজকন্যার এবং অপরাপর হিন্দু রমণীর সহিত বিবাহে অক্বরের 
অনেকটা আচার ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটে । ক্রমে হিন্দুধর্মের 


অক্বর 


উপর তীহার আস্থ! বাড়িয়া যার ও এই সুত্র অবলম্বন করিয়া 
তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভর সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতশূশ্ 
এক নবধন্মম প্রতিষ্ঠায় যত্রবান্‌ হন। | ইলাহী দ্র] 

বাজ বাহাছুরের ওদ্ধত্য দমন করিবার জন্য দিল্লী-সরকার 
হইতে আব ছুল্লাহ্‌ খা উজবেক্‌ মালবের শাসনকর্তা হইয়া প্রেরিত 
হইলেন। বাজ বাহাদুর পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া বিভিন্ন 
রাজাদের আশ্রয়ে বাঁস করিয়া অবশেষে অক্বরের অধীনতা 
স্বীকার করিলেন। সমু তাহাকে ছুই হাজারী মন্সব,দারের 
পদে উন্নীত করিয়াছিলেন । 

অকৃবর এই সময়ে যুদ্ধের বন্দীদিগকে 
বিক্রয় করিবার প্রথা রহিত করিয়া দিলেন । 


ক্রীতদীসরূপে 


অক্বরের বিরুদ্ধে বড় যন্ত্র 

১৫৬১ খুষ্টাব্দে সম্রাটু অক্বর শাম্সুদ্দীন মুহম্মদ আতগা 
থাকে মন্ত্রিপদ প্রদান করেন; ইহাতে মাহুম অনগ অত্যন্ত 
অসন্তষ্ট হন। একদিন রাজপ্রাসাদে যখন শাম্স্ুদ্দীন রাজ্যের 
অপরাপর প্রধান ব্যক্তির সহিত রাজকাধ্য আলোচনায় 
ব্যাপত, তখন অধম খাঁ কতকগুলি অন্ুচরের সহিত তথায় 
প্রবেশ করিয়া শাম্সুদ্দীন্‌কে হত্যা করেন। অতঃপর তাহারা 
সম্রাটকে অপসারিত করিবার উদ্দেপ্তে তাহার শয়নকক্ষের দিকে 


অগ্রসর হু'ন। সংবাদ পাইয়া! সম্রাটু তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ 
ত্যাগ করেন। তিনি বাহিরে আসিয়া অধম খাকে মুষ্টির 


আঘাতে ধরাশায়ী করিলেন এবং তাহাকে ছাদ হইতে 
ভূতলে নিক্ষেপ করিতে স্বীয় অনুচরদিগকে আদেশ করেন। 
ইহার ফলে অধম খাঁর মৃত্যু হইল। [অধম খা দ্র'] অধম 
থার মৃত্যুতে ষড়যন্ত্রকারিগণ ভীত হইলেন। তাঁহারা ছুরভিসন্ধি 
ত্যাগ করিয়া নিজেদের কর্তব্যকর্ে মনোযোগী হুইলেন। 

মাহুম অনগের অযোগ্য শাসনের ফলে এই সময়ে রাজ্যের 
রাজস্ব ঠিকমত আদায় হইত না। রা'জকর্ম্মচারীর! ইচ্ছামত সরকারী 
টাকা আত্মসাৎ করিতেন, অপব্যয়ও হইত। অক্বর (২০ বর্ষ 
বয়সে) ইহার প্রতিবিধানের জন্য শুরবংশীয় ইতমাদ্‌ খাঁর হস্তে 
রাজস্বের ভার অর্পন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে সরকারী 
আয়ব্যয়ে শৃঙ্খল! স্থাপিত হইল । 

অকৃবর শাসনকার্ধ্যে সর্ব] ব্যাপূত থাকিলেও সঙ্গীত এবং 
বাছ্যে অতিশয় আকুষ্ট ছিলেন। ১৫৬২ খুষ্টান্দে তিনি রাজা 
রামটাদকে গোয়ালিয়রের বিখ্যাত গাঁয়ক তান্সেনকে প্রেরণ 
করিতে আদেশ করিলেন । অক্বরের সভায় আঁসিয়৷ তান্সেন 
মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। | তান্সেন দ্র ] 

এই সময়ে অক্বরের কতকগুলি 
পরিবর্তন ঘটে । 


মানসিক বৃত্তির 
অযোগ্য কর্মচারীদিগের দ্বাত্বা ব্াঁজকার্য্য 


[6১1 


অক্বর 


পরিচালন অসম্ভব বুঝিতে পারিয়৷ তিনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের 
দায়িত্বভার স্বহন্তে গ্রহণ করিলেন। তাহার কর্মচারীরা 
তাহার, কার্যে সহযোগিতা করিবেন মাত্র, এই মনোভাব 
লইয়৷ তিনি রাঁজকার্য্ে সুশৃঙ্খল স্থাপনে ব্রতী হন। 

এই বতসরেই সম্রাট মথুরায় অবস্থানকালে জানিতে পারিলেন, 
রাজকর্মচারীরা হিন্দৃতীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায় 
করিতেছে । সঙম্সাু সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র ঘোষণা করিলেন যে, 
সষ্টিকর্তার উপাসনাকারীর নিকট হইতে কর আদায় কর! 
ভগবানের ইচ্ছাবিরুদ্ধ। তিনি রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, 
হিন্দৃতীর্ঘযাত্রীর নিকট কর আদায় রহিত করিয়া দ্রেন। 
অতঃপর ১৫৬৪ খুষ্টান্ে অক্বর হিন্দুদের নিকট “জিজিয়া 
কর” ( মাথা-গন্তি-কর ) আদায় বন্ধ করিয়া দিলেন। 
২১২২ বৎসর বয়সে অক্বর যে স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়াছিলেন 
ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। মুসলমানগণ অবশ্ত সম্রাটের 
এই কার্ষ্য সমর্থন করেন নাই। 


গোঁগুবাঁনা অধিকার 
১৫৬৪ খুষ্টার্ঘে সম্রাট কড়া ও গোগুবান। প্রদেশ অধিকার 
মানসে আসফ্‌ খাঁকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে 


নাবালক রাজার পক্ষ হইয়া রাণী হুর্গাবতী রাজ্যশীসন 
করিতেছিলেন। রাণী অসীম সাহসে মুগুলদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জব্বলপুর জেলাস্থিত গঢ়া এবং 
মগ্ুলার মধ্যবর্তী স্থানে উভয়পক্ষে ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। 
রাণী ছুর্গাবতী পরাজয় আসন্ন দেখিয়া নিজ বক্ষে অসিবিদ্ধ 
করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। [ ুর্গাবতী দ্র] এই ঘটনার 
ছুইমাস পরে আসফ্‌ খা নরসিংহপুর অধিকার করেন। রাজা 
বীরনারারণও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।  অস্তঃপুরের 
মহিলাগণ ভীষণ জহরব্রত অনুষ্ঠান করিয়া আপন আপন দেহ 
ভস্মসাৎ্ করেন। কেবলমাত্র রাণী হুর্গাবতীর ভগিনী ও 
পুরগড়ের অনুঢা রাজকুমারী বন্দিনী অবস্থায় মুগ্ল-রাজাস্তঃপুরে 
নীতি হন। 

উক্ত বর্ষে মালবের শাসনকর্তী আবছুল্লাহ্‌ খা উজবেক্‌, 
বিদ্রোহী হন। সঙ্গে সঙ্গে জৌনপুরের শাঁসনকর্তী উজ্বেক্‌: 
আলী কুলি খা জ্মান্‌ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন। সম্রাট অক্বর সৈন্ঠসহ যমুনা পার হইয়া বিদ্রোহীদের 
সম্মুখীন হন। আবছুল্লাহ্‌ খা পরাজিত হইয়া বশ্ঠতা৷ স্বীকার 
করেন এবং পর বৎসর মুনিম্‌ খার চেষ্টায় খা জমানের সহিত 
সমাটের সন্ধি হয় | লাম শাসনকর্তা 
হইয়াছিলেন। [ মুনিম্‌ খা দ্র] 

১৫৫৬ খুষ্টাব্দে অক্বর রাজপ্রাসাদের সংস্কার ও জা 


অকৃবর 


| ৪১ ] 


অক্বর 


সম্পাদনে মনোযোগী হ'ন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আগ্রার ৭ মাইল 
দক্ষিণে যে রাজপ্রাসাদ নিশ্সিত হইগ়াছিল, সেই রাজ- 
প্রাসাদটার সংস্কার করিয়া সমাটু “আমনাবাদ ( শান্তিনিকেতন ) 
নাম রাখেন । 

১৫৬৭ খুষ্টাব্দে খা জমান্‌ পুনরায় সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করেন। সম্রাট অল্পসংখ্যক সৈম্ত লইয়া বিদ্রোহী 
সৈম্তের সম্মুখীন হ'ন। খ। জ্মান্‌ ঘুদ্ধে পরাজিত এবং তীহার 
ভ্রাতা ধুত অবস্থায় মুগ্লশিবিরে আনীত ও ছিন্নশির 
হইয়াছিলেন। 

উক্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া অক্বর প্রয়াগ অভিমুখে 
যাত্র! করিলেন। পরে তথ। হইতে কাশীতে আসির। উপস্থিত 
হ'ন। কাশীবাপী জনগণ ছুর্ব,দ্ধিবশতঃ নগরদ্ধার রুদ্ধ 
করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হুইয়া' সত্রাটু স্বীয় সেনাদলকে কাশী 
লুষ্ঘন করিবার আদেশ দেন । 

চিতোর ও রণথন্বর ছুগজয় 

৯৫৬৭ খুষ্টাত্বে অক্বর চিতোর জয়ের সংকল্প করেন। 
চিতোরের রাণা পলাতক বাজ বাহাছুর এবং মারবারের 
একজন ক্ষুদ্র রাজাকে আশ্রয় দিয়া সমাটের অসন্তোষভাজন 
হ'ন। মেবারের রাণার পুত্র শক্তসিংহ তখন অক্বরের 
শিবিরে বাস করিতেছিলেন ; তিনি সম্রাটের মুখে মেবার 
অভিযানের বার্তা শুনিয়া পিতার নিকট পলাইয়া আসেন ও 
মুগল-সমাটের অভিসন্ধির কথা পিতৃসমীপে বাক্ত করেন। 
শক্তসিংহ বিনান্গমতিতে পলাইয়া আসিয়াছেন এবং মুগুলের 
গুঢ অভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এই অপরাধে 
সমাট্‌ মেবারের রাণার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন | 

চিতোর ও রণথনম্বর দুর্গ হস্তগত করিয়া রাজপুতপ্রভাব 
খর্ব করাই তাহার প্রধান উদ্দেন্ঠয | 


অরণ্যানীবহুল উপত্যকাদেশে -পলাইয়া যা*ন। 
বৃহৎ হ্রদ খনন করিয়৷ তাহার চতুষ্পার্থে প্রাসাদ ও প্রমোদ 
উদ্যান নিন্মীণ করিয়! বাস করিতে লাগিলেন এবং স্বীর 
নামে এই নগরটার উদয়পুর নাম রাখিলেন | [. উদয়পুর দ্র] 
এদিকে অক্বর চিতোর অবরোধ করিলেন। স্থানে 
স্থানে তোপ স্থাপিত হুইল। মুগ্লসৈন্ত একটা প্ত 
পথে গোপনে অগ্রসর হইতে লাগিল। চিতোর-সেনাপতি 
রাঠোর জয়মল্প এই যুদ্ধে সম্রাটের 
নিহত হন । 


] 


তাহার মেবার আক্রমণ- ৃ 
কালে শিশোদীয় কুলকলঙ্ক উদর়সিংহ চিতোরের রাণ| ছিলেন । ! 
আক্রমণ করিলে রাণা গিরবে। নদীর 
এইস্থানে একটী 


নিক্ষিপ্ত গুলিতে : 
[ জরমল্ল দ্র' | তাহার পন্থী যোড়শ বৎসর বয়স্ক |. 
পুত্র এবং বালিকা বধূকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া পতিহন্তার ] 


সম্মুখীন হন। ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজপুতের৷ সম্পূর্ণরূপে 
বিধ্বস্ত হইল এবং রাজপুত-ললনাগণ জঙহ্রব্রতের উদ্যাপন 
করিয়। জলন্ত অগ্রিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জন দিলেন। কথিত আছে, 
চিতোরযুদ্ধে প্রায় ৩০১০০ রাজপুত নিহত হয়। | চিতোর দ্র" ] 

চিতোর অধিকারকালে অবর্মণ্য উদয়সিংহ গোগুণ্ডার 
বাস করিতেছিলেন। ত্রীহার মৃত্যুর পর, তীহার পুত্র 
রাণা প্রতাপসিংহু আমরণ যুদ্ধ করিয়া অকবরের অধিকৃত 
মেবার প্রদেশের অনেক স্থান উদ্ধার করিরাছিলেন। 
[ প্রতাপসিংহ দ্র] 

চিতোর অধিকারের পর অক্বর রণথন্বর হুর্গ অভিমুখে 
যাত্র। করিলেন। এই সুদ ছুর্গ চৌহানজাতীয় হারাবংশীয়- 
দিগের অধিকারে ছিল । মানসিংহের কৌশলে হারারাজ সুর্জন 
সমাটের হস্তে দুর্গ সমর্গণ করিয়! ঝাঁসি বিভাগের শাসন- 
কর্তুপদে নিযুক্ত হইরাছিলেন। [| রণথম্বর দর] রণথম্বর 


অধিকারে ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদিগের মনে ভয়ের 
সঞ্চার হইয়াছিল। রেবার রাজা রামচাদ বিনাযৃদ্ধে 
সমাটের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন । | রেব। দ্র" ] 


গুজরাট ও সুরাটু জয় 

অতঃপর সম্রাট গুজ্রাট্বিজয়ে অগ্রসর হ'ন। ফতেপুর 
সিক্রী হইতে বহির্গত হইয়া অক্বর ১৫৭২ খুষ্টান্দে 
নবেম্বর মাসে আহ্মদাবাদে আসিয়। উপস্থিত হন । অক্বরের 
আগমনে গুজরাটের শেষ স্বাধীন সুলতান মুজফ্ফর শাহ 
ভীত হুইয়া পলায়ন করিলেন ও ধান্তক্ষেত্রে যাইয়া আত্মগোপন 
করেন। কিন্ত অবিলম্বে ধুত হইয়া সম্রাটুসমীপে আনীত 
হন। সম্াটু তীহার সামান্য মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়। 
দেন। | মুজুফ্ফর শাহ্‌ দ্র] এখান হইতে সমূদ্র-সন্দর্শনের 
অছিলায় অক্বর কান্বে আসিরা উপস্থিত হৃ*ন। পর্ত,গীজ 
বণিক্গণ সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের 
সম্মান নিবেদন করেন। অক্বর খান্ই-আজমের হস্তে 
এই নবাধিরুত প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত করিয়া! বরোদায় 
ফিরিয়া আসিলেন। এখাঁনে তীহার নিকট সংবাদ আসিল, 
ইব্রাহিম হোসেন মি নামক তীহার এক আত্মীয় 
রোস্তম খাঁকে হত্যা করির। সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
প্রয়াস পাইতেছে। সম্রাট এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দ্রুত- 
গতিতে মাহী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। পরে উভয়পক্ষে বুদ্ধ 
হইল এবং সম্রাটের আক্রমণে মির্জী ভীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ 
করিয়া পলাইয়! গেল। [ ইব্রাহিম হোসেন.মিজী। দ্র] 

অতঃপর অকৃবর সুরাটু জম্ম করিবার উদ্দেশ্তে রাজা টোডদ্ব- 
মল্লকে সুরাটের ছুর্গাদির অবস্থ। পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রেরণ 


অক্বর 


২1] 


অক্বর 


করেন। টোডরমল্লের ভরসা পাইয়া তিনি ১৫৭৩ খুষ্টান্বে সুরা 
অবরোধ করিলেন। পর্তগীজগণ সম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে 
বাধ্য হইল। সম্রাট তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়। মন্কাযাত্রীরা 
যাহাতে তাহাদের তীর্থগমনের কোন অন্থুবিধায় নাঁ পড়ে 


তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর অক্বর 
নগরকোট অবরোধ করেন। এই প্রসিদ্ধ ছুর্গ হিমালয়ের 
নিম্ন অধিত্যকাঁয় অবস্থিত । নগরকোটরাজ তাহার বশ্ততা 


স্বীকার করিয়া করদ হইয়ীছিলেন । 

এই সময়ে সংবাদ আসিল ইখ তিয়ারুল্-মুল্কের সহযোগে 
মির্জা মুহম্মদ হোসেন গুজরাটে বিদ্রোহবহ্ধি প্রজ্বলিত করিতেছে। 
সেই বহ্ছি নির্বধাপিত করা গুজরাটের শাসনকর্তার সাধ্যায়ত্ত 
নহে। তিনি অশক্ত জানিয়! বাদশাহ সৈগ্ঠ-সামস্ত সংগ্রহ করিয়া 
স্বয়ং গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তীহার আঁগমনে 
বিদ্রোহিগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। যুদ্ধে বিদ্রোহী 
মুহন্সস হোসেন. আহৃত এবং : ইখতিয়ারুল-মূল্ক নিহত 
হওয়াতে গুজরাটে পুনরায় শাস্তি স্থাপিত হইল । 

বিদ্রোহ দমনের পর অক্বর গুজরাটের রাজস্বের সুব্যবস্থা 
করিবার জন্য টোডরমল্পকে প্রেরণ করেন। 
ছয় মাঁসের মধ্যে গুজরাট জরীপ করিয়া ৫€* লক্ষ টাকা 
রাজন্ব নির্ধারণ করিয়াছিলেন । 

বিহার ও বার্গলা বিজয় 

অক্বরের সমকালে বাঙ্গলার মস্নদে সুলেমান শাহ্‌ 
কররাণী অধিষ্ঠিত ছিলেন । বিহারের রোটাস্গড় পর্য্যন্ত ইহার 
অধিকারভুক্ত ছিল। অক্বর রোটাস্গড অধিকার করিবার 


রাজ। টোডরমল্ল ৃ 


,জন্য সৈন্য পাঠীইলেন, তখন সুলেমান রোটাস্হূর্ণ ত্যাগ | 


করিয়া বাঙ্গলায় নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখিতে চেষ্টিত হইলেন। 
তিনি মূল্যবান্‌ উপঢৌকন পাঠাইয়া এবং অক্বরের প্রতৃত্ব মানিয়া 
আপনার অধিকার অক্ষু্ রাখেন । 


মৃত্যুর পর, সুলতান বয়াজিদ্‌ গৌডের মস্নদে আরোহণ করেন। 


পাঠান সর্দারগণ তীহাঁকে হত্যা করিয়। সুলেমান শাহ্‌ কররাণীর 
পুত্র দাউদ খাঁকে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।, 
দাউিদ খা সুলতান ভুইয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে: 


সম্াটু মুনিম্‌ থাকে দাউদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাটনার 
নিকট দাউদের: মন্ত্রী লোদী খার সহিত যুদ্ধে পরাজিত: 
হইয়া বুদ্ধ 'মুনিম্‌ খা সন্ধি করিতে বাধ্য হ'ন। এই সন্ধির, 
সর্ভ অক্বরের মনোমত না হওয়ায় তিনি রাজা টোডরমল্লকে। 
পুনরায় বাঙ্গলায় পাঠান | মুনিম্‌ থা ইতিমধ্যে স্বীয় অযোগ্যতা 
অপবাদ স্থালনার্থ- পাটনা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পাটনা 


সুলেমানের জীবৎকালে 
বঙ্গবিজয়ের কথা সম্রাট, আঁদৌ ভাঁবিতে পারেন নাই । তাহার 


| 


সুরক্ষিত থাকায় তাহার উদ্যম ব্যর্থ হইল। অগত্যা তিনি 
সম্রাটুকে স্বয়ং নেতৃত্ব করিবার জন্য অন্ুরৌধ করিলেন। 
সম্রাট অক্বর ১৫৭৪ খুষ্টাব্দে পাটনার নিকট আসিয়! শিবির 
স্থাপন করিলেন । 

দাউদ খার অধীনে ২০১,০০০ পদাতিক এবং অনেক 
গোলন্দাজ সৈন্য ছিল, কিন্ত অক্বরের আগমনে ভীত হইয়া 
তিনি পাটনা ছাড়িয়া বীঙ্গলায় পলাইয়। আসিলেন। 
[ দাউদ খা দ্র" ] 

পাঁটনা অধিকারের পরে বুদ্ধ মুনিম্‌ খা বাঙ্গলার শাসনকর্তা 
নিষুক্ত হইলেন। রাজা টোডরমল্ল এবং অপরাপর কয়েকজন 
স্থযৌগ্য কর্মচারী তাহার অধীনে প্রেরিত হইলেন! 
মুনিম্‌ খা মুঙ্গের ও ভাগলপুর অধিকার করিয়া তেলিয়াগড়ির 
সংকীর্ণ পার্বত্যপথে আফ্গানদিগকে. আক্রমণ করিলে, 
তাহারা মুগ্লসৈম্তের অতর্ষিত আক্রমণে ভীত হৃইয়া 
তেলিয়াগড়ি ছাড়িয়া পলায়ন করিল। স্থুলেমান শাহ্‌ 
গৌড় উত্তরোত্তর অস্বাস্থ্যকর হইতেছে দেখিয়া তাঁড়ায় 
রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই রাজধানী মুগ্ল- 
সৈন্য সত্বর অধিকার করিয়া লইল। দাউদ সাতর্গার পথে 
উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। ্‌ 
করিয়া উড়িষ্যা় আসিলেন। বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত 
তুকারোই গ্রামের নিকট পাঠান ও মুগুলের একটা ভীষণ 
সংঘর্ষ হয়। সেই যুদ্ধে অবশেষে মুগ্লের! জয়লাভ করে । 

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাউদ খা মুনিম্‌ খাঁর সহিত সন্ধি 
করিলেন। দাঁউদ খাঁর মনে শঠতা আছে উপলব্ধি করিয়া 
রাজা টোডরমল্প এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই । 

মুনিম্‌ খার নিয়োগের কিছু পরে সম্রাট অক্বর মুজফ্ফর খা 
নামক এক ব্যক্তিকে হাঁজীপুরের শীসনকর্তীর পদে নিযুক্ত 
করিলেন। তেলিয়াগড়ির পার্বত্যপথ রক্ষা কর! ইহার অশ্ঠতম 
উদ্দেশ্ত | কিন্ত বুদ্ধ মুনিম্‌ খা মুজফ্ফর খাঁর কার্যাবলী স্ুনজরে 
দেখিতেন নাঁ। উভয়ের মধ্যে অসপ্ভাবহেতু বাঙ্গলায় শাসন- 
শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে । মুনিম খা গৌড় 
রাজধানী স্থাপন করিবার উদ্দেশ্তে দিনাজপুর জেলার 
ঘোড়াঘাট নামক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই 
অস্বাস্থ্যকর স্থানে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইল। সুযোগ 
বুঝিয়া দাউদ খঁ। সদলবলে আসিয়! বাঙ্গল! অধিকার করিয়া 
বসিলেন। | 

অক্বর এই সংবাদ পাইয়! মির্জা সুলেমান ও তৎসহ 
রাজা টোডরমল্লকে বঙ্গবিজয়ে প্রেরণ করেন। তাহারা 


অকৃবর 


পুনরায় তেলিয়াগড়ি অধিকার করিয়। রাজমহলে শিবির 
স্থাপন করিলেন । এই সময়ে বিহারস্থিত কতক সৈন্যের 
নায়ক ভুইয়া মুজ্ফ্ফর খা সম্রাটের আদেশে খা জাহানের সহিত 
সম্মিলিত হইলেন। মিলিত সৈশ্যদল অদূরে অবস্থিত দাউদ 
খার সৈম্ঠের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল । এই ঘুদ্ধে দাউদের 
সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য সেনাপতি কালাপাহাড় আহৃত হইলেন 


এবং আফগানগণ পরাজিত হইয়! ইতস্তত: পলায়ন করিল। | 


[ কালাপাহাড দ্র] দাউদ খা বন্দী হইয়া খাঁ জাহানের 
নিকট নীত হইলেন। খা জাহান্‌ তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া 
ছিন্নশির আবছুল্লাহ্‌ খার সঙ্গে সম্রাটের নিকট প্রেরণ 
_করেন। 

সম্রাটু অক্বর এই সংবাদ পাইয়া পুনরায় ফতেপুর- 
সিক্রীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাঙ্গলা দেশ শত্রুমুক্ত হইয়া 
মুগুল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভক্ত হইল। 

রাণ! প্রতাপ ও রাজপুত-যুদ্ধ 

বাঙলা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাট অক্বর মেবার 
রাজাজয়ে মনোনিবেশ করিলেন । অবশিষ্ট মুগলশক্তি 
_ব্াজপুতানা! অভিমুখে প্রধাবিত হইল। 
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মুগুলশক্তির | 


প্রতিদন্দী মহাবল প্রতাপকে বশে আনাই বাদশাহ্‌ । 


অক্বরের মুখ্য উদ্দেশ্তঠ । অমিতবিক্রমশালী রাণা প্রতাপ 


১৫. বতসরকাল দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ 
হইরা রাজপুতবিক্রম অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। অক্বর 


বহুবার যুদ্ধ করিয়াও তীহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ 
হন নাই। [ প্রতাপ সিংহ ও চিতোর দ্র" ] 

রাজ। মানসিংহ এক সময়ে প্রতাপের আতিথ্য স্বীকার করিয়া 
উদয়সাগরতীরে ছাউনী করিয়াছিলেন। প্রতাপ পত্রদ্বার! 
তাহার অভ্যর্থন| করিলেন, কিন্ত রাজার সহিত দেখা করিতে 
আসিলেন না। অপমানিত মানসিংহ সম্রাকে বলিয়া এই 
অপমানের প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হুইলেন। 
আদেশে প্রতাপের বিরুদ্ধে সমরায়োজন চলিতে লাগিল । 


যুবরাজ সেলিমের অধিনায়কত্বে মহব্বৎ খাঁর সহিত রাজ! : 


মানসিংহ প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হুইলেন। হল্দীঘাটের 
যুদ্ধে পরাভিত হইয়া প্রতাপ অশ্পৃষ্ঠে আহত অবস্থায় 
রণাঙ্গন হুইতে পলায়ন করেন। [ হুল্দীঘাট দ্র"] অতঃপর 
প্রতাপ চাবন্দ হছূর্গে রাজপুত সৈন্ত একত্র করিয়া 
মুগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। তাহার পর 
বহু বর্ষ যুদ্ধ করিয়া তিনি অজমের এবং মগ্ডলগড় অধিকাঁর 
করিতে সমর্থ হ”ন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। রাজপুত 
বুদ্ধের শেষ সময়ে কাবুলের গোলযোগে অক্বরকে ১৩ 


সম্রাটের 


একারণ 
রাজপুতযুদ্ধে তাদুশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। 
বঙ্গে বিদ্রোহ 

১৫৭৮ খুষ্টাব্দে বাঙ্গলার শাসনকর্তা খা জাহানের মৃত্যু হয়। 
তাহার মৃত্যুর পর অক্বর ১৫৭৯ খুষ্টাব্দে মুজ্ফ্ফর খাঁকে 
বাঙ্গলার শাসনকর্তী নিযুক্ত করেন। তীহার সহিত কয়েকজন 
স্থযোগ্য কর্মচারী শাসনকার্যে সহায়তা করিবার জন্য 
প্রেরিত হ'ন। এই সময় খাজা শাহ্‌-মন্স্থর সামাজ্যের 
রাজস্বসচিব ছিলেন । তাহার কঠিন শাসনপ্রণালী কার্যে 
পরিণত করিতে গিয়া বাঙ্গলাদেশে পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। বাঙলা! ও বিহারের মুসলমানগণ ধর্্মবিষয়ে অতিশয় 
গৌড়া ছিলেন । তীহারা অক্বরের ধর্মসন্বন্ধীয় উদারতা 
মোটেই পছন্দ করিতেন না । তাহ! ছাড়া অক্বর ক্রমে ক্রমে 
মুসলমানধর্শ্েরে উপর অনাস্থা গ্রাদর্শন করিতেছেন মনে 
করিয়া বিহারি ও বাঙ্গলার মুসলমানগণ ক্রোধপরবশ হইয়া 
অক্বরকে দিল্লীর সিংহাসন্ড্যুত করিবার ছুরভিসন্ধিতে লিপু 
হন। তীহারা সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কাবুলের শাসনকর্তী 
মির্ভী হাকিম মুছন্মদকে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বসাইবার 
ংকল্প করিতে লাগিলেন । ১৫৮০ খুষ্টাব্দে জৌনপুরের 
কাজী মুল্লা মুহম্মদ বজদী অক্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণ। 
শাস্ত্রসম্মত বলিয়। ফতোয়া জারী করিলেন। এদিকে 
বজীর জামী বাঙ্গলায় প্রকান্তে. সম্রাটের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহুপতাকা উ্ডীন করিলেন । মুজফ্ফর খা উচ্চাভিলাষী 
ও দাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনিও সম্ভবতঃ বিদ্রোহি- 
গণের সহযোগিতা করিতে ভুলেন নাই । 

বিদ্রোহের স্থচন! জানিয়া অক্বর অবিলম্বে রাজা! 
টোডরমল্পকে বাঙ্গলায় প্রেরণ করিলেন । বিহারের জায়গীরদার 
মাসুম খা অকৃবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধীরণ করিলেন এবং বিদ্রোছি- 
গণের নেতা হইয়া হাকিম মুহম্মদের সহিত পত্রাদি বিনিময় 


করিতে লাগিলেন। দূরে থাকিয়া অলস ও কর্- 
বুদ্ধিহীন হাকিম মুহম্মদ এই যড়যন্ত্রপরিচালনে উদ্যোগী 
হইলেন বটে, কিন্ত রুতকার্ধ্য হ*ন নাই । 

কাবুল অভিযান 


১৫৮১ খুষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অক্বর ৫০১০০ অশ্বারোহী 
ও ৫০০ হ্স্তী সঙ্গে লইয়া! পঞ্জাব যাত্রা করেন। তাহার 
নিজ ধর্মমত স্থাপন, সিংহাসন সংরক্ষণ ও মির্জ হাকিমকে দমন 
এই তিন কার্য্য কাবুল অভিযানের উদ্দেন্ত ছিল। তিনি 
মির্জা হাকিমের ষড়যন্ত্রের স্চনা পূর্ব হইতে অবগত ছিলেন। 
মির্জীর পরিচালিত ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্ত লাহোরের 


অক্বর 
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দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু পঞ্জাবের শাসনকর্তা রাজা 
মানসিংহ তীহার পক্ষে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় 
তিনি পলায়ন করিতে বাধা হন |. [ মির্জী হাকিম মুহন্মদ দ্র | 

এই যুদ্ধযাত্রার সম্রাটের সঙ্গে শাহজাদা সেলিম এবং মুরাদ 
ছিলেন। ফাদার মনসেব্রাটে নামক পর্ত,গীজ ধর্মযাজক 
মুরাদের শিক্ষকম্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন | 

এই সময়ে মির্জ| হাকিম কর্তৃক রাজস্বসচিব শাহ্‌ মন্সুরের 
নামে লিখিত যে পত্রগুলি সম্রাটের হস্তে পড়ে, তাহাতে ক্রোধান্ধ 
হইয়া তিনি মন্সুরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এরূপ 
কন্ম্কুশল কর্মচারীর মৃত্যুতে সমাটু পরে যথেষ্ট অনুশোচনা 
করিয়াছিলেন । এই ঘটনার পর অক্বর অন্বালা হইতে 
সর্হিন্দ এবং তৎপরে পায়ল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হু'ন। 
এখাঁনে আসিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন তাহার ভ্রাতা পঞ্জাব 
ত্যাগ করিয়া অক্বর বিদ্রোহী ভ্রাতাকে 
যথোপযুক্ত শান্তি দিবার জন্য কাবুলে যাওয়াই স্থির করিলেন 
এবং শতদ্র ও বিপাশা নদী পার হ্ইয়া পার্ধত্যপথে অগ্রসর 
হুইতে থাকেন। কিছুকাল কান্দাহারে অবস্থান করিয়া তিনি 
কাবুল ও সিন্ধু নদের সংযোগস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন । 
অতঃপর পেশাবরে আসিয়া তিনি তাহার পুত্র সেলিমকে 
খাইবারের পার্ধত্যপথ দিয়া জালালাবাঁদে অগ্রসর হইতে 
আদেশ দিলেন। সম্রাট্কুমীর মুরাদ ৩রা আগষ্ট কাবুল 
সহরে প্রবেশ করিলেন। ইহার পূর্বেই মুহম্মদ হাকিম 
কাবুল ত্যাগ করিরা. . পার্বধত্যপ্রদেশে আশ্রর লইয়াছিলেন। 
অক্বর কাবুলে আসিয়া তথাকার অধিবীসিগণকে স্বীয় 
আশ্বীসবাক্য প্রচা রপুর্বক কাবুলের শাসনভার তাহার ভগিশীর 
( খ্াজা হুসেনের স্ত্রীর ) হস্তে সমর্পণ করেন। ইনি এই ভার 
নিজে না গ্রহণ করিয়া তাহার ভ্রাতা মুহম্মদ হাকিমকে 
ছাঁড়িয়া দেন। উক্ত বর্ষের ডিসেম্বর মাসে মানসিংহকে 
সিন্ধুনদ প্রবাহিত ভূভাগের শীসনভার অর্পণ করিরা অকবর 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 

গুজরাটে মুজফ্ফর শাহের পুনবিদ্রোহ 

মুজফ্ফর শাহ্‌ এতদিন অক্বরের নজরবন্দী ছিলেন। 
১৫৭৮ খুষ্টাব্দে তিনি কাঠিয়াবাডস্থিত জুনাগড়ে পলাইয়া 
আসেন এবং এখানে সৈম্যদল সংগ্রহ করিয়া ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে 
সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আহ্মদাবাদ 
অধিকার করিয়া তিনি আপনাকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণ। 
করিলেন এবং সেই সঙ্গে তরোচ অধিকার করিয়া লইলেন। 
সংবাদ পাইয়া অক্বর ১৫৮৫ খুষ্টাব্দে আলাহাবাদে আগমন 
করেন এবং বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহমনকে গুজরাটের 


গিয়াছেন । 


শাসনকর্তারূপে নিষুক্ত করিয়া পাঠাইয়! দেন | মুজ্ফ্ফর 
শাহ্‌ আহ্মদাবাদের নিকটবর্তী সর্খেজে এবং রাজপিপলার 
সন্নিকটে পরাজিত হুইয়া কচ্ছে পলায়ন করেন। এখানকার 
স্থানীয় রাজগণ তীহাকে সাহায্য করিতে প্রতিক্রত হইলে 
মুগল-সেনাপতি নিজামুদ্দীন্‌ প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য কচ্ছের 
অন্তর্ধত তিনশত গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ১৯৫৯২ 
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুজ্ফফর শাহ্‌ কাঠিয়াবাড এবং কচ্ছদ্বীপের 
ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া গুজরাটের শাস্তিভঙ্গ করিতে 
থাকেন; কিন্তু অবশেষে ধৃত হইলে আত্মহত্যা দ্বারা স্বীয় 
জীবন বিসর্জন দেন। সম্রাট গুজরাটের বিপ্লবশান্তিতে 
সন্তষ্ট হুইয়া আবছুর রহমনকে খান্খানান্‌ উপাধি প্রদান 
করিয়াছিলেন | 

১৫৮৫ খুষ্টাব্দে কাবুলে মুহম্মদ হাকিমের মৃত্যু হুয়। 
ভ্রাতার মৃত্যুতে প্রস্থান সম্পূর্ণরূপে তীহার অধীনে আসিয়া 
পড়িল। অক্বর মানসিংহকে এই দেশের শাসনকর্তা করিয়া 
পাঠাইলেন, কিন্তু নিজে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া অনতিবিলম্বে 
কাবুল যাত্রা করিলেন। সম্রাটু রাবলপিপ্ডিতে আসিয়া 
উপনীত হইয়া দেখিলেন, রাজা মানসিংহ মির্জী হাকিমের 
পরিবারবর্ণ লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন । 

মুহম্মদ হাকিমের মৃত্যুর পুর্ব হইতে উজ্বেক্-দলপতি 
আবছুল্লাহ্‌ খ। বদকৃশানে তাহার ক্ষমত। বিস্তার করিতেছিলেন। 
উজ্বেক্গণ কতক হিন্দুস্থান আক্রান্ত হইতে পারে এই 
আশঙ্কার অক্বর কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন । 

কাশ্শীর এবং সিন্ধু অধিকার 

কাশ্মীরে এ সময়ে যুসুফ খা সুলতান ছিলেন। অক্বরের 
ইচ্ছ। সুলতান স্বরং আসিয়! তাহার বগ্ঠতা স্বীকার ও 
সামস্তরূপে কাশ্মীর শাসন করিবেন। কিন্ত সুলতান 
প্রথমবার তাহার তৃতীয় পুত্র এবং দ্বিতীয়বার প্রথম পুত্রকে 
সম্রাটের সভায় প্রেরণ করায় অক্বর. তীহার উপর 
অসন্থষ্ট হইয়া কাশ্মীর জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হুইলেন। 
তজ্জন্য সেনাবাহিনী সংগৃহীত হইল। অক্বর রাবল- 
পিণ্ডি হইতে আটকের পথে অগ্রসর হইলেন। এই- 
স্থান হুইতে কাশ্মীর অভিযান এবং এ সঙ্গে আফগান- 
দিগের মধ্যে ফুস্ুফ্জই ও মন্দরজাতিদের দমন করা! 
সুবিধাজনক । এই উদ্দেশ্টে তিনি জইন্‌ খা কোকল- 
তাসের অধীনে একদল সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। জুইন্‌ খা! 
পুনরার  সমটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
সম্রাট রাজা বীরবল এবং হাকিম আবুল ফতেকে 
সাহাধ্যার্থ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অরুতকার্ধ্য 


অকৃবর 


[8৫৭ ] 


অকৃবর 


স্পা িসিশিী টি 


হইয়া ফিরিবার পথে রাজা বীরবল নিজ নির্ুদ্ধিতার প্রাণ 
হারাইলেন। রাজা বীরবলের মত অক্বরের পার্খচর আর 
কেহই ছিলেন না। তাহার মৃত্যুতে সম্রাটের অন্তরে বিশেষ- 
রূপে আঘাত লাগিয়াছিল। [বীরবল দ্র] বীরবলের 
পরাজয়ের পর রাজা টোডরমল্প এই হুর্দান্ত আফগান জাতির 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। তিনি এই কার্যে অনেকটা সফলত। 
লাভ করিয়াছিলেন । 

যে সময়ে সম্রাট যুস্থফজুই ও মন্দর জাতির বিরুদ্ধে 
অভিযান করিতেছিলেন, সেই সমরেই তিনি কাশ্মীরে কাসিম 
খ। এবং রাজা ভগবান্দাসের অধীনে সৈম্ভ প্রেরণ করেন। 
কাসিম খা অক্বরের অধীনে সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । 


কাশ্মীরের সুলতান যুস্ুক খা প্রথমতঃ সন্ধি করিতে ইচ্ছুক 


ছিলেন। কিন্তু সম্রাটের সেনাপতিদ্বয় নিজ নিজ নির্বুদ্ধিতায় 


বিপদে পড়িলেন। বারামূলার পার্বত্য পথে রুদ্ধ সম্রাট 


বাহিনীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হুইল । 
দ্বর স্থলতানের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়া সম্রাটের 
শিবিরে প্রত্যাবুত্ত হইলেন। কিন্ত ভাগাচক্রের বিবর্তনে সুলতান 
ও স্থুলতানপুত্রকে সমাটের অধীনে সামান্য কার্যে নিষুক্ত 
হইতে হয় এবং মানসিংহের অধীনে তীহারা কয়েক 


বৎসর কার্য করেন। কাশ্মীর সম্রাটের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভক্ত 


হইলে অক্বর ১৫৮৯ খুষ্টাব্দে শীলসরে আসির। কিছুকাল 
বাস করেন। অতঃপর ছুইমাস কাবুলে যাপন করিয়।৷ তথাকার 
শাসনভার কাসিম খাঁর হস্তে সমর্পণ করিরা নবেম্বর 
মাসে দিল্লী প্রত্যাগত হন। 

সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং কান্দাহার জয় 


ইহার পর সম্রাট সিন্ধু ও বেলুচিস্তান জর করিবার | 


সংকল্প করিলেন। দেশের শাসনকর্ত। মির্জা জানী সম্রাটের 
বশ্ততা স্বীকার না করায় আবদুর রহুমন খান্খানান্‌ 


তীহাকে দমন করিতে প্রেরিত হন । ঠষ্ট ও সিংরানের ছুইটী 


যুদ্ধে মির্জা পরাজিত হ”ন ও ছুর্নদ্ব মুগলের অধিকারে আসে। 
মির্জা জানী সম্রাট্প্রচলিত “দীন ইলাহী” ধর্ম গ্রহণ করিয়। সম্রাটের 
অধীনে তিনহাজারী মনসবদার পদ প্রাপ্ত হন। নবাধিকৃত 
ঠষ্ট প্রদেশ যূলতানের অন্তর্ভক্ত করা হইল। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে 
অক্বরের সেনাপতি মীর মুহম্মদ মাসুম কান্দাহার জয় করেন। 
কান্দাহার পরে কাবুলরাজ্যের অন্তশিবিষ্ট করা হইয়াছিল । 

১৫৯২ খুষ্টাব্দে লাহোরে অবস্থানকালে সম্রাটু শুনিতে 
পাইলেন, মানসিংহু উড়িষ্যআা জয় করিয়াছেন । উডিষ্যা পরে 
বাঙ্গলার সহিত যুক্ত হয়। 

গুজরাটের শাসনকর্তী আজম খা আজীজ কোকা! 

্ ৯২ 


অক্বরের এই নূতন ধরন্মমতের জন্ঠ তাহার উপর বিরক্ত 
ছিলেন। সম্াটু তাহাকে দরবারে উপস্থিত হইতে 
আদেশ করিলে, নানা অছিলায় তাহার আদেশ 
অমান্য করিয়! মক্কায় তীর্থযাত্রা করিলেন। সেখানে তাহার 
সমস্ত অর্থ অপন্ৃত হইলে তিনি আবার গুজরাটে ফিরিয়া 
আসিতে বাধ্য হ"ন এবং ইলাহী ধর্মমত গ্রহণ করির! সম্রাটের 
অন্ুগ্রহভাজন হ্‌ন। সম্্রাটু তীহার কন্ঠার সহিত নিজ 


৩) |৬. 


পুত্রের বিবাহ দেন। আজম খাঁর আর এক কন্তার সহিত 
তিনি পরে খক্রর বিবাহ দিয়াছিলেন। [ আজম খাঁ দ্র" 


দাক্ষিণাত্য বিজয় 

অক্বরের রাজ্যজয়ের ম্পৃহ। উত্তরোত্তর বলবতী হয়। 
তিনি দক্ষিণাপথের মুসলমান রাজ্যগুলি আত্মসাৎ: করিয়! 
অবশেষে অকৃম্থ নদীর পরপারস্থিত ভূভাগ ( ট্রান্সোক্সিয়ান] ) 
অধিকার করিতে সঙ্কল্ল করেন। এই উদ্দেশ্তে তিনি 
খান্দেশ, আহ্মদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা এই চারিটী 
রাজ্যে দূত পাঠাইলেন। বিনা যুদ্ধে যদি সুলতানগণ তাহার 
বশ্ঠতা স্বীকার করিত, তাহা! হইলে গোলযোগ চুকিয়া 
যাইত। খান্দেশের সুলতান আলী খা ব্যতীত অপর কোন 
সলতান সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছক হইলেন 
না। বুহান্পুর তখন খান্দেশের রাজধানী এবং এখানকার 
আসিরগড়ছুর্গ দক্ষিণাপথে প্রবেশের প্রধান দ্বার ছিল । [খান্দেশ 
ও আসিরগড় দ্র ] 

১৫৯৩ খুষ্টান্দে অক্বর দাক্ষিণাত্যের যে চারিটী স্থুলতানের 
নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাহার! সকলে ফিরিরা আসিলেন। 
আহ্মদনগরের সুলতান বুহান্ুল্মূল্ক যে উপঢৌকন 
পাঠাইয়াছিলেন তাহা সম্রাটের মনঃপুত না৷ হওয়ায়, তিনি 
এই রাজ্য জয় করাই স্থির করিলেন। তিনি খান্-খানান্কে 
একটা প্রকাণ্ড বাহিনী দিয়া আহ্মদনগরের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন । [ আহ্মদনগর দ্র” ] 

সমাট্পুত্র মুরাদ খান্খানানের সহিত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব 
লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্ত তাহাদের উভয়ের মধ্যে মততেদ 
হওয়াতে মুগ্লবাহিনীর শক্তি অপেক্ষাকৃত খর্ব হইয়া পড়ে। 
যাহাহউক, তাহারা আহ্মদনগর অবরোধ করিলেন। 
রাজধানী রক্ষার ভার স্থলতানের ভগিনী টাদবিবি স্বহস্তে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তীহার সাহস ও কার্যযকুশলতায় মুগ্ল- 
সেনানায়ক বাধ্য হইয়া আহমদনগরের সহিত সন্ধি করিলেন । 
এই সময়ে (১৫৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে ) হিন্দুস্থানে একটী ভীষণ দ্ুতিক্ষ 
দেখা দেয়। এই ছুভভিক্ষে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া হিন্দস্থানের 
লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল । 


অকৃবর 


1:8৬ 1 


অকৃবর 


পাশ পি ঁল 


১৫৯৭ খুষ্টাব্ধে পুনরার আহমদনগরের সহিত খান্খানানের 
নেতৃত্বে মুগ্লবাহিনীর যুদ্ধ বাঁধে। বীররমণী চাদস্থুলতান। 
( টাদবিবি নামে প্রসিদ্ধ) অসীম সাহসে সুগ্লসৈন্ঠের সম্মুখীন 
হ*ন| মুগ্লগণ তীহার ভীম আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। 
কিন্তু টাদবিবি ষড়যন্ত্রকারীর হস্তে হঠাৎ নিহত হইলেন । 
[ টাদবিবি দ্র] এদিকে আহ্মদনগরের সৈম্তগণ পুর্ববসন্ধিপত্ররে 
প্রদত্ত বেরার অধিকারে অগ্রসর হইল। স্থপার নিকটে 
উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ফলে আহ্মদনগরের 
সৈম্তগণ পরাজিত ও রাজ্যত্রষ্ট হইল। কিন্ত মুগুলসৈন্ত যে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের রণক্ষেত্র ছাড়িয়া 
অগ্রসর হুইতে সামর্থ্য রহিল না। খান্দেশের স্থলতাঁন আলী 
খাঁ মুগ্ল পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হ'ন। 

এই সময়ে আবদুল্লাহ্‌ খ। উজবেকের মৃত্যু ঘটে ।  অক্বর 
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া লাহোর 
পরিত্যাগ করেন এবং আগ্রায় ফিরিয়া আসেন। অতঃপর 
তিনি স্বয়ং দক্ষিণাপথ জয় করিবার মানসে নর্ম্্দী নদীর 
অভিমুখে যাত্র। করেন। যাইবার পুর্বে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র 
সেলিমের উপর রাজধানী এবং অজমের প্রদেশের শীসনভার 
অর্পণ করিয়া যান। সেলিমকে তিনি মেবারের রাণার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার আদেশ সেলিম কর্তৃক প্রতিপাঁলিত হয় নাই। 

৯৫৯৯ খুষ্টাব্দে সমাট্কুমার মুরাদের মৃত্যু হয়। এই 
বৎসরে সম্রাট নর্ধ্দা নদী উত্তীর্ণ হইয়া খান্দেশের রাজধানী 
বুহ্বান্পুর আক্রমণ করেন।  খান্খানান্‌ এবং সম্রাট্পুত্র 
দানিয়াল আহ্মদনগর অধিকারার্থ প্রেরিত হইলেন। অন্তবিপ্লেবে 
আহ্মদনগর রক্ষা করিবার কোন সুব্যবস্থা হুইল না। 
ষড়যন্ত্রকারীর হস্তে পূর্বেই টাদবিবি নিহত হইয়াছিলেন। 
১৬০০ খৃষ্টাব্দে তোপের মুখে মুগুলসৈন্য আহমদনগর অধিকার 
করিয়া ভূর্গস্থিত সহআঁধিক সৈন্তের প্রাণবিনাশ করিল। 
স্থলতান এবং সুলতান-পরিবাঁর গৌঁয়ালিয়র ছুর্গে বন্দী অবস্থায় 
প্রেরিত হইলেন; কিন্তু আহ্মদনগরের অধিকাংশস্থান স্থানীয় 
'স্থলতানবংশীয় মুর্তীজী খার শাসনে রহিয়া গেল। [আহ্মদ- 
'নগর দ্র ] 

খানেশে আলী খাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী সুলতান 
মীরান বাহাছুর সম্রাটের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না । 
আসিরগড়ছুর্দ অজেয় এই বিশ্বাসে তিনি তথায় যাইয়া আশ্রগ্ 
লইলেন । অক্বর ুর্গটী শক্রর হস্তে রাখিয়া যাওয়া! 
নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি কৌশলে উহা অধিকার 
করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । 


ই এবং 


বলপ্রয়োগদ্বারা আসিরগড় অধিকার করিতে অকৃতকার্ধ্য 
হুইয়া অক্বর অবশেষে মীরান বাহাছুরকে নানাপ্রকার আশ্বাস 
দিয়! নিজ শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং বিশ্বাসবাতকতা- 
পূর্বক তাহাকে বন্দী করেন। পরে উৎকোচদানে হুর্শ- 
রক্ষককে বশীভূত করিয়া আসিরগড়ছুর্ হস্তগত করিয়াঁছিলেন।; 
| আসিরগড় দ্র] 
সম্রাট দাক্ষিণাত্যের নবাধিরুত রাজ্যগুলি আহ্মদ্রনগর, বেরার 
এবং খান্দেশ তিনটা সুবায় বিভক্ত করিয়া এবং গুজরাট ও মাঁলব 
প্রদেশ ছুইটী লইয়া দক্ষিণাপথ বিভাগের স্থষ্টি করেন | এই বুহৎ 


 ভূখণ্ডটী শাসনের জন্য সম্রাট তাহার কনিষ্ঠ পুত্র দাঁনিয়ালকে 


শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। যুবরাজ সেলিমের ক্ষমতাকে 
সংহত করাই যে সম্রাট অক্বরের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল তাহা! 
তীহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এইরূপ দাযিত্বজনক পদে নিয়োগ 
হইতে স্পষ্ট বুঝ! যায়। [ দানিয়াল দ্র" ] 

সেলিমের বিদ্রোহ 

সেলিমের ছুবিনীত ব্যবহারে সম্রাটু প্রতিনিয়তই সশঙ্কিত 
ছিলেন। উদ্ধত যুবক সর্বদাই রাজকার্য্যের ছিদ্রান্বেষণে 
ব্যাপৃত থাঁকিতেন। আবুল-ফজলের কোন কাধ্যই তিনি 
স্ুনজরে দেখিতেন না| বরং তাহার মর্যাদার হিংসা করিতেন। 
কারণ তীহার মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল 
যে, তাহার পিতার রাজ্যশাসনসংক্রান্ত উদারতার স্থলে আবুল- 
ফজলের মন্ত্রণা জাজল্যমান। অক্বর পুত্রের এই ঈর্ষ্যা 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে শান্ত করিবার 
মানসে আবুল-ফজলকে দাক্ষিণাত্য অভিযানে সঙ্গে লইয়া 
বা”ন এবং সেলিমই যে তীহার সিংহাঁসনের উত্তরাধিকারী 
এবপ মনোভাব ব্যক্ত করেন। নু 

এদিকে মেবারে আবার যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হওয়ায় 
সম্রাটু সেলিমকে এ স্থানে যাইতে আদেশ দেন। কিন্ত 
সম্রাটের তক্তে উপবেশন করিবার ছুরাশ! সেলিমকে বিদ্রোহী 
করিয়া তুলিল। এই সময়ে বাঙ্গালায় বিদ্রোহানল জলিয়া 
উঠায় মানসিংহ বিদ্রোহ দমন করিতে সসৈম্তে চলিয়া 
গেলেন। সুযৌগ বুঝিয়া সেলিম মেবাঁর-অভিযানে অগ্রসর 
না হইয়া সসৈন্যে রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে 
লাগিলেন। আগ্রায় রাজকীয় বিশ্বস্ত অধ্যক্ষ সম্াটরকুমীরকে 
দুর্দদ্বার খুলিয়। দিলেন না। সেলিম বাহুবলে হুর্গ জয় করিলেন। 
আঁলাহাঁবাঁদের তুর্ণ ও বেরার দখল করিয়া তিনি নিজেকে 
সম্রাট বলিয়। ঘোষণা করিলেন। [জাহাঙ্গীর দ্র" ] 
১৬০৩ খুষ্টাব্দে অক্বর ও সেলিমের পুনরায় মিলন ঘটে 

সম্রাটের অন্থুরোধে সেলিম মেবারের রাণার বিরুদ্ধে 


অকৃবর 


ুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হ*ন। এই বিশালবাহিনী সেলিমের 
অবিমৃষ্যকারিতায় বিপথে চালিত হওয়ায় রাজপুতসেনার 


হস্তে বিধ্বস্ত হয় এবং বাদশাহের আদেশে সেলিম রাজধানীতে : 


ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন । 
অক্বরের শেষজীবন 
অক্বরের শেষজীবন বড়ই ুূর্বহু হইয়া পড়িয়াছিল। 
তাহার প্রথমজাত যমজপুক্রদ্বর শৈশবেই মারা যায়। ৩য় পুত্র 
সেলিম ছুব্বিনীত বলিয়। সম্রাটের চক্ষশুল ছিলেন। ওর্থ 


পুত্র মুরাদের শোচনীয় পরিণামের কথ। ( ১৫৯৯ খুষ্টাব্ডে ) পুর্ব্বেই ূ 


বিবৃত হইয়াছে। 
নিবন্ধন অকালে প্রাণ হারান ( ১৬০৫ খুষ্টাব্দে )। 


৫ম পুত্র দানিয়াল অতিরিক্ত পানদোষ- 
দানিয়ালের 


মৃত্যুতে সরা অতিশয় মুহমান্‌ হইয়া পড়েন এবং এই ভীষণ; 


শোকের বেগ সহা করিতে না পারিয়া ১৬০৫ খুষ্টাব্দের ১৭ই 
জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন। আগশ্রার নিকটবর্তী ফতেপুর 
সিক্রীতে সম্রাটের সমাধি হয়। এই সমাধিমন্দির এখনও 
বিদ্যমান আছে। [ফতেপুর সিক্রী দ্র] 
সেলিমকেই তিনি উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়। যান। 

দরবারের ওমরাহগণ এই সংবাদে বিস্মিত হ'ন। তীহার। 
জানিতেন সম্রাট কখনই এরূপ মগ্যপ অবর্ধণ্য পুত্রকে 
রাজসিংহাঁসনের অধিকারী মনোনীত করিবেন না| সেলিমের 
জোস্ঠপুত্র কুমার খক্র সর্ববিধ গুণের আধার এবং তীাহাকেই 
সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করাই অধিক 
সম্ভব । এদিকে কুমার খক্র রাজা মানসিংহের ভাঁগিনেয় 
ও সেনাপতি আজিজের জামাত । তাহার! খক্কে সিংহাসন 
দান করিতে সচেষ্টিত। কিন্তু কার্য্যত: তীহার। কিছুই করিয়া 
উঠিতে পারেন নাই। তীহাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। 

অক্বরের বিবাহ 

অক্বরের সর্ধসমেত আটটী পত্রী ছিল। (১) সুলতান 
রুকিয়া বেগম প্রথম ও পাটরাণী। ইনি মির্জা হিন্টালের কন্যা । 
ইহার সন্তানসন্ততি হয় নাই; তিনি শাহজাহানকে প্রতি- 
পালন করিয়াছিলেন। (২) সুলতান সলিম। বেগম। 
পূর্ব্বে ইনি বৈরাম খাঁর পত্তী ছিলেন। বৈরামের মৃত্যুর পর 
অকৃবর ইহাকে বিবাহ করেন। ইহার বেশ কবিত্ব- 
শক্তি ছিল। (৩) রাজ! বিহারীমলের কন্তা ও রাজা 
ভগবান্দাসের ভগিনী । (৪) আব্দলবাসীর পত্বী। (৫) 
যোধাবাই । ইনি যোধপুরের রাজছুছিতা । জাহাঙ্গীর এই 
রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। (৬) বিবি দৌলত শাদ। 
(৭) আবছুল্লাহ্‌ খা নামক মুগুলের কন্তা। (৮) মীরান 
মুবারক শাহের কন্যা | 
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মৃত্যুর পুর্বে 


! 


] 


অকৃবর 
বিবাহ সম্বন্ধে সম্রাট অক্বর একবার এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন_-আমার এমন মন পূর্বে হইলে, হয় ত আমি 
বিবাহ করিতাম না। কাহাকে আমি বিবাহ করিব? 
বাহার। আমার বয়োজ্যেষ্ঠা, সে সকল নারীকে আমি মাতৃ- 


সমান দেখিয়া থাকি । বয়সে যাহার! ছোট, সে সকল বালিকা 
আমার কন্তার মত। আর সমান বয়সের স্ত্রীলোকদিগকে 
আমি বন্ধু বলিয়া জানি।” বহুবিবাহ কি? এবং মানুষের 


বহুবিবাহ করা কর্তব্য কি না, এ কথ! লইয়াও এক সময়ে 


বিচার উঠে। কাঁজীরা এ বিষয়ের ঠিক মীমাংসা করিতে 
পারেন নাই। তবে নিকার চেয়ে বিবাহ ভাল তাহাই 
স্থির হইয়াছিল। সম্রাট বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। 


অল্পবয়সে বিবাহ দিলে সে দম্পতীর সন্তান-সন্ততি দুর্বল ও 
চিররণ্ন হয় তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। 


5 


চু 
বু 


অক্বর 
অক্বরের পুত্রকন্তা 

ইতিহাসে অক্বরের পাচটী পুত্র ও তিনটা কন্তার 
নামোল্লেখ আছে । হসন এবং হুসেন সর্ধাগ্রজ যমজ সন্তান, 
জন্মিয়া কেবল একমাসকালমাত্র ইহারা জীবিত ছিল। 
তৃতীয় পুত্র সেলিম। ইনিই জাহাঙ্গীর নামে প্রসিদ্ধ। 
চতুর্থ, সুলতান মুরাদ। পঞ্চম, সুলতান দানিয়াল। কন্ঠার 
মধ্যে জ্যেষ্ঠা শাহ্জাদ। খান্ুম্‌। দ্বিতীয়া কন্ঠা শুক্ুন্নিসা বেগম । 

কনিষ্ঠ আরাম বানু বেগম । 


অকৃবর 
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অক্বর-চরিত্রের কয়েকটা গুণ 

জীবছিংসার অক্বর অতিশয় বিরত ছিলেন। 
প্রায় নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকিতেন এবং গোমাংস 
অখাগ্ বলিয়া জানিতেন। একবার তিনি মনের আক্ষেপে 
বলিয়াছিলেন__-ণকি করিব, আমার শরীর তত বড় নর। 
বড হইলে স্বচ্ছন্দে এই মীংসপিগদেহ পাতিয়া দিতাম, জগতের 
জীব সুখে ভোজন করিত। প্রাণীহিংসা আর চক্ষে দেখিতে 
পারি না|? 

জীবন অনিত্য ; দিন চলিয়া গেলে আর চাহিলে মিলে 
না। অক্বর তাই তিলার্ধকাঁল মিছ! কাজে কাটাইতেন 
নাঁ। ঈশ্বরারাধনী, সত্যের আদর, সদনুষ্ঠানের উৎসাহ, ইহাই 
তীহার দৈনিক কার্ধা ছিল। ইতর-ভদ্র সকলেই আসিয়া 
তীহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত। তিনি ইন্ত্রত্ব পাইয়া কখনও 
অভিমান 

বিষ্ভান্ুরাগও তাহার কম ছিল না  পুস্তকাগারে 
পুস্তকগুলিকে তিনি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া রাখাইর়! 
ছিলেন। 
হিন্দী, গ্রীক, কাশ্মীরী প্রভৃতি সমস্ত পুথক্‌ পৃথক্‌ রাখা! হইয়া 
ছিল। পাঠকেরা পড়িতেন; সম্রাট শুনিতেন। পড়া সাজ 


হন নাই । 


হইলে সম্রাট পাঠককে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা পারিতোধিক দিতেন |, 
প্রতি তীহার বিদ্বেষ ছিল না। কৃষ্ণ 


হিন্দুদের পুস্তকের 
জ্যোতিষী, গঙ্গাধর, মহেশ, মহীনন্দ প্রভৃতির গ্রন্থ এবং 
মহাভারত, রামারণ প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ তিনি পারম্ত ভাষায় 
অনুবাদ করাইয়াছিলেন । 

অক্বরের সময়ে চিত্রবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হুইয়াছিল। 
সম্রাট স্বরং চিত্র অঙ্কন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি চিত্রকরদের 


উৎসাহ দিবার জন্য সপ্তাহে এক দ্রিন করিয়া ছবি দেখিবার, 


দিন নিন্দিষ্ট করিয়া দিরাছিলেন। সম্রাট ভাল ভাল ছবিগুলি 
বাছিয়া তীহার চিত্রকরদিগকে পারিতোধিক. দিতেন, 
কাহারও বেতন বুদ্ধির জন্য অনুমতি করিতেন। ক্রমে প্রায় 
একশত চিত্রকর ইউরোপীয় চিত্রকরদের অপেক্ষা ভাল চিত্র 
আঁকিতে শিখিয়াছিল। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন যে, 
তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুই অধিক। হিন্দুদের চিত্রনৈপুণ্যের 
সঙ্গে জগতের তুলনা মিলে নাঁ। কেশী, লাল, মুকুন্দ, ক্ষেমস্কর, 
মধু। যোগেন, মহেশ, রাম, হরিবংশ, তার! হিন্দুদের মধ্যে 
এই সকল লোকই সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 

সমাটের অন্ুমতিক্রমে বহু পারন্ত-পুস্তকে চিত্র সন্নিবেশিত 
হইয়াছিল। তণ্টিন্ন কালীরদমন, নলদময়ন্তী, মহাভারত ও 
রামায়ণের অঙ্গ সুন্দর চি্রপটে সুসজ্জিত করা হয়।- বন্ত্রশিলপ, 


গছ্য এক ঠাই, পদ্য এক ঠাই, আরবী, পার্সী,, 


সোণারূপার কাজ, মিনার কাজ, জরির কাজ; প্রস্তর ও 
কাষ্ঠের খোদাই কাজ প্রভৃতি অন্যান্য শিল্প-কার্য্যেও তিনি 
সমধিক উৎসাহ দিতেন | ্‌ 

সমাট্‌ সকল বিষয়ে বিলক্ষণ শিল্পী ছিলেন। তিনি একখানি 
গাড়ী নির্মাণ করেন, 'তাহার গঠনকৌশল অতি চমতকার । 
গাড়ীতে একখানি ধাতা ছিল; গাড়ী চালাইলে সেই বাতা 
আপনি ঘুরিত এবং তাহাতে গোধুমাদি চূর্ণ হইত। একখানি 
ধন্রজালিক দর্পণও অক্বরের কল্পনা-প্রস্ছত। দুরে গিয়! 
কিংবা কাছে বসিয়া সেই আর্সীর পানে চাছিলে নানা 
অদ্ভূত মুক্তি দেখা যাইত। জল তুলিবার চাকাকল অক্বরের 
আর একটা উদ্ভাবনা। সেই চাঁকা ঘুরাইলে দূর হইতে 
কিংবা গভীর কূপ হইতে জল উঠিত। আবার এক 
দিকে জলের চাকা ঘুরিতেছে, অন্য দিকে সেই সঙ্গে আর. 
একখানি বাতা ঘুরিত, তাহাতে গোধুমাদি চূর্ণ করিবার 
বিশেষ সুবিধা হইত। বন্দুক ও কামান পরিষ্কার করিবার 
জন্য সম্রাট আর একপ্রকার চাকা নির্মাণ করেন। তন্বারা 
এককালে ১২টী বন্দুক পরিষ্কত হইত। 

লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতশান্ত্রকে তিনি পুনরুদ্ধার করেন। হিন্দু” 
ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীরী প্রভৃতি সকল জাতীয় সঙ্গীতবিশারদ্‌ 
স্বী-পুরুষ তাহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। মিঞা তানসেনের 
নাম জানেন না, এমন লোক ভারতে বিরল । সেই সঙ্গীত- 
নিকুঞ্জের পিকবর অকবরের সভার গন্বব্ববিশেষ ছিলেন। 
মালবের বাজ বাহানুর তখনকার অদ্ধিতীয় গায়ক । তত্ডিন্ন আরও 
বিস্তর গায়ক ও গায়িকা অক্বরের সভায় গান করিতেন। 
উত্তাদ্‌ যুস্ুফ, সুলতান হাশিম্‌, উত্তাদ্‌ মুহম্মদ আমিন এবং উল্তাদ্‌ 
মুহম্মদ হুসেন তানপুরা! বাঁজাইতেন। গোয়্ালিয়রের বীর- 
মগ্ডল খী স্বরমগুল বাজাইতেন ; শিহার খা এবং পুব্বিন খঁ' 
বীন্‌ ও শেখ দীওয়ান ধারী করণা বাজাইতেন। উত্তাদ্‌ দোস্ত 
নাই বাজাইতেন; ঘিচক বাজাইতেন মীর সৈয়দ আলী ও 
বহরম কুলী। টাস বেগ কুবজ বাজাইতেন ; কোয়াসিম 
রুবাব বাজাইতেন এবং উত্তদ্‌ শাহ্‌-মুহম্মদ স্র্ণা বাজাইতেন। 

সম্রাট কবিত্বেরও যথেষ্ট সমাঁদর করিতেন। রাজদরবারে 
বহু কবি তাহার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হ'ন। , আবুল- 
কজুলের ভ্রাতা বিখ্যাত কবি ফৈজী তাহার সৃত! 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । প্রবাদ, ফৈজী ব্রাঙ্গণবেশে কাশীধামে 
পণ্ডিতগৃহে থাকিয়া সংস্কতশিক্ষা করিয়া অগাধ বা 
অঙ্জন করেন। [ ফেজী দ্র] 

বিকানীরের রাজকুমার পুর্থীরাজ অনেক সময় অক্বরের 
দরবারে থাকিতেন। তীহার শ্তায় একাধারে বীর ও সুকবি 


অকৃবর 


রাজপুতানায় আর জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয়না । যখন স্বনামধন্য প্রতাপসিংহ বাদশাহের অগণিত 
সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, পাহাড়ে ও জঙ্গলে বর্ণনাতীত 
ক্লেশ পাইয়াও তাহার নিকট মস্তক অবনত করেন নাই, তখন 
অসমসাহসী যুবক পুর্থীরাজ রাজদরবারেই প্রতাপের শতমুখে 
প্রশংসা করিতে বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই। ইহাতে 
মহান্ুভব অক্বর তীহার উপর মোটেই ক্রুদ্ধ হইতেন না। 
একদ। দারিদ্র্যের তাড়নায় প্রপীড়িত হইয়া যখন প্রতাপ 
অকৃবরের নিকট বশ্ততাশ্বীকার করিয়া পত্র লিখেন, বাদশাহ্‌ সেই 
পত্র পৃরথ্থীরাজকে দেখান । রাজপুতবীর সদর্পে বলিলেন; 
এই পত্র কখনই প্রতাপের স্বহস্তলিখিত নহে এবং তৎক্ষণাৎ 
বাদশাহের অনুমতি লইয়া অতি সুন্দর পদ্যে কয়েক ছত্র 
লিখিয়া। প্রতাপের নিকট পাঠাইলেন | বলা বাহুল্য, ৫€* হাজার 
সৈন্ে যাহা করিতে পারিত না পৃর্থীরাজের কবিতায় তাহা! 
করিয়াছিল। প্রতাপ আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । 
পৃথ্থীরাজের এই কবিতা এখনও রাজপুতানায় সহজ প্রকারে 
গীত হইতেছে। [ পৃর্থীরাজ দ্র] 


প্রত্যেক মাসের ৯ই তারিখে অক্বর বেগম-মহলে “নওরোজা; 
নামে এক অভিনব উৎসবের স্থষ্টি করেন। এইদিন প্রধান 
প্রধান বণিকগণের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূগণ নান! সুন্দর সুন্দর 
দ্রব্য লইয়া বেগম-মহলে দোকান পাতিতেন। বাদশাহের 
বেগমগণ ও আমীর ওমরাহের স্ত্রীকন্তা-আত্মীয়গণ এই সকল 
দোকানে মনোমত দ্রব্য ক্র করিতেন। আগ্রায় হিন্দুমুসলমান 
প্রধান প্রধান সন্ত্রান্তগণের মহিলার সকলেই নওরোজ৷ দিবসে 
বেগম-মহলে সমবেত হইতেন। এতিহাসিক আবুল-ফজুল 
লিখিয়াছেন “বাদশাহ. _ছস্মবেশে এই সকল রমণীকুলের মধ্যে 
গিয়। তাহার সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কে কি বলেন তাহা অবগত 
হইতেন |” কিন্ত কবি পৃর্থীরাজের বর্ণন! হইতে জান! যায়, 
এই নওরোজা দিবসে সম্রাট কর্তৃক প্রলুব্ধ হুইয়া অনেক 
রাজপুতললনা তীহাদের সতীত্ব রক্ষার সমর্থ হন নাই। 
অক্বরের ্ায় পুর্ণচন্দ্রের এ কলঙ্ক বিলুপ্ত হইবার নহে । 


অক্বরের ধর্মমত 


হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খুষ্টান_বহু লেখকই অক্বরের 
ধর্মমত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। অক্বরনামা, বদায়ুনী 
ও দবিস্তা এবং ডাঃ জ্যারিক্‌, বারটোলি, ভান্স্‌ কেনিডি, 
উইল্সন্, এন্ফিন্ষ্টোন্ রিহাট্সেক, ব্লকম্যান্, কাউণ্ট মোয়ের, 
জেনারেল ম্যাকলীগন্‌ ও অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে 
আমর! তীহার ধন্দমতের কতক পরিচয় পাই। ইংলগ্ডের 
1 ১৩ 


| ৪৯ ] 


অক্বর 


রাজকবি টেনিসন 4007১875 1)781) নামক কবিতায় অকবরের 
ধন্মমতের একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । 

প্রথম জীবনে অক্বরের ধর্মবিশ্বাস বা ধন্থানুভূতি প্রবল 
ছিল না। জীবের পরাগতি বা নশ্বর্তা-সম্বন্ধে তাহার বিশেষ 
ধারণ ছিল না বা স্বতন্ত্র কোন ধর্মতাব লইয়া নৃতন কোন 


ধন্ম্মত প্রবর্তিত করিবার মত শক্তির উন্মেষ তাহাতে দুষ্ট 


হইত না। কিরূপে সেই ধন্মভাব তাহার মধ্যে জাগরিত হইয়া- 
ছিল তাহ! অন্বেষণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিত যে, 
কিরূপ বঝেষ্টনীর মধ্যে তিনি লালিতপালিত হইয়াছিলেন__ 
কিরূপ সংসর্গে ও সাহায্যে তীহার ধন্মজীবনের মুল্তত্র- 
গুলির বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল; প্রকৃতি তাহাকে 
সহজ জ্ঞানের দ্বারা কতটা ধর্মীন্ুভূতি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন এবং কতটাই বা তিনি তীহার শিক্ষাদীক্ষা ও 
সঙ্জনসঙ্গলব্জ্ঞানের সাহায্যে অজ্জন করিয়াছিলেন | 

শৈশবকাল হইতে তিনি সুন্নী মুসলমান সংসারে লালিত- 
পালিত হইয়াছিলেন। সুন্নীদের গৌড়ামি অস্থি- 
মজ্জাগত ছিল, কিন্ত সুফীগণের ধর্শমতের সহিত পরিচিত 
হইয়া তাহার গৌড়ামির অনেকট! হাস হইয়াছিল । এই 
সুফীধশ্মমত কতকটা আমাদের বৈষ্বমতের অনুরূপ । 
তাহার চরিত্রে যে ধশ্থান্ুভৃতি সহজে উদ্রেক করিতে পারে 
নাই, জ্ঞানাজ্জন-ম্পৃহা ও সাধুসঙ্গ তাহার হৃদয়ে সেই উদার 
ধন্মভাব জাগাইয় তুলিয়াছিল। বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে 
অক্বর কঠোরতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাহার শিকার- 
স্পৃহ! ও যুদ্ধলিগ্সা তাহারই অবশ্স্তাবী ফল। যৌবনে রাজ- 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়। যুদ্ধের পর যুদ্ধজয়ে যখন তিনি 
ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইলেন, তখন মনে মনে বুঝিতে 
পারিলেন যেঃ এরূপ অকারণ জীবহত্যা ও নরহত্যা মহাপাপ। 
রাজদরবারে ধর্মপ্রাণ সঙ্জনসঙ্গে থাকিয়া এবং রাজপুত- 
কুলললনাগণের পাণিগ্রহণান্তে তাহাদের সংশ্রবে আসিয়! 
ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ধন্মভাব তীহার চিত্তে গভীর রেখাপাতি 
করিয়াছিল। ঘনিষ্টভাবে হিন্দুসহবাসে দিন যাপন ও ধর্- 
প্রাণ হিন্দুর চরিত্রগৌরব পুনঃ পুনঃ পর্যযালোচন তাহাকে 
সরল হিন্দুচরিত্রের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল । 
ইহার ফলে তাহার চরিত্র অনেকটা হিন্দুর আদর্শে গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। অক্বর হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের সহিত 
ঘনিষ্টভাবে কাল কাটাইয়। তাহাদের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, 
তাহ! বদায়ুনীর গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই জানা যায়। 

আবূল-ফজল বলেন, অক্বরের বয়স যখন বিশ বৎসর, তখন 
একদিন রাত্রিকালে আগ্রার প্রাসাদ হইতে তিনি অযোধ্যার 


তাহার 


অকৃবর 


অকৃবর 


রহ্রাইচ নামক স্থানে শালার মাসুদের: অনুগামী তীর্থযাত্রী 
দলের সহিত মিশিবার জন্ত গমন করেন। কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে 
এঁদলের একজন তাহাকে চিনিতে পারায় তাহার আত্মগোপন 
ব্যর্থ হয় এবং তিনি পলাইয়া আসেন। অতঃপর একদিন 
রাত্রিষোগে তিনি আগ্রার প্রাসাদ হইতে শিকারোদ্েশে 
রহির্গত হন | ফতেপুর-সিক্রীর নিকটস্থ মন্দখর নামক 
স্থানে তিনি কয়েকজন ভক্ত সাধকের সঙ্গীতে মুগ্ধ হন। 
উহ্বারা অজমেরের প্রসিদ্ধ সাধু মুইন্গদ্দীন্‌ চিস্তির ধর্ম্মবিষয়ক 
ভজন গাইতেছিল,। এ গান তাহার হৃদয়ে নৃতন জগতের 
সন্ধান আনিয়া দেয়। তখন হইতে তিনি চিস্তির তক্ত হুইয়! 
পড়েন এবং সাধুর জন্মতিথি উৎসবে অজমেরে আসিয়া 
তিনি সাধুসন্ন্যাসীদের প্রাণমাতান সঙ্গীত শুনিয়া ধন্য হইতেন। 
এই মজলিসে যে কেবল মুসলমানেরই গতিবিধি ছিল তাহা 
নয়, হিন্দুরাও তাহাতে যোগদান করিতেন । 

অক্বর হিন্দু ও মুসলমানকে একতাশ্থত্রে আবদ্ধ করিবার 
চেষ্ট/ করিয়াছিলেন । এমন কি হিন্দুধন্দমী ও ইস্লামধর্মম 
উভয়ের মূল উদ্দেপ্ত যে এক তাহা প্রচার করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মুসলমান এতিহাসিক বদায়ুনী তাহার 
মুন্তখবু-২-তবারিখ. নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “এই বৎসর 
(৯৮৩ হিজরি বা ১৫৭৫ খুষ্টাব্ব ) দক্ষিণদেশ হইতে শেখ 
ভাঁবন নামে একজন শিক্ষিত ব্রা্ষণ আগমন করেন এবং 
মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হ*ন।| সেই সময় সম্রাট ( অক্বর) 
আমাকে “অথর্বন্তড অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই 
গ্রন্থের কতকগুলি ধন্দোপদেশ ইস্লামধর্ম্মের সহিত এক। 
অন্ুবাদকাঁলে এমন অনেক কঠিন অংশ দেখিলাম, যে শেখ 
ভাবন অবধি তাহার ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না। 
আমি এই বিষয় সম্রাটুকে জানাইলাম। তিনি শেখ ফৈজী 
ও হাঁজী ইব্রাহিমকে অনুবাদ করিতে অনুমতি করিলেন । 
হাঁজী ইব্রাহিম ইচ্ছাসত্বেও কিছু লিখেন নাই । অথর্বণের 
উপদেশগুলির মধ্যে একটাতে লেখা, আছে যে, এই পুস্তকের 
কোন অংশ পাঠি না করিলে কেহই: রক্ষা পাইবে না। 
এই অংশে পুনঃ পুনঃ “লাঃ লিখিত আছে এবং তাহা! আমাদের 
( কোরাণোক্ত ) এল্লা ইল্লাহ ইত্যাদির মত। 
সকল অংশ লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়া- 


ছিলেন এবং তাহারা ইস্লামধর্ গ্রহণ করিতে বাধ্য | 


হইয়াছিল।৮% 
উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বেশ বুঝী যাইতেছে, অক্বর 


শেখ প্র | 


 * মুন্তখবু--তবাঁরিখ্‌, ২য় খণ্ড, ২১২ পৃঃ । 


বাদশাহের সময়ে অথর্ববেদ-কল্পিত এঅল্লা ইল্লাহ ইত্যাদি 
নাম শুনিয়। অনেক হিন্দু উহা কোরাণের অংশ মনে করিত। 
আবার অনেকে এ নামে মুগ্ধ হইয়া কোরাণকে শ্রেষ্ট জ্ঞান 
করিয়া ইস্লামধন্ম্ে দীক্ষিত হইত । বাস্তবিক অথর্ববেদ- 
সংহিতায় এ সকল শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না । কেবল ভুইটা 
মন্ত্রে উহাদের আভাসমাত্র দৃষ্ট হয়” 
“আদলাবুকমেককম্‌। 
অলাবুকং নিখাতকম্‌ 1৮ ( অথর্বস” ২০।১৩২।১-২ ) 
সত্যবটে এক্ষণে অল্প” নামে একখানি উপনিষৎ প্রচলিত 
আছে, কেহ কেহ উহাকে আধর্বণস্ুক্ত বলিয়া থাকেন। 
[ প্রত্রকত্ নন্দিনী ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যা ও শব্খকল্পক্রমে “অল্প 
শব্ধ দ্র] এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে অল্লা ইল্লে প্রভৃতি শব্দ 
পাওয়া যায়। তবে যদি এইখানি সেই সময়কার অথর্ববেদের 
অংশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তখনকার হিন্দুদের ভ্রম 
বলিতে হইবে । কারণ এই অল্লোপনিষদে যে সকল কোরাণের 
কথা৷ পাওয়! যায়, তাহা বেদ, নিরুত্ত, পাণিনি_ প্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রন্থে এমন কি অথর্বপ্রাতিশাখ্যেও দৃষ্ট হয় 
না। বিশেষতঃ এই গ্রন্থে সঙ্কেতে বাদ্‌্শাহের (অক্বর ) 
নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যাঁয়। এই সকল প্রমাণ দ্বার! স্বীকার 
করা যায় যে, এইখানি অক্বর বাদশাহর কোঁন সভাপপ্তিত 
কর্তক রচিত এবং “আঘথর্ণ স্ুত্ত বা অল্লোপনিষত 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । [ অথর্ববেদ' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র ] 


১৫৭৫ খুষ্টাঞ্জে (হিজরি ৯৮৩) সঞ্রাটু উপাসনা, বাঁ নমাজ 
করিবার জন্য “ইবাদ্খানা” নিষ্শীণ করেন। এখানে অনেক 
সময় বহু ফকিরের সমাগম হইত । সম্রাট তাহাদের সহিত 
ভগবচ্ছক্তি ও তাহার বিকাঁশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। 
সাধুগণের নিকট হইতে ধর্খের ব্যাখ্যা অবগত হইয়! তাহার 
হৃদয়ে ধীরে ধীরে ভক্তির শ্রোত প্রবাহিত হুইতে থাকে । 
ফতেপুর-প্রাসাদের নির্জন কক্ষে প্রস্তরবেদীর উপর বসিয়া 
প্রত্যহ প্রত্যষে তীহ্াকে ভগবানের আরাধনা করিতে দেখা 
যাইত। তাহার ভগবদ্তক্তি ও ধন্মকর্ম্মে আসক্তি দেখিয়া 
মনে হয়, তাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশ ধর্মের নৃতন আলোকে 
উদ্ভাসিত হুইয়াছিল | 

তাহার সময়ে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্থুযোগ্য 
শীসনকর্তী স্থুলেমীন কররাণী শীজনকাধ্য স্ুুচারুরূপে সম্পন্ন 
করিয়া রাত্রির শেষ কয়েক ঘণ্টা নমাজ করিয়া কাটাইতেন। 
সম্রাট এই বিখ্যাত ধাম্সিক সুলতান সুলেমানের - আদর্শে 
জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পান। | সুলেমান কররাণী ভ্রু] 
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| ৫১৯ ] 


'ইবাদ্খানা”্র নিম্াণকার্য শেষ হইবার তিন বৎসর পুর্বে 
(৯৮০ হিজরি ) তাহার মৃত্যু হয়। 

অক্বরের জ্ঞানোন্মেষের আর একজন সহায়ক মির্জ। স্ুলেমান। 
যৌবনে মির্জ| প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন এবং সর্বসমেত ৭২টা 
যুদ্ধে যোগদান করিয়া স্বীয় কর্মজীবনের পরিচয় দেন। 
বার্ধক্যে উপনীত হইয়া তিনি গুদ্ধত্য ও হিংসা বিসঙ্জন 


দিলেন। সুফী সম্প্রদায়ভূক্ত তক্ত ফকির বদায়ুণীর সহিত 
ধন্মালোচনা করিয়া তিনি চিত্তে শান্তি আনয়ন করিতে । 
সমর্থ হইয়াছিলেন। আত্মীয় মির্জার এবংবিধ মানসিক 


উন্নতিতে আকুষ্ট হুইয়। সম্রাট তাহার পপ্থান্থবর্তন করিতে 
প্রয়াস পান এবং অভ্যাস দ্বারা যে কতটা শক্তি অজ্জন 
করিতে সমর্থ হ্ইয়াছিলেন, তাহ। তাহার কৃত কর্মমাবলী 
হুইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। 

১৫৭৬ খুষ্টাব্দধে (৯৮৪ হিজরি) অক্বরের ধর্মমপ্রাণতা 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে । তিনি মক্কাতীর্থে যাত্রা করিতে 
কৃতসন্কল্প হ*ন ; কিন্ত রাজকন্ম্চারীদের অনুরোধে উহ! কার্যে 
পরিণত করিতে পারেন নাই। তিনি তীর্থযাত্রীর বেশে নগ্রপদ 
ও অনাবৃত মস্তকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়! রাজধাশীতে প্রত্যা বৃত্ত 
হন। অতঃপর মুসলমান তীর্থ-যাত্রীর মক্কাযাত্রার শৌকর্ধ্যার্থে 
তিনি “মীর হাজী” অর্থাৎ তীর্থপরিদ্শক নিযুক্ত করেন। মীর 
হাজীকে তীর্থ-যাত্রীদিগের কতক ব্যয়ও বহন করিতে হইত। 
এইরূপে ক্রমশঃ ধর্মেচ্ছ। অক্বরের হৃদয়ে বলবতী হইতে 
থাকে । 

১৫৭৮ খুষ্টাব্বের মে মাসে তিনি ঝিলাম্‌ নদীতীরে শিকারে 
বহির্গত হ'ন। দশদিন ধরিয়া শিকারকার্য্য চলিল। হঠাৎ 
অকৃ্বর শিকার বন্ধ করিয়া দিলেন। জীবহিংসা মহা- 
পাপ এই ধারণা তীহার মনে জাগিলে ধৃত 
পশ্ত ও পাখীগুলি ছাড়িয়া দিলেন। তীহার হঠাৎ 
এই চিত্ত পরিবর্তন ইতিহাসে “জজ্রা কোতরী” নামে 
অভিহিত 

ইবাদ্খানায় গভীর রাক্রি পর্য্যন্ত অক্বর অত্যন্ত ধৈর্য্যের 
সহিত হিন্দু, জৈন, খুষ্টান ও মুসলমান জাতিদের নিকট হইতে 
বিভিন্ন ধর্মের যুলতকের কথা শুনিতেন। অক্বর কখনও 
কোনও. ধর্মাবলশ্বীর মতের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। 
এই: পরধশ্ম্সহিষ্ণুতাগুণে তিনি একজন প্রজারঞ্ক নরপতি 
হইতে পারিয়াছিলেন। অক্বর ইবাদ্খানায় সর্ব-ধন্ম্ম 
সম্মেলনের জন্য এক সভা আহ্বান করিয়। স্বয়ং এ 
সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সভায় সুফী, 
হিন্দু দার্শনিক, -আলঙ্কারিক, - আইনজ্ঞ, : শান্ত্রবিদ্‌, সুন্নী 


অকৃবর 
ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখাঁ-মতাবলম্বী ভক্ত, 
ব্রাহ্মণ, আরবের  য়েমেনের অধিবাসী, কৌদ্ধ, খৃষ্টান, 


ইহুদী, এমন কি নাস্তিকবাদিগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। 
সম্রাট সকলের সহিত ধন্মসন্বন্ধীয় আলোচনা! করিয়াছিলেন, 
(৩র। অক্টোবর, ১৫৭৮ খুঃ; ৯৮৬হিজরি)। আবুল-ফজলের মতে 
ফাদার রুডলফ্‌ আকোয়া বিভাও ইহাতে যোগদান করেন, কিন্ত 
এঁতিহাসিকেরা এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই । 
কারণ তাহাদের মতে ১৫৮০ খুষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের 
পূর্বে ফাদার আকোয়া, বিভা ফতেপুরে আসেন নাই । 

যাহা। হউক, এই ধর্মনিরপেক্ষতা অক্বর জীবনের শেষ 
পর্যযস্ত রাখিতে পারেন নাই। প্রথমেই তিনি মুসলমান 
ধর্মের-উপর হস্তক্ষেপ করেন | ১৫৭৯ খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
এক হুকুম জারি করেন যে, মুসলমান-ধন্ম্ম সম্বন্ধে সম্রাটের 
সিদ্ধান্তই চূড়াস্ত। মুসলমান মৌলবী ও মৌলানাগণ ইহাতে 
অসন্তোষ প্রকাশ করিলে সম্রাট, তাহাদের প্রতি বিদ্িষ্ট হ'ন 
এবং উলেমার নিকট হইতে বর্্সংক্রান্ত ব্যাপারে “মজত 
হিন্দের' অপেক্ষা তাহার প্রভাব অক্ষুপ্ণ__এই মন্দ্মে ফতোয়া 
লইয়। নিজ মত অখগুনীয় রাখেন | মুসলমান সাম্প্রদায়িক- 
গণের মধ্যে এই ব্যাপারের মনোমালিন্য বিদূরিত হইতে না 
হইতে সম্রাট, স্বয়ং ইস্লামধর্মম হইতে স্বতগ্থভাবে নৃতন “ইলাহী, 
মত (প্রচার করেন। ইহার কিছু পুর্বে ফাদার আকোয়া 
বিভা সম্াটুকে খুষ্টান ধন্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পা*ন, 
কিন্ত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সমাট্প্রবন্তিত এই 
ধন্মে সর্ধ-ধন্মের সারসমন্বয় করা হইয়াছে । ঈশ্বরের একত্‌ 
ইহার প্রধান অবলম্বন । তাহার নৃতন ধর্মে তাহাকে গুরু ও 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিবার কথা ছিল। 
একেশ্বরবাদিত্বে “গুরুবাদের? প্রচলন দেখিয়! হিন্দু ও মুসলমাঁন 
সম্প্রদায় বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। কাজেকাজেই এই ধর্মমত 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারিল না। 
[ ইলাহী দ্র" ] 

অক্বরের শাসন-প্রণীলী 

বাহুবলে ও কৌশলে ভারতে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন 
করিয়া! সম্রাট অক্বর শাসন-শৃঙ্খলা সংস্থাপনে যত্ববান্‌ হন | 
এই উদ্দেশ্তে তিনি সমগ্র সাত্রাজাকে নিম্নলিখিত ১৫€টা স্ুবাঁয় 
বিভক্ত করেন, যথা-বাঙ্গলা, বিহার, আলাহাবাদ, অযোধ্যা, 
আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাবুল, মূলতান, অজমের, মালব, 
গুজরাট, খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগর | প্রত্যেক স্বুবার 


শাসনকার্ধ্য একই পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত।. প্রত্যেক 
স্থবায় এক এক জন স্ুবাদার প্রতিষ্ঠিত হন। শাসন ও 
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সামরিক কার্যে তাহাদের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। সুবাদারের 
অধীনে একজন দেওয়ান নিযুক্ত হুইতেন। রাজন্ব-আদায়ের 


সম্পূর্ণ ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত থাকিত। বিচারকাধ্যের ভার, 


মীর আদল ও কাজী নামধেয় কন্মচারীরা নিষ্পন্ন করিতেন । 


অধীনস্থ কর্মচারীরা বিচারককে বিচারকার্য্যে সহায়ত। 
করিতেন মাত্র। শান্তিরক্ষার জন্য কোতোয়াল নিধুক্ত ছিল। 


পল্লীর শাস্তিরক্ষার ভার গ্রামবাসীদের উপরেই স্তস্ত ছিল। 
সমরবিভাগে দরশহাজারী মন্সবদার হইতে এক হাজারী 
মন্সবদার পর্যন্ত নিষুক্ত ছিল। সর্বোচ্চ শ্রেণীর সামরিক 
অধিকারে সম্রাটের আত্মীয়স্বজন ও বংশধরেরাই নিষুক্ত হইতেন। 
পুর্বে সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে 
জারগীর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট অক্বর এই 
প্রথা রহিত করিয়া দেন এবং যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য বেতন 


নিদ্ধারণ করেন। সাম্রাজ্য চালাইতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন | 
সমরাটু সচ্ুপায়ে রাজকোষ পরিবৃদ্ধির জন্ত রাজস্ব বিভাগের 
রাজা: 
টোডরমল্লের সুপরামর্শের  প্রত্যাণী হইয়া বাদশাহ্‌ তাহাকে 


আমূল পরিবর্তন করেন।. তাহার অমাত্যত্রেসট 
বথাকর্তৃব্য পন্থা উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করেন, তদন্ুসারে 
রাজা টোডরমল্ল সমগ্র উত্তরভারত পুঞ্খান্পুঙ্ঘরূপে জরীপ 
করান এবং জমির উর্বরতা অনুসারে জমির শ্রেণী বিভাগ 


করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের একতৃতীয়াংশ রাজকর ধার্য করেন। 


রাজন্ব সাধারণতঃ মুদ্রায় আদার হইত। কিন্তু প্রজার! ইচ্ছা! ; 
করিলে শগ্তের বিনিময়ে খাজনা পরিশোধ করিতে পারিত। ৷ 


প্রথমে বৎসর বৎসর রাজস্ব নির্ারিত হইত; ততপরে অক্বর 
দশ বৎসরের জন্য রাজস্ব নির্ধারিত করেন। রাজস্ব আদায়ের 
এই প্রথা অক্বর শাহ্‌ প্রচলন করিয়া! প্রজা সাধারণের 
ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। তীহার এই প্রথা শের শাহের 
অনুষ্ঠিত প্রথার সংস্কার মাত্র । এই বিধান ইংরেজ আমলেও 
অনুস্যত হইয়াছে । 
গুণিগণের আদর 

গুণগ্রাহী অক্বরের রাজসভায় গুণের আদর যথেষ্ট ছিল। 
ফৈজী ও আবুল-ফজল ত্রাতৃদ্ধয় বিগ্াবভ্তার ও রাজনৈতিক 
কর্ম্মকুশলতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বিখ্যাত কবি ফৈজীর 
কথ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । আবুল-কজুল অক্বরের বিশ্বস্ত 
বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তাহার রচিত অক্বরনাম। 
ও আইন্‌-ই-অক্বরী নামক ছুইখানি গ্রন্থে তিনি অক্বরের 
রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। [ ফেজী ও 
আবুল-ফজ্ল দ্র ] 

অন্বর-রাজ মানসিংহ অকৃবরের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন । 


দুরূহ সমরাভিযানগুলির কর্তৃত্বভার অধিকাংশ স্থলে তাহার 
উপর স্তত্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবার বহু প্রদেশের সুবাদারের 
কাধ্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন । অক্বর তাহাকে 
“মির্জা” উপাধিতে ভূষিত করেন। | মানসিংহ দ্র] 

রাজা টোডরমল্প তাহার রাজন্ব-বিভাগের সংস্কারক । ইনি 
নিজে কর্মমকুশলতা দেখাইয়।৷ সেনাপতির পদ অলঙ্কত করিয়া- 
ছিলেন। বাঁদশাহ্‌ গুণার আদর জানিতেন এবং যোগ্যব্যক্তি- 
নির্বাচনে তাহার যে অদ্ভুত শক্তি ছিল তাহার যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন। [ টোডরমল্ল দ্র" ] 

হান্ত-রূসিক রাজা বীরবল ও কলাবিদ্‌ সঙ্গীতনায়ক তান্সেন 
অক্বরের সভ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন । সমস্তদিনের পরিশ্রমের 
পর ইহারাই সা ও তাহার সভাসদ্গণের চিত্তবিনোদন 


করিতেন। ইহাদের রসালাপে ও সঙ্গীতচচ্চায় সভায় আনন্দের 
লহর ছুটিত। 


অক্বরের ব্যক্তিত্ব 

অক্বরের চরিত্র-বিশিষ্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু পূর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে । দয়া, ক্ষমা ও সমদশিতা৷ সকলই তীহাতে বিদ্যমান 
ছিল। একদিকে তিনি যেমন সরল, অমায়িক ও দয়ালু ছিলেন, 
অন্যদিকে তেমনই কঠোরপ্ররূতি ও গম্ভীরবাদী ছিলেন। 
স্বপক্ষীরগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেমন আকর্ষণ করিতেন, 
সেইরূপ শক্রগণের তিনি আতঙ্ক ছিলেন। জ্ঞানলাভে তাহার 
অদম্য পিপাসা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমগুলী লইয়া তিনি 
শাক্স, ইতিহাস, দর্শন, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে চর্চা করিতেন 
এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্টপোষক ছিলেন। ফতেপুর 
সিক্রীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গিয়া তিনি যে সকল 
প্রাসাদ ও হ্ম্য নিন্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার 
স্থাপত্য শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেকেন্দ্রায় তাহীর্‌ 
নিজের সমাধির উপরেও এসকল শিল্পের প্রকষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান 1 
আগ্রায় তাহার হিন্দুমহিষীদের পুজার মন্দিরগুলিতে হিন্দু 
স্থাপত্যশিল্লের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। 

পরিশ্রম করিতে অক্বর কোনদিনই কাতর ছিলেন না । 
তিনি স্বয়ং শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য পরিদর্শন করিতেন। 
তাহার মত বন্ধুবংসল লোক বড়ই বিরল। শক্রদের উপর 
সদয় ব্যবহার করিয়া উদারতা প্রদর্শন তাহার অনন্ঠসাধারণ 
গুণ ছিল। শত্রু আসিয়া তাহার নিকট আত্ম-সমর্পণ 
করিলে তিনি তাহার সহস্র দোষ নিজগুণে ক্ষমা! করিতেন। 

শিলালিপিতে অক্বর 

বিক্রম-সংবৎ--১৬৫০।|  শত্রঞ্য় আদীশ্বরের মন্দিরের 

শিলালিপি । ইহাতে একজন তপাগচ্ছের প্রশংসা ও সম্রাট 


অকৃবর ] 


অক্বর (অকব্বর ) শাহের বণনা আছে। 
হেমবিজয় কর্তৃক সঙ্কলিত। | 1770190 4001008705 ৬০]. 
11, 17- 80. ] 


নিযললিখিত তিনটী শিলালিপিও অক্বরের সমরে উতকীরণ 


হইয়াছিল ৫ 


(ক)-.বিক্রম-সংবৎ--১৬৪৬। 


| 0:9066917794 ০01: 016 4১818016 ১০০1০65 01 1397088%1, 
1875, 7. 589. ] 
(খ) - বিক্রম-সংবৎ১৬৫৯। 


অনহলবাড়ের অন্তর্গত 


বাড়ীপুর নামক স্থানে পার্খবনাথ-মন্দিরে উতকীর্ণ শিলালিপি। | 
| 1700197 


ইহাতে বৃহৎ খরতরগচ্ছের পট্টাবলী আছে। 
106108810) ৬০1. 1১): 829. ] 


(গ) বিক্রম-সংবৎ_-১৬৫২। শক্রঞ্জরের জৈন শিলালিপি । । 


| 1700180 41061009155 ৮০]. 11) 0. 29. ] 


| অক্বরের জীবনের আরও বিশেষ বিবরণের জন্য বৈরাম 
খা, টোডরমল্ল, মানসিংহঃ আবুল-ফজ্ল» ফেজী, তান্সেন ও 


বীরবল ত্র ] 

| অক্বর সম্বন্ধে গ্রন্থপঞ্জী__আবুল-ফজুল-লিখিত “আল্লামী অক্বরনামা” 3 
10971007000) 1310- 1770. ০৫ 1 7: 80-1-00870-13190100)0807705 
৪7০৮৪ 60৯18,09).; আবদুল কাদির বদ'যুনী-লিখিত- -“ঘুস্তখবু-২- 
তবারিখ্” ;.1380450700-1506)8 08705918002) 3::1)90079640-91- 
119271)01)--81868, 800. 005০728 618)1515100 7 সেখ নূর-অল্-হগ 
লিখিত-_“জুব্দৎ অল্-তবারিথ দবিস্তা অল্‌ মজীহিব্” ; 4১1১/1-79218 


11966975, 109০] 17 10054510070) 1310. 1700. 60. 87 1011196১8 . 
[7156০15 01100018, ড. 6; সম্স্অল্-উলম মৌলভী মুহম্মদ হুষেন-লিখিত-_ 


“দরবারী অকৃবরী” (141,076, 1898) ; 61900 ৮০7) ২০৪7 (150179618)-- 
11567 4১11), 177:6709]) 800. 0:6%1590 121001151) 07:8,11814/6101)5 ) 
(৮৪/ ৮01) 1০০7৮]1)610001)07:01, 4১000815 6809156101) 109 
117. 3০৮০1106, (819068১1890 3; 1017)101718697762517096০7৮ 
0% 17019, 7; 7১167৮6 1)0-97:010 01 £00190৯৪-1/171969719 095 
০]1)99868 10105 10)6+0710781)168) ৪0০... 101069%0য5 1608-1614: 
9,006 (০91916১ 7115910705 6০ 6189 (০৮৮ 74০99] 


7১19060772১ 1819 7 (৪1671 1819.012,887)--00 6৯010 28119910178 6০ 
6])6 11001)6):07 41508078100. 0016: 0005০7৮8,019175 61167:601) 110 
থয. 4. 3. [3,107 1896 &100. 19043 2০): 9৮16), 17186 


€1007156, ০6০, 1156৮06 ৮90908, % 180051০9 ৭৪ 1167১ 1,65090, | 


1699 ; ৪. [,০০- 0976০৮87819] [72,065 00 €17180197)165 800. 
[101)810070160901810)) 0%101)/108 1854 217. 739৮০7108৮-_ ০6৪৪ 
91) (91067:%] 1809019691)79 1১9])78 (2. 4 ১. 43. 1896) 7 8৮৮019 
1১৮ (60671 ড97)১ 130707760৮1) 171৮70৯8006. 13070. 116. 3০99-১ 


005 চা. 11597) 10) 08100669 008%৮066]% 07197068] 29 


৪8517067270. প]])6 1১87515605০ 01957 01 4810087105 
1৮010] 970091১9701 11901 10) 10700. 137:209] 01 1 48- ৯5191 
195, &7)0 48101). 1903১ 0. 5375 8150. 00010115190. 5০1)8৮:615, 


7307001075১ 19037 21911650075 81007 


:8977168) 71100677015 501)58 4১102781680. ] 


1 


সম্রাট অক্বর ও তাহার 
মন্ত্রী টোডরমল্পের সময়ে বারাণসীতে উতকীণ শিলালিপি । : 


(7)07011), 
1895) 7 81155107168] (7:8৮. 000£০1 08] 1)8019110 739/:001), 


(চ01678 01 1001 : 


॥ 


|] 
] 


অকৃবর--_মৃগুল-সম্রাট্‌ গরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র । শাহজাদা 
অক্বর ১০৬৭ হছিজরির ১২ই জিলিছিজ্জ (১২ই সেপ্টেম্বর, 
১৬৫৬ খুষ্টাব্ব )১৯* তারিখে জন্মগ্রহণ করেন । 
মেবারের রাণা রাজসিংহকে আক্রমণ করেন) 
অক্বর সম্রাট্বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন । শীহার অধীনে 
তহ্বর খাঁ সেনাপতি নিষুক্ত হইরাছিলেন। 
দাক্ষিণাত্য হইতে শাহজাদা মুরজ্জম ও বঙগদেশ হইতে শাহ্জাদ। 
আজম সসৈন্তে আসিয়| সম্রাটের সহিত যোগদান করিলেন। 
সম্রাট তৎকালে মাত্র এক সহজ সৈন্য লইয়া অজমেরে শিবির 


সমাট যখন 


তখন শাহ্জাদ। 


এ. সময়ে 


স্থাপন করিয়াছিলেন । : তাহার আদেশে উক্ত ভিন ভাত! 
রাজপুতানা আক্রমণে: প্রবৃত্ত হন । রাক্প্রশক্তিতে লিখিত 


আছে-_ ্‌ 
শতে সপ্তদশোহতীতে বর্ষে যট্ত্রিংশদীহবরে | 
পৌধন্ত ক্ুষ্ৈকাদণ্যাং মেবারে দিল্িকাপতিঃ ॥ 
আয়াতস্ত্ত পুত্রস্ত আদৌ অকবরাভিধঃ | 
তথা তহবরখানঃ প্রাপ্ত; সেনাসমাবৃতঃ ॥ 
| রাজপ্রশস্তি ২২। ১০-১১ ] 
ইহা! হইতে বুঝা যায়, ১৭৩৬ সংবতে পৌষমাসের কুষ্ণ 
একাদশীতিথিতে দিল্লীশ্বরের পুত্র অক্বর তহ্বর খাঁর সভিত 
মেবার আক্রমণ করেন | 
দহ্বারীঘাট। ( দেবারিঘাটা ) নামক গিরিসঙ্কটে উভয় 
পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম 
এই গিরিসঙ্কটে কয়েকদিন আবদ্ধ 
পরিশেষে রাঠোর : হু্গাদাসের সসৈল্যে 
রাজপুতপন্ষম অবলম্বন করিয়া আপনাকে সয্রাট বলিরা 
ঘোষণ1 করেন। তাহার পর তিনি প্রায় সন্তর হাজার সৈন্য 
লইয়া পিতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্ত অকবরের অধীনস্থ 
অনেক সেনাপতি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষে 


হয় । শাহজাদ। অকবর সসৈন্তে 
থাকিতে বাধা 


পরামশে অক্বর 


5 
হন । 


আশ্রয় লইতে চলিল। সেনাপতি তহ্বর খাঁ সম্রাটের পক্ষে 
যোগ দিতে আসিয়া শাহ্জাদ। মুয়জ্জমের অনুচরগণ দ্বার 


নিহত হইলেন। অতঃপর সমআাটের একখানি চাতুরী পুর্ণ 
পত্র রাজপুতগণের হাতে পড়ায় তাহারা অক্বরকে সম্রাটের 
ষড়যন্ত্রের সহায়ক সন্দেহ করিয়া তীহার পক্ষ পরিত্যাগ 
করিলেন। ক্রমে শাহ্জাদার সৈন্তবল হাস হইতে লাগিল । 
কেবল রাঠোর হুর্গাদাস ও তীহ্ার কয়েকজন অনুচর শাহ্জাদার 
পক্ষাবলম্বন করিয়া রহিলেন। নিরুপায় অক্বর মাত্র ৫০০ 
অনুচরসহ দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া গেলেন এবং শিবাজীর পুত্র 


* মতান্তরে ১*ই জেপ্ম্থর, ১৬৫৭ 0. ৪. ( ১১ই জিলহিজ্জ, ১*৬৭ )।| 


১5 


অকৃবর 


শন্তাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দ্িনপাত করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত এখানেও তিনি শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে 


সমর্থ ন| হইয়া একদা নৌকাযোগে পারস্তে পলায়ন করেন 


পথিমধ্যে মস্কটের ইমাম তাহাকে বন্দী করেন এবং গুরঙ্গজেবের 


হুস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্ল হন, কিন্তু পারশ্তের শাহের | 
শাহ 


আদেশে ইমাম তাহাকে পারস্তে পাঠাইয়া দেন। 
স্ুলেমংন ও তাহার পুত্র শাহ্‌ হুসেন তাহাকে সাদরে পারস্তে 
আশ্রয় দেন।  খুরাসানের গর্মশির নামক স্থানে সম্রাট 
গুরঙ্গজেবের ৪৮ বৎসর রাজত্বকালে শাহজাদা অক্বর মৃত্যুমুখে 
শাহজাদা, অক্বর ধাম্সিক মুসলমান ছিলেন ! 
এজন্য উরঙ্গজেব এক সময়ে অক্বরকেই তীহার স্থলাভিষিক্ত 
করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। 

[1701110675 1718567:৮ 01 10019, ৬01. ৮11১ 100). 196,899, 2015 
394) 308, 309, 819, 319, 361, 384; রাঁজপ্রশস্তি ২২শ অধ্যায়; 


190189৮8]170017 1)৮ ১. 13906-0০916 ; 
0010165---ত/. বি. ১7:10, ] 


অকৃবর ৬ মুগ্ল-সমরাটুবংশের চতুদ্দিশ সম্সাটু। সম্রাট শাহ্‌ 
আলমের পুত্র আবুল-নস্রু-মুইন্ধদ্দীন্‌ মুহম্মদ, দ্বিতীয় অক্বর 
লামে প্রসিদ্ধ । ইনি ১৭৬০ খুষ্টার্বের ২৩শে এপ্রিল, বুধবার 
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হন। 


৯১২ 
৮৯ 1১৩৩) 


শখ 


অকৃবর 


| প্রবিন্দিয়া এইস্থানে অক্বরগ্রাম স্থাপন করেন। এ স্থানের 
পুরাতন নাম কি ছিল তাহ এখন জানিবার উপায় নাই। 
ূ [ 010117017)9178008 4100161)0 (9609৫7:%0)1)5 01 17101% 1). 919] 


পঞ্জাবের অন্তর্পত পটোৌদী নামক সমিস্ত- 
রাজ্যের একজন রাজকুমার । ইহার পিতা তালাবফৈজ খা! 
বাঝরবংশীয় আফগান ছিলেন। ১৮০৬  খুষ্টাব্দে লর্ড লেক 
তাহার রণচাতুর্ষ্ে পরিতুষ্ট হুইরা ভীহাকে  পটৌদী রাজ্য 
সমর্পণ করেন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে সিপাহী-ঘুদ্ধের : সময় অক্বর 
আলী ইংরেজদিগের সহায়তা করিতে ভূলেন নাই। 


 অকৃবর আলী- 


। অকৃবর আলী তশ্বিহি_খুলাসং-উল্-অধার ্রচ্থে ইহাকে, 


4১078002100 ঘি 10005. 


( ০৮ 1০) বা ১১৭৩. হিজরির ৭ই রমজান জন্মগ্রহণ ৷ 


করেন এবং ১২২১ হিজরির ৭ই রমজান বা. ১৮০৬ 
ুষ্টাব্বের ১৯শে নবেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি 
৩২ বৎসরকাল দির্লীসিংহাসনে বসিয়া ১৮৩৭ খুষ্টাব্ধের ২৮শে 
সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। ইছার পরে ইহার পুত্র বাহাছুর 
শাহ্‌ সমাট্‌ হইয়াছিলেন ; ইনিই শেষ মুগ্ল সম্াটু। ্‌ 
অকৃবর$-_লাহোর হইতে মূলতানে যাইবার পথে অবস্থিত 
একট গ্রাম | লাহোর হইতে ৮* মাইল দুরে এবং .গুগেরা 
হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের 
অনতিদুরে একটা প্রাচীন নগরের ধ্বংশাবশেষ দুষ্ট হয়। 


কএকটী ধ্বস্ত-স্ত পের একটী স্তুপ 


প্রায় সহশ্র বর্গফুট পরিমিতস্থান জুড়িয়া আছে। 
তাহার মধ্যে ২০০. বর্গফুট জুড়িয়া একটা প্রাসাদের 
চিহ্ত প্রাচীন কীত্তির সাক্ষ্য দিতেছে । এই প্রাসাদের 
উত্তর অংশ প্রায় ৭৫ ফুট উচ্চ। অপর একটী নাতিউচ্চ 


ধবংসন্ত,প দৈর্ধ্যে প্রায় ৮* ফুট এবং প্রস্থে ৪০০ ফুট হইবে । 
গ্রত্রতত্ববিভাঁগ হইতে শ্তর আলেক্সান্নার কানিংহাম্‌ এইস্থান 
জরীপ করিতে আসেন এবং কয়েকখানি বুছদীকার ইষ্টক 
লইয়! যান (২০৮ ১০” ৮৩২) | তাহার মতে এ ধ্বংসা- 
কোনও অতি প্রাচীন নগরের |. বহুকাল যাবৎ 
স্থান জনহীন ছিল। অবশেষে ১৮২৩ খুষ্টান্দে গোলাবসিং 


বশেষ 


রজকরপুত্র বলা হইয়াছে । ইনি ভারতে আসিয়া ফকির 
হইয়। যাঁন। কিন্ত ইনি নাস্তিক ছিলেন বলিয়। কঠোর 
সন্যাসধন্দ পালনেও আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারেন 
নাই ।. ইনি আট হাজার শ্লোকের একটা দীবান ও 'জর্র! 
বা খুরুশেদ” নামক একটী_ মস্নবী . লিখিয়া যা*ন। ইনি 
১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ( ৯৯৩ হিজরি ) জীবিত ছিলেন |... 
অকৃবর আলী, সৈয়দ-_“জেবল মুন্নুক সাম্রোকের পুথি” 
নামক মুসলমানী আখ্যানগ্রস্থ রচয়িতা । পুস্তকের ভাষা 
বিশুদ্ধ বাঙ্গল। | পুস্তকখানি সৈয়দ অক্বর আলীর রচন। | কিন্তু 
পুথির অধিকাংশ স্থলেই প্রকাশক হামিহুল্লার ভণিত। দেখা যায়| 
এই পুথিখানি প্রথমতঃ আরবী অক্ষরে চট্টগ্রামী ভাষায় লিখিত 
হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হয় লেখক টট্টগ্রামবাসী ! 
অকৃবর কুলী খান্‌__গক্খরবংশীয় একজন মুগুল সেনাপতি। 
সম্রাট শাহজাহান জগৎসিংহের বিরুদ্ধে তিনটা সৈন্ত- 
বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত সেনাবাহিনীব্রয়ের 
অধিনায়করূপে অক্বর কুলী খান্‌ নিষুক্ত ছিলেন ( ১৬৫৩ )। 
| শাহজাহান দ্র ] 

[শ.4:9.755 1817550-399-] 
অকৃবর খী,__কাবুলের শাহ্‌ দোস্ত, মুহন্সদের পুত্র। ইনি 
ওরাক্জইবংশীয়। ল্ অক্ল্যাণ্ডের ভারত-শাসনাধিকারকালে 
কাবুলের অধিপতি দোস্ত, মুহন্সদ ইংরেজের বিপক্ষ হইয়া 
রুূসের সহিত মিত্রতা স্থাপন, করিবার অবসর খুঁজিতেছিলেন। 
রাজপ্রতিনিধি অক্ল্যা্ড ইহাতে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ 
অচিরে মেঘাচ্ছন্ন হইবে বুঝিয়া ২৯ হাজার ইংরেজসৈম্ত আফগানি-: 
স্থানে প্রেরণ করিলেন [ অক্ল্যাণ্ড দ্র" ] ইংরেজসৈন্য দোস্ত, 
মুহল্সদকে বিতাড়িত করিয়! ভূতপুর্ব সুলতান শাহ্সুজাকে সিংহা- 
সনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করায় ইংরেজহস্তে 
বন্দী হইয়া! কলিকাতায় প্রেরিত হ*ন। . অতঃপর ইংরেজসৈন্য 
ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দৌস্ত, মুহম্মদের পুত্র অক্বর খাঁর 


অকৃবর খাঁ 


চা. 


অক্বরনাম। 


নেতৃত্বে কাবুলবাঁসীরা৷ পুনরায় বিদ্রোহী হয় এবং ১৮৪১ 
ৃষ্টা্দের হরা নবেম্বর তারিখে ইংরেজদূত বার্ণেস (32799) 
সাহেবকে হত্যা করে। ২৩শে ডিসেম্বর প্রধান দূত ম্যাক্নাটন্‌ 
(00801)8817691) অক্বরের সহিত সন্ধি করিতে গিয়া তীহার 
হস্তে নিহত হইলেন। জেনেরল্‌ এল্ফিন্স্টোন্‌ সাড়ে ছয় লক্ষ 
টাকা ও জামিন্‌ দিয়া ৬ই জানুয়ারী তারিখে সসৈন্টে 
ভারত অভিমুখে প্রত্যাগমন করেন। কিন্ত পথিমধ্যে 
কয়েকটা আফগান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অধিকাংশ সৈন্য 
বিনষ্ট হুইল, কেবলমাত্র ৩০ লোক লইয়া! এল্ফিন্স্টোন্‌ 
জগদলক নামক স্থানে পৌছিলেন এবং অক্বর খার হস্তে 
বন্দী হইলেন। কেবলমাত্র ডাক্তার ব্রাইডন কোনমতে ১৩ই 
জান্গুয়ারী তারিখে জালালাবাদে প্রাণ লইয়। পৌছিয়া৷ সেনাপতি 
স্ঠব্‌ রবার্ট সেলকে এই নিদারুণ সংবাদ জানাইলেন। ১২ই 
জানুয়ারী তারিখে অক্বর খ। সেনাপতি নটের হস্তে কান্দাহারে 
পরাজিত হুইলেন। লর্ড অক্লাগ্ডের পর লর্ড এলেন্বরা 
গবর্ণরজেনেরল্‌ হইয়া আসিলেন। ২২শে - ফেব্রুয়ারী 
কাবুল হুইতে প্রথমে প্রত্যাগত সেনাপতি সেলের সৈন্যদল 
_জালালাবাদে অক্বর কর্তৃক আক্রান্ত হইল। সেনাপতি 
.নটের সৈম্ঠদল কান্দাহারে আটক হইয়াছিল এবং €ই মার্চ 
কাবুলীর। গজনী পুনরুদ্ধার করিয়া লইল। ইংরেজ সৈম্ঠগণের 
উদ্ধারের আশায় এলেন্বর। সেনাপতি পলকের অধীনে একদল 
ইংরেজ ও শিখসৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি পলক্‌ 
আসিয়া পেছিলে অক্বর জালালাবাদের অবরোধ উঠাইয়া 
কাবুলের দিকে প্রস্থান করিলেন । শাহ্‌সুজ। নিহত হওয়ায় 
অক্বরই প্ররুতপাক্ষে কাবুলের অধিপতি হইলেন । তিনি পলকের 
নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, ইংরেজসৈন্য জালালাবাদ পরিত্যাগ 


করিদ্া গেলে. কাবুলের ইংরেজসৈন্তগণকে মুক্তি . দেওয়া 
হইবে। এদিকে সেনাপতি নট্‌কে সাহায্য করিবার জন্য 


যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও শক্রহস্তে পরাজিত 
হইল। এলেন্বর! শঙ্কিত হইয়া! পলক্‌ ও নট্‌কে প্রত্যাবর্তন 
করিতে আদেশ দিলেন। কিন্ত সেনাপতিদ্বয় স্বজাতীয়ের 
উদ্ধারসাধন না! করির। ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন না । সেনাপতি 
'নট্‌ু গজ্নীর হুর্গ ভূমিসাৎ করিরা কাবুলের দিকে অগ্রসর 
ভইলেন। এদিকে সেনাপতি পলক্‌ পথিমধ্যে অক্বরকে 
পরাস্ত করিয়া কাবুলে পৌছিলেন। ' তাহার পর হুইদলে 
মিলিত হইয়া বন্দীদিগের উদ্ধারসাধন করিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে 
অক্বর খাঁর মৃত্যু হয়। 

অকৃবর খী২-মামন্দ ( মোহ্মন্দ) আফগানদলের নেতা । ১৮৬৪ 


খৃষ্টাব্দে মামন্দজাতির সর্দার সয়াদৎ খা ভারত-সীমান্ত। 


আক্রমণ করিয়। ইংরেজদিগকে উত্ত্যক্ত করায় আমীরের আদেশে 
বন্দী ভ'ন। এই সময় হইতে মামন্দভাতির অধ্যুষিত পার্কতা 
প্রদেশে ঘোর অরাজকতার শস্চনা হয়। অবশেষে ইংরেজ 
গবর্ণমেণ্ট ১৮৮০ খুষ্টাঞ্ধে পেশাবরের উত্তরপশ্চিমস্থ মামন্দজীতির 
সর্দারপদে অক্বর খাঁকে খা-পদে মনোনীত করেন। এই 
বাক্তি অমিতাচার নিবন্ধন ১৮৯৬ খুষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়। 
কাবুলে প্রবাসী হইতে বাধ্য হয় । 


অকৃবরনগর ১১৭২২ খ্ষ্টাব্দে মুশিদকুলী খাঁ বীঙ্গলাকে ১৩ 


চাক্লায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে একটী চাক্লার নাম 
অক্বরনগর | এ তেরটা চাক্লার দুইটা উডিষ্ার মধ্যে। 
তাহাদের নাম-__বন্দর বালেশ্বর ও হিজলী। পাঁচটী পদ্মার 
দক্ষিণপশ্চিমে । যথা__সপ্তগ্রাম, বদ্ধমান, মুশিদাবাদ, যশোর 
ও ভূষণ | ছয়টা পদ্মার উত্তরপূর্ব পারে । যথা-_অক্বরনগর, 
ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জাহাঙ্গীরনগর, শ্রীহট্ট এবং টট্রগ্রাম। 
এই তেরটা চাকুলা ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত । প্র সমস্ত 
পরগণ। হইতে ১১৪২,৮৮,১৬৬২ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। 
চাক্লা অক্বরনগর সুন্দরবনের নিকটবন্তী | 


অকৃবরনগর২-_দিনাজপুর জেলার একটা গ্রাম । উহ! চিরামতী 


নদীর কুলে অবস্থিত। এ পল্লীর পরপারে ধানখাইল নামক 


গ্রাম । 


অরুবরনগর৩-_বর্তমান রাজমহলের একটী প্রাচীন নাম। 


| রাজমহল দ্র | 


অকৃবরনাম1--মুগ্ল-সম্রাট অক্বরের প্রিয় সচিব আবুল-ফজল 


রচিত একখানি বিরাট এঁতিহাসিক গ্রন্থ । গ্রন্থকার তাহার 


মহান্তব প্রভুর . জীবনচরিত ও শাসন-পদ্ধতি এই 
বৃহৎ গ্রাঙ্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে 
প্রায় তিন শত অধ্যায় আছে। আবুল-ফজুল শাহজাদ! 


সেলিমের চক্রান্তে নিহত হওয়ায় এই বিরাট গ্রন্থ শেষ করিতে 
পারেন নাই। অক্বরের শাসনকালের ইতিহাসসমুছের মধ্যে 
অক্বরনামাই সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ গ্রন্থ; কারণ অক্বরের আদেশে 
এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে সম্রাট স্বয়ং 
ইহার সংশোপন করিয়া দিয়াছিলেন | আবুল-ফজল অক্বরের 
স্তাবক ছিলেন। তিনি বহুস্থানে সত্যের অপলাপ ঘটাইয়া 
স্বীয় প্রভুর মহিমাকীর্তনে বিরত 
ইহা যে অকবরের শাসনকালের একটা পরিষ্ফ,ট চিত্র তাহা 
অস্বীকার 'করিবার উপায় নাই। কিন্ত হুঃখের বিষয় এই 
গ্রন্থে আবুল-ফজ্লের ভ্রম প্রমাদেরও অভাব নাই। 
তিনি অক্বরের জন্মতারিখ ৯ল৷ রজব ৯৪৯ হিজরি বলিয়া 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ পুরাবিদ্মতে উহা ১৪ই 


হন নাহ । তবে 


অক্ৃবরপুর 


| ৫৬ ] অকৃবরপুর 


শাবান হওয়া উচিত ছিল। এতট্টিন্ ভমায়ুনের মৃত্যু ও অক্বরের | 
পুর্বপুরুষগণের বৃস্তান্ত, আ'সিরগড-বিজর প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থে 
অনেক ন্রমপ্রমাদ দুষ্ট হয় । 


গ্রন্থের উপক্রমণিকীয় অকবরের 
-গ্রন্থস্ুচনা করা হইয়াছে । প্রথম 
ও জন্মকুগ্ডলীর বিচার 


জন্মবুক্তা নত 
অধ্যায়ে 


গ্রন্থকার স্থীয় 
জন্মগ্রহণ করায় ও 
ধন্যবাদ দিতেছেন 
' হইতে অক্বরের ' 


জন্মবুত্তান্ত উপলক্ষ 


একাদশ অধ্যায় অক্বরের 


লইয়াই লিখিত । 


জন্ুবুস্তান্ত এবং উপযুক্ত 
অকবরের অনুগ্রহভাজন হওয়ায়: ভগবানকে ৷ 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথম মানব আদম 
পুর্ববপুরুষগণের 


বংশতালিক1 | 


করিয়া : 


দ্বাদশ 
সময়ে 


চী 


পরে এর 


অধ্যায়ের শেষ অংশে গ্রন্থকার হিন্দুমতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও 
বর্ণনা করিয়াছেন । চতুদ্দিশ 


“কলিষুগের 


«ষোড়শ রা 


' লিপিবদ্ধ: 
*ভ্ম য়ুনের 


542 ৩৫ 
স্থাতকাল 


ছে। সপ্তদশ 


শাসনকাঁলের 


' হুমীযুনকে আবুল-কজল 


অকৃবরকে 


অধ্যায়ে 


মোটামুটি ইতিহাস আছে। 
'জাহানবাণী জন্নৎ আশ্তানী” এবং সম্রাট 
না করিয়াছেন । অক্বরের 


শাহিন্শাহঠ বলিয়া বর্ণ 


হইতে 
আদম হুইতৈ উমরশেখ মির্জী পর্য্যস্ত ইতিহীস ; 
বাবর বাদশাহের ও 


সম 


৷ ব্াজত্বকালের ফট্চত্বারিংশ বংসর পর্য্যস্ত রচনার পর আবুল- 


লি 42 
'কজল 'শহত 


গ্রন্থের পরিশিষ্ট অঙশ 
। রচনা হইতে ইহার সময়পঞ্জী (৫1/.00198)) ও 


তথ্য বিশুদ্ধ | 


| ক্ষুদ্রতম ঘটন। পর্যান্ত 


. প্রয়োজনীর 


যে সমস্ত রাজকীয় দলিলপত্রা 
নামা ততসমুদারের কতক আভাস পাওয়া যায়। 


তাহার ডপর 
লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । এতগছিন্ন 


হ*ন। ইহার পর ইনারেতুল্লা নামক একব্যক্তি 
লিখেন । 


নিজামুদ্দীন এবং বদায়ুনীর 


থাকায় গ্রস্থখানি 


তহাসিক 
ইছাতৈ অক্বরের শাসনকালের ৷ 


বিশেষ 


অক্বরের রাজত্বকালের 
অকৃবর- ; 


দি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, 


অক্বরনামার মূল্য অন্ঠা ্য গ্রন্থাপেক্ষা অনেক অধিক । 


আবুল-ফজলের অক্বরনামা ও 
শেখ ইল্লাহাদ ফৈজী 
অক্বরনাম। প্রণরন করেন। ্‌ 


সাহায্যে 


তবকাত-ই-অক্বরী 
সর্হিন্দী অপর 


অক্বরনামার অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে । 


(৩৪৪০), 


বেভারিজ ফার্সী মূল পুথি দেখি 
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প্রদেশের কানপুর জেলার 
হইতে 


এই কারণ: 


পুস্তকের 


একখানি 


জারেট্‌ 
এবং হেন্রী . 
রা এই বিরাট গ্রন্থের অন্তবাদ: 


করিয়! গিরাছেন। তন্মধ্যে বেভারিজের অনুবাদ সম্পূর্ণ। 


১1)16]) ;:109/0816৮-1- 2517. 
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২৬৩৩ পৃঃ এবং 


দ্রাঘি” 


একটী | 


৭৯৫১ হইতে ৮০৭১১/ উঃ | ভূপরিমাণ ৩৭০ বর্গমাইল |. 
এই তহুশীলে ২৮৯টা গ্রাম আছে । ১৯৩১ খুষ্টাব্দের গণনায় 
এই স্থানের লোকসংখ্যা! ১৪৬৮২৯ ছিল | রিন্দ, নোন্‌ ও সেন্গর 
নদী এই তহশীলের ভিতর দিয়া গিয়াছে: নিক্ন গঙ্গা 
খ|লের এটাবা শাখা হইতে - এই স্থানের জল; সাত 
কর। হ্য়। 
অকৃবরপুর২--অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ. জেলার কটা 
তহশীল। ইহার উত্তরে ফৈজাবাদ ও তান্দ তহশীল, পুর্বে 
তান্দ, দক্ষিণে সুলতানপুর জেল৷ ও পশ্চিমে বিকাপুর তহশীল 
অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৫৪১ বর্গমাইল | : অক্ষ” ২৬৭১৫ হইতে 
২৬৩৫? উঃ এবং ভ্রাঘি” ৮২০১৩ হইতে ৮২৭৫৪ পুঃ। 
স্থানীয় অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। এই তহশীলে সব্বসমেত 
৮৮৯টী গ্রাম ও শ৩ুটী নগর আছে। ১৯৩১ খুষ্টাব্দে এই- 
স্থানের লোকসংখ্যা ৩৬৪২৮৩ ছিল। পুর্বে ইহা ভর 
জাতির অধিকারে ছিল। পরে মুগল সাম্রাজাতৃন্ত হয়। 
অক্বরপুর নগর ইহার সদর । 


৷ অকৃবরপুর--উক্ত তহশীলের প্রধান নগর | ইহা €তান্স্‌ 


নদীতীরে অবস্থিত | অক্ষ” ২৬২৫/৩৫% উঃ এবং ভ্রাঘি ৮২৩৪? 
২৫" পুঃ। সম্রাট অক্বর এই নগর প্রতিষ্ঠ। করেন। ১৯৩১ 
সালের গণনার এখানকার লোকসংখ্য। ৭৬৭৫ ছিল | অধিবাসী- 
গণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক | এখানে : একটা 
পুরাতন হুর্গ বর্তমান । সম্রাট অক্বরের রাজত্বকালে মহসীন খাঁ! 
নামক জনৈক মুসলমান এ হুরীমধ্যে একটী মস্জিদ ও তোনস্‌, 
নদীর উপর সেতু নিন্মীণ করেন এবং পার্খববন্তী পরগণীর নাম 
অক্বরপুর শিঞ্ষোলি রাখেন। ১৭৫৭ খুষ্টাব্ধের অক্টোবর মাসে 
মরাঠা সৈম্তনায়ক রাঘোবা দাঁদা দিল্লী হইতে অকবরপুরে আসিয়া 
শিবির সংস্থাপন করেন | এখানে নান। শশ্ত, চামড়া ও কার্পাস 
বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে । 


 অকৃবরপুর»__সজ্ফ্ফরপুর জেলার একটা গ্রাম। ইহার অপর : 


নাম কাট্রা। অক্ষ” ২৬০১২1৪৫" উ£ এবং দ্রাঘিণ ৮৫৩৪/২৫% 
পুঃ।  এস্ানের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। রাজা 
চাদ এখানে একটা হুর্গ নিম্্ীণ করিয়াছিলেন, এখনও উহার 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । | 


 অকৃবরপুরৎ-_চব্রিশপরগণার অন্তর্গত একটী পরগণার নাম । 


১১... অক্বরপুর_মালদছের একটা, পরগণা। _ তাহার স্কুল 
2/]+ 


ক্ষেত্রফল ১৪০৭ বর্গমাইল | এী পরগণায় পঁচিশ ঘর জমিদার 
আছেন। উহার একদিকে গঙ্গ। অন্যদিকে কালিন্দী নদী। 
তণ্ভিন্ন, কঙ্কর, গোবরাগরৈয়া, ধর্মদৌলা, বক্কা ও কাঁপ নামে 
কালিন্দীর কয়েকটী শাখ! এই পরগণার ভিতর আছে ।  বর্ষা- 


কালে এর সকল নদী প্লাবিত হই; উঠে। ইহার প্রধান নগর 
হায়াতপুর। সুলতানগঞ্জ, হুরিশ্চন্দ্রপুর, ভেগাল, ভলুকরাই, 
কেদারগঞ্জ, দেবীপুর এবং কমলপুর গ্রামে প্রতি সপ্তাহে 
হাট বসে। 

অকৃবরপুর ঘাট_-নিমার জেলার অন্তর্গত নম্মদ।৷ নাদীতীরস্থ 
একটী পারঘাট। [ নিমার জেল! দ্র' ] 


অকৃররবন্দর-__রঙ্গপুর জেলার তিস্তানদীর কুলে অবস্থিত 
গ্রাম। এখানে তামাকু ও পাটের বিলক্ষণ ক্রর-বিক্রয় 


হইয়া থাকে । 
অকৃবর মুল্লা, সৈয়াদ__কাবুলী বিদ্রোহীদিগের নেতা । ইনি 
অকাখেল আফ্রিদীবংশ্সন্তৃত ছিলেন । ১৮৯৭ খুষ্টান্দে যখন 
আফগান-শীমান্তে পার্বত্য আফগানজতির। ইংরেজদিগের 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রজ্জলিত করিতে থাকে, 
তখন আক্রিদী ও টিরার ওরাক্জইগণ শ্রী বহ্নির আলোক 
দৃষ্টে উল্লসিত হুইয়া অক্বর মুল্লার নেতৃত্বে জেহাদ্‌ ঘোষণ। 
করে। উক্ত অব্দের ১৫ই, ২৩এ ও ২৪এ আগষ্ট ওরাক্জুইগণ 
আফ্রিদীদিগের সহযোগে সামানা ও খাইবার অধিকার করে। 
সিনাবারী ও হ্ঙ্থৃতে ইংরেজপাঠানে ঘৃদ্ধ হয়। সেপ্টেম্বর 
মাসের ১২ই তারিখ পর্য্যস্ত সামানা ও তদন্তর্গত লকহাট এবং 
কাভাগ্নারী হুর্গ পাঠানদিগের অধিকারে থাকে ; কিন্ত ১৪ই 
সেপ্টেম্বর সাহায্যকারী নুতন সেনাদল আসিয়। পড়ায় 
তাহারা খাষ্কি উপত্যকা অভিমুখে সরিরা পড়ে । 
অকৃবর মুহম্মদ ,তমিম গোলাল--চৈতন্ত সিলাল” নামক 
পুথির রচয়িতা । তমিম গোলাল ও চৈতন্য সিলালের প্রেম 
ও পরিণরকাহিনী ইহাতে বণিত আছে। ভাষা বাঙ্গলা | 
সিলালের বারমাস-বর্ণন। হৃদয়গ্রাহী | 
অকৃবর মুহম্মাদ__কুলবর্গার মুহম্মদ গেস্থ দরাজের পুত্র । 
ইনি পারগ্তভাষায় “আকাএদ্‌ অক্বরী নামক একখানি বর্ম 
পুস্তক রচনা করেন | ইহাতে ইস্লামধর্ম্মের মূল উপদেশগুলি 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
অকৃবর শাহ,১-_দেবগডের একজন মুসলমান হৃপতি | নাগপুরে 
ইহার রাজধানী ছিল। ১৭৩৯ খুষ্টাম্দে চাদস্ুলতানের মৃত্যু 
হইলে ওয়ালী শাহ্‌ নামক এর দাসী-পুত্র সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ঠাদ সুলতানের বিধবা পত্রী স্বীয় বালকপুত্রের জন্য 
রঘুজী ভোন্সের সাহায্য প্রার্থন। করেন । -বদ্ধে ওয়ালী শাহ্‌ হত 
'হুইলে বুষ্হান্‌ শাহ্‌।ও অক্বর. শাহ্‌ রাজত্ব লাভ করেন। শেষে 
উদ্ভয় ভ্রাতার বিবাদ উপস্থিত হইলে এক বুহৎ আন্তর্জাতিক 
যুদ্ধ ঘটে। বুরহান শাহ্‌ রঘূজী ভোনসের সাহায্য ১৭৪৩ 
খৃষ্টাব্দে জয়ী হন. অক্বর -শীভ্‌ পলাইরা হায়দ্রাবাদে গিরা 
] 


| ৫৭ | 


অক্বরাবাদী মহল 


বিষপানে আত্মহত্য। করেন। 
শব্ধ দ্র] 

অকৃবর শাহ২__ক্ৃঞ্চলীলাবিষয়ক পদরচয়িত। একজন মুসলম।ন | 
অকৃবর শাহ প্রসিদ্ধ হীরক। ইহার উপর আরবী লিপি 


[ রঘুজী ভোন্সে ও নাগপুর 


খোদিত আছে। 
ইহা। ক্র করেন । 
অব শাহ সৈয়দ-স্বাৎ উপত্যকাবাসী একজন মুসলমান 
সর্দার ও ধন্মণুরু। পিগ্ডারী সর্দার আমীর খ 


খার সহকন্মী 
সৈরদ আহমদ খ। ৪০ জন অনুচর লইরা পেশ।বর সীমান্তে 


বরোদার গায়কবাড় ৩৫০** পাউণ্ড মুল্যে 


. যুস্থফজই পাঠানদিগের মধ্যে আসির। নিরাপদে বাস করিতে 


থাকেন। [| আহ্মদ খ দ্র ] 

শিখসর্দার শেরসিংহ কর্তৃক ১৮২৯ খুষ্টাব্দে আহমদ খা 
নিহত হইলে তীহার অন্ুচরবর্গ সিভ্তানায় উত্মনজই পাঠান- 
দ্রিগের মধ্যে আসির। বাস করে । এখানে হিন্দুস্থানী অন্ুচরবর্গের 
গুরুত্বরপে অক্বর শাহ্‌ দস্যু, পলাতক ও রাজনৈতিক অপরাধী- 
দিগকে আশ্রয় দিয় একটী উপনিবেশ গঠন করেন। এই 
দুর্বত্তেরা দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন দ্বারা নিকটস্থ অধিবাসীদিগকে 
সশঙ্কিত করিয়া তুলিত। ১৮৫৩ খুষ্টা্দে পঞ্জাবে ইংরেজ- 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সান্তচর অকবরের 
ভয়ে সদ শঙ্কিত থাকিতেন | 
অকৃবরশাহী-_বীরভূম জেলার অন্তর্গত শাওরুল ব৷ স্ুরূলের 
প্রাচীন নাম । | স্ুরুল দ্র ]। 
অকৃবর হুসেন_-“মুখমাস কিতাই হিন্দঃ নামক উদ্দি, 
গ্রন্থের রচয়িত। | 


ল্ল- 


অকৃবরাবাদ,-__মালদহের অন্তর্গত একটা পরগণার নাম। 
১৪:৩৮ বর্গমাইল বিস্তার । এই পরগণায় তিনঘর জমিদার 
আছেন। এখানকার ভূমি উর্বর], উত্তম শম্তাদি জন্মেঃ 
জলবায়ুও স্বাস্থ্যকর | 


অকৃবরাবাঁদ২-_বর্তমীন আগ্রা সহরের প্রাচীন নাম অক্বরা- 
বাদ। প্রথমে যমুনার পরপারে সহর ছিল, অবশেষে সআাট 
অক্বর যমুনার পশ্চিম-কুলে এই নৃতন নগর নির্মাণ করাইয়।- 
ছিলেন । প্রাচীন আগ্রার নিদর্শন অগ্যাঁপি বিদ্যমান রহিয়াছে । 
[ আগ্রা দ্র ] 


'অকৃবরাবাদী মহল-__সমাটু শাহজাহানের বেগমগণের অন্যতম । 


ইহার. অপর .নাম আজ্জুন্নিসা বেগম । ইনি ১৬৫১ খুষ্টাঞ্দে (১০৬০ 
হিজরি ) দেড়ুলক্ষ টাকা ব্যয়ে দিল্লীর ফৈজবাজারে একটা 
লাল পাথরের মস্জিদ্ নিম্সাণ করেন। আলমগীরের রাজত্ব- 
কালে ১৬৭৭ খুষ্টান্দের ২৯শে জানুয়ারী ।(৪ঠ1 জিলিহিজ্জ, 


অক্মোলিন্স্ক 


5, 


অক্রিয়াবাদী 


১০৮৭ হিজরি) ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আগ্রা সহরের 
অক্বরাবাদী মস্জিদ্‌ ইহারই ব্যয়ে নিন্সিত হয়। 

অকৃমোলিন্ক্ক__রুষাধিকৃত সাইবেরিয়া-ভূভাগের 
প্রদেশের কিরঘিজ গণতন্ত্রের অন্তর্গত 


তুকিস্থান 


তাহার প্রধান নগর। 
অক্রা,__ আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকুলবাসী এক 
জাতি। সমুদ্রতীরবর্তী প্রায় প্রত্যেক নগরেই ইহাদের । 


বাস আছে। ইহারা 
চালনা করিয়া জীবিকার্জন করে। চতুরতার জন্য ইহারা 


প্রসিদ্ধ, এই কারণ অভ্যন্তর দেশভাগের অধিবাসী আদিম: 
জাতির। ইহাদের দ্বারা দোভাষীর কার্য করায় এবং গ্রাম্য বা, 


পারিবারিক কলহের মীমাংসার জন্য ইহাদের মধ্যস্থ মীনে | 

অক্রা২__উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্তের অন্তর্গত বন্ন, জেলার একটা 
প্রাচীন স্থান। অক্ষা” ৩৩? উঃ এবং দ্রাঘি” ৭০৭৪ পুঃ। 
বন্নসহর ইহার নিকটেই অবস্থিত। কথিত আছে, জীল-ই- 
জারের পুত্র রুস্তম ও কাবুলশাহের কন্ঠা এখানে থাকিয়া 
শীসনকার্ধয পরিচালনা করিতেন । 


পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বানু নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। 


পাঁণিনির অষ্টধ্যায়ীগ্রন্থে ( ৪.২.১০৩ ) এই স্থান বর্ণ, নামে উক্ত 
হইয়াছে । 
খোদাই করা মূল্যবান্‌ প্রস্তর পাঁওয়৷ গিয়াছে । 

[ ঢা) 1)01678 /১7761006 (96100100910) ৬০]. 11) 101). 27, 259 
& ০]. 11], 070. 29১ 98 8100. 95. ] 
অক্রাণি,__বোম্বাই  প্রদেশান্তর্গত পশ্চিম খান্দেশের 
একটি পরগণা | ইহার উত্তরে নর্খ্দা, পুর্বরে বারবাণী 
রাজ্য ও তুরণমাল, দক্ষিণে সুলতানপুর ও কুকরমুণ্ডা তানুক 
এবং পশ্চিমে কাঠী নামক মেহবা রাজ্য । এই পরগণায় 


১৭২টা গ্রাম আছে তন্মধ্যে ৯৭টী জনশূন্য । পর্বতের 
অধিত্যকাভূমি লইয়া এই তছণীল গঠিত। মধ্যে 
মধ্যে পাহাড়ের চুড়া ১৬০ হইতে ২৫০০ ফুট 


পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ অনেকগুলি পার্বত্য 
শ্রোতস্বতী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এখানকার প্রাকৃতিক 
দৃম্ত অতি সুন্দর | অধিকাংশ গ্রামই আম ও মহুয়া 
গাছে পুর্ণ, কিন্ত ফল বেশী হয় না। এখানকার অধিবাসিগণ 
সাধুপ্রকৃতি, পরিশ্রমী ও উন্নতিশীল। ইহারা বারলী ও 
পাবরা জাতীয় । এই পাহাড়ী জায়গার উপর ইহাদের অত্যধিক 
মায়া; এইস্থান ছাড়িয়া! ইহারা অন্ত কোথাও যাইতে চায় 


একটী বিভাগ ও 


নানারপ শিল্পকার্ধ্য ও নৌ-। 


রুস্তমের ভগিনী বানু 
উত্তরাধিকারস্ত্রে এই গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাহার নামানুসারে ৷ 
বানু 
হইতে বন, নাম ইতিহাসসঙ্গত নয়, কারণ বহু পূর্ববর্তী; 


এই স্থানে শী ও পশ্চিম-এসিয়ার কতকগুলি 


না। অনেকেই কৃষিকন্মী করিয়া জীবনধারণ করে। 
এখানে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায় বলিয়া অনেকেই গরু 
বা মহিষ রাখিয়া থাকে । 

ধাড়গার দক্ষিণের স্থানগুলি মুসলমান অধিকারে 
খান্দেশ রাজ্যের অস্তভূক্ত ছিল। মুসলমানদের ক্ষমত! 
হ্বাস হইয়া আসিলে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ধুশবইয়ের রাঁণা চাবজী 
ইহা! অধিকার করেন । পরবর্তী রাঁণা গুমান সিংহ অক্রাণি 
ছুর্গ নির্মাণ করেন। ততৎপরে চারিজন রীজা রাজত্ব 
করিবার পর শেষ রাজা বংশহীন হন। রাজ্যে মহ! 
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় । অবশেষে রাণা ভাউস্ংহ রাজ' 
হইয়া রোশমল ভুর্গ নিন্মাণ করেন। ১৮১৮ খুষ্টাব্দে বুটিশ 
গবর্ণমেন্ট রাণার বংশধরকে ১৮০০০ টাকা বাক ভাতা 
দিয়া ২ খানি গ্রাম ব্যতীত সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া 
লন । 
অকৃরাণি২__ উক্ত পরগণার একটা সুরক্ষিত ও সুদুঢ ভুর্ন । 
অক্রান্তাবৃহতী বৃক্ষ (06 
[1001000) )| বিরুতি ও ব্যাকুড নামে সাধারণে পরিচিত । 
ছিন্দী__বরহণ্টা, ভটকটায়ী; মরাঠী ও কর্ণাটী-_-ডোরলী, 
পাগুরী, বনতন্টি ; উডভিয়া__অক্রাস্তি ঃ তেলেগু-_ব্রাকুরু-চেষ্ট, ! 
বৃহতী ক্ষুদ্রাকার, উচ্চে ছুই তিন হাত হয়। দেখিতে বেগুণ 
গাছের মত। শাখায় ও পত্রে কাটা আছে । ফল বার্তীকুর মত, 
কিন্ত ক্ষুদ্র । পাঁকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয়। ইহা জরন্ন ও পিতৃনাঁশক । 
বৈচ্ভেরা পাঁচনের সঙ্গে ব্যবহার করেন। সামান্ত ঘুস্বুসে জরে 
বিশেষতঃ পেটে বড় বড় কৃমি থাকিলে নিউলিপাতার 
রস এক বিন্ুক (ইংরেজি ৩ ড্রাম), বুহুতীপত্রের রস 
অর্ধঝিন্তুক এবং বিডঙ্গচুর্ণ ১০ রতি সেবন করিলে বিলক্ষণ 
ফল র্শে। ুষ্টরক্তে অনেকে বৃহতী ফল পাক করির। 
অন্নের সঙ্গে ভোজন করেন ; কিন্তু স্পষ্ট কোন উপকার হইতে 
দেখা যায় না। ও 
অকৃরাবেতিন্__আরবদেশের অধিকারভুক্ত একটা নগর। 
মরুসাগরের (998 ১৪৪) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রাচীন 
কালে উহ! অক্রাবিবিম্‌ (40780019) নামে খ্যাত ছিল। 
অক্রিয_ চন্দ্রবংশীয় গম্ভীরের পুত্র। (ভাগবত ৯.১৭.১০) 


অক্রিয়াবাঁদী-_দীঘ-নিকায় (২য় অঃ), মজ ঝিমনিকায় ও স্কৃত্ব- 
নিপাত হইতে জানিতে পারা যায়, গৌতমবুদ্ধের সময় ছয় 
শ্রেণীর অজ্ঞেয়বাদী বা! বস্ততন্ত্রবাদী বিদ্যমান ছিল। ইহার! 
ন। ছিলেন হিন্দু, না ছিলেন বৌদ্ধ। এই ছয় শ্রেণীর মধ্যে এক 
শ্রেণীর সহিত জৈনদিগের সম্বন্ধ স্ুচিত হইয়া থাকে। 
অপর পাঁচটা শ্রেণীর উপদেষ্টাদিগের মধ্যে পাঁচজনের নাম 
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অক্র,র 


বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহাদের একজনের নাম বেলট্পুত্র সঞ্জয় । 
দীঘ-নিকায় ১ম খণ্ডে (২৩-২৮) সঞ্জয়-মতাবলম্বীদের অনুরূপ 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে । 

অপর চারিটা শ্রেণীর মতবাদীকে অবৃষ্টবাদী ও বস্ততত্ত্রবাদী 
বলা হয়। ইহাদের মতে “খাও দাও ক্ষতি কর__ভাবনা চিন্তার 
কোন কারণ নাই, কেন না কালই আমরা মরিতে পারি । 
এই মত ভারতবর্ষে কখনও চলে নাই। ব্যাবহারিক জগতে 
ভারতবর্ষের লোকেরা কখনও এ সকল মত চালাইতে চেষ্টা 
করে নাই। কেবল “বাহস্পত্যদর্শনেঃ এইরূপ মতের উল্লেখ 
আছে। পণ্ডিতের! বলেন, বুহস্পতি নামে কোঁন ব্যক্তির 
এরূপ মত ছিল না। ইহা কোন উর্ধর-মস্তিক্ষ পণ্ডিতের 
কল্পনাপ্রস্থত হইয়া থাকিবে । এই শেষোক্ত চারি শ্রেণীর 
মতবাদীরাই অক্রিয়াবাদী নামে পরিচিত । 

ইহাদের মতে ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই; অন্যান্য কার্য্যের 
যেমন কারণ আছে, ইচ্ছারও তেমনই কারণ আছে। মানবের 
দায়িত্বজ্ঞান বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব যে আছে তাহা 
ইহার। স্বীকার করেন নাঁ। ভাল ব! মন্দ কার্য করিলে মানব 
উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করে না। জন্মাস্তরে বা দেহাস্তর 
আশ্রয়ে ইহারা, বিশ্বাসী, ইহার! সন্ন্যাসী । ইহাদের মতে 
মানব প্রকৃতির নিরমবশে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । 
কন্্রফলে ইহাদের আস্থা নাই। সুক্কৃতির ফলে মাঁনব যে 
উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, একথা ইরা স্বীকার 


করেন না। সন্যাসধর্শ আত্মার গতিবৃদ্ধির সহায়ক । ইহা 
মুক্তির পথে উন্নীত করিবার অনিবার্ধ্য উপাদান। এইরূপ 


মতবাদীদের প্ররুত মত কি তাহ! জানিবার উপায় নাই। 
বৌদ্ধগণের অঙ্কিত বিকৃত চিত্র হইতে আমর! কতক ধারণা 
করিতে পারি মাত্র । 
ইহাদের মধ্যে পুরাণ কাশ্টুপের মতে ধর্মকর্ম করিলে কোনরূপ 

উৎকর্ষ লাভ অথবা মানবকে হতা। করিলে কোনরূপ 
অপরাধ বা ক্ষতি হয় না। 

এই মতাবলম্বী সন্ন্যাসী অজিত কেশকন্বলী বলেন, বিশ্ব- 
বহ্ধাণ্ডে চারিটী মূল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। দেহের 
ধ্বংসের সহিত মূর্খ ও জ্ঞানীর কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে না। 
ইনি লোমবহুল ছিলেন বলিয়া লোকে কেশকম্বলী বলিত। 

পকুধ কচ্চায়নের মত স্বতন্ত্র । তিনি বলেন, যখন একখানি 
তীক্ষ তরবারি মস্তককে দ্বিখণ্ডিত করে, তখন আত্মা ও যন্ত্রণার 
অনুভূতি ঠিক সেইরূপ কার্ধ্য করিরা৷ থাকে-যেনূপ তরবারি ও 
মস্তিষ্কের মূল উপাদানগুলি কাধ্য করে। 

এই মতাবলম্বীদের ভিতর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 


করিয়াছিলেন মঙ্ঘলি গোসাঁল। ইনি কার্যয-কারণবাদের 


অস্তিত্ব স্বীকার করেন না| ইহার মতে মানবের স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিবার শক্তি নাই। মূর্খ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ৮৪ লক্ষ যোনি 
পরিভ্রমণ করিবার পর সমস্ত যন্ত্রণীর অন্ভূতি হইতে 


পরিত্রাণ পায়। এই মতাবলম্বীদিগকে “আজীবিক” বল! 
হর়। অশোকের সময় হইতে খুষ্টীয় ১৩শ শতক পর্য্যন্ত 


লেখমালায় আজীবিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ 
অশোকের সময় ইহাদের স্বাধীন 


দক্ষিণ-ভারতের 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


সত্ব! ছিল। অনেকের মতে দিগন্বর সম্প্রদীয়ের জৈনদিগকেই 
আজীবিক বল! হইত। [ আজীবিক দ্র] 


এই মত-প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে নান! বিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে । 
কারণ ইনি জৈন ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকের নিকট 
কিছুমাত্র আদূত ছিলেন না, ফলে উভয় সম্প্রদায়ের লেখকেরাই 
ইছ]র নামে কুৎসা রটনা করিতে কুষ্ঠিত হ*ন নাই | 

জৈন দিগন্বর-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের মতের অনেকটা 


মিল আছে। কিন্তু উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যও 
যথেষ্ট। এ্ী মতভেদগুলি সামাজিক মঙ্গলের পরিপন্থী । 


মঙ্ঘলি গোসাল ভ্রাতৃমগ্ডলী বা সঙ্ব স্থাপনের বিরোধী ছিলেন, 
নির্জনবাস ও সম্পূর্ণ নগ্নভাবে থাকিবার পক্ষপাতী ছিলেন 
না, দুষিত পদার্থ ভক্ষণ করিয়া আত্ম-নিগ্রহ করিতেও 
চাঁহিতেন না। ্‌ 

[ 4761916 1111559) 1৮109977016 1117. 13,110, 7 70970016-- 
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আক্রীড়-_কুরুথামের পুত্র। অক্রীডের চারি সন্তান পাণ্ডা, 
কেরল, কোল ও চোল দক্ষিণ ভারতবর্ষে পাণগ্যা, কোল, 
চোল ও কেরল প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন | ( হরিবংশ ) 
অন্রুৎ__(নামান্তর-হিজলি বাদাম; লাঁটিন নাম 415071693 
11010008199, ) মলয়দ্বীপ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে 
উৎপন্ন একজাতীয় বৃক্ষ । ইহা ৪* হইতে ৬০ ফুটু উচ্চ 
হয, বেড প্রা ৫।৬ ফুটু পর্য্যন্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও 
বর্ষাকালে ফল হয়। পত্রগুলি চিরসবুজ । ফলের শীস 
খাগ্ঘাদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা! হইতে একপ্রকার তৈলও 
নিফ্ষাসিত হইয়া থাকে । 
অক্র.র,- শ্রীরুষ্ণের পিতৃব্য । যছুবংশীয় ধর্মাতআবা৷ রাজা শ্বকন্ধের 
ইউরসে ও কাশীরাভদ্ুহিতা গান্দিনীর গর্ভে ইহার জন্ম। 
অক্ুর যমুনাহ্রদে নিমগ্র হইয়া নাগলোক দর্শন করেন 
এবং তথায় বাস্ুদেবকে দেখিয়। যৎ্পরোনাস্তি বিশ্মিত হ”ন। 

এক সময়ে রাজা কংস তীহার শত্রু কৃষ্ণ ও বলরাঁমকে 


অক্রু,র ] 


ূ অক্রুর 


বিনাশ করিবার জন্য ছলে ধন্ধর্যজ্ের আয়োজন করেন 
এবং তাহাদিগকে মথুরার আনিবার জন্য ত্বীয় ভগিনীর দেবর 
* অক্ুরকে দৃতরূপে নন্দের আলয়ে প্রেরণ করেন। অন্তর 
নন্দালয়ে উপনীত হইয়া নন্দের অন্ুমতিক্রমে কৃষ্ণবলরামকে 
সঙ্গে লইয়। মথুরার প্রত্যাবুত্ত হন । 


কংসের সভায়. যাইবার সময়. তিনি ছুই; 
ভাইকে বিশেষতঃ ক্ুষ্কে বলেন, দেখ, তোমার পিতা; 
কংসের অত্যাচারে উত্পীডিত হইয়া অবিরত রোদন: 
করির|। অন্ধ হইয়াছেন, আর তোমরাও কংসকে বধ 
করিবার জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব কাল-: 
বিলম্ব ন| করিরা কংসকে নিধন করিয়া তাহার উপঘুক্ত 
প্রতিফল দাও। পরে কংস কুষ্চহত্তে নিহত হন।. 
[কংস্র ] 


অক্রুর অত্যন্ত কৃষ্ণচক্ত ছিলেন । 


৬০ 
তি] 


হাকে হস্তিনার প্রেরণ করেন । 
“ুতরাষ্ট্রের প্রবল বিদ্বেষভাব? 
: শ্রীকুষ্ণকে নিবেদন করেন 
কুষ্ণ-পত্থী সত্য ভামার 


পক. মণি 


হইর। অক্ররর পোষণের কথা 
[ 

[ পিতা রাজ সন্াজিতের* স্তমন্তক নামে 
ক সময়ে অন্তর 

যাছিলেন, কিন্তু সহিত তীহার 
তাহাতে অক্ররের 
উঠে। তিনি ক্রোধবশে 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাতে শতধন্ব। 
নিহত করেন। শতধন্বা 
রাজ। জত্রাজিতের মণি অপহরণ করিয়া 
অক্রুরকে অর্পণ করিয়াছিলেন । সত্যভামা তাহার পিতৃহত্যার 
বিবরণ শ্রীকুঞ্জকে জানাইলে তিনি এ মণির উদ্ধারকল্পে শতধন্বার 
সহিত যুদ্ধ করেন এবং মিথিলার উপবনে গোঁপনে তাহাকে 
বধ করেন। [ শতধন্বা ও সত্রাজিৎ দ্র ] 
বাদে ভীত হুইয়া অক্রুর 


রুষ্ের 
ৰ তিনি 
মনে. কুষ্চ-বিদ্বেষ জাগিয়। 
শতধন্বাকে সত্রাজিতের 
নিশীযোগে গোপনে 


বিফলমনোরথ হন । 


রাজ 
এ স্তামস্তক 


শতধন্বার মৃত্যু- 
মণিটী লইয়া কাশীধামে পলায়ন 


করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন । যাগষজ্ঞে 


হইবে ব্রতী থাকিলে কেহ আর তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
ন। জানিয়া তিনি দীর্ঘকালের জন্য যাগষজ্ঞে লিপ্ত রহিলেন | 
অক্ুর যতদিন দ্বারকাতে ছিলেন, ততদিন শ্যমস্তক মণির 
প্রভাবে তথায় কোনরূপ উপজ্রব ঘটে নাই । তীহার দ্বারকা- 
ত্যাগের সহিত তথায় ছুর্ভিক্ষঃ 


_* ব্রঙ্গাগ্ড পুরাণে (৯৬.৫৪) ইহার নাম ভঙ্গকার | 


কংসবধের পর শ্রীরুষ্ণ 
পাগুবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহার অবগত হইবার জন্য: 
তথা হইতে প্ররত্যাবৃভ্ত 


এই সত্যভামার ; 
বিবাহ. 


মহামারী, সর্পভর প্রভৃতি 


নানারূপ উপসর্গ ঘটিতে থাকে । এই অনর্থপাতের কারণ 
নির্দেশার্থ দ্বারকার এক মহতী সভা আহৃত হয় । সেই 
সভায় স্থির হয় যে, পুণ্যাত্মা অক্রুরের মথুর ত্যাগের পর 
হইতে এই সমস্ত আধি-ব্যাধির সুচনা হইয়াছে; সুতরাং 
অবিলম্বে তাহাকে পুনরায় এখানে আনয়ন করা কর্তব্য । 
ফলেও তাহাই হুইল | তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই 
দেশের সমস্ত উৎপাত প্রশমিত হুইল, সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত 
হইল | তখন শ্রীকষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, 
স্মন্তকমণি নিশ্চই অক্ুরের নিকট আছে। এদিকে 
শতধন্বার হত্যাসংবাদে সমগ্র যাদবমগ্ডলী, এমন কি বলভদ্রও 
হত্যাব্যাপারে শ্রীরুষ্চ লিপ্ত আছেন বলিয়া সন্দেহ করিলেন । 
এই সংশয় ব্যাপারে শ্রীকুষ্ণ-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হইল 
বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে বিচলিত হইলেন না। বরং 
তিনি কৌশলে অক্ুরের নিকট হইতে এ মণি হস্তগত করিতে 
চেষ্টিত হইলেন । 

শ্তমন্তকমণির প্রভাবে অতুল এশ্বর্যোর অধিপতি হই! 
অক্ুর দানধ্যানাদি দ্বারা “দানপতি” হইয়াছেন । -শ্রীরুষ্ণ 
তাহার পরমতক্ত খুল্লপতাত অক্রুরকে একদিন আহারে 
নিমন্ত্রণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় যহ্ুবংশও নিমন্ত্রিত হইল। 
উপস্থিত যাদবগণের সন্মুখে শ্রীরুষ্ণ অক্রুরকে বলিলেন, “আজ 
আমার গৃহু পবিভ্র। দানপতির নিকট আজ আমি একটা, 
যাজ্া করিব। আমরা বিশ্বস্তস্থত্রে অবগত হইয়াছি যে 
শতধন্ব! স্তমস্তকমণি হরণ করিয়। আপনার হস্তে অর্পণ করিয়া 


যান, এখন এ মণি আপনার নিকট আছে। উহ! একবার 
আমাদিগকে দেখান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের এবংবিধ বাক্যে কিংকর্ত হইয়া অক্তুর 


স্বীয় কন্্রমধ্যে সুবর্ণকৌটায় লুক্কারিত শ্তমন্তকমণি সর্বসমক্ষে 
বাহির করিলেন। মণির প্রভায় দিউমগুল উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিল। “শতধন্বাকে বধ করিয়া কুষ্ণই যে মণি আত্মসাৎ 
করিয়াছেন এই ভ্রান্ত ধারণা তখন যাঁদবগণের মন হইতে 
দূর হইল । মণি দেখিয়া বলভদ্র উহা চাহিয়া বসিলেন, 
সত্যভামাও তাহার পিতৃধন বলিয়া দাবী করিলেন। তখন 
বিবাদ ভঞ্জন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়। 
বলিলেন, এই মণিতে সত্যভামার 
অপেক্ষা অধিক, ইহা অস্বীকার করা যায় না) কেননা: 
ইহ! তাহার পিতৃধন। আবার আমি শতধন্বাকে হত্যা; 
করিয়াছি, অতএব বলভদ্র'ও আমার ইহাতে তুল্য অধিকার । 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আমরা কেহই ইহার অধিকারী হইতে পারি 
না। কারণ জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক ও স্ুখসন্তোগবিভীন না হইলে 


দাবী সকলের 


ন| হইয়। ধ্বংসেরই কারণ'হইবে । অতএব আমাদের মধ্যে 
কাহারও নিকট ইহ থাক। উচিত নয়, কেননা আমরা এ 
সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত নই । বাস্তবিক খুল্লতাত অক্ুরই 
ইহ রক্ষা করিবার সম্পূর্ণ উপঘুক্ত।” এই বলিয়া সকলের 


এহ 


পরামর্শ লইয়া এ স্ত্যযতুলা প্রভাবশালী মণি তাহাকেই | 
প্রতার্পণ করিলেন। তিনিও সানন্দে উহা গলদেশে ধারণ 
করিলেন । | স্তামত্তক দ্র" ] 


অক্ররের স্ত্রী উগ্রসেনীর গর্ভে প্রসেন ও 
ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন | 


প্রভৃতিতে অক্ররের এইরূপ পরিচয় আছে। 


গর্গসংছিত। হইতে জানিতে পার যায়, রাজা প্রদ্থায় 
দিশ্বিজরে বহির্গত হইলে অক্রুর তাহার সহগামী হইয্সা- 
ছিলেন। তিনি শিশুপালের সেনাপতি স্থ্যমানের সভিত 
বদ্ধ করেন । 

পন্নপুরাণ, স্থষ্টিখণ্ড মতে অনমিত্রের অন্যতম পুত্র চিত্র 


বা জয়ন্ত হইতে জয়ন্তীর গর্ভে অক্রুর জন্মগ্রহণ করেন | 


অক্র,র২ং__লিঙ্গপুরাণ-মতে গর্গমূনির এক পুত্রের নাম ছিল 


উপদেব নামে ৷ 


[ 


| 


] 
] 


অক্রু,র | ৬১ ] অক্রোপোলিতা, জঙ্জ 
এক গা 
ষিনি ইহাকে ধারণ করিবেন, ইহা! তাহার মঙ্গলের কারণ : নৃপতি শ্রীদত্তকুশলী জগ্ুসরের নিকটবত্তী : অক্রবেশ্বর 


বিষয়ে বহু ত্রাক্ণকে ভূমিদান করিরাছিলেন | তীহার মতে 
নন্বাদার দক্ষিণ তীরবত্তী ভরোচের অপরপারস্থিত অধুনানতন 
“অক্েসর? গ্রামই সেই প্রাচীন অক্ররেশ্বর | 
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৷ অক্রোধ-_ গ্রহস্থাশ্রমীর দশটা ধর্মের অন্তর্গত বন্গা। দশটী "নম 
এই-প্রিতিক্ষমাদমোহজ্ত্যেরঃ. শৌচমিক্দ্রিয়নিগ্রহঃ | বীবিগ্য। 


সতামক্রোধে। দশকং ধন্মলিক্ষণম্‌।”__জটাধর | 


৷ অক্রোধন-__বিঞুপুরাণ-মতে কুরুবংশীয় -অধৃতায়ুসের পুত্র । মহা 
মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্্পুরাণ ৷ 


ভারত (আদি, ৯৫ অঃ) মতে যযাতি-বংশীয় অযৃতারীর ( মতান্তরে 
অধৃতনারী) স্ত্রী পৃথুশ্রবার কন্যা কামার গর্ভে অক্রোধনের জন্ম হয়। 
কলিঙ্গ-রাজকন্ত। করস্ত| হইতে অক্রোধনের দেবাতিথি নামে এক 
পুত্র জন্মে। দেবাতিথির পুত্র অরিহ | 


৷ অক্রোধনেশ্বর__কাশীর উত্তরাংশে অবস্থিত জোয্তেশ্বর তীর্থের 


ৃ 
] 
] 
[ 


অক্রুর। রাজ। জনমেজয় তাহাকে বধ করিয়। ব্রহ্মহত্যাপাপে 
লিপ্ত হ'ন। পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনি সেই পাপ: 


হইতে মুক্ত হ”ন। 


অক্র,র৬গ্ভামানন্দের শিষ্য । গোপীবল্পতপুরে ইহার শ্রীপাট | 


“প্রেমবিল।স" গ্রন্থের ২*শ বিলাসে ইহার নামোল্েখ আছে__ 
“উদ্ধব অঞ্জু, মধুস্দন, গোবিন্দ 1৮ 


অক্র,.রঘশু-_শ্রীকষ্ণকন্ভুক শতধন্বা নিহত হইলে তদীয় পিতৃব্য 
অক্ুর তাহার ভরে পলাইর! গির। বষ্টিবর্ষকালব্যাপী এক বুহুৎ 
বহু অন্ন ও বহু: 
দক্ষিণান্মিত সর্ব কামপ্রদ সেই যন্ অক্রুরবজ্ঞ নামে বিখ্যাত । 


যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। [ অভ্র দ্র] 


হইল (ব্রঙ্গাগপু) ৯৬৮২ )। 


অক্র,র পরমানন্দ-_মুশিদাবাদের স্ত্রধর জাতির এক শাখা । 
অক্র,রেশর- নম্মদাতীরস্থ একটা প্রাচীন স্থান। ৩৮৫ কলচুৰি | 
বা চেদী সংবতের কান্তিকী পুণিমাতিথিতে (সম্ভবতঃ: 
৬৩৪ খৃষ্টানদের ১৪ই অক্টোবর ) উতকীর্ণ তাত্রশ।সনে দেখা বায়, 


গুজ্জররাজ ২য় দদ্দ ( ৬২৯-৬৪১ খুঃ) অক্ররেশ্বর বিষরের 


অন্তর্গত শ্রীশপদ্রক গ্রাম ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছেন । 


প্রত্রতাস্ত্িক বূলার সাহেব ভরোচ জেলার অংকেশ্বর নামক 

স্থানই প্রাচীন অক্ররেশ্বর বলির নিদ্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত 

কানিংহাম সাহেব লিখিঘ়াছেন, খৃষ্টাব্দে গুজ্জর- 
2, 


৪৬৩ 


অক্রোপোলিতা, 


প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ । ( ক্বন্দপুরাণ্, কাশীখ ) 
জজ্জ 
১২৮২ খুষ্টাত্দ পর্যন্ত বৈজ্তাইন রাজোর ইতিবৃত্তলেখক 
তদ্দেশীর একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক । কনস্তান্তিনে।পল ( ইস্তান্মুল ) 
নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাহার পিতা তীহাকে 
নিকিয়ার সমাটু জন ডুকাস্‌ বাটাজেসের (3০1. 1)048 


(410701)9110) 


ভহতে 


১৭২৯৭ 


০ 
এব ২ 


৬ 268০%৪৪) হস্তে সমপপণ করেন । সরা এবং তাছার 
বংশধর ২য় থিওদোরাস্‌ ও ৮ম মাইকেল পেলিওলো!গাস্ 


রাখিয়৷ রাঁজকাধ্্য পরিচালনের 
উপযোগী করিয়। তুলেন। ১২৪৪ খুষ্টাত্দে তিনি চান্দেলার 
পদে উন্নীত হ”ন। ১২৫৭ খুষ্টাঞ্ধে এপিরাসের স্বেচ্ছাচারী 
রাজা মাইকেল এঞ্জেলাসের বিরুদ্ধে তিনি যদ্ধযাত্রা করেন, 
কিন্ত যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী হ'ন। 
অবস্থানের পর পেলিওলোগাসের 
করেন। 

পুর্বে গ্রীক ও লাটিন চার্চের মধ্যে খুষ্টধর্ম বিষয়ে অনেক 
মতবিরোধ ছিল। তিনি স্বীর অসীম অধ্যবসায় ও প্রথর 
বুদ্ধিলে উভয় শাখার সম্মেলন করিয়া একটী রাজনীতিক 
কীন্তি স্থাপন করিয়। গিয়াছেন। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের 
আদেশে রোম নগরে যাইয়া মহামান্য পোপ ১*ম গ্রগরীর 
সহিত দেখা করেন এবং পরবৎসর লায়ন্সের ধন্মাসজ্ঘে 
যোগদান করিয়! রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন | 

১২৮২ খুষ্টান্দছে তিনি ট্রেবিজন্দ রাজদরবারে ২য় জনের 
সভার কিছুকাল রাজদূতরূপে অবস্থান করেন) কিন্তু অচিরকাল 


তাহাকে নানাকার্যো নিষুক্ত 


শক্রকারাগারে সুই বর্ষ 


তিনি মুক্তিলাভ 


[চষ্টায় 


আরোপ [লিদ্‌_ | 


রি অক্ল্যাণ্ড দ্বীপপুগ্ভ 


মধ্যে ভগ্রস্বাস্থ্য হইয়া! পড়ায় স্বদেশে ফিরিরা আসেন এবং 
অল্পদিন পরে তাহার মৃত্যু ঘটে। তীহার রচিত 447039199? 
নামক ইতিবৃত্তে ১২০৪ খুষ্টাবে লাটিনগণ কর্তৃক কনস্তান্তিনোপল : 


আক্রমণ হইতে ১২৬১ 


খৃষ্টাব্দে মাইকেল পেলিওলোগাস্‌ 


কর্তৃক উচ্বার উদ্ধারসাধন পর্য্যন্ত ঘটনাবলী পুঙ্থান্তুপুঙ্খরূপে 


বণিত আছে। এপিরাসের কারাগৃহে বন্দী থাকার সময়ে 
তিনি 47190968510 31)171688 ১9170৮1? নামে যে গ্রন্থ সঙ্কলন 
করেন, তাহা 


হইয়াছিল । 


অক্রোপোলিস্‌ (40101)0118)__-গীসরাজ্যের প্রধান নগরী 
আথেন্স প্রাচীন ইতিহাসে অক্রোপোলিস্‌ নামে প্রখ্যাত: 


ধান্সিক সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত 


ছিল। অক্রোপোলিস্‌ শব্দে গ্রীক্ভাষায় প্রধানতঃ প্রাকার- 
পরিবেষ্টিত নগরী বুঝাঁইত এবং একসময়ে -আথেন্স, ৷ 
আর্গস, থিবস্, করিস্থ,। রৌম, জেরুজালেম প্রভৃতি 
এশিয়-মাইনরের করেকটী ছুর্গ পরিশোভিত প্রাচীর- 
পরিবেষ্টিত নগরী অক্রোপোলিম্‌ শব্দে উল্লিখিত হইত । | 


| আথেন্স দ্র ] 

অক্রিক।_ বেগ্যক ] নীলবুক্ষ, [0 0190168 (170060718. [ লীল- 
বুক্ষ দ্র 1 

অক্রি্নবত্মম- বৈষ্যক ] চক্ষুরোগবিশেষ | 
পুনঃ চক্ষু ধৌত করিলেও পুনরায় জুড়িয়! যায়। 
অক্লীকা__ বৈগ্ভক ] নীলগাছি। [ অক্রিকা দ্র" ] 

অকৃন্ুুজ- বোম্বাই প্রদেশান্তর্গতি শোলাপুর জেলার মালশির! 
নামক স্থান হইতে ৬ মাইল উত্তরপূর্বে নীরা নদীর তীরে 
অবস্থিত একটী বাণিজ্যকেন্দ্র। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ 


হাজার | পুর্বে এই স্থান কাঁপড়ের ব্যবসার জন্য সমধিক : 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল! একটী প্রাচীন হুর্ণ এখনও | 
বর্তমান। ১৬৮৯ খুষ্টাব্দে সম্রাট ওরঙ্গজেব প্লেগের ভয়ে: 


বিজাপুর হইতে এখানে চলিয়া আসেন। শম্তাজীকে ধৃত 


করিবার জন্য সম্রাট এখান হুইতে মুকারাব খার অধীনে 


একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রত্বগিরির সঙ্গমেশ্বর নামক 
স্থানে শস্তাজী বন্দী হ*ন। এই সংবাদ অক্লুজে সম্রাটের 
শিবিরে পৌছিলে উৎসবের ধুম পড়িয়।৷ যায়। 
ৃষ্টাঞ্ধে কাপ্তেন মুর এই স্থান কুর্গ-প্রাসাদাদিশোভিত এবং 
খুব সমৃদ্ধিশালী বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । ১৮০৩ খুষ্টাব্দে 
বাজীরাওকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে 
পুন যাইবার, কালে জেনেরল ওয়েলেশ্লী ১৩ই হইতে ১৫ই 
এপ্রিল এখানে অবস্থান করেন। 

অর্ুেশ- একজন খষি। ইহার অপর নাম অসিত। 


১৭৪৯২ 


ইনি 


এই রোগে পুনঃ, 


সব্ধধার পর্বতে ভ্রাতুঙ্পুত্র নলদের সহিত বাস করিতেন। 
শাক্যসিংছের জন্মিবার পর ইহারা উভয়ে তাহাকে দেখিতে 
যা'ন। ইনি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বলেন, “এই বালক 
২৯ বতসর বয়সে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবে এবং ৬ 
ব্সরকাল কঠোর তপশ্চরর্যার .পর অমুতের সন্ধান পাইবে ।” 
ইহার কিছুকাল পরে স্বীয় মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া৷ ভ্রাতুজ্পুত্র 
নলদকে-অন্রোধ করেন, শাক্য যে সময় সত্যের সন্ধান পাইবেন, 
তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ যেন তাহার মতাবলম্বী 
হন। এই নলদ পরে বৌদ্ধধন্মাবলম্বী হইয়া “মহাকাত্যায়ন, 
নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন | 
[7০০17111- [০136০ ০৫ 05০ 80018, 19. 18. ] 

অকৃল্যাণ্ড,__নিউজিল্যাণ্ডের সর্ধপ্রধান সহর ও স্ুপ্রসিদ্ধ বন্দর | 
১৮৪২ খ্ুষ্টাদ্দে ইংলগ্ডেশ্বরের সনন্দ অন্থুপারে নিউজিল্যাড 
বুটিশ সাআজ্যের অন্তর্গত একটী স্বতন্ত্র উপনিবেশরূপে 
গণ্য এই ঘটনার ছুই বৎসর পূর্বেই থাকার 
শীসনকর্তী হবসন্‌ সাহেব অক্ল্যাণ্ড নগরীর প্রতিষ্ঠ। করেন 
এবং সেই সঙ্গে তথায় নিউজিল্যাণ্ড রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত 


হয়। 


হয়| ১৮৬৫ খুষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত এখানে রাজধানী ছিল । পরে 
ওয়েলিংটন নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। রাজধানীর 
গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেও অক্ল্যাণ্ড তাহার বাণিজা- 
প্রীধান্ত হারায় নাই, বরং দিন দিন উন্নত হইতেছে । ১৯৩১ 
সালের গণন। অনুসারে অকল্যাণ সহরে ১৫৬০০ লোৌক ও 
শহরতলীতে ২১৭০০ লোক বাস করে। র 
অক্ল্যা্ডে একটা বিশ্ববিষ্ঠালয় আছে । তথায় বাণিজ্য, 


পূর্তবিদ্যা, স্থাপত্য-শিল্প ও বনরক্ষা-সন্বন্ধে শিক্ষাদান করা 
হয়। অক্ল্যাণ্ড নগরের উদ্যান অতি সুন্দর । এতভিন্ন 
এখানে একটী বুহুৎ পাশুশালা আছে, তথায় পশুবিদ্যাসম্বন্ধে 
গবেষণা করিবার অনেক সুবিধা দেওয়া হয়। এখানকার 


চিত্রশীলাঁটী দেখিবার জিনিষ । স্থানীয়, গ্রন্থাগারে অনেক 
প্রাচীন পুথি সংগৃহীত আছে। . মাখন ও বরফে 
রক্ষিত মাংস অক্ল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে বহুল পরিমাণে 


রপ্তানী হয়। 

অকৃল্যাণ্ড২_ইংলগ্ের ডাহাম উপবিভাগের নগর । এখানে 
কয়েকটী বাজার আছে । | 

অকৃল্যাণ্ড উপসাগর-__রন্মদেশের মেরগুই জেলার সমুদ্রতীরস্থ 
উপসাগর । অক্ষা- ১২৭১০ উঃ) দ্রাঘি” ৯৮৩ পুঃ। মেরগুই 
দ্বীপপুঞ্জ এই উপসাগরে অবস্থিত । 

অক্ল্যাণ্ড দ্বীপণপুঞ্জ- দক্ষিণ প্রশাস্তমহাসাগরস্থিত মিনা | 
আয়তন বর্গমাইল।  বৃহত্বম দ্বীপটার আয়তন 


৩৫০ 


অক্ল্যাণ্ড, জঙ্জ এডেন, আর্ল 


৯, 


মাইল। ইহাতে হুইটী 
নিউজিলা[গডের অধিকারভূক্ত হইলেও, এস্থ'নে কোন লোক 
বসবাস করে না। সহসা সমুদ্দে কোন জাহাজ মগ্ন হইলে 
নাবিকগণ যাহাতে এখানে আসিয়। প্রাণরক্ষা করিতে পারে, 
তজ্জন্য নিউজিলা্ডের রাজসরকার বৃহত্তম দ্বীপটীতে কিছু 
আহারীয় দ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্র রাখিয়! দেন। 

অকৃল্যাণ্ড, জর্জ এডেন, আর্ল__(777 ০0145000979), 
প্রথম ব্যারণ অক্ল্যাণ্ডের দ্বিতীয় পুত্র। 


২৭৮ ১৮৫ বনর 


| 
| 


(১৭৮৪-১৮৪৯ খু) | 


আছে। |' 


অক্সফোর্ড বিশ্ববিগ্ঠালর হইতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়। ১৮০৯ খুষ্টাবে 
ব্যারিষ্টার হ'ন। ১৮১৪ খুষ্টাব্দে তীহার পিতার মৃত্যু 
হইলে তিনি দ্বিতীয় ব্যারণ অক্ল্যাণ্ড হইয়। হাউস-অফ্-লর্ভস্-এ 
গ্রহণ করেন । ১৮৩০ খুঃ অন্দে বোর্ড-অফ্-ট্রেডের 
(1730%)4 ০/11109 ) প্রেসিডেণ্ট নিষুক্ত ভন ও টাঁকশালের 
কর্তৃত্ব পান। সালে কয়েক মাসের জন্য তিনি 
এডমিরালটীর প্রথম লর্ড পদ পাইয়াছিলেন | সালের 
২*এ মার্চ তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনেরল ভারতে ৷ 


আসন 


১৮৩৪ 
১৮৩৬ 


ভহয়। 


অক্ল্যাণ্ড, জজ্জী এডেন, আল 


প্রথমেই তিনি শিক্ষা, 
তাহার শক্তি নিয়োজিত 


আসিয়। 
প্রসারকল্ে 


পদাপণ করেন।. ভারতে 
ও বাবসা-বাণিজোর 


করেন। ১৮৩৮ সালে আফগানিস্থানে গোলযোগের স্থত্রপাত 
হয়| ইহাতে যে ভারতবর্ষেই কেবল চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হইয়াছিল 
তাহ। নহে, বিলাতেও তাহার ক্ষীণ তরঙ্গ দেখ। দিয়াছিল। 


 অকৃবেল-_মধ্য এশিয়ার তিয়ান্-শান্‌ পর্বতমালার 


আকফগাণিস্থানের সহিত 


যুদ্ধ করিতে কুতসঙ্কল্প হইয়| 


বি অকৃশালী 


১৮৩৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে লর্ড অক্ল্যা ঘোষণাপত্র 
প্রচার করেন । অনিবাধ্য কারণে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে 
আফগানরাজ দোস্ত, মুহম্মদ পদচ্যুত হ'ন। ইহার অল্পকাল 
পরেই আফগানদের কাছে ইংরেজেরা পরাজিত হুইল | এই 
পরাজয়ে ক্ষন হইয়া গবর্ণমেন্ট ১৮৪১ খুষ্টাব্দে তাহীকে ভারতবর্ষ 


এবং 


হইতে অপসারিত করির়। তাহার স্থানে লর্ড এলেন্বরাকে 
গরর্ণর-ভেনেরল নিযুক্ত করিলেন । ১৮৪২ খুষ্টান্ষে বিলাতে 
প্রত্যাগমশ করিয়। তিনি কিছুকাল রাজকীয় বিভাগে কার্য 
করেন, পরে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে স্থায়িতাবে “প্রথম লর্ড অবৃ 
এডমিরালটা” পর প্রাপ্ত হ”ন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই পদে 


অধিষ্ঠিত ছিলেন । ১৮৪৭৯ 
মৃত্যু হ়। 


ৃষ্টাব্দের ১লা জান্ুয়ারী তাহার 


 অক্থিতক্ষীর-_[ বৈগ্যক ] কাচা ভুধ ( বৈদ্যক নিঘণ্ট,)। 


অক্ন্দেব__ফার্দৌসীরচিত “শাহনামা” কাব্যে বণিত এক 
দানব । ইছার শরীর গীতবর্ণ ও চিতাবাঘের ন্তা় 
রেখাবুক্ত, আকৃতি হরিণের শ্ঠায়। বীরবর রুস্তম কর্তৃক 
ক্রান্ত হইয়। এই দাঁনৰ বায়ুবূপ পরিগ্রহ করিয়া অদ্স্ত 
হইত। 
“অরুন” শব্দ পহলবীভাষায় ককুয়ান্ত বা “কন বলিয়। 
লিখিত ভ্ইয়াছে $ এবং ইহাই যে উক্ত দানবের প্ররুত নাম, 


তাহ! ফার্দৌসী নিজেই লিখির। গিয়াছেন। 
চীনদেশের বায়ুদেবতা লীয়েন্‌' 
ও শাহ্‌নামীর “অকন্দেব” অভিন্ন বলিয়। মনে 
ফে লীয়েন্ও মৃগরূপী চিত্রব্যাপ্রের ন্যায় পীতব 
ফে লীয়েনের সর্পের ন্যায় লান্গুল ছিল; 
ফার্দৌসী কর্তৃক সর্পের সহিত তুলন| করা 
ইহ্াও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চীনভাষায় “কুয়ান্‌ 
বু দেবত। আছে, যথ| £_কুয়ানৃতি ব। কুয়ান্‌ মু (যুদ্ধের 
দেবত। ), কুয়ান্‌ যিন্‌ ( দ্রয়াগুণের অধিষ্ঠত্রী ) ইত্যাদি | 
আমাদের বায়ুদেবতারও একটী পধ্যায় 


| বায়ুদ্র ] 
[0. 4.9. 9.১ ০1. সস, 1928, 0১. 181 ] 


“ফে (7761 17190) 

কারণ, 
অধিকন্ত 
অকর্ুন্দেবকেও 


হইয়াছে । 


হয়। 
ণ| 


নাম বুক 


একটী গিরি- 
সঙ্কট । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২ হাজার ফুট উদ্ধে অবস্থিত। 


৷ অকৃবৈতার প্রবাহিত একটা 
টি পর্বত গননী। 

প্রেসিডেন্সীর সন্থাদ্রিখগ্ডবাসী স্বর্ণকার 

চি ইনার অক্শালী সোণ|র. বলিয়া পরিচিত। 


মহিন্তুর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমস্থ শিক।রপুর হইতে ইহার। 


চা দির 


সঙ্াত্রির শির্সী, হলিয়াল ও মুণ্ডগোড নামক স্থানে আসিয়া 


অন্ষ১-_তু_লা” ৪5৪; প্রা” জর্মন 29109.) আ জর্মন 400৯9) । 


বাস করিয়াছে । ইহারা মহিস্ুরের অকশালীদিগকে 
আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া জানে | 

ইহারা 
সোণার ও কাঞ্চাগর (কংশকার )।  উত্তয়শ্রেণী একত্রে ভোজন 
করে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করে না। স্বগোত্রে 
বা! নিকট কুটুম্বের মধ্যেও বিবাহাদি চলে না। সমুদ্রোপকুল- 
বাসী সোণারদিগের অপেক্ষা ইহারা আপনাদিগকে সমাজিক 
ব্যাপারে উন্নত বলিয়া ইহারা কঞড ও মিশ্র- 


সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-_অক্শীলী 


জানে । 


মরাঠী ভাষার কথাবার্তী কহে । 


ইহার! নিরামিষাশী, মগ্ভপান করে না, অথবা কোনরূপ; 


নিন্দিত ভোজ্য স্পর্শ করে না। 
ব্রাহ্গণদিগের ন্যায় ছেলের! 
অধীনে অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের কারখানায় কাজ করে 


বেশভূষা করে। বাপের 


এবং সকলেই কিছু কিছু উপাঙ্জন করিয়া থাকে। অবস্থা 


বেশ স্বচ্ছল, কেহ কেহ ভূজম্পন্তি কিনিয়া অবস্থা অনেক 
উন্নত করিয়াছে । 

বেদনূরের কালন্মা ও ধারবারের রষ্টলী কুত্ত 
প্রধান উপাস্ত। এতত্িন্ন দেবদেবীর 
ইহারা বেশ ভক্তির সহিত দেয় ও উপাসনা করে। 
বারাণসী, তিরুপতি প্রভৃতি পবিত্র তীর্থে যাইয়া দেবপুজ। 
দ্িয়। থাকে। 


যৌডুশ 


ইহাদের 
“অন্যান্য পুজা পর্বে 


যৌগ 


ইহারা উপবীতধারী এবং ব্রাহ্গণদিগের ন্যায় 
স্কার পালন. করিয়া থাকে । জাতকের যঞ্টদিনে 
ষঠীপুজ। ও একাদশে নামকরণ হয়। ৭ম বর্ষে পুত্রের উপনয়ন 
হইয়া থাকে । ইহাদের বিবাহ, গর্ভাধান, জাত ও মরণাঁশৌচ 
হবিগ্‌ ব্রাহ্মণদিগের স্তায় সম্পন্ন হয়| অশৌচমাত্র দশ দিন । 
অকৃ-শেহর ( অক্ষ-সহর )--এসিয়ামাইনরের কোনিয়া বিষয়ের 
অন্তর্গত একটা নগর। স্ুলতানদাঘের উত্তরে উর্বর 
অধিত্যকার প্রান্ততাগে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীস ও রোমকেরা 
ইহাকে ফিলোমেলিয়ন্‌ বলিত। সিসিরো এই নগরের 
অধিবাসীবর্গের উল্লেখ গিরাছেন। . বৈজন্তাইন্‌ 
সম্রাট ও রুমের সুলতানের মধো এই সীমান্তগ্রদেশে ঘোর 
যুদ্ধ হইয়াছিল! পরে উচ্ভা সেলজুক্দিগের অধিকারে 
আসে। আঙ্গোরাধুদ্ধে পরাজিত হইয়া বয়াজিদ যেলদেরিম 
এখানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখানেই তাহার মৃত্যু 
ঘটে। এখানে নূর-উদ্দীন খোজার সমাধি বিদ্যমান । 
তুর্কগণ এ 'সমাধিমন্ৰিরে সম্মান প্রদর্শনার্থ এখানে আসির। 
থাকে । এখানে আনাতোলিয়া রেলপথের একটা ষ্টেশন আছে। 
কার্পেট প্রস্ততের জন্য এইস্থান প্রসিদ্ধ । 


করিয়। 


অন্ষ,-_কাশ্মীরের রাজ]। 


গী 4৯০7.) লিখু 85৪1৪ ] পাশক, দ্যুতাজ, পাষ্টি, পাশা । ২ 
পাশকক্রীড়া, দত, দেবন। [ অক্ষক্রীড়া। দ্র ] ৩ পাশ। খেলিবার 
ঘুটি ; প্রাচীনকালে বিভীদক ব। বহেড়া ফল হইতে ইহা! নির্মিত 


হইত। [ অক্ষজ্রীড়| দ্র] ৪ [বাণিজো ] এক কর্ষ 
পরিমাণ; এক ভরি পরিমাণ ; ১৬ মাষ। মতান্তরে ২৪ 
মাষা) ছুই তোলা (সুশ্রুত)। :৫ পরিমাঁণবিশেষ, ১০৪. 


অঙ্গুলি। ৬ তুলাদণ্ড (73880 011১8181006) | ৭ [শিলে] 
রথচক্র, রথ, শকট, অভ্যন্তরস্থ ঈষ, 8161 ৮. মন্দিরের 
নিম্াংশ। ৯ | বাবহারশী”] আইন, রাজনীতি ; 1 
 0151000909009 | ১০ ক্রয়বিক্রয়া দিলক্ষণ ব্যবহার 
(150ঘ581৮)1  [জ্যেতিযে ] ১১ বিষুবরেখার উভয় 


পার্খের দুরত্ব (1866509) ১২ গ্রহগণের পরিভ্রমণের 
পথ; রাঁশিচক্রের অবয়ব । ১৩ অর্প। ১৪ কুন্তি। 
১৫ আত্মা। ১৬ জ্ঞান। ১৭ জ্ঞাতার্থ (মেদ্রিনী)। ১৮ 


জন্মান্ধ। ১৯ আবার ( বৈজয়ন্তী)। ২০ বন্ধ, ছিদ্র 
( ভাগবত .১০.২.২৭) 1 ২১ কর্ণনেত্রের মধ্যস্থ শঙ্খের 
অধোভাগ (মিতাক্ষরা )। ২২ ইন্দ্রির। ২৩ চক্ষু! ২৪. 


( ইন্দ্রিয় সংখ্যান্ুসারে ) পাঁচ (৫ ) এই সংখ্যা । 


অক্ষ, বৈদ্যক ] উ,তে, তুথ। রসাঞ্জন। ধুনা। ২ বিভীতক 


৩ রুদ্রাক্ষ-বীজ ; 
৫ নিশ্ববৃক্ষ (অজয় )। ৬. 


বৃক্ষ ; বহেড়া গাছ । [ বিভীতক দ্র ] 
রুদ্রাক্গগাছ। ৪ পদন্মবীজ | 
সৌবর্চল ; সোছল লুন; সোরা। 
ইনি রাজা দ্বিতীয় 'নরের পুঞ্র ; 
গোপাদিত্যের পিতা । কলির ২৫৮১ বৎসর গত হইলে 
(৫৯৮  শকাবের পূর্বে ) রাজা হইয়া ৬ : বৎসরকাল , 
রাজত্ব করেন। ইনি ণঅক্ষবাল, নামে একটী মনোহর 
শিবমন্দির নিশ্ীণ করেন। (রাজতরঙ্জিলী) ২ রাবণের 
পুত্র। সীতার অন্বেষণে হনুমান লঙ্কায় : প্রবেশ করিয়া 
অশোৌকবনে তাহার সাক্ষাৎ, পাঁন এবং তাহার নিকট হইতে 
অভিজ্ঞান লইয়া ফিরিবার সময় অশোকবন নষ্ট করেন। 
এই সংবাদ শুনিয়! রাবণ বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পাঁচজন সেনাপতিকে 
হন্থমানের বিরুদ্ধে পাঠান!  তীহারা সকলেই হনুমানের 
নিকট পরাজিত ও নিহত হৃ'ন। তখন রাবণ আপনার পুত্র: 
অক্ষকে হনুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করেন । 
রাবণ-তনয় অক্ষ যুদ্ধে হনুমানের হস্তে নিহত হ্ইয়াছিলেন 
(রামাণ, সুন্দর, ৪৬-৪৭ সর্গ)। ৩ এক দেবসেনানী। 
মহাভারত মতে দেবাস্ুরসংগ্রামে দেবসেনাপতি কার্তিকের়কে 
সাহাযা করিবার জন্য সাধ্য, রুদ্র, বস্তু, পিতৃগণ, সরিৎ 


অক্ষ 


সমুদ্র, সমুদয় পর্বত যে সকল সেনানায়ককে পাঠান, অঙ্গ 
তাহাদের অন্যতম ছিলেন। ৪ শ্রীকুষ্ণের পুত্র । ইনি সত্যভামার 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ক্রহ্মাগুপু ৯৬.১৩৮)। ৫ গরুড়। ৬ শিব 
( মহাভা” ১৩.১৭.১২২)। ৭ দৃযুতকার দেবতা! (খক্‌ ১০-৩৪ )। 
অক্ষ*__ স্থপতি-বিজ্ঞানে ] “অধিষ্ঠান” (10016 17858 ০£ ৪ 
00]010) )১ ( মানসার, ১৪.১৭, টীকা )। “অক্ষঃ পাদস্তস্তয়োরু- 
পরিনিবিষ্ট তুলাধারপষ্রঃ৮  (মিতাঙ্ষরা )। ২ পাদগীঠের 
ক্ষেত্রাকার অংশ; কণ্ঠ (রামরাজ ), ( মানসার, ৬০.২৯-৩০ 3 
৩ চক্ষু (মানসারঃ ৬০.২৯-৩০ )1। ৪ দোলা ব৷ 
রথের যে অংশ গবাক্ষ আকৃতির, জানালার মত ( মানসার, 
৫০-১৬৫-১৬৬ 3 ৪১.৫১ ) | | অক্ষভার দ্র" ] 
অক্ষক,-_দেত্যপতি বিপ্রচিন্তির অন্যতম 
( ব্রন্মাগুপু ১ ৬৮.৫ )। 
অন্ষক২-_ বৈগ্ভক ] তিনিশবুক্ষ, 1)911)611% ()016170677515. 
অক্ষক্রীড়া__দ্যুতক্রীডা, পাশ।খেলা | বৈদিক যুগে ঘোডদৌড 
ও পাশাখেলা এই ছুইটী বিশেষ ব্যসনের মধ্যে গণ্য 
ছিল। বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল প্রয়োগ থাকিলেও 
ইহার ক্রীডা-প্রণালী তৎকালে কিরূপ ছিল তাহা! সহজে 
বোধগম্য হয় না। 

“নস স্ব দক্ষো বরুণ ঞ্তিঃ সা সুরা মন্থ্যুবিভীদকে। 


৬৮২৮ )। 


ও সঙ্গী 


ভ্রাতা 


অচিত্তিঃ1৮ ( খক্‌ ৭.৮৬.৬ ) 
প্রাবেপা মা বুহতে। মাদরংতি প্রবাতেজা ইরিণে 
বর্ততানাঃ।  সোমন্তেবক মৌজবতসন্ত ভক্ষো বিভীদকো। 


জাগ্ৃবিত্হামচ্ছান্‌।” (খক্‌ ১০-৩৪.১ ) 

এই খক্‌ মন্ত্র ্ুইটী হইতে বুঝ যায়, “বিভীদক” ব। “বহেড়া? 
ফল হইতে অক্ষ বা পাশা নিম্মিত হইত। সায়ণ বলিয়াছেন, 
“বিভীদকে। বিভীতকবিকারোইক্ষো”। “ন্থ্ুপ্তাশ্চ বন্রবো বাচম- 
করত” (খেক ১০.৩৪.৫ ) এই খকের টীকায় সায়ণ বলিয়াছেন, 
“বভ্রবো। বক্রবর্ণা অক্ষা ন্যুপ্তাঃ কিতবৈরবক্ষিপ্তাঃ সংতো 
বাচমক্রত। শব্দং কুবংতি।”৮ ইহ। হইতে বুঝ! যায়, বৈদিক 
যুগে পাশার রং ছিল বন্রবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ (বহেড়ার রং তাহাই) 
এবং তাহা! কিতব ব৷ দ্যুতক্রীড়ক কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়। শব্দ করে। 
স্ময়ে সময়ে এই বিতীদকনিন্মিত অক্ষের অনুকরণে সুবর্ণের 
অক্ষ নিম্মিত হইত। ( তৈত্তি” স” ১.৮.৬.১২ (সায়ণ, টীকা); 
শতব্র।? ৫.৪.৪.৬ )| “চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়াদ। নিধাঁতোঃ” 
(১.৪১.৯), এই খকের ভাষ্যে সায়ণ বলিয়াছেন “অক্ষদ্যুতং 
কুর্বতোরুভয়োমধ্যে যঃ পুমান্‌ চতুরশ্চতুঃসংখ্যাকান্কপর্দকান্দ- 
দমানাদ্দদতে। হস্তে ধারয়তঃ পুরুষাৎ আ নিধাতে1ঃ কপর্দক- 
নিপাতপর্ষংতং বিভীয়াৎ অন্ত জয়ো। ভবিষ্যতি।” এবং বাজ- 

] র 


| ৬৫ ] 


ক. পাস স্্ 


অক্ষক্রীড়। 


সনেয়ী সংহিতা (১০.২৮) মহীধরের 
যায় যে পরবস্তী যুগে কপদ্দধক বা কড়ি লইয়া পাশাখেল! 


ভাষ্ত. হইতে বুঝ! 


হইত। এখনও  পল্ীগ্রামে 
খেল। হয়। ইহার ছক ঠিক 
এবং আধুনিক পাশাখেলার মত চার রংয়ের ঘুটি লইয়। খেলা 
হইর! থাকে । কেবল প্রভেদ এই যে, ইহাতে পাশার বদলে 
কড়ি দিয় দান ফেলা হয় ও চাল চালিবার প্রথাও কিছু 
স্বত্ব । 

বৈদিকধুগে কতগুলি অক্গ লইয়া খেলা হইত, সে সম্বন্ধে 
অধিক বিবরণ পাওয়! যায় না। পত্রিপংচাশঃ ক্রীড়তি বরাত 
এষাং” (খাক্‌ ১০.৩৪,৮), এই খকু হইতে অনেকে মনে 
করেন তিগ্লান্নটী অক্ষ লইয়া ক্রীড়া হইত | কিন্ত এই 
প্রকৃত অর্থ কি__তাহা বুঝিবার উপায় নাই । 
পর আর একস্থলে আছে, “যো বঃ সেনানীর্মহতে। 
ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান 


কড়ি লইয়! দশপঁচিশ 
পাশাখেলার্‌ ছকেরই অনুবূপ | 


সি 


কের 
তাহার 
গণন্ত” 
(খক্‌ ১০.৩৪.১২ )। করেন, 
অক্ষের সংখ্য। অত্যন্ত অধিক ছিল। কিন্ত “চতুরশ্চিদ্দদমানাত্” 
(খক্‌ ১.৪১.৯) হইতে ও সায়ণের ব্যাখ্যা হইতে মনে হয়, 
অক্ষের সংখ্যা ছিল চার । আমাদের মনে হয় “ত্রিপংচাশ2” ও 
“সেনানীর্মহতো। গণন্ত” ইহার অর্থ অক্ষ বুঝাইতৈছে নী 
চালিবার ঘুটি বুঝাইতেছে।  তিগ্রান্নটী অক্ষ কোন লোক 
হাতের মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। 

পরবর্তী যুগে তৈত্তিরীয় সংহিতা ( ৪.৩.৩.১-২ ), বাজসনেয়ী 
সংহছিত। শতপথবাহ্গণ ( ৫.৪,৪.৬ ) প্রভৃতিতে 
কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, আক্বন্দ, অভিভূঃ কলি প্রভৃতি শব্দ 
অক্ষক্রীড়া সম্বন্ধে বাবহ্ৃত হইয়াছে । সেই শদ্দগুলির প্রকৃত 
অর্থ কিন্ত সহজে বোধগম্য হয় না। তবে মনে হয়, আধুনিক 
পাশাখেলার দানের “ছ-তিন নয়”, “কচে বার?) “শে পঞ্জা” 
প্রভৃতি যে নাম আছে, সে যুগেও সেইরূপ নাম ছিল ; এ শব্দগুলি 
সেইরূপ দান পড়ার নাম মাত্র। পাশাখেলার ছকের কোন 
আভাস আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই না। তবে ভূমিতে 
যে স্থানে অক্ষ নিক্ষেপ কর! হইত, সেখানে একটু গর্ত করিয়] 
দেওয়া হইত, তাহার নাম ছিল অধিদেবন ( অথর্ববেদ ৫.৩১.৬ 
৬.৭০.১ 3 মৈত্রায়ণী সংহিত। ১.৬.১১) ৪.৪.৬), দেবন (খক 
১০.৪৩.৫), ইরিণ ( খুকু ১০.৩৪.১) ইত্যাদি । যে কৌটায় অক্ষ 
রাখ। হইত তাহাকে বল! হইত অক্ষাবপন (শতণবা? ৫.৩.১.১১)) 
এবং যে ক্রীড়ার পরিদর্শক তাহার নাম ছিল অক্ষাবাপ 
বা অক্ষাধ্যক্ষ। দান বা নিক্ষেপকে গ্রহ ( অথর্ববেদ ৪.৩৮-১ ) 
বা গ্রাভ (খক্‌ ৮.৮১.১) ৯.১০৬.৩) বলিত। খেলার পণের 
নাম ছিল “বিজ। খণ্ধেদ হইতে আমর! জানিতে পারি 


(৩০.১৮)) 


অক্ষক্রীড়া ৃ 


২৬৯৭৯ ] 
১৬ 


অক্ষক্রীড়া 


যে, দ্যুতাসক্ত ব্যক্তি (কিতব ) সর্বস্ব এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত পণ 
দিয়। পথের ভিখারী হইত | 
মহাভারত হইতে অক্ষক্রীড়াসম্বন্ধে আমরা অনেক কথা 


জানিতে পারি। ছুব্যোধন_ রাজস্ুযরষজ্ঞসভায় যৃিষ্টিরের 
এশ্বধধ্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হন এবং শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে 
অক্ষক্রীড়ায় নিমন্ত্রণ করেন। শকুনি আত্মগ্লাঘা করিয়। 


দ্যতক্রীড়ার নিজের দক্ষতা জানাইতেছেন__ 
গ্লহান্ধনুংষি মে বিদ্ধি শরানক্ষাংশ্চ ভারত। 
অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাম্ফ,রম্‌ ॥” 
পণ আমার ধন্গ, অঙ্গ আমার শর, অক্ষ-হৃদয় আমার জ্যা 
ও আমার স্ফন্তিই আমার রথ। ( মহাভা”, 
গ্রহ ( পণ), ছুরোদ্র ( অক্ষক্রীড়া ) 
ক্রীড়ায় অত্যন্ত নিপুণ ) প্রভৃতি শব্দ মহাভারতে আমরা পাইয়া 
থাকি । অক্ষক্রীডার ভন) ক্ষক্রীডার 
জন্য সভা-নির্াীণের বর্ণন। অতি বিশদভাবে মহাভারতে বণিত 
আছে”। 
যৃধিষ্টির নিজে দূযৃতক্রীড়াকে অত্যন্ত অমঙ্গলকারী জানিয়াও 
অত্যন্ত আসক্তিছেতু কপট “অক্ষদেবী” শকুনির সহিত দুযুতক্রীডায় 
ধনরত্র, রাজোশ্বর্যা, ভ্রাতগণ, এমন কি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় 
পার্চালীকে পর্যান্ত হারাইয়াছিলেন। মহাভারতে আমরা 
কপট-দ্যুতক্রীডক অর্থে “কিতব” শদ্দের ব্যবহার দেখি। 
বৈদিক ষুগে - দুযতক্রীড়ক মান্রকেই কিতৰ বলিত। 
কালক্রমে পেশাদার দুতিক্রীড়কগণ ছলনার আশ্রয় লওয়ায় 
'কিতব অথে তাহাদিগকেই বুঝাইত। 
আমরা দেখিতেছি, মহাভারতের সময়ে ও প্রাচীন কাব্য- 
ছিত্যে দ্যুতক্রীড়ার সমধিক আদর ছিল ।  বিরাটরাঁজ স্বীয় 
পুর্ন উত্তরের বিজয়বার্তী শ্রবণ করিয়! দ্যুতক্রীড়ায় আ 
করিতে চাহিলে দ্যুতক্রীড়ায় হৃতসর্বন্ব কঙ্ক তাহাকে রা 


সভা) ৫৬.৩-৪ ) 


অক্ষদেবী ( অক্ষ- 


বিপুল আয়োজন এবং অ 


করিলেন। তাহাতে বিরাট বলিলেন “দ্যুতক্রীড়া আমার অত্যন্ত 
প্রিয়, সুতরাং তোমার কেন যুক্তিই শুনিব না” (মহাভা” বিরাট”, 


৬৮ অঃ) | অপর স্থলে পুণ্যশ্লোক নলরাজাও দূযুতক্রীড়াসন্ত হইয়! 
পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, সে বুত্তান্তও বণিত আছে (মহাভ।”, 
বন? ৫৩-৭৯ অঃ) সুতরাং দ্যুতক্রীড়া সে ঘুগে বিলীসের 
সামগ্রী ছিল। ইহার বিসময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও যুধিষ্ঠির ও 
নলের ন্যায় বুদ্ধিমান্‌: ব্যক্তিও তাহার মোহের প্রভাব হইতে 
মুক্ত হন নাই। প্রাচীনকালে ভারতে হস্তিদন্ত, কাষ্ঠি, 
অস্থি, মুত্তিকা ও সমরে সময়ে স্বর্ণের অক্ষ নির্মিত হইত এবং 
“কিতবগণ অপরকে বঞ্চন। করিবার জন্য ধাতুগর্ভ অক্ষাদি 
“নিম্মাণ করিত । 


এই : অক্ষনির্মাণকৌশল চতুঃষষ্টি কলার 


অন্তর্গত একটী কলা । মহাভারতে শকুনি ও পুক্ষর এই : 
তঅক্ষল্ৃদয়” জ্ঞাত হইয়। ষৃধিষ্তির ও নলকে পরাজিত করিয়াছিল । 
খথ্েদে আমরা অক্ষাবপন” শব্দ পাইয়াছি, তাহার অর্থ 
অক্ষাধার ; তাহাতে রাখিয়া অক্ষগুলিকে ভূতলে নিক্ষেপ করা 
হইত এবং দুযুতফলকে গুটিকাঁদি চালন। করিয়া ক্রীড়া 
করা হইত। 

কামস্ত্রকার বাতগ্তায়ন তাহার গ্রন্থের প্রথম অধিকরণের 
তৃতীয় অধ্যায়ে “বিদ্ভাসমুদ্দেশ-প্রকরণে” অবিবাহিত স্সীলৌকের 
অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখে বলিয়াছেন “অত্যাসপ্রযে!- 
জ্যাশ্চ চাতুঃবষ্টিকান্‌ যোগান্‌ কম্ত। রহুগ্তেকাকিস্তভাসেত্ 
( কামস্ত্র | টাকাকার যশোধর এই চাতুঃযষ্টিক 
বা! চতুঃষষ্টি কলার বর্ণনায় দুৃতাশ্রয়! বিংশতি কলার বর্ণনায় 
“অক্ষবিধানম্ত বলিয়া একটী কলার উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই  অক্ষবিধান অর্থে সম্ভবতঃ অক্ষনিন্ীণ বুঝাইতেছে। 
পুনরায় বাতস্তায়ন উপায়িকী চতুঃযষ্টি কলার মধ্যে প্যুতবিশেষঃ, 
ও আকর্ষ-ক্রীডার” কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যশোধর এই 


১.৩,১৪) 


শব্দদ্বয়ের টাকায় বলিয়াছেন “দুযুতবিশেষা ইতি | নিজীব- 
দ্যুতবিধানমেতদ, যত্র যে প্রাপ্তাদিভিঃ  পঞ্চদশভিরলৈ- 
ুষ্টিক্ষললকাদযো বিনে প্রতীতার্থাঃ। আকর্ষক্রীডেতি। 


পাশকক্রীড়া, দ্যুতবিশেষত্বেহপি পুনর্বচনমত্রাদরার্থম্, সশুগারত্বাদ 


দু্বিজ্ঞেযত্বাদ্‌ বা অক্ষহ্ৃদয়াপরিজ্ঞানে হি নলঘুধিষ্টিরয়োরপি 
পরাজয়াৎ।” অর্থাৎ দ্যিতবিশেষ অর্থে নিজীব দ্যুতক্রীড়। 
(সজীব দ্ৃতক্রীডা হইতেছে “মেষকুকুটলাবকষুদ্ধ” ; দ্যুত 


অর্থে জুয়। ); প্রাপ্তি প্রভৃতি পঞ্চদশ অঙ্গে মুষ্টি, ক্ষুপ্লক প্রভৃতি 
ক্রীড়ীকে দ্যুতক্রীড। বলা হইয়াছে । আকর্ষ-ক্রীড়া অর্থাৎ 
পীশাখেল।৷ দ্যুতবিশেষ হইলেও অত্যন্ত সমাদরের সহিত 
উল্লেখ কর। হইয়াছে । এই ক্রীড়া মনোহারী ও ছুর্িজ্ঞেয়; 
অক্ষহৃদর় বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকায় নল ও যুধিষ্ঠির 
পরাজিত হইয়াছিলেন 1”. ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি_ 
যে, প্রাটীনকালে নানাপ্রকার অক্ষক্রীড়া প্রচলিত ছিল এবং 
বিলাসি-সমাজে তাহার সমধিক আদর ছিল। বন্ধুবান্ধববদিগের 
মধ্যে আমোদের জন্য যে দ্যুতক্রীড়া হইত তাহাকে “ুহ্ধদ্যত” 
ল[হইত। | 

কামস্থত্রের প্রথম অধিকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে “নাগরক- 
বৃত্তপ্রকরণে” বাত্গ্ত/়ন বলিয়াছেন যে, নাগরকের গৃহকুট্িমে 
আকর্ষকলক ও দুুতফলক দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাঁখা 


হইবে, যাহাতে আবশ্তক হইলে ভূমিতে প্রসারিত করা যায় 


( কামস্থত্র ১.৪.১২ )। 
বাৎ্গ্তায়ন হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, নাগরকগণ 


অক্ষক্রীড়। 


.৬৭/ | 


অক্ষক্রীড়া 


উদ্ান-বিহার করিতে গিয়া! মধ্যান্কে তথায় দ্যুতক্রীড়ায় আমোদ 


উপভোগ করিতেন 
ক্রীড়ার বণনায় “যক্গরাত্রি ও কৌমুদীজাগর” নামে ছুইটা ক্রীডার 
বর্ণনা করিয়াছেন । 


(১.৪.৪০) | 


টাকাকার বলিঘাছেন, এই ষক্ষরাত্রিতে 


প্রায়শঃ সমস্তরাত্রি ধরিয়া লোকে দ্যুতক্রীড়া করিত এবং 


কোজাগর পুণিমায় দোলা-ক্রীডা ও দ্যুতক্রীড়াদি করিয়। রাব্রি 
জাগরণ করিত । 

প্রবস্তী যুগের কাব্যাদিতে আমর! 
উদাহরণ পাই এবং বাত্গ্তায়নের কামস্ুত্র ও তৎকালীন 
কাব্যসমূহ হইতে বেশ বুঝিতে পারি যে, গণিকালয়সমূহ 
প্রাচীন ভারতে বিলাসিগণের দ্যৃতক্রীড়ার বিশেষ স্থান বলিয়া 
বিবেচিত হইত | 

্রহ্মপুরাণে কথিত আছে, পুরাকালে মহাদেব দৃযুতক্রীডার 
প্রথম স্থষ্টি করেন। 
দেখিতে হইবে। কান্তিকমাস, শুক্র প্রতিপদ । পশুপতি 
পাশ! লইয়! পার্ধতীর সঙ্গেই খেলিতে বসিলেন। 
হারিলেন, ভবানীর জয় হইল। সেই সময় হইতে অন্নপূ্ার 
' দিন সুখে যাইতে লাগিল, কিন্ত ভাঙ্গড ভোলার আর ছুঃখ 
ঘুচিল না। তদবধি এই বিধি হইয়াছে, দ্যতপ্রতিপদের 
প্রাতঃকালে অক্ষক্রীড়। করিলে ধাহার জয় হইবে, সেই 


ভোলানাথ 


ভাগ্যবান্‌ পুরুষের সম্বংসরকাল স্থখে কাটিবে; আর ধিনি, 


হারিবেন, একবৎসর তাহাকে ছুঃখের ভার বহিতে হইবে! 
মন্রসংহছিতার নবমাধ্যায়ে লিখিত আছে__বাঁজা আপনার 

রাজা হইতে দত ও জমাহ্বয় ক্রীড| নিবারণ করিবেন । এই 

ছুই ক্রীড়া নুপতিগণের রাজ্যনাশের কারণ। 


নিশ্মিত নিজীব বলদারা৷ ক্রীড়ার নাম দূযুত, এবং কুকুটাদি : 
সমাহুবয় 


প্রাণীর দ্বারা লড়াই করাইলে তাহাকে 
কছে। যাহারা নিজে এ সকল ক্রীড়া 
অন্যের দ্বারা করায়, রাজ তাহাদের এবং ত্রাঙ্গণবেশধারী শূ্রের 
প্রাণবধ করিবেন। (২২১২৪) এখনকার জুত্নাখেলার 


মত পুর্বকার লোক বাজি রাখিয়। পাশ। খেলিতেন, তজ্জন্ত এত 
ইদানীস্তন লোকে পাশা খেলিতে 
তাই সচরাচর 


কঠিন দওবিধি হইয়াছিল 
বসিলে তাহাদের আহার নিদ্রা মনে থাকে না। 
লোকে বলিয়৷ থাকেন__পাঁশা কর্দনাশ। | 
সময়েও পাশাখেলার মহ্াধূম ছিল । 
“আজি কালি বলে নিত্য, নৃপতি সহিত গীত, 
রি পায় ধনপতি সদাগর । 
রাত্রিদিব৷ খেলে পাশা, ভক্ষণ সময়ে বাসা) 
9 খাওয়! মাত্র, পাঁশরিল ঘর ॥”৮ ( চণ্তী) 


কবিকঙ্কণের 


খেলার স্ষ্টি হইল, এখন একবার খেলিয়। ৷ 


দ্যুতক্রীড়ার খেষ্ট 


কা্ঠাদি | 


বাত্গ্তায়ন রাত্রিকালীন 


করে কিংবা 


মুসলমান শাসনকালে এই অক্ষক্রীডার অত্যন্ত সমাদর 


ছিল। আইন্-ই-অক্বরী গ্রন্থে এই ক্রীড়। ওর চীপড় নামে 
উল্লিখিত আছে । তাহাতে গ্রস্থকীর ইহাকে অতিগ্রাচীন 


হিন্দুস্থানী ক্রীড়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন | : উক্ত গ্রন্থে অক্ষ- 
ক্রীড়ার যেরূপ বর্ণনা আছে, আধুনিক পাশাখেল। 
হইতে উহার বিশেষ পার্থক্য দুষ্ট হয় না। ইহাতে ৪টী করিয়া 
চাঁরি প্রকার বিভিন্ন রংয়ের ১৬টী ঘুটি ব্যবহৃত হয়। চারিজন 
লোকে এই খেল! খেলিয়া থাকে, দুইজন এক এক পক্ষে। 
তিনটী অক্ষ বা পাশা! লইয়া খেল! হয়। এই পাশার চারিটী পল 
এবং এক একটা পলে যথাক্রমে এক, হুই, পাঁচ ও ছয়টা বিন্দু 
অস্কিত থাকে । পাশার পরস্পর বিপরীত দিকের বিন্দুর যৌগফল 


হয় ৭ অর্থাৎ যেদিকে একটা বিন্দু থাকে তাহার 
অপর দিকে ছয়টা বিন্দু অঙ্কিত দেখা যায়; এবং যাহার 
একদিকে ছুইটী বিন্দু, তাহার বিপরীত দিকে €টী 


বিন্দু অস্কিত আছে। বল! বাহুল্য, পৃর্বকালে এই পাশাগুলি 


অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতি হইত। অক্ষ তিনটী চালিয়া উপরস্থ 
পল তিনটাতে অস্িত বিন্দুগুলির যোগফলকে এক একটা 


দান পড়া' বলে। 

ছয় হইপ্চ পরিসরযুক্ত ও 
মধ্যভাগে আর একখানি এরূপ পরিমাণের বস্ত্র বা কার্ডাবোর্ড 
আঁটিয়া লইলে অক্ষক্রীড়ার উপযোগী ছক প্রস্তত 
মূলতঃ ইহ! সমবাহ্যুক্ত ক্রশের (+) আকারেই সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । বর্তমানকালে আমাদের দেশে ব্যবহৃত ছকের 
একটা চিত্র এখানে দেওয়া হইল । এই ছকের চারিবাহুর প্রতি 


২॥০ ফুট লম্বা বন্্রখণ্ডের ঠিক 


হয়। 


অক্ষক্রীড়ার একটা ছক 


বাহুতে তিনটা করিয়। পংক্তি কাটা আছে। প্রতি পংক্তিতে 
৮টি করির। ঘর থাকে এবং প্রত্যেক ঘর বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রথণ্ড 
বা রং দিয়! স্বতন্ত্র চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়। বাছ চারিটী 


অক্ষক্রীড়া [০3৬ 


যেস্থলে সংযুক্ত হইয়াছে, সেইস্থলে যে বৃহত্তর চতুক্ষোণ হয়, 
তাহা স্বতন্ত্র বর্ণদ্ধারা অঙ্কিত থাকে। প্রত্যেক ক্রীড়ক 
( খেলোয়াড়) তাহার সন্নিহিত বাহুর মধ্যপংক্তির যষ্ঠ ও 
সপ্তম. স্থানে ছুইটী ঘুটি বসাইবে এবং দক্ষিণপার্খস্থ 
বাছুর বামপংস্তির শেষ সপ্তম ও অষ্টম স্থানে অপর ছুইটা 
ঘুটি বসাইয়া খেল! আরম্ভ করিবে। আজকাল সাধারণতঃ 
ছ্যতিন নয় (৬+২+১-৯), বার-পঞ্চ| সতের* (৬+৬+ 


৫১৭), দ্রশ-ছয় যোল+ (৫+৫+৬-১৬) এই তিনটা; 


দানে “হাত খুলিয়া, খেলা আরম্ভ হয়। অক্ষ ফেলিয়া 
হাত খুলিলে' দক্ষিণদিকে ঘুটি চালিতে হইবে। একস্থান 
হইতে অপর স্থানে ঘুটি সরাইয়া বসাইলে তাহাকে চাল দেওয়া? 
বলে। এইরূপে যখন সকল ঘুটিগুলি সমস্ত ছকটা প্রদক্ষিণ করিয়া 
আসিয়া নিজ বাহুর মধ্যপংক্তির যষ্ঠ ও সপ্তম স্থানে আসিয়া 
পৌছে তখন তাহাকে পাকা ঘুটি” বলা হয়। নিজ বাহুর 
মধ্যপংক্তিতে ঘুটি তুলিবার সময় উহাকে কাত. বা 
চিৎ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে । পরে সমগ্র ঘুটি ছকের মধ্যস্থিত 
বৃহত্তর চতুক্ষোণ মধ্যে উঠিয়া গেলে খেলার শেষ জানিতে হইবে । 


শেষ ঘুটি নিজের ঘরে ঢুকিবার সময় যে কয়টা 
ঘর অবশিষ্ট আছে, তাহার অতিরিক্ত দান পড়িলে 


ঘুটি কীচাইয়া পুনব্নায় খেল। সুরু করিতে হয়। এইরূপ 
কোন পক্ষের সমস্ত ঘুটিগুলি অগ্রে কেন্তস্থ হইলে সেই 
পক্ষের জয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে । একপক্ষ প্রতিপক্ষের 
ঘুটির স্থান অধিকার করিলে সেই ঘুটিকে খাইতে বা৷ স্থানচ্যুত 
করিতে পারিবে । ইহাকে “কাটা” বা খাওয়া”, বলে। 
কিন্তু ঘুটি জোড় বাধিলে অর্থাৎ ভ্ুইটা এক রংয়ের ঘুটি একত্র 
হুইলে তাহাকে খাইতে পারিবে না । যুগ্মদান পড়িলে সেই 
যুগ্ঘুটি অর্ধ বা পূর্ণঘর যাইতে পারিবে অর্থাৎ যদি বার 
দান পড়ে তাহা! হইলে যুগ্মঘুটি বারঘর বা ছয়ঘর ক্রীড়কের 
সুবিধা অনুসারে যাইতে পারে । অনেক সময় পাকা ঘুটি 
(এমন কি কেন্স্থ ঘুটি পর্য্যন্ত) কীচাইয়া পুনরায় খেল! 
আরন্ত করিতে হয়। এইরূপ: ঘুটি কীচান খেলার অবস্থার 
উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করে। 

আজকাল আমাদের দেশে ছুইজনেও অক্ষক্রীড়া হইয়া 
থাকে। ইহাকে “রংখেলা” বলে। খেলিবার নিয়ম “চৌপড়” বা! 
চারিজন একত্র খেল! হইতে কিছু স্বতন্্। প্রত্যেকে (৪+৪-) 
৮টী করিয়া ১৬টী ঘুটি লইয়াই খেলা হয়। ৪টী ঘুটিকে “রং 
এবং অপর চারিটা ঘুটিকে “বদরং” বলা হয়। ঘুটি সাজাইবার 
রংয়ের ৪টা বুটি ক্রীড়কের দক্ষিণপাশ্বস্থ বাহুর 
বামপংক্তির ৭ম ও ৮ম স্থানে ২টী করিয়া একত্র রাখিতে হইবে 


অক্ষক্রীড়। 


এবং বদরংয়ের ৪টা ঘুটি ক্রীড়কের সন্নিকটস্থ বাহুর মধ্যপংক্তির 
৬ষ্ঠ ও ৭ম স্থানে ২টী করিয়৷ একত্র বসাইতে হইবে । দানে 
?; থাকিলে তবে হাত খুলিবে (যেমন ৫+২+১) ৬+১+১ 
ইত্যাদি)। প্রথমে রংয়ের ঘুটি চাঁলিতে হইবে । বদরংয়ের 
ঘুটি ঘর হইতে একবার বাহির না হইলে রংয়ের ঘুটি পারিতে 
পারিবে না । প্রথমে যে দানে খেলা আরন্ত হইবে, সেই 
দানেই রংয়ের শেষ ঘুটি ঘরে তুলিতে হইবে । তৎপরে 
বদরংগুলি উঠিবে। রং ও বদরংয়ের মধ্যে যে ঘুটি অগ্রে 
কাটা পড়িবে, তাহাই অগ্রে বসিবে। ক্রোড়কের সন্নিকটন্থ 
মধ্যপংক্তির ১ম স্থানে অর্থাৎ ঘুটিগুলি কেন্রস্থ হইবার পুর্বঘরে 
দানে “১; থাকিলে তবে এ কাটাঘুটি পুনরায় বসিতে পারিবে । 
বসিবার স্থানে রং ও বদরংয়ের ঘুটি একত্রে বসিতে পারিবে না । 
এইরূপে ব। অন্ত কোন কারণে বসিবার স্থান না. পাইলে “ক্রজ* 
হইয়। খেলায় হার হইয়া থাকে । এজন্য কাটাঘুটি বসিবার: 
স্থানে যাহাতে কোন ঘুটি না থাকে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা দরকার। এই সকল নিরমের জন্য চৌপড় অপেক্ষা 
রংখেল। কিছু শক্ত । 

ভারতসমাট্‌ অকবর এক প্রকার নূতন ধরণের অক্ষক্রীড় 
আবিষ্কার করেন, তাহার নাম চন্দেল-মন্দেল | ইহাতে ছকটা 
বৃত্তাকার হইত, ষোলটী বানু থাঁকিত এবং ষোলজন 
ক্রীড়ক লইয়া খেল! চলিত। তিনটার পরিবর্তে ইহাতে 
চারিটী পাশার প্রয়োজন হইত। চৌপড় বা সাধারণ পাশী- 
খেলার ন্যায় ইহার চাল দেওয়া হইত। ইহাতে প্রত্যেক 
ক্রীড়ক স্বতন্ত্র পক্ষ বলিয়া নিজ নিজ চাল চালিতে পারিতি | 
যে অগ্রে ঘুটি পাকাইয়া খেল! শেষ করিত তাহাকে অপর 
পনের জনে বাজীর পণের টাক দিত। যে দ্বিতীয় হুইয়া 
জয়লাভ করিত তাহাকে অপর চৌদ্দজনে অর্থ দিত। এইরূপ 
তাবে খেল! চলিত এবং যে সর্বশেষ হইত, সে সকলকে নিজ 
অঙ্গীকৃত পণের টাকা দিয়! সর্বস্বান্ত হইত। | 

বর্তমানে ইউরোপীয় প্রথান্থসারে হাড়ের অক্ষ দ্বারা একরূপ 
জুয়াখেলার প্রচলন হইয়াছে । তাসের চিহ্ন অক্কিত করা বড় 
বড় ছকের উপর সমচতুষ্কোণ হাড়ের অক্ষ লইয়া এই জুয়াখেলা 
হইয়া থাকে । 


ইউরোপীয় অক্ষক্রীড়ার ইতিহাস 
যতদূর জানা যায়, প্রস্তরখণ্ড লইয়! “জোড-বিজোড় খেলা” 
হইতে অক্ষক্রীড়া (7)106) খেলার প্রচলন হ্ইয়াছিল। 
সফোক্রিস্‌ লিখিয়াছেন, ট্রয় নগরী অবরোধকালে পালামিডিস্‌ 
নামক একজন গ্রীক তাহার স্বদেশবাসিদিগকে এই ক্রীড়া 
শিক্ষা দিয়াছিল। হিরোদোতিস্‌ ( ক্লিও ) বলেন, রাজা অতিস্‌, 


অক্ষক্রীড়া 


| ৬৯ | 


অক্ষক্রীড়া 


(4৪)এর শাসনকালে ভীষণ ছুতিক্ষের সময় লিডিয়ান্গণ 
এই ক্রীড়া আবিষ্কার করিয়াছিল । 
তিনটা বা দুইটী অক্ষ ব' 


ডাইস (বম 8০91) লইয়া 


অক্ষক্রীড়া বিলাসী অভিজাতগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করিয়াছিল। সাধারণতঃ পান-ভোজনের মজলিসে 
ইহার অধিক অনুষ্ঠান হইত। একটী ঠোঙ্গার মত 
পাত্রে অক্ষগুলি রাখিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নিক্ষেপ 
করিতে হইত। গ্রীসের পাশ! বা অক্ষগুলি অনেকটা 


আধুনিক ফুগের লুডো৷ খেলার পাশার মত ছয়পল সম-ঘন- 
চতুক্ষোণ ছিল। ইহার প্রত্যেক দিকে এক ছুই তিন 
করিয়া যথাক্রমে আধুনিক পাশার মত চক্ষু অঙ্কিত থাকিত । 
যদি কোন দানে তিনটা অক্ষেই ছয় পড়িত, তাহা হইলে 
তাহা সর্বগরিষ্ঠ দান বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্রীকগণ 
সেই দানকে বলিত অফ্রোদিতি। তিনটীতেই এক পড়িলে 


তাহা সর্বনিকৃষ্ট দান বলির। বিবেচিত হইত, তাহার নাম 
ছিল “কুকুর । গ্রীস ও রোমে বিভিন্নভাবে দান গণনা 
হইত। রোমকগণ পাঁশাকে “তিসেরী” (6958678) 


ব৷ চতুস্তল বলিতেন। তাহারা অত্যান্ত দ্যুতাসক্ত ছিলেন। 
রোমসম্রাটরদিগের সময়ে কেবলমাত্র শনিবারে রোমকগণ 
দ্যৃতক্রীড়ী করিতে পারিতেন। সম্রাট, সেনাপতি সকলেই 
এই ডায় উন্মত্ত হইতেন। মার্ক এন্টনি মিশরে 
কেবল দ্যৃতক্রীডায় সময় নষ্ট করিতেন। সম্াটু অগস্টাস্‌, 
নীরে। ও ক্লডিয়াস্‌ অত্যন্ত দ্যুতাসন্ত ছিলেন। সম্রাট 
র্লডিয়াস্‌ দ্যৃতক্রীড। সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
দ্যৃতক্রীড়াকালে সম্রাট ক্লডিয়াস্‌ প্রতিদ্ন্দ_ীকে বঞ্চনা করিতে 
পরাক্মুখ হইতেন নাঁ। ডমিটিয়ান্ও দ্যৃতাসক্ত ছিলেন, এবং 
কমোডাস দ্যৃতক্রীড়ার জন্য রাজপ্রাসাদে কয়েকটি বিশেষ 
কক্ষ নিন্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, সম্রাট সমস্ত 
রজনী দ্যুতক্রীড়ায় অতিবাহিত করিতেন । 

সমা্গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অভিজাত ( বিলাসী )- 
সমাজে এই দ্যুতক্রীডার বহুল প্রচলন হুইরাছিল। এীতিহাঁসিক 
ভোরেস্‌ লিখিয়াছেন, সে ধুগের যুবকগণ পুরুষোচিত ব্যায়ামাদিতে 
মনোযোগী না হইয়া দ্যুতক্রীড়ায় কালাতিপাত করিত। 
আইনের কঠোরতা সত্বেও অনেকে দৃযতক্রীড়ায় হারিয়া সর্বস্থাস্ত 
হইত। রোমে দ্বাতক্রীড়ার বিরুদ্ধে কঠোর আইন 
রচিত হইয়াছিল। যে ব্যক্তির গৃহে দ্যুতক্রীড়া৷ হইত সে 
অপর কর্তৃক নিজ বিভ্তে বঞ্চিত হইলেও ধন্মীধিকরণের আশ্রর 
পাইত না| তৎকালে রোম নগরে অনেক পেশাদার 
জুরাড়ী বাস করিত। 'তাহারা_ তাহাদের পাশার ভিতর 

] 


[তত্র 


ধাতু পুরিয়া ভারী করিত। 
ক্রীড়ার এক একটী আড্ডা ছিল। 

এঁতিহাসিক টাসিটাসের্‌ বিবরণ হইতে জানা যায়, রোম- 
সাম্রাজ্যের বাহিরে জর্মনগণও এত দৃ্যতাসক্ত ছিল যে 
তাহারা সর্বস্ব হারিয়া অবশেষে নিজেদের স্বাধীনতা পণ 
করিত। বহু শতাদ্দ পরে ইউরোপের মধ্যযুগে নাইট্‌ 
(15019106) বা যোদ্ধপুরুষ বা অভিজাতগণের মধ্যে এই 
ক্রীড়া সমধিক সমাদৃত হইয়াছিল। সেই যুগে দ্যুতক্রীড়ার 
অনেক প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ফ্রান্সের 
অভিজাতসম্প্রদায় স্ত্রীপুরুষে এতদূর দ্যুতক্রীডাসক্ত ছিল যে, 
আইনের কঠোর শাসনসত্বেও তাহাদের মধ্যে এই ক্রীড়ার 
দারুণ ম্পুহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় নাই । 

অক্ষের দানক্ষেপণের সৌকর্ষ্যার্থে দ্যতের আধার বহু আকারে 
ও বিভিন্ন উপাদানে নিল্মিত হইত। অনেকে ধূর্ততাপূর্ব্ক 
দ্যুতাধারে ধাতুশলাকা৷ এরূপভাবে সন্নিবিষ্ট করিত যে উহাদ্বার৷ 
অক্ষগুলি ব্যাহত হইয়া রীতিমত সঞ্চালিত হইতে পারিত 
এবং জুয়াড়ীর অভীষ্টমত দানপাত হইত । পুরাকালে ইংলগে 
একরূপ অক্ষ ব্যবহৃত হইত, তাহার উপর কোন চিহ্ন থাকিত 
না, সেইগুলি একটা সমতল ১ হইতে ৬ চিহ্নিত ছককাটা 
ফলকে নিক্ষিপ্ত হইত । 

উত্তর-আমেরিকাবাসিগণের মধ্যেও অক্ষক্রীডার প্রচলন 


সাধারণ গণিকালয়সমুহ দ্যুত- 


ছিল। বিগত ইউরোপীয় মহাবৃদ্ধে আমেরিকান্‌ সৈম্তগণ 
যখন ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিল, তখন তাহাদিগের মধ্যে 


ক্র্যাপ্‌ নামে একরূপ অক্ষক্রীডার প্রচলন দেখা গিয়াছিল | 
আমেরিকার নিগ্রোগণ বিশেষরূপে দ্বাতাসক্ত। 


ইউরোপে হস্তিদন্ত, হাঁড়, কাষ্ঠ বা! ধাতুনিগ্সিত অক্ষ বা 
0108 লইয়! দতক্রীড়া হইয়। থাকে । ছোট ছোট 
সম-ঘন-চতুক্ষোণের ছয় দিকে যথাক্রমে এক হইতে 


ছয়টা বিন্দু অঙ্কিত থাকে এবং সেই অক্ষের ছুইটী বিপরীত 
দিকের বিন্দুসংখ্যা! যোগ করিলে ৭ হইয়া! থাকে ; যথা, যেদিকে 
ছয়বিন্দু থাকে ঠিক তাহার বিপরীতদিকে একবিন্দু থাকে 
বা যেদিকে ৪ বিন্দু থাকে ঠিক তাহার বিপরীতদিকে ৩ বিন্দু 
থাকে। অধুনা পাশ্চান্তযদেশে জুয়াখেল। ব্যতীত সাধারণতঃ 
অক্ষের ব্যবহার হয় না। তবে ব্যাক্গামন ()৪৫1582200)08)) বা 
লুডো প্রভৃতি খেলায় এরূপ অক্ষের ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

বিভিন্ন খেলায় বিভিন্নসংখ্যক অক্ষ ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে। 
একটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অক্ষ লইয়৷ ক্রীড়া! দেখিতে পাওয়। 
যায়। গ্রেটবুটেন ও আমেরিকায় সাধারণতঃ ছুই বা তিনটা 


অক্ষক্রীড়া 


| ৭০] 


অক্ষ লইয়া ক্রীড়। হইয়া থাকে । অক্ষগুলি টেবিল বা অন্ত. 
কোন সমতল মস্থণ ফলকের উপর হস্ত বা অক্ষাধার হইতে 


নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম ও প্রাচ্যভূখ্ডে 
সাধারণতঃ অক্ষাধারের ব্যবহার হইত । কাষ্ট, চর্ম, স্ষটিক, 
ধাতু, কাগজ প্রভৃতি নানা উপাদানে অক্ষাধার নির্মিত হইত। 


অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি অক্ষের আকৃতির বিশেষ : 


পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়! মনে হয় না । 


যে সকল অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ততসমুদয় অক্ষের আকার সর্বত্রই 


এক | রোমের সমাধিসমুহের মধা হইতে যে সমস্ত দীর্ঘাকৃতি 
অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা। টালি ( 68] ) বা! [000]:191)0726 


নামক ক্রীড়ায় ব্যবহৃত এক. প্রকার অক্ষ । ফ্রান্সে পরবর্তী 


যুগে শিশুদিগকে গণিত শিক্ষা দিবার জন্য অষ্ট পলবিশিষ্ট 
এক প্রকার অক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল । টাটোটাম্‌ বা ভ্রামামাণ 


মিশরের সমাধিসমূহে 
কিংবা গ্রীস ও প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রত্বতত্ববিদ্গণের খননাদির ফলে; 
অক্ষক্ষেত্র_ জ্যোতিষে ] ১২ অঙ্গুল শঙ্কু কোটি, পলভা 


অক্ষ আধুনিক অনেক ক্রীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটা 
অক্ষের ভিতর দিয়া একটা ধাতুশলাকা ছুই পাশে কিঞ্চিৎ! 


বহির্গত হইয়া থাকে | সেই শলাকার একদিক ধরিয়। পাক দিলে 
অক্ষটী অন্যদিকের শলাকার অগ্রভাগের উপর ঘুরিতে থাকে। 
প্রাচীনকালে চীন ও জাপানে এইরূপ অক্ষ লইয়া ক্রীড়। 
হইত । 
হুয়। 

তাহা হইলে 


যদি প্রথম নিক্ষেপে কোন অক্ষে ছয় বা পাঁচ পড়ে 


ছয় (-১৮) বা! তাহার কাছাকাছি কোন দান 
বাজী জিত হয় এবং সব্বাপেক্ষা কম দান পড়িলে হার হয়। 


আমেরিকার নিন্নশ্রেণীর লোকদিগের ভিতরে ক্র্যাপ্‌ বা ক্রযাপ্‌-. 
শুটিং (0151) ০ 07'97)-51)996101% ) বলিয়া একপ্রকার খেলার | 
প্রচলন আছে, ইহ ফ্রান্সে প্রচলিত হ্যাজার্ড (17880 ) 
 অক্ষগ্রামী-_বাঙ্গলাদেশের বা্গ্তগোত্রীয় বারেন্ত্র ব্রাহ্মণগণের 


ক্রীড়া হইতে উদ্ভূত। ইহাতে ছুইটী অক্ষ ব্যবহৃত হয়। 
আর এক প্রকার অক্ষক্রীডা আছে, তাহাতে অক্ষের পাঁচদিকে 
যথাক্রমে তাসের ন্যায় টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম ও দশ 
অঙ্কিত থাকে, যষ্ঠদিকে কিছুই থাকে না; এইরূপ পাঁচটি 
অক্ষ লইয়া দান ফেল! হইয়া থাঁকে। এই ক্রীড়ার নাম 
[0০৮61 0109 | ধূর্তগণ অনেক সময় ধাতুগর্ভ অক্ষ ব্যবহার 
করিয়া অপরকে বঞ্চনা করিয়া থাকে । 
প্রর্প ধাতুগর্ভ অক্ষ লইয়া যুধিষ্টিরকে পরাজিত করিয়াছিল । 
আধুনিক-যুগে ক্রীড়ার সুবিধার জন্য অক্ষের ধারগুলি একটু 


বৃত্তাকার করিয়া দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বহুবার ক্রীড়া 


করায় স্বতঃই অক্ষের ধার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


সাধারণতঃ তিনটা অক্ষ লইয়াই তিনবার দান ফেলা 
সেই অক্ষটী কা অক্ষগুলিকে সরাইয়া রাখিয়া | 


অবশিষ্ট অক্ষ লইয়। দান ফেলিতে হয়। মুল উদ্দেশ্য তিন. 
ফেলিলে : 


মহাভারতের শকুনি ; 


[ পাশা, বিভীতক, দ্যুতি, চৌপড়, চন্দেলমন্দেল ও আকর্ষ 
শব্দ দ্র ] 


[ ঝগ্ধেদ, ১.৪১.৯, ৭.৮৬.৬, ৮.৮১.১, ৯১০৬৩, ১০:৩৪.১-১২ ১ অথর্ববেদ, 
শতপথব্রা্গণ, ৫.৩.১.১১, ৫.৪.৪.৬; তৈত্তিরীয়-সংহিত। 
১.৮.৬.১২১  ৪.৩.৩.১-২; বাঁজসনেয়ী-সংহিতা ১০.২৮, ৩০.১৮ ১. মৈত্রায়ণী- 
সংহিতা, ১.৬.১১, ৪.৪.৬; মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায়; ব্রন্মপুরাঁণ ; মহা 
ভারত, সভা, বন ও বিরাটপর্ব ; কামন্ুত্র, প্রথম অধিকরণ, তৃতীয় 
ও চতুর্থ অধ্যায়; আইন্-ই-অকবরী ; ৪7৮ ০)199+-107)039101986019, 
11670070811) 60 14068160709 56916. 17006 0 
11900010719]1] & 101617.] 


৫.৩১.৬, ৬.৭*.১ 


ভূজ, পলকর্ণ কর্ণ ইহা একটী সমকোণী ব্রিভুজ। 
এইরূপ লক্বজ্যা অর্থাৎ অক্ষাংশের কোটিজ্যা কোটি, 
অক্ষজ্যা ভূজ, ব্রিজ্যা কর্ণ এই ব্রিভুজদ্ধয় জ্যামিতি 
বষ্টাধ্যায় চতুর্থ প্রতিজ্ঞান্ুসারে সজাতীয় ত্রিভুজ ।  এইরূপে 


পরস্পর সজাতীয় ও সমান্ুপাতীয় আটটা ত্রিভুজ অক্ষক্ষেত্র 


নামে কথিত হয়। অক্ষাংশের সহিত এই ৮টা ক্ষেত্রের 
সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহাদের নাম অক্ষক্ষেত্র । এই ৮টী যথ| 2-_ 
১ লহ্বজ্যা কোটি, অক্ষজ্য! ভূজ, ব্রিজ্যা কর্ণ! ২ পলতা ভুজ, 


১২ অঙ্গুল শঙ্কু কোটি, পলকর্ণ কর্ণ। ৩ উন্মগুলে ক্রাস্তিজ্যা 
কোটি, অহোরাত্রবুত্তে কুজ্যা ভূজ, ক্ষিতিজবৃত্তে অগ্রা! কর্ণ। 
৪ সমশস্কু কোটি, অগ্রা ভূজ, অহোরাত্রবৃত্তে তদ্ধতি কর্ণ । 
৫ কুজ্যোন তদ্ধতি কোটি, ক্রান্তিজ্যা ভূজ, সমশঙ্কু কর্ণ। ৬ 
অগ্রার আদিখণ্ড কোটি, উন্মগুলশস্কু ভূজ, ক্রান্তিজ্যা কর্ণ । 
৭. উন্মগুলশস্কু কোটি, অগ্রাগ্রথণড ভূজ, কুজ্যা কর্ণ। ৮ শঙ্কু 
কোটি, শন্কৃুতল ভূজ, ছেদ বা ইট্টহ্ৃতি কর্ণ। এই ৮টা 
অক্ষক্ষেত্রের যে কোন ছুইটী ভূজ থাকিলে তাহা! হইতে 
অনুপাত করিয়া তৃতীয় ভূজ জানা যাইতে পারে। এইবরূপে 
৬৩ প্রকারে প্রতি ভূজ আনয়নের উপায় ভাস্করাচার্ষ্য সিদ্ধান্ত- 
শিরোমণি ত্রিপ্রশ্নীধিকারে বলিয়াছেন । 


একটী গাই । 


। অক্ষচন্দ্র__বঙ্গদেশের চন্দ্রবংণীয় একজন রাজা |  তিব্বতীয় 


অন্মত,--যব। ২ আতপ তুল । 


তারনাথের মতে, ইনি হরিচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ইহার পুত্রের 
নাম জয়চন্ত্র। 
[17)0190 4১1010092৮১ ৬০]. [৬১ 1875, 09. 363, ] 


অক্ষচরণ_[ অক্ষপাদ দ্র ] 
 অক্ষজ- বিষণ ( হেমণ)। 
অক্ষণতল--( -তওুলকণা ) দল্সিণ-ভীরতের ওড্ডের গোত্র- 


বিশেষের নাম । রন | 
৩ খই । [খই দ্র] ৪ শিব, 


অক্ষত 


[951 


অক্ষপটল 


অক্ষতং১ অক্ষিত-_[ বৈগ্ভক ] অথর্ববেদের একস্থলে (৭.৭৬.৪ ) ূ 


যারান্ত-সম্বন্ধে আলোচন। করিতে গিয়া 
অক্ষিত ও সুক্ষত কিংবা কৌশিকস্যত্রের মতে অক্ষত ও সুক্ষত 
বা সায়ণের মতে অক্ষিত৷ ও স্ুক্ষিতার কথ! জানিতে পারা 


যায়। ব্লুমফিল্ড সাহেব বলেন, এই ছুই শব্দে কাটিরা না 
গিয়া ও কাটিয়া গিয়া ক্ষত হওয়] বুঝিতে হইবে । (০০108]1 


9% 0108 40011081) 06068] 9০9019৮৮১ 18, 0স্যা ৪6০.) 
পূর্ব্বে তিনি অর্ধ,দ ও বিক্ফোটক ইঙ্গিত: করিয়াছিলেন । 
হুইট্নী সাহেব এই ছুই 
বুঝায় বলিয়াছেন । (11787051860) 02 6,৪ 
৬৪৫৪) 1). 449 ) 

অক্ষতশ্রম_স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্-মতে এক খষি! 
মহাদেবের বিবাহে উপস্থিত ছিলেন । 


ক্ষতের প্রতিষেধক 


শব্দে যায়ান্তের ছুই শ্রেণীকে ৷ 


/৯072৮9- 


ইনি 


অক্ষতা-__ বৈদ্যক ] কর্কটশৃঙ্গী, কাকড়াশুঙ্গী। | কাকড়াশুঙ্গী দ্র]. 


অক্ষথয্য- দক্ষিণভারতের গোল্লাদের এক গোত্রের 


ইহার! হরিদ্রাদিদ্বার। রঞ্জিত অন্ন গ্রহণ করে না। 


নাম। 


[ 7. 710)0756070--0%8695 81001711098 01 900611670 11)019) 


891 75217] 


অক্ষধর_ বিষ্ণুর চক্র । ২ চক্রের কীলক। ৩ চক্রধারকমাত্র |. 
৪ [ বৈগ্যক ] শাখোট বৃক্ষ 10078 48570 | [ সেওডা ড্র] 


অক্ষধূর্ত_ বৈদ্ক ] শাখোট বৃক্ষ। [ সেওডা দ্র"] 


অক্ষপটল দি অক্ষিপটল- ছানি, চক্ষরোগবিশেষ। চক্ষর ৷ 


দর্পণের ন্তায় পুত্তলিকার উপর 
1978) কিংবা তাহার আবরকের উপর 
(০81)50191" 08])5018 ) কিংবা এই ছুইটীরই উপরে (681)9019 


স্বচ্ছ 


07596211776 


161) 01901%7) একখানি আবরণ পড়ে, তাহাতে দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ | 


হইয়া যায়। এই আবরণ সিরস্‌ (96০৪৪ ) রসে পূর্ণ । 


ছানি নানা প্রকার। তন্মধ্যে কঠিন ও কোমল ছানি | 
সচরাচর দেখা যায়। কঠিন ছানি (৪8910 00৪) 
দেখিতে কট1| ইহা! বৃদ্ধলোকের হইয়! থাকে । কোমল 


ছানি 
এবং ইহার আকারও অপেক্ষাকৃত বড়। গর্ভ হইতেই 
কোন কোন শিশুর চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে । মস্তকে ও 
চক্ষুতে আঘাত লাগিয়া অনেকের ছানিরোগ জন্মিয়াছে। 
কোন কোন বালকের চক্ষে শাদা ছুধের মত ছানি পড়ে। 
শয়ন করিলে, মস্তক ঘুরাইলে ফিরাইলে, এ&ঁ ছানি এদিক্‌ 
ওদিক চলিয়! বেড়ায় । 


ছানির কারণ এক প্রকার নয়। 


( ৪৪10810 


দেহিক হুর্বলত। ; 


প্রজাবের পীড়া; চক্ষু ও. মস্তকে আঘাত; বালকদের ৷ 


(19176100197 ূ 


7)01]15 ) কিঞ্চিৎ নীলের আভাযুক্ত 


তড়কারোগ ; কোৌলিক দেহস্বভাব অর্থাৎ পিতার ছানিরোগ 
থাকিলে পুত্রদেরও প্রায় ছানিরোগ হইয়া থাকে । তীব্র 
আলোকের প্রতি চাহিলে অনেক স্থলে ছানি জন্মে। 
অত্যন্ত স্ক্ম কাজে সর্বদ দৃষ্টি চালনা করিলেও ছানিরোগ 
হয়। ভেককে চিনি, লবণ ও সুরা কিছুদিন খাইতে দিলে 
তাহার ছুটী চক্ষেই ছানি পড়ে। ছানির 
প্রকার চিকিৎসা চলিত আছে__ 

এলোপ্যাথী-_ছানির প্রকৃত চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। এলোপ্যার্থী ডাক্তারের! প্রথমে স্ুপথ্যের ব্যবস্থ' 
করেন _ ছুপ্ধ, ভিম্ব, মাংস, কডলিভার তৈল ও মণ্ট ইত্যাদি | 
সেবনের ওষধ__সিরাপ্‌ অব্‌ ফেরি আওডিড্‌ ১০ বিন্দু মাত্রায় 
অর্ধছটাক জলের সঙ্গে প্রতাহ ছুইবার সেবন করিবে । কিংবা 
আওডিড. অক্‌ পটাস ছুই রতি, ক্রোমাইড. অব্‌ পটাস ছুই 
রতি, কলম্বোর ফাণ্ট অর্ধ ছটাক, একত্র “মিশ্রিত করিয়া 
এইরূপ এক এক মাত্রা প্রতাহ দুইবার সেবন করিতে হইবে | 
চক্ষের ভিতর প্রয়োগ করিবার জন্ত' কেহ অর্ধ ছটাক গোলাব- 
জলের সঙ্গে৫ কি ১* বিন্দু টিঞ্চার আওডিন্‌ মিশ্রিত করিয়া 
প্রত্যহ ১০ বিন্দু এ ওঁষধ চক্ষের ভিতর প্রয়োগ করিতে 
ব্যবস্থী দেন। কেহ কেহ অর্ধছটাক পরিষ্কার জলের সঙ্গে 
অদ্ধরতি এট্রোপিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহার ছুই এক বিন্দু 
প্রত্যহ কিংব। চারি পাঁচ দিন অন্তর চক্ষের ভিতর দিতে বলেন | 
ইহার দ্বারা কনীনিকা অর্থাৎ চক্ষের তারা প্রসারিত 
সেজন্য ছানিযুক্ত চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়।  এট্রোপিয়া 
বিষ বেলেডোনার বীর্য্যে প্রস্তত। অতএব ইহা সেবন 
করা নিষিদ্ধ। 

অন্ত্রপ্রয়োগ__যতক্ষণ ছুইটা চক্ষের মধ্যে এক চক্ষে দৃষ্টি 
থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ছানিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। কারণ 
এক চক্ষের ছানি তুলাইতে গিয়া ছুইটা চক্ষুই নষ্ট হইতে 
পারে । ছানিতে অস্ত্র করাইলে তাহার ফল নিশ্চিত নহে। 

অস্ত্রপ্রয়োগ ছুই প্রকার। এক, ছানির নিয়ে পাতলা 
চর্ম্মে ছিদ্র করিয়া ছানির রদ ভিতরে ডুবাইয়া দেওয়া | 
অন্যটী_ছানির আবরণ অন্ত্রদ্ধারা উঠাইয়া আনা ।. প্রথম 
উপায়টীতে বিপদ্‌ অনেক। ছানির রস ভিতরে ডুবাইয়া 
দিলে হয়ত ভয়ঙ্কর প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে । তজ্জন্ত 
এখনকার কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক সে প্রকার চিকিতসা করেন 
না। .আমাদের দেশের মালেরা এই উপায়টাই জানে, 
তাহারা ছানির রস চক্ষের ভিতর ডুবাইতে পারে,_উঠাইয়া 
আনিতে পারে না। অথচ সকল মালই কৃত্রিম একটা 
পর্দা আনিয়া রোগীকে ভুলায়। তাহারা অস্ত্রপ্রয়োগের পর 


এই কয়েক 


হাম. 


আস্থার 
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অক্ষপাদ 


গৃহস্থকে সেইটা. দেখ খাইয়া বলে যে,ছানি উত্তম তুলিয়া 
আনা হইয়াছে । ছানির রস খড়ির মত 
অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে । একবার অস্ত্রাঘাত 
ফলোদয় না তবে আরোগ্যের 
ফুরাইল। কাহারও 
আপনি কমিয়া 
হইতে থাকে । 
ভোমিওপ্যাথী-- প্রদাহের 


করিলে যদি কোন । 
হয়, আশ। 


[রও 


কাজ চান 
কি 
কিছুদিন 


বিনা চি 
আবার 


পবৰ 


পর ছানি পড়িলে  বেলেডোনা ১২ 
মাত্রায় জলের সঙ্গে প্রতাহ দুইবার সেবন করিবে । সাল্ফর : 
৩০ ডাঃ, ফস্ফরাস্‌ ৩০ ডাঃ, ক্যানাবিস্‌ ১২ ডাঃ, ক্যাল্‌্কেরিয়া , 
১২ ডাঃ), কোনায়ম ১২ ডাঃ) ফুফ্রেসিয়া ৬ ডাঃ, সিলিসিয় 
১২ ডাঃ) প্রভৃতি ওষধ সেবনে উপকার দর্শে | 

বৈদ্যক__চক্ষের ভিতর লাগাইবার জন্য চন্দ্রোদ়া : 
বর্তিক | হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বছেড়ার মজ্জাঃ ৃ 


শঙ্খনাভি, মনছাল, এই সকল দ্রব্য ছ্রাগনুদ্ধে পিষিয়া বাতি; 


প্রস্তুত করিবে । প্রত্যহ প্রস্তরের উপর ইহ! : ছাগনুগ্ে 
ঘষিয়া লাগাইতে হয় । চন্দরপ্রভীবপ্তি, চন্দনাগ্াবন্তি, নয়ন- 
স্ুখাবর্তিতেও কখন কখন উপকার হয় ! 


অক্ষপটল.১ অক্ষপটলাধিকৃতি, অক্ষপটলিক-_প্রাচীনকালে 
হিন্দুরাজসভাস্থ উচ্চপদস্থ রাজকন্মরচারী। বিচারবিভাগের সমস্ত 


কাগজপত্র এই ব্যক্তির তত্বাধীন থাকিত। গুপ্তর[জগণের 
সময়ে উতকীর্ণ ও তৎপরবর্তী বনু শিলালিপি ও তাআশাসনে, 


এমন কি কহলণের রাজতরঙ্গষিণাতেও ( ৫.৩৯৭ ) এই শব্দের 


উল্লেখ আছে! 


অক্ষপার্দ, __ধষি গৌতমের নামান্তর | গৌতমের “অক্ষপাদ? নাম 
আখ্যায়িকাটী : 


সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা চলিরা আসিতেছে । 
এই-_বেদব্যাস গৌতম-প্রণীত শ্ায়-স্তত্রের নিন্দা করেন। তাহ] 
শুনিরা গৌতম প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি বেদব্যাসের মুখদর্শন 
করিবেন না। বেদব্যাস গৌতমকে অনেক করিয়া সান্তনা 
দেন, কিন্ত গৌতমের প্রতিজ্ঞা অন্যথ। হইবার নয় | কাজেই 
গৌতমের চরণে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত হইল, তন্বারা তিনি 
বেদব্যাসের মুখ দেখিতেন। 

অক্ষপাদ ও গৌতম যে অভিন্ন তাহা “গৌতমীয় 
পিতৃমেধস্ছত্রের,  অনস্তযজার টীকা হইতে বুঝিতে পার! 
যায়। ( টি106115 1191] 10). 20.) 
অক্ষপাদ দর্শনের কোন কোন স্থানে বেদবাদ অপেক্ষ। যুক্তিবাদ 
বলবান্। পরাশর-উপপুরাণে ইহারই সমর্থনকল্পে লিখিত 
হইয়াছে 2 


(0186810906১ 1)1). 2?) 


পরিপক্ক হইলে তবে ; 


নিশ্চিত, 
কিতসায় 
বৃদ্ধি, 


অর্থাৎ চক্ষু উঠিয়া তাহার 
ডাইলিউসন, ১ বিন্ফু; 


' রচয়িতা এবং বুদ্ধদেবের পূর্বে তিনি 


তাহাদিগের 


“অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ | 
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধাংশঃ শ্রত্যেকশরণৈনূর্ভিঃ | 
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন। 
শ্রত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রতিপারং গতৌ হি তৌ |” 
চীনবাসীদের মহাটীকা নামক গ্রন্থে (১২২) অক্ষ- 
পাদের উল্লেখ আছে। তাহাতে পাওয়া! যায়, ভারত- 
বর্ষে শিক-মক” নামে এক ব্রাঙ্গণ প্রথমে গ্যায়শান্ত্ 
প্রণয়ন করেন। িক-মক* নামটা ভূল হইয়া থাকিবে, 
ইহা “মক-শক' হইবে । কেননা-মক শব্দের অর্থ চক্ষু 
ও “শক শব্দের অর্থ পাদ। সুতরাং অর্থের দিক্‌ 
দিয়া অক্ষপাদই ফ্রাড়াইতেছে ! জাপানী বিবরণ হইতে 
জানা যায় যে, অক্ষপাদই বৌদ্ধ স্ারশান্ত্রের আদি 
হ্যায়শান্ত্র রচনা 
করিয়াছিলেন! তাঁহার পর বুদ্ধ স্বয়ং, তাহার পর র্যজু, 
রু ( মৈত্রেয়), স্ুচক (অসঙ্গ ), সেইশ (বস্থুবন্ধু) এবং 
অবশেষে মহাদিউনাগ ও তাহার শিষ) শঙ্করস্বামী। চৈনিকগণ 
বলেন, ইনি নিবধূক্তি” ও চতুদ্দশ হেত্বাভাস, এই হুইটি 
মাত্র রচন। করিয়াছিলেন | কিন্ত হিন্দুদিগের মতে পঞ্চ অধ্যায়ে 
বিভন্ত ৫২৮ সংখ্যক সমগ্র স্তায়স্ত্রাবলী গৌতমের রচিত। 
কিন্ত সমগ্র স্থত্রসমষ্টির মধ্যে নবধুক্তি বা চতুর্দশ হেত্বাভাসের 
অনুরূপ কিছুই পাওয়া যায় নাঁ। দিউনাগ ইহা অক্ষপাদের 


রচিত বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন । নবঘুক্তির বিষয় 
বিশেষভাবে আলোচনা করিলে - বেশ বুঝা যায় 
যে ইহা ত্রাবয়বী ন্ায়বাক্যের পুর্বে. আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল | 


্যারস্ত্রের যে সংস্করণ আমরা এখন দেখিতে পাই, তাহ! 
পরবর্তী যুগে রচিত। অক্ষপাদ যে ইহার রচয়িতা নহেন, এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ৃ 

বুদ্ধ হইতে বসুবন্ধু পর্যন্ত সমস্ত বৌদ্ধ নৈয়ায়িকই 
“পরমার” জ্ঞানের নিমিত্ত অক্ষপাদের নিকট: 
খণী। অক্ষপাদের শিষ্যগণ যোগী বা যৌগ নামে খ্যাত। 
জাপানী বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, মিরক বা মৈত্রেয় 
অক্ষপাদের ন্যার-পদ্ধতির মধ্যে যোগপদ্ধতি অন্ত্িবিষ্ট 
করিয়াছিলেন | রা 

আধুনিক ন্তারদর্শন_ প্রকুতপক্ষে ন্যা়বৈশেষিকদর্শন | 
অধুনাতন নৈয়ায়িকগণের রচনা নৈয়ায়িক আবরণে বৈশেষিক- 


দর্শন। আধুনিক নৈয়ায়িকগণের  “ছুঃখবাদ” তাহাদের 
উপর বৈশেষিকদর্শনের  প্রভাববশতঃ হইয়াছে । - শ্রীহ্র্ষ 
ভ্রমক্রমে গৌতমকে ছুঃখবাদী বলিয়াছেন । . বিজয়নগরের 


অক্ষপাদ || বি] অক্ষপাদ 


মাধবাচার্ধ্য তাহার রচিত “সংক্ষেপ শঙ্করবিজয়ঃ ( ১৬.৬৮-৬৯) নাগেশ (১৭১৪) তায়স্থত্রবৃত্তি 
গ্রন্থে শঙ্করের সহিত নৈয়ায়িকের বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন £__ ; ২। বাচস্পতি মিশ্র (৮৪২)  ন্ঠায়স্থচীনিবন্ধ, স্তায়স্থত্রোদ্ধীর 
“তত্রাপি নৈয়ায়িক আত্বগর্বঃ কণাদপক্ষাচ্চরণাক্ষপক্ষে। ৩। জয়ন্ত ( ৮৮০ ) হ্তায়কলিক! 
মুক্তেবিশেষং বদ সর্ববিচ্চেন্‌ নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্বববিত্বে ॥ | ৪ | ভাসর্বজ্ঞ (৯২৫) ন্তায়সার 
অত্যন্তনাশে গুণসঙ্গতের্য। স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে । জযসিংহ্‌ হ্যায়সারটাকা 
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দ সংবিৎ সহিত! বিমুক্তিঃ ॥৮ ( স্তায়তাৎপর্য্যদীপিকা ) 
অর্থাৎ নৈয়ায়িক সাহঙ্কারে (শঙ্করকে ) বলিলেন “যদি বাস্থদেব কাশ্মীরিক স্তায়সারটাক! ( পদপঞ্জিকা ) 
তুমি সর্ধজ্ঞ হও তাহা হইলে বল কণাদ ও অক্ষপাদের ! €। উদয়ন ( ৯৮৪) হ্ায়কুসুমাঞ্জলি 
মুক্তিবাদে কি পার্থক্য! যদি তাহা! না পার তাহা! হইলে বর্ধমান (১২২৫) ্তায়কুসুমাঞ্জলিটাকা ( প্রকাশ ) 
সর্ধজ্ঞতার অহঙ্কার পরিত্যাগ কর।” শঙ্কর বলিলেন__“যে ূ রুচিদত্ত (১২১৫) হ্যায়কুসুমাঞ্জলিটীক! (মকরন্দ ) 
অবস্থায় সমস্ত গুণাবলীর সহিত সর্ধবিধ- সম্পর্ক নাশ হইয়া । বরদরাজ (১৪০০) . স্তায়কুস্থমাঞ্জলিটাকা 
আত্মা শুন্ঠবৎ অবস্থান করে, তাহাই কণাদের মতে মুক্তি ; কিন্ত বামধবজ এ 
অক্ষপাদের মতে মোক্ষের অবস্থায় সুখান্ুভূতির লোপ হয় না।” ; গুণানন্দ এ (বিবেক ) 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে অক্ষপাদ মোটেই দুঃখবাদী | গোপীনাথ মৌনী (বিকাশ ) 
ছিলেন না। জয়রাম এ (বিবরণ ) 
[ ন্তায়শান্্, গৌতম, দর্শন, কণাদ দ্র" ] চক্দরনারাঁয়ণ ঁ 
নিম্নে অক্ষপাদদর্শনমতালম্বীদিগের ও তীহাদের গ্রন্থের উদয়ন ( ৯৮৪) আত্মতত্ববিবেক 
ধারাবাহিক কালক্রমান্ুসারী তালিক। প্রদত্ত হইল । বর্ধমান (১২২৫) আত্মতত্ববিবেকটীকা 
১। অক্ষপাদ ( গৌতম ) ্তায়সথত্র মথুরানাথ (১৫৮০ ) এ 
বাৎস্তা়ন (৩০* খুঃ পৃঃ?) স্তায়স্থত্রভাষ্ হরিদাস মিশ্র (১৫৯৯) রী 
উদ্যোতকর (৬৩৫ খৃঃ অঃ) ন্যায়সথত্রভাষ্বা ত্তিক ৬। শ্রীক (১০০০) হ্যায়ালঙ্কার 
বাচস্পতি মিশ্র (৮৪২) ন্তায়বান্তিকতাৎপর্য্যটাক। ৭। বরদাচা্য (১০৫০) তাক্িকরক্ষা 
উদয়ন ( ৯৮৪ ) ্তায়বাত্তিক (টীকা- নৃসিংহ ঠ্কুর তাকিকরক্ষাটীকা (প্রকাশিকা ) 
স্যায়বান্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি ) বিনায়ক ভট্ট ত্র. (ন্তায়কৌমুদী ) 
বদ্ধমান (১২২৫) পরিশুদ্ধিটাক! (ন্যায়- জ্ঞানপূর্ণ এ 
নিবন্ধপ্রকাশ ) মল্িনাথ (১৩৫০ ) রী ( নিষ্ষণ্টক ) 
পল্মনাভ স্তায়নিবন্ধপ্রকাশটীক। ৮। বাস্থদেব কাশ্মীরিক হ্ায়ভূষণ 
( বদ্ধমানেন্দু) ; ৯। অভয়তিলক ( ১৩৫০ ) ্যায়বুত্তি 
শঙ্করমিশ্র (১৪২৫) স্ায়নিবন্ধপ্রকাশ ১০। গঙ্গেশোপাধ্যায় (১১৭৫ ) তত্বচিস্তামণি 
( স্তার়তাৎপর্যামগুল ) বাস্থুদেব সার্ধভৌম (১৪৭৫) তত্বচিন্তামণিটীকা 
মিত্রমিশ্র (১৯৫৮০) স্টায়স্ত্রভাষ্যটীক| ( শ্টায়দীপ ) উদয়দেব মিশ্র (১২৭৫) তন্বচিস্তামণিটাকা (তত্বালোক ) 
বিশ্বনাথ ( ১৬৩৪ ) স্টায়সুব্রভাফ্যটাক। হরিদাস মিশ্র (১৫৯০) তত্বালোকটীকা 
জয়ন্ত (৮৮০) গৌতমস্থত্রবৃত্তি ( স্তায়মঞ্তরী ) হন্ুমান্‌ তত্বচিস্তামণিটীক! ( হন্ুুমদীয়া ) 
জয়রাম স্তায়সিদ্ধাস্তমাল। পক্ষেশ্বর তত্বচিস্তামণিটীক! 
রাধামোহন ্যায়স্থত্রবিবরণ বদ্ধমান (১২২৫) তত্চিস্তামণিটাকা 
মহাদেব তষ্ট (১৫৩০ ) ্তায়স্ত্বুত্তি ( মিতভাষিণী ) তর্কচুড়ামণি তন্বচিন্তামণিটাক। ( প্রকাশ ) 
মুকুন্দদাস ্যায়স্ত্রবৃত্তি রঘুনাথ ( ১৩০০ ) তত্বচিন্ত।মণিটীকা (তন্বী ধিতি) 
চন্ত্রনারায়ণ এ জগদীশ (১৫৯০ ) তত্বদীধিতিটিপ্লনী (জাগদীশী ) 
বিশ্বনাথ ( ১৬৩৪ ) ঁ শঙ্করমিশ্র (১৬২৫) তন্বদীধিতিটিপ্লনী জাগদীশীটীকা 


)। ১৯ 


অক্ষপাদ 


| ৭৪ ] 


অন্ষপা্দ 


সালা 


মথুরানাথ (১৫৮০ ) 
মথুরানাথ 


ভবানন্দ (১৬০০ ) 
শঙ্করমিশ্র ্‌ 
..গদাধর (১৬৫০) 
রঘুনাথ শান্্ী (১৮৬০) 
১১ কেশব মিশ্র (১২৫০) 


চিন্নতট্ট ( ১৯৩৫০ ) 
বাস্কটাচার্ষা 
রামলিঙ্গ (১৪৬০ ) 
গোবর্দন (১৫৭০) 


মুরারি (১৬১৯৪) 
শুভবিজয় ( ১৬১০ ) 
বিশ্বনাথ (.১৬৩৪ ) 
গৌরীকান্ত (১৬৫০) 


মাধবদেব (১৬৫৫ ) 
সিদ্ধচন্দ্র (১৭৪০) 
মাধবভট্র ( ১৭৭০) 
গণেশদীক্ষিত (১৭৮০) 


বাগীশ 
কৌত্ডিন্দীক্ষিত 
বলভদ্র 

গুড,ভট্ট 
গোগীনাথ মৌনী 
গোপীনাথ-ঠক্কুর 


চৈতন্য ভট 
নাগেশ (১৭১৪) 
দিনকর 
গাঙ্গাধরভর্ট্ 
নারায়ণ 


১২। রঘুনাথ ভট্ট ( ১৩০০.) 


_ তত্বদীধিতিটাক! ( মথুরানাথী ) 


তত্বদীধিতিটাকা 
( তত্বীলোকরহস্ত ) 
তত্তদীধিতিটীকা ( ভবানন্দী ) 
তত্বদীধিতিটীকা ( ময়ুখ ) 
তত্বদীধিতিটাকা৷ ( গদীধরী ) 
গদাধরীটীকা ( ন্যায়রত্ব ) 
তর্কভারা 8 
তর্কভাষাটীক। (ন্যায়প্রাদীপ ) 
তর্কভাষাটীক ( চিন্নভটি ) 
চিন্নভট্রিটীকা 
তর্কভাষাটীকা 
তর্কভাষাটীকা৷ (তর্কভাষাঁ- 


তর্কভাষাটীক। 


তর্কভাষাটীক। (তর্কভাষাবিবরণ) ; 


তর্কভাষ|টীক| ( শ্তাবিলাস ) 
তর্কভাষাটীকা ( ভাবার্থ- 
দীপিকা) 

তর্কভাষাটীক। 

তর্কভাষাটীকা 

তর্কভাষাটীক! 

তর্কভাষাঁটীকা। ( তত্ব- 
প্রবোধিনী) 

তর্কভাষাটীক। ( প্রসাদিনী ) 

তর্কভাষাটীক ( প্রকাশিকা ) 

তর্কভাষাটীক! ( প্রকাশিক1) 

তর্কভাঁষাটীক। 


_ তর্কভাষাটীক। ( উজ্জল! ) 


তর্কভাঁষ|টীকা ( দর্পণ। ) 

তর্কভাষাটাক| ( ভাব- 
প্রকাশিকা ) 

তর্কভাষাটীকা ( প্রকাশ ) 

তর্কভাষাটীক। (এযাগাবলি ) 

তর্কভাষ।টীকা ( কৌ মুদী ) 

তর্কভাষাটীক| 

তর্কভাষাটীকা। 

 পদার্থথগুন ( পদার্থতত্ব- 

নিরূপণ ) 


১ 


প্রকাশ): 


১৩ জানকীনাথ ভট্টাচার্য (১৩০০) স্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী 
ূ যাদব ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটাকা 
্‌ ( শ্ায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসাঁর ) 
ূ শ্রীকথ্থ (১৫৩৫) ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটাকা 
( তর্কপ্রকাশ ) 
_লৌগাক্ষিভাস্কর (১৬২৫) স্তায় সিদ্ধান্তমঞ্জরীটাক। 
| বাস্থদে শ্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটাকা 
| (্তায়রত্বাবলী ) 
ূ কষ্ণব।গীশ শ্যায়সিদ্ধান্তমপ্তরীটীকা 
ৃ বিলোচনদেব ্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটাকা 
ৃ শশধর যায়সিদ্ধাস্তমঞ্জরীটাক। 
ূ (ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ ) 
শেষানস্ত ন্যায়সিদ্ধান্তদীপটীক! (প্রভা) 
১৪ | জীবরাজ (১৪৫০ ) তর্ককাঁরিক1, তর্কমঞ্জরী 
১৫। বাসুদেব সার্বভৌম (১৪৭৫ ) সার্বভৌমনিরক্তি 
৷ ১৬ | গণেশদাঁস (১৫৭০) যোডশপদার্থী 
১৭ । ভগীরথমেধ (১৫৭০) দ্রব্যপ্রকাশিকা 
ূ ১৮। মিত্রমিশ (১৫৮০ ) পদার্থচন্দ্রিক। 
| ১৯। জগদীশ (১৫৯০) তর্কামৃত 
ূ ২০। লৌগাক্ষিভাস্কর (১৬২৫) পদার্থমাল 
| ২১। মাধবদেব (১৬৫৫ ) ্যায়সার 
৷ হ২। শশধর ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ- 
২৩। শ্রীনিবাস ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী 
২৪1 অনন্ত পদমপ্জরী 
(২৫ । চুড়ামণি ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী 
শ্রীকৃষ্ণ (১৭৮০ ) ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীক। 
(ভাবদীপিকা ) 


অক্ষপাদ২__বন্গাগ্ডপুরাণে (২৩.২১৬ ) লিখিত আছে__ভগবান্‌ 
রুদ্র প্রজাপতি বক্গা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হুইয়া বলিয়াছিলেন, 
বারাহকল্পের সপ্তবিংশতি দ্বাপরে যখন তপোধন জাতুকর্ণ্য ব্যাস 
হইবেন, তখন আমিও দ্বিজবর সোমশর্্া নামে বিখ্যাত হইব। 
তখন অক্ষপাদ, কণাদ, উলুক ও বৎস নামে চারিজন তপোধন 
পুত্র উৎপন্ন হইবে । এই পুত্রগণ যোগাত্মা, মহাত্মা, বিমল, 
ও বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া মাহেশ্বরযৌগ অবলম্বনে রুদ্রলোকে প্রয়াণ 
করিবে” লিঙ্গপুরাণ (২৪.১২০-১২৪ )-মতে, বারাহকল্লের সপ্ত- 
বিংশ দ্বাপরে প্রভাসতীর্ঘে সোমশর্্মী নামে যোগাচাধ্য শিবাৰতার 
আবিভূতি হ*ন। অক্ষপাদ তাহার চারিজন শিষ্যের অন্যতম | 

অক্ষপা দত ন্টায়দর্শনের অন্ধবর্তী দার্শনিক | 

অক্ষপাদেশ্বর১__কাশীধামের প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ (স্কন্দপুণ, কাশীখও্)। 


অক্ষপীড়৷ 


৫1] 


অক্ষমালা 


অক্ষগীড়া__[ বৈদ্ভক ] যবতিক্ত! লতা | [ যবতিক্তা ত্র] 
অক্ষভাগ- অক্ষাংশ | | অক্ষাংশ দ্র] 
অক্ষভার-__| স্থপতিবিজ্ঞানে ] রথের নিম্নাংশ ( মানসার 
৪২.৫২-৫৩)। | 
অক্ষমা_এক রাজকুমীর । ইনি সিংহলরাজ বুহুদ্রখের কন্ঠ! 
পদ্মার স্বংবরসভায় আগত রাজকুমারদের মধ্যে অন্যতম | 
অক্ষমালা১__বশিষ্ঠের পত্ী। ইনি প্রথমে শৃদ্রকন্তা ছিলেন; 
কিন্ত মহধির সংসর্মে তিনি বিলক্ষণ গুণবতী হুইয়া৷ উঠেন। 
মন্গুসংহিতায় একটী উদাহরণ আছে__ 

“বাদৃগ্গুণেন তত্র স্ত্রীসংযুজ্যেত যথাবিধি। 

তাদৃগৃগুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগ] | 

অক্ষমাল! বশিষ্ঠেন সংযুক্তাইধমযোনিজা | 

শারঙ্গীমন্দপালেন জগামাভ্যর্ণীর়তাম্‌।” ( ৯.২২,২৩) 

যেমন নদীর জল সুস্বাহ্ব হইলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহ! 
লবণাক্ত হয়, তদ্রুপ স্ত্রীলোক যেমন পুরুষকে বিবাহ করেন, 
তাহার গুণও তাদৃশ হইয়া থাকে । অক্ষমাল! শুদ্রকন্তা, কিন্ত 
বশিষ্ঠকে £বিবাহ করিয়া তিনি পুজনীর হইয়াছিলেন, এবং 
শারঙ্গী মন্দপাল খধিকে বিবাহ করিয়। সম্মান লাভ করেন। 


বশিষ্ঠের আরও অনেক স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে অরুন্ধতী : 
ও উর্জ! প্রধান। উর্জ1! সপ্তধিগণের মাতা । শক্তি প্রভৃতি. 


অন্তান্ত সন্তান অপর স্ত্রীর গর্ভে জন্মি়াছিলেন | 
৪.১.৩২-৩৩ 7 বিষুপুং ১.১০,১৩ )। 
অন্ষম।ল1২__জপের জন্য ব্যবহৃত মাল । 
ভেদে ছুই প্রকার । ব্রঙ্গা, সরস্বতী, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর 
হস্তে এই মালা দেখিতে পাওয়া! যায় । 
কাচ, স্ষটিক, স্বর্ণ প্রভৃতির গুটিক। 
প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত ভুইয়া আসিতেছে । কতবার 
ভগবানের নাম কর! হইল বা তীহাঁর নিকট প্রার্থনা করা 
হইল, তাহ স্মরণ রাখিবার জন্য ধন্মানুষ্ঠানেও এগুলি ব্যবহৃত 
হইত! জগতের অধিকাংশ স্থানে কোন না কোনরূপ এই 
শ্রেণীর মালা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অক্ষমালা কতদিন 
হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, তাহার যথার্থ সংবাদ 
ইতিহাস দিতে পারে না । তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পার। যায়, 
. স্মরণাতীত কাল হুইতে ভারতে অক্ষমালার__রদ্রাক্ষ বা 
কমলাক্ষমালার ব্যবহার চলিয়। আসিতেছে । 
এসিয়। মহাদেশেই বোধ হয় ধর্থান্ুষ্ঠানের জন্য এই 
শ্রেণীর মালার ব্যবহার প্রথম হইয়াছিল; তবে এ কথ! 
সাহস করিয়া! বলিতে পারা যায় না যে, একদেশে ইহার প্রথম 
প্রচলন হইয়া! দেশাম্তরে ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। কারণ, 


| 


( ভাগবত 


রুদ্রা্ষ ও কমলাক্ষ- 


বা মালা অতি. 


বিভিন্ন রকমের গ্রন্থির সাহায্যে লিখন-কার্য্য 


স্মরণ রাখিবার এরূপ সহজ উপায় তো আর কিছু নাই; সকল 
দেশেই ইহ! উদ্ভাবিত হইতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকায় 
পেরুবাসীরা স্মরণ রাখিবার জঙন্য বিন্দু বা গ্রন্থির মাল! ব্যবহার 
করে। এদিকে ইহার! এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, 
সরকারি কাগজ-পত্রের হিসাব পর্য্যন্ত ইহার সাহায্যে রাখিয়! 
থাঁকে | এই লিখন-পদ্ধতিকে গ্রস্থি-লেখ (70৮-110109) বলা 
যায়। বিভিন্ন রকমের গ্রন্থি বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক | বিভিন্ন 
স্থত্রেরও বিভিন্ন অর্থ আছে। কথিত আছে, যুয়াং-চিং-চের 
( &:01)0-01017)0-01)9 ) সময় চীনদেশে ছোট ছোট রজ্জুতে 
চলিত । 
গ্রন্থিগুলির আকৃতি ও দুরত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অর্থ 
বুঝাইত।  চীনদেশের পদ্ধতি দক্ষিণ আমেরিকার 
পেরুবাসীদের মতই । জাপানের বৌদ্ধদিগের সিন্গোন্‌ 
শ্রেণীর লোকেরা একরপ গ্রন্থি ব্যবহার করিত। তাহাতে 
ছুইটা গ্রন্থির একত্র সমাবেশ থাকিত এবং তাহা মুলগ্রন্থি 
হইতে নিম্নদেশে ঝুলিত। প্রাচীন চীনা ভাষায় "মানুষ 
বুঝাইতে এইরূপ গ্রন্থি ব্যবহৃত হইত; কারণ বুদ্ধদেবের 
নানাগুণের প্রকাশ ইহার দ্বারাই তাহার করিত। 

ব্যাবারিক বিষয়েও স্মরণ রাখিবার জন্য অনেক দেশে 
গ্রন্থির প্রচলন দেখিতে পাওয়। যাঁয়। গায়নার ইপ্ডিয়ান- 
দিগের ভিতর যখন “পাইবারী” (7১৪1%18) ভোজের অনুষ্ঠান 
চলিত, তখন নিমন্ত্রণকারী গ্রন্থিযুক্ত মালা রচনা করিয়া 
প্রত্যেক দলের কর্তাকে একটী মালা দিতেন 
তিনিও প্রত্যহ এক একটা গ্রন্থি খুলিয়া কবে যে ভোজের 
আয়োজন হুইবে তাহা স্মরণ করিয়া রাঁখিতেন |. এব্ূপ 
গ্রন্থিবিশিষ্ট মালা ভোজের দিনের স্মীরুকচিহ্ন। মধ্যপূর্বব 
আফ্রিকার ওয়াগোগো। জাতি স্ত্রীলোকদের গর্ভ এইরূপ 
গ্রন্থিধারা মনে করিয়া স্মরণার্থ 
রুমালের, কোচার বা জামা পায়জামার খুঁটে গ্রন্থি 
বাধিবার নিয়ম প্রচলিত আছে । এখনও মিশরে প্রাচীন- 
পন্থী গ্রীসদেশীয় গিজ্জায় স্মরণার্থ মালার ব্যবহার দেখা যায়। 
[ “মাল!” শঞ্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্র” ] 

সাধারণতঃ হিন্দুরা অক্গ__রুদ্রীক্ষ বা কমলাক্ষ বা তুলসীর 
মাল! ব্যবহার করিয়া! থাঁকেন। সংস্কতে এরূপ মালাকে জপমালা, 
অক্ষমাল! ব1 স্মরণী নামে অভিভিত করা হুয়। ইষ্টদেবের উদ্দেশে 
কতবার জপ করা হইল, তাহা স্মরণ রাখিবার জন্ঠই এইরূপ 
ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয়। হিন্দুরা যে এইরূপ প্রাত্যহিক 
জপের প্রচলন করিয়াছিলেন কেবল কতবার জপ করা 
হইল তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য তাহা নয়” কারণ 


এবং 


রাখে । ভারতবর্ষেও 


বা! 


অক্ষমাল! 


তাহারা করণীয় সংখ্যা অপেক্ষা বহুবার ধরিয়া এরূপভাবে 
জপ করিয়া থাকেন। প্ররুত প্রস্তাবে চিন্তাশক্তির প্রসারতা৷ | 
বৃদ্ধি করিবার জন্য সাধু-সন্ন্যাপীরা এইবূপ জপ করিয়া থাকেন । 

হিন্দুদিগের মধ্যে বিভিন্ন ধন্মীবলম্বীর জন্য বিভিন্ন 
রকমের অক্ষমাল1 ব্যবহৃত হুইবাঁর প্রথা প্রচলিত আছে। 
সাধারণতঃ শৈবেরা রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন, শাক্তেরা কমলাক্ষ 
ও বৈষ্ণবের! তুলসীর মালা ব্যবহার করেন। আবার 
হিন্দুউপাসকদিগের ভিতর বিভিন্ন উপাস্ত দেবতা হইলেও 
হিন্দুরা ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ উদারতা দেখান যে, বিভিন্নরূপ 
অক্ষ রা তুলসীর মাল1 ইহারা ধারণ করিতে দ্বিধা রোধ করেন 
না। অক্ষের সংখ্যাও  ধন্মমতের পার্থক্যহেতু দেখিতে | 
পাওয়া যায়। রুদ্রাক্ষ ও কমলাক্ষের ব্যবহারের পুথরূ পুথক্‌ 
উদ্দেশ্য আছে। শৈবেরা ৩২টী বাঁ ৬৪টী অক্ষ, বৈষ্ণবেরা 
১০৮টী অক্ষ র্যবহার করেন। প্রত্যেক মালার শেষে একটা 
পৃথক অক্ষ থাকে; গণনার ভিতর এটাকে ধরা হয় ল!। 
ইহাঁকে সাক্ষী? অক্ষ বলা হুয়। এটা যেন দ্রষ্টা-_মালা ঠিক 
মত চলিতেছে কিন। দেখিতেছেন। অনেক সাধু সন্যাসীর 
মালায় আবার শত সহস্র অক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শৈবের। রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। একমুখী রুদ্রাক্ষের মালার গুণ অসীম । একমুখী 
রুদ্রাক্ষ ধাহার! হস্তে বা গলদেশে ধারণ করেন, তাহাদের উপর 
ভাগ্যলক্্মীর কুপাদৃষ্টি পড়ে ও তাহার] দেবতার নিকট হইতে 
নানারপ অন্ুগ্রহলীভে সমর্থ হন। এরূপ কুদ্রাক্ষ ধারণ- 
কারী যদি কোন মতে হস্ত হইতে কুদ্রাক্ষটী খুলিয়া না 
ফেলেন, তাহ! হইলে প্রায়শঃ তাহার রুদ্রাক্ষটী চুরি যায়) 
সুতরাং যে ভাগ্যবান্‌ পুরুষ এইরূপ রুদ্রাক্ম কোনগতিকে 
সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি উহ! ন্বর্মপ্ডিত করিয়া পরম 
শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিয়া থাকেন। অনেকের বিশ্বাস, 
এরূপ রুদ্রাক্ষ গুহে থাকিলে গৃহের মঙ্গল হয়। আসল 
একমুখী কুদ্রাক্ষ কেবলমাত্র সিদ্ধযোগীদের নিকট হইতে 
পাওয়া যায়। ইহা পাইতে হইলে তাহাদিগকে সন্তষ্ট 
করিতে হয়। অর্থের বিনিময়েই যে সকল সময় ইহ! 
পাওয়া যায় তাহা নহে, কারণ সিদ্ধ সন্যাসীরা কামিনী- 
কাঞ্গনবিরাগী, ইহাদের সেরা যত্বু করিয়া অনেকে এরূপ 
রুদ্রাক্ম পাইয়। থাঁকেন, আরার কেহ কেহ ইহাদের অইৈতুক 
গ্রীতিবশ্বেও পাইয়া থাকেন। কুম্বারব্রতাবলম্বী যোগীরা 
একাদ্শমুখী রুদ্রাক্ষ এবং বিবাহিত যোগীরা ছুইমুখী 
রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন। 
সাধারণতঃ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন। 


বলিশ্রেষ্ঠ হুন্গমান্জীর সেবকেরা | 


অক্ষমাল। 


কঠোর তপশ্চ্য্যার ইহা! প্রতীক মাত্র। টির কিংবদস্তী 
হইতে জানিতে পারা যায় রুদ্রাক্ষের উৎপত্তি রুদ্র বা 
মহাদেবের আখিজল হইতে হইয়াছে। কাহারও 
কাহারও ম্ত্তে একসময়ে দেবাদিদের মহাদেব ক্রোধে 
অগ্নিশর্ম! হইয়া প্রড়িলে তীহার চক্ষ দিয়া জল নির্গত ভ্ইয়| 
রুদ্রাক্ষের স্থষ্টি হয়। কাহারও কাহারও ময়তে আৰরার 
জানিতে পারা যায়, ছুঃখে বা আনন্দের আতিশয্যে মহাদেরের 
চক্ষু হইতে জল নির্গত হুইয়! রুদ্রাক্ষের স্থষ্টি হইয়াছে । তাহার 
আঁখিজল দান! বাঁধিয়া রুদ্রাক্ষের রূপ ধারণ করিয়াছে । 
পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ দেবতার পঞ্চ বিভিন্নভাবের দ্যোতক । 

বাঙ্গলাদেশের অনেক সন্ন্যাসী রুদ্রাক্ষের মালাকে ভাগ 
করিয়া অঙ্কে অলঙ্কারের ন্তায় ধারণ করে। ২৭টা অক্ষের 
মাল! তাহারা কন্ুইএ কজিতে ৫টী করিয়া ও রুর্ণে ৩টা 
কৃরিয়া অক্ষের দুল ধারণ করে। 

কাহারও মতে হিন্দুরা যখন বাসনা চরিতার্থ করিতে 
চান তখন রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করিয়া থাকেন । 

অক্ষমীল। ও যাডুমন্ত্ 


অনেক সময় অক্ষমালা ও যাছুমন্ত্রের পার্থক্য বড় একট। 


দেখা যায় না। প্ররুতপক্ষে অক্ষমালাও অনেক সময় 
যাতুমন্ত্রের মত কাজ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কিছু নাই। দক্ষিণ-মিজ্জাপুরে একটী আখড়ায়. একটা পবিত্র 
বাগ্যযন্ত্র আছে ইহাকে “নাগদমন, বলা! হয়, কারণ সর্পদ্রিগকে 
দমূন করিবার ইহার মত শক্তি আর কোন কিছুরই নাই। 
সাঁপের হাঁড়ের মাল! প্রস্তুত করিয়াই এই বাগ্যযন্ত্রের সহিত 
ধুক্ত করা থাকে । একটী মাল! সংযুক্ত থাকিলে তেমন 
ফল লাভ হয় না, এইরূপ ছুইটী মাল বাগ্যন্ত্রের সহিত 
ংঘুক্ত থাকিলে তবে সাফল্য লাভ কর! যায়। সাধারণলোকের! 
এই বাগ্যযন্ত্রকে অনেক সময় পৃজা করিয়া থাকে এবং ইহার সহিত 
যে সকল ছাড়ের টুক্র! থাকে, সেগুলির একখণ্ড বা কয়েকখণ্ড 


মণিবন্ধে বীধিয়া রাখিলে অনেক রোগী রোগমুক্ত হইয়া; 


যায়; এরূপ বিশ্বাস অনেকের আছে। : সাপ্ুড়েরা 
ভারতের সর্বত্র যে তুবড়ী বাজাইয়া সাপ খেলাইয়া থাকে, 
উহার গাত্রে এই হাড়ের মাল! বা অক্ষমাঁল। জড়াইয়! রাখে । 
ইহার গুণে সাপের সাপুড়িয়াদিগের বশে থাকিয়। নিরবীর্ষ্য 
হইয়া পড়ে। মুসলমান ফকিরেরা সাপের মেরুদণ্ড হইতে 
টৃক্র! টুকরা করিয়া মালা প্রস্তুত করিয়া অঙ্গে ধারণ করেন, 
আবার কখনও কখনও উষ্ভীষে লাগাইয়া থাকেন। এইরূপ 
এক টুকরা হাড় লইয়! বাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে ধারণ করাইলে 


অমস্প রুড্াক্ষবী ব্যাবহার হইতে মনে হয় শৈবদের 


্ 


ও 
| 
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অক্ষমাল! 


| ৭৭] 


অক্ষয়কুমার দত্ত 


বাত আরাম হইয়া যায়। মার্কগ্েয়পুরাণ, বিষুধন্মো ত্তর, 
রুদ্রযামল, বিশ্বকন্মশিল্প, বৃহৎসংহিতা, মন্ত্রমহার্ণব, শিল্পরত্ব, 
অংশুমতভেদাগম, সুপ্রভেদাগম, শ্রীতত্বনিধি, শিবতত্বরত্বাকর, 
রূপমণ্ডন, কুমারতন্ত্র, পূর্ববকারণাগম প্রভৃতি গ্রস্থান্থসারে যে 
দেবদেবীর যে অঙ্গে অক্ষমালা ভূষিত, নিয়ে তাহা লিখিত 
হইল-_ 

চতুর্তজা বা অষ্টভুজা হুর্গাদেবীর একটী বামহস্তে ; 
চতুর্ভজা মহাকালীর একহস্তে; অষ্টাদশভূজা তদ্রকালীর 
একটী বামহস্তে ; দ্বিভূজা মঙ্গলা, গৌরী, উমা, পার্বতী, রস্তা, 
ও তোড়লার একহস্তে ) চতুর্ভজা ত্রিপুরাবাসিনী, দ্বিভূজা রতি, 
চতুর্ভজা৷ কৃষ্ণা, ভদ্রা ও বালা, দ্বিভূজা সরস্বতী, ত্রাহ্মী ও 
মাহেশ্বরীর এক বামহস্তে; অষ্টভূজ চন্দ্রশেখর, চতুর্ভজ 
আলিঙ্গন-চন্দ্রশেখর, চতুর্ভজ পাশুপতশিব, চতুর্ভজ উমা- 
মহেশ্বর, চতুর্ভজ কামান্তক মহাদেব, ষোড়শভূজ গজান্তক 
মহাদেব, ব্রহ্মষশিরশ্ছেদক চতুর্ভজ ভৈরব এবং দ্বাত্রিংশভুজ 
অঘোর শিবমূর্তির বামদিকে একহস্তেঃ যোগদক্ষিণ, 


ভঞানদক্ষিণ ও ব্যাখ্যানদক্ষিণ চতুর্ভজ শিবযুদ্তির দক্ষিণহন্তে 3. 
হরিহর ও কল্যাণসুন্দর শিবের বাম-. 
'হস্তে; চতুভূর্জ ঈশান, দশভৃ্জ মহেশ ও যড়ভুজ অঘোর 


মূর্তির একটা দক্ষিণহস্তে ; চতুর্ভজ চণ্ডেশ্বর শিবের এক দক্ষিণ- 
ভূজে ; চতুর্ভজ ব্রহ্মার কোথাও দক্ষিণ কোথাও বা বামদিকের 
একটা ভূজে) যোড়শভূজ অজ, একপাদ ও অহির্ব,ধ্নের 
বামদিকের একটী ভূজে; বিরূপাক্ষ ও রেবতের দক্ষিণ 
দিকের একহস্তে ; চতুভূ্জ সুত্র্গণ্য মূর্তির কোনটার বামভুজে 


কোনটার বা দক্ষিণভূজে ; তাঁরকারি, ব্রন্মশান্তা, বল্লীকল্যাণ- 


সুন্দর যুদ্তির বামভূজে ; চতুর্ভজ। সাবিত্রীর এক দক্ষিণভূজে ) 
ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দিক্পাল চতুর্ভজ হুইলে একটা বামহস্তে ? 
চতুর্ভজ অষ্টবস্থুর মধ্যে ১ম ধরের পশ্চাৎ দক্ষিণভূজে, ২য় ঞ্বের 
সম্মুখ দক্ষিণহস্তে ৫ম অনিলের পশ্চাৎ দক্ষিণভূজে ও ভষ্ঠ 
অনলের সম্মখ দক্ষিণভূজে ৷ দ্বিভুজ নাগদেবতা ( অষ্টনাগ ) 
প্রত্যেকের দক্ষিণহত্তে এবং সকল প্রকার গণপতি মৃদ্তির 
একহস্তে অক্ষমালা দেখা যায়। [ 10161067)65 ০91 1711000 
-9010021910105) ৬০1. [১708৮ £ মূর্তির রূপ দ্রষ্টব্য ] 
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অক্ষমাল।৩-_তীর্থবিশেষ ( তা গীখও্ )। 
অক্ষমালা প্রতিষ্ঠা__-একখানি গ্রস্থের নাম । 


অক্ষমালী-__শিবের নাম (মহাভা” শাস্তি; ব্রহ্গাগপু? 
৩০.২০৬)। 
অন্ষয়__পর্বতবিশেষ (হরিব-_২.৯৮১৫)| ২ বাহস্পত্য 


ষ্টি সংবসরের ২০শ বর্ষ | 
অক্ষয়কুমার ঘোঁষ_একজন প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গ-কবিতা-রচয়িতা । 


বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলায় ; জাতিতে ছিলেন 
গোপ। ইনি উতৎকলবাসী কায়স্থবকবি সুন্দরদাসের 


“কবির'দলের বাগ্যকর ছিলেন। ইনি ইহার গুরু সুন্দর- 
দাসের মত সুন্দর বাঙ্গলা লিখিতে পারিতেন। সংস্কৃত- 
সাহিত্যেও ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহার পুত্র 
নটবর ঘোষ ২৪পরগণার মধ্যে একজন বিশিষ্ট কবিওয়ালা” 
বলিয়৷ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন 

অক্ষয়কুমার দর্ত_বঙ্গের স্থপ্রসিদ্ধ গ্রস্থকার। বদ্ধমান 
জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপের ছুই ক্রে/শ উত্তর চুপীগ্রামে পীতান্বর 
দত্তের ওরসে ও দয়াময়ীর গর্ভে সন ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ 
শনিবার বঙ্গজ কায়স্থকুলে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
প্রপিতামহ রাজবল্লভ দত্ত পূর্বদেশ হইতে চুপীগ্রামে আসিয়া 
বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন । পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার “হাতেখড়ি, 
হইয়াছিল, কিন্ত গ্রামে কোন গুরু মহাশয় না থাকায় বিদ্যারস্ত 
হয় নাই। ৭ম বর্ষ হইতে ১*ম বর্ষ পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় 
বাজলা লেখাপড়া ও বাড়ীতে সামান্ত ফার্শা শিখিয়া 
অক্ষয়কুমার কলিকাতার খিদিরপুরে পিতার নিকট আসেন। 
কলিকাতায় আসিয়া বালক অক্ষয়কুমার ইংরেজী শিখিবার 
জন্য ব্যগ্র হ'ন। তীহার পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্ত ইংরেজী 
ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন । অক্ষয়কুমার প্রথমে তীহাঁর 
নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে 
সময়াভাবে তিনি জয়কৃষ্ণ সরকার বা জয় মাষ্টারের” নিকট 
অক্ষয়কুমারের ইংরেজী শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু 
তিনি তাহার অধ্যাপনায় পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহাকে কোন 
ইংরেজী স্কুলে ভন্তি করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
এই সময়ে খিদিরপুরে খুষ্টান মিশনারীদের একটী অবৈতনিক 
স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার স্বেচ্ছায় সেই স্কুলে তন্ডি 
হ'ন। ১৬ বৎসর বয়সের সময় তাহার পিতৃব্যের আজ্ঞান্ু- 
সারে কলিকাতায় গৌরমোহন আট্যের .. ওরিয়েন্টাল 


অক্ষয়কুমার দ্ভ 
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অক্ষয়কুমার দত 


সেমিনারীতে পঞ্চম শ্রেণীতে তীহাঁকে ভন্ভি করিয়া দেওয়া! হয়। 
এই সময়ে কলিকাতায় আসিয়। অক্ষয়কুমার তাহার পিসতুতো- 
ভাই রামধন বস্থুর বাসায়. থাকিয়া বিগ্ভাশিক্ষা করিতে 
লাগিলেন । তীক্ষবুদ্ধি ও অসামান্য পরিশ্রমের ফলে 
মাত্র ছুই বসরের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত 
হ'ন। পর বৎসর কাশীধামে তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটিলে, 
তীহারই উপর সংসারপ্রতিপালনের ভার পড়িল। এদিকে 
বিদ্যালয়েও এক বৎসরের মাভিল। অনাদায় পড়িয়া! রহিয়াছে 
স্থৃতরাং নান। প্রতিবন্ধকতাহেতু অক্ষয়কুমার স্কুল পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলেন। কিন্তু স্বাবলদ্বী অক্ষয়কুমার জ্ঞান-পিপাসা 
চরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে বনু পুস্তক 


অক্ষয়কুমার দত্ত 
কর্জ না পাঠ করিয়া আপনার জ্ঞান-ভাগার পূর্ণ করিতে 


লাগিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি কিছুকালের জন্য 
জনৈক সংস্কত অধ্যাপকের নিকট সংস্কত ভাষার আলোচন৷ 
করিয়াছিলেন | 

এই সময় কবিবর থর গুপ্তের সহিত অক্ষয়কুমারের 
পরিচয় হয়। তীহারই উৎসাহে উৎসাহিত ভুইয়া অক্ষয়- 
কুমার প্রথমে পদ্য পরে গগ্চ লিখিতে আরম্ভ করেন। 
প্রভাকরেই” তীহার সর্ধপ্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। কবিবর 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয়কুমারকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন, আবার : 


রচনার গান্তীর্য, চিন্তাশীলতা ও পারিপাট্য দেখিয়া তীহাকে 
শ্রদ্ধাও করিতেন । 
নাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। 
(৯৭৬২./শকে ) 


মাপ 


তিনিই অক্ষয়কুমারকে মহাধি দেবৈক- : 
১২৪৭ সালে | 
তিত্ববোধিনী” -.পাঠশালা স্থাপিত হয়: 


অক্ষয়কুমার মাত্র ৮২ টাকা বেতনে শ্রই পাঠশালায় ভূগোল 
ও পদার্থবিষ্ভার শিক্ষক নিধুক্ত হ”ন। শ্রই সময়ে তীহার 
প্রথম পুস্তক ( ভূগোল ) রচিত হুয়। পরে তীছার বেতন বুদ্ধি 
হইয়া চৌদ্দ টাকা! ধার্য্য হয়। 

১২৫০ সালে এই পাঠশালা! কলিকাতা হইতে বাঁশ- 
বেড়িয়ায় স্থানান্তরিত হইলে, অক্ষয়কুমার শিক্ষকতাকার্য্য 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে টাকীর 
চৌধুরীবাবুদেরও সহিত পরিচয় করিয্লা দেন। এই জময়, 
হইতে তীহাদের বরাহনগরের বাটীতে “নীতি-তরঙ্গিণী” নামক 
সভায় মাসে মাসে তিনি তীছার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। 

ইছাঁর পর অক্ষয়কুমার “তত্ববোধিনী” সভার সহকারী-সম্পাদক 
নিষুক্ত হ'ন। ছুই বসর পরে ১২৫২ জালে তিনি উক্ত 
পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। দশ বৎসরকাল ধরিয়! তিনি, 
এই পত্রিকার সম্পাদনকার্ধ্য সুচারুরূপে পরিচালন! করিয়।- 
ছিলেন। বিবিধ বিষয়ের সরল প্রবন্ধমালায় তিনি. পত্রিকার 
গৌরব বদ্ধিত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় পদার্থবিদ্যা, দর্শন, 


প্রাণিবিষ্ভা, ধন্মনীতি, ও মনস্তত্ববিষয়ক জটিল লমস্যাগুলি 
তিনি ভাষাস্তরিত করিয়া বঙ্গবাসীর জ্ঞান-ভাগ্ার বদ্ধিত 


করিবার সুযোগ করিয়া দেন। ভারতীয় প্রত্বতত্ব সম্বন্ধেও 


তিনি বু প্রবন্ধ লিখিয়া যা*ন। এই জময়ে তীহার বেতন 
ছিল মাত্র ষাট টাকা । 
তাহার জ্ঞানার্জনস্পৃহাী এত অধিক ছিল. যে, তিনি 


ছাত্রদের সহিত একত্রে মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষে রসায়ন 
ও ২য় বর্ষে উদ্ভিদ্-বিষ্ঠা বিষয়ে শিক্ষালাভ 'করেন। তাহার, 
পর তিনি জর্মনভাষা ও ভূতত্ববিদ্ার অনুশীলন করেন | 

১২৬২ সালে কলিকাতায় নর্মাল স্কুল স্থাপিত হইলে 
মহান্থুভব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় অক্ষয়কুমীর, 
১৫০২ টাকা বেতনে তাহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হ”ন। 
কাজেই তাহাকে : প্তত্ববোধিনী” পত্রিকার সম্পাদ্ন- 
কার্ধ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অবপ্ত তীহার ইচ্ছার, 
বিরুদ্ধে সাংসারিক অস্বচ্ছলতীর হস্ত হইতৈ রক্ষা পাইবার 
জন্য উহাকে এ কার্য্য করিতে হইয়াছিল? কিন্তু তত্ববোধিনীর” 
প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে তিনি কোন দিনই বিরত 
ছিলেন না। সুচিন্তিত -প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবেই _ বাহির 
হইতে লাগিল। মাদকসেবনের অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি বহু 


জ্ঞাতব্য তথযপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


'এই বৎসর আষাট মাসে এ্রকদিন অক্ষয়কুমার ত্রাহ্মঘমাজের 


 উপাসনায় বসিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন। ইহাই তাহার উৎকট 
_শিরোরোগের স্ত্রপাত। এই সময় তিনি অধিকক্ষণ ধরিয়া কোন 
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অক্ষয়কুমার বড়াল 


অক্ষয়কুমার বড়াল 
গভীর বিষয়ে চিস্ত! করিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থাতেও 
তিনি “ভারতব্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, ছ্ুইভাগ প্রণয়ন 


করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৩১ 

তাহাকে এই ভীষণ রোগযন্ত্রণ। ভোগ করিতে হইয়াছিল । 
শেষ বয়সে তিনি হুগলীর “মোহন উদ্যান, 

বাগানবাটাতে নিজ্জনে বাস করিতে থাকেন। এই বাটী তিনি 


তাহার ইচ্ছামত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন ও উদ্যানে নানা- | 
বিধ তরুলতাগুল্স বসাইয়াছিলেন। এইখানেই অক্ষয়কুমার | 
১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা ১৫ 


মিনিটের সময় ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন । 

আজীবন দুঃখ ও অভাব-অভিযোগের সহিত সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল বলিয়া তিনি অপরের ছুঃখ বুরিতেন এবং 
নানাভাবে বিপন্লের দুঃখ ও অভাব মোচনে তৎপর ছিলেন। 


তিনি নিরামিষাণী ছিলেন এবং ত্রাঙ্গধন্মমত পোষণ 
করিতেন । 

নিম্নে আমরা তীহার পুস্তকাবলীর একটা .ধারাবাহিক 
তালিক। উদ্ধ'ত করিয়া দ্রিলাম ঃ 


ভূগোল? (১২৪৭ )) বিদ্যাদর্শন+ মাসিক-পত্রিক। (১২৪৯ )) 
তিত্ববোধিনী” | 
পত্রিকা-সহ-সম্পাদক ( ৯২৫০ )) এ সম্পাদক (১২৫২-১২৬২) ; / 


মাত্র ৬ মাসকাল প্রকাশিত হইয়াছিল ; 


“বাহবস্তর সহিত মানবপ্রক্তির সন্বন্ধবিচার+, ১ম ভাগ, 
(১২৫৮, মাঘ )) চারুপা্ঠ*১) ১ম ভাগ, (১২৫৮, শ্রাবণ ); 
“বাহাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার”) ২য় ভাগ, 


(১২৫৯) চারুপাঠ”, ২য় ভাগ, (১২৬১) “পদার্থবিদ্যা” | 
চারুপাঠ” ৩য় ভাগ, (১২৭০ ); “ভারতবীয় উপাসক 


- (১২৬৩) ) 
সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, (১২৭৭) ধিন্মনীতি” (১২৮৩, মাঘ ) 3 
“ভারতবধীয় উপাসক-সম্প্রদায়”) ২য় ভাগ, (১২৮৯১ চৈত্র )। 

অক্ষয়কুমার বড়াল-__বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ১৮৬৭ 
ুষ্টাত্দে কলিকাতার চোরবাগানপন্লীস্থ শ্রীনাথ রায়ের 
গলিতে সুবর্ণবণিকবংশে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। 


বাস করেন। কলিকাত ] ইম্প্রভমেন্ট-ট্রষ্ট-কর্তৃক অক্ষয়কুমারের 
পৈতৃক ভিটা গৃহীত হইয়াছে। | 
: বাল্যে অক্ষয়কুমার হেয়ার-স্ুলে শিক্ষালাভ, করেন। 
সাহার বিস্তাল়ের শিক্ষা অধিকদুর অগ্রসর হইতে পরায় নাই। 
ঃ জ্ঞান-পিপাসা তাহার এতদূর বলবতী ছিল যে, সারাজীবন 
তিনি অধ্যয়নরত ছিলেন বলিলে তত্াক্তি হয় না। তিনি 
কোন নূতন পুস্তকের সন্ধান পাইলৈই তাছা সংশ্রাহ করিয়! পাঠ 


বংসরকাল | 


নামক ্‌ নবীন কবিরা আসিয়া পথিক হুইয়াছিলেন) 


ফরাসডাঙ্গা, চন্দননগর | ইহারা তিনপুরুষ ধরিয়া! কলিকাতায় | 


কি | | 
| মাধুর্য মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
| মাসে “কনকাঞ্জলি নামক দ্বিতীয় কাব্য ও ১২৯৪ 


ন1 করিয়! ছাড়িতেন ন| ন|। পঠদ্দশায় তিনি কবিগুরু বিহারীলাল 
চক্রবত্তীর বাটাতে যাতায়াত. করিতেন। বিহারীলালের 
প্রদণিত পথে যখন রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 
অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, নবকুষ্ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি সে যুগের 
অক্ষয়কুমারও 
তাহাদের দলে যোগ দিয়! নব্যবঙ্গের কাব্যালোকে নব-প্রভাতের 


কাকলিধ্বনি করিয়াছিলেন 


অক্ষয়কুমার বড়াল 


বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতার “দিল্লী এণ্ড 
লগ্ন ব্যাঙ্কে হিসাব-বিভাগে কন্মচারিরপে নিধুক্ত হন। 


বহুদিন এস্থলে কার্য করিবার পর ব্যাঙ্কের কন্মাধ্যক্ষের সহিত 
_ মনোমালিন্য ঘটায় তিনি কর্ম পরিত্যাগ করেন । 
্‌ 01৮. 1300191)115176 10190721009 091701)09+র অফিসে 
প্রধান কর্মচারীর পদ পাইয়া তথাম্ম মৃত্যুকাল পধ্যস্ত কার্ধ্য 


পরে তিনি 


সন ১২৮৯ সালে সম্জীবচন্্-সম্পাদিত “বঙ্গদর্শনে” 
 অক্ষয়কুমারের “রজনীর মৃত্যু, নামক সুদীর্ঘ প্রথম কবিত! 
| এবং ১২৯০ সালের চৈত্র মাসে তীহার প্রথম 
৷ খগ্ডকাব্য প্রদীপ” প্রকাশিত হয়। পপ্রদীপণ পাঠ করিয়া 
বাঙলার শিক্ষিত-সমীজ ইহার কবিত্বের সৌন্দর্য্য ও 
১২৯২ সালের আশ্বিন 


সালৈ তাহার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ “ভুল” প্রকাশিত হয়। 


| ১৩১৩ সালে তাহার পত্রীবিয়োগ হইলে তিনি ব্যথিতচিত্তে 


অক্ষবকুষার বড়াল 


লোকান্তরিত পত্বীর উদ্দেশে এষা” নামে একখানি অতি উপাদেয় 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৩১৭ সালে অক্ষয়কুমারের শেষ 
কাব্য-গ্রন্থ শঙ্গ” প্রকাশিত হয়। ১৩১১ সালের বৈশাখ মাসে 
তিনি শ্রীন্থুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত “সাহিত্য”্পত্রিকায় 
ওমাঁর খৈয়মের অনুকরণে ২৭টী কবিতা-স্তবকে “পান্থ” নামক 
কবিতা প্রকাশ করেন । উহ্থার আরও ২৪টী 
স্তবক প্রকাশিত হয় । বঙ্গ-সাঁহিতো এই অন্বাদের যে একটা 
বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা রি ব্রই স্বীকার করেন। 
রা না ঘটনাবলী লইয়! তিনি একখানি নাটক 
1 করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন ; কিন্ত ছুর্ভাগোর বিষয়, 
নি চারি অস্কের অধিক তিনি লিখিয়! যাইতে পারেন নাই। 
তাহার সর্ধশেষ-রচিত কবিতা "্বজাতি-সম্ভাষণ” সুবর্ঁবণিক্‌ 
সম্মিলনীর ১৩২৫ সালের অধিবেশনে টুঁচুড়ায়: পঠিত ও 
“স্থুবর্ণ-বণিক সমাচারে” প্রকাশিত হয় । 
_. অক্ষরকুমারের কবিতা যে বাঙ্গালী পাঠকের মনোরঞ্জন 
করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ তিনি বাঙ্গালীর চিত্তের 
সুখছুঃখের কাহিনী ভাবের অনুভূতি দরিয়া অনাড়ম্বর সরলভাষায় 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তীহাঁর অঙ্কিত চিত্র বাঙ্গালীর 
প্রাণে একটা স্থারী দ্বাগ রাখিয়া যায়। “কনকাঞ্জলি? 
ভিন্ন ভীহার অন্যান্ত কাব্যের একাধিক সংস্করণ হইতে 
পাঠক-সমাঁজে তাহার কাব্যের আদরের পরিচয় পাঁওয়া যায়। 
এখানে £কনকাঞ্জলি” সম্বন্ধে একটা. কথা বলা! আবশ্যক | 
স্থকবি মানকুমারী-রচিত “কনকাঞ্জলি” নামে আর একখানি 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থাকায় অক্ষরকুমার প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক 
শেষ হইয়া গেলেও ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই। 
কিনকাঞ্জলিখানি কবির বড় আদরের কাব্য ছিল। অক্ষয়- 


১৩১৮ সালে 


কুমারের প্রত্যেক কাব্যেই কবির একখানি করিয়া! ফটো! আছে । 1. 


এ ফটোর বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ষে বয়সে কাব্যখানি প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেই বরসেরই চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

বেশভূষ 
পরিচয় সম্যক পাঁওয়। না গেলেও তীহার প্রকাশিত কাব্যের 
কাগক্জ, মলাট ও মুদ্রণের দিক্‌ দিয়া তাহার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের 
পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। 
এত স্থক্ম ছিল যে, যতক্ষণ ন! প্রকৃত শব্দটা বসাইতে পারিতেন, 
ততক্ষণ তিনি এ শব্ষের অন্বেষণে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া 
তাবিতেন। শব্দসমষ্টিগত সৌনব্যস্থষ্টি দ্বারা তিনি সাহিত্যে 
স্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছেন | 
- অক্ষয়কুমার অবিনশ্বর যশঃ 


রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ 
করেন। নক সুতি 


বা চালচলনে. অক্ষয়কুমারের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের ূ 


অক্ষয়কুমারের - শব্দান্থৃভৃতি |. 


১৩২৬ সালের শ্রাবণ মাসে | 


সপ 


৮০ ] অক্ষয়কুমার মোত্রেয় 


অক্ষয়কুমারের রচনায় কবিগুরু বিহারীলালের প্রভাব 
যথেষ্ট ফু্টয়। উঠিয়াছে; এমন কি, অক্ষয়কুমারের পরিণত 
বয়সের কবিতায় ও শঞ্চে, ছন্দে ও ঝঙ্কারে “সারদা-মঙ্গলেরঃ 
প্রতিধ্বনি নানাস্থানে পরিস্ফূট হইয়াছে । গীতি-কবিতায় 
যখন সকলে নিত্য নৃতন রাগরাগিণীর বিচিত্র সুর বাজাইতে- 
ছিলেন, তখন অক্ষয়কুমার তীহার সেই  গুরুমন্ত্রের মতন 
পরিচিত সুরের সাধনা লইয়াই তন্ময় ছিলেন। অতীতের 
সেই স্থুরে গ্রথিত অক্ষয়কুমারের রচনায় এমন এক মধুর রস 
ও স্রল শ্রী আছে যাহা অন্যত্র সুছুল্পভ। শব্দকুশলী কৰি 
ভাঁবকে প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত চলিত ভাষায় 
ব্যবহৃত শব্দের সাহাধ্য লইয়াছেন, কখনও স্ষ্টিছাড়া নৃতন 
শব্দের প্রচলন করেন নাই, বা বৈচিত্র্য আনয়ন করিবার জন্য 


গম্ভতীরভাবকে কখনও চপলছন্দের সাহায্যে প্রকাশ 
করেন নাই। 
অক্ষয়কুমারের কাব্যসমূহের মধ্যে “এযাই” সর্ধবপ্রধান। 


বহু সমালোচকের মতে ইহা টেনিসনের বন্ধুবিয়োগে রচিত 
নু) 81970071979 অপেক্ষাও কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ । তুলনায় 
সমালোচন! না করিয়াও একথ| মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়, 
“এষা” বাঙ্গালীর গাহস্থ্যজীবনের একখানি সুন্দর আলেখ্য। 
প্রক্ৃতি-বর্ণন| এবং প্রণয় ও শোকবিষয়ক কবিতা রচনায় তিনি 
সিদ্ধহস্ত ছিলেন । | 

অক্ষয়কুমারের হৃদয় সঙ্থান্তভূতিতে পুর্ণ ছিল। শতকার্্য 
ফেলিয়াও তিনি অপরের কোন উপকার করিতে পারিলে 
আপনাকে ধন্ত মনে করিতেন। তাহার বন্ধুপ্রীতি ছিল 
অসাধারণ। কবি-বন্ধুদের রচন! অল্প পরিবর্তন কিংবা! কবিতার 
কয়েক চরণ একস্থান হুইতে অন্য স্থানে বসাইয়া  কবিত্বের 
সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া দিতে তাহার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল। 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়_ বঙ্গের একজন স্ুপ্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক | 
সালের ১লা মাঘ : শুক্রবার অপরাহে নদীয়া 
জেলার সিমলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম 
মথুরানাথ মৈত্রেয়, মাতার নাম সৌদামিনী দেবী। ইহারা 
বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাঙ্গণ।* ইহার মাতামহ রাজসাহীর 
বৈগ্নীথ বাঁগ্চী মহাশয় সংস্কত ও পাশীভাষায় সুপণ্ডিত 
ছিলেন। তাহার প্রপিতামহ গোপাকুষ্ণ চট্টগ্রামে ওকালতী 


১২৬৮ 


। করিতেন। ইহার পুত্র উমাকাস্ত কোন বিষয়কম্ম করিতেন না। 


তিনি তিনটা বিবাহ করেন। মথুরানাথ তাহার প্রথম 


* বঙ্গের তীর ইতিহাস, বারেক ্রান্ধবকাঁণে অক্ষয়কুমীরের রচিত 


|. নিজের পারিবারিক ইতিহাদ প্রকাশিত হইয়াছে 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 


পক্ষের সন্তান। ইহারা রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামের 
প্রসিদ্ধ মেত্রেয়বংশ। ইহাদের পূর্বপুরুষ কামদেব মেত্রেয় 


ফরিদপুর জেলার নিকটবর্তী মেঘনা গ্রামের জমিদারবংশে 
বিবাহ করিয়া পৈত্রিক ভিটা! ছাড়িয়া আসেন। ফরিদপুর 
জেলায় রুক্সিণী গ্রামে কামদেবের বংশধরগণ বাস করিতে 
আরম্ত করেন। নীলকরদিগের দৌরাজ্ম্যে রুক্সিণী গ্রাম 
হইতে তাহার পিতামহী পুত্রকন্ঠা লইয়৷ তাহার পিত্রালয় 
কুমারখালি গ্রামে পলাইয়! আসেন। কুমারখালির হরিনাথ 
মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) ও অক্ষয়কুমারের পিতা 
মথুরানাথ বাল্য-বন্ধু ছিলেন ও একযোগে কুমারখালির 
বহু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন । 


ও 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 


এই সময়ে মথুরানাথ কুমারখালি ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা করিতেন। হরিনাথ ও মথুরানাথের বন্ধুবান্ধব- 
দের তখন আদর্শ সাহিত্যগুরু ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। 
হরিনাথই, তাহাদের গুরুদেবের নাম স্মরণে বালকের নাম 
রাখিয়াছিলেন “অক্ষয়কুমার” এবং উত্তরকালে তিনিই 
অক্ষয়কুমারের সাহিত্যগ্তরু ছিলেন। কাঙ্গালের সাহিত্যিক 
ছাত্রদের ভিতর তিনজন যশশ্বী হুইয়াছিলেন। “ফিকির” 
“ফকির” ও “মুসাফির । এই £ফিকিরই হইতেছেন অক্ষয় 
কুমার। ফকির ছিলেন শ্রদ্ধাম্পদ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব | 
হুইজনেই এখন স্বর্গগত। জীবিত আছেন “মুসাফির, জলধর 
দেন। এই তিনজনেই হরিনাথের বঙ্গবিদ্ভালয়ে একসঙ্গে 
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৮ 


২১ 


অক্ষয়কুমার মেত্রেয় 


বিগ্ভারস্ত করেন এবং তিনজনেই তীাহারই নিকট বিদ্যা ও 
রচনাশিক্ষায় উপদেশ পাইয়াছিলেন | 

মথুরানাথ ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য ্‌ 
গমন করেন, কিন্ত ছুঃখের বিষয়, সে বৎসর পরীক্ষা গৃহীত 
হয় নাই। পরে তিনি সরকারী কর্মে নিষুক্ত হইয়! 
রাজসাহীবাসী হ'ন। বালক অক্ষয়কুমার দশ বৎসর বয়স 
পর্য্যন্ত কখন কুমারখালিতে, কখনও বা রাজসাহীতে 
থাকিতেন। ূ 

১৮৭১ খুষ্টাত্দে বোয়ালিয়া! গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে অক্ষরকুমারের 
ইংরেজী শিক্ষ। আরম্ভ হর । ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাহার সংস্কত শিক্ষার 
স্থব্রপাত হয়। তিনি বিগ্ভাপয়ের শিক্ষকগণের নিকট, পণ্ডিত 
শিবচন্দ্রের পিতা চন্ত্রকুমার তর্কবাগীশের নিকট, , রামকুমার 
বিগ্ারত্বের (স্বামী রামানন্দ ভারতী) নিকট এবং বিজয়- 
কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট সংস্কত অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৮ খুষ্টান্দে 
অক্ষয়কুমার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হইয়া রাজসাহ্ী বিভাগের মধ্যে সর্বপ্রথম হন এবং 
গবর্ণমেণ্ট হইতে পনর টাকা বৃত্তি পান। পরে এ কলেজ 
হইতে এফ-এ পরীক্ষায় রাঁজসাহী বিভাগে সর্বশ্রেষ্ঠ হুইয়! 
কুড়ি টাক। বুত্তি পাঁন। এই সময় পাবনা জেলার অন্তর্গত 
তাতিবন্দনিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার স্বীয় অন্নদাগোবিন্দ 
চৌধুরীর তৃতীর়। কন্ঠ! হৃদ্কমল দেবীর সহিত অক্ষয়কুমারের 
বিবাহ হয়। কলিকাত। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ 
পরীক্ষায় উত্ভীণণ হ্ইয়া ত্র কলেজেই রসায়ন ও বিজ্ঞান- 
শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠ সমাপ্ত করেন; কিন্ত 
এই সময় অধ্যয়নশ্রমে অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহার পিত| 
তাহাকে এম-এ পরীক্ষা হইতে নিরস্ত করেন ও ওকালতী 
পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠার্থ রাঁজসাহীতে লইয়া যান। 
রাজসাহী হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫ 
খুষ্টাত্দ হইতে ওকালতী আ'রন্ত করেন। 

সাহিত্য-সাধনা-সন্বন্ধে অক্ষয়কুমারের নিজ 
বিবরণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত কর! যাইতেছে £_- 

“শৈশবে যে পাঠান্ুুরাগ ও বঙ্গসাহিত্যান্ুরাগ লাভ করিয়া- 
ছিলাম, তাহ! ক্রমে বাল্যকাল হইতেই বিকশিত হুইয়াছে। 
প্রথমে আমি কবিতা লিখি; বক্তিয়ার খিল্জির বঙ্গ- 
বিজয়ের প্রচলিত বিবরণ যে সর্বথ। কাল্পনিক, এই ধারণায় 
বঙ্গ-বিজয়- নামে আমি প্রথম কাব্য লিখি । এ গ্রন্থ বর্তমান 
নাই। গৃহাদাহে অপ্রকাশিত বাল্য-রচনা পড়িয়া গিয়াছে। 
বাল্যকালের অনেকগুলি রচনা রাজসাহীর £হিন্দুরঞ্জিকা” 
ও কুমারখালির গ্রামবার্তায়, প্রকাশিত হুইয়াছিল। লর্ড 


রাজসাহী 


লিখিত 


অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 
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অক্ষয়কুমার মৈ্রেয় 


লিটন প্রেস এ্যা্ পাশ করায় বুদ্ধ হরিনাথকে অবসর 
দিয়া, আমি, জলধর ও প্রসন্নচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক 
হরিনাথের জনৈক ছাত্র গগ্রামবার্তীর” সম্পাদনভার গ্রহণ 
করি। এই কালের মধ্যে স্বদেশের নানা এ্ীতিহাসিক 
বিবরণ এঁতিহাঁসিক চিত্র নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিবার কল্পনা করি। বঙ্গাব্দ ১২৯০ সালে সমরসিংহ 
নামক গ্রন্থ প্রকাশ করি। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকগণের 
মধ্যে অতি অল্প সময়েই বিক্রীত হইয়া যাঁয়। ইহার লভ্য 
জাতীয় ধনভাগ্ডারে উৎসগীকৃত হর। এফ-এ পড়িবার 
সময় মেকলের ক্লাইব এবং হেষ্টিংসের গ্রন্থ আমাদের পাঠ্য 
ছিল। গ্রগ্রন্থ অধ্যয়ন উপলক্ষে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ 
ও অধ্যাপক ডাউডিং সাহেবের সহিত প্রত্যহ আমার বচসা 
মেকলের বর্ণনা যে প্ররুত নহে, তাহা সাহেবকে 
বুঝাইবার জন্য আমি নান! প্রমাণের অন্ুসন্ধান করিতাম। 


হইত। 


এই অন্ুসন্ধানকার্ধ্য দীর্ঘকাল পরিচালিত হয়। তন্পলক্ষে 
বাঙ্গলার ইতিহাসের আমি বহু বিবরণ সংগ্রহ করি, 


তদবলম্বনে বাক্ষলার ইতিহাস লিখিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে 
উপদেশ দান করেন। ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই 
বলিয়া, রাণী ভবানীর জীবন-চরিত উপলক্ষ করিয়া, এ সময়ের 
এতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ করিবার সংকল্প করি। কতক- 
গুলি বিশেষ ঘটনায় “বাণী ভবাণী” প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়, 
“সিরাজ-উদ্দৌলার” এঁতিহাসিক চিত্র কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সম্পাদিত “সাধনা” নামক মাসিক-পত্রিকায় প্রেরিত হয়। 
কিরদংশ প্রকাশিত হইবার পর “সাধনা” বন্ধ হইয়া যায়। 
“সিরাজ-উদ্দৌলার” অবশিষ্টাংশ “ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। 
এই সময়ে “সাহিত্যে* সীতারামের এ্তিহাসিক চিত্র প্রকাশিত 


হইয়াছিল। পরে “সাহিত্যে, রাণী ভবাশীর প্রথমাংশ ও 
“ভারতী”তে শীরকাশিম সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। “মীরকাশিমে”র 


কিয়দংশ “মীরজাফর নামে “সাহিত্যে” প্রকাশিত হইয়াছিল। 
রবীন্দ্রনাথ “ভারতী; পত্রের সম্পাদনতার গ্রহণ করিলে, 
তাহার সহায়তায় এবং তাহার প্রস্তাবে, “্তিহাসিক চিত্র 
নামক ব্রেমাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করি। শ্রী পত্র 
এক বৎসরের অধিক চলে নাই । 

বড়লাট লর্ড কাঙ্জন যখন গৌড় দেখিতে যান, 
তখন হিন্দুদের সময়ে গৌড় কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার 
ভন ইচ্ছ! প্রকাশ করেন। মহারাজ স্র্যকান্ত আচার্ষ্য 
চৌধুরীর অনুরোধে লর্ড কার্জনের পাঠের জন্য আমি 


সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের সুত্রপাত করেন । 


পরে বিশ্ববিষ্ালয় তু কতৃক আহত হইয়। অক্ষয়কুমার “চ১%] 
[1055 ০ 15970881” নামে টু কয়েকটা মৌলিক 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
অক্ষরকুমীর এসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর ছিলেন এবং 
এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে লক্ষণসেনের তাম্রলিপি ও বহু 
গবেষণা-মুলক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
নিয়োগ করিয়াছিলেন ও নানা সভাসমিতির সহিত তিনি 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি রাজসাহী ছাভ্রসভা, কলিকাতা 
ইঈ,ডেণ্টস্‌ এসোসিয়েশন, ইগ্ডির়ান এসোসিয়েশন এবং রাজসাহী 
এসোসিয়েশনের উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। সাত বৎসরকাল, 
রাজসাহী এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছ্িলেন। রাজসাহীর 
মিউনিসিপ্যালিটা, লোকালবোর্ড ও ডি্রাক্টবোর্ডের সতভ্যরূপে 
বহুকাল কার্ধ্য করিয়াছেন । তিনি নির্বাচক হুইবার জন্য 
কখনই প্রার্থী হইয়া দাড়ান নাই । প্রতিবারেই তিনি সরকার 
কর্তক মনোনীত হুইয়াছেন। কয়েকবার সরকার কর্তৃক 
বাবস্থাপক সভার সদন্তাও মনে'নীত হইয়াছেন । 
সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় তীহার অসামান্তি 
অধিকার ছিল। রসায়ন ও বিজ্ঞান শান্ত্রেও তাহার অগাঁধ 
পাণ্তিত্য ছিল। রেশম-শিল্প সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ 
ছিলেন বলিলে কিছুমাত্র অতুযুক্তি হয় না। মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার ডারমণ্ড-জুবিলীর সময় বক্তৃতায় বত্রিশ 
হাজার টাকা উঠিলে, ত্র টাকায় রাজসাহীতে একটা 
রেশম-শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার পাঁচ 
বসরকাল এই বিষ্ভালয়ে অধ্যাপনা! করেন। ১৯০৬ সালে 
ধগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে যে শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়, 
তাহাতে অক্ষয়কুমার বু লোকের সমক্ষে রেশমশিল্প-সন্বন্ধীয় 
নান! কার্যকলাপ প্রদর্শন করিয়! অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের প্রশংস! 
অর্জন করেন। এ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টেও ইহার 
কার্য্যাবলীর প্রশংসা বাছির হইয়াছে । রি 
রাজসাহীতে ইনি শকুস্তল, বেণীসংহার প্রভৃতি: 
রাজসাহীতে যে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হর, তাহা! দেখিয়া! 
তদানীন্তন ছোটলাট উডবর্ণ সাহেব পরম প্রীতিলাত করেন । 


মদনগোপাল গোস্বামী, পশ্তিতবর যাদবেশ্বর তর্করত্ব, বর্ঘমান- 


রাজ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হরিনাথ বেদাস্তবাগীশ 
প্রমুখ পণ্ডিতমগুলী এই অভিনয় দেখির়! “সংস্কৃত শ্লৌক- পাটি 


(3201৮ 00097 6176. [71170008 নামক এক ইংরেজী প্রবন্ধ । অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। 


রচনা করি। এ গ্রন্থ কেবল বিতরণার্থ মুদ্রিত হয় ॥ 


রূহ বেটে 


ছিলেন। সরকার বাহাছুর ইহাকে সি-আই-ই উপাধিতে 
ভূষিত করিয়া প্রকৃত গুণীর আদর করিয়াছেন। ইনি 
অত্যান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, মাতাকে প্রণাম না করিয়া জলগ্রহণ 
করিতেন না। ১৩৩৬ সালের ২৭এ মাঘ অক্ষয়কুমার 
ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার- বঙ্গের একজন স্ুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও 
সমালোচক । ১২৫৩ সালের (১৮৪৬ খুষ্টাব্দের ) ২৭এ অগ্র- 
হারণ হুগলী জেলার টুচুড়া৷ কদমতলার পৈতৃক বাটাতে অক্ষয়চন্দ্রের 
জন্ম। তাহার পিতার নাম রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর । 


অক্ষয়চন্দ সরকার 


[ গঙ্গাচরণ সরকার দ্র ] ততৎকালে তিনি নদীয়ার কালেক্টরীর 
সেরেস্তাদার ছিলেন। এই আমলাগিরি ও শিক্ষকতা 
কার্য্য ১৮৪৬ খুষ্টাঞ্ফের ২৬এ মে হইতে ১৮৪৯ খুষ্টান্ের ১২ই 
জুন পর্য্ভ্ত করিয়াছিলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যেই 
তিনি আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৪৯ খুষ্টাব্দের 
১৩ই জুন নদীয়া জেলার হাসখালির মুন্সেফ হুন। 
তখন কাছারী ছিল উলা-বীরনগরে | 

দশরৎসর বয়স পর্য্যন্ত অক্ষরচন্দ্র পিতার সহিত উলায় 
থাকিয়। লেখাপড়া করিয়াছিলেন । তাহার পিতা তখন 
সেখানে সপরিবারে থাকিতেন। দশবংসর পূর্ণ হইবার 
পূর্বেই তিনি “তিন বারকার+ “বাধিক প্রভাকর” পড়ি মুখস্থ 
করিয়াছিলেন ।  উলায় তখন তিনটা স্কুল থাকিলেও 


| ৮৩ | 


] 


অক্ষয়চন্জর সরকার 


তিনি কোন স্কুলে পড়েন নাই, বাড়ীতেই পড়িয়াছিলেন। 
১৮৫৬ খুষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে অক্ষয়চন্দ্র উলা ত্যাগ করেন। 
এই সময়ে তিনি নন্দবকুমার রায়কৃত অভিজ্ঞান- 
শকুত্তল| নাটকের বাঙ্গল। পপ্যান্তবাদ পাঠ করিয়া 
অর্থগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। 

উলা হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়া ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের ২রা জুন 
অক্ষর়চন্দ্র হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে সেকেও 
নম্বর রীডারের ক্লাশে ভর্তি হন। দ্বিতীয় শ্রেনীর বাৎসরিক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই ছুই মাস পরে বিশ্ববিদ্ভালর়ের 
প্রবেশিক| পরীক্ষা! দিবার বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়। তিনি 
১৮৬৩ খুষ্টাদ্দে প্রবেশিক] পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়! ২০২ টাকা বৃত্তি পান। এই সময়ে ১৭ 
বৎসর বয়সে তীহার বিবাহ হয়। তীভার সহধন্মিণী 
সৌদামিনী অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন বলিয়া অক্ষরচন্দ্র- 
সম্পাদিত প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক “সাধারণী” পত্রিক। প্রকাশিত হইবার 
পর হইতে বঙ্কিমচন্্র আদর করিয়। তাহাকে “অসাধারণী” 
বলিয়া ডাকিতেন। ১২৯৭ সালে তিনি অকালে মারা যা*ন। 
অক্ষয়চন্ত্র হুগলী কলেজ হইতৈ ১৮৬৫ খুষ্টাব্দে এফ-এ, 
খুষ্টাঞ্দে বি-এ, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৬৮ খুষ্টাব্ধে 
বি-এল পাস করিয়াছিলেন । 

ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অক্ষয়চন্ত্র বহরমপুরে 
ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই সময় তাহার পিতা 
বহরমপুরে সদর মুন্সেকে ছিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসর 
তিনি ওকালতী করিয়াছিলেন । ওকালতীতে তিনি বিশেষ 
কৃতকার্য হইলেও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তীহার মাতাঠাকুরাণার 
বায়ুরোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় তীহাকে ওকালতী ছাড়িয়া 
দিয়া টুঁটুড়ায় আসিয়া জননীর সেবার জন্ত বাস 
করিতে হ্য়। অক্ষয়চন্ত্র তীহার জনক-জননীর একমাত্র 
সন্তান এবং জনক-জননী ভিন্ন তীহার অন্য কোন বয়স্থ 
আত্মীয় বা আত্মীয়া ছিলেন ন1। 

তখুন বহরমপুর বিদজ্জনমগ্ডলীদ্বারা পূর্ণ ছিল। প্রসিদ্ধ 
এতিহাসিক ডক্টর রামদীস সেনের বাটী বহরমপুর । তাহার 
লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গল৷ ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। 
ভারতবর্ষসন্বন্ধীয় ইংরেজী পুস্তকও বিস্তর ছিল। বঙ্গতাঁষ! ও 
সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব-প্রণেতা পণ্ডিত রামগতি স্ঠাঘ়রত্ব মহাশয় 
বহরমপুর কলেজে সংস্কতের অধ্যাপক ছিলেন। বাঙ্গলার 
ইতিহাস-লেখক রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে 
বহরমপুরে ওকালতী করিতেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার 
লোহারাম শিরোরত্ব মহাশয় বহরমপুর নন্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ 


সম্যক 


১৮৬৭ 


অক্ষযচন্দ্র সরকার 


৮৪ ] 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার 


১ 


পোষ্টাল ইন্সপেক্টর এবং 


তখন গঙ্জাচরণ সরকার মুন্সেফ, দীনবন্ধু মিত্র 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
বহরমপুরের ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট. ছিলেন। এই সকল 
সাহিত্যিক  জ্যোতিষ্ষের একত্র সমাবেশে বহরমপুর 
তখন উজ্জল হইয়! উঠিয়াছিল; বাঙ্গলা চচ্চার মাহেন্্রযোগ 
ঘটিয়াছিল। 

বহরমপুরে এই বিদ্জ্জনমগ্ডলীর সমাবেশের অপুর্ব পরিণতি 
বঙ্গে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব । ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ, 
বঙ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদ্িত বঙ্গদর্শন” মাসিকপত্র 
প্রকাশিত হইল। প্রথম সংখ্যা বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের 
উদ্দীপনা নামক প্রবন্ধ বাহির হইল। এই বহরমপুরেই 
অক্ষয়চন্দ্রের সহিত বস্কিমচন্দ্রের প্রথম পরিচয়; সেই পরিচয় 
ক্রমে বয়ঃপার্থক্য অতিক্রম করিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত 
হইয়াছিল । 

১২৮০ সালের ১১ই কার্তিক টুঁচুড়া হইতে অক্ষয়চন্্ 
সাপ্তাহিক পত্রিকা “সাধারণী* প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
বেঙ্গদর্শনের, সহিত: “সাধারণী'ও কীটালপাড়ার বঙ্গদর্শন-যন্ত্রীলয় 
হইতে মুদ্রিত হইত |: অক্ষযচন্দ্র “সাধারণী সম্পাদন করিতেন 
এবং বঙ্কিমচন্ত্রের সহিত একযোগে : বঙ্গদর্শনে লিখিতেন। 
তিনিই প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে বঙ্গদর্শনে প্রাপ্ত গ্রন্থের 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, টা এই বঙ্গদর্শনেই অক্ষয়চন্দ্রের 
গ্রাবু॥ দিশমহাবিগ্া” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত 
হইয়াছিল । . স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,__“বজদর্শনের 
অত্যুতকুষ্ট প্রবন্ধ তাহারই প্রণীত। * * * তীহার প্রণীত সেই 
সকল প্রবন্ধ গুলির সবিশেষ: আলোচনা করিলে, অনেকেই 


স্বীকার করিবেন যে, অক্ষয়বাবুর স্তায় প্রতিভাশালী গগ্ভ- 
লেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন |”  এতদ্ভিন্ন 


বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “কমলাকাস্তের দপ্তরের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় অক্ষয়- 
চন্দ্র-লিখিত চন্দ্রীলোকে* এবং চতুর্দশ সংখ্যায় “মশক” প্রকাশিত 
হইয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে 
কমলাকান্তের দপ্তরভুক্ত করিয়াছেন। ১২৮১ সালে শ্রাবণ 
মাসে অক্ষয়ন্দ্র চুঁচুড়ার কদমতলায় নিজের বসত বাড়ীর 
সংলগ্ন স্বতন্ত্র বাঁটাতে “সাধারণী যন্ত্রালয়” স্থাপন করিয়া “সাধারণী, 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সরল ভাষায় রাজনীতি আলোচনা 
করিবার জন্য এবং জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ 
করিবার জন্য. “সাধারণী” পরিচালিত হইত । ইহাতে বিশুদ্ধ 
সাহিত্যের আলোচনাও থাঁকিত প্রচুর, আর “সাধারণীর' 
বৈশিষ্ট্য ছিল নিভীক, নিরপেক্ষ অথচ সরল সমালোচন| | 


অক্ষয়চন্্র বঙ্গের অদ্বিতীয় সমালোচক ছিলেন। -১৩. বৎসর 


চক্্রীলোৌকে” প্রবন্ধটীকে 


করিয়া লিখিলেন, ধর্মই সকলের আশ্রয়। 


যোগ্যতার সহিত “সাধারণী” প্রচারিত হইয়া বাঙ্গীলীকে 
রাজনীতির অনেক নৃতন তথ্যের সন্ধান দিয়াছিল। 
সাধার্রী'র মতামত রাজসকাশে আদৃত হইত। “বঙ্গবাসী+- 
পত্রিকার সত্বাধিকারী যোগেন্দ্রন্দ্র বসু মহাশয়ের হাতেখড়ি 
এই সাধারণীতে। [ যোগেন্দ্রন্দ্র বস্তু দ্র] ১২৯৩ সালে 
নিউ ইত্ডিয়ান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং  ভবানীপুরের 
এল-এম-এস কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গঞঙ্জাধর বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম-এ মহশিয় সম্পাদিত “নববিভাকর পন্রিক1 সাধারণীর 
সহিত মিলিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র এই “নববিভাকর-সাধারণী' 
সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে আরন্ত করেন । 

১৮৭২ সালের গুড ফ্রাইডের ছুটার সময় টুঁটুড়ায় 
শ্টামবাবুর ঘাটের প্রসিদ্ধ মল্লিকবাড়ীতে অক্ষয়চন্দ্রের 
উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় দীনবন্ধু মিত্রের “লীলাবতী” নাটকের 
অভিনয় হ্য়। মফস্বলে বাঙ্গলা নাটকের ইহাই প্রথম 
অভিনয় । অভিনয়ের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম,_দৃষ্ুপট, বেশভূষা; 
ট্টেজ, চুল প্রভৃতি অক্ষয়চন্দ্রের তত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল ) 
তিনি এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ে মিলিয়! নাটকের অনেক পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্ত্রই অভিনেত্বর্গকে 
অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। সমাগত স্ুুধীবুন্দ এই 
অভিনয় দর্শনান্তে মুগ্ধ ভুইয়া মুক্তকণ্ঠে হে প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । 

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত হইয়া 
অক্ষয়চন্ত্র “সাধারণী-যন্ত্রালয় কলিকাতায় উঠাইয়৷ আনিলেন। 
এই সালের শ্রাবণ মাস হইতে তিনি “নবজীবন* মাসিক- 
পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিজীঁব হিন্দুসমাজে 
সজীবতা আনয়ন করিবার জন্য, বাঙ্গালীর প্রাণে ধর্মের 
সত্য আলোক বিকিরণ করিবার জন্য, বাঙ্গালীকে নবজীবন 
প্রদান করিবার জন্য তিনি “নবজীবন” পত্রিকা প্রকাঁশ 
করিয়াছিলেন । যে প্রকারে “নবজীবনের জন্ম হয় তাহা! 
নিম্নে প্রদত্ত হইল। রা 


এই সময়ে বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় থাকিতেন। তাহার: 
প্রতাপ চাটুর্জ্যে লেনের বাড়ীতে প্রতি রবিবারে সাহিত্য- 
বৈঠক বসিত। অন্ঠান্ত সাহিত্যিকের সহিত অক্ষয়বাবুও ইহাতে 
যোগ দিতেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাঁশয় এই সময় 
কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্রিতেছিলেন। 
একদিন আল্বার্ট হলের এক সভায় তিনি হিন্দুধর্মকে 
বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিয়৷ এক 
বক্তৃতা দেন। অক্ষয়ন্তর “সাধারণী”তে তাহীর প্রতিবাদ 


অক্ষয়চন্দ্র সরকার | ৮৫ | অক্ষবচন্দ্র সরকার 
১১১১১১১১১১১ ১১টি 


বিজ্ঞানে আশ্রয় লইবে কেন? ইহা লইয়া আলোচনা 
চলিতে লাগিল। ফলে “নবজীবন” প্রকাশিত হইল, ইহাতে 
অক্ষয়চন্ত্র হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন! 

'নবজীবন” পাঁচ বৎসর ধরিয়া যোগ্যতার সহিত চলিয়া- 
ছিল। “সাধারণী” ও “নবজীবন” অক্ষয়চন্দ্রের কীনতিস্তন্ত। 
এই “নবজীবন” ও “সাধারণী'তে বাঙ্গলার অনেক সাহিত্যিকের 
হাতেখড়ি হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আচার্য রামেক 
সুন্দর ত্রিবেদী, প্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 


এবং প্রসিদ্ধ সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মুক্তকণ্ে । 


স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, অক্ষয়চন্দ্র তাহাদের সাহিত্যগুরু ) 
সাহিত্যিক-জীবনের প্রারস্তে তাহার সময়োচিত অমূল্য উপদেশ, 
পরামর্শ, উৎসাহ এবং সর্ধোপরি রচনার যথোপযুক্ত সংশোধন 
ও পরিবর্তনই তাহাদের ভবিষ্। সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ । 
চট্টগ্রামে ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে অক্ষয়চন্দ্রকে 
সভাপতিরূপে বরণ করিতে গিয়া কুটরাজনীতিজ্ঞ প্রবীণ 
বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বিঘোষিত করিয়াছিলেন, 
“আচার্য্য অক্ষয়চন্ত্র শুধু আমার সাহিত্যগুর নহেন”_ 
তীহার সাধারণী পড়িয়াই রাজনীতির ক-খ হইতে আরম্ত 


করিয়া শেষ-পড়া! পর্য্যস্ত শিখিয়াছি।” আর বঙ্গবাসীর 
যোগেন্দরন্ত্র অক্ষয়চন্দ্রের হাতেগড়াঁ পুরামাত্রায় সাহিত্য-শিষ্বা, 
তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 


ইংলগ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া “ভারত-রাঁজরাজেশ্বরী” উপাধি 
গ্রহণ করিলে লর্ড লিটনের অধিনায়কতায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 
জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে যে প্রথম দরবার হইয়াছিল, সেই 
দরবারে “সাধারণী”-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র নিমন্ত্রিতি হইয়া- 


_ছিলেন। বন্কিমচন্ত্র সাঁধারণীতে এবং নবজীবনে নিয়মিতভাবে 
লিখিতেন। নবজীবনে প্রকাশিত ধির্্ম-জিজ্ঞাস1” “অনুশীলন? 


প্রভৃতি বস্কিমচন্দ্রের লেখনী-জাত। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের সহিত 
তাহার আচার ও ধর্্-সন্বন্ধে মতের অনৈক্য হওয়ায় তিনি 
পপ্রচার+ প্রকাশ করিতে আরম্ত করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে বিরোধী 
মত পোষণ করিলেও তাহাদের আন্তরিক মিল যথেষ্ট ছিল। 
১২৯৭ সালে অকালে অক্ষয়চন্দ্রের পত্রীবিয়োগ হইলে, 
পাঁচমাসের কনিষ্ঠ পুত্র এবং অন্ত ছয়টা সন্তানকে লইয়া তিনি 
অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়েন। ফলে বাধ্য হুইয়া তাহাকে 
নববিভাকর-সাধারণী ও নবজীবন প্রকাশ বন্ধ করিয়া টুঁচুড়ায় 
গিয়া বাস করিতে হয়। 
বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় অক্ষয়ন্দ্রের একনিষ্ঠা অনন্য- 
সাধারণ। তিনি তীহার পিতার নিকটে সাহিত্য-সাধনার 
শীক্ষা পাইয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে পিতা গুরু পুত্র 
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শিষ্য) কিন্ত শিষ্যের খ্যাতি গুরুর খ্যাতিকে পরাভূত 
করিয়াছিল। 

অক্ষয়চন্দ্রের অধিক রচনা পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় 
নাই। তাহার রচনায় দেশাত্মবোধের যে শিক্ষা বাঙ্গালী পাইবে, 
অতি অল্প লেখকের রচনায় তাহা পাওয়া যায়। তিনি যখন 
যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, তাহাই দেশাত্মবোধে ও স্বাদেশিকতায় 
ওতপ্রোত। তিনি বঙ্কিম-মগুলের অন্ততম উজ্জল জ্যোতিক্ষ। 
বঙ্কিমচন্দ্র “বন্দে মাতরম্” মন্ত্রের খষি। তিনি যখন দেশাত্ম- 
বোধের প্রচারক হইয়া সারা বাঙ্গলায় বীজমন্ত্র প্রদান 
করিতেছিলেন, তৎপূর্কেই অক্ষয়চন্দ্রের মনে সেই তাবের 
উদয় হইয়াছিল।  বঙ্কিমচন্ত্রেরে “আনন্দমঠ প্রকাশিত 
হইবার অনেকদিন পূর্বে বঙ্ধিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনেই অক্ষয়চন্্ 
“শমহ্যবিষ্ভা” শীর্ষক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে ভারতমাতার দশ দশ। 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন__ 

“আমার বোধ হয় যে, এই ভারতবর্ষের দশ দশাই 
দশমহাবিদ্যা। এক্ষণে সপ্তমী দশ! চলিতেছে, সেই দশার 
প্রতিযুত্িই ধূমাবতীমৃত্তি।৮ কিন্তু তাহার পর “মাতা আবার 
বগলামুগ্িতে দেখা দিবেন । তারতমাতা৷ আবার রত্রসিংহাঁসনে 
অধিষ্ঠিতা হইবেন, ভারতমাতা আবার স্ুুভুষণে ভূষিতা 
হইবেন। এমন দিন হইবে । * * * ইহার পরেই ভারতের 
মাতঙ্গী যুদ্তি। ভারতমাতা আপনার চিরপরিচিত দয়ার 
বশবর্তিনী হইয়া সেই করকবলিত শক্রকে বিমুক্ত করিয়াছেন ; 
আত্মরক্ষার্থ খড়গ-চন্্র ধারণ করিয়াছেন; শাসনান্ত্র পাশান্কুশ 
পুনর্ধার গ্রহণ করিয়াছেন; রত্রপন্মাসনে রক্তবন্ত্র পরিধান 
করিয়া বিরাজ করিতেছেন।” ইহাই কিন্ত শেষ নহে। 
“ইহার পর মা মহালক্ষী”-রূপে ভবে দেখ! দিবেন, *% * * 
ভারতমাতার যুগযুগান্তরের মলরাশি শ্বেত হস্তিগণ অমৃতবারি 
সেচনে বিধৌত করিয়া দিতেছে । ভারতমাতা অস্ত্রশস্ত্র 
পরিত্যাগ করিয়াছেন; পদ্মাসনে পদ্মাসনা পদ্মহস্তে জগতে 
অভয় দান করিতেছেন। আহা কি শুভ দিন! শরীর 
রোমাঞ্চ হয়। সকলে একবার আনন্দধ্বনি কর। ভারত- 
মাতার অভিষেক হুইতেছে। মাতা যোগিনীমুর্তি, রাজ্তী- 
মুর্তি, এমন যে ভুবনে অতুলা৷ ভূবনেশ্বরীমূর্তি ;__মাতা তাহা! 
গ্রহণ করেন নাই) মা এখন মহালঙ্ীভাবে শোভা 
পাইতেছেন ; সকলে জয়ধ্বনি কর।” এই জয়ধ্বনিই-_ 
“নদে মাতরম্ঠ। ইহার সহিত “আনন্দমঠের, মাতৃমৃর্তি 
তুলনীয়। 

বাঙ্গলাকে তিনি যেমন ভাল করিয়া জানিতেন, তেমন 
ভাল করিয়া জানা অনেক বাঙ্গালী সাহিত্যিকের ক্ষমতার 


অতীত। যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা বলে, সেই প্রাণ দিয়! 
ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়__অক্ষয়চন্দ্রের বাঙ্গলার প্রতি 
ও বাঙ্গালীর প্রতি ভালরাসায়। আর কোঁন কারণে ন। 
হইলেও কেবল সেই কারণেই অক্ষয়চন্ত্র বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা- 
ভাজন। তিনি যে ভাবে দেশকে ভালবাসিতেন, তাহারই 
কথায় করি ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত বলিয়াছেন,_-“দশের কুকুর ধরি__ 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়! |” কিসে বাঙ্গালী ভাল থাকিবে, 
কিসে বাঙ্গালী বড় হইবেকিসে বাঙ্ষালী তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য 
ও ঘম্পদ্‌ ফিরিয়া! পাইবে__তাহাই ছিল অক্ষর়চন্দ্রের চিন্তার 
বিষয় । বাঙ্গালী তীহ্ার চিস্তার কেন্দ্র ছিল। অক্ষয়চন্ত্রের 
দেশপ্রেমের কথা! বলিয়া শেষ করা যায় না। সে ভালবাসা 
তাহার ধাতুতে ছিল-_তীহার হৃদয়ের উৎস হইতে উৎসারিত 
হইয়া রচনার মধ্য দিয়া অবাধে প্রবাহিত হইত |, তাহা 
গঙ্গার প্রবাহের মত পবিত্র, তাহার পাঁবশী শক্তিও 
অসাধারণ । 

আজকাল আমর! সাহিত্যে-রচনায় যে প্রকৃত শিল্পীর 
নৈপুণ্যের অভাব অনুভব করি, অক্ষয়চন্দ্রের রচনায় সে অভাব 
নাই। তিনি অতি ক্ষুদ্র রচনাও সরস ও সুন্দর করিতেন। 
তাই তাহার রচনা চিরসুন্দর এবং তাহা বাঙ্গল| রচনার অন্যতম 
আদর্শ হইয়া থাঁকিবে। - চুঁটুড়ায় পঞ্চম বঙীয় সাহিত্য- 
সন্সিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে এবং পরবৎসর 
চট্টগ্রামের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের মূল সভাপতিরূপে তিনি 
যে দুইটা মহামুল্য অভিভাষণ বঙ্গসাহিত্যে দান করিয়া গিয়াছেন, 
সে ছুইটা__দেশাত্মবোধে_ এবং স্বাদেশিকতায় ভ্রপুর--অপূর্ব 
সাহিত্য-সুষম। | 

চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় “পৃথিবীর -সুখনুঃখ' পুস্তকে লিখিয়াছেন, 
_-“এক অক্ষয়চন্ত্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা ভক্তের 
স্ায় ভালবাসেন, এবং পাঁতি পাঁতি, করিয়া দেখেনও বটে 1... 
অক্ষয়চন্দ্রের হৃদয় যে অতলস্পর্শ ।% 

১৩২৪ সালের. ( ১৯১৭ খুঃ) ১৬ই আশ্বিন, ৭১ বৎসর বয়সে, 
কদমতলা, টুঁচুড়ার বাড়ীতেই অক্ষয়চন্দ্ের মৃত্যু হয়। তীহার 
সমস্ত জীবন মোটামুটি. তিন ভাগে ভাঁগ করিতে-পারা যায়। 
প্রথম. বাইশ বৎসর. পঠদ্দশী, দ্বিতীয় একুশ বৎসর (অর্থাৎ 
১২৭৫ হইতে ১৯২৯৬) সাহিত্যময় জীবন এবং তৃতীয় আটাশ 
বৎসর সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে তাহা-্যমে 
মানুষে টানাটানির.পালা),কখন যম জিতিতেছেঃ কখন আমি 
জিতিতেছি।” ১২৯৫ সালে গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় যোগ্য- 
ধামে গমন. করিলেন, বিস্থচিকা রোগে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু 
হুইল অক্ষয়চন্ত্রের মাথায় সহসা আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল 
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তিনি গঙ্গাচরণের একমাত্র সন্তান। পিতৃৰিযোগই তাহার 
প্রথম ও প্রধান শোক । তীন্ার একটানা খরজআ্োত স্বাহ্ত্যি- 
সেবায় বাধ! পড়িল,__একনিষ্ঠ সাধকের সাধনায় বিদ্ধ ঘটি । 
অতঃপর ক্রমাগত উপধূর্ণপরি মৃত্যুশোকে অত বড় তেজস্বী, 
মনস্থী, দৃঢচেত! পুরুষকে একটু যেন বিচলিত করিয়া তুলিল ।. 
১২৯৭ সালে সাতটা ছোট ছোট সন্তানকে বাখ্থিয়া তাহার 
সহ্ধল্সিণী পরলোক-গমন করিলেন; ৯২৯৯ স্বালে তাহার 
জননী, ১৩০৭ সালে তাহার ২৬ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরচন্দ্র 
এবং পর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার দ্বিতীয়া, কন্তা, এবং 
প্রথম, দ্বিতীর ও তৃতীয় জামাতার মৃত্যু হয়। এমনি করিয়া, 
বর্ষের পর বর্ষ গিয়াছে, আর অক্গয়চন্দ্রের বুকের এক একখানি 
পাঁজরা খসিয়া গিয়াছে । তাই এই আটাশ বৎসরের মধ্যে 
পূর্বের স্াঁয় অনন্যকন্ম্ম হইয়া একমনে একধ্যানে বাণীর সেবা, 
করিবার সুযোগ ও সুবিধা! তাঁহার হয় নাই। কিন্তু তবুও. 
তিনি সাহিত্যর্য্যা ও সাহিত্যসেবা করিতে বিরত হ'ন নাই |; 
এই সময়ের মধ্যেই, তাহার “পিতাপুত্র', “সনাতনী” ও. কবি, 
ছেমচন্ত্র প্রক।শিত হইয়াছিল ; এই সময়ে তিনি “বঙ্গবাসী” ও. 
'পৃণিমা*র নিরমিত লেখক ছিলেন, এবং অন্ঠান্ত মাসিক পত্রিরা 
মধ্যে মধ্যে তাহার সরস, সরল, সুচিস্তিত প্রবন্ধাদ্রি বক্ষে ধারণ 
করিয়! ধন্য হইত) এই সময়ে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের, 
অধিবেশন-উপলক্ষে তিনটা উপাদেয় ও.জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ পাঠ 
করিরাছিলেন; এতদ্ভিন্ন তাহার: বাটীতে স্থাপিত “£হিন্দুমিতির”' 
তরুণ সভ্যগণকে লইয়া সর্বদা সাহিত্যালোচনা করিয়া আনন্দ 
উপভোগ করিতেন। ত্রীনথার শেষ রচন! মৃত্যুর ১৫।২* দিন: 
পূর্বে বঙ্গবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছিল। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে অক্ষয়চন্ত্র ছিলেন গরর্ণমেণ্টের সহযোগি-: 
তায় রাষ্ট্রশাসন-প্রণালীর আমুল সংস্কার-পন্থী | তিনি “সাধারণীর” 
সুচনা-পত্রে লিখিয়াছিলেন,_“সাধারণী ইংরেজ-কৃত উপকার 
চিরকাল স্মরণ-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে, ও কেরল কুতজ্ঞতা- 
স্বীকার জন্ত নে, লিজ স্থার্থাতিলাষে, স্বদেশের স্থার্থাভিলাষে, 
রাজ্য-বিপ্লবে অত্যন্ত ভীত ও বিপ্লবকারিগণকে চিরকালই নিরস্ত 
করিতে চেষ্টা করিবে * * * এই পত্রিক! বর্তমান রাজত্বের 
স্থায়িত্ব আকাজ্ষা করেস্থায়িত্বের আকাজ্ষ। করে বটে, কিন্ত 
রাজ্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনও ইহার বাঞ্ছনীয়।  ছুঃখের 
বিষয় এই যে, ইংরেজে অগ্তাপি রাজ! শব্দের অর্থ বুঝিতে 
পারিলেন না। তীহারা শাসন করিতেই_ব্যস্ত; আইন করিতেই 
ব্যস্ত, ধনসংগ্রহ করিতে. যেমন ব্যস্ত, ধনর্যয়- করিতেও তেমনই 
ব্যস্ত; কিন্ত রাজার যে. প্রধান কার্য প্রজারঞ্জন তাহাতে 
তাহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই |”  অক্ষয়চন্দ্র,এই সহষোগ 


ও সংস্কার-নীতিপরায়ণ ছিলেন বলিয়! প্রায় পঁচিশ বৎসর 
হুগলীর কোর্টে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন; জেলা! ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান থাক। সন্ত্বেও বহুদিন 
হুগলী-চুঁটুড়া ম্যুনিসিপ্যালিটির কমিশনারের কার্য্য করিয়া- 
ছিলেন; স্থুবিচারক ও সুযোগ্য কমিশনার বলিয়। তীহার 
যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব 
শ্ামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে এবং দেশমান্ত স্থরেন্তরনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশভক্তগণের উদ্যোগে যে “ভারত-দভা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বস্থ 
ইহার প্রথম সম্পাদক এবং তীহার সতীর্থ অক্ষয়চন্দ্র প্রথম 
সহকারী-সম্পাদক নিষুক্ত হইয়াছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষের 
জনমত গঠিত করিবার পক্ষে স্ুরেন্ত্রনাথের ভারত-ত্রমণ ও 
ওজোময়ী বক্তৃতা, সিবিল সাধিশ পরীক্ষার নিয়মাবলী পরিবর্ভন- 
প্রসঙ্গে আন্দোলন করিবার উদ্দেস্টে জনপ্রিয় ব্যারিষ্টার মনো- 
মোহন ঘোষের বিলাঁত গমন এবং এই ঘুগ্ম সম্পাদকগণের 
অক্লান্ত কন্মকুশলতাই চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারত-সভাকে 
সাফল্য-মণ্ডিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তারপর বনুবৎসর 
যাবৎ “জমিদারী-পঞ্চায়ৎখ সভার সম্পাদক-রূপে অক্ষয়চন্ত্র যে 
কিরূপ পরিশ্রম ও যোগ্যতার সহিত কার্ষ্য পরিচালন! করিয়া 
দেশের ও দশের আশীর্বাদ-তাঁজন হইয়াছিলেন, তাহা! আজি 
এই আত্মবিস্ৃত জাতি ভূলিয়! গেলেও বাঙ্গলার জাতীয় ইতি- 
হাস কখনও বিন্মৃত হইবে নাঁ। কিন্তু যখনই গবর্ণমেন্ট হিন্দুর 
সনাতন ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া আইন পাস করিতে গিয়াছেন, 
তখনই অক্ষয়চন্দ্র গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিত। ত্যাগ 
করিয়! নান! প্রকারে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন । এই 
জন্য বিধবা-বিবাহ্‌ এবং সহবাস-সম্মতি-আইন প্রবর্তিত হইবার 
সময় তিনি এই উভয় আইনের বিপক্ষে ভীষণভাবে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন_তুমূল আন্দোলন করিয়াছিলেন। জনমত 
অগ্রাহ্য -করিয়া লর্ড কর্জনের সময়ে বঙ্গভঙ্গ হইলে যেমন 
দেশবাসী স্বদেশী ব্রত? গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ সহবাস- 
সন্মতি-আইন পাঁস হইয়া গেলেও তারতবাসী প্রথমবার 
স্বদেশী ব্রত” লইয়াছিল। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই প্রথম স্বদেশী 
ব্রত ভারতবাসী অধিককাল পালন করে নাই,_কেবল বজ- 
মাতার ছুইজন কৃতী সন্তান সেই ব্রত একনিষ্ঠভাকে আজীবন 
পালন করিয়াছিলেন_-একজন তাঁৎকালিক উচ্চ রাজপদে 
অধিষ্ঠিত স্বনামধন্ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি 
আকুমার: দেশভক্ত অক্ষয়চন্দ্র | ইতে ১৯১৭ খুষ্টাব্ৰ 
পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর কাল অক্ষয়চন্ত্র: পারত পক্ষে 
কোন কিছু বিদেশী দ্রব্য ক্রয় ব|. ব্যবহার করেন নাই.) দেশী 
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ছাতা পাওয়া যায় না, তাই তিনি এই দীর্ঘকাল ছাতা ব্যবহার 


করেন নাই । তাহার এই স্বাদেশিকত| এতদূর বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল যে, ব্রত-গ্রহণের প্রথম সাত বৎসর তাহার পরিবারমধ্যে 
ডাক্তারী ওঁষধ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই। এইরূপ অসাধারণ 
মনের জোর ছিল তাহার চরিত্রের একটী, প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবপ্তিত “রাখী- 
বন্ধন দিবসে অক্ষয়চন্দ্রের অধিনায়কতায় ও উৎসাহে চুঁচুডার 
গ্রাম্যদেকতা ৬যণ্ডেশ্বরের ষোড়শোপচারে পুজা হইয়াছিল, 
স্বচরিত সঙ্গীত নগরের পথে পথে গীত হইয়াছিল, বুদ্ধ অক্ষয়- 
চক্র স্বহস্তে মন্দির-চত্বরে সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণকে চিড়া, 
মিঠাই প্রভৃতি বিতরণ করিয়া জনসেবায় সারাদিন অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন । 

অক্ষয়চন্্র মামলা-মকদ্দমা করা অতিশয় ঘ্বণা করিতেন ; 
বলিতেন,_“ইংরেজের কোর্ট ধন্মাধিকরণ নয়__মিথ্যা, 
প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি ও ঠকামির হাট-বাজার। ওখানকার 
মাটি মাড়াইলে ভদ্রসম্তানের ধর্মহানি হয়, শ্রীভষ্ট হয় 
ইহকাল, পরকাল ছুই খোয়া যাঁয়।” তাহার একটা ছোট 


পত্নী মহল ছিল, কিন্তু কখনও বাকি খাজনার নালিশ 
পর্য্যন্ত করেন নাই। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, 


অপরিচিত--বহু বিপদগ্রস্ত লোককে তিনি অনেক সময় 
খণ দিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের মধ্যে মাত্র একজন ভিন্ন 
অপর কেহুই তাহার খণ পরিশোধ করেন নাই ; এইরূপ ভাবে 
প্রায় দশ হাজার টাকা তাহাকে জলে দিতে হইয়াছিল; 
কিন্তু তবুও তিনি কাহারও নামে কখনও নালিশ করেন 
নাই। খণদানের দলিলগুলি এখনও তাহার বাড়ীতে 
থাকিয়। তীহার মহান্ুভবতার সাক্ষ্য: প্রদান করিতেছে । 
ইহ! বাঙ্গালীর অতিশয় কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তূ 
এই দলিলগুলি মুকভাষায় অক্ষয়চন্দ্রের গৌরব ঘোষণা 
করিতেছে। 

অক্ষয়চন্দ্র দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ, সন্মৌোলিক_-উপাধি দেব 
“সরকার” মুসলমান-রাজ-দত্ত উপাধি । তিনি ছিলেন অতিশয় 
নিষ্ঠাবান, ক্রিয়াকর্ত্মে আস্থাবান্‌, পূর্ণমান্রায় পুরাতন-প্রিয়, 
সদাচার-সম্পন্ন হিন্দু; তীহাদের বাড়ীতে মহা! ধূমধামের সহিত 
হুর্গোৎসব হইত, প্রতিমা গড়িয়া কোজাগর লক্মীপুজ! হইত; 
তীহার পূর্বরপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আজিও বর্তমান। তিনি 
এতদূর গোঁড়া হিন্দু ছিলেন যে; মন্তকে শিখা পর্যন্ত ধারণ 
করিতেন, আপনাকে ক্ষত্রিয় মনে করিতেন। তিনি তান্তিক 
মন্ত্র বা গুরুদত্ত দীক্ষ। গ্রহণ করেন নাই, কিন্ত প্রকৃত বৈষ্ণব 
ছিলেন, _সর্বদাঁ হরিনাম জপ করিতেন_ প্রায়ই মনে 


অক্ষয়চন্্র সরকার 
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মনে, কচিৎ কখন-বা গুন্‌ গুন্‌ রবে । 
বান্‌ গৌড় হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্ত অন্য কোন ধর্মসম্প্রদায়ের 
প্রতি তাহার বিদ্বেষ ত ছিলই না, পরন্ত সকল সম্প্রদায়কেই 
তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি ছিলেন সকল 
সম্প্রদায়েরই “আমাদের অক্ষয়বাবু।” এইরূপ ভাবে সম্প্রদায়- 
নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্র হইবার একমাত্র 
কারণ তাহার নিষ্লঙ্ক দেবোঁপম চরিত্র । 

দেশে ক্রমেই নিষ্ঠাবান সংক্কৃতজ্ঞ পুরোহিতের অভাব 
ঘটিতেছে, কাজেই হিন্দুর নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য 


ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠভাবে ও শাস্ত্রোন্ত বিধি অনুসারে 
সম্পন্ন হইতেছে না লক্ষ্য করিয়া এবং দ্েশমধ্যে যাহাতে 


ধন্মচচ্চা এবং শাস্ত্ান্ুশীলন বহুবিস্তূতি লাভ করে এই 
উদ্দেশ্তে অক্ষয়চন্দ্র স্বীয় বাড়ীর সংলগ্ন স্বতন্ত্র ভুইটী বাড়ীতে 
একটা চতুপ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্রের অকালমৃত্যুর পর এই চতুষ্পাঠীর নামকরণ করিয়া 
ছিলেন “অমর-চতুষ্পাঠী? | প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অমর- 
চতুষ্পাঠী বহুতর ছাত্রকে শিক্ষাদান করিয়া বাঙ্গলার যথেষ্ট 
কল্যাণসাধন : করিয়াছে । ব্রাহ্মণের পুনরভ্যাদয়ের জন্য, 
ব্রাহ্মণ্যধন্মের পুনকথানের জন্য অক্ষয়চন্দ্র চিরদিন নানাভাবে 
চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই সাধু উদ্দেশ্ত প্রণোদিত হইয়াই 
তিনি “নবজীবন” প্রচারে যত্রবান্‌ হইয়াছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন,বাক্গণ এখনও  হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় । 
ব্রাহ্মণের পুনরুথান সর্বাগ্রে আবপ্তক; ব্রাহ্মণ উঠিলে সকলের 
উদ্ধার সহজ হইবে ।” ্‌ 

চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া উহ্থার প্রতিপালন কর! ভিন্ন 
শিক্ষাবিস্তারকল্পে অক্ষয়চন্ত্রের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ইংরেজী 
উচ্চবিগ্ভালয় পরিচালনা । ১৮৮০ খুষ্টাব্দে চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ 
বিদ্যালয় “হিন্দু-্কুল” উঠিয়া গেলে অক্ষয়চন্ত্র ইহার যাবতীয় 
আসবাবপত্র ও সাঁজসরঞ্জাম ক্রয় করেন এবং “দাধারণী-স্কুল' 
স্থাপিত করিয়। প্রীয় দশ বৎসর যাবৎ এই স্কুল পরিচালন! 
করেন । সাধারণ তত্বীবধান করা ভিন্ন তিনি প্রত্যহ নিয়মিত- 
ভাবে তিন চারি ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। সাধা- 


রণী-কার্ধ্য।লয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইলে এই স্কুল 
উঠিয়া যায়। 

তাহার অতুল্য গ্রন্থ “সনাতনী” তিনি তাহীর পুক্রদ্বয় 
অজরচন্ত্র ও অফ্যুতচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। এই 


উৎসর্গপত্র পাঠ করিলে তাহার ধর্মমত স্পষ্টাক্ষরে বুঝিতে 
পার! যাঁয়। তিনি লিখিয়াছেন,__“পিতৃদেবের  প্রদণিত 
পদ্থা অনুসরণ করিয়া তোমাদের ছুইজনকে “সনাতনী, 


ভিলিলিরদিন্তিরা 


অক্ষযচন্দ্র সরকার 


র কেবল যে পুর্বপ্রথায় আমার 
অন্ুরাগবশে, এমন নহে, প্রত্যুত ইহাতে আমার যকিঞ্চিৎ 
ভবিষ্যতের আশাও আছে। সনাতনীর ৬০1৬১ পৃষ্ঠায় তাহার 
আভাস দিয়াছি। * *% * আমরা আপনার! যমানুষ্ঠানের চেষ্টা 
করিব। * * * যদি মরণকালে বেশ বুঝিতে পার। যায় যে, 
আমি নিয়ত যমানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছি, অনেক সময় কৃত- 
কার্ধ্য হইয়াছি, আর পাঁচটা যুবা পুরুষকে সেইরূপ অনুষ্ঠানে 
রত রাখিয়া চলিলাম-__তবে কি সুখের মৃত্যুই না হইবে |” 

নিম্নে অক্ষয়চন্দ্র-সম্পাদিত ও প্রণীত পত্রিকা এবং পুস্তকা- 
বলির একটা তালিকা দেওয়া হইল £- 

“সাধারণী”, সাপ্তাহিক পত্র (১১ই কাত্তিক, ১২৮০) 
“নেবজীবন+, মাসিক পত্র (শ্রাবণ, ১২৯১)। নববিভাকর- 
সাধারণী” সাপ্তাহিক পত্র, ( বৈশাখ, ১২৯৩ )। “শিক্ষানবিশের 
পদ্”, পুস্তকের অধিকাংশই বায়রনের রসান্ুবাদ (১২৮১ )। 
প্রাচীন কাব্য সংগ্রহঠ (১) বিদ্ভাপতি (২) চণ্তীদাস 
(৩) গোবিন্দদাস (৪) রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ (৫) 
মুকুন্দরাম কবিকক্কণের চণ্ডীম্গল ; সারদাচরণ মিত্র ও শোভা- 


রর ॥ 
উৎসর্গ করিলাম! 


বাজারের বরদাকান্ত মিত্রের সহযোগিতায় প্রথমে খণ্ডশঃ এবং 


পরে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় (১২৮১ )। “সমাজ সমালোচন”, 
বজদর্শনে প্রকাশিত উদ্দীপনা”? ও গগ্রাকু প্রবন্ধদ্ধয়ের 
সঙ্কলন (১২৮১) । “গোচারণের মাঠ” যুক্তাক্ষরবর্ধিত পয়ার 
ছন্দে রচিত পল্লীচিত্র; বহুবৎসর যাবৎ পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট 
ছিল) ১২৮৫ সালে সমগ্র গ্রন্থ প্রথমে খণ্ডশঃ সাধারণীতে 
প্রকাশিত হয় (১২৮৭)। “সংক্ষিপ্ত রামায়ণ, দেবধি নারদ 
বাল্ীকিকে সংক্ষেপে যে রামায়ণ বিবৃত করিয়াছিলেন, 
তাহারই মূল এবং গগ্ান্বাদ (১২৮৯)। “আলোচিনা» 
বিদ্যালয়-পাঠ্য প্রবন্ধীবলি; কয়েক বৎসর পাঠ্যপুস্তকরূপে 
নিদ্দিষ্ট ছিল (১২৮৯)। “হাতে হাতে ফল” ( হসন-হাঁসন ), 
প্রহসন; গ্রন্থে অক্ষয়চন্্রের নাম ছিল না, __ভ্রীবঙ্গবিলাস সমজ- 
দার প্রণীত” লিখিত ছিল ; এই ছস্মনীমে তিনি বহুতর রসরচনা 
€ঙ্গবাসীণতে প্রকাশিত করেন। হসন-হাঁসন অর্থ,_-যাহাতে 
হাঁসি পায় ও যন্দ্ার! হাসান যায় (১২৮৯)। প্রাচীন, কাব্য- 
ংগ্রহ* প্রথম খণ্ড ( চত্তীদীস, গোবিন্দদাস, রামেশ্বরের সত্য- 
নারায়ণের কথা, বিদ্যাপতি ), দ্বিতীয় সংস্করণ (১২৯১ )। 
প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ” দ্বিতীয় খণ্ড ( কবিকঙ্কণ চণ্ডী), দ্বিতীয় 
সংস্করণ (১২৯১)। “পিতা-পুত্র”, গঙ্গাচরণ সরকার ও অক্ষয়- 
চন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনী; 'বঙ্গবাসী”-কার্য্যালয় হইতে 
প্রকাশিত “বঙ্গভাষার লেখক” পুস্তকের অন্তভূরন্ত (১৩১১)। 
“সনাতনী”,সনাতন ধর্ম, দর্শন ও সমাজ-সম্বন্ধীয় নিবন্ধমালা৷ (১৩১৭)। 


অক্য়তৃতীয় 


কৰি হেটটন্র” কবিবর হেমচন্্র বন্যোপাধ্যার়ের সংক্ষি 


ভীবনী এবং বিশদ কাব্য-সমালোচন (১৩১৮)। “মোতি-: 


কুমারী”, 17889870-এর 12০৪] 18119,-নামক উপ- 
শ্তাসের ভাবান্গবাদ এবং কয়েকটা ছোট গল্প ও সমাজ-চিত্রের 
রস-সমষ্টি (১৩২৪) “মহাপুজা”, সাধারণী ও নবজীবন 
হইতে সঙ্কলিত দুর্গাপূজা বিষয়ক প্রবন্ধাবলি (৯৩২৮)। “রূপক 


ও রহুম্ত”, রূপক ও রহস্তশ্রেণীর যাবতীয় রচনার সঙ্কলন) 


হৃধীকেশ সিরিজের অস্ততুক্ত ( ১৩৩০ )। 'সাহ্ত্যি-সাধনা” 
কিশোরগণের উপযোগী সাহিত্যবিষয়ক রচনারাশি ) অক্ষয়- 


চন্দ্রের সমগ্র জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়: 


(১৩৩০)। “সাহিত্য-পাঠ”, দ্বিতীয় সংস্করণ; ছোট বালক- 
বালিকাদের পাঠ্য-পুস্তক ( ৯৩৩৯ )। 

অক্ষযতৃতীয়া__বৈশাখ মাসের শুক্ুপক্ষের ভৃতীয়া। কথিত 
আছে, এই দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। 
“বৈশাখ-শুর্ুপক্ষীয়াকষয়তৃতীয়ায়াং রবিবারে সত্যযুগোৎ- 
পত্তিঃ।” এই দিন তীর্থনান দানাদি করিলে অক্ষয় ফল- 
লাভ হয 


অক্ষয়তৃতীয়া-ব্রত বৈশাখের  শুক্লুপক্ষে চতুর্থযুক্তা 
তৃতীয়া পূর্ববাহে অনুষ্ঠিত হয়। তবিস্ুপুরাপে (২১ অঃ) 
এই ব্রতকথা! আছে। 


_পাটনায় ইহার নাম “অখর্তীজ) গয়ায় ইহাকে 
“অখরতিজিয়া”. বলেঃ  শাহাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে 
ইহার নাম “অখর-তীত”) ভাগলপুরের দক্ষিণে ইহা! 
“অছৈ তিরতিয়।” নামে পরিচিত। (0. 4. (977975077- 
31021 তি! 146, 0. 399 ) | ধা ও 

অক্ষয়নীবী- দেবোদ্েশে স্থায়ী দান বা বুত্তি (& [961009067 
৪000ঘ07670) | প্রাচীন ভারতের বহু শিলালিপি ও তাত্র- 
অক্ষযপুরুত্ুতু-শিব। 

অক্ষয় প্রীভা-__তীর্থবিশেষ। ( রহ্মাগপু” ৭৭.২৮)। 

 অক্ষয়মঙ্গল-_মারবারের পলানপুর, পলি ও ভিনমাল নিবাসী 
্রাহ্মণগণের একটা শাখা । ইল 

অক্ষয়মতি লোকেশ্বর__মহাযান-মতাবলদ্বী বৌদ্ধদিগের উপাস্ত 
ুবর্ণপ্রভ বোধিসত্ব। দেখিতে অবলোকিত লোকেশ্বর বোধি- 
সনের অনুরূপ কেবল পার্থক্য এই যে, ইনি দকগিশৃহত্ে 
অসির পরিবর্তে এক ছড়া মাল এবং বক্ষের নিকট বামহস্তে 
বারিপূর্ণ ঘট্রে উপর সুস্থ পর, ধারণ করিয়া, আছেন, 
[ অবলোকিত্‌ লোকেশ্বর দ্র] চীনের কুয়ান্যিন্‌ (1৪৮- 
(58.), আখ্যাত অবলোকিতেশ্বর বোধিস্কর স্রমুতির বামতাগে 


| ৮৯ ] 


২৩ 


অক্ষয়বট 


পক্ষীযুত্তি দৃষ্ট হয়। কখনও বা এ পক্ষীর চঞ্চুপুটে একছড়া 
মুক্তামাল থাকে । “সদ্ধন্দপুগুরীক'মতে, এ 


এ মালা বোধিসত্ত 
অক্ষযমতি বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরকে দিয়াছিলেন। 


অক্ষয়মতি লোকের 


চীনদেশে প্রকাশিত বৌদ্ধগ্রস্থের মধ্যে একটার নাম 
ড০-৮৪0-11৮ঘ01-]00-২210-11106 বা অক্ষরমতি বোধিসত্ব- 
স্ত্র। রাজগৃহস্থ গৃ্রকুট পর্বতে শত ভিক্ষুকের 
সমক্ষে এই স্থত্র প্রচারিত হইবার কথ৷ আছে । 

[ 0. 010966801787:78-7]0)9 1001%0. 130001)196 109710£7:%- 
[0105১ 1). 1837 48. 09৮6চ৮--0০৭১ 91 টি ০81)977) 13090101510), 


[0.:80-91 3) 1001917 41)61008155 ৬০]. 1৬, 1875) 0... 957 
৭. 107865১-139001)196 4১76 110 10019) 10. 184. ] 


অক্ষযরাজজী-_শেতাম্বর জৈনসম্প্রদায়ের লুম্পকগচ্ছের গুভরাতী 
ধনরাজ পক্ষশাখার ১৫শ যতি । 

অক্ষযুললিতী_ ভাদ্রমাসের শুক্লাসপ্তীতে অনুষ্ে্র একটা ব্রত। 
এই দিন স্ত্রীলোকের! শিবছূর্গার পুজ। করেন। [ ললিতা 


১২৫০ 


সপ্তমী দ্র] 


অক্ষয়বট- প্রয়াগ, ভূবনেশ্বর, গয়া, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থানে 
এক্‌ একটা বটবৃক্ষ রোপিত আছে। প্রবাদ এই, 
সকল বটগাছের মৃত্যু নাই) কতকাল হৃইতে চলিল 
তবু ঝড়ে একটী শাখা ভাঙ্গে না, বা রৌদ্রে একটা 
পাতা শুকায় না। জনসাধারণের বিশ্বাস, ভক্তিপুর্ব্ক এ 
সকল বুক্ষে জলসেক করিলে অক্ষরফল ল|ভ. হয়। প্রঘ্াগের 
অক্ষয়বট এখন কেল্লার ভিতর পড়িয়াছে ; গাছটা নিতান্ত ক্ষুদ্র ৷ 
জগননাথপুরীতে অক্ষয়বটের বিবরণ পাওয়! যাঁয়_- 
“সুধন্য অক্ষয়বট, সুধন্ঠ সিদ্ধুর তট, 
ধন্য নীলাচল তপোবন।৮ (মানসিংহ ) 


প্রয়াগের অক্ষয়বট.. অতি প্রাচীন বৃক্ষ।  রামারণে 


অক্ষয়শান্ত্রী 


(০৯৪০৭ 


অক্ষর 


( ১৩.৫৩ ) 


পূর্বে এ গাছ 


( অযোধ্যা) ৫৫.৬ ) ও রঘুবংশে 
প্যামবট” নামে অভিহিত হুইয়াছে। 
খোলা স্থানে ছিল; ক্রমে চতুদ্দিক্‌ মৃত্তিকায় ভরাট 
হইয়াছে, সুতরাং বৃক্ষটাও নিম্নে পড়িয়াছে। আলাহা- 
বাদ ছুর্গের ভিতর এলেন্বরা বারিকের (481190190008)) 
13979019 ) ঠিক পুর্বে পুরাতন মন্দির, মন্দিরের পাশে 
অক্ষয়বট । তাহাতে রৌদ্র লাগে না, সেখানে বাতাস 
খেলিতে পার না, তাই গাছটীর বুদ্ধি নাই । চীন-পরিব্রাজক 
যুয়ন-চোয়াঙ্‌ এ পুরাতন মন্দিরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 


তাহার দক্ষিণে অশোক এবং সমুদ্রগুপ্তের প্রস্তরত্তত্ত । পুর্বে: 


অক্ষয়বট বেণীঘাটের অনেক দূরে ছিল। ক্রমে বর্ষার 
বন্ায় গঙ্া-যমুনা ইহার নিকটে আসিয়া পড়ে। আব্ছুল 
কাদির বলেন, অক্বর বাদশাহের সময় হিন্দুরা এই বৃক্ষের 


যূল হইতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। | 


বালি 
তীর্থ- 
কিন্তু 


এখন আবার কেল্লার নিয়ে অনেক দূর পর্যযস্ত 
পড়িয়া গিয়াছে, বেণীঘাট আর অক্ষয়বটের নিকটে নাই। 
যাত্রীর প্রয়াগে গেলে এই পুণ্যতর দেখিতে যা*ন। 
দর্শনের পক্ষে তীহাঁদের অসুবিধা অনেক। মনে 
করিলেই কেল্লার ভিতরে কেহ প্রবেশ করিতে পান 
পাণ্ডারা অনেক সুযোগ করিয়া যাত্রীিগকে 
লইয়া যাঁন। অক্ষরবটের চতুদ্দিক পাকা করিয়া গাথা, 
উপরে ছাদ ; গর্তের মধ্যে বৃক্ষ, সিঁড়ি দিয়া নিম্নে 
নামিতে হয়। ভিতরে অন্ধকার, স্পষ্ট দৃষ্টি চলে না। ১৮৭১ 
ুষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব এই সোপান সাহায্যেই নিম্নে 
অবতরণ করিয়াছিলেন | 

গয়াক্ষেত্রের মধ্যেও একটী অক্ষবট আছে। পাগওবেরা 
বনবাসে গিয়া লোমশমুনির  উপদেশানুসারে সেই বুক্ষ 
দর্শন করিয়াছিলেন ( মহাভী” বনণ ৮৭১ ৯৫ অঃ)। গয়া- 
মাহাত্ম্য লিখিত আছে, “অক্ষয়বটে গমনপূর্ব্ক ব্রন্মকল্পিত 
ব্াহ্মণগণকে হৃব্যকব্য দ্বারা পুজা! করিয়া তাহাদের সম্তোষ- 
বিধান করিতে হয়; এই সকল ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইলেই 
পিতৃগণসহ দেবতারা সন্তষ্ট হইয়া থাকেন।” মহাভারতের 
অপর এক স্থানে ( ভ্রোণ ৬৬ অঃ) লিখিত আছে, 
রাজধি গয়ের যক্ঞকাঁলে একটা বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়, তাহাই 
অক্ষয়বট | 
অক্ষযশান্ত্রী-_“ভাগবত চম্পুটীকা”কার । 
অক্ষয-সরোবর-_ নিগুটার্থপ্রকাশাবলীবপিত মানব-শরীরে সপ্ত 


না 


* বঙ্গবাঁসী প্রেসে মুদ্রিত বায়ুপুরাঁণ, ১০৫.৪৫ | 


ইহা । 


সরোবরের মধ্যে অন্ততম। মস্তকে অক্ষয়-সরোবর অবস্থিত । 
নিগুঢার্থপ্রকাশাবলীতে দেখা যায় | 
“নাভিস্থানে নাভি-সরোবর জড়পন্ম তায় ॥ 
মন্তকে অক্ষয়-সরোবর সহস্রদল ইথে। 
তার নীচে ক্১-সরোবর জানিবে নিশ্চিতে ॥ 
চতুদ্দল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চয়। 
হৃদয় ভিতরে ক্ষীর-সরোবর হয় ॥ 
অষ্টদল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
উদর ভিতরে মানস-সরোবর কয়। 
শতদল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
পৃথু নাভির নাম পৃথুসরোবর | 
ষড় দল পদ্ম ইথে জানিবে নির্ধার ॥ 
ঘোর-সরোবর হয় নির্জন স্থানেতে । 
ছুইদল পদ্ম ইথে জানিবে নিশ্চিতে ॥ 
ছয় পন্ম এক জড় সপ্ত এই কয়।” পৃঃ ১৩ ্‌ 
পরমাত্বা এই অক্ষয়সরোবরে বাস করেন। প্রত্যেকেরই 
মাথার উপর পুরুষ ও নারী প্রকৃতির অন্ুভাবে পরমাত্ম। থাকেন। 
[ 74. 05০78 ১৪87)]1% 016. ] 
অক্ষয়1,__বার-তিথি-ঘটিত যোগবিশেষ। ইহাতে অক্ষয় পুণ্য 
আছে বলিয়া এই নাম। সোমবারে অমাঁবন্তা, রবি- 
বারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী এবং বৃহস্পতিবারে অষ্টমী 
তিথি হইলে তাহার নাম অক্ষয়! | 


অক্ষয়া২__চৌষটিযোগিনীগণের অন্ততমা। ( অগ্রিপুণ ৩১ অঃ) 


২ ব্রহ্গধানার গর্ভজাত চারিজন ব্রহ্গরাক্ষসীর অন্যতম] | 
( ব্রহ্মাগুপু; ৬৯.১৩৪ ) ্‌ 
অক্ষয়াশ্ব_স্র্ধ্যবংশীয় সংহতাশ্ব রাজার পুত্র। (ক্রহ্মাওপু* ৮৮.৬৩) 
অক্ষযিণী-_কাশ্ীরের এক দেবীপ্রতিমা। মহারাজ নরেন্্রা- 
দিত্য ভুবনেশ্বর নামে একটী দেব ও অক্ষয়িণী নামে 
একটা দেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । (রাজতরঙ্গিণী ১,৩৪৯). 
অক্ষয্য- শ্রাদ্ধের শেষ দেয় ঘ্বতমধুষুক্ত জল। ১ 
অক্ষয্যোদক-__পিগওদানের পর মধুতিল মিশ্রিত জল 
দিয়া শ্রাদ্ধ। এ 

অক্ষর১__ক্ষরণহীন ) চ্যুতিশৃন্ঠ ; অবিনশ্বর ) নিত্য। ২ ঞ্ুব? 
স্থির। ৩ কুটস্থ চৈতন্ত ; পরমব্রক্গ। বহু উপনিষদে ও 
গীতার বনু স্থানে অক্ষর পরমব্রন্দের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । মায়াবাদিগণ পর-বহ্ম অর্থেই অক্ষর শব্দ প্রয়োগ 
করেন। ৪ [ বেদাস্তিমতে ] পরব্রহ্ধ ; মোক্ষ। ৫ [ মাধ্বমতে ] 
লক্ষী; পরব্রহ্ম। ৬ [ বল্লভীয়মতে ] ভগবদংশভূত ভগবদ্‌- 
রূপ ধামবিশেষ | ৭ আকাশ (6079: )। ৮ ধর্ম । ৯ তপস্তা। 


অক্ষর 


| ৯১ 


] অক্ষর 


১০ যজ্ঞ। ১১ বেদ। ১২ [সাংখ্যমতে ] প্রকৃতি । 
১৩ নিত্যতা। ১৪ কালপরিমাণভেদ ; কাঠ্ঠার পঞ্চম অংশ। 
১৫ শিব; বিষণ | 

অন্ষর২__শব্দাংশ (9511219); আমরা বৈদিকধুগ হইতে 
অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই । শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে 
অক্ষর বলে। আমরা ইংরেজী ভাষায় 9১11016 বলিতে 
যাহ। বুঝি, অক্ষর বলিতে পূর্বে তাহাই বুঝাইত। পরবর্তীযুগে 
অক্ষর শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইয়াছে “বর্ণ” (81007787096 )। 

খগ্বেদে আমরা প্রথম অক্ষর শব্দ পাই-__“গায়ত্রেণ প্রতি- 
মিমীতে অর্কমর্কেন সাম ব্রেষ্টভেন বাকং। বাকেন বাকং 
দ্বিপদ! চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্ত বাণী” | (খক্‌ ১.১৬৪.২৪) 

“সপ্ত বাণী” চতুষ্পদাক্ষরেণ অর্থাৎ চারিটী অক্ষরের দ্বারা 
পরিমিত হইয়া! থাকে । ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি 
যে, অক্ষর শব্দের অর্থ শব্দাংশ। তাহার পর পুনরায় দশম 
মণ্ডলে বিবস্বান্‌ আদিত্য বলিতেছেন__“অক্ষরেণ প্রতি মিম 
এতামৃতত্ত নাভাবধি সং পুনামি”।  (খক্‌ ১০, ১৩. ৩) 

শুরুবজূর্ববেদে অশ্বমেধ প্রকরণে প্রশ্নমন্ত্র ও প্রত্যুত্তরমন্ত্রে 
দেখিতে পাই-__ 

প্রঃ। কতান্ত বিষ্টাঃ কত্যক্ষরাণি । 

প্রত্যুঃ । বড়ন্ত বিষ্টাঃ শতমক্ষরাণি । 

অর্থাৎ প্রশ্ন হইতেছে উহার অন্নই (ঝিষ্ট) বা কত, অক্ষরই 
বা কত? তাহার উত্তর হইতেছে “ছয়টা উহার অন্ন এবং 
শতসংখ্যক উহার অক্ষর |, 

বাজসনের়ী সংহিতায় ছন্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা হইতে অক্ষরের অর্থবোধ হইতে আর দ্বিধা থাকে না__ 

“অক্ষরপউ.ক্তিশ্ছন্দ:” ( ১৫.৪) 

অর্থাৎ ছন্দঃ বুঝাইতে অক্ষরপংক্তি বা সমষ্টি বুঝায়। 
এইরূপ তৈত্তিরীয়সংহিতায় ( কৃষ্ণযজুর্েদের ) ১ম কাণ্ড ৬্ষঠ 
প্রপাঠকে আমর। অক্ষর শব্দ পাই; তাহা হইতে ইহার 
অর্থ আরও বিশদ হইয়া যায় :__ 

“আত্রাবয়েতি চতুরক্ষরমস্ত শ্রোষড়িতি চতুরক্ষরং যজেতি 
দ্যক্ষরং যে যজামহ ইতি পর্চাক্ষরং” অর্থাৎ “আত্াবয়, 
ও “শ্রষড়+ এই শব্দ ছুইটীর প্রত্যেকটাই চারি অক্ষরসম্পন্ন, 
“জ' এই শব্দটা ছুই অক্ষরসম্পন্ন এবং “যে যজামহ” 
এই শব্দটা পঞ্চাক্ষরসমন্থিত | 

অথর্ববেদে দুইস্থলে অক্ষর এই অর্থে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে 
 যথা-_“অক্ষরেণ প্রতিমিমীতে অর্কং”। 

প্রাতিশাখ্যসমূৃহে আমরা অক্ষর শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ 
দেখিতে পাই । 


এতরেয়ব্রাহ্গণে অনেক স্থলে “অক্ষর” শব্দের প্রয়োগ 
দেখা যায়। একস্থলে গায়ত্রীকে ত্রিছন্দোময়ী এবং 
প্রতি ছন্দে ৮টা করিয়া অক্ষর আছে, ইহা লিখিত আছে 
(১ম পঞ্জিকা, ২য় খণ্ড )। অন্তস্থলে-__“অনুষ্টভো স্বর্গকামঃ 
কুব্বাত ছ্বয়োর্বা৷ অনুষ্ট ভোশ্চতুঃযষ্টিরক্ষরাণি”। ( ১ম পঞ্জিকা, 
১ম অধ্যায়, ৫ম খণ্ড) ইহাতে অনুষ্টভ ছন্দঃ চতুঃযষ্টি অক্ষর- 
সমন্বিত বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । 

উপনিষদূ-সমূহেও অক্ষর শব্দের ভুরি ভুরি প্রয়োগ 
আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে “ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথঃ এই 
প্রথম শ্লোকেই “ওম্কে এক অক্ষর বল! হইয়াছে। 
বৃহদারণ্ক উপনিষদে “হ ইত্যেকমক্ষরং দ ইত্যেকমক্ষরং 
য় ইত্যেকমক্ষরং” এইভাবে “হৃদয়” শব্দের তিন অক্ষরের 
বর্ণনা করা হইয়াছে । পপ্রাণোহপানে। ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণি” 
এই সকল হইতে আমর! বুঝিতেছি যে, উপনিষদের সময় অক্ষর 
শব্দের অর্থ শব্দাংশ | 

সুতরাং দেখিতেছি, পুর্ববকালে স্বররহিত ব্যঞ্জনবর্ণ অক্ষর 
বলিয়া বিবেচিত হইত না, কিন্তু রামতাপনী উপনিষদে “ওম: 
এই শব্দের বিশ্লেষণে “অকারঃ প্রথমাক্ষরঃ উকারো দ্বিতীয়া 
ক্ষরঃ মকা রস্তৃতীয়াক্ষরঃ” দেখিলেই মনে হয় যে, এইস্থলে স্বর- 
রহিত মকারকে তৃতীয়াক্ষর বলিয়। বর্ণনা করা হ্ইয়াছে। 
কিন্তু আর একটু পড়িলেই এই সমন্তার স্মাধান হইবে 
“অর্ধমাত্রশ্তুর্থাক্ষরঃ বিন্দুঃ পঞ্চমাক্ষরঃ নাদঃ ঝষ্টাক্ষর2” এইস্থলে 
অক্ষর শব্দের অর্থ শব্দাংশ। ওম্‌ শব্দের কালবিভাগ করিয়া 
তাহাকে ছয়ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে । 

গীতায় তগবান্‌ বলিয়াছেন “অক্ষরাণামকারোইস্মি”__আমি 
অক্ষর সমূহের মধ্যে অকার । 

আমরা সর্ধপ্রথম অক্ষর শব্দের “বর্ণ” এই অর্থ পাই 
পাণিনির গণপাঠে__“লিখ  অক্ষরবিস্তাসে”; অক্ষরবিন্তাস 
অর্থ হইতে এস্কলে আর অক্ষর শব্দকে বাক্যাংশ বল! চলে না। 
তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে অক্ষর শব্ধ বর্ণ অর্থে ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল। 

আধুনিক ভারতীয় প্রায় সকল ভাষাতেই অক্ষর বর্ণ ও 
শব্দাংশ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কীর্ভনের 
সময় গায়কগণ নিজ মন হইতে কবিতাকারে যে সমস্ত 
ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত টিপ্লনী ব্যবহার করিয়া থাকেন, 
তাহাকে আখর (অক্ষর ) বলা হয়। অক্ষর শব্দের ধাতু- 
গত অর্থ অবিনানী। অক্ষর শব্দ বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়। 


_ ইহার ধর্ূপ নামকরণ হইয়াছে বলিয়। বোধ হুয়। 


তন্ত্রাদিতে অক্ষরশব্দ “লিপি” অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 


| ৯২ | 


অক্ষরশূৃতক 


তাহাতে পাঁচ প্রকার অক্ষরের উল্লেখ আছে,_১ মুদ্রা-লিপি, |. 


২ শিল্পলিপি, ৩ লেখনীসম্ভব। -লিপি, ৪ গুগ্িকা, ৫ ঘুণাক্ষর। 
ুদ্রালিপি, অর্থাৎ অঙগরীয় টাকা প্রভৃতিতে ছাপ। শিল্পলিপি__ 
অর্থাৎ চিত্রকার্্য ইত্যাদি । লেখনীসম্ভবাঁলিপি,_কলমদ্বার! 
যাহা লিখিত হয়। গুপ্ডিকা, তওুলাদির গুড়াদ্বারা৷ যাহা! 
লিখিত হয় অর্থাৎ আলিপনা ইত্যাদি । “ঘুণাক্ষর' বলিয়া 
যে লিপির উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ কাষ্ঠাদিতে ঘুণ 
লাগিলে আপন! আপনি যে অক্ষরের মত রেখা কাটা হইয়া 
থাকে । 
রহ্মাগুপুরাণ (২৬ অঃ) হইতে জানিতে পারি, ভগবান্‌ 
প্রজাপতির চিন্তাধারা হইতেই অক্ষরসমূহের কৃষ্টি হইয়াছিল। 
এ পুরাণের অপরস্থানে (১০৪ অঃ) লিখিত আছে, সত্যবতী- 
স্ৃত ব্যাসদেবের কঠোর তপন্তার ফলে বেদবূপী অক্ষরসমূহ 
প্রাদুভূতি হইয়াছিল। [বর্ণ ও বর্ণলিপি শবে বিস্তারিত 
বিবরণ দ্র" ] 
আক্ষর, ৩] টবগ্যক ] অপামার্খবক্ষ ; আপাউ গাছ (407- 
7506769 4১8])918, ) | [ আপা, দ্র ] 
অক্ষরচ্ছন্দঃ ?_ বর্ণবৃত্ত। যে ছন্দ অক্ষর সংখ্য। 
বথা__অনুষ্টভ্‌ অষ্টাক্রে ) পয়ার চতুর্দশ অঙ্গরে | 
অক্ষরচ্যুতক-_শ্লোকবিষয়ক ক্রীডাবিশেষ। এই ক্রীড়ায় শ্লোক- 
গত পদের একটা অক্ষর ছাড়িয়া দিলে, এ শ্লোকের অন্ত অর্থ হ্য়। 
কুরান দিবাকরস্লেষং দধচ্চরণডন্বরম্‌ 
দেবে যৌন্মাকসেনয়োঃ করেণুঃ প্রসরত্যসৌ ॥” 

“করেণু* শব্দের “ক" ছাঁড়িলে শ্লোকের ভিন্নার্থ হ্য়। ৃ 
অক্ষরন্যাস__তন্শাস্তোক্তি একপ্রকার ক্রিয়া । ইহাতে অং, 
হং, কং ইত্যাদি উচ্চারণের সহিত এক- একটা অঙ্গ স্পর্শ 
করিতে হয়। 

অক্ষরপংক্তি_বৈদিক ছন্দোবিশেষ। বেদে বৃহতী, পংক্তি 
প্রস্ততি ছন্দের উল্লেখ আছে | ইহার চারিটা চরণের বর্ণসমূছের 
যোগফল ২০ হইয়! থাকে । 
অক্ষরপল্লি__সংখ্যাবোধক শব্দাংশ ব। অক্ষর ; যথা, শত বুঝাইতে 
শ; সহ বুঝাইতে স ইত্যাদি। প্রাচীন, লিপিসমূহে 
এইরূপ সংখ্যাবোধক অক্ষর ছিল। জৈন গ্রন্থে এই 
অক্ষরপল্লির উদাহরণ আছে। মল্লিনাথ এই শব্দাংশকে 
্ষ্টতঃ শব্দই বলিয়াছেন। বুহুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণ মনে করেন যে, এইরূপ সংখ্যাবোধক অক্ষর বা অক্ষরপল্লি 
তাঁরতের নিজস্ব নছে। সেরূপ মনে করিবার কোন বিশেষ 
কারণ খুঁজিরা পাই না। প্রথমতঃ নানাঘাটলিপিতে 
আমরা অক্ষরপল্লির প্রথম নিদর্শন পাই। এই লিপি অন্ধ-] 


দ্বারা রচ্তি হয়। 


! 


| 


রাজত্বকাঁলের -দুর্ধজনৈ- উতকীর্ণ। এই শিলালিপিতৈ এই 
সকল অক্ষরগুলি যেরূপভাবে উৎকীর্ণ আছে তাহাতে সহজেই 
প্রতীত হয় যে তাহার ব্যবহার বহু পর্বকাল হইতেই 
চলিয়া আসিতেছে । এই নিমিত্ই বোধ হয় পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণের একটু গোল লাগিয়াছে। তাহাদের মতে 
ভারতীয় বর্ণমালা বৈদিকঘুগের বহু পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে; 
কিন্ত এই সকল অক্ষরপল্লি দেখিলে ভারতের নিভ্থ বলিয়াই 
মনে হয়। 

পণ্ডিত বুহলারের মতে ভারতীয় সংখ্যাবোধক বর্ণমালায় 
একক, দশক, শতক, সহজ প্রভৃতি বুঝাইবার যে সমস্ত 
র্‌ আছে তাহার সকলগুলিই এক একটা শব্দাংশ এবং 
& ভাবেই উচ্চারিত হইত, তাহারা কেবলমাত্র সংখ্যাবোধক 
চিহ্ন নছে। 

অশোকের অন্ুশাসনে রূপনাথ ও সাসারাম-লিপির তুলন! 
করিলে এ সম্বন্ধে কতকট! আভাস পাওয়া যায়। রূপনাথ- 
লিপিতে ২০০ ভুইশত বুঝাইবার জন্য স্ু( (ডি) ₹ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, কিন্ত সাসারাম লিপিতে উ( $) ব্যবহৃত হইয়াছে। 
যে যে দেশে যে সংখ্যাবোধক শব্দ যেরূপ তাবে উচ্চারিত 
হইত, সেই দেশের লিপিতেও ঠিক সেইভাবেই তাহা উৎকীর্ণ 
হইয়াছে । এই সমস্ত কারণ হইতে বুহলার প্রমুখ পাশ্চাত্য 
মনীষিগণ মনে করেন যে, অক্ষরপল্লি কেবল চ্হি নহে, তাহা 
শব্দাংশ। 

আমাদের মনে হয়, এগুলি শব্দছ্যোতক চিহ্ন। তাহার কারণ 
এই যে, অনেকগুলি সংখ্যা বুঝাইবার এরূপ কয়েকটা চিন 
রহিয়াছে যে তাহার উচ্চারণ বা প্রয়োগ ভাষায় সম্ভব নহে। 
যথা ১০ দশ ইহা! প্রাচীন লিপিতে (00) এইরূপ একটা 
চিহ্ন দ্বারা বুঝাইতেছে। এখন এই. অক্ষর হইতে দশবোধক 
কোন শব্দের কল্পন। আমাদের মনে, আসে না। পিক বু 
-+ এই চিনবে ইহা হইতে “এক” এই শব্দের কোন 
আভাস পাওয়া! যায় নাঁ। | বর্ণলিপি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ ড্র ] 


অক্ষরমুষ্িকাকথন__অক্ষরত্থচক মুষ্টিকা দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুলির ্‌ 


ও করপত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান দ্বারা, বর্প্রকাশপূর্বক, কথা 
বলা নু 17170901 97090) )। ইহ] শৈবতন্ত্রোক্ত চতুঃ ষ্টি কলার 
অন্তত একটা কলা ( তাগবত ১০.৪৫.৩৫ টাকা) টি 

অক্ষরলিপি__বর্ণলিপি। :  বর্ণলিপি দ্র ] 

অক্ষরবাদিশী-_ হূর্গা ( সহত্রনাম )। 

অক্ষরশতক-_শত অক্ষরের পুস্তিকা | এখানি আর্ধ্য নাগার্জুন- রর 
বিরচিত। তিব্বিতী ভাষার অনুবাদে প্রথমে ঞ্ুপ্ীবজকে বন্দনা 
করা হইয়াছে 


অক্ষরশতক-নামবুভি 


অক্ষরশতক-নামবুর্তি__ইহা৷ অক্ষরশতকের ভাষ্য। তিব্বতীয় 
ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছিল অতুল্যশহর কাশ্মীরে ! 
অনুবাদক কুমার-প্রজ্ঞা । এই অনুবাদ পরে পণ্ডিত অনন্ত দ্বার 
সংশোধিত হুইয়াছিল। তিব্বতীয় ব্যাখ্যাতার নাম গ্রাগ্স্‌- 
ব্যোর্সেসরাব ( 97885-11) 07-5:85-:81) ) | 
অক্ষরা, অক্ষরানত্তা_মহেশ্বরীর দেহ হইতে উৎপন্ন 
মহানিশ1 | দানবসৈন্তদলনে ইনি মহেশ্বরীর সঙ্গে ছিলেন। 
(স্কন্দপু-, কাশীখণ্ড ) 
অন্ষরাজ-_কলি। [কলিদ্র'] 
অক্ষরেখা__নিরক্ষরেখার সমান্তরাল কোনও রেখ। কল্পনা করিলে 
এ রেখাকে অক্ষরেখা বলে। অক্ষরেখা ও নিরক্ষরেখার অন্তর 
সর্ধত্র তুল্য । এজন্য এক অক্ষরেখায় অবস্থিত সকল দেশেরই 
অক্ষাংশ সমান হয়। এগুলি গোলকে নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও 
দক্ষিণে মণ্ডলাকারে চিত্রিত থাকে (17065 0 7,80609 ) | 
অক্ষবিচলন, অন্ষস্পন্দন- বৃত্তাভাসে পৃথিবী অপবর্তলাকারে 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে, চন্দ্র ও সুর্যের, তথা বুহৎকায় 
গ্রহনিচয়ের আকর্ষণ জন্য স্বীয় মেরুদণ্ডের কেন্দ্রীতিগ গতি 
হইতে কিছু কিছু পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। এই সাময়িক 
বা নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিভ্রংশন জন্য বৃত্তাভাসসংলগ্ন 
ভূমেরু নিরক্ষবৃত্তের উপর পুনঃ পুনঃ কোণ উৎপাদন করে । 

যখন আকর্ষণকারী গ্রহ নিরক্ষবৃত্তের সম-ক্ষেত্রে থাকিয়া 
পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, তখন ভ-মেরুর (9818961%] 7০019) অভি- 
মুখে এই পরিভ্রংশতা বিশেষ উপলব্ধি হয় না, কিন্ত যখন উহ! 
সমক্ষেত্র হইতে দূরে, অথবা উচ্চে অবস্থিত থাকে, তখনই 
এই পরিবর্তনের আধিক্য অনুভূত হইয়া থাকে । এই পরিত্রংশন- 
গতির পরিণতিফল ছুই প্রকারে অবধারিত হয়। একট, 
কল্পিত মেরুদণ্ডের নিয়ত ভ্রাম্যমাণ গতির (70921659159 
৪00 10621] 0101010) 7006100) দ্বার| এবং অপরটা, 
প্রকৃত মেরুর চতুর্দিকে তন্্রন্্যাদি : জ্যোতিফষমণ্ডলীর 
বিষুবরেখা হইতে দুরত্ব নিবন্ধন আকর্ষণের ত্াস-বুদ্ধিজনিত 
আবর্তনের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া নির্ণীত হয়। অবস্থ। 
বিশেষে স্থষ্ট কোণগুলির ব্যতিক্রম, ব্যবধান বা পরিণতির 
পরিমাণ ইংরেজী-জ্যোতিষ্ষের গণিতাধ্যায়ে (06169651 
10801170105 ) 9910 নামে উল্লিখিত হইয়াছে | 

জ্যোতিঃশান্ত্রে ভূমেরর এই অক্ষবিছ্যুতির সঙ্গে 
ত-গোলের ঞ্রবযষ্টিরও পরিভ্রংশতা পরিকল্পিত হয়। চন্দ্রকক্ষার 
অবলম্বন (11011709610) ) এবং রাহ ও কেতু কেন্দ্রে (00000075 
2000০) উহ্থার পরিভ্রমণপ্রাচ্র্যই  স্থানবিশেষে ইহার 
গতির আধিক্য বা অল্পতা আনয়ন করিয়া থাকে । মোট এই 

1 


| ৯৩] 


অন্ষসুত্র 


আবর্তনকাল (1)91100. ০£ $1)9 769০1010107) 0 6109 7)009 ) 
১৮৬ বৎসর নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই দীর্ঘ যুগের একসময়ে 
বিষুবরেখা হইতে নির্দিষ্ট জ্যোতিষক্ষের দূরত্ব উত্তরে বা দক্ষিণে 
২৮ হয়, কিন্ত উহার বিপরীত অভিমুখে মাত্র ১৮ হুইয়া থাকে । 
এই কারণ এই দীর্ঘবগে অক্ষম্পন্দন নিয়ত পরিবর্তনশীল 
ও অবশ্ঠন্তাবী। পাশ্চাত্য নাবিকপঞ্জীতে ( টি৪01০৪] 
4১100097790 ) মেরুদেশের অক্ষদণ্ডের এই নিয়ত পরিবর্তন 
তালিকা উদ্ধত আছে। 
অক্ষবৃত্ত-_ভূচক্কের উপরে কল্পিত বৃত্তাকার রেখা (7১81511615 ০ 
1,2616006 )| নিরক্ষরেখার সমান্তরাল এবং নিরক্ষরেখ। 
হইতে ক্রমান্বয়ে দশ দশ অংশ (98766 ) অন্তর কতিপয় বৃত্ত । 
অক্ষশাল1_যেস্থলে সুবর্ণাদি মূল্যবান ধাতুর শিল্পকার্য্য 
হইয়! থাকে. তাহীকে অক্ষশাল|! বলে। কৌটিল্যের 
অর্থশান্ত্রে লিখিত আছে,_অক্ষশালায় চারিটা 
একটী প্রবেশদ্বার থাকিবে । চতুঃশালার নিকটে রাজপথে 
একজন সুশিক্ষিত, কৌশলী ও সন্ধশজাত স্ুবর্ণকারের 
গৃহ বা দোকান থাকিবে । এই স্বর্ণকার স্ুবর্-রজতমণি- 
মুক্তা্রি ক্ররবিক্রয়কালে ক্রেতাদিগকে সাহায্য করিবে । 
স্থবর্ণাধ্যক্ষ এই অক্ষশালার তত্বাববান করিবেন। কর্মচারী 

তীত কেহ অক্ষশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে ন|। 
অনধিকার প্রবেশ করিলে শিরশ্ছেদ করা হইবে) কোন 
শিল্পী যদি নিজের স্বর্ণ বা রৌপ্য লইয়া অক্ষশালায় প্রবেশ 
করে, তাহা হইলে সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। 
সাধারণে তাহাদিগের যাহা কিছু কথাবার্তী ও কাধ্য 
সৌবণিক ব। সুবর্ণকারের সহিত বলিবে ও করিবে, 
অক্ষশালার সহিত তাহাদিগের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। 
শিল্পী, কারিগর ও  কর্মচারিগণকে বন্ত্রাদি ও গুহা- 
স্থানাদি পরীক্ষা করিয়া অক্ষশালা হইতে বাহিরে আসিতে 
দেওয়া হইবে। যন্ত্রাদি ও অসমাপ্তকার্ধ্য অক্ষশালার 
মধ্যেই রাখিয়! আসিতে হুইবে।  সমাপ্তকার্ষ্য প্রভাত ও 
সন্ধ্যায় পরীক্ষিত হইয়! শিল্পী ও অক্ষশালাধ্যক্ষের মুদ্রাঙ্কিত হইয় 
সিন্ধুকে রক্ষিত হইবে । [ সুবর্ণ, স্বর্ণাধ্যক্ষ, সৌবণিক দ্র] 

[ কৌটিলীয় অর্থশান্ত্র__২।১২শ অধ্যায়, ৩১ প্রকরণ ] 

অক্ষশালী- প্রাচীন ভারতের হিন্দুরাজগণের সময়ের খোদাই- 
কর। ধাহার। তাত্র বা শিলালিপিতে অক্ষর খোদাই করিতেন, 
তাহারা অক্ষশালী ব। আর্কশালী নামে অভিহিত হইতেন। 
অক্ষশাল!র অধ্যক্ষকেও অক্ষশালী বলা হইত। [ অক্ষশাল! দ্র ] 
ভাকিতে নকমালা বা জপমাল।। সাধনমাল নামক 
বৌদ্ধতন্ত্রে নিয়লিখিত দেবদেবীর  একটী দক্ষিণভূজে 


গুহ ও 


৪ 


অঙ্গদসেন 


| ৯৪ ] 


অক্ষস্থত্র দুষ্ট হয়। যথা--চতুভূ্জ হয়গ্রীব লোকেসশ্বর ; 
ষড়ভূজ হালাহল লোকেশ্বর ; চতুভূজজ পোতপাদ লোকেশ্বর ; 
ষড়ভূজ বরদায়ক লোকেশ্বর ; চতুভূর্জ জটামুকুট লোকেশ্বর ; 
ষড়ভূজ সুখাবতী লোকেশ্বর ; ষড ভূজ প্রেতসন্তর্পিত লোকে- 
স্বর; ফড়ভুজ স্ুগতিসন্র্শন লোকেশ্বর ; চতুভূজ মণিপদ্ম 
লোকেশ্বর; চতুভূজ্ পুপল লোকেশ্বর ; যড়ভুজ উৎনৌতি 
লোকেশ্বর ; অষ্টভূজ মহাবজসন্্ব লোকেশ্বর ; ষড়ভূজ সান্তাসি 
লোকেশ্বর ; ষড়ভূজ বজোৌফ্ভীষ লোকেশ্বর ; চতুভূজি সর্বশোৌক- 
তমোনির্ধাত লোকেশ্বর ; অষ্টভুজ মহীসহতস্থ্্য লোকেশ্বর ; 
ষড়ভূজ মহাভয়করী লোকেশ্বর ; মহামগ্ুভূত লোকেশ্বর ; 
মহাঁবজপাণি লোকেশ্বর ; বিশ্বভূত লোকেশ্বর ; দ্বাদশভূজ 
লোকেশ্বর ; খসর্পণ লোকেশ্বরের সহচরী চতুভূ্জা ভূকুটা; 
অষ্টভূজ পন্সনর্তেশ্বর লোকনাথ ; যড়ভূজ হরিহরিহরিবাহনো- 
ভব লোকেশ্বর; শুরু কুরুকুল্লাদেবী; চতুর্ব্িংশতিভূজ! 
বিছুজ্জালা করালী; বড়ভূজা সিততারা ; চতুভূ্জী ধনদ- 
তারা ; বড়ভূজা মায়াজালক্রম কুরুকুল্লা এবং নালান্নায় 
আবিষ্কত একটী দ্বিভুজ নাগার্জুন। কোন কোন হিন্দু 
দেবদেবীরও হস্তে অক্ষস্ত্র শোভিত আছে। অক্ষমালা 
ও জপমালা শঞ্ষে তাহার বিবরণ দেওয়া হুইয়াছে। 
[ অক্ষমাল1 ও জপমীল! শব্ধ দ্র ] 

অন্ষসেন-_ প্রাচীন ভারতের একজন রাজা । 
ইহার উল্লেখ আছে। 

অক্ষত্ত,ষ_ বৈদ্যক ] বিভীতক, বেড়া । [ বিভীতক দ্র] 
অক্ষাংশ__ভারতীয় জ্যোতিষমতে, কোনও অতীষ্ট দেশ হইতে 


মৈক্র্যপনিষদে 


বিধুববৃত্তের অন্তরের নাম অক্গাংশ | এ দেশ হইতে বিষুবদ্ধত্ত : 


যত নত হয় উত্তরদিকের ঞ্রুব তত উন্নত হয়ঃ একন্য 
ধ্বের উন্নতাংশ ও অক্ষাংশ তুল্য। যে দিবসে 
ও রান্রিমান সমান, সেই দিবসে মধ্যাহ্ন সময়ে 
১২ অঙ্ুল শঙ্কুর যত অঙ্গুল ছায়া হয়, তাহার নাম 
দেশের পলভা । পলভার রর্গের সহিত দ্বাদশের বর্গ যোগ 
করিয়া তাহার মূল লইলে পলকর্ণ পাওয়া যাঁয়। পলভাকে 
৯০ অংশের জ্যা অর্থাৎ ত্রিজ্য। দ্বারা গুণ করিয়া পলকর্ণ 
দ্বারা ভাগ করিলে অক্ষাংশের জ্যা পাওয়া যাঁয়। তাহার 
চাপই অক্ষাংশ । অক্ষাংশের জ্যা জাধারণতঃ অক্ষজ্যা 
নাঁমেও অভিহিত হয় । 
শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র ] | 

পাশ্চান্ত্য জ্যোতিষ মতে, ভূমগ্ুলের উপরিস্থা কোন 
স্থান বা বিন্দু এবং নিরক্ষবুত্তের মধ্যস্থ কোণিক দুরত্বকে.(৪08৮- 
19 01509009) এ স্থান বা বিন্দুর অক্ষাংশ ব৷ 1860৫৪ বল। 


দিন 


| অগ্রা, কদম্ব, চর, দিনমান প্রভৃতি 


হয়। উক্ত বিন্দুর লম্বরেখা এবং পৃথিবীর নিরক্ষবু্তের সমতল 
এতছ্বভয়ের অন্তর্বর্তী কোণই প্র বিন্দুর অক্ষাংশের পরিমাঁপ। 
পৃথিবীর উভয় মেরুর মধ্যবর্তী সামিবুভ্তাকার কোন দ্রাঘিমাংশকে 
১৮ অংশে এরূপতাবে ভাগ করা হয় যে, ভূকেন্্র হইতে 
এ সকল ভাগ বিন্দু পর্য্যস্ত যে সকল রেখ! কল্পনা করা হইবে, 
তাহাদের থে কোন ছুইটী সন্সিহিত রেখা  পরম্পর 
সমপরিমাণ কোণ উৎপন্ন করিবে।  বিষুববুত্ের সহিত 
সমান্তরাল ১৮০টা বৃত্ত উত্ত ভাগ বিন্দুসমূহ ছেদ করিয়া 
কল্পিত হয়। বিষুবরেখার অক্ষাংশ শূন্য ধরিয়া উত্তরমের ও 
দশ্ষিণমেরর দিকে এই কল্পিত বৃত্তগুলিকে ১০ ২ (ডিগ্রী) 
প্রভৃতি ক্রমে অভিহিত করা হয়। ভুপুষ্টস্থ কোন স্থানের 
ভৌগোলিক: অক্ষাংশ এই সকল সমান্তরাল বুত্তের সাহায্যে 
নির্ণীত হইয়া থাকে। 

পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছে, পৃথিবীর মেরুদ্বয় পরিবর্তনশীল, 
মেরুকেন্তরদ্য় প্রায় ৫০ ফিট্‌ ব্যাসবিশিষ্ট এক বৃত্তপথে পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকে । সুতরাং গণনায় পুথিবীস্থ প্রত্যেক স্থানের 
অক্ষাংশও কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্তনশীল | 
অক্ষাগ্রকীলক-_চাক। বদ্ধ রাখিবার কীলক, খীল, গৌঁজা । 


৷ অক্ষানহ- চক্র বদ্ধ রাখিবার কাষ্ঠ। 
 অক্ষাস্তর-_ উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত দেশদ্বয়ের অক্ষাংশ পরিমীপ- 


দ্য়ের অন্তর অক্ষান্তর। যদি ৩৬ অংশে পৃথিবীর পরিধি 
যৌজনপরিমাণ পাওয়া যায়, তবে অক্ষান্তরে কি? এই 
অনুপাতে দেশদ্বয়ের যোজনাদি অন্তর জান] যায়। এইরূপে 
দেশদ্বয়ের অন্তর ও পৃথিবীর পরিধি জানিলে দ্েশদ্ধয়ের অক্ষান্তর 
জানা যায়। 

অক্ষারলবণ, অক্ষারালবণ-__সৈন্ধব, সামুদ্রিক লবণ, ও ক্ষার- 
লবণভিন্ন । ২ হবিষ্) দ্রব্য” যথা_ ন্থপ্ধ, স্বৃত আতপতগুল 
ইত্যাদি । 

অক্ষাৰপন-__পাশা খেলিবার আধার । 
অক্ষাবলী-_অক্ষমালা, জপমালা। [ অক্ষমালা 
মালা দ্র ] , ৃ 
অক্ষাবাপ-_তৈত্তিরীয় সংহ্তায় রত্বী নামে কতকগুলি রাজ- 
কর্মচারীর উল্লেখ আছে, অক্ষাবাপ তাহার একটা। এই 
কর্মচারীর কার্য ছিল রাজার অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলার 


ও. জপ- 


পরিদর্শন করা ও তাহার ষথাবিধি ব্যবস্থা করা । ২ কৌটিলীয়, 


অর্থশাস্ত্রের কোন কোন টীকাকারের মতে, দৃযুতরোধক রাজ- 
কর্মচারী । ইনি ব্যসনাঁসক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া তাহার 
দগ্ডস্বরূপ জরিমীন। আদায় করিয়া রাজকোষে জম! দিতেন | 

অক্ষাশ্ব__স্র্য্যবংণীয় রাজা সংহতাশ্ের পুক্র।  ইছার 


অন্ষি 


র্ ৯৫ ] 


অক্ষি 


এল সস 


অপর ভ্রাতার নাম কতা ও ভগিনীর নাম হৈমবতী 


( শিবপুণ ধর্ম” ৬১৭৩ ) 

অক্ষি,__অশ-কৃসি। অশ্নতে বিষয়ানিতি। সমাসে অক্ষি 
শব্দ অজন্ত হইয়া “অক্ষ” এই প্রকার হয়। যথা 
অব্যয়ীভাব | * | প্রতিপরসমন্থভ্যোইক্ষঃ | প্রতি, পর, 


সম্‌, অনু এই কয় অব্যয়ের পরে অক্ষি শব্দ অজন্ত 
হয়। প্রতি+অক্ষি প্রত্যক্ষম। পরোক্ষ, সমক্ষ, অন্বক্ষ | 
বহুব্রীহি সমাসে। * | বনুত্রীহৌ সক্থ্যক্ষোঃ স্থাঙ্জাৎষচ | 
পা ৫.৪.১১৩। বন্ুত্রীহি সমাসে স্বাক্ষ বুঝাইলে সক্থি ও 
অক্ষি শব্দের উত্তর ষচ. প্রত্যয় হয়। যথা-বিশালে অক্ষিণী 
যন্ত বিশালাক্ষঃ॥ কমলাক্ষঃ। স্থাঙ্গ শব্দের অর্থ এই__ 
্বাঙ্গং শ্তাদদ্রবং মুর্ভং প্রাণিস্থমবিকারজং | 
দুষ্ট তত্রাতৎস্থমপি তদন্তাদৃশি চ স্থিতং | 

যাহা! অদ্রব $ মুর্তিমান্; কোন প্রাণীর শরীরস্থ ; যাহা! বিকৃত 
দ্রব্য হইতে জন্মে নাই? যাহ! পুর্বে প্রাণীর দেহে ছিল; 
যাহ! প্রাণার মত দেখিতে, তাহার নাম স্বাঙ্গ। 

কেশ, চক্ষু ইত্যাদি অদ্রব মূর্ত পদার্থ প্রাণীর দেছে থাকে, 
অতএব স্বাঙ্গ। পথে কেশ পতিত আছে; এ অবস্থায় আর 
প্রাণীর দেছে নাই, কিন্তু পুর্বে ছিল। অতএব পথে পতিত 
কেশ স্বাঙ্গ। প্রতিম। প্রাণীর মত দেখিতে, অথচ প্রাণী নয়; 
প্রতিমার অঙ্গগুলিও স্বা্গ। “ন্থুকেশী স্ুকেশা রথ্যা অপ্রাণিস্থ- 
ম্তাপি প্রাণিনি দৃষ্টত্বাৎ। সুস্তনী স্ুস্তন। প্রতিমা! প্রাণিবৎ 
প্রাণিসদূশে স্থিতত্বাৎ।” স্থাঙ্গ না বুঝাইলে বন্ৃবীহি সমাসে 
অক্ষিশব্দ অভস্ত হইবে না যথা_স্থুলাক্ষিরিক্ষুঃ | 

তৎপুরুষ সমাসে। * | অক্ষোইদর্শনাৎ। পা 
অক্ষি শব্দে চক্ষু না বুঝাইলে তাহার উত্তর অচ্‌ হইবে। 
গবাক্ষঃ| কবরাক্ষম্‌ অশ্বাদীনাং মুখপ্রচ্ছাদনার্থং বনুচ্ছিদ্রং 
কবরাক্ষং তেনাপি হি দৃষ্ততে। গবামক্ষীৰ গবাক্ষঃ| অশ্বাদির 
মুখে বহু ছিদ্রযুক্ত যে আচ্ছাদন (জাল্তি ) দেওয়া যায়, 
তাহাকে কবরাক্ষ কহে, এবং তক্তাতে গরুর চক্ষুর মত ছিদ্র 
কাটিয়া যাহা ঘরের প্রাচীরে দেওয়। যায়, তাহাকে গবাক্ষ 
কহে। [ ইহার বিবরণ গবাক্ষ শব্দে দ্র"] “বাং কিরণানাং 


৫.৪.৭৬ | 


অক্ষীব”, কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। *। উপমিতং 
ব্যাপ্বাদিভিরিতি সমাসঃ। (কাত্য) পুষ্করমগ্সীব পুষ্রাক্ষম্‌ । 
গবাং জলানামক্ষীৰ গবাক্ষম্‌ পদ্ম । ১মাঁ_অক্ষি, অক্ষিণী 
অক্ষীণি। ৩য়া__অক্ষা!। ৪র্থী__অক্ে। ৭মী-__অক্ষি, অক্ষণি। 
অস্থি, দধি, সকৃথি শব্দ এইরূপ । 

লোচন, চক্ষুঃ, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়। ইহার দ্বারা আমর! 


দেখিতে পাই। অক্ষির গঠন গোলাকার, মোটামুটীভাবে__ 


ইহার সম্মখভাগ ্বচ্ছ এবং পশ্চাঙভাগে একটা পাতল| 
কোষময় ইহার পিছনে 


পর্দা থাকে। রঞ্জকবস্ত 
(701879906) থাকে । এই পিছনের পরদাটীর কোষগুলি 
স্থপ্পা নাড়ী দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংযৃক্ত। আলোকের 


সহিত বহির্ভাগের প্রতিকৃতি এ পরদার উপর পতিত হইলে 
এ কোষগুলি উত্তেজিত হয় এবং এ উত্তেজনা নাড়ী দিয়! 
মস্তিষ্কে পৌছায়। তখন আমরা বাহিরের পদার্থ দেখিতে 
পাই। যদি কোনরূপে চক্ষ মস্তিফ্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহ! 
সুস্থ অবস্থায় থাকিলেও দৃষ্টিশক্তির লোপ পায়। কারণ, 
আমরা মস্তিক্ষদ্বারাই প্ররুতপক্ষে দেখিতে পাই। অক্ষির পিছনের 
পরদাটীতে কেবলমা্র বাহিরের ছায়! পতিত হয়| 

আছ্ঘপ্রাণী (7:0%০8০৪8,) নামে এক শ্রেণীর অতি ক্র 
জাতীয় এককোষিক ( 81010611012)__যাহাঁর দেহ একটামাত্র 
কোষে গঠিত প্রাণিগণের মধ্যে অনেকগুলি চক্ষর আভাস 
পাওয়া যায়। ইহার! প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পায় না, তবে 
আলোকের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আলোকের দিকে ধাবিত 
হয়। ইহাদের দেহের সন্খভাগে একটা রঞ্জকবস্তর সমষ্টি 
থাকে। তাহার উপর আলোকের রশ্মি পড়িলেই প্রাণীটা 
বুঝিতে পারে কোন্‌ দিক্‌ হইতে আলোক আসিতেছে । 
ইহাদের মধ্যে মহাপ্রতোদী 
একশ্রেণীর কতকগুলি আছ্ঘপ্র।ণীর চক্ষুতে একটী অক্ষিকাচ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ অক্ষিকে “আছ্যাক্ষি” বা 
“অক্ষিকাঃ ( ০০61] ) বল হয়| 

আরও উচ্চ প্রাণীর দেহে এরূপ অক্ষি দেখা যায় । 
অক্ষিতে একটী অক্ষিকীচ (19109 ) দেখা যায়। 
প্রাণাদিগকে স্ৃষিরান্ত্রী (০০91970197,৮9. ) বল! হয় । 

গ্রস্থিল কীটদিগের (87)911৭% ) অধিকাংশ প্রাণীর চক্ষুতে 
অক্ষিকাচ থাকে । তাহার পিছনে একটু তফাতে কোষময় 
পরদ! থাকে এবং তৎপশ্চাতে রঞ্জনবস্ত থাকে । পর্ব-পদী 
(8100০909,)__চিংড়ী, কীকড়া, পতঙ্গ, মাকড়সা, বুশ্চিক 
বা কীকড়াবিছা,. শতপাদিকা অর্থাৎ বিছা, কেনই, 
ইত্যাদি প্রাণিগণের চক্ষু অসংখ্য স্তস্তাকার চক্ষুর সমষ্টিমাত্র। 
এইরূপ চক্ষুকে যৌগিক অক্ষি (09707900 6৪) বল৷ 


(01001926119, ) নামক 


ইহাদের 
এই সকল 


যায়। এক একটা চক্ষুকে ন্তভ্তাক্ষি' (90179610100 ) 
বল। হয়। এই স্তস্তাক্ষিগুলি অংশুর মত সজ্জিত থাকিয়া 
যৌগিক চক্ষুকে গঠিত করে। স্তস্তাক্ষিগুলির গঠন অতি 
জটিল। 


অন্যান্ত নিয়শ্রেণীর প্রাণিগণের ( যেমন, কোমলাঙ্গ__শামুক, 
গুগ্লি, ঝিনুক ইত্যাদি ) অক্ষির গঠন অনেকটা! গ্রন্থিল কীটদের 


শত্রাশ। 


৫১ 
| 


৫ 


| ৯৬ ] 


অক্ষিগোলক 


মতই | উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ মেরুদণ্তী প্রাণিগণের (যাহাদের 
পিঠে মেরুদণ্ড অর্থাৎ শিরদীড়া থাকে__হাজ্গর, মত্স্ত, ভেক, 
সরীস্থপ, পক্ষী, পশু ) অক্ষি একটী গোঁলকের মত। ইহাকে 
অক্ষিগোলক বলা হয়। ইহাঁ মন্তকের ছুই পার্খে দুইটা 
গহবরে অবস্থিত। [ অক্ষিগোলক ও চক্ষুঃ দ্র] ২ বংশ 
প্রভৃতির পর্ষের অঙ্কুরোদ্গমস্থান, চোখ, একো । ৩ (বৃত্তি- 
বিষয়ে ) ইন্দ্রিয়মাত্র, চক্ষুঃকর্ণাদি | 

অক্ষি.__-বোন্বাই প্রদেশের অধীন আলীবাগ মহকুমার অন্তর্গত 
একটী গ্রাম । ইহা আলীবাগ শহরের তিন মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত। অক্ষি, নাগীও, চেউল 'প্রভৃতি স্থানের উদ্ভানগুলি 
নানা ফলমূল ও তালীবৃক্ষশোভিত হইয়া আলীবাগের দক্ষিণ- 
প্রান্তে প্রায় ৭ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । এই সকল উদ্যান 
হুইতে নানাবিধ ফলফুল ও শাকসবজি বোম্বাই নগরে বিক্রয়ার্থ 
চালান হইয়া থাকে ।  আলীবাগ-চেউল রাস্তা হইতে 
অক্ষিগ্রামের গৃহগুলি ঘননিবিষ্ট তালবুক্ষপুঞ্জ ও আত্রকুঞ্জের 
অন্তরালে প্রায় অদৃশ্য | ব্রাহ্মণ, চওকল্সি, ভাওারী, কুন্বি, 
কোলি প্রভৃতি জাতি এখানকার অধিবাসী । অক্ষিতে ২টা 
মন্দির আছে। একটী কাল্কাবোর্দেবীর, অপরটা সোশেশ্বর 
মহাদেবের । এই ২টী মন্দিরের সন্নিধানে হু'খানি খোদ্দিত 
শিলাফলক দুষ্ট হয়। উভয় ফলকের উপরেই চন্্ন্র্য্যের 
ুন্তি ও তন্লিয়ে দেবনাগরী লিপি উৎকীর্ণ আছে। 
অক্ষি,.__ক্দিমপ্রজাপতির রসে ও কাম্যার গর্ভে জাত পুক্র। 
( শিবপুত। ধন্দর্) ৫২.৬ ) 
অক্ষিক,__বানরগণের একজন দলপতি । রামচন্দ্র যখন 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন যজ্ঞের অশ্ব রক্ষা করিবার 
জন্য শক্রন্ন দিখ্বিজয়ে প্রেরিত হঃন। অক্ষিকও তাহার 
সহগামী হইয়াছিল । ( পদ্মপুণ, পাঁতালখণ্ড ) 

অক্ষিক., অক্ষীক__ বৈগ্ভক ]. রঞ্জনবৃক্ষ, আতইচ গাছ। 
[ আতইচ দ্র” ] 
অক্ষিকাচি__অক্ষিগোলকের একটা স্বচ্ছ অংশ (19 1679 
01 &0৪ ০5৪ )। ইহার সম্মখভাগে তারকামণ্ডল (15) এবং 
এক প্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ (8607590৪ 10000] ) ও 
পশ্চান্ভাগে সান্দ্র তরল পদার্থ (৮16.6০8৪ 1)00700:) থাকে । ইহা! 
স্থলমধ্যাকৃতি, সন্মুখদিক্‌ অপেক্ষা পশ্চাদ্দিকে অধিকতর ন্যুজ। 
পূর্বোক্ত ছুই প্রকার তরল পদার্থ এবং অক্ষিকাচ--ইহাদের 
মধ্য দিয়া গমনকালে আলোকরশ্মি পরাবন্তিত হয়। তন্বারা 
বহিঃস্থ বস্তর প্রতিকৃতি ঠিক ছাঁয়াপটলের (78608) উপরে 
পতিত হয়। [ অক্ষি ও অক্ষিগোলক দ্র? ] 

অক্ষিকৃটক-_ চক্ষুর তারা, অক্ষিগোলক | [ অক্ষিগোলক দ্র” ] 


অক্ষিগোলক- মেরুদণ্ভী প্রাণীদের মস্তকের ছুই পার্খে ছুইটা 
অক্ষিগোলক থাকে । অক্ষিগোলক ছুইটী মন্তকের ছুইটা 
গহ্বরে অবস্থিত। এই গহ্বরকে অক্ষিগবর (০৮৮) 
বলা হয়। 

অক্ষিগোলক ৬টী পেশীদ্বারা অক্ষিকোটরের সহিত সংলগ্ন । 
এই -পেশীগুলির সঙ্কোচনের জন্য অক্ষিগোলকটী চারিদিকে 
সঞ্চালিত করিতে পারা যায়। অক্ষিগোলকের সন্মখভাগ 
চন্মদ্বারা মস্তকের চর্ম্মের সহিত যুক্ত। এই স্বচ্ছ চন্দ্রকেই 
যৌজনত্বক্‌ (0০007001068) বলা হয়।  অক্ষিগোলকটা 
কয়েকটা পাঁতল! পরদা দ্বারা গঠিত। ভিতরে এক প্রকার 
দ্রব পদার্থ থাকে। অক্ষিগোলকটীকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে । পশ্চাতে একটী বড় গোলক, তাহার 
সম্মুখের কিরদংশ সমভাঁবে কর্তিত। এই কর্তিত অংশে আর 
একটী ছোট গোলকের কিয়দংশ সংলগ্র থাকে ।  অক্ষির 
পশ্চাদেগালকের শ্বেতবর্ণ পরদা থাকে, ইহাকে শ্বেতপটল 
( ৪016:0%10 ) বলা হয়। সন্মখের গোলকের তলের অংশ 
স্বচ্ছ এবং ইহা বৃত্তাক!রে শ্বেতপটলের সহিত সংযুক্ত । ইহাকে 
স্বচ্ছপটল ( ৫০06৪.) বলা হয়। শ্বেতপটলের ভিতরের 
দিকে আর একটী পরদা থাকে, তাহাকে কৃষ্ণপটল 
( 0107010 6০৪৮) বলে। এই পটলে বহু রঞ্জনবস্ত থাকার 
ইহার এইরূপ বর্ণ । এই পটলে বহুসংখ্যক রক্তবহ! নালী 


বর্তমান। সম্মুখের ও পশ্চাতের গোলকের সন্ধিস্থলে ভিতরে 
একটা চক্রাকার পষ্টক থাকে । ইহার মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র 
আছে। এই পট্টকটীকে তাঁরকমণ্ডল_ (119) বলা 


হুয়। ইহার মধ্যস্থ ছিদ্রটীকে চক্ষুর তারা বা কনীনিক। 
(7001) ) বলা হয়। অক্ষিমণ্ডলে পেশী থাকায় চক্ষুতারকা৷ 
সঙ্কোচনশীল। পশ্চাৎস্থিত কৃষ্ণপটলের ভিতরে আর একটা পরদা 
থাকে, তাহাকে আলোচক বা ছায়াপটল (7৪৮0০) বল! হয়। 
এই পটলের বহির্ভাগে রঞ্জনবস্তর একটা স্তর থাকে । ভিতরের 
ভাগের গঠন অতি জটিল। তবে প্রধান উপাদানগুলি 
দণ্ডকোঁষ (:০৭-০৪1] ) এবং শঙ্কৃকৌষ (00706-08]1 )| এই 
কোঁষগুলি একস্তরে সঙ্জিত থাঁকে। ইহাদের ভিতরে এক 
প্রকার পিঙগলবর্ণ পদার্থ থাকে, তাহাকে দৃষ্টিধূমল (7)1007817 ) 
বলা হয়। এ কোষগুলি হইতে স্ুক্ম নাড়ীতন্ত বহির্ত 
হইয়া একত্র গুচ্ছিত হয়। এ গুচ্ছ দ্বারা দৃষ্টিনাড়ী 
(০70৮0 097৮৪) গঠিত। তারকামগ্লের পশ্চাতে একটা 
স্বচ্ছ অক্ষিকাচ (1879 ) থাকে । মনুষ্য এবং অন্ঠান্ত পশুগণের 
অক্ষিকাচের আকৃতি মস্তুরের ডাইলের মত (070%6% )। 
মত্ম্ভদিগের অক্ষিকাচ গোলাকার । ভন্ান্_ মেরুদণ্ডিগণের 


অক্ষিচ্ছাদন 


৯৭ ] অক্ষিপাকাত্যয় 


সাল 


 অক্ষিকাচের গঠন নানারূপ। মনুষ্য এবং পশুগণের অক্ষিকাচ 
একটা বিল্লীদ্ধার৷ বেষ্টিত। ইহাকে কাচাব্রণ (০81)5019 


0৫. 608 1928) বলে। -শ্বেতমগ্ডল এবং স্বচ্ছমগুলের 
সংযোগস্থলে তারকামগ্ুলের . পরিধির পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


-পেশী- বর্তমান থাকে । এ. পেশীগুলি : পাতলা : বিল্লীদ্বারা 


আবৃত। বিল্লীবেষ্টিত পেনীগুলিকে সন্ধিবলয় পেশী (০911থ7 | 
1008016) বল! হয় । এ ঝিল্লী বুত্তাকারে কাচাবরণের চারিধারে 
সংলগ্ন।  পশ্চাতের -গোলকের ভিতরে সাক্দ্র ( %106009 ) ; 
তরল: পদার্থ থাকে । তারকামগুল এবং স্বচ্ছপটলের মধ্যে: 


যে অবকাশ থাঁকে, তাহাতে এক প্রকার তরল পদার্থ 
(40009008 1)01001017 ) আছে । 
বহির্দেশ হইতে আলোকরশ্মি স্বচ্ছপটল, তরলরস, অক্ষি- 


কাচ এবং সান্দ্র তরল পদার্থের ভিতর দিয়া গমন করিবার. 


সময় অনুমুখ (০07১5912676) হইয়া ছাঁয়াপটলের: উপর 


পতিত হয়। এইরূপে বহির্দেশের প্রতিকৃতি ছায়াপটলের । 
উপর: অঙ্কিত হয়। তৎক্ষণাৎ এ ছায়াপটলের কোষগুলি । 
আলোকের 'তেজের তারতম্য অন্থসারে বিভিন্নভাবে উত্তে-৷ 
জিত হয় এবং এ উত্তেজনার প্রবাহ নাঁড়ীতন্তদ্বারা বাহিত 
হইয়া: মস্তিফ্ে নীত : হয়| তখন আমাদের বাস্বস্তর | 


ুষ্িজ্ঞান জন্মো। 

আমাদের নিকটদৃষ্টি. এবং : দুরদৃষ্টির প্রতেদ অনুসারে 
অক্ষিকাচের গঠন কিছু পরিবর্তিত হয়। সাধারণতঃ অক্ষি- 
কাচের : আবরণ: সন্ধিবলয়পেশী কর্তৃক টানা থাকে বলিয়া 
অক্ষিকাচটী অপেক্ষাকৃত চেপট! হইয়া থাকে । নিকট- 
দৃষ্টির সময় শী পেশীগুলি সম্কৃচিত হওয়ায় অক্ষিকাচের 
আবরণ কিছু আল্গা হুইয়া পড়ে। এ সঙ্গে অক্ষিকাচটা 
অধিকতর ন্যুজ হয় এবং নিকটবর্তী স্থানের আলোকরশ্ি 
ঠিক ছায়াপটলের উপর পতিত হয়। মত্স্ত প্রভৃতি নিক্ন- 
শ্রেণীর মেরুদপ্তিগণের অক্ষিকাচ পশ্চা্দিকে স্থানচ্যুত হইয়! 
তব কার্য সাধন করে। অক্ষিগোলকের পশ্চা্দিক্‌ 
হইতে একটী পেশীরজ্ছু অক্ষিকাচের সহিত সংলগ্ন থাকে । 
প্র পেশীর সঙ্কোচনেই অক্ষিকাঁচ পশ্চার্দিকে নীত হয়। 
[ চক্ষুঃ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র ] 


অক্ষিনাশন-_ কক্ষর্নাশ, অন্ধত্বরোগ, জন্মান্ধরোগ | [ চক্ষুরোগ 
দ্র] শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইহা মহাপাতকজ রোগ, জীব 
ইহজীবনে যে মহা! পাতকের অনুষ্ঠান করে, তাহার ফলে মরণের 
পর নরক হয়। নরকভোগের পরে এ মহাপাতক রোগরূপে 
পরিণত হইয়া মানবকে কষ্ট দিয়া থাকে। 
পুর্ববজন্মকৃতং পাপং নরকন্ত পরিক্ষয়ে। 
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তশ্ত কৃচ্ড।াদিভিঃ শমঃ ॥ 
কুষ্ঠঞ্চ রাজবক্ষাচ প্রমেহে! গ্রহণী তথা । 
মুত্রকুচ্জ। শ্বারী কাশা অতীসারভগন্দরৌ ॥ 
ছুষ্টবণং গগ্ডমাল। পক্ষাঘাতোহক্ষিনাশনং | 
ূ ইত্যেবমাদয়ে। রোগা মহাপাপোট্ুবাঃ স্থৃতা2|৮ 
( রঘুনণ্দন__মলমাসতত্ব ) 
যাহাদের এই সকল রোগ হয়, : শাস্তান্ুসারে তাহার! 


মহাপাতকী, সুতরাং পতিত । এই পাঁপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত - 
নুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য । যাহার! বিধিবিধানে প্রায়শ্চিতান্ুষ্ঠান না 
করে, তাহারা অব্যবহার্ধ্য। তগুরুচ্ছাদি আচরণে ইহার 
প্রশমন হয়। ইহাতে অসমর্থ হইলে পঞ্চদশকার্ধাপণ-দাঁনরূপ 
প্রায়শ্চিত্ত অবশ্তকর্তব্য। বিধিবিধানে প্রীয়শ্চিত্ত না করিয়া 
যদি এরূপ রোগী মৃতযগ্রস্ত হর, তাহ হইলে মৃত্যুর পরও প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়া তাহার দেহ দহন বহনাদি করিতে হইবে । যদি তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তাহ! হইলে তাহাকে যে সকল ব্যক্তি 
দহন বহনাদি করিবে, শাস্তরান্ুসারে তাহাদের যতিচান্্রীয়ণ 
করিতে হয়। উক্ত পতিত মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি কিছুই 
হইবে না, ইহাই শাকের ব্যবস্থ।। এই মহাঁপাতকজ চিহ্ন 
সাত জন্ম পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে । 
“মহাপাতকজং চিন্ৃং সপ্তজন্বস্থ জায়তে । 
উপপাপোদ্ভবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্ভবং ॥৮ ( মলমাসতত্ব্) 
অক্ষিপন্ষা, অক্ষিলোম-চক্ষুর আবরণের প্রান্তস্থ লোম 
(17579185817) )। [ চক্ষুঃ দ্র ] 
অক্ষিপঞ্চক-_চক্ষুরাদি পাঁচটা ইন্দ্রিয-_শ্রোত্র, ত্বক, রসনা, নেত্র 
ও নাস! । (রাজনি?) 
অক্ষিপটল-_[ অক্ষপটল দ্র" ] 
অক্ষিপাঁক- চক্ষুদাহ, চোখ জাল| | [ চক্ষুরোগ দ্র" ] 


অক্ষিচ্ছাদ্রন__অক্ষিবত্মব? চক্ষুর পাতা (রত্বা”)। [অক্ষি ও চক্ষঃ দ্র")! অক্ষিপাকাত্যয়_চক্ষুর রুষ্ণমগ্ুলগত রে।গবিশেষ। ইহার 


অক্ষিণী_ স্থাবর সম্পত্তির আট প্রকার সর্ত বা সুবিধার মধ্যে 
একটা । 

ই অক্ষিতাবস্থ__-অক্ষীণ ধনযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র। 

! অক্ষিতোতি- ইন্দ্রের নামভেদ। (খকৃ ১.৫.৯, ৪.১৭.১৬) 


৬.২৪,১ ) 


] 


লক্ষণ__সমস্ত দোষ কুপিত হওয়ার সকল কৃষ্ণমগ্ডল যদি শ্বেত 
বর্ণ হইয়া যায়, তবে তাহাকে অক্ষিপাঁকাত্যয় কছে। এই 
রোগ ত্রিদৌষজাত, সুতরাং অসাধ্য ও অচিকিৎ্গ্ত। 

“শ্বেতঃ সমাক্রামতি সর্বতো হি 

দোষেণ যম্তাসিতমগলে তু। 


চা 


অক্ষিগীলু 


[12৮ 


অক্ষুধা 


তমক্ষিপাকাত্যয়মক্ষিকোপং 
সর্বাত্মকং বঙ্জয়িতব্যমাহুঃ ॥” ( মাধবনি? ) 

অক্ষিগীলু-_ বৈগ্ভক ] মহানিন্ব, চলিত-_ঘোঁড়ানিম বা বননিম। 
( বৈদ্যকনি? ) 
অক্ষিপূজা-_সম্রাটু অশোকের অন্থষ্ঠিত অবদানবণিত এক পুজা । 
রাজা বিন্দুসারের শত পুত্র ছিল। অশোক আপন সহোদর- 
ভ্রাতা ভিন্ন অপর সকল ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়াছিলেন। 
এই কার্যের পর তিনি চারি বৎসর রাজপদে . প্রতিষ্ঠিত না 
হইয়াও রাঁজকার্ধ্য চালাইয়াছিলেন। ইহার পর অর্থাৎ বুদ্ধ- 
নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়। 

শ্বরিক “দ্ধি” প্রভাবে রাজা অশোক একদিন একটা 
সুবর্ণহার পাঠাইয়া নাগরাঁজদিগের ভিতর মহাকাঁলকে আহ্বান 
করিয়া আনিয়াছিলেন। ইনি চারিজন বুদ্ধকে দেখিবার 
স্বুযোগ পাইয়াছিলেন। রাজা নাগরাজকে শ্বেত ছত্রতলে মূল্যবান্‌ 
রাজকীয় কৌচে বসাইয়! নানাবিধ পুষ্পসম্ভারে পুজা করিতে 
থাকেন। এই সকল পুষ্প জলজ ও স্থলজ। এগুলির 
সহিত সুবর্ণপুষ্পও স্থান পাইয়াছিল। তৎপরে তাহার 
চতুদ্দিকে ১৬ হাজার নর্তকী রাখিয়া তিনি তাহাকে অনুরোধ 
করেন, “যিনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ, ধাহার জ্ঞান অসীম এবং যিনি 
সুন্দর ধর্মচক্র ঘুরাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে আপনি আমার 
অক্ষির সম্মুখে একবার আনিয়া দ্িন”। এই কথা 
শুনিয়। নাগরাজ বুদ্ধদেবের মুন্তি আনয়ন করিলেন। 
তাহার সর্দেহ হইতে তেজঃপ্রভাব স্ফ,রিত হুইতেছিল 
ও তাহার সর্বাঙ্গে বুদ্ধের প্রকার গৌণ লক্ষণ 
পরিস্কট হইল এবং ৩২ প্রকার মহাপুরুষের লক্ষণও 
দেখা যাইতে লাগিল । মনে হইতে লাগিল যেন জলের উপর 
লাল ও লীলপন্ম ভাসিতেছে। আকাশের তারাসমূহ হইতে 
তেজঃপ্রভাব যেন কিচ্ছুরিত হইতেছে । এই মৃত্তির সুন্দর 
মন্তকে নীল ও গীতবর্ণের উজ্জল আভা দ্েদীপ্যমান এবং ইহার 
চতুর্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত তেজঃপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইতেছে। 
মনে হইতেছে যেন উচ্চ পর্ধতের মস্তকে গোধুলি, রামধহ ও 
বিদ্যুৎ খেলিয়। বেড়াইতেছে। এই মৃত্তি দেখিয়া ব্রহ্মা ও দেব- 
জগতের বহু দেবতা, মানব, নাগ ও যক্ষেরা আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠ্ভিল। রাজা অশোকও এই মুত্তি দেখিয়া এক সপ্তাহ 
ধরিয়া পৃজ| করিতে লাগিলেন। এই পুজার নাম হইল 
অক্ষিপূক্জা। রাজ্যাভিষেকের চতুর্থ বৎসরে তিনি বৌদ্ধধর্শো 


বিশ্বাসী হইলেন । 
[ত.:8 3: টি5198616768] 


অক্ষিব, অক্ষীব-__ বৈদ্ভক ] সামুদ্রলবণ, পারা লুণ। ২ 


৮০ 


মরিচ। (ভাবপ্র” পুর্বখণ্ড) ৬ শোভাঞ্জন বৃক্ষ, শজিনাগাছ। 
[ শজিনা দ্র] ৪ বশির, বক। 
অক্ষিভৃঁ-_[ দর্শন? ] প্রত্যক্ষ জ্ঞান । 
অক্ষিভেষজ-_[বৈগ্ভক] চক্ষুর রোগনিবারক ওধধ । ২ লোবুক্ষ, 
লোধ গাছ (8291)10995 ০7958881698) | এই বুক্ষ অধিক 
বড় হয় না। সচরাচর প্রায় ১২।১৩ হাত উচ্চ হইতে দেখা 
যায়। ইহার পুষ্প শুভ্রবর্ণ। [লোধ দ্র ] 
অক্ষিরোগ- চক্ষুরোগ, নেত্ররোগ | [ চক্ষুরোগ দ্র" ] 
অক্ষিলোম- চক্ষুর আবরণের প্রান্তস্থ লোম (7591997)। [চচ্ষুঃ দ্রণ] 
অক্ষী_ চন্দ্র ও সুর্য । (খাক্‌ ১.৭২.১০) . 
অক্ষীক-_ অক্ষিক দ্র” ] 
অন্ষীকরণ__দূরবীক্ষণ যয্ত্স্থ কাঁচখণ্ডের অধিশ্রয়ণ স্থানে 
(19৫08) অক্ষি বা দৃষ্টি সমস্ত্রে স্থাপন। ইহা দ্বারা 
দূরস্থ দৃষ্টবস্ত সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে। পদার্থ-বিজ্ঞানে 
জ্যোতিষ্ষ-নির্ণায়ক দূরবীক্ষণ (286:070010108] 66195001)9 ) 
অথবা ভূপুষ্ঠমাপক যন্ত্র ( 39০9610 17505000005 ) অক্ষি- 
গোলকের সহিত সমস্ত্রে রক্ষাকরণকে 15108 0£ 001]109- 
6০7. বলে। ইহা দ্বারা কাচপৃষ্ঠে প্রলম্িত দৃষ্ট-বস্তর চিত্র 
সুম্পষ্টরূপে ও পরিমাপকের রেখায় নির্ণয় করিতে পারা যায়। 
অক্ষীকরণ ঠিক হইয়াছে কি না, তাহ! নিরূপণার্থ যে যন্ত্র 
তাহা! 01011117909” নামে আখ্যাত | 
অক্ষীণ-__মহধি বিশ্বামিত্রের অন্যতম পুত্র। (মহাতাণ) 
অক্ষু-__বেদোক্ত এক প্রকার জাল। (খক্‌ ১.১৮০-৫ ? অথর্ববে” 
৯.৩.৮১ ৮.৮-১৮ ) 
অন্ষুগ্রবেধ-_তীর অথব! বর্শার প্রক্ষেপণের প্রকারভেদ |__“পদ- 
বন্ধে দূরবেধে শব্দবেধে মর্্মবেধেহক্ষপ্রবেধে দৃঢপ্রহারিতায়াম্‌ 
পঞ্চস্থানেষু কৃতাবী সংবৃক্তঃ1” ( দিব্যাবদান ) 
অক্ষৃপ্রশক্তি__গঙ্গা। (স্বনদপুণ কাশীখণ্ড, সহজনাম ) 
অক্ষুধা__ক্ষুধারাহিত্য» ভোজনে অনিচ্ছা ।  বৈগ্যকশান্ত্ে 
লিখিত আছে যে, অক্ষুধায় ভোজন করিতে নাই । “অজীর্ণে 
ভোজনং বিষং। ভুক্তান্ন জীর্ণ না হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না । 
এই অক্ষধাবস্থায় যাহা ভোজন করা যায়, তাহ] বিষের স্তায় 
অপকারী হয়। অতএব অক্ষধাবস্থায় ভোজন করা কদাপি 
বিধেয় নহে । ২ রোগবিশেষ, অক্ষধা একপ্রকার রোগ । এই 
অক্ষধারোগ হইলে লঘৃপাক দ্রব্য ভোজন এবং যাহাতে 
পাকস্থলীর ক্রিয়া সুন্দররূপে হয়, এরূপ অর্থাৎ পরিপাঁকজনক 
সেবন বিধেয়।  অক্ষুধারোগে কিছুদিন সাবধান হইয়া 
থাকিলেই উহা সারিয়! যায়। অগ্নিমান্য হইতেই এই 
রোগের উৎপত্তি হয়। [ অগ্রিমান্দ্য দ্র ] 


অক্ষেঞ্রজ 


| ৯৯ ] 


অক্ষোভ্য 


অক্ষেত্রজ-__অক্ষেত্রজাত পুত্র । অপুত্র মৃতব্যক্তির, ক্লীবের 
অথবা ব্যাধিগ্রস্তের পত্বীতে ধর্মৃতঃ . নিঘুক্ত দেবরাদি 
সপিগ দ্বারা যে সন্তানোত্পাদ্ন হয়, তাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র 
কহে। বিবাহিতা পত্বীকে ক্ষেত্র বল! যায়, এই পত্বীতে 
 ধন্মসঙ্গত নিয়মে যে পুত্র জন্মে, তাহাই ক্ষেত্রজ পুত্র। এইরূপ 
ক্ষেত্রজ পুত্র ভিন্ন, অর্থাৎ পরস্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন কর! 
যায়, তাহাই অক্ষেত্রজ পুত্র । এই পুত্র পিতার ধনাধিকারী বা 
শ্রাদ্ধাদি কার্যে অধিকারী হয় না! । 
অক্ষেত্রত__[ দর্শন” ] যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন, বাহার ক্ষেত্রবিষয়ক 
জ্ঞান নাই। সাংখ্যমতে প্ররুতির নাম ক্ষেত্র 'এবং পুরুষকে 
ক্ষেত্রজ্ত কহে । 

“যাবৎ সপ্তায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌। 

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্দ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ (গীতা, ১৩.২৭ ) 

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে । 
এই সংসার, সুখ-ছুঃখ প্রভৃতি প্ররুতির ধন্ম, পুরুষের 
নহে, এইরূপ বিবেকসাক্ষাৎকার যে পুরুষের হইয়াছে, 
তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহ! ভিন্ন অর্থাৎ তন্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে 
অক্ষেত্রজ্ঞ কহে । 
অক্ষেয়__[ বৈদ্যক ] রক্তার্ক, অর্মন্দার | ( বৈদ্যকনিণ ) 
অক্ষোট, অক্ষোটক- বৈগ্যক ] গীলুবুক্ষ, অখরোট (81815 
[ অখরোট দণ] 
অক্ষোট তৈল-হ বৈষ্ভক ] অক্ষোটফলোথ তৈল, অখরোট 
ফলের তৈল। গুণ__তীক্ষ, লগ; উষ্ণবীর্ধ্য, কটু এবং বাত, 
কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগনাশক । 
অক্ষোট মল্র__কাশ্মীরের রাজভেদ | (রাজতরণ ৭.১৫১৪ ) 
অক্ষোড, অক্ষোডক-_া বৈগ্ক ] পার্ধতীয় পীলুবুক্ষ। 
অক্ষোদ্যা__মহেশ্বরীর অষ্টশক্তির অন্যতম ৷ (অগ্নিপুণ ২২৬ অঃ) 
অক্ষোৌভ- হস্তিবন্ধন স্তম্ত | ( পালকাস্ত ) 
অক্ষোভ্য-_বৌদ্ধ মহাঁধান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বজযাঁন 
মতাবলম্বীরা যে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পুজা করিয়া থাকেন, 
তন্মধ্যে দ্বিতীয় ধ্যাণীবুদ্ধের নাম অক্ষোভা | [ ধ্যাণীবুদ্ধ দ্র" ] 

“জিনে। বৈরোচনো খ্যাতো! রত্বসম্ভব এব চ। 

অমিতাভামোঘসিদ্ধিরাক্ষৌত্শ্চ প্রকীতিতঃ ॥ 

বর্ণা অমীষাং সিতঃ গীতো। রক্তে। হরিতমেচকৌ | 

বোধ্যগ্রী-বরদো-ধ্যানম্‌ মুদ্র! অভযতৃম্পুশৌ ॥৮ 

সাধনমালার এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়, অক্ষোভোর 
বর্ণ মেচক বা নীল। ইহার মূদ্রা ভূষ্পর্শ, বাহন ষগ্া হত্তী 
এবং চূড়ায় বভ্রচিহ্ন বর্তমান । 
( বিশেষজ্ঞান ) এবং তাহার বীজমন্ত্র ছ ; তিনি শিশির খতুকে 


76০12 81116) | 


অক্ষোভোর স্কন্ধ “বিজ্ঞান? | 


প্রতিনিধান করেন; তাহার রস কটু এবং তাহার বর্ণ %চ”। 
প্রমাণ যথা-_“শীলহৃঙ্কারশিষ্পন্নদ্বিভুজ একমুখে। ভূষ্পর্শমুদ্রাধরো 
বজ্রপর্য্যস্কী:.কৃষ্ণবজচিহ্ৃঃ সবি শুদ্ধধন্মধাতুবিজ্ঞানস্বন্ধস্ব ভাবঃ.. 
শিশিরমধ্যাহৃকটুশ্রতিআকাশশব্দচবর্গঃ। আঃ বজধুক্‌ হুং অন্ত 
জাপমন্ত্রঃ।” ( অদ্বয়ব্রসংগ্রহ ) স্ত,পসমূহে যে যে স্থলে 
অক্ষোত্যের মূর্তি পাওয়া! গিয়াছে, সর্বত্রই ইনি পুর্বমুখ এবং 
বামহস্ত ক্রোড়ে স্থাপিত এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ 
ভূমি স্পর্শ করিয়া আছেন। 


অন্ষৌভ্যা 


বজ্যানমতের দেবদেবী সকলের বিষয় আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়, এ মতের অধিকাংশ দেবদেবীই অক্ষোভ্য 
হইতে উদ্ভৃত। 
অক্ষোত্যের 
নাম বজপাণি। 
সাধনমালায় বাদিরাট্সাধনে মুকুটস্থিত অক্ষোভ্যমুন্তির এইরূপ 
পরিকল্পন| কর৷ হইয়াছে 2 
“দ্বিভুজৈকমুখং পীতং ললিতাক্ষেপমুদ্রয়া সিংহাসনস্থং 
ব্যাখ্যানমুদ্র/সলীলকরদ্ধ়ং রত্রমুকুটিনং।৮ অর্থাৎ দ্বিভূজ 
একমুখ গীতবর্ণ ললিতাক্ষেপ মুদ্রায় সিংহাসনে উপঝিষ্ট 
এবং ব্যাখ্যানমৃদ্রায় করদ্ধয় সলীল। ইহা! কিন্ত পুর্ববণিত 
অক্ষোভ্যমুন্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 
ত্রিশূল ও কঙ্কালধারী মহাকাল শিবের পুজা নেপালী 
হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে । নেওয়ারী 
বৌদ্ধগণ ইহাকে অক্ষোভ্যবুদ্ধের পুত্র বজ্রপাণি বলিয়া থাকে। 
ইহার মুকুটে অক্ষোভোর মুর্তি আছে । 


শক্তির নাম “লোচন। এবং বোধিসত্বের 


অক্ষেোভ্য-কবচ 


বোধিসত্বের যে ধ্যান আছে, 
তাহাতে উক্ত বোঁধিসত্তবের মুকুটে অক্ষোত্যযুণ্ত 
হইয়াছে ।. যেদেব ব। দেবী যে ধ্যানী বুদ্ধ হইতে উতপন্ন, 
তাহার মুকুটে সেই ধ্যাশী বুদ্ধের ক্ষুদ্র মুর্তি অঙ্ষিত থাকিত। 


সাধনমালা তন্ত্রে মঞ্জুশ্ী 


[| ১০৭ ] 


অঙ্গেীহিণী 


অক্ষোভ্যা- চতুঃযষ্টি যোগিনীর অন্ততমা |  ( অগ্রিপু-» ৩১ অঃঃ 
কল্পিত | হেমান্ডি, ২.৯৩.২) 

অক্ষোভ্যঃ__বহুসংখ্যক, বৌদ্ধদিগের মতে ১০০ বিবর | 
অক্ষোহার__ বৈগ্ভক ] মধুখর্জুরী। ( বৈগ্যকনি?) 


মঞ্জুঘোষ, সিদ্ধৈবীর, বজঞানঙ্গ ও নামসংগীতি, এই চারি | অক্ষৌহিণী-_অক্ষ+উহিণী। সংখ্যাবিশেষধুক্ত সেনা | মহা- 


প্রকার মঞ্জৃশ্রীর মুকুটে ধ্যাণীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মুগ্তি দৃষ্ট হয়। 


এতদ্বতীত নিম্নলিখিত. সাত প্রকার পুংদেবতা অক্ষোভ্য 
হইতে উদ্ভৃত।  যথাঁ-চগরোধণ . বা অচল,  হেরুক, 
বুদ্ধকপাল, বজ্রডাক; - হয়গ্রীব, যমারি, জন্তল।- ইহাদের 


প্রত্যেকের আবার প্রকারভেদ আছে । | তত্তৎ শব্দ দ্র] 
বৌদ্ধতন্ত্রশান্ত্রে লিখিত হইয়াছে, শুন্ঠতাস্বরূপ পরমকারণ 
আদিবুদ্ধ পঞ্চজ্ঞানাঝ্সিক] হইয়া পঞ্চধ্যানী বোধিসত্রকে সৃষ্টি 
করিলেন  এইরূপে_ তাহার অদর্শনজ্ঞান হইতে বায়ু 
শ্রবণেন্দ্িয় ও শব্দের মুলীভূত “অক্ষে। ভা” আবিভূর্তি হইলেন । 
উত্কলের. বৈষ্ণবকবি অচ্যত-দাসের বিষ্তগর্ভ-গ্রন্থে 
নিরাকার শূন্ততাত্বরূপ শি আদিপুরুষ বিষু, হইতে পঞ্চ- 
বিষুর উৎপত্তির বর্ণনার সহিত উক্ত বর্ণনার মিল আছে। 
খুষ্টায় দশম. শতকেও কাশ্শীরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্্ মহাযান 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত. আলোচন| করিয়া বুদ্ধকে ; বিষ্ণুর 
অবতার বলিয়াছেন । আমাদের 


যে বুদ্ধ, তাহ। সকলেই জানেন । ্‌ ৰ 
[111010. 13901156  1997)080:%101)/-13, নি 
সাঁধনমাঁলা, (9118 86198 পৃঃ ১০৪১ সাধন ০. 49 7 13900156 
৯0100000019, 4. যা সি যত 
। ৪8৮৪5 [০1১০7 ০01 18195078001780085 ৬০]. 1-- ৮৪৪৪. ] 


অক্ষোভ্য-কবচ--_তন্ত্রোন্ত কবচবিশেষ | 

অক্ষোভ্যতীর্থ-_কলিঙ্গদেশবাসী বৈষ্ণবদিগের মাধব-শাখার 
একজন গুরু | প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপুরু আনন্দতীর্থের শিষ্য -নরহরি- 
তীর্থ তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে চক্রতীর্থ নামক স্থানে একটী মঠ 
স্থাপন করিয়। . স্থানাধিপত্য” লাভ করেন। ইহার শিষ্য 
মাধবতীর্থ ; এই মাঁধবতীর্থের শিষ্য অক্ষোভ্যতীর্ঘ__১৭ . বৎসর- 
কাল -স্থানাধিপত্য” লাভ করিয়াছিলেন । অক্ষোভ্যতীর্থ বিজয়- 
নগররাজ ১ম বুক্ধের মন্ত্রী মাধবাচা্য বিষ্ভারণ্যের (১৩৫৩- 
১৩৭১ খুঃ) সমসাময়িক | 

[110017901019, 1110798৮৬০1. ড 1, 19. £61-963. ] 

অক্ষোভ্য দীক্ষিত__মাধব মতান্ুসারী একজন ব্রাঙ্গণ। ইনি 
সাবনূর নামক স্থানে বাস করিতেন। ইনি স্যায়শান্ত্র অভ্যাস 
করিয়! মাধ্বমতবিষয়ক পুস্তক রচন। করিয়া গিয়াছেন। ১৪০০ 
শকাদে ইনি সাবনূরে দেহরক্ষা করেন। (জ. রা. কবিচরিত্র ) 

অক্ষোভ্যরাজ-_ললিতবিস্তর-বর্ধিত এক ব্যক্তির নাম। 


দশাবতারের নবম অবতার | 


তারতোক্ত কুরুক্ষেত্রযদ্ধে কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহ্িণী 
এবং পাগুবপক্ষে সপ্ত অক্ষৌছিণী সৈন্যসমাবেশ হইয়াছিল । 
রামায়ণেও অন্সৌহিণী শদ্দের উল্লেখ আছে । (রাম ১২০৩) 
মহাভারতের আদি পর্কের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আক্ষৌভিণীর পরিমাণ 
এইরূপ আছে 
“একো রথো গজশ্চৈকো। নর12 পঞ্চ পদাতয়ঃ। 
্রয়শ্চ তুরগাস্তজ জ্ঞেঃ পত্ভিরিত্যভিধীয়তে ॥ ১৯ 
 পত্তিং তু ভ্রিগুণামেতামাছঃ সেনামুখং বধাঃ। 
ত্রীণি সেনামুখান্তেকে! গুল ইত্যভিধীয়তে ॥ ২ 
ত্রয়ো! গুল্ম! গণে| নাম বাহিনী তু গণাস্ত্য়ঃ | 
স্বৃতাস্তিত্রস্ত বাহিন্যঃ পৃতনেতি বিচক্ষটৈঃ ॥ ২১ 
চমুস্ত পৃতনাস্তিঅস্তিঅশ্য্স্্ণীকিনী | 
অনীকিনীং দশগুণাং প্রাহুরক্ষৌহিণীং বুধাঃ ॥৮ ২২ 
অর্থাৎ একটা রথ, একটী গজ, তিনটী অশ্ব ও পাঁচজন পদাতি 
লইয়া একটা পন্তি হয়। তিন প্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনা- 
মুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ্ তিন গণে এক বাহিনী, 
তিন বাহিনীতে এক পৃতন1, তিন পুতনায় এক চমুঃ তিন চমুতে 
এক অনীকিনী এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়| 
অুতরাং এক অক্ষৌহিণীতে ৩১৮৩১৮৩১৮৩৮ ৩১৮৩১৮৩১৮১০ লু 
২১৮৭০ হস্ভী; ২১৮৭০ রথ; ২১৮৭০৮৩-৬৫৬১০ অশ্ব ও 
পাতি থাকে । অতএব সর্বশুদ্ধ 
২১৮৭০০ চতুরঙ্গসেন1- এক অক্ষৌহিণী। 
মহাভারতের উদ্ভোগপর্ষের ১৫৫ অধ্যায়ে হুর্য্যোধনের 
সৈম্বিভাগ-বর্ণনায় প্রতি রথের উপর ৪ জন এবং ভ্স্তীর 
উপর ৭ জন আরোহীর কথা আছে, যথা 
“ধর্যায়োহ্য়য়োরেকন্তথান্তো পাঞ্চিসারথী। 
তৌ চাপি রথিনাং শ্রেহ্ঠৌ রী চ হয়বিত্তথা ॥ ১৪ 
যথ। রথাস্তথা নাগা বদ্ধকক্ষাঃ স্বলন্কৃত|3 | 
বভূবুঃ সপ্তপুরুষা রত্রবস্ত ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৬ 
দ্বাবস্কুশধরৌ তত্র দ্বাবুভ্তমধনুগ্ধারৌ | 
দ্বৌ বরাসিধরৌ রাজন্নেকঃ শক্তিপিনাকধূক্‌ ॥৮ ১৭ 
অর্থাৎ ধুরি সন্নিহিত অশ্বদ্বয়ের একজন এবং ছুইজন পাঞ্চি- 
সারথি তাহার! পশ্চাতের ছুইটী অশ্বচালনা করিত ও রথচক্র 
রক্ষা করিত এবং আবশ্তক হুইলে যুদ্ধ করিত। রথী নিজেও 


২১৮৭০ ৮ ৫.-. ৯০০৩৫ ০ 


[১০১] 


অক্সফোর্ড 


সারথ্যে নিপুণ হইতেন। রথের স্তায় হস্তী সকলও অলম্কত 
ও বর্ঘাবৃত হইত এবং তাহার উপর সাতটা রত্বময় গিরিচুড়ার 


ন্ায় সাতজন পুরুষ থাকিত, যথা__ছুইজন অক্কুশধারী, | 
ছুইজন উত্তম ধন্থুর্ধর, ছুইজন অসিধারী এবং একজন শক্তি ও. 
সুতরাং অক্ষৌহিণীতে সর্বসমেত 


২১৮৭০ ৮ ৪+২১৮৭০ ৮ ৭+৬৫৬১০-+১০৯৩৫০ _ু ৪১১৫১৫৩০ . 


পিনাকধারী রাজ! । 


জন অস্ত্রধারী থাকিত, এতৎ্বতীত বছুসংখ্যক পরিচারক ও 
অন্ুচর থাকিত। 


কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের অনুচর শুক ও সারণ কর্তৃক, 


রামের বানরসৈন্তের বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে “অক্ষৌহিণী” শব্দের উল্লেখ 
আছে, উহা কেবল  উচ্চসংখ্যাজ্ঞাপক, চতুরঙ্গসেনার সংখ্যা 


নহে। কৃত্তিবাসের অক্ষৌহিণীর হিসাব এইরূপ--শত কোটিতে | 
এক বৃন্দ; শত কোটি বুন্দে এক মহাবুন্দ; শত কোটি মহা: 
বুনে এক অর্ধ,দ) শত কোটি অর্ধদে এক মহার্ব,ৰ ) | 


শত কোটি মহার্কদে এক খর্ব; শত কোঁটি খর্ষধে এক 
মহাখর্ব) শত কোটি মহাখর্ধে এক শ্জ; শত কোটি 


শঙ্ঘে এক মহাশঙ্খ ; শত কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম ; শত কোটি ূ 
পন্মে এক মহাপন্মদ্ল ; শত কোটি মহাপন্বদলেতে এক সাগর; । 
শত কোটি সাগরে এক মহাসাগর এবং শত কোটি মহাসাগরে 


এক অক্ষৌহিনী। 
চপ্তিকাবিজরে?ও (১৪৮ ) অক্ষৌহিণী শব্দ এইরূপ অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । 


বৌদ্ধগণনায় ১এর পরে ৪২টা শৃন্ট বনাইলে এক অক্ষৌ- | 


হিণী হয়। 


[মহাঁভারতম্__-১.২.১৯-২২ ; ৫.১৫৫.১৪,১৬-১৭ ; অমরকোৌষ, ২.৮.২.৪৯ ; 
১.৩) রাম ১,২২.৩; কৃত্তিবাসী রামায়ণ ; 


হেম০ ৭৪৯; নলোপাখ্যান 
চণ্ডিকাবিজয় ] 


অক্ষ্য__] বৈগ্যক ] সৌবচ্চল লবণ, সোছল লুণ। 

অক্ষ্যুপনিষত__উপনিষৎবিশেষ। 

অক্সফোর্ড,__ইংলগ্ডের অক্সফোর্ডশায়ার নামক উপবিভাগের 
(0০৪10) প্রধান নগর। লোকসংখ্যা! (১৯২১ সালে ) ৫৭০৫২ | 
এখানকার বিশ্ববিষ্ঠালয় জগদ্বিখ্যাত। লগুনের উত্তর-পশ্চিম 
দিকে ৫১ মাইল ( রেলপথে ৬৩৯ মাইল ) দূরে টেম্স্‌ নদীর তীরে 
এই নগর অবস্থিত। রোমকগণ যখন ইংলগ অধিকার করিয়া- 


ছিল, তখন টেম্স ও চেরওয়াল নদীদ্ধয়ের মোহানার 


উপর একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। তাহাই অধুনা বিরাট নগরীতে 
পরিণত হুইয়াছে। এক্ষণে যে স্থলে এ নগরের প্রধান গীর্জা 
অবস্থিত আছে, খুষ্টীয় অষ্টম শতাধ্দীতে সেন্ট ফ্রাইডসস্‌ 
ওয়াইড. সেইখানে একটী সন্্যাসিনীদিগের আশ্রম 
(টব ০০2৪:) করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা আল্ফ্রেডের মুদ্রায় 


1 রর 


অলিন্দও নির্মিত হইয়াছিল । 


অক্ষ্নাফোর্ডী বা অসননাফোর্ডা এই লিপি হইতে বুঝা 
যায়, এইস্কানে: সেই সময়ে একটী রাজকীয় মুদ্রাগার 
ছিল। ইংলিশ ক্রনিক্ল্‌ (107185) 0707901019 ) হইতে 
বুঝ| যাঁয়, ৯১২ খৃষ্টাব্দে এই নগর মাশিয়! ও ওয়েসেকা 
এই উভয় রাজ্যের সীমান্ত মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং ১০১৩ 
খৃষ্টাব্দে এ নগরের অধিবাসিগণের উল্লেখও ক্রনিকেলে 
দেখা যায়। প্রায় ১১৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলগেশ্বর প্রথম হেনরী 
এই নগরে বীমন্ট-প্রাসাদ (736870077% 819০9 ) নামে এক 
সৌধ নির্মাণ করেন। ১১৪২ খুষ্টাব্দে সম্রার্ভী মাঁটিল্ডা 
ইংলগেশ্বর ট্টিফেন কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া এই প্রাসাদ 
হইতে তুষারাকৃত নদীবক্ষ বাহিয়া আবিংডন নামক স্থানে 
পলায়ন করিয়াছিলেন। এই নগর ইংলগ্ডেশ্বর প্রথম হেনরীর 
নিকট হইতে স্বায়ভ্তশীসনের অধিকার প্রাপ্ত হয়। সেই 
সময় এই স্থানে একটী বণিক্সজ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল । 


প্রাচীন কালে ইংলগডের শিক্ষার্থিগণ  উচ্চশিক্ষালাভার্থ 
পারীনগরীর বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইত | 
সেই সময়ে ইংলণ্ডে কোন বিশ্ববিষ্ভালয় ছিল ন|। 


তবে পুরাতন ফ্রাইড ওয়াইড ও অস্বী শীর্জার পরিত্যক্ত 
অট্টালিকাসমূহে কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ভুইয়া ধীরে 
ধীরে একটী বিশ্ববিদ্ভালয় গঠিত হইয়া উঠিতেছিল | 
খৃষ্টাব্দে রবার্ট পুলেন নামক বিখ্যাত ধন্মতত্ববিদু পারী 
হইতে. আসিয়া এই স্থানে বাইবেলসম্বন্ধে এক বক্তৃতা 
দেন। খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্ীর শেষার্দে বেকারিয়াস্‌ নামক 
লোম্বান্ডিবাসী এক ব্যক্তি এই স্থানে বক্তূতা করেন। ইনি 
ব্যবহারিক আইন সম্বন্ধে. (0৮1] 7ম) বক্ততা করিয়া 
ইংলগ্ডেশ্বর ই্টিফেনের বিরাগভাজন হুন। ইংলগ্ডেশ্বর দ্বিতীয় 
হেনরী ক্যাণ্টারবেরির প্রধান ধন্ম্যাজক টমাস্‌ বেকেটের 
সহিত বিবাদ করিয়া ইংলগ্ডের দেবত্র সম্পত্তির অধিকারী 
সমস্ত প্রবাসী ধর্মযাজকগণকে দেশে ফিরিয়া আসিতে 
আদেশ করিলেন এবং তীহাঁদিগকে সমুদ্র পার হইতে 
নিষেধ করিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাহার ফলে 
১১৬৭ বা৷ ১১৬৮ খুষ্টাব্ব হইতে পারী হইতে ইংরেজ ছাত্রগণ 
অক্সফোর্ডে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। ইংলও ও পারীর 
মধ্যে শিক্ষাসন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে পারী হইতে প্রত্যাগত 
শিক্ষাথিগণ অক্মফোর্ডে একটা শিক্ষাকেন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন । 
ুষ্টয় ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে দরিদ্র ছাত্রদিগের ব্যয়তারনির্্বাহের 
জন্য এক সাহাষ্যভাগ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল এবং এ সময় 
শিক্ষার্থীদিগের বাসোপযোগী গৃহ ও শিক্ষার নিমিত্ত বৃহৎ 
১২৫৭ খুষ্টার্দে অক্মাফোর্ডের 


১১৩৩ 


অক্সফোর্ড 


প্রতিনিধিগণ রাজসমীপে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। 
তাহাতে অক্সফোর্ডকে পারীর পরেই উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্ত্র 
বলিয়া বর্ণনা করা হুইয়াছিল। সেই সময়ে ইহার ছাত্রসংখ্য। 
ছিল তিন সহজ । মহামারী বা অন্র্ূপ বিপৎকালে ছাত্র- 
সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়। যাইত। কালে কয়েকটা কলেজ 
স্থাপিত হইলে এই ছাত্রসংখ্যাহ্রাসের তয় কমিয়া গিয়াছিল। 
১২৪৯ খৃষ্টাব্দে ডাহামের (1)01081 ) ডিউক উইলিয়ম 
ইউনিভাপ্িটি-কলেজ স্থাপন করেন। ১২৬৩ খুষ্টাব্দে জন ডি 
বেলিয়ল নামক স্কটলগ্ডের এক সম্ত্ান্ত ব্যক্তি বেলিয়ল কলেজ 
স্থাপন করেন। ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে মার্টন কলেজ স্থাপিত 
হইয়াছিল। তৎপরে বহু কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, নিষ্নে 
তাহার একটী তালিক! দেওয়! হইল-__ 

(১) হৃর্টিফোর্ড কলেজ ( ১২৮৩-১৩০০ ); (২) এক্সিটর 
কলেজ (১৩১৪)) (৩) অরিয়েল কলেজ (১৩২৬); 
(৪) কুইন্স কলেজ (১৩৪০-১) (৫) নিউ কলেজ 


(১৩৭৯) (৬) লিঙ্কলন্‌ কলেজ (১৪২৭) (৭) অল্‌ 
সোল্স কলেজ (১৪৩৭)) (৮) ম্যাগ্ডালেন. কলেজ 
(১৪৫৮) (৯) ব্রেসনোজ কলেজ (১৫০৯) (১০) 


কর্পাস্‌ ক্রিষ্টি কলেজ (১৫১৬) (১১) সেপ্ট জন্স্‌ কলেজ 
(১৫৫৫) (১২) টিনিটি কলেজ (১৫৫৫)) (১৩) 
জিসাস্‌ কলেজ (১৫৭১) (১৪) ওয়াডহাম কলেজ 
(১৬১২) (১৫) পেম্বোক কলেজ (১৬২৪); (১৬) 
উর্দটার কলেজ ( ১৭১৪ )) (১৭) কেব্ল্‌ কলেজ ( ১৮৭০ )। 
ব্রডগ্্রীটী এবং হাইট্ীটের মধ্যে বিখ্যাত কলেজগুলি 
অবস্থিত। এক্সিটর, ব্রেসনোজ. ও অল্‌ সোল্স্‌ কলেজের 
সীমার মধ্যে যেখানে পুরাতন বিদ্যালয়গুলির হন্ম্যাদি বর্তমান, 
সেইখাঁনেই বিখ্যাত বডলিয়ন পাঠাগার অবস্থিত । 
অক্সফোর্ডের একাডেমিক হুল্গুলি অতি পুরাতন । প্রথম 
প্রথম এই সকল শিক্ষায়তনে ছাত্রগণ স্বনির্ধাচিত একজন 
অধ্যক্ষের অধীনে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। পরে কলেজগুলির 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হলগুলিও তাহাদের অস্তভূর্তি করিয়া 
লওয়া, হইয়াছিল। | 
চাঁন্সেলার, অধ্যাপকগণ ও ছাত্রগণ লইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ব 
বি্ভালয় গঠিত। তাহার ভিতর এক একটী কলেজ এক একটা 
স্বতন্্ বিধিবদ্ধ সমিতি (0০7909097) | বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ- 
পক্ষগণ কর্তৃক গঠিত আইন দ্বারাই বিশ্ববিষ্ঠালয় পরিচালিত হয়। 
চান্দেলারই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ধোচ্চ কর্মচারী । ইনি উপাধি- 
বিতরণ-সভার (0০70৮০08৮07) সভ্যগণ কর্তৃক যাবজ্জীবনের জন্য 
নির্বাচিত হুন। ইনি স্বয়ং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কোন কার্ষ্যই 


[০১৫২1] 


অক্সফোর্ড-প্রগতি 


পরিচালনা করেন না। চান্দেলার কর্তৃক কলেজের অধ্যক্ষ- 
গণের মধ্য হইতে একজন ভাইস্-চান্সেলার মনোনীত -হন। 
তিনি আবার কলেজের অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে চারিজন 


প্রো-ভাইস্-চান্সেলার নিযুক্ত করেন। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধিবাসী : 


(চ3651060 [/16121১91) গুরুতর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিগণের 
বিচার করিবার নিমিত্ত একজন হাইট্টয়ার্ড নিষুক্ত হুন। 
প্রতিবৎসর পর্য্যায়ক্রমে ছুই ছুইটী কলেজ হইতে ছুইটী করিয়া! 
প্রক্টর এক বৎসরের জন্ত নিযুক্ত হইয়া থাকেন তীহাঁদের 


প্রধান কার্য বিশ্ববিগ্ভালয়ের বহিঃস্থ সভ্যগণের নৈতিক আঁচরণ . 


ও নিয়মানুবর্তিতার (91501011779) উপর দৃ্টি রাখা। 
একজন রেজিষ্টার বিশ্ববিষ্ভালয়ের যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহৃক- 
সমিতির কাধ্য লিপিবদ্ধ করেন। -অক্ফ্যাকাণ্টি- 
সমূহের সেক্রেটারিগণ দেই সকল বোর্ডের কার্য লিপিবদ্ধ 


করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয় ইংলগ্ডের পালিয়ামেন্ট তায়! 


ছুইজন সভ্য পাঠাইতে পারেন। 


অক্সফোর্ড- প্রগতি__( 0101 01 ০০106706 ) ১৮৩৩ খুষ্টাবে 


অক্সফোর্ডে চারিত্রিক ও নৈতিক সংস্কারের জন্য যে 
আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাকেই অক্মফোর্-প্রগতি বল 
হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের গির্জায় 
জুলাই মাসে জন কেব্ল্‌ “জাতীয় স্বধন্চ্যতি” ( ব86০75] 
41005088) ) সম্বন্ধে প্রথম এক বক্তৃতা করেন। 
১৪ই জুলাই ফ্রাউড. (7২. লন. 7100০) সাফোক কাউন্টির 
হাডলে (16181. ) শহরে এক বক্তৃতা দেন; পরে 


১৮৩৩ 


তত্পরে 


নিউম্যান, কেব্ল্‌ ও ফ্রাউড. পুস্তিকাকারে এ সম্বন্ধে তাহাদের ্ 


মত ব্যক্ত করেন। 

চারিদিক হইতে ইংলগ্ডের “চার্চের উপর বিপদ্‌ অসিবার 
সম্ভাবনা দেখিয়া এই আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। চারিটী 
কারণের মধ্যে প্রথম কারণ হইতেছে রাজনৈতিক | 
অবশ্ত এদিক হইতে অধিক ভয়ের সম্ভাবন! ছিল না'। ইংলগ্ডের 
চার্চের পদ-গৌরব অটুট রাখা উত্তরোত্তর  ছুরূহ হইয়া 
উঠিতেছিল। ৯৮২৮ খৃষ্টা্দে ষ্টেট এণ্ড কর্পোরেশন এন্ট' এবং, 
১৮২৯ খুষ্টাব্দে রোম্যান ক্যাথলিকদিগের উপর শাস্তিপ্রদ 


আইন রদ বা রহিত হয়। ১৮৩২ খুষ্টান্বে রিফর্ম-বিল এর : 


পরিণত হয়। উদারনীতিক ুইগ্*রা এই আইন প্রচলন 
করেন। 
দ্বারা পরিচালিত হইত। 


ছুরবস্থা! আসিয়া পড়িল। আয়র্লগ্ডের চার্চের  পাঁদরীর 
(বিশপের) সংখ্যা ২ হুইতে ১০০ হইল। যখন এই কথা! 


ইংলপগ্ডের চার্চ” চিরদিনই রক্ষণশীল “টোরিস্দলের 
ভুইগ্ঠদের প্রাধান্য দেখিয়া; 
লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে. “চার্চের, এইবার 


ধা কা, কারীর 


অক্সফোর্ড-প্রগতি 


'ছাউস অফ্‌ লর্ডস$এ আলোচিত হইতে যাইতেছিল, তখন 
কেব্ল্‌ তাহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দিয়া বলেন__-আয়র্লণ্ডে যাহা 
আজ সংঘটিত হুইতেছে, শীপ্বই ইংলগ্ডের চার্চের পক্ষেও 
তাহাই ঘটিবে।» বিশপ ও পাদরীদিগের চার্চের সংস্কার 
সম্বন্ধে আপত্তি করিতে দেখিয়া বড় বড় শহরের লোকেরা 
তাহাদের উপর অসন্তষ্ট হইয়া! উঠিয়াছিল। 

ৃষ্টায় ষোড়শ শতকে প্রাছুর্ভত ইরেষ্টান্‌ ধর্শান্ত্রবেস্তার 
মতাবলম্বীরা যাজকসম্প্রদায়কে সাধারণ শাসন ব্যবস্থার 
ও আইনকান্ুনের অধীনে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
অবশ্ত ইরেষ্টান্‌ এ মতের সমর্থন করেন নাই। এ মত দার্শনিক 
হব্সের মত। তাহার মতে বাইবেল বা চার্চ ধর্মম-সম্বন্ধীয় 
শেষ কর্তৃপক্ষ নয়_ষ্টেই অন্যান্ত বিভাগে যেমন সর্বময় 
কর্তী, এ বিভাগেও তাহাই । এই নিয়মবশে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে 
ইংলগ্ডের ছয়জন বিশপ ও আয়র্লগ্ডের একজন বিশপ 
ধন্দনিয়মান্থগত কোনরূপ শাস্তি ন| পাইয়াও স্টেটের সংশ্রব 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই মতের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন “ননজুরার” মতাবলম্বীরা। “ননজুরার? 
ছিলেন ইংলগ ও স্কটলগের জনৈক পাদরী। ১৮৬৯ খুষ্টাব্দের 
বিপ্লবের পর যখন রাজা উইলিয়ম ও মেরীর প্রতি অনুরক্তি 
দেখাইবার জন্য পাদরীর। 08. ০? 4১119217009 গ্রহণ করেন 
অর্থাৎ রাষ্্ী বা শাসনশক্তির প্রতি অনুরক্তি দেখাইবার 
বাধ্যতামূলক আইনের শৃঙ্খলে বদ্ধ হন, তখন পাদরী 
ননজুরার এরূপ স্বীকৃতি সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলেন যে, তিনি 
ইতঃপুর্কে রাজ্যচ্যুত ২য় জেমসের সহিত যে স্বীকৃতি করিয়া- 
ছিলেন, তাহার পর আর অন্ত স্বীকৃতি লইতে পারেন নাঁ। এই 
ননজুরার-মতাবলম্বীদের ভিতর পণ্ডিত ও জ্ঞানী চার্লস 
লেস্লীর গ্রন্থাবলী ১৮৩২ খুষ্টাব্ধে অক্সফোর্ডের প্রেস হইতে 
পুনমূ্দ্রিত হয়। কেব্ল্‌ প্রথম হইতে চার্চের উপর ষ্রেটের 
হস্তক্ষেপ করা যে অবৈধ ও ষ্টেটের অন্তায় অত্যাচার যে 
চার্চ সম্থ করিতে বাধ্য নহে, তাহাই প্রচার করিতেছিলেন । 
এক্ষণে তাহার মত-পোষক লেস্লীর গ্রন্থাবলী প্রচারিত হ্ইয়| 
তাহার মতকে দৃঢতর করিতে লাগিল । ক্রমে তাহা রাজবিধি 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খুষ্টায় ধর্মসজ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন “প্রোটেষ্টাণ্ট 
ডিসেন্টার, দলের নৈতিক সহান্ভৃতি আকর্ষণ করিতে 
পারিয়াছিল সত্য, কিন্তু উদারনীতিক “হুইগ্‌; মন্ত্রীদিগকে আকুষ্ট 
করিতে পারে নাই। 

উদারমতের প্রচলনের সহিত এই প্রগতি অনেক দুর 
অগ্রসর হুইয়াছিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্রবের সময় এই মত 
প্রথম প্রচারিত হয় বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু ইংলগ্ে 


[1 ১৪৩:.] 


অক্সফোর্ড-প্রগতি 


ইহার বহু পূর্বে এ মতের অস্তিত্ব দেখিতে পাওরা যায়। 
জর্মন বিশ্ববিগ্ভালয়েও ইহার পুর্বে এই মতের প্রতিধ্বনি 
শুনিতে পাওয়া! গিয়াছিল। ১৮২৫ খুষ্টাব্দে পাদরী এইচ. 
জে. রোজ কেন্িজে ধন্মোপদেশ দিবার সময় জর্মনীর 
উদার মতের কথ তুলিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই মতবাদীর! 
প্রচার করেন যে, শিক্ষা, সভ্যতা এবং বিচারবুদ্ধির 
সাহায্যে মানব ছুঃখ, যন্ত্রণা ও সর্ববিধ অশুভ হইতে রক্ষা 
পাইতে পারে। এই মতান্ুুসারে ধর্ম কুসংস্কারের আবর্জন! 
মাত্র। বিরুদ্ধবাদী অক্সফোর্ড-প্রগতির মতাবলম্বীর৷ উদারমত 
(71097:21150) অর্থে বুঝিতেন__আধুনিক চিন্তার সাহায্যে 
ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্মের (19588160 136110100. ) মূলকে শিথিল 
করিয়। দেওয়া এবং পরিণামে ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়, 
তাহাকে একেবারে দূর করিয়া ফেলাঁ।  ( 0100101), 
0০008910779] 1১91)915+ 11, 8867 17. ৯. 101011800) 16750109/] 
১৪০1৪, [)020020) [01). ?6-8% 900. এ. 11. 61002 
1) 61)6 400০9109519 [070 ৬119 ১০৪ ) 

সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট হইয়াছিল যে মূল ভিত্তির উপর 
ইংলগ্ের চার্চ” সুদঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই মূল তথ্যগুলি 
ইংলগ্ডের জনসাধারণের জানা ন! থাকায়। গুইলস্বরোর 
রেক্টর টমাস সাইকস্‌ কিছুদিন পুর্বে এই কারণগুলির জন্ট 
সমূহ বিপদের আশঙ্কা করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলেন» 
“পবিত্র ক্যাথলিক চার্চের মূলনীতিগুলি বন্ধ করিয়া দিবার 
বিষময় ফলে প্রকৃতির যে প্রতিশোধ আসিবে, তাহা যদি 
হঠাৎ আসে, তাহা হইলে ইংলগ্ডের যে কি অবস্থা হইবে, 
তাহা ভাবিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে।” অক্মফোর্ড-প্রগতির 
একটী উদ্দেশ্ত, যাহাতে মূল চার্চের নীতিগুলি সাধারপে 
জানিতে পারে । অজ্ঞতাপ্রস্থত 707091019দের মত যাহাতে 
প্রচলিত হইতে ন! পারে সে চেষ্টা। (01700) 06০1 
[01058100109 1). 941) এই প্রগতি ১৮২৯ সালের 100081)01])8- 
601) 4১০এর প্রচলন হইতে উদ্ভব হইয়াঁছে। 


অক্সফোর্ড প্রগতির এইগুলি প্রত্যক্ষ কারণ। পরোক্ষ 
কারণ হইতেছে. ফরাসী বিপ্লবের শোচনীয় অবস্থা । 
বিপ্লববাদীরা, পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলায় 
যে ভীষণ অত্যাচারের ন্ুত্রপাত হইয়াছিল, তাহার 


ফলে মানব পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে আকডিয়া ধরিয়া থাকিতে 
চাহিল। অপর কারণ হইতেছে শ্তরু ওয়াল্টার স্কট্‌ প্রবর্তিত 
সাহিত্যে কল্পনার অবাধ প্রসার (28900870610 10005607610 10) 
[66786076) এবং অক্সফোর্ডের চিন্তাশীল শুদ্ধবুদ্ধি মতাবলম্বীদের 
উদার মতের প্রচলন 


(18600102112) 6590101009 
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02? 618 0301৭ 19908 )| ইহারা জ্ঞানমার্শের পথিক 
ছিলেন। প্রজ্ঞা সাহায্যে ইহারা চার্চের মূল আদর্শ সাধারণকে 
বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অক্সফোর্ডের বিশপ চার্লস লয়েডের 
বক্তৃতাও এবিষয়ে অনেক সাহাধ্য করিয়াছে । 

নিম্নে সংক্ষেপে অক্সফোর্ড-প্রগতির ইতিহাস প্রদত্ত হইল। 
এই প্রগতির গোড়ার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৩৩ 
ুষ্টাব্ষ হইতে ১৮৪৩ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিউম্যানের প্রভাব ইহার 
উপরে বেশী ছিল। তীহার রচিত পুস্তক ও পুস্তিকা ছাড়া 
তাহার ধর্মবিষরক উপদেশগুলি (59100) ) শুনিয়া লোকে 
তাহার মতের দিকে অধিকতর আকুষ্ট হইত । ১৮২৮ খুষ্টা্ঘ 
হইতে তিনি অক্সফোর্ডে সেন্ট মেরি গির্জার একজন সামান্য 
ধন্মযাজক ( ৮1০৪) ছিলেন। তাহার বক্তৃতা ন্বন্ধে 
তদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রেসবিটেরিয়ান্‌ জন্‌ ক্যাঞ্ধেল সার্প বলিয়ীছেন, 
তীহার মতাবলম্বী না হইলেও_তীহার বক্তৃতা শুনিবার 
পর অমাজ্জিত অভব্যতা, স্বার্থপরত। ও সংসারান্ুরক্তি অনেকটা 
হাস পাইয়া যায়, বিশ্বীস বদ্ধিত হয় ।+ 

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কেব্ল্‌, নিউম্যান ও পুসের সম্পাদকতায় 
[00190 01 [7৮0]1975 ও ১৮৪১ খুষ্টাব্ষে এর তিনজনের 


[)10121ঠ 40010-080100110 11106০91099 


সম্প।দকতায় 
প্রচারিত হইয়! এই প্রগতির উদ্দেশ্ত অনেকটা সফল করিতে 
পারিয়াছিল। ১৮৩৬ খুষ্টাব্ব হইতে এই প্রগতির নিজস্ব 
একখানি ত্রেমাসিক পত্র 1)9 771619)) 0776০ প্রকাশিত 
হইতে লাঁগিল। নিউম্যান ইহার অন্যতম সম্পাদক 
ছিলেন। ১৮৩৮ খুষ্টান্দ হইতে তিনি একাই সম্পাদকরূপে 
পত্রিকাখানি চাঁলাইতে লাগিলেন । 

১৮৩৯ খুষ্টাব্দে জে. বি. মোজলে প্রমুখ যুবক-সম্প্রদায় আসিয়া! 
নিউম্যানের হস্ত হইতে 73169007866 পত্রের ভার 
গ্রহণ করেন। তাহার পর নানারূপ গোঁলযোগে এই প্রগতির 
উদ্যম কতকট। হ্রাস হইয়া পড়ে। ১৮৪৩ খুষ্টাব্দে এই প্রগতির 
কমিটি ছুই বৎসরের জগ্ভ অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রচারকের 
বেদী হইতে পুসের ধরন্মোপদেশ দিবার ক্ষমতা প্রত্যাহার 
করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ইংলগ্ডের চার্চের বিরুদ্ধ- 
মতাবলম্বী “ইউক্যারিষ্ট” দলের মত প্রচার করিয়াছিলেন । 
ইউক্যারিষ্ট (7050)0956) দল খুষ্টীয় সমাজে যীশুখুষ্টের 
শেষ নৈশ-ভোজন স্মরণার্থ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহাদের 
অপরাধ যে কোথায় হইয়াছিল, পুসে তাহা! জানিবাঁর জন্য 
বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ষ্য হন নাই। অপর কয়েকজন 
বিশপের উক্তি সম্বন্ধেও অযথা আক্রমণ হুইয়াছিল। 
তাহাদেরও বক্তৃতা দেওয়া রহিত হইয়া গেল। 


পুসে ও নিউম্যানের মুখ বন্ধ হইলে ধাহারা রোমান 


ক্যাথলিক মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ঠ ব্যগ্র হুইয়াছিলেন, 
তীহারাই প্রাধান্য লাভ করিলেন। ১৮৪৪ খুষ্টার্দে ডব্লিউ. 
জি. ওয়ার্ড তীহাঁর 40099] 01? ৪, 0107:186181)  01000:0)7৮ 
পুস্তক প্রকাশ করেন। এ পুস্তকে ইংলগ্ডের চার্চের 
নির্দয়ভাবে সমালোচনা! করা হুইর়াছিল। আদর্শ চার্চের 
গঠন কিভাবে হওয়া উচিত, তাহাঁও প্রদশিত হইয়াছিল । 

অক্সফোর্ডের কর্মকর্তারা ওয়ার্ডের এই পুস্তকের 
যখোচিত নিন্দ! করিলেন, তীহাঁর ডিগ্রী কাড়িয়া লইলেন 
(১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৫ খুঃ)। 
পতন হইল। ১৮৪৫ খুষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখে নিউম্যান 
খুষ্টের শেষ নৈশভোজ-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। 

এই প্রগতির দ্বিতীয় অবস্থায় লীডস্‌ শহরের আবর্জনা- 
পূর্ণ বস্তিতে সেন্টজেভিয়ারের চার্চ প্রতিষ্ঠিত হুইল । 
পুসে আপনার নাম গোপন রাখিয়া বেনামে এই চার্চ 


প্রতিষ্ঠা করিলেন। এতদিন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি- 
গণের পরিচালনায় এই প্রগতি চালিত হুইতেছিল। 
এখন হইতে সাধারণ মানবের সহান্ৃভৃতি উদ্রেক 


করিবার জন্ত বড় বড় সহরে কা্যক্ষেত্র স্থির হইল। পূর্ব 
ও মধ্য লগ্নে পুর্ণোগ্মে কার্য চলিতে লাগিল। শহরের 
সাধারণ লোকদের ধর্মের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা দেখিয়! 
১৮৩৩ খুষ্টান্দে আর. এইচ, ফ্রাউড. “4. 7১10190$ 101" 16৮15179 
1১911810717) 61688010108” নামে পুস্তক প্রচার করিয়া 
দেখাইলেন, বড় বড় শহরে সহজে সাধারণ লোকের ধর্মান্ভৃতি 
জাগ্রত করিতে হইলে ও তাহাদের ধর্দপিপাসা দুর করিতে 
হইলে, চাই অবিবাহিত ধর্যাজক-পরিচালিত কলেজের 
প্রতিষ্ঠা । সঙ্গে সঙ্গে ছুঃস্থ ডিস্রীক্ীগুলিতে খুষ্টীয় সুসমাচার 
যাহাতে সহজে প্রচারিত হয় ও. অর্চনাপদ্ধতির যাহাতে উৎকর্ষ 
সাধিত হয়, তাহার সম্যক চেষ্টা হইতে লাগিল। শেষোক্ত 
ছুই প্রকার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভয়ানক আলোচনা চলিতে 
লাগিল। ১৮৪৫ খুষ্টান্ধে একসিটরে দাঙ্গা-হাঙ্গাম! হইল। 
১৮৬০ খুষ্টার্ঘ পর্য্যন্ত উত্তেজিত জনতার দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও 
অত্যাচার চলিয়াছিল। 

১৮৫০ খুষ্টাব্দে দীক্ষিত খুষ্টানের আধ্যাত্মিক নবজন্ম (73৪165- 
009] 7696761910৮ ) লইয়া প্রিভি কাউন্সিলে এক মোকদমা 
উঠে। এক্সিটরের বিশপ জি. সি. গোর্হামকে যাঁজকীয় 
বৃত্তিভূক করিতে অসন্মত হইলে, গোর্হাম ইংলগের চার্চের 
বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করেন। ১৮৫১ খুষ্টাঞ্ধে প্রিভি কাউন্সিল 
বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদিও গোর্হাম চার্চ 


ফলে অক্সফোর্ড-প্রগতির 


সরান রর 


অক্সফোর্ড-প্রগতি 


প্রচলিত প্পরার্থনা-পুস্তকের (12759773০০৮) উপদেশ 
মানিয়। চলেন নাই, তথাপি তীহার মত ইংলগ্ডের চার্চের 
বিরোধী নহে। এই রায়-প্রকাশে ইংলগ্ডের যাজকমগ্ডলী 
ও সাধারণ লোকের মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। অনেক যাজক 
ও সাধারণ লোক ইংলও ছাড়িয়া রোমে চলিয়া যান। তৎপরে 
খুষ্টানধর্ম্-সন্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ( ম৮9০৪1190) ) 
লইয়াও অনেক মোকদ্দম হয়। পরে প্রধান মন্ত্রী ডিআ্ায়েলি 
সাহেব ১৮৭৪ খুষ্টাব্দে [১010110 ডা 0751)1]) 1১9£120107) 4০ 
দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানপদ্ধতি রহিত করিয়! দেন। 
এই আইন প্রচলিত হইলে পাঁচজন খুষ্টান্‌ পুরোহিতকে 
সাজা পাইতে হইল । ইহাতে জনসাধারণ ভয়ানক উত্তেজিত 
হুইয়া উঠে। ক্রমশঃ এই আইন অকর্মণ্য হুইয়া পড়ে। 
সেণ্ট আলবিয়ন্‌ চার্চের বিশপ হোলবর্ণ ও ভিকার এ. এইচ. 


ম্যাকোনোচি ১৮৬৭ খুষ্টা্ফ হইতে ১৮৮৩ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
যৎপরোনাস্তি উতপীড়িত হন এবং ম্যাকোনোচির 
বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। চারি বৎসর পরে উত্যক্ত 


ম্যাকোনোচি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সকল অত্যাচারের 
হস্ত হইতে চিরদিনের জন্ত নিষ্কৃতি পান। 
ুষ্টাত্দে ডাইক্‌ সাহেবের আদৃষ্টেও ঠিক ম্যাকোনোচির 
দশ! ঘটিয়াছিল। ডাহামের বিশপ সি. বারিংএর কোপানলে 
পড়িয়া তাহার অসীম ছুদ্দশ! ঘটিয়াছিল। ১৮৯০ খুষ্টাব্দে 
লিঙ্কনের বিশপের মোকদ্দমায় ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ 
ই. ডব্লিউ. বেন্সনের রায় ইংলপগ্ডে শাস্তি আনয়ন 
করিতে পারিয়াছিল। অক্সফোর্ড-প্রগতি যে উদ্দেস্তে 
এতকাল চেষ্টা করিতেছিল, সে উদ্দেপ্ত সম্পূর্নপে সফল 
হইল। চার্চের উপর স্টেটের প্রভাব খর্ব হইল। 

এই প্রগতির ফলে ইংলগে চার্চের ধর্মযাজকদিগের জীবন 
উন্নত হইয়াছিল । চরিত্র ও ধর্মে চার্চের পাদরিরা উন্নত আদর্শ 
অনুসারে চলিতে লাগিলেন । ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্য। বাহির হইতে 
লাগিল। ১৮৪৪ খুষ্টাত্দে আর্তের সেবার জন্য রমণীর 
ভগিনীসজ্ব (91566010990) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
ইহাদের কার্যের পরিসর দ্রত বদ্ধিত হইতে লাগিল। 
এক্ষণে ইহাদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম, দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, 
প্রায়শ্চিত্তশীলা এবং আরোগ্যনিলয় সেবাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠার 
নিদর্শনস্বরূপ হইয়া ইংলগ্ডের চার্চের অশেষ কীন্তি ঘোষণ। 
. করিতেছে। পূর্বে এরূপ প্রতিষ্ঠানের কল্পনাও কেহ করেন ন।ই | 
পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ রমণী-প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলির মত 


১৮৭৬ 


[7১০৫ ] 


উন্নতির দিকে ততদূর অগ্রসর না! হইলেও এগুলি বড় কম 
কার্য করিতেছে নাঁ। সেন্ট জন সোসাইটী, ১৮৬৬ খুষ্টাব্দে 


1 ২৭ 


অক্সফোর্ড-প্রগাতি 


রিচার্ড মেউ বেনসন্‌ (11910970. 41৪ 7367)507. ) কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার শাখ! পৃথিবীর মধ্যে চারিটা মহাদেশে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং (97010010169 0£ 016 19901000102 
৪830 ১০০18 ০01 01)9 ১৪০79]. 1155100এর কার্য্যকলাপ 
অনেকেই জানেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাঞ্দে অক্সফোর্ড-প্রগতির ফলে এই 
সকল সদনুষ্ঠান সুন্বরতাবে চলিয়! মানুষকে ধন্ম্ের পথে লইয়! 
যাইবার সহায়তা করিতেছে__সেবা-শুশ্রষার দ্বারা মানবকে 
আপন করিয়া লইতেছে_্রাত্-ভাব জগতে প্রতিষ্ঠা 
করিতেছে । অক্সফোর্ড ও উইন্চেষ্টারের বিশপ স্তামুয়েল 
উইলবারফোস্” আপনার পবিত্র চরিত্রের আদর্শে বিশপ- 
দিগের চরিত্র-গঠন করিতে প্রগতির প্রারস্ত হইতে 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। ইংলগ্ের বিশপেরাও তীহার 
উন্নত আদর্শ ও চরিত্র-মাধুর্ে তাহার অনুকরণ করিয়া 
চার্চের নৈতিক-জীবন সংস্কার করিতে পারিয়াছেন। 
এই প্রগতি যাজকদিগের অন্তঃকরণে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত 
করিয়া দিয়াছে ও তাহাদের অন্ুভূতিবিকাশের সহায়ক 
হইয়াছে । 

প্রগতির প্রথম যুগে প্রচারকগণ পুস্তিকা ( 2969) লিখিয়া 
ধন্মযাজকদিগের শত বৎসরের অলসতা দূর করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। এই সকলের রচয়িতূগণ গম্ভীরপ্ররুতি, চিন্তাশীল, 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চরিত্রবান, সংসারে অনাসক্ত, পদোন্নতিতে বিতৃষ্ণ, 
কৃত্রিম আড়ম্বর ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সর্বদা জাগ্রত। 
ইহার! মানবের শুদ্ধ বুদ্ধির উদ্রেক করিতেই ব্যস্ত ছিলেন। 
ভাবের প্রাবল্যে মানব যাহাতে না ভাসিয়া যায়, সে দিকে 
ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইহার! শুদ্ধা ভক্তির প্রতিষ্ঠা 
করিতে যত্ববান্‌ ছিলেন। যীশুখুষ্টকে ইহার! ব্যক্তিগততাবে 
আপনার জন ও বন্ধু হিসাবে দেখিবার উপদেশ দিতেন। 
এ ভাবে যীখুখুষ্টকে ইংলগ্ডের চার্চ কোন দিন দেখে নাই । 
ষীশুখুষ্ট সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তিনি 
কোন দূরবর্তী স্থানে থাকিয়া মানবের ক্রটি বিচ্যুতির হিসাব 
নিকাশ রাখেন, প্রাণীকে দণ্ড দেন ও ধাম্মিককে পুরস্কত করেন । 
তাহার সহিত সম্বন্ধ ছিল__-কতক ভয়ের, প্রেমের নয়। ভক্তির 
নয়__ঠিক বলা যায় না । কিন্তু একথ! বলিলে অন্যায় হইবে না 
যে, সে ভক্তির মূলে ভয় আছে, প্রেম নাই । 

১৮৪৫ খুষ্টাব্দে বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত যখন “বিবর্তনবাদ 
প্রচলিত হুইল, তখন অক্সফোর্ড-প্রগতি ধন্দ্যাজকদিগের 
কার্য্যকলাপও বিবর্তনবাদের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিল, 
উন্নতির নূতন আলোকে সংস্কারকার্য্যও চলিয়াছিল। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রথম হইতে অক্সফোর্ড-প্রগতি 


অক্সা 


চর 


অক্সিন্ডেন্‌, স্তারু জর্জ 


সংরদ্ধভাবে কাধ্য করিতে. অগ্রসর হইয়াছিল, ব্যক্তিগত মতের 
উপর কার্য্য করে নাই। তাই প্রগতি একদিকে ধর্মের 
অতীন্ড্রিয়বাদের দিকটা বা “মিষ্টসিজম্৮ পরিহার করিয়া 
আনুষ্ঠানিক দ্রিক্টার উন্নতি করিতে অগ্রসর হয়| ব্যক্তিত্ববাদের 


( [70110211970 ) দিকৃটাও পরিহার করিয়া পরস্পরের সহিত ;. 


প্রতিযোগিতার পরিরর্তে সংবদ্ধভাবে সকলের সহিত সহযোগি- 
তার কার্য করিতে উদ্োগী হয়। ফলে ১৮৮৯ খুষ্টা্দে 017156- 
£]. 90018] [770101এর সৃষ্টি হয়। পরস্পরের সাহায্য ও স্বার্থ 
রক্ষণের জন্য গণ (08110 ) এবং ধর্্মসজ্ব স্থাপন করিয়া 
প্রগতি সঙ্ববদ্ধতাবে কাজ করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। প্রগতির 
পূর্বে ইংরেজ ঠিক এভাবে ধর্থের আলোচনা করে নাই। 
ধন্মেরও যে একটা সামাজিক দিক্‌ আছে, তাহার উপলব্ধি ততটা 
করিতে পারে নাই | ধন্মের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানবের 
উন্নতির চেষ্টার মুূলেও এই প্রগতির কার্ধ্য বিদ্যমান রহিয়াছে । 
গ্রগতি; সর্ধপ্রধান কার্য হইতেছে,_চার্চ ষ্রেটের অধীন 
নয়, ষ্টেটের অন্যান্ত অনুষ্ঠানের মত এটাও একটা অনুষ্ঠান নয় বা 
ষ্টেটের ডিপাটমেণ্টও নয়__সেইটী বুঝাইয়া দেওয়া । চার্চ 
একটা মানবীয় অনুষ্ঠান নয়-_ইহ1- ীশুথুষ্টের অঙ্গবিশেষ-_ 
মানবের ইচ্ছার উপর এ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা নয়, যী শুখুষ্টের 
ইচ্ছার উপর ইহার ভিত্তি। 

অক্সাস্বমধ্য এসিয়ার মহানদী। ভারতীয় আধ্যগণ ইহাকে 
বক্ষ নামে, আরবগণ জি্ণ নামে ও পারসিকগণ আমুদরিয়া 
নামে অভিহিত করিতেন। পূর্বতন ভৌগোৌলিকগণ মনে 


করিতেন যে, তুর্কী অক্-স্থু অর্থাৎ শ্বেতণীর হইতে ইহার 
নাম অক্সাস্‌ হইয়াছে । কিন্তু অধুনা ইয়ূল, কাজ্জন প্রভৃতি 


পণ্তিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাখ্স শব্ধ হইতে অক্মাস্‌ 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 

অক্সাস্‌ নদী দৈথ্যে ২৪০৭ কিলোমিটার । পামীরের 
ভিক্টোরিয়। হুদ হইতে আফগান তুকীস্থানের অন্তর্গত খামিয়াব 
পর্য্যন্ত প্রায় ৬৮০ মাইল ধরিয়া এই নদী আফগানিস্থান 
ও রুশিয়ার মধ্যে সীম! নির্দেশ করিতেছে । 

১৮৯৫ খুষ্টাব্দে পামীর সীমানির্দেশ করিবার জন্য যে 
কমিশন নিযুক্ত কর! তাহাদের যত্ে 
উৎপত্তিস্থল আবিষ্কৃত হইয়াছে । নিকোলাস্‌ নামক যে 
পর্ধতশ্রেণী বড ও ছোটি পামীরকে বিভক্ত করিতেছে, তথায় 
বহু তুষারস্ত,প পুঞ্জীভৃত হইয়া! আছে । ; এ তুষারস্তপ হইতে 
অল্লাসের ছুইটা শাখানদী-__অক্স, ও পামীর নদীর উৎপত্তি 
হইয়াছে ও আব্-ই-পঞ্জা নামক তৃতীয় শাখানদীরও অধি- 
কাংশ জল আসিতেছে । পামীরের নিকটবর্তী তাঘছ্ুমবাশ্‌ নামক 


হয়ঃ 


অক্সাসের ; 


তুষারস্ত প হইতেও আব্ই-পঞ্জা নদী জল পাইভেছে। 


যেস্থানে অক্মাস্‌ নদী অক্-বৈতাল নদীর সহিত মিলিত হুইয়াছে, 
সেইস্থান হইতে পঞ্জার সহিত সঙ্গম পর্য্যন্ত হা নাম 
হইয়াছে_ুর্ঘ-আব্‌ বা বার্ভং। 

কিলিফ্‌ নামক স্থানে হিসার পর্বতের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত 
হওয়ায় অক্সাস্‌ নদীর প্রস্থ মাত্র ৭০০ হাত হইয়াছে, কিন্ত 
উপত্যকা ভূমিতে ইহার প্রস্থ গড়ে ১৬০* হাত হইবে। 
সাধারণতঃ ইহার জল প্রায় চৌদ্দ হাত গভীর। অক্মাস্‌ নদীর 
জল পাইয়া খিবারভূমি অসম্ভব রকম উর্বরা হইয়াছে। 
কিলিফের উদ্ধে নদীর বাম-তীর জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ । 
এই সকল জঙ্গলে হরিণ, ফেজা্ট এবং ব্যাস্ত দৃষ্ট হয়। 

এই নদী আফগান তুকীস্থানের ভূভাগকে উর্বর করিয়াছে । 
নদীর দক্ষিণতীরবর্তী জলাভূমি এবং তুকীস্থানের উর্বর শন্তশালী 
ভূখণ্ডের মধ্যে, বিশেষতঃ খামিয়াব ও খাজা সলর নামক 
স্থানের নিকটে অনেকটা স্থান বালুকাপূর্ণ। নদী হইতে 
অনেকগুলি খাল কাটিয়া এই অনুর্বর ভূভাগ চাষের উপযোগী 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং এই চেষ্টা কার্য্যকরী হইয়াছে । 
নদীতীরবন্তী উ্ধর ভূভাগ যব, গম প্রভৃতি শম্ত এবং নানা! 


ফুলে শোভিত। এই সকল স্থানে শীত-গ্রীষ্ম প্রথরভাঁবে 
অনুভূত হয়। কিলিফের খেয়াঘাট, সমরকন্দ ও অক্চার মধ্যে 
একটা দ্বারবিশেষ। এখানকার খেয়ানৌকা ঘোড়। দিয়! চালিত 


হয়। একগাছি রজ্ছু ঘোড়ার সঙ্গে এবং যাত্রী ও মালপত্র 
বোঝাই বুহুৎ খেয়ানৌকার সহিত সংযুক্ত থাকে । ঘোড়া! 
সাতরাইয়া নৌকা! পার করে। গ্রীষ্মকালে একটা কুশীয় বাষ্পীয়- 
পোত খিবা হইতে ৰোখারা প্রদেশ পর্য্যস্ত প্রায় ৭৫০ মাইল 
আরোহী লইয়৷ যাতায়াত করে । 

অতি প্রাচীন ইতিহাস হইতে জান! যাঁয়, অক্সাসের উভয় 
তীরই পারস্তসাআত্াজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। পারস্য গল্প ও. 
উপন্যাসে ইহা ইরাণ ও তুরাণের মধ্যবর্তী বলিয়া বণিত 
হইয়াছে । তবে নদীর উভয় তীরের অধিবাসিগণ ইবাণীয় 
ছিল বলিয়াই মনে হয়। খুষ্টপূর্ব ৭ম শতকে এই নদীর 
উপত্যকাভাগে বল্থ নামক স্থানে জরতুস্্র তাহার ধর্ম 
প্রচার করিয়াছিলেন । তৎপরে এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার 
হয়। যৃয়ন চোয়াউ্‌ ৬৩০-৬৪৪ খুষ্টার্দে এ অঞ্চলে ভ্রমণবৃত্তান্তে 
তের্সেজ, খুল্ম্‌, বল্থ বামিয়ন্‌ প্রভৃতি স্থানে বহু বৌদ্ধস্ত প, 
চৈত্য ও মু্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। [ পাঁমীর, বল্খ» 
বদক্সান প্রভৃতি শব্দ দ্র] 
অকিজেন__ অগ্রজান ভর" ] 
অক্সিন্ডেন্, স্তাবু জঙ্জ__-১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ 


অকিয়াই 


| ১০৭ ] 


অখগ্ডানন্দ মুন 


করেন। ১৬৬২ খষ্টান্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্ুরাটে 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরীর প্রধান পদে ইনি নিষুক্ত 
হন। ১৬৬৯ খুষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে সুরাটেই 
দেহত্যাগ করেন। ১৬৬৭ খুষ্টার্ধে ইনি ব্যারনেট হইয়া 
স্তর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার সময়েই বোম্বাই ইষ্ট ইত্ডিয! 
কোম্পানীর হস্তগত হয়। যদিও ইনি বোম্বাইয়েরও শাসন- 
কর্তী নিথুক্ত হুইয়াছিলেন, তথাপি অধিকাংশ সময় 
সরাটেই থাকিতে ভালবাসিতেন। ইনি পরিকল্পন! করিয়! 
বোন্বাইয়ের স্ুদৃশ্ঠ ইংলিশ চার্চ স্থাপন করেন । 
অক্নিয়াই (০স1)__ইরাণ রাজোর অধিবাসী পর্বতীয়জাতি। 
দস্যুবুত্তিই ইহাদের ব্যবসায় ছিল। গ্রীক্বীর আলেক্সান্দার যখন 
দিগ্িজয়ে ভারতে আসেন, তখন ইহার। গ্রীকসৈন্তগণকে পথিমধ্যে 
বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্ট৷ পাইয়াছিল ৷ সম্ভবতঃ অক্সাস্‌ (0য় ) 
নদীর উপত্যকাব।সী বলিয়া জীকগণ ইহাদিগকে অক্সিরাই 
বা অব্দী শব্দে উল্লিখিত কারয়াছেন। ইহার! পরবর্তীকালে 
পারন্তে ছুঝা” ( ঢু) ) নামে আখ্যাত হইয়াছিল । 
অকৃসির (ইকৃসির ) মির্জা ইম্পাহানবাসী একজন শোকগাথ। 
বিষয়ক পুস্তক রচয়িতা । ইনি নবাব নিজাম-উল্-মুল্ক 
আসফজাহ্‌ এবং সফদরজঙ্গের অধীনে চাকরী করিয়াছিলেন । 
১৭৫৬ খুষ্টাব্দে (১১৬৯ হিজরি ) বঙগদেশে ইহার মৃত্যু হয়। 
অকৃস্থ (4-9৪)_ পুর্ব-তুকীস্থানের সুপ্রাচীন শহর। অক্ষা” 
৪১০৯ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৯৭১৩ পুঃ।  তিয়ানশান্‌ পর্বত 
হইতে উৎপন্ন অকস্ু নদীর বাম-তীরে এই শহর অবস্থিত । 
পুর্বে ইহাকে অর্পাদিল বা অদরঁবিল বলা হইত। চীন- 
পরিব্রাজক ষুয়নচোয়াঙএর বর্ণনায় এই স্থান পই-শুই-চেক্স, 
(751-91091-017908% ) বা শ্বেত-নীর শহর বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। শহরটার চতুর্দিক্‌ প্রাচীরবেষ্টিত। একদল চীনসৈন্য 
সর্বদা তথায় অবস্থান করে। উৎপন্ন দ্রব্__তামাক, অশ্বা- 
রোহীর পরিচ্ছদ, মাটীর পাত্র প্রভৃতি । ইহ! একপ্রকার শকট- 
ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল । স্থানীয় অধিবাসীর! গো-মেষাদিও পালন 
করিয়া থাকে । 
অখগ্গীও-_বেহারবাসী কৃষিজীবী জাতি। ইহারা কা জাতির 
মগহিয়! শাখার অন্তভূক্তি একটী থাক । 
অখট্ট__পিয়ালবৃক্ষ ; পিয়ালগাছ ; পিয়সাল (70115718718 
1201£9118) | [পিয়াল দ্র" ] ইহার বীজকে পিয়ালবীজ ও 
চারদানা কছে। 
অখড়জাত-__ আরবী ] ইহার প্ররুত উচ্চারণ ইখড়াজাত; 
কিন্ত বাঙ্গালায় অখড়জাত, আখড়জাত-_-এইরূপ উচ্চারিত 
হয়। খিরাজ অর্থাৎ রাজস্ব হইতে উৎপন্ন । ইহার অর্থ__ 


রাজস্বের যে অংশ কর্মচারিদিগের বেতনের নিমিত্ত নির্দিষ্ট 
থাকে; জমিদারী সরঞ্জামি খরচ | 
অখণ্ড১__এক যক্ষপুত্র । দেবষক্ষ নামে অলকাপুরীতে দেবাদি- 
দেব মহাদেবের ভক্ত এক বিখ্যাত যক্ষ ছিলেন। শিবপুজার 
জন্য পুষ্প আনয়ন করিতে তিনি তাহার অষ্ট পুত্রকে 
মানস-সরোবরে পাঠান। তীহার সেই পুত্রদিগের নাম__ 
গণ্ড, দণ্ড, দেবকুট, মহাগিরি, প্রচণ্ড, খণ্ড, অখগ্ড 
ও পৃথু। মানস-সরোবরে গমন করিয়। তাহার৷ সুগন্ধ 
পুষ্পের গন্ধে আকুষ্ট হইয়া পুষ্পগুলি আত্্রাণ করিয়] 
চয়ন করেন ও অলকাপুরীতে আসিয়া সকলে পিতাকে 
আহত পুষ্প প্রদান করেন। সেই আতন্রাত ও উচ্ছিষ্ট পুষ্প 
দেবতাকে দিবার পাপে তাহার তিন জন্মের জন্য অস্থরযোনি 
প্রাপ্ত হন। ( গর্গসংহিত। ) 
অখণ্ড২__একজন গ্রন্থকার । ইহার রচিত গ্রন্ব_“অখগ্ডাদর্শ। | 
অখণ্ড ৩_ গাজীপুরের ১২ মাইল দক্ষিণে দিলদারনগর | 
অখগুদ্বাদশী- চান্্র অগ্রহায়ণ মাসের শুরু! দ্বাদশী। এই দ্বাদশী 
অতি পুণ্য তিথি! এই তিথিতে পাপ ব৷ পুণ্য যে কোন 
কর্মের অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহা খণ্ডিত হয় না। এই জন্য 
ইহার নাম অখণ্ডদ্বাদশী। এই তিথিতে কদাচ পাপানুষ্ঠান 
করিবে না৷ এবং প্রযত্রসহকারে পুণ্য কার্ষ্যের অনুষ্ঠান বিধেয় | 
অখণগুদাদশী ব্রত__অখগদ্বাদশীতে অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষ। গরুড় 
পুরাণে (১১৮ অঃ ) এই ব্রতকথা লিখিত হুইয়াছে। 
অখণ্ডন__কাল। 
অখণ্ডমণ্ডল__পরিপূর্ণমগ্ুল। “অখগ্মগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন 
চরাচরম্।” (গুরু প্রণামমন্ত্র) তিথিবিশেষে চন্দ্রমণ্ডলের 
খণ্ডাখণ্ড হইয়া থাকে। পুণিমা তিথিতে চন্দ্র যোল কলায় 
পূর্ণ হইয়া অখণ্ডমণ্ডল হন। ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ শারদী পুণিমা 
তিথিতে অখগ্ডমগুল চন্দ্রদেবকে অবলোকন করিয়।৷ ললনাদিগের 
মনোহর কীর্তন করিয়াছিলেন | 
“দুষ্ট কুমুদ্বস্তমখণ্ডমগুলং রমাননাভং নবকুস্কুমারুণং | 
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদূশাং মনোহরং ॥৮ 
( ভাগবত ১০.২৯.৩) 
অখণ্ডাদর্শ__একথানি স্মতিনিবন্ধ । সম্ভবতঃ অখণ্ড-কর্তৃক ইহা! 
রচিত.হয়। বেস্কটনাথের “ম্বৃতিরত্বাকরে' ইহার উল্লেখ আছে। 
এই গ্রন্থ ধন্মসংক্রান্ত কাণ্ড ও ব্যবহার অধ্যায়ে বিভক্ত | 
অখপণ্ডানন্দ__একজন গ্রন্থকার । ইহার রচিত গ্রন্ব_অদ্বৈত- 
রত্রকোষ ( বেদান্ত), রত্রকোষটীকা ( বেদান্ত )১ মন্ত্রধারপ্রকরণ, 
মহাবিষ্ণপুজাপদ্ধতি ও মুক্তিসোপান | 


অখগ্ডানন্দ মুনি__আচার্যা অখণ্ান্বভূতির শিষ্য। ইহার 


অখপ্তানুভূতি 


| ১০৮ ] 


অখরোট 


প্রধান গ্রন্থ__-তত্বদীপনপঞ্চপাদিকাবিবরণ, (বেদান্ত ) ও হা- 
বিষণপুজাপদ্ধতি' । “তত্বদীপনপঞ্চপাদিকাবিবরণ” “পঞ্চপাদদিকা- 
বিবরণের উপর একখানি প্রামাণিক নিবন্ধ। অপ্পয়- 
দীক্ষিতের “সিদ্ধান্তলেশে+ “তত্ব্দীপনের” মত উদ্ধৃত হইয়াছে । 
(সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ__সিদ্ধান্তমঞ্জরী সিরিজ, ১৪৯ পৃঃ দ্র) । 
তত্বদীপনে প্প্রমেয়-সংগ্রছের' উল্লেখ থাকায় অখণ্ডানন্দ বিদ্যা- 
রণ্যের পরবর্তী বলিয়া মনে হয়) কিন্তু পঞ্চপাদিকাবিবরণের 
টাকা “ভাবপ্রবেশিকায়” তত্বদীপনের উল্লেখ থাকায় 
অখগ্ডানন্দকে পূর্ববর্তী বলিতে হয়।  অখগ্ডানন্দ ভাব- 
প্রবেশিকাকার নৃসিংহথাশ্রমের পুর্বরবন্তী। নৃসিংহ ১৫৪৭ খ্ুষ্টাব্দে 
বর্তমান ছিলেন; সুতরাং অখগ্ডানন্দ সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকে 
বিদ্যমান ছিলেন। বেনারস সংস্কৃত সিরিজে তত্বদীপন 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার অপর গ্রন্থ-_-তর্কভাষাপ্রকাশ ব্যাখ্যা 
ও বিবরণতত্ত্দীপন (সুরেশ্বররুত “বন্গস্থত্রভাষ্যবার্তিকের? টীকা )। 
অখণ্ডানুভূতি__অখণ্ীনন্দের গুরু। 

অখণ্ডতিত_ অক্ষত, অবিচ্ছিন্ন । “অখণ্ডিতং প্রেম লতন্ব পত্যুঃ 1” 
(কুমারস' ৭.২৮) 

অখণ্ডিতর্ভ_ফলযুক্ত বুক্ষাদি। 

অখতিজ, অখতীজ--বৈশাখ মাসের শুক্লাতৃতীয়া। কৃষকেরা 
রবিখন্দের সময় বণিকদের নিকট যে খণ লয়, তাহা! এই 
দিনে পরিশোধ করে। এই শুভদিনে তাহার কৃষিকার্য্যের 
অক্াদি নির্মাণ করিতে দেয়, কিঞ্চিৎ ভূমিকর্ষণ করিয়। রাখে 
এবং ব্রাহ্গণদিগকে ভোজন করায় । এ দিন বীজবপন নিষিদ্ধ । 
বোম্বাই প্রদেশে এই দিনকে অখতৃজ বল! হয়। 
অখতিয়ারপুর-_ন্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত সমস্তীপুর মহকুমার 
একটা গ্রাম। এই স্থানে নারায়ণী-পাঠশাল! নামে একটা 
সংস্কত চতুষ্পাঠী আছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা একজন সন্্যাসী ; 
তিনি ভিক্ষাদ্বার৷ অর্থোপার্জন করিয়া ইহার যাবতীয় ব্যয় 
নির্বাহ করিতেন । 

অখনবারী-_বেহার প্রদেশস্থ হলবাই জাতির তিনমুলিয়া ও 
ছ"মুলিয়া মধেসিয়া এবং ভোজপুরীয়াদিগের এক শাখা । 
অখন-_ অক্কপ্ দ্র" ] 

অখবার-_ আরবী ] খবর শব্দের বহুবচন 3 সংবাদ। ২ সংবাদ- 
পত্র । [ সংবাদপন্র দ্র" | ৩ মুসলমানদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের 
রাজারা আপন আপন রাঁজকাধ্যের ষে সকল বিবরণ অন্ঠান্ত 
রাজাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। 

অখবারনবীস- আরবী ] সংবাদলৈখক) সংবাদদাতা] । 
ইহারা মুসলমান সম্রাটদের সময় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইবার 
কর্মচারী ছিলেন। 


স্ব স্ব নির্দিষ্টস্থানের সংবাদ বাদ-]. 


শাহের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন। বাঙ্গালার শোভা- 
সিংহ বিদ্রোহী হইলে মুর্শিদাবাদের নবাব দিল্লীর বাঁদ- 
শাহকে সংবাদ দেন নাই। কিন্তু তত্রত্য অখবারনবীস 
গোপনে দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। 


অখম লোহান_ ব্রাঙ্গণাবাদের শাসনকর্তা । ইনি লাখ, সম্ম 
এবং সিহত প্রদেশেরও অধিপতি ছিলেন ।  সিন্ধুদেশের রাজা 


চচের সহিত ইহার যুদ্ধ হইয়াছিল। চচ-নামা অথবা তারিখ- 
ই-হিন্দ-ব-সিন্দ নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। 
অখযসিংহ__জশলমীরের মহরাবালবংশীয় এক প্রসিদ্ধ পুরুষ। 
ইনি ১৭২২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন । 
অখরতিজিয়!, অখরতীজ, অখরতীত-_[ অক্ষয়তৃতীয়া দ্র" ] 
অখরবাড়_ খুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলাবাসী কুন্ী জাতির 
একটী শাখা । [ কুন্ী দ্র] 
অখরোট, আখরোট-া বৈদ্ধক ] (চলিত আক্রোট) স্বনাম- 
প্রসিদ্ধ ফলবৃক্ষবিশেষ (48190916698 &1110198, বা! থ618105 
16219 )| সংস্কত__অক্ষোট, অক্ষোড়, গীলুবুক্ষ, কর্ণরাল ১ 
প্রারুত__অক্রোড ১, কোষ্কণ__অখোঁড় )  হিন্দী__অখরোট, 
খরোট-নাসপাতী | ইংরাজী-_ডা91706 বা 080016-086 1 
ইহার ফল বাঁদামজাতীয় ও তৈলকর ।॥ বৈদ্কমতে ইহার 
গুণ__মধুর, বলকর, স্ষিপ্ধকারক, উষ্তবী্ধ্য, বাতপিত্ন্ন, রক্ত- 
দোষহুর, শীতল ও কফকারক | 
কাশ্মীর হইতে হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশে, পশ্চিম- 
তিব্বতের জঙ্গলে, আফগান রাজ্যে, মণিপুর আর আসামের 
পার্বত্য অঞ্চলে এই বুক্ষ জন্মিতে দেখা! যায়। আীস, আর্মেনিয়! 
প্রভৃতি দেশেও ইহার চাষ আছে। আগাছা! পরিষ্কার করিয়া 
উত্তম জমিতে চার! পুতিলে গাছ জন্মে। মধ্যে মধ্যে এ জমির 
আগাছ। পরিষ্কার করিয়! দিতে হয়। নাঁতিশীতোঞ্চ জলবায়ুই 
এই বৃক্ষের বিশেষ উপযোগী । 
অখরোটগাছ বৃহদাকার হয়। ইহার পাতাগুলিও খুব চওড়া । 
অখরোটপত্র সঙ্কোচক গুণযুক্ত ; ক্ষতস্থানে ইহার ক্কাথ লাগাইলে 
ক্ষতের উপশম হয়। ইহার তৈল গেঁটেবাতের বেদনানাশক 
বলিয়া! অনেকের ধারণা | ৃ 
জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ইহার ফলগুলি পুষ্ট 
হুইয়া উঠে। ইহার উপরের খোলা মোটা ও শক্ত। কাশ্মীর ও 
উত্তর হিমালয়ের অধিবাসিগণের ইহা! একটা প্রধান খাছ্যি। : 
পাতা ও কচি কচি ডালগুলি গবাদি পশুদিগের খাগ্যরূপে 
ব্যবহৃত হয়।, 
আইন্-ই-অক্বরী পাঠে জানা যায় যে, কাশ্মীরের অখরোটই 


অখলকোপ 


_ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট) তৎকালে তাতারদেশ হইতে যে সকল 
অখরোট ভারতে আসিত, তাহা! এদেশীয় অখরোট হইতে নিকুষ্ট 
ছিল। ইহার ফলের খোস! ও গাছের ছাল রং করিতে লাগে। 
পশ্চিমাঞ্চলের স্ত্রীলোকের এই ছালের কস দিয়া ঠোট 
রাঙ্গ! করে এবং দন্ত পরিষ্কার করে । 

অখরোটের শীস বা বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায়। ফান্সে 
প্রচুর পরিমাণে অখরোট হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। 
সাবধানে খোসা তুলিয়া নিষ্কাশনযন্ত্রের চাপে যে স্বচ্ছ তৈল 
পাওয়া যায়, তাহ! রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পরে উহার 
খৈল জলে ভিজাইয়া পুনরায় যে তৈল বাহির হয়, তাহা! 
গাত্রমর্দনের উপযোগী । এই তৈল চিত্রাঙ্কনে এবং সাবান 
তৈয়ারী করিতেও ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট খেল গবাদির খাদ্যার্থ 
ব্যবহৃত হয়। 
ইহার কাঠ্ঠ মধ্যম প্রকার শক্ত, সুন্দর এবং বেশ পালিস 
হয়। এই কারণে ইহাতে আসবাবপত্র নিম্মীণ করা হ্ইয়! 
থাকে । দার্জিলিঙের নিকটস্থ রঙ্গবুলে শুধু কাঠের জন্যই 
অখরোট চাঁষ কর হয়। ইহার সংস্পর্শে লোহায় মরিচা 
ধরে না, তজ্জন্ত বন্দুকের বাঁটও ইহা! হইতে তৈয়ারী করা হয়। 
আবুল-ফজুল লিখিয়াছেন, কাশ্মীরের জ্লিবুল . গ্রামে 
একটা কুণ্ড আছে। তথাকার অধিবাসীরা মনোবাঞ্চা পুর্ণ 
হইবে কি না জাঁনিবার জন্য শী কুণ্ডে অখরৌট ফল নিক্ষেপ 
করিত। ফল ভাসিয়া উঠিলে মনস্কামন। সিদ্ধ হইবে বলিয়! 
বুঝিত__অন্থায় মনোরথ বিফল মনে করিত। 
অখলকোপ-শবোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলার অন্তর্গত 
এক নগর। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণকুলে অষ্টা হইতে ৪ মাইল 
উত্তরপূর্ব এবং তাসগাও হইতে ১১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। 
এখানকার দত্তাত্রে় ও মহসোবার মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। 
১৮৬০ খুষ্টাব্দে অথলকোপের দেশপাগ্যবংশীয় কুষ্ণরাও ত্র্যম্বক 
বাপট কর্তৃক ইহার জীর্ণসংস্কার হয়। এখানে আশ্বিনের 
কৃষ্ণাদ্বাদশী, মার্গশীর্ষের পূর্ণিমা ও মাঘের কৃষ্টাপঞ্চমীতে মেলা 
বসে। স্থানীয় ধনী বণিক্গণ মেলার খরচ চালান এবং 
ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রনারায়ণের সেবায় বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। 
কৃষ্ণামাহাজ্ম্যে মহসোব! মন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। 
উহা! গণপতির উদ্দেশ্টে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই পীঠের 
বহির্দেশে প্রস্তরগান্রে গণপতির অনুচরবর্গের প্রতিযুদ্তি উৎকীর্ণ 
আছে। মধ্যভাগে একটা প্রস্তরবেদী | উহ! মহসোবার আসন 
বলিয়া পৃজিত। মন্দির প্রবেশের তিনটা দ্বার সার্দ্বিশত 
বৎসর পূর্বে স্থানীয় কোন সর্দার নিম্দ্রাণ করাইয়াছিলেন। 
. অখা।,__সাগরের খাড়ী।. কোন স্বাভাবিক বিস্তীর্ণ জলভাগের 


] 


২৮ 


অখা 


তিন দিকে ভূমি ও এক দিক খোলা থাকিলে তাহাকে অখা 
কহে (0011) । র 
অখা২_ ব্রহ্গদেশের সুদুর পূর্বপ্রাস্তে অবস্থিত শানরাজ্যের 
কে্টুঙ্গ অধিত্যকাবাসী পাহাড়ী জাতি। শানেরা ইহাদিগকে 
“কও” বলিয়া অভিহিত করে। কেন্গটুঙ্গ অধিত্যকার প্রায় 
সর্বত্রই অখাদিগের বাস এবং ইহাদের সংখ্যাও নিতান্ত 
কম নহে। 

ভাষাগত পার্থক্য ধরিয়া বিচার করিলে ইহাঁদিগকে 
কখনই মঙ্গোলীয়-আনাম বা চৈনিক সংঅবসন্ৃত বলিয়! 
মনে হয় না। বরং তিব্বতী-ত্রক্গ সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়াই 
ধারণা জন্মে। আচার ব্যবহারে ইহারা কতকটা মেকং 
পান্ন৷ ও লোট জাতির অনুরূপ | 

চীনদিগের সান্নিধ্যে বহুকাল বসবাসের ফলে চীন-ভাষা 
শিখিয়া এবং চীনদিগের সহিত আদাঁনপ্রদান করিয়া 
ইহারা অনেকট।! চীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার! 
চীনদিগের স্তাঁয় মাথায় অল্প ঝুঁটি রাখিলেও জাতি হিসাঁবে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 

কেন্সটুঙ্গের পার্বতী স্থানসমূহে আরও যে সকল জাতি 
বাস করে, তাহাদের সহিত ইহাদের আকুতিগত সাদৃশ্য 
নিতান্তই কম। ইহার! অপেক্ষাকৃত দীর্থাকার ও কুষ্তবর্ণ__ 
কতকটা শান বা চীনদিগের মত, কিন্তু প্রকৃত মঙ্গোলীয় 
জাতির সহিত ইহাদের কোন সৌসাদৃশ্ত নাই। পুরুষদের 
বেশভূষ! চীন ও শানদিগের হইতে কতকটা৷ পুথক্‌ 3) কিন্ত 
রমণীরা বেশভূষার পছন্দ সম্বন্ধে পরাধীন নহে।. তাহারা 
আপনাদের দলস্থ নারীদিগের বেশভূষ! হইতে কিছু কাটিয়া 
ছাটিয়া নিজেদের পছন্দমত বেশভূষ! গড়িয়া লয়। মাথায় 
যে বাশের চেচাড়ি দ্বারা প্রস্তুত টুপী পরে, তাহার শিল্পচাতুর্য্য 
বড়ই মনোরম |, 

ইহারা প্রধানতঃ তুলা ও পোস্তদানার চাষ করে। 
ভূপুষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে বাশের মাচা করিয়া ঘর বাধে। 
ঘরগুলি ছোট এবং আশে পাশে আবর্জনাও যথেষ্ট। 
কুকুরের মাংস ইহাদের একটা প্রধান খাদ্য । 

ইহার ভূত, প্রেত ও পিতৃপুরুষের উপাসনা করে। 
বিশেষ বিশেষ উৎসবে ইহারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ব-ভোজের 
ব্যবস্থা করিয়া থাকে। মুতব্যক্তিকে ইহারা ভূ-প্রোথিত 
করে এবং অস্ত্যেষ্িক্রিয়া সমাপনে মহিষ বলি দেয়। 
ইহাদের বিবাহপ্রথাঁয় কোন বিশেষত্ব নাই। আদিম 
অসভ্যজাতি-সমুহের স্তায় বিবাহবন্ধন সিদ্ধ হয়। অখা! ভিন্ন 
অন্যজাতির রমণীকে গ্রহণ করিতে ইহাদের কোন বাধা নাই। 


অখাড়া 


কে্গটুর্গ পর্বতের একদেশে অকো নাঁমে আর একটা 
জাতি বাস করে। ইহাদের ভাষা, পরিচ্ছদীদি ও দৈহিক 
গঠন অখাদিগের হইতে পুথক্‌ হইলেও জাতি হিসাবে 
ইহাঁদ্রিগকে অখাঁর অন্তুভূক্তি বলিয়াই মনে হয়। 
অখাড়।-_[ হিন্দী] যে স্থানে সর্বদা ৫৭ জন বাঁ ততোধিক 
লোকে একত্র থাকে; মঠ। বাঙ্গালা আখড়া শঙ্ধ অখাড়ার 
অপতভ্রংশ | [| আখড়া দ্র” ] 
অখাতি-_দেবখাত, অকুত্রিম জলশিয়, হদ, নদী, নিঝ'র ইত্যাদি । 
অখাছ্য-ন খাদ ণ্যৎ, নঞ্-তৎ। শান্্নিষিদ্ধ 
ভোঁজন-দ্রব্য । পলাওু, রশুন প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য স্বভাবতঃ 
অখাগ্য বলিয়া ধর! হইয়াছে । কোন কোন দ্রব্য সময় বিশেষে 
খাইলে দোষ হয় না, আবার সময় বিশেষে খাইলে দোষ হয়। 
কোন কোন দ্রব্য স্থানবিশেষে অভক্ষ্য হয়ঃ কোন 
কোন দ্রব্য অন্ত কোন বিশেষ দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত 
করিলে অখাছ্য হয়” কোন পাত্রবিশেষে 
রাখিলে অখাদ্য হয়, কোন কোন দ্রব্য অসদ্ব্যক্তি হইতে 
গ্রহণ করিয়া খাইতে নাই, কোন কোন প্রব্য জাতিবিশেষে 
স্পর্শ করিলে অখাগ্য হয়। 

অতক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করা আয়ুঃক্ষয়ের প্রধান কারণ । 
মনসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ভূমিকায় আছে৮_খষিরা 
ভূগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সকলেই 
ত আপন আপন ধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তবে 
তাহারা বেদবিহিত চারি শত বৎসর পরমায়ু ভোগ 
করিতে পারেন না কেন? কি নিমিত্ত তাহাদের অকালমৃত্যু 
ঘটিতেছে? এই কথা শুনিয়া ভূগ্ড বলিলেন, ত্রাঙ্গণেরা 
তাল করিয়া বেদ পড়েন না, তাহারা আচারভ্রষ্ট হইয়ীছেন, 
দিন দিন অতিশয় অলস হইতৈছেন, বিশেষতঃ তীহাদের খাস্ি- 
দোষ ঘটিয়াছে, এইগুলিই অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। তাহার 
পর মন্ুপুত্র ভৃগড অতক্ষ্য দ্রব্যগুলির নাম করেন। 

(এ স্থলে কতকটা প্রাচীন এঁতিহাসিক-তত্ব নিশ্চয় করা 
যাইতেছে । মন্তুসংহিতায় লেখা রহিয়াছে যে, “তুপ্পাৎ সকলো 
ধর্মঃ সত্যঞ্টৈব কৃতে যুগে”। সত্যযুগৈ চারিপোঁয়া ধর্ম এবং 
সত্য ছিল। কিন্তু সত্যযুগেই খধিরা ভূগুর কাছে ব্রাহ্গণদিগের 
অকালমৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ভৃগু তাহার উত্তরে আচার- 
্রষ্টত| ও খাগ্যদোষাঁদির উল্লেখ করেন। অতএব সত্যঘুগেও যে 
লৌকে যথেচ্ছাঁচারী ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
তভোঁজনাদির অত্যাচার না করিলে লোকে সেকালে দীর্ঘজীবী 
' হইত; ভোজনাদির অত্যাচার না করিলে লোকে এখনও 
দীর্ঘজীবী হইতে পারে।) 87 


অভন্ম্য ; 


কোন, দ্রব্য 


| ১১০ | 


অখাগ্য 

ভৃগ্ড কহিলেন,_-গাঁজর, রসুন, পলা, ছত্রাক ( ইহাকে 
ছাতু, ছাতা এবং কৌড়কণ্ড কহে ) এবং বঝিষ্ঠাদিতে যে সকল 
শাকাদি জন্মে, তাহা ভোজন করিতে নাই। (শান্ত্কারেরা 
এই সকল দ্রব্য ত্রাঙ্গণাদির পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন ; কিন্তু 
শূদ্র প্রভৃতির পক্ষে নিষেধ করেন নাই ।) 

বৃক্ষের যে রক্তবর্ণ নির্ধ্যাস নির্গত হইয়া কঠিন হইয়া 
গিয়াছে ; বৃক্ষ ছেদন না করিলে যে নির্যাস বাহির হয় না; 
এবং প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে যে গোছুগ্ধ 
কঠিন হইয়া যায়, তাহ এবং চাঁলতা অভক্ষ্য। 

যে সকল পশুর ছুপ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা আছে, 
প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে তাহাদের ছৃগ্ধ খাইতে 
নাই। উটের ছুপ্ধ; অশ্ব প্রভৃতি যে সকল পশুর খুর যোড়াঃ 
তাহাদের হৃগ্ধ; মেষের ছুপ্ধ); খতুমতী গাভীর ছুপ্ধ; এবং 
বাছুর নাই এমন গোরুর ছুগ্ধপান নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের 
দুগ্ধ এবং হরিণ প্রভৃতি বন্য পশুর ছুপ্ধও পান করা অকর্তব্য। 
কিন্ত মহিষের হৃগ্ধ খাইতে নিষেধ নাই। | 

যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ মিষ্ট, তাহা বিকৃত হইয়া! 
বিস্বাদ বা অম্ন হইয়া গেলে ভোজন করা অন্ুচিত। কিন্তু 
দধি ও নবনীত অখাগ্ভ নছে। যে সকল উত্তম ফুল, ফল 
ও মূল জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহা! খাইবার বিধি আছে। 

মাংসাশী পক্ষী ; গ্রাম্য পক্ষী ; গ্রাম্য কুকুট ) গ্রাম্য শুকর ১ 
এক খুরবিশিষ্ট পশু; টিট্রিত পাখী ? চড়ুই; গুড় গুড়ে ; হংস 3. 
চক্রবাক; ডাক; শালিক; টিয়া) যে সকল পক্ষী ঠৌঁট দিয়া, 
কীটাদি মারিয়া খায়) যে সকল পক্ষী নখ দিয়া মাঁটি 
আঁচড়াইয়া খাদ্য অন্বেষণ করে; লিপ্তপদ পক্ষী; পানকৌড়ি 
প্রভৃতি পক্ষী যাহারা জলে ডুব দিয়া মত্গ্ত ধরে এবং বক, কাক, 
খঞ্জন প্রভৃতির মাংস অথাগ্ভ। শুষ্ক মাংস এবং কসাইয়ের : 
দৌকানের মাংস কদাঁচ ভক্ষণ করিবে নাঁ। আরণ্য কুকুট 
ও আরণ্য বরাহ অতক্ষ্য নহে। ৃ 

বোয়াল, রুই, রাজীব, কাতলা এবং আইসযুক্ত মীছ 
দৈব, পৈত্র্যকার্ষ্যে এবং পীড়াদিতে ভোজন করা যাঁয়। 
ুস্তকান্তরে কীকড়া, গুগ্লি, শামুক, শীখ, কড়ি প্রভৃতি : 
খাইতে নিষেধ আছে। সর্প প্রভৃতি যে সকল 
প্রাণী একাকী চরিয়া বেড়ায়; যে সকল মৃগাদিকে 
কেছ চিনে না; বিশেষরূপে নিষেধ না থাঁকায় যাহাদের 
মাংস খাইতে পারা যায় এরূপ অনুমান হয়; সজারু, গোসাঁপ,. : 
গণ্ীর, কচ্ছপ এবং খরগোস তিন্ন অন্য পঞ্চনখ জন্তর মাংস; 
এবং একপাটা দস্তবিশিষ্ট পশুর মাংস ভোজন করিবে নী।; : 
কেবল যজ্জে উটের মাংস খাইতে ব্যবস্থাঁআছে। 7 
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অখাছ্য 
মহাভারতোক্ত রাজা রস্তিদেবের উপাখ্যান এবং ভবভূতি- 
প্রণীত উত্তর-রামচরিতের ৪র্থ অস্কে সৌধাতকি ও ভাণ্ায়নের 
কথোপকথন পাঠে জানা যায়,” প্রাচীন আধ্যগণ 
গোমাংস ভক্ষণ করিতেন । 
অষ্টম্যাং গোৌ£৮”__ইহা দ্বারা গোমাংস দিয়া শ্রাদ্ধ বিহিত 
হইয়াছে । উত্তরকালে হিন্দুধর্ম 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
শীন্্রকারেরা যে সকল দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, 
তাহার অনেকগুলি অহিতকর বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা 
যায়। কিন্ত আর কতকগুলি দ্রব্য কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
তাহার গুঢ় কারণ বুঝিয়! উঠা ছুষ্ষর | 
আমাদের শাস্ত্রে যে সকল পশু খাইতে নিষেধ করা 
হইয়াছে, বাইবেল এবং কোরাণে প্রায় সেইরূপ নিষেধ 
দেখা যায়। বাইবে (লেবিটিকাঁস্‌ ৯-১১) লিখিত আছে 
যে, যে সকল রোমন্থক পশুর খুর দ্বিখগিত তাহাদের মাংস 
থাইতে পারা যায়। উট রোমন্থন করে, কিন্ত ইহার দ্বিখগ্িত 
খুর নাই, তজ্জন্ত উটের মাংস অতক্ষ্য। এই কারণে বাইবেলে 
শশকও অখাগ্ভ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । 
শৃকরের খুর দ্বিখপ্িত, কিন্তু ইহা জাবর কাটে না। 
তজ্জন্য শৃকরমাংস অখাছ্য। জলজন্তর মধ্যে যাহাদের ডানা 
এবং আইস আছে, তাহাদের মাংস খাইতে পার! যায়, 
কিন্তু কুস্তীরাদির মাংস অভক্ষ্য। 
ঈগল, চিল, শকুনি, কাঁক, পেঁচা, কোকিল, বাজবউরী, 
শিকরা, সোয়ান, রাজহংসাদি, বাছুড. বক, উষ্ক এবং 
যে সকল পক্ষী বুকে হাটে, তাহাদের মাংস খাইতে নাই । 
কোরাণেও লিখিত হইয়াছে যে, গীড়াতে কিংবা আঘাত 
লাগিয়া কোন জন্ত মরিয়া গেলে তাহার মাংস খাইতে নাই। 
রক্ত এবং শূকরও অখাগ্ভ। যে সকল পক্ষী ঠোট দিয়া 
কীটাদি আছড়াইয়! মারে, যাহারা নখ দিয়া মাটি আঁচড়াইয়! 
খাগ্যজব্য অনুসন্ধান করে, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করাও 
অনুচিত। মুসলমানগণের নিকট কীক্ড়া এবং কচ্ছপও 
: অখাগ্য বলিয়! গণ্য । 
হিন্দুশান্ত্রে জননমরণাশৌচে মত্গ্াদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ এবং 
অশৌচগ্রস্ত নরনারীর স্পৃষ্ট অনাদিও অতক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ 
আছে। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অখাছ্য বা অতক্ষ্য তক্ষণে 
প্রীয়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও হিন্দুশান্ত্কারেরা করিয়াছেন | [ প্রায়- 
শ্চিত ভ্রু] ূ 


বাইবেলে লিখিত আছে, (লেবিটিকাস্‌ ১২) ঈশ্বর মৌজেস্‌কে, 
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| এইরূপ উপদেশ দিলেন যে, পুত্র প্রসব করিলে স্থতিকা ঘরে 


গোভিল স্থত্রেও “তৈষ্যা উদ্ধং 


গোমাংস ভক্ষণ একান্ত ! 


অখাছ্য 


স্ত্রীলোকেরা সাতদিন অশুচি থাকে। 
হইলে অশুচির কাল এক পক্ষ । 

এই অশুচিকীলের মধ্যে স্ত্রীলোকদের অনেক প্রকার রোগ 
জন্মে। তাহার মধ্যে এক একটী রোগ অতিশয় সংক্রামক । 
অতএব তার্দশ অশুচি অবস্থায় প্রস্থতি কোন খাছ্ছান্রব্য স্পর্শ 
করিলে তাহা ভোজন করা কর্তব্য নহে । 

পেঁয়াজ এবং রশুন মানুষের স্ুুপথা কি না, সে বিষয়ে 
অনেক মতানৈক্য আছে। এলোপ্যাথী চিকিৎসার পুস্তকে 
এই ছুই কন্দ আগ্নেয় ও উত্তেজক বলিয়া লিখিত আছে। 
হাকিমেরাঁও ইহাদিগকে আগ্নের় ও ধাতুপোষক কহেন। 
বৈগ্যক গ্রন্থে পেয়াজের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে__ইহ! 
ঝাল, ধাতুপোষক, পাকে মধুর, সিগ্ধঃ বায়ুনাশক, বলকর, 


কিন্তু কন্ঠা স্তন 


পিত্তকর নহে, কফনাশক, তৃপ্তিজনক এবং গুরুপাক। রশুন 
ক্ষারযুক্ত, মধুর, কষ্ঠস্বরবর্ধক, ধাতুপোষক, বলকর ও 
বিরেচক। অস্থি প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার প্রলেপ দ্বারা 


ভগ্ন অস্থি যোড় লাগে। ইহাতে রক্তপিত্তরোগ বুদ্ধি হয়। 
ধাহারা নিত্য পেঁয়াজ ও রশুন ব্যবহার করেন, তীহী- 


দের মুখে ইহাদের দোষ বড় শুনিতে পাওয়া যায় 
না। কিন্তু ধীাহারা কচি ইহাঁ ভোজন করেন, 
তাহারা ইহাদের কতকগুলি দোষ দিয়া থাকেন। 


পেঁয়াজ রসুন দিয়া ব্যঞ্জন পাক করিলে তরকারি সুস্বাদু 
হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অতিশয় গুরুপাক হইয়া উঠে এবং 
রক্ত গরম হয়। সে কারণ আমাদের উষ্জপ্রধান দেশে, 
বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে ইহা! অধিক ভক্ষণ করা উচিত নহে । 

মাস, তিথি এবং বার বিশেষেও শাক্্রকারেরা নানা প্রকার 
দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা,__কা্তিকমাসৈ 
যষটা, অষ্টমী, চতুদ্দশী, অমাবস্তা এবং পুণিমাতে ও রবিবারে 
মত্গ্তমাং ভোজন কর! অবিধেয়। হরিশয়নে শ্বেতশিম, 
মাষফকলাই, কলম্বী প্রভৃতি দ্রব্য খাইতে নাই। তত্ভিন্ন, 
নবমীতে লাউ, ত্রয়োদশীতে বেগুণ এইরূপ তিথিবিশেষে অনেক 


নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে। এ সকলের উদ্দোপ্ত স্বাস্থ্যরক্ষা। [ সেই 
সেই বার ও তিথি দ্র" ] 


তাহার পর মন্ুসংহিতায় নানাবিধ অতক্ষ্য অন্নের বিষয় 
লিখিত হইয়াছে । উন্মত্ত, ক্রোধপরবশ এবং ব্যাধিষুক্ত ব্যক্তির 
অন্ন ভোজন করিতে নাই। অন্নে কেশ ও কীট পড়িয়! 
থাকিলে, কিংবা ইচ্ছাপুর্বক অন্ন মাড়াইলে তাহা ভোজন 
করিবে না। যাহারা ভ্রণহত্যা করে, সে সকল লোক অন্ন 
পানে চাছিলে তাহা অতক্ষ্য হয়। কাকাদি পক্ষী কোন অন্লে 


অখামণ্ডল 
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অখেততেন 


মুখ দিলে কিংবা রজস্বলা স্ত্রী অথবা কুকুরে স্পর্শ করিলে তাহা 
ভোজন করা অনুচিত । 

মঠের অন্ন, বেপ্তার অন্ন এবং গরুতে কোন অন্ন আস্ত্রাণ লইলে 
তাহা ভোজন করিতে নাই । চৌর্য্য, বৃত্তি-উপজীবী, সুদখোর, 
কপণ, কয়েদী, মহাঁপাতকী, ক্লীব, ব্যভিচারিণী, ছলকারী, 
চিকিৎসক, ব্যাধ, পুরোহিত, শক্র, অবীর! স্ত্রী এবং স্থতিকা 
ঘরের স্ত্রীর অন্ন অভক্ষ্য। পরের উচ্ছিষ্ট এবং বাসি ভাত 
খাইতে মন্্ নিষেধ করিয়াছেন। খাগ্ দ্রব্যের উপর কেহ 
ইাঁচিলে তাহাঁও ভোজন করিতে নাই । 

পত্রী ব্যভিচারিণী হুইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়াও যে 
সহা করিয়া থাকে ; যে ব্যক্তি স্ত্রীর পরামর্শ শুনিয়া কাঁজ করে; 
কন্মকার, নিযাদ, নট, গায়ন, ম্বর্ণকার, লৌহ্বিক্রেতা, ডোম, 
ধোবা এবং যাহারা বস্ত্রে রঙ. করে ও শীকার করিবার জন্য 
কুকুর পুষিয়। রাখে, তাহাঁদের অন্ন খাইতে নাই। 

দুগ্ধের সঙ্গে লবণ কিংবা মত্স্তমাংস খাঁইবে না। স্ুশ্রতে 
লিখিত আছে যে, মতন্তের সঙ্গে কিংবা! মৎস্ত ভোজনের পর 
দুগ্ধ পান করিলে কুষ্ঠরোগ জন্মে। কীসার পাত্রে নারিকেল 
জল বা অল্না্দি টালিয়া খাইবে না। তাঅপাত্রেও মধুর রস 
ঢালিয়া খাইতে নাই। 

জৈনগপ প্রাণিমাত্র বধে বিরত। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার 
তাহাদের মধ্যে অত্যধিক। যাহা! ভক্ষণ করিলে দৃষ্ট বা 
অদৃষ্ট জীবের প্রাণহানি হওয়া সম্ভব, সেরূপ দ্রব্য জৈন- 
দিগের অভক্ষ্য। তত্ভিন্ন জৈন সাধুগণের পক্ষে নিম্নলিখিত 
দ্রব্যগুলিও অভক্ষ্য মধ্যে গণ্য_মগ্য, অহিফেনাদি, বার্তীকু, 
মূল ও কন্দজাতীয় দ্রব্য ( মূলা, আদা! প্রভৃতি )। 

বৌদ্ধ ভিক্ষকগণের পক্ষে প্রাণিজ খাগ্ভ_দধি, ছুগ্ধ, এবং 
শর্কর। প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল; তবে অবস্থাবিশেষে এ সকল ভক্ষণ 
করা যাইত। “অহিংসা পরমো ধর” বৌদ্ধধর্মের নীতি 
হইলেও বৌদ্ধগণ বহুবিধ প্রাণী ভক্ষণ করিয়া থাকেন। 
গো শূকর প্রভৃতি প্রাণীও ইহাদের খাদ । 
অখামগ্ল__বোদ্ধাইয়ের অন্তর্গত এক জেলা । ইহা অখা 
নামেও পরিচিত। বর্তমানে ইহা গাইকবাড় রাজ্যের 
শসনাধীন। 
'অখাস্‌ মালিক--হ্ুলতান জালানুদ্দীনের মাতুল-পুত্র। ইহাকে 
উদ্জাণ্‌ মালিকও বল। হইত। ইহার পিতার নাম খান্‌ মালিক। 

[99,06-- 55175 (73৮7৮ )১ 0. 2910] 
অখিরাজ-_-একজন নৃপতি। ইহার পূর্বতন স|মবংশীয় 
নবম রাজ| যোধার পর ইনি সিংহাসনারোহণ কৰরেন। ইনি 
যাদবগণকে ধ্বংস .করিয়। শক্রঞ্জয় (বা গির্গার ) দুর্গ অধিকার 


করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে একটা দোহা! দেখিতে পাওয়া 
যায়। তাহাতে আছে 
অখে তংবোলরে উঠীয়ে চাতরংগো গঢ় লে সাও 
ছুয়াণ খেদে ভাভিয়ে জাদব কাঢ়া জোই ॥ ১ ॥ 
অখিরাজের অধস্তন সপ্তম নুপতি দেবা সম্বৎ ১৩৭২ অন্দে 
শত্রগ্ীয় পরিত্যাগপূর্রক খেড়াগঢ হুর্গ অধিকার করেন। 


| দেবা দ্র] 
[100191) 4১061099৮৮১ ৬ ০1. 171, 1874 010, 0৮1 ] 


অখিলিকা-__ বৈষ্ভক ] ক্ষুদ্র কারবেল্ী, চলিত উচ্ছে 
(10100010108, 01797210019) |  ছিন্দী-__-করেলী ছোটি ] 
[ কারবেলী দ্র] 


অখিলাশ্তী নাচ্ছিয়ার__রামনাদের সেতুপতি-বংশধর বিজয়- 
রঘুনাথের পৌত্রী। পোলিগার সর্দার মুত্ত বিজয়-রঘুনাথের 
সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইনি শিবগঞ্গৈ নামক স্থানের 
নায়কগণের মধ্যে প্রথম। ও প্রধান ছিলেন। 

অখুন্দ দরবেজা। (41008700. 1)8/7922. )-_-আফগানিস্থানের 
জনৈক প্রসিদ্ধ কবি ও দরবেশ । ইনি অক্বরের রাজত্ব- 
কালে কবিতা লিখিয়া যশশ্বী হন। ইনি পুস্তু ভাষায় 
কবিতা! রচনা করিতেন। 

অখুয়াঁপদ1-_উড়িষ্যার কটক জেলার ভদ্রক মহকুমীর অন্তর্গত 
একটী ক্ষুদ্র নগর। এই নগর উড়িঘ্ট। ট্ঙ্ক রোডের উপর বৈতরণী 
নদীতীরে অবস্থিত। উত্তর ভারত হইতে শ্রীক্ষেত্রে বাইবার ইহাই 
একমাত্র পথ ছিল। তজ্জন্য ১৮২৭ খুষ্টাব্দে একজন প্রসিদ্ধ 
ধনী বাঙ্গালীর দ্বারা বিপুল অর্থব্যয়ে রাঁজঘাট, বালেশ্বর, 
অখুয়াপদা৷ প্রভৃতি স্থানে সরাই নির্মিত হইয়াছিল । এখানে 
পুলিশ ও ডাকঘর আছে। বৈতরণী নদীর আোতোগতি 
রোধ করিবার জন্য এখানে যে বাধ দেওয়া আছে, তাহা 
দেখিবার জিনিস । 

অখুব-_রাজতরঙ্গিণী (৪.৬৭৭ )-বণিত একটা গ্রামের নাম। 
অখেতিতেন__মিশরের তেল্-এল্‌-অমর্ণের ভূখননে আবিষ্কৃত 
এক অতি প্রাচীন শহর। ইহা প্রায় ১৩৭৫ খুষ্টপূর্ববান্দে 
রাজা অখেন-অতেন কর্তৃক নির্মিত হয়। প্রাচীন মিশরীয় 
গৃহস্থাপত্য-কলার নিদর্শন এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। 
নগরের নিন্মাণপদ্ধতি অতি সরল। ছুইটী অনাচ্ছাদিত প্রশস্ত 
রাজপথ  উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত।  বাড়ীগুলি কীচা ইটের 
তৈয়ারী। কোথাও বা নিয়স্থ প্রধান স্তন্তগুলি চুণাপাথরের । 
প্রত্যেক বাড়ীতে একটী করিয়! প্রধান গৃহ, তাহার দেয়াল- 
গুলি অন্ান্ত ঘরের দেয়াল হইতে অধিক উচু । বড় ঘরের 
ছাদ কাঠ ও মাটীর দ্বারা তৈয়ারী এবং তিন বা চারিটা 


[| ১১৩ | 


অখৈবাস 


কাষ্ঠস্তস্তের উপরে স্থাপিত। বড় ঘরের হল এবং ছাদ 
কাঠের সিঁড়ি দ্বারা সংযুক্ত । 1. অখেন-অতেন দ্র" ] 
অখেদিত্ব__জৈন অর্থতের বাকৃগুণভেদ | ( হেম? ৭১) 
অখেন-অতেন--( 41079704969) ) মিশরের একজন সম্রাটু। 
ইনার পিত। ও পূর্বতন মিশরাধিপতি তৃতীয় অমেনৌফিস্‌ বা 
অমেনহেতেপের পর ইনি রাজা হুন। ইনি অমেনহেতেপের 
একমাত্র পুত্র এবং অমেনহেতেপের রাজত্বকালের বিংশ 
বৎসরে রাণী তিঈ”র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিঈ তীহার 
স্বামীর প্রধান বা প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। [ অমেন- 
হেতেপ (৩য়) দ্র] 

অখেন-অতেন প্রায় ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । ঘীবসে 
রাণী তিঈ*র সমাধিক্ষেত্রে যে দেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনেকের 
মতে উহ্াই অখেন-অতেনের 
'দেহ। ইহা! সত্য হইলে মৃত্যু- 
কালে অখেন-অতেনের বয়স 
মাত্র ২৬।২৭ বৎসর হইয়াছিল। 
সুতরাং সিংহাসনারোহণ সময়ে 
(অনুমান ১৩৮০ খৃষটপূর্াদ্দ ) 
তাহার বয়স ৮ বৎসরের অধিক 
ছিল ন। | ব্রয়োদশবর্ষ বয়সে 
ইনি ইহার ভগিনী নেফ্রে- 
তিতিকে বিবাহ করেন। 
ইহার গর্ভে ৭টী কন্যা জন্মে। 
দ্বিতীয়! কন্ঠার বিবাহ সেমেন্খ্কারার সহিত ও তৃতীয়ার বিবাহ 


অখেন-আ.তন 


তুতান্থান্গমের সহিত হইয়াছিল । 
রাজা! হইয়। তিনি রাজ্যের সামাজিক, রাজনীতিক ও 
ধর্মসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। রাজা হইবার পর 


তাহার নাম হয় চতুর্থ অমেনোফিস্‌ বা অমেনহেতেপ। 
তিনি স্বার্থপর ও বলশালীর বিপক্ষে অল্প বয়স হইতেই 
যুদ্ধাদি করিয়াছিলেন। তিনি “একেশ্বরবাদী” ছিলেন ও 
“অতেন, অর্থাৎ সূর্য্যমগ্ুলের উপাসনা করিতেন। সেইভাবে 
তাহার নামকরণও হইয়াছিল । “অখেন-অতেন” অর্থে 
“অতেনের শক্তি” অর্থাৎ “তিনি অতৈনকে সন্থষ্ট করিয়াছেন? | 
এই সৌরপৃজা ৩য় অমেনহেতেপের সময় হইতেই মিশরের 
রাজসংসারে প্রচলিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মিত্তানিবংশের 
সহিত সংশ্রব থাকার ফলে তিনি স্ুর্য্যোপাসক হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। অখেন-অতেন অন্ান্ত দেবতার পুজ। রাজ্য মধ্যে 
 ব্রছিত করিয়া! সুর্য্যকেই একমাত্র উপান্ত- বলিয়া ঘোষণ। 
করেন। তিনি থীবস্‌ হইতে রাজধানী অখেততেন নামে 


নৃতন স্থানে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন । [ অখেততেন ভ্রুণ ] 
স্বীয় রাজধানী, নিউবিয়ার অন্তর্গত সেসেরি এবং পালেষ্টাইনে 
তিনি স্র্য্যোপাসনা-মন্দির স্থাপন করেন। সুর্যের উদ্দেশে 
তিনি কতকগুলি স্তব রচনা করিয়াছিলেন। তাহার নবপ্রতিষ্ঠিত 
ধর্ম স্থায়ী হয় নাই। অখেন-অতেনের মৃত্যুর সহিত ইহারও 
অপ্রচলন হয়। 

যতদিন অখেন-অতৈেন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি 
জ্ঞান, বিবেচনা, যুক্তি ও সারল্যের পক্ষপাতী ছিলেন। 
প্রজাদের মধ্যে এগুলির উন্মেষের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতেন । মিশরীয়দের মতে তিনি দর্শনেরও উপদেষ্টা 
ছিলেন। মিশরীয়গণ বলিয়া থাকে, এই অখেন-অতেনই 
মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা । মৃত্যুকালে কোন পুত্র-সন্তান 
না থাকায় তাহার জামাতা সেমেন্ধ্কারা সিংহাসনারোহণ 
করেন। 

৯৮৮৮ খুষ্টাব্দে তেল্-এল্‌-অমর্ন হইতে আবিষ্কৃত প্রস্তরফলকে 
লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, আসীরিয়ার রাজা অস্ুর- 
উবল্িতের ( 481)01-001)8]116) সহিত অখেন-অতেনের পত্র 
বিনিময় হুইয়াছিল। এই অস্ুর-উবল্লিত খুষ্টজন্মের ১৪০০ 
বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন । 

পারির মিউজিয়ামে অখেন-অতেনের একটী মূর্তি ও 
বুটিশ মিউজিয়ামে তাহার দুইটা চিত্র রক্ষিত আছে। 

[707/০5০101989018% 13168010108) 13618 1720.১ ৮০]. [১ 70. 83; 
নল. 7. 5801-709 8001670617156০৮৮ঠ ০0? ৮0৪ 2০৪৮ 11৮8৮, 
100. 20১, 297-308 7 টি. 7৪ 0. 1)8৮195-079 10০1২ 110701)8 ০ 
6]] 6] 400971095 4701290109108] 307৮৪৮১7606 1%00107%- 
6101) ১০০1965১ 6 ৬০]. (10109010, 1903 9০.) ; শা. 7. 7০০ 


8100. 0. 14. ৮০০11৪৮-]1)9 0165 0£ 41519107667) ড০।. 7) 
(1501079020১ 1923 ).] 


অখেরাজ-_রাজপুতানার অন্তর্বর্তী সিরোহীর একজন রাজা । 
সংবৎ ১৫৮০ বা! ১৫২৪ খুষ্টাঞত্ে ইনি সিংহাঁসনারোহণ করেন। 
অনেকে ইহাকে অনহিলবাঁড়পত্তনের কুমারপাল বলিয়া 
অনুমান করিয়া থাকেন। ১৫৮৯ সংবতে ইনি একটা মন্দির 
প্রতিষ্ঠা! করিয়াছিলেন । 
[1100190 40600995১ ৬০]. 115 1873] 
অখেরাজোত__কচ্ছবহ রাজপুতগণের নাঁরুক শ্রেণীর অন্তর্গত 
এক শাখা । 
অআখেরি-মহিসুরের শিমোগা জেলার একটা গ্রাম । [ইক্কেরি দ্র” 
অখৈবাস (4-179-1-589108,)__মিশরের আকিয়্ান যোদ্ধ!। 
ইহারা দীর্ঘকায় ও ইহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ। জাতিতন্তববিদ্গণ 


বলিয়া থাকেন যে, ইহারা আল্পাইন্‌ ও উত্তরদেশবাসীর বংশধর | 
[ 7)5008%0 15017091985 & 159267/98-_1). 4. 249,০19 ] 


২৯ 


অখো 


অখো--গুজরাতের একজন প্রসিদ্ধ কবি। সাধক ও ভগবভ্ুক্ত 
বলিয়া সাধারণে তিনি পরিচিত। তিনশত বর্ষ পূর্বে আহ্‌- 
মদাঁবাদ জেলার জেতলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
জাতিতে সোণী (ন্বর্ণকার ) ছিলেন) এই জন্য সোণীর! তাহাকে 
বিশেষ ভক্তি করে। ্‌ 

বাল্যকালে জেতলপুর ত্যাগ করিয়া তিনি .আহ্মদাবাদে 
আসেন, কিন্ত শহরে বাস তাহার ভাল লাগিল না। ক্রমে 
সংসারবাঁস বিরক্তিকর বোঁধ হওয়ায় তিনি সংসার ছাড়িয়া 
নির্জন প্রদেশে বাস করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। 'অবশেষে 
তীর্থযাত্রার উদ্দেশে বহির্গত হইয়া তিনি পথিমধ্যে সাধুসন্ন্যাসীর 
সঙ্গ পাইলেন এবং তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া নানা তীর্থপর্য্যটন 
করিতে লীগিলেন। সাধুসঙ্গে শান্ত্রীলৌচনায় টা জ্ঞানের 
উদ্দীপনা হয়। 

&ঁ সময়ে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশীধামে অনেক ব্রঙ্গতত্ুজ্ঞ 
সাধুপুরুষ বাস করিতেন । তাহারা প্রায়শঃ এক স্থানে সমবেত 
হইয়া বেদান্তশান্রকথিত ব্রক্গতত্বের মীমাংসায় কালাতিপাত 
করিতেন। এ সকল তর্কঘক্তি শুনিবার জন্য অখো! নিত্যই 
তথায় যাইতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার হৃদয় ধর্মজিজ্ঞাসায় 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি প্রাণের আকাজ্কা পুর্ণ করিবার 


মানসে মণিকণিকায় সাধু ব্রক্মানন্দ স্বামীর মঠে যাইয়া উপস্থিত 
স্বামীজী অখোর অচলা ভক্তি, দৃঢ় সংযম ও 
দিলেন | । 

অভিনব বিকাশ স্থচিত 
ভগবদ্তক্তিতে বিভোর হইয়া । 


হুইলেন। 
শ্রবণ-ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া 
দীক্ষার পর তাহার জ্ঞানের 
হইল; তিনি ধীরে ধীরে 
পড়িলেন। 


তাহাকে দীক্ষা 


তাহার রচিত পদাবলী সুন্দর কবিত্বরসমীধুরীতে সুললিত, | 
তাহার: 


শাস্তরসোদ্দীপক এবং হরিভক্তিরসে সদাই পূর্ণ 
কবিত্বভাতি তাহাকে জনসমাজে যেরূপ সুপরিচিত করি- 
য়াছে, তত্বজ্ঞানদর্শী দার্শনিক হিসাবেও বিদ্বন্মগুলীর নিকট 
তিনি সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইহার মতবাদ 
বল্পভীয় সম্প্রদায়ের মত ত” নয়ই, বরং অনেকটা ভাঁগবত 
সম্প্রদায়ের মত । 

বেদান্তশাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বনু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
তাহার গ্রন্থে ধর্মমতপ্রবর্তক দাছু, কবীর, রামসোণার, সেনা 
নহাবী ও গোবিন্দের উল্লেখ দুষ্ট হয়। এতৎদ্যতীত তীহার 
রচিত হিন্দী ও গুজরাতীভাষায় লিখিত আরও কয়েকখানি 
গ্রন্থ পাঁওয়! যায়; তন্মধ্যে সন্তপ্রিয়া ও ব্রহ্গলীল হিন্দীভাষায় 
লিখিত । 


১১৯৪] 


পঞ্ধীকরণ, চিত্তবিচার-সংবাদ, গুরুশিষ্য-সংবাদ, অন্ু-, 
ভববিন্দু, অখোগীত!, কৈবল্যগীতা, ছপ্লা, ছুটকৃ্পদে বা! প্রক্ষিপ্ত- 


অখফাশ্‌ সৎ 


পদাবলী এবং সোরঠা৷ বা দোহা! বা পরভুয়! নামক গ্রন্থনিচয় 
গুজরাতী ভাষায় ততৎকর্তক রচিত হইয়াছিল। পরমপদ- 
প্রাপ্তি ও পঞ্চদশীতাৎপর্ধ্য--এই ছুইখানি গ্রন্থও অখোর 
রচিত বলিয়া প্রকাশ. উক্ত গ্রন্থসমুহ আলোচনা, করিলে, 
মনে হয়__তক্তপ্রবর অখো ১৬১৫ খুষ্টা্দ হইতে ১৬৭৫ 
খুষ্টাব্দের মধ্যবত্তী কোন সমরে জীবিত ছিলেন । 


অখোৌর-_শ্রীবাস্তব কায়স্থগণের শাখাবিশেষের নাম। ২ 


বিহারের ডোম জাতির মগহিয়া শাখার গোঠীবিশেষকেও প্র 
নামে অভিহিত করা হয় । 


অখ তার, বিখ্যাত লেখক € কবি কাজী মুহম্মদ সাদিক্‌ খা 


কাব্যগ্রন্থে এই নামে সুপরিচিত । 


অখ তারং_অযোধ্যার শেষ নবাব বয়াজিদ্‌ আলী শাহ্‌ কাব্য- 


জগতে অখ্তার নামে প্রসিদ্ধ। 


অখতাল--ওমিয়াদ খলিফাবংশের রাজত্বকালে আরব দেশে 


যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি তাহাদের 
অন্ততম (৬৪০-৭১০ খুঃ)। . ইনি তথঘলিব্‌ সম্প্রদায়- 
ভূক্ত এবং খুষ্টধন্্মাবলম্বী ছিলেন । সুতরাং ইহার কবিতায় 
মুসলমানধর্্মবিরোধী ভাব দুষ্ট হয়। ইহার সমসাময়িক 
ছুইজন প্রসিদ্ধ আরবীয় কবির নাম ফরাজুদাক্‌ ও জরীর্‌। 

অখ নাবত-_কচ্ছবহু রাজপুতগণের বলপোতশ্রেণিভূক্ত এক 
শাখা। 

অখনর,_ কাশ্মীর রাজ্যের জন্ম জেলার একটা তহ্শীল। 
আয়তন ' ৩১৭ বর্ণমাইল। সালের গণনায় 
লোকসংখ্যা তন্মধ্যে পুরুষ ৪২৮৫১. এবং 
স্ত্রীলোক ৩৭৫৮০ | অধিবাঁসিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই 
অধিক। এই তহুশীলে ১টী মাত্র নগর এবং ২১৮টী 
গ্রাম আছে। 

অখ নর২__কাশ্মীর রাজ্যের জন্মু জেলান্তর্গত অখনূুর তহ্শীলের 
একটী নগর । অক্ষাণ৩২৫ উঃ.এবং দ্রাঘি” ৭৪০৪৭? পুঃ। ইহ! 


১৯৩১ 


৮০৪৩১ 7 


হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণপাদদেশে চেনাব নদীতীরে অবস্থিত 


এই নদীতে নৌকায় যাতায়াত করা যাইতে পারে ।:. নগরের 
নানাস্থানে বহু ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। নগরটীর প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য দর্শনযোগ্য। এইস্কানে একটী স্ুবৃহৎ প্রাচীন 
প্রাসাদ ও অখননূর দুর্গ অবস্থিত । 

অখফাশ ওসৎ- প্রকৃত নাম আবুল হাসান সৈয়দ । ইহার 
চক্ুদ্বর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র থাকায় ইনি “অথ্ফাশ্ঠ নামে উক্ত 
হুইতেন।. ইনি একজন স্থুলেখক ছিলেন ও ৮৩০ খুষ্টাব্দে 
দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি বল্থ্‌ প্রদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭৬ হিজরিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥ 


এটি স্কিপ, লী, দার কানন পাক্টারানস 


অখমতোব! 


নি:85৫ ১] 


অগথিয়স্‌ 


এই “নামে তিনজন লেখক ছিলেন। পরবর্তী অথ্ফাশ্‌ 
আস্গর ৮৪৫ খুষ্টাব্ধে মারা যান । 

অখ মতোবা, আন্না__রুষের এক আধুনিক মহিল! কবি। 
ইহার কবিতার মুল উৎস স্বদেশের ছুর্দশাবর্ণন | 
ভাবের আতিশয্য ও ভাষার সংযম এই লেখিকার একটা 
বিশেষত্ব । ইহার অনেক কবিতা প্রেমবিষর়ক। ইহার 
সমসাময়িক ক্লোক (4&.0100) প্রভৃতি কবিরা 90019011956 
নামে অভিহিত । রূপকের মধ্য দিয়াই ভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন।* কিন্তু অখ্মতোবা, গুমিস্লেভ, 
(1070188 ৫8101519৮) প্রভৃতি অন্ত পন্থা অনুসরণ 
করিয়াছেন । ইহাদের পথ হইতেছে_বাস্তববাদ (1895]1502 ) 
ও স্বাভাবিকতা | ইহার "রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ__ 
[36805 (১৯১৪ )১ 1]1)6 17169 1065 (১৯১৭ ও 4/801)0 


তাহার! 


1)01011)1 (১৯২২ )। 

অখ মিম্‌ (বা এখমিম্‌ )__নীলনদের ' দক্ষিণতীরে অবস্থিত 
মিশরের এক প্রাচীন শহর। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন 
গির্জা ও কয়েকটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রাচীন- 
কালে এই নগরে মরুযাত্রীদের দেবতা মিন্দেবের পুজা 
হইত। গ্রীক কবি নোনাস্‌ খুষ্টীয় ৪র্থ শতকের শেষভাগে 
এই নগরে জন্মগ্রহণ করেন । 

অখবারী__শিয়াসম্প্রদায়ের মুসলমানগণের এক বিশিষ্ট 
ধন্মসম্প্রদায়। ইহারা সকল বিষয়ে আলীর ০ 
মানিয়! চলেন । 

অগৃওয়ন-_ বহ্গদেশের রেঙ্গুন জেলায় রেন্ুন নদীর টি 
অবস্থিত একটী নগরী। সমুদ্রের নিকটে. ইহার ভূমি 
বালুকাময়, জঙ্গল ও উচ্চ ' তৃণপূর্ণ। উত্তরদিকের ভূভাগ 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই স্থানে অনেক, জলাভূমি আছে, 
তাহাতে প্রচুর মত্ম্ত পাওয়া যায়। ' অগ্ওয়নের অধিবাসীর' 
কৃষিকর্্ম, মত্হাশীকার ও লবণ প্রস্তুত করিয়া থাঁকে | 


অগ-সর্প। ২ স্ক্ধ্য (আর্ধ্যভট্টরের মতে স্্য্যের গতি নাই )। 
৩ পর্বধত। ৪8 বৃক্ষ। ৫ (সপ্ত কুলাচলের সংখ্যান্গসারে ) 


সাত (৭) এই সংখ্যা । ৬ ঘট বা কুস্ত ( দা 2৮০: 187 )। 
অগই,__অযোধ্যার প্রতাপগড় জেলার একটী নগর। ইহা 
গ্রতাপগড় হইতে ২৭ মাইল ও রায়বেরেলী হইতে ২৮ 
মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্বে ইহা রাজাপুর এবং রামপুর 
 তানুকের মধ্যস্থ নগর ছিল। ইহার অধিকাংশ সাদী, 
হিন্দু। 


্ এই ভাবপ্রকাশচে্টা অনেকস্থলে বাস্তবকে চু ক চরম 
আদর্শবাদে ডি হইয়াছে । . ..- 


অগই.__ফলবৃক্ষবিশেষ |... 4& 
( 1)7119701% (9087079118.). 

অগচি-__নির়শ্রেণীর ব্রাঙ্গণদিগের একটা শাখা । 

অগচ্ছ_ বৃক্ষ ; বৃক্ষের গতিশক্তি নাই এইভন্ত এই নাম। 
অগজ- তুর । ২ [ বৈদ্যক ] অ [ড্রধান্ত, চলিত কাচা ধনে। 
( মদ" শি”) ৩ বন্দা, টিটি মান্দড়। বা পরগাছা, বৃক্ষাদির 
উপর পরগাছা জন্মে। ৪ শিলাজতু |. (রত্রমালা ) 

অগণিতচার__একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ। (&. 01০৮5 719 

01888091016 81%1)050711)09১ ৬০]. 171, 819,017855 1885) 

অগণ্যগণাধিপ-শিব। (ব্রহ্ষাগুপুত ৩০২৫২) 

অগডে-__ অগদে দ্র" ] চি, 

অগতকুরীন্_বিখ্যাত জাপ রঞ্জন-শিল্পী। ইহার পিতার 
নাম অগতো। স্থকেস। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কুরীন্‌ 
চিত্রবিষ্ভায় বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়াছিলেন । পরে 
তিনি কানো ও তোষার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সেই মতে 
চীনামাটার বাসন প্রস্তুত ও তাহার রউপাঁলিশ কার্য্যে সম্যক্‌ 


-9])80169 ০ 1016 ৮:৪৪ 


পারদর্শী হ্ইয়া উঠিয়াছিলেন। : ১৭১৬ খুষ্টাব্দে ইহার 
মৃত্যু ঘটে | 
অগতিক্রিয়_মৃত্যুর পর যাহার _ বিধিবিধানে দাহাদি কার্ধ্য 


হয় না, তাহাকে অগতিক্রিয় কহে । চলিত কথায় বলা হইয়া 
থাকে যে, তাহার গতি হয় নাই, অর্থাৎ শাস্্রানুসারে তাহার 
দাহাদি কার্য হয় নাই। | 

অগর্তি__মলাবার উপকূলের লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটা দ্বীপ। 
[ লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ দ্র ] 

অগথঙ্গেলাস্‌, অকথস্কেলস্‌ (&6%0)%086109 )-__আন্মে- 
নিয়ার অধিবাসী এক এঁতিহাসিক। ইনি খুষ্টীয় ৪র্থ শতকে 
বর্তমান ছিলেন | ইহার লিখিত ইতিহাস গ্রীক্‌, লাটিন প্রভৃতি 
তাষায় অনুদিত হইয়াছিল । 

অগথর্কাইদীস্‌ (9546491168)__ গ্রীসের একজন ইতিহাস 
ও ভূগোলবেত্বা পণ্ডিত; টলেমী ফিলোমেতরের সময়ে 
(খুঃ পৃঃ ১৮১-১৪৬ অন্দে) বর্তমান ছিলেন । . ইহার লিখিত 
গ্রন্থসমূহের মধ্যে একখানির নাম “এশিয়া, ইউরোপ ও লোহিত 
সাগর” | এখানি খুসিদিদীসের অনুকরণে লিখিত। 

অগথর্কাস্‌-_ খুষ্টপুর্ব €ম শতকের একজন এথেনীয় চিত্রকর । 
কথিত আছে, ইনিই সর্বপ্রথম বিয়োগাস্ত নাটকের দৃশ্তপট 


অঙ্কন করেন। প্রকৃত পক্ষে, ইহার পুর্বে বস্ত্রোপরি অস্কিত 
দৃণ্তপটের প্রচলন ছিল না, মাত্র কাষ্ফলকের চিত্রই 
প্রচলিত ছিল। 


অগথিয়স্‌ (45915 )__-জনৈক গ্রীক কবি ও এঁতিহাসিক 


অগথিব্সি | 


অগথোক্লেস্‌ ডিকাইয়স্‌ 


সর 


( ৫৩৬-৫৮২ খুষ্টাব্ধ )। ইনি ইস্তাম্বুলে ( কণ্ট্টার্টনোপলে ) 
ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্যবহারজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেন। 
কতকগুলি প্রেমবিষয়ক কবিতারচনা এবং বহু প্রবাদ সংগ্রহ 
করিয়া এক পুস্তিকা সন্কলন করিয়াছিলেন। ইনি পাঁচখণ্ড 
পুস্তকে সমসাময়িক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন | এই গ্রন্থে 
৫৫২ খুষ্টাত্ঘ হইতে ৫৫৮ খুষ্টাব্দের মধ্যে বৈজস্তীয় সাআাজ্যের 
সহিত গথ, ভান্দাল, ফ্রাঙ্ক ও পারসিকগণের যুদ্ধবিগ্রহ 
বর্ণিত হইয়াছে । 

অগথির্সি ( 4৪্চাঠা্স )থেসীয় হইতে উদ্ভুত এক 
প্রাচীন জাতি। ইহারা ট্রান্সিল্ভেনিয়ার মারস্‌ প্রান্তরে 
বাস করিত। বৈজন্তীয় রাজ্যনিবাঁপী ট্টিফেনাস্‌ “ওসি” 
নামে যে থেসীয় জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, 
«“অগথির্সি” বোধ হয় শ্রী নামেরই শক সংস্করণ। 
হিরোদোতসের বর্ণনানুসারে এই জাতি বিলাসী ও ভূষণ- 
প্রিয় ছিল এবং আঁপনাপন গাত্র উদ্কি দ্বারা চিত্রিত 
করিত। ্ত্রীগণ বহুভর্তকা ছিল। ইহার! দেশীয় শীস্সসকল 
সুর করিয়া পাঠ করিত। 

অগথে! (8০৭৮০ )__-একজন পোঁপ। ইনি ৬৭৮ হইতে 
৬৮১ খুষ্টাত্ঘ পর্য্যন্ত রোমের পৌঁপ বা ধর্ীধ্যক্ষ ছিলেন । 
পোঁপেরা ইস্তাম্বুলে ( কণ্ট্ার্টিনোপলে ) সম্াটুকে যে কর প্রদান 
করিতেন, ইনি তাহ! রহিত করিয়া দেন। 


অগথোক্লিয়া_একজন রাজা । উত্তরপশ্চিম ভারতে কাবুল 
অঞ্চলে কয়েকটা মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । এগুলিতে একদিকে 
গ্রীক অক্ষরে অগথোক্লিয়! থিয়োট্রপস্ঃ ও অপর দিকে খরোষ্ঠী 
অক্ষরে মহরজস ত্রতরস ধমিকস জ্রতস্” লিখিত আছে এবং মুদ্রায় 
শিরন্ত্রাণপরিহিতা! রমণীর মুখ অস্কিত আছে । অন্য কয়েকটা মুদ্রায় 
একটা পুরুষ ও নারীর মুখ একসঙ্গে অঙ্কিত আছে । এগুলিতে 
গ্রীক অক্ষরে গ্রাটো ও অগথোক্লিয়া উভয়েরই নাম রহিয়াছে। 
ইহা! হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, অগথোক্রিয়া ষ্টাটোর 
মাতা! এবং তিনি পুত্রের নাবালক অবস্থায় রাজ্য পরিচালনা 
করিতেন। আবার অনেকে মনে করেন, অগথোক্িয়! ই্টাটোর 
পত্বী। ইছাঁদের মধ্যে যে সম্বন্ধই থাঁকুক নী কেন, ইহা স্থির 
যে, ষ্টাটো ও অগথোক্রিয়া এক সঙ্গে রাজ্য শাসন করিতেন 
এবং সম্ভবতঃ খুষ্টপুর্ব প্রথম শতকে ইহারা ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে কোন ভূভাগের শাসনকর্তা ছিলেন। 
[ 086৪19899 0? 0011)8 10. 616 17017]9)0 1:0560000১ ]48076-_ 
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অগথোর্েদ্‌ 48%97০৮19৪)__একজন নৃপতি। ভূমধ্যসাগরের 
অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপের যান্মীনগরে এক দরিদ্র কুভ্তকার- 
গৃহে ইহার জন্ম হয়। অটুট স্বাস্থ্য ও রূপের জন্য 
ইনি দামাস্‌ নামক এক ধনীর সুনজরে পড়িয়া যান। 
পরে দামাসের মৃত্যুর পর তাহার বিধবাকে বিবাহ 
করিয়া অতুল এশ্বর্যের অধিকারী হন। কালে নিজ 
বাহুবলে ইনি সিরাকিউজের রাজা হন এবং সিসিলি 
দ্বীপের অধিকাংশ নিজ অধিকারভূক্ত করেন। কার্থেজীয় 
সেনাপতি হাসিক্কারের সহিত সংঘর্ষে ইনি একবার পরাজিত 
হন এবং হাসিক্কার ইহার রাজধানী অবরোধ করেন। 
তাহার পর কিছুদিন আফ্রিকাদেশে ইনি কার্থেজিয়গণের 
সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু দেশে বিদ্রোহাঁদি উপস্থিত হওয়ায় 
সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইনি ইটালীর দক্ষিণ অংশ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার শেষজীবন অত্যন্ত কষ্টকর 
হইয়াছিল। ইহার পৌত্র সিংহাসনের আশায় ইহার 
পুত্রকে হত্যা করে এবং উক্ত পৌন্রের ষড়যন্ত্রে বন্ধুকর্তৃক 
বিষপ্রয়োগে ইনি নিহত হন | 


অগথোক্রেস্‌ ডিকাইয়স্‌ ( 4690)01198 1)1089109 )__একজন 
রাজা । মৌধ্যবংশের পতনের পর ব্যাক্টি,য়া ও উত্তরপশ্চিম 
ভারতে গ্রীক্গণ প্রবল হইয়া উঠে। ইউসিডিমস বা! তাহার পুত্র 
দিমেত্রিয়সের শাসনকালে (১৯০ খুঃ পুঃ) গ্রীক-অধিরুত ভূভাগে 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের স্থষ্টি হয়। এই সকল রাজ্যের 
একটীতে অগথোক্রেস্‌ নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। 
তাহার উপাধি ছিল ডিকাইয়স্‌ (73108105 )। তাহার : 
রাজ্য কাবুল উপত্যক1 হইতে কান্দাহার পর্যযস্ত বিস্তৃত ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। তিনি সম্ভবতঃ পাস্তালিয়ন নামক গ্রীক 
নৃপতির উত্তরাধিকারী ছিলেন। ইহার বহু মুদ্রা এই অঞ্চলে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । কতকগুলি মুদ্রার একদিকে আলেক্সান্নারের 
প্রতিমুণ্তি; কতকগুলিতে জীউসের মৃক্তি; কতকগুলি নিকেলের - 
মুদ্রায় ডায়োনিসসের যুত্তি আছে। কতকগুলি মুদ্রায় ব্রাঙ্গী ; 
অক্ষরে “অগথুরুয়স” এই কথা লেখা আছে। কতকগুলিতে 
একদিকে বৌদ্ধত্তপ ও অন্তদিকে [| এইরূপ বৌদ্ধচিহ্ন আছে 
এবং খরোষ্ঠী অক্ষরে “হিতজসসে' এই কথা লেখা আছে। : 
কতকগুলিতে আবার স্ত,প এবং অপরদিকে রেলিংএর ভিতর বৃক্ষ : 
অস্কিত আছে এবং খরোগ্ঠী অক্ষরে একদিকে “অকথুক্রেয়স” : 
অন্যদিকে “হিতজসসে” লেখা আছে। ইহা! ব্যতীত অনেক - 
মুদ্রায় বিভিন্ন গ্রীক দেবদেবীর মুর্তি আছে। ্‌ 


অগথোডিমন্‌ 


অগথোক্রেসের মুদ্রায় আমরা সর্ধপ্রথমে বৌদ্ধধর্মরচিহন 
দেখিতে পাই । এই সমস্ত মুদ্রা হইতে অনুমান হয় যে, এই 
নৃপতি বহুকাল উক্ত ভূভাগ শাসন করিয়াছিলেন এবং শেষজীবনে 
বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
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অগথোডিমন্, (4207০৫579০7) গ্রীসের এক পৌরাণিক 
দেবতা । ইনি শশ্তক্ষেত্র ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রের অধিদেবতা এবং 
রাজ্য ও প্রজাগণের রক্ষক। আীক্গণ ইহার সন্মানার্থ 
প্রতিবার ভোজনান্তে এক পাত্র মগ্ধ পান করিতেন। 
ইনি সর্পযূর্ভিতে পুজিত হইয়া থাকেন। কোথাও বা! ইনি 
নবযৌবনসম্পন্ন দিব্য নরদেহধারী, ইহার একহস্তে সম্পদ্‌ 


৪.৯) 


অগদনস্য-সর্পাদি দংশনে নম্তবিশেষ | 


অগদীর 


উহা পূর্ববপীঠে অবস্থিত, পবিত্র এবং ব্রহ্গপাদ হইতে উৎপন্ন । 
এই দেব ও গন্ধব্বসেবিত নদ হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে । 
উহাতে স্নান করিলে এবং উহার জল পান করিলে মনুষ্য 
ব্রন্মগৃহে গমন করে । যে মনুষ্য সমণ্ত কান্তিকমাস অবিচ্ছেদে 
এই মহানদে স্নান করে, সে ইহলোকে নীরোগ হুইয়া সকল 
প্রকার স্বুখভোঁগ করিয়া! পরকালে দেবগৃছে গমন করে এবং 
অবশেষে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। 


অগদঃ- উন্রজালিক গুণসম্পন্ন বিষন্ন মণিবিশেষ। (দিব্যাবদান) 
অগদক্কীর-__রোগবিরামকারী বৈদ্য | 
অগদতন্ত্র--বিষচিকিৎসাবিষয়ক তন্ত্র 


শল্যাদি অষ্টবিধ তন্ত্রের 
বৈদ্যকাঙ্গবিশেষ। এই অগদতন্ত্রে সর্প, কীট, লুতা, বুশ্চিক 
ও মুষিকাদির দংশন, তজ্জন্য বিষক্রিয়! এবং তাহার প্রতিকারাদির 
বিষয় বিশেষন্নপে লিখিত আছে। ইহাকে বিবিধ বিষ- 
চিকিৎসাগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। স্ুশ্রতে এই অগদতন্ত্রের 
বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে । (সুশ্রত, স্ত্রস্থা? ১ অঃ) 

সর্পাদিদষ্টব্যক্তির 


ও প্রাচুর্য্যের নিদর্শন শৃঙ্গ ( 00100901915 ) এবং পাত্র, অপর এই নন্ত ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। ( সুস্রতা, 
হস্তে পৌস্তফুল ও শস্তের শীষ । কস্থা ) 
অগথোডিমন্‌ং__আলেক্সান্দ্রিয়া নগরবাসী জনৈক মানচিত্র- অগদাঞ্জন__বিষমুচ্ছিতাদিতে অঞ্জনবিশেষ। (সুশ্রুত, কল্পস্থা” ) 


কর । সম্ভবতঃ খুষ্টীয় ২য় শতকে ইনি জীবিত ছিলেন। টলেমীর 
ভূগোলের ২৭ খানি মানচিত্র ইহার অঙ্কিত বলিয়া শুনা যায়। 
অগথোন্__গ্রীসের এক বিয়োগান্ত নাটক-লেখক (আন্ু- 


অগদীর-__আফিকা মহাদেশের মরক্কো! রাজ্যের পশ্চিম সমূদ্রোপ- 
কুলে অবস্থিত একটা নগর ও বন্দর । আটলার্টিক মহাসাগর- 
তীরে অবস্থিত থাকায় এখানে পণ্যদ্রব্যের আমদানিরপ্তানি যথেষ্ট 


মানিক ৪৪৮-৪০০ খুঃ পৃঃ) প্লেটো ও ইউরিপিডিসের 
(7087111099 ) বদ্ধু। আরিষ্টোফানিস্‌ (41156010008065 ) 
তাহার গ্রন্থে অগথোনের উল্লেখ করিয়াছেন। প্লেটো তাহার 
31019051010 লিখিয়াছেন যে, অগথোন্‌ একখানি 
বিয়োগাস্ত নাটক লিখিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, 
তহুপলক্ষে এক ভোজসভ1 বসিয়াছিল। সম্ভবতঃ মাসিদনরাজ 
অর্কেলসের ( 4১:0)91589 ) সভায় অগথোনের মৃত্যু হয়। ইনি 
গ্রীসের নাটকে কিছু নৃতনত্ব আনয়ন করিয়াছিলেন। আরিষ্টটল্‌ 
তাহার 7০৪৮০% গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, অগথোনের লিখিত 
. “আস্থস্ত বা “পুষ্পগুচ্ছ” নামক নাটক মৌলিকত্বের পরিচায়ক ; 


কারণ উহার আখ্যানবন্ত অপর সকল টু ন্যায় পুরাণ, 


হুইতে গৃহীত নহে । 
অগদ,-__ভেষজ, ওষধ। 
(ত্রি) ৩ রোগহীন। 


অগদং__[ বৈদ্যিক ] দক্রন্নবুক্ষ দাঁদমর্দনগ[ছ। (রীজনিণ), 


২ বিষন্ন ওষধ (4000069) | 


অগ্রদদ ১ নদবিশেষ। কালিকাপ্ুরাণৈ (.৭৭.২০) লিখিত আছে, 


-কামরূপস্থ এই নদ সিতপ্রভা) নবতোয়! প্রভৃতি নদীর পতি! 


1 


৩৩ 


আছে। ভূতপূর্ব সুলতান মুলাই হাঁফিদ ও তাহার প্রধান মন্ত্রীর 
অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়। ফেজ ও সেফ্রু নগরের চতুষ্পার্শবর্তী 
মূুরগণ ১৯১০ খুষ্টাত্দের অক্টোবর মাসে সুলতানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধঘোষণা করে। সুলতানের স্বার্থরক্ষায় ফরাসীসৈহ্য ফেজ 
অধিকারে অগ্রসর হয়। ফরাসিদিগের এই অস্বাভাবিক 
অধিনায়কত্বে স্পেন ও জর্মনী বিরক্ত হইয়া! উঠেন। স্পেনীয়- 
গণ ফরাসী-সেনাপতি জেনারেল লিউটের এই অন্ঠায়াচরণের 
প্রতিবাদকল্পে এল্‌ কৃসার (201 0১৪৪) ও লারকে (13] 48157)) 
অধিকার করেন এবং জর্মন অধিবাসিবর্গের স্বার্থ বজায় রাখিতে 
জর্মন-রণতরী “প্যান্থার' অগদীরে আসিয়! সমুপস্থিত হয়। তখন 
যুদ্ধ অবশ্ঠন্তাবী বুঝিয়া ফরাসী ও ইংরেজ ১৯১১ খুষ্টাব্দের ৪ঠা 
নবেম্বর জর্মনীর সহিত সন্ধি করিয়া জর্মনীকে মরক্কোর 
পরিবর্তে কঙ্গে! প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনের অধিকার দেন। 
১৯১২ খুষ্টাব্বের, আগষ্ট মাসে বিদ্রোহী দলপতি হামেদ 
শ্লল ভিবা- মরক্ধেশ অধিকার করেন) কিন্তু ফরাসীটসন্য 
সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ করিয়া! তাহাকে তদ্দেশ হইতে তাড়াইয়া 


৷ দেয়] (উক্ত-বর্মের আক্টোবর, মাসে 'জেনারেল লিউটে অগদীর 


অগদে 


[৯১৮১ | 


অগমুদৈয়ন্‌ 


অধিকার করিলেও উহার পার্বন্তী স্থানে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ 
চলিতে থাকে । ১৯১৩ খুষ্টাব্দের বসন্তকালে অগদীর ও ফেজ 
ফরাসীর কবলে আসে । 
অগদে__'অক্ধদ শব্দের “সেমিতিক" নামান্তর । [ অন্কদ্‌ দ্র' ] 
অগন্ধিক-_[ বৈদ্ভক ] সৌবর্চল লবণ, সোছ্ল লুণ। ( ভাবপ্র”) 
অগরগীতস-_এই নামে ছুইজন পোপ বা রোমের প্রধান 
ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন । ১ম অগপীতস্‌ ৫৩৫ হইতে ৫৩৬ খুষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত এবং ২য় অগগপীতস্‌ ৯৪৬ হইতে ৯৫৫ খুষ্টাষ্ধ পর্ষ্যস্ত 
পোপ ছিলেন। 
অগম, বুক্ষ। ২ পর্বত। ৩ ছূর্গম, ছুরারোহ। ৪ 29 
অর্থাৎ যেখানে কিছুরই নির্ণয় হয় না। 
অগম২ (098৪0 )-_আয়র্লও, স্কটুলণ্ড ও দক্ষিণ-ওয়েল্স্‌ 
ভূভাগে প্রচলিত একটা প্রাচীনতম ভাষা । যখন ইংলগও 
ও স্কট্‌লগ্ড একমাত্র কেণ্টজাতির বাসভূমি ছিল এবং ভ্য়িড, 
পুরোহিতদিগের কর্তৃত্বাধীনে বুটনবাসী পরিচালিত হইত, 
তখন ইংলগ্, স্কটূলগ্ড ও আয়র্লগ্ডে এই 'ভাষা ও লিপির 
প্রচলন ছিল। বর্তমানে অগম - বর্ণমালায় লিখিত প্রায় 
তিনশতাধিক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভাষাবিদ্গণ 
ইহাকে (০1161109 ভাষার অন্তভূক্ত করিয়াছেন এবং 
অনুমান করেন যে, রোমক অভিযানের বনু পূর্বে এই অগম 
(কেন্টিক) ভাষা ইংলগ্ডে প্রচলিত ছিল। এখনও অনেক 
্তস্তপৃষ্ঠে এই ভাষালিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্যাভেরিয়া 
দেশীয় বিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক জে. সি. জিউস (. 0. 760৪5) 
স্থির করিয়াছেন যে, এই কেণ্টিক ভাঁষা ভারত হইতে ইউরোপে 
আনীত হইয়াছে এবং ইহাতে সংস্কততাষার সংশ্রব লক্ষিত হয়। 
অগমতনু--( আধুনিক একবাতানা__120১857% 7 প্রাচীন 
পারস্তভাষায় হউঅতান 7 বেহিস্তনে অগমতন্ বা হমদান ) 
শকনৃপতি ইস্ততেগুর রাজধানী । বাবিলনের শেষ স্বাধীন 
পতি নবোনিদসের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (খুঃ পৃঃ ৫৪৯ অন্দে ) 
অন্শনের শাসনকর্তী কুরুম্‌ ইন্ততেগুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হন ও এই নগর অধিকার করেন। শকজাতির নামান্তর 
মন্দার সহিত “মদা” ( মেদিয় দেশের ) নামের সাদৃশ্হেতু 
গ্রীক্গণ ত্রমক্রমে অগমতন্থুকে মেদিয় রাজ্যের রাজধানী 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন যে, মেদিয়রাজ্যে অবস্থিত আধুনিক তখ্ত-ই- 
সুলেমান নগরীর স্থানে প্রাচীনকালে অপর এক অগমতন্ 
নগর ছিল। কিন্ত এই অনুমান ভূল, তখ্তই-স্থলেমানের 
প্রাচীন নাম গজ্াখা । 
অগমুদৈয়ন্‌ ( অগমুদ্য় )_ক্কষিজীবী এক তামিল জাতি। 


চিঙ্গলিপত্তন, উত্তর আর্কট, শালেম, কোয়ম্বাতোর ও ব্রিচিনা- 
পল্লীতে, বিশেষতঃ তঞ্জোর ও তিনেবেলিতে ইহাদের বাঁস। 
প্রায় ৫* বৎসর পুর্বে ইহাদের সংখ্যা যেরূপ ছিল, 


বর্তমানে তদপেক্ষা অনেক কম। সামাজিক সংস্কার 
ও ক্রমবিবর্তনে উহারাঁ বেল্লালদের  অস্তভূর্ত হইয়া 


গিয়াছে । উহাদের সংখ্যাহ্াসের ইহাই একমাত্র কারণ। 
তঞ্জোরে ইহাদের সংখ্যা বেশী। এখানে মরবন্‌ ও কল্পন্‌ 
জাতি ইহাদের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় সম্ভবতঃ এইরূপ 
সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। আচারব্যবহারে ইহারা বেল্লালদের 


অনুগামী । উত্তর আর্কটে যে সমস্ত অগমুদৈয়ন্‌ বাঁস করে» 
উহ্থারাও বেল্লালদের আচারাদি মানিয়া চলে। মাছুরার 
অগমুদৈয়ন্গণ অন্ান্ত স্থান অপেক্ষা সভ্য । সম্ভবতঃ 


মাছুরার অগমুদৈয়নেরা উত্তর আর্কটের অগমুদৈয়ন্‌ জাতির 
বংশধর 

তঞ্জোরে অগমুদৈয়ন্দিগকে অহ্মুদৈয়ন্ও বলা হয় । স্থানীয় 
তামিল গ্রস্থাদিতে অহমুদৈয়নের অর্থ দেখিতে পাওয়া! যায়। 
তামিল “আহ্ম্ অর্থে গৃহ বা ভূমি, উদৈয়ন্ অর্থে অধিকারী | 
সুতরাং অহ্মুদৈয়ন্‌ অর্থে গৃহবাসী বা ভূম্বামী। অনেকস্থলে 
ইহাদের অহ্ম্বদীয়নও বলিতে দেখা যায়। অহ্ম্বদীয়ন্‌ অর্থও 
ভূম্বামী বা! গৃহবাসী, তবে ইহাদের চরিত্রগত পার্থক্যও যথেষ্ট 
আছে। তামিল ব্রাহ্মণগণ কোন লোকের পত্রীর নিকট তাহার 
স্বামীর কথা বলিতে হইলে “অহ্মুদৈয়ন্ত বলিয়া থাকেন । 
ভদ্রতার জন্ত ও নারীর সম্মানের জন্য উহ! ব্যবহৃত হয়। 
সম্ভবতঃ এস্থানে আহ্‌ম অর্থে “পতি” বা নামী” করা 
হইয়াছে। 

অগমুদৈয়ন, মরবন্‌ ও কল্পন্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ 
লইয়া একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। অহ্ল্যার পিতা! 
অহ্ল্যার বিবাহ স্থির করিয়া প্রচার করেনযে কেহ 
সহঅবর্ষ জলমধ্যে থাকিতে পারিবে, তাহার সহিত, 
অহল্যার বিবাহ হইবে । ইহা! শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ৫০০ 
বর্ষ জলমধ্যে থাকিয়া যখন আর পারিলেন না, তখন; 
গৌতম সহত্রবর্ধ জলমগ্র থাকিলেন। সুতরাং গৌতমের 
সহিত অহ্ল্যার বিবাহ হইল। কিন্তু ইন্দ্র অহল্যার অপুর্ব্ব 
সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কুকুটের আকার ধারণপূর্ব্বক মধ্যরাত্রে 
গৌতমের গৃহে আগমন করিলেন। এই সময়ে প্রভাত 
আগমনের সুচন! দেখিয়া গৌতম শধ্যাত্যাগ করিয়। নদীতে 
ন্নান করিতে গেলেন। ইন্দ্র স্থযোগ বুঝিয়া নিজ বেশ 
গোপন করিয়া অহল্যার নিকট স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন । 
ইন্দ্রের গুরসে ও অহল্যার গর্ভে তিনটা সন্তান জন্মগ্রহণ 


অগমেদিস্‌ | ৬৪১৯ 1] অগম্য। 


করে; তন্মধ্যে ছুইটী সন্তান মরবন্‌ ও কল্পন্দের পূর্বপুরুষ | 
[ মরবন্‌, কল্পন্‌ দ্র" ] তৃতীয় পুত্র অগমুদৈয়ন্গণের পূর্বপুরুষ | 
মরবন্‌, কল্পন্‌ও অগমুদৈয়ন্গণের মধ্যে অগমুদৈয়ন্গণই প্রধান । 


অগমুদৈয়ন্‌ জাতি ত্রাহ্গণগণের সহিত সম্পর্ক রাখায় তাহারা | 


এই প্রাধান্ত লাভ করিতে পারিয়াছে। ইহারা পুজার জন্য 
পুরোহিত রাখে এবং জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে বিহিত অনুষ্ঠান পালন 
করে। মাছুরার রামনাদ নামক স্থানে মরবন্গণ মৃত ব্যক্তির 
দাহ করিবার সময় অগ্রিপাত্র বহুন করিয্পা থাকে এবং শব 


ধৌত করিবার জন্য জলপাত্র লইয়া যাঁয়। তঞ্জোর জেলায় ; 
অগমুদৈয়ন্দিগকে তেকিত্তিয়রও বলা হয়। তবে প্রধানতঃ ; 
ইহাদের শের্বৈককারন্‌ উপাধিই দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ) 


অধিকাংশই বেল্লাল ও পিল্লই নামে অভিহিত হয় । 

অইবলি নাত্তান, কোত্তইপত্তুঃ মলয়নাডু, নান্তমঙ্গলম্‌, 
রাজবোজ, রাজকুলম্‌, রাজবাসল, কল্পন্‌, মরবন্‌, তুলুবন্‌ ও শের্ক- 
ক্কারনে অগমুদৈয়ন্গণ প্রধানতঃ বাস করিয়া থাকে । ?রাজ- 
বাঁসল” অর্থ রাজগণের ভৃত্য। “কোত্তইপত্ত” অর্থ যাহারা ছুর্দে 
বাস করে। অগমুদৈয়ন্গণের বিশ্বাস, তিনেবেলির তথাকথিত 
কোত্তইবেল্লালগণই পরে কোত্তইপত্ত, হইয়াছে। একটা 
অগমুদৈয়ন্‌ পরগণার নাম “শানি” দেখিতে পাওয়া যায়। 
তামিলভাষায় শানি অর্থে গোময়। 

উন্নত অগমুদৈয়ন্গণ তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া পৌরাণিকমতে 
সম্পন্ন করিয়া থাকে । একজন জ্যোতিষীকে পাত্র ও পাত্রীর 
যোগ্যতা বিচার করিবার জন্য নিযুক্ত কর! হয়। জ্যোতিষী 
নিয়লিখিত কয়েকটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচারকার্ষ্য 
সমাধা করেন__ 

(১) বার (জন্মদিবস ); (২) গণ (জাতি )) (৩) 
স্ত্রীদীর্ঘ (স্ত্রীলোকের আয়ু); (৪) যোনি (ত্ত্রীযোনি ); 
(৫) রাশি; (৬) রাশ্তধিপতি; (৭) বম্ত (পাত্র 
ও পাত্রীর উভয়ের চিহ্ন); (৮) রজ্জু (বিবাহের জন্ট 
নির্দিষ্ট); (৯) খক্ষ বা নক্ষত্র (অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকই, পূরমূ, 
হস্থম্‌, থিরুচোনম্‌ ও উখিরত্তাধি )) (১০) পক্ষী) (১১) 
জাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূৃদ্র ও অন্তান্ত জাতি )। ইহাদের 
বিবাহে পাত্র পাত্রী অপেক্ষা উচ্চজাতীয় হুইয়া থাকে এবং 
তাহার রাশিচক্র পাত্রীর রাশিচক্র অপেক্ষা ভাল হওয়! চাই। 
অগমেদিস্‌ (487591৩9 )-__গ্রীক পৌরাণিক দেবতা, অগি- 
নাসের পুত্র। ইনি ও ইহার ভ্রাতা ট্রোফোনিয়স্‌ স্থপতি 
ছিলেন। ইহার! রাজ। হিরীউসের (7001603 ) জন্য এক 
কোযাগার নিন্মাণকালে স্থুকৌশলে ভাহাতে এক গুপ্তদ্বার 
রাখিয়াছিলেন। এ দ্বার দিয়! তাহারা ধনরত্ব অপহরণ 


করিতে লাগিলেন। হি্রীউস্‌ একদিন জানিতে পারিয়। 
ফাদ পাতিয়। রাখেন। অগমেদিস্‌ ফাদে পড়িয়। গেলেন। 
ট্রোফোনিয়স্‌ উপায়াস্তর না দেখিয়৷ ভ্রাতার মস্তক ছেদন 
করিয়! পলায়ন করিলে হিরীউস্‌ তীহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। 
এই অবস্থায় লেবাদিয়ার উদ্যানে ট্োফোনিয়স্‌ সহসা 
ভূগর্ভে নিমজ্জিত হন। তদবধি এই স্থানে টেবেফোনিয়সের 
দৈববাণী শ্রুত হইত | 
 অগম্য।__অমৈথুনার্াী নারী, যে নারীর সহিত যৌনসম্বন্ধ করা 
উচিত নহে । পৃথিবীর সমস্ত সমাজে, সমস্ত ধর্ম্মে কয়েকটা রমণী 
নির্দিষ্ট হইয়াছে, যাহাদিগের সহিত যৌনসম্বন্ধ করিলে পাপ 
হয়, পাপের ফলে দণ্ডার্হ হইতে হয়। মোটামুটি সকল সমাজেই 
পর্ত্রীগমন দোৌষাবহ এবং তাহার জন্য শান্তির ব্যবস্থা! 
আছে। ভারতীয় ধর্মশান্ত্রসমৃহা অগম্যাগমনে যেরূপ 
প্রায়শ্চিন্তাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেরূপ বোধ হয় আর 
কোন প্রাচীন সভ্যদেশেই নাই । 

বেদে আমর! অগম্যা শব্ধ পাই না। উপনিষদ্গুলির 
মধ্যে কেবল তেজোবিন্দু উপনিষদে “অগম্যগম্যকর্তৃ শব্ধ আছে। 
(তেজো?” ৪) ধর্মস্থত্রগুলির মধ্যে আমরা অগম্যাসম্বন্ধে 
আলোচন! দেখিতে পাই । আপপন্ত্বধর্মস্থত্রে লিখিত আছে, 
“গুরুতন্পগামী সবৃষণং শিশ্বং পরিবাস্তাইপ্রলাবাধায় দক্ষিণাং 
দিশমনাবুত্তিং বজেৎ” (১.২৫.১)। ভাষ্তকার “গুরু শব্দের 
পিতা! অর্থ করিয়াছেন, আচার্যাদি নহে) এবং “তিল্প” শব্দের 
অর্থ করিয়াছেন-_ভার্ষ্যা এবং “গুরুতল্প' অর্থে বলিয়াছেন, 
সাক্ষাজ্জননী ন তৎসপত্রী'। স্থুতরাং উপরি-উক্ত স্থত্রের 
অর্থ_মাতৃগামী ব্যক্তি সকোষ স্বীয় লিঙ্গ তীক্ষ অস্ত্র 
দ্বারা ছেদন করিয়া অঞ্জলিতে গ্রহণপুর্ববক বরাবর দক্ষিণ-মুখ | 
হইয়! অগ্রসর হইবে 3 যতক্ষণ পর্য্যস্ত না দেহত্যাগ হয়, ততক্ষণ 
এইরূপ করিবে । গুরুতল্লগামীর অন্তরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও 
আপন্তমবধর্স্থত্রে আছে-__“জলিতাং বা সুমিং পরিঘজ্য 
সমাপ্ন,য়াৎ”। সুমি শব্দের অর্থ লৌহ বা তাঅময়ী প্রতিম|। 


এই শূন্তগর্ভ প্রতিমার অভ্যন্তরে দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া 
অগ্নিসংযোগ করিবে । তৎপরে উহা অঙ্গারবৎ তপ্ত হইলে 
উহাকে আলিঙ্গন করিয়া দেহ বিসজ্জন দিবে। গৌতম- 
ধর্মন্থাত্র, বৌধায়নধর্্স্থত্র (২.১.১২) এবং শঙ্ঘলিখিতধর্মন্ত্র 
প্রভৃতি কয়েকটা ধর্মস্থত্রে অপর এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তের 
ব্যবস্থা আছে--“তপ্তে লোহশয়নে গুরুতল্লগঃ শয়ীত” (গৌ" 
ধর্ম ২৩.৯)। অর্থাৎ উত্তপ্ত লৌহছের শয্যায় গুরুতল্লগামী 
শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিবে। 


গৌতমধর্মস্থত্রে গুরুতল্নগামী ব্যতীত অপর অগম্যাগামী 


অগম্য! 
সম্বন্ধে এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে-__“সখীসযোনি- 
সগোত্রাশিষ্যভার্ষ্যাস্থ সষায়াং গৰি চ তল্পসমঃ।” (২৩১২) 
অর্থাৎ বন্ধুপত্রী, তগিনী, সগোত্র!, শিষ্যভার্য্যা, কন্তা ও গো 
গমন করিলে গুরুতল্পগামীর স্টায়ই প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। এই 
ধর্মন্থত্র হইতে আমরা আরও কয়েকটা অগম্যার নাম 
পাইতেছি।  যাজ্ঞবন্্যস্বতির উপর বিশ্বরূপ যে টীকা 
লিখিয়াছেন, তাহাতে শঙ্খলিখিতের এই একটা বচন উদ্ধৃত 
আছে-_“এবং মাতুলানী-পিতৃতবস্থ-্ব,ষা-ভগিনী-ছুহিত্বগমনেঘা- 
চারধ্যদ্বহিতরি চ৮। এই বচন হইতে আমরা আরও কয়েকটা 
অগম্যার উল্লেখ পাইতেছি। 

আপস্তন্বের ধর্মস্থত্রে লিখিত আছে-_পূর্ববত্যামসংস্কতায়াং 
বর্ণান্তরে চ মৈথুনে দোষঃ1৮ (২.১৩.৩) অর্থাৎ পূর্ববতী 
(অপরের পরিণীতা ), অসংস্কতা ( অনূঢ়া ) এবং অপর বর্ণের 
রমণীতে মৈথুন দোষাবহ। কিন্তু “অবুদ্ধিপূর্বমসংস্কতো যুবা 
পরদারমন্তুপ্রবিশন্‌ কুমারীং বা বাচা বাধ্যঃ” (আপ ধর্ম 
২.২৬.১৮) অর্থাৎ যদি কোন যুবা অভিসন্ধি না করিয়া পরদার 
বা কুমারীতে অভিগমন করে, তাহাকে বাক্য দ্বারা বাধ্য 
করিবে অর্থাৎ ভবিষ্ততে এইরূপ করিলে দণ্ড হইবে বলিয়া 
শাঁসাইয়া দিবে। আর “বুদ্ধিপুর্ং তু ছুষ্টভাবো দপ্যঃ” 
(২.২৬.১৯) অর্থাৎ যদি অভিসন্ধি করিয়া কুমতলবে 
অভিগমন করে, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইবে। “সন্লি- 
পাতে বৃত্তে শিশ্নচ্ছেদনং সবুষণন্ত | কুমাধ্যাং তু স্থান্তাদায় 
নাশ্তঃ1” যদি পুনঃপুনঃ পরদারগমন করে, তাহা! হইলে 
সকোষশিশ্ন ছেদন করিয়া দিবে। যদি কুমারীগমন করে, 
তাহা হইলে সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া দেশ হইতে তাড়াইয়! 
দিবে। 

যদি উচ্চবর্ণের পুরুষ শৃদ্রাভিগমন করে, তাহা হইলে তাহার 
সর্বস্ব অপহরণ কর! হইবে এবং যদি শূদ্র উচ্চবর্ণের রমণীতে 
অভিগমন করে, তাহা! হইলে তাহাকে বধ করা হইবে । 
“নাশ্ত আধ্্যঃ শৃদ্রায়াম্‌। বধ্যঃ শুদ্র আধ্যায়াম্‌॥” (€ আপাধর্মম 
২.২৭.৮-৯ ) ভাঁষ্কারি এই স্মত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন__ 

“সজাতাবুত্তমো! দণ্ডঃ আহুলোম্যে তু মধ্যমঃ | 
প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসাং স্ত্রীণাং নাসাদিরুস্তনম্‌ ॥৮ 

যদি স্ত্রীপুরুষ এক বর্ণের হয়, তাহা! হইলে উত্তম বা অল্প দণ্ড 
হুইবে। যদি পুরুষ উচ্চবর্ণের এবং স্ত্রী নীচবর্ণের হয়, তাহ 
হুইলে মধ্যম বা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দণ্ড হইবে এবং যদি 
পুরুষ নীচবর্ণের ও স্ত্রী উচ্চবর্ণের হয় তাহা হইলে, পুরুষের 
বধ দণ্ড হইবে এবং স্ত্রীর নাসাদি কর্তন কর হইবে । 

গুরুতল্পগামীর দণ্ডের ব্যবস্থা সম্পর্কে আপক্তম্বধর্মন্থত্রের 


1 


ািনিনয়ত 


তাষ্যকার মাতৃগামী ব্যতীত অপর অগম্যাগামীর এইরূপ: 


দণ্ড-ব্যবস্থা করিয়াছেন__ 
“পিতৃদারান্‌ সমারুহা মাতৃবর্জং নরাধমঃ। 
ভগিনীং মাতুরাপ্তাং বা স্বসারং বান্তমীতৃজাম্‌ ॥ 
এতা৷ গত্বা স্ত্রিয়ো মোহাৎ্ তণ্তকৃচ্ছ।ং সমাচরেৎ ॥৮ 
অর্থাৎ মাতা তিন্ন পিতার অন্যান্য স্ত্রী, সহোদর! বা বিমাতার 
গর্ভজাতা ভগিনী, ইহাদের সহিত মোহৰশে অভিগমন করিলে 
তপ্তকৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে । 
সংহিতাসমূহে গুরুতল্ন শব্দ বিমাতা অর্থেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে। অব্রিসংহিতায় গুরুতল্পগমন মহাঁপাতক - নামে 
অভিহিত। বিঞুসংহিতায় আছে__ 
“মাতৃগমনং ছুহিতৃগমনং স্সযাগমনমিত্যতিপাতকানি ॥ 
অতিপাতকিনস্ত্েতে প্রবিশেয়ুহু তাশনম্। 
নহান্যা নিষ্কৃতিস্তেযাং বিদ্যতে হি কথঞ্চন ॥৮ - (বিষুরসণ ৩৪.১-২) 
অর্থাৎ মাতৃগমন,  কন্তাগমন. এবং  পুক্রবধূগমন এই 
তিনটা অতিপাতক। এই সকল অতিপাতকী ব্যক্তি: অগ্রি- 
প্রবেশ করিবে, এতডিন্ন তাহাদিগের আর কোনরূপেই নিষ্কৃতি 
নাই। বিষ্ণুসংহিতায় গুরুপতীগমন অর্থাৎ বিমাতৃগমন 
মহাপাতক বলিয়া নির্দিষ্ট হুইয়াছে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত অশ্ব- 
মেধ যজ্ঞ বা পৃথিবীর যাঁবতীয় তীর্থপর্ধ্যটটন | 
সংহিতাকার আরও বলিয়াছেন__“পিতৃব্যমীতামহমাতুল- 
শ্বশুর নৃপপত্র্যভিগমনং গুরুদারগমনসমম্। পিতৃথস্যমাতৃষবস্যত্স্য- 
গমনঞ্চ । শ্রোত্রিয়ত্তিগুপাধ্যায়মিত্রপত্যভিগমনঞ্চ। স্বস্থুঃ সখ্যাঃ 
সগোত্রায়! উত্তমবর্ণায়াঃ কুমার্ধ্যা অস্ত্যজায়৷ রজস্বলায়াঃ শরণা- 
গতায়াঃ প্রব্রজিতায়৷ নিক্ষিণ্তায়াশ্চ। 
অন্ুপাতকিনস্ত্বেতে মহাঁপাতকিনো যথ] | 
অশ্বমেধেন শুধ্যস্তি তীর্থান্সরণেন বা ॥৮ 
অর্থাৎ, পিতৃব্য, মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর এবং রা 
অভিগমন গুরুদারগমনের সমান। পিতৃ্সা, মাতৃত্সা ও 
তগিনীগমন ; শ্রোত্রিয়, খত্বিক্‌, উপাধ্যায় ও মিত্রপত্বীগমন 
ভগিনীর সখী, সগোত্রা» উত্তমবর্ণা, কুমারী, অস্ত্যজা, রজস্বলা, 
শরণাগতা, পা গচ্ছিতা__এই সকলের সহিত অভি- 
গমন, গুরুপত্বীগমনতুল্য । এই সকল অন্ুুপাতকীরা৷ অশ্বমেধ 
যক্ঞানুষ্ঠান বা! তীর্থপর্য্যটন দ্বার! পবিত্র হইবে। ্‌ 


উশনঃসংহিতার মতে পিতৃঘবসা, মাতৃঘসা, মা তুলানী, ভাগি- 


নেয়ী, পিতৃধজেরী ( পিসুতুত ভগিনী ), ভি (মাস্ভুত 


ভগিনী ), মাতুলকন্তা গমন করিলে চান্দ্রীয়ণ এবং. ভার্য্যার 
সখী ও শ্ালীতে অভিগমন করিলে তণ্তরুচ্ছ, প্রায়শ্চিত্ত আচরণ 
করিবে। (উশনঃস” ৯.২-৪) সংবর্তসংহিতায় নীচ জাতির 


্‌ 


অগম্যা 


[ হ১ ] 


অগম্য। 


মধ্যে চাগালী,. পুক্ষসী, নটা, শৈলুধী, রজকী, বেখুজীবিনী 
ও চন্দ্মোপজীবিনী গমন করিলে বিশেষ করিয়! প্রায়শ্চিন্তাদির 
ব্যবস্থা আছে। ( সংবর্তসণ্) ১৪৯-১৫১) 
পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে__ 
“চাতুর্বণ্যন্ত সর্বত্র হীয়ং প্রোক্তা। তু নিষ্কৃতি 
অগম্যাগমনে চৈব শুদ্ধ চান্রায়ণঞ্চচরেৎ |” 
( পরা'স? ১০.১) 
অর্থাৎ সর্ধবিধ অগম্যাগমন পাপ হইতে চারিবর্ণের নিষ্কৃতি 
বিধান ইহাই উক্ত হইল। অগম্যগমন পাপে শুদ্ধ হইবার জন্য 
চান্্রায়ণই বিহিত । পরাশর কয়েকটী অগম্যাগমনের বিশেষ 
'প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়া পশু ও বেশ্তাগমনের প্রায়শ্চিত্তবিধান 
করিয়াছেন । (পরা-স, ১০.১৫ ) অগম্যাগমনে পুরুষের কি কি 
'রোগ ব! অঙ্গহানি হইয়| থাকে, তাহার বিবরণ এবং সেই সঙ্গে 
পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধিও শাতাতপসংহিতায় উল্লিখিত আছে। 
(শাতানস”, পঞ্চমাধ্যায় ) 
বাত্গ্তায়নের কামস্থত্রে অগম্যাগমন স্ন্ধে এইরূপ 
লিখিত আছে__ 

“অগম্যাস্ত্বেবৈতাঃ কুস্ঠন্্যন্মত্তা পতিতা ভিন্নরহস্তা্রকাশ- 
প্রার্থিনী গতপ্রায়যৌবনাতিশ্বেতাতিকৃষ্া হূরণন্ধা সপবন্ধিনী সী 
প্রব্রজিতা সম্বদ্ধিসখিশ্রোত্রিয়রাজদারাশ্চ।” (কামস্থত্র, ১.৫.৩২) 
অর্থাৎ এইগুলি অগম্যা_ কুষ্ঠরোগধুক্তা, উন্মত্তা, . পতিতা, 
গোপ্যপ্রকাশকারিণী, যাহার যৌবন গতপ্রায়, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণা, 
অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা, (গুহো ও বন্ড, ) ছূর্ন্ধবিশিষ্টা, বৈবাহিক- 
সম্বন্ধে স্দ্ধিনী, ভার্যযার সখী, সন্নযাসিনী, বিদ্যাসম্বন্ধে বা রাজ- 
সম্বন্ধে যাহাদের সহিত সম্বন্ধ তাহাদিগের স্ত্রী, মিত্রন্ত্ী, শ্রোত্রিয়- 
্রাহ্গণ-স্ত্রী ও রাজপত্রী। 

্রহ্মবৈবর্ভপুরাণে অগম্য। সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে_- 

“যা যা গম্য। নৃণামেব নিবোধ কথয়ামি তে। 
্বসত্রী গম্য। চ সর্কেষামিতি বেদনিরূপিতা ॥ 
অগম্যা চ তদন্ত! যা ইতি বেদবিদে। বিছুঃ। 
সামান্তং কথিতং সর্ধং বিশেষং শৃখু সুন্দরি ! 
অগম্যাশ্চৈৰ যা যাশ্চ নিবোধ কথয়ামি তাঃ | 
শৃদ্রাণাং বিপ্রপত্বী চ বিপ্রাণাং শূদ্রকামিনী ॥ 
অত্যগম্যা চ নিন্দ্যা চ লোকে বেদে পতিব্রতে। 
শৃদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীং গচ্ছেদ্ত্রন্মহত্যাশতং লভেৎ ॥ 
তৎসম ব্রাঙ্গণী চাপি কুস্তীপাকং ব্রজেদ্ঞবং | 
যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো৷ বুষলীপতিরেব সঃ ॥ 

স ্রষ্টো বিপ্রজাতেশ্চ চাগ্ডালাৎ সোইধমঃ স্ৃতঃ 
বাসস তৎপিণ্ড মৃত্রং তন্ত চ তর্পণং ॥ 


৩১ 


তৎপিত্‌ ণাং স্ুুরাণাঞ্চ পূজনে তৎসমং সতি। 
কোটিজন্ম|জ্জিতং পুণ্যং সন্ধ্যাচ্চাতপসাজ্জিতং ॥ 
দ্বিজন্ত বুষলীভোগান্গ্তত্যেব ন সংশয়ঃ | 
ব্রাহ্গণশ্চ স্ুরাপীতো৷ বিড় ভোজী বুষলীপতিঃ ॥ 
হরিবাসরভোজী চ কুস্তীপাকং ব্রজেদ্ফ্রবং । 
গুরুপত্ৰীং রাজপত্বীং সপত্বীমাতরং প্রস্থং ॥ 
স্ৃতাং পুত্রবধূং শ্বঞ্জং সগর্তাং ভগিনীং সতি। 
সোদরভ্রাতৃজায়াঞ্চ, ভগিনীভ্রাতৃকন্যকাং ॥ 
শিষ্টাঞ্চ শিষ্/পত্রীঞ্চ ভাগিনেয়স্ত কামিনীং | 
ভ্রাতৃপুত্রপ্রিয়াঞ্ষেবাত্যগম্যামাহ পন্মজঃ ॥ 
এতান্বেকামনেকাং বা যো ব্রজেন্মানবাধমঃ | 
সমাতৃগামী বেদেষু ব্হ্মহত্যাশতং লভেৎ ॥ 
অকন্মার্হোহপি সোহস্পৃশ্তে! লোকে বেদেহতিনিন্দিতঃ। 
স যাতি কুস্তীপাকঞ্চ মহাপাপী সুদুক্ষরং ॥” 

(ব্রহ্মবৈবর্তপু, প্রকৃতিখণ্ড, ২৭ অঃ) 
পন্মপুরাণেও (স্বর্গ) ৪৬ অঃ) অগম্যাগমন ও তাহার 
প্রায়শ্চিত্তবিধি বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । 

ধর্মস্ত্র, সংহিতা ও পুরাণাদি হইতে 
অগম্যা পাওয়া যাইতেছে_-(১) মাতা) (২) বিমাতা 
(৩) কন্তা; (৪) পুত্রবধূ; (৫ ) ভগিনী; (৬) বৈমাত্রেয় 
ভগিনী) (৭) গুরুপত্রী; (৮) পিতৃব্যপত্রী;) (৯) পিতৃ- 
সা; (১০) মাতৃতসা ; (১১) নৃপপত্রী ; (১২ ) মাতুলাশী 
(১৩) মাতামহী ; (১৪) শ্ব্জ; (১৫) ভ্রাতৃজায়া ; (১৬) 
্রাতুদ্পুত্রী ; (১৭) ভাগিনেয়ী) (১৮) স্বগোত্রা বা জ্ঞাতি- 
কন্তা; (১৯) শিষ্যা) (২০) শিষ্যপত্বী ; ) পিতৃ- 
ঘত্রেরী; (২২) মাতৃঘত্রেয়ী) (২৩) ১ (২৪) 
্রাতুষ্পুত্রবধূ; (২৫) ভাগিনেয়বধূ; (২৬) শ্রোত্রিয়পত্থী ; 
(২৭) খত্বিকৃপত্বী; (২৮) উপাধ্যায়পত্রী ; ) ভার্য্যাসখী ) 
(৩০) গ্তালী; (৩১) ভগিনীসখী । এন (৩২) 
উত্তমবর্ণা স্ত্রী; (৩৩) প্রব্রজিতা৷ ; (৩৪) রজস্বলা ) (৩৫) 
নিক্ষিপ্ত বা গচ্ছিতা__ইহারাও বিশেষ অগম্যা | 

(৩৬) অন্ত্যজা রমণীগণও অগম্যা, বিশেষতঃ চাগালী, 
পুক্কসী, নটা, শৈলুষী, রজকী, বেখুজীবিনী ও চন্মোপজীবিনী। 
এই শেষোক্ত রমণীগণ অক্পৃশ্ঠা বলিয়াই অগম্যা | 

কামস্থত্রোক্ত গোণিকাপুত্রের মতে, মিজ্রন্ত্রী অন্টের গম্যা 
[॥ সম্বন্ধে দারা অর্থাৎ যাহার সহিত বিষ্যাসম্বন্ধ বা 


এই কয়েকটা 


নায়কের নয় । 
যোনিসম্বন্ধ থাকে, তাহার ভার্্যা যদি শ্বৈরিণাও হয়, 
তথাপি সে অগম্য| | শ্রোত্রিয় ক্রিয়াবান্, রাজা চাতু্র্ণের 


গুরু,_তীহাদিগের ভার্ধ্যা দুশ্চরিত্রা হইলেও অগম্যা। 


অগম্য। 


(2 


অগম্যা 


বাৎ্গ্তায়নের মতে, সাধবী পরস্ত্রী মাত্রেই অগম্য। | ব্রাহ্মণের 
পক্ষে শূদ্রা নিতীত্তই অগম্যা। শীস্্রবিধি মতে যাহার 
সহিত বিবাহ হইতে পারে না, এবংবিধ কুমারী 
নিতান্তই অগম্য1 | 
প্রথমে মাতা, কন্তা, ভগিনী প্রভৃতি অগম্যাগামীর 
প্রায়শ্চিত্তবিধি অতি কঠোর ছিল। ক্রমশঃ এই কঠোর- 
বিধি অন্যান্ত অগম্যাগমনেও প্রযুক্ত হয়; পরে আবার 
এই কঠোর নিয়ম শ্রথ হইয়া পড়ে; তখন শুদ্ধ প্রীয়শ্চিত 
দ্বারা অগম্যাগামীর পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা হইল। রাজদও্- 
ব্যতীত সামাজিক দণ্ডের প্রকোপ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস 
হইয়া পড়িল। এ যুগে এই সমস্ত মহাঁপাপীর সামাজিক 
শাস্তির ব্যবস্থা অতি অল্পক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। 
দাক্ষিণাত্যে মাতুলকণ্তা বা পিতৃতবস্যকন্তা অগম্যা নহে। 
বৌধায়নধর্মশান্ত্রে লিখিত আছে__ 
“পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তির্দক্ষিণতস্তথো ত্তরতঃ | 
যানি দক্ষিণতস্তানি ব্যাখ্যান্তামঃ 
মাতুলপিতৃঘস্যছুহিতূগমনমিতি | 
বৌধায়নধর্স্তত্রের ব্যাখ্যাকার গোবিন্বস্বামী কুমারিল 
তন্ট্রের একটা শ্লোকার্ধ উদ্ধত করিয়! উহার সমর্থনে বলিয়াছেন__ 
স্বমাতুলস্ৃতাং প্রাপ্য দাক্ষিণাত্যন্ত তুষ্যতি।” বাত্ন্তায়নের 
কামন্ত্রে লিখিত আছে--“তথাযুক্তশ্চ মাতুলকুলান্থুবর্তী 
দক্ষিণাপথে বাল এব মাত্রা চ বিষুক্তঃ পরিভূতকল্পো ধনোৎ- 
কর্ষাদলভ্যাং মাতুলছ্ুহিতরমন্ত্মৈ বা পূর্ববদভ্ভাং সাধয়েৎ” ॥ 
অর্থাৎ দক্ষিণাপথে মাতাপিতৃহীন বালক মাতুলকুলে বাস 
করিয়া, দ্বণিতপ্রায় হইয়াও সেই উপায়ে ( অর্থাৎ বাল্যকাল 
হইতে কন্তাকে অনুরক্তা করিয়া) ধনের প্রাচুর্য হেতু 
অলত্যা মাতুলকন্তাকে অপরের বাগ্দত্ব হইলেও আয়ত্ত করিয়। 
থাকে । (কামস্থত্র ৩:৩.৩ ) 
দাক্ষিণাত্যের করাড় ব্রাহ্মণগণ 
করিয়া থাকেন । ৰ 
রাষ্ট্রকুটনৃপতি দ্বিতীয় কৃষ্ণ হৈহয় নৃপতি কোস্ক- 
লের কন্ঠাকে বিবাহ করেন। ইহাদের পুত্র রাজা দ্বিতীয় 
জয়তুঙ্গ। ইনি তাহার মাতুল রণবিগ্রহের ( কোকলের 
পুত্র) কন্তা লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে 
রাজ! তৃতীয় ইন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি অন্মনদেবের ( কোক্ষলের 
পৌত্র ও অর্জুনের পুত্র) কন্ঠা বিজাম্বাকে বিবাহ করেন। 
ভগবান্‌ গৌতমবুদ্ধ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই 
শাক্যগণের মধ্যে ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাহ সংঘটিত 
হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। মগধের পরাক্রান্ত রাজা 


(১,১,২১১৪৩) 


মাতুলকন্ঠাকে বিবাহ 


ক্ষেত্রেই বধদণ্ড হইত। 


প্রথা প্রচলন ছিল। 
ও ছুই চারিটা জাতির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। 
বৃুপতিগণের মধ্যে মাতার পূর্বস্বামীর উরসজাত কন্যাকে 
বিবাহ করার পদ্ধতি ছিল। স্ঠামরাজ্যে এই প্রথা কিছুকাল 
পূর্বেও প্রচলিত ছিল। 


্‌ আত্মীয়া ছিল না। 


অজাতশত্র আপন মাতুল প্রসেনজিতের কন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন। পরে উত্তরভারতে এই প্রথার লোপ হয়। 
ভারতের খন্দ, গোগু প্রভৃতি অর্ধসভ্য আদিম জাতিগণের 
মধ্যে জ্ঞাতি বা সগোত্রের সহিত বিবাহ হয় না। এমন কি, 
পুর্বে এইরূপ কোন অবৈধ সংসর্গ ঘটিলে উভয়পক্ষের মৃত্যু 
পর্য্যন্ত দণ্ড হইত। ভীল জাতির মধ্যে এইরূপ ধর্মহাঁনিকর 
ংসর্দ হইলে নির্ধাসনদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। মলয় দ্বীপ- 
পুর্জে ধর্মব্যতিকর সংসর্গকারীকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা কর! 
হইত। বেদ্দজাতির মধ্যে এরূপ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হইত। 
পৃথিবীর অধিকাংশ আদিমজাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে 
সভ্যজাতি অপেক্ষা কঠোরতর নিয়ম বর্তমান আছে। ভ্রাতা 
ও ভগিনীর মধ্যে বিবাহ তো দূরের কথা, অনেকস্থলে জ্ঞাতি বা 
নির্দিষ্ট কয়েকটা জাতির সহিতই বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। কোন 
কোন স্থলে নিজের গোষ্ঠী, এমন কি স্বগ্রামের কোন কন্ঠাকে 
বিবাহ করাও ধর্মবিগহিত বলিয়া বিবেচিত হইত। 
কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মীয়ের বংশের কাহারও সহিত বিবাহ 
নিষিদ্ধ ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে (যে সকল জাতি মাতৃ- 
কুলান্ুবন্তী, তাহাদের মধ্যে) মাতার কুলের কাহারও সহিত 
বিবাহ ধর্্তঃ নিষিদ্ধ ছিল। সেই সমস্ত জাতির মধ্যে আবার 
পত্রীর পূর্বস্বামীর ওরসজাত কন্ঠাকে বা! ভ্রাতার কন্ঠকে বিবাহ 
করার রীতি ছিল, অথবা! ভ্রাতা বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ 
করিতে পারিত। কিন্তু সাধারণতঃ এ সমস্ত বিবাহ নিন্দনীয় 
ছিল। যে ক্ষেত্রে রক্তের সম্বন্ধ বর্তমান, সে ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের 
মধ্যে যৌনসম্বন্ধ অত্যন্ত ধর্মবিগহিত বলিয়া অনেকস্থলে 
বিবেচিত হইত এবং এই সকল সম্বন্ধ সমস্ত জাতির 
বিরুদ্ধে অপরাধ 01£87)09 ) বলিয়া অধিকাংশ 
আমেরিকার আদিম জাতিগণের 
মধ্যে এইরূপ ধর্মবিগছ্িত সন্বন্ধ দেশের অনাবুষ্টি, অতিবুষ্ট, 


(1)010110 


ভূমিকম্প প্রভৃতি সর্বনাশের কারণ বলিয়া গণ্য হুইত 
এবং দেবতার পুজা ও বলি উপহার দিয়া এই পাপের প্রায়- 


শ্চিত্ত করার বিধি ছিল। 

আবার অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত আত্মীয়দিগের মধ্যেও বিবাহ্‌- 
সেই সকল বিবাহের সংখ্যা অতি অল্প 
ব্রহ্মদেশের 


প্রাচীন মিশরদেশে মাতা ব্যতীত অগম্যা বলিয়া কোন 
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত না থাকিলেও 


479৮448251785518957782577 


80০5 


অগম্যা 


| ১৯২৩] 


অগম্যা 


ফারাওবংশের শেষ নুপতিগণ ও টলেমিগণের মধ্যে ভ্রাতা 
ও ভগিনীর বিবাহ্প্রথা প্রচলিত ছিল। সুন্দরবীশিরোমণি 
ক্লিওপেট্ট। আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 

গ্রীসদেশে অতি প্রাচীনকালে নিকট আত্মীয়ের সহিত 
বিবাহের কথ! কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। দত্তককন্াকে 
পালকপিত! বিবাহ করিতে পারিতেন ন, কিন্তু তাহার পুত্রের 
সহিত বিবাহ দিতে পারিতেন । 

রোমদেশে এ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম ছিল। প্রাচীন রোমে 
একই গোষ্ঠীর ছয়পুরুষের মধ্যে বিবাহ হইত না” 
একই বংশে ছয়পুরুষের মধ্যে জাত জ্ঞাতিভ্রাতা ও ভগিনীর 
বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় পিউনিক্‌ সুদ্ধের 
পর পিতৃব্যকন্তাকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত হয়। 
সমরাটু ক্লডিয়াস্‌ আপন ত্রাতুণ্পুত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা 
করিয়া পিতৃব্যের সহিত ত্রাতুদ্পুত্রীর বিবাহপ্রথা প্রচলন 
করেন। কিন্তু পরে এই প্রথা আইন করিয়! বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হয়। খুষ্টধর্দ্দের প্রাছুর্ভবের পর পূর্বধর্ম্কেন্দ্রে 
(705560থ॥ 01)0101৯ ) নিয়মানুসারে প্রপিতামছের বংশজাত ব৷ 
প্রমাতামছের বংশজাত কাহারও মধ্যে বিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ হয়; 
পশ্চিম-ধর্মকেন্দ্রের (জা 6566৮ 00871) ) নিয়মান্ুসারে 
উদ্ধতন ও অধস্তন সাতপুরুষের মধ্যে বিবাহপ্রথা নিষিদ্ধ হইয়া- 
ছিল। পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট, এই প্রথা! সরল করিয়! 
চারিপুরুষ পর্য্যন্ত বিবাহ রহিত করিবার আদেশ দেন । 

কোরানে লিখিত আছে, পিতার ব। পিতামহের বিবাহিত 
নারীকে বিবাহ করিবে না। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ হইলে 
বিবাহ করিতে বাধা নাই। মাতা, ভগিনী, কন্তা, পিতৃব্য- 
পত্রী, পিতৃত্বসা, মাতৃঘস1, মাতুলানী, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, 
ধাত্রীমাতা, ধাত্রীকন্া, শ্বশ্, পত্বীর পুর্বস্বামীর ওরসজাত 
কন্তা, ওরসজাত পুত্রের বধূ এবং জীবিতপত্বীর ভগিনীকে 
বিবাহ করিবে না। স্বাধীন পরদারাতে অভিগমন করিবে না, 
কিন্ত পরদার! যদি যুদ্ধে বা অন্তরূপে আহত হুইয়! দাসীবৃত্তি 
করে, তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ কর! নিষিদ্ধ নয়। 

চীনদেশে স্বগোত্র বা এক উপাধিধারী ব্যক্তির কন্তাকে 
বিবাহ করিলে সে বিবাহ অসিদ্ধ হয় এবং ৬০ কশাঘাতের 
ব্যবস্থা হইয়া থাকে । পিতৃকুলজাত কোন রমণীকে বিবাহ 
করিলে কঠোরতর দণ্ড হুইয়া থাকে । কোন রমণী যদি 
পিতার পিতৃব্য, পিতার পিতৃব্যপুত্র, পিতার ভ্রাতা বা ভ্রাতু- 
স্পুত্রের সহিত সংসর্ণ বা তাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে 
উভয়ের মৃত্যুদণ্ড হয়। যেব্যক্তি মাতৃঘ্স! বা ভাগিনেয়ীকে 
বিবাহ করে, তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া বধ করা হয়। যদি 


কোন ব্যক্তি বৈমাত্রেয় ভগিনীকে বিবাহ করে, তাহা! হইলে 
লঘুতর দণ্ড এবং যদি পিতৃঘসা বা মাতৃঘ্বসার কন্তাকে 
বিবাহ করে, তাহা হইলে লঘুতম দণ্ড হইয়া থাকে। 
এক্ষণে ভ্রাতা ও ভগিনী পরস্পরের পুন্রকন্ঠার মধ্যে বিবাহ 
দিতে পারেন, কিন্তু ছুই ভ্রাতা তাহাদের পুত্রকন্তার মধ্যে 
বিবাহ দিতে পারেন না। মৃত ভ্রাতার বিধবা! পত্রীকে বিবাহ 
করিলে শ্বাসরোধ করিয়া হত্য। করা হয়। কিন্তু মৃত পত্রীর 
ভগিনীকে বিবাহ সম্মানার্ বলিয়া বিবেচিত। 

পারশ্তদেশে প্রাচীনকালে মাত ভিন্ন কোন অগম্যা নারী 
ছিল বলিয়া! বোধ হয় না। অধুনা মাতা ও ভগিনী অগম্যা, 
অন্ত আত্মীয়ার সহিত বিবাহ হইতে পারে। পাঁরসিক- 
গণ সচরাচর স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করাই সমীচীন বলিয়া 
মনে করে। 

লেবিটিকাস্‌ প্রাচীন হিক্রদিগের 
ধর্মগ্রন্থে ভগবান্‌ হজরত মুশাকে (219569) বলিয়াছেন, 
আত্মীয়, বিশেষতঃ মাতা, বিমাতা, ভগিনী (এক পিতা বা 
এক মাতার সন্তান ), পৌত্রী, দৌহিত্রী, পিতৃঘসা, মাতৃঘঘসা, 
পিতৃব্যপত্ী, পুত্রবধূ; ভ্রাতৃবধূঃ পত্বীর পূর্বস্বামীর ওরসজাত 
কণ্ঠা, পত্বীর পৌত্রী বা দৌহিত্রী, পত্রী বর্তমানে শ্তালী, রজস্বলা 
স্ত্রী, প্রতিবেশীর স্ত্রী, পুরুষ ও পশ্ড অভিগমন করিবে না । 
কন্ঠার নামোল্লেখ না থাকিলেও তাহাও এই তালিকার অস্তর্ড ক্র 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । (লেবিটিকাস্‌ ১৮) পুঃ ৬-২৩) 

প্রাচীন রোমে দত্তক কন্তা বা পৌত্রীকে দত্তক অবস্থার 
পরও বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। এই দত্তক অবস্থায় 
দত্তক ভ্রাতা বা দত্তক ভগিনীকে কেহ বিবাহ করিত না। 
লাটিন দেশসমূহে দত্তকগৃহীতার সন্তান ও দত্তক-সম্তানের 
মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ফ্রান্সে এবং বেলজিয়মে ছুই 
দত্তক সন্তানের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ | খুষ্টীয় ধর্মশান্ত্রে (01010). 
1%দ্জ ) দত্তকবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়! উল্লেখ নাই। 

জস্টিনিয়নের বিধি অনুসারে ধর্্মপিতা ও ধন্কন্তার মধ্যে 
বিবাহ নিষিদ্ধ । পান্রী এবং তাহার দ্বারা দীক্ষিতা রমণী ব! 
তাহার মাতার সহিত বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া! বিবেচিত। 
ধর্্মপিতা ও ধন্মকন্তঠার ভগিনীর মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ। 


(11651610605 ) বা 


 দীক্ষার পর ধর্মপিতা বা ধন্মমাতার উভয়ে অথবা একজনে 
' অপর ধন্মপিত| বা! মাতার কন্ঠাকে বিবাহ করিবে না। 


ইন্ুদীদিগের মধ্যে পিতব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ প্রচলিত 
থাকিলেও পিতৃব্যপত্তীর সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। ইংলগ্ের 


' আইন অনুসারে ইংলগ্ডের ইনুদীগণ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ 
' করিতে পারে না । 


মগজ [5২8] _অগর 


রুষদেশের দক্ষিণ শ্লাভ্জাতির মধ্যে পিতৃবংশজাত রমণীর 
সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। পার্বত্য আলবেনিয়াতেও এই 
নিয়ম প্রচলিত | 

জর্মনীতে ত্রাতুক্পুত্রী ও পিতৃব্যপত্ীকে বিবাহ করা 
যায়। নিউইয়র্ক, পেরু, উকুগুয়া, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়ম, 
হল্যাঁণ্ড সুইডেন এবং মেক্সিকো! দেশে এইরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ 
হুইলেও ধর্যাজকের অনুমতিক্রমে বিবাহ হইতে পারে। 

ইংলণ্ডে কোন ব্যক্তির স্ববংশের উদ্ধীতন ও অধস্তন 
পর্যায়ের মধ্যে এবং সপিগুদিগের তিন পুরুষের মধ্যে 
বিবাহ নিষিদ্ধ অর্থাৎ পিতীামহ্ী, পিতৃত্বসা, প্রপিতামহী, 
প্রপিতৃঘ্সা ইত্যাদি ; পুত্রী, পৌত্রী, প্রপৌত্রী ইত্যাদি এবং 
ভ্রাতৃকন্ত1, পিতৃব্যকন্তা, পিতার পিতৃব্যকন্তা ও মাতুলকন্তা, 
মাতৃত্বসা, মাতার মাতৃঘসা, এই সকল আত্মীয়ার স্হিত 
বিবাহ নিষিদ্ধ । 

স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন দেশে তত্তদ্দেশের 
সমাজ ও ধর্খ্নীতি অনুসারে বিবাহ ও যৌনমিলনের 
নিয়মাবলী প্রচলিত হুইয়াছিল।. 'এক দেশে যে মিলন অত্যন্ত 
ধন্দ ও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্যদেশে 
আবার তাহাই অত্যন্ত সম্মানার্হ বলিয়া আদৃত। তবে 
পৃথিবীর সর্ধত্রই মাতার সহিত মিলন হীন, ধর্ম ও নীতি- 
বিরুদ্ধ এবং মহাপাপ বলিয়া! গণ্য। অসভ্যজাতির মধ্যে 
কোথাও কোথাও পিতার সহিত পুত্রীর বিবাহের কথা শুনা 
যাঁয়। প্রাচীন মিশর ও পারশ্তদেশে ভগিনীর সহিত 
ভ্রাতার বিবাহের যথেষ্ট নিদর্শন বর্তমান । ভারতে প্রাচীন- 
কালে নিয়োগপ্রথা বর্তমান থাকায়, ভর্তী বর্তমানে বা তাহার 
অবর্তমানে শ্বশুর প্রভৃতি গৃহস্বামীর অনুমতি অনুসারে 
অপত্যহীনা নারীর সহিত সপিগু কোন পুরুষ পুত্রার্থ 
সঙ্গত হইতে পাঁরিত। সাধারণতঃ দেবর বা ভর্তার কনিষ্ঠ 
ত্রাতাই নিয়োজিত হইতেন। একবার পুত্র উৎপাদিত হইলে 
পুনরায় আর সেই স্ত্রীতে .অভিগমন নিধিদ্ধ ছিল। মনু 
বলিয়াছেন__ 

“দেবরাদ্বা সপিগাছা! স্তরিয়া সম্যঙনিষুক্তয়া | 

প্রজে্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্ত পরিক্ষয়ে ॥ 

বিধবায়াং নিষুক্তস্ত দ্বতাক্তো বাগ্যতো নিশি । 

একমুৎপাদয়েৎ পুক্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥” 

( মন্তুস”) ৯.৫৯-৬০ ) 

মনু অবশ্য পরবর্তী শ্লোকে দ্বিজীতির পক্ষে নিয়োগ নিষিদ্ধ 
বলিতেছেন, কিন্তি ধর্সথত্রসমূহ ও অত্যান্ত সংহিতাতে সেইরূপ 
কোন নিষেধ নাই । ৃ 


[ দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা মতে কোন্‌ কোন্‌ কন্ঠাকে বিবাহ 
করা যাঁয় না, তাহা বিবাহ শব্দে দ্র । ] 

হিন্দু ধন্শাস্ত্রীদিতে এক বর্ণের স্ত্রীপুরুষের সহিত অপর 
বর্ণের স্্রীপুরষের মিলন সাধারণভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে । অন্ুলোম বিবাহ বা মিলন তবু সমাঁজে চলিত, 
প্রতিলোম বিবাহ বাঁ মিলন নিতান্ত দ্বণ্য এবং দপণ্ডার্হ বলিয়া 
বিবেচিত হইত। [গম্য; বিবাহ) অন্থুলোম 3 প্রতিলোম ; 
প্রায়শ্চিত্ত শব্দ দ্র ] 

[আপক্তমবধর্মন্তত্রমূ (১.২৫.১-২) ২.১৩,৩ ১ ২,২৬.১৮-২*১২৪ 3) ২.২৭, 
৮-১২)) গৌতমধর্মনুত্রম ২৩৯ ১১; বৌধায়নধর্মন্ত্রম ২.১.১২-১৪ 3 10097 
109,800), 01 ১8,710] 0.0. 1/1101116%) 101). 38-886--1১. ৬. 78109 3 
তেজোবিন্দু উপনিষৎ্, ৪ 3 138/00179,58,08, 1)1)971079,5119,5672১ 170. 109 
[79168017১00 23 39001)8,79,7)9,  1)179,710)9,9119,906]:9) 70) 9079 
1770161070১ 1). 83) ১6০7০০139০9] ০1 01)9 19889) ৬০1. 21৬, 0. 146 
বিষুসংহিতা ৩৪,৩৫১৩৬,৫৩ অধ্যায় ; যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতা ৩.২৩১-২৩৩; উশনঃ- 
সংহিতা (৮.২৩-২৬; ৯.১-৬); সংবর্তসংহিতা ১৪৯-১৬৮ ; পরাঁশরসংহিত। 
১০.৫-১৬ ; গৌতমসংহিতা, ২৪ অধ্যায়; মনুসংহিতা ৯.৫৯-৬* ; কামনুত্রম্‌ 
৩.৩.৩-৪ 71077156015 07 170079,7) 19719,66) 7956911006৮] 
00691001810) ৪00. 1050929,005--1779,267 7 12197 0101026019, ০? 
16112007. 8700. 15610105--0171709 ৪00. 1000151)17191)6- ] 


অগয়া_ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে অভিহিত ধান্যের এক প্রকার 
রোগ । এই রোগ হইলে সমস্ত ধানগাছ শুকাইয়া পোড়াইয়া 
ফেল! হয়। বহার নামক ঘাসেও এই রোগ হইয়া থাকে । 
অগর্অগর্-_সমুদ্রশৈবালজাত আঠার ন্যায় চটচটে পদার্থ- 
বিশেষ । 

অগর্ুকি-বাতি_ (অপর নাম উদ্‌-বাতি) দেবোদ্দেশে বা 
মা্জল্যকার্য্যে ব্যবহৃত সুগন্ধি দাস্থপদার্থবিশেষ। ইহা! 
বেঞ্জোয়েন, চন্দনকাষ্ঠ, তালীশপত্র, চিনি, অগুরুকাষ্ঠচুর্ণ প্রভৃতি 
দ্বারা প্রস্তত এক প্রকার বর্তিকা। বিজাপুরে ইহ! এক সময়ে 
বহুল প্রস্তুত হইত। 

অগর,১ অগরিয়1,১ অগরী,- দ্রাবিড় বা মুগ্ডাজাতির এক 
শাখা ।% ইহারা শোণ নদের দক্ষিণে মির্জাপুরের পর্বতীয় 
প্রদেশে বাস করে। ইহাদের নিকট হইতেই শুনা যায় যে; 
১৫০ বংসর পূর্ষে ইহার! রেবা হইতে মির্জাপুরে আগমন 
করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, 
বাঙ্গালা ও উত্তরভারতের কয়েকটা স্থানে দেখা যায়। বাঙ্গালার 
কয়েকটা মহল, যুক্তপ্রদেশ এবং সম্বলপুরের অগরিয়াগণ 
দেখিতে খুব সুশ্রী। ইহার! লৌহ্‌ গাঁলাই করিয়া! এবং খনিতে 
মজুরের কাজ করিয়! জীবিকা উপার্জন করে। কর্ণেল ডাণ্টন 


* সহ্যাদ্রিখণ্ডে (২.৪.১৪ ) লিখিত আছে_- 'ান্গণাৎ ষবিযাপুর অগরো 
নাম উচ্যতে ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের রসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে অগরজাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে] 


আগর 


| ৯২৫ ] 


অগর 


ও মিঃ রিজলি ছোটনাগপুরের এক সম্প্রদায়কে অগরিয়া 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার! মির্জাপুরের অনাধ্য অগরিয়। 
হুইতে সম্পূর্ণ পুথক। তাহার! করোয়। জাতির এক শাখাকেও 
অগরিয়! নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 

অগরিয়াগণ আকৃতিতে অনেকট৷ দ্রীবিডজাতির করোয়া, 
পরহিয়। প্রভৃতি শাখার ন্যায় হইলেও ইহাদের হাবভাবে 
যেন একটা হুর্ধলত। ও অবসাদের চিহ্ন দেখা যাঁয়। 
ইহারা সাতটা শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে বাজুয়েব শাখাই 
নেতৃস্থানীয়। ইহাদের একটী পঞ্চায়েৎ সভা আছে। তাহাতে 
প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই যোগদান করিয়া নিজেদের জাতীয় 
ও ব্যভিচারসন্বন্ধীয় দৌষ বিচার করে। মৃত্যু ও বিবাহ- 
সময়েও পঞ্চায়েৎ বসিয়া থাকে । মণ্ডলের পদ বংশান্ুক্রমিক | 
যদি মণ্ডলের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকে, তাহা 
হইলে যতদিন ন! সে সাবালক হয়, ততদিন এ বংশের অন্য 
কোন ব্যক্তি কার্ধ্য চালাইয়া থাকে । 

ইহার। নিজেদের কুরি বা কুলের মধ্যে বিবাহ না করিলেও 
খুল্পতাত-ভগিনীকে পত্বীরূপে গ্রহণ করে। বর যদি সহিস বা 
চামারের কাজ করে, তাহ! হইলে তাহার বিবাহ হওয়া কঠিন। 
বিবাহে কন্যাকে দশটাকা মূল্য দিয়া ক্রয় কর! হয়। একজন 
অগরিয়। ঘতগুলি স্ত্রী কিনিতে ও ভরণপোষণ করিতে পারিবে, 
সে ততগুলিকে বিবাহ করিতে পারে। বনহু-বিবাহ্সম্ধন্ধে 
ইহাদের কোনরূপ আপত্তি নাই। জ্যেষ্ঠ! স্ত্রীই সংসারের 
গৃহিণী হয় ও পুজার্চনায় স্বামীর সহিত যোগদান করিয়! 
থাকে । প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য স্বতন্ত্র ঘর নির্দিষ্ট আছে। এক স্ত্রীর 
বহুপতিত্ব ব! পুরুষের পক্ষে অন্যজাতীয় স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ 
সম্বন্ধ নিষিদ্ধ । যদি কোন কুমারী স্বজাতীয় লোকের সহিত প্রণয় 
করে, তাহা! হইলে তাহার পিতা দশ টাকা জরিমান! দিয়! ও 
জ্ঞাতিদের ভোজ দিয়া কন্তাকে তাহার প্রণয়ীর সহিত বিবাহ 
দরিয়। থাকে; তবে তাহাকে কুল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
দেওয়া হয়। মেয়েদের বিবাহের বয়স পাচ হইতে দশ বৎসর । 
অল্প বয়সে বিবাহ ন! দিতে পারিলে কন্তার পিতামাতা সমাজে 
নিন্দিত হইয়া থাকে। উভয়পক্ষের পিতামাতা মত দিলেই 
বিবাহ হয়__পাত্র বা পাত্রীর মতামতের কোন অপেক্ষা করিতে 
হয় না। সম্বন্ধ স্থির হইয়! গেলে বরের পিতা দশটা টাকা ও 
একযোড়! ধুতি কন্তার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। 
সাধারণতঃ মাঘ মাসই বিবাহের প্রশস্ত সময়। বিবাহের 
দিন কন্তার পিতা৷ বরযাত্রীদের কোনরূপ ভোজ দেয় না। 
তাহ।র পরদিন সকালে বর তাহার বন্ধুদের সহিত কন্ঠার 
বাড়ী আসিয়! কন্তাকে গুপ্তস্থান হইতে বাছির করিয়া আনিয়া 
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উঠানে আনে । এই প্রথা! দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের 
মধ্যেও একসময় জোর করিয়া বিবাহ করিবার পদ্ধতি 
ছিল। আমাদের মধ্যে যেমন বটগাছের শাখ। পুতিয়া বহু মা- 
লিক কার্য্য সম্পন্ন কর! হয়, ইহাদেরও তেমনই শালবুক্ষের শাখা 
পুঁতিয়া বিবাহ করিবার রীতি আছে। এই শাখাকে 
পাঁচবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহ্‌- 
বিচ্ছেদের বিধান নাই-_-তবে পত্তী অসচ্চরিত্রা হইলে তাহাকে 
গৃহ হইতে বাহির করিয়।৷ দিবার প্রথা আছে। গৃহকর্তীর 
অনুমতি লইয়া ইহার! বিধবা-বিবাহ করিতে পারে। জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাহার পত্বীকে কনিষ্ঠ ত্রাত।৷ বিবাহ 
করিতে পারে। বিধবার বিবাহ হইলে তাহার আর প্রথম 
স্বামীর সন্তান বা! সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকে না। 

ইহাদের মধ্যে অপুত্রক ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে) 
অবিবাহিত ব্যক্তি বা বিধবা! দত্তক গ্রহণ করিতে পারে না। 
মেয়েদের দত্তককন্তা লওয়া যায় না। যে ছেলেকে পোষ্য- 
পুত্রবূপে লওয়! হয়, সে তাহার প্ররুত পিতার উত্তরাধিকার 
হইতে বঞ্চিত হয় না। ইহাদের বহু আচার-ব্যবহার হিন্দুদের 
অনুকরণে গঠিত। 

মৃত ব্যক্তিকে সাধারণতঃ জঙ্গলে দগ্ধ করা হয়। দক্ষিণ- 
দিকে পা করিয়! শবরক্ষার পর মৃতের কোন নিকট আত্মীয় 
শবকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে ও তৎপরে মুতের মুখে অগ্নি 
প্রদান কর! হয়। যে বাড়ীতে কোন লোক মরে, সে বাড়ীতে 
সেদিন রন্ধন করা হয় না। 

ফাগুয়। উত্সবের দিন ইহার! একটা কুকুটকে ভোজন করাইয়! 
দেবতার নিকট উৎসর্গ করে। এজন্য কোন পুরোহিত নিষুক্ত 
করে না। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও ইহাদের কোন 
হিন্দু দেবদেবীর পুজা করিতে দেখা যায় না। অগ্রহায়ণ মাসে 
ইহার! পাঁচটী কুকুট ও একটা ছাগ বলি দিয়! গ্রাম্যদেবতা৷ দিছের 
পৃক্ত। করে। পৌষ মাসে লৌহের অধিষ্ঠাত্রী লোহাস্বরদেবীর 
পূজা হয়। এই দেবীর কোন যুর্তি বা মন্দির নাই। ইহাদের 
উৎসবের মধ্যে ফাগুয়া ও হোলিই প্রধান। উভয় উৎসবেই 
ইহার! পিতৃপুরুষের তর্পণ করে ও মগ্ভপান করিয়। থাকে । 
ইহাদের ভূতের ভয় খুব বেশী। মেয়েরা গায়ে নানারূপ 
চিহ্ন করিয়। রাখে; তাহাদের ধারণ। যে, তাহাতে স্বর্গলাভ 
ঘটিবে। হস্তী, পুথি, শঙ্খ প্রভৃতির চিহ্ুই সবিশেষ প্রচলিত । 
গবাদি সকল প্রকার মাংসই ইহারা তক্ষণ করে। 

মধ্য গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদীবাসী অগরিয়াদের সহিত মির্জা- 
পুরের অগরিয়াদের কোন সন্বন্ধ নাই। ইহারা নিজেদের চৌহান 
রাজপুত বলিয়। পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, 


অগর 


প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে ইহারা মুরাঁদাবাদ জেলার মগ্ডল নামক 
স্থান হইতে বুলন্দশহরে আগমন করিয়াছিল। ইহারা 
লবণপ্রস্ততকার্য্যে নিষুক্ত থাকে । বিবাহাদিতে রাজপুতগণের 
ন্যায় ইহাদের রীতি হইলেও বরকর্তাকে কন্ঠার মূল্যস্বরূপ 
কিছু দিতে হুয়। ব্যতিচারদৌষে স্ত্রী পরিত্যক্ত হইলে সে 
আবার বিবাহ করিতে পারে । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন 
কুষিকন্ম করিয়া জীবিকানির্ধাহ করিয়া থাকে । 
অগরী নামে ডোম জাতির এক পাহাড়ী শাখা দ্রেখা 
যায়। ইহারাও লৌহের কার্ধ্য ও খনিতে মজুরের কার্ধ্য 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। 
পঞ্জাবেও অগরী নামে একটী জাতি আছে। ইহারা 
সামাজিক পদে জাঠদিগের নিম্নে হইলেও লোহারগণের উপরে। 
ইহারা সকলেই হিন্দু। 
গোলাঠাকুর বা অগরী নামে পরিচিত আর একটা শঙ্কর 
জাতিও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে দেখা যাঁয়। 
অগর.__বোন্বাই প্রেসিডেম্পির রেবাকাস্থার অন্তর্গত একটা 
ক্ষুদ্র রাজ্য । ইহার বিস্তার ১৭ বর্গমাইল । অগরের রাজা 
বরোদার গাইকবাঁড়কে বাৎসরিক কর দিয়া থাকেন। অগর 
হইতে বজিরিয়! যাইবার পথে একটা প্রাচীন হুর্ণ আছে। 
অগরত__মধ্যভারতের গোঁয়ালিয়র রাজ্যান্তর্গত শীজাপুর জেলার 
একটী নগর। ইহ সমুদ্রপৃষ্ঠে হইতে ১৫৯৮ ফুট উচ্চে উপত্যকায় 
অবস্থিত । অক্ষ ২৩০৪৩/৩০ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৬৭৪/৪৫% পুঃ। 
উজ্জয়িনী হইতে ইহার দূরত্ব ৪১৯ মাইল। ১৯৩১ সালের 
গণনায় লোকসংখ্যা ৭৩১৫ ছিল। এখানে একটা প্রস্তরনির্মিত 
ছুর্গ আছে। কাহারও কাহারও মতে, এই নগরের নাম হইতেই 
'অগরবাল' নামের উৎপত্তি । [ অগরবাল দ্র] স্থানীয় প্রবাদ, 
খুষ্টায় দশম শতকে অগ্রভীল বা অগরভীল নামক এক ব্যক্তি 
এই নগর স্থাপন করেন। তাহীরই নামানুসারে এই নগরের 
নাম অগর হইয়াছে । খৃষ্টাব্দে বাপুজী সিন্ধিয়া 
এই নগর ধ্বংস করেন, কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরে দৌলৎ- 
রাও সিন্ধিয়া এই নগর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
অগর আতর-__এক প্রকার গন্ধদ্রব্য অথবা! আতর। শ্রীহট্টের 
অন্তর্গত পাথুরিয়' নামক স্থানের পার্বত্য অধিবাঁসিগণ পিতাকরা! 
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(&001]8118 258110919,) নামক বুক্ষের নির্ষ্যাস চোয়াইয়! 


এই আতর তৈয়ার করে। আরব, তুকাঁ প্রভৃতি স্থানে ইহা 
রপ্তানি হইয়া থাকে । ্‌ 
অগরওয়াল!_ অগরবাল দ্র] 


অগরখেড়__বিজাপুরের অন্তর্গত একটা বৃহৎ গ্রাম। এই গ্রাম 
লোকসংখ্যা প্রায় চারি হাজার । ; 


ভীম! নদীর তীরে অবস্থিত । 


১৬ 


অগ্ধরবাল 


গ্রামের দক্ষিণদিকে শঙ্করলিক্গদেবের একটা প্রাচীন মন্দির 
বিদ্যমান আছে। সম্ভবতঃ ১৮০০ খুষ্টাব্দে এই শ্বেতমর্দ্রময় 
লিঙ্গযৃণ্ত স্থাপিত হুইয়াছিল। কিন্তু মন্দিরটা সুপ্রাচীন । পূর্বে 
এই দেবালয়ে যে বিগ্রহ ছিল, তাহা স্থানান্তরিত হওয়ায়, 
লিঙ্গমুণ্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এতত্িন্ন এই গ্রামে হেমাদপন্থী- 
দিগের একটী মন্দির আছে। ১১৭২ খুষ্টাব্ধে খোঁদিত একখানি 
শিলালিপিও এই মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন আছে। 
অগরমুন্দে__বেরারের গোন্দজাতির এক ক্ষুদ্র শাখা । 
অগরবানি-__ভাগলপুর জেলার স্ুুপুল মহকুমার একটা ক্ষুদ্র 
জাতি। এই জাতীয় লোক অন্যত্র দৃষ্ট হয় নাঁ। ইহারা 
বলে যে, ইহাদের পূর্বপুরুষ নেপাল হইতে তথায় আগমন 
করিয়াছিল। ইহারা কাঠ চিরিয়া জীবিকা উপার্জন করে 
এবং খয়েরগাছের নির্যাস সংগ্রহ করিয়। খয়ের প্রস্তুত করে। 
অগরবাল--পশ্চিমভারতের বণিক ( বৈষ্ত ) সম্প্রদায়ের 
একটী শাখা । ইহারা ধনী ও ব্যবসায়ী । কেহ কেহ 
অনুমাঁন করেন যে, অগরুকাষ্ঠ বিক্রয় করিত বলিয়া ইহাদের 
নাম অগরবাল হইয়াছে । অন্ত একটা কিংবদন্তী হইতে 
জানা যায়, পুরাকালে একশ্রেণীর বৈষ্তগণ কাশ্মীরস্থ বহুতর 
অগ্নিহোত্রী পরিবারে অগর বা অগরুকষ্ঠি প্রদান করিত। 
মহাবীর আলেক্সান্দবার ভারতবর্ষ আক্রমণকালে এই সকল 
অগ্রিহোত্রী বাঙ্গণের ষজ্ঞকুণ্ড ধ্বংস করিয়া! দ্েন। তখন বাধ্য 
হইয়া 
নান! স্থানে যাইতে হইল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই 


অগ্রবন বা আগ্রার সানিধ্যে বাঁস করিয়াছিল বলিয়া অগরবাল: 
আবার অনেকের বিশ্বাস, পঞ্জাবের 


নামে পরিচিত হয়। 
অগ্রোহ নামক প্রাচীন নগরের নাম হইতেই অগরবাল নামের; 
উৎপত্তি। রাজা অগ্রসেন এই স্থানে লক্ষ বৈশ্তপরিবারের 


বাসোপযোগী স্থান দেন। ইহারাই পরে অগরবাঁল নামে, 
সাহাবুদ্দীন ঘোরী ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে 
অগ্রোহনগর লুগ্ঠন করিলে, অগরবালগণ হিন্দুস্থানের নানা-. 
স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এই মতই অনেকটা সমীচীন বলিয়া. 
বোধ হয়, কারণ ফৃক্তপ্রদেশের অগরবালমাত্রেই আশ্রোছের 


প্রসিদ্ধিলাভ করে। 


সর্পরাজ গুগাঁ পীরের পুজা করিয়া থাকে । আবার অনেকে 
অনুমান করেন, উজ্জয়িনী হইতে প্রায় ৪০ মাইল দুরে অবস্থিত 
গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্পত “অগর নগরের নাম হইতে 
“অগরবাল? নামকরণ হইয়াছে । 
প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। 


অগরবালদের. মধ্যে ১৭॥০টা গোত্র দৃষ্ট হয়। এইরূপ 


কিংবদন্তী আছে, রাজা অগ্রসেন ১৭টী যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়! পরবর্তী 


যজ্ঞকাষ্ঠ-সংগ্রহকারী বৈশ্তগণকে জীবিকানির্বাহার্থ, 


রাজা অগ্রসেন সম্বন্বেও অনেক, 


টি সা 


অগরবাল 
যজ্ঞে পশুবধকালে বাধা পাইয়াছিলেন বলিয়াই ১৭॥টী 
গোত্রের মধ্যে অর্ধ গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে । “রশ? 


ও “বিশ” বলিয়া ইহাদের মধ্যে ছুইটী বিভাগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। “বিশরা আপনাদিগকে যথার্থ অগরবাল 
বলিয়া মনে করে এবং “শ*দিগের সঙ্গে আহার-বিহার বা 
বিবাহাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করে না। 

বিহারের অগরবালেরা বলে, তাহাদের মাতৃকুল নাগ- 
বংশোদ্ূত। এইজন্য হিন্দুই হউক বা জৈনই হউক, কোন 
অগরবাল সর্পহত্যা করে না। দিল্লী ও তৎপার্খবন্তী বৈষ্ণব 
অগরবালরা বাটার বহিদ্বণারের উভয়পার্খে সর্পমুষ্তি অস্কিত করিয়! 
রাখে এবং ফল ও ফুল দ্বারা ইহার পুজা করে। জৈন 
অগরবালরা কোন প্রকার সর্পপুূজা করে না। কেহ কেহ 
বলেন, অগরবালদের সহিত নাগবংশের সম্বন্ধের অর্থ এই যে, 
প্রাগৈতিহাসিক ষুগে নাগবংশ আর্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়াও 
নিজদের স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল । আর্্যগণ 
নাগকুলের কন্ঠাদ্িগকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইতেন। 
এইরূপ বিবাহজাত পুত্রের! মাতৃনামে পরিচিত হইত। পরে 
পিতৃনামে পরিচিত হইবার প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হয়। 
আর্ধ্যগণ নাগকন্যাদের বিবাহ করিবার সময় বহুল পরিমাণে 
নাগবংশের আচারব্যবহার গ্রহণ করেন । 

অগরবালের৷ আস্তিক মুনিকে বিশেষ ভক্তির সহিত 
পূজা করিয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের শুরা! চতুর্থীতে এই 
পুজা সম্পন্ন হয়। ইহার! শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে স্বগোত্র বা 
পিতৃমাতৃকূলে বিবাহ করে না। জন্মের ৪* দিন পরে 
ইহাদের মধ্যে প্রস্থৃতি শুচিসম্পন্ন! হয়। বিবাহ সম্বন্ধে 
ইহাদের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। যাহারা! ধনী, তাহার! 
অতি শিশুকালেই কনার বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্ত যাহার! 
অপেক্ষারুত দরিদ্র, তাহারা কন্ঠ! প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্তও 
অবিবাহিতা রাখে । ইহাদের মধ্যে কন্তার পণ নাই। 
বিবাহপ্রথ| উচ্চ হিন্দুগণের অনুরূপ । তবে ইহাদের বিবাহ 
স্থির হইয়া গেলে ভাবী পুত্রবধূর সহিত শাশুড়ীর প্রথম 
সাক্ষাৎ কোন মন্দিরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বহুবিবাহ ইহাদের 
মধ্যে নিষিদ্ধ, কিন্ত প্রথম পত্ী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয়বার দারপরি- 
গ্রহ করিবার বিধি আছে। নতুবা অন্য কোন কারণে দ্বিতীয় 
দারপরিগ্রহ করিলে ইহারা সমা'জদ্যুত হয়। 


অধিকাংশ অগরবালই বৈষ্ণব, তবে ইহাদের মধ্যে 


জৈন বা সরাওগীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। জৈন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই দিগম্বর সম্প্রদায়ভৃক্ত । ইহাদের 


মধ্যে শৈব ও শান্ত: খুব কম আছে_কিন্ত তাহাদের 
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অগরু 


মধ্যে বলিদা নপ্রথ| প্রচলিত নাই ব1 তাহারা মছ্যমাংস ব্যবহার 
করে না। অগরবালদের মধ্যে বর ও কন্তা বিভিন্ন ধন্মের 
হইলেও বিবাহে কোন বাধা নাই। ইহারা লক্ষী- 
দেবীরও পুৃজ! করে। গোঁড়ীয় ব্রাহ্মণগণই সাধারণতঃ 
ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বৃক্ষের মধ্যে ইহার! 
অশ্বথ, কদম্ব ও বাবুল বুক্ষকে ভক্তি করিয়া থাকে । পচ্ছৈনিয়া 
অগরবালদের সকলেই এবং পুরবীয়া অগরবালদের অধিকাংশ 
লোকই উপবীত ধারণ করে এবং ক্রমশঃ উভয় সমাজের মধ্যে 
আদান-প্রদানও চলিতেছে । বিহারে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের 
নিয়ে উহাদের স্থান। ইহারা সকলেই নিরামিষভোজী । 
ত্রা্ষণগণ ইহাদের হাতে জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে 
আপত্তি করেন না। প্রাণিহত্যা ভয়ে জৈন অগরবালেরা 
সন্ধ্যার পরে আর কিছু আহার করে না। এই জাতির 
পুরৌহিতগণ তাহাদের যজমানের সহিত এক ভঁকায় তামীক 
সেবন করে। 

অগরবাঁলগণের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকে যে, তাহারা 
আর্ধ্যবৈশ্তগণের বংশধর। বৈশ্তরাজ ধনপাল তাহাদের পূর্ব 
পুরুষ। শুনা যায়, সম্রাট অক্বরের মন্ত্রী মধুশাহ্‌ জাতিতে 
অগরবাল ছিলেন। অক্বর শাহের সময়ের মুদ্রার উপরে 
তাহার নাম আজিও অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় । 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে অধিকাংশ ব্যবসায়কার্ধ্য 
অগরবালেরাই করিয়া থাকে । ইহারাই ব্যাঙ্কীর, মহাজন ও 
জমীদার । ব্যবস! করিয়াই ইহ|রা জমিদারী করিয়াছে । 
ইহাদের মেয়েরা অতি সুন্দর মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিতে পারে। 
অগরা-_[ অগরীহং দ্র] 
অগরাব-_বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত কোলাবা জেলার একটা 
গ্রাম । এই গ্রামের একটা প্রাচীন মস্জিদগাত্রে একখানি 
খোদিত লিপি আছে। তত্তিন্ন বু পুরাতন বুহৎ শ্নানাগারের 
ভগ্াবশেষ বর্তমান । 
অগরিয়!২__ছোটনাগপুরের অনস্ুরদিগের এক শাখা। 
পোষা বানরের নাচ দেখাইয়া! ইহারা ভিক্ষ' করে ও দেশে 
দেশে ঘুরিয়! বেড়ায় । 
অগরিযা৬_রাঠোর রাজপুতদিগের মুসলমানধর্্মীবলম্বী বংশ- 
ধরগণ। প্রবাদ, আগ্রা হইতে ইহাদের এই নাম হইয়াছে | কচ্ছ 
প্রদেশের ভূবর, মথোঁড়া, খোঁখর! এবং মাগুরীতে ইহাদিগকে 
দেখা যাঁয়। ইহারা কৃষিজীবী | 
অগরী২-__[ বৈদ্যক ] বিষহীন বুক্ষ। ২ দেবতাড় বৃক্ষ (4১70- 
0:01)02:81) 3০17809 ) [ দেবতাড ভ্রু 1) মুষিকবিষস্থারী | 
আগর বৈদ্ভক ] - স্বনামখ্যাত অুগন্ধিকা্ঠবিশেষ; অগরু 


অগরু 


[৮১২৮৭ অগা 


হিন্দী-__-অগর ; তেলেণ্ড__ 
হরুগুু চেষ্র) মরাঠী_-শিশবাচে ঝাড় ) কৃষ্ণাগুরু ) গুজরাতী__ 
অগরঃ3 ইংরেজী-_&109 ০1785:19-₹০০০। পধ্যায়__জোজক, 
সগন্ধিকাষ্ঠ, প্রবর, লৌহ, রাঁজাহ, অনাধ্যজ, যোজজ, অনার্য, 
বংশিক, ক্রিমিজ, ক্রিমিজদ্ধ, ধূমাই | 

অগরু বা অগুরু চন্দন দেখিতে কৃষ্ণবর্ শিলায় 
ঘসিলে সুন্দর গীতবর্ণ হয়। অগরু কাষ্ঠ এক প্রকার নয়। 
ইহ! সাধারণতঃ পাঁচপ্রকারের দেখিতে 
কাষ্ঠাগরু,  দাহাগরু, মঙ্গল্যাগর ও স্বাছ্ু-অগরু। 
মধ্যে দাহাগর গুর্জরে জন্মে। মঙ্গল্যাগর শ্রীহট্ে হয় ও 
ইহার অন্য নাম “কেদারে। [কেদারে দ্র'] কুষ্তাগরুর 
পরীক্ষা__ইহা জলে দিবামাত্র লৌহসম ডুবিয়া যায়। 

শ্রীহ্ট, দাক্ষিণাত্য, আসাম প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার বুক্ষ 


চন্দন (4400112719, 48091100009) | 


আছে। এ সকল বৃক্ষের কান্ঠ সুগন্ধি এবং দেখিতে অগরুর 
মত। বাঁজারে প্ররূত অগরু নির্বাচন করা কঠিন। ইহার 
বৃক্ষ বৃহদাকার | উচ্চতাঁয় প্রায় ৬০ হইতে ১০* ভাতি 
পর্য্যন্ত এবং ইহার গুঁড়ির বেড় প্রায় ৭৮ হাত হইয়া 
থাকে। উৎকৃষ্ট অগরু সিলেটের ( শ্রীহট্রের ) পাহাড়ে 
জন্মে। ইহাকে স্থানীয় অধিবাসীরা “্ঘরকি” বলে। 
ভোটদেশের হিমালয়ে ও আসাম প্রদেশের পাহাড়ে 


অগুরু নামক দীর্ঘতর জন্মে। এই তরুর কাষ্ঠ প্রায়ই আগীত 
(এই হেতু “অগুরু চন্দন”ও বলে), লঘু এবং গন্ধহীন ) 
কিন্তু কালক্রমে এই তরুর কাণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধ নির্যাস 
জন্মে, তাহাতে কাষ্ঠাগরু ভারী হয় (এই হেতু সংস্কৃত নাম 
“কালীয়ক*, “কা'লানুসার্্য” )। [ কালীয়ক ও কালান্সাধ্য দ্র" ] 

পুরাতন বৃক্ষ হইতে গুগৃগুলের মত এক প্রকার নির্ধ্যাস 
নির্দত হ্য়। গাছের বয়স ২০ বৎসর হইলে তাহা 
নির্যাস বাহির করিবার উপযোগী হয়। সতেজ গাছে 
তদ্রপ আঠা পাওয়া যায় না। পূর্ণবয়স্ক অগরুবৃক্ষ হইতে 
প্রায় চারি সের পর্যন্ত উৎকৃষ্ট নির্য্যাস পাওয়া যায় এবং 
উহ্থার প্রতি সের প্রায় তিন শত টাকা মুল্যে বিক্রয় হয়। 
গুগৃগুল দগ্ধ করিলে যে প্রকার সদ্গন্ধ বাহির হয়, 
অগরুর নির্যাসেও ঠিক সেইরূপ সৌরভ আছে। ধুপদানে 
পোঁড়াইলে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। পূর্বকালে আরব, 
পারশ্ত ও গ্রীস প্রভৃতি দেশে এখানকার অগরু কাষ্ঠ ও অগরু 
নির্ধ্যাস বড় আদরের ছিল । ভারতবর্ষে দেবার্চনার সময় চন্দনের 
সঙ্গে অগরু কাষ্ঠ ও অগরু-রস অনেকেই ব্যবহার করেন । 
তন্তিন্ন, পূর্ধকালের লোকেরা আতর গোলাপ ল্যাভেগ্ডার 
চিনিতেন না। তখন জননীর! বালকবালিকাঁর ললাট অগরুর 


পাওয়া যায়__কৃষ্ণাগরু,। 
ইহাদের 


অলকাবলী দিয়া সাঁজাইতেন। বাঁসরসজ্জায় অভিসারিকা! 
কামিশীরা অগকু দরিয়া মুখের শোভাবদ্ধন করিতেন । 

পূর্বকালে অগরু কাষ্ঠ চোয়াইয়া দুয়া” করা হইত। 
আইন্ই-অক্বরীতে ইহার উল্লেখ আছে। আজকাল 
অগরু চোয়াইয়া 'অগরু আতর” হইতেছে । এতপ্িন্ন ইহা! হইতে 
অগরুধুপ ও অন্ান্ি নান!প্রকার জিনিষও হইয়া থাকে । প্রাচীন 
ভারতের নায়িকারা নায়কের মনোরপ্রনার্থ কেশের 
সহিত অগরুধুপ বাঁধিতেন। বিহলনকৃত বিক্রমাক্কদেবচরিতের 
পকুর্যাদনাদ্রেধু কিমঙ্গনানাং কেশেখু কৃষ্ণাগরুধূপবাসঃ৮ এই 
শ্লোকার্দ হইতে আমরা তাহার আভাস পাইতেছি। আসামে : 
অগরুর ছল “আগ্রা ছাল” [ আগ্রা ছাল ভদ্র" ] নামে বহুকাল ; 
ভূর্জপত্রের স্থানে কাগন্জ স্বরূপে ব্যবহৃত হুয়া আসিতেছে। 
কোচীন-চীন দেশেও অগরুর ত্বক হইতে এক প্রকার 
স্থল কাগজ প্রস্তুত হয় | 

অগরু কাষ্ঠ হইতে চন্দন তৈলের মত সুগন্ধি তৈল 
বাহির করা যায়। মেহরোগ ও উদরাখানে শী তৈল 
মহোপকারী। কাষ্ঠের ফাণ্ট জররোগে প্রয়োগ করিলে : 
পিপাসা ও হিন্কা নিবারণ হয়। মাথাঘোরা ও পক্ষাঘাত 3 
গীড়াঁয় এঁ ফাণ্ট সেবন করিলে কিয়ৎপরিমাণে উপকার দর্শে। 
বৈগ্যকগ্রন্থে অগরুর এই কয়েকটা গুণ লিখিত হুইয়াছে__ 
তিক্ত, উষ্ণ, কটু) লেপনে রক্ষ। এতদ্বারা কফ, বায়ুঃ 
বান্তি, মুখরোগ, ব্রণ এবং কর্ণ ও চক্ষের পীড়া প্রশমিত হয়। 
অগরুনির্ধ্যাসের গুণ কাঠের তুল্য। নির্যাস হইতে এক 
প্রকার উষধ প্রস্তুত হয়। তদ্বারা হুষ্টবণ, গ্রস্থিবাত, ছুষ্টরক্ত 
প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে । ব্রহ্মচারীরা বলেন, 
সৎপথ্যাশী হইয়া এ ওষধ এক বৎসর সেবন করিলে শরীরে 
কোন প্রকার ক্ষত জন্মে না। [ উহার বিবরণ গুগ্গুল শব্দে ত্র” ] 

কেহ কেহ মনে করেন, অগরুর সংস্কৃত নাম “লোহ* এবং “লঘু” 
হইতে ইংরেজী 41০০ নামের উৎপত্তি । মার্কোপোলো, গাঁপিয়া 
ডি ওটা, বারথেমা, বাঁরবোসা, লিন্স্কোর্টেন হার্বার্ট প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য মনীষীরা এই অগকু বুক্ষের (178816 ০ 00181201980- 
জ্ম০০৭.) উল্লেখ করিয়াছেন 

নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় বুক্ষের কা্ে অগরুর মত গন্ধ 
আঁছে। আঁকুইলেরিয়া ওভেটা (4011809০৪৮৪) ) 
এক্স্কিকেরিয়া আগেলোক। ( 4500908118, 8:811001)8 ) ১ 
আলোক্সিলোন আগেলোকা (41010) 8881100% )। 
অগরু, (অবরু )_মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ভিজাগাঁপত্তন ও 
গঞ্জাম জেলার এক তেলেগ্ড জাতি । ইহারা প্রধানত: : 
কৃষিজীবী ও নানাপ্রকার তরিতরকারী এবং পাঁন উৎপন্ন 


অগর্ভ 


| ১৯২৯ | 


অগষ্টাস্‌ 


উৎপন্ন করিয়া থাকে । ইহাদের ভাষায় অগরু অর্থে পান। 
ইহারা! স্ত্রীপুরুষে কৃষিকাধ্য করে। ইহাদের ভাষায় বহুতর 
উড়িয়া শব্দ পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের বিবাহের সময় উডিয়া 
ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিয়! থাকেন। ইহারা মৃত ব্যক্তিকে 
দাহ করে। 

অগর্ভ_গর্ভশৃন্ত । পুজাদির অ্ধ্য দানপ্রসঙ্ষে লিখিত আছে যে, 
সগর্ভ দূর্ধা দ্বার! অধ্ধ্য দিবে না। অর্থ্যে অগর্ভ। দূর্বধাই প্রশস্ত । 
সুতরাং দুর্বার গর্ভমধ্যে যে অঙ্কুর থাকে, তাহ! ফেলিয়া দিয়! 
সেই দুর্ধা দ্বার অর্থ্য দিতে হইবে । 

অগলগ্প,লৈ_তামিল দেশের একটী নদী। ইহারই তীরে 
প্রাচীনক।লে তণ্তীনগর অবস্থিত ছিল। 
অগলসোই-_ভারত-সীমান্তবাসপী এক প্রাচীন জাতি। 
গ্রীকবীর আলেক্সান্দীর ভারত অভিযানে আসিলে ইহারা 
৪০ হাজার পদাতি ও ৩ হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া 
তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্ধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে ইহাদের 


বহু লোক নিহত হয় এবং অসংখ্য লোক গ্রীকসেনার 
হস্তে বন্দী হইয়! ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল । 
অগলেগ-_ভারতমহাসাগরের এক ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ । অক্ষ” 
১০৩০! দঃ এবং দ্রাঘি” ৫৭০৩০" পৃঃ । 

অগবান্পুর-মুগলপুর- উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুরাদাবাদ 


জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র নগর । 

অগবোন_া অগ্ওয়ন দ্র ] 

অগরশালা_ অক্কশালা দ্র" ] 

অগস্ট, (80056) আগস্ট) ইংরেজী অষ্টম মাস, পুর্ব্বতন 
জুলিয়ান রোমান্‌ বর্ষের ৬ মাস। পূর্বে সেক্সটিলিস্‌ 
(89%৮119) নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ববর্তী কুইন্টিলিস্‌ 
মাস জুলিয়াস্‌ সীজারের নামান্ুসারে “জুলাই” নামে প্রচলিত 
হয়। সেইরূপ সমাটু অগষ্টাস্‌ এই মাসেই সর্বোচ্চ সন্মান, 
যুদ্ধে জয়লাভ, সমস্ত রোমকসৈন্যের আন্বুগত্য স্বীকার, 
অন্তর্ধিদ্রোহ দমন ও মিশর লাভ করেন। বলিতে কি 
এই মাসে তাহার সকল দিকে সৌভাগ্যোন্নতি হইয়াছিল 


বলিয়। তিনি নিজ নামানুসারে “অগস্ট নাম ঘোষিত 
করেন। পুর্বে এই মাঁস ৩* দিনে গণিত হইত । কিন্তু 


জুলাই মাসের ৩১ দিন নিন্দিষ্ট থাকায়, তিনি ৩১ দিনে 
অগষ্ট মাস নির্ধ(রণ ও ইহার প্রাধাগ্ত ঘোষণা করিয়াছিলেন । 
বাঙ্গাল! শ্রাবণমাসের মধ্যভাগ হইতে ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি 
পর্যাপ্ত এই মাসের স্থিতিকাল । 

অগষ্টাস্‌,__রোমের সমাটগণের উপাধি | এই উপাধি সর্ব- 
প্রথমে গেয়াস্‌ জুলিয়াস সীজার অক্টেবিয়ানাস্কে 


] ৩৩ 


প্রদত্ত হইয়াছিল। ইনি পুর্বে গেয়াস্‌ অক্টেবিয়াস্‌ নামে 
পরিচিত ছিলেন। ২৭ খুষ্টপূর্ববান্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে 
রোমের সেনেটের ব্যবস্থা! অনুসারে ও জনসাধারণের সন্মতি- 
ক্রমে অৰেবিয়ানাস্‌ এই উপাধি গ্রহণ করেন। অগষ্টাস্‌ 
শব্দের মূল অর্থে পৃতাত্ম! পুজার্থ ব্যক্তিকে বুঝাইত। এই 
উপাধির সহিত কোন বিশেষ উচ্চ পদের সংশ্রব ছিল না। 
অক্েবিয়াসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্তই ইহা প্রদত্ত 
হইয়াছিল। তথাপি তাহার পরবর্তী প্রত্যেক সম্রাট্ই এই 
উপাধি ধারণ করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। 
পরবর্তী যুগের যে সকল রোমক সম্রাটের সহিত অক্রে- 
বিয়াসের কোনরূপ রক্তের সম্বন্ধ ছিল না, তাহারাও 
অবলীলাক্রমে এই উচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতেন। কিন্ত 
এই উপাধি গ্রহণের পুর্বে সম্রাট একবার সেনেটের অনু- 


মতি লইতেন। সুতরাং যথেচ্ছাচারতন্ত্রের যুগে সমাটেরা 
স্বীকার করিতেন যে, সেনেটুই এই উপাধি দিবার 


অধিকারী । 
ডোমিসিয়ানের সময় হইতে রীতি হয় যে, সম্রাটের 
উপাধি [10019679607 005852'%9  1)1291)01011)7. শব্দের দ্বার! 


আরন্ত করিয়! 40878688 শব্দের দ্বারা শেষ করিতে হইবে । 


ডাওক্লিসিয়ানের সময় যখন যুগপৎ চারিজন সত্্াটু রাজ্য 
করিতে আর্ত করিলেন, তখন রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
উপাধিরও ভাগ বাটোয়ার! হইয়া গেল। মুখ্য সম্রাট 


দুইজন অগষ্টাস্‌ উপাধি লইলেন, আর গৌণ সম্াট্দয় 
সীজার উপাধি ধারণ করিলেন। রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের 
পরও এই উপাধিটাী বর্তমান ছিল। মধ্যযুগে ০ 
1১07080 10101)19 নামক জর্মন রাজ্যের সম্রাটেরা 98100৪: 
40৪996৪ উপাধি ব্যবহার করিতেন । 
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অগ্টাস্‌ং_একজন রোমক সম্রাট। ইনি খুষ্টপূর্ব ৬৩ 
অন্দে ২৩এ সেপ্টেম্বর রোম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতা অঙ্নেবির।স্‌ সন্ত্রান্তবংশের ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্ত রাষ্টে 
তাহার বেশী কিছু প্রভাব ছিল না। তাহার মাতা আটিয়া 
ছিলেন জুলিয়াস্‌ সীজারের ভগিনী জুলিয়ার কন্তা। জুলিয়াস 
সীজারের সহিত এইরূপ নিকট সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই অগষ্টাস 
সামাজা প্রতিষ্ঠঠ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্রাট 
হইবার পূর্বে তাহার নাম ছিল গেরাস্‌ অক্েবিয়াস্‌। 
গেয়াসের বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র তখন তাহার পিতৃ- 


অগষ্টাস্‌ 
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বিয়োগ হয় ও মাতা পুনরায় বিবাহ করেন। তিনি তখন 


সেই মাতার ভর্তার অধীনে বাস করিতে থাকেন। 

ৃষ্টপূর্ব ৪৫ অন্দে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অগষ্টাস্‌ 
সেনেট-মহাসভার নিকট হইতে অভিজাতপদবী লাভ করেন 
ও সীজারের একজন অশ্বাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। এই বৎসরেই 
যখন তিনি ইলিরিয়ার অন্তর্গত আপোলেনিয়া নগরে লেখাপড়া 
করিতেছিলেন, তখন খবর পাইলেন যে, সীজার নিহত 
হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই তিনি ইতালীতে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। সেখানে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, 
সীজার তাহাকে স্বীয় জুলিয়ান গোত্রের অ্তভূ্ত করিয়া 
নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছেন। এই 
উত্তরাধিকার গ্রহণ করার ফলে তীহার নাম হইল গেয়াস্‌ 
জুলিয়াস্‌ সীজার অক্টেবিয়ানাস্‌। 

সেই সময়ে রোমের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন মার্ক 
আণ্টনি, ক্রটাস্‌,ঃ কাসিয়াস্, সিসিরো ও লিপিডাস্। 
জুলিয়াস্‌ সীজারের হত্যার পর ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেই 
রোমের সর্বময় কর্তা হইবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অল্পবয়স্ক 
অগষ্টাস যে আবার তীহাঁদের প্রতিদ্বন্দিবপে অবতীর্ণ হইতে 
পারেন, একথা কেহুই ভাবেন নাই। রোমের বহু সৈন্ত কিন্তু 
অগষ্টাস্কেই নিজেদের প্রভূ বলিয়া মানিয়া লইল। ৪৩ খুষ্ট- 
পূর্বান্দে সেনেট-মহাসভা যখন আণ্টনিয়াস্কে দমন কবিবার জন্য 
সৈম্ত পাঠাইলেন, তখন অগষ্টাস্‌ তাহার নায়করূপে আণ্ট- 
নিয়াস্কে মুটিনার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। অগষ্টাসের 
জয়যাত্রার এই স্ুত্রপাত হইল । 

অতঃপর সৈম্যদলের সাহায্যে অগষ্টাস এক বৎসরের ভন্ 
রোমের কন্সাল বা প্রধান কর্মকর্তা নির্বাচিত হইলেন | 
এই পদ লাভ করিয়া তিনি আন্টনিয়াস্‌ ও লিপিডাঁসের 
সহিত সন্ধি করিয়! তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনিলেন। 
রাষ্ট্রের নাঁনারূপ বিশৃঙ্খলতা দূর করিবেন আশ্বাস দিয়! 
তিনজনে মিলিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তী 
হইয়া বসিলেন। সাধারণতন্ত্রের অধীন পশ্চিমস্থ প্রদেশগুলি 
তাহারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন, আর পূর্ব- 
দেশের শাসনভার ক্রটাস্‌ ও কাসিয়াস্কে দিলেন। এই 
তিন শাস্নকর্ত। তিনশত জন সেনেটের সভ্য ও ছুই হাজার 
অভিজা ত-সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করাইয়া নিজেদের 
ক্ষমতাপ্রসারের উপায় করিয়া লইলেন। অদ্বিতীয় বক্তা 
সিসিরো আপ্টনিয়াসের প্ররোচনায় নিহত হুইলেন। এই 
সব ব্যাপার দেখিয়া সাধারণতন্বাদী অন্ঠান্য ব্যক্তির 
পলায়ন করিলেন । 


সাধারণতন্্রদলের নেতা ক্রটাস্‌, কাসি-. 


যাস ও সেক্সটাস্‌ পম্পিয়াস্‌ তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। 
শাসনকর্তৃত্রয় কিন্তু সাধারণতন্ত্রবাদীদিগকে সমূলে উৎপাটিত 
করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অগষ্টাস্‌ ও আন্টনিয়াস্‌ 
৪২ খুষ্টপূর্বান্দে ইহাঁদিগকে দমন করিতে উদ্যোগী হইলেন। 
ফিলিপ্লির সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধে ক্রটাস্‌ ও কাসিয়াস্‌ পরাজিত, 
ও নিহত হন। ফিলিপগ্লির যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণতন্ত্রের স্থ্য্য 


_ অস্তমিত হইল ! 


এই যুদ্ধের পর বিজয়ী বীরদ্যয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া! 
উঠিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তীহার। বিবাদ মিটাইয়া 
ফেলিলেন। আন্টনিয়াস্‌ অগষ্টাসের ভগিনী অক্টেবিয়াকে 
বিবাহ করিয়া রোমের অধীন প্রাচ্য দেশসমুহের শাসনভার 
গ্রহণ করিলেন। পশ্চিমভাগের উপর অগষ্টাস্‌ কর্তৃত্ব 
করিতে লাগিলেন। লিপিডাস্কে কেবলমাত্র আক্রিক। প্রদেশ 
দেওয়া হইল। এদিকে কিন্তু সেক্সটাস্‌ পম্পিয়াস্‌ সমুদ্রের 
উপর এরূপ ক্ষমত৷ বিস্তার করিয়াছিলেন যে, রোমে শম্তের, 
আমদানি তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন! অগষ্টাস্‌ তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযান করিয়। তাহাকে ভূমধ্যসাগর হইতে 
এশিয়ায় বিতাড়িত করিলেন। তথায় কিছুদিন পরে পম্পি- 
যাস্‌ মৃত্যুমুখে পতিত হুন। এইরূপে অগষ্টাসের আর. 
এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অপসারিত হইল। এখন বাকী 
র্হিলেন লিপিডাস্‌ ও আশ্টনিয়াস। লিপিডাস্‌ হুর্বধল- 
প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া কেহু তাহাকে গ্রাহ্ের মধ্যে 
আনিত না। সর্বময় কর্তৃত্ব পাইবার জন্য এখন অগষ্টাস্‌ ও 
আণ্টনিরাসের মধ্যে বিবাদ অনিবাধ্য হইয়া উঠিল । 

ইহার পর পাঁচবৎসরকালি অগষ্টাস্‌ নিজের শাসনাধীন 
পশ্চিম দ্েশগুলিতে শাস্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপনে ব্যয় করিলেন ।, 
তিনি দস্যুদমন করিয়া, সীমান্ত প্রদেশগুলি পাহাঁড়িয়! 
জাতির আক্রমণ হুইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া 
এবং রোমে অনেক" সুন্দর সুন্দর অক্রালিক। নিন্দীণ করাইয়া 
রোমকদিগের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিলেন । 
এদিকে আপ্টনিয়াস্‌ মিশরের রাণী সুন্দরীকুল-শিরোমপি 
ক্লিওপেট্রার সহিত প্রেমলীল! করিয়া এ সময় অপব্যয় করিতে, 
লাগিলেন। ক্লিওপেট্রার কুহকে পড়িয়া তিনি অগষ্টাসের 
ভগিনী অক্টেবিয়ার সহিত বিবাহ্বন্ধন ছেদন করিলেন । 
তিনি ও ক্লিওপেট্রা প্রাচ্যদেশে এক স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন 
করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন। এই সকল কথা 
শুনিয়া একদিকে রোমকগণ যেমন তীহার প্রতি বিরক্ত 
ও বীতশ্রদ্ধ হইল, অন্যদিকে অগষ্টাস্‌ তেমনি . নিজের 
একাধিপত্য স্থাপনের সুযোগ পাইলেন । তিনি ক্লিওপেট্রার 
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বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন। এই ঘুদ্ধের প্রধান উদ্দেপ্ত 
ছিল-_আণ্টনিয়সের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করা, 
কিন্ত ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ লওয়াও অগষ্টাসের 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। খুষ্টপূর্ব ৩১ অন্দে অস্টিয়ামের 
 জগ্প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে অগষ্টাস্‌ আন্টনিয়াসের রণতরীসমূহ 
নষ্ট ও সৈশ্ুদলকে পরাজিত করিলেন। ইহার পরবৎসর 
(৩০ খুষ্টপূর্ববান্ধে) তিনি আলেক্সান্দ্িয়া নগর অধিকার 
করিয়। লইলেন; হৃতভাগ্য আণ্টনিয়াস্‌ ও রাণী ক্লিওপেট্রা 
আত্মহত্যা করিয়া পরাজয়ের ভীষণ অপমান হুইতে মুক্তি- 
লাভ করিলেন। ২৯ খুষ্টপূর্বান্দের গ্রীষ্মকালে অগষ্টাস্‌ 
ইতালীতে ফিরিয়া আসিলেন। রোমকগণ তাহাকে বিপুল 
সম্মান দেখাঁইয়। অভ্যর্থন1 করিল-_এ সন্মান কেবলমাত্র বিজয়ী 
বীরের প্রতি নছে, পরন্ত রোমের শক্তির বিরুদ্ধে যাহারা 
দঈাড়াইতে স্পর্দা করিয়াছিল, তাহাদের বিধবংসকারীর প্রতি__ 
সাধারণতন্ত্রেরে একমাত্র রক্ষাকর্তার প্রতি । অগষ্টাস্‌ এখন 
রোমে অপ্রতিদ্ন্দী। তিন লক্ষ সৈন্ত তাহার অধীনে; 
মিশরের তিনি বিজেতা; দেবতার ন্যায় তিনি প্রাচ্য 
প্রজাবুন্দের পূজিত । 

জুলিয়াস্‌ সীজার যেমন প্রকাণ্ঠেই সাধারণতন্ত্রের প্রতি 
অবজ্ঞ। প্রদর্শন করিতেন, অগষ্টাস্‌ সেরূপ হঠকারিতা করিলেন 
না। তিনি সমস্ত ক্ষমত! ভোগ করিবেন, অথচ সাধারণ- 
তন্সের অনুরূপ শাসনপ্রথা নামে বজায় রাখিবেন স্থির 
করিলেন। ২৮ খুষ্টপূর্বান্ধে তিনি ও বিশ্বস্ত সেনাপতি 
আগ্রিপা কন্সালরূপে নির্বাচিত হইলেন। কন্সাল ইচ্ছা 
করিলে সেনেট হইতে অযোগ্য বাক্তিকে অপসারণ করিতে 
পারিতেন। এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া তিনি সেনেটের প্রায় 
দুইশত সত্যকে বিদূরিত করিলেন এবং নিজের নাম 
উহার সভ্যগণের তালিকার প্রথমে স্থাপন করিয়া 1১710067)8 
96119.0%9 ব। “সেনেটের প্রধান সভ্য” উপাধি গ্রহণ করিলেন । 
২৭ খুষ্টপূর্বান্দের ১৩ই জান্ুয়ারী তারিখে, তিনি যে সকল 
অতিরিক্ত ক্ষমতার ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহা! পরিহার 
করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তিনি সাধারণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষঠ। 
করিলেন । কিন্ত প্ররুতপক্ষে এই দিনই সাধারণতন্ত্রের অবসান 
হইয়া সাআাজ্য প্রতিষ্ঠার স্থত্রপাত হইল । রে'মে প্রতিবৎসর 
কয়েকজন করিয়া বিভিন্ন উপাধিধ।রী শাসনকর্তা বিভিন্ন প্রকারের 
কাজ করিবার জন্য নির্বাচিত হইতেন। কদাচিৎ একই 
ব্যক্তি ছুই তিনটা পদ প্রাপ্ত হইতেন। অগষ্টাস্‌ এ সকল 
পদ নিজে গ্রহণ করিয়! রাজ্যের একচ্ছত্র প্রভূ হইয়া বসিলেন। 
রোমের অধীন প্রদেশসমূহ নির্দিষ্ট কয়েকটী পরিবার দ্বারাই 


অনেকদিন ধরিয়া শাসিত হইয়। আসিতেছিল। সাধারণতঃ 
এক ব্যক্তি একটা প্রদেশেরই শাসনভার পাইত। এখন 
অগষ্ট|স্‌ ছুইটী ব্যতীত সকল প্রদেশেরই শাসনকর্ত৷ হইলেন। 
ইহার পুর্ধেইি ৩৬ খুষ্টপূর্বার্ধে অগষ্টাস্‌ 
)০66৯৪৪ পদ পাইয়াছিলেন। এ পদস্থ ব্যক্তির দেহকে 
অত্যন্ত পবিত্র ও অধর্ষণীয় বলিয়া মনে কর! হইত এবং 
তিনি ইচ্ছা করিলে আইনের সকল প্রস্তাব নাকচ 
করিয়া দিতে পারিতেন। অগষ্টাস্‌ রাজা, মহারাজ বা 
সম্রাট পদবী কখনও গ্রহণ করেন নাই | তিনি €1101)67207” 
শব নামের সহিত ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্ত উহ! তাহার 
নামেরই একাংশ ছিল। ২৭ খ্ুষটপূর্বান্দের ১৬ই জান্গুয়ারী 
তারিখে সেনেট তাহাকে অগষ্টাস্‌ উপাধি প্রদান করেন। 
অগষ্টাস্‌ রোমে সাধারণতন্ত্র নামেমাত্র বজায় রাখিলেও কার্য্যতঃ 
একাধিপত্য স্থাপন করেন। এজন্য তাহাকে রোমের প্রথম 
সম্রাট্রপে পরিগণিত কর! হয়। তিনি প্রতিবৎসর নিজে 
কন্সাল পদ গ্রহণ করিতেন। প্রথমে প্রতি পাঁচবৎসর, পরে 
দশ বৎসর পর পর দূর প্রদেশের শাসনকর্তরূপে নিজেকে 
নির্বাচিত করাইয়া লইতেন এবং সমস্ত সৈন্য, রণতরী 
প্রভৃতির কর্তৃত্বও নিজের হাতে রাখিতেন। 

২৭ খৃষ্টপূর্বাধ্ধ হইতে ১৯ খৃষ্টপূর্ব্ৰ পর্য্যস্ত কতিপয় বৎসর 
তিনি প্রদেশগুলিতে সুশাসন স্থাপন করিতে ব্যস্ত ছিলেন। 
এই কঘ্পবৎসর মধ্যে তিনি উত্তর স্পেনে বিদ্রোহী জাতি- 
দিগকে দমন ও. প্রাচ্য প্রদেশসমূহে রোমক-শাসন সুদৃঢ় 
করেন। 

ুষটপূর্ব ২০ অন্দে ভারতীয় কোন নুপতি অগষ্টাসের 
সভায় এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । কুষাণরাজ প্রথম 
কাদৃফিস তাহার কয়েকটা মুদ্রায় অগষ্টাসের প্রতিকৃতি 
অস্কিত করাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহাপরাক্রান্ত রোমক 
সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত হুওয়! কুষাণ নৃপতিগণ 
গৌরবজনক মনে করিতেন। গ্রীক নাবিকগণ তারতের 
উপকূলে বাণিজ্য করিতে আসিয়া মুজিরেসে (?) অগষ্টাসের 
প্রতিমাসমন্থিত এক মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন । 

খুষ্টায় ১৪ অন্দে ২৯এ অগষ্ট তারিখে এই পরাক্রাস্ত 
রোমক-সম্রাটু ৭৬ বৎসর বয়সে নোলা! নামক স্থানে দেহত্যাগ 
করেন। পুত্র অভাবে ইনি ইহার দ্বিতীয়া স্ত্রী লিবিয়ার 
পূর্বপতির ওরসজাত পুত্র টাইবিরিয়স্কে পোষ্যপুত্র 
গ্রহণ করেন। 
অগস্টিন্‌, সেণ্ট-_-একজন খুষ্টান্‌ সাধু (৩৫৪-৪৩০ খৃষ্টান) । খুষ্টয 
জগতে যে চারিজন মহাপুরুষকে লাটিন চার্চের পিতা৷ নামে 
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অভিহিত করা হয়, অগষ্টিন তীহাদের অন্যতম । ইহার ন্যায় 
প্রভ।বসম্পন্ন ব্যক্তি খুষ্টীয় ধর্মজগতে অতি অল্পই জন্মিয়াছে। 
মার্টিন লুথার যখন ক্যাথলিক ধর্খের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া- 
ছিলেন, তখন ইহারই মত উদ্ধার করিয়া নিজমত সমর্থন 
করিয়াছিলেন । আবার ক্যাথলিকগণও প্রোটেষ্টাণ্টবাদকে খণ্ডন 
করেন__ইহা।রই গ্রন্থের সাহায্যে | 

ইনি ৩৫৪ খুষ্টান্দে ১৩ই নবেম্বর টাগষ্টি নগরে পৌত্তলিক 
ধর্মাবলম্বী পিতার ওরসে ও খুষ্টান্‌ মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। কিশোরকালেই অগষ্টিন একটী বালিকার প্রণয়ে পড়েন 
ও তীহার ওরসে একটা পুত্র হয়। চরিত্রে একটু উচ্ছ.জ্ঘলতা 
থাকিলেও ইনি অধ্যয়নে অতি নিঝিষ্টচিত্ত ছিলেন। 


উনবিংশবর্ষ বয়:ক্রমকালেই অগষ্টিন্‌ লাটিন এবং গ্রীকৃ্ভাষায় ৷ 


ইনি যথাক্রমে টাগষ্টি, কার্থেজ এবং রোম 
নগরীতে অধ্যাপন! করিয়াছিলেন! প্রথমে ইনি জরথুষ্টীয় 
ও খুষ্থীয়তত্ববাদের ( 00101801817-0100501069 )  সন্মিলনে 
উৎপন্ন মানিকীবাঁদ (71901010577) নামক এক মিশ্র 
মতের দ্বারা আকৃষ্ট হন) কিন্তু এই মতে ইহার বেশীদিন 
আস্থা ছিল না। পরে মিলান নগরের অধিবাসিগণ 
কর্তৃক আহৃত হইয়া তথায় বন্তবূপে গমন করেন। সেখানে 
ইনি নিউ একাডেমীর প্রভাবে পড়িয়া! সন্দেহবাঁদী হইয়! উঠেন । 
তখন পারমাথিক সত্যলাভের ভন্য ইহার মন ক্রমশঃ ব্যাকুল 
হইয়! উঠিতে লাগিল । ইনি জ্ঞানালোচনায় গভীরভাবে মনো- 
নিবেশ করিলেন । তৎপরে নিওপ্লেটোনিকবাঁদ অধ্যয়ন করিয়া 
ইনি নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ করিয়া লন। ভগবান্‌ যে 
এক, অবিকারী এবং সমস্ত কার্ষ্ের কারণস্বরূপ, এই সত্য 
ইহার চিত্তে প্রতিভাত হয়। এই সময় মিলানের বিশপ 
মহাআআা আধ্ধেসের ত্যাগ-স্বীকার ও সাধুতা দর্শন করিয়া এবং 
তাহার উদ্দীপনামরী বক্তৃতা শুনিয়া ইনি এক নৃতন জগতের 
সন্ধান পাইলেন । 

জীবনে সংযম ও পবিত্রতার প্রয়োজন-__-এই সত্য এ সময়ে 
মন্থ্ে মরে অনুভব করিলেও, নিজের নিকট নিজে পরাজয় 
স্বীকার করিয়া আবার অন্য একটী রমণীর প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়। পড়েন | এমন সময় পন্টিসিয়ান নামক জনৈক খুষ্টান্‌ বন্ধু 
ইহার নিকটে দুইটা যুবকের সংসারত্য।গের কাহিনী এমনভাবে 
বর্ণনা করিলেন যে, ইনি পুনরায় বিচলিত ভুইয়া উঠিলেন! 
তাহার (০01693101) বা "স্বীকারোক্তি নামক উপাদেয় আত্ম- 
জীবনীতে এই বিষয়ে একটী সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। ইনি ঘর 
হইতে বাছিরে গিয়। গাছের তলায় পড়িয়া কীদিতে লাগিলেন; 
তখন মনে হইল (ক যেন আদেশ করিতেছে “যাও পড়, 


ব্যুৎপন্ন হন। 


অগন-_মহিস্থুর প্রদেশের এবং দক্ষিণ কানাডা জেলার একটা. 


এই প্রত্যাদেশ শুনিয়া ইনি উঠিয়া! গিয়া “রো মক- 
গণের নিকট প্র” (70)1509 ০ ৪. 1017809 ) নামক 
বাইবেলের অংশ হইতে পড়িলেন যে, ত্যাগের দ্বারা 
ভগবানকে পাঁওয়া যাইতে পারে, ভোগের দ্বারা নহে*। 
ইহার পর তিনি খুষ্টধর্ম অবলম্বন করিলেন ( ৩৮৬ খুষ্টাব্দে )। 
পরে তিনি হছিপো নগরীর বিশপপদে অধিষ্ঠিত হন। 

অগষ্টিনের সমগ্র জীবনই সংগ্রামে পরিপুর্ণ।  প্রথমাংশে 
নিজের বাঁসনার সহিত সংগ্রাম, আর শেষাংশে বিরুদ্ধ 
মতবাদের সহিত সংগ্রাম। ইনি বনু গ্রন্থ রচনা! করিয়া 
একে একে মানিকীবাদ, ডোনাটিষ্টগণের মত ও. পেলা- 
গিয়াসের মত খণ্ডন করেন। এই সমস্ত মতবাদ খণ্ডন 
করিয়া অগষ্টিন্‌ খুষ্টায়বাদের ভিত্তি সুদুঢ করেন। ইহার 
বিচার-পদ্ধতিতে যৌক্তিকত। ও সারবত্তা থাকিলেও সময় 
সময় ইনি ভগবানের রুপা ও মানবের পাপের উপর 
অযথা জোর দিয়াছেন। এ বিষয়ে লুথারের ম্যায় ইনিও 
সকল সময়ে চিত্ত স্থির রাখিয়া বিচার করিতে পারেন 
নাই। এই সমস্ত বিচারপূর্ণ গ্রন্থ ছাড়াও “ভগবানের পুরী? 
ও “ত্রয়ী” নামে ইহার লাটিন ভাষায় লিখিত আরও. 
ছুইখানি গ্রন্থ আছে। বক্ত1 হিসাবে অগষ্টিনের কার্য খুষ্টীয়: 
চার্চের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছিল । অগ্যাপি তাহার 
চারি শত বক্তৃতা বর্তমান আছে । 

ইহার শেষজীবন অতি হুঃখে কাঁটিয়াছিল।' যখন 


যাও পড়।” 


ইনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন ভাগাল নামক অসভ্য 
জাতি রোমনগরী আক্রমণ করে। সেন্ট অগষ্টিন রোম- 


বাসীর জন্য প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন: 
নাই। ইহার চরিত্রে বিদ্যা ও ভক্তি মিলিত হইয়া এক. 
অপূর্ব মাধুর্য বিস্তার করিয়াছিল। ইনি ৪৩০ খ্ষ্টাঞ্কে 
২৮এ  অগষ্ট: তারিখে ৭৫. বৎসর বয়সে মানবলীলা; 
ংবরণ করেন । চি 


অগফ্ট,মা__জাপানের একটা আগ্নেয়গিরি । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২৩০, 


ফুট উচ্চ। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই পর্বতে অগ্রাদগম হইয়াছিল।। 


জাতি। দক্ষিণ কানাড়! জেলায় তিন শ্রেণীর রজক দ্বেখা 
যায়__(১) কোঙ্ষণী খৃষ্টান, (২) কানাড়ী ভাষাভাষী রক 
( ইহার! মহিস্থুরের অগসদের সম্পর্কিত মনে হয়), ও (৩) 
তুলু ভাষাভাষী রজক। অগসি বা পাগড়ী হইতে ইহাদের 
“অগস” নাম হইয়াছে । তু 
মহিস্থরের অগসগণ প্রধানতঃ বঙ্মাদি ধৌত করিয়া 


জীবিকা নির্ধাহু করে 'এবং বেতন বাবদ শম্তাদি পায়। ইছারা 


অগসলেরু 


[৮১০81 


অগস্তি 


“উব্বে অর্থাৎ বস্ত্রাদি সিদ্ধ করিয়া হাঁড়িকে পুজা করিয়া 
থাকে । এতত্িনন বিষণ ও শক্তির উপাসনাও করে। 

দক্ষিণ কানাড়ার তুলু “মডিবাল” অর্থাৎ রজকগণও বস্থ|দি 
ধৌত করে। ইহাদের প্রধান উপান্ত ভূতের নাম 'জুমদি+। 
এই ভূতপুজায় ছাগ ও কুকুট বলি দেয়। 

মহীরাস্ট্রীায় রজকগণের মধ্যে অনেকে দন্দু অগস' নামে 


পরিচিত। অগসদের মধ্যে মামাত ও পিস্তৃত ভগিনীর সহিত 
বিবাহ প্রচলিত। পঞ্চায়েতের অন্ুমতিক্রমে স্ত্রীলোকের 


পুনর্রিবাহও হইয়া থাকে | ইহার| শিব, কেদারলিঙ্গ, ভবানী 


ও মারুতির তক্ত।  পুর্ববপুরুষের তর্পণার্থ ইহার! মহালয়ার 
দিন এক অনুষ্ঠান করে। একজন মুখ্য পঞ্চায়েৎ ও ১০ জন 
সভাসদ্‌ লইয়! ইহাদের পঞ্চায়েৎ-সভা! গঠিত। 
দণ্ডিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রাপ্ত জরিমানার একতৃতীয়াংশ এই 
পঞ্চায়েৎ-সভা' পাইরা! থাকে। 
অগসলেরু- ধারবার জেলার অধিবাসী এক ন্বর্ণকার জাতি। 
ইহারা “সোনার নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ডি 
পার্চালদের অন্তভূক্তি। ধারবারে ইহাদের সংখ্য। অনুমান 
আড়াই হাজার হইবে । ইহারা কানাড়ী ভাষায় কথাবার্ত। 
বলে। 

ইহাদের মধ্যে কয়েকটা শ্রেণী আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 
বিবাহাদি আদানপ্রদীন নিষিদ্ধ। ইহারা কাল্পব ও বাণশঙ্করী 
নামক দেবতার পু! করে। তীর্থ্রমূণ উপলক্ষে ইহারা নবল- 


সামাজিক দণ্ডে 


গুন্দের শিরসিগি এবং উত্তর কানাড়ার গোকর্ণ নামক স্থানে গমন 


করিয়া! থাকে। কোলাপুরে তোরগল নামক স্থানে ইহাদের 
এক ধর্মগুরু অবস্থান করেন। 


তিনি ইহাদের সম্প্রদায়ভূক্ত। 


“কালন্মা নামে ইহাদের এক পারিবারিক উপাস্ত দেবী আছেন। 


ইনি উষ্টারূঢা, অষ্টভূজ! ও বিবিধ আয়ুধধারিণী | 
ইহার! সুশ্রী, বলবান্‌ ও মিতাহারী এবং মছ্মাংস গ্রহণ 
করে না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার এবং মু্তিনিম্্াণই ইহাদের 

প্রধান উপজীবিক1। 
অধুনা অগসলেরুগণ ব্রাহ্মণোচিত যোড়শ সংস্কার, ধর্মগ্রস্থ- 
প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছে । দেবপূজ। 
ও বিবাহাদি ক্রিয়! স্বশ্েণীর লোকদ্বারাই সম্পাদিত হয়। 
ইহাদের মধ্যে অল্প বয়সে বিবাহ ও একাধিক স্তরী-গ্রহণ চলিত 
আছে, কিন্ত বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। সামাজিক বিবাদবিসং- 
বাদের নিষ্পত্তি পতদস্বামী নামক গুরুর সাহায্যে হইয়া 
থাকে । 
অগসবারা (08898%818 )__জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
বোনিন্‌ দ্বীপপুঞ্জের সন্নিহিত একটী দ্বীপ। [ বোনিন্‌ দ্র" ] 


] ৩৪ 


অগস্তি,_[ বৈদ্যক ] বকফুল। ইহার হিন্দী নাম অগস্তি়া, 
হতিয়া, বৃহৎ বৌলসরী ; মরাঠী__অগস্তা, হদগ| ) গুজর।তী-_ 
অগথিয়ো; কণাটী__অগসেয় মরণু ; তেলেগু__অনীসে, অবিসি, 
লল্লয়বিসেচেষ্টু ; তামিল__অর্গতি। ইহীর লাটিন নাম 
991)9,519,  £:71)01 01078) 4501)001019178 :9:787011107%, 
বকপুষ্প, ুশিপুষ্প? বঙ্গসেন, মুনিদ্রম, বকদ্র, 
অগস্তিদ্র; কুস্তক, কুস্তযোনি, পুতিশাক, বক্রপুষ্প, শীঘ্রফলক 
ও দীর্ঘকলক । 
অগস্তি বা বকফুল বঙ্গদেশের সকলের নিকটেই পরিচিত । 
ইহার বৃক্ষ অতি শীপ্র বদ্ধিত ও পুষ্পিত হয় এবং প্রায় ২০ হস্ত 
পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে । এই বৃক্ষের শাখা ঘনসন্নিবিষ্ট নহে 
এবং ইহার পাত। দেখিতে কতকট! তেঁতুলের পাতার ন্যায়; 
একটী দীর্ঘ বৃস্তের ছুই পার্খে ৮ বা ততোধিক ধগ্ম পত্র 
থাকে । অগস্তি বা বকফুল শ্বেত, গীত, নীল ও লোছিত 
ভেদে চারি প্রকার। ৮ 
এই ফুলগুলি টিয়াপাখীর ঠোটের স্তায় বাঁক বলিয়! ইহার 
নাম বক্রপুষ্প বা! বকফুল। এই পুষ্প প্ুথকদল এবং ইহার 
পাঁচটা দল পরস্পর সমান নহে। চাপাফুলের সহিত তুলন! 
করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, টাপাফুল সমদল কিন্তু 
বকফুল বিষমদল | বকফুলের শিম হয়। যে সকল বুক্ষে শিম 
হয়, তাহার ফুল প্রায়ই বকফুলের মত বিষমদল। বকফুল ও 
উহার শিম লোকে খাইয়। থাকে । 
অগস্তিবৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও শিম ওষধার্থ ব্যবহৃত হয়! 
থাকে । বৃহন্লিঘণ্ট,রত্বাকরে লিখিত আছে__ 
“অগস্তিকুসুমং শীতং চাতুর্থকনিবারণম্‌। 
নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ ॥ 
গীনসশ্নেম্পিত্তন্বং বাতররমিতি কীর্ভিতম্‌ । 
পণন্ত মুনিবৃক্ষম্ত কটু তিক্তং গুরু স্মৃতম্‌ ॥ 
মধুরং কিঞ্চিছুষ স্বচ্ছং ক্রিমিকফাপহম । 
কও, বিষং রক্তপিত্তং নাশয়েদিতি কীর্তিতম্‌ ॥ 
মুনিশিশ্বী সরা প্রোক্ত। বুদ্ধিদা রুচির লঘুঃ। 
পাককালে তু মধুর! তিস্তা চৈব স্থৃতিগ্রদী ॥ 
ব্রিদোষশুলকফন্ৃৎ পাওরোগবিষাপন্থুৎ। 
শোফগুলুহর! প্রোক্তা সা পক্কা রূক্ষপিত্ল| ॥৮ 
অর্থাৎ অগস্তি ফুলে চাতুর্থক জর নিবারিত হয়; রাতকাণা 
ভাল হুয়। ইহা! তিক্ত, কষায় ও কটুপাক। শোথ, শ্রেম্সা, 
পিত্ত ও বাতরক্ত নাশ করে। বৃক্ষপত্র কটু, তিক্ত, গুরু, মধুর, 
কিঞ্চিৎ উষ্ণ, স্বচ্ছ, ক্রিমি ও কফনাশক | ইহা কণ্ড,, বিষ ও রক্ত- 
পিত্ত নাশ করে। শিম রেচক, মেধাবুদ্ধিকারক, কচিকারক ও 


অগস্তি [ ১৬৪ ] অস্ত 


লঘুপাক। পাক হইলে মধুর, তিক্ত ও স্বৃতিপ্রদ ; জিদোষ, | ৩ অগন্ত্য নক্ষত্র । [ অগস্তযৎ দ্র"] ৪ অগস্তি বা অগস্ত্যের 
শাক, পাওুরোগের বিষনাশক | পক হইলে শোষ ও গোঁত্রাপত্যগণ ( পা ৪.১.১০৫ 7 ২.৪,৬৪)। 
গুল্সারোগ নাশ করে। অগস্তিকুস্থম-_বকবুক্ষ। চলিত বকফুল। (ত্রিকা”) 
চরকে অগন্তির নামোলেখ নাই। সুক্রতে লিখিত আছে__ : অগস্তিদ্রু, অগস্তিদ্রম-_] বৈগ্ভক ] বকবুক্ষ । [ অগন্তি, দ্র] 
“অগন্তাং নাতিশীতোষ্ণং নক্তান্ধানাং প্রশন্ততে |৮ (সুশ্রত, ৷ অগত্তিমোদক-__অর্শরোগে হিতকর মোদক ওষধবিশেষ | 
৬) পুষ্পবর্ম ) ৷. প্রস্ততপ্রণালী-__হুরীতকী তিনপল, ব্রিকটু তিনপল, দারুচিনি: 
বাগভট (৬ উঃ ১৩ অঃ) বলিয়াছেন_-ভূষ্টং গ্বতং ছুই তোল এবং পুরাতন গুড় ৮. পল, এই সকল ভ্রব্য একত্র: 
কুম্তযোনেঃ প্রঃ পানে চ পৃজিতম্চ। অর্থাৎ অগন্তিপত্র : মিশ্রিত করিয়া মোদকপাকের প্রণালী অনুসারে এই মোদক 
শিলায় পেষণপূর্বক গব্যদ্বতসহ পাক করিয়া তাহ! রাত-: প্রস্তুত করিতে হইবে । রোগীর বলাবল অন্থুসারে উপযুক্ত । 
কাণাদ্িগকে পান করিতে দিবে । বাটা পাতার চারগুণ ; পরিমাণে এই ওঁষধ সেবন করিলে অর্শ, গ্রহণী, শোথ, কাশ ও: 
বত দিয়! পাক করিয়া নীরস হুইলে নাঁমাইবে, ভাজ বা৷ পোড়া ; উদাবর্তরোগ প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা”) ্‌ 
কাপড়ে ভুণীকিয়া সেই ঘ্বত রোগীকে পান করিতে দিবে।  অগন্তী-_অগস্ত্যবংীয়া | ( পা” ৬.৪-১৪৯) 
ব্রা সিকি হইতে আধ তোল] । ই অগস্তীশ্বর__কাশীর স্বনামখ্যাত শিবলিঙ্গ । (ক্কন্দ ও লিপু” ) 
জীগস্তিপত্র অল্প মরিচের সহিত গোমুত্রে পেষণ করিয়া | অগস্ত্য-যাবদহং নাগচ্ছামি তাবৎ ন বদ্ধিতব্যমিতি অগং 
অপন্মার রোগীকে নন্তব্ূপে ব্যবহার করিতে দিলে অত্যন্ত উপকার | বিন্ধযং ত্যক্তবান্‌ অন্যেভ্যোইপীতি ত্যজ-উঃ অপক্থরাদিত্বৎ কুট”; 
হয়। শিশুর অপস্মীর হইলে সেই রসে তুল! ভিজাইয়া শিশুর | অপর নাম অগন্তি। ছাব্বিশটা খক্স্থক্তের (১.১৬৫-১৯১).: 
নাসারন্বের নিকট রাখিতে হয় রচয়িতা প্রসিদ্ধ খষি। থণ্থেদে কোথাও তাহার উল্লেখ: 
চাতুর্থক অর্থাৎ ২ দিন অন্তর জর হইলে এবং প্রীহাযক্কৎ ; কোথাও বা! তাহার সব্ধীয় ঘটনার ইঙ্গিত আছে। তাহার: 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে অগস্তিপত্রের রসে নম্ত লওয়! বিধেয়। জ্বর | বৈদিক নাম “মান” ও মান্য” । পুরাণে তাহাকে দক্ষিণভারতের ; 


আসিবার দিন নন্ত লইলে উপকার দর্শে। স্মরণীয় খধি বল! হইয়াছে । পুরাণে অগস্ত্ের মিত্র ও বরণের: 
অগস্ভিপুষ্পের চূর্ণ মহ্ষিছুপ্ধে মিশা ইয়া এ হুগ্ধের দধি হইতে | তেজ হইতে জন্ম বলিয়া ইহার নাম “মৈত্রাবরূণি এবং কুস্ত | 
মাখন তুলিয়া প্রয়োগ করিলে বাতরক্তজন্য গ! ফাটা ভাল হয়। | হইতে উদ্ভূত বলিয়া নামাস্তর “কস্তসম্ভব বা “কলসযোনি+। 
[১18/199,0057%])1)19, 11)0109র মতে অগস্তিপুষ্প ভারতীয় খপ্বেদে কথিত আছে যে, যক্তস্থলে উর্বশীকে দেখিয়! মিত্র: 
দ্বীপপুঞ্জ হইতে ভারতে আনীত হইয়াছিল। ও বরুণের রেতংম্মলন হয়। সেই শুক্র যজ্ঞিয় কুস্তে পড়িয়া- 


অগস্তির মূল কফনিঃসারক। পত্র ও পুষ্পের রস নম্তরূপে ; ছিল। তাহাতেই বশিষ্ঠ ও অগন্ত্যের উৎপত্তি। “সত্রেহ: 
লইলে পীনস ও শিরঃগীড়া প্রভৃতির উপশম হুয়। মুলের রস! জাতাবিষিতা নমোভিঃ কুস্তে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানং। ততোহ: 
মধুসহ পান করিলে তরুণ কফরোগে উপকার দর্শে। অগন্তির ; মানি উদিয়ায় মধ্যাত্ততে৷ জাতমৃষিমাহুর্বশিষ্ঠম্‌ 1” (খাক্‌, ৭.৩৩.১৩), 
মূল ধুতুরার মূলের সহিত পেষণ করিয়া! স্ফীত অঙ্গে প্রলেপ দিলে এন্থলে অগন্ত্যের নাম “মান' লিখিত হইয়াছে। সায়ণাচার্্য 
যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। [ বকফুল, মুনিদ্রম, কুম্তযোনি দ্র" ] খথেদের উক্ত মণ্ডলের ও স্থক্তের একাদশ খকের ব্যাখ্যাস্থলে 

[ হ্চতসংহিতা ; বাগডট; হারীত; চক্রদত্বঃ ভাবপ্রকাশ;; বুহৎসংহিতা হইতে কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
বৃহন্িবণ্ট,রত্বীকর ; বৈদ্যকনিঘণ্ট,; রাঁজনিঘণ্ট,; বিরজাচরণ গুপ্ত প্রণীত এই মহধি কি কারণে প্রথমে “মান” নামে প্রসিদ্ধ হন, তাহার: 
বনৌবধিদর্পণ, ১ম খণ্ড, ৫-৮ পৃঃ ও বনস্পতিগুণাদর্শ ; £702095০০8্:810815 ] কারণ এ গ্লোকে নির্দিষ্ট আছে। 
ডে ;:11969119 190198, ০01 10.0113. টি. 10০), 1১৪৮৮ “তয়োরাদিত্যয়োঃ সত্রে ষ্ট 1গ্সরসমুর্রশীম্‌ | 
1১ 1005. 229-30 ] রেতশ্চস্কন্দ তৎকুস্তে শ্তপতদ্বাসতীবরে। 


অগস্তিং_-কনৌজিয়া .ব্রাহ্ণগণের এক গোত্র। ২ নেপালী তেনৈব তু মুহূর্তেন বীর্য্যবস্তৌ তপস্থিনৌ | 
ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও এই গোত্র প্রচলিত। অগস্ত্যশ্চ বশিষ্টশ্চ তত্রষী সম্বভূবতুঃ | 
অগন্তিত__অগস্ত্যমুনি | এই নামের উল্লেখ অথর্ববেদে (৪.২৯.৩) বহুধা পতিতং রেতঃ কলসে চ জলে স্থলে । 


আছে। [ অগন্ত্য ভর] কুল্ধপুরাণমতে ইনি কার্ভবীর্যযার্জুনের স্থলে বশিষ্ঠস্ত মুনিঃ সম্বভূবধিসত্তম2| 
পুত্র জয়ধ্বজরাজের যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ২ দক্ষিণদিক্‌। কস্তে ত্বগস্ত্যঃ সম্ভৃতো৷ জলে মতন্তো মহাছ্যতিঃ | 


অগস্ত্য | 


অগস্ত্য 


উদ্দিয়ায় ততোইগস্ত্যঃ শশ্যামাত্রো মহাতপাঃ | | 
মানেন সন্মিতে। যম্মাত্তস্মান্মান্ত ইহোৌচ্যতে । | 
যদ্ধ! কুস্তাদৃষিরজীতঃ কুস্তেনাপি হি মীয়তে। 
কুন্ত ইত্যভিধানঞ্চ পরিমাণস্ত লক্ষ্যতে |” 
অর্থাৎ মিত্র ও বরুণ দেবত। আদিতাযজ্জে উর্বশীকে দেখিলে । 
বাসতীবর নামক যজ্ঞিয় কুস্তে তাহাদের রেতঃম্থলন হয়। 
মুহ্র্ত মধ্যে তাহাতে অগন্ত্য ও বশিষ্ঠ নামে ছুই বীব্যশালী তপস্বী 
উৎপন্ন হইলেন; সেই রেতঃ কলসে ও জলে স্থলে বহুধা 
হুইয়া পতিত হইয়াছিল । স্থলে খধিসত্তম বশিষ্ঠ জন্ম লইলেন ; 
কুন্তে অগন্ত্য ও জলে ছুযাতিমান্‌ মত্ত । মহাতপা অগস্ত্যের 
আকার লাঙ্গলের জোয়ালের ন্ায় হইয়ছিল। এই আকার 
পরিমিত, সে জন্ত তিনি মান্য নামে পরিচিত হন। অথব। 
অগস্ত্য কুন্তে জন্মি়/ছিলেন, অতএব কুন্ত দ্বারা তাহার পরিমাণ 
হইতেছে (তজ্জন্ত তিনি মান নামে প্রথিত )। 
অগন্ত্য মিত্রাবরুণের পুত্র বলিয়। নির্দিষ্ট হইলেও মিত্রসহচর 
বরুণের তেজে জাত বলিয়া ইহার অপর নাম বারুণি। : 
( মহাভারত ) 
অগস্ত্য ও লোপামুদ্রীর সম্তোগসপ্ধন্ধে কথোপকথনচ্ছলে 
খগ্ধেদের ১১৭৭ স্থক্তে চারিটা খক আছে। অগস্ত্যশিষ। তাহা 
শুনিয়! প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আরও দুইটী খক্‌ পাঠ করেন | 


সে ছুটীও ইহার অন্তর্গত। ইহাতে দেখা যায়, কঠোরব্রত খষি 


শেষে প্রলো ভনের বশবন্তী হইয়াছিলেন । 

খেল নামে এক রাজা! ছিলেন। অগস্ত্য ছিলেন তাহার 
পুরোহিত। খেলের স্ত্রী বিশ্পল1 । একবার যুদ্ধকালে শক্রদের 
অস্ত্রে বিশ্পলার একটী পা কাটিয়া ছিন্ন হইয়া যায়। অগস্ত্য 
অশ্থিধ্গলের স্তরতি করায় রাব্রিতে আসিয়। তাহার! বিশ্পলাকে 
লৌহের পা করিয়া দিলেন । ( খক্‌ ১.১১৭.১১ ) ১.৯১৬.১৫ এবং 
ইহার সায়ণভাষ )। খণ্থেদে (১১৯১) অগস্ত্য-রচিত একটা 
যান্ুমন্ত্রের স্থক্ত আছে। অথর্ববেদেও যাছুবিদ্যার (07881) সঙ্গে 
তাহার সম্বন্ধ দেখা যায় (অথর্ব ২.৩২.৩) ৪.৩৭.১ )। এতত্িনন 
অথ্ব্ববেদে খষিদের একটী দীর্ঘ নামের । 
তালিকামধ্যে অগস্ত্যের নাম পাওয়! যায়। মৈত্রায়ণী সংহিতায় 
এক প্রকার চিহ্কযুক্ত গাভী ( 4বিষ্ট-কর্ণ্য£-_৪.২.৯) সম্পর্কে 
অগন্ত্যের নাম পাওয়া যায়| 

অগন্ত্য ইন্দ্রকে মরুৎদিগকে স্বতন্ব হবিঃ দিবার প্রস্তাব 
করেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন। কিন্ত অগন্ত্য মরুদগণ 
ও ইন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্য ঘুচাইয়৷ দিয়া মিলন সম্পাদন 
করেন। এই ব্যাপার লইয়া খণ্থেদে তিনটী স্ুত্ত আছে 


( ১৮.৩.১৫ ) 


(১.১৬৫১ ১৭০১ ১৭৯) । তৈত্তিরীয় সংহিতা ( ৭.৫.৫.২ ), 


পঞ্চবিংশব্রাঙ্গণ এতরেয়ব্রাঙ্গণ (৫.১৬) ও 
কৌধীতকিব্রাঙ্গণে (২৬.৯ ) এই ব্যাপারের উল্লেখ আছে। 

কুমারতন্ত্রে সুত্রন্মণ্যের পরিবার-দেবতার মধ্যে অগান্ত্যের 
নাম পাওয়া যায়। 

স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে মিত্র/বরুণ তনয় অগস্ত্যের কাশীধামে 
তপশ্চর্য্যা, দেবগণ কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়া! বিন্ধ্যপর্বতের দর্পচুণ, 
লোপামুদ্রাপ্রসঙ্গ ও কান্তিকেরের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি 
বিস্ততভাবে বণিত হইয়াছে । 

পদ্মপুরাণ, স্থষ্টিখণ্ডে অগন্ত্যের উৎপত্তি, বিন্ধযের বুদ্ধি 
নিবারণের জন্য দক্ষিণাপথে গমন, দেবতাদিগের উপকারার্থ 
সমুদ্র শোষণ, রামচন্দের সভায় গমন করিয়া বিবিধ উপাখ্যান 
কথন, রামচন্দ্রের অগস্ত্যাশ্রমে গমন ও অগস্তা কর্তৃক দিব্যা ভরণ 
দান, অগন্ত্যের তপস্তা ও আশ্রম মাহাত্ম্য এবং অগস্ত্যাপ্থ্য- 
দানবিধি বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । 

বিষুপুরাণে লিখিত আছে, পুলস্ত্যের গঁরসে ও প্রীতির গর্ভে 
দত্তোলির জন্ম হয় এবং এ দত্তোলিই পুর্বজন্মে স্থায়ন্ত,ব মন্বস্তরে 
অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন। পুনশ্চ ভাগবতে বণিত আছে, 
পুলস্ত্যের ওরসে হবিভূর গর্ভে অগান্ত্ের জন্ম এবং পুর্বজন্মে 
তাহার নাম ছিল'দর্থাগ্রি। 

অগন্ত্য লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেন। এই লোপামুদ্রার গর্ভে 
তাহার দৃঢ়স্থ্যপ্রমুখ বহু পুত্র হয়। অগস্ত্যের বিবাহসন্বন্ধে 
একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। একদিন বনমধ্যে 
বিচরণ করিতে করিতে তিনি এক গহ্বরের সম্মুখে আসিয়! 
পড়িলেন। উহার মধ্যে কয়েকজন পুরুষকে অধোমুখে 
অবস্থান করিতে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, 
“আপনার! কিজন্য এইরূপ ছুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন ? 
উত্তরে তাহারা বলেন, “বৎস! আমরা তোমার পিতৃপুরুষ ) 
তুমি অপুত্রক বলিয়া আমাদের এইরূপ ছুর্গতি হইতেছে; 
অতএব শীপ্ব পুত্রোৎপাদন করিয়া আমাদিগকে এই ছুবিষহ 
যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর।” তখন তিনি বিবাহের সঙ্কল্প করিয়া 
অনিন্দাসুন্দরী কন্ঠার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্ত মনোমত 
কন! কোথাও না৷ পাইয়৷ স্বীয় ক্ষমতা প্রভাবে সমস্ত প্রাণীর 
উত্কুষ্ট অঙ্গ গ্রহণ করিয়। এক অসামান্তসুন্দরী কন্তার উৎপাদন 
করেন। অতঃপর তিনি এই কন্ঠাকে বিদর্ভরীজকে প্রদান করেন। 
বিদর্ভরাজ সাননে ব্রাহ্গণদিগকে এই কন্তার নামকরণ করিতে 
অন্তরোধ করেন। তীহার। সেই কন্তাকে সর্বস্থলক্ষণা দেখিয় 
লোপামুদ্রা নাম রাখিলেন। লোপামুদ্রা যৌবনপ্রাপ্তা হইলে 
অগস্ত্য বিদর্ভরাজের নিকট হইতে তাহাকে গ্রহণ করিয়! 
বিবাহ করিলেন। বিবাহশেষে কিছুকাল তপশ্চর্যযায় 
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অগস্ত্য 
কাটাইবার পর একদিন তিনি পত্বীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিতে 
গেলে লোপামুদ্রা তাহাতে অস্বীরুত হইয়া বলিলেন, 


তাহাকে পিতৃগ্বহের অনুরূপ অলঙ্কারাদি ও শয্যা প্রদান না 
করিলে তিনি তীহার প্রতি অন্রাগিণী হইবেন না। অগস্ত্য 
তখন লোপামুদ্রার অভীপ্সিত দ্রব্যসমুহ সংগ্রহার্থ নূপতি শ্রুতর্বা, 
বরশ্ব ও পুরুকুতসপুল মহারাজ ত্রসদস্যুর দ্বারস্থ হইলেন। 
কিন্ত. তিনি ইহাদের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান দেখিয়। 
সাহায্য গ্রহণ করিলেন নাঁ। তখন নৃপতিগণ তাহাকে 
দানবরাজ ইন্ধলের নিকট লইয়া যান | 
হইলেও ত্রাহ্গণগণের শক্র ছিলেন। নৃপতিবুন্দসহ অগস্ত্য 
তাহার নিকট গমন করিলে ইন্বল তীহাদ্রিগকে সমাঁদরে 
অ করিলেন। ইন্বলের বাতাপি নামে এক মায়াবী 
ছাগরূী ভ্রাতা ছিল। যে কোন ব্রাঙ্গণ ইন্বলের অতিথি 
তিনি বাতাপিকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস 
করিতে দিতৈন। ব্রাঙ্গণের আহারাদি 
শেষ হইলেই ইন্থল বাতাপিকে স্মরণ করিতেন। বাঁতাপি 
সতেজে ব্রাঙ্গণের উদর ভেদ করিয়। বাহির হইয়া আসিত এবং 
তৎক্ষণাৎ বাঙ্গণ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ইন্বল অগস্ত্যকে 
তাপির মাংস ভক্ষণ করিতে দ্রিলেন। কিন্তু অগস্ত্য 
দানবরাজের অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া বাতাপির সমস্ত মাংস 
করিয়। তাহাকে একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন 
বং নিজ শক্তিগুণে বাঁতাপির বাহির হইবার পথ রোধ করি- 
লেন। এই ব্যাপার দেখিয়া ইন্বল মহঘি ও অপর নুপতিদিগকে 
কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। 
মহধ্ধি তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ইন্ধল তীহাকে ও তাহার 
সহযাত্রী নুপতিগণকে বহু ধনরত্ব প্রদান করিলেন। অগস্ত্য 
সেই অর্থে আকাজ্ফিত দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া লোপা- 
মুদ্রার হস্তে দিলেন। লোপামুদ্রা তাহার গর্ভে 
বী্ষ্যশালী পুত্রোৎ্পাদন করিতে অন্গরোধ করিলেন । সাতবতৎসর 
গর্ভধারণের পর তাহার দৃঢ়স্থ্য নামে পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই 
দৃঢস্যু হইতে অগন্ত্যের পূর্ধবপুরুষগণ মুক্তিলাভ করেন। 
অগন্ত্য কিছুকাল সংসারধন্ম প্রতিপালন করিয়া যোগবলে 
দেহত্যাগ করেন ও শেষে নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত হন। তদবধি 
দক্ষিণদিকে তিনি নক্ত্ররূপে উদিত হইয়া! থাকেন। তীহার 
উদয়ে সর্ধত্র জল নির্মল হয়। [ অগস্ত্যং দ্র] 
লোপামুদ্রার গর্ভে দৃটস্থ্য নামে যে সন্তান জন্মিয়া- 
ছিল, সেই তেজস্বী পুত্র বাল্যাবস্থা হইতে ইন্ধন আহরণ 
করিতেন বলিয়! অতঃপর তীহার নাম ইখুবাহ্‌ হয় ।* 


ভ্যর্থন। 


ব্রাহ্গণকে ভক্ষণ 


ভক্ষণ 


তখন 


* এই স্থানে মহাঁগোল | রামাঁয়ণের অরণ্যকাণ্ডে স্থতীক্ষমুনি, রাঁমচক্রকে 
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ইন্ল অতিশয় ধনবান্‌ 


অগস্ত্য 


“ইখ্ানাং ভারমাজহ্বে ইখ্ুবাহস্ততে।ইভবৎ 1৮ 
৯৯,.২৩-২৭) 

রাম দণ্ডকারণ্যে অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হইলে মহধি 
তাহাকে বৈষণবধন্ু, ব্ধদত্ত শর, অক্ষয় তুণীর ও খঞ্গ 
প্রদান করিয়াছিলেন । 

মহাভারতে আছে- বুত্রকে পরাজিত করিবার পর ইন্দ্র যখন 
ব্রন্মহত্যা পাঁপে লিপ্ত হইয়া প্র।ণভয়ে লুক্ধ!য়িত ছিলেন, তখন 
সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া নহুষকে আক।শের দেবত৷ 
করেন। আকাশ-দেবতা হইয়া নহুষ ইন্ত্রপত্রী শচীকে 
বিবাহ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ল৷/গিলেন। শচী 
ইহাতে সম্মত না হ্ইয়া বলিলেন__যদি ননষ সপ্তখষি 
দ্বারা চালিত রথে আরোহণ করিয়া! ঘুরিয়া আসিতে পারেন, 
তাহ। হইলে তিনি তীহাকে বিবাহ করিবেন। নহুষ সপ্ত- 
খষি চালিত রথে ভ্রমণ করিতে করিতে অগস্ত্যকে ধান্ক। 
দিলেন। ইহাতে অগন্ত্য ক্রুদ্ধ হ্ইয়া শাপ দ্রিলেন যে, 
যতদিন পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির তাহাকে উদ্ধার না| করিবেন, 
ততদিন তিনি সর্প হইয়া থাকিবেন। 

মহাভারতের আর একটী কাহিনীতে আছে-_দেবতা- 
দিগের বিরুদ্ধে বৃত্র যখন যৃদ্ধে রত, তখন তীহার দলে 
কালকেয় বা! কালেয় নামে একদল অস্থুর ছিল। বুত্রের 
মৃত্যুর পর যাহাতে দ্েবতাগণ অন্থরদিগকে হত্যা ন! করিতে 
পারেন, তাহার সঙ্কল্ল করিয়া তাহার! সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত খাকে । 
ব্রাহ্মণ ও অন্য।ন্ত লোকজন হুতা। করিয়া তাহার! পুথিবী 
ংস করিতেও প্রবৃত্ত হুইয়াছিল। দেবতাগণ বিব্রত হ্ইয়। 
অবশেষে বিষুণর নিকট গমন করেন। বিষণ তাহাদিগকে 
মহধি অগন্ত্যের নিকট গমন করিবার উপদেশ দ্রিলেন। 
পরে অগন্ত্যের নিকট তীহারা আগমন করিয়া কালকেয়- 
দের অত্যাচারের কথা বিবৃত কারলে তিনি সমুদ্রের সমস্ত 
জল পাঁন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সমুদ্র শুষ্ক হইয়া 
গেল এবং দেবতাগণ অনায়াসে তাহাদের হত্যা করিতে 
সমর্থ হইলেন। ইহার পর যতদিন পর্য্যস্ত ভগীরথ কর্তৃক. 


(মহাভ।:) বন 


অগন্ত্যাশ্রমের পথ দ্রেখাহয়া বলিজেছেন তুমি এ দিক্‌ দিয়া যাইবে, ঠিক 
এদিকে । দক্ষিণদিকে আর চারি যৌজন পথ। চাঁরি যৌজন পথ গেলেই 
অগস্ত্যভ্রাতীর বহুবিস্তৃত হুন্দর আএম দোখতে পাইবে। “দক্ষিণেন মহাঞ্ছী- 
মানগন্ত্য ভ্রাতুরাঁশুমঃ 1” (রামা, ৩.১১-৩৭ ) 

অগস্ত্ের ভাই কে, বাল্সীকি তাহা বলিয়া দিলেন না। কিন্তু স্বামিকৃত 
টাক'য় লিখিত হইয়াছে, তীহাঁর নাম ইধ্যবাঁহ। (যথা-_তত্রাগন্তাত্রাত্রা শ্রমে 
ইধ্ববাঁহেতি অস্ত নাম । অগন্তাঃ প্রাশ্দুহি ৩রমুপযেমে ধৃতত্রতা মস্তাং দৃঢ়ত্রতো- 
জাত ইধ্াবাহীত্বজমুনিরিতি ভাগবত'তু দেবরাচ্চছতোৎপন্ভিরিতি স্তায়েনেত্যেকে)। 


অগস্ত্য 


[ ১৩৬৭ ] 


অগ্রস্ত্য 


শসা ৮৮৯ ৮ ই... 


পৃথিবীতে গঙ্গা আনীত না হইয়াছিল, ততদিন সমুদ্র: 
শুই ছিল। 
অগস্ত্য কর্তৃক বিন্ধাপর্বতের দর্পচূর্ণকাহিনী সর্ববাপেক্ষা উল্লেখ- 


যোগ্য। 
তেন | ইহ! দেখিয়! বিন্ধ্য ঈর্ষা পরবশ হইয়। সুমেরু পর্বতের মত 


নিজেকে বদ্ধিত করিতে লাগিল | দেবতার! ভীত হইয়া! অগন্ত্যের ৷ 


নিকট আগমন করিলে অগন্ত্য তাহাদের শঙ্কিত হইবার 
কারণ জানিয়! বিদ্ধ্য-সমীপে গমন করিলেন ।* অগস্ত্য ছিলেন 


বিন্ষের দীক্ষাণ্তরু। বিন্ধ্য নত ভুইয়া অগন্ত্যকে প্রণাম | 
করিল। তখন অগস্ত্য বলিলেন__-আমি দক্ষিণে যাইতেছি, 


যতদিন না! ফিরিয়া আসি, ততদিন মাথা তুলিও না 


প্রত্যহ উদয়াস্ত কুর্যা-চন্দ্র স্থুমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করি- 


বিন্ধ্যও তাহাতে স্বীকৃত হইল। কিন্ত অগস্ত্য সেই যে দক্ষিণদিকে 
গমন করিলেন, আর ফিরিলেন না; বিন্ধ্যেরও পুনরায় মাথ। 
(তোলা হইল ন|। 

রামায়ণে অগস্ত্যের চিরকালের জন্য দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার 
উল্লেখ নাই__উহীতে স্পষ্টই আছে, তিনি অযোধ্যায় আসিয়া 
রামকে রাবণ ও হনুমানের কথ। বলিয়াছিলেন। 

অগস্ত্যমুনির আশ্রমও এক স্থানে ছিল না। স্ুতীক্ষমূনি ; 
রামকে যে প্রকার পথ বলির়াছিলেন, তদনুসারে দণ্ডকারণো । 
তাহার আশ্রম । দগ্কারণ্য গোদাবরীর উত্তরকুলে আধুনিক ূ 
বেরারের পুর্ব্ব-উত্তর সীমা | রামায়ণের অপরস্থানে (৭৮৯২০ ) 
আছে, শুদ্রতপস্বী শন্ধককে বধ করিয়া রাম অগস্ত্যাশ্রমে ৷ 
গিয়াছিলেন। শন্থুকের আশ্রম বিন্ধ্যপর্র্বতের দক্ষিণে শৈবলগিরির 
উত্তরপার্খেছিল। মহাভারতের মতে, অগস্ত্যাশ্রম গরার নিকটে 
অবস্থিত । ( বন ৯৭-৯৯ অঃ) ও ৃ 

রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি গ্রপ্থে অগন্ত্য সম্বন্ধে কয়েকটী 
আখ্যান আমর! দেখিতে পাইতেছি। কোৌটিলাশান্ত্রে মহা- 
ভারতের বহু গল্প গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে অগস্ত্যের বনু 
কাহিনীও পাওয়া যায়। কিন্তু কৌটিল্য সাধারণে প্রচলিত 
কাহিনীগুলির মুলস্থত্র জানিতেন কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ 
সন্দেহ আছে । মন্সংহিতাতেও বহু এরতিহাসিক ও পৌরাণিক 
অসম্ভব কথার উল্লেখের মধ্যে অগস্ত্যের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। তবে মন্ুম্বতিতে যাহা বিবৃত হইয়াছে, 
তাহার অধিকাংশই পশুপক্ষী হত্যা বা শিকার সম্বন্ধীয় 
ঘটন।। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় (৫.২২) যে, অগন্ত্য 
একজন নিপুণ শিকারী ও তীরন্দাজ ছিলেন ; বিশেষতঃ পশুপক্ষী 
ও হরিণ শিকারে তাহার অব্যর্থ লক্ষ্য ছিল । 

এতত্তিন স্বন্দপুরাণ ও অগ্রিপুরাণে অগস্ত্য কর্তৃক অগস্ত্যেশ্বর 


শশীদিনদ। 


* স্বন্দপুরী ান্তর্গত কাশীথণ্ডে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 


মু ৩৫ 


লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা লিখিত আছে। গয়ামাহাজ্ম্যে নৈমিষারণ্যের 
অগন্ত্যকুণ্ড এবং গয়ার অগস্ত্যপদের (১০৯.১৯ এবং ১১১.৫৩ ) 
উল্লেখ আছে। 

দাক্ষিণাত্যের বংশপরম্পরায় প্রচলিত যে, বহু যুগ পুর্বে 
অগস্ত্য জীবিত ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে মূল ব্রা্গণা- 
ধর্থের প্রতিষ্ঠাতা । রামায়ণ-মহাভারতের ষুগের পুর্বে তিনি 
জীবিত ছিলেন। অনেক এতিহাসিক কিন্ত তীহাঁকে প্রায় 
খুষ্টজন্মের কাছাকাছি লইয়। আসেন ।* অগস্ত্য যে দাক্ষিণাত্ের 
ব্রাহ্মণ্যধন্ম্ের প্রতিষ্ঠাতা, তাহাও অনেকে বিশ্বাস করেন না। 
মহিস্ুরে প্রাপ্ত একটা উৎ্কীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায়, 
মুক্ষ«্র কদন্ব প্রথমে উত্তরভারত হইতে বহু ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যে 
লইয়! আসিয়াছিলেন।+ ইহার পূর্তে দাক্ষিণাত্যে কোনও 
ব্রাহ্মণ ছিলেন না। মুক্ধ কদন্ধ সম্ভবতঃ খুষ্টীয় তৃতীয় 
শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। এীতিহাসিক ইলিয়টু বলেন 
যে, ইহার পুর্কে ব্রাহ্গণেরা দাক্ষিণাতো থাঁকিলেও, 
তাহাদের সংখা! খুব অল্পই ছিল। মুক্ধ«্ন কদম্ব তাহাদের 
সন্ধান পান নাই। বৌদ্ধ ও জৈনই তখন তথায় অধিক 
ছিল। মহিস্থুর হইতে প্রাপ্ত মহারাজ অশোকের উৎকীর্ণ 
লিপি হইতেও বৌদ্ধ প্রভাবের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
কিন্ত পুরাণ ও এীতিহাসিক ঘটন1 দ্বারা স্থির করা যাইতে 
পারে যে, অগস্ত্যই প্রথমে দাক্ষিণাত্যে গিয়। তথাকার রাজন্ত- 
বর্গের শক্তির উপর স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ব্রাহ্মণা-ধার্ম্মের 
প্রতিষ্ করেন। এই প্রভাবের ফলে দাক্ষিণাত্যে সর্বপ্রথম 
মন্দির-পৃজার প্রবর্তন হয়। ইহাও মনে হয়, অগন্ত্য নামে বহু 
ব্যক্তি দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন । তীহার1 ধর্মপ্রতিষ্ঠান 
সংগঠন করিয়া নিজ শিষ্যবর্গের দ্বারা ধর্প্রচার করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বহু নৃপতির পুরোহিতরূপেও 
অগন্ত্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সিন্নামন্ুর অন্থশীসনে লিখিত 
আছে-__“হতাখিলারাতি-মহীপতীনাং হিমাচলারোপিত-শ।সনানাং 
পুরহুতোইছুতবাণীপতীনাং হয়াছুছ্ুবানাং ভগবান্‌ অগস্ত্যঃ।৮ 
সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অগস্ত্য বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের 
নৃুপতিগণের গুরু বলিয়া পরিগণিত ছিলেন» পরে নৃপতি- 
গণের ধন্দোপদেশক হইয়াছিলেন। রাজা সুন্দরপাঞ্যের 
একটী তাভ্রপত্রে পাওয়া যায়__“অগস্ত্য-শিষ্)” ;) সুতরাং 


* এরতিহাসিক আয়েঙ্গার বলেন যে, যদি অগন্ত্া বলিয়া সত্যই কোন 
ঝমি ছিলেন, তবে তীহার সময় খুষ্টপূর্বব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে নিশ্চয়ই হইবে। 
( [001] 96০0195, 7). 119 ) 
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৮৮৮] 


অগস্ত্য 


অগন্ত্য নামে সুন্দরপাঁণ্যের গুরু ছিলেন। অগন্ত্যের এই 
পৌরোহিত্য-কার্ধ্য সম্বন্ধে অনেক কাহিনী লোকমুখে 
শুনিতে পাওয়! যায়। ইহার মধ্যে একটী আখ্যায়িকা হইতে 


পাওয়া যায়__বজাঙ্গদ নামে একজন পাত্য রাজা একবার 
দ্রাবিড় দেশের অন্তর্দত সহ্াপর্ধতস্কিত সোন নামক 
পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত তীর্থক্ষেত্রে অশ্বারোছণে গিয়া তাহা 


অপবিত্র করেন। ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি অগস্ত্য- 
কর্তৃক শিবলিঙ্গ সোমেশ্বরের পুজা দিবার জন্ত আদিষ্ট হুন। 
তিনি তাহার স্থানীয় সমস্ত ধনসম্পন্তি সোমেশ্বরের পুজায় 
নিঃশেষ করিয়া অগস্ত্য ও তাহার স্ত্রী লোপামুদ্রীর ম্সেছ- 
ভাজন হন |% 

অবশ্য এই প্রকার কাহিনীর উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা! স্থাপন 
কর! যাইতে পারে নাঁ। তবে এগুলি হইতে, কি উপায়ে 
অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্গণগণ ধর্মপ্রচারে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন 
এবং কিরিপ শ্রদ্ধা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বেশ 
বুঝা যায়। দ্রাবিডদেশে অসংখ্য শৈবতীর্থ প্রতিষ্ঠার মুলে 
যে অগন্ত্য ছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। 
অগস্ত্যই সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্যে শিবপুজার ও বৈদ্ক-শান্সের 
প্রবর্তন করেন । 

অগস্ত্যের বংশ “অগস্ত্যগোত্র” বলিয়া পরিচিত। এখনও 
অগস্ত্যগোত্রীয়দের সন্ধান পাওয়। যায়। অগস্ত্যের বহু পুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন | মত্গ্তপুরাণে (২০২-১-১৪ ) তাহাদের কতক 
গুলির নাম পাওয়া যাঁয়, যথা__আগন্তি, করস্তি, কৌশল্য, শকট, 
স্ুমেধ, ময়োভু, গান্ধারকায়ন, ইখ্ুবাহু ও দুঁঢান্ত | ইহাদের 
মধ্যে ইখাবাহকে ক্রতু এবং দৃঢাস্তকে পুলহু পুক্ররূপে গ্রহণ 
করেন। 

দাক্ষিণাত্যে অগন্ত্যের উদ্দেপ্তে উৎসর্গাকৃত তীর্থগুলির 
মধ্যে কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী ভ্রিচিনপল্লীর “পোধিয়” 
পর্ববতের “পদ্দিগই” তীর্থই প্রসিদ্ধ । এই পর্ধতের আঁর একটা 
নাম অগস্ত্যপর্বত | [ অগস্ত্যমলয় দ্র] প্রবাদ এই যে, এখনও 
পদিগই-তীর্থে অগন্ত্য জীবিত আছেন এবং চিরকালই 
থাকিবেন। যদি এই তীর্থভূমি ইহার উপস্থিতির অভাবে 
অপবিত্র হয়, তাহ! হইলে ইনি দক্ষিণ-আকাশের নূতন নক্ষত্র- 
বাপে বিরাজ করিবেন | এই নক্ষত্রের নাম হইবে অগস্ত্য | 

অপর একটী প্রসিদ্ধ অগস্ত্য-তীর্থ হইতেছে, পুর্ব আর্কট 


প্রদেশের নারায়ণবনম্-এর অগন্ত্যেশ্বর স্বামীর মন্দির | উহা! পুষ্টুর | 


* স্বন্দপুরীণ, মাহেশ্বরখণ্ড, অরুণাঁচল-মা হাজ্য | 
+ কাহারও কাঁহীরও মতে, অগস্তোর পুত্র দৃঢ়াস্ত ও দুটস্যু। এই দুইজন 
ছাঁড়া ইধাবীহের নীম সমধিক পসিদ্ধ | 


রেল-ষ্টেশনের অতি নিকটে অবস্থিত । এই মন্দিরের নিম্মীণ- 


কৌশল অতি সুন্দর । উহার মধ্যে অগস্ত্যের বহু প্রস্তর- 
মূর্তি আছে। বেদারণ্যমএ অগস্ত্যের একটা ব্রোঞ্জ নির্মিত 
মুর্তি দেখা যার । এই মুন্তিটা খুষ্রীয় অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতকে 
নির্মিত হইয়াছিল । বুছদীশ্বর মন্দিরে অগান্ত্যের একটা প্রস্তর- 
মুর্তি পাঁওয়। যায়__তাহা। কবে যে নির্মিতি হইয়াছিল, এখনও 
জানা যায় নাই | চিদম্বরম্-এ এক সুবুহৎ শিবমন্দির আছে । 
তথার সম্প্রতি একটী অগন্তামুর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । মুভিটা 
দ্বাদশ শতাব্দীর | 

এই সকল প্রবাদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অগন্ত্য 
দাক্ষিণাত্যে উত্তরভারতের সভ্যতা ও কষ্টির আলোক 
বহন করিয়া লইয়া যান। ব্রাহ্মণ্য-ধর্থের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতৃ- 
রূপে, উপদেষ্টা ও প্রচারকরূপে, গুরু-পুরোছিতরূপে ইনি 
দাক্ষিণাতযে যে নৃতন আলোক দিয়াছিলেন, তাহার 
জন্য ইনি দাক্ষিণাত্যবাসীদের নিকট চিরকাল পুজিত 
হইবার যোগ্য, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইহার 
পৃজাপদ্ধতি স্কন্দ ও অগ্থিপুরাণেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে | 


শুধু ভারতে বলিয়! নহে, ভারতের বাহিরেও অগস্ত্যের 
পুজা দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। ভারতের বাহিরে অর্থাৎ 


কান্বোডিয়া, শ্যাম প্রভৃতি দেশে এবং যবদ্বীপ, স্থমাত্র! 
প্রভৃতি দ্বীপে, যেখানে যেখানে শৈবক্ষেত্র পরিলক্ষিত 
হয়, সেই সকল স্থানেই অগস্ত্যপূজার আদর্শ দেখা যায়। 
বোধ হয়, এই সমস্ত দেশে শৈবধন্দ্ন প্রতিষ্ঠার প্রথম 
উদ্যোক্তা! অগন্তযই । অগস্ত্যের নানা মুর্ভিও সেই সকল 
স্থানে পরিলক্ষিত হয়।*  ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্ুষঙ্গপাদে ৪৮ 
অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া! যায় যে, অগন্তা ভাঁরতমহা- 
সাগরস্থিত বরাহদ্বীপ (সম্ভবতঃ বোণিওদীপ ), কুশদ্বীপ, 
শঙ্ঞদ্দীপ প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচারকল্পে গমন করিয়াছিলেন । 
কাম্বোডিয়ায় আবিষ্কৃত একটী শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে ষে, 
অগন্ত্য নামক জনৈক ব্রাঙ্গণ আধ্যদেশ হইতে আসিয়! 
কান্বোজের এক রাজকুমারী যশোমতীকে বিবাহ করেন। 

অগস্ত্য ও বৃহত্তর ভারত (485%80655, ৪120 097:68661" 111019,)- 
সম্বন্ধে শ্রীধক্ত রামচন্দ্র দীক্ষিত, এম. এ মহোদয় 430106 4৪- 
[9০6৪ 0£ 66 ৪1 [১0৮৮1 নাঁমক প্রবন্ধে যাহ! লিখিয়া- 
ছেন, তাহার মর প্রদত্ত হইল-__আখ্যানমুলে জানিতে পারা যায়, 


* লীডেন মিউজিয়ামে এই সমস্ত স্থানের কতকগুলি অগস্তামৃত্ি 
রক্ষিত আছে! 
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অগস্ত্য 


| ১৩৯ ] 


অগস্ত্য 


অগন্ত্য বারাণসীবাসী হইয়। দক্ষিণাপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ; 
দাক্ষিণাত্যের বনবিভাগ ও দাক্ষিণাত্য মন্ুষ্যবাসের উপযোগী 
করিয়াছিলেন। সংগম সাহিত্যের সহিত ধাহাদের পরিচয় 
আছে, তীহারাই জানেন যে, ইনি দাক্ষিণাত্যে “পধিয়” পর্বতে 
বাস করিতেন। দক্ষিণাপথে আর্্যসভ্যত! বিস্তার করিয়া! ইনি 
সন্ধষ্ট থাকিতে পারেন নাই, সমুদ্র পার হইয়! ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 


ভারতের সাধন| ও সভ্যতার উজ্জ্বল বর্তিক1 হস্তে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। এমন কি, সুমাত্র, যবদ্বীপ ও বালী দ্বীপও এই 


আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল ।* বাহার পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে 


শিলালেখ ও প্রস্তরমুর্তিগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, 


তীাহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ভারতীয় দ্বীপপুণ্জে 


বনু প্রাচীনকাল হইতে অগন্ত্যের পুজা সমধিক প্রচলিত 


ছিল। 

তামিল ভাষার প্রবর্তকদিগের মধ্যে অগস্ত্যেরই নাম 
সর্ধাঞ্জে করিতে হয়। তামিল পণ্তিতগণ অগন্ত্যকেই এই 
_ ভাষার প্রতিষ্ঠাত। বলিয়া বিবেচন| করেন । অগন্ত্যের ব্যাকরণ 
তামিল ভাষায় “অগখিয়ম্” নামে পরিচিত। মুক্তিগঠন-স্ঘন্ধেও 
তিনি এক শান্স প্রণয়ন করেন। সম্ভবতঃ তীহার ১২টী শিষ্য 
বা "ছাত্র ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্ধপ্রধান হইতেছেন 
তোল্কাগ্লিয়নার । 

অগন্ত্যের প্রাচীন কাহিনীর সহিত ত্রাণধূমাগ্নি বা প্রাচীন 
তামিল বৈয়াকরণিক তোল্কাপ্সিয়নারের (1011701)1581077) 
উপন্তাস জড়িত। তামিল আখ্যায়িকা' হইতে জানিতে পার! 
যায়, ভ্রাণধূমাগ্ি জমদগ্গির পুত্র এবং অগস্ত্য পুলস্ত্যের ভগিনী 
লোপামুদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন | 


ইহ! অপেক্ষা বিম্ময়কর নিদর্শন যবদ্বীপের চণ্তীরাজ্যে | 


(001 13601০ ) পাওয়া যায়। এখানে অগন্ত্যের মৃত্তির 
ছুইপার্শে সন্ন্যাসীর বেশে ছুইজন দগ্ডায়মান আছেন। কাহারও 
কাহারও মতে, একজন ত্রাণবিন্দু ও অপরজন মারীচি 14 বোধ 
হয়, ব্রাণধুমাগ্ি ও ত্রাণবিন্দু অভিন্ন ব্যক্তি ।$ 
তামিল আখ্যায়িক। হইতে আরও জানিতে পারা যায়, 
ব্রাণবিন্দুর কন্তা দ্রবিডার সহিত দ্রবিডদেশের রাজ! পুলক্তযের 
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$ ব্রহ্গাগুপুরাণেও ত্রাণবিন্দুর উপাখ্যান একাধিকবার দেখিতে পাওয়া যায়| 
ত্রাণবিন্দুর কন্ঠ দ্রবিড়া বা ইড়িবিলীর সহিত পুলস্তোর বিবাহের কথা ইহাতে 

উল্লিখিত হইয়াছে ॥ 


শ1707)106%, 


১1৮৮, 


অগন্ত্যং__মিখনরাশির 


বিবাহ হয়। অগস্ত্য পুলস্ত্যের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন 
এবং পুলস্ত্য ত্রাণবিন্দুর জামাতা । সম্ভবতঃ ভ্রণবিন্দু জামাতার 
প্রাসাদে গিয়াছিলেন এবং অগন্ত্যকে দ্রবিডদেশে স্কায়িভাবে 
বসবাস করিতে এবং তামিল ভাষার একজন বিশেষজ্ঞ বলির! 
পরিচিত দেখিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহার পর রাজা 
ব্রাণবিন্দু পুত্র বিশালকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়! বুদ্ধ অগন্ত্যের 
পদতলে বসিয়! তামিলভাষ! শিক্ষ। করিয়াছিলেন | 

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে, অগস্ত্যের বাস 
তিব্বতদেশে ছিল। নেপালের একটী আখ্যায়িকায় আছে, 
বুদ্ধদেব একবার উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে অগন্ত্য নামে জন্ম পরিগ্রহ 
করেন, উহাই অগস্ত্যজাতক বলিয়া পরিচিত। | অগস্ত্যজাতক 
দ্র] নেপালীশাস্ত্রে অগস্ত্যকে পুজা করিবার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়! যায় । 

প্রাচীন কিংবদন্তী, পুরাণ, ইতিহাস ও তামিল সাহিত্য 
প্রভৃতি হইতে অগক্ত্যের বিজয়-যাত্রার কাহিনী জানিতে 
পারিতেছি। মুত্তিতত্ব ও উৎকীর্ণ লিপির সাহায্যেও এ কথ! 
সমথিত হইয়াছে ।* 

অগন্ত্য নিম্নলিখিত গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে-_ 

অগস্ত্যসংহিতা ( গগ্ুনক্ষত্রশান্তি, অগস্ত্যচন্দ্র, জয়ন্তী নির্ণয়, 
বক্ধসংহিতা, মুদ্রালক্ষণ, পবিত্রারোপণবিধি প্রভৃতি ৩৬টা 
অধ্যায়ে সম্পূর্ণ); অগন্ত্যাষ্টকম্‌ ( অগন্ত্য-রচিত শিবস্ততির 
৮টা শ্লোক); সকলাধিকার (জ্যোতিষ ও শিল্পশান্ত্র সম্বন্ধে); 
অগন্ত্যস্থব্রম (৪টী অধ্যায়ে সমাপ্ত; এই বিশ্ব-স্ষ্টির একমাত্র 
কারণ নির্দেশ কর। হইয়াছে এবং বলা হইয়।ছে যে, শক্তির 
পূজা করিলে মোক্ষলাভ হয়) অগন্ত্যম্থৃতি ( স্ম্তিগ্রন্থ-_ 
প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ হইতে আরন্ত করিয়া রাত্রিতে 
শয্যাগ্রহুণ পর্যন্ত ব্রাঙ্গণের যাহ কিছু নিত্যনৈমিত্তিক করণীয়, 
সমস্তই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে )। 

শান্্রাদি হইতে আমরা অগস্ত্যের এই কয়টী নাম পাইতেছি, 
যথা-_মৈত্রাবরুণি, বারণি, অগস্তি, পীতান্ধি, দতে।লি, দহ্থাগ্ি, 
বাতাপিদ্িট্‌, বাতাপিস্থদন, আগ্রেয়। ওর্ববশেয়, অগ্রিমারুত, 
ঘটোভ্ভব, মান, মান্য, মান্দার্ধ্য, কুস্তজ, কুস্তযোনি, কলসীস্ৃত। 

২ অগস্ত্ের গোব্রাপত্যগণ। ৩৬ শিব । 
শেষসীমায় এবং ৮* অংশ দক্ষিণ- 
বিক্ষেপে অবস্থিত এক “অশীতিভাগৈ- 
াম্যায়ামগস্ত্যো মিথুনাস্তগ£৮-( কুরসি”) | ক্র্যসিদ্ধান্ত মতে, 


উজ্জল নক্ষত্র 


কঃ 05:0,:98%0915- 106 €1816 07 4১89865% %00 0৪ 
011811) ০ 177019,) (10101018] 4৯7৮) (০. খা. 11. ১০১ ৮০91. 2৮17, 
00. 9১ ০8009551925), 


অগস্ত্য ৮৮77 অগস্ত্য 
এই নক্ষত্র ১৩ অংশ কালাংশে উদিত বা অন্তমিত হয়। | অগস্ত্য নক্ষত্র যদি পরুষ অর্থাৎ রুক্ষ দৃষ্ট হন, তবে রোগ হয়। 


বুহৎসংহিতায় লিখিত আছে-__ 
“সঙ্খযাবিধানাৎ প্রতিদেশমস্ 
বিজ্ঞায় সন্দ্শনমাদিশেজ জ্ঞঃ | 
তচ্চোজ্জয়ন্ঠামগতস্ত কম্াং 
ভাগৈঃ স্বরাখ্যৈঃ স্ষ,টভাক্করস্ত ॥ 
অর্থাৎ, পণ্তিতগণ গণিতের নিয়মানুসারে অগক্ত্যোদরয় 
গণনা করিয়। সকল দেশে আদেশ করিবেন। যখন স্র্যের 
স্পষ্ট (1,070516009 ) কন্তারাশির ৭ অংশ কম অর্থাৎ ৪1২৩ 
চারি রাশি তেইশ অংশ হইবে, তখন উজ্জয়িনী নগরীতে 
অগন্তামুনির উদয় হইবে । ইহা সাধারণতঃ ভাদ্রমাসের 
২২ হইতে ২৪ দিবসেই হয়।* অগস্ত্যোদয়ে জলরাশি নির্মল 
হয়, সংস্কতশান্ত্রে বনুশঃ উক্ত হইয়াছে । অগস্ত্য 
নক্ষত্র উদিত হইলে সৌর ভাদ্দের শেষ তিন দিন ধরিয়া 
তাহাকে অর্থাদান করিবার বিধি আছে । | অগস্ত্যোদয় দ্র" ] 
এ সম্বন্ধে বুহৎসংহিত। হইতে নিম্নে মর্ম্োদ্ধত হইল-_ 


তাহ! 


অরুণের কিরণপটলে রাত্রির অন্ধকার ঈষৎ দূর হুইলে 
নরপতি দক্ষিণদিকে 


দৈবজ্ঞ সাহায্যে দিউনির্ণয় করিয়া 
যথাকালসন্তৃত অর্থাৎ শরৎকালীন সুগন্ধি পুষ্প, ফল, সাগরজাত 
রত্বু, সুবর্ণ, বস্ত্র, ধেন্গু, বুষ, পরমান্যুক্ত ভক্ষ্য, দধি, অক্ষত, সুগন্ধি 
ধুপ এবং চন্দনাদি দ্বার! বিরচিত অর্থ্য পৃথিবীর উপর প্রদান 
করিবেন। নরপতি রর শদ্ধাসম্পন্ন হইয়া! এইরূপ অর্থ্য ধারণ 
করেন, তবে নীরোগ হইয়া! সমস্ত শক্রপক্ষ-বিজয়ী হন। আর 
যদি এরূপ অর্থ্য যথাক্রমে সাঁতবর্ষ প্রদান করেন, তবে সমুদ্ররসনা 
পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিবেন। ব্রাঙ্গণগণ যথালব্ধ বস্তৃদ্বারা 
অর্থ্য প্রদান করিলে বেদচতুষ্টয়ে অধিকারী হন এবং সুন্দরী 
রমণী ও পুত্রলাভ করেন । বৈশ্যগণও যদ্দি যথালবন্ধ বস্তদ্বারা 
অগন্ত্যার্থ্য প্রদান করেন, তবে প্রভূত ধনের অধিকারী হন। 
শৃদ্রগণ অধ্থযদান করিলে রোগক্ষয় ও ধর্মফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 


* ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও ভবিধ্যপুরাঁ মতে, সূর্যের স্পষ্ট বখন কন্যারাঁশির ৩ অংশ 
কম (অর্থাৎ সুর্যের স্পঈ যখন ৪1২৭ অংশ) তখন অগস্ত্যোঁদয় হইয়া থাকে | এই 
অনুসারে সৌরভাদ্রের প্রায় ২৮ তারিখে অগস্ত্যোদয় হয়। স্মার্ত রঘুনন্দনের সময়ে 
সৌরভাদ্রমাসের প্রায় ১৭ই তারিখে অগন্ত্যের উদয় হইত | [ অগস্ত্যোদয় দ্রণ] 

জীমৃতবাঁহনের কালবিবেক নামক গ্রন্থে উজ্জয়িনী ও রাঁঢ়াঁদি প্রদেশে 
এই নক্ষত্রের উদয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ভাদ্রমাসের শেষ চাঁরিদিন থাকিতে 
উচ্জয়িনীতে ও শেষ সাতদিন থাকিতে রাঁটাদিতে অগস্ত্য নক্ষত্রের 
আবির্ভাব হয়। “তথাহি রাঁটাদিষু সপ্তাদিনাবশিষ্টে ভাদ্রে তস্তোঁদয়ত | 
উচ্জয়িস্তাং চ দিনচতুইয়াবশিষ্টে 1” (কালবিবেক ) 

1 দাক্ষিণাতোর অধিবাঁসিগণ ভাদ্রমাসের শেষ চাঁরিদিন ধরিয়া 1 অগস্ত্যার্ধ্য 
প্রদান করেন! 


কপিলবর্ণ হইলে অনা বৃষ্টি, ধৃমবর্ণে গোসকলের অশ্তভ, স্ফ.রণশীল 
অর্থাৎ কম্পবান্‌ হুইলে ভয়, মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় বর্ণযুক্ত হইলে ক্ষুধা ও 
ঘুদ্ধ এবং সুক্ম হইলে নগররোধ হইয়া থাকে । অগন্ত্য নক্ষত্র যদি 
শাতকুস্ত অর্থাৎ রৌপ্যের হ্যায় বা ক্ষটিকতুল্য শুভ্রবর্ণ হুইয়া 
কিরণদ্বারা পৃথিবীকে ত্পিত করেন, তবে পৃথিবী_ প্রচুর 


অন্নশীলিনী এবং ভয় ও রোগশূন্ত জনগণদ্বারা৷ পরিপূর্ণ 'হুয়। 
কেতুদ্বারা আহত হন, তবে ক্ষুধাভয় ও. - 


অগন্ত্য যদি উক্কা বা 
মরক হয় । যখন স্ুর্যা হস্তানক্ষত্রে গমন করেন, তখন 
অগস্ত্যনক্ষত্র সকল দেশেই দুষ্ট হন, আর রোহিণীতে গমন 
করিলে সকল দেশেই অস্তমিত হন।* (বুহৎসংহিত। ১২.১৫-২২) 

অগস্ত্য নক্ষত্র অর্ণবযানমণ্ডলের সর্বোজ্জল তারকা | ইহ] অর্ণব- 
যানের কর্ণে অবস্থিত । 
উজ্জল্যে লুন্ধকের পরেই ইহার স্থান। ইহ! স্থিরভাবে আলো! 
দেয় না, কম্পিত দীপশিখাবৎ প্রতীয়মান হয়| ইহার ক্রমস্ক্্ 


প্রান্তদ্বয়বিশিষ্ট লম্বাকুতি ফলকের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। এই 
সাদৃশ্ত হেতু বকফ্ুলের অপর নাম অগস্ত্যপুষ্প। ১২০০০ 
ৃষ্টপূর্বাধ্দে সম্ভবতঃ অগস্ত্য দক্ষিণ ফ্রুবতারক1 ছিল। পৃথিবীর 


মানদণ্ড বা অক্ষের প্রান্ত অর্থাৎ (দক্ষিণ) মেরুর প্রদর্শক 'বলিয়। 


এই নক্ষত্রের নাম মান ও মান্ত হইয়াছিল। মান্দার্য্য 
নামের উৎপত্তি মন্দর শব্ধ হইতে । মন্দর মেরুপর্বতের 
(অর্থাৎ পৃথিবীর অক্ষের) একটী শুঙ্গ বলিয়া উক্ত 


হুইয়াছে। 

ইউরোপীয় জ্যোতিষে এই নক্ষত্র ক্যানোপাস্‌ (08790709 ) 
নামে পরিচিত এবং ইহা আর্গো মণ্ডলের (418০) 
সর্ধৌজ্জল তারকা । ইহা! ওজ্জলযে ১ম শ্রেণীর তারকা- 
সমূহের অন্তর্গত। আর্গো গ্রীক শব্দ, ইহার অর্থ হইতেছে 
অর্ণবযান। 
অগস্ত্য,__দাক্ষিণাত্যের একজন বৈয়াকরণ। প্রবাদ, প্রায় ছুই 
হাজার বর্ষ পূর্বে ইনি শুদ্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করেন । দাক্ষি- 
ণাত্যের লোকে ইহাকে পুরাণপ্রসিদ্ধ খষি অগন্ত্যের অবতার 
বলিয়া থাকেন। ইহার রচিত ব্যাকরণ অগন্ত্য-ব্যাকরণ নামে 
প্রসিদ্ধ। ইনি স্ঠায়, বৈদ্যক, রসায়নশাস্্র ধর্ুশীস্্র, পুজাপদ্ধতি 
প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক রচন! করিয়াছেন । (কবিচরিব্র) 


করেন। সুতরাং প্রায় ৪ মাঁস অগস্ত্য দৃষ্টিগোচর হন না। পরাঁশরও এই মত 
সমর্থন করিয়াছেন । 

+ এবিষয়ে মতের পার্থকা রহিয়াছে, 
বিবরণ ভ্রষটব্য। 


এজন্য অগন্তা১ শব্দে বিস্তৃত 


ইহার নামান্তর মান, মান্য ও মান্দার্য্য |. 


* কুরয্য ১১ই আঙ্নে হস্তানক্ষত্রে ও ১১ই জ্যৈষ্ঠ রোহিণী নক্ষত্রে গমন 


রানার 


অগ 


ত্ত্য ৃ 


|. ০১৪, সু 


অগস্ত্যরস 


অগস্ত্য,__এক দ্রাবিড় শিল্পশান্্কার। ইহার রচিত গ্রন্থ__শিল্প- 


সংগ্রহ (অন্ধ,টীক। সহিত )? ইহাতে ময়মত, বিশ্বকর্মীয়, চিত্রসব, 


সারস্বত, বিশ্বসার, চিত্রজ্ঞান, কপিঞ্জলসংহিত।, চন্দ্রজ্ঞান, মানসার, 
ব্রহ্মশিল্প, বরহ্মবামল, নারদীয়, দীপ্তিসার, কৌমুদিক, আগস্তযীয়, 
প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন অধ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে । প্রথম হইতে 
ষ্ঠ অধ্যায়__(১) উত্তমদশমীনসংগ্রহবিশেষ, (২) উত্তমদশতাল, 
(৩) মধ্যমদশতাল, (৪ ) সোমাস্কন্দলক্ষণ, ( ৫ ) চন্দ্রশেখরলক্ষণ, 
(৬) বুষবাহনলক্ষণ ; এগুলি আগস্তীয় হইতে গৃহীত | 


অগন্ত্যৎ__বালভারতচম্পুঃ মণিপরীক্ষা বা রত্রপরীক্ষা, লক্ষমীস্তোত্রঃ । 


ললিতাসহজ্বনাম, শিবসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ! 

অগস্ত্য,, অগস্ত্যকবি, অগস্ত্যপপ্ডিত__দাক্ষিণাত্যের বরঙ্গল- 
বাসী এক কবি। খুষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বর্তমান ছিলেন। রাজা 
প্রতাপরুদ্র ইহার প্রতিপালক । 


এখন পাওয়| যায়_-( ১) প্রতাপরুদ্রীয়ম্‌; (২) বালভারতম্‌ 
(৩) কষ্ণচচরিতম্‌ ( গগ্গ্রন্থ )। 
হইতে জানিতে পারা যায় যে, বালভারত-রচয়িতা অগস্ত্যপপ্তিত 
ও বিদ্ানাথ অভিন্ন ব্যক্তি । 

অগত্ত্য,_দাক্ষিণাত্যের কোন্দৈয়মকোটত্ৈ মরবন্‌ জাতির 
একটা শাখ| | 

অগস্ত্য,__[ বৈগ্ভক ] বঙ্গসেনবৃক্ষ, বকফুলগাছ | [ অগন্তি, দ্র' ] 

অগস্ত্যকুট- অগস্ত্যমলয় দ্র] 

অগস্ত্যগিরি__ত্রিবাস্কুর রাজ্যের একটী পর্বত। | অগস্ত্য- 
মলয় দ্র ] 

অগস্ত্যগীতা__শাস্তিপর্কবে লিখিত অগস্ত্যোক্ত বিদ্যা । বরাহ- 
পুরাণের পশুপালনোপাখ্যানে ইহার উল্লেখ আছে। 


অগস্ত্যচার__অগন্ত্য নক্ষত্রের শুভাশুভফলস্বরূপ দক্ষিণদিকে । 


গতি; অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়। [ অগন্ত্য২ ও অগন্তেযোদয় দ্র" ] 
অগস্তাজাতক-_এক বৌদ্ধজাতক | বোধিসত্ব একবার এক 
ধনী ত্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়। দ্রানাদি কন্ম দ্বারা 
লোকবিদিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার পর অগন্ত্ 
নাম গ্রহণপুর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহার ধর্ম 
প্রাণতার কথা শুনিয়া অনেকে তাহাকে দেখিতে আসিতে 
লাগিল। ইহাতে ধন্মচিন্তার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি কারা- 
দ্বীপে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র এই সময়ে 
তাহাকে পরীক্ষা! করিতে ইচ্ছা করিলেন। অগন্ত্য যে বনে বাস 
করিতেছিলেন, ইন্দ্রের মায়ায় সেই স্থান হুইতে ক্রমে সমস্ত 
ভোজ্য ফলমুলাদি অস্তরহিত হইল | তখন অগস্ত্য বৃক্ষের পত্র তক্ষণ 
করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিলেন | ইহা দেখিয়া ইন্দ্র বুক্ষপত্র, 
] 


ইনি ৬* খানির অধিক গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে | তন্মধ্যে মাত্র তিনখানি গ্রন্থ 


প্রতাপরুদ্রীয়ের একটী শ্লোক 


৩৬ 


এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন । অগন্ত্য তখন 
ভূতলে পতিত কীচ! পত্র খাইতে লাগিলেন। অনন্তর ইন্দ্র এক 
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে তাহার সন্বখীন হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কি জন্য এই তপস্তা করিতেছ ?” তপস্বী তখন 
বলিলেন, “আমি এই জন্মান্তরচক্র হইতে মুক্ত ভইতে চাই”। 
ইন্দ্র যখন দেখিলেন যে, এই তপন্বী তাহার ইন্্রত্ব আকাক্ষ| 
করেন না, তখন তিনি তাহাকে মনোমত বর চাছিতে বলিলেন । 
অতঃপর অগস্ত্য ইন্দ্রকে অনেক ধর্্কথ। বলিয়াছিলেন।* 


[৬৮ 107. 0790880019৮ 055058 (ত. 8. 8.৪) না. 
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অগস্ত্যমলয়__মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ত্রিবাস্থুর রাজোর 
নেয্যাতিনকর তালুকের মধ্যস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একটা 
শৃঙ্গ | ইহা! সমুদ্র হইতে ৬২০০ ফুট উচ্চি। অঞ্ষাণ ৮-৫/৩০? 
উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৭৩৩'৫০% পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। তাত্্পণী ও 
নেষ্যার নদী এই স্থান হইতে বহির্ণত হইয়াছে । পুর্বে এই 
পর্বত জ্যোতিষগণনার কেন্দ্রস্থল ছিল। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, 
দাক্ষিণাত্যে আধ্যসভ্যতার পথপ্রদর্শক খষি অগন্ত্য এই পর্বত- 
শৃঙ্গে যোগনিরত আছেন | [ অগন্ত্যাশ্রম দ্র' ] 
অগস্ত্যমার্গ__অগস্তযের পথ, দক্ষিণদিক | 

অগস্ত্যমুনি,_ধষি অগস্ত্য। [ অগস্ত্য, দ্র] 
অগস্ত্যমুনিং__একটা গ্রাম। গডবালের কুদ্রপ্র়াগ হইতে প্রায় 
১২ মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। সাধারণের ধারণা, এখানে 
অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। [ অগস্ত্যাশ্রম দ্র” ] 

অগস্ত্যযাত্রী__অগস্ত্যমুনির প্রস্থান ; বিন্ধ্যলজ্ঘনপুর্ব্বক অগান্ত্যের 
দাক্ষিণাত্যে যাত্রা । অগস্ত্য ভাদ্রমাসের প্রথম দিন বিন্ধ্য 
লঙ্ঘন করিয়া! দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন, আর ফিরেন নাই । 
এই হেতু এ&ঁ দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ। লৌকিক আচারে ইহা] 
হুইতে মাসের প্রথম দিন যাত্রায় নিষিদ্ধ। ২ অগস্ত্যযাত্রা করা, 
চিরকালের ভন্ঠ প্রস্থান করা, জন্মের মত যাওয়া] । 

অগস্ত্যরস__উদররোগাধিকারোক্ত রসৌধধবিশেষ।  প্রস্তত- 
প্রণালী__রস, গন্ধক, জয়পালবীক্ত, লৌহ, শিলাজতু, তাত্র ও 
হরিদ্র! এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইবে। পরে ত্রিকটু, ভূঙ্গরাজ, 
আদ্রক, নিশ্ব, নিগু-্ভী ও স্বথুলী ইহাদের ক্কাথে একবার মর্দন 
করিয়া এই রসৌধধ প্রস্তুত করিবে । পরিমাণ রোগীর বলাবল 
দেখিয়া নিরূপণ করা আবশ্যক | অনুপান-__গুড়, হরীতকী ব! 
কাম্পিল্য চূর্ণ। এই ওঁষধ উদররোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর । 
( রসেন্্রসারস ) 


* নেপাঁলে আবিষ্কৃত বোধিসত্ব অবদানে লিখিত আছে- ইন্কর্তক ভোজ 


অপহৃত হইলে চাঁরিদিন অনাহারে থাঁকিবার পর অগান্তের প্রাণবিয়োগ ঘটে । 


অগস্ত্যবট 


অগন্ত্যবট-_তীর্থবিশেষ। মহাভারতের আদিপর্বব এই তীর্থের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । ( মহাভা” ১.২১৬.২) 
অগস্ত্যবার__বারাণসী জেলার হবেলী পরগণার একটা ক্ষুত্ 
রাজপুত সম্প্রদায়। ইহার! অগস্তাখষির বংশধর বলিয়া পরিচয় 
প্রদান করেন । 

অগন্তযবাল-__কাঠিয়াবাড়ের নিমারি ও বেদারণা এবং আহ্‌- 
মদাবাদ ও ঢোলকার অধিবাসী বাহ্ষণ সম্প্রদীয়বিশেষ। অগস্ত্য- 
খধি হইতে ইহাদের উৎপত্তি বলিয়া প্রকাশ । 
অগন্তাবাস্তশান্্_-একখানি শিল্পশান্ত্র। এখানি অগস্ত্যের 
নামে উৎসরগীরূত। ইহাতে বাস্তপত্তিবিভাগ, বাস্তপরোক্ষবিধি, 
মাসনক্ষত্রপ্রক্রিয়াবিধান, রাজগৃহবিধান, ছুর্গনিবেশ, ছুর্গীদিকরণ, 
স্কন্ধাবারবিন্যাস, রাঁজবেশ্মনিধান, প্রাকারবিধান, গোপুরবিধান, 
বেশ্মাবাসাধিকার, প্রস্থতিকাগারবিধান, নিশান্তপ্রবেশ, দিব্যস্থানি- 
বিধান ও যন্ত্রবিধান নামক কয়টী অধ্যায় আছে। 
অগস্ত্যশিখা-_বুহুস্পতি কর্তৃক নির্দেশিত শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত দ্রব্য- 
গুলির মধ্যে একটী। ইহা! অতিশয় তীব্র ও কষায়গুণসম্পন্ন ! 
(ব্রহ্মাগুপুত ৭৮৯) 

অগস্ত্য-সার__অযোধ্াযা। নগরীর একটা কুণ্ড। সরযূর দক্ষিণে 
অবস্থিত । কথিত আছে, এই স্থানে স্নান, দান, যাগ, যজ্ঞ ও 
তিন রান্রি বাস করিলে অগ্থিষ্টোম যাগের ফললাভ হয় এবং 
যিনি তিন রাত্রি তথায় ফলমুলাহারী হইয়া অতিবাহিত করেন, 
তিনি সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হন। ( অযোধ্যা-মাহাজ্ম্য ) 
অগস্ত্যসংহিতা-_অগস্তামুনিরচিত শাস্ত্রবিশেষ। ইহার অপর 
নাম “সিদ্ধগীতা"। এই সংহিতায় আত্মাকেই সার ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ 
বল। হ্ইয়াছে। পণ্তিতসমাজে এই সংহিতা দেহতন্ব নামে 
পরিগণিত হইয়া থাকে । ইহাতে তপঃসিদ্ধা উলুপীর বিবিধ 
হিতোপদেশপুর্ণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানসমন্থিত, পরম বিশ্তদ্ধ ও যুক্তিগর্ভ 
উপাখ্যান আছে, এইজন্য ইহার নাম “সিদ্ধগীতা,। ভগবতী 
দেবী পার্ধতী লোকান্ুগ্রহপরতার বশবর্তিনী হইয়া মহথি 
অগস্ত্যকে যোগবিয়োগ-সমন্বিত বহুবিধ তত্বোপদেশ প্রদান 
করেন। এইজন্ঠ ইহার নাম “অগস্ত্যসংহিতা” | 
অগন্ত্যহরীতকী--কাসরোগাধিরারোক্ত উষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী__দশমুল, আলকুণীবীজ, শঙ্ঘপুষ্পী, শঠী, বেড়েলা, গজ- 
পিপ্ললী, অপামার্গ, পিপুলমূল, চিতামূল, বামুনহাঁটী ও কুড় এই 
সকল দ্রব্য প্রতোকে ছুই ছুই পল, পোট্টলীবদ্ধ যব ৮ সের এবং 
হরীতকী একশতটা, এই সকল দ্রব্য একত্র ছুই মণ জলে 
সদ্ধকরিতে হইবে । অর্দধমণ অবশিষ্ট থাকিতে এবং যৰগুলি 
উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে সেই কাথ ছণীকিয়া লইবে। সিদ্ধ 
হরীতকীগুলির গাত্রে ছিদ্র করিয়। তাহ] এক সের গবাঘুত 


০ 


সা 


অগস্ত্যার্ঘ্য 


ও এক সের তিলতৈলে ভাজিয়া লইতে হইবে । তৎপরে সেই 
কাথে সাড়ে বাঁরো সের পুরাতন গুড় গুলিয়া এ ভাজ! হরীতকী- 
গুলি তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া! মৃছ অগ্নির জালে পাক করিবে। 
উহা ক্রমে ঘনীভূত হইলে তাহাতে অর্ধসের পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ 
দিয়া নামাইবে। পরে উহ শীতল হইলে তাহার সহিত এক সের 
থাঁটা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ওঁষধ অর্দতোলা৷ হইতে 
ছুই তোলা মাত্রায় অবলেহন করিতে হয়; এবং সেই সঙ্গে 
আধখানি হইতে ছুইটী পর্যন্ত হ্রীতকী সেবন বিধেয়। 
এই হ্রীতকী সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, বিষমজ্বর, গ্রহণী, 
অর্শ, অরুচি, হৃদরোগ ও পীনস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। 
কাসরোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারক ও বলবর্ণাদির 
বুদ্ধিকর । ( চক্রদ” কাণ্স”) 
অগস্ত্যাধ্য-_অগন্তযখষির উদ্দেশে অর্থ্যদান | 

“অপ্রাপ্ডে ভাস্করে কন্ঠাং শেষভূতৈস্থিভিদিনৈঃ | 

অধ্ধ্যং দছ্ারগন্ত্যায় গৌড়দেশনিবাসিনঃ ॥ 

যস্ত ভাদ্রপদন্তান্তে উদিতে কলসোস্তবে । 

অর্থ্যং দদ্যাদগস্ত্যায় সর্ধান্‌ কামান লভেত সঃ ॥৮ ( তিথিতত্ব্) 

সুর্য কন্তারাশিতে গমন না করিতে-_ভাদ্রমাসের 
শেষ তিন দিনে গৌড়দেশনিবাসিগণ অগস্ত্যকে অর্থ্য প্রদান 
করিবেন। যিনি অশস্ত্যোদয়ে অণস্ত্যকে অধ্থ্য প্রদান করেন, 
তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। . 

রঘুনন্দন কৃত্যতত্বে এই অধ্যদানের বিধান এইরূপ নির্দেশ 
করিয়াছেন। মাসস্থলে সৌরমাসই বুঝিতে হইবে । কারণ ইহা 


সিংহস্থ রবিতে অর্থাৎ ভাদ্রমাসে কর্তব্য বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । 


“সিংহস্থরবিকর্তব্যত্বেন সৌরমাসাদরঃ কন্ার্কসংক্রাস্তিপূর্ববিন- 
্রয়ান্ততমে অগস্ত্যাধ্যদানং কর্তব্যং”। (ক্কত্যতত্ব ) কন্ঠার্ক- 
ংক্রাস্তির অর্থাৎ ভাদ্রমীসের শেষ তিনদিনের মধ্যে যে 
কোন দিনে এই অধ্য দিতে হইবে। যে দিন অর্থ্যদান 
করিতে হইবে, সেইদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকুত্যাদি সমাপন 
করিয়া সংকল্প করিবে । “শু অগ্যেত্যাদি সর্বাভিলধিতসিদ্ধি- 
কামঃ অগন্তযপৃজনমহং করিষ্যে” এইরূপ সংকল্প করিয়া 
সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মান্ুসারে পূজাদি করিয়া, “এতৎ পাদ্িং 
গু অগন্ত্যায় নমঃ” এইরূপে পদ্য প্রদান করিয়া, সিতপুষ্প অক্ষত 
ও জল শঙ্ঘে লইয়া নিয়োক্ত মন্ত্রে অর্থ্য প্রদান করিবে । যথা__ 

“ও কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্রিমারুতসম্ভব | 

মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্তযোনে নমোইস্ত তে ॥৮ 
এই মন্ত্র অর্থ্যদাঁন করিয়া আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধুনা, দীপ ও 
নৈবেগ্যাদি প্রদান করিবে । তৎপরে নিষ্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়। 
প্রার্থনা করিতে হয়। /755215815 


অগস্ত্যার্ঘ্য ব্রত [ ১৪৩ ] অগস্বার্গ 


“বাতাপির্ভক্ষিতে৷ যেন আতাপিশ্চ মহাসুরঃ । 

সমুদ্রঃ শোষিতো! যেন স মেহগস্ত্যঃ প্রসীদতু ॥৮ 
তৎপরে দক্ষিণান্তাদি করিবে । (কৃত্যতন্ব) অগন্ত্যোদয়ে এই 
অগস্তযার্্যদান সকলেরই অবশ্তকর্তব্য। যিনি বিধিবিধানে 
এই অর্থ্য প্রদান করেন, তাহার সকল অভিলাষ সিদ্ধ এবং 
সকল বিপদ বিনষ্ট হয়। অগস্ত্যের পুজা ও অধ্য দক্ষিণাভিমুখে 
দিতে হয়। কারণ অগন্ত্য নক্ষত্রের দক্ষিণদিকে উদয় হয়। 
এই দিনে অগস্ত্যপত্বী লোপামুদ্রাকেও অর্থ্যদান কর্তব্য। 
লোপামুদ্রাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্থ্য দ্রিতে হয়। 

“লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে। 

গৃহাণাধ্যং ময়া দত্তং মিআ্রাবরুণিবল্লভে ॥৮ 
রঘুনন্দন কৃত্যতত্বে প্রয়োগবিধিস্থলে লোপামুদ্রার অধ্যদান 
ধরেন নাই, কিন্তু মলমাসতত্ত্বে অগস্ত্যার্থ্যদানের প্রসঙ্গে 
লোপামুদ্রার অর্থ্যদানের বিষয় বলিয়াছেন। সুতরাং অগস্ত্যার্থ্য 
দ্রানের পর লোপামুদ্রাকেও অর্থ্যদান বিধেয়। 
অগস্ত্যাধ্যব্রত-__বতবিশেষ। গরুড়পুরাণে (১১৬-১৩৭ অ) 
এই ব্রতকথ বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । 
অগস্ত্যাশ্রম__অগন্ত্য মুনির আশ্রম। এই আশ্রমের স্থান- 
নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ আছে । [ অগস্ত্য, দ্র" ] রামায়ণের মতে, 
বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে দণ্ডকারণ্যে এই আশ্রম। মহা- 
ভারতের মতে, অগস্ত্যাশ্রম গয়ার নিকটে ছিল । (বন? 
৯৭-৯৯ অ?) বুহরীলতন্তবের মতে এখানে দেবী মহাবিদ্যার 
গীঠস্থান। এই কয়টা স্থানও অগস্ত্যাশ্রম বলিয়া পরিচিত__ 

(১) দাক্ষিণাত্যে নাসিক হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে 

অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম অগস্তিপুরী। এই স্থানে খষি 
অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। (২) নাসিকের পূর্বে অবস্থিত 
অকোল্হ জনপদ অগক্ত্যের আশ্রম। (রামাঁ, ৩.১১) 
(৩) বোম্বাই প্রদেশে কোল্হাপুরে অগস্ত্যের আশ্রম। 
(৪) যুক্তপ্রদেশের সরৈয়াঘাট_ইহা ইটা হইতে ৪০ 
মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং সঙ্কিশ হইতে প্রায় ১ 
মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। (৫) তাত্পর্ণা নদীর উৎপত্তি 
স্থান তিনেবেলির অগস্ত্যকূুট বা অগস্ত্যমলয় পর্বত। 
এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস, আজও অগন্ত্য এই- 
স্থানে বাস করিতেছেন । (0810591175 1)7951018) 0. 
11)6:0. 1187 ভাসকৃত অবিমারক, ৪র্থ অঙ্ক) | (৬) 
গড়বালের ক্রপ্রয়াগ হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে “অগস্ত্যমুনি, 
নামক গ্রাম। সাধারণের ধারণ|, এই স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম 
ছিল।: (৭) বৈছ্রধ্য পর্বত বা সাতপুর! পর্বতশ্রেণীর ছি 
আশ্রম ( মহাভি1, বন” ৮৮ অপ )। 


লস 


অগস্ত্যেশ, অগস্ত্ে্বর__শিব। উজ্জঘ্িনণী নগরে শূলেশ্বর 
তীর্থের পূর্বদিকে যে কুণ্ড আছে, সেই স্থানে বসিয়া অগন্ত্যধষি 
মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। স্তবে সন্থষ্ট হইয়] 
তক্তবৎসল মহাদেব সেইস্থানে আবির্ভত হন। এই শিবই 
অগস্ত্যেশ বা! অগস্ত্যেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। ( সৌরপুণ ) 
অগন্ত্যেশ্বরাষ্টকম্‌__কোগ্ররাজ সুবায়লিখিত গুণ্টরে অন্গু- 
ঠিত অগন্ত্যের একটা স্ততিপাঠ। - 
অগাস্ত্যোদয়__দক্ষিণদিকে অগন্ত্য নক্ষত্রের (0820098 ) উদয় | 
অগন্ত্যের উদয়ে জল নিন্মল হয়। “প্রসসদোদয়াদক্তঃ কুস্ত- 
যোনের্মহৌজসঃ1৮ ( রঘু") রঘুনন্দনের মতে, সৌর ভাদ্র 
মাসের সপ্তদশ দিবসে সূর্য সিংহরাশিতে গমন করিলে অগস্ত্যের 
উদয় হয়।* ভাদ্রমাসের তিন দিন থাকিতে ব্রাহ্মণের অগস্ত্য 
নক্ষত্রকে ও তাহার পত্রী লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্য দেন | 
[ অগস্ত্যাধ্য দ্র] 
অগাস্ত্যোপাখ্যানম্‌__একখানি আখ্যানগ্রন্থ। ইহাতে ভাদ্রপদ 
মাসের শুর্লপক্ষের চতুর্থ দিবসে বিনায়কের পুজার উৎপত্তি সম্বন্ধে 
বহু বিবরণ আছে। অগস্ত্য ও বিনায়কের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা 
ঘটিয়াছিল, সেগুলি ইহাতে থাকায় ইহার নাম “অগন্ত্যোপাখ্যান, 
হইয়াছে। 
অগস্বার্গ_জর্মন সাআ্রাজ্যতুক্ত বাভেরিয়া রাজ্যের একটা 
নগর এবং জর্মনীর একটা ধর্মাধিকার কেন্দ্র (737500)08] 
3৪০) সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫ ফিটু উচ্চ অধিত্যকাভূমে 
হবারটাক্‌ ও লেক্‌ নদীর সঙ্গমস্থলের কিছু উদ্ধে মিউনিক 
শহর হইতে ৩৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা! 
স্বাবিয়া জেলার সদর এবং রেলপথদ্বার৷ মিউনিক্‌, রেগেন- 
বর্ণ, ইঙ্গলষ্টাড ও উল্ম্‌ শহরের সহিত সংঘুক্ত থাকায় 
এখানকার বাণিজ্যপ্রসার বহুল হুইয়াছে। মূল নগরের 
উপকণ্ঠে জেকব প্রভৃতি কএকটা সুন্দর নগর অপূর্ব্ব সৌধমালায় 
স্থশোভিত এবং বাণিজ্যসন্তারে পরিপূর্ণ । 

এখানকার গোল্ডন-হল নামক টাউন-হল, ফাগার- 
হাউস, রাজা ৫ম চার্লসের প্রাসাদ ও অপরাপর 
কএকটী অট্রালিকা সর্বাঙ্গসুন্দর এবং জর্মনীর স্থাপত্য- 
শিল্পের গৌরবস্থল । এখানে ১৭টা রোমান্‌ ক্যাথলিক গির্জা 
এবং খুষ্টায় ১*ম শতকে রোমক স্থাপত্যের আদর্শে গঠিত একটা 
বুহদায়তন গীর্জা ও তাহার দীর্ঘ চুড়া এখনও এই স্থানের 
প্রাচীন সমুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। সেণ্ট, উলরিব্‌ ও সেন্ট 


* এ জন্বন্ধে মতভেদ আছে। [ অগস্ত্যৎ রর" নি 
+ দাক্ষিণাত্যবাসীরা ভাঁদ্রমাসের শেষ চারিদিন ধরিয়া অগস্তাকে অর্ধ্য 
প্রদান করেন। 


অগস্বাগ 


| ১১৪৪ 1] 


অগস্বার্গ 


সে 


আক্রার গীর্জা ছুইটী ১৪৭৪ হইতে ১৫০০ খুষ্টার্দে মধ্য- 
গথিক যুগের শিল্পাদর্শে নির্মিত হইয়াছিল । 

এখানকার প্রোটেষ্টাপ্ট খুষ্টানদিগের সেন্ট: আনের গীর্জা, 
শিল্পশালা, প্রাচীন সেন্ট. ক্যাথারিন্বিহারে রক্ষিত চিত্রশালা, 
যাছুঘর, মান-মন্দির, বোটানিকাল গার্ডেন, একাচেঞ্জ, ব্যায়ামা- 
গার, মুকবধির-বি্ভালয়, অনাথাশ্রম এবং খুষ্থীয় ১৬শ 
শতকে নির্ষিতি কএকটী স্ুদৃশ্ত ফোয়ারা উল্লেখযোগ্য । 
বর্তমানযুগের স্থাপত্যশিল্ের আদর্শে নির্সিত এখানকার 
আদালতগৃহ, রঙ্গালয় ও মিউনিসিপাল লাইব্রেরী নগরের 
পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। ফাগারী ( 7028761) নামক 
অনাথাশ্রম ১০৬ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্রালিকায় স্বতন্ত্র নগরাকারে 
এই নগরোপক্ে ধর্মাচার্্য ফাগারগণ (73109000975 1109061") 
কতৃক ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্তি হইয়াছিল । ইহা একটী সুদীর্ঘ 
মুসাফিরখান। | এখানে স্থানীয় রোমান্‌ ক্যাথলিকগণ নাম 
মাত্র ভাড়া দিয়া থাকিতে পাঁয়। 

অগস্বার্গ দক্ষিণ জর্মনীর একটী প্রশস্ত বাণিজ্যকেন্ত্র। 
এখানে কার্পাসবস্ত্রের বিস্তৃত কারখানা আছে। এততিন্ন 
ইঞ্জিন প্রস্তুত ও টালাই-এর কারখানা, কাগজ ও ঘড়ির 
কারখানা, নানাবিধ যন্ত্র, চামড়া ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্ততের 
কারখানা আছে। এখানকার জগদ্বিখ্যাত 41126791709 
79102 বা অগস্বার্দ-গেজেট নামক সংবাদপত্র মুদ্রণার্থ মুদ্রা যন্ত্র 
সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে প্রথিত। পুর্বরবকথিত নদীসঙ্গমের 
অপর পারস্থিত লেক্লুজেন নগরের সহিত এই নগর সেতুদ্বার! 
সংলগ্ন। 


প্রসিদ্ধ রোমকসমরাটু অগষ্টাসের নামানুসারে এই 
নগরের নামকরণ হইয়াছিল। সম্রাট অগষ্টাস্‌ রিটিয়। 


প্রদেশ জয়মানসে স্বীয় সেনাপতি ডুসাস্কে প্রেরণ করেন। 
ডুসাস্‌ রিটিয়া জয় করিয়া এখানে একটা রোমক উপনিবেশ 
স্থাপন করেন (১৪ খৃষ্টপূর্ববান্দে)। খুষ্টীয় ১৫শ শতকে হৃনগণ 
এই স্থান লুষ্ঠনপূর্বক বিধ্বস্ত করিয়া যায়। পরে ইহা! 
ফ্রাঙ্কজাতীয় ( [90105] ). রাজাদিগের অধিকারে 
আসে। বাভেরিয়ার অধিপতি ৩য় টাঁসিলোর সহিত 
যুদ্ধকালে সমাটু শার্লেমেন (07081970980 ) এই নগর 
সমূলে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন সাম্রাজ্য 
বাদ ঘুচিয়া যায় এবং জর্মন-সাম্রাজ্য বিভিন্ন বিভাগে 
বিভক্ত হুইয়া পড়ে, তখন এই নগর স্বাবিয়ার (১801 ) 
ডিউকদিগের অধিকারে আসে। এই সময় হইতে এই 
স্থান বাবসা ও বাণিজ্যসম্পদে পুর্ণ হইয়া উঠে এবং 
উত্তর-ইউরোপখণ্ডে ও দক্ষিণে ইতালী পর্যন্ত এখানকার 


উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইতে থাকে । নূরেন্বার্গের 
পর ইহাই তৎকালে জর্মনীর দ্বিতীয় বাণিজ্যকেন্্র ছিল। 
এখানকার রাজপরিবারভূক্ত বণিক্মগ্ডলী ফাগার ভ্রাতৃগণ 
(708267১ ) এবং ওয়েলসার পরিবারের প্রচেষ্টায় ও বাণিজ্য 
প্রতিযোগিতায় অচিরে অগস্বার্গ সমগ্র ইউরোপের একটা প্রধান 
বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিগণিত হইয়াছিল । কিন্তু খুষ্টায় ১৫শ ও ১৬শ 
শতকের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে তাহাদের 
এই বাণিজ্যশ্রোত ভিন্নপথে চালিত হয় এবং ক্রমে তাহাদের 
অবাধ বাণিজ্যে ভাট। পড়িতে থাকে। 

১২৭৬ খুষ্টাত্বে এই নগরী একটা স্বাধীন জনপদের রাজ- 
ধানীরপে গণ্য হয় এবং শাসনসংক্রান্ত অনেক বিধির 
পরিবর্তন সত্বেও উহ? ১৮০৬ খুষ্টাত্ঘ পর্য্যস্ত জর্মন সাম্রাজ্যের 
রাজধানী থাকে । অতঃপর উহা বাভেরিয়া রাজ্যের 
সহিত সংযুক্ত হইয়া যাঁয়। খুষ্ঠীয় ১৬শ হইতে ১৯শ শতকের 
প্রারস্ত পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে এখানে অনেক এঁতিহাসিক 
ঘটন। সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_ 

খুষ্টীয় ১৬৩২ অন্দে গষ্টাভাঁস্‌ এডল্ফাঁস্‌ এই নগর অবরোধ 
ও জয় করেন। ১৬৩৫ খুষ্টার্ঘে ইহা৷ পুনরায় রাজসৈন্যের 
হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১৭০৩ খুষ্টাব্দে বাভে- 
রিয়ার নির্বাচিত রাজকুমার নগর অবরোধপুর্বক গোলাবর্ষণ 
করিতে থাকেন এবং নগরবাঁসিগণ আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত 
হইয়া রাজকুমারকে ৪ লক্ষ ডলার মুদ্রা দিয়! মুক্তিলাভ করেন। 
১৯০৩ খুষ্টাব্দে পুনরায় এখানে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। এই 
যুদ্ধের ফলে নগরের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল । 

খুষ্টধর্মের প্রসার, পরিবুদ্ধি ও সংস্কার বিষয়ে আলো- 
চনার জন্ত এখানে ধন্মাচার্্যগণের কয়েকটা ধন্মমহাসজ্ৰ 
অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ১৫৩০ খুষ্টান্দে রাজা ৫ম চার্লসের 
সম্মুখে যে সংস্কৃত স্বীকৃতিপত্র (09766958100. ০৫ 17210) 
স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র ইউরোপখণ্ডে “অগস্বার্গের 


স্বীকৃতিপত্র? (097.899198. ০ 4099701৮ ) নামে প্রথিত।* 


* ইউরোপের সংস্কীরযুগে এই বিবৃতিপত্রই প্রোটেষ্টান্ট২ খুষ্টানদ্িগের 
সব্বাৎকৃষ্ট সাধনা | রাজা ৫ম চাঁলস্‌ ১৫৩* খুষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে 
এই ধর্্সঙ্ব আহ্বান করেন এবং তীহার সমক্ষে উপনীত থাকিয়া লুখার, 
জাষ্টাস্‌ জোনাস্‌, মেলাহ্কথোন ও জোহান্‌ বুগেন্‌ হেগেন এই বিবৃতিপত্রের 
খসড়া প্রস্তুত করেন। ইহা লুথারের অনুমোদিত মতের স্বরূপ | কোন কোন 
রাঁজা ও নগরবাপী এই মত ম্বীকারপূর্ববক স্বাঁক্ষর করিলেও অনেকে ইহার 
বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেছিলেন | সেই কারণ মেলাক্কথোন পুনরায় ১৫৩২ 
ষ্টান্ে 0970£98801) ৪00. 490108১” প্রকাশ করিয়া সাধারণের 


সন্দেহ নিরসন করেন | 


অগহাট 


| ১৪৫ ] 


অগারধুমাদ্যতৈল 


ইহার প্রায় সার্ীধিক শতাব্দ পরে সমগ্র ইউরোপব্যাগী যুদ্ধবিগ্রহ 
প্রশান্তির জন্য এখানে নেতৃবৃন্দের একটা মহা সম্মিলন বসিয়াছিল। 
১৬৮৬ খুষ্টাব্দের ৯ই জুলাই এ বৈঠকের কার্য সম্পন্ন হয়। 
উহা “লীগ অবৃ অগস্বার্গ। (1399606 ০01 409919915 ) নামে 
খ্যাত। এই সম্মিলনে স্বয়ং জর্মন-সম্রাট্‌, ব্রাডেন্বর্গের শাসনকর্তা 
ও অন্ঠান্ঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকবুন্দ ফরাসী-নীতির বিরুদ্ধে 
সমবেত হ্ইয়াছিলেন। স্পেন, সুইডেন, ইংলগ এবং আরও 
অনেকগুলি সামস্তরাজ্য এই সম্মিলনে যোগদান করেন। 
বিগত মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮) জর্মনীর বাণিজ্যের 
পরিমাপ হাসের সঙ্গে সঙ্গে অগস্বার্গের শ্রীবৃদ্ধির হ্রাস 
ঘটিয়াছে। [ জর্মনী দ্র" ] 
অগহাট-__কনৌজের নিকটবর্তী প্রাচীন সংকিশ নগরীর ধ্বংসা- 
বশেষের ২ মাইল উত্তরপশ্চিমে অগহাট নামে এক বিশাল 
সত্তপ আছে। এই ধ্বংসত্তপের ব্যাস অর্ধ মাইলেরও 
অধিক এবং ইহার উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট। এ স্থানের 
প্রাচীন নাম অগহাট। ১৬৭০ খুষ্টাব্দে (১০৮০ হিজরিতে ) 
ংসাবশেষের উত্তরপূর্ব কোপে স্থানীয় পাঠান জমিদার- 
গণের পূর্বপুরুষের একটা সরাই নির্মাণ করিয়! দিয়াছিলেন। 
সেই জন্ত এই স্থানকে এখন “অগহাট সরাই” বলা হয়। 
মানচিত্রে এই স্থান “অঘাট” বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । এখানে 
দিলী ও জৌনপুরের মুসলমান নৃপতিগণের অনেকগুলি মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ ধ্বংসস্ত,পটা দেখিয়া মনে হয়, সংকিশ 
ও অগহাট একই সময় ধ্বংসম্তপে পরিণত হইয়াছিল । 
অগা _পশ্চিম-ভারতের অব্রাসা এবং কানরের অধিবাসী এক 
ক্ষুদ্র মুসলমান সম্প্রদায়। 
অগাইট্ _ভূত্তরে প্রাপ্ত খনিজ প্রস্তরবিশেষ। চু, মাগ্নে- 
সিয়ম্‌, আলুমিনিয়ম্‌ ও লৌহ-যোগে উতৎপন্ন। গ্রানাইট্‌ ও 
আগ্রেয় শিলাস্তরে বিভিন্ন বর্ণের এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া 
যায়। ইহাকে হর্ণব্রে্ড (0০:7-1620) বলে। [ গ্রানাইট্‌ দ্র] 
অগ! খান্‌__আগা খা নামে পরিচিত। [ আগা খা ভ্রু] 
অগাধ__গাধ প্রতিষ্ঠায়াং ঘঞ, নএও বহুত্রী”। (তরি) অতি গভীর, 
অতলম্পর্শ। ২ গম্ভীর ( রঘু” ৬.২১)। ৩৬ হূর্ষোধ, ছুক্তেঘ্ি। 
৪ নিম্ন সীমারহিত, বিপুল, প্রচুর । ৫ ছিদ্র। ৬ স্বধাকারের 
বিষরীভূত পিঠরাদি পঞ্চাগ্রির অন্যতম। বাণযুদ্ধপ্রসঙ্গে ইহার 
উল্লেখ আছে। (হরিবংশ ) 
অগাধপল-__আনদ্ধ যন্ত্র। 
অগাধিরাজ-_নগাধিরাজ হিমালয়। 
অগামেদিস্‌ 48৭৪৭99)_ প্রাচীন গ্রীসের একজন প্রসিদ্ধ বীর। 
ইনি প্রাচ্য শীকরাজ্যের শাসনকর্তী ছিলেন । [ অগমেদিস্‌ দ্র' ] 
নন 


অগামেম্নন্‌_ প্রসিদ্ধ গ্রীক নৃূপতি ও বীর। ইনি অত্রেযুসের 
( 4098৪ ) পুত্র ও মেনেলসের ভ্রাতা । অত্রেয়ুস্‌ মাইকেনির 
রাজা ছিলেন। ঈগিস্থাস্‌ নামক এক নৃপতি অত্রেযুস্কে নিহত 
করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিলে অগামেম্নন্‌ ও মেনেলস্‌ 
স্পাটার রাজা টিন্নারিয়ুসের শরণাগত হুন। এই টিন্দারিযুসের 
এক কন্ঠ ক্লাইটিম্নেষ্ীকে অগামেম্নন্‌ ও অপর কন্তা 
হেলেন্কে মেনেলস্‌ বিবাহ করেন। শ্বশুরের সহায়তায় 
পিতৃহত্তা ঈগিস্থাস্‌কে বিতাড়িত করিয়া অগামেম্নন্‌ পিতৃরাজ্য 
পুনরধিকার করেন ও ক্রমে রাজ্যবিস্তার করিয়া গ্রীসের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রবলপরাক্রাস্ত হইয়া উঠেন। ইহার কিছুকাল 
পরে ট্রয়ের রাজপুত্র পারিস্‌ ইহার ভ্রাতৃবধূ হেলেনকে হরণ 
করিয়া লইয়া যান। তখন অগামেম্নন্‌ অপর নুপতিগণের 
সহায়তায় এক বিশাল নৌবাহিনী লইয়া ট্রয় অভিমুখে 
অভিযান করেন। কিন্তু অতীমীস দেবীর অভিশাপে ইহার 
সৈম্ভদলে মহামারী দেখা দেয় এবং অনুকুল বায়ুর অভাবে 
নৌবাহিনীও অগ্রসর হইতে অসমর্থ হয়। তখন দৈবজ্ঞের 
উপদেশান্ুসারে অগামেম্নন্‌ স্বীয় কন্যা ইফিজিনিয়াকে দেবীর 
উদ্দেপ্তে উৎসর্গ করেন। অতঃপর ট্রয়নগর অবরুদ্ধ হয় এবং 
দশ বসর অবরোধের পর ট্য়ের ধ্বংস সাধিত হয়। মধ্যে 
অগামেম্ননের সহিত অকীলিসের একবার বিবাদ হুইয়াঁছিল। 
[ অকীলিস্‌ দ্র" ] তৎপরে তাহারা গ্রীসে প্রত্যাবর্তন করেন। 
অগামেম্নন্‌ ট্রয়ের রাজকন্যা কাসান্দ্রীকে বন্দী করিয়া গ্রীসে 
লইয়া আসিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অগামেম্নন্‌ 
দেখিলেন, তাহার পত্রী অপরের সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছেন। 
অগামেম্নন্‌ ও কাসান্দ্রী উভয়েই পরে এই ব্যতিচারিণী 
পত্রীকর্তক নিহত হন। অগামেম্ননের পুত্র ওরেস্তেস্‌ পরে 
ইফিজিনিয়ার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। এই 
সম্বন্ধে গ্রীসে অনেক নাটক লিখিত হ্ইয়াছিল, তন্মধ্যে এস্কাই- 
লাস্‌ প্রণীত “ওরেস্তিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। অগামেম্ননের 
রাজোচিত শৌধ্য ও গান্তীর্য ছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কিছু 
ওদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার বংশ পূর্বাপর অভিশপ্ত 
ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। 

অগারধুম-__গৃহধূম, ঝুল। ঘরে ধূম লাগিলে ঝুল পড়িয়া থাকে । 
( বাভট, উঃ, ৩৮ অণ) 

অগারধূমাছ্যতৈল-__[ বৈগ্ভক ] তৈলবিশেষ। এই তৈল 
লাগাইলে উপদংশ হইতে পুযাদি নিঃস্যত হইয়া উহা! শু ও 
স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ভাগ পরিমাণ-তৈল ৪ সের, 
কন্ধার্থ গৃহের ঝুল ১ পল ১ কর্ষ ৫ মাষা ৩ রতি, হবিদ্রা ২ পল 
২ কর্ষ ১০ মাষা ৬ রতি, মগ্যবীজ ৪ পল । [ তৈষজ্যরত্বা” ] 
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অগাবহ 
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অগাসিজ 


অগাবহ-_একজন রাজা।. যছুবংশীয় নরপতি বসুদেবের রসে 
এবং ত্রিগর্ভরাজের কন্া বুকদেবীর গর্ভে ইহার জন্ম। ইনি 
একজন বলবান্‌ রাজ৷ ছিলেন । কংসারির সহিত যখন জরাসন্ধের 
যুদ্ধ হয়, সেই সময় ইনি জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন | 
(হরিবংশ ৩৬ অ?7 পন্নপুণ, স্ষ্টিখণ্ড ) 
অগালহাস-_ আফ্রিকার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত একটী অন্তরীপ। 
অক্ষা” ৩৪০৫১/ দঃ এবং দ্রাঘি” ২০* পুঃ। প্রবল ঝটিকা জন্য 
এখানে প্রায়ই জাহাজ গমনাগমনের অসুবিধা ঘটে । এখানে 
১৮৪৯ খুষ্টার্জে একটা আলোককন্তস্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। 
অগ[শিব__বোন্াই প্রদেশাস্তর্গত সাতার1 জেলার একটী পর্ধত। 
ইহা সমতলভূমি হইতে ১২০০ ফুট উচ্চ। পর্বতের দক্ষিণ- 
পূর্বদিকে অনেকগুলি বৌদ্ধগুহা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
অগাসি-_বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত থানা জেলার বেসিন 
মহকুমার একটী নগর এবং বন্দর । অক্ষ 
এবং দ্রাঘি” ৭২৭৪৯'৩০" পুঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার জনসংখ্য! 
প্রা় সাত হাঁজার। এই বন্দর হইতে প্রতি বৎসর গড়ে 
প্রায় ৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি এবং প্রায় দেড় লক্ষ টাকার দ্রব্য 
এখানে আমদানি হইয়া! থাকে । ১৬শ শতাব্দীর প্রারন্তে ইহা 
দক্ষিণ-ভারতের অন্যতম . প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। তৎকালে এই 
স্থানে জাহাজ প্রস্তত হইত। ১৫৩০ এবং ১৫৩১ খুষ্টাব্দে ইহা 
দুইবার পর্তগীজগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল । 
এই স্থানে ১৬৯১ খুষ্টাব্দে নিশ্মিতি ভবানী-শঙ্করের একটী বুহৎ 
মন্দির বর্তমান আছে। প্রবাদ, এই মন্দির-সংলগ্র ঘাটে স্নান 
করিলে চর্মরোগ নিবারিত হয়। পর্তগীজদিগের নির্মিত 
অবুনল হুর্গের ভগ্রাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। 
অগাসিজ, জীন লুই রুডল্ক্‌ (7980. 1,015 7১০০1019 
468591% ) একজন বিখ্যাত প্রাণিতত্ব ও ভূতত্ববিৎ ( ১৮০৭- 
১৮৭৩)। ১৮৭ খুষ্টাত্বে সুইজর্লগ্ডের নিউসাটেল হৃদের 
পর্বসীমান্তে অবস্থিত মেটিয়ার (81৪67) গির্জায় ইহার 
জন্ম হয়। ১৮২৯ খুষ্টাব্ষে ইনি আর্লেঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে 19০9960৮০01 1১7)119507))5 ও. ১৮৩০ খুষ্টাঞ্ঘে মিউনিক্‌ 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 1)০9০6০7 ০01 78160101176 উপাধি লাভ 
করেন। অতঃপর নিউসাটেল হুদের মত্গ্তচরিত্র আলোচন! 
করিতে করিতে তিনি ১৮৪২ খুষ্টাব্দে মধ্য ইউরোপের মত্ন্ততত্ব- 
বিষয়ক (1719607/ ০£ 06. 81991)-৮78,6671715199 ০৫ 
09778] 000009 ) মৌলিক গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন । 


১৯০২৭1৪৫% উ£ 


এই অনুসন্ধিৎসার বশবর্তী হইয়া এবং নিউসাটেল বিশ্ব-' 


বিছ্াালয়ের অধ্যাপক থাকা কালীন তিনি ১৮৩৩ হইতে 


১৮৪৪ খুষ্টাব্দের মধ্যে ৫ খণ্ডে বিভক্ত 41২907)6701)65 


শ্রীনলগ্ডে পরিণত করিতে পারিত। 


৪01 199 1301990105 10591198/ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ত্র 


গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহের জন্য তাহাকে ইউরোপের নান! দেশের 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাদুঘর পরিদর্শন করিতে হইয়াছিল। পারি 
নগরে অবস্থানকালে তীহার সহিত ইত 
সাক্ষাৎকার হয়। 

জীবাস্থিসংগ্রহে ও তাহাদের চিত্রাদি অঙ্কনকার্ষ্যে তাহার 
অর্থকষ্ট উপস্থিত হইতে দেখিয়া আর্ল এলেস্মিয়ার (7.০: 
[75038 12976070109] ০07 19116970816 ) ডিস্কেল অস্কিত 
চিত্রগুলি ক্রয় করিয়! লগ্ডনের জিওগ্রাফিকাল্‌ সোসাইটীকে দাঁন 
করেন। উক্ত সভা অগাসিজ ১৮৩৬ খুষ্টাব্দে হ্বোলষ্টন পদক 
( ড01195607 819৭1) প্রদান করেন । ১৮৪০ হইতে ১৮৪৫ 
খৃষ্টাব্দে তাহার 00203 


(00191 ) 


(99581169 এবং 1101)09281)1)19 069 19019901799 109581185 00 
৬190 09799 19956) ০00. ১/5080)6 1)6%091191) ( 01৫. 
7১৪০. 38005960106 ) 065 1169 13716911010065 ৪৮ 0.9 1009519 
নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল । 

এই সময় হইতে তাহার অন্ুসন্ধিৎসা ভিন্ন পথে ধাবিত 
হইল। তিনি কয়েকবার আল্পস্‌ পর্ধতমাল! ভূতত্ববিদের দৃষ্টিতে 
পরিদর্শন করেন এবং অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিবার 
জন্য আর নামক (4৪7 9190197) তুষারনদের তীরে একখানি 
কুটার নির্মাণ করিয়া! হিমানী-আৌতের গতি নির্দেশ করিতে চেষ্টা 
করেন। তীহার মতে, আল্পসের সর্কোচ্চশিখর হইতে যে 
আত নামিয়াছিল, তাহা এককালে সুুইজর্লগুকে আর একটা 
এই হিমানীআোতের 
গতি পর্য্যালোচন! করিয়া ১৮৪০ খুষ্টাব্বে তিনি চ/009৪ ৪0" 198 
919016: নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। অতঃপর 
তিনি পণ্ডিতপ্রবর উইলিয়ম বাক্লাগ্ডের ( ছ্111120 ট৩০৫- 
100) সহযোগে ইংলও, স্কটূলও, ওয়েল্স্‌ ও আয়র্লগু 
দেশের পর্ধতসমূহ যে হিমানীধুগের তীব্র শোতে সমানীত 
প্রস্তরনিচয়ের সমষ্টিগত ফলে উদ্ভব হইয়াছে, তাহা! নির্ধারণ 
করিতে সমর্থ হন। 


১৮৪২ হইতে ১৮৪৬ খুষ্টাব্ধে তিনি বিশেষ পরিশ্রমে জীবতত্ব- 


বিষয়ক নির্ঘণ্ট (ই 907920018601 70091081009) প্রকাশ করিয়! 
জগগ্বাসীর ধন্যবাদের পাত্র হন। প্রসিয়ার রাজা তাহার এই 
অন্ুুসন্ধিৎসাঁয় গ্রীত হইয়া! শেষোক্ত বর্ষের শরৎকাঁলে তাহাকে 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পাঠান। যুক্তরাজ্যের প্রাণিতত্ব 
ও ভূতব্ববিষয়ে তথ্যসংগ্রহই এই যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। 
প্রুসিয়ারাজ এই যাত্রার সমুদয় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন । 
আমেরিকায় উপনীত হইলে তিনি পণ্ডিত লাঁওয়েল্‌ 


21551518577 রা705-287957787795,57754473৮/৪৯৮৮৮৮৮৮০৯৯১০১৮১৮ 


অগাসিজ 


[ ১৪৭ ] 


অগিয়ারি 


*(্. &. 1,০*৩]1) কর্তৃক তত্প্রতিষ্ঠিত লাওয়েল্‌ ইন্ট্টিটিউটে 
জীবতত্ সম্বন্ধে বক্তৃত! দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৮৪৭ খুষ্টাব্দে 
এই দেশের কেদিজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের জীবতন্ব ও ভূতত্ববিষয়ে 
অধ্যাপক নিষ্‌ক্ত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহার পার- 
দর্শিতা থাকায় তিনি ১৮৫২ খুষ্টান্দে চার্লস্টাউনের শব- 
ব্যবচ্ছেদাগারের অধ্যক্ষ নিষুক্ত হন; কিন্ত প্রবল বৈজ্ঞানিক 
অন্ুসন্ধিৎসা তীহাঁকে এই কার্য পরিত্যাগ করাইতে বাধ্য করে। 

ইহার পর ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৪ খুষ্টা্ধ পর্য্যন্ত তাহার 
সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক প্রাণিতত্ব ও ভূতত্কের একখানি বিশদ 
বিবরণী (173119110928])1)18, 
ছিউ. ই. স্রিকলগ্ডের তত্বাবধানে রে সোসাইটা (7২%) ৪০০1915 ) 
কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
তিনি সুপিরিয়র হুদ অভিযানে যে সকল তথ্য সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, এ সকল উপাদান লইয়া! ৪ খণ্ডে 0০71)ও- 
$10705 60 07৪ 18978] 17186070-0£ 07৪. [70166 969593 
নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৬৫ খুষ্টার্ষে কতকগুলি 
শিক্ষিত শিষ্য লইয়া তিনি ব্রেজিল যাত্রা করেন। এই যাত্রার ফল 
১৮৬৮ খুষ্টাব্দে ব্রেজিল-ভরমণ (4 ০০09 10) 13821] ) 
নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয় । 

১৮৭৩ খুষ্টার্ঘে সামুদ্রিক জীবজন্ত সম্বন্ধে আলোচনার 
সাহায্যকল্ে ও বি্ভালয় স্থাপনের জন্য আমেরিকার বিখ্যাত 
ধনী জন্‌ আগ্ারসন্‌ অগাসিজের হস্তে বাজার্ডস্‌ বে নামক 
সামুদ্রোপকুলের পূর্বদিকে অবস্থিত পেনিকিজ, দ্বীপ ও ৫* 
হাজার ডলার মুদ্র৷ দান করেন; কিন্ত ছুর্ভাগ্যের বিষয়, বিদ্যালয় 
স্থাপনের সৌভাগ্য তীহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। উক্ত 
বর্ষের ১৪ই ডিসেম্বর তাহার মৃত্যু হয়। অবর্ন্‌ পর্বতের 
শিরোদেশে তাহার শবদেহ সমাহিত হয়? কিন্ত তাহার 
স্মৃতিস্তস্ত আর নদীর গর্ভে হিমানীবাহিত শিলাখণ্ডে নির্মিত 
হইয়। 710৮9] 09৪ 80011661019 নামক ভোজনাগারের 
সন্নিকটে স্থাপিত হইয়াছে । 

তাহার প্রথম। পত্রীর গর্ভজাত আলেক্সান্দার অগাসিজ 
পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া! জীবতত্বে যশস্বী হইয়াছিলেন । 
তদীয় দ্বিতীয় পত্রী এলিজাবেথ কাবট্‌ কেরি (41011251396) 08০০% 
0%/ ) বিদ্ষী ছিলেন। 
অগাসিজ, আলেকসান্দার এমানুয়েল (41658009৮ 
100001009]  4/১0:8,551% )_আমেরিকাবাপী জনৈক প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক (১৮৩৫-১৯১০ )। ১৮৩৫ খুষ্টাত্বের ১৭ই ডিসেম্বর 
স্থইজর্লগ্ডের অন্তর্গত নিউসাটেল নগরে তাহার জন্ম। ১৮৪৬ 
খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার (৭* 1 4৮ 4889918) সহিত 


7001099120 ৪৮ (60198199 )-__ 


যুক্তরাজ্যে গমন করেন। ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে হাঁবার্ড কলেজে 
শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি স্থাপত্যবিদ্ভ। ও রূসায়নশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি- 
লাভের জন্য লরেন্স সায়েন্টিফিক স্কুলে যোগদান করেন এবং 
এখান হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষোভীর্ণ হইয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 
সমুদ্রোপকুল পরিদর্শনে ( 001660 ১৪,৮৪5 008869] ১০7৮০ ) 
নিুক্ত হন। এই কার্যে নিষুক্ত থাকিয়া তিনি সামুদ্রিক 
মৎ্স্যতত্বে ( 1211706 1016115০199 ) বিশেষ অভিজ্ঞত। রি 
করিয়াছিলেন । ১৮৬৫ খুষ্টা্ষে ততপ্রকাশিত 3888108 %- 
0195 17) 56৪78170150 ও ১৮৭১ খুষ্টান্দে ১1817776 
4১011081801 019.588017099%69 1738 নামক গ্রস্থদ্বর তাহার 
মত্ম্ততত্ববিধয়ক অভিজ্ঞতার ফল। 

তিনি সমুদ্রতীরের পরিদর্শনসংক্রান্ত কার্যে লিপ্ত 
থাকিয়াও কালুসেট ও হেক্লার তাঁআ্খনির তত্বাবধান 
করিতেন। ১৮৬৬ হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যত্ত তিনি স্বপিরিয়র 
হের তত্বাবধান কাধ্যে ব্যাপূত ছিলেন। উক্ত কার্যের 
অংশ ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং 
তাহা হইতে € লক্ষ ডলার প্রাণিতত্বের আলোচনার 
জন্য হার্বার যাছুঘরে দান করেন। খুষ্টাব্দে 
তিতিকাক1 হ্রদ জরীপকালে তিনি চিলি ও পেরু প্রদেশ 
পরিভ্রমণ করিয়! স্বীয় বিছ্য!গীঠ যাছুঘরের জন্ত পেরুতে 
প্রাপ্ত প্রত্বতত্বের অসংখ্য নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া আনেন। 
পরে শ্তর্‌ হ্বাইভিল্‌ টমসনের (৪1 1 চাড1116 11110108010 ) 
সাহায্যে এ সকল সংগৃহীত বস্তর ইতিবৃত্তমূলক 7২651০% 
০ 616 4011701 নামক পুস্তক ছ্ই খণ্ডে প্রণয়ন করেন। 
১৮৭৭-১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রেক জাহাজে চড়িয়। তিনি যে তরিবর্ষ- 
ব্যাপী উপকূল পরিদর্শন করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ তিনি 
১৮৮৮ খুষ্টাবে পুস্তকাকারে ছুই খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 
১৯১০ খুষ্টান্দে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
অগাসী__( হিন্দী ও ঠগৃ) পাগৃড়ী। ঠগেরা! চিলের ডাককেও 
অগাসী বলে। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, রাক্রিকালে 
চিলের ডাক অত্যন্ত অমঙ্গলকর | 
অগিয়ারি__পারসিকদিগের অগ্নিপূজার মন্দির। পারসিকগণ 
অগ্নির পুজা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পারসিকের গৃহে 
অগ্নি রক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার নাম আতস্‌ দাদ্খান। 
এই পারিবারিক অগ্নি ভিন্ন সর্বসাধারণের পুজার্থ মন্দিরে 
যে অখ্বি রক্ষিত হয়, তাহাকে অগিয়ারি বলে। ইহার অপর 
নাম দ্রেম চের। অগিয়ারি শব্দ সংস্কত “অগ্নি ও “আরি” শব্দ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 


২ বেহাঁরের দোসাদগণের একটা “পঙ্গত” অথব। শাখা । 


১৮৭৫ 


৪ ১৪৮] অগ্ুরুশিংশপা 
অগির__অশ্লি। ২ ক্র্যয। ৩ রাক্ষপ। (জটাধর ) প্রত্যেক ১৮ ফুটের মধ্যে এক ফুটের অধিক উচ্চতা! কোথাও 


অগিরৌকস্‌__মকুৎগণের নামান্তর । (খক্‌ ১১৩৫৯) 
অগিনল (4995119০9- অগেসিলস )-__একজন যবনদেশীয় 
স্থপতি । মহাসেন সঙ্বারামে কনিষ্-বিহার নির্মাণকালে 
শকরাজ কনিষ্ক গ্রীকস্থাপত্যশিল্প পর্য্যবেক্ষণার্থ গ্রীক্দেশীয় স্থপতি 
অগিসলকে পরিদর্শক (0161110691)01106 100617)99: ) রূপে 
নিষুক্ত রাখিয়াছিলেন। 
[ ড. 4. 90716715605 01 909 7106 46৪ 10 170019 ত 
06৮10970১70. 328 ] 
অগীন্তি মুহম্মদ খা_কর্ণাটকের নবাব সাদৎ বাঁ সয়াদৎউল্ল 
খার নামান্তর । [ কর্ণাটক ও সয়াদৎউল্ল! খা দ্র] 
অগ্ড_ রাহ্গ্রহ। [ রাহ দ্র] 
অগুড়গন্ধ_ অগৃঢগন্ধ দ্র] 
অগুণ-পানোর-__রাজপুতানার অন্তর্গত একটা ভীল জনপদের 
নাম। ইহা মেবার প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্বতমালার 
মধ্যস্থিত চম্পণ নামক ভীল প্রদেশের অন্তর্গত | 
যৎকালে উদয়পুরের রাণাকুলের আদিপুরুষ বাপ্লারাও, 
নগেক্রনগরের বনমধ্যে শোলাক্কিরাজনন্দিনী ও ছয়শত রাজপুত 
বালিকার সহিত ক্রীড়া-বিবাহ করিয়া! ততপ্রকাশ ভয়ে নিকটস্থ 
ত্রিকূট পর্বতের ভীষণ গুহায় লুক্কায়িত হন, সেই সময় এই 
অগুণ-পানোর-নিবাসপী দেব নামে একজন তীলকুমার তাহার 
সঙ্গী ছিলেন । 
এই অগুণ-পানোরে আরও একটী এ্রতিহাসিক বৃত্তান্ত 
সংঘটিত হয়। যে সময়ে মহারাণা প্রতাপসিংহ কমলমীর 
দুর্গ হইতে চাবন্দ ছুর্ণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় আমীর- 
হু নামে এক রাজপুত্র চাবন্দ ও অগুণ-পানোরের মধ্যস্থলে 
থাকিয়া ভীলগণের সহিত মহারাণার সমস্ত সম্বন্ধ (আহারাদি 
সংগ্রহ; রাজপুতগণের জীবনরক্ষা প্রভৃতি ) বিচ্ছিন্ন করিয়া- 
ছিলেন । (রাজস্থান) . 
অগুণ্টে_ দাক্ষিণাত্যের কর্নূল জেলার একটা গ্রাম। এই 
স্থান হইতে আবিষ্কৃত তাত্রলিপি হইতে জানা যায় যে, মহারাজ 
প্রথম বিক্রমাদিত্য জনৈক ব্রাহ্মণকে অগুণ্টে ও তেবুংলৌর 
নামে দুইটী গ্রাম দান করিয়াছিলেন । 
অগুন্থি_মান্দ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণ কানাড়া জেলার উদ্দিপি 
তালুকের মধ্যস্থিত একটা গিরিপথ। ইহা! অক্ষা ১৩২৯ 
হইতে ১৩০২৯/৩০% উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫৬২০" হইতে ৭৫৭৮ 
পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা মহিস্থুর রাজ্যকে কানাডা জেলার 
সহিত সংঘুক্ত করিতেছে । তলদেশ হইতে শিখরের শীর্ষদেশ 
প্রায় ৫€ মাইল, কিন্তু গিরিপথ এমন সুন্দরভাবে গঠিত যে, 


পরিলক্ষিত হয় না। 
অগুণি__বোন্াই প্রদেশের সাতারা জেলার কর্ছাড় তালুকের 
অন্তর্গত একটা নদী । 
অগুরু-_ বৈদ্ভক ] অগুরুচন্দন ; কালাগুরু। [ অগরু দ্র" অগ্ুরু 
কাষ্ঠের এই কয়েকটা পর্য্যায়--(১) বংশিক, (২) রাজাহ, (৩) 
লোহ, (৪) কৃমিজ, (৫) জোঙ্গক, (৬) শূঙ্গজ, (৭ ) কৃষ্ণ, 
(৮) লোহাখ্য, (৯) লঘুঃ (১০) পীতক, (১১) বর্ণপ্রসাদন, 
(১২) অনারধ্যক, (১৩) অসার, (১৪) কৃমিদগ্ধ, (১৫) 
কান্ঠক। অগুরুর লক্ষণ__যে অগ্ুরু স্ষিপ্ধ, গুরু ও কাকতুণ্ড- 
তুল্য তাহা উত্তম 7 যাহা৷ অসার, পাঙুবর্ণ, রূক্ষ ও লঘু সে অগুরু 
অপক্ষ্ট; তিত্তিরি পক্ষবৎ ও শাল্মালী কাষ্ঠতুল্য অগুরু অতি নিকৃষ্ট, 
এজন্য অব্যবহার্য্য। ২ শিশুগাছ। [ অগুরুশিংশপ! দ্র] ও 
গুরুবর্ণ ব্যতীত অন্ত বর্ণ অর্থাৎ লঘ্ববর্ণ। যে বর্ণ অনুস্বার, 
বিসর্গ কিংবা দীর্ঘ স্বরযুক্ত নহে; অথবা সংযুক্ত বর্ণের পুর্বে নয় । 
“প্রথমমগ্ডরুষটুকং বিদ্যাতে যত্র কাস্তে ! 
তদন্ধ চ দশমঞ্চেরক্ষরং দ্বাদশাস্তং | 
ধরণিধরতুরনৈর্যত্র কাস্তে বিরামঃ ৃ 
স্বকবিজনমনোজ্ঞা মালিনী স! প্রসিদ্ধ ॥* ( শ্রুতবোধ ) 
অগুরুশিংশপা_ বৈদ্ভক ] শিংশপা বৃক্ষ) শিশু গাছ। 
(19811991219, 91500 &6 1/8616019,) হিন্দী__শীসব | শিশু- 
গাঁছ হিমালয়ের উপত্যকায় আপনি জন্মে। এখন শিশুকাষ্ঠের 
আদর বাড়িয়াছে! বাঙ্গীলায়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এবং 
পঞ্জাবের যে দিকে চাহিবে, সেই দ্বিকেই শিশ্ুগাছ। 
প্রশস্ত রাজপথের ছুইধারে শিশুগাছ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । বৃক্ষগুলি বড় হইলে প্রায় ১২০ হাতি উচ্চ হয়। 
সুতরাং রাস্তার ছুইধারে রোপিত থাকায় গ্রীষ্মকালে পথিকের! 
রৌদ্রে কষ্ট পায় না। গ্রীষ্মকালে এই বৃক্ষ পুণ্পিত হয়। ইহার 
বীজ ও গৌড় হইতে বৃক্ষ হয়। বীজের গাছ্‌ই উৎকুষ্ঠতর | 
শিশুকাষ্ঠ কটাবর্ণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী। নেপালী শালকাঠ, 
এদেশের সকল কাষ্ঠ অপেক্ষা কঠিন ও স্থায়ী, সন্দেহ নাই। 
শিশু ততটা নয়, কিন্তু অন্তান্ত গুণে শীল অপেক্ষা শিশু শ্রেষ্ঠ। 
ইহার কাঠে নৌকা, গাড়ী, কৃষিকার্য্যের অস্ত্র, কেদারা, টেবিল, 
আলমারী, খাট, সিন্ধুক, বাক্স প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য ও 
গৃহসজ্জার আস্বাৰ প্রস্তুত হয়। কাবুল যুদ্ধের সময় 
সেখানে নানা প্রকার ভাল ভাল দেশী ও বিলাতী কাঠের গাড়ী 
লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আফগানিস্থানের বন্ধুর ভূমিতে 
সকল প্রকার গাড়ী চূর্ণ হইয়া! গেল, কিন্তু শিশুকাঠের শকটের 
একখানি চাকাও ভাঙ্গে নাই। তাই, দিন দিন এই গাঁছের 
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এত আদর বাড়িতেছে। এদেশের পতিত ভূমিতে শিশুবৃক্ষ 
রোপণ করিয়া! দিলে ভূস্বামীর ও প্রজার আয় বৃদ্ধি হইবার 
সম্ভাবনা । ইহা! সরস ও নীরস এই উভয়বিধ মৃত্তিকায় সমান 
তেজী হয়। অগুরুশিংশপা বৃক্ষ ছুই প্রকার। এক জাতির 
নাম শিশু (19811১91618 ১18০০); উহার বিবরণ উপরে লেখা 
হইয়াছে। অপর জাতির নাম শিশম্‌ (1)81971থ 
[80110118 )।  প্রথমটার পাতা৷ লম্বা ও সরু। দ্বিতীয় জাতির 
পাতা কিঞ্চিৎ গোল ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র । কাঠের বর্ঁ_ 
উপরিভাগ হুল্দে, ভিতরে কাল্চে লাল, লম্ব'লম্বি কাল রেখাুক্ত। 
এই বুক্ষ ভারতের প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলে ও আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন হয়। ইংলগ্ডে শিশুকাঠের বিলক্ষণ আদর 
দাক্ষিণাত্যের উত্কষ্ট শিশুকাঠ সেখানে ৬২ টাকা করিয়া মণ 
বিক্রীত হয়। 
অগুরুসার_( বৈদ্ভক ) কৃষ্ণা গুরু বৃক্ষ । 
অগুরুসারা_] বৈদ্ভক ] শিংশপা বুক্ষ | 
অগু বৈগ্ভক ] শ্বেত এরও, শ্বেত ভেরেগ্ডা (৮10৪ 0%36০:-০1] 
0180১ 11101008 00101008)19) হিন্দী__এরণ্ড | [ এরও দ্র] 
 অগুঢ়গন্ধ__[বৈদ্যক] হিঙ্গু, পলাও, মুগনাভি ও রশুন। ইহাদের 
গন্ধ লুক্ধায়িত থাকে না, তজ্ন্ত এই নাম। [ তভৎ শব্দ দ্র ] 
অগুটুগন্ধবটিকা_ বৈদ্যক ] হিস্ুবটিকা। | হিন্কুবটিকা দ্র' ] 
অগুটগন্ধসার [ বৈদ্ভক ] হিন্থসার। [ হিন্তরসার দ্র] 
অগৃহী__বানপ্রস্থ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি বা সন্যাসী। 
অগেলদাস (হগেলৈদাস )__একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক ভাস্কর, 
খুষ্টপুর্ব্ব ৬ষ্ঠ হইতে ৫ম শতকে জীবিত ছিলেন। শুনা যায়, 
ইনি জীয়ুসের এবং ৫২০১ ৫১৬ ও ৫০৮" খুষ্টপূর্ববান্দের অলিম্পিয়ার 
বিজেতৃগণের মুগ্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার একটাও 
এখন বর্তমান নাই। 
অগেসিলস, ২য় (489511%09 [])_স্পার্টার রাজা ২র অক্ষিদ- 
মাসের পুত্র। ইহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ২য় অগিসের 
পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। পারসিক আক্রমণ 
হইতে এসিয়াখগুস্থিত গ্রীসের অধীন নগরসমূহ রক্ষা 
করিবার জন্য অগেসিলস ৩৯৬ খুষ্টপূর্ববান্ধে ৮১০০০ সৈশ্/সহ 
 এসিয়ায় প্রেরিত হন। পথে থীবসের সৈম্তদল তাহাকে 
বাধ। দ্রিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাতে ইনি ঘীবসের উপর 
চিরদিনের জন্য বিদিষ্ট হইয়াছিলেন। অগেসিলস এফীসাসে 
উপস্থিত হইলে লিডিয়! ও কারিয়ার সামস্তরাজ তিসাফার্নেস 
 (7155800067:69 ) তাহার সহিত সন্ধি করেন। এ সন্ধি 
অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অগেসিলস ফ্রিজিয়া আক্রমণ 
করিয়া অনেক ধনরত্ব লুঠন করেন। তৎ্পরে তিনি একদল 


| কুষ্ণাগুরু দ্র ] 
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অশ্বারোহী সৈম্ত গঠন করিয়। ৩৯৫ খৃষ্টপূর্ববাঞ্ধের বসন্তকালে লিডিয়! 
অধিকার করেন। তিসাফারুনেস তাহার অকৃতকাধ্যতার ভন্য 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাহার স্থানে তিথস্তেস্‌ (1 1) 0569৪) 
নব শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন ।  তিথস্তেস্‌কে সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ 
করিয়া অগেসিলস উত্তরমুখে অভিযান করিয়! পুনরায় ফ্রিজিয়| 
ধ্বংস করিলেন । তদনস্তর পুনর্ধার দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হুইয়। 
ইনি স্বয়ং অর্তক্ষত্রকে আক্রমণ করিবার সঙ্গল্পল করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে ইহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল; কারণ 
এই সময়ে স্পার্টার সহিত এথেন্স, খীব স, করিস, আর্গস প্রভৃতি 
সমবেতশক্তির ঘুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল । অগেসিলস থেস ও 
মাকিদোনিয়ার মধ্য দিয়া থেসেলীতে উপস্থিত হইলেন । 
এখানে থেসেলীর সৈন্ঠদলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া 
করোশীয়াতে সমবেত শক্তিসজ্ঘকে পরাভূত করেন। তৎপরে 
তিনি পেলোপোনেসে উপনীত হন । 
ইহার পর করিম্থের সহিত যৃদ্ধে অগেসিলস জয়ী হন, কিন্ত 
এ যুদ্ধে তাহার পক্ষে বিস্তর ক্ষতিও হইয়াছিল । ৩৭১ খুষ্টপুর্ববান্দে 
পুনর্বার থীবস ও স্পা্টার মধ্যে যুদ্ধ ঘটে, ইহাতে স্পার্টারই 
পরাজয় হয়। স্পার্টার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার মানসে অগেসিলস 
বদ্ধপরিকর হন। ৩৬১ খুষ্টপূর্ববাদ্ধে তিনি টাকসের পক্ষাবলক্বী 
হইয়া পারস্তের বিপক্ষে অভিযান করেন। ইহার কিছুকাল 
পরে তিনি টাকসের প্রতিদ্ন্দী নেক্তনবীসের পক্ষ অবলম্বন 
করেন। স্পাটায় প্রত্যাগমনকালে পথে তাহার মৃত্যু হয়। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৮৪ বৎসর হুইয়াছিল। 
আগৈয়াম্বে। (44915707১০)__বুটিশ নিউগিনি দ্বীপের নিষ্ভূমি- 
নিবাসী এক ক্ষুদ্রকায় জাতি। ইহার! হ্বদ বা জলাভূমির ধারে 
খু'টীর উপর ঘর বাধিয়! বাস করে ও কাঠের ডোঙ্গায় চড়িয়। 
গমনাগমন করে। সাগুদানা, মাছ ও শালুকের মূল ইহাদের 
প্রধান খাদ্য । অধুনা ইহাদের বংশ নুপ্তপ্রায়। পপুরান্দের সহিত 
ইহাদের আক্ুৃতিগত সাঘৃশ্ত আছে । 
অগোচর-__[ দর্শন” ] ব্হ্গ। ২ ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত বস্তমাত্র। 
৩ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভাব ; পরোক্ষতা ; অজ্ঞাতভাব | 
অগোয়াদ1__পশ্চিমভারতের গোয়ারাজ্যের সমুদ্রোপকুলস্থ একটা 
খাড়ি ও তৎপার্খবন্তী অস্তরীপাকার উচু জমি। অক্ষা” ১৫০২৯/ 
২৬৩ উঃ এবং ভ্রাঘি” ৭৩৪৫৫৫১% পুঃ মধ্যে অবস্থিত । 
সমূদ্রপুষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা স্থলবিশেষে প্রায় ২৬০ ফুট, অন্তাত্র 
সমতল |  মর্মাগাও হইতে ইহা প্রা € মাইল দুরে 
অবস্থিত । অগোয়াদা-বে নামক উপসাগরের উত্তরে অগোয়াদা 
গগডশৈলের অন্তরীপভাগ | ইহার উপর যে ছূর্গ প্রতিষ্ঠিত 
আছে, তাহার মধ্যে একটা আলো কস্তম্ত বিরবাজিত। সেনাবারিক, 
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অগোস্তিনি 


সেনাপতির বাসভবন, শ্তুন্কসংগ্রাহকের গৃহ ও পাইলটদিগের | প্রদত্ত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ মাসে দেয় অগ্রিম ভূমিকর। অগ্রিম দেকস 
আবাসবাটা সমুদ্রতীরে অবস্থিত। মুল হূর্গটা পরিখাবেষ্টিত। | হইতে এই শব্দের উৎপত্তি। 

পর্বতাংশ ছুরারোহ্‌ হওয়ায় পর্বতপুষ্ঠ প্রাচীরাদি দ্বার সুরক্ষিত : অগৌরা- হিন্দী ] ইক্ষদণ্ডের গ্রস্থিবিশেষের নাম। এই অংশ 
নহে। উহার পার্খস্থিত ক্ষুদ্র ছুর্নটা এক্ষণে সামরিক কয়েদী- | ইক্ষদণ্ডের অগ্রভাগে পত্রগুলির কিছু নিয়ে থাকে। 

দিগের জেলখানায় পরিণত হইয়াছে। বন্দী সেনাদিগের | অগ.গকুলিক-__রাজসভাসদ্বিশেষ।  প্রাীনকালে' হিন্দু ও 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য এখানে একদল সৈন্ত ও একজন | কৌদ্ধযুগে কুলশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা একটী বিচারসজ্ব প্রতিষ্ঠিত 


_. অগ্গাড়বচেতিয় 


নাক থাকে । গোয়া হইতে মর্মাগাও পর্য্যস্ত রেলপথ বিস্তৃত | হইত। দণডবিধি সম্বন্ধীয় বিচার যথাযথ হইতেছে কিনা, তাহা! 
থাকায় এখানকার বাণিজ্যের অনেক উন্নতি ঘটিয়াছে। এখানে | লক্ষ্য করাই ইহার কার্য । “কুল” শব্দে ধর্মাধিকরণও বুঝায় । 
নারিকেল গাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়! থাকে__জঙ্গলও | এইরূপ বিচারালয়ে ধাহারা অধিবেশন করিতেন, তীহারা 


কুলিক* বলিয়া খ্যাত হুইতেন। কুলিকগণের প্রধান বা! 
নেতাকে অগ্রকুলিক বা অগগকুলিক বল! হইত । পালিধর্ম- 


প্রনুর | 
অগোস্তিনি, লিওনাদে? ( 4১60991191১ 1801)900 )- -ুষ্টীয় 


১৭শ শতকের এক ইতালীয় প্রত্বতত্ববিদ। পোপ ৩য় আলেক্‌- ; শান্ত্রাংশপ্রণেতা রাট্ঠপাল কুলপুত্তও অগৃগকুলিকের পুত্র 
সান্দারের সময়ে ইনি রোমরাজ্যের পুরাতিত্বের অধ্যক্ষ ছিলেন। | ছিলেন । [ কুলিক দ্র” ] 


অগ্গঞ্জ হ্ত্ত-_বৌদ্ধ দীঘ-নিকায়ের অন্তর্গত ৩৪টা স্ুত্রের, 
অন্যতম | (দীঘ-নিকায়, ৩য় খণ্ড, ৮০-৯৮ পঃ) ব্রাহ্মণদিগের দাবী 


অগোর, অগৌর__অগুরুচন্দন, অগুরুপক্ক [ অগরু ও অগুরু দ্র" ] 
অগোস্তিনে! দা! সীন। (59996179198 ১1607 )--এক 


ইতালীয় স্থপতি ও ভাস্কর । ইনি ও ইহার সহকন্ী অগনোলো 
(48870010 ) দা সীনা ১৩১৭ খুষ্টাব্দে সীনা নগরে স্থাপত্যকার্্যে 
নিয়োজিত হন ও পোট্ো রোমানা, সেন্ট. ফ্রান্সিসের ভজনালয় 
ও অপরাপর ভবন নিন্মীণ করেন। অরেজ্জোর গীজ্জায় 
গীদে তার্লাতির যে স্মৃতিসৌধ ইহারা নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
তাহা ১৪শ শতাব্দীর স্থাপত্যশিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া! 
পরিগণিত হইয়াছিল । দুর্ভাগ্যক্রমে ফরাসীদের দ্বারা উক্ত 
সৌধটি বিনষ্ট হইয়াছে । কাহারও কাহারও মতে অগোস্তিনো ও 
অগৃনোলো! ছুই ভ্রাতা | 

অগোস্তিনো, পাওলো ০1০) প্রসিদ্ধ 
ইটালীয় সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে ভালেরানো নগরে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সে্ণ্টেপীতর গীর্জার ভজন-সঙ্গীতের 
পরিচালক ছিলেন। ১৬২৯ খুষ্টান্দে ইহার মৃত্যু হয়। 
অগৌকা-_অষ্ট পদবিশিষ্ট শরভ। ২ পক্ষী। ৩ সিংহ। 
অগৌতি_ত্রিনিদাদ ও গায়েনার মুষিকজাতীয় এক শ্রেণীর 
প্রাণীর তদ্দেশীয় নাম। ইহারা খরগোসের মত বড় হয়। 
ইহাদের শরীর কটা ও শক্ত লোমে আচ্ছাদিত, লেজ অতি 


( 49০561700, 


ক্ষু্র। ইহারা নিশাচর, দিনের বেলা গর্তে ও গাছের কোটরে 
লুকাইয়। থাকে, রাত্রিতে বাহির হইয়া ইক্ষু ও কদলীক্ষেত্রের 


সর্বনাশ করে। বৃক্ষপত্র, ফল, মূল প্রভৃতি ইহাদের খাঁছ্য। 
ইহারা জলে সাঁতার দিতে পারে । 

অগৌন্দ_ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইক্ষুর পত্রযুক্ত অগ্রভাগকে (যাহা 
বীজরূপে পু তিয়! দেওয়া হয়) অগৌন্দ বলে। 


অগৌর-_অযোধ্যা প্রদেশের জমিদারগণকে প্রজাবর্গ কর্তৃক 


সম্বন্ধে আলোচন| করিতে গিয়া প্রথমেই ইহাতে বণিত হইয়াছে, 


সুন্দর চরিত্র উচ্চবর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । জগত মন্ুষ্ণ ও সমাজের 


বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে ইহাতে অনেক কথাই আছে; কিন্তু আধুনিক 


যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে পাশ্চাত্ত্য বিবর্তনবাদের সহিত: 


ইহার তুলনা করিলে ইহাকে অকিঞ্চিংকর বলিয়া মনে হুয়। 
ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের মূলতন্বও বণিত আছে । 


বর্ণ অপেক্ষা ধর্মের ও চারিব্র্যের শ্েশ্ঠত্বও ইহাতে প্রতিপন্ন 


হইয়াছে । ইহাতে লিখিত আছে যে, ভগবান্‌ তথা গত ত পুব্বারামে 
( পুর্বারামে ) মিগারমাতা প্রাসাদে ছিলেন এবং তিনি যে 


শীক্যবংশ হইতে সংসার ত্যাগ করিবেন, ইহ! কোশলরাজ- 


পশেনদি (প্রসেনজিৎ) জানিতেন। যদিও পশেনদি বুদ্ধদেবের 


সমবয়স্ক ছিলেন, তথাপি তিনি তাহাকে জগতের একজন বিশিষ্ট: 


শিক্ষক বলিয়া সম্মান করিতেন । 

অগ্গবোধি_সিংহলের জনৈক রাজা (হু স* &৬৩-৫৯৮)। 
তাহার রাজত্বকালে বহু সিংহলী কবি সুরস ও স্থুললিত. 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । 

অগগল ( অর্গলদেব )__দাক্ষিণাত্যের একজন গ্রন্থকার । ইনি 


১১৮৯ খ্ষ্টান্দে চন্দরপ্রভ” পুরাণ লিখিয়াছিলেন। তত্তিন্ন “লীলাবতী” 


নামক অন্য একখানি গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। 


অগ গাড়বচেতিয__স্থগমের অন্তর্গত সন্যাশয় হইতে ৩৫০ মাইল 


এ খালসির সন্নিকটে অবস্থিত চৈত্যবিশেষ। এই স্থানে 
বুদ্ধদেব তাহার ষৌড়শবর্ষকাল যাপন করিয়াছিলেন এবং 


এইখানেই “অডীবক” যক্ষ বাস করিতেন । 
[ দা 71807512561, 


. 0 &. 8.১ 1891) 79. 338-339. ]. 


4108৯524542 


অগ্‌গেচল 


৮651] 


অগ্নি 


অগ্‌গেচল-_বিহার প্রদেশের বাভন জাতির একটা শাখা । 
[ বাভন দ্র ] 
অগগিবচ্ছগোত্ত স্র্ত-_বৌদ্ধ মজবিম-নিকায়ের অন্তর্গত 
স্ত্রবিশেষ। মজঝিম-নিকায় সুত্রপিটকের দ্বিতীয় পুস্তক। 
ইহা! তিন ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক বিভাগে €প্টী করিয়! স্থত্র 
আছে । এই স্থত্র হইতে জানিতে পার! যায়, অগ্গিবচ্ছগোত্ত 
( অগ্নিবৎসগোত্র) নামে বুদ্ধদেবের জনৈক শিষ্য অতীত 
ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়/ছিলেন । 
অগ্গি বেশায়ন__জৈনদিগের ষড্‌ দিশাচরার একতম | 
অগ্রবি-__পাটলিপুত্রবাসী ভিক্ষু শীর্ষকের অন্যতম শিষ্য । 
অগ্নায়ী__অথর্ববেদবণিত দেবতাবিশেষ | 
অগ্রি_অঙ্গ-নি।* | অঙ্গেন্শলোপশ্চ । উপ ৪। ৫০। অঙ্গতি 
উদ্ধং গচ্ছতীতি। অনল, বহ্ছি, পাবৰক, হুতাশন। চলিত 
আগুন। [ অগ্রিং শব্দে অখ্থির অন্ঠান্ত পর্যায় দ্র' ] 

ইংরেজীভাষায় অগ্নি 179 নামে প্রসিদ্ধ। এ্যাংলো- 
সাঝ্স*__079৮; জর্মনভাষায়_-1606: 7) ওলন্দীজ ভাষায়__ 
৬০৪৮) সংস্কৃতের অনুকরণে পূর্বতন টিউটনিকে “পৃঃ শব্দে 
অগ্সি সংজ্ঞ! বুঝাইত 3 সংস্কত__পাঁবক ; লাটিন__187719 ) 
গ্রীক) লিখৃ08019 7 ললাভ95৪0; গথঁ 
4১000075 ) ফ্রা18015 3 স্পেন ও ইতালী-_181099 | 

অতি প্রাচীনকালে অগ্নি মৌলিক পদার্থ বলিয়া গণিত 
হুইত এবং সর্বদেহের আশ্রয় ও সর্বতেজের মৌলিক রূপস্বরূপ 
বিবেচিত হইত। যখন কার্য্য ও কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন 
বলিয়া মানবের জ্ঞান হর নাই; ইহার দাহিকাশক্তি, স্ুর্য্যের 
সহিত একতা, আলোকের সহিত সংশ্রব এবং ইহার ভীষণ 
অথচ মঙ্গলপ্রদ পরাক্রম দৃষ্টে সকলেই ইহাকে ঈশ্বর ভাবিয়া 
পরম তন্তির সহিত পুজা করিত। তাই আধ্যদিগের সর্ব 
প্রাচীন ও পূজ্যতম ণ্েদ গ্রস্থের ছত্রে ছত্রে খধিগণ শক্রতয়ে ও 
অন্নাভাবে ব্যাকুল হইয়া ইন্দ্র, বরণ ও অগ্নির স্তব করিয়! 
গিয়াছেন। কিন্ত যখন মানুষের ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিল, পদার্থবিদ্া 
আলোচিত হইতে লাগিল এবং বিজ্ঞানের কৌশলে নব নব 
উপায় উদ্ভাবিত হুইল, তখন মনুষ্য ইহার মূলতত্ব জানিতে 
অগ্রসর হইলেন । 

বর্তমান সৌরজগতের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা 
করিলে জানিতে পারা যাঘ্ যে, অতি আদিমকালে সমগ্র 
জগৎ নীহারিকায় সমাচ্ছন্ন ছিল। আধ্য-ধর্মশান্ত্রে জগতের 
আদি “তমোময়ত্ব কল্পিত হইয়াছে। খুষ্টধন্মশান্ত্রে জগতের 
' আদি অবস্থা 0১8০5 বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । পরে যখন 
এ নীহারিকাকণাসমূহ পরস্পর সংহত হইতে আরম্ভ করে, 


তখন কতকাংশ গোলাকার পিগরূপে পরিণত হয়। 
পিগুগুলি সংঘধিত হইয়1 পার্বর্তী নীহারিকামগ্ুলে সতেজে 
দীপ্ত হইয়া উঠে। এই আলোকময় অবস্থাই তেজঃপদার্থরূপে 
পরিকলিত। তেজের সংস্পর্শে কত নীহারিকা দ্রবীভূত 
হইয়া জলরূপে পরিণত হয় এবং স্থানত্রষ্ট হইয়া মরুৎ ও 
ব্যোমের স্থান নির্দেশ করিয়া দেয় । 

তেজঃসংস্পৃষ্ট নীহারিকামণ্ডল কালে উজ্জল জ্যোতিষ্করূপে 
প্রতিভাত হয় এবং স্ব স্ব স্থানে আবদ্ধ থাকে | পরে মাধ্যাকর্ষণ- 
শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা এক একটী কক্ষনিবদ্ধ হইয়া 
আপনাপন পথে ঘুরিতে থাকে । [ নীহারিকা, জ্যোতিষ, 
পৃথিবী ও মাধ্যাকর্ষণ দ্র" ] 

উক্ত তেজঃপদার্থ সেই অনন্তকালে 
সংহত হইয়াছিল, সেইখানে সেইরূপ স্বল্প ও বৃহদাকৃতির 
জ্যোতিষ সংগঠন করিতে সমর্থ হয়। সেই কারণে স্ৃর্য্য, 
বৃহম্পতি, শনি, নেপছুন, উরেনাস প্রভৃতি গ্রহের এইরূপ গঠন- 
তারতম্য ঘটিয়াছে। [ তত্তৎ শব্দ দ্র" ] 

ব্যোমে অবস্থিত এই তেজঃপদার্থ জীবস্ষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 
জীবের প্রাণদ হইয়াছিল । তাপ না থাকিলে অনন্ত হিমশীতের 
অন্ধকারে জীবনরক্ষা কষ্টকর ও অসম্ভব হইত। কিন্তু এই 
উপযুক্ত তেজঃপদার্থ ই যে অগ্থি, তাহ] মনুষ্য, মনুষ্যস্থষ্টির কতকাল 
পরে যে জানিতে পারিয়াছিল, তাহা অবধারণ কর! সুকঠিন | 
[ স্থষ্টিতত্ব দ্র" ] 

ইতিহাস বলিয়া দেয় যে, প্রথম যুগের স্থষ্ট মনুষ্য নৈসগিক 
তাপ অনুভব করিতে সমর্থ হইলেও অগ্নির বাস্তব সত্তা ও 
তাহার দ্বার মানব-সমাজের কিরূপ উপকার সাধিত হইতে পারে, 
তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে যখন মন্ুষ্) 
ক্রমশঃ জ্ঞানের মার্গে অগ্রসর হইতে আরম্ত করে এবং তাহার 
মস্তিষ্ষের প্রাথমিক জড়ত। বিদুরিত হইয়া তাহাকে তাহার 
অভাব অভিযোগের বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টিত করে, তখনই 
তাহার মন একটার পর একটা অত্যাবশ্যক অভাবের অস্তরায় 
হইতে আপনাকে নিম্মুক্ত করিতে আকৃষ্ট হয়। এইরূপে 
ধীরে ধীরে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের একটা 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস গঠিত হইল! বন্ত জন্তর শ্ঠায় আদি 
মানব প্রথমে ফলমুলাহারী ছিল। পরে তাহারা প্রয়ৌজনান্ু- 
রোধে পশুহিংসার জন্য প্রস্তরাস্ত্র নিন্মনাণ করিতে শিখে। 
এই পশ্ুমাংস পাথরে কাটিতে কষ্টবোধ হওয়ায় তাহারা 
নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
লৌহান্ত্রেরে আবিফার হয়। সেইরূপ অসভ্য অবস্থায় কাচা 
পশুমাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত থাকিয়া মনুষ। যখন সুসিদ্ধ মাংস 


যেখানে যত অধিক 


জাগি রা 


১৫২ | 


অগ্নি 


তক্ষণের উপযোগিতা অনুভব করিতে আরম্ভ করে, তখনই 
তাহার মনে জলে সিদ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ করিয়া লইবাঁর ইচ্ছা 
বলবতী হয়। তখন এই অগ্বি কোথায় ও কিরূপে পাওয়া 
যায়, তাহারই পন্থা আবিষ্কারের জন্য মানব সচেষ্ট হয়। 
বন্য অবস্থায় তাহারা দাবদাহ দেখিয়াছিল। বন জ্বলিয়! 
যাইতেছে; কিন্তু কেন ও কি কারণে জলিতেছে তাহ। 
জানিবার চেষ্ট। তখন তাহার হয় নাই। অভাবে পড়িয়া 
অগ্নিপ্রজালনে তাহাদের বাসনা হইল । তাহারা এট! সেটা 
করিয়া ছুইটী কান্ঠ ঘধিয়া অগ্নি জ্বালিল। দাবদাহের অগ্থি ও 
কাষ্ঠঘর্ধণোতপাদিত অগ্থি যে একই পদার্থ, তখনও তাহার! 
তাহ! উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে যখন দেখিল 
যে, বজপাতে বন জলিতেছে এবং এই অগ্নি ও দাঁবাগ্নি এক, 
তখন তাহার। বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, বিদ্যুৎ ও অগ্নি 
একই তেজঃপদার্থ। অতঃপর বনুকাল পরে তাহার! বুঝিতে 
পারিয়াছিল, স্ুর্য্যকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত তেজ ও বিদ্যুৎ একই পদার্থ । 
তথন তাহার! অগ্রিকে প্রত্যক্ষ দেবতা শুর্য্য বা মিত্রের 
নামান্তর বলিয় স্বীকার করিয়াছিল । 

ভূতন্ব আলোচনায় জানা যায় ষে, ভূপুষ্টে ছয়বার হিমপ্রলয় 
ও উহ্হার মধ্যে পাঁচবার, হিমখগুপ্রলয় হইয়াছিল। 
ইহা 019,014! 


ভিত 
নামে 
এই দীর্ঘকালকে বৈজ্ঞানিকগণ তুষার-যুগ (1) 
109 ৪৪৪) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই যুগে ২য় 
হিম-খগুপ্রলয়ে (10793900180. [1)697-9189,018] 


91)০001) ও 110697-019018] 91০০1) 


খ্যাত । 


[9119৫ ) 
পৃথিবীপৃষ্ঠ যখন উদ্টিদ্রাজী ও বন্ত জীবজন্ততে সমাকীর্ণ 
ছিল, তখন ভূস্তর অপেক্ষাকৃত তাপযুক্ত ছিল, সন্দেহ নাই । 
এ সময় হইতে পুথিবীতে দাবাগ্নি সংঘটন সম্ভবপর । মনুষ্য 
স্ষ্ট হইবার বহু পরে যখন জ্ঞানের ক্রমবিকাশে সমুন্নত হুইয়া- 
ছিল, তখন তাহার! দাঁবাগ্রি দেখিয়া অগ্থির অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। 

অরণি-সংঘর্ষণই যে, তৎকালে অগ্নিপ্রজালনের প্রক্ষ্ট উপায় 
অবধারিত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ জগতের আদি- 
গ্রন্থ খগ্েদসংহিতায় অগ্রিষজ্ঞে অরণি-সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্রিস্থাপনের 


কথ। বিবৃত হইয়াছে । প্রাচীন হিক্র, বাবিলোনীয় ও জরথ- 


স্ত্ি়গণ উক্ত প্রথার অনুব্র্তী ছিলেন। এ সময়ের মিশরীয় ও 
স্ুমেরীয়দিগের মধ্যে অগ্নি উৎপাদনের জন্য অরণিঘর্ষণ আচরিত 
হইত। আদিম অবস্থায় মানবেরা যে অরণিঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি 
উৎপাদন করিত, তাহা! যেমন শিক্ষিত আধ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত 
হইয়াছিল, অনার্ধ্যগণও সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া তেমনই 
অগ্ন,ৃৎপাদনে অত্যান্ত হইয়াছিল। [ অরণি ও চক্মকি দ্রণ] 
ইহা! হইতে মনে হয়, আদিতে মানব কবে বা কোন্‌ 


যুগে অগ্নি আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার কাল নির্দেশ: 


করার চেষ্টা বৃথা । তবে ইহা! স্বীকার করিতে হইবে, 
মানব যেদিন অগ্নির অস্তিত্ব বুঝিয়াছিল, সেইদিন হইতে 
সে অগ্নিকে রক্ষা করিতে যত্ববান্‌ হইয়াছিল। প্রাকৃতিক 
ও নৈসর্গিক দৃশ্তে ও নানা অবস্থায়. অগ্থি দেখিয়া এবং 
তাহার তাপ ও দাহিকাশক্তি অনুভব করিরা মানব অগ্রির 
সহিত পরিচিত হয়। আগ্েয়গিরির অগ্রন্যৎপাতে অন্ধকার 
রজনী আলোকিত দেখিয়া এবং ধাতব পদার্থের গলিত 
অবশেষ দেখিয়া, অথবা! বনমধ্যে উক্কাপাতে বা সামান্য কোন 
কারণে শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণে অকম্মাৎ সমস্ত বনানী দাবদাহে 
আলোকিত অবলোকন করিয়া মানব অগ্নির সত্তা উপলব্ধি করে। 
বর্তমান ফুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমর! জানিতে 
পারি যে, দক্ষিণ ও উত্তর আফ্রিকার অরণ্যপ্রদেশবাসী 
অনেকেই অগ্নির অস্তিত্ব জানিত না। 
খুষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের সেনানায়ক লেঃ চার্লস্‌ 
উইলকিস্‌ ফাকাঁফো৷ বা বোডিচ দ্বীপ আবিষ্কারে যাইয়া 
তদ্দেশবাসপীকে অগ্নিবর্জিত দেখিতে পান। এমন কি, 
তাহারা চক্মকির আগুন দেখিয়া চম্কাইয়া উঠিয়াছিল। 
ইহারা স্র্য্যের তাপ ও আলোকমাত্র জানিত, কিন্ত 
রন্ধন করিয়া ভোজ্য বস্তু আহার করিতে জানিত না। 
আল্ভারো ডি সাভেডারা (41589 05 88,858.091%, ) 
নামক স্পেন দেশীয় জনৈক পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, 
প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত লস্‌ জাডিন্‌ (1508 44701069 ) 
দ্বীপের লোকের পূর্বের কখনও অগ্নি দেখে নাই । সমুদ্রের কুলে 
জাহাজ ভিডিলে দ্বীপবাঁসীরা আসিয়া জাহাঁজীদের কাছে প্রথম 
আগুন দেখিল। বিদ্যুৎ ও সুর্যের মতকি সব তেজঃপুঞ্জ 
দপ্‌ দপ. করিতেছে, উপর দিয়া ধুম উড়িতেছে। চক্ষের 
উপর এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়। সকলে প্রাণ লইয়া, পলায়ন 
করিল। একবার মাগেলান্‌ তাহাদের কুটারে আগুন লাগাইয়া 
দেন। কুটীর ধু ধু করিয়া পুড়িতে লাগিল। দ্বীপবাসীরা 
স্থির করিল যে, নূতন রকম কোন একটা ভয়ঙ্কর বন্য পশ 
আসিয়া তাহাদের ঘর দ্বার খাইয়া ফেলিতেছে। 
অগ্রি-সম্পিত নৈসর্গিক ব্যাপারসমূহ অবলোকন করিয়! 
মানবের মন ভয়ে ও ভক্তিতে আত্মহারা হইয়াছিল । এই জন্যই 
অতঃপর তাহারা দেবতাজ্ঞানে অগ্নিকে পুজা করিতে আরন্ত 
করে। [ অগ্রিং দ্র"] কিন্তু স্বভাবজাত. অগ্নি দেখিয়া! বিস্মিত 


১৮৩৮-১৮৪২ 


হইলেও মানব অগ্নির উপকারিতা ক্রমে অনুভব. করিতে সমর্থ 


হইয়াছিল। ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভিন্ন 


উপায়ে অগ্নি সংগ্রহের জ্ঞান লাভ করিয়াছিল | 


বদি হাস » স্যর নাল্ষেশ্রারারা বারো 


ও 
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অগ্নি ূ 


প্রস্তরযুগে মানব যেমন অগ্নিপ্রস্তরের সাহায্যে অস্ত্র- 
শস্ত্রাদি নিন্মাণ করিতে শিখিয়াছিল, এ সময়ে অগ্রিগ্রস্তর 
সংঘর্ষণ হেতু অগ্র্যৎপাদনের প্রথাঁও যে আবিষ্কার না হুইয়া- 
ছিল, এমন মনে হুয় না। আলাঙ্কা ও আলুসিয়াবাসীরা 
ছুই খণ্ড কোয়ার্টজ_ (05৪৪5) পাথরে গন্ধক মাখাইয়া 
পরম্পর ঠোকাঠুকি করিত, ইহাতে গন্ধকে আগুন ধরিয়া: 
যাইত। এস্কিমোরা কোয়ার্জ ও লৌহ পাইরাইট্‌ ঘর্ষণে 
আগুন তুলে। পারন্তের শাহ্নামায় লিখিত আছে, হুসেন 
নামক বীর ড্রাগণ নামক ভয়াবহ সর্পকে ধ্বংস করিতে 
একখগ্ড প্রস্তর ছুড়িয়া মারে। এ প্রস্তরখণ্ড সর্পের শিরে 
পতিত ন! হইয়া নিকটস্থ পর্বতগাত্রে নিপতিত হয় এবং 
পর্বতগাত্রের কাল পাথর দীঘ্ডিময় হইয়া উঠে। ইহা! 
হইতে তৎকালে তদ্দেশবাসীর নিকটে অগ্নির অস্তিত্ব-। 
রহুম্ত প্রকট হইয়াছিল। লৌহ্যুগে যখন মানব লৌহ্‌ 
ও ইম্পাত ব্যবহার করিতে শিখিল, 
অগ্রিগ্রস্তরে ইন্পাতের আঘাত দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের 
প্রথা অবগত ছিল না+ এরূপ মনে হয় না। [ অগ্নিপ্রস্তর দ্র] . 

অগ্থি-জ্বালন-প্রথার উৎকর্ষসাধনের সহিত অগ্রন্যৎ্পাদনের 
স্বতন্ত্র উপায় নির্ধারণের চেষ্টা হইতে থাকে । সকলেই জানেন 
যে, নতোদর পরকলা! (0910085%9 1879 ) সাহায্যে সুর্য্যরশ্যি 
সংহত করা যায়। এরিষ্টোফানিস্‌ দাহিকাশক্তিপ্রভব এক. 
প্রকার দ্বিন্াজক কাচের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীসের 
উপাখ্যানে আছে, সাইরাকিউজ নগরী পারশ্থাসৈন্ত কর্তৃক: 
জলপথে আক্রান্ত হুইলে তথাকার প্রসিদ্ধ দাশনিক আকি- 
মিডিস্‌ রাজসভাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া নগর ও নগর- 
বাসীদের রক্ষার নিমিত্ত কাচনিম্মিত এক দর্পণ প্রস্তুত 
করাইয়াছিলেন। শ্রী দর্পণোপরি পতিত স্্যরশ্মি সমুদ্রো- 
পরিস্কিত বিপক্ষ-নৌবাহিনীর উপর তির্য্যকতাবে প্রতি- 
ফলিত হওয়ায় পারসিকবাহিনী অগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট: 
হয়। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, আকিমিডিস্‌ সম্ভবতঃ. 
বৃহদাকার দ্রিন্যজক পরকলা প্রস্তুত করাইয়। দর্পণযোগে স্থ্যযরশ্মি 
উহাতে প্রতিফলিত করিয়া উহার দীপকত্ব পরিবদ্ধিত । 
করিয়াছিলেন । উহা যে আধুনিক বিবর্ধনশক্তিসম্পন্ন পর- 
কলার (11910115186. 185৪) অনুরূপ ছিল, তাহাতে বিন্দু- 
মাত্র সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশস্থ সুপ্রাচীন 
সূ্য্যমন্দিরের কুমারীরা তথাকার বৃহদাকার বলয়স্থ কুজপুষ্ঠ 
পাত্রে অগ্থি প্রজ্লিত করিত। চীনবসীর। অগ্থিপ্রজালনর্৫থ ৷ 
দাহিকাশক্তির উদ্বোধক কাচ ব্যবহার করিত । 

বর্তমান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, না্জপুষ্ঠ ৷ 


তিধল সরে 
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আগ্ন 


কোন উজ্জলপাত্রে স্থর্য্যরশ্মি নিপাতিত করিয়া তাহার নাভি- 
স্থানে (1০89) তুলা বা পালকের হ্যায় শুফ লঘুপদার্থ ধরিলে 
উহা অগ্নি-সংঘুক্ত হয়। এই স্ুর্ধ্রশ্মিজাত তেজোপদার্থ ও 
অরূণিসংঘর্ষণে উৎপন্ন পাথিব অগ্নি যে একই পদার্থ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

দেখ! যায়, মনুষ্টজাতির শিক্ষা অগ্নির সহিত তাহার 
পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভৃত। মনুষ্য যে কালে যে পরিমাণে 
অগ্নির ব্যবহারে অত্যন্ত হইয়াছিল, তাহার জ্ঞান তৎকালে 
ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ক্রমে মানবের মনে 
আলোক সংগ্রহের চিরাচরিত প্রথার শ্রম লাঘবের জন্ত এক 
প্রচেষ্টা জাগিয়া উঠে। ফলে মনুষ্যজীবনে একট ভীষণতর 
পরিণতি আসিয়া পড়িয়া বর্তমান যুগের আলোক-সম্পাতের 
পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে । 

আদিমকালে মানব প্রস্তরঘর্ষণে, অরণিসংঘর্ষে বা চক্‌- 
মকির দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া, শুষ্ক কাষ্ঠে বা শোল 
প্রভৃতি লঘু পদার্থে উহ! রক্ষা করিত এবং তাহা! হইতে দিনে 
বা রাত্রিতে অগ্নি লইয়! গৃহকার্য্য সমাধা করিত। প্রত্যেকের 
পক্ষে নিজ গৃহে অগ্নি জাগাইয়া রাখা অসম্ভব হইত বলিয়' 
গ্রামের মধ্যে কোন সাধারণ গৃহে অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থ। হইয়াছিল 
এবং রাশি রাশি কাষ্ঠ তাহাতে যোগাইতে হইত । মিশরীয়দিগের 
প্রত্যেক মন্দিরে ও ভারতীয় আধ্্য [ অগ্নিহোত্র শব্দে ভারতীয় 
অগ্নিরক্ষা দ্র" ] এবং পারসিক, গ্রীক ও লাটিন জাতির মধ্যে 
প্রত্যেক নগরে বা গ্রামে আগুন থাঁকিত। নাচেজ, অজতেক, 
মায়া ও পেরুবাসীর মধ্যে পিরামিডের উপরে জাতীয় অগ্নি 
জ্বালিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। পারসিকদিগের ধর্মমন্দিরে, 
বৈজস্তীয় ও ক্যাথলিকদিগের গিজ্জায় যে চিরন্তন অগ্নি 
সংস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়, উহা! প্রাক্তন সংস্থিতাগ্নি 
( 9: 6270৪010 ) ভিন্ন আর কিছুই নহে। রোমের পবিত্র 
কেন্দ্র রেজিয়া যাহাকে ভেষ্টার ( 3৮ ) 
বাসভূমি বলিয়! সাধারণে ভক্তির চক্ষে দেখে, সেখানে একটা 
ঝরণা হইতে জল ও অগ্নি পাওয়া যাঁইত। তথাকার সরকারী 
ও বেসরকারী সকল কার্ধযই এখানে বসিয়া সম্পন্ন হইত। 
এই অগ্রিকুণ্ডের (11609018) ) সন্নিকটে দেবমন্দির থাকায় 
বহুলোক এখানে সমাগত হইত। অগ্রশন্তাপের সুবিধার্থ 
এখানে বিচারসভা বসিত, বক্তৃতাদি হইত এবং অবকাশমত 
লোকে বসিয়৷ গল্পগুজব করিত । 

রোমের ভেষ্ট।র মন্দিরস্থ অগ্রি যদি কোন কারণে নির্ব্বাণ- 
প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে লাঞ্চন।র সীম। থাকিত না। অগ্নি 
পুনঃ প্রজ্ালিত না হওয়া পর্য্যন্ত রোমকদিগকে সকল প্রকার 


(1১৪19), 


অগ্নি 


চর 


অগ্নি 


কার্য বন্ধ করিয়া দিতে হইত) এমন কি বিচারসভ। 
( ধর্মধিকরণ ) ও রাজসরকারের যাবতীয় কার্ধ্য বন্ধ থাকিত। 
তাহাদের বিশ্বাস, ইহ। দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্যের বন্ধন বিচ্যুত 
হইয়াছে। অনন্তর যতক্ষণ পর্যাস্ত অরণিঘর্ষণে ব। সুর্য্যরশ্মি 
হইতে অগ্নিস্থাপন না হইত, ততক্ষণ কেহ নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিত না। 

রোমক বা গ্রীক্গণ স্ব স্ব দেশসীমার অতিক্রমের পৃর্ব্রে উক্ত 
কুণ্ড হইতে অগ্নি লইয়া অন্য ভাগে স্থাপনাস্তর স্থানান্তরে যাইত 
এবং তথায় স্বতন্ত্র বেদীতে উহাকে জাগাইয়! রাখিত। জন্মভূমি 
হইতে ভিন্নস্থানে যাইয়া উপনিবেশ স্কাপন করিতে হইলে 
গ্রীকগণ হেষ্টিয়ার বেদী হইতে জাগ্রত অগ্থি লইয়া! নূতন বাসভূমে 
স্থাপন করিত। যখন থিসিউস্‌ আটিকাবাসী (4৮৮০৪ ) 
ঘ্বাদশটী জাতিকে লইয়! স্থানান্তরে গমন করেন, তখন তাহার! 
আধীনী পোলিয়াসের মন্দির হইতে অগ্থি লইয়া গিয়াছিল। 
গ্রীকরাজগণ সঙ্ববদ্ধ হইলে ডেল্ফির কুণ্ড হইতে সাধারণে 
অগ্নি লইত। ডেলোস্‌ দ্বীপেও এরূপ একটা কেন্দ্রাগ্নি ছিল। 
গ্রীকদিগের বিশ্বাস, প্রমিথিউস্‌ স্্য্যরথ হইতে অগ্নি ধরায় 
আনিয়াছেন। 

দক্ষিণ আফ্রিকার দামারাদিগের মধ্যে এইরূপ চিরস্তন 
অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা আছে। কুমারীগণ এঁ অগ্নি রক্ষা করিতে 
বাধ্য । যদি কেহ পিতৃপুরুষের বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া 
অন্াত্র যায়, তাহাকে আদি কুণ্ড হইতে অগ্থি লইয়া অন্ত্র 
গমন করিতে হয়। আমেরিকার অসিনৈ, মৈচা প্রভৃতি 
আদিম জাতির মধ্যে এইরূপ বংশানুক্রমে অগ্নিরক্ষর প্রথা 
আছে। এ অগ্নি কোন কারণে নির্ধাপিত হইলে উহার পুনঃ- 
স্থাপন কর বিধে | 

প্রাচ্জগতের এট,স্কান্। পেরুবীয়, মেক্সিকান ও অজতেক 
জাতির মধ্যে এই চিরস্থায়ী অগ্থিসংস্কারের একটী উৎসব 
আচরিত হয়। প্রতি ৫২ বৎসর অন্তর তাহার! কুণ্ডাগ্রি শোধন 
করিয়া লয়। এই উপলক্ষে পুজা, নাচগান ও ভোজের 
অনুষ্ঠান হয়। 

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্র্যাধানের অভিনব প্রচেষ্টা 
হইতে থাকে! বিবদ্ধনশক্তি-সম্পন্ন পরকলা দিয়া স্র্য্যরশ্রি 
সংহত করিয়া অগ্নিস্থানে দিয়াশলাই আবিষ্কত হয়। উহার 
অগ্রভাগে সোরা, গন্ধকাদি দ্রব্য লিপ্ত থাকায় উহ! বিস্ফোরণশীল 
হইয়াছে । উহার একটী কাঠি বারুদসংযুক্ত বাক্সের গায়ে 
ঘর্ষণ করিলে উহ! জলিয়া উঠে। ফণ্ষরাস ও গন্ধকসংষুক্ত 
কাঠি কঠিন স্থানে ঘষিলে আলোক-সহকারে প্রজ্লিত হয়। 
অতঃপর বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে অগ্নিকার্পাস আবিষ্কৃত 


হইয়াছে । উহা দ্বারা কোন দ্রব্য অধিক ক্ষয় হয় না; কিন্ত 
উহাতে বিক্ষোরণ ও অগ্রযৎপাদন হইয়া থাকে! [ অগ্রিকার্প।স 
ও দিয়াশলাই দ্র” ] 
দাহ্বস্তর শক্তি ও বিভিন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণ হেতু সমষ্টিগত 
গুণের তারতম্যান্ুদারে অগ্নির দাহিকাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং 
ভোজ্যরূপে অগ্নি দাহাবস্ত যতই দহন করিতে থাকে, ততই 
উহার তেজের বিকাশ হয়। আবার দাহ্বস্তর ক্ষয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে অগ্নির তেজ ও দীপ্ডরির বিলয় ঘটিতে থাকে । কাষ্ঠে 
অগ্নিসংযোগ করিলে উহা! ধীরে ধীরে জ্বলিতে থাকে। 
এমন একটা সময় আসে যখন কাষ্ঠস্ত,প পূর্ণমাত্রায় জলিয়া 
উঠে। এ সময় অগ্থির দীপ্তি, দাঁহিকাশক্তি ও তাপ চরম 
সীমায় উঠে। দাহ্াবস্ত পূর্ণ ভোগের পর তাপ কমিতে থাকে, 
দাহিকাশক্তি হাস পায় এবং পূর্ব দীপ্তি বা ওলজ্জল্য ক্রমশঃ 
মন্দীভূত হইতে থাকে । পাশ্চাত্্য-বিজ্ঞানে এই তাপের 
পরিমাণ বা মাত্র হইতে অগ্নির দাহিকাশক্তি নিরূপিত হয়। 
বাহাতঃ এই শক্তি অগ্নিশিখা দ্বারা অবধারিত হয়। 
[ অগ্নিশিখ। দ্র'] 
অগ্নির অধিকাংশই বায়ুতে পূর্ণ। উহার নির্ল অংশ অর্থাৎ 
অশ্নজান (09%5৪০৮ ) অপর ভৌতিক পদার্থের সহিত মিলিত 
হইলে তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হয়, এ তাপ ও আলোক 
জলন নামে অভিহিত। [ জলন দ্র" ] অস্নজানের সহিত অপর. 
পদার্থের আকস্মিক মিলন ঘটিলে, যে অগ্নিতে বায়বীয় অশ্জান 
থাকে, তাহ! ক্ষীণতেজ হইয়া পড়ে। 
ষ্টোইক ও অন্যান্য দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, একদিন 
অগ্রি জগৎ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। স্কন্বনাভ জাতির 
প্র/ীন কাব্যে লিখিত আছে, লৌকির অগ্নি জগৎ গ্রাস করিয়া 
আপনার আগুনে আপনি ভন্মীভূত হইবে । 
আগ্নিং__ভারতীয় আর্ধ্জাতির এক প্রধান দেবতা । আদিম অব-. 
স্থায় মানব সর্বপ্রথম যখন তেজোময় অগ্নির প্রচণ্ড দাহিকাশক্তি, 
আলোকের সহিত সংশ্রব, আকাশের সুর্য ও বিছ্যতের সহিত 
একতা এবং সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবিকানির্ধাহের পথে প্রবল 
উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল, তখনই ভয় ও. 
তক্তিতে অভিভূত হইয়া মানবজাতির অশেষ মঙ্গলপ্রদ ছ্যুতিমান্‌ 
অগ্নিকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করিতে আরন্ত করিল। প্রাচীন- 
কালে পৃথিবীর বনুস্থানে অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল। আবর্ধ্যগণ' 
সর্ধতেজের মূলীভূত অগ্নিকে তাহাদের উপাস্ত প্রধান দেবতা-. 
ব্রয়ের মধ্যেই স্কান দান করিয়াছেন। 

আধ্যগণের ভারতে আসিবার সময় হইতেই এদেশে অগ্নি- 
পুঙ্তার প্রচলন হইয়াছে । বৈদিকতারতে অগ্নির উপাসনার বহুল 


অগ্নি 


প্রচলন ছিল। চারিখানি বেদসংহিতায়, বেদের সকল 
ব্রাহ্গণে ও সকল প্রধান উপনিষদে অগ্নির মাহাত্ম্য কীন্তিত 
হইয়াছে । খকসংহিতার আদি মন্ত্রে আছে-_ 
“সত অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্জম্ত দেবমুত্বিজং 
_ হোতারং রত্বধাতমম্” ৮ 
অগ্নি যজ্জের পুরোহিত, দেবগণের আহবানকারী খত্বিক, 
হোত! ও প্রভূত রত্বধারী । 
সামবেদসংহিতার আদি মন্ত্রেও পাইল 
“তগ্র আয়াহি বীতয়ে গুণানো৷ হব্যদাতয়ে | 
নিছোত সৎসি বিষ 1” 
হে অগ্নি, হবি ভক্ষণ করিবার জন্য, ( দেবগণকে ) 
হব্যদীন করিবার জন্য আমাদের স্তত হইয়া আমাদের যজ্ঞে 
আগমন কর, হোতার আহবানকারী হইয়। কুশে উপবিষ্ট হও । 
সর্বশে্ঠ ছুইখানি বেদে প্রথমেই অখ্থির স্ততিমন্ত্র হইতে 
বৈদিক আর্ধ্যখষিগণের নিকট অগ্নি অগ্রগণা দেবতা 
বলিয়। স্থচিত হইতেছে । যাক্ক তাহার বেদের নিরুক্তে (৭.৫) 
লিখিয়াছেন__ | 
“তিআ্ম এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পুথিবীস্থানে। 
বায়ুর্বেন্দ্রো বাস্তরিক্ষস্থানঃ স্ুর্য্যো ছ্যুস্থানস্তাসাং মহাভাগ্যা- 
দৈকেকম্তা অপি বহ্‌নি নামধেয়ানি ভবস্ত্যপি বা কর্মপৃথকত্বাগ্যথ! 
ছোতাধ্বযূবক্গোদগাতেত্যপ্যেকম্ত সতোহপি বা পুথগেৰ স্থ্াঃ 
পৃথপ্ধি স্ততয়ে! ভবস্তি ৮ 
“নৈরুক্তদিগের মতে দেবতা তিনজন, পৃথিবীতে অগ্রি, 
অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে স্ুর্য্য। তাহাদের 
মহাঁভাগ্য হেতু এক এক জনের অনেকগুলি নাম অথবা 
পুথক পুথক কর্মের জন্য হোতা, অধ্বধ্য? ব্রহ্ম! ও উদ্গাতা। 
অথবা তীহারা. পুথক পুথক্‌ দেবই ছিলেন, কেননা তীহা- 
দিগকে পৃথক্রূপে স্ততি কর! হইয়াছে 1: 
যাস্কের উক্তি হইতে মনে হয় যে, তিনজন অগ্রগণ্য 
দেবতার মধ্যে অগ্নি একজন ছিলেন। চারি বেদসংহিতার 
মধ্যে অগ্থি সম্বন্ধে যত স্থক্ত আছে, অপর কোন দেবতার সেরপ 
নাই । এক খণ্বেদেরই প্রায় একচতুর্থাংশ মন্ত্র অগ্নির উদ্দেশ্তে 
রচিত হইয়াছে । অগ্থি না হইলে যজ্ঞ হয় না, এজন্য খগ্থেদে 
অনেকস্থলে অগ্বিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে । হোতা, 
পোতা, অধ্বধ্য্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির খত্বিক ব 
পুরোহিত যজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেন। হোতা 
মন্ত্রদ্ধারা দেবগণকে আহ্বান করিতেন। অগ্নি ন! জালিলে 
যজ্ঞ হয় না। অগ্রিই দেবগণের যজ্ঞে আগমনের কারণ। 
তাই অগ্থিকে হোত! পুরোহিত বল! হইয়াছে । 


৮. তা 4 


অগ্নি 


শুরুষজুর্কেদীয় আরণ্যক ত্রাহ্মণের অষ্টম অধ্যায়ে অগ্থিস্ততি 
উপলক্ষে অধিভূত অগ্নি ছুইপ্রকার লিখিত আছে, যথা, অধিদেব 
অগ্নি এবং অধ্যাত্ম অগ্ি। অধ্যাত্স অগ্রসিকে জীবদেহের নিধন, 
সম্বরণ ও জ্যোতিষ্ট এই প্রকার ত্রয়ের কারণ বলিয়! উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 

যজূর্ববেদে লিখিত আছে-_“ভ্রমদসি জলদসি+ ++ 4+আরে 
সন্দিপ্তমসি + প্রভুরসি জ্যেতিরসি নিধনমসি সংবর্শোহসি 
প্রতিষ্ঠোইসি |” অর্থাৎব_হহে অগ্থি। তুমি প্রাণরূপে দেহের 
পরিচালক, আবার তুমিই বহিরিন্ধনে প্রজলনরূপে প্রকাশমান । 
তুমি মেঘোদয়ে বিছ্যুতৎ্রূপে প্রদীপ্ত হও, তুমিই স্থাবরজঙ্গমে 
থাকিয়া! তাহাদের প্রভূ হও ও সামর্থ্য প্রদান কর। তুমিই 
তাহাদের জ্যোতির কারণ, আবার তুমিই তাহাদের আহারের 
হেতু এবং তুমিই তাহাদের স্থিতি-কারণ।” এস্থানে আমাদের 
বেদপুরুষেরা কায়াগ্নি বা অধ্যাত্স অগ্নির সমতায় জীবদেহের 
স্থিতি, তাহার অভাবে জীবের নিধন__ইহাই উপদেশ 
দিতেছেন। 

অমরকোষে দক্ষিণ, গার্থপতা ও আহবনীয়, অগ্নির এই 
ত্রিধা মাত্র ভেদ লক্ষিত হয়। নৈয়ায়িকের! তার্ণ ও অতার্ণ 
ভেদে অগ্নি দ্বিবিধ বলিয়া থাঁকেন। [ ততৎ শব্দ দ্র" ] 

আপক্তম্ব শৌতস্ত্রেও (৫.১৬,৪) চাঁরি প্রকার অগ্নির 
উল্লেখ আছে__(১) ভৌম ; (২) জলমধ্যস্থ; (৩) অন্তরীক্ষ 
বা ক্র্য্যমধ্যস্থ এবং (৪) হ্যলোকস্থ অগ্রি। খখ্বেদের বহু- 
স্থানেও ইহ! উক্ত হইয়াছে । 

বেদের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিদেব সম্বন্ধে নানারূপ আখ্যায়িকা 
দেখিতে পাওয়! যায়। 

শতপথ-বাঙ্গণে অগ্নি সম্বন্ধে একটী গল্প আছে-__ 

বিদেঘ-মাথব মুখমধ্যে অগ্নি ধারণ করেন। গোতম-রাহ্গণ 
নামে এক খষি তাহার পুরোহিত ছিলেন। তিনি মাথবকে 
সম্ভাষণ করিলেন, কিন্ত কি জানি অগ্নি মুখরন্ধ, হইতে বিনির্গত 
হন, এই আশঙ্কায় মাথব প্রত্যুত্তর করিলেন নাঁ। পুরোহিত 
অগ্থিদেবকে এই মন্ত্র পাঠ করিয়! স্তব করিলেন,__ 

“বীতিহোত্রং ত্বা কবে ছ্যমন্তং সমিধীমহি | 
অগ্নে বুহস্তমধবরে ॥” ( খখ্েদ ৫.২৬.৩) 

মাথব তথাপি উত্তর দিলেন ন1!। পুরোহিত পুনরার 
বলিলেন,_-ণ্তদগ্ে শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ঈরতে। তব 
জ্যোতিধয্র্চয়ঃ ॥৮ (বিদেঘ। ইতি ) খক্‌ ৮.৪৪.১৭ | 

পুরোহিত ইহাতে প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনরায় স্তব 
করিলেন,_“তং তব! দ্বতশ্ববীমহে ॥৮ (খক্‌ ৫.২৬.২ ) অর্থাৎ হে 
দ্বত-প্রেরক অগ্ি! আমরী তোমার নিকট প্রার্থনা করি। 


অগ্নি 


এই অবধি আবৃত্তি করিয়াছেন, এমন সময় অগ্থি পুত” এই 
শব্ধ শ্রবণমাত্র মুখ হইতে বাহির হইয়া দীপ্তিমান্‌ হইয়া 
উঠিলেন। মাথব তীহাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলেন 
না| সে সময়ে বিদেঘ-মীথব সরস্বতী-তটে অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন। অগ্বি তখন দহন করিতে করিতে পূর্বাভিমুখে 
পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন। গোতম-রাহ্গণ ও বিদেঘ- 
মাথব উভয়ে এ দাহামান অগ্নির অনুস।রী হইলেন। বৈশ্বীনর 
সমুদয় নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করিলেন; কেবল উত্তর- 
গিরি-বিনির্গত সদ|নীরা নায়ী নদীর পরপারমাত্র দগ্ধ করিলেন 
না। বৈশ্বানর এ নদী অতিক্রম করিয়া দাহন করেন নাই 
বলিয়া পুর্ববকালীন ব্রাহ্মণেরা উহাকে উত্তরণ করিয়া যাইতেন 
না। এখন অনেকানেক ব্রাহ্গণ উহার পূর্বপারে অবস্থান 
করেন। অগ্নি উহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহা! 
বাসাযোগ্য ও জল-সিক্ত ছিল। এক্ষণে ব্রাহ্মণের বজ্ঞানুষ্ঠান 
করাতে উহা বাসযোগ্য হইয়াছে । অগ্নি এ নদী অতিক্রম 
করিয়া দগ্ধ করেন নাই, এই নিমিত্ত উহা গীম্মাবশেষেও শীতল 


থাকে । বোধ হয় যেন ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । 'বিদেঘ-মাথৰ 
বলিলেন, আমি কোন্‌ স্থানে অবস্থান করিব? অগ্নি 
কহিলেন, “এই টা পর্বপ্রদেশ তোমার আবাস-ভূমি হইবে ।” 


অগ্াপি ত্র নদী কোশল ও বিদেহবাসীদিগের ক 
তাহারা মাথব-সন্তান |৮* ( শতপথব্রা% 

অগ্রিদেবের উৎপত্তির কথা বেদ ও পুরাণাদ্িতে. নানারূপে 
উক্ত হইয়াছে । : খণ্থেদে সাধারণতঃ গ্চৌ অগ্থির পিতা ও মাতা 
বলিয়া উক্ত আছে। এগ্ভৌম্পিতা জনিতা” ( খক্‌ ৪.১.১০)) 
গ্ৌই অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন (খক্‌ ১০.৪৫.৮) 
এতন্বযতীত বেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে অগ্থির 
উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । ইনি গ্যাব-পৃথিবীর পুত্র ( খক্‌ ৩.২.২) 
৩২৫৪১ ১১২১-১০-২৩) অগ্নি, সুর্য্য ও উষ!| 
ইন্্রাবিষুণ হইতে জন্ম লইয়াছেন (খক্‌ ৭.১১.৪)। ইন্দ্র 
মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নিকে- উৎপাদন করেন। ( খক্‌ ২.১২.৩) 
ইলার পুত্র অগ্নি অরণিতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ( খক্‌ ৩.২৯৩) 


১.৪,১-১০-১৭ ) 


৪.১৫.৬ ১ 


৬.৪৯.২ ) | 


৩.৩.১১ 


* অগ্নির এই উপাখ্যান পাঠে একটী এ্রতিহাঁমিক বৃত্তীস্ত অবগত 
হওয়া ষাঁয়__ 

আর্যোরা যে স্থান দিয়াই ভাঁরতবর্ষে প্রবেশ করুন না কেন, অতি পূর্বে 
ব্রজীবর্ত প্রদেশে সরম্ব তী-তীরে ধর্ম প্রচার করেন এবং 
ক্রমশঃ পূর্বব পদেশ অধিকাঁরপূর্ববক সদাঁনীরাঁতটে থাকিয়া স্ব স্ব ধর্ম প্রচার 
করিয়াছি:লন । তাহাই এ উপাঁখাখঠনের রূপক প্রমাণ । যে সময়ে শতপথের 
এই অংশটা রচিত হয়, হিন্দুরা সে সময় সদানীরা নদী অতিক্রম করিয়া বিদেহ 
অর্থাৎ মিথিলা দেশ অধিকার করিয়ণছিলেন 


এ সরম্ঘতী-তীর হইতে 


[ ১৫৬ ] অগ্নি 


দেবগণ আর্যের জন্ত জ্যোতিঃরূপে অগ্নিকে উৎপাদন করেন। 
(খক্‌ ১.৫৯,২) এক স্থলে অগ্নিকে 
বরুণের ভ্রাতা এবং বরুণকে অদ্দিতির পুত্র বল! হইয়াছে, 
সুতরাং ইহা হইতে আমরা অশ্সিকে অদ্দিতির পুত্র 
বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি (খকৃ ৪.১.২)। অরণি- 
ঘর্ষণে প্রতিদিন অগ্রির উৎপত্তি হইয়া থাকে, একথাও 
বেদের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় (খক্‌ ৩.২১.২) 
২,২৩.২) ১০.৭-৯ )| 
শুফ কা্ঠ হইতে জলম্ত হইয়া অগ্থি প্রাদুভূর্তি হুইয়া- 
ছেন (খক্‌ ১.৬৮২)। হব্যবাহক অগ্থি ছুইটী কাষ্ঠ 
হইতে জাত এবং মাতরিশ্বা এই অগ্নিকে মিত্রের স্তায় ভৃগুবংণীয়- 
দিগের নিকট আনিলেন।* (খক্‌ ১০.৬০.১) 

খগ্বেদেরই অপর এক স্থলে পরমপুরুষের মুখ হইতে ইহার 
জন্ম উল্লিখিত হইয়াছে । ( খক্‌ ১০.৬০.১) 

তৈত্তিরীয়সংহিতায় উক্ত আছে, প্রজাপতি অগ্নির সৃষ্টি 
করিয়া দেবতাদিগকে বিশ্রামভূমিম্বরূপ দান করেন | 

অদ্ভুত-ত্রান্মণে, অগ্নি অঙ্গিরসের পুক্র বলিয়া কথিত আছে-_ 

“তেহগ্রিং প্রজিঘ্যরঙ্গিরসাং বা একোইিগ্রিঃ। 
পরেহাদিত্যেভ্যঃ শ্বঃসুত্যাং স্বর্ণস্ত লোকন্ত প্রবহীতি।৮ 

বেদসংহিতায় অগ্নির সহিত অঙ্গিরা খষির সবিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা দৃষ্ট হয়। এমন কি, কোন কোন স্থলে অগ্নিদেব 
একেবারে অঙ্গিরা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। (খক্‌ 
১.৩২.১-২) ফলতঃ অগ্নিদেবের সহিত অঙ্গিরা খধির 
বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি কখন কখন অগ্রিদেবের 
প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়া দেব-কার্য সমাধা করিতে 
প্রবৃত্ত হন। তিনি ও তৎকালীন খধষিগণ জনসমাঁজে অগ্নির 
উপাসন৷ প্রচলিত করেন, এইরূপ বহুল কথা বেদ, নিরুক্ত ও 


৬৪৮১2৮৯১১৩0 
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মহাভারতে বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে । (খক্‌ ১.১.৬) 
১.৭১) ; নিরুভ্ত ১১.১৭-১৯ এবং রা বন 
১১৬ অঃ দ্রঃ রা 


বিষুপুরাণে ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ট পু বলিয়া! কথিত। কিন্তু 
পুরাণান্তরে, ধর্মের গুরসে বসু নায়ী পত্তীর গর্ভে ইহার জন্ম 
লিখিত আছে। কোথাও ইনি কশ্তপ ও অদ্দিতির পুত্র : 
বলিয়া উল্লিখিত। ভাগবত, ব্রঙ্গ, বায়ু ও পন্নপুরাণের মতে 
ইনি এ একজন দিকপাল, পিতলোকের ও পূর্বব-দক্ষিণ কোণের 


*:70610100] ও 7২০৮) তাহাদের জগনিখ্যাত অভিধানে “মাতরিশ্বা”র 
অর্থ করিয়াছেন__একজন দেব যিনি বিবন্বানের দুতরূপে আকাঁশ হইতে 
অগ্নি আনিয়া ভূগুবংশীয়দিগকে দেন। বেদের এই উক্তির সহিত গ্রীক্দিগের ্ট 
প্রমিথিয়ূসের কাহিনী হুবহু মিলিয়া যাইতেছে । 


অগ্নি 


167.1 


অগ্নি 


অধিপতি । কিন্তু বিষুপুরাণে কথিত আছে, যমই কেবল 
পিতৃলোকের অধিপতি । মত্গ্তপুরাণ মতে, তামস মন্বস্তরে অগ্নি, 
কবি, পৃথু) অকপি, কপি, জন্য ও ধাম নামক মহ্র্ষিগণ 
সপ্তধি নামে অভিহিত হইতেন। 

“মন্বস্তরং চতুর্থন্ত তামসং নাম বিশ্রুতম্‌ | 

কবিঃ পৃথুস্তথৈবাগ্রিরকপিঃ কপিরেব চ ॥ 


তখৈব জন্যধামানৌ মুনয়ঃ সপ্ত তামসে |” (মত্শ্তপু ৯ অপ) 


বহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রহ্গণ্ডে ( ৪র্থ অণ) অগ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে 


এইরূপ লিখিত আছে-_পরমাত্মব! শ্রীরুষ্ণের মানস হইতে তপ্ত- 
এই কামদেবের | 


কাঞ্চন-সদূশ কামদেব জন্মগ্রহণ করেন। 
বামপার্শ হইতে সকলের মোহকারিণী অন্ুপমরূপলাবণ্যবতী 
রতিদেবী উৎপন্ন! হইলেন। সেই কামদেব মারণ, স্তম্তন, 
জূত্তণ, শোষণ ও উন্মাদন এই পঞ্চবাণ ধারণ করিয়া পরীক্ষার 
নিমিত্ত সকলের উপর নিক্ষেপ করিলে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় 
সকলেই এককালে কামাধীন হইয়া উঠিলেন। অধিক কি, 
মহাঁষোগী ব্রহ্মারও সতৃষ্ণনয়নে রতিদেবীকে অবলোকনমাত্র 
রেতঃপাত হইল । তখন ব্রহ্মা অতিশয় লজ্জিত হইয়া নিজ 
পরিধেয়বন্ত্র্ধারা তাহা আচ্ডাদন করিয়া অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত সেই রেতঃ সহসা আবরণবন্ত্র দগ্ধ করিয়া 
জাজ্জল্যমান শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অতি প্রকাণ্ড দেবপ্রধান 
জলম্ত অগ্রিরূপে পরিণত হইয়া উঠিল। পরব্রহ্গ শ্রীকুষ্ণ সেই 
অগ্নিকে ভাস্করদ্ধূপে বদ্ধিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অবলীলা- 
ক্রমে মুখবিন্দু উদগার করিয়! নিশ্বাসবায়ুর সহিত জলের সৃষ্টি 
করিলেন। তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অংশ সেই প্রচণ্ড বহ্ছিকে শান্ত 
করিল। এই কারণেই অগ্যাপি জলম্পর্শে অগ্রি নির্ববাপিত ভ্ইয়! 
থাকে। তাহার পর সেই অগ্নিদেবের বামভাগ হইতে স্বাহা! 
নামে এক কন্তা আবির্ভতা, হইলেন। মনীষিগণ তাহাকে 
অগ্নিদেবের পত্রী বলিয়! থাকেন। 
ব্রহ্মাওপুরাণ মতে, প্রজা স্থষ্টরিকামী পরমেষ্ঠী পরঙ্গা পরমাত্মার 
ধ্যানে নিমগ্ন হইলে তদীয় জ্যোতির্মগুল অগ্রিরূপে ভূলোক- 
ছ্যুর্লোক সমাচ্ছন্ন করিয়। প্রদীপ হইয়া উঠিল । ক্রমে সহজ বৎস- 
রান্তে সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ একীভূত হইয়া সুর্্যমগ্ডুলাকারে পরিণত 
হইল। অগ্নিই সোম, কাল এবং রুদ্র। [ ব্রহ্মাগুপু” ২১ অপ] 
স্বাহা! অগ্নির স্ত্রী। প্রাচীন রোমকের। ইহাকে ভেষ্টা 
নামে পুজা করিতেন, কিন্তু মন্দিরে ইহার কোন প্রতিমৃ্ত 
(৬৪৪৮ ) রাখিতেন না) কেন না 
০ ৬ 9869,৪ 
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কোন প্রতিযুত্তিই ভেষ্টার রূপ প্রকাঁশ করিতে পারে না । 
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অগ্নি অতি তেজঃপুঞ্জ, ইহাকে আবার কে বেশভূষায় পরি- 
শোভিত করিতে পারে? 

অগ্নির পত্বী স্বাহার গর্ভে পাবক, পবমান ও শুচি নামে 
তিনটা পুজ্র জন্মে, তাহারা বিপুল প্রভাবশালী । পাবক-__ 
বৈদ্থ্যতাগ্রি, পৰমান_ নিমর্থ্যাগ্থি (যাহা! ঘর্ষণে উৎপন্ন হয়); 
শুচি__-সৌরাগ্নি! পাবকের পুণ্র হব্যবাহন, ইনি দেবতা- 
দিগের অগ্নি। পবমানের পুত্র সহরক্ষস্‌, ইনি অস্থুরদিগের অগ্নি। 

অগ্নির আর একটা স্ত্রীর নাম বসোধারা। তীহার গর্ভে 
দ্রবণিক প্রভৃতি অনেকগুলি পুত্র জন্মে। তাহারা পরস্পর 
প্রথমোক্ত অগ্নি, পাবক, পবমান ও শুচি আর 
এই ৪৫টী একত্র করিলে সর্ধশুদ্ধ ৪৯টী অগ্থি হয়। বায়ু 
পুরীণে এই ৪৯টা অগ্নির নাম ও বাসস্থান বণিত আছে। 
ভাগবত মতে, ৪৯টী অগ্নির প্রভেদ নহে, নাম মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন 
হোমাদিতে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হয়| [ অগ্নিবংশ দ্র] 

বেদ ও বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে আমরা অগ্নির এই কয়টা 
নাম পাইতেছি__ 

১ বৈশ্বানর। ২ বহ্নি।.৩ বীতিহোত্র। ৪ ধনগ্য়। ৫ কৃগীট- 
যোনি । ৬ জলন। ৭ জাতবেদস্। ৮ তনূনপাৎ। ৯ তনূনপ]। 
১০ বহিস্ুক্সন্। ১৯ বহিস্। ১২ শুক্মন্। ১৩ কৃষ্ণবর্মবন্‌। 
১৪ শোচিক্ষেশ | ১৫ উর্ব,ধ। ১৬ আশ্রয়াশ। ১৭ বৃহদ্ান্থ। 
১৮ কৃশানু। ১৯ পাবক | ২০ অনল । ২১ রোহিতাশ্ব । ২২ 
বায়ুসখা । ২৩ বায়ুসখ। ২৪ শিখাবৎ। ২৫ শিখিন্। ২৬ 
আশুতুক্ষণি । ২৭ হিরণ্যরেতস্। ২৮ হুতভূক। ২৯ হব্যভূক। 
৩০ দহন। ৩১ হব্যবাহন। ৩২ অপ্তার্চিস্। ৩৩ দমুনস্। 
৩৪ দমুনস্‌। ৩৬ চিত্রভান্ু | ৩৭ বিভাবস্থ । ৩৮ 
শুচি। ৩৯ অপ্পিত্ত | ৪০ বৃষাকপি। ৪১ জুহ্বাল। ৪২ 
কপিল । ৪৩ পিঙ্গজল। ৪৪ অরণি। ৪৫ অগির। ৪৬ পাচন। 
৪৭ বিশ্বপ্মস্। ৪৮ ছাগবাহন। ৪৯ কৃষ্ণার্চিস। ৫০ জহ্বার। 
৫১ উদর্চিস্। ৫২ ভাস্কর । ৫৩ বসু । ৫৪শুষ্ম। ৫৫ হিমা- 
রাতি। ৫৬ তমোন্ুৎ। ৫৭ স্ুশিখ। ৫৮ সপগুজিহব | 
অপপারিক। ৬ সর্বদেবমুখ । ৬১ হুতাশন। ৬২ আশয়াশ। 
৬৩ মাতরিশ্বা । ৬৪ যুবা। ৬৫ যবিষ্ঠ। ৬৬ অগ্নি। 

কর্মবিশেষে অগ্নির পুথক্‌ পৃথক নাম নিদ্দিষ্ট আছে। 
নবগৃছে প্রবেশাদি কর্মে ১ পাবক। গর্ভাধানে ২ মারুত। 


৪৫ জন। 


৩৫ শুক্র | 


৫৯ 


পুংসবনে ৩ চন্দ্রমস্। শুঙ্গাকন্মে ৪ শোভন। সীমস্তে 
৫ মঙ্গল । জাতকর্ম্মে ৬ প্রগল্ভ। নামকরণে ৭ পাথিব। 
অন্নপ্রাশনে ৮ শুচি। চুড়াকরণে ৯ সত্য। ব্রতে ১০ সমুদ্ভব | 


সমাবর্তনে ১২ অগ্ি। সাগ্নিকের 
বিবাহে ১৪ যোজক। 


গোদান সংস্কারে ১১ স্বধ্য। 
বেদের সমাপনক্রিয়ায় ১৩ বৈশ্বীনর। 


অগ্গি 


| ১৫৮ ] 


অগ্নি 


বিবাহের পর চতুর্থী হোমে ১৫ শিখী। ধৃতিহোমাদিতে 
১৬ অগ্রি। প্রায়শ্চিত্তাতক মহাব্যাহৃতিহোমে ১৯৭ বিধু! 
বুষোৎসর্গ গৃহপ্রতিষ্ঠাদি কর্মে ১৮ সাহুস। লক্ষহোমে ১৯ বন্ধি। 
কোটিহোমে ২০ হুতাশন। পূর্ণানুতিতে ২৯ মৃড়। শাস্তিকর্থে 
২২ বরদ। পৌষ্টিকে ২৩ বলদ। অভিচারে ২৪ ক্রোধ। 


বশীকরণে ২৫ শমন। বরদানে ২৬. অতিদূষক। কোষ্ঠে ২৭. 


জঠর | অমৃতভক্ষণে ২৮ ক্রব্যাদ। 
অগ্নির আর একটী নাম নাচিকেত। 
পুত্র নচিকেতা হইতে এই নামের উৎপত্তি । 
কঠোপনিষদে নচিকেতার কাহিনী বিস্তৃতভাবে বণিত হুইয়াছে। 
বৈদিক যুগ হইতেই অগ্নির নানা প্রকার মূর্তির কল্পনা করা 
হইয়াছে । খপ্বেদের মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা 
অবয়ব পরিকল্পন। সম্বন্ধে মোটামুটি এইরূপ জানিতে পারি__ 
অগ্থির সপ্তরশ্রিবিশিষ্ট তিনটা মস্তক আছে 


১.১৪৬.১ ১ ২,৫০৩) 


কোথাও বা সহশ্রনেত্র (খক্‌ ১.৩১.১৩ ১ ১.৭৯.১২)। সহশ্র- 
শৃঙ্গবিশিষ্ট ( খক্‌ ৬.১.৮)। ইহার তিনটা জিহ্বা (খক্‌ 
৩.২০.২)। বাজসনেয় সংহিতার মতে, (১৭.৮৯) অগ্নি 
সপ্তজিহব। ইহার দংষ্রা! অতিশয় তীক্ষ ( ধক ৮.৪৯.৩ ), জালা- 


যুক্ত (খাক্‌ ১৯.৫৮-৫ ) এবং সুবণের ন্ায় অত্যুজ্জল ( খক্‌ 
৫.২.৩ 7 ৫.৭.৪)| ( কোথাও আবার ইহার দত্ত লৌহের ন্যায় 
দু বলা হইয়াছে) খকু ১০.৮৭.২)। ইনি সুবর্ণশাক্রুবি শিষ্ট, 


উজ্জবলদন্ত, মহান এবং অপ্রতিহতবলসম্পন্ন (খক্‌ ৫.৭.৭)| 


ইহার কেশরাশি দীপ্ত এবং পিঙ্গলবর্ণ ( খক্‌ ১.৪৫.৬ 7 ৩.২.১৩)। 


উপনিষদে অগ্নির সপ্ত প্রকার জিহ্ব! লিখিত হইয়াছে, যথা-_ 

“কালী করালী চ মনোজবা চ স্থুলোহিতা যা চ স্থুধূতরবর্ণা । 

স্রলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তুজিহ্বাঃ ॥৮ 

(মুণ্ডকো পনিষৎ ১.২.৪ ) 

অর্থ_(১) কালী, (২) করালী, (৩) মনোজবা, (৪) 
স্থলোহিতা, (৫ ) সুধুত্রবর্ণা, (৬) স্ষলিঙ্গিনী, (৭) বিশ্বরুচী 
এই সপ্ত প্রকার অগ্নির জিহ্বা আহুতি গ্রহণের নিমিত্ত লেলায়- 
মান হয়। 

কথিত আছে, যে ব্ক্তি, শব সকল অগ্নিজিহব! প্রকাশিত 
হুইলে, উপযুক্তকালে অগ্থিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন, 
তিনি সূর্য্যরশ্বি দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। 

“এতেষু ষশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্‌। 
তনয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যাস্ত রশ্মায়ো ষত্র দেবানাঁং পতিরেকোধিবাসঃ ॥৮৫॥ 
এখানে সুর্য্যরশ্মির সহিত অগ্নির সম্বন্ধ নির্ণীত হইল । 


রাজ বাজঅবসের ৷ 
অথর্ববেদীয় 


(খক্‌ | 
( কোথাও আবার পাদবিহীন ও মস্তক- 
বঙ্জিত কল্পনা কর! হইয়াছে (খক্‌ ৪.১.১১)। ইনি চতুর্নেক্র, । 


অগ্নির 


--- 


পৌরাণিক যুগের কোন্‌ বিশেষ সময়ে অগ্নির মৃদ্তিপূজ! 
আরন্ত হইয়াছিল, তাহা নির্দেশ করা সহজসাধ্য নহে।: 
তবে যুষ্ভিপুজাও যে বনু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে, তাহা! প্রাচীন ভাস্করশিল্প হইতে বুঝা! যায় ।* 

সন[তনধন্মী হিন্দুগণ পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্য দিয়া এবং 
অগ্র্যপাসকগণ তাহাদের অভীষ্ট দেবতার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে 
গিয়। অগ্রিদেবতার বিশেষ বিশেষ রূপ কল্পনা করিয়াছেন এবং 
সেই কল্পনাসন্তৃত বর্ণনা অনুসরণ করিয়া ভাঙ্করশিলে অগ্নির যে 
বিশেষ বিশেষ যুন্তি প্রচারিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ 
প্রদত্ত হইল। | 

বাঙ্গণ্যধর্থ্নে বিষণ ও ইন্দ্রপুজার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি, সূর্য্য», 
বঙ্ধা ও শিবের পুজা বিহিত। বৈদিক ত্রিযৃত্তি অগ্রি, ইন্দ্র 
(বায়ু) ও ক্ুরধ্য পরে বরন্ধা, শিব ও বিষণ (ন্ু্য) মুত্তিতে 
পরিকল্পিত হন। 
তাক্করক্ষেদিত ত্রিযুত্তি দৃষ্টে অন্থমান হয়, অগ্ধি ও ব্রহ্মার যুক্তি 
একরূপ। ব্রহ্মা যেরূপ কাবায়বন্ত্র পরিহিত ও কমগুলুধরঃ অগ্রিও 
সেইরূপ লালবর্ণ ও কমগ্ডনুধারী । 

মৎস্য ও অগ্নিপুরাঁণে বণিত অগ্নিদেবত। ছুই বা চারি হস্ত- 
বিশিষ্ট, ছাগবাহন)ঁ অক্ষমালা, কমগুলু ও শক্তিধর; দীর্ঘ- 
শ্ুশ্রল ও সপ্ুশিখাসমন্থিতশীর্ষ। হেমাদ্রিখণ্ডের মতে, অগ্রির 
দক্ষিণহত্তে জালা ও ত্রিশূল এবং বামহস্তে অক্ষমাল!। 
স্বাহা রত্বুপাত্র লইয়। তাহার বাম উৎসঙ্গে উপবিষ্ট। মত্ন্পুরাণ-- 
মতে, অগ্থি ও ব্রহ্মা উভয়েই রক্তবর্ণ ও কমগ্ুনুধারী । 

“বামোৎসঙ্গগতা স্বাহ' শক্রম্তেব শচী ভবেৎ। 

রত্বপাত্রকর! দেবী বন্্রেক্ষিণহস্তয়োঃ 

জালাত্রিশূলে কর্তৃব্যে ত্ক্ষমাল্যং চ বাঁমকে ।” ( হেমান্রি ) 

মথুরা ও কলিকাতার যাছুঘরে অগ্নির ছুইটা প্রস্তরমৃত্তি 
আছে। মথুরার অগ্রিযৃত্তিটার চারিদিকে অগ্নিশিখা'র চক্র, পারে 
ছুই অনুচর, দক্ষিণের অন্ুচরের মস্তকে ছাগমুগ্ড। 


* মুস্তি স্থাপন করিয়! অগ্নির পুজা ঠিক কোন্‌ সময় হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে, . 


তাহা নিরূপণ করা কঠিন। সম্ভবত? শাকদীপী (মগ ) ত্রাক্মণগণ শাকদ্বীপে 
(9০301 ) অবস্থানকালে মিশর, বাঁবিলন, আসিরীয় ও গ্রীস প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য রাঁজ্যে প্রচলিত দেবতাগণের প্রস্তরনিন্মিত প্রতিমূর্তি দর্শন করিয়া 
থাকিবেন। মিশরে ৫ম রাঁজবংশের শাঁসনকাঁলে “রা” নামে ক্র্্যদেবতার 
ুন্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। আবুশের নগরের ভূগর্ভ 
হইতে আবিষ্কৃত সুধ্যমন্দির আজিও তাহার সাক্ষা দিতেছে। তথায় ২য় 
রাঁজবংশের অধিকারকালে মাঁনবমূত্তির অনুকরণে দেবমূর্তি গঠনের ব্যবস্থা! 
হইয়াছিল | 

1 ধণেদের একস্থানে ইহার বাহন দুইটা সিংহ বলা হইয়াছে 
(ঝক্‌ ৮.১৭.২)। 277 5154.. 


পন্থী 


কলিকাতাস্থ ভারতীয় যাছুঘরে সংরক্ষিত. 


নন বক্হ ব্লাক র ররার্ারারর, 


রঃ 
। 
£ 


সঃ 


অগ্নি টু 


লং 


১৫৯ 


অগ্নি 


৮ শা 


কলিক।তার যান্থঘরে যে অগ্রিমুত্তি আছে, তাহ খর্বাকৃতি 
এবং শ্রবুক্ত। ইহার চতুদ্দিকে অগ্রিশিখা, হস্তে অক্ষমাল| ও 
কমগুলু এবং ইনি অজারূঢ। সারদাতিলকে ষড়ভূজ ও অষ্টভুজ 
অগ্নির পরিচয় আছে। 


গ্রি (লক্ষ যাছুঘরে রক্ষিত) 


পৌরাণিক চিত্রে কোথাও কোথাও অগ্নি পিঙ্গলবর্ণ, দ্িমুখ- 
বিশিষ্ট, ব্রিপাদ ও সপ্তহস্ত বলিয়৷ বপিত হুইয়াছেন। ক্রিবাস্কুরের 
কত্ডয়ুরস্থ শিবমন্দিরে যে মুত্তি পাওয়া গিয়াছে, উহার 
দুইটী মুখই ছাগমুখ। এক মুখে জীবের নাশ ও অপরমুখে 
মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। চিদম্বরমের শিবমন্দিরে স্থাপিত 
অগ্িমূত্তির ছুইটী মুখই মন্ুষ্যাক্লতি এবং তাহার বাহনরূপে 
পশ্চাঙ্ভাগে বুষমুন্তি অস্কিত। উৎকলের কোণারক, অযোধ্য। 
ও পুরাণগার যে সকল স্য্যমৃন্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের 
দ্বাররক্ষিরপে পিঙ্গল (অগ্রি)* ও দগুনায়ক (যম) স্থান 
পাইয়ছেন। 

বিশ্বকম্মশিল্পে অগ্নির যে রূপ বণিত আছে, তাহ। নিম্নে 
লিখিত হইল-__ 

“ধ্বজহস্তে৷ মহা বী্যস্তাআ।ক্ষো৷ ধূমসন্নিভঃ | 

জালামাল।কুলং দীপ্ত-চক্রাকার।ংশুমগুলম্‌ ॥ 


* লিখিতে যঃ প্রজানাঞ্চ সুকৃতং যশ্চ দুঙ্কৃতম্‌। 


অগ্নেরক্ষিণপার্থে চ পিঙ্গলত্বাৎ তু পিঙ্গলঃ॥” ( ভবিষাপু০-১২৪ অঃ) 


মেযারূঢং চ কুগুস্থং যোগপন্টরেন বেষ্টিতম্‌ ॥ 

দক্ষিণঞ্চ স্থিতং স্বহ। রত্রকুগুলমণ্ডিতম্‌। 

সর্বযাগহিতং পুণাং পিঙ্গভূষণভূষিতম্‌ ॥৮ 

. ধ্বজহস্ত, মহাবীর্ধ্য, তাম্রাক্ষ, ধূমসন্লিভ, অগ্নিময়ঃ দীপ্তচক্রবৎ 
ছ্যতিবিশিষ্ট, মেষারূট, কুণুস্থ এবং যোগপষ্রবেষ্টিত, রত্রকুগুল- 
বিভূষিতকণ। ইহার দক্ষিণপার্ে স্বাহা উপবিষ্টা। ইনি যজ্ে 
মঙ্গলদাতা, পুণ্যপ্রদ এবং পিঙ্গলবর্ণ উজ্জল আভরণে সমাবৃত। 
ইহারহই অনুরূপ ভাঙ্র্যযচিত্র লীলগিরির 
অযোধ্যায় পাওয়া গিয়াছে | 


ডোমগণ্ডরা ও 


ডোমগণ্ডরার ভগ্রহস্ত অগ্নিমুত্তি 


আদিত্যপুরাণে অগ্নির ধ্যান এইরূপ উল্লিখিত আছে-- 
“পিঙ্গভ্রশ্মশ্রকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজজঠরো হরুণঃ | 
ছাগস্থঃ সাক্ষছুত্রোইগ্রিঃ সপ্ত।র্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥৮ 
অর্থাৎ অগ্নির ত্র, শ্াশ্রু, কেশ এবং অক্ষি পিঙ্গলবর্ণ, অঙ্গ 
এবং জঠর তাহার পীন, স্বয়ং তিনি অরুণবর্ণ। ছাগ তাহার 
বাহন, তিনি অন্ষনুত্রধারী, সপ্ত।চ্চি এবং শক্তিধারী। 
সাধারণতঃ উক্তরূপ ধ্যান করিয়াই অগ্নির পূজ1! কর! হয়। 
কিন্তু অসাধারণ কর্মে কন্মাঙ্গ হোমব্যাপারে রুদ্রকল্লোক্ত 
এইরূপ ধ্যানই দেখিতে পাওয়া যায় ষথা-__ 
“রদ্রতেজঃসমুভূতং দ্বিমুদ্দানং দ্বিনাসিকং ' 
ষগ্রেত্রন্ত চতুঃোব্রং ত্রিপাদং সপ্তহস্তকং ॥ 
যাম্যতাগে চতুহস্তং সব্যভাগে ত্রিহস্তকং। 
অবং ক্রচঞ্চ শক্তিপ্ক অক্ষমালাঞ্চ দক্ষিণে ॥ 
তোমরং ব্যজনধ্ৈব ঘ্ৃতপাত্রন্ত বামকে | 
বিভ্রতং সগুভিহস্তৈদ্বিমুখং সপ্তজিহ্বকং |. .. -- 


অগ্নি 


দক্ষিণঞ্চ চতুজিহ্বং ভ্রিজিহবমুত্তরং মুখং। 
দ্বাদশকো টিমৃত্ত্যাখ্যং দ্বিপঞ্চাশৎ কলাধুতং ॥ 
স্বাহাস্বধাবষট্কারৈরষ্কিতং মেষবাহনং | 
রক্তমাল্যান্বরধরং রক্তং পদ্মীসনস্থিতং । 
রৌদ্রন্ত বন্ছি নামানং বক্িমীবাহয়াম্যহং ॥৮ 
অর্থাৎ অগ্থি কদ্রতেজ হইতে উৎপন্ন, ছুই মস্তক, ছুই 
নীসিক1, ছয় নেত্র, চারি কর্ণ, তিন পা, সপ্ত হস্ত, দক্ষিণে 
চারি হাত ও বামে তিন হাঁত। দক্ষিণদিকের চারি হাঁতে ক্রব, 
ক্রক্‌, শক্তি ও অক্ষমাঁল1, বাঁমদিকের তিন হাতে তোমর, ব্যজন 
ও দ্বৃতপাত্র। ছুই মুখ ও সপ্ত জিহবা; তন্মধ্যে দক্ষিণে চারি 
জিহ্বা এবং উত্তরে তিন জিহ্বা । ইহার দ্বাদশকোটি মুক্তি 
এবং দ্বিপঞ্চাৎ কলা। স্বাহাঁ, স্বধা এবং বষট্কারে ইনি চিহ্নিত। 
ইনি মেষবাহন ; রক্তমাল্য এবং রক্তবস্্রধারী। স্বয়ং রক্তবর্ণ 
ও পন্মীসনে অবস্থিত | 
রুদ্র শিবের নামান্তর 
বহুল প্রচলন ছিল। আবার সেই বৈদিক যুগের কুদ্রদেব 
অগ্রিমুদ্তিতেও উপাসিত হইতেন। এই রুদ্র বা শিবরূপে 
অগ্রি সুব্রঙ্গণ্য বাস্কন্দের জনক এবং দিকপালরূপে বৈদিক ও 
পৌরাণিকষুগে পুজিত।-. তৎকর্ভঁক রক্ষিত দিক্‌ “অগ্নিকোণ' 
নামে প্রসিদ্ধ । [ কান্তিকেয় ও ক্বন্দ দ্র" ] 
বৈদিকযূগের রুদ্র বা অগ্নি পৌরাণিকধুগে “অশান্ত” (উগ্র) 
ও শীস্তাআ্স” আখ্য। প্রাপ্ত হন। অশান্তযুন্তিতে তিনি রুদ্রভাবে 
প্রকট হইয়া! অশনিসম্পতে অগ্রিদহনে জগদ্বাসী জীবজন্তকে 
প্রগাডিত করেন। তীহ।র এই উগ্রমুত্তির পরিহার জন্য মনুষ্য- 
গণ তাহার স্তবস্ততি ও আরাধনা! করিয়! তাহাকে প্রীত করেন । 
অপরদিকে রুদ্ররূপী অগ্নি আকাশে সুর্ধ্যরূপে, নভোমণ্ডলে 
বিদ্যুত্ূপে এবং প্রত্যক্ষ অগ্থিস্বরূপ পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত। 
সূধ্যাগ্সির উত্তাপ পৃথিবীপৃষ্ঠে বাঁয়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হয়। এই 
নিমিত্তও সূর্য্য বা অগ্নি মরুদগণের জন্মদাত এবং ধরাবাসীর 
জীবনদাতা । স্বাহীকে পত্রীরূপে লইয়া তিনি গৃহী। সাহা 
নামে প্রনত্ত ষঙ্ছের হব্যাছতি তিনি দেব-সকাশে লইয়া যাঁন এবং 
মানবের প্রার্থন।পূরণ ও মঙ্গলবিধান করেন বলিয়া তিনি শাস্তাত্মা। 
অগ্নি ও স্ুর্যকে অভ্দেরেপে এবং জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা 
জানিয়া বিশ্ববাসী অগ্নির উপ|সনা৷ করিতে প্রবৃত্ত হয়। দেশ- 
বিশেষে মানব অগ্রন্যপাসক অথব! স্্য্যোপাসক বা সৌর আখ্যা 


লাভ করিয়াছে ।* ফলতঃ পরবর্তীকালে অগ্নযপাসক বা৷ সৌর 


একই আখ্য। প্রাপ্ত হয়। 


অগ্রিকে সূর্যোর অন্ুূপ পূজা করিয়া থাকেন। 


বৈদিক যুগে রুদ্রদেবের পুজার 


্ ভবিধাপুরাঁণে ্রান্বপর্ধে শাঁকদ্বীপী প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, মৌরগণ 


অগ্নি 


বর্তমান সময়ে ভারতে হিন্দুধন্মাবলম্বী কোন কোন 
সম্প্রদায় নিত্য নিয়ত গৃহে অগ্নি জাগাইয়া “অগ্নিহোত্রী” 
নামে পরিচিত আছেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীকেই 


অগ্রিহোত্রী বলা হয়। বৈদ্িকযুগে. অগ্নিহোত্র ও অগ্নিষ্টোম 


যাগের প্রচলন ছিল । [ অগ্নিহোত্র; অগ্রিহোত্রী ও অগ্রিষ্টোম দ্রণ] 
অপরে ক্রিয়াকর্ম্ে অগ্নি জালিয়া হোমকর্থাদি সমাপন করেন। 
ভারতবাসী পারশীগণ (যাহারা জরধুস্থ্ের শিষ্য এবং একসময় 
সুদূর পারস্তের অধিবাসী ছিলেন) এখনও অগ্রি-স্থাপন] 
করিয়া থাকেন। ইহারাই বর্তমানে অগ্নযপাসক বলিয়! 
পরিচিত। 

প্রথমেই বলা হইয়াছে অগ্নি আর্্যজাতির এক অগ্রগণ্য 
দেবতা ছিলেন। তাই আর্ধযজাতির বিভিন্ন শাখা-_ইরাণীয়, 
গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অগ্নি 
পৃজিত ছিলেন। বৈদিক অগ্থি নাম হইতে লাটিনদিগের 
12715 ও শ্লাতদিগের 0৫71 হওয়। কিছু বিচিত্র নছে। 

জন্দভাষায় অগ্রির অপর একটী নাম বিশ্পৈতি (৮1981) | 
প্রাচীন সংস্কতসাহিত্যে কাষ্টঘর্ষণে উৎপন্ন বিশ্পতি অগ্নির উল্লেখ 
আছে। বেদে বিশ্পত্তী মানবকুলের রক্ষাকত্রীরূপে পৃজিত 
[ বিশ্পত্বী দ্র']। বিশ্পতি যঙ্ঞাগ্রিরূপে গৃহে অধিষ্ঠান ও 
গৃহস্বামীর মঙ্গলবিধান করেন। এই নিমিত্ত ইনি গৃহক্তৃ- 
রূপেও  সমাদূতি। লিখুয়ণীর ভাষায় “বিশ্পতিস্ঠ এবং 
মোলডাবিয়া ও হুবলাচিয়া ভাঁষায় “হোঁস্পোদরঃ ( [০97০987) 
শব্দে ইহার উল্লেখ আছে। 

বেদে অনেক স্থানে অগ্থিকে “বাঃ ও “্যবিষ্ঠ বল! 
হইয়াছে__ ৃ 

“অগ্রিনাগ্সিঃ সমিধ্যতে কবিগৃহপতিষু্ব1 1” 
( খক্‌ ১:১২.৬) 
“আগ্রা অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতী” 
( খাক্‌ ১.২২.১০ ) 
গ্রীক্দিগের বিশ্বকর্্মার নাম 17671151599, লাটিনভাষায় 


৬০1০৪, | পাঁশ্চ'ত্য পুরাবিদ্গণ মনে করেন, 17911)218603 | 


নাম বৈদিক “যবিষ্ট নামের রূপান্তর মাত্র। ছুইটী কাষ্ঠ 
ঘর্ষণ বা মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেজন্য অগ্রির 
একটী নাম প্রমস্থ । গ্রীক পৌরাণিক গ্রন্থে যে দেবতা 
মনুষ্যের হিতের জন্য স্বর্ণ হইতে অগ্নি ঢুরি করিয়া আনিয়া- 
ছিলেন, সেই দেবের নাম প্রমিথিউস্‌ (7১:০7786])608), এই শব্দ 
প্রমস্থের রূপান্তর । অগ্নির একটা নাম “ভরণ্যু, ও ন্তরন্ত/ 


( শুর্ুষজুঃ ১২-৩১)। গ্রীক্দিগের অগ্রিদাতা৷ বা সদাচারনিয়ন্ত' 


চ09৮00803 ও ভরন্ত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। রোমক- 


্‌ 
ূ 


অগ্নি 


দিগের ড1০%0কেও কেহ কেহ উন্ধার বপাস্তর মনে 
করেন ।* 

অতি প্রাচীনকাল হইতে ইরাণীয় বা পারসিকগণ অগ্নির 
পুজ। করিয়া! আসিতেছেন। আজও পারসিক-রমণীগণ সর্ব- 
প্রথমে অগ্রিপূজা না! করিয়া অপর কাহারও পুজা করেন 
না। পারসিকদিগের মধ্যে “অর্দিবেহেস্ত যশন্, নামক প্রধান 
উৎসব প্রচলিত আছে। অগ্নিদেবত। অর্দিবেহেস্ত-অংশম্পন্দের 
সন্মানার্থ এই উৎসব হইয়া থাকে । এই উৎসবদিবসে সকলে 
অগ্রিমন্দিরে দলবদ্ধ হইয়। জগদীশ্বরের উপাসন। করেন । এ ছাড়ি! 
পারসিকদিগের অগ্নিদেবতা “অর্দিবেহেস্তে'র সম্মানার্থ আজও 
“রাপ্তিবার” নামে একটা উৎসব হইয়া থাকে । [ অতেশকেদ দ্র” ] 

পারসিকদিগের অবস্তাশাস্ত্রে অগ্নি “শউব্+ নামে অভিহিত, 
বেদেও প্রথমে “সর্ধ” অগ্রিদেবের সংজ্ঞ। বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিল। 
শতপথব্রাঙ্গণের একস্থানে ( ৬.১.৩.১০-১১) লিখিত আছে__ 
“সোহব্রবীজ্জ্যায়ানহমসতোইস্মি ধেহোব নামেতি। তমববীৎ 
সর্োইসীতি।৮ অর্থাৎ কুমার (অগ্নি) কহিলেন, আমি অসৎ 
হইতে শ্রেষ্ঠতর, আমাকে একটা নাম দাও। প্রজাপতি 
কহিলেন, তুমি সর্র্ব। 

পুনরায় অবস্তার অন্তর্গত গাথ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, জরথুক্স ম্পিতম অগ্নিযাজকদিগকে বিশেষ প্রশংসা 
করিয়াছেন এবং আপন অঙ্গ, নামক সম্প্রদায়কে খত্বিকদিগের 
প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধ! করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পারসিক 
“অঙ্গ” ও বৈদিক প্রজাপতি “অঙ্গিরা” এই ছুইজন এক হওয়া 
অসম্ভব নহে। [ অঙ্গির| দ্র"] বেদসংহিতায় অগ্নিদেবের 
সহিত অঙ্গিরার বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । ইহা হইতে মনে হয়_-ইরাণীয়গণের পূর্বপুরুষ 


পারসিকগণ ও ভারতীয় আর্ক্যগণ যখন একত্র সম্মিলিত ছিলেন, | 


তৎকালে বংশান্গক্রমে তাহাদের মধ্যে অগ্থির উপাসন৷ প্রচলিত 
ছিল, সন্দেহ নাই। [ পাঁরসিক দ্র] 

প্রাচীন হিক্রগণও অগ্নির পূজা! করিতেন। আমরা খুষ্টান- 
দিগের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল হইতে জানিতে পারি যে, অগ্নি প্রত্যক্ষ 
দেবতা । জগদীশ্বর হোরেবপর্ধবতে ধন্মাত! মোজেসের সমক্ষে 
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[৮১৬১১] 


অগ্নি 


প্রজলিত অগ্রিশিখার মধ্যে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন । (7০৫. 
ঘা, 2) এবং সিনাই পর্বতে এ রূপেই আবিভূর্তি হইয়া 
তাহাকে প্রকৃত ধর্মতত্ব অবগত করান (100. 1, 18) 
তিনি দিবসে মেঘস্তম্ত্ূপে এবং রাত্রিতে আলোক্তস্তরূপে 
থাকিয়। ইস্রাইলদিগকে পথনির্দেশ করিয়া লইয়! যান। 
দাঁনিয়াল প্রাচীন ঘুগের বর্ণনায় বলিয়াছেন, “একটী অগ্রি- 
স্রোতে আসিয়! তাহার সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়াছিল | প্রাচীন- 
দিগের বিশ্বাস ছিল, তাহার! জিহোবাকে যজ্ঞবেদীতে যে বলি 
অর্গণ করিতেন, স্বর্ণে থাকিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করেন 
এবং তৎকর্তৃক প্রেরিত অগ্থি স্বর্গ হইতে আসিরা উহ্না 
তাহার নিকট লইয়! যান। 

মোজেস, মানোয়া, সলোমন, এলিজ! প্রভৃতি যজ্ঞকাঁলে 
দেবোদদেশে যে পশ্ড বলি দিয়াছিলেন, সেই বলিভাগ গ্রহণ 
করিতে স্বর্গ হইতে অগ্থি ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন | শী 
অগ্নিকে গিহুদীগণ মন্দিরের বেদীতে স্থাপন করেন । ধন্াচার্ষ্য- 
গণ উহ! রক্ষা করিতেন। য়িহুদীদিগের এই চিরাচরিত 
প্রথার অনুসরণ করিয়া রোমকগণ ভেষ্টার ( 696৪ ) মন্দিরে 
অগ্নিরক্ষা করিতে শিখিয়াছিলেন। এ মন্দিরের কুমারীদের 
হস্তে অগ্রিরক্ষার ভার ছিল। 

হিক্রজাতির পুরোহিতগণ পবিত্র অগ্নি রক্ষা করিতেন । 
তাহারা সেই অগ্নি হইতে অগ্থি লইয়া স্বতন্্ যজ্ঞবেদী জালিতেন। 
এক সময়ে নাদাব ও অবিহু অন্ত অগ্নি্* লইয়। যক্ঞাগ্নি প্রজ্লিত 
করায় পরমপিতার কোপে পতিত হন এবং অগ্রিদাহনে 
তাহাদের ভবলীল! সাঙ্গ হয় | (18516009) স্‌.]) 

য়িছুদীগণের ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, আহাঁজের সময়ে 
এই পবিত্র বহ্ছি নির্বাপিত হইয়া! যায়। আবার অনেকে 
মনে করেন যে, কাল্দীয়গণের আক্রমণে অগ্রিমন্দির বিধ্বস্ত 
হইলে এ অগ্গি নির্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বাইবেলে 
(% 1186.) 1.18 10) লিখিত আছে, কাল্দীয়সেনার বিধবংস- 
কারী অভিযানে ভীত হইয়। জনৈক পুরোহিত এঁ পবিভ্রা- 
গ্রির কতকাংশ গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন । পরে 
রাজ্যময় শান্তি স্থাপিত হুইলে পুনরায় দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ 
করিয়া প্র অগ্নি স্থাপন করা হইয়াছিল; কিন্ত উক্তমতে 
অনেকে আস্থাবান্‌ নহেন । 

« বাইবেল গ্রন্থে ইহা 3৮80৫ ০ নামে বিবৃত। ইহার প্রকৃত 
অর্থ পবিত্রাগ্সি ভিন্ন অন্য অগ্নি। জোনাথাঁনের টার্গামেরা বলেন, পুরোহিত- 
গণ যে অগ্রিতে আপনাদের ষজ্ঞলন্ধ দ্রব্য রন্ধন করিয়াছিলেন সেই অবিশুদ্ধাগ্রি! 
আবার রাবিবনের। বলেন, ষে, যজ্ঞকাঁলে অগ্রিস্থাপন করিয়া ₹হাতে গন্ধদ্রব্য 
দান অবিধেয় এবং সেইজন্য অবিশুদ্ধ এইরূপ নাগ্রি। 


অগ্নি [ 


৯৬২ 


] অগ্নি 


প্রাচীন প্রথার অনুসরণে খুষ্টধর্্মাবলম্বী আশীক্গণ তাহাদের ; 
ছিলেন । 
জেরুসালেমবাসী গ্রীক ও আর্মেনীয় খুষ্টান্‌ সাধুগণ প্রতি ; 


ধন্মমন্দিরে পবিত্র অগ্নি রক্ষাকরণে যত্ববান 


বৎসর ঈষ্টর পর্ষের শনিবারে পবিভ্রাগ্নি স্থাপনের জন্ত একটা 
অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন । এ দিন প্বানদ্িবস” 
(1085 ০£ 07096 ) নামে অভিহিত এবং যেখানে যীন্ত- 
থুষ্টের পবিত্র দেহু কবরস্থ ভ্ইয়াছিল, তৎসংলগ্ন গীর্জায় এই 
অগ্নি-প্রজ্বালন-ব্যাপার সম্পন্ন হইত। 

এ দিন প্রাতঃকাল হইতে বনু খুষ্টান নান! বেশভূষায় 


সঙ্জিত হইয়| পবিত্র সমাধিমন্দিরের (7701 3801096 ) 
সন্নিহিত প্রদেশে সমবেত হইত । অপরাহ্ন বেল! ২ ঘটিকার পর, 


অগ্ন্যাধান উত্সবের উদ্যোগ ও আয়োজন চলিতে থাকে | দর্শক- 


বন্দ এতক্ষণ নান! গোলমালে মত্ত থাকিলেও এইবার শান্ত-; 


ভাব ধারণ করে। বিশপ ও পান্রীগণ সদলবলে সাজসজ্জা 
করিয়া দীপ ও  ধূপ জালাইয়া উৎসবযাত্রায় যোগ দেন। 
তাহারা পরিক্রমা সমাধা করিয়। আপনাপন নিদিষ্ট তাবুতে 
ফিরিয়া আসিলে পর, রাজসৈন্তেরা গ্রীক ও আর্মেনীয় 


চার্চের স্থুইজন বৃদ্ধ পুরৌছিতকে সমাধিমন্দিরের একটী গুছে : 
লইয়া আবদ্ধ করে । তীহারাও গুহমধ্যে গিয়া কক্ষটী বন্ধ করিয়! 


ভতরে ২০ মিনিট কাল গোপন প্রক্রিয়ার পর অগ্পি 
প্রজ।লিত হয়। তাহার পর ধর্ম্যাজকদ্ব় সেই অগ্থি তুলিয়! 
গবাক্ষপথে সকলকে প্রত্যক্ষ করান। তখন ধর্মযাজক ও 
পুরৌছিতেরা অগ্রে যাইয়৷ এ অগ্নিতে মশাল ধরাইয়! লন । 
অনন্তর উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আপনাঁপন বর্তিক জালাইয়া 
লইতে অগ্রসর হুন। এই সময়ে যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে 
ভীষণ হুড়াহুড়ি লাগিয়! যায়। ইহাঁর পর একজন সংবাঁদ- 
বাহীকে বেখেলছেম নগরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। 
উপাসক এই শ্রেণীর খুষ্টধন্মীবলম্বীদিগের বিশ্বাস, যে 
কেহ এ অগ্রিতে বর্তিকা জালিয়া লইতে সমর্থ হয়, 
তাহার পক্ষে স্বর্শদ্ধার মুক্ত থাকে । এইজন্য যে ভীষণ ঠেলা- 
ঠেলি হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর সমাধিমন্দির-প্রীঙ্গণে বনু 
লোকের জীবননাশ হইয়া থাকে । 

গ্রীস রাজ্যে প্রাচীনকাল হইতে এই অগ্নিস্থাপন প্রথ। 
চলিয়া আসিতেছে ? খুষ্টধর্থের প্রাছুর্ভাবে উহ! নষ্ট হয় নাই। 
ইউরোপের ধর্্মযোদ্বগণ (0088078 ) এই অগ্নিস্থাপন দেখিয়! 
গিয়াছেন। তুর্কদিগের আক্রমণেও ইহ বিলয়প্রাপ্ড হয় নাই । 


দেন । 


রোমকদিগের ধর্মেও এইরূপ অগ্নিরক্ষার বিধান আছে। ] 


ইহাঁও ঈষ্টার পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর ১ল। মাচ 
ভেষ্টার মন্দিরে এই অগ্থির পুনঃস্থাপন করা হ্য়। [ ঈষ্টার দ্র] 


অগ্নির 


প্রাচীনতম জাতিগণের মধ্যে অগ্নিপূজার বাহুল্য ছিল। 
কাল্দীয়রাজ নিমরুদ অগ্নির সাধক ছিলেন। অগ্থিপূজার 
নিন্দা করায় আব্রাহাম উর (70) রাজ্য হইতে বিতাড়িত 
হন। সমগ্র সিরীয়! প্রদেশে অগ্নির প্রতীকরূপে স্ুর্য্যই 
পুজিত হইতেন। অনুরমজদের উপাসনা প্রাচীন মিড্‌স্‌ 
ও পারস্তের অধিবাসীর৷ করিতেন। ইরাঁণ ও ক্ষীদীয়ায় 
মিখের উপাসনার প্রচলন ছিল। কাপাডোসিয়ার শাকদ্বীপী 
মগগণ অনাহিতা ও আমনদেবের মন্দিরে চিরন্তন অগ্থি সংরক্ষণে 
যত্ববান্‌ থাকিতেন। উত্তর-মদ্রবাসী বা সৌরমতাবলম্বিগণ অগ্রি- 
পূজক ছিলেন। কালে ইহারা স্থানান্তরে গমন করিয়! 
স্ক'ভোনীয় জাতিতে পরিণত হন এবং সুর্্যোপাসক হইয়া 
পড়েন। লিথুয়ানিয়ায় কিউ ও নবগরোদ নগরে এখনও ইহা 
দের পৃজাকেন্্র দৃষ্টিগোচর হয়। চীনের বৌদ্ধেরা, ফো-পুজকগণ 
এবং লাও-চি সম্প্রদায় অগ্রিরক্ষা করিয়া আসিতেছেন। 
আমেরিকার পেরুবাসীরা, রেড ইঙ্ডিয়ানগণ এবং অজতেক- 
জাতি পবিত্র অগ্থি রক্ষা করেন।* [অগ্নি শব্দে অগ্নিরক্ষা' 
সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ দ্রণ ] 

ইংলগ্ডের প্রাচীন কেণ্টজাতির মধ্যে অগ্থিরক্ষার ব্যবস্থা! 
ছিল। অবিবাহিতা পুরোহিতকুমারীগণ_ তৎকালে অগ্নি 
সঞ্জীবিত রাখিতেন। তীহারা প্রতিবৎসর মকরসংক্রান্তিতে 
বিশুদ্ধাপ্ি পুনঃ-সংস্থাপিত করিতেন।  ডেল্ফি, আর্গস্‌, 
নক্সোস, রোডস্, তেনোদাস ও এফিসাস্‌ নগরে পবিত্র 
অগ্নি রক্ষিত ছিল। তদ্দেশবাসীর বিশ্বাস, «এই  অগ্থি 
রাজ্যের ও সাধারণ গৃহস্থের মঙ্গল করে; যদি অকলম্মাৎ 
কোনক্রমে অগ্থি নির্বাপিত হয়, তাহা! হইলে তদ্দেশে মহান্‌ 
অনিষ্ট ঘটিবেই |” পারগ্ঠের অগ্নি-উপাসকদিগের মধ্যে রাজার 
মৃত্যুতে পবিক্রাপ্ধি নির্বাণের বিধান আছে, কিন্ত কুণ্ 
বিশুদ্ধ করিয়া পুনরায় অগ্রিস্কাপন করিতে হয়। ইহাদের 
গুইবারশীখ! বতসরে একবার অগ্নি-সংস্কার করিয়। থাকে |. 

অগ্থির প্রতীক স্বস্তিকযন্ত্রের ব্যবহার স্ুপ্রাচীনকাল হইতে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে । কোন কোন পশ্তিত 
মনে করেন যে, স্বস্তিক সুর্যের প্রতিরপক | বোধ হয়) 
আলোক ও তাপের উৎস সুর্য এবং আলো ও তাপস্বরূপ অগ্থি-- 
উভয়ের জন্য এই স্বস্তিকের প্রচলন হইয়াছিল। ছুইখণ্ড বক্র 
কাষ্ঠ উপয্যপরি রাখিয়া তাহাদের মধাস্থলে ছিদ্র করিয়া 
একটী শলাকা দ্বারা সন্নিবদ্ধ করা হইত। অশ্বথথ ও শমী 
কাষ্ঠিই এতদর্থে প্রশস্ত বলিয়া বেদে কখিত। এ কাঠ্ঠিদ্য় 


সজোরে ঘর্ষণ করিয়। অগ্নি উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। 


* মেক্সিকৌবাঁসীরা ৫২ সন্বংসরে একবাঁর অগ্রিসংস্কীর করিয়! থাকে | 


অগ্নি 


৪৬৩. 1: 


অগ্নি 


ইহ! হইতেই সম্ভবতঃ ( অগ্নির ) স্বস্তিকের উদ্ভব | প্রাচীন গ্রীক 
ও রোমকগণ ও এই উপায়ে অগ্ন যুৎপাদন করিতেন । 


স্বস্িক 

এশিয়, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানাস্থান 
হইতে প্রাচীনকালে নিন্মিত নানা আকারের স্বস্তিক আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ইহাতে মনে হয় অগ্থিপূজা এক সময়ে ভূমণ্ডলে 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ।* 

যে যন্ত্রটার চিত্র উপরে দেওয়া! হইয়াছে, ইহা ষ্টকহল্মের 
এতিহাসিক যাছুঘরে (1715601198] []056010, 36০01617017) ) 
রক্ষিত আছে। ইহ নব লৌহঘুগের (15667 1700 4829) 
বলিয়! নির্ণাত ভ্ইয়াছে। যন্ত্রটীতে মধ্যস্থলে অগ্নিপ্রতীক 
স্প্ভিক এবং চতুদ্দিকে চন্দ্ন্র্য্যের প্রতিরূপক চক্রচিহ্ন | 
অগ্নি, (শারীর অগ্রি)_নানবশরীর প্রজ্লিত অখ্থির 
ন্যায় অবিশ্রান্তভাবে আপনি আপনাকে দগ্ধ করিতেছে । 
শু কাঠ্ঠের ন্যায় ইহ। নীরস হইলে ইহার বিনাশ 
অথবা নির্বাণ মৃহ্র্তমধ্যে নিন হইয়া যাইত, কিন্তু 
কণ্ঠিস্থিত আর্তার ন্যায় ইহ! শ্লেক্সার সাহায্যে আর বা 
আপ্যবহুল বলিয়া ইহার নির্বাণ সময়সাপেক্ষ। "শু? 
ধাতু হইতে “শরীর, শব্দের উৎপত্তি ; শু অর্থে ক্ষয় হওয়া । 
'শরীর অর্থে যাহ! প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে__পীর্ধ্যতে 
ইতি শরীরম্।” শরীরে ত্রিবিধ অগ্থি প্রতিষ্ঠিত। উপধুক্ত 
ইন্ধন না! পাইলে এই অগ্সিত্রয় শরীরকেই দগ্ধ করে। সুতরাং 
শরীর রক্ষার্থ যেমন শ্রেক্মার প্রয়োজন, অন্নপাঁনরূপ ইন্ধনেরও 
আবণ্তক । 

“বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমক্ুর্য্যানিলা যথা। 

ধারয়স্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা ॥৮ (সুশ্রতসণ) 
... প্রসিদ্ধ জীবতত্ববিদ্‌ ফস্টার সাহেবের মত নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল-_ 
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অর্থাৎ, জীবের শরীরাবয়ব প্রতিনিয়তই মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতেছে_বলিলে এই বুঝা যায় যে, প্রতিমূহ্র্তে ইহার 
সমষ্টিগত জান্তব. অংশাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, দগ্ধ হইতেছে । 
তবে প্ররুত প্রস্তাবে এই ক্রিয়াকে দগ্ধীকরণ' বল! যায় না, 
অর্থাৎ জীবদেহকে সাধারণ “দাহা' বলিয়া অভিহিত করিলে 
ভুল কর! হয়, কেন ন1 এই ক্রিয়ার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে জল 
উৎপন্ন হয়; তবে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক বা জলশুন্ত জীবদেহ 
অশ্জানের অভান্তরে ঠিক ইন্ধন বাঁ কাদির ন্যায়ই পোড়ে 
এবং উহা! হইতে ঠিক ইন্ধনের স্যাই তাপ-রূপ শক্তি 
উৎপন্ন হয়। 
তৈলপূর্ণ দীপশিখ! বা ইন্ধনপূর্ণ অগ্নিকুণ্ড যে নিরন্তর প্রদীপ্ত 
থাঁকে, সেইরূপ জীবদেহ স্বয়ং দহামান হইয়াও যে শীঘ্র ধবংসপ্রাপ্ধ 
হয় না, তাহার একমাত্র কারণ, বৈদিক ভাষায় বলিলে বলিতে 
হয়, মানব আহিতাগ্নি হইয়! আহার্য্য বস্তর হোম-দ্বারা শরীরস্থ 
অগ্নিদেবকে সমিৎ প্রদান করে এবং জলের ন্যায় সোমগুণবহুল 
শ্রেম্মা বর্তমান থাকিয়া অগ্নিদেবকে প্রশমিত করিয়। রাখে । 
“আহিতাগ্েঃ সদা পথ্যান্তস্তরাখৌ জুহোতি যঃ। 
ষট্ক্রিংশচ্চ সহস্রাণি রাত্রীণাং হিতভোজনঃ। 
জীবত্যনাতুরে। জন্তুজিতাত্মা সম্মতঃ সতাম |” (চরকসণ) 
মরুতৎসখ সর্ধভূক অগ্নির বিষম ক্ষধা হইতে জীবদেহকে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত ভূক্তান্নজীত- ইন্ধন স্বরূপ যে রস সর্ধশরীরে 
নিয়ত সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার মধ্যে ছুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। 
চরকে লিখিত আছে, শরীরধাতু দ্বিবিধ__মলভূত ও প্রসাদভূত | 
যাহা শরীরের ক্ষয়ের বা ধ্বংসের বাধাজনক, তাহার নাম 
মলভূত এবং যাহা বাধাজনক নয়, তাহার নাম প্রসাদভূত,। 
শরীরচ্ছিদ্র-মধ্যস্থ ক্লেদসমূহ মলভূত | প্রসাদভূত ধাতুরূপে পরিণত 
হয় এবং যে অংশ ধাতুরূপে পরিণত হয় না, তাহার নাম 
আম। ইহাই শরীরচ্ছিদ্র মধ্যে ক্লেদের সহিত বর্তমান থাকে ! 
আধ্্য-খধিগণের মতে এই অব্যবহার্ধ্য আমাংশ শ্্েম্সকূপে পর- 
মাণু সংযোগে মধ্যস্থলে অবস্থানপুর্র্বক দ্বাপুকাদি অগণিত অবয়বের 
সহিত অঙ্গাঙ্ষিভাবে বর্তমান থাকিয়। ধাত্বগ্রির দাহক্ষয় হইতে 
জীবদেহুকে নিয়ত রক্ষা করিতেছে । 


অগ্নি ্ 


বাগ্ভটে লিখিত আছে, শ্রেম্সা যেমন সোমপদার্থ, সেইরূপ 
পিত্ৃও অগ্রিস্বরূপ বাঁ অগ্নিবৎ পদার্থ। এই অগ্নিই আহার্ষ্য 


বস্তুকে চর্ধ্য, চূষ্য, লেহা ও পেয়-__এই চারিটা আকারে আমাশয়ে ; 


আনয়ন করে এবং আমাশয়-ধৃত ভূক্তান্নকে পাচকাগ্নির সাহাঁষ্যে 


রসরূপে পরিণত করে । এতত্িন্ন রসকে ধাতুর্ূপে এবং ধাতুকে 
মলরূপে পরিণত করিবার মুলেও এই পিত্ব। পিভ্ের এই 
ক্রিয়া! পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞীনের ভাষায় মেটাবৌলিসম্‌ (018৮৪- 


191150) ) নামে কথিত হয়। 

কিন্তু সাধারণতঃ পিত্ত অর্থে যকুৎনি-স্যত পীতবর্ণ তরল 
পদার্থই বুঝায় । 
বহুল শ্রেম্মা, অগ্নি ও অগ্রিবহুল পিত্ত, 


রাখিতে হইবে । চরকে লিখিত আছে, 
অগ্থি স্থালীস্থ জল ও তওুলকে অন্নরূপে পাক করে, সেইরূপ 
পাঁচকাগ্সি আমাশয়স্থ অন্নকে রস ও মলরূপে পরিণত করে । 
ভোজনমাত্র অন্নের প্রথম পরিপাক মধুর রস হইতে ফেনী- 
ভূত কফের উদ্ভব হয়, পরে পচ্যমান অন্ন অগ্রভাবে দগ্ধ হইয়া 


আমাশয় হইতৈ ক্ষরিত হইলে তাহা হইতে পিত্ত উদগত ; 


হয়। অতঃপর অগ্নির দ্বারা শুষ্ক হইয়া পক্কাশয়ে উপস্থিত 


হইলে উহা! পরিপিপ্তিত ও বিষ্ঠাকারে পরিণত হয়; তখন | 


ইহার কটু রস হইতে বায়ুর উৎপত্তি ঘটে। 

সুশ্রুত বাত, পিত্ত ও শ্লেম্মার ধাতুগত বুযুৎপত্তির দ্বারা 
ইহাদের তাৎপর্য বুঝাইয়াছেন। তীহার মতে গতি অর্থ- 
বোধক বা ধাতু হইতে বায়ুঃ সন্তাপ অর্থবোধক তপ্‌ ধাতু হইতে 
পিত্ত এবং আলিঙ্গনার্থবোধক গ্নিষ্‌ ধাতু হইতে শ্ল্েম্ম! শব্দের 
উতপত্তি। স্ুশ্ররতে লিখিত আছে, পিত্তকেও যখন অগ্নির 
হ্যায় দহন ও পচনাদি কার্য সম্পন্ন করিতে দেখা যায় এবং অগ্নি- 
স্বভাব দ্রব্যের দ্বারা যখন পিত্ত বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, 
তখন পিত্কে অগ্নি বলিলে কোন দোষ হয় না। পিত্ত ও 
অগ্নি এক না হউক, পিত্ত অগ্থিবৎ কোন নির্বিশেষ পদার্থ) 
শরীরে অগ্নি বলিয়া অন্ত কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই ।__“নখলু 
পিত্ৃব্যতিরেকাদন্টোইপ্রিরিতি |” 

আয়ুর্ষেদাচার্ধ্যগণের বিশ্বাস যে, সৌর তেজ পুথিব্যাদি 
ভূতসমূহে অররশ্ততাবে সঞ্চিত থাকে, তাহাই ভূতাগ্রিরূপে 
মুক্তিলাভ করিয়া জঠরোন্মা উৎপাদন করে ? ভূতাগ্সি, উদরাগ্নি 
যেমন সৌরতেজ, সেইরূপ ধাত্বগ্িও সৌরতেজ ; ইহা শরীর 
ও শারীর ধাতুর অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং বায়ু কর্তৃক 
ইভা উন্মুক্ত ও ক্রিয়াশীল হয়। 

সত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক-_সত্বং লঘু প্রকাশকং |” সত্ব- 


১৬৪ ] অগ্নি 
গুণ লঘু; সেইজন্টঠ লঘু পদার্থ উদ্ধগামী। অগ্নিও উদ্ধগামী, 
কারণ অগ্থি সত্বরজোবহুল। “সত্বরজোবহুলোহগ্রিঃ1৮ অগ্থি 
হইতেই জলের উৎপত্তি ।_-"অগ্নেরাপঃ।৮ বায়ু আকাশ 


তবে আয়ুর্ধেদমতে সোমগুণ ও সোম-. 
গতি উৎপাদক ৷ 
বিছ্যুদ্ি এবং বহির্গমনশীল বায়ু অভিন্ন বস্ত নয়, ইহা স্মরণ 
যেমন অধ:স্থিত । 


 শন্ুষ্যদেহের উপকারী । 


হইতে উৎপন্ন এবং বায়ু হইতে অগ্নি।__“আকাশাৎ বায়ুঃ 
বায়োরগ্িঃ1৮ 

পিত্ত লঘুঃ ভ্রবাত্মক তৈজস পদার্গ। 
আছে._-“দ্রবতেজঃসমুদয়াআ্মকন্তাপি পিত্ন্ত 
গ্রিরিতি। তেন পিভ্তমপ্যগ্রিবন্মন্ততে |” 

পিত্ত উদ্মাত্বক দ্রবপদার্থ, এবং এই মিলিত দ্রব ও তেজের 
তেজোভাগ অগ্থি। সেইজন্য পিত্তকে অগ্নি বলা হয়। তেজ 
পঞ্চভূতের মধ্যে মুল পদার্থ। তেজ ঘনীভূত হইলে তাপ 
হয়। যে সকল পদার্থে তেজ অধিক পরিমাণে বর্তমান, 
তাহারা তৈজস পদার্থ। তৈজস পদার্থ ক্ষিতি বা অপ. সংযুক্ত। 
ক্ষিতি বা অপের ন্যায় গুরু পদার্থের আবরণ ব্যতীত তেজ 
কখনও পৃথিবীতে থাকিতে পারে না । অগ্থি সত্ব ও রজোবহুল। 

প্রকৃতপক্ষে স্থল অগ্নি পিত্ত হইতে ভিন্ন। অগ্থি 
ও পিভ্ত ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত। পিত্ত দ্রব, স্সিপ্ধ ও 
অধোগামী ; অগ্নি ইহার বিপরীত-_অদ্রব, রুক্ষ ও উর্দা- 
গামী। কিন্তু এ কথা বিস্বৃত হইলে চলিবে না যে, 
অগ্নির অধিষ্ঠান পিত্ত, এবং তজ্জন্ত তেজোময় পিত্কে অগ্নি 
বলা হয়। তেজোময় পিত্বের উক্মাই ভুক্তদ্রব্যের পাঁচক। 
কুক্ষিস্থ সেই অগ্থি ধমনীসমুহের মুখ দিয়া সমস্ত শরীরে 
সঞ্চরণ করে। 

এই কারণে আম়ুর্কেদশাস্ত্রে লিখিত আছে, যে কোন 
রোগই হউক অগ্রে রোগীর অগ্নি পরীক্ষা করা উচিত। 
কারণ, একমান্র অগ্নিই যখন পাকের কর্তা, তখন অগ্থি সতেজ 
না থাকিলে কে ওঁষধ পাক করিবে এবং রোগীর জীবন 
রক্ষাই বাকি প্রকারে হইবে? সুতরাং সকল প্রকার রোগেই 
অগ্নি সতৈজ আছে কি না অর্থাৎ রোগীর পরিপাক কেমন 
হয়, ক্ষুধা কেমন, ইত্যাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া যদি 
অগ্নির বৈষম্য প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তাহা! হইলে অগ্রে অগ্নি- 
বৈষম্য দূর করিয়া পরে অন্তান্ঠ রোগপ্রতিকারক ওঁষধ 
প্রয়োগ কর! বিধেয়। 

মাধবকরের নিদানে উক্ত হইয়াছে_জঠরাখি চারি 
প্রকার, যথা_ মন্দ, তীক্ষু, বিষম ও সম | কফ, পিত্ত ও বায়ুর 
আধিক্যে এবং উহ্থাদের সমতায় জঠরাগ্রি উল্লিখিত চারি নামে 
অভিহিত হয়। বিষম অগ্নি বাতজ রোগ, তীক্ষ অগ্নি পিত্বজ 
রোগ এবং মন্দীগ্বি কফজাত রোগ স্থ্টি করে। সম অগ্নিই 
এই অগ্থি সমপরিমিত আহাঁ্য বস্ত 


মধুকোষে লিখিত 
তেজোভাগোই- 


অগ্নি | ১৬৫ ] অগ্নিকারিক৷ 


সম্যক পরিপাক করিয়া দেয়। মন্দ, বিষম ও তীক্ষ অগ্নি ূ 


কখন কতক পরিপাক করে, কখন করে না। সুতরাং চারি 
প্রকার জঠরাগ্রির মধ্যে সম অগ্থিই শ্রেষ্ঠ । | 
টাকাকার বিজয়রক্ষিত বলিয়াছেন, এই অগ্নি অতি তীক্ষ 
বলিয়া ইহার একট! নাম তন্মক। তম্মক অগ্নি উপযুক্ত আহার । 
না পাইলে দেহের শোণিতাদি ধাতু সকল পাক করিয়। শীঘ্রই 
দেহ নষ্ট করে। ূ 
ইহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা__নাভির বামপার্খে 
কিষৎ পরিমাণ স্থানে সোমমগ্ডল আছে। এই সোমমগ্ডলের । 
মাঝে সৌরমগুল ; অগ্নি তাহারই মধ্যে অবস্থিত । কাচাবরণে 
আবৃত প্রদীপের শ্যায় জরায়ুমাত্রে আবৃত বা! প্রচ্ছন্ন হইয়! অগ্থি 
এস্থানে অবস্থান করে। 
এই অগ্নির ক্রিয়া সম্বন্ধে রসপ্রদীপে লিখিত আছে_ক্র্য্য ূ 
আকাশে থাকিয়! প্রথর করনিকরে জলাশয় সকল যেমন শুষ্ক ৷ 
করিয়া ফেলেন, নাভি-আশ্রিত অগ্রিও তেমনি স্বীয় তীক্ষ 
তাপে মন্ুষ্দিগের বিবিধ ভুক্ত বস্ত সত্বর পরিপাক করে। ৃ 
এই অগ্নি স্থুলকায় প্রাণীদিগের জঠরে যব-পরিমাণে এবং 
কমি, কীট ও পতঙ্গ প্রভৃতির জঠরে উহ। অপেক্ষা অতি অল্প 
পরিমাণে থাকে । 
নিদানে পিত্রের স্থানভেদে পাচক, রঞ্জক, সাধক, লোচক ও 
ভ্রাজক এই পঞ্চবিধ নাম নিরুক্ত হইয়াছে । অগ্র্যাশয়, যত 
গ্রীহা, হৃদয়, লোচনদ্বয়, ত্বকৃ এবং সর্বশরীরেই পিত্ত 
অবস্থিত। ইহার মধ্যে পাচক নামক পিত্তই ভুক্ত বস্তর 
পরিপাচক। [জঠরাগ্রি দ্র" ] 
অগ্রনিঃ__পুলস্তযভার্ষ্যা প্রীতির গর্ভজাত একজন প্রাচীন খষি। 
সদ্ধতীর গর্ভে পঞজ্জন্ত নামে অগ্রির আরও এক পুত্র জন্মে। 
(ব্রহন্মাও্পু" ২৯ অঃ) 
আগ্নিৎ_-ছোটনাগপুরের অন্তর্ঘত মানভূম জেলার ভর জাতির 
একটা শাখ|। ইহাঁদিগকে অনাধ্য বলিয়াই মনে হয়। 
হিন্দুদিগের সংস্পর্শে ইহার! অগ্থি উপাধি গ্রহণ করিয়াছে । 
অগ্লিক,_-১ ইন্্রগোপ নামে রক্তবর্ণ কীট; আষাঢে পোকা । 
২ চিত্রক বুক্ষ। ৩ ভল্লাতক বুক্ষ। [ বৈদ্যক ] 
অগ্রিকং__মহাদেবের গণ । শতকোটী অনুচরের সহিত ইনি 
শিবের বিবাহে গমন করিয়াছিলেন । ( স্ষন্দপুণ ) 
অগ্রিকণ_( পুঃ) অগ্িচ্যুত ক্ষুদ্র অংশ, স্ক,লিঙ্গ। 
অগ্নিকণী_বৃক্ষবিশেষ। ( বৈগ্যকণিণ ) 
অগ্রিকর্মমান্‌ গ্রন্থি প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য দগ্ধশলাকাদি দ্বারা 
_ দাহকার্ষ্য। চরকে লিখিত আছে যে, ব্রণাদি হইতে রক্তের 
অতিশ্রীবে, বিদ্ধস্থলে, ছেদনার্থ স্থানে, অধিমাংসে, কফ- 


গ্রন্থিতে, গণ্ডমালারোগে, বাতস্তন্তস্থানে, বেদনাস্থানে, গম্ভীর- 
বরণে, স্থিরত্রণে, এবং স্পশজ্ঞানরহিত স্থানে অগ্রিকম্ম প্রশস্ত । 

মোম, তৈল, মজ্জ1, মধুঃ বসা, ঘ্বৃত এবং শলাকাদি বিবিধ 
প্রকার লৌহদ্রব্য অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়৷ তদ্দবার! দাহ করিবে) 
এইরূপ দাহ করার নাম অগ্নিকর্্ম। বালক, বুদ্ধ, ছুর্ববলব্যক্তি, 
গভিণী স্ত্রী, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, ও জররোগী, ভীরু ও বিষ 
ব্যক্তি__ইহাদের পক্ষে অগ্নিকর্ বিধেয় নহে । এই সকল 
ব্যক্তিতে অগ্রনিকন্মী করিলে উপকার না হইয়া বরং বিপরীত 
ফল হয়। বিশেষতঃ স্নাযুব্বণে, মর্্রত্রণেঃ সবিষ বা সশল্যব্রণে 
এবং নেত্রকোপব্রণে অগ্নিকর্্ম বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। পূর্বোক্ত 
স্থানে অগ্থিকর্ম সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইলেও সুবিচক্ষণ বৈদ্য 
যদি তগ্টিন্ন আর কোন উপায় না দেখেন, তাহা হইলে 
অগত্য। অগ্নির করিতে পারেন । কিন্তু স্নায়ুবণ গ্রভৃতিতে কখনই 
অগ্নিকন্ম করিবেন না। অগ্নিকন্ম্ে বিশেষ পারদশী না হইলে 
বৈগ্ের কদাচ অগ্রিকন্্ম করিতে নাই । রোগ, দোষ, বল, 
কাল ও মাত্র! বিবেচনা! করিয়া অগ্নিকর্্মবিদ বৈদ্ শ্ত্রসাধ্য 
ও অগ্নিসাধ্য রোগে বিবেচনা করিলে ক্ষার প্রয়োগও 
করিতে পারেন। (চরক চিকিৎসা; ২৫ অ? ) স্ুুশ্রতে লিখিত 
আছে_শরৎ ও গ্রীষ্ম খতুতে কদ!চ অগ্নিকম্ম করিবে না। 
সুশ্রুত স্ত্রস্থানে ১২ অধ্যায় এবং বাঁভট চিকিৎসিত স্থান ১৫ 
অধ্যায়ে এই অগ্নিকর্থ্মের বিষয় বিশেষ রূপে লিখিত আছে। 

২ অগ্নিকার্ধ্য, শবদাহাদি ক্রিয়া, শান্ত্রমত শবদেহে 
অগ্নিপ্রদান করা । [ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়। দ্র] 
অগ্নিকল।-_অগ্নির দশ প্রকার অবয়ব । অগ্নির এই সকল 
অবয়ব যকারাদি দশ বর্ণের দেবতা | 

“ধুমাচ্চিরম্মাজলিনীজালিনী বিস্ূলিঙ্গিনী | 

সুপ্তীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহাঅপি | 

যাঁদীনাং দশবর্ণানাং কলা! ধন্মপ্রদা অমুঃ 1” (সারদাতিলক) 


৷ অগ্নিকশ্যপীয়__অগ্নিকশ্যপৌ অধিরুত্য ক্লুত ইতি (শিশুক্রন্দ- 


যমসভদ্বন্দেক্রজননাদিভ্যশ্ছঃ | পা! ৪.৩.৮৮ ) ইতি ছঃ। অগ্নি 
ও কণ্তপ এই ছুই জনকে অধিকার করিয়া যাহ! রুত হয়। 
২ অগ্নিকম্তুপের বংশজাত মুনিভেদ | 

অগ্নিকা-_ বিক্রান্ত নামক গন্ধর্ষের কন্ঠ। | কান্তিকেয় ইহার গর্ভে 
পরাক্রমশালী এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । ( শিবপুণ ) 


। অগ্নিকাণ্ড গৃহাদি দাহ, প্রচুর অগ্থি গৃহাদি তন্দীভূত করিলে 


তাহাকে অগ্নিকাণ্ড কছে। 

অগ্নিকারিকা-_্িস্থাপন এবং অগ্ঠিকার্ষ্যে যুর্ক্দ ও অন্যান্য 
বেদোক্ত খক্‌। ২ অগ্নিকার্্য, হোম ও আধানাদি। ৬ ক্ষধা- 
বুদ্ধিকর ওষধ | | 


] ৪২ 


অগ্নিকার্পান ৰ 


১৬৮ 


অগ্নিকার্পাস 


অগ্নিকার্পাস__অগ্িপ্রভব কার্পাস। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 
প্রস্তুত দ্রাহাগুণবিশিষ্ট কার্পাস। ইংরাজীতে ইহাকে প্রেজ0- 
বলে। সাধারণ তাপে তুলাকে তীক্ষবীর্য্যসম্পন্ন 
নাইটি,ক ও সালফিউরিক এসিডে ডুবাইয়া ইহা! প্রস্তুত করা 
হয়, এই কারণ ইহাকে নাইটেটু অবৃ সেলুলে।জ. (16466 
ইহা স্বল্পমাত্র চাপে অগ্িষ্পৃ্ট 
ভীষণ শব্দ-সহকারে জ্লিয়! 


90966018 


০% (61101056)৩ বলে। 
হয় এবং সঙ্গে 
উঠে | 

১৮৩৪ খুষ্টাব্দে পেলৌজ (থু. . 91০8%৪) রাসায়নিক পরীক্ষায় 
অবগত হন যে, তুলা অথবা! কাগজ ঘনীভূত নাইটিক এসিডে 
ডুবাইয়। রাখিলে উহার আবয়বিক কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না 
বটে, কিন্তু হইলেও উহ? তাঁরবিশিষ্ট হয় এবং উহাকে শীতল জলে 
ধৌত করিয়া! শুকাইয়া লইলে উহা! সশব্দে জলিয়া উঠার শক্তি 
পায়। যবক্ষার-যুক্ত শ্বেতসার যে দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়, 
একথা ইতিপূর্বে বাকোনো (17061)1)1318201)1)9 ) প্রকাশ 
করিয়া যাঁন। তিনি উহাকে 250191010 সংজ্ঞ। দেন। 
পেলৌজ ও ব্রাকোনের সিদ্ধান্তের অন্বর্তী হইয়া ১৮৪৬ খুষ্টান্দে 
শৌনবিন (0. ঘা. 30101010912) ) নিজ মৌলিক গবেষণ। 
দ্বারা অগ্নিকার্পাসের প্রস্ততপ্রণালী ও উপযোগিতা সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার পর বুটগার, অটো! এবং নপ. 
(8. ২. 3066567১06০ ৪80. 1:00) ) স্ব স্ব প্রণালীতে 
কার্পাসের যবক্ষারীকরণ প্রথার (9৪8 ০1 50110170110 21009 


₹1) 106৮0 ৪010 10 60610108102 7)0999৪ ) উদ্ভাবন! 


সঙ্গে 


করেন। অতঃপর ক্রাম (ভা. 01500) ), হাডো। (18700. ) 
প্রতি রাসায়নিকগণ অগ্রিকার্পাস সংগঠন-কার্য্যে রাসায়নিক 
দ্রব্যনিয়োগ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে প্রকৃত অগ্নি- 
কার্পাস প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। 

অগ্রিকার্পাস আবিষ্কারের পর, শোনবিন প্রস্তাব করেন যে, 
বারুদের পরিবর্তে কামানে অগ্থিকার্পাস দিয়া গোলা ছুড়িবার 
ব্যবস্থা করা৷ হুউক। তীহার এই মত কার্য্যোপযোগী হইবে 
কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য জেনারেল ভন লেঙ্ক 
(0061] ০০, [97]. ) আলগা, অথবা যন্ত্রপিষ্ট কার্পাস 
লইয়া পরীক্ষা করিতে থাকেন, কিন্তু ইহা তৎকালে অগ্থিষ্পৃষ্ট 
হইলেও তাদুশ তৎপরতার সহিত অগ্থি উৎপাদনে সমর্থ হয় 
নাই। অতঃপর যন্ত্রযোগে যথেষ্ট পরিমাণে পিষ্ট করিয়া 
দেখা গেল যে, কামানের চোঙ্গার মধ্যে উহার দাহিকাশক্তি 
ও ক্ফোটনধর্শ ক্ষিপ্রতর ভ্ইয়াছে। গোলক বিক্ষেপণের 
উপযোগী করিবার জন্য উহাকে 86518096809, নাইটি, কবা 
অন্ত এষ্টার (70008800061) 8861৪), এসিটোন 


(&০66০1)9 ) এবং অন্ত কতকগুলি তদ্ধন্মীবলম্বী দ্রব্যরসে সিক্ত 
করিয়। লইতে হুয়। [ কর্ভাইট দ্রপ] 

বর্তমানে যে প্রথায় অগ্নিকার্পাস প্রস্তত হয়, তাহা নিম্নে 
বিবৃত হইল £__ 

১৫” ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে গন্ধক ও যবক্ষার দ্রাবক-মিশ্রণ 
মধ্যে তুলাকে ছুই হইতে চারি ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখ! হয় । 
এ সময়ের মধ্যে কার্পাস প্রায় ৯০, নাইটিক এসিড. শোষণ 
করিয়া লয়। উহার রাসায়নিক সংজ্ঞা 0৪ চা; 05 (092), 
অবশিষ্ট যাহা! থাকে, তাহা! কতকট নিয়শক্তিসম্পন্ন যব- 
ক্ষারযুক্ত পদার্থ, কতকট। অস্্জনযুক্ত পদার্থ (০%198107 
[)7০0005) কতকট। তুল এবং কতকটা গন্ধকদ্রাবক মিশ্রিত তুল। 
( 678,069 ০0£ 01)01)91660 061101056 28170 9811010986 ৪0]- 
07)86০5 )। ইহার পর এ পাত্রের তলদেশে ছিদ্র করিয়! তুলার 
রস বাহির করিয়! দেওয়া হয় এবং উপর হইতে জলধার| ঢালিয়া 
তুলাকে যবক্ষারনির্মক্ত করিতে হয়। এই ধৌতি প্রথার উপর 
অগ্রিকার্পাসের বিশুদ্ধতা ও শক্তি নির্ভর করে। জলধারার সঙ্গে 
সেলু-লোজ সালফেট (091]81996 ৪01107)869) শির্ক হইলে র 
অগ্নিকার্পাস ভাল হয়। আবেল (১1৮ ঘা. 461) বলেন, দ্রাবক 
মিশ্রণ ঝরিয়া তুলা শুকাইয়৷ আসিলে উহা কুটিয়! চূর্ণ কর! 
আবপ্তক। ইহাতে কার্পাস দ্রাবক-বিনিন্মুক্ত হয় । তৎপরে ইহাকে 
উপযুক্ত রীতিতে ধৌত করিলে উহাতে আর দ্রাবক চিহ্ন 
থাকে নাঁ। এ্রঁকার্পাস পরে ছাঁকিয়া লইয়া অথবা চাঁপে পিষ্ট 
করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শুকাইয়৷ লইতে হয়। 
উহ্াই গোলক-ক্ষেপণকরূপে প্রচলিত । 

সর্ধতোভাবে পরিশুষ্ক অগ্নিকার্পাস কঠিন প্রস্তরতলে রাখিয়! 
হাতুড়ি দ্বার আঘাত করিলে সশব্দে ফাটিয়া উঠে। শুষ্ক ও 
উষ্ণ কার্পাস ঘর্ষণমাত্র অতি শীঘ্র ও সহজে জলিয়। উঠে। শতকর৷ 
২ অংশ রস (জলীয়াংশ ) থাকিলে উহ! সশব্দে প্রজ্লিত 
হয়, কিন্ত ১৫% জল থাকিলে আদৌ কার্য্যকর হয় না । 
বাজারে চলিত অগ্নিকার্প।স্ শতকরা ১০ হইতে ১৫ অংশের কম, 
যবক্ষারসিক্ত পদার্থ থাকে, এই জন্য উহার অগ্রিম্পর্শশক্তি 
২০০ হইতে ২৫০ কম হয়। বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রস্তত 
অগ্রিকার্পাস এলকোহল ও ইথরে ধৌত করিলে উহার মধ্য 
হইতে ভিন্ন পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। উহ্থাকে দহনক্ষম 
করিবার জন্য ১৮০" হইতে ১৮৫৭ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে পরিশুষ্ক 
করিয়! রাখা উচিত। ৃ 

প্রকৃত গান্কটন (9010-006601) ) ও কলোডিয়ন 
কটনে (0০011090180 2096601 ) প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত 
কার্পাস ইথর বা এলকোহলে অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে দ্রব 


অগ্নিকাধ্য 


] 


হয় না; পরন্ত কলোডিয়ন কার্পাস যবক্ষারদ্রাবকযুক্ত কার্পাস- 
কোষ (7)1678660. ০09111996 ) মাত্র এবং ইহাতে যবক্ষারের । 


পরিমাণও কম থাকে । 


এই নিমিত্ত ইহাকে দ্রবণীষ কার্পাস (90101)19 


[৪১৬৭] 


ইহা ইথর বা এলকোহলে দ্রব হয়): 


৫০66০0]0 ) 


বল! হয়। যবক্ষারের মাত্রা কম থাকাই উদ্ধার প্রধানতম কারণ | 


অগ্থিকার্প।সের বৈজ্ঞ/নিক সংজ্ঞা ০৪ 177 095 (টি05), 
ধরিলে উহাতে প্ররুত পক্ষে শতকরা ১৪ অংশের কিছু 
উপর যবক্ষার থাক। উচিত; কিন্ক সাধারণ অগ্নিকার্পাস পরীক্ষা 
করিয়া দেখ! যার যে, উহাতে ১২.৫% হইতে ১৩% অধিক 
যবক্ষার থাকে না। অগ্নিকার্পাসের অবধ।রিত 
হইতে বুঝ। যাঁর যে, উহার আভ্যন্তরিক বিক্ষোরণক্রিয়ার 
(17066009] 000001)086101) সহযেগার্থ উহাতে 
পরিমাণে অক্সিজেন বিগ্যমান আছে। 
কোনরূপ অঙ্গারের অস্তিত্ব থাকে না । অগ্নিকার্পাস: বায়ুশশ্ত 
পাত্রে দগ্ধ করিয়। যে বায়বীয় মিশ্রণ 
পাঁওয়! যায়, তাহ।তে বাষ্প (56210), কার্বন মনকা|ইড, কা 
ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, নাইটি,ক এসিড 
(10601)91)6 ) থাকে । 


(68480909 1001 6010 ) 
ও 


রাখিয়। উহ! যে পর্ষ্ভ্ত না অগ্থিদগ্ধ হয়, সেই পর্য্যন্ত উহাকে 


উত্তপ্ত করিলে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইডও (95 ) পাওয়া, 
ডিগী বাচ্পের উত্ত।পে অগ্রি-; 


যায়। দেখ গিয়াছে, ১০০০ 
কার্পাসকে কয়েক সপ্তাহ রাখিয়া দিলে উহা হইতে বসান্স 
(18৮65 ৪010১ 
শর্কর।র হ্যায় পনার্থ নিঃস্কত ভয় । অধিক চাঁপে উহ্হার দহনক্ষমতা 
পরিবদ্ধিত হয় এবং উহা হইতে কার্ধনমনক্সাইড বাষ্প 
নাইট্রোজেন বাহির হয়, কিন্ত তখনও নাইটি,ক অল্সাইড 
বিচ্যুত হয় না। (বিস্ফোরক দ্র] 


অগ্নিকার্ধ্য__অগ্নেরঘো বা কার্ধাম্‌। অগ্নিতে দ্বতাহুতি প্রভৃতি 


দিয়া অগ্নিপ্রজ্মালন | পর্ঝায়__অগ্নীন্ধন, অগ্নীধা, অগ্নিকারিক। 
(হেমণ)। ২ সারংপ্রাতঃ অগ্নিতে সমিধ হেো!মের অনুষ্ঠান । 

“উপনীয় গুরুঃ শিষ্ুং শিক্ষয়েচ্ছৌচম।দিতঃ 

[চারমগ্নিকার্ধ্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥৮ 


8৪ শবদেহ দাহ । 
অগ্নিকাষ্ঠ__অগ্নেঃ উদ্দীপনং কা্ঠটম্‌। অগুরুকাষ্ঠ। ২ শমীকাষ্। 
অগ্নিকুকুট-_হলৎ তৃণ গুচ্ছ, জগন্ত ন্ুড | 
অগ্নিকুণ্ড _যক্ঞাদিতে যে স্থানে কৃ কাটিয়া অগ্নি স্থাপন করা 
হয়। এই কুণ্ডে দেবোদ্দেশে হোমাগ্সিতে আহুৃতি দেওয়া 

হইয়। থাকে । ২ অগ্নিরক্ষার জন্য গহ্বরাকৃতি স্থানবিশেষ ; 


ও ; 


(মন ২.৬৯) 
৩ হোমকর্খী। “বলিপ্রনানে পুজ।য়ামগ্িকার্ষো মহোতসবে ।৮ 
(মার্ক চণ্তী)। 


সংজ্ঞা. 


যথেষ্ট ৷ 
কিন্ত দগ্ধ হইবার পর. 


বর্বন 
মিথেন ; 
আবার বায়ুহীন পাত্রে অগ্রিকার্পাস 


আঁগ্রকুমাররস 


অগ্থিহবোত্রী বা অগ্নয্যপাসকগণ গৃহের যে স্থানে অগ্রিরক্ষ। করিয়া 
থাকেন। ৩ জহরব্রতচারিণী রাজপুতরমণীগণ যে খাতে অগ্নি 
প্রজ্ালিত করিয়া সতীধর্মরক্ষার্থ জীবন বিসঙ্জন করিতেন । 
রাজপুতন।র এরূপ অগ্নিকুণ্ডের বহু নিদর্শন আজিও বর্তমান আঁছে। 
| জহরব্রত দ্র] ৪ ঢাকা জিলার মুন্সিগঞ্জ মহুকুমীয় অবস্থিত 
রামপাল গ্রামে বিল্লালবাড়ী” নামক ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রথসাদের অভ্যন্তরস্থ 
একটা বুহুৎ গর্ভ। প্রবাদ, বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজ। মুসলমান 
সৈন্যের আগমনে এই খনন কর।ইয়াছিলেন এবং 
ধর্মরক্ষার্থ সপরিবারে ইহ|র মধ্যে প্রবেশ করিয়। অগ্রিসংযোগে 
দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । ৫ শীতপ্রধান দেশে গুহ গরম রাখার 
জন্য অগ্রিরাখার স্থান ( 19-001809 ) | 
অগ্রিকুমার,__বন্ট ক্ষপবিশেষ | [1009%119 4500198,6% ] 
উড়িষ্যায় ইহাকে তুগপোড়া বলে। [ তুগুপোডা দ্র] 
নরঙ্গাদিবর্গের কণ্টকময় ত্রিপণ পাতা, কটুগন্ধী। ফুল ছোট, 
আগীত, একলিঙ্গ । ইছা!র ফল আধ ইঞ্চি, আকারে প্রায় গোল । 
বিশেষভাবে উড়িষ্যায় ইহ! পাওয়া যায়। 
অগ্নিকুমার২__কান্তিকেয়। 


৭ 
শব 


খাত 


বঙ্গাগুপুর।ণে লিখিত আছে__ 
এক সময়ে ইন্তরকর্তক নিয়োজিত হইয়! অগ্নি শঙ্করশঙ্করীর 
কামক্রীডায় বাধা উৎপাদন করিয়াছিলেন । উমা তাহাতে 


অগ্নিকে অভিশাপ দিলেন, “তুমি আমার এই মহাপ্রভ রৌদ্র 
শুক্র গ্রহণ করিয়া গর্ভধারণ কর। অগ্নি দীর্ঘকাল গর্ভযন্ত্রণায় 
কাতর হইয়া গঙ্গ।কে উক্ত গর্ভ গ্রহণ করিতে অন্তরোধ করেন। 
গঙ্গা তদন্ুসারে অগ্থি হইতে এ গর্ভ গ্রহণ করিরা হিমালয়ের 
বিচিত্রপাদপ-পুষ্পিত কুক্ষিতে উহা মোচন করেন। এইরূপে 
রুদ্রাগ্ি-গঙ্গাতনয় কুমার জন্মগ্রহণ করেন । [কান্তিকেয় শব্দ দ্র" ] 


 অগ্রিকুমারমোদক-_ বৈদ্োক্ত গ্রহণী রোগের একট উষধ। 


ঝোরমুল, বালা, মুখ, গুডত্বক, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীর।, 
রুষ্ণজীরা, ক।কড়াশুঙ্গী, কট্ফল, কুড়, শটী, ব্রিকুট, বেলস্ ঠ, 
ধনে, জারফল, লবঙ্গ, কপূর, কান্তলৌহ, শৈলজ, বংশলোচন, 
এল|ইচ, জটামাংসী, বাক্স, তগরপাদুকা, বরাক্রাস্তা, বেড়েলা, 
অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ | এই 
সকল চুণের সমান মেথীচুণ। সমুদাঁয় চুণ্রে অদ্ধেক শোধিত 
সিদ্দিপত্রচূণ। সকল চুর্ণের দ্বিগুণ চিনি। পাক করিয়া 
মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তত করিবে । শীতলজল 
অথব। ছাগছুদ্ধের সহিত প্রাতঃকালে অর্ধতোলা পরিমাণে 
সেবনীয়। ইহা! সেবন করিলে অতি কঠিন গ্রহণী, শ্বাস, 
আমবাতি, অগ্নিমান্দা, জীর্ণজর ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ 
নিবারিত হয়। 

অগ্রিকুমাররস--জর, গ্রহণী ও অগ্থিমান্দোর উষধ। 


পারা, 


অগ্রিকুমারলৌহ 


৬৮] 


অগ্নিকুল 


গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খই, লৌহ্ভন্ম, বনযমানী, 
আফিম, প্রত্যেক তুল্যাংশ। সমসমষ্টির সমান ওজনের জারিত 
অভ্র। চিতার রসে এক প্রহরকাল মর্দন করিয়! মরিচের মত 
বটী করিবে। অন্ুপান অবস্থাভেদে কর্পুরের জল, জীরা, 
জাঁমের ছালের রস, শীতল জল ৷ 

মতান্তরে অগ্নিকুমীররস-_অগ্রিমান্দ্য ও অজীর্ণরে।গাধিকা- 
রোক্ত রসৌধধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী-__পারদ, গন্ধক ও 
সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্যের এক এক ভাগ, মিঠা বিষ, 
কড়িভস্ম ও শঙ্ঘভস্ম, প্রত্যেক দ্রব্যের তিন তিন ভাগে, এবং 
মরিচ ৮ ভাগে, এই সকল দ্রব্য পাকা জামিরের রসে মর্দন 
করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটা প্রস্তত করিতে হইবে । এই গুঁষধ 
সেবনে অজীর্ণ, বিস্চিকা গ্রহণী ও বায়ু রোগ নষ্ট হয়। 

বৃহৎ অগ্রিকুমাররস- প্রস্তৃত প্রণালী__পারদ একভাগ, গন্ধক 
দুইভাগ, সোহাগার খই 'ছুইভাগ এবং ভ্রিফল1, যবক্ষার, ক্রিকটু 
ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক দ্রব্যের একভাগ, এই সকল দ্রব্য আদার 
রসের সহিত মর্দন করিয়! শুষ্ক করিয়! লইবে। এই ওষধ 
এক আনা হইতে ছুই আনা মাত্রায় আদার রসের সহিত সেব্য। 
ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমদৌষ, গ্রহণী, অঃ ও পাওু প্রভৃতি 
রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্রা? ) 

অন্তপ্রকার__গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত গুঁধধ বিশেষ। প্রস্তুত 
প্রণালী__পারা, গন্ধক, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ সমভাগে এবং 
সমুদায়ের সমান ভাগ একত্র খল করিয়া চিতা, ভাঙ্গ ও ভূঙ্গরাজ 
ইহাদের প্রতোকের রসে ৭ বার ভাঁবন৷ দিয়া এক প্রহরকাল 
বালুকাযন্ত্রে পাক রিয়া পরে আদার রসে ভাবনা দিয়া 


অর্ধতোলা পরিম।ণে মধুর সহিত সেব্য। যে গ্রহণীরোগে 
আম থাঁকে, সেইস্থলে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার 
হয়। এই ওঁষধ অগ্নির বিশেষ দীপ্তিকারক। ( রসেন্দ্রসারস" 


গ্রহনীরোগাধি” ) এতগ্িন্ন রূসেন্দ্রচিস্তামণি ও ভাবপ্রকাশে অজীর্ণ, 
গ্রহণী, সন্নিপাত প্রভৃতি অধিকারে আরও কতিপয় অগ্নিকুমার- 
রসের প্রস্ততপ্রণালী লিখিত আছে। 

অগ্রিকুমারলৌহ__প্রীহারোগাধিকারো্ত ওষষ বিশেষ । 
প্রস্তুত প্রণালী-_তুতে, হি্থু, সোহাগা» সৈন্ধবলবণ ধনে, জীরা, 
যমানী, মরিচ, শুঠ, লবঙ্গ, এলাচ, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে এক তোলা, 
চুর্ণ-লৌহতম্ম, সকলের সমান এবং পারা ও গন্ধকে কজ্জলী 
করিয়। উহ ৮ তোলা পরিমাণে এই সকল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত 
করিবে । ইহার মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে এক মাষ! 
পর্ধ্যস্ত। অন্ুপান দ্বত ও মধু। এই ওষধ সেবনে যকৃত, প্রীহা, 
উদরী ও হলীমক প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা! 


অত্যন্ত অগ্নিবর্ধক। (রসেন্দ্রসারস” প্রীহারোগাধি? ) 


অগ্নিকুল__রাজপুতনাবাসী রাজপুত জাতির একট শাখা ।: 
ইহাদের মধ্যে ্র্য্যবংণী শাখা, শিশোদীয় রাঠোর ও কচ্ছবাহ 
শ্রেণীর রাজপুতগণ প্রসিদ্ধ । ইহার যথাক্রমে উদয়পুর, যোধপুর 
ও জয়পুরের রাণা থাকিয়া ইতিহাসে যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করিয়। গিয়াছেন। চন্দ্রবংশী শাখায় যাদব ও ভষ্টিকুলের প্রধান 
করৌলী ও জয়শালমেরের সর্দারগণ এবং কচ্ছভোজ ও নব- 
নগরের অধিপতিগণ ঝাড়েজাকুল-সমুভূত । যাদবকুলের অগ্ততম 
থাকে তোমরকুলশিরোমণি উজ্জয়িলীপতি বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ 
করেন। 

অগ্নিসদূশ তেজঃসম্পন্ন জাতি বলিয়া এই র|জপুতশাখ৷ 
অগ্থিকুল নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদস্তী 
আছে যে, ক্ষাত্রকুলসমুদ্ছুত মহধি বিশ্বামিত্র আবু ( অর্বাদ) 
পর্বতে এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য 
তিনি দেবগণের আরাধনা করেন। যজ্ঞকালে তিনি দর্ভময় 
চারিটা যুত্তি গড়িয়া অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়াছিলেন। পরে 
সপ্ীবনী মন্ত্রপ্রভাবে তাহাদের প্রাণদান করেন। এ মন্ত্র- 
সম্জীবিত যুক্তিচতুষ্টর হইতে যথাক্রমে পরমার বা প্রমার, চালুক্য 
বা শোলাঙ্কি, পরিহার ও চৌহান রাজপুতকুলের উদ্ভুব হয়। 
অগ্নি হইতে সমূৎ্পন্ন বলিয়া ইহার! অগ্নিকুল নামে খ্যাত। 
পরমার শাখায় ৩৫টা, পরিহার শাখায় ১২টী, চৌহান শাখায় 
২৪টী এবং শোলাস্কি শাখায় ১৬টী থাক দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, পরমার- 
বংশের মোরী থাকে মৌর্যরাজ চন্্রগুপ্ু জন্মগ্রহণ করেন। 
চৌহানকুলে দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা! পূর্থীরাজের জন্ম ৷ অন্হিল- 
বাড়-পত্তনের শোলাষ্কি বা চালুক্যরাজগণ ইতিহাসে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অগ্নিকুলের তক্ষক থাঁকে মহাঁরজি 
শালিবাহুন জন্মগ্রহণ করেন। 

ভারতে রাজপুত জাতির অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠ। দেখিয়া অন্নুমান 
হয়, অমিততেজ। ক্ষাত্রবীর্য্যসম্পন্ন এই জাতি পর্ষ্যায়ক্রমে রীজ- 
পুতনায় আসিয়া বাস করিয়াছিল । | 

সকল অগ্নিকুলের মূল বাহির করা কঠিন। এই কুলের 
সর্ধশেষ্ঠ মেবারের রাঁণাগণ ক্ুর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচয় 
দিয়া থাকেন, কিন্ত এই বংশের সুপ্রাচীন শিলালেখ আলোচনা 
করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ইহাদের পুর্বরপুরুষগণ “নাগর- 
ব্রাহ্গণরূপে পরিচিত ছিলেন। [ নাগর ব্রাহ্মণ ও মেবার দ্র" ] 
আজকাল অগ্নিকুলের উৎপত্তির বিবরণ পৌরাণিক গল্প বলিয়! 
অনেকে উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু দক্ষিণভারতে যখন 
অগ্নিকুলের সন্ধান পাঁওয়৷ যাইতেছে, তখন একেবারে উড়্াইয়। 
দেওয়া! চলে না । দক্ষিণভারতের অগ্নিকুল সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ _ 
পাওয়া যীয় 1২: ্‌ ও 


অগ্নিকেতু 


| ১৬৯ ] 


অগ্রিক্তাড়া 


১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই এই (রাজপুতনার) অগ্রিকুলের : 


কথ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৎপূর্বে প্রাচীন তামিলগ্রস্থে 
এক অগ্থিকুলের কথ। এবং দক্ষিণভারতে য্জীয় অগ্রিকুণ্ড হইতে 
উৎপন্ন এক প্রাচীন রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। 


দ্রাবিড়ের অন্তর্গত পরন্থনাড় নামক স্থানে এক বিদ্যোৎসাহী 


রাজবংশে পারি নামে শেষ রাজ ছিলেন। তাহার সভায় 
কপিলর নামে এক বিখ্যাত ও পরমস্ম্মীনিত কবি ছিলেন। 
চের, চোল ও পাগ্যবংশের তিনজন রাজ। ঈর্ধযাপরবশ হুইয়! 
উক্ত পারি রাজার রাজ্য অধিকার করিয়া তাহাকে রাজ্য 
হইতে বিতাড়িত করেন। তখন পারি রাজার কন্তাগণের 
সম্প্রদানভার কপিলরের উপর পডিল। তিনি কন্তাগণকে 
বিচ্চিকন ও অডয়মের পুলিকডিমাল ইরুঙ্জোবেল নামক ছুই 
রাজার সকাশে লইয়া গেলেন। পুলিকডিমালকে কবি 
বলিতেছেন,_“আপনি খষির যজ্ঞাগ্রিকুণ্ড হইতে উদ্ভূত ; তাআ্রনিভ 
উচ্চ প্রাকারম।লায় শোভিত দ্বারসমুদ্র আপনার করতলগত ; 
আপনি দানে অকুষ্ঠিত উনপঞ্চাশৎ পূর্বপুরুষের অধস্তন ; আপনিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ লোকপাল 1” 

তামিল সাহিত্যে সমসাময়িক 
বিবরণাদি পাঠ কর! যায়, তাহা হইতে মনে হয়, এই কপিলর 
কৰি খুষ্টীয় ২য় হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে জীবিত ছিলেন। 
সুতরাং অগ্নিকুলের বিবরণ তদপেক্ষা প্রাচীন । 

ইহ1 হইতে মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, পরমার 
অগ্নিকুল এবং তামিল অগ্নিকুলের মধ্যে বংশগত কোন সম্বন্ধ 
আছে। শুধু ইহাইজান: ব/ইতেছে যে, দেশ ও কালের সুদূর 
ব্যবধানেও ছুইটী রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে ছুইটী অনুরূপ 
আখ্যান প্রচলিত। 
অগ্নিকেতু,__অগ্নেঃ 
উদ্ধগামী ধুম | 
অগ্নিকেতৃং__রাক্ষদসেনাপতি । লঙ্কাসমরে ইনি শ্রীরামচন্দ্রে 
সহিত ঘুদ্ধ করিয়া তাহারই হস্তে নিহত হন। (রামায়ণ ) 
অগ্নিকৌতুক__অগ্লয। কৌতুকং ৩-তৎ। আগুন লইয়া খেলা, 
বাঁজিপোড়ান প্রভৃতি । [ অগ্রিক্রীড়। দ্র" ] 
অগ্রিকোণ- পূর্ব-দক্ষিণ কোণ। এ কোণের অধিপতি অগ্নি। 
অগ্রিক্রিয়াস্-অগ্থিদাহ মাত্র। ২ বিধিপুর্ববক অগ্নিতে মৃতদেহ 
দগ্ধ করা । [ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়! দ্র' ] 
আগ্রিক্রীড়।-আগুনখেলা, ফুলখেল| | 
বর্ণের আগুন প্রজ্লিত কর । 

ফুলখেল।--টচত্রমাসে গাঁজনের সময় সন্স্যামীর। শেষ দিন 
রাত্রিতে নান। স্থান হইতে কণ্ঠি আহরণ করিয়া! প্রজ্বলিত করে। 

না 


কেতুরিব। উদ্ধগামী অগ্নির শিখা, 


বাজী পোড়ানো, নান! 


ও পরবর্তী সময়ের যে। 


৪৩ 


পরে জলন্ত অঙ্গারের উপর তাহারা ছুটাছুটি করে এবং এ 
অঙ্গার চারিদিকে ছড়াইতে থাকে । এরই অগ্নিক্রীড়ার নাম 
ফুল খেলা । গাঁজনের সময় বাঙ্গ।লার প্রায় সর্বত্রই এই উৎসব 
হইয়] থাকে; কিন্তু সকল স্থানে ইহার জাক সমান নয়। 
গবণ্মেন্ট কতৃক চড়কপুজ। রহিত হওয়ায় অনেক গ্রামে আর 
এখন ফুল খেলার ঘটা! নাই । 

বাজী-_অন্নপ্রাশন, যজ্ঞোপবীত, বিবাহ, দোল, রাসধাত্র। 
প্রভৃতি উৎসবে বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় বাজী পোড়ানোর 
প্রথা চলিয়া আসিতেছে । তন্মধ্যে বিবাহ, কালীপুজ।, দোল 
এবং রাসযাত্রাতে ইহার ধূমধাম কিছু বেশী রকম । 

অতি প্রাচীনকাল হইতে চীনদেশে অগ্রিক্রীড়। প্রচলিত 
আছে। ম্যানিলিয়াসের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, 
রোমসম্রাটু অগষ্টাসের সময় রোমে অগ্রিক্রীডা হইত। সম্রাট 
কারনিয়স্‌ এবং ডায়োক্লিশিয়ান অগ্রিক্রীড়। দেখিয়া আনন্দ লাভ 
করিতেন। খুষ্টীয় চতুর্থ শতকে ক্লডিয়ান্‌ নামক জনৈক রোমক 
গ্রন্থকার সার্কাসে প্রদশিত চরকী, তুবডী প্রভৃতির ন্যায় নানাবিধ 
অগ্রিক্রীড়ার এক অতি মনোরম বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিয়াছেন। ইউরোপ হইতে যে সমস্ত বীর পবিত্র ধর্মক্ষেত্র 
জেরুসালেম মুসলমান-বিজেতুগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে 
ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন- 
কালে প্রাচ্যের অগ্নিচুর্ণ ইউরোপে লইয়া যান। ফলে ইউরোপেও 
ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। তাহার পরে সকল বড় বড 
শোভাযাত্রায় ব৷ ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে অগ্রিক্রীড়া হইতে লাগিল । 
ইংলগ্ডের রাজা সপ্তম হেন্রী যখন রাজকুমারী এলি- 
জাবেথকে বিবাহ করেন, তখন নদীবক্ষে অভিনব অগ্রিক্রীড়। 
হইয়াছিল। তাহার পুত্র রাজা অষ্টম হেন্রী যখন আন্‌ কলিনকে 
দ্বিতীয়া পত্থীরূপে গ্রহণ করেন, তখন অগ্রন্যদ্গারী ড্রাগণ নিদ্ষিত 
হইয়া, উৎসবের শোভাবর্ধন করিয়াছিল। রাণী এলিজাবেথের 
সময়েও অগ্থিক্রীড়। অতি সমাদরের বস্তু ছিল। ১৭০৭ খুষ্টার্ছে 
ফ্রান্সের নুপতি পারীর বিরাট অগ্রিক্রীডায় নিজহৃন্তে অগ্নি- 
সংযোগ করিয়াছিলেন। সম্রাট পঞ্চম চার্লস ১৫৩৫ খুষ্টা্কে 
অগ্সিক্রীড়া সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করেন। কালে অন্তান্ত দেশেও 
এরূপ আইন প্রণীত হয়। ইহার পরে বর্ম, অসি, ভল্প 
প্রভৃতিতে এইরূপ ভাবে -অগ্থিচূর্ণ সন্নিবেশিত হুইল যে, ক্রীড়া- 
প্রদর্শনকালে অস্ত্র ও বর্ম আঘাত প্রাপ্ত হইলেই অগ্রিচ্ছটা 
বাহির করিত ; ইহাকে অগ্নিষুদ্ধ বলা হইত। ১৫১৩ খুষ্টাধে 
ইংলগ্ডের রাজ! প্রথম জেমসের কন্ঠার সহিত পালাষ্টিনের 
রাজকুমারের বিবাহৃকালে খুব ঘট। করিয়! অগ্রিক্রীড়া হয়। 

প্রাচ্যভূখগ্ড অগ্রিক্রীড়! বা আতসবাজীর জন্য চিরপ্রসিদ্ধ । 


অগ্রিক্রীড় 


১1211 


অগ্রিত্বৃত 


ভারতবর্ষে মুসলমান শাঁসনকালে এই বিশিষ্ট শিল্প সম্যক উৎকর্ষ 
লাভ করিয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার “ভারতেশ্বরী” উপাধি 
গ্রহণ উপলক্ষে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে ১৮৭৭ খুষ্টাব্দের ১ল! 
জানুয়ারী দিল্লীতে ইংরাজরাজের যে প্রথম দরবাঁর হইয়াছিল, 
সেই উৎসব উপলক্ষে এক রাত্রিতে লক্ষ টাকার বাজী পুড়িয়া- 
ছিল। আতসবাজী তৈয়ার করিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 
হইতে সুনিপুণ শিল্পী নিধুক্ত হইয়াছিল । [ আতস বাজী দ্র] 
অগ্নিক্ষ_চন্দ্বংশীয় পুথুনামক ভূপতির বংশে কামপতি নামে 
জনৈক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রার্থে অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করেন। তীছার যজ্জঞে উপস্থিত পদ্মাক্ষাদি খষিগণ মধ্যে 
অগ্নিক্ষ খষিরও নামোল্লেখ আছে । (স্কন্দপুণ সহ্যাপ্রিণ) 
অগ্নিগড়__প্রজলিত অগ্রিরচিত গড়। কাহাকেও সর্পে দংশন 
করিলে কিন্বা ভূত প্রেত দৈত্যদানায় দৃষ্টি দিলে ওঝার! 
আসিয়া অগ্নিগড় করেন। অগ্নিগড় করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক 
তাহারা রোগীকে ঝাড়াইতে থাকেন। অগ্থিগড় কর! ওঝাদের 
একটা উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা । তন্ত্র মন্ত্র ঝাঁড়া ফুকা অনেকেই 
জানেন, কিন্ত রোগীকে বঝেষ্টন করিয়! অগ্নিগড় করার এ বিষ্ভ1 
সকলের ক্ষমতায় কুলায় না| 
ওঝা কাছা ও মস্তকের শিখা খুলিয়া রোগীর চতু্িকে 
কুলকাঠের ও তালপান্রের অগ্নি প্রজ্লিত করেন; তৎপরে 
করতালি দিয় এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন-_- : 
“দৈত্য ঝাড়ম্‌ দানা ঝাঁড়ম্‌, ঝাড়ম্‌ বাও বা। 
ব্রহ্মার উদরে বেটা ভস্ম হয়ে যা। 
ছাড়লম সরিষা বাঁণ ছোটে বার আগে। 
ব্রার আজ্ঞায় বাঁণ শ্ীগৃগির্‌ লাগৃগে |” 
এই বলিয়া! একমুষ্টি শ্বেত সর্প অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । 
যে ঘুগে ডাকিনী যোগিনী মানুষের বুকে বসিয়া হৃদয়ের 
শোণিত, শুষিয়া খাইত, ধুলা পড়া, সরিষাবাণ এবং অগ্রিগড় 
সেই সকল যুগের অব্যর্থ বঙ্গান্্র ছিল। কালে ডাকিনী 
যোগিনীর বিষদস্ত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সর্ষপবাণেরও তীক্ষ 
ধার ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। 
অগ্রনিগর্ভ__অগ্নিজারক বৃক্দ। ২ স্ুর্য্যকান্তমণি, আতসী 
পাথর । ন্র্যাকিরণে আতসী পাথর ধরিয়া তাহার নিম্নে 
একখানি টীকা, অঙ্গার কিম্বা সোলা রাখিলে, কিঞ্চিৎ কাল 
পরেই তাহ! জলিয়া উঠে । ৩ অগ্নিমস্থনকাষ্ঠরূপ অরণি। 
আগ্নিগর্ভা-_মহাজ্যোতিত্মতীলতা। ২ শমীলতা। পূর্বকালে 
এই লতার কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইত । [ শমী ও শাই দ্র"] 
অগ্নির শমীগর্ভে যাইবার বিবরণ মহাভারতের অনুশাসন 
পর্ধে, এইরূপ 


আছে» দেবতার ব্রহ্মবর-দৃপ্ত -তারকান্গুরের 


উপদ্রবে অতিষ্ঠ) ভয়ে ব্রহ্মার নিকট গিয়া পরিত্রাণের উপায় 
জিজ্ঞাস করিলেন। ব্রন্া বলিলেন, “রুদ্রাণীর শাপে দেবতারা 
অনপত্য, কিন্তু শাপদানের সময় অগ্থি তথায় ছিলেন না 
অতএব অগ্নিকে খুঁজিয়৷ বাহির কর। কুদ্রের তেজ অগ্থিতে 
পড়িয়া তাহা হইতে গঙ্গাগর্ভে এক পাবকপ্রতিম পুত্র উৎপন্ন 
হইবে। সেই পুত্র হইতেই তারকাস্থরের বধ অবশ্তন্তাবী |, 
দেবতারা ব্র্মার উপদেশে অগ্নিকে খুঁজিতে থাকেন, কোথাও 
পান না। অগ্নি রসাতলে যান, একটা 'মণ্ড,কমুখে সে খবর 
ব্যক্ত হওয়ার অগ্নি তাহাকে শাপ দিয়া অশ্বথবুক্ষ আশ্রয় করেন। 
একটা হস্তী সে খবর প্রচার করিয়া দেয়। অগ্থি তাহীকেও 
শাপ দিয়া অবশেষে শমীগর্ভে প্রবেশ করেন। শুকমুখে এই 
সংবাদ পাইয়া দেবতারা তথায় উপস্থিত হন এবং অগ্থিশপ্ত 
শুককে বর দানে আপ্যায়িত করিয়া শমীগর্ভে অগ্থির 
সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই হইতে অগ্নি: শমীগর্ভে দুষ্ট হন। 
৩ পৃথিবী । (শ্রুতি) 
অগ্রিগৃহ,-_অগ্িকার্য্যার্থং গৃহম্। হোমের নিমিত্ত গৃহ। 
২ শ্রোত স্মার্ভ অগ্নিকার্যের আধারগৃহ । [ অগ্নিমন্দির দ্র" ] 
অগ্নিগৃহ২_অগ্নিশালা। যে গৃহে পারসীকগণ অধিস্থাপনা! 
করিয়া পুজা করেন। জরথুক্মতাবলম্বিগণ এই গৃহ পরম পবিভ্র 
বলির! গণ্য করিতেন । ৫২১ খুষ্টপুর্বান্দে কাম্বিশেসের মৃত্যুর পর 
পারন্তের সিংহাসন লইয়া! একটী ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত 
হয়। তখন কাইরসের পুত্র গৌমতা ( 38401988 ) বলপুর্বক 
পারস্তরাজ্য দখল করেন। অন্রমজ দের সহায়তায় ১ম দরায়ুস্‌ 
বিদ্রোহীদিগের যথোপধুক্ত দগবিধান করিয়া বিদ্রোহাগ্রি 
প্রশমনে বদ্ধপরিকর হুন। তাহার চেষ্টায় রাজ্যময় শাস্তি 
ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। তিনি অগ্রিগৃহগুলি পুনরুদ্ধার 
করিয়া সংস্কার করিয়াছিলেন । | দরায়ুস্‌ দ্র" | 
অগ্রিগ্রন্থ__অগ্রিপ্রতিপাদকঃ গ্রন্থঃ | শাক-তৎ। অগ্থিহোমাদি 
প্রতিপাঁদক শাস্ত্র। “অগ্িগ্র্থপর্যযস্তমধীতে” (সি কৌ?) 
অগ্রিদ্বৃত_ অগ্রযযদ্দীপনং স্বতং | | বৈদ্ক ] ক্ষুধাবৃদ্ধিকর দ্বৃত। 
পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, চই, গজপিপুল, বনযমানী, হিন্কুঃ পর্চ- 
লবণ, ক্ষারদ্বয়, হ্বুষা, প্রত্যেক ৮ তোলা । দধি, কাঞ্জি ও শুক্ত: 
তের সমান ভাগ। আর্রকরস ও দ্বৃত প্রত্যেক ছুই; 
সের। একত্র পাক করিবে । এই দ্বৃত মন্দাগ্বি রোগে: 
উপকার করে। ॥ ৪৪ 
অন্প্রকারে অগ্রিমান্যরোগাধিকারোক্ত স্বতৌষধ | : প্রস্তত 
প্রণালী__৫০০ ভেলা ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ১৬. 
সের অবশেষ রাখিবে | : সেই ক্াথ ১৬ সের দধির মণ্ডে, কাজি, 
শুক্ত, আদার রস ও. সজিনাযূলের' রস: প্রত্যেকে :৪ সের এবং 


্ 
ণ 


অগ্রিচয়ন 


কন্ধার্থ ত্রিকটু, পিপুলযূল, চিতামূল, গজপিগ্পলী, হিন্কু, চই, 
বনযমানী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও হবুষা ইহাদের 
প্রত্যেকের চারিতোল! পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত ৪ সের 
গবাদ্বত পাকের নিয়মান্ুসারে পাক করিবে । মাত্রা রোগীর 
বলাবল অনুসারে নিরূপণ করা৷ বিধেয়। উপধুক্ত মাত্রার এই 
দ্বত সেবনে অগ্রিমান্দ্য, অর্শ, গ্রহণ, মুঢ়বাত, গুল্ঃ পাও, শোথ, 
কাস প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। এই দ্বুত অগ্িমান্দ্য 
ও অজীর্ণের পক্ষে বিশেষ উপকারী । ইহা অতিশয় অগ্থিবদ্ধক | 

( ভৈষজ্যরত্ব।” অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্রোগ?” ) এই অগ্থিঘ্বুত বুহৎ 
অগ্িদ্ধত নামে অভিহিত 

অগ্নিচয়ন__অগ্রি-চি, ভাবে ল্ুট। অগ্লযাধান। করণে ল্য। : 
২ অগ্র্যাধান মন্ত্র। 

অগ্নিচিৎ__(ত্রি) অগ্রিং চিতবান্‌ ভূতার্থে অগ্নি-চি-ক্কিপ্‌| 
অগ্নিহোত্রীঃ মন্ত্র পাঠপুর্ধক যিনি বহ্ছি স্থাপন করেন। 
অগ্রি-চি-ক্ষিপ ভাবে । ২ অগ্র্যাধান | ূ 
অগ্রিচিতি_-হোমার্থ অগ্বিস্থাপনের অঙ্গীভূত মন্ত্র। ( যজুর্কেদ ) 
অগ্নিচিত্য1__চি-ভাবে ক্যপ্‌। অগ্থিচয়ন, অগ্রাধান। “উপ-। 
বিশেদপগ্রিপুচ্ছ্ত সাগ্রিচিত্যায়াং” ( গুহ্থাস্থ ) 
অগ্রিচিত্ব__অগ্নিচিৎ-মতুপও মন্ত বঃ। তান্ত, ন পদত্ব, অগ্নি 
চয়নযুক্ত যজ্ঞ । “অধ্বরেন্বগ্রিচিত্বতস্” ( ভষ্টি ) 

আগ্রিচুড়-_তামচুড পক্ষী, চলিত কুক্ডা* তামিল কোম্ডা, 
হিন্দী_মুর্গী। বন্য ও গ্রাম্য ভেদে ইহা! দ্বিবিধ | গ্রাম্যগুণ__ 
বুংহুণ, বুষ্য, বলকর, গুরু, শুক্র ও কফবর্ধক, স্ষি্ধ, উষ্ণবীর্ধ্য 
ও কষায় রস। আরণ্যগুণ্সিপ্ধঃ বুংহণ, শ্রেম্মল” গুরু, বাত, 
পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বরনাশক। (ভাবপ্র;) ূ 
আগ্রিচুর্ণ__বারুদ 3 যে চূর্ণ হইতে সহজেই অগ্থি উৎপন্ন হয়। 
এই অগ্রিচুর্ণের বাবহার যে কত প্রাচীন, সে বিষয়ে যথেষ্ট । 
মতভেদ আছে। যদি মহাভারতের বনপর্ব বা রামায়ণের ৷ 
উত্তরকাণ্ডে উল্লিখিত নালীক অস্ত্র বা বৈশম্পায়নের ধনুর্ব্েদ 
বা শাঙ্গধরের ধনুর্ব্বেদে উল্লিখিত নালীকান্্ব বা নলিকান্ত্র। 
বন্দুকজাতীয় কোন অক্ক্ষেপক যন্ত্র হয়, তাহা হইলে ইহা 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, অগ্নিচুর্ণ বা বারুদের ব্যবহার নিতান্ত 
আধুনিক নহে। মহাভারতের বনপর্ব ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ড 
পরবর্তী রচন! হইলেও তাহা যে সময়ে রচিত হইয়াছিল, তখন 
'যুরোপে -বারুদের (9407১0ঘ191) বাবহার কেহই জানিত না। 
 যাহা। হউক ইহা! নিঃসনেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতে ৷ 


মুসলমান অভিযানের পূর্বেও নলিকান্ত্রের ব্যবহার অজ্ঞাত 


ছিল না। ভারত, ইতিহাসে সর্ধপ্রথমে 'মোগলবীর. বাবরই 


পাণিপথ (১ম) বুদ্ধক্ষেত্রে .কামান' ব্যবহার: করেন | “এরূপ ৷. 
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আগ্রিচুর্ণ 


তাবে কামান ব্যবহার ভারতীয় এ্রতিহাসিকযুগে ইতিপূর্বে অনয 
কোন বুদ্ধেই হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। [ নলিকান্্র দ্র" ] 
মুরোপের সহিত অটোমানশক্তির ধর্যুদ্ধের সময় জেরুসেলাম 
হইতে প্রত্যাগত বীরগণ অগ্নিচুর্ণ বা বারুদের ব্যবহার শিখিয়- 
ছিলেন। সেই ইসলামের জয়ধ্বজাধারী বীরগণ 
এই রাসায়নিক চুর্ণের সবিশেষ ব্যবহার জানিতেন। 
এককালে আরবদেশে রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা 
হইয়াছিল। আরবীয় রসায়নশাস্্কার বা! কিমিয়াবিদ্গণ 
ভারতের রসায়নশান্ত্রে যথেষ্ট বুযুৎপন্ন ছিলেন। সুতরাং 
আরবে তথ। তুরস্কে অগ্থিচূর্ণের ব্যবহারপ্রণালী যে ভারত হইতেই 
গিয়াছিল, ইহা নিতান্ত অযৌ্তিক উক্তি নহে। 
শুক্রনীতিতে অগ্িচুর্ণ প্রস্তুত করিবার কয়েকটা প্রণালী 
লিখিত আছে, 
১। «সুবচ্চিলবণাৎ পঞ্চপলানি গন্ধকাৎ পলম্। 
অন্তধূবিপ্কাকর্স,হ্াগ্তঙ্গারতঃ পলম্‌ ॥ 
শুদ্ধাৎ সংগৃহা সঞ্চ,৭ং সন্ীলা প্রপুটেদ্রসৈঃ | 
স্হকাণাং রসেনাম্ত শোষয়েদাতপেন চ ॥ 
পিষ্ট 1 শর্করবচ্চৈতদগ্রিচূর্ণ ভবেৎ খলু ॥৮ 
অর্থাৎ স্ুবচিলবণ বা সোরা! ৫ পল, গন্ধক ১ পল এবং সিজবুক্ 
(ন্নহী)বা আকন্দের কা্ঠ বা অন্য কোন হাল্ক! কাষ্ঠে অগ্নি 
সংযোগপূর্বক ধূম বাহির হইয়া না| যায়, এরূপতাবে প্রস্তত 
অঙ্গার ১ পল। এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া 
পৃথক্‌ পৃ্থক্‌ চূর্ণ করিতে হইবে । তাহার পর সেই চূর্ণ একত্র 
করিয়া পিষিয়া মিশাইয়া ফেলিতে হইবে । অতঃপর ইহাতে 
সিজবুক্ষের রস বা রসুনের রস দিয়া পেষণ করিয়! রৌড্ডে শুকাইয়া 
লইতে হইবে । ইহা পুনরায় উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে 
বালুকার ন্যায় দাঁনা দান! চূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই 
অগ্রিচুর্ণ। 
২। “আুবচ্চিলবণাৎ ভাগান্যড় বা চত্বার এব বা। 
নালাস্থীর্থাগ্রচর্ণে তু গন্ধাঙ্গারৌ তু পূর্বববৎ ॥৮ 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত চুর্ণের মধ্যে সোরার ভাগ কম করিয়া ৪ ভাগ 
বা বেশী করিয়! ৬ ভাগ দিয়া নালাস্ত্রের অগ্গিচুর্ণ প্রস্তুত কর! 
যাইতে পারে। 
“অঙ্গারন্তৈব গন্ধপ্ত 'স্ুবচ্চিলবণন্তা চ। 
শিলায়! হরিতালন্ত তথা সীসমললম্ত চ ॥ 
হিঙ্ুলন্ত তথ! কান্তরজসঃ কর্প রম্য চ। 
জতোর্নীল্যাশ্চ সরল-নির্ধ্যাসম্তা তথৈব চ ॥ 
 সমন্যুনাধিকৈরংশৈরগ্রিচুপান্তনেকশঃ | 
' কল্পয়স্তি চ তদ্িদ্যাশ্চন্দ্রিকাভাদিমস্তি চ ॥৮ 


সময় 


| 


অগ্রিজ ৃ 


অর্থাৎ অঙ্গার, গন্ধক, সোরা, 


মনছাল, হুরিতাল, সীসার মল, ৷ 
ছিন্ুল, উত্তম লোহার মল, কপূর, গাল, শীলী, ধুনা এই সকল: 


দ্রব্য সমভাগে বা ন্যুনাধিক ভাগে মিশ্রিত করিলে নানাবিধ: 


অগ্থিচুর্ণ প্রস্তত হয়। এ বিষয়ে' অভিজ্ঞ ব্যক্তির! উক্ত দ্রব্য 


সকলের ভাগবিশেষ অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার আভাযুক্ত , 


নানাবণের অগ্রিচুর্ণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 


আতসবাজীও প্রাচীন ভারতে প্রস্তুত হইত! 
অন্যান্ত বিবরণ ও বর্তমান কালের অগ্নিচুর্পণের বিষয় দ্র ] 
অগ্নিজ__অখ্ি-জন্ড | ৪তৎ। অগ্নিজারবৃক্ষ। 
স্বর্ণ। ৩ কান্তিকেয়। 
৫ ভল্লাতক। ৬ মাংস ধাতু। 
অগ্নিজ (7919০এ১ )__অগ্নিজাত প্রস্তর (2০০৮ )। আগের 
পর্বতের অগ্র্যদিগিরপে নিস্থত দ্রব পদার্থসমৃহ অনন্তকাল 
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ভূপুঙ্গে নিপতিত গ!কিক্! প্রক্ুরাকারে পরিণত হদ্ধ ; এমন কি, 


৫তঙ। 


[বারুদ শব্দে! 


১ 
[ কাণ্তিকেয় দ্র] ৪ অগ্িজাত মাত্র । 


আগ্রতীর্থ 


অগ্নিজাত-সুত্রঙ্গণ্যের ছুই মুখ ও আট হাত। তীহার 
বর্ণ শ্বেত, কিন্তু কর্ণ কষ্ণবর্ণ। তাহার এক হস্ত স্বস্তিকভাবে 
থাকে এবং অন্য হস্তগুলি দ্বারা ক্রুব, অক্ষমালা, খড়গ, বজ, 
কুকুট, খেটক ও দ্বৃতপাত্র ধৃত থাকে । অগ্নিতে আন্তি 
প্রদান করিতেছে, এইভাবে তাহার মুক্তি গঠিত। 


| আগ্রজার__অগ্নিজার বৃক্ষ ।  অগ্নিনিধ্যাস বৃক্ষ! অগ্নিজাল। 
উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হইতেছে যে, নানাবিধ রংমশাল ও 


এ বিস্তীর্ণ স্ত,পরাশি কালসহকারে পর্বতে রূপান্তরিত হইয়া. 


উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকে । 
স্তর বা পর্বত বহুদেশে বিদ্যমান আছে। ভারতের বিন্ধ্য- 
পর্ধ্তকে ভূতত্ববির্গণ আগ্নেয় পর্দতের গলিত ধাতুর রূপাস্তর 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে অগ্নিজ অধিক 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 

অগ্নিজননী__অগ্িমান্য রোগনাশক উষধ বিশেষ। প্রস্তত 


প্রণালী__-এক পল মৃষ্ছিত পারদ, মরিচ, হিঙ্কু ও জীরক এবং ৷ 
প্রত্যেকে এককর্ষ পরিমাণ বচ ও শুগ্ভী এই সকব দ্রব্য একদিন 
ভৃঙ্গরাজরসের সহিত মর্দন করিয়া ইহা প্রস্তত করিবে । 
 অগ্রিজ্বালা_ধাতকীবৃক্ষ । [ ধাইফুল” ভ্র'] ২ গজপিপ্রলী। 


এই ওধধ একমাষ। পরিমাণ মধুর সহিত লেহন করিয়া পরে 
এককর্ষ পরিমাণ গুড়ের সহিত দাড়িমরস ও নাগররস অন্ুপান 
করিবে । (প্রয়োগ?) 

অগ্নিজন্মন্‌-__অগ্েরনলাৎ জন্ম অন্ত । কার্ভিকেয়। ২. সর্ণ : 
অগ্নিজন্য খটা__অগ্ন [্দ্গিরণ জন্ত ব্যবহৃত প্রক্কৃতিজাত খড়ি 


(00811) নামক খনিজ পদার্থ বিশেষ। এলুমিনা, সোডা) ; 


পটাশ, সিলিকেট প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের দ্বার সংগঠিত । 
| খড়ি দ্র" ] 


অগ্নিজাত-__অগ্নিজার বুক্ষ (রাজনিণ)। (তরি) ২ই আগ্র হইতে 


উত্পন্ন। 


অগ্রিজাতহ্ুব্রক্মণ্য-শ্রীতত্বনিধি নামক গ্রন্থে 
ণাত্যের পল্লীতে পর্ীতে পুজিত হইয়া থকে । কিন্ত 


উত্তরভারতে উহার. পুজ! প্রচলিত নাই বলিলেই হয়। 


বণিত : 
স্্রহ্ষণ্য বা কাত্িকেয়ের মুক্তিবিশেষ | স্ুত্রহ্ষণ্য মৃত্তি দাক্ষি- 


এইরূপ অগ্নিজাত প্রস্তর- 


এই ভ্রব্য ওষধে লাগে) ইহার গুণ কটু ও উষ্ণ) সেবন 
করিলে কফ, বায়ু, উদরবেদনা এবং শীত নষ্ট হয়? কিন্তু 
ইহাতে পিত্ববৃদ্ধি করে। ইহা সাগরজাত ওঁষধ ; পশ্চিম সমুদ্রে 


প্রসিদ্ধ । এই গওঁষধধ চারি প্রকীর বণবিশিষ্ট ; তন্মধ্যে লোহিত 
বর্ণ ই শ্রেষ্ঠ । | অগ্থিনিধ্যাস দ্র" ] 

অগ্নিজাল__অগ্নিজার বৃক্ষ। [ অগ্নিজার ভ্রণ ] 
অগ্নিজিহব__অগ্নিঃ জিহ্বা ইব যন্ত।  অগ্রিমুখ দেবতা। 
দেবোদদেশে অগ্নিতে দ্বৃতাদি প্রক্ষিপ্ত হয়। দেবতারা অগ্নি- 
রূপ জিহ্ব। দ্বারা সেই হোমদ্বত পান করেন। তজ্জন্ত 
দেবতাকে “অগ্িজিহ্ব' বলা যায়। ২ বরাহমুত্তিধারী বিষু। 


৩ শুভাকাজ্ষী এক ক্ষেত্রপাল। (কালিকাপু”) 


আগ্রজিহব। (অগ্রিজি হিৰকা)__লাঙ্গলীবৃক্ষ। বিষলাঙ্গলা । অগ্ঠির 


অগ্রিজ্বাল__নরকবিশেষ, 


সপ্তবিধ জিহ্বা। যথা__করালী, ধুমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, 
নীললোহিতা, সুবর্ণা, পন্মরাগা। [ অগ্নি দ্র] ২ জ্যোতিষোক্ত 
যৌগবিশেষ। 

“সপ্তবষ্ট্যাদিতিথয়ঃ সোমবারাদিভিযু তাঃ। 

অগ্রিজিহ্বাঃ সগ্তযোগাঃ মঙ্গলেঘতিগহিতাঃ ॥৮ (যোগশাস্ত্র ) 
যাহারা আশ্রমভ্ষ্ট, ত।হারা এই 
নরকে পতিত হয়। ( ব্রহ্গাগ্ুপু* ১০০.৮৩) 
৩ জলপিগ্লী, 


69061760998 1 


কাচড়া। ৪ অগ্রিশিখা। 75195 


 আগ্নঝম্প- প্রজ্লিত হুতাশন মধ্যে ঝম্প প্রদান। চৈত্রমীসে 


শিবের গাজনপর্কধে শিবভক্ত সন্াসীদিগের নগ্নপদে অগ্নিতে 
বাঁপ দিয়া বা চলিয়া যাইবার বিধান আছে। অগ্নিদগ্ধ বা 
ক্ষতগ্রন্ত হইলে সে ভও বলিয়! প্রমাণিত হয়। এই পরীক্ষায় 
ভক্ত সন্নযাসীর প্রগাঢট ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্ত 
প্রহলাদ অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়! ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। রা'জপুত- 
রমণীগণ সতীত্বের মর্ধ্যাদী রক্ষার্থ অগ্নিতে ঝাঁপ দ্রিতেন। 


অগ্রিতত্্ব_-দেবীশক্তির অন্তভূতি অষ্টতত্বের অন্যতম । অষ্টতত্ 


যথা-_পৃর্থীময়ী, জলরূপিণী, আগ্েয়াকারা বায়বাকারা, আকাশ- 
রূপিণী, চন্দ্ররূপিণী, স্র্ধ্যরূপা, ও আত্মরূপা। [ সিদ্ধান্তসারাবলী ] 


অগ্নিতপৃ-অগ্নি-তপ-ক্ষিপ, | অগ্নিহোত্রী । 


অগ্নিতপস্‌ ৃ ৃ 
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অগ্নিদগ্ধ 


অগ্নিতপস্__অগ্থিতপ্ুঅস্থুন।  অগ্থিপরিবেষ্টনৈন তপ্যতে। 
চতুর্দিকে অগ্ি প্রজ্বলিত করিয়া এবং স্র্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া 
যিনি তপগ্তা করেন। কুমারসম্ভবে বণিত আছে__ভগবতী 
শিবকে পতি পাইবার জন্য এইরূপ তপস্তা করিয়াছিলেন । 
অগ্নিতীর্থ,__তীর্থভেদ। গঙ্গাযমূনাসঙ্গমের সন্নিকটে যমুনার 
দক্ষিণ ভাগে এই তীর্থ অবস্থিত। অগ্নিতীর্থে পিগ গ্রাদত্ত 
হইলে মৃত ব্যক্তি পরম গতি লাভ করে। ( কশ্মুপুপ ৩৮৪) 

২ থানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে পূথুদক নগরের 
পার্খে অমরহদ ও অগ্নিতীর্থ বিদ্যমান | 
কুণ্ড ও অগ্রিকুণ্ড নামে পরিচিত | 

অগ্রিতুত্তীরস-_অগ্নিমান্দারোগের উষধবিশেষ। পারা, বিষ, 


উহা! বর্তমানে অমৃত- 


গন্ধকঃ বনযমানী, ত্রিফল1, সাচিক্ষার, সোর।, চিতামূল, সৈন্মবলবণ, 


জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ,ঁ করকচ লবণ, সোহাগার খই । 
প্রত্যেক সমানাংশ। সর্বসমভাগ বিষমুষ্টি। সমস্ত দ্রব্য একত্র 
করিয়! গৌড় নেবুর রসে মর্দন করিবেএ মরিচ প্রমাণ 
এক একটী বড়ি জলের সঙ্গে সেব্য। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য 
বিনষ্ট হয়। [ রসেন্্রসারসণ ] 
অগ্নিতেজস্‌-_অগ্রিরিব তেজো! ব্স্ত । অগ্ির ন্যায় তেজ্বী, অতি 
তেজস্বী। ২ একাদশ মন্বস্তরের পুলহপুত্র সপ্তধিভেদ । বিষু- 
পুরাণ মতে ধর্শাসাবণি মন্বস্তরে এবং হরিবংশ মতে রুদ্রমের 
সাবণির সময়ে ইনি সপ্তুধির অন্যতম । ৩ বারাণসীরাজ ছুর্জয়ের 
অন্যতম সেনাপতি ৷ মহুধি গৌরমুখের মণিসম্ভৃত সৈন্যহস্তে বিনষ্ট 
হন। (বরাহপু*) ৪ আগ্থির তেজ। 
অগ্রিত্রয়__গারথপতা, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্রি। এইরূপ কথিত 
আছে, চন্দ্রবংণীয় পুরূরবা রাজ! উর্ধশীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন প্রণয় 
লাভ করিবার জন্য অগ্নরিকে তিন ভাগ করিয়! যাগ করেন। 
তৎকাল হইতে অধিত্রয়ের স্থষ্টি হয়। “একো হগ্সিরাদাবভব, 
এলেন ত্বত্র মন্বন্তরে ত্রেতা প্রবর্তিতা |” ( বিষুপুরাণ ৪.৬.৪৫ ) 
২ বক্িত্রয়রূপ পিত্রাদি। ( বিষণুসংহিতা। ) 
অগ্নিত্রেতা__তিনপ্রকার . অগ্রি। গারৃপত্য, দক্ষিণাথি ও 
আহ্বনীয় এই তিন অন্নির নাম অগ্রিত্রেত'। মন্ুতে লিখিত 
আছে যে, পিতা গার্থপত্য অগ্থি, মাতা দক্ষিণাগ্নি এবং আচার্ষ্য 
আহ্বনীয়াগ্রি। এই তিন অগ্নিই পুৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ । বেদদাতা 
আচার্য্য ব্রন্গের সাক্ষাৎ মৃত্তি, জন্মদাতা পিতা প্রজাপতি 
ব্রহ্মার যুন্তি, গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর সাক্ষাৎ মুদ্তি ॥ এই 
তিন অগ্নির প্রতি অর্থাৎ এই তিন জনের উপর অনাদর প্রকাশ 
না করিয়! যে গৃহী ইহাদের প্রতি সর্বদা অবহিত থাকেন, তিনি 
ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হন। এই তিনজনকে 
আদর করিলে ধর্মকে আদর এবং অনাদরে ধর্মকর্ম সকল 


9৪৪ 


অগ্নিদ__অগ্থিং দদাতি যঃ, 


বিফল হুয়। ইহাদের সেবাদির অবিরোধে পরলোককামনায় 
মনোবাঁক-কন্মদ্বার। যে কিছু ধর্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে" সে 
সমুদয় ইহাদিগকে নিবেদন করিবে। ইহাই সাক্ষাৎ ধর্মী। 
তন্তিন্ন অগ্নিহোক্রাদি অপর যে ক্ছু ধর্ম আছে, সে সকলই 
উপধর্্ম। (মন্দ ২ অ) 
অগ্রিদীনকারী | 
২ ছয় প্রকার আততায়ীর অন্ঠতম ; যে শক্রতা করিয়া ঘরে 
আগুন দেয়। 
“অগ্রিদে। গরদশ্চৈব শন্ত্রপাণিধনাপহঃ | 
ক্ষেত্রিদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িন21” (স্মৃতি ) 
মন্ধু বলিয়াছেন, অগ্নিদ রাজার বধ্য। এই 
শ্রেণীর আততায়ী আক্রমণ করিলে, কোন বিচার বিবেচনা 
না করিয়াই তাহাকে বধ করিবে । 
“আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন।” ( নীতিশান্জ ) 


অগ্রি-দা-ক। 


(৯,২৭৮) 


অগ্নিদপ্ধ,__অগ্িনা দগ্ধঃ দহ-ক্ত | ৩-তৎ | অগ্নিদ্বার। 
দগ্ধকরা বস্ত, আগুনে পোড়া । সকল প্রকার চিকিৎসাঁ- 
শান্ত্রেইে আগুনে পুড়িয়া অথবা গরম বা ফুটন্ত জলে 


দেহ পুড়িয়া গেলে তাহাকে অগ্নিদগ্ধ বা দগ্ধাঘাত বল। 
হয়। অগ্নিদগ্ধকে ছুই প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
অগ্রিশিখা অথব! উত্তপ্ত কঠিন পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হইলে তাহাকে 
সাধারণ অগ্নিদদ্ধ (1001) ) বল যায়। আর উত্তপ্ত তরলপদার্থ 
বা বাম্পদ্বারা দগ্ধ হইলে তাহাকে তারলদগ্ধ (5৫810) বল! 
হইয়া থাকে ।: দগ্ধগুলি তিন প্রকারের হইতে পারে। ১ম 
শ্রেণীর দগ্ধ__ইহাতে চর্ম রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং সামান্য স্ফীত 
হইতে পারে। শ্রেণীর দগ্ধ-__ইহাঁতে উপত্বক 
(91010110019 ) অধস্তকৃ (061:0019 ) হইতে ভিন্ন হয় এবং 
তাহাদের ব্যবধানে রস সঞ্চিত হয়, ইহাকে “ফোস্কীপড়া” 
বলে। ৩য় শ্রেণীর দগ্ধে অধস্ত্ক্‌, এমন কি নিয়স্থ বিল্লী ও 
মাংসপেশী সকল দগ্ধ হইয়া যায়। ফলে এগুলি গলিত মাংসে 
(5109891) ) পরিণত হয়। 

লক্ষণ__১ম শ্রেণীর দগ্ধে কোন বিশেষ শারীরিক লক্ষণ 
দেখা যায় না। ২য় শ্রেণীর দগ্ধে ফোস্কাগুলি গলিয়। যায় 
এবং অধস্্রকের উপরিভাগ দেখা দেয়, কিন্তু শীঘ্রই উপস্তবক 
বদ্ধিত হইয়া উহাকে ঢাকিয়! ফেলে। ৩য় শ্রেণীর দগ্ধে 
দগ্ধ অংশ চারিপাশের অদদ্ধ অংশ হইতে ক্রমশঃ ভিন্ন হয় এবং 
& দগ্ধ অংশ গলিত মাংসে পরিণত হইয়া দেহ হইতে ছাড়িয়া 
যায়। দগ্ধের প্রধান লক্ষণ শারীরিক অবসন্নতা ব! বিক্ষোভ 
(৪70০০) | রোগী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, দেহের উষ্ণতা 
অত্যন্ত কম হইয়া যাওয়ায় হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। অল্পস্থান 


য় 


অগ্নিদগ্ধ 81] অগ্নিদগ্ধ 


দগ্ধ হইলে রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়। অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে 
রোগী ২৯ দিনের মধ্যেই মারা যাইতে পারে। যত কম দগ্ধ 
হয়, তত যন্ত্রণা বেশী হয়। তাহার কারণ এই যে, কম দগ্ে 
জ্ঞা-নাড়ীর (997050:5 1)67599) স্ুক্প শাখাগুলি উদ্দীপ্ত 
(17165650 ) হয়। গভীর দগ্ধে শ্রী নাড়ীগুলি দগ্ধ হইয়া 
একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় দগ্ধ স্থানের কোন রকম সংজ্ঞা থাকে 
না। অতিরিক্ত দগ্ধে কখনও কখনও পরে জ্বর দেখা দিতে পারে । 
ভাবী ফল-__যদি গাত্রের ১ অংশ দগ্ধ হয়, তাহ! হইলে 
রোগীর পক্ষে বাচিয়। থাক। সুকঠিন। ছোট ছেলে হইলে 
তাহার মৃত্যু অবশ্ন্তবী। মোট কথা, গাত্রের যত বেশী ভাগ 
দ্ধ হইবে, ভাবী ফল তত খারীপ বুঝিতে হইবে। 
এলোপাথী চিকিৎসা__-অতিরিক্ত বিক্ষোভ হইলে অনেকেই 
মিন ইঞ্জেকশন দিয়া থাকেন। ১ম শ্রেণীর দগ্ধে বিশেষ 
কিছু করিতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে এ অঙ্গটী মেথিলেটেড স্পিরিটে 
কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে, অথব1 কাপড়ের টুকর! শী স্পিরিটে 
ভিজাইয়! তদ্বার৷ এ স্থান আবৃত করিয়া রাখিলে যন্ত্রণার উপশম 
হয় এবং আর কিছু উপসর্গ হয় না। ২য় শ্রেণীর দগ্ধেও এই 
ব্যবস্থা করিলে আর ফোস্কা পড়ে না। ওয় শ্রেণীর দগ্ধে দগ্স্থান 
বোরিক তুলা অথবা বোরিক অয়েণ্টমেণ্ট ( মলম ) প্রলেপ দিয়া 


তুল! দরিয়া আবৃত করিয়া রাখা হয়। এখনও কেহ কেহ ক্যারন্‌ 


অয়েল (০৪701 01] ) দগ্ধস্থানে লাগাইয়া থাকেন । 1701010 
800 জলে দ্রব করিয়া অথবা 9176111%51) জলে দ্রব করিয়া 
তাহাও দগ্ধস্থানে তুলাতে ভিজাইয়া লাগান হয়। 
হোমিওপ্যার্থী চিকিৎসা__-আর্টকা ইরেন্স, ক্যান্থেরাইডিস্‌, 
ক্রিয়োসোট্‌ জলের সঙ্গে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা হয়। স্থুল কথা 
এই, ক্ষতস্থানে যাহাতে বায়ু না লাগে অগ্রেই এমন উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে । 
সেবন করিবার জন্ত জরসত্বে ও প্রদাহাবস্থায় একোনাইট্‌ 
দিবে। দগ্ধস্থানে পচ! ক্ষত হইয়! পড়িলে আর্সেনিক ও কার্বে। 
ভেজিটেবেলিস্‌ সেবনে উপকার দর্শে। 
বৈদ্যক- দদ্ধস্থানে মধু মাথাইয়া তাহার উপরিতাগে যবের 
চর্ণ ছড়াইয়া দিলে জাল! নিবারণ হয়। চারি সের জলে এক 
পোয়া জীর! সিদ্ধ করিয়া এক সের থাকিতে নামাইবে। সেই 
কাথ ছঁকিয়া এক সের ঘ্বতের সঙ্গে পাক করিবে । নির্জল 
হইলে দগ্ধস্থানে এ ঘ্বতের প্রলেপ দিলে বিলক্ষণ উপকার হয়। 
[ কিঞ্চনকতৈল ও পাটলী তৈল দেখ। ] . হকিমরা ডিম্বের 
_শ্বেতলাল! দগ্ধস্থানে মাখাইতে ব্যবস্থা দেন। 
মুষ্টিযোগ-_ঘ্ৃতকুমারীর রস, নারিকেল তৈল, চুণের জল 
মিশাইয়৷ অথব1 রেড়ির তৈল প্রভৃতি । 


ঘরকরণা করিতে হইলে অগ্নি লইয়াই অষ্টপ্রহর কাঁজ। 
তাই মধ্যে মধ্যে গৃহস্থের বাটীতে অতিশয় শোচনীয় ঘটনা 
ঘটিয়! থাকে । অপোগণ্ড শিশুদের বস্ত্রে আগুন লাগিয়া 
তাহাদের শরীর পুড়িয় যায়। এ প্রকার হূর্ঘটনার সময় বিশেষ 
সতর্কতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চাই। শিশুদের কাপড়ে আগুন 
লাগিলে অনেক জনকজননী ব্যস্ত হইয়া! তাহা খুলিতে যান, 
ইত্যবসরে ছেলের শরীর পুড়িয়া যায়। বিপদ্কালে উপস্থিত 
বুদ্ধি নিতান্ত আবশ্তক। কাপড়ে আগুন লাগিলে ক্ষণকালের 
মধ্যে ইহ। ভাবিয়। লইতে হুইবে যে, বস্ত্র শীঘ্র খোলা! যাইবে 
কিনা। যদি বুঝেন যে, খুলিতে বিলম্ব হইবে, তাহা! হইলে 
বালকের সর্বাঙ্গ শতরঞ্চ কিম্বা অন্ত কোন মেট। কাপড় দিয়! 
জড়াইয়া ফেলিবেন। বাতাস বন্ধ হইলে মূহুর্ত মধ্যে অগ্নি 
নির্ব্বাণ হইয়া! যাইবে । নিকটে মোটা কাপড় না থাকিলে 
বালকটীকে মাটার উপর গড়াগড়ি বগা ইহাতেও শীন্্ 
অগ্নি নির্বাণ হইয়া যায়। 
অগ্রিদপ্ধং সংস্কৃত বা অসংস্কত অনলে দগ্ধ জীব। হিন্দুশাজ্ে 
ইহারা “অগ্নিদগ্ধ এই প্রথমার বহুবচনাস্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।, 
শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া ইহাদিগকেও বিকির বা অন্ন দান 
করিতে হয়। এই অন্ন পিগাকারে দেওয়ার প্রথাই বনুদ্দিন 
হইতে চলিয়া আসিতেছে; তাই ইহা! অগ্থিদপ্ধার পিগু; 
নামে অভিহিত। সামবেদী ও যুর্কেদীরা এই পিগু 
নৈখতকোণে দিয়া থাকেন | তবে বৃদ্ধি বাঁ নান্দীশ্রাদ্ধে দৈব" 
ও পিতৃপক্ষের মধ্যস্থলেই অগ্রিদগ্ধার পিগুদীন বিহিত । 
খগ্বেদীর পক্ষে শ্রাদ্ধকারীর সম্মুখতাগেই এই পিগদানের, 
নিয়ম । 

অগ্রিদগ্ধার পিগুদানকালে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে; 
হয়, যথা__ 

“অগ্রিদদ্ধাশ্চ যে জীব! যেইপ্যদপ্ধাঃ কুলে মম । 

ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিং॥ 

যেষাং ন মাত। ন পিতা ন বন্ুর্নৈবান্তসিদ্ধিরনতথান্মস্তি | 

ততৃগুয়েহন্নং ভূবি দত্তমেতৎ প্রয়াস্ত লোকায় সুখায় তদ্বৎ ॥৮ 

খগ্বেদীরা এই মন্ত্র পাঠের পূর্বে “যে অগ্রিদগ্ধা। যে না গ্রিদগ্ষা” 
ইত্যাদি আরও একটা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। 
অগ্নিদগ্ধ, বিপ্রদিগের প্রধান পিতৃগণবিশেষ | (মনু ৩৯৯৯) 
আগ্রিদগ্ধ*__চিতার উপর মৃতদেহ রাখিয়া অগ্রিসংযোগে 
সৎকার ( বৈদিক পরিভাষা )। ছুই প্রকারে মৃতদেহের সৎকার, 
করা হুইয়া থাকে,__এক অগ্বিদগ্ধ করিয়া, অপর ভূগর্ভে প্রোথিত, 
করিয়া ( অনগ্রিদগ্ধা ) অথবা নদীগর্ভে ভাসাইয়! দিয়া | অথর্কা- 


. বেদে আরও ছুই প্রকারে মৃতদেছের সৎকারের ব্যবস্থা উল্লিখিত 


অগ্নিদগ্ধ প্রস্তর 


হইয়াছে । মৃতদেহকে ফেলিয়। দেওয়! ( পরোপ্ত ) ও মৃতদেহকে 
অনাবৃত স্থানে ত্যাগ কর! (উদ্ধতাঃ) [ সৎকার দ্র] 
অগ্সিদপ্ধপ্রস্তর (০1980107০09 )__অগ্রিদ্বারা উৎপন্ন 
প্স্তর। ভূতব্ববিদ্গণ সমস্ত প্রস্তর ছুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন, 
যথা-_অগ্রিদগ্ধ বা! আগ্নেয় প্রস্তর ও বারুণ প্রস্তর | অগ্নিদগ্ধ 
প্রস্তর__আগুনে গলাইয়া লইলে পর প্রস্তরাকারে পরিণত হয়। 
এই জন্ত ইহার নাম আগ্েয় প্রস্তর । 
অগ্নিদগ্ধব্রণ__অগ্নিতে পুড়িয়া যে ক্ষত জন্মে। [ অগ্নিদগ্ধ, দ্র ] 
সাধারণ ব্যবস্থা__জাল! নিবারণের জন্য দগ্ধস্থানে কদাঁচ 
কাজি, প্ীতল জল পড়া” পুঁইশাকের রস ইত্যাদি প্রয়োগ 
করিবে না। তাহাতে আরও উৎ্কট উপসর্গ ঘটে। দগ্ধস্থান 
সর্বতোভাবে আবৃত রাখাই জীবনরক্ষার প্রধান উপায়। প্রথমে 
দগ্ধস্থানের উপর একখানি লিণ্ট, ফেলানেল কিন্া অন্য কোন 
কোমল বস্ত্র বিছাইয়। দিবে । এর বস্ত্র সাত আট দিন একাদি- 
ক্রমে তদবস্থায় রাখিবে, একবারও খুলিবে না| বস্ত্রের উপরে 
মধ্যে মধ্যে নিয়লিখিত তৈল প্রয়োগ করিবে, _কার্বলিক 
এসিড. অর্দছটাক, বাদাম তৈল কিন্ব! নারিকেল তৈল দেড়পোয়া 
একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। অথবা-_চুণের পরিফার জল 
অর্ধছটাক, বাদাম কিম্বা নারিকেলতৈল দেড়পোয়া, একত্র 
মিশ্রিত করিয়া লইবে। 
করিয়া উহার উপর কোমল তুল! বিছাইয়! দিবে । 
অগ্রিদর্ত__এই নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহ নিশ্াণ করিবার 
জন্য প্রতিবাসীর ইষ্টক অপহরণ করায় রাক্ষস-যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রতিবাসী এক বণিকের পুণ্যফলে 
শীপমুক্ত হন। ( বরাহপু”) 
অগ্রিদমনী, (অগ্রিদমনক )_ ক্ষুপবিশেষ। ( 96700119, 11- 
6911018 ) চলিত গণিয়ারী।  পর্য্যায়_ক্ষুদ্র কণ্টারিকা) 
বহ্ি-দমনী, বহুকণ্টক1, বল্লিকণ্টারিকা, গুচ্ছফলা, ক্ষুদ্রফলা, 
ক্দ্রছুস্পর্শা, মত্ত্যেন্্রমাতা, দমনী | এই বৃক্ষ কটু, উষ্ণ ও রক্ষ। 
ইহ! সেবনে বাতি, কফ, গুল্সা এবং প্রীহা নষ্ট হয়। ক্ষুধাবৃদ্ধি ও 
আহারে রুচি হইতে থাকে । ক্ষুদ্র ফলগুচ্ছযুক্ত কাটা! গাছ। 
[ গণিয়ারী দ্র ] 
অগ্নিদাতৃ__অন্ত্যেষ্টির সময় যিনি বিধানান্গুসারে মুখাগ্রি 
করেন । পুত্র, জ্ঞাতি ইত্যাদি । শাস্ত্রান্ুসারে যিনি প্রেতপিণ্ড 
দিবার অধিকারী, তিনিই অগ্নিদাতা। “শ্চাগ্রিদাতা প্রেতন্ত 
পিওং দগ্যাৎ স এব হি” (স্ৃতি )। মুখ্য অধিকারীর অভাবে বা 
অনুপস্থিতিতে জ্ঞাতি বা আত্মীয় অন্তরঙ্গ যে কেহ অগ্নিদাত৷ 
হইতে পারেন। ্‌ 

_. ধিনি অগ্থিদাতা, তিনিই প্রেতপিণ্ড দান করিবেন, এইরূপ 


১976] 


ভিতরের বস্ত্র উক্ত তৈলদ্বার। আর্দ্র 


অগ্রিহ্র্গা 


শান্্রশির্দেশ আছে বলিয়া কোন কোন বৈদিক ব্রাহ্মণ 
সমাজে এইরূপ নিয়ম দেখ! যায় যে, মুখ্য অধিকারীর 
অনুপস্থিতিতে যিনি অগ্নিদাতা, তিনিও পিগুদান করেন এবং 
যিনি অধিকারী, তীহাকে দিয়াও পিগুদান করান হয়। অবশ্ঠ 
এইরূপ নিয়ম সকলের মধ্যে নাই। ২ যে কোন অগ্রিদানকারী। 
আগ্নিদ্দাযুক-__অগ্থিদ, শক্রবিশেষ, যিনি শক্রত। করিয়া গৃহাদাহ 
করেন, তাদুশ শত্রু; আততায়ী শক্রু। 
অগ্নিদিব্য-_দিব্য বা শপথভেদর। বনু প্রাচীনকালে আরবদেশে 
যখন মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্তন হয় নাই, তখন তদ্দেশবাসীর মধ্যে 
অগ্নিদিব্য প্রচলিত ছিল। আধ্যদিগের মধ্যেও অগ্নিদরিব্যের 
প্রথা ছিল (খক্‌ ও পঞ্চবিংশতব্রা ১৪.৬.৬ )। 
বর্তমানকালেও “আগুন ছুঁয়ে দিব্য করিতেছি” বলিয়া অনেকে 
প্রতিশ্রুতি করিয়! থাকে । প্রাচীন ইরাণী বা পারসিকদিগের 
অবেস্তাগ্রন্থে ৩৩ প্রকার দিব্য “দিলেসার” উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 
অগ্থিদিব্য অন্ততম | 
অগ্নিদিশ অগ্নির অধিষ্ঠিত দিক; অগ্রিকোণ। 
অগ্নিদীপন__১ অগ্নিবর্ধক | ২ বরুণবুক্ষ। ৩ ওষধ বিশেষ। 
অগ্নিদীপনী-__অগ্ে্জঠরানলন্ত দীপনী। অগ্নিদীপন, অশ্িবৃদ্ধি- 
কর, অগ্রিবর্ধক, যাহাতে উদরাগ্রি বর্ধিত হয়। বৈছ্কশান্জে 
লিখিত আছে যে, মিথ্যা আহার ও বিহার দ্বারা দোষ সকল 
আমাশয় আশ্রয় করিয়া উদরাশ্সির মন্দতা জন্মায়। এই 
অবস্থায় যে ওষধ সেবনে পুনরায় অগ্নির বলবৃদ্ধি হয়ঃ তাহাকে 
অগ্থিদীপনী কহে । কোষ্ঠাগ্রির বুদ্ধিকর ষধমাত্রেই অগ্রিদীপনী । 
“হরিতকী তথ শুষ্ঠী ভক্ষ্যমাণ] গুড়েণ বা। 
সৈন্ধবেন যুতা বা স্তাৎ সাতত্যেনাগ্রিদীপনী ॥* ( ভাবপ্র* ) 
হরীতকী ও শুষ্ঠী, গুড় বা সৈন্ধবের সহিত বা এই ছুইয়ের 
সহিত মিশ্রিত করিয়! সেবন করিলে অগ্রিবৃদ্ধি হয় । সাধারণত: 
পাতিলেবুর জারক, কড়িভস্ম, যোয়ান প্রভৃতি বিশেষ অগ্রিবর্ধক | 
বৈদ্যকশাস্ত্রে অজীর্ণ ও  অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারে অগ্নিবর্ধক 
ভেষজের বিবরণ লিখিত আছে। 
অগ্রিদীপ্ত-_অগ্নিনা দীপ্তঃ | অগ্নিদ্বারা প্রদীপ্ত। মন্ুতে লিখিত 
আছে যে, পরম্পর যুদ্ধক(লে কৃটাক্্র ও অগ্রিদীপ্তাস্ত্র দ্বারা প্রহার 
কর! বিধেয় নহে। এইরূপে যুদ্ধ করিলে পাতক হয়। 
( মন্থু 9-৯০ ) 
অগ্রিদীপ্তা__মহাজ্যোতিত্মতীলতা। চলিত লতাফট্কী। 
অগ্রিনুর্গা__আগমে বর্ণিত ছুর্গার নয়টা প্রসিদ্ধ মূর্তির অন্ততম। 
ইনিও অষ্টভূজা । ইনি ছয় হস্তে যথাক্রমে চক্র, খড়গ, খেটক, 
বাণ, পাশ এবং অঙ্কুশ ধারণ করিয়! থাকেন। অপর ছুই হস্তের 
একখানি বরদা ও অপরখানি তর্জনীভাবে ধারণ করেন ॥ 


১৯,১৫৮-৪ 


অগ্নিপরিশুদ্ধি 


ও বিছ্যুদ্বরণা। ইহার মুকুটে চন্দ্রলেখা সংবদ্ধ 


ইনি ক্রিনয়ন| 
থাকে। ইনি সিংহারূঢা হইয়া ভীষণ মূর্তিতে বিরাজ করেন। 
ইহার ছুই পার্থে তরবারি ও বন্মর্ধারিণী ছুইটা দেবকন্া 
দণ্ডায়মান] | 

[থা 4. (90101771801) 788৮-10160)61)05 01 লি700 1000 09£181)1)5 
393. ] 
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আগ্রিদূত__অগরিদূর্তি ইব ঘত্র যস্ত বা। অগ্রিস্থাপনের পর আহ্ত-. 


“যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্রিদূতো। অরংকৃতঃ” 
২ যজ্ঞাতুত অগ্রিদেব | 
অগ্নিদেব__অগ্নির উপাসক, অগ্রিপুজক | ২ অগ্নিরূপ দেবতা । 
অগ্রিদেবা_অগ্িদৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্র | [ কৃত্তিক! দ্র" ] 
অগ্নিদৈবত_-অগ্মিদেবতাবিষয়ক (বুহদাঁরণ্যক ৩.৯.২৪)। [অগ্নি ভ্রুণ] 
অগ্রিদ্ধার__অগ্রিকোণে বা পূর্ব-দক্ষিণদিকে অবস্থিত দ্বার বা 
দরজা | ৃ 
অগ্নিধ-__অগ্রি-ধাঁ-ক্কিপ্‌। অগ্র্যাধানকর্তী | 
পাণিং সুহস্তমগ্রিধংত ( খক্‌ ১০.৩৪.১৩)। 
অগ্রিধমন__কটুনিষ্ব, কটু নিম, চলিত ঘোড়ানিম। 
অগ্নিধান__অগিরীয়তে বিধিনা অন্মিন্‌ ধা-আঁধাঁরে লুট । 
অগ্নিহৌত্রগৃহ । “পদং কৃগুতে অগ্রিধানে” ( খক্‌ ১০.১৬৫.৩) 
অগ্নিধৌত-_বেহারবাসী বাতনজাতির একটী থাক। 
অগ্নিধ, অগ্নীধ, আগ্নিব্র_স্বায়ন্তব মন্দুর পৌন্র ও প্রিয়ব্রতের 
পুত্র। ইনি বিশ্বকর্ীর কন্তা বহিম্মতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
ভাগবত, বিষু ও শিবপুরাণে সেই কন্তার নাম কন্তা। বিঞ্ুপুরাঁণের 
টীকাকার শ্রীধরস্বামী কর্দমের ককন্তা, নামী কন্ঠা বলিয়াছেন। 
হরিবংশ ও 
প্রিয়ব্রত সপ্তদ্বীপ। পৃথিবী তাহার পুত্রদিগের মধ্যে বন্টন করিয়া 
দিলে জন্ত্বীপ অগ্নিপ্রের অংশে পড়ে । (বহ্গাগুপুণ ৩৪.১১) ইনি 
জন্ীপের অধিপতি হইয়! মন্দরপর্ধ্তে গিয়া পুত্রকামনায় বরন্ধার 
প্রীত্যর্থে তপস্তায় মনোনিবেশ করেন। 
পুর্বচিত্তী নামী সর্ধাঙ্গসুন্বরী অগ্পরাকে প্রেরণ, করেন। 
অগ্থিপ্র গন্ধর্ববিধানে এই অপ্পরাকে আপনার পত্বীত্বে বরণ 
করেন। অগ্পরার গর্ভে ইহার নাতি প্রভৃতি নয় পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। পুন্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইনি স্বীয় রাজ্য জন্ুদ্বীপ নয় 
ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে এক একটী ভাগের 
নরপতি করিয়া দেন। পুত্রগণের নামানুসারে নয়টি ভাগের 
বা বর্ষের নামকরণ হয়। অতঃপর তিনি গণ্ডকীনদীর তীরবর্তী 
শালগ্রাম তীর্থে গমন করিয়া যোগাবলঙ্বনে মাঁয়িক দেহ ত্যাগ 
করেন। (ভাগবত ও বিষুপুরাঁণ ) ২ কশ্ঠপের পুত্র। ভৌত্য 
মন্থর সময়ে সপ্তধির অন্যতম ছিলেন । ( হরিবংশ ) ৩ কর্দম 


দৈবত যজ্ঞাদি | 


(খক্‌ ১০.১৪.১৩ ) | 


“অধঘূ্ণং বা মধু 


মার্কগডযপুরাণমতে ইহার নাঁম কাম্যা। রাজ! ; 


রঙ্ধা শ্রীত হইয়া )। 


প্রজাপতির দৌহিত্র। এ প্রজাপতির কন্যার গর্ভে ইহার জন্ম । 
( বিষুপু”) ৪ স্থায়স্তুব মন্থুর অষ্ট পুত্রের অন্যতম | (তন্ষপুরাণ ) 

অগ্রিত্রকৃ__ছ্বাদশমনবত্তরে কুদ্রসাবণির সময়ে সপ্তধির অন্যতম 
খষি। (ভাগবত ) 

অগ্রিনক্ষত্র__কৃভিকা নক্ষত্র । 

আগ্নিনগর-_বাণাস্থুরের রাজধানী । এতিহাসিকষুগে প্রাচীন 
আসামের (কামরূপের ) অন্তর্গত শোণিতপুরের রাজধানী ছিল | 

অগ্রিনয়ন__যথাবিধি অগ্রিসংস্কাররূপ বিধিদ্বার| অগ্নিপ্রণয়ন। 
২ রক্তনেত্র। ৩ অগ্নির নেত্র, অগ্নির চক্ষু | 

অগ্রিনি্ধ্যাস__অগ্নিজার বৃক্ষ । [ অগ্নিজার দ্র] 

অগ্রিনির্ববাপণ-_-আগুন নিবাইয়া 
[ অপ্রিস্তন্ত দ্র" ] ্‌ 

অগ্রিনুন্ন__অগ্নির দ্বারা আক্রান্ত বা বজ্রাহত। “তেষাং বা অগ্নি- 
নুন্নানামিন্তর ইতি।” (সামণ্উৎ ৯.৮.২ ) ্‌ 

অগ্নিনেত্র_ দেবতা । দেবতারা অগ্থির সাহায্যেই হুত হবি 
পাইয়। থাকেন; এইজন্য অগ্নিনেত্র শব্দে দেবতা মাত্রকেই 
বুঝায়। ২ অগ্থির চক্ষুঃ। 


দেওয়া, আগুন নিবান । 


| অগ্রিপক্ক_ অগ্নি দ্বারা কতপাক। অগ্নিসিদ্ধ 8 | £অগ্নি- 


পক্ষমথামং বা” ( ভট্টি ৭.১২.১৮) 
অগভীর চলিত আগিয়া গাছ। 
অগ্নিপদ-_অগ্ল্যাধানের স্থান | ২ অগ্রিবোধক শব্দ। 
অগ্রিপরিক্রিয়া-__অগ্নিপরিচর্ধ্যা। হোমাদি, অগ্নিসেবা। মন্ধ 
বলিয়াছেন, বৈধ বিবাহই স্ত্রীলোকের উপনয়ন নামক 
বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্মই 
তাহাদের অগ্নিপরিক্রিয়া বা সায়ংপ্রাতঃকালের সমিধ, হোম। 
“পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগিপরিক্রিয়া |” (মন্ত্র ২.৬৭) 
অগ্নিপরিচরণ__অগ্রিপ্রদক্ষিণ। ৃ 
অগ্নিপরিচ্ছদ__অগ্িপৃজায় ব্যবহৃত অক্ক্রবাদি ভ্রব্য। “অগ্মি- 
হোত্রং সমীদাঁয় গৃহষ্ষা গ্লিপরিচ্ছদং |” ( মন্তু ৬.৪) ২ 
অগ্নিপরিধান__অগ্নিকে ঘিরিয় রাখিবার বস্ত্রবিশেষ। 
অগ্নিপরিশুদ্ধি__অগ্রি দ্বারা শোধন। অগ্নিপরীক্ষা। বিচারক 
সমক্ষে এই পরীক্ষা গ্রহণ বিহিত। তাহার সমীপে অঙ্গুলি 
পরিমিত ১৬ অঙ্গুলি অন্তর ৭টী মণ্ডল করিতে হুইবে। 
অভিযুক্ত ব্যক্তি মুখ ও বাহু প্রসারণ করিলে তাহার 
করদ্বয়ে ৭টী অশ্বখপত্র দিতে হইবে। ছুই হস্তের 
সহিত সেই সকল পত্র স্ত্রদ্বারা ঝেষ্টন করিয়া দিতে হয়। 
তৎপরে তাহাতে পঞ্চাশ পল পরিমিত সমতল অগ্নিবর্ণ 
জলস্ত লৌহপিগ স্থাপন করিবে । অভিযুক্ত ব্যক্তি উহ! লই 
সেই সকল মণ্ডলে ন|তিণীত্র ও নানিবিলম্বিতভাবে পদক্ষেপ 


অগ্রনিপরীক্ষ। 


[৮7721 


আগ্নিপর্ববত 


করিয়। গমন করিবে । তৎপশ্চাৎ ৭টী মণ্ডল পার হুইয়! এ | যায়। 


লৌহপিও ফেলিয়া দিবে। উক্ত বাক্তির যদি ছুই হস্তের মধ্যে 
কোন স্থান দগ্ধ হয়, তাহ! হইলে তাহাকে দোষী এবং দগ্ধ ন| 
হইলে তাহাকে নির্দোষ বলিয়া নিরূপণ করিবেন। 
( বিষ্ণসণ ১১ অ?) 
আগ্নিপরীক্ষ!,__( জী ) অগ্নিতে পরীক্ষা দ্বার। শুদ্ধাশ্ুদ্ধিনির্ণয় | 
_বিষুসংহিতায় তুলা, জল, বিষ প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষার 
বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । কুঈরোগাক্রান্ত, 
অসমর্থ ও লৌহকারের অগ্থিপরীক্ষা হইবে না। শরৎ ও 
গ্রীষ্মকালে অগ্রিপরীক্ষা নিষিদ্ধ । অগ্নিপরীক্ষাকালে বিচারক 
অগ্থিকে “হে অগ্থি! যাহা মানবের অজ্ঞাত, তাহা তুমিই 
অবগত আছ । বাবহারস্থলে আরোপিত কলঙ্ক হইতে এই মাঁনব 
শুদ্ধি প্রার্থন! করিতেছে, অতএব ইহাকে এই সংশয় হইতে 
পরিত্রাণ কর! ধন্ম্তঃ তোমার উচিত ॥” 
“ত্বমগ্রে সর্বভূতানামস্তশ্রসি সাক্ষিবৎ। 
ত্বমেবাগ্ধে বিজানীষে ন বিদ্ুর্যানি মানবাঃ ॥ 
বাবহারাভিশস্তোইয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি | 
তদেনং সংশয়াদম্মা দ্বন্মতক্নাতুমহসি ॥৮ 
( বিষুতস” ১১,১১-১২ ) 
এই বলিয়! অভিষুক্তকে অগ্নিপরীক্ষ! করিবেন । 

২ কঠোর পরীক্ষামাত্র। পুর্বে ভারতবর্ষে এবং ইউরোপেও 
তস্করদের দোষাদোষ অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হইত। রাজসভার 
চোরকে ধরিয়া আনা হইলে সে বাক্তি যথার্থ অপরাধী কি 
না, রাজারা! অগ্নিতে তাহার পরীক্ষা করিতেন। ইংরেজের! 
এ দেশে আসিবার পূর্বে হিন্দু নৃপতিগণ এইরূপ বিচারের 
পক্ষপাতী ছিলেন। সেদিন পর্যান্তও দাক্ষিণাতো এই রীতি 
প্রচলিত ছিল, সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে । 
অগ্নিপরীক্ষ!২__অগ্নিতে স্ত্রীলোকের দোষাদে!ষের পরীক্ষ। | 
স্ত্রীলোক সতী কি ব্যতিচারিণী, পুর্ববে সে পরীক্ষাও অগ্নিতে 
হইত। এখনও কোন কোন ইতর জাতির মধ্যে 
[বেদে ও বাজিকর দ্র"] এ প্রথা প্রচলিত আছে। সীতা 
জলন্ত অগ্রিকুণ্ডের ভিতর বসিয়। রামের কাছে নিজ পতি- 
পরায়ণতার পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এখন অগ্নির মধ্যে বসিয়া 
পরীক্ষা দেওয়ার দিন ফুরাইয়াছে। আজকাল কেবল ইতর 
জাতির মধ্যে অগ্রিপরীক্ষা আছে, কিন্ত সে অন্ত প্রকার। 
স্্রীলোকের প্রতি সন্দেহে হইলে, বাটীর কর্তা লাঙ্গলের 
লৌহ্ফলক অগ্নির তাপে রক্তবর্ণ করিয়। জিহ্ুবাদ্ব৷রা চাটিতে 
_বলেন। সাধবী স্ত্রী হইলে তাহার মুখ পুড়িয়! যায় না। 
কিন্ত অসতী ক্ত্রীলোক চাটিতে গেলেই তাহার মুখ পুডিয়া 

টা 


গৃহস্ব'মী আর তাহাকে গ্রহণ করেন না, সুতরাং সেই 
অভাগিনী নারীকে যাবজ্জীবন কলঙ্কের পসরা মাথায় করিয়া 
কাল কাটাইতে 
অগ্রিপরীক্ষা৬__মগ্নিতে স্বর্ণাদি ধাতুর পরীক্ষা । বিশুদ্ধ সোন! 
হাপরের আগুনে রাখিলে বিবর্ণ হয় না, কিন্তু ভেল সোন। 
বিবর্ণ হইয়া যায় | ইহাই ন্বর্ণরৌপ্যা দির অগ্থিতে পরীক্ষ। | 
অগ্নিপর্ববত-_( পুং) আগ্নেয়গিরি । সাধারণতঃ পর্ববতগাত্র তেদ 
করিয়। ভূমধ্যস্থ অগ্নি, কর্দম, ভম্ম ও উত্তপ্ত ধাতুঅ।ব যাহ! ভূপুষ্ঠে 
পতিত হয়, তাহাকে আগের পর্বতের শ্রাব বলে; কিন্ক বস্তুতঃ 
পর্ব্বতপৃষ্ঠে না| হইর। যদি সমতল ভূপঞ্জর ভেদ করিয়! এঁ 
সকল পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকেও অগ্নিপর্বত বলা যায়। 
রামীয়ণে (৫.৩৫.৪৩) অগ্নিপর্ব্বত হইতে বহ্ছিনির্গমের কথা আছে_- 
“ত্বদ্র্শনপরো দেবি রাঘবঃ পরিতপ্যতে | 
মহতা৷ জ্লতা৷ দেবি বহ্ছিনেবাগ্রিপর্বতঃ ॥৮ 
ব্হ্মযামলে লিখিত আছে-__ 
“ভূমেরস্তর্স তৈর্দেবি 1 তেজোহমৃশ্বসনৈঃ কিল। 
বিকুর্ধত্তিঃ প্রজায়ন্তে বহবে| ধাতব: শিবে ॥ 
তৈরেব চাল্যতে ভূমিরদ্ধমুতক্ষিপ্যতে কচিৎ। 
উৎপদ্ন্তে মহাসার৷ ভূধরাঃ ক্কাপি স্ুরতে ॥” 
অর্থাৎ ছে দেবি। ভূগর্ভস্থ পাথিব তেজ, জল ও বায়ু 
বিকৃত হইলে বিবিধ ধাতু উৎপন্ন হয়। তাহাঁরাই পুথিবীকে 
কখন পরিচ।লিত, কখন বা উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে এবং কোন 
কোন স্থান হইতে মহাসার পর্বত সকল উত্ভিন্ন হইয়া উঠে। 
উদ্ধত প্রমাণ হুইতে অগ্নিপর্ত সম্বন্ধে ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা 
জানিতে পারি। 


তে হয় । 


. পর্বতমাত্রহই যে অগ্্যদিগরণে অথবা ধাতবনিঃসরণে 
সমর্থ, এরূপ কোন প্রমাণ দেখা যায় না। সিসিলী 
দ্বীপের এটুনা ও লিপাঁরী দ্বীপের ্ম্বলী পর্বত শ্রীক- 


দিগের অগ্রিদেবতা হিফিষ্টাসের (71601888685 ) প্রিয়ভূমি | 
রোমক পুরাণে হিফিছ্টাস্‌ 9187) নামে পুজিত | ঘ 1087 
এর নামান্গপারে অগরিপর্বতের লাটিন নাম ড108701 ভূপঞ্জর 
অথবা! পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া! যে গর্তপথে ধাতবক্াৰ নির্গত 
হয়ঃ নিরন্তর অথবা সাময়িক উদ্গমনের ফলে এ গর্ত 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হয় এবং গর্ভের চতুষ্পার্থ্বে ধাতবআাব জমিয়। 
কতকটা ফুদেলের আকার ধারণ করে। এই গর্ভ বা মুখকে 
ইংরেজীতে 0৮৪6০" বলে । পৃথিবীর অত্যন্তরস্থ অগ্নির উদগমন- 
ক্রম (1876018 ৪৫৮৮1) যে সকল দৃশ্য পর্য্যায়ে সম্ভাবিত 
হয়, তাহাকে ৮91৫৪970101 বলে এবং যাহাতে এ বিষয়ক ক্রম 
লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকে ৬৪1৫9110105 বলা হছয়। 


অগ্নিপর্ববত 


পৃথিবীতে বর্তমানকালে এট্‌না, ই্রন্ঘলী, বিস্ুবিয়াস্‌ ক্রা- 
কোটোয়। প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়াশীল অগ্নিপর্ধত আছে, | 
তাহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পর্বত- 
গুলি কখন সক্রিয়, কখন নিক্্িয়, কখন বিবদ্ধিতবেগ এবং 
কখন বা সংযতবেগ | যদ্দি অগ্রিপর্বত দীর্ঘকাল শান্ত থাকে, তবে 
উহ্থার পুনরুদিগিরণবেগ ভীষণতরই হর। প্রায় ছুই শতাদ্দ নিশ্চল 
থাকিয়া ১৮৮৩ খুষ্টাব্দে ক্রাকোটোয়া পর্বত ভীষণতর বেগে 
অগ্নন্যদ্গিরণ করিয়াছিল । ১৮৮৮ খুষ্টাব্দে জাপান দ্বীপের বন্দৈ- 
শান পর্ধতে ভীষণবেগে প্রভূত ধাতবআাব উদগত হয় । র 

অগ্নিপর্ধত হইতে অগ্রাদগম হুইবার প্রধানতম পূর্ববলক্ষণ 
ভূমিকম্প। এই ভূকম্পের পর ভুত্তরমধো ঘন ঘন কম্প 
(৮৪/৪০০ অনুভূত হইতে থাকে | যে পর্বতপৃষ্ঠ ব। ভূত্তর ভেদ । 
করিয়া অগ্নিজ আব বিনির্গত হইবে, সেই স্থানেই কম্পন 
কিছুকাল কেন্দ্রীভূত থাকে । প্রথম ভূকম্পে ভূগর্ভজাত স্তরে; 
অথব| কম্পনের আলোড়নে নিপ্পিষ্ট পর্বতের ফাটলে পুনঃ- : 
পুনঃ গলিত ধাতুর বেগ লাগিয়া ক্রমশঃ এ ফাটল বাড়ির এক 
স্থানে একটা গর্ত করে,_ঘে পথে উহা সহজে ভূপুষ্ঠে নির্গত | 
হইতে পারে। | 

৭৯ খুষ্টাব্চে বিসুবিয়াস্‌ পর্বতের উদ্গিরণে প্রসিদ্ধ হাক 
লেনিয়ম ও পম্পিয়াই নগর ভন্মচ্ছাদিত হইয়া যাঁয়।* কিন্ত এ 
সময়ের ষোলবর্ষ পূর্ব পর্য্যন্ত কাম্পানিয়ার চতুম্পার্খবন্তী দেশে 
ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল । ১৫৩৮ খুষ্টার্দে পোজুওলীর ৷ 
নিকটবর্তী মন্টি নু ওবো। (107)9 ৬০৬০) পর্বতে অগ্র্যদ্গিরণের | 
স্ুচনায় য্গব্যাপী ভূকম্প সংঘটিত হইয়াছিল। বর্তমান যুগে 
যখন ষে দেশে অগ্নদ্গিরণের সুচনা হইয়াছে, তখন সেই- 
থানেই সর্ধাগ্রে ভূকম্প দেখা দিয়াছে। ৃ 

ভূকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে পুথিবীর অভ্যন্তরে বজ্তগন্ভীর গড়গড় 
শব্দ সমুখিত হয়। কখন বা৷ অশ্বারোহী সেনাদলের আক্রমণ- 
কালীন অশ্বখুরোখিত শবের ন্যায় শুনা যায়। নিকটবর্তী 
প্রঅবণাদি ও কুপসমূহ জলশূন্ত হইয়া যায়। কোথাও বা 
ভুপৃষ্ঠ ভেদ করিয়। উষ্ণ জল উঠিতে থাকে; কখন বা জলে 
কার্বন ডাই-অক্সাইড. পাওয়া যাঁয়। ূ 

দীর্ঘকাল ধরিয়। যে অগ্নিপর্বত নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহাকে ! 
নিদ্রিত বলা যায়; কিন্ত সে মরিয়া শক্তিহীন হুইয়াছে 


এবং আর কখনও অগ্নযদ্গিরণ করিবে না, এরূপ ধারণা ভূল। | 


* উত্ত নগরদ্য় বর্তমীনকলে বাহির করা হইয়াছে। উহার শিল্পসৌন্দর্যা ও 
গঠনপারিপাঁটা দেখিলে চমতকুত হইতে হয় । নগর ছুইটা যে প্রাচীন কীত্তিতে : 
মণ্ডিত ছিল, তাহা সংগৃহীত নিদর্শন দৃষ্টে বুঝা ষায়। [ ইতালী, ; 


ভীকুলেনিয়ম দ্র) 


1. 57৮] 


আন্ত -্--২2 


অগ্নিপর্ববত 


ফ্রান্সে এইরূপ নিদ্রিত কতকগুলি অগ্রিপর্বত আছে। ইহাদের 
অগ্নযাদগমনের কথা৷ কোন ইতিবৃত্তে উল্লিখিত নাই। যদি 
এরূপ নিদ্রিত কোন অগ্নিপর্বত পুনরায় অগ্র্যদ্গিরণ করে, 
তখন উহার গহ্বর স্ফীত হইয়া উঠে এবং তাহার মধ্যগত 
ছিদ্রপথ দিয়! ধুম বহির্শত হইতে থাকে । অনেক সময় এই গহ্বর 
বিস্তৃত ও জলপুর্ণ থাকে । উহাকে ইংরেজীতে (0৮8৮০:-1816) 
বলে। অগ্রন্দ্গিরণের পূর্বে এ জল এমন উত্তপ্ত হইয়া! উঠে যে, 
জলে কিছু ফেলিলে সিদ্ধ হইয়া যাঁর এবং সঙ্গে সঙ্গে এতাদুশ 
ধুম নির্গত হয় যে, আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । 

অগ্থিপর্তের উদ্‌গিরণের প্রারস্তে ধৃমনির্গম একটা প্ররু্ট 
লক্ষণ | প্রায় প্রত্যেক পর্বত হইতে বিগলিত ধাঁতবজ্রাব 
নির্গত হইবার পুর্বে ধুম বাঁ উষ্ণ বাষ্প বহির্গত হইতে থাকে। 
কখন অল্প অল্প, কখন বা প্রভূত পরিমাণে প্রগাঢ: ধুম 
নির্তি হয়। ইহার পর ভন্ম ও ধাতবজআ্াব নির্গত হইয়া 
ক্রমশঃ বন্ধ হইয়। আসে । ইহার পরও মধ্যে মধ্যে ধুমোদগার 
হইতে দেখা যায় । ৃ 

অগ্থিপর্বত হইতে উদ্গিরিত ধূমরাশি সাধারণ ধুম নহে । 
উহা! অধিক পরিমাণে বাষ্পমিশ্রিত। কখন এ বা্পে ক্লোরাইড. 
বা গন্ধক থাকে । ধুমোদগারের সময় সাধারণতঃ ভক্ম উঠে, 
গহ্বর মধ্যে গলিত ধাতুর বুদ্বুদ বিক্ফোরণের শব্দ শ্রুত হয়। 
এ শব্ধ ধারাবাহিক ও কামানগর্জনবৎ। অধ্যাপক. এস, 
ওয়াইভ (3. ড19৩) ইকোয়েডরের অন্তর্গত সান্গে পর্বতের 
বুদবুদ্বি্ফোরণ প্রতি ঘণ্টায় ২৬৭বার নির্ণয় করিয়াছেন । 

ধূমোদগমকালে সাধারণতঃ বাষ্পমধ্যে ছাই থাকে; কিন্ত 
যখন ছাই থাকে না, তখন মনে হয়, সাদা মেঘ গোল হইয়া 
জড়াইয়া উঠিতেছে ! এই উদশীর্ণ বাম্প কখন বা সবেগে 
আকাশমার্গে উখিত হয়, এবং একটী স্তম্তাকারে উঠিয়। মেঘ- 
রাশি ভেদ করিয়া উর্ধে ধাবমান হয়। উখিত বাষ্পের পরে 
যখন গলিত ধাতবস্রাৰ বাহির হইতে আন্ত হয়, তখন কামানের 
গোলার অগ্রবত্তী ধূমের তায় এই ধূমেও নানাবর্ণের বিকাশ 
হইয়া থাকে । কখন ছাই ও বালি মিশাইয়া একরকম রং 
পায়, কখন বা গলিত ধাতুর রংয়ে হুরিদ্রা বা৷ ধুসরবর্ণে রঞ্জিত 
হইয়া উঠে। বায়ুর গতি প্রবল না থাকিলে ধূমোখিত বালি 
ও ভম্মরাশি নিয়দেশ হইতে বেগে উখিত বাষ্পের আঘাতে, 
পুনঃপুনঃ আবন্তিত হুইয়! একটা ঘূর্ণমান গোলক স্থাষ্টি করে; 
এবং উহ্থার কেন্দ্রস্থান নত হইয়া ঘৃর্ণীবায়ুস্থষ্ট গোলকের মত 
দেখায়। আবার উপরে উখিত ধূমশিখা কখন ছক্রাকারে, 
কখন বা ফুলের তোড়ার অথব! বেডের ছাতার মত ছৃড়াইয়। 
মেঘমালীয় পর্যবসিত হয়। ১৯০৬ খুষ্টাবে বিস্বৃবিয়া্‌ 


অগ্নিপর্ববত 


2575] 


অগ্নিপর্করবত 


পর্বতের অগ্রৃদ্গিরণের পুর্বে বাষ্প ও বালুরাশি আকাশমার্গে 
৬ হইতে ৮ মাইল উদ্দে উঠিয়াছিল। ১৮৮৩ খুষ্টাত্দের ২৭শে 
অগষ্ট, ক্রাকোটোয়া পর্বতের অগ্রাদ্গিরপপ্রারস্তে যে ধুমস্তস্ত 
দেখা দিয়াছিল, তাহা দৈর্যে ২০ মাইল। কাহারও 
কাহারও মতে ভীষণ বেগে উত্থিত এই ধুমস্তস্ভে যে সকল 
সুগ্ষাতম বালুকণ। ছিল, তাহা আরও উদ্ধে উঠিরাছিল। 


কারণবিশেষে উদগত উষ্ঙ বাষ্প ও ভম্মাদি মিশ্রিত 
হইয়! উষ্ণ কদ্দমআোত স্থ্টি করে। ইতালীবাসীরা ইহাকে 
[20007 এবং 18০৯ 01 7090. এবং দক্ষিণ- 


আমেরিকার লোকেরা ইহাকে ঠ1০5% বলে। কখন কখন 
এই কর্দমক্তরোতে ধাতবন্ত্রোীতের সহিত মিলিত হইয়। 
পর্বতগাত্র বাহিয়া আসে এবং নিকটস্থিত গ্রাম বা নগর 
ং₹স করিয়া ফেলে। এই ধাতব কর্দমস্তরকে চঞ্রি বা 
৮08 বলে। ৭৯ খৃষ্টাব্দে বিস্ৃবিয়াস্‌ পর্বতের অগ্রাদগারে 
এই জাতীয় স্তরে ( ৮70808008  0779৮) হাকুলেনিয়ম 
নগরী প্রাবিত হইয়াছিল এবং এই জন্যই উক্ত নগরীর 
উৎ্খননক্রিয়া কঠিন হইয়াছে। পলম্পিয়াই নগরী দুরে 
অবস্থিত থাকায় এর সময়ে কেবল সামান্য কর্দমকআ্োত ও 
তস্মরাশিতে সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল মাত্র। এ সকল রাশী- 
কৃত ভতস্ম ও কর্দম সরাইয়া ফেলা অপেক্ষারুত সহজ 
হুইয়াছে। 

কোন কোন অগ্নিপর্বতের উদশীর্ণ বাম্পরাশি বায়ুর চাপে 
সংহত হইয়! উষ্ণ জলধারা বর্ষণ করে। কোথাও বা এ 
উঞ্চজলে ভস্ম মিশ্রিত হইয়া! কর্দমধার! প্রবাহিত করে। 
আইস্লগুদ্বীপে নদী ও হদজলে বা গলিত তুষারে এ ভন্ম মিলিত 
হওয়ায় কর্দমপ্রবাহ নির্গত হয়। ১৯০২ খুষ্টা্দে মন্টপেলী (107 
7619 10) ১1%:601006) পর্বতের উদ্গিরণ আরন্ত হয়। €ই মে 
তারিখে ভীষণ বিক্ফোরণের সহিত ভম্ম ও বাষ্প নির্গত হইয়া 
উত্তপ্ত কর্দমস্ত্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে । উহা! পাহাড়ের গা 
বাহিয়। দ্রতবেগে পর্ধতখণ্ড সঞ্চালিত করিয়। 
818110179 নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছিল। যদি এইরূপ 
গলিত ধাতবস্ত্রোতে চলনপথে বাধা পায়, তাহা হইলে 
তদ্দেশ অনতিকাল মধ্যেই গলিত ধাতবক্রোতে প্লাবিত 
হইয়া যায়। 

অনেক সময় আগ্নেয়পর্কত হইতে খগ্যপ্রস্তর উদশীণ 
হয় ॥ ডাঃ জনষ্টন-লাভিস্‌ (1)7. 17. ও. ৭ 0171150600-]/2,519 ) 
বিস্গুবিয়াস্‌ পর্বতের এই প্রস্তরোদগারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন। অগ্নি পর্বতের গহ্বরগাত্র ভাঙ্গিঘা যে সকল 
প্রস্তরখণ্ড উঠে, তাহা_-%9985901/ 81০৪৮; ভিতর হইতে 


116৮1679 


যাহা! কিছু উঠে, তাহা--00100768] ৪)6০%%; এবং ধাতব 


আব ও ভস্মাদির সহিত যাহা পাওয়া যায়, তাহা 
10১৪৪170181 ৪16০৮ । সোন্মা পর্বত হইতে উদশীর্ণ 
কতক প্রস্তর_01968080909 বা 41১51011716. 111008- 
১০০1)8 | . এটুনা পর্ধত হইতে ১৪7)181006এর সঙ্গে 


দানাদার কোয়ার্টজ পাথর বাহির হইতে দেখা গিয়াছে । 
১৯০৬ খুষ্টান্বের এপ্রিল মাসে বিস্গুবিয়াস্‌ পর্বত হইতে 


পোড়া করলা» তল্ম ও বালি বহির্গত হইতে থাকে। 
বৈজ্ঞানিকেরা বড় পোড়া কয়লাকে ০17061 বা ৪০০11৪০) 
ছোটগুলিতে 181)11, যেগুলি গোল বা বুত্বীভাসাকার, 


তাহা 1910105 বা ৬০91081)10 66975 এবং চুণীরূত লাভা 
(ধাতবত্রাব) *01081710 ৪৪10 নামে উল্লেখ করিয়াছেন । এই 
ভন্মোদগারের চাপে ওট্রাজানে। ও সান্‌ গুইসেপী নগর সমাচ্ছাদিত 
হইয়া গিয়াছিল * | খুষ্টাব্দে স্ুমবাবার অন্তর্গত 
তোন্বোরে। পর্বতে ভীষণ উদগার হয়। ১৯০২ খুষ্টাব্দে ওয়েস্ট 
ইত্তীজ দ্বীপপুঞ্জে যে অগ্নন্যদ্গমন ঘটে, তাহাতে ১011)])01 
01-0817 ও অন্যান্য বাষ্প ও উজ্জ্বল বালুকণা৷ উঠিয়াছিল। 
উক্ত বর্ষে ১৭ই মে, স্ুষ্কিয়েরি পর্বতে যে উদ্গিরণ হয়, 
তাহা পর্ধতশিখর হইতে ২০** মাইল পুর্বে নিপতিত 
হইয়াছিল । 

অগ্রিপর্বতের আভ্যন্তরিক আলোডনে যে ধাতবস্রাব 
নির্গত হয়, তাহাকে লাত (1,৮8) বলে। ছাই, বালু, 
তম্ম ও ধুলি ছাড়া উহাতে অনেক খনিজ পদার্থ গলিত 
অবস্থায় থাকে । ১৮৯২ খুষ্টাব্ে এট্না পর্বতের উদ্গিরণে 
যে “লাভা” বাহির হইয়াছিল, তাহার উত্তাপ ১০৬০০ সেন্টিণ। 
বিস্বিয়াসের গলিত লাভায় সেন্টি” তাপ ছিল; 
কিন্তু ঠাণ্ডা হইয়া সর পড়িলেও যতক্ষণ উহা কোমল ছিল 
ততক্ষণ উহাতে ১০৩০৭ সেন্টি” তাপ পাওয়। গিয়াছিল | ১৭৯৪ 
খৃষ্টাব্দে বিস্বিয়াসের লাভা আবে টোরে ডেল ঞ্ীকো 


১৮১৫ 


উনি 


* ১৮১২ খঙ্গাব্ধের মে মাসে বাঁরবাঁডস্‌ দ্বীপের সুফ্রিয়েরি (9০৮. 
[1976 10. 36. ড10০97)6 ) পর্বতে যে ভক্মোদগীর হয়, উহা! কেন্তস্ান 
হইতে প্রায় ১** মাইল দূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল । ৪৭২ খ্টাব্দে বিস্ুবিয়াসের 
রূপ ভক্মোপগার ঘটে। উহা বাযুসন্তাড়িত হয়৷ কনন্ান্তিনোপল পথাস্ত 
গিয়াছিল | ১৮৮* খ্টান্বে ওরা জুলাই কোঁটোপাল্সী পর্বতের উদগারে যে 
ধৃমস্্স্ত বাহির হয়, তাহা গহবরমুখ হইতে ২* হাজার ফুট উচ্চ এবং 
তাহাতে অনুমান ২* লক্ষ টন বালু ছিল। ১৮৮৩ খঙ্গীব্দে ক্রাকোঁটোয়া 
পর্বতে বালিরাশির সঙ্গে 19191)8, 
কাচ প্রভৃতি বাহির হয়| উহা। উচ্চতায় ৩» মাইল উঠিয়াছিল এবং প্রায় 
১*০* মাইল বাবধানে উখিত বাপুকণ। বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল | 

+ ১৬৩১ ও ১৮৭২ খষ্টাব্দে বিস্বিয়াস্‌ পর্বতে ষে লাভা্ত্রীব হয়, তাহা ১৯*৬ 


1092010169১ 19৮11961768, 


৫ 


অগ্নিপর্ববত | ১৮০1 অগ্নিপুরাণ 
নামক জনপন ধ্বংস হইয়া যায়। এ্ী নগরে যে সকল ভূতত্ব আলোচনা করিলে জানা যায়, ভূমধ্যসাগরের 
পিন্তলনিম্মিত পাত্র ছিল, তাহা লাভার ১০০০” তাপে ৷ জলগর্ভসমুডূত অগ্রিরাশি হইতে এটুনা ও বিন্থুর্বিয়াসের উৎ- 
গলিয়! গিয়াছিল এবং জানালার কাচও দগ্ধ হইয়! বিরত | পণ্ভি হইয়াছে । ১৮৩১ খুষ্টাঞ্ধে সিসিলী ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী 
হইয়াছিল | ভূমধ্যসাগরগর্ভে অগ্রন্দ্গিরণ (80100027106  €780107)) 


১৭৭১ ও ১৮০৫ খুষ্টাব্দে বিস্ুবিয়াস্‌ পর্বতের নির্গত লাভা- | 


স্রোত ঘণ্টায় ৫€* মাইল বেগে ধাবিত হয়। 
মৌনালোয়া পর্ধতের লাভানিঃসরণ-বেগ ঘণ্টায় ৪* মাইল 
ছিসাবে প্রধাবিত হইয়াছিল । 


১৮৮৩ খুষ্টাব্ে ক্রাকোটোয়া, ১৮৯২ খুষ্টা্ধে ইম্বলী, ১৯০২: 


খুষ্টাব্দে মণ্টপেলী, ১৮৯২ খুষ্টান্দে এটুনা ও ১৯০৬ সালে বিস্ৃ- 


বিয়াস্‌ ও পরে হাউইয়ের অন্তর্পত কিলাউয়ি পর্বতের* লীভাঁয় ৷ 
সিলিকা, এনুমিন।, বোরিক্‌ অক্সাইড, মার্জীনাস্‌ অক্সাইড. । 
মাগ্নেসির।, লাইন্‌, সোডা, পটাশ, টিটানিয়ম্‌ ডাই অক্সাইড : 


ফক্ষরাস পেন্টক্সাইড. প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল। 
লিপারী দ্বীপের ভলকানো পর্বতের উদগারে 8১91166 
ধাতবআাবে 738%981616 সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। 
নির্গত হয়, তাহ প্রশাস্তমহাসাগর-কুলজাত 
(8198109) মাত্র | 


ভূপৃষ্টে যেমন অগ্থিপর্বত আছে, সমুদ্রগর্ভেও এরূপ অগ্বি- 
এই সকল অগ্সিপর্ধত সমুদ্রতলে : 


পর্বতের অবস্থান নির্ণীত হয়। 
থাকিয়া যখন জাগিয়া উঠে, তখন সেই স্থানের সমুদ্রতল 
ভীষণহাবে আলোডিত হর ও অগ্নিষ্পর্শে চারিদিকের 


জল 


ফুটিতে থাকে । গহ্বরমুখ হইতে উৎসারিত ভম্মের সঙ্গে । 


মৃত মত্গ্তরাজি ভাসিতে দেখা বায়। জলে ফোয়ারার স্যা় 

জলস্তস্ত ভারতমহাঁসাগরের খুষ্টিয়ান দ্বীপের 

নিকট ১৪,০০০ ফুট জলগর্ভে অগ্নিপর্বত আছে। 

মহাসাগরের স্থানে স্থানে জলগর্ভে অগ্থিপর্বতের অস্তিত্ব 

আমাদের পুরাণাদিতে এই সকল পর্বত বড়বাগ্রি 
[ বড়বাগ্ঠি দ্র" ] 


দেখা দেয়। 


দেখা যায় । 
নামে কথিত | 


এবং 
১৯০২ খুষ্টাঞ্ডে ৷ 
ঈ্্থলীর সেন্ট ভিন্সেপ্ট ও মার্টিনিক পর্বত হইতে যে আ্রাব, 
প্রস্তরের সিকৃথ | 


প্রশান্ত- ; 


হাঁউই দ্বীপের 


খ্টাবদেরই অনুরূপ | ১৮৬৬১ ১৮৬৭, ১৮৬৮ খষ্টাব্ধে সান্তোরিন পর্বত হইতে 
] 


8,916০-706816০ মিশ্রিত প্রস্তরপিণ্ বাঁহির হইয়াছিল । 
* মৌনালোয়1 হইতে কিলাউয়ি ২* মাইল | 


+ উপরে বর্ণিত খনিজ পদার্থ ভিন্ন লাভার সঙ্গে আরও অনেক প্রকার । 


রাসাপ্ননিক দ্রবা নির্গত হয়। তাহাদের নাম নির্দেশ অসম্ভব। ভলকানে| 
পর্র্বতে গর্তমুখে পর্যাপ্ত বৌরিক্‌ এসিড (5803) পাওয়া যায়। এ বোরিক্‌ 
এসিড বাঁণিজাপণারূপে বিক্রীত হয় । পৌজুওলীর নিকটস্থ সৌল্ফাঁতার! পর্বতে 
গন্ধকের ভাগই অধিক | ইহাঁর গন্ধকমিশ্রিত বাষ্প স্থানীয় পর্বতে লাগিয়া 
৪1000) 15901111) 2:%199010) ৪,]01009801) ও 10081002169 (১০৭৪-2৮070)) 


স্্টি করিয়ছে | 


হয়। উহার তম্মরাশি ক্রমশঃ জমিয়! ৮** ফুট উচ্চ হয়। 
ইংরেজেরা উহাকে 0187)8079 [51800) ফরাসীরা। [1611016 
এবং ইতালীয়গণ [5০019 চ'6,0120068, বলিয়। থাকেন । 

আইস্লও, মোদেনা, তামান, ক্রিমিয়া, কাম্পীয়সাগরের 
বকুদ্বীপ, যবদ্বীপ, ত্রিনিদাঁদ, টার্বাকো। (কলম্বিয়া), সিসিলী; 
প্রভৃতি স্থানে কেবল মাত্র কর্দমোদগারী অগ্নিপর্বতের 
সংস্থান দেখা যায়। ইহ! হইতে চিক্কণমাটা, পাথর, স্াপ্থা, ও 
পেটোলিয়াম উঠে । এ সঙ্গে হাইড্রো-কাব্বন (175192:9০97)) 
কার্বন ডই-অক্সাইড. (0:8110010 01-0য106) ও যবক্ষার (1 10০- 
৪67) গ্যাস পাওয়া যায়। ইহারা কতকট। উষ্ণপ্রস্বণের 
(965৪€7৮) তুল্য। | উষ্ণপ্রজঅবণ দ্র” ] 

পৃথিবীর যে সকল দেশে ভূকম্প ( ১150019 80৮1৮16)) 
প্রবল, সেই সকল স্থানে অগ্থিপর্কতের সংস্কান অধিক 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভুগর্ভনিহিত গলিত ধাতুর বহির্গমন 
প্রচেষ্টা ভূস্তরকে সংঘাত করিয়া তদ্দেশস্থ স্তরকে বিদারণ 
করিতে চেষ্টা পায়। উহ্থাতে অন্তণিহিত পর্ধবতস্তর বিদীর্ণ বা 


দ্বিখগ্ডিত, কখন বা স্তর অধোগত হুইয়া উদগত উষ্ণজল, বালু 


বা লাভা বহিরভিমুখী করিয়া দেয়। . প্রশাস্তমহসাগর-কুলে 
অবস্থিত ভুস্তর এইরূপ বিদীর্ণ হইয়া অনেক অগ্রিপর্বত, স্থষ্টি 
করিয়াছে । [ ভূকম্প দ্র" ] 

অগ্নিপুচ্ছ__( পুং ) আহিতাগ্রিস্থানের পশ্চাস্ভাগ | 


আগ্রিপূরাণ-__(পুং) অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত অষ্টম. পুরাপ।. অগ্নি: 
বশিষ্টের নিকট ইঈশানকল্প বৃতান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই 


বিবরণ লইয়া অগ্নিপুরাণ। ইহার শ্লোকসংখ্যা -১০১৯০৪০ । 
ইহার মধ্যে বিষণ অবতার; জগৎ সৃষ্টি; বিষ্ুপুজ! ; অগ্থি- 
পুজা ; মুদ্রাদির বিবরণ; দীক্ষা অভিষেক ) মগুপলক্ষণ) কুশ- 
মার্জন) পবিভ্রারোপণ; দেবালয় প্রতিষ্ঠা; শালগ্রামপৃজা) 


নানা প্রকার মৃত্তির লক্ষণ; বিনায়ক পুজ|) দীক্ষার বিধি): 


দেবপ্রতিষ্ঠা ; বদ্াণ্ড নিরূপণ; গঙ্গ৷ প্রভৃতি তীর্থের বৃত্তান্ত; 
ষটকর্ম্ম; মন্ত্র, যন্ত্র ও ওষধির বিবরণ; কুজিকার পুজা) 
যোটান্তাস; হোম; মবস্তর ; ব্রঙ্গচর্যয) শ্রাদ্ধ; গ্রহযজ্ঞ ; 
বৈদিক ও ম্মার্তকন্ম ; প্রায়শ্চিত্ত; তিথিব্রত; বার, নক্ষত্র ও 
মাসিকব্রত3 দীপদান; নবব্যহার্চন; নরকের বিবরণ) 
দানধর্্ম; নাড়ীচক্র ; সন্ধ্যাপদ্ধতি; গায়ভ্রীর অর্থ; লিঙ্গ- 
স্তোত্র;ঃ  রাজ্যাভিষেকমন্ত্র; রাজধর্্ম; স্বপ্ন; শকুন? 


ুদ্ধদীক্ষা ; নীতিশান্ত্র; রত্বনিরূপণ ; ধনুর্বি্ঞা ) ব্যবহার- 
বিধি; দেবাস্থরের যুদ্ধ; আয়ুর্বেদ; হস্তিচিকিৎসা ও 
শান্ত; গে।চিকিৎসা; নানাবিধ পূজা ও শান্তি; ছন্দ ও 
সাহিত্যবিদ্! ; একার্ণাদি বিচার; স্বর্গবর্গ; প্রলয়; যোঁগ- 
শান ও ব্রন্মজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয় এই পুরাণে গ্রথিত 
হইয়াছে ।  অগ্রিপুরাণের গ্লোকসংখ্যা গণনা করিলে দশ 
হ|জরের অধিক হয় না। কিন্তু পুস্তকবিশেষে লিখিত 
আছে যে, ইহার শ্লোকসংখ্যা সাড়ে চৌদ্দ হাজার। [ পুরাণ 
শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র” ] 
অগ্নিপৃত-(ত্রি) অগ্নিনা পৃতঃ % ৩-তৎ। অগ্রিদ্বারা পবিত্র 
“সোইগ্রিপৃতোভাতি”। ( কৈবল্যোপনি? ) 
অগ্নিপ্রণয়ন-__(ক্রী) যথাবিধি অগ্নির সংক্কার। গৃহাস্থত্রে 
উল্লিখিত হইয়।ছে-_আহ্বনীয়ে অবস্থিত অগ্রিকে দক্ষিণ হইতে 
উত্তর বেদীতে লইয়া যাওয়াই অগ্নিগ্রণয়ন। প্দক্ষিণত 
আহ্বনীয়েইবস্থিতন্তাগ্সেঃ সৌমিকায়ামুত্তরবে্যাং নয়নং যদস্তি 
তদেতদগ্রিপ্রণয়নং 1” ( গৃহ্স্থত্র ) 
অগ্রিপ্রতিষ্ঠ।-_ত্ত্রী) অগ্িস্থাপন। ২ বৈবাহিক অগ্িস্থাপন। 
অগ্রিপ্রবেশ-_-(পুং) অগ্নির প্রবেশ | ২. অগ্রিমধ্যে প্রবেশ ) 
আগুনের মধ্যে যাওয়া । ৩ সহমরণ, মৃতপতির সহিত একত্র 
চিতানলে প্রবেশ । [ সহমরণ দ্র" ] 
অগ্রিপ্রক্ন্দন__( ক্লী ) অগ্নেঃ প্রন্কন্দনম্‌; ৬ তৎ। শত স্মার্তভ 
হোঁমকার্ধ্য পরিত্যাগ ; অগ্নিসাধ্য কর্মত্যাগ | “শ্রৌতম্মার্তীগ্য গি- 
সাধ্যকর্মমত্যাগঃ |” ( নীলকঞ্ঠ ) [ মহাভা? ১.৮৪.২৬ শ্লোক দ্র" ] 
অগ্রিপ্রস্তর-( পুং) অগ্নন্যৎ্পাদক প্রস্তরখণ্ড  চকমকি পাথর । 
টিউটনিক, স্কান্দিনেভিয় ও ওলন্দাজ ভাষায় ইহা [108 
এবং গ্রীক ভাষায় 1711)0)95 নামে অভিহিত। ইহা] 
কোয়া্টজ. জাতীয় প্ষটিক (01569111776 ৫০৪ ) প্রস্তর ; 
বর্ণ কৃষ্ণধূসর, কাচধন্মী ও তত্ব মস্থণ। ভাঙ্গিলে চূর্ণ হয়, 
কোণাকার দানাগুলি (409019 978109 ) খালি চোখে 
দেখা যায় না। 
ইহার কঠিন পৃষ্ঠে ছুরিদ্বারা দাগ কাটিলে ধুসরবর্ণের 
:বেখা পড়ে মাত্র, কিন্ত কঠিন ইম্পাতখণ্ড দিয়া আঘাত করিলে 
অগ্রিস্ফষ,লিক্ম বাহির হয়। দিয়াশলাই আবিষ্কারের পৃর্ব্বে এই 
চক্মকি পাথর সর্বদেশে ও সর্বস্থানে . অগ্ঠি: প্রজ্বালনের 
:একরাত্র উপায় ছিল। জাহাজে, নৌকায়, এমন কি প্রত্যেক 
গৃহস্থের বাড়ীতে অগ্থি জালিবার জন্ত চকমকি, ইস্পাতি ও 
সৌলা রাখা হইত। চকমকি পাথরে ইস্পাত দিয়া আঘাত 
"করিলে" যে অগ্নিম্ফূলিঙ্গ বাহির হয়, তাহা শুফ সোলার মুখে 
পড়িবামাত্র সোল! অগ্রিসংশ্লিষ্ট হয় এবং ফুৎকারযৌগে উহাকে 
ন্‌ 


অগ্নিপৃত | ৮] গ্রিপ্রস্তর 


৪৬ 


বিশেররূপে উদ্দীপ্ত করিয়া দীপশলাক! ধরাইয়া আগুন জাল। 
হইরা থাকে । এইরূপ অগ্নি বিশুদ্ধ বলিয়া! শাস্ত্রে অভিহিত। 
দ্িঙ্যজককাচের (1)08))18 0০979 16785) মধ্য দিয়! কূর্বাযরশ্মি 
পরিচালিত করিলে অগ্র্যাধান হয়; উহাও বিশুদ্ধাপ্নি বলিয়া 
পরিগণিত । 

ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬, প্রকৃত কোয়ার্টজ্‌ হইতে 
কিছু কম। ইহার মুল উপাদান সিলিকা [কাচ শদ্দে সিলিকা'র 
বিস্তৃত বিবরণ দ্র] ভূপঞ্জরের খটিকাস্তরে অগ্রিপ্রস্তর শিরা- 
প্রশিরার আক।রে জমাট বীধিয়া থাকে । সেই জন্য কখন কখন 
ক্যালসাইট্‌ বা! ডলোমাইট্‌ সংযোগ দৃষ্ট হয়। কখন কখন খড়ি 
পাথরের স্তরে সামুদ্রিক জীবদেহাবশেষ-সংস্থান মধ্যে প্রভূত 
পরিমাণে চক্মকি পাথর পাওয়া যায়। | খড়ি দ্র] 

খাটি চক্মকি ভিন্ন অপেক্ষারুত স্বল্প শক্তিসম্পরন আরও 
কএক প্রকার পাথর পাওয়৷ যায়, যে গুলি পুর্ধকালে চক্‌্- 
মকির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত। এই সকল পাথর বিভিন্ন 
যুগে মানবের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। চের্ট (01)97) 
নামক চক্মকির পাথর চুণা পাথরের স্তরের মধ্যে প্রচুর 
পরিমাণে পাওর। যায়। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মন্ুষ্যেরা চক্মকি পাথর কাঁটিয়! 
যেমন নিজেদের ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদি নির্মাণ করিতে 
শিখিয়াছিল, সেইরূপ বর্তমান সভ্য জগদ্বাসীর1 অগ্থিপ্রস্তরের 
টুক্রা করিয়া আপনাদের পথঘ।ট প্রস্ততকার্য্যে ও গৃহাদির 
গঠনকার্ষ্য ফেরো-কংক্রিট রূপে (7671০-60791966 ) লোহার 
উপর জমাইয়া! বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেছে । 

প্রাথমিক প্রস্তরযুগে (1১81260110])0 ) ও পরবর্তী প্রস্তর- 
যুগে ( তি ৪০110116 ) মানবেরা চক্মকি দিগ| ব্যবহারোপযোগী 
অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। উহার বহুতর নিদর্শন 
মিসর, আসিরীয়া, ভারত, ইংলগ্ড, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেন- 
মার্ক প্রভৃতি দেশে মুত্তিকাগর্ভে পাওয়া গিয়াছে । আদিম 
জাতিরা ইহাদ্বার৷ কুঠার, তীর ও বর্ষার অগ্রভাগ, ছুরি প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিত । 

পূর্বকালে অস্ত্রাদি ব্যতীত চক্মকিতে ইস্পাতের আঘাত 
দিয়! সর্বত্রই আলো! জালিবাঁর ব্যবস্থা ছিল এবং পরবন্ডি- 
কালে আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলনের পরও বন্দুকে অগ্নিসংযোগের 
জন্য চক্মকি ব্যবহৃত হইত | ১৮৭০ খুষ্টা্ পর্য্যন্ত ইংলগ্ডের 
সাফোক্সায়ারের অন্তর্গত ব্রাগুন নগরে বন্দুকে ব্যবহারোপযোগী 
চক্মকি প্রস্তুত করার কারবার চলিয়াছিল। পুর্বে কাচ- 
নিশ্মীণে চক্মকি-চুর্ণ ব্যবহৃত হইত এবং এখনও দামী চীনা- 
মাটার বাসন প্রস্তত করিতে চক্মকি-চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে? 


০ শসপাস্পপ। 


অগ্নিফলা 


১৮২] 


অগ্নিভৃতি 


পুর্বে বঙ্গদেশে চক্মকির ভূরি প্রচলন ছিল। . তখন 
বিলাতী দিয়াশলাই প্রস্তত হয় নাই) প্রস্তুত হইলেও 
অনেক দিন এদেশে আসে নাই। আগুন করিতে হইলে 
বাঙ্গ'লীরা চকৃমকি ঠুকিতেন | একটী কাঠের বাক্সে, সরাতে, 
মাল্সাতে কিংবা বাঁশের চো্গী অথবা খুঙ্গীতে একখানি ঘোড়া- 
খুরে পাথর, একমুখ দগ্ধ তিন চারি খানি সোলা, একখানি 
পাইন দ্রেওয়। ইম্পাত এবং অঙ্গর বা নারিকেলের অথবা 
খড়ের নুটী থাকিত। বাম হস্তের বৃদ্ধা ও তর্জনী এবং 
মধ্যমার মধ্যে প্রস্তর, তাহার নিয়ে সোলাখানি ধরিতে হয়। 
সোলার দগ্ধমুখ ঠিক প্রস্তরের কাছে থাকে। তাহার পর 
দক্ষিণ হস্তে ইস্পাত লইয়! প্রস্তরে আঘাত করিলে অগ্নির 
স্কূলিঙ্গ উঠিয়া সোলাতে পতিত হয়। শ্ষলিঙ্গ পড়িলেই 
তাড়াতাড়ি ফুৎকার দিতে দিতে তাহাতে অঙ্গার কিংবা নুটা 
দেওয়া চাই। প্রস্তরাভাবে ইষ্টকের ঝামীতেও আগুন 
উঠে। ইহাতে কাঠসোলা অপেক্ষা ফুলসোলারই অধিক আদর। 
বর্ধাকালে শীতল. বাতাস পাইলে সোল! নরম হইয়া উঠে। 
তখন আগুন তুলিবার সময় হাই দিয়া সোলাকে ঈষদু্চ 
করা চাই। কোন কোন স্থলে সোলার অভাবে লোকে 
বাশের চোঙ্গার ভিতর তুল! পুরিয়া তাহাতে আগুন তুলে। 
চক্মকির ইস্পাত কিঞ্চিৎ বক্র, অল্প প্রশস্ত ও পাতিল]। 
তাহার এক পার্খে পাইন দেওয়া । পাইন না দিলে শীন্ 
আগুন উঠে না । [ চক্মকি দ্র] 

হোমিওপ্যা্থী : ডাক্তারের! 
( 11108) 0117) ওষধার্থ প্রয়োগ করেন । 
রোগে (18191965 7 08198. 800. 6০119 6107)॥ ০ 19000 9 
57999 শ্লৈম্মিক গ্রস্থির পীড়ায়; যক্ষ্মা 
স্কোটক এবং অন্তান্ত পৃযসঞ্চিতি রোগে) পচা দস্তপীড়া 
ও আঙ্গুলহাঁড়ায় ইহা উৎকৃষ্ট ওষধ। হোমিওপ্যাথী 
ডাক্তারের কহেন যে, আঙ্কুলহাড়ার এমন চমৎকার ওষধ 
আর দ্বিতীয় নাই। ক্ফোটকাদি পাকাইতে হইলে সিলিকা 
সেবনে শীঘ্র পরিপক্ক হয়, আবার যে স্থলে অধিক পুষ 
বৃদ্ধি হইতেছে, সে স্থলে ইহাতে অচিরাৎ পুয কমিয়া 
আসে। তত্িন্ন পৃযজনিত জীর্ণজরেঃ কর্ণমূল ফুলিয়! রস 
জমিলে এবং উপদংশ ও গগ্মালা! রোগে এই প্রস্তর মহৌষধ 
মধ্যে গণ্য । 
অগ্নিকলা-_(ন্ত্রী) [ বৈদ্ক ] মহাজ্যোতিস্মতী লতা, চলিত__ 
বড় লতাফটুকী। 
অগ্রনিবাহু__( ক্লী) ধূম। 
অগ্নিব্রহ্ম/( পুং) মহারাজ প্রিয়দর্শা অশোকের জামাতা । 


পুরাতন অস্থি- 
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বিশুদ্ধ চক্মকির পাথর । 


 রাজপুত্রী থেরী সংঘমিত্ত। (সংঘমিত্রা ) ইহ।র পত্ী। অশোকের 


রাজত্বের চতুর্থ বংসরে অশোকের সহোদর তিষ্। বা বিগতা- 
শোকের সহিত একসঙ্গে ইনি বৌদ্ধধর্থে দীক্ষিত হইয়া 


 ভিক্ষুসজ্ৰে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 


অগ্রিব্রাক্ষণ-_( পুং) মুতদেহ সৎকারের সময় যে ব্রাঙ্গণ 


_ পুরোহিতরূপে কার্ধা করেন, তাহাকে এই নামে অভিহিত 


৷ কর! হয়| 
অগ্রিভ__( ক্লী ) অগ্রি-তা-ক, অগ্রিরিব ভাতি। অগ্নিবর্ণ বস্ত। 
২ স্বর্ণ। ভং নক্ষত্রং অগ্রের্ভং; ৬-তৎ। ৩ কৃত্তিকানক্ষত্র। 


অগ্নিভ_ বৈদ্ভক ] মহাজ্যোতিত্রতী লতা; চলিত-_বড় 
লতাফট্‌কী । 


অগ্নিভান__( পুং) রৈবত মন্বন্তরের একজন দেবতা । ( বাসুপু ) 


অগ্নিভুক_অপর নাম উপনন্দ। বাহার! নিকুঞ্জে গো 
পালনে রত এবং বংশী ও মযুরপুচ্ছধারী, তাহারা এই নামে 
অভিহিত হন। ( গার্গসংহিতা ) 
অগ্রিভূ,_( পুং ) অগ্নি-ভূ-কিপও অগ্রেরনলাৎ ভবতীতি। অগ্থি- 
পুত্র, কান্ভিকেয়। মহাদেব স্বীয় বীর্ধ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ, 
করিলে অগ্নি তাহার তেজ সহ করিতে ন! পারিয়া. 
উহ গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। গঙ্গা হইতে ছয়জন কৃত্তিকা শী 
বীর্য গ্রহণ করেন। এই ছয় জনেরই ছয়টা পুত্র হয়, এবং 
উহ্থারা জন্মগ্রহণ করিয়া একীভূত হইয়া কার্তিকেয় নাম, 
ধারণ করেন। ইহার ছয়টা মস্তক, দ্বাদশটী হস্ত এবং দ্বাদশটা 
চক্ষু। কার্তিকেয়ের এই উৎপত্তিবিবরণ হইতে অগ্রিভূঃ 
গঙগ (পুত্র, কার্তিকেয়, ষগ্মখ, ষণ্মাতুর, ষড়ানন প্রভৃতি নাম. 
হইয়াছে। ( অখ্থিপু*) 

রামায়ণের বালকাগ্ড-মতে, গঙ্গার গর্ভে অগ্নির ওরসে 
কার্তিকেয় জন্ম লইয়াছেন। মহাভারতের বনপর্ধে ইহার 
জন্মবৃত্াস্ত অন্য প্রকারে বণিত হুইয়াছে। [ ফড়ানন, কার্ভিকেয়,, 
কত্তিকা দ্র” ] 
অগ্রিভৃং__(ত্রি) অগ্থি হইতে উৎপন্ন, অগ্নিসম্তব। 
২ স্বর্ণ স্ুবর্ণ। ৩ জল। (রাজনি) 
অগ্রিভূকাশ্যপ-_( পুং) বংশত্রাহ্মণে লিখিত আছে, ইনি ইন্দ্র 
ভূকাসন্তপের শিষ্য । 
অগ্রিভৃতি,( পুং) জৈনধর্মপ্রচারক মহাঁবীরের একজন শিষ্য 
ইনি মগধের গোৌতমবংশীয় ব্রাহ্মণ বসুভৃতির পুত্র। মহাবীর 
মগধে উপস্থিত হইয়া ত্রান্গণদিগকে জৈনধর্মে আস্থাবান্‌_ 
করিতে চেষ্টা করিলে অগ্নিভূতি তাহা প্রথমে অস্বীকার 
করেন ; কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া মহাবীরের শিষ্য গ্রহণ- 
করিয়া! জৈনধন্্ম অবলম্বন করেন । 


(ক্লী)- 


অগ্নিভৃতি [ ১৮৩ ] অগ্রিমন্দির 
আগ্রিভাতি২__( স্ত্রী) অগ্নির বিভূতি, অগ্নির বীর্ধ্য। ২ (ক্লী) ূর্বকালাপেক্ষা এখন অগ্নিমস্থন অর্থাৎ অগ্র7ৎপাদন 


অগ্ঠিসস্তব, অগ্নিজাত । 
অগ্রিভ্রাজস্_(ত্রি) অগ্নিতুল্য দীপ্তিদুক্ত। (পুং) বিছ্বুৎ। 
“অগ্নিভ্রাজসে। বিছ্যুতো। গভস্ত্যো2৮” ( খক্‌ ৫.৫৪.১১ )। 
আগ্রিমঠর, অগ্নিমাঠর-( পুং) খণ্ধেদোক্ত খধি। ইনি মভ্ষি 
ৰাস্কলির নিকট বেদাধ্যয়ন করেন | ( বিষুপু”) 

মহধি বাস্কলি-সঙ্কলিত চারিখানি বেদসংহিতা৷ আছে, তন্মধ্যে 
দ্বিতীয় শাখাখানি ইনি গুরুর নিকট অধায়ন করিয়াছিলেন | 
(ব্রঙ্গাগ্ডপুট ) 
অগ্নিমণি__( পুং) অগ্নেরুৎপাদকো মণিঃ প্রস্তরঃ; শাক-তৎ | 
স্র্যযকান্তমণি, আতসী, চকমকি পাথর । 
অগ্নিমৎ__( পুং) যথাবিধি আহিতাগ্রিক বা সাগ্রিক ব্রাঙ্গণ | 
“দারান্বগ্রিং বিনিঃক্ষিপ্য প্রবসেদগ্িমান্‌ দ্বিজঃ1” (স্মৃতি ) 
অগ্রিমথ ₹( পুং) অগ্নিং মথাতি ; অগ্নি-মস্থ-ক্নিপ্‌ ন লোপঃ। 
যাজ্জিক, সাগ্রিক ত্রাহ্গণ। ধাহারা অরণিদ্ধয় ঘর্ষণদ্বারা 
অগ্রযৎপাদন করিয়া যজ্ঞ করেন। ২ অগ্রিমন্থনসাধন মন্ত্র। 
৩ অরণিকাষ্ঠ। 

পূর্বকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা কোথাও যাইতে হইলে 
সঙ্গে অরণিক।ষঠ লইয়া যাইতেন। অগ্নির প্রয়োজন হইলে 
সেই ছ্ুইখানি কাষ্ঠ একত্র বলপুর্ব্ক ঘর্ষণ করিতেন, তাহাতে 
অগ্নৎপাদন হইত। তাহারা অর1ণ ফেলিয়া কুত্রাপি 
যাইতেন ন|। 

এতন্বার! স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, তৎকালে অগ্নন্যৎ- 
পাদনের অন্ত কোন সহজ উপায় ছিল না। এখনও বনের 
অসভ্য জাতির কাষ্িঘর্ষণ দ্বারা অগ্রাৎপাদন করে। প্রথমে 
তাহারা ছুইখণ্ড কঠিন কাষ্ঠ একত্র ঘর্ষণ করিতে থাকে । 
তাহাতে তাপ জন্মিলে তন্মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র ছিন্নবস্ত্র দিয়! 
পুনরায় ঘর্ষণ করে। কিঞ্চিং পরেই সেই ছিন্ন বস্্খানি 
জলিয়! উঠে। 

বৎসর বৎসর দাবানলে বন দগ্ধ হয়, তাহার উৎপত্তি 
এইরূপে। বৃক্ষের শুক্ষ শাখা অন্ত শাখার উপর পড়িয়া গ্রীক্ম- 
কালের ঝড়ে নড়িতে থাকে । সেই ধর্ষণে আগ্তন জন্মে। 
একবার আগুন উঠিলে প্রথমে বৃক্ষের শাখা, তাহার পর বৃক্ষ, 
ক্রমে সমস্ত বন হুহু শব্দে পুড়িতে থাকে । শুনিতে পাওয়া 
যায়, পর্বতে গণিয়ারী প্ররতি কতকগুলি বুক্ষে শীঘ্রই অগ্নির 
উৎপত্তি হয়। খধিরা শমীবৃক্ষের সঙ্গে জাত অশ্ব কাঠের 
'অরণি প্রস্তুত করিতেন। ছাঁচুনী দ্বারা আমরা যে প্রকারে 
দধি মন্থন করি, খষির। সেই প্রণালীতে অরণিমন্থন দ্বার! 
অগ্নি উৎপন্ন করিতেন। 


করিবার অনেক সহজ উপার আবিষ্কৃত হইয়াছে । চক্মকির 
কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন । বেত্রঘর্ষণ করিয়াও সহজে অগ্রযৎ- 
পাদন করা যায়। চীন ও সিঙ্গাপুর অঞ্চলের বেত (যাহাতে 
কেদারা ও মোড়া প্রস্তত হয়) দুই ভাগে চিরিয়া রৌদ্রে 
শুষ্ক করিবে। পরে সেই বেতের চেরাদিক একত্র ঘর্ষণ করিলে 
শীপ্ৰ অগ্নি উৎপন্ন হয়। বিলাতী দিয়াশল!ইতে সর্বাপেক্ষা সহজে 
ও দ্রুত অগ্নি উঠে। [ইহার উপাদান ও প্রস্তত করিবার 
প্রণালী দিয়াশলাই শব্দে দ্র ] 
অগ্নিমথা_ক্্রী) সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন জোষ্ঠাদেবীর যে মু্তি আছে, 
তাহার বামভাগে একটা নারীমূত্তি দেখা যায়। অংশুমঞ্েদাগমে 
ইহার নাম অগ্রিমথ| বল! হইয়াছে । ইনি কুষ্তবর্, নবযৌবন- 
সম্পন্না, সর্বালক্ষারভূষিতা, করগমুকুটধারিণী ও রক্তবস্ত্র 
পরিহিতা | ইহার বামপদ প্রলম্থিত, দক্ষিণহৃস্তে নীলোৎ্পল । 
[. (০077%৮1) 7১৮০-10190791065 01 চা) 1০00101801৮, 
০7717772041] 
অগ্নিমন্থ,_( পুং) অগ্রিমন্ৃনসাধন মন্তর। ২ অগ্রযযুৎপাদক কাষ্ট। 
অগ্নিমন্থং__ বৈগ্ভক ] গণিয়ারীবৃক্ষ। গণিয়ারী বৃক্ষের কা্ঠদয় 
ঘর্ষণে শীঘ্র অগ্ঠি উৎপন্ন হয়। [ গণিয়ারী দ্র“] 
অগ্নিমন্থন,-_(ক্রী) যজুর্কেদোক্ত বিধিবিশেষ। অগ্নিসমারোপের 


পর যজমানকে যজ্ঞভূমির উত্তরস্থ বেদীতে অগ্নিমস্থন করিয়া 


অগ্রিস্থাপন করিতে হয় ( যজুঃ, সৌমণ্, ৬ প্র”) | ২ অগ্িমস্থন- 
সাধন মন্ত্র। ৩ অগ্নির মন্থন । এতরেয়ব্রাহ্গণে লিখিত আছে 
যে, সোমরাজ আগত হইলে অগ্রিমস্থন করিতে হয়। তাহা 
এইরূপ, যেমন কোন পৃজ্যব্যক্তি উপস্থিত হইলে বৃষ অথবা 
বেহ্‌ৎ অর্থাৎ গর্ভশ!লিনী গাভী হত্য! করা হয়, সেইরূপ অগ্নির যে 
মন্থন হর, তাহাতেই সোমের উদ্দেশে অগ্নির হত্যা কর! হয়; 
কারণ অগ্নিই দেবগণের পশ্ড | বুষ যন্জ্ীয় দ্রব্যাদি বহন করে, 
অগখ্িও দেবগণের নিকটে হব্য বহিয়া লইয়া যায় । এজন্য 
অগ্রিতে পশুর সাদৃশ্ত । “সোমে রাজন্তাগতে তগ্তৈবাদে। 
মনুষ্যরাজ আগতে হন্ম্মিন্‌ বাহৃত্যুক্ষাণং বা বেহতং বা ক্ষদন্ত 
এব মেবাম্মা এতৎ ক্ষদস্তে যদগ্রিং মন্বন্ত্যগ্রির্হি দেবানাং পশুঃ৮ 
( প্রত ব্রা” ১.১৫ ) 


অগ্রিমন্থন২__( ক্লী ) [ বৈগ্ভক ] গণিয়ারী বৃক্ষ । [ গণিয়ারী দ্র] 
অগ্নিমন্দির__অগ্নির সন্মান ও সম্পূজনার্থ অগ্থিপূজকদিগের 


স্থাপিত মন্দির বা দেবগৃহ । এই গৃহমধ্যে চিরস্তনী পবিভ্রাগ্রি 
সংরক্ষিত এবং পৃজিত হইয়া থাকে । স্কীদীয় ও ইরাণে প্রাচীন 
জরথুস্্রী়গণের নিশ্মিতি কএকটা অগ্নিমন্দির ছিল। হুণদিগের 
উপদ্রবে তাহ বিধ্বস্ত ও পরে পুনঃসংস্কত হইয়াছিল । রোমের 


অগ্নিমান 


11228] 


অগ্রিমান্দ্য 


স্ল 


ড্৩১০% দেবীর মন্দির এবং গ্রীসের আথেন্স নগরাস্থ মিনার্ভা 
দেবীর মন্দির-সংলগ্র ৮১৮7667৪020 নামক বাটিক অগ্রি- 
স্থাপনার্থ উত্স । এখন এখানে একটা বাতি জালাইয়া রাখ! 
হয়। [ অগ্নি_ং ভ্রুণ ] 
অগ্নিমান-_অগ্ির তাপ মাপিবার যন্ত্রবিশেষ। ইংরেজীতে 
ইহাকে [০477৮ বলে । মেসনবোক এই যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা। 
ইহাতে একটী ধাতুশলাকা অগ্থির উত্তাপে তণ্ত করিতে হয়। 
উত্তাপ বুদ্ধির সহিত এ ধাতুযষ্টিও আয়তনে বদ্ধিত হয়। উক্ত 
শলাকার অপর মুখে একটী শঙ্কুকীলক সংযোজিত থাকে । 
উহার পৃষ্ঠে ডিগ্রী ও অংশম|ন দেওয়া একটী চক্র সন্নিবেশিত 
হয়। ধাতুশলাকার পরিবর্ধনান্ুসারে শঙ্কুকীলক সরিতে 
থ|কিলে নির্দেট রেখা হইতে তাপমান নির্ধারিত হয়। রূপা, 
সোণ।, প্লাটন।ম্‌ অথবা মিশ্রধাতু হইলে তাপের তারতম্য হয়। 
এইস ধাতু হিসাবে ব্যবধান নির্দেশ করিয়া তাপমীন নির্ণয় 
করা আবগ্তক | |] তাপমান দ্র ] 
অগ্নিমান্দ্য-( ক্লী)[ বৈদ্যক ] অজীর্রোগ (70/90081% ) ; 
ক্ষুধা মান্দ্য । পরিপ।কশক্তির হা!স। অগ্িমান্দ্য রোগ সহজ নয়, 
ইহাতে অনেক প্রকার উপসর্গ ঘটে । প্রথমে আহারে অরুচি, 
কোঠবন্ধত1, কোথাও পুনঃপুনঃ অল্প অল্প মল নির্গত হয়, উদ্ররা- 
ধান, শরীর ছূর্বন, মধ্যে মধ্যে উদ্গার উঠে, গা! বমি বমি” 
করে, কাহারও অস্ ও পিত্তমিশ্রিত বমন হয়, অন্তঃকরণে 
স্কর্তি থকে না, চিত্ত মলিন ও বিরস, বক্ষঃস্থলে জালা, 

আহারের পর উদরে ভারবোধ। এই সকল লক্ষণের পর 
ক্রমে শিদ্ধা ভাবি, দুঃস্বপ্ন, কাল্পনিক ুশ্চিন্ত।, হৃংস্পন্দ প্রভৃতি 
উপসর্গ আপির! পড়ে। এই প্রকারে শরীর ক্লিট ও দূর্বল হ্‌হয়| 
পড়িলে যথার্থ যে সকল উপসর্গ ঘটে নাই, রোগী মনে মনে 
তেমন রোগেরও স্থষ্টি করিয়া লয়। অন্য কোন ব্যক্তির ব্যাধির 
গল্প শুনিলে অজীর্ণরোগী মনে মনে বিশ্বাস করে যে, তাহারও 
সেই ব্যাধি উপস্থিত হুইয়াছে। 

কারণতন্ব প্রত্যহ গুরুপাঁক দ্রব্য ভোজন; 
পরিশ্রমের অভাব ; অতিশয় মানসিক চিন্ত! ; 
গজ, মগ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন? ছুশ্চিন্তা ও মনস্তাপ) 
এইগুলি অগ্থিমান্দ্য রোগের প্রধান কারণ। তস্ভিন্ন যকৎরোগ, 
গর, হৃদ্রোগ প্রভৃতি অন্ত কোন গীড়া  থাকিলেও অজ 
রোগ উপস্থিত হয়। 

চিকিৎসা__ প্রথমে পীড়ার মুল কারণ দুরীভূত করা 
আবণ্তক। বাহার! সর্ধনা একস্থানে নিস্তব্ধ হইয়। বসিয়! 
থাকেন, কিছুমাত্র 'দৈহিক পরিশ্রম করেন না, তাহাদের 
কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করা! উচিত। ভদ্রলোকের পক্ষে, প্রত্যহ 


শারীরিক | 
তামাক, আফিম, 


মুণ্ডর ভাজা, প্রাতঃকালে ও বৈকালে নির্মল বায়ুতে 
ভ্রমণ,_এই ছুই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সুফল 
পাওয়া যায়। ষাহাঁরা অমিতভোজী, সে সকল ব্যক্তি 
আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। প্রতিদিন যথাকালে সৎপথ্য 
খাইবেন, ক্ষুধাবোধ না হইলে আহার করিবেন না| মন- 
স্তাপের জন্য অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে, চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে যত্রবান্‌ 
হইবেন | 

হোমিওপ্যার্থী-উদরে তারবোধ ও বেদনা, উদগার, বুক- 
জালা, বাঁ উদরাধান থাকিলে নক্সভমিকা প্রত্যহ তিনবার সেবন 
করিবে। অর্শরোগের কোন পুর্বলক্ষণ জানিতে পারিলে, প্রাতে ্‌ 

নক্সভমিকা ও সন্ধ্যাতে সাল্ফার সেবন করা কর্তব্য। 

পুনঃপুনঃ বিরেচন হইলে কিংবা গুরুতর ভোজনের পর 
অজীর্ণ ঘটিলে, পাল্সেটিলা সেবনে উপকার দর্শে। 

কো্টবদ্ধতা, মস্তকে বেদনা, খিটখিটে স্বভাব হইলে ত্রাই- 
ওনিয়া মহৌষধ । 

আহারে অরুচি ও খা্দ্রব্য মুখে বিস্বাদ লাগিলে 
পুরাতন অগ্রিমান্দ্য রোগে এট্টি-ননিয়ম্‌ কুডম্‌, সাল্ফার, হিপার 
সাল্ফিউরিস্‌ ব্যবস্থা করিবে। তত্িন্ন শরীর নুর্বল হইলে 
চাঁয়ন!, ফস্ফরিক্‌ অগ্, ফস্ফরাস্‌ ও ফেরম্‌ সেবন কর! 
উচিত। অজীর্পের জন্য  হি্কা উঠিলে নক্সভমিকা, 
জেলসিমিনম্‌ বা আর্সেনিক খাইবে। 

এলোপ্যাথী__অগ্নিমান্দারে।গে পেপ সিন্‌ মহৌষধ । ভোজ- 
নের অব্যবহিত পূর্বেই ৩ রতি পেপসিন্‌ পোসর্ণই সেবন 
করিবে । ভোজনের পর পিকি গ্রেণ ইপিকাক চূর্ণ, কুই- 
নাইন্‌ ১ গ্রেণ এবং জেন্সিয়ানের সার ২ গ্রেণ একত্র একটা 
বটা করিয়া সেবন করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। উদরাময় 
থাকিলে টি.স্‌ নাইটে অব. বিস্মথ. ৫ গ্রেণ, শুঠচুর্ণ ২ গ্রেণ, 
পেপসিন্‌ ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা পুরিয়া 
করিবে । এই ওষধ প্রত্যেহ দুইবার সেবন করিলে উদরা- 
ময়ের শাস্তি হইতে পারে। | 

ভোঁজনের পূর্বে গরম জল দিয়া ৫ হইতে ১* গ্রেন 
সোডি বাই-কার্ধনেট জলসহ খাইবে। টিংচার নক্সভমিকা 
প্রর্ূপে খাইলেও চলে। আহারান্তে এসিড হাইড্রোক্রোরিক্‌ 
ভিল্‌ (১০ ফৌট। ) জলসহ সেব্য। ৃ 

বৈদ্যক-_অগ্িমুখচূর্ণ, অগ্থিকুমাররস, অগ্রিমুখরস, অগ্নি. 
মুখলবণ, অগ্থিমুখলৌহ, অজীর্ণবলকালানল, শঙ্খবটা প্রভৃতি, 
ওধধ প্রযোজ্য । [ এঁ সকল ওঁষধধের উপকরণ ও প্রস্তুত করিবার 
প্রণালী তত্তৎ শবে দ্র । ' এ 

হকিমী__ইউনানী মতে, জোয়ারীশ্‌ ই-দক্গদানে মুর্দ 


আগ্িমারুতি 


অগ্রিমান্দ্যরোগের মহৌষধ |. ইহা  মূর্গার পেপসিন্‌ অর্থাৎ 
মুরগীর পাকস্থলীর গ্লৈশ্মিক বিলী হইতে প্রস্তত। এই উঁষধ 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক তোলা মাত্রায় সেবন করিতে 
হয়। হকিমের| অগ্রিমান্দ্যে আরক সতারও ব্যবস্থা করেন। 
সচরাচর নিয়লিখিত ইষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে_শুঁঠ অর্ধ 
পোয়া, গোলমরিচ ৩ তোলা, পিপুল ১. তোলা, ছোট এলাচ 
১ তোল, নিশাদল অর্ধ তোলা, ছৃগ্ধমদ্দিত আমলাসা গন্ধক 
. অর্ধ তোল! ; চারি প্রকার লবণ, যথা_সৈন্ধব, খাড়ী, বিট্‌ 
এবং করকচ সর্সমেত অর্ধ পোয়া । এই সমস্ত দ্রব্য একত্র 
পিষিয়! কাগজী বা! পাতি নেবুর রসে ভিজাইয়। ছোট কুলের 
আটির মত বড়ি প্রস্তত করিবে । রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ইহার 
এক একটা মুখে রাখিয়। ঢুষিতে হয়। ইহার অক্্াম্বাদ জন্য 
এটা অগ্নিমান্দ্য রোগীর বেশ রুচিকর হইয়া থাকে । 

অগ্নিমান্দ্যরোগী সর্বদা এই কয়েকটী হইতে বিরত 
থাকিবে । দিবানিদ্রী; আহারের পর পরিশ্রম, পরিশ্রমের 
পরই আহার; রাত্রি জাগরণ; মাদক দ্রব্য সেবন। মন্দ 
দ্রব্য ভৌজন এককালে পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । 

শ্বেতসারঘটিত খাগ্য-_আলু) মূলা, কল! প্রভৃতি বেশী খাইবে 
না। যাহাদের যরুৎবিকৃতির জন্য অগ্নিমান্দ্য দেখ| দিয়াছে, 
তাহাদের যক্কতেরই চিকিৎসা কর্তব্য। অন্ান্ত রোগের সহিত 
যে অগ্নিমান্দ্য দেখ! যায়, তাহার স্বতন্ত্র চিকিৎস! করিতে হয় না, 
মূল রোগের চিকিৎস৷ দ্বারাই উপশম হয়। তোজনকালে জল 
পান না| করিয়া পরে করিবে । 
অগ্নিমারুতি__(পুং) অগ্নিশ্চ মরচ্চ তয়োরপত্যং পুমান্‌। (বাহবা- 
. দিত্যশ্চ। পা ৪.১.৯৬। ইঞ প্রত্যয়ঃ। বানু প্রভৃতি শব্দের 
উত্তর অপত্যার্থে ইঞ. প্রত্যয় হয়। যথা_বাহোরপত্যং 
বাহু-ইঞ. | বাহবিঃ [বাহ্বাদি দ্র ]1|*| দেবতা দ্বন্দে চ। 
পা ৬.৩.২৬। *| ইদ্বৃদ্ধৌ। পা! ৬.৩.২৮। দ্েবতাবাচি ছন্দে 
. পুর্বরপদে আনঙ, (আ) আদেশ হয়, কিন্ত অগ্নিশব্বের উত্তর 
 ইকার হইয়া থাকে। এই স্ুত্রান্থুসারে “আগ্রীমারুতি এই 
প্রকার রূপ সিদ্ধি হইবে। এস্থলে “অগ্নিমীরুতি, এটা বেদের 
গৃহীত রূপ, পৃষোদরাদির নিয়মান্সারে পূর্ববপদ ত্ৃস্ব এবং 
 ইকারের লোপ হইয়াছে। ) অগস্ত্ের নামান্তর । বিন্ধ্যপর্ক্ত 
নিজ কলেবর বুদ্ধি করিয়া অগ্নি ও মরুতের গতিরোধ 
করিতে উদ্যত. হইলে মহামুনি অগস্ত্যকর্তৃক তাহ নিবারিত 
হয়, এই নিষিত তাহার, অপর নাম অগ্নিমারুতি। 
1৮ ্‌ 
অগ্িমিত্র,_শুঙ্গবংগীয় দ্বিতীর নৃপতি। চনদ্পপ্-প্রতিচিত 
মৌর্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া 

] 
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অগ্রিমিত্র - 
তদীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র বা পুষ্পমিত্র মগধের অধীশ্বর 
হন। এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্রিমিত্র বিদিশার “কুমার, 
বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পুষ্যমিত্রের প্রতিষ্ঠিত বংশের 
নাম শুঙ্গবংশ।  বিদিশা-শাসনকালে প্রায় খৃষ্টপুর্রব ১৭০ 
অন্দে অগ্নিমিত্রের সহিত. বিদর্ভরাজের সংঘর্ষ উপস্থিত 


হয়| ..কালিদাসের “মালবিকাগ্রিমিত্রে” এই বিদর্ভরাজের 
নাম .যজ্ঞসেন বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । এই সময় 
বিদর্ভদেশ অন্ধ, সাম্রাজ্যের অন্তূক্ত ছিল। সম্ভবতঃ এই 


যজ্ঞসেন কে!ন অন্ধ, নুপতি বা তাহাদিগের অধীন কোন সামস্ত 
নৃূপতি হইবেন। 

পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর অগ্নিমিত্র আট বৎসর মগধের সম্রাট- 
রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র একটা অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেন এবং স্বীয় পৌত্র__অগ্নিমিত্রের পুত্র বস্ুমিত্রকে 
অশ্বের রক্ষক নিঘুক্ত করিয়াছিলেন। সিন্ধুনদতীরে গ্রীক্গণ 
সেই যজ্জীয় অশ্ব অপহরণ করিলে বস্ুমিত্র তাহাদিগকে পরাজিত 
করিয়। সেই অশ্ব উদ্ধার করেন। উত্তর-পর্ধাল অঞ্চলে অগ্রিমিত্র 
ও তাহার বংশধরগণের অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
সম্ভবতঃ অহিচ্ছত্র প্রদেশ এক সময়ে শুঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের 
অধীন ছিল। অগ্নিমিত্রের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র সুজ্যে্ 
মগধের রাজা হন । . (ভাগবত ১২.১) 

মহাকবি কালিদাস অগ্নিমিত্রের সহিত বিদর্ভ-রাঁজকন্। 
মালবিকার প্রণয়-উপলক্ষ করিয়া একটা মনোরম নাটক রচনা 
করিয়াছিলেন । এই নাটকের উপাখ্যানভাগ এইরূপ-_ 

চন্ত্রগুপ্ত ও অশোকের প্রতিষ্ঠিত মৌর্ধ্যবংশ অনন্ত কালস্রোতে 
ভাপিয়! গিয়াছে. এক্গণে তাহাদের রাজ্য শুঙ্গবংশের অধিকারে। 
মৌধ্যবংশের সেনাপতি পুষ্পমিত্র শেষ রাজ! বৃহদ্রথকে এ জগৎ 
হইতে চিরদিনের জন্ত অপসারিত করিয়! স্বীয় পুত্র অগ্রিমিত্রের 
মস্তকে রাজমুক্ট পরাইয়। দিলেন। নিজে কিন্তু সৈম্তচ!লনাতেই 
আনন্দ উপভে!গ করিতে লাগিলেন । 

বিদর্ভরাজের মৃত্যুর পর তীহার পুত্র মাধবসেনকে সিংহাসন- 
চ্যুত করিয়া ভ্রাতুক্পুত্র ষঙ্ঞসেন রাজ্য অধিকার করেন। মাধব- 
সেন ভগিনী মালবিকাকে অগ্রিমিত্রের হস্তে সমর্পন করিবার জন্য 
বিদিশায় আসিতেছিলেন। কিন্তু রাজ্যসীমান্তে বন্দী হইয়া 
তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অনন্তর অমাত্য স্মৃতি ও 
তাহার ভগিনী কৌশিকী যখন মালবিকাকে লইয়া আসিতে- 
ছিলেন, তখন পথিমধ্যে দস্থ্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সুমতি নিহত 
হন। অগ্রিমিত্রের অন্ততম সেনাপতি বীরসেন দস্যুহস্ত হইতে 
মালবিকাকে উদ্ধার. করিয়৷ বিদিশামহিষী ধারিণীর নিকট 


_ পাঠাইয়া দেন। কৌশিকীও পরিব্রাজিক। বেশ গ্রহণ করিয়া 


অগ্নিমিত্র ্‌ 
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অগ্রিমুখমণ্ডুর 


- বিদিশায় উপস্থিত হইলেন । মালবিকা৷ রাজমহিষীর পরিচারিকা- 
রূপে শুদ্ধাস্তঃপুরে অবস্থান, করিতে লাগিলেন । 
_.. অগ্নিমিত্র একটী আলেখ্যে মহিষীর সহিত মালবিকার প্রতি- 
মুর্তি দেখিয়! তাহার প্রতি আকুষ্ট হন। মহিষী তাহা বুঝিতে 
পারিয়া মালবিকা যাহাতে রাজার নয়নগোচর না হইতে 
পারেন, তজ্জন্ত সচেষ্ট রহিলেন। কিন্তু রাজার বিদূষক 
গৌতম কৌশল করিয়া ছুই নাট্যাচার্য্যের বিবাদ স্চনা পূর্বক 
তাহাদিগের একজনের শিষ্যা মালবিকাকে নৃত্যকলাবিষ্ঠার 
পরীক্ষা দিবার উদ্দেম্তে নৃপতির লোচনবর্তিনী করেন। 
ফলে রাজা মালবিকাঁতে অধিকতর আসক্ত হন। এই সময় 
রাজোগ্ভানস্থিত পষ্টমহিষীর প্রিয় অশোকতরুর পুম্পোদগমের 
বিলম্ব ঘটিতেছিল। মহ্ষীর পায়ে ব্যথা হওয়ায় তিনি 
পাদপ্রহারে অশোকের দৌহদদানে অশক্ত হইয়া মালবিকাকে 
আদেশ করেন যে, যদি পাঁচ রাক্ির মধ্যে অশৌকের পুশ্পো- 
দগম হয়, তাহা হইলে তাহাকে তিনি পুরস্কৃতা করিবেন । 
মালবিকা যে সময়ে অশোকবৃক্ষে পাঁদপ্রহ্ার করিতেছিলেন, 
সেই সময় রাজা তথায় পুনরায় উপস্থিত হন। তখন সখীর 
সহিত আলাপপ্রসঙ্গে মালবিকা রাজার প্রতি নিজের অনুরাগ 
ব্যক্ত করিতেছিলেন। রাজা অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইয়া 
মালবিকার সম্মুখে উপনীত হন এবং প্রণয় নিবেদন করেন। 
এই সময় রাণী ইরাবতী সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং ক্রুদ্ধ 
হইয়া রাজার প্রণয়নিবেদন মহিষী ধারিলীর নিকট জ্ঞাপন 
করেন। মহিষীর আদেশে মালবিকা ও তীহাঁর সখী বন্দী 
হইলেন। পরে বিদূষক কৌশলপুর্বক তাহাদিগকে যুক্ত 
করিয়া একস্থানে লুকাইয়া রাখেন এবং রাজার সহিত 
পুনরায় মিলন ঘটা ইয়া দেন! এই সময় পাঁচ রাত্রির মধ্যেই 
অশোকবৃক্ষ মুকুলিত হইয়াছিল । ইতিপুর্ব্বে রাজা অগ্নিমিত্র 
যজ্ঞসেনকে মাধবসেনের মুক্তির জন্য অনুরোধ করিলে 
যজ্ঞসেন বলিয়া পাঠাইলেন, অগ্রিমিত্র যদি যজ্ঞসেনের শ্যালক 
মৌধ্ধ্য অমাত্যকে মুক্ত করেন, তাহ! হইলে তিনি মাধবসেনকে 
মুক্ত করিতে পারেন। ইহাতে অগ্নিমিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে 
যজ্ঞসেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেনকর্তক পরাজিত 
হইয়া বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। মাধবসেনও মুক্তিলাভ 
করিলেন। বিদর্ভ হইতে প্রেরিত শিল্পিগণের নিকট রাজা 
ও মহিষী মালবিকার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। এই সময় 
সেনাপতি পুষ্পমিত্র অশ্বমেধযজ্জে পুত্র অগ্নিমিত্রকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া পাঠাইলেন এবং জানাইলেন যে কুমার বন্গুমিত্র যবন- 
দ্রিগকে পরাজিত করিয়া যজ্ীয় অশ্ব উদ্ধার করিয়া যশস্থী 


হইয়াছেন। মহিষী এই সংবাদে সন্তষ্ট হন এবং নিজের 
প্রতিশ্রতি স্মরণপূর্ধক মালবিকাকে রাজকন্যা জানিতে 
পারিয়া তাহাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করেন । 

অগ্নিমিত্রের আদেশে বিদর্ভদেশ ছুইভাগে বিতক্ত হইল। 
বরদা নদীর উত্তরে যজ্ঞসেন ও দক্ষিণ বিভাগে মাঁধবসেন ছুই 
পৃথক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 
অগ্নিমিত্রৎ-_( পুং ) মহথি বাস্কলের শিষ্)। ইনি গুরুর নিকট 
খাপ্বেদসংহিতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ( তাগবত ) 
অগ্নিমুখ১-( পুং) অগ্রিমুখমিব যন্ত। দেবতা। দেবতারা 
অগ্নিরূপ মুখদ্বারা হব্য পান করেন। ২ ব্রাঙ্গণ। ৩ নিয়তল 
নামক পাতালবাসী জনৈক যবন। (কুর্মপু”) ৪ মহাদেবের 
অন্যতম অন্ুচর । ইনি এক কোটী অনুচরসহ শিবের বিবাহে 
উপস্থিত ছিলেন । (স্বন্দপুণ মহেশ্বরখণ্ড ) 
অগ্রিমুখহ_[ বৈদ্যক ] ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য উষধবিশেষ। হিঙ্গু 
১৯ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, 
জোয়ান ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতা ৭ ভাগ, কুড় 
এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দধির 
সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ ও বায়ুপিত্ত নষ্ট হয়। (পুং) 
২ ভেলা, তল্লাতক। ৩ চিতা। 
অগ্নিমুখচুর্ণ_ বৈদ্ভক ] এক প্রকার গধধ। ইহার উপকরণ 
ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই-__সোরা, সাচিক্ষার, চিতামূল, 
পাঠামূল, করপঞ্মূল,  পঞ্চলবণ, ছোট এলাচ, তেজপত্র, 
বামুনহাটী, বিডঙ্গ, হিচ্গু, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, 
মৃতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, আমরুল+ গজপিগ্ললী, 
কুষ্জজীরা, অগ্বেতস, তিস্তিড়ী, যবানী, দেবদারু, হরীতকী,. 
আতইচ, অনস্তমূল, হবুষা, সৌদালফলের শীস, তিলনালের ক্ষার, 
পলাশক্ষার ও গোমৃত্রসিক্ত মণ্ডর। এই সমস্ত দ্রব্য সমতাগে 
লইয়া চূর্ণ করিবে। তাহার পর তিন দ্রিবস ট্যাবানেবুর রসে, 
তিন দিবস কীজিতে, তিন দিবস আদার রসে ভাবন! দিয়া 


৮ভাগ। 


শুকাইবে। মাত্রা ২ তোলা । দ্বত ও অন্নের সঙ্গে মিশ্রিত. 


করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও অজীর্ 
রোগ দূর হয়। ৃ 


অগ্রিমুখতাতত্র_ বৈগ্যক ] অগ্্পিত্তরোগাধিকারোক্ত রসৌষধ ৃ 


বিশেষ । রসরত্বাকরে এই উঁষধের প্রস্ততপ্রণালী লিখিত. আছে; 
কিন্ত সাধারণতঃ এই ওঁষধের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না । 


অগ্নিমুখমণ্ডর-__[ বৈস্তক ] শোথরোগের এক উষধ। শোধিত 


মণ্ডর ৯৬ তোলা, ইহার আটগুপ গোমৃত্রের সহিত পাক 


করিবে। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, দেবদারু,.. 
মৃতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিডঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা প্রাক্ষেপ; : 
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ৃ 
| 


- দিয়া মিশ্রিত করিবে। 


অগ্নিমুখরস | 


চিলি 


অগ্রিষন্ত 


মাত্রা ১ তোলা । স্বত এবং মধুর 
সঙ্গে মাড়িয়া তক্রের সহিত সেবন করিবে। ইহা শোথ- 
রোগের উৎকৃষ্ট ওষধ ! 
অগ্নিমুখরস__[ বৈগ্যক ] অগ্নিমান্দ্যরোগের এক উষধ | মরিচ, 
মুতা, বচ, কুড়--প্রত্যেক একতোল! ও বিষ একতোল|। 
আদীর রসে মাড়িয়া মুগপ্রমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তৃত 
করিবে। ইহা! অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যরোগে সেব্য। 
অগ্নিমুখলবণ-__্‌ বৈগ্যক ] অগ্নিমান্দটারোগের এক প্রকার উষধ । 
চিতামুল, 
সমান অংশ | সর্বসমষ্টির সমান সৈন্ধব লবণ। একত্র সিজের 
আটায় ভাবন! দিয়! সিজের ডালের ভিতর পুরিবে। তাহার 
উপর পক্ষের লেপ দিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়! চূর্ণ করিবে। 
চর্ণের মাত্রা ৫ রতি। ইহাতে অশ্রিবৃদ্ধি ও যরুৎ, প্লীহা, গুলা, 
অর্শ, পার্শবশূল প্রভৃতি নষ্ট হয়। 
অগ্নিযুখলৌহ-__ বৈগ্যক ] এক প্রকার ওঁষধ। প্রথমে ১৯২ 
তোলা দত উষ্ণ করিয়া লইবে। তাহার পর, বিচুটার 
মূলের রসে শোধিত লৌহতম্ম ৯৬ তোল! সেই ঘ্বতে নিক্ষেপ 
করিবে । 


সের। এই ক্কাথ এবং ১৯২ তোলা চিনি এ ঘ্বতে দিবে। 
ঘনীভূত হইলে বিডঙ্গ ও ভ্রিকটুচুর্ণ প্রত্যেক ২৪ তোলা, 
ব্রিফলাচুর্ণ ৪* তোলা এবং শিলাজতু ৮ তোল! দিবে। 
শীতল হইলে ১৯২ তোলা মধু মিশাইতে হইবে । মাত্রা ৪ মাষা। 
ইহ] অগ্নিমান্দ্য, শোথ, গ্লীহা ও অর্শের উৎকৃষ্ট উষধ । 
অগ্রিমুখী,(স্ত্রী) [বৈগ্ক ] ভল্লাতকবুক্ষ ; 
[ ভল্লাতক দ্র ] ২ লাঙ্গলিক! বুক্ষ। 
অগ্রিমুখীং_(জ্্রী) গাযত্রী। গোভিল বলিয়াছেন, গায়ত্রী 
অগ্নিমুখী ; ৃতরাং জলে থাকিয়া উহ? জপ করিতে নাই, জল 
হইতে উঠিয়া জপ করিতে হয়। 

“গায়ত্র্যগ্রিমুখী যন্মীৎ তম্মাছুখায় তাং জপেৎ।” ( গোভিল ) 
২ পাকশালা | ৩ অগ্রিপ্রমুখ দেবত। | 
অগ্নিমেদল-_দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত বিন্ুকোগ্ডা 
তালুকে অবস্থিত একটা প্রাচীন স্থান। এই স্থানে কতকগুলি 
উষ্ণপ্রশ্রবণ ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে । এখানে মলরাজবংশীয়- 
দিগের একটা প্রাচীন ছুর্গ ভগ্রাবস্থায় বর্তমান আছে। প্রাচীন- 
তায় ও স্থাপত্য নিদর্শনের দিক হইতে হুর্গটী প্রসিদ্ধ ও 


ভেলাগাছ। 


, উল্লেখযোগ্য | 


আগ্নিযন্ত্র,__কামান, বন্দুক প্রভৃতি; যে যন্ত্রে অগ্রিবর্ষণ হয়। 
[ অগ্র্যন্্র দ্র" ] 


ত্রিফলা, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল, কুড়। প্রত্যেক ৷ 


তৎপরে তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সিজ, মুওঁরী, ৷ 
ভূই-আমলা-_ প্রত্যেক ৪৮ তোল1। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬: 


অগ্রিষন্ত্রং__অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র প্রধানতঃ 
দুই প্রকার (১) যানবাছিত বারিবর্ষক বুহৎ যন্ত্র; (২) 
অদাহা গাসস্থ্টিকারী ক্ষুদ্র যন্ত্র। আজকাল পৃথিবীর প্রায় 
সকল বড় শহরেই এই ছুই প্রকারের যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

প্রথম প্রকারের যান্ত্রেরে চলিত নাম দমকল । দমকলেক়্ 
উদ্ভাবন অতি প্রাচীনকালেই হুইয়াছিল। ১৫০ খুষ্টপূর্ববাকে 
আলেক্সান্দ্রিয়ানিবাসী হীরো দুইটা চুরি এবং একটা দণ্ডের 
সাহায্যে চালিত দমকলের উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। গ্লিনীও 
লিখিয়ছেন, পুরাকালে প্রাচীন রোমে দমকলের ব্যবহার 
ছিল। বুহৎ পিচকাঁরীর সাহায্যে জলধার! বর্ষণ করিয়! 
অগ্নিনির্বংপণের প্রথাও জান! যায়। ১৫১৮ খুষ্টাঞ্দে অগৃস্‌- 
বার্গের অগ্নিকাণ্ড এবং ১৬৬৬ খুষ্টার্ঘে লণ্ডন নগরের প্রসিদ্ধ 
অগ্থিকাণ্ডে বড় বড় পিচকারী হইতে জল বর্ষণ কর! 
হুইয়াছিল। ইহ! হইতেই ক্রমে দমকলের উদ্ভাবন হইয়াছে । 
খুষ্টায় ১৪শ শতকে যানবাছিত যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হয় ॥ 
একখানি গাড়ীর উপরে স্থাপিত বৃহৎ জলাঁধারে নল 
লাগান থাকিত এবং পাম্প দিয়া তাহা হইতে জলবর্ষণ 
করিয়া আগুন নিবান হইত। প্ররুতপক্ষে আমরা বর্তমান 
শতাব্দীর প্রারন্ত হইতেই দমকলের সম্যক ব্যবহার দেখিতে 
পাই। দমকলের পুর্রবকথিত গাড়ীগুলি অশ্ববাহিত ছিল, 
পরে মোটর-চালিত হৃইয়াছে। দমকল চালাইতে বাষ্প, 
পেট্রল এবং তাডিতশক্তিও নিয়োজিত হয়। 

চামড়া, ক্যা্িস বা রবার নিগ্সিত 
হয়। নলগুলি সাধারণতঃ ১॥ বা ২ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট 
ও খুব লম্বা হয়। ইহার সাহায্যে প্রায় ২০* ফুট উচ্চে জল 
বর্ষণ করা যায়। প্রত্যেক নলের প্রান্তে এরূপ সরু বসান থাকে, 
যাহাতে ২৩ বা তদধিক নল একসঙ্গে জুড়িয়া ইচ্ছামত 
লম্বা করা যাঁয়। তারের দড়ি ও ধাতুনিম্মিত একপ্রকার 
মই-এর সাহায্যে উচ্চ গ্ুছের দেওয়ালের যে কোন স্থানে 
অনায়াসে নল লাগান যায়। ভূতল হইতেই যন্ত্র সাহায্যে 
নলের মুখ ইচ্ছামত ঘোরান ফিরান যায়। 

বড় বড শহরে যেখানে রাস্তার পার্শে জলের কল থাকে, 
তথায় কলের সঙ্গে নলের নিম্ন প্রান্ত সংলগ্ন করিয়া! পাম্প 
করিয়া জল উদ্ধে বর্ষণ করা হয়। যেখানে এরূপ সুবিধা 
নাই, সেখানে কুপ বা জলাশয় হইতে নলে জল লওয়া 
হয়। অনেক সময় দমকলের গাড়ীতেই জলাধার বাহিত 
হইয়া থাকে । 

বড় বড় শহরে দমকলের একটী ব। একাধিক ঘাঁটি থাকে । 
নগরের প্রায় প্রতি রাস্তায় কতকগুলি করিয়া অগ্নিকাগুস্চক- 


নল দমকলে ব্যবহৃত 


অগ্রিষ্ত্ 


এলার্ম বা সাঙ্কেতিক শব্দজনক যন্ত্র থাকে। টেলিফৌন 
দমকলের ঘাটির সহিত সংযুক্ত । নিকটে কোথায়ও অগ্নিকাণ্ড 
উপস্থিত হইলে, যে কোনও. লোক উক্ত এলার্সের কাঁচনিন্সিত 
আবরণ ভাঙ্গিয়া টান দ্রিলেই ঘাঁটিতে এ সঙ্কেত সুচিত হয়। 
তৎক্ষণাৎ ঘাটি হইতে দমকল সাহাধ্যার্থ প্রেরিত 
কোন কোন এলার্ম চাবি 
বন্ধ থাকে এবং চাবিটা 
নিকটস্থ কোন প্রহরীর 
জিম্বায় থাকে. দরকার 
হইলে এ চাবি লইয়া 
এলার্মের বাক্স. খুলি! 
সংবাদ দিতে হয়। বিন! ৯১ 
কারণে দ্রমকল ডাঁকিলে শাস্তি সন হয়। দমকলের রা 
দমকলবাহী গাড়ী এবং লোকজন সর্ধদ! এরূপতাঁবে প্রস্তত 
থাকে, যাহাতে কোন স্থান হইতে. অগ্নিকাণ্ডের খবর আসিবা- 
মাত্রই অবিলম্বে সাহাধ্যার্থ সেখানে উপস্থিত হইতে পারে। 

যন্ত্রাদি ও লোকজন সহ .এই গাড়ীকে ফায়ার বিগ্রেড, (2179 
72909 ) বলে। প্রত্যেক ফায়ার-ব্রিগেডে ১০১৫ জন 
সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ লোক এবং একজন পরস্থ নায়ক থাকেন। 

অগ্নিনির্বাপণে গমনকালে দমকলের গাঁড়ী হইতে অবিশ্বাস্ত 
উচ্চ ঘণ্টাধবনি করা হয়।. তাহা শুনিয়া রাস্তার অপর 
যানবাহনাদি. একপার্থে সরিয়া ফাঁয়ার-ব্রিগেডের দ্রতবেগে 
গমন নিমিত্ত পথ ছাড়িয়া দেয়।. [ দমকল দ্র" | 

দ্বিতীয় প্রকার অগ্থিযন্্ সামান্ত অগ্নি নির্বাপণের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। ইহা একজন লোকে একাই ব্যবহার করিতে 
পাঁরে। ইহার আকৃতি সাধারণতঃ মোচার ন্যায়। শহরের 
আফিসে, হোটেলে, পাঁঠাগারে, গীর্জায়, রেলষ্টরেশনে এবং 
অন্যান্য ভবনের দেওয়ালে প্রায়ই এই যন্ত্র লাগাইয়া রাখা 


হয়। 


হয়| ইহার. মধ্যে দ্রবীভূত সোডা (1310811১988 
0£ ৩০৭৪) এবং গন্ধকদ্রাবক (910))0110 4১010) পুথকৃ- 
ভাবে রক্ষিত. থাকে।  গন্ধকদ্রাবক সাধারণতঃ একটা 


বদ্ধ কাচপাত্রে থাকে। যন্ত্রটীর নিম্নভাঁগে একটা হাতল 
অথবা! বাল্ব থাকে। তাহাতে জোরে আঘাত করিলেই 
. গন্ধকদ্রাবকের কাঁচপাত্র ভার্গিয়া যায় এবং দ্রবীভূত সোডা 
ও দ্রাবক একত্র মিশ্রিত হইয়া কার্ধন ডাই-অক্সমাইভ গ্য।স 
(0092) উৎপন্ন হয়। এই বাম্প অদাহা ও অত্যন্ত ভারী, 
সুতরাং অগ্নিনির্বাপক।  যন্ত্রটীর উপরিভাগস্থিত_ একটা 
মুখ. দিয়া ভিতরে উৎপন্ন বাষ্গ সজোরে নির্গত হুইয়া অগ্নি- 
নির্ধাপণে সাহাষ্য করে। কোন কোন যন্ত্র এরপভাবে 


শিাটি৬৮৮-৭ 


হে 


অগ্নিরেতস 


নিম্মিত যে, দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়! উল্টাইয়! ধরিলেই 


সোড। ও দ্রাবক একত্র মিশ্রিত হইয়া গ্যাস উৎপাদন করে। 
ছোট যন্ত্রে গ্যাস অধিক পরিমাণে ধরে না| তজ্জম্ত অপেক্ষাকৃত 
বৃহদাকার যন্ত্রে ছুইটা ভালা থাকে। একটার বাল্প কুরাইতেই 
অপরটীকে কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া হয় । টি 
অগ্নিযুত (স্‌)-(পুং) খপ্বেদের জনৈক মন্ষট| ধষি। 
অগ্নিযোজন-__( ক্রী ) যক্জীয় অগ্নি প্রজ্বালন | 
অগ্রিরক্ষণ__(ক্লী) অগ্রি-রক্ষ-লু্ু। রাঙ্ষসাদি হইতে আগুন 


রক্ষা করিব|র মন্ত্র। সেকালে রাক্ষসেরা আসিয়। খষিদের যক্রকুণ্ড 


নিবাইয়া দ্রিত। তজ্জন্য তাহারা! মন্ত্রপাঠপুর্বক এই অত্যাচার 


নিবারণ করিতেন। ২. অগ্নিহোত্র। ৩ অগ্রিহোত্রগৃহ। 
৪8 অগ্ন্যাধান। | 
অগ্রিরজস্_( পুং) ইন্দ্রগোপ নামে রক্কবর্ণ কীট। (লী) 
২ স্বর্ণ ॥ ৩ অগ্রিবীর্ষ্য | 


অগ্নিরজ্জু__( পুং) ইন্দ্রগোপ কীট, চলিত আহাড়ে, পোকা ।, 
অগ্নিরস-_-(পুং) [ বৈগ্ভক ] ক্ষররোগাধিকারোক্ত উ্ধবিশেষ। 
প্রস্ততপ্রণ।লী__শোধিত পারদ এক ভাগ, গন্ধক ছুই ভাগ, একত্র 
খলে পেষণ করিয়। কজ্জলী করিবে । এই কজ্জলীর সমপরিমাণ 
লৌহ্‌ একভ্র দ্বৃতকুমারীর রসে মর্দন ও পিগাকার করিয়া ছুই 
প্রহর কাঁল রৌদ্রে রাখিবে। পরে উহ তাম্্পাত্রে করিয়! 
এরগুপত্রদ্বারা আচ্ছাদন এবং এ উষ্জাবস্থাতেই ধান্রাশির 
মধ্যে স্থাপন করিবে । এইরূপে ৮ দিনের. পর ধান্রাশি 
হইতে উহা! তুলিয়া! উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে বনে 
উত্তমরূপে ছাকিয়া উহ্বার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচ, 
জায়ফল ও লবঙ্গ একত্র এই ৯ দ্রব্যের ৯ ভাগ মিশ্রিত ও চূর্ণ 
করিয়া লইবে। মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে একতোলা| 
হুইতে। অন্ুপান মধু । এই ওষধ সেবনে ক্ষ়রোগ আস্ত প্রশমিত 
হয় ( ভাবপ্রঁ কাসরোগাধি” )। অগ্রিরস আরও এক প্রকারের 
আছে। উহ! সঙ্বর রাজযক্ারোগে হিতকর। 
অগ্নিরহস্য--(ত্রি) অগ্থির পুজাপদ্ধতিবোধক শান্ত । 
অগ্নিরাশি__(পুং) জলঙ অগ্রিস্ত প। বারখার্ণী যি 
অগ্নিরুহা-(্ত্রী ) অগ্রি-রুহ-ক। মাংসাদনী  বুষ্ষ; ডি. 


৬ লা 


নিব ॥ 
| এসএস ০:7২ ্ হিল 


নুতন অস্কুর। এ বৃক্ষের অঙ্কুর অগ্নির স্ায় রক্তবর্ণ হয় 


বলিয়া! উহার নাম অগ্রিরুহা। [ মাংসাদলী দ্র"] 
অগ্নিরূপ-(ত্রি) অগ্রিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট। 

৩ অগ্থির বর্ণ, ধ্যেয় রূপ বা মুগ্তি। 
অগ্নিরেতস্‌__ক্র) স্বর্ণ । ২ অগ্নির শুক্র । মহাভারতের ক 


শাসনপর্ক উক্ত আছে-_স্বলিত কুদ্রতেজ অগ্িতে সংক্রামিত 
অগ্নি দেবগণের প্রার্থনায় উহ! গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। 


হয়। 


২ 85. মান্য । 


অগ্নিরোহিণী [ ১৮৯ ] 


অগ্নিবংশ 


পপ জল লহ 
গঙ্গ। উহা! ধারণে অক্ষম হইয়া গিরিবর সুমেরুর উপর ফেলিয়া নির্দেশ করিতে জানিতেন। ততৎক।লের লোকেরা যে অগ্নির 


দেন। মেরুপুষ্ঠে পতিত হওয়ায় এ শুক্রতেজে মেরুস্থ সমস্ত বস্ত 
সুবর্ণীকুত হয়। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ কাঞ্চন ও কান্তিকেয় 
শব্দে দ্র ] 
অগ্নেরোহিণী_(ভ্ত্রী) [ বৈগ্ক ] মাংসরোহিণী। মাংসাদনী 
বৃক্ষ। (বাট, উ” ৩১ অণ) ২. ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। লক্ষপ__ 
“কক্ষাভাগেধু বিক্ফোটা! জায়ন্তে মাংসদারুণাঃ | 
অন্তর্দাহ্জ্বরকর। দীগ্তপাবকসন্নিভাঃ ॥ 
সপ্তাহাদ্ব। দশাহাদ্ব৷ পক্ষা্থা বস্তি মানবং। 
তামগ্সিরোহিণীং বিগ্যাদসাধ্যাং সান্লিপাতিকীং ॥” 
(ভাবপ্রঁ ক্ষুদ্ররোগাধি? ) 
যে রোগে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া কক্ষপ্রদেশে মাংস- 
বিদারক প্রদীপ্ত অগ্নির স্তায় স্ফোটক উৎপন্ন হয় এবং অন্তর্দাহ 
ও জর হয়, তাহার নাম অগ্নিরোহিণী। এই রোগ 
অসাধ্য। এই রোগ উৎপন্ন হুইবামাত্রই যথাবিধানে 
চিকিৎস। কর! আবশ্যক । উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে জরের 
আধিক্য থাকিলে সপ্তাহ॥ এবং পিত্বাধিক্যে দশাহ এবং 
কফাধিক্যে এক পক্ষের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। যথানিয়মে 
এই রোগ চিকিৎসিত হইলে সাধ্য হইয়া থাকে । 
চিকিৎসা_-এই রোগ উৎপন্ন হইবা মাত্র পৈত্তিক বিসর্পের 
স্ায় চিকিৎসা! এবং লঙ্ঘন, রক্তমোক্ষণ, রক্ষক্রিয়।, ও বমনাদি 
দ্বারা শোধন করিবে । অতিবদ্ধিত অগ্নিরোহিণী-রোগীকে 
পরিত্যাগ করাই বিধেয়। ( ভাবপ্র, ক্ষুদ্ররোগাধি? ) 
বাভটের উত্তরতন্ত্রে এই রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসাদির 
বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। 
'অগ্রিলোক__নুুমেরুপর্তশৃঙ্গের নিমস্থ জনপদবিশেষ। কাশী- 
খণ্ডে বর্ণিত আছে যে, এই অগ্নিলোকের স্থান অস্তরীক্ষে | 
তজ্জন্য অনুমান হয়, এটা কাল্পনিক পুরী। কিক হয়ত স্থুমের 
পর্ধতের নিম্মে কোন উপত্যকায় পুর্বে অগ্নি-পুজকদের বাস- 
স্থান ছিল। সেই জনপদকে সকলে অগ্নিলোক বলিত। 
চীনপরিব্রাজক যুয়ন্‌ চুয়ং অ-কি-নি নামে কাশ্মীরের উত্তরে 
একটী জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহ! অগ্নিলোক বলিয়া 
মনে হয় 
অগ্নবংশ-_অগ্নিদেবতার সম্ততিপরম্পরা। পুরাণে অগ্নির 
সংখ্যানির্দেশ-প্রসঙ্গে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন মুস্তি, তাহাদের শক্তি 
ও রূপ কল্পিত হুইয়াছে। ইহার সহিত বেদোক্ত অগ্নির 
শক্তি, ক্রিয়। ও রূপের সামগ্রন্ত আছে। ইহা হইতে 
মনে হয়, বৈদিক ও পৌরাণিক খধষিগণ অগ্নির বৈজ্ঞানিক 
 প্রক্রিয়াও অবগত ছিলেন| তাহারা *তাপমান দ্বারা তাপ 


মূ 


৪৮ 


সাহায্যে অনেক কার্য সমাধান করিতে সমর্থ হইতেন, 
তাহারই আভাস শিল্পে উদ্ধত হইল । 

বঙ্ধাগুপুরাণে লিখিত আছে-_্বায়ন্তূব মন্বস্তরে ব্রহ্মার 
মানসপুত্ররূপ অগ্নির উৎপন্তি হয়। অগ্নি হইতে স্বাহার জন্ম। 
পাবক, পবমান ও শুচি স্বাহার পুত্র। পাবক হইতে সহরক্ষ, 
পবমান হইতে কব্যবাহন ও শুচি হইতে হব্যবাহনের জন্ম । 
ইহাদের মধ্যে হ্ব্যবাহন দেবগণের, কব্যবাহন পিতৃগণের 
এবং সহরক্ষ অন্ুরগণের অগ্বি বলিয়া প্রখ্যাত। ইহাদের 
৪৯ জন পুত্রপৌক্র; তীহার। শক্তি অনুসারে বিভিন্ন নামে 
প্রথিত হইয়াছেন । 

ব্রহ্মার প্রথম পুত্র লৌকিকাগ্বি বৈছ্যুত! তাহার পুত্র 
বিশ্ববিশ্রুত ব্রহ্মৌদনাগ্নি ; ইনি ভরত নামে আখ্যাত ছিলেন । 
বৈশ্বানর ইহার মুখ এবং ইনি যজ্জীয় ভোর্জ্য দ্রব্যের 
জলরস পান করিঘ্া থাকেন! পুক্করসাগর মস্থনে অথর্কা 
খষির উতপত্তি। এই অথর্বা লৌকিকাগ্নি বলিয়া 
প্রখ্যাত।  অথর্বার পুত্র দধ্যঙ্গ ও অঙ্গিরা। ইহারাও 
লৌকিকাণ্বির মধ্যে পরিগণিত। পবমান নামক অগ্নি 
মন্থনযোগ্য, ইনি গাহ্পত্যাগ্ি নামে পরিচিত। গাহ্ৃপত্য 
অগ্নির ছুই পুত্রশংস্ত ও শুক্র। শংস্ত আহবনীয়, এই 
জন্য ইনি হব্যবাহন. নামে এবং শুক্র প্রণীভাগ্রি নামে 
পরিচিত। শংন্তের পুত্র সভ্য ও আবসখ্য। দ্বিজগণ 
হব্যবানের আহ্বনীয়ত্ব অবগত হইয়া তাহার নিকট কাবেরী 
কৃষ্ণ, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, 
কৌশিকী, শতদ্র, সরু) সীতা, সরস্বতী, হ্রাদিনী ও পাবনী 
নদী প্রার্থনা করেন। এই হেতু হব্যবাহন আপনাকে স্বতন্ 
ভাগে বিভক্ত করিয়া প্র সকল নদীতে সঙ্গত হন) তাহাতে 
ধিষ্ী উৎপন্ন হয়। এই বিবরণ হইতে নদীঝআোতে বৈছ্যতিক- 
শক্তিরপে অগ্নির অবস্থান সুচনা করিতেছে । এই শক্কি- 
দ্বারাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কত কলকারখান। চালিত 
করিতেছেন। 

ধিফ্ী হইতে উৎপন্ন নদীপুত্রগণের মধ্যে বিহরণীয় ও 
উপস্তথ্বের নামে যে সকল অগ্নি আছেন, তাহাদের সর্বাগ্রে 
খতু নামক অগ্নি। ইনি প্রবাহন ও অশ্নীত্র নামে খ্যাত। 
জ্ঞদিনে . সবনাহুক্রমে যে অগ্নি স্থাপিত হয়, তিনি সম্রাট 
অগ্নি নামে অভিহিত। ইহার পরবর্তী পর্ষদন্ত নামক 
অগ্নি। ইনি বরঙ্গস্থানে ব্রহ্মজ্যোতিসম্পন্ন বসু” শামিত্রে 
হব্য্থ্য্যাদির অসংস্থষ্ট অগ্নি, ব্ন্স্থানে সমুদ্রাপ্নি এবং ওুঁুম্বরীস্থুলে 
ধতুধাম নামে বিখ্যাত। তত্র উপস্থেয়াংশস্তৃত অজৈক- 


অগ্নিবারক 


অগ্নিবক্ত, | ১৯০ ] 
পাদাগ্নি শালামুখীয়ক ও অহিবুগ্াপ্নি গৃহপতি নামে ; অমনোযোগী হন। . প্রধান মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া 
উক্ত হন। সর্বদাই অন্তঃপুরে নারীগণবেষ্টিত হইয়! থাকিতেন। দেশের 


জলের উদ্ভাবয়িতা পাঁবকাগ্রি। জলের আঁবাহনের উদ্দেপ্তে 
ইহাকে আবাহন করা হয়। পাবকের পুত্র হচ্ছয়। ইনি মনুষ্য- 
জঠরে বাস করেন বলিয়া জঠরাগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার 
পুত্র মন্্যমান্‌, মন্ত্যুমান্‌ স্বতঃ উদ্দীপ্ত হইয়া! হবিঃ ভোজন করেন । 
মন্থ্যমানের পুত্র সম্ধর্ভক। ইনি বড়বামুখ বাঁ বড়বাগ্সি, 
সমুদ্রে অবস্থান করিয়া জলশোৌষণ করেন। সমুদ্রব্যাপী 
সম্বর্তকের পুত্র সহরক্ষ। ইহার পুত্র গৃহীমানবের গৃহদপ্ধকারী 
ক্ষাম। ক্ষামের পুত্র ক্রব্যাদ; ইনি শবদেহ ভক্ষণ করেন। 
নাম ও কর্মান্ুসারে পাবকপুত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে কীর্তিত। 

দেবতা, গন্ধর্ব ও অস্ুরবর্গ কর্তৃক নমিত হইয়া যে অগ্নি 
অরণ্যমধ্যে "অরণি রূপে সংস্থিত হইয়াছেন, তিনি তৃণ ও 
ওষধিতে আয়ুদরূপে বিরাজিত আছেন বলিয়া আয়ু নামে 
কথিত। আযুর পুত্র মহিমান্, পাঁকষজ্ঞে ইনি সবন নামে 
বিখ্যাত। সবনের পুত্র অদ্ভুত, তাহার পুত্র বিবিচি-__ভীম- 
কন্দমাদিগের দ্বারা আহৃত হন এবং তাহাদের প্রারশ্চিতরের হ্‌ৰি 
ভোজন করেন। বিবিচির পুত্র অর্ক, অর্কের পুত্র অনীকবান্‌, 
বাস্থজবান্‌, রক্ষোহ1, পিতৃক্কৎ, সুরভি ও কুকঝ্সবান্‌। 

উপরি বণিত অগ্নিগুলি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তিতে উদ্ভূত হইয়া থাকেন। ইহারা যজ্ঞকার্ষ্যে সন্তষ্ট। 
আদি স্থষ্টিকালে এই সকল অগ্নি দেবতুল্য যামগণের সহিত 
্বাযন্তূব ম্বস্তরে অন্তহিত হইয়াছেন। স্বারোচিষ হইতে 

টা পর্য্যস্ত সপ্ত মন্বস্তরেই এবং ভবিষ্যৎকালে এই অগ্নি 
রে জিত থাকিবেন | (ব্রঙ্গাগুপু ২৯১৪৯) 
অগ্নিবক্ত- বৈগ্ভক ] ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলা গাঁছ। ২ চিত্রক- 
ক্ষুপ, চিতে গাছ । 
অগ্নিবৎ_(ত্রি) অগ্রিতুল্য । বেদে মন্ত ব। 
অগ্নিবতী-_আগিরা এই নামে খ্যাত লোকপ্রসিদ্ধ ওযধি। 
অগ্রিবধূ__( স্ত্রী ) স্বাহা, দক্ষকন্ঠা। [স্বাহা দ্র] 
আগ্িবচ্চস্‌,_(ত্রি ) অগ্িতুল্য দীপ্তিমান্। ২. অগ্রিতেজ | 
অগ্রিবর্চস্‌__মহধি রোমহর্ষণের জনৈক শিষ্য । রোমহর্ষণ কুষ্ণ- 
দ্বেপাঁয়ন ব্যাসদেবের নিকট পুরাঁণসংহিত। অধায়ন করিয়াছিলেন 
অগ্নিবর্ণ,__অগ্থির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। ২ অগ্নির সহিত ঘনিষ্ঠ 
 সন্বনধযুক্ত, উত্তপ্ত । ৩ অগ্নির রূপ। 
অগ্রিবর্ণ,__( পুং ) স্্ধযবংশীয় নরপতি সুদর্শনের পুত্র। অমিত- 
বিক্রশালী মহারাজ সুদর্শন নিজ ভূুজবলে বহুদেশ জয় করিয়া 
এবং স্বরাজ্যে স্ুশীসন প্রতিষ্ঠা করিয়া পুত্রকে রাজ্যতার 
অর্পণ করেন। ইনি নিষ্বণ্টক রাজ্যভার পাইয়া রাজকার্ষ্যে 


* সাত্বিক ব্রাঙ্গণ। 


অগ্রিবারক-__যাহা অগ্থির উত্তাপ রোধ করে। 


কোন প্রধান রাজকর্মচারী বা প্রজার! তাহার দর্শন প্রার্থন। 
করিলে তিনি অস্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে চরণ দেখাইতেন । 
রাজদর্শনাকাজ্কীর! উহ! দেখিয়। সন্তষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করিত ॥ 
পিতার প্রভাবে রাঁজ্যে অশান্তি বা গোলয়োগের সম্তাবন! 
ন! থাকায় তিনি যদৃজ্জাক্রমে ইন্দ্রিয়লালসা! চরিতার্থ করিয়া, 
এতদূর অমিতাচারী হইয়াছিলেন যে শীঘ্রই রাজবন্ীরোগা- 
ক্রান্ত হইয়া অকালে মারা যাঁন। ( রঘুবংশ, ১৯ সর্গ ) 
শিবপুরাণমতে বশিষ্ঠের পুত্র পুষ্য, পুষ্যের পুত্র ঞ্চবসন্ধি, 
ফ্ুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন। অগ্থিবর্ণ সুদর্শনের পুত্র ছিলেন । 
( শিবপুত) কন্কিপুরাণমতে বের পুত্র জনবল) শ্তন্দনের 
পুত্র অগ্নিবর্ণ। ( কষ্ধিপু” ) 
অগ্নিবদ্ধন-__অগ্রিবদ্ধক উষধ; যমানী প্রভৃতি, যাহা সেবনে 
জঠরাগ্নির বুদ্ধি হয়। ৃ 
অগ্নিবল-_( ক্লী) অগ্ের্বলং। অগ্নির বল, অগ্থির তেজঃ। ২ 
জঠরাগ্রির বল। বৈগ্যকশান্ত্রে লিখিত আছে যে, অগ্নির বল৷ 
থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে, কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে 
পারে না। অগ্নির বল ক্ষীণ হইলে নানাপ্রকার ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হইয়া অস্তুস্থ হুইয়া পড়িতে হয়, তখন অগ্নিমবান্দ্য ও 
অজীর্ণরোগাঁধিকারোক্ত ওষধাদি সেবন করিয়া অগ্নির বল 
বুদ্ধি করা আবশ্তক। কারণ শরীরকে সুস্থ রাখিতে হুইলে 
জঠরাগ্নির প্রতি দৃষ্টি করা সর্বতোভাবে বিধেয়। [ অগ্থি- 
মান্দ্য দ্র] 
অগ্নিবলবুদ্ধি__জঠরাগ্ির বুদ্ধি। 
5 স্জযোনি সালতেদ। 
[ শাল দ্র] ৩ রাল। 
অগ্নিবল্পী_-( জী) লতাবিশেষ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে অরচিভিংকা- 
স্থলে স্বচ্ছন্দনায়ক রসৌষধে এই লতার উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। । 
অগ্নিবাণ__(পুং) অগ্নিরেব বাণঃ। অগ্রিরূপ বাণ, যে বাণে আগুন 
বর্ষণ হয়। আগ্েয়াস্ত্র, বন্দুক প্রভৃতি । প্রবাদ আছে ষে,. 
যাদুকরের! মন্ত্রবলে যাহার উদ্দেশে অগ্রিব!ণ প্রয়োগ করে, 
তাহার সর্বকশরীর আপনা-আপনি পুড়িয়া যায়। মন্ত্র দ্বার! 
এই বাণ ন| কাটাইলে তাহার শরীর ততক্ষণ পুড়িতে থাকে । 
অগ্রিবায়ু_অপ্থিশ্চ বায়ুশ্চ। অগ্ঠি এবং বায়ূদেবতা । 


২ অগ্নিপ্রিয় ৷ 


রাসায়নিক 
প্রক্রিয়।য় প্রস্তুত ইষ্টক বা ইস্পাতের পাত, যাহা অগ্নিব প্রচণ্ড 
তাপ সহা করিতে সমর্থ হয়। কলকারখানার প্রসারের সঙ্গে 


অগ্নিবাসষ্‌ 


1 ১৯ | 


অগ্রিবিকার 


প্র 


এঞ্জিন, হাঁফর (15099 ) প্রভৃতির প্রচণ্ড অগ্রিদাহন হইতে 
অব্যাহুতিলাভার্থ বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার তাপ-সহু ইষ্টক 
( £9-915 ) নিন্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বস্তর 
উপাদান সংগ্রহের জন্ত তাহারা নানাপ্রকার মৃত্তিকার গুণাবলী 
পরীক্ষা করেন। অবশেষে এলুমিনা ও সিলিক। বিশেষভাবে 
তাপ-সহ জানিয়! উহাদের সহিত লৌহের মরিচা (০2109 
0 1:০2 )১ ম্যাগনেসিয়।, সোডা ও পটাশ মিশ্রণ করিয়। যে 
তাপ-সহ মৃত্তিকা (1176-01ঠ ) প্রস্তুত করেন, তাহা! বিশেষ 
উপযোগী হয়। উহা ১,৬০০৭ সেন্টিগ্রেড তাপ সহিতে অমর্থ। 

উক্ত রাসায়নিক সংমিশ্রণে সাধারণতঃ গ্যানিষ্টার 
(8801966)) বালু বা তজ্জাতীয় তাপবিকিরণকারী পদার্থ 
দিয় ইষ্টক প্রস্তুত কর! হয়। এই ইষ্টক দিয়া হাফর, ধূম- 
নিঃসারক নল (11989) অথবা অগ্থি বাহির হইবার মুখের 
(79 89০96])) চারিদিক গাথিয়। দেওয়। হয়। উহা! অগ্থির 
তাপকে এত অধিক পরিমাণে ' প্রতিরোধ করে যে, তৎসন্নিকটে 
অবস্থিত ব্যক্তি অগ্নির ষেই উৎকট তাপেও বিশেষ ক্লান্ত ও 
শ্রান্ত হয় না। 

তাপের অনুরূপ বিভিন্ন অগ্নিবারক ইঠ্টক ব্যবহার করাই বিঝি। 
যে চুলী বা হাফরে অধিক তাপ, তথায় এনুমিনাযুক্ত 
ইষ্টকই ব্যবহার করা প্রশস্ত, অর্থাৎ এস্থলে সিলিকা অধিক 
পরিমাণে ব্যবহার না করিয়া এলুমিনা, চুণ, ম্যাগ্রেসিয়৷ বা 
আয়রণ অফ্মাইড ব্যবহার করা ভাল। অন্যত্র লাইম, ম্যাগ্রেসিয়া 
ও তাহার কোন কোন কার্বনেট দেওয়। চলে।  স্থলবিশেষে 
বক্সাইট নামক কর্দম, লৌহের মরিচা ব৷ প্লামব্যাগো ব্যবহার 
করিতে হয়। পূর্ব মূল্যবান্‌ দলিল, খত ৷ টাকা, মোহর অথব! 
কাগজের নোট লোহার সিন্ধুকে রাখিয়। দেওয়ার ব্যবস্থ। ছিল; 
কিন্ত অগ্থিদাহে উহার অভ্যন্তরস্থ সমুদর কাগজ ইত্যাদি নষ্ট 
হইবার সমূহ সম্ভাবনা থাকিত। এই ক্ষতি রোধ করিবার জন্য 
অধুন| অগ্রিরোধক সিন্ধুক ([7176-0৮0০01 5899) নিন্মিত 
হইতেছে । উহার অভ্যন্তরভাগ  অগ্নিবারক কর্দম দ্বারা 
প্রথমে আবুত হইত । এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
অগ্থিবারকতার প্রকারভেদ জানিতে পারা গিয়াছে । অগ্নি- 
রোধক সিন্ধুক ও আলমারী এখন স্বতন্ত্র উপাদানে অভিনব 
প্রণালীতে নিম্মিত হইতেছে 

অভ্র একটী অগ্নিরোখক পদার্থ। ইহ|তে অগ্নির তাপ 
বারিত হয়, এই জন্য রেলওয়ে এঞজিন এবং অন্তান্ত এঞ্রিনের 
,বলারে অভ্র দিয়া তাপ নিবারণের ব্যবস্থা : হইয়াছে। 
অগ্নিরিব শুদ্ধং বাসো বন্ত্রম। বস-অস্ুন্। 


অগ্রিবাসস্--(ক্লী) 


অগ্নিবাহ, অগ্নিবাহন-_ছাগ। 


অগ্রিতুল্য শুদ্ধ বস্ত্র। (পুং) ২ অগ্রিরিব শুদ্ধং বাসো যণ্ত। অগ্থিতুল্য 
শুদ্ধ বস্ত্রপরিধারী । 


অগ্নিবাহ_-( পুং) অগ্নিং বাহয়তি। অগ্সি-বহ-শিচ-অপ্‌। 


ছাগ। ২ ধূম। অগ্রিবাহকমাত্র। 
অগ্নির রথ চারিটী ছাগলে 
টানিয়৷ থাকে । পৌরাণিক ধ্যান যথা__“চতুভিশ্ছাগলৈযুক্তে 


বায়ুচিহ্কে রথে স্থিতং 1৮ 


আগ্নবাহু,__রাজা প্রিয়রতের পুত্র । ইহার মাতার নাম কাম্যা। 


ইনি জঙ্থুদ্বীপের স্বীয় নামীয় বর্ষের নরপতি ছিলেন। ইনি 
রাজ্যভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন  ত্রঙ্গাচর্য্য 
অবলম্বন করিয়াছিলেন (বিষুণপু”) | কুশ্পুরাণমতে ইনি 
যোগপরায়ণ ও জাতিম্মর ছিলেন। রাজ্যভোগে ইনি অন্ধরক্ত 


ছিলেন ন1। 
চতুর্দশ মন্বস্তরে ইন্দ্রসাবণির সময়ে ইনি সপ্তষির অশ্ঠতম 
খষি ছিলেন । (ভাগবত ) 


ইনি স্বায়ন্তূব মন্থুর অষ্ট পুত্রের অস্ঠতম পুত্র । (ব্রহ্মপু ) 

অগ্নিবাঁুং_( পুং) উৎকলবিজ্ঞেতা জনৈক হুবৃত্তি রাজপুত । 
কেবল উৎকল দেশেই এই অগ্নিবাহুর নাম শুনিতে পাওয়া 
যায়। তিনি উৎকলবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়৷। জগন্নাথ- 
দেবের মুর্তি চুরি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ইহাকে রক্তবাহু 
বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । 

অগ্নিবিকার-_( পুং)[ বৈগ্ক ] অগ্নেবিকারঃ। অগ্থির বিকার । 
এতন্নামক রোগবিশেষ। ইহ! চারি প্রকার | মন্দাগ্রি, তীক্ষাগ্ি, 
বিষমাগ্নি ও সমাগ্রি। মাধবনিদানে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে--কফের আধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তাধিক্যে তীস্ষাগ্নি, বায়ুর 
আধিক্যে বিষমাগ্নি এবং এই তিনটী দোষ সাম্যাবস্থায় 
থাকিলে সমাগ্রি হইয়া থাকে । ইহার মধ্যে মন্দাগ্সিবিশিষ্ট 
ব্যক্তির অতি অগ্ঈমাত্র আহারও জম্যক পরিপাক হয় না, 
এবং বমি, শরীরে অবসন্নতা ও গ্রসেক এবং উদরের গুরুত্ব হয়| 
পরিমিত বা অপরিমিত আহার করিলেও যগ্যপি সহজে জীর্ণ 
হয়, তাহ! হইলে তাহাকে তীক্ষাগ্ি কহে। কেহ কেহ এই 
তীক্ষাগ্বির বিশেষ প্রশংসা করেন। কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞান্ত 
এই যে, মধুর ও জিগ্ধাদি তক্ষ্যন্রব্য তীক্কাগ্নি দ্বারা সম্যক্রূপে 
পরিপাক হয়, এইজন্য ইহা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু ইহা কিরপে 
রোগমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই 
যে, সমাগ্রি-সম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষুধা ধারণ করিলে সহসা কোন 
রোগ জন্মে না । কিন্ত তীক্াগ্রিসম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষণমাত্রও ক্ষধা- 
বেগ ধারণ করিলেই পৈত্তিক রোগে আক্রাস্ত হয়! কারণ, 
তীক্ষাগ্রি পৈত্তিক, বিষমাগ্রি বাতিজ এবং মন্দাগ্নি শ্রেক্সজ রোগের, 


অগ্নিবিদ্‌ 


| ১৯২ ] 


অগ্নিবেশ্ঠ 


উৎপাদক | বিষমাগ্নি. দ্বারা উপযুক্ত মাত্রায় তক্ষিত দ্রব্য 
কখন সম্যক্রূপে পরিপাক হয়, কখনও পরিপাক হয় না 
এবং উদারাধ্মান, উদাবর্ত, শূল, উদরের গুরুত্ব, কুস্ন, অতিসার 
ও কুক্ষিদেশে গুড়গুড শব হ্ইয়্া থাকে। যথোচিত 
আহারাদি সম্যক্রূপে পরিপাক হুইলে তাঙ্থাকে সমাগ্ি কহে। 
চারি প্রকার অগ্থির মধ্যে সমাগ্রিই অ্রেষ্ঠ। (মাধবনিণ) 
এইরূপ অগ্থিবিকার হইলে অগ্থিমান্দ্য ও অজীণরোগোক্ত 
ওষধ নিয়মানুসারে সেবনে অচিরে উহা! প্রশ।যত হয়। 
[ অগ্নিমান্দ্য শব্দ দ্র ] 
অগ্নিবিদ্‌__(পুং) অগ্নি-বিন্দ, বা বিদ্ক্িপ। অগ্নিহোত্রী, 
সাগ্নিক ব্রাহ্মণ । ২ অগ্নিরহম্তশান্ত্রবেত্তা | 
আগ্রবিন্দ্ু-_( পুং ) অগ্রেবিন্দুরিব | অগ্নি্ষ,লিঙ্গ, অধ্ি-কণা | 
অগ্নিবিবর্ধন-__( ক্রী ) অগ্নিবদ্ধক ওধধ, য্মানী গএভতি। 
অগ্নিবিসর্প_(ক্লী) [ বৈগ্ভক ] বিসর্পরোগবিশেষ। 
[1000 8,1001] ) বৈদ্যকে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে__ 
স্ব স্ব প্রকোপকারণে বায়ু ও পিত্ত অতিশয় প্রকুপিত এবং 
পরস্পর লব্ধবল হইয়৷ শরীরে শীঘ্রই অগ্নিবিসর্প রোগ উৎপাদন 
করে। এই রোগ হুইলে রোগী এই বিসর্পের তাপে আপনার 
সর্বশরীরকে প্রদীপ্যমান অঙ্গারাগ্ঠি দ্বারা আকীর্ণ বলিয়া জ্ঞান 
করে এবং বমি, অতিসার, মুচ্ছা, দাহ, মোহ, জর, তমক, 
অরুচি, অস্থিভেদ, সন্ধিভেদ, তৃষ্ণা, অপরিপাক এবং অঙ্গ- 
তেদাদদি উপদ্রবে অভিভূত হয়। এই বিসর্প শরীরের যে 
স্থানে অনুসর্পণ করে, সে স্থান শান্ত অর্থাৎ নির্বাপিতাগ্ি, 
অঙ্গারবৎ কুষ্ণবর্ণ ব! অতিরিক্তবর্ণ হয় এবং অগ্রিদাহোৎ- 
পন্ন স্ফোটকবৎ ক্ফোটকসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। 
শীপ্বগামিত্ব হেতু এই বিসর্প আশু মন্খস্থান অনুসরণ করে। 
ইহ দ্বারা মর্ম উপতপ্ত হইলে বায়ু অতি বলবান্‌ হইয়া! অঙ্গ- 
সকলকে ভঙ্গবৎ গীড়ায় অতিমাত্র পীড়িত ও সংজ্ঞা নাশ 
করিয়৷ থাকে এবং হিন্ধাশ্বাস ও নিদ্রালোপ হয়। এই 
রোগী কোন স্থানে গিয়া সুখ পায় না, যন্ত্রণায় অস্থির 
হইয়া পড়ে। অতিশয় ক্রিষ্ট হইয়া যগ্যপি নিদ্রাভিভূত 
হইয়া পড়ে, তাহা হইলে হয়ত অতিকষ্টে প্রবুদ্ধ হয়, 
নচেৎ এই নিদ্রায়ই -প্রাণত্যাগ করে। এই অগ্নিবিসর্প 
অচিকি-ন্ত ব্যাধি। ৃ 

এই ব্যাধি অচিকিত্স্ত হইলেও যদি এই রোগে জরাদি 


উপদ্রব না থাকে এবং বক্ষোমন্্ম অন্ুপহত হয়, শিরা, স্নায়ু | 
অগ্রিবেশ্,( পুং) 


ও মাংস যদি পচিয়া খসিয়া না পড়ে বা তজ্জন্ত শিরা ও স্বায়ু 
দেখা না যায় এবং বিধিবিধানে যদি শাস্তিত্বস্ত্যয়নাদি ও 
যথাবিহিত চিকিৎসা! কর! হয়, তাহা হইলে এই ব্যাধির প্রশমন 


(6810 1 


হইতেও পারে। কিন্ত যদি পূর্বোক্ত উপদ্রব থাকে, তাহ! 
হইলে এই ব্যাধি আশু রোগীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়। থাকে । 
( চরক, চিকিৎসা” বীসর্পচি”) | বিসর্প শব্ধ দ্র" ] 

অগ্নিবীজ-_(ক্লী) স্ুবর্ণ। অগ্ির রেতঃ বা শুক্র হইতে 


উৎপন্ন বলিয়া! উপচারতঃ এই নাম।  স্বর্ণদানমন্ত্রে উল্লেখ 
আছে-__“কুদ্রতেজঃসমুডূতং হেমবীজং বিভাবসোঃ1৮ [ অগ্থি- 
রেতস্ দ্র" ] ২ তন্ত্রোক্ত রকার বর্ণ। প্রমিতি বহ্িবীজেন 


ইত্যাদি” ( ভূতশুদ্ধি)। [ বৈগ্যক ] ৩ অগ্রিমস্থ। 
অগ্নিবীর্ধ্য-_( ক্লী) অগ্নির রেতঃ, শুক্র। ২. অগ্নির পরাক্রম। 
৩ স্বর্ণ। (ত্রি) ৪ অগ্রিতুল্য পরাক্রমশালী । 
অগ্রিরৃদ্ধি__(স্ত্ী)[ বৈগ্যক ] জঠরাগ্থির বৃদ্ধি, ক্ুধাবৃদ্ধি। 
অগ্রিবুষ্টি-_( ত্রি) অগ্নির বর্ষণ) বারিধারার ন্যায় অবিরত 
অগ্র্যৎপাত। [ অগ্র্যৎপাত ভ্রু] ২ গোলাগুলি -প্রভৃতি 
আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণ। ৩ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বায়ুগ্বাহ | 
অগ্নিবেতাল-_(পুং) শুভাকাজ্জী ক্ষেত্রপালদিগের মধ্যে একতম। 
€( কালিকাপু ) 

অগ্রিবেশ,_(পুং) একজন খষি। বরাহুকল্পের নিত 


বাপরে কলিকালে নৈমিষারণ্যে মহাদেব শুলী নামে মহাযোগি- 


রূপে অবতীর্ণ হন। অগ্রিবেশ তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন (লিঙ্গপু)। মহাভারতমতে অগ্নিসস্তৃত অগ্নিবেশ 
তরদ্বাজের নিকট আগ্রেয়াস্ত্র শিক্ষা করেন। ভরদ্বাজ-পুত্র ভ্রোণ 
ইহার নিকট এ বিদ্া লাভ করিয়াছিলেন । 

অগ্নবেশ২_(খুং) একজন খষি। আত্রেয় মুনির নিকট আয়ুর্বেদ 
শিক্ষা! করিয়াছিলেন। ইহার রচিত “আয়ুর্কেদ-সংহিতা” নামক 
পুস্তকখানি মহধি আত্রেয় এবং অন্ান্ত দেবধি ও দেবতাদিগের 
মনোরপ্রন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। (ভাবপ্রকাশ )। ইনি 
পাঞ্চালরাজ্যে বাস করিতেন। 

আগ্নবেশ৩_( পুং) অঞ্জননিদান, নিদানস্থান প্রভৃতি চিকিৎসা- 
সন্বন্ধীয় পুস্তক এবং রামচন্দ্রচরিত্রসার, রামায়ণরহস্ত ও রামায়ণসার 
প্রভৃতি সাহিত্য-পুস্তক প্রণেতা । বাগভট ইহাকে চিকিৎসা- 
শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়! উল্লেথ করিয়াছেন । 

অগ্নিবেশ্ম,_( পুং) একজন মুনি। ইহার নামে একটা গোত্র 
প্রবন্তিত হইয়াছে। [ গোত্র ভ্রণ] 

অগ্রিবেশ্মং__( পুং) বিয়াল্লিশটা গোত্রের অন্তর্গত গোত্রবিশেষ। 
২ বাঙ্জালার পাশ্চান্তয বৈদিকসমাজে প্রচলিত একটা গোত্র। 
৩ বাঙ্গালার কায়স্থসমাজে প্রচলিত একটা গোত্র । 

ধনুবিদ্ভাবিশারদ অগ্নির পুত্রভেদ। 

দ্রোণাচার্ধ্য ইহার নিকট ধন্ুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অগ্রযন্্ লাভ 

করিয়াছিলেন । . ( মহাভা” আদি”)। [ অগ্নিবেশ্ম, দ্র]... 


অগ্নিবেশ্ঠ 


১৯৩ ] 


অগ্নিশিখ! 


সস 


আগ্রিবেশ্ঠ২__( পুং) একজন ব্রক্মধি। ২ স্ুর্য্যবংশীয় নরিষাস্ত 
- রাজার কুলোৎপন্ন দেবদত্ত রাজার পুত্র। ইনি জাতুকর্ণ নামেও 
পরিচিত। তপন্তায় সিদ্ধিলাভ করিয়' ইনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত 
£হন। (কৃর্পু ও ভাগবত ) ইহার সম্ততিবর্গ অগ্নিবেশ্তায়ন 
বলিয়া কথিত। : ৩ অগন্ত্য খষির একজন শিষ্য। ইনি 
দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধন্ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া পুরস্কারস্বরূপ 
 ত্রহ্ষশির নামক অন্তর প্রাপ্ত হন। পাগুবগণসহ ইনি 
কিছুকাল দ্বৈতবনে বাস করিয়াছিলেন। ৪ 
পাগুবপক্ষে যুদ্ধকারী একজন রাজা | ৫ একজন খষি, ইহার 
শাপে কন্তাপহ।রী কাশীরাজকুম।র কুশধবজ গৃধযোনি প্রাপ্ত হন। 
স্কন্দপুরাণ-_ মাহেশ্বরথগ্ড )। ৬ যোগবাশিঙ্টোন্ত জনৈক খাষি, 
ইনি পুত্র কারুণ্যকে জ্ঞান ও কন্ম উভয়ের মিলনে যে মুক্তি 
' পাওয়। যায়, সে বিষয়ে সা'রগর্ভ উপদেশ দিয়।ছিলেন | 
অগ্নিবৈশ্য__( পুং) অগ্নিবেশের গোত্রাপত্য | 
আগ্নিবৈশ্মায়ন_-( পুং ) অগ্থিবৈগ্যের গোত্রাপত্য |. 
আগ্রিব্রত-_( ক্লী ) অগ্থিপূজার্থক বতবিশেষ | ( পন্মপুরাণ ) 
অগ্রিশন্মন্_ পুং) অতি ক্রুদ্ধ। কেহ অতিশয়. কোপান্বিত 
হুইলে বল! যায়,তিনি ক্রোধে অগ্রিশন্মী হইয়া উঠিলেন। 
২ একজন খষি। 
অগ্রিশন্মা( পুং ) 
পুরোহিত। ১1811; ্‌ ্‌ 
অগ্নিশন্মীয়ুন__(পুং) কশ্যপবংশীয় গোত্রপ্রবন্তক খষি। (মতস্তপু) 
অগ্নিশহর-_মধ্য এসিয়ার একটা প্রথচীন নগর । চীন-পরিবাজক 
যুয়ন-চুয়ল ইহাকে “কাও-চাঙ্গ” প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী 
"অ-কি-নি” নামে উল্লেখ করিয়াছেন! চীনপরিব্রাজক যখন 
ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন এখানকারি পুর্ববশ্রী বিনষ্ট 
হইর়াছিল। ৬৪০ খুষ্টাবধের প্রাক্কালে বা তাহার কিছু পুর্বে 
চীনসমাট্‌ তাই-ুঙ্গ এখানকার শাসনকর্তা কু-বেন-তইকে দণ্ড 
দিতে আসিয়। নগরটা বিধ্বস্ত করিয়! যান। হুন বা তাঙ্গ রাজ- 
বংশের অধিক।রকালে লিখিত গ্রন্থাবলীতে এই নগর :য়েস্কি” নামে 
উল্লিখিত হইয়াছে । তুকীগণ অগ্নিকে “য়েভিব, শব্দে ব্যক্ত 
করিতেন । ফা-হু, তাও-হস্ুয়ান, ফাঙ্গ-চিহ্‌, ফা-হসিয়েন 
এবং মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধন্মপ্রচারক বৌদ্ধ যতিগণের অন্ুবাদর্রন্থে 
এই নগর “বু-কি” ব| “বুই” নামে অভিহিত হইয়াছে । উচ্চারণ 
হিসাবে চীনভাষার “কু শব্দ “অ” অথবা “ও হয় ; স্ৃতর।ং পালি- 
ভাষাভাষী বৌদ্ধ যাজকগণের অগ্থির রূপান্তর “অ-কি-নি” হইতে 
বুকিতে পরিবন্তিত হইয়।ছে বলিয়৷ অনায়াসে অনুমান করা! 
যায়| £য়েঙ্কি ও “অ-কি-নি? শব্দ যে অগ্নির নামান্তর তাহাতে 
.সন্দেছ নাই । এক সময়ে মধ্য এসিয়ার শাকদ্ীপে অগ্রিপুজার 
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ভার্ত-যুদ্ধে 


- বুল প্রচার ছিল। সম্ভবতঃ অগ্রিপুজক জরথুন্মীয় মতাবলম্বীর! 


আপনাদের ইষ্টদেবতা'র সন্মনার্থ অগ্নিপূজার কেন্রস্বরূপ অগ্রিশহর 
স্থাপন করিয়। থাকিবেন । 
অগ্নিশাল-_( ক্লী) অগ্নীনাং শল|। বিকল ক্লীবত্বং | অগ্নি- 
গৃহ, যে গুহে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হয়। এই স্থান অতি 
পবিত্র । 
অগ্নিশালা_ (স্ত্রী) অগ্র্যাধানের স্থান।  অর্ধবেদের মতে 
যক্ঞস্থলের যে অংশে অগ্রিস্থাপন| করা হয়, তাহা___সাধারণতঃ 
মধ্যস্থল | 
অগ্নিশিখ,_[বৈগ্ভক] (পুং) কুস্কুমবুক্ষ । ২কুসুস্তবুক্ষ | ৩ অগ্নিতুল্য 
শিখাবিশিষ্ট জাঙ্গলীবৃক্ষ। (.ত্রি) ৪ অগ্থিতুল্য জটাশালী। 
৫ অগ্রিতুল্য অগ্রভাগ ।. (ক্লী) ৬ সুবর্ণ। ৭ কুসুস্তপুষ্প। 
৮ পুতিকরগ্, চলিত নাট । ৯ শৃরণ, চলিত ওলগাছ। 
অগ্রিশিখ২--(পুং) অন্তরিক্ষমুনির কুলে জাত একজন খষি। 
ইহার পিত। নীল ও পিতামহ পুষদ নূপতি। | সহ্যা্রি দ্র] 
অগ্রনিশিখ।,_স্ত্রী) অগ্নির জাল। | আগুনের ্ীঘ। ২ [ বৈষ্যক ] 
'লাঙ্গলীবুক্ষ, বিষলাঙ্গল। | পর্যযার, বিশল্যা, ফলিনী, শক্রপুষ্পী | 
৩ অনন্ত! । [ বিশল্য। দ্র ] ্‌ 
অগ্নিশিখ|২_(জ্ত্রী) দাহা বস্ততে অগ্নিসংযোগ করিলে তাপ- 
বিকিরণ সহকারে যে তেজ উদ্ধমুখে উখিত হয় গুণসমন্বয়ে 
দাহ্য বস্ত যতই. জটিল হয়, অগ্নিশিখার ততই বৈজ্ঞানিক 
প্রকারভেদ ঘটে । : 

সাধারণতঃ অগ্নি প্রজ্লিত করিলে আমরা যে: শিখা উঠিতে 
দেখি, উহা অঙ্গরোদজন (17910091037) | : দাহ বস্তর 
গুণান্রসারে শিখার পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি রটে, কিন্ত 
এ সঙ্গে দাহাবস্ত হইতে যে সকল অবন্তস্তাবী অশ্জনমিশর 
(92501081097) পদার্থ আসিয়া! উপস্থিত হয়, তাহাতে উহার 
সমশ্তাসমাধান ছুঃসাধ্য হইয়া উঠে। প্রধানতঃ অগ্থিতে উদ- 
জন ও অস্জন এবং কারবন মনোক্সাইড ও অশ্রজনমিশ্রিত 
শিখ। দেখা যায়।. রসায়নে উহা! 27754055170 এবং 
20040 -₹9005 সংজ্ঞার অভিহিত হয়। প্রত্যেক শিখায় 
যে জলীয় বাম্প আছে, উদ্ধে উথ্থিত ধূম হইতে তাহ। প্রমাণিত 
হয়; কিন্তু উহার মধ্যে অন্ান্ত দ্রব্যাণুর যে প্রতিক্রিয়া হয়, 
তাহার জটিলতা নিরাকরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব! 

অগ্রিশিখা ছুইপ্রকার- দীপ্ত (15810107905) ও দীপ্তিহীন 
শেষোক্ত বিষয়ে ইথিলিন ও ক্লোরিন 
গ্য।সের উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এ দুইটা গ্যাস মিশ্রিত করিয়' 
তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে শিখ। ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, তাহা 
অনতিকাল পরে লকলক্‌ তাবে জিহ্বাবিস্তার করিতে সমর্থ হয়। 


( ই 00-1010117005 )|. 


৪৯ 


অগ্নিশিখ। 


তখন উহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ছুই হাজ 
বাড়িয়া উঠিতে পারে ।. 

কোন গ্যাসমিশ্রণে অগ্নিসংযোগ করিলে শিখ! 
- ধীরে পুর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় । শিখার এ পরিণত অবস্থাকে 
টি (1]1610)])678 6879 ০1 বলে। 
ভাগ হে।ক ভিক্টর মের প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন যে, উদজন ও. অম্জন একত্র জ্বালাইলে 
প্রজ্বলন-উত্তাপ হইতে কম উত্তাপে জলিয়! উঠে, কিন্তু যদি এ 
মিশ্র গ্যাস পাত্রবিশেষে রক্ষিত হয়, তাহা! হুইলে উত্তাপের 


|র মিটর পর্য্যস্ত 


191)10101) ) 


তারতম্য ঘটে । কাচপান্রে মিশ্রণের গুণসম্টির ক্রিয়া ৪৪৮ডিগ্রীতে 


অনুভূত হয়, কিন্ত রৌপ্যপাত্রে পরিবর্তন করিলে অপেক্ষাকৃত 
স্বল্লতাপে ১৮২ ডিগ্রীতে ক্রিয়া আরম্ত হইতেছে, বুঝা যায়। 

শিখার তাপনির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষভাবে চেষ্টা 
করিয়া আসিতেছেন। চাটেলিয়রের প্রবর্তিত থারমো- 
ইলেকটিক কুপ্ল (1970)0-1216060 0০91)199)% ও পাইরো- 
মিটার (1১৮7০776667 ) যন্ত্রের তাপ হ্বাঁস করাইয়া কএকজন 
বৈজ্ঞানিক যথোচিত সাবধানতা সহকারে যে তাপ-শক্তি 
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অনেকটা ভ্রমশৃন্ত বলিয়া মনে হয় 1 

অগ্নিশিখা কোণাকার!। সুর্য্যমগ্ডলে যে তেজোরাশি আছে 
তাহাও কোণমুখে উদগত হইয়া থাকে । সামান্য বর্তিকা 
জ।লিলে বণ্তিশিখাও কোণাকার হুইয়া উঠে। হোমাগ্রি বা 
শবাগ্রির শিখাও কোণাকার। প্রত্যেক শিখার কেন্দ্রমধ্য্থ 
আলোক ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ার নিবিড জ্যোতিঃবিশিষ্ট হয় 
এবং সেই কেন্দ্রের বহির্ভাগন্থ শিখা অপেক্ষাকৃত লঘু ও 
তরল ভাবাপন্ন হইয়া থাকে । শিখার আলোক ব! জ্যোতির 
মূলীভূত কারণ বিভিন্ন দাহাবস্তৃতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের 
সংমিশ্রণ।  দাহ্বস্ত কঠিন, তরল অথবা বাম্পাকার হইতে 
পারে। দাহ্াবস্ত যে অবস্থার হয়, শিখার আলোকেরও সেই- 
রূপ পর্যযায়ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। 18. ভা 1509712)07) 
3100100)6115,) ৪17 না. 1)৮5) [77180001870 প্রভৃতি পণ্তিতগণ 
গবেষণার দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, নিয়ে তাহ! 
সংক্ষেপে বিবৃত হইল । 

ডেভীর মতে কঠিন পদার্থে আলোক অধিকতর উজ্জ্বল 


হয়। ফ্রাঙ্কলাও বলেন, গ্যাস যদি চাপছ।রা সংহৃত করা! যায়, 


* এই যন্ত্রে একটা তার প্লাটিনাম ধাতুনিশ্মিত এবং 
৯*%ভাগ প্লাটিনাম ও ১*% ভাগ রোড়িয়ম থাকে | 

+ পুরাণে অগ্নিবংশ বলিয়া ঘে বিভিন্নসংজ্ঞক অগ্নির নামকরণ ও 
তাহাদের কাঁধ্যশক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহী হইতে বর্তমান বিজ্ঞানে নিণীতি 
তাপশক্তির বগেষ্ট সামগ্তশ্ত রহিয়াছে: বলিয়া মনে হয়| [ অগ্নিবংশ ভ্র০] 


অপরটাতে 


১০৪] 


ধীরে ূ 


অগ্নিশিখা 


তাহা! হইলে সেই ঘনীভূত 
অক্মাইড বা 


কাহারও মতে, বৈদ্যুতিক সংঘাতদ্বারা 
বন্ধিত হয়। 
অগ্নরজন ও যবক্ষারজন মিলিত হুইয়! দীর্থ-চঞ্চল- জ্যোতি 
বাহির করে; উহা নিবিয়া গেলে নাইট্রোজেন পারক্সাইড 
পাওয়া যায়) উহ সাধারণ শিখার একটা প্রধান উপাদ্রান। 

স্মিথেল বলেন, বাম্পের রাসায়নিক সংগঠন অগ্নিসংস্পর্শে 
পুড়িয়া৷ উঠিলে তখন উহাতে নূতন শ্রেণীর অণুসংস্থান স্থষ্ট 
হয়। বায়ুস্থিত অশ্জন বাম্পের তাড়নে উহা পুনঃ পুনঃ 
সঞ্চালিত হইয়া অথুগুলিকে গতিশীল করিয়া তোলে এবং 
অণুগুলি পরস্পরের ডে সন্তাড়িত হইয়া যে অবস্থার 
স্ষ্টি করে, তাহাই তাপ। কিন্তু এ তত্ব অনেক বৈজ্ঞানিক 
স্বীকার করেন নাই। ফ্রাঙ্কলাও অণুপুঞ্জে ভার স্বীকার করিলেও, 
অগ্নিশিখার দীপ্তির আধিক্য সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন 
নাই। এ বিষর়টী এখনও . বৈজ্ঞানিক -জগতে অপরিজ্ঞাত 
রহিয়াছে । ৃ | 

অগ্রিশিখার -গজ্জল্য ও আরুতিগত বিভিন্নত| দেখা যায় । 
বিশুদ্ধ কার্বন: মনোক্মাইড বাষ্প বায়ুর সহিত মিলিত 
হইবার পূর্বে যদ্দি বন্তিকামুখে অগ্নিসংযুক্ত করা হর, তাছা? 


হইলে কোণাকার গাঢ়তর আলোক পাওয়া যায়। বাত্তিকামুখ_ 


গোলছিদ্রবিশিষ্ট হইলে এবং মধ্যস্থিত বাষ্প ধীরে বীরে মুক্ত 


হইলে আলোকশিখা কোণাকার ও শুষ্ঠগর্ত হয় | আর যদ্দি 


কার্বন মনোক্সাইড অন্য পদার্থে মিশ্রিত হইয়া অস্রন 
সহযোগে পুড়ে, তাহা হইলে শিখার চতুষ্পার্খ ক্সীণ হরি- 


তাভ আলোকে মণ্ডিত হয়। অধ্যাপক এচ২ বি. ডিক্সনের মতে, 
অগ্জন_ ও যবক্ষারজন সমবায়েও এইরূপ আলোক হয়|. 
আবার যদি. কার্ধন . মনোক্সাইড.. এমন. অত্যুৎ্কট তাপে: 


তাপিত.কর। যায় যে, কতক পরিমাণে কার্ধন ও কার্বন ডাই- 
অক্সাইড বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, 
উত্তপ্ত বাস্পের অগ্নিতে 


বাস্তবিক পক্ষে সকল শিখাই উদজন ও অঙ্গারের 


সংমিশ্রণ । এইবপ হাইড্রোকার্ধন শ্রেণীর শিখারও আকৃতি- 
সায়ানোজেন_ বাষ্প বিশ্ময়ন্ধনরু 
উহার শিখা শঙ্খাকার ও লালবর্ণ,... 


গত অনেক পার্থক্য আছে। 
শিখা উত্পাদন করে। 


বাম্পে জাত আলোকও উজ্জল- 
তর ভ্র়। তিনি বলেন, অস্পজনে ফল্ষরাস এবং নাইটি.ক. 
কার্ধন্‌ .ডাইসালফাইড দিলে আলোক উজ্জল হয়। 
চাপে হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সমাইড ভাল জলে । কাহারও 
গ্যাসের দীপ্তি 
নভোবক্ষে উচ্চশক্তির বৈছ্যুতিক সংঘাতে 


তখন . বদি. উপরি-উক্ত- 

অদদ্ধ কার্ধন মনোক্সাইড জালান 
যায়, তাহ হইলে কার্বন-বিমুক্ত শর বাশ্পের আলো!কশিখা, 
যে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিবে; তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই |: 


অগ্নিশিখ! [8 


* এবং উহ্থার চারি ধার উজ্জল নীল। এইরূপ হইবার কারণ 
, এই যে, প্রথমে সায়ানোজেনস্থিত কার্বন অশ্জন 


, কার্বন মনোক্সাইড স্থষ্টি করে এবং 


. পরিণত হয়। 

নোজেনের শিখা 
- তাহা 
'যায় না; 
দহন করা যায়, তাহা হইলে শিখামুখে জড় অঙ্গার স্বতন্ত্- 
ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ইখিলিন বাম্পের শিখা বিশ্লেষণ ৷ 
করিয়া দেখা যায়, উহাতে নিম্নলিখিত পদার্থ বিদ্যমান আছে £- 


কার্বন ডাই-অক্সাইড ২. ৩৬. 

জল. র লু ৭৫ 

কার্বন মনোক্সাইড - ১৫৬ 

হাইড্রোকাব্ৰন লু. ১৩ 

উদজন 2 ৯৪ - 
বযবক্ষারজন : ২ -৬০"৬ ূ 
উপরি-উক্ত দাহ্াবস্তনিচয়ের সমাবেশ হইত বুঝা যায়; 
যে, অনেকটা উদজন অম্নজনযুক্ত হয় নাই এবং প্রকৃত- 


পক্ষে প্রায় সমস্ত কার্বনই কার্ধন মনোক্মাইড বা কার্বন ডাই- 
- অক্মাইডে রূপান্তরিত হইয়াছে । 
প্র বাষ্প গঠিত, উহার উত্তপ্ত অবস্থায় তাহা সহজে নির্ণয় 
, করিতে পারা যায় ; কিন্ত উহা শীতল হইয়া আসিলে উহার 
উপাদানসমূহ নির্ণয় করা যায় না। অধ্যাপক বোন ( চ.& 
1730106 ) 


তাপে পরীক্ষা আরম্ভ করেন । 
ইথেন (075. 0) 


প্রথমে ২৫০০ সেন্টিৎ 
এ তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি কর! হয়। 
এবং ইখিলিন (078 
স্ষ্টি করিয়া যথাক্রমে এসেট-আযাল-ডি-হাইড ও ফরম্যাল-ডি- 


হাইডে পরিণত হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 


| 


যোগে 
কার্কন মনোক্সাইডে 
পুনরায় .অস্জন যুক্ত হওয়ার উহা! কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ! 
ইহা! হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যদি সায়া- ৃ 

অগশ্জন বাশ্পের মধ্যে দহন করা হয়, 
হইলে সেই শিখাতে কোনরূপ জড় অঙ্গার পাওয়া; 
পক্ষান্তরে অস্জনের একটা উৎস যদি সায়ানোজেনে : 


যে যে পদার্থের সমন্বয়ে ূ 
 অগ্নিশেখর-_(পুং) 


কএকজন সহযোগীর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন হাইড্রো- 
কার্ধন লইয়া অশ্জনযোগে পরীক্ষায় ব্যাপূৃত হন। তিনি 


পরে. 


| অগ্রিশুআষ!__( স্ত্রী) সায়ংপ্র 


তাবে নত ঃ 
অদগ্ধ বাম্প ইন্ধন যোগাইয়া এ অগ্থিকে উদ্ধদিকে উত্তে!লিত 
করে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে উখিত - উদ্ধমুখ অগ্নি কোণাকার 
শিখায় পর্যবসিত হয়। ' নিয়স্থ ক্ষত্র ক্ষুদ্র শিখাবিন্দুতে 
কার্ধনের ভাগ অধিক পরিমাণে. থাকে বলিয়া উহার 
জ্যোতি অধিকতর রক্তবর্ণ দেখায়। নিয়স্থ শিখাসমূহের 
নিরন্তর তাপে উপরের শিখা উদ্ধে উত্তোলিত হইয়া কার্কন- 


অগ্নির নিয়দেশে দাহ্বস্ত হইতে বিন্দু বিন্দু 


বিষুক্ত : হইয়া পড়ে, টির উপরের. শিখাগ্র . নীলাভ 
দেখা যায়। 
অগ্রিশিরস্__. ( পুং) কাম্যকবনের উত্তরদিকে অবস্থিত একটা 


তীর্থ । এই তীর্থে স্থঞ্জয়পুত্র রাজ! সঞ্জয় শম্যাক্ষেপ যজ্ঞ করেন । 

এইস্থানে ১৪৮টা যজ্ঞ করিয়াছিলেন |. ( 
বনপর্ব, ৯০ অঃ) 

 অগ্রিশিল! 1_(স্ত্রী) প্রভাসের অন্তর্গত একটী তীর্থ । ইহাকে 
জাতবেদশিলাও কহে । যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ অগ্নির স্তায় এই অগ্ি- 
শিলায় প্রবেশ করে, সে স্বর্গগামী হয় এবং শান্ত নামক অগ্রিরূপে 
পুনরায় জন্মপ্রিগ্রহ করে। শিলায় যাহ প্রদান করা 
যায়, তাহ অক্ষয় হর। (ব্রহ্মাগুপু ৭৭-৪৩-৪৪ ). 

প্রাতঃ অগ্রিতে সমিধ হোমাদি। মনু 

বলিয়াছেন, বৈধ হোমাদি দ্বারা অগ্নিশুএ্্ষ! করিয়। দেহাবচ্ছিন্ন 

জীবকে ব্রহ্গলাভের যোগ্য করিয়া লইবে | ( মন্তু ২.২৪৮) 

| বেছ্যক ] কুস্কুম বৃক্ষ। ২. কুমুমবৃক্ষ। 

(ত্রি) ৪ অগ্রিতুল্য অগ্রবিশিষ্ট। 


মহাভা” 


তরত রাজা ও 


এই 


৩ জাঙ্গলীবুক্ষ | 


অগ্নিষট,ৎ_(পুং) অগ্নি-স্ত-কিপ.। অগ্নি স্ত,য়তে যত্র। *। অগ্নেঃ 


স্তৎভ্তোমসোমাঃ | পা! ৮-৩-৮২। অগ্নিশদ্দের পর স্তৎ্, স্তোম 
এবং সোম শব্দের সএর বত্ব হয়! একাহসাধ্য যজ্ঞবিশেষ। ২ 
চাক্ষুষ মন্ুর গরসে ও নড়লার গর্ভে অগ্রিষ্টৎএর জন্ম । ( কুন্ম্পু” ) 


ূ অগ্রিষট,ভ্ব_। পু) যজ্ঞবিশেষ | ২ নকুলার গর্ভজাত প্রজাপতি 


এ: 075) তাপভেদে বিভিন্ন অবস্থার. 


বৈরাজের পুত্র । 


অগ্নিষ্টোম__( পুং) অগ্রীনাং স্তোমঃ, অগ্ধেঃ স্ততস্তোমসোম। ইতি 


হাইড্রোকার্ধন ও অন্জান পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। 


গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা 
হাইড্রৌকার্বনের দহন জন্যই 


প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণপ বনু 
স্থির করিরাছেন যে, মূলতঃ 
. অগ্নিশিখার উৎপত্তি; 
উহার দীপ্তির বিভিন্নতা ঘটে, তাহার মুখ্য কারণ 
পরীক্ষার্থীন। ক্ষুদ্র বন্তিকালোক হইতে বিস্তৃত অগ্নিকুণ্ডের 


কিন্ত কি কারণে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় । 
এখনও : 


.ঈর্শিখা কোণাকার হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তাহারা বলেন যে, 
দাহা বস্ত অগ্নিষ্পুষ্ট হইলে জলিয়া উঠে এবং সেই প্রদীপ্ত 


ষঃ। জ্ঞবিশেষ “ন্বর্গকামো যজেত” (শ্রুতি )।  স্বর্গকামনায় 


য্তান্ুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞ প্রথমতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত-_সোমধজ্ঞ 
ও হুবিজ্ঞ। যে যজ্ঞে দি, হুগ্ধ, দ্বত এবং পুরোডাশ প্রভৃতি 


পিষ্টক আনৃতি, দিয় যক্ঞানুষ্ঠটান কর! হয়, তাহাকে হবিরধজ্ঞ বলে 
এবং সোমরস আনুতি দিয়া যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার 
নাম সোমযজ্ঞ । এই অগ্নিষ্টোম সোমযাগের অন্তভুক্তি। এই 
অগ্রিষ্টোম যজ্ঞে সোমরস আহুতি: দিয়া পরে সোম পান করা 
হয়। এই যজ্ঞ বসম্তকালে করিতে হয, কারণ বসন্তে প্রচুর 
সোম পাওয়া যায় । “বসন্তে অগ্রিষ্টোম2” ( কাত্যা? )। 


 অগ্নিষ্টোম 


এই যজ্ের প্রধান দেবতা অগ্নি, ইহাতে অগ্থিরই স্তব করা হয় 
বলিয়। এই যজ্ঞের নাম অগ্নিষ্টোম হইয়াছে | এই যজ্ঞে অগ্নি প্রধান 
দেবত। হইলেও ইন্দ্র ও বায়ু প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশেও স্তব করা 
হয়। সোমযাগের অস্তভূক্ত অগ্রিষ্টোম, অত্যগিষ্টোম, উক্থ প্রভৃতি 
যক্ঞ ব্রাহ্মণেরই কর্তব্য। পুর্বকালে যদি কোন ব্রাহ্মণের পিতা; 
পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের মধ্যে কেহই অগ্মি- 
ষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি 
ছুর্াক্ষিণ বলিয়। পরিগণিত হইতেন। এই দোষ পরিহারের 
জন্য তাহার আশ্বিন পশ্বনুষ্ঠান এবং সোমপান না করার জন্য ৷ 
ঈন্জাপ্র পশ্বনুষ্ঠান কর। আবপ্তক হইত। ইহা একরপ প্রায়স্চিত্ব- 
বিশেষ! তিন পুরুষের মধ্যে যে কেহ ইহার অনুষ্ঠান করিলে 
উক্ত প্রক!র অনুষ্ঠান করিতে হইত না । ূ 
এতরেয়ব্রাঙ্গণ-ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন__জ্যোতিষ্টোম 
যজ্ঞের সাতটী সংস্থা, তন্মধ্যে অগ্থিষ্টোম, উক্থ্য ষোড়শী ও 
_অতিরাত্র এই চারিটী সংস্থ। পর পর বণিত হইয়াছে। এই 
চারিটীর মধ্যে অগ্নিষ্টোম প্রকৃতি অর্থাৎ সকল অনুষ্ঠানই অগ্বি- 
ষ্টোমে উপদিষ্ট হইয়াছে। অগ্রিষ্টোমের আরন্তে প্রথম খত্বিক্‌- 
বরণ করিতে হয়, তৎপরে ইষ্টিবিধান কর! হইয়াছে ! এীতরেয়- 
্রাহ্মণে লিখিত আছে, “একাদশ কপালে সংস্কত ও দীক্ষণীয় 


পুরোডাশ অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্বপণ করিয়া এতদ্বার! সকল । 
দেবতার উদ্দেশেই নিরবশেষে শির্বপণ ( পুরোডাশ প্রদান ) করা 
হইবে। দর্শপূর্ণ মাস যাগদ্ধার। দীক্গণীয়েষ্টি সম্পাদন করিবে । তত- 
পরে সপ্তদশ সামিধেনী পাঠ হইবে। দীক্ষণীয় ইষ্টি ও আনুষঙ্গিক । 

্কারাদি বিধানের পর যে যজমান ইতঃপূর্কে সোমযাঁগ করে 
নাই, তাহার জন্য “ত্বমগ্ে স প্রথা অসি” (খক্‌ ৫.১৩.৫) ও | 
“সোম সন্তে ময়োভূবঃ (৩.৯১.৯ ) ইত্যাদি মন্ত্র আজ্যতাগ- ৃ 
দ্বয়ের পুরোহন্ুবাকা| রূপে পাঠ করিতে হইবে । যে যজমান 
“অগ্নি প্রত্থেন মন্মনা” 


পূর্বে যাগ করিয়াছে, তাহার জন্ত 
( খক্‌ ৮.৪৪.১২) এবং “সোম গীতিষ্ট। বয়ম্ত (৯৯১১১) | 
ইত্যাদি ছুই মন্ত্র পাঠ করিবে। আজাভাগদানকন্মাঞ্গে “অগ্নিমুখিং ূ 
প্রথমে! দেবতানাম্‌্”' এবং “অগ্নিশ্চ বিষ্চো তপ উত্তমং মহঃ” ; 
ইত্যাদি ( আশ্ব'শ্োত* ৪.২ ) ছুই মন্ত্র অগ্থি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে 
হবিঃ প্রদানের জন্য অনুবাক্যা ও বাক্যারূপে পাঁঠি করিতে 
হুইবে। তৎপরে বিবিধ কামা ও সংযাজ্যা ও সত্যোক্তি 
পঠি করিয়। প্রায়ণীয়েষ্টি. করিতে হইবে । তৎপরে 
প্রয়াজাছতি, দেবতা প্রশংসা, প্রায়ণীয়েষ্টির যাজ্যান্ুবাক্যা ও 
তাহার প্রশংসা, সংযাজ্যাবিধান, প্রযাজ ও অন্ুযাজবিধান, 
পরে উদয়নীয় ইষ্টি শেষ করিয়া যথাক্রমে সোমপ্রবহুণ, 


] 
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এই যাঁগের প্রধান দ্রব্য: 


দল এই যষজ্জে বতী হইবেন। 


অগ্রিমন্থন, আতিথ্যেষ্টি, প্রবর্গা কন, উপসদিষ্টি, সোমাপ্যায়ন |: 
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ও ব্রতোপায়ন নিহ্ৃব : যথাগন্্ব সম্পন্ন করিয়া সোমক্রয়, 
অগ্থিপ্রণয়ন, হবিধ্ণনপ্রবর্তন, অগ্নীষোমপ্রণয়ন, যুপসংস্কার, 
অপ্রিগু্রৈষ, পুরোডাশ ও বপাহোম, পর্বঙ্গহোম, পশ্তযাগ, 
বপাস্তোকছোম, প্রাতরন্ুবাক, অপোনপৃত্রীয় স্থৃক্তপাঠ, উপাংশুগ্রহ 
ও অন্তর্যামগ্রহ, বহিষ্পবমানস্তোত্র, সবনকর্ম্, ছিদেবত্যগ্রহহোম, 
খতুগ্রহহোন,  তুষ্ীংশংস, . আজ্যশক্স, প্রউগশস্ত্, তস্তর্গত 
বষটকার, প্রৈষকর্ম, নিবিংস্থাপনা, আহাব, প্রতিগর, মরুত্বতীয়- 
শক্স, নিফেবল্য শস্্র, বৈশ্বদেবশস্ত্র ও শেষে - আগ্রিমারুতশস্ত্র 
সম্পন্ন করিতে হয়। : প্তরেয়ব্রাঙ্গণের ১ম পঞ্চিকা হইতে ৩য় 
পঞ্চিকাঁর ১৪শ অধ্যায় পর্য্যন্ত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। এ 
এই যজ্ঞ করিতে হইলে প্রথমে পুণ্যলক্ষণযুক্ত ভূমি অন্বেষণ 
করিয়! তাহাতে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা আবশ্যক ; কিন্ত শতপথ- 
ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, যে কোনস্থলেই এই যজ্ঞ কর। যাইতে 
পারে, যজ্ঞের জন্য পুণ্যভূমি স্থির করিবার আবশ্যক নাই । 
“তহ্ৃহোবাচ যাঁজ্ঞবন্ধ্যে। বান্ম্ণয় _দেবযজনং জীবয়িতুমৈম 
তৎ সাত্যযজ্ঞোইব্রবীৎ সর্ববা বা ইয়ং পৃথিবী দেবযজনং যত্র বা 
অন্মে কচ যজুষৈব পরিগৃহা যাঁজয়েতি ॥”  (শতণরা”) অর্থাৎ 
যাজ্ঞবন্ধায খাষি ' বলিয়াছিলেন, “আমরা এক জময়ে 
যজ্োপঘুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতেছিলাম | পথিমধ্যে সাত্য- 
যজ্ঞের সহিত দেখ! হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, সকল স্থানেই 
যজ্ঞ হয়, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই যজ্ঞানুষ্ঠান কর 1, 
যক্ঞস্থান নিরূপণ করিয়া একটী যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা 
আবশ্তক। এই মণ্ডপ চতুরঅ, প্রত্যেক দিকে ১২ অরত্রিপ্রমাণ 
করিয়া হইবে। এই মগণ্ডপের চারিদিক তুণাচ্ছাদিত"করা 
আবশ্তক | চিক পড়া 
অধীতবেদ ও আহিতাগ্থি ব্রাহ্গণই এই যজ্ঞের অধিকারী | 
অন্ত ব্রাক্গণ এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে পারিবেন না। 
সোমরস। দেবতা ইন্দ্র, বাস 
ষোল জন আবশ্তক। হোত 
এই চারিজনের চারি চারিটী 
উহাদের এক এক দলে চারি চারি 
জন থাকিবেন। যথা--হোতৃদলে হোতা, প্রশাস্তা, অচ্ছাবাক, 
ও গ্রাবন্তোতা; অধ্বধূ্ণ দলে অধ্বযু্ণ, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও 
উন্নেতা, ; ব্রহ্গদলে রহ্গা, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, অগ্নীতৃ ও পোতা৷ এবং 
উদ্‌গাতার দলে উদ্গাঁতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও স্ুব্রক্ষণ্য এই 
ষোলজন খত্বিক অগ্রিষ্টোমে ব্রতী হইবেন । -আপক্তন্বে লিখিত 
আছে যে, ইহাতে সদন্তেরও প্রয়োজন, সুতরাং সদশ্তুকে লইয়া 
১৭ জন খাত্বিক আবশ্যক 1. এই ১৭ জন খত্বিকের মধ চারিজন 


প্রভৃতি । খত্বিক ইহাতে 
অধবর্ষ,া, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা 
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প্রধান,_হোতা, উদগাত1, অধ্ব্্য ও ব্রহ্মা । বাকী সকলে 
ইহাদিগের সাহায্য এবং সন্ত দৌষগুণ পরিদর্শন করিবেন। 
হোতৃদলের প্রশাস্তা, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তোতা হোতার সাহায্য । 
করিবেন। অধ্বযু্ণদলের মধ্যে প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা, 
অধ্বযু্ণর সাহায্য করিবেন। ব্রহ্গদলের ত্রাহ্মণাচ্ছংশী, অগ্নীত ও 
গোতা৷ ইহার! বক্মার সাহাষ্য-এবং উদগাতৃদলের প্রস্তোতা, প্রতি- 
হর্তা ও সুব্রঙ্গণ্য ইই|র! উদগাত|র সাহায্য করিবেন। অগ্রিমুখে 
দেবতার স্তব ও আহ্বান কর! হোতার, দেবগণের সস্তোষজনক 
সামগান করা৷ উদগাতার এবং কর্দ্রবিশেষে অনুমতি দেওয়া এবং । 
সকলের কার্ষ্য পর্যাবেক্দণ ও জপ কর! ব্রহ্মার কার্য। সাধারণতঃ 
এই -যজ্ঞ পঞ্চাহসাধ্য । ইহা! ভিন্ন এই যজ্ঞ বহুদিন ব্যাপিয়াও ৷ 
হইতে পারে। ছুই হুইতে বার দিন ব্যাপিয়! এই যজ্ঞ হইলে ৷ 
তাহাকে অহীন এবং পক্ষ ব| বহুকাল ব্যাপিয়। হইলে তাহাকে ূ 
সত্র কহে। | 
প্রথম দিনে দীক্ষা, দ্বিতীরে প্রায়ণায় যাগ, ও সোমলতাক্রয় ; 
উক্ত ছুই দিন ও চতুর্থ দিন পরাতে এবং সায়ংকালে প্রবর্গ্য নামক 
যাগানুষ্ঠান। এই দিনেই অগ্নিষোমীয় পশ্ড যুপে বন্ধন | 
করা হয়। | 
যে ব্রাহ্মণের গৃহে পিতা, পিতামহ বা প্রপিতামহ মধ্যে; 
কেহই সোমরস পান করেন নাই, তাহার দোষক্ষালনের জন্য 
ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেন্তে পশড আলম্তন কর্তব্য। এইরূপে তিনটা, 
পশুকেই যুগপৎ যেখানে আলম্তন করার প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে 
তিনটাই একই যুপে বন্ধন করিতে হয়। অতঃপর প্রয়োগ আন্ত 
কর্তব্য । এই ব্যাপারে গ্রহপাত্র, চমস এবং স্থালী পাত্ররূপে 
ব্যবহার্য্য। গ্রহপাত্রগুলি উলুখলের আকারে বিতস্তিমাত্র 
হইবে। উদ্ধপাত্র ও চমস পাত্রের পরিমাণও এবূপ। তবে এ 
পাত্রগুলি বক্রাকৃতি ও চতুষ্কোণযুত করিবে । ধারণার্থ উহাতে 
দণ্ড রাখিবে। স্থালীগুলি মৃত্তিকাময় হইবে। পৃর্ববোক্ত দিন 
হইতে সোমলতার রস নিষ্কাসন করিয়! হোম করিতে থাকিবে। 
এ দিন স্ুর্য্যোদয়ের পরই আগ্নেয় পশুযাগ কর্তব্য । 
এইরূপে প্রাতঃসবন সমাপ্তি । অতঃপর মধ্যন্দিন সবন ও 
দক্ষিণ দান। এই যজ্ঞের দক্ষিণ। একশত দ্বাদশ ধেন্গু। অতঃপর 
ভূতীয় সবন। এইরূপে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও তৃতীয় সবনরূপ প্রধান 
যাগ এই অগ্নিষ্টোম। ইহার অন্টান্ত অঙ্গবাগও আছে। 
মৈত্রী উপনিষদে অগ্রিষ্টোম করিয়া যমরাজ্য জয়ের উল্লেখ । 
আছে। 
পাঁচদিনে যে স্থলে এই যজ্ঞ শেষ হয়, সেই স্থলে প্রথম দিনে 
যজ্জদীক্ষা এবং তদঙ্গানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া থাকে । প্রথমে যজমান 
খত্বিক সকলকে বরণ করিবেন। তদনস্তর খত্বিকগণ যজমানের 
ন্‌ ৫5 


হস্ত ধারণ করিয়া পৃর্বোক্ত যজ্ঞগ্ডপে লইয়া গিয়া দীক্ষিত 
করিবেন। দীক্ষাগ্রহণকালে যজমান অগ্রে ক্গৌরকার্ধ্য, স্নান, 
নববন্ত্র পরিধান ও মাঙ্গল্যদ্রবা ধারণ করিলে খত্বিক্গণ দর্ভ- 
পিঞ্জলী অর্থাৎ কুশগুচ্ছ লইয়! ষজমানের সর্ধাঙ্গ মার্জন করিবেন । 
অনন্তর বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যজ্ঞমণ্পের পুর্ধদ্বার 
দিয় ষজমানকে তন্মধ্যে লইয়া যাইবেন; তথায় প্রবেশ 
করিলে তীহাকে বজ্ঞদীক্ষিত করা হয়। এই যজ্ঞদীক্ষ। 
একটা ক্ষুদ্র হোম মাত্র। ইহার নাম দীক্ষণীয় ইষ্টি। এই 
ইঞ্টিতে একাদশটা পুরোডাশ হোম কর। হয়। এইরূপে যজমান 
যজ্ঞদীক্ষিত হইলে প্রথমে অধ্বযূণ দেবতা ও মন্ুষ্যদিগকে আহ্বান 
করিয়া বলিবেন_-“অদীক্ষিষ্টায়ং ব্রাঙ্গণ2৮। ( তৈত্তিণ ৬.১.৪.৩) 
অনন্তর দীক্ষিত যজমান নিজে প্রায়ণীয়েষ্টি নামক একটা ক্ষুদ্র যাগ 
করিবেন। এই যাগে চরু পাক করিয়া তন্বারা অদিতি এবং 
দ্বতের দ্বারা অগ্নি, সোম ও সুর্যের হোম করিতে হয়। এই ইষ্টি 
সমাপ্ত হইলেই প্ররুতপ্রস্তাবে যজ্ঞের আরম্ভ হইল। পরে 
দ্বিতীয় দিনে প্রায়ণীয় যাগ ও সোমলত। ক্রয় করিতে হয়। 
এই সোমলতা! ক্রয় এক অপুর্ব ব্যাপার।  প্রতিপ্রস্থাত। 
নামক খত্বিক উপরব প্রদেশে একখানি বুষচর্ম বিছাইয়। তাহার 
উপর কুশ ছড়াইয়! দিবেন। এইস্কলে সোমবিক্রেত। সোমভার 
স্বাপন করিবে এবং সোমের অংশ সকল পরীক্ষা এবং পরিষ্কার 
করিতে থাকিবে । পরে যজমান ১৭ জন খত্বিকের সহিত 
আগমন করিয়া তাহ! ক্রয় করিবেন। এই সোম মূল্য দিয়া 
ক্রয় করিলে হইবে না, একটী অরুণবর্ণ, পিঙ্গলচক্ষু, এক বৎসরের 
গাভী দরিয়া ক্রয় করিতে হইবে । [সোম দ্র] যজমান যথাবিধানে 
সোম ক্রয় করিয়া যাগগৃহের পুর্বদ্ার দিয়া আনিয়! আহ্বনীয় 
নামক অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণ দ্রিকৃস্থ মুগচন্মীবৃত কাষ্ঠপীঠের উপর 
উহা রাখিয়। দিবেন। এই সময় আতিথ্যেষ্টি নামক একটা ক্ষুদ্র 
যাগ করা হয়! এই যজ্ঞের তাৎপর্য্য এই যে, রাজা সোম যেন 
গৃহে অতিথি হইয়াছেন, সুতরাং তাহার যথোচিত অতিথি- 
সৎকার কর উচিত-__এই ভাবেই এই ইষ্টি সম্পন্ন কর! হয়। 
পরে সোমের বিদ্বকারী অস্ুরদিগের পরাভবকামনায় 
উপসদ নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রাতঃ ও সায়ং- 
কালে সোম ও বিষ্্দেবতার উদ্দেশে দ্বতাুতির দ্বার! 
হোম করা হয়। এই উপসদ নামক যজ্ঞকার্ষ্যে আর একটী 
পুথক্‌ বেদী নির্মাণ করা আবশ্তক । এই বেদীর নাম সৌমিক 
বেদী। এই বেদী নির্মিত হইলে অধ্বর্যয ও প্রতিপ্রস্থাত। 
ছুইখানি হবিধ্ণন শকট উৎকর গর্ভে ধুইয়া লইয়া পশ্চিম 
দ্বার দিয় মহাবেদীর নিকট আনয়ন করিবেন। পরে 
হবিধ্ণান ও সদোমণ্ডপ নামক বেদীও শিন্মাণ করিতে হয়। 


অগ্নিষ্টোম উঠ 


১৯৮] 


অগ্রিসংস্কার 


এই মণ্ডপ দশ অরত্তি প্রমাণ, পূর্ববায়ত, নয় অরত্তি দীর্ঘ, 
চতুরশ্র, স্তন্তন্থশোভিত এবং বিশেষ পরিষ্কত করা আবশ্তক | 

উল্লিখিত সদোমণ্ডপে বা অগ্নিহোত্রশালায় যে সকল বেদী 
নির্খটণ কর] হয়, যাঁজ্জিকগণ এই সকলের নাম ধিষ্য বলিয়। 
নির্দেশ করিয়া থাকেন । হোতার জন্য ১, মৈব্রাবরণ্রে ১, 
প্রশাস্তার ১, ব্রাহ্মণাচ্ছংশীর ১, পোতীার ১, নেষ্টার ১, অচ্ছাবীকের 
১-_এই ৭টী ধিষ্ট্া সদোমণ্ডপমধ্যে নিন্মিতি হইয়! থাকে । 

মহাবেদী নির্ষিতি হইলে বৈসর্জননামক হোম করিতে 
হইবে । এই হোম সমাধা হইলে অগ্থিষ্টোম যজ্ঞের পশ্ত- 
যাগ আরন্ত হয়। 
সময়েই  প্রাগ্বংশশীলায় উত্তরবেদীস্থিত সোমলতা 
আনীত হইয়। ভ্বিধ্ণন মণ্ডপে স্থাপিত হয়। পরে 
অগ্নিষ্টোমীয় পশুকে পবিত্র জলে স্বার্ন, বুপের সম্মুখে পশ্চিমাভি- 
মুখে স্থাপন, কুশপিঞ্জলীষুক্ত প্রক্ষশাখার দ্বারা মন্ত্রপূত কর! 
হইয়া থাকে । মন্ত্রপৃত' করার নাম 
স্থুলক্ষণাক্রান্ত পশুই যজ্ঞে গ্রহুণীয়। শিশু প্রভৃতি পশু 
যজ্ঞে ব্যবহৃত হইবে না। 

উক্ত পশ্ড যখন শমধ্যস্থানে নীত হয়,” তখন খন্তবিকেরা 
উচ্চস্বরে বেদমন্ত্র -পাঠ করিতে থাকেন। 
অর্থাৎ বধকার্য শেষ হইলে পরে 
সকল কর্তন করিয়া শামিত্র নামক অগ্নিকুণ্ডে পাক কর! হয়। 
অতঃপর বেদমন্ত্র গান করিতে করিতে হৃদয়, জিহবা, বক্ষ, যকত, 
বৃক্ধদ্বয়, বামহস্ত, পার্খদ্ধয়, দক্ষিণশ্রোণী, পায়ুনাল, ও বসা প্রভৃতি 
এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া পশুদ্বার। 
এই ছোমের পর 


এইবূপ 
রুগ্র) 


সংজ্ঞপন 


পশুর 


দ্বার হোম করিতে হয়। 
হোম করার নাম অগ্থিষ্টোমীয় পশুষাগ | 
উপবসত নামক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর! বিধেয় । 

তাহার পরবর্তী দ্রিবসের নাম স্ুত্যাদিবস। এই দ্রিনে' 
অধবর্ধ,য প্রভৃতি কুতন্নান হইয়া প্রথমে হৃবিধর্ণন-শকট 
হইতে সোম আহরণ করিয়া উপসবস্থলে স্থাপন করিবেন। 
অধবর্ এই দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া হোতাকে প্রেষ- 
মন্ত্রে উদ্ধদ্ধ করিবেন। হোতা প্রাতরন্থবাক্‌ পাঠ করিয়! 
অশ্থিনীকুমারের স্তব করিতে থাকেন। তখন আগ্ীঞ্ পুরো- 
ডাশ প্রভৃতি প্রস্তত করিতে আরম্ত করেন। 
পাত্র সকল সজ্জিত করিতে থাকেন । 

অনন্তর হবিধ্ণন শকটের অক্ষপ্রদেশে হি ওর্ণবন্ত 
সোমরস শোধনের তাহার একখানি 
প্রদেশপ্রমাণ এবং দ্বিতীরখানি অরত্তবিপরিমাণ | 


ভন্য স্থাপন করা! 


2০ 
হয়, 


পরে হবিধ্ণন শকটের নিয়ে মৃথায় প্লোণ সকল স্থাপন । 
কর! হয়; এবং উত্তর 'হবিধ্ণান শকটের উপরে অন্য দুইটা বুহুৎ ।- তা 


এই যাগটা সোমযাগের পুর্ববাঙ্গ। এই. 
সকল । 


উপাকরণ। | 


নিম্নলিখিত অংশ 


উন্নেতা সোম-. 


ৃ আগ্রিহ্বাত্ত 
_আগ্রিসংস্কার-_( পুং ) বিবিপূর্বক অগ্রিদ্ারা সংস্কার ; শবদাহ । 


কলস রক্ষিত হয়, তাহার নর নাম উপভূত এবং রর 
নাম আহবনীয়। পুনরায় উত্তর শৃকটের নিম্নে ১ খানি 
কাষ্ঠময় চমস, এবং €টা মুখ ঘট স্থাপন করিতে হয়। এই 
সকল কার্য উন্নত! করিয়া থাকেন। 

পরে অধবর্ষ,্যর অশুজ্ঞাক্রমে যজমানপত্বী এবং চমসাধবর্য,য 
ঘটদ্বারা জল আহরণ করিবেন। পুরুষগণ যে জল আনয়ন 
করেন, তাহার নাম একধন এবং স্ত্রীদিগের আহত জল. 
পন্েজন নামে অভিহিত। পরে যজমান, প্রতিপ্রস্থাতী, নেষ্ট 
এবং অধবর্ধ এই কয়জন খত্বিক সোমাভিষবফলকের নিকটে 
উপবিষ্ট হইয়৷ উপলখগ্ড দ্বারা সোম পেষণ করিবেন । অধবর্ধয 
পাচ মুষ্টি সোম প্রস্তরফলকে স্কাপন করিবেন। প্রতি প্রস্থা তা 
৬টী সোমের অংস্ত গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলীসম্ধিতে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিবেন। পরে সকলে একত্র হইলে তাহ! নিষ্কাসন 
করা হয়| এই সোমরস নিক্ষাসন করার নাম সোমাভিষব | - 

সোমাভিষৰ সমাপ্ত হইলে খত্বিকগণ মহাঁভিষব অর্থাৎ 
প্রটুর পরিমাণে সোমপেষণ আরম্ভ করেন। এই সোম উত্তমরূপে 
পিষ্ট হইলে অধ্বর্ধয তাহাতে তখন জলসেক করিতে থাকেন |! 
এই পিষ্ট সিক্ত সোম পরে আহবনীয় কলসে স্থাপন করিয়া 
আলোড়ন কর আবশ্তক। পরে তাহা বস্ত্র্ধারা নিষ্পীড়ন 
করিয়। লওয়। হয়। সেই রস ক্রমে চমস ও কলসে পুর্ণ করা 
হয়। এই সময় নানাপ্রকার বেদমন্ত্র পঠিত -হুইতে থাকে । 
এই সোম দ্বারা তখন অগ্নিতে হোম কর! হয়। অগ্গি, সুর্য), 
ইন্দ্র, বসু, মিত্র, বরুণ, অপ্থিনীকুমার প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে 
ভোম হইয়! থাকে । ৃ 

এইরূপে সোমদ্বারা আহুতি শেষ হইলে খত্বিক, যজমান, 
প্রভৃতি যজ্ঞাবশিষ্ট সোম পান করিয়া কৃতরৃতার্থ হইবেন. । 
খত্বিক ও যজমানের সোমপান-বিধান একরপ নহে । 

উক্তরূপে সোমপান শেষ হইলে এই যজ্ঞ এক প্রকার 
সম্পন্ন হয়। তখন যজমান পৃুর্কোল্লিখিত সদোমণ্ডপে গিয়া! 
খত্বিকগণকে দক্ষিণা দিষেন । ১ 
অগ্রিষ্টোমসাম-_( কী) হা শেষে ডা সামগান- 
বিশেষ । 
অগ্নিষ্ঠ__( (পুং) অগ্ৌ স্থাতুমর্তীতি অগ্থি-স্থা-ক বত্ব। যাহ! 
অগ্থির উপর থাকিতে পারে, ভর্জনপাত্র । ২ লোহার খোলা 
৩ খই.ভাজিবার কড়। ইত্যাদি । 
[ অগ্রিস্বাত্ত দ্র ] 


যাহার ছুই বৎসর বয়স পুর্ণ হয় লাই, 
.(মন্৪৯ড৯) ২০৮ 


মন্থর বিধি এই যে) 
হাঁর অগ্নিসংক্কার করিবে না। 


অগ্রিসখ | 


আগ্নিসখ-_( পুং ) (উদ্দীপনহেতু ) অগ্ির বন্ধু; 8 ২ ধুম। 
৩ ধূ্রবর্ণ পারাবত। 

অগ্রিসঙ্কাশ_ (ভি) বক 
২ অগ্নির ন্যায় তেজ বা 
(ব্রশ্মবিন্দু উপ? ৯) 

অগ্নিসৎকার-__(পুং ) অগ্থি দ্বারা শবদ|হ। 


অগ্থির ম্তায় দি | 
ক্রমশালী। “মকা রশ্চা গ্রিসঙ্কশঃ” 


অগ্নিসন্দীপন_-( ক্লী )[ বৈগ্যক ] যে ওষধ সেবন দ্বর। জঠবনল 


বৃদ্ধি হয়; ক্ষধাবুদ্ধিকর ওঁষধ। ২ অগ্নি সন্দীপিত কর! । 
আগ্রিসন্দীপনরস-_[ বৈগ্যক ] ক্ষধা মান্দ্যরোগের উষধ | পিপুল, 
পিপুলমল, চই, চিতামূল, শু ঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, সোরা, সাচিক্ষার, 
সোহাগ|, জীরা, কুষ্ণজীর1, যবানী, বচ, মৌরী, হিং, জায়ফল, 
কুড়, জয়িত্রী, গুড়ত্বক, তেজপত্র, তম্ম, 
আপাঙ্গ ভম্ম, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্র, বঙ্গ, লবঙ্গ, 
হরীতকী--প্রত্যেক এক এক ভাগ; অক্পবেতস ২ হুই ভাগ, 
শঙ্খভন্ম ৪ চারি ভাগ। একত্র করিরা পঞ্চকোল, চিতামুল 
এবং আপাঙ্গের ক্কাথে ও অম্নলোনীর রসে ৩ তিন বার, এবং 
নেবুর রসে ২১ একুশবার তাবনা দি কুলের মত বটা প্রস্তত 
করিবে । অন্ুপান, অবস্থাভেদে মৌরীর জল, আমরুল রস, 
কর্পরের জল। ইহাতে অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দারোগ নষ্ট হয়। 
আগ্নিসমাবেশ-_( পুং) অগ্নিস্থাপনরূপ বজুব্বে্দোক্ত প্রক্তিয়া- 
বিশেষ । দেবযজনার্থ যজ্ঞভূমিতে সমাগত হইয়া খত্বিককর্তক 
অরণিসংঘর্ষণদ্ধারা৷ অগ্নিসমারোপণ | 
অগ্রিসম্তব__( পুং) অরণ্যকুন্ুম্ত। (ক্লী) ২স্বর্প। (ত্রি)৩ 
অগ্নি হইতে উৎপন্ন বস্তমাত্র | ( পুং) ৪ উচ্া নামক অপ্সরা 
হইতে জাত দেবগণ | 
অগ্নিসহায়__( পুং) বায়ু। ২ধূম। ৩ বনকপোত। 
অগ্নিসাক্ষিক__(ত্রি) যে কার্ধ্য অগ্নিকে সাক্ষী করিয়। স্পন 
করা হয়| 
অগ্নিসাহ্_(ত্রি) অগ্নীভূত, যাহা সমস্তই অগ্থি হইয়া গিয়াছে 
বা যাইতেছে । 
অগ্নিসাদ__( পুং) [ বৈষ্যক ] জঠরাগ্সির অবসাদ, অগ্নিমান্দা । 
( সুশ্রুত ) 
অগ্নিসার__( ক্রী ) রসাঞ্জন। 
অগ্নিসিংহ-__( পুং) সপ্রম রুষ্ণ বাসুদেবের পিতা । ( জৈনত?) 
. অগ্রিস্ন্দররস__( পুং) অজীর্ণাধিকারে রসৌষধিবিশেষ । 
আগ্নিস্তন্ত-_(পুং) অগ্নির দাহিকাশক্তি-নিবারক মন্্বিশেষ। ২ 
অখ্িতাপনাশের প্রক্রিয়াবিশেষ। বেলের আট। এবং জোক 
“একত্র বাটিয়। হস্তে লেপন করিলে অল্প আগুনে হাত 
দগ্ধ হয় নাঁ। বচ, মরিচ, কুড়, মুণ্তীর এবং নাগরমূথ! 


এলাচ, তেতুলহাল 
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অগ্রিস্বাস্ভ 


চর্বণ করিয়া! মুখে আগুন রাখিলে মুখ দগ্ধ হয় নাঁ। 
প্রথমে কর্পুর কিম্বা আকরকর! চিবাইয়া কসে রাখিবে। 
তাহার পর হান্কী কাঠের অঙ্গার মুখে রাখিলে জিহ্বাদি 
পুডিয়া যায় ন|। 

পার! অর্ধ ছটাক, কপুর্র এক কীচ্চা, আর্দেনিক বোল 
এক ছটাক এই তিনটা দ্রব্য উত্তমরূপে একত্র পেষণ করিবে । 
পরে সেই দ্রব্য হস্তে মাখাইয়া গলিত সীসার মুচিতে অঙ্গুলি 
ডুব|ইলে হাত পুড়িয়া যায় না। একগাছি সত আগে লবণের 
সঞ্গে উত্তমরূপে মাজিয়। শুষ্ক করিতে হয়। শুকাইলে তাহার 
একদিকে কোন একটী হাস্ক! দ্রবা বাধিয়। অগ্নি দিলে স্থাত্রটী 
পুডিয় যায়, কিন্ত স্ত্রের ভন্মে সেই হান্ক। দ্রব্য ঝুলিতে থ।কে। 

কোন কোন যোগী হৃস্তের উপর অশ্বথপত্র বিছাইয়া 
হোম করেন। জ্বলন্ত অঙ্গার হ হু করিয়া 
ঘ্বতের আহুতি দিলে দপ. 
পুডিয়। যার না। 
প্রকাশ নাই । 


পুড়িতে থাকে, 
করিয়। জলিয়া উঠে, কিন্ত হাত 
এই প্রক্রিরার গুট কৌশল কি তাহ! ঠিক 
অগ্িস্তস্তের যে কয়েকটা কৌশল প্রকাশিত 
আছে, তাহাতে প্রখর অগ্নির তেজ সম হয় ন! | 
আফিম, ফটুকিরি, সন্বর লবণ, কতিরাগঁদ, কুকুটের ডিম্বের 
খোসা ও পারদ, সির্কার সঙ্গে একজ্র পিষিয়া হস্তে মাখাইবে । 
তাহ|র উপর অশ্রথপত্র বিছাইর়া হোম করিলে আর আগুনের 
তাপ লাগেনা। 


কেহু কেহ বলেন, সোনাবেঙ্গের মস্তিষ্ক হস্তে 
মাখাইয়। হোম করিলে হাত পুড়িয়! যায় ন]। 
৩ অগ্নির দাহিকাশক্তি-নিবারক যন্ত্রবিশেষ। [ অগ্নিষন্ত্ দ্র" ] 
অগ্রিস্তম্তন__( ক্লী)[ অগ্িস্তস্ত দর] 
অগ্রিস্থাপনা_(ভ্্রী) বিধিপুর্ববক অগ্নি রক্ষা করা । 
অগ্রিস্বাত্ত, অগ্রিত্বা্ত__( পুং) অগ্নিতঃ আত্তং, গ্রহণং যেষাং 
বহুবী” অগ্নি-সু-আ-দা-ক্ত। সি সম্যক আন্ত; বাহার! 
শৌত ও স্থার্ত অগ্নিকর্তক ভক্ষিত ; শ্রাদ্ধীয় বিপ্রকররূপ অনল 
হইতে বাহাদের সম্যক গ্রহণ। মরীচিপুত্র পিতৃগণবিশেষ । 
পিতিগণের মধ্যে সাকার ও নিরাকার ভেদে সাতটা শ্রেণী আছে, 
তন্মধ্যে অগ্রিত্ষান্ত প্রথম | মরীচির গুরসে ইহাদের জন্ম । ইহারা 
ব্রহ্মার পৌভ্র। চন্দ্রলৌকে ইহার! বাস করেন। তর্পণকালে 
সর্বাগ্রে এই অশগ্নিস্বান্ত পিতৃগণের সন্তোষবিধান করিয়া পরে পিতৃ- 
পিতামছের তর্গণ করিতে হয়। ২ ব্রঙ্গার পুত্রগণ। ইহাদের 
অগ্নি উদ্ভব করিবার শক্তি নাই। কারণ শ্রুতিতে লিখিত 
আছে, যে সকল গৃহী যজ্ঞ না করিয়া পিতৃগণকে অচ্চন। 
করিয়! থাকেন, তীহাদের পুজা গ্রহণ করিয়! ইহারা অনগ্নি 
হইয়াছেন । | 
মাধবাচার্যোর মতে, মন্ুষ্যজন্মে ধাহারা, অগ্রিষ্টোমাদি করেন 


অগ্রিত্বামী 
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অগ্নিহোত্র 


নাই, কেবল স্মার্ত কন্ম করিয়াছেন, তাহারাই মৃত্যুর পরে 
অশ্বিস্বাত্তপিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
অগ্নিক্সামী-( পুং) মানবকল্পস্থব্রের টীকাকার ও লাট্যায়ন- 
শৌতন্থত্রের ভাষ্যকার | 
অগ্নিুত__( পুং ) অগ্নি-হু-ক্িপ্। অগ্নিহোত্রী। 
অগ্নিহোত্র,__( ক্লী) অগ্থি-হু-ত্র, অগ্রয়ে হ্য়তে অত্র । ৪ তৎ। 
যজ্ঞবিশেষ | তৈত্তিরীয়্রাঙ্গণের একটী আখ্যায়িকায় অগ্নিহোত্র 
শব্দের নিরুক্তি এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়__এক সময় অগ্নি 
ভীত হুইয়াঁ পলায়নে উদ্যত হুইয়াছিলেন। তীহাঁর ভাবনা 
হুইয়াছিল-_ প্রজাপতি পুনঃ পুনঃ আহুতি দ্বারা আমাকে লাভ 
করেন; কিন্ত আমাকে তো ভাগ প্রদান করেন না। যে 
সকল আন্ৃতি আমাকে প্রদত্ত হয়, তাহা দেবতারাই গ্রহণ 
করেন । ন্ুতরাং ভাগরছিত হইয়া আমি সেবা করিতে 
পারিব না। 
এইরূপ বিচার আলোচনা করিয়া অগ্নি পূর্বের হ্যায় আর 
পলাইলেন নী; তিনি একেবারে প্রজাপতির দেহেই প্রবেশ 
করিলেন। প্রজাপতি অগ্রিকে জন্মিবার জন্য বার বার বলিতে 
লাগিলেন । অগ্নি প্রজাপতির উদ্রে থাকিয়াই উত্তর করিলেন, 
“আমি ভাগরহিত হইয়া ক্ষুধায় কষ্ট পাই। এ অবস্থায় সেবা 
করিতে আমি অক্ষম । আমীর একটা ভাগ নাই। আমি কি 
ভাঁগ অবলম্বন করিয়া জন্ম লইৰ ?, 
অগ্নির কথায় প্রজাপতি বলিলেন__“এই অগ্নিহৌত্রগত হবি 
তোমীকেই দেওয়া হইবে । এই বলিয়া প্রজাপতি অগ্নির 
ভাগ নির্দেশ করিয়া দেন। তখন অগ্ভি সেই অগ্নিহোত্র- 
হবিঃস্বরূপ ভাগ উপলক্ষ্য করিয়া! উৎপন্ন হন। 
প্রইজন্যই “অগ্নিতে ছোত্র বা হোম করা হয় এই কর্মে 
এই বনুবীহিগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই কর্ধের নাম অগ্নিহোত্র। 
এই অগ্থিহোত্রযজ্ঞ যদিও কেবল যভুর্কেদেই বিহিত 
হইয়াছে, তথাচ ইহা সকল বেদীরই কর্তব্য। ছন্দোগপরিশিষ্টে 
ইহ। স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে, যথা 
“্যন্নায়াতং স্বশাখায়াং পারক্যমবিরোধিচ । 
বিদ্বদৃভিস্তদনুষ্টেয়ং অগ্রিহোত্রাদিকন্মবৎ ॥৮ 
( ছন্দৌগপরি” কাত্যায়ন ) 
অগ্নিছোত্র দ্বিবিধ কাম্য এবং নিত্য । কাম্য-_এক 
মাসে উদ্যাঁপনীয়। নিত্য যাবজ্জীবন অনুষ্ঠেয়। যাবজ্জীবন এই 
যাগ করিতে হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে ও সায়ংকালে হোম 
করা আবশ্যক। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের স্থুল স্থুল প্রকরণ এই, 
অন্ধ, বধির এবং পন্থুর পক্ষে এই যাগ নিষিদ্ধ। বিবাহের 
পর ব্রাহ্মণের বসন্তকালে, ক্ষত্রিয়জাতি গ্রীষ্মকালে এবং 


বৈশ্তজাতি শরৎকালে বিহিত মন্ত্দ্ধারা অগ্রিস্থাপন করিবেন । 
তাহার পর হোম। হোমের উপকরণ ছুপ্ধ, দধি, যবাগু১ দ্বৃত, 
অন, তওুল, সোমরস, মাংস, তৈল, মাষকলায়। কলিষুগে 
সোমরস পাওয়া যায় না, সোমলতা কি, তাহাও কেহ জানেন 
না। সেজন্ত এযুগে সুলভ ভুগ্ধ, তগ্ুল ও যবাগু প্রভৃতি 
দ্রব্য দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়া! থাকে । প্রথমদিন যে দ্রব্য 
লইয়। যজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়া বসিবে, জীবনাবধি সেই দ্রব্য 
দ্বারাই হোম কর! বিহিত। অমাবন্তার রাক্সিতে যজমান 
নিজে যবাগু দিয়া হোম করিবেন। অন্য দিনে, খত্বিক্‌ স্বয়ং 
করুন কিন্বা যজমানদ্বারা করুন, তাহাতে প্রত্যবায় নাই । 
অগ্থিহোত্রহোম আরম্ত্রিন হইতে যাবজ্জীবন কর্তব্য। যে 
দিনে অগ্রিস্থাপন করা হয়, সেইদিন সায়ংকালে প্রথম হোম 
আরম্ভ কর্তব্য। এইরূপে শত হোম সমাপ্ত হইলে প্রাতে 
সুর্য্যদেবতার এবং সন্ধ্যাকালে অগ্রিদেবতার হোম করিবে । 
অগ্ন্যাধানের পর প্রথম পৃণিমাতে দর্শপৌর্ণমাসযাগ আরম্ভ কর! 
আবপ্তক। তাহার মধ্যে পৌর্ণমাসীতে তিনটা এবং অমাবস্তাঁতে 
তিনটী দর্শপৌর্ণমাসের এই ছয় যজ্ঞ। এ গুলির অনুষ্ঠানও 
যাবজ্জীবন করিতে হয়। মন্ুর মতে, যাবজ্জীবন-সাধ্যে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ দাঁরগ্রহুণাস্তে যথাক্রমে বসন্ত, গীক্ম ও শরৎকালে 
অগ্নিত্রয় যথাবিধি স্থাপন করিয়া তাহাতে প্রত্যহ প্রাতে ও 
সন্ধ্যায় দি, ছুগ্ধ, ঘ্বৃত, যবাগু ইত্যাদি দশবিধ দ্রব্যে হোম 
করিবেন। জীবনান্তে যাগকর্তীর দেহ এই অগ্নিতে দগ্ধ 
করিতে হুইবে। 
শতপথব্রাহ্গণে অগ্থিহোত্রাদি যজ্ঞের এইরূপ ফল কথিত 
হইয়াছে__অগ্রিহোত্র যাঁজ্িকেরা লোকান্তরে প্রত্যহ প্রাতে ও 
সন্ধ্যাতে তোজন করেন, দর্শপূর্ণমাসযাজীর! পক্ষান্তে, চাতুর্ান্ত- 
যাজীর! চারি মাসাস্তর ; পশুবদ্ধযাজীর। ছয় মাস অন্তর ; সোম- 
যাঁজীর। সম্বংসরে ; এবং অগ্নিচিতর! শতবর্ষাস্তর আপন ইচ্ছামত 
ভোজন করেন। এই সকল যাজ্কিক এক প্রকার অমরত্ব 
লাভ করিয়া থাকেন। চার্বধাকমতাঁবলম্বী বৃহস্পতি এই অগ্রিহোত্র 
ব্যাপারটাকে বুদ্ধি-পৌরুষহীনদিগের একট! জীবিকা বলিয়া বর্ণন 
করিয়াছেন । 
“অগ্থিহোত্রং এয়ে। বেদাজ্রিদণ্ডো তস্মধারণং | 
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বুহস্পতিঃ ॥৮ (চার্বাকমত) 
২ যজ্ঞের অগ্রিরক্ষণ, অগ্র্যাধান। ৩ শৌত ও স্মার্ত অগ্নি। 
৪ অগ্রিসংরক্ষণ স্থান, অগ্রিকুণ্ড। ৫ হোমদ্রব্য। ৬ দ্বৃত। 
৭ (ব্রি) অগ্রিসন্বন্ধীয়। 
অগ্নিহোত্র.__যজ্জদেবতেদ | 
গর্ভে ইহার জন্ম ( ভাগবত )। 


সবিতৃদেবের গরসে ও পুশ্রির 


অগ্নিহোত্র [ ২০১ ] অগ্নিহোত্রিন্‌ 


অগ্নিহোত্র,_বেহারের বাভনজাতির একটা থাক । 
অগ্নিহোব্রভট্র,__জয়দেবের তত্বচিস্তামণ্যলোক নামক গ্রন্থের 
টাকাকার। 

অগ্নিহোত্রভট্রং__শৌতক্রিয়ানুষ্ঠান নামক গ্রস্থের রচয়িতা | 
অগ্নিহোত্রসুরি__তন্থবিবেচনী নামে অদ্বৈতরত্বকোষের টাকাকার | 
অগ্নিহোত্রহবনী-( স্ত্রী) ৬-তৎ। অগ্নিহোত্রের হব্য গ্রহণের 
খণ্থান্্ব বিশেষ । 

অগ্নিহোত্রহুৎ__(পুং) অগ্নিহোত্র-হু-ক্ষিপ্‌ ভূতে। ৬-তৎ। 
কৃতাগ্রিহো্র। 

অগ্নিহোত্রহোম-(পুং) অগ্নিহোত্রীর অবশ্যকরণীয় হোম। 
[ অগ্নিহোত্র দ্র ] 

আগ্নিহোত্রিন্‌__(পুং) অগ্নিহোত্রইন্‌। সাগ্নিক ত্রাঙ্গণ | অগ্ি- 
ছোত্র যজ্ঞ অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ এবং অগ্রিহোক্রিগণকে 
অত্যন্ত কঠের নিয়ম ও আচার প্রতিপালন করিভে হয়। 
ইত্যাদি কারণে অগ্নিহোত্রীর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। 
পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে অগ্থিহোত্রী নাই বলিলেই চলে; 
পঞ্চ দ্রাবিড় অথব। দাক্ষিণাত্যের ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে আজও 
অগ্নিহোত্রী দুষ্ট হয়। অগ্নিহোত্রিগণকে যে সকল আচার 
পালন করিতে হয়, তন্মধ্যে নিয়লিখিত রীতি সকল 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । (১) তাহারা গৃহ হইতে দীর্ঘকাল 
স্থানান্তরে থাকিতে পারেন না এবং ভ্রমণ করিয়। বেড়াইবার 
রীতি নাই; (২) গৃহজ1ত দ্রব্য ভিন্ন অন্য বস্তু বিক্রয় করিবার 
রীতি নাই); (৩) অতিরিক্ত মাত্রায় সাংসারিক হওয়। 
দোষ; (৪) সর্বদা সত্য কথ। বলা) (৫) স্নানান্তে 
প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় দৈনন্বিন পুজা করা; (৬) 
প্রতিপক্ষে মৃত পুর্বপুরুষগণের উদ্দেশে পিগদান; (৭) 
রাত্রিতে আহার না করা) (৮) মধু» মাংস প্রভৃতি ভোজন 
না কর; (৯) শয্যায় শয়ন না করিয়। ভূমিতে শয়ন ) (১০ ) 
অধিকাংশ রাত্রি জাগরণ করিয়! শাস্ত্রাধ্যয়ন করা) (১১) 
নিজের স্ত্রী ভিন্ন প্রক্ত্রীর সম্বন্ধে কোনরূপ অসৎ চিন্ত| না 
করা এবং (১২) কোনরূপ কুকার্ধ্যদ্বরা নিজের চরিত্র 
মলিন না করা । 

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর অগ্রিহোত্রী দেখিতে পাওয়া যায়,__ 

(১) পুরুযান্ুক্রমিক অগ্নিহৌত্রী; (২) ধাহারা উপনয়নের 
সময় হইতে সাগ্নিক হইয়াছেন; এবং (৩) ফাঁহারা অধিক 
বয়সে সাগ্িক হইয়াছেন। উপনয়নের সময় হইতেই অগ্রি- 
রক্ষা কর! কর্তব্য) কিন্তু যাহারা অধিক বয়সে সাগ্সিক হন, 
তাহাদিগকে প্রাজাপত্যব্রত অনুষ্ঠানপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
_ অগ্থিহোত্রী হইতে হয়; অথবা উপনয়নের সময় হইতে যত 


] ৫১ 


ততগুলি গাভী দান 
করিতে হয়। 

অগ্রিহোত্রিগণের গুহের একটা স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে একটী 
কুণ্ডের মধ্যে হোমাগ্ি রক্ষিত হয়; ইহার নাম হবনীয় কুণড। 
পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহাকে দাহ 
করিবার জন্ত আর একটী স্বতন্ব কুণ্ড হইতে অগ্ঠি লওয়! হয়। 
এই কুণ্ডের নাম দগ্ধকুণ্ড। ততিন্ন রন্ধনাদি গুহকার্য্যের জন্য 
একটা তৃতীয় কুণ্ডে অগ্রি রক্ষিত হয়। ইহার নাম গাহৃপত্য | 

প্রতি অমাবন্তায় অগ্নিহোত্রিগণ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া 
থাকেন। ততিন্ন বর্ষার চারিমাস তীহাঁরা প্রতি সংক্রান্তিতে 
শ্রাদ্ধ এবং প্রত্যহ হোম করেন । 

পার্ধত্যপ্রদেশের অগ্নিহোত্রিগণের আচারব্যবহার কিঞ্চিৎ 
বিভিন্ন। ইহারা অধিকাংশই সামবেদী। ইহারা বিবাহের 
দিন হইতে অগ্নির উপাসক হুন। বিবাহ-সময়ে যজ্ঞকুণ্ডে 
অগ্নি গ্রজালিত হয়, তাহাই তাম্পাত্রে গৃহে আনীত 
হইয়া কুণ্ডে রক্ষিত হুইয়। থাকে । ক্রমাগত ইন্ধন-প্রয়োগে 
এই অগ্নি জালির়। রাখা হয় এবং অগ্িহোত্রীর মৃত্যু হইলে 
এই অগ্নিদ্ধারা তাহার দাহ হইয়া থাকে । 

অগ্নিহোত্রীরা দ্রিবসে তিনবার ক্নান করেন এবং একবার 
মাত্র আহার করেন। ইহার! মাংস, মস্থুর গ্রভৃতি নিষিদ্ধ 
বস্ত তোজন করেন না; কখনও জুত! ব্যবহার করেন না; 
প্রতিদিন স্বৃত ও চাউলদ্বারা হোম করিয়। থাকেন এবং 
হোমের সময় সামবেদীয় মন্ত্র সকল আবৃত্তি করেন। ইহার৷ 
সাধারণতঃ অপরাহে ভোজন করেন এবং ভোজন করিবার 
পূর্ব্বে প্রতিদিন একজন ব্রাহ্ণকে ভোজন করান। সাধা- 
রণতঃ জোস্ঠপুত্রই পিতার মৃত্যুতে অগ্থিহোত্রী হইয়! থাকেন, 
কিন্তু অন্তান্ত সম্তানেরাও ইচ্ছ। করিলে সাগ্রিক হইতে পাঁরেন। 
যদি কোনক্রমে যক্জিয় অগ্নি নির্বাপিত হুইয়! যায়, তাহ! 
হইলে অন্ত কোন অগ্নিহোত্রীর কুণ্ড হইতে অগ্নি আনীত 
হইয়া থাকে, অথবা অরণিদ্বার। শমীকাষ্ঠ হইতে অগ্থি 
উৎপাদন করা হুইয়া থাকে । এক্ষণে প্রকৃত অগ্গিহোত্রী 
আর নাই। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল এবং মিথিলাদি স্থান হইতে 
ষে সকল ব্রাহ্গণ বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ে অগ্নিহোত্রের কিছু কিছু 
আভাস পাওয়া যায়। ইহার! যজ্ঞগ্রি রক্ষা করেন না) কিন্ত 
যে অগ্নিতে মুতব্যক্তির অকস্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয় তাহারা দশ দিন 
পর্য্স্ত সেই চিতানল রক্ষা করেন। দশম দিবসে শ্মশানে গিয়। 
বিধিপূর্বরক চিতায় কুশ ও পিও দিয়! তাহার পর অগ্রি নিবাইয়া! 
দেন): বোম্বাইয়ের পারসীরা অগ্নির পূজা করেন। অনে- 


অগ্নীধ 


২ 2577 


অগ্রযন্ত্র 


কের বিশ্বাস এই যে, তীহারা পুরাতন আর্ধ্যবংশের শাখা 


প্রশাখা । [ পারসিক শব্ধ দ্র" ] 

অগ্নীধ-( পুং) অগ্থি-ইন্ধ-ক্ষিপ ভাবে ।  ৬-তৎ। অগ্নির 
উদ্দীপন । কর্তরি ক্কিপ্‌ | ২ অগ্র্যাধানকর্তী | 
'অগ্লীধ্র_(পুং) অগ্রিম আদধাতি, অগ্রি-ধু-ক, দীর্ঘঃ।  খত্িগৃ 
বিশেষ। যকজ্তিয় অগ্নিরক্ষাই ইহার কার্য । ২ প্রিয়ব্রত 


রাজার পুত্র। ইনি আপনার অংশে জন্বদ্বীপ পাইয়া তথাঁকার 
রাজ! হুইয়াছিলেন ( বিষ্ণগু* ২.১.১২)। ভাঁগবতে ইহার 
নাম আত্মীপ্ব লিখিত হইয়াছে। ৩ স্থায়ন্তুব মন্তুর পুত্র 
রাজবিশেষ। জঅম্প্রদানে ক, ৪ অগ্নিকৃত্য হোৌমাদি। 
অগ্নীধা__(জ্রী) অগ্নিকার্য্য। স্বৃতাহুতির পর অগ্থিজ্বালন। 
অশ্নীক্দ্র_( পুং) অগ্নিশ্চ ইন্্রশ্চ ছন্দ। দ্বিবচনান্ত। অগ্থি ও 
ইন্দ্র নামে দেবতাদ্বয়। ইহার এক হুবিঃ পান করেন । 
অগ্নীন্ধন__( ক্লী ) অগ্নিপ্রজালন-মন্ত্রবিশেষ । ভাবে ল্যুট। ২ 
দ্বৃতীহুতি প্রভৃতি দ্বারা অগ্রিপ্রজালন। ৩ অগ্নির দীপ্তিবিধান। 
৪ সারংপ্রাতঃ সমিধ-হোৌম | ( মন্ু ২১০৮) 
অগ্রীয___ত্রি) অগ্থি-ছ । অগ্নির নিকটস্থ স্থান। ২ অগ্থিসন্বন্ধীয় 
অগ্নীলা-(ত্ত্রী ) স্ত্রীদেবতাতেদ | (খক্‌ ৩.২৯.৯) 
অগ্নীবরুণ__( পু) অগ্িশ্চ বরুণশ্চ, ছন্ছ। দ্বিবচনাভ্ত। ঈদগ্নেঃ 
সোমবরুণয়েঃ | পা ৬.৩.২৭ | একত্র এক হবিঃপায়ী দেবদ্বয়__ 
অগ্নি ও বরুণ। 
অগ্নীষোম__( পুং) অগ্নিশ্চ সোমশ্চ, ছন্দ। দ্বিবচনান্ত। এক 
হুবির্োক্ত। দেবদ্ধর__অগ্নি ও সোম । [ অগ্নীবরুণ দ্র” ] 
অগ্নরীষোমপ্রণযনী-_( স্ত্রী ) অগ্নীষোমৌ প্রণীয়েতে সংস্কিয়েতে 
অনয়া অত্র বা নী-করণে আধারে বা! লুযুট্‌, ভীপ.। অগ্নি ও 
সোমসংস্কারক মন্ত্র। ২ এ দ্রেবদ্বয়ের সংস্কারক পাত্র । ভাবে 
লুট, ৬-তৎ। ৩ অগ্রি ও সোমের সংস্কার । 
অগ্নিষোমীয়_-(ত্রি) অগ্নি ও সোমদেবতাঁক পশু প্রভৃতি । 
২ কপালরপ পাত্রাদিতে সংস্কৃত হবিবিশেষ। 
অগ্ীষ্টক-__অগ্রি-ইষ্টিক ; ((76-10) একপ্রকার ইষ্টক। 
কারখানার যেখানে সর্বদা আগুন জলে, ইহ! নেই স্থানের 
বিশেষ উপযোগী । অন্ঠান্য ইটের মত ইহ! দিবাঁরাত্র আগুনে 
পড়িয়া শীঘ্র নষ্ট হয় না|. এই জন্যই ইহার এত আদর ও মূল্য । 
অন্ত ইটের মত সকল প্রকার মাটীতেই ইহা! প্রস্তত হয় না । 
যে মুত্তিকায় শতকরা সিলিকা ৪০ ভাগ, আলুমিনা ৩৭-ভাগ, 
মাগনেসিয়া ২.ভাগ ও পটাশ- ৯ ভাগ, জল ১২ ভাগ আছে, 
তাহাতেই ইহ! প্রস্তুত হয়। এই সকল দ্রব্য করলার" খাদের 
নিকটেই পাওয়া -যাঁয়। কলিকাতার ররুন্‌-.এগু' কোম্পানির 
রাণীগঞ্জের নিকটস্থ কারখানায়" এই-ইট প্রস্তত হইন্ত। : 7; 


স্থমনস, ক্রতু, স্বাতি, অঞ্গিরা ও শিব নামে ইহার ছয় পুত্র । 
অগ্নেস্, সেণ্ট_-(৮ 487৩9) ক্যাথলিক খুষ্টীয়গণের একজন 
কুমারী সেণ্ট। প্রতিবৎসর ২০এ ও ২১এ জানুয়ারী তারিখে 
ইহার উদ্দেশে উৎসব অন্ষ্ঠিত হয়। খুষ্টীয় কুমারীগণ এ 
উপলক্ষে ইহার পুজা করেন ও ইহার নিকট অভিলষিত 
পতি প্রার্থন। করিয়৷ থাকেন । ইহার চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ 
প্রচার করিয়া ইহাকে পুড়াইয়া মারিবার আদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছিল, কিন্ত দৈবক্ৃপায় কোনক্রমে কাঠ জালিতে না 
পারায় ঘাতক তরবারি দ্বারা ইহার শিরশ্ছেদ করে । 
ুষ্টাঞ্দে ইহার মৃত্যু হয়। 

অগ্নেসি, মেরিয়া গীতানা__( /970691) 0519012, 0886808, ) 
ইটালীর প্রসিদ্ধ বিদুধী মহিলা ( ১৭১৮-১৭৯৯ খুঃ অঃ) অতি 
অল্প বয়সেই ইনি ইউরোপের প্রায় সকল ভাষায় ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ছুরূহ দার্শনিকতত্ব ও উচ্চগণিতের 
কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। সেগুলি ইংরাজীতে 
অনূদিত হইয়াছে । মেরিয়ার পিতা বোলোনা৷ বিশ্ববিদ্তা- 
লয়ের গণিতের অধ্যাপকপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে 
মেরিয়া সেই পদে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। শেষজীবনে মেরিয়া 
ধর্মচচ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। 
অগ্র্যগার-_(ক্রী) অগ্নেঃ অগারং 
অগ্থিশীল| | (রঘু ৫.২৫) ্‌ 
অগ্র্যস্ত্র_(ক্লী) অগ্রুৎ্পাদকমন্ত্রম্ত শাক-তৎ। আগ্নের অজ্। 
কামান, বন্দুক, পুর্বকালের অগ্নিবাণি। 


৩০ 


৬-তৎ। 


| অগ্নেষী_(স্ত্রী) কোপনস্বভাৰ খষি অগ্নিশন্মীর পত্রী । অঙ্গ, 


অগ্নিহৌত্রগৃহ, 


অগ্রযক্স কি, এখন সে কথার কিছুই ঠিক বলা! যায় না 


বায়ব্যাস্ত্র, বরুণান্ত্র, সর্পবাণ, গরুডবাণ এই রূপ অনেক অস্ত্রের 
বৃত্তান্ত মহাভারত 'ও রামায়ণে লেখা আছে। কেহ কেহ 
বলেন, এ সকলিই মিথ্যা_কবিদের কল্পনা বৈ আর কিছুই 
নয়। কিন্ত আগাগোড়! সকলই কল্পনা হইতে পারে না । 
সেকালে আর্ব্েরা বিজ্ঞানশাস্ত্রের 
বুঝিয়াছিলেন। তাই বোধ হয়, এখনকার বারুদ ও বিক্ফোৌরকের 
মত দাহাপদার্থ দ্বার! তাহার! কোন ভয়ঙ্কর অস্ত্র নির্মাণ করিয়া 
থাঁকিবেন। 


তাহার প্রমাণ পাঁওয়া যায়। মহল্মদ সুবকৃতগীনের -ইতিবৃত্ 
দকিতাব-ই-ফামীনী” নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, পূর্ববকালে! 


অনেক জটিল বিষয় 


সেদিন পর্য্যন্ত হিন্দু, গ্রীক এবং মুসলমানেরা 
যন্ধক্ষেত্রে সর্প, বৃশ্চিক এবং আগুন ব্যবহার করিতেন»ইতিহাঁসে 


শক্রদের মধ্যে - সর্প ও কুশ্চিক: ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধ করা হইত ॥ ৃ 


_ক্রুনেত্র যুগ্ধের সময়ে -ছুর্্যোখন -আপন- পক্ষের শিবির-রক্ষা 
"করিবার জন্য,সেনাদ্বের হাতে সর্প, বৃশ্চিক, বালি ও তৈল: -দিয়া 


| 


অগ্র্যক্্ 


অগ্রযস্ত্র 


রাখিয়াছিলেন। তারিখ -ই-আল্ফী পুস্তকেও লিখিত আছে 
যে, মহম্মদের মৃত্যুর সাত বৎসর পরে, ওমারের রাজত্বকালে, 
নাসিবিন্‌ নগর আক্রমণের সময় শক্রদের মধ্যে কাল 
কাল বিছা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।  পূর্ববাঙ্গালার 
চোরেরা যাত্রীদের নৌকায় সাপ ও আগুন ফেলিয়া 
দিত। যাত্রীরা শশব্যস্ত হইলে তাহাদের সর্বস্ব লুটিয়৷ 
লইত। তাই বোধ হইতেছে, সর্প, অগ্থি গ্রভৃতি ভয়ানক দ্রব্য 
দূর হইতে শক্রর মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিবার কোন রকম কৌশল 
আর্ব্যেরা জ্ঞাত ছিলেন । কেহ কেহ বলেন, অগ্্যন্ত্র কামান 
কিন্বা বন্দুক হইবে । রাজপুতানার লোকে বন্দুককে অগ্থিবাণ 
কহে। বিলাতে রিভল্বারের স্ষ্টি হইবার পূর্ব্বে রাজপুতানার 
লোকের! রিভল্বার গড়িতে জানিত, তাহারও প্রমাণ আছে। 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মেলায় রাজপুতানা হইতে 
একটী চারিনল! বন্দুক আসে। সেই রিতল্বার বন্দুকটা 
চারিশত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। তাই কোন কোন 
লোকের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে বন্দুক, কামান ও গোলা- 
গুলি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । এ অনুমান কত দূর 
সঙ্গত, ঠিক বল! যায় না। কিন্তু প্রাচীন আর্ষ্যের! তীরের ফলায় 
অগ্নি ও এখনকার ডাইনেমাইটের মত কোন ভয়ানক দাহা 
পদার্থ ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রমাণ পাঁওয়। যাঁয়। 

“ন কুটেরা মুখৈর্ন্তাৎ বুধ্যমানো রণে রিপুন্‌। 

ন কণিভির্নাপি দিদ্ধৈনপগ্রিজলিততেজনৈঃ ॥” (মনু ৭.৯০) 

রাজা কখন কুটাস্ত্র দ্বার! যুদ্ধ করিবেন না, কণ্যন্ত্র দিয়াও 
যুদ্ধ করিবেন না, কিন্ব! যে বাণের ফলা বিষাক্ত বা যাহাতে 
অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তেমন অস্ত্র দিয়! 
করিবেন না। 

মন্ুর এই বচন দ্বার! স্পষ্ট জানা যাইতেছে, অগ্যযন্্র কেবল 
কবিদের কল্পনা! নহে । কল্পনা হইলে মনু তাহার জন্য কখন 
একট। নিষেধবিধি করিতেন না । অগ্যন্ত্র সকলের প্রতি 
নিক্ষেপ করিতে নাই। রাক্ষস প্রভৃতি যাহ।র! প্রবল শক্ত, 


১৮৮৪ 


শক্রকে আঘাত 


আর্ষ্যেরা তাহাদিগকেই অগ্নিবাণ মারিতেন। তবে যুদ্ধের 
সময় ক্রোধ সম্বরণ করিতে না. পারিয়া টোন কোন 


বীর মানষকেও.. অগ্িবাণ মারিয়।ছেন, মহাভারতে 
প্রমাণ আছে । ০ 
প্রথমে মানুষ. অগ্রিদ্ধারা আপনাকে রক্ষা করিতে ও 
শত্রুকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত।. কেহ গ্রাম কিংবা! ভুর্গ 
আক্রমণ করিলে আততায়ীদের মাথায় পাথর ও আগুন ফেলিয়। 
দেওয়া, হইত্‌। ১৩৯৯. খৃষ্টাব্দে. তৈমুরলঙ্গ  দিলী.. আক্রমণ 
করেন. -তিনি- ত|রতবর্বীর' গজঝুএকে..ভ্র দোইবার, জন্য 


পু 


তাহার 


উটের পৃষ্ঠে তৃণরাশি জবালিয়া শক্রদের দিকে তাড়াইয়! দিলেন | 
সেই আগুন দেখিয়া সমস্ত হাতী ছুটিয়া পলাইল। 

আর্ব্যেরা প্রথমে তীরের ফলায় ধুনা, তৈল, দ্বৃত, পাট, 
তুল! প্রভৃতি দ্রব্য জড়াইয়া রাখিতেন। শক্রকে বাণ মারিবার 
সময় তাহ! জালিয়। নিক্ষেপ করিতেন | ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি ও 
বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল, তাহারা আরও উত্কট উতৎকট 
অস্ত্রের আবিষ্কার করিলেন। আরাকান, ব্রক্গদেশ, চীন, 
সিন্ধুনদের নিকটবন্তী স্থান এবং পারশ্তদেশে মাটীর ভিতর 
দাহা পদার্থ (81008, 800. 0676৮ 10161700171005 90103682168) 
মিলে। আধ্্যের এ স্তাপ্থ। প্রভৃতি দ্রব্যের সঙ্গে ধুনা, গন্ধক, 
সোর! ও অন্টান্ত দাহা পদার্থ মিশাইয়! কোন প্রকার অস্ত্র 
নির্মাণ করিয়া! থাকিবেন। তাহার তেজ এখনকার বারুদ 
বিশ্ফোরক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, ইহাই অনুমান 
হইতেছে। মূর্খের হাতে পড়িলে এই অস্ত্্ারা এক দিনে 
ভ্রিজগৎ উপ্টিয়া যাইতে পারে, তাই বিজ্ঞলোকেরা যে সে 
ব্যক্তিকে অগ্ন্যন্ত্রের গুঢ় সন্ধান বলিয়! দিতেন নাঁ। নিতান্ত 
প্রিয় শিষ্য হইলে গুরুর তাহাদিগকে ছুই একটা বাণ দিতেন । 
আধ্যেরা এত সাবধান ছিলেন, তথাপি প্রাচীন গ্রীক 
ভারতবর্ষ হুইতে কি প্রকারে অগ্রযন্ত্রেরে কৌশল শিখিয়া 
লইয়াছিলেন। আীসে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ক্যালেনে- 
কস্‌নামক জনৈক ব্যক্তি এ অস্ত্র আবিষ্কার করেন। বোধ 
করি, তিনি ভারতবর্ষের “কল্যাণাক্ষ” নামে কোন ব্যক্তি 
হইবেন। ৬৭৩ খুষ্টাব্দে রুম ( 007)56810617)0]]9 ) নগর 
অবরুদ্ধ হইলে, নগরব।সীরা কেবল এই অব্যর্থ অগ্যন্ত্রে 
প্রভাবে শক্রদের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। ইতিবৃত্ত- 
লেখক গিবন্‌ সাহেব এ মহান্ত্রকে গ্রীসদেশের অগ্বি (58). 
19) বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন। পুর্বে মুসলমানের! অগ্ন্যান্ত্ের 
বিষয় জ্ঞাত ছিলেন ন1, তীহার| রোমকদিগের নিকট উহার 
নিন্মীণকৌশল শিখিয়| লন। যৎক।লে জেরুসালেম লইয়। 
খুষ্টান_ও মুসলমানের মধ্যে তুমুল সমর ( 0:8506৪) .হয়, 
তখন অগ্নিবাণে বিস্তর লোক হত হইয়াছিল। শ্তার দে 
ছৈন্ভিল (51৮49 90151119) নামক জনৈক ফরাসী 
স্বচক্ষে এ যুদ্ধ দেখিয়া অগ্নিবাঁণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,_ 
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তাহার উপন্যাসে ( স।৪61]7 ০59] ) ইহার সংক্ষেপে 
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৮7৪ 019081190 77 615 170741919 1115101081070.7 অর্থাৎ 
এঁ অগ্যন্ত্র পক্ষবান অজগরের ন্যায় আকাশে উডিয়া আসিতে 
লাগিল। 
এবং তাহার শব্দ বজ্তুল্য। এ ভয়ানক জ্যোতিঃপুঞ্জ অস্ত্রে 
রাত্রির অন্ধকার পর্য্যন্ত দূর হইয়া গেল। 
প্রোণাচার্ধ্য হত হইলে অশ্বথাম! নারায়ণান্তের স্থষ্টি করিয়া- 

ছিলেন । সেই দিব্যবাণের প্রভাব ঠিক এ প্রকার । 

«প্রাছুশ্চক্রে ততো দ্রৌণিরন্ত্রং নারায়ণং তদ। 

অভিসন্ধায় পাঁওনাং পঞ্চালানাঞ্চ বাহিনীম্‌॥ 

প্রাদুরাসংস্ততো বাণা দীপ্তাগ্রাঃ খে সহঅ্রশঃ | 

পাগবান্‌ ক্ষপয়িঘ্যস্তো দী্তম্তাঃ পন্নগা ইব ॥” (মহাভা?) 


অর্থাৎ, তাহার পর দ্োণপুত্র পাগুবদের এবং পঞ্চালদের 


সৈন্য লক্ষ্য করিয়া নারায়ণান্ত্রের স্থষ্টি করিলেন। সেই বাণ 
পাঁগবদিগকে ক্ষয় করিবার জন্য জলন্তমুখ বুহৎ সর্পের স্তাঁ় 
আকাশে সহস্র সহজ তেজঃপুঞ্জ বাণের স্থষ্টি করিল । 
অশ্বথামার অগ্নন্্র এবং জৈন্ভিল-বিত গ্রীকা গ্সিতে অনেক 
সাদৃপ্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । তাই মনে হয় যে, সে 
কালে কোন প্রকার ভয়ানক অগ্নিবাপ প্রচলিত ছিল। 
কৃষ্ণযজূর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতায় “কর্ণকাবতী সুল্ীর উল্লেখ 
আছে,__“হিম। ইত্যাহ শতায়ুঃ পুরুষঃ শতেন্সিয় আয়ুষ্যেবেক্দ্িয়ে 
প্রতিতি্তোষ! বৈ সুন্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ দেবা অস্ুরাঁণাং 
শততহাংস্তংহত্তি যদেতয়! সমিধমাদধাতি বজমেবৈতচ্ছতন্বীং 
যজমানে| ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি স্তৃত্যা অছম্বট্কারং সং ত্বমগ্নে 
সুরধ্যন্ত বচ্সাগথ। ইত্যাহৈতত্বমসীদমহম্‌ |”: (তৈতিণস” ১.৫.৭.৬) 
সায়ণাচার্ধ্য উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্য। করিয়াছেন__“জলস্তী লৌহ- 
মরী স্থৃণ স্থক্সী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। অতএব 
জলস্তীত্যর্থ:। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যকান্‌ মারয়ন্তঃ শুরাঃ 


শততহাঃ। অস্ুুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্‌ ( হুন্দীযোদ্ধন) এতয়া 


ধচ1 দেবা হিংসস্তি। অনয়া সমিদাধানেন শতন্নীমেনাং খচং 
বজং কৃত্বা বৈরিণং হস্তং প্রহরস্তি।” 


তাহ! মদের পিপার মত স্থুল, বিদ্যুতের মত বেগবান্‌ 


অর্থীৎ, সেই জ্বলস্তী লৌহ্ময়ী স্থুণা,_যাহার অভ্যন্তরে 
ছিদ্র, তন্মধ্যে প্রজ্মলিত হুতাঁশন; অস্তুরগণের মধ্যে যাহার! 
সুন্্ীর দ্বার! ষদ্ধ করে__এক আঘাতে শত শক্র বিনাশ করে, 
দেবতার! তাহাদিগকে এই (অর্থাৎ পূর্বোক্ত শতন্বীবজ্ব বা 
সুম্্রীর ন্যায়) খকের সাহাষ্যে বধ করেন। যে যজমান 
অর্থাৎ যজ্ঞকর্তী এই খকের দ্বারা সমিদাধান ( অগ্নিতে 
আনৃতিদান করেন, তিনিও এই শতত্রী স্ুন্মা বা বজ্ব উদ্ধৃত করিয়! 
শত্রুর প্রতি খক্‌ ব1 মন্ত্রবূপ প্রহরণ প্রহার করিতে সমর্থ হন | - 
মহাভারতে কয়েকটা অস্ত্রের নাম পাইতেছি-_ 
ক্ষুরাঃ ক্ষরপ্রনালিকাবৎসদস্তাস্থিসন্ধয়ঃ 1৮ (মহা? দ্রোখ, ৩০.১৭) 
নোলিকা নলিকয়া ক্ষেপ্যাঃ।” (নীলকণ্ঠ )। 
ক্ষর, ক্ষরপ্র, নালিক, বৎসদস্ত, অস্থিসন্ধি ইত্যাদি । নলিকা! 
দ্বারা যাহ ছুড়িতে হয়, তাহাই নালিক। অন্ঠান্য ফলকান্ত্রের 
সাহচর্য হেতু নালিকও একটী ফলকান্স, ইহাই অনুমান হয়। 
নালাস্ত্ের ধারণ, পরিচালন ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে শুক্র- 
নীতিতে লিখিত আছে £_- 
পনালান্ত্ং শোধয়েদাদৌ দগ্চাত্তত্াগ্িচুর্ণকম্‌। 
নিবেশয়েত্ত, দণ্ডেন নালমুলে যথাদুঢ়ম্‌ ॥ 
ততঃ সুগোলকং দগ্যাৎ ততঃ কর্ণেহগ্রিচুর্ণকম্‌। 
মন্্চুর্ণাগ্রিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ ॥ 
লক্ষ্যভেদে যথা বাণে! ধন্ুর্যাবিনিযোজিতঃ | 
ভবেতৃথা তু সন্ধায়__” ইত্যাদি। 
প্রথমে নালাস্ত্রের সংশোধন করিবে । পরে তাহাতে অগ্িচুর্ণ 
অর্থাৎ বারুদ প্রদান করিবে । অনন্তর দণ্ড সাহায্যে সেই বারুদ 
দৃঢরূপে প্রোথিত করিবে । পরে তাহাতে গোলা প্রদান করিবে। 
অতঃপর কর্ণপ্রদেশে অগ্নিচুর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে যন্ত্রপ্রস্তরাপ্নি 
সংযোগপূর্র্বক তন্মধ্যস্থ গুলিকাঁকে লক্ষ্যস্থানে নিক্ষেপ করিবে। 
[ অগ্রিচুর্ণ দ্র] 
শুক্রাচার্য্য আরও বণিয়াছেন, ক্ষুদ্র নালিক বা লঘুনালিক 
পদাতি ও অশ্বীরোহী সৈন্যের! ব্যবহার করিবে । বুহন্নালিক 
সম্বন্ধে তাহার বর্ণনা এই-- 
“যথা যথা তু ত্বক্সারং যথা স্থুলবিলান্তরম্‌। 
যথা দীর্ঘবৃহদ্‌গোলং দূরভেদী তথা তথা | 
যূলকীলভ্রমন্লক্ষ্যসমসন্ধীনতাঁজি যৎ। 
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তত কাষ্টিবুধনবিবঞ্জিতম্‌ ॥ 
প্রবাহাং শকটা্ো্ত সুযুক্তং বিজয়প্রদম্‌ |” 
নালিকাক্সের ত্বক যত কঠিন হুইবে, উহার আয়তন 
যত বড় হুইবে, গর্ভ যত স্থল হইবে এবং গোলা যত বড. 
হইবে,_উহা! তত দূরভেদী হইবে । উহার মূলদেশে কীলক ; 


অগ্ন্যস্ত 


২০৫ 1] 


অগ্রযস্ত্ 


উহাতে 'কা্বুপ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠনিন্সিত ধরিবার মুট নাই। 
শকটাদির দ্বারা উহা! বাহিত হয়। এই বুহন্নীলিক অস্ত্র 
উপযুক্তরূপে প্রধুক্ত হইলে যুদ্ধে জয়প্রদ হয়। 
গোল! ও গুলিকা প্রস্তুত সম্বন্ধে শুক্রনীতির উপদেশ যথা__ 
“গোলোলৌহময়ী গর্ভঘটিকঃ কেবলোহ্‌পি বা। 
সীসম্ত লঘুনালার্থে হৃন্ধাতৃতবোহপি বা ॥ 
লৌহসারময়ং বাঁপি নালাস্ত্রং ত্বস্তধাতুজম্।” 


অর্থাৎ বুহন্নালিকের গে|লা সগর্ভ বা অগর্ভ (নিরেট ) ও লৌহ্ময় 


হইবে। সগর্ভগোলার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র গুলিকা পূর্ণ করা যাইতে । 
পারে। লঘুনালিকের জন্য সীসক বা৷ অন্যধাতুর গুলিকা প্রস্তুত ৷ 
করিবে। নালাস্ত্রগুলি লৌহসা'র দ্বারা কিংবা অন্ত কোন ধাতুতে 


নিন্দিত হইবে । 
শুক্রনীতির উদ্ধত বচনসমূহ পাঠ করিলে বৃহন্নালিক 
কামানের স্তায় কোন অস্ত্র বলিয়াই মনে হয়। 
আবশ্যক, মহাভারতের অনেক স্থানে উশন]| বা! শু 
শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। মহাভারত আদিপর্বে পাই__ 
“অয়ঃকণপ-চক্তা শ্ম-ভূষগ্রু্ভতবাহবঃ | 
কৃষ্ণপার্থে জিঘাংসন্তঃ ক্রোধসন্ম,চ্ছিতৌজসঃ |” 
( মহাভা আদি” ২২৫.২৫)। 


নীলক$টাকায় অয়ঃকণপ নালিকের পর্য্যায় বলিয়া বণিত 
হইয়াছে, ষথা_"অয়ঃকণান্‌ লৌহগুলিক পিবতীতি তৎ | 
তথাবিধং লৌহময়্ং যন্ত্র যেন আগ্নেয়ৌষধবলেন গর্ভস্ততা! 
লৌহগুলিকাঁঃ ক্ষিপ্যন্তে |” আবার বনপর্কে মাতলি-আগমন | 
প্রস্তাবে বণিত চক্রযুক্ত তুলাগুড়। অস্্রটা বৃহন্ন_লিকেরই নামান্তর 
নীলকঠভট্ট “তুলাগুড়ার” ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, । 


মনে হয়। 
'ভুলাগুড়াঃ ভাগগোলকাঃ। তাগ্ানি আগ্েয়দ্রব্যবলেন গোঁল- 
নিক্ষেপপাত্রাণি তুলান্‌ বন্দুখ ইত্যাদি স্রেচ্ছতাষাপ্রসিদ্ধানি |” 
যুল শ্লোকটা এই__. 

“তখৈবাশনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তলা গুডাঃ। 


বায়ুক্ফোটাঃ সনির্থাত| মহামেঘস্বনাস্তথ| ॥৮ ( মহাভ।?) | 
বায়ুক্ফোট? সম্বন্ধে নীলকণথ বলিয়াছেন"_-“বেগবশাৎ বায়ুং 
মহামেঘস্বনাশ্চ 1৮ 


জনয়ন্ত্যঃ। সনির্ধাতাঃ অশনিধ্বনিষুক্তাঃ 
রামায়ণেও বহুস্থানে নালিকান্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। 

বাইবেলের প্রাচীনাংশ হুইতে জানা যায় যে, ধীমান্‌ 
ব্যক্তিগণ তীর ও প্রস্তরাদি দূরে নিক্ষেপ করিবার জম্ত একপ্রকার 
 ক্ষেপণন্ত্র নিন্মাণ করিতেন। ইউরোপে প্রাচীন ও মধ্যযুগ 
পর্য্যন্ত এই ক্ষেপণযন্ত্রের উন্নতিসাধন হইয়াছিল | এমন কি, 
বারুদ আবিষ্ারের পরও এই যন্ত্রের ্যবহার সহসা এককালে 
উঠিয়। যায় নাই। 


। ৫২ 


এ স্থলে বলা, 
ক্রপ্রণাত নীতি- 


জু 


এখন অগ্রযন্ম বলিতে আমর! বন্দুক, রিভলবার, কামান 
প্রভৃতি বুঝিয়া থাকি; এগুলি বারুদ ও বিক্ফষোরকের আবিষ্ষার- 
ফল বলা! যাইতে পারে। প্রাচীনকালে বারুদ বা বিশ্ফোরকের 
সাহায্য ব্যতীত অণ্থযন্ত্র যুদ্ধাদিতে ব্যবহৃত হইত। ক্রুসেড 
( খুষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে জেরুসালেম লইয়। যে ধর্মযুদ্ধ হয়, 
১০৯৭-১২৯১ খুষ্টাত্ধ ) যে অগ্্যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহ! 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । খুষ্টান ও মুসলমান এতিহাসিকগণ 
এই সকল অগ্র্যন্ত্রের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে বারুদ বা 
বিশ্ফোরকের ব্যবহার কোনক্রমেই প্রমাণিত হয় ন|। 

অগ্থ্যন্ত্রের প্রচলিত অর্থে আমর! যাহা! বুবি, অর্থাৎ বন্দুক) 
কামান প্রভৃতির উদ্ভাবন বারুদ আবিষ্ষীরের পরেই সম্ভবপর 
হইয়াছে । বারুদ কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে কেহ কেহ বলেন, রজার্‌ 
বেকনই বারুদের আবিষ্কারক । বেকন খুঃ ১১শ শতকের লোক । 
তাহ।র গ্রন্থে বারদের নির্মাণ-প্রণালী লিখিত আছে। বেকন 
কিন্ত বুদ্ধান্ত্রের উপকরণরূপে বারুদ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। 
আবার অধিকাংশ লোকের মতেই জন্মনীর সোয়ার্জ নামক এক 
ব্যক্তি ১৩৫৪ খুষ্টাব্দে প্রথম বারুদ প্রস্তুত করেন | কিন্ত ইংলগ্ডে 
১৩৪৪ খুষ্টাব্দে বারুদ ও কামানের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ আছে। ফ্লোরেন্সে ১৩২৬ খুষ্টাব্দে ও ফ্রান্সে ১৩৩৮ 
খুষ্ট।ণ্দে বন্দুক ব্যবহারের প্রমাণও পাওয়া যায়। স্থৃতরাং 
বারুদের আবিষ্কার ১৩৫৪ খুষ্টাব্দের বনুপুক্চেই হইয়াছিল । 
| “বারুদ? দ্র" 11 

বন্দুক ও কামান আবিষ্কার কোন্‌ সময়ে কে করিয়াছিল, 
তাহাও নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন চীনে, কেহ বলেন 
আরবে এই সকল অস্ত্রের উদ্ভব । তবে ইহাদের অস্তিত্বের 
প্রাচীনতম প্রমাণ আমরা পাই ইউরোপে খুষ্টীয় চতুর্দশ শতকে। 

চতুর্দশ শতকে ফ্লেমিংগণ (ফ্রাণ্ডাসেরি অধিবাসিগণ ) এক- 
প্রকার বন্দুক €( বা হাতিকামান ) নির্মাণ করিয়াছিল। 
এগুলিতে জ্বলন্ত কাষ্ঠের সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করা হইত। 
১৩৭৫ খুষ্টাব্দে হাণ্টারকোন্ব মেনর অবরোধে ইংলগ্ডে এই প্রকার 
বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৪৭১ খুষ্টাব্দে ৪র্থ এডওয়ার্ড যখন 
ফ্রান্স হইতে সসৈন্য ইংলগ্ডে আসিয়া অবতরণ করেন, তখন 
তাহার দলে অনেক বন্দুকধারী বার্গান্তীয় সৈন্য ছিল। এই 


সকল বন্দুকের কলকঞজার কোন বিশেষত্ব ছিল না। একখণ্ড 
সরল কাষ্ঠদণ্ডের সহিত একটী লৌহনলিক1 সংলগ্ন থাঁকিত। 


সংযোগস্থলে নলীতে একটা ছিদ্র থাকিত। নলীর মধ্যে বারুদ 
ও গুলি ভরিয়া! একটা জলস্ত কাষ্ঠখণ্ড অথব! পলিতা৷ দিয়! উক্ত 
ছিদ্রে অগ্নি গ্রদান করিয়! গুলি ছোড়| হইত । 


অগ্র্যস্ত্ 


৪র্থ এড ওরার্ডের রাজত্বের শেষভাগে অথবা ৭ম হেন্রির 
রাজত্বের প্রথমভাগে বন্দুকে কক্‌ বাঁ ঘোড়া যোজনা করা হইল । 
এই ককের সঙ্গে দীপকাটি বদ্ধ থাকিত বলিয়া এই প্রকার 


বন্দুকের নাম হইল ম্যাচলক (1860]-1০9) | চীন, তাতার ও ; 


তুকীদের মধ্যে এখনও এইপ্রকার বন্দুকের ব্যবহার আছে। 


এই সময় পর্যন্ত বন্দুকগুলি কোন কা্ঠাধারের উপর রাখিয়া ; 
ছোড়। হইত। তৎপরে শুধু হাতে ছোড়ার সুবিধার জন্য 


বন্দুকের কাষ্ঠনিন্মিতি পশ্চান্ভাগটী আরও প্রশস্ত এবং বক্র 
করির। তৈরারী করা হইতে লাগিল। 
জন্মনগণ ও ষোড়শ শতকে স্পেনীয়গণ 
উন্নতি করেন । 


১৫১৫ অথবা ১৫১৭ খুষ্টাব্দে জন্ম্নীর অন্তর্গত নুরেম্বার্ে 


একপ্রক।র চাকা-ওয়ালা বন্দুক আবিষ্কৃত হয়। বন্দুকের ঘোডার 
এ চাঁকা একটা শ্প্রিংয়ের ; 
সহিত এরূপভাবে জোড়া থাকিত যে, স্প্রিংয়ের চাবি ঘুরাইয়া | 
ছাড়িয়া! দিলে চাকাও সজোরে ঘুর্ণিত হইত। এ ঘর্ষণে 
বিক্ষোরকবিশেষের সাহায্যে নলের ছিদ্রপ্রান্তে অগ্নি উৎপাদিত 
হইর় গুলি নির্গত হইত। কিন্ত এই প্রণালী কিছু:ব্যয়সাপেক্ষ : 


জায়গায় একখান চাক! থাকিত | 


বলিয়! সাধ।রণভাবে সৈন্যদলে গৃহীত হয় নাই । 


ষোড়শ শতকের মধ্যতাগ হইতে চক্মকি দিয়া বন্দুকের : 


ঘোড়া তৈয়ারী হইতে লাগিল । অষ্টাদশ শতক পর্য্যত্ত অধিকাংশ 
স্থলেই এই চক্মকি-বসান ঘোড। বন্দুকে ব্যবহৃত হইত । 
খৃষ্টাব্দে আলেক্সান্দার ফর্সিথ্‌ নামক এক স্কট্‌ুলতীয় ধর্মযাজক 
ক্লোরেট অব পটাশ, গন্ধক ও কয়লার সংমিএণে বিস্ফোরক 
আবিষ্কার করিয়। তৎসাহাষ্যে ক্যাপ তৈয়ারী করেন। তামার 
পাতে ক্যাপ নিন্মিত হইত। ১৮৪৭ খুষ্টাব্দের মধ্যে ইউরো গীয় 
প্রায় সকল সৈম্তৰলেই এই ক্যাপ প্রচলিত হইয়াছিল । 

পরবর্তী কালে (119 ) রাইফেল বন্দুকের প্রচলনই অধিক 
হইল । রাইফেলের নলের ভিতরের অংশ প্যাচকাটা। ইহার 
গুলি ত্র প্যাচ বা খাজের পথে ঘুরিয়া নির্গত হয়। ইহাতে 
সুবিধা এই, গুলির গঠনে বা ভারে কিছু বৈষম্য থাকিলেও 
আবর্তনের জন্য সমগতিতে ও দ্রুততর বেগে বাহির হয়। 
ইহাতে লক্ষ্যতরষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম। 

রাইফেলের আবিষ্কার প্রায় ১৫২০ খুষ্টাব্ষে হইলেও ইহার 
দ্রুত প্রচলন হয় নাই । ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রের সময়ে রাইফেল- 
ধারী সৈন্ত ছিল। নেপোলিয়ন পরে রাইফেল রহিত করিয়া 
সাধারণ বন্দুকই ব্যবহার করিতে আদেশ দেন। আল্জিরিয়ার 
যুদ্ধে ফরাসীরা৷ পুনরায় রাইফেল ব্যবহার করিয়াছিল। 
আমেরিকার যুদ্ধে ইংরেজগণ রাইফেল হইতে প্রভূত সাহায্য 


১৮০৭ 


খুষ্গীর় ১৫শ শতকে ; 
বন্দুকের বিলক্ষণ 


- আজকাল বহুল প্রচলিত । 


অগ্যস্ত 


পাইয়াছিল। ১৮০০ খুষ্টাে ইংলগডে প্রসিদ্ধ রাইফেল ব্রিগেড. 
নামক সৈম্যদলের স্থষ্টি হয়। 
আধুনিককালে বন্দুকে কার্ভজ ব্যবহার হয়। ইহাতে স্বতন্ত্র 
ক্যাপের প্রয়োজন হয় না। কার্তজের প্রচলনও খুষ্টায় ষোড়শ 
শতক হইতে; কিন্তু তখনকার কার্তুজ অতি অনুন্নত ছিল ॥ 
প্রকুতপক্ষে ১৮৪৭ খুষ্টাব্দে প্যারিস নগরে আধুনিক কার্তজ 
প্রথম নির্ষ্িত হয়। আধুনিক কার্ভুজে প্রসারণশীল কার্তুজ- 
কেস থাকে । উহ] প্রসারিত হইয়। বন্দুকের ব্যারেল বা! নলকে, 
পশ্চাদ্দেশে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া! দেয়, সুতরাং বারুদের গ্যাস্‌, 
নষ্ট হইতে পারে না ও গুলির বেগ বৃদ্ধি হয়। 
বন্দুকের আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে ব্রীচ- 
লোৌডিং (০:৪6)-1090176) | বন্দুকে নলীর মুখ দিয়া গুলি না 
ভরিয়া নলীর পশ্চান্ভাগ দিয়! গুলি ভর! হয়। রাইফেল, ব্রীচ- 
লোডিং ও কার্তজ__এই তিনটাই আধুনিক অগ্্যান্ত্ের বৈশিষ্ট্য 
দোৌনলা বন্দুকে ২টী নল থাকে । একবারে ছুইটী গুলি 
ভর্তি করিয়া পুনর্ধার গুলি না ভরিয়! একসঙ্গে বা পর পর ছুইটা 
গাল ছোড়া যায়। 
ম্যাগাজিন্‌ রাইফেলে (7782817)97166) একসঙ্গে অনেক- 
গুলি কার্ভুজ রাখা চলে। এ সকল সৈশ্ঠবিভাগেই ব্যবহৃত 
হয়। ইহাকে রিপীটিং রাইফেলও (761626176 7106 ) বলা 
হয়। ইহা! অপেক্ষারৃত আধুনিক | 
7. ক্ষুদ্র অগ্যন্ত্রের মধ্যে পিস্তল ও রিভল্বার সকল দেশেই 
এইগুলি প্রধানতঃ আত্মরক্ষার্থ 
অল্পদূরে গুলি চালাইবার জন্ ব্যবহৃত হয়। এগুলি অনায়াসে 
পকেটে বহন কর! চলে। ইটালীদেশের পিস্তোয়া নামক 
স্থানে ১৫৪০ খুষ্টাব্দে পিস্তল উদ্ভাবিত হয়। পিস্তলে প্রথমে 
চক্মকি ঘোড়া এবং পরে ক্যাপ ব্যবহার কর! হইত। কার্তজ 
আবিষ্কার হইবার পর হুইতে সর্ধত্র কার্ত জই চলিত হইয়াছে । 
ডুয়েল্‌ বা! দন্দযুদ্ধের কল্যাণে পিস্তলের প্রভূত উন্নতি সাধিভ 
হইয়াছিল। পিস্তলেরই উন্নত সংস্করণ রিভল্বার | রিভল্বারে 
একসঙ্গে ৪1৫ বা তদধিক কার্তজ ভরিবার জন্য পশ্চাদ্দেশে 
পুথক্‌ পুথক ঘর থাকে । একবার ঘোঁড়! টিপিলে একটী করিয়। 
গুলি নির্ণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পার্বর্তী গুলিভরা খোপটা 
ঘুরিয়া আসিয়া পূর্ববর্তী খালি খোপের ঠিক পাশে 
হাজির হয়। খোপগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাজির হয় বলিয়া 
ইহার নাম রিভল্বার বা ঘুরণণীল অগ্রযন্ত্র। রাইফেল ও ব্রীচ- 
লোডিং বন্দুক আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল এবং 
রিভল্বারের নলের ভিতরের গাত্র ঘোরান ও প্যাচকাট। করা 
হইয়াছে এবং গুলিও পিছন দিক্‌ দিয়া ভরা হইতেছে । 


অগ্নযস্ত্ 


| ২০৭ 
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নবাবিক্কত অটোমেটিক পিস্তল ( ৪0601000 1016০] ) এই 
শ্রেণীর অস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্বাংশে সুবিধাজনক বলিয়! বিবেচিত 
হয়। ইহারও রিভল্বারের স্তায় ঘূরণশীল ম্যাগাজিন ব! গুলির 
খোঁপ আছে। একটা গুলি ছোড়। হইলে তাহার প্রতি- 
বিক্ষেপশক্তি দ্বারা শূন্ত কার্তজ-কেসের নির্গমন, পরবর্তী 
কার্ত,জের যথাস্থানে অবস্থাপন প্রভৃতি কার্ষ্য ক্রুতগতিতে স্বতঃই 
সম্পন্ন হয়। 

অধুন। সম্তখযুদ্ধের অস্থন্বরূপ সৈগ্যদলে বন্দুকের সঙ্গে ইহার 
ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে । [ পিস্তল দ্র] 

জর্মন্রা ব্রীচলোডার ও রিভল্বারের বিষয় ১৫শ শতকেও 


অবগত ছিল। প্যারিসের আগ্েয়ান্ত্র কারখানায় (105৪১ 
0০41116) ১৬শ শতকে নি্মিতি কয়েকটা ব্রীচ.লোডার বন্দুক 


আছে। টাওয়ার অস্বাগারে ১৫৫০ খুষ্টঞ্জে প্রস্তত একটা 
ম্যাচলক রিভল্বার আছে । সিগ্ম্যারিনজেন যাছুঘরে ষোড়শ 
শতকে জন্নীতে নিশ্মিত একটী বন্দুক আছে, উহ! রিভল্বারের 
ন্যায় ৭ নল| | 

গত শতাব্দী ও বর্তমান শতান্দীতে বন্দুকের আরও বহুবিধ 
উন্নতি হইয়াছে। বর্তমানে ইংলগ্ডে, বিশেষতঃ লগুনেই, 
সর্ধোত্কৃষ্ট বন্দুক নিশ্মিত হয়। [ বন্দুক দ্র' ] 

কামান-__ত্রাকেনবারী তীহ।র ইউরোপের প্র।চীন কামান, 
( 481)0161 590101) 01 41081019) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, 
পুরাতন ডা ফারার” প্রভৃতি অগ্রযন্্র হইতেই কামানের উৎ- 
পত্তি। ১৪শ শতাব্দী হইতে কামান ব্যবহারের কথ! জান। যায়। 

কামানের 8 ৩টীঘুগ ধর! যাইতে পারে | প্রথম, 
১৩১৩ খুষ্টাব্দধ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত। এই ষুগে পেটা 
লোহার কামানে প্রধানতঃ প্রস্তরনির্িত গোল! ব্যবহৃত হইত। 
১৫২০ হইতে ১৮৫৪ খুষ্টাব্ব পর্য্ত্ত ২য় যুগ। এুগে 
কামানের খুব বেশী উন্নতি হয় নাই) তবে পেটা লোহার 
পরিবর্তে ঢালা লোহার কামান প্রচলিত হইয়াছিল। 
তাহার পর হইতে ৩য় যুগ চলিতেছে । এই যুগের কামান- 
গুলি রাইফেলবোর, অর্থাৎ নলীর ভিতরদিকে ঘোরাঁন প্যাচ- 
কাট!, এবং গোলার আকুতি মোচার ন্যায়। তথ্িন্ন কামানের 
কলকজা, উপাদান, গোলার নির্মমাণপ্রণ।লী, রঞ্ুৎ প্রভৃতি 
অসংখ্য ব্ষিয়ে কামানের অচিস্তযপু্র্ব উন্নতি হইয়াছে | 

ুষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমভাগে ইউরোপে যে কামান 
তৈয়ারী হইত, তাহ! ক্ষুদ্রীকার এবং কতকট। ধুতুরাফুলের ন্যায় 
_আকারবিশিষ্ট। এ শতকের শেষভাগে ২০ হুইতে ৪৫০ পাউগ্ডের 
গোল। নিক্ষেপকারী বৃহৎ কামান নির্মিত হইয়াছিল । এই সময়ে 
নিশ্মিত একটা কামান ঘেণ্ট শহরে আছে। ইহার ওজন প্রায় 


১৩ টন বা প্রায় ৩৭* মপ। পিপ। যেরূপ তক্তা জুড়িয়! 
তৈয়ারী হয়, ইহা! সেইপ্রকার কতকগুলি পুরু এবং লম্ব' 
লোহার পাতি জুঁড়িয়! প্রস্তত। ইহার দৈর্ঘ্য ১৯৭ ইঞ্চি এবং 
মুখের ব্যাস ২: ইঞ্চি । ৭০০ পাউও ওজনের পাথরের গোল 
এই কামান হইতে ছোড়। হইত। ১৪২৩ খুষ্টাত্দে নমাততীর 
যুদ্ধে ইংরেজেরা ১৯ ও ২০ ইঞ্চি ব্য/সের ছুইটী কামান 
ব্যবহার করিয়াছিল। ১৪৬৮ খুষ্টাঞ্ধে কণ্ট্টান্টিনে।পলে প্রস্তত 
একটা কামান উল্-উইচ শহরে রক্ষিত আছে। 
ব্যাস ২৫ ইঞ্চি, ওজন প্রায় ১৯ টন। ইহা! 
পাথরের গোল! নিক্ষেপ করিতে পারিত 

তারতবর্ষেও পর্বের কামান প্রস্তত হইত, নিদর্শন 
বিদ্যমান আছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবাড়ীতে একটা বৃহৎ পিতলের 
কামান রক্ষিত আছে । এ কামানের উপর বঙ্গাক্ষরে রাজ! 
কন্দর্পনারায়ণের নাম ও ৩১৮ অঙ্ক খোদিত। কন্দর্পনারায়ণ 
খুষ্টায় যোড়শ শতকে চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেন । [ চন্ত্রদ্ীপ দ্র"] 

ইংলণ্ডে ১৫২১ খুষ্টাব্দ হইতে ব্রোপ্জধাতু-নির্ষিতি কামান 
তৈয়ারী আরম্ভ হয় এবং ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে লোহার কামান 
প্রস্তুত হইতে থাঁকে । 
অপেক্ষারুত 


ইহার মুখের 
৬৭২ পাউত্ডের 


তাহার 


যোড়শ শতক হইতে কামানের আয়তন 
হাস করা হইয়/ছিল। কারণ, পূর্বোক্ত ভারী 
কামান স্থানান্তরিত কর। সহজ ব্যাপার ছিল না । 

প্রথম প্রথম গোলার বেগ খুব বেশী ছিল ন1, কারণ তখন 

তাল বারুদ তৈয়ারী হইত না। গোলা সাধারণতঃ পাথরের 

হইত; কখনও বা! তাহার উপর সীস। ঝান|ইয়] দেওয়। হইত । 
১৮শ শতক হইতে ১৯শ শতকের মধ্যভাগ. পর্য্যন্ত যদিও 
ধাতুবিজ্ঞান, বারুদ এবং তৎসঙ্গে কামানের উপাদানগত যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়াছিল, তথাপি কামানের গঠনকৌশল ব। কলকজ। 
অনেকাংশে পূর্বের ন্যায়ই ছিল। ১৮৫৪ খুষ্টাব্দ হইতে 
কামানের নির্্মাণপ্রণালী অনেক উন্নততর হয়। ইহার মূল- 
কারণ রাইফেল ও ব্রীচলোডিং আস্ত্রের উদ্ভাবন । 

পূর্বে কামান মাটিতে শায়িত রাখা হইত এবং উহার 
পশ্চাতে ও উভয়পার্থে কাঠের ঠেকনা দিয়! গোল! ছোড়। 
হইত। পরে কাঠের চাকাযুক্ত গাড়ীতে কামান বসাইয় ছোড়া 
হইতে থাকে । এই সকল গাড়ী ঘোড়ায় টানিত, চিৎ বলদ 
দিয়াও টানা হইত । 

১৪শ শতকের শেষাংশে ব্রীচলোডিং কামান ব্যবহৃত হইতে 
থাকে ! কিন্তু তখনকার ব্রীচ£ লোডিং নিতান্ত সেকেলে ধরণের ১ 
বিশেষতঃ কামানের সন্মুখভাগ ও পশ্চা্াগ প্রথমে বিষুক্ত 
করিয়! গোল! ভরিয়া আবার যুড়িয়। দেওয়া হইত বলিয়। অনেক- 
স্থলে বারদের বেগে যোড় খুলিয়া দুর্ঘটনা ঘটিত। আবার 


অগ্্যস্ত্ 


| ২০৮ ] 


অগ্্যক্ত 


অধিকাংশ সময়েই যোড়! সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠ না হওয়ায় অনেকটা! 
গ্যাস অপব্যয় হইত। 
ব্রীচ লোডিং প্রণালী উন্নততর করিবার চেষ্টা অনেক হইয়াছে । 
মেজর কাবালি ১৮৪৫ খুষ্টান্দে নৃতন ত্রীচ লোডিং প্রণালীর 
প্রবর্তন করেন। তাহার পর ১৮৫৪ খুষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ আমষ্ট্িং 
প্রণালী ও তৎপরে ডি বেঞ্জ নামক ফ্রান্সে উদ্ভাবিত প্রণালী 
গৃহীত হয়। তদবধি সকল দেশেই ব্রীচলোডিং কামানের আদর 
হইয়াছে। 
আধুনিক কামান-__বর্তমীনকালের যুদ্ধে ব্যবহৃত কামানে ২টা 
বিধর গ্রধনতঃ দ্রষ্টব্-_কামানের পাল্লা ও ওজন । সহজে 
স্থানান্তরিত হইতে পারে ও বহু ক্রোশ দূরে গোলা নিক্ষেপ 
কর। যাইতে পারে, ইহাই হইতেছে এখনকার কামাননির্মীণের 
প্রধান লক্ষ্য । কামানের শক্তির হ্বাস না! করিয়া ওজন হাক্কা 
করিবার উদ্দেশ্যে নিকেল ক্রোম মোলিবডিনাম্ঃ ক্রোম 
ভ্যালাডিয়াম্‌ প্রভৃতি প্রবল শক্তিসহ ইস্পাত দিয়া এখন কামান 
নির্মিত হয়। অতিশয় ভারী (১০1১97-119*ঠ ) কামীনগুলি 
রেলওয়ে মাউন্টিংয়ের উপর ও তদপেক্ষা হান্কা (15121), 
0190101)) ও 10৪ ) কামানগুলি গাড়ীতে অথবা চলক্ত 
মঞ্চের উপর বসাইয়! -ঘৃদ্ধকার্ষ্যে নিষুক্ত কর! হয়। কামানের 
মুখ দক্ষিণে বামে এবং উর্ধে ও নিয়ে সরাইবার কলকজা! গাড়ীর 
সঙ্গেই থাকে । সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে আধুনিক কামাঁন- 
গুলিকে ভাগ কর! হয়_-(১) বি. এল__ব্রীচ লোৌডিং (37590- 
(২) কিউ. এফ ব৷ দ্রতগোলানিক্ষেপকারী 
বি. এল কাঁমীনের এখন এত 
উন্নতি হইস্বাছে যে, ইহা কিউ. এফ-এর ন্যায়ই ক্রুত 
গোলানিক্ষেপ করিতে পারে। বস্ততঃ এই ছুই শ্রেণীর 
পার্থক্য হইতেছে কামান হইতে গ্যাস-নিঃসরণ বন্ধ করার 
শক্তিতে । 
ইদানীং কামানের পাঁল্পা অতিশয় বাঁড়িয়াছে। ১৯১৮ সালে 
জর্্মনের। ৪৫ মাইল দূর হইতে পাঁরিসের উপর গোলাবর্ষণ 
করিয়াছিল । ইহা! অপেক্ষা লম্বা পাল্লার কামানও মহাযুদ্ধের 
সময় ইউরোপের অনেক দেশে নির্মিত হইয়াছিল। এমন কি, 
জন্মনেরা ৭৫ মাঁইল পাল্লার কামানও ব্যবহার করিয়াছিল 
এই সকল কামান হইতে ঈষৎ উর্দমুখে অতীব প্রবলবেগে গোল! 
নিক্ষিপ্ত হয়| বনু উদ্ধে (প্রায় ২৫ মাইল ) উঠিলে. বাতাসের 
প্রতিরোধ অল্প হয়, সুতরাং গোল অনেক দূরে গিয়া পড়ে। 
কিন্ত এই সকল কামানের আয়ু অতি অল্প ! ৬০।৭০ বার গোল! 
নিক্ষেপ করিবার পর এগুলি প্রায়ই অব্যবহাধ্য হইয়া পড়ে। 
কারন, গোলনিক্ষেপকালে এরূপ ভীষণ প্রতিবিক্ষেপ হয় যে, 


10911)9) এবং 


( 0১০10101709 ) কামান । 


কামানের সমস্ত কলকঞ্জা তাহাতে নড়িয়া! যায় এবং ক্রমে 
কমজোর হইয়া পড়ে ্‌ 

প্রতিবিক্ষেপ হাসের জন্য কামানে বাফার (7১0167) 
থাকে। পুর্ণ ১টা ইস্পাতের পিপার সঙ্গে একটা পিষ্টন ও রড. 
সংলগ্ন করিয়া বাফার প্রস্তুত হয়।  বাফার প্রতিবিক্ষেপ- 
শক্তিতে বাঁধা দেয় এবং রিকুপ [রেটর (19001991860: ) নামক 
কলের দ্বারা কামান যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত হয়| 

কামানের আকার নানাপ্রকারের। কামানের মুখের 
ব্যাসের দ্বারা কামানের আকার স্থির কর! হুয়। যুদ্ধের হান্কা 
কামানের মুখ প্রায়ই ৫ ইঞ্চির মধ্যে। মাঝারি এবং ভারী 
কামানের মুখ সাধারণতঃ ৫ হইতে ৮ ইঞ্চি, কখনও বা৷ তাহারও 
অধিক। ১৬॥ ইঞ্চি ও তদধিক মাঁপের অতিশয় ভারী কামানও 
ইউরোপের মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

মাঝারি ভারী এবং অতিশয় ভারী হাউইটুজার কামীন 
প্রধানতঃ কেল্লা, সুরক্ষিত স্থান ও পরিখা ধ্বংসের জন্ত ব্যবহৃত 
হয়। হাউইটুজার (170%1/£97) কামান খর্ধাকৃতি, ইহা ১০০০ 
পাউওড বা তদধিক ওজনের গোলা! ১০১৫ হাজার গজ দুরে 
অনায়াসে নিক্ষেপ করিতে পারে। মহাযুদ্ধে অষ্টিয়ানেরা ১৬॥০ 
ইঞ্চির একটী হাউইট্‌্জার দিয়া ১ টন ভারী শেল গোল! ১৪১,১০০ 
গজ দূরে নিক্ষেপ কয়াছিল। : হাউইট্জার কামান উদ্ধমুখে 
(প্রায় ৪৫ কোপে ) গোলা নিক্ষেপ করে । গোলা ক্ষেপণী- : 
বুত্তপথে পরিভ্রমণ করিয়৷ অনেকটা দুরে গিয়া কিছু খাড়াভাবে 
পতিত হয় । যে কামান অপেক্ষাকৃত সরল পথে গোলা নিক্ষেপ 
করে, তাহাতে প্রাথমিক গতিবেগ খুব বেশী হওয়া আবশ্তক। 
পরিখা-বিধ্বংসের জন্য সেরূপ কামান তত উপযোগী নহে, 
কারণ তাহার গোল! মাত্র পরিখার উপরের অংশের ক্ষতি 
করিতে পারে, ভিতরের অংশের কোন অনিষ্ট করিতে 
পারে না। 

কামানের গোলা ছুই প্রকার; শেল (৪7911) ও শ্রাপ্নেল 
শেল একটা মাত্র আস্ত গোলা। ইহার মধ্যে : 
শক্তিমান্‌ বিদ্ফোরক থাকে । ইহার ধ্বংস করিবার শক্তি 
স্থানিক অর্থাৎ ইহা যে জায়গায় পড়ে, মাত্র সেই জায়গারই - 
ক্ষতি করিতে পারে। তবে ইহার স্থানিক ধ্বংসশক্তি খুব 
বেশী। হূর্গাদিধ্বংসে এইরূপ গোলারই প্রয়োজন। শ্রাপনেল 
প্রকৃত পক্ষে অনেকগুলি গোলার সমষ্টি। ইহার মধ্যে: 
অনেকগুলি (প্রায় ২৫০ হইতে ৩০০) ছোট ছোট গোল! ভরা! 
থাকে । গোলার আবরণ বিদীর্ণ হইলে প্র গোলাগুলি অনেক 
জায়গা জু়িয়া, বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং সৈম্যধ্বংসে এই 
গোলার উপযোগিতা অধিকতর । 
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গোলাবিদারণের জন্য কয়েকপ্রকার ফিউজ ব্যবহৃত হয়। 
টাইম ফিউজ নির্দিষ্ট সময়ান্তরে বিদীর্ণ হয়। কামান ছুডিবার 
আগেই ঠিক করিয়া দেওয়া হয়, গোল! নিক্ষিপ্ত হইবার কয় 
সেকেও্ড পরে ফাটিবে। সুতরাং গোলা মধ্যপথে ফাটিতে পারে, 
লক্ষ্যে আঘাত কর! মাত্রই ফাটিতে পারে অথবা আরও বিলম্বে 
ফাটিতে পারে । পারকাঁশন ফিউজ সংঘাতপ্রাপ্তিমাত্র বিদীর্ণ 
হয়। কোন কোন গোলায় টাইম ও পারকাশন ফিউজ একত্র 
ব্যবহৃত হয়। শেল গোলায় পারকাশন এবং শ্রীপনেল গোলায় 
টাইম ফিউজই বেশী ব্যবহার কর! হয়। 

আজকাল যুদ্ধজাহীজের কামানও মাপে এবং পাল্লায় পুর্ববা- 
পেক্ষা ভারী হইতেছে । নোৌবলে ইংলগুই জগতে অগ্রণী । 
১৯১১ খুষ্টাধ্ৰ পর্য্যন্ত যুদ্ধজাহাজে ১২ ইঞ্চি মাপের ভারী কামান 
এবং তাহার সহিত ৪ ইঞ্চি মাপের ছোট কামান বসান হইত। 
১৯১২ খুষ্টাব্দে ১৩॥ ইঞ্চি, ১৯১৫ খুষ্টাত্দে ১৫ ইঞ্চি এবং 
সর্বশেষে ১৬ ইঞ্চি মাপের ভারী কামান, ৬ ইঞ্চি মাপের ছোট 
কামানের সহিত যৃদ্ধজাহাঁজে ব্যবহৃত হইতৈছে । অবশ্ঠ, দেশ- 
ভেদে মাপের কিছু ন্যুনাধিক্য ঘটে । 

মেসিন গান বা কলের কামান অতিদ্রত গোলানিক্ষেপার্থ 
ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বার! বহুক্ষণ ধরিয়৷ অবিশ্রান্ত ধারার ন্যায় 
গোলাবর্ষণ করা যায়। 

হাতে করিয়া লইয়া যাইবার সুবিধার জন্য এগুলি ওজনে 
হান্কা করিয়া! তৈয়ারী হুয়। সাধারণতঃ এগুলি ৩০ হইতে 
৫৫ পাউগ্ড ভারী হইয়া থাকে | নলের ব্যাস সাধারণতঃ '২৫ 
হইতে "৩১ ইঞ্চি। ভারী কলের কামানের নলের ব্যাস "৫ 
হইতে ৯ ইঞ্চিও হয়। একটা ভারী ৪ মজবুত তেপায়ার উপরে 
বসাইয় এই কামান ছোড়া হয়। প্রতি মিনিটে ১০০1৫০০টা 
গোল! ইহ! হইতে ছোড়া যাইতে পারে। এত দ্রুত গোলাবর্ষনে 
কামানের নল স্বভাবতঃই ভীষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তাহাতে 
নলের মধ্যভাগের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেইজন্য 
শৈত্যসম্পাদন আবশ্তক। জলদ্বারা, তাপবিকিরণ দ্বারা এবং 
তাপবিকিরণ ও বায়ুর সাহায্যে শৈত্যসম্পাদন করা হয়। 


| কামান দ্র' ] 
অগ্ন্যাগার_(ক্লী ) [ অগ্রেনিমিভ্তং আগারম্, ৬-তৎ ] যক্তিয় 
অগ্র্যাধার কুণ্ড। ২ অগ্নিহোত্রগৃহ | 


অগ্ন্যাত্মক_(ত্রি) [ অগ্নিস্বরূপ আত্মা যস্ত, বহুত্ী ] অগ্রিতুল্য 
স্বভাবযুক্ত। “সোমাত্িকা৷ স্ত্রী অগ্ন্যাত্বকঃ পুরুষঃ1” (শঙ্কর ) 
অগ্র্যাধান__(ক্লী)] অগ্রি-ডুধাঞবলুযুট | ৬-তৎ ] বেদমন্ত্বারা 
- আগ্নিসংস্থাপন। বনুত্রী ৷ অগ্নিহোত্রযাগ | অগ্নিস্থাপন। তৈত্তিরীয় 
সংহিতোক্ত একটী বিধি। অগ্নিহোত্রযক্ঞে এই বিশেষ বিধির 
ঢা 
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লা 
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উল্লেখ আছে । শমীবৃক্ষের তক্তায় পিপ্লল্যাদির দণ্ড অরণি করিয়া 
ঘর্ষণপুর্বক অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়। পরে সেই অগ্নি তিন বা 
পাঁচ স্থানে রক্ষিত হয়। অগ্ন্যাধানানস্তর যজমান ও তাহার পত্বী, 
অধবু্, ব্রঙ্ধা, হোতা, উদগাতা ও অগ্নীপ্ধ এই পঞ্চ খত্বিক সঙ্গে 
লইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন এবং তাহাদিগকে যজ্ঞকার্্য 
নিয়োজিত করেন | অধবর্য্য সর্ব্বকন্ম্মুখ্য ; উদগাতা অগ্নি- 
স্থাপন প্রসঙ্গে সামগান করেন, হোতা স্তৃতি এবং ব্রক্গা ও 
অপ্রীপ্র নিজ নিজ কার্যে ব্রতী থাকেন । 
অগ্ন্যাধানকালে গাহ্পত্যাগ্রি, দক্ষিণাগ্নি ও আহ্বনীয়াগ্রি তিন 
গৃহের অগ্নিকোণে স্থাপন করিতে হয়। যদি প্রমাদবশতঃ 
অগ্নিহোত্রাগ্রি নষ্ট হইয়া যায়, তবে পুনরাধানের বিকল্পবিধান 
আছে। ( তৈত্তি'স” ১.৫.১-৪ ) | 
অগ্ন্যাধেয়_(পুং) [ অগ্ঠিঃ আধীয়তে 
সাগ্নিক, অগ্রিহোত্রী। কাত্যায়নসংহিত! ও কল্পগ্রন্থে ইহার 
বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত আছে । 
অগ্ন্যালয়-__( পুং) [ অগ্নেরালয়ঃ | ৬-ততৎ ] বেদমন্ত্র দ্বার। বহ্ছি- 
স্থাপনযোগ্য গৃহ | ২ বজ্ঞানলের কুণ্ড। ৩ স্থপ্ডিল। 
অগ্র্যাশয়-_(পুং) [ বৈগ্ভক ] পাকস্থলীর পশ্চাদ্বন্তী পিগাকার 
গ্রন্থিবিশেষ ( 0৪%001928 ) | এই গ্রন্থি হইতে একপ্রকার রস 
নিঃস্যত হইয়া পাকাশয়স্থ খাগ্যসামগ্রীর পরিপাকক্রিয়ার সাহায্য 
করে। [ পক্কাশয় দ্র" ] 
অগ্ন্যাহিত__(পুং) [ অগ্থি-আ-বা-ক্ত কন্মমণি, আহিতঃ স্থাপিত: 
অগ্থিঃ হোমাগ্রিঃ যেন। পরনিপাতঃ ] সাগ্থিক দ্বিজ | 
অগ্নন্যৎ্পাত-__(পুং) | অগ্ি-উৎ-পত-ঘঞ২। অগ্নিনা কৃত উৎ- 
পাতঃ। ব্যোম্সি অগ্নিবিকারঃ ] ধূমকেতু, আকাশস্থ অগ্নির 
উন্কাপাতাদি উপদ্রব । এই উতপাত পঞ্চবিধ। যথা__ধিষ্ত্যা, 
উক্কা, অশনি, বিদ্যুৎ এবং তারা । এই পঞ্চবিধ অগ্রযৎপাত 
জগতের পক্ষে অতি অশুভস্থচনা করে। 
প্রথমে উদ্ধার কথাই বলা যাইতেছে । বৃহৎসংহিতায় লিখিত 
আছে, স্বর্গে স্থখভোগের পর ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিরা মত্ত 
পতনকালে যে যে রূপে পতিত হন, তাহারই নাম উন্কা । 
উন্ধাপতনের পঞ্চদশদিন মধ্যে ফল দেখা যায়। উক্কা পুর্ণফল 
প্রদান করে। ইহা পতিত হইতে হইতে বদ্ধিত হয়। ইহার 
পুচ্ছভাগ হুস্ব হইতে থাকে । উক্কা দেখ্যে এক একট 
পুরুষের প্রমাণ, ইহা অনেক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
উদ্ধার আকার কখন প্রেত, প্রহরণ, গদ্দভ, করিশাবক, 
কুম্তীর, বানর, দংস্ী, লাঙ্গুল ও মুগের স্টায়; কখন বা গোধা, 
সর্প ও ধুমের হায়; কখন ইহা দ্বিশিরস্ক হইয়া দেখা দেয় 
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. এই সকল আকারের উক্কা পাপময়ী : উহাতে অশুভ ফলই স্চন! 


অগ্রন্যৎপাত 


করে। উন্ধা কখন কখন ধ্বজ, মত্গ্ত, হত্তী, গিরি, কমল, ইন্দুঃ 
তুরগ, তণ্তরজত, হংস, শ্রীবৎস, বজব, শঙ্খ ও স্বত্তিক অ|কারে 
প্রকাশ পাঁয়। এই আকারের উন্ধা মঙ্গল ও স্ুৃতিক্ষজনক। 

নানারূপ উদ্ধা আকাশে নিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তথা 
হইতে ভূপুষ্টে পতিত হয়। ইহাতে রাজা ও রাজ্যনাশ ঘটায়। 
পতনের পুর্বে উদ্কা যদি চন্দ্র বা সু্যকে স্পর্শ করিয়! তথা 
হইতে পতিত হয়) আর শ্রী সময় যদি ভূকম্পন হইতে 
থাকে, তাহা! হইলে পররাষ্ট্রের আক্রমণ, রাজবধ, ছুভিক্ষ, 
অনাবৃষ্টি ও অন্ঠান্ত ভয় হয়। সৃর্য্যচন্দ্রের দক্ষিণে উক্কা থাকিলে 
বনবাসীদিগের মৃত্যু সচনা করে। 

দিবাকর-নিঃস্থতা উন্ধা যদি যাত্রাকারীর সম্মুখে দৃষ্ট হয়ঃ 
তাহা হইলে শুভফল পাওয়া যায়। 

শুরু, রক্ত, পীত ও কুষ্ণবর্ণের উদ্কা যথাক্রমে ব্রাঙ্গণাদি চারি 
বর্ণের নাশক | উক্কার সর্ধাঙ্গে না থাকিয়া যদি মাত্র মস্তক, 
বক্ষ, পার্শ ও পুচ্ছে ও এ এ বর্ণ থাকে, তাহা হইলেও যথাক্রমে 
চারিবর্ণের নাশক হইবে। 

উদ্কা উত্তরাদি দিকে প্রদক্ষিণক্রমে পড়িলেঃ যথাক্রমে 
ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের নাশক এবং সরল, স্সিগ্ধ, অখণ্ড ও নিয়তাঁবে 
পড়িলে উহাদের বৃদ্ধির কারণ হইবে । 

শ্যাম, অরুণ, নীল, রক্ত, অগ্নি, কৃষ্ণ ও ভক্মীকার উন্ক] ; রক্ষা, 
সন্ধ্যাজাতা, দিন-জাতা, বক্রা৷ ও দলিতা উন্কার পতন শক্রকর্তৃক 
দেশ আক্রমণের সুচক । 

উদয়ে বা অস্তকালে চন্ত্রস্্যকে আহত করিয়া উন্কাপতনে 
বনবাসীদিগের নাশ এবং ধনিষ্ঠা ও মুলানক্ষত্র উক্কাহত হইলে 
যুবতীগণের পীড়া হর । এইরূপে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র ও গণ 
উদ্কাহৃত হইয়া উন্কাপতনে বিপ্র ও ক্ষত্রিয়গণের, নুপগণের, 
চৌরগণের এবং কলাবিদ্গণের গীড়া হইয়া! থাকে । 

উন্কা দেবপ্রতিমায় পড়িলে রাজী ও রাজ্যের ভয় এবং 
ইন্দ্রধ্বজে পড়িলে রাজগণের ও গৃহে পড়িলে গুহস্বামীদিগের 
পীড়! হইয়া থাকে । 

দিগধিপতি গ্রহ উচ্কাহত হইলে সেই সেই দিকের অধিবাসী- 
দিগের, কৃষকদিগের এবং চৈত্যতরুতে উন্কাপতনে সাধুগণের 
পীড়া হয়। 

উক্কা পুরদ্বারে পড়িলে পুরক্ষয়, ইন্দ্রকীলে জনক্ষয়, ব্রহ্মায়তনে 
ব্রাহ্ষণনাশ এবং গোষ্ঠে পড়িলে বহুগোধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণের 
বিনাশ স্চন। করে । 

উন্কাপাতকালে ক্ষেড, স্ফোটিত, বাদিত, গীত বা৷ উচ্চ রোদন- 
ধ্বনি হইলে রাজ! ও রাজ্যের ভয় হয়| যে উল্কা প্রথম অবস্থায় 
দণ্ডারুৃতি হইয়। আকাশে অনেকক্ষণ থাকে, যাহা আকাশস্থ 
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হইয়া স্থত্রধৃতার স্তায় ঝুলিতে থাকে এবং যাহা! ইন্ত্রধবজের 
আকারে দেখ! দেয়, এই শ্রেণীর উন্কাগুলিও রাজভয়ের কারণ। 
উন্কা বিপরীতগামিনী হুইলে বণিক্গণের, বক্রগামিনী 
হইলে রাজপত্বীগণের, অধোমুখী হইলে নুপগণের এবং উর্ধমুখী 
হইলে ব্রাহ্গণগণের বিনাশসাধন করে। 
মযুরপুচ্ছধারিণী উক্কা লোক ক্ষয় করে এবং সর্পবৎ সপিণী 
কা স্ত্রীজাতির অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকে । 
উন্কা মণ্ডলরূপে বা ছত্ররূপে দৃষ্ট হইলে যথাক্রমে নগর ও 
পুরোহিত নাশ করে। ৃ 
উন্ক! কৃষ্ঃসর্প বা! শূকরাকারে দৃষ্ট হইলে, কিংবা বিস্ষ-লি্গ- 
মালায় মণ্ডিত দেখাইলে অথবা খণ্ডাকারে বা সশব্দে গমন 
করিলে বিশ্ববাসীর পাপ জন্মাইয়া থাকে । 
উক্কী আকাশে লীন হইয়া গেলে মেঘ নাশ করে। 
উক্কী যদি বায়ুর প্রতিকূল দিকে কুটিলভাবে গিয়! ফিরিয়া 
আসে, তাহা! হইলে সকলের শুভজনক হয়| 
উদ্কা যে দিক্‌ হইতে আসিরা নগর ও নাগরিক বল অভিভূত 
করে, রাজার ভয় সেইদিক্‌ হইতেই জানিবে । 
যে দিক্‌ দীপ্ত করিয়া উষ্কাপাত হয়, রাজ! সেইদিক্‌ দিয়া 
শক্রুবল আক্রমণ করিলে, অচিরাৎ জয়লাভ করিতে পারেন । 
অতঃপর অন্যতম অগ্রযৎপাত ধিষ্ত্যার কথা বলা যাইতেছে । 
ধিষ্ট্যা আকারে কৃশা, অল্পপুচ্ছ৷ ও জবলিত অঙ্গারবৎ পরিলক্ষিত 
হয়। ধিষ্্ার পরিমাণ দ্বিহত্ত। ইহা দশ ধনু ও তদপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ অধিক স্থানেও দেখা যায় । এই ধিষ্্যাউৎ্পাতের ফল 
ত্রিপক্ষমধ্যেই ফলে। ইহা! অর্দফল দেয়। 
তৃতীয় উৎপাত-_অশনি। ইহারও ফল ব্রিপক্ষমধ্যে। 
আকারে ইহা চক্রের ম্ায়। ইহা! মহাশব্দে ধরাতল বিদীর্ণ 
করিতে করিতে মনুষ্য, গজ, অশ্ব, মুগ, প্রস্তর, গৃহ, বৃক্ষ ও পন 
প্রভৃতির উপর পড়ে । ইহা! পুর্ণ ফলপ্রাদ । 
চতুর্থ__বিছ্যুৎ। ইহার ফল ছয় দিনে। ইহা! সহসা 3, 
স্বনে প্রাপিপুঞ্চের ত্রাস জন্মাইয়া কুটিল, বিশাল ও প্রোজ্জল 
আকারে জীব ও ইন্ধনরাশিতে পতিত হয়। ইহাও পূর্ণ-; 
ফলপ্রদ | 
পঞ্চম_তারাঁ। তারার ফলও ছয় দিনে। ইহ! তাত্পন্ম- 
তন্থরূপে অথবা শুক্লাকারেও দেখা দেয়। দৈর্ধ্যে ইহা একহস্ত 
পরিমীণ। ইহার গতি আকাশে যেন ঝুলিয়৷ ঝুলিয়া তির্য্যক্‌, 
উদ্ধ বা অধোভাবে হয়। ইহা! একচতুর্থাংশ ফল প্রদান করে| 
অগ্র্ৎপাত২(পুং) আগ্নেয়গিরি বা অগ্নিপর্বত হস্ত 
অশ্ব, ধূম ও অন্ান্ত ধাতব পদার্থের নিঃসরণ। [ অগ্থিপর্ববত ত দ্র” 
২ গৃহদাহাদি অগ্নিজন্য উৎপাত। 


অগ্ন স্যৎসব 


২১১ ] 


স্পা 


অগ্রন্যৎসব__ বহুযুৎ্সব দ্র ] 


অগ্ন্যদগমঃ অগ্নন্যদগার, অগ্রন্যদিগরণ-_( ত্রি) আগ্েয়- ; 


গিরির মুখগহবর হইতে অগ্ন্যাদির উদগমন বা উৎক্ষেপণ | 
[ অগ্রিপর্ধত দ্র" ] 


অগ্রন্যদ্ধার__(পুং) [ অরণিসংঘর্ষণেন অগ্রেরুদ্ধারঃ উৎপাদ- 


নম্। ৬-তৎ] অরণিমস্থন দ্বারা অগ্র্যথাপন, অগ্রযৎপাদন | 
[ অরণি দ্র" ] 

অগ্রস্যপস্থান_(ক্লী) [ অগ্রি-উপ-স্থা-ভাবে ল্যু্ট। ৬-তৎ ] 
অগ্নির উপাসন1। [ অগ্থিকপস্থীয়তে অনেন। করণে লুট. ] 
২ অগ্নির উপাসনা -মন্ত্র। 


অগ্নযপাসী-__শিশোদীয় রাজপুতবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পার । 


সম্ভতিগণ কুরয্যবংশী অগ্রন্পাসপী (অগ্থির উপাসক ) বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । 

অগ্মণ্ড-_-আইস্লগ্ডের একজন খুষ্টীয় ধর্মযাজক । ইনি উক্ত 
দ্বীপের স্কালছোণ্ট নগরের বিশপ ছিলেন । ১৫১২ খুষ্টাব্দে 
স্ুকবি জন আরাসন হোলারের বিশপপদে নিষুক্ত হইলে অগ মণ 
প্রতিদ্ন্দিতা করিয়া! তাহাকে নির্বাসিত হইতে বাধা করেন । 
কিন্ত অত্যল্নকাল পরে আরাসন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার 
অনুমতি পান। এই সময়ে লুখার প্রবর্তিত সংশোধিত খুষ্টমত 
আইস্লগ্ডে প্রচারের নিমিত্ত দিনেমাররাজ ৩য় খুষ্টিয়ান বিশেষ 
চেষ্টা করেন। দ্বীপবাসী বহুলোক লুথারের মত গ্রহণ করে ; 
কিন্তু রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী অগমণ্ড ও আরাসন রাঁজ- 
দ্রোহিতা করেন । তাহার! উভয়ে স্ব স্ব দলবল লইয়া! দ্বীপবাসী 
লুখার-মতাবলম্বিগণকে আক্রমণ করেন। রাজসৈগ্ের হস্তে 
আরাসন ধৃত ও নিহত হন। [ আরাসন দ্র" ] 
অগ্‌্মোর-_ইংলগ্ডের ওয়েলস্‌ বিভাগস্থ একটা নদী ও তভীরস্থ 
নগর । 

অগ্র,_-(ক্লী) [ অন্গ্‌রক্‌, ন-লোপঃ ] প্রথম, আদি । [ কাল- 
সম্বন্ধে] “মাতুরগ্রেইধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনাং”। ই 


উপরিভাগ, উদ্ধ। ৩ শেষভাগ, প্রান্ত। ৪ সুক্মুশেষাংশ, 
ডগা (1]1), 1১010) 1 ৫ উৎকর্ষ। “অগ্রাদগ্রং রোহতি” 
(তাগ্যব্রা')। ৬ আধিক্য। ৭ পুরোভাগ, সমন্মুখ। 


৮ পূর্বভাগ, পূর্বাবয়বাংশ। “অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতা ক্কুলৌ” 
(কুমারস” )। ৯ শিখর, শূঙ্গ | “কৈলাসাগ্রসমাসীনং” ( তন্ত্র )। 

১০ সমীপ, নিকট । ১১ প্রথমাংশ। ১২ কোন জাতিমধ্যে 
 শেষ্টমান্র। ১৩ সমুহ । ১৯৪ আলম্বন, বিষয় (মন্তু ১.১)। 
১৫ প্রথমভাগ। পপ্রতাপোইগ্রে তত: শব্দঃ পরাগন্ভদনস্তরম্” 
(রঘু ৪.৩০)। ১৬ জ্যোতিযোক্ত অক্ষরূপ পলপরিমাণ। ১৭ 
ভিক্ষার পরিমাণভেদ। “অগ্রং ভিক্ষাচতুষ্টং” (স্থৃতি)। ১৮ 
| 


| 


অগ্রজ 
ত্রিভুজশীর্ষ। (ত্রি) ১৯ প্রথম। ২০ উত্তম, শরেষ্ঠ। ২১ 
প্রধান। “মমাগ্রমহিষী ভব” (রামায়ণ ৩.৪৭.২৮)। ২২ 
অধিক। ২৩ উপরিস্থ। “অগ্রং পুরস্তাছ্ুপরি পরিমাণে 
পলশ্ত চ। আলম্বনে সমূহে চ প্রান্তে চ শ্তান্নপুংসকম্‌। অধিকে 


চ প্রধানে চ প্রথমে চাভিধেয়বৎ। (মেদিনী) 
অগ্রং__যশোহরের অন্তর্গত সুন্দরবনের একটী পল্লীর নাম। 
এইখানে বিস্তর পুরাতন অট্রালিকার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া! আছে। 
পুর্বে সুন্দরবনের অনেকস্থানে ধনিলোকের বাস ছিল। তাহারা 
নানাপ্রকার ব্যবসায়বাণিজ্য করিতেন। কিন্ত মগ ও পর্ভ,গীজ 
ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে ক্রমে শ্রী সকল জনপদ লোকশৃন্ঠ 
হইয়! গিয়াছে । 
অগ্রকর--(পুং) | করন্ত অগ্র; ৬-তৎ | অগ্রঃ করঃ কর্মধা 
(মল্লিনাথ )] হস্তের অগ্রাংশ; অন্থুলি। ২ প্রথম কিরণ। 
অগ্রকায়__( পুং)| অগ্রঃ কায়ঃ কন্মধা ] শরীরের পুরোভাগ। 
অগ্রকোণ-__বোম্বাইপ্রদেশে কোষ্কণ অঞ্চলের একটা বন্দর ; 
গোকর্পের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ষোড়শ শতকে এইস্থাঁন 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৫২০ খুষ্টাঞ্ডে পর্তুগীজ শাসনকালে চিতকুল 
এবং অক্কোলের মধ্যবন্তী এই বন্দর হইতে ৩০০ বস্তা ধান রাজক্ব- 
স্বরূপ আদীয় হইত। ১৫৮০ খুষ্টাব্দে ডি*বারোস চিতকুলের 
দক্ষিণে অস্কোল, মির্জান ও এগোরপন শহরের উল্লেখ 
করিয়াছেন । ডি”বারো'স অগ্রকোণকেই ভ্রমক্রমে “এগোরপন” 
বলিয়াছেন। টলেমীর গ্রন্থে উল্লিখিত অর্নগরকে (40098978) 
অনেকে অগ্রকোণ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 
টলেমী অমগরকে নিত্রের উত্তরে সমুদ্রকুলে অবস্থিত বলিয়াছেন । 
ইহাতে মনে হয়, হোনাবরই এই অমগর। গোয়ায় অবস্থিত 
মমগোয়াও অমগর হওয়া সম্ভব । অগ্রকোণ পরে লবণ- 
ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল । 
অগ্রগ_(ত্রি) [ অগ্রগম-ড ] পুরোগামী, অগ্রগামী । ২ 
( পুং) অধিপতি, নায়ক । এন 
অগ্রগণ্য (ত্রি) [ অগ্র-গণ-যৎ। 
অগ্রে উল্লেখযোগ্য । ২ শ্রেষ্ঠ। 
অগ্রগামিন্_(ভ্রি) [ অগ্র-গম-পিনি। ৭-তৎ ] পুরোগামী। 
২ নায়ক । 
অগ্রচর্ববণকদন্ত-_মুখের সন্ুখভাগে অবস্থিত চ্ররণদত্ত (7৮- 
[0018 6০০৮1) ) [ চর্ববণদস্ত দ্র ] 
অগ্রজ-_( পুং) [ অগ্রবজন-ড ] পুর্বজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । কোন 
ব্যক্তির অধিক পত্বী থাকিলে, যে সন্তান প্রথম স্ত্রীর গর্ভে 
জন্মিবে সেই জ্যেষ্ঠ হইবে, এমন ব্যবস্থা নহে। যে অগ্রে 
জন্মিবে, সেই অগ্রজ বা জ্ষ্ঠ। 


৭-তৎ] প্রথমে গণনীয়, 


] অগ্রদাসজী 


“সদৃশস্ত্রীযু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ | 
ন মাতৃতো৷ জৈয্ঠ্যমস্তি জন্মতো জৈষ্ট্যমুচ্যতে ॥(মন্থু ৯১২৫) 
ধুতরাষ্্র জ্যেষ্ঠ, পাঙুন্পতি তাহার অনুজ । কিন্তু তদন্ুসারে 
ুর্্যোধন জ্যেষ্ঠ হন নাই। যুধিষ্টির অগ্রে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া 
তিনিই জ্যেষ্ঠ এবং রাজ্যের অধিকারী । 
“জন্মুতস্ত প্রমাণেন জ্যেষ্ঠো রাজ। যুিষ্টিরঃ |” 


( মহা”) আদিঃ ১১৫.২৫ ) 


২ ত্রান্গণ। (ত্রি) ৬ অগ্রে জাত, পূর্বজাত | 
অগ্রজঙ্ঘ!_(স্্রী) [ অগ্রা জজ্ঘাঁ, কর্মমধা |] জজ্ঘার অগ্রভাগ । 
অগ্রজন্মন্__( পুং) [ অগ্রে জন্ম যন্ত, বহুত্ী ] জ্ঞো্ট ভ্রাতা । 
২ চতুর্থ,খ ব্রহ্মা । ৩ বিপ্র, ত্রাহ্মণ । ( মনু ২২০ 
বিপ্রের অগ্রজন্মসন্বন্ধে তাণ্যমহা ব্রাহ্ষণে এইরূপ বিবরণ 
দেখ। যায়,_-প্রজাপতির যক্ঞতকামনার ফলে তীহার মুখ হইতে 
ক্রিরাবুত্তিসাধ্য অগ্িষ্টোম, তৎপরে গায়্রীচ্ছন্দঃ১ তদনস্তর অগ্থি- 
দেবত। ও তৎপশ্চাৎ্ ব্রান্মণস্থষ্টি হয়। ব্রন্গার প্রধান অর্জ মুখ 
হইতে স্ষ্টি বাঁ জন্ম বলিয়! ব্রাহ্মণের নাম অগ্রজন্মী। কাহারও 
কাহারও মতে, ব্রাহ্মণ চতুর্র্ণের আদি স্থষ্টি বলিয়া অগ্রজন্মা। 


)৩.১৩ ) 


| ব্রাহ্মণ দ্র | 

অগ্রজ!- (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ! ভগিনী | 

অগ্রজাত__( পুং) [ অগ্র-জন-ক্ত, ৭-তৎ] জোষ্টভ্রাতা। 
২ ব্রাঙ্ষণ ।' ) ৩ পুর্বজাতমাত্র । 

অগ্রজাতক-_( পুং) [ অগ্রে জাতং জন্ম যন্ত বন্ুব্রী, সমাসাস্ত 
কঃ] ব্রা্গণ। 

অগ্রজীতা-_( স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা ভগিনী । জ্যোষ্ঠ৷ ভগিনী ভ্রাতৃদ্বিতীয়া- 


দিনে ভাইকে অন্ন দিবার সময় “ন্রাতস্তবা গ্রজাতাহং ভূঙ্ষ 
ভক্তমিদং শুভং” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া! থাকেন । 


অগ্রাজাতি__! পুং) [ অগ্র-জন-ক্তি, কর্মধা ] প্রধান জাতি, | 
ব্রাহ্মণ । 
অগ্রজিহবা__( স্ত্রী ) অগ্রা জিহ্বা, কন্মমধা। জিহ্বার অগ্রভাগ | 


অগ্রজ্ঞান__ দর্শন ] অগ্রজাত জ্ঞান (%1061011096109) |: কোন 
ব্যক্তি বা বস্তৃসপ্ধন্ধে কোন চিস্তা বা তদ্বিযয়ক ভাবনা যাহা 
সর্বাগ্রে অনুধাবন করা হয়। 
অগ্রণী-ভ্ত্রী) [ অগ্র-নী-ক্কিপ | ণত্ব] প্রভূ। 
“অগ্রং ষচ্ছস্তি ভূতানাং যেন ভূতানি নিত্যদা। 
কর্্মন্বিহ বিচিত্রেষু সৌর ॥৮ 
( মহাঁভী” ৩.২২০.২২) 


হ বন্ধি। 


(ত্রি) ৩ অগ্রিম, শ্রেষ্ট, প্রধান । 
অগ্রতদ্__( অব্য )[ অগ্র-তস্‌ পঞ্চম্যর্থে ] অগ্রে, প্রথমে । 
পূর্ব-ভাগ অবধি । ৩ সম্মুখে। 


২ 


: অগ্রদানীয়__(পুং) 


1 অগ্রতঃসর-( (্ি) বির অগ্রগামী । 


অগ্রতীর্থ-( পুং ) গণ নামক বীর্ধযবান্‌ দানবের বংশের একজন 
পরাক্রমশালী ও যশশ্বী নরপতি। ( মহাভা-) 
অগ্রতোলা-_ ত্রিপুরার রাজধানী । উমামাণিক্য এই নগর 


প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্তমান নাম আগরতলা! | 
[ আগরতলা দ্র] 

অগ্রদ্ানিন্__(পুং) [ অগ্র-দান-ইন্] দানগ্রহণে পতিত 
ব্রাঙ্গণ । ইহাদিগকে অগ্রদানী ত্রাঙ্গণ বলা হয়। পুরাণে 


উল্লিখিত আছে_-কোন লোতী ব্রান্গণ প্রথমে শুদ্রদিগের দান 
গ্রহণ করেন এবং প্রেতকার্য্ের তিলাদি দানও লইতে 
থাকেন; এইজন্য তীহাঁর অগ্রদানী নাম প্রচলিত হয়। ৃ 
“লোভী বিপ্রশ্চ শুদ্রাণামগ্রে দানং গৃহীতবান্‌। 
গ্রহণাৎ তিলদানানামগ্রদানী বভূব সঃ ॥৮ (ব্রহ্গবৈ'পু) 

বঙ্গদেশে এই অগ্রদানী ব্রাঙ্ণেরাই এখনও প্রেতোদ্দেশে 
প্রদত্ত দানদ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে ইহার! 
একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া আছেন। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত 
অল্প। সকল গ্রামেও এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ নাই। বঙ্ধের 
বিশুদ্ধ সন্্রান্ত ব্রাঙ্গণেরা ইহাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার 
লৌকলৌকত! কিছুই করেন না। 

কাহারও কাহারও মতে, রাজ বল্লালসেনের মাতৃশ্রাদ্ধে 
গো, হিরণ্য, হস্ত্যশ্ব, নৌকা, পাল্কী ও রথাঁদরি মহাদানের গ্রহণই 
ইহাদের সদাচার ও সমাজট্যুতির কারণ। ইহারা যাজন 
ও অধ্যাপনায় বঞ্চিত। ইহাদিগের কন্ঠাগ্রহণে আদিবংশজের 
উৎপত্তি হইয়াছে। 
[ অগ্র-দান-ছ ] অগ্রদানী ব্রাহ্মণ । 
অগ্রাদীসজী- খুষ্টীয় যোডশ শতকে পম্চিম-ভারতে আবিভূতি 
জনৈক সাধুপুরুষ। ইনি সর্বদাই হরিসেবায় অনুরক্ত 
থাকিতেন । একদিন মহারাজ মানসিংহ ইহ।র দর্শনলাত 
করিবার উদ্দেশ্তে ও ইহার বাক্যালাপ শ্রবণে নিজকে কৃতার্থ 
করিবার জন্য ইহার আশ্রমে গমন করেন। ইনি তৎকালে 
আশ্রমের আবর্জনা ঝাঁট দিয়া ফেলিতেছিলেন। রাজ! 
মানসিংহকে বহু অনুচরবর্গসহ আসিতে দেখিয়া তিনি বিষয়ীর 
সংসর্ন হইতে নিজেকে রক্ষা, করিবার জন্ট দূরস্থিত বৃক্ষতলে 
গিয়া উপবেশন করিলেন | তখন মানসিংহ সমস্ত অনুচরবর্গ 
রাখিয়া নিজে সাধুর নিকট গমন করেন। সাধুও সামান্য ছুই 
চাঁরিটী কথায় তুষ্ট করিয়া তাহাকে বিদায় দেন। ভারতবর্ষের 
সাধুগণ যে রাজৈশ্বধ্যের সমক্ষেও নিজেদের গৌরব অক্ষ 
রাখিতে পারিতেন, তাহারই উদাহরণস্বরূপ তমাল 
ইছার চরিত্র বগিত হইয়াছে । 


শশী শি 
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অগ্রদ্বীপ টু 
'অগ্রদ্বীপ- নদীয়া জেলার ভাগীরধী নদীর উপর এক 
দ্বীপ। অক্ষা ২৩৩৭/ হইতে ২৫০৩৩৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি” 


৮৮১৭১৫% হইতে ৮৮১৯/১৫% পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গার 
গর্ভে চড়া পড়িয়! প্রথম যে দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহাই এখনকার 
অগ্রদ্বীপ। অগ্রদ্বীপের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণপুর্র্ব কোণে 
আর একটী চড়া পড়ে। সেই চড় এখন নবদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ । 
- - অগ্রদ্বীপ কাটোয়া মহকুম!র অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটা 
প্রাচীন গণ্গ্রাম ও বর্ধমান জেলার মধ্যে একটা প্রধান তীর্থ 
বলিয়৷ পরিগণিত। পূর্বতন অগ্রদ্বীপ বর্তমান অগ্রদ্বীপের 
প্রায় অর্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত 
গ্রামও ক্রমে সরিয়। আসিয়াছে । মহা প্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব 
হইতেই অগ্রদ্ধীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়। গণ্য । দিখ্বিজয়- 
প্রকাশে লিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাক্সান করিলে যেরূপ 
ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রদ্ধীপে গঙ্গাক্সান করিলে সেইরূপ 
ফল হয়। এখানকার ফলমাহাঁজ্মের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য 
এখানে গঙ্গান্নান করিতে আসিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে 
এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষ লোকের 
সমাগম:হইয়! থাকে। 

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের ও মি 8 এই স্থান 
প্রসিদ্ধ । অগ্রদ্বীপের এই ঘোষঠাকুরের প্ররুত পরিচয় সম্বন্ধে 
'অনেকে গোল করিয়া! থাকেন” এ জন্য এখানে প্ররুত পরিচয় 
দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। উত্তররাট়ীয় কায়স্থকুলে সোমঘোষের 
অধস্তন ১৪শ পুরুষ যজাননিবাসী দাতা দিগন্বরের প্রপৌলর 
হইতেছেন, বল্পভঘোষ। উত্তররাট়ীয় কুলপঞ্জিকায় আছে__ 

“গোপালতনয় এক ডাক সরসে পাই। 
বল্লতে বাইসা খ্যাতি দক্ষিণে কুলাই ॥৮ 

কেহ কেহ মনে করেন বাইশ জন ওমরাহের মধ্যে বল্পভ- 
'ঘোষও একজন ছিলেন। হিন্দু রাজকন্্চারিগণের উপর 
মুসলমান রাজপুরুষগণের বিদ্েদৃষ্টি পতিত হইলে বল্পত দক্ষিণে 
পলাইয়া আসিয়া কুলাই নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন, 
তদবধি কুলাই ঘোষবংশের একটা প্রধান সমাজ বলিয়! গণ্য 
হয়। [ কুলাই দ্র”] বল্পভের ৯টা পুত্র_বাস্থদেব, গোবিন্দ, 
মাধব, জগন্নাথ, দামোদর, মুকুন্দ, দন্ুজারি, কংসারি ও 
মীনকেতন। প্রথম ছয়জন সন্ন্য।সধন্মন গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে বাস্ু- 
'দেব, গোবিন্দ, মাধব ও মুকুন্দ এই চারিজন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের পার্খদ ও পদকর্তী। বলিয়া প্রসিদ্ধ । বিশেষতঃ বাস্থঘোষের 
পদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অপাথিব ও অপূর্ব জিনিষ |* 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস কায়স্থকী, ৪র্থাংশ, ২য় অধায়ে বিস্তৃত পরিচয় 
 হষ্ছষ্টবা। 
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| অগ্রদ্বীপ 


তাহার অনুজ গোবিন্দঘে।ষই অগ্রন্বীপের ঘোষঠাকুর | [ গোবিন্দ 
ও বাসুদেবঘোষ দ্র" ] 

কাশীপুর বিষুণতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দঘোষের বিবাহ 
হয়। পত্বীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায় তাহার 
সংসার-বৈরাগ্য উপস্কিত হয়। তিনি অগ্রদ্ধীপের নিকট 
গল্গাতীরে আসিয়া! বাস করেন | এক দিবস মহা প্রভু শ্রীচৈতন্ত- 
দেব তক্তমগুলী-পরিবৃত হইয়া ভাগীরধীসলিলে অবগাহন 
করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন । 
তিনি নবীন সন্যাসীর তেজোময় অপূর্ব মুখশ্রী৷ দেখিয়। তক্তিরসে 
আগ্ল,ত হইলেন, মহাপ্রভূর চরণে পড়িরা কাদিতে কাদিতে 


কহিলেন, “প্রভে। ! আমি সংসার চাই না, ধন মান শরশবরষ্য 
চাই ন1, আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার এ চরণকমল 
সেব! করিতে চাই ।” 


এই কথা শুনিয়! গৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকে সংসারের নান! 
প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে সংসারে আকুষ্ট করিতে চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু গোবিন্ম কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক 
নহেন। তিনি বলিলেন, প্ধন মান এবর্ষা সমস্ত দূর হউক, 
উহ্হারা আমাকে আর জালাইতে পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ 
করিয়! শ্রীটরণে স্থান দ্রিন।”৮ এই বলিয়া তিনি চৈতন্যের প! 
জড়াইয়া ধরিলেন। মহ্াপ্রভূ শ্রীচৈতন্যও গোবিন্দকে প্রকৃত 
ভক্ত জানিতে পারিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং 
কহিলেন, “যদি নিষ্কাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা! হইলে 
আমার সহিত থাকিতে পাইবে |” গোবিন্দ ইহা শুনিয়] 
মহানন্দে চৈতন্টের পদরেণু গ্রহণ করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত 
পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাএ্রভূর সহিত 
মহানন্দে কাটাইলেন। 

একদিন মহাপ্রভূ আহারান্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া! তক্তগণের 
দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আজ আর মুখশুদ্ধি হইল না।” 
শিষ্গণ নীরব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভূর 
সম্মুখে যাইয়! কহিলেন, “প্রভো ! আমার নিকট একটী হরী- 
তকী আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার 
সেবার জন্য অর্পণ করি।” এই কথায় শ্রীচৈতন্ত হাসিয়। 
উঠিলেন। তিনি কহিলেন, “গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী 
আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিলাম । কিন্ত আজ হইতে 
তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।” গোবিন্দের মস্তকে যেন 
অকস্মাৎ বজাঘাত হইল । তিনি কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 
“দেব! দাস এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য এ 
কঠোর আদেশ করিলেন ?”  চৈতন্যদেব কহিলেন, “গোবিন্ৰ ! 
তুমি যথার্থ ভক্ত ও হরিপুজার অধিকারী | কিন্ত নিষ্কাম ব্রত 


 অগ্রদ্ধীপ 
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পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাঁসন| দূর হয় নাই, 


এখনও 'তোমার সঞ্চয়-স্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে 
ফিরিয়! যাও, হরির আরাধনা করিও, তাহ'তেই মুক্তি হইবে ।৮ 
“আমি কিছু চাই না, সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে 
ফিরিব ন1”_দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়! সজল নয়নে গোবিন্দ. এই 
কএকটী কথা বলিলেন। 

চৈতন্যদেব_ তক্তশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কছি- 
লেন, “গোবিন্দ! তুমি যথার্থই সর্ধন্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, 
কিন্তু এখনও তোমার সন্মখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে । আজ 
একটা. হুরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটা 
সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর -একটী। এইরূপ. কামনাই 
নিষ্কাম. ব্রত-পালনের ঘোর. অন্তরায় জানিবে। সেই জন্য 
বলিতেছি, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাঁও। যেদিন তোমার জীবনে 
কোন অলৌকিক ..ঘটন1 ঘটিবে, সেই দিন আবার আমার দর্শন 
পাইবে । যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্রসহকাঁরে রাখিয়! 
দিও। তোমার আশ! পূর্ণ হইবে 1” মহাপ্রভূ এই প্রকারে 
 গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন । গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে. আসিয়। 
“আবার. কবে. প্রভুর দর্শন. পাইব৮এই আশায় নির্ভর 
করিয়া! রহিলেন। 

এইরূপে বহুদিন গত হইল।. শুভ মধুমাস আসিল । এক 
দিন তক্তপ্রবর. গোবিন্দ জাঙ্ৃবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া 
ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস আসিয়! 
তিনব!র তাহার পুষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল।. তিনি চাহিয়া দেখেন, 
. শবদাহের একখগড- ক্ষুদ্র কাঠ ।. তিনি সেই কাঠখানি তীরে 
তুলিয়া. রাখিলেন | কিন্ত তুলিবার সময় বুঝিলেন যে, এ 
কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। - একি 
হইল! বিস্ময়ে গোরিনের মনে এক-অপূর্বব ভাবের সঞ্চার 
হইল।. তিনি কুটারে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্ত মনের সেই 
অপার্থিব ভার-কিছুতেই দুর হইল না_এই চিন্তায় সমজ্ত দিন 
- অতিবাহিত হুইল ।_..রাক্রিকালে-্বপ্র দেখিলেন, শঙ্ঘচক্রগদাধর 
হেন তাহ।কে বলিতেছেন,-“গোবিন্ন1 ভুল না, ভূল না) -সেই 
কাঠখানি_তুলিয়া -অনিয় গৃহে রাখ । মহা প্রভূ হন 
| আ[সিলে তাহাকে দিও৮ 
-.. গোবিন্দের নিদ্রা-তাজিল,. দেখিলেন ক এঘোর ন্ধ- 
কার1.- তিনি সেই নিবিড় অন্ধক!রে যেন: কোন: কুহকের 
বলে-আ! রুট, ভুইয়া! -গঙ্গ।তীরে; আসিলেন, এখানে আসিয়া 
দেখিলেন, সেই_.কাঠখানি-যথাস্থ্যনে-পড়িয়া:আছে।। গোবিন্দ 
অতি যত্তে_ক1ঠখানি, ্বন্ধে লইয়া ধীরে বীরে কুটারে, আনিয়া 
বাখিলেন,।০-স রাত্রিআর, তাহার. চক্ষে শিদ্রা-আসিল-না | 


ক্রমে প্রভাত হইল | গোবিন্দ অরুণের আলোকে- দেখিতে 
পাইলেন, সেখানি শবদাহের_ কাষ্ঠনয়__-এক.খানি -সমুজ্জল 
কৃষ্ণ-প্রস্তর | গোবিন্দ চমকিয়! উঠিলেন | চৈতন্তদেবের কথা- 
গুলি তাহার স্মরণ হইল। ঠা 

বেল! ছ্িপ্রহরসময়ে . গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা করিতে 
বহির্গত  হইলেন।.. ভিক্ষান্তে কুটারে ফিরিয়া আসিয়া 
দেখেন,  কুটীর-দারে_. চৈতন্তদের |. -ভক্তপ্রধান_.. গোবিন্দ 
চৈতন্তদেবকে দেখিয়া পুলকে আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন।  গোবিন্দের ভক্তিদর্শনে - চৈতগ্ঠেরও ..প্রেমাশ্রু 
বিগলিত হইতে লাগিল । তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া 
কহিলেন, “যাহ! বলিরাছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে ?৮%. 
গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত  করিলেন.।.. তখন - চৈতন্তাদেব 
বলিলেন, “গোবিন্দ! তোমার. আর..কোন_ চিন্তা. নাই। 
ভগবান্‌ তোমার মঙ্গলের জন্য. এ শিল! পাঠাইয়াছেন |. .কল্য 
এক ভাস্কর আসিয়। এ শিলা. হইতে. শ্রীকুষ্তবিগ্রহ নির্মাণ 
করিবে। সেই বিগ্রহ আমি - প্রতিষ্ঠা করিব... তুমি তাহার; 
সেবাইত হইবে ।৮ 


_অগ্রদ্বীপের গোগীনাথ ও. বামপাঞ্থে বা 


ডিও যথাকালে এক -অজ্ঞাতকুলণীল অপরিচিত তাস্কর 
আনি মষতি নির্মাণ করিয়া সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। 
সকলেই দেখিলেন--নবদূর্কা দলশ্ত্যাম বঙ্কিম: রবির প্রস্তুত, 


-অগ্রদ্বীপ 


অগ্রদ্ীপ 


হইয়াছে । ।চৈতগ্দেব তাহার প্রতি করিলেন এ এবং গোবিন্দ 
ঘোষ তাহার পূজক নিথুক্ত হইলেন | এ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই 


,./গোপীনাথ || গোবিন্দ ঘোষই -পরে “ঘে|ষঠ।কুর+ নামে খ্যাত 


হইয়াছিলেন। 
গোপীনাথ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ- বহুদিন, জীবিত 
ছিলেন।..এ সময়ে তিনি বহুসংখ্যক. শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর 
সম্পত্তি, পাইয়/ছিলেন.। . মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পুর্বে. তিনি শিষ্য- 


-দিগকে বলিয়।ছিলেন, “অ।মি চলিলাম, আজ আমার অস্তিমকাল 


নাথদেব যেন. আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। 


উপস্থিত: তোমর। : থারীতি: প্রভুর সেবা করিও মহা- 
প্রভুর আজ্ঞ/আমার_ প্রাণ ব|হির হইলে যথাসময়ে গোপী- 
আমার দেহ 
দ|হ করিও না গ্রামের এক পার্থে সমাধি দিও 1৮. এই 
রলিয়৷ তক্তপ্রবর. গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 


.. প্রবাদ, এইরূপ,/সেই দিন :গে।পীন।থের. চক্ষেও বিন্দু বিন্দু 


। -বৈষ্ণবগণ্‌ এখানে আগমন করিতেন । 


জল দেখ! দিয়ছিল। চৈত্রমাসে কৃষ্ণা এক|দশীতে গে।পীনাথ 
শ্রাদ্ধীয়. বাস ও. কুশান্কুরী পরিয়! 'সেবকের পুত্রবূপে শ্রাদ্ধ 
করিলেন। এখনও প্রতি বখসর এ দিনে 


_ ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে । 


গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্য: বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত 
তাহাতে যথেষ্ট আয় 


হইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাত্বংশধরগপণ আসিয়! : সেবা চালাই- 
তেন। ক্রমে তীহাদের প্রভাব ..রাঢ় ছাড়িয়। পূর্বে 
পনুছিল। পূর্ববঙ্গের বহু সম্ত্ান্ত ব্যক্তি তাহাদের কাহারও 


কাহারও. শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাহার।ও শিষ্যসম্পন্তি রক্ষার 


...জন্ অনেকে, পুর্ববঙ্গ আশ্রয় করিলেন । এই সঙ্গে তাহাদের 


৪ গোপীনাথকে ছা়িতে সম্মত হইলেন ন]। 


.. হৃদয়ে. গোপীনাথ-বিগ্রহ লইয়া. যাইবার আশা বলবতী হইল। 


কিন্ত তাহাদের যে. সকল সরিক  রাট়ে ছিলেন, তাহার। 
পূর্ববঙ্গগ|মী ঘোষ- 


... বংশীযগণ একদিন গোপনে. গোপীনাথকে লইয়! চলিলেন, 


জ্ঞাতিগণ সংবাদ পাইয়া পথ আট্কাইলেন, কিন্ত তাহাদের | 
অঙ্গে, বেশী (লোকজন. থাকায় .জ্ঞাতিগণ ফিরিয়। আসিলেন | 
রব তৎকালের পাটুনীর. উত্তরধ|টীর, কায়স্রাজের।. নিকট 
বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া, দিবার. জন্য, অন্ররোধ করিলেন । | 
পো টুলীর রজার 'তৎক্ষণাৎ্। একদল. সৈশ্ত -পাঠাইর়কুষ্ঠিরার 
.. নিকট, হইতে গোলীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন, এবং 
পাটুলীর রাজবাটীতেই, কিছুকাল_.রাখিয়! দিলেন ।..এইরূপে 


গোপীন।থ ঘোষবংশের হাতছাড়। হইলেন). পাটুলীর রাজা 
অগ্রদ্বীপ ও ।নিকটবন্তী জমিদারী গ্ে/পীন/খের সেব।র জন্য 


..অর্পণ করেন এবং চত্র-একাদনীর দিন: 'অগ্রন্বীপে গে।পীন।থকে চি 


গোপীনাথকর্তৃক, 


1 মহারাজ নবকৃষ্ণের 'মাতৃশ্রাদ্ধে অথবা 


. অগ্রন্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান । 
.মোকদ্দম| করিয়া সেই মৃদ্তি উদ্ধার করেন 1* 


পাঠাইয়! পূর্ববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্বাহ করিতেন । : একবার 
মেলায় বহু লোকের জনতায় কতকগুলি লে।ক মারা যায়। 


এ সংবাদ পাইয়া মুশিদাবাদের নবাব: স্থানীয় জমিদারকে 


করণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুশিদাবাদ সরকারে পাটুলীর পক্ষে 


যিনি উকীল ছিলেন, তিনি নিজ প্রভূর সমূহ বিপদের সম্ভাবনা 


দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না । মোকদ্দমার ডাক হইলে 


. নদীয়া-রাজের উকীল. উঠিয়। বলিলেন, “ুজুর ! সেখানে লক্ষ 
লক্ষ লোকের, ভিড় হয়। এত ভিড়ের মধ্যে ছুই চারি জন 
মরিবেঃ, তাহা কিছু অসম্ভব নহে ।. তবে আমার প্রভূ নবদ্বীপ- 


রাজ ভবিষ্/তে বিশেষ সাবধান হইবেন। উপযুক্ত উত্তর 
শুনিয়া নবাব সন্ষ্ট হইলেন ॥ । নবদ্বীপের উকীলের কৌশলে 
সেই দিন হইতে গোপীনাথসহ অগ্রদ্বীপ-জমিদারী নবদ্ীপের 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভূক্ত হুইল | যেখানে গোবিন্দ 


_ঘোষ-ঠাকুরের - সমাধি ছিল, তাহারই পার্থে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 


গোপীনাথের বর্তমান মন্দির নিম্মীণ করাইয়। দিলেন । 
ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাঁলের পিতী৷ মহাশয় 
কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী করিয়। ফিরিবার সময় অগ্রদ্বীপে 
নামিয়াছিলেন | সহযাত্রী কবি ৷ বিজয়রাঁম, তী'হার তীর্থমঙগলে 
লিখিয়াছেন-_ 
“অগ্রদ্বীপে আসি নৌকা! ছৈল উপস্থিত ॥ ১০১২ 
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর | 
অপূর্ব নির্্মাপ বাটা দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১৩ 
রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী। আছেন গোপীনাথ। 
দর্শন না পায়্য যাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥৮ ১০১৪ 
বির শোভাবাজার-রাজব।টীতে : প্রবাদ আছে: যে, 
তাহার গোবিন্দজী 
প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবরুষ্ণ 
সে সকলকেই নিজ প্রাসাদে অ|নাইয়াছিলেন। কার্য্যান্তে 
সকল দেবই ফিরিয়া 'গেলেন, ৷ কিন্তূ -গোপীনাথের মোহুন- 
মৃদ্তি দেখিয়া তিনি আর তাহাকে । ফিরাইয়া দিলেন না এই 


বিগ্রহ লইয়! নবদ্বীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবকৃষ্ণের বিবাদ 


উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রদ্ধীপে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ 
নবরুষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ : কলিকাতায়. লইয়! যান। 
সমসাময়িক, ইংরেজ লেখক ওয়ার্ড সাহেব কিন্ত লিখিয়াছেন__ 

“গোপীন।থের. অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্্র রাজা নবরুষ্ণের 
নিকট তিন লক্ষ টাক ধারিতেন।-. সেইজন্য রাজা নবরু্ণ 
অবশেষে কৃষ্ণনগরপতি 
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অগ্রধান্য 
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অগ্রম্মেদ 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার ভন্ঠ প্রত্যহ 
৫০২ টাকা নিদ্দিষ্ট ছিল, ততপরে ২৫২ টাকা! হয়, ক্রমে 
ক্রমে কমিয়া আসিয়া এখন দৈনিক ॥*৭ আনা ব্যবস্থ। 
হইয়াছে । 

তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে “অপূর্ব-নিন্মীণ বাটার উল্লেখ 


আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে: 


সংস্কারাভাবে মুল-মন্দিরের উভয় পার্থে নাটমন্দির ও ভোগগৃহ 
ধবংসপ্রায়। মুল-মন্দির সামান্য সংস্কারের ফলে এখনও 
দাড়াইয়। আছে বটে, কিন্ত উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শ্ীপ্রই 
ংসমুখে পতিত হইবে । 
অগ্রদ্বীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেলা হয়। গ্রীমের মধ্যে 
ও মেলাস্থানের নিকট বর্ধমানর।জদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। 
তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোররাজদত্ত বুত্তিতে 
তাহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে) 
তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক । ্‌ 
অগ্রধান্য-_( ক্লী ) ধান্তবিশেষ, জবার, বজরা। 


অগ্রনখ-_( রা গড 1 নখ: কন্মধা ] নখাগ্র। 
অগ্রনাসিকা-_ নাসিকার অগ্রভাগ । 

অগ্রন্থিক__( পু ডঃ সথিষস্ত। বনুতরী] জৈনসম্প্দায়- 
বিশেষ) বি জৈন দ্র] ২ আত্মতব্বজ্ঞ। 


সংসারপাশ 
হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন। (তরি) ৩ গ্রস্থিশূন্য। ৃ 
অগ্রপণী--আলকুনী। [ আলকুশী দ্র ] 

অগ্রপূজী- (স্ত্রী) প্রাথমিক পুজ1। 
অগ্রভাগ পুং )1 অগ্র-ভজ-ঘঞ.] শ্রাদ্ধে ও ু্জাদিতে 
প্রথম দেয় ভাগ। ২ অবয়বের শেষভাগ, যথা শিখাগ্রভাগ | 
অগ্রভূজ(ত্রি) [ অগ্র-ভূজ-ক্িপ্‌ ] দেবতা-পিতৃপুরুষাদিকে 
ন| দিয়া যে অগ্রে ভোজন করে । ওদরিক। পেটুক। ্‌ 
অগ্রভৃ-_( পুং) | অগ্র-ভূ-ক্িপ্‌ও ৭ তৎ্ ] জোত্ভ্রাতা । ২ ব্রাঙ্গণ | 
(স্ত্রী) ৩ জ্যেষ্টভগিনী। (তরি) ৪ পুর্বজাত। 
অগ্রমহিষী-_( স্ত্রী ) কর্ম-ধা। প্রধান! রাজমহিষী, পাটরাণী ।; 
অগ্রমীংস_(ক্লী) কর্মধা। হৃদয়ের মধ্যস্থিত পন্মাকার 
মাংস। ফুস্ফুস্‌, ফুক্কা । | 
অগ্রমাংস, (মাস) বৈগ্ভক ] এক প্রকার রোগ । অগ্রমাস 
রোগশদ্দে উদরের উদ্ধভাগস্থ মাংসবৃদ্ধিকে বুঝায়। প্লীহা, যর 
প্রভৃতি রোগের সঙ্গে বুকের নিয়াস্থি বৃদ্ধি হইলে তাহাকে 
অগ্রমাস বা “কড়া” কহে । 

- লক্ষণ__দক্ষিণ কক্ষ ও উদ্দরের উদ্ধভাগ চাঁপিলে বেদন। রড 
ভার বোধ হয়| রোগী পার্খ ফিরিতে কষ্ট বোধ করে। 
কখন কাশ, কখন কখন দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা ; 


। 


কখন 
নাড়ী মৃদু ও 


ক 


অনিয়মিত হইয়া! থাকে । জর অতিশয় প্রবল হয়। 
যকৎ অপেক্ষা ইহা সাজ্বাতিক । | 
কারণ-_-শীতল স্থান হইতে উষ্ণ স্থানে গমন; গরম 
মশলাদি দিয়া প্রস্তুত খাগ্ভ অপরিমিত ভোজন; শ্গ্যপাঁনঃ 
ক্রোধ কিন্বা অপর কোনরূপ মানসিক প্রভাব এবং দক্ষিণ 
কক্ষে আঘাত ইত্যাদি বশতঃ এই রোগ জন্মিতে পারে। 
হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা__জ্বর ও কম্পজ্বর ছাড়িলে ফস্ফরাস্, 
মার্ক,রিয়াস্‌, নাইটিক এসিড এগারিকাস্‌ মার্কেরিয়াস্‌, 
আসের্নিক ও চায়ন। | কম্পজ্বর সত্ব কালি-ব্রোমাইডাম ব্যবহার 
করিবে । প্রতিরাত্রে ২৭ মিনিট গরমজলে স্বেদ দিবে । 
লোপ্যাথী--কোষ্টিবদ্ধ থাঁকিলে বিরেচক ওষধ দ্বারা 
কোষ্ঠ পরিষ্কার করা কর্তব্য পরে নাইটিকি মিউরেটিক্‌ 
এসিড. ডাইলিউট্‌, লাইকর ট্র্যাক্সিকম্ঃ ভাইনাম্‌ ইপিকাক্‌, 
ইন্ফিউষন্‌ কলম্বো একত্র করিয়া বয়স অন্ুসারে উপযুক্ত 
মাত্রায় ব্যবহার্ধ্য। 
এ রোগে মার্কারী (পারদ ) ঘটিত গুঁষধ কখন কখন বিশেষ 
উপকার করিয়া থাকে । রি 
কবিরাজী-যকৃতাদি লৌহ্‌ ও লোকনাথরস চুণের জলের 
পান করিতে দিবে । বা 
দাচটা নামক ওষধও অগ্রমাস রোগের উৎকুষ্ট বুশ 
এজন্ঠ সা ্রস্ততকরণপ্রণালী লিখিত হইল-_ 
পরিষ্কার সোরা৷ ... ৮ তোল! । 
পরিষ্কত ফট্কিরি ... ২ তোলা | 
উভয়কে উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে । তৎপরে উনানের 
উপর কড়। চাপাইয় এ মিশ্রিত দ্রব্য ১* তোল! তাহাতে নিক্ষেপ 
করিলে তৎক্ষণাৎ উহ! জলের ন্যায় তরল হইবে ; তৎপরে খস্তি 
আড় করিয়া! কড়া হইতে সেই জলবৎ তরল পদার্থকে তুলিতে 
হইবে। খস্তি ঝাড়িলে ব ছুরী দ্বারা টাচিলে শুরুবর্ণ অতি. 
সুক্মু চটী বাহির হইবে । খস্তি গরম হইলে দ্বিতীয় খস্তি কিন্বা 
সেই খস্তি জলে ডুবাইয়া ও পু'ছিয়া পুনর্ধার কড়াতে দিবে। 
বস্তিতে যেন জল না থাকে, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর ঘটন! ) 
হইবার আশঙ্কা । যখন কড়ায় অগ্নিকণ! দৃষ্ট হইবে, সেই সময় 
কড়। নামান বা অল্প জাল দেওয়া আবশ্তক | ছ 
সাদচটা ৩ হইতে ৬ রতি পরিমাণে দিবসে বার 
জলের সঙ্গে সেবন বিধি। ইহা! দ্বারা গ্লীহা, যরুৎ, অগ্রম।স, 
উগ্রকড়া, গুল্স প্রভৃতি আরোগ্য এবং অশ্মিবৃদ্ধি ও কোষ্টতদ্ধি 
হয়। | যকৃত দ্র] 
অগ্রমুখ-(ক্লী) [ অগ্রং মুখম্‌, কন্মধা ] মুখাগ্র। ছি 
অগ্রন্মেস্‌_( পুং) খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের গ্রীক ্রতিহাসিকগণ। . 


সামান্ত 


অগ্রয়ণ 


৭8] 


অগ্রহরি 


উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, অগ্রন্মেস নামে এক নৃপতি 
তারতের পূর্কপ্রান্তবাসী প্রসিয়ই ও গঙ্গারিদে নামক ছুইটা 
জাতিকে শাসন করিতেন। 
বলিয়া মনে হয়। উক্ত লেখকগণ প্রসিয়ইগণের রাজধানী 
পালিম্বোথ, ( পাটলীপুত্র ) বলিয়াছেন। গঙ্গারিদে জাতি__বোধ 
হয় গঙ্গাতীরবর্তী রাটের নিকটবন্তী স্থানের অধিবাসীদিগকে 
বুঝাইতেছে । 
অগ্রয়ণ_( ক্লী) | অগ্রময়নাৎ ? ত্বম, অলোপশ্চ শকন্ধাদি ] 
অগ্রহায়ণ মাস। ২ এই মাসে সাগ্নিকত্রাঙ্গণ-কর্তব্য নবশন্ত- 
যজ্ঞবিশেষ। ৩ নিরগ্রিত্রাহ্মণ-কর্তৃব্য নবান্ন-শ্রাদ্ধ। 
অগ্রযান(-ণ)--(ক্রী) [ অগ্র-যা-ল্যুট। অগ্রে যানং যন্ত ] পুরো" 
গামী সৈম্ত । (ত্রি) ২ পুরোগামী মাত্র। (পুং) ৩ জনৈক 
খষি। ইনি যাস্কের পূর্ব বেদব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
অগ্রযাধিন্__(ত্রি) পুরোগামী | ২ শ্রেষ্ট। 
অগ্রষাযী-_ভারতঘৃদ্ধে খ্যাত এক কৌরববীর। ধুতরাষ্টরের 
ওরসে ও গান্ধারীর গর্ভে ইহার জন্ম। ইনি অত্যন্ত বলশালী 
ও সর্বশাস্ত্রবেন্তা ছিলেন। ইনি ভীমহস্তে নিহত হন । 
অগ্রযাবন্__(পুং) অগ্রগামী । (খেক ১০.৭০.২) 
অগ্রযোধিন্_(পুং) [ অগ্র-ধুধণিনি, ৭-তৎ ] অগ্রযোদ্ধা। 
যিনি সৈশ্লের সন্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। (রামা” ৪.২১.১২) 
অগ্রলোড্য-(পুং) [ বৈগ্ভক ] চেঁচকো, চিঞ্চোডমুল। 
অগ্রলোহিতা-__! স্ত্রী )[ বৈগ্যক ] চিল্লীশাক। [ চিললীশাক দ্র] 
অগ্রবন__(ক্লী) [বনম্ত বুন্দাবনন্তাগ্রম] আগ্রার পূর্বতন 
নাম। আগ্রা, ব্রজ-মগ্ুলের একটী বন। পরিক্রমার তীর্থ- 
যাত্রীদের ইহাই প্রথম গন্তব্যস্থান বলিয়া এই স্থানের নাম 
অগ্রবন। শ্রীচৈতন্তদেবের শিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী যখন 
বুন্দাবন আবিষ্কার করিবার জন্য আসেন, তখন বৈষ্ুবদিগের 
মতে এই স্থানে প্রকাণ্ড অরণ্য ছিল। বহ্লোল ও সিকন্দর 
'লোদী দিল্লী হইতে আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন 
এবং বর্তমান শহরের অপরদিকে যমুনার তীরে প্রাসাদ নিম্মাণ 
করাইয়াছিলেন। ইব্রাহিম লোদী ও বাবর এইখানেই রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। ১৫৩০ খুষ্টাঞ্দে বাবরের মৃত্যু হয় এবং তিনি 
চরবাগে সমাহিত হন। অক্বরের সভাসদেরা' এই স্থানকে 
রামবাগ বলিয়া অভিহিত করিতেন । পরে বাবরের কবর কাবুলে 


স্থানাস্তরিত করা হয়। আগ্রার ছুর্গ অক্বরকর্তৃক নির্মিত 
হইয়াছিল। কথিত আছে, এই অগ্রবন হইতে “অগরবাল” 


নামের উৎপত্ভি। [ আগ্রা দ্র] 
অগ্রীবরখেরা__মধ্যভারতের এক ক্ষুদ্র রাজ্য অক্ষা” ২৩০৫৭% উঃ) 
ভ্রাঘিপ ৭৭৩২ পৃঃ. 


] ৫৫ 


প্রসিয়ই প্রাচ্যশব্দের রূপাত্তর : 


অগ্রবীজ-_( পুং) [ অগ্রং শাখাগ্রং বীজরূপমুৎপাদকং যন্ত ] 
কলম হইতে যে বৃক্ষ জন্মে । যাহার শাখা পুতিলে গাছ হয়। 
যথা, কুরণ্ট, গোলাপ, মল্লিক! ইত্যাদি বৃক্ষ । 

অগ্রবীর_-(পুং) শ্রেষ্ঠ বীর। “বশ্বস্থু চাগ্রবীর2” (রামাণ) 


 অগ্রশ্রেণী-_[ত্ত্রী) অগ্রগামী সৈম্যশ্রেণী ব৷ বাহিনী; ঘৃদ্ধের 


সময় যে বিশিষ্ট বাহিনী অগ্রে গমন করিয়া বিপক্ষদলকে 
আক্রমণ করে। 
অগ্রসংখ্য।__ (স্ত্রী) প্রথম সংখ্যা, প্রথম স্থান। ( রঘু ১৮০৩০) 


অগ্রসন্ধানী-্ত্রী) [ অগ্র-সম্-ধা-নুযুট্র। স্ত্রী ভীপৃ। যমপঞ্জিক|। 


প্রাণিগণের প্রাক্তনের শুভাশুভ অগ্রে লিখিত থাকে, তজ্ঞন্ত 
যমপঞ্জিকার নাম অগ্রসন্ধানী। কেহ কেহ ইহাকে যমপটিকা 
নামেও অভিহিত করেন। (ত্রি) ২ অগ্রসন্ধানকারী। 
অগ্রলন্ধ্য|__( জী )[ সন্ধ্যায়াঃ অগ্রং অথবা অগ্রা। সন্ধ্যা, কন্মধ! ] 
সন্ধ্যার পূর্বকাল। ২ প্রাতঃসন্ধ্যা | “রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্য1” ( শকুস্তল। ) 
অগ্রসমাজ-_মহাবস্ত-অবদান গ্রন্থে শারীপুত্রকথ| প্রসঙ্গে 
অগ্রসমাজ পাহাড়ের উল্লেখ আছে। এ উপাখ্যানে লিখিত 
আছে যে, অলন্দনিবাপী উপতিষ্য বা শারীপুত্র ও তাহার মিত্র 
কোলিত ( মৌদ্গল্যায়ন ) অগ্রসমাজশৈলবাসী পঞ্চশত যতির 
সমাজভুক্ত হইয়া যতিধন্ম শিক্ষা করেন। পরে ইহারা 
সকলে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন! [ শারীপুত্র দ্র" ] 
অগ্রসর-_-(ত্রি)[ অগ্র-স্থ-ট | অগ্রং অগ্রেণ অগ্রে বা সরতীতি ] 
| অগ্রতঃসর দ্র']| অগ্রগামী । 
অগ্রসারা (স্ত্রী) [ অগ্রং শীর্ষ-ভাগমাত্রং সারোহস্তাঃ ] ফলশশ্ত 
শিখা, মঞ্জরী। যাহার আগাই সারমাত্র। আগৃড়া। 
অগ্রসুচনা- (স্ত্রী) পূর্ববাভাস। 
অগ্রহ-_(পুং) পরিগ্রহাভাৰ। বনুবী। ২ সর্বপরিগ্রহশূন্ 
সন্ন্যাসী প্রভৃতি । ৩ বানপ্রস্থ। (তরি) ৪ জ্ঞানশৃন্য | 
অগ্রহণীয়__( তরি) গ্রহণের অযোগ্য । 
অগ্রহর-_(ত্রি) [ অগ্র-হৃ-অচও কর্্মণি ] অগ্রদেয় বস্ত। [ কর্তরি 
অচ্‌] ২ অগ্রভাগহারী। [ অংশহর দ্র” ] 
অগ্রহরি-_বিহার এবং উত্তর-ভারতের একটা ব্যবসায়ী জাতি। 
ইহারা কৃষিকার্ধ্যও করিয়া! থাকে । সম্ভবতঃ অগরবালদিগের 
সহিত ইহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ইহার! অতি শৈশবে 
কন্তার বিবাহ দেয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ এবং 
বিবাহ-তঙ্গ প্রচলিত নাই, কিন্তু বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। 
অগরবালগপ বহুবিবাহ করে না। ব্রাঙ্গণ ও রাজপুতগণের 
মধ্যে. বহুবিবাহ নিন্দনীয় নহে, কিন্ত উচ্চশ্রেণীর বণিকৃগণ 
বহুবিবাহকে অতিশয় ঘ্বণা করে। তাই অগরবালগণ অগ্রহরি- 


অগ্রহস্ত 


| ২১৮] | 
২২২২২... শী 


দিগকে ঘ্বণা করিয়া থাকে । খাগ্াখাদ্য সম্বন্ধে ইহারা নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্দুর আচার পালন করে এবং মগ্ঘপান ইহাদের মধ্যে : 
সর্ধতোভাবে নিষিদ্ধ।  অগরবালগণের স্তায় ইহা'দিগের । 
সীলোকগণের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। স্ত্রীগণ ক্রয়বিক্রয়াদি 
কার্য্যে পুরুষগণকে সাহায্য করে। ইহারা উপবীতধারী বৈশ্ত 
হইলেও, সমাজে অগরবালগণের নিয়ে ইহাঁদিগের স্থান । 
ইহাদের মধ্যে বহু গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীর 
মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্রী ইচ্ছা করিলে দেবরকে বিবাহ 
করিতে পারে । ইহাদের মধ্যে কতক লৌক বৈষ্ণবমতাবলম্বী, 
কতক নানকপন্থী। বিভিন্ন ধন্দমাবলক্বিগণের মধ্যে ইহাদের 
বিবাহাদি হইতে বাধা নাই। সাধারণতঃ ইহার! মুদীখানার 
দোকান করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। ইহাদের মেয়েরাও । 
দোকান করে, এজন্য ইহারা অগরবাল অপেক্ষা নিন্নশ্রেণীর 
বলিয়া গণ্য হইয়! থাকে | ইহার! অগুরু, চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি 
কাঠেরও ব্যবসা করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা ধনী, তাহারা : 
তেজারতী ও মহাঁজনী কাজ করিয়া থাকে । সকল বণিক- 
সমাজই ইহাদের হাতে খাদ্য গ্রহণ করে। 
অগ্রহস্ত__( পুং) [ অগ্রশ্চাসৌ হস্তশ্চেতি কন্মরধা। গুণগুণি- 
নোরভেদীৎ ] হ্স্তাগ্রভাগ (কুমারস” ৫.৩৬)। ২ অঙ্গুলি । 
«প্রত্রষ্টং মে অগ্রহস্তাৎ পুষ্পভাজনং” ( শকুস্তলা ৪ অঃ)। ৩ 
প্রধান বা দক্ষিণ হস্ত। ৪ গজশ্ুণ্াগ্র। 
অগ্রহায়ণ__( পুং) [হায়নন্ত বৎসরন্ত প্রথমো মাসঃং ণত্বং ] 
মার্গশীর্ষ মাস। পুর্বে অগ্রহায়ণ মাসে বংসর আরন্ত হইত এবং 
কার্তিক মাসে বৎসর শেষ হইত, তজ্জন্ত মার্গশীর্য মাসের নাম 
অগ্রহায়ণ হইয়াছে । অমরাদি প্রাচীন কোষে এ কথা স্পষ্ট 
নির্দিষ্ট আছে। 

[ অগ্র-হা-ল্যুটু হায়ন। *% | হশ্চত্রীহিকালয়োঃ। পা! ৩.৯.১৪৮। 
জহাতি উদকমিতি হারনো ত্রীহিঃ। জঙাতি ভাবানিতি 
হায়নো বর্ষম্। ত্রীহি এবং কাল অর্থ বুঝাইলে হা৷ ধাতুর 
উত্তর (ওহাক্ত্যাগে ওহাউ গতৌ ) ল্য প্রত্যয় হয়। 
(স্ত্রী) অগ্রহার়ণী, টিত্বাৎ ] | 

পূর্বে অগ্রহায়ণ মাস হুইতে কেন বৎসর গণনা করা 
হইত, তাহার কারণ আছে। বোধ করি, দে কারণ অমূলক 
নছে। সাধারণ লোক চন্ত্রন্ধ্যের গতি দেখিয়া বৎসর গণনা. 
করিতে পারিত নাঁ।. চন্দ্রক্থষ্যের গতি দেখিয়া বৎসর 
গণনা করা একটু কঠিন কাজ। তজ্জন্ত তাহার৷ স্বভাবের 
সামান্য লক্ষণ দেখিয়া মোটামুটি বৎসর নির্ণয় করিত। “অগ্র-. 
হায়ণ-__অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রীহি যে সময়ে হয় ( অগ্রঃ শ্রেষ্টঃ হায়নঃ 
_ত্রীছিঃ অন্মিন কালে )। সামান্য লোক ব্রীছির উৎপত্তি দেখিয়া 


অগ্রহায়ণ 


বৎসর গণিত, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । এখনকার মত 
তখনও দরিদ্র লোকে বণিকৃদের কাছে ধানের বাড়ী খাইত।. 
কোন্‌ সময়ে মহাজনেরা খণ দ্রিতেছেন এবং কোন সময়ে 
সেই খণ পরিশোধ করিতে হইবে, মাস সন তারিখ বলিলে 
অজ্ঞলোকেরা তাহার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিত না। তজ্জন্ 
স্বভাবের এক একটা স্পষ্ট লক্ষণ দেখাইয়া বণিকের তাহাদিগকে 
সময় বুঝাইয়া দিতেন। পাণিনির কয়েকটী সুত্রে এ কথার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, দেয়মুণে। 
কিংবা! যে সময় হইতে দেয় খণ। এই স্থত্রের অনুবৃত্তি করিয়া 
পরে কয়েকটা সুত্র লিখিত হইয়াছে । এখানে তাহার ছুইটা 
উদ্ধত করা গেল।__কলাপ্যশ্বখযববুসাদ্বুন্‌ ( ৪.৩.৪৮) এবং, 
গরীন্মা বরসমাদ্বুঞ্ ( ৪-৩-৪৯ )। 

যস্মিন কাঁলে ময়ুরাঃ কলাপিনো। ভবস্তি স উপচারাৎ কলাগী, 
তত্র দ্রেয়মূণং কলাপকম্‌্। যন্মিন কালেইশ্বথাঃ ফলস্ভি তত্র- 
দেয়মৃণমন্ব্থকম্‌। যস্মিন যববুসমুৎপ্তে তত্র দেয়ং যববুসকম্‌। 
শীষ্মে দেয়মুণং গ্রেম্মকম্‌।” (ভট্টোজি) 

যে সময়ে মযুরেরা উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে দেয় খণের নাম 
কলাপক। অশ্বথ গাছে যখন ফল ধরে, তখনকার দেয় খণের 
নাম অশ্বথক | যখন যবের শীর্ষ বাহির হইতে থাকে, তখনকার. 
দেয় খণের নাম যববুসক। গ্রীষ্মকালে দেয় খণের নাম গ্রেম্মক 
বর্ষার প্রথমে দ্রেয় খণের নাম আবরসমক । 

কালবাচী কলাপীশব্দের ব্যাখ্যায় মতান্তর আছে। আনন্দ-. 
গিরি ছুই প্রকার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। (১) যখন, 


৪,৩.৪৭ | 


ময়ূর উৎপন্ন হয়_বর্ষাকাল। (২) যখন ময়ুরে পুজ্ছ মেলিতে 


আরম্ত করে__বর্ধাকাল। 

স্বভাবের এক একটী সহজ লক্ষণের সঙ্গে দেয় খণের এমন 
সম্পর্ক থাকিবার প্রয়োজন কি? খাতকের! কোন্‌ সময়ে খণ 
লইতেছে এবং কত দিন পরে সেই খণ পরিশোধ করিতে হুইবে, 
মাস ও সন তারিখ ধরিয়া তাহাদের সময় নিশ্চিত করিবার, 


ক্ষমতা থাকিলে, এ প্রকার মোটা! হিসাব কখনই প্রচলিত 


হইত না । 

এই মাস হেমস্তখতুর অন্তর্গত। ইহার অপর নাম__. 
মার্গশীর্ষ, সহসমার্গ, আগ্রহায়ণিক, অগ্রয়ণ। বিষ্ুপুরাণে ইহার 
নাম সহ্স্‌ লিখিত আছে । এই মাঁসে জন্মিলে জাতক তীর্থ- 
প্রবাসী, পরোপকারী, সচ্চরিত্র ও স্ত্ণ হয়। এই মাসে নবান্ন 
উৎসব অনুষ্ঠেয় । [ নবান্ন দ্র" ] এ 

অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠেয় ব্রত__বেলপুকুর ও সংষুতি ব! 
চৌযুতি। বেলপুকুর ব্রত কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে 
অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্য্যস্ত করিতে হয়। চারি বৎসরে, 


বা 


যে সময়ে 


অগ্রহায়ণ 


ঢ১৯১৯৭ ] 


অগ্রহার-বাচহল্লী 


১১১১১১৯৯১১2 


এই ব্রতের উদ্যাপন হয়। পুণ্যপুকুরের মত এই ব্রত তত বেশী 
অনুষ্ঠিত না হইলেও অনেকেই ইহা গ্রহণ করিয়া থাকে। 
এই ব্রত অনেকট! পুণ্যপুকুরের মত, তবে উহার মধ্যে পার্থক্য 
এই যে, কড়ির পরিবর্তে এই ব্রতে ভাট! ব্যবহার কর! হয় 
এবং বেলগাছের শাখা পুক্ষরিণীর চারি কোণে পুঁতিতে 
হয়। এই ব্রতে সতীত্ব ও যোগ্য স্বামীর প্রার্থনা কর! 
হয়; কোন কোন স্থলে সপত্বীকে অভিসম্পাত করিতেও 
দেখ! যায়। 
সপত্বীবিদ্বেষের পরিচয় সেঁধুতি বতেও দেখিতে পাওয়া 
যায়। বাঙ্গালার অনেক জায়গায় বেলপুকুর ব্রতের পরিবর্তে 
এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয় । এই ব্রত সন্ধ্যার সময় করিতে হয়, ইহা! 
ব্রতের নামকরণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে । অনেক 
স্থলে পুষ্করিণীর পরিবর্তে দেবতা এবং বীরের প্রতিমৃত্তি, মহাদেব 
বা তগবতীর মন্দির, সুর্য ও চন্দ্র, যমুনা ও গঙ্গা কিংব। 
গৃহস্থালীর বাসনাদি মাটির উপর আকিয়া চাউলের পিগ্ড 
পুষ্প ও দুর্বধার দ্বারা পৃজ। কর! হইয়া থাকে। 
বেলপুকুর ব্রতে সচরাচর নিয়লিখিত ছড়া বলা হয়__ 

“রামের মত পতি পাই, 

সীতার মত সতী হই। 

বর যেন সুখী হয়, 

সতীন যেন মরে যায়। 

সতীনের হোক নাক কান কাটা, 

আমার হোক সোনার পানের বাট! । 

সতীন হ+বে স্বামীর দো, 

আমি হ'ব স্বামীর শে।। 

সতীনের পথে পণ্ডবে কীটা, 

আমার হ'বে সোনার বেটা। 

সতীন হবে আমার দাসী, 

আমি করব হাসি খুসী। 

স্বামীর হ'ব সোহাগিনী, 

আস্তাকুড় ঝাঁটাবে সতিনী ।৮ 


“সাজের পূজ। সেঁধুতি, 

বার ঘরে তের বাতি, 

লক্ষ্মীর ঘরে ঘটা । 

ঘটা থুয়ে মাগি বর, 

আমার বাপ-ভাই ধনদৌলতে লক্ষীশ্বর | 
হুট বিডালী হুট্‌ যা, 

ভাতারপুত থুয়ে সতীন খা । 


গুয়া গাছ বেগুন গাছ গুটি ধরে মাজা) 

ভাই হয়েছেন দিললীশ্বর, বাপ হয়েছেন রাজা । 
আক!শে যতগুলি নক্ষত্র ততগুলি ভাই, 
শিবছুর্গা পুজা ক'রে দৌড়ে ঘরে যাই । 
রাজাদের বেটি দোলায় আসেন দোলায় যান, 
চন্দন কাঠে রেধে খান 

বাপ রাজা, ভাই পাত্র, 

স্বামীর মাথার রাজছত্র। 

হাত হাত। হাতা, 

খা সতীনের মাত| | 

বেড়ি বেড়ি বেড়ি, 

সতীন বেটি চেড়ী। 

খোড়া খোড়া খোডা, 

সতীনকে লয়ে যায় তিন মিন্সে গোরা । 

বাশ বাশ বাশ, 

সতীনের হয় যেন যক্মাকাশ |” 


বাঙ্গালার বাহিরে বেলপুকুরের অনুষ্ঠান বড় দেখিতে, 
পাওয়া যায় না। শাহাবাদে “অঘান-পিঙ্ি, পৃজায় মাটির 
ভাট। ব্যবহার হইতে দেখা যায়। বাড়ীর সদর দরজায় 


এগুলি রাখা হয় এবং বালিকার! গান গাইতে গাইতে ফুল 
ও ফল দিয়৷ পুজা করিয়া থাকে । 

অগ্রহায়ণষ্টীপুজ। 1 অগ্রহায়ণ মাসে বালকবালিকাদের রক্ষয়িত্রী 
ষষ্টাদেবীর যে পৃজ৷ হইয়। থাকে । 

অগ্রহায়ণেন্টি__( স্ত্রী) [ অগ্রহায়ণে বিহিতা ইষ্টিঃ] নবশন্তের 
যাগবিশেষ। 

অগ্রহার,__(পুং) | অগ্রং হ্রিয়তে ইতি অগ্র-হৃ-ঘএ কন্মণি ] 
ক্ষেত্রোৎপন্ন শশ্ত হইতে তুলিয়। ব্রাঙ্গণোদ্দেশে স্থাপ্য ধান্তাদির 
অগ্রভাগ । ২ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত ব্রহ্মচারীকে দেয় 
ক্ষেত্রাদি। ৩ বঙ্গাব্রভূমি । “অগ্রহারাংশ্চ দাস্তামি” (মহাভ1 
৩.৬৮.৪ )। [ অগ্রং হরতীতি অণ্‌ ] (ত্রি) ৪ অগ্রহারক। 
অগ্রহার২-_যে গ্রাম বেদবিষ্ভায় পারদশী ত্রা্মণগণ কর্তৃক, 
অধ্যুষিত। ইহার অপর নাম মঙ্গল” । [ ব্রহ্মশাসন দ্র" ] 
অগ্রহার-বল্লালুর__মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোইম্বাতোর 
জেলার একটী নগর। অক্ষাণ ১০৫৮/৩০" উঃ এবং দ্রাঘি* 
৭৭৩/৩৪' পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ 
কুষিজীবী। কোইম্বাতোর হইতে ৫ মাইল দূরে, নোয়িল 
নদীর তীরে অবস্থিত | 

অগ্রহার-বাচহল্লী-_মহিস্থুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগরণ। 
ুষ্টাীয় ১৬শ শতকে হোয়শলবংশীয় জনৈক রাজ এখানে একটা 


অঞ্রহারেকল | ২২০ | অগ্রিগেপ্টাম্‌ 


মন্দির নিন্মাণ করান এবং মন্রিরের ব্যয়নির্বাহ্ার্থ বাচহন্লী 
গ্রাম দান করেন। পরে এই গ্রামখানি অগ্রহার-বাচহল্লী নামে 
পরিচিত হয়। এই মন্দিরগাত্রে চালুক্যধুগের দ্রাবিড়শিল্পের 
পরিণতি দুষ্ট হয়! মন্দিরস্থ স্তম্তগুলির মাথায় হাতী, গরুড়, 
মানত এবং হুস্তিপৃষ্ঠে ৪ জন আরোহী ক্ষোদিত আছে! 
অগ্রহারেকল-__( পুং) দাক্ষিণাত্যের ভত্রাজুজাতির একটা 
শাখা । অগ্রহারম্‌ অর্থে ত্রাহ্গণপল্লী, যে সকল ভত্রাজু ব্রাহ্মণ- 
পল্লীতে বাস করে, তাহাদিগকে অগ্রহারেকল বলে। 
অগ্রা(কস্ত্রী)[ জ্যোতিষ ] ক্ষিতিজের (17071897) যে বিন্দুতে 
র্ষ্যোদয় দৃষ্ট হয়, সেই বিন্দু হইতে পূর্ববিন্দুর জ্যারূপ অস্তরের 
নাম অগ্রা। অথবা যে বিন্দুতে হৃর্ধ্যান্ত দৃষ্ট হয়, সেই বিন্দু 
হুইতে পশ্চিমবিন্দুর জ্যারূপ অন্তরের নাম অগ্রা । উদয়কালীন 
বা অস্তকালীন অগ্রা দেখিয়া সে সময়ের সায়ননু্য কত, তাহা! 
স্থির হয়; ইহা হইতে অয়নাংশ বিয়োগ করিলে নিরয়ন 
স্র্ধ্যের পরিমাণ জানা যাঁয়। 
অগ্রাক্ষি__(ক্লী)[ অগ্রঞ্চ তদক্ষি চ ইতি, গুণগুণিনোরভেদাঁৎ 
কন্মধা”। সাঙ্গপরত্বাৎ নাচসমা”] অক্ষির অগ্রভাগ । ২ 
অপাঙ্গ। “অগ্রাক্ষী বীক্ষমীণস্ত” (রামায়ণ ২.২৩.৫ ) 
অগ্রাণীক_-(ক্রী) [ অগ্রঞ্চ তদনীকপ্চ, কর্মরধাণ; নিপাতনে পত্বম্‌ ] 
অগ্রগামী সৈন্য | 
অগ্রায়ণীয়__( ক্রী ) [ অগ্রং শ্রেষ্ঠম্‌ অয়নং জ্ঞানং তত্র সাধু ছ] 
জৈনধর্মশাস্ত্োক্ত চতুর্দিশ পূর্বববাদের দ্বিতীয় । 
অগ্রাবলেহিত-_( ক্লী) [ অগ্রং অবলেহিতং আস্বাদিতং যন্ত ] 
শ্রাদ্ধ বা পুজার অগ্রভাগ গ্রহ্ণপূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট করা দানাদির 
অযোগ্য অন্াদি। দুইবার পাক করা, পুড়িয়া যাওয়া বা! 
অগ্রাবলেহিত অর্থাৎ অগ্রভাগ তুলিয়া স্বাদ লওয়া অন্নাদি 
শ্রাদ্ধকার্ষ্যে বর্জনীয় | 
“দ্বিঃস্বিন্রং পরিদগ্ধঞ্চ তথৈবা গ্রাবলেহিতং।৮ (ব্রন্মপুণ ) 
অগ্রাসন-__(ক্লী) [ অগ্রম আসনম্‌, কর্মমধা- ] শ্রাদ্ধান্নভোজনার্থ 
অর্থ্যদানাদির অগ্রে কল্পিত ব্রাহ্মণের উপবেশনার্থ প্রথম আসন । 
অগ্রাহা-_-(ত্রি)[ ন-গ্রহ-ণ্যৎ। নঞ-ততৎ। খহলোর্্যৎ। পা 
৩.১.১২৪ ] অগ্রহণীয়। গ্রহণের অযোগ্য । ২ অবজ্ঞেয়, তুচ্ছ। 
৩ শিবনির্ীল্য প্রভৃতি । তিথিতত্বোদ্ধত পুরাণবচনে দেখ! যায়, 
শিবনিন্শমীল্য পত্র, পুষ্প, ফল, জল অগ্রাহ্া। “অগ্রান্থাং শিব- 
নির্্াল্যং ইত্যাদি (তিথিতত্ব)। ৪ প্রতিগ্রহের অযোগ্য 
তিলাশ্বাদি। মন্থুর মতে কুলটা, ষণ্ড, পতিত ও শক্রুদিগের দ্রব্যও 
অগ্রহা। ৫ শৌচাদিকন্ম্নে অন্গপাদেয় মৃত্তিকা । স্মৃতিশাস্ত্রের 
মতে জলমধা, দেবগৃহ, বল্মীক, মৃধিকস্থল ও শৌচাবশেষ, এই 
পঞ্চবিধ মুভ্তিকা অগ্রীন্থি। 


“অন্তর্জলে দেবগৃহে বল্মীকে মৃষিকস্থলে । 
কৃতশৌচাবশিষ্টে চ অগ্রাহা! পঞ্চমৃত্তিকাঃ ॥৮ (স্থৃতি ) 
৬ অবিচারণীয়। ( বাচস্পত্য ) 


অগ্রান্াবীর্্য__( ব্রি) [ অগ্রাহাম্‌ ঈষদ্গ্রাহ্াং বীর্যং যন্ত ] ঈষদ্‌- 


গ্রাহ্াবীর্্য, যাহার অল্প বল, যাহার অল্প তেজ। “অগ্রান্্‌- 
বীর্য্যঃ পূর্ববাহ্নে মধ্যান্কে স্পর্শতঃ সুখঃ” (রামা”)। (ক্লী) 
২ অল্পতেজ ! 


অগ্রি__-( পুং) অগ্রে জাত অগ্নি। ( শতণবা” ২.২-৪.২) 
অশ্রিওনিয়া (427০০1)- প্রাচীন শীকদিগের একটা উৎসব । 


অর্কোমেনাস প্রভৃতি স্থানে দিওনিসাস্‌ অগ্রিওনিনাসের স্থৃতি- 
পুজান্বরূপ এই উৎসব রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত হইত। অর্কোমেনাস- 
নগরের রমণীগণ ও দিওনিসাস্‌ দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ 
উৎসবের রাত্রিতে দেবতার অন্বেষণে বাহির হইয়! বুথ! ঘুরিয়া 
বেড়াইতেন। প্রবাদ, অর্কোমেনাসরাজ মিনিয়াসের কন্তাগণ 
দিওনিসাসের পুজায় অবহেলা করিয়া উন্মাদরোগগ্রন্ত হন 
এবং দেবতার অভিশাপে নিজেদের একটা সম্ভতি বধ করিয়! 
তাহার মাংস ভক্ষণ করেন। এই পাপের দণ্ডবিধানের জন্য 
পুরোহিতের! প্রথমে মিনিয়ানবংশের একটা স্ত্রীলোককে বলি. 
দিয়া দেবতার এই অপবাদ খণ্ডন করিতেন। কালক্রমে এই 
স্ত্রীবলি ব্যাপার রূপান্তরিত হইয়া অন্যরূপ উৎসবে পরিণত. 
হইয়াছিল । 


অশ্রিগেণ্টাম্‌__ভূমধ্যসাগরস্থিত সিসিলী দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে 


সমুদ্রতীর হইতে ২॥ মাইল দূরে অবস্থিত একটা প্রাচীন নগর। 
ইহা বর্তমানে গীরগেন্টি নামে পরিচিত। আনুমানিক ৫৮২. 
ৃষ্পূরববান্দে গেলা হইতে সিকানীয় পনিবেশিক দল এখানে 
আসিয়া বাস করে। তাহাদের আধিপত্যকালে এখানে | 
একটা ক্ষুদ্র নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সিসিলী গ্রীকদিগের 
অধিকারে আসিলে ইহা! শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। 

এখানে কতকগুলি প্রাচীন অক্টরালিকা দুষ্ট হয়। এ গুলি, 
এই নগরের সৌভাগ্যোদয়-স্থচনায় নির্ষিতি হইয়াছিল । রাজা 
ফলারিস্‌ ৫৭০ হইতে ৫৫৪ খৃষ্টপূর্বাধ্দ পর্য্যস্ত এখানে রাজত্ব: 
করিয়াছিলেন। তাহার স্তায় যথেচ্ছাচারী রাজা তৎকালে 
খুব কমই ছিলেন। ইহার পর কিছুকাল এখানকার শাঁসন- 
তন্ত্রের কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না । খুঃ পৃঃ ৪৮৮ হইতে: 
৪৭৩ পর্য্যস্ত রাজা থেরন এখানকার অধীশ্বর ছিলেন; তিনিও: 
অত্যাচারী রাজা বলিয়া প্রখ্যাত। স্তাহার পুত্র থাসিডিউস, 
৪৭২ স্থৃষ্টপূর্বান্ধে হিএরোর হস্তে পরাজিত হইয়া! রাজ্য-. 
ঢ্যুত হন এবং রাজ্যে গণতন্ত্র শ্রৃতিষ্ঠিত হয়। ৪১৫-৪১৩। 
ুষ্টপূর্বান্দে সাইরাকিউজ-বাঁসীদিগের ন্সহিত আথেন্সবাসী 


অগ্রিগেন্টাম্‌ 


নি২৪১৪ ] 


আগ্রপা 


গ্রীকগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে এখানকার লোকেরা 
কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। 

৪০৫ খুষ্টপূর্বাব্ধ পর্য্যন্ত এখানকার শিল্পবাণিজ্যের বিশেষ 
উন্নতি হয়। এই সময় কার্থেজীয় সৈম্ত নগর অধিকার ও 
লুষ্ঠন করিরা ইহাকে বিধবত্ত করিয়া দেয়) তদবধি নগর- 
বাসিগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আপনাদের পূর্বশ্রী ও শক্তি 
ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। ৩৩৮ খুষ্টপূর্বান্দে রাজ 
টিমোলিওন্‌ নুকানিয়ার অন্তর্গত ভেলিয়ার কতকগুলি 
অধিবাসীকে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি দেন। 
তখনও এখানকার অধিবাসীদিগের মাঁথ! তুলিয়া! দাড়াইবার 
মত শক্তি হয় নাই। ২৮৯-২৭৯ খুষ্টপূর্বান্দে দুর্দর্য রাজা 
ফিন্টিয়াসের রাজত্বকালে এখানকার অধিবাসীরা শক্তিসঞ্চয় 
করিতে সমর্থ হয়। কিন্ত ১ম পিউনিক যুদ্ধে (২৬১ খুঃ পৃঃ) 
রোমকগণ এবং ২৫৫ খুষ্টপূর্বান্দে কার্থেজীয়গণ এই নগর লুণ্ঠন 
করে। অবশেষে ২১০ খৃষ্টপূর্বান্দে ২য় পিউনিক যুদ্ধে ইহা 


রোমকদিগের অধিকারে আসে। রোমকযুগে এখানকার 
বাণিজ্য অগ্রতিহত ছিল।. উৎপন্ন দ্রব্য কার্পাসবস্ত্রাদি ও 
গন্ধকের বিস্তৃত কারবার চলিয়াছিল। রপ্তানীর পুর্বে 


গন্ধকের বাতির গার ছাপ দেওয়। হইত। স্থানীয় যাদুঘরে 
রক্ষিত এরূপ একটী ছাঁচ হইতে বুঝা যায়, গন্ধকের খনিগুলি 
বাজসম্পত্তি ছিল এবং ঠিকাদারদিগের হস্তে খনি হইতে 
গন্ধক উঠাইবার ভার দেওয়া! হইত। 

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিবেষ্টিত হওয়ায় নগরের সংস্থান 
বড়ই মনোহর এবং গণ্ডশৈলোপরি স্থাপিত হওয়ায় ইহা! 
বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে আপনাকে সুরক্ষিত রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছে । উক্ত টশৈলমালার পশ্চিমাংশে ৯৮৫ ফুট উচ্চ 
অধিত্যকার উদ্ধাংশ আথেনা রক বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রত্রতত্ববিদগণ 
ইহাকে অক্রাগাঁসের অক্রোপোলিস বা! প্রাকার-পরিবেষ্টিত নগরী 
বলিয়। নির্দেশ করেন। এখানে জিউস্‌ অতাবিরিয়াস ও 
আথেনার মন্দির বিদ্যমান। গির্গেন্টি নগরাংশের সাস্ত। মেরিয়া 
ডি গ্রেপী নামক গীর্জা ও তৎসন্নিকটস্থ ধর্মমন্ৰিরটী বহু 
প্রাচীন; ভুঃখের বিষয়, এই হুইটা অষ্রালিকার পূর্বব নিদর্শন 
'আর কিছুই নাই। 

নগরের দক্ষিণাংশে ডোরীয় (1)97197) স্থাপত্যশিল্লে রচিত 
কয়েকটা মন্দির আছে । সেগুলি প্রাচীন নগরের প্রাচীনতম 
কীর্তি__শ্রেণীবদ্ধাকাঁরে পর্বতশৃঙ্গে বিন্যস্ত । জিউস্‌, এস্ক্লিপিয়াস্‌, 
হিরাক্লিস্‌, হিরা ও কনকর্ডের মন্দির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, কিন্ত 
খ্রংস।বস্থায় নিপতিত। গির্সেন্টির ধর্মযাজক ২য় গ্রেগরী ৫৯৭ 
খুষ্টার্দে শেষোক্ত মন্দিরটাকে গীর্জায় পরিণত করেন, কিন্তু 

শু 


এখনও উহার গাত্রে তৎকালের শ্রেষ্ঠতম ডোরীয় শিল্পের 
নিদর্শন রহিয়াছে । রোমকযুগে হিরাক্লরিসের মন্দিরটা সংস্কৃত 
হইয়াছিল। জিউসের মন্দিরে স্থাপিত ২৫ ফুট উচ্চ অতলাস্তি- 
সের মুত্তি আজিও বর্তমান। উপরের বণিত মন্দিরগুলির 
কতকাংশ পরবর্তী সময়ে ভূকম্পে ধ্বসিয়া৷ পড়ে এবং সেই ভগ্ন 
প্রস্তররাশির দ্বারা এম্পেডোকল নামক বন্দর ১৭৫৬ খুষ্টা্ধে 
সংস্কৃত হয়। 

নগরের চতুঃপার্থে যে প্রস্তরনিন্মিত প্রাচীর ছিল, তাছা! 
স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও উহা! ৫০ খুষ্টপূর্বান্ধের 
নিশ্মিত বলিয়া মনে হয়। এই প্রাচীরসীমার মধ্যে আরও 
অনেক প্রাচীন কীত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। 

নগরের দক্ষিণভাগে বলোটিজ্জে নগরের নিকট খনন সময়ে 
বৈজস্তীয় অধিকারকালের একটা গ্রাম ও তাহার নিদর্শনস্বরূপ 
অষ্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে! এ ঘরগুলি পর্ধতগাত্র কাটিয়! 
নির্মিত হইয়াছিল । 


অগ্রিপা) আযাশ্রিপা (4579৪ )__একজন পাশ্চাত্য নাস্তি- 


আগ্রপা, »ম হেরদ-_জুডিয়ার রাজা | 


&৬ 


কতাবাদী দার্শনিক। ইহাকে সিসিরোর সমকালিক 
অন্ততম দার্শনিক ইনিসিদ্িমাসের অব্যবহিত পরবর্তী বলিয়া 
পাশ্চান্ত্য পঙ্ডিতমগ্ডলী স্থির করিয়াছেন । সেক্স টাস এম্পিরিকাস 
বলেন যে, তিনি ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন । জগৎসংসারের 
কা্যকারণ সম্বন্ধে তাহার আদৌ বিশ্বাস ছিল না। প্রত্যক্ষ 
ও অনুভূতি প্রমাণই যে দ্রব্যের জ্ঞানোপলব্ধির একমাত্র কারণ, 
একথা তিনি স্বীকার করিতেন ন| | 


(খুঃ পুঃ ১০ অধ 
হইতে ৪৪ খুঃ অন্দ) ইনি অরিষ্টাবুলাসের পুত্র এবং মহাত্মা 
হেরদের পৌন্র। ১০ খৃষ্টপূর্বান্ধে ইহার জন্ম হয়। ইহার প্রবৃত 
নাম মার্কাস্‌ জুলিয়াস্‌ অগ্রিপা। রোমনগরে ইহার পিতার 
মৃত্যু হইলে মহাত্মা হেরদ ইহাকে সম্রাটু টাইবেরিয়াসের 
নিকট পাঠাইয়! দেন। সম্রাট পিতৃহীন বালকের প্রতি সদঙব 
হইয়। তাহাকে স্বীয় পুত্র ডুসাশের বাল্যসহচর নিযুক্ত করেন। 
যুবরাজের অন্ুচররূপে সম্রাটের অন্ুগ্রহভাজন থাকিয়। অগ্রিপ 
ক্রমশঃ উচ্ভ,জ্খল হইয়। উঠেন এবং খণগ্রন্ত হইয়া রোম পরিত্যাগ 
করেন। পরে স্বীয় খুল্লতাত টেটার্ক হেরদের দয়ায় তিনি 
খণমুক্ত হইয়া টাইবেরিয়ার বাজারের পরিদর্শক নিষুক্ত 
হন। কিন্তু খুল্পতাতের অনুগ্রহ হইতে অচিরে বঞ্চিত 
হইয়া তিনি জুডিয়া ছাড়িয়া অস্তিওকে চলিয়া যান, এবং 
পরে পুনরায় রোমনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সম্রাট টাইবেরিয়াসের 
অনুগ্রহ লাভ করেন। অতঃপর তিনি ভাবী সম্রাট গাঁয়াস্‌ 
কালিগুলার ( 08103 08110] ) সহিত বড়যন্ত্রে লিপু হইয়া 


তাহা! অবগত হুইয়। গায়াস্‌কে কারারুদ্ধ করেন । 
৩৭ খুষ্টা্দে কালিগুল। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া অগ্রিপাকে 


যথেষ্ট কূপা করেন। এই উপলক্ষে অগ্রিপা বনু অর্থ ও ভূসম্পত্তি । 
প্রাপ্ত হন। মহাত্মা হেরদের পুত্র ফিলিপ ও লাইসেনিয়াসের 


অধিক্ুত প্রদেশগুলির শাঁসনভার প্রাপ্ত হইয়া অগ্রিপা একজন 


ী্ষস্থানীয় সামন্তরাজ হইয়! জুডিয়ায় গমন করেন । ৩৯ খৃষ্টাব্দে; 
পুনরায় রোমে আসিয়া তিনি হেরদ্‌ এন্টিপাসের নির্বাসন 


ঘটাইয়া তাঁহার অধিকৃত রাজ্য স্বীয় রাজ্যতুক্ত করেন। ৪১ 


ৃষ্টা্ে কালিগুলার মৃত্যু ঘটিলে, তিনি ক্লডিয়াসের পক্ষাবলম্বন : 


এই । 


করিয়! তীহাকে সিংহাসনে বসাইতে জমর্থ হন। 
কুতকার্য্যের পুরস্কারম্বরূপ সম্রাট তীহার ভ্রাতাকে লেবেননের 
অন্তর্গত ক্যালসি প্রদেশ দাঁন করেন। 
সমগ্র পূর্বাঞ্চলের অধিপতি হইয়া নির্রিরোধে জুডারাজ্য 
শাসন করিতে থাকেন। যিহুদীগণ জুডাধর্টের পৃষ্টপোষক 
জ্ঞানে তীহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা৷ করিত। 

অপ্রতিদ্বন্দী অগ্রিপা ক্রমে খুষ্টধন্মবিদ্বেষী হইয়া উঠেন। 
তিনি ৪৪ খুষ্টাব্ষে “পাঁসোভার” (78%89০৮9:) ভোঁজের অব্য- 
বহিত পরে ুষ্টধর্মপ্রচারক জনের (01010) 6176. 12৮92)99115% ) 
ভ্রাতা জেমসকে কারারুদ্ধ করিয়া বধ করেন। পরে তিনি 
পিটরকেও বন্দী করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ক্লডিয়াসের 
সম্মানার্থ সিজারিয়ায় আসিয়া একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। 
সিডোন ও টায়ারবাসী ক্ষুব্ধ খুষ্টানগণ সমবেত হন এবং শাস্তি- 
কামনায় অগ্রিপার গুণকীর্তন করিয়া! আত্মব্যথা নিবেদন করেন; 
কিন্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট অগ্রিপা নিতান্ত ছুঃখিতের স্তায় ভাব 
দেখাইয়া তাহাদিগকে বলেন যে, তিনি কিছুই করেন নাই, 
ভগবানের দূত অ!সিয়! কীটরূপে তাহার হৃৎপিগ্ড দংশন 
করিয়াছে। ইহার কিছুদিন পরে অগ্রিপার মৃত্যু হয়। 
ুষ্টানেরাঁ বলে যে, কপটার হৃদয় কীটে ভক্ষণ করিয়া মৃত্যু 
ঘটাইয়াছে। এঁতিহাসিকের! এ অবিশ্বান্ত গল্লাংশ পরিবর্জন 


করিয়া নির্দেশ করেন যে, অগ্রিপার এই শক্তিসঞ্চয় 
রোমকদিগের অসম হওয়ায় কোন রোমবাপী গোপনে 
তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল । 


অগ্রিপ1২__রোমকসমরাট্‌ ক্লডিয়াসের অধীন একজন সামন্ত 
নরপতি। ইনি স্বীয় পিতার ন্যায় ২য় হেরদ নামে বিখ্যাত 


হন। প্রথমে ইনি পিতার ন্যায় মার্কাস জুলিয়াস অশ্িপা ; 


নামে পরিচিত ছিলেন। 
হয়। 


কালসিস্‌ জনপদ ও পবিত্র মন্দির পরিদর্শনভার - প্রাপ্ত 


২৭ খুষ্টান্ে ইহার জন্ম 


৮ কৃহা4 


এইরূপে অগ্রিপা | 


৫৩ খুষ্টাব্ধে ইহার খুল্পতাতের মৃত্যু হইলে ইনি, 


ভেস্পিয়ান্‌ য়িহ্দীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্র! 
করিলে, রাজা ২য় হেরদ্‌ স্বয়ং যিুদীধন্ত্বাবলম্বী হইলেও. 
২১০০০ সৈন্ত পাঠাইয়া রোমক-সৈম্তের সহায়তা করিয়া- 


ছিলেন। সম্রাট ট্রাজানের রাজত্বের ৩য় বৎসরে ১০০ খুষ্টা্ে 


রোমনগরে ইনার মৃত্যু হয়। ইনি মহাত্মা হেরদ্‌ হইতে 
অধস্তন ৭ম পুরুষ এবং বংশের শেষ রাজা । মহাত্মা! 


সেন্ট পল সিজেরিয়া নগরে ইহার ও ইহার ভগিনী বেরে-। 


নিসের সমক্ষে খুষ্টধর্্তত্ব ব্যাখ্যা! করিয়াছিলেন । 


অগ্রিপা, মার্কাস্‌ ভিপজানিয়াস_-একজন রোমান্‌ রাজ- 
ইনি সম্রাট অগষ্টাসের মন্ত্রী ও জামাতা 
পঠদ্দশায় ইনি অগষ্টাসের সহিত আপলোনিয়ায় 
থাকিতেন এবং সহপাঠিবূপে উভয়ের সৌহার্দ্যও যথেষ্ট ছিল 


নৈতিক ও যোদ্ধা । 
ছিলেন । 


৪৪ খ্ষ্টপ্ববান্ধে জুলিয়াস সিজারের হত্যাসংবাদ রাষ্ট্র হুইয়া 


পড়িলে অগ্রিপা স্বীয় সহপাঠী অৰ্রেবিয়ানকে (ভাবী সম্রাট 


অগষ্টাস্‌) সঙ্গে লইয়া রোমে আসিয়া উপনীত হুন। এখানে: 
রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় নিজের ও সম্রাটের সন্মান রক্ষা; 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৪০ খুঃ পুর্ব্বান্দে মার্ক এণ্টনির: 


ভ্রাতা লুসিয়াসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধীরণ করিয়া ইনি পেূলিয়া 


অধিকার করেন। ইহার ছুই বর্ষ পরে গল রাজ্য- 


বাসী একুইটেনিয়ান জাতির বিদ্রোহ দমন করিয়া ইনি জন্ম 


জাতির আক্রমণ হুইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য: 
রাইন নদী পার হইয়া জর্দ্নদিগকে বিতাড়িত করেন।, 
রোমকগণ এই বিজয়-গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া ইহাকে সম্মানিত: 
করিতে অগ্রসর হইলে ইনি উৎসবে যোগদান করিতে বিরত হন 
এবং “কন্সাল'পদ মাত্র স্বীকার করিয়া নিজেকে গৌরবান্ধিত: 
মনে করেন (৩৭ খুঃ পৃঃ) এই সময় সেক্সটাস পম্পিয়াসের 
সহিত রোমকদিগের যুদ্ধ অনিবার্ধ্য হইয়া উঠে, কারণ পম্পিয়াম, 
তৎকালে ইতালীর উপকূলভাগে সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে- 
ছিলেন। 


ও লুক্রিনাস মুখে বাহির সমুদ্রে ছুইটা বন্দর নির্মাণ করেন। 
এখানে নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষরূপে সেনাপতিপদে নিষুক্ত 
হইয়া ইনি স্বীয় অধীন বাহিনীকে রীতিমত নৌযুদ্ধ শিক্ষা 
দেন। অতঃপর তাহার! পারদর্শী হুইয়া উঠিলে ইনি দলবল- 
সহ অগ্রসর হইয়া ৩৬ খুষ্টপূর্বান্দে মাইলার ও নৌলোকাষের 
যুদ্ধে পম্পিয়াসকে পরাভূত করেন। উক্ত যুদ্ধের পূর্বে অগ্রিগ! 
সিসিরোর বন্ধু পম্পোনিয়াস এটিকাসের কন্যা পম্পোনিয়ার 
পাণিগ্রহণ করিয়া রোমকদের মধ্যে বিশেষ সম্মানার্থ হুইয়/ 


ছিলেন। ৩৩ খুষ্টপূর্বাদ্ধে ইনি রোমের “ইডাইল” (৪8119). 


অগ্রিপা রোমের রণতরীসমুহ নিরাপদ বনারে ৷ 
রক্ষার জন্য সমুদ্রের উপকূল অংশ কাটাইয়া আভার্নাস হ্রদে 


ূ 
] 


অশ্রিপ। 


৮3২৩] 


অগ্রিপা তন্‌ নেটেস্হায়েম 


পদ পাইয়া রোমনগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। যে 
রোমনগরী পূর্বে ইষ্টকনিশ্মিতি হম্ম্যমালায় গঠিত হইয়াছিল, 
অগ্রিপার প্রযত্বে কএক বর্ষ মধ্যে তাহা মন্দমরপ্রস্তরমণ্ডিত 
সৌধমালায় সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল । 

এই সময়ে এণ্টনি রোমকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া 
যুদ্ধের আয়োজন করেন। অগ্রিপা স্বীয় নৌবাহিনী লইয়। 
এক্টিয়াম্‌ রণক্ষেত্রে তাহার সহিত যুদ্ধ করেন। এণ্টনি 
যুদ্ধে পরাজিত হইলে সমগ্র রোম ও রোমসাআজ্য 
সম্রাট অক্রেবিয়ানের ( অগষ্টাস) করতলগত হয়। অগ্রিপার 
এই অদ্ভুত রণকৌশল ও ফুদ্ধজয়ে প্রীত হইয়া অক্টেবিয়ন 
তত্প্রতি স্বীয় প্রগাঢ় অনুরাগের চিহ্বম্বরূপ স্বীর ভাগিনেয়ী 
মার্শেলাকে তাহার করে সমর্পণ করেন (২৮ খুঃ পৃঃ)। 
ধতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, তৎকালে ইহার প্রথম। পত্রী 
পম্পোনিয় হয় গত হইয়াছিলেন, অথবা তাহাদের বিবাহছ- 
বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । 

২৭ খুষ্টপূর্ববান্দে অগ্রিপ| তৃতীয়বার কন্সাল নিঘুক্ত হন 
এবং তীহারই উদ্যোগে ও পরামর্শে রোমক সেনেট অঙ্ে- 
বিয়ান্‌কে অগষ্টাস্‌ নামে রোমকসমাট বলিয়া ঘোষণ। করেন। 

এক্টিয়ামের রণবিজয়ের কীর্তি ঘোষণার ভন্য অগ্রিপা লা- 
রোটোগ্ায় যে পাস্ছিয়াম (78000909 ) নির্মাণ করেন, তাহা! 
আজিও বিদ্যমান আছে এবং উক্ত অট্রালিকার প্রবেশপথে 
যে শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে, তাহা হুইতে জান! যায়, 
উহা! অগ্রিপার তৃতীয়বার কন্সালপদে নিয়োগের সময় নিশ্মিত 
হইয়াছিল । 

সম্রাট অগষ্টাসের সহিত বন্ধুত্ব এবং রোমরাজ্যমধ্যে 
অগ্রিপার প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার শ্বশুর মার্শেলাস 
হিংসাঁপরবশ হইয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা 
করেন। সম্রাটের ২য়! পত্বী লিভিয়া মার্শেলাসের পরামর্শে 
স্বীয় স্বামীকে অশ্রিপার প্রবল প্রতাপ হইতে মুক্ত 
রাখিতে ও পাছে তীহার কোন বিপদ্‌ সমুপস্থিত হয় এই 
ভয়ে উক্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ফলে অগ্রিপা সিরীয় 
প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়! তদ্দেশে স্বীয় প্রতিনিধি 
প্রেরণ করেন এবং নিজে রাজকার্্য হইতে অপস্ত হইয়! 
নির্বাসিতের ন্তায় লেস্বসে বসবাস করিতে থাকেন । 
অতঃপর মার্শেলাসের মৃত্যু ঘটিলে অগষ্টাস পুনরায় অগ্রি' 
পাকে রোমে ডাকিয়া আনেন; কারণ অগ্রিপার উদারতা ও 
মহ্দন্তঃকরণের কথ| সমাটু কিছুতেই তুলিতে পারিতেছিলেন 
না। অগ্রিপাকে আরও অন্তরঙ্গ আত্মীয় করিবার অভিপ্রায়ে 
এবং মিসেনাসের পরামর্শক্রমে সমাট্‌ তাহাকে জামাতা করিতে 


ইচ্ছ। করেন। সম্রাটের অনুরোধে অগ্রিপ মার্শেলাকে 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং তাহার পর ২১ খুষ্টপূর্ববান্ধে 
সম্রাট-তনয়া জুলিয়াকে বিবাহ করেন। জুলিয়া তাহার 
ভূতপুর্ব শ্বশুর মার্শেলাসের পত্বী। 

১৯ খুষ্টপূর্বান্দে অগ্রিপা স্পেনদেশীয় কাণ্টাত্রীয়ান জাতির 
বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। ১৭ খুঃ পূর্বান্ধে তাহাকে ২য় 
বার সিরীয়ার শাসনকর্তী নিয়োগ করিয়া পাঠান হয়। 
এখানে তীহার সুশ।সনে সেই স্থানের হিক্রগণ গ্রীত হইয়! 
অধীনতা স্বীকার করেন। ১৩ খুষ্টপূর্বান্দে পান্নোনিয়|র বিদ্রোহ 
দমন তীহার শেষ রাজকাধ্য। এই যুদ্ধে তাহাকে বলক্ষয় 
করিতে হয় নাই, পরন্ক কুট রাজনীতির কৌশলে তিনি 
পান্নোনিয়াবাসীকে পরাভূত করিয়াছিলেন । ৫১ বৎসর বয়সে 
কাম্পানিয়ায় তীহার মৃত্যু হয় (খুঃ পুঃ 
সম্রাট অগষ্টাস তীহার সমাধিকার্্য বিশেষ সমারোহছে সমাধা 
করিয়াছিলেন । 

অগ্রিপা একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন । 
রচিত অনেক গ্রন্থ ও স্বীর জীবনবৃত্বাস্ত ছিল। শেষোক্ত গ্রন্থখানি 
এখন আর পাওয়। যায় না। স্থাপত্যশিল্পে ও স্কপতিবিদ্যাঁয় 
তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। স্বয়ং জুলিয়াস সীজার রোমক 
সাম্রাজ্যের একখানি পুর্ণ মানচিত্র সঙ্কলন করিতে চেষ্টিত ছিলেন ; 
অগ্রিপা নিজের তত্বাবধানে সেই কার্য সম্পাদন করিতে 
মনোযোগী হন এবং নিজে যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন, সেইগুলির সাহায্যে একখগ্ড মন্দ্্রে মানচিত্র উৎকীর্ণ 
করাইয়াছিলেন। এ প্রস্তরাষ্কিত সাম্রাজ্যচিত্র তদীয় ভগিনী 
পোল্লা-স্থাপিত স্তস্তবাটিকায় (00190:0909 ) গ্রথিত রহিয়াছে । 
তাহার তিন পত্বীর মধ্যে পম্পোনিয়৷ ও জুলিয়ার গর্ভে ষে 
কয়টা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে পম্পোনিয়া-তনয় 
ভিপসানিয়া সম্রাট টাইবেরিয়াসের মহিষী হইয়াছিলেন। 
জুলিয়ার কন্তা অগ্রিপিনা জার্মানিকস্‌্কে বিবাহ করেন। 
[ অগ্রিপিন। ড্র ] 


৬৩-১২ )। 


তাহার 


আগ্রিপা ভন্‌ নেটেস্হায়েম, হেনরী কর্নেলিয়াস্‌্__( ১৪৮৬- 


১৫৩৫ খুঃ অঃ) বিখ্যাত জন্মন্‌ গ্রন্থকার! তিনি একযোগে 
চিকিৎসাবিদ্‌, এীন্রজালিক ও সেনানায়ক ছিলেন । 
খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর কলোন্‌ নগরে তাহার জন্ম হয়। তিনি 
যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহাদের অনেকেই 
হাবস্বর্গের রাজপরিবারে কার্য করিয়া যশোভাঁজন হইয়া! 
গিয়াছেন। 

তাহার বাল্যজীবনের কোনরূপ বিস্তৃত বিবরণ- পাঁওয়া' 
যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি কলোনের 


১৪৮৬ 


অগ্রিপা ভন্‌ নেটেস্হায়েম 


২২4 


অগ্রিপা ভন্‌ নেটেস্হায়েম 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ে থাকিয়া ৮টা বিতিন্ন ভাষায় পারদশিতা লাভ 
করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল ফ্রান্সদেশে থাকিয়া পরে জন্মনীতে 
প্রত্যাগত হন। বাল্যকালেই তিনি জর্মন্রাজ ১ম ম্যাক্সি- 


মিলিয়ানের (18170011180) অধীনে সেনাবিভাগে নিষুক্ত 
হন এবং ১৫০৮ খুষ্টাত্দে কাটালোনিয়ার ঘুদ্ধে সৈশ্যভার 
গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রাজার অধীনে 


সেনাপতি থাকিয়া ও তাহার প্রধান কর্মকারক হইয়াও 
তাহার এ মর্ষযাদা ভাল লাগিল না। তিনি উক্ত কার্ধ্য 


ছাড়িয়া পরাবিদ্ভা ও তদস্তর্গত ইন্দ্রজাল ( 71810 ) বিদ্যায় 


পারদশিত। লাভ করিতে অগ্রসর হন। 
খুষ্টাত্ধে তিনি ডোলের (19016 ) বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যাইয়। জন ককৃলিনের ৭])৩ ৮6:১০ 711715০০” সম্বন্ধে বক্তৃতা 
করেন। ধন্ম্যাজক জন ক্যাটিলিনেট তীহার মত ধর্ম 
বিদ্বেষী বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি ডোল পরিত্যাগপুর্বক 
নেদাঁরলগ যাত্রা করেন। এখানে আসিয় পুনরায় তিনি 
রাজা ম্যাক্সিমিলিয়ানের অধীনে কর্মগ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইলেন। পর বৎসর ১৫১০ খুষ্টাঞ্দে তিনি কোন রাজনৈতিক 
বিষয়ের মীমাংসায় রাজাদেশে ইংলগুযাত্রা করেন। এখানে 
তিনি সেন্টপল গীর্জার ধন্মীধ্যক্ষ (1)9%. ০? ৮. 7৪0] ) 
কলেটের অতিথি হন এবং গীজ্জায় বসিয়া ক্যাটিলিনেটের 
মতনিরাঁসক এক প্রতিবাদপত্র প্রচার করেন । 

রাজকার্যয সমাধানাস্তে তিনি কলোন নগরে প্রত্যাবৃত্ত 
হন এবং অবিলম্বে ১৫১১ খুষ্টাব্দে ম্যাক্সিমিলিয়ানের সহিত 
ইতালী গমন করেন। শ্রী সময়ে পোপ ২য় জুলিয়ানের 
অনুষ্ঠিত ধন্ম্সজ্বের প্রতিবাদকল্পে পিসা নগরে উচ্চতম 
ধর্দমযাজকদিগের দ্বিতীয় সভ। আহত হয়। ধর্মমতত্বজ্ঞ বলিয়! 
অগ্রিপাও এই সভায় আহুত হইয়াছিলেন। . ইতালীতে 
তিনি ৭ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কিছুকাল ৪র্থ 
উইলিয়াম ও অবশিষ্টাংশ সাভয়-পতি ৩য় চার্লসের অধীনে 
ধর্মপ্রচার ও আবি জ্ঞানচর্চায় অতিবাহিত করেন । 

১৫১৫ খুষ্টাব্দে পাডিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ে বক্তৃতাদানার্থ তিনি 
তথায় গমন করেন, কিন্ত ফরাসীরাজ ১ম ফ্রান্সিস তর্দেশ 
আক্রমণ ও জয় করায় তীহার বক্তৃতাদীনে বিন্ন উপস্থিত 


১৫০ নী 


হয় এবং তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হন। ১৫১৮ খুষ্টাত্দবে তিনি মেটুজ. নগরের প্রধান 
বক্ত। নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখানে ধর্্মবিষয়ের 


তদন্তকারী নিকোলাস সাভিনের সহিত তাহার ধর্মবিষয়ক 
ব্যাপারে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় ১৫২৭ খুষ্টাব্দে তিনি 
পদত্যাগ করিয়া কলোনে ফিরিয়া! আইসেন। ছুই বর্ষ 


পরে তিনি জেনেভা! ও ফ্রাইবর্গ শহরে গমন করিয়া চিকিৎসক- 
রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তীহার যশ ও প্রতিভার ফলে 
১৫২৪ খুষ্টাঞ্দে তিনি রাজ! ১ম ফ্রান্সিসের মাতা৷ সাভয়ের রাণী 
লুইর গুহচিকিৎসকরূপে লিয়স্‌ নগরে গমন করেন? কিন্ত 
এ কার্য তাহার মনঃপুত হয় নাই। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে ইংলগুরাজ 
৮ম হেন্রী তীহার পত্বী আরাগণ-কুমারী ক্যাথারিণকে (€ 03697 
02008711)6 ০£ 4১78007 ) পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করেন) 
কিন্ত বিবাহিতা পত্ীকে বিনাকারণে ত্যাগ ন্যায়সঙ্গত কি না, 
তাহার মীমাংসার্থ অগ্রিপা আহৃত হয়েন। এই অসঙ্গত কার্য 
তাহার ম্বাধীনবৃত্তির অনুমোদিত না হওয়ায় তিনি সাভয়ের 
ডচেস্‌ মার্গারেটের অন্ুরৌধে সম্রাট ৫ম চার্লসের অধীনে 
প্রধান এঁতিহাঁসিক ও দপ্তরখানার অধ্যক্ষ (410115156) 
পদ বরণ করিয়া লন। ১৫৩০ খুষ্টাব্দে মার্গারেটের মৃত্যুতে 
তাহার পদমর্যাদার হাস হইতে থাকে, কারণ তাহার শক্রুপক্ষ 
ও ভিন্নমতাবলস্বিগণ এই সময়ে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
সবযোগ পাইয়াছিল। তাহারা সকলে তীহাকে ধর্্মদেষী 
বলিয়। ঘ্বণা করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে খণজালে জড়িত হওয়ায় তিনি ব্রসেল্স আদালতে 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুক্তির পর কিছুকাল কলোন ও 
বন নগরে বাস করেন। এই সময় রাজম!তার প্রতি অশিষ্ট 
বাক্য প্রয়োগ করায় তিনি রাজা! ১ম ফ্রান্সিস্‌ কর্তৃক ধৃত 
ও বন্দী হন এবং বিচারকের অনুগ্রহে অচিরে মুক্ত 
হইয়া! কিছুদিন মুক্ত বাতাসে স্বভাবের সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া 
১৫৩৫ খুষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

তাহার রচিত 1)6 0৫0019, [0)119501)018, ) ])8 [00061 
(160017096৮6 ড27016969 ১0160618010 6৮ 487৮101026৫ 
10য0911970619, ড ০701 1)91 1)9019,009610 7 1)9 [০0791116966 
৪% 1১78.60011617)619, 17610017161 56508 7 [)9 4819,0110701011 
১৪,০)৪,1197)09 ও কঞএকখানি ক্ষুদ্র পুস্তিক! পাওয়া যায়। 
তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ্রস্থদয় তাহার খুষ্টধর্মের মতপোষক। 
তিনি খুষ্টধর্ম্ের পূর্বতন সরলতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই 
প্রাচীনতম সারল্য যেন পুনরায় খুষ্টজগতে আসে, এ আকাজ্কা 
তিনি চিরদিন পোষণ করিয়া গিয়াছেন। ধর্্মসংস্কারকদিগের 
বুথা মতপ্রচারে তাহার কোন আস্থা ছিল না। অবসরমত 
তিনি বক্তৃতায় বা পুস্তকে তাহাদিগকে বিজ্ূপ করিতে 
ছাড়েন নাই। 

[09 0০9০9108, চ1১119301)718, গ্রন্থখানি তাহার ভৌতিক 
আলোচনার ভিত্তিম্বরূপ। ইহাতে তিনি স্পষ্টভাষায় বুঝাইয়া 
দিয়াছেন যে, এই বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে মানব 


অশ্্িপিনা 


[২২৫ 11 


অগ্রম 


প্রাকৃতিক যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে এবং সেই পথের 
অনুবন্তী হুইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে শিখিবে। 
তিনি তিনটা জগৎ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 
তিনিজ্ঞানী ও সংসাহসী ছিলেন। কর্মনবুদ্ধির প্রেরণায় 
যখন তীহার মানসিক গতি যে পথে চালিত হইত, কর্তব্য-জ্ঞানে 
তিনি সেই পথে চলিয়া যাইতেন ; কোন বাধা তিনি মানিতেন 
না| ছুঃখের বিষয়, কষ্টসহিষ্ণুতায় তিনি আদৌ অত্যন্ত ছিলেন 
না। এইজন্তঠ অনেক সময়ে তাহাকে কষ্টভোগ . করিতে 
হুইয়াছিল। জীবনে তিনি তিনটা বিবাহ করিয়াছিলেন । 
অশ্রিপিনা (জ্যেষ্ঠ)__মার্কাস ভিপ্সানিয়াস্‌ অগ্রিপার কন্তা 
ও সম্রাট অগষ্টাস-তনয়া জুলিয়ার গর্ভজাত। বিখ্যাত বীর 
_জার্মানিকাসের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ১৪ খুষ্টাব্দে সম্রাট 
অগষ্টাসের মৃত্যু হইলে, রাইন্‌ নদীতীরস্থ রোমকসৈন্য বিদ্রোহী 
হইয়া উঠে । এই উদ্ধত সেনাদলকে দমন করিতে জার্মীনিকাস 
প্রেরিত হন। বীরপত্বী অগ্রিপিনা তাহার সহিত রণক্ষেত্রে 
গমন করেন। পরে জার্মীনিকাস পূর্বদেশের অধিনায়করূপে 
গমন করিলে ইনিও তাহার সহিত তথায় গমন করেন। 
১৯ খৃষ্টাব্দে সিরীয়ার শাসনকর্তী কালপাণিয়াস পাইসোর 
গুপ্তচর. জার্মানিকাসকে অস্তিওক নগরে হত্যা করেন। এই 
হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সঙ্রাটুদৌহিত্রী রোম- 
রাজদরবারে উপনীত হইয়া স্বীয় স্বামীর হত্যার কথা সম্াটু- 
সমক্ষে নিবেদন করিয়া প্রতিবিধান প্রার্থনা করেন। 
[ জার্মানিকাস দ্র ] 
সম্রাট টাইবেরিয়াস ও তীহার প্রিয় বয়ন্ত সেজনাস্‌ এই 
ক্রোধোন্মত্তা রমণীর আচরণে ভীত হইয়! উঠিলেন এবং পাছে 
তিনি উচ্চাকাজ্ষার বশবন্তী হইয়া স্বীয় পুত্রগণের জন্য রোম- 
সিংহাসন চাহিয়া বসেন, এই ভয়ে তাহার! তাহাকে কাম্পানিয়া 
উপকূলের অদূরবন্তী পাগুতারিয়া দ্বীপে নির্বাসিত করেন। 
এখানে মনের খেদে অগ্রিপিনা, অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন । 
(১৮ই অক্টোবর, ৩৩ খৃষ্টাব্দ )। 
অগ্রিপিনার পুত্রগণের মধ্যে নীরো ও ডুসাস, পূর্বে 
সেজনাসের কৌশলে নিহত হুইয়াছিল। অপর ছুইটীর মধ্যে 
কন্ত! অগ্রিপিনা ও গায়াস সিজার (98105 08898: ) খ্যাতি- 
লাভ করিয়াছিলেন । এই শেষোক্ত রাজকুমারই টাইবেরিয়াসের 
মৃত্যুর পর কালিগুলা (08118919% ) নামে রোমসাভ্রাজ্যের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
অগ্রিপিন। (কনিষ্ঠ )__ইনি জামর্শনিকাস্‌ ও (জ্যেষ্ঠ ) অগ্রি- 
. পিনার কন্তা (১৬-৫৯ খুঃ অঃ), সম্রাটু কালিগুলার ভগিনী 
২৪ রোমের প্রখ্যাত সম্রাট নীরোর মাতা |. রাইন নদীর তীরে 
| 


ওপিডাম উবিওরাম নামক প্রবাসে ইহার জন্ম হ্য়। 
এই ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থ এইস্থান পরে কলোনিয়! অগ্রিপিনী 
(0010015. 4৪10)01709৪ ) নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে 
প্র স্থান শহাসমৃদ্ধিশালী কলোন (0০1087)9 ) নগরে পরিণত 
হইয়াছে । 

অগ্রিপিনার জীবন কুহেলিকায় পূর্ণ, প্রতারণা ও কুমন্ত্রণা 
উহার প্রধান অঙ্গ । তাহার প্রথম স্বামী গ্রিয়াস্‌ ডোমিটিয়াস্‌ 
আহেনোবার্বাসের গুরসজাত পুত্র সম্রাটু নীরো। তাহার 
দ্বিতীয় স্বামী পাসিনাস্‌ ক্রিস্পাস্কে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার 
অপরাধে তিনি অপরাধিনী। এই অসৎ কাধ্য তিনি 
ছুরতিসন্ধিবশে সম্পাদন করিয়াছিলেন। নীরোকে সিংহাসনে 
অভিষিক্ত করাই তাহার মুখ্য উদ্দেস্ঠ | প্যালাস নামক জনৈক 
শক্তিশালী ব্যক্তির দ্বারা তিনি সম্রাটু ক্লডিয়াস্কে জানান 
যে, সম্রাট যদি বুটানিকাসের পরিবর্তে নীরোকে সিংহাসনের 
তাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, তাহা হইলে মেসালিনার 
মৃত্যুর পর তিনি সম্ত্রাটুকে বিবাহ করিতে পারেন। উভয়ের 
গুপ্ত প্রণয় গাঢ়তর হইবার পূর্বেই অগ্রিপিনা বিষপ্রয়োগে 
ক্লডিয়াস্কে বধ করেন। নীরোর জন্য সিংহাসন নিষ্ষণ্টক 
হইল বটে, কিন্ত প্রকৃতপ্রস্তাবে নীরোর অভিভাবিকা-স্বরূপ 
তিনি রাজকাধ্য পরিচালনের তার গ্রহণ করিলেন। নীরে৷ 
স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইলে রাণী অগ্রিপিন। 
কোন প্রকারে তাহাকে বশে আনিতে না পারিয়া অবশেষে 
হ্টায়তঃ উত্তরাধিকারী বুটানিকাস্কে সিংহাসনে বসাইবার 
উদ্যোগ করিলেন । ইহাতে বিরক্ত হইরা নীরো বুটানিকাস্কে 
বধ করেন এবং স্বীয় মাতাকে ইহজগৎ হইতে অপসারিত 
করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে মাতাকে বাইয়ীতে 
(739196 ) আমন্ত্রণ করিয়া জলমগ্র করিতে প্রয়াসী হন। 
ইহাতে ব্যর্থমনোরথ হইলে তিনি তাহাকে তাহার নিজ 
আবাসে গ্ুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত করেন । | শীরো দ্র] 

অগ্রিপিন! বিছুধী ছিলেন। তাহার রচিত তৎসময়ের এক- 
খানি জীবনবুত্তান্তের উল্লেখ টাসিটাসের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 
অশ্রিম,_-( পুং) [ অগ্রে ভবঃ অগ্র-ডিমচ্‌। ] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা | 
২ উত্তম। ৩ শ্রেষ্ঠ। ৪ অগ্র। 
অগ্রিমং_অগ্রে দেয়। কোন দ্রব্য খরিদের জন্ত অগ্রজে যে 
টাকা দিতে হয় তাহা! উক্ত দ্রব্যের দেয় অগ্রিম মূল্য | কৃষক- 
দিগের নিকট হইতে নীল খরিদের জন্য নীলকরগণ অগ্রিম 
টাকা দিয় দলিল লেখাপড়া করিয়া রাখিতেন। এই অগ্রিম 
দেওয়াকে চলিত কথায় “দাদন দেওয়া” বলে । 

২ পিতা জীবদ্দশায় কোন প্রিয় পুত্রকে তাহার উপভোগের 


অগ্রিম 


£€ ২২55] 


অগ্রী 


জন্য যদি স্বতন্ত্রভাবে কিছু টাকা বা! সম্পত্তি দিয়া যান, ইংরেজী 
আইনে উহ! অশ্রিম দান (45800677676 ) বলিয়া গণ্য । 
পিতার চরমপত্রে (উইলে ) এ সম্পত্তির কথ! স্বতন্ত্রভাবে 
উল্লিখিত থাক আবশ্যক । 

কিরূপ স্থলে অগ্রিম সম্পত্তির উপস্বত্ব আমলে আসিতে 
পারে, নিয়ে তাহার ধারা উদ্ধত হইল £-- 

(১) যে স্থলে কোন চরমপত্র নাই, সে স্থলে সম্পত্তি 
ভাগীদরদের পিতার হওয়া চাঁই। 

(২) অগ্রিম দাঁন পিতার জীবদ্দশায় প্রদত্ত হওয়! চাই । 

(৩) কোন পুত্র আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী (1791- 
৪৮-]9আ ) অথবা সাধারণ উত্তরাধিকারী ( 00960108য 10617) 
হইয়াও যদি পিতার বর্তমীনে কোন ভূসম্পত্তি উপভোগার্থ 
পায়, তাহা যৌথ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না। 

(৪) দাতার বিধবা অগ্রিমদত্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ 
করিতে পারে নাঁ।: ১" 

প্রকৃত অগ্রিম দান কি, তাহা লইয়া আইনজ্ঞগণের মধ্যে 
অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, পুত্রের বিবাহ- 
কালে অথবা জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠালাভের জন্য পুত্র পিতার 
নিকট হুইতে যে দান পায়, তাহাই অগ্রিম; আবার কেহ 
কেহ বলেন যে, পুত্রের অনুরোধে পিতা শ্রিয় পুত্রকে সুখী 
করিবার জন্য যে প্রভূত অর্থ দেন, তাহাই প্ররুত অগ্রিম । 
ইহ] হইতে অনুমিত হয় যে, কোন পুত্রের সন্মানরক্ষার জন্য 
পিতা! যদি এ পুত্রের খণ পরিশোধার্থ টাকা দেন, তাহাঁও অগ্রিম 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু পুত্রের সুখসম্পাদনের 
নিমিত্ত অর্থরীন বা তাহার আন্যতার সহায়ক উপহারাঁদি 
কখনই অগ্রিম বলিয়া গণ্য হইবে না। 
আশ্্রিমা__ স্ত্রী) [ বৈদ্ক ] লবলী বুক্ষ। চলিত লোণা গাছ। 
অগ্রিষ,_(পুং) [ অগ্রে ভবঃ ইতি অগ্র-ঘ] জোষ্ঠ ভ্রাতা । 
২ শ্রেষ্ঠ । ৩ উত্তম। (ত্রি)ট 8 অগ্রে জাতমাত্র। 
“সন্ধ্যা অগ্রিয়া ভবতি”। (তাণ্যব্রাণ) 
অশ্রিয়ং__বোস্বাই প্রেসিডেম্ির আঙ্গদাবাদ জেলার একটা নিষ্ন- 
জাতি। [অগ্ী দ্র] ্‌ 
অঞ্জী,__বোন্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ধারবাড় জেলার করজগি 
তালুকের একটা নগর | হবেরির উত্তরপূর্ব চারি মাইল দুরে 
অবস্থিত | এইস্থানে যখনাঁচার্য্য সম্প্রদায়ের একটা সুপ্রাচীন 
মন্দির আছে। 
অত্রী, (অশ্রীয়া, আগ্রী )__বোস্বাই অঞ্চলের এক জাতি । 
অগর ব। আগর নামক পাত্রে লবণ প্রস্তত করে বলিয়া ইহারা 
অগ্রী বা আগ্রী নামে প্রষিদ্ধ। ইহারা জাতিতে কোলী। 


লবণ প্রস্তুত করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসায় | কেহ কেহ 
চাষ আবাদও করে। 

ইহার! প্রধানতঃ তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত £-_স্ুদাঁঞ্রী, দশাগ্রী 
ও উরপাগ্রী। ইহারা পরম্পর পানভোজন করে না এবং পুত্র 
কন্ঠার বিবাহও দেয় না। সুদাগ্রীদিগের মধ্যে আবার তিনটা 
থাক £_-(১) মিঠাগ্রীরা কেবল লবণ প্রস্তুত করে; (২) যশা- 
গ্রীরা তাড়ীর ব্যবসায় করিয়া! থাকে এবং (৩) ঢৌলাগ্রীরা ঢোল 
বাজায়। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান ও পানভোজন চলে। 
ইহার! মরাঠী বলিয়া! গণ্য হইলেও, প্রভূ এবং পাঁচকলসীদ্িগের 
স্ায় আপনাদিগকে বিদেশ হইতে আগত বলিয়া স্বীকার করে। 
ভৈর, মহত্রে, মুকুল, নাবরায়, নাএক, পোবার, যাদব, কিম-মালী, 
মন্দারে, শেলার, শেল্কা, চন্দেরী, চাঁন, ঘরাট, গুলবী, বাজে 
প্রভৃতি কতকগুলি পদবী ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। 
ইহারা স্ব স্ব গ্রাম্যদেবতার পুজা করে। পুজার সময় স্বজাতির 
একজন পৌরোহিত্য করিয়া থাকে । দেবতার উদ্দেশে 
পুষ্পাঞ্জলি দানই ইহাদের পুজার প্রধান অঙ্গ। আনারস, 
হরীতকী, আমর, যজ্জডুম্থুর বা বন-আত্র পত্র ইহারা শ্রেণী- 
বিশেষে ধারণ করিয়া থাকে । 

স্দাগ্রীরা একজাতি-ভূক্ত হইলেও কোন কোন জেলায় 
ইহাদের মধ্যে রাঁজপুত-সংঅবের পরিচয় পাওয়া যায়। 
পনবেল অগ্রীরা অপেক্ষারুত রাজপুত আচারানুষ্ঠানের 
পক্ষপাতী । ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই রাজপুতজাতিগত 
নাম পাওয়া যায়। সালশেট-দ্বীপবাসী অগ্রীরা! রাঁজপুত- 
পদবীর ততদূর পক্ষপাতী ন| হইলেও পুত্রকন্তার বিবাহ ভিন্ন 
সমাজের পদবীধুক্ত অগ্রীর সহিত দেয় না । 

ইহারা খর্কাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও কর্মপটু! সকলেই চলিত 
মরাঠী ভাষায় কথা কয়। ঘরে কৌগীন বা! লুঙ্গী পরিলেও 
ইহারা বাহিরে জনসমাজে কুন্বী জাতির ধরণে বস্ত্র পরিধান 
করে ও মাথায় পাগ্ড়ী দেয়। স্ত্রীলোকের জামা পরে। 
সন্ধ্যার পর স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া মগ্য পাঁন করে, সকলেই মাছ 

ংস খাঁয়। মগ্কপানে প্রবল আসক্তি থাকায় ইহাদের 
পরিশরমলন্ধ অর্থ ইহারা নষ্ট করিয়া ফেলে; কিন্তু তাই বলিয়া! 
ইহারা খণগ্রস্ত নছে। ইহারা মরাঠা, কুন্বী বা কোলীর 
কন্তা গ্রহণ করে না। পুরাণোক্ত হিন্দু দেবদেবীতে ইহাদের 
প্রগাঢ় ভক্তি। চেড়া ও গ্রাম্যদেবতার পুজায় ইহাদের 
উৎসাহ যথেষ্ট । ৃ 

দশী বা উত্তরীয় ধারণ করে বলিয়! “দশাগ্রী” এই নামে 
প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ “দশ” শব্দে কুড়ির অর্ধেক জ্ঞাপক অর্থে 
ইহ্ািগকে মূল জাতির অর্ধেক বা মিশ্রজাতি বলিয়া! অনুমান 


অশ্রীয় 


| হহ৭ |] 


অগ্রোর 


'করেন। ইহাদের সহিত স্ুদাগ্রীদের আহারবিহার নাই ; এবং | আগ্রেদিধিযু১ অগ্রেদিধিষ,__(পুং) [ দিধিং ধৈর্্যং গতি 


আরুতিগত বৈষম্য দৃষ্টে মনে হয় যে, ইহারা একটী মিশ্র 
জাতি। ইহাদের বর্ণ উজ্জল, চক্ষু গোলাকার ও দীপ্ত, মুখমণ্ডল 
'গোলাকৃতি ও কোমল । 

উরপ-অগ্রী বা বরপ-অগ্রীরা বসাই ও সালশেট দ্বীপে বাস 
করে। ইহার! খুষ্টধর্্ম গ্রহণ করিয়াছিল, পরে ১৮২০ হইতে 
৯৮২৮ খুষ্টাব্দের মধ্যে সকলেই পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। 
ুষ্টধন্্ন গ্রহণের পর ইহারা আপনাঁদিগকে ইউরোপ শব্দের 
অপত্রংশে উরপ ( উরপীয় অর্থে) বলিতে আরম্ভ করে। কেহ 
কেহ বলেন, উহ! উদদ্দ, উির্ফ” শব্দজাত। মতাস্তরে, তাহারা 
পুনঃসংস্কারের সময় অগ্নিষ্পর্শ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, 
ইহারা মরাঠী “বরপ্রে শব্দ হইতে বরপ বা ওরপ নাম 
পাইয়াছে। ইহারা নব-মরাঠী নামেও খ্যাত। 

সদ বা দশ অগ্রীদের সহিত ইহাদের আদানপ্রদান নাই । 
ইহাদের পুরোহিত ও মগুল স্বতন্ত্র; কিন্তু আচার-ব্যবহার 
অন্যান্ত অগ্রীদিগের মত। ইহারা যে এককালে খৃষ্টান ছিল, 
তাহা! ইহাদের গোমাজ, সোজ, ফার্নান, ফ্রতাদ, সিনেজ 
প্রভৃতি পর্তূগীজ পদবীঞ্হইতে বুঝা যায়। ইহারা বর্তমানে 
সকল হিন্দু দেবদেবীর পৃজ। করিয়। থাকে । 

বাব! রামচন্দ্র জোষী নামক একজন পলশাই ব্রা্গণ ইহী- 
দিগকে হিন্দুধর্ম্মে পুনদঁক্ষিত করেন। তৎপরে ভাই মুকুন্দ 
জোষী পলশাই পৌরোহিত্যভার গ্রহণ করেন। তিনি 
সমাজচ্যুত হইয়া পরে প্রায়শ্চিত্বান্তে স্বসমাজে চলিত হুন। 
১৮২৮ খুষ্টাব্দে ১২ই নবেম্বর বিঠল হরিনায়ক বৈদ্য নামক অপর 
একজন পলশাই ব্রাহ্মণ অবশিষ্ট সকল অগ্রিকে হিন্দুধর্ম 
সংস্কৃত করিয়! লন। 
অগ্রীয়__-( পুং) [ অগ্রে ভবঃ অগ্র-ছ ] জ্যেষ্ঠ ভাতা । (ক্রি) 
২ শ্রেষ্ঠ । ৩ উত্তম। 
অগর, অগ্র,_(ভ্্রী)[ অগি-ভু+ নলোপ উউ.] অঙ্কুলি। ২ নদী । 
(ব্রি) ৬ অগ্রগামী । ( খক্‌ ৫,৪৪.৭ ) 
অগ্র,._খগ্বেদোল্লিখিত কোন জ্ত্রীলোক। ইন্জ ইহার অন্ধ পুত্র 
পুরাবৃত্তকে বল্মীক হইতে উদ্ধার করিয়া যজ্ঞতাগী করেন। 
(খক্‌ ৪.১৯.৯) ৪.৩০.১৬) | 
আগ্নেগ_(ত্রি) [ অগ্র-গম--ড, অলুক্-স” ] অগ্রগামী । 
অগ্রেগা(ত্রি) [ অগ্রে-গম-বিট্‌, অলুক্‌-স” ] বিটু প্রত্যয়ের 
অস্তে আকার হয়। অগ্রগামী । 
অগ্রেগু_(জি)_[ অগ্রগম্‌ ভি উউ। গমঃ কৌ। পা 
৬-৪.৪*। উউ. চ. গমাদীনামিতি বক্তব্যম। (বার্ভিক)। 
উপাদি ড, প্রত্যয়েও এই শব্দ সিদ্ধ হয়] অগ্রগামী সেবক । 


ত্যজতীতি। দিধি-সো-কু, নিপাতনে সিদ্ধ; অগ্রে গণনীয়! 
দিধিযুঃ ছ্িরটা স্ত্রী যস্ত বা৷ বহুত্রী] দ্বিতীয়বার বিবাহিত 
স্ত্রীর পতি। (ভ্ত্রী) ২ অবিবাহিত! জ্যেষ্ঠা ভগিনী থাকিতে 
অগ্রে বিবাহিতা কনিষ্ঠ। ভগিনী । 

“জ্যো্ঠায়াং বিদ্যমানায়ং কন্ঠায়ামুহাতেইনুজ। | 

সা চাগ্রেদিধিবজ্ঞেপ্। পুর্বণা চ দিধিধুঃ স্মৃতা ॥৮ (মন্গু) 
আগ্রেদিধিষুপতি-_( পুং) ৬-তৎ।| দ্বিতীয়বার বিবাহিত! 
স্ত্রীর স্বামী। হিন্দুশান্ত্রে দিধিধুপতি অতিশয় দ্বণার পাক্র। 
তাহার! দৈবাদি ক্রিয়া হইতে বর্জনীয় । 

“উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিধুপতিঃ। 

পরপূর্ববাপতির্জীতা বর্জ্যাঃ সর্ধে প্রযত্বতঃ ॥” 

( পরাশর স” ) 
অগ্রেপা_(ত্রি) [ অগ্রে পাতীতি পাঁক্িিপ ] অগ্রপালক। 
যিনি অগ্রে থাকিয়া রক্ষা করেন। ( খক্‌ ৪.৩৪.১০ ) 
অগ্রেপু-(ত্রি) [ অগ্রেপুক্িপ,] অগ্রে পবিভ্রকারক | 
(শুরু যজুঃ ১১২) 
অগ্রেবণ-(ক্লী) [ বনন্ত অগ্রং, রাজদন্তাদি অলুক্‌-স" ] বনের 
অগ্রভাগ | [রাজদস্তাদি দ্র” ] 
অগ্রেসর-(ত্রি) [ অগ্রেস্য-ট, অনুক্‌-স” ] অগ্রগামী । 
অগ্রেসরিক-(ত্রি) [ অগ্রেসর-ঠন্‌] অগ্রগামী, সেবক। 
অগ্রসোপহরণীয়_(ত্রি) [ অগ্র-উপ-হব-সম্প্রদানে.. অনীয়র্‌ ] 
প্রথম দানীয় দ্রব্য । 
অগ্রোর-_(অগ্রোরে ) পঞ্জাবের হজারা! জেলার অন্তর্গত একটা 
সীমান্ত উপত্যকা । এই উপত্যকার নিম্নদেশ দিয়! কুনহর 
নদী প্রবাহিত। ইহার নিষ্পপ্রদেশ অতিশয় উর্বর । এইস্থানে 
প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়, কাজেই শন্তের অজন্মা প্রায়ই ঘটে না । 
ক্ষত্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও পল্লী এবং বহুতর পাইন বৃক্ষাচ্ছাদিত 
পর্ধতমালায় স্থশোভিত হওয়ায় এই উপত্যকা অতি মনোরম । 
ইহা অক্ষাণ ৩৪০২৯/ হইতে ৩৪৩৫/১৫ উঃ এবং দ্রাঘি” 
৭২৭৫৮ হইতে ৭৩? ৯৩০" পৃঃ মধ্যে অবস্থিত | অধিবাসি- 
গণের মধ্যে অধিকাংশই ম্বাতি এবং গুজর জাতীয়। ইহারা 
প্রায়ই মুসলমান । স্থানীয় মোটা সুতার বন্ত্রই এই স্থানের 
প্রধান ব্যবসায়ের সামগ্রী। ক্রয়বিক্রয় প্রধানতঃ এই 
প্রদেশের মধ্যেই সংসাধিত হয়, তবে কিছু কিছু শহ্তাদি 
বিদেশে রপ্তানিও হইয়া থাকে। ইহার শাসনভার স্থানীন্ব 
খা উপাধিধারী ব্যক্তির প্রতি অপিত আছে। তিনিই স্বাধীন- 
ভাবে ইহার রাজকার্ধ্য ও শাসনপ্রণালী পরিচালন করেন। 
ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট ইহার শাস্তিরক্ষার্থ এইস্থানে পুলিস 


অগ্রোহ! [ ২২৮ ] অঘমর্ষণ 


রাখিয়াছেন এবং অন্যান্য সীমান্তবাসিগণের আক্রমণ হইতে 
রক্ষী করিবার জন্ত এখানে একদল সৈম্ভ রাখিয়া থাকেন। 
ইহার বিস্তৃতি প্রায় ৪১১০০ একর 3) কিন্তু ইহার প্রায় অর্দে- 
কাংশে এখনও চাষ আবাদ হয় না। 

অগ্রোহা-পঞ্জাবের হিসার জেলার অন্তর্গত ফতেহাবাদ 
তহশীলের একটা সুপ্রাচীন নগর। ইহা হিসার হইতে ১৩ 
মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অনেকের বিশ্বাস, পুর্বে এই 
নগরই অগরবাল বণিকৃদিগের আদি বাসভূমি ছিল। ইহা! 
যে পুরাকালে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহার যথেষ্ট 
নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। বর্তমান পল্লীর অর্ধ মাইল দূরে 
একটা দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এবং ইহার চতুর্দিকে অর্দ- 
প্রোথিত অবস্থায় বহুতর প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ও 
নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা অগ্রোহার পূর্ববগোৌরব 
লুপ্ত হইয়াছে । আজকাল ইহার লোকসংখ্যা এক সহশ্রের 
কিছু অধিক হুইবে মাত্র। ৯১৯৫ খুষ্টাব্দে সাহাব-উদ্দিন- 
ঘোরী কর্তৃক এই নগর আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হয়) 


এবং সেই সময়ে ইহার অধিবাসী অগরবালগণ ভারতের 


নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে । [ অগরবাল দ্র] 
অগ্র্য-_(ত্রি)[ আগ্রেভবঃ অগ্রযৎ ] জোষ্ট ভ্রাতা। ২ শ্রেষ্ঠ। 
৩ উত্তম, প্রধান। ইব অর্থাৎ প্রতিকৃতি বা৷ তত্তুল্যার্থেও 
অগ্র শব্দের উত্তর যৎ প্রত্যয় হয়। 

অগ্র্যা-(স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ ভগিনী। ২ শ্রেষ্ঠা উত্তমা। ৩ 
[ বৈগ্যক ] ভ্রিফলা | 

অঘ-_(ক্লী) অধ-ভাবে অচ্‌। পাপ। ২ ছুঃখ। ৩ ব্যসন। 
“অঘন্ত ব্যসনে প্রোক্তমঘং পাতকছুঃখয়োঃ৮ ( বিশ্বপ্রকাশ )। 
কর্তরি অচ (ত্রি)। ৪ পাপকারক! (পুং) € পুতনা 
ও বকাস্থরের ভ্রাতা অসুর বিশেষ । 

অঘকৃৎ__( তরি) [অঘ-ক-কিপ্‌ ] পাপাচারী, পাপকারী। 
( অথর্ব ১০.১.৫ ) ২ সতত পাপশীল | ৃ 
অঘন,-_-(ত্রি) নএঞ-তৎ। পাতিলা, ঘন নহে। ২ দধি, 
দৈ। ( বৈগ্যকশব্দসি”) 

অঘন২-_-( শিল্প) মানসারবাস্ত নামক, শিল্পশাস্ত্রেব স্তত্তের 
.ভেদ। ফীপা! বন্ধ, স্তম্ত, উপপীঠ বা জানালার স্তম্ত বর্ণনায় 
অঘন” অংশের পরিচয় আছে । (মানসার ৩৩.২৯০-_-২৯২ ; 
৫৭২---৫৯৪ ) | ্‌ 
অঘনমান-_নিম্মিত অট্রালিক! প্রভৃতির গর্ভগৃহের. পরিমাণ । 
(মানসার ৩৩.৩৩১-৩৩৫ ) 

অঘনাশন-__(ত্রি) [ অঘ-নশ-ণিচ. লুযুট ] পাপনাশক জপ- 
দানাদি।. ২. শ্রীরুষ্জ।  অঘ নামে কংসানচর একট অস্থুর 


ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। এই জন্য অঘনাশন শব্ষে 


শ্রীরুষ্ণকে বুঝায়। এই অঘান্গুর বধের বিস্তৃত বিবরণ 


[ অঘাস্ুর দ্র] 


অঘনাশনী-_-( অথনাশিনী ) বোষ্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর 


কানাড়া জেলায় প্রবাহিত একটা নদী । ইহা গঙ্গাবালী নদীর 
৬ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছে । শিরণীর ১৫ 
মাইল পশ্চিমে মঞ্জুগঞ্জের সন্নিকটস্থ একটা কুণ্ড হইতে বাকুড়- 
হোলে ও শিরণীর নিকট হইতে দোনীহ্ল্লা নামক আ্রোতস্থিনী- 
দ্বয় শিরশী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে মুত্তহল্লী নামক স্থানে 
মিলিত হুইয়া তাদ্রী বা অঘনাশনী নামে সম্যাদ্রি পর্বতের : 
পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া বিল্গী নগরের ৮ মাইল উত্তরে পর্বত 
হইতে নিম্নতলে নিপতিত হ্ইয়াছে। ইহা! লুসিংটন প্রপাত 
নামে পরিচিত। গেরসাপ্লার স্তায় এই প্রপাতের পার্খবর্তী 
সৌন্দর্য্য ও নিতান্ত মন্দ নহে। ্‌ 

উপরিউক্ত আোতম্বিনীদ্ধয়ের সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ ও বামকুলে 
তাদ্রী ও অঘনাশী নগর থাকায় এই নদী এ নগরদ্বয়ের নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে । শীর্জানের নিকটে নদীমুখে একটী বিস্তীর্ণ 
গা্গ বা বাঁওড় হইয়া! এ বাঁওড়েরু উত্তর দিয়া জলরাশি 
দুইটা নাতি-উদ্ধ শৈলের মধ্য দিয়! সমুদ্রে মিশিয়াছে ; জোয়ারের 
সময়ে মোহানার খাতে ১৭ ফিট গভীর জল থাকে । 


অঘনাশী__দক্ষিণ ভারতের উত্তর কানাড়া জেলার একটা তীর্থ । 


তাত্রী নদীর মুখে গোকর্ণ হইতে ৩ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। 
এখানে কানেশ্বর মহাদেব ও গণপতির মন্দির আছে । 

প্রবাদ, হরকোপানলে মদন তন্ধীভূত হইলে তাহার অভিশপ্ত 
জীবনে গোকর্ণে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই কারণে 
তিনি শিবের আরাধনা করিতে অঘনাশী তীর্থে একটী শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করিয়' পুজা করেন। দেবাদিদেব মদনের আরাধনায় 
প্রীত হইয়া গঙ্গাকে অঘনাশিনীতে আনয়ন করেন। মদন এ 


পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া শাপমুক্ত হন এবং গোকর্ণে প্রবেশ 


করিতে সমর্থ হন। এই তীর্থে স্নান করিলে সকল প্রকার 
পাপ হুইতে বিমুক্ত হইয়া লোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। . 
অঘমর্ষণ__! ক্লী)[ অঘং পাপং মৃষ্যতে উৎপনত্বেহপি নাশনেন, : 
কন্মাক্ষমত্বাৎ সহাতেইনেন অথ-মৃষ-ন্ুযুট্ট ] পাপনাশন। ২. 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ অবভৃত স্নানমন্ত্র। ৩ বৈদিক সন্ধ্যার 
অন্তর্গত মন্ত্পূত আম্্রাত জল প্রক্ষেপরূপ ক্রিয়াবিশেষ। ৪. 
উৎপন্ন নিখিল পাঁপনাশের জন্ঠ জপ্য মন্ত্র বিশেষ। ২ 
্রাঙ্মণেরা পরাতে, মধ্যাক্ে এবং সায়াহ্ছে এই তিন বেলাই : 
বৈদিক সন্ধ্যা করিবার সময় পাপনাশার্থ অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করেন। 
(এই সময় যে. কয়টা মন্ত্র বা স্ুক্ত পাঠ করিতে হয়» তাহাই 


অঘমর্ষণ 


| ২২৯ ] 


অখাদ 


অঘমর্ষণমন্ত্র নামে অভিহিত। সেই মন্ত্র বা স্ক্ত তিনটার প্রান্ত ; করিয়া পুর্বকল্লিত বভ্রশিলার “ফট” এই মন্ত্রে এ জল পাপপুরুষ- 


এইরূপ ৮ 

“দ্রুপদাদিব” ইত্যাদি (অথর্ব ৬.১১৫.৩) “খতঞ্চ সত্যঞ্চ” 
ইত্যাদি. (খক্‌ ১০.১৯০.১) এবং “আপোহিষ্ঠা” ইত্যাদি 
(খেক ১১-৯১)। 

বৌধায়ন বলিয়াছেন, জলমধ্যে থাকিয়। েতঞ্চ/ ইত্যাদি অঘ- 
অর্ষণ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিলে, সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যাঁয়। 

“খতঞ্চ সতাঞ্চ ছ্যর্ঘনর্ষণং ত্রিরস্তরঙ্জলে জপন্‌ সর্বস্মাৎ পাপাৎ 
প্রমুচ্যতে” ইতি ( বৌধায়নস” )। 

শঙ্খ বলিয়াছেন, জলমগ্র হইয়া প্রাণসংযমপুর্বক তিনবার 
অঘমর্ষণ স্ুত্ত জপ: করিয়া স্নান করিবে, অঘমর্ষণ অপেক্ষা 
পাপন্ন আর নাই । 

“জলনিমগ্নঃ ত্রিরাবৃত্যাঘমর্ষণন্থক্তেন স্নায়াৎ নাস্ত্যঘমর্ষণাৎ 
পরমন্তর্জলে |” ( শঙ্ঘস? ) 

হাঁরীত বলিয়াছেন,_পাতক, উপপাতক ও মহাঁপাতক 
ইহার মধ্যে ষে কোন পাতক উপস্থিত হউক, অঘমর্ষণমন্ত্রই 
জপ করিবে। 
_ এপাতকোপাতকমহাপাতকানাং সন্িপাতেহঘমর্ষণমেব জপেৎ।” 
(হারীতসণ) 
_. বুহন্সন্থুর মতে, অগম্যাগমনজনিত পাপে লিপ্ত হুইয়াও 
জলমধ্যে থাকিয়া অঘমর্ষণ ভজপে পাপমুক্ত ও পুত হইতে 
পারিবে । পাপের গুরুত্ব বুঝিয়া সংযতভাবে একমাস পর্য্স্ত 
জলাবগাহনপুর্বক তিনবার অবমর্ষণ স্থক্ত জপ করিতে হইবে । 

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, মনে মনে পাপ করিলেও অঘমর্ষণ জপ 
করিবে । 

“মনসা পাপং কৃত্বা অঘমর্ষণং জপেৎ।” ( বশিষ্ঠ ) 

লিখিতের মতে, ব্রন্মহত্যাকারীও ব্রিরাত্র উপবাস করিয়! 
জলমধ্যে তিনবার অঘমর্ষণ জপে শুদ্ধ হইবে । ্‌ 

এইরূপে ধশ্শাস্ত্রকার প্রায় সকল খধিই একবাক্যে অঘমর্ষণ 
মন্ত্রের অশেষ পাপহর শক্তি কীর্তন করিয়াছেন | 

তান্ত্রিক সন্ধ্যায় অঘমর্ষণের প্রকার এই-যড়ঙ্গন্তাস করিয়া 
বামহস্তে জল লইবে, পরে দক্ষিণহস্তে জল টাকিয়া “হং যং রং 
লং বং এই মন্ত্রে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া করতল-গলিত 
জলবিন্দুগুলি সাতবার মন্তকে ছিটাইয়! দিবে । যাহার যাহা! 
মূলমন্ত্র সেই মন্ত্র পড়িয়াই তত্বমুদ্রায় ছিটাইতে হইবে। 
বামহুস্তে যে জল অবশিষ্ট থ!কিবে, তাহ। দক্ষিণহস্তে লইয়া 
' একটা তেজোরূপ ধ্যান: ও. ইড়ানাড়ীপথে আকর্ষণ করিয়। 
দেহ মধ্যে যে কিছু পাপ আছে, তাহ! প্রক্ষালনান্তে এ জল- 
টুকুকে কৃষ্ণবর্ণ চিন্ত। করিবে, পরে পিঙ্গল! নাড়ী-পথে বিরেচন 
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রূপে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই তান্ত্রিক অঘমর্ষণ। ইহার 
প্রমাণাদি তন্ত্রসারে উল্লিখিত আছে । 
২ (পুং) ত্রয়োদশ কুশিকদের মধ্যে ষষ্ঠ খধি | যথা 
“বিশ্বামিত্রশ্চ গাধেয়ো৷ দেবরাজস্তথা বলঃ। 
তথা বিদ্বান্‌ মধুচ্ছন্দা খষয়শ্চাঘমর্ষণঃ 1” [কুশিক দ্র] 
৩ মুনিবিশেষ। “বিশ্বামিত্রের অন্যতম! পত্রী শালাবতীর গর্ভে 
হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। অঘমর্ষণ এই হিরণ্যাক্ষের পুত্র । (হরিবণ) 
অখমার-(ত্রি) [ অঘ-মু-ণিচ-অণও উপ-তত ] পাপনাশক, 
দেবাদি। “যমো মৃত্যুরঘমারো নিখ থিঃ” ( অথর্ব ৬.৯৩.১২ ) 
অঘরিক।__একপ্রকার ক্রীড়া । 
অঘরিয়া__লোহার জাতির ছয়টা বিভাগের মধ্যে একটা । 
ইহারা লোহা! গলাইয়! তাহ! হইতে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি 
নিন্মাণ করিয়া জীবিক! নির্বাহ করে। [ অগরিয়। দ্র] 
অঘরুদ্‌-_(ত্রি)[ অঘ-রুদ-ক্ষিপ্‌ অপাদানে ] পাপাপনোদনের 
হেতু । ২ পাপনাশন মন্ত্র । ( অথর্বব ৮.১.১৯ ) [ কর্তীরি ক্কিপ্‌] 
৩ যে ব্যক্তি কেবল রোদন করিয়াই বিপদ হইতে উদ্ধার 
পাইতে চায়, বিপদে প্রতিকারের কোনই চেষ্টা করে না । 
অঘন্ম__(পুং) [নঞ. তত] শীত, শীতকাল । (ত্রি) ২ 
শীতযুক্ত, সম্তাপশূন্ত | 
অথল--(ত্রি)[ অঘং পাপং লাতীতি, অঘ-লা-ক ] পাপনাশক। 
“খত্যোর্ষে অঘলা দূতাঃ৮  ( অথর্ব ৮৮৪০ ) 
অঘবৎ_(ত্রি) [ অঘ-অস্ত্যর্থে মতুপ মস্ত বঃ ] পাপী। 
অঘবিষ-_. পুং) [বিষং অঘমেব যন্ত ] সর্প। 
অঘথশংস-_-(পুং) [অঘং শংসতি, অঘ-শংস-অপ উপ-তৎ। 
অঘ-শংস-অচ ৬-তৎ ] অনিষ্টস্থচক, রাক্ষস । ( খক্‌ ৭.১০৪.৪) 
২ চোর। (খক্‌ ১,৪২৪) ৩ পাপকর্্ম। “অপাঘশংসং স্ুদতা- 
মরাতিং” ( তৈত্তিত্রাণ ৩.১.৪১৪ ) [ভাবে অচ. ] ৪ ব্যসন-স্থচন | 
অঘশংসহন্-_(পুং) চোর বা! পাপকন্ম্নের নাশক | (খক্‌ ৯.২৪.১৭) 
অঘশংসিন্__(ত্রি)[ অঘ-শংস-ণিনি। ৬-তৎ ] ব্যসনস্চক | 
অঘথহার--(পুং) পাপহর, ব্যসনহারী | (সাম? ১১,৯.৩.৬ ) 
অঘহারিণী-[স্ত্রী) [ অঘং পাপং ছুঃখং বা হরতি যা, সা। 
অঘ-ন্ৃ-ণিনি ] পাপনাশিনী, ছুঃখহারিণী। কাশীখণ্ডে সহস্র- 
নামকীর্তন প্রসঙ্গে গঙ্গার অঘহারিণা নামের উল্লেখ আছে। 
অঘা1-_সামবেদৌক্ত পাপ দেবতা । মহঘি অপ্রতিরথ ইহার 
স্ততি করিয়াছিলেন। (সাম) 
অঘাদ-_বোন্বাই প্রদেশে রেবাকান্থার অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র 
রাজ্য । অক্ষ” ২৩৫৫৪০” উ*/ দ্রাঘি' ৭২:১৫/৩০% পুঃ। 
আয়তন ২ বর্গমাইল). 


অথায় 


অঘোরঘণ্ট 


অঘায়ু_(ত্রি) অধ-ক্যচউ ] পাঁপাচরণে অভিলাষী। ২ 
পরানিষ্টচিকীর্যু। (খাক্‌ ১.১২০.৭) 

অধায়ুস্_(ত্রি) [ অঘং পাপসাধনমায়ুরস্ত ] সকল অবস্থায় 
পাপকারী । “অঘায়ুরিক্্রিয়ারাম2৮ (গীতা ) 
অধবান্পুরমো গলপুর_ুক্তপ্রদেশের রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত 


মুরাদাবাদ জেলার একটা নগর। ইনার জনসংখ্য। . প্রায় 
সাডে পাঁচহাজার, তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত 
প্রার সমান। 


অঘারিন্_ (তরি) [ অথমুচ্ছতীতি অঘ-খ-ণিনি ] ব্যসনযুক্ত। 
(জী) অঘারিণী | ( অথব্ব্ব ১১.১১.১৪) 
অঘাশ্ব__পেটু নামক রাজধি। (খাক্‌ ১.৯১৬.৬) “অধাশ্বায় 
অহস্তব্যাশ্বায় পেটুনান্ত্নে রাজর্ষয়ে 1” (সায়ণ ) 
অঘাশ্রর-__(পুং) [ কর্মধা”] অঘ নামে অসুরবিশেষ। এই 
দাঁনৰ পুতনা ও বকাস্ুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কৃষ্ণকে বধ 
করিবার জন্ত কংস অধাস্থুরকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন । 
পূর্ব্বে কৃষ্ণ পৃতনা এবং বকাস্থুরকে বিনাশ করেন, অথাস্থুরের 
মনে এজন্য যথেষ্ট আক্রোশও ছিল। বুন্দীবনের গোষ্ঠে 
গোপবালকের1 গরু চরাইতেছে, অবাস্থুর সেইখানে আসিয়া 
বৃহৎ অজগরের আকারে মুখ মেলিয়া থাঁকিল। তাহার 
ইাঁঁকর! মুখখানা একটা মহাগিরিগুহাঁর ন্যায় হইয়া! দড়াইল। 
গোঁবৎস ও গোঁপালগণসহ কৃষ্ণ নির্ভয়ে তাহার মুখের ভিতর 
প্রবেশ করিলেন । দানবের শ্বাসরোধ হওয়ায় ব্রহ্মতালু ফাটিয়া 
গেল। (ভাগবত ১০.১২ অপ) 
অঘাহ-_( পুং) [অঘস্ত অহ্ঃ, অচ-সমাস ] অশৌচ দ্িন। ২ 
অস্থুর বিশেষ। এই সর্পার্ুতি অস্ুর সমুদ্রতটে বাস করিত এবং 
ফুৎকার দ্বারা রসনা বিস্তার করিয়া আপনার আহাধ্য দ্রব্য 
সংগ্রহ করিত। কৃষ্ণ ইহাকে বিনাশ করেন। ( গর্গসংহিত। ) 
অঘোর--(ত্রি) অভীষণ, সৌম্য। “শিবাতন্গরঘোরা” ( ষজুঃ 
১৬.৩) [নাস্তি ঘোরো যন্মাৎ, বনুত্রী”ণ] ২ অতি তয়ানক। 
৩ রুদ্রমুর্তিবিশেষ। পুরাণমতে ঈশান, অঘোর, বামদেব ও 
সগ্যোজাত এই চারি শিবমু্তি যথাক্রমে পৃজনীয়। 
শিবরাত্রির প্রথম প্রহরে এই অঘোর শিবের পুজা করিতে হয়। 
পৃজাকালে দুগ্ধ দ্বারা ইহাকে সান করাইবে। [ শিবরাত্রি দ্র" ] 
কালিকাপুরাপণে লিখিত আছে, পঞ্চদশ নেত্রশোভী ষড়- 
জ্যোতিঃপুর্ণ বৃষবাহন হস্তিচন্খ্াচ্ছাদিত পঞ্চমুখ মহাদেবের 
পঞ্চমুখের নাম সচ্যেজাত, বাঁমদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান । 
অঘোরমুখ দক্ষিণে অবস্থিত, নীলবর্ণ ও ভয়জনক দস্তবিশিষ্ট । 
(কালিকাপু* ৫১,১১৩-১১০ ) 
লিঙ্গপুরাণে অঘোরোৎপত্তি প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে, এক- 


ত্রিংশত্তম কল্পগত হইলে ব্রঙ্গা ্টকাম হইয়! চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। এঁ সময়ে কৃষ্ণবর্ণ মহাতেজা এক কুমার প্রাদুভূ্তি 
হন। তীহার উ্ভীষ, যজ্ঞোপবীত, মৌলি ও অজ্রক্‌ কুষ্ণবর্ণ। 
তাহার গাত্রবর্ণ পিঙ্গলাত কৃষ্ণ। ব্রহ্মা দেবদেবের এই 
অদ্ভুত মুর্তি অবলোকন করিয়া তাহার ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন । 
অঘোরও ব্রঙ্গাকে নিরীক্ষণ করিয়! ব্রহ্গরূপ চিস্তা করিতে 
লার্গিলেন | বরন্গা ধ্যানে কুমারের কৃষ্ণ, কৃষ্ণশিখ, কুষ্টান্ত ও 
কৃষ্ণবন্ত্রধুক এই চারিটী মুর্তি অবলোকন করিলেন। ( লিঙ্গপু* 
১৪.২-১০ ) 

লিঙ্গপুরাণের অন্টাত্র উক্ত হইয়াঁছে_- 

“ভাত্রমাশ্তসিতে পক্ষে হ্যঘোরাখ্যা চতুদ্দশী। 
তন্তামারাধিতঃ শস্ত- নঁয়েচ্ছিবপুরং ধ্ুবম্‌ ॥৮ 

তাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীই অঘোরা চতুর্দশী। এ দিন 
শিবের আরাঁধন। করিলে লোকে শিবপুরে গমন করে। কৃষ্ণ" 
চতুর্দশী হইতে পরবর্তী শুক্রাষ্টমী পর্য্যস্ত পুজার বিধান 
আছে। মতাজ্তরে ফাল্গুনী শিবচতুর্দশীকে অঘোরচতুর্দশী 
বল! হয়। 

শিবের অঘোরমুর্তি অষ্ট হস্তবিশিষ্ট | দক্ষিণাদিক্রমে শৃল, 
ডমরু, পাশ, কপাল, দণ্ড, ধনু, বাণ ও খড় আছে। ক 
নীল ও কৃষ্ণ বর্ণ। এই মুর্তি কখনও উলঙ্গ, কখন বা হক্তী 
কিংবা সিংহচন্দ্পরিধয়িন। শির জটাযুক্ত ও সর্প বন্ধনে 
বিজডিত। 

কারণাগমে অঘোরাখ্য মুর্তি ( অঘোরমুর্তি) ত্রিনয়ন, 
অষ্টহস্ত, ঘোরদর্শন, রক্তান্বরধারী, রক্তবর্ণ পুষ্পমালাধর ও 
বৃ-কপালমালী অথবা খড্গমালাবিভূষণ। তাহার ছুই হস্তে ত্রিশূল, 
অন্ত হস্তে বেতাল, খড্গ, ডমরু, কপাল এবং ঘণ্টা আছে। 

দশভূজ অঘোরমুর্তির হস্তে যথাক্রমে পরস্ত, ডমরু, খড়গ, 
খেটক, বাণ, ধর্গু, শূল, কপাল, বরদ ও অভয় আছে। এইরূপ 
মুর্তি তিরুকডুকুনড়ম্‌ ও পটিখরমে পাওয়া! গিয়াছে। 

বিজয়াগম, নিশ্বাসাগম, অনলাগম, বীরাগম ও: ত্রিপুরাসার- 
সমুচ্চয়ে অঘোরমূর্তির প্রকার বিবৃত আছে। [ অঘোরমূর্তি দ্র ] 
অঘোরঘণ্ট__বামাচারী শাক্ত-সম্প্রদায়। ইহারা কাপালিক- 
নামেও পরিচিত। ৭1৮. শত বর্ষ পূর্বে ইহারা কালী, 
চামুণ্ডা, ছি্মস্তা গ্রন্তি শক্তিমৃন্তির সম্মুখে নরবলি দিয়া 
শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার প্রয়াস পাইত। দক্ষিণ-- 
ভারতের কাঞ্জুলীয় ও করারী সম্প্রদায় এই শ্রেণীর অন্তর্ভ,ক্ত। 

শঙ্করবিজয়গ্রন্থে কাপালিকগণ উদ্দিষ্ট-গণপতি বা হৈড়িম 
সম্প্রদায় বলিয়! উক্ত হইয়াছে । ইহাদের অপকীন্তির কথা নানা 
গ্রন্থে বণিত আছে । “মালতীমাধবে” অঘোঁরঘণ্টের উল্লেখ আছে ।, 


অঘোরনাথ চট্রোপাধ্যায় [ ২৩১ ] অঘোরপন্থী 


অঘোরনাথ চট্োপাধ্যায়__একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক | 
ইনি ১৮৫০ খুষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর 
পরগণার ব্রাঙ্গণগগ! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার 
নাম পণ্ডিত রামচরণ চট্টোপাধ্যায়। ইনি ঢাক! ও কলিকাত। 
প্রেসিডেন্সি কলেজে বিগ্যাশিক্ষা করেন। পরে গিলক্রাই্ট 


স্কলারশিপ্‌ লইয়া ইংলগ্ডে গমন করেন। তিনি এট্িনবর। 


বিশ্ববিষ্ঠলয়ে পাঁচ বৎসর বিছ্যাশিক্ষা করিয়! 7০০৮০" 
0? 3০101799 বা! বিজ্ঞ/নাচার্যা উপাধি লাভ করেন। 


তৎকালে এডিনবর! বিশ্ববিগ্ঠালয়ে তিনি যে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ; 


করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তিনি 7300 01791৩9 
90197006 ৪৫101851017) এবং [709 7712৪ একসঙ্ষে পাইয়া- 
ছিলেন। আজ পর্যান্ত কোন দেশী বা বিদেশী ছাত্র এই 
ছুইটা পুরস্কার একসঙ্গে পান নাঁই। এডিনবরা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ডাক্তার অঘোরনাথ রসায়নশাস্ত্রের 
বিশেষরূপ চর্চা করিবার জন্য জর্দ্নীতে গমন করেন এবং 
বহ্‌ন্‌ (3০19) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুই বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত 
অধায়ন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তীহার জীবনের 
অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদে নিজামরাজ্যে অতিবাহিত হুইয়া- 
ছিল। তিনি নিজাম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সে সময় 
তীহার মত কুতবি্ভ লোক নিজাম কলেজে না থাকিলে 


কলেজের এতদূর উন্নতি সম্ভবপর হইত না। রসায়ন-সম্বন্ধে ৷ 


তাহার অনেক মৌলিক গবেষণা ইংলগ ও জর্মনীর রাসায়নিক- 
দিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে । তাহার 
চরিত্র অতি মধুর ছিল। হায়দ্রাবাদে সকলেই তীহাকে 
বিশেষভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। এই প্রবাসী 
বাঙ্গালীর গবেষণায় রাসায়নিক জগৎ অনেক নৃতন তথ্যের সন্ধান 
 পাইয়াছে। ১৯১৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী ইনি পরলোক 
গমন করেন। ইহার পুত্রকন্(রা! সকলেই বিদ্বান ও বিদূষী | 
তাহার স্বনামধন্তা কন্ঠা শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু একজন 
স্ুকবি, বক্তা! ও প্রকৃত স্বদেশহিতৈধিণী। তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত 
 হারীত চট্টোপাধ্যায়ও ইংরেজী সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি। 
শেষ জীবনে অঘোরনাথ 4১10119) বা কিমিয়া-বিদ্য। সম্বন্ধে বনু 
আলোচন! করিয়াছিলেন এবং কয়েকটী মেকি ধাতুকে ্বর্ণে 
রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন । 
অঘোরনাথ রায়_ ত্রাঙ্গধর্্-প্রচারক এক সাধু। ১৭৬৩ 
শকের ১৮ই অগ্রহায়ণ শাস্তিপুর গ্রামে এক সন্তবান্ত বৈদ্য- 
পরিবারে ইহার জন্ম। ইহার পিতা যোগধর্মপরায়ণ সাত্বিক 
হিন্দু ছিলেন। বাল্যকালে কিছুদিন পাঠশালায় ও টোলে 
পাঠাত্যাস করিয়া ইনি তদীয় চতুর্থ ভ্রাতা ভূবনমোহন রায়ের 


' 


সাহায্যে অষ্টাদশবর্ষ বয়সে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ 
করেন। ইহারই সহাধ্যায়ী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভুষণ এম এ 
মহাশয় বলিয়াছেন--€বিগ্য।লয়ে আমাদের বন্ধু যখন পড়িতেন, 
তখন হুইতেই তিনি বিনম্র, সরল ও প্রেমিকহৃদয় ছিলেন। 
বরন্তগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা মিটাইয়া দ্রিতেন, 
কাহারও পীঢ1 হইলে সেবাশুশ্রষা করিতেন |, এই সময়েই ইনি 
ব্রাহ্মধর্মানুূপ আচরণ করিতেন । কিছুকাল পরে বাঙ্গধর্্ম প্রচার 
করিবার অভিলাষ পোষণ করিয়া তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ 
করেন ও ব্রান্মদমাজে যোগ দেন। ্‌ 

তৎক|লে ব্রাহ্মঙ্গতসভাই যুবক ব্রাহ্গগণকে লইয় বর্তমান 
ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতেছিল, সেই সভার ইনি একজন 
অন্যতম সভ্য ছিলেন। জোড়াসাকে। ত্রাহ্মসমাজ হইতে 
কেশবচন্দরু যখন কয়েকটী যুবক কর্তৃক বিতাড়িত হন, তখন 
অঘোরন|থ সেই করটী বুবকদের মধ্যে একজন ছিলেন । 

১৭৮৬ শকে অঘোরনাথ ঢাক! ত্রাঙ্গবিষ্ঠালয়ের শিক্ষক 
নিষুক্ত হন। কিন্ত কিছুপরে এ কাধ্য ছাড়িয়া দিয়া ইনি 
নানা স্থানে ভ্রমণপূর্ববক ব্রাহ্মধন্্ন প্রচারে মনোনিবেশ করেন। 
ইহাঁতেই ইনি ইহার জীবন উৎসর্গ করিরাছিলেন। ইনি 
বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্ঠা, আসাম, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম, মধ্যভারত, 
অযোধ্যা, রাজপুতান। প্রভৃতি দেশের প্রায় প্রত্যেক নগর বা 
উপনগরে গমন করিয়া ধর্ম প্রচার করেন। ১৮৮১ খুষ্টা্দে 
ইনি ইহুলোক ত্যাগ করেন। চিরঞ্জীব শর্মা ইহার একখানি 
জীবনী লিখিয়াছেন। 
অঘোরনৃসিংহরন__( পুং) [বৈ্ক ] সান্নিপাতিকজরে প্রযোজ্য 
রসৌষধভেদ | ্‌ 
অঘোরপন্থী, অঘোরী-(পুং) শৈবসম্প্রদায়ের এক নিম্শ্রেণীর 
যোগী। কাশীর রামগড়ে ইহাদের প্রধান আড্ড| | 

কাশীরাজ বলবস্তসিংহের সমসাময়িক কিন্নারাম এই মতের 
প্রবর্তক। বাল্যকালেই তিনি নির্নস্থানে জন্মমৃত্যুর সমস্তা 
সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। তিনি অল্প বয়সে গৃহ 
হইতে পলায়ন করিয়া! জগন্নীথক্ষেত্রে গমন করেন ও তথায় 
বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষিত হন | কিন্ত কিছুকাল পরে কান্ুরাম নামে 
এক সন্ন্যাসী তীহাকে স্বীয় বিভূতিবলে শৈবধর্মে দীক্ষিত 
করেন। সেই সময় হইতেই তিনি অঘোরী হন এবং 
গুরুর আদেশানুসারে অগ্নিকে সর্বদা প্রজলিত রাখেন। 
তিনি পরে দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ্‌কে নিজের অসামান্ 
প্রভাব দেখাইয়া! মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার বহু শিষ্য 
হইয়াছিল। অতিবৃদ্ধকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

অঘোরপন্থীদের শিক্ষাপ্রণালী একটু নূতন ধরণের | কিনা 


অঘোরমূত্তি 
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বি অঘোরশুত্তি 


তাঙ্গ ও একপাত্র 
মগ স্থাপন করা হয়। যাহারা জাতিধর্্ম বজায় রাখিয়া অঘোরী 
হইতে চ|হে, তাহারা শুধু ভাঙ্গ গ্রহণ করে, এবং যাহার! 
জাতিকুল ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে অঘোরী হইতে ইচ্ছা করে, 
তাহারা মগ্পাত্রই গ্রহণ করিয়া থাকে । ইহার পর কিন্নারাম 
যে অগ্থি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নানাবিধ 


রামের সমাধিপ্রস্তরের উপর দীক্ষাকালে একপাত্র 


ফল উৎসর্গ করা হয় ও একটা করিয়া ছাগ বলি দেওয়া হুয়। 


৩ 


অঘোরপদ্থিগণের বিশ্বাস, কার্য শেষ হইয়া গেলে 
আবার জীবন ফিরিয়া পায়। ছাগবলি হইয়া গেলে সম্প্রদায়ের 
প্রধান ব্যক্তির মুক্রদ্বারা দীক্ষার্থীর মস্তকের চুল ভিজাইয়! 
মুগ্ডন কর] হয় । “বীজক' নামক কিন্নারামের গ্রন্থের বিষয়গুলি 
পরে শিষ্য অনুধ্যান করে। যাহারা লেখাপড়া জানে না৷ 
তাহারা অন্তের দ্বারা এ গ্রন্থ পড়াইয়া শোনে। উপস্থিত 
সকল শিষ্যকে মগ্যমাংস দিয়! দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করা হয়। 
উহ্বারা মদ খাইয়া ও গাঁজা টানিয়া জীবন অতিবাহিত করে। 


“কিন্নারামজীকী জয়” বলিয়! ইহারা ভিক্ষ করিয়া থাকে । যাহারা 


ইহাদের ভিক্ষা দেয় না তাহাদিগকে ইহার! গালাগালি করে। 
শুনা যায় ১২ বৎসর এইভাবে জীবন যাঁপন করিবার পর 
ইহারা মদ খাওয়! ছাড়িয়। দেয় এবং নানাপ্রকার জঘন্ত খাচ্ছে 
উদর পুরণ করিয়া থাকে। 

শৈবধন্ম্রে পরমহংসপন্থীদের মতে বিশ্বের সমস্তই ব্রহ্মময়। 
অঘোরপন্থীরা এই বিশ্বাস কার্ধ্যে প্রমীণ করিবার জন্য মলমৃত্রাদি 
নিধ্বিচারে গ্রহণ করে । কোথাও শবদাহ হইলে ইহারা মগ্ছের 
সহিত সেই শবের অঙ্গ হইতে মাংস তুলিয়া ভোজন করে। 
এইরূপ একটী সংবাদ পাওয়া যায়-_১৮৮১ খৃষ্টাঞ্ধে পঞ্জাবের 
চোটেক নামক স্থানে একজন অঘোরপন্থী সগ্ঃপ্রোথিত একটা 


শিশুর মৃতদেহ তুলিয়া ভক্ষণ করিতেছিল__-এই অবস্থায় ধুত 


হয়। লাসেন্‌ ও রিজলী সাহেবের মতে অধোঁরপন্থীরা 
কাপালিক সম্প্রদায়ের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ-সত্রে সংবদ্ধ। 
যে কাপালিক ভবভূতির মালতীমাধবনাটকে মাঁলতীকে চামুগ্ডার 
নিকট বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহার নাম অঘোরঘণ্ট। 
আচার-ব্যবহারে এই অঘোরঘণ্ট অঘোরপন্থী, ক'পালিকগণের 
আচারের সহিত এই অঘোরাচারীর অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্ত 
আছে। প্রত্যেক হিন্দুই ইহাদিগকে স্বণার চক্ষে দেখিয়া 
থাকে । ইহাদের সংখ্যাও ক্রমে হাস পাইতেছে। 
ভঘোরমুর্তি__( ক্রী ) শিবের উপ্রমুর্ভিবিশেষ। ইহার উপাসনা 
করিলে রাজার! শক্রর বিনাশ সাধন করিতে পারেন বলিয়! 
কথিত আছে । লিঙ্গপুরাণে ইহার উপাসনা-পদ্ধতি যেরূপভাবে 
ৰ্ণিত আছে, তাহা নিয়ে দেওয়া হইল-_ 


এ ছাগ 


যে পুরোহিত মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি 
এই পুজার্থে যেখানে কোন শব বা সপ্তমাতৃকার যুদ্তি আছে, 
সেখানে গমনপুর্বধক চারিদিকে পাঁচটা ও মধ্যস্থলে একটা 
কুণ্ড নিষ্শীণ করিবেন। অমাবসন্তার দিন পুজা আরন্ত করিয়া 
শুক্লা অষ্টমী পর্য্যন্ত পৃজা করিতে হয়। এই সময়ে মন্ত্রসিদ্ধ 
পুরোহিত চারিজন শিষ্যসহ পাঁচটা কুণ্ডে অঘোরমুর্তিকে ধ্যান 
করিয়া হোম প্রদান করিবেন। তাহার পর যে রাজা শক্রতা 
সাধন করিতেছেন, তাহার দারুময় মুক্তির মন্তক নিম্নদিকে রাখিয়া 
কুণ্ডে স্থাপন করিয়া শ্বশান হইতে অগ্নি আনিয়া দগ্ধ করিবেন। 
ইহা ভিন্ন আরও কিছু অনুষ্ঠানের বিধি আছে। 

অঘোরমু্তির ধ্যান সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা! যায়, 
তাহাতে আমরা দেখি যে, অঘোরের আটটা হস্ত,__-এই আট 
হস্তে শূল, ডমর পাঁশঃ কপাল, দণ্ড; ধন্ধু, বাণ ও খড়গ ধারণ 


করিয়া আছেন। তীহার কণ্ঠ নীল এবং গায়ের চর্ম 
কৃষ্ণবর্ণ। তিনি উলঙ্গ অথবা হস্তী বা সিংহচন্মন পরিধান 


করিয়। থাকিবেন। তাহার অলঙ্কার সর্পাদির দ্বার৷ নিশ্মিত 
ও মনুষ্যের শবের ভন্মদ্বারা তীহার অঙ্গ লিপ্ত হইবে। 
তাহার আকার ভীষণ ও উভর পার্খে শুঁডযুক্ত। একটী 
সর্পদ্বারা তীহাঁর কেশ আবদ্ধ এবং ভূতপ্রেতযোনি বারা 
পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে । 

“শিবতত্বরত্বীকরে” ইহার আর এক প্রকার বর্ণনা দেখিতে 


পাওয়া যাঁয়। এই বর্ণনামতে তীহার একটামাত্র বদন 
ও বত্রিশখানি হাত। তীহার মন্তকে জটামুকুট এবং 
উহাতে চন্দ্রলেখা বর্তমান থাকিবে । তিনি ব্রিনয়ন 


হইবেন। তীহার দক্ষিণ হস্তসমুহে অভয়, খড়, শুল, চক্র, 
ডমরু, অস্থি, বাণ, গদা, পদ্ম, কপাল, জ্ঞানমুদ্রা, কুণ্ড, অন্কুশ, 
অক্ষমালী, খট্াঙ্গ এবং পরশু থাকিবে এবং বাম হস্তসমূহে: 
বরদ, কবচ, টক্ক, পাশ, মুদগর, সর্প, অগ্থি, ছাগ, ঘণ্টা, ধনু, 
কটিবিলক্ষিত হস্ত, রত, জলপন্ম, কলসী, মুষল ও পুস্তক 
থাকিবে। তিনি কালের কর্তিত মন্তকের উপর দণ্ডায়মান 

থাকিবেন। এই মুক্তির উপাসনা করিলে সকল প্রকার বিপদ. 
হইতে রক্ষ। পাওয়া যায়। ৃ 

দশভূজ অঘোরমু্তির প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে বলা হি 
ভ্রিনয়ন ও ভীষণ মূর্তি। ইহার বর্ণ নীল ও বস্্ীদি রক্তবর্ণ॥ 
সর্পালঙ্কারে ইনি বিভূষিত।  দাক্ষিণাত্যের  তিরুদ্ধা- 
ডকুণড়মে অঘোর শিবের ভুইটা মূর্তি আছে। উভয় ুততিই 
প্রায় এক প্রকারের। ইহাদের গলায় চরণ পর্যাস্ত বিলম্বিত 
মুণ্ডমালা দেখা যায়। : প্রভামগ্ুল দ্বারা মুর্তিৰয় বোষ্টিত। 
[ অঘোর দ্র" ] ৮৩ 70411, 


অঘোররূপরূপ [ ৩৩ ) অঙ্ক 


অঘোররূপরূপ--(পুং) শিবের নামান্তর | 
“অঘোররূপরূপায় ঘোরঘোরতরায় চ। 
নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শান্ততরায় চ ॥৮ 
| ( ব্রহ্মাগ্পু: ৩১,২৭৭) 
অঘোরশিব__( পুং) দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। 
ইনি দক্ষিণভারতের শৈব ও গাণপত্য ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য 
কএকখানি আগম ও দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
| অঘোর শিবাঁচার্ষ্য দ্র" ] ্‌ 
অঘোর শিবাচাধ্য-_দাক্ষিণাত্ানিবসী আগমান্ত বা শুদ্ধ- 
শৈবসম্প্রদায়ের একজন গ্রস্থকার। ইনি ১০৮০ শকাব্দে 
প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন। ইহার রচিত একখানি গ্রন্থের নাম 
ক্রিয়াক্রমগ্যোতিনী। শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি, বিদ্বেশ্বরপ্রতিষ্ট।- 
বিধি প্রভৃতিও ইহার রচিত । 
অঘোরা_ন্ত্রী) ভাদ্রমাসের রুষ্ণচতুর্দশী | শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, 
এই চতুর্দশীতে শিবের আরাধন। করিলে শিবলোক লাভ হয়। 
“ভাদ্রমাম্তসিতে পক্ষে অঘোরাখ্য। চতুর্দশী । 
তশ্তামারাধিতঃ স্থাণুর্নয়েচ্চিবপুরং ফ্রবং |” ( ভবিষ্যপুং ) 
অঘোরাস্তরসূর্তি__শিবের উপ্রমুদ্তিবিশেষ। কারণাগামে বণিত 
আছে যে, ইহার উপাসনা করিলে জয়লাভ, ধনলাভ ও ব্রঙ্গ- 
হত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । ইহার 
মৃত্তি ভীষণ, মুখমগ্ডলের উভয়দিকে শুগ্, ইনি কৃষ্ণবর্ণ, ব্রিনয়ন, 
অষ্ট হস্তবিশিষ্ট ও রক্তবস্ত্রধারী। রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য, মুণ্ডমালা, 
খড়ীমাল! এবং উৎপলশোভিত অলঙ্কার দ্বার ইনি বিভুষিত। 
ইহার কেশ অত্যুজ্জল এবং কপালে ভক্মদ্বার৷ চন্দ্রলেখা অক্কিত। 
দুই হাতে সংহারো্ত ত্রিশূল ও অন্ত হস্তগুলিতে বেতাল, খড়গ, 
ডমরু, কলাপ ও ঘণ্টা । [| অঘোরযুণ্তি দ্র ] 
অঘোরী-_[ অঘোরপন্থী দ্র" ] 
অঘোরেশ্বর_মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সিমৌগা জেলার ইখেরী 
গ্রামে (অক্ষা” ১৪০৭/২০৮ উ£ এবং দ্রাঘি”ণ ৭৫৩/৪৫% 
পুঃ) অবস্থিত একটী শিবমন্দির। প্রস্তরনিক্জিত মন্দিরটা 
বর্তমানে ধ্বংসমুখে পতিত। মন্দির মধ্যে পুজানিরত তিনজন 
রাজার মূর্তি ক্ষোদিত আছে। 
অঘোষ_(পুং) [নাস্তি ঘোষোহত্র ] বণ্োচ্চারণার্থ প্রযত্ব। 
ইহ। ছুই প্রকার, আত্যন্তর ও বাহা। আত্যন্তর প্রযত্ব আবার 
পাচ প্রকার যথা__স্প,ষ্ট, ঈষংপপৃষ্ট, বিবৃত, ঈষদ্বিকৃত এবং সংবৃত। 
বাহ্প্রযত্ব একাদশ প্রকার | যথা-__বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, 
ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহা প্রাণ, উদাত্ত, অন্ুদাত্ত এবং স্বরিত। 
থয়াং যমাঃ খয়ঃ + ৯ ক ৯ পৌ বিসর্পঃ শর এব চ। 
এতে শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ বিবুথতে | * * * 


1 ৫৯ 


তত্র বর্শাণাং প্রথমদ্বিতীয়াঃ খয়স্তথা তেষামেব যমীঃ জিহবা- 
মূলীয়োপধ্াানীয়ৌ বিসর্গঃ শসাশ্চেত্যেতেষাং বিবারঃ শ্বাসোই- 
ঘোষশ্চ | ( সিদ্ধান্তকৌমুদী, ৮.২.১ স্থত্রে ভট্টোজি”। ) 

বর্গের প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণগুলি খয়. ( কখ, চছ, টঠ, 
তথ, পফ) | জিহ্বামূলীয়, উপখ্বানীয়, বিসর্গ এবং শষস 
এইগুলি যম। এই সমস্ত বর্ণ বিবার, শ্বাস এবং অঘোষ। 
জিহ্বামূলীয় ও উপাধ্বানীয় এগুলি অর্ধবিসর্গ। এই সকলের 
প্রকৃত উচ্চারণ কাহারও মুখে না শুনিলে ঠিক বোধগম্য হয় ন!। 
(ত্রি) ২ শব্ধশৃন্ত। ৩ আতীর শূন্ত দেশাদি। [ অল্লার্থে নঞ ] 
8৪ অল্পধ্বনি যুক্ত। ৫ কলাপোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ | 
অঘোষবৎ_(ত্রি) পাণিন্থ্যুক্ত প্রযুক্ত বণসমূহ | 
অঘলবি-__পূর্ব-আক্রিকার উপকূল প্রদেশের একটী রাজ- 
বংশ। খুষ্টায় ৮ম শতকের শেষকালে খলিফার অধীনস্থ 
আফ্রিকাখণ্ডে অরাজকতার লক্ষণ দেখিয়া খলিফ' হারুণ-অল্‌ 
রসিদ স্বীয় সেনাপতি ইব্রাহিম বিন্অল্-অঘলবের হস্তে 
শাসনভার সমর্পণ করিয়া পূর্ব আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। 
অঘ. লব-প্রতিষ্ঠিত বলিয়! ইহা অঘ.লবি বংশ নামে খ্যাত হয়। 
তাহার কএক পুরুষ খলিফার অধীনস্থ সামস্তরূপে মুসলমান- 
বিজিত পূর্ব আফ্রিক! শাসন করিয়াছিলেন । 
অভ্ব_(ত্রি) অহিংসক। ( খক্‌ ৮.২৫.১২) 
অত্স্য_( পুং) | ন হন্+যক্‌, নিপাতনে ] প্রজাপতি । 
অত্থ্যা_(জ্ত্রী) স্ত্রীগবী। (অথর্ব ৮.৭.২৫) 
অস্ত্রে (ত্রি) [ন ভ্ত্রাতুং অহঃ ] ঘ্রাণের অযোগা, হূর্গন্ধ 
দ্রব্যমাত্র। (ক্রী) ২ মদিরা | 
অস্ক-_-(পুং, ক্লী) [ অঙ্কয়তীতি অঙ্ক-করণে কর্তরি বা অচ. (গীঁ_ 
899) 0৫109 7 লা__00089 ) |] চিহ্ন | “রতিবলয়পদাঙ্কে 
চাপমাসজ্য ক্চে।” (কুমারসণ ) ২ ক্রোড়, কোল । “্তমঙ্কমা- 
রোপ্য শরীরযোগজৈঃ।৮ ( রঘু”) ৩ পরম্পরাসন্বদ্ধচিহ্ন । ( বাচ- 
স্পত্য ) ৪ অপরাধ। ৫ একত্বাদি সংখ্যাবোধক রেখাসন্নিবেশ। 

“অস্কযুতিঃ কিল সঙ্কলিতাখ্য। ৮ ( লীলাবতী ) 

৬ যুদ্ধভূষণ। ৭ চিত্রযুদ্ধ। (বিশ্ব) ৮ পর্বত। ৯) 
সমীপ। ১০ দেহ। ১১ স্থান। ১২ [জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত ] 
নব সংখ্যা। ১৩ কটিপ্রদেশ। ১৪ কুচভূষার প্রকার । 
( শব্ধকল্পদ্রম ) ১৫. কলঙ্ক। “নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাকঙ্কঃ |” 
(কুমার ১ স) ১৬ যগ্াদি পশুগাত্রে কৃত চিহ্ৃ। ১৭ 
দূষণচিহন, লাঞ্ছন। (মন্থু ৮২৮৯) ১৮ | অঙ্কশান্ত্রোক্ত ] 
মান (98801606)| ১৯ অস্কুশারৃতিবিশিষ্ট যন্ত্র, ভুক। ২০ 
বক্রতাব। ২.১ বক্ররেখা । ২২ হস্তের বক্রাংশ। ২৩ দৃশ্ঠ- 
কাব্যের অঙ্গবিশেষ বা নাটকের অংশ | 


অঙ্ক ৃ 
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অঙ্ক 


নাটকীয় অঙ্কগুলি কি ভাবে প্রস্তত করিতে হইবে, সে 
সম্বন্ধে অলঙ্কারশান্্রকারের! 


দৃষ্টকাব্য-রচনায় আমরা আলঙ্কারিক 


চিত্রই প্রা দেখিতে পাই। 


একটা নিয়ম বাধিয়! দিয়াছেন। 
প্রাচীনকালের সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যগুলির অঙ্ক রচনা সেই নিয়মেই | 
চলিত। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিকুলশিরোমণির : 


নিয়মের নিখুত 
আলঙ্কারিকেরা অঙ্ক-বিন্যাসের 


যেক্ূপ স্থুত্র রচিয়াছেন, কালিদাস প্রভৃতির পরবর্তী সংস্কৃত- 


দৃশ্তকাব্য-রচঘিতারাও সেই স্থত্র 


করিয়াছেন | 


ধরিয়াই অস্ক বিন্যাস: 


শুধু সংস্কৃত দৃশ্যকা ব্যগুলিতেই যে আলঙ্কারিক নিয়ম যথাযথ 


পালিত হইত, অন্তাত্র হইত না, একথা বলা যায় না। কারণ 
ভাষান্তরে লিখিত প্রাচীন নাটকাদিতেও অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত বিধি- 
নিষেধের অনুসরণ দেখা যায় । 
প্রাচীন সংস্কৃত দৃগ্ঠকাব্যের অঙ্ক-রচনায় কিরূপ বিধিনিষেধ 
মাঁনিয়া চলিতে হইত, তাহাই আলোচিত হইতেছে । 
নাটাশাস্্কার খষি অঙ্ক শব্দের ব্যুৎপত্তি 
বলিয়াছেন যে, অঙ্ক” একটা বটি শঘ্ধ। রসে এবং 


ভরত 


মূল অভিনেয় বিষয়গুলিকে উপচিত করিয়া দেয়, এবং নানা 


ঘটনায় যুক্ত থাঁকে বলিয়া অঙ্ক বলা হয় । 


সাহিত্যদর্পণকার অঙ্কলক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়া- 


ছেন-_অক্কে নায়কের চরিত্র-চিত্রণ এমন ভাবে করিতে হইবে : 
প্রত্যক্ষের গ্ভায় 


যেন দর্শকমগ্ুলীর চোঁখের সামনে তাহা 
ভাসিয়া উঠে। সমস্ত অঙস্কটা রসে ভাবে ভরপুর থাকিবে । 


অভিনেতৃগণের বাক্যার্থ সুস্পষ্ট হওয়া চাই । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুর্ণক ৷ 


বা গগ্ভ থাকা! ইহাতে আবপ্তক। অনন্তর বিষয়ের এক এক 


অংশ পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়ের | 


সহিত কিঞ্চিৎ যোগ থাকা চাই । নানা ঘটনা যোজনায় বা 
বহু বাগাডম্বরে জটিল হইবে না । যে যে ঘটন! বিস্তাস করা 
হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য থাকা চাই । অঙ্কে পদ্য রচনা এমন 
থাকিবে, যাহা অতি প্রচুর বলিয়া বোধ হইবে নাঁ। সন্ধ্যা 
বন্দনা বাঁ ভগবছুপাসনী প্রভৃতি অবশ্তকর্তব্যগুলি অবিকল 
বজায় রাখিয়া অঙ্ক রচনা করিতে হইবে। যে কথাটা নিষ্পন্ন 
হইতে বহুদিন লাগিয়া যায়, এমন কথার সন্নিবেশ অঙ্কে 
ঘটাইবে না। নায়ককে নিকটবর্তী রাখিতে হইবে, তিন বা 
চারিজন পাত্রের সমাগম বর্ণনীয় হইবে। দুরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, 
রাজা ও দেশাদির বিপ্লব, আহার, অভিশাপদান, মরণ, 
রতিক্রিয়া, দন্তচ্ছেদ, নখচ্ছেদ বা অন্য যে কিছু লজ্জাকর 
ব্যাপার-_শয়ন, চুম্বনাদি এ সমস্তই অঙ্কে বর্জনীয়। ইহা 
ভিন্ন নগরাদির অবরোধ, স্নান, অন্নুলেপন প্রভৃতি অঙ্কে সাক্ষাৎ 


সম্বন্ধে । 
ভাবে 


সম্বন্ধে দেখাইবে না । অঙ্ক অতি বিস্তৃত করিয়া ফেলিতে নাই । 
রাজপত্রী, পরিজন, অমাত্যবর্গ ও বণিক্দিগের বৈচিত্রপুর্ণ 
রসভাবময় চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষের সায় চিত্রিত থাকিবে । অঙ্ক 
শেষ হইয়া গেলে, সকল পান্রই নিক্ষান্ত হইয়! যাইবে | 
প্রত্যক্ষনেতৃচরিতো রসভা বসমুজ্জলঃ | 
ভবেদগুঢশব্দার্থ; ক্ষুদ্রচুর্ণকসংঘুতঃ ॥ 
বিচ্ছিন্নাবাস্তরৈ কার্থঃ কিঞ্চিংসংলগ্রবিন্দুকঃ | 
যুক্তো ন বহুতিঃ কার্য্যৈবাজসংহৃতিমান্‌ ন চ ॥” ইত্যাদি 
(সাহিত্যদ” ৬.৭) 
আমাদের দেশের ন্যায় অন্যান্ত দেশের নাটকগুলিও বিভিন্ন 
অঙ্কে বিভক্ত করিয়! লিখিত হয়। ইংরেজীভাষায় ইহাকে 4৫% 
বলে। [ অভিনয় শব্ষ দ্র ] 
অঙ্ক২ং_-( পুং) অলঙ্কারশাস্ত্রোন্ত দশবিধ রূপকের অন্ততম | 
সাহিত্য-দর্পণকার বলেন, ইহাকে কেহ কেহ নাটকাদির অন্তর্গত 
অঙ্ক পরিচ্ছেদের নিমিত্ত উৎস্থষ্টিকাঙ্ক নামেও অভিহিত 
করিয়াছেন। ইহাতে একটা মাত্র অঙ্ক থাকিবে। প্রাকৃত ব! 
নাতিবিজ্ঞ ব্যক্তিরাই ইহার নায়ক হইবে। একমাত্র করুণ- 
রসই ইছাতে স্থায়ী রাখিতে হইবে । বনু নারীর পরিদেবনষুত 
কোন প্রখ্যাত ইতিবৃত্ত লইয়া! ইহ! রচিত হইবে । কবি 
নিজের বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতান্ুসারে ইহার বিস্তৃতি ঘটাইবেন। 
ভাণে যেমন যেমন আছে, ইহাতে ও সেইরূপ সন্ধি, বৃত্তি, অঙ্গ, 
জয় পরাজয় বণিত হইবে। বাগ্দ্ধই বর্ণনীয়, প্ররূত যুদ্ধ 
ইহাতে দেখাইবেন না। নির্কেদ বাক্য যথেষ্টই ইহাতে 
থাকিবে । 
“উৎস্ৃষ্টিকাঙ্ক একাঙ্কো নেতারঃ প্রাক্ৃতা নরাঃ 
রসোহত্র করুণঃ স্থায়ী বনুন্ত্রীপরিদেবিতং 1” ইত্যাদি 
( সাহিত্য” ৬.২৪৯): 
অঙ্কত__(পুং, ক্লী) এক হইতে নব সংখ্যা । যথা ১২ ৩৪. 
৫ ৬ ৭৮ ৯। আশ্চর্যের বিষ এই, সকল সত্য জাতিই মূল ক 
সংখ্যাগুলি এক হুইতে নয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শুন্য একটা 
স্বতন্ত্র অঙ্ক, কিন্তু সংখ্যা নহে। এক একটী শুন্তের আশ্রয়ে 
সকলেই এক ছুই প্রভৃতি অঙ্কের দশগুণ করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি 
করেন। এই প্রথা সর্ধন্র কেন প্রচলিত হইল, তাহার ঠিক কারণ 
বুঝিতে পারা যায় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অন্মান করেন 
যে, মানুষ অসভ্যাবস্থায় গণিতে জানিত না, তজ্জন্য তাহারা 
হাতের অঙ্কুলিতে দ্রব্যাদির সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিত। 
ছুই হাতে দশটা অঙ্গুলি, তাহার একটা দিয়া গণনা করিলে 
অবশিষ্ট নয়টা থাকে । এই নয়টী অঙ্গুলি পূর্বকীলের লোকের 
সংখ্যা রাখিবার উপায় ছিল, তাই রূঢ় অঙ্কের সংখ্যা কেবল 


|. 


অঙ্ক | 


নয়টী হইয়াছে । তাহারা বলেন, এই কারণে নয় রূপ অঙ্কের 
নাম “ডিজিট” অর্থাৎ অঙ্গুলি । 


২৩৫ ] 
লাল 


| 
] 
] 


] 


আমেরিকার অসভ্য জাতিরা পাঁচের অধিক গণিতে পারে 
না। অধিক সংখ্যা বুঝাইতে হইলে তাহারা গাছের পাতা 
দেখাইয়া দেয় । অশিক্ষিত কাফ্রিদেরও বুদ্ধিশুদ্ধি এই প্রকার | 
তাহারাও অধিক সংখ্যা বুঝাইবার জন্য মরুভূমির একমুষ্টি বালি ৷ 


তুলিয়া দ্রেখায়। আমাদের দেশের অজ্ঞলোকেরা দড়িতে 


গ্রন্থি দিয়া, প্রাচীরে চুণের ফৌটা লাগাইয়া এবং বাশের । 


কঞ্চিতে আক কাটিয়! সংখ্যা ঠিক করিয়া রাখে । সীওতালের! 
ছপ্প্বতাদি বিক্রয় করিতে আসিবার সময় সঙ্গে একগাছি দড়ি 
ও একটী চোঙ্গা আনে । এক এক চোঙ্গা ঘ্বতাদি মাপিয়৷ দিয় 
তাহারা দড়িতে এক একটা গাইট বাঁধে । এ দডিই তাহাদের 
হিসাবের খাতাপত্র। বাঙ্গালার ইতর লোকেরা 
বাটাতে দ্রব্যসামগ্রী যোগান দেয় । 
জানে না, সন তারিখ বুঝে না। প্রতিদিন পীচিলের গায় 
একটী করিয়া চুণের টোপা দেয়, সে সকল অজ্ঞ লোকের 
তাহাই জমাখরচের হিসাব। এদেশের সামান্য লোকেরা 
দোকান হইতে কোন দ্রব্য ধারে কিনিতে গেলে একগাছি 
আঁকবাড়ী লইয়া যায়। একটী কঞ্চির মধ্যস্থলে চিরিয়া 
তাহার আধখানি দোকানী আপনার নিকট রাখে, 
আধখানি খাতকের নিকট থাকে | 

করিবার সময় ছু-খানি কঞ্চি কাটিয়া দেয়। 


ধারে দ্রব্যাদি বিক্রয় 


এখন দেখ! যাউক, প্রথম গণিত-শাস্ত্রের উৎপত্তি কোন : 


দেশে হইয়াছিল এবং রূঢ় অঙ্কগুলির সংখ্যা নয় পর্য্যন্ত হইল 


কেন? “আবু জাফর মুহন্ষদ বিন্‌ মুষা আল্খারিমি গণিত । 
আরবের : 


পুস্তক, ভারতবর্ষের গণিত শান্সের অনুবাদ । 


গৃহস্থের : 
তাহারা লিখিতে পড়িতে 


অন্ত 


স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, ব্রাঙ্গণের! উহার মূল পুস্তকের 


লেখক । 


অনূদিত হইয়াছিল। (118 11011675 0010)5 71010 ৪. 
(96107) ভিড 070591)01)? ) বিখ্যাত জন্মান্‌ পণ্ডিত হম্বোল্ট, 
লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত অঙ্কপ্রণালী আরবীয়- 
গণকর্তৃক প্রতীচ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ফুইপিক্‌ অনুমান 
করেন যে, ছুইটী প্রশস্ত উপায় দ্বারা গণিতশান্ত্র ভারতবর্ষ 
হইতে আরব প্রভৃতি দেশে আসিয়া থাকিবে । খুষ্টীয় তৃতীয় 
শতান্দীতে বাণিজ্যের জন্ত মিশরের বণিকেরা ভারতবর্ষ হইতে 
অস্কবিদ্যা আলেক্জান্দ্রিয়া নগরীতে আনিয়াছিলেন | তস্ভিন্ন, 
প্লাটিনাস্, নিউমারিনো প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ উজ্জ়িনীর বণিকৃদের 
কাছে অঙ্কশাক্জ শিথিয়াছিলেন। পরিশেষে মিশরবাসীদের নিকট 


খুষ্টীয় সপ্তম শতকে এ অনুবাদ বোগদাদ নগরে ! 
প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরে উহা! লাটিন ভাষায় 


অঙ্ক 


য়িছদী ও রোমকেরা! গণিতবিগ্ভা শিক্ষা করেন। রেনোর 
( 86170800 ) মতে ভারতবর্ষ হইতে এ বিদ্যা ৭২৭ খুষ্টাব্ধে 
চীনদেশে প্রচলিত হয় । এতদ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে 
যে, ভারতবর্ষেই প্রথমে অঙ্কশান্ত্রের স্থষ্টি হইয়াছিল । 

পুর্বকালের ব্রা্গণেরা অঙ্কবিগ্ঠার গুরু। আরবী, মিশরী, 
ধিহুদী এবং রোমকের! সেই গুরুর শিষ্ণ। আমাদের বিশ্বাস, 
এদেশে প্রথম প্রথম ১১ ২১ ৩ ইত্যাদি সাঙ্ষেতিক চিহ্ুদ্বার। 
অঙ্কপাত করা হইত নাঁ। তখন বর্ণমালার ক, খ প্রভৃতি কোন 
বিশেষ বিশেষ বণদ্বারা সংখ্যা লিখিত হইত । এই অনুমান 
সত্য কি না তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলে, রূঢ় অঙ্ক নয়টা 
হইল কেন, তাহাও নিশ্চয় করা যাইবে । 

গিনাদী এবং রোমকেরা ব্রা্গণদের শিষ্য, তীহারা আর্ষ্য- 
জাতির কাছে গণিতশান্্স শিখিয়াছিলেন। শিষ্যের 
দেখিলে, গুরু তীহাঁকে কি প্রকার পাঠ দিয়াছিলেন, 
বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন যিহুদীরা বর্ণমালার প্রথম 
নয়টা বর্ণ (অর্থাৎ আলেফ,, বেত, গিমেল্‌, দালেখ, ছে, ভাউ, 
জৈন, চেত এবং টেত.) দ্বারা এক হইতে নয় সংখ্যা পর্য্যন্ত 
লিখিতেন। তাহার পরবর্তী আর নয়টী বর্দ্ধারা তাহারা 
দশ হইতে নব্বই পর্য্যন্ত লিখিতেন। বর্ণমালার শেষ চারিটা 


কাজ 
তাহা 


বর্দ্ধারা যথাক্রমে একশত হুইতে চারিশত পর্য্যন্ত লিখিত 
হইত। গ্ীক্রাও ফ্রিুদীদের মত আল্ফা, বেটা প্রভৃতি বর্ণ- 


মালার বর্ণদ্বারা ১, ২ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিতেন। গ্রীকৃতাষার 
দশ, ধ (1) ) অর্থাৎ ডেকা বা দেশের আছ্ক্ষর দিয়া লিখিত 
হইত। রোমকেরা এক লিখিতে হইলে (7) এক দীড়ির 
মত একটী জীক কাটিতেন। ছুই লিখিতে হইলে (]]) ছুই 
দাড়ি ইত্যাদি | দশ লিখিতে হইলে তীহারা (সু) ঢেরার 
মত একটী চিহ্ন করিতেন। এরূপ হুইটী ঢের দ্বারা কুড়ি এবং 
তিনটা ঢের! দ্বার! ত্রিশ ইত্যাদি অঙ্ক লিখিত হইত। (0) 
এইরূপ চিহ্ন দ্বারা (১০০) লিখিত হুইত। (][) চিহ্ন 
সহজ্রসংখ্যার বোধক । 

উপরে লিখিত প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পার! গেল, প্রাচীন 
ধিহুদী, গ্রীক এবং রোমকেরা ১) ২, ৩ ইত্যাদি সাঙ্কেতিক 
চিহ্নদ্বারা অঙ্কপাত করিতেন না এবং তীহাদের সংখ্যা লিখিবার 
অক্ষর কেবল নয়টামান্র নছে। তাহারা বড় বড় রাশি 
লিখিবার সময় বর্ণমালার অনেকগুলি বর্ণের প্রয়োগ করিতেন । 

ভারতবর্ষের ব্রাহ্গণের। এ সকল জাতির অঙ্কবিদ্যার গুরু, 
তবে সে কালের ব্রাঙ্গণেরা কি করিতেন? ব্রাঙ্গণেরাও 
বর্ণমালার অঙ্কবিশেষ দ্বারা ১২ ইত্যাদি অঙ্কগুলি লিখিতেন। 
কারণ, পঞ্জাবের উত্তরে টাকরী ভাষাম্ম অগ্যাপি এক, ছুই» 


অঙ্ক 


| ২৩৬৬ ] 


অঙ্ক 


অপার 


তিন ইত্যাদি সংখ্যাবোধক শব্দের আগ্যক্ষর দ্বারা ( এ» দি, ক্রি 
ইত্যাদি) ১১ ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কগুলি লিখিত হয়। (000- 


1151)917) )| এ স্থানের লোকেরা আজও প্রাচীন পদ্ধতি 


ত্যাগ করে নাই । এক্ষণে তাহার যে প্রথানুসারে অঙ্কপাত 
করিতেছে, তাহা! আধ্যজাতির পুরাতন প্রথা» সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । [ বর্ণমালা দ্র] 


স্কৃততাষায় সংখ্যাগুলির নাম বিবেচনা করিয়া দেখিলে | 


বুঝিতে পারা যায় যে, আর্ষ্যেরা গণিতবিদ্যা ভালরূপ শিখিলে 
দশমিক অঙ্কপাত পদ্ধতির স্থষ্টি হইয়াছিল। রুঢসংখ্যা নয় 
পর্য্যন্ত লইয়া তাহার পর কেবল এক একটী শুস্তের আশ্রয়ে 
উত্তরোত্তর দশগুণ করিয়া সংখ্যাবুদ্ধি কর1, বিজ্জনোচিত 
বুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কারণ অঙ্কপাতের মধ্যে সঙ্কলন, 
ব্যবকলন ও গুণের নিয়ম রহিয়াছে। 
এবং পঞ্চ (১০+৫) বুঝাইতেছে। 
এই রাশি লিখিত হইল। 
(২০-১) বিংশতির এক কম বুঝাইতেছে। সুতরং 
ইহাতে ব্যবকলন রহিয়াছে । ত্রিংশৎ বলিলে (১০৮৩) 
তিন গুণ দশ বুঝাইতেছে, অতএব এখানে গুণের নিয়ম 
রহিয়াছে । খণ্বেদ জগতের সর্ঝপ্রাচীন গ্রন্থ। সেই খণ্েদে 
লিখিত আছে, 

“ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দির্দশাবন্ধুন। সুশ্রবসোপজগ্মা,ষঃ | 

ষষ্টিং সহ! নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা 

দুষ্পদাবুণক্‌ 1” ( খাক্‌ ১,৫৩.৯ ) 


দ্বারা 


হে ইন্দ্র? আপনি লোকবিশ্রুত সহায়রহিত হইয়া স্ুশ্রবা 
রাজকর্তৃক আক্রান্ত বিংশতিসংখ্যক ( দ্ির্ঘশ ) জনপদাধিপতি ; 
এবং তীহাদের ষাট হাজার নিরানব্বইসংখ্যক (৬০০০০+৯০ 


+৯) অনুচরগণকে শক্রনাশক অস্ত্রদ্ধারা৷ বিনষ্ট করিয়াছিলেন । 

এখানে দ্বি্দশ (২৮১০) এই গুণক্রিয়া রহিয়াছে, এবং 
ষ্টিসহত্র+নবতি+নব ইহাতে সঙ্কলনের নিয়ম গৃহীত 
হইয়াছে । কাজেই স্বীকার করিতে হইল যে, দশমিক 
পদ্ধতির স্থষ্টি করিবার পূর্বে আধ্যেরা তেরিজ, জমাখরচ 
এবং পুরণ বুঝিতেন। 

য়িহুদী, রোমক, গ্রীক এবং আধ্যযেরা বর্ণমালার বর্ণদ্বারা 
এক, ছুই প্রভৃতি অঙ্ক লিখিতেন, তাহ প্রতিপন্ন করা হইল। 
কিন্ত এ নিয়মে অসুবিধা অনেক। একটী বড় রাশি লিখিতে 
হইলে এক সঙ্গে অনেকগুলি বর্যোজনা করিতে হয়। বোধ 
করি, তাই আর্ষ্যেরা, ভাবিলেন যে, যেমন কতকগুলি বর্ণের 
পরস্পর যোজন! দ্বার সকল প্রকার শব্দ লিখিতে পারা যায়, 
তদ্রপ এমন কোন উপায় উদ্ভীবিত করা আবশ্তক, যন্বারা সকল 


পঞ্চদশ বলিলে দশ 
সুতরাং ইহাতে সঙ্কলন 
একোনবিংশতি বলিলে, 


রাশিও লেখ! যাইতে পারে। এই চিন্তা করিয়া তাহারা 
অ, ই প্রভৃতি নয়টা তম্বস্বর দেখিয়া ১১২ প্রভৃতি নয়টা রূঢ় 
অস্কের কল্পনা করেন) এবং অনুস্থার দৃষ্টে তাহারা! ( * ) শুন্তের 
স্থষ্টি করিয়াছেন। বর্তমান ১, ২ ইত্যাদি অঙ্কের সাঙ্কেতিক 
চিহ্ন অ ই প্রভৃতি স্বরের কিংবা এক ছুই ইত্যাদি শব্দের 
আছ্ক্ষরের অপতভ্রংশ, সন্দেহ নাই । 

সমগ্র ইউরোপে ১৬০৭ খ্ুষ্টাব পর্য্যন্ত রোমান পদ্ধতি 
অন্থসারে গণিতবিষ্ঠার প্রচলন ছিল। এখনও এই পদ্ধতির 


নিদর্শন ঘড়ির ফলকের (9191) উপর, দৈনিক তারিখের 
সংখ্যায় ও পুস্তকের পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায়? ১২০০ 
ৃষ্টাব্দের পূর্বের গ্রীক বা রোমকেরা ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যার 
কল্পনাও করিতে পারে নাই। আরবেরা ভারতবর্ষ হুইতে 
ইহা শিক্ষা করিয়া পাশ্চান্ত-জগতে প্রচার করে। নয়টা 
সংখ্যা ও (*) শুন্তের প্রচলন হইতে ক্রমশঃ দশমিক প্রথা 
উদ্ভাবিত হয়। এই দশমিক প্রথার কল্পনা যে মানবের দশটা 
অঙ্গুলি হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বাঁবিলন 
ও মিশরের লেখমালা (108011761075 ) হইতে জানিতে 
পারা যায়। খুষ্টায় ত্রয়োদশ শতক হইতে দ্রুতগতিতে অঙ্ক- 
শাস্ত্র বা পাটাগণিতের উন্নতি হইতে লাগিল । খুষ্টায় ষোডশ 
শতকে বহুরাশিকের (1)০001016 [16 0£1]10)766 ) ও সপ্তদশ 
শতকে মাচ্চিষ্টনের লর্ড নেপিয়ার কর্তক (১৬০৪ খুষ্টাব্দে) 
সংবর্গমানের (1088019)10) স্থষ্টি হইয়া অঙ্কশান্ত্রের প্রভূত : 
উন্নতি হয়। পরে ভগ্নাংশ যখন বাছির হুইল, তখন পাঁটী- 
গণিতের উন্নতি চরম সীমায় উঠিল 1% 

অবশ্ ইহার পূর্বে গণিতশান্ত্ের উন্নতি আরবদিগের দ্বারা 
হইয়াছিল। খুঃ পৃঃ ৩২০ সালে রোডসের ইউডিমক, যিনি 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক আরিষ্টটলের ছাত্র ও প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্‌ 
দার্শনিক পণ্ডিত থিওকফ্রেসটোর (খুঃ পৃঃ ৩৭২-২৮৮) বন্ধু 
ছিলিন পাটাগণিতের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। 
থিওফ্রেসটোও অপর একখানি পাটীগণিতের ইতিহাস 
লিখিয়াছিলেন। হুর্ভাগ্যবশতঃ ছুইখানির কোনখানিই এখন 
পাওয়া যায় না। যদি কোনদিন এই ছুইখানি পুস্তক. 
প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে পাটাগণিতের ইতিহাসে নূতন 
আলোকপাত হইতে পারে। চৈনিক অঙ্কশাস্ত্বিদ্‌ চং শাং 
(00806 11585/06 ) ১৫২ সালে মারা যান। ইনি তাহার 
নবম অধ্যায়ে গণিতশান্ত্র (41101)006610 170 101706880৮0) ) 
চীনা ভাষায় লিখিয়া ভগ্নাংশ ও ত্রেরাশিক সম্বন্ধে আলোচন! 
করিয়া পাটাগণিতের জ্ঞান-ভাগার বদ্ধিত করেন। 

ক গ. 170720008 0781690. 4010009610৩. 


অঙ্ক 


২৩৬৭ ] 


অঙ্কন 


হেলেনদেশের গণিতশাস্ত্রজ্জ নিকোমেকাস্‌ খুষ্টায় প্রথম 
শতকের শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। ইনি গ্রীকৃ্ভাষায় যে 
পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার অর্থ হইতেছে 170:0106107. ০ 
41160109061 ইহাতেই তিনি প্রথম দেখাইয়াছেন 
১71৫ ৩+৫ )+4+(৭+1+৯+১১)1+(১৩+১৫+১৭7১৯ ) 
বডি ১ মান্না রন ছুইটা অধুগ্ম সংখ্যা, 
তৎপরে এ রূপ আর তিনটা অধুগ্ সংখ্যা ও পরে এ রূপ ৪টা 
অযুগা সংখ্য। যোগ করিলে প্রত্যেক সংখ্যায় অর্থাৎ ১১ ২১ ৩, ৪ 
এর প্রত্যেকের ঘনফল যোগ করিলে একই হইবে । 
তাহা হইলেই বুঝা গেল, সংখ্যা ও অস্কবিদ্!. ভারতবর্ষে 
উৎপন্ন হুইয়া আরবদিগের দ্বার। পাশ্চান্জগতে নীত এবং 
ক্রমশঃ এই বিদ্যার উন্নতি হইয়া এক্ষণে উন্নতির চরম শিখরে 
উঠিয়াছে। . [ গণিত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র" ] 
অঙ্কত__( ক্লী) | “সংঘাঙ্কলক্ষণেঘএ্যঞ্জঞ্ামণ|৮ পা! ৪.৩.৯২৭ ] 
ুদ্রাঙ্কিত বর্ষসংখ্য/। ২ এক রাজার মৃত্যুর পর নৃতন রাজার 
মুদ্রায় যে চিহ্ৃ-পার্থক্য দেখা যায়। ৩ রাজমুদ্রার লিখন, যেমন 
কুশনরাজগণের মুদ্রায় “নান।” এই অন্ক লিখিত আছে। 
€(কাশিকা, ৩০৪ পৃঃ) ৪ রাজাঙ্ক [ রাজান্ক দ্র ] ৫ হস্তাঙ্ক, সহি। 
“প্রাড়বিবাকাদি-হস্তাঙ্কং মুদ্রিতং রাজমুদ্রর। |” 
( বীরমিত্রোদয়) 
৬ কালনিপ্দেশক সংখ্যা। রাজা ২য় নরসিংহদেবের 
কেন্দুয়া-পটন। তাআ্ফ়লকে বণিত আছে যে, তাহার পিতা ৯ম 
ভানুদেব ১৮ অঙ্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
বঅঙ্কও_-(পুং) দাক্ষিণাত্যের সুগন্ধবন্তী অথবা সৌন্দত্তির 
একজন রাজা । ইনি ১০৪৮ খুষ্টাব্দে তথায় রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন। পশ্চিম চালুক্য নরপতি ১ম সোমেশ্বর ১১শ শতকের 
মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার অধীন 
যে সকল রাজার নাম পাওয়। যায়, মহারাজ অঙ্ক তাহাদের 
অন্ততম। ইনি রটউরবংশ-সম্তৃত। ইহার পিতার নাম ১ম 
কন্নকৈর। কন্নকৈরের মৃত্যু হইলে, তীহার জ্যেষটপুত্র এড়গ 
১০৪০ খুষ্টাত্বে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন এবং তৎপরে 
১০৪৮ খুষ্টাব্দে রাজা! অঙ্ক স্ুগন্ধবর্তীর রাজ! হন। সৌন্দভ্তির 
অঙ্কলেশ্বর মন্দিরগাত্রে যে উত্কীর্ণ শিলালিপি আছে, তাহাতে 
রাজা অঙ্ক মহাসামন্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
অঙ্ক,_(ক্লী) তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও ব্রাঙ্গণে রথের ছুই 
ও নয় অঙ্কের উল্লেখ আছে। কোন কোন ভাষ্যকার অঙ্ক 
অর্থে রথের পার্খদেশ নির্দেশ করিয়াছেন | 
অঙ্ককরণ__(ক্লী) অঙ্কন, চিন্রীকরণ। ২ রেখাকরণ, আঁক কাটা। 
অঙ্কতন্ত্র_( ক্লী )[ অঙ্কপ্রতিপাদকং তন্্রম | এক হইতে পরাদ্ধ 
ৃ 


পর্য্যন্ত সংখ্যাবোধক রেখাবিশেষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র; ব্যক্ত ও 
অব্যক্তরূপ অঙ্ক; বীজগণিত ও পাটাগণিত প্রভৃতি | 
অন্কতি--( পুং)[ অন্চ-গতৌ অতি। কুত্বং ] বাত, বাযু। ২ 
ব্হ্গা। ৩ অগ্যি। ৪ অগ্রিহোত্রী। (ব্রি) ৫ গতিণীাল। 
অঙ্কতী-_(্ত্রী) [ স্ত্রিয়াং অঞ্কতি+ডীপ্‌ ] গমনশীল! । 
অঙ্কধারণ__(ক্লী) [ অঙ্ক-ধু-ণিচ_ল্যুট ভাবে, ৬-তৎ ] চিহ্ত- 
ধারণ। ২ তপ্তমুদ্রাদি বৈষ্ণবচিহ্ৃধারণ। [ ণিচ্‌ ভাবে যুচ, 
্ত্রীয়াং ] অঙ্কধারণা। ( আশ্বলায়ন ৫ 
অন্কন,__(ক্লী) [ অঙ্ক-নুযুট ভাবে ] চিহ্নকরণ। প্রায়শ্চিত্ততত্বে 
রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, বুষোৎ্সর্গে বুষাঙ্গে ত্রিশূলাদি চিহ্ন করার 
নাম অন্কন। [করপেল্যুট ] ২ যদ্বার! চিহ্ন করা যায়| 
অঙ্কন২-__আলেখন। রেখা, বিন্দু প্রভৃতি চিন্ত দ্বারা প্রতিযুণ্তি 
রচন। অঙ্কন ব্যাপার মানবীয় সভ্যতার বিস্তারের সহিত অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষ 
যে অঙ্কনের দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, সে 
অঙ্কন ন।না ভাবে নান! ধারায় মানবীয় সভ্যতা ও শীলতার 
বাহন হইয়া! আসিয়াছে । 

মানবের সুদুর প্রাগৈতিহাসিক অরিগ্নেসিয়ান (81808- 
9180) যুগে আমরা অঙ্কনের প্রন্ষট প্রকাশ দেখিতে পাই। 
[010098।)6 গুহাতে হ।তীর দাত ও হাড়ের উপর চমৎকার অঙ্কন 
দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । সেকালের বন্য বুষভ ও হরিণের মুক্তির 
উৎকর্ষ এ ঘুগেরও বিস্ময়ের বিষয়। ম্যাগ্ডালেনিয়ান ( 8৪৪- 
08187718)) ) যুগে প্রাগৈতিহাসিক চিত্রবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ 
লক্ষিত হয়। সে ঘুগের মানুষ প্রচুর অলঙ্কার ব্যবহার করিত। 
সেই কালের অঙ্কনচেষ্টায় পশুর মুখে! স-পরা মানুষের চেহারা এবং 
মানুষের মুখযুক্ত হরিণের ছবি পাওয়া গিয়াছে । এই সব অঙ্কন- 
চেষ্টা গুহামধ্যস্থ অতি ছুরধিগম্য প্রদেশে নিহিত আছে, 
দেখিতে পাওয়। যায়। এমন কি, সে সব জায়গায় যাইতে 
শিল্পীকে সীতার কাটিয়। বা হামাগুড়ি দরিয়া যাইতে হইয়াছে। 
ধন্মবিধি ও যাছুবিদ্ভার বিচিত্র সংস্কার এই সকল আদিম অঙ্কন- 
চেষ্টর ধারার প্রবর্তক বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে। 

পিয়েট (7016666 ) 0195 +4৫৭1] গুহায় পাথরের উপর 
অঙ্কিত অনেক নক্সা আবিষ্কার করিয়াছেন । 
অক্ষরবিদের মতে ইহাই আদিম অক্ষরাঙ্কনের চেষ্টা ; কিন্তু 
বস্ততঃ সফলভাবে এ সমস্ত নক্মার কোন ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত 
কেহ দিতে পারেন নাই। কাহারও মতে, পিতৃপিতামহের 
স্বৃতিপূজা এবং উন্নততর ধর্মবিধিকল্পনা হইতে এ সমস্ত 
জন্মলাত করিয়াছে । এ সমস্ত চেষ্টার প্রাচীনতা কত, জানিতে 
হইলে ব্যারন দী গিয়ারের (787০7. 0৪ 96€:) শরণাপন্ন 


ত? ১.১) 


কোন কোন 


অঙ্কন 


২85] 


অঙ্কন 


হইতে হয়। ম্যাগ্ডালেনিয়ান যুগ খুষ্টপুর্রব ১৪১০০* বৎসর 
প্রাচীন__এ রকমের উক্তি তাহার নিকট হইতে পাওয়া যায়। 
৫০১০০০ বৎসরের প্রাচীন অঙ্কনচেষ্টা হইতে এই যুগ পর্য্যন্ত 
চিত্রের ধারা অব্যাহতভাবে নিশ্চয়ই চলিয়া আসিয়াছে । 

কাজেই মানুষের আত্তর ইতিহাসের গুঢ বার্তার স্ুনিপুণ 
বাহনরূপে অস্কনকল। মানুষের ভাবরাজ্যের ধারাকে নানাধুগে 
নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছে । সভ্যতর যুগে যখন মানুষ স্থ্টিতত্ব 
বিচার করিয়াছে, তখন সমগ্র ভূবনকেই বিধাতার লিপি বলিতে 
কুন্টিত হয় নাই | নৃতত্ববিদ্গণ মানুষের যে প্রধান বিভাগ 
করিয়াছেন, তাহাতে ক্রো-ম্যাগ্নন (07০-188702) মানুষকেই 
আধুনিক মানবের আদিপুরুষ বলা হুইয়াছে। এই আদিপুরুষ 
ক্রমেই নৃতন স্থষ্টির উৎসাহে তন্ময় হইয়া যায়। দে একদিকে 
নানা আয়ুধ কল্পশ। ও নির্মাণ করিয়া আত্মবিস্তৃতির পথ 
উদঘাটিত করিয়াছিল, অন্যদিকে অধ্যাত্মষ্পন্দনে আলোডিত 
চিন্তকে সে ধর্মের বিধিতে নূতন পথে লইয়া যায়। 
ধর্ম্সংস্কারের সে পথই আজ জগন্ময় বিস্তৃত হইয়া সভ্যতার 
মায়াজগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। 

অস্কনস্থষ্টির মূলেই স্ষ্টিতত্বের আলোচনা অনিবার্ধয হইয়া 
উঠে। মানুষের আদিম আস্তর প্রেরণা মানুষকে নৃতন স্থষ্টির 
মায়ালোকের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। মানুষের ক্ষুদ্র 
শরীর-পরিধির ভিতর আছে এক অসীমের সংস্পর্শ, সে স্পর্শ 
তাহাকে অমরলোকের অধিকারী করিয়াছে । সে কিছুতেই 
কোন ক্ষুদ্র সীমীকে চিরস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তত 
নয়; অন্তরে উপলব্ধ অসীমের এই বিস্তৃত আহ্বানকে সে 
নানাভাবে ও নানাদিকে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহে। 
যাহা! কিছু খণ্ড ও ক্ষুদ্র, তাহাকে সে অখণ্ড ও মহান্‌ করিয়া 
তোলে। হ্ৃদয়াগ্রির আহুতিতে সে এমনিভাবে এক নূতন 
রসজগত স্থষ্টি করিয়া রসাস্বাদে চরিতার্থ হয় । 

এই রসান্ভৃতিকে ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ “ত্রঙ্গাস্বাদ- 
সহছোঁদর$৮” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ততঃ এ রসজগতের 
অষ্টী মানুষ নিজে-__মান্ুষের ভিতর যে অনাগ্ন্ত বিরাটত্ব আছে, 
তাহা মানুষকে আষ্টার মহিমাঁয় অভিষিক্ত করিয়াছে । স্যষ্টির 
মূহুর্তে মান্গষ অসীমতার প্রেরণায় আন্দোলিত হয়, 
এজন্য রসস্থষ্টিকে বিশ্লেষণ করা চলে না, অনুভব করা যায় 
মাত্র। ইউরোগীয় দার্শনিকগণ বলেন, অষ্টা ও স্থৃষ্টের 
(৪0199 ও 01160) মিলন হয় বূপস্থষ্টিক্ষেত্রে__অসীম 
ও সীমার বোঝাপড়া হয়__অঘ টনঘটনপটায়সী স্ৃষ্টিক্রিয়াঁয় | 

বস্ততঃ, শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বর্ণ বা রেখার সমষ্টিতে 
রসম্থানীয় অঙ্কন হয় না। রসস্থ্টি অনির্বচনীয় শক্তি হইতে 


উৎসারিত হয়। আলঙ্কারিকগণের মধ্যে এ প্রসঙ্গে বিশ্বন!থের 
বিশ্লেষণই অতি মনোজ্ঞ-অনেক বিষয়ে ইহা আধুনিকতম 
প্রতীচ্য ভাবুকদের সহিত সাম্য রক্ষা করিয়া চলে। বিশ্ব- 
নাথের উক্তিটী এই» 
“সত্বোদ্রেকাদখণ্ড-স্বপ্রকাশাননাচিন্ময়ঃ 
বেগ্তাত্তরস্পর্শশূন্তে। বরঙ্গাস্বাদসহোদরঃ। 


লোকোত্তরচমতকারপ্রাণঃ--*-- ৮” (সাহিত্যদ” ) 
সৌন্দর্যযস্ষ্টির ভিতর লোকোত্তর সম্পর্কটাই কলাস্থষ্টিকে 
অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ করিয়া তোলে। সমগ্র মানবজাতির 


প্রকাশানন্দের প্রতি পল্পবে গ্োতিত হুয়__এই বিরাট্‌ স্পর্শ, যাহ 
হইতে গঙ্গোত্তরীধারার মত মানুষের কারু-অঞ্কনের সমগ্র 
কাহিনীর ইতিহাস সহজেই পাওয়া যায়। 

চৌষট্টি কলার ভিতর অস্কনকলার প্রাধান্ত ভারতীয় শান্ত- 
কারেরা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ুধর্মোভ্তরে আছে, 
সমস্ত কলার শ্রেষ্ঠতম হইতেছে চিত্রকল।--তাহাতে ধর্ম ও 
মোক্ষপ্র।প্তি ঘটে। রসম্থষ্টির বৈচিত্র্যের সমস্ত বাহনের অন্যতম 
হইতেছে অঞ্চন-কল।। এ অঞ্কনকলার দুইটা দিক আছে। 
শতপথ-ত্রান্গণে আছে, ব্রহ্মা স্থষ্টি করেন সুই উপায়ে__নামে 
ও রূপে । একটী হইল রূপকাজআ্মক (55700001191 ), অন্যটা 
হইল প্রকাশাতআঝসবক (93]):998107191 ) | একটী হইল ভাষ৷ 
ও সাহিত্যগত স্থষ্টি (1175018619 )১ অন্তটা হইল রূপগত। 

এই ছুইটা স্থষ্টির মূলেই অঞ্কনকলার সহায়তা গ্রহণ করিতে 
হয়। বস্তৃতঃ মানবীয় শীলতা ও সভ্যতার ইহা একটা অনিবার্ষ্য 
পাথেয়। সঙ্কেতাআ্বক ভাষা-স্থষ্টি শুধু ধ্বন্তাত্মক শব্দ মাত্রে 
পর্যবসিত হয় না-_তাহাকে লীলায়িত রেখাঙ্কনে রচিত 
আক্ষরিক রূপে স্ুবিন্তস্ত করিয়াই মানবীয় সভ্যতা! বিস্তৃত 
হইয়াছে; কখনও বা নান! মুর্তি রচনা করিয়া ভাবপ্রকাশের 
বিচিত্র পথ নিদ্দিষ্ট করা হইয়াছে ।* রূপগত স্থষ্টির মূলেও যেমনি 
অঙ্কনব্যাপার অপরিহার্য, তেমনি মানবের সমগ্র জ্ঞান, বিজ্ঞান 
ও কল্পনার ক্ষেত্রেও তাহা অবিচ্ছেগ্চ হুইয়! পড়িয়াছে। এমন: 
সভ্যতা নাই, মানবীয় কল্পনাজগতের এমন দুরদিগন্ত নাই, 
যাহা অঙ্কনকলার মায়াজালের সহায়তায় আত্মপ্রকাশ 
করে নাই। 

বস্তৃতঃ) এ মায়াজালের আকর্ষণ কখন এমনি গভীর ও ব্যাপক 
হইয়াছে যে, তাহাতে অধ্যাত্-জগতের অতীন্দ্রিয় কল্পন| এবং 
অরূপের নিঃশব্দ সাধনা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য 
কোন কোন ধন্মবিধান মূর্তি-অন্কন নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কিং বা 


/ 
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বিশেষ প্রথায় আঁকাকে একাস্তভাবে কর্তব্য বলিয়া অনুশাসন 
প্রচার করিয়াছেন। আবার অন্ত ধর্মবিধান স্বতঃই অসীমের 
গ্যোতককে প্রকাশ অসম্ভব বলিয়া! উচ্চতম স্তরের সাধনায় মূর্তি- 
রচনার নিষিদ্ধতা ঘোষণা! করিয়াছেন। জগতের তিনটা বিরাট 
ধর্মের ইতিহাস-_ইস্লাম, খুষ্টীয় ও বৌদ্ধ__অঞ্চন ও মুত্তিকলাঁকে 
এ ভাবে সঙ্কুচিত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই । 

ইউরোপে [19980 0০100] ০01 [7618,695 ৭৮৭ খুষ্টাব্ডে 


অনুশাসন প্রচার করেন যে, মুর্তিকি রকম রচিত হইবে, ধর্ম্-। 


যাজকেরাই সে সম্বন্ধে বিধান প্রবর্তিত করিবেন; এ সম্বন্ধে 
শিল্পীদের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। সেকালে কন্ট্টান্টি- 
নোপল হইতে অসংখ্য চিত্রকর ইতালী, পশ্চিম ইউরোপ 
এবং জ্াভীয় দেশে যাইত এবং তাহারাই পাদ্রীদের নির্দেশ 
অনুসারে মুর্তি রচনা করিত। রুষিয়! ও বুলগেরিয়ার অধিবাসী- 


দের ভিতর এ শ্রেণীর মূর্তির প্রচলন ছিল। ইউরোপের ইতিহাসে ৷ 


অঙ্কনবিদ্া। এরূপে প্রতিহত হইয়। যায়। 


07০888 প্রভৃতি 


শিল্পীরা পরবর্তীধুগে আবার অতি কৌশলে নূতন রসসঞ্চীর করিয়া ৷ 


স্বাধীন অঙ্কনক্রিয়ার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন । 

ভারহুত, -সাঁচী ও অমরাবতীর রূপাবলির ভিতর বুদ্ধ- 
মূর্তিকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । ভগবান্‌ তথাগতকে যথাযথ- 
ভাবে উপস্থাপন সম্ভব বিবেচিত হয় নাই বলিয়৷ প্রাথমিক 
বৌদ্ধ শীলতায় অঙ্কনবিষ্ভাদির সাহায্যে বুদ্ধমূর্তি রচনা উৎসাহিত 
হয় নাই। ৃ্‌ 

ইস্লামীয় সভ্যতায়ও অঙ্কনবিদ্যার দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছিল । 
ফলে অস্কিত হইয়াছিল অবাস্তব রেখার জাল-_যাহাকে ৪:8199৪- 
5৪ বলা হয়। বহুকাল পরে পারস্তে ও মোগল বাদশাহদের 
আমলে ভারতীয় আবহাওয়ার সংস্পর্শে আবার ইস্লামীয় 
অঙ্কনবিদ্ায় মূর্তিরচনার অধ্যায় আর্ত হয়। অঙ্কনকলার অসীম 
ক্ষমতার ইতিহাস এ সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে অন্থুমিত হইবে। 
অন্ধ সংস্কার ও নিষ্ঠওর বিধানের দ্বারা অঙ্কনবিদ্ভাকে 
জগতে লুপ্ত কর! সম্ভব হয় নাই। বারবার উহ! জগতের 
ই ইতিহাসে অসীম ক্ষমতার আধাররূপে আত্মপরিচয় দান 
করিয়াছে। 

আধুনিক গবেষণ| দ্বার! প্রমাণিত হইতেছে__স্থৃকুমার 
শিল্পকলার ভিতর অঞ্কনের প্রভৃত্ব একসময় অপ্রতিদ্বন্দী ছিল। 
বিরাট স্থাপত্য ও পরিপূর্ণ ভাঙ্কর্য্য-চেষ্টাও অঙ্কনের প্রাধান্য 
হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ১৯০১-১৯০২ সালে 
ইভান্স, থিওডোর (7). 4. ও. 17579) 10116000769 17119 ) 
প্রভৃতি পণ্ডিত ক্রীট্দ্বীপে প্রাচীন রূসসের (1093503 ) প্রাসাদ 
খননকালে অনেকগুলি রঙীন আবরণের ( 0%1090 0193691) 


টুকরা দেখিতে পান। সেলিনাস্‌ (961)009 ), ঈজিন! 
(46818 ) প্রভৃতি স্থানের ডোরিক মন্দিরগুলিতেও এরূপ 
রঙের প্রলেপ আবিষ্কৃত হইয়াছে । হুলিকার্ণেসাস্‌ (ঢ৪]1- 
081099909 )১ এফিসাস্‌ (12)116509) এবং আথেম্ন (4000609) 
প্রভৃতি জায়গার আইওনীয় (701০ ) মন্দিরেও বর্ণপ্রয়োগের 
প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । হিষ্রফর্ণ (17165071), পেন্রোজ 
প্রভৃতি বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বহু 
গবেষণ! করিয়া যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। গ্রীসের বিখ্যাত 
পাঁথিননের (78610910001) ) মন্দিরকে বর্ণের সাহায্যে অলঙ্কৃত 
কর! হুইয়াছিল। পেন্রোজের মতে* পাথিননের নানা অংশ 
বর্ণাঙ্কনে কতট! ভূষিত ছিল, তাহা! ইদানীং অনুমান মাত্র 
করা যাইতে পারে; কিন্তু বর্ণাঙ্কনের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই, কাঁরণ পশ্চিমদিকের স্তস্তগুলিতে গীতবর্ণের প্রলেপ 
দেখিতে পাওয়। গিয়াছে । 

প্রাচীন মিশরের স্থাপত্য ও ভাস্বর্য্যও যে এরূপ বর্ণের সাহায্যে 
স্থশোভিত কর! হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । পশ্চিমের 
সভ্যতায় বর্ণাঙ্কনের কারুতা বিষয়ে আলোচন! করিতে গিয়া 
কোন আলোচক বলিয়াছেন “খি০ 
830811607 61)6 1791)01%1)9 11) 


(1১91010988 ) 


[901)19 ০৮৪1 
10617185191) 086 ০0£ 
00100 11) 09007%101).7? 

পাশ্চাত্দেশের অঙ্কনবিষ্া-প্রসঙ্গেও এ আলোচনা অনিবার্ষ্য 
হইয়] পড়ে। স্ুসাতে (89৪) দিয়ে লা ফয় ( 8. 116 1৪ 
1০5 ) ১৮৮৪-১৮৮৬ খুষ্টাত্দে এনামেলের অনেক ভগ্ন ইটের টুকরা 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সব যুক্ত করিয়া লায়ন ফ্রিজ 
(17100. 71676 ) ও আচ্চার্স ফ্রিজ. (410065 [71626 ) 
নামক প্রাচীন নঝ্সার পুনরুদ্ধার করা হয়। তিরীয়ুস্‌ (]17/08), 
মাইকেণী (11/0০796 ) এবং থেরাতে (17978 ) শ্রিমান্‌ 
(১৩1)116108007) )১ ডর্পফেন্ড (1)০£)610 ) প্রভৃতি মনীষীরা 
যে সমস্ত প্রাসাদ আবিষ্কারের প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন, 
তাহাতে দেখ! যায়__শুধু প্রকাশ্ঠ অভ্যর্থনাগৃহে (7008%10709 ) 
মাত্র নয়, ভিতরকার প্রকোষ্ঠগুলির দেওয়াল, ছাদ ও মেঝেতেও 
রীন নক্সা! কর। হইয়াছিল । 

কাজেই দেখা যাইতেছে, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার 
প্রাচীন সভ্যতার কেন্ত্রগুলিতে অঙ্কনবিদ্যার প্রভৃত্বকে মূর্তি ও 
সৌধকল! শিরোধাধ্য করিয়াছে । বিষুধন্মোত্তরে চিত্রকলার 
শ্রেষ্ঠত্বের যে উক্তি পাওয়া যায়, তাহাও এইভাবে সমধিত 
হইতেছে । | 


্ চ:1091198 01 01091015710 47:0116609601:9. 
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অঙ্কন 


| ২৪০ ; অঙ্কন 


টিটি ১১০০ ০০০৮ 


অঙ্কনবিষ্ঠার অবলম্বন সন্বন্ধে আলোচনা এন্থলে বিশেষ 
প্রয়োজন । আঁকিতে হইলে নানা উপায় অবলম্বন করা 
যাইতে পারে। এক একটী উপায়ই জগতের ইতিহাসে বিরাট 
ব্যাপ।র ঘটা ইয়া তুলিয়াছে। চিত্রে কএকটা উপাদান আছে__ 
রেখা, বর্ণ, ছায়া ও বিষয়। শুধু রেখাদ্বারা অঙ্কন বা শুধু 
বর্ণের সাহায্যে রূপস্থষ্টি কিংব। শুধু আলো! ও ছায়া প্রতিফলনেও 
চিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা চলে। এসিয়া, ইউরোপ ও 
আফ্রিকার রূপস্থষ্টির ইতিহাসে এই রকমের নানা রচনার 
বৈচিত্র্য দেখিয়া মানবের অঙ্কনচেষ্টার অসীম শ্রশ্বর্ধ্য হৃদয়ঙ্্ম 
করা যায়। 

বল! হইয়াছে, শুধু কয়েকটা রসহীন রেখার সংযোগে বা 
বর্ণের সংযোগেই সুষ্ঠ, অঙ্কন হয় না) অন্ততঃ তাহাকে কলাস্থানীয় 
বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। বৈদিক যজ্ঞ- 
বেদীর উপর অনেক নক্সা রচনা! করিতে হইত, সে রচন! 
মুখ্যতঃ কোন বিশিষ্ট ক্রিয়ার সহিত যুক্ত থাকিলেও রেখাকার 
তাহাতে নিজের কৃতিত্ব দ্েখাইতে বিরত হন নাই; সমগ্র 
ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে এরূপভাবে নান! রেখাঙ্কনের একটা 
ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে; অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
তান্ত্রিকঘগেও যে সমস্ত ঘন্ত্রাদি' কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেও 
রেখাব্যঞ্জনের অন্তরালে রসমৃচ্ছনার অবকাশ ঘটিয়াছে। 
ধন্দমবিধির ব্যবস্থায় মানুষের দেছেও রূপকাত্মক নানা রেখা- 
বিশ্তাস অবশ্যন্তাবী হুইয়! পড়িয়াছিল। শৈব, শান্ত; বৈষ্ণব, 
গাণপত্য প্রভৃতি অসংখ্য ধন্মীবলম্বিগণ ললাটে, বক্ষে ও বাহুতে 
নান! চিহ্ন, রূপক প্রভৃতি ধারণ করিয়াছে । এ সব রচনায় 
অঙ্কনকারদের কৃতিত্ব দেখিয়! মুগ্ধ হইতে হয় । 

যে কারণে প্রাগৈতিহাসিক ষুগে জীবন্ত পশু প্রভৃতির 
রেখাচিত্রাঙ্কন সম্ভবপর হইয়াছিল, সে কারণ ইদানীন্তন যুগেও 
অন্তহিত হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশ্ম্যানদের 
রেখাঙ্কনে এক আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়। যায়। .যুদ্ধের বা 
শিকারের একটী রেখাঙ্কিত রচনায় যাছ্ুকরের চারিদিকে 
নৃত্যুপরায়ণ নরনারীর চেহারা, আবিষ্কৃত হইয়াছে । এ শ্রেণীর 
রচনার গুঢ় অর্থ আছে। সেকালে অনেক সময় শক্রহননের জন্য 
শক্রর চেহারা আঁকিয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত কর! হইত। 
ইন্দ্রজালের (91%11%1809) প্রভাব অল্পবিস্তর সকল সভ্যতাতেই 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ভারতবর্ষেও মারণ ও বশীকরণ প্রভৃতি 
কার্যে কোন কোন স্থলে অঙ্কনের প্রয়োজন উপলব্ধি হইয়াছে । 
এই সকল কার্য্যে অসংখ্য সাক্কেতিক পদার্থ অঙ্কনে এ দেশের সমগ্র 
শীলতাগত উৎসাহ ব্যয়িত হইয়াছে । আসন, আধার, মুদ্রা, আম়ুধ 


প্রভৃতি রচনার পশ্চাতে চিরকালই ছিল একটা বিরাট ধর্সগত 1] 


প্রেরণা, যাহা! সমগ্র জাতিকে এক সময় পরিচালিত করে । 


প্রাচীন উডিষ্যার পটে রেখাঙ্কনের অসীম কারুতা এবং সঙ্কেতাত্বক 


্ষ্ট্ির পর্ষ্যায় সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে । 

এ প্রসঙ্গে কোরিয়ার সমাধি-অস্কনও উল্লেখ করিতে হয় । 
৪০৭ খুষ্টান্ে রচিত চতুর্দেব-সমাধির : (108 6078 01 0009 
1001" ৪008 ) উপরকার অঙ্কন্কলা আশ্চর্য্যভাবে প্রাাগৈতি- 
হাসিক স্থষ্টিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল কবরাঙ্কনে 
দ্রুতগামী হরিণ ও শিকারের দৃষ্তাদির চিত্র অনুপম 
সফলতায় মণ্ডিত হইয়াছে । যুগ্মাস্তস্ত সমাধির (106 6০700 
07 ট6 গা) 1১111519) উপর অঙ্কিত পরিচ্ছদ|বুত নারী- 
গণের মৃত্তির রেখাবিশ্ট।স দর্শককে মুগ্ধ করিয়! দেয়। ৫৫ 
খৃষ্টাব্দে নিষ্মিত গুকেন্রির ( ৫0860) সমাধির পুর্বদিকের 
দেয়ালে অঙ্কিত ড্রাগনের মূর্তি অস্কনকলার গৌরবের বস্ত। 

ইদানীস্তন কালেও মন্তরত্ত্রাত্বক রহুগ্তসম্পুটকে রেখাঙ্কনের 
সাহায্যে মানুষের দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে । এ রকমের দৃষ্টান্ত 
ভারতবর্ষেও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অতি 
সুনিপুণ ও অনির্বচনীয় স্থষ্টি সম্ভব হৃইয়াছে। আধুনিক 
নেপালে ছুইরকমের ধাতুমগ্ুল (79110 ৪2119) দেখিতে 
পাওয়া যায়__বজ্রধাতুমণ্ডল ও ধর্মধাতুমণ্ল। ধাতুমগ্ডলের 
উপরে নানা মুর্তি অঙ্কিত করা হয়। বজধাতুমগুলের অধি- 


 ষ্টাতা দেবতা বৈরোচন প্রথম  দিব্যবুদ্ধ ; ধর্মধাতুমগ্ডলের 


অধিষ্ঠাতা মঞ্তীশ্রী বোধিসত্ব। ধর্মধাতুমণ্ডলের উপর: প্রায় 
২২২টা দেবতার স্বতন্ত্র রেখাঙ্কন আছে।  বজ্তধাতুমগ্ডলে 
প্রায় পঞ্চাশ ষাটটা নক্সা! অঙ্কিত হইয়া থাকে-_তাহাদের 
প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্র আকারের। এ সমস্ত মণ্ডলের চক্রারৃতি 
বেদী অতি প্রাচুষ্ের সহিত অঙ্কন করা হয়। নেপালের 
্য়স্তুমন্দিরে বজের শীচে যে ধাতুমগুলটাী রক্ষিত আছে, তাহা! ধর্ম 
ধাতুমগডুল। অঙ্কিত বারটা জন্ত দ্বারা বারটী মাসের নাম 
স্থচন! করা হইয়াছে । ইহার উপরকার অংশটী তাম্রফলকে 
ঢাকা দেওয়া আছে, এ ফলকটার উপর ২২২টী দেবদেবীর : 
নক্সা আছে। রি 

এ প্রসঙ্গে তিব্বতীয় রূপকাঙ্কনের বরশ্বর্যযের কথাও বিশেষ : 
উল্লেখযোগ্য । জগতের কোথাও এ রকমের রূপকাত্মক স্থষ্টির 
প্রাচ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত : 
বলেন__%10099680. 5001)1500 1788 08180. 81001901150) 
60. 9, জা01006710] 19169061019 ৪00. 165 9৮ 15. 0101006 
11) 165 10181001176 01 01019900100 0608115 %1)0 1১০10 
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& 33৪/000.675. 


অঙ্কন 


আনন্দ ও ভাগ্য; শঙ্ছে সদ্ব্যবহার; পদ্সে মুক্তি; পতাকাতে 
জয়; চক্রে ধর্ম প্রভৃতি স্থচিত হয়। অতি নিপুণভাবে 
এই সকল অঙ্কিত হইয়া! প্রাচাদেশের আনন্দবদ্ধন করিতেছে । 


রেখাসঙ্কন ( তিব্বতীয় ) 


রূপকাঞ্ন অঙ্কনবিদ্যার একটী অঙ্গ মাত্র । রূপকের অন্তরালে 
থাকে আর একটী বার্তী; এ সমস্ত অঞ্চন-কথা সে বার্তীকে 
স্বতির সাযুজ্ে (85800186107) ০01 10685 ) মুখর করিয়া 


তোলে । কিন্তু রূপক ছাড়িয়া যথার্থ রূপের ক্ষেত্রকে 
অঙ্কনবিদ্যার সাম্রাজ্য বলিলেও চলে। সে ক্ষেত্রের ইতিহাস 
অতি বিচিত্র শীশবর্্যপূর্ণ। 


এ স্থলে রেখাঙ্কনবিষ্কার আর একটী অধ্যায়ের আলোচন। 
সেটী হইতেছে অক্ষর-কলার বিশ্বব্যাপী 


করা; আবগ্ঠক ৷ 
প্রসার । মানুষ ভাবপ্রকাশের জন্ত ভাষাকে বরূপকস্থানীয় 
করিয়া তোলে এবং এই ভাষার বিস্তৃতির জন্য রেখা সঙ্কেত 
স্ষ্টি করে। মিশরের হিরোগ্রিফিক বস্তচিত্রের ভিতর দিয়া 
ভাঁবের বাহন হইয়াছে । এইজস্ঠ এ সব চিন্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষত। 
প্রয়োজন হইয়া পড়ে। 

জগতের সর্ধত্র নানারকমের লিপিচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। 
সে সব চেষ্টার মূলে এ প্রসঙ্গে শুধু অস্কনবিধিই লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। এক সময় সর্ধত্রই হস্তলিখিত পুথির প্রচলন ছিল। 
প্রতীচ্য ও প্রাচ্য অঙ্কনে এক সময় এই সকল পুথির কারু 
অক্ষরাঙ্কনচেষ্টা জয়জয়কারের ব্যাপার হইত। ইউরোপে 
তিনখানি পুস্তক বিখ্যাত__(১) হোমারের ইলিয়ড-_তৃতীয় 


| ৬১ 


শতকের পুথি, সম্প্রতি মিলানের আম্বেসিয়ান্‌ লাইব্রেরীতে 
রক্ষিত আছে। (২) ভাজিলের গ্রন্থ, ভাটিকান্‌ পুস্তকাগারে 
রক্ষিত। (৩) তৃতীয় পুথিখানি হইতেছে, গা) 079৫1: 
19700196) ( ৯৭৬-১০২৫ খৃষ্টাব্দ )। 

এই সমস্ত পুথি অধিকাংশ স্থলেই চিত্রান্কিত। মিশর দেশের 
7212078৪ পুথি পারির লুভারে (1,০৪7) রক্ষিত আছে। অতি 
উজ্জ্বল বর্ণে ও ন্বর্ণরেখায় এ শ্রেণীর পুথি রচিত হইয়াছে । পশ্চিমে 
লাল! (1818) নামক নারীশিল্ীকে ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কনের অগ্রণী বলা 
হয়। গোচন্ম হইতে তৈয়ারী ভেলাম ও হাতীর দাতে এই নারী 
স্বীয় প্রতিভা দেখাইয়াছেন। ইনি অগষ্টাস সীজারের সম- 
সাময়িক । ইউরোপীয় অক্ষর রোমের স্থষ্টি; রোম গ্রীস 
হইতে তাহা গ্রহণ করে; গ্রীকের! ফিনিসীয়দের নিকট এবং 
ফিনিসীয়েরা মিশরীয়দের নিকট হইতে তাহা লাভ করে। 
ওয়েলীর ( ঘন1]5 ) রচিত গ্রন্থ হইতে ইউরোপীয় অক্ষরকলার 
একট! ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বস্ততঃ ভাটিকানে 
রক্ষিত ভাঞিলের ছুইখানি পুথি হস্তরচনার চমৎকার দৃষ্টান্ত । 
এই ছুইখানি পুধির একখানির (৩২২৫ নং) সম্বন্ধে কোন 
পণ্তিত* বলিয়াছেন--4১০০7৪ ০? 616 19936 ৪)0 
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79৮6 20006 00৮17) 6০ 99. এতদ্বাতীত £ [)10950011065? 
নামক ষষ্ঠ শতকের পুথিতে অঙ্কনকলার নানা নমুন! দেখিতে 
পাওয়! যায়। 

বৈজস্তীয় (13558006109) যুগেই লিপিকল! উচ্চতর সোপানে 
আরোহণ করে। ইস্তাম্বল শহর অগ্নিসংযোগে ধ্বংস হইলে 
রোমসম্রাটু জাষ্টিনিয়ান্‌ যে নৃতন নগর পত্তন করেন, তাহা বিলাস- 
প্রাচুর্য্যে সেকালে অপরাজেয় হইয়া উঠে। এই নব্য বৈজস্তীয়ম্‌ 
(3/%%061010) শহর নানা প্রকার শিল্পের জন্য বিখ্যাত হইয়া 
পড়ে । বৈজজ্তীর রেশমের নক্সায় শুধু রেখাঙ্কন মাত্র নহে, পশ্ু- 
পক্ষী অঙ্কনের চেষ্টাও লক্ষিত হইত। এ নগরে লিপিকলারও 
বিপুল উৎকর্ষ সাধিত হয়। কোন লেখকের মতে__৭1]0)8 0):০- 
9995 199 19661000100 0091 01761950015 6০ 0%111- 
978]00)5 7 00 16 ৪5 (00 08111878015 6০ 000০- 
১0 419005000809))5-41 স্বর্ণ ও রৌপ্যের জল 
দিয়! রচন। অঙ্কন-কলার আর একটা অধ্যায় স্থচিত করে। 
বৈজস্তীয় হস্তলিখিত পুথি ইউরোপীয় লিপিবিদ্যার 
(021116:01 ) উজ্জল দৃষ্টান্ত মনে করা যাইতে পারে। 
পরবর্তীকালে অন্তাত্রও লিপিবিগ্ভার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। 


+ 910, 1. 1). ৮5৮৮৮. 
শ গা. ভা. 80165. 


অঙ্কন 


স্বর্গের (001097. 4১৪৪ ০£ [11701790100 ) একখানি 
হস্তলিখিত পুথি দেখিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে । এখানির 
নাম রাষ্কিন (99100 )-( ৯৭৩৪৯ নং অতিরিক্ত পুথি )। 
ইহা! দেখিলে ইউরোপের অক্ষরাঙ্কন ও পুথির চিত্রাঙ্কন বিষয়ে 
অনেকট। পরিষ্কার ধারণা হইবে। 


বৈজন্তীয় পুথির [ 7391:95 1855. ] অঙ্কিত চিত্র_খুঃ নবম শতাব্দী | 


প্রীচ্দেশে লিপিবিষ্ভা আরও গভীরতর চেষ্টার সহিত 
ুক্ত হইয়াছে । অক্ষরাঙ্কনে দিদ্ধিলাত করিতে হইলে চীনদেশে 
অনেক সাধনা করিতে হইত। সুঙউ্‌ আমলের টুঁ-চাউ-ওয়ান্-। 
রচিত “মিহ-চে-পীন” নামক গ্রন্থে লিপিবিদ্া ও প্রসিদ্ধ লিপি- 
কারদের বিষয় আলোচিত হইয়াছে । চীনদেশে প্রাচীন চিত্র 
ও লিপির অনুকরণ ব্যাপার শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া 
বিবেচিত হইত । এজন্য তথায় বহু পুথি ও চিত্রের নকল প্রস্তত 
হইয়াছে । সুক্ষ রেখাঙ্কনের বিশিষ্ট মর্যযাদা স্বীকৃত হওয়াতে 
শিল্পিগণ রেখাঙ্কনের ক্ষেত্রে অতি ছুল্লভ ক্ষমতার অধিকারী হইত। 
এমন কি, চিত্রকলাও লিপিকলার একটী অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত ; 
হইয়াছিল।* মোটের উপর চীনদেশে এ দুটাকে একই শিল্পের ৷ 
যুগ্মরূপ বলিয়া মনে করা হয় এবং শিল্পীদের বলা হয় “হুলিন” : 
([79011% ) বাঁ তুলিকাকাননের রসিক। বস্ততঃ রেখাঙ্কনের 


* ০7১81060010 0119 000170986 18 % 10781001০01 119,000%711611067 | 


চ২১৬ 


অঙ্কন 


কারুতা হইতে শিল্পীর কৌলীন্ স্থিরীরূত হয়। পুরাতন চিত্র 
নকল করিয়া নূতন শিল্পীরা পাক! জালিয়াতের মত হইয়া 
পড়ে।* চীনদেশে আসল ও নকলের পার্থক্য ধরা কঠিন। 
একই বিষয় লইয়া! বনুশত বৎসর পর্য্যন্ত ছবি আকা চলে। 
শিল্পী পেই-কুয়ান্‌ ( ৮61-80%0 ) “দশটা ঘোড়া” নামে 
একখানি ছবি আকেন, তাহার প্রায় ছয়শত বৎসর পরে শিল্পী 
চেও-মেউ-ফু সে বিষয় লইয়া আর একখানি ছবি অঙ্কন 
করেন। এই সকল ছবিতে লিপিকারদের অঙ্কনক্ৃতিত্বই বিচারের 
মুখ্য ব্যাপার হইয়া পড়ে। রেখাপাতের নিপুণতা সঞ্চারিত 

হয়__তুলিক! ব্যবহ।রের বৈচিত্র্যের উপর | এ বৈচিত্র্যকে 
পি-ফা (7-18) বলা হয়। বড কুঠারের বা ছোট কুঠারের টান্ 
বারিবিন্দুর টান_এসব হইল রেখাঙ্কনের নামপর্য্যায়। ষোড়শ 
শতকের শেষে চি-চউ. (00 01780 ) অস্কনবিদ্য1 সম্বন্ধে যে 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এ সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 
পাহাড়ের চিত্রের সীমান্ত-রেখা (৪%0-%ি) হইতেছে__ 
ওস্তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, সে রেখার নৈপুণ্য দেখিয়া ভালমন্দের বিচার, 
করিতে হয়। চৈনিক শিল্পী [5০০-7-রৃ991র মতে ইউরোপীয় 
চিত্রকলা একান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য ব্যাপার বস্ততঃ রেখাঙ্কনের 
দক্ষতা বিষয়ে প্রাচ্যখণ্ড অতুলনীয় সম্পদের অধিকারী । শিল্পী 
[/0]-] একবর্দ ইঞ্চির পরিসরের 'মধ্যে এমন এক চিত্র 
আকেন__যাহাঁতে পাঁচটা পর্বত ও চারিটী সমুদ্র এবং প্রত্যেক 
দেশের রেখাঙ্ষিত চেহারা থাকে । ভারতবর্ষেও শিল্পীদের 
এ শ্রেণীর কীন্তির বিষয় সকলের জানা আছে। : ক্ষুদ্রচিত্রাঙ্কন 
বিষয়ে ভারতের শিল্পীর যশও বিশ্বব্যাপী । 
চৈনিক শিল্পী ওয়াঙ ছিসিয়ার ( ৮৪708 17519.) অঙ্কনপ্রণালী 
অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। মাতাল হইলেও তাহার চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা 
ছিল অসাধারণ। সে মাঝে মাঝে কালিতে হাত ডুবাইয়! 
রেশমের কাঁপডের উপর হাত ঝাড়িয়া দ্রিত। মুহুর্তের ভিতর 
বিস্ময়জনকভাবে পাহাড়, হুদ ও বৃক্ষাদির চেহারা তাহাতে 
তাঁসিয়া উঠিত। কখনও প্রচুর কালি চিত্রের উপর ফেলিয়া 
তাহার উপর পদাঘাত করিতে বা ঘষিতে আরম্ভ করিত-__ 
ক্রমশঃ হয়ত একটা কু্ধ্যাস্ত বা ঝটিকাধুক্ত বৃষ্টিপাতের চেহারা, 
ফুটিয়! উঠিত এবং প্রাথমিক কালি নিক্ষেপের চিহুই পাওয়া 
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অঙ্কন 


যাইত না । অঙ্কনকলার বৈচিত্র্যের ইতিহাসে এ সমস্ত রোমাঞ্চ- 
কর কাহিনী অতি বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নাই। 

জাপানেও রেখাঙ্কনের নিপুণতা ও বৈচিত্র্যের উপর চিত্রকর- 
দের কৌলীন্ত নির্ভর করে। জাপানের চিত্রকরেরা অসংখ্য 
রেখার প্রয়োগদ্ধারা ভাবাবেগকে বিকশিত করিয়া! থাকে । 
শুধু ভূচিত্রেইী (18905089 ) প্রায় যোল রকমের তুলিক 
ব্যবহারের ধারা আছে। বস্ততঃ হাতের পেশীর অতি সক্ষম; 
কম্পনের সহিত নিপুণ শিল্পীর প্রাণকম্প জড়িত হইয়া থাকে 1% : 
কোজ, তাকুম1, কাশুগ! প্রভৃতি চিত্র-চক্তে এ শ্রেণীর কৃতিত্বই 
সকলের ভ্রষ্টব্য। তুলিকাঙ্কনের সীমাহীন বৈচিত্র্য প্রাচ্য- 
কলাকে ইউরে|পের চক্ষে মহিমা দান করিয়াছে । জাপানে 
লতাপাতা আঁকিবার প্রায় ছত্রিশ রকমের তুলিকা৷ প্রয়োগের 
কায়দা আছে। সে সব আয়ত্ত কর! জীবনব্যাপী সাধনার 
ফল। জাপানীরা মনে করে, দিব্যান্ভূতির ফলে এ সমস্ত 
রেখা বৈচিত্রের সুষ্ঠ, প্রয়োগ সম্ভব হয়। জাপানের আধ্যাত্মিক ৷ 
চিত্রকরেরা অতি স্ুগ্ম ভাবাবর্ভকে তুলিকাকম্পনের সহায়তায়: 
মুর্তি করিয়া! থাকে । জাপানের উগ্ভান-রচনায় পাথর, উৎস 
ও বৃক্ষাদির সংযোগে এক অপুর্ব রূপাঙ্কনের ব্যবস্থা 
আছে, যাহাতে সত্ব, রজঃ, তম ইত্যাদি গুণ প্রকাশ করা 
হইয়া থাকে । যোশীমারার উদ্যান এই শ্রেণীর রচনার জন্য 
বিখ্যাত। জাপানীর! পাথরের ভিতর দিয়াও মন্দ্বাণী প্রকাশ 
করে__ইহ1 ভারতীয় শীলতা-সংস্পর্শেরই ফল। কোন লেখক 
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জাপানী লিপিকল! রেখাঙ্কনের দক্ষতার উপর নির্ভর করে, : 
সে জন্য তাহা অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী বস্ততঃ চীন 
ও জাপানে রক্ষিত হস্তলিখিত পুথির অতুলনীয় কারুত 
জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত। এ ছুইটী দেশই তুলিকার 
সাহায্যে রেখাঙ্কনের অপূর্বত্ব এবং লিপিকল! ও চিত্র 
কলার আত্মীয়তার জন্য সর্বত্র শ্রদ্ধ! লাভ করিয়াছে । 

প্রাচ্য লিপিবিগ্ঠার কৃতিত্ব ইউরোপের সকল চেষ্টাকে মলিন 
করিয়। দিয়াছে । পারম্ত দেশের পুথিগুলিও জগতে যথেষ্ট 
সমাদর লাভ করিয়াছে । পারশ্ত চিত্রের অবলম্বনই হইতেছে 
অনেক সময় পুস্তকের পাতা। পারম্ত অক্ষরের লীলায়িত 
গতিহিলোল অতি মনোজ্ঞভাবে অসংখ্য হস্তলিখিত গ্রন্থে 
অস্কিত হইয়া! থাকে । 


* শ্রীামিনীকান্ত সেন প্রণীত “আন্তজাতিক রূপতন্, ৭ পৃত। 
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ভারতীয় হস্তলিখিত পুথিতেও বর্ণ ও রেখাঙ্কনের অতি 
নিপুণ দৃষ্টান্ত আছে। প্রাচীন হস্তলিখিত বহু পুথি ভারতের 
নানা জায়গায় সুরক্ষিত আছে। নেপালে কাটামাওঁ শহরের বীর 
লাইব্রেরী এ ' সম্বন্ধে সর্ধপ্রধান সঞ্চয়। প্রায় ষাট হাজার 
হস্তলিখিত পুথি এখানে সংগৃহীত আছে। এখানকার 
রঞ্জনাক্ষরে লিখিত অনেক পুথি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 
কাল রঙের কাগজের উপর সোনার জলে লিখিত পুথি, 
হস্তাক্ষরের কারুতা ও সৌকুমার্ষ্যে এক অনির্বচনীয় বস্তু। 
এসব যেন এক একটা অলৌকিক স্বপ্নসম্পদ্‌! নেপালের 
অনেক পুথিতে অস্কিত চিত্রাদিও অতি সুক্ষ রেখাপ্রয়োগের 
ৃ্টাত্তস্থল। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে 
ংরক্ষিত অষ্টসাহস্ত্িকা-প্রজ্ঞাপারমিত! পুথির অঞ্কন-কারুতা 
সর্বজনবিদিত__ইহা! একাদশ ও দ্বাদশ শতকের অঙ্কনবিদ্যার 
ৃষ্টাস্ত। ইহা ছাড়াও এমন অনেক পুথি এখানে সংগৃহীত 
আছে, যেগুলি প্রাচীন লিপিকলার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

ভারতীয় মোগল বাদশাহ্গণের আমলেও হস্তলিখিত 
গ্রন্থের এশ্বর্ধ্য* অক্ষুণ্ন ছিল। বার্লিন গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
জাহাঙ্গীরের এল্বাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । জয়পুর 
পুস্তকাগারে রক্ষিত “রম্জানামা”র চিত্র অতি চমৎকার । 
এ চিত্রে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান-বীতির মিলন হুই- 
য়াছে। এততদ্বযতীত ভারতের নান। স্থানে অতি নিপুণভাবে 
লিখিত তালপাতার পুথির উল্লেখ কর! একান্ত প্রয়োজন। 
উড়িষ্যার তালপাতার পুথিতে অঙ্কনবিদ্!র একট! চরম সফলতা 
লক্ষ্য করিতে হয়। রেখাঙ্কনের দ্বারা অতি সুক্ষম ও পেলব ভাবে 
এ সমস্ত পুথিতে অসংখ্য চিত্র দেওয়া থাকে_-সেগুলি কঠোর 
সাধনার ফল। অঙ্কনবিদ্ভার এ অধ্যায় জগতের ইতিহাসে 
এক অভাবনীয় ব্যাপার । 

অঙ্কনকলার যৌথ, যুগ্ম ও নিঃসঙ্গ প্রথা আছে। কিন্ত সমগ্র 
ক্ষেত্রেই কলাবিগ্ভার যাহ! মুখ্য স্বধর্ম্, তাহ! স্বীকার করিয়াই 
অগ্রসর হইতে হইয়াছে । সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের উল্লিখিত 
'অখগ্ুত্সাধন কলাস্থষ্টিমাত্রেরই অবিচ্ছে্ ব্যাপার । সমগ্র রচন! 
মিলিয়। এক অবিভাজ্য শ্রীকে উদ্ভাসিত না করিতে পারিলে 
কলাচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। রসধুক্ত বাক্য যেমন কাব্যস্থানীয় 
হয়, তেমনি রসানুদিক্ত না হইলে অকস্কিত স্থষ্টি কলাস্থানীয় 
হইতে পারে ন|!। এই রসবিস্তাসের ক্ষমতা এঁশ ব্যাপার। 
শুক্রনীতিসারে বিগ্ভা ও কলার বিভেদ-প্রসঙ্গে শুক্রাচাধ্য 
বলিয়।ছেন__ 
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“যুদ্‌ ষৎ স্তাদ্র বাচিকং সম্যক্‌ কর্ম্ম বিষ্যাভিসংজ্তকম্‌। 
শক্ত মুকোইপি যৎ কর্তূং কলাসংজ্ঞন্ত তৎ স্মৃতং ॥” 
( শুক্রনীতি ৪.৩.২৫) 
শিল্পশাস্ত্র কাব্য ও অলঙ্কার সন্বন্ধেও শুক্রাচাধ্যের উক্তি 
উল্লেখ করিতে হয়। তাহা! হইলে সমগ্র রসরচনাক্ষেত্রে শুক্র- 
নীতির আদর্শ প্রকাশ পাইবে। 
“প্রাসাদপ্রতিমারামগৃহবাপ্যাদিসৎকৃতিঃ | 
কথিতা যত্র তচ্ছিল্শা ্তমুক্তং মহধিভিঃ ॥ ৪.৫৮ 
সরসালঙ্কৃতাতুষ্টশব্দার্থং কাব্যমেব তৎ। 
বিলক্ষণচমতকাঁরবীজং পগ্ঠাদিভেদতঃ ॥ ৪.৬০ 
সমন্যুনাধিকত্বেন স্বারূপ্যাদ্ি প্রভেদতঃ 
অন্ান্গুণভূষা তু বর্ণ্যতেইলস্কৃতিশ্চ সা ॥% ৪.৫৯ 
রমাকলার সার্ধজনিক প্রকাশধন্্রকে “বাচিকে*র বিপরীত 
বলিয়া উল্লেখ করি? শুক্রাচার্ধ্য ইতরজনের নিকট কলাবিগ্ঠার 
তটস্থ লক্ষণ দেদীপ্যমান করিয়াছেন। কাব্য ও অলঙ্কার 
আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি রসপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া রূপকলার 
স্বরূপধর্ষ্নের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন । 

এ সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক গবেষণা অ্কনকলাকে বড়ঙ্গক 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে । সৌন্দবধ্যতত্বের দিক্‌ হইতে 
আলোচন। না করিয়া! প্রাকাশিক দিক্‌ হইতে বিচার করিয়! 
প্রতিচিত্রের উপপাদ্য ব্যাপারগুলিকে আলোচনা করিতেও 
ভারতীয় রূপালোচকগণ দ্বিধা বোধ করেন নাই। সমস্ত 
বিধির মূলেই সৌ ন্র্য্যবিধিকে স্বীকার করিতে হইবে । অঙ্কন- 
কলায় রসাঙ্কন সৌন্দর্যযস্থষ্টি করিতে না৷ পারিলে ব্যর্থ হুইয়! 
থাকে । শিল্পীদের এজগ্ত ভিতর ও বাহির (৪01961৮6 
ও 0019৫01%9 )__উভয়দিক্‌ হইতেই অঙ্কনবিষ্। 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

অন্তরের দিক হইতে সাহিত্যদর্পণক'র বিশ্বনাথের উক্তি 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এ প্রসঙ্গে উজ্জলনীলমণির অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক সৌন্দর্ধ্যব্যাখ্যাও অতি হৃদয়গ্রাহী । 

“অঙ্গান্তভূষিতান্তেব কেনচিৎ ভূষণাদিন। 

যেন ভূষিতবদ্‌ ভাস্তি তদ্রপমিতি কথ্যতে ॥ 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্‌। 

সুপ্রিষ্টঃ সন্নিবদ্ধঃ শ্তাৎ তত সৌন্দর্যযমুদরাহৃতম্‌ ॥৮ 

উজ্জলনীলমণির মতে, অঙ্কিত বিষয়ের স্ুুসন্বদ্ধ সামঞ্জন্ত- 

বিধানই  সৌন্দর্যাস্থষ্টি। এ সামঞ্রম্তবিধান অঙ্কনব্যাপারে 
কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে নানা সভ্যতা ও শরীলতা' 
নান! গ্রন্থ রচন! করিয়া বিষয়টাকে সুম্পষ্ট করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে। অঙ্কনব্যাপারের ক্ষেত্রে শিল্পীরা এই সমস্ত 


০৮1 


সম্পর্কে 


ভাবুকের নির্দেশ অনুসারে চকে সা এ এবং কনক 
বিধিবদ্ধ করিয়া থাকেন । 

মিশরীয়, বৈজস্তীয়, গ্রীক, ভারতীয় ও চৈনিক শ্ীলতার 
দাঁন এ সম্পর্কে অতি বিচিত্র ও কোন কোন বিষয়ে বিপরীত- 
ধন্মী। কোন কোন সভ্যতার চিন্তা অতি সামান্ঠ স্তরেই 
নিহিত--জটিল সভ্যতাগুলি অতি কঠিন বিশ্লেষণের ভিতর 
দিয়। অগ্রসর হইয়াছে । 

মিশরের মেন্ফিস্‌ 
এবং বৈজস্তীয় বিধি 
অঙ্কনাধ্যায়ের স্থব্রপাত করিয়াছে । 
উপর পুরোহিত শিল্পীরা এখনও অনেকটা বৈজ্তীয় 
প্রথায় চিত্রাঙ্কন করিয়া থাকেন। সে সব অতি অদ্ভুত 
এবং কোন কোন ইউরোপীয় শিলীর মতে কদর্য্য স্থষ্টি। 
নাইসীয় (1199%0 ) সভার সিদ্ধান্তে পাদ্রীরাই চিত্রাঙ্কনের 
পদ্ধতি স্থির করার অধিকারী হন। বুলগেরীয় ও রুষীয় 
ৃষ্টানগণ বৈজস্তীয় মূর্তির পক্ষপাতী হইয়! পড়েন। বৈজ্তীয় 
পাদ্রীরা ৯৮৮ খুষ্টাব্দে ভাডিমার দি গ্রেটকে নিজেদের 
ধর্মে দীক্ষিত করেন। ফলে এ শ্রেণীর অঙ্কন ব্যাপক হ্ইয়! 
পড়ে। কোন ইউরোগীয় আলোচক বলেন-_ ৭89০ 
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বিধি (11979101715 
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গ্রীক সভ্যতা পলিক্রিটিসের বিধিকে (028০8 9: 
ঢ০1519869) শিরোধার্ধ্য করিয়া সৌন্দর্য্যরচনায় উৎসাহিত 
হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে ও চীনদেশে এ সম্পর্কে যে সমস্ত বিচার ও. 
বিধি প্রবন্তিত হইয়াছে, সেগুলি নানাকারিণে অভুলনীয়। চীন. 
দেশ ভীরতবর্ষের নিকট নানাভাবে খণী। চীন শুধু ভারতের 
ধর্মমন্ত্র গ্রহণ করেন নাই--ভারতের বুদ্ধ ও বোধিসত্ব- 
গণের রূপাবলীও চীন ভূগুপদচিক্নের মত বক্ষে ধারণ 


করিয়াছে । 
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অঙ্কন 


এ প্রসঙ্গে প্রথমেই যশোধরকতভূক, চিত একটী শ্লোকে 
আলোচন! করিতে হয়। 
“রূপতেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনং।, 
সাদৃশ্ং বণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকং 1৮ 


ভারতীয় চিত্রাঙ্কনের অবিচ্ছেছ্ভ এই সমস্ত লক্ষণ বিশেষ-: 
পশ্চিমের চিত্রস্থষ্টির আলোচনায় এ. 


রূপে অন্ুধাবনযোগ্য ৷ 
শ্রেণীর প্রসঙ্গ অতি তুচ্ছ । রূপভেদ বলিতে কি বুঝিতে হইবে__ 
এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে ব্যাখ্যা কেহ কেহ দিয়াছেন, অধিকাংশ 
স্থলেই তাহা ভ্রান্ত, কারণ সে সব আলোচন! 


সঙ্গতিতে থাকিবে__বৈচিত্র্যের এক্যসাধন। 
নকাকে অলঙ্কার বল! চলে-চিত্র বলা চলে না। রেখা ও 
বর্ণাঙ্কিত চিত্রপদ!র৫থের অংশগুলির বিন্যাস রূপান্বিত_হওয়া চাই__ 
এ বূপসম্পদ্‌ বাহা অলঙ্কার-যোগের ব্যাপার নয়, আক্তর সংহতি- 
সৃষ্টির ছ্যোতক বস্ত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে নিহিত রূপবিস্তারে 
অবশ্ন্তাবী বৈচিত্র্য থাকিবেই_-এই বৈচিত্রাকেই “ভেদ” বল! 


হইয়াছে । যাহাকে ৪796771016 বা সঙ্গতি বলা হয়, তাহা ভেদ- ; 


জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত__ভেদজ্ঞান সম্ভব ন। হইলে চিত্রাঙ্কন মনকে 
আকুষ্ট করিতে পারে না। একঘেয়ে একটানা! জিনিষে রূপান্বয় 
(8৪00606519 01০07 ) সম্ভব হয় না। 
বর্ণের ও রেখার ভিতরও প্ররুতি-অন্গযায়ী স্ত্রী-পুরুষতেদ করিতে 
ইতস্ততঃ করেন না । 
বা রেখালীল! অন্তটার সহিত অনির্বচনীয় যোগযুক্ত হয়। 

প্রমাণ বলিতে দৈধ্য, বিস্তার এবং সুক্াত। ও স্থুলতা৷ প্রভৃতির 
ভিতর একটা সমতারক্ষা। বুঝায়, ইহা! চিত্রান্কনে অনিবার্ধ্য। 


সমগ্র চিত্রচেষ্টার পরিধির ভিতর এই স্ুসঙ্গতি রক্ষা একট! 


মুখ্য ব্যাপার। এ প্রমাণ জ্যামিতিক বা গণিতশান্ত্রের 
পরিমাপের উপর নির্ভর করে না__চিত্রগত রেখা ও বর্ণব্যবস্থার 
অনিবার্য নৈসগিক আকর্ষণ তাহা স্ুুসম্পন্ন করিয়া তোলে। 
বর্ণ, রেখা ও বর্ণনার যে আন্তর সংহতি স্থষ্টি করিতে হয়, তাহ 
নৈসগিক উপলব্ধির (1779617706৪ ৪67)89 ) উপর নির্ভর করে। 

ভাব হইতেছে মানসিক অবস্থা, যাহা হইতে রসসঞ্চার 


'হুয়। ভাবধুক্ত হইলে তাহা দর্শকের মনে নানারকমের রস. 


(উৎপন্ন করে। ভাবহীন অঙ্কন অঙ্কনই নয়। এদিক হইতে 
বিচার করিতে গেলে দেখা! যাইবে, ভারতীয় অঙ্কনমাত্রই বিশিষ্ট 
ভাবের গ্যোতক__মানসী লীলার বিকাঁশ। 
.অবয়বরচন। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল না। লাবণ্যযৌজনম্‌, 
“চিত্রের চতুর্থ অঙ্গ__-এ কথ|টারও যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইয়াছে। 
জগতে: যে সমস্ত দ্রব্যাদি দেখা যায়, তাহা যে-সব সময় 
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| ২৪৫ | 


ভারতীয় : 
'সৌন্দর্্যতত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই। চিত্রের 
পৌনঃপুনিক 


এ প্রসঙ্গে তত্বকারগণ . 


শিল্পীর প্রতিভায় এক একটা বর্ণপ্রলেপ । 


শুধু শুন্ততাময় 


অঙ্কন 


ল/বণ্যবুক্ত, তাহ! নয়__যদিও সে সব হয়ত জীবস্ত। অঙ্কনকার 
যখন কিছু অকিতেছেন, তখন তিনি শুধু নিরুপাধি বাস্তবকে 
আঅঁকিবেন ন|__তাহ! হইলে সে সব ডাক্তারী ব। উদ্ভিদ্‌শস্ত্রের 
পুস্তকের ছবির মত প্রাণহীন ব্যাপার হইয়া পড়িবে। 
একদিকে উকি ; এই বিভেদের ভিতরকার বৈচিত্র্য 


দর্শকের চিন্রকে আঘাত করিতে পারে না, যদি সমগ্র ব্যাপার 
: সঙ্গতি দ্বার সংহত ন! হয়। সমগ্র রচনা হইতে 
একট! ছ্যুতিগত সৌন্দর্য্য তখনই প্রকটিত হয়, যখন শিল্পী 
অদ্ষিত পদার্থের যথার্থ সৌন্দর্যযগত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে 
পারেন। 

অঙ্কিত চিত্রের পঞ্চম অঙ্গ হইতেছে সাদৃগ্ত | যাহা অঙ্কিত 
হইবে, তাহ]! শিল্পশান্ত্রে উল্লিখিত লক্ষণ ও অবস্থার অনুরূপ 
হওয়। চাই। এ সাদৃশ্যস্থষ্টি হুবহুত্ব-সাধন নয়, ইহা! রূপবিধির 
হিত তুল্যতা সাধন। ইহার অভাবে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের 
উচ্ছঙ্খল গণ্ভীর উপর নিহিত হইলে চিত্রাঙ্কন রসিকদের 
চিত্তরঞ্জন করিতে পারিবে না| 


ত্রের ব্ঠ অঙ্গ হইতেছে-_“বণিকাভঙ্গ”, অর্থাৎ বর্ণ- 
সংযোগের সুব্যবস্থা | বর্ণসংহতি ও সঙ্গতি চিত্রের একটা 
প্রধান ব্যাপার । পরম্পরবিরোধী বর্ণলেপে চিত্রে অসঙ্গতি- 
দোষ ঘটে । 

অঙ্কনব্যপার শুধু উচ্ছঙ্খল স্বৈরাচারমান্র নয়__তাহা। 
অন্তরঙ্গ সুসঙ্গতির বাহন ন1 হইলে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় 
রসশাস্ত্র অনিবার্য অন্তরঙ্গ ব্যাপারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়! 
অঙ্কনকারের একান্ত কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দ্িয়াছেন। রূপভেদ, 
প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্ত ও বণ্িকাভঙ্গ_ প্রত্যেকটা 
বিষয়ে অন্কনকারকে সচেতন থাকিতে হইবে__এসব হইবে 
রূপকারদের জপমন্ত্র। শৈশব হইতে গুরুগৃহে এ সমস্ত বিষয়ে 
হাতেখড়ি হওয়া চাই, তবেই অঙ্কনপ্রয়াসে সফলতা সম্ভব 
হইবে । বল! প্রয়োজন, সকল দেশের সকল চিত্র ষড়ঙ্গক নয় | 
এক একটী অঙ্গের প্রাবল্যে বা ভূষ়িষ্টপ্রয়োগে অন্তান্য অঙ্গ 
তুচ্ছীকৃত হয়। কাজেই ভারতের আদর্শ অনুসারে সে সব 
উচ্চশ্রেণীর চিত্র হইতে পারে ন]। 

একদিকে গুণবর্ণন। যেমন হইয়াছে, তেমন অন্যদিকে 
অস্কিত আলেখ্যের দোষের কথাও নির্দেশ করা হইয়াছে__ 

«দৌর্ধল্যং স্থুলরেখা ত্বমবিভক্তত্বমেব চ। 
বর্ণানাং সঙ্করশ্চাত্র চিজ্রদোযাঃ প্রকীন্ভিতাঃ ॥” 

অক্কনকারের সাধন। সামান্ত হইলে রেখাঙ্কনে ও বর্ণপ্রলেপে 

ভীরুত1 আসিবে, সহজ আত্মগ্রত্যয়ের ভিতর দিয়া অকুণ্টিতভাবে 


সে অগ্রসর হইতে পারিবে না। শুধু চীন ও জাপানে নছে__ 


নি 


অন্কণ | ] 


২৪৬ ] 


অঙ্কন 


ভারতবর্ষেও রেখাপ্রয়োগের সুক্তা ও কারুতা একটী বিশেষ 
প্রার্থয়িতব্য ব্যাপার ছিল। এখনও নানা প্রদেশের অঞ্চন- 
কলাকে “কলম” বলা হয়, যথা, কাংড়া কলম; জয়পুর কলম 
ইত্যাদি । এই রেখাঙ্ক নসাধনা পুরুষানুক্রমিক চেষ্টায় সুসম্পন্ন 
হয়। রেখা মুখ্য ব্যাপার নয়,_উপায় মাত্র; কাজেই রেখার 
স্থলত্ব ও সৌকুমার্য্যের অভাব অঙ্কনকারের অক্ষমতাঁই সুচন! 
করে। অঞ্কিত পদার্থের যথোচিত অঙ্গসন্নিবেশ না হইলে 
সমগ্রের সঙ্গতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। বর্ণপ্রয়োগের সুষ্ঠ. তাও 
একান্ত সাধনার বস্ত। শান্ত্রকারগণ বহু চিন্তা ও গবেষণায় 
বর্ণের যথাযোগ্য সন্নিবেশের গুণালী উল্লেখ করিয়াছেন__ 
সে সমস্ত আয়ত্ত করিতে হয়। পশ্চিমদেশেও ইদানীং 
বর্ণসঞ্চার সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে । কোন কোন 
রঙ্‌ প্রয়োগ করিলে মনে হয়__তাহা যেন আগাইয়া আসে, 
আবার কোন কোন রঙ. মনে হয়--যেন পিছাইয়! যাইতেছে। 
এসবের হিসাব জান দরকার । যে সমস্ত রঙকে যোজকবর্ণ 
( 90101১191)60915 0010019 ) বলে, সেগুলি সন্ন্ধেও পরিচয় 
একান্ত প্রয়োজন হয়। কোন্‌ রডের পার্থে কোন্‌ রঙ. দিতে হয়, 
এ ঘুগে তাহার একটা! বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়াও হইয়াছে । এজন্য 
কোন কোন শিল্পী স্বাভীবিক বা প্রাকৃতিক বর্ণক্ন্াস ত্যাগ 
করিয়া অন্তরঙ্গ সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণবিস্াস করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন। 


এ বিষয়ে বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী গোগ্যার ( 0809 )5) ) নাম 


প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । গোগ্যার স্বাধীন বণাঙ্কন এ গে 
অন্ুকরণাত্মক অঙ্কনের প্রিয়ভূমি ইউরোপে এক বিপ্লব উপস্থিত 
করিয়াছে। 

এদেশে বর্ণবিচার অতি গভীর আলোচনার বস্ত হইয়াছে। 


রূপশাস্ত্রে দেবতা, মানুষ গ্রভৃতিতে কি রকম বর্প্রয়োগ সমীচীন, 


হইবে, তাহা উল্লেখ করিয়া শাজজকারেরা ক্ষান্ত হন নাই। 
ভারতীয় রসতানত্বিকগণ “রস'মাত্রকেই নানা বণ্রে মূর্ত 
বিকাশ মনে করিয়াছেন, এবং গ্রত্যেক বর্ণেরই অধিষ্ঠান্রী দেবতা 
কল্পনা করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। 

কাজেই বর্ণসঞ্চারের ক্রটি হইতে যাহাতে অস্কনকারগণ 
আত্মরক্ষা করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে এই শ্রেণীর উপদেশ সকল 
শিল্পীরই বন্দনীয় হইয়াছে । অক্কিতব্য বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে 
এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে । 

চীনদেশেও এ শ্রেণীর বহু গবেষণ। হইয়াছে । বলা হুইয়|ছে, 
চৈনিক অঙ্কনকলায় হস্তলিখিত পুথির মর্য্যাদা যথেষ্ট। এক একটা 
চৈণিক অক্ষর চতুর শিল্পীর হাতে এক একটী চিত্রের মত 
হইয়া পড়ে । কারণ, তাহাতে শিল্পীরা রেখাবিলাসের একট 
ক্ষেত্র পাইয়া থাকে। উই-স্ুছু-রচিত গ্র্থে ৫৬ রকমের 


বিভিন্ন লিপি-অঙ্কনপ্রণালীর উল্লেখ আছে। 
বিষয় অঙ্কন সম্বন্ধে এক একখানি গ্রন্থ আছে, যেমন-_বাশগাছ 
আঁকিবার আলোচ্য গ্রন্থ হইতেছে_-চুহ-পু-রেয়াংলুহ” | কথিত 
আছে, অঙ্কনকার চ্যাউ-উ, উইটানের কবর খুঁড়িয়া হস্তলিপি- 
কলা-সন্বন্ধে সুগ্ুপ্ত পুথিখানি চুরি করিয়া! লইয়া আসেন এবং 
পরে প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠতম লিপিশিল্পী বলিয়া পরিচিত হন। 

খুষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষে অঙ্কনবিষয়ে চি-চ্যা্ যে গ্রন্থ 
রচনা করেন, তাহাতে অঙ্কনবিষ্ভার বিশ্লেষণমূলক বহু গবেষণা 
আছে। বিখ্যাত শিল্পী কু-ক।ই-চির মতে অঞ্কনকলার সর্বাপেক্ষা 
কঠিন বিষয় হইতেছে_ মানুষের মুক্তি, তাহার পরই ভূচিত্রের 
স্থান; দেবমুত্তি ও ঘোটকমূর্তি তরপেক্ষ। সহজ | সর্বাপেক্ষা 
সহজ হইতেছে_ গৃহাক্কন | 


চৈনিক ভূচিত্রাঙ্কন 


খুষ্টায় পঞ্চম শতকের শেষভাগে হিসিয়ে-হো। ([ব5190-7০) 


চিত্রাঙ্কনের যড়ঙ্গ-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নানা কারণে এ আলো-. 


চনা অতি উপাদেয় হইয়াছে। হিসিয়ের মৃতে অঙ্কনের প্রথম 
অঙ্গ__আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্ত বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা। শুক্রনীতিসারেও 
এ প্রসঙ্গে অতি চমতকার আলোচনা আছে। দ্বিতীয় অঙ্গ-_. 
তুলিকা প্রয়োগ ; তৃতীয়__পাদৃশ্ঠ, অর্থাৎ যে রকমের বস্তু হইবে, 


শুধু এক একটা 


অঙ্কন 


| ২৪৭ 


] অস্কন 


তদন্থুষায়ী আকার দান কর; চতুর্২_যে জাতীয় জিনিষ, 
তদন্ুষারী বর্প্রয়োগ ; পঞ্চম__হুইতেছে প্রমাণ, অর্থাৎ যথাযথ 
পরিমাপবুক্ত ব্যবস্থা! ; ষষ্ঠ-_-অন্ুকরণ ও হস্তান্তর করিয়া অস্কিত 
সৌনর্ধ্যকে ( নক্স।) বিস্তার করা । কোক্কাপত্রে* সেই-ইচি- 
টাকি চীনাঙ্কনের এই ষড়বিধি আলোচন। করিয়াছেন । ভার- 
তীয় ষড়ঙ্গের সহিত কোন কোন বিষয়ে চৈনিক বিধির সাদৃণ্ত 
আছে-_ন| থাকিলেই আশ্চর্যের বিষয় হইত । বস্ততঃ এই দুইটা 
উৎস হইতেই প্রাচ্য শীলতার সৌন্দর্য্য প্রসঙ্গ একট। স্থিরতর 
পীঠ লাভ করিয়াছে । 

চৈনিক বিধির ভিতর ভারতীয় ষড়গ্গের একটা! মুখা ব্যাপার 
নাই_-সেটা1! হইতেছে “ভাব । ভারতীয় শীলতার ছূর্লভ দৃষ্টি 
প্রাচ্যাঞ্চলে কোন জাতিই লাভ করিতে পারে নাই, কাজেই 
রস ও ভাবকল্পনাক্ষেত্রে ভারতেতর সর্ধব্রই একটা পর্থুতা ও 
সঙ্ীর্ততা উপলব্ধি হয়। পরবত্তীকালে চীনদেশে এওয়াঙগ 
ওয়েই'র (1৮0৫ চত।) প্রভাবে ভাবাভিব্যক্তির নৃতন 
প্ররাস আরন্ত হয়।ঁ দশম শতকে ভূচিত্র আলোচনা- 
প্রসঙ্গে কেহ কেহ অন্তরূপ ষড়বিধির আলোচন| করিয়।- 
ছেন। সেগুলি হইতেছে__প্র।ণবত্ত। সামঞ্ন্ত, চিন্তা, 
আবেষ্টন, তুলিকা ও মসী। প্রাণবত্তার সাহায্যে তুলিক।- 
স্পন্দনের তালে তালে চিন্তম্পন্দন হয় এবং অন্রান্তভাবে আকার 
স্থষ্টি হয়; সামঞ্জন্ত জ্ঞ।নে রূপায়তন সম্পন্ন হয়; চিন্তাদ্বারা 
বিষয়ের অবিক্ষ্গ্ ও অপরিহার্য অংশ এবং অনাবগ্তক অংশ 
নির্ণাত হইলে শিল্পী মুখ্য ব্যাপারে মনোযোগ নিবদ্ধ করে। 
আবেষ্টন ও আবহাওয়ার (৮০009[))66) সাহায্যে ওস্তাদ শিল্পী 
অন্তরঙ্গ সত্য ও রহন্তকে প্রক্ষট করিতে পারে। তুলিকার দক্ষতা 
চিত্রাঞ্কনের সমস্ত বিধিব্যবস্থাকে শিরোধার্ধয করে ও লীলাঞ্কনের 
স্বাধীনতা সম্ভব করিয়। তোলে। মসীজ্ঞানে পারদশী শিল্পী 
গভীর ও অগভীর বর্ণসঞ্চারদ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘৃত্ব প্রকটিত 
এবং একটা স্বাভাবিক উজ্জলত। স্থষ্টি করে। 

ভারতীয় অঞ্কনবিদ্য(র বৈশিষ্ট্য আলোচনায় রসগ্রগ্থাদির 
বিশেষ আলোচনা কর! প্রয়োজন। সফল অঙ্কন কি এবং 
কৃতী অঙ্কনকার কে? | 

“তরঙ্গাগ্রিশিখাধূমং বৈজযন্ত্যস্বরাদিকম্‌। 
বায়ুগত্য। লিখেৎ বস্ত বিজ্ঞেয্ঃ স তু চিত্রবিৎ ॥ 


স* 1011 _938. 
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সুপ্তঞ্ণ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্তবজ্জিতং | 
নিয়োন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রাবিৎ ॥৮ 
জগৎ গতিণীল) ভারতের শক্তিবাদ সর্ধত্রই গতিবেগ 
কল্পনা করিয়া ধন্ত হইয়াছে । এই গতিবেগমূলক জগদ্‌- 
ব্যাপারকে চিত্রে বিস্তাস করিতে না পারিলে সমস্ত চেষ্টাই 
ব্যর্থ হয়। এ মুখ্য ব্যাপারটাকে প্রন্ষট করিতেই বিষণ 
ধন্মোভ্তরে মার্কগেয় অতি সুক্ষ উক্তি করিয়াছেন। হুর্তাগ্যের 
বিষয়, কলাবিদ্ভার অন্ান্ত ব্যাপারের শ্তায় এই গুঢ় তন্বটী 
সকলের চোখে পড়ে নাই। মার্কণ্ডেয় বজ্র প্রশ্নোত্তরে বলেন,* 
“নৃত্যুকলা না জানিলে চিত্রকল! উপলব্ধি করা অতি দুরূহ... 


রেখাঙ্কন_যশোদাঁগোপাঁল ( বাঙ্গালাদেশ ) 


সঙ্গীতকলা না জানিলে নৃত্যকলা ছুর্বোধ্য-_-কাঁরণ সঙ্গীতকলা- 
বজ্জিত নৃত্য সম্ভব নয়।”  বস্ততঃ নৃত্যকলাতে এই গতি- 
বেগের শ্রী ও সামঞ্জন্ত মুখ্য ব্যাপার; কাজেই চিত্রকলাতে 
এই গতিবেগকে উপস্থাপিত ও সত্যোপেত করিতে না পারিলে 
সমস্ত ব্যাপারই ব্যর্থ হয়। এজন্যই স্থানান্তরে “শ্বাস চিত্রকে 
শুভলক্ষণঘুক্ত বলা হইয়াছে । এ শ্রেণীর সংজ্ঞা জগতের 
কোথাও কোন রসবিধি উপস্থাপিত করে নাই। 

এ রকমের অস্তরাত্মবিধি থাকা সন্বেও তারতীয় রর্সকারগণ 
স্থলবিধি আলোচনায়ও পরাজ্মুখ হন নাই। বুহৎসংহিতা 


* দ্বিতীয় অধ্যায় ১-৯. 
+ “সঙ্গাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্‌ |” 


অঙ্কন 


শুক্রনীতিসার, চিত্রলক্ষণ ও বিঞুধন্দোত্তরে হস্ত; পদ) মুখ 
ইত্যাদির বিশদভাবে পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে । অঙ্কিত 
চিত্রের চারিটা রীতি বিঞুধন্মোতুরকার উল্লেখ করিয়াছেন__ 
সত্য, বৈণিক, নাগর ও মিশ্র। সত্যচিত্রে স্বাভাবিক প্রতি- 
কৃতি, বৈণিকে কক্পনাত্বক, নাগররীতিতে বিষয়বৈচিত্র্য ও 
মিশ্ররবীতিতে এ সমস্তের মিশ্র বৈচিত্র্য প্রকাশ কর! হয়। 
মান্গষের চিত্রাঙ্কনে পাঁচটী শ্রেণী আছে-_হুংস, ভদ্র, মালব্য, 
রুচক ও শশক) এ সমস্তের পরিমাপও দেওয়া হুইয়াছে। 
নয় রকমের অঙ্গভঙ্গি কল্পন1 করা অতি সুনিপুণ ও সুক্ষ চিন্তা- 
শক্তির ফল। খিত্বাগতম্ঠ অর্থাৎ সম্মুখের দৃশ্ঠ, অনৃজূ” বা 
পশ্চাতের দৃপ্ত, “সাচীরুতশরীরং, অর্থাৎ বঙ্কিমদৃশ্ত, আধুনিক 
চিত্রকাঁরদের প্রিয় ব্যবস্থাগুলিকে মনে করাইয়া দের। এতদ্ভিন্ন 
“অর্ববিলোচন”  পপার্খগত পরাবৃত্ত' “পুষ্টাগত”  “পরিবুত্ত' 
ও “সমানত” প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গী-রচনাগুলিও অঙ্কনকলার চরম 
কৌলীন্ স্ুচিত করে । এতগুলি অঙ্গভঙ্গী শুধু সেই জাতিরই 
অধিগম্য হইয়াছে, যে জাতি বলিতে পারিয়াছে-নৃত্যকলা ন! 
জাঁনিলে চিত্রকলা উপলব্ধি হয় না। নৃত্যকলায় অবয়বের 
সীমাহীন অঙ্গভঙ্গী গ্োতিত হয় নান| উপায়ে__তুলিকা, বর্ণ 
ও বর্তনাদির সহায়তায়। এই সমস্ত অপরূপ রূপভঙ্গী 
চিত্রাপিত হইয়া ভারতীয় অঙ্কনবিদ্ভাকে অতি মহার্থ করিয়া 
তুলিয়াছে। ৃ 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, অঙ্কনকল।র নানা উপায় আছে। বর্ণ, 
রেখা, আলো, ছায়া ও বর্ণন! প্রভৃতির সাহায্য অঙ্কনকার্ষ্য 
স্ুসম্পন্ন করা হয়)  গুহাদি অন্কনে (0.99০০ ) ব্যবহৃত বিশিষ্ট- 
শ্রেণীর বর্ণ, তৈলবর্ণ (011 ০০1০9), গালাযুক্ত বণ (677088610 )) 
ডিম্ব গঁদ প্রভৃতি মিশ্রিত বর্ণ ( (6001)67% )১ জলীয় বর্ণ ( ক্ব266] 
0010ছ1" ), স্বর্ণ ও 
আধুনিক কালে নয়_-প্রাচীন অঞ্কনেও ব্যবহৃত হইত। বর্ণ- 
বৈচিত্র্যের বিপুলতার স্তায় রেখাবিস্তাসের বৈচিত্র্যের কথাও 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । চীন, জাপান ও ভারতের 
টি তাই বৈচিত্র্যে ও এরশ্বর্ষ্যে জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। 
, ৰলা প্রয়োজন, অঙ্কন-কারুতার প্রতিষ্ঠা এ সব ছাড়াও অন্তব 
হয়। ক পাঁথর-বা অন্ত কোন কঠিন উপাদানের পারিপাঁম্থিক 
প্রয়োগে অতি বিচিপ্র অঙ্কন সম্ভব হয়। ইউরোপের প্রাচীন 
মোসেয়িক (793910) এবং ভারতেরও অসংখ্য প্রস্তর ও ধাত্বস্কন- 
শিল্পেখএ বিধির. প্রয়োগ হইয়াছে। রূডীন স্থতা রেশম 
প্রভৃতি দ্বারা সুরঞ্জিত গালিচা ও নক্সাপূর্ণ বস্ত্র প্রভৃতিতে অতি 
সুন্দরভাবে অঙ্কনশিল্পের চর্চা সম্ভব হ্য়। রূডীন কাচের 
সহযোগে বিচিত্র নক্সাধুক্ত জানালা তৈয়।রী হয়।. এ সকল ভিন্ন 


রৌপ্যবর্ণ গ্রভৃতি বর্ণের বহুমুখী বৈচিত্র্য শুধু 


ভারতীয় “শিল্পরত্রে ধুলিচিত্রের উল্লেখ ও. আছে_আধুনিককালে ট 
এ দেশে তাহা আলপিন! নামে পরিচিত।. আলিপনাতে 
নক্সার সীমাহীন বৈচিত্র্য সঞ্চার কর! যায়। বন্্রবয়নশিল্লে 
অঙ্কনকৃতিত্বের নানা পরিচয় প্রদান করা যায়। ভারতের 
মিনাশিল্প (67091) ধাতুপাত্রে চিত্রাঙ্কন করিয়া সকলকে 
মুগ্ধ করে। এরূপে ঘটে, পটে, উদ্যানে, প্রকোষ্ঠে, প্রাসাদে 


মিনার অঙ্কন ( ভাঁরতবর্ষ ) 


মন্দিরে নানা উপায়ে ভাবের অসংখ্য তরঙ্গ অঙ্কিত 
হইয়াছে! বস্ততঃ অস্কনকলার বহুমুখী উপায় স্বীকৃত হ্‌ইয় 
মান্থুষের ভৌগোলিক আনন্দনিকেতন প্রস্থত হইয়াছে 
অনেকেরই ধারণা আধুনিক ইউরোপীয় অস্কনবিধিতে আলো 
ও ছায়াসঞ্চরের যে ব্যবস্থা আছে, যাহ] রেম্ব পাদ (২671107770) 
প্রমুখ শিল্পীর হাতে অনবদ্য লীলাভঙ্গীতে বিকশিত. হুইয়াছে__ : 
তাহা হয়ত ভারতবর্ষে জানা ছিল না.। অঙ্কনবিদ্তার এই 
মহান্‌ আলম্বন সন্বন্ধে এ সংস্কার দুর হওয়। দরকার । অজন্টার 
আলো ও ছায়ার ব্যপ্তনা আছে) জাপানের প্রসিদ্ধ হরউজি 
বি মন্দিরের স্বর্ণপ্রকো্ঠেও (00146 911) এর 
থা দেখিতে পাওয়া যায়। ০ 
বস্ততঃ এ দেশের শিল্পরসিকগণ আলো! ও ছায়া দ্বারা 
গভীরতা বা সামীপাসপ্গার ব্যাপারকে বর্তনা নামে অভিহিত 
করিতেন । ভারতবর্ষের সমন্বয়-শীলতা সকল প্রথা। -ও :উপা- 
দানের আশ্চর্য্য সামঞ্জন্ত সাধন, করে|: এ দেশের অঙ্কনকৃতিত্বে 
রেখা, বর্ণ প্রড়তির, সার্থকতা : কোথায়, তাহা, একটা গ্লোকে 
ব্যক্ত হুইয়াছে__ ু 


অঙ্কন [| হ&৮] অঙ্কন 
“রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্ষ্যা বর্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ | | রস বর্ণ দেবতা 
স্ত্িয়ো ভূষপমিচ্ছস্তি বর্ণাট্যমিতরে জনাঃ ॥৮ | বীর রক্ত শক্র 
( বিষুধন্মোভ্তর, ৪১ অঃ ) | করুণ ধূসর রর” 
আচাধ্যগণ রেখাপ্রয়োগের সুষ্ঠ তা ও মহাহত। প্রশংস। ৷ ূ তয়ানক চট যম 
করেন, বিচক্ষণ লোকেরা! আলো ও ছায়ার প্রয়োগে পুলকিত বীভৎস নীল মহাকাল 
হন। নারীরা অলঙ্করণে তৃপ্ত হয় এবং সাধারণে বর্ণের অদ্ভূত পাত বঙ্গ 
উজ্জ্লতায় যুগ্ধ হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, “বর্ভনা- । উপরি-উক্ত শ্রেণিবিস্তাস ঠিক প্রামাণ্য নয়__তবে প্রত্যেক 
বিষয়ে ভারতীয় রচনাবিদ্‌ চিরকালই সজাগ থাঁকিতেন। পর-। দেবতাই বিশিষ্ট বর্ণে অঙ্কিত হইয়। থাকেন এবং সেইভন্ঠ বর্ণগুলি 
প্রেক্ষিত (1)678]06061%5 ) ব্যবস্থাও ভারতীয় অঙ্কনের ৷ একটা নূতন মহিমা! লাভ করে। বিষুধর্মোত্তরে বাসুকি, 


প্রধান অঙ্গ ছিল। খত্বাগত, অনৃজু প্রভৃতি অবস্থা আকিবার 
সময় “ক্ষয়” ও বুদ্ধির সঞ্চার করিতে হুইত্ভ। বর্তনাসঞ্চারের । 
ক্রিবিধ প্রথা বিত হইয়াছে__পত্রজ, এরিক ও বিন্দুজ 
প্রথা । পত্রজ প্রথায় রেখার বিপরীত প্রয়োগ (০085 11716 ) 
করিতে হয়, যেমন গাছের পাতায় আছে। অতি শ্ুক্ম রেখা- 
প্রয়োগকে এরিক বল। হয়; বিন্দুজ প্রথায় রেখাপ্রবাহ 
থাকে না-অসংলগ্রভাবে বিন্দুর মত অঙ্কনের প্রয়োজন হয়। 
এ সমস্ত, উপায়ে বর্তনাবিধান বা আলো ও ছায়া দ্বারা | 
গভীরতা ও দূরত্ব স্চিত করিতে হয়। | 
ইতরজনেরা বর্ণাঢ্যের প্রশংসা করে বলিয়া বর্ণসঞ্চারক্রিয়া 
লঘুভাবে আলোচিত হয় নাই। পশ্চিমের অঙ্কনকলায় বর্ণের । 
স্থান কি এবং কোথায়, তাহা পরে আলোচিত হইবে । ভারতের ৷ 
বর্ণবিধি অতি অপূর্ব ব্যাপার। . বিষণধর্মোত্তরকার পাঁচটা ৷ 
মুখ্য বর্ণের উল্লেখ করিরাছেন__শ্বেত, রক্ত, গীত, কৃষ্ণ, 
দুই তিনটা মুখ্যবর্ণের সংমিশ্রণে যে অগণিত মিশ্রবর্ণ রচিত । 
হইতে পারে__তাহা বলিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই এবং 
এই বর্ণগুলির গাঢ়ত। ও লঘুতা৷ ইত্যাদি ভেদে যে অসংখ্য বর্ণের 
স্ষ্ট্ি হয়, তাহা রও উল্লেখ করিয়াছেন । বস্তুতঃ বর্ণের বৈচিত্রা- 
বিধান সম্বন্ধে অতি গভীর সাধনা! 


তয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুতরসের গ্যোতক বর্ণ ও দেবতার একটা । 


হরিৎ। .। 
। 


এদেশে হইয়াছে_-তাহা ; 
শুধু ইতর জনের চিত্তবিচারের অপেক্ষা করে নাই । ৃ 

রসবৈচিত্র্যের দিক্‌ হইতেও ভারতবর্ষে যে বর্ণবিচার ও | 
বর্ণরূপকত্ব স্থষ্টি হইয়াছে, তাহা! জগতের পক্ষে অভিনব ব্যাপার । 
প্রত্যেক রসই একটা বর্ণে স্যোতিত হয় এবং সে বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী ; | 
দেবতা কল্পিত হইয়া থাকে । শৃঙ্গার, হান, রৌদ্র, বীর, করুণ, |. 


পর্যায় দেওয়া গেল-_ 
রস বর্ণ দেবতা 
শৃঙ্গার কৃ বিষ 
হান্ত শ্বেত রাম 
রৌদ্র রক্ত রুদ্র 


দেত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি দিব্যমুত্তি অঙ্কনে কি বর্ণ ব্যবহৃত 
হইবে এবং নানা জাতির অঙ্কনেও কি বর্ণ ব্যবহৃত হইবে, 
তাহারও নির্দেশ আছে। পুলিন্দ ও দক্ষিণ।পথের লোককে 
মলিন বর্ণে; শক, যবন, পল্লব ও উত্তরাপথের লোকদের 
শ্বেতবর্ণে ; মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গবাসীদেরও মলিন বর্ণে 
আকিবার কথ! আছে। সআাটু ও ধনবান্‌ ব্যক্তিদের পদ্মের রউ. 


দিয়া এবং রুগ্ন, কুকক্্ী, শাপগ্রস্ত বা প্রায়শ্চিন্তপরায়ণকে 
কষ্ণবর্ণে আঁকিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে । “শিল্পরত্ব” ও 
£অভিলযিতার্থচিন্তামণি”তে বর্ণ তৈয়ারীর ব্যবস্থী এবং 


প্রণ।লীর বর্ণনা আছে। 


১১২ একে হু পু 
০. ই : 


রেখাঙ্কন__লিনোকাঁটু (ইউরোপ ) 


কাজেই দেখা যাইতেছে__ভারতবর্ষে অঙ্কনকৃতিত্বে সমগ্র 
উপায়েরই সমন্বয় কর! হইয়াছে । কোন কোন দেশ রেখা- 
স্কনের জন্য প্রসিদ্ধ, যেমন চীন দেশ) কোন দেশ বর্ণাত্যের জন্য 
খ্যাতিলাত করিয়াছে, যেমন মিশর দেশ; কোনও দেশ 
বর্তনায় বিশেষ খ্যাতিলাত করিয়াছে, যেমন প্রাচীন গ্রীস। 


অঙ্কন 


5 


] অঙ্কন 


কিন্ত সকল অঙ্গের একটী বিশিষ্ট সুসঙ্গতি স্থাপিত হুইয়াছে 
ভারতীয় অঞ্চনকলায়। অজপ্টা গুহার চিত্রাবলী এবং 
মোগল আমলের চিত্র।বলী এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল | 

ইদানীং ইউরোপে অঙ্কনকৃতিত্ব নৃতন পথে চলিতে আরন্ত 
করিয়াছে-_রেখা ও বর্ণাদির নিঃসঙ্গ সাহায্যে স্বাধীনভাবে 


ছাঁয়ীপন্থী অন্কন-_1701079551000156 ( ইউরোপ ) 


অঙ্কনচচ্চা সক হইয়াছে । শুধু রেখা দ্বারা অঙ্কনের এক 
বিশ্বব্যাপী আগ্রহ দেখ! দিয়াছে । সাদাকালো রঙে (73190]. 
নৃতন অক্কনমাহাঝআ্য ফুটিয়া উঠিতেছে 3 
৪60])118 বা রুদ্মরৈখিক অঙ্কন এক শ্রেণীর নৃতন প্রতিকৃতি ও 
দৃশ্তরচন! সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে__যাহার পেলবত্ব চিত্তাকর্ষণ 
করে। লিনোক!টু (10960) প্রভৃতিও রেখাঙ্কনের ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছে । বিশুদ্ধ রেখাবর্তের নিঃসঙ্গ কারুতার এই 
স্বাধীন প্রতিফলন আধুনিক অঙ্কনজগতে একটা বিপ্লব উপস্থিত 
করিয়াছে] 

কিন্তু এ রকমের রেখারচনাও এদেশে ছিল না| যে, তাহা নয়, 
বরং কোন, কোন বিষয়ে এ শ্রেণীর প্রাচীন রচনাকে পরাভূত 
করিবার ক্ষমতা আধুনিক যন্ত্রজগতের পক্ষে অসম্ভব । এ 
প্রসঙ্গে বাঙ্গালাদেশের পটের বলিষ্ঠ সারল্য. এবং অখণ্ড লীলা- 
ভঙ্গী অপরাজেয় বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবে। রেখাচিত্রের 
এরূপ প্রাণবান্‌ সৌন্দর্য্য হুর্লভ। তিব্বতীয় রচনাতেও এরূপ 
নিঃসঙ্গ রেখালীলা আছে__তাহাতে' কোন রকম কৃত্রিম 
আবহাওয়া বা বঞ্চনার উপসর্গ নাই; এক সতেজ সরলতায় 
তাহ লোভনীয় ভাবে মণ্ডিত। এই খজুতা ও দাঁঢ্ণ অন্ুকরণ 
করিবার জন্তই পশ্চিমের বিখ্যাত আধুনিক শিল্পী মাতিস্‌ 
(01%01386) ও গোর্গ্যা নিগ্রো-রচনী ও তাছিতী দ্বীপের 
আবহাওয়া অধ্যয়ন করেন। 


2100 ভা1)166 ) 


ইউরোপের আর এক শ্রেণীর অঞ্চনবিদ্‌ রেখাকে বর্জন 
করিয়া শুধু বর্ণবিন্তাসের উপাসনায় বিভোর হইয়াছেন । 
ইউরোপের বিশ্লেষক ও ব্যতিরেকী (৪091566 ) সাধনা 
বিরোধ ও বজ্জনের উৎসাহে একান্ত অধীর হইয়া পড়ে। 


ম্যাকডোনাল্ড রাইট ( 119109910  চ780৮) শুধু 
রেখামাত্র নয়, বিষয়কেও নির্বাসিত করিয়া বর্ণ- 
হিল্লোলের বিচিত্র পট আঁকিয়া - আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিয়াছেন । ইনি আমেরিকার অধিবাসী । এই শিল্পী 


বুত্তাকারে বর্স্তরের প্রলেপ দান করিয়া এক অনির্বচনীয় চিত্র 
আঁকিয়াছেন। এ শ্রেণীর ভাবোচ্ছাস প্রকাশের সাধন! একান্ত 
বুদ্ধিবৃত্তির (17691160%98] ) ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।. রূপ- 
কলার ভিতর নৈসগিক প্রেরণার প্রসার না! থাকিলে তাহাতে 
রসম্রী। দেদীপ্যমান হয় নাঁ। বুদ্ধির সাহায্যে বর্জন ও গ্রহণ 
করিয়া অর্থাৎ হিসাব করিয়া আকা একট বৈয়াকরণিক 
প্রবৃত্তি মাত্র। এ সমস্ত কারণে ইউরোপে সচকিত ও একান্ত; 
জাগ্রৎ বুদ্ধিগম্য বর্ণাঙ্কন নিরক্কুশ হয় নাই। এ দেশেও বর্ণ- 
স্তরের সাহায্যে অর্থাৎ বিশিষ্টভাবে বর্ণপ্রলেপের দ্বার 
অঙ্কনও হুর্লভ নয়। অজপ্টার যে চিত্রটী দেওয়া! গেল, তাহাতে: 
রেখার ইন্দ্রজাল নাই বলিলেই চলে,_আছে শুধু বর্ণস্তরের. 


ছাঁয়াঁপন্থী অঙ্কন (ভাঁরতবর্ষ, অজন্ট। ) 


সাহচর্য চিত্র-তী প্রকাশ । এ চিত্রের অসামান্য কারুতায় মুগ্ধ 
হইতে হয়। দেখা যাইতেছে, অতি আধুনিককালেও বর্তমান- 
অঙ্কনবিদ্যার নানা আন্দোলন যে সমস্ত বিচিত্র ফল প্রসব 


করিয়াছে-_বভ্‌ শতাব্দী পূর্বে বিশিষ্ট আন্দোলন ছাঁড়াও শিল্প- 


অঙ্কন 


শান্্রকারগণের ইঙ্গিতে শিল্পীরা সে শ্রেণীর রচন। 
করিয়া আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছেন । 


পশ্চিমে শুধু আলে! ও ছায়ার প্রয়োগেও এ যুগে চিত্রাঙ্কনের ৷ 
ও ছায়াকে মুখ্য 
করিয়াই এ শ্রেণীর অঙ্কনে বর্ণসঞ্চার কর! হইয়াছিল। কারণ 


একটা পদ্ধতি স্থষ্ট হইয়াছে । আলো 
এই রূপচক্রের সেবকগণ মনে করিতেন যে, চিত্রের ভিতর আলে! 


ও ছায়ার সমাবেশই প্রধান ব্যাপার । 
ও সন্ধায় ভিন্ন আকার ধারণ করে। 


অস্কনের দ্বার! উদঘাঁটিত করিতে না পারিলে-_চিত্রচেষ্টাই বিফল 
হয়। এ শ্রেণীর অঙ্কনকারদিগকে ছায়াপন্থী (107)795910701969) 
বল! হইয়াছে । 
শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । 
ও সিনিয়াক (31801%0)% এ শ্রেণীর বিখ্যাত চিত্রকর 


একান্তভাবে বিশ্লেষণমূলক কোন অক্কনচেষ্টাই রসশ্রেণীতে ৷ 


স্থায়ী স্থান অধিকার করিতে পারে ন।। স্বপ্রতিঠ আলো ও 


বহিঃপ্রতিষ্ঠ আলোতে বিভেদ আছে। 


আলোকমগ্ডল আছে--প্রভাতোরণ আছে । 
অঙ্কনের বিষরীভূত হইয়াছে__কিন্ত অনাশ্রিত ও উপাধিযুক্ত 


আলো-অঙ্কনের কৃত্রিম চেষ্টা একাস্ত অলীক বলিয়া এ দেশে ৷ 


তাহ]! প্রচলিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। পশ্চিমেও বস্তৃতঃ এ. 
শ্রেণীর চিত্র একটা বৈজ্ঞানিক খেয়ালে পর্যবসিত হয়। 


ভারতবর্ষের মোগল আমলের নৈশচিত্রে আলো” অঙ্কনের অতি 


নিপুণ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে চীনদেশে 
আলো! ও ছায়ার এই বৈপরীত্যই ছুঃসহু। চিত্রে সেখানে 
ছায়ার প্রতিফলন নাই, সেখানকার দৃশ্তে আছে অবিরোধী 
আলো বা অঙ্কিত সমগ্র পটই ছায়া- 
বজ্জিত আলোতে পূর্ণ। কথিত আছে, কোন চৈনিক সমাট্‌ 
ইউরোপীয় চিত্রে কৃষ্ণবর্ণ ছায়ারোপ দেখিয়! বিস্ময় প্রকাশ করেন 
এবং এ শ্রেণীর অঙ্কনের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করেন। চৈনিক 


10608] 11916 1 


শিল্পীরা ইউরোপীয় চিত্রকলাকে চিত্রাঙ্কন বলিয়াই স্বীকার 


করিতে প্রস্তুত নন । 
আলো ও ছায়াকে আলঙ্কারিক দিক হইতে অঙ্কন করিয়াছে 


* [১০010111186 ব। 1)1৮181070196দের শিল্পচক্র প্রবর্তক | 


২৫১ ] 


স্ুুসম্পন্ন 


আলোর প্রভাবে প্রতি 
মুহূর্তেই বর্ণের পরিবর্তন হয়--একই দৃশ্ট প্রভাতে, মধ্যান্তে 
তাহাদের মতে গাছপাল৷ 
নয়__আলোটাই দৃশ্তের ভিতরকার সত্য বস্ত; তাহাকে 


মোনে (81070066) ও মানে (81906) এ. 
সরা (13901 ) 


বহিঃপ্রতিষ্ঠ আলোর 
স্বাধীন সংহতি নাই-_তাহা পরকীয় আশ্রয়ে পুষ্ট হয়। 
এই পরকীয় আশ্ররকে তুচ্ছ করিলে জিনিষটা অস্বাভাবিক 
হইয়! পড়ে! ভারতীয় দেবযুষ্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ ও আন্গকেন্দ্রিক | 
এ আলোকমগুল 


অঙ্কন 


রেম্ব্রাদ (১9000:9000) | রেম্ব্রীদের প্রেয়সী সাস্কিয়া (9৪3- 

119) সুন্দরী নারী ছিলেন না, কিন্তু শিল্পী তাঁহার প্রিয়তম!র 

চিত্রাঙ্কনে এমনিভাবে আলো! ও ছায়া নিয়োগ করিয়াছিলেন, 

যাহাতে অস্ন্দর অংশটুকু ঢাকা পড়ে। বস্তৃতঃ শিল্পীর কুতিত্বে 

অঘটন ঘটন সম্ভব হয়। কোন চৈনিক শিল্পী নিজের পুষ্ঠপোৌষকের 

চিত্রাঙ্কনে উৎসাহ প্রকাশ করিলে তিনি বলেন “আমি দেখিতে 
অতি কদাকার-__তুমি আমার চিত্র আঁকিও না”। শিল্পী উত্তর, 
করেন,_প্রভূ তোমার সব অংশই দেখিতে ভাল-_শুধু চোখই ; 
দেখিতে খারাপ; তোমার চোখের উপর আমি এমনি একটা : 
আবরণ দিব, যাহাতে সুর্যের উপর পাতলা মেঘের আবরণ 

পড়িলে যেমন তাহার শোভা বুদ্ধি করে-__-তেমনি তোমার চোখের 

শোভ। আরও বৃদ্ধি পাইবে ।৮ শিল্পীর হাতের আলো! ও ছায়াদি 
রঙের তাসের মত-__তাহা! সম্পদ ও শ্রী বাড়ায় । 


স্পন্সর ৯০ 


8882৫ 


নারীমুত্তি__ফ্রেস্‌কো (শ্রীগৃহ, লঙ্কাদীপ ) 

চিত্রান্কনের বিষয় লইয়াই ইদানীং পশ্চিমে বিশেষ 
আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় অঙ্কনকলার এক বিপ্লব উপস্থিত 
হইয়াছে । আধুনিক রসতাত্বিকগণের মতে চিত্রাপিত বিষয় 
বা বর্ণনা রম্যকলার মুখ্য ব্যাপার নয়_উপলক্ষ্য মাত্র । 
তাহার ভিতরকার প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার হইতেছে রসবিচ্ছুরণ। 
তাহাদের মতে রম্যকল। যতটা! বিষয়গত বস্ত হইতে নিজকে 
মুক্ত করিতে পারিবে, ততই তাহ! আনন্দদায়ক হইবে । সঙ্গীতে 
যেমন যে বিষয় লইয়! সুরের খেলা চলে, সে বিষয়টা মুখ্য 


অঙ্কন 


ব্যাপার নয়-_গৌণ মাত্র, এবং সুরের খেলাটাই মুখ্য, তেমনি 
অঞঙ্কনকলার ভিতরকার চিত্রাপিত ছন্দটাই মহ্াহ্‌ ব্যাপার, 
তদতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা রস-বাহন মাত্র__রসপদার্থ নয়। 
ইংলগ্ডের পেটার (ঘ/৪৮6০ ৮6৪7) প্রমুখ রসতাত্বিকগণ এজন্ঠ 


সঙ্গীতকলাকে সকল কলাবিষ্যার অনুকরণীয় (80067:5-56690) : 


বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন ।* সকল কলাঁকেই মিশ্র অবস্থা হইতে 
উন্মুক্ত করিয়! খাঁটি করিবার চেষ্টা হইতেছে । ইহার ফলে 


অঙ্কনবিদ্ভার ক্ষেত্রে বিষয়বৈচিত্র্যকে অন্তহিত করা হইতেছে । 


শুধু রেখাক্কনের কারুত! ব! বর্ণাঙ্কনের মাধুর্য্যকে উপস্থিত করাই 
প্রশংসার বিষয় হইয়াছে। 1570108]5 প্রমুখ শিল্পিগণের 
চিত্রে কোন পরিচিত বস্ত বা বিষয়ের অন্ুকৃতি নাই। কেবল 
তুলিকার টানের লালিত্য ও বর্ণসঙ্গতির কারুতা লইয়া অঙ্কনের 
একটা! কুজ্াটিক] সৃষ্টি হইয়াছে । বলিতে গেলে এ সমস্ত স্মৃষ্ট 
ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদের প্রস্থন বলিতে হয়__কারণ সহজ মাঁনব- 
হৃদয়ে কোনরূপ নিষ্ঠঠর ও জাগ্রৎ ভেদবুদ্ধির শাসন সন্ত 
হয় না। 

রূপকাত্বক ( ৪7৮01102]) স্ষ্টি হইতেছে ঠিক ইহার 
বিপরীত | রূপকের সাহায্যে যখন কিছু প্রকাশ করিতে হয়, 
তখন রূপক জিনিষটা (৪)1010] ) মুখ্য হয় নারূপক যে 
জগৎকে সুচিত করে ( ৪০2265৮) তাহাই মুখ্য হইয়। পড়ে। 
প্রতাক্চ জিনিষের ভিতর দিয়া অগ্রত্যক্ষকে সুচিত করা 


হইতেছে রূপকাত্বক অঙ্কনের ধর্ম। প্রাচীন অঙ্কনবিদ্তা 


এরূপে অন্তি গভীরতম আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে রূপাঁপিত , 


করিয়াছে । ইউরোপীয় অঙ্কনচেষ্টায় “ঘুঘু, মেষশাবকণ “সাপ 
প্রভৃতির ভিতর দিয়া সরলতা, নিরীহত| ও খলতা৷ প্রভৃতি 
ভাবের প্রতিফলন হুইয়াছে। চৈনিক ড্রাগনও আধ্যাত্মিক 
অনুভূতির গ্যোতক। জাপানী উদ্যানে উৎস ও প্রস্তরসমূহ 
স্থৃবিশ্তস্ত করিয়া এমনি একট রচনাঙ্কন করা হয়, যাহাতে আধ্যা- 
ঘ্মিক নান! বার্তা স্চিত করে। ভারতেও ষট্চক্রাদি অঙ্কনের 
দ্বারা নৃতন জগতের সুচনা কর! হইয়াছে-_শুধু চক্রগুলিই 
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চ2২/৬৪। 


অঙ্কন 


সেখানে মুখ্য ব্যাপার হয় নাই । অনেক সময় গভীর আধ্যাত্মিক 
জগৎকে স্থলতার ভিতর দিয়া উপস্থাপিত কর! ছুরূহু হয় বলিয়] 
বিষয়গত রূপকের প্রাচুর্য সকল উচ্চশ্রেণীর কলার ভিতর 
অনিবার্ধ্য হইয়! পড়িয়াছে। 

তবুও অঙ্কনকলায় রূপ ও রূপকের ষগ্মসম্পর্ক প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্যে অক্ষত আছে। ইউরোপের নব্যাঙ্কনে (7৮০৪৮-])স- 
1)79981010190 ) 1$9,7)0117515 র প্রবর্তিত ধারা পরিবন্তিত হ্ত্য়া 
আবার বর্ণনাসম্পর্ক লাভ করিয়াছে। 


্টমৃত্তি অন্কন-__র্যাফেল (ইউরোপ) 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকলার চরমস্থ্টি দেবরচনা ও মহাপুরুষ রচনায় 
অতি সহজে লক্ষিত হয়। ইউরোপে বীশ্ুখুষ্টের রূপাঙ্কনে যুগের 
পর যুগ অব্যাহত চেষ্টা চলিয়াছে। আদিম গুহানিহিত (08৮৪- 
00701) ) খুষ্টের ছবিতে আছে বিষঞ্র ও মলিনভাব। সেকালে 
খৃষ্টীয় বিধি সৌন্দর্যকে অধ্যাআ্জগতের পরিপন্থী মনে করিত। 
“7169]) 19 09260) 30101 15 1169” ইহাই ছিল তাহাদের 
জপমন্ত্র। কাজেই তাহারা বৈজস্তীয় আমল পর্য্যন্ত রুগ্ন, মলিন 
ও বিষ খুষ্টরূপ অঙ্কন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে 1» 


ঈ্ঈ [0 009 01001) ০1 90 ৮1916 10188৮61179, 01 61)9 
8161) ০73605, 6109 8016 ০01 61)০ 80610067190. 81008% 10,5560; 


অঙ্কন 


অঙ্কন 


পূর্বে বলা হইয়াছে, নাইসীয় কাউন্সিলে পাঁদরীগণ এমন 


একটা অন্ধজ্ঞ। জারি করেন, যাহাতে শিল্পীর খৃষ্টমুন্তিতে 


কোনরূপ ল।লিত্যবিধান না করেন। ইহাতে শিল্পীরা বনুপরি- 
মাণে স্বাধীন পথ অবলম্বন করিতে সাহসী হন নাই। 


পশ্চিমে খুষ্ট, পূর্বাঞ্চলে বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া । 


কল্পিত হইয়াছেন। দেবমূত্তি একান্তভাবে স্বীয় ব্যাপার__ 


তাহাতে মানবিকতা নাই বলিয়া মানবচিত্তের সহিত স্থল 
কিন্ত অবতারগণ একাধারে 


সামাজিকতা সম্ভব হয় না। 
দেবতা ও মানুষ ; সীমা ও অসীমের যুগ্মমিলন হয় অবতার- 
কল্পনায় । এইজন্য সকল দেশের ও কালের অঙ্কনবিদ্ভায় অবতার 


অঙ্কনে একটা সমানভূমি পাওয়া যায়। একথ| বলাই বাহুল্য, 
সমস্ত দেশের বা সভ্যতার চরম দানই কল্পিত হইয়াছে এশ্রেণীর 


অন্কনে। 


রেনাসাস্‌ ( 7১9081858708 ) যুগের অঙ্কনবিদ্রা পশ্চিমে 
চরমস্থষ্টি সফল করিয়া তুলিয়াছে বলিয়। বিশ্বময় একটা! খ্যাতি 
বিস্তৃত হইয়াছে । যদিও ফ্রা এঞ্জেলিকো (01 47£910০ ) 


কাজেই অঙ্কনকলার গৌরীশঙ্করশুঙ্গ লক্ষ্য করিতে ৷ 
হয়-__সকল দেশে এ শ্রেণীর অভিমানব কল্পনার! ইউরোপের : 


প্রস্থতি শিল্পীর কৃতিত্ব কাহারও মতে প্রচুর, তবুও র্যাফেল, ৷ 


লিয়নার্দ-দা-ভিন্সি ও মাইকেল এঞ্জেলোর নাম এ প্রসঙ্গে শ্রেষ্ট 


স্থান অধিকার করিয়াছে। র্যাফেলের অস্কিত খুষ্টচিত্র ইউরোপীয় 


শীলতার অন্তরাত্মপ্রকতি স্থচিত করে। র্যাফেল-রচিত খুষ্টের 


মৃত্তির দুষ্টি বাহিরের দিকে__অস্তরের দিকে নয়। কোনও সাধনায়; 
পরমতন্ব বাহিরের ব্যাপার_-কোন সাধনার তাহ! অন্তরের বস্ত। 
এজন্য ভারতীয় বুদ্ধ আত্মনিবিষ্ট ও অন্তমুখীন-_ খুষ্টচিত্র 


বহিমুখীন। 
আছে-_কিন্তু ভাবেরব্যঞ্জনা অতি যৎসামান্ত | শুধু আকাশের 
দিকে নিবদ্ধ চোখ_-অথচ মুখশ্রীতে বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আভ্যন্তরীণ 


মননের কোন সুষ্ঠ, প্রতিফলন নাই । গ্রীকেরা মুখ বা অঙ্গ- 


প্রত্যঙ্গগুলিকে কোন বিশিষ্ট ভাবের বাহুনরূপে কল্পনা করিতে 
পারে নাই। শুধু মাংসপেশীবহুল সুগঠিত জড়পিও হিসাবেই 
সে সব রচিত হইত । এজন্য মুদ্রা, অঙ্গভঙ্গী, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদির 
ভিতর দিয়া কোন উচ্চতর লোকের ব্যঞ্জনা ইউরোপীয় অঙ্কনকার 
সম্ভব করিতে পারে নাই। ভারতীয় ব্যঞ্জনা অন্থাশ্রেণীর। 
ললিতবিস্তরাদি গ্রন্থে মহা পুরুষের বত্রিশটী লক্ষণের উল্লেখ 
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র্যাফেল-অস্কিত খৃষ্টমূত্তিতে মুখের পারিপাট্য ৷ 


৬৪ 


আছে এবং অন্ুব্যঞ্জনার লক্ষণ প্রায় অশীতিসংখ্যক। কাজেই 
দেহসীমার প্রতি অংশকেই অপরূপ-জগতের প্রক!শকরূপে 
লক্ষ্য কর! ইউরোপের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে র্যাফেল 
বা ইউরোপীয় অন্ান্ত চিত্রকারদের অস্কিত খুষ্টমুদ্তি একটা 
মাংসপেশীপুর্ণ দেহপিগুমাত্র_তাহার ভিতর কোন স্ুক্্তর 
জগতের প্রতিতাস নাই। র্যাফেলের অস্কিত খুষ্টচিত্র একটা 
পরিচ্ছদশোভিত অভিনেতার চেহারামাত্র, সত্যকার কোন 
সহজ অতীন্দ্রি়লোকের বার্তাবাহক দিব্যপুরুষ নহে । অতি 
আধুনিক যুগেও নৃতন নৃতন খৃষ্টমুর্তি নূতন পোষাকে ও ভঙ্গীতে 
রচিত হইয়াছে, কিন্ত এ সমস্ত মুন্তিতি রসসমাবেশ অতি 


বুদ্ধমুন্তি অঙ্কন (ভারতবর্ষ, অজন্টা ) 


সামান্ত। শ্তরু এডওয়ার্ড বার্ণেস জোন্স্‌ খুষ্টচিত্র অঙ্কনের 
ব্যর্থতা স্মরণ করিয়া একবার বলিয়াছেন_-জীবনে যতবার 
তিনি খুষ্টচিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, ততবারই তিনি ব্যর্থ 
হইয়াছেন। বস্ততঃ ইহা! ইউরোপেরই স্বীক্তি__-আধুনিক 
অঙ্কনকার খুষ্টকে মুটের চেহারায় অকিয়াও তৃপ্িলাভ করিয়াছে। 
এইরূপে খুষ্টকে শ্রমিক আন্দোলনের অন্তভূর্ত করিয়া ইউরোপ 
আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। 

অপরদিকে, প্রাচ্যাঞ্চলে বুদ্ধ কখনও মুটের বেশ ধারণ 


অঙ্কন 


| ২৫৪. 


অঙ্কন 


করেন নাই কিংবা অন্ত কোন নাটকীয় ঘটনার পরিচ্ছদে , 
তাহ্‌কে ভূষিত করিয়া কেহ আত্মপ্রসাদ লাভ করে নাই। 


ভারতের, চীনের ও জাপানের বুদ্ধ-চিত্রাঙ্কন প্রাচ্য শীলতার 
চর্ম দান। 
গ্যোতিত হইয়াছে_-এই সমস্ত চিত্রে । 
সভ্যতার প্রতিভূ হইয়াছে বুদ্ধমুত্তি। 
অজন্টার বুদ্ধমুদ্তি এ সম্পর্কে জগতের ইতিহাসে একটী সমুচ্ 


দান। অসীম কারুণ্যে ভরপুর এ যুভ্তির তুলনা নাই-__-এ অঙ্কন: 
| 
সৌন্দর্্যকলার অন্রভেদী ফলক । ভারতীয় সভ্যতা বনুশতাক্ধীর | 


সাধনায় অন্তরে যে অলৌকিক সম্পদ আহরণ করিয়াছে__ 
কয়েকটা রেখার পুলকিত প্রয়োগে এবং বর্ণের বিচিত্র প্রলেপে 
সে অসীম সৌন্দধ্যকৈই উদবাটিত করিয়াছে। অন্তরজগতের 
সীমাহীন কারুতা দেহসীমার সমগ্র বাধ' ভেদ করিয়া অমলিনভাবে 
দেদীপ্যমান হইয়াছে । "ভারতীয় রেখাঙ্কনে প্রন্ষট হইয়াছে 
মনস্তাত্বিক-জগতের একটা বাহ্রূপ; যাহা স্গুপ্ত ছিল, তাহাকে 
দেহাবরণের বাহিরে গ্োতিত করা হইয়াছে__রেখাভঙ্গীর 
মায়াজালে । প্রতি রেখাই এ ক্ষেত্রে অধ্যাত্ববাণীর বাহুক-- প্রতি 


বর্ণই আস্তরজগতের উত্তঙ্গ কিরীটের প্রতিফলক । প্রাচ্যসাধনার । 


সাফল্য এ শ্রেণীর একটা মুন্তির অঙ্কনেই স্বপ্রকাশ হুইয়া পড়ে। 


অপরপক্ষেন শ্রীকৃষ্চমুর্তি অস্কনে প্রতিফলিত হইরাছে, ভাব-। 


শ্রীরুষ্ণের রাজবেশে রাজপুতকলা 
শ্রীরুষ্ণ- 


জগতের অন্য সীমান্ত। 
উদবাটিত করিয়াছে, ভারতীয় রাজবিধির রঞ্জনধর্্ম। 


জীবনের বহুমুখী কারুতা৷ উদবাটিত করিয়া ভারতীয় শীলতা ৷ 


দেখাইয়াছে__শুধু অরূপের রূপাঙ্কনে ভারতীয় কারুতা 
নিবদ্ধ নয়__-কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জগতের বহুমুখী রসসঞ্চারে 
ভারতের সফলত! নিবদ্ধ নয়) 
সকল দিক্‌ ও সীমান্ত ভারতীয় অঙ্কনকারের পরিচিত। যে 
দেশে চৌষটিকলার সাধন! হইফ্কাছে, সে দেশ শুধু শুষ্ক অধ্যাত্মতত্ব 
ও সন্ন্যাস লইয়া আত্মহারা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের নারীনিক্িত 
গরুড়বাহন এ শ্রেণীর একটা অপরূপ স্বষ্টি। 
গোপিনী-রচিত বিচিত্র বাহনে আরূঢ হইয়া শ্রীকষ্চ বাশী 
বাঁজাইতেছেন--ইছা ইন্দ্রিয় ও অতীক্রিয় জগতের একটা স্ুরম্য 
সেতু । লৌকিক দিক্‌ হইতে ইহার রসমুচ্ছনায় আছে ভোগ- 
বিলাসের পারিপাট্য। অলৌকিক দিক হইতে আছে একটা 


তুরীয় লীলার অপরূপ পাথ্িব প্রকাশ। জগত্নাট্যের নায়ক: 
ভিনয় করিয়াছেন, তাহাই গ্যোতিত হইয়াছে এই গ্বৈততত্বমূলক , 


চিত্রাঙ্কনে | বস্ততঃ ভারতীয় রূপতত্ব একদেশদর্শী কোন স্থৃষ্টিতে 
নিবদ্ধ হয় নাই 


গভীরতম অনস্তাত্বিক জগতের অসংখ্য ছৃন্দ 
সমগ্র প্রাচ্চজগতের : 


রূপজগতের ভোগরাজ্যের : 


উদ্দাম রসমত্ত 


| 


অরূপতত্বে দীক্ষিত, অধ্যাত্মবলে বলীয়ান ভারত অতি 
সন্তর্পণে এরূপে রূপ ও অরূপের, স্বর্গ ও মত্ত্যের মিলন সম্ভব 
করিয়াছে । প্রাথমিক ইতিহাসে শিল্পীরা অতি সঙ্কোচের, 
সহিত জটিল অধ্যাতবজগব্ব্যঞ্জনায় অগ্রসর হইয়াছে । বস্তুতঃ 


রাঁধাকৃঞ্চের রাঁজবেশ ( ভারতবর্ষ, নেপাঁল ) 
অঙ্কনাদি বিদ্যার আদিম বিবরণ অলৌকিক ব্যাপারের সহিত 


এজন্যই জড়িত। বিষুধর্মোত্তরে আছে, খষি নারায়ণ 
অপ্দরাদের সলজ্জ করিতে আত্ররসের সাহায্যে উর্বশীর মুর্তি 
অঙ্কন করেন। তাসের স্বপ্নবাসবদত্তাতে আছে-_রাজা 
উদয়ন ও রাজকুমারী বাসবদত্তার মুর্তি অঙ্কন করিয়া উভয়ের 
উদ্বীহকার্ধ্য নিষ্পন্ন করা হয়। একটা অষ্টাদশ শতকের 
তিব্বতীয় পুথিতে* আছে, কোন রাজা জলের প্রতিবিদ্বের রর 
সাহায্যে বুদ্ধমুন্তি রচনা করিয়াছিলেন । এ শ্রেণীর অনেক 
কিংবদ্তী প্রচলিত আছে । তিব্বতে 70-601) 1$100190-01)6 ৃ 
পরের 010 00080%এ আছে, তারতবর্ষীয়দের তিব্বতীয়গণ 
যাছুকর মনে করিত। র 

এ প্রসঙ্গে চিত্রলেখার প্রাচীন গল্পেরও উল্লেখ করিতে হয়। 


*:507088 0990 1107) 19291 শরৎচন্দ্র দাঁস সম্পাদিত | 


ৰ অঞ্চন [ 


রাজকুমারী উষা৷ একটা সুন্দর খুবককে ন্বপ্পে দেখিয়া অঙ্কন- 
বিদ্যায় সুদক্ষ সখী চিত্রলেখাকে সে বিষয় উল্লেখ করেন। 
চিত্রলেখা রাজকুমারীকে সান্তনা দিতে একে একে সমগ্র দেবতা- 
মণ্ডলী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের চিত্র অঙ্কন করে। কৃষ্ণের পৌল্র 
অনিরুদ্ধের মুর্তি অস্কিত হইলেই রাজকুমারী তাহাকে স্বপরদৃষ্ট 
যুবক বলিয়! প্রকাশ করেন। পরিশেষে উভয়ের উদ্বাহ কার্য 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । সপ্তদশ শতকের এঁতিহাসিক তার- 
নাথের মতে দেবতা রাই প্রথম চিত্রাঙ্কনপ্রথার স্ত্রপাত করেন । 
তাহার পর যক্ষ ও নাগেরা অঙ্কনবিদ্ভাকে সমৃদ্ধ করে। 
এ সমস্ত দেবরীতি, ষক্ষরীতি ও নাগরীতি নামে উল্লিখিত 
হইয়াছে । তারনাথের মতে যক্ষরীতি রাজা অশোকের 
সমসাময়িক (খুষ্টপূর্ব তীয় শতক ) এবং নাগরীতি নাগার্জুনের 
সময়ে প্রচলিত ছিল । 


ন'রী-গরুড়ারূঢ শ্রাকৃ্ক (ভারতবর্ষ, নেপাল) 
পরবর্তী যুগের অঙ্কনরীতির বিষয়েও তারনাথ আলোচনা 


করিয়াছেন। তিনটা প্রধান চক্র ভারতে প্রাধান্য লাভ করে__ 
মধ্যদেশের চক্র, পশ্চিমের চক্র ও পূর্বাঞ্চলের চক্র । মধ্য- 
দেশের রীতি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে দৃষ্ট হয়। মগধের বিশ্িসার 
নামক চিত্রকর এ রীতির প্রবর্তক । এ শিল্পী বুদ্ধপক্ষ নৃপতির 
রাজত্বের সময় ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করে। তারনাথের মতে 
এই রীতির অন্কারক বহু শিল্পী ছিল এবং এই রীতি দেব- 
রীতিকে অনুসরণ করিত। পশ্চিমের শিল্পচক্রের কেন্ত্র ছিল 
রাজপুতানা এবং শৃক্ষধরই এই রীতির প্রধান শিল্পী ছিলেন । 
উদয়পুরের নুপতি শিলাদিত্যের যুগে এই শিল্পী প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন | এ প্রথায় ষক্ষরীতি অন্ুস্থত হইত । ধর্ম্মপাল ও 
দেবপালের রাজত্বের সময় পূর্বাঞ্চলের রীতি প্রবন্তিত হয়। 
ইহা! নাগরীত্রি গ্যোতক। এ প্রসঙ্গে ধীমান ও বিটপালের 
নাম প্রধানতম শিল্লিরূপে খ্যাত হইয়াছে । 


২৫৫ ] 


লস ্্স্- শশা 


অঙ্কপাত 


বাঙ্গালাদেশ হইতে নেপাল ও তিব্বতে অঙ্কনকলার ধার! 
প্রসারিত হয়। নেপালী শিল্পীরা এই রীতিকে সুদুর পূর্বাঞ্চলে 
বিস্তৃতকরে। চৈনিক সম্রাটু কাবল! খার আমলে আনিকো 
নামক একজন নেপালী শিল্পীকে রম্যকলাবিভাগের প্রধান পদ 
দেওয়! হয়। ক্রমশঃ জাপানেও এই কলাসংস্পর্শ ঘটে । 

এরূপে প্রাচ্যকলাক্ষেত্রে ভারতীয় অঙ্কনপ্রথ। ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হয়। পুর্ব্ব এশিয়া শুধু যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহা নহে, 
নিজেদের অসংখ্য মন্দিরে ভারতের বুদ্ধ ও বোধিসত্বের মুন্তিও 
গ্রহণ করিয়াছে। এই মুন্তির পদাঙ্কে প্রসারিত হুইয়াছে 
ভারতীয় অঙ্কনরীতি-_যে রীতি হইতে বুদ্ধমূন্তিকে বিষুক্ত করা 
সম্ভব নয়। বস্ততঃ ভারতীয় অঙ্কনশিল্লের এই বিজয়যাত্রা 
কিছুতেই এবং কোথাও নিরস্ত হয় নাই। 

ক্রমশঃ ভারতের সমন্বয়গপ্রথ! চীনদেশ এবং জাপানেও গৃহীত 
হইয়াছে। শুধু রেখাঙ্কন মাত্র নয়, শুধু বর্ণাঙ্কনও নয়__বর্তনা, 
অলঙ্করণ ও বর্ণাট্যতা, সকলদিকেই স্থুদুর প্রাচ্যে অঙ্কনকল! সমৃদ্ধ 
হইয়! রসগ্রাহীদের তৃপ্তিবিধান করিয়াছে । | 


অন্কপল্লী (আনকপল্লী )-_উড্ভিষ্যার পুরীজেলায় অবস্থিত 


একটা গঞ্ডগ্রাম ; সুপ্রাচীন কলিঙগনগরের দক্ষিণে অবস্থিত । 
এখানে প্রত্বতত্বের নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায় 


অঙ্কপাত--(পুং ) অঙ্ক-পত-ঘএ৬ ৬-তৎ ] অঙ্ক রাখা । 


এক হইতে নয় পর্য্যস্ত নয়টা মূল অঙ্কের এবং শূন্যের 
আনুকুল্যে গুণ ও যোগ দ্বারা যে রাশি লিখিত হয়, 
তাহাকে অঙ্কপাত কহে । অঙ্কবিস্যাস, রাশিলিখন | 
অঙ্কের দক্ষিণ পার্থে যতগুলি শূন্ত দিবে, মূল অক্কের 
তত দশগুপ সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যথা, ১ একটা একক 
অঙ্ক, ইহার দক্ষিণ পার্থ একটী (*) শূন্য রাখিলে দশ 
হইবে। অর্থাৎ একের দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। ছুই 
অঙ্কের পার্থে একটা (*) শূন্য দ্বিলে ছুই অঙ্কের দশগুণ 
খ্য। বৃদ্ধি হইবে । যথা ২০ বিংশতি হইল । অর্থাৎ (২) 
অঙ্কের দশগুণ | এইরূপ, ৩০ ব্রিংশৎ, ৪০ চত্বারিংশৎ, 
৫০ পঞ্চাশত, ৬০ যষ্টি, ৭০ সপ্ততি, ৮* অশীতি, ৯০ নবতি, 
১০০ শত ইত্যাদি । এইরূপ লিখিত অঙ্ককে রাশি কছে। 
“একং দশং শতঞ্চেব সহঅমযৃতং তথা | 
লক্ষপ্চ নিষৃতপ্ধৈব কোটিরব্বদমেৰ চ ॥ 
বুন্দঃ খর্ষো। নিখর্কশ্চ শঙ্খপন্মৌ চ সাগরঃ | 
অস্ত্যং মধ্যং পরার্ধঞ্চ দশবুদ্ধ্যা যথোভ্তরম্‌ ॥%৮ (জ্যোতিষ) 
একটী রাশিতে যত অঙ্ক যোগ করিবে, পূর্ব রাশির 
উপর তত সংখ্যা বুদ্ধি হইবে। যথা, 
এখানে দশ রাশিতে (১) এক অঙ্ক যোগ করা হুইল, 


১০+১-১১১ 


অন্কপাত 


অতএব দশের উপর এক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া একাদশ 


হইল। এইরূপ ১০+২-দ্বাদশ। ১০+৯-১৯ একোন- 
বিংশতি; অর্থাৎ বিংশতির এক সংখ্যা কম। ২০+২ 
, কদ্বাবিংশতি । ৩৭+৯-উনচত্বারিংশৎ | 

এক অঙ্কে ১ একক । 

ছুই রর ১০ দশ। 

তিন ্ ১০০ শত। 

চারি রি | ১০০০ সহজ । 

পচ ১ ০০০০০ অধুত। 

ছয় র্‌ ১০০০০০ লক্ষ | 

সাত ১ ১০০০ ০০০ নিধুত। 

আট ্ ১০০০০০০০ কোটি । 

নয় বৃ ১০০০০০০০০ অর্ধবদ | 

দশ ১ ৰ ১০০০০০০০০০ বুন্ন। 

একাদশ ১১ ১০০০০০০০০০০ খর্ব্ব। 

দ্বাদশ ১০০০০০০০০০০ নিখর্ব | 

ত্রয়োদশ ১) | ১০০০০০০০০০০০০ শঙ্খ । 

চতুর্দশ 2 ১০০০০০০০০০০০০০ পদ্বা। 

পঞ্চদশ. ১, ১০০০০০০০০০০০০০৪ জলধি |. 

ষোড়শ ১১ ১০০০০০০০০০০০০৪০০ আস্ত্য। 

সপ্তদশ ১ ১০০০০০০০০০০০০০০০০ মধ্য।. 

অষ্টাদশ দূ ২50 12:775578 পরার্ধ |. 

রাশি বৃহত্তম হইলে প্রথমে দক্ষিণ দিকের. তিনটা 


অঞ্কের পর একটা চিহ্ন দিয় তৎপরে ছুই. দুইটার পর 
এক একটা চিহ্ন দিলে গণনা করিবার সুবিধা হুয়। . ... 
৩,২৭১৫১১৭২১৯৪১৩৭১৮৯১২৪১৭৮০। . স্মস্ত রাশি বামভাগ 


হইতে গণন| করিয়! আসিবে । যথা 


টু 


(৩7518576857 
তিন পরার্ধ, ছুই মধ্য, সাত অন্ত্য, পাঁচ জলধি, এক পদ্ম; 
সাত শঙ্খ, ছুই নিখর্, নয় খর্ব, চারি বৃন্দ, তিন অর্ধ, 
সাত কোটি, আট নিধুত, এক লক্ষ, ছুই অধূত, চারি সহত্র 
সাত শত আশী। ্‌ ৪ 

গণনা দ্বারা রাশির সংখ্যা নিশ্চিত করিতে হইলে 
দক্ষিণ ভাগ হইতে গণিয়া যাইবে। দক্ষিণ ভাগের প্রথম 
অঙ্ক এককের স্থানে, দ্বিতীয় অঙ্ক দশকের স্থানে তৃতীয় অঙ্ক 
শতকের স্থানে ইত্যাদি । 

2 ৩ , ইত্যাদিকে পূর্ণ অঙ্ক কহে। 
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ভগ্াঙ্ক বা 


২৫৬ 


অঙ্কপাত 


ভগ্নাংশ লিখিবার অন্ত সঙ্কেত আছে। ৪ চারি একটা. 
পূর্ণ অঙ্ক। চারিকে ছুই সমান অংশে বিভক্ত করিলে 
এক এক অংশে ছুই হয়। কিন্তু ১ অঙ্ককে ছুই সমান অংশে 
বিভাগ করা যায় না। সে জন্য শী সমান বিভাগ দেখাইবার 
সঙ্কেত আছে। যথা, ই ইহার দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, 
কোন একটা সমস্ত পদার্থকে ছুই সমান অংশে বিভক্ত কর 
হইয়াছে এবং সেই ছুই অংশের এক অংশ গ্রহুণ. কর! হুইয়াছে। 
এইরূপ ৯ লিখিত থাকিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কোন 
সমস্ত পদার্থকে সমান চারি অংশে বিভাগ. করিয়া তাহার 
তিন অংশ গ্রহণ কর! হ্ইয়াছে। এ প্রকার অঙ্কপাতকে 
ভগ্রীংশ কছে। | ভগ্নাংশ দ্র] 

আঁর এক প্রকার তগ্ন অঙ্ক আছে, তাহার নাম দশমিক 
ভগ্রাংশ। পুর্বে বল! হইয়াছে, কোন অন্কের দক্ষিণ ভাগে 
এক একটা শুন্ত দিলে প্রত্যেক শৃন্টের দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি 
হয়। দশমিক ভগ্ৰাংশ ঠিক তাহার বিপরীত। কোন 
অঙ্কের বাম ভাগে এক একটা শূন্ত দিলে প্রত্যেক শূন্যে 
দশগুণ সংখ্যা কমিয়া আসে। যথা_-১১ এক একটী সংখ্যা, 
»১ ইহাতে এক সংখ্যার দশগুণ কম বুঝায়। ০০১ ইহাতে 
এক সংখ্যার ১০০ গুণ কম বুঝায়। এরূপ ঘটিবার গুঢ 
তাৎপর্য এই__ | 

দেখা যাইতেছে--১ এক সংখ্যাকে একস্থান বামে সরাইলে 
১০ হয়। দুই স্থান বামে সরাইলে ১০০ একশত হয়। 
এখানে প্রত্যেক বারে দশগুণ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। 
পুনর্বার একস্থান দক্ষিণে সরাইলে ০১ দশ হুইয়া পড়ে । 
ছুই স্থান দক্ষিণে সরাইলে ০০১ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ 
প্রত্যেক বারে দশগুণ কমিতেছে। অতএব এতন্ারা এই 
নিশ্চিত হইল, কোন অঙ্ককে যত স্থান দক্ষিণ দিকে সরাইবে 
তত দশগুণ সংখ্যা কমিয়া আসিবে । অঙ্কের বামে শৃন্ত 
দিলে তাহাকে দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত করা বুঝায়। কিন্ত 
অঙ্কের বামে একটা শৃন্ঠ স্থানে একটা বিন্দু প্রয়োগ করা 
হয়, যথাঁ_২ এইরূপ লিখিলে ২ ছুয়ের বামে একটী শূন্য : 
আছে, তাহাই বুঝাইবে। অর্থাৎ ছুই অঙ্কের দশগুণ কম। 
[ দশমিক ও ভগ্নাংশ দ্র] 

এই প্রকার অস্কপাতকে পাটাগণিতের অঙ্ক বা রাশি 
কহে। বীজগণিতের অঙ্ক বর্ণমালার বর্ণদ্ধারা লিখিত হয়। 
তাহার সংখ্যা অনির্দিষ্ট। - যথা__ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণকে 
১২ প্রভৃতি অঙ্কের তুল্য কল্পনা করা হয়। ক, খ বর্ণ 
কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নহে। ২ ক বলিলে ক স্থানে যে 
কোন অঙ্ক বসাইতে পারা যাঁয়। [ সঙ্কলন, ব্যবকলন দ্রণ] 


অস্কপাদ 


অঙ্কলোড্য 


অক্কপাদ--(ক্লী) ছাগ ও হরিণাদির অবয়ববিশেষ। ( বাতট, 


সুত্র ৩৯ ) 
অক্কপাদব্রত--(ক্লী) ব্রতবিশেষ। 
অস্কপলি(-লী)_( সী) [ অঙ্ক-পাঅল-ডীপড ৬-তৎ ] 


ক্রোডপ্রাস্ত। [ অঙ্কেন পালয়তীতি, পালি-ডীপড ৬-তৎ] ২. 


উপমাতা, ধাত্রী। ৩ আলিঙ্গন। ৪ বেদিকাখ্য গন্ধদ্রবা- 
বিশেষ, ইহার নামান্তর কোটি । 


অক্কপালিকা__( স্ত্রী) আলিঙ্গন। 


অঙ্কপাশ-_(পুং) অঙ্কের সংস্কাপনবিশেষ ; অঙ্কবন্ধন | লীলাবতী- 


কথিত একাদি অঙ্কের স্থান বিনিময়ে সংখ্যা ভেদ-বোধক। 
২ এঁকাসংখ্যাসঙ্কলনের উপযোগী প্রক্রিয়াতেদ । 


বসাইলে হয় ১২, আর যদি স্থান বিনিময় করা হয়, তাহা! হইলে 
২১ হইয়া দীভায় 
সংখ্যৌক্যমিতি ও পক্যাঙ্কমিতি | 
অর্থই বুঝায়। 
“গর্বিতগণকবহনাং শ্তাৎ পাতোহবশ্যমস্কপাশেইন্মিন্” 
( লীলাবতী ) 


ইহার 
উদাহরণ স্থলে বলা যায়, যেমন ১ ও ২, এই ছুই সংখা! পর পর. 


এইরূপ ভেদ ভিন্ন অঙ্ক ও অঙ্কভেদের নাম । 
অঙ্কপাশ শব্দে এইরূপ বিশেষ 


1 


অঙ্কপূরণ__(ক্লী) অঙ্কের গুণ করা। ইংরেজীতে গুণের চিহ্ন : 
/% এইরূপ। ৫ ৩ এই প্রকার ছুই অঙ্কের মধ্যে উক্ত চিহ্ত ূ 


থাকিলে গুণ কর! বুঝাইবে । [ গুণ দ্র" ] 

অঙ্কবন্ধা-_( পুং) ক্রোডবন্ধ। 

অঙ্কমিরি- আসামের সুন্দরী নদীর উপত্যকাবাসী এক পাহাডিয়া 
জাতি। ইহারা! আপনাদিগকে তালে নামে অভিহিত 
করিয়া থাকে । 
বিচিত্র করে বলিয়া আসামীর 
অঙ্কমিরি?। 
করে, তাহা! বেতের তৈয়ারী ও চামরের শ্যায় পিছন দিকে 


ঝুলিয়৷ থাকে । 


স্ীলোকের। স্বহস্তনিম্মিত স্ুতীর জামা পরিধান করে। 


দিছং অঞ্চলের অবোর জাতির সহিত ইহাদের অনেক বিষয়ে 


এই শ্রেণীর স্ত্রীলৌকগণপ উদ্ধি দিয়া মুখ চিত্র 
ইহাদের নাম রাখিয়াছেন : 
ইহাদের পুরুষগণ একপ্রকার অলঙ্কার পরিধান 


সাদৃপ্ত আছে। অপরাপর পাহাড়ী জাতির স্টায় ইহারা শত্রুকে ৷ 


গুপ্ত আক্রমণ করে না । 
অঙ্কমুখ-__( ব্লী ) অলঙ্কারশাস্তরোক্ত নিখিল অঙ্স্থচক অঙ্কবিশেষ | 
ইহা অঙ্কনিবদ্ধ বস্তসমূহের বীজার্থজ্ঞাপক | 
সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন, যে একটা অঙ্কে নিখিল অঙ্ক- 
বর্ণনীয় সমস্ত বিষয়ের স্চন! থাকে এবং যাহা কেবল অঙ্ক- 
নিবন্ধনীয় সমস্ত বস্তুর বীজার্থ মাত্রের স্থচন| করিয়া দেয়, 
তাহাই অস্কমুখ নামে অভিহিত । 


1 ৬৫ 


“ত্র স্তাদস্ক একন্সিঙ্কানাং স্চনাখিলা । 
তদক্কমুখমিত্যানূববীজার্থখ্য।পকঞ্চ। তত ॥৮ 
( সাহছিতাদ" ৬.৪২ ) 
অঙ্কলক্ষমী__( স্ত্রী) অঙ্কগত সম্পদ, হাতের লক্ষী । ২ স্ত্রী। 
অঙ্কলেখ্য-(পুং) [ বৈগ্যক ] চিঞ্চোড বৃক্ষ | চলিত চেচ কো মূল। 
অন্কলেম্বর,-_-বোম্বাই প্রেসিডেন্পীর ভরোচ জেলার দক্ষিণস্থ 
একটী তালুক | হাসোট ব। হংসম্ত্রোত উপবিভাগ ইহার অন্তর্গত | 
অক্ষাণ ২১০২৫/ হইতে ২১০৪৩" উঃ এবং দ্রাঘিং ৭২০৩৫ হইতে 
৭৩৮ পৃঃ। ভূপরিমাপ ২৯৪ বর্গমাইল । ছুইটী নগর ও ১০৪টা 
গ্রাম লইয়া এই তালুক গঠিত।. ইহার উত্তরাংশ ক্রমশঃ সমতল 
হইয়া নর্ম্দার অববাহিকায় আসিয়! মিলিয়াছে। ইহার পুর্ব্বদিক্‌ 
দিয়া বন্বে-বরোদী-সেপ্ট,াল ইত্ডিয়া রেলপথ বিস্তৃত থাকায় 
এখানকার পণ্াদ্রব্য রপ্তানির বিশেষ সুবিধ। হইয়াছে । 

নন্্দা নদীর উত্তরস্থ ভূমি বিশেষ উর্বর । এখানে গম ও 
জোয়ারের বিস্তৃত চাষ আছে । 

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। 
এবং দ্রাঘি ৭২৫৯ পৃঃ | এখানে বন্ধে-বরোদা-সেপ্টণাল ইত্ডিয়! 
রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে। সালের গণনায় 
ইহার লোকসংখা! ১১২৬২ | নগরটী ভরোচ হইতে ৬ মাইল 
দক্ষিণে এবং নর্মদার বামকুল হইতে ৩ মাইল দুরে অবস্থিত । 
হাসোট নগরে যাইবার একটা প্রশস্ত রাস্ত! এবং রাজপিপ-লা 
রাজ্যের অন্তর্গত নান্দোড নগর হইতে পণ্যন্রবায আমদানি ও 
রপ্তানির সুবিধার্থ একটী রেলপথ আছে । 

ইহ1 কার্পাস বাণিজ্যের একটা প্রসিদ্ধ কেন্দ্র এবং কার্পাস- 
বস্ত্র নির্মাণের জন্য এখানে কএকটী কলকারখানাও হইয়াছে । 
এতদ্বতীত সাবান প্রস্ততের বিস্তৃত কারবার আছে । 

পশ্চিম-চালুক্যরাজবংশের অধীন মহাসামন্ত অঙ্ক স্বনামে 
এই নগর ও সৌন্দভ্তিবিতাগে অঙ্কলেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই শিবমূর্তি অঙ্কুশেশ্বর বা অঙ্কুলেশ্বর নামেও প্রখ্যাত । উদ্ক 
মন্দিরগাত্রস্থ শিলাফলক পাঠে জানা যার যে, পশ্চিগ চানুকা- 
রাজ প্রথম সোমেশ্বরদেবের রাজ্যাধিকারকালে, অনুমান ১০৪৮ 
খৃষ্টাব্দে রাজা! অঙ্ক বিদ্যমান ছিলেন। [অঙ্কও দ্র] ইহার 

ংশধর কন্ন ও ২য় কার্তবীর্ধ্য মহামগুলেশ্বর অতিধা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

১৭০১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে মস্ত রাজশ্রী বালাজী নায়ক 
জলপথে এখানে আসিয়া! উপস্থিত হন । 

অঙ্কলেশ্বর২_দাক্ষিণাত্যের সৌন্দভ্তির অন্তর্গত একটী মন্দির । 
[ অঞ্কও ও অঙ্কলেশ্বর, দ্র ] 
অঙ্কলোড্য_-( পুং) [ বৈগ্যক ] চিঞ্চেণেটক ক্ষুপ, চলিত ধটচ কে! । 


অক্ষ” ২১০৩৮ উহ 


১৯২১ 


অঙ্কলোপ - ] ২৫৮ ] অঙ্কুর 


অঙ্কলোপ-(পুং) | ৬-তৎ ]। অঙ্কের. বিয়োগসাধন। বাকি 
কাটা । 

অঙ্কশান্ত্র-( ক্লী ) অঙ্কবিদ্যা, গণিতশান্্র। | গণিত দ্র] 

অন্কস্-_(ক্লী)| অন্চ-অস্গুন্) কুত্ব] চিহ্ত। ২ শরীর। 

অঙ্কন--(ত্রি)[ অঙ্ক স-অচ. অস্ত্যর্থে ] চিন্ুযুক্ত। 

অন্কস্থ__(ত্রি) নিকটস্থ । ২ ক্রোড়স্থিত | 

অন্কাই, অঙ্কাই-টঙ্কীই__বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর নাসিক জেল।র 
থেওলা৷ তালুকের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্ণ | ইহা! অঙ্কাই-টক্কাই 
নামেও অভিহিত হইঘা থাকে | অস্কাই 'ও টঙ্কাই নামক ছুইটা 
গণ্ডশৈলের শিখরদেশে তর হুর্গ স্থাপিত । অক্ষ ২০১১ উঃ এবং 
দ্রাঘি” ৭৪২৭" পৃঃ। : সমুদ্রপৃষ্ট এবং পার্শবন্তী সমতল ক্ষেত্র 
হইতে এই স্থান যথাক্রমে ৩১৪৮২ ও ৯০০ ফুট উচ্চ। হুর্গের 
পরিধি প্রার১১ ম।ইল ব্যাপী ও চতুদ্দিক উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। 
ইহাকে .ছুর্ভেগ্চ করিবার জন্য চতুঃসীমায় ৭ থাক কামানশ্রেণী 
ও বুরুজাদি স্থাপিত আছে । টঙ্কীই শৈলাংশে খাগ্িদ্রব্য সংগ্রহ 


করিয়! ভাগুারে জমা কর। হইত। এই ছুর্ণ হইতে কিছু দুরে 
অঙ্কাই-টগ্কাই গিরিবত্ অবস্থিত । 

১৬৩৫ খুষ্টার্দে মোগল সম্রাটের সেনাপতি খান্ই-খ|নান 
অল্কা-পল্কা; সহ এই ুর্গ অধিকার করেন। ১৬৬৫ খুষ্টাব্ডে 
থেবেনে। (1118%8706) এই ছুর্গের সমুদ্ধ অবস্থার উল্লেখ করিয়! 
গিঘ়াছেন। ১৮১৮ খুষ্টাঞ্দে শেষ মরাঠী যুদ্ধে ইংরেজ সেনানী 
কর্ণেল মাক্ডাউয়েল সসৈন্য অঙ্কাই হুর্গাভিমুখে অগ্রসর হন এবং 
৫ই এপ্রিল তারিখে হুর্মটী ইংরেজের হস্তগত হয়| 

পর্বতের উপর ৩টা দেবমন্দির আছে টক্কাই শৈলের 
দক্ষিণগাত্রে ৭টী জৈনগুহ1 বিদ্যমান | উহার স্থাপতাশিল্প অতি 
সুন্দর) কিন্তু দুঃখের বিষয় জলবায়ুর প্রকোপে উহার সৌন্দর্য 
নষ্ট হইয়া যাইতেছে । 

অন্কাগত--( ক্রি) সন্নিহিত, নিকটে আগত । 

অক্কান্ক_(ক্লী) [অঙ্কে মধ্যে অঙ্কাঃ শতপত্রাদিচিহ্হানি যন্ত ] 
জল | “আপো। বৈ অঙ্কাঙ্কাঃ ছন্দঃ 1” ( শুক্লুষজুঃ ১৫.৫) 

অক্কান্তপাত্র__( পুং) নাটকীয় কোনও একটী অঙ্কের সর্বশেষে 
প্রবিষ্ট পাত্র। এই পাত্র পরবস্তী অঙ্কের প্রারস্ত সচন। করিরা 
দেয়। “অঙ্কাস্তপাত্রৈর্বাঙ্কী স্তং ছিন্নাঙ্কন্তার্থসুচনাীৎ|৮ (সাহিত্য- 
দঃ ৬.৪৩) 

অঙ্কালম্ম_স্থুপ্রাচীন নাগমন্দির। মান্্রীজের কৃষ্ণা জেলার পলনাড় 
তালুকের অন্তর্গত কারেম্পুড়ী গ্রামে অঙ্কালম্মের মন্দির অবস্থিত । 
মন্দিরের চতুঃপার্শবস্থ প্রস্তর-প্রাচীরের অভ্যন্তরগাত্রে কতকগুলি 
নাগমৃষ্ঠি ক্ষোদিত আছে | ইহাদের কোন কোন মৃক্তি ত্রিমস্তক ; 
একটাতে বুগ্মনাগ বর্তমান ।  কোথায়ও বা ত্রিশূল ছত্রধারী 


সৈনিকমৃত্তি।  পুর্ববদিক্স্থ একখগ্ড প্রস্তরে হংসার ঢা, চতুর্্ত। 
দেবীমুর্তি। অপর একখগ্ড প্রান্তরে এক নাগকন্তার মুদ্তি। 
একস্থানে দণ্ডায়মান চতুভূ্জ ভৈরবমুত্তি।  প্রাচীরে উৎকীর্ণ 
লিপি হইতে জান] যায়, মহামগুলেশ্বর কুলোত্ত চোড়গঞ্গ রাজুর 
মন্ত্রী মন্দিরের দীপদানার্থ ১০৭৬ শকাদ্দে একটী বুভিদান 
করিয়াছিলেন 
অঙ্কাবতার--( পুং) নাটকীয় পাত্রস্থচিত অঙ্কের অঙ্গবিশেষ। 
অঞ্কাবসানে অভিনেতৃগণ যে পরবর্তী অঙ্কের সুচন| করিয়া 
দের, সেই অঙ্কের অঙ্গসংলগ্রবূপে যে অঙ্কাবতারণা৷ করা হয়, 
তাহাই অঙ্করবতার নামে কথিত। শকুস্তলার ষষ্ঠাঙ্কে ইহার 
উদাহরণ দেখা যায়। ইহার লক্ষণ যথা__ 
“অঙ্কান্তে স্থচিতো পা ত্ৈস্তদক্কম্ত। বিভাগতঃ | 
যত্রাঙ্কোহবতরত্েষোহঙ্কাবতার ইতি স্মতঃ ॥, 

( সাহিত্য ৬.৪১ ) 
অঙ্কিত (ত্রি) [ অঙ্ক-ক্ত ] চিহ্নিত, কুতচিহ্ন।  "স্বাহাম্বধ!- 
বষট্কারৈরক্ষিতং মেষবাহুনং” ( অগ্ঠিধ্যান )| ২. নিন্দিত। 
৩ চিত্রিত, লিখিত। ৪ লাঞ্তিত। ৫ লিপ্ত! [ অগ্ক-ইতচ ] 
৬ অঙ্কধুক্ত । 
অক্বিদেব_ব্বংশীয় একজন মহাসামস্ত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর 
অন্তর্গত কোল্হ!পুর রাজ্যের খানাপুর হইতে আবিষ্কৃত ক্ষো৭দ্িত 
লিপিতে লিখিত আছে--১১২৯ খুষ্টাব্দে ইনি চালুক্যরাঁজ 
৬ বিক্রমাদিত্যের অধীনে রাজত্ব করিতেন । কিন্তু রষ্টবংশের 
বংশতালিকায় ইহার নাম পাওয়া যায় না। 
অস্থিন্__(ত্রি)[ অঙ্কে ক্রোডে বিগ্তে বাগ্যকালে, অঙ্ক-ইনি ] 
মুদঙ্গাদি বাছ্যষন্ত্র। যে সকল বাগ্যযন্ত্র কোলে রাখিয়া বাজাইতে 
হয়। [ অঙ্ক-ইনি অস্ত্যর্থে ] ২ ক্রোডবিশিষ্ট | (অথর্ব ১৯.৬৬.১), 
অস্কিনী_(স্ত্রী)[ অন্ক-ইনি ক্িয়াং ভীপ, অঙ্কানাং চিহ্নানাং 
সমূহঃ | * | খলাদিত্যঃ ইনিরবক্তব্যঃ ( কাত্যায়ন))] অঞ্চসমূহ ! 
[ অঙ্ক-ইনি অস্তার্থে ভীপ ] ২ অঙ্কবিশিষ্টা বা! চিহ্বধুক্ত। স্ত্রী 
অস্কুয়।__ছেটনাগপুরের অন্তর্গত সিংভূম জেলার এক পর্ববত- 
শ্রেণী। বেঙ্গলনাগপুর রেললাইনের মনোহ্রপুর ষ্টেশনের 
দক্ষিণপূর্বের প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। পতরবাসা ও. 
গুণন্রিযা নামক ক্ষুদ্র পল্লীঘরের নিকট যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
নদী অন্কুয়া পর্বত হইতে বহির্শত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে” 
সেই নদীগুলির বালুকা হইতে স্ুবর্ণরেণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
ইহ দেখিয়া ভূতন্ববিদ্‌ মাক্লারেন (81801:58) সাহেব অন্রমান 
করেন যে, এই পর্তের সন্নিকটে সুবর্ণের খনি থাক! সম্ভব । 
অস্কুর,_-( পু, ক্লী) [ অঙ্ক-উরচ্‌] বীজোদ্ভব, অভিনবোত্তিদ্‌। 
চলিত কথায় “কল' অর্থাৎ বীজ হইতে জণের যে. আস্ত-- ; 


১৬ 


[ ২৫৯ ] 


শহুরে ম 


মূল (7/801019 ) বীজচ্ছদ (বা বীজের খোস|) ভ 


করিয়া! বাহির হয়। তৎপরে ভ্রণের আগ্যকাণ্ড নির্গত 
হইয়া উভয়ে মিলিয়া একটী চারাগাছে পরিণত হয়। 
এই প্রক্রিয়াকে অস্কুরোতৎপত্তি বা অঙ্কুরোদগম বলা হয়। 
[ অঞ্করোদগম দ্র 1 


২ মাংসাঙ্কুর (0001%6191.) অর্ধাৎ নুতন মাংসের ৃ 


উপর যে ছোট ছোট দানার মত অংশ দুষ্টু হর। যি 


কোন বিষাক্ত ক্ষত অধিত্বক বা উপতকর (10191131018) 


ভিতর দিয়া অধস্তক্‌ (19912118) পর্যযত্ত ভেদ করে, তাহ 
হইলে ক্ষতের আরোগা প্রক্রিয়ায় অবধস্কের 
উপর মাংসাঙ্কুর দেখা দেয়। যে ক্ষত ২।১ দিনের মধ্যে 


ক্গতাংশের 


সারিয়। উঠে এবং যাহাতে ক্ষতস্থানের ছুই পার্খ ২১ দিনের 


মধো জুড়িয়া যায়, সে স্থলে এরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার 
আবশ্যকত! থাকে ন| বলিয়! উহা! আর জন্মে না। 

৩ জল। ৪ রক্ত। ৫ লোম। '৬ মুকুল। “চুতাস্কুরাস্বরদ- 
কষায়কঠঃ৮ (কুমারস” )। ৭ প্ররোহ, বুক্ষাদির নূতন পত্র। 


৮ অর্ব,দ? আব। (সুশ্রুত) ৯ বালক, ছোট শিশু | 


১০ তীক্ষাগ্রভাগ, অস্কুরের ন্যায় 
১৯১ প্রথমাবস্থা, সুচনা । 
অস্কুর২__বঙ্গদেশীয় দক্ষিণরাটীয় ও 
উপাধিবিশেষ। 
অঙ্কুরক__( পুং) [ অন্চ-ঘুরচ-ক ] পশুপক্ষীর বাসস্থান, বাসা। 
রত-_ (ব্রি) 
তদন্ত সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্‌| পা! ৫.২.০৬ ] জাতাঙ্কুর; 
অঙ্কুর জন্মিয়াছে যাহার । 
অঙ্কুরিয়া_বঙ্গদেশের ডোমজাতির শাখাবিশেষ। ইহার! 
বাশের ঝুড়ি চুৰ্ডি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ববাহ করে। 


বঙ্গজ কায়স্থগণের 


কোনও দ্রব্যের স্ক্মপ্রান্ত । | 


[ অস্কুরঃ সঞ্জাতঃ অন্ত; অস্কুর-ইতচ.| 


অস্কুরোদগম-__অস্কুরোৎপত্তি, বীজ হইতে অঙ্কুর বা কল" বাহির 


হওয়াকে অঙ্কুরোদগম বলে । 
পরীক্ষা করিব। বীজের ভিতর ভ্রণ উদ্ভিদ থাকে | তাহ। বীজচ্ছদ 
(খোস। ) দ্বারা আবুত। বীজচ্ছদ 


আমর। প্রথমে বীজের অংশগুলি 


সাধারণতঃ ছুইটা__ | 


বহিবীজচ্ছদ (16567 ) এবং অন্তরীজচ্ছদ (1192009) )| 
সাধারণতঃ বহির্বীজচ্ছদ পুরু এবং দৃঢ় হয় অন্তবীজক্ছদ 


অপেক্ষাকৃত পাতল। হয়। 
বীজচ্ছদ থাকে । কখনও কখনও বীজচ্ছদের উপর আর 
একটা স্তর বর্তমান থাকে, তাহাকে উপচ্ছদ (471) বলে। 
লিচুর যে অংশ আমরা খাই এবং জায়ফলের বীজের উপরে 
যে পাতলা চন্মদ্েরে মত অংশ থাকে, তাহাই উপচ্ছদ। 
 এরগুবীজের পাদদেশে যে উচ্চ এবং বন্ধুর অংশ থাকে, তাহাঁও 


কোন কোন বীজে একটী মাত্র: 


এক প্রক।র উপস্ছদ। ইহাকে পাদচ্ছদ (08:0019 ) বল। 
যাইতে পারে। বীজচ্ছদের গায়ে একটী কর্কশ অংশ দেখ! 
যায়, ইহাকে বীজক্ষত (ন9100) বলে। বীজচ্ছদের গাত্রে 
একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, ইহাকে গাব্রচ্ছিদ্র বা অণুচ্ছিদ্র (১[১০:০- 
[519 ) বলা যাইতে পারে। বীজচ্ছদ ছি'ডিয়া ফেলিলে ভিতরে 
যে অংশ দেখা যায়, তাহাই ভ্রূণ । ছোলা, মটর, বরবটা, কুমড়া 
প্রভৃতির বীজে আমরা ২টা স্থল অথবা পাতিল অংশ দেখিতে 
পাই। এই ছুই অংশকে বীজদল বা! বীজপত্র ( 09৮1698 ) 
বলা হয়। বাঁজপত্র ছুইটার মধ্যে ভ্রণের আছ্যমুল বা ভ্রণমূল 
(1701016 ) এবং তাহার বিপরীতদিকে আগ্যকাণ্ড বা জণকাও 
(1000919 ) থাকে । ভ্রণকাণ্ড অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রদ্বীরা 
আবুত। ধান, গমঃ যব, ভূট্রা প্রভৃতি বীজে ১টী মাত্র বীজপত্র 
থাকে । এইজন্ত আমর। ফলধর বা গুপ্তবীজ ( 41081991967) ) 
উদ্ভিদ্গণকে দ্বিবীজপত্র (1)16919007) ) এবং একবীজপত্র 
( 8[99009৮518,101॥ ) এই ছুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকি। 
জরণের যে স্থলে বীজপত্র সংলগ্ন থাকে, তাহার উপরের অংশকে 
অধিপত্র ব৷ অধিখণ্ড (11016961) এবং নীচের অংশকে অধঃপত্র 


অ অধিপত্র । আ, আ বীজপত্র । ক অধঃপত্র। ১, ২, ৩ ও &নং 
চিত্রে অস্কুরোদগমের বিভিন্ন অবস্থা প্রদশিত হইয়াছে | ১ ও ২খনং চিত্রে 
আণকাগ বীজপত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে | ৩নং চিত্রে ভ্রণকাঁও ঈষদ্দ_ই 
হইতেছে । ৪&নং চিত্রে উহা আঁরও বদ্ধিত এবং নুপরিষ্কট | 


বা অধঃখণ্ড (800০০০65]) বলে। জণের খাগ্যসামগ্রী 
সঞ্চিত থাকিবার জন্ত কএক রকম ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ 
বীজপত্র ২টার ভিতরেই খাগ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকে, যেমন ছোলা, 
বরবটী, মটর প্রভৃতি । ধান, গম, ভূট্টার বীজদলের গায়ে ১টা 
স্থল অংশ দেখা যায়। ইহাকে অন্তঃপোষক (00909199717) ) 
কছে। নারিকেলের যে অংশ আমরা খাই, তাহ! অন্তঃপোষক। 
কোন: কোন বীজে আবার ভ্রণকে ঝেষ্টন করিয়া! যে 


পোষণাংশ থাকে, তাহাকে পরিপোষক ( 0697150৪710.) কহে । 


অস্কুরোদগম ্‌ ৃ 


এরগুবীজেও এইরূপ দৃষ্ট হয়। বড় এলাচের বীজে অস্তঃপোষক 


ও পরিপোষক উভয়ই বর্তমান । 


কতকগুলি বীজে কঠিন আবরণ থাকায় সহজে কীটদষ্ট হয়! 
না। বীজ পক হইলেই তাহ! হইতে অস্কুরোদগম হইতে পারে । ূ 


উইলে! প্রভৃতি কএকপ্রকার গাছের বীজ ৩ ঘণ্টার মধ্যেই 


২৬০ 


অন্কুরিত হইয়া থাকে । অধিকাংশ বীজ ৪।৫ দিনের মধ্যে সচরাচর 
অস্কুরিত হয়। দেখ! গিয়াছে, বহুদিনের পুরাতন বীজ হইতে ৷ 


অঙ্কুর বাহির হইতে পারে। 
তাল চার! হয় না। 


১৪০ বৎসরের পুরাতন রাই এবং তিনশত বৎসরের পুরাতন 
জনার বীজের চারা হইতে দেখা গিয়াছে । 


সাধারণতঃ ফল পক্ক হইলেই বীজগুলি গাছ হইতে খসিয়া 
তবে শীসাল ফল পর হইলে গাছ হইতে পড়িয়! যায় 
ততর হইতেই বীজ অস্কুরিত হইতে পারে। 


পড়ে। 
এবং তাহার 
কতকগুলি গাছে পর ফল ও বীজ গাছে সংলগ্ন থাকিয়াও 
অস্কৃরিত হয়, যেমন কাঠাল, নারিকেল প্রভৃতি । 


ভড় (81012000018, 02000182969, 149008"00 এবং 1২1014০- 


01101, ০011098%8. 14101). )) গান ( 082107985 70100. 


101809 4৮.) প্রভৃতি গাছের বীজ গাছেই অস্কুরিত হয়, 


এবং ইহার ভ্রণমূল ১ ফুট পর্যন্ত লম্ব৷ হইয়া থাকে । তৎপরে 
বীজটী গাছ হুইতে খসিয়া পড়ে এবং এঁ দীর্ঘ জণমূল মৃত্তিকায় 
সংলগ্ন হয়। 

যে সকল বীজ গাছ হইতে 


খনিয়া পড়িয়। 


এক বৎসরাধিক পুরাতন ধানে 
গম ৭ বৎসরের এবং সৌদাল প্রভৃতির । 
বীজ ৬০ বৎসরের পুরাতন হইলেও অঙ্কুরিত হইতে পারে। 


অঙ্কুরিত : 


হয়, তাহাদের অস্কুরৌদগম ছুই প্রকারে হইয়। থাকে । যে, 


সকল কীজে প্রচুর পোষণবস্ত থাঁকে, তাহাদের ভ্রণের 
অধঃখণ্ড বদ্ধিত হয় না; ভ্রণ শ্রী খাগ্চসামগ্রী হইতে পুষ্ট 
হইয়া ধীরে ধীরে চারাগাছে পরিণত হয়। তৎপরে এ 
চারাগাছ হইতে সবুজ পত্র নির্গত হইতে দেখা যায়। বীজটা 
আবরণে বেষ্টিত হইয়া মাটির উপরই পড়িয়। থাকে । এই 
প্রক।র অঙ্কুরোদগমকে অধোমুত্তিক বা মুচ্ছায়ী (13519026%] ) 
অঙ্কুরোদগম বলা হয়। 


তাহাদের ভ্রণকাপ্ডের অধঃখগ্ড শীঘ্রই বদ্ধিত হয় এবং কীজ- 
পত্রদ্ধয় মৃত্তিক! হইতে উদ্ধে উখিত ও বদ্ধিত হুইয়! সবুজবর্ণ 
ধারণ করে; ইহ! তখন সাধারণ পত্রের ন্তায় কার্য করে! এই 
প্রকার অঙ্কুরোদগমকে অধিমৃত্তিক বা উদ্ধগামী (100188891) 
উদশাম বল। হয়| 


অঙ্কুরোদগমের জন্য আদ্রতা, উত্তাপ ও বায়ু আবশ্ুক | 


যে সকল বীজে ( যেমন লাউ, কুমড়া) 
শশা ইত্যাদি ) খাচ্চসামগ্রী তত প্রচুর পরিমাণে থাকে না, 


]. অস্কুরোদগম 


শুষ্ধ বীজে অস্কুরোদগম হয় না, কিন্ত আর্ঘতা পাইলেই বীজ 
হইতে কল বাহির হয়। বীজের অঙ্কুরোদগমে কিয়ৎপরিমাণে 
উত্তাপের আবশ্যক । অতিরিক্ত উত্তাপ অথব! শৈত্য থাকিলে 
বীজের অস্কুরোদগম হয় ন!। পরীক্ষা! দ্বারা জান] গিয়াছে, এক এক- 
প্রকার বীজের অঙ্করোদগমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের উষ্ণতার 
দরকার হয়। সচরাচর বীজ ৭৮ হইতে ৯৩ ডিঞ্ী ফারেনছিট 


উত্তাপে অস্কুরিত হইয়া থাকে । অত্যন্ত শৈত্য বা৷ অত্যন্ত উত্তাপে 


বীজের ভিতরকার ভ্রণটী মরিয়া যাইতে পারে! বায়ুতে যে অক্র- 
জনবায়ু থাকে, তাহাঁও অস্কুরোদগমে দরকারী । তবে কোন কোন 
বীজের অস্কুরোদগমে ভ্রণের দেহ হইতেই অশ্জন নির্গত হয় এবং 
তাহাই অস্কুরোদগমে ব্যবহৃত হয়। যেমন অস্জন বায়ু গৃহীত হয়, 
তেমনি অঙ্গারাম্ন বায়ু এবং জলীয় বাষ্প বীজ হইতে নির্গত হয়। 
একেবারে জলের ভিতর বীজ রাখিলে তাহ! হইতে অঙ্কুর 
নির্গত হয় না। 
অন্কুরোদগমে বীজ হইতে উত্তাপ নির্গত হয়। উষ্ণতামান 
(10)9:009079691 ) যন্ত্রের সাহায্যে ইহা সহজেই নির্ণীত হয়। 
অস্কুরোদগমে ভ্রণের কাণ্ড ও মূল বদ্ধিত হয়। এই বুদ্ধির জন্য 
বীজের ভিতর যে খাগ্য সঞ্চিত থাকে, তাহ 'ভ্রণ গ্রহণ করে। 
খাদ্য শ্বেতসার, আগ্যবস্তর (১:০6611) কণা অথবা তৈলবিন্দুূপে 
বর্তমান থাকে । এ পদার্থ গুলি এই অবস্থায় জলে দ্রব হয় ন1, 
অথচ দ্রবপদার্থ ন৷ হইলে ভ্রূণ তাহা! খাগ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে 
না। কিথ (09100976 ) নামক এক জাতীয় পদার্থের সাহায্যে 
এ পদার্থগুলি এভাবে পরিবন্তিত হয় যে, তাহারা এক্ষণে সহজেই 
জলে দ্রব হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় এঁ অদ্রবণীয় পদার্থ- 
গুলি বিশ্রিষ্ট হর) এবং এ সঙ্গে কিয়ৎপরিমাঁণ উত্তাপ বাছির 
হইয়া যায়। ইহাই আমরা বাহিরে দেখিতে পাই । বীজের 
অন্তর্গত ভ্রণের বদ্ধিষ্ট অংশের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অস্জন 
বায়ু গৃহীত হয়। 
যাহাতে একস্থানের গাছ চারিপার্থে দূরে জন্মিতে পারে, 
সেইজন্য ফল এবং বীজ গাছ হইতে দুরে লীত হওয়া দরকার । 


তাহা! হইলে ক্রমশঃ বহুস্থ'ন জুড়িয়া এবং বহুদূর পর্য্যস্ত এ জাতীয় 


গাছ ব্যাপ্ত হইতে পারে। বীজগুলিকে গাছ হইতে দুরে লইয়! 
যাইবার জন্ত প্রকৃতির যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহাকে বীজের 
বিস্তার বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ বায়ু, জল, প্রাণী দ্বার! 
এবং হঠাৎ ফল ফাটিয়। বীজের বিস্তার ঘটিয়! থাকে । এই 
বিস্তার-প্রক্রিয়ার বিভিন্নতা অনুসারে বীজের গঠনের বিভিন্নতা 
দেখা যায়। 

(১) যে সকল বীজ বায়ুক্ভুক দুরে নীত হয়, তাহারা 
প্রায় ক্ষুদ্র ও লঘু হইয়া থাকে এবং সহজেই বায়ুতে 


টম 


8৬%..| 


অঙ্কুশ 


উড়িয়। যাঁয়। কতকগুলি বীজ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হওয়ায় | ( সিদ্ধীস্তকৌ”)। ৩ দণ্ড। ৪ বুদ্ধান্ত্রবিশেষ। ভারতের বিভিন্ন 


তাহারা অল্প পরিমাণে বারে বারে ফল হইতে নির্গত হয় এবং 
বাভাসের জোরে অন্তস্থলে নীত হয়। 
বায়ুকর্তক নীত কএকপ্রকার বীজ চেপ্টা হইয়া থাকে। 


আবার কতকগুলি বীজের গায়ে পক্ষবৎ পাঁত্ল। ত্বক ( মেহগ্রি+ । 


সজিনাঁ, শণ, সরল ইত্যাদি ) অথব। রোমগুচ্ছ ( কার্প।স, আকন্দ 
ছাতিম, শিমুল প্রভৃতিতে ) বর্তমান থাকে | বাযুতে নীতি বীজ- 


গুলির অনেকাংশ নষ্ট হইবার সম্ভাবন! থাকায় এই প্রকার বীজ | 


বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 

(২) জলজ গাছের বীজগুলি অনেকক্ষেত্রে এইরূপ যে, 
তাহারা জলে ভাসে না; কেবল জলের ক্োতে কিছু দূরে শীত 
হইতে পারে। কিন্ত কতকগুলি গাছের বীজের বাহিরে 
আবরণ থাকে; সেগুলি এইদ্ধপভাবে গঠিত যে তাহা! জলে 
ভাসিতে পারে এবং স্রোতে গাছ হইতে বহুদূরে শীত হয়। 
নারিকেল, তাল, সুপারী প্রভৃতি এইভাবে বিস্তৃত হয়| 

(৩) যে সকল বীজ এবং ফল প্র/ণিসাহায্যে ছড়াইয়া পড়ে, 
তাহার! প্রায়ই প্রাণিকর্তৃক ভক্ষিত হয় অথব। এ বীজ বা 
ফলের গাত্রে কাটা, দৃঢ় লোম প্রভৃতি প্রবর্ধন থকায় এ গুলি 
সহজেই প্রাণীর গাত্রে সংলগ্ন হয়। 
তক্ষিত হয় । 


বীজগুলি পরে মলের সহিত নির্গত হয় এবং তখন উহা 


হইতে গাছ জন্মে। বট, পেয়ার! প্রভৃতির বীজ এইভাবে 
স্থানাস্তরিত হয়। যে সকল বীজ প্রাণীর গাত্রে সংলগ্ন হয়, 


সেগুলিও অন্তস্থলে নীত হয়| 
(৪) কতকগুলি ফল পক হইলে এবূপ জোরের সহিত 


ফাটিয়। যায় যে বীজগুলি কিছু দূরে গিয়া! পড়ে। এইরূপে ! 


ক্রমশঃ এ গাছ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। দোপাটা ফুলের 
বীজ ইহার একটা উদাহরণ । 

এই সকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়। ব্যতীত মন্ুষ্যের সাহায্যে ও 
নান! কৃত্রিম উপায়ে একদেশ হইতে অন্ত দেশে ফল ও বীজ নীত 
হইতে পারে। আমদানি ও রপ্ত।নির জন্য একদেশের ফল অন্ঠ 


সরস ফল প্রাণিকর্তৃক : 
প্রাণী অন্তর উপনীত হইয়া! মলত্যাগ করিলে ; 


দেশে নীত হয় এবং তথায় পুনরায় ধুক্ষরূপে জন্মিরা থাকে |, 


এই'ূপ বহু উদাহরণ দেখ! যায়, বেমন আনারস, পেপে, লিছু, 
বিদেশ হইতে যে সকল জিনিষ 


আপেল, পেয়ার! ইত্যাদি । 
আমদানি হয়, উহ। বস্ত| ব। বাঝবন্দী হইয়! আসে; এ সকল দ্রব্য 
নানাজাতীয় শুষ্ক গাছের ডালপালা দ্বার বেষ্টিত থাকে । সুতরাং 
এ সঙ্গে উহাদের বীজও আসিয়া পড়িতে পারে । 
অঙ্কুশ ,_( পুং ক্রী) [ অন্ক-উশচ] হৃস্তী চালাইবার বক্রাগ্র 


। 


লীহাক্বিশেষ ; ডাঙ্গশ। ২ প্রতিবন্ধ। “নিরস্কশীঃ কবয়2” ; 


] 


৬৬ 


দেব-দেবীর মৃ্তিতে এইরূপ অস্ত্রচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়| 
অস্কুশ২-পঞ্চরাত্র মতানুযাঁয়ী বৈষ্বদিগের দেবতাবিশেষ। 
দেবতার হস্তে যে অঙ্কুশ থাকে তাহাই এন্থলে যৃত্তিরূপে 
কলিত হয়। ঈশ্বরসংহিতায় (৭ অঁ, পুঃ ১০৬) নিয্ললিখিত 
ধ্যানটী পাওয় যাঁয়। যথা-_ 

_ “কিশাঙ্গ দীর্ঘবানুপ্ধ পিঙ্গলাক্ষং তু চাঙ্কুশম্। 

বিকরালমুখং রৌদ্রং ভিন্নাঞ্জনগিরিপ্রভম্‌ ॥” 

অর্থাৎ অস্কুশদেবতা'র দেহ কৃশ, বাহু দীর্ঘ, চক্ষু পিঙ্গলবণ, মুখ | 
ভীষণাকৃতি, মুক্তি রৌদ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের ন্যায় । 
অস্কুশক্রিমি__প্রাণিদেহের অন্ত্রমধাস্থ একপ্রকার ক্রিমি (119 
০10) | অন্কুশক্রিমি সাধারণতঃ ছুই প্রক|র- 41075105600 
00000670916 ও 76০6০? 8171811081)009 ; উভম়ুহী পরাজপুষ্ট। 
প্র/চীন 
1১151 টা নুতন মহাদ্বীপে ৃষ্ট হয়। কএক 
' বৎসর পুর্বে সিংহল দ্বীপে অপর এক জাতীয় অগ্কুশক্রিমি 
মানুষের অস্ত্র হইতে পাওয়া গিয়ছিল | ইহাকে 47701 
ইহা! সাধারণতঃ খট্টাশের 


51 মহাদ্বীপে এবং 


08(007906%10101601) বলা হয়| 
অন্তরে দেখা যায়। 

অস্কুশক্রিমির স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্ন। 
বথাক্রমে ও ইঞ্চ অপেক্ষা কিছু লম্বা। পুংক্রিমির 
পশ্চান্তাগে ছাতার মত বিস্তৃত বিল্লী দেখা যায়। কিন্ধু স্ত্রী- 
ক্রিমির পশ্চাছ্াগ সক্ষম গ্র । 40019960108 00906910916 এর ্্রী- 
ক্রিমির জননেক্দ্িয়ের ছিদ্র দেহের নিয্নাদ্ধতাগের সন্মুখভাগে 
অবস্থিত, কিন্ত জ্্রী ০০৮০৮ 210061109,009এর জনানেন্ছ্রিয়ের 
ছিদ্র উদ্ধাদ্ধতাগের মধ্যে অবস্থিত | 
মুখ বৃহৎ এবং ডিম্বাকার। মুখগহ্বরের তিতরে সম্মুখ দিকে চারিটা 
অন্কুশের স্ায় দন্ত এবং পশ্চাদ্দিকে ছুইটী ছোট গুলির স্ঠাঁয় 
দস্ত দৃষ্ট হয়। সন্মুখের দত্ত চারিটীর নীচের দিকে ছুইটা ধারাল 
ছুরির ফলার মত দাত আছে । ই. &106171098,005এর মুখ গোল 
ও ক্ষুদ্র এবং মুখগহ্বরের ভিতর চারিটা দু পট্টক থাকে। 
পশ্চাদ্দিকেও এরূপ ছুইখাঁনি পষ্টক দেখা যায়। এতভিনি 
পশ্চা্ভাগের মধ্যরেখায় একটা বৃহৎ ক্রমসুক্ম দন্ত পরিদৃষ্ট হয়। 
এহ দত্ত /10]01. 0009061910এর থাকে না। এই জাতীয় 
পুরুষের পশ্চাস্ভাগে যে বিস্তৃত চম্ম থাকে, তাহা তিন ভাগে 
বিভক্ত ; কিন্তু টব. %00871৫2709এর উহ! ছুই ভাগে বিভক্ত । 

অস্কুশক্রিমির জীবনী-_অঙ্কুশক্রিমি মানুষের অন্ত্রের গান্ডে 
দত্তদ্বারা সংলগ্ন থাকে । ক্রিমির ডিমগ্ডলি মলের সঙ্গে 
বহির্গত হইয়া ২১ দিনের মধ্যেই ছোট ছোট শিশুক্রিমি 


পুরুষ ও রী ক্রিমিগুলি 


১ 
ও ই 


41711. 05901)19এর 


অন্কুশক্রিমি-রোগ | ২৬২ 
ফুটিয়া বাছির হয়। এই শিশুক্রিমি দেখিতে অতি ক্ষুদ্র ূ 


দণ্ডের হ্যায়। ইহার| 
পর একবার খোলস ছাড়ে। 
একবার খোলস ছাড়ে এবং 
থ|কিয়! যায়। 
এবং ঘাসের পাতার উপর আস্তে আস্তে চলিয়। 
ইহারা আদ্রতা ও ছারার বর্তমানে কয়েকমাস পর্য্যন্ত বাচিয়] 
থাকে । এই ক্ষুদ্র শিশুগুলি চর্মভেদ করিয়া 
তরিতরকারির সহিত মুখের ভিতর দির! 
হয়| চন্মভেদ করিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করিবার পর ইহারা 
লসিকানালী (1077007806) অথবা শিরার ভিত 
দক্ষিণ ভাগে উপস্থিত 
করিয় ফুস্ফুসে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলী আছে, তাহ!র 
পড়ে; তৎপরে প্রস্থ 
ক্রমশঃ 2, (:40)188) উপস্থিত হয়। 
হইতে বাহির হইয়া অন্নবহা! নালীর ( 
দিয়া . প্রথমে পাকস্থলী ও 
তাহাদের শ্লেম্মিক ঝিল্লীতে সংলগ্র হয়। 


হয়। 
যাইর! 


ভিতর 


স্থান হইতে 


শীঘ্র বদ্ধিত হয় এবং তিন দিনের 

পাচ দ্রিন পরে ইহারা আর. 
তৎকালে একটী কোষের ভিতর 
এই সময় ইহারা খাগ্াদি গ্রহণ করে না. 
বেড়ায় । ৃ 


মানুষের দেহে প্রবিষ্ট ৷ 


অথবা ূ 


র দিয়া হৃদয়ের 
তথা হইতে ফুস্ফুসে প্রবেশ: 


শ্বাসনালী (0/070011) দিয়া 
পরে বায়ুনালী ৷ 
(08591007898 ) ভিতর . 


তৎপরে অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া: 


অস্কুশক্রিমি- রোগ ( £১005109602018915 )_ অন্কুশক্রিমিজাত ূ 


রোগবিশেষ | এই রোগ উষ্ণমণ্ডল এবং তাহার ছুইপাশ্ব্থ দেশ- 


সমূহে দুষ্ট হয়। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলের বাহিরেও রি এবং সুড়ঙগমধ্যে। 


এই রোগের প্রানুর্ভীব আছে । ইহা ভারতবর্ষ, মিশর, চীন, প্যাম 
প্রভৃতি দেশে এবং ফিলিপাইন্‌ দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়। আমেরিকায় 
ব্রেজিল, মধ্যআমেরিকায় মেক্সিকো 
ভাগে এই রোগের প্রাছূর্তীব আছে। 

কারণ__অস্কুশক্রিমি অন্ত্রের শ্শৈম্মিক  বিল্লীতে 
থাকিয়া! এই রোগের উৎপাদন করে। 


এবং 


অন্থুশক্রিমির শাবকগুলি মন্ুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হয়, এ স্থানে 
প্রদাহ দ্রেখী যায়। এ প্রদাহ পক্ষকাল বর্তমান থাকে। 
যে সময়ে শাবকগুলি ফুসফুসে উপস্থিত হয়, তখন ; 


অতিরিক্ত কাসির উপদ্রব ঘটে। অস্কুশক্রিমি কি প্রকারে 
রোগোৎ্পাদন করে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ 
কেহ মনে করেন, এই ক্রিমি দ্বারা অন্ত্রের গাত্রে যে ক্ষত 
উৎপাদিত হয়, তাহার ভিতর দিয়া 7%%৪1% বা জীবাথু দেহ- 
মধ্যে প্রবেশ করে । কাহারও কাঁহাঁরও মতে, এই ক্রিমিগুলির 
দেহ হইতে একপ্রকার বি্যাক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া রক্ত- 
কণিকাগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেয়। আবার কাহারও মতে, 
এই ক্রিমিগুলি, রোগীর রক্ত পান. করিয়া রক্তহীনতা 
উৎপাদন করে|; ্‌ টনি এ 


সংলগ্ন : 
চন্নেরি যে স্থান দিয়া; 


যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ 


| অন্কুশক্রি(ম-রোগ 


নস 


লক্ষণ__লক্ষণ হিসাবে আমর| রোগীদিগকে তিন শ্রেণীতে 
বিভাগ করিতে পারি। (১) যে সকল রোগীর কোন 
রকম লক্ষণই থাকে না। মল পরীক্ষা করিয়া মলের সহিত 
ইহাদের ডিম দেখিয়া রোগ নির্ণয় করা হয়। (২) 
ইহাদের দেহে সামান্য রক্তাল্পতা হয়। পাকস্থলীর উপর 
টিপিলে ব্যথা অনুভব করে; এবং প্রায়ই অক্্লোদগার দেখ! 
যায়। বুক ধড়ফড় করে এবং অল্প পরিশ্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাসের, 


কষ্ট অনুভূত হয়। মাথাব্যথা এবং মাথাঘোরা থাকিতে 
পারে। (৩) অত্যন্ত রক্তাল্পতা, অল্প পরিশ্রমেই বুক 
ধড়ফড় কর! এবং হাপানী দেখা যায়, পাকস্থলী স্ফীত হয়. এবং 


পেট বড় হুইয় থাকে । এততিন্ন পায়ে শোথ দেখা দেয়..ও 
কাগে ঝিঁঝি ধরিয়া] থাকে | রোগীর ক্ষুধা নষ্ট হইয়া! যায় এবং 
মাটি, খড়ি প্রভৃতি খা ইবার ইচ্ছা জন্মে। দেহের উত্তাপ বরাবরই 
মান ভাবে থাকে, জর হয় না। ্‌ 
রোগনির্ণয়-_যদিও এ সকল লক্ষণ দ্বারা এই রোগ নির্ণয় 
| বাইতে পারে, কিন্তু অথুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে মল পরীক্ষা 
রা অন্কুশক্রিমি ও তাহার ডিম দেখিয়া রোগের নির্ণয় হয়। 
ডিমগুলি অগ্ডাকার, খোল। পাতল', খোলের ভিতরে একটা স্বচ্ছ 
স্তর থাকে, মধ্যভাগ কণাময় এবং কএকখণ্ডে বিভক্ত । রক্ত 
পরীক্ষায় জানা যায় যে, লাল কণিকার সংখ্যা ও রক্তের 
রঞ্জক বস্তর পরিমাণ অনেক কমিয়া। গিয়াছে । এই রোগে 
ইয়োজিনোফিল নামক শ্বেতকণিক।র সংখ্য। বাড়িয়! যায় । 
ভাবী ফল-_ পুর্ণবয়স্কদের অপেক্ষা বালকদের পক্ষে এই 
রোগ অধিকতর মারাত্মক | কৃষ্ণবর্ণ মন্ুষ্যগণ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ 
মন্ুষ্যেরা ইহা'দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয় । 
রোগনিবারণ ও চিকিৎসা-রোগ নিবারণ করিতে, 
হইলে সন্দেহজনক রোগীর মল পরীক্ষা করিতে হইবে । 
মলে অস্কুশক্রিমির ডিম থাকিলে এঁ মল এমন ভাবে নষ্ট 
করিতে হইবে, যাহাতে উহা! হইতে রোগ ছড়াইয় না৷ পড়ে । 
এই রোগের প্রধান ওঁষধ থাইমল (90/1101), চিনো- 
পোডিয়াম্‌ তৈল (01090০0০110 011) এবং বীটা। শ্াপথল।. 
থাইমল ১৫ হইতে ৩” গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্র শিশু- 
অথব। অতি বুদ্ধের থাইমল দ্বারা চিকিৎসায় বাধা আছে। 
কার্বন টেট্রাক্লোরাইভ্‌ নামক ওষধেও খুব উপকার দেখা! 
গিয়াছে। ইহার মাত্রা ১০ হইতে ৪৫ ফৌটা, হুপ্ধের 
সহিত খাওয়ানই প্রশস্ত। থাইমল দিয়া চিকিৎসার সময়. 
রোগী তৈল, দ্বত, অথবা কোনরূপ স্নেহঘটিত খাগ্ভ বা 
ওঁষধ খাইবে না, কারণ থাইমল এ সকল. পদার্থে ভ্রব; 


: হয়: এবং শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিষক্রিয়। সম্পাদন. 


£ 


অন্কুশ খা 7. ২৬৪ ] অলী 
করে। যে দিন থাইমল খাওয়ান হইবে, সে দিন রোগী সামান্ত ... মল্পম] 
খাস খাইয়। থাকিবে । ব্রেজিলে ৫ গ্রেন্‌ কীটা-ন্তাপথল এবং 72 
১ গ্রেন্‌ ফিনল্ফ্থালিন্‌ মিশাইয়। খাওয়ান হয়। এই সকল | 
রত করায় 3 
 গষধ দ্বারা ক্রিমিগুলি অন্ত্র হইতে নির্গত হইয়া গেলে 5 এ 
রোগীকে লৌহঘটিত অথবা আর্সেনিকঘটিত বলকারক উষধ অন্কুশ ২. . লিঙ্গমা+বিট্ঠলাস্বা 


সেবন করান আবশ্যক হয়। 
অঙ্কুশ খা বোম্বাই গ্রদেশস্থ সাঙ্গলি রাজ্যের অন্তর্গত শিরহ টি 
দুর্গের নিন্মীতা। ইহার নিবাস লক্গেশ্বর নামক স্থানে ছিল। 
কেহ কেহ বলেন, শিরহট্ি দুর্গ অন্কুশ খাঁর নির্মিত 
নহে, _খঙ্গব্দ দেশাই নামক এক ব্যক্তি উহা নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । 
অঙ্কুশগ্রহ__(পুং) [ অঙ্কুশ-গ্রহ-অচ] নিষাদী; মাহুত 3 
; অন্কুশধারী। “অন্বেতুকামোইবমতা্কুশগ্রহঃ”। (মাঘ) 
অস্কুশহুদ্ধীর -( পুং) [ অস্কুশেন ছুঃখেন ধিয়তে ছুর-ধৃখল্‌ ] 
ক্ষিপ্ত হস্তী; ছুদদাস্ত হস্তী। 
অন্কুশধারিন্‌__( পুং) [ অস্কুশং ধাররতি। অস্কুশ-ধারি-ণিনি ] 
অস্কুশধারী, হৃস্তিচালক । ২ অস্কুশধারী ঝকারাধিষ্ঠিত দেবত|। 
তন্ত্রমতে প্রত্যেক অক্ষরের একটী অধিষ্টাত্রী দেবত। পরিকল্পিত 
হয়। শ্রীতত্বনিধিতে (পুঃ ৪০) ইহার ধ্যান নিষ্নপ্রকার | 
81 
“হেমবর্ণো নরাকৃতির্দক্ষিণহস্তে তঙ্জশীমুদ্রান্থিতঃ 
কটিবিস্তস্তবামহস্তঃ স্বচিহ্বাক্কিতমস্তকঃ সর্ব ভরণভূষিতঃ।” 
অর্থাৎ অঙ্কুশধারী দেবতার গায়ের রউ. সোণ।র মত, আকৃতি 
মানুষের মত, দক্ষিণহাস্তে তঞ্জনীমুদ্রা এবং বামহ্স্ত কটিতে 
বিশস্ত। তাহার মন্তকে একটা ছোট অঙ্কুশের মুর্তি এবং 
তিনি সকল প্রকার আভরণে ভূষিত | 
অক্কুশযুদ্রে!__ (স্ত্রী) অঙ্কুশাকার মুদ্র।। মধ্যমা অঙ্গুলিকে সরল 
করিয়৷ উহরি মধ্য পর্বের মূল হইতে তঞ্জনীকে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত 
করিলে যে আকুতি হয়, তাহাকে অস্কুশমুদ্রা কহে । 
“খজীঞ্চ মধ্যমাং কৃত্ব! তন্মধ্যপর্বমূলতঃ | 
তর্জনীং কিঞ্চিদাকুঞ্চেৎ সা মুদ্রাঙ্কুশসংজ্তিত। ॥”৮ (তন্ত্র) 
এই মুদ্রাটী পুজাদির সময় তীর্থ আবাহ্‌ন ( জলশুদ্ধি ) 
করিতে আবশ্তক হয়। তীর্থ আবাহনের মন্ত্র এই 
“গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। 
নন্দ সিন্ধু কাবেরি জলেইস্মিন্‌ সন্নিধিং কুরু ॥৮% 
অন্কুশরায়__একাম্রনাথ-রচিত “জান্ববতী-পরিণয়” ও “সত্যা- 
পরিণয়” কাব্যে ইন্মড়ি-অস্কুশরায় নামক এক রাজার উল্লেখ 
আছে। ইনি রাণাবংশীয় এবং ইহার বংশপরিচয় উক্ত গ্রন্থ 
এইরূপ লিখিত হুইয়াছে__ 


অক্কুশী-(ক্ত্রী) [ অস্কুশোহস্ত্যস্তাঃ অচ 


ইন্মডি-অন্কুশ : 

অঙ্কুশশক্তি_(স্ত্রী) ইনি অস্কুশদেবতার শক্তিরূপে পরিকল্িত 
হুইয়াছেন। ইহার অপর নাম পরমেশ্বরী। কালীবিলাসতন্তরে 
(২৯ পটল, পত্র ৬৯ ) ইহার নিম্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায় 

“প্রতপ্তকাঞ্চন[ভাসাং চতুর্বানুসমন্বিতাম্‌। 

দিব্যাম্বরপরীধানাং দিব্যা ভরণভূষিতাম্‌ ॥ 

দ্বিভূজাং পদ্নমুচ্চার্ধ্য বর।ভয়বিধারিণীম্‌। 

সিন্দ,রতিলকোদ্দীপ্তা মঞ্জনাঞ্চিতলোচনাম্‌ ॥ 

কটাক্ষবিশিখোপেতন্রলতাপরিশোভিতাম্‌। 

মায়ারপান্কুশং বামে বিভ্রতীং পরমেশ্বরীম্‌ ॥% 

অঙ্কুশশক্তি বা পরমেশ্বরীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্তায়, ইহার 

চ।রি হাত; ছুইহাতে পদ্ম ও অপর ছুইহাতে বর ও অভয়; 
ললাটে সিন্দুর ও তিলক, নেত্রে অগ্জনশোভ1। ইহার জরধুগল 


শায়কতুল্য ও মনোহর কটাক্ষশোভিত এবং বামে মায়ারগী 
অস্কুশ অবস্থিত । 
অন্কুশা-ন্ত্রী) জৈনদিগের দেবীবিশেষ। প্রতিপক্ষের উপর 
জয়লাভের জন্য এই দেবীর উপাসনা জৈনদিগের মধ্যে ছিল। 
আচারদিনকরে (প. ১৭৭) অস্কুশার নিয়লিখিত ধ্যান পাওয়া ষাঁয় 
“পন্মাসনোজ্জলতন্ুুশ্চতুরাঢ্যবানুঃ, 
পাশা সিলক্ষিতসুদক্ষিণহস্তবৃগ্মা। | 
বামে চ হস্তঘুগলেহস্কশখেটকাভ্যাং 
রম্যাঙ্কশা দলয়তু প্রতিপক্ষবৃন্দম্‌ ॥” 
অঙ্কুশ! পদ্মাসনে সমাসীনা; তিনি চতুরূজা, তাহার 
দক্ষিণহত্তদ্বয়ে পাশ ও অসি এবং বামহস্তযুগলে অস্কুশ ও খেটক 
থাকে এবং তাহার যুন্তি অতি রমণীয়। 
নির্বাণকলিকায় ( প. ৩৬) যে ধ্যান পাওয়া যায়, তাহা! 
উপরিলিখিত ধ্যান হইতে একটু বিভিন্ন । এই মুত্তির বামহস্তে 
খেটকের বদলে চ্মফলক থাকে । 


 গৌরাদি”] চিত্তরূপ 
হস্তীকে দমন করিবার উপায় আছে যাহার, অর্থাৎ যে 
স্ত্রীলোকের চঞ্চল চিত্তকে সংযত করিবার মত বিবেক আছে। 
২ বৌদ্ধদিগের দেবতাবিশেষ। ইহার অপর নাম 
বস্াঙ্কশী এবং ইনি বজতারা মগুলের ,আটটী পার্খদেবতার 
মধ্যে একটা । ৭ তারে তুত্তারে.তারে স্বাহা” মন্ত্রের “ত্তা” 


€ 


অঙ্ক র [ ২৬৪ | অক্কোট 


ভি 


ইহার নিম্নলিখিত ধ্যান পাঁওয়া যায় 
'পূর্বদ্বারেহস্ক শীং শুক্লাং বীজন্তাকারসংভবাম্‌। 
দক্ষিণে অঙ্ক শধরাং বামতো ছুষ্টতঙ্জনীম্‌ ॥” 


অর্থাৎ অঙ্কশী দেবীকে পূর্বঘারে কল্পনা করিবে। তীহার। 


অঙ্গের বণ শুরু, এবং তিনি “ত্তা”কার বীজ হইতে উৎপন্ন 


হন। তীহার দক্ষিণহত্তে অঞ্কশ থাকে, এবং তিনি বামহস্তের 


তর্জনীর দ্বার! হুষ্টদিগের শাসন করিম! থাকেন । 


অঙ্ক,র-_-( পুং) [ অঙ্ক-উরচ) খঞ্জরাদিত্বাৎ দীর্ঘোইপি ]. 


বীজোৎপন্ন বুক্ষাদ্দির কোরক | | অস্কুর দ্র" ] 
অন্ক,ষ--( পুং) [ অন্ক-উষচও খর্ড,রাদিত্বাৎ দীর্ঘো বা] ডাঙ্গশ। 
[ অঙ্কুশ দ্র] 
অক্কেবালিয়া--বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের 
অন্তর্গত ঝাঁলাবার প্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র সামস্তর/জ্য। গ্রামসংখ্যা 
৩টী। এখানকার সর্দারগণ লিমডীর ঝ।লাবংশীয় রাজপুত । 
লিমডীর সর্দার ভোজরাঁজজীর (১৬৯৪ খঃ) দ্বিতীয় পুত্র সাঙ্গেজী 
এই বংশের আদিপুরুষ | 


অঙ্কে--প্রাগীন জাপানের একজন সম্রাটু। ইনি ৪৫৪ হইতে । 
৪৫৬ খুষ্টাদ্ঘ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্রাট পদে! 
অভিষিক্ত হইবার পূর্বে ইহার নাম ছিল অনাছেো। ইহার! 
পূর্ববর্তী সমাটু ইঙ্গ্যা তাহার জোগ্ঠপুত্র কারুকে নিজের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু অভিষেকের । 
পূর্বে জানা গেল যে, নিজের সহোদর! ভগিনীর সহিত তাহার. 
অবৈধ সম্বন্ধ আছে। জাপানে খুষ্টায় সপ্তম শতক পর্য্স্ত, 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে এবং খুল্পতাতের সহিত ্‌ 
্বাতুষ্পুত্রীর বিবাহ্‌ প্রচলিত ছিল; কিন্তু সহোদরার প্রতি 


ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া জাপানবাসিগণ কাঁরুকে রাজা বলিয়া 

মানিতে টাহিল না। মন্ত্রিগণ মৃত সম্রটের মনোনয়ন অগ্রাহ্া 

করিয়া রাজপুত্র অনাহোকে সম্রাটুপদে নির্বাচিত করিলেন । 
অনাহে। সম্রাট হুইয়! বেশীদিন সুখ ভোগ করিতে পারেন 


নাই । তিনি হুষ্ট মন্ত্রীর প্ররোচনায় নিজের খুল্প-পিতামহকে 


হত্যা করিয়। খুল্প-পিতামহীকে  উপপত্ীরূপে গ্রহণ করেন। 
এইরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হুইয়া তাহার খুল্প-পিতামছের 
বালকপুত্র ত1হাকে হত্যা করেন । 

অঙ্কোট-__( (পুং) | অঙ্ক-ওট ] [ বৈগ্ভক ] দীর্ঘক্টকরুক্ত রক্তবণ- 
ফলবুক্ষবিশেষ ; আকোটগাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে বাঘআকড়। 
ব। বাঘ আঁচড।, আীকোড় ও ধল আকোড বলে। ইহার হিন্দী 
নাম অকোলা, ঢেরা ; উড়িয়া-__ধলাঙ্কু ; মহারাস্ীয়__অক্কে'ল ) 
গুজরাটা--গুকলা; কর্ণাটা__অঙ্কুলে ; তেলেশু-_উড়গচেষ্ুঃ 


অক্ষর হুইতে ইহার উৎপভ্তি। সাধনমালায় (প. ১৯৯৮); 


অস্কৌলম্চে্টু; কনাড়ী_উরু, অক্কোল) সিংহলী-_ঈপট্র॥ 
সংস্কৃত পর্য্যায়-_অক্কোঠ, অক্কৌল, অক্ষৌল1, অস্কোলিকা, পীতসার, 
সুগন্ধিপুষ্প, দৃটকন্টক, লম্বপর্ণ, গন্ধপুষ্প, তাঅফল | বৈজ্ঞানিক 
নাম 48187050000) 14810091001) 48121090000) 107 95270668109) 
48180010700 10008706691, 
অঙ্কোট একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় আরণ্যবুক্ষ। ভরতবর্ষে ও 
বরহ্মদেশে ইহা দৃষ্ট হয়; বঙ্গদেশে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার 
এটেল জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । শুষ্ক ও উচ্চ 
জমিতে ইহা! ভাল জন্মে। পাতাগুলি লম্বা চওডার কতকট! 
আমের পাতার মত। পাতার উপর অর্ধ,দাকৃতি শ্ফীতি হইয়া 
থাকে । অক্ষোট বৃশ্ষে বিন্ব বুক্ষের স্যায় কন্টক এবং তীক্ষাগ্র 
প্রশাখা আছে। রউ. উপরিভাগে পীতি, মধ্যভাগে বাদামী । 
কাঠ শক্ত, পালিসে সুন্দর ও মস্যণ হয় । চৈত্র মাসে অক্কোট : 
বৃক্ষে ফুল হইয়া! থাকে, তখন গ|ছে একটীও পাতা৷ থাকে না, 
দেখিলে মনে হয় যেন শুষ্ককাণ্ঠে ফুল ফুটিয়াছে। অস্কোট 
পুষ্প সুগন্ধিযুক্ত ও ইহা!র গন্ধ উপকারী; পুষ্পের রঙ. শাদ1। 
অস্কোটফল কালো-_-ভাটার মত, ইহাতে একটা মাত্র বীজ 
থাকে । জ্যেষ্ঠ আষাঢ় মাসে ফল পাকিলে জামের মত দ্েখাঁয়। 
পল্লীগ্রামে বালকের। পাক। অঁ।কোড় ফল খাইয়া থাকে । পাকা 
ফল ঈষৎ মিষ্ট এবং একটু আঁস্টে গন্ধবুক্ত। অঁকোড গাছের 
ডালে সুন্দর ছড়ি হয়। অক্কোটমুল ও ত্বক অত্যন্ত তিক্ত। 
আকোড় গাছের মুল ও ছাল আয়ুর্ক্েদীয় ওষধে ব্যবহৃত 
হয়। চরকে লিখিত আছে, *শ্লেম্মলং _ গুরুঝিষ্টস্তিবাক্ষৌট- 
ফলমগ্সিজিৎ”। সুশ্রত বলিয়াছেন, বিষাক্ত দন্তকাষ্ঠ বা দাতন 
দ্বারা জিহ্বা, দাতের মাড়ী ও ওষ্ঠ স্ফীত হইলে অক্কোট মূলের 
ছাল চুর্ণ,করিয়! স্ফীতস্থানে মধুর সহিত ঘষিতে ব| প্রলেপ দেওয়া 
বিধেয়। বিষাক্ত অঞ্জন ব্যবহারে দৃষ্টির স্বল্পতা হইলে অক্ষোট 
পুষ্পের অঞ্জন দিতে হয়। ভাবপ্রকাশে ইহার মুলের ছালকে 
বিরেচক, ক্রিমিপ্ন এবং শূল, দাহ ও বিষন্ন বল! হইয়াছে ; ইহার 
ফল ক্সিপ্ধ, বলকারক ও ক্ষয়রোগে উপকারী । 
বাগ্তটের মতে, অক্কোল মূল বাঁ ছাল ছাগমুত্রে পেষণ করিয়া : 
পান বা লেপন করিলে সর্বপ্রকার মুষিকবিষ নষ্ট হইয়া থাকে । 
( বাগ্ভট, উ* ৩৮ অপ) ্ 
এক তোলা অস্কোটমুল চাল ধোয়। জলের সহিত পেষণ; রি 
করিরা পান করিলে অতিসার ও গ্রহণী রোগ প্রশমিত হয়|. 
অঙ্কে।টমুলের ক্কাথ জাল দিয়া ঘন করিয়। ফেনাইয় গব্য 
ঘ্বৃতের সহিত রোগীকে সেবন করাইলে এবং (বনের পূর্বে. 
তাহাকে তিল তৈল মাখাইয়া স্বেদ দিলে গরদোষ বা গরল_: 
প্রভৃতি উপবিষ নাশ হয়। ( চক্রদত্ত ) 


অঙ্কোটবটক 


| ২৬৫ ] 


অঙ্কোরথোম 


পাগল! কুকুরে কামড়াইলে অক্কোটমূলের ত্বক গোঁছুদ্ধের 
সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দেওয়া হয়। ( ভাবপ্রকাশ ) 
ধ্বস্তরিনিরধবণ্ট, মতে অক্কোটের গুণ-_ সিদ্ধ, তীক্ষোষ, কটু, 
বাতনাশক এবং কুকুর, ইন্দুর ও নান! প্রকার জলজন্কর বিষ- 
নাশকারী এবং কণ্ঠশূলশৌধক | রাজনির্ঘণ্ট, মতে ইহার গুণ 
কটু, কলিদ্ধ, লুতাদি বিষদৌষহর, কফ ও বায়ুনাশক এবং রেচক | 
ভাবপ্রকাশের মতে__কটু, তীক্ষু, স্সিগ্ধ, উষ্ণ, তুবর, লঘু রেচন, 
ক্রিমি, শুল, আম, শোথ ও গ্রহবিষনাশক এবং বিসর্প, কফ, 
পিত্ত, মুষিক ও সর্পবিষাপহ। অক্কোটফল শীতল, স্বাছু, 
শ্লেম্সপ্নঃ বৃংহণ, গুরু, বলকর, বিরেচন এবং বাত, পিত্ত' দাহ, 
ক্ষয় ও আমজিৎ। 
মুদেন শেরিফের মতে, অস্কোট মূলের ত্বক জরদ্ন, বমনজনক, 
চর্মরোগহর, কুষ্ঠ ও উপদংশরোগে হিতকর। বমনার্থ মাত্র! 
৪৫ হইতে ৫০ গ্রেণ; ৬ হইতে ১* গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহারে ঘর্ম- 
নিঃসরণ হইয়া জরের উপশম হয়| 
অক্কোটবটক-_। পুং) | বৈগ্যক ] রক্তাতিসারে দেয় বটক ৰা 
বটিক1। 


গাছ। [ অক্কোট দ্র" ] 
অঙ্কোরথোম- শ্ঠাম-উপদ্বীপের দক্ষিণস্থ কম্বোজ ( কন্বোডিয়। ) 
দেশের প্রাচীন রাজধানীর নাম। কথিত আছে, খুষ্টপৃর্বব পঞ্চম 
শতকে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে এক রাঁজকুমার বহু অন্ুচর সঙ্গে লইয়া 
এই কম্বোজ দেশের চৌকন ( অক্কৌরের উত্তরে ) নামক স্থানে 
আসিয়। বাস করেন। সেই ভারতবাসিগণই এই দেশে বৈদিক 
ধর্মের আচারাদি আনয়ন করিলে এখানকার নাগপুজকগণ তাহ! 
সমাদরে গ্রহণ করেন। প্রথমে এই দেশের আদিম অধিবাসি- 
গণের সহিত ভারতবাসীর! নির্ধিবাদে বাস করিতেছিলেন। 
কিছুকাল পরে উভয়জাতির মধ্যে বিবাদের স্ুত্রপাতি হওয়ায় 
ভারতবাসিগণ আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়! স্বীয় 
প্রভৃত্ব বিস্তার করেন। তাহার পর ১২৫ খুষ্টপূর্বান্দে চীন- 
সমাটু কম্বোজদেশ জয় করির! উহা করদ রাজ্যে পরিণত 
করিয়াছিলেন । 
খুষ্টায় প্রথম শতকে দাক্ষিণাত্যের পুর্ক্বোপকূলবাসিগণ 
কম্বোজ দেশে আসিয়! তথায় বৈদিক ধন্মের পুনঃপ্রচার এবং 
ভারতীয় লিপির প্রচলন করেন। সংস্কৃত ও খ্মের শিলালিপি- 
সমূহ হইতে জানিতে পারা যায়, খুষ্টীয় ৪৩৫ অধ্দ হুইতে ৬৪০ 
অন্ধ পর্য্যস্ত এক রাজবংশ এই দেশ শাসন করিতেন। সেই 
ংশের সাতজন নৃপতির মধ্যে ভববন্্ী একজন দিপ্বিজয়ী 
বীর ছিলেন। এই বংশের শেষ নৃপতি জয়বন্্মর মৃত্যুর পর 


1 রি 


পরবর্তী চারিশত বর্ষব্যাপী বিরাট্‌ 


হইতে নবম শতকের প্রারস্ত পর্য্যন্ত ক্বোজ দেশের ইতিহাসের 
বিষয় বিশেষ কিছু জান! যায় ন1। সম্ভবতঃ গৃহবিবাদের 
নিমিত্ত এই সময়কার ইতিহাস এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন । পুনরায় 
৮০২ খুষ্টান্বে দ্বিতীয় জয়বর্শী নামক অপর একজন নৃপতি 
একটা নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশে 
১৮ জন নুপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। জয়বন্মী কম্বোজ 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠ। করিয়! তোন্লিসাপ হ্রদের ১৪ মাইল উক্ত 
মেকং উপত্যকায় অস্কোরথোম নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন 
করেন। তীহার রাজত্বের দশম বৎসরে এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। তিনি রাজধানীর মধাস্থলে রাজপ্রাস।দ, চূড়াক্ৃতি 
ফিমেয়নক মন্বিরগুলি, বেয়ে ।র বিশাল মন্দির ও বহু হম্ম্যরাজি 
নির্মাণ. করাইয়াছিলেন। যে কঙ্গোজীয় ভাস্করশিল্পধারা 
ভাঙ্কধ্যের ভিতর দিয়া 
বিকশিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম সুত্রপাত হয় তাহারই 
সময়ে। অবশ্য তাহার অব্যবহিত পুর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে 
ও সপ্তম শতকের প্রারন্তে কষ্বোজ-ভাস্কর্যযের কয়েকটা নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়! যায়, কিন্ত সেগুলি নিতান্তই নগণ্য । ফরাসী 


আক্কোঠ_( পুং) [ অঙ্ক-ওঠ ][ বৈগ্যক ] অস্কোট বুক্ষ, আঁ [কোড রঃ এ্তিহীসিক.. অয়মোনিয়র্ (8707077187 ) মনে করেন যে, 


'দ্বিতীয় জয়বন্া যবদ্বীপ হইতৈ আসির! 


থাকিবেন; কারণ, 
তাহার সময়কার ভাস্করশিলের সহিত যবদ্বীপের বরবদরের 
বিখ্যাত মন্দিরের অনেক শিল্পসাদৃশ্ত আছে । 

- এই বংশের তৃতীয় নৃপতি ইন্দবন্ধী বকু এবং বকৎএর মন্দির 
নির্মাণ করাইয়াছিলেশ এবং কন্বোজীয় স্থাপতাশিল্পের শ্রেষ্ট- 
নিদর্শন অক্কোরথোমের বেয়ে। মন্দিরের নির্মমাণকার্ধ্য সমাপ্ড 
করাইয়! তাহাতে দেবপ্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী অক্কোর- 
খোমের নির্্মাণকাধ্য সমাপ্ত হইতে বহুদিন লাগিয়াছিল এবং 
৯০০ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ নৃপতি যশোবন্মার রাজত্বক!লে হরিহরালয় 
হইতে রাজধানী এই নূতন নগরীতে স্থানান্তরিত হয়। 
জয়বন্মমার মৃত্যুর পর বহুকাল সেই স্থান হইতেই রাজ্য- 
শাসন চলিতেছিল। যশোবন্মী রাজপ্রাসাঁদের প্রাচীর মধো 
লোলীমন্দির ও চূড়ারুতি ফিমেয়নকমন্দির নিম্ীণ করাইয়! 
ছিলেন। কথিত আছে, তাহার অসাধারণ দৈহিক শক্তি ছিল, 
কিন্ত উনবিংশ বা বিংশ বৎসর রাজত্বকালে তিনি কুষ্টরোগা- 
ক্রান্ত হওয়ায় পুত্রদিগের হস্তে রাজ্যভার দিয়! রাজ্যের উত্তর 
সীমান্তস্থিত অরণ্যে গিয়া বাস করেন। এই নৃপতির দ্বিতীর 
পুত্র ঈশানবন্দ্মী ৯২৬ খৃষ্টাব্দে অঙ্কোরথোম পরিত্যাগ করিয়। 
চোক্‌-গর্গ্যের নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। 
ইনি ও ইহার পুত্র এইস্থান হইতেই রাজ্যশীসন করেন। 
৯৪২ খুষ্টাত্দে এই বংশের নবম নৃপতি রাজেন্সবন্ম। পুন য় 


নি 


অক্কোরখোম 


২৬৬ ] 
মস কা নাসা লা 


অক্ষোরথোষে ফিরিয়া আসেন। এই নৃপতির রাজত্বকালে 
এই দেশে প্রথম বৌদ্বধর্দের গ্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাহার 
নির্মিত তাপ্রোম ও বানতিয়ৈ কেদীর মন্দিরদ্বয় যথাক্রমে ব্রাঙ্গণ্য 
ও বৌদ্ধ মন্দির । তাহার উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে অনেকগুলি 
মন্দির নীশ্বিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অস্কোরথোমের রাজ- 
প্রাসাদের দক্ষিণদিক্স্থ চূড়ারুতি বাপুন্মো মন্দিরটা প্রধান। এই 
বংশের একাদশ নুপতি সুর্য্যবন্মা তাহার ৪৮ বর্ষ রাজত্বকালে 
বহু মন্দির নিম্মাণ করাইয়াছিলেন । 


দশ নৃপতি উদয়াদিত্যবর্মার সময়ও বহু মন্দির নিম্মিত 


হইয়াছিল। পরবর্তী তিনজন নুপতির রাজত্বকালে পুরসতের 


॥ 


্্‌ | না 
1 


অস্কোরথোম 


রাখিয়া গিয়াছেন। তীহার পুর্ববন্তী নৃপতি এই মন্দিরের 
সুচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব- 
কালের মধ্যে এই বিরাট কীন্তি পরিসমাপ্ত হয়। এই বংশের 
শেষ ছুইজন নৃপতির রাজত্বকালে পার্ববর্তী রাজ্যগুলির 
সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় সেই সময়ে কোন মন্দিরাদি 
নিল্সিত হয় নাই । 

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে কম্বোডিয়া বা কম্বোজ 
রাজ্যের পতন হয়। চম্পার (বা কোচিন চীনের ) অধিবাসি- 
গণ পেগ ও শ্তামদেশবাসিগণ অনবরত কম্বোজ দেশ আক্রমণ 
করিয়া এই দেশ ধ্বংস করিতে থাকে । ১৩৭৫ খুষ্টাব্ধে 


ব্রহ্মমন্দির_ অক্কোরথোম 


বাট্ফু মন্দির ( ১০৯০-১১০০ খুষ্ট/ফ ) ব্যতীত কোঁন নৃতন 
মন্দির নির্মাণের বিষয় জানা যায় না। এই সময় 
পুরাতন মন্দিরগুলির সংস্করণ ও পরিবর্ধন এবং কম্বোজরাজ্যে 
অনেক বিপৎপাত হইয়াছিল। তাহার পর দ্বিতীয় 
হুষ্যবন্মী সাম্রাজ্যের পুর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া বনু 
হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি কেবল রণনিপুণ 
ছিলেন না, বিগ্ায় ও কবিত্বে তাহার যথেষ্ট অধিকার 
ছিল। তিনি বিরাট অক্কোরবট-মন্দির নির্দাণ করিয়! কীর্তি 


সাতমাস অবরোধের পর রাজধানী অঙ্কোরথোম অধিকৃত; 


হুইয়াছিল। ইহার পর ক্রমান্বয়ে এক স্থান হইতে অন্স্থানে 
রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে মেকং নদীর তীরে 


ফ্লোস্পেস্‌ নামক স্থানে ধ্বংসাবশিষ্ট কম্বোজরাজ্যের রাজধানী 


স্থাপিত হয়। [ কম্বোজ দ্র"] 

রাজা দ্বিতীয় জয়বর্্মা অক্কোরথোমে রাজধানী নির্মাণের সুচন। 
করিয়া যান। তাহার সময় গুরীপ্রাকার ও সিংহদ্বারের নির্মাণ 
কার্য আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী চতুর্থ নৃপতির শাসনকালে তাহা! 


অস্কোরেবট 


| ২৬৭ ] 


অঙ্কোরবট 


সম্পৃ হইয়াছিল । সেই সকল পুরীপ্রাকার ও সিংহদ্বার বা 
গোপুরগুলির ধ্বংসাবশেষ নাজিও প্রাচীন কান্তির সাক্ষ্য প্রদান 
করি-তছে। রাজধানী পুর্বপশ্চিমে ১০১০০০ ফুট দীর্ঘ 
এব* উত্তরদক্ষিণে ৯,৬০০ ফুট প্রস্থ; স্মৃতরাং পুরীপ্রাকারটা 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সর্বসমেত সাডেসাত সইল। ইছা। উচ্চে 
২২ ফুট এবং ইহার বালে নগবের চারিদিক ৩০০ ফুট প্রস্থ 
পরিদ্বারা বেষ্টিত! উওর, দরঁক্ষণ ও পাশ্ষম দিকে এক একটা 
করিয়া এবং পূর্বদিকে ছুট প্রীপপ্রবেশের দ্বার আছে। এই 
দ্বারগুলির মধ্যে বিজয়তোরণই স্মধিক গ্রসিদ্ধ। এই তোরণটার 
অত্যন্তরের নক্সা কতকটা ক্রুশের মত-মধ্যস্থলে প্রশস্ত 
প্রবেশপথ এবং ছুই পার্থর পরিসরস্থান ক্রুশের বাহুর ন্যায়, 
এই তোরণের তিনটা শিখর আছে ং শিখরগুলির উপরিভাগে 
চারিদিকে চারিট বির।ট ব্রহ্মার মুখ | ্‌ ্‌ 

এখানকার ব্রক্গমন্দিরগুলির একটু বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক 
মন্দিরের চূড়া ব্রহ্মার চতুর্মখ শোভা পাইতেছে। এক একটা 
বৃহৎ ব্রঙ্গমন্দির অক্কোরবটের সমকক্ষ হইতে পারে। অতি: 
কুদ্রটারও আয়তন ও গঠনপ্রণালী নিতান্ত সামান্ত নয়।, 
ূর্বপৃষ্ঠে একটা ক্ষুদ্র বরহ্মমন্দিরের চিত্র দেয়! গেল। মন্দিরের 
অত্যন্তর যে প্রণ'লীতে এবং যেরূপ কৌশলে নির্মিত, তাহা চিত্র 
করিয়। দেখান যায় না| স্থল কথা, শিল্পিগণ প্রাণ ভরিয়া নিজ, 
নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন । 

তোরণের প্রবেশপথেরুছুই পার্থে হস্তীর মুখ এবং তাহার উপরে 
বহু প্রকার যুদ্ধি ক্ষোদিত আছে। পূর্বদিকের অপর দ্বারটা দিয়া 
বেয়ে মন্দিরে যাওয়া ষায়। নগরের ঠিক মধ্যঙলে রাজপ্রাসাদ 
২,০০০ ফুট দীর্ঘ ও ৮০০ ফুট প্রস্থ । ইহা৷ ছুইটা প্রাচীর দ্বারা 
বেষ্টিত এবং প্রাচীরদ্ধয়ের মধ্যে একট পরিখা বর্তমান | ফিমেয়নক 
চুড়ারতি মন্দির ও কয়েকটা প্রস্তরনির্ম্িত হন্ম্যাধিষ্ঠান ব্যতীত 
রাজপ্রাসাদের কোন চিহ্নই এখন বর্তমান নাই । 

এই সম ১ মন্দির, প্রাচীর, প্রাকার ও নগরাবশেষ দেখিয়া 
বুঝা সায় ষে, প্র:চীন কম্বোজ-দেশবাসিগণ ভারতীয় ধর্মপ্রভাবের 
নিদর্শন প্রক্ষ্টভাবেই রাখিয়। গিয়াছেন। 
' অহ্কেঃ।(বরবট_কন্বোজের প্রাচীন রাজধানী অস্কোরথোমের 
নিকটবন্গী একটা বিখ্যাত মন্দির। শ্যামবাসীর! ইহাঁকে 
নিখ*বট বলে, এই শব্দের অর্থ “নগসের মন্দির | এই 
মন্দিপট। অক্কোরথে!ম ও তোন্লিসাপ হুদের মধ্যপথে 
অব, খষ্টান্দে ২৩শে মার্চ তারিখে ফ্রান্স 
ও শ্যামদেশের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় বে সকল স্থ।ন ফরাসী 
 অধিকাবদক্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধে/ এই মন্দিরটী অন্যতম | 
. এই ম'ন্দিবটীর নির্াশকাব্য খুষ্টার দ্বাদশ শতকের প্রথম দশকের ] 


১৯০৭ 


মধ্যে রাজ! প্রথম ধরণীধরবর্শীর রাজত্বকালে আরম্ত হয় এবং 
পরবর্ভা নৃপতি দ্বিতীয় স্থর্য্যবর্মার রাজত্বকালে ইহার নির্ম্মীণ 
কার্য সমাপ্ত হয়। 

এই মন্দিরটা দৈধ্যে ও প্রস্থে প্রায় সমান। মন্দিরের 
চতুঃপার্স্থ প্রথচীরটী দৈখ্যে ১,১০০ গজ, প্রস্থে ১,০৮০ গজ 
এবং চারিদিক ২১৬ গজ বিস্তৃত পরিখ। দ্বারা পরিবেষ্টিত । 
এই পরিখার পশ্চিম দিক হইতে ছুই সারি স্তস্তের উপর 
নির্মিত. একটা মনোরম পথ বরাবর পরিখা পার হইয়! 
প্র।চীরের ভিতর দিয়! মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রাচীরের প্রবেশ- 
দ্বার বা গোপুরটা দ।ক্ষিণাত্যের বিখ্যাত মন্দিরসমূছের গোপুরের 
অনুরূপ, কিন্তু ইহা! সেগুলি অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত এবং বনু 
চূড়া ও ছুইপার্খ্ স্তম্তসমন্িত অলিন্দমশোভিত। গোপুর হইতে 
মন্দির পর্য্যন্ত পথটী ৩৭* গজ দীর্ঘ ও মন্দিরের ঠিক সম্মুখে এই 
পথের ছুই ধারে স্তত্তশ্রেণীর উপর অবস্থিত ছুইটী ছোট ছোট 


সুন্দর মন্দির আছে । প্রধান মন্দিরের চারিদিকে পর পর তিনট। 
বেষ্টনী আছে। এই ঝেষ্টনীগুলি একটী হইতে অপরটী ১৫ 


হইতে ২০ ফুট উচ্চ তলে অবস্থিত । ইহাতে মন্দিরটার আকৃতি 
কতকট। পিরামিডের মত বলিয়া মনে হয়। বাহিরের ঝেষ্টনীটা 
৭০০ ফুট দীর্ঘ ও ৫৯ ফুট প্রস্থ। এই ঝেষ্টনীর প্রতিদিকে 
তিনটা করিয়া প্রবেশপথ আছে এবং সেইগুলির উপর 
চুড়া্কৃতি গোপুর এবং প্রত্যেকটীর ছুইপার্খে স্তম্তশোভিত খোল 
টান। বারান্দা আছে। এই বারান্দার ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ 
চিত্রগুলি মন্দিরটার শোভাবদ্ধন করিতেছে । মন্দিরের চূড়া ভূমি- 
তল হইতে ১৮০ ফুট উচ্চ। 
পূর্ব্বোর্িখিত টান! বারান্দা বা অলিনদের ভাস্করনৈপু 

ও তাহার শিল্পচাতুর্য্য অতুলনীয় । অলিন্দের একপার্ে 
বুহৎ বৃহৎ প্রস্তরখগ্ড নিশ্মিত ভিত্তি। এই প্রস্তরগুলি কোন 
প্রকার বজ্রলেপ ঘ'র। সংবদ্ধ নহে এবং এইগুলি এইরূপ ভাবে 
মিলাইয়া দেওয়া! হইয়াছে যেন একখণ্ড প্রস্তর বলিয়া ভ্রম হয়। 
এই ভিত্তির সন্মুখে ছুই সারি ব্রহ্গকাণ্ড বা চতুক্ষোপ স্তত্ত ; 
তাহাদের বোধিকাগুলি প্রাচীন ভারতের স্তস্ত-বোধিকার 
হ্যায় তবে অধিকতর কা'ককার্্যশোৌতিত। এই স্তস্তগুলির 
কোন অধিষ্ঠান নাই, কিন্ত স্তম্ভের প্রতিদিকে একটা করিয়া 
উপাসকের মুর্তি ক্ষোদিত আছে। স্তম্ভের উপর উত্তর (৪7৫1)- 
0175৪ ) এবং তাঁহার উপর যে কণ্ঠ ( 11826 ) আছে, সেগুলির 
মন্দিরাভ্যন্তর তাগ সুন্দর উৎকীর্ণ চিত্রদ্বারা অলঙ্কত। তাহার 
উপর প্রাচীন কালে।চিত কাণিশ, তদুপরি ভারতীয়শিখরা- 
রূতি খিলান। একটীর উপর আর একটা বহিঃপ্রস্থত প্রস্তর 
সাজাইয়| খিলান নিগ্সিত। খিলানে কোনরূপ কারুকার্য নাই । 


অক্কোরবট 


এই অলিন্দের পর অন্ত একটী অলিন্দ, তাহার স্তস্তগুলি 
ক্ষদ্রতর ; সেগুলির অধিষ্ঠান ও বোধিকা ছুইই আছে। এই 
স্তম্তগুলির উপরে আড়াআডি ভাবে ভিতরের বৃহত্তর স্তস্তগুলির 
সহিত সন্বদ্ধ প্রস্তরের কড়ি বা বন্ধনী আছে। সেই বন্ধনীগুলি 
বৃহত্তর স্তত্তগুলির সহিত এরূপভাবে সম্বদ্ধ যে হঠাৎ দেখিলে এক 
খণ্ড প্রস্তর দ্বার! নিশ্মিত বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ পরপর ছুইটা 
অলিন্দ থাকা স্থর্য্ের প্রথর তেজ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে 
না, অথচ আলোবাতাস যথেষ্টই পাওয়া যাঁয়। - অলিন্দের 
বহিদ্দিকস্থ ছাদের কাণিশ সপ্তশীর্ষনাগশ্রেণীর দ্বার! গঠিত । 

অলিন্দের অভ্যন্তরস্থ ভিত্তি গাত্রে রামায়ণ ও মহাভারতের 
কাহিনী হইতে যুদ্ধের দৃশ্ত -অতি সুন্দর ভাবে উতকীর্ণ 
রহিয়াছে । 

নৈখতি কোণ দরিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলে ডান 
ধারে অপুর্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়। এখানে ভীম্মের শরশয্যার 
দৃশ্ত। মধ্যস্থলে কুরুপিতামহ ভীম্ম শরশয্যায় শায়িত; 
তাহার এইপার্থে মুকুট ও কিরীটশোভিত কুরু ও পাগুব- 
পক্ষীয় বীরগণ দণ্ডায়মান। গজে ও রথে তেজঃপুঞ্জ মহা- 
রথিগণ অবস্থান করিতেছেন । পিতামহ ভীম্মের অনতিদুরে 
গজের উপর রাজা তুর্যযোধন শ্নানবদনে বসিয়া আছেন । 


রীবণের সমরঞ্শষ্য। 


শতশত বর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি এ সকল যুদ্ির কোন 
বৈলক্ষণ্ায ঘটে নাই). এই প্রস্তরখো দিত যুণ্তিসকল দূর 


হইতে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। 


অক্কোরবট 


মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমোত্তরভাগে রাঁমায়ণের দৃশ্ত |: 
রাক্ষসবানরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে । বিকট মুর্তিধারী 
রাক্ষসবীরগণ রথে চড়িয়৷ বাণ বর্ষণ করিতেছে ১ মধ্যস্থলে: 
রাম হনুমানের উপর বসিয়া রাবণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ 
করিতেছেন, তাহার ছুই পার্খে লক্ষণ ও বিভীষণ দণ্ডায়মান |. 
সিংহ-যোজিত রথে রাবণ রামের শরগীড়নে জর্জরিত: 
হইয়া অবস্থান করিতেছে । রাবণের মুকুটশোভিত দশ মুণ্ড ও 
বিংশতিবাহু। ক্ষন্ধের উপর প্রথম সারিতে ৪টা, তাহার উপরে 
পুনরায় ৪টী ও তদুপরি পুনরায় ২টা মুণ্ড এবং বাহুগুলি বিভিন্ন 
প্রহরণে স্ুস্জ্জিত। ও 


বালীবধ 


অপর একস্থানে বালীবধের দৃশ্তঠ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখানে শরাঘাতে বালী শায়িত, তাহার মন্তকের দ্রিকে রাম 
লক্ষণ, . বামপার্খে স্ুুঞ্ীবাদি পঞ্চকপি এবং পাদদেশের নিকট; 
সহচরীপরিবৃতা৷ তার ও সহচরসহ অঙ্গদ অবস্থান করিতেছে । 

উত্তর-পশ্চিমভাগে দেবাস্থুরের সমর-দৃশ্য |. বিবিধ মুক্তি 
ধারী মুকুটশোভিত দেবগণ অশ্বযোজিত রথে. আরোহণ 
করিয়া বাণ বর্ষণ করিতেছেন । বিকটমুন্তিধারী -অস্থুরগণও : 
প্রাণপণে বুদ্ধ করিতেছে। এখানকার মুর্তিসমূহের মধ্যে: 
সুধ্য ও চন্দ্রদেবের জ্যোতির্ময় মূর্তি অতি সুন্দর। দেবগণ 
স্ব স্ব বাহনে আরঢ়। 

উত্তরপূর্বরমঞ্ধে দেবা স্থুরে যুদ্ধ । চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন। : 
গরুড়োপরি শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী বিষণ অসুর দলন করিতেছেন |. 
বহুমুখ ও বহুহস্তবিশিষ্ট দেবগণ অশ্বেঃ গজে ও সিংছে বা. 
বরাহে আরোহণ করিয়া তীরধন্ুক হস্তে যুদ্ধে ব্যাপুত। ; 
ুদ্ধস্থলের অদূরে জটাজুটবিলম্কিত ত্রিশূলধারী মহাদেবের মুর্তি; 
সিদ্ধধি যোৌগিগণ পুষ্পকরে তাহার অর্চনা করিতেছেন। 


অস্কোরবট ঃ 


শিল্পনৈপুণ্য ও স্থাপত্যকাধ্যাদি এখনও শেষ হর নাই, সকলই 
যেন অসম্প্ণ রহিয়াছে । এখানেও পৌরাণিক দৃণ্ত। বিধু 
গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া! 
বিনাশ করিতেছেন । আরও অনেক দেবাস্ুুর মুর্তি অসম্প,ণ 
অবস্থায় পড়িয়া আছে। 
পূর্বদক্ষিণভাগে সমুদ্রমস্থন দৃষ্ঠয। 


উত্তরভাগের কিছু পুর্ধে আর একটী মঞ্চ। এখানকার 


একজন গজারোহী অস্ুথুরকে 
] 


কি শিল্পকার্যে, কি ূ 


চিত্রকার্ষোে, কি স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ধবিষয়ে এই মঞ্চটী পরাকাষ্ঠ। । 


লাভ করিয়াছে । সমুদ্রনস্থনের এমন জীবন্ত দৃশ্য বোধ হয় 


আর কোথায়ও নাই। মধ্াস্থলে কুন্মের উপর মন্দরাচল 


স্থাপিত, তন্ছুপরি বিষণ; মন্দর বাস্ুকীদ্বারা বেষ্টিত, নাগরাজের 
মুখের দিকে প্রায় ১০* শত বিকটাকার দৈত্যমুর্তি এবং 
পুচ্ছভাগে ১০০ দেবমূর্তি। দৈত্যগণকে দেখিতে খর্ব, বলিষ্ঠ, ৷ 
শিরক্ত্রাণ ও কবচাবুতি, সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল ও লঙ্ব৷ দাড়ী ূ 


আছে। দেবগণের মাথায় মুকুট, কে হার, হস্তে বলয়, 


ছুই থাক অঙ্গন ও যজ্ঞস্থত্র শোভিত । এই ছুই শত মূর্তি 


ঠিক একভাবে দণ্ডায়মান । 


যেখানে সমুদ্রমস্থন হইতেছে, তাহার উপরিভাগের দৃপ্ত । 


অতি চমতকার । 
আকাশপথে নৃত্য করিতেছে । 


যেন 
তাহার অধোভাগে সাগরের 


দৃশ্ত। নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীবজন্ধ ও মত্ন্তাদি এই কল্পিত 


সমুদ্রে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। স্বচ্ছ সলিলে কেমন 


খ্বীরে ধীরে আোত বছিতেছে। 


শত শত ্বর্গবিদ্ভাধরী ও অগ্সরা 


তাহার পর দক্ষিণপূর্বভাগের আর একটী মঞ্চ । এখানে । 
যমালয়ের দৃশ্ত। পাপের নিগ্রহ, পুণ্যের পুরস্কার ; স্বর্গ ও 


নরকের সুখ ও ছুঃখের দৃশ্য গ্রদশিত হইয়াছে । এখানে 


নরকথন্ত্রণার ৩৬টী মূর্তি ক্ষোদিত হইয়াছে। প্রত্যেক মূর্তির: 
নিয়ে ক্ষো৭দিত-লিপিতে যে প্রকার পাপ করিলে যেরূপ 


নরকভোগ হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বণিত হইয়াছে । 


উক্ত মঞ্চ ছাঁড়াইয়া পশ্চিমে কিছুদূর গমন করিলে আর 


একটা সুদৃপ্ত মঞ্চ নয়নগোচর হয়। এখানে কম্বোজের 


রাজ ও রাজপরিবারগণের মুন্তি ক্ষোদিত আছে । এখানকার 
হয়? 
এমন জীকজমক দৃশ্য কম্বেজের আর কোথাও আছে কিন! 
সুচারুহাসিনী রাজ- ্‌ 
মহিলাগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মহাঁপায়ায় বসিয়া ূ 


কারুকার্যষে পাঁরিপাটয দেখিলে চমত্কৃত হইতে 


সন্দেহ! কোথাও: পীনোন্নতপয়োধর। 


সমারোহ মধ্য দিয়া যাইতেছেন, উপরে চিত্রবিচিত্র 
চন্ত্রীতপ দোছুল্যমান; আবার তাহারই পশ্চাতে দিব্যরূপ- 


ধারিণী মনোমোহছিনী রাজকন্তাগণ নরচালিত রথে আরোহণ 
ৃ 


৬৮ 


অস্কোরবট 


করিয়া আছেন, যেন কোথায় যাইতেছেন | তাহাদের সঙ্গে 
সখীবৃন্দ পুষ্পচয়ন করিয়া উপহার দিতেছে, দাসদ।সীগণ 
নিকটবর্তী ফলশালী বুক্ষ হইতে ফল লইয়। ছোট ছোট 
বালকবাঁলিকাকে বিতরণ করিতেছে । রাজকম্তাগণের পাশে 
সহচরীগণ কেহ চামর ব্যজন করিতেছে, কেহ মাথায় ছাতি 
ধরিয়াছে, কেহ সুস্বাদু ফল লইয়া অপেক্ষা করিতেছে । 
তাহারই অদূরে উপবন-দৃশ্ত ! গিরিমাল! মধ্যে 
তরুরাজি,_-তরুতলে মুগশিশু খেলা করিতেছে ; তরুশাখায় 
নানাবিধ পক্ষী বসিয়। আছে । 

মঞ্চের উপরিভাগে সশস্ত্র কবচাকুত রাজপুরুষ, 
এবং ধান্ুকীগণ দণ্ডায়মান। ইহাদের বেশভূষাও রাজসতা'র 
উপযোগী । সম্মুখে রাজসভা । কুগুলধরী জটাজুটবিলম্ষিত 
ব্রাঙ্গণগণ গম্ভীরভাবে সমাসীন, রাজা ও রাজকুমারগণ 
পদোচিত বেশভূষা করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট, অস্ত্রধারী 
প্রাচীন 
হিন্দুরাজসভ। যেরূপ ভাবে হইত, এই দৃশ্ত দেখিলে তাহার 
কতকট। ধারণা হইতে পরমবিষুণলোক জয়বন্ম। 
অকস্কোরবটের উক্ত মহাকীন্তি স্থাপন করিয়! গিয়াছেন। 

বহিঃস্থ অলিন্দ পার হুইয়! পশ্চিম দ্বার দিয়! প্রবেশ করিলে 
একটা সমচতুক্ষোণ শতাধিক স্তম্তশোতিত নাটমন্দির পাওয়া! 
যায়। এই নাটমন্দিরের অভ্যন্তরে চারি কোণে ছোট ছোট 
চারিটী প্রাঙ্গপ। নাটমন্দিরের উভয় পার্থে কিছুদুরে চত্বর 
মধ্যে দুইটী বিচ্ছিন্ন মন্দির! নাটমন্দির হইতে সোপানশ্রেণী 
অতিক্রম করিয়া! মধ্যস্থ চত্বরে উঠিতে হয়। 
স্থলে মুল মন্দিরটা স্থাপিত। এই মন্দিরটী দৈথ্যে ২১৩ ফুট 
এবং প্রস্থে ২০০ ফুট । মন্দিরটা পাঁচটা শিখর শোতিত, চারি কোণে 
চারিটী এবং মধ্যস্থলে একটা। ইহার বর্ণন। পূর্বেই দেওয়| 
হইয়াছে । নাটমন্দিরের সভায় এই মন্দিরটাতেও চারিটা 
প্রাঙ্গণ আছে। কেন্দ্রস্থ মন্দিরের চারিদিকে চারিটা 
ছোট কক্ষ আছে। এই কঞ্ষগুলির মধ্য দিয়! কেন্্রস্থ বৃহৎ কক্ষে 
প্রবেশ করা যায়। 

সমগ্র মন্দিরটা অতি উচ্চ অঙ্গের উৎকীণ চিত্র ও কারুকার্য 
শোভিত এবং পুর্বে যে প্রাঙ্গণগুলির উল্লেখ কর! হইয়াছে 
সেগুলি জলপুর্ণ। সেই জন্য ইহাদিগকে প্রাঙ্গণ না বলিয়। 
জলাশয় বলাই ঠিক। স্থানীয় ভাষায় ইহাদিগকে “শ* বলে। 
মন্দিরের স্তস্তগুলির সহিত রোমীয় ডোরিকস্তত্তের অনেক 
সাদৃশ্ত আছে। কাহারও কাহারও মতে, মন্দিরটা পূর্বে সর্প- 
দেবতার মন্দির ছিল, পরে ইহা! বৌদ্ধ মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। 
[ কঙ্বোজ, অস্কোরথোম দ্র ] 


নির্জন 


নর্তক 


যোদ্ধগণ রাজসভ| উজ্জ্বল করিয়। বসিয়া আছেন | 


পারে। 


এই চত্বরের কেন্দ্র 


ছোট 


অঙ্কোল 


২৭০ 


| অক্কোল! 


অক্কোল, অঙ্কোলক-_-(পুং)[ অঙ্ক-ওল ; অক্কোলক-_অক্কোল ৷ 
স্বার্থেক] [ বৈদ্যক ] অক্কোটবুক্ষ ; চলিত কা।করো'ল, ওকড়া |: 


( রসেক্্সা” ) 


] 
] 
] 
] 


অক্কোলতৈল-_(ক্লী) [ বৈগ্যক ] অঙ্কোল ফলবীজের তৈল । 


আকোড়বীজের তৈল। ইহার গুণ__বাতন্, 
চন্মরোগহর এবং কফনাশক । 


অক্কোলফলসঙ্কাশ--(পুং) [বৈগ্ভক] ফলবিশেষ। চলিত পেস্তা | 


অভ্যঙ্জ ও 


অঙ্কোলসার--(পুং) [৬-তৎ] | বৈগ্ভক ] অক্কোল বৃক্ষের 


সার। ২ বিষবিশেষ ! 
অঙ্কোলা-_বোন্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত উত্তর কানাড়া জেলার 
একটা মহকুমা । 
৭৪৭১৫ হইতে ৭৪৭৪০ পুঃ। আয়তন ৩৭৫ 
লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার । 
২ অক্কোল! মহকুমার প্রধান নগর এবং বন্দর | 
১৪?৩৯/৩০% উঃ এবং জ্রাঘি” ৭৪২০৫৫% পুঃ মধ্যে অবস্থিত | 


এইস্কানে একটী অতি প্রাচীন হুর্গের ভগ্নাবশেষ 


অক্ষা” ১৪০৩৪ হইতৈ ১৪০৫৩/ উঃ এবং জ্রাঘিণ। 


বর্গমাইল | 
অক্ষ!” : 


এবং. 


অনেকগুলি পুরাতন মন্দির আছে, তন্মধ্যে ভূমিদেবতার মন্দির : 


বিশেষ প্রসিদ্ধ । 


প্রবাদ পোন্দবংশীয় জনৈক রাজা এই ছুর্গ নির্মাণ করান । 


ঙ ৬শ 


খুষ্টায় শতকের 
শেরিফ-উল্-মুল্ক ইহা! 


শেষভাগে  বিজাপুররাজ-প্রতিনিধি 


অধিক।র করিয়া লন এবং পরে 


পরিখাদি সংযোগে উহ্বার স্ুদৃঢত্ব সম্পাদন করেন। ১৭৬৩: 
ৃষ্টাবে ভা'য়দর আলী কানাডা আক্রমণ করেন, এ সময় এখানকার : 
সেপ্টমেরী গির্জা উল্লেখযোগ্য অষ্টরালিকারূপে পরিগণিত ছিল | 
টিপুস্ুলতান নগর আক্রমণ করিয়া! এই গির্জা অগ্রিসংযোগে নষ্ট: 


করিয়! 


ফেলেন এবং এখানকার সমগ্র খৃষ্টান অধিবাসীকে ৷ 


শ্রীর্গপত্তনে লইয়া গিয়! বলপুর্ধক তাহাদিগকে ইস্লাম 


ধর্মে দীক্ষিত করেন। 
অস্কোলার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাঁ। 
বোম্বাইপ্রদেশের বিভিন্ন অংশের সামস্তরাজগণ ঘটনাচক্রে 


এখানকার ইতিহাসে সংশ্লিষ্ট রহিয়া গিয়াছেন। তৎপরে 


পর্তগীজগণের ভারতাগমন হইতে এখানকার কতক ইতিহাস : 


তাহাদের রক্ষিত গীজ্জা সংক্রান্ত বিবরণীতে পাওয়া যাঁয়। 

১৫১০ খুষ্টাব্ষে হোনাবর-সর্দীর মলহররাও পর্ভগীজদিগকে 
গোয়া হইতে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পাঁন। এই স্বযোগে 
তাহার 
আসিয়া তাহার গতিরোধ করেন। ১৫৪ খুষ্টাত্দের বিবরণী 
হইতে জান। যায়, পর্ভগীজগণ এখানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন 
এৰং অঙ্কোলা নদীবক্ষে বাহিত পণ্যের শুদ্ক আদায় করিতেছেন । 


ভ্রাত। তাহাকে রাঁজ্যচ্যুত করিয়া স্ববলবলে অক্কোলায় ৷ 


১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ সদাশিবরাও ও পর্তগীজ শাসনকর্তা 
ডম জোয়াও দে কাঙ্টোর (7)০010. ০৪০ 1)8 08379 ) 
মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে যে, 
পর্ভগীজগণ ইতিপূর্বে সাবস্তবাড়ীর অন্তর্গত বাগায় যে 
সকল বকস্ত্রাদি বিক্রয়ার্থ লইয়! গিয়াছিলেন তাহা! তাহারা 
হোনাবর ও অঙ্কোলার কুটাতে লইতে পারিবেন এবং 
বিজয়নগরের সমস্ত প্রজা এই নবগঠিত বন্দরে যাইয়া 
তাহাদের পণ্যের পরিবর্তে পর্তগীজদিগের আনীত তার, 
পারদ, সিন্দ.র, প্রাবাল, টীন ও হরমুজে প্রস্তত রেশমীবন্ 
প্রভৃতি লইতে পারিবেন। ১৫৬৭ খুষ্টার্ধে সীজার ফ্রেডারিক 
নামক জনৈক ভিনিসীয় বণিক বাণিজ্য ব্যপদেশে এখানে 
আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। তিনি অঙ্কোলাকে 
সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর বলিয়! উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। তৎপরে 
গ্রায় শতাব্বকাল এখানে পর্তুগীজ প্রাধান্য বলবৎ থাকে। 
খৃষ্টাব্দে মহারাষ্রকেশরী শিবাজী পর্ভগীজদিগের 
গুদ্ধত্য দমন করিতে সসৈন্তে আগমন করেন এবং নগর. 
ও বাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস করিয়া দ্েন। প্র সময়ে এখানে 
গঙ্গাবলী নদীমুখে একটা সুদুঢ হর্দ সংস্থাপিত ছিল। 
বিজাপুরের মুসলমান সেনাগণ পর্তগীজদিগকে বিপর্যস্ত 
করিয়া দুর্গটী বিধ্বস্ত করে এবং এখান হইতে €৫প্টা পিত্তলনিশ্মিত 
কামান লইয়া যায়। ্‌ 
১৭২০ খুষ্ট[ক্দে ইহা! সোন্দপ্রদেশের শীসনাঁধীন সামুদ্রিক- 
বন্দররূপে পরিগণিত ছিল। উক্ত বর্ষে মোগল-সম্রাট, যে 
১৬টী জেল! "স্বরাজ” শাসনার্থ মরাঠাদিগকে দান করেন, 
তন্মধ্যে অঙ্কোল। কানাড়। জেলার অস্তভূক্ত ছিল। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে 
রত্বগিরির অন্তর্গত শালসি হইতে অক্কোল1 পর্য্যন্ত ভূভাগ 
কোল্হাপুর রাজ্যের কোন্কণ প্রদেশভুক্ত হয়। ১৭৬৩ খুষ্টাব্দে 
হাঁয়দর আলীর সেনাপতি হয়বতজঙ্গ অক্কোল! ছুর্গ অধিকার 
করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজসেনা অক্কোলা ও সদাশিব- 
গড় বিজয়ার্থ প্রেরিত হুয়। ১৭৯৯ খুষ্টা্দে টিপুস্থলতান 
এই ছুগর্ণ পুনরধিকার করিয়া সেনাসন্নিবেশ করেন! হায়দর- 
₹শের অধঃপতনে ইহা! পুনরায় ইংরেজের করতলগত হয়|. 
উ সময়ে ছুর্গের অবস্থা শৌচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। 
১৮০১ খুষ্টাঞ্দে বুকানন সাহেব দুর্গের ধ্বস্ত অবস্থা ও নগর- 
সমৃদ্ধির গ্রীহীনতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব সমৃদ্ধির 
তিরোধানে নগরে সৌন্দর্যের হ্বাস ঘটিয়াছে এবং লোকসংখ্যাও 
কমিয়াছে। পূর্বে এখানকার জঙ্গল হইতে খদির আহরণ করিয়া 
খদ্ির প্রস্তুতের কারবার ছিল। এখন কেবল কার্পাসবন্ত্রের 
সামান্ঠ কারবার আছে। 7 


১৬৭৬ 


অক্কোলিকা 


অঙ্কোলিক।-_(স্ত্রী) [ অঙ্ক-উল-ক-অপৃ। বল-অচ. নিপাতনাৎ 
সম্প্রসারণে উলঃ ] আলিঙ্গন। 
অক্কোল্প_(পুং) | বৈদ্যক ] দেবদরু। 
অক্কোল্পক-_( পুং)[ বৈগ্যক ] অক্কোটবৃক্ষ | 
অক্কোল্সসার-(পুং) [ বৈদ্যক ] মালবদেশপ্রসিদ্ধ স্থাবরবিষবি?। 
অঙ্কোল্সিকা (স্ত্রী) [বৈদ্যক ]  অকঙ্কোটবৃক্ষ,? আকোড 
গাছ। 
অ্ক্য-_( পুং) [ অঙ্কে সংস্থাপ্য বাদ্যতেহসৌ ইতি অঙ্ক যহ। 
অথব। অঞ্ষে স।ধুঃ ইতি য] ক্রোড়ে স্থাপনপূর্র্বক বাদনীয় মৃদঙ্গ, 
পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র | 
তাল ব্রয়, মুখ চতুর্দশ অঙ্গুল 'এবং আকুতি হরীতকীর ন্যায়। 
“সাদ্ধতালল্রয়ায়ামশ্চতুর্দশাঙ্গুলাননঃ | 
হরীতক্যাকৃতির্যঃ স্যাদস্কোহঙ্কে স হি বাগ্যতে ॥” (ভরত) 


| ২৭১ ] 


এইরূপ বাদ্যযন্ত্রের আয়াম সার্ধ : 


অঙ্গ,_-(ক্লী) [ অঙ্গ-অচ্‌ ] শরীর | ২. মন, চিন্ত। ৩ অংশ।. 


৪ অপ্রধান-বিষয় | (সাহিতাদণ ৬.১০) ৫ অপ্রধান পাত্র- 
সমূহ। ৬ উপায়, ৭ প্রধান-উপযোগী উপকরণ । 
( মন্তু” ১১.১১) 


সাধন । 


৮ বিভাগ । ৯ দৃশ্যকাব্যের মুখসন্ধি প্রভৃতি 


পঞ্চসন্ধির উপক্ষেপাদি চতুঃযষ্টি বিভাগ | (সাহিত্য ৬.৬৮-১৩৫) | 


১০ অপাঙ্গ । ১১ হর্ষ, আনন্দ । ১৯২ ( অব্যয় ) পুনঃ, পুনরায় । 


১৬ (অব্যয় ) সন্বোধন। ১৪ প্রধান প্রধান জৈন গ্রন্থসমূহ 1 


১৫ [বৈগ্ভক ] বোল, চলিত "সুগন্ধি বোল (রাজনি? )। 
১৬ | ব্যবহার ] পাঁচগ্রক।র রাজনীতি বিভাগের অন্যতম | 

( পুং) 
বেদেও বহুবচনান্ত অঙ্গশদ্দের উল্লেখ দেখা যায়। ( অথর্ব 
৫.২২.১৪) ] ১৭ দেশবিশেষ, অঙগদেশ । [ অঙ্গ৬ দ্র] ১৮ 
অঙ্গদেশবাসিগণ | ১৯ অঙ্গদেশের রজগণ। 

(ব্রি) ২০ অঙ্গ আছে যাহার, দেহী। ২১ সমীপ, অস্তিক | 
অঙ্গ২ং__(ক্লী) করচরণাদি অবয়ব । স্ুশ্রুত নামক চিকিতসা- 
শাস্ত্রে অঙ্গ ও উপাঙ্গের বিষয় এইরূপ কথিত আছে 
মস্তক প্রধান অঙ্গ। তাহার উপাঙ্গ কুস্তভল ও তাহার 
অন্তর্গত জট|, ললাট, জ্রধুগল, নেতব্রদ্বর, চক্ষর ছুটী তারা, 


কষ্ণবর্ণ অক্ষিগোলক, দৃষ্টিদ্বর, শ্বেতভাগ, বত্ম্বর, চক্ষের 


পাতা, অপাঙ্গ, শঙ্গদ্ধ, কর্ণ, কর্ণকুহুর, কর্ণের পালি, কপোল, 
নাসিকা, ওঠ্ঠ, স্যকণি, মুখ, তালু, হন্ু, দন্ত, মাড়ী 
(দস্তবেষ্ট ), জিহ্বা, চিবুক ও গলদেশ।  দ্বিতীয়াঙ্গ__ 
গ্রীবা। তৃতীয়াঙ্গ__বাহুধুগল। বাহুর উপাঙ্গ__বাহুর উপরে 
্বন্ধ, নিম্নে প্রগণ্ড, তাহার নিম্নে কফোণি, তন্নিয়ে প্রকোষ্ঠ, 
মণিবন্ধ, হস্ততল, হুস্তের দশ অঙ্কুলি ও নখ। চতুর্থাঙ্গস__ 
বক্ষঃস্থল। বক্ষের উপাঙ্গ__স্তনদ্ধয,। ইহা ক্ীপুরুষভেদে 


[ অঙ্গশদ্দ ব্যাকরণমতে জনপদবাচী বহুবচনান্ত | ৃ 


অঙ্গ,_(ক্লী) [জ্যোতিষ | লগ্র। 


অঙ্গ 


বিভিন্ন । হৃদয় পদ্মফুলের ন্যায় অধোমুখ হইয়া আছেঃ 
ইহা! জাগ্রৎ অবস্থায় বিকসিত ও নিদ্রিতাবস্থায় মুদ্রিত থাকে । 
কক্ষদ্ব়, কক্ষের সন্ধিদ্বয় ও বজ্ষণদ্বয় (কুঁচকী)। পঞ্চমাঙ্__উদর | 
ষ্ঠাঙ্গ__পার্খদ্ধয়। সপ্তমাঙ্গ__পু্ঠবংশ ও সমস্ত পৃষ্ঠ । বাম ভাগে 
হৃদয়ের নিয়ে প্রীহা এবং পশ্চাছাগে ফুস্ফুস্। হৃদয়ের 
নিম্নে দক্ষিণভাগে যকুৎ। ইহাই পিত্বের স্থান, রক্তে 
ইহার জন্ম। হৃদয়ের নিয়ে দক্ষিণ ভাগে ক্লোম আছে। 
ইহাই জলবাহিশিরার মুল এবং তৃষ্টানিবারক। এ ক্রোম 
বাত ও রক্ত হইতে জন্মে। বায়ুষ্‌ক্ত রক্ত হইতে কালীয়ক 
উৎপন্ন হয়। মেদ ও শোণিতের সার হইতে বৃক্ধক্ষগলের 
উৎপত্তি। কথখিত- আছে, বৃক্ধকৃদ্ধর জঠরস্থ মেদের পুষ্টিকর । 
পুরুষের অন্্ব সাড়েতিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের অস্ত্র তিন 
ব্যাম। তাহার পর উত্ুক, কটি, ত্রিক, বস্তি, উরুযুগলের 
সন্ধিদ্ধয়। ততৎপরে কস্তরাদির মুল। 
স্্ীলোকদের গর্ভধারণের সাধক । 
আকার ক্বীলোকের যোনি । 
গর্ভশষ্য। তৃতীয়াবর্তে স্থিত। রক্ত, মাংস এবং মেদ 
হইতে কোষদ্বয়ের উৎপত্তি। উহ পুরুষের বীর্য্যবাহী শিরার 
আধার । গুহের পরিমাণ চারি অঙ্গুলি । উহ শঙ্ঘাবর্ত তুল্য 
তিনটা বলিবিশিষ্ট। প্রথমে প্রবাহিণী নাড়ী; তাহার 
পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি মান্র। তাহার পর উৎসজ্জনী, উহারও 
পরিমাণ দেড় অঙ্গলি। তৎপরে সঞ্চরণী, তাহার পরিমাণ 
এক অঙ্গুলি মাত্র। মল নির্গত হইবার জন্য এই পথের স্থষ্টি 
হইয়াছে । তৎপরে নিতম্ব । নিতম্বের নিয়ে অষ্টমা__সকৃথিনী | 
সকথিনীর উপাঙ্গ__জান্, পঞ্তিক!, জজ্ঘ1, গুল্ফ, পদদ্বয়, 
পদের অঙ্গুলি এবং নখ। 

অঙ্গের বিশেষ বিশেষ বিবরণ তত্তৎৎ নামে দ্রষ্টব্য। তত্িন্ন 
নিষ্ললিখিত শব্দও অনেক কথ! লিখিত হ্ইয়াছে। 

অস্থি (7097)6); অলিজিহ্বা ( আল্জিব 0৮019, ) ; 
জিহুব| ( 6071906 ) ; ফুস্ফুস্‌ (18789 )) হৃতপিও (7088) 3 
মূত্রাশয় (0180067 ) ; বৃক্ধকৃ (10101)659 ) 7 অস্ত্র (17098- 
পাকাশয় (86০90780]) ) ; শ্বাসনালী (1850 
2100 61801)68) 7 অন্ননালী (09900119605 ); গলগ্রস্থি 
মস্তিষ্ক (07217) ); পেশী 
প্লীহা (8]01667. ) 7 যরুৎ (11587) রসপ্রণালী ( 0)07:9019 
000৮) 3 মূত্রপ্রণালী (88৮7 ) 7 কশেরুমজ্জা (81)1709। 
1090); জননেন্ত্রিয়; জরায়ু। 


উহ শুক্র, মুত্র এবং 
তাহার পর শঙ্খনাতির 
উহার তিনটী আবর্ত আছে। 
কফ, 


(11069 ) ; 


( 9009119) ; ( 691000905 ) ) 


কালপুরুষের দেহের 


দ্বাদশ রাশিরূপ দ্বাদশ বিভাগ । যথা( ৯) মস্তক__মেষ 


অঙ্গ 


অঙ্গ 


) বক্ষঃ-মিথুন; (৪) হৃদয়__-কর্কট 3 
(৬) কটি-কন্ত1) (৭) বস্তি-_তুল1) 
(৮) পুং ৯) উরু-_ধন্ুঃ) (১০) জানু__মকর) 
(১১) জজ্ব__কুস্ত; 4 ১২) পাদদ্বয়__মীন | 

২ অঙ্গ শবে জ্যোতিষের নানাবিধ অঙ্গ বুঝায় | 


(সুর বুধ তত 
(৫) উদর--সিংহ 


] 
] 


উহার | 


মধ্যে তিনটা প্রধান অঙ্গের বিষয় বরাহসংহিতায় উক্ত হইয়াছে । : 


নরপতিজয়চর্ধ্য| নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে বড় বিধ 
উল্লিখিত হইয়া উহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


জ্যোতিষাঙ্গ : 


গর্গসংহিতার মতে জ্যোতিষাঙ্গ চতুর্ষংশতি, উপাঙ্গ চত্বারিংশৎ। 


এই অঙ্গ ও উপাঙ্গ লইয়া মোট সংখ্যা চতুঃযষ্টি। 
“ঘখৈব বেদস্তাঙ্গানি ষড়ক্তানি মনীষিভিঃ | 
চতুঃবষ্টিস্তথাঙ্গানি জ্যোতিষসতবিছুর্ব,ধাঃ ॥” (গর্গসংহিতা) 
অঙ্গও বেদের ষড়ঙ্গ । 
এবং জ্যোতিষ | 


যথা-_শিক্ষ1, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ৷ 


এই সকল শাস্ত্র বেদার্থ জ্ঞানের উপযোগী বলিয়। ইহাদ্িগকে 


বেদের অঙ্গ বলা হয়। হহাদের মধ্যে ছন্দ বেদের পাদদ্বয়, কলা 
হস্তদ্বয়, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত শ্রোত্র, শিক্ষা ঘ্রাণ এবং ব্যাকরণ 
মুখ বলিয়। বণিত | | বেদা্জ দ্র] 

অঙ্গঈ,-_( পুং) একজন -প্রাচীন রাজা । 
বংশে ধরব হইতে অধস্তন যষ্ঠপুরুষ | 


মন্থপুত্র উত্তানপাদের 


গ্রহণ করেন 
( বিষুপুট ও ভাগবত ) 

২ পুরুবংশীয় একজন রাজ ! ( হরিবংশ ) 

৩ প্রজাপতিভেদ। ইনি স্থায়স্তুব মন্বস্তরে প্রানুভূতি 


৷ অঙ্ঈ১-_প্রাচ্যভারতের একটা প্রাচীনতম 
ইনি স্থায়স্ুব মন্বস্তরে জন্ম- 
তাহার নামানুসারে অঙ্গরাজ্য স্থাপিত হয়। ৷ 


হইয়াছিলেন। মৃত্যুকন্তা স্ুনীথাকে ইনি বিবাহ করেন এবং : 


তাহার গর্ভে বেণের উৎপত্তি হয়। ( মতম্তপুত ১.৩ 


ভূমি” ১৬ অগ; ব্রন্মাগুপু ৬২-১০৭-১০৮) 


পান্মপু্ ৃ 


পদ্মপুরাণ মতে, ইনি অব্রিবংশীয় এবং বিষুপুরাণ, হরি- 


বংশাদিতে ইনি স্্ধ্যবংশীয় বলিয়! উক্ত হইয়াছেন । ইনি অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পুত্র বেণের দৌরাজ্ম্যে ইনি 
প্রবজ্যা লইতে বাধ্য হন। 

৪ সুশন্মগণোক্ত খষিভেদ। মেরুসাবর্ণি যিনি রোহিত 
প্রজাপতি ও পরে ভবিষ্য মন্দ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, 
তাহার বহু পুত্র ছিল। এই পুত্রগণ শিক্ষার তারতম্যান্ুসারে 
তিনটা গণে বিভক্ত হয়। 


১ম-_মরীচিগর্ভ, ২য়_স্ুশন্ম এবং । 


৩য় পার। অঙ্গ এই স্শন্মগণোক্ত দ্বাদশ খষির অন্তম ছিলেন | 


( ব্রহ্গাগুপু ১০০-৫৯-৬১) 
৫ দানব বিরেচনাত্মজ বলিরাজার ক্ষেত্র পুত্র । মহিষী 
স্থদেষ্চার গর্ভে এবং মহৃষি দীর্ঘতমার সংযোগে অঙ্গ, বঙ্গ, 


| 
] 
| 
ূ 
ৃ 
| 
| 
| 


কলিঙ্গ, সুম্ধ ও পুণ্ড নামে বলির পাঁচটা পুত্র উৎপন্ন হ্য়। 
| দীর্ঘতম! শব্দে ইভাদের জন্মবৃততাস্ত দ্র” ] ভ্রাতুগণের মধ্যে অঙ্গই 
জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তাহার দধিবাহন বাঁ অনপান নামে এক 
পুত্র জন্মে । ( মত্ম্তপু ৪৮-৭৭-৭৮) 

ব্রহ্গাগুপুরাণের অপরস্থলে (৯৯.২৫-২৯) লিখিত আছে, 
রাজ| বলি বৈবস্বত মন্বস্তরে গ্রাদুভূতি হন। ইনি অস্ুরযোনিতে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও স্বীয় তপগ্ত1-প্রভাবে চন্্রবংণীয় মহাবাু : 
উষদ্রথের পুত্র হেমের ক্ষীণপ্রার বংশে মনুষ্যযোনিতে জন্ম 
লন। সেই মহাযষোগী বিষ্ণভক্তিপরায়ণ বলি জগতে 


ব্ন্মাওপু ৯৯.৬৪-১০১ ) 


চাতুর্কপ্য সংস্থাপনার্থ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, স্ুন্গ ও পুণ্ড, নামে 


পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেন এবং তীহাদের ন!মান্ুসারেই 
পাচটী রাজ্য স্থাপিত হয়। 

বিষুপুরাণ মতেও ইনি চক্রবংশীয় যযাতিপুত্র অনুর 
অধস্তন ১০ম পুরুষ রাজা হেমের পৌত্র এবং বলির পুন্র। 
( বিষু্পুণ ৪.১৮) 

৬ রাজভেদ। ইনি বলিস্থুত অঙ্গের অধস্তন ১৬শ পুরুষ 
রাজা জনমেজয়ের পুত্র। ইহার পরে মহাবীর কর্ণ অঙ্গদেশাধি- 
পতি হইয়াছিলেন । ( মতগ্তুপুণ ৪৮১০২) 
অথর্বববেদে 
নামে এক জাতি বাস 


দেশ | 
উল্লেখ আছে যে, এই দেশে অঙ্গ 


করিত ।* এই জাতিরই নামানুসারে এই দেশের নাম অঙ্গ 
হইয়াছে । মগধ জাতিও অঙ্গ জাতির সমসাময়িক |. অথর্কর- 


বেদের সময় এই ছুই জাতিই সর্বপেক্ষা প্রাচীন জাতিরূপে 
পরিচিত ছিল । 
গোপথব্রাঙ্গণে (২.৯) “অঙ্গমগধ12” এইরূপ জনপদবাঁচক 
সংযুক্ত শব্ধ পাওয়া যায়। স্মৃতিনিবন্ধে আছে__ 
“অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ। 
তীর্থযাত্রাং বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমহৃতি ॥” 
অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধে তীর্থযাক্রা 
উপলক্ষ ভিন্ন গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত কর! চাই । ্‌ 
তীর্থষাত্র৷ ভিন্ন অঙ্গদেশে আসিলে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইত, তাহার কারণ ঠিক বলা যার না। বিশেষতঃ শক্তি- 
সঙ্গমতন্ত্রে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে যে, “অঙ্গদেশে গমন করিলে 
কোন দোষ নাই |” রামায়ণ রাজ! দশরথের মিত্র রোমপাদ 
অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন এবং তাহার জামাতা খব্থশৃঙ্গমুনি 
সেই রাজবাঁটীতে বাস করিতেন। অঙ্গদেশ চিরক৷ল অপবিভ্র 
থাকিলে খষির| কখনই এদেশে বাস করিতেন না। 


* গিন্ধারিভ্যো। মুজবস্ত্যোঙ্গেভ্যো মগধেভাঃ 
প্রেষ্যন্‌ জনমিব শেবধিং তক্সানং পরিদদ্মসি ॥” ( অথববস১ ৫.২২.১৪ 


1 9571 


রামায়ণে বালকাণ্ডের ২৩ সর্শে দেখা যায় যে, 
কামদেবত মদন একদ| হরকোপানলে পতিত হইয়া তাহার 
আশ্রম হইতে পলায়নকালে মহাদেবের নেত্রনির্গত অগ্নিতে 
ভন্মীভূত হুন। যে স্থানে মদন তন্মীভূত হইয়/ছিলেন, 
সেই স্থান “অঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হয়। তদবধি কাঁমদেবত। 
“অনঙ্গ' এবং মহাদেবের আশ্রম “কামাশ্রমণ নামে বিখ্যাত 
হইল । রঘুবংশে (১১.১৩ স") এই কামাশ্রম “মদন-তপোবন, 
নামে উল্লিখিত হইয়াছে । রামায়ণ হইতে আরও জানিতে 
পারা যায় যে, সরযূ ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে এই আশ্রম 
অবস্থিত ছিল। স্থানীয় প্রবাদ যে, বর্তমান গঙ্গাতীরস্থ বক্ারের 
অপর পারে বালিয়া-প্রদেশের করণতেড়ীর আট মাইল উত্তরে 
“কারণ” নামক স্থানেই রামায়ণকথিত মহাদেবের আশ্রম 
ছিল। এই স্থানে কামেশ্বরনাথ বা কৌলেশ্বরনাথ নামে 
মহাদেবের একটা মন্দির আছে। রামায়ণ-কথিত গঙ্জ। ও 
সরধূর মিলনস্থান বর্তমান শাহাবাদ জেলার বক্সার নামক 
স্কানে। সুতরাং মগধদেশের কতকংশ ও স্থানীয় গঙ্গার তীরবর্তী 
প্রদেশ অঙ্গরাজ্যের মধ্যেই অবস্থিত ছিল । 
মহাভারত ও পুরাণে কিন্ত অঙ্গের উৎপত্তি ভিন্নরূপ দেখা 
যায়। মহ্ষি দীর্ঘতমার ওুরসে ও মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে 
বলি রাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুন্গ ও পুণ্ু, নামে পাঁচটা ক্ষেত্র 
পুত্র জন্মে। এই পাঁচজনের নামে বলি যথাক্রমে পাঁচটা রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে অঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তাহার বংশধরগণ এ দেশে বাস করিতে থাকেন। বিঞু 
(৪.১৮) ও ব্রন্গাণ্ড (৯৯.১২-২৮) পুরাণ মতে, এই বলি 
যযাতিপুত্র অনুর অধস্তন ১০ম পুরুষ রাজ! হেমের পুত্র। কিন্তু 
বিষুপুরাণের অপরস্থলে ও ভাগবতে লিখিত আছে যে, স্বায়স্তুব 
মন্বস্তরে মনুপুত্র উত্তানপাদের বংশে ঞ্ৰ হইতে অধস্তন ৬ 
পুরুষে অঙ্গ নামে রাজা ছিলেন ; ইহারই নামানুসারে অঙ্গরাজ্য 
স্থাপিত হয়। পূর্বোক্ত বলিপুত্র অঙ্গের অধস্তন ৮ম পুরুষে 
চম্প অঙ্গাধীশ্বর হন। ইনি স্বীয় নামানুসারে রাজধানীর নাম 
চম্প। রাখেন। বর্তমান ভাগলপুর শহরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত 
চম্পানগরই পৌরাণিক চম্পা বলিয়া অনেকের অন্গমান | 
চীনপরিব্রাজক যুয়ন্চোয়াঙ. চম্পায় আসিয়াছিলেন। তিনি 
তাহার বিবরণীতে লিখিয়! গিয়াছেন যে, “এই কলের 
প্রারস্তে যখন মানুষ প্রভৃতির প্রথম স্থষ্টি হয়, সেই সময়ে 
এক অপ্সরা কোন অপরাধে ন্বর্গচ্যুতা হইয়া শর্ত্যে 
আসিয়। বাস করেন। পরে কোন দেবের ওরসে এ অপ্পরার 
গর্ভে ৪টী পুত্র জন্মে। এ পুত্রগণ জঙ্ুদ্বীপকে চারি অংশ 


করিয়। এক এক জন এক এক অংশে রাজ্য স্থাপন করেন। 
. ৬৭ 


উহাদেরই একজন চম্পানগরের স্থাপয়িতা |” [চম্পা শব্দে 
বিস্তৃত বিবরণ দ্র” ] 

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে দেখা যায় যে, অঙ্গরাজ্য বৈদ্যনাথ হইতে 
ভূবনেশ পর্য্স্ত বিস্তৃত ছিল।* কিন্তু এই বিষয়ে অন্য 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; কারণ বৈদ্ভনাথ পর্য্য্ত 
অঙ্গরাজ্যের উত্তর সীম! নির্দিষ্ট হইলে চম্পা উহার বাহিরে 
আসিয়া পড়ে। কিন্তু চম্পাই অঙ্গের রাজধানী ছিল, এ 
কথ! হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ সকলেই স্বীক।র করিয়াছেন । 

অনেকে ভূবনেশকে ভূবনেশ্বর বলিয়া! থাকেন । 
শক্তিসঙ্গমতন্ত্রেইে আছে যে, ভূবনেশ গৌড় রাজ্যের দক্ষিণ 
সীমায় অবস্থিত। কিন্ত ভুবনেশ্বর গৌড় বা অঙ্গ উভয়েরই 
দক্ষিণে অবস্থিত নহে । উড়িষ্যা পর্য্যন্ত যে অঙ্গরাজ্য বিস্তৃত 
ছিল, তাহার প্রমাণ অন্ত কোথাও পাওয়। যায়. না। 
প্রতিহাসিক নন্দলাল দে মহাশয়ের মতে, মুশিদাবাদ শহরের 
তিন মাইল দূরে কিরীটকোণ! নামক স্থানে ভূবনেশী বা 
কিরীটেশ্বরী নামে একটী মন্দির আছে। সতীর শরীরের 
৫ইটী অংশের মধ্যে মুকুট বা! কিরীট এই স্থানে পতিত 
হইয়াছিল । এই জন্য তথায় প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নাম ভূবনেশী 
বা কিরীটেশ্বরী হইয়াছে । শক্তিসঙ্গমতন্ত্ 
কিরীটেশ্বরীর নামই উল্লেখ করিয়ছেন। এই স্থান অঙ্গরাজ্যের 
দক্ষিণ সীম! হওয়! সম্ভব | 

বৃহৎসংহিতার কৃন্মবিভাগে এই স্থান ভারতবর্ষের অগ্নিকোণে 
লিখিত হইয়াছে । অনেকের মতে; বর্তমান তাগলপুর, মুঙ্গের 
ও সাঁওতাল পরগণ। লইয়! পুর্ব অঙ্গরাজ্য ছিল। বিভিন্ন সময়ে 
উহ্হার আম্মতন বিভিন্নরূপে পর্যবসিত হর । গ্তার জর্জ বার্ড- 
উড. বলেন যে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মানভূম এই তিনটা জেলা 
অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভক্ত ছিল। উহার উত্তর সীমায় সর্বদাই 
গঙ্গ। প্রবাহিত। গঙ্গার অপর পারে এই রাজ্য বিস্তৃতি লাভ 
করে নাই। আবার স্ুুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্বা উডের মতে, 
অঙ্গদেশ তিব্বতদেশের পার্খে স্থাপিত, বঙ্গদেশের পার্থে নছে। 

বিনয়পিটকে আছে, অঙ্গরাজ্যে সর্বসমেত গ্রাম 
ছিল, তন্মধ্যে চম্পা একটা। জাতকের মতে চম্পা মিথিলা 
হইতে ৬* যোজন দূরে অবস্থিত। জাতকে উহাকে কালচম্পাও 
বলা হইয়াছে | সংঘুত্তনিকায় গ্রন্থে অঙ্গের “আপন” নামে 


কিন্ত 


বোধ হয় এই 
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* “বৈদ্যনাঁথং সমারভ্য ভূবনেশান্তগং শিবে । 
তাবদঙ্গীভিধো দেশো যাত্রায়াং ন হি ছুষ্যতে ॥” ( শক্তিসঙ্গমতন্তর, ১২ অ০) 
+ জাতক (চ%081১01], ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৫৬ পৃঃ) গ্রন্থে আছে, হিমালয় 
হইতে বহু সন্ন্যাসী কাঁলচম্পায় রন্ধনজ্্রবা ভক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন। 


অঙ্গ 


একটী নগরের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 

হরিবংশের মতে চম্পার প্রাচীন নাম মালিনী |* 
মহাগোবিন্দসুত্বস্তে দেখা যায় যে, মহাগোবিন্দ চম্পানগরী 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই স্বুত্তস্ত গ্রন্থে আরও দেখা যে, 


তৎকালে ভারতে সাতটা প্রধান রাজ্য এবং প্রত্যেকটারই | 


একটী করিয়! রাজধানী ছিল। তন্মধ্যে অঙ্গ একটা রাজ্য 


ও চম্প। উহার রাজধানী । 


বুদ্ধের জন্মের পুর্ধে অঙ্গ একটা শক্তিশালী প্রদেশ 


ছিল। জাতকে উল্লেখ আছে, 
অঙ্গরাজ্যের অধীনে শাসিত হইত। 


মগধরাজ্য এককালে 
এই জাতিকেই দ্রেখা 


যায়, অঙ্গ ও মগধের মধ্যে প্রবাহিত একটা নদীতে এক নাগরাজ 


বাস করিতেন। তিনি মগধরাজের পক্ষাবলম্বী এবং যাহাতে 
অঙ্গরাজ পরাস্ত ও নিহত ভ্ইয়া অঙ্গরাজ্য মগধের অধীন 
হয়, তজ্জন্ত সচেষ্ট ছিলেন। জাতকে আরও দেখা যায়, 


ব্র্গবর্ধন বা বারাণসীর রাজ মনোজ অঙ্গ ও মগধ জয়; 


করিয়াছিলেন । 

সুমঙ্গলবিলাসিনীতে আমরা দেখিতে পাই, রাণী গগ্গরা 
কর্তৃক চম্পায় একটা পু্করিণী প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার নাম দেওয়া 
হয় “গগ্গরপোখ খরণী”। দীঘনিকা য়ন্ুত্স্তে উল্লিখিত আছে 
যে, বুদ্ধদেব বহু ভিক্ষু সমভিব্যাহারে অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত 
চম্পায় আসিয়া এই গগ্গর-পুক্ষরিণীর তীরে 


থাকিয়া তিনি ভিক্ষুদের মহাশ্বপুরসুত্তস্ত উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন । (মজ ঝিম-নিকায় ) নিদানকথায় দেখা যায়, 
বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহ হইতে কপিলবাস্ততে গমন করিয়াছিলেন, 


তখন অঙ্গরাজ্যের বনু গৃহস্থপুত্র, তাহার সহগমন করিয়াছিল | 
প্রসেনজিৎ কোশলের পিত| রাজা মহাঁকোশল গাহস্থ্যিজীবন 


ত্যাগ করিয়া অঙ্গ, মগধ ও কুরুরাজ্যের মধ্যস্থিত স্থানে বাঁস 
করিতেন। ইনি অগ্নিদত্ত নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 
অঙ্গ ও মগধের অধিবাসিগণ ও শিষ্যবর্গ তাঁহাকে শ্রদ্ধোপচাঁর 
প্রদান করিত । 

বিমানবথ, গ্রন্থে দেখা যায়ঃ অঙ্গরাজ্যে বহু বণিক্‌ বাস 
করিতেন। সুতরাং অঙ্গের অধিবাঁসিগণ যে অন্ঠান্ত দেশে 
ব্যবসায় করিতে যাঁইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উত্ত 


গ্রন্থেই লিখিত আছে, এই বণিক্গণ একবার মরুভূমির মধ্য । 


দিয়া যাইতে যাইতে পথ হারাইয়াছিলেন। ভগবান্‌ স্বয়ং 


মহাভারত, পুরাণ বা । 
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বাস 
করিয়াছিলেন। বিনয়পিটকেও চম্পায় বুদ্ধের অবস্থান সম্বন্ধে 
প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রাজোরই অশ্বপুর নামক নগরে 


উদ্ধার করিলে তীহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই সকল, 
গ্রন্থাদি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, বুদ্ধদেবের 
সময়ে চম্পানগরী ভারতের সুবুহুৎ নগরগুলির মধ্যে অন্যতম 
ছিল। একবার আনন্দ বুদ্ধদেবকে চম্পা বা রাজগৃছের 
মত সুবৃহৎ নগরে নির্ধাণপ্রাপ্ত হইবার জন্ত অনুরোধ 
করিয়াছিলেন । 

রামীয়ণের বালকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অঙ্গদেশ 
রোমপাদ নামক একজন রাজার অধীন ছিল । রোমপাদের আর 
একটী নাম ছিল দশরথ। কোশলাধিপতি দশরথের তিনি 
বন্ধু ছিলেন এবং খষি খধাশুঙ্গের দ্বারা এক যজ্ঞ সমাধান 
করাইয়া মহ্থাছুভিক্ষের হস্ত হুইতে নিজরাজ্য রক্ষা করেন। 
রামায়ণে অঙ্গবাসীদিগকে বিদেহ, কাশী, কোশল ও পুণ্ডের 
অধিবাসিগণের সহিত একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে ।; 
বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে জান! যায় যে, রোমপাদ অঙ্গরাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা বলিপুত্র অঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ । 

মহাভারতের সময়ে অঙ্গ সম্ভবতঃ হস্তিন।পুরের কুরুগণের 
অধীন একটা রাজ্য ছিল। কারণ অর্জন যখন কর্ণের সহিত 
যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন, তখন সেই কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্রেই 
ভুর্য্যোধন কর্ণকে অঙ্গাধিপতি করিয়া অজ্জনের সমপদস্থ 
করিয়া দেন। ( মহাভারত, আদিপর্ব ) অঙ্গ যদি কৌরবগণের 
অধীন না৷ হইত, তাহ] হইলে ইচ্ছামাত্র কর্ণকে হুর্যযোধন সেই 
দেশের রাজা করিয়া দিতে পারিতেন না। 

রাজস্য় যজ্ঞের প্রাক্কালে ভীমসেন পূর্বদিকে দিখ্বিজয়ে অগ্রসর 
হইয়া গিরিব্রজে জরাসন্ধের পুত্রের নিকট কর আদায় করেন 
এবং তৎপরে মহাবীর কর্ণকে পরাজিত করিয়া অধীনতাপাশে 
আবদ্ধ করেন। সুতরাং অঙ্গদেশ গিরিব্রজ অর্থাৎ বর্তমান 
রাজগৃছের পুর্বপার্থে অবস্থিত ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা 
যাইতেছে । এই রাজন্ুয়যজ্জঞে অঙ্গদেশের রাজ! উপস্থিত 
ছিলেন, এ কথ মহাভারতের সভাপর্কেই উক্ত আছে। 


ৃষ্পূর্বব ষষ্ঠ শতক অঙ্গরাজ্যের উজ্জ্বলতম সময়। এই 


সময় ভারতে ধর্দ্তীবধারার স্মরণীয় বিরাট. আন্দোলনের 
সুত্রপাত হুইয়াছিল। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ এই সময় জন্ম- 
গ্রহণ করিয়। সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ধর্মের 
আদর্শ সুদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অঙ্গ তখন ষোড়শ 
মহাঁজনপদের অন্যতম ছিলি। এই সময় ভারতীয় 
নৈতিক জীবনের ক্রম-অবনতি ঘটিয়াছিল। ধাঁহারা ধনী, : 
তাহারা বিলাসে মত্ত হইয়াছিলেন এবং ধাহারা নুপতি বা 


ক. “চল্পন্ত তু পুরী চম্পা যা! মাঁলিন্ভবৎ পুরা”-_মহীভীরত, ১২.৫.৬-৭ ; 
মত্স্তপুণ, ৪৮.৯৭ ; ব্রঙ্মাণ্ডপুণ, ৯৯. ১০৫-৬ ; হরিবংশ, ৩২.৪ ৯| 


নায়ক, তাহারা পরম্পরে বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত 
ছিলেন। ব্রান্গণ্যধর্মের প্রতিপত্তি এই সময় কমিয়া আসে ।; 


অঙ্গ 
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অঙ্গ 


কিন্ত উক্ত দুইজন যুগপ্রবর্তক পুনরায় ভারতে অনেকটা 
শান্তি ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে 
সমস্ত ভারতে এক নূতন ধন্মজীবনের সুত্রপাত হয়। 
জৈনম্ুত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়, খুষ্টপূর্বব সপ্তম শতকের 
শেষভাগে ও  ষষ্ঠটশতকের  প্রথমাংশে অঙ্গদেশ দধি- 
বাহন নামক রাজার অধীনে ছিল। দধিবাহনের কন্ঠ। 
চন্দনা বা চন্দ্রবালা মহিলাগণের মধ্যে সর্বপ্রথম জৈনধরন্ম্ম 
অবলম্বন করেন। তিনি অতি সত্বর ৩৬ হাজার ভিক্ষণীর 
পরিচালিকা হ্ইয়াছিলেন। কৌশান্বীরাজ শতানীক চম্প! 
আক্রমণ করিলে চন্দনা দস্থযহস্তে পতিত হন, কিন্ত তিনি 
তাহার ধর্ম-ব্রত ভঙ্গ করেন নাই। মগধ সে সময় একটা 
ক্ষুদ্র রাজ্যমাত্র ছিল। অঙ্গ ও মগধে তখন প্রাধান্য লইয়া! 
ভীষণ দ্বন্দ চলিতেছিল। অঙ্গই প্রায়শঃ ঘুদ্ধে জয়লাভ করিত ; 
কারণ বিধুরপত্ডিতজাতকে রাজগৃহকে অঙ্গের অন্তভুক্ত নগর 
বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে । 
্রীহর্ষ প্রিয়দ্শিকা নাটকের চতুর্থাঙ্কে দুবন্ম নামক একজন 
অঙ্গদেশের রাজার উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক 
কৌশাম্বীরাজ উদয়নের দ্বার! স্বরাজ্যে পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিলেন । 
অঙ্গরাজ ব্রহ্গদত্ত মগধের ভট্টিয়কে পরাভিত করেন । এই ভ্টিয়ের 
নাম পুরাণে ক্ষত্রোজা বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্ত যখন 
ভট্টিয়ের পুত্র বিষ্বিসার বা শ্রেণিক বা শ্রেণীয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, 
তখন তিনি অঙ্গ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মদত্তকে নিহত করেন ও 
চম্পানগরীকে নিজের করায়ত্ত করিয়া লন। তাহার সময় চম্পায় 
শোণদণ্ড নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বুদ্ধদেবের 
সহিত জাতিতত্ব লইয়া! আলোচন! করিয়াছিলেন। বিষ্বিসার 
তাহাকে তাহার রাজ্যের বহু ভূভাগ দান করিয়াছিলেন । পিতার 
মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিষ্বিসার চম্পানগরীতে পিতার প্রতিনিধিস্বরূপে 
বাস করিতেন। তাহার পর তিনি মগধে প্রত্যাবর্তন করেন । 
হুল তন্থত্রে বণিত এই ঘটন! শোণদগুস্ুত্ত দ্বারা সমথিত হুয়। 
্হ্মদত্তই অঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নরপতি। স্পেন্সহাঁতি বলেন 
. যে, ইহার পর আর কোন দিনই অঙ্গ স্বাধীনতালাভ 
করিতে সমর্থ হয় নাই-_চিরদিনই মগধের অধীনে ছিল। 
বুদ্ধদেব যখন বালক, তখন অঙ্গদেশ বিজিত হয়। স্বুতরাং 
দেখা যাইতেছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ক্ষত্রোজার সময় 
পর্য্যন্ত অঙ্গ স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
কিন্ত মত্গ্তাদি পুরাণে অঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাতা! অঙ্গের সময় হইতে 
মাত্র কর্ণের পৌত্র পৃথুসেনের সময় পর্য্যন্ত অঙ্গরাজ্য স্বাধীন ছিল 
বলিয়া বণিত হুইয়াছে। 
অঙ্গদেশ মগধের অধীনতা স্বীকার করিলেও,. একেবারে 


তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। মগধ হইতে একজন 
শাসনকর্তী চম্পানগরীতে প্রেরিত হইয়া অঙ্গদেশ শাসন 
করিতেন । বিদ্বিসারের পুত্র অজাতশক্রও তাহার পিতার শ্ঠায় 
প্রথমে অঙ্গের শাসনকর্তা নিষুক্ত হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রে 
স্থবিরাবলীতে লিখিত আছে, অজাতশক্র প্রজাদিগকে এরূপভাবে 
পীড়ন করিতেন যে, তাহারা বাধ্য হুইয়! বিদ্িসারের নিকট 
অভিযোগ করিয়াছিল। জৈনগ্রগ্থকীরগণের মতে অজাতশক্র তাহার 
পিতার মৃত্যুর পর চম্পানগরীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত তীহার পুত্র উদায়িন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়! 
পাটলিপুত্রে পুনরায় রাজধানী আনয়ন করেন। কৌদ্ধগ্রন্থকারের। 
কিন্ত অজাতশক্র যে চম্প।তে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, একথা 
স্বীকার করেন না। সম্ভবতঃ অজাতশক্র সময়ে সময়ে চম্পাতে 
বাস করিতেন। দ্রেখা যায়, তিনি যখন তীহার ভ্রাত| হল 
এবং বিহলকে নির্যাতন করিবার জন্য তাহার মাতামহ চেতকের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করেন, তখন চম্পা হইতেই অভিযান আরম্ত 
হইয়াছিল। 

তীর্থঙ্কর মহাবীর কৈবল্য লাভ করিবার পর বিদেহ, মগধ ও 
অঙ্গরাজ্যে তাঁহীর প্রভাব বিস্তৃত হয়। তিনি তিনটা বর্ষ চম্পাতে 
ও ছুইটী বর্ষা ভদ্রিকাতে যাপন করেন। বুদ্ধদেবও অঙ্গদেশের 
এই ছুইটা প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করিয়! বহুলোককে স্বধর্মে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন । বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী হইতে অনাথপিশ্ডিক শ্রেঠীর 
কন্য। সুভদ্রার অনুরোধে অঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন । 
স্তদ্রার অঙ্গদেশে বিবাহ হইয়াছিল। তাহার শ্বশুরকুলের 
সকলেই জৈনধর্ম্নে দীক্ষিত ছিলেন। বুদ্ধদেব তীহ।দিগকে 
বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করাঁন। পরে শিষ্। অনুরুদ্ধের উপর অঙ্গ- 
দেশে ধর্্প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া! তিনি মগধে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 

মগধের ইতিহাসের সহিত অঙ্গের পরবর্তী ইতিহাস অঙ্গাঙ্গি- 
ভাবে জড়িত। নন্দলাল দে মহাশয় অনুমান করেন, স্ুবর্ণগিরির 
শাসনকর্তা! দ্বারা অশোক অঙ্গদেশ শাসন করাইতেন। হাতিগুম্ফা 
শিলালিপির বর্ণনা হইতে জান। যায় যে, খুষ্টপুর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের 
মধ্যভাগে সুবুহৎ মগধ সাম্রাজ্য ধ্বংস ভুইয়া! একমাত্র অঙ্গ ও 
মগধ প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। 

অশোকের মৃত্যুর পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম 
বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হুইয়াছিল। খুষ্টীয় প্রথম শতকে 
নাগার্জুন বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মহাযানমত প্রচার করেন। অঙ্গ, 
বঙ্গ ও মগধে এই নূতন ধর্মমত সহস্র সহশ্র লোক স্বীকার করিয়া 
লইল। অগ্তাঁপি ভাগলপুর জেলায় বৌদ্ধতান্ত্রিক মতের বনু 
দেবদেবীর মুন্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্ৃতরাং একসময়ে 


অর্গ 
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হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


তৃতীয় শতকে শকগণ অন্ধ.ভৃত্যবংশীয়দিগের পতনোন্সুখ : 


অবস্থা! দেখিয়। সম্ভবতঃ অঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং তথায় 


তাহাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ভাগলপুর জেলার । 


যে বৌদ্ধতান্ত্িক মত অধিকাংশ অঙ্গদেশবাসী কর্তৃক গৃহীত- 


সুলতানগঞ্জের স্ত.পের নীচে 'হাক্ষত্রপস্বামী কুদ্রসেনের* নামাঙ্কিত 
একটী রৌপ্যমুদ্র! পাওয়া গিয়াছে । উক্ত মুদ্রা চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমা- 


দিত ব৷ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার সহিত একত্র রক্ষিত ছিল। 


সমুদ্রপ্ুপ্ত শকদিগের হস্ত হইতে অঙ্গদেশ উদ্ধার করিতে পারেন 


নাই। খুষ্টীয় চতুর্ধ শতকের শেষভাগে তাহার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত 
বিক্রমাদিতায শকাধিপ দ্বিতীয় রুদ্রসেনকে পরাজিত করিয়। সুরাষ্ট্ 


ও মালবদেশ মগধসাম্(জোর অন্তভূক্ত করেন ও অঙ্গদেশ হইতে 


শকদিগকে বিতাড়িত করির1 তথায় গুপ্তগণের অধিকার স্থাপন 
করিয়াছিলেন! রঙ্গাগুপুরাণে ইহার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায়। 


অঙ্গদেশে খুষ্টার অইম শতক পর্য্যন্ত গুপ্ত/ধিকার অক্ষু্ন ছিল। 
খুষ্টীয় পঞ্চম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান ৪০৫ 
হইতে ৪১৫ খুষ্টান্দের মধ্যে মগধসা ভ্রাজ্য ভ্রমণকালে অঙ্গদেশে 
গমন করেন। তিনি বলেন, এ দেশ গঙ্গার দক্ষিণ 
অবস্থিত । 
বৌদ্ধতিক্ষু দেখিতে পান । 


রাজ্য” বলিয়া! বর্ণন। করিয়াছেন | এই সময়ে অঙ্গদেশকে 


তীরে, 
তথায় তিনি কয়েকটা স্মারক স্তপ ও কয়েকজন 
তিনি অঙ্গদেশকে “চম্পার স্ুমহৎ : 


অঙ্গ ও চম্পা এই ছুইটী নামেই অভিহিত করা হইত । খুষ্টীয় : 
ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির ও দণ্ভী উভয়েই ইহাকে অঙ্গ ও চম্প| নামে । 


অভিহিত করিয়াছিলেন। সপ্তম শতকে যুয়নচোয়াউ ইহাকে 
“চেন্‌ পে1” রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
সাময়িক বাণভট্রও অঙ্গাধিপকে “চম্পাধিপ, 
করিয়াছেন । 

সম্ভবতঃ কর্ণস্থবর্ণের রাজগণ কিছুদিন অঙ্গদেশে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । 


_ৰলিয়। 


খুষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে উত্তর ভারতে ! 


তাহার সম-: 
উল্লেখ: 


কোন প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন না । এই জন্ চানুক্য- ৷ 
বংণীর প্রথম পুলকেশীর পুত্র প্রথম কীৰ্তিবন্্ার পক্ষে সেই 


সমর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহ জয় : 
কিন্তু দক্ষিণাপথের বাদামী নগর . 


কর! বিশেষ কঠিন হয় নাই । 


হইতে এই অঙ্গদেশকে শীসন করা তত সহজব্যাপার ছিল না। 


এই কারণে চালুক্যগণও বেশী দিন অঙ্গদেশ ভোগ করিতে । 


পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। 


গুপ্তবংশীয়গণের ক্ষমত| হাস হওয়ায় হর্ষবর্ধন সহজেই 


উত্তর ভারতে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন । 
তিনি তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গ সহ মগধ বলপূর্ব্ক গ্রহণ 


করেন। তাহার রাজত্বকালে বখন যুয়ন্-চোয়া্ অঙ্গদেশে 
আগমন করেন, তখন তিনি ইহা!কে গঙ্জার দক্ষিণ তীরবর্তী 
চারিশত ক্রোশব্যাপী রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
এখানে তিনি বহু সঙ্ঘারাম দেখিতে পান, তন্মধ্যে অধিকাংশই 
ধ্বংসাবস্থায় পরিণত হইয়াছিল । হীনযান সম্প্রদায়ের ছুই শত 
বৌদ্ধ ভিক্ষকে তিনি এখানে দেখিতে পান। ইহ]! দ্বার! 
প্রমাণিত হইতেছে যে, অঙ্গদেশে প্রথমে মহাযান ও পরে 
হীনযান মত প্রচারিত হইয়াছিল।  যুয়ন-চোয়াউ্‌ এখানে 
কুডিটী দেবমন্দিরও দেখিয়াছিলেন। তিনি এখানকার কোন 
রাজার নাম বাঁ ইহাকে স্বতন্ত্র একটী রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করেন 
নাই । সম্ভবতঃ হ্র্ষবর্ধনই , তৎকালে উক্ত রাজ্য শাসন 
করিতেন । 

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তীহার রাজ্য তদীয় বংশধরগণের 
হস্তঢ্যুত হয়। সপ্তম শতকের মধ্যভাগে গুপ্তবংণীয় আদিত্য- 
সেন “সকলোত্তরপথেশ্বর” হইয়া অঙ্গকৈ নিজ মগধ রাজ্যের 
অন্তভূক্ত কারয়া লন। আদিত্যসেনের পর তাহার বংশধর 
দেবপ্তপ্ত, বিষ্ণগ্ুপ্ত ও জীবিতগুপ্ত যথাক্রমে অঙ্গদেশ শাসন 
করিয়াছিলেন । অতঃপর মগধের  গুপ্তবংশীয়গণের . কোন 
সংবাদ আর পাওয়! যায় না। 

অষ্টম শতকের শেষভাগে পালবংশীয় গোপালের জয়যাত্রার 
পূর্বে নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় দ্বিতীয় জয়দেব অঙ্গ ও বঙ্গ জয় 
করেন, ইহ তাহার শিলালিপিপাঠে জানা যায়। পালবংশীয়- 
গণের রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়ই অঙ্গদেশ তাহাদের অধীন 
ছিল। এখানে রাঁজবংশীয় কোন সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ 
পাল-সআাটগণের প্রতিনিধিস্ববূপে শাসনকার্ধ্য পরিচালনা 
করিতেন.। খুর্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমভাঁগে রামপাল কনৌজের 
গোঁবিন্দচন্রের জী কুমারদেবীর মাতামহ মহুনকে এখানকার 
শীসনকর্তী নিযুক্ত করিয়াছিলেন । “চম্পকশ্রেষ্ঠী-কথা” নামক : 
জৈনগ্রস্থে আমরা সামস্তপাল নামক একজন চম্পার নূপতির 
নাম দেখিতে পাই । সামস্তপাল বলিয়া পালরাজগণের মধ্যে 
কেহ ছিলেন না। তিনি পালসম্রাটগণের কোন নিকট আত্মীয় 
হওয়াই সম্ভব। তিনি অঙ্গদেশে পালসম্রাট্গণের প্রতিনিধি: 
হইতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিদ্বিসারের সময়. 
হইতে পালরাজগণের সময় পর্য্স্ত প্রায় ছুই সহত্্র বৎসরকাল_ 
অঙ্গদেশ ভারত সাআাজোর একটী প্রধান দেশ বলিয়া পরিগণিত 
হইয়া আসিয়াছিল। 

রাষ্ট্রকট-বংশীয় দক্ষিণা পথের সম্রাটুগণ অঙ্গদেশ জয় করিয়া- 
ছিলেন । খুষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে ও নবম শতকের 
প্রথমে প্রভৃতবর্ষ ও জগত্ত,ঙ্গ উপাধিধারী তৃতীয় গোবিন্দ অঙ্গ, 


অঙ্গ 
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অঙ্গগৌরব 


বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ আক্রমণ করেন। তাহার পুত্র নুপতুজ 
প্রথম অমোঘবর্ষ পালরাজ ধন্মপাল ও দেবপালের সময়ে এই সকল 
রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করেন। কিন্ত এই আক্রমণের কোন 
স্থায়ী ফল হয় নাই। ধর্মপাল রাষ্ট্রকটবংণীয়৷ রঞ্নাদেবীকে বিবাহ 


করিয়াছিলেন; এই রগ্নাদেবী পরবল-(সম্ভবতঃ তৃতীয় গোবিন্দের) 


কন্তা। এইরূপে রাষ্কটগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ 
হইয়। পালরাজগণ অঙ্গ, বঙ্গ, মগধাদি দেশ শাসন করিতেন । 
নারায়ণপালের হুকব্ধল বংশধরগণের রাজত্বকালে অমোঘবর্ষের 
পুত্র দ্বিতীয় কুষ্ণ অঙ্গ গ্রভৃতি দেশগুলি আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
খাজুরাহে। লিপি হইতে জানা যায় যে, জেজাভুক্তির রাজ। ধঙ্গদেব 


খুষ্টীয় দশম শতকের শেষভাগে অঙ্গদেশ জয় করিয়! তথাকার : 
রাণীকে বন্দী করিয়া লইয়! গিয়াছিলেন। কিন্ত তখন অঙ্গদেশে । 


কোন স্বাধীন রাজা না থাকায় এই লিপিকে সম্পূর্ণভাবে 
বিশ্বাস করা যায় না। 
ুষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে চালুক্যবংশীয় ব্রিভুবন- 


মল্প তাহার পিতা আহবমল্লের রাজত্বকালে (১০৪০--১০৬৯ ) | 
ইনি; 


অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও অন্যান্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন । 

পরে বিক্রমাদিত্য বলিয়। খ্যাত হইয়াছিলেন। 
সেনরাজগণের মধ্যে বিজয়সেন ও তাহার পুত্র বল্লালসেন 

অঙ্গদেশকে মগধের অস্ততূক্ত করিয়। লন। 


কিন্ত অন্য কোন গ্রন্থে এই কথা দেখিতে পাই না। তবে অঙ্গ- 
দেশ যে সেনরাজগণের সময়ে উহার পদমর্যাদা অক্ষুণ 
রাখিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

খুষ্টায় দ্বাদশ শতকে অঙ্গ প্রভৃতি উত্তর ভারতের দেশগুলিতে 
দক্ষিণাপথবাসিগণ আসিয়া লুঠ-পাট করিয়া যাইতেন। 


হাস হইয়াছিল । পরিশেষে দ্বাদশ শতকের শেষভাগে অঙ্গদেশ 
মুসলমানগণের অধিকারভূক্ত হয়। 


তেমন প্রাধান্থ দেখিতে পাওয়া যায় না । মুসলমান রাজত্বকালে 


বিহার প্রদেশের অন্তভূর্তি হওয়ায় তদবধি বিহারের ইতিহাসই 


অঙ্গদেশের ইতিহাস হইয়াছে । | বিহার দ্র" ] 


'অঙ্গ'__(পুং) দেবযুত্তির গণ। কোন দেবমূত্তির অন্ুচর বা. 
উপাসকরূপে যুল মুত্তির সহিত যে যুক্তি থাকে, তাহাদিগকে | 


অঙ্গমুও বলা হয়। 

'অঙ্গঈ,__( পুং) যে সকল ভক্তের যুত্তিপূজ। আগমে বিধান আছে, 
তাহাদের শ্রেণীবিশেষ। ভক্ত ছুই প্রকার প্রধান ও অঙ্গ। 
অঙ্গতক্তের মুদ্তি তাহার উপাস্ত দেবতার মন্দিরে স্থাপন করিতে 

] 


“অনর্থরাঘব*- 
প্রণেতা মুরারি পণ্ডিত সেই সময়ে জীবিত ছিলেন। তিনি 
_লিখিয়াছেন, চম্পা নগরী গৌড়ের রাজধানী ছিল। আমরা | 


বৌদ্ধ: 


ও হিন্দুধর্মের মধ্যে বিরোধেও বোধ হয় এই সব দেশের শক্তি 


তখন হইতে ইহার আর. 


হয়। দক্ষিণাপথের প্রধান প্রধান সকল মন্দিরেই অঙ্গভক্তের 
মুর্তি আছে। 
অঈ৯__(ক্রী) পাণিনিগুহীত সংজ্ঞাবিশেষ | * | যক্মাৎ প্রত্যয়- 
বিধিষ্তদাদি প্রত্যয়েইলগম। (পা! ১.৪.১৩) যস্মাৎ প্রত্যয়ো 
বিধীয়তে ধাতোর্বা প্রাতিপদিকাদ্বা তদাদি শব্দরূপং প্রত্যয়ে 
পরতোইঙ্গসংজ্ঞং ভতবতি। যে ধাতু কিংবা প্রাতিপদিকের 
উত্তর ষে প্রত্যয় বিধান করা যায়, সেই প্রত্যয় যাহার পরে 
থাকে, এ প্রতি পূর্বক সমুদায়কে অঙ্গ কহে । যেমন রাম শব্দ 
একটী প্রকৃতি, ইহার পর যেন “সত্‌, প্রত্যয় বিধান করা যাইবে। 
এখানে প্রত্যয় পরে থাকিলে বাপদেশিভাবে রাম শঙ্ষের অঙ্গ- 

ধজ্ঞা হইল। অঙ্গসংজ্ঞা করিবার ফল এই,__| * | এউ হস্বাৎ- 
সন্বদ্ধেঃ| ( পা ৬.১.৬৯) এউস্ত বাঁ হ্বস্বাস্ত অঙ্গের পর সম্বোধনের 
যে হুল্‌, তাহার লোপ হয়। রাম এটী হৃস্বাস্ত শব্দ। ইহার 
 সম্বুদ্ধির হল্‌ বর্ণ “সু থাকিলে সকারের লোপ হইবে । যথাঁ_ 
রাম,_স্তু সম্বোধনে, হে রাম! 
অঙ্গক-_(ক্লী)| অঙ্গ-স্বার্থে ক] অঙ্গ, দেছ। (মাঘ ৪.৩৬) 
[ স্বললার্থে ক ] ২ লঘু অঙ্গ, পাতলা দেহ, ক্ষুদ্র দেহ। “পরিমুদিত- 
মুণালীছুর্ধলান্তঙ্গকানি” | ( ভবভূতি ) 
অঙ্গকর-_বিকানীর রাজ্যে প্রচলিত করবিশেষ। ইহা 
কতকাংশে সম্পত্তির উপর আদায় হয় বলা যাইতে পারে । কারণ, 
ইহ! যেমন প্রত্যেক অধিবাসীকে দিতে হয়, সেইরূপ তাহাদিগের 
অধিক্কৃত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুর জন্য স্বতন্ত্র কর নির্দিষ্ট আছে। 
' অঙ্গকর্তন-__( ক্লী ) অঙ্গচ্ছেদন | 
 অঙ্গকন্মন্_-(ক্লী) [অক্গম্ত কর্ম, ৬-তৎ] অঙ্গসেবা। 
হম্তপদাদিমর্দন £ শরীর টিপিয়া দেওয়া । দেহে তৈল ও 
| সুগন্ধাদিলেপন। ২. প্রধান যজ্ঞকর্্মের অঙ্গীভূত কর্ম । 
অঙ্গকিলোন্‌__এসিয়াখণ্ডের বেরিং প্রণালীর সন্পিছিত উত্তরমের- 
প্রদেশবাসী এক আদিম জাতি । ইহাদের অপর নাম অঙ্প-কলি। 
পার্শ্ববর্তী চুক্চী ও এস্কিমে প্রভৃতি জাতির সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে 
ইহাদের সংখ্য|! অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে কুশমেন, 
কোরিয়াক ও চুক্লুক্মুইত এস্কিমোগণের সহিত বিবাহাদি 
সংশ্রবে মেলামেশা করিয়া ইহারা আপনাদের স্বাতন্য 
হারাইতে বসিয়াছে। জাতিতত্ব হিসাবে ইহাদিগকে মধ্য 
এসিয়াবাপী মোগলদিগের বংশধর বলিয়! গণ্য করা যাঁয়। 
আমেরিকার “ইশডিয়ান” নামধেয় জাতির সহিত ইহাদের 
৷ গঠনসাদৃশ্ট আছে। 

অঙ্গক্রিয়া__(স্ত্রী ) যজ্ঞে প্রধান কর্মের উপযোগী ক্রিয়াবিশেষ। 
অঙ্গগৌরব-__(ক্লী) [বৈগ্যক] দেহের গুরুত্ব, গা-ভার। 


( বাঁভট ) 
৭০ 


অঙ্জ গ্রহ 


২৭৮ ] 


অঙ্গজ 


অঙ্গগ্রহ-__(পুং) | অঙ্গন্ত গ্রহঃ রোগহেতোর্বেদন! ; ৬-তৎ ] 
[ বৈদ্যক ] শরীরের বেদনা | গ্রন্থির চর্বণবৎ বেদন1 | 

অঙ্গগ্রহ স্বয়ং একটী মুল পীড়া নয়, ইহা অন্য ব্যাধির 
উপসর্গ মান্র। নান। প্রকার কারণে অঙ্গগ্রহ ঘটে। যৌবনকাল 
পর্য্যস্ত ধাহার! নিত্য ব্যায়াম করেন, প্রৌটাবস্থায় সেই অভ্যাস 
পরিত্যাগ করিলে অঙ্গবেদনা উপস্থিত হয়। গ্রস্থিবাত, কটিশূল 
(1/970১58০), পুরাতন উপদংশ প্রভৃতি সঞ্চিত পীড়। 
থাকিলে মধ্যে মধ্যে অঙ্বেদন। করে । রাব্রিকালের বায়ু কিংবা 
পূর্বদিগের বাতাস লাগিলে গ্রন্থির চর্ববণবৎ বেদনা আরও বৃদ্ধি 
পায়। রুগ্ন শরীরে সামান্ত একটু অনিয়ম হইলেই হস্তপদের 
গাইটে ব্যথা করিতে থাকে । ম্যালেরিয়া জরে অঙ্গগ্রহ একটা 


প্রধান লক্ষণ। জবর আসিবার পুর্বে সর্ধাঙ্গ সিড় সিড় করিয়া । 


শীত বোধ হয়, সেই সময়ে পায়ের ডিমে এবং কটিতে চর্বণবৎ 
বেদন। করে । স্সায়ুশূল রোগে (টি০751518) কোন স্থান স্ফীত 
হয় না, কিন্তু হস্তপদাদিতে স্চিবিদ্ধবৎ বেদনা হইতে থাকে । 


চিকিৎসা_চলিশ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রমে যদি সঞ্চিত! 


বাতরোগ জন্মে এবং তজ্জন্ঠ অঙ্গবেদনা করে, তবে তাহা আরোগ্য 
হওয়! কঠিন। এ অবস্থায় অল্প অল্প আফিম সেবন করা কর্তব্য । 


ইহাতে রোগের প্রতীকার হয় না, বরং অতিরিক্ত একটা! নৃতন | 


উপসর্ণ ঘটে,_-সকলেই ক্রমে আফিমখোর হইয়া পড়েন। কিন্ত 
এ দোষ থাকিলেও সঞ্চিত বাতরোগে অহিফেন সেবন করিলে 
দেহ অনেকটা স্বচ্ছন্দে থাকে । 
এলোপ্যাথিক চিকিৎসাযে 
উপস্থিত হুইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিয়া এ রোগের চিকিৎসা 
কর! আবগ্তক। প্রাচীন উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগে স্সায়ু 
প্রভৃতি তন্ময় কলার প্রাচীন প্রদাহ জন্মিয়া সন্ধিবেষ্টনকলার 
বেদনা উপস্থিত হয়। এ রোগের চিকিৎস| করিলেই এই 
লক্ষণের উপশম হইয়া থাকে । আর এক প্রকার অঙ্বেদনা 


দেখা যায়, তাছা৷ তত্তময় কলার প্রাচীন প্রদাহ (79001051669, ; 


এক্ষণে প্রমীণিত 
যে, দাতের গোড়ার পু'ষ অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
পরিপাকক্রিয়ার অভাবে নানাবিধ বিষাক্ত পদার্থের 
করে, এ বিষ রক্তের সহিত মিলিত হুইয়! শরীরে 
সঞ্চারিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। আরও জানা 
গিয়াছে, ই্রেপ্টোকোকাস্‌ বাঁ মালাজীবাথু শরীরে প্রবিষ্ট 
হইয়াঁও এই রোগ উত্পাদন করে। কটিশুল ( 14010019980 ) 
ও গৃথ্সী (90186108%) এই জাতীয় রোগ । এইরূপ তন্ময় 
কলার প্রাচীন প্রদাহে দুগ্ধ প্রভৃতি নানাজাতীয় আগ্বস্ত 
€ 7১106910 ) শরীরে সুচী দ্বারা নিক্ষেপ (1000৮) করিলে এই 


01)701010 71)601009,1910) হইতে উৎপন্ন হয়। 


হইয়াছে 
রীতিমত 
উৎপাদন 


রোগের জন্ত অঙ্গগ্রহ : 


রোগের উপশম হয়। তৎসঙ্গে কোনরূপ আইয়োডিন বা 
পাঁরাঘটিত মালিশ বাবহার করা উচিত। প্রাীনলোকের এইব্প 
রোগে গন্ধক এবং গোইএক|ম্‌ (388190) ) ঘটিত ওষধ 
সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। স্থুলকায় ব্যক্তির 
দেহের ভারজনিত জানু এবং গুল্ফসন্ধির তন্তময় বেষ্টনের 
প্রাচীন প্রদাহ দেখ! যায়। এ সকল রোগেরও চিকিৎস। 
এরূপ। তবে তাহাদিগকে খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া এবং 
যথাসম্ভব ব্যায়াম করাইয়া দেহের ভার কমান নিতান্ত আবশ্যক | 
এইরূপ বাতগ্রন্ত ব্যক্তির সকালে ও বিকালে ভ্রমণ কর! 
উচিত। একাদশী, পুণিমা ও অমাবপ্তায় উপবাস করিলে 
ভাল হয়। তাহারা কম করিয়। খাইবেন এবং যে সকল 
খাগ্য সহজে পরিপাক হয় না, তাহা! ভক্ষণ করিবেন না। 
রাত্রে ভাত খাইবেন না) দরধি এবং অতিরিক্ত ফলমুলও 
তাহাদের খাওয়। উচিত নয়। 

যুবা ও বুদ্ধ ব্যক্তির কটি ও হস্তপদের গ্রস্থিতে সঞ্চিত 
বেদনা থাকিলে ক্যাজুপুট তৈল মর্দন করিলে অনেকট! 
উপকার দর্শে। সেবনের জন্ত ছুই বিন্দু একোনাইটের 
অরিষ্ট জলের সঙ্গে প্রত্যহ ছুইবার ব্যবস্থা কর! যায়। 
উদ্ধপতিত গন্ধক ছুগ্ধের সঙ্গে খাইলে পীডার কতকটা! শাস্তি 
হয়। চন্মের নিষ্ে মঞ্ষিয়ার পিচকারী দিলে ফল দর্শে। 
এই চিকিৎস। বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করানো চাই । 

হোমিওপ্যার্থী-শরীরের এক দিকের স্বাযুতে মধ্যে মধ্যে 
অত্যন্ত চর্ধণবৎ বেদনা হইলে আসের্নিক (4196719 ) | 
দুর্বল ব্যক্তির স্সায়ুশূল জন্মিলে ফস্ফরাঁস ( 71)09]01)0705 ) | 
রাত্রিজাগরণ, শীতল বায়ুসেবন, ভুশ্চিম্ত| প্রভৃতি কারণে মন্তকাঁদি 
বেদনা করিলে একোনাইট. (4০০0169 )। ম্যালেরিয়া জনিত 
অঙ্গগ্রহে চায়না (01910% ) সেব্য | 

বৈদ্যক__মাঁখিবার জন্য কুজপ্রসারণীতৈল । সেবনের জন্য, 
গুগগুল। [গুগুল দ্র] [ শিরঃশূল, বাত, উপদংশ, স্নায়ুশূল, 
কটিশূল, গ্রস্থিবাত প্রভৃতি শব্দে অঙ্গগ্রহ রোগের বিশেষ বিবরণ দ্র: : 
অঙ্গগ্লানি__([ন্ত্রী) দেহজাড্য, শরীরের জড়তা ॥ (বাঁভট ) . 
অঙ্গঘাত-_( পুং) অঙ্গাঘাত, গান্রে আঘাত লাগা । 


অঙ্গচয়__-( পুং) গুহাদেশ ও বুষণের মধ্যস্থল। ( বৈদ্যকনি” ) 
অঙ্গচেষ্টা (স্ত্রী) অঙ্গচালন, অঙ্গের চালনা | (বাভট ). 


অঙ্গঈজ,__( পুং) | অঙ্গাৎ জায়তে, অঙ্গ-জন-ড ] পুত্র, আত্মজ | 

[ পঞ্চম্যামজাতৌ । পা ৩.২.৯৮ | জাতিবাঁচক শব্দ ব্যতীত 
পঞ্চমান্ত উপপদের পর জন্‌ ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয় হয়। 
সুতরাং হস্তিজ, অশ্বজ এ প্রকার রূপসিদ্ধি হইবে না, কারণ: 
হস্তী ও অশ্ব জন্তর মধ্যে জাতিবিশেষ | ] 


অঙ্গজ | ২৭৯ ] অঙ্গদ 

২ রোগ। ৩ কেশ, চুল। ৪ মদ। ৫ কাম, কদর্প। | নগর। ইহা অক্ষ” ১০৫৯ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৬০১৫: পৃঃ 
৬ [ বৈগ্যক ] মাংসধাতু । (বিশ্বপ্রকাশ” ) মধ্যে অবস্থিত । জনসংখ্যা প্রায় ৮ হাজার । ইহা কালিকটের 

(ক্রী) ৭ লোম। ৮ রক্ত, শোণিত। ৯ মল। (ত্রি)| ৪৫ মাইল দক্ষিণপূর্ধে অবস্থিত এবং কালিকট হইতে 
১০ যাহা অঙ্গ হইতে জন্মে, দেহজাতমাব্র। ১৯ যাহা দেহে ; অঙ্গড়িপুরম্‌ পর্য্যস্ত একটা রাস্তা আছে। এই স্থানে যে হূর্গ 


লিপ্ত থাকে, অঙ্গসংলগ্ন | ১২ শারীরিক । 
অঙ্গঈজ.-_(পুং) ইনি হিন্দুদিগের দেবতা এবং কামদেব হইতে 
অভিন্ন। প্রপঞ্চসারে (প. ১২৯) অঙ্গজ দেবতার নিক্ললিখিত 
ধ্যানের উল্লেখ পাওয়! যায়__ 
“অরুণতরবসনমাল্যান্ুলেপন মিক্ষশরাসনধরম্্‌। 
হযস্তশরবীজদেহো ধ্যায়েদাত্মানং অঙ্গজং রুচিরম্‌ ॥৮ 


অঙ্গজ রক্তবর্ণ বসন, মাল্য ও অন্ুলেপন ধারণ করেন 


এবং তিনি ছুইহস্তে ইক্ষুদণ্ডের শরাসনে শর যোজনা করেন। 
রমণীয় কাস্তি অঙ্গজদেবতাকে এইভাবে ধ্যান করিতে হয় । 
অঙ্গজ০_-( পুং) স্থষ্টিকর্তী ব্রহ্মার পুত্র । ( ভাগবত : মতস্তপু” ) 
অঈজনুস্__ (তরি) অঙ্গজাত; অঙ্গ হইতে যাহার জন্ম। 
. (পুং) ২ পুত্র। 
অঙ্গজা-_(ন্ত্রী) কণ্ঠা। স্মৃতিশাস্ত্রে ছুহিতাকেও অঙ্গজা বল! 
হইয়াছে। 
“অঙ্গাদঙ্গং সম্ভবতি পুত্রবদভ্ুহিতা৷ নৃণাং।” (ম্থৃতি ) 

(স্ত্রী) ২ সৃষ্টিকর্তা ব্রক্মার দশমী কন্ঠা। ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে 
দক্ষ প্রভৃতি নয়জন পুত্রের পর ইনি উদ্ভূত হন। (মতস্তাপুণ ৩১২) 
অঙ্গজাত-__অঙ্গ হইতে জাত। ২ অঙ্গে জাত। ৩ যাগাদি 
প্রধান কর্শের অঙ্গীভূত কণ্ম্ম হইতে উৎপন্ন | 
অঙ্গজ্বর__( পুং) [ অঙ্গম্‌ অধিকর্তা জরঃ, সুপস্ুবেতি সমাস: ] 
রাজযক্ষা, যক্ষা, ক্ষরকাসরোগ | [ইহার নিদান ও ওষধ 
কাসরোগ শব্দে দ্র' ] 
অঙ্গড়ি_ মহিস্থুরের কদূর জেলাস্থ মুদ্গেরে তালুকের অস্তর্গত 
একখানি গ্রাম; মুদ্গেরে শহর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত । ১৯০১ খুষ্টাব্দে অঙ্গড়ির লোকসংখা। ৫৩৫ ছিল। 
হোয়শল রাজবংশের আদিস্থান শশিপুর বা শশিকপুর 
( শোশেবর ) এইখানেই ; যে শার্দ,লব্যাপার হইতে 
উক্ত রাজবংশের উৎপত্তি ও নামকরণ হইয়াছে, তাহা 
এখানেই সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়! প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে 


.. কতিপয় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার 


জৈন বস্তিতে কতকগুলি সুন্দর ত্াস্বর্য্যশিল্পের নিদর্শন 
ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। স্থানীয় বসন্তম্মা দেবীই সমধিক 
প্রসিদ্ধা। বসম্তন্মা বোধ হয় হোয়শলগণের বাসস্তিক। দেবী 
হইবেন । [ হোয়শল দ্র" ] 


ূ অঙ্গড়িপুরম্__মান্্রাজ প্রেসিজেন্সীর মলবার জেলার একটা 


খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অতগ্র অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল, তাহ। 
এক্ষণে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে । নগরস্থ একটী মন্দিরের জন্য 
এবং ১৮৪৯ খুষ্টান্দে মোপলাগণ কর্তৃক বিশেষদপে আক্রান্ত 
হইয়াছিল বলিয়। এই স্থান ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
অঙ্গণ_(ক্লী) | অগি-লুযুট । ইদিতে| নুম। অঙ্গাতে গম্যতে 
ইতি অঙ্গণং। পৃষোদরাদিত্বাৎ ণত্বমপি ] চত্বর, উঠান । 
“বিমানং...তিষ্ঠতি তেইঙ্গণে |” (চণ্তী) বাঙ্গালার 
কোন স্থানে অঙ্গণ শব্দের অপত্রংশে উঠান 'ও “আগনে? 
এইরূপ শব্দ প্রচলিত আছে। [ অঙ্গ-ল্যুট করণে ] ২ যান। 
যে বহন করে। 

অঙ্গতাপ--(পুং) দেহের উষ্ণতা, গারের তাপ। 
অঙ্গতি,_-(পুং) [ অগি-গতৌ অঙ্গতীতি কর্তিরি অতি ] 
অগ্নিহোত্রী। [ অঙ্গ্যতে গম্যতে কর্মণি অতি ] ২ ব্রন্গা। ৩ 
অগ্নি। ৪ বিষুণ। [ অঙ্গতি যাতি অনেন করণে অতি] ৫ 
বাহন, যান। [ কাহার কাহারও মতে স্ত্রীত্বে ডীপ--অঙ্গতী ] 
অঙ্গতি.__জাতকবণিত বিদেহদেশের একজন রাজা । ইহার 
বিবরণ ৫৪৪ সংখ্যক জাতকে বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে । 
অঙ্গত্রাণ__( ক্লী) অঙ্গের ত্রাণ, দেহরক্ষণ | ২ অঙ্গ বা দেহরক্ষক, 
বন, চলিত সাজোয়!। 

অঙ্গদ,-_-(ক্লী) [ অঙ্গং দায়তি শোধয়তি ; অঙ্গ-দৈপ. শোধনে 
ক] কেয়ুর, তাড়, বাজু। বহু দেবদেবীর অঙ্গে এইরূপ অলঙ্কার 
দেখিতে পাঁওয়া যায়। অঙ্গদ অর্থাৎ তাড় এই অলঙ্কারের 
চলন এখন প্রায় উঠি! গিয়াছে । বীরভূম, মানভূম, বর্ধমান, 
বাঁকুড়। প্রভৃতি জেলায় আজি পর্য্যন্ত বালকের! ইহ পরিয়া 
থাকে । তাড় প্রায় রৌপ্যনির্ষিত। ইহাতে কিছুই কারিগরি 
বা শোভাসৌন্দর্য্য নাই। এক অঙ্গুলি বা দেড় অঙ্গুলি বিস্তৃত 
পাতলা রৌপ্যপাতের ছুই ধারে ছুইটী সরু খাজ কাটা । তাহাই 
বালার মত গোল করিয়া বাছুর উপর পরিতে হয়। তিন তোল! 
হইতে ছয় তোলা রৌপ্যে এক জোড়া তাড় প্রস্তুত হইতে 
পারে। [তাড দ্র] [অঙ্গং দদাতীতি দাঁক] (ক্রি) 
২ অঙ্গদানকর্তী | 


১৮০০ 


কোন 


অঙ্গদং-_(পুং) কিক্ষিন্ধ্যাধিপতি বানররাজ বালীর পুত্র। বালিপত্বী 


স্বষেণনন্দিনী তার! ইহার জননী । অঙ্গদ অল্প বয়সেই পিতৃহীন। 
অঙগদের পিতৃব্য সুগ্রীবের সহিত ইহার পিত৷ বালীর বহুকাল 
হইতেই শক্রতা ছিল। এই শক্রতার ফলে স্গীব বিতাড়িত 


অঙ্গদ 


হইয়া কয়েকজন সহচরসহ খধ্যমুক পর্ধতে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন । 

ঘটনাক্রমে নির্বাসিত রামচন্ত্রের সহিত সুগ্রীবের বন্ধুতার 
ফলে অঙ্গদের পিতা বালী রামশরে নিহত হৃন। বালীর মৃত্যু- 
কালীন অনুরোধে রাম অঙ্গদকে কিক্ষিন্ধ্যার যুবরাজ এবং রাজ্য- 
প্রাপ্ত সুগ্রীবকে অঙ্গদের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। 

সুগ্রীব বহুলক্ষ বানরসৈন্ত সংগ্রহ করিয়া যখন রাবণহৃত। 
সীতার সন্ধানে নানাদিকে সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন এই অঙ্গদের 
উপরই একদল বানর সৈন্তের ভার অর্পিত হুইয়াছিল। অঙ্গদ 
দক্ষিণদিকে প্রেরিত হন। এই বানর-সৈন্য-দলেই অঙ্গদের 
সাহায্যার্থ হনুমান জান্ববান্‌ প্রভৃতি বুদ্ধিমান বীর বানরবুন্দ 
দক্ষিণে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন | 

সম্পাতির মুখে সীতার সন্ধান মিলিলেঃ শত যৌজন সাগর 
লঙ্ঘন করিয়। লঙ্কায় গিয়া কে সীতাকে দেখিয়া আসিবে, সাগর 
লজ্ঘনে কাহার শক্তি কিরূপ, এই প্রকার আলোচন! যখন 
চলিতেছিল, তখন অঙ্গদ নিজের শক্কিমত্তা সম্বন্ধে এইরূপ মত 
প্রকাশ করেন যে, তিনি সাগর লঙ্ঘন করিতে পারেন, কিন্ত 
ফিরিয়া! আসিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ । 

যাহা হউক, অঙ্গদ এই দলের নেত ও যুবরাজ বলিয়াই 
এইরূপ অসমসাহুসের কার্ধ্য করিতে নিবারিত হন। এই 
ব্যাপারে অঙ্গদের অসাধারণ শক্তিমন্তা 'ও ক্ষমতার পরিচয়ই 
পাওয়া যায়। 

রামচন্দ্রের আদেশে বানরবীরগণ যখন লঙ্কাছুর্ণ অবরোধ 
ক্রেন, তখন অঙ্গদ এক বিরাট বানর-বাহিনী লইয়া লকঙ্কার 
দক্ষিণন্বার অবরোধ করিয়াছিলেন। লঙ্কাধুদ্ধে ইনি অশেষ 
বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন ! বজদংষ্ট প্রভৃতি বহু রাবপ-সেনানী 
অঙ্গদের হস্তে নিহত হইয়াছিল । 


অঙ্গন কেবল বীরই ছিলেন না,বুদ্ধি ও বাকৃপটুতায়ও : 


তিনি একজন গণ্যমান্ত ছিলেন। লঙ্কা অবরোধ করিয়া 
রামচন্দ্র অঙ্গদকেই একদিন দুতরূপে রাবণের নিকট 
প্রেরণ করেন। অঙ্গন লঙ্কার ুর্গপ্রাচীর টপকাইয়া 
একাকী রাবণ-সভায় দূতরূপে গমন করেন এবং বিচক্ষণ- 
তার সহিত নিজ পক্ষের বক্তব্য রাবণকে বলিয়! সে স্থান হইতে 
ফিরিয়া! আসেন। অঙ্গদের বীরত্বব্যঞ্জক স্পষ্ট কথায় উত্তেজিত 
হইয়! ক্রুদ্ধ রাবণ অঙ্গদকে বাধিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ 
দিয়াছিলেন। কিন্তু রাক্ষসবীরগণের সমস্ত বিক্রম ব্যর্থ হয়। 
অঙ্গদ স্বীয় প্রতাপে রাবণের একট! প্রাসাদশূঙ্গ ভাঙ্গিয়! দিয়া 
এ যাত্রা নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসেন । এইরূপে অঙ্গদ লঙ্কা- 
যুদ্ধে এক প্রধান ভূমিকা লইয়াছিলেন। 
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অঙ্গদ 


লঙ্কাধুদ্ধের পর অযোধ্যায় রামের রাজ্যাভিষেককালে অঙ্গদ 
এক জোড়া বৈদুর্্যমপি-মণ্ডিত কেয়ুর উপহার পাইয়াছিলেন। 

রামচন্ত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে ইনি শক্রপ্দের অনুগামী হন এবং 
শক্রত্ন ইহাকে একবার সুরথরাজার নিকট দূতরূপে প্রেরণ 
করেন। 

লৌকিক প্রবাদ এইরূপ, এই অঙ্গদ দ্বাপরযুগে ব্যাধরূপে 
জন্মিয়া কৃষ্ণহস্তা হইয়াছিলেন । 
অঙ্গঈদত-_( পুং ) স্ুর্য্যবংশীয় একজন রাজা । রা'মচন্দ্রের ভ্রাত। 
লক্ষণের ওরসে ও উর্মিলার গর্ভে ইহার জন্ম। রামচন্দ্রের 
আদেশে লক্ষণ পশ্চিমদিকে গমন করিয়! কারুপদ বা কারাপথ 
দেশ জয় করিয়৷ ইহাকে সেই প্রদেশের শাসনতার প্রদান 
করেন । (রামায়ণ ) 

ইনি হিমালয়ের নিকটবর্তী স্থানের অধিপতি ছিলেন 
বলিয়া এ রাজ্যের নাম অঙ্গদীয়া হইয়াছে। (ব্রহ্গাগুপু* ৮৮-১৮৮) 
অঙ্গদঃ-__( পুং) জনৈক বিদ্যাধর। বিষ্যাধর-রাজ সুবেশের পুত্র 
কর, রুরুর পুত্র বাহু । ইনি বাহুর পুত্র। ( কালিকাপু*) 
অঙ্গাদ,.__(পুং) শিনিবংশীয় বীর । বৃহস্থকৃথের কন্তা বুহুতীর সহিত 
সুনয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে যে কয়টী পুত্র সম্তাঁন 
জন্মগ্রহণ করে, ইনি তাহাদের অন্যতম | (ক্রহ্ষাগুপু* ৯৬.২৪৬) 


অঙ্গঈদ-_( পুং) শ্রীরুষ্ণের এক পুত্র । কৃষ্ণের অন্ততমা পত্ী 


শৈব্যার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। (হরিবংশ) 

অঙঈদ,-_(পুং) একজন বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ। মগধদেশে ব্রাহ্মণ 
দেবদাসের গুরসে ও তাহার পত্বী উত্তমার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। 
( পদ্মপুণ উত্তরখণ্ড ) 

অঙ্গদ,__( পুং) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুজের অন্যতম । ভীমসেনের 
হস্তে ইনি নিহত হন। ( মহাভা) ্‌ 

অঙ্গদ১__( পুং) শিখ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় গুরু (১৫০৪_-১৫৫২ 
ুষ্টাত্ঘ)| বাবা নানক ইহার চরিত্রে অপূর্ব গুরুতক্তি ও কর্তব্য- 


নিষ্ঠা দর্শন করিয়া ইহাঁকেই গুরুপদে মনোনীত করিয়া যান। 


একদ! নানক তাহার গাভীগুলির জন্তঠ তিন বৌঝা ঘাস. কাটিয়া 
মাঠের মধ্যে জমা! করিয়। গ্রগুলি কেহ তাহার বাড়ীতে 


পৌছাইয়া৷ দেয় কিনা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। 


এমন সময় তাহার পুত্রগণ মাঠে উপস্থিত হইলে নানক 
তাহাদিগকে এ বোঝা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ 
দিলেন। তাহার পুত্রগণ এরূপ হীন কাধ্য করিতে কোনমতেই 
স্বীকৃত হইল না। সেই সময় ভাই লেহনাকে আসিতে দেখিয়া! 
তাহারা বলিল, «এই একজন মোটবাহক আসিতেছে, ইছার 
মাথায় এগুলি চাপাইয়া দিন।” ভাই লেহন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ 
সম্তান। তাহার পরিধানে তখন শুত্র বস্ত্র ছিল। তাহা সত্বেও 


কস 


অঙ্গদ-তক্জ 


তিনি নানকের প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ বলিলেন, “গুরুর জন্য আমি: 
এই বলিয়া তিনি তিনটী মোটই একসঙ্গে: 
মাথায় তুলিয়া! লইলেন। নানক তখন হাসিতে হাসিতে । 
বলিলেন, “ই, তোমার স্কন্ধই দেখিতেছি অনেক ভার গ্রহণ 


মোটবাহকই হইব ।” 


করিবার যোগ্য ॥ 
ভাই লেহন। যখন তীহার শুত্র বস্ত্র কর্দমাক্ত করিয়! গুরুগৃহে 


উপস্থিত হইলেন, তখন নানকের পত্বী নানকের নিকট দছ্বুঃখ : 
কি ভদ্রসন্তানকে দিয় 
দেখ দেখি, ইহার কাপড় : 


করিয়া বলিলেন, “এমন করিয়া 
এইরূপ কার্য করাইতে হয়। 
কিরূপ কাদামাখা হইয়া গিয়াছে |” গুর বলিলেন__উিহা| 
কদ্দম নয়, উহ! সিন্দ,র 3 উহা! দ্বারা ভগবান উহাকে চিহ্নিত 


করিয়া দিয়াছেন। ভারবহনের জন্য ভগবান্‌ কেবল উহার 


স্ক্ধই প্রশস্ত করিয়াছেন 1” 

অঙ্গদেরই পূর্বনাম তাই লেহন! | তিনি স্বয়ং আদি- 
গ্রন্থে লিখিয়। গিয়াছেন যে, গুরুর আদেশে কোন কন্ম__তাহ| 
যতই নিকুষ্ট ও জঘন্য হউক ন। কেন, তাহাতে তিনি পশ্চাৎপদ 
হুইতেন ন|। 


এইরূপ আদেশানুবন্তিতা তাহার চরিত্রের 


ছুই চরণে মিলযুক্ত বহু যুগ্মক কবিতা আছে । তিনিই সর্বপ্রথম 
টাকৃরি অক্ষর হইতে গুরুমুখী অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছিলেন । 
ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি কেবলমাত্র তাহার 
শিষ্যদিগের ধন্মজীবন লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন না__পঞ্জাৰ 
যাহাতে ভাষায় স্বাতন্ত্য লাভ করিয়া নিজের প্র!ণের ভাব 
সহজে প্রকাশ করিতে পারে, তগ্প্রতিও তাহার বিশেষ লক্ষ্য 
ছিল। বাঙ্গালা যেমন শ্রীচৈতন্তদেব ও তাহার অন্ুচরগণ 
বঙ্গভাষায় এক নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন, তেমনই অরঙ্গদ 
গুরুমুখী ভাষা ও সাহিত্য নিজ চেষ্টায় গড়িয়া! তুলেন । 

অঙ্গন ছিলেন ক্ষত্রি জাতীয়। গুরুপদে আসীন হুইয়াও 
তিনি পৃর্বের স্তায় সামান্তভাবে জীবন যাপন করিতেন। 
১৫৫২ খুষ্টাঞ্দে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি অমরদাসকে 
গুরুপদে নিব্বাচিত করিয়া যান। 


 অঙগদ,০--পগ্ভবলী” রচয়িতা এক কবি। 


। অঙ্গদ,,_ বোম্বাই প্রেসিডেন্পীর অন্তর্গত 


মধ্যে ছিল বলিয়া তিনি শিখদিগকে কন্মপরায়ণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ 


করিতে পারিয়াছিলেন। গুরু নানক ভাই 
তাহার নিজের অঙ্গ হইতেও প্রিয়তর তাবিতেন বলিয়। 
তাহার নাম রাখেন “অঙগদ? | 

অঙ্গন সকল শিখদিগকে সমান চক্ষে দেখিতেন এবং সকল 


| 
লেহনাকে 


রেবাকাগ্ঠার একটা 
ক্ষুদ্র রাজ্য । অক্ষ” ২৩৭ ৫৫ ৪০% উঃ এবং দ্রাঘি' ৭২ ১৩ 
৩*" পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন সাড়ে তিন মাইল।- 
এই রাজ্যের একাধিক অধিপতি । তাহারা বরদার 


গাইকবাড়কে বাৎসরিক কর প্রদান করিয়। থাকেন । 


ূ অঙ্গদনির্য,যহ-_( পুং) [ নির-যা-ডু-বহ-ক নির্য যহঃ শেখরঃ | 


সময়েই সকল জাতির সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা: 


করিতেন। 
তক্তিপ্রদর্শন করিত এবং 
তাহাই করিত। কিন্তু জনসেবার জন্য সে কিছুই করিত 
'না। কেহ কোন কাজ করিতে বলিলে সে বলিত, “আমি 
গুরুর দাঁস, আমি তীহারই সেবা করিব-_অন্তের আমি দাস 
নহি, সুতরাং অন্তের কাজ করিব শা” গুরু অঙ্গ ইহা 
শুনিয়াছিলেন এবং যখন মন আদেশের প্রতীক্ষায় তাহার 


মন নামক একজন শিখ তাহ!র প্রতি অত্যন্ত 
তিনি যাহা করিতে বলিতেন, | 


(সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, “আমি আদেশ 


করিতেছি, তুমি বনে যাইয়৷ কাষ্ঠি সংগ্রহ করিয়৷ তাহার 
দ্বারা পুড়িয়া মর এবার আর মন গুরু-আদেশ পালন 


করিল না। এইরূপ আরও নানা উদাহরণ আঁছে। 


এইভাবে অঙ্গুদ তাহার শিষ্ণগণকে আত্মত্যাগ ও জনসেবায় ূ 


'উৎ্সাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেন । 

অঙ্গদ গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়! নানকের সমস্ত উক্তিগুলি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। পরে আদিগ্রস্থের কিয়দংশ রচনা করিয়! 
উহার কলেবর বদ্ধিত করেন। ইহাতে তীহার রচিত 


রী ৭১ 


অঙ্গদস্ত কেয়ুরগ্ত নির্ষযহঃ শেখর ইব। ৬-তৎ ] 
শীর্ষস্থ চুড়াকার অগ্রভাগ । তাড়ের চাদ । 


কেয়ুরের 


অঙ্গদ-ভর্ত-__-একজন বেষ্ণব ভক্ত। পুর্বে এই বঙ্গদেশে রায়- 


সেন-গড় নামে একটা প্রদেশ ছিল। অঙ্গদ-ভক্ত সেই প্রদেশের 
রাজার সেনাপতি ও পিতৃব্য। তিনি অতিশয় স্ত্রেপ ও মূর্খ 
ছিলেন। তাহার আদৌ ধর্াধর্ম্ের জ্ঞান ছিল না। পরের 
অনিষ্ট ভিন্ন ভাল করিতে জানিতেন না। তীহার এক স্ত্রী 
ছিলেন, তিনি অতিশয় সচ্চরিত্র!, সুশীল ও একজন পরম বৈষ্ণবী। 
একদিন গুরুঠাকুর অঙ্গদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন । গুরুকে 
দেখিয়া অঙ্গদপত্বী অত্যন্ত তক্তিসহকারে তাহাকে নিজ ঘরে 
লইয়| গিয়া বসাইলেন এবং পরম যত্বে গুরুসেবা করিলেন । 
কিন্তু অঙ্গদ সে সময় বাটীতে ছিলেন না। বাটীতে আসিয়! 
স্ত্রী পরপুরুষকে ঘরে লইয়াছে শুনিয়া তাহার সর্বাঙ্ষ 
জলিয়া উঠিল। পত্বীকে ভ্ষ্টী মনে করিয়া, অঙ্গদ গুরুকে ও 
পত্বীকে অত্যন্ত ছুর্ববাক্য বলিলেন। তাহাতে সুশীল অঙ্গদপত্ী 
মন্্মপীডিতা হইয়া! অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্ভত হইলেন। 
স্তণ অঙ্গদ স্ত্রীকে “অনাহারী” শুনিয়া তাহাকে খাওয়াইবার 
জন্য সাধাসাধি করিতে লাগিলেন । তাহাতেও মানিনীর মান 
তাঙ্গিল ন।। খেদ করিয়া অঙ্গদপত্বী বলিলেন, খিগ্যপি তুমি 


অঙ্গদরণ 


অঙ্গদেবী_ 


কুষ্ণদীক্ষা গ্রহণ কর, তবে আমি আহার করিব ।” অঙ্গ 
পত্বীর বাক্য এডাইতে পারিলেন না।  কুষ্ণ-দীক্ষা আশ্রয় 
করিলেন । 


“আশ্রয় মাত্রেতে তার চক্ষ খুলি গেল। 
অজ্ঞানতিমির নাশি জ্ঞান প্রকাশিল ॥৮ 


ততৎপরে অঙ্গন একজন কুষ্ণভত্ত ও ধাম্মিক হইয়া উঠিলেন | : 


পরে রাজার কঠিন আদেশে অনিচ্ছ1 সত্বেও তাহাকে একটী 
যুদ্ধে যাইতে হইল ।  কষ্চকপায় একদিনের মধ্যে 
জয়লাভ করিলেন ও সেই দেশ লুটির! বহুদ্রব্য ঘরে আনিলেন। 
সেই সকল দ্রব্মধ্যে একটী অত্যুতকুষ্ট হীরা ছিল। অপর 
সকল দ্রবা রাজাকে উপটৌকন দিলেন, কিন্ত সেটী গোপন 


করি রাখিলেন । বাজা লোকের মুখে হীরার কথা! শুনিয়া 


তাহা চাহিয়া পাঠাইলেন। অঙগদ ইতিপূর্বে এ দ্রব্যটা। 


পুরষোত্তমে যাইয়া জগন্নাথের গলায় পরাইয়া আসিবেন, ইহাই 
স্থির করিয়াছিলেন 
বড কষ্ট হইল! 


| এক্ষণে রাজাজ্ঞা শুনিয়। তাহার মনে 
তিনি হীরাটী লইয়! পুরুযোত্তমে যাইতে 


মনস্থ করিলেন এবং অল্প লোক সঙ্গে লই গ্ুপ্তভাবে বাটা 


হইতে বাহির হইলেন | 
অঙ্গদকে শীঘ্র হাজির করিবার জন্য একদল সৈন্ভ পাঠাইলেন। 
সৈন্ভগণ পথিমধ্যে অঙ্গদকে ধরিল। 


নামিয়! শ্রীকুষ্জ উদ্দেশে ভক্তিভাবে সেই হারাটা 
দিলেন । তটস্থ সৈম্যগণ 
সকলে মিলিয় রাজাকে সংবাদ দিতে চলিল। 


এদিকে অঙ্গদ পুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন এবং তথায় 


হষ্টদেবের কপালে এ হীরারত্র দেখিতে পাইয়া পরম সন্তোষ 
পাগ্ডারাও আশ্চর্য্য হইলেন এবং স্বপ্পে সেই, 


লাভ করিলেন । 
দৈবকাণ্ড অবগত হইয়। সকলে অঙ্গদকে যত্রপুর্বক আহ্বান 
করিলেন । 
বিখ্যাত হইলেন | 
জগন্নাথদেবের কপালে সেই হীরা অগ্যাবধি রহিয়াছে । 
“সেই হীরা অগ্যাবধি কপালে শোভয়। 


পর্ষে পর্বে পরেন সতত ন। পরয় ॥৮ 
অঙ্গদরণ-_(ক্লী ) [ বৈগ্ভক ] পিত্তজনিত পীড 
অঙ্গদসিংহ-_পাথার প্রদেশের পরমারজাতীয় 


( তক্তমাল ) 
ঠা । 


সভা 


হন-নরপতি। 


অষ্টম শতকে যে সমর চিতোর প্রথম অবরুদ্ধ হর, তৎকাঁলে 
ইনি সসৈন্তে মহারাণার পক্ষে থাকিয়া বিপক্ষ সহ যুদ্ধ করেন। : 


বিজোল্পীর বিখ্যাত মন্দির ইহার নিল্মিত। (রাজস্ান ) 


রাজা কোন স্থত্রে এই সংবাদ পাইয়া । 


তখন অঙ্গদ স্নান করিবার 
ভান করিয়া নিকটস্থ সরোবরে গমন করিলেন এবং জলে ; 
ফেলিয়া ; 
তন্দুষ্টে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং . 


সেই অবধি অঙ্গদ একজন প্রধান কৃষ্ণতক্ত বলিয়া : 


২ ্‌ দক্ষিণ- 
(ব্রহ্গাণ্- 


অঙ্গদা__ স্ত্রী ) [ অঙ্গদ-আপ ] নারী । 
দিকৃস্থ এরাবতরাজ বামন নামক হস্তীর ভার্ষ্যা | 
পু ৬৯ অ?) ৰ 
অঙ্গদাহ-_( পুং) গাত্রদাহ, গ! জালা । 
অঙ্গদীয়বিষয়__২২ হর্ষ সংবতে ( ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ) উৎকীর্ণ সম্রাট 
হর্ষের বাংস্খেরা তামফলকে “অঙ্গদীয়বিষয়” নামে একটা 
স্থানের উল্লেখ আছে। 
 অঙ্গদীয়া__হিমালয়ের পার্খবন্তী কারাপথদেশে রামচন্দ্রান্থুজ 
লক্ষাণের পুত্র অঙ্গন স্বীয়নামে অঙ্গদীয়া নামে পুরী নির্মাণ 
করেন। (ব্রঙ্গাগুপুণ্ ৮৮.১৮৮) রামায়ণে ( উত্তরণ ১০২ সর্গ )- 
| ইহার নামান্তর অশ্বনগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
অঙ্গদূষণ-_( লী) অঙ্গহানিদৌষ, অসম্প,ণত|। দোষ। ২. পুর্ত- 
কার্য্যের অঙ্গহানি বা অসম্প্ণতা দোষ হেতু শাস্তি। “মানসার” 
নামক বাস্তশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'অঙ্গদূষণ অধ্যার” | এই 
। পরিচ্ছেদের প্রথমেই-নিন্মীণকার্য্যে যদি অঙ্গহাঁনি বা অসম্পূর্ণতা 
দোষ দেখা যায়, তাহার জন্য প্রধান শিল্পী, রাজ। ও রাজ্য 
| কি ভাবে শাস্তি পাইবে, তাহার বিবরণ বণিত আছে । ৃ 
উপান, দ্বারপিত্তী ( 
প্রস্তার (100 621)18076)১ কলস (1170181), স্থান (89) ৮০00), 
অবতরণিকা, ছাদ, তোরণ ( 3869 1)0089 )) পটমণ্ডপ, প্রাতীর, 
প্রভৃতিতে কোন দোষ থাকিবে না। (মানসার, ৬.৩-১০) 
দোষযুক্ত গৃহাদি নিন্মীণের জন্য বিভিন্নপ্রকার শাস্তির 
বিধান আছে; যথাঁবেদিকা যদি দৌষধুক্ত হয়, তাহা! 
হইলে শিল্পীর চক্ষু উৎপাটন করা হইবে । গন্কজ যদি বড়, 
ছোট হয়,» তাহা হইলে প্রজাঁরা দারিজ্যগ্রস্ত হয়। 
স্তস্ত যদি বড় বা ছোট হয়, তাহ! হইলে শিল্পীর বংশের ধ্বংস 
অনিবার্ধ্য। ( মানসার, ৬ষ্ঠ অধ্যায়) গৃছাঁদির বিভিন্ন অঙ্গ যদি 
ন্যনাধিক হয়, অর্থাৎ যেখানে যেমনটা যে পরিমীণ হওয়া উচিত, 
তাহার বিপরীত হয়, তাহ! হইলে রাজা এবং বাঁজ্যপরিচালক- 
দিগের দোষপ্রাপ্তির কথাই মানসারে বলা হইয়াছে । এইজন্য 
এ দোষের প্রতিবিধানকল্পে শিল্পীর চক্ষু উৎপাটনই বিধেয় | 
“তস্মাৎ তু দোষসম্প্রাপ্তে-শিলিদুষ্টিং নিবারয়েৎ।” ( ৬.১১) 
৷ অঙ্গদেন্ব!__দাজ্জিলিঙের লিম্বজাঁতির পান্থার শাখার এক গোষ্ঠী । 
 অঙ্গদেবী- হিন্দুদিগের দেবতাবিশেষ। শ্রীতক্বনিধিতে (প. ১০) 
অঙ্গদেব্যাদি ছয় অঙ্গদেবীর বর্ন আছে । তাহাদের সকলের 
বিবরণ একই প্রকারের | যথা 
“নবলাবণ্যপুণাঙ্গসাবধানধৃতায়ুধাঃ 
পরিতো। বিন্দুপীঠং চ ভ্রাম্যান্তো দীপুমূর্তয়ঃ ॥৮ 
তাহারা সকলেই নবলাবণ্যবতী, পূর্ণাবয়বা! এবং সাবধানে 


| প্রসার, উচ্চতা, 11069] )১ স্তস্ত, 


ব। 


অঙ্গদ্বীপ এ, 


২৮৩ 


1 অঙ্গবেল 


আপন আপন আয়ুধ ধরিয়া দীপ্তুর্তিতে বিন্দুপীঠের চতু্দিকে 
ভ্রমণ করিতে থাকেন। ইহাদের বর্ণ রক্ত। 
অঙ্গদ্বীপ-_বঙ্গাগপুরাণব্িত দক্ষিণমহা সাগরস্থ ন।না রত্রসমন্থিত 
বড় দ্বীপের অন্যতম | এই দ্বীপ বিবিধ প্রাণিপরিপৃণ, বনু স্্েচ্ছ- 
জনসমাকীর্ণ, বহু বিস্তীণ এবং হেমবিদ্রমাদি বহুবিধ রত্বের 
আকর। এই দ্বীপ বহু নদী ও শৈলবন দ্বারা বিচিত্র এবং 
লবণজলধিসন্িভ। এখানে বহু নিঝর ও কন্দরসমন্বিত চক্র- 
গিরি নামক একটী পর্বত আছে। 

নানাবিধ জন্তর আশ্রয় এবং নাগদেশের মধ্যে এ 
দ্বারাই বহু প্রদেশ পরিব্যাপ্ত। উহার কটিদেশে নাগনিলয় 
ও নদনদীপতি সাগর বিরাজিত রহিয়াছে | (ব্রঙ্গাগুপুণ, ৪৮ অপ) 


এই পুরাণের অপরস্থলে ইহাকে একটী উপদ্বীপ বলা৷ হইয়াছে । | 


এখানে শ্লেচ্ছজাতির বাস; তাহারা হিন্দুদেবদেবীর উপাসন। 
করিয়া থাকে । 
এই অঙ্গদ্বীপ প্রশাস্তমহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত এবং 

অধুনা আনাম ও কম্বোজ ( কম্বোডিয়া ) 
[ আনাম, চম্পা ও কম্বোজ দ্র] 
অঙ্গধুক্‌__( পুং) যমছুহিতা শিশ্ষাষ্টির পুত্র | ( মাকণডেয়পু ) 
অঙ্গন,_(ক্লী) | অগি-ল্যুট । ইদিতো! হুম] চত্বরভূমি. 
অজির, প্রাঙ্গণ, উঠান । বাস্তশান্ত্রে এসন্বন্ধে বিশেষ বিবরণ উক্ত 
হইয়াছে। | প্রাঙ্গণ দ্র] ২ যান। ৩ গগন। 
অঙ্গন২_| অঙ্কন দ্র | 
আঙ্গনদেব__চেদিরাজ অজ্ভরনের পুত্র। 
সহিত তৃতীয় ইন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল । 
জগত্তঙ্গ ও পিতামহ দ্বিতীয় কৃষ্ণ। 
অঙ্গনলাল-_ প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। 
পরিচিত। হরিদ্বারের সন্নিকট বিল্বগ্রাম ( বেলগাও ) জেলায় 
ইহার বাস ছিল। ইনি ১৮২৩ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । 


ইন্দ্রের পিতা 


অঙগন|_ভ্ত্রী) [ কল্যাণম্‌ অঙ্গমস্তি অগ্ত1ঃ অঙ্গন | কল্যাণার্থে ] 


সুন্দরাঙ্গী স্ত্রী, সুশ্রী কামিনী । ২ পত্রী। ৩ সার্বভৌম নামক 


উত্তরদিগ্হস্তীর স্ত্রী । কিন্ত হারাবলীর মতে বামন নামক দক্ষিণদিক্‌ : 
8 বুষ-কর্কট-কন্ঠা-বুশ্চিক-মকর-মীন এই ছয় রাশি। 
(জ্যোতিস্তত্ব) ৫ কন্যারাশি। ৬ [ বৈগ্যক ] প্রির্ু। (ভাবপ্রণ) | 


হস্তীর স্ত্্ী। 


অঙ্গনাথ-__( পুং) অঙ্াধিপ কর্ণ। ২ অঙ্গদেশের রাজ1| 
অঙ্গনাপ্রিয-_(পুং) [ গ্রীণাতীতি প্রী-ক প্রিক়ঃ| অঙ্গনায়াঃ 
প্রিয়ঃ | ৬-তৎ ] [বৈদ্যক ] অশোককবৃক্ষ। অশোকফুলের গুচ্ছ 


দিয়া অঙ্গনারা কেশরচনা করিতেন, তজ্জন্ত ইহ স্ত্রীলোকের ৷ 


প্রিয় বৃক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হুইয়াছে। অথবা, সাংসারিক ও 
মানসিক শোক না ঘটে এই কামনায় স্ত্রীলোকেরা অশোকপুষ্প 


এই পর্বতের গুহাপ্রদেশ 
মহাগিরি 


নামে প্রসিদ্ধ |. 


ইহার কন্তা বিজান্বার | 


ইনি “রসাল? নামে সমধিক 


ূ দিয়া অশোকবষ্ঠীর বত করেন, সে কারণেও উহ! অঙ্গনাদের 
[. প্রির বৃক্ষ হইতে পারে। (ত্রি) ২ স্ত্রীলোকের প্রিয় মাত্র। 
1 ৩ (পুং) ভ্রমোৎ্পল, চলিত ওলট-কম্বল। [ অঙ্গন প্রিয়া যন্তা, 
| বহুৰী” ] ৪ জ্্ীঅনুরক্ত। ৫ বামন নামক দক্ষিণদিগ্গজ | 
অঙ্গনাপ্রিয়া_ দ্র) [বৈগ্যক] প্রিয়ঙ্্ নামক গন্ধদ্রব্য | (ভাবপ্রণ) 
অঙ্গন্যাস_-(পুং) | অঙ্গেু অঙ্গশুদ্ধিহেতোরঙ্গেষু হৃদয়াদিষু 
মন্ত্রভেদন্ত স্াসঃ ] তন্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক 
হস্তদ্বার। হৃদয়াদি ছয় অঙ্গ স্পর্শ করা । ছয় অঙ্গ যথা-_হৃদয়» 
শির, শিখা, কবচ, নেজ্রত্রয় ও করতলপৃষ্ঠ। ন্াসকালে এই 
সকল শব্দ চতুরী বিভভ্তিযুক্ত করিয়া লইবে | 
অঙ্গপাকতা-(ন্ী) পিত্ৃজন্ত রোগ; পাকা ফোড়ার ন্যায় 
৷ গাত্রবেদনা | 
' অঙ্গপালক--(ত্রি) | অঙ্গং পালয়তি যঃ সঃ ] অঙ্গপালনকারক, 
অঙ্গরক্ষক | 
 অঙ্গপালি_-(পুং) | অঙ্গং 
পাল-ই |] আলিঙ্গন । 
 অঙ্গপালিকা-_ (স্ত্রী) [ অঙ্গং পালয়তীতি আপ অঙগ-পালি- 
থল্‌, ৬-তৎ ] দেহপালনকত্রী, ধাইমা, ধাত্রী। 
৷ অঙ্গ পীড়া-যস্ত্রী ) বায়ুজন্ত রোগ ; চলিত গা ব্যথ। | 
 অঙ্গপুর-__বোগ্বাই প্রেসিডেন্দীর সাতারা জেলার একটা নগর । 
অঙ্গপুরের দেশমুখ আনন্দরাও ভীমরাও এখানে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে 
একটা গণপতি-মন্দির প্রতিষ্ঠ। উহার প্রাচীরগান্র 
প্রস্তর-নিম্মিত এবং উপরের গম্বুজ ইষ্টক-নিম্মিত | 
| অঙ্ঈপুজিত-_( পুং) অশ্বতর | (মদনপাল ) 
৷ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ__( ক্লী ) মুখনেত্রাদি সব্ব অবয়ব | 
পুত্রঃ |” (রাম? ২.৭৪.১৪) 
৷ অঙ্গ প্রসারণ-_(ক্লী) দেহবিস্তার, চলিত হাত-পা ছড়ানে|। 
' অঙ্গপ্রায়শ্চির্ত_-(ক্লী) [৬-তৎ] অশৌচে 
পাপক্ষয়ার্থ ক্রিয়া। ২ স্থত্যুক্ত দানরূপ প্রারশ্চিন্ত। 
 অঙঈবলী-[ক্ত্রী) ভ্রিবলি, জঠরাবয়ববিশেষ | 
অঙ্গঈবাহু-( পুং) যছুবংঘায় একজন নুপতি। 
রাজন্থয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন । ( মহাঁভা) 
অঙ্গবু-_দাজ্জিলিঙের লিধুজাতির থেকিম্‌ শাখার গোষ্ঠীবিশেষ। 
অঙ্গবেল্লাল_এক প্রাচীন নৃপতি। মহিস্ুরের অন্তর্গত 
৷ হাসান জেলায় চেনবাইপষ্রমের পাচ মাইল দূরে শ্রবণ- 
বেলগোল! নামে একটী নগর আছে। এই স্থান জৈনদেবতা 
গোমতেশ্বরের মৃত্তির জন্য প্রসিদ্ধ। স্থলপুরাণে দেখা যায় যে, 
অমলকীন্তি ৪৯ বর্ষ ব্যাপী ৫০** মন্দির নিন্স্সাণে ব্যাপৃত; 
ছিলেন। অমলকীন্তির পর অঙ্গরাজ ৫৬ বৎসর ধরিয়া উহ!র; 


পাল্যতে সম্বধ্যতে অন্র। অঙ্গ- 


করেন । 


“অঙ্গপ্রতাঙ্জজঃ 


পঞ্চশুনাজন্যা 


ইনি যুধিষ্ঠিরের 


অঙ্গভঙ্গ 


| ২৮৪ ] 


নির্মাণকার্ষ্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি প্রভাচন্দ্র সিদ্ধান্তচার্য্যের 


উপর এই কার্য পর্যবেক্ষণের ভার প্রদান করেন। 


অঙ্গবোহাউ্‌_দাজ্জিলিঙের লিম্বজাতির আঠারইশাখার গোষ্ঠী- 
 অঙ্গযাঁগ-(পুং) বৈদিক যজ্ঞ প্রকরণে বিত পশুপুরোডাশ 


বিশেষ |, 
অঙ্গভঙ্গ_ (পুং)[ বৈগ্যক ] শরীর ভঙ্গ, চলিত গ! ভাঙ্গা। ২ 
গুহাদেশ ও বৃষণের মধ্যস্থল। ৩ রোগ। ৪ বায়ুরোগ । 
অঙগভূ-_(পুং) | অঙ্গাদ্ভবতীতি ভূ-কিপ্‌] পুত্র। ২ কাম। 


(ত্রি) ৬ দেহ ও মনোজাত মাত্র। | অঙ্গীনাং অলমন্ত্রাণাং 
ভূঃ স্থানং ] ৪ কৃতাঙ্গন্তাস।  “বঙ্গাঙ্গভূতবর্ষিণি যোজিতাত্মা 1” | 
(কুমারস? ) | 


অঙ্গঈভেদ__( পুং) | বৈদ্যক ] বায়ুরোগ, বায়ুজগ্ত গাত্রভঙ্গ | 
অঙ্গমন্ত্র__( পুং) | হদয়াদিষু বট্যু স্থানেষু ন্যাসম্ত মন্ত্র: ; ৭-তৎ | 
অঙ্গন্তাসের তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ | [ অঙ্গন্তাস দ্র ] 


অঙ্গমর্দ__( পুং) [ অঙ্গং মুদ্নাতীতি | অঙ্গ-মুদ্অচ.) ৬-তৎ ]. 


অঙ্গমর্দনকারক ভূতা; যে ভৃত্য হস্তপদাদি অঙ্গ টিপিয়! দেয় 


সংবাহক। 


(পুং) ৩ অঙ্গমর্দন, অঙ্গসেবা। ৪ [ বৈদ্ভক ] গাব্রবেদনা। 


অঙ্গমর্দক__( পুং) [ অং মুদ্াতীতি, অঙ্গ-মৃদ-থ,ল্‌ ] যে ভৃত্য 


অঙ্গ টিপিয়! দেয়। (ব্রি) ২ অঙ্গমর্দনকারক | 


অঙ্গমর্দন__( ক্লী) গান্রপোটন; চলিত গা কুটনো। [ অঙ্গ- ূ 


সংমর্দন দ্র ] 


(তরি) ২ অঙ্গমর্দনকারক। [ ভাবে ল্য] 


অঙ্গমদ্দিন্‌__( পুং) [ অঙ্গ-মুদ-ণিনি ] অঙ্গমর্দক ভৃত্য । (ব্রি) 


২ অঙ্গমদ্দনকারক মাত্র । [ ক্্রিয়াং ভীপ-_অঙ্গমন্দিনী ] 
অঙ্গমর্ষ__( পুং) বাতাদিহেতু অক্ষবেদনা । [ অঙ্গগ্রহ দ্র" ] 
অঙ্গমলজ-_( পুং ) জনপদবিশেষ | ( মহীভা? ভীনম্মণ্, ভূমি?) 
অঙ্গমলয (অঙ্গমাল )- দক্ষিণ ভারতের কোচীনরাজ্যের 

অন্তর্গত একটী জনস্থান। 

রাজধানী ছিল । খুষ্টীয় ধর্মযাজক 

৫২ খুষ্টান্দে খুষ্টধন্ম প্রচারার্থ আগমন করেন। 

কোদঙ্গলুর ব৷ ক্রাঙ্জান্ুর নামে পরিচিত। [ কোদ্জনুর দ্র'] 
অঙ্গমেজযত্ব__ (ক্লী ) অঙ্গকম্পন, চলিত গ। কাপা। 
অঙ্গমোটন-_( ক্লী) আলম্তজনিত হস্তপদাদির প্রসারণ করিবার 


প্রবাদ, এখানে চেরমন পেরুমলের ; 
সেন্ট টমাস এখানে । 
ইহা বর্তমানে 


অঙ্গযাগাদি ব্যাপারেও এই সকল অর্থই বুঝায় । 
“অঙ্গান্যযাক্ষীদভিতঃ প্রধানম্” ( ভষ্টি) 
অঙ্গযষ্ি__সত্র ) যষ্টির হ্যায় কুশ দেহ। 


যাগবিধি। অধ্বযূ্ণ খণ্ড খণ্ড পশ্বাঙ্গ লইয়া হবন করেন 
বলিয়৷ ইহা অঙ্গাগ অথবা পশুপুরোডাশ যাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৬.৩.১০ ) এই পশুপুরোডাঁশ যাগের 
বিস্তৃততাবে উল্লেখ আছে। 

“সোহব্রবীদ্বরং বুণৈ পশোরুদ্ধারমুদ্ধরা ইতি স এতমুদ্ধার- 
মুদহরতদোঃ পূর্বার্ধন্ত গুদং ম্ধ্যতঃ শ্রোণিং জঘনার্ধম্ত ততো! 
দেবা অভবন্‌ পরাস্ুরায়ত্র্যগাণাং সমবগ্ভতি ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ 


ভবত্যাত্মনা পরান্ত ভ্রাতৃব্যো ভবত্যক্ষয়াব্ভতি তক্মা- 
দক্ষয়া পশবোঙ্গানি প্রহরস্তি প্রতিষ্ঠিত্যৈ ৮ ( তৈত্তিরীয়সৎ 
৬.৩.১০ ) 


হবন দগ্ধ এই মাংস অধ্বূর্ণ, হোতা, ব্রহ্মা, মৈত্রীবরুণ, 


অগ্নীধ ও সব্ধশেষে যজমাঁন ভক্ষণ করিয়া থাকেন। যজ্ঞে 
তৃতীয় সবনে “পাশুকান্ুষ্ঠানের পর এঅঙ্গযাগ” ও তদনন্তর 
তৃতীয় পুরোডাশযাগের বিধান আছে। | যজ্ঞ, অগ্থিষ্টোম, 
পুরোডাশ প্রভৃতি শব্দ দ্র" ] 

অঙ্গযোনি-_ হিন্দুদিগের দেবতাবিশেষ। ইনি অঙ্গজ বা! 


কামদেব হইতে অভিন্ন। প্রপঞ্চসারে (প- ১২৮) ইহার 
নিয়লিখিত ধ্যান পাওয়া যাঁয়__ | 
“অরুণমরুণবাসো মাল্যদামাঙ্গরাগং 
স্বকরকলিতপাশং সাঙ্কুশাস্ত্রেষু চাপম্‌। 
- মণিময়মুকুটাছৈদীপ্তিমাকল্পজাতৈ- 
ররুণনলিনসংস্থং চিন্তয়েদগযোনিম্‌ ॥” 
অঙ্গযোনির দেহের বর্ণ লাল, তাহার পরিচ্ছদও লাঁল- 
বর্ণের এবং তিনি রক্তবর্ণের পদ্মের উপর বসিয়। 
থাকেন। 
এবং ইহা! হইতে অনুমান হয় তিনি চতুহস্ত। [ অঙ্গজ ও 
কামদেব দ্র ] 


 অঙ্গরক্ত__(পুং) [ অঙ্গেন রক্তঃ, ৩-তৎ। অথবা, অঙ্গে রক্তঃ 


ও মট্ুকাইবার ইচ্ছা! । চলিত কথার “ছাড় মট্‌ মটু বা গা গস্‌ গস্।৮ | 


অঙ্গঘজ্-_( পুং) [ অঙ্গীভূতঃ 
কন্মধা; ]  কন্মাত্রের অঙ্গ 


প্রধানযজ্ঞোপকরণীভূতঃ যজ্ঞঃ, 
গ্রহযাগাদি। ২ দর্শাদি 


অঙ্গ সমিধযাগাদি। এই সকল যাগ সমিধ» তনুনপাত, . 


ইড়, বিঃ ও স্বাহাকার ভেদে পঞ্চবিধ। মীমাংসা মতে, 
এই সকল যাগের একবার অনুষ্ঠানেই আগেয়াদি প্রধান 
ষাঁগের উপকারিত। প্রাপ্ত হওয়া ষায় । 


রন্জ-ক্ত, ৭তৎ ] [ বৈগ্যক ] কম্পিল্যদেশজাত রক্তবর্ণ চূর্ণবিশিষ্ট 
পর্যযায়_পিকাক্ষ, রোচনী, 


বুক্ষবিশেষ। চলিত গুগ্ডারোচনী | 
লঘৃপত্রক, কম্পিল্য, কর্কশ, চন্দ্র ও রক্তাঙ্গ। ২ কম্পিল্লক, চলিত 
কমলাগুডি। (ব্রি) ৩ রক্তা্গ মাত্র। 

অসরক্ষক-_( পুং) শরীররক্ষী, দেহরক্ষাকারী। 


| অঙ্গরক্ষণী-_ (্ত্রী)[ অঙ্গং রক্ষতি যা, অঙ্গ-রক্ষ-ণিনি, অথব। | 


অঙ্গং রক্ষ্যতেহনয়া, রক্ষ-করণে লুযুট্‌, ৬-তৎ। স্ত্রীত্বে ভীপ্‌] 


তাহার হস্তে পাশ, অন্কুশান্ত্র, বাণ ও ধন্ধু থাকে. 


অঙ্গরচন! 
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অঙ্গরাগ 


অঙ্গরঙ্ষাকর লৌহজালময় বর্্বিশেষ ; অঙ্গব্রাপ; চলিত 
সাজোয়া ; আংরাখা | পর্য্যায়__জালিক1, জালপ্রায়া, আয়সী। 
(হেম”) (ব্রি) ২ অঙ্গরক্ষার উপযোগী যে কোন বস্ত। 
[ ভাবে ল্য ] (ক্লী)৩ দেহত্রাণ। 
অঙ্গরচনা__( স্ত্রী) নৃত্য ও অভিনয়ের নেপথ্যবিধি চারি প্রকার, 
তন্মধ্যে অঙ্গরচন! এক প্রকার। মাল্য, আভরণ, বস্ত্রাদি এবং 
শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে 
যথাযোগ্যভাবে যে বিস্তাস কর! যায়, তাহার নাম অঙ্গরচন| | 
অঙ্গরবরি__বিহারের সিংভূম জেলাস্থিত সরন্দ পাহাড়ের 
একটা শিখর । উচ্চতা ২১৩৭ ফুট | অক্ষা ২০০৩০ উঃ) 
দ্রাথি” ৮৫৩৭৩০* পৃঃ। চাইবাস! হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে 
অবস্থিত | 
অঙ্গরাও-_( পুং ) যছুবংশীয় জশলমীর রাজবংশ জাত রাজ- 
বিশেষ । শ্রীকৃষ্ণ হইতে ১৪ পুরুষ অধস্তন এবং জশলমীর নগর 
প্রতিষ্ঠাতা জয়শাল হইতে ৯ পুরুষ উদ্ধাতন। ইহার পিতার নাম 
বলন্দ। ইনি পিতার কনিষ্ঠ সন্তান । (রাজস্থান ) 
অঙ্গরাগ-_(পুং) [ অঙন্ত রাগঃ, ৬-তৎ, ভাবে ঘঞ ] অঙ্গের 
বিলেপন, গাত্ররঞ্জন। [ রজ্যতেইনেনেতি অঙ্গ-রঞ্জ-করণে ঘএঞ ] 
২ গাত্রে লেপন করিবার চন্দনকুস্কুমাদি গন্ধদ্রব্য । বিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সকল বিলাসের সামগ্রী 
আবিষ্ষত হইয়াছে, তন্মধ্যে অঙ্গরাগজাতীয় দ্রব্যই প্রধান। 
নানাবিধ সাবান, আতর, এসেন্স, হেয়ার লোশন এবং 
স্নানকালে ব্যবহার্য স্বগন্ধ দ্রব্যাদি এই অঙ্গরাগজাতীয় অধুনা- 
বিষ্কৃত সামগ্রী | প্রাচীন ভারতের এশ্বর্যোর অভাব ছিল না, 
বিলাসীরও অভাব ছিল না, সুতরাং বিলাসের সামগ্রীরই বা 
অভাব থাকিবে কেন? কামশান্্স বিলাসীর বিলাসের সহচর । 
এই কামশাক্ত্মূহে অঙ্গরাগের নানাবিধ-প্রকরণ ও প্রণালী 
প্রাচীন মনীষিগণ বিলাসীর সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ করিয় 
গিয়াছেন। সংস্কত ও প্রাকৃত কাব্যসমূহে এই অঙ্গরাগের 
যে কত বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা! বলিয়া শেষ করা যায় না। 
এখন ভারতবাসী দেহের যত্ব ভূলিয়! গিয়াছে, কিন্ত এমন দ্রিন 
ছিল যখন বিলাসী ও বিলাসিনীগণ নানাবিধ অঙ্গরাঁগে অঙ্গ- 
বিভূষিত ও সুরভিত করিয়া প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর মনো- 
রঞ্জন করিতেন। কামস্থত্রকার বাত্গ্তায়ন কুচুমার সুনিকে 
ওপনিষদিক প্রকরণের বিশেষজ্ঞ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন | 
এই কুচুমারমুনি-প্রণীত কুছুমারতন্ত্রে অঙ্গরাগের যথেষ্ট প্রয়োগ 
লিপিবদ্ধ আছে এবং কামস্থত্র, রতিরহন্ত, অনঙ্গরঙ্গ, পঞ্চসায়ক, 
শীগরসর্ধন্ প্রভৃতি কামশীস্তে এই অঙ্গরাগের ভূন্গি ভুরি প্রণালী 
লিপিবদ্ধ আছে। ঈশ্বরকৃত “গন্ধযুক্তি” এবং শাঙ্গধিরকৃত 


1 ৭২ 


“গন্ধনীপিক1” গ্রন্থে এই অঙ্গরাগাদির বিষয় বিশেষভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । কামস্ুব্রকার বাৎ্গ্তায়ন মুনি তাহার 
বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম অধিকরণের চতুর্থ অধ্যায়ে নাগরকবৃত্তের 
মধ্যে বিলাসী নাগরকের প্রাত্যহিক অবশ্যকর্তব্য কাধ্যের মধ্যে 
এই কয়েকটা কার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন__ | 

“স প্রাতরুথায় কৃতনিয়তরুত্যঃ, গৃহীতদস্তধাৰনঃ, মাত্রয়ান- 
লেপনং ধূপং অ্রজমিতি গৃহীত্বা, দস্তা সিক্থকমলক্তক্ণ দুষ্ট।1- 
দর্শে মুখম্‌, গৃহীতমুখবাসতাম্ব,লঃ, কার্য্যাণ্যন্ৃতিষ্টেৎ ॥” 

“নিত্যং ন্নানং, দ্বিতীয়কমুৎসাদনং, তৃতীয়কঃ ফেণকঃ, 
চতুর্থকমায়ুধ্যম্‌, পঞ্চমকং দশমকং বা! প্রত্যাুধ্যমিতাহীনম্‌ | 

“সাতত্যাচ্চ সংবুতকক্ষান্থ্েদোপনোদঃ ॥” 
(কামন্ছত্র ১.৪.১৬-১৮ ) 

অর্থাৎ নায়ক প্রভাতে শধ্যাত্যাগপুর্বক নিত্যরূতা সমাপন 
করিয়া দস্তধাবন করিবে, তাহার পর কিছু অন্ষলেপন অর্থাৎ 
গন্ধদ্রব্যাদি লেপন করিবে, তাহার পর ধূপ দ্বারা কেশ ও অঙ্গ 
স্ববাসিত করিবে, তৎপরে মালাদি ধারণ করিবে । অনন্তর 
সিকথ (মোম) ও অলক্তক দিয়া বদনের প্রসাধন করিবে 
অর্থাৎ মুখে মোম দিয়! মুখ চিন্ধন করিবে এবং...গণ্ডে অলক্তক 
দিয়। তাহ! রক্তাভ করিবে । তাহার পর আসিতে মুখ দেখিয়! 
মুখে মুখবাসগুটিক! গ্রহণ করিয়া তান্বল ভক্ষণ করিবে। 

অনন্তর বাত্ম্তায়ন বলিতেছেন, নাগরকের ক্নান নিত্যকর্তব্য। 
একদিন অন্তর উতসাদন অর্থাৎ তৈলাদি দ্বারা গাত্রের মল 
পরিষ্কার করা কর্তব্য ; তৃতীয় দিনে জজ্ঘাযুগলে এবং 
কনুই প্রভৃতি স্থানে ফেণক অর্থাৎ স্নেহময় পদার্থ (ক্রীম) 
লাগাইবে; চতুর্থ দিনে শ্মশ্র প্রভৃতিতে এবং পঞ্চম বা দশম 
দিনে গুশহাস্থানে ক্ষৌরকার্য্য করিবে । সর্বদা কক্ষ বা বগল 
প্রভৃতি যে সকল স্থান সংবুত থাকে, সই সকল স্থানের 
স্বেদাপনোদন করিবে । 

এই নাগরকবুত্ব হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, 
প্রাচীনকালের বিলাসিগণ আধুনিক কালের বিলাসিগণ অপেক্ষা 
কোন অংশে কম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন ন1! এবং জীবনের 
যাবতীয় সুখ-স্বচ্ছন্দতা তীহারা রক্ষা করিয়া যাইবার চেষ্টা 
করিতেন । 

বৃহৎসংহিত।য়ও গন্ধযুক্তি প্রকরণে অনেক প্রকার অঙ্গরাগের 
বিষয় বল! হইয়াছে । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, কামশান্্রসুহে এই সকল গন্ধদ্রব্যের 
এত উল্লেখ কেন? ইহার সহিত কামশাস্ত্রের কি সম্বন্ধ? 
তাহার উত্তরে, যৌন-আকর্ষণের মুলে গন্ধের শক্তি বে ক 
প্রবল, তাহ! আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। পুরুষ ও নারী- 


অঙঈগরাগ 


তেদে জীবদেহের গন্ধ বিভিন্ন । আবার ব্যক্তিভেদে এই 
গন্ধের উগ্রতা বাঁ অল্পতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সময় বিশেষে 
উভয়ের দেহজাত গন্ধের ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে । ইতর 
প্রাণিগণ এই গন্ধের দ্বার! স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া 
থাকে । সুগন্ধ যে কাম-বদ্ধক এবং ছূর্ণন্ধ যে কামবুত্তি-নাঁশক, তাহা! 
অধুন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসাহাষ্যে প্রত্যক্ষতাবে প্রমাণিত হইয়াছে। 
প্রাচীনকালের কামশান্ত্রকারগণ সে বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন । 

সকল প্রকার অঙ্গরাগকে ছুইটা বিশেষ ভাগে বিভাগ করা 


যাইতে পারে। প্রথমতঃ এক প্রকার অঙ্গরাগের ব্যবহারে 
দেহজাত হুর্গন্ধ নাশ হয় এবং এক অতি মৃদু স্ুুগন্ধে দেহ সুরভি 
হইরা উঠে ; এই সৌরভ নাসারদ্ধে, প্রবেশ করিলে মন প্রফুল্ল : 


হয়। দ্বিতীয়তঃ অন্য এক প্রকার অঙ্গরাগ আছে, যাহ। দেহজাত 
দুর্ন্ধনাশ করিয়া অতি মনোমদ-অঙ্গসৌরভ স্থষ্টি করে এবং এই 
গন্ধ কামোদ্দীপক | এই দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গরাগের মধ্যে আবার 
দুই প্রকার ভেদ আছে। একপ্রকার_যে ব্যবহার করে 
তাহাকেই কামোভ্তেজিত করে, অঙ্গ প্রকার-তাহার সঙ্গী বা 
সঙ্গিনীকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে । পুরুষ অপেক্ষা! রমণীগণই 
বেশীর ভাগ আত্মতৃপ্তি ব আত্ম-উত্তেজনার জন্ত সুগন্ধি অঙ্গরাগ 
ব্যবহার করিয়! থাকেন। অবশ্ঠ তাহারা যে ইহা ঠিক জ্ঞাত- 
সারেই করিয়া থাকেন, তাহা বলা যায় না; 
পরিমাণে তাহাদের প্রকৃতিগত চিরন্তন অভ্যাস | 

এই সকল কারণে অঙ্গরাগের চারি প্রকার বিভাগ সম্ভবপর 
হইয়াছে, যথা--(১৯) যে অঙ্গরাগ পুরুষ জাতির দেহদুর্গন্ধ নাশ 
করে, (২) যাহা নারীজাতির দেহদুর্গন্ধ নাশ করে, (৩) যাহা! 
পুরুষ জাতির দেহসৌগন্ধ্যের সৌকর্ধযবিধান করিয়া স্ত্রীজাতিকে 
বিমোহিত করে এবং (৪) যাহা স্ত্রীজাতির দেহসৌগন্ধা 
বদ্ধিত করিয়া পুরুষ জাতিকে ততপ্রতি আকৃষ্ট করে। 

এতদ্তিন্ন অঙ্গরাগের গুণ ও ক্রিয়া হিসাবে নিম্নলিখিত 
কএক প্রকার বিভাগের উল্লেখ আছে-_-(১) ঘন্দ্রজ ভুর্ন্ধ- 
নাশক, (২. ) ঘন্ম্ান্থুনিরোধক, (৩) দেহসৌরভকারী, (৪) 
্নানীয় সুগন্ধিদ্রব্ত) (পি) দেহের কাস্তিবর্ধক, (৬) 
অঙ্গমল-নাশক, (5) মুখবাস ও পুগবাস এবং (৮) 
সুগন্ধি কেশতৈল ও কেশবাস। 

(১) ঘন্মজ হুর্গদ্ধনাশক প্রলেপ বা চূর্ণ। এ সম্ধন্ধে 
কোক্ষোক কবি-প্রণীত রতিরহস্ত, কল্যাণমল্ল-প্রণীত অনঙ্গরঙ্, 
পন্মশ্রীবিরচিত নাগরসর্বস্ব এবং জ্যোতীশ্বরাচার্ধ্যবিরচিত পঞ্চ- 
সায়ক হইতে কএকটী শ্লোক উদ্ধত হইতেছে। 

রতিরহস্যে লিখিত আছে__ 

(ক) “ককু ভকুমুমজন্বদললোখ্ৈকুদ্বর্তনং চ সমভাগৈঃ। 


ইহা কিয়ৎ- 


অঙ্গর ৫, 


হরি নি বিহিতং ঘর্ম্মা ্বাদিটিহতৌি |” (১৫৮৫ 
অজ্ঞুনগাছের ফুল, জামপাতা৷ এবং লোধগাছের ছাল অম- 
ভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ঘম্মজাত দেহছূর্শন্ধ নাশ হয়। 


“রোধোশীরশিরীষকপন্মচূর্ণেন মিলিতদেহস্য | 
গ্রীষ্েহপি ত্বগ্রোধ।: স্বেদপ্রভবা ন জারান্তে ॥৮ (১৫.৮৬) 
লে।ব্কাঠ, খস্থস্, শিরীষবৃক্ষের ত্বক, পদ্পকাঠ-_এই সমস্ত 
চূর্ণ করিয়! সেই চুণে দেহ লিপ্ত করিলে ম্বেদজ হুর্ন্ধ নাশ হয়। 
(গ) “মলয়জ-কাশ্মীরজ-লঘু-লোধ্র-তগর-বালকৈশ্চ সমভাগৈহ | 
সকুদূপি কৃতমুদ্বস্তনমতন্্ং তন্গন্ধমপনয়তি ॥৮ ( ১৫-৮৭ ) 
চন্দন, কুস্কুম (জাফরান্‌), কৃষ্টাগুর, লোধকাঠ, তগর 
ও বালা সমতাগে পেষণ করিয়। গান্রে লেপন করিলে দেহজাত 
দুর্গন্ধ নাশ হ্য়। 
(ঘ) “বিন্বশিবাসমভাগৈর্লেপাস্ুজমূলগন্ধমপনয়তি | 
পরিণত-তিন্তিডিকান্বিত-পৃতিকরঞ্জোথবীজং বা ॥ 
( ১৫.৮৮) 


(3 


বেলপাত। ও হ্রীতকী ( অথবা আমলকী ) সমভাগে 
পেষণ করিয়া! প্রলেপ দিলে কক্ষদেশেরণু ভূর্শন্ধ নাশ হয়। 
অথবা পাকা তেতুল এবং নাটাকরঞ্জার বীজ পেব: 


করিয়। প্রলেপ দিলেও কক্ষদেশের হুর্গন্ধ নাশ হয়। 
অনঙ্গরঙ্গে লিখিত অছে__ 
(উ) “চন্দনোশীর-পথ্যাদি-লোপ্রাতত্বক্সমুদ্তবঃ | 
লেপঃ স্বেদজদৌর্সন্ধ্যং হরত্যাশু বিলাসিনাম্‌ ॥৮ ( ৭.৪৩) 
চন্দন, খস্থস্, হরীতকী, লোধকাঠ এবং আম গাছের 
ছাল একত্র পিষিয়। প্রলেপ দিলে ঘন্মজীত হুর্ণন্ধ নাশ হয়। 
(চ) “পথ্যানিম্বৰলং লোখং দাড়িমী-সপ্তপর্ণয়োঃ | 
বন্ধলন্ত প্রলেপোহয়মন্গছুর্গন্ধিনাশনঃ ॥৮ (৭88) 
হরীতকী, নিমপাতা, লোধকাঠ, ডালিম এবং ছাতিমগাছের 
ছাল পেষণ করিয়৷ প্রলেপ দিলে অঙ্গছূর্ন্ধ নাশ হয়। 
(ছ) “নাগপুষ্পাগুরণীরঃ কোলমজ্জান্ুন্দনৈঃ | 
লিপ্তাঙ্গো বিনিহস্ত্যাশু ছুর্ণন্ধং ঘন্মব!রিজং ॥৮ 
নাগকেশর, অগুরু, উশীর, কুলের শাঁস, বাল! ও চন্দন 
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ঘন্মজাত ছুর্ণন্ধ দূর হয় । 
পঞ্চসায়কে লিখিত আছে__ 
(জ) “সধাতকী-লোধ্রম রিষ্টপত্রং সচন্দনং দাড়ি মবন্কলঞ্চ | 
এযোহঙ্গনানাং কখিতঃ কবীন্রৈঃ শরীরদৌর্সন্ধ্যহরঃ 
প্রলেপঃ॥” ( পঞ্চসায়ক ৩.২) 
ধাইফুল; লোধকাঠ, নিমপাতা, চন্দন এবং ডালিম 
গাছের ছাল এই সমস্ত দিয়া প্রলেপ দর ঠা 
শরীরের হূর্ণন্ধ নাশ হয়| 


( ৭.৪৬ ্‌ 


অঙ্গরাগ 


ইসা 


(ঝ) “হরীতকী-চন্দনমুস্তনাগৈরশীরলো ধোৎপলরাত্রিমুলৈ£। 
স্রীপুংসয়ের্রন্মজগা ত্রগন্ধং বিনাশয়ত্যাস্ড বিলেপনেন ॥” 
( পঞ্চসায়ক ৩.৩) 
হুরীতকী, চন্দন, মতা, নাগকেশর, খস্থস্, লোধকাঠ, 
পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা__-এ সকল দ্রব্য পেষণ করিয়। লেপন করিলে 
স্লী ও পুরুষের ঘন্মরজীত গন্ধ নাশ হয়! 
.. আরব-দেশীয় কামশান্ত্রে কক্ষগন্ধ দূর করিবার এইরূপ ব্যবস্থা 
আছে-_রসাঞ্জন ও মাস্তিক ( £)9861০) নামক বৃক্ষনির্ধ্যাস 
উত্তমরূপে পেষণ করিয়! মাটার পাত্রে জল দিয়া মাডিলে যখন 
লোহিতবর্ণ হইবে, তখন সেই প্রলেপ কক্ষে লাগাইলে কক্ষগন্ধ 
দূর হইবে । 
উল্লিখিত 


( জ ) ব্যবস্থায় বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের 


গাত্রগন্ধ দূরীকরণের কথা এবং (৬) ব্যবস্থায় পুরুষদিগের 
আলোচিত হইয়াছে এবং 


গাত্রগন্ধ নাশ করিবার কথা 
(ঝ) ব্যবস্থায় স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সম্ধন্ধে বলা হইয়াছে । 
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এই সকল অঞ্গরাগ স্ত্রীপুরুষ- 
ভেদে অঙ্গছুর্গন্ধ নাশ করিবার জন্ত বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত । 
(২) ঘন্মান্থুনিরৌধক অঙ্গরাগ | 
অনঙ্গরঙ্গে লিখিত আছে-__ ৃ 
(ক) “খগপীলুতরোঃ পুষ্পং তথা জন্বৃফলং সমম্‌। 
এতদ্দেহে নিদাঘেষু লিগ্তং ঘন্ান্থনাশনম্‌ ॥৮ ( ৭.৪৭ ) 
খগপীলুবুক্ষের পুষ্প এবং জাম সমভাগে পেষণ 
গ্রীষ্মকালে দেহে লেপন করিলে ঘাম হয় না । 
(খ) “পিছ্ুমন্দদলাভ্তোজ-লোপ্র-দীড়িমবন্ধলৈঃ । 


নিদাঘকা'লে লিশ্তাঙ্গে। ঘন্মবারিচয়ং জয়েৎ ॥৮ (৭.৪৮ ) 


নিমপাতা, পন্সকান্ঠঠ লোধকাঠ ও ডালিমের ছাল এই 
সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে ঘন্মনাশ করে। 
(গ) “শিরীষ-কেসরোশীর-লোধ্ৈরঙ্গবিলেপনাৎ | 
তন্ুক্ষণাচ্চ ঘন্মান্বনিদাঘে নৈব বিন্দতি ॥৮ (৭.৪৯) 
শিরীষত্বক, নাগকেশর, খস্থস্‌ ও লোধকাঠ পেষণ করিয়া 
অঙ্গে লেপন করিলে বা তক্ষণ করিলে গ্রীষ্মকালে ঘন্ধর হয় না । 
পঞ্চসায়কে লিখিত আছে__ 
(ঘ) “সদাড়িমত্বগ্মধুলোধপনৈ পিষ্টেঃ সমানৈঃ পিচুমন্দপত্রৈঃ | 
বিলিপ্য গাত্রং তরুণী নিদাঘে ছুর্গন্ধিঘন্দ্নাপচয়ং নিহস্তি ॥৮ 
( পঞ্চপায়ক ৩.৬) 
ডালিমছাল, মধু, লোধকাঠ, পদন্মকাঠ ও নিমপাতা 
সষান ভাগে পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে শ্রীক্ষে 
তরুণার ঘন্মা পচয় হয় ন|। | 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, বিভিন্ন গন্ধের বিভিন্ন গুণ আছে 


[| ২৮৮ এ] 


করিয়া 


অঙ্গরাগ 


এবং কয়েকটী গন্ধ পুরুষের কামোদ্দীপনা করে, আবার 
কয়েকটা নারীর কামোদ্দীপনা করিয়া থাকে । ল্যাতভেগ্ডার 
পুষ্পের গন্ধ সাধারণতঃ রমণার কামোদ্দীপক এবং বিশেষ 
ভাবে রমণীর দেহ্নুর্গন্ধ নাশ করাই ইহার বৈশিষ্ট্য । অনেকেই 
জানেন, কন্ত,রীম্গ আপন দেহগন্ধে আপনিই উন্মাদ 
হইয়া যায়। কন্ত,রীর তীব্রগন্ধ পুরুষ জাতির পক্ষে অত্য্ত 
কামোদ্দীপক | ইহু। যাবতীয় ছুর্গন্ধ দূর করিয়। নিজের সৌরভ 


বিস্তার করে এবং দেহজাত স্ুগন্ধও ইহাতে অধিকতর 
বদ্ধিত হয় । 
(৩) অঙ্গসৌরভার্থ অঙ্গরাগ ৷ 


(ক) “হরীতকী-তোয়দ-তুল্যভাগৈবনেচরশ্তাপি চতুর্থভাগঃ | 
তদদ্ধভাগঃ কথিতো নখন্ত শ্তাদেষ গন্ধে! মদনপ্রকাশঃ॥৮ 
( পঞ্চসায়ক ৩.১১) 
হরীতকী ও নাগরমুতা সমভাগ, বনেচর সিকিভাগ এবং 
তাহার অদ্ধেক নখী--এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া যে প্রলেপ 
বা চুণ প্রস্তত করা হয়, তাহ! কামোদ্দীপক | 
(খ) “চন্দনৈলাশটাপত্রশিগ্‌পথ্যান্থৃতোয়দৈ | 
সমানৈর্লেপ উক্তোহয়ং স্ুগন্ধিঃ কামিবল্লতঃ ॥” 
( অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫৪ ) 
চন্দন, এলাচ, কচু রিপত্র, শ্বেত সজিনামূল, হরীতকী, বালা 
এবং নাগর মুতা সমান ভাগে পেষণ করিয়! প্রলেপ দিলে 
কামিবল্লভ সুগন্ধি হয়। 
(গ) “কর্পরং কুস্কুমং লোগং স্থৌণেয়ং জলমন্তুদঃ | 
উীরং চ সমৈরেভির্লেপঃ স্তাৎ স্ুরভিঃ পরঃ ॥» 
( অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫৫ ) 
কর্পুর, কুন্কুম, লোধকাঠ, স্কবৌণেয়, বালা, মুতা ও খস্- 
খস্‌ এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিলে উত্তম সুগন্ধি 
প্রলেপ প্রস্তুত হয়। 
(ঘ) “উশীর-কৃষ্ণা গুরু-চন্দনানি 
পত্রান্তৃতুল্যানি ঘনানি পিষ্ট] 
এতানি গাত্রেষু বিলাসিনীনাং 
শ্রীখগুতুল্যং কথয়স্তি গন্ধম্‌ ॥” ( পঞ্চসাঁয়ক ৩.১৪ ) 
থস্থস্‌, কুষ্ণাগুরু, চন্দন, তৈজপাত, বাল! ও ন!গরমুতা পেষণ 
করিয়া বিলাসিনীগণ গাত্রে লেপন করিলে শ্রীখগুতুল্য গন্ধ হয়। 
(উ) “কম্ত,রীনাগকুস্থুমং শৈলেয়ং চন্দনং ঘনঃ | 
শ্রীবাসঃ কনকশ্চন্দ্রো জাতী স্থৌণেয়পুতিকৌ ॥ 
সুশ্ক্ষপিষ্টৈরেতিস্ত নাগবল্ীদলোদ্তবৈঃ। 
রসৈর্লেপঃ সুগন্ধোহয়মুক্তো যোগো] মহীভূজাম্‌ |” 
( অনঙ্গরঙ্ষ ৭".৫৭-৫৮ )) 
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কস্ত,রী, নাগকেশর ফুল, শিলাজতু, চন্দন, নাগরমুতাঃ 
শ্রীবাসধূপ, কনকাপা, কপূর, জাতীপুষ্প, স্থৌণেয়, নাটা- 
করঞ্জা এই সমস্ত দ্রব্য খুব মিহি করিয়া বাটিয়া তাহার সহিত 
পানের রস মিশাইয়! প্রলেপ দিলে রাজকীয় সুগন্ধি প্রস্তুত হয়। 

(চ) "ন্তাত্বোয়দস্ত ভাগৈকং পথ্যাভাগচতুষ্টয়ম্‌। 
ব্যাধিস্থৌণেয়চন্ত্রীণাং প্রত্যেকং ভাগষুগ্কম্‌ ॥ 
শিলাজ্মজন্ত পঞ্চস্থ্যর্নবভাগা! নখস্ত তু। 
এভিরুক্তসুগন্ধোইয়ং কস্ত,রীদলসংজ্ঞকঃ ॥৮ 

( অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫৯-৬০ ) 

এক ভাগ নাগরমুতা, চারিভাগ হরীতকী, কুড়, স্থ্োণেয় 

এবং কর্পুর প্রত্যেক ছুই ভাগ, শিলাজতু পঞ্চভাগ এবং নয় 

ভাগ নখী একত্র পেষণ করিলে যে গন্ধদ্রব্য প্রস্তত হয়, তাহার 
নাম কস্ত,রীদল । 

(ছ) “পথ্য ভাগচতুষ্টয়ং জলমুচে। ভাগৈকমাত্রং সদা 
শ্রীখগ্ডাগুরুজাতিক। মুগমদাত্তোক্তাশ্চ ভাগাক্ত্রয়ঃ | 
মাংসী-পদ্মতুষধারবালকসমৈঃ সম্যকৃতয়া পেফিতঃ 
সর্কৈরেভিরিহৌ ভ্মঃ প্রকথিত: সৌরভ্যগর্ভাভিধঃ ॥৮ 

( পঞ্চসায়ক ৩.১৭ ) 
হরীতকী ৪ ভাগ; নাগরমুতা ১ ভাগ 3 চন্দন, অগুরু; জায়- 


ফল, কন্ত,রী, প্রত্যেক ৩ ভাগ) জটামাংসী, পন্মকাষ্ঠ, কপূর ও | 


বাল! সমান একভাগ করিয়া পেষণ করিলে এক উত্তম স্ুরতি 
হয়; ইহার নাম সৌরভগর্ভ। 
অনঙ্গরঙ্গে আর এক প্রকার সৌরভগর্ভ বণিত হইয়াছে__ 
(জ) “নখপথ্যাভয়াস্তোদমাংসীমিসিকরঞ্ীকাঃ | 
সমাঃ স্বর্ণাস্তসোরুক্তং প্রত্যেকং ভাগধুগ্মকম্‌ ॥ 
কপু রাখুরুকত্ত,রীজাতীস্থৌণেযকম্ তু। 
ভাগন্রিকং স্তাৎ প্রত্যেকং সর্কৈরেভিরিহোচ্যতে ॥ 
লেপঃ সৌরভ্যগর্ভাখ্যঃ সর্বলোকমনোরমঃ | 
ভূভূজামেব যোগ্যোহয়মন্তেষাং হুর্লভঃ স্মৃতঃ ॥” 
( অনঙ্গরঙ্গ ৭.৬১-৬৩ ) 
নথী, হরীতকী, কুস্কুম, নাগরমূতা, জটামাংসী, মৌরী, নাটা- 
করঞ্জা, 
কত্ত রী, জায়ফল, স্থৌণেয় ( গন্ঠিবন ) প্রত্যেক ৩ ভাগ লইয়া 


পেষণ করিলে যে প্রলেপ প্রস্তত হয়, তাহার নাম সৌরভগর্ভ ;. 
ইহ| সর্ধলোকমনোরম এবং নৃপতিগণের যোগ্য ; অন্তের পক্ষে | মুত 


ইহা হুর্লভ [ 
(৪) ক্নানীয় সুগন্ধি । স্নানীয় সুগন্ধি অনেকটা আজকাল-. 
ক্কার ধাখথলোশন অথবা বাথক্ুষ্টালের স্তায় সদগন্ধধুক্ত । 
(ক) “এলাম্ুদ নখন্বর্মমাংসী-কর্চ,রপত্রকৈঃ। 


নাগকেশর ও বালা প্রত্যেকটী ২ ভাগ; কপুরি, অগুরুঃ | 


্নাত্বা সুগন্ধিং পরমং মূর্দজানাং প্রবিদস্তি ॥৮ | 
( অনঙ্গরঙ্গ ৭.৫২ ্ 
এলাচ, নাগরমুতা, নখী, নাগকেশর, জটামাংসী, কর্চ রপ্ত, 
এই সমস্ত পিষিয়! জলে দিয়া স্নান করিলে দেহ সদ্গন্ধযুক্ত হয় । 
(খ) “ধাত্রীন্বর্ঘনোশীরপঘ্যামাংসীবিলেপনৈঃ | ৃ 
্নাত্ব! মাসার্দমাঁধভ্তে কেশসৌরভ্যমুত্তমম্‌ ॥৮ 
( অনঙ্গরজজগ ৭.৫৩ 
ধাইফুল, নাগকেশর, নাগরমুত1, খস্থস্, হরীতকী, জটা-. 
মাংসী এই সকল জব্যের চূর্ণ জলে মিশাইয়া ্নান করিলে মা'সার্দ-: 
কাল কেশের সুগন্ধ বর্তমান থাকে। 
(গ) পথ্যারসালামলকীফলানাং সজন্ুজীমূতদলোৎপলানাম্‌। | 
মাংসীধৃতানাং পরিলেপনেন ন্সায়ান্নরঃ সৌরভকাস্তিবৃদ্ধ্ে ॥৮ 
( পঞ্চসীয়ক ৩.১০ ). 
হরীতকী, আমছাল, আমলকী, জামপাতা, মুতা, পদ্াদল 
ও জটামাংসী পেষণ করিয়া! লেপনপুর্বক ক্সান করিলে দেহের 
স্থগন্ধ হয় ও কান্তি বদ্ধিত হয়| ৃ 
(ঘ) “ত্বগৃগুরুমুস্তকতগরং চৌরশতীগ্রস্থিপর্ণকনখং চ। 
কস্ত,রীসংঘুক্তং স্্ানীয়ং তৎ প্রশম্যতে সপ্ভিঃ ॥৮ 
( নাগরসর্ধন্ব ৪.১২ ) 
দারুচিনি, অগুরু, মুত1, তগর, চৌর, শটী, গ্রন্থিপর্ণ, ্ 
কস্ত,রীমিশ্রিত স্নাশীয় অত্যন্ত সুগন্ধি । ্‌ 
(0) দেহের কান্তিবদ্ধক ও (৬ ) অঙ্গমলনাশক অঙ্গরাগ । 
রতিরহস্তে ইহাঁকেই কেবল অঙ্গরাগ বলিয়া বর্ণনা করা 
হইয়াছে। ্‌ 
(ক) “তিলসর্পরজনীদ্বয়কুষ্ঠ কতো দ্বর্তনানি ভজমানাঃ | র্‌ 
কান্তিং হসস্তি স্সেছে। বিভ্রতি সৌরভ্যমধিকঞ্চ ॥৮ 
( রতিরহশ্ত ১৫.৯৪ ). 
তিল, সরিষা, ছুই প্রকার হরিদ্রা, কুঠ, এই সকল ব্য 
পেষণ করিয়া অঙ্গে প্রলেপ দিলে দেহের কাস্তি বৃদ্ধি হয় এবং 
দেহ সুগন্ধ হয়। রি 
(খ) এনিষ্বারগধদাড়িমশিরীষকন্থৈঃ সলোপ্রকৈঃ সা: নর 
রজনীযৃতমুস্তৈঃ শ্তাদঙ্গনানাং সুন্দরো রাগঃ ॥৮ ৃ 
(রতিরহম্ত ১৫.৯৫ ) 
নিম, সৌদাল, ডালিমছাল, শিরীষছাল, লোধকাঠ, হরিদ্রা 
ইত্যাদি দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারোপযোগী অতি সুন্দর 
অঙ্গরাগ প্রস্তৃত হয়। 
(গ) “কুষ্ণতিলক-কৃষ্ণজীরক-সিদ্ধার্থ-জীরকৈঃ সমং পয়সা | 
লেগোহতি বদনস্থৃতগোহিপ্যঙ্গকলস্কং চ নাশস্ততি ৯” 
( রতিরহস্ত ১৫৯৬). 


অঙ্গরাগ [ ২৮৯ 1]; অঙ্গরাগ 
২১ বিল কিউ নস ০০০০৫০০৪848 84/4- 


কষ্ণতিল, কালজিরা, সাদাসরিষা ও জীরা সমভাগে লইয়া লোধকাষ্ঠ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসরিষা ও বচ পেষণ করিয়া 
হদ্ধের সহিত পেষণ করিয়৷ প্রলেপ দিলে বদনের কাস্তি ৷ লেপন করিলে গণ্ডস্থ ব্রণ ক্রমে লোপ পাইয়! থাকে । 
বন্ধিত ও দেহজ।ত চ্ম্দোষ দুর হয়| | (এ) “গেরিকং শোণযষ্টি চ মেঘনাদং নিশাদয়ম্‌। 
(ঘ) “অপনয়তি বদরমজ্জাগুড়মধুনবনীতসংযৃতাপ্যঙ্গম্‌ | | পিষ্ট। রস্তাস্তসা লেপাৎ সপ্তাহং নীলিকাং জর়েৎ ॥” 
লেপেন বরুণকক্কলমজ্জাক্ষীরেণ পিষ্টং বা ॥” | ( অনঙ্গরঙ্গ ৬.৯২ ) 
(রতিরহন্ত ১৫.৯৭ ) গিরিমাটি, শোণাপাঠ।র মুল, যষ্টিমধু, তগুলীয় শাক 


কুলের শীস, গুড়, মধুঃ ননী একত্র করিয়া লেপন . এবং ছুই প্রকার হরিদ্রা পেষণ করিয়৷ কলার মূলের রস দির: 
করিলে বা বরুণশাকের শীাস হুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ | বাটিয়৷ লেপন করিলে মুখের নীল দাগ দূর হয়। 


দিলে অঙ্গমল নাশ হয়। ৃ (৭) মুখসুর্শন্নাশক অঙ্গরাগ। রতিরহ্ম্তে লিখিত 
(ড) “লোপ্বচাধান্য/কৈর্যৌবনপিটক।পহ্োলেপঃ। ৷ আছে__ 
গোরোচনান্বিতেন চ লেপো মরিচেন তাদৃক্ষঃ ॥৮ | (ক) "আস্বাদিত৷ চ সক্কদপি মুখগন্ধং সকলমপনয়তি | 
(রতিরভন্ত ১৫৯৮) ত্বগ্বীজপুরকফলজ। পবনমবাচ্যং চ নাশয়তি ॥” 
লোধ, বচ ও ধনিয়! বাটিয়। লেপ দিলে বাঁ গোরোচনার (খ) “কুষ্টৈলব।লুকৈলা ষ্টিমধুমুস্তধান্যকৃতকবলঃ | 
প্রলেপ দিলে বাঁ গোলমরিচ বাটিয়া লেপন করিলে ব্রণ হরতি মুখগন্ধমখিলং ক্ষিপতি রসোনাদিকং গন্ধম্‌ ॥” 
দূর হয় | (গ) “জাতিফল-জাতিপন্্রীফণিজ্জবা হলী ককুষ্টসঞ্চরিতা | 
(চ) “বিতুষষবচূর্ণযস্টিমধুসিত সিদ্ধার্থলোধলেপেন | | অপহরতি পৃতিগন্ধং মুখবিবরপরিস্থিতা গুটিক! ॥” 
সত্রীণাং ভবস্তি নিয়তং বরকাঞ্চনতুল্যানি বদনানি ॥৮ (ঘ) “বিঘটয়তি পৃতিগন্ধং মুখগন্ধং খাগ্যমানমন্দিবসম্। 
( রতিরহন্ত ১৫.৯৯ ) কটুতিক্তকষায়রসং তৈলযুতং দন্তধাবনং পুংসাম্‌ ॥৮ 
তুষশূন্ত যবচূর্ণ, যষ্টিমধু শ্বেতসরিষা ও লোধকাষ্চূর্ণ একজ ( রতিরহম্ত ১৫.৮৯-৯২ ) 
বাটিয়! প্রলেপ দিলে স্ত্রীলোকদিগের বদন কাঞ্চনতুল্য হয়। ্‌ অর্থাৎ (ক) টাবালেবুর খোসা চিবাইলে সকল মুখগন্ধ দূর 
(ছ) “পরিণতবটদলকাঙঞ্চনপর্ণীমধুক প্রিয়ন্কৃপদ্মানাম্‌। হয় এবং অপান বাযুও নাশ হয়। (খ) কুড়, এলাবালুক, 
সহদেবী-হরিচন্দন-লাক্ষাবাহলীকলো ধপ্রাণ।ম্‌ ॥ | এলাচ, যষ্টিমধু, মুতা, ধনিয়া এই সমস্ত দ্রব্য চিবাইলে 
সমভাগৈজ লিপিষ্টেবিলাসিনীনাং করোতি নিয়তময়ম্। | মুখের সকল গন্ধ দূর হয়; রসুন প্রভৃতি দ্রব্যের উগ্র গন্ধও 
অধরিতশীরদশশধরদী ধিতিমুখপক্কজং লেপঃ॥৮ ইহা দ্বার! দূর হইয়া! থাকে । (গ) জায়ফল, জেব্রী, গন্ধ 


(রতিরহন্ত ১৫-১০০-১) : তুলসী, হিঙ্গ ও কুড় এই সমস্ত বাটিয়া! বটিকা করিয়া মুখে 


পাক! বটপাতা, কাঞ্চনপর্ণী (হিন্দি কচনার ), যষ্টিমধু, | রাখিলে মুখের ছুর্গন্ধ বিদুরিত হইয়! থাকে । (ঘ) প্রত্যহ কটু, 
্রিয়্ু, পন্মকাষ্ঠ, বেড়েলা, হরিচন্দন, লাক্ষা, কুস্কম; তিক্ত ও কষায়রসধুক্ত দ্রব্য তক্ষণ ও তৈল দ্বারা দস্তধাবন করিলে 
ও :লোধ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া মুখের ছুরণন্ধ দুর হয়। 


প্রলেপ দিলে বিলাসিলীদের বদন শারদচন্দ্রকেও । .অনঙ্গরঙ্গে লিখিত আছে__ 
লজ্জা দেয়। ূ (৪) “ত্বকৃপজ্রৈলানখ-স্র্ণজাতিভিঃ কারয়েদ্বাটীম্‌। 
অনঙ্গরঙ্গে পাওয়। যায়__ ূ তাম্থুলযুক্তা স! ভুক্ত বন্ত,ং স্ুরভিতাং নয়েৎ ॥ 
(জ) “কণ্টকৈঃ শাল্মলীয়ৈশ্চ ক্ষীরপিষ্টেবিলেপয়েৎ। ৃ কেসরং কোলমজ্জ! চ স্কৌণেয়ং জাতিশস্তকম্‌। 
মুখং তন্তাপি পিটক।নাশং গচ্ছন্ত্যসংশয়ম্‌ ॥” | বটিক। মধুনৈতেষাং কৃত। বক্ত,ং স্ুবাসয়েৎ ॥ 
ৰ (অনঙ্গরঙ্গ ৬.৮৯) মুরা-কিগ্রন্ককুষ্ঠানাং চূর্ণং লীঢং হি সন্ধ্যায়োঃ। 
শিমুলগছের কীট। ছুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া লেপন : কপুরগন্ধিবদনং কৃর্যান্মসার্ধতো ফ্রবম্‌ ॥ 
করিলে মুখব্রণ নিঃসংশয়ে দূর হয়। ূ কম্বোজীবীজ-কুষ্ঠোথং চূর্ণং মধুদ্বতান্থিতম্‌। 
(ঝ) “লোএসৈন্ধব-সিদ্ধার্থ-বচানাং পরিশুন্পপনাৎ। যে। লেটি মাসং তদ্বক্ত,ং মাসং কুস্থমবদ্ভবেৎ ॥ 
গণ্ডস্থাঃ পিটকা যাস্তি দেহিনাং সংক্ষয়ং ক্রমাৎ ॥৮ আমপত্ররসে ক্ষারং মাগবৃক্ষভবং ক্ষিপেৎ। 
( অনঙ্গরঙ্গ ৬.৯০ ) সংশোধ্য ভান্ুকিরগৈর্ক্ষেত্রান্থলমধ্যগম্‌ ॥ 


ছু ৮ ৭৩) 


অঙ্গরাগ 


[ ২৭৯০ 


] অঙ্গরাগ 


প্রাতঃ প্রতিদিনং যস্ত সুগন্ধিন্তাত্তৰাীননম্। 
সর্ধেষু মুখবাসম্ত যোগেঘয়মন্তত্তমঃ ॥৮ 
( অনঙ্জরঙ্গ ৭,৮৪-৯১ ) 

দারুচিনি, এলাচি, নখী, নাগকেশর ও জায়ফল বাটিয়! 
বটিক। তৈয়ারী করিয়া 
হয়। 

নাগকেশর, কুলের শীাস, গ্রস্থিপর্ণ ও জায়ফল মধুর সহিত 
বটিকা করিয়। মুখে রাখিলে মুখ স্ুগন্ধিুক্ত হুয়। 


তালীশপত্র, নাগকেশরপুষ্প ও কুড় চূর্ণ করিয়া সন্ধ্যা- 
কালে লেহন করিলে মাসার্ধের মধ্যে মুখে কপুরি গন্ধ 


হইয়া থাকে | 


পাপড়ি খয়ের ও কুড় চূর্ণ করিয়া মধু ও দ্বতের সহিত: 


এক মাস লেহন করিলে মুখে কুস্তুমগন্ধ হয় । 


আমপাতার রসে মার্গবৃক্ষের ক্ষার দিয়া রৌদ্রে ভাবনা, 
দিয়া পানের মধ্যে করিয়া প্রতিদিন প্রভাতে ভক্ষণ করিলে ৷ 


অতি উত্তম মুখবাস হইয়া থাকে । 
(5) “রসাল-জন্ব ফলগর্ভসারঃ সকটোমাক্ষিকসংঘুতশ্চ। 
স্থিতো মুখাস্তে পুরুষন্ত রাত্রৌ করোতি সৌরভ্যন্তুখং মুখন্ত ॥৮ 


( পঞ্চসাঁয়ক ৩.৮) 


পানের সহিত খাইলে মুখে সুগন্ধ 


আম ও জামের শীস এবং কাকড়াশুঙ্গী, মধুর সহিত মাড়িয়! 


রাত্রে মুখে রাখিলে মুখ স্ুগন্ধিবুক্ত হইয়া থাকে ! 

(ছ) “জাতীফলকস্ত,রীকপূরং চুতকরিসংস্থিতম্‌। 
ধুপিতমগুরুশিহলকমধুগুড সিতৈশ্চ মুখবাসঃ ॥ 
ক্রমবধিতত্বগেলা মাংসীশগঠা গুরুকুস্কুমং চাপি | 
ঘনচন্দন-জীতীফল-লবঙ্গ-কক্ষোল-কপুরিম্‌॥ 
অষ্টাংশবংশরোৌচন-স্ুকলিতমতিম্বল্লশর্করাঁসহিতম্‌। 
পিষ্ট সহকাররসৈমুখবাসো ভূমিপালানাম্‌॥৮ 

( নাগরসর্বন্ব ৪.৭-৯) 
“কু্ঠ-তগর-জাতীফল-কপূর্র-লবঙ্গকৈলাভিঃ। 
বরতন্গ বাসয় শীঘ্্ং পুগফলং ভূমিপালানাম্‌ ॥” 
ৰ ( নাগরসর্ধস্ব ৪.১১ ) 
জায়ফল, কন্ত,রী, কপুরি, আমফল বা পাতার রসের 
পেষণ করির। অপগ্ুরু, শিলাজতু, মধু। গুড় ও চিনির 
ধুমপান করিলে মুখে সুগন্ধ হয়। দারুচিনি ১ ভাগ, 
ভাগ, জটামাঁংসপী ৩ ভাগ, শঠী ৪ ভাগ, 
ভাগ, কুস্কুম ৬ ভাগ; মুতা ৭ ভাগ, চন্দন ৮ 
ভাগ, লবঙ্গ 


এলাচ ২ 
অগুরু ৫ 
তাগ, জায়ফল ৯ ১০ 


অতিশ্বেত ৰংশরোচন অতি অল্প চিনির সহিত মিশাইয়া 


সহিত, 
সহিত; 


ভাগ, কড়বী বা. 
কঙ্কোলী ১১ ভাগ, কপুর ১২ ভাগ-_ইহাদের সহিত মুকুলিত 


আমরসের সহিত পেষণ করিলে নৃপতিদিগের মুখবাস হইয়া 
থাকে। কুড়, তগর, জায়ফল, কপূর, লবঙ্গ ও এলাচ দিয়া 
সুপারি সুগন্ধিত করিলে তাহা! রাজভোগ্য হয় । | 

এইরূপ বিবিধ অঙ্গরাগের বিবরণ কামশান্ত্রসমূহে দেখিতে 
পাওয়। যায় । কেশবাস ও কেশরঞ্জনবিধি কেশরঞ্জন শব্দে 
আলোচিত হইয়াছে । [ কেশরঞ্জন দ্র ] এই কেশরঞ্জন মধ্যে 
চুলের কলপ, সুগন্ধিতৈল এবং নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবস্থা 
আছে। এতদ্যতীত উদ্বর্তন, ধুপবন্তি, দীপবস্তি প্রভৃতি বহুপ্রকার 
স্থগন্ধির ব্যবস্থাও পাওয়া যায় | [ গন্ধদ্রব্য দ্র" ] 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাচীন ভারতে অঙ্গরীগের 
অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই গন্ধ- 
সমূহের একটা নৈসগিক যৌন আকর্ষণ-শক্তি আছে। 
প্রাচীন আরবে এই সুগন্ধিদ্রব্য রমণী বা পুরুষ বশীকরণের 
নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। আবু জাফেরি মুহম্মদ-বিন্‌ 
জেরির তাহার গ্রন্থে হজরতের প্রতিদবন্দী, পরে শিষ্য 
মোশেলাম। এবং শেজার উপাখ্যানে গন্ধদ্রব্যের এই 
অদ্ভুত ক্ষমতার বর্ণনা করিয়াছেন।  অনঙ্গরঙ্গ, পঞ্চসায়ক, 
রতিরহন্ত প্রভৃতি কামশান্ত্রে এই অঙ্গরাগাঁদির বিষয় বশী- 
করণাধ্যায়ে সন্নিবেশিত আছে। 

ইদানীন্তন যুগে ভারতীয় নরনারীর মধ্যে অঙ্গরাগের 
এই বহুল ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে! পূর্বকালের সে চন্দন- 
কুম্কমা দির পরিবর্তে এতদ্দেণীয় বিলাসীমহল পাশ্চাত্য প্রথার 
অনুকরণে ক্রীম, পমেটম, পাউডার প্রভৃতির পক্ষপাতী হইয়! 
পড়িয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য সমাজে “অঙ্গরাগ” সভ্যতার 
একটী অপরিহার্ধ্য অঙ্গ; অন্নবস্ত্রের স্তায়ই নিত্যপ্রয়োজনীয় 
সামগ্রী বলিয়। বিবেচিত। শরীরসৌনরধর্য ও বহিভূর্ধণই 
প্রতীচ্যের নরনারীর প্রধান লক্ষ্য। তাই বিবিধ প্রসাধন- 
সামগ্রীর ব্যবহারও তাহাদের মধ্যে অত্যধিক | 

এই সকল আধুনিক অঙ্গরাগপ্রব্য রাসায়নিক পদার্থের 
সংমিশ্রণে প্রস্তত হয়। এই গুলিকে প্রথমতঃ ছুই শ্রেণিতে 
ভাগ করা যাইতে পারে-_ধাবনজ্রব্য (সাবান প্রভৃতি ) এবং . 
অন্লেপনদ্রব্য ( পাউডার, ক্রীম ইত্যাদ্দি)।  অন্নুলেপনকে 
আবার গাত্রান্লেপন ও কেশান্ুলেপন এই ছুই ভাগে ভাগ 
করা যায়। গাত্রান্ুলেপনদ্রব্য ক্রীম ও পাউডার এই ছুই 
আকারে ব্যবহৃত হ্য়। ক্রীম সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ বা 
জান্তব তৈলপদার্থ, মোম, গোলাপনিধ্যাস, নিরোলী, তার্কেনা, 
প্রভৃতি দ্রব্যসাহায্যে প্রস্তত হয়। পাউডার তৈয়ারী 
করিতে শ্বেতসার, জিঙ্ক অক্সাইড, বিস্মাথ অক্সাইড, ফ্রেঞ্চ চক 
এবং গন্ধদ্রব্যাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে । গাত্রান্থলেপন, 


অঙ্গরাগ (7: অঙ্গলেপ 
পার 


সামগ্রী শ্বেতবর্ণের, কখনও তাহা ফিকে গোলাপী বা বেগুনে 
রডের আভাষুক্ত হুয়। সঙ্জাকারিণীর দেহবর্ণের বৈশিষ্ট্যান্- 
সারে ব্যবহার্য্য অন্গলেপনের বর্ণের তারতম্য বিহিত আছে। 


কেশের জন্য বহুবিধ হেয়ার-লোশন্, ক্রীম ও পমেটম 
লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কেশের 
বিভিন্নত। (বণ, কার্কণ্ঠ, কোমলতা প্রাচুর্য বা অললতা ) অনুসারে, 
সর্বোপরি স্বীয় রুচি অনুসারে, লোকে ইহার কোন কোনটা, 


ব্যবহার করে। [ কেশরঞ্জন দ্র ] 


পাশ্চান্তয ভূখণ্ডে অতি প্রাচীনকালে যে অঙ্গপ্রসাধনের : 


মহাকবি মিল্টন লিখিয়াছেন__ 

448 017911106 20116 6100. 5699৮ 100676৭1 আ11) 
0215.27--78111601). 

ইহা হইতে জানা যায় যে, তৎকালের রমণীরা কবরী 
বাধিয়া তাহাতে পুষ্পচিত্র দিয়া কবরীসৌন্দর্য)সম্পাদনের 
পরিকল্পনা করিয়াছিলেন । 

খুষ্টায় ১৯শ শতক হইতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক যগের প্রতিষ্ঠা । 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গরাগ সম্পাদনের প্রসার 


নিমিত্ত কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল ইতিহাসে তাহার কোন 
নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন কেন্ট ও গ্রীক্গণ 


বেশভূষার পারিপাট্য সাধন করিয়! উৎসবাদিতে যোগদান 


করিতেন, ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়| 


বাইবেল গ্রন্থে উপবাসশীর্ণের বিশুষ্ক কেশে তৈল মাখিয়া 
শ্রীসম্পাদনের ব্যবস্থা আছে। (11966, 6.27 ) অন্ধের চক্ষতে ৷ 


তিনি কর্দমের কজঙ্জলী পরাইয়! দিয়াছিলেন। (জন ৯.৬) 


 তৎকালে রাজার অভিষেকে, উত্তরাধিকারীর পিতৃসম্পত্তির 


দেশে অঙ্গসৌষ্ঠৰ সম্পাদনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল তাহাতে 


অধিকারলাভের পুর্বে এবং ধন্মাচার্যপদে দীক্ষা গ্রহণের 


সময়ে পৃত তৈল মাখাইবার ব্যবস্থা ছিল । উহা যে শীতপ্রধান- 


কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা যে কজ্জল পরিয়! অঙ্গরাগ 


 বাড়াইতেন তাহা জনের উক্তি হইতে সমথিত . হয়। 


বাইবেলে পুর্বোক্ত পবিত্র গন্ধতৈল প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া 


ক 


লিপিবদ্ধ আছে । (1000. 90.22-2 ) ইহাতে মনে হয়; 
তাহারা আমুর্কেদীয় প্রথায় গন্ধদ্রব্য মিশ্রণে তৈল প্রস্তত 


করিয়া অঙ্গপ্রসাধনও করিতে অত্যন্ত ছিলেন। 


॥ 


মুসলমান প্রাধান্তে ধনী মুসলমানগণ যেমন তৈলের পরিবর্তে 
ন্নানান্তে আতর মাখিতেন, মধ্যঘুগে ইউরোপেও সেইরূপ 


গন্ধতৈল মাখিবার ব্যবস্থা ছিল। 1)7/0০9,এর কবিতায়, 
44810008980 0119 0]19 ৪11191)90 11009 2150110%” হইতে । 


স্পষ্ট বুঝ! যায়, ততকালে পরিশুক্ত্বকে তৈলমর্দন দ্বার! শ্রীসম্পাদন 
করা হইত। 97)67967এর উক্তিতে 4)৮991০88 1১89100” মাখিবার 
কথা৷ আছে। পোপের লেখা হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালের 
স্রীলোকেরা বেশপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দরয্যবৃদ্ধির জন্য 
'অঙ্গপ্রসাধন” ব্যবহার করিতেন। 
41756, 10990. 17) চম1)166) 61) 7)10])1) 110697)৮ 9,00169) 
110) 1199৭. 91009০160) 019 9577910 1)0873,৮ ([১০)১৪) 
ইছা ভিন্ন তৎকালের রমণীর কেশসৌন্দর্ধ্য বাড়াইবার 
জন্য চুলের উপর পাউডার দিয়া তারার স্তায় ছাপ দিতেন। 


. 
ধু 


ও প্রচেষ্টা হয়। চাউল ও গমের শ্বেতসারচুর্ণ গন্ধসংযোৌগে 
পাউডার (০,0৩1) প্রস্তুত কর!র সঙ্গে সঙ্গে ভায়োলেট পাউডার 
(৬1016 1১০৮6 ) ও চন্দন পাউডার (১87008] 7০0জ্ব 06] ) 
প্রস্তৃত হয়। উহ! শ্রীসম্পাদনে বিশেষ উপযোগী এবং গন্ধরাগে 
রমণীর মনহরণ করিতে সমর্থ হয়। কস্মেটিক ট্রিক বা তৈল 
( 9৪00)6610 510] 01৮ 017100067) )১ কেশগ্রসাধনে একটা 
বিল।সের সামগ্রী হইয়। উঠে। অধুন! নান] দ্রব্য হইতে গন্ধতৈল 
প্রস্তুত হইতেছে এবং গন্ধসার (15367009501 9685)69) প্রস্তুতের 
ইয়ন্ত। নাই। পুষ্প, মূল ও বীজ হইতে নানা জাতীয় গন্ধ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । শীতে ওষ্ঠ ও গগডদেশ ফাটিয়া যাইবার ভয়ে নানা 
৷ জাতীয় ক্রীম (0910 01980.) ও ন্সো (9০জ ) প্রস্তত 
| হইতেছে । [ গন্ধদ্রব্য দ্র] 
ূ অঙ্গরাজ_-(পুং) [অঙ্গেষু রাজতে রাজ. ক্কিপ 3 ৭-তৎ ] অঙ্গদেশ- 
| পতি কর্ণ। [ কর্ণ দ্র] ২ অঙ্গদেশীয় নৃপতি মাত্র । [ অঙ্গ» দ্র] 
। অঙ্গঈরাজ-_( পুং) | অঙ্গানাং জনপদানাং রাজা ; অচ.-সমা?। 
| ৬-তৎ] অঙ্গদেশের অধিপতি মাত্র। ২ কুস্তীনন্দন কর্ণ। “অঙ্গরাজ 
সেনাপতে দ্রোণোপহাসিন্‌ কর্ণ ।” ( বেণীসংহার ) [ কর্ণ দ্র' ] 
 অঙ্গরিয়1,__ছোটনাগপুরের লোহারজাতির এক শাখ|। 
অঙ্গরিয়া২__স1ওতালদিগের গোষ্ঠীবিশেষ | 
অঙ্গরিয়!১__হোসজাতির গোষ্ঠীবিশেষ। 
অঙ্গরুহ__(ক্লী)[ অঙ্গে রোহতি রুহ-ক্কিপ. ) ৭-তৎ ] দেহজাত 
লোমকেশাদি । “বিহঙ্গরাজাঙ্গরইহৈরিবায়তৈঃ৮ (মাঘ) 
অঙ্গরেথ ( 498479৮৮)-ইংলগ্ের অন্তঃপাতী দক্ষিণ 
ওয়েল্সের এক রাজকন্যা; নর্মীনরাজ রীস্‌ আপ্‌ টিউডরের 
কন্ঠ! নেস্তার গর্ভজাত। উইলিয়ম ডি-বারীর সহিত ইহার 
বিবাহ হুয়। ইহারাই আয়ল€গডের বারী-বংশের পূর্বপুরুষ । 
অঙ্গলা'ঘব-__( ক্রী ) দেহলঘুত্ব ; চলিত গ! হাল্কি | ( বাভট ) 
অঙ্গলিপি__(জ্্রী ) অঙগদেশীয় লিপি । ( ললিতবিস্তর ) 
অঙ্গঈলেপ--(পুং)[ অঙ্গং লিপ্যতে অনেন, লিপ করণে ঘঞ.) 
৬-তৎ ] অঙ্গরাগঞ্রব্য । [ ভাবে ঘঞ ৭-তৎ ] ২ দেহে চন্দ- 


নাদি অন্কুলেপন | | অঙ্গরাগ দ্র” ] 


অঙ্গলোক 


| ২৯২ ] 
পার্স 


অঙ্গবিদ্া! 


অঙ্গলোক-_( পুং ) দেশবিশেষ। ব্রহ্মাগুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 
বিন্ুসরোবর হইতে সাতটা নদী প্রস্থত হইয়া শ্্েচ্ছ দেশসমূহ 
প্লাবিত করিয়াছে । এই সপ্ত নদীই সিরীন্ধ,১ কুত্তল, চীন, 
বর্ধর, যবন, দ্রুহ, রুষান, কুলিন্দ ও প্রসিদ্ধ অঙ্গলোকে উপস্থিত 
হইয়াছে। (ব্রহ্মা্পুণ ৪৭ অ”) মতস্তপুরাণে ( ১২১.৪৪ ), 
এই স্থান “অঙ্গলোক্য” নামে উল্লিখিত হইয়াছে । কাহারও 
কাহারও মতে, ইহ অঙ্গদেশের নামান্তর । 
অঙ্গলোড্য, অঙ্কলোড্য-(পুং) | বৈগ্ভক ] আর্দক, আদা । 
২ চিঞ্চোটক তৃণ; ঠোচড়। ঘাস। [ চিঞ্চোটক তৃণ দ্র] 
অঙ্গলৌকিক-_অঙ্গলৌকিক জাতিদের দেশ। সম্ভবতঃ ইহারা 
আলেক্সান্দীরের সময়ের এতিহাসিক-বণিত অগলাসিয়।ন (48৪- 
19818 ) জাতি । ইহার শিবিদিগের প্রতিবেশী । বিপাশ! 
ও অসির্লীর (চন্দ্রভাগার ) সঙ্গমস্থলের নিম্নভাগে এই দেশ 
অবস্থিত ছিল । 
অঙ্গব__(ক্লী) [ অঙ্গে স্বশরীরমধ্যে বাতি অন্তর্ভবতি, অতি- 
শোষণাৎ সঞ্কুচিতাঙ্গমিব ভবতি | অঙ্গ-ব!ড; ৭-তৎ ] শুষফল। 
যে ফল অত্যন্ত শুষ্ধ হইয়া সঙ্কুচিত হইয়াছে । চোপজাফল। 
যথা__শুফ বেদান। | 
অঙ্গবন্ত্রোথ | (স্ত্রী). [ বৈদ্ভক ] শ্বেতযমানী, সাদ। যোয়ান | 
অঙ্গবার,__রজবারদিগের একটী শাখা । 
অঙ্গবার২_বিহারপ্রদেশের তুরি বা দক্ষিণা ডোমদিগের 
শাখ।। ইহার] গৃহদেবতার পুজ। স্ব স্ব গৃহের উঠানের মধ্যেই 
সারিয়া লয় । 
অঙ্গবিকল-__(ত্রি) [ অঙ্জেন বিকলঃ) ৩-তৎ ] অঙ্গবিকলতা- 
যুক্ত, অবসন্নদেহ । ২. শরীরবিষয়ে বিরুত; পক্ষাঘাতগ্রস্ত | 
অঙ্গবিকার-_(পুং) [ অঙ্গস্ত বিকারঃ ) ৬-তত] অঙ্গের বিকার, 
দেহের অন্তরা ভাব, অঙ্গবিশেষের হানি বা বিকৃতভাব । 
অঙ্গবিকৃতি__: স্ত্রী) [ অঙ্গন্ত বিরুৃতিঃ | বি-ক-ক্তিন? ৬-তৎ ] 
অঙ্গের বিকার । [ অঙ্গস্ত বিরুতির্ষস্মাৎ ) বনুত্ী ] (পুং) ২ মুগী- 
রোগ, অপম্মাররোগ, অঙ্গচালনাদি (1)0219%0)। [অপম্মার দ্র] 
অঙ্গবিক্ষেপ-_( পুং) | অক্গস্ত বিক্ষেপঃ ; ৬-তৎ ] অঙ্গচালন, 
অঙ্গহার। [ অঙ্গন্ত বিক্ষেপশ্চালনং যন্মিন্‌) বন্ুবৰী | ২ অঙ্গুলি 
প্রভৃতির বিশ্তাসভেদে অঙ্গচালনসহযোগে নৃত্য । | নৃত্য দ্র ] 
অঙ্গবিদ্যা__( স্ত্রী) [ বিদন্ত্যনয়! বিদ্যা, বিদ-কাপ.। অঙ্গমাশ্রিত্য 
বিদ্য। ; সুপসুপেতি সমাস ] শরীরবিজ্ঞান, দেহতত্ব | [ অঙ্গরূপা 
বিদ্ভ। ; কর্মধা”] | ২ ব্যাকরণাঁদি বিদ্যা । ৩ হস্তরেখাদির 
লক্ষণজ্ঞান। (মনত ৬:৫০) 8 জ্যোতিযাঙ্গ শান্ত্র। প্রশ্ন 
কালে হস্তপদমুখাদি অঙ্গের অবস্থা দেখিয়া যে বিদ্যার দ্বারা 
শুভাশুভ নিশ্চিত করা যায়। | হনুমান্ডরিত্র দ্র' ] 


বৃহৎ্সংহছিতায় অঙ্গবিদ্ঠ। সম্বন্ধে লিখিত আছে__যে সকল 
দৈবজ্ঞ প্রশ্নকর্তীর শুভাশুভ বলিতে যাইবেন, 
দিগকে অগ্রে শান্ত্রোক্ত স্থান, দিক্‌ ও সমন্মখস্থ পদার্থগুলি 
দেখিয়া লইয়া পরে প্রশ্নকর্তীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নিজের 
অঙ্গ ও অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তির অঙ্গের অবস্থা! এবং কিরূপ 


সময়ে প্রশ্ন বলিতে বসিলেন, তাহার বৈধতার দিকে লক্ষ্য: 


রাখিতে হইবে । 
কোথায় কিরূপ 

উচিত বা! অনুচিত 

উল্লিখিত আছে । 
ফলকথা! 


স্থানে বসিয়া কোন সময়ে প্রশ্ন কর! 


সুন্দর ফল, ফুল, 
ঈশান কোণ এবং পুর্বাহ্ন কালই প্রশ্ন করার পক্ষে শুভ 
বা প্রশস্ত । 

যিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সম্মুখে কে কি বস্ত 
রাখিয়া গেল, তীহার পাঁণিতলে বা বস্ত্রের উপর কি কি 
চিহ্ন আছে, প্রশ্নকর্তী তাহার কোন্‌ অঙ্গ স্পর্শ করিতেছেন, 
এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বক্তা বক্তব্য বিষয়ের জ্ঞান 
অজ্জন করিবেন । 


মন্তষ্ণের অল্পপ্রত্যঙ্গগুলি পুরুষ, স্ত্রী ও ব্লীব তেদে ত্রিবিধ | 
তন্মধ্যে পুরুষ নামে অভিহিত অঙ্গ__উরু, ওষ্ঠ, স্তন, মুক্ষ, পদ, 


দত্ত, হস্ত, ভূজ, গণ্ড, কেশ, গাল, নখ, অন্ুষ্ঠ, শঙ্খ, স্বন্ধ) 
শ্রবণ, পায়ু ও সন্ধিস্থল। 


স্সীসংজ্তিত অঙ্গ__জর, নাসা, স্ফিক্‌, বলি, কটি ও সুরেখা- ্‌ 


স্কিত অঙ্গুলিদল | 


ক্লীবনামের অঙ্গ_-জিহ্বা, গ্রীবা, পিশ্ডিক, পাঞ্চি, জজ্ঘা, 
নাভি, কর্ণপালী, কৃকাটা, বদন, পৃষ্ঠ, ক্র, জান, অস্থিপার্, 


হৃদয়, তালু; চক্ষু, মেহন, বক্ষ, ব্রিক, মস্তক ও ললাট | 


এই সকল ক্লীব অঙ্গ প্রশ্নকর্তা স্পর্শ করিলে তাহার শুভ: 
বা সিদ্ধি কখনই হয় না। তবে ইহাদের মধ্যে বদনাদি_ 
কএকটা অঙ্গ আছে, উহার! রূক্ষ, ক্ষত, ভগ্ন বা কৃশ না হইলে 
উহাদের স্পর্শে বিলম্বে সিদ্ধি লাত হয়। পদামুষ্ঠ স্পর্শে: 
বা চালনে অক্ষিরোগ, অঙ্ুলিতে আঘাত লাগিলে দ্ুহ্তার_ 
শোক, মস্তকে আঘাত লাগিলে রাজভয় এবং বক্ষঃস্পর্শে 


বিচ্ছেদ ঘটে । 

প্রশ্নকর্তীর অঙ্গ হইতে তত্কালে কেহ বস্ত্র টানিয়৷ 
লইলে অনর্থ, কিন্তু সেই বস্ত্র লইয়! পিছু হাটিলে প্রিয়প্রাপ্তি 
বুঝিতে হয়। পদান্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিলেখন করিলে ক্ষেত্রজাত 


চিন্ত! এবং হস্তদ্বারা পদদ্বয় কণ্ড,য়নে ভূমির বস্তা বুঝিতে হয়। 


তাহা- : 


ততসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বুহতসংহিতায় ঃ 


জল ও সংশগ্তশোভতিত 
স্থান এবং দেব, খষি ও সিদ্ধ সাধুজনের আবাস; পূর্ব উত্তর ও 


অঙ্গবিদ্ধয। 


[ ২৯৩ ] 


অঙ্বিদ্ধা 


প্রশ্নকালে যদ্দি তাল বা ভূর্জপত্র অথবা কেশ, তুষ, অস্থি বা, 
তাহা হইলে প্রশ্নকর্তার বস্ত্র 
রজ্জজালক দর্শনে ব্যাধি এবং বন্কল 


ভস্মগত দ্রব্য দর্শন হয়, 
চিন্তা বুঝিতে হয়। 
দর্শনে বন্ধন বুঝিতে হয়। ক 

প্রশ্নরকালে যদি পিগ্ললী, মরিচ, শু্ঠী, বারিদ, লোখ, 
কু, বসন, অন্বু, জীরক, গন্ধ, মাংসী, শতপুষ্পা, বা তগরপুষ্পের 


নাম উচ্চারিত বা দৃষ্ট হয়, তাহা] হইলে স্ত্রীদোষ, পুরুষদৌষ, । 
অধব, সত, অর্থ, ধান্য, দ্বিপদ, চতুষ্পদ ও ক্ষিতিবিনাঁশ, এমন. 


কি পীড়িতের নাশ ও সর্ধনাশের চিন্তাই স্থচিত করে । 


প্রশ্নকর্তার হাতে যদি বট, মধূক, তিন্দুক, জন্থু, প্রক্ষ, 
আম, বদরী ব| জাতিফল থাকে, তাহা হইলে যথাক্রমে ধন, । 
কনক, পুরুষ, লৌহ্‌, অংশুক, রৌপ্য ও উদষ্বর প্রাপ্তির চিন্তা: 
ধান্যাপরিপূর্ণ পাত্র ও পুর্ণকুস্ত দর্শনে কুটু্- 
বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে আর যদি গজ, গো ও কুকুরবিষ্ঠা 
দৃষ্ট হয়, তবে ইহা! প্রশ্নকর্তার, ধন, যুবতী ও -সুহ্ৃদ্বর্গের | 


বুঝিতে হয়। 


বিনাশ করে। 


ততকালে যদি পণ্ড, হম্তী, মহিষ, পঙ্কজ, রজত বা ব্যান্ত্র 
দেখা যায়, তবে যথাক্রমে মেষ, ধন, ক্ষৌমবন্ত্র, চন্দন, কৌধষেয় । 


বস্ত্র ও আভরণসমূহ লাভ করিবার চিন্তা বুঝিতে হইবে । 
কাপালিক দর্শনে নরগণের মিত্র, দূত ও অর্থঘটিত চিন্তা 
এবং উত্তম পরিব্রাজক দর্শনে গণিকাঁ, রাজী, প্রস্থৃতা নারী, 
ও অর্থসন্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা জানিবে । 
শাক্য, উপাধ্যায়, আহত, নিগ্রপ্থ, নিমিত্ত, নিগম ও কৈবর্ত 


দর্শনে জানিতে হইবে, প্রশ্নকর্তী যথাক্রমে চোর, সেনাপতি, | 
বণিক্‌, দাসী, যোদ্ধা, আপণস্থ দ্রব্যসামগ্রী ও বধ্য বিষয়ের ৷ 
চিন্তা করিতেছেন; শর সময় যদি কোন তাপস বা শৌস্তিক 


দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রশ্নকর্তার অন্তরে 
কোন প্রবাসী ব্যক্তির ও পশুপালনের বিষয় উদিত হইয়াছে 
এবং উদ্বৃত্তিতে বিপন্নতা বুঝিতে হইবে । 

প্রশ্নকারী যদি প্রশ্নকলে 'আমি জানিতে ইচ্ছা! করি» 
“বলুন”, “দর্শন করুন? বাঁ “আপনি সম্যক আদেশ করুন, এই 


সকল ভাষা উচ্চারণ করে, তবে বুঝিতে হুইবে, প্রশ্নকর্তার 


চিন্তা__সংযোগ, কুটুম্বলাভ ও এশ্বর্্যবিষয়ক | 
বন্তাকে যদি সর্বসমক্ষে বলা হয় যে, “আপনি প্রত্য- 
বেক্ষণ করিয়া আমার মানসবিষয় বলুন”, “নির্দেশ করুন”, 
“আপনি শীঘ্র দেখুন”,__তাহা হইলে যথাক্রমে প্রশ্নকর্তীর জয় ও 
পথবিষয়ক চিন্তা এবং বন্ধু ও চৌর সন্ধন্ধীয় চিন্তা বুঝা যায়। 
প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্তা তাহার কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ হাত দিয়! 
স্পর্শ করিলে কি কি বিষয়ের চিন্তা বুঝা যাইবে, তৎসম্বন্ধে 
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এইরূপ লিখিত আছে-_অন্তঃস্থ অঙম্পর্শে স্বজন, বহিঃস্থ অঙ্গে 
বাহিরের লোক, পাদাল্গুষ্ঠ বা পাদাঙ্গুলি স্পর্শে দীসদাসীজন, 
জজ্ঘা স্পর্শে প্রেষণীয় ব্যক্তি, নাভিষ্পর্শে ভগিনী, হৃদয়স্পর্শে 
স্বীয় ভার্ষ্যা এবং হস্তস্থ অঙ্গুষ্ঠ বা অন্ত অঙ্গুলি স্পর্শে পুত্রকন্তা 
বিষয়ক চিন্তা বুঝিবে। জঠর স্পর্শনে প্রশ্নকারীর মাতী, 
মস্তক স্পর্শে গুরু এবং বাম ও দক্ষিণ বাহুস্পর্শে ভ্রাতা ও 
ততপত্বী চোর বলিয়! স্থচিত হুয়। 

প্রশ্নকারী যদি অন্তঃস্থ অঙ্গ ছাড়িয়া! বাহা অঙ্গ স্পর্শ করে, 
বা শ্রেম্মা, মুত্র ও বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে করিতে করতলম্ বস্ত 
অধোভাগে ফেলিয়া দেয়, অত্যন্ত অবনামিত অঙ্গ মোটন 
করিতে থাকে অথবা লোকের হাতে শূন্য তাঁগ দেখা যায় বা 
চোর দর্শন হয় এবং এ কালে যদি হৃত, পতিত, ক্ষত, অস্থৃত, 
নষ্ট, তগ্ন, গত, উন্ম'ষিত ও মৃত প্রভৃতি অনিষ্ট রব উখিত হয়, 
তাহা হইলে জানিতে হইবে, হৃত বস্তর পুনঃপ্রাপ্তি আর 
ঘটিবে ন|। 

উল্লিখিত লক্ষণগুলি যদি তুষ, অস্থি ও বিষ প্রভৃতি বস্ত 
দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রোদন ও ক্ষতধ্বনিষুক্ত হয়, তাহা 
হইলে পীড়িত ব্যক্তিদিগের মৃত্যু নিশ্চিতই বুঝিতে 
পারা যায়। 

প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্তীর বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ ও লক্ষণ লক্ষ্য 
করিয়া তিনি কিকি দিয়া আহার করিয়াছেন, তাহাঁও বল। 
যাইতে পারে। 

গর্ভিণীর গর্ভবিষয়ক প্রশ্নে পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব অঙ্গ বা ব্যক্তি 
যাহাই কেন দৃষ্ট, অনুমিত, পুরঃস্থিত কিংবা স্পৃষ্ট হইবে, সেই 
গর্ভে তাহারই জন্ম নিশ্চিত। তবে যদি প্রশ্নকালে পান, 
অন্ন, পুষ্প ব। ফল দর্শন করা! যায়, তাহা! হইলে শুভ ফল স্কচিত 
হয়। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জর, উদর বা অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়। যদি প্রশ্ন করা 
হয়, তবে প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন গর্ভসম্বন্ধীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

প্রশ্নকালে যদি মধু, ঘ্বৃত, সুবর্ণ, রত্ব, প্রবাল অথবা! সম্ুখস্থ 
মাতা, ধাত্রী বা পুত্র দেখা যায়, তাহ! হইলে প্রশ্নকর্তার চিন্তা 
গর্ভবিষয়ক জানিতে হইবে । 

প্রশ্নকারীর জঠর করগত অর্থাৎ ম্পৃষ্ট হইলে জানিবে__ 
গভিণীর গর্ভ ঠিকই আছে। এই বিষয়ের প্রশ্নকালে ছুনিমিত্ত 
দেখা গেলে গর্ভনাশের স্থচনা করে। যদি পুষ্টমর্দন, জঠর 
আকর্ষণ, বা হৃস্তে হস্ত আকর্ষণ করিয়। প্রশ্ন করা হয়, তাহ! 
হইলে গর্ভ বিনাশ বুঝা যায়। 

গর্ভ হইবে কি না, এপ প্রশ্নকলে প্রশ্নকর্তী যদি নাসার 
দক্ষিণ দ্বার স্পর্শ করে, তবে একমাস পরে গর্ভধারণ হুইয়। 
থাকে । বামনাসা ও বামকর্ণ স্পর্শে ছুইবৎসর পরে, দক্ষিণকর্ণ 


অঙ্গবিধি রি 


২০৪ 


] অঙ্গ সংমর্দন 


স্পর্শে ছুইমাস পরে এবং স্তনদয় স্পর্শে চারিমাস পরে গর্ভস্চার 
জানিবে। : 

গর্ভধারিণী বেণীমূল স্পর্শ করিলে তিনটা পুত্র ও ছুইটা 
কন্া, কর্ণ স্পর্শে পাঁচটা পুত্র এবং হস্ত স্পর্শে তিনটা পুত্রের 
জননী হইবে। প্রশ্নকর্ত প্রশ্নকালে পদের অন্ুষ্ঠ বা পাঞ্চিযুগম 
স্পর্শ করিলে একটা কন্তা জন্মিবে। এইরূপে কনণিষ্ঠাঙ্ুলি 
স্পর্শে পাঁচটী কন্তা, অনামিকা স্পর্শে চারিটী, মধ্যমা স্পর্শে 
তিনটা ও তজ্জনী স্পর্শে ছুইটা কন্ঠার জন্ম বুঝিতে পারা যায়। 
সব্য-উরু স্পর্শে ছুইটী কন্যা ও বাম উরু স্পর্শে ছুইটা পুত্র এবং 
ললাটের মধ্যস্থল স্পর্শে চারিটী ও ললাটের শেষ প্রান্ত স্পর্শে 
তিনটা কন্ঠার জন্ম হইবে জানিতে পারা যায়। 

এইরূপে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়ের 
নামই অঙ্গবিদ্যা | 
অঙ্গবিধি__( পুং) [ অঙ্স্ত প্রধানোপকারিণঃ বিধিঃ ) মধ্যপদ- 
লোপী কর্্ধা” ] অনুষ্ঠেয় প্রধান অঙ্গীভূত অপ্রধান বিধি । 
ইহার দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, যেমন “অগ্নিহোত্রং জুহোতি? 
এট! হইল প্রধান বিধি, আর দর জুহোতি' এটা হইল 
অঙ্গবিধি । 
অঙ্গবিভ্রংশ__( পুং ) [বৈগ্ভক] কায়শিখিলতারূপ বায়ুজ রোগ | 
অঙ্গবৈকৃত-_( ক্লী) [অঙ্গম্ত বৈরুতম্) ৬-তৎ ] শরীরের 
বিকার। [ অঙ্গচেষ্টয়া বৈরুতং মনসো বিকুৃতভাবো। জ্ঞাপ্যতে 
যন্মিন তত; বনুতী |] ২ আকার, হৃদয়ের ভাবপরিচায়ক মুখ- 
তঙ্গী, ইঙ্গিত । 
অঙ্গবৈগুণ্য _( ক্লী)[ অঙ্গগ্ত বৈগুণ্যম্‌; ৬-তৎ ] অঙ্গহীনতা, 
অঙ্গহানি। প্রধান কাধ্যের অঙ্গীভূত যে সকল দ্রব্যাদি তাহার 
অন্তথ/করণ। পূজা! ও শ্রাদ্ধাদি কার্ধ্যের অঙ্গহানি হইলে উহ্থাকে 
অঙ্গবৈগুণ্য বলিয়। উল্লেখ করা হয়। অঙ্গবৈগুণ্য একটা 
দোষের মধ্যে গণ্য । এই দোষ প্রশমনের নিমিত্ত বিষুল্মরণ 
কর্তব্য। ইহাই স্মতিশাস্ত্রের বিধি। এই জন্যই কন্মীস্তে 
“্যৎ কিঞ্চির্গবৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় বিষ্লম্মরণ- 
মহং করিষ্যে” এই সঙ্কল্প করিয়া তিনবার “ও বিষুঃ” অথব! 
“ভ্রীবিষুঃ৮ উচ্চারণ করিতে হয়। | 
অঙ্গবৈরোচন-_( পুং) একজন রাজা । এতরেয় ব্রাহ্মণে যে 
সকল প্রসিদ্ধ নরপতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি 
তাহাদের অন্যতম । ইহ।র পুরোহিত ছিলেন আন্রেয়বংশীয় 
উদমায়! | রা 
অঙ্গগুদ্ধি__( স্ত্রী) [ শুধ্যতেহনয়া শুধ-করণে .ক্তিন্‌] জলাদি 
দ্বারা দেহের সংস্কারসাধন।- [ অঙম্ত শুদ্ধিঃ শুধ-ক্তিন্] ২ 
শরীরশোধন, দেহের পবিভ্রতাসাধন | 


অঙ্গশূল-__(ক্লী)[ বৈদ্ভক ] গাত্রতোদ ; গা শূলন । 
অঙ্গশোথ-_(পুং) [ বৈগ্যক ] কায়শোফ ; গা ফোলা । 
অঙ্গশোষ--(পুং) [ বৈদ্যক ] বায়ুজ রোগ । (বাঁভট) 
অঙ্গশোষণ-_(ক্রী ) অঙ্গশুফত1 | গাত্রের ত্বক শুফ হওন | 
অঙ্গস্__(ক্লী) [ অঞ্জ-অস্গুন্। কুত্বর্চ | পক্ষী । ( উজ্জলদত্ত) 
অঙগসংমর্দন (015858৪)--( ক্লী ) কোন রোগের উপশম অথবা! 
দেহের পুষ্টিবুদ্ধির জন্য হস্ত কিংবা কোন যন্্রদ্ধারা গাত্র ঘর্ষণ, 
মু আঘাত, চাপ প্রদান বা পীড়ন এবং মর্দনকে অঙ্গ- 
সংমর্দন বলা হয় । এই প্রক্রিরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষ, 
চীন, আরব, মিশর, গ্রীস্, রোম প্রভৃতি নানদেশে প্রাচীনকালে 
ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বেই বল! হইয়াছে, 
অঙ্গসংমর্দনের চারি প্রকার প্রণালী আছে, যথা__গাব্রঘর্ষণ, 
মৃছ আঘাত, চাপ ও মর্দন। এই চতুর্ষিধ অঙ্গমর্দনই মুদ্ুভাবে, 
মধ্যমপ্রকারে এবং বলসহকারে সাধিত হইতে পারে। এই 
সকল প্রক্রিয়ার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। মৃদ্ধ- 
ভাবে আরম্ভ করিয়৷ ক্রমশঃ সবলে সংমর্দন করিতে হইবে 
এবং ধীরে ধীরে পুনর্ধার মুছ্ছুভাবে শেষ করিতে হুইবে। 
অঙ্গসংমর্দনে ছুই হাতের তলদেশ ব্যবহার করাই ভাল। 
রোগীকে এমনভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে তাহার কোনরূপ, 
ক্লেশ না হয়। কতক্ষণ ধরিয়া! অঙ্গমর্দন করিতে হইবে, তাহা? 
রোগীর শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে | ৃ 

সাধারণতঃ হস্ত ও পদের উপর ঘর্ষণ এবং মর্দন 
করিতে হয়, তবে বক্ষ এবং উদরদেশেও সংমর্দনের এইরূপ 
ব্যবস্থা আছে। উদর ও বক্ষে সংমর্দন মুছু হওয়া! আবশ্যক 
এবং হ্স্ত ও পদে ঘর্ষণ অনুলম্ব অর্থাৎ লক্বালম্বি হওয়! 
দরকার। সাধারণতঃ অঙ্গুলির দিক্‌ হইতে উপর দিকে সং- 
মর্দন করা উচিত। পুষ্ঠদেশে সংমর্দন করিতে হইলে রোগীকে 
একপার্থ্ে শোয়ান দরকার । পুষ্ঠের সংমর্দন কিছু বলসহ- 
কারে হওয়াই আবশ্যক | ৰ 

শিথিল মাংসের উপর মুদ্ুভাবে আঘাত করিলে উপকার 
হয়। এই আঘ।ত হুস্তের কনিষ্টাঙ্গুলির দিক্‌ দিয়া করিতে হয়। 

অঙ্গসংমর্দনের ফল-__অঙগসংমর্দনের দ্বারা চম্ম, চর্ম্মের 
নিয়স্থ তান্তব বিল্লী, পেশী, রক্তনালী, লসিকাঁনালী এবং স্নায়ু 
( 6৮৪ ) সকলের ুষ্টিবৃদ্ধি- হইয়া থাকে; কারণ ইহা দ্বারা 
এ সকল কলাঁয় রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অঙ্গসংমর্দনের পর 
শরীরের স্বাচ্ছন্দা ও মনের প্রফুললত। প্রকাশ পায় । 


.. নিয়লিখিত রোগে অঙ্গসংমর্দন বিশেষ উপকারী-ন্নায়বিক 


দৌর্কল্য, লেখকের অঙ্গুলিগ্রহ বা আঙ্গুলে খিল ধরা এবং 


অঙ্গসংক্ার 


[ ২৯৫ ] 


অঙ্গসক্কেত 


&ঁ প্রকারের অন্তান্ত রোগ, তাণ্ডব রোগ, গ্রীবাস্তত্ত, স্নায়ু 
শূল এবং নানাবিধ পক্ষাঘাত রোগ, সন্ধিবেষ্টনীর প্রাচীন 
প্রদাহ ইত্যাদি । এততিন্ন কোষ্ঠবদ্ধতা, রক্তাল্পতা, বাযুরোগ, 
উন্মাদ, মেদৌরোগ, চক্ষুরোগ প্রভৃতিতেও ইহাদ্বারা উপকার 
পাওয়া যায়। জর, গর্ভ, ক্ষত, পুঁযসঞ্চয়, তরুণ গ্রস্থিবেদনা 
প্রভৃতি যে সকল ক্ষেত্রে রক্তসঞ্চালনবুদ্ধি হানিকর, তথায় 
অঙ্গসংমর্ধন করা উচিত নহে । 
অঙ্গসংস্কার__( পুং ) [ অঙ্গং সংক্করিরতেহনেন ইতি সম্-ক-করণে 
ঘঞ, সুটু ] অজসংশোধনার্থ ল্লান। ২ তৈল, গোধুমচুর্ণাদি 
দ্বারা অঙ্গমর্দন | [ ভাবে ঘঞ্ ; ৬-তৎ ] ৩ দেহসংস্কার, বিলে- 
পনাদি। [ কর্তরি অপ; ৬-তৎ ] ৪ দেহসংস্কারক ব্যক্তিমাত্র | 
অঙ্গসংক্কিয়া-(্ত্রী) [ অঙ্গন্ত সংস্কিয়া ; ৬-তৎ। সম্-ক-শ ] 
দেহসংস্কার | 
অঙ্গসংস্থান ( 81০৮01)01০প )-(ক্রী) জীবদেহের আকুতিগত 
পরিণতি অর্থাৎ পুষ্টি-গঠনাদি যে ভাবে সাধিত হয়| যে বিজ্ঞানে 
অঙ্গসংস্থান বগিত আছে, তাহা শারীরবিদ্যা নামে কথিত। 
[ শারীরবিদ্ভা দ্র ] 
অঙ্গসংহতি_স্ত্ী) [ অঙ্গানাং সংহতিঃ ; ৬-তৎ ] অঙ্গের দৃঢ়তা ; 
দেহের বাধন । ২ অঙ্গসংঘাত। (কিরাত ১৩.৫০ ) 
অঙঈগসঙ্কেত__(পুং) নানাবিধ অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেতপূর্ববক 
স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করণ। নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি 
অনুরাগ জন্মিলে ও সে সম্বন্ধে পরস্পরকে সাক্ষাতৎভাবে জানাইবাঁর 
অসুবিধা হইলে নান! প্রকার সঙ্কেতের ব্যবহার বনুপূর্ধকাল 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে । [ সঙ্কেত দ্র] প্রাচীন ভারতের 
কামশান্ত্রে নানাবিধ সঙ্কেতের উল্লেখ আছে; তাহার মধ্যে অঙ্গ- 
সঙ্কেত অন্ঠতম | নায়িকা কোন কথা না বলিয়! নানাবিধ অঙ্গ 
সঞ্চালন দ্বারা নায়কের উদ্দেশে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। 
পদ্বাশ্রী-বিরচিত নাগরসর্বস্ব নামক কামশান্ত্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ 
ভাবে আলোচনা করা! হুইয়াছে। 
কামস্ত্রকার “ভাঁবং চ কুর্বতীমিঙ্গিতাকারৈঃ স্চয়েৎ” এবং 
“যুবতয়ে। হি সংস্থষ্টমভীক্ষদর্শনং চ পুরুষং প্রথমং কাময়স্তে 


কাময়মান। অপি তু নাভিঘুঞ্জত ইতি প্রণয়ে!বাদ ইতি বালায়া- 


মুপক্রমাঃ৮” এই স্থত্রদ্বয়ে ইঙ্ষিতাকারের কারণ দেখাইয়াছেন । 


তাহার পর তৃতীয় অধিকরণাস্তর্গত তৃতীয় অধ্যায়ে (অনুরাগ | 


প্রদর্শনের অন্তর্গত ) “ইজ্িতাকা রস্থচন” প্রকরণে অঙ্গসক্কেত সম্বন্ধে 
কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন । 
নাগরসর্বস্ব নামক কামশান্ত্ে লিখিত আছে 
“ক্ষেমপ্রশ্শে কর্ণলতা, কথিতা কথনেহপি সা। 
কচদংশস্ত কামার্ভীবুরঃ স্েছে, শিরোইর্চনে ॥৮ (৬.১) 


ক্ষেমপ্রশ্ন অর্থাৎ কুশলপ্রশ্ন করিতে গেলে বা কুশল জ্ঞাপন 
করিতে গেলে কর্ণলতা, কামার্ত এই কথা জ্ঞাপন করিতে 
হইলে কেশ, স্নেহ জ্ঞাপন করিতে .গেলে বক্ষঃস্থল এবং 
অর্চন| বুঝাইতে হইলে কেশ স্পর্শ করিবে । এই সমস্ত কার্যে 
হস্ত পতাকাসদৃশ করিয়া তাহার দ্বারা করা উচিত। 
“প্রসারিতাঃ সম: সর্বা যন্তাঙ্গুল্যো ভবস্তি হি। কুঞ্চিতশ্চ 
তথাক্গুষ্ঃঃ সপতাক ইতি স্থৃতঃ” (ভরত ৯.১৭-১৮) সুতরাং 
সকল অন্কুলি প্রসারিত করিয়া অঙ্গষ্ঠ কুঞ্চিত করিলে 
পতাকা হয় । 
“মধ্যমাহবসর প্রশ্নে তর্জ নীপৃষ্ঠযোজিত। | 
অবসরেহ্ঞ্ললিজ্ঞের্ আহ্বানে কুঞ্চি তাঙ্গুলিঃ ॥৮ (৬.২) 
অবসর আছে কি ন! অর্থাৎ সমাগমের সুবিধা হইবে কিনা 
জানিতে হইলে মধ্যমাঙ্গুলি তর্জনীর পুষ্ঠে যোগ করিতে হয় 
এবং অবসর আছে ইহা! জানাইতে হইলে অঞ্জলি করিতে হয়। 
“পতাকাভ্যাং তু হস্তাভ্যাং সংশ্লেষাদঞ্জলিঃ স্বৃতঃ1” (ভরত 
৯.১২১) অর্থাৎ ছুইহাত পতাকাসদূশ করিয়া একত্র করিলে 
অঞ্জলি স্থচিত হয়। আহ্বান করিতে হইলে অঙ্গুলি কুঞ্চিত 
করিবে অর্থাৎ অন্থুষ্ঠ ব্যতীত অন্ত অঙ্ুলিসকল কুঞ্চিত 
করিবে । 
“অন্গুষ্-তর্জনীমধ্যাঃ পুর্বদক্ষিণপশ্চিমাঃ | 
উত্তরানামিকাচেতি দিশো জ্ঞেয়া অন্ুক্রমাৎ ॥৮ 
পুরব্বদিক্‌ বুঝাইতে অস্গুষ্ঠ, দক্ষিণদিক্‌ বুঝাইতে তর্জনী, 
পশ্চিম বুঝাইতে মধ্যম! এবং উত্তর বুঝাইতে অনামিকা অঙ্গুলি 
ব্যবহার করিবে । 
“কনিষ্টামূলমারভ্য রেখা পঞ্চদশক্রমাৎ। 
অঙ্ুষ্ঠন্োদ্ধরেখাস্তাঃ স্বৃতা প্রতিপদাদিষু ॥” ( ৬.৪) 
কনিষ্ঠাঙ্থুলির মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুষ্ঠের উদ্ধস্থ 
রেখা পর্য্যন্ত পঞ্চরশটী রেখা আছে। তিথি বুঝাইতে 
হইলে এঁ রেখাগুলির আশ্রয় লইতে হইবে অর্থাৎ যে তিথি 
বুঝাইতে হুইবে, সেই বিশেষ রেখাটীতে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলে 
তাহাই বুঝাইবে । 
“স্তরে বামকরে জ্েয়া অসিতে দক্ষিণে করে। 
যদ্যৎ ম্পৃশস্তি কামিম্তস্তন্ভার্থং নিপুণঃ স্মরেৎ ॥৮ ( ৬.৫) 
শুরুপক্ষ বুঝাইতে হইলে বাম হস্তের রেখা ও কৃষ্ণপক্ষ 
বুঝাইতে হুইলে দক্ষিণ হস্তের রেখা স্পর্শ করিতে হয়। 
কামিনী যে যে রেখা স্পর্শ করিবে সেই সেই তিথি বুঝাইবে 
অর্থাৎ যেমন শুক্লা পঞ্চমী বুঝাইতে হইলে বামহস্তের 
অনামিকার মধ্যরেখা স্পর্শ করিতে হইবে । ৃ 
যেমন অঙ্গসঙ্কেত বণিত হুইল সেইরূপ ভাষাসঙ্কেত, 


(৬.৩) 


অঙগগসঙগ 


| ২৯৬ ] 


অঙ্গাধিপ 


পোৌঁটলী বা পুটলীসক্কেত, বস্ত্রসঙ্কেত, তাশ্বুলসক্কেত ও পুষ্পমালা- 
সঙ্কেত কামশাস্ত্রাদিতে বণিত আছে । [ তত্তদ্‌ শব্দ দ্র" ] 
অঙ্গসঙ্গ__( পুং ) অঙ্গের সংস্পর্শ, দেহসম্পর্ক। ২ মেথুন। 
অঙ্গসদন-__( ক্লী) শরীরাবসাদ, দেহের অবসন্নতী। (বাভট) 
অঙ্গসাদ-__(পুং) অবসাদ । | অবসাদ দ্র] 
অঙ্গহন্দর--(পুং) [ বৈদ্যক ] দক্রন্ন বুক্ষ ; চলিত দাদমর্দন । 
অঙ্গত্ুপ্তি_ন্ত্রী) কায়ন্পর্শীজ্ঞতা, দেহস্পর্শজ্ঞানহীনতা । ২. 
শরীরন্বাপ, গাত্রের অসাড়ত! । 
অঙ্গসেন__(পুং) [ বৈদ্যক ] অগস্তিদ্রম, বাকস গাছ। (রত্রাবলী) 
অঙ্গসেনা_স্ত্রী) শ্রীরামচন্দ্রের অনুগত নৃপতি রিপুতাপনের পত্বী। 
[ পন্মপু” পাতালখ গু ] 
অঙঈসেবক_(পুং) 1 
(139959919 )। 
অঙ্গসেবা_ (স্ত্রী) [ ৬-তৎ ] দেহের সেবা, পরিচর্যা । 
অঙ্গনৌষ্ঠব_(ক্ি) সুন্দর অঙগসংস্থান ; সুগঠিত অঙ্গের সৌন্দর্য্য | 
অঈস্পর্শ_(ক্রী-) [ অঙন্ত স্পর্শ: ; স্পর্শ-উপতাপে 
ঘঞ ] জন্ম-মৃত্যুর পর অশুচি শরীরের স্পর্শ যোগ্যতা । 
“জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচেলন্ত বিধীয়তে। 
মাতা শুধ্যেদ্বশীছেন স্নানাত্, স্পর্শনং পিতুঃ |” ( সন্বর্তুস” ) 
অস্ত্যেষ্টিক্রির়ার পর চতুর্থ দিবসে দ্বিজাতির! মৃতব্যক্তির 
অস্থিসঞ্চয়: করিবেন, তাহার পর হইতে অশুচিব্যক্তির 
অঙগম্পর্শ করা যায়। 
“চতুর্থেহহুনি কর্তব্যমস্থিসঞ্য়নং ছ্বিজৈঃ | 
ততঃ সঞ্চয়নাদুদ্ধমঙ্গম্পর্শো বিধীয়তে।” ( বাচস্পতিধৃত দক্ষ ) 
অঙ্গহর্ষ-_( পুং) রোমাঞ্চ । (বাঁভট ) 
অঙ্গহানি_স্ত্রী) | অঙ্গন্ত হানিঃ? হাঁক্তিন্ত ৬-তৎ ] প্রধান 
কর্মের উপযোগী গুণাঁদির অন্যথাকরণ বা অকরণ। 
কোন প্রধান বা মুখ্য কর্ম করিতে গিয়। তাহার যে সকল 
অঙ্গীভূত কর্ম আছে, তাহার অন্তথ! করা বা একেবারেই 
তাহা না করাকে অঙ্গহাঁনি বল! হয়। 
পুরাণে নির্দেশ আছে-_-দৈবে, ভ্রমে বা প্রমাদবশে যদি 
এইরূপ অঙ্গহানি ঘটে, তবে বিষুম্মরণেই তাহার পূর্ণতা হয়। 
“দৈবাদ্‌ভ্রমাৎ প্রমাদাচ্চেদ্গহাঁনিঃ গ্রজায়তে। 
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্তাদিতি শ্রুতি ॥৮ 
২ অঙ্গবিকলতা, কাণত্ব, খঞ্জত্বাদি। [ অঙ্গহীন দ্র” ] 
অঙ্গহার-__( পুং) [ অঙ্গহৃ-অধিকরণে ঘঞ 7 ৬-তৎ ] অঙ্গুলি ও 
হস্তপদাদির নান প্রকার ভাবভঙ্গীপুর্ব্বক বত [ ভাবে ঘঞ. ] 
২ অঙ্গের হরণ; অঙ্গবিক্ষেপ। 
অঙ্গহারি__(পুং)[ অঙ্গ-হৃ-শিনি ] নৃত্য করিবার যোগ্য রঙ্গস্থল। 


৬-তৎ ] দেহের সেবাকীরক ; দেহরক্ষী 


৬-তত। 


অঙ্গহারিণী-_(স্ত্রী) গঙ্গা। ( কাশীখণ্ড, গঙ্গাসহত্রনাম ) 
অঙ্গহীন__(ত্রি) [অঙ্গেন হীনং ) ৩-তৎ ] সাধনীভূত ভরব্য- 
কাঁলাদি অঙ্গরহিত কর্ম্ম। 

'অঙ্গহীন, ক্রিয়াহীন, বাঁ বিধিহ্হীন যে কিছু কর্ম, ভাঙ্করের 
প্রসাদে পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক" এইরূপ প্রার্থনাবাক্য স্মৃতি- 
শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। 

“অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ | 
তৎসর্ধং পূর্ণতামেতু ভাক্করন্ত প্রসাদতঃ ॥৮ (স্মৃতি ) 
পৌরাণিক বচনে উল্লিখিত আছে যে, অঙ্গহীন যজ্ঞ রাষ্ট্র 
দগ্ধ করে। 
“অঙজহীনে। দহেত্রাস্ং মন্ত্রহীনস্ত খত্বিজং | 
যজমানমদক্ষিণ্যো নাস্তি যজ্ঞপমে। রিপুঃ ॥৮ 

২ হা ৩ বিকল । ৪ ছিন্নদেহ। | অঙ্গেন দেছেন 
হীনঃ রহিতঃ ] (পুং) ৫ কামদেব | [ অঙ্গং হীনং যস্ত, বনুত্রী”] 
(ত্রি)৬ শি ফাদ ৷ হস্তপদ প্রভৃতি যে পরি- 
মাণের যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা যাহার হয় নাই | যথা 
খঞ্জ কাণ বামন প্রভৃতি । 

এইরূপ অঙ্গহীনতার কারণ সম্বন্ধে সুশ্রুতে দেখা যায়__ 
গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় আহারবিহারাদি ব্যাপারে যেরূপ সাধ 
হয়, তাহার অপুরণের হেতুই কুজ, কুণি, খপ্ত, জড়, বামন, : 
বিকৃতাক্ষ ও অক্ষিহীন প্রভৃতি অঙ্গহীন সন্তান উৎপন্ন হয়। 
স্ৃতরাং যথাকালে গণ্ভিণীর যে যে দ্রব্যে সাধ হইবে, সেই সেই 
দ্রব্য তাহাকে দেওয়া উচিত। নারী ইচ্ছান্ুূপ সাধের 
সামগ্রী পাইয়া বীর্ষ্যবান্‌ ও দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করে। | 

“দ্ধিহ্ৃদয়াঞ্চ নারীং দৌহৃদিনীমাঁচক্ষতে।  দৌহৃদবিমাননাৎ 
কুজং কুণিং খঞ্জং জড়ং বামনং বিকুতাক্ষমনক্ষং বা নারী স্ুতং 
জনয়তি। তম্মাৎ সা যদ্যদিচ্ছ্ত্েত্বন্তৈ দাপয়েৎ। লব্ধদৌহৃদা 
হি বীর্য্যবস্তং চিরায়ুষঞ্চ পুত্রং জনয়তি |”  ( সুশ্রুত ) | 


অঙ্গালিত্ব_(ক্লী) অঙ্গা্িভাব, গৌপমুখ্যভাব।  [ অঙ্গা- 
ক্িভাব দ্র" ] ৃ ্ 
অঙ্গাঙ্গিভাব_( পুং) | অঙ্গস্ত অমির ভাবঃ; ৬-তৎ] 


[ দর্শন] দেহদেহিভাব। ২ গৌণমুখ্যভাৰ ) উপকাধ্য ও. 
উপকারকভাব । 

“অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্যমন্বয়ঃ ৮ ( মীমাংসা ) 
অঙ্গাধিপ__(পুং) অঙ্গরাজ কর্ণ। কর্ণ কিরূপে অঙ্গরাজ্যের 
অধিপতি হইলেন, সে বিবরণ মহাভারতে বণিত আছে। 
[ কর্ণভ্র] রা 

২ অঙ্গদেশের অধিপতি মাত্র, তবে প্রধানতঃ কণকেই 


অঙ্গাধিপ বল! হয়। 


অঙ্গামীনাগ। [২৯৭ 


] অঙ্গামীনাগা 


৩ লগ্রাধিপতি | জ্যোতিষশাস্ত্রে মেষ বুষাদিরাশির উদয়- 


কালকে লগ্ন বলা হয়। এই লগ্মের অধিপতি অঙ্গাধিপ নামে 


অভিহিত হন। অঙ্গাধিপ বা! লগ্মপতি বলবান্‌ থাকিলে জাতকের 
সর্ধবিধ সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হয়। 
“অঙ্গাধিপে বলিনি সর্ববিভূতিসম্পৎ।” (জ্যোতিষ ) 
কোন্‌ গ্রহ কোন্‌ লগ্নের বা অঙ্গের অধিপতি, সে বিবরণ 
জ্যোতিষশান্ত্র বিস্ৃতভাবে বণিত আছে। [ লগ্নাধিপতি দ্র] 
অঙ্গাধীশ-__(পুং) [অজন্ত দেশতেদপ্ত অধীশঃ ; ৬-তৎ] 
[ অঙ্গাধিপ দ্র' ] 
অঙ্গাধীশ্বর__(পুং) [ অঙ্গগ্ত অঙ্গদেশন্ত অবীশ্বরঃ ; ৬-তৎ ] 
[ অঙ্গাধিপ দ্র" ] 
অঙ্গাপূরকর (হরি )_একজন মরাঠী কৰি। ইনি বশিষ্ঠ 


গোত্রীয় ত্রাঙ্গণ। ইহার পিতার নাম অঙ্গাপুরগ।বী গোপালরাও 


ও মাতার নাম যমুনা! বাঈ। ইনি ১৭১৪ শকে (ইং ১৭৯২ 
খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইহার গুরুর নাম হরিনারায়ণ। 


গুরুর প্রসাদে ইনি “কেদারবিজয়” নামে একখানি কাব্য ৩৫ | 


গ্রন্থারস্তে কবি গুরুর মহিমা বিশেষ 
ইনি রামযোশী, 


অধ্যায়ে সঙ্কলন করেন। 
যোগ্যতার সহিত কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। 


মোরোপন্ত প্রভৃতির সমকালীন ছিলেন। ( মহা রাষ্্রকবিচরিত্র ). 


অঙ্গাভরণ__(ক্রী) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত তালভেদ । 


অঙ্গামীনাগ।-_ আসামের দক্ষিণে নাগাপর্বষতের নাগাজাতির 


সম্প্রদায়বিশেষ। মণিপুররাজ্যের উত্তরে, ব্রহ্গপুত্র-উপত্যকার 
দক্ষিণে ও ধানসিরি নদীর পূর্বে অঙ্গামীনাগাদের বাস। ইহার 
পূর্বদিকে বন্মাদেশ | সম্ভবতঃ মহাভারতোক্ত নাগবংশই এখন- 
কার এই নাগাজাতি। অর্জুন উলুপীকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“স্ুতগে! তুমি কে? কাহার কন্তা? আর এ কোন্‌ দেশে 
আমাকে আনিলে ?” উলুপী বলিলেন__“এরাবতকুলে জাতঃ 
কৌরব্যে নাম পন্নগঃ। তন্তাস্মি ছুহিত। রাজন্ন.লুপী নাম পর্নগী।” 
( মহাভা”, আঁদিপর্বব, ২১৪ অণ) অর্থাৎ আমার পিতার নাম 
নাগরাজ কৌরব্য। এ্ররাবতবংশে তাহার জন্ম। আমি সেই 
নাগরাজের কন্া, আমার নাম উলুপী | 

এখনকার নাগারা এরাবতী নদীর নিকটবর্তী পর্বতে 
বাস করে। পূর্বে ইহারাই এ্ীরাবতের বংশধর বলিয়া 
আপনাদের পরিচয় দিত, সন্দেহ নাই। অঙ্গামীনাগ।র! বলে__ 
“পৃথিবী আগে বড় সুখের স্থান ছিল। তখন এত লোক ছিল 
না, পরস্পর এত বিব|দ বিসম্বাদ ঘটিত না। একটী দেবতা, 
একজন মানুষ, তাহার পত্রী, আর একটী বাঘ, এই চারিজন 
একত্র বাস করিত। কালক্রমে সেই দম্পতীর ছুইটা সন্তান 
জন্মে। উভয় ভ্রাতার মধ্যে সৌহার্দ্যের অতাব ছিল না। 

ঢ 


৭৫ 


মানুষ চিরকাল বাঁচে না; দিন ফুরাইল, ক্ীলোকটী মরিয়া 
গেল। মৃতদেহ দেখিয়া বাঘের আহ্লাদ আর 
সে হৃদয়ের উপর গিয়া শোণিত খাইতে বসিল! জগতে 
হিংসা ছিল না, আজি হইতে হিংসা! আসিল। আজি 
হইতে সুখের সংসার তাঙ্গিয়া গেল। পরে ছুই ভাইয়েও 
বিবাদ করিয়া একজন চঙ্গ,বনের দিকে চলিয়া গেলেন, 
আর একজন চেমু জঙ্গলের দিকে আসিয়া আশ্রয় লই- 
লেন। দেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তানেরা এখনও গৌরবর্ণ 
আছে, কিন্তু কনিষ্ের পুত্রের! কৃষ্ণবর্ণ হইয়। গিয়াছে ।' 
আর একটা গল্প। গল্প একটু অদ্ভুত কথ! দিয়া সাজানে! 
না থাকিলে ভাল লাগে না। তাই সে গল্পটীও চিত্র কর! । 


ধরে না) 


নাগারা বলে, “এএকবার একটা ভেলা জলে ভামিতে 
ভাসিতে পর্বতের নিয়ে নদীতটে আসিয়া লাগিল। ভেলায় 
কেবল একটী শাদা কুকুর আর এক জন রূপবতী 
বালিক|,__অন্য. আরোহী কেহ ছিল না। এখনকার 
গৌরবর্ণ নাগারা তাহাদেরই সম্ভ।নসম্ততি।” স্থল কথ, 


নাগাদের পুর্ধ ইতিহাস কিছুই নাই, তাই এত গল্পের 
ঘটা । -[ নাগা দ্র] 

অধিক দিনের কথা নয়, প্রায় তিন শত বৎসর হইল, 
জয়স্তীপুরের মহারাজের সহোদর তাহার ভাইবীকে লইয়া 
দিমাপুরে - পলাইয়া যায়। তখন দিমাপুর কাছ।ড়ের রাজ- 
ধানী। রাজা সেই ছুষ্টকে আশ্রর দিয়! রাখিলেন। ছুই 
দিন যায়, পাঁচ দিন যায়, এইরূপে কষ্টের এক এক দিন 
এক এক বৎসর হইয়া আসিতেছে আর যাইতেছে। 
পাপীর মনে সুখ নাই) তখনি ভয়, তখনি ভরসা ; তখনি 
আবার সহজ বিছার জ্বালায় পুড়িতেছে। ছুষ্ট মনে যে 
শঙ্কা) করিয়াছিল, শেষে তাহাই ঘটিল। জয়স্তীরাজের 
সেনাগণ তাহাকে ধরিতে আসিল। তখন সে পুনর্বার 
ভাইবীকে লইয়! নিকটবন্তী পর্বতের উপর গিয়। লুকাইল। 
কাছাড়ের লোকেরা বলে, অঙ্গামীনাগারা তাহাদেরই 
সম্তানসন্ততি। 

নাগাজাতির মধ্যে যে সাতটা শাখা আছে, তন্মধ্যে অঙ্গামী 
একটা প্রধান শাখা । নাগাগণ কোথা হইতে আসিয়া মণি- 
পুরের নিকটবর্তী স্থানে বাস করিয়াছিল, তাহ! লইয়া অনেক 
মতভেদ আছে। স্যর্‌ জর্জ গ্রিয়ারসন্‌ বলেন যে, ইহার! 
তিব্বতী-ব্রহ্মজজাতীয় এবং ইয়াংসি-কিয়াং ও হো-আং- 
হে! নদীর মধ্যবর্তী উত্তরপশ্চিম চীনপ্রদেশ হইতে এদেশে 
আসিয়াছিল। ভাষা হিসাবে অঙ্গামীনাগাগণ তিব্বতী-চীন 
পরিবারের আসাম-ব্রক্ম শাখার অন্তর্গত । 


অঙ্গামীনাগ। 


অঙ্গামীনাগাদ্িগকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই ছুই প্রধান 
বিভাগে নৃতত্ববিদ্গণ বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রাচ্যবিভাগে 
চক্রিমা কেজামা ও মেমি শাখার এবং পাশ্চাত্য বিভাগে 
বিশ্বেমা, কোহিমী, খোনোমা ও চাঁকরোমা। শাখার লোককে 
বুঝায় । 

অঙ্গামীনাগাগণের চেহার! সুন্দর । তাহারা পৌনেছয় হইতে 
ছয় ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে । তাহাদের দেহেও বেশ জোর 
আছে । উচ্চ পাহাড়ে অনবরত কএকদিন ধরিয়া বিচরণ করি- 
বার অদ্ভূত ক্ষমত| তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিশ 
সের বোঝা পিঠে করিয়া! আটক্রোশ দুর্গম পার্বত্য পথ তাহারা 
অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে পারে । ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ 
ব্ক্তিরই নাক বৌচা এবং ঠোট ইহাদের দাঁড়ী গৌপ 
হইতে প্রায়ই দ্রেখা যায় না। 
সম্মুখে ছোট, তাহাই সী'থা 
করিয়া অচড়ানো । অনেকে 
আবার সী'থ| কাটে না, চুলের 
হালি ভ্রর উপর ঝুলাইয়া 
রাখে । বড় চুলে চূড়া বাধা। 


পুরু । 


চুড়াতে বেড দিয়া থোলো! 
থোলো ফুটন্ত কাপাস জড়ানো । 
পুজা পার্বণ আসিলে 


তাহার উপর পাখীর পালক 
লাগাইয়। দেয়। পুচ্ছের শাদ! 
পাখা, শাদার উপর কাল 
রঙের আজি দেওয়া । তাহাই অজ্লামীদের অধিক প্রিয়। 
মনে ধরিলে তাহারা একটা পালক আট আনা দিয়া 
ক্রয় করে। কিন্তু পোষাকের কচি সকলের সমান নয়। 
কেহ কেহ কেবল বাউরী কাটিয়া ফুর ফুরে টুল উড়াইয়া 
দেয়, মাথায় কোন রকম বেশভুষা পরে না। কেহ বা 
তালুকের লোমে মালা করিয়া মাথায় জড়াইয়া রাখে। 

কাণের ভূষণও অনেক। তাহাদের মধ্যে কর্ণফুলটাই 
সকলে অধিক ভালবাসে । এই ফুলে বেশ একটু কারি- 


যুদ্ধনীজে সজ্জিত একজন 
অঙ্গামী-সার্দার 


গরি আছে। প্রথমে লাল পশমের ছোট থোবা; থোবার 
চারি পাশে ছোট চাঁমচের মত ছাগলোমের ঝালর। 
মধ্যস্থলে সবুজ পোকার পালক» পরকলার মৃত লাগানো 


॥ 
পালকের ধারে ধারে শাদা কীজ মুক্তার মত সাজানো 


থাকে । ফুলের বৌটা কানের পশ্চাতে বনশৃকরের দাতে 
আটিয়। দেওয়া । দীতের গোড়ায় নানা বর্ণের বেত দিয়া 
কাজ করা । অনেকে কীাসার মাকড়ি, কাপাসের গোছা এবং 
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স্থলেই কৃতকার্য্যতা 


অঙ্গামীনাগ। 


পাখীর পালকও কানে পরিয়া থাকে। কণ্ঠভূষণের মধ্যে 
হাড়ের মালা; অকীক, কাচ, শীখ এবং কড়ির মালাই 
অধিক চলিত। বাহুতে হাতীর দাতের 
পদক কিংবা বেতের তাড়। হাটুর 
নিম্নে বিচিত্র বেতের মল । 

ইহাদের নারীর সুন্দরী না 
হইলেও সুশ্রী এবং তাহাদের কথস্বর 
মধুয় ও ব্যবহার ভদ্র। পার্ধতবাসী 
হইলেও ইহারা বেশ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকে । প্রতিদিন স্নান 
ও দিনের মধ্যে বহুবার দেহ ধৌত 
একজন হুন্দরী অঙ্গামী নারী করে। 

নাগাদের মধ্যে কোন কোন জাতি কাপড় পরে ন।, 
ভূষণ চিনে না। স্বভাবের কাজের উপর আজও কেহ 
হস্তক্ষেপ করিতে শিখে নাই-__বিধাতা যেমন গড়িয়াছেন, 
এখনও তাহারা সেইরূপ বিবস্ত্র আছে। কিন্তু অঙ্গামীর! 
কাপড় পরিতে জানে । ইহাদের প্রধান পরিচ্ছদ 
কতকট। ধড়ার মত। বহরে এক হাত ও লম্বে আডাই 
হাত, ছোট কাপড় ধড়া করিয়া পরে। ধড়ার আচলের 
সহিত তিন বা চারি পঙক্তি কড়ি সেলাই করিয়া! 
ব্যবহার করা ইহাদের মধ্যে প্রথা হইয়! দড়াইয়াছে। 
যে কোন ব্যক্তিই তিন পঙ্ক্তি কড়ি ব্যবহার করিতে 
পারে। কিন্ত বিশেষ প্রভাব বা যুদ্ধকৌশল_ প্রদর্শন 
না করিয়া চতুর্থ পঙ.ক্তি কড়ি ধারণ করা নিয়ম নছে। 
চক্রিমা ও কেজামা অঙ্গামীদের চতুর্থ পঙ্ক্তি কড়ি অনেক 
জ্ঞাপন করে। যদি কেহ নিয়লিখিত 
তিনপ্রকার প্রণয়ের মধ্যে কোন কএকটীতে সফল হইতে পারে, 
তবে চতুর্থ পউ.ক্তি কড়ি ধারণ করিবার উপযুক্ত বিবেচিত 
হয়। (১) স্বামীর সহিত বাস করিতেছে এইরূপ নারীর 
সহিত প্রণয়; (২) একনামের ছুই তরুণীর সহিত একসঙ্গে 
প্রণয়; (৩) মা ও মেয়ের সহিত একযোগে প্রণয় । যে কেহ 
উক্ত কোন প্রকার প্রণয়ে কুতকার্ষ্য হয় তাহাকে “জাসেজাঃ 
উপাধি দেওয়া হয়। সত্য সমাজে যে প্রকারের প্রণয় 
ঘবণ্য, ইহাদের মধ্যে তাহাই গৌরবের । অঙ্গামীজাতির 
মেয়ের কখনও কড়ি পরে না কুমারীদের মস্তক মুণ্ডন 
করিয়! দেওয়া হয়, আর বিবাহিতা নারীরা দীর্ঘকেশ ধারণ 
করে। রমণীর! পাঁয়ে কোন অলঙ্কার পরে না, তবে হাতে 
ও গলায় কাসার গহৃনী পরিয়া থাকে । হাতে আংট্টি 
ব্যবহার করার প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। 


অঙ্গামীনাগা 


নৃত্য গীত ও যুদ্ধের সঙ্জী অন্য প্রকার। গাঢ় নীলবর্ণ 
চাদরের ছুই আঁচলে ঝালরদার হাসিয়া, তাহার ছুই ধারে 
লাল ও হরিদ্রা পা্ড__সেই চাদর পিঠের উপর দিয়া বুকে 
বাধা থাকে__ইহাই অক্গামীদের যুদ্ধের ও নাচের সাজ। 
সত্রীলোকদেরও কাপড় ছুই খাঁনি। গায়ের উপর প্রথমে একটা 
ছোট জাম কীকাল পর্য্যন্ত ঝুলিয়। থাকে । তাহার পর এক- 
খানি চাদর কীধের উপরে বেড দিয়া কোমরে লাগানো । 
শ্বীত পড়িলে তাহার! ইহার উপর আর একখানি চাদর 
গায়ে দেয়। 

বর্শ। ইহাদের প্রধান অস্ত্র। সামাজিক অবস্থ।, বয়স ও 
সামরিক শক্তি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের 
বর্শা ব্যবছার করিয়া থাকে । 
পদস্থ ব্যক্তিরা বর্শাকে নানা- 
রূপে বিভূষিত করিয়া থাকে । 
৫ ফুট হইতে ৭ ফুট উচ্চ ঢাল 
ইহাদের ব্যবহার করিতে দেখা 
যায়। গপ্তার, হস্তী বা মহিষের 
চন্য দ্বারা ঢাল তৈয়ার কর! হয়| 
বর্শার সঙ্গে “দাও নামক অক্ত্রও 
ইহার! ব্যবহার করে। 

অঙ্গামীনাগারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌। 
বলিয়াছেন, ইহাদের বুদ্ধিবুত্তি ইউরোপীয়দের 
তবে নূতনের প্রতি ইহাদের বিরাগ দেখা যায়। ইহারা 
সরল প্ররুতির ও সাহসী । প্রয়োজন হইলে অঙ্গামীর! মিথ্যা- 
কথা বলে বটে, কিন্ত সাধারণতঃ ইহাদের কথার উপর আস্থা, 
স্থাপন করা যাইতে পারে । অন্তান্ঠ প্রাচ্যজাতির স্ায় ইহারাও 
অতিথিপরায়ণ। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি, বিশেষতঃ 
দুর্বল ও অসমর্থ ব্যক্তিদের উপর ইহারা সদয় ব্যবহার করে। 
অঙ্গামীনাগাদের রসিকতা উপভোগ করিবার জিনিষ। 
কিন্তু তাহাদের নৃত্যগীতের মধ্যে একটা করুণ বিষাদের ছবি 
ফুটিয়া উঠে। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন উহাদের জীবনকে 
তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে । মৃত্যুতেই মানবের সন্বার শেষ 
হইয়া যায়, ইহাই. তাহাদের ধারপা। তাই তাহাদের 
সঙ্গীতের মধ্যে এইরূপ ভাব দেখা যায় যে, চন্দ্র অন্ত যায়, 
আবার উদিত হয়? কিন্তু প্রিয়তম! মৃত্যুমুখে পতিত হইলে 
আর কখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। 

অঙ্গামীজাতির গ্রামগুলি সাধারণতঃ পাহাড়ের উপর 
অবস্থিত এবং সুগঠিত। চারিদিকে দেওয়াল দিয়া ঘেরা, 


যুদ্ধসাজে সজ্জিত অঙ্গামী 


মতন। 
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একজন নৃতত্ববিদ্‌ 


পরিখাবেষ্টিত গ্রামগ্ুলি বেশ স্থুরক্ষিত। যুদ্ধের সময় গ্রামের 


অঙ্গামীনাগ! 


ভিতরে যাইবার রাস্তাগুলির মাঝে মাঝে গর্ত করিয়। ইহারা 
স্ুতীক্ষ বংশদণ্ড এমনভাবে লুকাইয়া রাখে যে, শক্র বা শক্রর 
চর সেই পথে অগ্রসর হইতে গেলেই গর্ভে পড়িয়া আহত 
হয়। ইহারা ছোট ছোট রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করিতে 
স্থনিপুণ। গ্রাম হইতে চাষ করিবার মাঠে যাইবার রাস্তার 
ধারে ধারে পান্থশালা থাকে । তথায় বসিয়৷ পরিশ্রান্ত ক্ষকগণ 
পানাহার করিতে পারে। 

ইহাদের বাড়ী প্রায়ই পূর্বমুখী করিয়া নির্মাণ করা 
হয়। বাড়ীর সম্মুখে একটু খালি জায়গা! ও বেড়া দিয়া ঘেরা 
স্জীর বাগান থাকে । প্রত্যেক গ্রামেই একটা নিন্দিষ্ট 
উচ্চন্থানে কতকগুলি বসিব!র জায়গা আছে। সেইস্কান হইতে 
পূর্বে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হইত। 
গ্রামের নিকটে একটা সমাধিক্ষেত্র থাকে। 
সমাধিগুলি প্রস্তরনিম্মিত। বিশিষ্ট ব্যক্তি- 
দের সমাধির নিকটে তাহাদের দাঁরুময় 
ৃত্তি স্থাপন করা হয়। এ যুর্তির গাত্রে 
মৃতব্যক্তির বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি রাখিয়! 
দেওয়া হয়। শবদেহ পুঁতিবার সময় মদ, 
মুগী প্রভৃতি পুঁতিয়! দেওয়ার বিধি আছে! এক এক গোত্রের 
বাসস্থানের নিকট “কিপুচে নামক একখগু প্রস্তর থাকে । এ 
প্রস্তরথণ্ড সকলের পুজা! পায় । 

£কিপুচে” ব্যতীত আরও অনেক প্রস্তরখণ্ড গ্রামের মধ্যে 
স্থাপিত রহিয়াছে দেখা যায়। কোন কোন প্রস্তরখণ্ড এত 
বড় যে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারা যায় না, সেগুলিকে কিরূপে 
গ্রামের মধ্যে আনা হইয়াছে । পাথরগুলির মধ্যে কোনটী__ 
উত্সব বা ভোজের স্মারকরূপে, আবার কোনটী কোন ব্ক্তি- 
বিশেষের স্থৃতিচিহ্ৃস্বরূপ স্থাপন করা হয়। 

সাধারণতঃ নাগাজাতির মধ্যে অবিবাহিত যুবকযুবতীদের 
জন্য স্বতন্ত্র একপ্রকার গৃহ থাকে, তাহাকে “মোর বলে। 
অঙ্গামীনাগাদের মধ্যে কিন্ত “মোরং, অধিক নাই । অনেক 
ক্ষেত্রেই অবিবাহিত যুবকযুবতীর1 পিতামাতা বা জোষ্ভ্রাতার 
গৃহে বাস করে। যে ছুই চারিটী “মোর আছে, সেগুলি 
যুবকদের আড্ডাঘর | 

প্রায়ই গ্রামের বাহিরের কোন 
সরবরাহ হইয়া থাকে। 
বড় অভাব । 


নিঝঁর হইতে জল 
গ্রামের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার 
স্বতন্ত্র পায়খানার ব্যবস্থা ন| থাকায় ও গ্রাম 
হুইতে জঙ্গল দুরে থাকায় পথের ছুই পাশে নরনারী মলমুত্র 
ত্যাগ করে। শূকর, কুকুর প্রভৃতি জন্তর মলের দ্বারাও 
রাস্তাগুলি এরূপ অপরিষ্কৃত ও জঘন্ত হুইয়! পড়ে যে, গ্রীষ্মকালে 


অঙ্গীমীনাগ! 1, ৩৪ 


চর 


বাহিরের লোকের পক্ষে এ সব পথ দিয়া চলা ছুষ্ধর হয়|. 
মাঝে মাঝে আগুন লাগিয়া গ্রামগুলি পুড়িয়া যায়, তাহাতে 


গ্রামবাসীর সাময়িক কষ্ট হয় বটে, কিন্তু আগুন লাগার জন্যও 
পুঞজীভূত আবর্জন। দূর হয়। 

অঙ্গামীদের বাড়ী সাধারণতঃ খড় বা ঘাস দ্বারা 
ছাঁওয়! হয়। তবে বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ী কাষ্ঠনিল্মিত হইয়া 
থাকে । ইহাদের বাড়ীর তিনটা বিভাগ আছে। 
প্রথম ভাগে একটী বড় ঘর, তাহাতে শশ্ত সঞ্চয় করিয়! 
রাখা হয় ও লোকজন আসিলে বসিতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় 
ভাগে রাধিবার জায়গা ও শুইবার ঘর। তৃতীয় ভাগে 
মদ বা তাড়ী রাখিবার জাল! থাকে । গরু, শুকর, কুকুর, 
যুগগী প্রভৃতি বাঁড়ীর মধ্যে রাখা হয় বলিয়া এখানকার 
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখ হু্ষর হইয়া উঠে। 

অক্গামীদের পরিবার ছোট খাট। 
মেয়ে কম লোকেরই থাঁকে। কোন লোকের পাঁচটা ছেলে- 
মেয়ে হইলে উহা! অসাধারণ ঘটন! বলিয়া পরিগণিত হয়। 
পরিবারে স্বামী, জী, ছেলেমেয়ে, বুদ্ধ পিতা বা মাতা এবং 
কখনও কখনও একটী অবিবাহিত ভ্রাতা থাকে । বিবাহ 
হইলে ছেলে সাধার ণতঃ স্বতন্ত্র গুহ নিন্দীণ করিয়া বসবাস 
করে। যদি অর্থের খুব 'অনটন হয়, তবে এক বাড়ীর মধ্যেই 
বেড! দিয়া বিবাহিত পুত্র স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, তবে তাহাকে 
বাটার পশ্চাদ্দভাগে থাকিতে হয়ঃ কেননা পিতা কখনও পুত্রের 
পশ্চাতে বাস করেন না। 

অঙ্গামীরা গৃহের অগ্নি নির্বাপিত হইতে দেয় না। যদি 
দৈবাৎ কখনও অগ্নি নির্বাপিত হয়, তবে সকলে উহ অমঙ্গল- 
সচক মনে করে। ভারতীয় আর্ধ্যগণের ও প্রাচীন পারসিক- 
গণের অগ্নিরক্ষার প্রথা অসভ্য অঙ্ামীজাতির মধ্যে কিরূপে 
প্রচলিত হইল, তাহা! অন্ুসন্ধেয় | 

অঙ্গামীর! নিজে দের কাপড় নিজেরা বুনিয়া থাকে। পূর্বে 
ইহার! তুলার চাঁষ করিয়া নিজেরাই সুতা প্রস্তুত করিত, কিন্তু 
এখন ব্রহ্গদেশ হইতে স্ক্্ সততা আমদানি হয়। মেয়েরাই 


সাধারণতঃ কাপড় বুনিয়া থাকে । কাপড় বোনা ছাড়া 
অঙ্গামীরা! রুষি ও কর্মকারের কাধ্য এবং বাঁশ ও বেতের 
দ্বারা নানাপ্রকার ঝুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কডি, 


হস্তিদস্ত, শিং ও হাড়ের দ্বারা অনেক প্রকার জিনিষ পত্রও 
ইহারা তৈয়ারী করিতে পারে। 

ইংরেজ অধিক।রের পূর্বে অঙ্গামীদের ক্রয়বিক্রয় বিনিময়ের 
উপরই অনেক সময়ে নির্ভর করিত। কড়ি ও লোহার মুদ্রাও 
অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। আট অঙ্গুলি লম্বা একটা কড়ির 


তিনটার বেশী ছেলে : 
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বিনিময়ে একটা গরু পাওয়া যাইত। প্রায় আট ইঞ্চি লঙ্ব! 
চাবির আকারে প্রস্তত পাতলা লোহার একপ্রকার মুদ্রাকে 
ণচবিলি বলা হইত। এক চবিলি একজন শ্রমিকের এক 
দিনের বেতন ছিল। এখন বুটিশ ভারতের মুদ্রাই উহাদের 
মধ্যে প্রচলিত । 

অঙ্গামীরা ভাত খায়, তবে তাত অপেক্ষা মাংস ইহাদের 
অধিকতর প্রিয় । এমন পশুপক্ষী কমই আছে যাহার মাংস 
ইহারা খাঁয় না| চিল ও বাজপাখীর মাংসকে অঙ্গামীর! অত্যন্ত 
উপাদেয় মনে করে। হাতীর মাংস খাইতে ইহারা খুব ভাল- 
বাসে, এমন কি হাতীর চামড়া পর্যান্ত ইহারা খাইয়! ফেলে । 
অঙ্গামীনারীদিগকে বাঘের ও পাঠার মাংস খাইতে দেওয়া হয় 
না। কাছাড় ও সিলেট হইতে শুঁটকি মাছ আমদানি করিয়া 
অঙ্গামীরা খাইয়া থাকে । ইহারা অষ্টপ্রহরের মধ্যে তিনবার 
মাত্র আহার করে। 

অঙ্গামীজাতির কুমারীরা নিজেদের পছন্দ মত বিবাহ 
করিতে পারে। তাহাদের পিতামাত! ভাল বর খুঁজিয়া দিলেও 
যদি পাত্রী এঁ বরকে পছন্দ না করে, তাহা! হইলে বিবাহ হয় 
না। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহুপ্রথা প্রচলিত নাই, তবে 
বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা বিশেষ কঠিন নহে । ভুইজনের মনের 
মিল না হইলেই বিবাহবিচ্ছেদ হইতে পারে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী 
হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ এবং 
সকলপ্রকার সম্পত্তি হইতে ৰঞ্চিত করে। কিন্তু যদি 
উভয়ের সন্মতিক্রমে বা স্বামীর ব্যভিচারের জন্ঠ বিবাহবিচ্ছেদ 
হয়, তাহা! হুইলে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ পাইয়া 
থাকে । বিধবা যখন খুশী তখন বিবাহ করিতে পারে, তবে 
স্বামীর বংশের কাহাঁকেও বিবাহ করিতে পারে না । 

বিবাহের পুর্বে অঙ্গামী-কুমারীরা বিবাহযোগ্য ব্যক্তির 
সহিত প্রণয়. করিতে পারে, তবে স্বগোত্রীয় ব্যক্তির সহিত 
প্রণয় করা গছিত বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৮৯১ সালের 
আদমস্থমরির বিবরণীতে গেট সাহেব লিখিয়াছেন, “ড্রেং 
ল্হোটাস্‌ শাখার মধ্যে একটা প্রথা আছে যে, কোন 
ব্যক্তি দূর প্রবাসে যাইবার সময় তাহার কোন নিকট 
আত্মীয়কে নিজের স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার অনুমতি 
দিয়া যায়। এই প্রথা হইতে কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে, অঙ্গামীরা -নারীকে- সমগ্র শাখার সম্পত্তি বলিয়া 
কিবেচন! করে; কিন্ত তাহা! হইলে স্বগোত্র-বিবাহ বা! স্বগোত্রা- 
গমন নিষিদ্ধ হইত না । 2 রঃ 


অঙ্গামীদের মধ্যে দত্তকগ্রহণপ্রথা প্রচলিত আছে, তবে 


কুলের বাঁ গোত্রের মধ্যেই দত্তক নির্বাচন করা নিয়ম । অন্য 
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অঙ্গামীনাগ। 


কুলের ব্যক্তিকে দত্তক লইলে বিবাদ বিসংবাদ হয়। মৃত- 
ব্যক্তির একতৃতীয়াংশ সম্পত্তি তাহার স্ত্রী পায়। অন্ান্ত 
সম্পত্তি অধিকারীর নির্দেশ মত বিভাগ হইয়া থাকে। পুত্র 
বিবাহ করিলে পিতার সম্পত্তির এক অংশ পায়। পিতার 
মৃত্যুর পর তাহার নিজস্ব অংশ কনিষ্ঠ পুত্র পাইয়া থাকে । 
কন্তাকে স্থাবর সম্পত্তি দেওয়া! নিয়ম নছে। 

অঙ্গামীদের রাজা নাই। তাহারা সকলেই ন্গ স্ব প্রধান । 
তবে তাহাদের প্রাত্যক শ্রেণীর মধ্যে একজন করিয়া নামে মাত্র 
সর্দার আছে, এই পর্যস্ত। সেই সর্দারকে “পিউমা” বলে। 
যিনি সদ্বক্তী, যৃদ্ধে ছুই একবার বীরত্ব দেখাইয়াছেন, এবং 
বাহার ভূমি ও গরু বাছুর অনেক আছে, তিনি সর্দারের 
উপযুক্ত । বিরোধ ঘটিলে তিনিই উভয় পক্ষের মধ্যন্থ 
হন। কিন্ত বিবাদ মিটাইবার সময় যদি ছুই দিকের মন 
রাখিতে পারেন, তবেই তাহার কথা লোকে মানে। 
অন্যথা, তাহারা আপনারাই গাঁয়ের জোরে বিবাদ নিষ্পত্তি 
করে। সুখের বিষয়, এই অঙ্গামীদের এক এক সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে অন্ত শ্রেণীর নাগার1 কোন পক্ষ 
অবলম্বন করে না। যুদ্ধের সময় তাহারা প্রায় নিরপেক্ষ 
থাকে। এই গুণ না থাকিলে নাগাজাতি এতদিন নির্মল 
হইয়া! যাইত | 

নাগারা ইংরেজদের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছে। 
১৮৩১ খুষ্টান্দে কাণ্ডেন জেন্কিন্স, পেন্বার্টন এবং গর্ডন, 
নাগাদের সঙ্গে আসাম ও মণিপুরে যাহাতে ব্যবস! চলে, তাস্ার 
পথ খোলসা করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে কামান, বন্দুক 
এবং অনেক লোকজন ছিল। কিন্ত অঙ্গামীর! স্বাধীনতার 
বরপুত্র; অপরিচিত লেক না বলিয়া কহিয়া চতুরঙ্গ সেনাবলে 
তাহাদের অধিকার দিয়া যাইবে, এ অপরাধ কখনই সহ 
হইতে পারে না। রাগে আগুন ছুটিল। কত নাগা 
ইংরেজদের ধরিয়া! মারিল, কত নাগ! ইংরেজদের মারিতে গিয়া 
গুলিবুষ্টিতে উড়িয়া গেল। তাহার পর আঠার-শ-পঞ্চাশ সাল। 
পঞ্চাশ সাল আঁসিল না কাল আসিল 1 সমঞ্চতি্র ইংরেজদের 
একটা আড্ডা ছিল। নাগার! পুনঃপুনঃ সেই খানে আসিয়! 
উৎপাত করিত, শেষে তথাকার জমাদার ভোগচাদকে মারিয়া 
ফেলে । এই অপরাধের উচিত দণ্ড দিতে ইংরেজেরা আবার 
ছুটিয়া আসিলেন। যুদ্ধ হইল, নাগারা হঠিয়া গেল। এখন 
অঙ্ষামীদের দৌরাত্ম্য অনেকটা কমিয়াছে। [নাগা দ্র] 

যদিও অঙ্ামীর। বিভিন্ন দেবতাকে কোন কোন সময়ে 
এক বলিয়াই মনে করে, তথাপি তাহাদের মধ্যে একেশ্বরবাদ 
প্রচলিত আছে বলা যায় না। অতিপ্রাক্ৃত শক্তিসমূহের দ্বারা 
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জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। নদী, 
জঙ্গল, পাহাড প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে বলিয়া উহ্ছার! 
মনে করে। যুদ্তিপূজা প্রচলিত না থাকিলেও বিভিন্ন প্রকারের 
পাথর ইহার! পুজা করিয়া থাকে । লাজেশী শাখার অন্তর্গত 
সেমা গ্রামে ছুইখানি শিলা আছে, ইহাদের মধ্যে একখানি স্ত্রী 
ও অন্তখানি পুরুষ। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, এই প্রস্তরদ্বয়ের 
সঙ্গমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ বিশ্বাস প্রায় 
প্রত্যেক গ্রামবাসপীরই আছে। যে সকল পশুকে সহজে 
মারা যায় না, তাহাদিগকে ইহারা দেবতা মনে করিয়! 
পুজা করে । 

ইহাদের দেবতাদের মধ্যে “কেপেনোপৃফু” প্রধান | ইনি 
জন্মের দেবতা । কেপেনোপৃ্ফু হইতেই অন্তান্য দেবতা ও বড 


বড বিড়ালের জন্ম হইয়াছে বলিয়। ইহাদের বিশ্বাস। মানুষ- 
জাতিও ইহা! হইতে জন্মলাভ করিয়াছে । ইনি পুরুষ কি 
স্ত্রী দেবতা তাহা! লইয়! মতভেদ আছে। ইহার বাসস্থান 


আকাশে, যাহার! সদ্ভাবে জীবন যাপন করে, তাহারা মৃত্যুর 
পর আকাশে যাইয়া কেপেনোপ্ফুর সহিত বাস করে। 
আমাদের মধ্যে যেমন যমকে মৃত্যুর দেবতা বল! হয়, অঙ্গামীদের 
মধ্যে তেমনি “কুটুজে'কে আকম্মিক মৃত্যুর দেবতারূপে গণ্য 
করা হয়। ট্ম্থখো ও ডক্তরাবু হইতেছেন স্বামী ও স্ত্রী 
বামন আকারবিশিষ্ট। ইহারা বন্ত পশুদের অবিষ্ঠাত্রী দেবতা । 
“টেমি ভূতযোনিবিশেষ । জলে ডূবিয়া, শক্রর দ্বারা আহত 
হইয়া বা আত্মহত্যা করিয়! যাহার মরে, তাহাদের মুতদেহ 
হইতে “টেমি” বাহির হয়। “টেমি লোককে মারিয়া ফেলিতে 
পারে ন! বটে, কিন্ত ভয় দেখাইতে পারে । 
অসংখ্য দেব-দেবী আছে। প্রত্যেক গ্রামেই বিশেষ বিশেষ 
দেব-দেবী আছে, কিন্তু স্থ্য্য, চন্দ্র, অগ্নি বা প্রকৃতির বিশেষ 
কোন অভিব্যক্তিকে ইহার! পুজ। করে না। 

পুজাচ্চনা পরিচালিত করিবার জন্ত প্রতোক গ্রামে কএক- 
জন পুরোহিত শ্রেণীর ব্যক্তি থাকে । ইহাদের মধ্যে প্রধান 
হইতেছে “কমোভো? ) গ্রামের আদিম প্রতিষ্ঠাতার বংশধ্রই 
কেমোভো? হয়। এই ব্যক্তির নিদেশ মত উৎসব ও পুজার 
দিন নিদ্দিষ্ট হইয়। থাকে। কুল, গোত্র ও বংশের ইতিহাস 
জানিয়া রাখাও ইহার কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত | কেমোভোকে 
যুদ্ধে হত্যা করাও পাপ বলিয়। গণ্য হয়। প্রাচ্য অঙ্গামীদের 
মধ্যে ছুইজন কেমোভে। থাকে । 

অঙ্গামীদের মধ্যে প্রচলিত অনুষ্ঠঠনকে মোটামুটী তিনভাগে 
বিতক্ত করা যাইতে পারে__কেন্না, পেন ও নান্ধু। কোন 
ব্যক্তির পক্ষে ঘে সকল কার্ধ্য নিষিদ্ধ, তাহাকে কেননা 


এতদ্তিন্ন আরও 


অঙ্গার 


বলে। ছোট বড় অনেক কাজই ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে নিষিদ্ধ 
এবং তাহার প্রত্যেকটাই কেন্না। যখন কোন পরিবার 
“কেন্না? প্রতিপালন করে, তখন তাহার বাড়ীর সম্মুখে কতকগুলি 
কীঁচা পাতা রাখিয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে এ পরিবারের 
কেহ বাহিরের কোন লোকের সহিত বাক্যালাপ বা ইঙ্গিতে 
কথা কছে না। 
প্রায়শ্চিত্ত করে, তখন তাহাকে “পেন্নী বলে । 
পালন কালে কেহ চাষ করিতে বা বাহিরের কোন কাজ 
করিতে যাইতে পারে না। 
এইরূপ পেন্না' করা হয়। 
একটা পাতায় কতকগুলি চাল ও কএক ফৌটা মদ ছড়াইয়া 
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যখন গোত্রের বা গ্রামের সকলে মিলিয়া 
পেন্না প্রতি-. 


বৎসরের মধ্যে কএকদিন 
পুজার্চনাকে “নানু বলা হয়। 


উৎসর্গ করিয়া পূজা করা যাইতে পারে, আবার বিরাট; 


ভোজের আয়োজন করিয়া নাচগান সহযোগে পুজা হইতে 
পারে । বড় বড উত্সবের দিনে বিশেষ জমকাঁল পোষাক 
ধারণ করা নিয়ম | 


অঙ্গামীরা শিকার পাইবার জন্য বা শশ্তলাভের জন্ঠ কখনও 
কখনও প্রার্থনা করিয়া থাকে । কিন্ত অনেকস্থলে প্রার্থনা : 


মন্ত্রের মতন মুখস্থ করিয়া বলা হয়। 


অঙ্গীর,--( পুং ক্লী) | অঙ্গ-আরন্] অগ্নিসংক্রান্ত বা অগ্রি-; 


শূন্য অর্থদপ্ধ কাষ্ঠখণ্ড। 
পর্য্যায়_অলাতি, উল্মক। টু 

| ইংরেজী-_098%1 ) জর্ন_10০719 ; প্রা জন্মন__0০1, 
0০10 ; লিখু-_-408115 ) রুষ _58০1] ] 

ব্রহ্মা স্বীয় গাত্রমল লইয়া! অগ্রিশিখায় নিক্ষেপ করেন, 
তাহাতে ভূগুখষির উৎপত্তি হয় । এ অগ্রি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে 
দগ্ধ অঙ্গারখণ্ড হইতে অঙ্গিরাঁখষির উৎপত্তি হয়। (নিরুক্ত) 

“সেহস্তাঙ্গারা আসংস্তেইন্গিরসোইভবন্‌ ॥৮ ( এতরেয় ৩.৩৪ ) 

ব্রহ্মাগুপুরাণে (৬৫.৬১) লিখিত আছে, ব্রহ্মার দেহছ্যতি 
হইতে কদ্র ও আদিত্যগণের উৎপত্তি এবং অঙ্গার হইতে 
দিব্যমান্ুুষ জ্যোতিঃসমুহ উৎপন্ন হুয়। 

নীতিশাস্ত্কারেরা মানুষের মন্দ স্বভাবের হুরপনেয়তা 
দেখাইবার জন্ট দৃষ্টান্তন্ববূপে অঙ্গারের উল্লেখ করিয়াছেন 

“অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি ।” (চাঁণক্যনীতি ) 

অঙ্গার ছ!রা চিহ্ন বা দাগ রাখিবার প্রথা এখনও আছে, 
পূর্বেও ছিল. ইহার প্রমাণ কুমারসম্ভবে দেখিতে পাওয়া 
যায়। যথা-_ 

“যমোহপি বিলিখন্‌ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষ! | 
কুরুতেইন্মিন্নমোঘেইপি নির্বাণালতলাঘবং |” 
( কুমারস; ২২৩) 


চলিত আঙ্গার, আউার, কয়লা । 


অঙ্গার 


২ (সাদৃশ্তে) অধম, কলঙ্ককর। (পুং) ৩ মঙ্গলগ্রহ | 
৪ [ বৈদ্যক] কুরুণ্টকবৃক্ষ, পীতঝাঁটী। ৫ হিতাবলীবুক্ষ | 
(ক্লী) ৬ রক্তবর্ণ। ৭ অঙ্গারপূর্ণ পাত্র । ( হেমা”) 
(ভ্রি) ৮ রক্তবর্ণবিশিষ্ট। 


 অঙ্গার২-_( পুং ক্লী) অঙ্গারজাত বস্ত) ভম্ম।॥ হোমের ভন্ম 


বিভূতি প্রভৃতি পবিত্র পদার্থ। অগ্নির উপাসনায় অগ্রিহোব্রযাগে 
অগ্থিকুণ্ডের অন্তর্গত ভন্ম। প্মপুরাণ ১০৬ অধ্যায়ে বণিত 
আছে, অগ্নিহোত্রযাগে অগ্নিকুণ্ডে সংরক্ষিত ভস্ম মৃত্যুীয়মন্ত্রে 
অভিমন্ত্রিত করিয়া! অরুন্ধতী এক মৃত ব্রা্গণকে জীবন দাঁন 
করেন। পুনশ্চ ১০৭ অধ্যায়ে বীরভদ্র কর্তৃক এক রাক্ষসের 
জীবনদানের কথা আছে। বস্ততঃ এইরূপ অভিমন্ত্রিত ভস্ম 
ধারণ করিলে দেহে অদ্ভুত শক্তি অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। 
জরাদি রোগ নিরাকরণে ইহা! শক্তিসম্পন্ন। মহারাষ্ট্রদেশে 
বিশেষতঃ কোস্কণ প্রদেশে ইহার অধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া 
যায়। সন্ন্যাসিদত্ত বিভূতি যে বিশেষ গুণপ্রদ তাহা অনেক- 
স্থলেই দেখা যায়। এইজন্য অনেকে বিভূতি রক্ষা করিয়! 
থাকেন এবং তন্বারা তিলক ধারণ করেন। আমাদের দেশে 
বৈরাগী, গৌঁসাই, মৃস্কিল-আসান প্রভৃতি ফকিরেরা ভিক্ষার্থে 
আসিয়া গৃহস্থ বালকবালিকার কপালে অঙ্গারের তিলক দিয়! 
থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস, এই অঙ্গার-তিলক বিব্লনাশনঃ 
জ্বরাপহারক ও শুভফলপ্রদ । | ভন্ম দ্র] 


 অঙ্গার৬--( পুং) যযাতিবংশীয় সেতুর পুত্র । ইহার অপর নাম 


মরুৎপতি। ইনি যৌবনাশ্ব রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়! 
তাহার হস্তে পরাজিত ও নিহত হুন। ইহার পুত্র গান্ধারের 


নামানুসারে গান্ধাররাজ্য স্থাপিত হয়। ( হরিবংশ ) 
২ মহাঁভারতোক্ত রাজবিশেষ। ইনি মান্ধাতার সহিত 
যুদ্ধ করিয়। পরাজিত হন। ৩ জাতিবিশেষ। 


অঙ্গার, একপ্রকার রাসায়নিক অধাতবৰ মৌলিক পদার্থ। 
সাঙ্কেতিকচিহ্ন “ক” (রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী)3 ইংরেজী নাম: 
08৮১০ (সান্কেতিক চিহ্ন 0)। আণবিক ভার (48607016 : 
₹ম9101)6) ১২ মিলনসংখ্যাঁ ( ৬%190০) ) ৪ । 

স্বাভাবিক অবস্থায় অঙ্গার হীরক, কৃষ্ণসীসক (91018169), 
পাথুরিয়া কয়ল! ইত্যাদি অবস্থায় বর্তমান থাকে | ইহা! অন্ান্ 
পদার্থের সংযোগে বহু যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। প্রাণী 
এবং উড্ভিজ্জী পদার্থের প্রধান উপাদান অঙ্গার। মন্র, 
ু্প্রস্তর, খটিক! প্রভৃতি বহুবিধ খনিজ পদার্থেরও একটা 
উপাদান অঙ্গার । 

অঙ্গারের অণুর গঠন এইরূপ। ইহার মধ্যস্থ নাতিখণ্ডে 
( টব 9০1695 ) ১২টী ধনাথু (চ:০$০%) ) এবং তাহার অর্ধেক 


অঙ্গার 


খণাণু (0819099) থাকে । ইহার বাহিরে বলয়াকারে 
বর্তমান খণাণুর সংখ্যা ৬। 

পূর্বেই বল! হুইয়াছে, অঙ্গার স্বাভাবিক অবস্থয় তিনরূপে 
বর্তমান থাকে, যথা 

১। হীরক । ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৫ | ইহ! সর্বাপেক্ষ 
বিরল এবং স্বাভাবিক অবস্থায় অষ্টফলকাকার স্ষটিকরূপে (0০৮০- 
11901] ০৪6%] ) বর্তমান থাকে । ইহাতে প্রায়ই বিশুদ্ধ 
অঙ্গার থাকে, তবে অস্জন বায়ু কর্তৃক দগ্ধ হইলে অতি অল্প 
পরিমাণে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে । তাহাতে সিকতাক ( ১11109, ), 
এলুমিনিয়াম্‌ এবং কখনও কখনও লৌহভম্ম বর্তমান থাকে। 
হীরক সর্বাপেক্ষা কঠিন পদার্থ এবং ইহা! কাচ কাটিবার 
জন্ত ব্যবহৃত হয়। হীরকের অত্যধিক আলোবক্রণশক্তি 
(10161) 18275001059 0০০: ) থাকায় ইহা! এত উজ্জ্বল দেখায় | 


[৩০৩] 


মোয়া সী নামক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হীরকের আগণুবীক্ষণিক ৷ 


স্ষটিক ( 0:99] ) প্রস্তুত করিয়াছিলেন । [ হীরক দ্র] 


২। কৃষ্ণদীসক--আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.২। 


ইহ!র স্ষটিক . 


ষড়ভূজ ফলকাকারে (815-51060 012৮6 ) বর্তমান থাকে |. 


ইহার বণ কৃষ্ণাভ ধূসর এবং স্পর্শে ইহা নরম এবং মস্থণ । 
ইহাতে কাগজে লেখা যায়। ইহ পেন্সিল প্রস্তুত করিবার 


জন্ত এবং লৌহনির্মিতি কলকবজা তৈলাক্ত করিবার জন্য: 


ব্যবহৃত হয় । 
কয়ল।-_(ক) 
মধ্যে দগ্ধ করিয়া ইহ! প্রস্তুত করা হয়। 


কান্ঠ এবং প্রাণিদিগের অস্থি বায়ুর 
কাঠকয়লা বন্দুকের 


৩। 


বারুদ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । ইহাতে বনু ক্ষুদ্র 


ক্ষত্র ছিদ্র থাকায় ইহা বাম্প শোষণ করিতে পারে। এজন্য 
ইহা হুর্গন্ধনাশকরূপে ব্যবহৃত হয়। জান্তব কয়লায় 
চুণ (71016) এবং দীপক (08090170709 )-ঘটিত পদার্থ 
বর্তমান থাকে । যদি শী কয়লা লবণদ্রাবকে (ন0:০- 
0010719 4010 ) ভিজান যায়, তাহা! হইলে শেষোক্ত পদার্থ- 
গুলি এর দ্রাবকের সহিত মিলিত হয়; 
জলে ধৌত করিলে বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চিনি 
প্রস্তুতের জন্য গুড় জান্তব কয়লার ভিতর দিয়া পরিক্রুত করিয়! 
লওয়! হয়। 

(খ) পাথুরিয়া কয়লাও ইহার এক উদাহরণ। বনুষুগ 
পৃর্ধবের অতি বৃহৎ কাষ্ঠরাশি ধীরে ধীরে পাথুরিয়া কয়লায় 
পরিণত হুইয়াছে। 

(গ) বোদমাটি (৮৪৪ )-__ইহাতে কিছু কয়লা বর্তমান 
থাকে। জলাভূমিতে তৃণ, শৈবাল প্রভৃতি পদার্থ ক্রমশঃ 
পচিয়া কয়লায় পরিণত হয়। টিগার (17067) নামে 


ত্র কয়লা এক্ষণে ; 


অঙ্গারক 


একপ্রকার আশুদাহা পদার্থও সাধারণ কয়লার একটা ভেদমাত্র। 
ইছা! প্কলিল হইতে অগ্নি জালাইবার জন্য ব্যবহ্ৃত হয়। 

(ঘ) ভূসাকালি ও ঝুল অতিস্ুক্ম চুর্বপে সাধারণ 
কয়ল৷ ভিন্ন আর কিছুই নয়। 

অঙ্গারের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ-_অঙ্গার অত্যধিক 
তাপে বাম্পাকারে উডিয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ কোন 
তরলপদার্থে দ্রব হয় নাঁ। কিন্তু অত্যুত্তপ্ত গলিত 
লোহায় অঙ্গার কিছু দ্রবভাবে বর্তমান থাকে। এ 
উত্তপ্ত লৌহ শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কতকটা 
অঙ্গার কৃষ্ণসীসকের স্ষটিকরূপে পরিণত হয়। বাকী এ 
লৌহের সঙ্গে মিলিত থাকে । অঙ্গার উত্তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ 
করিলে ইহা। বায়ু হইতে অশ্নজন বাষ্প গ্রহণ করে । এইরূপে বহু 
ধাতব পদার্থের ভল্ম হইতে বায়ু গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থকে 
ধাতুর অবস্থায় পরিণত করিতে পারে। প্রচুর পরিমাণে 
বায়ু বর্তমান থাকিলে অঙ্গার ২ ভাগ অস্জনের সহিত 
মিলিত হইয়া অঙ্গারাম্ জন ব৷ দ্বাঙ্গারাম্ত্র (080০7) 0105119 ) 
উৎপাদন করে । [ অঙ্গারামত্জন দ্র" ] কিন্তু বায়ুর পরিমাণ অল্প 
থাকিলে সমপরিমাণে অশ্জনের সহিত মিশ্রিত হইয়া একাঙ্গারাস্ 
(081১0) 000:)0%105 ) উৎপাদন করে । এই বায়ু অঙ্গারাম্র 
হইতেও অতি বিষাক্ত। আবদ্ধ গৃহমধ্যে অগ্নি প্রজ্লিত 
করিয়া রাখিলে এই বায়ু উৎপন্ন হয় এবং গৃহমধ্যস্থ মনুষ্য 
তাহা! হইতে নিদ্রিতাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, 
এরূপ হূর্ঘটনাঁর অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 

অঙ্গার অপর মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া 
বহুসংখ্যক যৌগিক পদার্থের স্ষ্টি করে। যথা-__উপাস্ন-অঙ্গার 
(08050 ০100%106 ), কুলহরিণ-অঙ্গারীয় (08:০0] 
01১1970109 ) প্রভৃতি । | তত্ৎ শব্দ দ্র ] 

ওষধার্থে ব্যবহার-_ 

এলোপ্যা্থী মতে__বিশোধিত অঙ্গার ১০ হৃইন্তে ৩০ রতি 
মাত্রায় বায়ু ও অক্নরোগে ব্যবুহাধ্য । রক্তামাশয়জনিত 
অন্্রপচনে ইহা পিচকারী সাহ্ধ্ষ্যে মলদ্বারে প্রযুক্ত হয়। 
আফিম্‌, কাঠবিষ, কুচিল! প্রভৃতি দ্বারা বিষাক্ত হইলে 
কয়ল! সেবন করাইয়া গরম জল পান করান হইয়া থাকে । 

হোমিওপ্যাধী মতে_ নিম্নলিখিত গীড়ায় অঙ্গার ব্যবহৃত 
হয়, যথা-__পুরাতন অতিসার, জ্বর ও বিস্চিকায় নাড়ীর 
ক্ষীণতা, পুরাতন চাপা কাশি, বুকজ্বালা, উদরাধ্ান প্রভৃতি । 


অঙ্গারক,__(পুং) | অঙ্গার স্বার্থে কন্‌] মঙ্গলগ্রহ | জ্যোতিষ ও 


বিজ্ঞানশান্ত্রে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিত আছে । 
| মঙ্গল দ্র] 


অঙ্গারক 


৩০৪  ] 


অঙ্গারকমণি 


অঙ্গারক দেবতারূপে পুজিত হইয়া মঙ্গল, তৌম, ভূমিস্থৃত 
ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন এবং ইহার পুজা 
যদিও হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহার 
ষ্তি সর্ধত্র একই ভাবে কল্পিত হয় নাই। জৈনদিগের 
নির্বাণকলিকা গ্রন্থে (প. ৩৮) তাহার নিম্নলিখিত ধ্যান 
পাওয়া যায়__ 

“তথাইঙ্গারকং রক্তবর্ণত দ্বিভুজং দক্ষিণেইক্ষম্তত্রং বামে 
কৃণ্িকাং চেতি 1” 

অর্থাৎ তাহার বর্ণ লাল, এবং তিনি দ্বিভূজ, তাহার 
দক্ষিণহস্তে অক্ষশ্ত্র ও বামে কমগ্ুলু থাকে । 

কিন্ত হিন্দুদিগের মধ্যে তিন প্রকারের ধ্যান পাওয়া যায়। 
একটীতে, তীহার বামহস্ত জানতে অবস্থিত এবং দক্ষিণ- 
হস্ত অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করে। দ্বিতীয় ধ্যানে দেখা যায়, 
তাহার দক্ষিণহস্তে পাত্র থাকে । | 

অঙ্গারক সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বিবরণ শ্রীতত্বনিধিতে 
(প. ১২৩) পাওয়া যায়) কিন্ত এ বিবরণ হইতে দেখা 
যায়, তাহার মুর্তির সহিত উপরিলিখিত মৃন্তির বিশেষ 
কোঁন সাদৃপ্ত নাই । এটী তৃতীয় প্রকারের । তীহাকে 
আবাহন করিবার মন্ত্রটী এইরূপ-__ 

“ভগবন্‌ অঙ্গারক অগ্র্যাকৃতে ভরদ্বাজগোত্র অবস্তীদেশেশ্বর 
অষ্টম্যাং শ্রবণনক্ষত্রোৎপন্ন _ জালাপুঞ্জোপমাঙ্ষছ্যতে  চতুভূজি 
শক্তিশুলগদাখষ্রা্গধারিন্‌ রক্তান্থরমা ল্যান্ুলেপনপ্রবালাতরণভূষিত- 
সর্ধাঙ্গভ্যুতে আলোকদীপ্তে নমস্তে, সন্নদ্ধরক্তধবজে পশোভিতেন 
রক্তমেষাষ্টরথবাহনেন মেক্ং প্রদক্ষিণীকুর্ধ্বন আগচ্ছ |” 

শ্রীতত্বনিধিতে লিখিত উপরি উক্ত আবাহনমন্ত্র হইতে 
অঙ্গারকের মৃত্তি বেশ পরিস্কট ভুইয়া উঠে। 
ভগবান্‌ অঙ্গারক অগ্র্যার্কৃতি, ভরদ্বাজগোত্রসম্তৃত, অবস্তী- 
দেশের ঈশ্বর অষ্টমীতিথিতে শ্রবণানক্ষত্রে জাত। 
ইনি চত্হস্তে শুল, গদ। খষ্টা্জ ধারণ 
করিয়া থাকেন। তাহার বসন, মাল্য, অন্ুলেপন ইত্যাদি 
সকলই রূক্তবর্ণ ১ এবং তীহার আভরণগুলি রক্তবর্ণ প্রবাল্‌ 
দ্বারা নিপ্মিত। রক্তবর্ণ ধ্বজাদ্বারা শোভিত রথে তিনি 
আসীন এবং তীঁহার রথ আটটী রক্তবর্ণ মেষ বহন করিয়! 
থাকে। তিনি এই রথে উপবিষ্ট হইয়া মের প্রদক্ষিণ 
করিয়া পুজাস্থানে উপস্থিত হয়েন। 
অঙ্গারক২_-( পুং ) দক্ষযজ্ঞোৎপন্ন বীরভদ্রের নামান্তর | পর্যা- 
পুরাণের স্থষ্টিখণ্ডে অঙ্গারকের বিবরণ এইরূপ পাওয়া! যায়__ 
দক্ষষজ্ঞে কুপিত কৈলাসপতির ললাটতট : হইতে স্ব 
বিন্দুর পতনে ভীষণ বীরভদ্রের উৎপত্তি হয়। বীরভদ্র যজ্ঞ 


তৃতীয় 


এবং 


শক্তি, এবং 


ধ্বংস করিয়া যখন জগদ্বিনাশে উদ্যত, তখন শিব তাহাকে 
লোকসংহার কার্ধ্য হইতে বিরত করিয়া বলেন, তুমি যথেষ্ট 
করিয়াছ, যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া জগতের শাস্তি দিয়াই; সুতরাং 
তোমার এই কার্য্যের পুরকফ্কারম্বরূপ তোমাকে গ্রহগণের 
শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা হইল। তুমি অঙ্গারক নামে বিখ্যাত 
হইবে। মহৎ লোকে তোমার পুজা করিবে। চতুর্থী 
দিনে মানবেরা তোমার পুজ1 করিয়া রূপ, আরোগ্য এবং 
ধরশ্ব্্যলাভের অধিকারী হইবে 1” 

২ একাদশ রুদ্রের অন্যতম । কুদ্রগণ স্ুুরভির গর্ভে ও কশ্ঠপের 
ওরসে জন্মগ্রহণ করেন। (ব্রঙ্গাগুপুণ্ঠ ৬৬.৬৯) কিন্তু পদ্ম 
ও মতগ্তপুরাণ এবং হরিবংশ মতে, ইনি ব্রঙ্গার গুরসে ও সুরভির 
গর্ভে জন্ম লন। ৩ ভূমিরূপী মহাদেবের পত্বী বিকেশীর পুত্র । 
(ব্রন্ষাগ্ুপুং ২৭.৫১) ৪ স্থ্যের নামান্তর । (মহাভারত ) 
৫ সৌবীররাজভেদ। ৃ 

অঙ্গারকত_-(পুং ক্রী) | বৈদ্যক ] কুরুণ্টক বুক্ষ, ঝঁণটী গাছ। 
২ ভূঙ্গরাজ বৃক্ষ; চলিত ভীমরাজ। ৩ [অল্লার্থে কন্‌্] 
অঙ্গারের ক্ষুদ্রাংশ, বিশ্ফ,লিঙ্গ । 
অঙ্গারকচতুর্থী__( স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। [ অঙ্গারকব্রত দ্র ] 
অঙ্গারকতৈল-_র্লী) [ বৈদ্যক ] জরাধিকারে প্রযোজ্য তৈলৌবধ- 
তেদ। ইহ] দ্বিবিধ। প্রস্ততপ্রণালী-_মুচ্ছিত তিল তৈল ৪ সের, 
কাঞ্জিক ১৬ সের। কক্ধব্রব্য_ মুর্বধামূল, লাক্ষা, হরিজ্রা, দারুহরিদ্রা, 
মপ্রিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রান্সা, 
জটামাংসী, শতমুলী_-এই সকল দ্রব্য মিলিত /১ সের। 
কন্কপাঁকার্থ জল ১৬ সের। পাক সিদ্ধ হইলে তৈল ছঁখকিয়! 
লইয়া উহাতে কপূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেক ২ তোল৷ 
করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল শ্লীতল অথব৷ 
স্থলবিশেষে উষ্ণ করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে জ্বর উপশমিত ও 
শরীর শীতল হয়। 
বৃহৎ অঙ্গারক তৈল প্রস্তত প্রকরণে কন্ধার্থ শুষ্ক মুলা, 
পুনর্ণবা, দেবদারু, রাঙ্গা, শুগ্ঠী এবং উপরিব্ণিত অঙ্গারক 
তৈলের কক্ষসমূহ সমুদাপ়ে ১. সের লইবে। মুচ্ছিত তিল 
তৈল ৪ সের এবং পাকার্থ জল ১৬ সের । ইহা! মর্দন করিলে : 
জর, শোথ ও পাও্ুরোগ বিনষ্ট হয়। 
অঙ্গারকদ্দিন__( পুং ) মঙ্গলগ্রহের সন্মানার্থ ১৪ই চৈত্রে অনুষ্ঠেযর 
উৎসববিশেষ। ণ 
অঙ্গারকমণি__( পুং)[ অঙ্গারকন্ত প্রিয়ঃ মণি) শাক-তৎ ] 
প্রবাল. প্রবাল রক্তবর্ণ, তজ্জন্য মঙ্গলগ্রহের প্রিয়। মঙ্গলের 
প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তীহাকে প্রবাল উৎসর্গ করিবার 
ব্যবস্থা আছে । যথা 


অঙ্গারকর্কটা | 


অঙ্গারগর্ভ-শুর 


অঙ্গারকর্কটী-_(স্ত্রী) | বৈগ্যক ] রোটিকা, 


অঙ্গারক-বাস্প-_ একাঙ্গারাম (0811001) 2] 0110%109 ) 
অঙ্গারকব্রত-_( লী) ব্রতবিশেষ। 


আটবার অথবা চারিবার অনুষ্ঠান করিলে মানব প্রতি জন্মে 


অঙ্গারকারিন্_(ত্রি)[ অঙ্গারং করোতীতি কৃ- -বিনি ] যাহারা 


অঙ্গারকারিণী ] 


“মাণিক্যং বিগুণে স্থর্য্যে বৈদূরধ্যং শশলাঞ্চনে । 
প্রবালং ভূমিপুত্রে চ পদ্মরাগং শশাঙ্কজে ॥” 
রুটী। বৈদ্যক- 
নির্ঘট মতে ইহার প্রস্ততপ্রণালী_-শু্ গোব্মচূর্ণে জল মিশাইয়া : 
গাটভাবে মর্দন করিবে । পরে বটিকাকারে প্রস্তত করিয়া: 
ধুমশূন্ত অনলে ধীরে ধীরে সেঁকিয়া লইবে। ইহা বৃংহণ, : 
শুক্রবুদ্ধিকর, লঘু, দীপন, কফকর, বল্য এবং পীনস, শ্বাস ও ৷ 
কাসনাশক। | 
দ্র]. 
প্রহলাদনন্দন বিরোচনের ৷ 
প্রশ্নে ভার্গব অঙ্গারকবরতের বিবরণ ও মাহাত্ম্য বলেন । 
মঙ্গলবারে চতুর্থীতিথি হইলে সেইদিন এই ব্রত 
হয়। ব্রতের পূর্বদিনে স্নানান্তে গোময় দ্বারা প্রাঙ্গণ লেপিয়া 
রাখা কর্তব্য। পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা উহা! অঙ্চনা করিয়া তদুপরি 
কুন্কুম, অভাবে রক্তচন্দন দ্বারা একটী অষ্টদল পদ্ম অস্কিত 
করিতে হয়। এই ব্রতে চারিটী উত্তম ভোজ্য চারিকোপে 


করিতে 


রাখিয়। বিবিধ ফল ও গন্ধমাল্য প্রভৃতি নিবেদন করা হইরা 
থাকে। সুবর্ণশৃ্গা, রৌপ্যথুরা, সবস্ত্রা কপিলা গাতীর অচ্চনা 


করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হুইবে। প্রটুর ধান্যাদানও 
এই ব্রতে কর্তব্য । একটা অঙ্গষ্ঠপরিমাণ, চতুর্ববাহু পুকুষপ্রতিমা 
সুবর্ণ দ্বার! প্রস্তুত করাইয়া গুড় ও দ্বৃতযুক্ত তাত্রপাত্রে রাখিয়! 
দিতে হয়। পুজাস্তে বেদজ্ত, জিজেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে উহা দান কর! 
বিধেয়। এই ব্রতের অধ্যদীনমন্ত্র এইরূপ__ 

“ভূমিপুত্র মহাভাগ দেহোড্ভব পিনাকিনঃ। 

রূপার্থী ত্বাং প্রপন্নোইহং গৃহাণাধ্যং নমোহস্ত তে ॥” ইত্যাদি 

এই ব্রতসংক্রান্ত অন্তান্ত বিবরণ মত্গ্তপুরাণ ৭২ অধ্যায়ে, । 
পদ্মপুরাণ স্থষ্টিথগ্ডের ২য় অধ্যায়ে, সাম্বপুরাণ ১৭শ অধ্যায়ে 
এবং গণেশপুরাণ ৫৯-৬৪ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বণিত আছে | 

এই ব্রতৈর ফলশ্রুতি এইরূপ-_ভক্তির সহিত অঙ্গারকব্রতের 


রূপ ও সৌভাগ্য লাভ করে, এমন কি জন্মে জন্মে শিব বা 
বিষুণতক্ত হইয়! সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইতে পারে। অনুষ্ঠাতার 
সপ্তসহত্রকল্প রুদ্রলোকে বাঁস হয়। 


অঙ্গীরকা-(স্ত্রী) দক্ষিণসমুদ্রবাপী একজন রাক্ষপী। ছায়া 
যোগে এই রাক্ষপী জীবগণকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিত। 


(রামা, ৪.৪১.২৬) 


বিক্রয়ার্থ কাষ্ের অঙ্গার প্রস্তুত করে। মাড়ই। [স্ত্রী 


ূ 


বাঙ্গালার বনাঞ্চলের লোকের! জঙ্গলের বড় বড় বুক্ষ 
কাটা হইলে তাহাদের মুল তুলিয়া দগ্ধ করে। পরে সেই 
অঙ্গার বিক্রয়ার্থ বিশ পঁচিশ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেয়। 
কন্মকার এবং স্বর্ণকারেরা হাপর জ্বালিবার জন্য এ 
ক্রয় করে। 


অঙ্গার 
যেখানে কাষ্ঠের এ প্রকার সুবিধা নাই, সে 
স্থলে ইতর লোকেরা বাশের গোড়া তুলিয়া অঙ্গ!র প্রস্তুত 
করে। টীকা এবং গুলের জন্যও যথেষ্ট অঙ্গার বিক্রীত হয়। 
সালপন্র» পলাশপন্র এবং পচাপাতা৷ মাত্রেই উত্তম টাকা ও 
গুল প্রস্তত হইয়া থাকে । তদভাবে কানের অঙ্গার ব্যবহৃত 
হয়। অড়হর, ধর্ধী এবং বেগুণ কাঠের অঙ্গারে বারুদ 
প্রস্তুত হয়। তামাকু খাইবার জন্য টীকাই অধিক চলিত। 
কাপড় ইন্ত্রি করিবার জন্য রজকেরা গুল ব্যবহার করে । 


 অঙ্গারকুষ্টক-__( ৮৫২৪৪ এ কন্‌] [ বৈদ্যক ] হিতাবলী 


নামক ওষধবিশেষ | 


অঙ্গার-গন্ধকমিশ্র (08:০০ম 13150101)106 )-__সাঙ্কেতিক চিহ্ন 


0851 ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে লাম্পেডিয়াস্‌ (ভা. 4. 1,9000980109 ) 
অঙ্গার ও মাক্ষিক ( চ571695 ) মিশ্রিত করিয়। 
এই রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন । 
সাধারণতঃ গন্ধকের বাম্প তণ্ত-রক্তবর্ণ কয়লার উপর দিয়া 
চালিত করিয়া প্রথমতঃ একটা প্রকোষ্ঠে লওয়। হয়; তথায় 
কতকগুলি আধারে উদ্ভিজ্জ তৈল রক্ষিত হয়। পরে প্র বাম্প 
চুপ দ্বারা পূর্ণ অপর একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে চালিত করা হয়। 
এইরূপে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে । অবশেষে ইহাতে চুণের জল 
অতি সুক্ষ ধারায় পাতিত করিয়া ইহা পরিক্রত কর! হয়। 
অঙ্গার-গন্ধকমিশ্র দেখিতে চক্চকে, পরিষ্কার ও বর্ণহীন তরল 
পদার্থ। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.২৬৬১ (১৮৭৪১) 
বিষমোত্তাপ ২৭৭.৭০ সেন্টি” ও বিষম-চাপ ৭৮-১। ইহা! অতি সহজে 
উবিয়া যায় এবং ইহার বাষ্প অতিশয় তারী ও দাহা। দহুনকালে 
নীলবর্ণ শিখা দেখা যায়। ইহা জলে দ্রবণীয় নহে, কিন্তু স্ুরাসার, 
ইথার, বেন্জিন ও বহুবিধ তৈলে ইহা! গলিয়া থাকে । 
অঙ্গারগর্ভ-স্তর-_( 0৪৮১০719088 35506ঘ) ) ডেভোনিয়ান 
বা লাল বালুপাথর স্তরের উপর যে স্তরীভূত প্রস্তর ও আগ্নেয়- 
গিরি-সঞ্জাত পর্বতস্তর আছে এবং পান্ীয় বা টিয়াসিক যুগের 
স্তরের নিম্নে যে স্তর পাওয়া যায়, ভূতত্ববিদ্গণ এ 
অঙ্গারগর্ভ অর্থাৎ অঙ্গারজ স্তর নামকরণ করিয়াছেন | 
১৮২১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কনীবিয়ার (ঘা. 1). 0০79 19৪16) 
কয়লা-স্তরের (09%] 78108 9৮7৪৮% ) নিয়ে কঙ্কর চুণের 
অবস্থান দেখিয়া ইহাকে 0%৮০৪০০০5 79 বলিয়া অবধারণ 
করেন। পরবত্তী গবেষণার ফলে জানা যায় যে, এ কয়লা- 


তাপসহযোগে 


€ ক 
এবং 


তরদ্বয়ের 


৭৭ 
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অঙ্গারবরণী 


স্তরের (0০৭1-568799 ) নিয়ে বহুদূর পর্যযস্ত যে প্রস্তরীভূত 
পার্ধত্যস্তর আছে, তাহাতে সামুদ্রিক চুণাপাথর ( 8187809 
11798860706 ), আইশ, বেলে পাথর, তৈলাক্ত পাথর, লবণ, 
অঙ্গারপূর্ণ মৃত্তিকা প্রভৃতি বিগ্তমীন আছে। সুতরাং এই স্ুুবৃহৎ 
প্রস্তরীভূত স্তরটীকে অঙ্গারগর্ভ-স্তর (09707166055 ৪5561) 
ৰলিলে অতুযুক্তি হয় ন1। 


পৃথিবীর অনেকস্থলেই লাল বালুপাথরের স্তর এবং অঙ্গার- 


শর্ভ-স্তরের সীমা স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ করা যাঁয় না। কোথাও ৰা 


ইহ ধীরে ধীরে পানীয় স্তরে আসিয়া লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে । 
এই সকল কারণ প্রত্যক্ষ করিয়া অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই এইবূপ : 


তিন প্রকার স্তরকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন । 


১৮৭৪ খুষ্টাব্দে ভূতত্ববিদ রেণেভিয়ার (7. 1১6706516]) | 
উক্ত তিনটী স্তরকে একযোগে 40281091009 ৪5610” সংজ্ঞা 


প্রদান করেন। 

ইংলগ্ হইতে এইরূপ একটী অঙ্গারগর্ভ-স্তরধারা উত্তর ও 
মধ্য ফ্রান্স হইয়া জন্মরনী, বোহেমিয়া, আল্লস্‌, ইতালী ও 
স্পেনের মধ্যে প্রশস্ত হইয়াছে । করুষ সাআাজ্যের স্পিটস্বার্গেন ; 


পর্য্যন্ত এই অঙ্গারগর্ভ-স্তর প্রায় ৩০ হাজার বর্গমাইল স্থান 


ব্যাপিয়া আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতে ও 
অষ্টেলিয়] দ্বীপে এবং চীন সাআজ্যের সহঅ সহত্র বর্গমাইল স্থান 
ব্যাপিয়া এই অঙ্গারগর্ভ-স্তর রহিয়াছে । 
আমেরিকার প্রায় ২ লক্ষ বর্গমাইল স্থান অঙ্গারগর্ভ-স্তরে ব্যাপিয়া 
আছে। [ ভূতত্ব, ভূত্তর, ভূপঞ্জর ও পৃথিবী শব্ধ দ্র" ] 
অঙ্গার-জলমিশ্র (08:)9701,01009 )__অঙ্জার ও জলজন- 
সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অঙ্গার-জলমিশ্র 
বলা যাইতে পারে। 
অঙ্গারধানিক-__(পুং) [ অঙ্গার-ধা-লুযট, স্বার্থে কন] অঙ্গার 
রাখিবার আধার, আংটা । 
অঙ্গারধানী-(স্ত্রী) [ অঙ্গারাণি বীয়স্তে অন্তাম্‌। ধা অধি- 
করণে লুযুট স্তরীত্বাৎ ভীপ্‌ ] অঙ্গার রাখিবার আধার, আংটা। 
অঙ্গারধূপ-( পুং) | বৈগ্যক ] অঙ্গার ছারা হিঙ্গু প্রভৃতি যোগে 
প্রসিদ্ধ ধূপ। 
অঙ্গারপরিপাচিত-_( ক্লী) [ জলদঙ্গারেণ পাচিতঃ। অঙ্গার- 
পরি-পচ.স্থার্থেণিচ২ক্ত ] | বৈগ্ভক ] জলম্ত আগুনে দগ্ধ 
মাংসাদি (কাবাব)। (ব্রি) ২ অঙ্গারপক্ক। 
অঙ্গারপর্ণ_(পুং) [ অঙ্গারবন্াস্বরং দুস্পর্শঞ্চ পর্ণ বাহনং 
রথো যন্ত সোইঙ্গারপর্ণঃ ] ( নীলকঞ্ ) জলস্ত অঙ্গারের ন্যায় 
দীপ্তিমান্‌ ও ভুষ্পর্শ হইয়াছে পর্ণ অর্থাৎ বাহন. যাহার,, তিনি 
অঙ্গারপর্ণ | 


উত্তর ও দক্ষিণ; 


 অঙ্গারমিশ্র-জলজন ( 


ইহার অপর নাঁম চিত্ররথ। তিনি যে বনে বাস কৰি- 
তেন, তাহাঁরও নাম অঙ্গারপর্ণ। ত্র বন গঞ্জা ও রাকী- 
নদীর কুলে অবস্থিত। চিত্ররথের প্রধানা, মহ্ষীর নাম 
কুল্তীনসী। গন্ধবরবরাজ সন্ধ্াকালে রমণীগণকে লইয়া! গঙ্গ। ও. 
রাকীনদীতে জলক্তীড়া করিতেন। একদিন সায়ংকাঁলে 
পাণবগণ কুস্তির সঙ্গে সেই পথে যাইতেছিলেন, তত্দর্শনে 
চিত্ররথ ক্রুদ্ধ হইয়া তীছাঁদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । 
অঙ্জুন সেই ভৎপনাবাক্য সহিতে না পারিয়া আগ্নেয় অক 
ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কুস্তীনসী আসিয়া পাগুবদের শরণ]1- 
পন্ন হইল, সেজন্য অজ্জ্বন গন্ধর্ষের প্রাণ নষ্ট করিলেন না। 
এই দিন হইতে চিত্ররথের সঙ্গে পাগুবদের মিত্রত! হয় । 
গন্ধর্ববাজ অর্জুনকে দিব্য ঘোটক এবং চাক্ষুপী বিদ্যা প্রদান 
করিলেন। ( মহাভা”, আদিপর্ব, ১৭০ অ?) 

২ (ক্রী) [ অঙ্গারমিব রক্তবর্ণ, পর্ণ, যষ্ত ] চিত্ররথ, 
নামক গন্ধর্ষের বন। 
অঙ্জারপণী- [স্ত্রী )[ বৈগ্ভক ] ভার্গা, চলিত বামনহাটা। 
অঙ্গারপাত্রী-_ক্্ী)[ অঙ্গারস্ত পাত্রী; ৬-তৎ ] অঙ্গার রাখিবার 
আধার; আংটা ! 


 অঙ্গারপুষ্প-_( পুং) [ অঙ্গারমিৰ রক্তবর্ণং পুষ্পং যন্ত 7; বনুত্রী ] 


জীবপুক্রবুক্ষ ; ইঙ্গুদীবুক্ষ ; চলিত জিয়াপুতা গাছ ( 73912101699 
1২090220711 5 8. 10016 73. 00৮908,)। ইংরেজীতে: 
ইহাকে 1080 বলে। 


 অঙ্গারপুরিকা_-(স্ত্রী) রোটক, চলিত রুটা। 


অঙ্গারমঞ্জরী-_ (স্ত্রী )[ অঙ্গারা রক্তবর্ণা মঞ্জরী যন্তাঃ ১ ৰহুবী ] 
রক্তকরঞ্জবিশেষ। (বাচস্পত্য ) ২ মহাকরঞ্জ, চলিত ডহর- 
করঞ্জ। (রাজনি?) 
অঙ্গারমণ্ভী-(ত্ত্রী) [ অঙ্গারা রক্তবর্ণা মঞ্জী মঞ্জরী যন্তাঃ |. 
বনুত্রী |] করঞ্জবিশেষ ; করম্চা গাছ ( শব্দরত্বা” ) রাজনিঘণ্ট, 
মতে অঙ্গারমঞ্জরী ও অঙ্গীরমঞ্জী শব্ষের অর্থ মহাঁকরপ্র, চলিত, 
ডহর-করপ্জ। (4& ৪060165 0 701700.00 01 17307)0008118,) . 
অঙ্গারমণি__( পুং) প্রবাল। [ অঙ্গারকমণি দ্র" ] ্‌ 
অঙ্গারমিশ্র (08১৪০ )- অঙ্গার নিকৃষ্ট ধাতু (10889 ) বা 
কোন প্রকার ড্রাবকের সহিত মিশ্রিত না হইয়া যদি অপর 
কোন বস্তর সঙ্গে একত্র হয়, তাহাকে অঙ্গারমিশ্র বলা! 
যাইতে পারে । এক্ষণে কার্ধরেটকে ইংরেজীতে কার্ব্বাইড্‌ 
( 08:109 ) বলা হয়। | কার্বাইড, দ্র] 
(089076৪৮66৭ 170 10£67) )--1 জল-. 
জন ড্র] ্‌ 


অঙ্গারবর্ণী-( স্ত্রী )[ বৈদ্যক ] ভার্গা, চলিত বামনহাটী। 


অঙ্গারবন্ম। 


৩৩৭ ক] 


অঙ্গারবন্ম_একজন রাজা । ইহার পিতার নাম বীরবন্ম ৷ 
কোরাগর জাতীয় হাবাসি অঙ্গারবন্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। বীরবন্মার মৃত্যুর পর হাবাসি নিজ শক্তিবলে স্বীয় 
পু শিদ্ধ বৈরুকে বীরবন্মার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। 
অঙ্গারবল্পরী-(স্ত্রী) [ বৈদ্ভক ] করঞ্জবিশেষ, চলিত নাটা- 
করঞ্জ। ( 0)51609, 5676102119,0% ) | 
অঙ্গারবল্পিকা_ (স্ত্রী) [ অঙ্গারা রক্তবর্ণ বল্লী, কর্্মধা”; 
স্বার্থে কন্‌] [ অঙ্গারবললী ভ্র' ] 
অঙ্গারবল্লী__(স্ত্রী)[ বৈগ্যক ] গুপ্তা; কুঁচ। ২ কটুকরঞ্ ; 
কাঠকরঞ্জা। ৩ করঞ্জবল্লী। 8 রক্তগুঞ্জা। (ভাবপ্রকাশ ) 
৫ ভার্গী। (বাভট ) ৬ মহাকরপ্, চলিত ডহরকরঞ্জ। 
অঙ্গারবাহিক।___( স্ত্রী ) নদীবিশেষ। উৎ্রুষ্ট পিতৃতীর্থ বলিয়া 
বিখ্যাত। এই তীর্থে স্নান ও দান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া 
থাকে । ( মৎস্তপুত ২২.৩৫ ) 
অঙ্গারবাহিনী-_( স্ত্রী) ভদ্রাশ্বর্ষের এক পুণ্যতোয়া নদী। 
(ব্রন্গাগুপু» ৪৩ অ?). 
অঙ্গারবৃন্ষ__! পুং) [ বৈগ্যক ] ইচ্ছুদীবুক্ষ । (ভাবপ্রণ পু”) 
অঙ্গারবেণু_(পুং) [ অঙ্গারবর্ণঃ বেণুঃ ][ বৈষ্ক ] রক্তবর্ণ বাশ। 
অঙ্গারশকটী-_(ত্ত্রী) [ অঙ্গারস্ত শকট, শকটা অল্লার্থে ভীপ.; 
৬-তৎ ] অঙ্গার রাখিবার ক্ষুদ্র আধার; আংটা ধুনাচী। 
২ চুল্লী; চুলো। 
অঙ্গারসেতুঁ-_( পুং) জনৈক রাজা। ইনি গান্ধারের জনক। 
অঙ্গারা_(দ্ত্রী)[ বৈগ্যক ] হিতাবলী। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ, চলিত 
জিয়াপুতা। 
অঙ্গারাযর (087907)10 %০10)-__-জলের সহিত সামান্য অঙ্গারাম্ম- 
জন মিশ্রিত হইলে অঙ্গারাযর উৎপন্ন হয়। [ অঙ্গারামতজন দ্র" ] 
ইহ! দ্বিভান্মিক (10108910 ), অর্থাৎ ইহা! হইতে ছুই রকমের 
লবণ (8৪1৮) উৎপন্ন হয়_-একটা অস্নাআ্বক, অপরটী সামান্য 
( 207009)] )। 
(১) অস্নাত্মবক কার্বনেট, ব! 
৪0093, 0%(700$) ইত্যাদি । 
(২) সামান্ত বা নন্মীল কার্বনেট, যথা-__%50095, 
0%00$ ইত্যাদি । 
উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, 
অঙ্গারাম্ন হইতে উৎপন্ন লবণগুলি কার্ধনেট নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । 
ক্ষারধাতুর ( 41062]1 70668]9 ) সামান্য কার্বনেট্গুলি দ্রব 
অবস্থায় জল-বিচ্ছেদিত (17)07০196 ) ভ্ইয়! ক্ষারের মত 
ব্যবহার করে; যথা--ব%5০0)৪+17 50 - ৪017 +2- 


বাই-কার্বনেট, যথা__ 


ঢ70০095১। সঙ্জিকাক্ষারের (3০1010 0%:19070966 ) ডেসি- 


নন্দমাল সলিউশন ২৫ তাপমানে শতকরা ৩১৭ জল- 
বিচ্ছেদিত হয়। 
অঙ্গারাম্ের অম্নশক্তি অত্যন্ত কম। ইহার অস্শক্তি 


সিরকাম্নেরও (90861০ 891 ) এক পঞ্চমাংশ বলিয়। অনুমিত 
হয়। সিরকাম্ন-কার্ধনেট হইতে অঙ্গ রাম্জন পাওয়! যায় । 
অঙ্গারাম্জেন (081১০7) 0105119 )__সাধারণ অবস্থায় ইহ! 
একটী বায়বীয় পদার্থ। অঙ্গার এবং অস্জন (0৪০০ ) 
এই ছুই মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে অঙ্গরাম্রজনের উৎপত্তি। 
ইহার সাক্কেতিক চিহ্ন 00951 অঙ্গারাক্জন বাতাসেও যথেষ্ট 
পরিমাণে যবক্ষারজন ( 19998) ) প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত 
অবস্থায় রছিয়াছে। বায়ুমণ্ডলের ১০১০০ ঘনফলের (৮০10106) 
প্রায় তিন অংশ ( অর্থাৎ ৩ ঘনফল ) অঙ্গারাযজন। পাথুরিয়া 
কয়ল। অন্ান্ত অঙ্গারঘটিত জ্বালানী বস্তু পোড়ান 
হয় বলিয়া অপরিমিত অঙ্গারাম্রজন বায়ুমগুলে মিশিয়া 
যায়। এতদ্বাতীত অন্তান্ত কারণেও ইহা বাতাসে বিস্তার- 
লাভ করে। 

অঙ্গারাম্রজন বর্ণহীন; কিন্ত 
স্বাদ অক্প, তাই ইহা হইতে অঙ্গারামসও প্রস্তৃত 
[ অঙ্গারায় দ্র] ইহার ঘনত্ব ২২ এবং আণবিক ওজন 
ইহা বাতাস অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ ভারী । ইহার 
ঘনত্ব এত অধিক বলিয়া প্রশ্বাসের সহিত টানিয়! লইলে 
শ্বাস রোধ হইয়া আসে এবং কোন স্থানে ইহা অধিক 
পরিমাণে থাকিলে তথায় শ্বাসরোধ হুইয়া মৃত্যু ঘটে। ইহ! 
অতি সামান্তরূপে জলে গোল! যায়; এবং জলে গুলিবার 
পরিমাণ চাপ বাঁড়াইলে বৃদ্ধি পায়, আর উত্তাপ অধিক 
হইলে কমিয়। যাঁয়। যে সোডার জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত 
হয়, তাহা আর কিছুই নয়__অঙ্গারামজন-গোল! জলবিশেষ ; 
অধিক চাপে খুব বেশী পরিমাণে অঙ্গারাক্জন জলের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়। সেই জন্যই সোডার বোতলের 
মুখ খুলিয়া দিলে চাপদুক্ত হয়. বলিয়! ইহা! বুদ্ধদের আকারে 
জোরের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে থাকে । ইহার স্বাদ অস্্ 
বলিয়াই সোডার জল হজমের পক্ষেও সাহায্য করে। চুণের 
জলের সহিত মিলিয়৷ ইহ! ক্যাল্সিয়ম কার্বনেট (08101000 
০89০08%6 ) উৎপন্ন করে; সেই জন্যই ঢুণের জলের সহিত 
অঙ্গারাম্রজন মিশাইয়া বেশ করিয়! গাঁড়িয়! দিলে উক্ত কীর্ধ- 
নেটের অধঃক্ষেপ (1760110169.6107)) হেতু জলট| ঘোলাটে হয় । 
নিঃশ্বাসের সহিত যে অঙ্গারাসতজন নির্গত হয়, তাহার পরীক্ষাও 
চুণের জলের সাহায্যে করিতে পারা যায়। নিঃশ্বাস ফেলিবার 


এবং 


গন্ধ সামান্য উগ্র এবং 


৪8৪ | 


অঙগারাস্রজন 


৩০৮ ] 


লে যদি তাহা, টুণের জলের মধ্য দিয়। প্রবাহিত করা 
যায়, তবে লট ট্রূপ' ঘোলাটে হইতে দেখা যায়। 
চুণের জলের পাত্র যদি অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া 
যায়, তবে জলের উপরে একটা পাতলা সাদী সর পড়ে। 
ইহার কারণ আর কিছুই নয়__বায়ুমগুলের অঙ্গারা্্জন 
চুণের জলের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রূপ কার্কনেটের স্থষ্টি করে। 
বাযুমগুলস্থিত অঙ্গারাযজন প্রতিনিয়তই প্রকৃতির কারের 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। উদ্ভিদের সবুজ পত্রগুলিতে 
পত্রহরিৎ (00101077511) নামক একপ্রকার পদার্থ 
বিদ্তমান আছে। এই সবুজ পাতাগুলি কূর্যযরশ্মির সাহায্যে 
অঙ্ষারাস জনের বিঘটন (198908299516107 ) সাধন করিয়। 
অঙ্গারকে দেহ গঠনের নিমিভ গ্রহণ করে, আর অক্রজনকে 


করিয়া দেয়। মনুষ্যাদি অক্তান্য 


আবার বায়ুমগুলে মুক্ত 


সচল প্রাণী আবার প্রশ্বাসের সহিত, অম্রজন টানিয়া লইয়া: 


নিশ্বাসের সঙ্গে মুক্ত করিয়া দেয় অঙ্গারাক্জন। এইরূপে 
উদ্ভিদ ও সচল প্রাণীর মধ্যে নিয়তই অঙ্গারাসতজনের একট 
আদানপ্রান চলিতেছে । ২815 

যবদ্বীপের বিষ-উপত্যকা' 
অন্তর্গত নেপল্‌্সের গ্লোটো-ডেল-কেন (৪০৮৮০ ৫6] 0808 ) 
প্রভৃতি স্থানে ভূমি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গারাম্রজন উত্থিত 
হইতে দেখা যায়। বটেভিয়া নগর হইতে ৮১ ক্রৌশ অন্তরে 


(701500. ৮৪116) ) ও ইতালীর 


“বোহুন্‌ উপাস্ঠ নামে এক ভয়ানক বিষবুক্ষ আছে, তাহার 


নির্ধ্যাস অঙ্গারামজনে পুর্ণ। সেল্টার্স্‌ (5916979 ), বীচি 
(10 ), সারাটোগাস্থ উষ্ণ-প্রঅ্বণ প্রভৃতি উৎস এবং অন্ঠান্ত 
বহু খনিজ জলের সহিত ইহা মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
কোন কোন সময়ে ঝরণাঁর জলে ইহা! অধিক 'পরিমাঁপে মিশ্রিত 
থাকে বলিয়। এবং চাপ বুদ্ধিহেতু অঙ্গীরাসতজন উখ্িত 'হইয়া 
বু্ধদের স্থষ্টি করে। মগ্তাদি প্রস্তুত করিবার জন্ত যখন চিনি 
গজানো হয়, তখনও উহ্থীতে অঙ্গারাযজন উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
কি ভাঁবে যে গাঁজান প্রথায় অঙ্গারা স্জন উৎপন্ন হয়, তাহার 
সমীকরণ (6৫961০2) এইরূপ-_-0০ী। 509 (চিনি )_গাজিয়। 
যাইকার পরে 0550 (আযালকোহল্‌ বা সুরাসার ) 
12800, অক্লার়ারজন)র 2 রন হি 
করুটী ইত্যাদি: প্রস্ততকালে খাসি বা কি 
প্রয়োগের জন্ত যে গীঁজনের উৎপত্তি হয়, তাহার ফলেও 
অঙ্গারায়নজন উৎপন্ন হইয়া থাকে । আর সেই জন্যই ময়দার 
আঁঠাল ভাবটা কাটিয়া গিয়া রুটী বেশ নরম হয়। এতদ্যতীত 
অন্যান্য বহু প্রকার গাঁজনের ' নিমিত্ত এবং জৈব (0871৩ ) 
পার্থ পচিবার ফলে অঙ্গারাম্জনের উদ্ভব হ্ইক্ী থাকে 1. 


( 59856 ) 


] 


চুণের সহিত মিলিত অবস্থায় ক্যাল্সাইট চুণাপাথর, 
খড়িমাটি, মার্কাল ইত্যাদি এবং ম্যাগ নেসাইট (18005 ), 
ডোলোমাইট (11800৯, 0509৯) প্রভৃতি বছ বাঁতৰ 
যৌগিক পদার্থের সহিত নানাভাবে অঙ্গারান চারি দিকে 
মিশ্রিত রহিয়াছে । 
_ ইহার প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বহু দিন 
প্য্যস্ত নান! অদ্ভূত ধারণা ছিল এবং অনেককাল পর্য্যন্ত ইহার 
যথার্থ সত্বা লইয়া নানা দ্বন্দ চলিয়াছিল ॥ খৃষ্টাব্দে 
ভাঁন্‌ ছেল্মণ্ট (8) [7611)80৮ ) সর্বপ্রথম অঙ্গারাল্জন 
প্রস্তুত করেন। কিন্ত তখনও তিনি ইহার প্রত নাঁম দিতে 
পারেন নাই। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন গগ্যাস সিল্ভেস্‌- 
টার (385 ৪৮1%6907৩ ) 7 অর্থাৎ বন্য গ্যাস-যাহ| পোষ 
মানে না। তাহার এইরূপ নামকরণ করার একটু ইতিহাস 
আছে । একটা কাচের বোতলে খানিকটা চুণাপাঁথর ও অস্ত 
রাখিয়া তিনি বোতলটা৷ ছিপি বন্ধ করিয়! রাখেন; ফলে 


১ ৬৩০ | 


অঙ্গারামজনের অতিরিক্ত চাঁপে বোতলট৷ ফাটিয়া যাঁয়। 
তাই তিনি ইহার এরূপ নামকরণ করেন। অতঃপর ১৭৫৫ 


খৃষ্টাব্দে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া জোসেফ, ব্র্যাক ইহার 
নাম দেন “স্থির বায়ু” (756৫ 817) তৎপরে বার্জমনিও 
(73919090 ) ইহাকে বহুতররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। 
কিন্তু ১৭৮৩ খুষ্টাঞ্ধে লাভেসিয়ার চূড়ান্তভাবে: প্রমাণ করিয়া 
দেন যে, ইহ অঙ্গার ও অস্জনের যোগাধোর উৎপন্ন; এবং 

সাধারণতঃ ইহা বায়বীয় । ূ বু 

_ অঙ্গারাম্রজন নানা প্রকারে প্রস্তুত কর! যাইতে পারে। 
সাধারণভাবে কার্বনেটের উপরে অক্নের ক্রিয়ার ফলে 
অঙ্গারাআ্রজন উৎপন্ন হ্য়। অমিশ্র নির্মল অঙ্গারায়জনৈর 
প্রয়োজন 'হইলে অবশ্ঠ উক্ত উপাঁয়ে প্রস্তুত করিলে চলিবৈ 
না। বিশুদ্ধ অগ্নাত্মক-সর্ভিকাক্ষারে (99910301701921)০- 
2৪69) তাপ দিলে নিম্ম্ল অঙ্গারাক্রজনের উদগম ইয়। : যথী4_ 
2২%70095$ ( অম্নাত্মক সঙ্ভজিকাক্ষার )- ৪2005 (সর্ভিকা- 
ক্ষার )4005 ( অঙ্গীরাক্জন )+7850 (জল )। 

অপেক্ষাকৃত তরল গন্ধকাস্সর ও পরিষ্কৃত সর্ভিকাক্ষারের 
যোগাযোগেও বিশুদ্ধ অঙ্গারাপ্রজন পাওয়া যাইতে পারে। 
এতদভিন্ন একভাগ সর্জিকাক্ষার ও তিন ভাগ পটাঁসিয়ম ডাই- 
ক্রোঁমেট মিলাইয়! লইয়া" তাপ দিলে যে অঙ্গারাকরজন: পাওয়! 
যাঁয়, তাহাঁতেও অন্য কোনরূপ বস্ত মিশ্রিত থাকে না। 


এততিন্ন ক্ষারধাতু (41581) £066818 ) এবং বেরিয়াম 


কার্বনেট: ( 13817]0 :08/)0109,69 )৪ স্বযতীত- যে কোন 


কার্ধনেট হইতে তাপযোগেইছ। প্রস্তুত করা সম্ভব ; ইহা! ফুল- 


6/5/5-5 €₹ ৮ ০ 


অঙ্গারাক্জন -. 


দা ী? 


.. অঙ্গারামরজন 


অঙ্গারা কজন 


স্পা 


ক 


খড়ি, চুণাপাথর প্রভৃতি হইতে বাষ্পাকারে নির্গত হইয়া আসে, 
যদি তাহাতে আরক্ত-তাপ (7৪0-1768% ) প্রয়োগ করা হয়। 
অধুনা বাতাসের সাহায্যে এক নবতর উপায়ে অঙ্গারায়রজন 
প্রস্তত হইয়া থাকে । আমরা জানি যে, বাতাসে অন্যান্য বায়বীয় 
পদার্থের সহিত অশ্রজন ও যবক্ষারজন_-এই হুইটী গ্যাসও 
অধিক পরিমাণে বর্তমান আছে। যদি বাতাসকে কিঞ্চিৎ 
অধিক পরিমাণে আরক্ত-তপ্ত (:6৭-0০$) পাথর কয়লা বা কাঠ 
কয়লার উপর দিয়! প্রবাহিত করিয়! লইয়া যাঁওয়! যায়, তাহা 
হইলে অঙ্গারাম়নরজন পাওয়া যায়। যথা--0 ( অঙ্গার )+05 
( অশ্জন )- 0095 (অঙ্গারাযরজন )| অবশ্য এইরূপে প্রস্তুত 
অঙ্গারাম্জনের সহিত যবক্ষারজন মিশ্রিত রহিয়া যাইবে। 
কিন্ত ষদি এই মিশ্রিত গ্যাস গাঢ় দ্রব যবক্ষারের মধ্য দিয়া 
অতিক্রম করিয়া লওয়াঁ যায়, তাহা হইলে এ যবক্ষারের 
সহিত যুক্ত হইয়া অঙ্গার!মজন অক্নাআআ্বক-যবক্ষার উৎপাদন করে 
এবং পরে পুনরায় তাপ প্রয়োগে উহ! হইতে যবক্ষারজনযৃত্তঃ 
অঙ্গারাম্জন লাভ করা যায়। 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বাতাস অপেক্ষা অঙ্গারা জন 
দেড় গুণ ভারী । ইহা প্রজলনের মোটেই সহায়ত! 
না। এই ছুইটী গুণের সুযোগ লইয়া অগ্রিনির্ববাপক- 
রূপে অঙ্গারাম্জনের ব্যবহার বর্তমান যুগে বহুল প্রসার 
লাভ করিয়াছে। খুব শক্ত ধাতুনিম্মিত পাত্রে খানিকটা 
সর্জিকাঙ্গারদ্রাবণ (9০0106107০1 ৪001017) 
রাখিয়া দেওয়া হয়, আর এ 
একটী কাচের নল থাকে । পাক্রটার মুখ বন্ধ করিয়া 
এমনভাবে একটা ধাতু-নিম্মিত হষ্টির ব্যবস্থা করিয়া রাখা 
হয় যে, বাহির হইতে এ যষ্টি চালিত করিয়া অনায়াসে 
এ কাচের নল ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। কাচের নলটী ভাঙ্গিয়! 
ফেলিবামাত্র তরল এবং বায়বীয় পদার্থ এক সঙ্গে সঙন্ীর্ণ 
নির্পঈমপথে তীব্রবেগে বাহির হইতে থাকে । এই মিশ্রণের 
(0101%6016 ) সহিত অঙ্গারাম্রজন যথেষ্ট পরিমাণে আছে 
বলিয়া অগ্রি-নির্বাপণের পক্ষে সুবিধা হয়। ( মিঞ2০03 
( সর্জিকাক্ষার )+1772904 (গন্ধকাম্ন )- বি৪১০/+ 005 
( অঙ্গারাম্জন )11720 (জল )। 
এই প্রবল প্রবাহ তখন আগুনের দিকে নিক্ষেপ করা 


প্রায় 
করে 


০৪8,11)0108,69 ) 


পাত্রটার মধ্যে গন্ধকা পূর্ণ 


হয়। বাজারে ফায়ার কিং (7178 117)8 ) নামে যে সকল 
অগ্রিনির্ববাপণযন্ত্র বিক্রয় হয়, তাহাদের প্রস্ততপ্রণালীতে 


সামান্য পার্থক্য থাঁকিলেও আসলে একই তথ্য অবলম্বনে 

সেগুলি প্রস্তুত কর! হইয়া থাকে । 

বায়বীয় (£8%৪9০88 ) অঙ্গারাম্রজনকে তরল এবং কঠিন 
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আকারে পরিবন্তিত করিতে পারা যায়। ০” সেন্টি” উত্তাপে 
সাধারণ বায়ুচাপের প্রায় ৪০ গুণ চাপ প্রয়োগ করিলে 
ইহা! তরল আকার ধারণ করে। আজকাল এইরূপ তরল 
অঙ্গারামতজন যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তত হইয়া থাকে এবং তাহা 
ইস্পাতের চোঙ্গার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই চোঙ্গার 
দ্বার উনুক্ত করিয়া দিলে চাপমুক্ত হইয়া সেই তরল 
পদার্থ দ্রুতবেগে বায়ুতে মিশ্রিত হইতে থাকে । এই 
প্রকার দ্রুত উপসরণকালে (705800৮8819) এত অধিক 
তাপ শোধিত হয় তরল অঙ্গারাক্রজনের কতকাংশ 
অতিরিক্ত তাপ-ক্ষয় হেতু আরও ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন 
আকারে পরিণত হয়। কঠিন অঙ্গারাম্জন তুষারবৎ শুভ্র; 
এবং (ই জন্য ব্যবসায়িগণের মধ্যে “কার্বনিক এ্যাসিড. 
ন্নো” বেশী পরিচিত । 

যখন বায়ুচাপ ৫"৩- গুণ, তখন তরল অঙ্গারাস্জনের স্ফ,টন- 
সীম! হইল-_৫৬৭ সেন্টি' এবং কঠিন অঙ্গারাক্ জনের উদ্ধপাতন 
(99101108697)-সীম সাধারণ বায়ুচাপে ৭৮৫২; সেন্টি হইয়া 
থাকে । কঠিন অঙ্গারাম্জনে ইহা! মিশ্রিত হইলে উত্তাপ 
প্র সীমায় আসিয়া পৌছে। জঅঙ্গারাসজনের বিষমোত্তাপ 
( ০716108]  661001)8786516 ) ৩১) সেন্টি” এবং ৭২৮৫ বায়ুচাপ 
হইল বিষম-চাপ (0716192]707658919 )। প্রত্যেক বায়বীয় 
পদার্থেরই উত্তাপের একটা সীমা আছে, যাহার নীচে উত্তাপ 
না কমাইয়া সহত্রগুণ চাঁপ প্রয়োগ করিলেও উহা তরলা- 
কারে পরিণত হইবে না) এই উত্তাপকেই বিষমোত্তাপ 
বল! হয়। বিষমোত্তাপের ঠিক নীচে চাপ কমাইয়া বায়কীয় 
পদার্থকে তরল করিতে হইলে যতটা চাপের প্রয়োজন হয়, 
তাহাকে বিষম-চাপ বল! হইয়াছে । 

অত্যন্ত বেশী উত্তাপে আবার অঙ্গার।স্রজন বিচ্ছিন্ন ( 10159০- 
01806) হইয়। একাঙ্গারাম্র (08১০7. 110700109 ) ও অযনজনে 
বিভক্ত হইয়া পড়ে (৪800৮ ৯-20০9+02)। প্রতি একশত 
অণু পরিমাণ অঙ্গারাস্জনের সাধারণ বায়ুচাপে এবং বিভিন্ন 
উত্তাপে কতগুলি অণু বিচ্ছিন্ন হয়, তাহার একটা তালিকা! নিয়ে 
প্রদত্ত হইল-__ 


যে, 


চরমোত্তাপ 
(610199)56976 (১১,১০০০ ১৫০৯০ ২০১০৯০ ২১৫০০০ ৩,০০০ ৩১৫০০ 
8080910066) 
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বিদ্যুৎ শ্কলিঙ্গের (70160$0 881: ) দ্বারাও অঙ্গারাত্্র- 
জন বিচ্ছিন্ন করা যায়। 
নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ অঙ্গার (হীরক বা কৃষ্ণসীসক ) 


অঙ্গারাবক্ষয়ণ 


| ৩১০ 1 


অঙ্গিয়ার 


বিশুদ্ধ অস্জনের সহিত পোড়াইয়া পরে ওজন করিয়া 
দেখিলে দেখা যায় যে, ১২ ভাগ অঙ্গার ৩২ ভাগ অস্্- 
জনের সহিত মিলিত হুইয়া ৪৪ ভাগ অঙ্গারাম্নজন প্রস্তত 
হইয়াছে । বায়বীয় অঙ্গারাম্জনের কোন নিদ্দিষ্ট ঘনফল 
( ড910128 ) পরী্মা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে 
যে অস্্জন রহিয়াছে, তাহার ঘনফল অঙ্গারাক়রজনেরই সমান । 

অঙ্গারামরজন উদ্ভিদের বীজ ব অস্কুরের পক্ষে অনিষ্টকর। 
প্রাণীর পক্ষে ইহার শ্বাস বিষক্রিয়া করে। অঙ্গারাম্- 
জনপুর্ণ স্থানে অবস্থান করিলে মন্ুষ্যের এই সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পায়__মাথা ধরা, মনের চাঞ্চল্য, শক্তিহ্বাস, বক্ষঃস্থলের 
সঙ্কোচন, হৃদপিণ্ডের গতিবুদ্ধি ও কীপুনী। ক্রমে স্মরণশক্তি 
ও বোধশক্তির হাস, কাণে ভে! ভে শব্দ, নিদ্রী প্রবৃত্তি, 
নাড়ীর ক্ষীণতা, খেঁটুনী, প্রলাপ, মৃচ্ছা, অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত 
হইয়া থাকে । 


ক্ষয়রোগে কেহ কেহ ইহার নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে 
ব্যবস্থা দেন। নেত্ররোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
অঙ্গারাকরজন উদরস্থ হইলে অন্ন ও অজীর্ণের উপকার 


এতত্তিন্ন কর্কট, নালী ঘা, অতিসা'র, নাসা, বমন প্রভৃতি 
রোগেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। 

অঙ্গারাবক্ষয়ণ__( ক্লী) অগ্রিনির্বাণার্থ পাত্রবিশেষ। কোন 
কোন টীকাকার ইহাকে প্রজলিত কাষ্ঠথণ্ডের উত্তোলক চিমটা 
বা সন্দংশ বলিয়া মনে করেন। বুহদীরণ্যক উপনিষদে এই 
শব্দটার প্রয়োগ আছে। কিন্ত ইহার প্ররুত অর্থ কি, তাহা 
নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য | 

অঙ্গারাবক্ষেপণ_(ক্লী) [ অঙ্গার-অব-ক্ষিপ করণে নু, 
অঙ্গারং অবক্ষিপ্যতে অনেনেতি ] যন্দ্ারা অঙ্গার ছুড়িয়া ফেলা 
যায়। অঙ্গার নিক্ষেপ করিবার পাত্র । | অঙ্গারম্ত অবক্ষেপণম্‌) 
৬-তৎ। ভাবে ল্যুট ] ২ অঙ্গারক্ষেপণ। 

অঙ্গারি-_(ন্ত্রী) [ অঙ্গার-মত্বর্থে ঠন্‌ পুষোদরাদিত্বাৎ কলোপঃ ] 
অঙ্গার রাখিবার আধার বা পাত্র; আংটা। 

অঙ্গারিক1- (স্ত্রী) [ অঙ্জার-ঠন্‌, স্ত্রীত্বাৎ টাপ্‌] আগুন 
রাখিবার আংটাঁ। ২ কুম্মাগুপিশাচগণের যোডশ কুলের 
এক কুল। (ব্রহ্মাগুপুণ, ৬৯ অণ) [বৈগ্ভক ] ৩ ইক্ষুকাণ্ড; 
আকগাছ। ৪ কিংশুক; কোরক; পলাশকলি। 
অঙ্গারিণী__( স্ত্রী ) [ অঙ্গার-মত্বর্থে ইন, ্ত্রীত্বাৎ ভীপৃ] আগুন 

 রাখিবার আংটা। ২ সুর্যের গমনপথ 1 (ভরি) ৩ অঙ্গারযুক্তমাত্র। 
ঙ্গারিত-__( ক্লী) [ অঙ্গারমিৰ 'আচরতীতি অঙ্গার-ক্কিপ্‌, 
কর্তরি কত] [বৈগ্যক ] পলাশকলিকা,  পলাশফুলের কুঁড়ি। 
(ভ্রি) ২ দগ্ধপ্রায় কাষ্ঠমাত্র | 


করে। 


অঙ্গারিতা-_(স্ত্রী) লতামাত্র। ই চুল্লী। ৩ নদীবিশেষ। 
অঙ্গারিয়া-_বেলুচিস্থানের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত লাস্বেল! 
রাজ্যের অধিবাসী এক মুসলমান জাতি। ইহারা নুমারিয়! 
সম্প্রদায়ের অস্তর্পত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। 
নুমারিয়াগণ এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী বলিয়। অনেকের 
বিশ্বাস। 
অঙ্গারীয়__(ত্রি) | প্রক্কতিরপার্থে, অঞ্গারেভ্য এতানি অঙ্গার- 
ছ] দগ্ধকাষ্ঠটমাত্র । ২ অঙ্গার সম্বন্ধীয় । 
অঙ্গারেশ-_( পুং ) নর্মদানদীর তীরস্থিত তীর্থবিশেষ। এখাঁনে 
স্নান করিলে মানব রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। ( মৎন্যপু* ১৯১.৫৮ ) 
অঙ্গার্শগীর__-দিনাজপুরের শক্রঞ্জয় পাহাড়ে অবস্থিত হন্ুমান্‌- 
মন্দিরের কিছু নিম্নে এক বৃক্ষতলে একটা দরগা আছে। 
ইহা মুসলমান সাধু অঙ্গার্শের দরগ! বলিয়া পরিচিত। 
কথিত আছে, ইনি স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতায় নানা পার্থিব 
জিনিষ বশীভূত করিয়াছিলেন । 
অঙ্গীলম্মে, অঙ্গীলি_-তামিল দেবীবিশেষ। ইহার পদতল 
্ব্মময় | এই দেবী কালিকা মৃক্তির অনুরূপ | 
অঙ্গিকা_ স্ত্রী) [ অঙ্গমাবুণোতি, অঙ্গ-ইনি, 
্ত্ীত্বাৎ টাপ.] কঞ্চক, আংরাখা, কীঢুলী। 
অঙ্গিন্,_(ত্রি) [ অঙ্গ-ইন্‌ অস্ত্যর্থে] শরীরী, অঙ্গবিশিষ্ট। 
২ প্রধান। “এক এব ভবেদঙ্গী শুঙ্গারো বীর এব বাঁ” 
( সাহিত্যদণ ৬ অ” ) 
অঙ্গিন্‌হ_বিশ্বামিত্র মুনিকুলে জাত ধর্্রাজ নামক জনৈক নৃপতির 
পুত্র । (স্বন্দপু, সম্যান্রি ৩২.২৬) 
অঙ্গিযকুল-__অঙ্গিরবংশ। সাতবাহুন বা অন্ধ,বংশের স্থাপয়িতা 
সিমুক সাতবাহনের পুত্র শ্রীশাতকর্ণি ক্ষমতাশালী অঙ্জিয়বংশের 
রাজকন্যা নাগনিকাকে বিবাহ করেন। এই বংশের নুপতি- 
গণকে হারঠি' বলা! হইত। নাগনিকার পিতার নম ছিল 
মহারঠি ব্রনকয়িরো কললায়। নানাঘাটের গুহায় ইহার 
নামাঙ্কিত একটা প্রস্তর মুর্তি আছে। প্রথমে ইহারা স্বাধীন 
ছিলেন, পরে সাতবাহন রাজাদিগের অধীন সামস্তরূপে 
গণ্য হন। 
অঙ্গিয়ার, জেরাল্ড ( 99514 4১819 )__-একজন ইংরেজ 
শাসনকর্তা । অঙ্গিয়ার ১৬৬৭ খুষ্টান্দের ১৪ই জুলাই তারিখে ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্তা বা! 
গবর্ণর নিধুক্ত হন। ১৬৭৭ খুষ্টাব্বের ৩*শে জুন তারিখে তাহার 
মৃত্যু হয়, কিন্তু সেইদিন পর্য্যস্ত তিনি এঁ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন | 
তিনি সাধারণতঃ সুরাটেই থাকিতেন, তবে ১৬৭৩ হুইতে ১৬৭৫ 
খুষ্টাব্ের মধ্যে অধিকাংশ সময় বোম্বাই নগরে যাপন করেন ।, 


কন্‌ স্বার্থে, 


অঙ্গিয়ার 


তাহারই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বোম্বাই একটা পর্ণকুটারময় গ্রাম 
হইতে শহরে পরিণত হয়। তিনিই বোম্বাই ছুর্শের ভিত্তি পত্তন 
করেন। তাহার পত্র হইতে জান যায় যে, তিনি বোস্বাইয়ে 
বিভিন্ন দেশবাসী শ্রমিক ও বণিকৃদিগকে বাস করিবার জন্চ 
উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি এরপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন 
যে, যে সকল বিদেশীয় ব্যক্তি বোশ্বাইয়ে আসিয়া বসবাস করিতে 
চাহে, তাহাদিগকে তিনি আসিবার খরচা দিবেন এবং এক- 
বৎসরের জন্ত তাহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবেন । 
এইরূপ প্রচেষ্টা না৷ করিলে বোশম্বাইয়ে হয়ত সেই সময়ে এত 
অধিক সংখ্যক ব্যক্তির বসতি হইত না । 

বোম্বাইয়ে বিভিন্ন প্রদেশবাসী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন 
ধন্মীবলম্বী যে সকল লোক বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগকে 
স্ুশাসনে রাঁখিয়। একতাস্ত্রে বদ্ধ করাই ছিল অঙ্গিয়ারের 
জীবনের ব্রত। 

এই গুরুতর সমন্তা সমাধানে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়1- 
ছিলেন, তাহা! পত্রাকারে লিখিয়া গিয়াছেন। এ সকল পত্র 


১১০৬ 


অঙ্গিরস্‌ 


কোন ইংরেজ, পর্তুগীজ, খৃষ্টান বা মুসলমান বাস করিতে 
পাইবে না; কেহ পশুহত্যা করিতে পারিবে না । হিন্দুদিগকে 
কেহ অপমানিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না । যদ্দি কেহ 
তাহাদিগকে তাহাদের পল্লীর মধ্যে কোনৰপ উৎপীড়ন করে, 
তবে গবর্ণর বা! তাহার প্রতিনিধির নিকট অভিযে'গ করিলে 
উতৎ্পীড়নকারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে | হিন্দুদের 
কাহাকেও কোনক্রমে খুষ্টান হইতে বা তাহাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কোন কাধ্য করিতে বাধ্য করা হইবে না। 

তাহার দ্বিতীয় অবদান এই যে, তিনি পলাশীর যুদ্ধের 
আশীবৎসর পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া- 
ছিলেন, ভারতে বাঁণিজা চালাইতে হইলে কেবল বণিকৃতাবে 
থাকিলে চলিবে না-__একহাতে তরবারি এবং অন্য হাতে 
শাস্তিচিহ্ন লইয়া ইংরেজদিগকে ভারতে বাণিজ্য করিতে 
হইবে) 009 1)81)0. 006 9০70. ৪00. ৪11061)6 616 
0118 1):87)0]) 1” বল! বাহুল্য এই নীতি অনুসরণ করিয়াই 
ভারতে বুটিশ সায্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 


হার পরবর্তী কালের শাসনকর্ডাদের অনেক উপকারে লাগিয়া- | অঙ্গির_-(পুং) [অঙ্গিরস্‌ ও অঙ্গিরা দ্র ]| ২ তিত্তিরপক্ষী। 
ছিল। অঙ্গিয়ারই সর্কপ্রথমে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্ৃ- ; অঙ্গিরঃসংহিতা_ স্ত্রী) [ অঙ্গির-্মতি জর ] 
পক্ষকে বলেন যে, সুরা হইতে বোস্বাইয়ে শাসনকে্ত্র স্থানা- ; অঙ্গিরঃম্তৃতি__-একখানি প্রাচীন স্ততি। ইহা অঙ্গিরঃসংহিতা 


স্তরিত কর! কর্তব্য । তিনি ১৬৭১ খুষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী 
তারিখে এ বিষয়ে ইষ্ট ইঙ্ডয়া কোম্পানীর সভাপতিকে এক 
পত্র লিখেন, কিন্তু ১৬৮৭ খুষ্টাব্দের পুর্বে এ প্রস্তাব গৃহীত 
হয় নাই। 

অঙ্গিয়ার যখন সুরাটের ইংরেজ কুঠীর প্রধান পদে 
অধিষ্ঠিত, তখন মহারাজ শিবাজী দ্বিতীয়বার এ নগরী 
আক্রমণ করেন। অঙ্গিয়ার শিবাজীকে “সয়তান' “বিশ্বাসঘাতক 
শব্ধ” দাক্ষিণাত্যের ভীষণ বিদ্রোহী” প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত 
করিরা গিয়াছেন। তিনি শিবাজীর আক্রমণ হইতে স্ুুরাটের 
ইংরেজকুঠী রক্ষা করিয়াছিলেন । 

অঙ্গিয়ারের নিকট ভারতীয় শাসনপদ্ধতি ছুইটী মহান্‌ 
অবদান পাইয়াছে। তিনি জাতিধর্্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণকে 
ধর্্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন । মহারাণীর ঘোষণা- 
পত্র হইতে উদার ধর্্নীতির প্রবর্তন হইয়াছে বলিয়া সাধারণের 
ধারণা, কিন্ত উহার প্রায় দুইশত বৎসর পুর্ব অঙ্গিয়ার কর্তৃক ইহা 
ঘোষিত ও অবলক্ষিত হইয়াছিল । নিমা পারক নামক বণিকের 


সহিত ১৬৭৭ খুষ্টাব্দের ২২শে মার্চ তারিখে তিনি যে সন্ধি? 


করেন, তাহার ষষ্ঠ ধারায় অঙ্গিয়ার প্রতিশ্রতি দেন যে, ব্রাহ্মণ 
ও বণিক্গণ নিজ নিজ গৃহে ইচ্ছামত নিজেদের কুলধর্ম্ম ও 
 জাতিধন্ম পালন করিতে পারিবে; তাহাদের বাঁসপলীতে 


নামেও প্রসিদ্ধ। উনবিংশ স্মৃতির অন্যতম | যাজ্ঞবন্ধ্য, 
পৈঠীনসী, বিজ্ঞানেশ্বর, মাধবা চার্য্য, হলাযুধ, হেমাদ্রি প্রভৃতি 
এই স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কুলমণিশুক্র ইহার টীকা রচনা 
করেন। বিজ্ঞানেশ্বরর্লুত মিতাক্ষরায় এবং প্রায়শ্চিত্তময়ুখে 
মধ্যমাঙ্গিরসের উল্লেখ আছে। বুহদঙ্গিরস নামক স্বৃতিগ্রন্থেরও 
সন্ধান পাওয়া যায়। 

প্রচলিত অঙ্গিরঃ-সংহিতায় চাতুর্বর্ণের প্রায়শ্চিন্তবিধি 
বণিত হইয়াছে । এই স্তিখানি এক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং 
ইহাতে আপক্তম্বের মত গৃহীত হইয়াছে । 

রস্‌( পুং ) [ অগি গতৌ অস্-ইরুট;) উপ. 
৪.২৩৫ | অঙ্গতেরসিঃ ইকুড়াগমশ্চ ] একজন খষি। [গ্রীক 
জাপানী-__4১0617% ] ইনি 
অঙ্গির, অঙ্গির প্রভৃতি নামেও উক্ত হইয়াছেন । খণ্বেদের 
অনেক স্থলে ইহার স্তব বণিত আছে। কোন স্থলে 
অগ্থির পরিবর্তে ইহার নাম এবং ইহার পরিবর্তে অগ্নির নাম 
গৃহীত হইয়াছে । কোথায়ও ইহাকে অগ্থির পুত্র ( খক্‌ 
১০.৬২-৫), আবার কোথায়ও বা অগ্নিকে ইহার পুত্ররূপে 
(খক্‌ ৫.৮.৪) বর্ণনা করা হইয়াছে। অগ্নি হইতেছেন 
অঙ্গিরাগণের আদি খধি, প্রথম ও সর্বোত্তম (খক্‌ 
১.৩১.১-২)। আবার অঙজিরা কর্তৃক অগ্নির আবিষ্কীরের 
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কথাও খগ্থেদে দেখিতে পাওয়া যায় (খেক ৫.১৯,৬)। 
ইহ। হইতে ম্পষ্টই প্রতীত হয় যে, অগ্নি ও অঙ্গিরার মধ্যে 
অতিনিকট সম্পর্ক ছিল। এইজন্য খণ্েদের খধষিগণ ইহাকে 
অগ্নির সহিত অভেদরূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। শতপথ- 
ব্রাহ্মণের ( ১.৪.১.২৪ ) ভাষ্যে সায়ণাচার্ধ্য ইহা সমর্থন 
করিয়াছেন। অবপ্ঠ ছুই এক স্থানে ইনি আদিত্যপুত্র বলিয়াও 
পরিচিত হইয়াছেন | (খক্‌ ৪.৩.১৫ )  গমনশীল রশ্মিরপেও 
ইহাকে কল্পন! করিতে দেখা যায়। ( খক্‌ ৬.৪৯.১৯) 

পি অস্থুর কর্তৃক গাভী অপন্ৃতা হইলে অঙ্গিরা ইন্দ্রের 
সহযোগিতায় এ গাভী উদ্ধার করেন। খগ্বেদের বহুমন্ত্রে 
এজন্য অঙ্গিরার গুণগান করা হইয়াছে । (খক্‌ ১.৬২.২-৩) 
ইনি আবার পিতৃলোকগণেরও অন্ততম (খক্‌ 
১০.১৪.৩-৫ )। অথর্ববেদে ইহাকে দ্বিরাত্র যাগের খধি 
( অথর্বস* ৭.১.৪ ) ও মধ্যস্থান দেবতার অন্যতম ( “বিশ্বদেব! 
অঙ্গিরসে। বা”_-অথর্বস” ১০.৬২.৫) বল| হইয়াছে । সুতরাং 
অঙ্গিরা যে তেজঃপুঞ্জ ও মহাশক্তিশালী ছিলেন, তাহা! তদছ্ুদ্দেশে 
রচিত বৈদিক মন্ত্রাদি হইতেই জানিতে পারা যায়। 

বেদের নানাস্থানে বুহস্পতি, গৌতম, অথর্বন্‌ প্রভৃতি 
অঙ্গির-বংশোদ্ভব অঙ্গিরসগণের নাম পাওয়া যায়। ভাষ্যকার 
সায়ণ লিখিয়াছেন, “অঙ্গিরসানাং খবীণাং সর্কেষাং জনকত্বাৎ।” 
কিন্ত নিরুক্তকার - যাঙ্কের মতে “অঙ্গিরা অঙ্গার” অর্থাৎ 
অঙ্গিরা অঙ্গার মাত্র। তাহ। যদি হয়, তাহা হইলে অঙজিরা 
বংশের সমস্ত উপাখ্যান কি কেবল উপম1 মাত্র? এীতরেয়- 
ব্রাহ্মপে আদিত্যাদি দেবোৎপত্তি প্রসঙ্গে লিখিত আছে-- 
প্রজাপতির রেতঃপিও দগ্ধ হইয়া অঙ্গার হইয়াছিল । 
সেই অঙ্গাররাশি হইতেই অঙ্জির| নামক খধিগণের উৎপত্তি হয়। 
( এতরেয়ব্রা" ৩.৩৪ ) অগ্নি প্রথমে অঙ্গিরা ছিলেন, পরে দেব 
হয়েন ও অঙ্গিরাগণ তাহার সম্ততি এই আখ্যানের নিগুঢ় 


টির) 


অর্থ কি? অঙ্গিরার সকল কথাই যে উপমা এরূপ বোধ 
হয় নাঁ। সুতরাং অঙ্গিরা নামে প্রকৃত একটী প্রাচীন 
খধিবংশ ততকালে ছিল এবং সেই খধষিগণের দ্বারাই 


তারতে অগ্নিপূজী অনেকটা প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। 

পরম খষি অঙ্গিরা যে একজন অসাধারণ জ্ঞানী ও স্ুপপ্তিত 
ছিলেন, তাহা। অথর্ধবেদীয় মুণগ্ডকোপনিষৎ হইতে জানিতে 
পার। যায়। ইনি ব্রহ্মবিষ্ভার অধিকারী ছিলেন এবং মহামতি 
শৌনককে এ বিষ্ঠা প্রদান করেন। ইহার মতে, পরা ও 
অপর বিদ্যা বোধগম্য হইলে সকল বিষয়েই সম্যক জ্ঞানলাভ 


হইয়া থাকে । (মুণ্ডকোপনিষৎ ১.১.১-৫ ) 


বেদের অনেকস্থলে বস্ুগণ, কুদ্রগণ প্রভৃতি গণের স্তায় 
অঙ্গিরাগণেরও কথা লিখিত আছে । তাগ্ড-ব্রাহ্গণের একস্থলে 
আছে, সমুদ্ধিলাভের নিমিত্ত ত্রয়ন্ত্রংশরাত্র যাগের মধ্যে এক- 
বিংশতিরাব্র যাগের ভাগ আদিত্যগণ এবং অবশিষ্ট দ্বাদশাহ 
যাগের ভাগ অঙ্জিরাগণ পাইয়া থাকেন। ( তাগ্যব্রা” ২৪.২.২) 
অপর একস্থানে আছে, সজাগ্যঃক্র নামক পঞ্চাহ যাগ দ্বারা 
আদিত্য ও অজিরস উভয়েই আমি অগ্রে স্বর্ণে যাইব বলিয়া! 
স্পর্ধা করিয়াছিলেন । আদিত্য অযাম্ত খষিকে উদগাতা পদে 
বরণ করিয়া এই যজ্ঞ সমাপনাস্তে স্বর্গে গমন করেন; কিন্ত 
অঙ্সিরস যথাবিধি এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারায় স্বর 
হন। (তাণ্ডযব্রা, ১৬.১২.১) 

বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে জানা যায়, অঙ্গিরা জগত্ষ্টা 
ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের অন্যতম | ব্রহ্মার এই মানস সন্তানগণ 
লোকস্থষ্টির বিস্তারক। ইহাদিগের দ্বার! প্রজাসমূহ বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল বলিয়া ইঁছারা প্রজাপতি শব্দে অভিহিত। এই 
মহ্ধিগণই লোকবিশ্রুত পিতৃগণ ও সপ্তথির উদ্ভাবয়িতা । [ ভগ, 
মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি ও বশিষ্ঠ দ্র"] 

শিবপুরাণ ( ৯.৬৫-৭৫ ) ও পন্মপুরাণ (স্থষ্টিখণ্ড, ৩ অ?) 
মতে ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ; ক্রতু অন্রিঃ দক্ষ, মরীচি ও 
বশিষ্ঠ এই নয় জন ব্রঙ্গার মানস পুত্র হইতে যে বংশধার! 
প্রবর্তিত হয়, তাহারা পুরাঁণে “নব ব্রাহ্মণ” বলিয়া! প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের সকলেই ব্রহ্গচর্যযনিষ্ঠ ও 
ব্হ্মবাদী ছিলেন । 

মহাভারতে বণিত আছে, পুর্বে ভগবান্‌ রুদ্র বারুণী 
মুত্তি ধারণ করিয়া এক জ্ঞান্ুষ্ঠান করেন। এই যজ্ে 
ব্রহ্মা হুতাশনে আহুতি প্রদানে ব্রতী ছিলেন।  উপ- 
স্থিত দেবকন্তাগণকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃহ্থলন হয় এবং 
তিনি সেই রেতঃ অগ্নিতে আহুতি দেন। সেই অগ্রিশিখা 
হইতে ভূপ্ু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং নিধূম অঙ্গার 
হইতে কবি উৎপন্ন হন। যঞ্জীয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন ভূণু, 
অঙ্গিরা ও কবি কাহার সন্তান বলিয়। পরিচিত হইবেন) 
ইহা লইয়া ব্রহ্মা, অগ্থিও রুদ্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। 
দেবগণের মধ্যস্থতায় ব্রহ্মা কবিকে, রুদ্র ভৃগুকে ও অগ্থি 
অঙ্গিরাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন । ইহারা তিনজনেই “আগ্নেয়ঃ 
নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 

শিবপুরাণ ( ৫৬.৪০-৪২ ) ও ব্রহ্মাগুপুরাণেও (৬৫.১৬-২১) 
৪০-৪২ ) অক্ষিরার উৎপভ্ভিকথা এইভাবেই সমধিত হইয়াছে । 
মহাভারতের একস্থানে আছে, অঙ্গিরা অতি তেজস্বী ছিলেন । 
একবার ইনি কঠোর তপস্তা আরম্ভ করেন। তপোবলে 
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তীহার শরীরের প্রভায় জগৎ ঢাকিয়া গেল। সেই সময়ে 
অগ্নিও তপন্তা করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন,_-তিপন্তায় 
থাকায় আমার তেজ নষ্ট হইয়াছে। 
কারণ অন্য অগ্নির স্থষ্টি করিয়া থাকিবেন।” তাহার পর 
হুতাশন দেখিতে পাইলেন, অঙ্গিরা অগ্রিসদৃশ হইয়া জগতে 
তাপ দ্িতেছেন। তখন অঙ্গিরা অগ্নিকে দেখিয়া বলিলেন__ 
“আপনি শ্রীত্র অগ্সি হইয়া নিজের অধিকার গ্রহণ করুন” 
তাহাতে অগ্নি বলিলেন, “তুমিই প্রথম অগ্থি হও এবং আমি 
প্রাজাপত্য নামে দ্বিতীয় আগ্ব হই অঙ্গিরা বলিলেন, 
“আপনিই অগ্নি হউন এবং আমি "আপনার প্রথম পুত্র 
হইব |” জাতবেদ! অগ্নি অঙ্গিরার এই প্রার্থনা রক্ষা করিলেন । 
তদনস্তর অঙ্গিরার বুহস্পতি নামে এক পুত্র জন্মে। 


[ ৩১৩ ] 


বোধ করি, বঙ্গা সে: 


( বনপর্ঝ, ২১৬ অ?) 

ভাগবত, ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ মতে অঙ্গির ব্রঙ্গার 
মুখ হইতে নির্গত হন। ব্রহ্মাগুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, 
অঙ্গির ব্রহ্মার দ্বাদশ মানসপুত্রের অন্যতম এবং তাহার মস্তক 
হইতে জাত। ( ব্রঙ্গাগুপুণ, কম্দপুরাণেও | 
€ ৭.৩২-৩৫) ইনি ব্রহ্মার মস্তক হইতে জাত বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছেন। হরিবংশ ও বিষ্ণণপুরাণের মতে ইনি ব্রহ্মার দ্বিতীয় 
পুত্র এবং মহাভারতে ইনি ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র বলিয়া কথিত। | 

বিষুপুরাণ, ব্রহ্গাগুপুরাণ, মত্ম্তপুরাণ ও হরিবংশের অপর 
স্থলে লিখিত আছে, চাক্ষুষ মন্ুপুত্র উরুর গুঁরসে ও আগ্নেয়ীর 
গর্ভে অঙ্গিরার জন্ম। 

আবার শিবপুরাণ ( ১৮.৯৮ ) হইতে জান! যায়, বরাহকল্লে 
ইনি বেদবিভাজক, পুরাণ ও জ্ঞানপ্রদর্শক ব্যাস ছিলেন । বরাহ- 
কল্পের নবম দ্বাপরে মহাদেব খষভ নামে জগতে অবতীর্ণ হন। 
তখন তাহার চারি পুত্র জন্মে_-পরাশর, ভার্গব, গর্গ ও অঙ্গিরা । 
একসময় শ্রীকৃষ্ণ ব্য।স্রপদ খষির আশ্রমে অঙ্গিরা মুনির নিকট 
পাশুপতযোগ লাভ করিয়া কঠোর তপসন্তায় রত হন। 

বিষুপুরাণে লিখিত আছে, ইনি দক্ষরাজের চব্বিশটা কন্ঠার 
মধ্যে স্মৃতিকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে সিনীবালী, রাকা, 
কুহ ও অনুমতি নামে চারি কন্ত! জন্মে। অঙ্গিরা “অঙ্গিরঃ- 
সংহিতা” নামে একখানি ধর্মশাস্ত্র রন! করেন। ইহাতে 
প্রায়শ্চিত্ত ও দ্রব্যসুদ্ধির বিষয় বণিত আছে। ইনি একসময়ে 
দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট অথর্ববেদ পাঠ করিয়! তীহাকে সন্থষ্ট 
করেন ও যজ্ঞভাগের অধিকারী হন। দেবরাজের অপর একটী 
বরে অথর্ববেদ জগতে অথর্ধাঙ্গিরস নামে প্রসিদ্ধি লাত করে। 

ভাগবত মতে, ইহার পত্বীর নাম শ্রদ্ধা ও মতি এবং 
মহাভারত মতে, শুভা। ইনি কশ্ঠপের স্বধা ও সতী নামে 

] ৭৯ 


৯,১০১ )। 


অঙ্গিরস্‌ 


ছুই কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্ত ভাগবতে স্বধ! ও সতীকে 
দক্ষ প্রজাপতির ৬০ কন্তার অন্যতমা বলা হইয়াছে এবং স্বধ! 
হইতে পিতৃগণ ও সতী হইতে অঙ্গিরা নামে বেদের উৎপত্তি হয় । 

আবার ব্রহ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে__অঙ্গিরা অগ্নির কন্তা 
আত্রেয়ীকে বিবাহ করেন। আব্রেয়ীর গর্ভে আঙ্গিরস জন্মগ্রহণ 
করেন। ইনি অত্যন্ত কঠোরভাষী ছিলেন। আৰ্রেয়ী 
আপনার শ্বশুর অগ্নির অনুরোধে স্বামীকে জলপ্লাবিত করিয়া 
শান্ত করেন। এইরূপ করিবার জন্য তাহাকে যে জলময় 
দেহ ধারণ করিতে হয়, তাহার নাম পরুষ্ী নদী। এই 
নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । 

সাম্বপুরাণ ( ১০.১৪ ) মতে, মরীচিকন্তা স্ুরূপাকে অঙ্গির! 
বিবাহ করেন। 

মত্ম্তপুরাপণে (১৯৬. ১-৫) লিখিত আছে, অঙ্ষিরার রসে 
ও মরীচিকন্তা সুরূপার গর্ভে আত্মায়ুঃ, দমন, দক্ষ, সদঃ, প্রা, 
হবিষ্মান্, গবিষ্ঠ, খত ও সত্য নামে সোমপায়ী দেবতা এবং 
বৃহস্পতি, গৌতম, সম্বর্ত, উতথ্য, বামদেব, অজন্তা ও খাষিজ 
নামে গোত্রপ্রবর্তক খষি জন্মগ্রহণ করেন। মার্কণডেয় মুনিও 
যে অঙ্গিরার পুত্র, তাহাও মত্গ্তপুরাণের অপরস্থলে ( ১৬৭.৪৩) 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

মহাভারত মতে, শুভার গর্ভে অঙ্গিরার এই কয়টী 
সম্তান হয়_-১ বৃহৎকীন্তি, ২ বৃহজ্জযোতি, ৩ বৃছদ্তহ্ষা, ৪ 
বৃহন্মনা, € বৃহন্যন্ত্র ৬ বুহদ্তাস ও ৭ বৃহস্পতি | অক্ষিরার 
প্রথমা কন্যা! দেবী ভান্ুমতী, ২ রাকা, ৩ সিনীবালী, ৪ অর্চি- 
ম্মতী, ৫ হবিম্মতী, ৬ মহিম্মতী ও ৭ কুহ্‌। 

হরিবংশে অঙ্গিরার এই কয়টা পুত্রের নাম পাওয়া যায়__ 
সত্য, চারুধিষ্ত্য, উতথ্য, ধৃতিমান্‌, বৃহস্পতি, মার্কপ্ডেয় ও শুচি। 
হরিবংশের অন্য একস্থলে লিখিত আছে, নডলার গর্ভজাত 
অঙ্গিরার উরু প্রভৃতি দশ পুত্রই ষষ্ঠ মন্থর পুত্র। মতম্তপুরাণ মতে, 
ব্রহ্মার দৌহিত্রী বীরিণীর গর্ভে চাক্ষুষ মন্তুর জন্ম । এ চাক্ষুষ মনু 
বৈরাজের কন্যা নডলার গর্ভে উরু প্রভৃতি দশ পুত্র 
উত্পাদন করেন । 

মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে, অঙ্গিরার ভূতি নামে এক কোপন- 
স্বভাব পুত্র এবং ব্রহ্মাগুপুরাণ মতে, উহার পত্বী স্মৃতি ভরতাগ্নি ও 
কীর্তিমস্ত নামে ছুই পুত্র প্রসব করেন। 

বেদে ইহার কন্যার নাম খক বা বৈদিক স্তরতি | 

ভাগবতে লিখিত আছে, কর্দমমুনিকন্য! শ্রদ্ধার গর্ভে 
অঙ্গিরার চারি কন্যা! জন্মে, ১ সিনীবালী, ২ কুহু, ৩ রাকা, 
৪ অনুমতি । ( ৪.১.৩৩-৩৯ ) ব্রহ্মাগুপুরাণ (২৮.১৪-১৫ ) মতে 
অঙ্গিরার পত্রী স্মৃতি হইতে উক্ত চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন | 


অঙ্গিরস্‌ 
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ভাগবত হইতে আরও জান! যায়, অঙ্গিরা খষি ক্ষব্রিয়পতি ! আছে। এই সকল পর্যালোচনা করিলে “অঙ্গ” ও “অঙ্গিরা। 
রথীতরের স্ত্রীর গর্ভে কতিপয় সন্তান উৎপাদন করেন। | 
পরিশেষে অঙ্গিরস নামে ! হিন্দুরা যখন সন্মিলিত ছিলেন, তখন তীহাদেরই বংশ- 
পরম্পরাক্রমে এইরূপে অগ্নির উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, 


তাহার! ত্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়। 
বিখ্যাত হন। 


ধণ্থেদে সুধন্বা নামে ইহার এক পুত্রের নাম পাওয়া যায়। 


স্বধন্থার তিনপুত্র খু, বিভূ ও বাজ নিজ নিজ কর্মফলে 


দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন । ইহার! স্র্য্যালোকবাসী ছিলেন। 
অঙ্গিরার এক পুত্র হিরণ্যস্তুপ মন্দষ্টা খষি। অঙ্গিরার অপর পুত্র- 


দিগের মধ্যে সব্য, বিন্দু, গ্রভুবন্ু, বরুণ, বীতহৃব্য বা ভরদ্বাজ; : 
বিরূপ, কৃষ্ণ, কুৎ্স» ঘোর, উতথ্য প্রভৃতি খণ্েদের অনেক খকের 


রচয়িতা | 
কের বক্তা এবং খষি। 


খণ্েদের অনেক মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন । 


অঙ্গিরার কন্তা এবং অসঙ্গের ভার্ধ্য| শশ্বতী ৮.১.৩৪ ৃ 
অঙ্গিরা-গোত্রীয়গণের মধ্যে প্রিয়মেধঃ : 
ব্যশ্বের পুত্র বৈয়শ্ব বা বিশ্বমনা, বুহত্মতি, নুমেধ, অমহীয়ু প্রভৃতি 


অঙ্গিরার বংশধরগণ অঙ্গিরস নামে খ্যাতি এ কথা পূর্বেই উক্ত 


একটী আখ্যায়িকা 
যক্ঞানুষ্ঠানে 


হইয়াছে । _ তাগ্যমহাত্রাঙ্থাণে 


অঙ্গিরসগণ  স্বর্গপ্রাপ্তিকামনায় 
কিন্তু তাহার! 


উহাদের মধ্যে 


একদা 
হন। 


না। 


প্রবৃত্ত 


কল্যাণ নামধেয় একজন অঙ্গিরস 


স্বর্ণের পথ স্থির করিতে পারিলেন 


একদা "স্বর্গের পথ কোথায়” চিন্তা করিতে করিতে গমনকালে । 


উর্ণাযুঃ নামক গন্ধর্ধের সাক্ষাত্লাভ করেন। এ উর্ণায়ুঃ 
হইতৈ তিনি স্বর্গপথপ্রদর্শক একটী সাম, প্রাপ্ত হন। কিন্তু 


কল্যাণ অন্তান্ত অঙ্গিরসদিগের নিকট ফিরিয়া আসিয়া! গন্ধর্কের । 
কথা গোপন করিয়া বলিলেন, “আমি নিজ হইতেই এই সাম : 


লাভ করিয়াছি । অতঃপর এই সাম স্ততিদ্বার! কল্যাণ ব্যতীত 
'অপর অঙ্সিরসগণের সকলেই স্বর্গলৌকে গমন করেন। কিন্তু 
কল্যাণ মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগহেতু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতেই 
অবস্থান করিলেন। ( তাণ্যব্রাণ ১২.৯১.১০ ) 


অবস্তার অন্তর্গত গাঁথ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যায়) 


জরথুন্ত্রষ্পিতম অগ্নি-যাজকদিগকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন 


এবং আপন অঙ্গ নামক সম্প্রদায়কে খব্বিগ্দিগের প্রতি ভক্তি 


শ্রদ্ধা করিতে 
বৈদিক প্রজাপতি 
অপঙ্গত নহে। 


উপদেশ দিয়াছেন। পাঁরসীক “অঙ্গ” ও 
অঙ্গিরা এ ভুই জনই এক, এইরূপ অনুমান 


2৩ 


বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে । (খক্‌ 
সহিত অঙ্গিরার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি সময়বিশেষে 
অনেকস্থলে অগ্নির প্রতিনিধিস্বরূপ দেবকার্ধ্য সমাধা করিতেন, 
এইরূপ বহুতর প্রসঙ্গ বেদ ও নিরুক্ত প্রভৃতির অনেকস্থলে 


আছে. 


বেদসংহিতায় অখ্রিদেবের সহিত অঙ্জিরার . 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে এবং স্থানবিশেষে অগ্নিদেবকে অজিরা : 
১.৩১.১-২) অগ্নির 


যে এক, ইহাতৈ আর কোন সন্দেহ থাকে না। 


এই অনুমান অসঙ্গত নহে । [ পারস্থ দ্র ] 


অকেইরা ( অঙ্গিরা ) 


জাপানের দেবতা অকেইরা ( 41591) সম্ভবতঃ অঙ্গি রা; 


হইতে অভিন্ন। উপরে অকেইরার একটী চিত্র দেওয়। 
হইল । | 
জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেকস্থলে অঙ্গিরা বৃহস্পতিগ্রহের পরিবর্তে 


অভিহিত হইয়াছেন । ইনি সপ্তধিমগুলের অন্তর্গত একটী নক্ষত্র- 


রূপে উত্তর-পুর্ববাকাশে উদ্দিত হুইয়া থাকেন | [ অঙ্গিরাও দ্র" ]. 


অঙ্গিরস,__(পুং) অঙ্ষিরার বংশধরগণ | কোন কোন স্থলে 
ইহার! অগ্নিপুত্র বলিয়া অভিহিত । অঙ্গির! খষির শ্যায় ইহারাও 
যজ্ঞভাগ পাইয়া থাঁকেন। 
অঙ্গিরর ও আদিত্যগণ প্রজাপতির বংশসম্ভুত। পৌরাণিক 
মতে অঙ্গিরসের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রিয় এবং কেহ 
কেহ ব্রাহ্মণ । 


অথর্ববেদের মন্ত্রগুলির নাম অঙ্গিরস। তজ্জন্য অঙ্গিরা- 


বংশীয়গণ অথর্ববেদের ষজ্ঞসকল রক্ষী করিতে নিধুক্ত হন। 


এই কারণে কিংবা অধর্ববংশধরদিগের সঙ্গে ইহাদের মিব্রতা 


প্রুক্তই হউক, ইহারা অথর্কাঙ্গিরস নামে বিখ্যাত | 


- [ অথব্বালিরস দ্র" ] 


অঙ্গিরস২__(পুং) বিশ্বামিত্রকুলে জাত সোমবংশীয় জনৈক 


রাজা । ইনি হয়ের পুত্র ও বাহুকের পিতা । (ক্বন্দপু*), 
সহ্থান্রি ৩২.১০ ) 

অঙ্গিরস__( পুং ) গোত্রবিশেষ | 

অঙ্গিরসাময়ন_-( ক্রী ) যজ্ঞভেদ।  ( কাত্যায়ন-শ্রোত* 


2৪5: 
অঙ্গিরস্তম_-( তরি) অঙ্গিরাগণের শ্রেষ্ঠ | (খক্‌ ১.৭৫.২) 


পারসীক ও. 


শতপথব্রাঙ্গণে লিখিত আছে, 


২ ৯ 


অঙ্গিরস্ৎ 


[1 ৩১৫৬] 


অঙ্গুততরনিকায় 


অঙ্গিরম্ব_(ত্রি) [অঙ্গিরা (অগ্নিঃ) সহায়ত্বেন বিদ্যতে 
অন্ত মতুপ, মন্ত ব। ন পদত্বং সান্তত্বাৎ |] বায়ু। ্‌ 
অঙ্গিরা,--(পুং) [ অঙ্গিরস্‌ দ্র] ২ অগ্নি। ৩ অঙ্গিরার 
গোত্রাপতাগণ। ৪ অথন্থবেদের মন্ত্রনকল। ৫ অথর্ব 
মন্ত্রবিৎ খত্বিক | 


অঙ্গিরা২-_(পুং) ইনি হিন্দুদিগের সংবৎসরের দেবতা । ষ্টি ূ 


সংখ্যক সংবৎসরের ষষ্ঠ সংবৎসরের নাম অঙ্গিরা। অপরাপর 
সংবৎসরগুলির ন্যায় ইহারও মুত্তি কল্পন। হইয়াছিল। হেমাদ্রির 
ব্রতখণ্ডে ( প. ২০৫ ) অঙ্গিরার ধ্যান পাওয়া যায় । যথা 
“অঙ্গিরাখ্যস্ততঃ ষষ্ঠো বর্ণশশুত্রোইতিলোমশঃ । 
তাত্্বর্ণো৷ মহাতেজ। দ্বাদশাঙ্গ: সচন্দনঃ ॥ 
পবিব্রদর্ভপাণিস্ত জটামগ্ডিতমস্তকঃ | 
জ্ঞানখড়গং তু দক্ষাগ্রে দ্বিতীয়ে সমিধং করে ॥ 
বামাদিকে শরাবং তু ব্রহ্মদণ্ডং ছ্বিতীয়কে | 
দধৎ স্ুপৃজিতো ভূত্যে শ্রের়সে চ স্ুখায় চ ॥” 
অর্থাৎ অঙ্গিরা স্বভাবতঃ শুত্রবর্ণতণ অতিলোমশ, অত্যন্ত 
তেজঃশালী বলিয়া তাহাকে তাআাভ দেখ! যায়। 
দ্বাদশ মাস তীহার অঙ্গ । দেহ চন্দনচচ্চিত। হস্তে তাহার 
পবিত্র দর্ভ। মস্তকে জটাভুট | দক্ষিণের এক হাঁতে জ্ঞান- 
খডগ, অন্য হাতে সমিধ.। বামদিকের এক হস্তে শরাব 
এবং অন্ত হস্তে ব্রহ্মদ্ড। ইনি যথাবিধি পূজিত হইয়া 
স্ুখৈশ্বর্য্য ও শ্রেয়ো দান করেন । 
অঙ্গির1,__(পুং) সপ্তধিমগুলের অন্যতম নক্ষত্রবিশেষ। বুহতৎ্সংহি- 
তায় সপ্তধিচারে লিখিত আছে, সপ্তধিগণ গ্বনক্ষত্ররূপ নায়কের 
উপদেশে উত্তরদিগাকাশে ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বেড়ান | 
মহারাজ ধুধিষ্টিরের রাজত্বকালে ইহারা মঘ1 নক্ষত্রে অবস্থিত 
ছিলেন। এক একটী নক্ষত্রে ইহারা শতবর্ষ বিচরণ 
পুর্বভাগে ভগবান্‌ মরীচি, মরীচির পশ্চিমদিকে বশিষ্ঠ, তৎ্পরে 
. অঙ্গিরা, তদনস্তর অত্রি, তন্নিকটবর্তা পুলস্তা, পুলহ, ও ভগবান্‌ 
ক্রতু যথাক্রমে পূর্বাদি দিকে অবস্থিত । উদ্কা, অশনি ও 
ধূমাদি দ্বারা হত, বিবর্ণ, জ্যোতিহীন ও হৃস্ব হইলে, তীহারা 
নিজ নিজ বর্গ নাশ করিয়া থাকেন এবং বিপুল ও স্িগ্ধ হইলে 
স্বস্ব বর্ণ বৃদ্ধি করেন।. অঙ্গিরা উপহত হইলে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি এবং ব্রাঙ্গণসকল বিনষ্ট হয়। ্‌ 
জ্যোতিষ গ্রন্থের স্থলবিশেষে বুহুস্পতিকে অঙ্গিরা বলা 
 হইয়াছে। 
 অঙ্গির1৪__( পুং ) অজিরঃসংহিতা নামক স্মৃতিগ্রস্থের প্রণেতা । 
[অঙ্গিরঃস্বৃতি দ্র] ইনি মন্বাদি উনবিংশ সংহিতাকারের অন্যতম | 
'অজিরা*_( পুং) গোত্রপ্রবর্তক খষি। ইহার গোত্র তিন 


বৎসরের ৷ 


করেন । | 


শাখাতে বিভক্ত । গৌতমাঙ্গিরস ও 
ভরদ্বাজাজিরস ! 

অঙ্গিরা৬__ ( পুং ) গোত্রতেদ | 

অঙ্গিরাগণ-_(পুং) মহধি অঙ্গিরার পত্রী আত্রেয়ীর গর্ভে ইহারা 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা আদিত্যদিগের য|জন কার্য্য 
করিয়া গৌতমী নদীর দক্ষিণতীরস্থ ভূমি দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ড 
হন। এইস্থানে কপিলাতীর্থ বিদ্যমান | (তরঙ্গপু-) 


অঙ্গিরারুত-_(পুং) পরাক্রমশালী দানবভেদ। (ব্র্গাগুপুণ, ৬৮.৫) 


যথা__কেবলাঙজিরস, 


 অঙ্গীকরণ-_( কী) [ অঙ্গ-চি-ক্র-অণ-ল্যুট ] স্বীরুত হওন। 
 অঙ্গীকার_( পুং) | অঙ্গ-চি-কৃ-ঘএ | 


অভূততদ্ভাবে চি, 
বিহিত হইলে অবর্ণান্ত অঙ্গের পর ঈকার আদেশ হয় ] স্বীকার, 
গ্রহণ ॥  পর্য্যায়__সম্বিৎ, আগু» প্রতিজ্ঞান, নিয়ম, আশ্রব, 
সংশ্রব, অভ্যুপগম, সমাধি ও প্রতিশ্রব | 


৷ অঙ্গীকার্য্য__(ত্রি)[ অঙ্গী-ক-ণ্যৎ ] স্বীকার্য্য, গ্রহুণীয়। 


অঙ্গীকৃত__(ত্রি) স্বীকৃত। “অঙ্গীরুতং সুক্কৃতিনঃ পরিপালয়স্তি |” 
( চৌরপঞ্চ: ) পর্্যায়__উরীকুত, উররীরুত, আশ্রুত, প্রতিজ্ঞাত, 
সংগীর্ণ, বিদিত, সংশ্রত, সমাহিত, উপশ্ত, উপগত, প্রতিশ্রুত, 
অভ্যপগত | ( অমর ) 


অঙ্গীভূত-( ত্রি) যাহা অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে, অবয়বীভূত। 


অঙ্গু__(পুং) [ অগি-উন্। ইদিতে। নুম্‌ ] হস্ত, হাত। 
অঙ্গুটী_( পুং)|[ দেশজ ] অঙ্গুরী, আংটা। [ অঙ্গুরী দ্র] 
অঙ্গুণ__ং পুং ) বার্তাকু, বেগুন । | 
অঙ্গৃভরনিকায__বৌদ্ধ ব্রিপিটক মধ্যে সুত্রপিটকের 
৪র্থ নিকার । [ ব্রিপিটক ও নিকায় দ্র" ] 
অঙ্গুত্তরনিকায়ে সর্ধসমেত ৯৫৫৭টী সুত্ত বা সুত্র আছে। 
অবশ্ত অনেকস্থলে একই কথা বার বার উল্লেখ করা 
হইয়াছে, যথা--প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দশ বিভাগে লেখ] 
আছে-_-“ইহারাই আমার প্রধান ভ্রাতা । ভ্রাতাদিগের মধ্যে 
“অঞ৬২ কোদএ৫৮ই সর্ধপ্রধান।” এইরূপ আশীজন শিষ্যের 
নাম করিয়া ৮* বার একই স্থত্র লিখিত হুইয়াছে। যাহা 
হউক এই সব সুত্র বাদ দিলে ইহার স্থব্রসংখ্যা ২৩০০ হয়। 
স্ত্রগুলি সব সমান নাই। এক পঙ্ক্তি হইতে আরম্ত 
করিয়া কোন কোন স্থত্র তিন চারি পৃষ্ঠ। ব্যাপিয়া লিখিত আছে। 
তবে অধিকাংশ স্থত্রই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। “অস্ধৃত্তরনিকায়” শব্দের 
অর্থ “ক্রমবদ্ধনশীল সংখ্যান্যায়ী বাক্যাবলী” অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের 


অস্তর্গীত 


বা ধন্মাচারের যে যে বিষয়গুলির প্রকারভেদে শ্রেণীবিভাগ কর 


চলে, সেই বিষয়গুলি ইহাতে ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের মনস্তত্ব, ধর্মমত ও আত্মসংযমের বিশদ 
উপায়গুলির অধিকাংশই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । 


অঙ্গুরি, ঙ্গুরী [ 


৩১৬ 


] অঙ্গুরি, অঙ্গুরী 


অঙ্গৃত্তরনিকায় এগার অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এই অধ্যায়- 
গুলি এরূপভাবে শ্রেণিবদ্ধ যে, যে সকল বস্তর একটা মাত্র করিয়া 
প্রকার আছে, সেই গুলির বিষয় প্রথম অধ্যায়ে, যে গুলির দুইটা 
করিয়া প্রকার আছে, সেইগুলি দ্বিতীয় অধ্যায়ে; এইরূপভাবে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছুই প্রকার বুদ্ধের 
কথা এবং একাদশ অধ্যায়ে নির্বাণলাভের একাদশটা আবশ্তকীয় 
গুণাবলী, সাধুভাবে জীবনযাপনের একাদশটা বৃত্তি ইত্যাদি 


আলোচিত হইয়াছে । এই নিকায়ের এইরূপ বিভাগ বাইবেলের | 


দশটা অনুজ্ঞ| (1160 ০01)1009100761)68 ), সপ্তমহাঁপাতিক 
(36৮৪7. 099,015 91109 )) উনচত্বারিংশ নিয়মাবলী (])175- 
10176 41619199 ) ইত্যাদির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 
ইহার প্রথম ছুইটা অধ্যায় কথোপকথনচ্ছলে লিখিত হুইয়াছে। 
সুত্রমাত্রই যেরূপ '্বল্লাক্ষর, হইয়া থাকে, এই সুত্রগুলিও 
সেইরূপ | ধন্ম্ীচাধ্যগণ শিষ্যদিগকে এই স্ুত্রগুলির অর্থ বিশদ- 
ভাবে বুঝাইয়া দিতেন এবং সেই ব্যাখ্যাগুলি গুরুপরস্পরায় 
লোকমুখেই প্রচারিত হইত । খুষ্টীয় পঞ্চম শতকে বুদ্ধঘোষ 
এ সকল ব্যাখ্যা সঙ্কলন করিয়া “মনোরথপুরণী নামক গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেন । [ বুদ্ধঘোষ দ্র” ] 
অঙ্গত্তর নিকায়ের মধ্যে অনেক স্থত্র ও শ্লোক আছে_যাহা 
অপরাপর ধর্গ্রন্থের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক 
স্থলে তাহা অপর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। 
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই নিকাঁয়টা যত প্রাচীন 
বলিয়। পরিচিত, প্ররুত পক্ষে তাহ! নহে । 
অঙ্গুরি, অঙ্গুরী-স্ত্রী) [ অঙ্গ-উলি। * | বালমূললঘ, লম্ুলীনাং 
বা লো রত্বমাপদ্যতে। উপ. ৯.২৯। বাল মুল লঘু অলম্‌ ও 
অঙ্গুলি এই সকল শব্দের লকার স্থানে বিকল্পে রেফ হয় ] অঙ্থুলি, 
আঙ্ুল। ২ অঙ্গুলির ভূষণ, চলিত আউ-্টা। পর্য্যায়__অঙ্গুরীয়, 
অঙ্গুরীয়ক, অঙ্ুলীয়, অস্গুলীয়ক, উম্মিকা, মুদ্রিকা, খাদি । 
অন্গুরীয় সাধারণতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য পিভুল ও কীসায় নিশ্মিত। 
ধনীলোকের! সোণ! বা রূপার আউটার উপর হীর! প্রভৃতি 
বহুমূল্য পাথর বসাইয়া তাহা! পরিধান করেন। প্লাটিনাম 
নিম্সিত অন্গুরীও অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে । অনামিকা 
অঙ্গলিতেই সকলে এই অলঙ্কার পরেন) কিন্তু বাহারা 
শ্ব্ধ্যশীলী, তাহাদের ছুই হাতেরই কনিষ্ঠা ও অনামিকা 
অঙ্থুলিতে যোড়া যোড়া আউটী। ইতর লোকেরা ঝুটা পাথর ও 


কাচ বসানো! আউটা হাতের ও পায়ের অঙ্গুলিতে পরিয়া থাকে । 


বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অষ্ট ধাতুর আউটী ব্যবহার 
করেন। পূর্বকালের মুনিধধিরা কুশের অঙ্কুরী পরিতেন। 
তাই এখনও কোন হিন্দুর ঘরে দৈবক্রিয়ার সময় কুশের অঙ্গুরী 


পরিতে হয়। নহিলে জল শুদ্ধ হয় না। 
্বৃত্যুক্ত ব্যবস্থা আছে । যথা__ 
“তর্জনী রৌপ্যসংযুক্তা হেমযুক্তা অনামিকা 1৮ 

অর্থাৎ__তর্জনী অঙ্গুলিতে রূপার এবং নমিরতি সোণার 
আটা ধারণ করিবে । 

বাতশির। রোগে অনেকে অষ্টধাতুর নি: পরিয়া থাকেন। 
অনেকে মনে করেন, পায়ের বৃদ্ধাঙ্ুলে লোহার কিংবা অপর 
কোন ধাতুর আউ.টী ধারণ করিলে জলদোষের পীড়! হয় না । 
তাই, বোধ হয় এ দেশের রমণীগণ গর্ভবতী হইলে অনেকে 
পায়ের বুড়া আঙ্গুলে রূপার “আউট» পরিয়া থাকেন । কিন্তু 
স্ত্রীলোকের বলেন যে, “আউট” পরা থাকিলে কোন অশুদ্ধ 
বস্ত ডিঙ্গাইয়া গেলে কিংবা স্পর্শ করিলে, গঞ্তিণীকে কোন দোষ 
স্পর্শে না। একশিরা রোগে অনেকে বনরুইয়ের আইসের আঙ.টা 
পরিয়! থাকেন । 

বিশুদ্ধ পারদনিন্মিত অন্গুরীও কগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ 
উপকারী । | পারদ দ্র] 

এক্ষণে কলিকাতার অনেক স্থলে বৈছ্যতিক ( 7016০৮:০- 
€৪15৪010 ) অস্গুরী বিক্রয় হইতেছে । শুন! যায়, সুস্থ শরীরে 
এই অস্তুরী ব্যবহার করিলে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক 
গীড়! স্পর্শ করিতে পারে না। 

আমাদের কোন বন্ধু পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, যদি 
প্রকৃত বৈছ্যতিক অঙ্গুরী বা কবচ প্রস্তুত করিয়া বহুদিনের 
পুরাতন রোগীকে ধারণ করিতে ব্যবস্থা দেওয়া যায়, তাহা! 
হইলে চিকিৎসা-বহিভূতি রোগ হইলেও অনেক স্থলে আরোগ্য 
হইয়া থাকে । এক্ষণে বিলাতে এই প্রক্রিয়া আরম্ত হইয়াছে । 

অঙ্গুরী মানবের অঙ্গভূষণরূপে বনুকালাবধি ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে । ভারতে যে অতি প্রাচীনকাল হইতে অঙ্গুরীর বহুল 
প্রচলন ছিল, তাহা আমরা বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত 
প্রভৃতি গ্র্থ হইতে জানিতে পারি। খগ্েদে অঙ্গুরী বুঝাইতে 
খাদি? শষ্ষ বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । (খকু ১.১৬৬.৯$ 
১,১৬৮.৩)  গ্গ্াাবো ন 
স্বভিশ্চিতয়ন্ত খাদিন” (খক্‌ ২.৩৪.২) এইস্কলে ভাষ্যকার 
সায়ণাচার্ধ্য “খাদি” শব্দের অপর অর্থ ধরিয়াছেন “কটক” |: 
কটক শব্দের অর্থ হইতেছে অন্গুরী বা বলয়। মরুদ্গণ “হিরণ্য-. 
খাদয়ঃ* এই কথা শাঙ্খায়নশ্রোতস্থাত্রেও ( ৩.৫.১৩') ৮.২৩.৬). 
পাওয়া যায়। সায়ণ খাদি” শব্দের হস্তব্রাণকটক” প্রভৃতি 
অর্থও ব্যবহার করিয়াছেন। বোথ.লিঙ্ক ও রথ এবং মনিয়ার ঁ 
উইলিয়ম্স্ও উহার অঙ্কুরী ও বলয় অর্থ ধরিয়াছেন। 

রামায়ণে এখনকার শিলআউ-্টীর মত নামাঙ্কিত অঙ্ুরীর 


অন্গুরী ধারণের 
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প্রমাণ পাওয়া যায়। রামচন্দ্র নিজ নামাস্কিত অঙ্গুরী হনুমানের 
হস্তে দিয়াছিলেন। হন্থমান্‌ সীতার নিকট গিয়! সেই অঙ্গুরী 
দেখাইয়া বলিয়াছিলেন-__- 
“বানরোইহং মহাভাগে দূতো রামস্ত ধীমতঃ। 
বামনামাক্ষিতৎ হেদণ পশ্ট দেব্য্ুলীসু্ ॥% 
( রামায়ণ, ৫.৩২) 
হে মহাতাগে ! আমি ধীমান রামের দূত | এই দেখুন 
রামনামাস্কিত সুন্দর আউট | ্‌ 
মু্রিক! অর্থাৎ মোহর অঙ্গুরীর কথা মহাভারতেও পাওয়া 
যায়। হস্তিনাপুরে দ্রোণাচার্ধ্য কুপের ভিতর আপনার আটা 
ফেলিয়া দিয়া ইষিকা দ্বারা তাহা! উপরে তুলিয়াছিলেন। 
“বীটাঞ্চ মুদ্রিকাঁঞ্চেব হাহমেতদপি দ্বয়ং | 
উদ্ধরেয়মিধীকাঁভিঃ * * * 1” ( মহাভী” ১.১৩১,২৪ )। 
কালিদাসও এই আউটার জন্য শকুস্তলাকে লইয়া হুলুস্থল 
বাধাইয়াছিলেন। রাজ দুম্স্ত নিজ নামাস্কিত অন্গুরী অভি- 
জ্ঞানের নিমিত্ত শকুস্তলাকে প্রদান করেন। শকুস্তলা এ আঙটা 
লইয়া! পতিগৃহে যাইবার কালে ভ্রমন্রমে নদীতে ফেলিয়া! 
আসেন। রাজসভায় হুম্মস্ত যৎকালে শকুস্তলার নিকট নিদর্শন 
চাছেন, শকুস্তলা আটা দেখাইতে পারিলেন না। হুম্মস্ত পরস্ত্র 
মনে করিয়া শকুস্তলাকে ত্যাগ করিলেন। পুনরায় একজন 
জেলে নদী হইতে মাছ ধরিবার কালে সেই আটটা প্রাপ্ত হয়। 
সেই অঙ্গুরীতে দুম্মন্তের নাম লেখা থাকায় ধীবর যেমনি বিক্রয় 
করিতে আসিবে, অমনি রাজপুরুষের! তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। 
আউটী পুনরায় রাজার কাছে গেল। আঙটী দেখিয়া! রাজার 
গতস্থৃতি জাগিয়! উঠিল । তখন জানিতে পারিলেন যে, শকুস্তুল! 
তাহারই প্রিয়তমা পত্রী । 
- সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুস্থানে অঙ্গুরীয় অর্থে অঙ্গুলী, অঙ্গুলীঘক, 
উল্মিক! প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
ভারতের স্তায় অন্যান্ত দেশসযূহেও পূর্বকাল হইতেই 
অঙ্গুরীর ব্যবহার আছে। কবচ, মুদ্রা (মোহর ) ও অলঙ্কার 
এই তিন ভাবে পূর্বকালে অন্গুরীর ব্যবহার হইত। বর্তমান- 
কালে লোকে ইহা প্রধানত: অলঙ্কারস্বূপই পরিধান 
করে। পূর্বে স্পার্টার মাজিষ্েটগণ রাষ্ট্রীয় দলিলাদি অঙ্গুরীয় 
দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করিতেন। গ্রীক ইতিবুত্পাঠে জানিতে 
পারা যায় যে, ইহারও পূর্বে অঙ্গুরীয়ক রাক্তকীয় অলঙ্কাররূপে 
পরিগণিত হইত। এই উপলক্ষে মিনসের এবং সামসের 
রাজ। পলিক্রাটসের অন্গুরীয়ক সম্বন্ধে উপকথা উল্লেখ- 
যোগ্য। রোমে সামরিক গৌরব অর্জন করিলে সৈম্যগণ 
অন্ুরীয়ক ধারণ করিবার অধিকার লাত করিত। জাস্‌ আন্গুলি 
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অরেই নামক আইনে (308 4708]1 40791) ইহার 
সীমাবদ্ধ করিয়াছিল। কখিত আছে যে, যখন কানীর 
যুদ্ধক্ষেত্রে হানিবল অধিকাংশ রোমকসৈন্ত নিহত করেন, 
তখন সেই মৃত রোমকসৈন্যদিগের অঙ্গুলি হইতে বহুসংখ্যক 


অঙ্রীয়ক গুলিয়া! লই ছ'নিবলের দৃত কার্গেজ নগরের 


ব্যবহার 


রাষ্ট্রীয় সভায় বস্থাঞ্চল হইতে যুদ্ধজয়ের নিদর্শনস্বূপ তাহ! 
ঢালিয়া ফেলিয়া! সভ্যদিগকে বিস্মিত এবং যুদ্ধে উৎসাহিত 
করেন। 

রোমকসম্রাটুদিগের অঙ্গুরীয়ক রাষ্ত্রীয় কার্ষ্যে মুদ্রাস্বরূপ 
বাবহৃত হইত। অঙ্কুরীয়ক বর্তমীনকালে বহু জাতির মধ্যে 
বিবাছে কিংব! বাগ্দানে প্রদত্ত হইয়। থাকে | রোমকদের মধ্যে 
পূর্বে বাগ্দানে লৌহান্গুরী ব্যবহৃত হুইত। খুষ্টীয় ২য় শতক 
হইতে তৎপরিবর্তে স্বর্ণা্গুরীর প্রচলন হয়। 

ইংরেজগণ মাঝে মাঝে অভিষেকের অঙ্গুরীয়ককে “ইংলগ্ডের 
বিবাহের অঙ্গুরীয়ক” বলিয়া থাকেন। ভেনিসের ডোজ, (108৪) 
প্রতি বৎসর একটী করিয়া অঙ্গুরীয়ক সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ 
করিতেন। আর্রিয়াতিকের সহিত ভেনিসের বিবাহ উৎসবের 
ইহাই নিদর্শন | এই উৎসব প্রতি বসর 45069708101) দিবসে 
অন্ুঠিত হইত । 

ইংলগ্ডে একটা কুসংস্কার আছে, রাজাঙ্গুরীয়ক যত শক্ত ভাবে 
সংশ্লিষ্ট হয়, ততই রাজা জনপ্রিয় হইবেন এবং তীহাঁর রাজাকাল 
দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে | 

আমাদের দেশের ন্যায় অন্ঠান্ত দেশেও অঙ্গুরীয়ক অনেক 
সময়ে অভিজ্ঞানরূপে ব্যবহৃত হইত । আলেকসান্দার তাহার 
মৃত্যুশয্যায় স্বীয় অঙ্গুরীয়ক পারদিক্কাসকে প্রদান করেন। 
এই দানের দ্বারা তিনি পারদিকৃকাসকে তাহার উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করিয়া যান। এতদ্যতীত প্রাচীন আংগ্লো-সাক্সন্‌ 
রাজা ওফ্ফ1 অন্ত্বরীয়ক প্রেরণ করিয়া তাহার উত্তরাধিকারী 
মনোনয়ন করেন। 

অঙ্গুরীয়ক কখনও প্রতিশ্রুতির নিদর্শনস্বপ কখনও বা 
আদেশজ্ঞাপকরূপে ফ্যবহৃত হইত । স্কটুলগ্ডের রাণী মেরিষ্ট়ার্ট 
অন্গুরীয়ক প্রেরণ করিয়া ভ্ুইটী নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড রহিত 
করিয়া দেন। একস্কেরের পুস্তকে (73০০0 ০? 1190): ) 
লিখিত আছে, আহাসেউরুস্‌ হামানকে একটী অঙ্ুরী প্রদান 
করেন, যাহার বলে বলীয়ান্‌ হইয়া তিনি বহুসংখ্যক ইহুদীকে 
হত্য! করিয়াছিলেন । 

প্রাচীনকালের যে সকল অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 
মিশরে আবিষ্কৃত অঙ্গুরীই সর্ধাপেক্ষা প্রাচীন । ১৮শ ও ২০শ 
রাজবংশের সময় মিশরে অতি সুন্দর অন্ুরী ব্যবহৃত হইত। 


অঙ্গরিঃ অঙ্গুরী ৃ | 


৩১৮ 


প্র সকল অঙ্গুরী বিশ্তদ্ধ সুবর্ণনিপ্মিতি, ভারী ও 
খচিত। অনেকস্থলে আবার ইহার উপর মীলিকের নাম ক্ষোদ্রিত 
থাকিত। রৌপ্য, ব্রোঞ্জ, কাচ, শ্বেতমুত্তিক। নিন্মিত অর্গুরীরও 
প্রচলন ছিল । 
ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়! যায় । 

ক্রীট, মাইসেনি, ফিনিসিয়া 
অঙ্কুরী বাবহৃত হইত। 

গ্রীসে পুর্বকালে যে সকল স্বরণাঙ্ুরী প্রস্তুত হইত, 
মণিবেষ্টনী চেপ্টা ও 
হইত। 
অঙ্গুরীর ব্যবহারও ততকালে ছিল । 

রোমে সাধারণতন্ত্রের শাসনকালে সাধারণলোকে 
অঙ্গুরী ব্যবহার করিত। স্বর্ণাঙ্ুরী 
সেনেটের সভ্য 
পারিতেন । 
সময়ে দেবমন্দিরের 
অঙ্গুরী নানা 


প্রভৃতি দেশেও বিভিন্ন প্রকার 


তাহাতে কোন প্রকার মুর্তি ক্ষোদাই করা 


শুধু রাজদুত, কন্দাল, 
এবং 
করিতে এই সকল প্রাচীন অঙ্গুরী অনেক 
দেবতার উদ্দেশ্টে দান করা 


সম্বন্ধে আইন রোমে 


জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহারা সুবর্ণাঙ্্ুরী ব্যবহার করিবার 
উপথুক্ত কিনা, তাহা! তাহাদের সম্পত্তির মূল্য দেখিয়া নির্ধারিত 
হইত। এই সকল আইন পরে তুলিয়া দেওয়া হয়। 


খুষ্টীয় ৩য় ও 


অঙ্কিত আছে । 


ইউরোপের মধ্যযুগে অন্ুরীয়ক এবং ক্রুশ একটী তুমুল । 
ফিউডাল বা সামস্ত যুগে 


আন্দোলনের বিষয় হইয়া পড়ে। 


ইউরোপে রাজা ভূমির মালিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। রাজার 
নিকট হইতে যেমন তাহার অধীনস্থ সামস্তগণ ( [0816 
0187018, 139) 81০) ভূমি পাইয়া তাহার বশ্ঠতা 


স্বীকার করিতেন, সেইরূপ চুক্তিতে ধর্ম্যাজকদিগকেও রাজা 
ভূমি দান করিতেন। মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্মবিশ্বাস অতিশয় 
প্রবল ছিল। সেইজন্য সাধারণ লোকে ধর্যাজকদিগকে প্রচুর 


অল্পকারুকাধ্য- : 


প্রাচীন বাবিলন ও অস্থুরীয়দেশে অন্গুরী 


সেগুলির ৷ 


লৌহনির্ষ্িত 
উচ্চপদস্থ বাঁজকর্ম্মচারীরাই ব্যবহার 


হইত। . 
বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । 
প্রিনি লিখিয়াছেন, সম্রাট টাইবেরিয়াস এক নিয়ম করেন, : 
তদন্ুসারে যে সমস্ত লোক রাজবংশে বা স্বাধীন বংশ হইতে । 


ওর্থ শতকে রোমে ব্যবহৃত কএকটী অঙ্গুরী 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খুষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্মের আনুষঙ্গিক চিন্ত 


আবার ফিনিসীয় ধরণে প্রস্তত সচল মণিবেষ্ুক্ত . 


ভূসম্পন্তি দান করিত। রাজা সাধারণ লোকের নিকট ভূমির 


পরিবর্তে নানারূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিতেন। 
দাবীদাওয়াগুলি প্রত্যেক দেশের আইনান্সারে বিধিবদ্ধ 
ছিল। সাধারণ ভূম্যধকারীদ্রিগের নিকট হইতে তিনি 
যুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত সাহায্যের দাবী করিতে পারিতেন। 
কিন্ত ধন্মযাজকদিগের নিকট তিনি এইরূপ দাবী করিতে 


সো 


অঙ্গুরি, অঙ্ুরী 


পারিতেন না। সেইজগ্ সম্রাটুগণ ভূম্যধিকারী-ধর্মমযাজক- : 
দিগকে অঙ্গুরীয়ক এবং ক্রুশ দিয়া তাহাদিগকে একদিকে ভূমি- 
সত্ব দান ও অপরদিকে তাহাদিগকে পৌরোহিত্য পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিতেন। সম্রাটের নিকট হইতে তাহার! অন্ধুরীয়ক এবং 
ক্রুশ লাভ করিতেন বলিয়া এই অনুষ্ঠানটা তাহাদের বশ্ততার 


নিদর্শন স্বরূপ বিবেচিত হইত । এই অনুষ্ঠান লইয়! 
কএক শতীাষ্ধী ধরিয়া পোপ এবং সমাটের মধ্যে 
অতিশয় বিরোধের স্থষ্টি হয়। ১০৭৫ খুষ্টা্দে সম্রাটু চতুর্থ 


হেন্রী ও পোপ সপ্তম গ্রেগরীর মধ্যে ধর্দ্যাজকদিগের 
অভিষেক লইয়া যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে 
সাময়িক ভাঁবে সম্রাুকে কানোসায় যেরূপ লাঞ্চিত হইতে 
হয়, তাহা৷ ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনা | কিন্তু সম্রাটের এই পরা'ভবের 
পর তিনি কিংবা তাহার পরবর্তী সম্াটুগণ ধর্মযাজকদিগকে 
অভিষেক করিবার ক্ষমতা ত্যাগ করেন নাই । ১১২২ খুষ্টাব্দে 
এই অভিষেক-সংঘর্ষের অবসান হয়। ওরম্স শহরে পোপের 
সহিত সম্রাটের আপোষ নিষ্পত্তির ফলে ধর্মযাজকগণ তাহাদের 
ভূস্পত্তির জন্য সম্রাটের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্ত 
ইহার পর হইতে সম্রাট অঙ্গুরীয়ক এবং ক্রুশের দ্বারা 
তাহাদিগকে অভিষেক করিবার ক্ষমত৷ হারাইলেন। 

ইংলগ্ডে ধর্মযাজকদিগের অভিষেক লইয়া অত্যন্ত অল্প 
সময়ের জন্তই রাজা এবং খুষ্থীয় ধন্মসজ্বের সহিত বিবাদ 
বাধে। ইংলগ্ডের প্রধান ধর্মযাজক আন্শ্লেম এবং বাজা 
হেন্রীর সহিত যে বিবাদ হয়, তাহার নিষ্পত্তি হইতে বিলম্ব হয় 
নাই। এখানেও রাজাকে অঙ্ুরীয়ক এবং ক্রুশের দ্বারা ধর্ম 
যাজকদিগকে অভিষেক করিবার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে হয়। 

ইউরোপে ১৫শ ও ১৬শ শতকে পোপের কািনালদের 
অভিষেক সময়ে অঙ্কুরী দান করিতেন। এগুলির বেষ্টনীতে 
সচরাচর পোপের নাম ও চিহ্ন অস্কিত থাকিত। উক্ত 
অস্গুরীগুলি অঙ্ধুষ্ঠে পরিবার জন্ত নিন্সিত হইত | 

যুগল-অস্কুরীর নিদর্শনও খুষ্টায় ১৬শ ও ১৭শ শতকে পাওয়া 
যায়। বাগ্দানে এই অন্ধুরীর বহুল ব্যবহার ছিল । ক. 
নামাফ্ষিত অন্গুরীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচীন 
গ্রীস ও রোমে মন্তরাঞ্কিত অঙ্গুরীর চলন ছিল। অর্থাৎ অন্ুরীতে 
কোন বিশিষ্ট শব্দ কিংবা অক্ষরাবলী ক্ষোদিত থাঁকিত এবং 
লোকে বিশ্বাস করিত, শর অঙ্গুরী ধারণ করিলে সৌভাগ্যলাভ 
হইবে। কবিতার ছত্র বা বচনসম্ঘলিত অঙ্গুরী ষোড়শ শতাব্দী 


হইতে লোকে ব্যবহার করিতেছে । এই যুগে স্থৃতিচিন্বস্বরূপেও: ্ 


অঙ্কুরী ব্যবহৃত হইত-__অঙ্ুরীতে মৃত ব্যক্তির নাম, ' মৃত্যু তারিখ : ৃ্‌ 
প্রভৃতি লিখিত থাঁকিত। 


(ীর, ৩ জি 


এ 


অঙ্গুরীয় [| ৩১৯ ] 


দশকাঙ্ুরী (99989 7105 ) নামক একপ্রকারের অঙ্গুরী 


পুর্ব, বিশেষতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়গণ ব্যবহার 
করিতেন । মালায় যেরূপ জপসংখ্যা রাখা হয়, সেইরূপ প্রার্থনার 
সময়ে সংখ্যা ঠিক করিবার জন্য এই অন্গুরীতে ১০টা গ্রস্ি 
থাকিত । 

বাণিজ্যার্থ মালের ছাঁড়পত্রের নিদর্শনরূপে ব্যবসায়ীরা 
পুর্ধকালে অনেক সময় অঙ্গুরী ব্যবহার করিতেন। এতদর্থে 


স্থলবিশেষে অঙ্গুরীর ছাপ, কখনও বা গোটা অঙ্গুরীটাই প্রেরণ 


করা হইত । 


বিষাঙ্গুরী বা৷ জহ্রাঙ্গুরীর কথা সর্বদেশেই পাওয়া যাঁয়। 


আমাদের দেশের অনেক উপাখ্যানে অঙ্গুরীর বিষাক্ত প্রস্তর 


লেহন করিয়া! আত্মহত্যার বিষয় শুনা যাঁয়। পাশ্চাত্য হাঁনিবল 
ও ডিমস্তেনিসের বিবরণও ঠিক এই প্রকার | 
অঙ্গুরীয়,_(ক্লী) [ অঙ্গুরৌ ভবম্‌, অঙ্গুরি-ছঃ বা লত্বাভাবঃ ] 


অঙ্গুলির ভূষণ, অঙ্গুরী, চলিত আটা । [ অঙ্গুরী দ্র] 


অঙ্গুরীয়., অঙ্গুলীয়__সংহিতাকার হিরণ্যনাভের জনৈক শিষ্য | 


হিরণ্যনাভ চতুর্ববংশতি সংহিত! রচনা করিয়া চব্বিশজন শিষ্যকে 
প্রদান করেন। অঙ্গুরীয় তন্মধ্যে একজন | (ক্রহ্মাগুপুরাণ ) 
অঙ্গুরীয়ক__(পুং ক্লী) [ অঙ্গুরীয়-কন্‌ স্বার্থে ] অঙ্গুলির ভূষণ, 
অঙ্গুরী, আংটী | [ অঙ্গুরী দ্র" ] ২ শনি। শনিগ্রহ দেখিতে 
অতি সুন্দর । অঙ্গুরীয়কের স্টায় তিনটা সুদ্ৃষ্ত বেড় তাহাকে 
পরিবেষ্টন করিয়া আছে। 

অঙ্গুল,-(পুং) [ অঙ্গ-উল ] হস্তপদের শাখা, 
[ অঙ্গুলি, দ্র' ] ২ বাৎ্গ্তায়ন মুনি | ৩ দ্বাদশাংশ | (জ্যোতিষ) 
(ক্লী) ৪ অষ্টযবের পরিমাণ | প্যবোদরৈরমুলম্টসংখ্যেঃ 1৮ 
( ভাস্করাচার্য্য ) [ অঙ্গুলিং দ্র" ] ৫ অঙ্ষ্ঠ। 


অঙ্গুলি। : 


অঙ্গুল২__উড়িষ্যার একটী জেলা | পুর্বে ইহা সামস্ত রাজ্য ছিল, ৷ 
১৮৪৭ খুষ্টাব্দে বুটিশ-তারতের অস্তভূক্ত হয়। অক্ষাণ ২০০১৩/ 


ও ২১০১০ উঃ দ্রাঘিণ ৮৩০৫০ ও ৮৫০৪৩? পুঃ। ভূপরিমাণ 
১৬৮১ বর্গমাইল । 
২২২৭৩৬। উত্তরে মধ্যপ্রদেশের রায়রাখোল ও বামড়া রাজ্য ) 
পৃর্ব্বে তালচের, ঢেস্কানল ও হিন্দোল রাজ্য) দক্ষিণে নরসিংহ- 
পুর, দশপল্লা রাজ্য ও মহানদী এবং পশ্চিমে অঠমল্লিক রাজ্য । 
এই জেলার দক্ষিণভাগ পাহাড়-বেষ্টিত। অঙ্গুলের অধিকাংশ 
স্থান জঙ্গলে পুর্ণ” তবে কএকস্থানে চাউল, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতির 
চাষ হয়। অনাবৃষ্টির জন্য বা বন্তার প্রভাবে বুল শন্তাদি নষ্ট 


. হুয়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, কয়লা, লৌহ ও পিত্তল- 


নিল্সিত দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ । 
অঙ্কুল জেলায় মোট ১৬০৮টা গ্রাম আছে। অধিবাসীর 


১৯৩১ সালের গণনায় ইহার জনসংখ্য। 


রা 


অঙ্গুলি 


অধিকাংশই হিন্দু। মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধদিগেরও বাস আছে। 
প্রধান আদিম জাতি খন্দ ও কয়াড়। অস্ঠান্ত আদিম জাতির 
মধ্যে পান ও খৈরা জাতি অন্যতম | স্থানীয় ক্লষক-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে হিন্দুই অধিক পরিমাণে পরিদুষ্ট হয় । 

বর্তমানে অঙ্গুল হইতে প্রাচীন প্রস্তরযুগের ( 815011/)6 ) 
কএকটী অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

পূর্বে এই স্থান খন্দ নামক বন্তজাতির আবাসভূমি ছিল। 
পরবর্তীকালে ইহ! উডিষ্যার গডজাত প্রদেশের অন্যতম বলিয়া 
পরিগণিত হয়। ম্হারাগ্রনারক রঘন্দী ভোন্ক্লে যখন উড়িষ্যায় 
আগমন করেন, তৎকালে অঙ্গুল খুর্দার রাজার অধীন ছিল। 
রঘুজী এঁ রাজ।র নিকট হইতে এই রাজা ছিনাইয়া লইয়া একটা 
স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করেন। ততৎপরে ১৮৪৭ খুষ্টাব্দে দ্ধ 
করিবার ষড়যন্ত্রের অপরাধে ইষ্ট-ইঙ্িয়া-কোম্পানীর অসন্তোষের 
কারণ হওয়ায় পূর্বতন রাজবংশীয়দের হস্তচ্যুত হুইয়! অঙ্গুল রাজ্য 
বুটিশ ভারতের অন্তভূক্তি হয় । রাজবংশীয়গণের গ্রাসাচ্ছাদনের 
জন্য সরকার কর্তৃক বুত্তি নিদ্দিষ্ট হইল। এই সময় (১৮৫০ 
ুষ্টাব্দে ) উডিষ্যা__পুরী, কটক, বালেশ্বর ও অঙ্গুল এই চারিটী 
জেলায় বিভক্ত হয়। ইহার পর ১৮৯১ খুষ্টাত্ঘ হইতে 
কটকের কমিশনারের অধীনে একজন তহশীলদার কর্তৃক 
এই স্থান শাসিত হইতে থাকে। মধ্যে অঙ্গুল বাঙ্গালার 
অন্তভূক্ত হয়। বর্তমানে পুনরায় উডিষ্যা প্রদেশের মধ্যে 
গিয়াছে । 

১৮৪৭ খুষ্টাব্ের পূর্বে কোন ব্যবসায়-বাণিজ্য অঙ্গুল রাজ্যে 
হইত নাঁ। ইহার পর হইতে ব্যবসায় বাণিজ্যের সুব্যবস্থ! 
করা হয়। অঙ্গুলের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পর প্রায় এক 
মাইলের মধ্যে ব্রা্গণী নদী প্রবাহিত । এতপ্ডিন্ন কটক হইতে 
সন্বলপুর পর্ষ্যস্ত একটা পথ অঙ্গ্লের মধ্য দিয়া গিয়াছে । 
ইহাতে যাতায়াতের পক্ষে, বিশেষতঃ ব্যবসায়ের আদান-প্রদানের 
পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 

২ উডিষ্য! প্রদেশের অঙ্গুল জেলার প্রধান গ্রাম । এখানে 
অঙ্কুল রাজ্যের পূর্বতন বৃপতিগণের বাসস্থান ছিল। অক্ষা” 
২০৪৮' উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৪০৫৯ পুঃ । 

অন্গুলি,__(স্ত্রী) [ অঙ্গ-উলি। অঙ্গেকলি। উপ. ৪.২। অঙ্কুলি 
শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগও দেখা যায়, “সংবুতীধরোষ্টমঙ্কুলিনা”। 
(শকুস্তল! )] অন্গুল, আঙ্গুল। হাঙ্গর এবং মবস্তশ্রেণীর 
উদ্ধে যাবতীয় মেরুদণ্ডতী প্রাণীর সম্মখ এবং পশ্চাতে 
শীখাদ্য়ের অগ্রভাগে পাঁচটী করিয়া যে প্রশাখা দেখা যায়ঃ 
সেইগুলিকে অঙ্থুলি বলে । কিন্ত অনেক মেরুদপ্ডী প্রাণীর এক বা 
ততোধিক অঙ্গুলি লোপ পাওয়ায় অঙ্গুলি সংখ্যা কম হইয়া 


অঙ্গুলি 


| ৩২০ 


] অঙ্গুলি 


যায়। কিন্ত মানুষের হস্তে ও পদে €টী করিয়া অঙ্গুলি 
বর্তমীন থাকে । 

মনুষ্যের অগ্কুলি গুলি অস্থি, মাংস, পেশী, স্ায়ুঃ শিরা ও 
নাড়ীতে গঠিত । এক এক পায়ের ও হাতের অঙ্গুলিতে চৌদ্দ 
পনি ছা আছে । হাতের অঙ্কুলিতে যথা__কনিষ্ট!ঃ অনামিকা । 
মধ্যমা এবং তর্জনী, ইহাদের প্রত্যেকে তিনখানি অস্থি।; 
বুড়ো আঙ্গুলে ছুই খানি। অঙ্কুলির এক এক খানি 
অস্থিকে আমরা পর্ধ বলি। ইহার চলিত নাম “পাব$। 
অঙ্গুলির হাড়গুলি পরস্পর পেশীস্থত্রে গাথা আছে। অস্থির 


১, কীধ হইতে কনুই পর্যন্ত উপর বানর অস্থি (100086708)| ২, কনুই 
হইতে কতা পর্যন্ত নিম্ন বাহুর বুড়ো আঙ্গুলের দিকের হাড় (7৪৭19 ) 3. 
৩, এ কোড়ে আঙ্গুলের দিকের হাড় (91709) | এই ছুই অস্থির অগ্রভাগে 
উদ্ধমণিবন্ধ অর্থাৎ উপর কক্জার হাঁড় (০৪1,181 10০9:085 ) তাহার পর নিম্ন 
মণিবন্ধ অর্থাৎ নীচের কজার হাড় (7096%08108] 199768 )| তৎপরে 
অঙ্গুলির পব্রের অস্থি (10172180898 ) | 


যোড়ের ভিতর বাতাস প্রবেশ করিলে সেখানকার হাঁড় সরিয়া 
যায়। পেশীই শরীরের বল, মাংসপেশী দরিয়া আমাদের 
আন্গুল ও কক্জা আটা আছে, তাই আমরা হাতে এত বল 
পাই। আঙ্গলে এমন কতকগুলি 
যদ্বারা উহা! ফিরাইতে ঘুরাইতে পারা যায়। 


১ নিম্ন বাহুর বুড়ো আক্গুলের দিকের অস্থির শেষভাগ। ২, শ্রীকোঁড়ে 
আঙ্গুলের দ্রকের অস্থির শেষভাগ | ৩, নৌনিভাস্থি অর্থাৎ নোৌকাঁর মত 
কুক্ত অস্থি (5০801,010 )| ৪, অর্ধচন্দ্রাকার অস্থি (89201100%7 ) | ৫, 
উপলকাস্থি (০991607) ) অর্থাৎ দেখিতে প্রায় তীরের ফলার মত। ৬, 
বর্ত,লাস্থি (151£0700) অর্থাৎ ছোলা বা মটরের মত দেখিতে পোল ও 


মাংসপেশী আছে, ; 


ক্ষুদ্র | ৭, চতুর্ভজাস্তি ( ৮৮109 €010 ) 1 ৮, কুটকাস্ছি (৮%09250910 ) | ৯, 
মধ্যকুটাস্তি (100850010 ) | ১*, ফণধরাস্থি ( 000101]9 ) | 
শলাকাস্থি নীচের কজার অস্থিশ্রেণী (07968০87091 001198 ) | 
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চা 


আঁঙ্গুলের পর্ের প্রথম শ্রেণীর অস্থি । ১৩, এ দ্বিতীয় শ্রেণী। ১৪, এ 
তৃতীয় শ্রেণী। অ, বৃদ্ধান্ুষ্ঠ। আ, তজ্জনী | ই, মধ্যমা । আ, অনামিকা । 
উ, কনিষ্ঠা। 


কনুয়ের কাছে স্থিতিস্তীপক মাঁংশপেশী আছে, যথা, ক এবং খ। এ 
পেশীর দ্বারা হাত চিত ও উবুড় করা ষায়। গো মেষ প্রভৃতি অন্যান্য জন্তর 
পায়ের এই স্তানের গড়ন ঠিক মীনুষের কনুয়ের মতন, কিন্তু তাহাদের 
পা স্বভাবতঃ উবুড় হইয়৷ আছে, ইচ্ছা! করিলে চিত করিতে পারে না 

আমরা ইচ্ছা করিলে আঙ্গুল ফীক করিতে পারি, জড় করিতে পারি, 
এবং সমস্ত অঙ্গুলি গুটাইয়া হাত মুটা করিতে পারি। এ সকল কাজও 
মাংসপেশীর দ্বারা সাধিত হয়। ও 

হাতের উপরে তিনটা স্থিতিস্থাপক মাংসপেশী আ'ছে। তাহার একটা 
বাহু হইতে বৃদ্ধান্ুষ্ঠের দিকে আসিয়াছে (7৮951 6:০7 )। দ্বিতীয়টা 
কনিষ্ঠ অঙ্গুলির দিকে আসিয়াছে ( 017097 6%০0৮ ) | তৃতীয়টা তলহাতের 
দিকে আসিয়াছে । এই সকল মাঁংসপেশী দ্বার আমরা হাতের কনুই ও 
কল্ভা ছড়াইতে ও গুটাইতে পারি। উপরের বড় বড় মাংসপেশীর শাখা 
প্রশাখা, অঙ্গুলিতে আসিয়াছে, তন্দ্ার। অঙ্গ.লিও ছড়াইতে ও গুটাইতে 
পারা ষায়। [ অঙ্গংলির পেশী, শির1ও নাঁড়ী প্রভৃতির চিত্র হস্ত শবে দ্রণ]| 
ক্ষ চিহ্নিত: ছবিখানিতে অঙ্গ,লির পেশীস্ত্র আবরণে ঢাকা রহিয়াছে 
(59109801) ০1 19507 69000108 ) | 

অঙ্কুলিতে অনেকগুলি নাড়ী আছে। হাতের প্রধান রক্তবহা 
নাঁড়ী (73780)18] ) বাহুর মধ্যস্থল দিয়া আসিয়া কনুইয়ের, 


নিয়ে ছুইটী বড় বড় শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । তাহার 


একটী শাখা ( 7২৪919] ৪7 ) হাতের উপর দরিয়া বদ্ধা- 


সুষ্ঠের দিকে চলিয়া গিয়াছে । পীড়ার সময় মণিবন্ধে এই 
আর একটী শাখা (0108৮. 
৪০1 ) হাতের নীচে দরিয়া কনিষ্ঠা অঙ্থুলির দিকে : 


নাড়ী আমরা পরীক্ষা করি। 


আসিয়াছে । বুদ্ধান্ুষ্ঠের ও কনিষ্ঠাী আন্গুলের গোড়া দিয়! 
এই ছুইটী অর্দচন্দ্রাকারে (91707 ৪: ) গোল হইয়া 
গিয়াছে। তাহার মধ্যে বুড়া আঙ্গুলের দিকের নাড়ীটী মাংস-. 


ভেরী, হাতের তলে পেশীর অনেক নীচে ডুবিয়া আছে। 


০৬০০০ 


রর 
হ 


টি 


ন্‌ 


* 


কনিষ্ঠা আঙ্গুলের দিকের নাড়ী হাতের তলে ভাসা ভাসা 


অঙ্গুলি 


হইয়। আছে, মাংসের অধিক ভিতর দিয়া যায় নাই। এই 
ছুইটা ধমনীর গোল বেড় হইতে সরু সরু শাখা নাড়ী বাহির 
হইয়া অঙ্গুলির দিকে চলিয়া আসিয়াছে। হাতের উপর 
পষ্ঠেও এই ছুইটী বড় ধমনীর শাখা অঙ্গুলির দিকে চলিয়| 
গয়াছে। প্রত্যেক আঙ্গুলের ছুই পার্খে নাড়ী আছে, 
তাই অস্ত্র প্রয়োগের সময় ছুই পার্থ বাঁচাইয়! স্ফোটকাঁদি 
কাটিতে হয়। 

অঙ্গলির শিরাও (61008) অনেক। হাতের প্রধান 
শিরা ছুইটী। একটা বাহুর উপর দিয়া ভাসা ভাসা 
হইয়! আসিয়াছে । আর একটা শিরা বাহুর নীচে দিয়া 
আসিয়াছে; এইটী অত্যন্ত গভীর। এই ছুই প্রধান 

শিরার শাখা প্রশাখা অঙ্গুলিতে জড়িত হইয়া আছে। 
[অঙ্গুলি দ্বারা কি প্রকারে স্পর্শজ্ঞান জন্মে, তাহা! স্নায়ু 
শে দ্র ] 

অঙ্কুলের অগ্রভাগে নখ। 
ইহার উৎপত্তি চর্্দে। নখের মুলে সচ্ছিদ্র মোমের ন্যায় 


| ৩২১৯ ] 


নখ অস্থি হইতে গজায় না) 


ঙ 
এক প্রকার মাংস আছে, সেই মাংস হইতে ইহা? বাড়িতে । 


থাকে। নখ শিঙের ন্ায় পদার্থ; ইহার প্রধান উপাদান 
অঙ্গার ও গন্ধক। [নখর্র ] 

অঙ্থুলির পীডার মধ্যে চিপ্প বা আঙ্গুলহাড়াই সচরাচর 
হইয়া থাকে । [ আঙ্গুলহাড়া দ্র" ] 


সাংসারিক কাজকর্ম করিতে অঙ্গুলিই প্রধান ইন্দ্রিয়। 
তাই সচরাচর আঙ্গুল কাটিয়া যায়; দ্বারে, ধাতায়, টেকীতে 
ও কলে আঙ্গুল ছেঁচিয়া ও কুটিয়া যায়। কাটা আঙ্কুল 
দিয়া অত্যন্ত রক্ত পড়িলে তৎক্ষণাৎ ভিজ! কাপড় দিয়! 
অঙ্কুলিটা আটিয়া বীধিবে এবং হাঁত উঁচু করিয়া থাকিবে । 
ক্ষতস্থানে আপনি ফাইব্রি”ঁ জমিয়া রক্ত বন্ধ করিয়! দেয়। 
অতএব প্রথমে কাটাস্থানে জল ঢালিবে না; জল ঢালিলে 
রক্ত জমিতে পায় না। কাল-কাসুন্দে ও আমটেওর 
পাঁতা রক্ত বন্ধ করিবার উৎকৃষ্ট গুষধধ। 
আমটেওর পাতা হুকাঁর জলে বাটিয়া কাটাস্থানে লাগাইলে 


তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ফটুকিরি, লৌছের আরক, | 


বরফ প্রভৃতি দ্রব্য কাটাস্থানে দিয়া আটিয়! বাধিলে রক্ত 
বন্ধ হয়। দূর্ধা ঘাস চিবাইয়া দিলেও এই ফল দর্শে। 
আঙ্গুলের মোটা নাঁড়ী কাটিয়া গেলে কখন কখন এই সকল 
উপায়ে রক্ত বন্ধ কর! যায় না। তদ্রপ স্থলে একটী লোহার 
দ্রব্য আগুনে অল্প পোড়াইয়া কাটাস্থানে ছেঁকা দিবে। 
তাহাতে অবিলম্ষে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। 


কোন প্রকারে আঙ্গুল ছে'চিয়া গেলে স্ুচিকিৎসক দ্বারা 


কাল-কাস্ুন্দে কিংবা 


অঙ্গুলি 


চিকিৎসা করানো উচিত। কারণ ভিতরের অস্থি চূর্ণ 
হইলে অঙ্গুলির কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিতে হয়। না কাটিলে 
ক্রমশঃ এ স্থান পচিতে থাকে এবং অবশেষে প্রাণ সংশয় 
হইতে পারে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্নায়ুমগ্ডলে জড়িত, তজ্জন্ঠ 
আঘাত লাগিলে কখন কখনও ধনুষ্টঙ্কার রোগ উপস্থিত হয়। 
অঙ্গুলিতে অধিক আঘাত না লাগিলে তেমন ভয়ের বিষয় 
নহে। শীতল জলে কাপড় ভিজাইয়া আস্গুল বাঁধিয়া রাখিবে। 
কিংবা ৩০ রতি সীস্‌ সর্করা (প্রন্বাই এসিড), এক ড্রাম 
আফিমের অরিষ্ট এবং অর্ধসের শীতল জল একত্র মিশ্রিত 
করিয়া এ ওষধ ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিবে । গেঁদা ফুলের 
পাতার রস কিংবা হছোমিওপ্যাথী মতের ক্যালেণ্ডতিউল৷ 
জলের সঙ্গে আহত স্থানে প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে 
উপকার দর্শে। [ অন্ঠান্ত বিবরণ হস্ত ও পদ শব্ধে দ্র' ] 
জপাদির সংখ্যা রাখিবার জন্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক মতে 
ভিন্ন ভিন্ন অঙ্থুলিতে কর বিশ্য'স করিবার ব্যবস্থা আছে। 
বৈদিক মন্ত্র জপ করিবার সময় দক্ষিণ হস্তের অনা- 
মিকার মধ্য পর্কে বৃদ্ধাঙ্ু্ঠ দিয়া প্রথমে জপ আরম্ত 
করিয়া কনিষ্ঠার মূল হইতে সকল অঙ্গুলির উপরের 
পর্ব দিয়া তর্জনীর মূল পর্য্যন্ত জপ করিয়া যাইবে। 
এতদ্বারা দশবার জপ করা হয়। সনতকুমারসংহিতী'য় ইহার 
প্রমাণ এই-- 
“অনামা-মধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ। 
তর্জনীমূলপর্য্যস্তং দশপর্বস্থ সংজপেৎ।” 
একশত আটবার জপ করিতে হুইলে পুর্বোক্ত নিয়মান্ধ- 
সারে দশ দশবার করিয়া প্রথমে একশত জপ সমাধা 
করিবে। তাহার পর অনামিকার মূল হইতে সকল অঙ্গু- 
লির অগ্রভাগ দিয়া তর্জনীর মধ্যপর্ব পর্য্যন্ত আট সংখ্যা 
জপ করিবে । ইহাতে একশত আঁটবার জপ কর! হয়। 
তান্ত্রিক জপের নিয়ম__অনামিকার মধ্যপর্কে সংখ্যা 
আরন্ত করিবে। পরে তাহার মূল, কনিষ্ঠার মূল হইতে 
সমস্ত পর্ব, অনামিকার অগ্রভাগ এবং মুধ্যমার উপরের পর্ব 
হইতে নিয়ে আসিয়া তর্জনীর মূলে জপ সমাপ্ত করিবে। 
ইহাতে দশবার জপ করা হয়। তর্জনীর অগ্র বা মধ্য 
পর্ধে কদাচ সংখ্যা রাখিবে না, তাহীতে পাপ জন্মে। 
প্রমাণ যথা 
“অনামিকান্রয়ং পর্ব কনিষ্ঠাপি ত্রিপব্বিক1। 
মধ্যমায়াশ্চ ভ্রিতয়ং তঞ্জনীমুলপর্বণি | 
তক্জন্তগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ।” 
একশত আটবার জপ করিতে হইলে, প্রথমে পূর্বোক্ত 


ঢ১ 


অঙ্গুলি 


| ৩২২ 


অঙ্গুলি _ 


নিয়মান্সারে একশতবার জপ সমাপ্ত করিবে। . তাহার পর. 
অনামিকার মূল হইতে কনিষ্ঠার সমস্ত পর্ধ এবং অনামিকার 
ও মধ্যমার অগ্রভাগ দিয়া মধ্যমার মূলে সংখ্যা শেষ করিবে। 
ইহাতে আটবার জপ করা হয় | প্রমাণ যথা 
“অনামামুলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ। 
মধ্যমামুলপধ্্যস্তং জপেদষ্টস্ু পর্বস্থ 1” 
আমাদের ধর্মশান্ত্রে কথায় কথায় সকল কাজের ব্যবস্থা 
আছে।  শাক্সকারেরা উপদেশ দিয়াছেন,_ইটের গুঁড়া, ; 
টিল ও পাথর দিয়া এবং অনামিকা ও অন্গুষ্ঠ ভিন্ন অন্ত অঙ্গুলি 
দ্বার দাত মাজিবে না । | 
“ইষ্টকালোষ্ট্রপাষাণৈরিতরাঙ্গুলিভিস্তথা । | 
ত্যক্ত? হ্থনা মিকাল্গুষ্ঠৌ বর্জয়েদ্স্তধাবনম্‌।” (স্মৃতি) 
আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা লঙ্জাতরে অধোমুখী ৃ 
হইলে প্রায়ই অঙ্গুলি দিয়া মাটী খুঁটিতে থাকেন। বাঙ্গালী ূ 
স্রীচরিত্রের ইহা একটী বিশেষত্ব। কোন রোগীর নিকট : 
হইতে দূত আসিয়া যগ্পি চিকিৎসকের সম্মুখে কথা কহিতে ৷ 
কহিতে অঙ্গুলি দ্বারা মাঁটা খুঁটিতে থাকে, তবে সে রোগীর 
গীড। রা রি হইয়া উঠে। 
অঙ্গুলি. ) পরিমাণবিশেষ। স্থাপত্য ও তাক্কধ্যে ব্যবহার্ধ্য 
নি, 
বরাহমিহিরের ধতে__ 
“জালাস্তরগে তানৌ যদণুতরং দর্শনং রজো যাতি। 


] 


তছ্িন্দ্যাৎ পরমাণুং প্রথমং তদ্ধি প্রমাণানাম্‌ ॥ [ 
পরমাণুরজো' বালাগ্রলিক্ষাধুকাযবোহ্স্ুলঞ্চেতি | 
অষ্টগুণানি যধোত্তরমন্ুলমেকং ভবতি মাত্রা |” 


( বৃহৎ্সংহিতা ৫৮.১-২ ) 


অর্থাৎ গবাক্ষচ্ছিদ্র-পতিত সুর্য্কিরণে যে সুক্মতর রজঃ 
দর্শনপথে পতিত হয়, তাহার নাম পরমাণু; উহ্থাই প্রমাণ- 
সকলের প্রথম। পরমাণু, রজঃ, বালাগ্র, লিক্ষ, যুকা, যব ও অঙ্গুল 


এই কয়টা যথাক্রমে অষ্টগুণ বৃদ্ধিযুক্ত ; কিন্ত এক অঙ্গুলই মান্র! ; 


বলিয়। গৃহীত হইয়া থাকে । সুতরাং 
৮ পরমাণু - ১ রজঃ 
৮ রজঃ.. - ১ বালাগ্র 
৮বালাগ্র _ ১ লিক্ষা ( উৎকুণের ডিন্ব) 
৮লিক্ষা: - ১ যুকা (উৎকুণ) 
৮ুযুকা ০১১ যু 
৮ বব ১ অঙ্কুলি। | 
বাপুদেবকুত সিদ্ধাস্তশিরোমণ্ি তেও এই মত সমধিত 


হইয়াছে । যথা-_ 


“বেশমানতঃ পতিতেধু ভাঙ্করকরৈধালোকরতে যদ্রজঃ | 

স প্রোক্তঃ পরমাণুরষ্টগুণিতৈক্তৈরেব রেণুর্ভবেৎ ॥ 

তৈর্বালাগ্রমথাষ্টীভি: কচমুখৈলিক্ষা চ যৃকাষ্ট্াভিঃ। 

্তাত্তিভিশ্চ তদষ্টকেন চ যবোইষ্টাভিশ্চ তৈরঙ্গুলম্‌।” 

এতত্তিন্ন মত্ন্তপুরাপ ( ৫-১৭-১৯ ), স্ুপ্রভেদাগম এবং বাস্ত- 
বিষ্ভাতেও ( ১.৩.৫ ) এই মান সমথিত হইয়াছে । 

তিন প্রকারের অঙ্গুলি দেখ! যায়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
অঙ্ত্ুলির পরিমাণ ৮ যব। মাঝারি অঙ্গুলের পরিমাপ ৭ যব 
এবং ছোট অঙ্গুলের পরিমাণ ৬ যব। (মানসার ) ৃ 


অঙ্থুলি হইতে বিভিন্ন হস্তের পরিমাণ ও অন্ান্ঠ মাপ 
পাওয়া যায়__ 
১২ অঙ্থুলি - ১ বিতস্তি 
২ বিতস্তি বা ২৪ অঙ্গুলি -. ১ কিন্ু-হস্ত 
২৫ অঙ্গুলি - ১ প্রাজাপত্য-হস্ত 
২৬ » - ১ ধনুর মুষ্টিহত্ত 
৪ হাত লু ১,ধনুঃ বা দণ্ড 
৮দও ১5 | 


যানবাহন ও বিছানার চাদর প্রভৃতি ২৪ অঙ্গুলিতে হস্ত 
ধরিয়া পরিমিত হয়। রাজপ্রাসাদ বা! বুহত্বাটী অথবা! 
বিমানের (দেবমন্দির) পরিমাণ ২৫ অঙ্গুলিতে, জমি 
বা বাস্তর পরিমাপে ২৬ অঙ্লিতে এবং গ্রামের পরিমাণ 
আবপ্তক হইলে ২৭ অঙ্গুলিতে হস্ত ধরিতে হয়। সাধারণতঃ 
২৪ অঙ্কুলিতে হস্ত ধরিয়া এই সকল নির্নাণকার্ষ্যের পরিমাণ 
করা হয়|. * 

মানসার মতে, অঙ্কুলির মানদণ্ড তং প্রকার 

“মাত্রাঙ্থুলগতং প্রোক্তম্ুলং ক্রিবিধং তবেৎ।% 

(১). ৮ যব হইতেছে অঙ্কুলির সাধারণ মানদণ্ড । 
“যবমা নাষ্টমাত্ত্রং স্তান্সানাঙ্গুলমিতি স্মৃতম্‌।” 
মাত্রাঙ্ুল শিল্পীর দক্ষিণহপ্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যাংশ | 
“কর্ত,দরক্ষিণহত্তস্ত মধ্যমাঙ্গুলমধ্যমে | 
মাত্রাঙ্গুলমুরাহৃতম্‌ |” 


8) 


সি % ৯ 
দেহলব্ধান্জ্ুল। 
তরয়স্্শঙ্ছতান্তং স্তাদ্দেহ্াঙ্গুলেন বা ৮ 

দেহলন্ধাজুল পরিমাণ সাধারণতঃ মৃষ্তিনিন্মাণ কার্য্যেই ব্যবন্ধত 
হুইয়া থাকে । দেহলবাঙ্থুলকে আবার “বেরাঙ্গুল” ও “লিঙ্াঙগুল” 
বলা হয়। 
“অংশকং মানমেবো্তমন্ুলৈর্মীনমুচ্যতে | 


লিঙ্গতুঙ্গমসংগ্রহং চতুব্বংশচ্ছতাস্তকম | 
2 প্রোক্তং বেরাং তালবশাদপি 1 


(৩) 


০ 


ক] 


 দৈধ্যং গীঠপ্রমাণবিবজ্জিতং দেবদশভাগবিভক্তং 


ই পঞ্চাশ অঙ্থুল_-শক্করী। ষাট অঙ্গুল__অতিশকরী | 


অঙ্গুলি 
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অঙ্গুলি 


কৃত্বা বেরান্থুলং প্রোক্তং মানাঙ্লমিহোচাতে । 
যবৈরষ্টভির্মাস্রং স্তাদ্দেবানামঙ্ুলং তবেৎ ॥% 
প্রতিমা নিম্মাণকালে পরিমাণবিশেষকে “অঙ্কুল' সংজ্ঞা 
দেওয়া হইয়াছে, একথ| কার্ণ সাহেবও সমর্থন করিয়াছেন | 
“যন্মাৎ কাষ্ঠাৎ পাষাণাদিকাদ্‌ বা প্রতিমা! ক্রিয়তে তদ্‌ 
কৃত্বা তত্রৈকং 
ভাগং নবধা কারয়েৎ সোইস্ুলসংজ্ঞকো! ভবতি, যন্মাদ- 
্টাধিকমন্ুলশতং প্রতিমাপ্রমাণং বক্ষ্যতি |” (এ. 1 43 
৬০1. ড]) 1. 2, ই. ১.) 
এখানে অঙ্গুলের অনন্তসাপেক্ষ (490169 ) যুল্য নাই, 
আপেক্ষিক (1১91%৮:০) মূল্য আছে। ইহার পরিমাণ 
উচ্চতার ৯৮ কিংব! দেবমুণ্তির ই অংশ মাত্র। এস্কলে 
অঙ্গুলের ইহাই মান । 
নারায়ণ ভারতী ও যশোবস্ত 
পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে__ 


ভারতীক্ুত “রাজবল্পভমণ্ডন, 


১ অন্গুল - মাত্রা ১১ অঙ্গুল - গোকণ 

ইস ুল] তহ ০১২০৮ বিতস্তি 
0242 ১৪ ১ »₹  অনাহপদ 

৪ ৮ ৭ ++ মুষ্টি লতি 

৫ , ল তল নারি করত 

৬ ০১ _. করপাদ ৮৪ ১, - পুরুষ (মানবের 
না ০৫ দৃষ্টি | উচ্চতা ) 
৮ ₹০97155৭ তুণী ৯৬৮ ১ ধনু 

চি. ++ প্রদেশ ১০৬ ১ -. দণ্ড 

১০. ১১ » সয়তাল 


অঙ্গুলগুলির শিল্পবিজ্ঞানসম্মত এইরূপ নাম পাওয়া যায়__ 

এক অঙ্কুল__বিন্দু, মোক্ষ। ছুই অঙ্গুল__কলা ( অশ্ত্র এক 
অঙ্গুলের নাম বুঝাইতে ইহা! ব্যবহৃত হয় ), কোলক, পদ্ম, অক্ষি, 
অশ্বিনী । তিন অন্গুল__রুদ্রাক্ষি, অগ্থি, গুণ, শুল (এবং ) 
বিদ্যা । চার অঙ্গুল_যুগ (এবং) ভাগ, বেদ এবং তুরীয়। 
পাচ অন্কুল_ রুদ্রানন, ইন্দ্রিয়, ভূত এবং বাণ। ছয় অঙ্গুল__ 
কর্ম, অঙ্গ, অয়ন এবং রাস। সাত অঙ্গুল__পাতাল, মুনি, 
ধাতু এবং অবধি । আট অঙ্গুল__বস্থু, লোক (ঈশ?) এবং 
মৃত্তি। নয় অঙ্গুল__ছ্বার, স্ত্র, গ্রহ এবং শক্তি। দশ অগ্বল__ 
দিশ, নাড়ী, আম্মুধ এবং প্রাদুর্ভাব । বিশ অঙ্ুল_ক্রিযু ( এবং ) 
তিক্ষু। ত্রিশ অঙ্গুল__গতি। চল্লিশ অঙ্গুল-_ত্রিজগৎ (1)। 
সত্তর 
অন্থুন__যষ্টি। আশী অঙ্গুল__অত্যষ্টি। নব্বই অঙ্গুলি__ধুতি ; 


এবং একশত অঙ্কুলি__অতিখৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে । , 


ব্রহ্মাগুপুরাণের ৮ম অধ্যায়ে অঙ্গুলিমানের চমকপ্রদ উৎপত্তির 
বিবরণ পাওয়া যাঁয়। মানুষ প্রথমে গুহা, পৰ্ধত, নদী প্রভৃতি 
স্থানে বাস করিত। আপনাদিগকে শীতোষ্চ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য তাহারা গৃহাদি বাসস্থান নির্মাণ করিতে আরম্ত 
করিয়াছিল। তৎপরে তাহারা খেট (শহর ), পুর (গৃহ ) 
গ্রাম, নগর প্রভৃতি নির্মাণ করিতে আরন্ত করে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, 
বেধ, ছুই বাসস্থানের বাবধানের (সন্নিবেশ ) পরিমাপের জন্য 
মানুষ যথাজ্ঞানে ব! সহজ জ্ঞানে আপন আপন অঙ্গুলির ব্যবহার 
করিত। তখন হহতে অঙ্গুলহ মাপের মানরূপে ব্যবহৃত হইতে 


ঞনাগ্রিল | প্রদেশ বা প্রাদেশ, হস্ত, কিন্তু, ধনু ইত্যাদি সংজ্ঞাও 


এই সময় হইতে প্রচলিত হয়। 
“দশত্বস্থুলিপর্বাণি প্রদেশঃ সংজ্িতস্ত তৈঃ ॥ 
অঙ্ুঠন্ত প্রদেশিশ্যা ব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে। 
তালঃ স্মৃতো মধ্যমায়া গোকর্শ্চাপ্যনাময়া ॥ 
কনিষ্ঠায়াং বিতস্তিস্ত দ্বাদশাঙ্গুল উচ্যতে। 
রত্তিরঙ্ুলপর্বাণি সংখায়। ত্বেকবিংশতিঃ ॥ 
চতুষ্বিংশতিভিশ্চৈব হস্তঃ স্তাদন্ুলানি তু। 
কিছ্ুঃ স্থৃতো দ্বিরত্বিস্ত দ্বি-চত্বারিংশদর্গুলম্‌ ॥ 
চতুহস্তং ধনুর্দণ্ডো নালিকাধুগমেৰ চ। 
ধন্ুঃ সহজে দ্বে তত্র গব্যুতিক্তৈবিভাব্যতে ॥ 
অষ্টৌ ধন্ুঃসহজআ্াণি যোজনং তৈনিরচ্যতে | 
এতেন যৌজনেনৈব সন্নিৰেশস্ততঃ কৃতঃ ॥৮ 
(ব্রহ্গাুপু ৮-১০২-১০৭ ) 
দশটী অঙ্গুলিপর্ধে অর্থাৎ অন্ুষ্ঠ হইতে তর্জনীর 
অগ্রভাগ পর্যন্ত যে ব্যাস পরিমাণ তাহার নাম প্রাদেশ ; অ্ু্ঠ 
হইতে মধ্যম! পর্য্ত্ত তাল; অনামিকা পর্যন্ত পরিমাণ 
গৌকর্ণ এবং কনিষ্ঠা পর্যান্ত পরিমাণকে বিতস্তি বলা হয়। 
এক বিতস্তির পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুলি। একবিংশতি অঙ্গুলিপর্কে 
১রত্বি (বা অরত্বি); চতুর্বিংশতি অঙ্গুলিপর্ধে ১ হস্ত এবং 
২ রত্বি বা দ্বিচত্বারিংশৎ অঙ্গুলিতে ১ কিন্তু হয়। ৪ হাতে 
১ ধনু, দণ্ড, নালিকা| ও যুগ হয়। ছুই সহস্র ধন্গুতে ১ গব্যৃতি 
এবং ৮ সহত্র ধন্গতে ১ যোজন হয়। শিবপুরাণ মতে, 
বিংশতি রত্বিতে ১ ধনু, বিংশতি অঙ্গুলিতে ১ হস্ত বা 


কিছু এবং দিচত্বারিংশৎ অঙ্ুলিতে ১ দ্বিরত্বি হয়। 
এই দ্বিরত্বি চতুর্ৃস্ত, চতুর্দগত, নালিকা ও ধুগনামে 
অভিহিত । | 


. স্ুপ্রভেদাগম হইতে আরও কএকটী মাপ পাওয়া যায়। 
“কিন্ুশ্চ প্রাজাপত্যাশ্চ ধন্ুমুষ্টিধ গ্রন্থঃ | 
অঙ্গুলস্ত চতুব্বিংশাৎ কিন্ুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ 


অঙ্গুলি 


| ৩২৪ ] 


অঙ্গুলিপ্রবেশ 


পঞ্চবিংশতিতিশ্চৈব প্রাজা পত্যমুদাহৃতম্‌। 
ম্তাদ বিংশতিধ নুমূর্টিঃ সপ্তবিংশাদ, ধনুগ্রছ ॥৮ 
কোন কোন মানানুসারে অরত্বি ও হস্তের মধ্যে পার্থক্য 
এই-_অরত্বি-২১ অঙ্গুল, হস্ত -২৪ অন্গুল; কিন্ত বৌধায়নের 
শুন্বস্থত্রান্ুসারে অরত্বি ২ প্রাদেশ ০২ * ১২-২৪ অস্থুল। শত- 
পথব্রাঙ্গণেও বিস্তারে ২৪ অঙ্গুলিকে মানস্বরূপ ধর! হইয়াছে, 
কিন্তু “অরত্তি বলিয়! উল্লেখ নাই । 
কৌটিল্য তীহার অর্থশান্ত্রে পরমাণুকে সক্ষম অণু বলিয়াছেন 
ও অন্ঠান্ত হিন্দু সাঁরণীর সহিত ইহাকে প্রথম মানরূপে 
নির্দেশ করিয়াছেন। অথু হইতে চারিটা মধ্য শ্রেণী 
দিয়া অঙ্গুলে উপনীত হওয়া যায়। এই চারিটা শ্রেণীর 
প্রত্যেকেই ৮টী করিয়া দ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন । কৌটিল্যের 
মতে ১ অন্গুল-৮ যবমধ্য বা ৮টা যবের পাশাপাশি অবস্থান । 
ইহার সংজ্ঞা আবার অন্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে । মাঝারি 
আকারের মানুষের মধ্যমার মধ্যম পাবের বিস্তারই হইতেছে 
এক অঙ্গুল। ইহা! হইতে আরও জানিতে পারা যায়, ১ বিতস্তি 
-১২ অঙ্গুল ; ২ বিতস্তি_১ অরত্বি-২৪ অঙ্গুল। এখানে ২৪ 
অঙ্গুলির অরত্তি বুঝাইতে অন্ঠান্ত মানদণ্ডে যাহীকে সাধারণতঃ 
হস্ত বা কর বলে, তাহাই বুঝাইতেছে। প্পরাজাপত্য* হস্ত 
“অরত্তি' হৃস্তের নামা স্তর মাত্র। ৮হ্স্ত বা অরত্বিতে ১ দণ্ড 
বা ধনু ৯৬ অঙ্থুলি। 
অঙ্গুল বাঁ অঙ্গুলবিস্তার গণিতশাস্ত্রের কাল্পনিক (1]0)9০761- 
৫9] ) একক (916); সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ইহাই ব্যবহারিক 
একক এবং অন্তান্ত মীপের ভিত্তি ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ 
হস্ত তাহার স্থল অধিকার করিয়া! লইয়াছে। 
ব্যবহারিক পরিমাপের একক এবং এই মাপ সরকারী 
দপ্তরখানায় পর্য্যস্ত গৃহীত হইয়াছে। 
কোঁলক্রক সাছেব তাহার 
হস্তকে ১৮ ইঞ্চ ধরিয়াছেনঃ অর্থাৎ অঙ্গুল-উ ইঞ্চ। 
মানদগ্ডই এখন সর্বত্র চলিতেছে । 
[ হস্ত, কিন্তু, অরত্ি, রত্বি, বিতস্তি, প্রাদেশ প্রভৃতি শষ্ধে 
অন্ঠান্ত বিবরণ দ্র' ] 
অঙ্গুলি১ (স্ত্রী) গজশুগাগ্র। ২ [বৈগ্ভক ] গজকণিকাঁ, 
হাতিশু ডার গাছ। 
অঙ্গুলিকণ্টক-_( পুং) নখ । 
অঙ্গুলিগ__( ব্রি) [ অঙ্কুলি-গম্ড ; অঙ্গুলিভিঃ গচ্ছতীতি ] যে 
জন্ত অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া চলে। 
অঙ্গুলিগ্রহ ( 11975 01%1000 )__ অঙ্গুলি ব। মণিবন্ধের স্থানিক 
আক্ষেপ বা স্থানিক স্তব্ধতা। আপেক্ষিক অঙ্গুলিগ্রছের লক্ষণ__ 


40198858৮ নামক পুস্তকে 


এই 


এখন ভ্স্তই 


লিখন বা কোন বন্ত ধারণের চেষ্টা করিলে হস্ত কম্পন) 
সচরাচর তৎসহ একপ্রকার বেদনা । স্তব্ধ অঙ্গুলিগ্রহে কোন 
দ্রব্য ধারণে অসামর্থ্য দেখ! যায়) মণিবন্ধ এবং বুদ্ধ ও: 
কনিষ্টাঙ্গুলির মুলদেশ অসাড় বোধ হয়। কখন কখন স্কন্ধ 
হইতে কনুই অবধি যন্ত্রণা অনুভূত হয়। এই রোগ সাধারণতঃ 
লেখক, টেলিগ্রাফ ক্লার্ক, পিয়ানোবদক, ই্টকনির্্মাতা, 
পেরেকনিম্দ্নাতা প্রভৃতির মধ্যে দেখা যায়। অতিরিক্ত হস্ত 
বা অঙ্গুলির চালনাই ইহার কারণ। চিকিৎসা__হস্তের সম্পূর্ণ 
বিশ্রাম, রোগাক্রান্ত অঙ্গের মৃদ্ধ মার্জন, কোন বলকর ওধধ 
সেবন, বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ, ব্যায়াম ইত্যাদি । কঠিন অবস্থায় 
অস্ত্র করিয়া! কোন বিশেষ স্নায়ু ছাড়াইয়া দিবার প্রয়োজন 
হইতে পারে। 
অঙ্গুলিচালন-_(ত্রি) [ ৬-তৎ] অন্কলির চালনা; অঙ্গুলি- 
প্রবেশন। যোনিদেশে অঙ্গুলিচালনা করিলে কামা্তী রমণীগণের 
রসোদ্রেক হইয়া থাকে । [ অন্গুলিপ্রবেশ দ্র" ] 
অঙ্গুলিতোরণ-_( ক্লী) [ অঙ্থুলেঃ তোরণমিব ক্লৃতম্‌ ] ললাটের 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনতিলক। 
অঙ্গুলিত্র_(ক্লী) [ অঙ্থুলিং ত্রায়তে ্রৈ-ক) ৬-তৎ ] ধনু- 
ধোধীর জ্যাকর্ষণজনিত কষ্টনিবারণার্থ অঙ্গুলিবদ্ধ চন্্মাবরণ। 
(রামা” ২.৮৭.২৩ ) চলিত ভাষায় ইহার নাম চাঁমাটী বা দস্তান]। 

সীবন বা সেলাই কাধ্য করিতে গিয়া দঞ্জিরা আঙ্গুলের মাথায় 
চামড়ার বা পিতলের এক প্রকার টুপির মত আচ্ছাদন দিয় 
বস্ত্রাদি সেলাই করে, উহা না দিলে অঙ্গুলির মাথা বার বার 
স্থচিবিদ্ধ হয়। এইরূপ চন্দ্র বা পিতলের আবরণকে অঙ্গুলিত্র 
বলা যায়। 

শৈত্যনিবারণার্থ বস্ত্রাদি দ্বারা অঙ্কুলির বা করের এক 
প্রকার আবরণ প্রস্তত করিয়৷ ব্যবহার কর! হয়, ইহাকেও 
অঙ্গুলিত্র বলা যাইতে পারে। [ দস্তান! দ্র] 
অঙ্থুলিত্রীণ_(ব্লী) [ অঙ্গুলি-ত্রৈ-ক। নিষ্ঠাতকার স্থানে 
নন] অঙ্থুলিবদ্ধ চন্মাবরণ। (রামা” ১.২২,৯ ২.২৩-৩৫) 
[ অঙ্গুলিত্র দ্র" ] 
অঙ্গুলিব্রাণক-_ক্রী) মন্ত্রবিশেষ। আঙটা। (বাতট, সু? ২৫ অপ) 
অঙ্গুলি-নলক (11)9188)899 )__-পরস্পরের পার্খে অবস্থিত 
অঙ্থুলির অস্থিসমূহ। | 
অঙ্গুলিপঞ্চক-__( ক্লী) পঞ্চ করাঙ্গুলি। যথা- অন্ুষ্ঠ, তর্জনী, 
মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠী । 
অঙ্গুলিপর্বব__( লী) অঙ্গুলির গ্রশ্থি) পাব। [ অঙ্কুলিং দ্র" ] 
অঙ্গুলিপ্রবেশ, অঙ্গুলীরত-_অঙ্কুলিদ্বারা যোনিক্ষোতপ | 
ভারতীয় কামশাস্ত্কারগণ সম্প্রযোগের প্রধানতঃ তিনটা বিভাগ 


অঙ্গুলিপ্রবেশ | ৃ 


৩২৫ ] 


অঙ্গুলিপ্রবেশ 


করিয়াছেন__-(১) রতারভ্ত ও বাহ্‌সস্তোগ ; (২) সংবেশন 
ও সুরত) (৩) রতাবসানিক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষের 
যুগপৎ তৃপ্তিলাভ হইলে সম্প্রযৌগের সার্থকতা হয়। আলাপ ও 
' হত হইতে অন্ুরাগের স্থচনা বা! কামতাবের উৎপন্তিকে 
রতারভ্ত বল! হয়। এই আলাপ হইতে ক্রমশঃ বাহাসম্তোগের 
স্থচনা। চুন বা আলিঙ্গন হুইতেই এই বাহাসস্তোগের 
আরম্ভ। চুথ্ধন বা আলিঙ্গন হইতে যন্ত্রযোগকাল পর্যান্ত 
বাহাসম্তোগ | পুরুষের তৃপ্তি হয় শতক্রবিস্থষ্টিতে। রমণীর 
শুক্র নাই, যন্ত্রযোগের আরন্ত হইতেই তাহার স্থুখোদয় হয় 
এবং এক প্রকার তরল শ্রেম্সবৎ পদার্থের নিরমনের সঙ্গে সঙ্গে 
রমণীর তৃষ্থিলাভ হুইয়া থাকে । অনেক পাশ্চাত্য দেহতত্ব- 
বিদ্‌ সন্দেহ করেন যে, সকল রমণীরই এই প্রকার শ্র্রেম্মা নির্গমন 
হয় কি না? ভারতীয় কামশান্্কারগণ বলেন যে, সকল 
রমণীরই এই ধাতুক্ষয় ঘটিয়। থাকে, তবে কাহারও কাহারও 
অতি বিলম্বে ঘটে। পুরুষ ও নারীর শুক্রবিস্ৃষ্টি ও ধাতুক্ষয় 
যাহাতে যুগপৎ ঘটে, সে বিষয়ে 'লক্ষ্য রাখা উচিত। সেইজন্য 
বা্গ্তায়ন বলিয়াছেন__ 
“সুরতান্তে সুখং পুংসাং স্ত্রীণাং তু সততং সুখম্‌। 
ধাতুক্ষয়নিমিত্তা চ বিরামেচ্ছোপজায়তে ॥” 
“তম্মাৎ পুরুষবদেব যোৌফিতোইপি রসব্যক্তিদ্র ্টব্যা ॥% 
(কামস্ত্র ২.১.৪১-৪২) 
অতৃপ্ত সম্তোগে স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই অমঙ্গল হইতে 
পারে। স্নায়বিক রোগাদি হইতে কখনও কখনও উন্মত্ততা ও 
মৃত্যু পর্য্যস্ত ঘটিয়া থাকে । হিষ্টিরিয়া বা মূচ্ছারোগ সাধারণতঃ 
অতৃপ্ত সম্ভোগেরই কুফল। পুরুষের এই রোগ কদাচিৎ দৃষ্ট 
হয়, কিন্ত রমণীর মধ্যে ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। 
[ জন্মনিরোধ দ্র" ] রমণীগণের মধ্যে কাহারও তৃপ্তি শীঘ্র হয় 
এবং কাহারও অতিবিলম্বে ঘটিয়! থাকে । সেইজন্যই বাৎগ্তায়ন 
লিখিয়াছেন_- 
“জাতেরভেদাদ্ম্পত্যোঃ সদৃশং সুখমিষ্যতে । 
তত্মাৎ তথোপচর্্যা স্ত্রী যথাগ্রে প্রাপ্ধ,য়াদ্রতিম্‌ ॥৮ 
(কামন্ত্র ২,১.৬৩) 
“মৃদুত্বাদপমৃগ্যাত্বান্লিসর্গাচ্চৈব যোিতঃ | 
প্রাপ্প বন্ত্যাশ্ড তাঃ গ্রীতিমিত্যাচার্য্য ব্যবস্থিতাঃ ॥৮ 
(কামস্থাত্র ২.১.৭০ ) 
টাকাকার যশোধর লিখিয়াছেন, “নিসর্গাৎ স্বতভাবতো যা 
্তিয়ে! মৃদঙ্যঃ, অমৃদ্ঙ্গ্যোহপি যাশ্চ ম্বনাদিতি্বাহ্থৈরাস্তরৈশ্চাঙ্গুলি- 
কর্াদিভিরুপমৃগ্ন্তে তাঃ শীস্রতরং প্রীতিং প্রাপ্,বস্তি।” অর্থাৎ 


'যে সকল _.স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী, তাহারা সত্বরই 
সী ৮২ 


প্রীতিলাভ করে। যদি স্বভাবতঃ কোমলাঙ্গী না হয়, তাছা 
হইলে তাহার! চুম্বনাদি ও আস্তরোপায় অঙ্গুলিকন্মাদি দ্বারা 
উপমুদিত হইলে অতি সত্বরই প্রীতিলাভ করিয়া থাকে । 
সুতরাং বাহ্যসস্তোগের উদ্দেশ্ত_ স্ত্রীপুরুষের যুগপৎ প্রীতি- 
লাত কিংবা পুরুষের পূর্বে স্ত্রীর তৃপ্তিলাত। রমণীর তৃপ্তিলাতের 
পূর্বের পুরুষের শুক্রবিস্থষ্টি হইলে রমণী অতৃপ্থাই থাকিয়া যায়। 
এইজন্য কামশাস্ত্রকারগণ অতৃপ্ত রমণীগণের তৃপ্তির জন্য সম্প্রযোগের 
পরও অঙ্গুলীরতের ব্যবস্থা দিয়াছেন। “তৃপ্তিমেতি যদি নৈবম 
প্যসাবাচরেদ্গদিতমন্কুলীরতম্‌।” (রতিরহম্তা ১০.৫০ ) 
বাহ্যসন্তোগ বলিলে আলিঙ্গন, চুপ্ধন, মন্্ন, নখাঘাত, 
দশনাঘাত ও অঙ্গলীরত বুঝায়। ইহার মধ্যে কেবল 
অঙ্গুলীরত যন্ত্রষোগের পূর্বে বা পরে কর্তব্য, অপরগুলি 
যন্ত্রযষোগের পুর্বে বা যন্ত্রযোগকালেও করা হৃইয়া থাকে । 
বাহরতকে আধুনিক পাশ্চান্ত্য কামশান্ত্রক!রগণ স্থানিক 
উত্তেজন (15998%] 96173)0196107॥ ) বলিয়া থাকেন এবং 
ভারতীয় কামশান্ত্রকীরগণ ইহার চচন্দ্রকলাচালন এই নাম 
দিয়াছেন। সকল কামশাস্ত্রে তিথি অনুসারে তিন্ন ভিন্ন চন্দ্রকলী- 
স্থানে বিতিন্ন প্রকার চালনার নির্দেশ করিয়াছেন। যোনি 
একটা প্রধান চন্ত্রকলাস্থান, তাহার চালনা! করিতে হয়__অঙ্কুলি- 
দ্বারা, “কুর্বন্তি স্মরমন্দিরে করিকরক্রীড়া” ( রতিরহন্ত ২.৩ )। 
রতিরহম্তকার কোক্কোক একাদণা, চতুদ্দণা ও পুণিমায় অঙ্থুলী- 
রত নিদ্দেশ করিয়াছেন। অনঙ্গরঙ্গকার কল্যাণমল্ল অষ্টমীতে 
চিত্রিণার, সপ্তমীতে শঙ্ঘিনীর এবং দশমীতে হস্তিনীর অঙ্গুলীরত 
করিলে শীপ্রই রসাবেশ হয় বলির নির্দেশ করিয়াছেন । রতিরতবু- 
প্রদ্দীপিকায় পঞ্চমী; সপ্তমী, নবমী, দশমী, এক!দশা, চতুদ্দণী এবং 
অমাবন্ত। বা পৃণিমায় অঙ্গুলীরতের ব্যবস্থা আছে। 
কোক্কোক স্ুুরত-পরাউমুখীকে স্ুরতাতিমুখী করিবার জন্য 
এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন__ 
“যদ্রি বিমতিমুপেয়াদ্‌ গণ্ডপালীং বিচুষব্য 
স্মরগৃহমপি লিঙ্গাগ্রেণ সম্পীড্য দত্বা। 
মুখমভিমুখমন্তা। অঙগমালিঙ্গ্য দোভ্যাং 
মদনসদনহস্তক্ষোভলীলাং বিদধ্যাৎ্ ॥৮ (রতিরহন্ত ১০.৪) 
অথাৎ গগস্থল চুম্ধন করিয়া লিঙ্গাগ্রের দ্বার। স্মরমন্দির পীড়ন 
করিয়া, মুখে মুখ মিলাইয়। হস্ত দ্বার আলিঙ্গন করিয়া মদনালয়ে 
অঙ্গুলিপ্রবেশ করাইয়া ক্ষোতণ কারবে। 
অঙ্কুলীরতের দুইটা স্থান আছে, প্রথম মদনচ্ছত্রক্ষোভণ ও 
দ্বিতীয় সম্বাধক্ষোভণ। মদনচ্ছন্র একটা শ্নায়ুকেন্দ্র এবং ইহা 
অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্ন। অঙ্কুলিদ্বারা তাহার ক্ষোতণ করিলে 
রমণীরা৷ অত্যন্ত পুলক অন্ুশুব করে । 


অঙ্গুলিপ্রবেশ 


কোক্কৌোক লিখিয়াছেন__ 
“নিবসতি ভগমধ্যে নাঁড়িক! লিঙ্গতুল্যা 
মদনগমনদোলা দ্যঙ্গুলক্ষোভিতা সা। 
স্থজতি মদজলৌঘং সা চ কামাতপত্রং 
দ্য়মিহ যুবতীনামিন্দ্িয়ং নিদ্দিশস্তি ॥ 
মদনসদনরন্ধদুদ্ধতো৷ নাসিকাভং 
সকল-মদশিরাট্যং মন্মথচ্ছত্রমাহুঃ | 
বসতি মদনরন্ধ-স্তান্তরে নাতিদূরাৎ 
স্মরজলপরিপূর্ণা পৃর্ণচন্দ্রেতি নাড়ী ॥ 
নিবসতি বহুনাডীচক্রমন্তৎ প্রধানা 
ভ্রিতয়মিদমিহোক্তং হস্তশাখাবিমর্দে 
করিকরফণিভোগার্দেন্ুকামান্কুশা্ঘৈ- 
রলমিহ করশাখাযোগভেদাভিধানৈঃ ॥ 
শিথিলয়তি কঠোরাং তর্জনীমধ্যমাভ্যা- 
মসরুছুদিতনাডীং ক্ষোভয়িত্বা যথেষ্টম্‌। 
ইতি নখরদদুম্বা শ্লেষগুহ্যোপচারৈ- 
বিলসতি মদরাজ্যে যন্ত্রযোগং বিদধ্যাৎ ॥৮ 
| (রতিরহস্ত ১০.৬-৯) 
অর্থাৎ যোনিমধ্যে লিঙ্গাকার একটা গ্রন্থি আছে, তাহা 
কামের বাহুন-স্বূপ | হুই অঙ্গুলিদ্বারা ক্ষোভিত হইলে তাহা! 
যে মদন-জলপ্রবাহ স্থষ্টি করে, তাহার নাম মদনদোল]। 
রতিরন্ধের উপরে নাসিকাকার সমস্ত মদশিরার কেন্তরস্বরূপ যে 
অংশ আছে, তাহার নাম মদনচ্ছত্র এবং মদনরন্ধের অনতিদূরে 
অবস্থিত স্মরজল-পরিপূর্ণ যে গ্রন্থি আছেঃ তাহাকে পূর্ণচন্্র 
বলে। ইহ] ব্যতীত আরও বহু নাড়ী ও গ্রন্থি আছে; কিন্তু 
অঙ্থুলিদ্বারাঁ ক্ষোভণের জন্য এই তিনটাই উল্লেখযোগ্য । 
অঙ্ুলীরতের করিকর, ফণিভোগ,  অর্দেন্দু১ কামান্ধুশ 
প্রভৃতি অনেকগুলি প্রকার আছে। কঠোরবেগা নারীগণের 
ত্র সকল নাড়ী বা গ্রন্থিতে তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্কুলিদবযদ্বারা 
অবিরত ও যথেষ্ট ক্ষোভণ করিয়া উহ্াদিগকে নখাঘাত, দস্তাঘাত, 
চুষ্ধনঃ আলিঙ্গন ও অঙ্গুলীরত দ্বার৷ অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া যন্ত্র 
যোগ করা কর্তব্য । বাত্গ্তায়ন বলিয়াছেন__ 
“তন্তাঃ প্রাগ্যন্ত্রযোগাৎ করেণ সংবাধং 
গজ ইব ক্ষোভয়েদা মৃদু তাবাৎ ততো! যন্ত্রযোজনম্‌ 1৮ 
€ কামস্ত্র ২.৮.১০ ) 
নাগরসর্বধন্বে লিখিত আছে” 
“সংপ্রাপ্য বালাং করশাখয়ৈব লিঙ্গেন চাত্সীয়সমাং সমেত্য | 
লিঙ্গাঙ্ুলিভ্যাং তু তথাভিরূঢাং প্রচোদনীয়ং মদনাতপত্রম্‌॥” 
( নাগরসর্ধস্ব ১২.৩) 


[ ৩২৬ ] 


 কামশাস্ত্রকারগণ তাহার বিশদ বর্ণনা 


অঙ্গুলিপ্রবেশ 


নাগরসর্কন্থের ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদে ছ ছয় প্রকারের গুন 
প্রবেশের উল্লেখ আছে__ 
“প্রবেশ্তুতে তর্জনিকা বরাঙ্জে 
প্রবেশনং তৎকরণং বদস্তি । 
সা মধ্যম! পৃষ্ঠগতা৷ যদ শ্যাৎ 
বিদুবিদপ্ধাঃ কনকাভিধানম্‌ ॥ 
তয়োদ্ব য়োঃ পৃষ্ঠবিপর্যয়েণ 
বদস্তি ধীর! বিকনং তদেব । 
ততে তু তে দ্বে কথিতা পতাকা 
ত্রিত্রঃ সহানামিকয়া ত্রিশুলঃ ॥ 
শিষ্টা যদা তাঃ শনিভোগমানুঃ ॥৮ 
যোনিতে তর্জনী প্রবেশ করাইলে প্প্রবেশন বলে। 
তর্জনী মধ্যমাঙ্থুলির পৃষ্ঠগতা হইলে “কনক এবং তর্জনীর 
পৃষ্ঠভাগে মধ্যমাঙ্থুলি রাখিলে “বিকন কহে ॥ মধ্যমা ও তর্জনী 
পাশাপাশি ছ্ড়াইয়া রাখিলে “পতাকা” বলে। সেইরূপ তর্জনী, 
মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত করিয়া প্রবেশ 
করাইলে, “ত্রিশূল” বলে এবং এ তিন অঙ্গুলি একত্র করিয়া 
প্রবেশ করাইলে শনিভোগ” কহে । . 
পূর্ব্ধে উল্লিখিত রতিরহন্তান্তর্গত করিকর, ফণিতোগ, অর্দেন্দু 
ও কামান্কুশ, এইগুলি অঙ্কুলিপ্রবেশেরই প্রকারভেদ । করিকর ব! 
করিহস্তের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে-__ 
“তর্জন্যনামিকা যুক্তে মধ্যম! পৃষ্ঠতে! যদি। 
করিহস্ত ইতি প্রোক্তঃ কামশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥৮ 
অর্থাৎ তর্জনী ও অনামিকা] যুক্ত করিয়া যদি মধ্যমারু পৃষ্টগত 
করা হয়, তবে কামশান্ত্রবিদ্গণ তাহাকে করিহস্ত বলিয়া 
থাকেন। কামস্থত্রের টীকাকার যশোঁধর বাৎস্তায়নের “গজ 
ইব ক্ষোভয়েৎ” শব্দের ব্যাখ্যায় নিয়লিখিত শ্লোক উদ্ধার 
করিয়াছেন__ 
“অনামিকা প্রদেশিষ্টো শ্িষ্টাগ্রে জ্যেষ্ঠ সহ। 
গজহস্তা গ্রসাদৃশ্তাৎ তৎসংজ্ঞং কৃত্রিমং স্মৃতম্‌ ॥৮ 
অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি অঙুষ্ঠের সহিত গ্রিষ্টাগ্র ( অর্থাৎ, 
অগ্রভাগ মিলিত ) হয়! হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগের স্তায় হইলে 
গজহস্ত হয়। 
বিভিন্ন দেশের রমণীগণ রতিকালে কিরূপে তৃপ্ত হুইয়া থাকে, 
করিয়াছেন। এই 
প্রসঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ দেশীয় রমণী অঙ্কুলীরতে তুষ্ট হ্‌ইয়া 
থাকে, তাহারও উল্লেখ আছে। 
বাৎস্তায়ম ও কোক্োকের মতে, স্ত্রীরাজ্য ও কোশল- 
দেশের নারী এবং নাগরসর্ধস্বের মতে স্ত্রীরাজয, কোশলদেশ, 


অঙ্গুলিফল। 


| ৩২৭ 1 


অঙ্গুলী 


কর্ণাটদেশ ও মহারাষ্ট্রদেশের রমণীগণ অঙ্গুলীরত ও অপত্রব্য | অঙ্গুলিমুক্দ্রিকা_(ক্ত্রী) [ অঙ্গুলিমুদ্রাস্থার্থে ক, স্ত্রীত্বে আপ্‌] 


দ্বারা তুষ্টা হইয়া থাকে । 
চগ্ডবেগা রমণীগণ স্ুরতকালে তৃপ্ত না হইলে, তাহাদিগকে 
অঙ্গুলিপ্রবেশ দ্বার! তৃপ্ত করা উচিত। এই সম্বন্ধে স্মরদীপিকায় 
লিখিত আছে__ 
“অঙ্গুলীনাং প্রবেশৈস্ত তথা কৃত্রিমলিঙ্গকৈঃ । 
মৃহুহত্বধবজঃ কামী রমেত স্ত্রীতোষহেতবে ॥৮ 
সত্রীদিগের তুষ্টির জন্ত মৃদ্ুবেগ ও হস্বধ্বজ কামী অঙ্গুলিপ্রবেশ 
দ্বারা বা কৃত্রিম লিঙ্গদ্বারা রমণ করিবে । 
সম্বাধের উপর ও শীর্ষদেশে ধীরে ধীরে অঙ্গুলিক্ষোভণ 
করিলে ইন্্রিয়টা কিঞ্চিত দৃকায় হইয়া! উচ্ছিত হয় এবং ইহার 
আবরণী অপসারিত হওয়ায় মদনচ্ছত্রটা প্রকট হুইয়া পড়ে। 
সেই স্থানে অঙ্কুলিক্ষোতণ করিলে রমণী তৃপ্তিলাভ করে! 
যে সকল রমণী সহজে মৃহ্ত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগের কিঞ্চিৎ 
অধিকক্ষণ ক্ষোভণ কর! আবশ্তক। বিশেষতঃ অঙ্গুলি প্রবেশ 
করাইয়া অনগষ্ঠটা মদনদোলায় বা মদনকচ্ছত্রে স্াস্ত করিয়া ক্ষৌতণ 
করিলে সহজেই কামের উদ্রেক হইয়া থাকে । অঙ্ুলি- 
ক্ষোভণ অতি সাবধানতার সহিত করা উচিত । যে সকল 
রমণী সহজেই মৃদুস্বভাবা, তাহাদের উপর অশ্গলীরতপ্রয়োগ 
উচিত নহে । 
অঙ্থুলীরতের উপকারিতা ও অন্ুপকারিতা সম্বন্ধে আধুনিক 
বিজ্ঞান-সম্মত মতামত এবং অপদ্রব্যাদি ও কৃত্রিম লিঙ্গের দ্বারা 
রতিক্রিয়ার ফলাফল যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে । [ মৈথুন, 
রমণ, রতিক্রিয়া দ্র” ] 
অঙ্গুলিফলা__ন্ত্রী) [ বৈদ্যক ] শ্বেতনিষ্পীব | (রাজনিণ ) 
অঙ্গুলিমলিয়স্তরত__বৌদ্ধ মহাযান-মতবাদী এক বৈপুল্যঙ্থত্র | 
এই স্থত্রের একস্থলে সকল চেতন পদার্থকে ভগবান্‌ তথাগতের 
গর্ভস্থ বলা হইয়াছে। অপরস্থলে বুদ্ধকে নিু৭, শূন্য বা 
আকাশের ন্যায় বর্ণনা কর! হইয়াছে । 
অঙ্গুলিমান__(ক্লী) অঙ্গুলি দ্বারা যোজন পর্য্যভ্ত মান। আট 
যবে এক অঙ্গুলি, চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক হাতি, চারি হাতে এক 
দণ্ড, ছুই শত দণ্ডে এক ক্রোশ এবং চারি ক্রোশে এক যোজন । 
অঙ্গলিমালস্ত্ত__মজ.ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত একটা স্ত্র। 
ইহাতে পরস্বলু্ঠনকারী দস্যু অঙ্থুলিমালকে বুদ্ধদেব সদ্ধন্মে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ বিবরণ দেখিতে পাওয়৷ 
যায়। থের-গাথায় যে কয়টী গাথা আছে, ঠিক সেই গাথা- 
গুলিও এই স্থত্রে অঙ্গুলিমালকর্তুক উক্ত হইয়াছে । 
অঙ্গুলিমুদ্রো-(স্ত্রী) [ অঙ্গুলি-মুদ-রা-ক ; ৬-তৎ] নামাস্কিত 
আউট? অঙ্কিত অঙ্গুলিভূষণ। “উপহিতস্বতিরক্ুলিমুদ্রয়া।” (শকুণ) 


[| অঙ্গুলিমুদ্রা দ্র] 

অঙ্গুলিমূল__( ক্লী ) অঙ্গুলির প্রারস্ত স্থান। মন্কুর মতে, করতলে 
ব্রাহ্ম, কায়, দৈব ও পিত্র্য, এই চারিটী তীর্থ । তন্মধ্যে 
কনিষ্ঠ অঙ্গুলিমূলে কায়তীর্থ। “কায়মঙ্গুলিমূলেহগ্রে দৈবং পিত্র্যং 
তয়োরধঃ |” ( মন্ু ২.৫৯) 

অঙ্গুলিমোটন-_ক্রী) [ অঙ্গুল্যোঃ মোটনং মর্দনং যত্র; বনুত্রী ] 
অঙ্গুলিদ্বয়মর্দনজাত শব্দ । ভুড়ি; আঙ্ুল মট্কান। 

অঙ্গুলিবেষ্টক-_( পুং) [ বৈগ্যক ] অঙ্গুলির একপ্রকার রোগ। 
গান্তারিবৃক্ষের ৭টা কোমল পত্রদ্বারা ঝেষ্টন করিয়! বান্ধিয়া 
রাখিলে এই রোগের নাশ হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা”) 

অঙ্গুলিষঙ্গা_(স্ত্রী) [অঙ্গুলৌ সঙ্গঃ যন্তাঃ; বহুত্রী যত্ব] 
অঙ্কুলিতে লেপন করিবার যবের মণ্ড। যাউ। 

অঙ্গুলিসংজ্ঞ!(স্ত্রী) [ অঙ্গুল্যা সংজ্ঞা সঙ্কেতজ্ঞাপনম্‌ ] অঙ্গু- 
লির দ্বারা ইঙ্গিত; সঙ্কেত। “মুখাপিতৈকাক্কুলিসংজ্ঞয়ৈব” 
(কুমারস” ৩য় সর্গ ) 

অঙ্গুলিসঞ্চালন (4%190995 )_-এই রোগে সাধারণতঃ 
হাতের ও পায়ের অঙ্গুলি ধীরে ধীরে অনিচ্ছাসত্বেও চালিত 
হইতে থাকে । যে সকল পেশী স্তস্তিত (অর্থাৎ সঙ্কৌচনে 
অসমর্থ) সেই সকল পেশী এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই 
রোগ বালকদিগেরই সচরাচর হইয়া থাকে । মস্তিষ্কের কোন 
প্রকার গঠনগত বিকার উপস্থিত হইলে এই রোগের উৎপত্তি 
হয়। সাধারণতঃ ইহা! পক্ষাঘাতের পর দেখা যায়। এই 
রোগ অসাধ্য । 

অঙ্কৃলিসন্দেশ__(পুং ) [ অঙ্কুলি-সম্-দিশ -ঘঞ. ভাবে ] অঙ্গুলি- 
ধ্বনি দ্বারা ভাবপ্রকাশ। অন্গুলির শবে সংজ্ঞাদান। তুঁড়ি 
দিয়া সংবাদজ্ঞাপন | 

অঙ্গুলিস্তৃত__( পুং) [ অঙ্গুল্যাং সম্ভৃতঃ ; অঙ্গুলি-সম্-ভু-স্ত ১ 
৭-তৎ ] নখ। (ব্রি) ২ অঙ্ুলিতে জাতমাত্র। 

অঙ্গুলিস্ফোটন-_( ক্লী) [ অঙ্গুল্যোঃ ক্ফোটনং যন্ত্র; বন্ুত্ী ] 
অঙ্গুলিদ্বয়ের মর্দনজাত শব্দ; তুড়ি। [৬-তৎ] ২ অঙ্গুলির 
স্ফোটন মাত্র । অঙ্গুলি মট্‌কান। অঙ্গুলি ফোটান। আবশ্তক 
না হইলেও হাতের স্বস্তির নিমিত্ত অনেকে আঙ্গুল মট্কাইয়া 
থাকেন। কুন্দুলে স্ত্রীলোকেরা কাহাকেও অভিসম্পাত 
করিবার সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল মট্কাইতে থাকে । 

অন্গুলী_(স্ত্রী) [অঙ্গুলি-ক্িয়াং বা ভীপ.] দেহাবয়ববিশেষ ) 
অঙ্গুল। পর্য্যায়__-করশাখা, অঙ্গুলি, অঙ্গুলী, অঙ্কুরি, অঙ্গুরী, 
অঙ্গুল। ইহ] পঞ্চপ্রকার, যথা___অঙ্ুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা 
ও কনিষ্ঠা। “ছ্যুতমপি লব্ধপদং যদন্গুলীষু”। ( শকুস্তলা ) 


অঙ্গুলীক | 


৩২৮ | 


আঙ্গোরা 


০ 


অঙ্গুলীক__( পুং, ক্লী) [ অঙ্গুল্যাং কায়তে নিধীয়তেহসৌ ; | অঙ্গোরা__( এন্গুরী, 


অঙ্থুলি-কৈ-ঘএর্থে কম্মণি ক ] অঙ্গুলীভূষণ, আউ.টা, চুট্টকী প্রভৃতি । 
অঙ্গুলীপঞ্চক-__( ক্লী ) [ অঙ্গুলিপঞ্চক দ্র" ] 
অঙ্গুলীয়__(ক্লী) [ অঙ্গুলী-ছ ] অঙ্গুরীয়) আউটী। (পুং) 
২ হিরণ্যনাভের শিষ্যভেদ | [ অঙ্থুরীয়ং দ্র” ] 
অঙ্গুলীয়ক__(পুং, ক্লী) [ অঙ্ধুলীয়-স্বার্থে ক] অঙ্কুলিভূষণ। 
পর্যযায়_-উদ্মিকা, অন্ুরীয়ক, অন্থুরীয়, অস্ধুলীয়, করারোট, 
অন্কুলীক। “অঙ্থুলীয়করত্বানি সমস্তাত্ঙ্ুলীষু চ।” | (মার্ক? চণ্তী ) 
অঙ্গুলীসম্ভৃত-( ত্রি)[ অঙ্কুলিসম্তৃত দ্র” ] 
অঙ্গুল্যাকার__(ত্রি) অঙ্গুলির স্তায় আকারবিশিষ্ট। 
অঙ্গুল্যাদি__( পুং) পাণিন্থ্যক্ত শব্দগণসযূহ | ইবার্থে এ সকল 
শব্দের উত্তর ঠক্‌ প্রত্যয় হয়। অঙ্গুলি-ঠক্‌, আঙ্গুলিক ইত্যাদি। 
[ অন্কুল্যাদিভ্যষ্ঠকৃ। পা ৫.৩.১০৮ ] নিম্নলিখিত শব্দগুলি অন্ধুল্যাদি 
গণমধ্যে পঠিত,__অঙ্গুলী, ভরুজ, বন্র, বন্ধ, মণ্ডরঃ মগুল, শঙ্কুলী, 
কপি, উদশ্বিৎখ গোণী, উরস, শিখা, কুলিশ। পুস্তকাস্তরে__ 
হরি, মুনি, রুহ, খল এই কএকটা শব্দও গৃহীত হইয়াছে। 
অন্গুষ্ঠ__(পুং)[ অঙ্গৌ পাণৌ তিষ্ঠতীতি অঙ্গ-স্থা-ক। যত্ব। 
৭-তৎ ] বুদ্ধান্থুলি; বুড়া আঙ্গুল । “অঙ্গুষ্ঠোদরমধ্যে তু যবে! 
যস্ত বিরবাজতে 1৮ (সামুদ্রিক ) [ হস্ত দ্র] চলিত কথায় “সে 
অঙ্ু্ঠ দেখাইয়া গেল বা সে বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া গেল ।__ 
অর্থাৎ সে ফাকি দিয়! গেল। ২ অঙ্কুষ্টের বৃহৎপর্ব্ব। ( কাত্যায়ন 
৭.৫) [ অনুষ্ঠমাত্র দ্র" ] 

অঙ্গুষ্ঠমাত্র_(ত্রি) [ অঙ্ুষ্ঠ পরিমাণার্থে মান্রচ্‌ ] অন্ষ্ঠের 
বৃহৎ পর্বপরিমিত; বুড়া অঙ্কুলের বড় গীইটের সমান। 
কাত্যায়ন বলিয়াছেন, যেখানে যেখানে অন্ুষ্ঠ পরিমাণের 
উল্লেখ আছে, সেই সেই খানেই অঙ্গুষ্টের বৃহৎপর্গ্রস্থি পর্য্যস্ত 
- মান বুঝিতে হইবে। 

“অঙ্গনঠাঙ্ুলমানন্ত যত্র যত্রোপদিশ্তুতে | 
তত্র তত্র বুহৎপর্ধগ্রন্থিভিমিনুয়াৎ সদা 1” ( কাত্যায়ন ) 

অঙ্ুষ্ঠমা ত্রপুরুষ-_( পুং)  পরমা্মা। “অনষ্টমাত্রং পুরুষং 
নিশ্তকর্ষ বলাদ্যমঃ1” ( মহা” ৩.২৯৬.১৭) . ২ পরমাত্ম- 
স্বরূপ ভগবান্‌। ( ব্রহ্ষাগুপু* ৩০২৭৬ ) 
অন্গুষ্ঠমূল__( ক্লী ) বৃদধাঙ্থুলির যূলদেশ। অস্ষ্ঠ মূলের তলে 


ব্রাহ্মতীর্থ। ব্রা্গণাদি বর্ণ এই ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারাই সর্ধদা আচমন 
করিবেন । (মনু ২.৫৮-৫৯) 


অঙ্গুষ্ঠ্য-_( পুং) অঙ্গুষ্ঠের নখ | ( কাত্যায়নশ্বৌ” ৭.২.৮) 
অঙ্গ,ষ__(পুং) [ অগি গতৌ-উধন্‌্] নকুল। ২ বাণ। 

অঙ্গেষ্টা-_ন্ত্রী) অঙ্গে স্থিত। প্বলাসং সর্ব নাশয়াঙ্গেষ্ঠা যশ্চ 
পর্ববস্” ( অথর্ব্ষণ ৬.১১১.১) 


প্রাচীন অন্কিরা--4,0৫)7% ) তর্ক 
সুলতানের অধিকৃত এসিয়াঁমাইশরস্থ একটী জনপদ 
(বিলায়েত )। ইহা প্রাচীন গালেসিয়! রাজ্যের অস্তভূক্তি। 
এখানকার অঙ্গোরা ও কির-শহরে পশমের প্রভূত কারবার 
আছে। এতত্তিন্ন এখানে রূপা, তামা ও লৰণের খনি রহিয়ীছে। 

২ উক্ত জনপদের প্রধান নগর। একটী গণ্ডশৈলের 
৫০০ ফুট উচ্চ অধিত্যকায় সাকারিয়া নদীর এন্গুরি-স্থ 
শাখার বামকুলে কনস্তাস্তিনোপল হইতে ২২* মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বে অবস্থিত। ১৯২৪ সালের গণনায় এখানকার লোকসংখ্যা 
প্রায় ৩৫ হাজার হইয়াছে । 

এই পর্বতপৃষ্ঠে এখনও শরীক ও রোমক যুগের এবং 
বৈজ্তীয় স্থাপত্যের বহু কীত্তি বিদ্যমান; তন্মধ্যে “রোম, 
ও “অগষ্টাস্, নামক রোমক সম্রাট্দ্ধপ্রের কীন্ডিজ্ঞাপক মর্ম্র- 
প্রস্তরনিন্সিত মন্দিরটা প্রত্বতত্ববিদগণের . বিশেষ আদরের 
জিনিষ । খৃষ্টান প্রাধান্যে ইহ] গীঞ্জায় পরিণত হয় এবং খুষ্থীয় 
১৬শ শতকে ইহার দক্ষিণদিকে একটা সুন্দর মস্জিদ সংযোজিত 
করিয়া দরিয়া উহ্থাকে মুসলমাঁনদিগের সম্পত্তিরূপে ঘোষিত করা 
হয়। কিন্তু উহার একটী দেওয়ালের একদিকে লাটিন ও 
অপরদিকে গ্রীক অক্ষরে ক্ষোদিত শিলালিপি আছে । উহ! সম্রাট 
অগষ্টাসের মৃত্যুর কিছু পুর্বে ( ১৩-১৪ খুঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 

পারগ্ত হইতে গ্রীসে আসিবার পথে অবস্থিত থাকায় 
এই নগর বনু প্রাচীনকাল হইতে সমৃদ্ধিশালী ছিল। প্রাচীন 
কীত্তিসমূহ পর্যবেক্ষণে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে 
অনুমিত হয় যে, ফ্রিজীরগণ এক সময়ে এই স্থান শাসন করিতেন। 
ুষটপূর্ব ২৩২ অন্দে এখানে ( গালেসিয়ায়) তেক্তোসাগী 
(71696958899 ) নামে গলজাতির একটা শাখা স্থায়িভাবে বাস 
করিত। বর্ধর জাতির আক্রমণে দেশব।সী নিগীড়িত ও প্রাচীন 
কীন্তিসমূহ বিধ্বস্ত হইলে অঙ্ষোরা একটা গঞ্গ্রামে পরিণত 
হয়। ১৮৯ খুষ্টপূর্বান্ধে মান্লিয়াস ভালসো৷ এইস্থানে রাজধানী 
স্থাপন করেন। ৬৩ খুষ্টপূর্বান্দে পম্পী অঙ্গোরা ও তেক্তো- 
সাগীদিগের অধ্যুষিত দেশভাগ লইয়া একটা স্বতন্ত্র জনপদ 
গঠন করেন এবং একজন দেশীয় সর্দারের উপর উহ্থার শাসনভার 
অপ্পিত হয়। ২৫ খুষ্টপূর্বান্ধে এই নগর রোমসাত্রাজ্যের 
খাস রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। ১৯ খুষ্টাব্দে এতিহাসিক 
স্রাবো লিখিয়াছেন যে, এখানে মাত্র একটা হুর্গ ছিল। রোমক 
অথবা গ্রীক অধিকারকালে স্থশাসনের জন্ত এখানে কোন 
রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা 
ও স্থাপত্যশিল্প হইতে প্রমাণিত হয় যে, স্থানীয় কেণ্টিক 


ৰা হেলেনিক জাতির উপর যে রোমক সংস্পর্শ ন| ঘটিয়াছে 


অঙ্গোলা 


-শাী 
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অঙ্গোলা 


এমন নহে । ১৫০ খুষ্টাব্ধে এখানে হেলেনিকদিগের প্রভাব 
ূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৯২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা পল 
এখানে গীর্জার প্রতিষ্ঠা করেন। কন্স্তান্তিনোপল রোমক- 


সাআজাজ্যের রাজধানী হইবার পর এই স্থানের নষ্ট সৌন্দর্য্য 


পুনরায় ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। 

বৈজজ্তীয় অধিকারে ইহার সমৃদ্ধি ফিরিয়া 
ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র আরব ও পারশ্তবাসিগণ এই স্থান অধিকার করে। 
তৎপরে কিছুকাল উহ! সেলজুক্‌ জাতীয় তুর্ক ও রোমীয় যোদ্ধু- 
বর্ণের (13860 0৮98990619 ) শীসনাধীন থাকে। 
খৃষ্টাব্দে ইহা! তুরুক্ষের সুলতানের অধিকৃত হয়! ১৪০২ খৃষ্টাব্দে 
এখানে সুলতান বয়াজিদের সহিত ছুর্ধর্ষ তাতার-সেনাপতি 
তৈমূরশাহের যুদ্ধ হয়। পরাজয়ের সঙ্গে এখানকার অধিকার 
তুর্কের হস্ত্যুত হয়, কিন্ত ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে তুর্ক-স্ুলতান ৯ম 
মহম্মদ ইহ1 পুনরধিকাঁর করেন এবং সেই সময় হইতে ইছা' 


১৩৬০ 


স্থলতানের অধিকারে থাকে । ১৮৩২ খুষ্টাব্দে ইব্রাহিম পাশা 
তাহার মিশরীয় সৈন্য লইয়! এই স্থান অধিকার করিয়া লন |. 


অতঃপর অঙ্গোরা হইতে কনন্তান্তিনোপল রেলপথ দ্বারা 
সংযোৌজিত হয়। 

বিগত মহাযুদ্ধের পর যখন তুর্ক-সাভ্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড 
করিয়া শক্তিহীন করিবার পরামর্শ চলিতে লাগিল এবং এসিয়া 
মাইনরে গ্রীকৃসৈম্ত কতৃক তুকাঁরা নিপীডিত হইল, অথচ 
সুলতান তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, তখন মুস্তাফা কামাল 
পাশা ১৯১৯ খুষ্টান্ে এক জাতীয় দল সংগঠন করেন এবং 
নানা বাধাবিন্ব ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া ১৯২০ খুষ্টা্ে 
অঙ্গোরায় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৯২৩ খুষ্টার্দের ১৩ই 
অক্টোবর জাতীয় মহাঁসভার (97986 [610709) 49981001019 ) 
ঘোষণায় অক্ষোরাই তুর্ক-সামতাজ্যের রাজধানী বলিয়া! 
ঘোষিত হয়। ১৯২৫ খুষ্টাব্ে কামাল পাশার প্রযত্বে এই 
নগর রাজকার্ধয-পরিচালনোপযোগী সৌধমালায় বিভূষিত 
হয় এবং রাজকন্মচারী ও বৈদেশিকগণ রাজাদেশে 'অঙ্গোরায় 
আসিতে বাধ্য হন। [ তুরুফ্ দ্র] 
অঙ্গোল। (4০০1৭ )-_বিধুবরেখার দক্ষিণে আফ্রিকার 
পশ্চিমোপকুলস্থিত একটা পর্তৃগজ উপনিবেশ । ইহার 
অপর নাম পর্তুগীজ পশ্চিম-আকফ্রিকা (০7৮৪৪০5৪৪৭৮ 
4108) 1 কবিন্দা ব্যতিরেকে এই প্রদেশের প্রায় 
অধিকাংশ স্থানই কঙ্গোনদীর দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার 
পশ্চিমে অতলাস্তিক মহাসাগর। উত্তরে কঙ্গোনদী ( অক্ষা* 
৬ দঃ ও দ্রাঘি” ১২৭ পৃঃ) হইতে কুনিন নদীর মোহানা 


€ অক্ষা” ১৭০ ১৮ দঃ ও দ্রাঘি ১৯০৫০ পৃঃ) পর্যন্ত এই 
1 ৮৩ 


আসিলে 


ভূভাগ বিস্তৃত। প্রকৃত প্রস্তাবে কঙ্গোনদী উত্তরে ৮* মাইল 
বিস্তৃত থাকিয়া ইহাকে স্বাধীন কঙ্গো (00702977799 36৪69 ) 
হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। এতস্তিন্ন ইহার পূর্বরসীমায় কঙ্গো- 
রাজ্য ও রোডেসিয়া এবং দক্ষিণসীমায় নদীর পরপারে জক্ন্‌ 
অধিকৃত দক্ষিণ-পশ্চিম-আফ্রিকা (ইহা বিগত মহাধুদ্ধের পর 
ইংরেজদিগের অধিকারে আসিয়াছে )। অঙ্গোলা উপনিবেশের 
ভূপরিমাপ ৪৮০,০০০ বর্গমাইল এবং ১৯২ সালের গণনায় 
ইহার লোকসংখ্য! প্রায় চল্লিশ লক্ষ হুইয়াছে। ত্রিশহাঁজার 
শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই পর্তগীজ | 

ৰাণ্ট, ভাষায় এই দেশের নাম ক্গোলা (3৪০1) 
পরত গীজগণ উচ্চারণসৌকর্ষ্যার্থে উহাকে অঙ্ষোল! (4১০18 ) 
করিয়া 'লইয়াছেন। এই প্রদেশ ৫টী জেলায় বিভক্ত ; তন্মধ্যে 
৪টী সমুদ্রোপকুলবর্তী এবং «৫ম লাত্তীপ্রদেশ অত্যান্তর- 
ভাগে অবস্থিত। এক সময়ে লাগায় বাণ্ট,রাজ্যের রাজধানী 
ছিল, পরে উদ্থা স্বাধীন কঙ্গো ও পর্তগীজদিগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় 
চুক্তি অনুসারে এ রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে। সমুদ্রোপ- 
কুলস্থিত জেলাগুলির মধ্যে সর্কোত্তরে কঙ্গো জেলা__কঙ্গো ও 
লোজে নদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে লোয়াণ্তা, 
তন্নিয়ে বেস্গুয়েলা ও মোস্সামেদিস্‌ অবস্থিত। সর্বরদক্ষিণে 
মোস্সামেদ্িসের অভ্যন্তর ভাগের নাম হুইল্লা | 

উপকুলভাগ প্রায় সমতল | মধ্যে মধ্যে লাল বেলে 
পাথরের পাহাড় আছে। দেশের মধ্যস্থল ক্রমে উচ্চ হইয়া 
৪০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ এক সুদীর্ঘ অধিত্যকায় পর্যবসিত 
হইয়া মধ্য আফ্রিকার মূল অধিত্যকায় মিশিয়া গিয়াছে। 
কেবল পূর্বাংশে কঙ্গো ও জান্বেজী নদীর অববাহিকায় ক্রম- 
নিয়স্তরে অবতরণ করিয়া সমতল ক্ষেত্রে একটী বালুকাময় 
অনুর্ববর মরুভূমি উৎপন্ন করিয়াছে । এই প্রদেশের মধ্য দিয়া 
কান্জা, কুনিন, কোয়ান্গোঁ, কাসাই, লোজে প্রভৃতি কতকগুলি 
ক্ষুদ্র শ্রোতশ্বিনী প্রবাহিত। সমুদ্রোপকূলে গ্রেট ফিস্‌ বে, 
লিট্ল্‌ ফিস্‌বে, পোর্ট আলেক্সান্দার ও লোবিটো বে নামক 
খাড়ী বা উপসাগর আছে । ইহার মধ্যে লোবিটে! উপসাগরের 
গভীরতা বেশী বলিরা এই পথে পণ্যবাহী বড় বড় জাহাজ 
দেশের অভ্যন্তরে যাইয়। মাল খালাস করিতে পারে । উপরি- 
উক্ত অধিত্যকা-সংশ্লিষ্ট পর্বতমালার মধ্যে বেঙ্গুয়েলা জেলার 
লোভিটি (৭৭৮০ ফুট) ও এলোঙ্গা (৭৫৫০ ফুট) শিখর 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ। ক্কোয়ান্জা! নদীর দক্ষিণে কাকুলো-কাবাজ। 
নামক ৩৩০০ ফুট উচ্চ একটী আগ্নেয়গিরি আছে । 

পূর্বোক্ত পর্ধতমালায় নানা জাতীয় প্রস্তর পাওয়া 
যায়। তাত্র, গন্ধক প্রভৃতি ধাতব পদার্থেরও অভাব 


অঙ্গোল' | ৩৩০ ] অঙ্গে্টল! 
নাই। সাও সাল্বদর দো কঙ্গো, লোয়া্া ও কাকোণ্ড | খুষ্টান সম্প্রদীয় এখানে আগমন করেন । : ক্রমে খুষ্টধর্ম্ের 
নগর উচ্চ অধিত্যকাভূমে স্থাপিত হওয়ায় বেশ মনোরম ও ৷ প্রসার ধীরে ধীরে বদ্ধিত হইতে থাকে । পর্ত,গালরাজ 


স্বাস্থ্াপ্রদ। বৈশাখমাসে এখানে ভীষণ বারিপাত হয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে কাল বৈশাখীর স্তায় ঝড়ও উঠিয়! থাকে । 

এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই বাণ্ট,নিগ্রো শাখাতুক্ত । 
ইহাদের মধ্যে বাঁঁকঙ্গো, অবুণ্ড, বাঙ্গাল! এবং মুশী-কঙ্গো 


প্রধান । দক্ষিণ-পুর্ববাংশে বুশ মেন জাতির কএকটী শাখার বাস। 


বুযর জাতির সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ইহারা ভূত- 
প্রেতের পুজা করে এবং অপদেবতার প্রকোপনিবারণার্থ 
গলায় শান্তিকবচস্বরূপ "শান্ত বাধে। 
খৃষ্টানদিগের ক্রুশ-চিহ্বের মত । 


সাও পৌলো ডি লোয়াণ্ডা এখানকার রাজধানী । এততিন্ন 


কবিন্দা, বেঙ্গুয়েলা, মোস্সামেদিস্, লৌবিটো» নোকি, আম্বিজ, ৷ 
পো আলেক্সান্দার, হুম্পাতা) 


নোভো! রেডণ্ডো1, এগিটো) 
অন্বাকা, মালাঞ্জে, সাও সাল্বদর, বেন্বে, এক্ষোজে, কঙ্গোম্ব৷ 
ও কাকোণ্ডা প্রভৃতি নগর বাণিজ্যপ্রধান। এখানে ইক্ষু, 
তুলা, কফি, তামাক প্রভৃতির চাষ হয়। নারিকেল, নারিকেল 
তৈল, রবার, মোম, হত্তিদস্ত, গঁদ, তুল! প্রভৃতি দ্রব্য 
এখান হইতে বহুল পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে । খনিজ 
পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ, তাত, লৌহ, পেট্রোলিয়ম ও খনিজ লবণের 
রপ্তানীও যথেষ্ট । চিনির কল হুইতে রম ( ৪0) নামক 
মগ্য প্রস্তুত হয়। এই প্রদেশের অরণ্যগুলি নান! হিংস্র 
জন্ততে পৃর্ণ। 

খুষ্টীয় ১৫শ শতকের 
উপকূলের সহিত পর্ত,গীজদিগের প্রথম পরিচয় ঘটে । ৯৪৮২ 
খৃষ্টাব্দে ডিওগো কাম্‌ কঙ্গো নদী আবিষ্কার করিয়! 
এখানকার অধিবাসিবর্গের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। 
এই সস্ভাবের ফলে তিনি নদীর মোহানায় একটা প্রস্তরস্তস্ত 
স্থাপনে সাহসী হন। এ স্তম্ত ৭0906 
পরিচিত। দেশবাসীদের মুখে ডিওগো 
যে ম্বানি-কঙ্গো এখানকার রাজা এবং 


[9,0780 নামে 
জানিতে পারেন 
বোন্জা-কঙ্গোঁয় 


তাহার রাজধানী । পর্ভ,গালরাজ ত্র কথা শুনিয়া গোন্জালো! ; 


ডি স্থুসাকে ১৪৯০ খুষ্টাত্দে দূতরূপে অঙ্গোলায় পাঠান। 
এ সঙ্গে একজন খুষ্টান ধর্শযাজকও আসেন। তাহার 
উপদেশে রাজা খুষ্টধর্্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে অনেকেই 
এই ধর্মে দীক্ষিত হয়। ১৫৩৪ খুষ্টান্ে বোন্জা-কঙ্ষোয় 
একটী উপাসনাগার (08879075] ) স্থাপিত হয়। এই স্থানই 
পরে “সাও সাল্বদর নামে অভিহিত হুয়। অতঃপর ১৫৬০ 
খৃষ্টাব্দে পলো দিয়াজ ভি নোভিসের অধীনে জেন্ুইট্‌ 


শান্ক দেখিতে অনেকটা : 


শেষভাগে আফ্রিকার পশ্চিম । 


অঙ্গোলার দক্ষিণস্থ জেলাগুলিতে খুষ্টধন্দ প্রচারের ব্যবস্থা 
করেন। ১৬২৭ খুষ্টার্ধে লোয়াগ্ডায় একজন বিশপ স্থাপিত হন। 
ক্রমে দলে দলে পর্ত,গীজগণ এখাঁনে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করিতে লাগিলেন এবং ১৭৫৮ খুষ্টাব্দে এক্কোজে নগরে পর্ত,গীজ : 
প্রাধান্ প্রতিঠিত হইল । ১৭৮৪ হইতে ১৭৮৯ খুষ্টার্ঘ পর্য্যস্ত 
আদ্বিজের দক্ষিণস্থ মুসোলোবাসী দেশীয়গণের সহিত যুদ্ধ 


করিয়া পর্ত,গীজগণ আত্মপ্রতিষ্ঠায় যত্ত্রবান্‌ হন। ১৭৯১ 
ুষ্টান্দে তীহারা লোজে নদীতীরস্থ কুইন্কোলো নগরে 


এক হূর্গ নিন্্াণ করেন এবং বেঘ্ধের খনিতে কাজ করিবার 


অধিকার পান । 


এই সময় হইতে প্রায় অদ্ধ শতকেরও কিঞ্চিদধিককাল 
এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনি ঘটনা ঘটে নাই । ১৮৫৫ 
খৃষ্টাব্দে আম্বি জ অধিরুত হইলেও ১৮৮৪ খুষ্টাদ্দঘ পর্য্যন্ত পর্তূ গীজ- 
গণ এস্থানের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। ত্র বর্ষে 
ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি ভাগ্যান্বেষণার্থ দক্ষিণ আফ্রিকায় 
উপনীত হন। এ সময়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে পর্ত,গালরাজ 
এখানে হুর্গনিন্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং সাও সাল্বদরে 
দেশীয় রাজা ডম্‌ পেদ্রো পর্তূগালরাজের অধীনে সামস্তরাজ- 
রূপে দেশশাসন করিতে থাকেন। 

পর্ত,গীজদিগের প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া বুটিশরাজ 
আম্বিজের উত্তরদিক্স্থ প্রদেশ পর্ভগালের অধীন বলিয়া স্বীকার, 
করিলেন না। অবশেষে ১৮৮৪-৮৬ খুষ্টাঞ্দের সন্ধি অনুসারে 
কঙ্গোনদীর উভয় তীরস্থ ভূভাগ পর্ত,গীজ অধিকারতুক্ত বলিয়! . 
সাব্যস্ত হয়। ১৮৮৮ খুষ্টাব্দে সাও সাল্বদরে রাজকাধ্যপরিদর্শনার্থ 
স্থায়িভাবে একজন পর্ত,গীজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ 
ৃষ্টান্দে ইংরেজ ও ১৯০৫ খুষ্টাব্দে ইতালী সন্ধিস্থত্রে পর্ত,গীজ 
অধিকার স্বীকার করিয়া লন। ১৯০৪ খুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
জন্মন্‌ সীমান্তস্থ কুনিন নদীতীরবাসী কুনাহামা জাতির 
বিদ্রোহ দমনে পর্তূগীজদিগের বিশেষ বলক্ষয় হয়। ১৯০৫ 
ও ১৯০৭ খুষ্টাব্দে আদিম অধিবাসীদিগের সহিত পর্ভুগীজদিগের, 
পুনরায় যুদ্ধ বাধে । 

এই বিপ্লব ক্রমে শাস্তভাব ধারণ করিলে প্রবল বাণিজ্য 
প্রতিযোগিতার: স্থত্রপাতি হয়। ১৯১৭-১৯২০ খুষ্টাব্দে এখানে 
হীরকখনি ও ন্বর্ধনি হইতে প্রভূত মাল উত্তোলিত হুওয়ায় 
ইহার প্রতি জন্মনীর লোভ হয় এবং ক্রমে তাহার! অধিকাংশ 
বাণিজ্যই হস্তগত করেন। 

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত গীজ-পালিয়ামেন্ট অঙ্ষোলাবাসীদের 


সেনর নর্টন অঙ্গোলার হাই-কমিশনররূপে এখানে আসিয়। 
দেশের উন্নতিসাধনে ব্রতী হন। তীহার একাস্ত চেষ্টার ফলে 
বন্দরগুলির যথেষ্ট উন্নতি ও সংস্কার হইয়াছিল । ১৯১৪ হইতে 
১৯২৫ খুষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি রেলপথ বিস্তৃত হয় । 

জন্মনীর অধিকৃত দক্ষিণ-পশ্চিম-আফ্রিকা প্রদেশ অঙ্গোলার 
দক্ষিণে থাকায় জন্ম্নী এখানকার বাণিজ্য ব্যাপারে এমন কি 
শাসনকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন। 
ুষ্টান্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এখানে জক্মনন্-প্রাধান্ত স্বীকার 
করিয়া এক সন্ধি করেন; কিন্তু এ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার 
সর্দ্েই ১৯১৪ খৃষ্টানদের অগষ্ট মাসে ইউরোপ-খণ্ডে মহাসমর 
বাধিয়া উঠে এবং ১৯১৫ খুষ্টার্দে জন্মনী দক্ষিণ-আফ্রিকার 
প্রতিপত্তি হারাইতে বাধ্য হন | 
অঙ্গোষিণ্‌_-€ত্রি) শব্দায়মান, বঙ্কারকারী। ২ সোমপানে 
ঈষন্মত্ত । (সামবেদ, পপ ৬.৪.৬ এবং উৎ ৬.১১.১) 
অঙ্গ্য_(ত্রি) অঙ্গে ভব, ব। অঙস্থ। ( খক্‌ ১.১৯১.৭ ) 
অঙ্গিযাঁ_কোষ্কণবাসী এক মরাঠা-বংশ। এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা তুকাজী অঙ্গিয়া শিবাজীর অধীনে বিশেষ 
দক্ষতার সহিত নৌবিভাগে কার্য করিয়! প্রতিষ্ঠালাভ করেন । 
শিবাজীর মৃত্যুর ৯ বসর পরে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 
তৎপুত্র কান্কোজীও নৌবিভাগে প্রবেশ করিয়া সিদোজী 
গুজরের অধীনে সহকারী-পোতাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। 

কাহ্কোজী নৌবিভাগে সম্যক পারদশিত! লাভ করিয়া- 
ছিলেন। সহকারী-পোতাধ্যক্ষ থাকা কালে তিনি বলদর্পা 
সিদ্দিগণকে পরাজিত করেন। তীহ্ার রণপাঙ্ডিত্য ও বীরত্বে 
মুগ্ধ হইয়া সিদোজী গুজরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই তীহাকে 
রাজারাম মরাঠা-পোতবাহিনীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। 
শাহু মুগল কবল হইতে মুক্ত হইয়! মরাঠা রাজ্যে নিজ প্রাধান্ঠ 
স্থাপনে উদ্ভোগী হইলে কাহ্বোজী তারাবাঈয়ের পক্ষাবলম্বন 
করিয়। তাহর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিরক্ত 
হুইয়! শাহ তীহার বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করিলেন । কাক্কোজী 
সেনাপতিকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া লোহাগড়, রাজমাচী প্রভৃতি 
দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। অনতিবিলম্বে কাহ্বোজীকে 
সাতার! আক্রমণে অগ্রসর দেখিয়৷ হুর্ববলহৃদয় শাহ বালাজী 
বিশ্বনাথের পরামর্শে কান্তোজীর সহিত সন্ধি করাই যুক্তিসঙ্গত 
বিবেচনা করিলেন | সন্ধির ফলে কাক্কোজী শানুর পক্ষ অবলম্বন 
করিলেন এবং উহ্থার সর্তীন্ুসারে তিনি দশটা প্রধান দুর্গ, 
১৬টী প্রাচীরবেষ্টিত স্থান ও তদস্তর্গত কএকটী গ্রাম পাইলেন । 
এতদ্যতীত তিনি মরাঠা-পোতবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিষুক্ত 


১৯১৩-১৪ 


করিয়াছিলেন, তাহাতে সিদ্দিদের সহিত তাহার যুদ্ধ অনিবার্ধ্য 
হইয়াছিল । 

শন্তাজী ও শাহুর দুর্বলতার কারণ মহারাষ্ট্রশক্তি দিন দিন 
হীনবল হইয়া পড়িতেছিল এবং মরাঠা-সর্দারগণ আপনাপন 


প্রভৃত্বরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইতেছিলেন। অরাজকতার এই 
স্থযৌগ কান্ছোজীও হারাইলেন না। ১৭১৩ খুষ্টাব্দে বোম্বাই 
হইতে বিজয়ুর্গ পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূল ও দেশান্তর্ভাগ 
তাহার করতলগত দেখিয়া কান্োজী আপনাকে স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং বিজয়ুর্গে 
তাহার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইল। এই রাজশক্তি অক্ষুণ্ন 
রাখিতে তিনি যে শক্তি ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহা! অসমসাহসিক ও অদম্য অধ্যবসায়ী মহার।জ শিবাজীর 
বীরত্ব অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। 

কান্কোজীর নৌবাহিনী কর্তৃক বৈদেশিক বণিক্দিগের পণ্য 
পুনঃপুনঃ লুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া ১৭১৭ খুষ্টাব্দে বোশ্বাইয়ের 
ইংরেজ-গবর্ণমেন্ট বিজযছুর্ণ আক্রমণার্থ সেনাদল প্রেরণ করেন। 
নৌধুদ্ধে মরাঠাবাছিনী ইংরেজের “দাক্‌সেস+ (9809659 ) 
নামক জাহাজ অধিকার করিয়! লইল । ১৭১৯ খুষ্টাব্দে ইংরেজেরা 
পুনরায় খান্দেরী আক্রমণ করেন, কিন্ত যুদ্ধে পরাজিত ও 
ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। ১৭২০ খ্ষ্টাব্দে 
গোয়ার পর্ভূগীজগণ ইংরেজের সহিত মিলিত হইয়া অঙ্গি যাকে 
দমন করিতে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে মরাঠ! পক্ষের ১৬ খানি 
জাহাজ বিনষ্ট হইলেও কাহ্বোজীর হস্তে মিলিত সেনাদল 
পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পর 
পুনরায় ১৭২২ খুষ্টাব্দে মিলিত ইংরেজ ও পর্ভ,গীজসৈন্ত কোলাবা 
আক্রমণ করেন, কিন্তু ছুর্তাগ্যক্রমে ইহারা পরাজিত হইয়া প্রত্যা- 
বর্তন করিতে বাধ্য হন! ১৭২৪ খ্ুষ্টার্দে ওলন্দাজেরা জল ও 
স্থলপথে বিজয়ছুর্গ আক্রমণ করিলেও ভাগ্যদেবী স্ুুপ্রসন্ন না 
থাকায় তাহারা পরাভূত হইয়া! পলায়ন করেন। 

পুনঃপুনঃ রণজয়ে ও বিপক্ষপক্ষবিমর্দনে উৎফুল্ল হইয়া 
কান্োজী ১৭২৭ খুষ্টাত্দে ইংরেজের মূল্যবান্‌ পণ্যবাহী ডাবি- 
(7067 ) নামক জাহাজ কাডিয়া লন। এ সময়ের কিছুকাল 
মধ্যে তিনি ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের কএকখানি জাহাজ হস্তগত 
করিয়াছিলেন । ছুদ্ধর্ষ মরাঠা দস্থ্যদিগের হস্ত হইতে পরিক্রাপ 
পাইবার জঙ্ট ইষ্ট ইঙিয়া কোম্পানীকে নৌবাহিনী বক্ষার্থ 
তৎকালে বাধিক প্রায় ৫০ হাজার পাউগ্ড ব্যয় করিতে হইত । 

১৭২৮ খুষ্টাত্ে কাহ্কোজীর মৃত্যু ঘটিলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
শাকোজী কোলাবার শাসনকর্তা হন; কিন্তু অনতিকালমধ্যে 


অঙ্গিয়া 


তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শস্তাজী 
সুবর্ণছুর্ে থাকিয়া রাজ্যভার গ্রহুণপুর্ববক মানজী ও যেশাজী 
নামক কাক্কোজীর অবৈধ পুক্রদ্য়কে নৌবহরের ও কোলাবার 
কর্তৃত্ব দান করেন। মানাজী ও যেশাজীর মধ্যে মতদ্বৈধ 
উপস্থিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। মানাজী ; 
পর্ত,গীজদিগের সহায়তায় কোলাবা। অধিকার করিয়া যেশাজীকে 
বন্দী করেন ও তাহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ফেলেন । মাঁনা- 
জীর এবংবিধ আচরণে উত্যক্ত হইয়া শম্তাজী মানাঁজীর বিরুদ্ধে! 
ঘদ্ধযাত্রী করেন। সম্মুখে সমূহ বিপদ দেখিয়া মানাজী পেশবার 
শরণাপন্ন হন। তিনি কাটুল। (কাঠিগড় ? ) ও রাজমাচী- 
দুর্গ পেশবার হস্তে সমর্পণ করিয়া তীহার সাহায্যে শস্তাজীকে 
বিদুরিত করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন ) কিন্ত উভয় পক্ষের এই 
বিরোধ কিছুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। | 

১৭৩* খুষ্টাব্দে ইংরেজেরা ফোন্দ সাবস্তের সহযোগে 
ও ১৭৩৩ খুষ্টাত্দে সিদ্দিদিগের সাহায্যে অঙ্গি,য়ার বিরুদ্ধে 
ুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু ছুইটী যুদ্ধেই তাহারা বিশেষ ফলবান্‌ 
হইতে পারেন নাই । ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ-সেনাঁপতি ৷ 
ৰাগৃ্ওয়েল (0০101209079 7320%161 ) শম্তাজীর নৌবাহিনীর 
পশ্চাদন্ুপরপ করিয়া রাজাপুর নদীর ভিতর তাড়াইয়া লইয়া 
যান। এই যুদ্ধে মরাঠা-বাহিনীর বিশেষ ক্ষতি না হইলেও 
নৌসেনাপতি গুলির আঘাতে নিহত হুন। 

এই সময়ে সমুদ্রোপকুলে মানাজীর দৌরাত্ম্য বাড়িয়া উঠে। 
করঞ্জ ও এলিফাণ্টা দ্বীপ তিনি 'অধিকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়া 
শন্তাজী তাহার বিরুদ্ধে ঘুদ্ধযাত্রা করিয়া চেউল, আলীবাগ, 
সাগরগড় ও থল অধিকার করিয়া লন; কিন্তু কোলাবা 

ংরক্ষণে প্রেরিত বালাজী বাজীরাও মাঁনাজীর পক্ষে থাকায় 

তিনি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। 

ইংরেজের! এই সুযোগে শস্তাজীকে আক্রমণ করিয়া 
সুবর্ণদুর্দ পধ্যস্ত তাড়াইয়! লইয়া যান, কিন্তু তিনি পলাইয়া 
আত্মরক্ষা করেন। ১৭৪০ খুষ্টাঞ্দে শস্তাজী ভরতগড়, ভগবস্তগড় 
ও শালসী বিভাগে বাদী নামক স্থানের কতকাংশ অধিকার করিয়া 
লন। ১৭৪৮ খুষ্টাব্দে শস্তাজীর মৃত্যু হইলে তীহার বৈগাত্রেয় 
ভ্রাতা তুলাজী উত্তরাধিকারী হন। তিনি কখনও পেশবার 
সপক্ষে কখন বিপক্ষে থাকিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যপোত লুণ্ঠনে 
প্রবৃত্ত হইতেন। এই সময়ে সাবস্তেরা, কোল্হাপুরের সর্দারেরা 
এবং সঙ্গমেশ্বরের মালবানেরা জলদস্থ্যরূপে বৈদেশিকের জাহাজ 
নুষ্ঠন করিয়। উপকূলতাগ বিপদ্সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

কিছুকাল বিভিন্ন দস্থ্যসম্প্রদায় কর্তৃক এইরূপ ভাবে 
মলবার উপকূল উপদ্রত থাকার পর, ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ 


|. ৩৩২. ] 


অঙ্গিয়া 


মরাঠা ও সিদ্দিসৈন্ের সহযোগে তুলাজীর প্রভাব খর্ব 
করিতে বদ্ধপরিকর হুন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে স্ুবণনুর্গ, ব্যক্কট, 
বিজয়্ুর্গ প্রভৃতি ইংরেজ-সেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইব 
এবং মরাঠা-সেনাপতি রামজী পস্তের কবলিত হয়। তুলাজী 
অঙ্গি,য়াকে রায়গড়ছুর্গে বন্দী কর! হয়। এই অবস্থাতেই তিনি 
মৃত্যমুখে পতিত হন। ত্বাহার ছুই পুত্র ১২১৪ বৎসর 
কারাযন্ত্রণা ভোগের পর মুক্তি পাইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের 
অন্ুকম্পায় বোম্বাই শহরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। 

এই অঙ্গি,য়া-বংশের অন্য একটা শাখা! প্রায় শতাধিক বর্ষ 
রাজসম্মান লাভ করিয়া কোলাবায় বসব।স করিয়াছিলেন ; কিন্তু 
তাহারা দস্থ্যবুত্তি অবলম্বন করিয়া কখনও বৈদেশিক বণিক- 
দিগকে উপকুলভাগে উৎ্পীড়িত করেন নাই | মরাঠা সরকারের 
অনুগ্রহভাজন থাকিয়া মানাজী ১৭৫৯ খুষ্টাত্দ পর্য্যস্ত জীবিত 
ছিলেন। তাহার পর তাহার পুত্র রঘুজী ১৭৯৩ খুষ্টা্ 
পধ্যস্ত রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কোলাবা ও 
আলীবাগে রাজজৈশ্ব্য ভোগ করিয়াও মধ্যে মধ্যে লুঠন দ্বারা 
পিতৃপুরুষের ধর্ম বজায় রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
রঘুজীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মানাজী (২য়) রাজা হন; কিন্তু 
পেশবা ও দৌলত্রাও সিন্দের মনোনীত না! হওয়ায় ১৭ ৯৯ 
খৃষ্টাব্দে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিরা উক্ত বংশের বাবুরাও নামক : 
জনৈক ব্যক্তিকে গদীতে বসান হুয়। ইহার পর প্রথম 
মানাজীর পৌত্র রাজা হন) কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বলবান্‌ 
মরাঠা ও বুটিশ গবর্ণমেণ্টের বন্টন-বিভ্রাটে বিজয়ু্গরাজ্য 
ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে এবং ধাঁহার! রাঁজতক্তে বসিয়াছিলেন, 
তাহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হইতেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে শেষ : 
বংশধরের মৃত্যু হইলে কোলাবা রাজ্য ইংরেজ শাঁসনভূক্ত হয়। 

নিক়্ে অঙ্গিয়াবংশের প্রধান ব্যক্তিগণের একটী তালিক! 
লিপিবদ্ধ হইল-_ 


কান্ছোজী ১৬৮৯-১৭২৮ খুষ্টা 
শাকোজী ১৭২৮ টি 
শস্তাজী ১৭২৮-১৭৪৮ ১১ 
তুলাজী ১৭৪৮-১৭৫৬ ১) 
মানাজী (১ম) ১৭২৮-১৭৫৯ ১ 
রথুজী ১৭৫৯-১৭৯৩ 
মাঁনাজী (২য়) ১৭৯৩-১৭৯৯ ১, 
বাবুরাও ১৭৯৯-১৮১৩ ্ 
মানাজী (৩য়) ১৮১৩-১৮১৭ 
রঘুজী (২য়) ১৮১৭-১৮৩৮ ১ 


কাহ্ছোজী (শিশু অবস্থায় মৃত ) ১৮৩৯-৪০ ১, 


অঙ্গি বারী 
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অচ. 


অঙ্গিবারী-_জর্দদন্‌ সাআাজ্যবাসী একটা জাতি (4১08715817) | অজ্জি ক্কন্ধ__( পুং) গুল্ফ, পায়ের গোড়ালি । 


ওয়েসার নদীর নিয়্তম অববাহিকা! প্রদেশে ইহাদের বাস। 
অঙ্গোমৈন্তুষ_( অবস্তামতে ) জীবের অমঙ্গলকারী বা নাশ- 
কারী এক দেবতা । অনভ্র-মজ দের বৈশাত্রেয় ভ্রাতা । যখন 
জগত মহা প্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তখন অনুর-মজ.দের 
হস্তে এই হিংসাশক্র বিলয় ঘটিবে। জুর্বান্‌ সাম্প্রদায়িকগণ 
ইহাকে পরিৃশ্তমান চিরন্তনী শক্তি "জূর্বান্‌ অকরাণা” বলিয়া 
অভিহিত করেন। 

ঙ্ঘস্‌__(ক্রী) [ অগি-গতৌ অস্ুন্] পাপ। প্সচ্ছাশনলজ্বনা- 
জ্ৰসি ময় মগ্রেন নাম স্থিতং 1” ( বেণীসংহার ) 
'অঙ্ঘারি-_(পুং) [ অজ্ব-খ-ইণ্‌। পুষোদরাদিত্বাৎ সাধু। 
৬-তৎ] দীপ্চিশল। “কবিরসিরজ্বারিরসি” (শুর্লষজুণ ৫.৩২ ) 
২ সোমরস। ( শুক্লুষজু ৪.২৭) ৩ ষজ্ঞবেদীবিশেষ। 
অজ্জি__( পুং) [ অঘি-গতৌ ইন] পাদ। ২ বুক্ষমূল। 
অউ্ঘাালজী-_( স্ত্রী) [ বৈদ্ক ] এক প্রকার রোগ। 
[ অন্ধণালজী দ্র' ] 


অজ্ঞি$, অংহ্রি--(পুং) [অধি গতৌ ক্রিন্‌ করণে ] পাদ। 


২ বৃক্ষমূল। ৩ ছন্দের চতুর্থ ভাগ । পপ্রথমাজ্বি, সমো যস্ত” 
( বুত্তরত্বাকর ) 

অজি ২_( পুং) শিল্পশাস্ত্-সম্মত ক্ষুদ্র স্তম্ত; চরণ। সাধারণতঃ 
ব্ড স্তন্তের উপরিস্থিত ছোট ত্তস্ত। গৃহের উচ্চতলের 
উপরিস্থিত ছোট স্তম্ভ । (মানসার ) 

অঙ্যি কবারি__দীপদও বন্ধ। “অগ্রে চ ফলকাস্তং চ তাটিকা- 
প্যৈবিভূষিতম্‌। অথবাজ্বিকবারিং ্তাদুর্ধে চ কুড্ালাম্বিতম্‌॥ 
(মানসার ) ্ 

অজ্ঞ গ্রন্থিক-_(ব্লী) [ বৈগ্যক ] পিপ্ললীমূল। 


অজ্ঘি জ__(ত্রি) পাদজাতমান্র। [ স্তিয়াং টাপ, ] ২ বিষুপদো- 


তবা গঙ্গা । 

অঙ্ঘি জিহিবিক-_(পুং) [ বৈদ্যক ] দমনকবুক্ষ । 

অজ্যি, (-নামন্‌)নামক-(পুং) [বৈদ্যক ] দমনকরুক্ষ। ২. 
বৃক্ষমূল। (রাজনি?) 

'অড্ঘি প--(পুং) [ অভ্বিণা পিব্তীতি অভিব,-পা-ক $ ৩-তৎ ] 
পাপ, বৃক্ষ । ২ লতা! । 

অজ্যি( পণিকা )পর্ণী_স্্রী) [ বৈদ্ক ] পুশ্নিপর্ণী, চলিত 
চাকুলে বুক্ষ। [ চাকুলে দ্র] 

'অঙ্ঘি বলা, অজি বল্লিকা, অড্বি বল্লী-(হ্রী) [ বৈগ্ক ] 
পুশ্নিপর্ণী, চলিত-চাকুলে। 

অড্বি ষ_( পুং) তন্নামক তালুরোগ ॥ [ অগ্রষ দ্র" ] 

অজ্যি সন্ধি_( পুং ) পাদগুল্ফ। 

1 


অঙ্যয-_( পুং) পাদগুল্ফ। 


অচ.১__অবিস্পষ্টকথা, গতি | ভাঁউ। সেট। জ্তায়াম্‌ 
বেটু। লট্‌ অচতি অচতে । লুঙ আচীৎ আচিষ্ট। আশিষি 
অচ্যাৎ অচিষীষ্ট। ক্ত অন্ঞ। ক্তু] অচিত্ব। অক্ত1। 

অচ ২২ ( অঞ্ু, অটু, অচি ) গতি, অব্যক্তশব্দ, পূজা | ১177 


সকর্মক সেটু। লট্‌ অঞ্চতি। লিট্‌ আনরঞ্চ। লট অঞ্চিষাতি। 
আশিষি, অঞ্চ্যাৎ। অঞ্ু গতৌ অচ্যাৎ। লুঙ. আদ্দীৎ। কর্ম 
অচ্যতে। সন্‌ অঞ্চিচিষতি। ণিচ্‌ অঞ্চয়তি। ক্ত অঞ্চিত। 
কত] অঞ্থিত্বা। অচ. টু-পণ। অঞ্চয়তি। 

এই ধাতু কিবন্ত করিয়া প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ 
যোগে প্রাচ, প্রাচী, প্রভৃতি বিভিন্নার্থক বছ শব্ধ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । | তততৎ শব্দ দ্র"] 
অচ.৬_যাঁবতীয় স্বরবর্ণ । বৈয়াকরণের৷ সমস্ত স্বরবর্ণের অচ. 
সংজ্ঞ। করিয়াছেন । তাহার কারণ এই--অ ই উপ | খ৯কৃ। 
এও উ। শ্রী ও চ. এই চারিটা প্রত্যাহারের মধ্যে সমস্ত 
স্বরবর্ণ গৃহীত হুইয়াছে। এই চারিটী প্রত্যাহারের মধ্যগত ণ. 
কৃ এবং উ. ইৎ হয়। আদি বর্ণ অ এবং অন্ত্যবর্ণ চ্‌ এই বর্ণদ্ধয়ে 
অচু সংজ্ঞা হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যকালে ইহার চকার ইৎ 
যায়। এই সংজ্ঞা দ্বা আকার সমেত চ.কারের মধ্যগত 
সমস্ত স্বরবর্ণকে বুঝাইতেছে। তজ্জন্ত অচ.সন্ধি বলিলে স্বর- 
সন্ধি বুঝায় । 

পাণিনি-গৃহীত কৃদন্ত প্রভৃতিতে অচ. প্রত্যয়ও আছে। 
অচ. প্রত্যয়ের চ্‌ ইত হয়, অ থাকে। 

অইউখ৯এও এও এই কএকটী বর্ণ অচ্‌। বাকী 
কখ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ হল্। সংস্কৃত ভাষায় অচবর্ণ এবং 
হল্বর্ণ পৃথক পুথক্‌ গৃহীত হইয়াছে । অন্য ভাষায় সেরূপ 
হয় নাই--সমস্ত বর্ণই এক সঙ্গে লিখিত আছে । এখন সন্দেহ 
এই, মানুষ আগে কোন্‌ বর্ণের স্থষ্টি করিয়াছিল-_-অচ না 
হল্বর্ণের? প্রথম শুনিতেই এই প্রশ্ন কিছু কঠিন বোধ হয়; 
কিন্ত একটু ভাবিয়া! দেখিলে এই পুরাতন কথার অনেকটা 
মন্দ বুঝিতে পারা যায়। প্রথম প্রথম মানুষ লিখিতে 
জানিত ন1, কথা কহিতে পারিত; তাহাঁও আবার দী'ঘচ্ছন্দে 
নঘ। -ছুইটা বর্ণ এক যোড়া দিতে পারিলে তাহাই যথেষ্ট 
হইত। ছুইটী অক্ষরে এক একটী কথা, তাহ!রও আবার 
শেষ বর্ণটী হলস্ত। অসভ্য আন্দামানবাসীরা ইহার প্রমাণ । 
তাহারা কোন রকমে কতক কতক মনের ভাব বাক্ত করিতে 
পারে, কিন্ত অধিক কথা কহিতে পারে না। 

মান্গষ আগে কথা কহিতে শিখিয়াছিল; কিন্ত দুরের 
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লেকের সঙ্গে কথোপকথন চলে নাঁপত্র লেখা চাই । 
পত্র লিখিত হইলেই অক্ষরাদি আবপ্তক | যখন অক্ষরের 
স্র্ি হয় নাই, তখন লোকে কি প্রকারে পত্র লিখিত? 
ফিনিশিয়ার লোকেরা, কাহাকে মনের কথা বলিয়! পাঠাইতে 
হইলে গাছের পাতায় কি বাকলে এক এক খানি চিত্র 
আকিয়া পাঠাইতেন। গরু বুঝাইতে হইলে একটী গরুর 
মুদ্তি চিত্র করিয়া পাঠাইতেন। দর্শনশক্তি বুঝাইতে হইলে 
একটী চক্ষু আকিয়া দিতেন। 
পত্র লিখিবার এইরূপ সঙ্কেত ছিল। ক্রমে আরও সংক্ষেপে 
পত্র লিখিবার জন্য সমস্ত গরু না আকিয়া কেবল তাহার 
মাথা বাঁ শিং লিখিয়া পাঠাইতেন। তাহার পর আরও 
সুবিধা খু'ঁজিতে খুঁজিতে অক্ষরের স্থষ্টি হইল। অনেকে 
অনুমান করেন, বর্তমান এক একটী অক্ষরের নাম এক একটা 
বস্তর নাম হইতে হইয়াছে । হিক্র ভাষায় প্রথম অক্ষরের 
নাম আলেফ.। আলেফ্‌ শব্দে ষাঁড়কে বুঝায়। আর 
একটী অক্ষরের নাম গিমেল্‌্, তাহাতে উটকে বুঝায়। 
আর একটী অক্ষরের নাম মেম্। মেম্‌ শব্দে জল। 
ফিনিশিয়াবাপী ও ইহুদীরা 74 ঢেউয়ের মত চিত্র 
আকিয়া জল বুঝাইতেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া! ধাহাঁরা 
অন্ুমীন করেন যে, এক একটী বস্তর নাম হইতে বর্ণমালার 
অক্ষরগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে, বোধ করি তাহাদের 
কথা মিথ্যা নয় । 

রঞ্জেস এবং টেলর সাহেবের মত এই যে, ফিনিশিয়ার 
লোকেরাই প্রথমে লিখিবার কৌশল বাহির করেন। 
তাহাদের দেখিয়া পৃথিবীর অন্ঠান্ত জাতির লিখিতে শিখিয়া- 
ছেন। কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না, কারণ সে 
কালে সকল প্রাচীনজাতিই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে 
আসিতেন। আরব এবং মিশরবাসীরা ত্রাহ্গণদের কাঁছে 
গণিতশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, লিখিবার কৌশলও এই হিন্দুদের 
দেশ হইতে বিদেশে গিয়া পড়িয়াছিল, আরবেরা তাহা স্বীকার 
করিতেন । 

তবে ভারতবর্ষেও প্রথম প্রথম ছবি দিয়া পত্র লিখিবার 
প্রথা চলিত ছিল কি না?--ছিল বৈ কি। না থাকিলে 
ফিনিশিয়াবাসীরা এ বিগ্াঁ শিখিলেন কোথা? এদেশ হইতে 
এখন দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে, তাই, নতুবা পুরাতন 
রীতি বাহির করিয়া দিবার অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যায়।  পূর্বকালের লোক কি প্রণালীতে পত্র লেখালেখি 
করিতেন, বরকরুচির পত্রকৌমুদীতে তাহার অনেক নিয়ম 
নির্দিষ্ট করা আছে। পত্রের উপরে অন্কুশের মত একটা 


প্রাচীন ফিনিশিয়াবাসীদের : 


রেখা টানিবে। অস্কুশের ভিতর একটী বিন্দু দিবে । রাজাকে 
পত্র লিখিতে হইলে পত্রের উর্ধে কুস্কুম কম্ত,রী দিয়া একটা 
চন্দ্রমগুল আকিবে। পণ্ডিত ও গুরুজন প্রভৃতির পন্ত্রে, 
চন্দনের চিহ্ন দেওয়া আবন্তক। স্বামীর পত্রে স্ত্রী সিন্দব্রের 
ফৌট। দিবেন। স্বামী, পত্ীকে পত্র লিখিতে হইলে আল্তা: 
দিয়া রঙ করিবেন । আবার শক্রর কাছে পত্র পাঠাইতে: 
হইলে তাহাতে রক্তের চিহ্ন দেওয়া চাই | 

এ কিছু দিন পুর্কের সংবাদ। যখন বররুচি জীবিত 
ছিলেন, তাহার কিছু আগে হইতে এই সকল নিয়ম চলিয়া, 
আসিতেছিল। কিন্তু আরও পূর্বে লোকে কি করিতেন,, 
তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না! তবে এঁ সকল চিহ্ন- 
কাটিবার প্রথা দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান হইতেছে যে, হিন্দুর! 
যখন লিখিতে জানিতেন না, সে সময়ে কেবল চিত্র আকিয়৷ 
দূরের লোককে মনের কথা বলিয়া পাঠাইতেন। হিন্দুদের 
অভ্যাস এই,_একবার কোন রীতি চলিত হইলে চিরকাল 
তাহা মানিতে হইবে, না মানিলে প্রত্যবায় হয়। তাই,. 
অজ্ঞতাবশতঃ কোন্‌ কালে লোকে চিত্র আকিয়া পন্র লিখিত, 
সে দিন পর্য্যন্ত আমর! সেই পুরাতন নিরম মানিয়া আসিতে- 
ছিলাম,_-এখনও বিবাহের পত্রে, কিছু না হউক, তবু সিন্দুরের 
ফৌটাট! দেওয়া চাই । 

আর এক কথা। নাগ! সাওতাল প্রভৃতি অসভ্যজাতিরা; 
লিখিতে জানে না, পড়িতে পারে না । লোককে 
মনের » : বলিয়া পাঠাইবার জন্য তাহাদের এক একটা 
সঙ্কেত আছে । সীাওতালেরা বিপদে পড়িলে গ্রামে গ্রামে 
সংবাদ দিবার নিমিত্ত সাল গাছের একটা ডাল পাঠাইয়া. 
দেয়। এই সঙ্কেত পাইলেই সমস্ত লোক ধনুরর্বাণ লইয়া. 
ছুটিতে থাকে । শক্রদিগকে ভয় দেখাইতে হইলে নাগারা 
একখানি পোড়া কাঠ, লঙ্কা এবং অস্ত্র পাঠাইয়া দেয়। 
ইহার তাৎপর্য এই যে, শক্রদের গ্রাম পোড়াকাঠের মত; 
দগ্ধ করা হইবে এবং তাহারা অকস্ত্রাধাতে ঝাল লঙ্কার মত 
জর জবর হইতে থাকিবে । এখন যেমন ভারতবর্ষের অজ্ঞ: 
জাতির মধ্যে সংবাদাদি পাঠাইবার এক একট! সঙ্কেত চলিত 
আছে, আদিম অবস্থায় আর্ষ্যরা যখন অজ্ঞ ছিলেন, সে সময় 
তাহাদের মধ্যে সংবাদ পাঠাইবার কোন প্রকার সঙ্কেত ছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

প্রথম প্রথম অনেক দেশের লোক পশুপালন করিত। 
কাজেই ছাগ, মেষ ও গোবৎসদিগকে চরাইবার জন্য 
দিবারাত্র তাহাদিগকে মাঠে, বনে, নদীকুলে এবং পর্বতের 
উপর বেড়াইতে হইত । সন্ধ্যায় কোন্‌ তারাটা উদ্দিত. 
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হয়। কোন্‌ নক্ষত্রটী রাত্রি ছুই প্রহরের, ভোর হইলে 
কোন্‌ নক্ষত্রটী কোথায় থাকে, পর্বতের উপর হইতে 
তাহারা আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির এই সকল গতিবিধি 
বেশ দেখিতে পাইত। তাই সকল দেশেই জ্যোতিষের 
মন্ত্রগুর পশুপালক রাখালের । কান্ডিয়া দেশেও প্রথমে 
গোপালের! জ্যোতিষের মর্ম বুৰিয়াছিল। তাহা যদি হইল 
তবে রাশি প্রভৃতির নাম সেই সকল পশুপালকেরাই 
দিয়াছিল, একথা স্বীকার করিতে হুইবে। তখন গরুর 
রাখালেরা সামান্ত লোক ছিল; রাশি প্রভৃতির ভাল 
দেখিয়! নাম রাখ! তাহাদের বুদ্ধিতে ঘটিতে পারে ন|। 
তজ্জন্ত যে সকল দ্রব্য তাহারা অষ্টপ্রহর দেখিত, হাতে 
করিয়া বেড়াইত, খাইত,__তাহাই দেখিয়া রাশি প্রভৃতির 
নাম রাখিল। মেষ, বুষ, মিথুন, ককট, সিংহ, কন্যা, 
তুলা, বুশ্চিক, ধন্গ, মকর, কুভ্ত, মীন। বারটা রাশির 
নাম এই । সত্য কিছু কোন রাশি ভেড়াও নয়, ষাঁড়ও 
নয়। কোন রাশি সিংহের মত কেশর ফুলাইয়াও নাই । 
আকাশের স্থানে স্থানে তারা কাছাকাছি 
যেন মিলিত হইয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলে 
তাহাদিগকে এক একটা বস্তর আকারের মত বোধ হয়। 
কেহ সেই সকল নক্ষত্রপুঞ্জকে ভালুকের সঙ্গে তুলনা 
করেন,_যিনি যে বস্তু ভাল রকম চেনেন, তিনি তাহার 
সঙ্গে তুলনা করেন! সেকালের রাখালের যে সকল বস্ত 
ভাল চিনিত, তাহাই দেখিয়া রাশিদের নাঁম রাখিয়াছিল। 
কিন্ত জ্যোতিষের মেষ প্রভৃতির ঠিক চিত্র আকা থাকে 
না। ভাল দেখাইবে বলিয়া কেহ যদি রাশিদের নামানু- 
সারে অবিকল ছবি চিত্র করিয়া দেন, সে স্বতন্ত্র কথা। 
কিন্তু অবিকল চিত্র দিবার প্রথা নাই । রাশির আকরুতির 
এক এক প্রকার সঙ্কেত আছে। [রাশি দ্র"]। ইহুদীরা 
যেমন জল বুঝাইতে হইলে ঢেউ চিত্র করিয়৷ দেখাইত__ 
এবং জ্যোতিষের কুস্তরাশির স্থলে তাহারা ঢেউ আকিয়া 
রাখিত, এদেশেও রাশির সঙ্কেত কেবল মেধবুষাদির 
সংক্ষিপ্ত আকার বৈ আর কিছুই নয়। পূর্ব্বে তাহাদের 
যে প্রকার চিত্র ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে, তাই আমরা চিনিতে পারি না। এই সকল 


কতকগুলি 


বিষয়ের আলোচনা করিলে অনেকটা৷ বিশ্বাস জন্মেষে, | 


লিখিবার কৌশল আবিষ্কত হইবার পুর্বে এদেশের 
লোকেও চিত্র পাঠাইয়া দুরের লোকের কাছে মনের 
ভাব প্রকাশ করিতেন। পরে সুবিধার নিমিত্ত এক একটা 
বস্তর আগ্ক্ষর হইতে বর্ণমালার বর্ণের স্থষ্টি হুইয়াছে। 


1 ১25৫ শী অচ 


চা 


অচবর্ণ এবং হুল্বর্ণের স্থ্টি এককালেই হইয়াছিল, 
তাহাতে অগ্র পশ্চাৎ নাই। কিন্তু প্রথমে এতগুলি বর্ণ 
ছিল না। মানুষের গলার স্থুর যত পরিষ্কার হইয়া 
আসিতে লাগিল, বিশুদ্ধ রাগরাগিণী ও তান লয় সুরে 
সকলে গান করিতে শিখিল, নানা প্রকার বর্ণেরও 
তত স্থষ্টি হইতে লাগিল। অচের মধ্যে প্রথমে আকার 
মাত্র ছিল। - কারণ এই উচ্চারণ সহজ ও স্বাভাবিক। 
সম্পূর্ণরূপে মুখ মেলিয়! শব্দ ক্রিলেই আকার উচ্চারিত 
হয়। পরে ক্রমশঃ “হা ছোট করিয়া আনিলে অকার, 


ইকাঁর, উকার প্রভৃতি অন্ত স্বরবর্ণগুলি বাহির হইতে 
থাকে । আবার মুখের কোন স্থান স্পর্শ করিলে হল্বর্ণ 
উচ্চারিত হয়। বর্ণের উচ্চারণস্থান এবং প্রযত্ব তাহার 
প্রমাণ । উচ্চারণস্থান যথা-অ আআ ৩ কখগঘ 


ঙ হ এবং বিসর্গ, ইহাদের উচ্চারণস্থান কথ (অ কু হু 
বিসর্জনীয়ানাং ক%)। ইজঈঈ ৩ চছ জ ঝ ঞ য 
এবং শ, ইহাদের উচ্চারণস্থান তালু ( ইচুষশানাং তালুঃ)। 
খপ ৩ টঠড ঢ প রষ ইহাদের উচ্চারণস্থান মুদ্ধা 
(খটুরষাণাং মূর্ধা)। ৯ ৯ ৩ত থদধ নল সইহাদের 
উচ্চারণস্থান দন্ত (৯তুলসানাং দস্তাঃ)। উউ উ৩ প 
ফব ত ম এবং উপধ্াানীয় অর্থাৎ ২ পু ফ ইহাদের 
উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ ( উপৃপধ্মানীয়ালামোষ্ঠৌ )। উ এ প 
ন ম ইহাদের উচ্চারণ স্ব স্ব বর্গ ভিন্ন নাসিক হইতেও 
হয় (ঞমউণনানাং নাসিকা চ)। এ এ ইহাদের উচ্চা- 
রণস্থান কচ ও তালু কগ্ঠতালু )। ও ও 
ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ (ওদৌতোঃ কগৌষ্ঠম্‌)। 
বকারের উচ্চারণস্থান দত্ত এবং ওঠ (বকারগ্ত দস্তো- 
ঠম্‌)। জিহ্বামূলীয় অর্থাৎ - ক খ ইহাদের উচ্চা- 
রণস্থান জিহ্বার মুল ( জিহ্বামূলীয়ন্ত জিহ্বামূলম্‌) অন্ুত্ারের 
উচ্চারণস্থান নাসিক (নাসিকাইনুস্বারস্ত )। 

তাহার পর প্রযত্বাদি নানা প্রকার সুরেরও প্রমাণ 
পাওয়া যায়। যথাপ্রযত্ব দুই প্রকার। আত্যন্তর 
অর্থাৎ মুখের, এবং বাসা অর্থাৎ মুখের বাছিরে বা কণ্ঠা- 
দির। আত্যন্তর প্রযত্ব পাচ প্রকার | যথা_্প্ট ঈষৎস্পৃষ্ট 
ঈষদ্বিবৃত, বিবৃত এবং সংবৃত। [অ+ দ্র] যে বর্ণ উচ্চারণ 
করিতে জিহ্বার স্থানকে স্পর্শ করে না, তাহাকে স্পট 
প্রযত্র কহে।  স্পর্শবর্ণের  শ্পৃষ্প্রযত্র হইয়া থাকে | 
ঈষংম্পৃষ্ট অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ল্পুষ্ট, অস্তস্বর্ণের এই প্রযত্ব হইয়া 
থাকে । উক্মবর্ণের ঈষদ্িবৃত প্রযত্র হয়। অচ অর্থাৎ স্বর- 
বর্ণের বিবৃত প্রষত্র হয়। যেবর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বার 


্ এঈদাতো? 


৬ ৩ 


অটি. । 


৬৬৬ 


] অচ 


সি 


স্থানকে স্পর্শ করে না, তাহাকে বিবুতপ্রযত্ 
প্রয়োগে অর্থাৎ বলিতে কহিতে গেলে হস্ব অকারের 
ংবৃতপ্রযত্ব বলা যাঁয়। কিন্তু প্রক্রিয়া দশায় অর্থাৎ 


কোন বিধির দ্বারা যেখানে অকার করা যায়, তখন ইহার 
এরূপ না করিলে অকারের সবর্ণ সংজ্ঞা । 
এই সকল ভেদ । 
এগার প্রকার হয়। 


বিবৃতপ্রযত্র কহে। 
আর কোন প্রকারে ঘটতে পারে না। 
ধরিয়া গণনা করিলে বাহাপ্রযত্ব 
যথা_-১ বিবার, ২ সংবার, ৩ শ্বাস, ঘোষ, 
৬ অঘোষ, ৭ অল্পপ্রাণ, ৮ মহাপ্রাণ, ৯ উদাত্ত, ১০ অন্ুদাত, 
১১ স্বরিত। খব্‌ প্রত্যাহারের মধ্যে যত বর্ণ আছে (খফ 
ছঠথচটতকপশষস), তাহাদিগের বিবার, শ্বাস এবং 
অঘোষ প্রযত্ব হইয়া! থাকে । হশ. প্রত্যাহারের মধ্যে যত 
বর্ণ আছে (হয বরল ঞ মউণনঝভঘঢ ধ জবগ 
বর্ণ- 


৪ নাদঃ ৫ 


ডদ্) তাহাদের সংবারঃ নাদ এবং ঘোষ প্রযত্ব হয়। 


মালার প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম বর্ণ, 


(কচটতপ,গজ ডদব,ঙ ঞ পন ম) এবং ষণ প্রত্যাহারের 
ভিতর যত বর্ণ আছে (যরলব) ইহাদের অল্পপ্রাণ প্রযত্ব 
কহে। প্রত্যেক বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর মহাপ্রাণ 
প্রযত্ব ৷ 
অনুপ্রাস শব্দে দ্র ]। 
বর্ণকে স্পর্শবণ কছে। 


ককার হইতে মকার পর্্যস্ত যাবতীয় 
যণ, প্রত্যাহারের বর্ণকে অন্তঃস্থ কহে । 


কারণ বর্ণমালার স্পর্শ ও উন্মবর্ণের মধ্যে উহাদের স্থান, 


দেওয়া হইয়াছে । শল্‌ প্রত্যাহারের ভিতর যত বর্ণ আছে 
(শষসহ) উহ্াদিগকে উন্মবর্ণ কহে। অচ. প্রত্যাহারের 
বর্ণকে স্বর বল! যাঁয়। ১ ক ১ খ, এইরূপ ককার খকারের 
পর্র্ব অর্ধ বিসর্গের চিহ্নকে জিহ্বামূলীয় কছে। - 


গগািজ্ফ 
এইরূপ পকার ফকারের পুর্ব যে অর্ধ বিসর্গের চিহ্ন, ইহাকে 
উপধ্বানীয় বল! যায় । 
বিশুদ্ধ সুরে বেদ 
স্বরভেদ নিতান্ত আবশ্ঠক | 


গান কৰ্বিতে হইলে এই সকল 
ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, 


সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে নানা প্রকার উচ্চারণের স্যষ্টি 


হইয়াছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ সহজে বুঝিতে পারা 


যাইবে বলিয়া কোথাও এক একটী অক্ষর বাঁ শব্দের উপর . 


এক এক প্রকার চিহ্ন দেওয়া হয়, কোথাও বা! তজ্জন্ত এক 
একটা বর্ণের স্থষ্টি করা হইয়াছে । 

প্রথম প্রথম অচবর্ণের মধ্যে এক মাত্র আকার ছিল, 
তাহার পর আকার হইতে অন্ঠান্ঠ স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে । 
কার্য্যকারণ ভাঁব বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা ঠিক 


বুঝিতে পারা যার। বৃক্ষাদি মাটী হইতে জন্মে বলিয়া কাঠি 


রহ 


| অল্পপ্রাথথ ও মহাপ্রাণ প্রযত্বের ফল রস ও; 


পচিলে মাটী হয়। মাঁটা হইতে না জন্মিলে কাঠ পচিয়! 
মাটী হইত না। বর্ণমালার বর্ণগুলিরও এই প্রকার নিয়ম 
দেখা যাঁয়। ন এবং ম এই "ছুই বর্ণের স্থানে অর হয় 
এবং অন্ুস্বারের স্থানেও ন ও ম হইয়া থাকে। র এবং 
স স্থানে বিসর্গ হয় এবং বিসর্গ স্কানেও র ও স হুইয়! 
থাকে। অতএব ন ও মকারের সঙ্গে অনুস্বারের এবং রেফ 
ও সকারের সঙ্গে বিসর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিতে হইবে। 
তদ্রপ আকারের সঙ্গেও ইকার এবং উকারের সন্বন্ধ আছে 
দেখা যাঁয়। অনেক সংস্কৃত শব্দের অকারান্ত বর্ণ বাঙ্গালায় 
ও প্রাকৃত ভাষায় আকারান্ত, ইকারাস্ত এবং উকারাস্ত 
হয়। যথা, অঙ্ক-আীক। টর্ম-চাম |  গর্দভ-_গাধা। 
এইরূপ অনেকস্থলে অকারস্থানে আকার হয়| সঙ্ঞান__ 
সিয়ানা। ভণ-_ভিয়াণ | সন্ধিসিধ। পশ্চাৎ-পিছন। 
এইরূপ অনেকস্থলে অকারস্থানে ইকার হয়।  পুষ্করিণী__ 
পুকুর।  বৎস-বাষছুর।  কর্কটিক__কীকুড |  পর্কটি__ 
পাকুড়। ধুস্তর_ ধুতুরা ৷ দ্বিপ্রহর-_ছুপুর | ব্রাক্গণ__বামুন। 
হরিড্রা-হলুদ । বক্ষ__বুক। এখানে অকার স্থানে উকার 
হইয়াছে । ওষধ__ওক্ুধ। এখানে ওকার স্থানে অকার 
হইয়াছে । বধূু-বৌ। মধুমৌ। জতুবজৌ। এখানে 
অকাঁর স্থানে ওঁকার হইয়াছে । আর্ধ্য-_অজ্জ। এখানে 
আকার স্থানে অকার হইয়াছে । এইরূপ শব্ধশান্ত 
আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানা যায়, কেবল কণ্ঠের 
স্বরবৈষম্য দ্বারা এক আকার হইতে ইউ এএঁও ও প্রভৃতি 
স্বরবর্গুলির উৎপত্তি হইয়াছে । যেমন নানা প্রকার 
স্থর বাজাইতে হইলে বাগ্ধন্ত্রে অনেকগুলি তীত বা' 
তার খাটাইয়া৷ তাহার নানা স্থান বিবেচনাপুর্বক টিপিতে 
হয়; তবে নানা রকম সুরের রেস বাহির হইতে থাকে । 
তদ্রপ নানা প্রকার সুর ও শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে 
অনেক প্রকার বর্ণ আবপ্তক। কাজেই সঙ্গীতবিদ্তা ও 
ভাষার উন্নতির সঙ্গে নঙ্গে নানাবিধ বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ 
স্বরবর্ণ হইতেই সুর উঠিতে থাকে, হুল্বর্ণের সুর নাই। 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এতগুলি স্বরবর্ণ রহিয়াছে, 
তবু আমরা এক্ষণে ছুইটা স্বরবর্ণের অভাৰ অনুভব করিতেছি । 
একটী অকার উকার এবং ওকারের মধ্যবর্তী; আর 
একটা অকার ও ইকারের মধ্যবর্তী । “রেড়ীর খল। 
সেল মাছ? । “আমের কল । এখানে খল কিংবা খোল, 
খোল এরূপ কোনটা লিখিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না। কিন্তু 
বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্বরবর্ণের অভাবে এঁ উচ্চারণ 
হইতেছে না। সেটা অ.উ. এবং ওঁকারের মধ্যবর্তী কোন 


অচ. | ৩৩৬৭ ] অন-্চং 
প্রকার একটী নূতন উচ্চারণের স্বরবর্ণ। পুনশ্চ ডাল, | ইকার, ও হস্ব উকার একমাত্র আলেফ দ্বারা লিখিত 
চাল, চার, পাল ইত্যাদি শব্ধ ডাইল, চাইল এপ্রকারে | হয়, তজ্জন্ত বিভিন্ন স্বরবর্ণ নাই। আলেফ. জের-ই। 


লিখিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না; অথচ ঝুঁবিতে পারা 


যাইতেছে যে, অকার ও ইকারের মধ্যবর্তী কোন প্রকার 
একটা নূতন স্বরবর্ণ চাই) তাহা হইলে এ সকল শব্দ ঠিক 
লিখিতে পারা যায়। এইরূপ মুখের স্বরবৈষম্য ঘটিলে এক; 
একটা বর্ণের অভাব বুঝিতে পারা যাঁয়। অভাব জানিতে 


পারিলেই তাহা পুরণ করিবার জন্য নূতন বণের সৃষ্টি 
করিতে হয়। 

ফিনিশিয়া ভাষায় আলেফ. তালু হইতে উচ্চারিত হয়, 
তাহ! হলবর্ণের মত। কিন্তু গ্রীক ভাষার আল্ফা বিশুদ্ধ 


স্বরবর্ণ । স্বরবর্ণের মধ্যে প্রথমে আকারের স্ষ্টিই সকল 


দেশে হইয়াছিল। সম্পূর্ণরূপে মুখ মেলিয়া ভিতরের তান্বাদি : 


স্থানের স্পর্শ ভিন্ন যে বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাই ( আ1) 


আকার। জিহ্বা অথবা ওষ্ঠ ছার! বায়ুপথ যত সঙ্কুচিত 


করিবে, তত অগ্ঠান্ঠ স্বরবর্ণ উচ্চারিত হইবে। ওকার 
উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার নিয়স্থান তুলিয়া আলজিব ও 
জিহ্বার মধ্যবর্তী স্থান ফাক করিয়। দিতে হ্য়। 


স্থল কথা এই, ক হইতে ওষ্ঠ পর্য্যস্ত সমস্ত বায়ুপথ উত্তম 
রূপে খুলিয়! দিলে আকার উচ্চারিত হয়। সুতরাং 
স্পর্শাদি প্রতিবন্ধ ভিন্ন যে বর্ণ উচ্চারণ কর! যায়, তাহাই 
অচ. বা স্বরবর্ণ। আর কোন শব্েন্দ্রিয এদিকে ওদিকে 
ফিরাইলে ঘুরাইলে এবং ভিতরে অল্প বা অধিক প্রতিবন্ধ 
ঘটিলে হল্বর্ণ উচ্চারিত হয়। 
বিশুদ্ধ স্বর একটাও নাই। কারণ ইকার উচ্চারণ করিবার 
সময় জিহ্বা উঠিয়া প্রায় তালুকে স্পর্শ করে। 
উচ্চারণ করিবার সময় ওঠ্ঠ অনেকটা বন্ধ করা চাই। 
তজ্জন্ত আকার আদিস্বর। বাকি অচ্‌ বর্ণগুলি আকারের 
রূপান্তর মাত্র। একটা বিন্দুর ছুইদিকে ছুইটা রেখা 
টানিলে আকারের রূপাস্তর স্পষ্ট বুঝিতে পার। যায়।  পরব্তী 
স্তত্তে ইহ চিত্রদ্বার। বুঝাইয়া দেওয়! হইল। 

শব্বশান্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস আলোচন। করিয়। দেখিলে 
বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমে. আকার ভিন্ন অন্য 
স্বরবর্ণ ছিল না। আকার হইতে ইকারাদি আর কএকটা স্বরের 
উৎপত্তি হইয়াছে । ূ ৃ 

আরবী ও পারসী ভাষ একথার আর একটা 
প্রমাণস্থল। আজ পর্য্স্ত এ ছুই প্রাচীন ভাষায় হস্ব 


| ৮৪৫ 


আবার | আসিলে প্রথমে একার, তাহার পর ইকার উচ্চারিত হয়। 


ইকার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ উচ্চ করিয়া 
জিহ্বার ও তালুর মধ্যবত্তী স্থান ফাক করিয়৷ দিতে হয়। 


তাই আকারের মত 


উকার 


আলেফ. পেশ-উ। আলেফের উপর যে সাঙ্কেতিক চিহ্ব- 
গুলি দরিয়া ই উ লিখিত হয়, তাহাকে জের 
পেশ কহে। অতএব এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল 
অধিকাংশ ভাষাতেই প্রথম অচবর্ণ আকার স্বভাবতঃই গৃহীত 


এবং 


হইয়াছিল। তাহার পর অন্ান্ত স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে । 
আআ 
/ 
রি 
% | 
ই উ 


একদিকে আকার হইতে ক্রমশঃ মুখ সঙ্কুচিত করিয়া 
ইকারের পর তান্বাদি স্পর্শ না করিয়া অন্ত স্বরবর্ণ আর 
উচ্চারণ কর! যায় ন1। 

অপর দিকে প্রথমে ওকার, 
রিত হয়। উকারের পর অন্ত 
যায় ন। 
অ-চং ব্রহ্ম ও চীনের সীমান্ত প্রদেশের এক ক্ষুদ্র জাতি। 
ইন্দোচীনের নৃতন্ববিদ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই কেহ 
ইহাদিগকে তাই সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষের অন্তর্গত স্থির 
করিয়াছেন। ইহার! সাধারণতঃ হোসা ও লাসা রাজ্যে বাস 
করিয়া থাকে । এই উভয় রাজ্যই নাম্হ্সা উপত্যকায় 
অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা! প্রায় ৪,৫০০ 
ফুট। এই ছুই রাজ্য অক্ষ” ২৪৭২৭/ উঃ ও দ্রাঘি” ৯৭০৫৬? 
পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ব্রহ্ম-সীমান্তের উভয় পার্থেও ইহাদের 
বাস করিতে দেখ যায়। অ-চংদের সর্দারের! চীন-রাষ্ট্রতন্ত্ে 
অধীন £ কিন্তু ইহাদের অনেক বিষয়ে স্বাবীনতাও আছে। 
পূর্ক্বে ইহার। মাঞ্চুবংশের অধীনস্থ তেং-যুয়ের তিং-এর অধীনে 
(গুসা0৪০08-5790) ছিল। এই আবার 
ই-সি-দাও। বা যুনান প্রদেশের পশ্চিম-বিভাগের শাসনকর্তী 
ুয়াং-চং-ফুর অধীন ছিল। 

অ-চংদিগকে সাধারণতঃ 
অভিহিত করিয়া থাকে । 


তাহার পর উকার উচ্চা- 
স্বরবর্ণ আর উচ্চারণ করা 


তেং 


লোকের যাযাবর বলিয়া 
যদিও ইহারা খুব বেশী ভ্রমণ 


অ-্চং 


[ ৩৩৮ ] 


অ-চং 


করিয়া থাকে, তথাপি ইহাদিগকে যাযাবর বলা চলে না। 
কারণ ইহারা আপনাদিগের সীমাবদ্ধ স্থানের বাহিরে 
বড় একটা যায় না; অবস্থাগতিকে বাধ্য হুইয়া যাইতে 
হইলে অত্যন্ত ছুঃখের সহিত আপনাদের অধিকার 
ত্যাগ করে। 

ইহাদের অধিরুত স্থানে চীন|! অধিবাসীরাই শক্তিশালী । 
চীন-শানেরাও এখানে বাস করিয়া থাকে এবং চারিদিকের 
পাহাড়ে চিংপ, কএক ঘর লিস্থ ও পলাং জাতীয় লোকও 
বাস করে। 

নৃতত্বের দিক্‌ হইতে ইহাদের সম্বন্ধে ধাহারা আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহাদের নামোল্লেখ করিতে হইলে সর্বাগ্রে জন- 
এগ্ডার্সস সাহেবের কথাই বলিতে হয়। ইনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 
সর্বপ্রথম এই জাতির কাহিনী বিবৃত করেন ? কিন্ত ইহার! কোন্‌ 
জাতির কোন্‌ শাখার অন্তর্গত তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে 
পারেন নাই। মর্গান ওয়েব সাহেবও অতিশয় কুগ্ঠার সহিত 
ইহাদ্িগকে তিব্বতী-বন্শ্রেণীর মরুস, লাসি প্রভৃতির সহিত 
এক পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। 


কোন অ-্চংকে প্রশ্ন করিলেই সে আপনাকে শান? 


বলিয়া পরিচয় দেয়। এমন কি তাহারা শানেদের মত 
চীনদেশের পোষাক পরিধান করিতে মোটেই ইতস্ততঃ করে না। 
যদি কোনরূপ লাভের সম্ভাবনা থাকে বুঝিতে পারে, 
তাহা হইলে আপনার বাটীর দ্বারে স্বীয় বংশপরিচয় 
দিবার সময় প্রকৃত শান-সন্তান বলিরা পরিচয় দিতেও 
কুষ্ঠিত হয় না। 

যুনানীরা ইহাদিগকে অ-চং বা ন্গ-চং বলিয়া থাকে। 
কিন্ত শানেরা ইহাদের তাই-মোঙ্স-হসা বা তাই-হস! বলে) 
কারণ হোসা ও লাসার সাধারণ নাম হইতেছে মোজ- 
হস1। ব্রহ্গবাঁসীরা ইহাদিগকে মৈইংগথা বলিয়া থাকে। 
ইহাও মোঙ্গ-হ্সার অপত্রংশ মাত্র। আবার অনেকস্থলে অ-চং- 


দিগকে ভালরূপে জেরা করিলে তাহারা শান-সম্প্রদায়ভূক্ত 
নয় বলিয়া অস্বীকার করিতে দেখা যায়। এতদ্যতীত ইহারা 


আপনাদিগকে পাহাড়ী জাতি বলিয়! স্বীকার করে না । 
ইহাদের অধুষিত হোস ও লাসা৷ প্রদেশ সর্দার দ্বারা শাসিত 
হইয়া থাকে। প্রায় চারিশত বৎসর পুর্বে চীনদেশের 
শু-চুয়ান হইতে যে সকল সেনাপতি যুনানের সীমাস্তপ্রদেশে 
বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়াছিল, এই সর্দারের! তাহাদেরই 
বংশধর । তাহাদের কৃতকার্ষ্যের পুরস্কারস্বরূপ তাহারা অ-চং 
প্রদেশ, চীন-শান প্রদেশের কনাই রাজ্য এবং গান্তিন 
পাইয়াছিল। ঃ রি 


অ-চং ও শানদিগের ভিতর সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশী মনে 
করিলেও, উভয় জাতির ভিতর পার্থক্যই বেশী পরিলক্ষিত 
হয়। দেছের উচ্চতা সমান নয়। উচ্চতায় অ-চং জ্ী-পুরুষ 
চীন বা ব্রহ্দদেশের শানদিগের স্ত্রী-পুরুষ অপেক্ষা অনেক 
ছোট) কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা ইহারা অধিকতর মাংসল 
ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখমণ্ডল খর্ব ও চওড়া, কপোল-ফলক 
শানদিগের অপেক্ষা উদগত বা! সমুন্নত । এণ্ডার্সস সাহেব 
বলিয়াছেন, চওড়ায় ইহাদের চক্ষু বড়, মুখমগ্ুল ভারী 
এবং ওট্ঠদ্বর প্রলম্বিত। ব্যবহারিক মানবমিতি শান্ত্রজ্জের 
( 178061081 &10611101)010967156) নিকট এ সকল পার্থক্য 
সহজেই ধরা পড়ে এবং এগুলি দেখিয়! মনে হয়, অ-চংদিগের 
তিববতী-র্গশ্রেণীর চিংপদিগের সহিত অনেকটা! সৌসাদৃশ 
রহিয়াছে । 

অ-চং পুরুষেরা শানদিগের মত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়। 
থাকে, কিন্ত স্ত্ীলোকদিগের পরিচ্ছদে একটু স্বাতন্ত্য পরিলক্ষিত, 
হয়। অ-চংদের চাষারা টিলা আউরাখা ব্যবহার করিয়। 
থাকে। ইহাদের কোর্তীর বুকের এক পার্খ অপর পার্থর 
উপর ছুই সারি বোতাম দ্বারা আবদ্ধ। বোতামগ্ডলি 
হয় পিনু না হয় রজন কিংবা রৌপ্যনিম্মিত। ইহাদের 
ম্তকে লম্বা শ্তামলবর্ণের উষ্তীষ | ইহা মস্তক বেষ্টন 
করিয়া কিয়দংশ পৃষ্ঠের উপর বিলম্বিত রহিয়াছে । বর্ষা! 
ও শ্রীক্মকালে এই পাগড়ীর উপর ইহারা খড়ের ছাতা 
ব্যবহার করিয়া থাকে । এই ছাঁতায় ইহারা মস্থণ 
রেশমী কাপড় জড়াইয়া দেয়। পরিহিত পায়জামা টিলা, 
হাটুর নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অ-চংরা আপনাদ্িগকে আঘাত. 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য জজ্ঘার অগ্রভাগ লহ্বা নীল- 
কাপড়ের টুকরার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে । এরূপ প্রথা 
শান, কখৈয়ন ও চীনাদের ভিতরও দেখা যাঁয়। ইহাদের, 
জুতার উপরের অংশ পুরু নীল কাপড়ের, কিনারায় সর চিকন 
তোল! রেশমী ফিতা লাগান এবং তলা পুরু চামড়ার। . 

সত্রীলোকেরা শানদিগের মত আঙরাখ! এবং পুরুষদের মত 
টিলা পায়জামা পরে। আঙরাখার পশ্চান্ভাগ হাটু পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত এবং সন্মুখদিকে চীনাদের মত দেহের সন্মখতভাগের 
পোষাককে রক্ষা করিবার জন্ঠ একখানি বহির্বাস; ইহার প্রান্ত- 
কটির নীচে পর্য্স্ত ঝুলিতে থাকে । বহির্বাসের কোমরবন্ধ ছয় 
ইঞ্চ চওড়া | ইহাদের স্ন্ধাভরণ একটু নূতন ধরণের । পরিচ্ছদের' 
স্কন্বাতরণ হইতে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র বিলম্বিত থাকে । 
এগুলি স্কন্ধের চারিদিকের রৌপ্যনিন্মিত বোতামের সহিত, 
সংযুক্ত। ইহারা কদাচ জুতা পরিয়া থাকে । ইহাদের মস্তকী- 


অজ-্ভং 
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বরণেরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। একটা বেতের চারিদিকে 
কাপড় দিয়! মুডিয়া একটা আউটার মত করা হয়। আউটার 
ব্যাস প্রায় ছয় ইঞ্চ । এই আউটাকে মাথার মধ্যস্থলে 
বসান হয় এবং তির্য্যগ্ভাবে বিভক্ত সম্মুখ ও পশ্চাদ্দিকের 
কেশ একক্র মিলাইয়া আউটার মধ্যস্থলে খোপা বাধা হয়। 
আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের! স্নান করিবার পর যেরূপ কেশ 
ফুলাইয়! চূড়া বাধিয়া' থাকে, ইহা! অনেকট। দেখিতে সেইরূপ | 
এই খোঁপা রূপার পিন দ্বারা আবদ্ধ থাকে। 
এই পিনগুলি সরু এবং মাথা বড়। এগুলি রূপার চওড়া 
প্লেটে লম্বালস্বিভাবে চুলের সহিত আবদ্ধ। ইহাতে নান 
কারুকার্য খচিত -হুইয়া থাকে । ইহার বাহিরে নীলবর্ণের 
পাতলা পাগড়ী থাকে এবং ত্র পাগড়ীর বিলম্বিত 
বস্তের ধারে ধারে রূপার আউা ঝুলিতে থাকে । চুল 
আট্কাইবার জন্য উপরোক্ত পিন ছাড়াও চারিটা বড় 
গোছের পিন সন্মুখদিকে, পশ্চাদভাগে ও আউটার ছুই 
পার্খশে আবদ্ধ থাকে। এই পিনগুলি সাধারণতঃ সুন্দর 
এনামেল করা । 

অ-চংর! সোণ! ও রূপার উপর সুন্দর নক্সা তুলিতে পারে। 
স্ত্রীলোকের মাকৃড়ী, আউটী, গলার হার এবং বলয় 
ৰা চুড়ী ব্যবহার করিয়া থাকে। এগুলির কাজ এত সুন্দর ও 
নূতন ধরণের যে, দেখিলেই মনে হয় ইহাদের সৌন্দর্যাজ্ঞান 
বেশ আছে। ইহাদের ব্যবহৃত রূপার জিনিষ, রূপার 
জিনিষের উপর স্থক্ম কারুকার্য ও এনামেলের উপর কাজ 
খুবই স্থুন্দর। পার্খবর্তী কোন জাতিই এবিষয়ে ইহাদের 
সমকক্ষ নহে। 

অ-চংর! শান্ত প্ররুতির এবং অত্যন্ত লাজুক। ইহাদের 
পুরোহিতেরা গৌড়া বৌদ্ধ। তাহাদের দেখাদেখি সাধারণ 
লোকেরাও এই ধর্থের প্রতি আস্থাবান্‌। অ-চংদের শান-বৌদ্ধ- 
দিগের মত ধর্্বিষয়ে শৈথিল্য নাই। ইহাদের অধ্যুষিত 
হোস! উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের 
পাদদেশে কএকটী পাগোডা দেখিতে পাওয়া যায়; এগুলি 
বরহ্মদেশের পাগোডারই অনুরূপ | 

অ-চংরা মৃত্তিকার উপর ইটের বাড়ী নির্মাণ করে। 
এগুলি শান বা ব্রহ্মবাসীদের মত উঁচু নয়। প্রত্যেক গ্রাম 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুত্তিকাঁর প্রাচীর কিংবা ফণিমনসা গাছের বেড় 
দিয়া ঘেরা । সর্দদারদের বাসস্থান সাধারণ চৈনিক রাজকর্ম- 
চারিদের সরকারী বাঁসভবনের মত এবং প্রাচীর-গাত্রে ড্রাগণের 
চিত্র অস্কিত থাকে । | 

অ-্চংরা শান ভাষায় কথাবার্তী কহে । 
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অচঙ্গো-_ফরাসী-অধিকৃত কঙ্গো রাজ্যের অন্তর্গত 


আবার চীন! ভাষা বেশ জানে । এই কারণে ও বৌদ্বধন্শ 
গ্রহণ করায় তাহারা মূলতঃ যে তিব্বতী-বঙ্গজাতীয় তাহা 
লোকে ভুলিয়া গিয়াছে । নিজেদের ভিতর ইহারা অ-চং 
ভাষায় কথাবার্তা কহিতে দেখা মায়। গ্রিয়ার্ুসন সাহেবের 
মতে ইহারা ব্রহ্গবাসীদিগের সহিত অচ্ছেছ্য বন্ধনে আবদ্ধ । 
মেজর ডেভিসের মতের ভিত্তির উপর অনুসন্ধান করির! 
স্তর জর্জ স্কটু বলিয়াছেন, অ-চং ভাষায় শতকরা৷ ৩ষ্টা শব্দ 
ব্রহ্ম-ভাষার সহিত ও ১২টী শব্দ শান-ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট। 
শেষোক্ত শব্দগুলি পার্খবন্তী শানদিগের নিকট হইতে 
গুহীত। শানদিগের সহিত পরিচিত্ত হইবার ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের 
পূর্বে এ শব্দগুলি সম্বন্ধে ইহাদের কোনরূপ জ্ঞানই ছিল ন। 
ব্রহ্গবাসীদের ভাষার বিশেষতঃ জি, মরু ও লাসি ভাষার সহিত 
অ-চং ভাষার সৌসাদৃশ্য খুব বেশী। ইরাবতীর উত্তরদিকের 
গিরিসক্কটবাসী হপোন্দের ভাষার সহিতও ইহার অনেকটা মিল 
দেখিতে পাওয়া যায়। 
অচকৃজৈ-_ভারতসীমাস্তবাসী এক আফগান জাতি। ইহার! 
পঠানদিগের একটী শাখা । জমিদাবার জেলায় ইহাদের 
বাস। ১৮৮০ খুষ্টাত্দের পর কএকবার এই জাতির সহিত 
ইংরেজসৈন্তের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । 


অ-চকৃ-প-যুয়ন্বংশের সপ্তম সমাটু (১৩২০-২৮ খুষ্টাত্দ )। 


ইনি যেশান তৈমুরের পুত্র। জানাছুর সম্রাটুরপে ইনি 
ঘোষিত হুন 5 কিন্তু এই সময় তদীয় পিত্মন্ত্রী ইয়েন-তৈমূর 
কইদ্দ,নের পুত্রগণের ভন্ত পিকিনে ঘোষণা করেন। ইহাতে 
উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অ-চক্‌-প পরাজিত হুন 
এবং জানাছু ইয়েন-তৈমূরের হস্তগত হয়। 


অচকিত-(ত্রি) চক্ষুর নিমেষশূন্য, স্থির। ২ অভীত। 


৩ অতৃপ্ু। 


অচক্র-- (রি) চক্রহীন। “না তন্ত্রী বিগ্ভতে বীণ। নাচক্রে 


বিছ্যতে রথ21”৮ (রামা ২.৩৯.২৯) 


বিষয়শ্চন্্রঃ কাং গ্রীতিং জনয়িষ্যতি।” (রামা” ৬.১০১.১০) 


অচক্ষু্ষ__(ত্রি) যাহার চক্ষু নাই, অন্ধ । (বৃহদারণ্যক ৩.৮.৩ ) 
মচক্ষুস্-(ত্রি) [নাস্তি চক্ষর্যম্ত ; বহুত্রী ] মন্দনেত্র, অল্প- 


দৃ প্তুযুক্ত | 


২ নেত্রহীন, অন্ধ। [নঞ-তৎ] (ক্রী) 
৩ চক্ষু ভিন্ন অন্য কিছু। ৪ (পুং) যন্দ্রভূমিতে স্থাপনীয় 
অগ্নিবিশেষ। (ব্রহ্গাগুপু* ২৯.২৭ ) 

একটা 
বামনাকৃতি মনুষ্যজাতি। ইহারা নিগ্রোবংশসম্ভ,ত, অবয়বাদির 
গঠন নিগ্রোদের সহিত একরূপ, কিন্ত ক্ষুদ্রাকার। 


অচঞ্চল 
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] দিরডে 


অচঞ্চল-__(ত্রি) | নঞ.-তৎ ] স্থির, স্তব্ধ | 

অচট-_[ দেশজ ] অচথা, অক্কষ্ট, পতিত (জমি )। 
অচণাচার্ষ্য__( পুং) গ্রন্থকীরবিশেষ। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম 
কৃষ্ণরাজসার্কভৌমন্রিশতী ও কৃষ্ণরাঁজাষ্টোভ্তরশতী | 
অচগু-_(ত্রি) অকোপন, শান্তম্বভাব । 

অচণ্তী_(স্ত্রী)[ চডি কোপনে, পচাগ্ভচ ইদিত্বাৎ হুম্ঠ জ্িয়াং 


ডীপ.; নএঞ-তৎ ] শাস্তশীলা গবী, চলিত শান্ত গাই। 
পর্য্যায়__স্গুকরা । ২ অকোপনাঁ, সুশীল! স্ত্রী । 
অচতুর-(ত্রি) [ ন সন্তি চত্বারি যত্র বা যন্ত) বহুত্ী। 


অচ সমা”] চতুঃসংখ্যাহীন। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই 
চতুবর্গ যথায় বা যাহার নাই । [ চতুরোনিপুণঃ ) নঞ্-তৎ ] 
২ অপটু, অদক্ষ । 

অচন-__এই শব্দের অর্থ পিতা বা স্বামী। ১৯০১ সালের লোক- 
গণনায় কোচিনের নায়ারদের এক উপাধি “অচন” দেখা যায়। 
উহগ্রাম সাহেব তাহার 1919197119৭ 9170 ০056০9120 গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন যে, অচনশব্ধ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপাধিস্বরূপ 
ব্যবহৃত হয়। 

(১) পালঘাট রাজবংশীয়গণ) (২) কালিকট রাজের 
মন্ত্রী ( নাম মঙ্জতি অচন )) (৩) কোচিন রাজমন্ত্রী 
(নাম পলিয়ৎ অচন )7 (৪) কালিকটের দ্বিতীয় রাজার মন্ত্রী 
(নাম চেনলি অচন )। 

অচন্ত__নামাস্তর অৎসন্ত বা ওৎসম্ত। মান্দ্রীজ প্রদেশের গোদা- 
বরী জেলাস্থিত নর্শাপুর তালুকের একটা নগরী । অক্ষাণ ১৬:৩৬! 
উঃ এবং দ্রাঘি ৮১৭৫০/৩০% পুঃ। পুর্বে অচস্ত পিথাপুরমের 
অন্তর্গত ছিল। এই নগরের অধিবাসী সাধারণতঃ কৃষিজীবী। 

অচন্দেবিলন্তন-_মাদ্রাজের তিন্নেবেলী জেলাস্তবর্তা শ্রীবল্লী- 
পতুর তানুকের অন্তর্ঘত একটী নগরী। ইহা কায়াকুদিমতী 
নদীর বামতীরে অবস্থিত । অক্ষাণ ৯২৯ উঃ এবং দ্রাঘি” 
৭৭৭৪২/ পৃঃ । 

অচন্দ্র--(ভ্রি) চন্দ্রবিহীন। 

অচন্ড্রিক__(ত্রি) কিরণশৃন্ট | 

অচপল-_-(ত্রি) [ ন চপলঃ; নঞ তত] ধীর, স্থির। [ নাস্তি 
চপলে! বস্মাৎ; বহুত্রী] ২ অত্যন্ত চঞ্চল। ব্রজবুলিতে ইহার 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। 

অচর--(ত্রি) | ন চর-অচ.) নঞতৎ] স্থির, চলনশূন্ত | 
জ্যোতিষোক্ত বিশেষ বিশেষ লগ্ন । জ্যোতিষের মতে, মেষ 
কর্কট তুলা মকর এইগুলি চর লগ্ন। এতৎদ্যতীত অন্ত লগ্ন 
অর্থাৎ বুষ সিংহ বুশ্চিক কুস্ত এইগুলি স্থির বা অচর লগ্ন। 
৩ স্কিতিণীল তৃণলতাদি । (মন্টু ৫.২৯ )- 


অচরণা-(ভ্ত্রী)[ বৈদ্যক ] যোনিব্যাপদ্বিশেষ। এই রোগের 
বিবরণ মাধবনিঘণ্ট,তে বণিত হুইয়াছে। 
অচরত-(ত্রি) স্থির, স্থায়ী । ( খক্‌ ১.১৮৫.২ 7 ৩.৫৬.২ ) 


অচরম-_(ত্রি)[ ন চরমঃ; নঞ-তৎ ] অন্তিমত্ববিরোধী মধ্যত্বাদি 
অবস্থাযুক্ত | “বয়ন্তচরমে”। ( পাণিনি ) অচরম বয়স বলিতে 
কৌমার যৌবনা'দি অবস্থা বুঝায় । ২ অনিষ্ট । ( খক্‌ ৫.৩৮.৫) 
অচরপাকম্চেষ্ট,__দক্ষিণভারতের  চেষ্টিসম্প্রদায়ের একটা 
শাখা । [ চেটি দ্র] 

অচরপাকমূচেষ্ি__দক্ষিণভারতে চেট্ির সদরবিশেষ। লা 
ইহা বিরিচেটদের বাসস্থান । 

অচরলু_ রা'মান্জাচার্ধ্য-প্রবন্তিত স্ত্রীসম্প্রদারী বৈষ্ণবগণের 
মোহান্তদিগকে এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়। সংস্কৃত 
“আচাধ্য” শব্দের সহিত তেলে “লু” শব্দ-যৌগে এই 
শব্দের উৎপত্তি । 

অচরিধু__(ত্রি) অচলনশীল। ২ চলৎশক্তি রহিত। 
অচন্মিন্__(ত্রি) নিক্ষলকী, ঢালী নহে। 

অচল,-_(পুং) [ন চলঃ; নঞ-তৎ ] শঙ্কু, কীলক, চলিত 


গৌঁজ। ২ পর্বত । “অচল এষ ভবানিব রাজতে” । (মাঘ ) ৩ 
বুক্ষ। ৪ শিব। ৫ আত্ম! । “অচলোহয়ং সনাতনঃ1”৮ ( গীতা 
২.২৪)। ৬ সাত (৭) সংখ্যা । (ক্লী) প৭ত্রহ্ধ। (ত্র) 


৮ চলনশূন্ঠ, নিষ্ষম্প, স্থির, দৃঢ় । 


“আসসাদ ততো রামং স্থিতং শৈলমিবাচলম্‌।৮ ( রামায়ণ ) 
( দেশজ ) ৯ বিনিময়ের অযোগ্য, মেকি টাকা! ইত্যাদি । 
১০ বার্ধক্যাদিহেতু অকর্মণ্য। ১১ অর্থাভাবনিবন্ধন সংসার- 
নির্বাহের উপায়রহিত। ১২ অধিক লোক না থাকায় ৃ 
সাংসারিক কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা | 
অচল.-_-(পুং) প্রত্যুষ খষির পুত্র। ইনি একজন দেবধি 
ছিলেন। ((ব্রহ্গাগ্ডপুগ ৬৯.৮৪) 
অচলত৬__( পুং) বৌদ্ধদিগের একজন ক্রুর দেবতা । ইহার অপর 
নাম চগ্ুমহারোষণ। বজ্রবারাহী- ও হেরুকমণ্ডলের চতুর্দিকে 
চারিটা দেবতা থ।কেন, তাহাদের একটার নাম অচল । 
অচলের যে ধ্যান সাধনমালায় (প. ১৬৯) পাওয়া যায়, 
তাহা এইরূপ-_ 
«“অবনিনিহিতজানুঃ সব্যহত্তৈকখড়ীঃ 
তদিতরকরমুষ্টৌ তর্জনীসক্তপাশঃ | 
নিবিড়-ঘনশরীরশ্চণ্ডরুক্‌ চও্চক্ষুঃ 
শময়তু ভববিদ্ধং বিল্লহস্তাইচলোইয়ম্‌ ॥৮ | 
অর্থাৎ অচলের জান্গু ধরাতলে নিহিত, তাহার দক্ষিণহাত্তে 
খন্জা এবং বামহস্তে তঞ্জনীতে সংলগ্ন পাশ ও তাহার মুভি 


অচল 


৩৪১ ] 


অচলকেতু-লোকেশ্বর 


স্ুদুঢ এবং সুুসংবদ্ধ; তাহার তেজ ওদুষ্টি অতি প্রথর। 
বিদ্লহস্তা অচল ভববিদ্ন নাশ করেন । [ চগ্ডমহা|রোষণ দ্র ] 


অচল৪-_(পুং ) জৈনদিগের ঈম বলভদ্রের অন্ততম | ( ছেমচন্দ্র ) 

অচল. পুং) একজন বৌদ্ধস্থবির। অজস্ত/র -একটী বৌদ্ধ 
শিলালিপিতে যোগী বুদ্ধতদ্রের গুহায় এক মন্দির নিন্মীণের 
বর্ণনা আছে। এই শিলালিপিতে রাজ। অশ্বাকের মন্ত্রী ভব্বিরাজ 
ও দেবরাজ এবং স্থবির অচলের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
[ অচলস্থবির দ্র] 

অচল,-__( পুং) যুধিষ্টিরের রাজন্থয়ঘজ্ঞে যে সমস্ত মহষি উপস্থিত 
ছিলেন, ইনি তাহাদের অন্যতম । ( মহাভারত ) 
অচল,__(পুং) বুহদ্বলবংশজ একজন রাজা । মত্গ্তপুরাণে 
লিখিত আছে, ইনি কলিধুগে ৩২ বৎসর রাজত্ব করিবেন। 
€ মত্ম্তপুং ২৭১.২৮ ) 

অচল,__(পুং) গান্ধার রাজবংশীয় নৈক মহাবীর ইনি শকুনির 
ভ্রাতা । ইহার অপর এক ভ্রাতাঁর নাঁম বুষক। মহাভ।রতে লিখিত 
আছে, কুরুপাগুবের যুদ্ধকালে উভয় ভ্রাতাই কৌরবপক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । অঞ্জনের হস্তে ইহার মৃত্যু হয়। ( মহাভা?, 
উদ্যোগ”, ১৬৭ অপ) 

অচল৯__মারবারের রাজ! গজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অল্প 
বয়সে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। আদি নৃপতি শিবজী হইতে 
ইনি অধস্তন ২১শ পুরুষ। (রাভস্থান__ম।রবাঁর ) 

অচল, ,_-জিৎ-বংথায় নরপতিবিশেষ। বুন্দী রাজ্যের ৩ 
ক্রোশ পূর্বে রামচন্তরপুর নামক স্থ/নে একটা কুপ খননকালে 

1 


জিত্বংশ সম্বন্ধে কতকগুলি শিলালিপি . পাওয়া যায়) 
তন্মধ্যে একখানিতে লিখিত আছে যে, “কুছল নামে রাজা 
স্বীয় প্রিয়তমার শ্্রীত্যর্থে স্থধ্যের উদ্দেশে একটী, মন্দির 
স্থাপন করেন ও মহারাজ যশোবন্ীর পুত্র অচল হইতে উক্ত 
মন্দির প্রসিদ্ধি লাভ করে । 

অচল ,:১--একজন গ্রন্থকার | ইনি বৎসরাজের পুত্র ও গোবিন্দের 
পৌত্র এবং আনন্দপুরনিবাসী। ইহার রচিত গ্রন্থ “আহ্বিক- 
দীপক", “নির্ণযদীপক+, “মহাকুদ্রপদ্ধতি” ও *শাঙ্খায়নান্ছিক 
বা শাঙ্খায়নাহ্িকদীপিক”। “আহ্কিকদীপক' ও নির্ণয়দীপক”, 
৯৫৭৫ সংবতে ( ১৫১৮-১৯ খুষ্টা্দে) লিখিত বলিয়া অনেকের 
অন্মান | 

অচল ২__বিঞ্ুর সহত্রনামের মধ্যে একটী | 


এ 


অটল ,৩-( পুং) ঞবতারা । ঞ্বনক্ষত্র এক স্থানেই উদ্দিত 
হইয়া থাকে বলিয়! এই নাম । 
অচল উপাধ্যায__এক দার্শনিক গ্রন্থকার । ইহার রচিত 


গ্রন্থের নাম “বাক্যবাদ | 


অচলকন্য।-(ক্বী)  অচলম্ত হিমালয়শ্ত কন্ঠা ; ৬-তৎ ? পাব্বতী । 
দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া ইনি হিমালয়ের গরসে মেনকার 


গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 

অচলকীল।-(স্ত্রী) [ অচলাঃ কীল! ইব যন্ত।3 ] 
অচলকুটক-_। পুং) ব্রঙ্গাগুপুরাণোক্ত কেতুমালবর্ষের অস্তগত 
(ব্রহ্মাগ্ুপু" ৪৪.৯) 


পুথিবী। 


একটী বাজা । 


অচলকেতুঁ-লৌকেশ্বর 
অচলকেতু-লোকেশ্বর_(পুং) বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত এক দেবতা । 
ইহার একটী মুখ, দুই বাহু ও ইনি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান । 


৮৬ 


অচলগড় 


| ৩৪২ ] 


অচললিঙ্গ 


ইহার দক্ষিণহস্তে অতয়মুদ্রা ও বামহস্তে পিগুপাত্র এবং দক্ষিণ 
স্কন্ধের উপর একটা চামর রক্ষিত । 

অচলগড়,--নাসিক জেলার চান্দোর শৈল-শ্রেণীর পশ্চিম প্রান্তে 
অবস্থিত দিন্দোরী শহরের প্রায় ক্রোশ উত্তরবর্তী 
একটী হুর্গ। ইহা? ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪০৬৮ ফুট উচ্চ। যে 
পাহাড়ের উপরে এই হুর্গ বিদ্যমান, তাহা! অনেকদূর পর্য্যন্ত 
বেশ সুগম। কেবল শীর্ষদেশের কিয়দংশ দুরারোহ। 
পাহাড়ের গায়ে কিয়ন্দ'র পর্য্যন্ত একটী. অসম্পূর্ণ প্রাচীরের 
ভগ্াবশেষ দৃষ্ট হয়। 

অচলগড়,__আবু পর্ধতের আবু ষ্টেশন হুইতে ৬ মাইল দূরে 
অবস্থিত একটী গ্রাম । অক্ষাণ ২৪০৩৭? উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭২৭৪৮ 


১০ 


পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । ইহার উত্তরে গুরুশিখর | [ গুরুশিখর দ্র] 


পূর্বে এখানে একটা সুবুহৎ ও উল্লেখযোগ্য হুর্গ ছিল। হুইটা 
বৃহৎ তোরণ দিয়া গ্রামে প্রবেশ করা যাঁয়। এই তোরণ 
ভ্ুইটীর মধ্যে একটার নাম “চম্পা তোরণ” | 
শিখরোপরি  সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৬৮৮ ফুট উচ্চ। অচলগড়ের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম । 
হইলেই প্রথমে অচলেশ্বরের জৈনমন্দির পরিদৃষ্ট হয়। মন্দিরে 
আদিনাথের মৃত্তি অধিষ্ঠিত। 
শ্বেতপ্রস্তরে নিন্মিত এবং চতুষ্পার্্ব প্রাচীর-বেষ্টিত। নানারূপ 


গ্রামটী পর্বত ; 


স্বাপত্যকলার নিদর্শন এই মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়।, 
বর্তমানে মন্দিরে কোনরূপ লিপি নাই) তবে এঁতিহাসিক : 
টড সাহেব একটা প্রস্তরলিপির উল্লেখ করিয়াছেন । পাহাড়ের: 


নীচে মন্দাকিনী নামে একটী ছোট দীর্থিকা। এই দীর্থিকার 
তীরে আদিপাল নামে এক রাজপুতমৃত্ত 
দণ্ডায়মান | প্রবাদ, এইস্থানে কএকজন খষি যজ্ঞ করিতেন । 
তিনজন অস্থুর মিলিয়া এই যজ্জে বিন্ন উৎপাদন করায় 
তাহারা অগ্নিতে আহুৃতি দিয়! 
করেন। রাজপুতের হস্তে অস্গুরগণ নিধন প্রাপ্ত হয়। 
এইস্থাদনে অনেকগুলি কুণ্ড আছে । স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, 
অচলগড়ের একটা অপরূপ পর্ধতগুহাস্থিত কুণ্ডে দেবতাগণ 
রাত্রিতে শ্নান করিতে আসেন। গুহাটীর নাম ভর্তৃহরি 
গুহা । এই গুহার কারুশিল্প অপুর্ব । দীঘ্িকাতীরে 
অবস্থিত অচলেশ্বর শিবের মন্দিরটী খুষ্টীয় ৯ম শতান্ধীতে 


ধনুর্ববাণহৃস্তে : 


এই রাজপুতমুর্তি স্থষ্টি; 


নির্মিত বলিয়া অনেকের অনুমান । এই অচলেশ্বরের লিঙ্গ | 


হইতে এই স্থানের অপর নাম অচলেশ্বর হইয়াছে । 

লিঙ্গটী বেশ বড় । অচলেশ্বর মন্দিরের নিকটে গণপতি, লক্ষ্মী- 

নারায়ণ, রাম ও দেবী মন্দিরও বর্তমান । 
অচলজ-_(ত্রি) | অচলাৎ জায়তে। 


অচল-জন-ড ; ৫-তৎ ] 


পর্ধতে জাতমাত্র। | স্ত্রিয়াং আপ] 
পার্বতী । ৩ পর্বতজাতা লতাদি। ্‌ 
অচলত্বিষ( পুং) [ অচল স্থির ত্বিট্‌ কাস্তির্যগ্ত ; বনুত্রী ] 
কোকিল । (তরি) ২ শ্থিরকাস্তিঘুক্ত। [ কন্মধা ] ৩ স্থিরকাস্তি। 
অচলদান__দানভেদ। ইহ|তে দশবিধ দ্রব্যের অচল অর্থাৎ 
পর্ধত দান করিতে হয়, যথা-_ধান্তাচল, লবণাচল, গুড়াচল, 
হেমাচল, তিলাচল, কার্পাসাচল, দ্বতাচল, রত্বাচল, রজতাচল ও 
শর্করাচল।  বিষুবায়নে, ব্যতীপাতে, শুক্লাতৃতীয়ায়, গ্রহণে, 
অমাবন্তায়, শুভনক্ষত্রে, পৃণিম। বা দ্বাদণী তিখিতে, বিবাহে, যক্ে, 
কান্তিকমাসে জ্যোষ্টপু্করতীর্থে, দেবায়তনে, গোষ্ঠে বা গৃহাঙ্গনে 
পূর্ব বাঁ উত্তরদ্ধার চতুরঅ্র মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া বিধিমতে এই 
দান করিতে হয়। [ এই দানের বিস্তৃত বিবরণ পদ্মপুণ, সমষ্টি”, 
২১ অভ্র ] ৃ 

অচলদেব-_(পুং) গ্রন্থকারবিশেষ। ইহার রচিত গ্রন্থ মহ1- 
রুদ্রপদ্ধতি | 


(স্ত্রী) ২ পর্বতকন্তা, | 


 অচলদ্বিষ( পুং) [ অচলেভ্যঃ পর্ব্বতেত্যঃ দ্বেষ্টি। অচল-দ্বিষ - 
অচলেশ্বরে উপস্থিত; 


কিপ,) ৪-তৎ ] ইন্দ্র। ইন্দ্র পর্ধতদের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছিলেন । 


 অচলধৃতি-(ন্ত্রী) ছন্দোবিশেষ | “দ্ধিগুণিত-বন্গুলঘুভিরচল- 
মন্দিরটী কারুকার্য্যশোভিত . 


বৃতিরিহ ॥ অর্থাৎ এই ছন্দ ধোলবর্ণে (২৮৮ দ্বিগুণিত- 
বস্থু) গ্রথিত এবং সকল বর্ণগুলিই লঘু। যথা_-কই সই 
নবজলধর চিকণ বরণ ?” 

অচলনারী-_(ন্ত্রী) [ অচলন্ত হিমাচলন্ত নারী) ৬-তৎ ] 
মেনকা; হিমালয়ের স্ত্রী। “আমি অচলনারী, চলিতে নাছিরে, 
পারি না যে দেখে আসি।” (রামবস্ু ) 

অচলনিবন্ধ__( পুং ) ধর্মশাস্্সমবনধীয় গ্রস্থবিশেষ। 
অচলপতি-_( পুং) [ অচলানাং পতিঃ) ৬-তৎ] গিরিরাজ, 
হিমালয় । ্‌ 
অচলভ্রাতৃ-_( পুং ) জৈনগণাধিপবিশেষ। ইনি শেষ জৈনাচার্য্য 


মহাবীরের একাদশ শিষ্যের অন্তর্গত একজন শিষ্য | 
অচলমতি-_( পুং) জনৈক রাক্ষদ। (ললিতবিস্তর ) 


অচলমিশ্র-( পুং) সিদ্ধান্তসংগ্রহ-রচয়িতা | 
অচলরাজ--(পুং) [ অচলানাং রাজা ; ৬-তৎ। রাজাহ্‌ঃ- 
সখিভ্যষ্টচ | পা ৫.৪.৯১ ] হিমালয় ।, ব্রহ্মা হিমীলয়কে শৈল- 
গণের, সাগরকে নদীগণের এবং চিত্ররথকে গন্বর্ধগণের 
অধিপতি করিয়া দেন। 
“শৈলানাং হিমবস্তপ্চ নদীনাঞ্চেব সাগরম্। 
গন্ধর্বাণামধিপতিং চক্রে চিত্ররথং বিধিঃ ॥” (ব্রহ্মপু) 
অচললিঙ্ঈ--( পুং) শিবলিঙ্গের প্রকারভেদ । শিবলিঙ্গ ছুই 
প্রকার__-চললিঙ্গ ও অচললিঙ্গ | সুপ্রভেদাগমে অচল লিঙ্ষের নয় 


অচলবন্মা 


[ ৩৪৩ ] 


অচলসিংহ 


1 


] 


্‌ 


ৃ 
্‌ 


ও বাণ এই ছয় প্রকার বিভাগ দেখা যায়। 


প্রকার বিভাগ দেখা যায়; যথা-_স্থায়স্তুব, পূর্ব বা পুরাণ, দৈবত, 


গাঁণপত্য, অস্গুর, সুর, আর্ষ, রাক্ষস, মানব বা মান্ুষ ও বাণলিঙ্গ । 
[ ততৎ শব্দ দ্র"] ইহাদের মধ্যে স্থায়ন্তৃবলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ, দৈবত ও 
গাণপত্য লিঙ্গ উত্তম ও মধ্যম এবং আর্ধলিঙ্গ উত্তমাধম | 
মানবলিঙ্গ মধ্যমাধম শ্রেণীর । মানসার মতে, অচললিঙ্গ ছয় 
প্রকার_-শৈব, পাশুপত, কালামুখ, বাম, ভৈরব ও অপর 
একপ্রকারের নামোলেখ নাহ । 

“লিঙ্গমানবিধিং সম্যগ্লক্ষণং বক্ষ্যতে হধুনা । 

শৈবং পাশুপতঞ্চেব কালামুখমুদীহৃতম্‌ ॥ 

বামং চ ভৈরবঞ্চেব লিঙ্গমানন্ত ড়বিধম্।” ( মানসার ) 

মুকুটাগম” নামক গ্রন্থে দৈবিক, আর্ক, 


প্রামাণ্য দৈব আগম গ্রচ্ছে 
আর্ষক, গাণপত্য, 


“কামিকাগম” নামক অতি 
অচললিঙ্ষের স্থায়ভ্ব, দৈবিক, 


গমে” লিখিত আছে যে, স্বায়স্ুবলিঙ্গ অনাদিকাল হইতে, 


বর্তমান। যদ্দি অগ্রি, মত্ত হস্তী, জলপ্লাবন ধর্মশক্র বা ভূতগ্রস্ত 
 অচলসিংহং_মিবারের মহারাণা বিখ্যাত 


লোক দ্বার! এই লিঙ্গ কিয়ৎপরিম।ণেও নষ্ট হয়, তবে তীহাকে 


পুনরায় স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয় না। যদি স্থায়স্তৃব 


] 
| 
ণ 


কোন প্রকারে স্থানচ্যুত হন, তাহা! 
রাজার রাজ্য ও জীবন নষ্ট হইয়া থাকে । ব্যানতপুরনিবাসা 


নিগমজ্ঞানদেব তীহার “জীর্পোদ্ধার-দশক” নামক গ্রন্থের টীকায় | 


ভারতবর্ষের এমন ৬স্টী স্থানের নাম করিয়াছেন, যেখানে 
্বায়স্ুবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। ্রস্থানগুলির মধ্যে বারাণসী, 
প্রয়াগ, নৈমিষ, গয়।, কুকুক্ষেত্র, প্রভাস, পুক্ষর প্রতি স্থানের 


সদৃশ ব! অঞ্জলিবদ্ধহত্তসদৃশ হইবে । এই লিঙ্গের গান্র বন্ধুর 
এবং ইহাতে টঙ্ক ও শূলসদৃশ দাগ থাকিতে পারে। গাণপত্যলিঙ্গ 
গণদিগের দ্বারা স্থাপিত; ইহার আকার আতা ফলের মত । 


৷ আর্ষলিগ খষিগণ স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন; ইহার 


আকার নারিকেল ফলের মত। উক্ত তিনটা মৃত্তিরই ত্রকগসথত্র 
নাই। অচললিঙ্গের অধিকাংশই মানব-লিঙ্গ । ইহার। মানব 
কর্তৃক স্থাপিত। আগমোক্ত নিয়মান্ুসারে ইহাদের স্থাপন 
করা হইয়া থাকে। ইহাদের আকারও নানাবিধ । এই 
লিঙ্গের তিনটা অংশ আছে। নিম্নাংশের চতুক্ষোণ ভাগকে 
্রহ্মভাগ বলে, মধ্যের অষ্টকোণ ভাগকে বিষ্ণভাগ এবং 
উদ্ধাংশের গোলাকার ভাগকে রুদ্রভাগ বলে। রুদ্রভাগের 
উপর ব্রহ্স্থ্রের অন্ধরূপ কতকগুলি রেখা অঙ্কিত করা হয়। 


; অচলবন্ধা সমরঘঙ্ঘল-_সিংহপুরাধিপতি। সিংহপুরে যছ্ুবংশে 


গাণপত্য ও 
মানবভেদে চারি প্রকার অচললিঙ্গের বিভাগ করা হইয়াছে । : 


মান্য: 
“কামিক।- : 


হইলে স্থানীয় | 


উল্লেখ আছে। “মুকুটাগম; অনুসারে দৈবিকলিঙ্গ অগ্নিশিখা- ; 


সেনবন্মী নামে এক রাজ ছিলেন। সেনবন্দার অধস্তন নবম 
পুরুষের নাম অচলবন্মা সমরঘজ্যল। 

অচলবসন্ত--উড়িষ্যার কটক জেলার অশিয়া পাহাড়শ্রেণীর 
একটী শিখর । অক্ষা” ২০৩৮ উঃ এবং ভ্রাঘি” ৮৬১৬! পৃঃ। 
এস্থানে চিরবসম্ত বিরাজমান। ইহার পাদদেশে মাঝিপুরের 
ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই স্থানে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের 


আবাস ছিল। 


। অচলসিংহ,_-অযোধ্যার খেরিনগরবাসী চৌহু!নবংশীয় ক্ষত্রিয় 


রাজা। ইনি ১৮৮০ খুষ্টাত্বের ১৯৫ই জুন তারিখে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খুষ্টাত্বে রাজা নরপৎসিংহের মৃত্যুর 
পর ইনি সিংহাঁসনারোহণ করেন। ইহার পূর্বপুরুষের! খুষ্টীয 
যোড়শ শতকে রাজপুতান। হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়া- 
ছিলেন। ১৫৫৩ খুষ্টাব্দে সৈয়দ খুর্দের সময় ইহার পূর্বপুরুষ 
যামিনী খান খেরির চৌধুরীর পদ প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত 
পরগণার সমস্ত জমির উপর কর বসাইবার অধিকার পান। 
১৮৩৭ খুষ্টাব্দে এই বংশের আজবসিংহ রাজা “উপাঞ্চি প্রাপ্ত হন 
এবং ১৮৬৪ খুষ্টাব্দে এ উপাধি বংশানুক্রমিক হয়| 
প্রতাপসিংহের 
ভ্রাতা শক্তসিংহের ২য় পুত্র। শক্তসিংহের মৃত্যু হইলে 
তাহার জ্যোষ্পুত্র ভণজী স্বীয় পিতার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়। 
সম্পন্ন করিতে না গিয়া ভিন্শরো (ভিল্-শহর) ছূর্গে 
প্রবিষ্ট হইয়া ছুর্গ্ধার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে 
অন্ান্ত রাজপুত্রেরা প্রত্যাগত হইয়া ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে 
না পারিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভণজী উত্তর দিলেন যে, 
এই ছুর্গে তোমাদের স্থান হইবে না, অন্যত্র প্রস্থান কর। 
আমাকে অনেকগুলির আহার দান করিতে হইবে ।” এই 
সময় তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অচল জ্যেষ্ঠের আচরণে ক্ষুব্ধ 
হইয়া কহিলেন, “আপনার অভিপ্রায়ের বিপরীতাচরণ 
করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্ত আমাদিগের স্ত্রী, পুত্র, অক্ত্রসমূহ ও 
অশ্বগুলি প্রদান করুন।” এই কথায় তণজী ছুর্গদ্বার মুক্ত 
করিলে অচলসিংহ ও তাহার কনিষ্ঠ অপর পঞ্চদশ ভ্রাতা 
দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্ব, অস্ত্র ও পরিবারবর্গ লইয়া সকলে ইদর 
রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

পরিবারবর্গের মধ্যে অচলের পত্রী তখন পুর্ণগর্ভা, সুতরাং 
তাহাকে লইয়া অতি সাবধানে পথ চলিতে হইল। 
পালোড় নামক স্থানে উপনীত হুইবামাত্র অচলের বনিতা 
প্রসববেদনায় কাতর হইলেন, সুতরাং তাহারা আর অগ্রসর 
হইতে পারিলেন না। ্‌ 

পালোডের শনিগুরু সর্দারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 


অচলনিংহ 


[ ৩৪৪ ] 


অচলা 


করিলেন, কিন্তু নিষ্ঠর সর্দার আশ্রয় দিল না। অগত্যা 
তীহার! নিকটস্থ ভগ্ন দেবালয়ে আশ্রয় লইলেন। উক্ত মন্দিরে 
জাহ্ৃবী দেবীর মূর্তি প্রতিষিত ছিল। এই সময় প্রবল 
ঝড় ও মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। ঝটিকার 
প্রাবলো মন্দিরের একখানি বৃহৎ প্রস্তর পতনোনুখ হইলে 
শক্তুসিংহের সর্বকনিষ্ঠ পুত বল্প সেই প্রস্তর নিজ মস্তকে 
ধারণ করির়। রহিলেন। যদি তিনি সেই প্রস্তরের ভার নিজ 
মন্তকে না লইতেন; 
বেদন।-গীড়িতা অচলপত্রী চুর্ণীকুত হইতেন। পরে অচলের 
অপর ভ্রাতুগণ নিকটস্থ বাবলা (বাবুল) বুক্ষ 
করিয়া সেই পতনোন্ুখ প্রস্তরে স্তস্তরূপে স্থাপন করিলে 
বল্প নিষ্কৃতি পইলেন | 

ইতিমধ্যে অচলের একটা পুত্র-সম্তান ভূমিষ্ঠ হইল । প্রবাদ, 
এই সময় সেই মন্দিরস্থিতা তগবতী জাহ্ৃবী দেবী আশা- 
পূর্ণারপে তাহাদের সম্মুখে আবিভূ্তী হইয়া প্রস্থতিকে 
গমনোপযোগী বল প্রদান করিলেন। পরে সকলের 
মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া 
“আশা” রাখা হইল। যথাঁকালে সকলে ইদরে 


হইলেন। 
বাস করিবার উপধৃক্ত ভূমি ও বৃত্তি প্রনান করিলেন। . 


উপনীত 


অচলসিংহ,__-পান্ন। মহারাজের একজন সর্দার । 
নগর ইহার স্থাপিত। [ আলীপুর দ্র] 
অচলসেন-__হ্ুধ্যবংশোদ্ভব অন্তরথের পুত্র। ইনি প্রথমে | 
সৌরাষ্্ট জয় করেন । ইহার পুত্রের নাম কনকসেন। অনুমান 
১৮৮ সংবতে ইহার মৃত্যু হয়। (রাজস্থান) ূ 
অচলসোপান-__( ক্রী ) স্থায়ী বা অচল অবতরণিকী। “অচলঙঞ্চ 


চলঞ্ৈব দ্বিধ! সোপানমীরিতম্‌।” 
মানসারে এইরূপ সোপান সম্বন্ধে আরও আলোচনা আছে। 
অচলস্থবির__( পুং) একজন বৌদ্ধ অরৎ। 


গুহাচৈত্যে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, এ চৈত্য অচল- ূ 
| অচল দ্র ] চীন-। 


স্থবির কর্তক নিম্মিত হইয়াছিল । 
পরিরাজক বুয়নচোয়াঙের বর্ণনায়ও ইহার নাম পাওয়া যায়। 
অচলা,- (স্ত্রী) | ন চলঃ) নএঞতৎ্ । স্রিয়াং টাপ] পৃথিবী । 
ভাস্করাচার্ধ্য তৎকৃত সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ে 
পৃথিবীকে অচলা বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। 
রবি, শশী, শুক্র; বুধ প্রভৃতি গ্রহ ও নক্ষত্রকক্ষাবরণে আবুত 
হৃইয়! এই পুথিবী সর্বদাই মৃত্তিকা, জল, অনিল, আকাশ ও 
তেজোময় হইয়া আছে । ইহার অন্ত আধার নাই । পুথিবী 
স্বীয় শক্তিগুণেই নিয়ত শৃন্তপথে অবস্থিত । দক্ুজ, মন্ুজ, 


তাহা হইলে প্রস্তরাঘাতে নিয়স্থ প্রসব- 


চশ | 


নবকুমারের নাম, 


তত্রত্য শাসনকর্তা তাহাদিগকে সাদরে শ্রাহণ করিয়া । 


আলীপুর : 


(মানসার ) [ সোপান দ্র] অচলা__বঙ্গজ কায়স্থদিগের একটা শ্রেণীবিভাগ | 


অজন্তার ২৬ নং. 


তাহার মতে 


আদিত্য, দৈত্য যাবতীয় প্রাণী ইহারই পুষ্ঠে ইতস্ততঃ নিয়ত 


বসবাস করিতেছে । কদশ্বকুস্থুমের গ্রন্থি যেমন কেসরনিকরে 
প্রতিভাত, ইহার উপরিস্থ গিরি, গ্রাম, আরাম ও চৈত্যসমূহে 
ইহাও তেমনি নানাদিকে পরিব্যাপ্ত । সূর্য্য ও অগ্নির উষ্ণতা, 
চক্রের শৈত্য, জলের দ্রবভাব, প্রস্তরের কাঠিন্য এবং বায়ুর 
চাঞ্চল্য যেমন স্বাভাবিক,  পুথিবীর অচলতাও তেমনি 
স্বভাবসিদ্ধ। ও 

“ভূমেঃ পিওুঃ শশাঙ্কজ্রকবিরবিকুজেজ্যাকিনক্ষত্রকক্ষা বুত্ৈ- 
বৃত্বো বৃতঃ সন্‌ মৃদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োইয়ম্‌। নান্যাধারঃ 
স্বশক্ত্যৈৰ বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহান্ত পুষ্ঠে নিষ্ঠং বিশ্বপ্চ শশ্বৎ 
সদন্ুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমস্তাৎ ॥  সর্বতঃ পর্বতারামগ্রাম- 
চৈত্যচ়ৈশ্চিতঃ | কদন্বকুস্ুমগ্রস্থিঃ কেসরপ্রকরৈরিব ॥ যথোষ্- 
তার্কানলয়োশ্চ শীততা৷ বিধৌ দ্রুতিঃ কে কঠিনত্বমশ্মনি | মরুচ্চলো! 
ভূরচলা স্বত1বতো! যতো বিচিত্রা বত বস্তশক্তয়ঃ1” ( সিদ্ধান্ত- 
শিরোমণি-_গোলাধ্যায়) 

আর্ধ্যভট্রের মতে পৃথিবী অচল! নহে,_-চলা। তবে তিনি 
এই অর্থে ইহাকে অচলা বলিয়াছেন যে, অচল অর্থাৎ পর্বত 
সকল ইহাতে আছে ( অস্ত্যর্থে অচ্‌ ) ) অথবা নিজ 
কক্ষা হইতে ইহার বহিগ্গমনের অভাব বলিয়া ইহাকে অচলা 
বলা যায়। অন্যথা, পুথিবীর চলত্বই তাহার সিদ্ধান্ত । 
| ভূগোল দ্র" ] অমরকোষেও পৃথিবীকে অচল! বলা হুইয়াছে__ 
ভূভূ মিরচলানস্তা রস! বিশ্বস্তরা স্থির 1”  [ গুথিবী দ্র] 

২ হিমালয়পত্বী মেনকা। ৩ দেবাসুরযুদ্ধে দেবসেনাপতি 
কান্তিকেয়ের অন্ততমা অনুচরী মাতৃকা | (মহাভারত ) ৪. 
বৌদ্ধদিগের ১০টী পৃথিবীর অন্ঠতমা । (ব্রি) ৫ চলনহীনা, 
স্থিরা, অটলা। “সমাধাবচলা বুদ্ধিঃ” (গীতা ২.৫৩) ্‌ 
মহারাজ 
বল্লালসেন বঙ্গজদিগকে কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অচলা এই 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন । 

সর্ধশুদ্ধ ৭২ ঘর কায়স্থবংশ “অচল!” বলিয়! ধর 
হইয়াছিলেন। যথা 

“ছোড়শ্চ স্মরকশ্টৈব ধরণী বাণ এব চ। 
আইচঃ পৈশুরশ্চৈৰ শানশ্চ তঞ্জবিন্দুকৌ ॥ 
গুহশ্চ বললোগ্লৌ চ শন বন্ম। চ ভূমিকঃ 
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব বাণাদিত্যো চ পীলকঃ ॥ 
খিলশ্চ গুপ্তচাঞ্ীচ বন্ধুশ্চ শাঞ্িসংজ্ঞকঃ | 
হেশশ্চ সুমন্ুগণ্ডে? রাণারাহুতদৌহ্কাঃ ॥ 
দানাগণাপমানাখ্যাঃ খামঃ ক্ষেমস্চ তে।ষকঃ 
বৈশ্চাপি ঘরবেদৌচ ভূতার্ণবকত্রক্ষাঃ ॥ 
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অচলা। [ ৩৪৫ ] 


ইন্্রশ্চ শক্তিসঙ্গৌচ ক্ষেমাশৌ বন্ধনস্তথ|। 
হেমশ্চ বন্ধকশ্চৈব ভঞ্জঃ কীত্তিশ্চ শীলকঃ ॥ 
ধন্ুণ্ডণো যশশ্চৈব মনোরীতিশ্চ দাডিকঃ। 
চাকিশ্চ শ্তামপুঞ্চিশ্চ গণ্ডকো নাদকম্তথ। ॥ 
বোইশ্চ হোমকশ্চৈব চাশকশ্চ তখৈব চ। 
ঢোলশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিসপ্তত্যচলাঃ স্মৃতাঃ ॥” 
( ঘটক রামানন্দশন্মকৃত__কুলদীপিকা ) . 
অচল৬__নাসিক জেলার একটী ছুর্গ। [ অচলগড় ড্র" ] ূ 
অচলাচাধ্য-_একজন জ্যোতিথগ্রস্থকার। ইহার রচিত 
“জ্যোতির্বেদশৃঙ্গ!র” | 
অচলাধিপ-_( পুং) পর্বতরাজ, হিমালয় । [ অচলরাজ দ্র] 
অচলাসপ্তমী__ভবিষ্যোত্তরপুরাণাস্তর্ঘত উনপঞ্চাশ অধ্যায়ে: 
বণিত ব্রতবিশেষ | ৃ 
অচলেশ-_শক্তসিংহের অন্ঠতম পুত্র । 
সহিত জাহাঙ্গীরের যুদ্ধকালে অস্তলার যুদ্ধক্ষেত্রে জাতীয় উদ্দী- 
পনায় উদ্দীপিত হ্ইয়া অসীম বীরত্ব প্রকাশ করতঃ মহারাণার 
জন্য, চিতোরের জন্য, স্বদেশের জন্ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন। 


গ্রন্থ 


অচাত-লোৌকেশ্থর 


ইনি অমরসিংহের ৷ 
৷ অচান্ত-মান্জ্রাজের কৃষ্ণ জেলার অন্তর্গত নর্শাপুর তালুকের 
৷ একটী শহর। অক্ষা” ১৬৩৬/ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮১৭৪৯/ পৃঃ। 
অচাপল-_(ক্লী) [চপলগ্ত ভাবঃ অপ; নঞতৎ ] স্থির, 
'চলেশ্বর,__তঞ্জোর জেলাস্থ, তিরুবল্ল,র শহরের একটা মন্দির | চপলতা শুন্য । যশ্ত ; বহুবী 1] (ক্রি) 
এখানে অচলেশ্বর বিগ্রহের পুজা ও উৎসব হয়। প্রতিবংসর . ২ চাপলাহীন। 
প্রীক্মক!লে রথযাত্র! উপলক্ষে এখানে বনু লোৌকসমাগম হইয়া ৷ অচাপল্য-(ক্রী)! নঞ.তৎ? স্থিরতা | : নাস্তি চাপলাং যন্ত ; 
থাকে। মন্দিরটী স্ুবৃহতৎ্ এবং চতুদ্দিকে সোপানাবলী-. বনু, (ত্রি) ২ চাপল্যশৃন্ত। 
শোভিত সরোবরের পুর্বতীরে অবস্থিত। সরৌবরের মধ্যস্থলে  অচামি-_দাঞ্জিলিঙের মন্দরজাতির শাখাবিশেষ | 
এক ক্ষুদ্র কৃত্রিম দ্বীপের উপর অপর একটা মন্দির বিরাজমান ।  অচারু-(ত্রি) অসুন্দর, অমনোজ্ঞ, যাহা চারু নছে। 
অচলেশ্বর মন্দিরগাত্রে রাজরাজ এবং রাজেন্্রচোল ও তত্বংণীয় : অচি,অছি-_(দেশজ) কন্ম্াধ্যক্ষ। আরবী ওয়াসী শব্দের অপত্রংশ | 
পরবর্তী রাজগণের এবং পাণ্তাবংশীয় কতিপয় রাজার লিপি | ধাহারা নাবালকের বিষয়ের ভারগ্রহণ করিয়া কাধ্যাদির 
উৎকীর্ণ আছে।  তত্বাবধান করেন, এখন বাক্ষালায় তীহাদিগকেই প্রায় অচি ব| 
'অচলেশ্বরং__আবুপর্বতের আবু ্টেশনের ৬ মাইল দুরে অচলগড় | অছি বলা হয়। 
ছুর্গের পাদদেশে অবস্থিত একটা তীর্থক্ষেত্র । এই স্থান অচলেশ্বর : অচিকিৎুসা[ ন চিকিৎসা; নঞ-তৎ ] চিকিৎসার অভ।ব। 
শিবলিঙ্গ ও জৈনদিগের আদিনাথ মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। : ২ কুচিকিৎসা, মন্দচিকিৎসা । ৃ 
[ অচলগড়ং দ্র? র অচিকিৎস্ত-_(ত্রি) চিকিৎস৷ করিবার অযোগ্য । যে রোগের 
অচলোজী-_একজন মরাঠা ; লুখজী যাদবের পুত্র। নিজাম ৷ বা রোগীর কোন চিকিৎসা নাই। [স্ত্রী_অচিকিতস্তা ] 
শাহ্‌ ইহাকে হত্যা করেন। ইহার পুত্র সম্তাজীকে জিজাবাঈ  অচিকিত্বস্‌-(ত্রি) দেবতন্বানভিজ্ঞ । ( খক্‌ ১.১৬৪-৬) 
গোপনে প্রতিপালন করেন। ৃ অচিকুর-_( পুং) খালিত্য, টাক্‌। 
'অচাত-লোকেশ্বর-__বৌদ্ধতন্ত্রের এক দেবত|। অচিকধণ_(ত্রি) [ ন চিন্কণঃ ] রক্ষ, খস্থসে, অমস্য) 
মুখ ও ছয় বাহু এবং ইনি ললিতভঙ্গীতে উপবিষ্ট। অপরিষ্কার । 


নি 


[ নাস্তি চাপল্যং 


ইহার একটা 
ইহার 


তিনটা দক্ষিণহস্তের একটাতে তরবারি, একটাতে শর ও অপর 

একটা হস্ত বরদভঙ্গীতে রক্ষিত । 

মধ্যে ছুইটীতে কক্রী ও ধনু এবং একটী হস্ত অভয়ঙঙ্গীতে 

অবস্থিত। ৃ ৰ | 
] 


বামদিকের তিনটা হস্তের ৃ 


 অচিৎ-ত্রি) [ নাস্তি চিৎ জ্ঞানং যন্ত; বহুত্রী ] চেতনা রহিত, 

জ্ঞানহীন। ২ যে অগ্নিচয়ন করে না, অর্থাৎ অধার্মিক। 

[ নঞ-তৎ ] (স্ত্রী) ৩ চিদ্ভিন্ন, অজ্ঞান | ( খক্‌ ৭.৬১.৫ ) 
রামানুজ-সম্প্রদায়ের মতে প্রতাক্ষ যাবতীদ্ন বস্তই অচিৎ। 


৮৭ 


আচও 


[৩৪৬ ] 


অচিন 


ইহা জড়ম্বরূপ; ভোগ্য অন্নাদিঃ ভোগোপকরণ 
পাত্রাদি ও ভোগায়তন দেহ__এই তিনভাগে অচিৎ বিভক্ত। 
চিৎ জীব এবং ঈশ্বর অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ। চিৎ, অচিৎ 
উভয়েই ঈশ্বরের শরীর | [ চিৎ দ্র") 


অচিত,__(ত্রি) জ্ঞান বা বুদ্ধিহীন। ২ অচেতন, জড়। ও. 


অনবলোকিত, 
কল্পনাতীত । 


অপ্রত্যাশিত। ৪ চিত্তের অবিষয়ীভূত, 
৫ সতকরন্দ্দে অনাসক্ত চিত্ত । 


ভোজন-! 


৷ অচিন্ত্যশক্তি__ জী) 


করেন। সুতরাং ইনি খুষ্টীয় ষঠ শতাব্দীর প্রারন্তে বিষ্ভমান 
ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয় । [ অজজ্ত। দ্র ] 

অচিন্ত্যজ-_( পুং) [ বৈদ্ভক ] পারদ। (রাজনি” ) 

গঙ্গার সহজ্নামের মধ্যে একটা । 
(স্কন্দপু কাশীখণ্ড ) 


। অচিস্ত্যশক্তিরন-_( পুং) নব জরে প্রযোজ্য রসৌবধবিশেষ। 


(খক্‌ ৩.৯৮.২) 


৬ সর্কেন্দ্রিয়ের উপসংহার, মৃত্যু, মরণ | (খক্‌ ৪.৩.১) ৭1 


বুক্ষাদি দ্বার! নিবিড় (দেশ )। ( খক্‌ ৬.৪৯.১১) 


অচিতং__গণ বা সমূহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে এই শব্দ বস্ুগণ, ; 
ভাবগণ প্রভৃতি সমাজ বা রাজনীতি-ভিন্নার্থক সাধারণ সমষ্টি-; 
সামাজিক বা রাজনৈতিক গণ বা সঙ্বকে | 
বলা হুইয়াছে, তত্ভিন অপরবিধ গণ “অচিত্তঁ বলিয়া; 


মাত্র বুঝাইবে | 
£সচিত্ত? 
উল্লিখিত হইয়াছে । “সচিভ্তসমুহো যথা মল্লগণঃ...অচিত্ব- 
সমূহ! যথ! বন্থুগণঃ কুপ্রবচনে দ্রব্যগণো! যথা চরকাদিগণঃ । 
চরকঃ পরিব্রীজক£1” ( অভিধান-রাজেন্্র নামক জেন প্রাকৃত 
অভিধানে উল্লিখিত টাকা )। পাণিনিও ( ৪.২,৪৭ ও ৪.৩.৯৬) 
রাজনৈতিক সঙ্ঘ বাঁ গণকে সচিত্ত বলিয়াছেন। [ গণ দ্র ] 


অচির্ভি-[ত্ত্রী) অজ্ঞান, অবিবেকের কারণ। ( খক্‌ ৭.৮৬.৬) 


অচিত্র-(ত্রি) অনাশ্চর্য্য, বৈশিষ্ট্যহীন | 


পণীয়। ( খক্‌ ৪.৪১৯.৩) 


২ অস্পষ্ট) 2৮ ূ 


ইহার মাত্র। ছুই রতি এবং অন্গপান ধান্ঠপিপ্ললী-কাথ । 
ইহা বদ্ধমুষায় বালুকা যন্ত্র সাহায্যে লঘুপুটে পাক করিতে হয়। 
( বৈচ্যকশব্দ' ) ভতৈষজ্য-রত্বাবলীর জরাধিকারে ইহার প্রস্তুত- 
প্রণালী ও অনুপানবিধি এইরূপ-_ 

রস ২ মাধা, গন্ধক ২ মাষা, একত্র কজ্জলী করিয়া ভূঙ্গরাজ, 
কেশরাজ, নিসিন্দা, থানকুনী, গিমে, শ্বেত অপরাজিতার মুল, 
শালিঞ্চ, কাটানটে, হুড়ছুড়ে_ইহাদের প্রত্যেকের ৪ মাষ! 
করিয়া রস লইয়া! উহ্হাতে মিশ্রিত করিতে হয়। পরে স্বর্ণ 
মাক্ষিক ১» মাষা, মরিচ ১ মাষা সংযুক্ত করিয়া মুগপ্রমাণ বটা 
প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথম দিন ৩ বটা, দ্বিতীয় দিনে ২ বটী, 
তৃতীয় দিনে ১ বটী শীতল জলসহ সেবন করা  বিধি। 
তৎপরে শীতল জল পান করিতে দিতে হয়। তৃষ্ণ! উপস্থিত 
হইলে জল ও মাংসের যুষ পান করিতে দেওয়! ছা | শিরঃ- 
কম্পন বা শিরঃশূল উপস্থিত হইলে মস্তকে নারায়ণতৈলাদি 
মর্দন করান বিধি । 


তৃষ 


অচিন্ত__একটী বৌদ্ধবিহার। মধ্যভারতের ইলোরা গিরি- 375 একটা গিরিসঙ্কট | 


গুহার ৫« মাইল উত্তর-পূর্ব অবস্থিত । 
৷গাচাধ্যবাদী  বৌদ্ধদিগের 
করিতেন । 


প্রতিষ্ঠাতা আধ্্যসজ্ব বাস 


নিন্মিত হয়। এখানকার ফ্রেস্কো চিত্র অতুলনীয়। একখানি 
উৎকীর্ণ শিলালিপি হুইতে জানিতে পারা যায়, ইহার খোদাই 
কাধ্য অচল নামে জনৈক স্থবির-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল । 
অচিন্তনীয়_্(ত্রি) [নচিস্ত শক্যার্থে অনীয়র্‌] চিন্তার ৷ 
অযোগ্য, যাহ চিন্তা করিয়া উঠ! যায় না। “অচিস্তনীয়স্ত 
তব প্রভাবঃ |” ( রঘু") (ক্লী) ২ ব্রন্। ৃ 
অচিন্তিত_-(ত্রি) অভাবিত, আকম্মিক। 

অচিন্ত্য,__(ত্রি) অনুমাপক হেতুর অভাবে চিন্তার বা তর্কের 
অবিষয়ীভূত। “অচিস্ত্যাব্যক্তরূপায় নিগুণায় গুণাত্মনে |৮ 
(ব্রন্গের প্রণামমন্ত্র) (পুং) ২ শিব। 

অচিন্ত্য-_অজক্তার ১৬ সংখ্যক গুহায় উত্কীর্ণ লিপিতে রাজ। 
রবিসাম্বের মন্ত্রী বলিয়া ইহাকে উল্লেখ কর! হইয়াছে | বাকা- 
উকরাজ হরিসেন যখন রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে 
অচিন্ত্য এই ১৬ সংখ্যক গুহামও্পটা বহু অর্থব্যয়ে নির্্মীণ 


এই অচিস্তবিহারে , 


এই স্থানের গিরিগুহাগুলি খুষ্টায় ৫ম ও ৬ শতকে । 


অচিন্ত্যাত্মন্__( পুং ) পরমাত্মা । 

অচিবল__কাশ্মীরের একটা বৃহৎ জলোৎস। ইহা অচিগান 
পল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত। পুর্বে এইখানে পেসাদার নর্তকী- 
দের বাস ছিল। 

অ-চিয়াও__হা'ন-বংশীয় সম্রাট উ-তির পত্বীগণের মধ্যে অন্ততম| | 
ইনি খুষটপূর্ব দ্বিতীয় শতকে জীবিত ছিলেন | উ-তি যখন 

বালকমাত্র, তখন তিনি ইহাকে বিবাহ করেন। 

অচির-(ক্লী)[নচিরম্] অল্পকাল, শীদ্্। ২ নব, নুতন। 
(ত্রি) ৩ অল্পকালস্থায়ী বস্তমাত্র । ৃ 
অচিরক্রিয_(ত্রি) কার্য্যস।ধনে যাহার দীর্ঘকাল লাগে না 
অদীর্ঘস্ত্র | ্‌ 


 অচিরত্বিষং_ স্ত্রী) [ অচিরা অল্পকালস্থায়িনী ত্িটু প্রভা যন্ত1ঃ ] 


'ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ । (ব্রি) ২ অন্নকালস্থারী কাস্তিধুক্ত | 
অচিরছ্যুতি_[স্ত্রী) [ অচিরা অল্পকালস্থায়িনী ছ্যাতিঃ প্রভা 
যন্তাঃ ] বিদ্যুৎ । [ কর্ধধা ] (ত্রি) ২ অল্পকালস্থায়িনী 
হ্যতি। [ বন্ুবী ] ৩ অল্পকালস্থায়ী ছ্যুতিযুক্ত । 
অচিরপল্লব-_ (পুং) [ বৈগ্যক ] সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ । 


অচিরপ্রভা৷ [ ৩৪৭ ] অচীন 


১১১১১১১১১১১ 


অচিরপ্রভা-_( স্ত্রী) [ অচিরা ক্ষণকালস্থায়িনী প্রভা যন্তাঃ 3 : “হুস্তিনপুরসংস্থায়ৈ দয়াময়পরাত্মনে । 

বহুত্রী ] ক্ষণপ্রভা, বিছ্যুৎ। [ কর্মধা ] ২ অচিরদীপ্তি। ৃ প্রিয়ায়ৈ বিশ্বসেনম্ত অচিরায়ৈ চিরং নমঃ ॥ 

[ বহুত্রী ] (ত্রি) ৩ অল্পকালস্থায়ী প্রভাঘুক্ত | শত নমঃ শ্রী অচিরায়ৈ শান্তিস্বামিজনন্তৈ 1৮ 
 অচিরভাস্‌্-স্্রী) [ অচিরা অল্পকালস্থায়িনী ভাঃ যন্তাঃ]. এই বিবরণ হইতে বুঝা যায়, তিনি হস্তিনাপুর-নিবাসিনী 

বিছ্যুৎ। | কর্মধা | ২ অল্পকালস্থার়িনী প্রভা । [ বহুবী ] বিশ্বসেনের স্ত্রী ও শাস্তিস্বামীর জননী | ইহ? হইতে জৈন- 

(ত্রি) ৩ অল্পকালস্থায়ী দীপ্তিষুক্ত | _দিগের তীর্ঘস্কর শাস্তিদেবের জননীর নাম অচিরা, ইহাও 


অচিররোচিস্-(জ্ত্রী) [ অচিরং রোচিঃ দীপ্ডিরযস্তাঃ ) বনুত্রী ] ূ অন্থুমান করা যাইতে পারে। 

বিছ্যুৎ। [ কর্মধা |] ২ অল্পকালস্থায়িনী হ্াতি। (ক্রি) অচিরাংশ-_(ভ্ত্রী) [ অচিরাঃ ক্ষণস্থায়িনঃ অংশবো যন্তাঃ) 
৩ ক্ষণিক ছ্যতিযুক্ত | _ বন্থত্রী] বিছুৎ। [ কর্মধা ]২ ক্ষণস্থায়ী কিরণ। 
অচিরবতী-(ত্ত্রী) নদীভেদ। ভগবান্‌ গৌতম বুদ্ধ নেপালের অচিরাৎ, অচিরায়, অচিরেণ__( অব্য) অল্পকাল। ২ শীঘ্র 
অন্তর্গত কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন । এই কুশীনগর অচিরবতী ও . অচিরাভা।__ স্ত্রী) [ অচির। আভা যন্তঃ ; বহুত্রী ] বিছ্যুৎ। 
ছিরণ্যবতী নদীঘ্য়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ভিন্সেন্ট ন্মিথ অচিরে__( দেশজ ) শীম্ব। 

ও নেপালের কুমার খড়গী সমশের জর্গ বাহাছুর ভবসাগর ঘাটের ৃ অচিঞ-( ত্রি)[ অচ্‌ গতৌ-ইফুচ, ] গমনশীল | 

নিকট ছোটরাপ্তি ও গণ্ডকের সঙ্গমস্থলকে কুশীনগর বলিয়া! স্থির | অচীন__ভারতমহাসাগরস্থ সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরস্থ বিভাগ । 
করিয়াছিলেন, কিন্ত পরে প্রত্রতত্ববিভাগের খননের ফলে এই ভূ-পরিমাণ ২০৫৪৪ বর্গমাইল । ইহা একটী ওলন্দাজ উপ- 
সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । [ কুশীনগর দ্র']স্মিথ ও! নিবেশ। ওলন্দাজের! ইহাকে “অৎজে” নামে অভিহিত করেন। 
কুমার খড়গী সমশেরের মতে ছোট রাপ্তি নদীরই প্রাচীন এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম | সুমাত্রা দ্বীপের 


নাম অচিরবতী । _ অগ্তান্ত স্থানের ন্যায় ইহার মধ্য দিয়া একটী উচ্চ পর্বতমাল। 
সংঘুক্তনিকার ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের মতে ইহা জদ্ুদ্বীপের । বিরাজিত। উহার পুর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের ক্রমনি্ন অধিত্যকা 
পাঁচটা মহানদীর অন্ততম। | অন্ত চারিটা মহ!নদীর নাম. সমুদ্রতীরে আসিয়া সমতলক্ষেত্রে পরিণত হ্ইয়াছে। এ 


গঙ্গ, যমুনা, সরধু ও মহী। সালিটুটকজাতক ও কুরধন্ম  অধিত্যকার অববাহিকা ভেদ করিয়া উত্তরদিকে পেদির, 
জাতক হইতে জানিতে পারা যার যে, ইহ! শ্রাবন্তীর নিকটে | গিঘেন ও সমলঙ্গ নদী ) পুর্বে এদি, পের্লাক, লঙ্গপর ) পশ্চিমে 
প্রবাহিত ছিল । ধন্মপদট্ঠ-কথার লিখিত আছে যে, ক্লুবা» রিগাস+ মেলাবু নদী এবং প্রায় প্রত্যেক নদীর অব- 
শাবস্তীর নিকটবন্তী পাওুপুর নামক একটী গ্রামে এক ; বাহিকায় খণ্ড খণ্ড দেশীয় রাজ্য। ওলে-লে এবং কোটরাজ 
মত্মজীবী বাস করিত। সে শ্রাবস্তীর পথে অচিরবতী | বা অচীন এখানকার প্রধান বন্দর। কোটরাজ পুর্বে 
নদীর তীরে কচ্ছপের ভিম্ব দেখিতে পাইয়াছিল। ধন্মপদটুঠ- ৷ ক্রাতোন নামে অভিহিত হইত। | 

কথ। হইতে আরও জানিতে পার যায় যে, প্রসেন- কোটরাজ স্থুমাত্রা দ্বীপের সব্বোত্তর প্রান্তে অচীন 
জিতের পুত্র কিরূপে অচিরবতী নদীতীরে যুদ্ধে শাক)-! নদীর অববাছিকাভূমে সমুদ্রোপকুল হইতে ৩ মাইল ভিতর 
দিগকে সমূলে উৎখাত করেন। কিন্ত অচিরবতী নদীর জল | দিকে অবস্থিত। উপকুলভাগ খুব নিম্ন এবং প্রায় ১২॥ 
স্ফীত হইয়া বিজয়ী সেম্তদিগকে ভাসাইয়৷ সমুদ্রে লইয়া যায় । | মাইল বিস্তৃত। এজন্ত এই নিম্নভূমিতে প্রচুর ধান্যের 
দীঘনিক।য়ে লিখিত আছে, এক সময় তথাগত কোশলরাজ্যের | চাষ হয়। ওলে-লের সহিত কোটরাজ রেল লাইন দ্বার 
'অন্তগ্ঘত মনসাকট গ্রামে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি মনসা- ! সংযুক্ত, ইহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বেশ সুবিধা হুইয়াছে। 
কটের উত্তরে প্রবাহিত অচিরবতী নদীর তীরে অঞ্বনে । নদীগর্ভেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্যবাহী নৌকা দেখিতে পাওয়। 
বাস করিয়াছিলেন। মিলন্দপহ্োয় লিখিত আছে, হিমবস্ত : যার়। উপকুলভাঁগে মত্গ্ ধরিবার ও পণ্যবহনের জন্ত 
হইতে পাচ শত নদী বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দশটা । বৃহ নৌক। আছে। এখানে সোণার কাজ, ইস্পাতের 
প্রধান নদী । অচিরবতী এই দশটার অন্ঠতম। |  অন্ত্র, রেশমী-বন্ত্র ও চীনামাটির খেল্না প্রস্তুত হইয়। থাকে। 
অচিরস্ত--( অব্য) অল্পকালে। অচিরাৎ। শাদ্র। অচীনবাসীদের প্রাচীন হুর্গ্ৃহে এখন ওলন্দাজদিগের সেনাবাস 
অচিরা__(ভ্ত্রী) জৈনদিগের এক স্ত্রীদেবতী। আচারদিনকরে ; প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

(পূ. ১৬১) যে বিবরণ পাওয়। যায়, তাহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল_- অচীনবাসীরা মলয়-শাখাভুক্ত। ইহারা স্থুমাত্রার অন্ঠান্ট 


অচীন 


৩৪৮ 


| অচীন 


স্থানের মলয় জাতির স্তায় সুগ্রী নছে, বরং অপেক্ষাকৃত, 


দীর্ঘাকার। এখানকার ভদ্রবংশীয়েরা আপনাদিগকে আরব- 
বংশসম্তৃত বলির] স্বীকার করে, কিন্তু ইহাদের আকৃতিগত 
সাদৃশ্ত অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, ইহারা এক সময়ে 
হিন্দু ছিল; পরে আরবজাতির সংমিশ্রণে মুসলমান হইয়া 
পড়িয়াছে। 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
চরিত কীর্তনই ইহাদের সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। ভাষায় 
প্রাচীন হিন্দুত্বের পরিচায়ক অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ 


দষ্ট হয়, অথচ বর্তমানে ইহারা আরবী বর্ণমালায় লেখা | 
পড়া করে। ইহারা সাহসী, যোদ্ধা ও বিশেষ কন্মঠি। 


রুষি, বন্ত্রবয়ন ও জাহাজনিন্দমীণই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা | 


যধ্যযুগে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মারো পোলো» ফ্রায়ার ; 
ওডোরিকে! ও নিকোলো কন্টি প্রভৃতি উত্তর সুমাত্রা পরি-: 


দর্শন করিয়। গিয়াছেন। তাহাদের কেহ 


কেহ এবং ; 


তারতীয় কোন কোন গ্রস্থক!র এই স্থান লখ্ি, রাজ্যের অন্তর্গত 


১৫৬ খৃষ্টাব্দে 
জনৈক 


করিয়াছেন। 
ত্রিস্তান দা কান্হার 


বলিয়া উল্লেখ 
নৌসেনাপতি 


পর্ত,গীজ | 


পোতাধ্যক্ষ 


আল্ভারো৷ তেলেজ এরই জনস্থানকে “অচীন” বলিয়া উল্লেখ । 
করিয়াছেন; তখন ইহা পেদির রাজ্যের স্থলতানের অধীন ৷ 


ছিল। এ সময় হইতে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে সমর্থ হয় এবং 
স্মাত্রার অনেক গুলি ক্ষদ্র রাজ্য ইহার অন্তনিবিষ্ট হইয়া পূড়ে। 


২০ বৎসরের মধ্যে অচীন স্বীয়, 
ক্রমে উত্তর, 


স্থলতান ইক্কন্দর মুদার শীসনকালে ( ১৬০৭-৯৬৩৬ খুঃ ) 
অচীন রাজশক্তি সম্পন্ন একটা ক্ষুদ্ররাজ্য বলিয়া সংগঠিত হয়। : 
এ সময়ে অরু হইতে পশ্চিম উপকূলের বেস্কুলেন নগরী পর্যন্ত: 


১৯০০ মাইল পরিমিত সুদীর্ঘ সমুদ্রকূল, নিয়াজ দ্বীপ ও 
কেদা ও পেরাক 


মলয়রাজ্যের অন্তর্গত জোহর, পাহাঙ্গ, 
প্রন্তি স্থান ইঙ্কন্দ রের প্রভৃত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। 


এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায় শুনিয়া পাশ্চান্ত্য 


বণিক্সম্প্রদা় অচীনে আসিয়া বাণিজ্য পরিচালনের চেষ্টা 
পায়। ১৫৯৯ খুষ্টান্দে ওলন্দবাজ বণিক্গণ এখানে আসিয়া 
উপস্থিত হুয়। ১৬০২ খুষ্টাব্দে ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেথের 


পত্র লইয়া স্তরে জেমস্‌ লাঙ্কাষ্টার অচীনে আগমন করেন। 
তদানীন্তন রাজা আলাউদ্দীন্‌ শাহ্‌ তীহাকে সংবদ্ধনা: করিতে 
ক্রটি করেন নাই। অতঃপর ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্কন্দর দুদার 
সভায় রাজ ১ম জেমসের পত্র লইয়া. পুনরায় একজন ইংরেজ 
ৰাণিজ্যদূত এখানে আগমন করেন; কিন্ত ইংরেজেরা তৎকালে 
কুী নিন্্াণ করিবার অধিকার পায় নাই | ১৬২১ খুষ্টাে 


| 


ইহাদের ভাষা ও সাহিত্য অন্তান্ত মলয় জাতি । 
ধন্মৃতত্ব ও আখ্যায়িকামূলক বংশান্ু- 


ফরাসী বণিক্দল দেশবাসীর সহিত সঞ্ভাবপ্রতিষ্ঠায় যত্তুবান্‌ 
হইলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই । 
অচীনের প্রথম স্বাধীন সুলতানের রাজ্যাধিকারকালে 
পর্তগীজগণ এখানে প্রভাব বিস্তারে চেষ্টা পায়, কিন্তু ১৬৪১ : 
ৃষ্টাব্দে মলান্কাদ্বীপে পর্ভ,গীজশক্তি বর্ষ হুইলে এখানেও 
পর্ভ,গীজদিগের প্রতিপত্তির হ্াস হইয়া যায়। ১৬১৫ খুষ্টাব্দে 
ইস্কন্দর মুদা মলাক্কা অধিকারকালে ৫০০ রণতরী ও ২৫০ ছিপ 
পর্ভ,গীজদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।  এ্রতিহাসিকগণ 
বলেন, এরূপ নৌ-বাহিনী ততৎকালে ইউরোপের কোন রাজারই 
ছিল ন! | ৃ 
১৬৪৯ খুষ্টাব্দে ইস্কন্নরের বংশধরের মৃত্যু ঘটিলে তাহার 
বিধবা পত্রীকে রাজতক্তে বসান হয়। ইহাতে স্থযোগবাদী 
্বার্থান্ সর্দারের! স্ত্রীশাসনের পক্ষাপাতী হইয়া পর পর 
আরও তিনজনকে রাণীর পদে অভিষিক্ত করিয়া 
আপনাদের শক্তি ও মর্ধ্যাদী অক্ষুপ্র রাখিতে চেষ্টা পান। 
অবশেষে ১৬৯৯ খুরষ্টাব্দে স্থানীয় আরববংশীয়গণ এই নারী- 
শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার : অতিপ্রায়ে 
আপনাদের মধ্য হইতে একজনকে সর্দার মনোনীত করিয়! 
রাজতক্তে বসান। ইহার পরবর্তী কিছুকাল অচীনের ইতিহাসে 
উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। ৃ 
১৮১৬ খুষ্টান্দে যবদ্বীপ ওলন্দাজদিগের হস্তে সমপিত হইলে 
নিকটবর্তী দ্বীপবাসী ইংরেজ ওপনিবেশিকগপ অচীনে প্রাধান্য: 
রক্ষা করিতে চেষ্টিত হন। ১৮১৯ খুষ্টান্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট 
একটা সন্ধি দ্বার! অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিকে অচীনে স্থায়ি- 
ভাবে বসবাস করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। ₹ 
১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বুটিশ গবর্ণমেণ্ট হলগ্ডের সহিত চুক্তি 
অনুসারে স্থুমাত্রীর ইংরেজাধিকৃত স্থানগুলি ছাড়িয়া দিয়া 
এসিয়া মহাদেশের অন্য কএকটী ওলন্দাজ অধিকারের সহিত র্‌ 
বিনিময় করিয়া লন। ৃ 
১৮৭৩ খুষ্টাব্যে ওলন্দাজেরা অচীনের সুলতানের বিরুদ্ধে: 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে ওলন্দীজ 
সেনা অচীন আক্রমণ করে, কিন্ত সেনাপতি কোহ্‌লার_ 
নিহত হওয়ায় এই উদ্যম ব্যর্থ হয়। পর বর্ষে জান্গুয়ারী মাসে 
নূতন উদ্যমে ওলন্দাজগণ পুনরায় অচীন আক্রমণ ও অধিকার 
করিলেও অতফিত আক্রমণ হইতে তাহারা আপনাদিগকে রক্ষা; 
করিতে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে ১৮৭৮-৮১ খুষ্টান্দের মধ্যে 
জেনারেল ভান দার হেডেন দেশবাঁসীদিগকে. কিয়ৎপরিমাঁণে 
দমন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৮৯৬ খুষ্টান্দে তাকু 
ওমরের অধ্ধীনে দেশীয়গণ পুনরায় বিদ্রোহী হুইয়া উঠে। ১৮৯৮, 


ঙ 


] অচেতন 


করিতে অগ্রসর হন এবং ১৯০১ খুষ্টা্দে প্রধান প্রধান সর্দারের 
আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়; কিন্ত যে ব্যক্তি নিজেকে 
স্থলতান বলিয়া পরিচত করিয়াছিল, সে গাজোয় পলাইয়া 
আত্মরক্ষা করে। তদবধি ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত পুর্ণ উদ্যমে 
ইহাকে ধরিবার চেষ্টা হয়; কিন্ত ওলন্দাজ সেনাদল কিছুতেই 
তাহাকে ধরিতে সমর্থ হয় নাই, বরং বিদ্রোহিদল ইহার 
পরেও বহুদিন যাবৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ওলন্দাজ 
গবর্ণমেণ্টকে উত্যক্ত করিয়াছিল । 


অচেককোল-_্ৃকীস্থানের  পর্বতময় অধিত্যকায় অবস্থিত 
একটা হুদ । 
অচেকতাঘ-_তুকীস্থানের অন্তভুক্ত একটা গিরিশ্রেণী। 


অচেককোল হুদের উত্তরদিকে অবস্থিত। রুষদেশীয় পর্য্যটক- 
গণ ইহাকে মস্কো রেঞ্জ (81090০জ [১2129 ) নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। 
অচেকদরিয়া_তুকীস্থানের অন্তর্গত গোবীমরর 
অধিত্যকায় প্রবাহিত একটী নদী। 
অচেত-_( দেশজ ) সংস্কৃত “অচেতা2 শব্দের অপভ্রংশ । ইহার 
অর্থ জ্ঞানশৃন্ বিবেকহীন। হিন্দী ভাষাতেও এই শব্ষের 
প্রয়োগ দেখা যায়। 
অচেতন--(ক্লী) [ চিত-নুযু; নঞ-তৎ ] জ্ঞানবিশিষ্ট ভিন্ন; 
অজ্ঞান। জ্ঞান. ছুই প্রকার-_-বিষয়াকার মনোবৃত্তিবপ এবং 
তৎফলিত চৈতন্তরূপ। ইহার মধ্যে বৃত্তিবূপ যে জ্ঞান, তাহা 
চিত্তেরই ধন্ম। কেন না, শ্রতি বলিয়াছেন__কাম, সঙ্কল্প, 
বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হী, বুদ্ধি, ভীত্তি, 
প্রভৃতি সমস্তই মন। 
“কামঃ সঞ্চল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা 
ধৃতিরধূতিস্তীধীর্তীরিত্যেতৎ সর্ধং মন এব |” (শ্রুতি) 
দ্বিতীয় জ্ঞান, যাহা চৈতন্তরূপে উল্লেখ কর! হইরাছে, 
তাহা৷ আত্মধন্ম । চৈতন্য সর্ধবদ1 প্রকাশরূপে.অবস্থিত হইলেও 
বৃত্তি-সহকারেই তিনি তদ্গত অজ্ঞাননিবারণে সমুজ্জল 
হইয়া থাকেন। এই জন্যই বৈদাস্তিকেরা একটা দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া বলিয়াছেন-_ঘটজ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিদাভাস 
উভয়ই যুগপৎ ঘটে পরিব্যাপ্ত হয়। বুদ্ধিতে তদ্গত অজ্ঞান- 
নাশ এবং চিদাভাসে উহার ক্ফ,রণ হইয়া উঠে। 
“ুদ্ধিবৃত্তিচিদাতাসৌ দ্বাবেতে ব্যাপ্ন,তো৷ ঘটম্‌। 
তত্রাজ্ঞানং ধিয়! নপ্তেদাভাসাত্ত, ঘটঃ স্ক,রেৎ ॥৮ (বেদান্ত) 
সাংখ্যমতে বিষয়োপরক্ত বৃত্তি চিতি প্রতিবিষ্বিত হয়, 
তাহাতেই বিষয়াবতাস হুইয়া থাকে । সরোবরের তটস্থ- 
1 


পর্বতীয় 


৬৮ 


তরুগণ যেমন সরোবরসলিলে প্রতিবিষিত হয়, এই দৃশ্যমান সমস্ত 

বস্তই তেমনি সেই চিদ্দর্পণে প্রতিবিস্বিত হইতেছে । 
“তম্মিংশ্চিদর্পণে স্ফারে সমস্ত বস্তদৃষ্টয়ঃ | 
ইমাস্তাঃ প্রতিবিস্বস্তি সরসীব তটদ্রমাঃ ॥” 

সাংখ্য ও বেদান্ত মতসিদ্ধ যে বৃত্তিরপ জ্ঞান, 


( সাংখ্য ) 
তৎস্থানীয় 
আত্মচৈতন্তই  নৈয়ায়িকগণের স্বীকৃত। বৃত্তি ও 
তৎস্থানীয় জ্ঞানে আত্মমনঃসংযোগাদিই কারণ। আত্যন্তর 
মুখাদি বিষয়গ্রহণে মন এবং স্ব স্ব গ্রাহ্া বিষয়গ্রহণে ইন্দ্রিয় 
সকলই কারণ। 
গৌতম ও কপিল উভয়েই উক্ত রূপ স্ব স্ব বিষয়ে ইন্দডিয়- 
সমূহ্রই গ্রাহকতা৷ উল্লেখ করিয়াছেন । 
এইরূপে আত্যন্তর মুখাদিতে যেমন মন, সেইরূপ বাহ 
শব্বাদিবিষয়ে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রির়গণই অসাধারণ কারণ । বিশেষ 
এই যে, মন এই সমুদয় বিষয়ে সাধারণ কারণ । 
এই মতে বুঝা! যায়, জ্ঞানকারণ ইন্দ্রিয় যাহাতে নাই, 
তাহাই অচেতন। ইন্দ্িয়শূন্ত বিষয়েই অচেতন শব্দের 
ব্যবহার । এই জন্যই চরক বলিয়াছেন, যে দ্রব্য ইন্দিয়ধুক্ত, 
তাহাই চেতন, আর যাহ! ইন্্রিয়হীন, তাহাই অচেতন | 
“সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিক্দ্রিয়মচেতনম্‌ |” (চরক) 
সাধারণতঃ বৃক্ষাদিকে অচেতন বলা হয়। কিন্ত প্ররুতপক্ষে 
তাহারা অচেতন নহে । তাহাদেরও অন্তঃকরণাদি আছে। 
কারণ স্ব স্ব কর্মান্যায়ী ছুঃখভে।গের জন্যই পাপের ফলে 
তাহারা স্থাবরত্ব পাইয়াছে। যাজ্ঞবন্থ্য বলিয়াছেন, মহাপাতক- 
জনিত দারুণ নরকভেো!গের পর মহাপাতকীরা কর্ম্ক্ষয়ে ইহ- 
সংসারে জন্ম লয় । 
“মহাপাতকজান্‌ ঘোরান্‌ নরকান্‌ প্রাপ্য দারুণান্‌। 
কর্ধক্ষয়াৎ গ্রজায়স্তে মহাপাতকিনস্ত্বিহ ॥৮ ( যাজ্বন্ধ্য ) 
যাজ্জবন্ক্য প্রথমে এইরূপ নির্দেশ করিয়া পরে বলিয়াছেন, 
“তৃণগুল্মলতাত্বর্চ ক্রমশো গুরুতল্লগঃ 1” অর্থাৎ গুরুতন্সগামী 


তাদশ 


ক্রমশঃ তৃণ গুল্স ও লতা হয়। 

তৎ্পরে বলিয়াছেন, “শরীরজৈঃ কন্মরদৌষৈর্যাতি স্থাবরতাং 
নরঃ1৮ মানব কায়িক কন্দম দোষেই সাধারণতঃ স্থাবর হইয়া 
জন্মগ্রহণ করে । 

পাপাবশেষ ভোগের জন্ত চেতনেরই তৃণবৃক্ষাদিবূপে 
জন্ম প্রাপ্তির কথা যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন । সুতরাং হুঃখভোগের 
জন্যই যখন বুক্ষা দিরূপত্ব প্রাপ্তি, তখন ইন্দ্রিয় অভাবে কিরূপে 
তাহারা ছুঃখান্ুভব করিবে? 

স্ুতর।ং₹ উক্ত খধিবাক্যে বুঝা যায়, বুক্ষ তৃণ লতা 
প্রভৃতির ইন্দ্রিয়াদি অবপ্তই আছে এবং আছে বলিয়াই দেখ! 


অচেতন ] 


৩৫০ 


] ্‌ _. অচেতন৷ 


যায়, পদ্ম সরোবরাস্তরে গমন করে এবং তরুশাখা ছিন্ন 
হইলেও চেতনযোগেই পুনঃ প্ররূঢ হয়। 


শ্রতিবাক্যেও দেখা যায়, “অথ জীবে যাং জহাতি স৷ 
শুধ্যতি |” এই শ্রতিবাক্য দ্বারা উহাদের জীবসন্বন্ধই 
প্রমাণিত হয় ! 


পদার্থাদর্শে চারি প্রকার দেহের উল্লেখ আছে । যথা 
উদ্ভিজ্জ, উ্মজ, অগজ ও জরায়ুজ। 
“দেহশ্চতুব্বিধো জ্ঞেয়ো জস্তোরুৎপত্তিভেদতঃ। 
উদ্ভিজ্জ উদ্মজোইগ্ডোথশ্চতুর্থস্ত জরায়ুজঃ।” ( পদার্থাদর্শ) 

এই বচন দ্বারা স্থাবরেরও দেহসন্বন্ধ উক্ত হুইয়াছে। 
সাংখ্যদর্শনেও চেতন সম্বন্ধেই ভোগায়তন দেহের উৎপত্তি 
বলা হুইয়াছে। তবে স্থাবর সম্বন্ধে বলা হয়ঃ উহাদের 
সকল ইন্দ্রিয় নাই । কিন্ত ত্বাচ, প্রত্যক্ষ এবং ভ্রাণজ প্রত্যক্ষ 
আছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। : কারণ, অনলাদির খরতর 
কিরণ স্পর্শে উহাদের শুফতা এবং ওষধিবিশেষের ধুমাদি 
সম্পর্কে দ্রাণগ্রহণে উহ্নাদের পুষ্পফলোদ্গম স্পষ্টই দেখা 
যায়। এই কারণে বুক্ষাদিকে দ্বীন্দ্রিয় বা ছুইটা ইন্দ্রিয়যুক্ত 
বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে । 

“পঞ্ষেন্দরিয়া মনুষ্যাদ্ভাঃ সর্পাদ্যাশ্চতুরিক্ডরিয়াঃ | 

ত্রীক্তরিয়াঃ কৃমিকীটাছ্যা দ্বীক্তিয়। বুক্ষচজাতয়ঃ ॥৮ ( পদার্থাদর্শ ) 

এখন কথা এই যে, বুক্ষাদির কি মন্ুষ্যাদির ন্যায় 
বিশিষ্ট চেতনা আছে? না,_সেরপ বিশিষ্ট চেতনা 
বুক্ষাদির নাই); এই জন্যই সাধারণতঃ উহ্বাদিগকে অচেতন 
বলা হয়। ্‌ 

বুক্ষাদির মন থাকিলেও হ্ৃদয়রূপ বিশিষ্ট চেতনাস্থানের 
অভাব আছে। এই জন্যই উহাদের স্পষ্ট অববোধ বা 
চেতনা নাই। স্থুশ্রুত হৃদয়কেই বিশিষ্ট চেতনাশ্রয় বলিয়াছেন । 
“তদ্ধ,দয়ং বিশিষ্টচেতনা শ্রয়ম্‌।” (সুক্রত ) 

স্থৃতরাং বুক্ষাদদির বিশিষ্ট চেতনাশ্র় হৃদয়স্থান নাই 
বলিয়াই উহাদের বিশিষ্ট. চেতনাবত্তাও নাই। বিশেষত্ব 
এই যে, উহাদের স্ুখন্ুঃখান্ুভব হয় মাত্র । ইহারা যে স্ুখ-ছুঃখ- 
ঘুত, একথা মনু ও মহাতারতকারও সমর্থন করিয়াছেন । 

আচার্য জগদীশচন্ত্র বসু বুক্ষাদির চেতনত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা করিয়াছেন। বৃক্ষাদির যে ইন্দ্রিয় আছে ও 
তাহার! অনুভব করিতে পারে, তাহা তিনিও প্রমাঁণ করিয়া 
দেখাইয়াছেন। 

আধুনিক দর্শনে ও বিজ্ঞানে অচেতন শঘ্দ যে যে অর্থে 
প্রযুক্ত হুইয়াছে, তাহা “চেতনা” শব্ষে আলোচিত হইয়াছে । 
[ চেতন, তরু, লতা, জ্ঞান শঞ্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্র” ] 


| চেতনা জ্ঞানং নএঞ. বনুবী ] (তরি) ২ চেতনশৃন্ | 
“অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।” (সাংখ্যকা: ) 
৩ বিশেষ জ্ঞানশূন্ত | “তন্ত ছুঃখাভিসন্তপ্তং বিলপন্তমচেতনং 1” 
( রামায়ণ, অযোধ্যা?) টু 


অচেতনা- (স্ত্রী) সংজ্ঞাহীন অবস্থা অর্থাৎ কোনরূপ জ্ঞান না 


থাকিলে সেই অবস্থাকে তন্দ্রাদোষ, অচৈতন্ত বা অচেতন। 
অচেতনার গুরুত্ব অনুসারে 
প্রধানতঃ উহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, সম্পূর্ণ 
অচেতনা বা সংজ্ঞালোপ (00178 )। এ অবস্থায় রোগীর 
কোন রকমে জ্ঞান হয় না; রোগী গভীরভাবে সংজ্ঞা- 
হীন হইয়া থাকে। আযুর্ষেদে ইহাকে সান্নিপাতিক 
ূচ্ছা বলে। দ্বিতীয়, তন্দ্রালুতা (5৮৭০০:)-__ইহাতে রোগী 
সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানশৃন্ত হয় না এবং ডাকিয়া! অথব। নাড়া দিয়া 
সাড়া! পাওয়া যায়। 

মস্তিষ্কের বহির্ভাগে যে ধূসরবর্ণের স্তর থাকে, তাহাতে 
বহু কোষ দুষ্ট হয়। আমাদের দেহের ভিতর কোথায় কি 
হইতেছে এবং দেহের বাহিরে চারিপার্থে কিরূপ অবস্থা! 
আছে, তাহার যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই. সংজ্ঞা বা চেতনাবস্থা 
বল! হয়। মস্তিষ্কের এ কোষগুলির জন্তই আমরা চেতনাবস্থ। 
প্রাপ্ত হই। যদি কোন প্রকারে প্র কোষগুলির কার্ষ্যের- 
ব্যাঘাত ঘটে, তাহা! হইলেই আমাদের সংজ্ঞার বা চেতনার 
অভাব দেখা যায়। কোষের ক্রিয়ার ব্যাঘাত যতই অধিকতর 
হয়, আমাদের ক্রমশঃ ততই সংজ্ঞার হানি, নিদ্রা- 
নুতা, গভীর নিদ্রা, তন্দ্রানুতা এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনতা 
ঘটিয়৷ থাকে । 

নানাপ্রকার রোগে বিভিন্ন প্রকারের সংজ্ঞাহীনতা দৃষ্ট: 
হয়। তবে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রোগ বা অবস্থা হইতেছে: 
সংজ্ঞাহীনতার মুখ্যকারণ। মাথায় কোনরূপ গুরুতর আঘাত 
পাইয়া মস্তিফ কোনরূপে আলোড়িত বা! আহত হইলে রোগীর 
সংজ্ঞালোপ হয়। স্ত্রীলোকের যুচ্ছারোগেও সংজ্ঞা থাকে 
না। অপম্মার বা মুগীরোগেও ( 301198 ). সংজ্ঞা 
লোপ হয়। সন্ন্যাসরোগে (409019স্ঠ ) মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র 
রক্তবাহী নালী ছি'ড়িয়! গিয়া মস্তিফে রক্তত্রাব হওয়ায় রোগী 
সম্পুর্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। রক্তআ্াবের স্থানান্ুসারে পক্ষাঘাত 
(75900091218, ) প্রভৃতি অন্তান্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়; 
মধুমেহ বা বনুমৃত্র (1018198695 006111609 ) এবং বৃক্ধ বা 
ূত্রযন্ত্রের প্রদ।হে ( [9007165 ) সংজ্ঞালোপ হইতে পারে) 
ইহা সাধারণতঃ শেষ অবস্থায় হইয়া থাকে বলিয়া প্রায়ই 
রোগীর প্রাণবিয়োগ ঘটে । অহিফেন সেবনজনিত বিষক্রিয়ায় 


( 00900510091)899 ) বলা হয়। 


অচেতম, 


গভীরভাবে সংজ্ঞালোপ হইয়া! থাকে । অধিকাংশ রোগে শেষ 
অবস্থায় অর্থাৎ মৃত্যুর প্রাক্কালে রোগী সংজ্ঞাহীন হইয়। পড়ে। 
সংজ্ঞাহীনতার কারণ ধরিয়া তাহার চিকিৎসা কর্তব্য | 


অল্প সংজ্ঞাহীনতায় সম্মেলিং সণ্ট. অথবা স্পিরিট আমন্‌ 


আরোম।ট নাকের কাছে ধরিলে রোগী শীঘ্রই চেতন! লাভ 
করে। গোলমরিচ পোড়াইয়! তাহার ধোঁয়। নাকের কাছে 
ধরিলে স্ত্রীলোকের যুচ্ছা অনেক সময় ভাঙিয়া যায়। চোখে 


মুখে বরফ বা জলের ঝাপটা দিয়া বদ্ধ হস্তপদাদি খুলিয়। 


দিলেও উপকার দর্শে। 
অচেতস্--(ত্রি) [ চিত-অসুন্) নঞ্তৎ ] চেতনাশূন্য, 


চেতঃ জ্ঞানমন্ত ; বন্ুব্রী] (তরি) ৩ চিত্তরহিত। 


অচেতান-(ত্রি) [ চিত-শানচও ন “মুক্‌ বেদে; নঞ্ততৎ ] . 


চেতনাশৃন্য। ২ অবিদ্বান্। (খক্‌ ৭.৪.৭) 

অচেনকৈল,-__ব্রিবাস্থুর রাজ্যের একটা নদী (কন্নকদেব )। 
অচেনকৈল গিরিপথের পাদদেশ হইতে নিঃস্ত হইয়া প্রায় ৭০ 
মাইল উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া! পান্ৈয়ার নদীতে মিলিত 
হইয়াছে । 
৭৬০২৫/১৫ হইতে ৭৭০১৪/৩০% পুঃ মধ্যে অবস্থিত । 

অচেনকৈলং_্রিবাস্কুর রাজ্যের চেঙ্গানুর তালুকের একটা 
গিরিপথ। অক্ষ ৯৭৫৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৭৭১৬/ পৃঃ । 
উহ তিন্নেবেল্লী জেলা ও ব্রিবাস্কুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত । 
বুটিশরাজ্যের পার্খবন্তী অধিবাসীরা এই পথটাকে “সেনকোতাই” 
বলে। অরিয়নকার অপেক্ষা অচেনকৈল পথ হুর্গম হওয়ায় 
ইহাতে বেশী লোকচলাচল হয় না। _ 


অচেনকৈল-_ত্রিবাস্থুর রাজের চেঙ্গানুর তালুকের একটা 


গ্রাম । অক্ষাণ ৯৫৪৫” উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৭৭১৬ পুঃ। 
অচেনকৈল৪__ত্রিবাস্কুরের চেঙ্গানূর তালুকের অরণ্যময় পর্বতীয় 
প্রদেশে অবস্থিত একটা প্রসিদ্ধ মন্দির । এখানে একটা শিবলিঙ্গ 
রহিয়াছে। 
অচেন।__( দেশজ ) চেনা নহে, অপরিচিত। ইহা৷ অচিন্কিত 
শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। ২ অপরিচিত ব্যক্তি । 


অচের-_-বোন্বাই প্রদেশের অন্তর্গত একটী বন্দর। অক্ষা 
১৬০১৩/৩৫% উঃ এবং দ্রীঘি”ণ ৭৩০২৯/৫০? পৃঃ. মধ্যে 
 অবস্থিত। 


| 'অচেল-_(ত্রি) বস্ত্রহীন, উলঙ্গ । 


অচেষ্ট_(ব্রি) [নাস্তি চেষ্টা যন্ত; বহুত্রী] চেষ্টারহিত, 
নিশ্চেষ্ট। 


 অচেষ্টতা-_্্রী) [ অচেষ্ট-তাচ ] চেষ্টাহীনতা, নিশ্টে্টতা, চেষ্টা- 


[৩৫৮ ] 


অক্ষাণ ৯০৫/ হইতে ৯০৩১?৩০% উঃ এবং দ্রাঘিণ । 


অচোল 


রাহিত্য। অচেষ্টতা বুঝিতে হইলে অগ্রে জানিতে হইবে চেষ্টা 
কি? যত্রসাধ্য ক্রিয়াজনক যে ব্যাপার, তাহাই চেষ্টা । কারণ 
আত্মজন্ঠ ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে রুতি, রুতিজন্ত চেষ্টা, চেষ্টা 
হইতেই ক্রিয়ার উৎপন্ভি। 

“আত্মজন্ঠ। ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ | 

কৃতিজন্তা ভবেচ্চেষ্ট৷ চেষ্টাজন্া তবে ক্রিয়া! ॥৮ (ব্যা” কারি) 

দেখ! যায়, যে দেহে আত্মার প্রযত্র আছে, সেই দেহাবচ্ছেদেই 
চেষ্টা হয়। অন্যত্র উহা হয় না। সুতরাং চেতনাধিষিত 
দেহেরই কর্্মবিশেষ চেষ্ট| | যেখানে নাই, চেষ্টা 
তথায় থাকে না । এই চেষ্টাকে উদ্মস্বরূপ বলা হয়। 

মন এবং বায়ু ভিন্ন দ্রব্যের স্বতঃক্রিয়া সম্ভাবনা নাই। 
তবে যদি গুরু দ্রব্যাদির আঘাত ব| প্রেরণাদি ঘটে, সেই 
কালেই উহাদের ক্রিয়া হইয়া থাকে; অন্তথা নহে। 
হস্তাদির চালন দর্শনেই তাহার কারণীভূত প্রেরণাদির 
অনুমান করা যায়। এরূপ প্রেরণ করার কর্তী একমাত্র 
আত্মা, অন্ত কাহারও কর্তত্ব উহাতে উপলব্ধি হয় না। 
সুতরাং চেতনাধিষ্ঠিতি দেছের কন্মরবিশেষ যাহাতে নাই, 
তাহাকেই -নিশ্চেষ্ট বলা যায়; এই নিশ্চেষ্টের অবস্থাই 
অচেষ্টতা । 
অচৈকদ্‌, (491081999 )-__বাইবেল গ্রন্থোক্ত একজন ধর্মাতআ!। 
সম্ভবতঃ ফর্চনেটাসের অন্ুচর । মহাত্মা পল ইহার উল্লেখ 
করিয়াছেন । ্‌ 
অচৈকস্‌.__শ্রীক্দেশীয় একজন দার্শনিক | ইনি অস্পাসিয়াস্‌ ও 
অদ্রাষ্টাসের পরবর্ভতী। ইনি হামিনাস্‌ ও সোসিগেনিসের 
সহযোগে আরিষ্টটল্‌ প্রভৃতি দার্শনিকদিগের রচিত দার্শনিক- 
স্থ্রের ব্যাখ্যা রচন৷ করেন। 
অচৈতন্য-_(ত্রি) [ নাস্তি চৈতন্তং চেতন যন্ত) বহুবী ] 
চৈতন্তশূন্ঠ, চেতনাহীন, জ্ঞানশৃন্ত | [নঞ্ততৎ] (ক্রী) ২ 
চৈতন্য ভিন্ন, অজ্ঞান । চৈতন্যচন্ত্রীমৃতে কবি সমস্ত বিশ্বকেই 
অচৈতন্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । “অচৈতন্যমিদং বিশ্বং দৈবং 
চৈতন্যমেব যৎ।” ( চৈতন্যচন্দ্রামৃত ) 
অচোদস্-_-(ত্রি) অনন্ত-প্রেরিত। ( খক্‌ ৯.৭৯.১) 
অচোট-_( দেশজ ) যাহাতে চোট লাগে নাই, যাহাতে 
অস্ত্রাঘাত করা হয় নাই । “অচোট ভূমি”_অর্থাৎ যে ভূমিতে 
কখন কর্ষণ করা হয় নাই। সচরাচর এই শব্দকে “আচোট; 
বলা হয়। যথা__“মিছে আচোট ভূঁয়ে বীজ ছড়ায়ে কাল 
গৌয়ালে ফলের আশে ।” 
অচোল- _বোম্বাইয়ের থান জেলার একটী স্থান । এখানে 
পর্ত,গীজদিগের নির্মিত একটা ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। 


চেতন। 


অচোলী 


| ৩৫২ ] 


অচোল মণিপুর হইতে দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই 
স্থানের এক মাইল উত্তরে কষ্প্রস্তর ও অভ্রের পাহাড় 
এখানে প্রায় ৩০* ফুট উচ্চ একটী প্রস্তর- 
নিন্মিত বাধের তগ্ৰাবশেষ এবং অনেকগুলি ষফড়ফলক প্রস্তর- 
স্তম্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 
অচোলী-_নিগ্রোজাতির 
আলবার্ট-নিয়াঞ্জা হুদের এক শত মাইল উত্তরে বহর্এল্‌-জেবেল 


বর্তমান । 


একটী শাখা ।  মধ্য-আফ্রিকার 
নদীতীরে ইহাদের বাস। নীল নদের উৎপত্তি স্থানের 
অধিত্যকাবাসী শিল্পক জাতির সহিত ইহাদের অনেকটা 
মিল আছে । ইহারা মুখমগ্ুলে উদ্কি পরিয়া থাকে। 
শীকারে অচেলীরা বিশেষ পটু । ইহারা ছাগ, ভেড়া, গরু 
প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পুষিতে জানে । পার্বতী দেশীয়গণের 
সহিত ইহার! প্রায়ই যুদ্ধ বীধায়। প্রাচীন ভ্রমণকারীদের 
গ্রন্থে অচোলীরা 'শৃলি” নামে বণিত হইয়াছে । 

ইহাদের কথিত ভাষা অলুর, লাঙ্গে! ও জা-লুও প্রভৃতি 
জাতির অনুরূপ । ভূতপুজা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। 
অচ্চ,বারু-_-উডিষ্যাদেশীয একটী জাতি। উড়িষ্যায় বাস 
করিলেও ইহারা উড়িয়া নয়। ইহারা দিবাজ তত্তবায়- 
সম্প্রদায়ের অন্ততূক্তি। অচ্চপাণি হইতেই ইহাদের নামকরণ 
হইয়াছে । “অচ্চপাঁণি' শব্দের অর্থ_তাতের বাঁপে স্ৃতা 
চড়ানো । 
অচোরী-_কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী .নগর। শ্রীনগর 
হইতে ৩৮ মাইল উত্তরে । অক্ষা” এবং দ্রাঘি” 
৭৪৭৫৬ পৃঃ। গোলাবসিংহ এইস্থান অধিকার করেন। 
অচ্ছ,_ (ব্রি) [ন ছ্যতি দৃষ্টিম ছোক। এখানে নঞ্জের 
ন স্থানে অ এবং হৃন্ব স্বরের পর ছ রহিয়াছে, এজন্স চ্ছ হইয়াছে । 
ছে চ। পা! ৬.১.৭৩। ছকার পরে থাকিলে হন্ব স্বরের 
পর তুগাগম হুর । অ+ছ-অৎ+ছ (তুক্‌ অর্থাৎ তকারের 


৩৪০৩৬ উঃ 


আগম হুইল ) অচ্ছঃ, ত. স্থানে চ ] স্বচ্ছ, নিন্মল। “স্বচ্ছন্দোচ্ছল- 
দচ্ছকচ্ছকুহুরে ।” ( কাব্যপ্রকাশ ) (পুং) ২ ক্ষটিক। 
৩ ভন্নুক। কাহারও মতে “অচ্ছভন্ুক' একই নাম। [ বৈদ্যক ] 


৪ গুভ্র। 

অচ্ছ-__( অব্য )[ ন চ্ছ্যতি দৃষ্টিম ছো-ক] অভিমুখ, আভিমুখ্য | 
( ঝক্‌ ৯.৯১.২) 

 অচ্ছটাশব্দ__তুড়ী দেওয়ার বা অঙ্গুল মট্কাইবার জন্য শব্দ। 
( দিব্যাবদান ) 

অচ্ছত্রি--(ত্রি) [ নাস্তি ছত্রং রাজশাসনং যত্র] যে স্থলে 
রাজচ্ছত্র নাই, অরাজক ( দেশ )। 

অচ্ছদ্মন্__(ত্রি) ছদ্মবেশশৃন্ঠ, অনাচ্ছাদিত। ২ ছলশৃন্য, অফপট। 


অচ্ছনাস্ব (ভরি) নানি ছন্দঃ রোদো' হা বেদাধায়নশূ্ট। 


অন্থপনীত বালক । ২ সর্বপ্রকার বেদাধ্যয়নব্জিত শুদ্রাদি। 

| নাস্তি ছন্দঃ পরিমিতমাত্রাক্ষরাদিবাক্যানি যত্র] ৩ ছন্দোহীন 

গগ্যাত্মক চূর্ণক বা শব্দসমষ্থি | [ বহুরী] (তরি) ৪ অভিপ্রায়শূন্ত | 
অচ্ছন্দস্ক__(ত্রি) [ অচ্ছন্দস্‌ বা কপ. ] [ অচ্ছন্দস্‌ দ্র] 


অচ্ছভল্পঃ অচ্ছতন্তুক; অচ্ছোভল্ল-_( পুং ) [ অচ্ছম্‌ আভি- : 


মুখ্যেন ভল্লতি হস্তি। অচ্ছ-তল্ল-অচ. ] ভন্নক, ভালুক | 

অচ্ছরিয়ভূতধম্মস্থত্-_মজ.ঝিম্নিকায়ের অন্তর্গত স্থত্রবিশেষ। 

ইহাতে আনন্দ সত্যান্বেধীর আনন্দ ও বিস্ময়ের পরিচয় সুন্দর- 

ভাবে বিবৃত হইয়াছে । 

অচ্ছদ্দিকা-_ন্ত্রী )[ বৈদ্যক ] বাস্তি। (রাজনি”) 

অচ্ছল-_(ত্রি) তুলনা রহিত, সরল। ২ দাধু। (গং) 

[ বৈষ্ভক ] ৩ তিলকন্ক। 

অচ্ছা,-_(ত্ত্রী) [ অঃ বিঞুচ্ছায়তে অঙ্ছান্যতে অনয়াছ্যতি 

ছো-অউ.$ ৬-তৎ ] বিষ্ণুর আচ্ছাদন নির্দ্ল1 | (মুগ্ধবোধ ) 

অচ্ছাং( অব্য ) অভিমুখ | (খক ৯.৯২.২ ) 

তআচ্ছা1৬_( হিন্দী) উত্তম, ভাল। যথা-_-বহুৎ আচ্ছা | ২ 

সম্মতিস্থচক। বাঙ্গালায় ইহা “আচ্ছা” বলিয়া প্রধুক্ত হয়। 
_তুমি এই কর্ম কর । উত্তর__আচ্ছাঃ | 


অচ্ছাকৈরুক সা_্বকীস্থানের চিলের নাম ( 1111503 . 


07818170619 ) | 


অচ্ছায়-__(ত্রি) ছায়াবজ্জিত, তমোরহিত | (খক্‌ ১০.২৭-১৪) 


৷ অচ্ছারাজ সিংহ-_বুন্দেলখণ্ডের অস্তর্গাত বেরী তালুকের জায়গীর- 
ইহার পিতার নাম দেওয়ান মহম. 
দেওয়ান 


দারগণের পূর্বপুরুষ । 
রায়। গোয়ালিয়র রাজ্যে তীহার বাস ছিল। 
অচ্ছারাঁজসিংহ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জলৌন্‌ জেলার 
অন্তর্গত সন্দী নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। এখানে রাজা 
জগত্রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাধিক ১২ লক্ষ টাকা 
আয়ের একটী জায়গীর প্রাপ্ত হন। 


ইহার পৌত্র যুগল- 


প্রসাদ ১৮১১ খুষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে বেরী_ 


লাভ করেন। 


অচ্ছাবক-_( পুং) একজন মহষি। সায়ন্ত,ব মন্বস্তরে ব্রহ্মা যে যন্ঞ | 


করেন, তাহাতে ইনি খত্বিকদিগের অন্যতম ছিলেন। 
( পদ্মপুণ্ স্থষ্টি ) 

অচ্ছাবাক-_( পুং)[ অচ্ছং নির্্মলং বক্তীতি, অচ্ছ-বচ -ঘঞ ] 
সোমযাগে হোতার সহকারী খত্বিক। “প্রশান্ত! ব্রাহ্গণাচ্ছংস্ত- 
চ্ছাবাক ইতি শক্ত্রিণে! হোত্রকাঃ 1” ( আশ্বলায়নশ্রৌত ৫.১০ ) 
আশ্বলায়ন-গৃহ্স্থত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বণিত হইয়াছে । 


[ সোমযাগ ভর ] 


্‌ 
| 


শা আক * ই 
রা নর রত রী হি রা” 
ক ৰ / খা 
টি 


অচ্ছাবাক প্রয়োগ 


সি এ 


এ 


আচ্ছুপ্ত। 


অচ্ছাবাকপ্রয়োগ__( পুং) একখানি গ্রন্থ। যাক্তিক রঘুনাথ ৷ অচ্ছিদ্রোরী-_( স্ত্রী) [ অচ্ছিদ্রযুধঃ আপীনমন্তাঃ ] যে 


'অচ্ছাবাকপ্রয়োগ* রচন। করেন। এই গ্রন্থে আপক্তম্ব, 


লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
অচ্ছাবাকসামন্‌__(ক্লী) | অচ্ছাবাকেন গেয়ং সাম ] সোম- 


যাগে হোতার সহকারী খত্বিক কর্তৃক গেয় সামভেদ। ইহার 


অপর একটা নাম উদ্বংশীয়। ( তাণ্যামহা ব্রাহ্মণ ) 


অচ্ছাবাকীয়__( ক্রী) [ অচ্ছাবাকন্ত খত্বিগ্ভেদন্ত কর্ম ভাবো 
( এ্রতরেয়ব্রা" ২.৩৭ ) 


বা] অচ্ছাবাক খত্বিকের কর্মাদি। 
[ অচ্ছাবাকশদ্দোইস্ত্যত্র অচ্ছাবাক-ছ ] 
স্ক্ততেদ। (খক্‌ ৫.২৫.১-৩ ) 
অচ্ছাবাক্যা (স্ত্রী) [ অচ্ছাবাকম্তেয়ং 
অচ্ছাবাক খত্বিকপাঠ্য খকু। “এষা হোত্র। 
( তাণ্যণরাণ) ২ ভাষ্যমতে হোতৃনিন্দিষ্ট অচ্ছাবাকের ক্রিয়।। 
অচ্ছি্যমান-__( তরি) অবিচ্ছিন্ন । ( খক্‌ ২.৩২.৪ ) 


২ অচ্ছাব!ক শন্দযুক্ত 


অচ্ছাবাক-যতৎ ] 


অচ্ছিদ্র_(ত্রি)[ নাস্তি ছিদ্রম্‌ স্বলনং অজহীনতা রন্ধং বা. 


যত্র; বন্ত্রী ] প্রমাদ, ত্রুটি বা দোষশূন্য, অঙ্গহীনতারহিত। 
“অচ্ছিদ্রেণ বিচেতব্যা দেশঃ সগিরিকন্দরাঃ 1৮ (রামায়ণ) ২ 
রন্ধশূন্ত | ৩ ভ্রান্তিরহিত। ৪ শ্রাদ্ধযাগাদি ক্রিয়ার পর 


উচ্চার্য্য বাক্য। “যজ্ঞচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং পুজনে মম 


অচ্ছিদ্রমস্ত তৎসর্ধম্‌।” অর্থাৎ পৃজাদি ক্রিয়ায় যদি কিছু ক্রুটি 
হইয়া থাকে, সে দোষ যেন দূরীভূত হয়। 
 অচ্ছিদ্রকাণ্ড-(ক্লী) তৈভ্তিরীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত এক 
প্রপাঠকের নাম। 
অচ্ছিদ্রেতা_(্ত্রী ) সর্ঘতোভাবে বৈধতা, নির্দোষতা । 
অচ্ছিদ্রাবধারণ__(ক্ী)[ অচ্ছিদ্রঅব-ধৃ-ণিচ.ল্যুট। যাগাদি- 
ক্রিয়া সম্পন্নতয়া 
অচ্ছিদ্রাবধারণ বাক্য; দোষরহিত কন্মানুষ্টানের নিশ্চয় । অনুষ্ঠিত 
কন্মমমাত্রেরই অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হ়। 
“অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং বদস্তি ক্ষিতিদেবতাঃ। 
প্রণম্য শিরস৷ গ্রাহ্মগ্রিষ্টোমফলৈঃ সমম্‌ ॥৮ 


(শাতাতপ ও পরাশরস: ) 


বশিষ্ঠ বলিয়াছেন__ 
“ততঃ শান্তিং প্রকুব্বীত অবধ/রণবাচনং |” ( বশিষ্ঠস” ) 
অচ্ছিদ্ররবধারণের বাক্য এইরূপ-_ 


“অগ্ঠামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিখো৷ মত্রুতৈতদ- 


মুককন্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত ।” 
অচ্ছিদ্রোতি_(পুং) [ অচ্ছিদ্র+উতি ] সর্বতে!ভাবে রক্ষা- 
কারী, অবিচ্ছিন্ররক্ষণ ( অগ্রি)। ( খক্‌ ১,১৪৫.৩) 


যদচ্ছাবাক্যা।” ৷ 


গাতীর 


পালানে কোন দোষ নাই। ( খক্‌ ১০.১৩৩.৭ ) 


আশ্বলায়ন ও শাঙ্ঘায়ন মতান্ুসারে অচ্ছাবাকের কাধ্্যপ্রণালী । অচ্ছিন্ন_-(ত্রি) [ন ছিদ-কশ্ণি ক্র; নঞতৎ ] ছেদন- 


রহিত, অকন্তিত। গর্গ বলিয়াছেন__পুত্রের জন্ম-সংবাদ 
শুনিয়! পিত| বেদৌক্ত ক্রিয়া সমাধানান্তে সুবর্ণ ও ফল দান- 
পূর্বক নাড়ী অচ্ছিন্ন থাকিতেই পুক্রদর্শন করিবেন । 
“শ্রুত্বা পুত্রন্ত বৈ জন্ম কৃত্ব! বেদোদিতাঃ ক্রিস'2 | 
অচ্ছিন্ননালং পাশ্তেত্তং দত্ব! রূক্মং ফলান্বিতং ॥% 
( শুদ্ধিতত্বধৃত গর্গসংহিতা ) 
২ সম্তত, অবিরত, ছেদরহিত। আভ্যদয়িকাদি কর্মে 
অচ্ছিন্ন ঘ্ৃতধারায় বস্ুধারা দিতে হয়। 
“বসুধারাং প্রকুব্বাত অচ্ছিন্নদ্বৃতধারয়া |” (পুরাণ ) 
অচ্ছিন্নপন্রর_( পুং) [ন ছিন্নানি সন্ততানি পত্রাণি যষ্ত ; 
বহুত্রী | [বৈদ্ভক ] শাখোটবুক্ষ। চলিত শেওড়া গাছ। 
[ শাখোট দ্র] ২ সতত পত্রযুক্ত বৃক্ষ, অচ্ছিন্নপত্র বৃক্ষমাত্র । 
(ক্লী)| কম্মধা ] ৩ যে পত্র ছিন্ন নছে। 
অচ্ছিন্পপর্ণ_( তরি) [ অঙ্ছিবপত্র দ্র" ] 
অচ্ছিন্নসংশযু_-(ত্রি) [ অচ্ছিন্নঃ সংশয়ো ষন্ত ; বহুত্রী ] ফল, 
উপায় ও ইতিকর্তব্যতাবিষয়ে নিশ্চয়শূন্ত । শঙ্খসংহিতায় 
উত্ত হইয়াছে- শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক, অচ্ছিন্নসংশয় 
ও হেতুনিষ্ঠ বা -হেতুবাদী এই পাঁচ শ্রেণীর লোক তীর্থফল 
পাইবার অনধিকারী | 
“অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্ম! নাস্তিকে|হচ্ছিন্নসংশয়ঃ | 
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চেতে ন তীর্গফলভাগিনঃ ॥৮ 
( প্রায়শ্চিন্ততত্বধূত শঙ্খসংহিতা ) 


। অচ্ছুক_( পুং) | বৈদ্যক ] তন্নামক রঞ্জনপুষ্পবুক্ষ ; চলিত আচ 
'অচ্ছিদ্রমস্তঁ ইত্যবধারণবাক্যম্‌] যাগ!দির । 


ফুলের গাছ । ২ তিনিশ বৃক্ষ 
। আচ্ছুর অনন্য__-এক প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি ১৬৫ 
খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তরসই ইহার রচনার 
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বৈশিষ্ট্য । 

অচ্ছুপ্তা_জৈনদিগের এক স্ত্রীদেবতা । মগুলে ইহার স্থান 
উত্তরদিকে । হেমচন্ত্র তাহার “অভিধানচিস্ত/মণি”তে (২.৯৩) 
ইহাকে ষোড়শ বিদ্ভাদেবীর অন্ঠতম| বলিয়া অভিহিত 


করিয়াছেন। দিগম্বরসম্প্রদায়ের মতে, ইহার অপর নাম 
অনস্তবতী। আচারদিনকর ( প. ৬৩) ও নির্বাণকলিকায় 
(প. ৩৮) এই দেবীর বিবরণ পাওয়। যায়। শেষোক্ত 


পুস্তকের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল । 
“তথা অঙ্ছুপ্তাং তড়িদ্র্ণাং তুরগবাহনাং চতুভূ জাং খড়গিবা ণযুত- 
দক্ষিণকরাং খেটকাহিযুতবামকরাং চেতি।” 


অচ্ছেত 


অচ্ছুপ্তার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায়; তিনি চতৃভূ জা, দক্ষিণ 
হস্তদ্বয়ে খড়ণ ও বাণ এবং 
করেন। এই দেবী তুরগবাহনা। 

আচারদিনক্তরের বিবরণ হইতে বুঝা যায়, অচ্ছুপ্তার অপর 


একটা রূপ দ্বিভুজ এবং এই মুর্তিতে তিনি সব্যহস্তে শরাসন 


এবং অপরহস্তে খঙ্গ ধারণ করিয়া থাকেন। 
অচ্ছেত-_(ত্রি)[ অচ্ছ-ইত ] প্রত্যুদ্গত। ( শুরুষজু ৮৫৪) 
অচ্ছেদ্রিক-( ত্রি) [ ছেদং নারৃতীতি অচ্ছেদ-ঠন্‌ ] 
ছেদনের অযোগ্য । 


অচ্ছেদ্য-(কি) [ন ছেভ্র্তীতি ছিদ্‌ অরার্থে কর্মণি | 


ছেদনানর্, ছেদনের অযোগ্য । (পুত) 
২ আত্মা। “অচ্ছেগ্ঠোইয়মদাস্থোইয়ম্” ( গীতা) 
অচ্ছোক্তি_(ত্রি) [ অচ্ছ! উক্তির্ষেষাং ) বন্ুতী ] নির্মল 
উক্তিষুক্ত (বেদ )। (খক্‌ ১.১৮৪.২) 

অচ্ছোটন-__( ক্লী ) মুগয়া। (হেম) 

অচ্ছোদ-__(ক্লী) [ অচ্ছং নির্মমলং উদকং) কর্মধা ] স্বচ্ছ 
জল। [ অচ্ছং উদকং যশ্ত; বহুত্রী ] (ত্রি) ২ হিমালয়ের 
একটা স্বচ্ছজলপূর্ণ সরোবর | [ অচ্ছোদসরোবর দ্র" 
অচ্ছোদনরোবর--( ক্লী ) [ অচ্ছম্‌ নির্মলং উদকং জলঃ যন্ত | 
উদকন্তোদঃ সংজ্ঞায়াম। পা ৬.৩.৫৭ ] কাশ্মীরের একটা-হ্ুদের 
নাম।  বাণভষ্টের 
ইহার উল্লেখ আছে। ইহা! মার্তগ হইতে ছয় মাইল দুরে 


যৎ্১ নঞ.-তৎ ] 


[ ৩৫৪ 1 


1মহস্তদ্বয়ে খেটক ও সর্প ধারণ : 


কোদন্বরী” ও বিহলনের “বিক্রমদেবচরিতে” । 


অবস্থিত বৃহন্নারদীয়পুরাণে ( ১ম অণ) লিখিত আছে, এই | 


হদের তীরে “সিদ্ধাশ্রম” বিরাজিত। 
কৈলাস পর্বতের পুর্বোত্তরস্থ চন্ত্প্রভগিরির পাদদেশে এই 
স্থবৃহত স্বীয় সরোবর বিরাজিত্ত এবং এই সরোনর হইতে 
অচ্ছোদ! নামী এক দিব্য নদী প্রবাহিত হইতেছে। 

অচ্ছোদ1-(স্ত্রী) একটী পৌরাণিক নদী । 
হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । | অচ্ছোদসরোবর দ্র] 


ইনি “অগ্রিদ্বাত্তাদি” পিতৃগণের মানসী কন্ঠ! । “এতেষাং ( অগ্নি-; 
স্বা্তানাং ) মানসী কন্যা! অচ্ছোদা নাম নিষ্নগ11৮ (হরিবংশ )। : 


একদ। ইনি 
আগর পুত্র মহাযশা অমাঁবসুকে অদ্রিকা নামী অঞ্ষরর সহিত 
অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে দেখেন এবং পিতা মনে করিয়। তাহাকে 
পিতৃসন্বোধন করেন। এই পাপের ফলে ইনি স্বর্ল্রষ্ট হুন। 


ইনি কখনও পিতৃগণকে স্বচক্ষে দেখেন নাই । 


সৌভাগ্যবশতঃ অদ্ধপথে ইনি. আপন পিতৃগণকে ত্রসরেণু- 
পরিমাণ তিনখানি রথে অবস্থ।ন করিতে দেখিয়া তাহাদের 


ব্রহ্মাগুপুরাণমতে ( ৪৭.৫ ) : 


অচ্ছোদসরোবর | 


নিকট আপনার ছুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করেন। কন্তাকে : 
্ব্ণত্রষ্ট হইতে দেখিয়া তাহারা 'বলিলেন, “বৎসে! এ, 


স্থানে অবস্থান কর। তখন অচ্ছোদা _ কাতরম্বরে 
পিতৃগণকে স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তষ্ট হইয়া 
তাহারা বলিলেন, “তুমি অপর একজনকে পিতৃ- 
সম্বোধন করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, তাহার ফলভোগ 
তোমাকে অবশ্তই করিতে হইবে। এ অমাবস্থুর গওরসে 
জন্মগ্রহণ করিয়া অতি নীচ যোনি প্রাপ্ত হুইবে। যখন 
তোমার গর্ভে বেদবিভাগকর্তী ব্যাসদেব, ধার্ষ্িকাগ্রগণ্য 
বিচিত্রবীর্ধ্য ও চিত্রাঙ্গদ জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই সময়. তুমি 
শীপমুক্ত হইয়! পুনরায় স্বর্গধামে আগমন করিবে 1 [ অমাবন্থু, 
সত্যবতী, পরাশর, বেদব্যাস দ্র" ] 


অচ্ছোদ্য-_( অব্য ) [ অচ্ছ-বদতীতি, অচ্ছ-বদ-ক্যপ. ] অভি- 


মুখে কহিয়া। 


অচ্যুৎ__(গুং) ইনি বিভিন্দুকীয়গণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সত্রের 


প্রতিহর্তী ছিলেন । ( জৈমিশীয় ব্রাহ্মণ ৩.২৩৩) 


৷ অচ্যুত--(পুং) [ন ছুতঃ ন চাবতে ন চ্যবিষ্যতে ৰা স্বরূপ- 


সামর্থ্যাৎ। চ্যু-কর্তরি ভ্ত কালসামান্যে। নঞ-তৎ ] বাহার 
কখন ক্ষয় হয় নাই, হইতেছে না, কোন কালেও হইবে 
না,__অর্থাৎ সনাতন বঙ্গ। পরমেশ্বর | “যস্থান্ন চ্যুতপূর্ক্বোইহম- 
চ্যুতস্তেন কর্ণা |” (গীতা) “তেন চ্যুত্যতাবরূপপ্রবৃত্তি- 
নিমিভ্তেন।” (আনন্দগিরি ) 

২ পরমেশ্বরের অবতারভেদ, বাসুদেব । 

৩ নারায়ণ, বিষ্ণু। “গকুড়মুক্তিরিবাচ্যুতস্থিতিরমণীয়। 1” 
( কাদন্বরী ) “অদ্র্যুতন্ত বিষ্ঞোঃ স্থিতিঃ” (ব্যাখ্যা ) 

বিষ্ণুর অসংখ্য এবং বিভিন্ন প্রকারের মুর্তি আছে, তন্মধ্যে 
অচ্যুতমুন্তি অন্যতম । বিষ্ণুর চতুভূর্জ মুন্তিতে শঙ্খ, 
ক্র, গদাঁ ও পন্ম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এইগুলি 
ভুক্তবিশেষে অদলবদল হইলে তাহা হইতে সর্বসমেত ২৪টা 
মৃত্তি পাওয়া যায়, এবং প্রত্যেকটার বিভিন্ন নাম হইয়া থাকে 1 
অদ্্যুতের প্রথম হস্তে চক্র, দ্বিতীয় হস্তে শঙ্খ, তৃতীয় 
হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম থাকে বলিয়া ইনিও, 
উক্ত ২৪ মূন্তির ভিতর. একটী বলিয়া পরিগণিত হইয়া! 
থাকেন । 

অনেকস্থানে অদ্যুতের ধ্যান পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে 
ক্রমদীপিকা ( প. ১৬৯), তন্ত্রসার, নারদপঞ্চরাত্র ( প. ২২৯ 
প্রাণতোষিণী (প. ৩০২), বৃহদ্ত্রঙ্গসংহিতা (প. ১১৩), 
শীরদাতিলক ( প. ৩৩৮), শ্তীতত্বনিধি ( প. ৫২), ইত্যাদি 
পুস্তকই প্রধান। এই সকল পুস্তক হইতে প্রাপ্ত বিবরণ 
হইতে অদ্যুতের পূর্বোক্ত রূপ ভিন্নও অপরাপর. রূপ: দেখিতে 
পাওয়া যায়। তন্ত্রসারমতে অচ্যুতের ধ্যান এইরূপ : 


অচ্যুত 


দ্যদাদিত্যসঙ্কীশ-মণিসিংহাসনাম্ুজে 
সমাসীনোইচ্যুতে। ধ্যেয়ো দ্রুতহাটকসন্গিভঃ 
সমানো দিতচন্্রীর্-তডিৎকোটিসমছ্যুতিঃ 
সর্ধাঙ্গসুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্্বাভরণভূষিতঃ ॥ 
গীতবাসাশ্চক্রশঙ্খগদাপন্মোল্লসন্ভুজঃ | 
অনারতোচ্ছলদ্রত্বধারৌঘকলসং স্পৃশন্‌ ॥ 
বামপাদান্থজাগ্রেণ মুষ্ততা পল্পবচ্ছবিম্‌। 
রুক্সিণীসত্যভামেইন্ত মূগ্লি রত্রৌঘধারয়া ॥ 
সিঞ্চন্ত্ো দক্ষবামস্থে স্বদৌঃস্থকলশোথয়। | 
নাগ্রজিতী সুনন্দা চ দিশস্তেযৌ কলশৌ তয়োঃ ॥ 
তাভ্যাং চ দক্ষবামস্থ্ে মিত্রবিন্বা সুলক্ষণে | 
বত্রনগ্োঃ সমুদ্ধত্য রত্তপৃর্ণো ঘটো তয়োঃ ॥ 
জান্ববতী সুশীল! চ দিশস্ত্যো দক্ষবামকে । 
বছিঃ যোড়শসাহশ্রসংখ্যাতাঃ পরিতঃ প্রিয়1; ॥ 
ধোয়াঃ কনকরত্বৌঘধারাযুক কলশোজ্জ্ল1ঃ ॥৮ 
ৃ ( তন্ত্রসার, প. ১০৪) 
উপরিউক্ত ধ্যান হইতে বুঝা যায়, দেবতা অচ্যুত 
সিংহাসনে পন্মের উপর সমাসীন, তাহার অঙ্গের বর্ণ গলিত 
সুবর্ণের স্তার এবং সমগ্র মৃত্তি পুরণচন্ত্র সূর্য্য ও কোটি কোটি 
বিদ্যুতের ন্যায় উদ্ভাসিত । তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর, সৌম্যমৃত্তি, এবং 
সকল প্রকার আভরণে ভূষিত। তাহার পরিধানে পীতবস্ত 
এবং তাহার চারিটা হস্তে যথাক্রমে চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম 
শোভিত। তাহার বাম পদের নীচে অনবরত রত্ধারাঅবী 
রত্বকলশ এবং সুই পার্খে রুক্মিণী, সত্যভাম! প্রভৃতি অষ্ট 
প্রধান! মহিষী দক্ষিণ ও বামে যথাক্রমে বিরাজমান । তাহাদের 
মধ্যে ছুইজনে দক্ষিণে ও বামে থাকিয়া রত্রধারায় তাহাকে 
ন্নান করাইতেছেন এবং অপর সকলে রত্বনদী হইতে উদ্ধত 
রত্বপূর্ণ ঘট হস্তে শোভা পাইতেছেন। মণ্ডলের বহির্ভাগে 
ষোড়শ সহ রমণী উজ্জল রত্রকলশহস্তে দণ্ডায়মান । 
এই দেবতা বিষ্ণুর অপরাপর মৃন্তির ন্যায় তাক্ষবাহুন ব| 
গরুড়ের উপর অবস্থিত । 
শ্ীসাত্বতসংহিতায় যে ধ্যান পাওয়া বার, তাহাতে অচ্যুতের 
দক্ষিণহত্তদ্ধয়ে হল ও চক্র, এবং বামহস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও মুষল শোভ। 
পাইতেছে। বরাহপুরাপে উল্লিখিত ধ্যানে অচ্যুতের চারিহস্তে 
যথাক্রমে শঙ্খ, খড্গ, চক্র এবং গদ। বিদ্যমান । এই পুরাণ- 
বর্ণনায় অছ্যুতের হস্তস্থিত প্রহরণগুলির একটা আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। যথা_-শঙ্খ অবিগ্ঠাবিজয়ের জঙ্ঠ, 
খড়গ অজ্ঞানচ্ছেদনের জন্য, চক্র কালচক্রনির্দেশের জন্য এবং গদা 
অধান্মিক রাজাদের হনন করিবার জন্য রহিয়াছে । 


[ ৩৫৫] 


অষ্ট্যত৬-__আধ্ধ্যাবর্তের . একজন বৃ্পতি। 


অচ্যত 


ক্রমদ্ীপিকার একটা ধ্যানে দেখা যায়, অদ্যুত গরুড়ের 
উপর বলরাম ও প্রহ্যয়ের সহিত উপবিষ্ট এবং নীচে জরের 
দেবতা, নিজের জরে নিপীড়িত হইয়! তীহার স্তবে নিরত। 
এই ধ্যানটী নারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়া! যায়। 

ক্রমদীপিকায় অচ্যুতের আর একটা নূতন মূত্তি কল্পিত 
হইয়াছে । এ মূন্তিতি তিনি ছুই হস্তে বেখুবাদন করেন 
এবং অপর ছুই হস্তে পাশ ও যষ্টি ধারণ করেন; তিনি 


পীতান্বর এবং তাহার মস্তকে শিখিপাখাঁর অলঙ্কার । এই 
ধ্যানটী নারদপঞ্চরাত্রেও পাওয়। যাঁয়। 
নারদপঞ্চরাত্রে অপর একটী ধ্যান আছে। অছ্যুতের 


এক হস্তে বরদমুদ্রা ও অপর হস্তে অভয়মুদ্রা এবং এই ছুই হস্তে 
তিনি আপনাকে জড়াইয়া থাকেন। 
ইনি মাতৃকারূপেও উক্ত হইয়া থাকেন এবং যে অক্ষরে 
ইনি অধিষ্ঠঠন করেন, তাহ। বর্ণমালার তকার | শ্রীতত্বনিধিতে 
(প. ২২০) এই তকারাধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিয়লিখিত ধ্যান 
পাওয়া যায় । যথা 
“পীতবর্শ্তুভূ্জঃ শঙ্ঘপদ্মচক্রগদী- 
ধরঃ শ্রীভূসহিতঃ সর্ধালঙ্কারভূষিতঃ ॥৮ 
ইনি পীতবর্ণ, চতুভূজি এবং শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাধারী, 
এবং সর্ধবালঙ্কারে ভূষিত হুইয়া শ্রীদেবী ও ভূদেবীর সহিত 
বিরাজমান । 
8 মরুদ্গণ | (খক্‌ ১.৮৫.৪) ৫ দ্বাদশ সর্গযুক্ত কাব্য- 


বিশেষ । (হেম) (ত্রি)ট ৬ চলনরহিত, স্থির, অভ্রষ্ট। 
(খক্‌ ১.৫২.২) ৭ যড়ভাব-বিকাররহিত। ৮ মরণবর্জিত, 


অমৃত । ( ভাগবত ৭.৭.৫৪ ) [ ন চ্যোততি ক্ষরতি চ্যুত-ক; 
নঞতৎ ] (ত্রি) ৯ ক্ষরণশূন্য । (পুং) [ বৈদ্যক ] ১০ 
বুক্ষবিশেষ ( 210717009, 11100060119) | 
অচ্যুত__-( পুং ) একজন ষক্ষ-সেনাপতি | দ্রেবাস্ুরযুদ্ধে দেবা- 
সেনাপতি কান্তিকেয়কে সাহায্য করিবার জন্য ষক্ষগণ যে 
পঞ্চদশ সেনাপতি প্রেরণ করেন, ইনি তাহাদের অন্যতম । 
( বামনপুরাণ ) 
মহারাজাধিরাজ 
সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের একটী শিলালিপিতে দেখ! যাঁয় যে, 
সমুদ্রপুপ্ত কুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবন্মা, গণপতিনাগ, 
ন।গসেন, অদ্র্যুত, বলবন্ধা ও আরধ্্যাবর্তের অন্যান্য রাজাদিগকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন । 
অচ্যুত*__মিথিলার রাজা শিবসিংহের মন্ত্রী । 
অফ্যুতৎ__'ভাগীরথীচম্প, ও “কাব্যমালা” রচয়িতা । ২ “গুরুবর- 


প্রার্থনাপঞ্চরত্বস্তোত্রঁয ও 'বুহুৎ্স্তোত্ররত্বকর'-রচয়িতা। ৩ 


অন্ত 


[৩৫৬ ] 


তি 


ত্ুমালা-রচুয়িতা। ৪ ধরণিগোনিকের পুক্র। ইহার রচিত 
বৈদ্কগ্রন্থ-_“রসসংগ্র হসিদ্ধান্ত | 
অচ্যুত, ( অচ্যুতানন্দ ) শাস্তিপুরনিবাসী শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভৃর 
পার্খদ অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র । যথা “অদ্বৈতৈর জ্যো্টপুত্র 
শ্রীতচ্যুতানন্দ।” ( চৈতন্ততাগবত, অন্ত, ৯ম অ?)। অদ্ৈতাচার্য্যের 


শিষ্য ঈশান নাগর তীহার শ্রীঅদৈত-প্রকাশ” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, । 
১৪১৪ শকের বৈশাখী পুণিম। দিবসে অচ্যুতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। 
সন্নযাসগ্রহণের পাঁচ, 
বৎসর পরে মহাপ্রভু জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিবার জন্য; 
দেশে আসিয়া শাস্তিপুরে অদ্বৈগৃহে যখন উপস্থিত হইলেন, ; 
সেই "সময় অদ্যুত “পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগন্বর। খেলাখেলি 


কিন্তু চৈতন্যভাগবতে অন্যরূপ আছে । 


সর্ব অঙ্গ ধুলার ধূসর ॥” তাহা হইলে অফ্যুতের জন্ম ১৪৩১ 


শকে অথাৎ মহাপ্রভুর সন্যাসগ্রহণের বৎসর হইয়াছিল 


ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ১৪৩১ শকে সন্্যাসগ্রহণ 


করিয়া যখন তিনি শাস্তিপুরে অদৈতাচাধ্যের বাটীতে গমন ; 
নাম 


“দিগম্কর শিশুরপ অদ্বৈত তনয়। 
হাসিতে 
আসিয়। 


করিলেন, তখন 
শ্রীতচ্যুতানন্দ মহাজ্যোতিন্ময় ॥ ধূলাময় সর্ব অঙ্গ 
হাসিতে । জানিয়া আইলা প্রভূচরণ দেখিতে ॥ 
পড়িলা গৌরচন্দ্র পদতলে । ধুলার সহিত প্রভু 
কোলে ॥” তখন অদ্যুতের বয়স তিন বৎসর ধরিলে 


জন্ম ১৪২৮ শকে হওয়া উচিত। আবার সন্ন্যাসের একবতসর 


পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গের মহাপ্রকাশ হয়। ইহার কিছুকাল পূর্বে; 
সন্ত্রীক অদ্বৈতাচার্ধ্যকে নবদ্বীপে লইয়া আসিবার জন্য মহাপ্রভূ ৷ 
শ্লীবাসের অনুজ শ্রীরাম ব! রামাই পণ্তিতকে শান্তিপুরে ৷ 


তাহার নিকট মহাপ্রভুর শ্রীবাসের বাড়ীর 
আনন্দে ক্রন্দন 


পাঠাইয়। দেন। 
প্রথম প্রকাশের কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্ধ্য 


ওনৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া__“অদ্বৈতৈর তনয় 


অষ্যুতানন্দ নাম। পরম বালক সেই কান্দে অবিরাম ॥৮ 
ইহারও পূর্বে একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দসহ শান্তিপুরে 
গিয়াছিলেন। সেদিনও 'মহীপ্রভূুকে দেখিয়া “অচ্যুত প্রণাম 
করে অদ্বৈত-তনয় |” তখন 
জানা যায় না । 
নিশ্চয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে বুন্দবাবনদাসের কথার কোন 
সামগ্রন্ত নাই । অতএব ঈশান নাগরের কথাই প্ররুত বলিরা 
অনুমিত হয়।. অর্থাৎ -অদ্যুত ১৪১৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন, 
ইহাই বুঝিতে হইবে । অফ্যুত যে অত্যন্ত বুদ্ধিম।ন্‌ ছিলেন 
এবং শৈশব হইতেই মহাপ্রভূর অন্ুরক্ত তক্ত ছিলেন, তাহা 
উপরের উদ্ধত পংক্তিগুলি হুইতে বেশ বুঝিতে পার! 


যায়। এই সপ্বন্ধে আরও ছুই একটা ঘটনার উল্লেখ করা 


লইলেন ; 
অদ্যুতের 


যে তাহার বয়স কত তাহা 
তবে ৪1৫ বৎসরের কম হইবে না, তাহা 


'ছিল। 


যাইতেছে । একদা এক সন্াসী অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাস! 
করেন, “কেশব ভারতী মহাপ্রভুর কে? অদ্বৈত অনেক 
ভাবিয়া চিন্তা বলিলেন যে, কেশব ভারতী  চৈতন্তের 
গুরু হন। অচ্যুত তখনই সেখানে আসিয়াছিলেন। তাহার 
কানে এ কথা গেল। তিনি তখন “পঞ্গবর্ষ বয়স মধুর 
দিগম্বর 1” “চৈতন্তের গুরু আছে বচন শুনিয়া । (ক্রাধাবেশে 
কহে কিছু হাসিয়! হাসিয়া ॥ কি বলিল! বাপ, বল দেখি 
আর বার। চৈততন্তের গুরু আছে বিচার (তোমার ॥৮ ইহা] 
বলিয়া অনেক তত্বকথা বলিলেন। অদ্বৈত অত্যন্ত আনন্দিত 


হইয়! “বাপ বাপ বলি ধরি করিলেন কোলে । - সিঞ্চিলেন 
অচ্্যুতের অঙ্গ  প্রেমজলে ॥” তৎপরে : বলিলেন, “তুমি 
সে জনক বাপ, আমি সে তনয়।  শিখাইতে পুত্রবূপে 
হইলে উদয় ॥৮ 


শ্রীচৈতন্ুচরিতামৃতে শ্রীচৈতগ্তশাখ। গণনায় অচ্যুতের নাম 
আছে--“অচ্যুতানন্দ আচার্য্য অদ্বৈত-তনয় | নীলাচলে রহে 
প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥৮ 

আবার চরিতামূতেই অদ্বৈতাচার্য্যের শাখাবর্ণনায় আছে, 
“অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্ষ্যনন্দন। আজন্ম সেবিলা তেহে। 
চৈতন্তচরণ ॥৮ যছুনন্দনদ।সকৃত গদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর “শাখ। 
নির্ণয়ামৃত? গ্রন্থে দেখা যায় যে, অচ্যুতানন্দ গদাধর পণ্ডিতের 
শিষ্য ছিলেন । বৃন্দাবন দাসও  চৈতন্ঠভাগবতে লিখিয়াছেন 
যে, অচ্যুতানন্দ গদাধরপণ্ডিতের শিষ্ের প্রধান ছিলেন। 
কবিকর্ণপুরের ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা*য় অদ্যুতকে  গদা- 
ধরের শিষ্য ও মহাপ্রভুর প্রিয় বলা হইয়াছে। ইহ! 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অষ্্যুতের নাম শ্রীচৈতন্ত 
ও অদ্বৈত শাখার মধ্যে থাকিলেও তিনি গদাধর পণ্ডিতেরই ; 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে এরূপ দুষ্টান্তের অভাব নাই। 
বস্ততঃ শাখা ও শিষ্ের মধ্যে পার্থক্য আছে। গদাধর 
পণ্ডিত পুগুরীক বিষ্ভানিধির শিষ্য ছিলেন কিন্তু তিনি 
শ্রীচৈতন্তশাখার অন্তভূক্ত। সেই হিসাবে গদাধরপপ্ডিতের 
শিষ্য অদ্যুতকে মহাপ্রভুর উপশাখার গণনা করা উচিত 
কিন্ত তাহার যোগ্যতার জন্যই তিনি চৈত্টের 
মূল শাখা ও অদ্বৈতৈর মুলশাখায় গণিত হইয়াছেন। 
এইরূপ উভয় শাখার মধ্যেও অনেকের নাম বৈষ্ণব গ্রন্থে, 


দৃষ্ট হর। যেমন বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি । ইহারা শ্রীচৈতন্ত 


ও নিত্যানন্দ উভয় শাখার অন্তভূক্তিরূপে পরিচিত। 
অদ্বৈতপ্রকাশে আছে যে, মৃহাপ্রভৃ যখন বারাণসী 
হইয়া বুন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন অদ্যুতও সেখানে গমন 


অষ্ঠ্যত [ ৩৫৭ ] অচ্যুত দাস 


করেন। চৈতন্ঞচরিতামৃত হইতে জানা যায়, অদ্যুত 
মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলেই অবস্থিতি করিতেন । রথ- 
যাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিতেন 
পরবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য- 


কীর্তন করিতেন। অফ্যুতকে সে সময় তাহার পিতার 


সম্প্রদায়েই দেখিতে পাওয়া যায়, “শাস্তিপুর আচার্য্ের 
এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাহা, আর সব গায় ॥ 
শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর. “নরোভমবিলাস, গ্রন্থে খেতরি 
মহেৎসবে তাহ।র যোগদানের কথা বিস্তৃততাবে বণিত 
হইয়াছে । অচুযুত দারপরিগ্রহ করেন নাই । নরহরি চক্রবন্তীর 
মতে, তিনি শেষ জীবনে শাস্তিপুরের ব।টাতে বাস করিয়া- 
ছিলেন। তিনি কোন্‌ শকে দেহরক্ষা করেন, তাহা 
জানা যায় না। 
অচ্যুত,__জৈন ধন্মগ্র্থবণিত নবর্গবিশেষের নাম | জৈন দিগন্বর- 
সন্প্রদীয়ের ষোড়শ (কাহারও মতে ১২শ ) স্বর্গের অগ্ততম | 
অচ্যুত উপাধ্যায়_-অমরকোষের টাকাকার। 
অচ্যুতকল্প-জৈন চামুণ্ডরায়পুরাণে উল্লিখিত একটা স্থান। 
ইহা পুষ্পোত্তরবিমানে অবস্থিত। ২ জৈনদিগের একটা স্বর্গের 
নাম। এখানে অপেক্ষাকৃত নিম্মশ্রেণীর দেবতাদের বাস। 
'অচ্যুতকৃষগানন্দ__এক সংস্কত গ্রস্থকার। ইহার রচিত গ্রচ্থের 
নাম-_একাদশী-মাহা তম” ও "ছান্দোগ্যোপনিষদ্বিবরণ* | 
অচ্যুতকৃষ্ণানন্দতীর্থ __ কষ্টালঙ্কারশা স্্সি্ধান্তলেশসংগ্রহ-টাকা- 
রচয়িতা । ইনি স্বয়ম্প্রকাশানন্তীর্থ সরস্বতীর শিষ্য । 
অচ্যুতক্ষিৎ__(ত্রি) কঠিন বা শক্ত ভূমিযুক্ত। ২ সোমতেদ | 
অচ্যুত চক্রবর্তী-_একজন স্মার্তগ্রশ্ুকার। হরিদাস তর্কাচার্য্যে 
পুত্র। শ্রীনাথের বংশের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ইনি 
তাহার প্রতিদন্দী ছিলেন । 

ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন__ 

(১) শ্রাদ্ধবিবেকটিপ্ননী-_-আজ পর্যন্ত এই পুথি আবিষ্কত হয় 
নাই, তবে তীছার দায়ভাগের টাকায় এই পুথির নামোল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

(২) দায়ভাগ সিদ্ধাস্তকুমুদচন্দ্রিকা__ইহা দায়ভাগের 
একখানি বুহৎ টীকা । প্রতিদবন্দী শ্রীনাথের নিবন্ধের অনেক 
স্থলের খণ্ডন ইহাতে আছে। ইহা শ্রীন/থের টাকা হইতে কোন 

ংশে হীন নহে । মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক দায়ভাগের 
অপর একজন টীকাকারকে ইহার অনেকাংশ উদ্ধত করিতে 
দেখা যায়। শেষোক্ত টীকাকার অপেক্ষা প্রথিতযশ! টীকাকার 
শ্রীরুষ্ণ তর্কালঙ্কারও ইহার টীক1 উদ্ধত করিয়াছেন। আবার 
কোন কোন স্থলে রামভদ্র অদ্যুতের মত খণ্ডন করিয়াছেন । 
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(৩) সন্দর্ভ-স্ততিকা-_ইহ? অনিরুদ্ধ ভট্রের হারলতার 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন টীকা । 
অচ্যুতচ্যুত_-(ত্রি) স্থিরতর হইতে পতিত বা জষ্ট 


অচ্যুতজ-_( পুং) [ অফ্রুত-জন-ড ] অন্্যত হইতে জাত, 


অচ্যুতাত্মজ | [ অফ্যুতাত্মজ দ্র"৭] ২ বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত 
জৈনদিগের দেবগণভেদ ৷ ( হেমচন্দ্র ) 


অচ্যুতজন্কিন__( পুং ) অমরকোষের টাকাকার অচ্যাতো- 


পাধায়। 


অচ্যতদত্তঃ অচ্যুতন্ত-_( পুং ) আচাতদস্তি বা আচনাতস্তি নামক 


যোদ্ধজাতির আদিপুরুষ | 


অচ্যত দাস,-_“গাপীতক্তিরস বা ক্রষ্চলীল!” রচয়িতা । 
অচ্যত দাস (অচ্যুতানন্দ )--জনৈক বৈষ্ণব কবি! খুষ্টীয় 


ষোডশ শতকের প্রান্তে রাজা প্রতাপরুদ্রের শাসনকালে উৎকলে 
যে ছয় জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি আবিভূণ্ত হইয়াছিলেন, অচ্যুত 
দাঁস তাহাদের অন্যতম | উক্ত ছয়জনের অপর পাঁচজন কবির 
নাম বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস 
ও চৈতন্য দাস। 
অচ্যুত দাসের প্রধান গ্রন্থ শুনাসংহিত্ায় বলরামাদি চারি 
জনের নাম দুষ্ট হয়। কিন্তু চৈতন্য দাসের কোন উল্লেখ 
নাই | “ইহাতে মনে হয়, চৈতন্য দাস এই পাঁচজনের অল্প পরেই 
আবিভূতি হন। 
বলরামাদি সকলেই বিষ্ণকে জগতের আদিকারণ স্বরূপ 
মহাশুন্য বলিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ মহাযান ধন্মের সহিত 
এইখানে ইহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে । অদ্রুত 
দাস শূন্যসংহিতায় স্পষ্টভাবেই শুন্যপুরুষকে মায়াময় জগতের 
একমাত্র কারণ বলিয়াছেন__ 
“ভল। পচারিলু গুপত সন্ধি | 
শূন্যপুরুষ শূন্য পরে বন্দী ॥ 
শূন্যপুরুষ উদাসরে রহে | 
শৃন্যপুরুষ সবু মায়া ভ্যায়ে ॥ 
শুন্যপুরুষ দয়ালু অটই । 
শূন্যপুরুষ সর্বঘটে রছি ॥ 
শূন্যপুরুষ করে নট ঘট। 
শুন্যপুরুষ জাণে ছন্দকুট ॥ 
শৃন্যপুরুষ শূন্যরে মারই | 
মারি শুন্য পুণ্য গতি করই ॥” 
পরে বলিয়াছেন, এই শৃন্ঠপুরুষ জীবাত্মব্ূপে আপনাকে 
আবদ্ধ করিয়া! বিরাজ করেন । 
রাধারুষ্ণ সম্বন্ধে তাহার ব্যাখ্য। সাধারণ বৈষ্ণব মতান্ুযায়ী 


অচ্যুত দাস 


[| ৩৫৮ ] 


অচ্যুত পণ্ডিত 


নহে, উহা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত। শৃন্তসংহিতায় 
লিখিত হইয়াছে__ 
“জীব আত্মা রাধে বলি পরম মুরারি |” ( শূন্তসণ্ ২য় অ?) 
আবার--“পরম আত্মাটা মহাশন্ঠ বলি ভাব ॥ 
এহিটী অরূপানন্দ নাম তত্ব ঠুল। 
উদ্ভব সংগ্রহ করে রাধা প্রেম ভোল ॥৮ 
ৃ ( শূন্যস”) ২২ অ?) 
বৌদ্ধশান্ত্রে শূন্ততা বা প্রজ্ঞাপারমিতাকে তথাগতসমূহের 


জননী (আদি মাতা) বলা হইয়াছে; অদ্্যুতানন্দও ধর্ম: 


অর্থাৎ শুন্তকে আদি দেবমাতা বলিয়াছেন এবং পরমাত্মন্‌ 
শব্দে মহা শৃন্তকেহ নির্দেশ করিয়াছেন । 
“আগ দেবমাতা শুনো বরদাতা এহাঙ্কু শূন্যটী কছি 1৮: 


(শূন্যস”, ১৪ অণ) 
নিরাকারসংহিতায় অচ্যুত দাস নির্বাণকেই ধর্শ্জীবনের 


শেষ অবস্থা বলিরাছেন 
“্রল্জানন্দ যেহু অদিত্য অব্যক্ত দিব্যানন্দ তু জাণ । 
তাঙ্ক গুরুনাম সচ্চিদানন্দটা স্বয়ং অনাদি নির্ব্বাণ ॥৮ 


শূন্যসংহিতা ও নিরাকারসংহিতায় কবি যে আত্মপরিচয় 


দিয়াছেন, তাহা .হইতে জানা যায়, অদ্যুত দাস প্রথমে 
সনাতন গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। এই 
সময় তাহার মনে ঘোর সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ক্রমে 
তিনি নিগুণের সন্ধান পান, তাহার হৃদয়ের সমস্ত অজ্ঞানান্ধ- 
কার দূর হয়। তিনি দীক্ষাগ্রহণের দশ বৎসর দশ 
মাস পরে পটবাতীরস্থ ত্রিপুর গ্রামে বটবুক্ষতলে গুরুর 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাহার নাম মহানন্দ। গুরু মহ্ানন্দ 
অদ্্যুতকে শিখাইলেন যে, “সচ্চিদানন্ৰ' “অনাদি নির্বণ”ই 
একমাত্র ধ্যেয়, কাম্য ও শ্রেষ্ঠ বস্ত। অনন্তর প্রাচীর পুব্বতীরে 
দণগ্ডকবনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক গভীর রাত্রে তিনি 
তগবান্‌ বুদ্ধের দর্শন লাভ করেন। ভগবান তথাগত 
তাহাকে “নিরাধার” ধর্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে এ ধর্ম 
প্রচারের আদেশ করেন । 

অদ্যুতানন্দ শ্রীটচতন্যমতাবলম্বী ও সনাতন গোস্বামীর শিষ্য 
হইয়ীও বৈষ্ণবধর্মের আবরণে বুদ্ধেরই উপাসন! করিতেন বলিয়া 
ব্রাহ্মণ পপ্ডিতগণ ও রা'জ৷ প্রতাপরুদ্র তাহার প্রতি বিরূপ হুইয়া- 
ছিলেন । শুন্যসংহিতায় ইহার বিবরণ আছে। এই কারণে 
শৃন্যসংহিতায় বল! হুইয়াছে__ 

“কলিধুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য |” 

শূন্যসংহিতায় তৎকালে উৎকলে প্রচলিত এই কএকটা 

ধন্মমতের নাম পাওয়া যায়, যথা__নাগাস্তক,  বেদাস্তক, 


যোগান্তক | 
প্রবর্তিত যোগধন্ম, বাউলী, সাক্ষিমন্ত্র প্রভৃতির অস্তিত্বও জ্ঞাত 


ইহা ছাড়া গোরক্ষনাথ এবং মল্লিকানাথ 
হওয়া যায়। অচ্যুত দাস নাগাজ্জুনের মাধ্যমিক ন্যায়কে 
নাগান্তক, অসঙ্গাদিপ্রবর্তিত যোগাচারকে যোগাস্তরু এবং বৌদ্ধ 
ৌত্রান্ত্রিক ধর্মকে বেদান্তক বলিয়াছেন । ( শুন্যসণ, ১* অ?) 

অদ্যুতের গ্রন্থ হইতে জান। যায়, তিনি চিত্রোৎ্পল! নদী- 
তীরস্থ নেম্বালগ্রামে অবস্থান করিয়া ২৫৫ জন বৌদ্ধবৈষ্ব 
শিষ্যকে ধর্্মশিক্ষা দিতেন | 

শৃন্যসংহিতা ও নিরাকারসংহিতা ছাড়া অনাদিসংহিতা' 


নামে একখানি গ্রন্থও অদ্যুত দাসের লিখিত | 


 অফ্যতদেবর রায-_বিজয়নগরের যাদববংশীয় রাজা (১৫২৯- 


১৫৪২ খুঃ) | ইহার পিতার নাম নরসিংহ । নারসিংহ ও. 
কুষ্দেবরায় ইহার ছুই ভ্রাতা। কোন কোন শিলালিপিতে 
অদ্্যুতদেবকে কুষ্ণদেবের পুত্র বল। হইয়াছে । কৃষ্ণদেবরায়ের 
মৃত্যুর পরে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। অদ্যুতরায় 
কুষ্ণদেবরায়ের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন ও লে!কপ্রিয় ছিলেন না 
ইহার ভুর্বলতায় ও অত্যাচারে বিরক্ত হইয়! কর্মচারিগণ 
বিদ্রোহী হন। অম্্যুতের মৃত্যু হইলে তাহার শিশুপুত্রকে 
সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে 
তাহারও মৃত্যু ঘটে । 

অচ্যুত ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাস্কুর রাজ্য অবরোধ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। 
মান্দ্রীজের কুণূল হুর্গ অ্যুতরায়ের নির্মিত বলিয়া! কথিত হয়। 
ইনি স্বীয় নামে স্বর্মুদ্রার প্রচলন করেন। ইহার জন্ম ও 
জীবনের প্রধান ঘটনাবলী লইয়। রাজন।থ “অদ্যুতরা য়াভ্যুদয়ম্ 
নামে দ্বাদশসর্ণযুক্ত একখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । 
[বিজয়নগর দ্র" ] 
অষ্যুত নায়ক-__দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা রামচক্দ্রের একজন 
সামন্ত। শিলালিপিতে ইহার মহাপ্রধান” উপাধি দেখ! 
যায়। ১২৭৩ ও ১২৯১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ছুইখানি তাম্ফলক 
হইতে জানা যাঁর, রামচন্দ্রদেব ইহাকে থাঁনা জেলা সমর্পণ 
করেন। ১২৭২ খুষ্টাব্ষে ইনি কোঙ্কণপ্রদেশের মহাপ্রধান বা 
শাসনকর্তা ছিলেন । 
অচ্যুত পণ্ডিত__অভিরাম দাসকত “পাটপর্য্যটন মতে ইনি. 
অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীপাট কোটর। গ্রামে ইহার 
বাস ছিল। 

“কোটরাতে বাস অচ্যুত পণ্তিত আখ্যান ।৮ ( পাটপধ্যটন ). 
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আচ্যুতপন্থা ৃ 


৩৫৯ 1 অচ্যুতানুজ। 


অচ্যতপন্থী-_মহান্ুভবপন্থীর গুজরাতস্থ একটা শাখা । তগবান্‌ 
অচ্যুতের নামান্ুসারেই ইছাঁর নামকরণ হইয়াছে । ইহারা 
শ্রীরুষ্ণভক্ত পরমবৈষ্ণৰ । [ মহান্ুভবপন্ঠী দ্র] 

আচ্যতপুরম্__মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত 


একটী গ্রাম। এই স্থানে উডিষ্যার গঙ্গবংশীয় নৃপতি ইন্্র- 
বন্দী বাঁজসিংহের একটী তাম্রশীসন পাওয়া গিয়াছে । 
[ ইন্দ্রবর্শা দ্র] 


অচ্যতপ্ন1_কর্ণাটের একজন রাজা । ইনি ১৫৭৩-১৬১৪ খুষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার পরে রঘ্বনাথ রাজ হন। 
'অচ্যুতপ্রগাথ__বৈদিক প্রগাথবিশেষ । [ প্রগাথ দ্র] 
অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য__আ নন্দগিরির গুরু | 

আচ্যুতবিবি-_আহ্মদাবাদ নগরের একটা মস্জিদের নাম । 

আচ্যত ভট্ট__“ভাম্বতীকরণটীকা”-কার | 

অচ্যুতমৃত্তি__( স্ত্রী) বিষুঠর মূর্তিভেদ । 1 অদ্লাত, দ্র] 

অচ্যত যতি__একজন গ্রন্থকার | ইনি মধুস্ছদনাশ্রমের শিষ্য 
“দীতা রামাষ্টরকস্তে।ত্র” ও 'বুহৃৎস্তোত্ররত্বাকর+ ইহার রচিত | 
চ্যতরঘুনাথভূপাঁল-_রামায়ণসারসংগ্রহ-রচয়িতা । 

শত শন্ত্মা,__দাঁয়ভাগটীকা”-কাঁর । 

ত শর্মমা২__“বেদান্তামৃতচিদ্রত্রচষকটাকা”-কার । 
অচাত সুরি__মাধবাচার্ধারুত “শঙ্করবিজয়ে”র টীকাকার । 
'আচ্যুতস্থল-( ক্লী) পঞ্জাবের একটা স্থান। (মহাভা” কর্ণ” ) 
'অচ্যুতা,__জৈনদিগের একজন দেবী | ইহার ধ্যান “আচাঁর- 

দিনকরে? (প. ১৫১-) এইরূপ পাঁওয়! যায়__ 
“রসিতমুচ্চতরঙ্গমনায়কং বিশতু কাঞ্চনকাস্তিরিহাড্যুত! | 
ধৃতধন্ুঃফলকাসিশরৈঃ করৈর সিতমুচ্চতরঙ্গমনীয়কম্‌ ॥৮ 
২. অর্ধাৎ অদ্যুতাদেবীর কান্তি কাঞ্চনের নায়, তিনি 
| চতুহস্তা এবং চারিটা হস্তে ধনু, ফলক, অসি এবং বাণ ধারণ 
| করেন! 

“'আচারদিনকরে”র অপর একস্থলে (প. ১৭৭) অচ্যুতার 
| আর একটা সুন্দর ধ্যান পাওয়া যায়। কিন্ত এই মণ্তি 
| পুর্বলিখিত মু্তি হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন | ধ্যান এইরূপ-__ 
ৃ পাম] চতুভূ ধরা! নরবাহনস্থা 

পাশং তথ! চ বরদং করয়োর্দধানা | 

বামান্যয়োস্তদন্থ সুন্দরবীজপুরং 
| তীক্কান্কুশং চ পরয়োঃ প্রমুদেইচ্যুতাস্ত ॥৮ 
ূ অর্থাৎ অদ্রুতা শ্ঠামবর্ণা, চতুভ্জা, এবং নরবাহন|। 
'ছুইটা দক্ষিণহত্তের একটাতে পাশ ও অপরটাতে বরদ- 
মুদ্রা এবং ছুই বামহস্তে বীজপুর এবং তীক্ষ অস্কুশ ধারণ 


আর একস্থলে অদ্রযুতার বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি দুইটা 
দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা এবং বীণা ধারণ করেন এবং ছুই বাঁম- 
হস্তে ধন্তু ও অভয় প্রদর্শন করেন । 
অচ্যতাঁং__গঙ্গার সহস্র নামের মধ্যে একটী। (ক্কন্দপুণ কাশীখণ্ড) 
অচ্যতাগ্রজ-_(পুং) [অচ্যুতন্ত কুষ্ণম্ত অগ্রজঃ ; ৬-তৎ ] 
বলরাম । শ্রীরুষ্ণের আশ্রে জন্মিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি 
অদ্রাতাগ্রজ নাম পাইলেন। ২ ইন্দ্র/ কশ্ঠপের রসে 
অদিতির গর্ভে ইন্দ অগ্রে জন্মগ্রহণ করেন, পরে ভগবান 
প্রন্ুত হন । 
অচ্যতাঙঈ্গজ-_( পূং) [ অদ্রাতন্ত অঙ্গাৎ 
রুষ্ের পুর, প্রন্থায় প্রভতি 1 
অচ্যতাত্মজ-_-( পুং) [ অঙ্লাতন্ত আত্মনঃ 
[ অচ্াতাঙ্জ দণ” ] 
অচ্যতাঁনন্দ, (রাজা )__স্তবর্ণরেখার তীরবর্তী রয়নীর অধি- 
পতি । “ভক্তিরত্বাকরে' ইহার নাম অচাত। | 
“মললভূমি মধোতে রয়নী নামে গ্রাম! 
গ্রামপাশে নদী সে সুবর্ণরেখা নাম ॥ 
সং ৯৮ সু 
অদ্যত নামেতে সে দেশের অধিপতি । 
প্রজা পালনেতে প্রীত অতি শুদ্ধরীতি ॥ 
রয়নী গ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যাততনয় । 
শ্রীবাধিকানন্দ শ্রীমুরারি নামদ্বয় ॥৮ 
( ভক্তিরত্বাকর, ১৫শ তরঙ্গ ) 
ইহার পত্ীীর নাম ভবানী এবং ছুই পুত্রের নাম রাধিকানন্দ 
ও মুরারি। রাধিকানন্দ ও মুরারি প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দের শিষা ; 
তদানীন্তন বৈষ্ঞব সম্প্রদায়ে ইহারা যথেষ্ট প্রাতিষ্ঠালাভ করিয়া- 
ছিলেন। প্রেমবিলাসে ইনি অচ্যুতানন্দ নামে বণিত হইয়াছেন । 
“্যবন উদ্ধারি শ্যামানন্দ রয়নীতে গেলা । 
তথা গিয়া প্রেমভক্তি বিস্তার করিলা ॥ 
স্বর্ণরেখ! নদীতীরে হয় সেই গ্রাম । 
তথি আছয়ে রাজা অদ্যুতানন্দ নাম ॥ 
রাধিকা মুরারি নামে তার পুক্রদ্ধয়। 
শ্যামানন্দ তাহে রুপা কৈলা অতিশয় ॥৮ 
( প্রেমবিলাস, ১৯শ বিলাস ) 
অচ্যুতানন্দ২- শ্রস্থকারবিশেষ। ইনি আনন্দগিরির শিষ্য । 
ইহার রচিত গ্রন্থ “একাদশীনির্ণয়ব্যাখ্যাঃ | 
অচ্যতানুজ!__( স্ত্রী) [ অড্যুতন্ত শ্রীরুষ্ণন্ত অন্থজা ] ভগবতী । 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দিন ভগবতী নন্দীলয়ে জন্ম লইয়াছিলেন, 
তজ্জন্ত তাহাকে অদ্যুতানুুজা বলা যায় । 


জায়তে জন-ড ] 


জায়তে জন-ড ] 


অচ্যুতাবাস ্‌ ৃ 


৩৬০ | 


অজ 


“অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভূজা | 
অভয়া অ পরজিত। অদ্যুত-অনুজী ॥” ( ভারতচন্দ্র ) 


অচ্যুতাবাস-(পুং) | অঙ্ুতেন ওষ্যতেহগ্র, 
অধিকরণে ঘঞ ] অশ্বথবৃক্ষ ।  “অশ্বথঃ  সর্ধবুক্ষাণাং।” 


(গীতা ৯০ অপ) তগবান্‌ অচ্যুত অর্জুনকে বলিয়াছেন, 
অজ --ভাদি? পর” সকগ সেট। 


বুক্ষমধ্যে আমি অশ্বথবৃক্ষ | এই জন্তই অশ্বথ অচ্যুতাবাস বলিয়া 


বিখ্যাত । 


অচ্যতাশ্রম_ইনি পরমানন্দাশ্রম বা চিদানন্দাশ্রমের শিষ্য। 
ইহার শিষ্য রুষ্ণযাজ্ঞবন্কীর পুত্র গোপাল যাজ্ঞবন্কী। শিবকল্যাপ। 


তীহার শ্রীঅন্ুশবামৃতটীকায়” ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 


ইহার রচিত গ্রন্থ__“ভগবদগীতা?, 'বরক্মকথা+, রামবোবিয়া 
(বা “যতিধর্্মসংগ্রহ* ), 


€বিশ্বেশ্বরী পদ্ধতি, 
“সন্নযাসপদ্ধতি” | 


“রামাচ্চনচন্তি ক1” 
সন্নাসধন্দরসংগ্রহ” ও 
জ্ঞানার্বের উল্লেখ আছে। 
টিউটে” বিশ্বেশ্বরীপদ্ধতির একটা অনুলিপি রক্ষিত আছে, উহ! 
সংবৎ ১৮৮৭ অন্দে (১৮৩০-৩১ খুষ্টাব্দে ) লিখিত হয়। 


বিশ্বেশরীপদ্ধতিতে 


অচ্যতি_(ত্্রী) [ ন চ্যুক্তিন্) নঞ্ততৎ ] ক্ষরণাভাব। , | 
অজ,-(পুং) [ন জায়তে ইতি জন-ড 3 নঞ্-তৎ] 


[ শাস্তি চ্যুতির্স্ত ; বনুত্রী] (তরি) ২ বিছ্যুতিশূ্য | 
অচ্যুতেন্দ্র-_জৈনদিগের অস্যুতকল্পনামক স্বর্গের 
[ অচ্যুতকল্প দ্র ] 
অদ্যুতোপাধ্যায়_ অষ্রযুত উপাধ্যায় দ্র] 
অছ-_( দেশজ ) থাকা, বাসকরা!। 
অছি_-( দেশজ ) [অচি দ্র" ] 
অছ্িপছি-_-( দেশজ ) অস্থিরভাব, আকুলি-বিকুলি | 
অছিল1__( দেশজ ) উপার, ছুতা। ২ নিমিত্ত, হেতু। 


ইন্দ্র । 


বরোদার “ওরিয়েন্টাল ইন্স্টি-: 


আ-বস-. 


অছ নেরা (অচিনের1 )_ আগ্রা, জেলার কিরাবলী তালুকের 


এক শহর | অক্ষা” ২৭১০" উঃ এবং দ্রাঘি”৭৭৭৪৬ পৃঃ। আগ্রা 
হইতে ভরতপুরগামী রাজপথের সন্নিকটে এই শহর অবস্থিত। 


ইহারই নিকটে রাজপুতানা-মীলব রেলপথ ও কানপুর-অছ নের! : 
রেলপথ পরম্পরকে সংযুক্ত করিয়াছে । এখানকার হিন্দু, 


অধিবাসীদের মধ্যে জাঠ, ব্রাহ্মণ, বাণিয়া! ও চামার প্রধান । 
এখানে থানা, ডাকঘর, সরকারী ডাঁকবাংলা, বিগ্ভালয় ও 
বাজার আছে । অহ নেরায় কএকটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । চৈত্রমাসে এখানে দেবীমেল! নামে একটী মেলা 
বসে। কংসলীল! ও ফুলদোল উৎসব উপলক্ষে আরও দুইটা 
মেল! এ সময়েই এখানে হইয়! থকে । 

অচ্ছনেরা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কএকটা প্রবাদ 
হয়। এক মতে ১২৫০ খুষ্টার্দে অছনিধর নামে একজন 
জাঠ এই শহর স্থাপন করেন। অপর মতে দিল্লীর তোমর- 


শত 


রাজ অনঙ্গপালের পুত্র অচল রাজ! খুষ্টীয় একাদশ শতকে এই 
শহর প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, “আচ্ছা” 
(শ্রেষ্ঠ) ও এনের (শহর) এই ছুই শব হইতে অগ্ভনেরা 
নাম হইয়াছে । এখাঁনে একটী প্রান হুর্গের ধ্বংসাবশেষ 
আছে; কিন্ত এ হুর্গের কোন ইতিহাস জান] যায় না| 
ক্ষেপণ। ২ গতি। লট 
অজতি | ঘএঞ ও অপ. ভিন্ন আর্দ ধাতুকে অজ স্থানে বী 
আদেশ । লিট বিবাঁয়, লুট বেতা, ল.ট্‌ বেষ্যতি, আঁশীঃ বীয়ণ, 
লুউ অবৈষীৎ আজীৎ, সন বিবীষতি, যউ. বেবীয়তে, কর্শ্মণি 
বীয়তে, তুচ বেতা অজিতা, ক্র প্রবীতঃ। ৩ দীন্তি। উদ্দিং। 
চ-উণ, অক” সেটু। অগ্য়তি অগ্জয়তে, .লুউ আপ্তিজৎ 
আঞ্লিজত। লিট অগ্জয়ামাস, অঞ্জয়াম্বভূব, অপ্রীয়াঞ্চকাঁর, 
অঞ্জয়াঞ্চক্রে | | রী 

ভাদি অজ. ধাতুর প্রয়োগ বেদে উভয় পদেই দু হয়। 
(খেক ৯.৯১.১৮ 3) ১.১২৯.৬) এই ধাতু প্র, পরা, শা 
প্রভৃতি উপসর্গ যোগে বিভিন্ন অর্থের প্রকাশক ! [তৎ তৎ 
শব্দ দ্র ] 


জন্মবর্জিত ঈশ্বর । ন জাঁতো ন জনিষাতে।” (শ্রুতি) 
ঈশ্বর নিজেই বলিয়াছেন, আমি জন্মি নাই, জন্মিতে্ছি না): 
বা কখন জন্মিব না, তাই আমি অজ । | 

«“ন ছি জাতো ন জায়েইহং ন জনিষ্ো কদাঁচন | 

ক্ষেত্রেজ্ঞঃ সর্ধভূতানাং তস্মাদভশজঃ স্মতঃ1৮” € মহাঁভাঁরত ) 

২ দ্বাদশধ| বিভক্ত রাশিচক্রের প্রথম রাশি । পক্ষেত্রাণি 
স্থ্যরজাদয়ঃ |” (জ্যোতিষ) ও বঙ্গা। ৪ বিষ্ুণ। ৫ হর। 
[ অজ দ্র] সত্ব রজঃ ও তমঃ প্রভতি উপাধি ঈশ্বরেরই_ 
নিজ মাঁয়াগত উপাধি । এ সকল উপাধি দ্বার! জন্ম, স্থিতি ও 
সংহাররূপ কার্ষ্য করিবার নিমিত্ব মায়ার আবির্ভাব হেত 
অজস্বরূপ হইতে অনতিরিক্ত বলিয়া ব্রন্গা, বিষণ ও হর কি 
নামে অভিহিত । শ্রতিবাক্যেও জান! যায়, সত্ব রজঃ 
তমঃ এই প্ররুতি গুণে অস্বিত একমাত্র পরমপুরুষই এই 
বিশ্বের স্ষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্ বিরিঞ্ি হরি ও হর সংজ্ঞা : 
। ধারণ করেন। “সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুপাস্তৈ-যুক্তঃ পরঃ 
পুরুষ এক ইহান্ত ধত্তে। স্িত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি : 
সংজ্ঞাং * * * 1৮ (শ্রুতি) ূ 

[আত বিস্টোর্জায়তে ইতি] ৬ বিষ্ণু হইতে জাত, : 
কামদেব। ৭ চন্দ্র। শ্রতিতে আছে, "চন্্রমা মনসো জাতঃ1% 
অর্থাৎ চন্দ্র--বরঙ্গ বাঁ বিষ্ণুর মন হইতে উৎপন্ন । এই জন্য 
চন্দ্র অজ নামে অভিহিত । ৮ সুর্যের এক নাম), 

টি 


টি, ও 


ঠা 


তবে একের সুখছুঃখে বা 
_ জন্মমরণ 


অজ 


মেষ। দক্ষষজ্ঞতঙ্গকালে ব্রহ্ম 
এই জন্ত মেষের নাম অজ। 


( মহাভারত ) ৯ অগ্নি। ১০ 
মেষরূপ ধরিয়া পলায়ন করেন । 


১১ [ বৈদ্যক ] মাক্ষিক ধাতু; স্বর্ণমাক্ষিক। ১২ অজনামক 
ওষধিবিশেষ, চলিত অজশুঙ্গী। (চরক, চি” ১ অ?) 


এই ওষধির লক্ষণ এইরূপ-ইহার রূপ ক্ষুপের ন্যায়, 
এবং কন্দ অজাস্তনের আকার, ইহাতে ক্ষীর আছে এবং ইহ! 
শঙ্খ, কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় পাও্ুর | 
“অজাস্তনাভকন্দা তু সক্ষীর! ক্ষুপরূপিণী। 
অজ।| মহৌষধ জ্ঞেয়া শঙ্ঘকুনেন্দুপাণ্ডর। ॥৮ 
(ত্রি) ১৩ জন্মরহিত। | 
ঘঅজং-_-(পুং) জীব। “অজে। নিত্যঃ শাশ্বতোইয়ং পুরাণঃ1৮ 
(গীতা) জীব কে? যিনি স্বীয় উপাধিভূত বুদ্ধিনিষ্ঠ কর্ম 
দ্বারা আরব্ধ দেহ আশ্রয় করিয়া! বুদ্ধিনিষ্ঠ কর্তৃত্ব, ভোক্ৃত্ব 
প্রভৃতি আত্মীভিমান পোষণ করিতেছেন, তাহাকেই জীব 
নামে নির্দেশ করা হয়। 
যাস্ক ছয়টা ভাববিকারের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা 
“জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্ততি।” 
এই ছয় ভাববিকার জীবে নাই। 
জীব যে জন্মাদি শৃন্ঠ, একথা গীতায় স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত 
হুইয়াছে। “ন জায়তে ঘ্রিয়তে বা কথঞ্িন্নায়ং ভূত্বা তবিতা 
বা ন ভূয়ঃ1৮” ( গীতা, ২ অপ) ৃ্‌ 
বেদান্তমতে জীব ব্রঙ্গাতিন্ন, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম একই 
পদার্থ। জীব এক, কেবল বুদ্ধিরপ উপাধি তিন্ন তিন্ন। 
উপাধি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উপহিত বা উপাধিবিশিষ্ট যিনি, 
তাহার অর্থাৎ জীবের একত্বই অবধারিত। 
খ্যমতবাঁদীরা বলেন, জীব এক নহে-__বহু। যতগুলি 
বুদ্ধিব্যক্তি, ততগুলিই জীব। এই সকল জীব স্ব স্ব উপাধি- 
কৃত কন্মাদিতে নিজ নিজ কর্তৃত্বাভিমান পোষণ করিয়া 
প্রযুক্ত সুখছুঃখাদিকে আপনার বলিয়া মনে করে এবং 
আমি ভোক্তা এইরূপ ব্যবহার হয়। 
যদি বহু জীব না বলিয়! সর্ধত্র একই জীব বলা হয়, 
জন্মমরণে অন্টের স্ুখছুঃখ বা 
ঘটে না কেন? সুতরাং জীবের বহুত্ব স্বীকার 
অসমীচীন নহে। 
বুদ্ধিবপ উপাধি বা নামভেদ থাকিলেও তাহারা যে পুথক্‌, 
একথা! বলা যায় নাঁ। দৃষ্ান্তস্থলে আকাশের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। আকাশ এক; কিন্ত ঘটে, পটে, মঠে সর্বত্রই আছে। 
তাই বলিয়া আকাশকে অনেক বলা যায় না। তাহার ঘটাদি 
উপাধি বা নীম নষ্ট হইলে, সে যে আকাশ, সেই আকাশই। 


মূ ৯১ 


৩৬৯ 


] অজ 


জীবের অবস্থাও এইরূপ। তীহার নানা উপাধি সত্বেও 
তিনি একই। 

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকমতে জ্ঞানাদি বুত্তিগুলি জীবের ধর্ম । 
জীব বু; উহ্ারা নিত্য এবং ব্যাপক । কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব 
প্রভৃতি জীবদিগেরই ধন্ম। উহার! ব্যাপক হইলেও উহাদের 
স্ব স্ব অদৃষ্টার্ দেহে যে সংযোগবিশেষ, তাহাই জন্ম; 
আর সেই সেই দেহের স্থিত বিচ্ছেদই উহাদের মরণ। কিন্ত 
বাস্তব পক্ষে জন্মমরণ জীবের নাই । 

নৈয়ায়িক-বৈশেষিক প্রভৃতি মতবাদীর! এইরূপ যৃক্তি 
দেখাইয়াই জীবাত্মার অজত্ব প্রমাণ করিয়াছেন । 

এইর্পে দেখা যায়, সকল দর্শনই একবাক্যে জীবকে 
অজ বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন। 
অমত করেন নাই । 

মাধবা চার্যযসম্প্রাদায়ের মতে জীব অণু এবং ঈশ্বর হইতেই 
তাহার উত্থান বা! উৎপত্তি। 

“এত্তৈব বিস্ফ,লিঙ্ক। ব্যুচ্চরস্তি ॥৮ (শ্রুতি) 
জীব কিরূপ অণু, তাহার অথুত্বের পরিমাণ কতটুকু, সে 


এ বিষয়ে কোন দর্শনই 


সম্বন্ধে শ্রতিবাক্যে দেখা যায়, শতধা ছিন্ন কেশাগ্র- 
তাগকে শত ভাগ করিলে ঘে পরিমাণ ভাগ কল্পন। 
করা যায়, সেই তাগপরিমিতই জীব । অর্থাৎ জীব অণু 
হইতেও অণু । 


“বালা গ্রশতধারম্ত শতধা কল্পিতন্ত চ। 
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ * * %” 
“অণোরণীয়ান মহতে। মহীয়ান্” ইত্যাদি । (শ্রুতি ) 
জীব অতি অথু হইয়াও গুণ দ্বারাই সমস্ত দেহগত সুখ- 
ছুঃখাদির সন্ধান লইয়া থাকেন। অর্থাৎ অণু হইতেও অণুরূগী 
নান! জীব নানা দেহের সুখ ছুঃখ অনুভব করেন। দৃষ্টাস্ত- 
স্থলে বলা যায়, কন্তুরী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য যদি গৃহের এক 
প্রান্তে থাকে, তাহা হইলে সৌরভে যেমন সমস্ত গৃহই আমোদিত 
করিয়া তুলে, হৃদয়স্থ বিস্ফলিঙ্গরূপ চৈতন্যও তেমনি সর্ব- 
দেছের প্রকাশ ঘটায় এবং শব্দাদি বিষয়সমৃহকেও অবভ।সিত 
করিয়! দেয় । 
সৌগত বা বৌদ্ধাদি মতে জীব সম্বিদনতিরিক্ত 
বলিয়া সর্ধসপ্বিদ-অনুস্যত এবং জন্মীস্তরভাবী কর্মফলাদির 
ভোগ তাহার আছে বলিয়া তিনি নিত্য, নিত্য বলিয়াই 
জীব অজ। 
চার্বাকমতাবলম্বীরা আত্মার অজত্ব স্বীকার করেন না। 
তাহাদের মতে দেহাকারে পরিণত ভূৃতচতুষ্টযই জীব । 
[ চার্বাকদর্শন দ্র" ] 


অজ 


|. ৩৬২] 


অজ 


অজত-_(পুং) শিবের নামান্তর । ইহাকে মহারুদ্রও বলা 
হইয়া থাকে | ইহার ধ্যান এইরূপ-_- 
“অজনামী মহাকুদ্রে। ধন্তে শূলমথাক্কুশম্‌। 
কপালং ডমরুং সর্পং মুদগরং চ স্ুদর্শনম্‌ ॥ 
অক্ষস্ুত্রমধো! দক্ষে তথা বামে করাষ্টকে | 
তর্জনীমৃদ্ধতত্তত্র খট্াজং তদধঃ করে ॥ 
গদাঁং চ পট্টিশং ঘণ্টাং শক্তিং পরশুকুণ্ডিকে ॥৮ 


অজ নামক মহারুদ্র ষোড়শ ভূজ। 


মুদ্রা, খাস, গদা, পট্টিশ, ঘণ্টা, শক্তি, পরশ ও কুণ্তিকাল্র 


শোভিত । 

হরিবংশে লিখিত আছে, 
স্বরূপিণী যে পত্বী সম্ভৃতা হন, তিনি সুরতিনাম্ী গোরপ 
ধারণ করিলে ত্রঙ্গা উপগত হইয়া 


সর্প, 


তাহাতে 


একপাৎ 


তাহার আটটী 
দক্ষিণহস্তে উপর হইতে নীচে যথাক্রমে শূল, অঙ্কুশ কপাল, 
ডমরু, সর্প, মুদগর, স্ুদর্শনচক্র এবং অক্ষন্থত্র বিরাজিত। | 
বাকী আটটা বামহস্তে যথাক্রমে উপর হইতে নীচে__তর্জনী- 


নিখতি, 
অজ, মুগব্যাধ, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর) 


ব্রহ্মার শরীরার্ধময়ী কাম- 


5.7 


৬ সোমবংশীয় বিজয়কুলোদ্তব জঙন, রাজার পুত্র। ই'হার 
নামান্তর পুরু। ৭ বিদেহবংশীয় উর্দাকেতুনামক জনকের পুত্র 
এবং পুরুজিৎ জনকের পিতা । ৮ কুরুক্ষেত্রের ধুদ্ধে পাগুব- 
পক্ষীয় একজন রাজা । (মহাভান উদ্যোগ, ১৭১ অণ) 
৯ পঞ্চদশ রাৰ্রিমুহর্তের একতম। এই মুহুর্ভগণ দণ্ড- 
প্রহরাদি বোধ ও কালের অবস্থাবিশেষের জ্ঞাপকমাব্র । 
ইহার! দেবতা, চন্দ্রের গতি অনুসারেই ইহাদের উদয়াস্ত হইয়া 
থাকে । (ব্রন্ধাগুপু* ৬৬.৪৩ ) ১০ দন্ুর এক পুত্র । (ব্রহ্মাগুপু* 
৬৮-১১) ১৯১ এক পিশাচ। ইহার কন্ঠ ব্রহ্গধনার সহিত 
কশ্ঠপতনয় যক্ষের পৈশাচিক বিধানে বিবাহ হইয়াছিল | 
( ব্রহ্মাগুপু ৬৯.১২১) ১২ ধন্বস্তরির নামান্তর | সমুদ্রমন্থনে 
প্রথমে ধন্বস্তরি উদ্ভুত হন। তাহাকে সর্ধন্ুসম্পন্নদেহে সমুৎপন্ন: 
হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, “তুমি অজ ।” তদবধি 
তিনি অজ নামে প্রসিদ্ধ। (ব্রহ্গাগুপু” ৯২.৮-১০) 


ূ অজ.-_( পুং) বৈদিক ঘুগের এক জাতি । বৈদিক যুগে ক্রিষ্ 


অহিত্রপ্, সেনানী ও কপালী নামে একাদশ কুদ্রের জন্ম দেন। ; 
ইছারা জন্মিবামাত্র রোদন করিতে করিতে বঙ্গার নিকট 


গিয়াছিলেন বলিয়! রুদ্র নামে খ্যাত হন। 

ভাগবতমতে, দক্ষের অন্ঠতমা! কন্ঠ! স্বরূপাকে ভূত বিবাহ 
করেন। এই পরিণয়ফলে যথাক্রমে রৈবত, 
ভীম, বাম, উগ্র, 


মহান্‌ নামে একাদশ কুদ্রের জন্ম হয়। 


্রান্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, বহুরূপ ও পিনাকী। 

অজ৪-__(পুং) স্বারোচিষ মন্বস্তরের দ্েবত৷ দ্বাদশ তুষিতের 
অন্যতম | ইনি ত্রতুপুত্র ও সোমপায়ী ছিলেন। ইহার মাতার 
নাম তুষিতা | (বরহ্মাগুপু্, ৬২.১১) আবার ব্রঙ্গাগুপুরাণের 
অপর স্থলে (৬২.১৩) ইনি স্বারোচিষ মন্বস্তরের দেবতা দ্বাদশ 
পারাবতের অন্তঠতম বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । ২ ক্ষব্রবংশ- 
বীজ উত্তমমনুর ত্রয়োদশ পুত্রের একতম | ( বক্ষাগুপুণ, ৬২.৩৫ ) 
মার্কগেয়পুরাণমতে ইনি উত্তম মন্ুর তিন পুত্রের মধ্যে একটা । 
৩ জনৈক রাজ । শ্রীমদ্ভাগবতমতে, প্রিয়ব্রত-মন্ুবংশীয় রাজ। 


প্রতিহর্তার পত্রী স্ততির গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । ৪ ভূগুবংশীয় 


কাব্য হইতে তৎপত্ৰী দেবীর গর্ভে জাত দ্বাদশ যাজ্ভিক দেবতার 


একতম | ( ব্রঙ্গাও্ডপুণ১ ৬৫.৮৬) ৫ পুরাকালের জনৈক নৃ্পতি। 
ইনি স্থাধ্যায় প্রভাবে ন্বর্ণলোক প্রাপ্ত হন। (মহাভারত ) 


অজ, ভব, ৷ 
বুধাকপি, অজৈকপাঁদ, অহিত্রপ্, বনরূপ ও . 
অজ এই একাদশ. 
রুদ্দের অন্ততম । কিন্তু লিঙ্গপুরাণোক্ত একাদশ কুদ্র ইহ! হইতে : 
তিন্ন, যথা__একপাৎ, অজ; অহিত্রপ্ন, বিরূপাক্ষ, ভৈরব, হর, । 


শি. 


জাতির নৃপতি স্ুদাস যমুনাকুলে অজ শিগ্র, এবং ষক্ষু জাতির 
সহিত মিলিত রাজা ভেদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত, 
করেন । 


অজ ৬-_( পুং) সুর্ধ্যবংশের এক রাজ! বাল্সীকি-রামায়ণের মতে: 


অন্বরীনের পুত্র নন্ুষ, নহুষের পুত্র নাভাগ, নাভাগের ছুই পুত্র অজ 
ও সুব্রত। ভাস ও কালিদাসের মতে অজ-_রঘুর পুত্র। ইহার 
পুত্র রাজা দশরথ। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বাল্সীকি-রামায়ণে : 
অজরাজার নামোল্লেখ মাত্র একবার আছে__“অজশ্চ স্ুব্রতশ্চৈব : 
নাভাগস্ত সুতা বুভৌ” (রামা” ২.১১০-৩৪১ বঙ্গবাপী ), মহা 
ভারতে বনপর্কে রামোপাখ্যানে আমরা দশরথের পিতা অজের 
নাম পাই। ৰ 
অজো নামাভবদ্্রাজা মহানিক্ষাকুবংশজঃ। 
তশ্ত পুত্র দশরথঃ শশ্বৎ স্বাধ্যায়বান্‌ শুচিঃ ॥” ্‌ 
( মহাভা” বন? ২৭৩.৬ )... 
বিষ্ুপুরাপে তগীরথবংশবিস্তারবর্ণনে অজের পিতার নাম 
রঘু বলিয়া জানিতে পারি। "খষ্রাঙ্গতো ( দিলীপ ) দীর্ঘবানুঃ 
পুত্রোইভবৎ। ততো রঘুঃ, তম্মাদপ্যজঃ, অজাৎ দ্রশরথঃ” 
( বিষুপুরাপ, ভগীরথবংশবিস্তার )। পদ্মপুরাপ-( স্থষ্টিখগ্ড ) মতে)। 
ইঞ্ষাকুবংশীয় রঘুর পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র অজ, তওপুক্র 
দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র প্রজাপাল এবং প্রজাপালের পুত্র দরশরথ |: 
অগ্নিপুরাণের মতে, দিলীপের পুত্র অজ, অজের পুত্র 
কাল, তৎপুত্র অজপাল এবং অজপালের পুত্র রাজ! 
দশরথ। সুতরাং বিভিন্ন পুরাণে এই বংশবর্ণনায় যথেষ্ট: 
পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু রঘুর পুত্র অজ এবং অজের_. 


4 
ঠা 
চি 


অজ 


পুত্র দশরথ, এ কথা প্রায় অধিকাংশ পুরাণেই বণিত হইয়াছে । 
ভাসের প্রতিমা নাটকে তৃতীয় অঙ্কে প্রতিমাপরিচয়দানকালে 
গ্রন্থকার লিখিয়াছেন__ 

“অয়ং খলু তাবৎ প্রিয়াবিয়োগনির্বেদপরিত্যক্তরাজ্যভারে! 
নিত্যা বভৃথস্নানপ্রশান্তরজ! অজঃ 1” অর্থাৎ যিনি প্রিরাবিয়োগ- 
ছুঃখে রাজ্যভাঁর পরিত্যাগ করিয়া নিত্য যজ্ঞান্ত স্নানে রজোমুক্ত 
হুইয়! উঠিয়্াছেন, ইনি সেই অজ। 

রঘুবংশের পঞ্চম সর্গে কালিদাস লিখিয়াছেন__ 

“ত্রাঙ্গে মুহুর্ভে কিল তত্ত দেবী কুমারকল্পং সুধুবে কুমারম্‌ । 
অত:পিত। ব্রহ্ষণ এব নায়! তমাত্মজন্মানমজং চকার ॥” 
( রঘু ৫.৩৬ ) 
অর্থাৎ ত্রাঙ্গমুহর্ে তাহার (রঘুর) মহিষী কুমারের 
( কার্তিকের ) মত কুমারকে প্রসব করিলেন। এই জন্য পিতা 
ব্রহ্মার নামানুসারে পুত্রের নাম রাখিলেন__অজ । 

তাহার পর পঞ্চম হইতে অষ্টম সর্গ পর্্যস্ত কালিদাস 
অজের বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন। নিয়ে সংক্ষেপে তাহা 
লিপিবদ্ধ হইল__ 

রেঘুর পুত্র অজ দিন দিন পিতার মত দীর্ঘকাস্তি ও বীর্য্যশালী 
হুইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাহার যৌবন প্রাপ্তি হইলে বিদর্ভাদি- 
পতি ক্রথকৌশিকদিগের রাজ! ভোজ তাহার ভগিনীর স্বয়ংবর- 
উপলক্ষে অজকে নিমন্ত্রণ করিয়। পাঠ।ইলেন । পথিমধ্যে নর্ম্দী- 
তীরে অজ এক বন্য হস্তিবূপী শাপগ্রন্ত গন্ধব্বকে বধ করিলেন । 
গন্ধর্র্ধ শাপমুক্ত হইয়| অজকে সন্মোহন মন্ত্র দিয়। গন্ধব্বলে[কে 
চলিয়! গেল। তাহার পর বিদর্তদেশে উপস্থিত হইলে বিদর্তরাজ 
সমাদরে অজকে অভ্যর্থনা! করিলেন । স্বরংবরসভায় সখী 
স্থনন্দার নিকট পরিচয় পাইয়! ইন্দুমতী অজের কণ্ঠেই বরমাল্য 
অর্পণ করিলেন । ইন্দুমতীকে লইয়া অজ যখন অযোধ্যায় 
ফিরিতেছিলেন, তখন অন্যান্য ব্যর্থমনোরথ নৃপতিবুন্দ তাহাকে 
আক্রমণ করায় অজ তীহাদিগকে পরাজিত করিয়া 


অযোধ্যায় ফিরিলেন | তাহার পর রঘু পুত্রকে যৌবরাজ্যে 


অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। কিছুকাল 
পরে রঘুর মৃত্যু হইলে অজ রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে 
লাগিলেন। অনস্তর ইন্দুমতীর গর্ভে দশরথের জন্ম হইল। 
একদিন রাজা ও রাণী যখন উদ্যানে ক্রীড়া করিতেছিলেন, 
তখন আকাশপথ হইতে নারদের বীণাচ্যুত কুসুমমাল্য 
ইন্দুমতীর বক্ষে পতিত হওয়ায় তাহার মৃত্যু ঘটিল। পত্বী- 
বিয়োগে রাজ! নানাপ্রকার বিলাপ করিলেন । কোনমতে 
আট বৎসর বিরহুখিন্ন জীবন যাপন করিয়া গঙ্গা এবং সরধূর 
সঙ্গমস্থলে রাজা অজ প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিলেন ।” 
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ইন্দুমতীবিরহে অজের বিলাপ কালিদাস অতি সুন্দরভাবেই 
ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণে অজ-ইন্দুমতীর উপাখ্যান দেখিতে 
পাই। ইহাঁও মোটামুটী কালিদাসের উপাখ্যান হইতেই গৃহীত 
বলিয়! মনে হয় । [ সু্্যবংশ, দশরথ, রঘু) ইন্দুমতী দ্র] 
অজ, (বা অজয় )--জনৈক চৌহান রাজপুতরাজ। কথিত 
আছে, ইনি ১৪৫ খুষ্টাত্বে অজমের নগর প্রতিষ্ঠা করেন । [ অজ- 
মের দ্র] প্রথমে ইনি নাগপাহাঁড় নামক শৈলোপরি নগর 
নির্মাণের চেষ্টা করেন। কিন্ত তাহাতে অকৃতকার্য হন; কারণ) 
দিবাভাগে নগরের প্রাচীর যতটুকু নিশ্মিত হইত, রাত্রে তাহা! 
কি ভাবে তগ্ন হইয়া! থাকিত। এই কারণে তিনি কিয়দ্দ,রবর্তী 
তারাগড পাহাড়ে গড়বিতলি নামক হুর্গ নিন্মীণ করেন, এবং 
সশীপবর্তী সমতলপ্রদেশে স্বীয় নামান্গসারে অজমের নগরের 
প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবনে রাজা অজ সন্গ্যাসিরূপে 
অজমের নগরের পশ্চিমস্থ পাহাড়ে গমন করেন। 
তাহার মৃত্যু হয়। 
বর্তমান আছে । 


তথায় 
অজের মৃত্যুস্থলে অজয়পাল মন্দির 


ডাঃ বূলার প্রভৃতির মতে, রাজা অজ ১১০০ খুষ্টাব্ব বা 
তন্নিকটবর্তী কোন সময়ে অজমের নগর স্থাপন করেন। 
অজের পুত্র অনা ১১৫০ খুষ্টাব্ধে জীবিত ছিলেন | [ অন দ্র] 
অজ»-_-পশ্চিম আফ্রিকাবাসী নিগ্রোজাতির একটী শাখা। 
ইহারা ইউ ভাষাভাষী । উহা অন্ান্ত নিগ্রোজাতির ভাষা 
হইতে পৃথক । 
অজন ( অজজ.)-আরবদেশের নেজদ্‌ উপবিভাগে অবস্থিত 
একটী পব্ধতমাল|| জেবেল সন্মার পর্বত হইতে পশ্চিমে 
অবস্থিত । ইহার একটী শৃঙ্গ ফারা ৪৬০০ ফুট উচ্চ। 
অজ, ০_( পুং ) তৃণপন্রতোজী চতুষ্পদ জন্তবিশেষ; ছাগ বা 
ছাগল । ইহা! বন্য (081):% ০888705) ও গৃহপালিত (087): 
ভেদে দ্বিবিধ। তবে দেশভেদে ও আকরুতিগত 
বৈষম্য নিবন্ধন ইহাদের আরও কএকটা শ্রেণীবিভাগ করা! 
হইয়াছে । কিন্ত আমাদের দেশের মুনিখষির! ছাগজাতিকে 
কেবল গ্রাম্য বলিতেন। 

“ছাগ-মেষ-বুষাশ্বাছ্াঃ গ্রাম্যাঃ প্রোক্তা মহধিভিঃ ॥৮ 

বৈদিক সাহিত্যে ছাগ অর্থে অজ শব্দের বহুল প্রয়োগ 
দেখা যায়। এমন কি খণ্থেদে ছাগ ও মেষ বুঝাইতে “অজভ্যাঃ 
শব্দ ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

্হ্মাগুপুরাণে ( ৯.৩৪ ) লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে 
অজের উৎপত্তি এবং ই! গ্রাম্য পশুগণের অন্ততম। 

বিভিন্ন দেশের ভাষায় ছাগলের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে__ 


[11009 ) 
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প্রাণ ইংরেজী-_98৮ ; আণ ইংরেজী_-0০৪%৮ » লাটিন_৪8০; 
(ছাগশিশু অর্থে 1186005 ) গথণ_ 8৪165 7 প্রা জর্মন_ 
1018) আ” জর্মন_-099198 ) ফরাসী-__0796০7৪ ) গ্রীক 
81) 81909 ) লিথু-_0%/9) দিনেমার ও আইস্লণ্ড-_ 
3৩16; অবস্তা__বুজা : পহলবী ও ফার্সী__বুজ; সংস্কৃত ও 
বাঙ্গালা_-অজ, ছাঁগ, ছাগল) হিন্দী ও মরাঠী__বকরা, 
বকরী । 
ভেড়া হইতে ছাগলের আক্ৃতিগত পার্থক্য যথেষ্টই 
রহিয়াছে । উপরন্ভ আরও কয়টী বিশেষ বৈষম্য নির্দেশ করা 
সহজসাধ্য। যৌবনকালে পুংছাগলের গায়ে উগ্র হুর্ণন্ধ হয় 
ও তাহাদের নিম্নের থুত.নীতে দাড়ী গজায়। এতদ্যতীত 
তাহাদের সন্মুখের পদ দ্ধয়ের খুরের মধ্যে গ্রস্থি আছে । 
ইহাদের পায়ের চারিটী খুর ও দুইটা শৃঙ্গ ব্যতীত সর্ধা্জ লোমে 
আবৃত। কোন কোন ছাগজাতির গায়ে কোমল এবং রেশমের 
ন্যায় চিক্ণ পশম হয়, কোন কোন জাতির লোম চুলের স্টায় 
মোটা। ইহাদের লাঙ্গুল ছোট এবং কোন কোন জাতির 
শৃঙ্গ নাই । রোমস্থন করিবার সময় ভূক্তদ্রব্য মুখে উগারিয়া 
লয়, তখন হৃড়াঞ্চ করিয়া সামান্ত একটী শব্ধ হয়। ছাগলের 
বত্রিশটী দাত। তন্মধ্যে নিয় পাঁটাতে ২০টী এবং উপর পাটাতে 
১২টী। নিয় পাটীর ২০্টা দাতের মধ্যে ছুই কসের ১২টা 
দাত দিয়! খাগ্যাদ্রব্য চর্বণ করে এবং সম্মুখের ৮টা দিয়া তৃণাদি 
ছিডিয়া লয়। উপর পাঁটীর দুই কসে কেবল খাগ্াদ্রব্য চর্ব্ণ 
করিবার জন্য ১২টী দাত আছে। ভূমিষ্ঠ হইলে পর ছাগশিশুর 
কেবল ছয়টী কসের দাত থাকে । সম্মখের দ্রাতগুণি একুশ 
দিনের মধ্যেই বাহির হুইয়া পড়ে। এক বৎসর কিংবা ১৫ 
মাসের পর সন্মখের ছুইটা ছুধে দাত ভাঙ্গিয়া যায়) তাহার 
পর নূতন দাত বাহির হয়। ছুই বৎসর কিংবা ৩* মাস 
বয়-ক্রমে আর একটী সম্মুখের দাত পড়িয়া যায়, সাড়ে তিন 
বৎসরের ভিতর আঁর একটা দাত ভাঙ্গে; বাকি ছুটা সাড়ে 
চারি বৎসরের মধ্যে পড়িয়া যায়। অতএব পাঁচ বৎসর পর্য্যস্ত 
দাত দেখিয়া ছাগলের বয়এক্রম নিশ্চিত হইতে পারে। ডাক 
পুরুষের মতে ছাগল ১৩ বৎসর পর্য্স্ত জীবিত থাকে । 
“নরা গজ! বিশে শয়। 
তার অর্থেক ঘোড়া রয় ॥ 
বাইশ বলদ1 তের ছাগলা। 
গুণে গেঁথে বরা পাগল! ॥৮ 
স্াগলের সন্মুখের পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত ছোট ও খুরগুলি 
দৃঢ় হওয়ায়, পর্বতের সঙ্কীর্ণ পথে ইহাদের দ্বারা পণ্যবাহন- 
কার্ধ্য স্ুচারুরূপে নির্ধাহিত হয়। লাদক অঞ্চলে এবং হিমাচল 


বক্ষে এরূপ সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ম্ণ দিয়া দেশাস্তরে অর্থাৎ তিব্বতের অপর 
পারে যাইতে হইলে ছাগলের পৃষ্ঠে দ্রব্য বোঝাই দিয়! যাওয়া 
ভিন্ন উপায় নাই। ইহারা সহজে পর্বতের ঢালু গাত্র চড়িয়া 
অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। “যাক্‌” (৪৫) নামক বন্য গরু 
যে সকল সক্কীর্ণপথে পণ্য লইয়া! যাইতে অসমর্থ, বন্য ছাগলের 
পৃষ্ঠে তৎস্থানবাসীরা মাল বোঝাই দিয়! অতি সহজে সেই 
পর্বত অতিক্রম করিয়। দ্রেশাস্তরে চলিয়া যায় । ৃ 
ছাগলের বয়ঃক্রম সাত মাস হইলে সম্তানোৎ্পাদনের 
শক্তি জন্মে। অজার বয়স এক বৎসর হইলে গর্ভধারণের 
কাল উপস্থিত হয়। কিন্ত উভয়ের বয়ঃক্রম আর একটু 
পরিপক্ক হইলে শাবকগুলি বেশ হষ্পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে । 
ছয় মাস গতধারণের পর ছাগলের সন্তান হয় এবং সচরাচর 
ছুইটী, কচিৎ তিন চাঁরিটী বাচ্ছা হইয়া থাকে । ছাগলের 
ছুইটী মাত্র স্তন, তজ্জন্য এক কালে অধিক সন্তান হইলে 
তাহার! ছুদ্ধের অভাবে সবল হইতে পাঁয় না। দুইটার 
অধিক সন্তান হইলে অনেক স্থলে তাহার ছুই একটা বাচ্ছ! 
মরিয়া যায়| 
ছাগছুগ্ধ সুপাচ্য, এই কারণে স্ুপথ্য হিসাবে চিকিৎসকগণ 
ইহার বহুল ব্যবহার করিয়া! থাকেন। ইহা মধুর, শীতল ও 
ধারক গুণবিশিষ্ট; এই কারণে কাঁসরোগীর পক্ষে হিতকর ! 
ইহ অগ্থিবুদ্ধিকর এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়নিবারক | ছাগলে 
কটু ও তিক্ত দ্রব্য খায় এবং অল্প জল পান করে; এই জন্য 
ইহার ছুগ্ধের এত গুণ। অলবয়স্ক শিশুদিগের পক্ষে ছাগগ্ুগ্ধ 
বিশেষ উপকারী । 
প্রসবের দশদিন পরে ছাগলের ভুপ্ধ পান করিবার 
ব্যবস্থা আছে । যথা 
“অজ গাবে। মহ্ষ্যিশ্চ ব্রাহ্গণী চ প্রস্থৃতিকা | 
শুদ্ধযস্তি দ্িবসৈরেৰ দশতির্নাত্র সংশয়ঃ ॥৮ (স্মৃতি ) 
অনেক অজার গলায় স্তনের মত মাংসপিগ্ গজায়। 
সেই স্তন নিরর্থক, তাহাতে ছুগ্ধ হয় না। তাই নীতি- 
শাস্কারেরা একটী উপমা দিয়া নিগুপ পুরুষের এইরূপ 
নিন্দা করেন__ 
প্ধন্মীর্থকামমোক্ষাণাং যস্তৈকোইপি ন বিদ্যাতে | 
অজাগলস্তনন্তেব তন্ত জন্ম নিরর্থকম্‌ ॥% 
ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুবর্গের মধ্যে যাহার 
একটীও নাঁই, সে ব্যক্তির জন্ম ছাগলের গলার স্তনের 
মত নিরর্থক | 
ছাগমাংস একটা বলকর খাগ্য। বনু প্রাচীন কাল হইতে 
ভারতবর্ষে অজমাংস ভোজন করাইয়৷ অতিথি আপ্যায়নের 


অজ 


৩৬৫ ] 


অভ 


ব্যবস্থা ছিল। উত্তররামচরিতের চতুর্থাস্কে গৃহস্থকর্তৃক বাছুর, 
ষাঁড় অথবা ছাগল মারিয়া মুনিখষি বা ব্রাহ্মণদের ভোজন 


করাইবার উল্লেখ আছে । পুরোহিতকে যজমান অজপঞ্ষৌদন 


দান করিলে স্বর্গলাভ করিতেন । 
আমুর্ষেদশাস্ত্রে ছাগমাংসের গুণাগুণ লিখিত আছে। 
ভাঁবমিশ্র লিখিয়াছেন__ 
“ছাগমাংসং লঘুঙ্গিপ্ধং স্বাুপাকং ভ্রিদোষন্ুৎ | 
নাতিশীতমদাহি শ্তাৎ স্বাদ পীনসনাশনম্‌ ॥ 
পরং বলকরং রুচ্যং বুংহুণং বীর্ষ্যবর্ধনম্‌ ॥৮ 


অর্থাৎ__ছাগমাংস লঘু, জ্িপ্ধকর, পাকে মধুর এবং বাধ, 
পিত্, কফ এই ভ্রিদৌষনাশক। এই মাংস খুব শীতলও নয়, ৷ 
খুব উষ্ণও নয়। অপর মাংসের স্তায় ইছার দ্াহিকা-শক্তি | 
নাই। ইহা অতি সুস্বা্থ এবং ইহা! দ্বারা পীনস রোগ 
উত্তেজক ও. 


নষ্ট হয়। ইহা অতান্ত বলকর, রুচিকর, 


শুক্রবর্ধক। 


অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, সেকালে পাঁঠীরও : 


অত্যন্ত আদর ছিল, তাই আয়ুর্ধেদে পাঠা অপেক্ষা পাঠীর গুণ 


অধিক লিখিত হইয়াছে । যথা 
“অজায়! অপ্রস্তায়! মাংসং পীনসনাশনম্‌। 
শুষ্ককাসেইরচৌ শোষে হিতমগ্রেশ্চ দীপনম্‌ ॥৮ 
যাহার ছানা হয় নাই, এরূপ ছাগীর মাংস ভক্ষণ করিলে 
পীনস রোগ ভাল হয়। শুষ্ক কাস, অরুচি ও শোষ রোগের 
পক্ষেও ইহ! উপকারী এবং অগ্থির উদ্দীপক । 
কলিকাতার মিউনিসিপল বাজারে ও মেছুয়াবাজারে 
মুসলমানের দোকানে আমরা যে পাঁঠী বিক্রয় হইতে দেখি, 
উহাকে “হালোয়ান” বলে। আমুর্ষেদোক্ত অপ্রস্থতা ছাগী 
মুসলমানদের নিকট “ছালোয়ান? নামে প্রসিদ্ধ। 
কচি পাঠার গুণ অত্যন্ত লঘু; হৃদরোগের পক্ষে উপকারী, 
জ্বরনাশক, স্বাদ ও অত্যন্ত বলকর। যথা__ 
“অজাস্মৃতন্ত বালম্ত মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্‌ । 
হৃদ্যং জরহরং শ্রেষ্টং স্থস্বা্থু বলদং ভূশম্‌ ॥” 
ছাগলের অগ্ডের গুণ মত্গ্তুডিম্ব অপেক্ষা পুষ্ট ও বলকারী, 
সুস্থ ও পীনস রোগনাশক। ছা'গ-অণ্ড খাইতে মধুর, 
তাই বোধ হয় সকলে ছাগ-অও্কে মধুকোষ বলে। খাসীর 
গুণও লিখিত আছে । যথা 
“মাংসং নিষ্কাসিতাগুভ্ত ছাগন্ত কফকৃদ্‌ গুরু | 
আ্োতঃ শুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্ৃন্ুৎ॥” 


যে ছাগলের অণ্ড নিষ্কাসিত কর হইয়াছে, এমন ছাগের 
€খাসীর ) মাংস, কফবৃদ্ধিকর ও গুরপাক। ইহা দ্বারা 
ন্‌ ৯২ 


ইন্জিয়গণ শোধিত হয়। ইহা বল্য, মাংসদ এবং বাত ও 
পিততনাশক | 
“উদ্ধজক্রবিকারন্নং ছাগমুণ্ডং রুচি প্রদম্‌ |” 
পাঠার মুড়ি খাইলে কণ্ঠাস্থির উদ্ধগত অঙ্গজাত রোগ নষ্ট 
এবং রুচি বদ্ধিত হয়। 
আয়ুব্বেদের মতে বুড়া, রোগা ও মরা পাঠা খাওয়। উচিত 
নয়, ইহ! অত্যন্ত রুক্ষ ও বায়ুবৃদ্ধিকর | 
“বুদ্ধন্ত বাতল্‌ং রূক্ষং তথা ব্যাধিমুতন্ত চ |” (ভাবপ্রকাশ) 
কিরূপ অজমাংসভোজন প্রশস্ত, তৎসম্বন্ধে ডাকের বচনে 
এইরূপ উক্তি দেখ! বায়! 
“অজা জালী, বুড়। মেষ । 
দইএর আগ, ঘোলের শেষ ॥ 
মাছের মা, শাগের ছা । 
ডাক বলে এই দেখে খ| ॥৮ 
সাধারণতঃ মাংসের পোলাও, ঝোল, কালিয়া, কোন্ম্ী, 
কাবাব, ভাজা চপ প্রভৃতি রন্ধন করিরা খাওয়া! হইয়া থাকে। 
মাংসের ক্বাথ ( সুরুয়। ) ছুর্বধল রোগীকে বলাধানের জন্ত খাইতে 
দেওয়া হয়। অধুনা চিকিৎসকগণ কাচা মাংস নিষ্পেষণ-যন্ত্রে 
পিষ্ট করিয়া সেই রক্ত-রস রোগীফে 
খাইতে দেন। 
ছাগলের চর্ম্মে ঢাক, ঢোলক, তবলা, মশক, তৈলকুপিকা 
প্রভৃতি নিন্মিত হয়। ছাগলের চম্ম কসজলে সিদ্ধ করিয়! 
চ010-5101, 01098-01 প্রভৃতি বাণিজ্যপণ্য প্রস্তত হইয়া 
থাকে । উহ হইতে জুতা দস্তান। প্রভৃতি তৈয়ার হয়। সঙ্য 
কাট। ছাগচন্্ দগ্ধ করিয়া কোন কোন ইতর শ্রেণীর লোকে 
খাইয়া থাকে । ছাগলের লোমে চিত্রকরের তুলিকা, কম্বল 
প্রভৃতি প্রস্তত হয়। ইহাদের চর্ষি নানা কার্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। 
খাগ্াদ্রব্য হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা কম নহে। দ্বতের 
পরিবর্তে অথব। দ্বতের সহিত ভেজাল দিয়া ইহ] খাওয়া যায় । 
ছাগবিষ্ঠা পচাইয়া ক্ষেত্রে সার দেওয়া হয়। রজকেরা 
ছাগলনাদী জলে গুলিয়! কাপড়ের সহিত ফুটাইয়া লয়। 
উহাতে কার্পাসস্থত্রের অভ্যন্তরস্থ তৈল ও ময়লা অপসরিত 


( 2169৮-)0109 ) 


হইয়া যায়। ক্ষার গুণ অধিক পরিমাণে থাকায় 
বৈগ্েরা কখন কখন ছাগলনাদী গরম করিয়া প্রলেপ 
দিতে বলেন। ক্ফোটকাদিতে ছাগলনাদীর প্রলেপ দিলে 


স্ফোটক কমিয়া যাঁয়। পার্বশূলে ছাগলনাদী, হিং, আদা, 
আতপ চাউল ও অশ্বগন্ধার ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার 
দর্শে। ছাগলনাদী জলে সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ জলে 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর অবশাঙ্গ মর্দন করিলে কতক উপকার 


অজ 


পাওয়া যায়। কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত কালে ঘোড়া ও ছাগলের 
বিঠা দিয়! পারা ফুটাইয়া লইতে হয়। 


[ স্বর্ণ দ্র ] 
যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইলে ইহাদের গাত্রে এক প্রকার 
বোটুকা গন্ধ হয় এবং এ সময়ে কোন কোন অজ্ের দাঁড়ি 
বাহির হইয়া! থাকে; এই কারণে লোকে ইহাদিগকে “বৌক! 
পাঠা” বলে। পূর্ণ যৌবনে মাংস পাকিয়া কিংবা কোষ 
এই বোটুকা গন্ধ বাহির হয়, এ কথা আজিও 
নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় নাই। তবে বোট্কা 
ছাগ যে কাসরোগীর পক্ষে উপকারী, এ কথা বৈদ্ধ 
মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন | বৈদ্যকমতে নপুংসক ছাগ 
বিশেষ উপকারী । নপুংসক ছাগমাংস দিয়া “ছাঁগলাগ্য” ও 
নামক বলকর: দ্বতৌষধ কবিরাজগণ প্রস্তত 


হইতে 


“বুহচ্ছাগলা দ্ধ 


করিয়া থাকেন। ছাগলের মধ্যে যেরূপ অধিকসংখ্যক নপুংসক . 
অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সেরূপ নপুংসক দ্বেখা। যায় 


পাওনা যায়, 


অযোগ্য মিলন ইহার প্রধান কারণ বলিয়া চিকিৎসকগণ 


নী 


নির্দেশ করিয়া থাকেন। নপুংসক ছাগল ওধধার্থে ব্যবহৃত ; 


হয় বলিয়া সাধারণ ছাগল অপেক্ষা মূল্যবান্‌। 


ভাগের অগ্তকোষ কাঁটিয়। লইয়। তাহাদিগকে খাসী” করা | 


হয়। ইহাতে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র হষ্টপৃষ্ট হইয়া উঠে। 
ছাগল বা খাসী বড় হইলে তাহাদের শুঙ্গে এক প্রকার 
কীট জন্মে। এ কীটের আভ্যন্তরিক উপদ্রবে তাহাদের 
সাময়িক মুষ্ছা অথবা মৃত্যু ঘটে । ছাগলের অন্ত্রে ও পিত্তকোষে 
এক প্রকার পাথর জন্মে। উহা! বিষন্ন বলিয়! পুর্বে লোকেরা 
নানা রোগে এ পাথর ঘসিয়! প্রয়োগ করিতেন। 

ছাগলেরা প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদ খাইয়া থাকে । 
ইহাদের অথাগ্য কিছুই দেখা যার না| কাঁটাগাছ খাইতেও 
ইহাদের কোন কষ্ট নাই । কিন্তু নবীন মঞ্জরী- এবং নূতন 
তৃণেই কিছু অধিক রুচি। ইহার! প্রায় জল খায় না। 
ইহাদের শরীরেও জল লাগিলে অতিশয় কষ্ট বোধ করে, 
তাই বুষ্টির সময় ঘরের বাহিরে যায় না। গায়ে অধিক জল 


লাগিলে কখন কখন গুটি নামে এক প্রকার রোগ জন্মে |. 


গুটি রোগ জন্মিলে সর্ধাঙ্গের লোম ঝরিয়া যায়। 
ছাগল অনেকটা নিরীহ; কিন্তু বড় বড “বোকা পাঠা” 
অতিশয় উপদ্রব করে । জ্ীলোক এবং বালকবালিক দেখিলে 
তাহার্দিগকে “,স” মারিয়া ফেলিয়া দেয়। হাতে খাচ্ছন্রব্য 
থাকিলে কাড়িয়া খার। ভেড়ার সঙ্গে লড়াই লাগিলে 
ছাগল প্রায় জয়ী হয়। তবে দোষের মধ্যে এই, টুস মারিবার 
সময় ভেড়া মাথা হেট করিয়া ছুটিয়া আসে; কিন্তু ছাগল 
মাথা তুলিয়া ঢুস মারে, তাই সাবধান হইতে না পারিলে ]. 


গৃহপালিত 


গন্যুক্ত 


[] ৩৬৬ ] 


বৃহৎ পশ্ড বলিকাধ্যে শুভপ্রদ । 


অজ 


ভেড়ার টুস ছাগলের বুকে কিংবা পেটে আসিয়! লাগে । 
ছাগলেরা খেলিবার সময় পরম্পর মারামারি করে। সম্মুখে 
ছুটা পা৷ তুলিয়া, ঘাড় ও মাথা একটু বক্র করিয়। এরূপ 
ভাব দেখায়, যেন সেই ঢুসে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়া ছুইখান হইবে । 
কিন্তু এতটা আড়ম্বর মাত্র সার, আঘাত করিবার সময় 
উভয়ে কেবল শৃঙ্গে শুঙ্গে অল্প ঠেকাঠেকি করে ॥ তাই উদ্ভট 


কবিতায় আছে--“অজাদুদ্ধে খষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডন্বরে । 


দম্পত্যোঃ কলহে চৈৰ বহ্বারন্তে লঘুক্রিয়া |” ৃ | 
ছাগলেরা উচ্চস্থানে শুইতে ভালবাসে । তাই প্রায় ভগ্ন 
প্রাচীরের উপর শুইয়া থকে । অনেকে এইটী কুলক্ষণ 
মনে করেন। তাহারা বলেন, ছাগল কাহারও লক্ষমীশ্রী 
দেখিতে পারে না। গৃহ্স্থের বাটা ভাঙ্গিয়া যাউক, তাহার 
উপর শুইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পাইবে, ইহাই তাহাদের 
প্রার্থনা । ও 
বনু প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে দেবতার নিকট 
ছাঁগ বলি দিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে ! কিরূপ ছাঁগ বলি- 
দানে প্রশস্ত, তৎসন্বন্ধে যুক্তিকল্পতরুতে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
“নক্ষত্রাণাং বিভেদেন নরাণান্ত গণত্রয়ং | 
তেষাং শুভায় নির্দিষ্ট পশবস্তৎত্রয়ং বলৌ ॥ 
যে কৃষ্ণাঃ শুচয়শ্ছাগ।ঃ পশবোহন্যে তথৈব চ। 
দেবজাতিভিরুংস্থজ্যান্তে সর্ধবার্থোপসিদ্ধয়ে ॥ 
যে পীতা হরিতা বাপি নরজাতেরুদীরিতাঃ | 
যে শুক্লাশ্চ মহান্তে বা রক্ষোজাতেঃ শুভপ্রদাঃ ॥ 
যো মোহাদথবাজ্ঞানাদ্বলিমন্যং প্রযচ্ছতি। 
বধ এব ফলং তণ্ত নান্যৎ কিঞ্চিৎ ফলং তবেৎ ॥৮ 
( ুক্তিকললতর ) 
রি নক্ষত্রভেদে নরগণের তিনটা গণ নির্দিষ্ট আছে।, 
গণত্রয় অনুসারে বলিকার্য্যে নরগণের মঙ্গলার্থ পশু ত্রয় বা ক্রিবিধ 
পশু নিরূপিত হুইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি দেবজাতি বা দেব গণ- 
তুক্ত, তাহার! কুষ্ণবর্ণ নিখুঁত ছাগ বা! অন্যবিধ ছাগ রধার্থসিদ্ধির 
জন্য দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিবেন। বাহার! নরগণ বা! নরজাতি,। 
তাহাদের পক্ষে গীত ও হরিতবর্ণ পণ্ড বলিদীনে প্রশস্ত । ধাহারা 
রাক্ষস বা দেবারিগণের অন্তভূক্তি, তাহাদের পক্ষে শুক্লুবর্ণ ও বৃহৎ 
যে যজমান মোহে বা 
অজ্ঞানবশে এই বিধি না মানিয়া অন্য বলি প্রদান করে, 
তাহার পক্ষে একটা পশুবধ করাই সার হয়, অন্য কোন 
শুভফলই হয় না। . 
সাধারণতঃ যে ছাগলের শিং বা ও শরীরের 
কুত্রাপি ক্ষত নাই এবং পুর্ক্বে যাহাকে শুগালাদি পশুতে 


অজ 


কখনও দংশন করে নাই, তাহাই বলির যোগ্য। তবিষ্যপুরাণে 
লিখিত আছে__ 

“অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেযাণাঞ্চ তথাবিধাৎ। 

শ্রীণয়েৎ বিধিবদ্দ,রগাং মাংসশোণিততর্প গৈঃ ॥ 

ছুর্গায়। দর্শনং পুণ্যং দর্শনাদভিবন্দনং | 

বন্দনাৎ স্পর্শনং শ্রেষ্টং স্পর্শনাদভিপুজনং ॥ 

পুজনাৎ স্পনং শ্রেষ্টং স্নপনাত্তর্পণং স্থৃতং । 

তর্পণান্মাংসদানন্ত মহিষাজনিপাতিনং ॥৮ 


অর্থাৎ ছাগলের, মহিষের এবং মেষের শোণিতমাংস দিয়া ৃ 
ছুর্গাকে বিধিপূর্ব্ক তুষ্ট করিবে । ছুর্গাকে দর্শন করিলেই পুণ্য | 


হয়। কিন্তু দর্শন অপেক্ষা বন্দনাদিদ্বারা আরও অধিক পুণ্য 


জন্মে। আবার বন্দনাদি অপেক্ষা হুর্গাকে স্পর্শ করিলে ফল | 


অধিক । স্পর্শের চেয়ে পূজায় অধিক পুণ্য । আবার পুজার চেয়ে 
দেবীকে স্নান করাইলে আরও ফললাতভ হয়| 
অপেক্ষা তর্গণ আরও শ্রেষ্ঠ। 


আরও অধিক । 


প্অজন্ত দরশবর্ধাণি রুধিরেণ স্ৃতপিতা” অর্থাৎ ছাগরক্ত দিয়া । 
এই ণ 
বচনের বশবর্তী ভুইয়া অনেক হিন্দু পুণ্যলাভের নিমিত্ত 


দেবীর তর্পণ করিলে তিনি দশবৎসর প্রীত থাকেন। 


জীবহিংস! করিতে মোটেই কুন্ঠিত নেন । 
পাঠ। কাটিবার সময় যদি দুই চোট লাগে কিংবা কাটামুগ 


দৈবাৎ ডাকিয়া উঠে, তবে সমূহ বিপদ্‌ ঘটিবার সম্ভাবনা | 
ছুই চোটে পাঠা কাটা হইলে তাহাকে “বেড়ে পড়া 
বলে। পাঠা বেঁড়ে পড়িলে পৃজা অঙ্গহীন হইয়াছে, তজ্জন্য । 


দেবতা বলি গ্রহণ করেন নাই, ইহাই সকলের বিশ্বাস। 


পাঠা বেঁড়ে পড়িলে পাছে গ্ৃহস্থের কোন বিদ্ধ ঘটে, 
সে কারণ সেই বেঁড়ে পাঁঠার মাংস দিয়া হোম করিতে 
হয়। হোম করিলে সকল দোষের শাস্তি হইয়া থাকে । 


[ বলি দ্র] 

পৃর্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ ছাগল বন্য ও গৃহ- 
পালিত ভেদে দ্বিবিধ। বন্য ছাগল একমাত্র প্রাচ্যভূখণ্ডেই 
দেখা যায়। ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় মাত্র ছুইচারিটী 


শ্রেণী এবং অবশিষ্ট দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য এসিয়! হইতে 


স্থদূর ভারতোত্তরে হিমাচলশিখরে বাস করিতে দেখা যায়। 
পারস্তের প্রসিদ্ধ পশং নামক বন্য ছাগ (081): 
1017009 8968809) আকারে বড়। এসিয়া-মাইনর ও পারন্তের 
পর্বতময় প্রদেশে ইহ।দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান 
. হইতে এ জাতীয় ছাগ সিদ্ধুপ্রদেশে আনীত হইয়া আরুতিগত 


স্নান করানো ; 
বার 2০পুজা য় সাংস 
দানের জন্য মহিষ ও ছাগল বলি ওয়! হয়, তাহার ফল. 


[ ৩৬৭ ] 


অজ 


বৈষম্যনিবন্ধন স্বতন্ত্র সংজ্ঞ। (0. 1. 01৮01) প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ইউরোপের সাইক্লেদিস্‌ ও ক্রীটু দ্বীপে এই জাতীয় ছাগল 
(0. 1). 0:96০09 ) ক্ষুদ্রকায় হইয়া! পড়িয়াছে বটে, কিন্ত 
গ্রাম্য ছাগলের সহিত সংমিশ্রণ না৷ হওয়ায় ইহাদের জাতিগত 
স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত আছে। এই জাতী ধাড়ী ছাগলের শিংগুলি 
বড় ও লম্বা, দেখিতে ছোরার মত ও সুন্দর ; ছোট ঘাড়ের 
উপর লতাইয়! পৃষ্ঠের উপর পর্য্যন্ত বাঁকিয়া অগ্রভাগ ছুঁচাল 
হইয়া আসিয়াছে । সর্বশরীর 


ধূুসরবর্ণ লোমে আবৃত। 
পৃষ্ঠদণ্ডের উপর একটী কাল রেখা এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র। 
উদর ও দাড়ির রোম ঈষৎ কটা। হেব্রাইদিস্, শেট্লগ, 
কানারী, 'এজোস% এসেন্সন ও জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ নামক 
দ্বীপসমূহে অনেক পালিত ছাগল বন্য ভাবাপন্ন হইয়! 
পড়িয়াছে। এজোসঁ দ্বীপের ছাগলের শৃঙ্গ খজুভাবে 
উদ্ধদিকে উখিত। ইহারা 47761008 ৪০৪৮ নামে 
প্রসিদ্ধ | 


বন্য ছাগের মধ্যে গঠনসাদৃষ্টে আল্লস্‌ পর্ধতমালার 
আইবেক্সা (08১৮ 1৪% ) ছাগল বিশেষ বিখ্যাত। ইছারা 
জন্মনী, সুইজার্লগু, টাইরোল ও আল্লস্‌ পর্ধতে বাস করে 
এবং লক্বায় ৪॥ ফুট ও উর্ধে প্রায় ৪০ ইন্চ হয়। শুক্গুলিও 
দৈর্ে প্রা ১ গজ । ইহাদের সম্মুখের পদ পশ্চাতের 
পদদ্বয় অপেক্ষা ছোট হওয়ায় ইহারা সহজে পর্বতের ঢালু 
গাত্রে আরোহণ করিতে পারে। ভারতের সিন্ধু প্রদেশে 
ও নীলগিরি পর্ধতে (17810108568 )15100105 ) আইবেক্স 
জাতীয় ছাগ দেখা যায়। 
ইহারা তিহর্ নামে খ্যাত। 
এতভ্িন্ন উত্তর এসিয়ার সাই- 
বেরিয়া রাজ্যে (0. ৪17- 
০৪, ), আরব, নিউবিয়া (0. 
[1010187)8)) আবিসিনিয়। (0. 
08009,9108,) 00. 10911991 )১ 


১ 


৪] )) ককেশস পর্বত (0. 
স্পেনদেশে (0. 07609108 ) ও তিয়ানশানে আইবেক 
জাতির বাস আছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর আইবেক 
ইউরোপের আইবেকদিগের অপেক্ষা, দেখিতে সুন্দর । 
ভারতের প্রিওসিন (চ11০9679) যুগের নিম্ন স্তরে 
একজাতীয় বন্যা ছাগের অস্থি পাওয়া গিয়াছে । 
আকুতিগত বৈষম্য থাকিলেও বর্তমান মাখের (118110707 
0. 1810006:০ ) জাতীয় ছাগদিগকে উহাদের বংশধর বলা 
যায়। হিমালয়পর্ধত, কাশ্মীরের পীরপঞ্জাল হইতে বাঁল্তিস্থান, 
আস্তোর, হান্জা, আফগানিস্থান এবং সিদ্ধুনদের অপর 


অজ 
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পারস্থিত পঞ্জাব প্রদেশে মার্খোর ছাগলের বাস আছে। 
ইহানের শুষ্গন্বর কো ণাকারে সমুন্নত ও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন । 

উত্তর আমেরিকার রকী পর্বতে আর এক জাতীয় বন্ত 
ছাগল দেখা যায়। ইহার! রকী পর্বতজাত বা! শ্বেতবর্ণ ছাগ 

(7০0৮ 0095.06810 জা1)168 8০৮৮) নামে 
প্রসিদ্ধ। ইহারা সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে। 
ইহাদের শৃঙ্গ কোণাকার, 4৫ 
ফাঁপা ও পশ্চাদ্দিকে হেলান। (ও 
গাত্রলোম বড় ও নিষ্ন- 
প্রসারী। নীচের থুত. নিতে 
ছোন্ট ছোট দাড়ী আছে। 
কান মাঝারি ও লেজ ছোট 
এবং স্বন্ধদেশ ঈষতন্থ্যজ । ভূমিতল হইতে স্কন্ধের উচ্চতা প্রায় ৩ 
ফুট। ১৯০০ খুষ্টা্দে কিয়াক দ্বীপের ( [5৪] 15181)0 ) 
বিপরীতদিকস্থ পর্বতাংশে কজার নদীর মোহানার সন্নিকটবত্ত 
স্থানে একটী সাদা ছাগলের মাথা পাওয়া যায়। করোটীর 
গঠন পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহাকে তদ্দেশের প্রভাবোৎপন্ন 
একটী স্থতন্্ হাগজ।তি (07985001108 10000 691709 15601069071) 
বলিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে । ইহাদের আরুতি হিমালয়জাত 
“শরাউ' নামক ছাগাকৃতি হরিণের অনুরূপ | [ শরাউ দ্র" ] 
আমাদের দেশে গৃহপালিত ছাঁগ সাধারণতঃ তিন প্রকার-- 

(১) বঙ্গদেশীয় ছোট ছোট ছাগল । ইহাদের গায়ের 
রোম বড় হয় না এবং নানা রঙের হইয়া থাকে । ইহাদের 
কান ছোট; ছুধও কম দেয়। 

(২) আলাহাবাদ হইতে কানপুর পর্য্যস্ত বিস্তীর্ণ অন্তর্ধেদীর 
মধ্যস্থলের ছাগেরা মধ্যমাকৃতি হয়। হুগ্ধও বেশী দেয়। ইহারা 
শুক্ন। ঘাস, পাতা প্রভৃতি খাইয়া থাকে । বর্ধাকালে হবিদ্র্ণ 
তৃণভোজন ইহাদের পক্ষে অহিতকর। 

(৩) রামছাগল আকারে বড়। কান গলদেশ পর্যস্ত 
লোটান। রঙ. কাল, শাদা ও পার্টুকিলে হয়। গড়বালীরা 
ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চ লের অনেকে রামছাগল পোষে। ইহারা 
একটা ছোট গরুর সমান ছুধ দেয়। হিমালয়ের পর্বতীয় 
প্রদেশ ইহাদের জন্স্থান। ইহাদের মাংস কঠিন ও ভুষ্পাচ্য, 
খাইতেও তত ভাল লাগে না। রামছাগলের হুগ্ধে ্বৃত 
প্রস্তুত হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে এই দ্বতে মিষ্টানাদি 
প্রস্তুত হইয়! থাকে | 

এতগ্ডিন্ন দেশভেদে জন্ম হেতু ছাগলের আরুতিগত বৈষম্যও 
যথেষ্ট ঘটয়াছে । এমন কি হঠাৎ দেখিলে উহা!দিগকে স্বতন্ত্র 
জাতি বলির। ভ্রম হয় । ইউরোপের সর্ধত্র যে সকল সাধারণ ছাগল 
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দেখা যায়, উহ্হাদের সহিত এসিয়! মহাদেশজাত ছাগলের 
অনেক পার্থক্য আছে। ইউরোপীয় ছাগলের কান খাড়া 
অথবা সোজা হয়; কিন্তু এসিয়ার ছাগলের কান 
নিয়নদিকে লোটান। বুটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রধানতঃ স্বল্প-লোম 
ও লোমবহুল ছুইশ্রেণীর ছাগলের বাস আছে । ইহাদের 
লোমের নিয়ে সর সরু রেশমী রোম থাকায় গাত্রাবরণ ঘন- 
সন্নিবিষ্ট বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য ইউরোপীয় ছাগলের 
ন্যায় ইহাদের শৃঙ্গ সরল ও সমান্তরলভাবে পৃষ্ঠদেশ পর্য্্ত 
প্রলম্থিত এবং শৃর্গমূল চেপ্ট! ও শৃঙ্গমুখ ছুঁচাল। ইংলগ্ডের ছাগ 
অপেক্ষা আয়র্লমগ্ডের ছাগ কম ভুধ দেয়। 

ফরাসীদেশের ছাগগুলি প্রায়ই ইংলগ্তীয় ছাগের মত ; তবে 
লোমের দৈর্ঘ্য, বর্ণবৈষম্য ও শৃঙ্গের গঠনে কিছু পার্থক্য দুষ্ট হয়। 
নরওয়ে রাজ্যে যে ছাগ জন্মে তাহাদের রোম রূপার মত 
সাদা ও দীর্ঘ এবং শরীরের গঠন খর্ব। এই জন্য এই শ্রেণীর 
ছাগল দেখিতে খুব ছোট হয়, মনে হয় যেন রোমণচ্ছাদিত 
মাংসপিগ্ড। ইহাদের সকলের মুখের গঠন, কপালাস্থি ও শু 
স্বতন্ত্র ভাবাঁপন্ন | কাহারও কপাল মেড়ার ন্যায় উচ্চ, কাহারও বা 
সাধারণ ছাগলের ন্যায় সমভাবাপন্ন । মাণ্টা দ্বীপের ছাগলের 
কান লম্বাচওড়া ও চোয়ালের নিম্নপধ্যস্ত ঝোল] । এই জাতীয় 
ছাগলের শৃঙ্গ হয় না এবং লোমগুলি হরিদ্রাত শ্বেত। 

সিরিয়া দেশজাত ছাগল অনেক স্থানেই দেখা যায়। 
মিশরদেশে, ভারত মহাসাগরের উপকুলে এবং মাদাগাস্কার 
দ্বীপে ইহাদের বাঁস। ইহাদের লোম খুব বড় ও কান লম্বা হয়। 
লোম মধ্যে মধ্যে ছটিয়৷ না দিলে কাটায় বাধিয়! অথবা পাথরে 
আট্কাইয়া ছি'ডিয়া যায়। 

অঙ্গোরার ছাগল ও কাশ্মীরজাত ছাগল একই জাতীয় 
বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু উহারা পরম্পরে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । 
পুংছাগের শিং বড় ও ঘাড়ের দ্রিকে বাঁকা । স্ত্রী-ছাগীর 
শিং ছোট, কিন্তু চুড়াকার। গায়ের লোম খুব বড়, সর, 
নরম ও চক্চকে হয়। কোন ছাগলের লোম চুলের মত 
কঠিন, কাহারও বা নরম এবং কৌকড়ান। প্রতিবৎসর 
বসন্তের পূর্বে এই লোম ছাঁটিয়া লওয়! হয় এবং প্রতি ছাগে 
প্রীয় ২। পাউও লোম পাওয়া যায়। খাসীর লোমই সব চেয়ে 
ভাল; তার চেয়ে নিরেশ পাঠীর লোম। 

১৮৬৪ খুষ্টাব্দে কনস্তাত্তিনোপল হইতে অঙ্গোরার ছাগল 
কেপকলনীতে লইয়! পালনের ব্যবস্থা হয়। এ সকল স্থানের 
ছাগলেরা কম ছুধ দেয় এবং স্বীয় সম্তানাদির যত্র লয় না। 
কিন্তু খাদ্য হিসাবে ইহাদের মাংস সুমধুর । 

কাশ্মীরী বা তিব্বতদেশজাত ছাগল হিমালয়ের অধিবাসী । 
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তবে তিন ভিন্ন অংশে পালিত। ইহাদের মুখ সর ও ছোট, 


কান বড় ও অল্প ঝোলা, শিং লম্বা ও সোজা, এবং কখন কখন 


বাকা হইয়া একটী আর একটার উপর গিয়া পড়ে। সমস্ত 
দেহ বড় বড় লোম দিয়া ঢাকা । উপরের লোম চুলের মত 
শক্ত, নীচের লোম নরম ও পশমের মত চক্চকে। একটা 
কাশ্মীরী ছাগলের গায়ে প্রায় আধ সের উৎকুষ্ট পশম পাওয়া 
যায়। তিব্বতদেশীয় ও মঙ্গোলীয় ছাগলের লোম ইহ! 
অপেক্ষাও উৎকুষ্ট। তিব্বতৈর অধিবাসীরা! লোমের জন্গ 
ছাগল পোষে। লাদক প্রভৃতি স্থানে ছাগলোম বিক্রয়ার্থ 
সংগৃহীত হয়। উহা! পূর্ব্বে কাশ্মীরের রাজদরবার হইতে 
খরিদ কর! হইত এবং কাশ্মীরের ভাল ভাল শাল এ ছাগলোমে 
প্রস্তুত হইত। একসময়ে এর পশম লইয়া কাশ্মীর ও পঞ্জাবে 
প্রায় ১৬ হাজার তাত চলিত। [শাল ও পশম দ্র] 
শরৎকাল হইতে ছাগলের লোম গজাইতে আরম্ভ করে। 
বসন্তের প্রারস্ত পর্য্যস্ত বুদ্ধি পায়। তারপর আন্তে আস্তে 


গাত্র হইতে লোম ঝরিয়া পড়ে । ঝরিবার পূর্বে লোম কাটিয়া । 


লয় এবং একত্র সংগ্রহ করিয়৷ বাজারে বিক্রয় করে। 
_ নিউবিয়ার 
মিশরে ও আবিসিনিয়া় বাস করে। অন্ঠান্ত ছাগলের 
সহিত তুলনায় ইহাদের বিভিন্নতা অনেক । ইহাদের প1 খুব 


] 


ৃ বড়, গায়ের লোম ও শূঙ্গ হুইটা ছোট। মুখাক্কৃতি সম্পূর্ণ 


৷ শ্বতন্ত্র; মুখ, নাসারন্ধ। ও কপালের হাড় উচু এবং কান 


। ছুইটাও লোটান। 

ূ থিবস্দেশীয় ছাগল (010919%0 ৪০%৮) সুদান প্রদেশে 
| দেখা যায়। ইহাদের মাথা ও করোটার হাড় ভেড়ার মত; 
অন্ঠান্ত আক্কৃতিগত সাদৃস্ত নিউবিয়। দেশজাত ছাগলের অনুরূপ | 
1... নেপালী ছাগলকে নিউবিয়া-ছাগলের বংশধর বলিয়া 


মনে হয়। আক্ৃতিগত সাদৃশ্ত অনেক আছে, পার্থক্যের 


| ]] ৯৩ 


. 


] 


ছাগল আফ্রিকার নিউবিয়! রাজ্যে, উত্তর 


মধ্যে নেপালী ছাগের শৃঙ্গ পেঁচাল (১0178) ), লোম বড় এবং 
রঙ. কাল, সাদ বা ধূসর ও মিশ্র হয়। 

গিনি দেশের ছাগল ক্ষুদ্রাকার তিনশ্রেণীর হুইয়া থাকে । 
ইহাদের মধ্যে সাধারণ ছাগল ভিন্ন 0878 1:600778. অতি 
অল্পই প্রতিপালিত হয়। এতগ্টিন্ন মরিশস, মাদাগাস্কার ও বৌর্কে' 
দ্বীপে 0. 081)7853% নামক ছাগল পাওয়া যায়। শ্বেত 
নীলনদ ( 11169 [119 ) প্রবাহিত নিম্ব-মিশর দেশের ছাগ 
ইহা! হইতে স্বতন্ত্র 

এক্ষণে দেখা যাউক পুরাকালে বিতিন্ন দেশে ছাগল 
কোন কার্যে কি ভাবে বাবহৃত হইত। গ্রীক আখ্যায়িকা 
হইতে জানিতে পারা যায় যে, ছাগ জিয়ুসের স্থষ্ট এবং 
এমলখিয়! নারী এক অজ। জিয়ুস্কে স্তন্তদাীনে পালন করিয়া 
ছিল। তিনিও কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য উক্ত অজার 
চর্মদ্বারা আপনার উরক্ত্রাণ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন । 

গ্রীক-পুরাণে আর্গসে হেরার পুজায় ছাগের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় হেরা বনমধো পলায়ন 
করেন এবং ছাগই তাহার গুপ্ত স্থান প্রকাশ করিয়া 
দেয়। তজ্জন্য যুবকের! ছাগের গায়ে বর্শা ছুঁড়িত এবং 
যাহার বর্শা এ ছাগীকে বিদ্ধ করিত, সেই উহ্থা পুরস্কার- 
স্বরূপে পাইত। 

এথেনীর পুজায় ছাগের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ । তবে বৎসরের 
ভিতর একদিন মাত্র অক্রোপোলিশে ছাগী হনন করা! হইত। 
আবার এথেনীদেবীর চর্মফলক মৃত ছাগের চক্ষে নিম্মিত। 

স্পার্টায় শত্রুকে আক্রমণ করিবার পুর্বে আরিমিসের 
নিকট ছাগবলি দেওয়া হইত। ইজিয়ানায় ছাগের শুঙ্গে 
মশাল বাঁধিয়া দ্রিলে আক্রমণকারীরা পলায়ন করিত বলিয়! 
লোকের বিশ্বাস। আটিকায় মারাথনের নিকট ৫০০ ছাগ 
উৎসর্গ কর। হইত। 

একফ্রোডাইট ছাগের উপর চড়িতেন, সম্ভবতঃ 
ছিল তাহার পবিত্র বাহন । 

রোমে লুপারকেলিয়! উত্সবে ছাগবলি হইত এবং 
উৎসর্গাকৃত ছাগচন্দে আবুত থাঁকিত। তাহারা 
উৎসবে যোগদান করিবার পর পালেটাইনের পাদগীঠের 
চারিদিকে চন্মরজ্ঞু লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত এবং যে সকল 
রমণীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইত, তাহাদিগকে এ চন্ম- 
রজ্জু দ্বারা আঘাত করিত কিংবা যাহার! এ্রূপে আহত হইতে 
চাহিত, তাহাদিগকে আঘাত করিত। 

আবার অনেকের বিশ্বাস, সম্ভবতঃ উদ্ভিজ্জজগতের দেবতা- 
স্বরূপে ডায়োনিসাস্‌ ছাগমুত্তি ধারপ করিয়াছিলেন! ছোট 


অজাই 


ঘুবকের। 
ভোজের 


অজ 


খাট অনেক দেবতার যেমন পাঁন, সিলিনাস, মাটির) 
ফৌনস্‌ প্রভৃক্তির আকৃতি ছাগের মত কিংবা তাহাদের 


দেহের কোন না 
বিশেষের অনুরূপ । 


যায় যে, তাহার এক 


কোন অংশ ছাগের দেহের অংশ- 
ইউরোপের সয়তানের মুত্তিতে দেখা 
পদে ছাগলের খুর আছে। মধ্যযুগের 
ভূতবি্ায় (1)9700701985 ) সয়তান ও ডাইন্দিগের সহিত 
ছাগলের অচ্ছেগ্য সম্বন্ধ দেখিতে পাঁওয়ী যায়। বিশ্রামদ্িবসে 
প্রায়শঃ সয়তান ছাগমুর্তি ধারণ করিয়া থাকে। উত্তর 
ইউরোপে বনদেবী (৮০০৫-৪74৪) উল্সাইর শৃঙ্গ, কর্ণ 
ও পদ ছাগলের শম্তাদেবী ছাগযুদ্তিতেই 
দিয়া থাকেন। ্‌ ৰ 

ৃষ্টায় সপ্তদশ শতকে 


মতি ্ দেখা 
সারকাসীয় াতারেরা সেন্ট 
এলিয়সের দিনে সাধারণতঃ মেষশাবককে বলি দিত, কোন 
ছাগবলিও প্রদত্ত হইত। বলি দ্রিবার মত 
ছাগ পাওয়া গেলে পুজকের! ইহার গাব্রচর্খন কর্ণের উপর 
তুলিয়া ধরিয়া একটা 
তৎপরে মাংস রন্ধন করিয়! পুরুষ ও রমণী একত্রে ভোজনে 
প্রবৃত্ত হইত। আহারের পর পুরুষেরা ছাগচর্দ্ের নিকট 
প্রার্থনা করিত এবং রমণীরা তাহাদিগকে ছাড়িয়। যাইত। 
সেই জময়ে উহ্ারা ব্রাণ্ডি খাইয়া তক্তিভরে উৎসবে 
যোগদান করিত। 

আফ্রিকার বিজাগো জাতির ছাগই প্রধান উপান্ত। 
মানা নদীতে ইষ্টদেবতার মত ইহাদিগকে রাখ হয়। কখন 
কখন মুতব্যক্তিদের আত্মা ইহাদের ভিতর রক্ষিত 
সান সাল্বদরের রাজা তীহার আত্মাকে ছাগলের 
রাখিয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস | 

আবার সুন্দা দ্বীপে ছাগলের নাম পর্য্যস্ত করিতে 


কোন স্থলে 


কীলকের উপর রক্ষা করিতেন। 


নাই । 


বেচুয়ানাদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের নিকট ছাগ নিষিদ্ধ জীব। ; 


তাহাদের বিশ্বাস, ছাগের দিকে চাহিলেও তাহারা অপবিভ্র 
হইয়া যাইবে এবং তাহাদের মনে অত্যন্ত অসস্তভোষের ভাব 
জন্মিবে। ছাগল যদি কোন গৃহের ছাদের উপর উঠে, 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে বর্শা দ্বারা আহত করা হয়। কারণ, যদি 
ইহাকে মারিয়া না ফেলা হয়, তাহা হইলে বাড়ীর কর্তীকে 
ছাগ মন্তরুগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ডাইন্দ্রিগের সাহ্চর্ষ্যে থাকে 
বলিয়! ছাগলের উপর ইহারা এত বীতশ্রদ্ধ। 


[3 


ইন্ুদীদিগের ভিতর একটা প্রথা আছে যে, মানুষের 


পাপ বোঝাই করিয়া একটী ছাগকে বনমধ্যে পাঠাইয়া 
দেওয়া হয়। মানুষের পাপগ্রাহীরূপে পশ্চিম আফ্রিকার 
লোকেরা - এবং উগাগ্ডাবাসীরা ছাগ উৎসর্গ করে। 


তিব্বতে ছাগচর্দে আবৃত করিয়া এক মানুষের ঘাড়ে সকল 
মানুষের পাপের বোঝা চাপাইয়া দিয়! লাথি মারিয়া ও. 
চপেটাঘাত করিয়া অন্যত্র পাঠাইয়। দেওয়া হয় । 

ব্রহ্মদেশে কারেণদের বিশ্বাস যে, চন্দ্র বা! সূর্যকে ছাগল 
খাইয়া ফেলে বলিয়া গ্রহণ হয় এবং এই কারণে ইহারা! 
এ ছাগকে তাড়াইবার জন্য গ্রহণের সময় গোলমাল 
করিয়া থাকে । 

বোহেমিয়ায় সেপ্টেম্বর মাসে গীর্জা! হইতে ছাগলকে ফেলিয়া 
দেওয়। হয়। 

টরান্সিল্ভেনিয়ীয় সম্ভবতঃ প্রজননশক্তি-বুদ্ধির জন্য বিবাহের | 
সময় ছাগলের নৃত্য হয়। এই শেষোক্ত কারণে বুলগেরিয়ায় ; 
কন্যার পিতামাতা! কর্তৃক কন্তাকে ছাগল উপঢৌকন দিবার 
রীতি প্রচলিত আছে। এখানে ও উত্তর পালেটিনেটে ছাগ্র- 
মাংস ভোজে প্রধান খাগ্য বলিয়া বিবেচিত । 

দক্ষিণ আফ্রিকায় মেটিয়েবেলদিগের ভিতর বরকন্যার 
সহচরীদের মধ্যে একটা ছাগমাংসের ভোজ হুইয়া থাকে । 

ভোসজেসে ছোট - ভগিনী পুর্বে বিবাহ করিলে বড় 
ভগিনীকে একটী শ্বেতবর্ণের ছাগল উপহার দেয়। ৃ 

বড়দিন বাঁ কোন বিশেষ উত্সবে ইউরোপে ছাগলের: 
মিছিল বাহির হয়। ্‌ 

[ অন্যান্য বিবরণ “ছাগ” ও ছাগল" শঞ্ধে দ্র] 
অজ, ১-_( দেশজ ) নিরেট, আদৎ, খাঁটি। যেমন, অজ মুর্খ) 
অজ চাষা ; অজ পাড়াগেঁয়ে ইত্যাদি । ৃ 
অজক-_(পুং) চন্্রবংশীয় রাজ! সুজন, পুত্র। ইহার পুত্রের নাম 
বলাকাশ্ব। (বিধুপু) হরিবংশমতে, ইনি জঙহ্কুর পুত্র। ২. 
সোমবংশীয় বলাকের পুত্র। (ভাগবত ) ৩ সুন্দর পুত্র এবং, 
জঙ্ন,র পৌত্র। ইহার পুত্র বলাকাশ্ব। (ক্রহ্ষপু*) ৪ ইনি চন্ত্র- 
বংশীয় রাজা যছুর পঞ্চ পুত্রের অন্যতয় | ( বিষ্ুপুং) ৫ চন্্রবশীয় 
রাজা সুনহের পুত্র । (হরিবংশ ) ৬ দাঁনবরাজ বুষপর্ববার ভ্রাতা | 
ইনি শান্ব নরপতিরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ( মহা- 
ভারত) ৭ দক্ষ প্রজাপতির কন্গ/৷ দঙ্গুর গর্ভে মহধি কণ্তপের্‌ 
ওরসে যে চক্লিশটী অমিততেজা৷ পরাক্রমশালী পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন» ইনি তাহাদের অন্যতম । (পদ্নপুণ স্থষ্টিখণ) 
৮. স্থতপ্রোক্ত কলিষুগের ভবিষ্য রাজবংশবর্ণনায় ইনি 
(মগধরাজ ) প্রপ্ঠোতের বংশধর বলিয়া কথিত হ্ইয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, বীতিহোত্র বংশের রাজত্বকালে 
সমস্ত ক্ষত্রিযগণকে অবজ্ঞা করিয়া মুনিক নামে জনৈক 
রাজকর্মচারী স্বীয় প্রভূ প্রষ্োতকে নিহত করিয়া তাহার 
পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবে । এই নব নৃপতি ভ্রয়োবিংশতি- 


অজকর্ণ 


[ ৩৭১ ] 


অজগন্থা 


বৎসর রাজত্ব করিবেন। অনস্তর রাজা পালক চতুর্বংশতি বর্ষ, ; অন্তান্ত প্রকারের 


তৎপর নুপতি বিশাখযূপ পঞ্চবিংশতি বর্ষ, অনন্তর রাজা অজক 
একক্রিংশ বর্ষ রাজ্যতভোগ করিবেন । (ব্রহ্মাগুপু*, ৯৯-৩০৯-৩১৩) 
অজকর্ণ__(পুং) [ অজন্ত কণ ইব পর্ণং ষন্ত ; বনুত্রী] [ বৈদ্যক ] 
ছাগকর্ণবৰৎ লম্বমান পত্রযুক্ত শীলতরুবিশেষ। ২ আসনবুক্ষ; 
(রত্বমাল! ) ৩ বালসর্জ। (রত্বাবলী ) ৪ পীতশাল, চলিত 
আসনা, পিয়াশাল ; হিন্দী-_আসন্। ইহার গুণ__কটু, তিক্ত, 
কষায়, উষ্বীর্য্য এবং কফ, পাও, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, 
ও বিষব্রণনাশক | €৫ সর্জবুক্ষ। (রাজনিণ) ৬ মহাসর্জ- 
তরু, শালভেদ। (সুশ্রত, স্থত্র” ৩৮ অ?) ৭ মরিচবুক্ষ | 
(বাচম্পতি ) [৬-তৎ] ৮ ছাগলের কর্ণ। 
অজকর্ণক-_(পুং) [ অজকর্ণ ইব কায়তি পত্রেণ প্রকাশতে 
কৈ-ক ] [ বৈদ্যক ] শালবুক্ষ। [ আজকর্ণ দ্র" 7 

অজকব-_( পুং ক্লী) [ অজো বিষ্ণুঃ কে! ব্রহ্ম তৌ বাতি 
ত্রিপুরাস্থরবধদ্ধারা অনেন বা-ক করণে ; ৬-তৎ] শিবধন্ুঃ ) 
ত্রিপুরাস্থরের বধে শিব এই ধন্ু দ্বারাই ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে 
তুষ্ট করিয়াছিলেন । এই জন্য শিবধন্ুুর নাম অজকব | [ বৈগ্যক ] 
২ বাবুইগাছ। 


অজকা_(স্ত্রী) [ অজন্ত বিকারঃ অবয়বঃ গলস্তনঃ পুরীষং বা 


অজ-কন্‌ ] ছাগগলস্থ স্তনাকার মাংসপিণ্। ২ ছাগবিষ্ঠ! । 
[ বৈগ্ভক ] ৩ নেত্ররোগবিশেষ। (বাভট, উ,১০ অ) ৪8 
অজকর্ণবৃক্ষ | 
অজকাজাত-__(ক্রী)[ অজকেব জাতঃ) ৫-তৎ ] [ বৈগ্যক ] 
নেত্রতারকাগত রোগবিশেষ। ইহার আকার অজাপুরীষের ন্যায় 
“অজা পুরীষপ্রতিমো রূজাবান্‌ 
সলোহিতা লোহিতপিচ্ছিলাজঃ । 
বিদাধ্য কষ্ণং প্রচয়োইভ্যুপৈতি 
তং চাজকাজাতমিতি ব্যবস্তেৎ ॥৮ ( সুশ্রুত ) 
এই রোগ জন্মিলে নেত্রদ্বয়ে ব্যথ! হয়, ছুই চক্ষু লাল 
হুইয়া উঠে এবং পুঁযত্রাব হইতে থাকে । [ইহার অন্ঠান্ 
লক্ষণ মাধবনিদানে দ্র ] 
চক্ষুর শ্বেতপটল পাল! হইয়া অর্ধ,দাকারে বদ্ধিত হুইলে 
অজকাজাত বল! হয়। এই বুদ্ধি সম্মুখদিকে বা পশ্চাদ্দিক হইতে 
দেখা যাঁয়। চক্ষুর শ্বেতপ্টলের প্রদাহ, কোনরূপ আঘাত অথবা 
কোনরূপ অর্ব,দ হইতে এই রোগ জন্মে। পুরাতন ধূসরমস্থরোগ 
(018009008. ) হইতেও ইহা। জন্মিতে পারে । এই রোগের 
উপযুক্ত চিকিৎস! না হইলে অন্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে । 
ধূসরমন্থজনিত অজকাজাত রোগে চক্ষুর তারকামগ্ডলের 


অজকাজাতে অক্ষিগোলক উৎপাটিত 
করিতে হয়। 
অজকাব__( ক্লী) [ অজকৌ অবতীতি-ক ] শিবধনুঃ | [ অজকং 
ছাগং বাতি প্রীণাতি বাক] (পুং) [ বৈগ্যক ] ২ বর্ধরী বৃক্ষ, 
চলিত বাবুই । ইহা ক্ষণে ছাগের অত্যধিক তৃণ্থি হয় 
বলিয়াই বাবুই গাছের এই নাম। [বাবুই দ্র"] 

[ অজকা অজাগলস্তন ইব বাতি প্রকাশতে বা-ক] 
৩ যজ্জীয় মৈত্রাবরুণ পাত্রবিশেষ। ইহা! অজাগলস্তনাকার 
কাষ্ঠাব্য়বযুক্ত | ( শতপথত্রাণ ৪.১.৪.১৯ ) ( পুং) ৪ অজকা- 
জাত নামক রোগভেদ । [অজকাজাত দ্র] 
অজকাশ্ব_( পুং) জঙ্ক,র পুত্র। ইহার পুত্রের নাম বলাকাশ্ব। 
এই বংশে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ( অগ্রিপুরাণ ) 
[ অক্তক দ্র ] 
অজকুলা-(স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের একটা নগরী । 
অজকেতুঁ__( পুং) একজন রাজা । কাঠিয়াবাড়ের কাঠী 
জাতির! বলিয়া থাকে, তাহাদের পূর্বপুরুষ হইতেছেন, অযোধ্যার 
সুর্্যবংশীয় রাজা বুষকেতু । এই বংশে অজকেতু জন্মগ্রহণ 
করেন এবং তিনিই সর্ধপ্রথম সৌরাষ্ট্রদেশে আগমন করিয়া 
দুর্গ/দি ও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন । 
অজকেশী-_(স্ত্রী) [ বৈদ্ধক ] নীলীবৃক্ষ । ( বৈদ্যকনি”) 
অজক্ষীর-_(ক্লী) [অজায়া ক্ষীরং; ৬-তৎ। পুষ্বদ্ভাবঃ ] 
[ বৈদ্ক ] ছা গীস্তন্তছুপ্ধ। “অজঙক্ষীরেণ পাঁচয়েৎ।” 
অজক্ষীরনাশ-_-(পুং) [ বৈগ্যক ] শাখোট বৃক্ষ, চলিত 
শেওড়া গাছ । 
অজগ-_(ক্লী) | অজং বিষণ গচ্ছতি শরত্বেন গম-ড ] শিব- 


ধন্ুঃ| [অজেন ব্রঙ্গণা গীয়তে গম্যতে বাঁ কন্মণি গৈ-ক, 
বা গম-ড ] (পুং) ২ বিঞুণ। [ অজেন গচ্ছতীতি অজ-গম-ড ] 
৩ অগ্ঠি। 


অজর্গই-_-অযোধ্যার উনাও জেলার একটী নগরী । ইহা 
উনাও নগর হইতে ১০ মাইল ও লক্ষৌ হইতে ২৪ মাইল দূরে 
অবস্থিত। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথের ষ্টেশনের নামও 
অজগৃই। পূর্বে ইহার নাম প্রতিষ্ঠাতা ভানসিংহের নামানুসারে 


“ভানপাঁড়া, ছিল। কিন্তু পরে ব্রহ্জার নামানুসারে এই স্থানের 
নাম অজরগ্গই করা হয়। কারণ ব্রহ্মার অপর নাম 
হইতেছে অজ। 


অজগন্ধ__( পুং) মহাদেবের নামান্তর । মহাদেবের অনুচরবর্গ 
যখন গঙ্গা্ধারে দক্ষষজ্ঞ ধ্বংস করিতেছিল” তখন যজ্ঞ 
মুগরূপ ধারণ করিয়া: সবেগে পলায়ন করিতে থাকেন। 


(1719) কিয়দংশ ছেদ করিলে রোগ আরোগ্য হইতে পারে । ! মহাদেব স্বয়ং তাহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করেন ও তাহার দেহ 


অজগন্ধ। | র্‌ 8২ ] অজগর 


রুধিরপ্লাবিত হইয়া পড়ে। জন্য দেবগণ মহাদেবকে 
অজগন্ধ ও তীহার পত্বীকে অজগন্ধা নামে অভিতিত করেন। 
( পন্পপুণ, স্থষ্টি' ) 

অজগন্ধ!,-ফ্ত্রী) [অজন্ত গন্ধ ইব গন্ধোহ শ্তাঃ] [ বৈদ্ক ] 
বনযমানী বা ক্ষেত্রযমানী; 0০051000/  67201591)00) | 
(অমর ; রত্বাবলী ) বনযমানীর গুপ_-কটু, তীক্ষ, বক্ষ, হ্যা, 
অগ্নিবদ্ধক, দৃষ্টিহাসকর, লঘু এবং শুক্র, বাত ও কফক্্। 
( মদনপাণ, ১ বণ) ২ বনতুলসী। ইহার গুপ-__লঘুঃ রক্ষ, সপ্ত, 
এবং বাত ও কফদ্প । 


অজগন্ধা,__.( স্ত্রী) অজগন্ধ অর্থাৎ মহাদেবের পত্রী__পার্বতী। | 


অজগন্ধিকা__(্ত্র)) [ বৈষ্যক ] বর্ধরী শাক, চলিত বাবুই শাক। 
২ বনযমানী। [ অজগন্ধা, দ্র ] 
অজগন্ধিনী_(স্ত্রী) [ বৈদ্যক ] অজশুঙ্গী বৃক্ষ, মেষশুী, চলিত 
গাড়ল শিডে। 

অজগর-__(পুং) [ অজং ছাগং গিরতি গিলতি গৃ-অচ.] 
সর্পজাতীয় বুহদাঁকার প্রানী। ময়াল, বোঁড়া প্রভৃতি কএক 
প্রকার বৃহৎ সর্পকে আমরা অজগর বলিয়া থাকি । 
প্রাণিতত্বে অজগরবর্দকে 7০14 নাম দেওয়া হইয়াছে । 
এই বর্ণের সর্পের কএকটী বৈশিষ্ট্য আছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
বিষয় হইতেছে যে, ইহাদের দেহের পশ্চান্ভাগে লুপ্তপ্রায় 
বস্তির অস্থির ন্যায় অস্থি আছে এবং ছুই পার্খে নখরের ন্যায় ক্ষুদ্র 
ছুইখানি অস্থি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে পণ্তিতগণ অনুমান 
করেন যে, অধুন! লুপ্ত এক প্রকার অতিকায় গোধিক! হইতে 
ক্রমবিকাশের ফলে অজগরের উৎপত্তি হইয়াছে, এ ক্ষুদ্র 
অস্থিদ্বয় উক্ত গোধার লুপ্ত পশ্চাৎ্পদের চিহ্ন । 

অজগর বা ৪ ০14 বর্গ প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত__(১) 
পাইথন (৮70০0) বা ময়াল) (২) বোয়া (78০৪৮) 
অর্থাৎ বোড়া। এতন্মধ্যে ময়ালের প্রধানতঃ নয়টা এবং 
বোড়ার প্রায় ৪০্টী শ্রেণী আছে। ময়াল এবং বোড়ার 
শরীরগত কএকটী পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ময়ালের সম্মুখের 
চোয়ালে কএকটী দত, লেজের নীচে ছুই সারি শক্ত আইশ 
এবং অক্ষিকোটরের উপরে ছুইখানি হাড় রহিয়াছে? কিন্তু 
বোড়ার সন্মুখের চোয়ালে দাত -বা অক্ষিকোটরের উপরে 
হাড় নাই, লেজের নীচে মান্র একসারি আইশ। 

ময়াল সাপের প্রধান প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ কর! যাইতেছে । 
বৃহত্তম ময়ালের বৈজ্ঞানিক নাম পাইথন রেটিকিউলেটস্‌ 
(79 67020. 76610919609 )। এই সর্প মলয় উপদ্বীপ, শ্তাম, 
ব্রহ্দেশ ও ইন্দোচীনে দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার! দৈর্ধ্যে 
প্রায় ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ভার্তীয় ময়ালের নাম 


পাইথন মোলিউরস্‌ ( যাতে 070]0108 পূ ; করার ভারতবর্ষ 


ও সিংহলে দুষ্ট হয়। দৈর্ধ্যে ইহারা রেটিকিউলেটসের 
মত বড় নহে, সাধারণতঃ বিশ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । 
আফ্রিকার ময়াল আরও কিছু ক্ষুদ্র, উহার দৈধ্যে সচরাচর পনর 
ফুট পর্য্যন্ত হয়। আফ্রিকার উষ্ণমগুলে এবং দক্ষিণাংশে পাইথন 
সেবি (7. 9৪০) এবং পশ্চিম আফ্রিকায় পাইথন রেজিয়স্‌ 
(7. 76815 ) নামক ময়াল দৃষ্ট হয়। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি 
দ্বীপের ময়াল (পাইথন স্পাইলোটেস্‌) এই জাতীয় ক্ষুদ্রতম সর্প । 
ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সুন্দরবন, তরাই, আসামের গভীর জঙ্গল, 
মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে ময়াল দেখিতে পাওয়া যায়। 

বোড়া সাপের নিয়লিখিত কএকটা শ্রেণী প্রধান। 
“বোয়! ইরিক্স* উত্তর আফ্রিকায়, গ্রীসে ও এসিয়ার দক্ষিণ 
পশ্চিমাংশে ; এএনিগ্রাস্ত শ্রেণী নিউগিনি হইতে ফিজি 
পর্য্যস্ত দ্বীপসমূহে ; “ক্যাসারিয়! ভুস্ুমিয়েরি+ শ্রেণী মরিশসের 
নিকটবর্তী রাউণ্ত দ্বীপে; “কোরালাস্” শ্রেণী মাদাগাস্কার 
দ্বীপে দুষ্ট হয়। নূতন মহাদীপে বিভিন্ন শ্রেণীর বোড়! 
দেখিতে পাওয়া যায়) তন্মধ্যে মেক্সিকো হইতে ব্রেজিল 
পর্য্যস্ত সমগ্র ভূভাগে প্রসিদ্ধ “বোয়া কন্প্িকটর' এবং দক্ষিণ 
আমেরিকায় জল! ও জঙ্গলময় সকল প্রদেশেই “আনাকোগ্ডা? 
নামক অতি বৃহৎ সর্পের বাস। 

অজগর জাতীয় সর্পসমূহের মধ্যে ময়াল সর্প সর্ব্বাপেক্ষা 
ভয়ানক ও উগ্র প্রকৃতির । বোড়ার প্রকৃতি কতকটা শাস্ত। 
ময়ালের তিন সারি দাত, উপরের চোয়ালে ২ সারি, নীচের 
চোয়ালে এক সারি। সকল অজগরই বিষ্দস্তহীন। 
কিন্তু দীতগুলি কুলের কাটার মত বাকান এবং মুখের 
ভিতর দিকে ফিরান। এ কারণ কোন জন্ত একবার ইহাদের 
কবলে পড়িলে তাহার নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। 

ময়ালের মেরুদণ্ড প্রায় চারিশতখানি অস্থি দ্বারা গঠিত। 
ইহাদের শারীরিক বলের কথা শুনিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 
ইহারা শৃগাল, শৃকর, হরিণ প্রভৃতি জন্ত প্রায়ই উদরম্থ 
করিয়া থাকে । ব্যাপ্ত মহিষাদি বৃহদাকার জন্তকেও ইহারা 
অনেক সময় আক্রমণ ও বধ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না। 
বুহদাকার ময়াল সাপ পাচ মিনিটেই একটা পূর্ণবয়স্ক মনুষ্টকে 
জড়াইয়া পিসীভূত করিতে পারে। হরিণ প্রভৃতি বৃহৎকায় 
জন্ত ১৫২০ মিনিটেই পিষিয়৷ পিণডের ন্যায় কোমল করিয়া 
ফেলে-__তখন তাহাদের অস্থি বা পুর্বাক্কতির কোন চিহ্নই 
ধাকে না। ইহাদের পুচ্ছেও অসাধারণ শক্তি। পুচ্ছের 
অগ্রভাগ দ্বারা বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রকাণ্ড দ্েহুটা 
দৌছুল্যমীন রাখে। 


অজগর 
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অজগর 


অজগরের মাড়ীর গড়ন বড় অদ্ভুত। অপর সকল জন্তর 
মাড়ী জোড়া, ইচ্ছ! করিলে কেবল ছুই কস মেলিয়া মুখ 
বিস্তীর্ণ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মাড়ীর হাড় সেরূপ 
জোড়া নয়; এক একটা হাড় পর পর সাজান, একটার সঙ্গে 
অন্যটার কোন সংশ্রব নাই, তাই অনায়াসে সকল দিকেই 
যায়। ইহারা মনে করিলে উপর ও প|শের দিকেও হা 
বড় করিতে পারে। এক দ্রিকের চোয়াল ন' নাড়ির! 
অনায়াসে অন্ত দিকের চোয়াল নাড়িয়। শীকার ধরিতে 
সমর্থ হয়। 


ইহার। ক্ষুধার্ত হইলে, হুদ, নদ নদী ও পাহাড়ের ঝরণার 
ধারে গাছের উপর লেজ লাগাইয়! ঝুলিতে থাকে । ইহাদের 
মলদ্বারের নিকট বড়শীর মত যে বাঁকা হাড় আছে, 
গাছের ডালে সেইখানি লাগাইয়া অনায়াসে ঝুলিতে পারে। 
কোন জন্ত জল খাইতে আিলে তাহার উপর লাফা ইয়া পড়ে 
এবং স্বীয় দেহবেষ্টনে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। 
এবপ ক্ষিপ্রতার সহিত ময়াল শিকার ধরিয়া নিজ শরীর দ্বারা 
বেষ্টিত করিয়! ফেলে যে, ইহার শিকার ধরিবার প্রণালী 
পর্য্যবেক্ষণ করাই ছুঃসাধ্য। একবার যাহাকে ধরিবে, তাহার 
আর নিস্তার নাই, কোন জন্তই ইহাদের মুখ ছাঁড়াইয়া 
পলাইতে সমর্থ হয় না। তাহার করণ, ইহাদের ছুই পাটা 
দাত মুখের ভিতর দিকে ফিরানো। থাকে । গিলিবার সময় 
পশ্বাদির শরীর অনায়াসে উদরস্থ হয়, কিন্ত বাহিরের দিকে 
টানিলে প্র দাতের জন্ত বদ্ধ হইয়া যায়, আর বাহির হইতে 
পারে না। অনেকে দেখিয়াছেন, কোন জন্তকে একবার 
কামড়াইয়া ধরিলে, সাপ নিজে মনে করিলেও সহজে শীকার 
ছাড়িয়া দিতে পারে না। 

সর্পজাতিমাত্রেই মাংসভোজী); তন্মধ্যে যাহারা ছোট, 
তাহারা কীট, ইন্দুর, টিক্টিকা, সামুক ইত্যাদি জীব ভক্ষণ 
করে। বৃহত্ক।য় সাঁপেরা বিশেষতঃ ময়ালসাপ বড় বড় চতুষ্পদ 
জন্ত আক্রমণ করে। ইহারা নিজ শরীরের মাংসাপেক্ষা বৃহৎ 
জন্তকে গিলিতে পারে। -যখন কৃষ্ণসারের স্তায় কোন বুহৎ 


চতুষ্পদ জন্তকে আক্রমণ করে, তখন ইহারা প্রথমে আপন 
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শরীর তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে, লালায় তাহার সর্ধাস্ক 
ভিজাইয়া দেয়। চাপ দিয়া ক্রমে সেই জন্তর হাড় গুঁড়া 
করিয়। তাহ।কে অতি -কষ্টে গ্রাস করে । এই সময় কখন কখন 
কথরোধ হুইবার উপক্রম হ্য়। 

বড় বড় জন্ত গিলিব!র সময় বুকে চাপ ল।গিয়া প।ছে শ্বাস 
রোধ হয়, তাই জগদীশ্বর ইহাদের শ্বাসযন্ত্র অপূর্ব কৌশলে 
নিষ্মাণ করিয়া দিয়।ছেন। ইহাদের ফুস্ফুসে ছুইটী কোষ, 
একটা বড়, একটা ছোট। বড় কোষটীর অগ্রভাগে বায়ু 
থাকিবার একটা আধ।র আছে। বড় বড় পশু গিলিবার সমস্থ 
এ বায়ু দ্বারা রক্ত পরিষ্কত থাকে । 

ইহার। কোন বড় জন্ত গিলিবার পর, খাইতে কিংবা নডিতে 
চড়িতে পারে না। জড় পদার্থের স্তায় এক স্থানে পড়িয়। 
ঘুমাইতে থাকে । এই অবস্থায় সহজেই ইহাদ্দিগকে মারিতে 
পারা যায়। 

অনেক সময় বুহদাকার জন্ধকে গিলিতে গিয়া অজগর 
নিজেই মৃত্ামুখে পতিত হয়। একবার বন্ধদেশের জঙ্গলে 
একটী ময়াল বুহৎ শুঙ্গযুক্ত এক হরিণকে ভক্ষণ করিতে গিয়া 
মরিয়া গিয়াছিল। আফ্রিকার জঙ্গলে এরূপ এক অজগর 
এক বৃহৎ শুকর উদরস্থ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল | 
আবার এক ময়াল এক চিত! বাঘের পশ্চাস্ভাগ হইতে ঝেষ্টন 
করিয়া! পিষ্ট করিতেছিল। চিতার সম্মুখের একটী পা বাহির 
হইয়াছিল, তন্বারা সে নখরাঘাতে সর্পের দেহ বিদীর্ণ 
করিয়া দেয় এবং পরে সর্পের গলদেশে দংশন করে। 
ফলে সর্প এবং ব্যাপ্র উভয়েই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 

চি'ডিয়াখানায় কখন কখনও এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
কর! গিয়াছে । একই খাঁচায় যদি ছোট বড় ছুইটী ময়াল 
থাকে এবং. একটী শিকার খাঁচায় ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে 
দুইটী সাপই এ শিকারকে গিলিতে চেষ্টা করে; এবং 
ক্রমে শিকারসহ ছোট সাপটাও বড় সাপের উদরে 
প্রবিষ্ট হুয়। 

জঙ্গলময় প্রদেশের অধিবাসিগণ কখন কখনও ময়ালের 
কবলে পতিত হয়। আফ্রিকার একজন কাফ্রি শিকারের সময় 
ময়াল দ্বারা নিহত হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্বে ব্রহ্গের জঙ্গলে 
একটা মনুষ্য এক বুহৎ ময়ালের উদ্রস্থ হুইয়াছিল। এ 
ময়লকে পরে বন্দুকের গুলিতে নিহত করা হয়। হায়দ্রাবাদ 
রাজ্যে পঞ্চদশবষীয় একটা বালক পনর ফুট দীর্ঘ এক ময়াল 
কর্তৃক নিহুত হুইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার পোর্ট এলিজাবেথ 
যাছুঘরের অধ্যক্ষ ফিটুজ সাইমন্‌ সাহেবকে একবার যাছুঘরে 
রক্ষিত একটা ময়াল অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া পুচ্ছদ্বারা 


অজগর 


[ ৩৭৪ ] 


নালা লাল এক কহ 


বেষ্টিত, করিয়া ফেলে। এই বিপদে অনন্যোপায় হইয়া | 
সাহেব সজোরে সর্পের গলদেশে দংশন করেন এবং ছুরিকা 
টি উহার মস্তক কর্ডিত করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। ; 
 অয়াল সাধারণতঃ প্রতি খতুতে একবার করিয়া খোলস 
ত্যাগ করে । পশুশালায় মতের সময়. দেখা গিয়াছে, ; 
্‌ উহ্ারা খণ্ড খণ্ড ভাবে খোলস ছাঁড়িয়া থাকে ।. তখন শরীর- 
সংলগ্ন কোন খণ্ড থাকিলে উহ৷ ছাড়াইয়া দিতে হয়ঃ! 
নচেৎ উহার! অসুস্থ হইয়া রর ্‌ টা 
.. ইহারা অগ্ুজ। ডিম পাড়িলে কোন গুণ্ত স্থানে লুকাইরা। 
রাখে এবং ছুইমাস ধরিয়া তা দেয়। পারি নগরে একটা 
বোড়া লইয়! যাওয়া হয়। সেই সাপটী ৬ই মে তারিখে 
হংস ডিম্বের ম্তায়_ ১৫টী ডিম পাড়ে।  ডিমগুলিকে চুড়ার ন্যায় 
পর পর সাজাইয়া, বোড়া তাহার চতুদ্দিকে কুগুলী করিয়া 
সেই ডিমগুলির উপর বসিয়া থাকে এবং মাথাটা সকলের 
মাঝখানে রাখে । . এইরূপে ছুই মাস কাল অনাহারে বসিয়া 
থাকার পর ৩র৷ জুলাই তারিখে ৮টা ডিম ফুটিয়া উঠে। ... 
ময়ালের ডিমে শক্ত খোলস নাই। উহা! সাদা, নরম, । 
পাতলা ও কৌচকান্‌ চামড়ার ন্যায় পদার্থে আবৃত। ইছাদের 
ডিমের শাদা এবং পীত অংশ পৃথকৃভাবে থাকে না। প্রত্যেক 
ডিমের ওজন ৫ হইতে ৫॥ আউন্স! য়াল সর্গী কতগুলি 
ভিম একবারে পাঁড়িয়া, থাকে; তাহার নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা 
নাই। তবে পর্য্যবেক্ষণে দেখা গিয়াছে, সপ্পার দৈর্ঘ্যের 
পরিমাণ অনুসারে ডিমের, সংখ্যারও .স্বাসবুদ্ধি হুয় |. ১৭ ফুট 
দীর্ঘ ময়ালের প্রায় ৬০. বা ততোধিক ডিম হইয়া, থাকে। 
১৩ ফুট দীর্ঘ সপপীর.. প্রায় ৪০টা ডিম হ্য়। ইহারা 1 যখন ডিমে 
তা দেয় তখন ইহাদের শরীর হইতে. ৯০০ ডিগ্রী হইতে ৯৬" 
ডিগ্রী পর্যন্ত তাপ ডিমে লাগে. .ডিম্বে উত্তাপ- প্রদানকাল 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিননরূপ দ্খো, গিয়াছে।, কলকাতার: 
আলীপুর চিড়িয়াখানায় একবার একটা ময়ালসর্পী এক মাস তা 
দিয়া ডিম ফুটাইয়াছিল।... পুর্বোপ্লিখিত একটী কাহিনীতে: 
ছুই মাস. তাপ প্রয়োগের কথা জানা যাইতেছে। লগ্ন: 
পশুশালায় এক ময়াল স্পা চারি মাসেরও অধিককাল ডিমে: 
তা দিয়াছিল। | রে 
... সচরাচর ময়ালেরা শরৎকালে, যৌনসংসর্গ করে। 7 
সময়ে ইহাদের গাত্র হইতে. এক .প্রকার ঈষদুগা গন্ধ নির্গত 
হয়। বোধ হয় উহ যৌনু আকর্ষণের সহায়ক। ইহারা কত 
দিন গর্ভধারণ করে ঠিক বল! যায় না। একবার লগুন 
পশুশালায় জুন মাসে সঙ্গম ও পরবর্তী জানুয়ারী মাসে ডিম্ 
ত্যাগ দেখা গিয়াছিল। ৃ 


] 
| 


কৃত হই পশুশালার আনীত হইলে অনেক সময় অজগর 
কিছুই খায় না। তখন পিচকারী সাহায্যে বা অন্য উপায়ে 
তাহাকে খাওয়াইতে হয়। কিছুদিন পর সর্প নিজেই খাইতে 
আরম্ত করে। কোন কোন স্থলে শেষ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় কিছুই 
না খাইয়া ক্রমে ভুর্বল হইয়া ৃত্যুমুখে পতিত হ্য়। পশ্ত- 
শালায়্রক্ষিত ময়ালের সন্ুখে শ্বেত, ধুসর, পীত, কৃষ্ণ প্রভৃতি 
নান! রে গিনিপিগ বা রূপ কোন্‌ জন্ত ছাড়িয়া দিলে 
ময়াল প্রায় ধূসর জন্থটাকেই বাছিরা ধরিয়া! থাকে।, ইহা 
বোধ হয় অরণ্যে বাসকালে শিকার ধরিবার একটা সংস্কার | 

ময়াল আহত হইলেও সহসা! প্রাণত্যাগ করে না। এক- 
বার এক ময়ালের উদর ভেদ করিয়া, গলাধঃকৃত হরিণের 
শিং বাহির হইয়াছিল। ইহাতে সর্প মরে নাই, কিছুদিন মধ্যে 
এ ক্ষত শুকাইয়া গিয়্াছিল। মন্তরকে কিংৰ! ফুস্ফুসে বন্দুকের 
গুলি বিদ্ধ হইলেও, বৃহৎ. ময়াল তাহাতে শীঘ্র মরে না। 
পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে? অন্য বিষাক্ত সর্পের বিষে. 
ময়ালের, মৃত্যু হয় না। পশুশালায় ময়ালকে প্রায় ২৫ বৎসর 
অবধি বাচিতে দেখা গিয়াছে । 

আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা ময়াল শিকার ও উহার মাংস, 
তাহারা সচরাচর নিদ্রিত ময়ালকে "জাল দিয়া 
ধরে। কখন কখনও কাফ্রিরা কএকখানি কল সাহায্যে 
ময়াল ধরিতে যায়। ময়াল উত্তেজিত: হইয়! “রংশন করিতে 
আসিলে ত তাহার সুখে কম্বলখানি ধরা হয়। দ্ধ অজগর. 
আততাম়ী বোধে কম্বলে দংশন করিলে উহার বক্র: দস্তশ্রৈণী, 
কম্বলে আটকাইয্া যায়। এই অবসরে শিকারীরা অপর কম্বল- 
গুলি দিয়া উহার মস্তক চাপিয়া ধরে এবং গলায় ফাস লাগাইয়া, 
উহাকে বন্দী করে। আক্রিকাবাঁসীর!! অতি বুহৎ ময়়ালকে; 
দেবতাজ্ঞানে পৃূজাও করিয়া থাকে । আমেরিকার রেড 
ইত্িয়ান্রা তদ্দেশীয় অজগরকে দেবতা মনে করিয়া পুজা করে। 
টা আফ্রিকাদেশে ময়ালদ্বারা মানুষের উপকারও সাধিত: হয়।। 
তথায় ই ও শস্তক্ষেত্রে বহু বড় বড় ইনুর, শৃগাল, হরিণ, 


তক্ষণ ছি 


প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ করে। ময়ালেরা অনেক সময়. 


্েত্রস্থ ই সকল প্রাণী ভক্ষণ করিয়! কৃষকের উপকার, করে| 
.. বোড়া জাতীয় অজগরের মধ্যে বোয়া কনক 
্ষু ক্র শন্ক দ্বারা আবুত। চক্ষুর ্স্থ গাহি শন্ক 
অপেক্ষাকৃত, ত্র ইহাদের, গায়ের র্‌ঙ্‌. ফিকে, বাদী, 


তাহার, উপর প্রায় ৯৫।২০টা গা রঙের আড়াআড়ি দাগ ॥ 
এ এগুলি আবার অনেক সময় ছুইটা আরও গাঢ় লম্বালঘ্থি ৷ দাগের 


সাহায্যে পরম্পর যুক্ত। লঙ্বা দাগগুলির মধ্যে বড় বড়, বাদামী 
আকারের চক্র । গায়ের দুই পাশে কাঁল রঙের সারি বা 


১৯০০০ সনি এভিনিউ নিউ 3572 বি __ অজড়। 


কষ ক্ষুদ্র চক্র ।.. এগুলি.লেজের দিকে আরও স্পষ্ট। লেজের | অজগব__-(পুং)[ অজগো বিষণঃ ত্রিপুরবধধে শরদ্ধেন অত্যন্ত, 
রঙ. আরও উজ্জ্ল_-পাট্ুকিলে, কাল :ও হলুদে... ... / অজগ-অ্ত্যর্থে ব ] শিবধন্গু। ইহার রূপাস্তর-_অজকব, 
রা অজকাব, অজীকব, অঞ্জগাব। ূ 
রাজ! পৃথু যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন আকাশ হইতে 
মহাদেবের ধনু, দৈববাণ ও রাজচ্ছত্র পতিত হইয়াছিল। 
। অজর্গাও-_অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার শর নদীতীরস্থ 
এক নগর স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু এবং 
উহ্হারা৷ জনবার রাজপুত । প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্বে জনবার 
রাজগণই এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তামাকের জন্য 
এই স্থান বিখ্যাত। 
। অজগার (অস্গার ) মধ্য আফ্রিকার তুয়ারেস প্রদেশ- 
| বাসী জাতিবিশেষ। এই প্রদেশ তুয়াৎ হইতে তিম্বাভ্ত, 
ও ফেজ্জান হইতে জিন্দার পর্য্স্ত বিস্ীত। এখানকার অজগার 
রি ৃ ও অপরাপর জাতির সাহায্যে সাহার! মরুপ্রদেশের অন্তর্বাণিজ্য 
,বোর্ডা জাতীয়. সর্প অপেক্ষাকৃত, শান্ত স্বভাব। ইহারা | চলিয়া থাকে। ৃ 
সচরাচর. ছোট _ছোটু...প্রাণী আহার. করিয়! প্রাণ. ধারণ করে। । অজগাব-_( পুং) 1 অজগং বিষ্ুমবতীতি অব-অপও উপ? স”] 
আন!কোতা. সর্প কিন্ত আকারে. যেরূপ বুহত, তাহার্‌..স্বতাব | হ্রধন্থ।। [ অজগব দ্র]. 
তেমনি--ভয়ঙ্কুর হিংআ।...আনাকোগাকে ..বোড়াশ্রেণীতে,ধরা , অজঘন্য১_-(ক্রি)[ ন জঘন্তঃ) নঞতৎ ] অধম ভিন্ন, অকনিষ্ঠ, 
হয়, এবং ইহার. বৈজ্ঞানিক নামও পূর্বে “বায়া, মিউরিলা? অনস্তিম। ২ শেষ্ঠ। “বিষ্ুরজঘন্তো জঘন্জঃ।” ( মিতাক্ষরা 
ছিল৮..এখন “ইউনেক্টিস্‌.. মিউরিলাস্ত হইয়াছে ।..ইহারা | ৪:১৪২) “সর্কেষামজঘন্তন্ত” ( মহাভা ৩.১৯৬:৪) 
দৈর্ধ্যে ৩৪. ফুটেরও অধিক. হয়। আন[কোগ্ডা জলে..ও | অজঘন্যং--( পুং).দ্বাদশ. আদিত্যের অন্ততম। ইনি সুর্য্যের 
স্থলে, -উততয় _স্কানেই,..বিচরণ ও শিকার ক্রিয়া. থাকে।; -মুখ হইতে উৎপন্ন হন। ( হরিবংশ ) 
রেডিও প্রিনি বাশের. হা নদী-ও- জলাতে ইহাদিগকে অজঘোষ-_( পু) [ বৈগ্তক ] ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জরের 
-প্েখিতে » ধাওয়া -যায়। ইহারা অত্যন্ত মাংসাশী, যেখানে অন্ততম | ইহার লক্ষণ__রোগীর গাত্র হইতে ছাগলের গন্ধ পাওয়! 
 ্রাকে» সেখানকার , মতস্তাদি_.থাকিতে দেয়না, .মান্থুয পর্যন্ত : যায়), স্ম্ধ বা ঘাড়ে, বেদনা হয়; গলরন্ধ, নিরুদ্ধ হইয়া! যায় 
জল.আনিতে গেলে ফিরিয়া আসে. না.। ইহারা ডাঙ্গায় উঠিয়। | এবং রোগীর নেত্র তাত্রবগ হইয়া উঠে। _ (ভাবপ্রকাশ) 
নিকটস্থ গোলাঘর, হইতে. গোমেযাদি,. ধরিয়া. আনে.। কখন অজজীবিক-(ভ্রি) [ অজ: জীবিকা জীবনোপায়ঃ ক্রয়- 


 এক্খন-মান্যকে পর্য্যস্ত,আক্রমণ করিয়া, থাকে |, ২.০. . বিক্রয়াদিন৷ পালনাদিনা চ যন্ত ] ছাগন্বার৷ জীবিকানির্ধাহ- 
| বজিক্, __(পু$.)বিলেশয় মুগ্রবিশেষ। এই মুগ দা কারী। ছাগ ক্রয়, বিক্রয় ও পালন করিয়! যাহারা জীবিকা- 
এহিতকর |. (.সুশ্রত, স্থঠ ৪৬.আ. ) ১২7, সংস্থান করে। 


। অজগর *_€পুং) একজন মুনি। ইনি শিক নদীর বিট অজটা-_. স্ত্রী), [ নান্তি জট জটাকারং মূলং যন্তাঃ, বহুত ] 
৷ সহাপ্রির পাদদেশে ব্রতাবলক্বন করিয়! বাস করিতেন। _ প্রহলাদ ; [ বৈগ্ভক] তুঁই-আমল! গাছ। ইহার অপর নাম অজড়া। 
] লানাদেশ_.ভ্রমণ, রুরিয়া,ইহাঁর নিকট. উপস্থিত হন ও ইহার; ২ অগ্নিমুখলৌহ । .( বৈদ্যকশন্দসি- ) 

মুখে তন্বোপদেশ,শ্রবণ করেন (ভাগবত). --...  অজড়-_( ব্রি) অবুদ্ধিবিকল, বুদ্ধিযক্ত। “অজড়শ্চেদপোগণ্ডঃ” 
' অজগল্লিকা» অজগ্রল্লী--€ন্্রী )[ বৈগ্যক.]. বর্ধরীবৃক্ষ) ডি (মৃন্থ৮৮:৯৪৮) ০৯, যাহা..জড় নহে, অর্থাৎ চলন ব! 
৷ বাবুই -তুলসী ।...( ভাবপ্রকাশ )..২ ক্ষুদ্ররোগাস্তর্গত বালরোগ- ক্রিয়াশীল. 

. বিশেষ ।:,করও. বায়ুর, প্রকেপে বালকদিগের.এই রোগ হয়। অজড়া_-(ী) [ অড়- -ণিচ-অচ.। _অজড়য়তি স্পর্শমাত্রেপ 
উন িশিদ্ধাঃ স্বর্গ গ্রথিত! নীরুজ। মুদ্রগস্লিতাঃ |: 7. 757 অল্মন্দনার্রং, সঞ্চালয়তি। উপপদণস” ] [ বৈদ্ভক ] কপিকচ্ছু॥ 
1 . পিটিকাঃ কফবাতাত্যাং বালানামজগল্লিকা£॥৮ (মাধবনি”) ; গ্ালকুলীগাছ। (ক্রি) ২ জড়তিনন। 

] 


অজড়াঁফল 


বা 


০১ 


অ ল--(ক্রী) [ বৈদ্যক ] শুকশিশ্বীফল, চলিত আলকুশী। | 


অজন্টা 1 অজস্ত] দ্র ) 

অজতুঙ্ঈ-(পুং) একটা তীর্থ। এই শুভতীর্থে সতত পিতৃ- 
লোকের তর্পন করা কর্তব্য। এ্রতি পর্বে এই অজতুঙ্গে নিত্য 
দেবতাঁদিগের ছারা পতিত হয়। পাঁগবগণ এই স্থানে শ্রাদ্ধ 
করিয়া নীরে।গ হইয়াছিলেন। (ব্রহ্গাগ্ুপুণ ৭৭.৪৭-৪৮) 
অজধ্য1- (স্ত্রী) [ অজ-হিতার্থে থ্যন্‌। 
প| ৫.১:৮] হুথি, জুঁইফুল? স্বর্ৃথিকী। ২ অজসযূহ। 
( বাচম্পতি ) | 
অজদণ্তী__স্ত্র)) [ অজ-দণ্ড গৌরাদিত্বাৎ উীষ; অজঙ্য ব্রহ্গণো 
দণ্ডোহন্তাঃ 3 বহুরী] [বৈগ্ভক] ব্রক্মদণ্ভীবুক্ষ । বামুনহাটী | 
এই বুক্ষের কাঠের দ্বার! ব্রহ্মার যজ্ঞদণ্ড নিন্দ্াণ করা হয় বলিয়। 
উহ!র নাম ব্রহ্গদণ্তী হইয়াছে। 

আঅজদেবতা-_( পুং) [ অজাধিষ্টাত্রী দেবতা | মধ্যপদলোপি- 
কন্মধা ] ছাগের অধিষ্ঠান্রী দেবতা, অগ্নি। «রৌদ্রী ধেনুর্বিনি- 
নষ্ট ছাগ আগ্নেয় উচ্যতে |” (শুদ্ধিতত্বোদ্বত বিষন্ন) 
অজন:-(ব্রি) | নাস্তি জনে! যস্মিন) বহুত্রী] জনহীন, জন- 


শূন্য । “যোজনেত্বজনে বনে ।” (রাম? ২.৯২.১০ ) ২ অজ, 
জন্মহীন। “হাকর্ত,রজনন্ত চ” ( ভাগবত ১.৩.৩৫)। (পুং) ৩ 
নারায়ণ। (ভাগবত  ১০.৩.১) ৪ ব্রহ্গা। [নঞ-তৎ] 


৫ জনভিন্ন, অমানুষ । 

অজনং__এক দৈত্য। বিপ্রচিত্তির ওরসে ও হিরণ্যকশিপুর 
ভগিনী সিংহিকার গর্ভে যে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, এই 
দৈত্য তাহাদের অন্ঠতম। 
( ভাগবত ) 

অজনক-_( পুং) | ন জনকঃ; নঞ.-তৎ ] অজন্মদ, জনকভিন্ন। 
অজননি-_(ন্ত্রী) [ন জন-নিন্দায়াং অনি; নঞ.-তৎ ] জন্মা- 
ভাব। “তশ্তাজননিরেবাস্ত” 
অব্যয়ী” ] (অব্য ) ২ জননীর অভাব । 

অজনামক-_(ক্লী ) [ বৈদ্যক ] মাক্ষিক। (হেম) 
অজনাল,-_-পগ্তাবের অমুতসরের অন্তর্গত এক তহুশীল। ইহা 
অমৃতসরের উত্তর-পূর্বসীমায় অবস্থিত ও রাবী নদী পর্য্যন্ত 


প্রসারিত। অক্ষাণ ৩১০৩৭/ হইতে ৩২০৩/১৫% উঃ এবং দ্রাঁঘিৎ 
৭৪৩২৩," হইতে ৭৫১ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাঁণ 
৪১৫ বর্গমাইল। ্‌ 


অজনালং২__অমৃতনর জেলার অন্তর্গত টি গ্রাম। অজনাল | 
নগর হইতে ১৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং অমৃতসর ও শিয়াল- | 


কোটের মধ্যস্থ রাস্তার উপর ইহ] অবস্থিত।. শিখ-শাসনে 
এই গ্রামের নিকটস্থ নদীর উপর একটা সেতু নিম্মিত হইয়াছিল; 


্‌ অজন্তজপ্ব_(করি) অকীটতক্িতঃ সি 
অজাবিভ্যাং থ্যন্‌। | 


ইনি সৈংহিকেয় নামে পরিচিত । 


(ভারবি, ১০ সণ) [ বাঁ ভীপঃ 


উহা! এখনও বর্তমান । নজার জাতীয় বাগ নামক ব্যক্তি 
অজনালের প্রতিষ্ঠাতা । তখন উহার নাম হইয়াছিল নজরাল। 
সম্ভবতঃ নজরাল হইতেই অজনাল হইয়াছে ] 

অজন্ত_-(ব্রি) যে সকল শব্দের-শেষে * স্বর 
স্বরাস্ত (শব্দ)। রর 


( চক্রদত্ত ). 
অজন্তা- ইহার প্রক্কত নাম অজন্টা বা নী 1. হায় 
নিজাম-রাজ্যের উরক্াবাদ জেলার ভোকর্দন .. তনুকে 
অন্তর্গত একটা গ্রাম। অক্ষা” ২০৩২ “উঃ এবং দ্রাধিৎ ৭৫৭৪৬? 
পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । নাসিক জেলার ভন্বাদের নিকট পশ্চিম- 
ঘাট পর্বতমালা হইতে একটা শাখা৷ বরাবর পূ্াতিমুখী 
হইয়াছে। এই গিরিশ্রেণী মধ্যে মধ্যে ছিন্ন হইয়া বেরার 
প্রদেশের ভিতর চলিয়া! গিয়াছে । ইহার উত্তর ও দক্ষিণে 
ছুইটা প্রধান বিভাগ আছে। তন্মধ্যে উত্তর ভাগের যে অংশের 
নাম ইন্ধ্যাদ্রি বা আজুঠা৷ তাহার মধ্যে অনেকগুলি গুহা! আছে।। 
এই গুহাগুলির জন্তই এই স্থানটা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । 
অজস্তা গ্রাম গ্রেট ইগ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলপথের জলগাও 
ষ্টেশন হইতে ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানের প্রায় 
সাড়ে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে আজুঠা পর্বত । এই পর্বত 
হইতেই গ্রামের নাম অজন্তা হইয়াছে । অরণ্যসমাকুল 
আজু্ঠা পর্বতের সরল ভূগুগাত্রে প্রাচীনকালের ক্ষোদিত 
কএকটী গুহা আছে। এই ভূগুপ্রদেশ অর্ধচন্দ্রীকারে ম্যুজ 
এবং প্রায় ২৫০ ফুট উচ্চ। উপত্যকার কিছু উচ্চে বাগ্হুরা বা 
বাগুর! নায়ী এক খরক্রোতা তটিনী পূর্ববদিক্‌ হইতে প্রবাহিত 
হইতেছে এবং প্রায় একশত ফুট উচ্চ হইতে উপত্যকামধ্যে 
সপ্তধারায় পতিত হুইয়া এক অতি মনোরম জলপ্রপাত স্থষ্ট 
করিয়াছে । এই জলপ্রপাতের শব্দ গিরিগুহাগুলির অভ্যন্তর 


হইতে অবিরত শ্রতিগোঁচর হয়। উপত্যকামধ্যে পতিত হুইয়া 
ভীমবেগে এই গুহাসঙ্কুল পর্ধতসান্থুর 
পাদদেশে অর্ধচন্ত্রাকারে আবর্তিত হইয়া সহসা উত্তরাভিমুখে 


সেই আ্োতস্থিনী 


ছুটিয়! চলিয়াছে। 


এই সমস্ত গুহা একই সময়ে ক্ষোদিত হয় রা ৃষ্পূরবব 
দ্বিতীয় শতাদ্দ হইতে আরম্ত করিয়া খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দ পর্যন্ত 


নয়শত বৎসর ধরিয়া এই বিরাট্‌ স্থাপত্য ও  চিত্রকলার 
অসাধারণ প্রয়াস চলিয়াছিল। এই গুহাগুলির নিন্নীণকৌশল;' 
কারুকাধ্য ও চিত্রকলা আজও জগতের প্রগাঢ় বিম্ময় ও 
প্রশংসা উৎপাদন করিতেছে । বহুদিনের পর ১৮১৭ খুষ্টাব্দে যখন 
ইহা! বিস্বতির আবরণ হইতে পুনরায় লোকচক্ষুর গোচরীভূত 


্‌ 


অজন্তাগুহণশেণীর 
হয়, তখন গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি অনেকটা সুরক্ষিত 


অবস্থায় ছিল। 
অত্যাচারে ইহা! 


কিন্ত ক্রমশঃ চন্ম্চটিক ও দর্শকগণের 


ংসমুখে পতিত হইতে থাকে । ১৮৪৩ 


খুষ্টাত্দবে ফাগুসন সাহেব ভারতের গুহামন্দিরসমূহ সম্বন্ধে: 


একটা সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিবার পর সাধারণের দৃষ্টি এই গুহা- 
গুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

১৮৪৪ খুষ্টা্দে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট 
রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী আবেদন করেন যে, এই 


চিত্রগুলির যথাযথ অনুলিপি লইবার জন্য একজন সুদক্ষ : 
শিল্পীর আবশ্ঠক | কর্তৃপক্ষের অন্ুমোদনানুসারে মেজর রবাট 


_জিল নামক একজন সুদক্ষ শিল্পী দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়। অনেক- 
গুলি অনুলিপি গ্রহণ করেন। 


অনুলিপি প্রস্তুত হইবার পর. 


বহিদূশ্ঠ। 
গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সুতরাং 
পুনরায় তাহার অনুলিপি প্রস্তুত করা উচিত। অবশেষে 


১৮৭২ খুষ্টার্দে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক কিছু কিছু অর্থসাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় বোম্বাইস্থ কলাবিগ্ভালয়ের মিঃ জন্‌ 
গ্রিফিথ ও তাহার কতিপয় ছাত্রকে চিত্রগুলির পুনরায় অনুলিপি 
লইবার জন্ত নিষুক্ত কর হয়। মধ্যে তিন বৎসর 
বাখসরিক সাহায্য বন্ধ করার পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 

সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলে শরীপ্র শীঘ্র চিত্রগুলি 
প্রকাশিত করিঝীর চেষ্টা হয়; কিন্ত নানা কারণে প্রকাশে বিলম্ব 
থাকে । এই সময় চিন্রগুলি সাউথ কেন্সিংটন যাছু- 
ঘরে রক্ষিত ছিল। সেই সময় পুনরায় অগ্নিসংযোগে ৩৩৫ 
খানি অন্থুলিপির মধ্যে ১৬৩ খানি সম্পূর্ণ দগ্ধ এবং আরও 


গবণমেণ্ট 


সেগুলি মধ্যে মধ্যে ইংলগ্ডে প্রেরিত হুইয়া সিডনহামের 
ক্িষ্টাল্‌ প্যালেসে” প্রদর্শিত হুইতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের 
বিষয় ১৮৬৬ খুষ্টাব্দে প্রদর্শনীতে আগুন লাগায় এগুলির 
কিছুই রক্ষা পায় নাই। তাহার পর মিঃ ফাগুপন ও 
মিঃ বার্জেস্‌ ভারতসরকারের নিকট আবেদন করেন যে, 


বাছুড় ও দর্শকদিগের অত্যাচারে এই. অতুলনীয় চিত্রগুলি 
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তাহার পর ১৮৯৬ খুষ্টা্ছে 
গবণমেন্ট কর্তৃক গ্রিফিথ সাহেবের সম্পাদকতায় ফোলিও 
আকারে ছুইখণ্ডে দগ্ধাবশিষ্ট চিত্রগুলি প্রকাশিত হয়। 
এখন সেই প্রকাশিত দগ্ধাবশিষ্ট অন্ুলিপিগুলির মধ্যে অনেক- 
গুলির মুলচিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এই অন্ুলিপি- 


€ 


গুলি তাহার একমাত্র নিদর্শন। ইহার পরবন্তিকালে মিসেস্‌ 


অজন্তা 


হেরিংহাম, শ্রীনন্দলীল বস্থু প্রমুখ কএকজন শিল্পী ধ্বংসাবশিষ্ট : 


চিত্রগুলির কএকটী অনুলিপি ও আলোকচিত্র লইয়াছিলেন | 


অবশেষে ১৯১৫ খুষ্টাব্দে নিজাম সরকারের আদেশে একটা: 


পুরাতত্ববিভাগ খোলা হয়। ইহার অত্যল্পকাল পরেই 
সৈয়দ আহমদ নামক জনৈক শিল্পী চিত্রাবলীর যথাযথ 


প্রতিকৃতি লইবার জন্য নিযুক্ত হন। মিঃ সৈয়দ আহমদ | 
সম্প্রতি 
প্রত্ণতত্ববিদ্‌ গোলাম যাজদানী নিজাম সরকারের ব্যয়ে “417008) 


লেডী হেরিংহামের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
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অজন্তা 


৩য় সংখ্যক গুহাটী ৮ম সংখ্যক গুহা হইতে কিঞ্চিং 
উচ্চস্তরে এবং তরুর্দে ২য় ও ৪র্থ সংখ্যক গুহা ছুইটা। এই 
গুহা ছুইটী কিঞ্চিৎ ছুরারোহ । €ম সংখ্যক গুহাঁটী আবার 
৪র্থ সংখ্যক গুহা! অপেক্ষা নিম্স্তরে এবং ৬ষ্ সংখ্যক গুহার 
সম্মুখ দিয়া ৭ম সংখ্যক গুহ] পর্য্যন্ত একটা সোপানশ্রেণী নামিয়া 
আসিয়াছে । এদিকে ১১শ সংখ্যক গুহাঁটী ১২শ ও ১০ম 
সংখ্যক গুহা অপেক্ষা উচ্চস্তরে এবং ১৪শ সংখ্যক অসম্পূর্ণ 
গুহাটী ১৩শ সংখ্যক গুহার ঠিক উপরে অবস্থিত। ১৫শ 
হইতে ১৯শ সংখ্যক গুহাগুলি কতকটা একই স্তরে রহিয়াছে। 
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কিন্ত ২০শ সংখ্যক গুহাটী ১৯শ সংখ্যক গুহা অপেক্ষা! উচ্চস্তরে 


নামক পুস্তকের ১ম ও ২য় অংশ প্রকাশ করিয়াছেন | [ অবস্থিত। ২২শ সংখ্যক গুহাটী ২৯শ বা ২৩শ সংখ্যক গুহা! 
ধারা এতদিন অজস্তার চিত্রের অবিকল প্রতিলিপি ৃ অপেক্ষা অনেক উচ্চে এবং ২৫শ সংখ্যক গুহাটী ২৬শ 
দেখিতে ইন্ডুক ছিলেন, তীহারা বর্তমান সংগ্রহ দেখিয়া সংখ্যক গুহার বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত উপাসনা-গৃহ 


নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন। : পূর্বে ধাহারা অজন্তার 
চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা তীহাদের ব্যক্তিগত ূ 
মনোভাবের দ্বারা ইহার প্রতিলিপি ব্যক্ত করিয়াছেন । 
সেইজন্ট লেডী হেরিংহামের মতে সেগুলি প্রতিকৃতি না হইয়া : 
অনুলিপিভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়ছে। ূ 

রঙ্গীন আলোকচিত্র দ্বারা অজস্তার প্রাচীরগাত্র হইতে : 
এই সকল চিত্রগুলির প্রতিকৃতি লওয়া হইয়াছে । ইহাঁও 
অতিশয় কষ্টসাধ্য । বহু শতাব্দীর অবহেলার ভন্ত প্রাচীর 
গাত্র আদ্র ও ধুলিতে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে: 
বাহারা ইহার নকল লইয়াছিলেন, তাহারা মৌলিক বর্ণকে ৷ 
উজ্জ্বল করিবার জন্ত বাঁণিশ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । ইহাতে 
ছবির রেখাগুলি এবং চিত্রসন্নিবেশ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
এই সকল কারণে এই চিত্রগুলির যথার্থ রূপ উদ্ধার করিবার ূ 
জন্ট নিজাম সরকার কর্তৃক ছুইজন ইটালীয় শিল্পী নিধুক্ত হন। 
ইহারা ১৬শ ও ১৭শ সংখ্যক গুহা ব্যতীত অপর সকল গুহার : 
গাত্র হইতে চিত্রগুলির যথাযথ রূপ উদ্ধার করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। তৎপরে ভেসি-ও ব্রাউন সাহেব রঙ্গীন আলোকচিত্র 
দ্বারা ইহাদের প্রতিকৃতি তুলেন । 

গুহাপরিচয় ও নির্াণকাঁল। 

গুহাগুলি সংখ্যায় উনত্রিশটী। নদীবক্ষ হইতে ৩৫ ফুট 
হইতে আরন্ত করিয়া ১১০-ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং প্রায় উ মাইল 
ব্যাপিয়! ক্রমান্বয়ে এই গুহা শ্রেণী বিস্তৃত রহিয়াছে। 
এই সকল গুহা পর্বতের একস্তরে অবস্থিত নহে। 
নির্দেশের সুবিধার জন্য পশ্চিমপ্রীস্ত হইতে গুহাগুলি সংখ্যা- ৷ 
ক্রমে চিহ্নিত হইয়াছে । ৮ম সংখ্যক গুহাটী সর্ধনিয়ন্তরে 
অবস্থিত) ৯ম সংখ্যক গুহাটা কিন্তু তাহার অনেক উচ্চে। 


ও শয়নকক্ষের উপরে অবস্থিত। ২৭শ সংখ্যক গুহাটা 
পূর্বোন্ত গুহার সমস্তরে এবং অপর পার্খে রহিয়াছে। 
২৮শ ও ২৯শ সংখ্যক গুহ! দুইটার খনন কার্য আরম্ত 
হওয়ার পরই পরিত্যক্ত হইয়াছে । উহ বনু উচ্চন্তরে অবস্থিত 
এবং অধুন1 ভুরারোহ। 


চাম্পেয়জীতকের চিত্রাংশ (১ম গুহা )। 


এই গুহাগুলির মধ্যে ২৪টী বিহার এবং পাঁচটা চৈত্যগৃছ ॥ 
ইহার মধ্যে ভুইটী চৈত্য (৯ম ও ১০ম গুহা) এবং দুইটা, 
বিহার (১২শ এবং ১৩শ গুহা) খুষ্ট জন্মের পূর্বে ক্ষোদ্িত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই চারিটার মধ্যে কোনিটী যে. 
প্রাচীনতম তাহা নির্ণয় করা! কঠিন। ্‌ 


৬১ 
৯৮ 


ূ্ববিত চারিটা গুহা ক্ষোদিত হওয়ার পর কিছুকাল 
কোন গুহা ক্ষোদ্িত হয় নাই।: কারণ ইহার পরবর্ভী- 


কালে ক্ষোদিত গুহা বলিতে আমরা ১১শ, ১৪শ ও 
১৫শ সংখ্যক গুহাগুলিকে নির্দেশ করিতে পারি। এগুলি 


প্রথমোক্ত . গুহাগুলির পরবর্তী তিন শতকের মধ্যে নিন্দিত 
হইয়াছিল। 

অবশিষ্ট গুহাগুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত কর! যাইতে 
পারে । যথা--৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম এবং ১৬শ হইতে ২০শ সংখ্যক 
পর্য্যন্ত গুহাগুলি খুষ্টীয় পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে 
ক্ষোদিত হুইয়াছিল। ইহার একদিকে ১ম হইতে «৫ম 
পর্যযস্ত ও অপরদিকে ২১শ হইতে ২৯শ পর্য্যন্ত গুহাগুলি 
সপ্তম শতকের মধ্যেই ক্ষোদ্রিত হইয়া থাকিবে । এই 
সকল গুহায় মহাযানমতের প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ষট 


রহিয়াছে। 


প্রথমোক্ত চারিটী গুহার পর ৯৬শ ও ১৭শ সংখ্যক গুহা 
দুইটা ব্যতীত অপর গুহাগুলির যথাযথ নিম্মাণকাল নির্দেশ কর! 
কঠিন। উক্ত গুহাদ্ধয় কলাগরিষ্ঠ ও অপূর্ব সৌনার্য্যসম্পন্ন। এই 
গুহাদ্ধয়ের বিশেষত্ব_ভিত্তিগাত্রে জাতক ও অন্তান্ত বিষয়ের 


মনোরম চিত্র । ভারতের অন্ান্তস্থানে এইরূপ সুন্দর চিত্র 
অতি অল্পই আছে। ছাদের ও স্তত্তের নানা বিচিত্র 


টব 


১৯শ গুহার ঘরমুখ। 


কারুকার্য দ্বারা এই বিহার দুইটার শোভা বহু গুণে বদ্ধিত 
হইয়াছে। ইহার সহিত আবার ভাস্করের শিল্পচাতুরয্য 
মিশিত হইয়! অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে । সৌভাগ্যের বিষয়, 
এই গুহা! ছুইটার নির্াণকাল জানিবার একটু সুযোগ রহিয়া 
গিয়াছে!। গুহা ছুইটার ভিতর ছুইটী বুহৎ শিলালিপির 
ভগ্রাবশেষ হইতে অনেক এীতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে 
পারা যায়। | 

১৮শ হইতৈ ২০শ সংখ্যক গুহাত্রয় পূর্বোক্ত গুহা 
দুইটার পরবর্তীকালে নির্ষিতি হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ 
খুষ্টায় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদের মধ্যেই নির্মিত হুইয়! 
থাকিবে । 

ইহার পর তাস্করগণ আর এইদিকে অগ্রসর না হইয়া 
অপর দিকে গুহা ক্ষোদিতি করিতে আরম্ত করে। 
পর্বোল্িখিত গুহাগুলির পর ৮ম, ৭ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক গুহাগুলি 
ক্ষোদিত হয়। 

এখন অবশিষ্ট থাকিল দক্ষিণপূর্বদিকে পাঁচটা ও দৃক্ষিণ- 
পশ্চিমদিকে ছয়টী গুহা । ইহার মধ্যে ছুইটা (৪ ও ২৪শ 
সংখ্যক ) গুহা অসম্প্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এই 
গুহা হুইটী সম্পূর্ণ হইলে সর্বাপেক্ষা মনোরম ও বৃহৎ হইত 
বলিয়! মনে হয় । | 


অজস্তা 


অজস্তার গুহাশ্রেণীর মধ্যে ৯ম ও ২য় সংখ্যক গুহা ছুইটা 
ভাঙ্করধ্যশিল্পের নিদর্শনে পরিপূর্ণ। সুন্দর সুন্দর মুন্ভিচিত্র 
এই গুহা ছুইটীর সৌন্দর্যযবর্ধন করিতেছে । ৯ম সংখ্যক গুহার 
ঘরমুখটা কারুকার্য্যের একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । উভয়প্রান্তের গুহা- 
গুলির শিল্পসৌনর্ধ্য দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, 
সেই যুগে ভাঙ্কর্্শিল্পের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল । 

অজস্তর অধিকাংশ গুহাঁই মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত 
বারান্দা, উপা শ্র়গৃহ (211) এবং গর্ভগৃহ 1 ঘরমুখেই বারান্দা, 

|ন হইতে দ্বারপথে উপাশ্রয়গুছে প্রবেশ করিতে হয় । 
আবার উপাশ্রননগৃহ হইতে গর্ভগ্ুহে যাইতে হইলে একটা 


গ্রকোষ্ঠ (47690139700) ) অতিক্রম করিস যাইতে হয়। 
গুহার চতুপ্পার্খে বিভিন্ন সংখ্যক ও বিভিন্ন আয়তনের 
কুঠুরী বর্তমান। নিয়ে সংক্ষেপে ২ন্টা গুহার বিবরণ 
দেওয়া হইল। 

১ম গুহ!|--এই গুহাটী এটী বিহার। ইহার বারান্দা ৬৪ 


| ৬৮০] 


অজন্তা 


পার্খ ও উপরিভাগ নানা কারুকার্ষ্যে শোভিত। এই দরজ! 
দিয়া উপাশ্রয়গ্হে € হলঘরে ) প্রবেশ করা যার়। 
উপাশ্রয়গৃহটা দৈথ্য ও প্রান্তে ৬৪ ফুট করিয়া। উহার ছাদ 
২০্টা স্তস্তের উপর দগায়মান এবং দেওয়াল ও ত্তস্ত- 
শ্রেণীর মধ্যে একটী ৯২ ফুট বিস্তারবিশিষ্ট অলিন্দ চারি- 
দিক বেষ্টন করিয়া! আছে। পশ্চাভ।গে গর্ভগৃহ ও তাহার 


সম্মুখে আর একটী প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে । গর্ভগৃহের আয়তন 


ফুট»২০ ফুট এবং তন্মধ্যে একটী বৃহৎ বুদ্ধমূতত 
দৃষ্ট হয়। গুহার অভ্যন্তরে ১৪টা ছোট ছোট কুঠুরী আছে-_. 


দক্ষিণে বামে ও পশ্চাাগে চারিটা করিয়া, সম্গুখস্থ ছুই পার্থ 
ভুইটা। বারান্দার স্তস্তগুলি নানাবিধ কাল্পনিক চিত্রে মণ্তিত। 
স্তস্তগাত্রে সরল ও ঘুরান শির আছে। উর্ধ ও পাদদেশে 
পৌর'ণিক কাহিনী ও নানা জীবজন্ত ও ফলফুলের চিত্র অঙ্কিত । 
একটা স্তস্তের উপরে একই মস্তকবিশিষ্ট চারিটা হরিণের চিত্র 
অতি সুকৌশলে অঙ্কিত হইয়াছে । চিত্রটী অতি সুন্দর ও বাস্তব, 


১ম গুহার উপাশ্রয়গৃহ (7৪11 )। 


পু ফুট দীর্ঘ, ৯২ ফুট প্রস্থ এবং ১৩২ ফুট উচ্চ। ইহার ছুই প্রান্তে 
ছুইটী কুঠুরী আছে। মধ্যস্থলে যে বৃহৎ দরজা আছে, তাহার 


যেন একান্তই সজীব। এইরূপ এক মস্তকবিশিষ্ট চারি হরিণের, 
চিত্রের অনুরূপ চিত্র ঘটোতকচ গুহায়ও আছে । 


[ ৩৮১] 


অজস্ত। 


১নং গুহাগাত্রে কোন লিপি উৎকীর্ণ নাই। সুতরাং 
ইহার নির্শাণকাল সম্বন্ধে কোন সিকাস্ত করা যায় না। তবে 
স্থাপত্য, ভাস্কর্ধ্যকৌশল ও চিত্রপদ্ধতি আলোচনায় ইহা! খুষ্টীয় 
পঞ্চম শতকের বলিয়! অনুমিত হয়। 

২ গুহা।_১নং গুহার গ্তায় এই গুহাটীও একটী বিহার | 
পূর্বোক্ত গুহার ন্যায় ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে। ১ম গুহা অপেক্ষা এটা কিছু ছোট; ইহার ধরণও ততটা! 
জমকালো নয়। কিন্ত ইহার কল্পনাপ্রাচুরধ্য ও সাজসজ্জার সক্ষম 
কারুকার্ধ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | দ্বিতীয় গুহার পরিকল্পন। 


প্রথম গুহার তুল্য। বারান্াটী কিছু অল্লায়তন__৭ ফুট * ৪৬; 


ফুট। ইহার স্তম্তসমূহের ক্ষৌদিত কারুকার্য্যও প্রচুর এবং কিছু 
নৃতন ধরণের । 
উপধ্্পরিস্থিত তিনটী পদ্ম দ্বারা শোভিত। 
পুর্ণবিকশিত এবং ঘন্টার্ুতি। স্ত্তগাত্র শিরতোল1; এ 


দণ্ডায়মানা রমণী (২য় গুহা )। 


শিরগুলি স্তম্ভের শীর্ষগামী হইয়া লক্ষিত পুষ্পদলের স্তায় শোভা! 
 পাইতেছে। ঘরমুখে বিশেষ কোন ক্ষোদাই কার্য ছিল না, 
কিন্ত স্তস্তশ্রেণীর উপরে প্রস্তরগাত্রে কতকগুলি চতুক্ষোণ ছিন্র 
কোন প্রকার কারুকার্য্যের পূর্বাস্তিত্ব সুচনা করিতেছে । 
বারান্দার ছাদ ও দেওয়াল সুন্দরভাবে রঞ্জিত। প্রচুর আলো! 


দূ ৯৬ 


স্তস্তগুলি গোল, উদ্ধদিকে ক্রমস্ক্ষম ; শীর্ষদেশ . 
মধ্যের পদ্মটী ৷ 


থাকায় এখানে বর্ণ পর্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। 
কএক প্রকারের সবুজ এবং লীল রঙ. এই চিত্রসমূহে বহুল ব্যবহৃত 
হইয়াছে। নীলরঙের উজ্জ্বলতা এত দীর্ঘকালের ব্যবধানেও 
দর্শকের মন হরণ করিতেছে । এখানকার কতকগুলি সুন্দর শিল্প- 
কৌশল লক্ষ্য করিবার বিষয় । যথা, কুষ্ণাত পাটলবর্ণের কতক- 
গুলি মূন্তির নাঁসিক1 ও চিবুকে উজ্জল আলোর প্রতিফলন প্রদর্শন 
করিতে চিত্রকর একপ্রকার পাতল। পীতরঙের সাহাযা লইয়াছেন। 


আবার কতকগুলি মৃত্তির অক্ষিপত্রের নিক্লে ছায়া! দেখাইবার 


জন্য নীল রেখা টানিয়া দেওয়ায় তাহার ফল অতি সুন্দর 
হইয়াছে । কোথায়ও বহিবিত্তস্তরেখায় ঘন বর্ণের প্রলেপ দ্বারা 
অঙ্গের স্থগোলত্ব দেখান হইয়াছে । কোথায়ও বিন্দুসাহায্যে 
পরিপ্রক্ষা স্থষ্টি কর! হইয়াছে | 

বারান্দার বাম ও দক্ষিণপ্রান্তে ছুইটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। 
এই গৃহদ্বয়ের মুখভাগে সুন্দর. কারুকার্ধ্য বিদ্যমীন | সপার্ষদ 
নাগরাজগণ.. এবং গণদেব তার মুত্তিগুলি উচ্চাঙগের | প্রতি 
গৃহের পশ্চাতে একটা করিয়! প্রকোষ্ঠ। 

গুহার মধ্যস্থিত উপাশ্রয়গৃহটা প্রায় সমচতুক্কোণ (৪৮1৪? % 
৪৭/৭% )। স্ুগ্মকা রুকার্য্যখচিত দ্বাদশটা বৃহৎ স্তান্তের উপর ছাদটা 
দণ্ডায়মান । ইহার চতুর্দিকে অলিন্দ এবং ভিক্ষুদের বাসার্থ 
দশটী প্রকোষ্ঠ আছে । এই দশটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে দক্ষিণ ও 
বাম অলিন্দে তিনটী করিয়া এবং সম্্রখ ও পশ্চাতের অলিন্দে 
ছুইটী করিয়া প্রকোষ্ঠ। 

গর্ভগৃহটী আয়তনে ১৪ ফুট» ১১ ফুট । মধ্যে ধর্মচক্রে 
উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের বিশালযুন্তি। এই গৃহ ও তাহার সম্বখস্থ্‌ 
প্রকোষ্ঠের দ্বার তক্ষণকার্ষ্যে শোভিত । সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠের 
স্তম্তও কারুকার্য্যময়। ইহার দুই পার্শে ছুইটী পার্্গৃহ আছে। 
তাহাতে বক্ষমুন্তি বিদ্যমান । 

উপাশ্রয়গৃহে এবং গর্ভগৃছে যাইবার প্রকোষ্ঠের স্তত্তগুলি 
দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, রূপ ও বর্ণের সমাবেশে ভারতী 
শিল্লিগ ণ বৈচিত্র্য কিরূপ পছন্দ করিতেন | শিল্পকৌশলের দিক্‌ 
দিয়া ভাস্কর ও চিত্রকর উভয়ের কার্য্যই স্থুনিপুণ ও প্রশংসাহ- 
হইয়াছে । যদিও ১নং ও ২নং গুহার কোন কোন চিত্রের মধ্যে 
কিছু সাদৃশ্য আছে, তবুও ছুই গুহার অধিকাংশ চিত্রই তাবে ও 
শিল্পে অনেকট। বিভিন্ন। ২নং গুহার চিত্রাঙ্কনে শিল্পী সঙ্জার 
দিকেই প্রধানতঃ মন দিয়াছেন। সর্বত্রই অলঙ্করণের প্রাচুর্য । 
১নং গুহার “বোধিসত্ব পদ্মপাঁণি' অথবা প্রাসাদদ্বারে ভিক্ষু? 
প্রভৃতি চিত্রের মহান্‌ ভাব এই গুহার কোন চিত্রে দৃষ্ 
হয় না। | 

এই গুহায় এগার খানি চিত্রসংবলিত লিপি দৃষ্ট হয়। 


অজন্ত। 


[ ৩৮২] 
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অজস্ত। 


তাহাদের অধিকাংশই অতিশয় ভগ্, খণ্ডিত ও বিকৃত। ডাঃ জে. 
বার্জেস্‌ এতন্মধ্যে কএকখানি লিপি প্রকাশ করিয়াছেন ।* 

এই লিপিগুলি পরীক্ষা করিয়া এলান্‌ সাহেব ( 8. 
]. 1180) 6996৮ ০009105৪০0৫ 1190918 11) 6176 
73:1619) 1109600) ) এ সকল লিপি ৫০০-৫৫০ খুষ্টা্ে লিখিত 
এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সকল লিপিই সংস্কৃত বা 
ব্রাঙ্গমী অক্ষরে লিখিত, মীন্র একখানি কনাড়ী অক্ষরে এবং 
অপেক্ষারুত আধুনিককাঁলে লিখিত। অপর একখানি লিপি 
খুষ্টায় পঞ্চম শতকের বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন । 


বৃদ্ধসমীপে মাতী৷ ও শিশুর অর্ধ্যদান (১৯শ গুহা)। 


অধ্যাপক লুডারের মতে তিনখানি লিপি (ও তৎসম্বন্ধীয় 
চিত্র) আধ্্যশূরের “জাতকমালা” গ্রন্থের ক্ষান্তিবাদীজাতক 
অবলম্বনে রচিত। ইহাদের ছুইখানিকে তিনি ক্ষাস্তিবাদী 
জাতকের কএকটী শ্লোকেরই বিকৃত পাঠ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। অধ্যাপক লুডার অপর একখানি লিপিকে 
আর্ধ্যশূরের মৈত্রাবলজাতকের একটা শ্রোকের অশুদ্ধ পাঠ 
বলিয়াছেন। এই সকল চিত্রসংবলিত লিপি বাম অলিন্দের 
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পার্্গৃহের প্রাচীরে, গর্ভগৃহের সন্মখস্থ প্রকোষ্ঠের বামদিকে 
অবস্থিত স্তন্তের পাদপীঠে ও পশ্চাতের প্র।চীরে এবং গর্ভগৃছের 
দ্বারপার্খে বিরাজমান । র্‌ রর 
ওয় গুহা।_এই গুহাটী অপেক্ষাকৃত ছোট এবং অসম্প,্ঁ 
ইহা ২য় গুহার কিছু উপরে অবস্থিত । ইহার বারান্দা ২৯ ফুট 
লম্বা! ও ৭ ফুট চওড়া; উহ চারিটা বৃহৎ ও ছুইটী ক্ষুদ্র স্তম্ভের 
উপর রক্ষিত। মনে হয় উপাশ্রয়গৃহে টুকিবার জঙ্ সবেমাত্র 
দরজ| তৈয়ারী কর! হইয়াছিল, কিন্ত খননকার্ধ্য আর্ত করিবার 


পর কোন কারণে এই গুহার অপরাপর কার্ষ্য স্থগিত রাখা হয়। 


গর্থ গুহা ফাগুসন ধর্থ গুহাকে ৩য় গুহা বলিয়াছেন। 
এই গুহাটী অপেক্ষাকৃত বুহৎ। বারান্দাটী ৮৭ ফুট লম্বা, 
১১২ ফুট চওড়া ও ১৬ ফুট উচ্চ। ইহা আটটা অষ্টকোণ 
স্তস্তের উপরে রক্ষিত। স্তন্তের কুকজবন্ধ কিংবা বোধিকায় 


বিশেষ কোন কারুকার্য নাই। বারান্দার ছুই পার্খে হুইটা 


ছোট ছোট ঘর; এই ছুইটা ঘরের আয়তন ১০ ফুট * ৮২ ফুট।, 
উপাশ্রয়গৃহে প্রবেশের প্রধান দ্বারের উপরে কারুমণ্ডিত বাতায়ন) 
তাহাতে বুদ্ধের মুক্তি ক্ষোদ্িত। এই গুহা প্রায় ২য় গুহা'রই 
অনুরূপ ; প্রবেশদ্বারে নারী দ্বাররক্ষিক | উপাশ্রয়গ্ৃহের আয়তন 
৮৭ ফুট সমচতুফোণ। ইহার মধ্যে ২৮টা স্তস্ত আছে এবং সব- 
গুলিহ সুন্দর তক্ষণশিল্পে পরিশোভিত | সমন্মুখের স্তস্তশ্রেণীর 
বিভক্তস্থান ৯৭ ফুট লঙ্বা। উহার উভয় পার্ে একটা 
করিয়া প্রকোষ্ঠ । এই গুহাতে চিত্রশিল্প নাই, কিন্তু ভাক্র্ষ্যের 
বিশেষ নিদর্শন আছে। ূ 
৫ম গুহা ।_এই গুহাটীও অসম্পূর্ণ। ইহা ৪৫২ 
প্রায় ৯ ফুট চওড়া । বারান্দার চারিটা স্তম্ভের মধ্যে একটা 
স্তম্ভের নির্মাণ প্রায় শেষ করা হইয়াছিল | প্রধান প্রবেশ- 
দ্বারের চারিদিকেই প্রস্তার করা হইয়াছে । উভয় পার্থর 
প্রস্তারে ছয়টা খোপ আছে_ উহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান যু্তি: 
অবস্থিত। দরজার বামদিকের জানালা উচ্চাঙ্গের তক্ষণশিল্লে 
শোভিত। ইহ] ছাড় অন্ত কোন কাজ আরম্ভ করা হয় নাই।. 
৬ষ্ট গুহা।_-এই গুহাটী অজস্তা গুহাশ্রেণীর মধ্যে একমাত্র 
দ্বিতল বিহার। এই স্থানের প্রস্তর অত্যন্ত। খারাপ থাকায় 
গুহাটী আদ্র্তার প্রভাবে ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে ।, 
প্রথম তলের সন্মভাগের বারান্দা সমস্তই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া 
গিয়াছে। সন্মথভাগের দেওয়ালে চারিটী সুবুহৎ জানালা।, 
উহাদের দ্বারা ভিতরে আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা করা 
হুইয়াছিল।- সম্মুখের ভিত্তিগাত্র প্রায় ৫৩২ ফুট চওড়া ও প্রীয়_ 
৫৪২ ফুট উচ্চ। ছুই পার্েই একটী করিয়া প্রকোষ্ঠ 3. 
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ফুট লম্বা ও. 


'আছে। বাকী চারিটা 


অজস্ত। ্‌ ৩৮৩ ] অজস্ত 


সম্ভবতঃ এই গুহাটা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হইত। রন্ধন- | *ম গুহা।এই গুহাটী হীনযান বৌদ্ধফুগের একটা ক্ষুদ্র 
স্থানের বহু চিহ্ন এখনও দেখা যায়। উহার স্তন্তগুলি | চৈত্যগৃহ | প্রায় ৪৫ ফুট লম্বা, ২৩ ফুট চওড়া এবং ২৩ ফুট 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । প্রত্যেক শ্রেণীতে চারিটা করিয়া স্তম্ভ । | উচ্চ। ইহার প্রবেশদ্বারটী আডম্বরশূন্ত । ইহার ভিতরে 
এই স্তম্তগুলির মধ্যে পাঁচটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ।. ৭টা স্তভ্ত ; যে কাঠের কাজ ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ঘরমুখে 
এখনও ভাল অবস্থায় ৪ কাঠের ঝিলমিলিটীর 
চিহ্ন পধ্যস্ত নাই, 
কেবল ভিত্তিগাত্রে 
গর্তগুলি আছে। 


কোনরূপে দীড়াইয় 
আছে । ঈষদুখিত 


ক্ষুদ্র স্তম্তগুলির মধ্য- গু হাভ্যন্তরে এই 
স্থানে ছুই পার্থখেই প্রকার কাঠের ঝিলি- 
তিনটী করিয়া মিলি ও বাকানো! 
প্রকোষ্ঠ। প্রত্যেক বরগাঁর অস্তিত্ব লইয় 
প্রকোষ্ঠ ৯*৮ ফুট। ইউরোপীয় স্থাপত্য- 
গর্ভগৃহটা ১৫$ ফুট তত্ববিদ পণ্ডিতদিগের 
উচ্চ। উহাতে উপ- মধ্যে বুতর বাদান্ু- 
দেশনিরত শাক্য- বাদের সৃষ্টি হইয়াছে । 
বুদ্ধের নীলবর্ণ মৃক্তি ফাণ্ডতসন-প্রমুখ 
আছে। এই _ স্থাপত্যবিদ্গণ বলেন 


গুহাটীতে একাধারে উপাশ্রয়গৃহের ছাদে চিত্রিত কারুকাধ্য (১ম গুহ1)। যে, এই কাঠের কাজ- 
চিত্র ও ভাঙ্কর্যশিল্পের সমাবেশ রহিয়াছে । চিত্রসম্তার অবশ্য । গুলির অস্তিত্বে প্রমাণিত হয়, পূর্বে এদেশে লোকে কাষ্ঠ ব্যতীত 
প্রথম বা! দ্বিতীয় গুহার মত প্রচুর নয়। ৷ অন্য উপাদানে গৃহাদি নির্মাণ করিতে জানিতই না। পরে 
গম গুহা।_এই গুহাটী একটু অন্ত ধরণের। বারান্দার : গ্রীক, পারসীক প্রভৃতি জাতির নিকট ইষ্টক ও প্রস্তরে গৃহ- 
সম্মুখে ছুইটা চাতাল অষ্টকোণ স্তম্ভের উপর রক্ষিত ছিল। | নির্মাণ শিখিলেও সেই কাঠের ছীদ ও কাঠের ব্যবহার তাহারা 
সন্মুখের ভিত্তিগাত্রে জানালা রহিয়াছে । বারান্দাটী ৬২ ফুট | ভুলিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে রাজ! রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 
১০ ইঞ্চ লম্বা ও ১৩ ফুট ৭ ইঞ্চ চওড়া এবং ১৩২ ফুট উচ্চ । এই ; তাহার “[000 47581)” গ্রন্থে যাহ! লিখিয়াছেন ও তাহার 
গুহার কোন উপাশ্রয়গৃহ নাই । তবে পিছনের দেওয়ালে চারিটা ] পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল নূতন তথ্য জানা গিয়াছে, 
প্রকোষ্ঠ আছে। মধ্যের প্রকোষ্ঠ দিয় গর্ভগৃহে যাওয়া যায়। ; তাহা হইতে স্পষ্ট বোঝা! যায় যে, টাদোয়া, ঝালর, পরদা 
বারান্দার ছুইপার্খেও ছুইটা প্রকোষ্ঠ বর্তমান। এতদ্বযতীত প্রত্যেক ভূতি টাঙ্গাইবার ব্যবস্থার জন্ঞই এই সকল কাঠের ঝিলিমিলি 
প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া আরও ৩টা প্রকোষ্ঠে যাওয়া যায়। এই । ও বরগার ব্যবস্থা করা হইত এবং ফাগুসন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত 
প্রকোষ্ঠগুলি ৪২ ফুট সমচতুক্ষোণ। গর্ভগৃহে শাক্যবুদ্ধ অবস্থিত। | নিতান্ত অযৌন্তিক। | 
গুহাস্থ ক্ষোদিত মুন্তিশিল্পের সমস্তই বুদ্ধসম্পকিত। পিছনের চৈত্যগাত্রে যে বুদ্ধমু্তি ক্ষোদিত আছে,। তাহা পরবন্তী 
দেওয়ালে সামান্ত কিছু চিত্রের আভাস পাওয়া যায় বটে, ; মহাযান কৌদ্ধযুগে নিম্মিত হইয়াছে বলিয়া; অনুমান । এই 
কিন্ত তাহাতে কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। গুহা ও ১*ম সংখ্যক গুহার দেওয়াল এবং ্স্তগুলি ১২শ ও 
৮ম গুহা।__এই গুহাটা পাহাড়ের সর্বনিম়ে অবস্থিত। সম্মুখ-: :.১৩শ: সংখ্যক. গুহাগুলির ন্যায় মন্থণ। সম্ভবতঃ ইহার উপর 
ভাগের সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। প্রধান উপাশ্রয়গৃহের যে অংশ | একটা! রঙের বা অন্য কোন প্রকার পাৎলা প্রলেপ দেওয়া 
এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহ! প্রায় ৩২ ফুট লম্বা, ১ ফুট | ছিল, কিন্ত দেওয়ালের মস্থণ গাত্র হুইতে উহা সহজেই 
চওড়া ও ১৭ ফুট উচ্চ। ইহার ছুই পার্থ ছুইটা প্রকোষ্ঠ। | ঝরিয়া পড়ে; সুতরাং অল্পকাল পরেই উহার উপর পুনরায় 
গর্ভগৃহের ছুই পার্থেও ছুইটী ঘর। গর্ভগৃহে কোন যুত্তি নাই, | রঙের প্রলেপ দিবার আবশ্তকতা হইয়াছিল। স্তস্তগুলি 
কেবলমান্র একটা শয্যাবেদী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই সরল, তবে স্তম্ভের মূল হইতে বোধিক! প্যস্থ 


অজন্ত। ্‌ 


৩৮৪ ] 


অজস্তা 


ক্রমশঃ প্রায় এক ইঞ্চ পরিমাপ ক্ষীণতর হইয়াছে । দেওয়ালে 
ও স্তম্তে তিনটা বিভিন্ন সময়ের রডের প্রলেপের চিহ্ন লক্ষিত 
হয়। সম্মখের দেওয়ালের অত্যত্তরভাগে নিয্নতম স্তরের 
প্রাথমিক ছুই একটী স্ুম্পষ্ট প্রাচীনতম চিত্রের নিদর্শন বর্তমান । 
এগুলি সম্ভবতঃ ১ম ও ২য় গুহায় অঙ্কিত চিত্রের পূর্বেকার । 
চিত্রগুলি অধিকাংশই বুদ্ধঘটিত। বুদ্ধের আদর্শ অতি স্ুন্দর- 
ভাবে ফুটাইয়া তোল! হুইয়াছে। পশ্চাতের দেওয়ালে বে 
চিত্রের চিহ্ন আছে, তাহা পরবন্তিযুগে অঙ্কিত এবং তাহার 
উপর যে লিপি অস্কিত আছে, তাহার অক্ষরগুলি দেখিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে, তাহ৷ খুষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের । 
এই গুহার মধ্যে অনু্যুন বিশটা, লিপির চিহ্ন আছে, কিন্ত 
সেগুলির অধিকাংশই খণ্তিত। সমস্ত লিপিগুলিই সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত উৎসর্মলিপি | 


১*ম গুহা।_এই গুহাঁটীও একটী চৈত্যগৃহ । ইহা। ৯৫২ ফুট 
লম্বা, ৪১ ফুট চওড়া ও প্রায় ৩৬ ফুট উচ্চ। এই চৈত্যগৃহের | 
অন্তান্ত প্রাচীন চৈত্যের স্ায়, 
ইহার প্রবেশদ্বারের উপরিস্থিত বুহৎ গবাক্ষের উপর কাষ্ঠি 


সন্মখভাগ আড়ম্বররহিত। 


নির্মিত ঝিলিমিলি ছিল, কিন্তু তাহা নষ্ট হইয়া গেলে 


কটছাদিনো ঘরমুখদানং” . অর্থাৎ বাসিষ্ঠীপুত্র কটহাদি 
এই ঘরমুখ দান করিতেছেন । কোন ধনবান ব্যক্তির 
ব্যয়ে চৈত্যের সম্মখস্থ বৃহৎ গবাক্ষটা নির্মিত হইয়াছিল 
বলিয়া অনুমান । এই লিপির অক্ষর ও ভাষা প্রভৃতি দেখিয়া: 
এবং খৃষ্টপূর্বঘুগের চৈত্যগুহার সহিত সাদৃশ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, এই গুহাটী খুষ্টজন্মের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বে 
ক্ষোদিত হইয়াছিল। ূ 

ঘনসন্নিবিষ্ট স্তত্তশ্রেণী চৈত্যগ্ৃহের মধ্যভাগের ছুই 
পার্খে বরাবর সমান্তরভাবে গিয়া অবশেষে গুহাপ্রাস্তে 
স্তপের পশ্চাতে অর্দবৃত্বাকারে মিশিয়াছে ১ এবং পার্বতী 
অংশদ্বয়ও সমান্তর ভাবে যাইয়া প্রান্তভাগে এক হ্ইয়! 
গিয়াছে ।  সর্বসমেত ৩৯টা অষ্টপল স্তম্ত আছে। স্তন্তগুলি 
মূল হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঈষৎ সুল্মতর হইয়া গিয়াছে। 
স্তস্তগুলির অধিষ্ঠান ব৷ বোধিকা কিছুই নাই। স্তস্তগাত্রে যে 
সমস্ত বুদধমুর্তি আছে, তাহ! বহু পরবন্তিযুগে ক্ষোদিত হইয়াছিল । 
এই গুহার ছুই পার্খের দেওয়ালে যে চিত্র অক্কিত দেখা যায়, 
তাহ! বনু প্রাচীন, বিশেষতঃ বাম দেওয়ালে উৎকীর্ণ লিপি ইহা 
সপ্রমাণ করিতেছে । দক্ষিণদিকের দেওয়ালে “ছদস্ত-জাতকের 


-ম গুহার ঘরমুখ 


পরবর্তী যুগে ইহার নিয়াংশ বৃহদাঁকাঁর ইষ্টক দিয়া গাথা 
হইয়াছিল।: গবাক্ষের বৃহৎ 'খিলানের, বহির্দেশে কোনপ্রকার 
কারুকার্ধ্যের চিহ্ন নাই। খিলানের নিষ্পে দক্ষিণদিকে মৌর্ধ্য 
অক্ষরে একটা ছোট দানলিপি উৎকীর্ণ আছে__“বাসিঠিপুতস 


গল্প চিত্রিত আছে। [ ছদস্তজাতক দ্র" ] এই গুহা ও ৯ম গুহার 
প্রাচীর ও স্তস্তগাত্রের বিভিন্ন ছাদের চিত্রগুলি দেখিয়া 
সংশয় মাত্র থাকে ন1 যে, বিতিন্নকালে কএক শতকের ব্যবধানে 
সেগুলি চিত্রিত হইয়াছিল এবং প্রাচীনতম চিত্রগুলি 


০ 
্ 


ড় 


অজস্তা 


[ ৮৩৮৫ ] 


অজন্ত 


মৌর্য্যযুগে ও শেষের গুলি অন্ততঃ খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে অঙ্কিত 
হইয়াছিল। 

পূর্বোক্ত লিপি ব্যতীত চিত্রগুলির সহিত আরও কতকগুলি 
লিপি আছে। তাহার অক্ষর দেখিয়া মনে হয়, এগুলি খুষ্টীয় 
পঞ্চম বা ষ্ঠ শতকের। এগুলির ভাষা সংস্কৃত, তাহাতেই 
বোধ হয় উহ! মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের প্রচেষ্টার চিহন। 


১১শ গুহা ।_এই গুহাটা ১০ম সংখ্যক গুহার পশ্চিমে পাহাড়ের 


সর্বোচ্চ স্থানে নির্মিত হইয়াছে । ইহ! ১*ম সংখ্যক গুহার প্রায় 
৪০০ বর্ষ পরে নির্মিত হইয়াছিল । ইহার বারান্দা চারিটা স্তম্ভের 
উপর রক্ষিত। প্রত্যেক স্তম্তই অষ্টকোপ। বারান্দার ছুইপার্থে 
দুইটা প্রকোষ্ঠ। উপাশ্রয়গৃহে প্রবেশ করিয়! দক্ষিণে তিনটা খোপ 
দেখা যায়, সেগুলিতে উপবিষ্ট বুদ্ধমত্তি অধিষ্ঠিত। স্ত্তগুলি 
কারুকার্য্যশোভিত । উপাশ্রয়গৃহটী ৩৭ ফুট লম্বা, ২৮ ফুট 
চওড়া ও ১০ ফুট উচ্চ। ইহাতে মাত্র চারিটা স্তস্ত 
আছে। এইগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আদর্শে নির্মিত। 
গর্ভগৃহটা ১২ ফুট চওড়া ও প্রায় ১৯ ফুট লম্বা। এই গুহার 
চিত্রসম্ভার প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে, কেবল মাত্র 
বারান্দায় এখনও কিছু কিছু দেখা যাঁয়। সমস্ত গুহার 
অত্যন্তরভাগ চিত্রিত ছিল। গুহার প্রান্তস্িত একটা 
শয়নকক্ষের 
একটী বেদীর উপর বুদ্ধযুন্তি নিম্মাণ করা হুইয়াহে। এই 


গর্ভগুহের একদিকের তিত্তিগাত্রে অনেক উচ্চে একটা ছোট; 


কক্ষ ক্ষোদিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে পুজা- 
সম্বন্ধীয় মূল্যবান দ্রবা।দি লুক্কায়িত থাকিত। এই গুহাটা 
দেখিলে মনে হয় যে, ইহা! খুষ্টজন্মের পরবান্তিকালে নিন্সিত 
হইয়াছিল । | 

১২শ গুহা ।_ইহ| একটা বিহার । এই গুহার ভাস্কর্য্য দেখিয়] 
মনে হয়, ইহা ১*ম সংখ্যক গুহার সমসাময়িক। প্রথমতঃ, 
গুহাটীর ভিতর কোন স্তস্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ, উপাশ্রয়গৃহের (৩৬ 
ফুট সমচতুক্ষোণ ) তিন দিকে যে দ্বাদশটা শয়নকক্ষ আছে, সেই 
গুলির প্রবেশদ্বারের উপর মৌধ্্যযুগের অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলান রচিত 
হইয়াছে এবং প্রতি দ্বারদ্বয়ের মধ্যে ভিত্তিগাত্রে সেই যুগের 
বেষ্টনী বা রেলিং এবং ক্ষুদ্রাক্ৃতি দুইটী করিয়া! খিলান ক্ষোদিত 
আছে। ইহাই এই গুহাঁটার একমাত্র কারুকার্য্য। ততীয়তঃ, 
গ্রতি শয়নকক্ষে ছুইটা করিয়া শষ্যাবেদী আছে। চতুর্থতঃ, 


এই গুহার দক্ষিণপ্রান্তস্থ শয়নকক্ষের প্রবেশদ্বারের বাম-। 


 পার্খে এই দানলিপিটা ক্ষোদিত আছে-__“ঠানকে। দেয়ধমং 
ঘনামদডস বণিজ] স] সউববরকে। সউপা[ সয়ে ]1৮ অর্থাৎ 
বণিক ঘনামদড কর্তৃক এই উপাশ্রয় ও শয়নকক্ষাদিসংবলিত 


| ৯৭ 


আয়তন বৃদ্ধি করিয়া পরবন্তিকালে তাহাতে । 


বিহারগৃহ দান কর! হইল। মোট কথা, এই বিহারটার সহিত 
ভাজা, নাসিকের ১৪শ সংখ্যক গুহা ও কোগানের গুহার 
এতই সাদৃশ্ত আছে যে, ইহা যে সেই ষুগের নির্মিত, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

১৩শ গুহা ।_এই গুহাটা একটা আড়ম্বরশূন্ত বিহার । দেখিলে 
সহজেই প্রাচীন বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার অত্যন্তরভাগের 
দেওয়ালগুলি মস্থপ। এই গুহার মধ্যে কোন স্তস্ত নাই 
এবং ইহার উপাশ্রয়গৃহের চারিপার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটা 
কক্ষ বর্তমান। কক্ষগুলির ভিতর প্রস্তরনিন্মিত শষ্যাবেদী 
রহিয়াছে । এইরূপ শধ্যাবেদী বুদ্ধের সমকালীন রাজগৃহস্থ 
গৃরকূট পর্বতগুহীয় পাওয়া গিয়াছে । এই সকল লক্ষণ দেখিয়! 
এগুলি মৌর্্যযুগে বা তাহার অব্যবহিত পরে ক্ষোদিত 
হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। উপাশ্রয়গৃহটা দৈধ্যে ১৬২ ফুট, 
প্রস্থে ১৩২ ফুট এবং উচ্চতায় ৭ ফুট | পর্বত ধবসিয়া যাওয়ায় 
ইহার প্রবেশদ্বার সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়! গিয়াছে । 

১৪শ গুহা।-১৩শ গুহার কিছু উপরে এই গুহা অবস্থিত | 
ইহার বারান্দা ৬৩ ফুট লম্বা, ১১ ফুট চওড়া ও ৯ ফুট উচ্চ। উহ 
ছয়টা স্তস্তের উপর রক্ষিত। ইহাতে ছুইটী ছোট থামও আছে । 
গুহাটা একরূপ অসম্পূর্ণ । মাত্র প্রবেশদ্বার নির্মাণ করিয়া 
ভিতরের উপাশ্রয়গৃহের নির্মাণকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। 
প্রবেশদ্বারটী অতি সুন্দর তক্ষণশিল্লে পরিশোভিত-__উহার 
উপরে জানালাও বর্তমান । 

১৫শ গুহা।_-১৪শ গুহার কিছু পরেই ১৫শ গুহা অবস্থিত। 
ইহার বারান্দা ৩৩ ফুট লম্বা ও ৬২ ফুট চওড়া । ইহাতে ছুইটী 
বৃহৎ ও ছুইটা ঈষদৃচ্চ স্তস্ত আছে। গুহার সম্মুখতাগ ভূমিসাৎ 
হইয়াছে । অধুনা বারান্দায় একটা মাত্র স্তম্ভের চিহ্ন দুষ্ট হয়। 
দ্বারের উপর বিশেষ কোন কারুকার্ষ্য নাই । উপাশ্রয়গৃহটী 
প্রায় সমচতুক্ষোপ, উহাতে কোন স্তভ্ত নাই। উহার এক 
একটা দিক্‌ প্রায় ৩৪ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় দশ ফুট। 
এই গৃহের প্রতি পার্থেই চারিটী করিয়া প্রকোষ্ঠ। এতত্ব্যতীত 
বারান্দার ছুইপার্থে দুইটা প্রকোষ্ঠ। এই গুহায় যুন্তিশিল্পের 
সামান্ত নিদর্শন আছে- চিত্রশিল্প নাই বলিলেই হয়। 

১৬শ গুহা ।_ইছা| একটী বিহার। ইহার বারান্দা ৬৫ ফুট লম্বা 
ও ১০৪ ফুট চওড়া এবং উহা ৮টী স্তম্ভের উপর রক্ষিত ছিল। এক্ষণে 
একটা ব্যতীত সমস্ত স্তত্তই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে । উপাশ্রয়গৃহটা 
৬৬ ফুট লম্বা, ৬৫ ফুট চওড়া এবং প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ। ইহাতে 
কুড়িটা অষ্টকোণ স্তম্ভ আছে। এই বিহারে ষোলটা শয়নকক্ষ 
এবং একটা গর্ভগৃহ বর্তমীন। এই গর্ভগৃহের মধ্যে একটা বেদীর 
উপর আধুনিক চেয়ারে বসার ভঙ্গীতে উপবিষ্ট বুদ্ধমূত্তি 


অন্ত 


রহিয়াছে । ভিত্বিগাত্রে নিপুণ চিত্রকর কর্তৃক জাতক হইতে 
বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনীসকল চিত্রিত আছে। স্তম্ত ও ছাদের 
(0611176 ) কারুকার্য নিপুণতম বর্ণসৌষ্ঠবে চিত্রিত রহিয়াছে। 
এই গুহায় তিনটা চিত্রিত দানলিপি বর্তমীন | 


বারান্দার বামপ্রান্তস্কিত তিত্তিগাত্রে একটা বুহৎ 
শিলালিপি দুষ্ট হয়। লিপিটার ভাষা সংস্কৃত ও 
ছন্দোবদ্ধ। ২৭ পংক্তিতে এই লিপিটী লিখিত হুইয়াছে। 


অক্ষরগুলি আনুমানিক খুষ্টীয় পঞ্চম বা 


করিতেছেন, তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
নামটী মুছিয়া গিয়াছে । তবে একবিংশ পংক্তিতে যে বরাহ- 
দেবের নামোল্লেখ আছে, তিনি বোধ হয় রাজা হরিষেণের 


মন্ত্রী ছিলেন এবং তাহার পিতী- হস্তিভে।জ রাজ দেবসেনের 


মন্ত্রিত্ব করিতেন । ঃ 


লিপিটার মন্ত্র এই-__বিন্ধ্যশক্তি নামে এক মহাপরাক্রাস্তজ 


দ্বিজ নরপাল ছিলেন। তিনি “বাকাটক-বংশকেতু' । তাহার 
পুর্ন প্রবরসেন বহু নৃপতিকে পরাজিত করিয়া চক্রবর্তী 
হইয়াছিলেন | ' প্রবরসেনের পুত্র?) [রুদ্র]সেন বহু 
শক্রসৈন্ত জয় করিয়াছিলেন ( জিতসর্ধসেন' )। তিনি 
কুস্তলাধিপকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । পুত্রের যখন আট বৎসর 
বয়স, তখন দ্বিতীয় প্রবরসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তৎপুত্র দেবসেন। দেবসেনের মন্ত্রীর নাম হস্তিভোজ। 


দেবসেনের পুত্র হরিষেণ একাধারে হরি, রাম, হর, কাম ও. 


ইন্ত্র সদৃশ এবং সিংহের স্টায় বিক্রমশালী ছিলেন। তিনি 
কুস্তল, অবস্তি, কলিঙ্গঁ কোশল, ত্রিকুট, লাট, অন্ধ, প্রভৃতি 
দেশ জয় করিয়াছিলেন। হস্তিভোজের পুত্র তাঁহার মন্ত্রী 


হইয়াছিলেন। নাগাধিপগণদ্বারা অধ্যুষিত জলভারাবনত- 


মেঘচুম্বী পর্বতশ্রেষ্ঠের শিখরে তিনি গবাক্ষ, নিরৃ্তহ, স্ুুবীথি 


বেদিকা ও দেবকন্তাদিগের প্রতিমাদি দ্বারা অলঙ্কত এবং মনোহর 
স্তস্তাদি দ্বারা আশ্রিত একটা উচ্চ চৈত্যমন্দির নিন্াণ করাইয়া- 
ছিলেন। সেই গুহা ভিক্ষুসংঘকে উৎসর্গ করিয়া বরাহদেব 


সবান্ধবে “হৃদেবসোখ্য” অনুভব করিয়া সুগতের প্রশংসা- 
তাঁজন হুইয়াছিলেন ॥ * 


* শ্রীযুভ্ত কাশীপ্রসাদ জৈসবাঁল বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটার 
জীর্নীলে (মাচ্চ ও জুন, ১৯৩৩) প্রকাশিত 47156025 ০৫ 77001, 0. 190 
4৯. 1). 69850 4. 7) শীর্ষক প্রবন্ধে বাকাঁটক রাজগণের সম্পূর্ণ 
তালিকা ও তৎসম্বন্ধে বেষ্ট আলোচন! করিয়াছেন । 


[ ৩৮৬ ] 


১১১১১১১১১১১ ১০০০০০০০০০০ 


ষষ্ঠ শতকের |: 
লিপিটী অত্যন্ত জীর্ণ ও অনেকাংশে নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। 
ইহা! হস্তিভোজ নামক এক রাজমন্ত্রীর পুজের দানলিপি। 
দাতা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসার্থ একটী বিহার দান 
দাতীর : 


অজস্ত। 
চম্মক তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, উপরোক্ত দ্বিতীয় 
প্রবরসেন গুপ্তসমাট দেবগপ্তের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। এই বাকাটক সম্রাটগণের রাজ্যের সীমানার মধ্যে 
অজস্তা অবস্থিত ছিল। বাকাটকগণ ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাঙ্গণ- 
সমাট ছিলেন। তীহারা কুশানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে 
বিতাড়িত করিয়! অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । [বাঁকাটক দ্র] 

১৭শ গুহা।--১৭শ গুহা অজস্তার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুহাগুলির 
মধ্যে অন্ততম ৷ ইহা! পূর্বোক্ত গুহার মত একই পদ্ধতিতে এবং 
একই সময়ে নিশ্মিত। এই গুহার নাম তবচক্রগুহা (7০18০ 
0%₹৪)। ইহাতে বারান্দার বামপার্থ্ে বৌদ্ধ ভবচক্র ব! জীবনের 
দশাসকল চক্রাকারে অঙ্কিত রহিয়াছে । এই গুহার ছাদে কড়ি- 
বরগার আকারে প্রস্তর ক্ষোদিত আছে দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় 
যে, প্রাচীনকালেও আধুনিক যুগের ন্যায় কড়িবরগ! দিয়! ছাদ 
কর! হইত। স্তস্তগুলি বিভিন্ন প্রকারের । ছুইটী দুইটা করিয়া! 
এক এক প্রকারের স্তুস্তে উপাশ্রয়গৃটা বেষ্টিত; কিন্ত স্তম্তগুলি 
এইবূপভাবে নির্তি যে, ইহা বিসদৃশ না হইয়া নয়ন- 
প্রীতিকরই হইয়াছে । 

বারান্দা! ছয়টী অষ্টকোণ স্তস্তের উপর রক্ষিত। উহাদের 
কুজবন্ধ, বোধিকা। ও উত্তীরা সুরুচির পরিচায়ক | উপাশ্রয়গৃহটার 
প্রবেশদ্বার বারান্দীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ১৬শ গুহার স্যায় 
ইহার হুইটী পার্বদ্বারও আছে। দ্বারের উপরিভাগে হুইটা 
জানালা । উপাশ্রয়গৃহটা প্রায় ৬৩ ফুট লম্বা, ৬২ ফুট চওড়া 
এবং ১৫-ফুট উচ্চ। ইহার ছাদ ২০টা অষ্টকোণ স্তস্তের উপর 


সন্তান ক্রোড়ে রমণী ( ১৭শ গুহা )। ্‌ 
অধিষ্ঠিত। গর্ভগৃহটা দৈখ্যে ২০ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ১৭ ফুট ॥ 
এইস্থানে বুদ্ধমূত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বুদ্ধের পায়ের নিকটেই 
দুইটা ছোট মৃত্তি) তন্মধ্যে একটা তিক্ষুর মৃ্তি ও অপরটা তাঙ্গিয়া 


ঠা 4 
মর /* 
টি... 


রঃ 


: প্রাচীরগাত্রে ও ছাদে চিত্রের অভাব নাইী। 


গিয়াছে । অন্যান্ত গুহার ন্যায় ইহারও বারান্দার দুইপার্খে দুইটা 


প্রকোষ্ঠ। গুহাভ্যন্তরে সর্ধসমেত ১৬টী প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে । 
বারান্দার দক্ষিণপ্রান্তে একটা গর্ত । তাহাতে সম্ভবতঃ জল 
রাখা হইত। 

এই গুহার বারান্দার বাহিরের দেওয়ালে একটী শিলালিপি 
আছে। পুর্বোল্লিখিত লিপির স্যার এই লিপিটীও অতিশয় 
জীর্ণ। এই লিপির ২১শ পংক্তিতে বাকাটক নৃপতি হরিষেণের 
নামোল্লেখ আছে এবং এই লিপিতে উল্লিখিত নুপতিগণ 
বাকাটক নৃপতিগণের সামস্তরূপে এই প্রদেশ শাসন করিতেন । 
লিপিটা সংস্কত ভাষায় লিখিত ও ছন্দোবদ্ধ। ইহাতে 
মোট ২৯টা পংক্তি আছে; প্রতি পংক্তিতে একটী করিয়! 
শ্লোক । লিপিটীর মনন এই-_-* * ( অল্পষ্ট ) নৃপতির ধূতরা্ট 
নামে একটা পুত্র হয়। তাহার পুত্রের নাম হরিসাম্ব এবং তৎপুত্র 
সৌরিসাম্ব। তাহার পুত্রের নাম উপেন্দ্গুপ্ত। তৎপুত্র কাচ। 
কাচের পুত্র ভিক্ষুদাস। ভিক্ষ্দাসের পুত্র নীলদাস। তৎপুত্র 
কাচ। তাহার পর কৃষ্ণদাস ! কৃষ্চদাসের মহিষীর গর্ভে প্রন্থযন্ 
ও সান্বের শ্/ায় দুইটা পুত্র জন্মে । জ্যেষ্ঠ * * (নাম অস্পষ্ট) রাজা 
হন।: তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রবিসান্ব। তীহারা অশ্মক ও 
অন্তান্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন । তাহাদের মন্ত্রীর নাম ছিল 
অচিস্ত্য । যখন রাজচক্রবত্তী হরিষেণ প্রজাপালন করিতেছিলেন, 
তখন অচিন্ত্য এই একাশ্মাক (70999116১19) মণ্ডপ নিন্মীণ 
করাইয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যে মুনিরাজ বুদ্ধের চৈত্য নির্মিত 
হইয়াছিল। বহু অর্থব্যয়ে এই বিহারটী নিশ্শিতি হয়। ইহার 
মধ্যে একটী নয়নাভিরাম, লঘু, প্রসন্ন ও শ্বীতল সলিলবিশিষ্ট 
জলাশয় খনিত হইয়াছিল। ইহার অপরদিকে পশ্চিমপার্খে 
একটা গন্ধকুঠীও নির্মিত হয় ।” 

পূর্বোক্ত তবচক্র চিত্র ব্যতীত অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ 
অসংখ্য চিত্রের 
তথায় সমাবেশ হইয়াছে । ১ম গুহার মত ইহারও বনু চিত্র 
রাজা ও রাজপুরীবিষরক | তবে বুদ্ধসম্পকিত বহু চিত্রও 
দেখা যায়। চিত্রগুলির অপূর্ব তঙ্গিমা ও শিল্পনৈপুণ্যে এই 
গুহাটী সকল গুহার মধ্যে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

১৮শ গুহ1|_এই গুহ]টী উল্লেখযোগ্য নহে। ইহা একটা 
চাতাল মান্র। চাতালটী ১৯৪” £৮/১০" ফুট । উহ! দুইটা স্তম্ভের 
উপর রক্ষিত। সম্ভবতঃ পরবর্তী গুহায় যাইবার সুবিধার জন্য 
ইহ! নিশ্মিত হইয়াছিল । আবার ইহার নিয়ে জলাশয়ের চিহ্নও 


দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, রা জল 


রক্ষা কর৷ হইত। 
সপ গুহা মা গুহাটী একটা -চৈত্য। ইহা দৈষ্ ৪৬ ফুট 


[ ৩৮৭ ] 


অজস্তা 


ও প্রস্থে ২৪ ফুট এবং প্রায় ২৪ ফুট উচ্চ। কিন্ত ইহার 
তাক্কর্্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের । কাঠের কার্য্যের পরিবর্তে এই 
গুহায় প্রস্তর খোদাই করিয়া ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । চিত্রের 
স্থান মৃত্তিশিল্প আসিরা অধিকার করিয়াছে এবং সর্বত্রই 
নানাভাবে বুদ্ধের মৃত্তি ক্ষোদ্িত রহিয়াছে | প্রাচীন বৌদ্ধ 
যুগের সুপরিচিত বেষ্টনী (7%11108 ) এই গুহার বহির্তাগে 
আর অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হয় নাই । অশ্বক্ষরাকৃতি গবাক্ষ 


১৯শ গুহার ঘরমুখের দক্ষিণপান্থ__ দণ্ডায়মান বুদ্ধ। 

ক্ষদ্রাকৃতি হুইয়! প্রস্তরক্ষোদিত মুখের বহিঃস্থ অলঙ্কাররূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । সর্কবোপরি হীনযানের নিরাকার সাংখ্যবাদের 
স্থলে মহাযানের ঘোরতর পৌত্তলিকত! আসিয়া প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে। 

গুহায় টুকিবার মাত্র একটা দরজ1। অন্ান্ত গুহার স্তায় 
ইহার উপর কালের করাল ছায়! পতিত হয় নাই। এখনও 
গুহাটী সুন্দরভাবে পরিরক্ষিত আছে। সন্মুখের অংশটীও 
বেশ সুরক্ষিত। চাতাল ও সন্ুখভাগের সমস্ত অংশই 


অজন্তা 


[ ৩৮৮. ] 


অজস্তা 


উচ্চাঙ্গের কারুশিল্প শোভিত । এখানেও বনু বুদ্ধমূত্তি দেখা 
যায়। স্থানে স্থানে নাঁগমুন্তিও আছে। চাতালের স্তস্তগুলিও 
ক্ষোদ্দিত। সেগুলি ১ম গুহার স্স্তেরই অন্ুরূপ। গুহার 
সম্ুখভাগের দক্ষিণপার্খে সামান্ত চিত্রাংশ রহিয়াছে। 

২,শ গুহা।_-এই গুহাটী অপেক্ষ।কৃত ক্ষুদ্র । ইহার বারান্দায় মাত্র 
ছুইটা বৃহৎ স্তস্ত ও ছুইটী ঈষদুদগত ক্ষুদ্র স্তস্ত আছে। ছুইটা স্তাম্তের 
মধ্যে একটা স্তন্ত তগ্র। বারান্দার ছাদে কড়ি বরগার সুন্দর 
অনুকরণ করা হুইয়াছে। ছুই পার্থে ছুইটী ছোট ছোট 
প্রকোষ্ঠ । উপাশ্রয়গৃহুটী ২৮২৮ ২৫৪" ফুট এবং উচ্চতা 
১২২ ফুট । উহার কোন স্তম্ত নাই। ছুই পার্থে ছুইটা 
মাত্র ঘর বা প্রকোষ্ঠ। চারিপার্থের দেওয়ালের উপর সমগ্র 
গুহাঁটা রক্ষিত। ইহাতে বহু বুদ্ধমূন্তি রহিয়াছে । গর্ভগৃহের 
ূত্তিটা স্থানীয় ভীলদের নিকট মতশ্তেব্রনাথরূপে পরিচিত ছিল ও 
মৃন্তিটার উপর লা'ল রঙ. করা হইয়াছিল। ছাদে (061112) বনু 
চিত্র ছিল, কিন্তু অধুন! সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে । 

২১শ গুহা।_ইহার বারান্দাটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । মাত্র ছুই- 
পার্ে দুইটা স্তম্ভের সামান্ত অংশ অবশিষ্ট আছে । উহ দেখিলে 
সহজেই ধারণা করা যাইতে পারে যে, বারান্দাটী খুব 
সুন্দরভাবে নির্মিত এবং উহার শিল্পসৌন্দধর্য উচ্চা্গের 
ছিল। বারান্দার ছুইপার্খে ছুইটী ছোট ছোট ঘর। উহার 
দ্বার ১ম বা ২য় গুহার মতই উন্মুক্ত । উপাশ্রয়গৃহটা 
৫১ ফুট সমচতুক্ষোণ। ইহার ছাদ ১২টা স্তস্তের উপর 
রক্ষিত। স্তভ্তগুলির কাকুকার্ধ্য শেষ হয় নাই। গর্ভগৃহের 
প্রবেশত্বারটীও অসম্পূর্ণ। গৃহমধ্যে বুদ্ধ উপবিষ্ট। তাহার পারে 
ব্যজনবাহী ও নিম্নে ইন্দ্র। 

গুহার ছাঁদ প্রায় সমস্তই চিত্রিত ছিল। উহাতে চিত্রের 
জ্যামিতিক রেখা পরিদৃষ্ট হয়। ভিত্তিগাত্রগুলি সম্ভবতঃ চিত্রিত 
ছিল না; কারণ সেরূপ কোন প্রমাণ বা চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। 

২২শ গুহা।_এই গুহা! অজস্তাধুগের শেষ সময়ের । গুহাঁটী 
ছোট । উহ! প্রায় ১৬ ফুট সমচতুক্ষোণ ও ৯ ফুট উচ্চ। চাঁরিটা 
প্রকোষ্ঠের সব কয়টাই অসমাণগ্ড।: বারান্দাটী ছোট ও সরু; 
উহার ছুইটা স্তত্ত তাজিয়া গিয়াছে । উপাশ্রয়গৃহে টুকিবার 
মাত্র একটা প্রবেশপথ | অন্ঠান্ত গুহার মত এই গুহায় 
জানালা নাই। গুহায় টুকিয়া সন্মেই পদ্মাসন বুদ্ধমৃত্তি। 
ইহার ভাস্কর্য বা চিত্রকলা! বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। মাত্র 
ছাঁদ ও দেওয়ালের কিয়দংশ চিত্রিত। 

গুহার বারান্দার বামপ্রাস্তস্থ একটা স্তস্তে একটী দানলিপি 
ক্ষোদিত আছে। তাহার অক্ষরগুলি ১৬শ সংখ্যক গুহালিপির 
অনুরূপ | ইহা জয়স্ত নামক এক উপ।সকের দান। এই গুহাতে : 


অস্কিত ৮ জন বুদ্ধের মুক্তির নিম্নে তাহাদের নাম লিখিত আছে 
ও একটা দ্রানলিপিও বর্তমান | 

২৩শ গুহা ।_এই গুহটাও অজস্তার শেষ যুগের। ইহ! 
দৈর্ঘ্যে ৫১ ফুট, প্রস্থে ৫০২ ফুট ও উচ্চতায় প্রায় ৯২ ফুট। 
গুহায় সর্ধসমেত ১৯২টা স্তস্ত আছে। চারিটী স্তস্ত এখনও 
অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে । গুহায় কোন চিত্র নাই, 
তিক্ষণশিল্পেরও বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নাই। 
তবে প্রবেশদ্বারের দ্বারপালের মুত্তি ছুইটী দেখিবার মত। 
ছুইজন মনুষ্য ছুই পার্থ দণ্ডায়মান; উহাদের মাথায় সর্পফণ]। 

২৪শ গুহা ।_এই গুহা ২৩শ গুহার সমসাময়িক | সম্ভবতঃ 
অজস্তার শিল্পিগণ একটী বৃহৎ গুহা নির্মাণ করিবেন কল্পনা 
করিয়া কোন কারণে তাহা পরিত্যাগ করেন, এই কারণেই 
ইহা অসমাপ্ত রহিয়! গিয়াছে । গুহাঁটী ৭৫ ফুট লম্বা! ও ৭৩$ ফুট 
চওড়া) মধ্যে ২০টী স্তস্তভ। ইহার নির্মাণকাধ্য সমাপ্ত 
হইলে বোধ হয় এই গুহাটা অজস্তার শ্রেষ্ঠ গুহাগুলির অন্যতম 
হইত। বারান্দাটী তাঙ্গিয়া গিয়াছে । উহা! ছয়টা স্তস্তের 
উপর রক্ষিত ছিল। স্তস্তগুলির মধ্যে মাত্র একটা অবশিষ্ট 
রহিয়াছে । বোধিকাগুলি ছাদে লাগিয়া আছে, তাহ 
দেখিয়া! বুঝ! যায়, এই গুহাটা সম্পূর্ণ হইলে কিরূপ কারুকার্ষ্যে 
শোভিত হইত । 

২৫শ গুহা।_-এই গুহাটীও ২৩শ বা ২৪শ গুহার সমসাময়িক | 
অন্ান্ত গুহা অপেক্ষা ইহ! ছোট ও পাহাড়ের কিছু উপরে 
অবস্থিত। ইহার বারান্দা মাত্র ছুইটা স্তস্তের উপর রক্ষিত। 
উপাশ্রয়গৃহটী ২৬ ফুট ৫ ইঞ্চ লম্বা ও ২৫ ফুট ৪ ইঞ্চ চওড়।। 
ইহার কোন গর্ভগৃহ নাই। গুহায় প্রবেশের জন্ঃ তিনটা 
দরজা রহিয়াছে । বারান্দার বামদ্রিকে একটা প্রকোষ্ঠ এবং 
বারান্দার সম্মুখে একটী ঘেরা উঠান দেখিতে পাওয়া! যায়। 
উঠানটার আয়তন ৩০৮১৪ ফুট হইবে । উঠানের সম্মুখে 
একটা প্রবেশদ্বার আছে । তাহা দিয়া পরবর্তী গুহায় যাইতে 
পারা যায়। ্‌ র 

২৬শ গুহা।__এই গুহাঁটী একটী চৈত্য। ইহা! অনেকাং 
১৯শ গুহার অন্ুরূপ। ইহার মধ্যে ভাস্কর্যের অভাব নাই। 
বারান্দাটা বর্তমানে ভগ্ন । উহাঁও যে সুন্দর কারুকার্য্যথচিত 
ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহার ৪টী 
স্তম্ভের মধ্যে ৩টী এখনও বর্তমান আছে। বারান্দার সন্মুখের 
উঠানটী. বেশ বড়। 

গুহাস্থিত মৃক্তিবা চিত্র সমস্তই বুদ্ধঘটিত। তন্মধ্যে বৃদ্ধ ও মারের 
উপাখ্যানমূলক চিত্রই অধিক। ছাদটীর প্রায় সমস্তই চিত্রিত ; 
কিন্ত অনেক স্থানে চিত্র অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় বুঝা যায় না । 


অজন্তা 


[ ৩৮৯ ] 


অজন্ত। 


-. এই গুহায় অনেকগুলি শিলালিপি আছে। দক্ষিণদ্বারের | 


উপরে সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবদ্ধ একটী বুহৎ শিলালিপি 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপি ২পটী পংক্তিতে 
বিভক্ত । ইহা! অনেকটা সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে । 

অক্ষরগুলি প্রাচীন চালুক্য বা বলভী অক্ষরের অনুরূপ এবং 
খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে বা সপ্তম শতকের প্রথমে 
লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধতপ্র নামক এক ভিক্ষুর 
আদেশে ও অর্থে এই গুহাটা ক্ষোদিত হইয়াছিল । ধন্সদত্ত 
নামক একজন ভিক্ষু ও ভদ্রবন্ধু নামক বুদ্ধভদ্রের একজন শিষ্য : 
এই গুহার নিম্মাণকার্য্ের তত্বাবধান করিয়াছিলেন । বুদ্ধ"; 
ভদ্র অর্থশ।লী ব্যক্তি ছিলেন। অশ্মকদিগের রাজা তব্বিরাজ ও 
দেবরাজের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। এই লিপি 
হইতে জান! যায় যে, স্থবির অচল বনু গুহ। নিম্্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন__“স্থবিরাচলেন মুনিন! শাসনমদ্তাবয়ক্লতজ্ঞেন কৃতরুত্যে- 
নাপি সতা৷ শৈলগৃহং কারিতং শাস্তঃ ॥৮ টি 


এই গুহার বামদ্বারের পার্থে ক্ষোদিত দণ্ডায়মান বুদ্ধ-; 
মুত্তির পাদপীঠে এই লিপি ক্ষোদিত আছে-_-“দেয়ধন্মোয়ং 
শাক্যতিক্ষোর্ডদন্তগুণাকরন্ত যদত্রপুণ্যং তদ্ভবতু মাতাপিতরং 
পর্বঙ্গমং রুত্ব! সর্কসত্বেভ্য অন্ত্বর জ্ঞান আগুয়ে ।” অর্থাৎ শাক্য 
ভিক্ষু তদন্ত গুণাকরের ধন্মীর্থে দান; এই দানকার্যের জন্য যাহ | 
কিছু পুণ্য অর্জিত হইল, তাহা মাতাপিত। আদি করিয়া সমস্ত 
_জীবজগতের পরমজ্ঞানের জন্ঠই ব্যয়িত হউক ৮ গৃহদ্বারের 
অপর দ্রিক্স্থ এরূপ মূত্তির নিয়ে একটী শিলালিপি আঁছে। 
তাহার অনেক অংশ নষ্ট হুইয়! গিয়াছে। চৈত্যগৃহের দক্ষিণ 
দেওয়ালে একটা ক্ষুদ্র বুদ্ধমুত্তির নিয়স্থ শিলালিপিতে এইরূপ 
লিখিত আছে_দ্েয়ধন্মোয়ং শাক্যভতিক্ষুসংঘমিত্রন্ত” অর্থাৎ | 
বৌদ্ধতিক্ষু সংঘমিত্রের ধন্মার্থে দান | 
| ২৭শ গুহা ।_ইহাও অজস্তার শেষযুগে নিম্মিত হইয়াছিল । 
গুহার সম্মুখভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । অধুন! গুহার সম্মুখে সুবুহূৎ 
পর্বতের ভগ্রাংশ পতিত রহিয়াছে । গুহাটী ৪৩২ ফুট লম্বা এবং 
৩১ ফুট চওড়া । ইহা! একরূপ অসমাপ্ত । গুহার বামপার্খে 
তিনটা প্রকোষ্ঠ__বামদিকে একটী ও পিছনে ছুইটী। বামদিকের 
প্রকোষ্ঠটা তগ্ন। 

২৮শ গুহা।_এই গুহাটা ২১শ ও ২২শ গুহার উপরে 


অবস্থিত। ইহা। একটী চৈত্যের অন্ুরূপ। ইহার নির্ম্মাণকার্্য 
আরব হইয়াছিল মাত্র। এই গুহায় যাওয়া কষ্টসাধ্য । 

....২৯শ গুহা এই গুছাটী ২৭শ গুহার পিছনে অবস্থিত একটা 
বারান্দা মাত্র । মোট ৮টা স্তত্তের উপর বারান্দাটী রক্ষিত। 
... স্তম্তগুলি কারুকার্য্যহীন। এই গুহাটীতে প্রবেশ করাও কষ্টসাধ্য । 


] ৯৮ 


চিত্রপরিচয় । 

উপরে ষে ২ন্টী গুহার পরিচয় দেওয়া হইল, এই সকল 
গুহাসংযুক্ত চিত্রাবলীর মধ্যে কতক পৌরাণিক আখ্যায়িকা৷ এবং 
কতক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থে বণিত জাতকের চিত্র প্রতিফলিত 
হইয়াছে। তাহার প্রকৃত তত্ব উদ্ধার করিবার উপযুক্ত 
চেষ্টা! পূর্বে হয় নাই। অল্পদিন হইল পুরাবিদ্গণ এ সম্বন্ধে 
মনোযোগী হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ছুইটী গুহার চিত্র- 
পরিচয় অনেকটা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে । অপরগুলি এখনও 
সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। এখানে আমরা আবশ্যক বোধে 
১ম ও ২য় গুহার চিত্রপরিচয় অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি । 
এই ছুইটার পরিচয় হইতে সাধারণে বৃঝিতে পারিবেন যে, 
অজন্তার চিত্রকলা কিরূপ বিশাল, কিরূপ মহান ও কিরূপ 
অতুলনীয় । 

“ম গুহা।_সম্মখ অলিন্দের প্রাচীরগাত্রে প্রধানদ্বার ও তাহার 
বামে অবস্থিত গবাক্ষের মধ্যস্থলে, শিবিজাতকের কপোত ও 
শ্তেনের উপাখ্যান চিত্রিত আছে । চিত্রখানি তিন দৃশ্টে বিতক্ত। 
প্রথম দৃষ্যে সিংহাসনাসীন রাজ! ও তাহার ক্রোড়ে কপোত। 
দ্বিতীয় দৃশ্ে এক অনাবৃতস্থলে অশ্বথবুক্ষতলে তুলাদণ্, তাহার 
নিকটে রাজ। দগ্ডায়মান। চতুদ্দিকে পৌরজন ইত্যাদি । 
তৃতীয় দৃশ্তে দও্মুকুটধারী এক পুরুষ, তাহার দক্ষিণে অষ্টযোগী, 
নৃত্যরত ময়ূর, কদলীবুক্ষ (?) ও জীর্ণ দেবায়তন (1) । 

এই চিত্রের ডানদিকে বাতায়নের উপরিভাগে প্রাচীরগাত্রে 
্নানরতা রমণীর এক চিত্র আছে। রমণী বুদ্ধের পত্রী অথবা 
রাজকন্তা শীবলী বলিয়া মনে হয়। চিত্রমধ্যস্থ পরিচ্ছদ ও 
উপাধানগুলি হইতে প্রাচীন ভারতীয় বস্্রশিল্পের বিষয়ে অনেক 
কথা জান যাইতে পারে। ্‌ 

পর্বত চিত্রের দক্ষিণপার্শে, দ্বারের উপরিভাগে এক তিক্ষ 
(বুদ্ধ) রাজপ্রাসাদের দ্বারে ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান। তীহার 
মুখমগ্ডলের প্রশান্তভাব সুস্পষ্ট, দক্ষিণহস্ত ঈষদুত্তোলিত। 
প্রাসাদের অভ্যন্তরে এক রাজকন্যা, সখী ও পরিচারিকাবুন্দ ; 
দ্বারপ্রান্তে দ্বারপাল ভিক্ষুর আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে । 
রাজকন্তা এত সুক্ষবন্ত্র পরিধান করিয়া! আছেন যে, তীহার 
গাত্র অনাবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে । চিত্রে গৃহতল রক্তাভ 
কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চাদংশ সবুজ, ভিক্ষুর অবয়ব ধূসরবর্ণ এবং রাজকন্তা 
উজ্জল গৌরবর্ণ হওয়ায় ইহার বর্সমাবেশ অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। 

এই চিত্রের সংলগ্ন অপর একখানি চিত্রে রাজপ্রাসাদের 
দৃশ্ত অক্ষিত হইয়াছে । ইহা সম্মুখ অলিন্দের বাম কোণে 
রহিয়াছে । সাজসজ্জা ও অবস্থান দৃষ্টে মনে হয়, এই 
চিত্রখানির ও পূর্ববণ্িত চিত্রের বিষয় ও শিল্পী একই। 


অজস্ত। 


সন্মুখ অলিন্দের বামপার্শস্থ প্রাচীরগাত্রে এক নৃত্যসভার 
চিত্র রহিয়াছে । দ্বারের দক্ষিণে সিংহাসনে রাজারাণী 
ব্যসনরত। রাজার মস্তকোপরি সাতটা উদ্যত সর্গফণা, রাণীর 
শিরে একটী। এজন্য ইহা নাগরাজের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে 
হয়| সভার মধ্যস্থলে, রাণীর পদনিষ্নে প্রধান। নর্তকী। 
এক হস্ত ও এক পদ মনোহরভাবে উত্তোলিত । 


তাহার 
এই নর্তকীর 


নীলবর্ণ গাত্রাবরণ, হস্তালঙ্কার ও কেশবিন্তাস প্রভৃতি স্ুকচির ৷ 


পরিচায়ক । প্রধানা নর্তকীর দক্ষিণদিকে 
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করতাল বাজাইতেছে। তাহার পশ্চাতে 
মনোযোগসহকারে নৃত্য পর্যবেক্ষণ; করিতেছে। 
আরও কএকটা মুন্তি রহিয়াছে । 


তাহা! শঙ্খপাল-জাতকের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মনে, 
হয়। চিত্রের উপরিভাগে বামপার্থে মগধরাজ শঙ্খপালকে . 
উপদেশ দিতেছেন। শঙ্মপালের আকৃতি ও অবয়বে বিনীত: 
শদ্ধার ভাব পরিষ্ফট। রাজার পাদদেশস্থ রমণীটার , 
মুন্তি হইতে শিল্পীর অসাধারণ কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া 
যায়। চিত্রস্থ পুষ্পপাত্রবাহী বামনের কৌতুকাবহ অঙ্গতঙ্গী 
সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রের দক্ষিণভাগে শঙ্খপালের 
শ্বেতবর্ণ নাগমুক্তি, ছয়জন শিকারী তাহার নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ : 


করিস! প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছে । নাগযুত্তির নিম্নে; 
কএকটা সুন্দর গতিভজিসম্পন্ন বলিবর্্দসহ এক ব্যক্তি (সম্ভবতঃ: 


অলার ) শিকারীদের নিকট কোন আবেদন জানাইতেছে। 
চিত্রের নিম্নভাগে বামদিকে অপর এক দৃশ্ত। এখানে শঙ্খপাল 
নরদেহে অলারকে এক পদ্মশোভিত জলাশয় দ্রেখাইতেছেন। 
এই জলাশয় শঙ্খপালের গৃছের প্রতীক । 


শঙ্খপালজাতক চিত্রের দক্ষিণে যে চিত্র আছেঃ তাহা, 


মহাঁজনকজীতকের উপাখ্যান বলিয়া মনে হয়। এই চিত্রে 
মহাজনক ও রাঁজ্জী শীবলী, নর্তভকীদল, বাঁদিকাগণঃ বামন ও 
অন্ঠান্ত বহু মুত্তি রহিয়াছে । 


একজন রমণী | 
একজন ভৃত্য 
নিকটে ৷ 


| 

| 

বাম অলিন্দের প্রথম দ্বারের উদ্ধদেশে যে চিত্র অস্কিত আছে, ূ 
] 


পটমণ্ডপতলে সিংহাসনে রাজ | 


আদীন। রাজা ও রাণীর শরীর বহুমূল্য রত্বরাজিতে শোতিত। 
সিংহাসনের দক্ষিণে নর্তকী ও বাদিকার দল। প্রধান। নর্তকী 
একটা সাদা ঘাঘর। পরিয়া আছে। 
ভঙ্গী আধুনিক কালের ন্তায়। পটমগ্ডপের নিয়ে চারিটা 
দণ্ড বারা ধৃত একটা আচ্ছাদনীতে একটা স্ত্রীলোক মশল! 
পিসিতেছে। নিকটে অপর ছুইটী রমণী বসিয়া আছে । :: 
বাম অলিন্দের দ্বিতীয় 'ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠ দ্বারের মধ্যে যে 
চিত্রখানি রহিয়াছে, উহ? মহাঁজনকজাতকে বণিত রাজার 


উত্তরছিমবতে নারদ ও মিগাজিন খধষির নিকট গমন অবলম্বনে 


চিত্রস্থ নর্তকীগণের নৃত্য- 


অজন্তা 


রচিত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। চিত্রের নিগ্নে 
বামদিকে একটী দ্বারপথে রাজা সুসজ্জিত হৃস্তিপৃষ্ঠে গমন 
করিতেছেন । চিত্রের উপরের অংশে হিমবতে খাষিস্থানের দৃষ্থয 
অস্কিত। রাজা ুক্তকরে অতি শ্রদ্ধাসহকারে খষির উপদেশ শ্রবণ 
করিতেছেন । খষির হস্তে একগাছি মালা । খধির নিম্নে 
অস্কিত হুইটী মুগের চিত্র হইতে কেহ কেহ এই চিন্রকে 
বারাণসীস্থ মুগদাবে বুদ্ধের ধর্ধশিক্ষাদান অবলগ্ধনে রচিত 
মনে করেন । চিত্রমধ্যস্থ সমুণাল পদ্মগুলির রও. অতি সুন্দর | 

পূর্ববণিত জাতকোপাখ্যানের পরের অংশ বাম অলিন্দের 
প্রাচীরগাত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ দ্বারের মধ্যবর্তিস্থানে বর্ধিত 
হইয়াছে । উপরার্ধের বামভাগে এক বর্ষীয়সী রমণী ( সম্ভবতঃ 
রাজমাতা) প্রাসাদ মধ্যে রাণীকে সান্তন1! দিতেছেন । দক্ষিণ 
ভাগে অপর এক প্রকোষ্ঠে রাজ। রাণীকে উপদেশ দ্রিতেছেন । 
রাজীর ভাবটা মহান্‌ সন্কল্প ও দয়ার সংমিশ্রণে অতি সুন্দর 
হইয়াছে । উপরার্ধের দক্ষিণভাগে রাজা শ্বেত অশ্থে আরোহণ 
করিয়া বহির্নত হইতেছেন। তাহার ভাব চিস্তাপুর্ণ। অশ্খের 
শীবা ও কণ্ঠ অতি স্বাভাবিক। চিত্রের সর্ধ্ঘ দক্ষিণে ছত্রতলে- 
রাণী একাকী গমন করিতেছেন । ইহা বোধ হয় মহাঁজনকের 
গৃহত্যাগের পর রাজ্জী শীবলীর চিত্র । বর্ণবিষ্তাস ও চরিত্র 
সমাবেশে এই চিত্রখানি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । 

বাম অলিন্দের চতুর্থ প্রকোষ্ঠদ্ধারের উপর প্রাচীরগাজ্রে, : 
নৌকাযাত্রা ও তরীনিমজ্জনের চিত্র।. মহাঁজনকজাতকে 
মহাজনকের যোড়শবর্ষ বয়সে নৌকাধাত্রার উপাখ্যান আছে 
উহ্হাই এই চিত্রের বিষয় কিন! সন্দেহ । চিত্রের বামভাগে 
একখানি নৌকায় কতিপয় অনুচরসহ এক ব্যক্তি, তাহাদের 
মাথার উপর. পটমগ্ডপের হ্যায় আচ্ছাদনী। বামপার্খস্থ 
অনুচরের পার্থে ছত্রতলে একটা অতি অস্পষ্ট মু্তি। 
ইনি বোধ হয় মহাজনক । চিজ্রের দক্ষিণার্ধে নিমজ্জমান- 
তরী। নৌকার সন্ুখার্ধ জলের নীচে রহিয়াছে । পিছনে 
ও পার্থে কএক ব্যক্তি মত্ন্ত ও জলজন্ত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া 
বিষম ভীত হুইয়! পড়িয়াছে। 

পশ্চাৎ অলিন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ্বারের মধ্যে 
মহাজনকের অভিষেক ও সন্নযাসরৃশ্ত চিত্রিত হইয়াছে 
সর্বদক্ষিণে মণ্ডপতলে রাজকুমার সিংহাসনে আসীন। 
সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশে স্বর্ণ ও রত্বের কারুকার্ধ্য দেখা যায়। 
ছুই দিকে ছুইটা ছাগ পিছনের পায়ে তর করিয়৷ দীড়াইয়া! 
আছে। ছুইটী ভৃত্য শিরতোলা কলসী হইতে রাজপুত্রের 
মাথায় জল ঢালিতেছে। ভূত্যপ্ধয়ের মস্তক শ্বেতবন্ত্রে আবুত 
এবং উহার প্রান্ত তাহাদের পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত । কুমারের মুখ 


অজন্ত। 
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অজস্তা 


চিন্তাব্যঞ্জক। তাহার বামে তিনটী স্ত্রীলোক দাড়াইয়া। | অন্পষ্টভাবে আছে। এখানি জাতকে বণিত অমরাদেবীর 
মধ্যের রমণী ঈষৎ লোহিতবর্ণা, তাহার চিবুক ও নেত্রদ্বয় বেশ : উপাখ্যান লইয়া! অস্কিত বলিয়া মনে হয়। চিত্রস্থ কা্ঠমগুপের 


উজ্জলভাবে চিত্রিত। 


করিতেছে। ধূসরবর্ণ। স্ত্রীটা অতি সুক্ষ শাড়ী পরিহিতা, উহা! সিক্ত 
হওয়ায় স্ত্রীলেকটাকে নগ্না মনে হইতেছে। সেন্ুজা হইয়া 
সিঁড়ির উপরিস্থ এক বামনের মস্তক হইতে একটী পাত্র তুলিয়া 


লইতেছে। বামন পাত্রের ভারে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই 
মণ্ডপের বামপার্থে চারিজন তিক্ষার্থী ভিক্ষা প্রার্থনা! করিতেছে । 
ছুইটা গুবাক বৃক্ষ, আরও কিছু দূরে বেড়ার অস্তরাল হইতে । 
কএকটী কদলী বৃক্ষাগ্রভাগ দুষ্ট হয়। এই চিত্রের মণ্ডপগুলি 


কাষ্ঠনির্মিত দেখান হইয়াছে । -স্তস্তগুলি লাল, শীর্ষাংশে 
নীলের উপরে বিন্দুচিন্তদ্বারা আলোকের তারতম্য অতি দক্ষতার 


সহিত প্রকটিত হইয়াছে । স্তস্তের নিয়স্থ কাষ্ঠাসনগুলি ব্যাস্ত 


ও হায়নার দারুময় মন্তকের উপরে স্থাপিত । রাজপ্রকোষ্ঠের 
বামপার্থে একস্থানে তৃণপত্রনিন্মিত এক আচ্ছদিনী রহিয়াছে । 
পূর্বেক্ত চিত্রের বামতাগে এক মণ্ডপে রাজকুমার ভিক্ষুবেশে 
আসীন । তাহার হস্তে ভিক্ষাপাত্র, এবং শিরোদেশে একটা 
ধারণীর উপরে কএকটী গোলাকার ডিম্বাকৃতি মুত্তিকাপাত্র । পাত্র- 
গুলির গলা সরু এবং মুখ চেপ্টা। মান্দ্রীজে এই ধরণের জলপাত্র 
এখনও ব্যবহৃত হয়। এই মণ্ডপের বামদিকেই পুজানিরতা 
চারিটা স্ত্রীলোক ও দুইটা শিশুর চিত্র ; এই চিত্রের শিল্পকৌশল 
অপর চিত্রগুলি হইতে বিভিন্ন । 

ূর্ব্বণিত অভিষেকচিত্রের নিম্নে একখানি ছবি অতি 


দক্ষিণভাগে 


এক 
এই মণ্ডপের দক্ষিণে | ব্যক্তির হস্তস্থিত 
আর একটী মণ্ডপ। স্থালীতে ৪টী নরমুণ্ড 
তন্মধ্যে বামদিকে এবং একজন সন্ন্যাসী 
কটিবস্ত্র ও উপবীত- একটী মালা লইয়া 
ধারী এক তাত্রবর্ণ এ স্থালীর দিকে 
ভৃত্য বারিপাত্র বহন সদয় দৃষ্টিপাত করিয়! 
করিতেছে। তাহার আছেন । 

সন্মখে শাদা জাম! পশ্চাৎ দিকের 
পরিয়া অপর এক অলিন্দের ছিতীয় 
ভৃত্য যষ্টিতে ভর প্রকোষ্ঠদ্ধারের উপরে 
করিয়া দণ্ডায়মান । কিছু দক্ষিণে বোধি- 
দক্ষিণে কৃষ্ণ ও সত্ব পন্মপাণির মৃক্তি 
ধৃসরবর্ণের ছুইটী অস্কিত আছে। এই 
স্ত্রীলোক । কৃষ্ণ মহাঁজনকের অভিষেক দৃশ্য ( ১ম গুহ] )। চিত্রখানি ভারতীয় 
রমণী পাত্র বহুন চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ট 


নিদর্শন । বোধিসত্বের এই মুত্তিটা অতি বৃহৎ, মস্তক হইতে 
জানুর নিম্নভাগ পর্যাস্ত দৈথ্যে ৫ ফুট ৯২ ইঞ্চ। অপর 


অঙ্জপ্রত্যঙ্গও সদৃশাকার | বোধিসন্ব্বের প্রতি অবয়বে স্ত্রী 
ও কমনীরতা | বর্ণ ও অবস্থানও মনোহর । সর্বাঙ্গ বংশ- 
গৌরব ও আধ্যাত্মিকতার ভাবমপ্তিত। অলঙ্কারের প্রাচূরয্য 


নাই, কিন্তু গলদেশে মুক্তার মালার মধ্যে নীলকাস্তমপি 
গ্রথিত থাকায় অতীব শোভাকর হইয়াছে । একটা সুক্ষ মুক্তার 
মেখলা৷ বামস্কন্ধ হইতে নামিয়া সমগ্র বক্ষ ও দক্ষিণহাস্তের 
কন্ুইএর উপর বেড়িয়। রহিয়াছে । মস্তকে বিলম্বিত কেশ- 
রাশির উপরে রত্বখচিত মুকুট শোভা পাইতেছে। কটিদেশ 
ঈষৎ বক্র এবং বিভিন্নবর্ণে রঞ্জিত একটা রেশমের কটিবাস 
পরিধান করিয়া আছেন। দক্ষিণহস্তে একটী নীলপন্ম। 
মুন্তিতে আলোছায়ার সন্নিবেশও অতি নিপুণ । 

বোধিসত্বের বামে কৃষ্টবর্ণা পুর্ণায়তন নারীমৃত্তিও শিল্পীর 
গৌরব ঘোষণা করিতেছে । ইহার মুখমণ্ডল অতি সুন্দর 
প্রশান্তভাবপূর্ণ। পশ্চাতে চামরধারিণী) ইহাকে 
ভিন্নদেশীয়! বলিয়া বোধ হয়। বোধিসত্বের দক্ষিণপার্থে এক 
স্থলকায় কৃষঞ্কবর্ণ দগুধারী। চিত্রের পশ্চান্তাগে শৈল- 
শ্রেণী রক্তাভ রেখাদ্বারা স্থচিত হইতেছে । শৈলোপরি 
বানরগণ ক্রীড়া করিতেছে, ময়ূরময়ুরী নর্ভনে মন্ত হইয়াছে । 


এক 


অজন্তা 


| ৩৯২ | 


অজস্তা 


তাহাদের দক্ষিণে এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী বোধিসত্বকে নিরীক্ষণ | 
করিতেছে । চিত্রের উপরে বামকোণে ছুই'া গন্ধর্ধের শরীরের 
অর্ধাংশ অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে-।- তন্নিয়ে কিন্নরদ্ধয় বীণার, 
স্তায় কোন বাগ্যযন্ত্র বাজাইতেছে | নিয়ে (বোধিসত্তবের। 
স্কন্ধের কিহু উপরে ) ছুইটা-বামন উপবিষ্ট পূর্বোক্ত গন্ধব্বদয়ের : 
নিয়ে উৎসবরত এক রাজা ও তীহাঁর রাণী বোধিসত্বকে 
দেখিতেছেন | রাণী কৃষ্ণবর্ণা, কিন্তু তাহার শরীরের ভঙ্গী 
চমৎকার এবং দেখিলেই নগ্না বলিয়ামনে হয় | তাহাদের 
বামে পাহাড়ের উপর কতকগুলি বানর ও একটী সিংহ 
রহিয়াছে । পাহাড়ের উপরে একটা স্ুপারী ও একটা অশোক | 
বক্ষ চমৎকার অঙ্কিত হইয়াছে । এই চিত্রের বিরুদ্ধভাৰ ও . 


বিরুদ্ধ বর্ণের সমাবেশ শিল্পীর অসাধারণ কলানৈপুণ্যের; 
পরিচায়ক ৃ 

গর্ভগৃছে গমন করিতে হইলে যে প্রকোষ্ঠ দিয়া যাইতে হয়, : 
তাহার বামপার্স্ প্রাচীরের চিত্রখানি মারের প্রলোভনের : 
উপাখ্যান লইয়া রচিত। ইহা! অনেকাংশে অস্পষ্ট । 


চৌদিকে 


আক্রমণরত বিকটাকাঁর রাক্ষসরাক্ষপীগণ ও প্রলুব্ধকাঁরিণী 


মারকন্যাগণ, মধ্যস্থলে বুদ্ধের ধ্যানমগ্র মুত্তি | 
পুর্ধকথিত গর্ভগ্ৃহের সন্বখস্থ  প্রকোষ্ঠের 
দেওয়ালে, দ্বারের উভগ্পপার্খে (অবলোৌকিতেশ্বর ? ) 
হুই বুহৎ মুত্তি দ্বারপালরূপে চিত্রিত আছে। মস্তকে ঘন 
কুঞ্চিত কেশরাশি, তন্ুপরি রত্বমুকুট | 


ভিতরের . 
বুদ্ধের 


উপরের বামকোণে ূ 


দুইটা স্ত্রীপুরুষ পাহাড়ের উপর হইতে বুদ্ধকে দেখিতেছে। 
দক্ষিণকোণেও ছুইটী_ স্ত্ীপুরুষ বসিয়া আছে । তন্লিম্নে পাহাড়: 
হইতে একটা ভীল বুদ্ধকে নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহার স্ত্রী 


একটী সাজি লইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। 


গর্ভগৃছের সম্মখস্থ প্রকোষ্টের দক্ষিণপা্বস্থ দেওয়ালে অঙ্কিত 


চিত্রে বুদ্ধদেবকে বিভিন্ন যুন্তি, পরিচ্ছদ ও মুদ্রায় দেখান 


হইয়াছে। অনেকের মতে এই চিত্রে দিব্যাবদানবণিত : 
শ্রাবস্তীর বুদ্ধমায়! বণিত হইয়াছে । শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেব । 


ছয়জন নাস্তিকের দর্পচুর্ণ করিয়া পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া- 


ছিলেন এবং তাহার শরীর হইতে বহু বৃদ্ধযুত্তির উদ্ভব হইয়াছিল। 


পশ্চাতের অলিন্দের প্রাচীরগান্রে, তৃতীয় প্রকোষ্ঠিদ্বারের 
উপরে অস্কিত বুদ্ধমুন্তিকে অনেকে বজ্রপাণি বোধিসন্বের 


মৃন্তি বলিয়৷ মনে করেন।* ইহার মনোহর অবয়ব, সুগঠিত 


নাসিকা, বৃহৎ চক্ষুদ্বয়, দৃঢ়তাব্যঞ্জক ওষ্ঠ, সুচারু মুখমণ্ডল প্রভৃতি 
পাথিব ও স্বর্গা় গৌরবদ্যোতক। চিত্রে বুদ্ধপত্ীর মুখমণ্ডল ও 

নেত্রদ্বয়ের ভাব অতি মনোহর, স্বাভাবিক ও জীবস্ত। শিল্পী 
.* কেহ কেহ ইহাকে ইন্দরমুত্তি বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন | 


এখানে 


তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
এই. রমণীর. কুঞ্চিত ঘন .কেশপাশ, মুক্তানীলমণিশোভিত 
সিখি (টায়রা) উল্লেখযোগ্য। চিত্রমধ্যস্থ অন্যান্য স্্রীপুরুষ- 
গণের মধ্যে স্নোপতির মুন্তিও উল্লেখযোগ্য চিত্রখানির 
বর্ণবিগ।সে সুন্দর নীল ও ফিকে সবুজের উপরে শাদ! ফুল- 
গুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । ৃ 

. পশ্চাৎ অলিন্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠদবারের উপরে 
ও মধ্যে প্রাচীরগাত্রে চাম্পেরজাতকের উপাখ্যান চারিখানি 
দৃণ্তে চিত্রিত হইয়াছে । উপরার্ধে বামভাগে রাজা চাম্পেয় 
দক্ষিণহৃস্ত রাজ্জীর জানুর উপরে স্থাপন করিয়! বসিয়া আছেন, 
মুখে ও হাবভাবে অন্ুশোচনার চিহ্ধ | কিঞ্চিৎ বামে স্তভ্ত- 
শ্রেণীর অন্তরে এক মাত ও শিশু | এই রমণী বোধ হয় নাগিনী 


বোধিসত্ব পন্মপাণি ( ১ম গুহা1)। ৃ 
স্থমনা। এই দৃশ্তের দক্ষিণে দ্বিতীয় দৃশ্ত। উভয়ের মধ্যে 
শ্বেতও লোহিত কতকগুলি চতুষ্কোণ ফলক, বোধ হয় হন্ম্য বা 
পর্বতশ্রেণী সুচনা করিতেছে । দ্বিতীয় দৃশ্তটে রাজা উগ্রসেন 
মীনচিহ্নিত সিংহাসনে বসিয়া! আছেন | রাজার সম্মখে 
কতিপয় ব্যক্তি ভূমিতলে আসীন । ইহাদের পরিচ্ছদ, বসিবার 


ধরণ, কেশরাশি ও শিরোবন্ধ দেখিবার জিনিষ । একজন 
ঝুড়ি লইয়া বসিয়া, তাহার সন্ুখে এক শ্বেতসর্প। সিংহাসনের 


নিম্নে ভিন্নদেশীয় ছুইটী লোক, অতি নৈপুণ্যসহকারে চিত্রিত। 


অজন্তা 


[ ৩৯৩ ] 


অজস্তা 


ইহাদের একজনকে বারাণসীর অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। 
অপর ব্যক্তির চেহারা ও সাজসঙ্জ! ঠিক উড়িয়া ব্রাহ্মণের 
গ্ঠায়। চিত্রের বামভাগে শিশুসহ এক নারী (সম্ভবতঃ 
নারীমুন্তিতে নাগকন্তা সুমনা ) কাতর প্রার্থনা জানাইতেছে। 


নিকটে অপর ছুই স্ত্রী, তাহাদের মুখে সমবেদনার চিহ্ন । তৃতীয় 


দুশ্তের বামতাগে কদলী ও গুবাকবুক্ষ এবং অশোকের কুঞ্জ । 
পার্থ বহিদ্রণর। চাম্পেয় ও উগ্রসেন এক লোহিতাভ হৃস্তী 
হইতে অবতরণ করিয়া এই দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান । 
চান্পেয়ের মন্তকে নাগচ্ছত্র। ইহার দক্ষিণে রাজসভা। তথায় 
চাম্পেয় উগ্রসেনকে উপদেশ দিতেছেন। চতুর্দিকে কতকগুলি 
স্ত্রীলোক ও ভূত্য। চাম্পেয়ের দক্ষিণপার্খশে যে সুন্দরী 
রমণী দীড়াইয়া আছে, তাহার চিত্রটী অতি মনোরম । নাগ- 
রাজের পশ্চাতে অদ্ভুতদর্শন একটী বামন। বামনের বামপার্ে 
লোহিতাঙ্গী এক রমণী দক্ষিণহস্তে মুক্তার মাল! ও বামহস্তে স্থালী 
লইয়! ঈ্াড়াইয়া। ইহারও মস্তকে সর্পফণ1, সি'খিতে অলঙ্কার । 
রমণীর বামপার্থ্ে লোহিতবর্ণ এক প্রহরী; তাহার শিরক্্রাণটা 
লক্ষ্য করিবার বিষয় । 
হয়। এই চিত্রের দক্ষিণভাগে পাঁচটা রমণী; তাহাদের 


ভঙ্গীও চিত্তাকর্ষক | ইহাদের পশ্চাতে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান । | 
তাহার ললাট ভ্রিরেখাক্কিত, মস্তক আবৃত । চিত্রমধ্যন্থ বহিদ্বণার, । 


সভামণ্ডপ ও বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত ত্তম্তগুলি শিল্পীর কলানৈপুণ্যের 
পরিচায়ক। এই চিত্রের নিম্নভাগে একখানি অতি অস্পষ্ট 
বিলুপ্তপ্রায় চিত্র আছে । 

দক্ষিণ অলিন্দের প্রাচীরগাত্রে একখানি অসম্পূর্ণ চিত্র 
আছে। বামভাগে এক নাগরাজ ও ছুইটী তপস্বী। একজন 
তপন্বী রাজার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেছেন। কিছু 
দক্ষিণে সিংহাসনাসীন এক নৃপতি, ছুইজন পরিচারক, চারিটী 
লোহিতাভ হন্তী ও ছুইটা শ্বেত হস্তিশাবক। হস্তিচতু্টয়ের 


মস্তক ও দস্ত বেশ স্বাভাবিক । আরও দক্ষিণে অশ্বারোহী, 


গজারোহী ও পদাতিকগণের এক শোভাযাত্রা | ইহারও 


কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী প্রাসাদচত্বর | 


সম্্খ অলিন্দের দক্ষিণস্থ প্রাচীরগাত্রে একটা রাজপ্রাসাদের | 
তীহার 


অভ্যন্তরদৃপ্ত। এক নুপতি সিংহাসনে উপঝিষ্ট। 
দক্ষিণপাদ বক্রভাবে সবুজবর্ণ সিংহাঁসনের উপর রহিয়াছে। 
বামপাদ বিলম্বিত । সম্মুখে রাণী বসিয়া আছেন। 
রাণীর ভাবভঙ্গী সুন্বর। রাজ! ও রাণীর মধ্যে রত্বাভরণ- 


পরিহিতা ঈষৎকুষ্ণবর্ণা এক রমণী বসিয়া রাজার মুখপানে । 


ষাহিয়া আছে। নিকটেই এক গৌরবর্ণ ভূত্য দণ্ডায়মান । 
রমণীর পশ্চাতে একটী চামরধারিণী। রাণীর সিংহাসন-নিয়ে 


এ ব্যক্তিকে সাজসজ্জীয় বিদেশীয় বোধ ৷ 


| 


1 ৯৯ 


ছুইটী খর্ধাকৃতি স্ত্রীলোক। একজনের বামস্কন্ধে শিরতোলা 
বাপি, দক্ষিণহ্স্তে নীলপন্প। রাজার পশ্চাতে গ্ঠামবর্ণা এক 
চামরধারিণী। রাজার সিংহাসনের নিষ্পে অপর একটা গৌরবর্ণ৷ 
চামরধারিণী। ইহার সম্মুখে আংটা ঘুক্ত একটী ভারী পাত্র ও 
একটী পানপাত্র রহিয়াছে । চিত্রমধ্যস্থ কএকটী রমণীমৃত্তি 
অর্ধনগ্ন বলিয়াই মনে হয়। চিত্রের দক্ষিণভাগে কাঠের 
জানালায় জালির কাজ দেখা যাইতেছে। 

সন্মখ অলিন্দের প্রাচীরগাত্রে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্ে 
অস্কিত চিত্রখানি_ কাহারও মতে চালুক্যরাজ পুলকেশীর সভায় 
পারন্তদৌত্য ; আবার কেহ বা বলিতে চাছেন, জাতকের 
কোন উপাখ্যানের সহিত ইহার সংশ্রব কোন দিন আবিষ্কৃত 
হইতে পারে । চিত্রের দক্ষিণভাগে রাজসভার দ্বারের বাহিরে 
কতিপয় বৈদেশিক। তাহাদের মাথায় তুকীটুপীর ন্যায় টুপী, 
গাত্রবর্ণ উজ্জল। সভায় বহু সভাসদ্‌ দ্বারা, পরিবৃত রাভা! সিংহাসনে 
উপবিষ্ট। তিনজন বৈদেশিক রাজার সম্মুখে রহিয়াছে । 
একজন তুকাঁটুপী পরিয়া আছে। তাহার গায়ে শাদার উপরে 
নীল ও কাল ডোরা৷ কাটা লঙ্ষ। জামা। সে রাজাকে একটা 
মুক্তাহার উপটৌকন দিতেছে । সিংহাসনের ধারে শাদা ও 
কাল রেখা আছে, তাহাতে মনে হয় ইহা দারু ও হস্তিদত্ত- 
নির্মিতি। সিংহাসনের পশ্চা্তাগ ময়ুরের পাখার স্তায় এবং 
রত্বখচিত। সিংহাসনস্থ উপাধানের উপরে রাজা আসীন । 
উপাধানটা ডোরা কাটা রেশমী কাপডে আবুত। সিংহাসনের 
নিয়ে চামরহস্তা একটী রমণী বসিয়া আছে। তাহার পরিধানে 
শাড়ী, উহার প্রান্ত রমণীর দক্ষিণ স্বন্ধ ও পুষ্ঠ ঝেষ্টন করিয়া আছে। 
নিকটে কারুকাধ্যশোভিত একটা পাত্র। ইহার পশ্চাতে 
অপর এক ব্যক্তি একটী গোলাকার (ধাতুনিন্দিত ? ) পাত্র- 
হস্তে বসিয়া আছে । পান্রটার গায়ে হস্তীর ছবি তোলা 
এবং ঢাক্নিটা চুড়াকার। এই ব্যক্তির পশ্চাতে অপর তিনটা 
লোক বসিয়া আছে! তাহাদের পশ্চাতে দ্বারের সন্নিকটে 
এক ব্যক্তি দণ্ড লইয়া দগ্ায়মান | চিত্রের বামভাগে 
সিংহাসনপার্থে একটী রমণী থালা ক্রোড়ে রাখিয়া বসিয়। 
নিকটে আর একখানা থালার উপরে কতকগুলি 
এই শেষোক্ত! রমণীর বক্ষো- 


আছে। 
ছেটি ছোট বাক্স রহিয়াছে। 
ঝেষ্টনী লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার বামদিকে আর একজন 
রমণী উপবিষ্ট রহিয়াছে । রাজসভার স্তস্তগুলি কুষ্ণবর্ণ এবং 
দাঁরুনির্মিতি বলিয়! মনে হয়। স্তস্তগুলির রউ. কতকগুলি কৃষ্ণ 
রেখ! সাহায্যে বেশ নিপুণভাবে প্রদশিত হুইয়াছে। থামের 
শীর্যদেশের নীল রঙ. কতকগুলি বিন্দুদ্ধারা দেখান হইয়াছে । 


পটমণ্ডপের কারুকার্য্যও চিত্তাকর্ষক । 


অজস্ত 


[ ৩৯৪ ] 


অজন্ত! 


উপাশ্রয়গৃহের ছাদের চিত্রগুলি দেওয়ালের চিত্রের স্তায় ্‌ 
ধর্মবিষয়ক নহে । এ চিত্রগুলিতে ফল, ফুল পশুপক্ষী এবং 
নানা কাল্পনিক বস্ত ও দৃশ্ত অঙ্কিত আছে। এই গৃহে প্রবেশ 
করিতেই ছাদের দক্ষিণপার্থ্ে একখানি পানোৎসবের চিত্র 
রহিয়াছে । যদিও অনেকে ইহাকে পারশ্তরাজ খসরু ও 
তাহার রাজ্জীর ছবি বলেন, তথাপি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট 
মতদৈধ আছে। এই শ্রেণীর চিত্র প্রতিহাসিক ও পুরাতত্ব- 
বিদের আলোচনার বসন্ত । 2? 

এই চিত্রে এক ব্যক্তি 
পানপাত্র হস্তে মোটা 
গদ্ীর উপর বসিয়া আছে । 
ইহার মুখে দাঁড়ী আছে, 
চোক মুখ বসিয়া গিয়াছে, 
দেখিলেই স্থুরাতিভূত বুঝা 
যায়। মুখের গঠনে পারস্ত- 
বাদী অপেক্ষা তুরানীয় 
বলিয়াই বেশী মনে হয়। 
ইহার মুসলমানী পোষাক 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
এই ব্যক্তির বামপার্থে 
এক সুন্দরী দীডাইয়া। 
সুন্দরীর ডান হাত পুরুষের 
্ন্ধে স্থাপিত। তাহার দৃষ্টি 
পুরুষের মুখপানে নিবদ্ধ। সুন্দরীর গায়ে শাদ| লম্বা একটা 
পোষাক) উহার গলা, হাত ও বাহুর নিকট বুটার কাজ 
করা। মাথার পিছন দিকে ফিতার অংশ লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। জ্ন্দরীর বামপার্থে স্থুরাপাত্র হস্তে একটী রমণী 
সন্মুখদিকে একটু ঝুকিয়া দীড়াইয়া। উল্লিখিত গদীর সম্মুখে 
শাদা টুপী-পরা ছুই ব্যক্তি ফলের রেকাৰ সহ বসিয়া তাহাদের 
প্রভুর দিকে চাহিয়া আছে। ইহাদের মুখে দাড়ি, নাক 
থাদা, চোক ছোট এবং মুখের হাড় উচু, দেখিতে মঙ্জোলীয় 
ধরণের। উভয়ের মন্তকে শাদা টুগী। ইহাদের একজনের 
শাদা ও অপর জনের ফিকে নীল জাম] গায়ে । চিত্রের বামে 
আর একটা সুরাপাত্রবাহিকা দীড়াইয়া আছে। ইহার 
পরিধানে ফিকে নীল পোৌষাক।. সভার পশ্চাতে দেওয়াল 
অথবা! পর্দার উপর লাল ফুল দেখা যাইতেছে । চিত্রখানির 
চাঁরিধারে ও কোণে আতর, দাড়িম্ব ও আনারসের স্তবক এবং 
পল্লবাক্কতিপুচ্ছযুক্ত রাঁজহংসমিথুন 
প্রকাশ করিতেছে । 


চিত্রকরের কল্পনাচাতুর্য্য 


পানোৎ্সবের চিত্র ( ১ম গুহা)। 


পূর্বোক্ত চিত্রের কিছু পশ্চাতে ছাদের গায়ে অঙ্কিত অপর 


একখানি চিত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহার মধ্যস্থলে পরম্পর 


ক্রীড়ারত ছুইটী কাল্পনিক জন্ত। তাহাদের বুষের স্তায় মস্তক, 


পশ্চাদ্দেশ সুন্দর পল্লবাকার। দক্ষিণ ও বামে ছুইটা ধারী, : 


তাহাতে সোনার কারুকার্য্ের উপর নীলা ও চুনী বসান। 
উপরিভাগে কএকটী অতি মনোরম পদ্ম অঙ্কিত, তাহাদের 
মৃণালে একটা শুকপক্ষী রহিয়াছে । এক কোণে দুইটা শ্বেত 
পরীশিশ (বা বামন? ) এবং নিয়েও একস্থানে এক 
শিশু একটী বুহৎ পদ্ম 
লইয়া ক্রীড়া করিতেছে । 


রহিয়াছে । ্‌ 
ছাদের গায়ে আরও 
অনেকগুলি চিত্র আছে। 
প্ঁ সকল চিত্রের বর্ণনা 
এ স্থলে সম্ভবপর নহে। 
উপাশ্রয়গুহের পশ্চাদ্দেশে 
বাম কোণের নিকটবর্তী 
একটা স্তস্তের উপরে একটা 
বৃষধুদ্ধের চিত্র আছে। চিন্র- 


দুইটা মন্তক অবনত করিয়া 
এবং পুচ্ছ উর্ধে তুলিয়া যুদ্ধ 
করিতেছে। চিত্রে ইহাদের ক্রুদ্ধতাব ও অঙ্গভঙ্গী সজীবতা আনয়ন 
করিয়াছে। ভারতের অন্ঠান্ স্থানের অঙ্কিত বুষষুদ্ধের চিত্র অপেক্ষা 
এইস্থানের চিত্রটী অধিক চিত্তাকর্ষক। [ পরপৃষ্ঠায় চিত্র দ্রষ্টব্য |] 

২য় গুহা।__বারান্দার পশ্চাতের প্রাচীরে দ্বারের বামপার্ে 
সুন্দর রঙ্গীন চিত্র। ছুইজন অর্থৎ বুদ্ধের পুজা করিতেছেন । 
এক যক্ষদম্পতী পুষ্পার্ধ্য বহন করিতেছে । নিকটে ছুইটা 
কিন্নর বাগ্ভ বাজাইতেছে । চিত্রস্থ অশোক বুক্ষ, মেঘমালা 
এবং ষক্ষদম্পতীর বেশভূষা সুন্দর ও পুঙ্থান্সপুঙ্খরূপে চিত্রিত । 
দ্বারের দক্ষিণপার্্স্থ চিত্রে একটী উড্ডীয়মান। অগ্সরার শরীরভঙ্গী 


আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলের পরিচায়ক এবং অজস্তার একটা 


গৌরবের বিষয় । 

উক্ত প্রাচীরে, দ্বারের দক্ষিণে ইন্দ্র এবং চারি যক্ষের চিত্র । 
মহাঁযান ধর্মে অন্টান্য ধন্ম হইতে অনেক পৌরাণিক দেবদেবীর 
উপাখ্যান গৃহীত হুইয়াছিল। এই চিত্রে তাহার সাক্ষ্য 
পাওয়া যায়। 

বারান্দার ভিতরের ছাদের গায়ে কএকখানি চিত্র রহিয়াছে 


স্থানে স্থানে ফলগুচ্ছ 


খানি বহুল প্রশংসিত। বৃষ 


] 
] 


অজস্ত! 


[ ৩৯৫ ] 


অজন্ত! 


এইগুলিতে বিবিধ সাজসজ্জাকৌশল প্রদশিত হইয়াছে। 


পুষ্প, পল্লব, ফল, পশুপক্ষী, জ্যামিতিক ক্ষেত্র ও নান। কাল্পনিক 
মূত্তি অষ্কিত আছে। শ্বেত ও নীল পদ্মগুলি অতি মনোহর । 
শুক, রাজহংস, কলহুংস, সারস প্রভৃতি পক্ষী, উড্ভীয়মান যক্ষ) 
বামন, বিদূষক, বৈদেশিক, যাদুকর প্রভৃতির কৌতুকাবহু 
মৃত্তিও এখানে দৃষ্ট হয়। চিত্রে আলোছায়ার সম্পাত এবং 
ৃষটদৃশ্ট প্রদর্শনে এক নূতন কৌশল অবলদ্বিত হইয়াছে । 


দৃশ্তে বিভক্ত । প্রথমে পদ্মশোভিত সরোবর, স্বীয় হংসধুগল, 
ব্যাধ প্রভৃতি । পরবন্তী দৃশ্যে রাজা সংযম এবং রাণী ক্ষেমা__ 
হংসর!জ ধৃতরাষ্ট্রের মুখে ধর্মকথ! শ্রবণ করিতেছেন । তৎপরে 
অন্য এক দৃপ্তে ধর্ম্মচক্রে উপবিষ্ট বোধিসত্ত্ ; সপার্ষদ রাজা ধর্মমতত্ব 
শবণ করিতেছেন, নিকটে রাণী এবং অপর কএকটী রমণী। শেষ 
দৃশ্যে পন্মসরোবর মধ্যে কতকগুলি স্ব্ণহংস, তীরে রাণী ক্ষেমা। 
রাণীর অঙ্গতঙ্গী, গঠন এবং অনাডম্বর পরিচ্ছদের নিগুঢ় 


বৃষযুদ্ধ ( ১ম গুহা )। 


বারান্দার দক্ষিণপ্রান্তস্থিত পার্শগৃহের প্রাচীরে তিনখানি 
চিত্রদ্ধাৰী একটী উপাখ্যান বণিত হইয়াছে । জাতকের 
সহিত ইহার সম্বন্ধ নিণীত হয় নাই। সমগ্র চিত্রের সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা অন্মানে এইরূপ কর! যাইতে পারে__নির্বাসিতা 
একটী রমণী বনমধ্যে একটা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। নবজাত 
সন্তানকে দোলায় করিয়া এক পদ্মশেভিত সরোবরে ভাসাইয়! 
দেওয়া হইয়াছে । তৎপরে একস্থনে নাগরাজ ও নাগিনী- 
গণকে দেখ! যাইতেছে । অপর দৃশ্যে এক রাজসভা, বহি- 
দেশে কএকজন নরন!রী হৃস্তী ও অশ্বপৃষ্ঠে আগমন করিতেছে । 
চিত্রের প্রথমাংশে করুণরৃশ্ত অতিশয় কৌশলের সহিত 
ফুটান হইয়াছে । ্‌ 

২য় গুহার বিহারের সম্ুখস্থ মঞ্চের বামদিকের প্র!চীরে 
স্বর্ণহংসোপাখ্যান (মহাহংসজ।তক) চিত্রিত আছে । ইহা! কএকটা 


সৌন্দর্য দর্শনীয় । অশোকবুক্ষ, পদ্মা এবং হুংসমালার চিত্র- 
শিল্পীর ুম্দৃষ্টির পরিচায়ক | 

বাম অলিন্দের প্রাচীরে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের 
পার্থখে ও উপরে বুদ্ধজন্মের উপাখ্যান চিত্রিত আছে। প্রথম 
দৃশ্ঠে রাণী মহামায়ার স্বপ্নদর্শন ; তৎপরের দৃশ্যে রাণী স্বামীকে 
স্বপবৃত্তাস্ত কহিতেছেন। ১ম গুহার মহাজনকজাতকের 
শীবলীর সহিত এখানে রাণীর বিশেষ সাদৃণ্ত আছে। পরবর্তাঁ 
দৃপ্তে এক রাজপুত্র, তাঁহার মস্তকে ছটামুকুট, ভঙ্গী ধর্ম 
ব্যাখ্যানের। ইনি বোধ হয় তুষিতস্বর্গবাসী ভবিষ্াবুদ্ধ । 
পরবর্তী দৃশ্তে রাজা ও রাণী ব্রাহ্মণসকাশে স্বপ্নব্যাখ্যান শ্রবণ 
করিতেছেন। তৎপরে একটা গৃহে মায়াদেবী, তাহার অনুচরী 
ও ব্রাহ্মণ। রাণীর বাহ সাজসঙ্জার অল্পতা তাহার আস্তর 
সৌন্দর্য্যের পৃর্ণতা। দ্বারা নিরাকৃত হইয়'ছে। চিত্রকর এখানে 


অজন্তা 


অপূর্ব শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। অপর দৃশ্তে লুষ্বিনী- 
কাননে বুদ্ধের জন্মদৃশ্ত । পন্মোপরি নবজাত শিশু (বুদ্ধ) 
দণ্ডায়মান, কিয়দ্দ,রে মায়াদেবী, ইন্দ্রাদি দেবগণ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি। 

গর্ভগৃছের সম্মখস্থ মণপের বামে যে পাণ্থগৃহ রহিয়াছে, 
তাহার ভিতরের ছাদে কাল্পনিক পশুপক্ষী, ড্রাগন প্রভৃতির 
চিত্র আছে। কতকগুলি সমকেন্্রিক বুত্তের মধ্যে মধ্যে 
রত্বালগ্কার, পল্লবরীজি এবং হংসশ্রেণীর অভিযান চিত্রিত 
রহিয়াছে । হংসসযুহের ভঙ্গী নানা ভাবের প্রকাশক। 
ইহাদের চিত্র অতি স্বাভাবিক ও বাস্তব এবং শিল্পীর সুক্ষ 
দৃষ্টির পরিচায়ক । 

পশ্চাতের প্রাচীরে একস্থানে অনেকগুলি বুদ্ধমূর্তি। প্রধান 
মুন্তিটী একটী ফলশাখাসমন্বিত সুন্দর আতবুক্ষতলে দণ্ডায়মান । 
এই চিত্রের নিম্নভাগে একখানি লিপি উৎকীর্ণ আছে। 

গর্ভগৃহের দ্বারের উভয়পার্থে ছুইটা বুদ্ধমূত্তি এবং দক্ষিণে 
ও বামদিকের প্রাচীরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে আসীন অনেকগুলি 
বুদ্ধের মূত্তি আছে। 

গর্ভগৃহের ছাদে কএকটী সমকেন্দ্রিক বৃত্তের ব্যবধানে 
পুষ্পাদির চিত্র রহিয়াছে। ইহাতে বর্ণবিস্তাসনৈপুণ্য 
প্রকটিত। স্বস্তিকগ্রথিত শঙ্ঘচতু্টয়, যুগলস্তস্ত প্রভৃতি 
কএকটা চিত্র গুঢ রহষ্ঠব্যঞ্জক__মন্দিরের অন্ধকারে এই সকল 
রহস্তচিহ্বের গান্ভীধ্য আরও বাড়িয়াছে। ছাদের কোণে 
কএকটা দেবদুতের মৃত্তি। এইগুলি অতি সুন্দর | 

পশ্চাৎ অলিন্দের প্রাচীরে, গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ মণ্ডপ ও দক্ষিণ 
পাশ্বগৃহের মধ্যস্থলে একটা বুদ্ধমূন্তি। মুক্ভিটা অতিশয় তগ্র 
এবং বিকৃত হুইলেও এক সময়ে যে ইহা অপুর্ব ভাবমন্তিত 
ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। বামদিকে শৈলোপরি 
উপবিষ্টা নারীমুর্তিও অতি মনোহর । 

দক্ষিণ পার্্গৃহের বামপ্রাচীরে কএকটা রমণী ও বালক- 
বালিকা, গন্ধধ্ব ও অর্থতের চিত্র। রমণীদের শিরোভূ্ষণ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় । এক রমণীর মস্তকে অবনীদের ন্তায় 
ডোরা ও বুটাদার ওড়না, তাহার অগ্রভাগে ফিতার ন্যায় কোন 
্রব্য গ্রথিত। অপর এক রমণীর মন্তকে চুড়ারুতি শিরক্্রাণ। 
চিত্রের উভয়পাশ্বস্থ কদলী ও অশোকবৃক্ষ অতি সুন্দর এবং 
স্বাভাবিক। উক্ত পার্্গৃহের দক্ষিণপ্রাচীরে একজন বোধিসত্ব 
( পন্মপাণি ) এবং কএকটা স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকার চিত্র । 

বামপার্্গৃহের পশ্চাতের প্রাচীরে হারিতী ও পাঞ্চিকের 
ভাঙ্ক্ষযমূন্তি বর্তমান।  মৃত্তিদ্ধয় প্রথান্্যায়ী ক্ফীতোদর। 
হারিতীর হস্তে মুদ্রান্থলী, জানৃপরি শিশু । তাহাদের নিকটে 
অনুচর ও চামরবাহিনীগণ। এতৎসংলগ্ন একটা দৃশ্তে হারিতী 


[ ৩৯৬ ] 


অজস্তা 


চারিহৃস্তে অস্ত্র লইয়া বুদ্ধকে আক্রমণোগ্যত। অপর এক 
দৃশ্তে হারিতী বুদ্ধের পদতলে বসিয়! তাহার পূজা করিতেছেন । 
দক্ষিণ বারান্দার প্রাচীরগাত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ- 
দ্বারের মধ্যবর্তীস্থানে ও উপরে কএকখানি চিত্রে “বিধুরপত্তিত- 
জাতকের? উপাখ্যান বণিত হুইয়াছে। বামদিকের দৃপ্ঠে রাজা 
ধনঞ্জয়, যক্ষ পুর্ণক, রাণী, দ্বারপাল. পরিচারক প্রভৃতি । 
রাজার সম্মুখে দুইজন মন্ত্রী আসীন। ইহার দক্ষিণে অক্ষব্রীড়ার 
দৃম্ত। রাজা এবং পূর্ণক অক্ষক্রীড়া. করিতেছেন, নিকটে 


রাণী, বসিয়া রহিয়াছেন। ইহার নিয়ে অপর ছুইটা দৃণ্ঠ, এই 


দৃপ্ঠদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটা বারান্দা । বামদিকের দৃশ্যে রাজা ও 
বিধুরপণ্তিত অক্ষপণ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন, নিকটে 
পৃর্ণক উপবিষ্ট । দক্ষিণস্থ দৃপ্তে বিধুরপপ্ডিত নাগপুরী গমনের 
পূর্বে প্রাসাদস্থ রমণীগণের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। মন্ত্রীর 
মুখমগ্ডলে স্বর্গীয় রহস্তের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। : পরের দৃশ্তে 
বিধুরপপ্ডিত হস্তিপৃষ্ঠে নাগপুরী গমন করিতেছেন । সঙ্গে পূর্ণক 
তাহার এন্ত্রজালিক অশ্থে আরূঢ । ইহাদের পশ্চাতে অশ্বারোহী, 
পদাতিক ও বাদকদল। পরবর্তী দৃশ্তে বিধুরপত্তিত নাগরাজ 
বরুণকে ধর্্মশিক্ষা দিতেছেন। একস্থলে প্রকোষ্ঠমধ্যে রাণী বিমলা 
ও রাজকন্া ইন্দরতী । অপর একস্থলে এক রাজপুত্র ও রাজপুত্রী 
আলাঁপনিরত। পরবর্তী দৃশ্টে নাঁগসভায় নাগরাজ, তাহার 
সামস্ত ও জ্ঞাতিবুন্দ প্রভৃতি আসীন । রাজার ছুইপার্খে রাণী ও 
রাজকন্তা | নিয়স্থ অপর দৃশ্ঠে ইন্দরতী পুষ্পদৌলনে দোছুল্য- 
মানা । তৎপরেই দেখা যাইতেছে ইন্দরতী-ও পুর্ণক ভূতলে 
দণ্ডায়মান হুইয়া আলাপে রত।  ইহারই সংলগ্র একটা দৃশ্ঠে 
প্রাসাদাভ্যন্তরে নাগরাজ, রাণী, রাজকন্যা, পুর্ণক প্রভৃতির 
চিত্র। চিত্রখানি স্থানে স্থানে অতিশয় সৌনদর্যযম্তিত 
এবং খুবই উচ্চাঙ্গের। 

দক্ষিণ বারান্দার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠদ্বারের মধ্যে ও 
উপরে দিব্যাবদানব্ণিত পূর্ণাবদান উপাখ্যান চিত্রিত আছে। 
এক দৃশ্টে ঝটিকাবিক্ষুন্ধ সমুদ্রে ভবিলের পোতাভিযান প্রদশিত 
হইয়াছে। উপরে অন্য একটা দৃশ্ঠে পূর্ণ শোভাযাত্রাসহকারে 
বুদ্ধের উদ্দেশ্তে অধ্ধ্য লইয়া যাইতেছে । একস্থলে একটা চত্বরে 
কতকগুলি নরনারী। দক্ষিণস্থ এক দৃশ্টে বুদ্ধ সমবেত উপাসক 
ও উপাসিকাবৃন্দকে উপদেশ দান করিতেছেন। একস্থলে 
একটী সঙ্গীততবনের দৃশ্য । তৃতীয় প্রকোষ্টদ্বীরের উর্ধে অপর 
এক দৃশ্ঠ। ইহাতে পূর্ণনির্ষিত চন্দনবিহারে বুদ্ধ ও অর্থৎগণ 
আগমন করিতেছেন। পুর্ণ জলপূর্ণ ঘট দ্বারা বুদ্ধকে পু! 
করিতেছেন। নিকটে কএকটা পুরুষ ও নারী । কিয়দ্দ,রে চন্দন- 
বিহার দেখা যাইতেছে । বুদ্ধ ও শিষ্যগণের নিয়ে বাদকদল 


অজন্ত। 


৩৯৭ 


] অভান্ত। 


উপাশ্রয়গৃহের এবং সম্মুখ ও পশ্চাতের অলিন্দের ভিতর 
ছাঁদে নানা জ্যামিতিক চিত্র এবং পুষ্পপল্লব, রত্বাভরণ ও নান! 
প্রাণীর চিত্র রহিয়াছে । এই সকল চিত্রে একদিকে শিল্পীর 
কল্পনাকুশলত1, অপর দিকে তৎকালীন বাস্তব জীবনের নিদর্শন 
পাওয়া যায়। কাল্পনিক পুষ্পযুক্ত হংস, জলদেবী, পশুমুগুযুক্ত মনুষ্), 
পদ্মোপরি শঙ্খ, মেঘ মধ্যে সঞ্চরমাণ অহৎ প্রভৃতির চিত্র দৃষ্ট হয়। 

উপাশ্রয়গুহের পশ্চাৎ দিকের স্তভ্তসমুহের পাদপীঠে 
নাগদম্পতি, গণদেবতা ও হান্টোদ্দীপক কতিপয় মৃন্তি 
চিত্রিত আছে। চা, 

অজন্তীর চিত্র ও ভাস্কর্যোর কাধ্য প্রণালী এবং উহীদের উৎকর্ষ-বিচার 

চিত্রকার্য্যের জন্য কর্দম দ্বারা গুহার প্রাচীরগাত্র প্রলিপ্ত 
করা হইত। এই কর্দমের সহিত সম্ভবতঃ গোময়, তু 
এবং আরও কএকটা অজ্ঞাত পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে 
কার্যযোপযোগী কর! হইত। এই প্রলেপ বিশেষ পুরু এবং 
তাহার উপরিভাগ রঙ. ধরাইবাঁর জন্য অমস্থপ রাখা হইত। 
অজস্তার  চিত্রাবলীর অধিকাংশই এই শ্রেণীর জমির 
উপরে চিত্রিত। ঘোর গেরুয়া রঙে চিত্রের : প্রাস্তরেখা 


(08019 ) অস্কিত হইত। তাহার উপর মূল চিত্রের পৃষ্টদৃণ্তে 


(08019105810 ) শ্বেতবর্ণের প্রলেপ পড়িত। প্রান্তরেখার 
সংশোধনের প্রয়োজন হইলে তাহ! ঘোর গেরুয়া রঙে অঙ্কন করা 
, হইত । ইহার পরে চিত্রবিষয়ের উপরে পরিকল্পনানুযায়ী নানা- 
প্রকার বর্ণবিষ্টাস দ্বার! চিত্রকর চিত্রের সৌন্দর্ষ্য বুদ্ধি করিতেন । 
জমিতে রঙ. ফলাইবার পর চিত্রের প্রান্তরেখাগুলি পরে বিশেষ 
সুস্পষ্ট করা হইত । বর্ণব্যঞ্জনা (0০100 09019916107. ) 
এবং বর্ণের তারতম্য সম্বন্ধে শিল্পীদিগের অসামান্য জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা ছিল। প্রথমে চিত্রের জমি প্রস্তত হইত, পরে 
জমি আর থাকিতেই তাহার উপরে চিত্র অঙ্কিত করা 
হইত। রঙের সহিত কোনরূপ আঠা ব্যবহৃত হইত কিনা, 
তাহ! এখনও জান! যায় নাই। 

কঞএকটী গুহায় অন্যপ্রকার প্রলেপের ব্যবহার দেখা যায়। 


এইরূপ জমির উপরেই অজস্তার প্রাচীনতম চিত্র অস্কিত হইত। 


ইহা শঙ্খের মত সাদাঁ, মস্থণ এবং ডিম্বের খোলার মত পাতলা 
একপ্রকার প্রলেপ। এ জিনিস যে কি, তাহা অগ্ঠাবধি জানা 
যায় নাই এবং এ পর্যন্ত ইহাকে কেহুই বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখেন নাই। বর্তমানে ইহার নিদর্শন অতি অল্প গুহাতেই 
পাওয়া যায়। 

'. অজস্তা সঙ্ধন্ধে সাধারণতঃ একটা প্রকাণ্ড ভুল ধারণা যে, 
ইহার সমগ্র চিত্রই একই ধাঁজে অঙ্কিত হইগ্রাছিল। বাস্তবিক 
অভস্তায় বহুপ্রকার বিতিন্ন চিত্রকলার পদ্ধতি লক্ষিত হয়। 


1 ০ 


কোন কো'ন গুহার চিত্রে বর্ণের গাঢতার তারতম্যে চিত্রের 
ক্ষেত্র কিংবা দূরত্ব নির্দেশ কর। হইয়াছে; কোন কোন 
স্থানের উদ্দেগ্ত কেবলমাত্র রেখার দ্বার! ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। 
এইজন্য “অজস্তার চিত্র-পদ্ধতি' (818%06%, ৪6516 9£ 19817061109) 
কথাগুলি অর্থহীন। অজন্তায় বনু বিভিন্ন চিত্রকলাপদ্ধতি 
দেখিতে পাওয়া! যায়। তাহার মধ্যে একটী পদ্ধতিতে পটের 
সমরূপ ছাদ অবলম্িত হইয়াছে । ইহাতে চিত্রস্থ বিষয়- 
গুলিকে সুডৌল করিবার ব| তাহার আয়তন দেখাইবার কোন 
চেষ্ট1৷ কর! হয় নাই । আর একটা পদ্ধতিতে চিহ্নিত বিষয়গুলি 
স্ডৌল করিবার ও তাহাদের আয়তন জ্ঞাপনের জন্য বর্ণ- 
ব্যগ্রনায় আলোছায়াপাত এবং নানাপ্রকার প্রক্রিয়া 
অব্লম্থিত হইয়াছে । এই সকল চিত্রে আয়তন ও জনতার 
দৃশ্তের বিভিন্ন স্তর অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে | 
অবশ্ত এইবূপ প্রণালী উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় পারি- 
প্রেক্ষিক ( 7১6791০৮1৮৪) নছে। 

২য় সংখ্যক গুহার ভিতরে একটী পদ্ধতি দেখিতে পাওয়। 
যায়, যাহা অপর কোন গুহার চিত্রাবলীতে দুষ্ট হয় না। এই 
পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলির প্রান্তরেখা এরূপ অসামান্য দক্ষতার 
সহিত অক্কিত যে, পৃথিবীতে ইহার তুলন1 মিলিবে কিন! সন্দেহ। 
মাঝে মাঝে একট! তুলিকারেখা ক্ষীণ স্তরের স্ুক্মতায় আরব্ধ 
হইয়া! একটা মাত্র টানে ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ স্থুলত্ব লাভ 
করিয়াছে । উহার দ্বার একাধারে শিল্পীর লালিত্াযবোধ 
ও অসামান্য শক্তি প্রকাশ পাইল্তছে। কোন কোন স্থানে 
দেখা যায় যে, অনভিজ্ঞ ছাত্রের অপরিপক্ষ হস্ত দ্বারা যে 
দুর্বল রেখাপাত হইয়াছে, গুরু তাহা আপনার উপধুক্ত 
কলমে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন । আবার দেখ! যায়, চিত্রের 
জন্য প্রথম যে জমি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা টাকিয়া দিয়! 
তাঁহার উপরেই নূতন মৃত্প্রলেপ পড়িয়াছে এবং অপর 
একটা নূতন চিত্র তাহার উপরে অক্কিত হইয়াছে । এই 
প্রকার কার্য যেখানে যেখানে করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ সে 
সকল স্থানে চিত্রের বিষয় ভূল হওয়ায় এইরূপ সংশোধনের 
প্রয়োজন হইয়াছিল। এই চিত্রগুলির অঙ্গবিস্স অতি 
সুন্দর । একটী স্ুক্ম অথচ অপূর্ধ ভাবসন্নিবেশের নিপুণ 
প্রভাব প্রত্যেক মৃত্তি ও প্রত্যেক দৃশ্যে লীলায়িত গতিতে চলিয়! 
গিয়াছে। সমুচ্চ প্রাচীরের উপরিভাগে ছবি আকিবা'র সময় শিল্পী 
এরূপ দক্ষতাঁর সহিত সাধারণ পারিপ্রেক্ষিকের একটু অদল বদল 
করিয়াছেন যে, নীচে দ্াড়াইয়া! দেখিবার সময় দর্শকের 
নিকট উপর ও নীচের ছবির আয়তন সম্বন্ধে কোন 
পার্থকা বোধ হইতে পারে না। কি করিয়া অজস্তার 


অজন্ত। 


[ ৬৯৮ ] 


অজন্ত 


চিত্রশিলিগণ চক্ষুরিক্রিয়ের দুরাদুরত্ববোধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান 
লাভ করিয়া রেখ! ও বর্ণসম্পাতে তাহা ফুটাইয়! তুলিবার 
অতুলনীয় দক্ষতা অঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহা একটা 
বিস্ময়ের ব্যাপার ! 

অজন্তার চিত্রে ঘোর গেরুয়া শ্বেত, সবুজ, নীল, পীত ও পিঙ্গল 
বর্ণের সমধিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ রঙ. সম্বন্ধে 
জ্ঞান চিত্রকরদিগের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছে। তবে 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্থু প্রমুখ ভারতীয় শিল্সিগণের গবেষণার ফলে 
মনে হয়, অজস্তায় সহজলভ্য ধাতব প্রস্তরাদি হইতেই এই 
সকল রঙ. প্রস্তত হইত । 

চীনদেশের এক প্রাচীন চিত্রকর বলিয়া গিয়াছেন 
প্রান্তরেখাগুলির প্রকৃতি চিত্রের বিষয়ের সহিত পরিবর্তন কর! 
চীন ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ফুগে 
[97109 ) যতপ্রকার তুলিকাসম্পাতের নমুন। 
পাওয়া গিয়াছে, ছুই একটা ব্যতীত সকল প্রকীরই অজন্তার 
চিত্রকলাঁয় দেখিতে পাওয়া-যাঁয় | * 

চিত্রবিষয় 

অনেক পণ্তিতই এখন বলিয়া থাকেন যে, জাতকোল্লিখিত 
কাহিনী অজস্ত।র গুহাগাত্রস্থ চিত্রাবলীর বিষয় । একথ। সত্য 
হইতে পারে, কিন্তু" কেবলমাত্র জাতকের গল্পগুলিকে চিত্রে 
ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই যে এই মহাশিল্সিগণ তুলিকা ধারণ 
করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। অজস্তায় জীবনের যে সমস্ত 
দৃশ্ত চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে সন্তোগান্তে নায়িকার আবেশময় 
দৃশ্ত হইতে সাধারণ জীবনের সর্বাপেক্ষা ক্ষদ্রতম ঘটন1, এমন 
কি, অতি সাধারণ হাসি-বিজ্রপের দৃশ্তও বাদ যায় নাই । 
অজস্তায় চিত্রশিল্পের যে নমুন! পাওয়। যায়, তাহা! লৌকিক। 
চিত্রকরের! যেমন জাতকের গল্পগুলি ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন, তেমনি চিত্রের মধ্য দিয়া জীবনের সমস্ত অন্তরঙ্গ 
অভিজ্ঞতা 
নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখা ইয়াছেন। 

জাতকের গল্প ও বৌদ্ধধর্মের সহিত সংজ্রব সত্বেও একথা 
অস্বীকার করা যাঁয় না যে, অজস্তার শিল্পকল! প্রধানতঃ লৌকিক 
(79791962187) | বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের ধন্ম ছিল এবং 
ইহাঁও সর্কত্র দেখা গিয়াছে যে, প্রধানতঃ জনসাধারণের 
হিতের জন্য, মূল বৌদ্ধধন্ম প্রচারিত হইয়াছিল । ১৭শ গুহায় 
যে দৃণ্তটী শিল্পকলার সর্ধবোচ্চ উৎকর্ষের পরিচায়ক, তাহার 
পরিকল্পনা হইতে ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, ভেদশৃন্য 
সার্বজনীনতার ভাবই অজক্ত'র চিত্রশিল্লীদিগের মনে সর্বাপেক্ষা 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পৃর্োক্ত চিত্রে বুদ্ধদেবকে সমীসীন 


যে, 


উচিত । 


( 01959108)1 


সজীবভাবে ব্যক্ত করিয়া চিত্রকল!বোধের এবং | 


অবস্থায় দেখা যায়। 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে ছুইটী ধনী যুবকের পার্খে ভিক্ষুক, 
তৎসন্নিকটে শিশুসন্তান ক্রোড়ে মাতা, তাহার নিকটে গণিক! 


এবং তাহাদের পশ্চাতে সাধারণ জনতার ভিড ।॥ এই দৃপ্তটা 


হইতে বুদ্ধদেবের শ্রেণীতেদশূন্ত মনুষ্যসমীজের উপরে যে 
করুণা, তাহাই চিত্রকরের তুলিকায় জীবন্ত হইয়! উঠিয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। এই প্রেমের চিত্রটী চিত্রজগতে বিস্ময়জনক | একবার 
দেখিলে তাহার স্মৃতি কখনও মন হইতে অপস্থত হয় না। 

অজস্তায় যে নরনারীর চিত্র দেখা যায়, তাহা স্থানীয় 
নরনারীর চিত্র বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে । তখন তাহাদের 
মুন্তিগুলি সুখস্থাস্থ্যের প্রতীক ছিল ; কিন্তু বর্তমানকালে তত্রত্য 
নরনারীর উপরে বহুশতাব্দীর ছুতিক্ষ ও মহামারীর যে ছাপ 
পড়িয়াছে, তাহাতে তথাকার আধুনিক নরনারীর যেরূপ 
অতিশয় করুণ অথচ হিংজ্রভাব দেখ! যায়, তাহা চিত্রন্ত্ত 
নরনারীর মুখে চোখে ফুটাইয়া তোল! হয় নাই। চিত্রন্তস্ত 
নরনারীর পরণে যে সকল কাপড় দেখা যায়, সেগুলির 
অধিকাংশই মোটা ধরণের বলিয়া মনে হয়। এই শ্রেণীর 
মোট! কাপড়ের ব্যবহার এখনও পর্য্যন্ত অজস্তার নিকটবর্তী 
স্থানসমূহে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


বৌদ্ধধন্ম্ের চারিটা প্রধান পশু-_সিংহ্‌, হস্তী, অশ্ব ও ষণ্ড $ 


ংসাদি নানাবিধ পক্ষী; বানর প্রভৃতি নানাবিধ জীব; পদ্ম, 
কুমুদ প্রভৃতি পুষ্প এবং আত্ম, বিল্ব, লেবু প্রভৃতি ফল চিত্রসমূহের 
মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাই। যক্ষদম্পতি, পশ্ত ও 
পক্ষিমিথুনও যথেষ্ট পরিমাণে এই চিত্রসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত 
হয়| ইহ! ব্যতীত বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী ও সমসাময়িক 
অন্যান্য ঘটন।ও এই চিত্রাবলীর বিষয়ীভূত। 
ভাঁক্কধ্য 
অজস্তার ভাঙ্কর্যও কলাগৌরবে জগতে অতুলনীয় । 
বিহারস্থ গর্ভগৃহগুলির অর্দ-অন্ধকারে ক্ষোদিত সৌম্য, গম্ভীর ও 
বিশাল বুদ্ধমূন্ভিগুলিই ইহার বিশেষ পরিচায়ক । শিল্পকলাবিদ্‌ 


ভিলেন্স্কির মতে বুদধমূত্তিতেই অসাধারণ কলাসৌষ্বসহ ব্যঞ্জনা 
ও সংস্থিতি সম্মিলিত হইয়া তাস্কর্য্যের বিশুদ্ধ রূপকে পুর্ণ 
স্তস্তাদির কারুকার্ষ্যের কথা : 


অভিব্যক্তি দান করিয়াছে। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 


আলোকপাতের রহস্ত ও : 


তাহার সন্মুখে যে লোকসমাগম দেখান 


অজস্তার গুহাগুলি অন্ধকারময়। “কিন্তু দরজ! ও জানালা- 


সকল গুহাগুলিতে এইরূপ তাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, 


কিন 


স্ধ্যালোকে কোন কোন চিত্র দিবসের বিশেষ বিশেষ সময়ে 


সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া উঠে। এই গুহাগুলিতে এমন..ভাবে 


অজ্ত: [ ৩৯৯ এ অজপা! 


আলোক প্রতিফলিত করিবার পদ্ধতি দৃষ্ট হয় যেঃ মনে হয় | যৌবনাশ্বের কন্তা কাবেরীকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে 
কোন কোন বিশেষ চিত্র কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্ট সময়ে : থার্দিকাগ্রগণ্য সুহোত্রের জন্ম হয়। অজপ সুহোত্রের পুত্র। 
দেখিবার জঙ্তই অস্কিত হইয়াছিল । মোটামুটিভাবে বলিতে . €পন্পপু* ) ২ তৃতীয় মূহুর্তের দেবতা । (বরঙ্গাগুপুণ) 
গেলে ইহাই বল! চলে যে, অজস্তা-গুহাচিত্রাবলী যদি মশালের | অজপক্ষৌদন__( পুং,ক্লী ) যজমান কর্তৃক পুরোহিতকে ছাগ- 
আলোকে দেখা যায়, তাহ! হইলেই তাহাদের মর্ম সম্যক্‌ প্রক্কারে ! দান। অথর্ববেদে অজদানের এইরূপ ফল কথিত আছে। 
উপলব্ধ হইতে পারে। বিজলী বাতির উজ্জল আলোকে ; অজদান করিলে, যজমান তৃতীয় আকাশের, তৃতীয় স্বর্ণের 
কোনো -ফলই পাওয়া যায় না। মশালের আলোকপাতে : তৃতীয় পৃষ্ঠে স্থান পান। (অথর্ব ৯.৫.১০)। এক পতি 
অজন্তার চিত্রিত নরনারী যেন জীবন্ত ও সচল হইয়া! উঠে । | থাকিতে স্ত্রীলোকের! যদ্দি অন্ত পতি গ্রহণ করেন, তবে 

অজন্তাচিত্রীবলী ধ্বংসের কারণ . . অজপঞ্ধৌদন দান করিলে তাহাদের মধ্যে আর বিচ্ছেদ 

অজজ্তার গুহীগুলি আবিষ্কত হইবার পর হইতে তাহার ; ঘটে নাঁ। ( অথর্ব্প ১.৫.২৭ )| 
চিত্রাবলী দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে । এই ধ্বংসকার্য্যের : অজপতি--(পুং) [অজ-পাডতি;  ৬-তৎ] ছাগশ্রে্ঠ। 
সহায়ক হইয়াছে_কাল, মানুষের অবহেল!, নানাবিধ | ২ মেষরাশির অধিপতি, মঙ্গলগ্রহ | 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, অনুসন্ধিৎস্ু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের | অজপথ-_( পুং) [ অজজ্ত পন্থাঃ ; ৬-তৎ | অজেন ব্রহ্গণা বা 
কৌতুহল, দেশীয় পুরাতান্বিকদিগের উৎসাহ, দেশী ও বিদেশী | নির্মিত পন্থাঃ। ৩-তৎ, অপ সমাঁ” ] ছাগবিচরণযোগ্য পথ। 
শিল্পীদিগের অনুলিপি গ্রহণের প্রচেষ্টা ইত্যাদি । এতদ্বাতীত | ২ প্রজাপতিস্থষ্ট আকাশস্থ পথাকার আকার সেতু ; ছায়াপথ ; 
গুহাস্থিত বাছুড়ও এই মহাচিত্রগুলি ধ্বংসের অন্যতম কারণ | | যমনাল! । 
অজজ্তাষুগ সম্বন্ধে মতভেদ  অজপথ্য-_-(ত্রি)[ অজ-পথ ইবার্থে যৎ] দেবপথ | ২ সঙ্কীর্ণ 
প্রথমে ইউরোগীয় পণ্ডিতগণ এই মত ব্যক্ত করিতেন পথ। ৩ গগনসেতুতুল্য। 

যে, অজস্তাশিল্প খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে আরব হইয়া খুষ্টীয় ষষ্ঠ | অজপদ-_( পুং )[ অজপাদ দ্র" ] 
শতকে সমাপ্ত হয়। এখন দেখা যায় যে, তাহারা এই । অজপা,_ক্ত্রী) [যত্রেন বিনা জপ্যা ন. জপ-কর্্মণি অচ্‌] 
সময়টাকে ক্রমশঃ অগ্রীবন্তাী করিবার জন্ত প্রয়াস পাইতেছেন। ! শ্বাস ও প্রশ্বাসের আগমন ও. বহির্গমনহেতু অক্ষরনিষ্পাদন- 
এখন তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়। থাকেন যে, অজজ্তার ! রূপ জপ। ইহা “সোহহং, ইত্যাকারের হংসঃ। ২ হংসাকার 
যুগ খুষ্টীয় হুইশত হইতে অষ্টশত শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্যাপক ছিল। ৷ মন্ত্র। এই মন্ত্রের দেবতা! অর্দনাদীশ্বরমূন্তি। ইহার ধ্যান 
ইহার কারণ সহজেই অনুমিত হয়। গান্ধারের কলাশিল্পের : তন্ত্রসারে দ্রষ্টব্য । 
পর যদি অজস্তার যুগ নিদ্দিষ্ট না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জীবই প্রতিদিন যে শ্বাস টানিয়া লয়, তাহাতে 
ভার্তীয় কলাশিল্পে কি করিয়া গ্রীক প্রভাব প্রমাণিত | হিং, আর যে শ্বাস ফেলে, তাহাতে “সঃ এই ছুই অক্ষরেরই 
হইবে? বলা বাহুল্য, তাহাদের এই মত অযৌক্তিক, এবং ৷ স্ৃষ্িপুষ্টি। এ অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণে “হংসঃ, এই মন্ত্রেরই 


সেই কারণে বিশ্বাসযোগ্য নছে । উচ্চারণ হুয়। সুতরাং “হংসঃ” মন্ত্রের জপ সর্ধদাই জীবের 
 অজন্তাং__একটী নদী । বোম্বাই প্রদেশে তান্তী নদীর পার্খে। হইতেছে। এ জপে অস্ট মন্ত্র জপের স্ঠায় প্রযত্ু কিছুই নাই। 

প্রবাহিত। ইহা! স্বভাবের নিয়মে আপনা হইতেই হুইতেছে। এইজন্য 

অজন্মন্__(পুং) [ন জন্মনিন্। নাস্তি জন্ম যত্র; বহুত্রী] ; এরূপ জপের নাম হইয়াছে অজপা। 

জন্মনিবৃত্তি, মোক্ষ। (ত্রি) ২ জন্মরহিত। “সোহহং শব্দের পরিবুত্তিই অনেকের মতে হংসঃ| জীব- 


অজন্য-_(ক্রী) [ন জন্ততে লৌকিকহেতুতির্ন সম্পাগ্ঘতে ইতি জন- ! মাত্রেই দিনেরাত্রে শ্বাসের আগমনির্গমে মোট একুশ হাজার 
ণিচ. যৎ্] দৈবরুত শুভাশুভনচক ভূকম্পাদি উৎপাত। (ব্রি) ছয়শত বার “হংসঃ মন্ত্রজপ করে। এই অজপা জপ যতক্ষণ, 


২ জন্ততিন্ন, অজননীয় | ততক্ষণই জীবের আয়ুঃ। অজপা জপ ফুরাইলেই তাহার 
অজপ,__(পুং) [ন জপ-অচ. | অস্পষ্টং জপতি, নিন্দার্থে আয়ুঃশেষ। 

'নঞ] কুপাঠক, যে ভাল পাঠ করিতে পারে না। [ অজং দক্ষিণামুন্তিসংহিতায় লিখিত আছে, শ্রীগুরুর কুপায় জীব 
পাতি পা-ক ] ২ ছাগলপালক, যে ছাগ রক্ষা করে। যদ্দি এই মন্ত্ররহ্ন্ত জানিয়া অজপা! জপ করে, তবেই তাহার 


অজপ২__-(পুং) একজন পৌরাণিক নরপতি। রাজধি জহ, : তববন্ধন মোচন হয়। প্র:ণ হৃদয়ের অগ্রেহংস নামে আত্মা 


অজপা৷ 


[ ৪০০ | 


৯ 


কারে অবস্থিত ! বষ্টি শ্বাসে প্রাণ, ষট্‌ প্রাণে নাড়িকা, যষ্টি 
নাড়িকায় অহোরাত্র। জীব প্রত্যহ ২১ হাজার ৬ শত বার 
হংসমন্ত্রে পরমানন্দমরীকে জপ করিতেছে । বিনা জপেই 
জপ, তাই ইহা! অজপা। অজপা-_ভবপাশছেদনক্তরী | 
“শ্রীগুরে।ঃ কৃপয়া দেবি জ্ঞায়তে জপ্যতে যদী। 
উচ্ছাসনিঃশ্বাসতয়া তদাঁ বন্ধক্ষয়ো ভবেৎ। 
তম্মাৎ প্রাণশ্চ হংসাখ্য আত্মাকারেণ সংস্থিতঃ | 
নাভেরচ্ছাসনিঃশ্বাসাৎ হদয়াগ্রে ব্যবস্থিতঃ | 
্টিশ্বাসৈর্ভবেত প্রাণঃ ফট্গ্রাণা নাঁড়িকা মতা। 
বষ্টিনাড্য! হাহোরাত্রং জপসংখ্যাক্রমো মতঃ | 
একবিংশতিসাহত্্ং ষটুশতাধিকমীশ্বরি | 
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্মময়ীং পরাঁং । 
উৎপন্ির্জ পমারস্তে। মৃত্যুন্তত্র নিবেদনং । 
বিনা জপেন দেবেশি জপে। ভবতি মন্ভ্রিণঃ | 
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকত্তনী ॥৮ 
( দক্ষিণামৃন্তিস” ) 
আমরা প্রত্যহ যে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি ও প্রশ্বাস ত্যাগ 
করি, তাহার ক্িয়দংশ দেবতারা ভোগ করেন। বিশ্বাদর্শে 
লিখিত আছে 
“অধৃতে দ্রে সহশ্রৈকং ষটুশতানি দিবা নিশোঃ। 
ভবন্তি হংসজপ্যানি নিঃশ্বাসোচ্ছ'সনামতঃ | 
ষটুশতানি গণেশন্ত ষটুসহজং প্রজাপতেঃ | 
গদাঁপাঁণেঃ যট্সহত্বং ষ্সহজ্রং ভ্রিলোচনে | 
সহতরং স্তাদাত্নস্ত সহঅন্ত গুরুদ্বয়ে | 
পরমাত্মনি সহজং শ্তাদিতি সংখ্যা নিবেদয়েৎ।” 
রাত্রি দ্িবের মধ্যে মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা 
২১,৬০০ বার । ইহার নাম হংসমন্ত্রজপ | এই জপের মধ্যে 
৬০০ গণেশের, ৬০০০ প্রজাপতির, বিষ্ণুর ৬০০০১ শিবের 
৬০০০) নিজের ১০০০১ গুরুদ্বয়ের ১০০০, এবং পরমাত্মার ১০০০ | 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে এক একটী দেবতার অধিকার আছে, 
এ কথার তাৎপর্য কি আমরা বুঝিতে পারি নাঁ। উপরে 
শ্বাস প্রশ্বাসের যে প্রকার সংখ্যা লিখিত হইল, আধুনিক 
মতের সঙ্গে তাহার বিশেষ অনৈক্য নাই । কোএটেনে- 
টের মতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে প্রতি মিনিটে তাহার শ্বাস- 


প্রশ্বাসের সংখ্যা ৪৪১ পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমে ২৬। এইরূপ 
বয়ঃক্রম, শীতগ্রীক্ম এবং খাগ্যসামগ্রীর প্রভাবে - শ্বাস- 


প্রশ্বাসের সংখ্যা কম বেশী হইয়া থাকে । সুস্থ যুবা ব্যক্তির 
শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা গড়ে প্রতি মিনিটে ২ বাঁর ধরিলে 
সমস্ত দিবা রাত্রে ২৮,৮০০ বার হয়। আমাদের শীস্ত্রকারেরা 


২১,৬০০. সগ্খ্যা গণনা করিয়াছেন, অতএব এই উভয়ের মধ্যে 
অধিক প্রভেদ নাই । 

ছুং, অর্থাৎ নিঃশ্বাস তুলিয়া লইতে অধিক সময় লাগে 
না। সঃ অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় 
লাগে। পুরুষের পক্ষে এই ছুই ক্রিয়ার অনুপাত ১০:১২ । শিশু 


এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ১০:১৪ । [ প্রাণায়াম ও নিঃশ্বাস দ্র] 


 অজপা২-_ হিন্দুদিগের দেবতাবিশেষ। ইনি তৃতীয় মুহর্তের 


অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । হেমাপ্রির ব্রতখণ্ডে (প. ১৯৩) ইছ!র 
যে ধ্যান পাওয়া যায়, তাহা এইবপ $-- 
“তৃতীয়ে! যোইজপাখ্যস্ত রুষ্ণঃ শুজো মহাতন্থুঃ | 
দক্ষিণে পঙ্কজং নীলৎ বামে সর্পং মহাফণম্‌ ॥ 
বিভ্রদ্বিপুলভোগ|য় পুজশীয়ে। মহাঁধিয়া 1৮ 
তৃতীয় মুহূর্তের নাম অজপা। ইনি শ্বেতরৃষ্ণবর্ণ ও বিপুলতন্গ- 
বিশিষ্ট। ইহার দক্ষিণহস্তে নীলোতপল ও বামহস্তে মহাফণী- 
বিশিষ্ট সর্প। বিপুল ভোগকামন। ধাহারা করেন, এরূপ মনীষি- 
মাত্রেরই এই দেবতা পুজনীয়। 
অজপাদ-_-(পুং) [অজগ্ত পাদ ইব পাঁদো যশ্ত); বনুবী ] 
অজৈকপাৎ নামক রুদ্রবিশেষ। ২. কুদ্রদেবতাক পূর্বর্ভাদ্রপদ 
নক্ষত্র | ও 
অজপার্খ-_( পুং) এক রাজপুত্র । পাগুবংশীয় রাজ! শ্বেতকর্ণ 
অপুত্রক অবস্থায় পত্তী মালিনীসহ তপোবনে গমন করেন। 
কিছুদিন তপোবনবাসের পর রাজা মহ্াপ্রস্থানে উদ্যোগী হন। 
পতিব্রতা মালিনীও স্বামীর অন্ুগমন করেন। পথিমধ্যে 
মালিনীর এক পুত্রসস্তীন ভূমিষ্ঠ হয়। সন্যোজাত সন্তানকে 
পথের পার্খে রাখিয়া মালিনী স্বামীর সহিত গন্তব্য পথে চলিতে 
থাকেন। খষি পৈপ্ললাদ ও কৌশিক রোরুগ্যমান শিশুকে 
দেখিতে পাইয়া আশ্রমে আনয়নপূর্বক লালনপাঁলন করিতে 
লাগিলেন । কুমারের পার্খদ্ধয় অজের স্ায় শ্তামবর্ণ ছিল বলিয়৷ 
খষিরা ইহার নাম রাখেন অজপার্খ । এ্রত অল্পবয়স্ক শিশুর 
প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া খধির! মহধি বেগমের পত্ী বেগমীর 
হস্তে ইহার পালনতার সমর্পণ করেন। (হরিবংশ ) 
কিন্তু ব্রহ্মপুরাণমতে, ইনি মহষি রেমক ও তৎপত্বী_ 
কর্তৃক গ্রতিপাঁলিত হন । 
অজপাল--(পুং) সুর্যবংশীয় অজাত্মজ দীর্ঘবনির পুত্র । ইহার 
পুত্রের নাম রাজ! দশরথ। দশরথের পুর রাম, লক্ষ্মণ, 
ভরত ও শক্রত্ন । ( মত্তপুণ ও অগ্নিপু* ) ্‌ 
অজপুর-_একটা প্রাচীন নগর। স্কনগুপ্ের বিহার প্রদেশে 
আবিষ্কৃত শিলাস্তস্তে উৎকীর্ণ লিপিতে এইস্থানের উল্লেখ আছে। 
অজপ্রিয়া--(স্ত্রী)[ বৈগ্ঠক ] বদরীবৃক্ষ। চলিত কুলগাছ। 


_অজবন্ধনহোম [ 


৪০১ ] 


অজমীরীগঞ্জ 


অজবন্ধনহোম-__(পুং) হোমবিশেষ | (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬.১) 
অজবন্ধু__(পুং) [ অভস্ত বন্ধুরিব ূর্ববাৎ ] ছাগলের মত 
যাহার বুদ্ধি স্থল ; মন্দবুদ্ধি; যুখ।. ্‌ 
অজবরসেন__পঞ্জাবের মন্দী-রাজবংশের একজন নৃপতি। 
১৫২৭ খৃষ্টান মন্দী শহর প্রতিষ্ঠা করেন। [মন্দী দ্র] 
অজবলা-__(্ত্রী)[ বৈগ্ভক ] কৃষ্ণতুলসী, কালতুলসী । 
অজবাহন-_( পুং) বৈবস্বত মন্বংশীয় নাভাগের পৌন্র এবং 
ভলন্দনের পুত্র । (লিঙ্গপুণ) ২ অগ্থি। 
অজভক্ষ__( পুং) অভৈর্ভক্ষ্যতেইসৌ, অজ-ভঙক্ষ-কম্প্রণি ঘএ.; 
৬তৎ] [-বৈগ্যক ] বর্ধরীবুক্ষ, চলিত বাবুই । এই গাছের 
পাতা ছাগলের! অতি তৃপ্তির সহিত খায়। ২ ক্ষুদ্র ছুরালভা | 
(রাজনি”) (তরি) ৩ ছাগলের শ্প্রিয় খাগ্ঘমাত্র। 
অজমঘ-__(পুং) সুহোত্রের এক পুত্র । ইনি বনু বৈদিক খকের 
রচয্ষিতা। ২ ১ একটী উপাধি । ৩ চন্দ্রবংশীয় জনৈক 
রাজা । ৃ 
অজমতী-__-অজয়নদের নামাস্তর। ইহাই মেগস্থেনিস-বণিত 
কাটোয়ার নিকট ইহা গঙ্গার সহিত মিলিত 
হইয়াছে । আরিয়ানও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । গালব- 
তন্ত্রে অয়নদের নাম আছে। কবি জগ্নদেব এই অজয়নদের 
তীরে কেন্দুবিন্ব বা কেন্দুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৷ 


ইনি 


&10055615| 


[ অজয়ও দ্র] 
অজমল-_(পুং) [ বৈদ্ভক ] গোধুম। চলিত গম । 
অজমাংস-_-(ক্লী) ছাগমাংস। [ অজ, ও ছাগমাংস দ্র] 


অজমান-_বেছুইন্‌ আরবজাতির একটা শাখা । ইহারা আরব- 
মরুর পূর্বাংশে বাস করে এবং মন্কাযাত্রীদিগের ধনরত্ব 
লুটিয়া লয়। 

অজমায়ু_(ত্রি) অজের ন্যায় শব্দকারী। ( খক্‌ ৭.১০৩.৬) 
অজমার, অজমারক-_(পুং) [ অজান্‌ মারয়তি বিক্রয়ার্থং; 
অজ-মূ-ণিচ-অণও উপ-তৎ ] যে ছাগল কাটিয়া তাহার মাংস 
বিক্রয় করে; মাংসবিক্রয়ী; কসাই । ২. কসাইপ্রধান দেশ। 
[ ভবাদি অর্থে কুর্ববা” প্য আজমার্ধ্য ]_ (ক্রি) ৩ তদ্দেশোত্পন্ন। 

জমিত্র__উত্তরভারতের উদুম্বরদেশের একজন প্রাচীন রাজা । 


অজমিত্রের তীত্রমুদ্র। 


'ঝ্তিহাসিক' কানিংহাম সাহেব পাঠীনকোট হইতে 


অজমিত্রের নামাস্কিত একটা তা্মুদ্রা পাইয়াছেন। তাহার 
মতে, মুদ্রাটী ুষ্টপূর্বব: প্রথম শতকের | মুদ্রাটীর ওজন 
৭১-গ্রেপ। ইহার একপার্খে-ব্রাঙ্গীলিপিতে “অজমিতস” কথাটা 
এবং উন্নতশুগ হস্তিমুত্তি ক্ষোদিত। হস্তী বামদিকে একটী বুক্ষের 
প্রতি ধাবমান। মুদ্রার অপরপার্খে বর্াহস্তে এক মনুষ্যমুত্তি। 
তাহার দক্ষিণে একটী সর্প অঙ্কিত আছে; এতদ্বতীত 
রাজ্ঞ অজমিতস+ এই কথাটাও ক্ষোদিত রহিয়াছে। 
অজমীঢ,_( পুং) সুহোত্রের পুক্র। 
অজমীল্হ নামে উক্ত হইয়াছেন | [ অজমীলহ দ্র' ] 

বিষুপুরাণ (৪.১৯) মতে, ইনি পুরুবংশীয় রাজ হস্তীর 
পুত্র। ইহার নীলিনী, ভূমিনী, কেশিনী ও ধূমিনী নামে 
চারি স্ত্রী ছিল! কেশিনীর গর্ভে কথ্থ জন্মগ্রহণ করেন। 
কথের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে কাথ্ায়ন 
দ্বিজগণের উতৎপন্তি। ভূমিনীর গর্ভে বুহদন্ু ও ধূমিনীর গর্ডে 
যবীনর ও ধূবর্ণ খক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। খক্ষের পুত্র সম্বরণ | 
নীলিনীর গর্ভে নীল জন্মগ্রহণ করেন। নীলের পুত্র শান্তি। 
খক্ষ হস্তিনাপুর হইতে কুরুদেশ, নীল উত্তর-পঞ্চাল এবং বুহদন্ু 
দক্ষিণ-পঞ্চাল শাসন করিতেন! অজমীটের দ্বিমীঢ নামে এক 
ভ্রাতা ছিল। তিনি একটা পুথক্‌ রাজবংশের স্থাপয়িত। | 

মহাভারতের মতে, রাজা স্ুহোত্রের রসে এক্ষকীর 
গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইহার তিনটা পত্রী ছিল; তন্মধ্যে 
ধূমিনীর গর্ভে খক্ষ; কেশিনীর গর্ভে জঙ্ক,১ ব্রজন ও রূপিন 
নামে তিন পুত্র এবং নীলিনীর গর্ভে ছুম্মন্ত ও-পরমেন্ঠী নামে ছুই 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই হুন্সস্ত হইতে পর্চালবংশের 
স্ষ্টি হয়। আবার মহাভারতের অন্তস্থানে আছে, বিকুগ্ঠনের 
ওরসে ও তীয় পত্বী সুদেবীর গর্ভে ইহার জন্ম | বিকুণ্ঠন 
ছিলেন রাজ হস্তীর পুত্র ( মহাঁভাণ, আদি”, ৯৪-৯৫ অ?)। 

ভাগবত্ত (৯.২৭.৩০) ও বৃহদ্ধন্্পুরাপ মতে, ইনি বুহৎক্ষত্রাআআবজ 
হস্তীর পুত্র । ইহার পুত্রের নাম নীল। ব্রহ্গ ও বরন্গাগুপুরাণেও 
( ৯৯.১৬৫-৬৬ ) ইহার উল্লেখ আছে। ত্রহ্গাগুপুরাণের অন্তাত্র 
আছে, ইনি অঙ্গিরসের ৩৩ জন পুত্রের অন্যতম এবং একজন 
মন্ত্রদরষ্ট। খষি ছিলেন। ২ অজমীট-বংশীয় রাজগণ | 


) ইনি 


ঝগ্বেদে (৪,৪৪.৬ 


অজমীট২__( পুং) উত্তর-পঞ্চাল রাজবংশে সোমক অজমীঢ় 


নামে এক রাজা ছিলেন । 

অজমীরীগঞ্ভজ-_আসাম প্রদেশের শ্রীহ্ট জেলার অন্তর্গত 
সুন্া নদীতীরে অবস্থিত একটা নগর ও বাণিজ্যকেন্ত্র। 
অক্ষাণ ২৪০৩৩ উঃ এবং দ্রাঘি” পৃঃ। স্থানীয় 
অধিবাসীর সংখ্যা বেশী না হইলেও বাণিজ্যপণ্য ক্রয়বিক্রয়ের 
জন্য এখানে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে । অধিকাংশ 


৯১০১৩ 


যূ ১০১ 


অজমীল্হ 


চ 8৭২৯1 


বাণিজ্যদ্রব্য জলপথে দেশীয় নৌকা দ্বারা বাহিত হয়। এখান 
হইতে চাউল, শু'ট্কীমাছ, বাশ, পাটী, চেটাই প্রভৃতি বিভিন্ন 
স্থানে রপ্তানী এবং নানাবিধ শন্ত, তৈল, লবণ, তামাক, চিনি 
ও কার্পাসবন্ত্র এখানে আমদানী হইয়া থাকে। 

অজমীল্হ_-( পুং) একজন মন্রষ্টা খধষি। ইনি স্ুহোত্রের 
পুত্রদ্বয়ের অন্ততম এবং খগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক 
স্ক্ত ছুইটীর খযি | ৪.৪৪.৬ খকে ইহার উল্লেখ আছে। 


অজমুখ-_( পুং) [ অজগ্ত ছাগন্ত মুখমেব মুখত্বেন কলিতমন্ত ]. 


দক্ষ প্রজাপতি ; সতীর পিত| ; শিবের শ্বশুর । কাশীখণ্ডে লিখিত 
আছে-_পুরাকালে শিবদ্ধেষী দক্ষ যজ্ঞক্ষেত্রে অজক্র শিবনিন্দা 
করিতেছিলেন ; তাই শিবের আদেশে বীরভদ্র তাহার মুখ 
ছি'ড়িয়া ফেলেন । পরে শিব প্রসন্ন হইয়! পুনরায় মুখ-যোজনার 
আদেশ করিলে বীরভদ্র একটা অজমুখ লইয়া দক্ষের মুখে 
জুড়িয়া দেন। [ দক্ষ দ্র] 
অজমের (আজমীর )-_রাজপুতানার একটা প্রধান নগর 
ও বাণিজ্যকেন্ত্র। 
সদর । অক্ষ” ২৬০২৭' উঃ এবং ভ্রাঘি” ৭৪০৩৭ পুঃ। 
১৮৭২ খুষ্টাত্দে এই নগরের লোকসংখ্যা ছিল ৩৫১৯১১ 
এবং ১৯৩১ সালের গণনায় হইয়াছে ১১৯,৫২৪ | ক্রমশঃ ইহার 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। 


ইংরেজাধিক্লুত অজমের-মেরবাড় প্রদেশের : 


তারাগড় শৈলের পাদমুলে এই নগর প্রতিষ্ঠিত । পথঘাট 
তাঁল এবং বাড়ীঘর সুন্দর । নগরের চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত ও 


তন্মধ্যে €টী ফটক বা! প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। এইগুলি এক্ষণে 
-স্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। 
ইন্দ্রকোট উপত্যকায় বিদ্যমান ছিল। 
রাস্তা তারাগড় পর্য্যস্ত গিয়াছে । ১৮৭৭৯ খুষ্টাব্দে রাজপুতানা- 
মালব রেলপথ অজমের দিয়া পরিচালিত হয় । 

ইন্দ্রকোটে যে সকল মুসলমান অধিবাসী আছে, তাহারা 
ইন্দ্রকোটী নামে খ্যাত। তির্পোলিয়া ফটকের সান্িধ্যে 
তাহাদের বাঁস। 
নামক ছুর্গ ছিল। এ স্থান হইতে নগরের চতুদ্দিকে 
দৃষ্টি রাখা যাইত। ১৮৩২ খুষ্টার্ধে এই হুর্গ ভাঙ্গিয়৷ ফেলা 
হয়। পরে স্বাস্থ্য-বনিবাসের উপযোগী করিয়া উহাতে গৃহ- 
বাটিকাদি নির্মাণ করা হয়। ১৮৬০ খুষ্টা্ষ হইতে মৌ ও 
নাসিরাবাদের সেনাদল এখানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ত 
করে। বিখ্যাত মুসলমান সাধু সৈয়দ হুসেনের পবিভ্র তীর্থ 
গঞ্জ শহীদান” ইহার মধ্যে সংস্থাপিত। 


এই অজমের নগরে বনু প্রথচীন অট্টালিকা বিদ্যমান । 


এখানে “আডাইদিনকী- ঝোপড়াঃ নামক. একটা... মসুজিদ | 


তারাগড় শৈলের শিখরদেশে তারাগড় : 


প্রাচীন অজমের-নগরী ৷ 
ইন্দজরকোট হইতে একটা 


আছে। উহা প্রথমে চৌহানরাজ বিসলদেব কর্তৃক স্থাপিত. 
একটা হিন্দুবিগ্ভাগার ছিল | মুহম্মদ ঘোরী অক্মের দিয়. 
যাইবার কালে এই হিন্দুগৌরৰ কীন্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্িত হন, 
এবং আপনার অধীনস্থ সেনাপতিকে আদেশ দেন, যেন 
২॥ দিনের মধ্যে আমি ফিরিয়া আসিয়া এইখানে নমাজ পড়িতে 
পারি। তদন্ুসারে উহার ছাদ ও স্তস্তগুলি ব্যতীত সমুদয় 
ভাঙ্গিয়া মস্জিদাকারে পরিণত করা হয়। ইহার সম্মুখভাগটী - 
বড়ই সুন্দর । লর্ড মেওর শাসনকালে এবং ১৯০১-২ খুষ্টাব্দে 
ইহ পুনঃসংস্কত হইয়াছিল । প্রত্বতত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে». 
দিল্লীর কুতবমিনার যে সময়ে নির্মিত হইয়াছিল, তাহারই 
সমকালে ইহার গঠনকাধ্য সমাধা হয় । 

আনাসাগরের বাধের উপর সম্রাট, শাহ্‌জহান কর্তৃক নির্মিত 
পাঁচটা মন্্র-বাটিকা ও “ছামাম? (স্নানাগার ) বর্তমান ছিল।, 
এক্ষণে উক্ত পাঁচটা বাটিকার মধ্যে বামদিকের তিনটীতে ইংরেজ 
কর্মচারিগণ বাস করেন ও দক্ষিণদিকের ছুইটী ১৯০২ সালে; 
পুনণিস্মিতি হয়। এই সংস্কারকালে যতদূর সম্ভব উহার পূর্ববাবস্থা' 
রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল । ৃ 

মুসলমান সাধু মুইনুদ্দীন্‌ চিন্তির সমাধি বা “দরগা খাজা, 
সাহেব” স্থাপত্যশিল্পের একটা অত্যুতক্কষ্ট নিদর্শন ।॥ ১২৩৫ 
খৃষ্টাব্দে চিস্তি ইহলোক ত্যাগ করিলে তীহার মুসলমান ভক্তগণ, 
সমাধিস্থানে একটা অট্টালিকা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। 
দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান শামসুদ্দীন আল্তামাশ উহার 
নিন্মাণকাধ্য আরম্ভ করেন এবং মুগল বাদশাহ্‌ হুমাযুনের 
রাজত্বকালে উহা! পরিসমাপ্ত ও স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত কারুকার্ষ্যে 
অলঙ্কত হয়। হুমায়ুনপুত্র সম অক্বর এই পবিত্র তীর্থের 
উন্নতিবিধানে যত্ববান্‌ হইয়া স্বতন্ত্র একটা মস্জিদ নিন্মীণ করেন।' 
তদীয় পৌন্র বাদশাহ্‌ শাহ্জহান পুনরায় একটা মস্জিদ 
নিন্মাণ করাইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আরও অনেকগুলি: 
অক্টালিকা এ সমাধি-সৌধের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে । সম্রাট 
অক্বর চিতোর লুনকালে একটা পিত্বলনিন্মিত দীপদণ্ড ও 
সুবৃহৎ ঢদ্ধ! আনিয়াছিলেন। তিনি সমাধিমন্দিরের শোভাবর্ধনার্থ_ 
প্র ছুইটী এখানে দিয়া যান। এইরূপ অসংখ্য উপহার দরগায় 
সংরক্ষিত আছে। 

প্রতি বৎসর রজব মাসে এখানে ছয় দিনব্যাপী একটী মেলা, 
বসে। এসময়ে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বহু মুসলমান এখানে 
সমবেত হয় । সকলেই সাধুর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধ' নিবেদনার্থ 
দরব্যোপহার দিয়া থাকেন। এই সময়ে ধনী ও মধ্যবিত্তের 
মধ্যে অনেকে “ডেগ” বা ডেগৃচি দিবার মানস করেন। 
মসজিদ প্রাঙ্গণে. .ড়' ও “ছোট ছুইটা ডেগৃচি রক্ষিত আছে: 


অজমের 


[ ৪০৩ এ 


অজমের-মেরবাড় 


দাতা দরগায় উপযুক্ত মূল্য জমা দিলে উহাতে খিছুড়ী রাখিয়া 
সাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। সকল বর্ণের লোক ভক্তির 
সহিত এ ভোগ ক্রয় করে এবং ভগবানের প্রসাদ জানিয়। 
খাইতে দ্বিধাবোধ করে ন|। 

অজমের-ছুর্গ সম্রাট অক্বর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ছূর্গটা 
চতুক্ষোণ। উহার ভিত্তি সুদৃঢ় এবং প্রতি কোপে একটা করিয়। 
অষ্টকোণ বুরুজ স্থাপিত। মুগল সম্রাটুগণ অজমেরে আসিলেই 
এই ছুর্গে বাস করিতেন এবং এখান হইতেই তাহাদের 
শাসনকার্যয পরিচালিত হইত । মরাঠাদিগের, অধিকারেও 


এখানে শাসনকেন্দ্র অধিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে ছুর্গের মধ্যভাগের . 


অট্রালিকাটীর অনেক পরিবর্তন করিয়া ইংরেজসরকারের তহশীল- 
কাছারী স্থাপিত হইয়াছে । 

ছূর্গপ্রতিষ্ঠ।র সমকালে অজমের নগর প্রাচীর দ্বারা পরি- 
বেষ্টিত হইয়াছিল। এখনও এ প্রাচীরের অংশ বিদ্যম(ন 
আছে। দিল্লী, মদার, উস্রি, আগ্রা ও তির্পোলিয়া ফটক 
দিয়! বাহিরে যাতায়াতের পথ রহিয়াছে । এ ফটক পাঁচটা এক 
সময়ে শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ*ছিল। 

মুগল-অধিকারে তারাগড় শৈলের নিয়দেশে প্রাচীন 
অজমের নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন উহ৷ সর্বতোভাবে 
পরিত্যক্ত হইলেও মুগল-সম্রাটদিগের ব্যবহৃত “নৃর-চসম” 
নামক উগ্যানবাটিকা আজিও প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্য 
দিতেছে । উপরের তারাগড় ছুর্গে জল তুলিবার জন্ত রাজা 
মালদেব রাঁঠোর একটী জলোত্বোলন-যন্ত্র বসাইয়াছিলেন | 
আজিও ইহা তৎকালের বিজ্ঞানবত্তার পরিচয় দিতেছে । 
জাহাঙ্গীর বাদশাহের বিখ্যাত “দৌলতবাগ” উদ্চানটী দেখিবার 
জিনিস। স্থানীয় মিউনিসিপালিটার ব্যয়ে উহা সংরক্ষিত 
হইতেছে। 

এখানকার বাণিজ্য স্থানীয় শেঠদিগের দ্বারা পরিচালিত । 
কলিকাতা, বোম্বাই, সমগ্র রাজপুতানা ও ভারতের প্রধান 
প্রধান নগরে তাহাদের গদী আছে। পণ্যদ্রব্যের কারবার 
ব্যতীত তীাহার। মহাজনী কারবারও করিয়। থাকেন। এখানে 
বলাজপুতানা-মালব রেলপথের একটী প্রধান কেন্দ্র থাকায় 
পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও. রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 
নগরের তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত “ফয়-সাগর” নামক 
বাধ হইতে এখানকার পানীয় জল সরবরাহ হয়। 

রাজপুত সামন্ত ও সম্তান্ত ব্যক্তিদিগের পুত্রগণের পদৌচিত 
শিক্ষা দিবার জন্য এখানে মেও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ 
খৃষ্টাব্দে উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়] ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন 
বডলাট লর্ড ডাফরিন্‌ সাছেব কর্তৃক দ্বারোন্মেচন সংঘটিত 


অজমের ( আজমীর )-মেরবাঁড়__রাজপুতানার 


হইয়াছিল। উহার প্রধান অট্টালিকাটী মর্রপ্রস্তরে নির্মিত। 
ভারত-গবর্ণমেণ্ট পুরাতন রেসিডেন্সীর উদ্ানবাটিক। এততুদ্দেশ্রে 
দান করিয়াছিলেন। উহার কতকাংশ এক্ষণে “কলেজ পাক” 
নামে খ্যাত। এতদ্বতীত স্থানীয় রাজন্বর্গের ব্যয়ে নির্মিত 
কএকটা বোর্ডিং হাউস ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে । 

অজমেরে একটা সেপ্টাল জেল, একটী জেনারেল হাসপাতাল 
ও ছুইটা ছোট হাসপাতাল আছে। অজমের রাজপুতানা- 
মালব রেলপথের একটা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র এবং এখানকার 
রেলস্টেশন হইতে এক মাইল দুরে রেলকোম্পানীর কারখান! 
প্রভৃতি আছে। এই কেন্দ্রে বোষ্ধে-বরোদা ও সেন্ট্রাল ইত্তিয়া 
রেলপথ মিলিত হইয়াছে । ইহ! ব্যতীত ষ্টেশনের নিকটে বাংলা, 
হিন্দু হোটেল ও সরাইখান! প্রভৃতি আছে। [ অন্যান বিবরণ 
অজমের-মেরবাড় শব্দে দ্র' ] 
অন্তর্গত 
ইংরেজাধিকৃত একটা প্রদেশ । ভারত গবণমেণ্টের অধীনস্থ 
রাজপুতানার এজেণ্ট এখানকার চীফ. কমিশনাররূপে রাজকার্য্য 
নির্বাহ করিয়া থাকেন । অজমের ও মেরবাড় নামক ছুইটা 
জেলা লইয়! এই প্রদেশ গঠিত। অক্ষাণ ২৫০২৪ হইতে ২৬০৪২ 
উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৩৪৫ হইতে ৭৪৭২৪ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত । 
ভূপরিমাণ ২৭১১ বর্গমাইল | 

ইহার উত্তর ও পশ্চিম সীমায় যোধপুর রাজ্য ( মারবাড় ) ১ 
পুর্ব্বে জয়পুর রাজ্য এবং দক্ষিণে উদয়পুর রাজ্য (মেবার)। 

১৯৩১ সালের আদম-স্ুমারীর গণনা অনুসারে অজমের- 
মেরবাড় প্রদেশের মোট লোকসংখ্য। হইয়াছিল ৫৬০১২৯২। 
তন্মধ্যে অজমের উপবিভাগে ১৯১১১৯০৭ ) কেকরি উপবিভাগে 
১১৩১২৮৭ ; বিয়াবর তহশীলে ৮৭,৬৪৩ এবং তোড়গড় তহুশীলে 
এই প্রদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ৫৯,৪৩৫ ও 
ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্য! ১২,৯৩৯ । 

সংস্কৃতে মের শব্দের অর্থ পর্বত | প্রবাদ, সুর্য্যবংশীয় রাজা 
অজ এই পর্বতবহুল প্রদেশে দিগ্বিজয়ে আসিয়! অজমেরু নামে 
এক রাজধানী স্থাপন করেন। পরে উহ্াই অজমের নামে 
পরিচিত হইয়াছে । 

অজমের জেলার মধ্যে মধ্যে মরু-সদৃশ বালুকাময় প্রান্তর 
রহিয়াছে; বিশেষতঃ পুঙ্কর ও গোবিন্মগড়ের পশ্চিমাংশে 
বালুকাময় স্থানই বেশী । আবার স্থানে স্থানে শৈলমাল।ও দৃষ্ট 
হয়। মেরবাড় উপবিভাগ আরাবল্লী ( অর্ধ,দ ) শৈলের শাখা- 
সমূহে সমাকীর্ণ। আরাবল্লীর যে অংশে তারাগড় হুর্গ অবস্থিত, 


৪৮৭৩১ জন | 


উহা সমুদ্রপুষ্ঠ হইতে ২৮৫৫ ফুট উচ্চ। ইহারই সন্নিকটে নাগ- 


পাহাড় নামক,অধিত্যকাভূমে অজমের নগর অধিষ্িত। অজমের 


অজমের-মেরবাড় 


| ৪০৪7 


অজমের-মেরবাড় 


হইতে নাসিরাবাদ 'অভিমুখে যে পর্বতমালা বিস্তৃত রহিয়াছে, 


উহ]- ভারতের একটা দ্বিধাবিতক্ত অববাহিকাভূমির স্থষ্টি |. 


করিয়াছে। এই প্রদেশের দক্ষিণতাগে যে- সকল বারি- 
পাত হুইয়া থাকে, তাহা! চম্বল নদীযোগে এবং ইহার বিপরীত- 
ভাগে পতিত জলরা শি লুনি নদীযোগে সাগরে নীত হয় । 


এ সকল নদ্ীনালার মধ্যে বনাসনদী সব্বীপেক্ষা বৃহৎ । ;. 


ইহা আরাবল্ী হইতে সমুদভূত হইয়া! উদয়পুরের উত্তর-পশ্চিম 
দিয়া অজমের 


খারীনদী মেরবাড় জেলার বীরজাল গ্রামের সন্নিকটস্থ পর্বতে 
' উদ্ভূত হইয়া পরে নেষ্রিয়ার সন্নিকটে বনাসে পড়িয়াছে। 


সাগরমতী নদী অজমের নগরের অদুরস্থ আনাসাগর নামক ; 


দীঘেক' হইতে বাহির হইয়া সমগ্র অজমের উপত্যকা অতিক্রম 


পূর্বক পু্কর উপত্যকার জলরাশি-বাহিত সরম্বতীতে মিলিত । 


হইয়া কচ্ছ উপসাগরে পড়িবার সময় লুনি নাম ধারণ করিয়াছে । 


স্থানীয় 'জলাশয়সমূহের জলেই সাধারণতঃ কৃষিকাধ্য নির্বাহ 


হইয়া থাকে | 

অজমেরের প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য নিতান্ত মন্দ নহে । 
চন্দ্রালোকে আলোকিত আনাসাগর ও তাহার বাধসংস্থিত 
বৃক্ষরাজির দৃণ্ত বড়ই মনোরম । 

এই প্রদেশের : পর্তগুলিতে যথেষ্ট খনিজ পদার্থ পাওয়া 
যায়। বুটিশ অধিকারের পুর্বে ও প্রারস্তে তারাগড় পর্বতে 
সীসকের খনি ছিল। কিন্তু বিদেশী সীসার সহিত প্রতিযোগিতায় 


না পারায় খনি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় । তাজ ও লৌহও যথেষ্ট ; 
পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা খনি হইতে আহরণ করা অত্যন্ত, 


ব্যয়সাধ্য বলিয়া সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। 
আজবেস্টস, অভ্র ও গার্ণেটু নামক এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর 
এই প্রদেশে পাওয়! যায়। নানাপ্রকার প্রস্তর ও বিভিন্নবর্ণের 
মন্রও এই প্রদেশে যথেষ্ট সুলভ | পর্বতময় প্রদেশ নাঁনাপ্রকার 
ভেষজে পূর্ণ। বন্ত জন্তর মধ্যে নেক্ড়েবাঘ, 


হায়েনা, কৃষ্ণসার মুগ, নীলগাই -ও শন্বর প্রধান। এখাঁনে 


জেলায় প্রবেশ করিয়াছে । বর্ষার সময় 
জলবুদ্ধি ঘটিলে এই নদীতে নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়। 


বরাহও যথেষ্ট পাওয়া যায়। রাজপুতগণ বরাহশীকারে 


বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়া থাকেন । 

অজমের নগর ও পুষ্কর তীর্থ ছাড়া এই প্রদেশে প্রাচীন 
স্থাপত্যের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাঁ। অজমের 
জেলার দক্ষিণপুর্বাংশে হিন্দুষুগে স্থাপিত কতকগুলি দেবমন্দির 
'দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এর সমস্ত কোন্‌ সময়ে স্থাপিত 
হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। জয়পুর রাজ্যের 
সীমান্তে প্রায় ৩* মাইল ব্যাপী স্থানে প্ররূপ অনেক মন্দিরের 


৷ ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় । অধিক সম্ভব উহ? তোড়া; রায়- 


চিতাবাঘ, । 


সেন নামক স্থানের রাজবংশীয়দিগের কীর্তিকলাপ। বঘেরা ও 
সক্তানিতেও এরূপ মন্দিরের, অনেক নিদর্শন আছে। ভিনাই 


_ নগরে একটা প্রাচীন ছূর্ণ আছে। উহার স্থাপত্যশিল্প প্রশংসনীয় 
উহা কোন রণকুশল রাজপুত সামন্তরাজের বাসভবন ছিল। 


অজমের, নাসিরাবাদ, বিয়বর দেওলি ও কেক্রি এখনিকার 
গ্রধান নগর। 
মেরবাডের কৃষিজীবী 


সমূহে অধিক লোকের বাস। অধিবাসীদিগের সাধারণ 
ভাষা রাজস্থানী ও হিন্দী; কিন্ত শ্রেণীভেদে অজমেরী, মাঁড়- 
বারী, মেরবাড়ী, মেবারী ও অন্তান্ত দেশী তাষায় কিছু কিছু 
পার্থক্য আছে। 
কহিয়া থাকে, তাহা কিছু কর্কশ ও হুর্ববোধ্য | 
মেরবাড়ীদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত দেখা 
এবং প্রত্যেক মাতার সম্ততিবর্গ বিষয়ের অংশ পায়। অজ- 
মেরের রাজপুতগণের মধ্যে পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি জ্যোষ্টপুত্রে 
সীমাবদ্ধ। গুজর, জাঠ ও নিয়শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা- 
বিবাহ প্রচলিত আছে। 
এবং আইন মত তাল!ক্‌ দিয়! স্বামীত্যাগও করে। 


এখানকার বণিক সম্প্রদায়__অসবাল, অগ্রবাল, মহেশবাড়ী 


ও সরাওগী ধনে ও মানে প্রতিষ্ঠিত । ব্যবসা উপলক্ষে এই 
সম্প্রদায়ের অনেকেই এক্ষণে কলিকাতা 


করিতেছেন । আবন্তক মত তীহারা অজমেরে যাইয়া থাকেন । 


গুজরের। কৃষিজীবী বলিয়া গোচারণে দিন কাটায়। মেরবাড়ের 
অধিবাঁসিগণ সাধারণতঃ “মের নামে অভিহিত। অজমেরের 


এ ছাড়া এখানে প্রায় ৭৪৭ খাঁনি গ্রাম আছে। 
জনসাধারণ প্রায়ই উপত্যকাভুমে : 
বাস করে। এই জেলার অনুপাতে অজমের জেলাস্থ গ্রাম- 


স্থানীয় লোকেরা যে চল্তি ভাষায় কথা 


যায় 


মুসলমানের! নিকা করিতে পারে. 


মহানগরীতে বাস 


মুসলমানগণের অনেকেই শেখ উপাধিযুক্ত। স্থানীয় জাঠগণ 


যুদ্ধব্যবসায়ী ও কৃষিকাধ্যে সুদক্ষ। 

পুক্ষর বিভাগে অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে। ইহার! 
পুর্করতীর্ঘে যাত্রীদিগের পৌরোহিত্য করেন এবং যজনযাজন ও 
শাস্ত্াধ্যয়নই ইহাদের উপজীবিকা। স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ 


নিরামিষাশী। কিন্তু রাজপুতেরা চিরাচরিত প্রথামত মাংস- 
তোজনে বিরতি নহেন। মেরবাডের জৈন অধিবাসীর মধ্যে 
অনেকেই যতি বা আচার্য্ের কাধ্য করেন। তীহারা সাধারণতঃ 


অলস প্রকৃতির, এভন্ত স্বীয় ভরণপোষণের জন্য অন্ত কোন কার্ধ্য 


করেন না। . যজমানের শ্রদ্ধাদত্ত উপহারই তীহাদের একমাত্র 


অবলম্বন। জৈন ছাড়া বৈষ্ণব, শৈব ও শান্ত ধর্ম্মাবলম্বীও 
অনেকে আছেন।  - ২৬, চড়া 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ সাধারণতঃ ধুতি, কোর্ভা, পাগড়ী ও 


॥ 
| 


| 


দোপাষ্ট্া ধারণ করেন। স্ত্রীলোকের! কীচুলী, আঙ্গরাখা ও 


অজমের-মেরবাড় | 


উড়ানি ব্যবহার করে এবং শাড়ী, পেচোর! ও ঘাগর৷ 
পরিয়া থাকে । মুসলমানের! পায়জামা পরিধান করে ও 
জামার বামদিকে বোতাম লাগায়। 

বর্ষাখতু ব্যতীত এই অধিত্যকাভূমির অধিবাসীদিগকে ভীষণ 
জলকষ্ট তোগ করিতে হয়। এই কারণ হিন্দুরাজগণ প্রজাদিগের 
্বচ্ছন্দবিধানার্থ পুর্ব হইতে আনাসাগর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন । মেরবাড়ের বলাড়, দিলবার, 
জবাজা। ও কালিঞ্জর বিভাগেও এ্ররূপ অনেক জলাশয় আছে। 


এই সকল জলাশয়ে বাধ দিয় জল রাখার ব্যবস্থা করায়: 
স্থানীয় অধিবাসিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । সামান্য 
জলাভাব . ঘটিলেই এখানে অকাল উপস্থিত হয় । 


উপধুর্ঁপরি যদি ছুই তিন বর্ষ বারিপাত ন] হয়, তাহা হইলে 


দারুণ দুভিক্ষ এবং ইহার সহিত মহ।মারীও দেখ৷ যায়। 

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই অজমের-মেরবাড়ের কৃষির 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় | এই প্রদেশের ভূমি অত্যন্ত 
অনুর্বর | এতপ্তিনন এখানে বারিপাতও অত্যন্ত অল্প ও 
অনির্দিষ্ট । সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে জল সরবরাহের উপর 
কৃষির ভাগ্য নির্ভর করে | গুজর, জাঠ, মেবাত, 
রাজপুত ও রাবৎ প্রভৃতি জাতিই সাধারণতঃ কৃষিজীবী! 
এখানে সাধারণতঃ ভুট্টা, জোয়ার, যব, তুলা, তিল, 
বাজরা ও গম উৎপন্ন হয়। তোড়গড় তহশীলে কিছু কিছু 
পোস্ত এবং পুষ্ধর উপত্যকায় ইক্ষু জন্মে । শহরের 
নিকটবন্তী স্থানে সামান্ত শাকসব্জী ও ফলমূল পাওয়া যায়। 
আশু ব। আউশ শম্ত বর্ধাকালে বপন করিয়া কান্তিক- 
অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রহ কর! হয়। আমন শম্ত আশ্বিন-কান্তিক 
মাসে রোপণ এবং ফালন্ধন-চৈত্রে আহরণ কর! হইয়া থাকে। 
ভূমির অনুর্ববরতার জন্য প্রচুর পরিমাপে সার ও জল সরবরাহ 
করিতে হয়। 

গবর্ণমেন্ট বহু অর্থব্যয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
সেইজন্য এই প্রদেশের জলকর কিঞ্চিৎ অধিক । কৃষকগণ 
জমিদারদিগকে অধিকাংশ সময় শস্তেই খাজনা দিয়া থাকে। 
অর্থে খাজন। দেওয়ার প্রথাও বিরল নহে। কুলী-মঙ্কুর, 
দাস-দাসীর মাহিন।ও শন্তে দেওয়া, হয়। গত ১৯৩০ সাল 
১৯৩১ সালে শশ্তাদির দাম. প্রায় অদ্ধেক হইয়] 


অপেক্ষা 
গিয়াছিল। নিম্নে তাহার একটু নমুনা দেওয়া! গেল। 
১৯৩৩ ১৯৩১ 
গম-_ টাকায় /৭ সের গম--টাকায় 4২ সের 
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] ৫ ১০২ 


এখানে পুঞ্ষরক্ষেত্রে প্রতি বৎসর একটী মেলা বসে। এ 
সময় নানাস্থান হইতে অশ্ব ও গবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। 
রিপ্তীরখা নামক স্থানের গাভীগুলি বেশ ছুগ্ধবতী | 

এই প্রদেশের আয় সাধারণতঃ ভূমিকর, অহিফেন, 
্ট্যাম্প এবং আবগারী বিভাগ হইতে সংগৃহীত হয় । 
এই প্রদেশে একটী জেলাবোর্ড ও স্থানে 
মিউনিসিপাঁলিটি আছে । এইস্থানের পুর্তবিভাগ একজন 
এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের হস্তে 2/স্ত রহিয়াছে । অজ- 
মেরের জমিদারী সাধারণতঃ দুইভাগে বিতক্ত__খালসা ও 
ইস্তিমরারি। ইস্তিমরারদারদিগের পুর্বপুরুষগণ রাজপুত সৈন্ত- 


স্থানে 


দলে কাধ্য করিয়া! জমিদারী প্রাপ্ত হন । মরাঠ! সরকার 
ইহাদের স্থায়ী রাজকর নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 


ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বহু ইন্তিমরারদারকে সনদ দ্বারা এইরূপ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মানিয়া লন! তবে উত্তরাধিকার-লাভ 
কালে প্রত্যেক ইন্তিমরারদারকে বিশেষ নজর দিতে হয়। 
বর্তমানে এই প্রদেশে ৬৬ জন ইন্তিমরারদার আছেন; তন্মধ্যে 
১৫ জনকে তাজিমী-ইস্তিমরারদার বলা হয়। এতৎ্বযতীত 
ভূঁইয়া নামে আর এক প্রকার জমিদার আছেন। 
কিষণগড়েবু ভূ ইয়ার! “মহারাজ” উপাধিতে ভূষিত । 

কর্ণেল ডিক্সন সাহেব ১৮৪৯ হুইতে ১৮৫১ খুষ্টাধ্দ পর্য্যস্ত এই 
প্রদেশ জরিপ করেন। কিন্তু ১৮৭২ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ 
পর্য্যন্ত ল্‌া-টুস্‌ (317 ৪1068 18111000179 ) সাহেব এইস্থান 
পুনরায় জরিপ করিয়৷ ভূমির তারতম্যান্ুসারে খাজনার হার স্থির 
করিয়া দেন। ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৭ খুষ্টান্ঘ পর্যন্ত ছোয়াইটুওয়ে 
(1. উআ)109,/85) সাহেব এখানকার হস্তবুদ সংশোধন 
করিয়! পুনরায় নৃতন কর ধার্য করিয়া যান। এই প্রদেশের 
জল ও স্থলবিভাগের রাজস্ব শ্বতন্ আদায় হইয়া থাকে। 
এতস্তিন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর পুথক্‌ আয়কর 
ধরা হয়। 

রাজপুতানা-মালৰ রেলপথের প্রধান বত্ম অজমেরের ভিতর 
দিয়া এবং মেরবাড়ের উত্তর দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে ৫৯ মাইল চলিয়া 
গিয়াছে । অজমের-খাণ্ডোয়া শাখাটী অজমের শহরের দক্ষিণ দিয়! 
৪১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে | এই প্রদেশে ৫০* মাইলের 
অধিক পাক! রাস্ত। এবং ততোধিক কাচা রাস্তা বর্তমান । অধুনা 
মোটর-লরী ও বাসের প্রচলন হওয়ায় যাতায়াতের বিশেষ 
সুবিধা হইয়াছে। 

ইংরেজাধিকারে এই প্রদেশের অজমের, 
নাসিরাবাদে সেনানিবাস স্থাপিত হুইয়াছে ( ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে )| 
মেরবাড়-পদাতিক সৈম্ভ অজমের ছাউনীতে থাকে । ১৮২২ 


দেওলি ও 


পরে উহা! ৪৪ সংখ্যক 
মেরবাড়-পদাতিক (4467 10 10506) নামে খ্যাত 
হইয়াছিল । ইহারা বিশেষ প্রভৃভক্ত | থৃষ্টাবধে 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় নাসিরাঁবাদের সেনাঙ্ছল বিদ্রোহী 
হইলে, মেরবাড়-সেনাদলের এক বাহিনী বিয়াবর হইতে 
নাসিরাবাদ যাইয়া রাজকোষ ও বাঁরুদখানার ভার লয় 
এবং বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে অজমের রক্ষা করে। 
১৮৫৮ খুষ্টান্দে মের রেজিমেন্ট এবং পরে দেওলি রেজিমেন্ট 
গঠিত হয়। অজমের, নাসিরাবাদ ও বিয়াবরে জেলখানা 
আছে। অজমেরের সেণ্টণাল জেলে সুন্দর কার্পেট ও কম্বল 


১৮৫৭ 


প্রস্তুত হয়। 

কমিশনারই এই প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর । 
অধ্যক্ষ তাহাকে এ সম্বন্ধে 
ইহা ব্যতীত কএকক্তন স্কুল ও 
কলেজ-পরিদর্শক আছেন । এই প্রদেশে ক্রমশঃ শিক্ষার 
যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে! হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গভাবে শিক্ষা 
পাইতেছে। ক্্ীশিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতি হুইয়াছে। 
মেরের মেয়ো-কলেজ প্রভৃতি বিষ্যালয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ও 
স্কটুলগ্ডের মিশনরীসম্প্রদাঁয় কর্তৃক কএকটী বিদ্ভালয় পরিচালিত 
হইতেছে । অজমেরে শিক্ষকদিগের জন্য ট্রেনিং স্কুলও আছে। 
ইহা ব্যতীত শিল্পশিক্ষার্থ ২১টী শিল্পবিষ্ভালয়ও এই প্রদেশে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

_অজমেরে জেনারেল হাসপাতাল কর্ণেল ডিক্সনের 
সৎকার্য্যাবলীর মধ্যে অন্ত তম । তিনিই ১৮৫১ খুষ্টাব্দে এই 
হাসপাতালের স্থচনা করিয়া যান। ইহা ব্যতীত এই 
প্রদেশে ৭1৮টী হাসপাতাল ও ওঁষধাগার আছে। 

[ অজমের, আনাসাগর, তারাগড়, পুক্ষর প্রভৃতি শব্দে 
অন্যান্য বিবরণ ড্র” ৷ 

অজমেরের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে টুকু পাওয়া 
যায়, তাহার অর্ধিকাংশই কিংবদস্ভীযুলক। একটা প্রবাদ 
আছে যে, চৌহান রাঁজপুতবংশের অজ নামধারী জনৈক 
রাজা অনুমান ১৪৫ খুষ্টাত্দবে অজমের নগর ও দুর্গ 
স্থাপন করেন। প্রথমে নাঁগপাহাড়ের স্থুবিস্তৃত অধিত্যকী- 
ভূমে ছুর্ণ নিম্মীণ করাইবাঁর বাঁসনাই তীহাঁর হৃদয়ে সমুদিত 
হইয়াছিল, কিন্তু দৈবকারণে উহার প্রাকারাদি ধ্বংস হওয়ায় 


অজমের-গবর্ণমেণ্ট-কলেজের 
সাহাষা করিয়া থাকেন। 


অজ- 


তিনি এসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তারাগড়-শৈলে গড় বিটলি 


নামক একটা হুর্গ নির্মাণ করান। পরে এই পর্বতের পাদমূলে 
অবস্থিত ইন্ত্রকোট নামক উপত্যকার একাংশে তিনি অজমের 
নগর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধবয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ 


করিয়া নগর হইতে ১০ মাইল 
জীবন অতিবাহিত করেন। আজিও অজয়পালের মন্দির তাহার 
সমাধিস্মৃতি বহন করিতেছে । 

অপর একটী কিংবদন্তী মতে, চৌহানগণ রোহিলখপ্ডের 
অহিচ্ছত্রপুর হইতে (সম্ভবতঃ ৭৫০ খৃষ্টাব্দে) রাজপুতানায় আগমন 
করেন । তাহাদের প্রথম রাজধানী ছিল শন্বর | অজমের প্রদেশ 
তাহাদের করায়ত্ব হইলেও ততৎকালে অজমের নগর প্রতিষ্ঠিত 
হয় মাই। ূ 


৮১৯ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি এই বংশীয় পূর্বতন 
নূপতিগণের নাম বা রাজত্বকাল নির্দেশ করেন নাই, 


তবে চৌহানবংশ ক্তৃক দিল্লী-বিজয়ের আনুমানিক সময় 


নয়চন্ত্রকুত “ছান্বির মহাঁকাব্যে” 
অজয়পালকে চৌহাঁনবংশীয় ৩য় 


১১৫১ খুষ্টাত্ঘ ধরিয়াছেন। 
অজরনেরছুর্গের প্রতিষ্ঠাতা 


বূপতি বলা হইয়াছে । ডাঃ জে. মরিসনের মতে, 
চাহমানবংশীয় ২০শ নৃপতি অজয়রাজ ( সল্হণ ) অঙ্গয়মেরর 
প্রতিষ্ঠা করেন । ৃ 


কিংবদস্তীসমহের মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহারই 
অবলম্বনে ডাঃ বুহলার প্রমুখ প্রত্বতাত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন 
যে, রাজা অজ বা অজয় সম্ভবতঃ ১১০০ খুষ্টান্দের সমকালে 
বিদ্যমান ছিলেন এবং শী সময়েই অজমের নগর প্রতিষঠিত 


হইয়াছিল ।* 


অজয়ের পুত্র আনা বা অর্ণোরাজ সু্শ্ত আনাসাগরের _ 
প্রতিষ্ঠাতা । কিছুদিন হইল চিতোর নগর হইতে একটী_ 
শিলাফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে ! উদয়পুরের সুষ্িখ্যাত পণ্ডিত 
গৌরীশঙ্কর ওঝা উহার পাঠোদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে, রাজা অর্ণোরাজ ১১৫০ খুষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন । 


কর্ণেল টডের মতে, পুক্করের চৌহানবংশীয় অজপাল নামক : 
ন্পতি অজমের নগরের প্রতিষ্ঠাতা । কানিংহাম সাহেব 
লিখিয়াছেন; অজমেরের প্রতিষ্ঠাতা চৌহানরাজ অজয়পাল 


২২এলল 


পুথ্বীরাজবিজয়' গ্রন্থ হইতে জানা যায়, অর্পণোরাজ গুজরাতের 


জয়সিংহ-সিদ্ধরাজবংণীয়! কাঞ্চনদেবীকে বিবাহ করেন। প্রবাদ, : 
জয়সিংহ-সিদ্ধরাজের উত্তরাধিকারী কুমারপালের সহিত অর্ণো- 


রাজের যুদ্ধ হইয়াছিল (সম্ভবতঃ ১১৪৯--১১৫০ বাঁ ১১৫১ 


খৃষ্টাত্দে)। আনার পুত্র বিসলদেব বা ৩য় বিগ্রহরাজ অজমেরের 
চৌহান রাজবংশের প্রবল পরাক্রাস্ত নরপতি ছিলেন । তিনি 


তোমরগণকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন এবং স্বীয় 


রাজ্যে বিসলসাঁগর নামক দীঘ্ঘিক! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 


*ং 110019,1) 40 0101595, ও 0109১ 189৭. 


ইহার রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি (১১৬৩-৬৪ খুঃ) 


পাওয়া গিয়াছে। বিসলদেবের পত্র স্থুবিখ্যাত পৃরথ্থীরাজ দিল্লী 
ও অজমেরের রাজা ছিলেন। * 


১১৯২ খ্ুষ্টা্দে পৃথ্থীরাজের হস্তে শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ : 


ঘোরী পরাস্ত হন। কিন্ত ৯১৯৩ খৃষ্টাব্দে ঘোরী পুলরায় নূতন 
সৈম্ত লইয়া দিল্লী আক্রমণ করেন। এই সময়ে রাজপুতজাতি 
আত্মকলহে হূর্ধল হইয়া! পড়ে। জয়টাদের ষড়যন্ত্র ও মুসলমান- 
নেতা কর্তৃক : পূরথ্থীরাজহত্যা ইতিহাসবিদিত। [ জয়টাদ, 
পুরথথীরাজ ও মুহম্মদ ঘোরী দ্র] 

পুথীরাজকে নিহত করিয়া মুহম্মম ঘোরী অজমের অধিকার 
করেন । মুসলমান সেনাদল প্রতিহিংসাবশে পরিচালিত 
হইয়া প্রতিদ্বন্দী হিন্দুদিগকে হত্যা করিয়া নগরে রক্তনদী 
বহাইয়াছিল । তাহাদের প্রতিশোধ গ্রহণের পিপাসা মিটিলে 
দেখা গেল--অজমের বীরশুন্ত হইয়াছে। 

পৃথথীরাজের এক পুত্রকে অজমেরের সামস্তরাজপদে নিযুক্ত 
করিয়! শাহাবুদ্দীন চলিয়। যাঁন। পরে এ নাবালক রাজার 
নিকট হইতে তদীয় খুল্লতাত হরিরাঁজ বলপুর্্ক সিংহাসন 
অধিকার করেন। হরিরাজের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরীর 
প্রতিনিধি কুতবুদ্দীন ( পরে দাসবংশের ১ম রাজা) অজমের 
যাত্রা করেন। হরিরাজ মুসলমানের কোপ হইতে রক্ষা 
পাওয়ার আশ! কম দেখিয়া আত্মহত্যা করিয়া অব্যাহতি 
লাভ করেন। তদবধি অজমের দিল্লীর অধীন হইল । 

১২১০ খুষ্টান্ে কুতবুদ্দীনের মৃত্যু ঘটিলে মুসলমানশক্তি 
হীনবল দেখিয়া! গুজরাতের সোলাঙ্কিগণ ও ছুদ্ধর্য মেরগণ গভীর 
নিশীথে তারাগড় আক্রমণ করেন । তাহার! ভুর্ণস্থ ও অজমের 
নগরস্থ সমস্ত মুসলমানকে হত্যা! করিয়া প্রতিশোধের পরাকাষ্ঠ। 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
হুসেন রাজপুতহুস্তে নিহত হন। অজমের নগরের মধ্যবত্তী 
গঞ্জ শহীদান” নামক সমাধিচত্বরে শাসনকর্তী হুসেন, তাহার 


সহকন্ী যোদ্ধগণ এবং তাহার বিখ্যাত অশ্বকে গোর. 


দেওয়। হইয়াছিল | 

সন্রাটু শামসুদ্দীন আল্তামাশ সিংহ(সনে উপবেশন করিয়া 
পুনরায় অজমের অধিকার করেন। ইহার পর তৈমুরলঙ্গের 
অভিযান পধ্যস্ত অজমেরে পাঠানশাসন অব্যাহত ছিল। 
এই সময়ে রাণ৷ কুস্ত রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক । তিনি 
পাঠানশিবিরে দৌর্ধল্য ও অরাজকতার লক্ষণ দেখিয়া অজমের 


দখল করিয়া লইলেন। অনতিকাল পরেই গুপ্তধাতকের 


* অজমেরের প্রতিষ্ঠাতা ও তদ্বংশীয়গণ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয় । 


তৎকালীন মুসলমান-শীসনকর্তী সৈয়দ্‌ 


1: ৪গ্ল 


অজমের-মেরবাচ্ 


হস্তে রাণা নিহত হুইলে মালবের মুসলমান শাসনকর্তা সুযোগ 
বুঝিয়া অজমের অধিকার করেন । ১৪৭০ হইতে ১৫৩১ খুষ্টাধ্ 
পর্যন্ত ইহা মালবের শাসনাধীন থাকে | | মালব দ্র] 

ইহার পর মারবাড়ের অধীশ্বর মালদেব অজমের দখল 
করেন ; কিন্তু মুগল-সম্্রাটু অক্বর দিল্লীসিংহাসনে উপবিষ্ট 
হইয়াই অজমের দখল করিয়া লন। অক্বর অজমের ছুূর্গ সংস্কার 
করান। তিনি ইহাকে একটী স্বতন্ত্র স্ুবায় বিভক্ত করিয়া 
সমগ্র রাজপুতানাকে “স্ুবা অজমেরের' অধীন করিয়াছিলেন । 

অজমেরের জলবায়ু স্বাস্থ্প্রদ এবং হূর্গটী হূর্ভেছ্া জানিয়া 
মুগল-সম্াটগণ এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কারণ 
উহ্হাকে কেন্দ্র করিয়া ক্ত্তরভারত হইতে গুজরাত ও দগ্ষিণে 
বিন্ধ্যপর্বত পর্য্যস্ত পরিব্যাপ্ত বিদ্রোহী রাজন্যবর্গের উপর লক্ষ্য 
রাখিতে তাহাদের অনেক সুবিধা হইত। 

একবার বাদশাহ্‌ অক্বর মানত করেন যে, যদি 
পুত্র জন্মিয়া জীবিত থাকে, তাহা হইলে আগ্রা 
অজমেরে যাইয়া তিনি প্রসিদ্ধ সাধু মুইনুদ্দীন্‌ চিস্তির 
সমাধিমন্দিরে : পৃজা প্রদান করিবেন । + খৃষ্টাব্দে 
যুবরাজ সেলিম জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ১০ বৎসর পরে 
অক্বর নিজ প্রতিশ্রতি মত চিস্তির সরিফে আসিয়! শ্রদ্ধ' 
নিবেদন করিয়। যান। ইহার পরও কএকবাঁর তিনি অজমের 
তীর্থে আসিয়াছিলেন। তিনি আগ্রা হইতে অজমের 
আসিবার যে পথ নির্দেশ করেন, উহার পাশে প্রস্তরস্তস্ত নিন্মীণ . 
করাইয়াছিলেন। এ সকলস্তস্তরাজি আজিও অতগ্র অবস্থায় 
বিদ্কমান রহিয়াছে | সম্সাটু জাহাঙ্গীর"ও তৎপুত্র শাহজহান 
জীবনের অনেক সময় অজমেরে অতিবাহিত করিয়াছেন | - 
এই নগরে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ, জাহাঙ্গীর ইংলগেশ্বর রাজা 
১ম জেমস্‌ কর্তৃক প্রেরিত রাজদূত স্তর টমাস রোকে সাদরে 
অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । 

স্ুরাট বন্দর হইতে স্তর টমাস রে! যখন সম্রাট. সন্দর্শনে 
অজমের অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন চিতোরের সন্নিকটে 
টমাস কোরিয়াট. ( [11)01019,8 00৮) নামক একজন বিকৃত 
মস্তিষ্ষ ইংরেজপুঙজ্গবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। রী ব্যক্তি 
জেরুজালেম হইতে অজমের হাটিয়া আসিয়াছিল । ১৬১৬ 
ুষ্টাব্দের নবেম্বর মাস পর্যস্ত অজমেরে থাকিয়া রে সাহেব 
১৫১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাটের সহিত উজ্জয়িনী 


তাহার 
হইতে 


১৫৭০ 


1 এই সমাধিমন্দির দরগ| খুজ! সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। কএক শতাব্দী 
ধরিয়া মুসলমানগণ এই সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করিয়া আমিতেছেন। 


এজন্ত বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে চাহমান বা চৌহান, অর্পোরাজ বা আনা, | খু্টীয় ১২৭ শতকে মুইনুদ্দীন্‌ ঘোররাজ্য হইতে ভারতে আগমন করিয়া 


বিসলদেব, পৃর্থীরাজ প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য । 


ছিলেন। [মুইনুদ্দীন্‌ চিন্তি দ্র“ ] 


অজমের-মেরবাড় 


৪৮ | 


অজমোদা 


পৌছেন।..রে। সাহেব তাহার বিবরণীতে অজমের বাসের কথা 
সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়।ছেন। 

অজমের নগর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে পর্বতবক্ষে ১৬৫৯ 
খৃষ্টাব্দে সম্রাট ওরঙ্গজেবের সহিত তাহার ভ্রাত। দারার যুদ্ধ হয়। 
দার! পরাজিত হইয়! যে নির্যাতন ভোগ করেন, বাণিয়ার সাহেব 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। [দারা দ্র] 

দারার হইতে খৃষ্টাব্দে বাঁদশাহ্‌ 
ফরুখসিয়রের মৃত্যু পর্য্যস্ত অজমেরের ইতিহাসে আর কোন 
উল্লেখযোগ্য ঘটন] ঘটে নাই । ১৭২১ খ্ুষ্টাব্দে মারবাড়ের 
রাজা যশোবস্তসিংহের পুত্র অজিতসিংহ মুগল সাআাজ্যের 
অধুপতন সমাগত দেখিয়া অজমের আক্রমণ করেন। 
মুগল-শ[সনকর্ত! তাঁহার হস্তে নিহত এবং অজমের পদাঁনত 
হয়। মুহম্মদ শাহ্‌ কিছুদিনের জন্য নগর উদ্ধার করেন বটে, 
কিন্ত অবশেষে বাধ্য হইয়া ১০ বর্ষ অস্তে তিনি অজিতসিংহের 
পুত্র অভয়সিংহকে অজমের ও আহ্‌ মদাঁবাদের শাসনকর্তা নিষুক্ত 
করেন । - এখন হইতে অর্থাৎ ১৭৩১ হইতে ১৭৫০ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
অজমেরের শাসন ভার মারবাড়ের রাঠোর রাজগণের হস্তে ্যত্ত 
থাকে । ইহার পরে রাজ্যাধিকার লইয়া বিশেষ গোলযোগ 
উপস্থিত হয়। মরাঠ।-সেনানায়ক জয়াপ্পা সিন্ধিয়াকে হৃত্য!র 
অপরাধে তৎকালীন রাজা বিজয়সিংহ অজমের হুর্গ ও জেল 
মরাঠাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৭৮৭ খুষ্টাব্দে 
মাধোজী সিদ্ধি জয়পুর আক্রমণ করিলে সমবেত রাঠোর সর্দার- 
গণের হস্তে মরাঠা-সৈম্তি পরাজিত হইয়া পলায়ন করে| ইহাতে 


পরাভৰ ১৭২০ 


অজমের রাঠোরদ্িগের অধিকারে আসিল বটে, কিন্তু অধিক- | 


কালস্থায়ী হয় নাই । ১৭৯০ খুষ্টাঞ্দে ভি বোইনে (799 7301)06) 
পরিচালিত সিন্ধিয়াসৈম্ত মৈরতা নামক স্থানে রাজপুতদিগকে 
আক্রমণ ও পরাস্ত করে। ইহার পরে তিনি অজমের অধিকার 
করিয়া লন। ইংরেজাধিকারে আসিবার পূর্ব পর্য্যস্ত অজমের 


গোয়ালিয়রপতির শাসনাধীন ছিল। পিগারী যুদ্ধের অবসানে | 


১৮১৮ খুষ্টান্দের ২৫এ জুন তারিখের সন্ধি্থত্রে গোয়ালিয়রপতি 
দৌলতরাও সিন্ধিয়া অজমের ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দেন। 
[ দৌলতর।ও সিন্ধিয়! ভ্রু ] 

ইংরেজাধিকারে আসিবার পর এইস্থানের যুদ্ধবিগ্রহাদির 
অবসান হয়। ১৮১৮ হুইতে ১৮৩২ খুষ্টাত্দ পর্য্স্ত ইহার 
শীসনতার কএকজন পরিদর্শক কর্মচারীর উপর ত্যস্ত 
থাকে । ইহার! প্রথমে দিল্লীস্থ রেসিডেণ্ট, পরে মালব-রাজ- 
পুতানার রেসিডেপ্টের মতামত লইয়া শাসনকার্ষ্য পরিচালনা 
করিতেন । ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে উহ উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের অস্ততু্তি 
সইস্বা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যযভ্ত এই তাবে শাসিত হইতে থাকে । 


তৎপরে অজমের-মেরবাড় একটা স্বতন্ত্র গ্রদেশরূপে গঠিত হয় 
এবং ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগে চীফ. কমিশনর 
দ্বার শাসনের ব্যবস্থা হয়। 

১৮১৮ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিঃ ওয়াইল্ডার মহারাষ্ট্র 
স্থববেদারের হস্ত হইতে এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। 
১৮৪২ খুষ্টাঞ্ধে কর্ণেল ডিকসন অজমের ও মেরবড়ের ভার প্রাপ্ত 
হন। তিনি স্থানীয় অধিবাসিগণের হিতার্ষ খাল কাটাইয়! চাষ- 
বাসের সুবিধা করিয়া দেন। ১৮৫১ খুষ্টান্দ হইতেই এখানকার 
শাসনকার্য ঠিক মত চলিতে থাকে । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী 
বিদ্রোহের সময়ে নাসিরাবাদ হইতে ছুইদল বঙ্গীয় পদাতিক- 
বাহিনী ও একদল কামানবাহী সেনা (387759%] 108906 


200. 87058] 470111975 ) বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়া দিল্লী 
অভিমুখে চলিয়া যায়। তৎপরে এই প্রদেশে আর বিশেষ 


কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ১৮৭৯ খুষ্টাত্দে এখানে 
রাজপুতানা-মালব রেলপথ স্থাপিত হয়। তৎপর হইতেই 
অজমের নগরের শ্রীবুদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছে। 
অজমোদ--(পুং) [ বৈদ্যক ] দীপ্যক | ( বাভট, স্থ” ৩৫ অ?) 
অজমোদা-_(স্ত্রী) [ বৈদ্যক ] [প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ভট্টোজী 
দীক্ষিতের . পুত্র ভান্ুজী দীক্ষিতের মতে, “অজং মোদ্রয়ৃতি 
( ছাগলের প্রিয়) ইতি অজমোদা। অজ. মুদ্-অণ. কর্ম 
টাপক্ত্রিয়াম] যমানী। [যমানী দ্র"] ইহার পর্য্যায়-_ 
উগ্গন্ধী, ব্রন্গদর্তা, যবানিকা (অমর )3 যমানী, দীপক, 
দীপ্য, ভূতিক, যমানিকা (রত্বমালা)। [অজগন্ত মোদইব 
মোদেো গন্ধে! যস্তাঃ ] ২ অজগন্ধবতী বনযমাঁনী, বনযোয়ান। 
বৈদ্যকে ইহার সংস্কৃত নাম__খরাহ্বা, মায়ুরী, দীপ্যক, ব্রঙ্গকুশা, 
কারবী, লোচমস্তক1, বস্তমোদা, মর্কটা, মোদা, গন্ধদলা, 
হস্তিকারবী, গন্ধপত্রিকা, শিখিমোদ1, মোদাঁঢ্যা, বহ্ছিদীপিকা, 
ব্রহ্মকোশী, বিশালী, হয়গন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, মোদিনী, ফলমুখ্যা, 
বিশল্যা | হিন্দুস্থানী_-অজমোদ্‌। মরাঠী ও কর্ণাটা__অজমোদ!। 
গুজরাতী-_-অজমোদ্‌। তেলেগু-_-বামং ও আজামৌদী। আসামী 
_বনজনী।  বাঙ্গালা_বনযমানী। .. আরবী-_হুব উল্করৃভু 
কের্ফস্। লাটিন___41011100 11)%010001:269.0). এবং ডাক্তারী 
নাম 139891] 1)010010). 

বৈগ্ভক মতে গুণ_-কটু, তীক্কু, উ্ণবীরধ্য এবং. বিদাহ- 


জনক অর্থাৎ ঝালের সঙ্গে একট জ্ঞালার অনুভূতি হয়। 


ইহা! কফ ও বায়ুনাশক, হৃদয়ের ছিতকর, বলকারক, পুষ্টিজনক 


ও লঘু এবং কৃমি, অগ্নিমান্দ্য, শূল, অরুচি, রঙ্ষি হিককা, কিনে ্‌ 


ও নেত্ররোগে ইহ প্রযোজ্য । 


যমানী সাধারণতঃ তিন প্রক।র। যথা-_যমানী, বনযমানী 


অজমোদাখ্যা | | ৪০৯ ] অজয়গড় 


ও পারসীক যমানী (ইহার অপর নাম খুর।সানী যমানী )। 
ইহাদের গুণ প্রায়ই তুল্যরূপ, তবে ইহাদের মধ্যে কএকটা 
বিশেষত্বও দৃষ্ট হয়। [ যমানী শব্দে ইহার বিবরণ দ্র" ] | 

কেহ কেহ অজমোদাকে যোয়ান বা যমানী বলিয়া মনে | 


জয়, অপরাভব। [ নাস্তি জয়; পরাভবো যন্ত) বহুত্রী] 


(ত্রি) ৩ জয়শূন্ত, অপরাজেয় । (অবা”") ৪ জয়াভাব। 
[ অজেন ছাগেন যাতি যা-ক) ৩-তৎ] (পুং) ৫ অজ- 


. বাহন অগ্নি। হন | 


যমানীর অপর নাম অজমোদিক| | আয়ুর্ষেদীয় দ্রব্যগুণশান্ত্র। 


দর্ভকের পুত্র । পর পুত্রের নাম রা | (ভাগবত ) 


রচয়িতা পাছে অজমোদা বলিলে যমানীকে বুঝায়, সেজন্ত ৷ অজয়.,__( পুং ) অজয়মেরু বা অজমের নগরের প্রতিষ্ঠাতা জনৈক 


যমানীর পর্যায় শব্দে “যব'নিকোগ্রগন্ধ! চ বঙ্গদর্ভাজ- 
মোদিকা” ইত্যাদি বলিয়াছেন এবং “অজমোদা খরাহ্বা চ 
মাযুরী দীপ্যকন্তথা” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অজমোদা অর্থাৎ, 


রাজ! । | অঞমের-মেরবাড় দ্র" ] 


অজয৪__বঙ্গদেশের বীরভূম জেলাস্তিত একটী নদ। 


[ অজয়নদ দ্রণ ] 


বনযমানীকে পুথকরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। তদ্ডিন্ন যমানী ৷ অজয়গড়__মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড এজেন্দীর অন্তর্গত এক সামন্ত 


ও বনযমানী উভয়ের গুণ ও কার্য প্রায়ই তুল্যরূপ, তবে 
বনযমানী অপেক্ষা যমানীর গুণ অধিক। 
অজমোদাকে কেহ কেহ রী ।ধুনী বলিয়! নির্দেশ করিয়|ছেন। 
রাধুনীর গন্ধ যমানীর চেয়ে ভাল। এই যমানীজাতীয় 
আর এক প্রকার দ্রব্য আছে, তাহার নাম “অনীস্থৃ! | 
অনীস্ুকে কবিরাজগণ ব্যবহার করেন ন।, হকীমী চিকিৎসায় 
উহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। অজমোদ1 বা বনষমানীর 
যে সকল গুণ বৈগ্যক শানে লিখিত আছে, সে সকল গুণ 
অনীস্ুর মধ্যেও দেখ! যায় । ৃ 
অজমোদাখ্যা (স্ত্রী )[ বৈগ্যক ] বনযমানী । ২ ক্ষেত্রযমানী |. 
(রত্বাবলী ) ৩ বৃহল্লবঙ্গাদিচুণ । ৪ যমানী। (রাজনি?) 
'অজমোদ্াাগ্যবটক-_(পুং)[ বৈগ্ভক ] আমবাতে হিতকর ওষধ- 
বিশেষ ইহার প্রস্ততপ্রণালী__যমান্তাদি চুণ অর্থাৎ বনযমানী, | 
মরিচ, পিপুল, বিডঙ্গ, দেবদার, চিতামূল, শুল্ফ1, সৈন্ধব ও পিপুল- 
মূল__এই নয় দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, শুষ্ঠী ১* পল, বৃদ্ধদারক 
১০ পল, হরীতকী ৫ পল, সর্ধবচূর্ণ সমান গুও দ্িয়। একত্র মিশা ইয়া 
বটক প্রস্তত করিবে । গুড়ের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া 
অগ্রিতাপে দ্রবীভূত করিয়। চূর্ণ প্রার্গেপান্তে বটা প্রস্তত করিতে 
হয়। গুড় সহযোগ বিনাও শুদ্ধ চুর্ণগুলি উষ্ণ জলসহ অন্ধ : 
তোলা পরিমাণে সেবন করিলে উপকার দর্শে। আমবাত 
প্রতৃত্তি নান! রোগ ইহাতে নষ্ট হয়। ( ভৈষজারত্বা” ) ূ 
অজমোদিকা__( স্ত্রী) [ বৈদ্যক ][ অজন্ত মোদিক| ; ৬-তৎ]. 
_যমানী। ২ বনযমানী | [অজমোদা দ্র" ] ্‌ 
অজন্ত_-(পুং) [নসম্তি জন্ত। দস্তা অন্ত; বহুত্রী] ভেক, ্‌ 
ব্যাউ। ২ হ্র্য। (ব্রি) ৩ দস্তশৃন্য, যাহার দাত নাই। | 
8 অজাতদস্ত অবস্থাবিশেষ। 
অজয়, (পুং) [জি তাবে অচ.) নঞ্২তৎ] জয়াভাব, 
পরাভব। “লাত।লাভৌ জয়াজয়ৌ”। (গীতা ২ অপ) ই অপরা-: 
্ ১০৩ 


রাজ্য । অক্ষ” ২৪০৪৫হইতে ২৫ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮০০৪ হইতে 
৮০৩২ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর ও পূর্বে পান্নারাক্যা, 
দক্ষিণে দামে ও জব্বলপুর জেলা এবং পশ্চিমে চরখরি ও ছত্রপুর 
রাজ্য । ভূপরিমাণ ৮০২ বর্গমাইল । এই রাজ্যে একটা শহর 
ও ৩৪৩টী গ্রাম আছে । ১৯৩১ সালের গণনায় অজয়গড়ের 
লোকসংখ্য৷ ৮৫৮৯৫ হইয়াছিল | 

এই রাজ্য বিন্ধ্যপর্ধতমালার মধ্যবর্তী এবং পাহাড় ও 
উপত্যকায় পরিপূর্ণ। কেন এবং বৈরম। এখানকার প্রধান 
নদী। এখানে বৎসরে গড়ে ৪৭ ইঞ্চ বুষ্টিপ।ত হয়। 

অজরগড়ের রাজবংশীয়েরা বুন্দেলা র।জপুত এবং পান্নারাজ 
ছত্রশ!লের বংশধর । ১৭৩১ খুষ্টাঞ্ষে ছত্রশ।ল তাহার রাজ্য 
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক তাগ তাহ।র তৃতীয় পুত্র জগৎ- 
রাজকে প্রদান করেন। জগত্রাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র 

হাড়সিংহ রাজা হন | তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গুমান- 
সিংহকে বান্দা ও ত্দন্তর্ঘত অজয়গড় ছুর্গ প্রদান করেন। 
তৎপরে গুমানসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র তক্তসিংহ বান্দার রাজা হন, 
কিন্তু আলী মুহম্মদ নামক এক ব্যক্তি তাহার রাজ্য অধিকার 
করিয়া লন। ১৮০৩ খুষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ড যখন ইংরেজদের 
অধিকারে আসে, তখন অজয়গড় লছমন দাওবা নামক এক 
ুর্দাস্ত সর্দারের অধীনে ছিল। ইংরেজদের সহিত এ সর্দারের 
এক সন্ধি হয়। সর্দার সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করায় ১৮০৯ খুষ্টাব্দে 
কর্ণেল মাটিগ্ডেল অজয়গড় র্‌ অধিকার করেন এবং উহ! 
গুমানসিংহের ত্রাতুপ্পুত্র তক্তসিংহকে প্রদান করেন । ১৮৩৭ 
ুষ্টন্দে তক্তসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে মাধবসিংহ, 
মহীপৎসিংহ ও বিজয়সিংহ যথাক্রমে অজয়গডের রাজা হন। 
বিজয়সিংহ ১৮৫৫ খুষ্টান্ষে কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া! 
মারা যান। তখন এই রাজ্য ইংরেজ্রাজের হস্তে আসে। 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় পরলোকগত রাজা বিজয়সিংছের 


অজযগড় 


৪১০ ] 


অজয়নদ 


মাতা ইংরেজদিগকে প্রভূত সাহাঁধ্য করিয়াছিলেন বলিয়া: 


বিজয়সিংহের এক ভ্রাতা রণজোরসিংহকে সিংহাসন প্রদান 
কর! হয়। 

রণজোরসিংহু ইংরেজসরকার হইতে মহারাজা, 
এবং কে. সি. আই. ই উপাধি লাভ করেন। রণজোরসিংহের 
পুত্র ভূপালসিংহ বর্তমানে সবাই ও মহারাজা উপাধিতে ভূষিত । 

অজয়গড় শহরের ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব বচ্ছোনগ্রামে একটা 
প্রাচীন শহরের ভগ্রাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, চন্দেল্পবৃপতি 
পরমদ্দিদেবের ( ১১৬৫-১২০৩ খুঃ) অমাত্য বাচ্চা 
উহ! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এখানে আবিষ্কৃত 
খৃষ্টাব্দে উতকীর্ণ এক শিলালিপিতে 
নামে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
একটী স্থান উল্লেখযোগ্য । 
ভগ্নাবশেষ বুন্দেলা-রাজবংশের 
ভগ্ন প্রাচীন মন্দির বর্তমান । 
প্রসিদ্ধ । ইহার 
গুপ্তধুগের । এ যুগের গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় যেরূপ কুঞ্চিত- 
কেশযুক্ত মূ্তি দুষ্ট হয়, এই মন্দিরের গাত্রেও সেই প্রকার 


১৩৭৬ 


অজয়গড়ে নাচনা নামক অপর 
এখানকার প্র।চীন শহরের 
কীন্িচিন্ত | 


মূন্তিসমূহ বিগ্যমান। অপর মন্দিরটী চতুর্শাখ মহাদেবের, ইহার 


শিল্পগুণালী খুষ্ীয় ৮ম শতকের । 
লৌহশিল্প 
তরবারী সামান্য পরিমাণে এখনও প্রস্তত হইয়! 
স্থানে স্থানে হীরকের খনি আছে। 


এখানকার 
বন্দুক, পিস্তল ও 
থাকে । 


২ উক্ত রাজ্যের প্রধান শহর । অক্ষা” ২৪০৫৪/ উঃ এবং: 
দ্রাঘিণ ৮০১৮ পুঃ।  অজয়গড়ের প্রাচীন ছুর্গের পাদদেশেই 
এ শহর অবস্থিত। ১৯৩১ সালের গণনায় 


৪২৭৯ হইয়াছে । 

বর্তমান রাজধানী নৌশহ্‌র বলিয়া পরিচিত এবং 
পাহাড়ের উপর তুর্গটী দণ্ডায়মান তাহার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত | 
এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ছুর্গ নূতন শহরের উপর ভ্রকুটি করিয়া 
সদর্পে দণ্ডায়মান | 
বুন্দেলোদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল । 


যে পাহাড়ের উপর হুর্গটা নিম্মিতি উহার নাম কেদার 


পর্ববত | উহ্‌! ১৭৪৪ ফুট উচ্চ। অজয়গড় দুর্গ খুষ্টায় ৯ম শতকে 
বা তাহার নিকটবন্তী কোন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল ; অথচ 
এক আবুলফজ্ল ব্যতীত অপর কোন এীতিহাসিক ইহার 
উল্লেখ করেন নাই । এখানে উৎকীর্ণ লিপিসমূছে ইহার 
প্রাচীন নাম জয়পুরদুর্গ । 
জেয়ছুর্গ” নামের অপভংশ | 


ইহার প্রতিষ্ঠাতা অজয়পাল 


সবাই 


রাজা 


এই শহরকে বচ্ছিউন 


লোকসংখ্যা ; 


যে. 


ইহা মুগল ও মরাঠীদের সহিত যুদ্ধে 


বর্তমান নাম অজয়গড় “জয়গড়' বা. 


৷ অজধযদেব-__গুজরাতের 


এখানে ২টী; 
তন্মধ্যে পার্বতীমন্দিরটী বিশেষ 
শিল্পের ধার। খুষ্টীয় ৪র্থ কিংবা ৫ম শতকের ৷ 


ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । : 


হইতেই যে অজয়গড় নাম হইয়াছে, উহা কিংবদন্তী মাত্র । 
এই ছুর্গের নিকটে কএকটী জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়| 
এই মন্দিরগুলির স্থাপত্য-ধারা দ্বাদশ শতকের এবং খাজুরাহোর। 
মন্দিরসমূহের অনুরূপ | ইহার চতুর্দিকে বহু যু্তি, স্তত্ত, পাদ- 
গীঠ প্রভৃতির ভগ্াবশেষ ইততস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । ১১৪১ 
হইতে ১৩১৫ খুষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ কতকগুলি চন্দে্লধুগের 
লিপি এই সকল মন্দিরে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

অজয়গড শহরে ডাকঘর, বিদ্যালয় ও দ'তব্য চিকিৎসালয় 
প্রভৃতি আছে। 
অজয়চাদ-_কান্তকুজরাজ ধন্মবিশ্বের পুত্র । 
নয়নপাল হইতে অধস্তন ৫ পুরুষ | 
সোলাক্ষিবংশীয় নৃপতি কুমারপালের 
্রাতুষ্পুত্র অজয়পালের নামান্তর । [ অজয়পাল, দ্র ] 
অআজযনদ-_বীরভূম জেলায় প্রবাহিত একটী নদ। বীরভূমের 
ময়ুরাক্ষী নদী ও এই নদের গতি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে | 
অজয়নদ খানিকটা দক্ষিণমুখী হইয়া বীরভূম এবং বর্ধমান 


আদি রাঠোররাজ 


জেলার সীমা নির্দেশ করিয়াছে । এই নদ সাঁওতাল 
পরগণার পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বীরভূম ও 
বর্ধমান জেল দিয় প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকটে 


ভাগীরথী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই নদের পশ্চিমাংশ 
অনেকটা খজু এবং ইহার তটভূমিদ্বয় বেশ সুনির্দিষ্ট । কিন্তু 
প্রস্তর-শয্যা ত্যাগ করিবার পর বু চরের স্থষ্টি হইয়া অজয়- 
নদের গতি অতিশয় আকাবাক। হইয়! গিয়াছে । এই নদের 
গর্ভদেশ অতিশয় বালুকাপূর্ণ। গ্রীপ্মকালে ইহাতে জল খুব কমই 
থাকে। বর্ষার সময় প্রবল জলক্রোত ছুকুল ছাপাইয়া নিকটবর্তী 
কষিক্ষেত্রগুলি প্লাবিত করে । বর্ধমান জেলার রক্তবর্ণ মুত্তিকার 
উপর দিয়! প্রবাছিত বলিয়া তৎকালে অজয়ের জল অনেকটা! 
লাল হইয়া উঠে। ভাগীরথীর জলও এই সময় রক্তবর্ণ 
ধারণ করে, এজন্য অজয় প্রভৃতি বর্ধমান জেলায় প্রবাহিত 
নদীগুলি অনেকাংশে দাঁয়ী। | 4 

উইল্‌ফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, আরিয়ান 47095 
নামে অজয়নদেরই উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার উল্লিখিত 
কাটছুপ (1৪50809) কাটোয়ার ( সংস্কৃত কাষ্ঠ-দ্বীপ) নামান্তর 
মাত্র। হণ্টার সাহেবের মতে, অজয় সংস্কত অ-জয় শব্দ 
হইতে উদ্ভৃত। 

অজয়নদের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উপনদী হিঙ্গলা। এই নদী 
সাঁওতাল পরগণা হইতে অজয়নদের আট মাইল উত্তরে ঁ 
বীরভূম জেলায় প্রবেশ করিফ্লাছে। তৎপরে ছুবরাঁজপুর থানার 
এলাকার মধ্য দিয়া অজয়নদের সহিত সমান্তরালে ্রবাহিত - 


অজযনদ 


১০১৮৩ 


অজয়পাল 


হুইয় চাপলায় এই নদের সহিত মিশিয়। গিয়াছে । বীরভূম ূ 
জেলায় ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ মাইল । র 
বীরভূমের পশ্চিমে পাগুবেশ্বর এবং দক্ষিণে তেদিয়ার নিকটে | 
অজয়নদের উপরে ইঈ-ইগ্ডিয়া-রেলকোম্পানী সাঁকো নির্মাণ | 
করিয়াচ্ছেন। পুর্বে অজয়নদের পার্খববন্তী গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া 
লোক চলাচল ছিল । এক্ষণে এই নদের উভয়পার্শস্থ ভীমগড, 
শ্তামদপার গড প্রভৃতি পুরাতন জীর্ণ ছূর্গের ধ্বংসাবশেষ সেই 
প্রাচীন কালের সাক্ষা দিতেছে । 

: পূর্ববে অজয়ের উপর দিয়! মাল বোঝাই বড় বড় নৌকা 
যাতায়াত করিত। স্থপুর, ইলামব।জার প্রভৃতি বীরভূমের ছোট . 
ছোট বাণিজাকেন্দ্র হইতে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের বণিক্গণ 
যেমন বীরভূমের উৎপন্ন চাউল, লাক্ষা, গাল1, তসর, রেশম, 
কার্প।স-বঙ্ত্র, কীসার বাসন ও বিবিধ লৌহনিম্মিত দ্রব্যাদি 
গ্রহ করিত, তেমনি সুপারি, নারিকেল, বহুবিধ মসলা ও 
অপর নান! পণ্য বিক্রয় করিয়া যাইত। কাটোয়া এই আমদানী- 
রপ্তানীর অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইট্ট-ইণ্ডিয়া-রেলপথের : 
লুপলাইন স্থাপিত হওয়ার পর এই আমদানী-রপ্তানী বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । অবশ্য অজয়ের খাত মজিয়া ভরাট হইয়া যাওয়ার 


কারণেই নৌক। চলাচল বন্ধ হইয়াছে । এক সময় অজয় 
ও ময়ুরাক্ষী দিয়া মগ, পর্ত,গীজ প্রভৃতি বোষ্বেটের দল আসিয়া: 
বীরভূম ও ইহার পা্থবন্তী স্থানে অত্যাচার করিয়া গিয়াছে। 

প্রায় তিন চারিশত বৎসর পূর্বে অজয় অমরকবি চণ্তীদাসের 
জন্মভূমি নান্ুরের দক্ষিপ্রে প্রবাহিত হইত। সেকালের অজয়- : 
তীরবর্তী বালুই, বালিসারা, বন্দর প্রভৃতি গ্রাম তাহার সাক্ষ্য : 
দিতেছে । নান্ুর হইতে অজয়ের শআোত এক্ষণে বহু দক্ষিণে 
সরিয়া গিয়াছে । 

অজয়ের তীরেই কেন্দুবিন্ব গ্রাম, বর্তমান জয়দেব-কেন্দুলী__ 
যেখানে জয়দেবের অমৃত-মধুর গীতিকাব্য গীতগেবিন্দ রচিত: 
হইয়াছিল । জয়দেবের পুণ্যম্থতিই অজয়কে অমর করিয়া | 
রাখিয়াছে । আজিও প্রতি পৌষ-সংক্রান্তি হইতে তিন 
দিবসব্যাপী উৎসবে প্রায় পঞ্চাশ-হাজার নরনারী কবির 
উদ্দেন্টে শ্রদ্ধ! নিবেদন করিতে আসে । এই উপলক্ষ্যে সেখানে 
একটা বুহৎ মেল! বসে। মেলায় নানা জিনিষ বিক্রীত হয়। 
কবি বনমালী দাস “জয়দেবচরিত্র গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জয়দেব 
প্রত্যহ প্রভাতে গঞ্গাক্নান করিতে যাইতেন। কেন্দুলী হইতে 
গঙ্গা অনেক দূর, নিত্য যাতায়াতে জয়দেবের কষ্ট হয়, তাই 
গঙ্গাদেবী বলেন যে, আমি প্রতিদিন অরুণোদয়ে তোমার ক্নান- 
কালে অজয়ে গিয়া উপস্থিত হইব এবং পৌষ সংক্তান্তির 
'উৎসব-দিবসে সর্বসাধারপে আমার দর্শন পাইবে । 


জন- 


। অজয়পালঙ৬_কুমায়ুন রাজ্যের টাদবংশীয় নায়ক। 


সাধারণের বিশ্বাস, পৌষ সংক্রান্তির ত্রাঙ্গ-মুহর্তে আজিও অজয়ের 
্োত উজানে বহিয়া পুণ্য-প্রবাহিণী ভাগীরথীর আগমনবার্তী 
বিজ্ঞাপিত করে । অজয়ের কদন্বখপ্ীর ঘাট প্রসিদ্ধ । বনমালী 
দাস লিখিয়াছেন__ 
“অজয়ে তরঙ্গ বহে অতি স্থুশোভন । 
কিনারে পুষ্পের শোভা গন্ধে হরে মন ॥৮ 
প্রবাদ, এই ঘাটেই কৰি জয়দেব শ্রীরাধামাধবের যুগলবিগ্রহ 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে এখানে বসিয়াও তিনি 
গীতগোবিন্দ রচনা করিতেন । 

অজয়পাল,-_গুজরাতের সোলাহ্কি রাজবংশের নবম নুপতি। 
ইনি এই বংশের অষ্টম নৃপতি কুমারপালের ভ্রাতুষ্পুত্র । ইহার 
পিতার নাম মহীপাল। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে অজয়পাল সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । এই নির্বোধ রাজার সময় হইতে গুজরাতের 
সোলাঙ্কি রাজ্যের অবনতির সুচনা হয়। মেবারের রাণা 
সামস্তসিংহের সহিত যুদ্ধে ইনি পরাজিত ও আহত 
হন। সেই সময় আবু পর্বতের পরমারবংশীয় রাজ! ধারাবর্ষের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রহলাদন অত্যন্ত বীরত্ব দেখাইয়! গুজরাত রক্ষা 
করিয়াছিলেন । অজয়পাল জৈনধন্মের বিরোধী ছিলেন এবং 
এই নিমিত্ত বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন । সংবৎ 
অর্থাৎ ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি নিজ দ্বারপালের হস্তে নিহত হন। 

১২৩১ বিক্রম সংবতের দানপত্রে ও চালুক্যরাঁজ দ্বিতীয় 

ভীমদেবের ১২৫৬ বিক্রম সংবতের অণহিলপাটক দানপত্রে 
এবং ভাববুহস্পতির খণ্ডিত বেরাবল শিলালিপিতে ইহার 
উল্লেখ আছে। ইহারই রাজত্বকালে (বিক্রম সংবৎ ১২৩২ 
বা ১১৭৫ খুঃ) অণহিলবাড়ে ধারা-নিবাসী অমর দেবের পুত্র 
নরপতি কর্তৃক 'নরপতিজয়চর্ধযা” নামক গ্রন্থ প্রণীত হয়। 
অজযপাল২-_এক বরগুজর নৃূপতি। ইনি খুষ্টীয় ১*ম শতকের 
মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন । আলবার রাজোর রাজগড় শহরের 
প্রা ৯ ক্রোশ পশ্চিমে পারনগর নামক স্থানে নীলকমহাদেবের 
মন্দির অবস্থিত। এ মন্দির অজয়পালের নিম্মিত বলিয়া! কথিত হয়। 


ইনি 


১২৩৩ 


শ্রীনগরে একটা প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন (১৩৫৮ খুঃ) । 
অজয়পালঃ-__-অজমেরের প্রতিষ্ঠাতা চৌহাঁনবংশীয় একজন 
নরপতি। এঁতিহাসিক কানিংহাম সাহেবের মতে, ইনি 
৮১৯ খুষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন | কিন্ত এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ 
ৃষ্ট হয়। নয়চন্ত্রকৃত “হান্বির মহাকাব্যে অজয়মেরর প্রতিষ্ঠাতা 
অজয়পালকে চৌহানবংশীয় ৩য় নৃপতি বলা হইয়াছে। বৃহলার 
প্রমুখ এরতিহাসিকগণ ইহার রাজত্বক।ল খুষ্ীয় দ্বাদশ শতকের 


প্রথমপাদ বলিয়া! স্থির করিয়াছেন। [অজমের-মেরবাড় দ্র"] 


অজয়পাল 


] ৪১] 


অআজয়সিংহ 


অজযপাল,__কাগ্কুজের এক রাজ । নয়নপাল নামক 
প্রথম রাঠোররাজ ইহাকে হত্যা করিয়া ৫২৬ সংবতে কান্ত- 
কুজের রাজা হন | 
অজয়পাল,--এক প্রাচীন সংস্কত কোষ ও স্মার্ত গ্রন্থকার | 
কমলাকরের *শূদ্রধন্মতত্বে' ইহার উল্লেখ আছে। 
অজয়পাল,__সঙ্গীতের নিয়মবিশেষ । 
অজযপুর,__অধুন। বুক্রুর বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
গয়ার পুর্বে এবং ফন্তুনরীর ধারে অবস্থিত। ইহার উত্তর 
দিকে একটা প্রাচীন নগরের ভগ্রাবশেষ দুষ্ট হয়। অজয়পুর 
অনেক কালের পুরাতন । পুর্বে ইহার অনেক সমৃদ্ধি ছিল। 
এক্ষণে কতকগুলি প্রস্তরথচিত মন্তি ও স্তম্ত আছে। অনেকে 


সেইগুলি বুদ্ধদেব কর্তৃক নির্মিতি বলিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ 


চৈনিক পরিব্রাজক মুয়ন চোয়াউ্‌ এস্থানে আসিয়াছিলেন। 


তিনি এখানকার একটা গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, 
অজরপুরের 
হইয়াছিল | * বোধিসত্বের শ্ঠায় একজন বুদ্ধ এ হস্তীর গুঁরসে 
জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রবাদ স্মরণ রাখিবার জন্য বোধ হয় 
এ সকনস্তন্ত ওস্তপ নির্মিত হইয়াছে। এখানে বুদ্ধকুণ্ড ও 
সুর্যাকৃণ্ড নামে প্রাচীরবেষ্টিত ছুইটী সুন্দর পুষ্ষরিণী আছে। 
বুদ্ধকুণ্ডে ন্নান করিবার জন্য প্রতি বৎসর অনেক লোক- 
সমাগম হয়। 


অজয়পুর২_-রাজপুতানার একটা প্রাচীন নগর। কল্যাণরায়ের 


এক মন্দিরে ১২৩৬ বিক্রম সংবতে ( ১১৮০-১ খুষ্টার্দে ) উৎকীর্ণ 
একটা লিপিতে অজয়পুরের (ব! বিজয়পুরের) উল্লেখ দেখা! যায়। 
( অজিয়া ) দেবী নায়ী একজন. 


কথিত আছে যে, অজয়া 
দহীয়া কুমারীকে অজমেরে পৃর্বীরাজের সহিত বিবাহ দিবার 
জন্য লইয়া বায়! হইতেছিল । পথিমধ্যে অজয় অজয়াঁপুর 


নামক একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানেই বাস করিতে । 
পৃর্ধীরাজ অজয়াপুরে শিকার করিতে যাইলে : 


ল[গিলেন । 
অজয়ার সহিত সাক্ষাৎ হয়; তখন তিনি তীহাকে অজমেরে 


আনয়ন করেন। এই প্রবাঁদটী সম্ভবতঃ উপরোক্ত লিপিটীর 


সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কারণ উহাতে । 


রাজ। পূর্থীদেবের ও অজয়পুরের নামোল্লেখ আছে। 

অজযমল্প-_মারবারের প্রথম রাজা শিবজীর কনিষ্ঠ পুক্র। 
ইহ!র অপর ছুই ভ্রাতা অপেক্ষা ইনি অধিক সাহসী ও প্রতিতা- 
শীলী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অশ্বথামা পৈত্রিক রাজ্য এবং 
মধ্যম ভ্রাতা শোণাঙ্গ ইদর অধিকার করিলে, ইনি নিজ অদৃষ্ট 
পরীক্ষার্থ স্বদেশ হইতে বহিশ্তি হইলেন। স্ুরাট নগরের 
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এই গ্রাম বুদ্ধ. 


জনৈক রাজকর্তক একবার গন্ধহুস্তী আক্রান্ত. 


অজযমের-_অজমেরের প্রাচীন নাম। 
স্থাপন করেন। 
অজয়রাজ ( সল্হণ )_চৌহানবংশীয় বিংশ নরপতি। ইনি 


সিংহাসন-ট্যুত করিয়া স্বয়ং মালবের রাজী হৃন। 
সময় মালবের পরমারবংশ হুইটী শাখায় বিভক্ত হয়। 


শেষ সীমা পর্ধ্যস্ত গিয়া পশ্চিম উপকুলস্থ ওখমগ্ুলের চাবডা 
জাতীয় রাজ! বিক্রমসিংহকে বিনষ্ট করিয়া তাহার রাজ্য 
অধিকার করিলেন। বিক্রমের প্রাণবধ করিয়া রাজ্য 
লইয়াঁছিলেন বলিয়া ইহার বংশধরের! “বধাইল” নামে বিখ্যাত। 
উক্ত প্রদেশে আজিও অনেক বধাইল বাস করে |, 

চৌহান অজয়রাজ ইহ! 
[| অজয়রাজ দ্র ] 


প্রথম পৃর্ীরাজের পুত্র । ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি অজয়মের স্থাপন 
করিয়াছিলেন | [7]. &..১ ৬০1. সু) 1). 14] [ অজমের- 
মেরবাড় দ্র] 


অজয়বন্মী_মালবের পরমার রাজবংশের ষোড়শ নুপতি। 


ইনি জ্োষ্ঠভ্রাত। জয়বন্মীকে 
ইহার 


ইহার পিতার নাম যশোবন্মা | 


জ্ষ্ঠশাখা বলিয়া পরিচিত এবং কনিষ্ঠ 
শাখা “মহাকুমার” নামে অভিহিত হয়। . রাজ। জয়বর্্ম।র দুর্ব্বল 
হস্ত হইতে যখন অজরবন্্মী রাজদও্ কাড়িয়া! লইলেন, সেই 
সুযোগে কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষমীবন্মা অসিবলে স্বতন্ত্র রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করেন । অজয়বন্মার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বিন্ধ্যবন্মী 
মালবের রাজ। হন । [ পরমার, মালব, জয়বন্্মী, লক্ষষীবন্ম দ্র" ] 


মালবের নৃপতি 


অজয়সিংহ,__মেবারের রাণ। লক্ষ্ণসিংহের পুত্র। প্রবাদ, রাণা 


লক্মণসিংহ যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তখন তাহার পিতৃব্য রাণা 
ভীমসিংহ রাজকাধ্্য পরিচালনা করিতেন এবং এই ভীমসিংছের 
পত্রী পদ্মিনীর জন্য আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন। 
প্রথমবারে অকৃতকার্ধ্য হইয়া আলাউদ্দীন্‌ দ্বিতীয়বার চিতোর 
অবরোধ করিলে রাজপুত ও মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত 
হুইল। একদিন গভীর রাত্রে রাণা দৈববানী  শুনিলেন, 
অধিষ্ঠান্রী দেবী বলিতেছেন, “মৈ ভূখা ৮ রাণা। সর্দীর- 
গণকে তাহা জানাইলেন। কিন্ত তাহারা বিশ্বাস না করায় ্ 
তিনি নিশাকালে সকলকে প্রাসাদে আহ্বান করিলেন। 
পুনরায় সেইরূপ দৈববাণী হইল। দেবী বলিলেন, এক এক 
দিন এক এক জন রাজকুমারকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া 
যুদ্ধে পাঠাইতে হইবে । এইরূপে দ্বাদশটা বলি পাইলে আমি. 
পরিতৃপ্ত হইব। আদেশমত কাজ হইল, জ্যেক্ট অরিসিংহ_ 
প্রথম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রাণার ট 
দ্বিতীয় পুত্র অজয়সিংহ কিন্তু রাণার নিষেধে যুদ্ধক্ষেত্রে রগ 
যাইতে পারিলেন না। তাহার কনিষ্ঠগণ রাজপদে অভিষিক্ত 
হইয়া ঘুদ্ধে গিয়া প্রাণ. বিসর্জন করিলেন । এইপে 


উন না 
রা... 


অজয়সিংহ 


৪১৩ ] 


অজবীথী 


২১.২২২২২২২-্স-ল্শ্শ্্্  ্শ্্ভ্াাাটািি 


একাদশজন রাজপুত্র বিনষ্ট হইলে রাণা লক্ষ্ণসিংহ অজয়কে অন্ধু- 
চরসহ কৈলবারায় পাঠাইয়! দিয়া নিজে যুদ্ধে গমন করিয়! 
আত্মাহুতি দিলেন। চিতোর আলাউদ্দীন কর্তৃক অধিরুত হইল। 


অজয় কৈলবারায় গিয়াও শান্তিতে তিষ্ঠিতে পারিলেন না । 
পাহাড়ী শক্র মঞ্জুর আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। পুত্র 
আজিম ও সুজনসিংহ তখন বালক । তাহার! কিছুই করিতে 


পারিল না। অগত্যা তিনি জ্যেষ্ঠ অরিসিংহ্ের পুত্র হামীরকে 
আহ্বান করিলেন। হামীর মঞ্জুর ছিন্নশির আনিয়া পিতৃব্যকে 
উপহার দিলে তিনি সেই শক্ররক্কেই হামীরের ললাটে রাজটীকা 


অঞ্কিত করিয়া দিলেন । হামীরসিংহুই চিতোর উদ্ধার করেন এবং 


সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অজয়ের ভাগ্যে চিতোরের সিংহাসন- 


লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। কথিত আছে, হামীর ১৩০১ খৃষ্টাব্দে 
সম্ভবতঃ | 


( বিক্রম-সংবৎ ১৩৫৭) সিংহাসনে অ।রোহণ করেন। 
তৎপুর্ধবে অজয়সিংহ পরলোক গমন করিয়াছিলেন 


সমরসিংহের আবু পর্ধতের উতকীর্ণ শিলালিপিতে এবং | 


রাণ। কুস্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে (বিক্রম-সংবৎ 
১৪৯৬ ) ইহার উল্লেখ আছে। 


অজযুসিংহ২__মারবারের জনৈক রাজপুত্র । ইনি আদি নৃপতি | 


শিবজী হইতে বার পুরুষ অধস্তন। ইহার পিতার নাম চণ্ড। 

অজয়সিংহ,__কলছুরির জনৈক র।জা। কলছুরির ( চেদি) 
বিজয়সিংহদেব ও তাহার মাতা গোসলদেবী কুস্ত উপলক্ষে 
নম্মরদাতটস্থিত শ্রিপুরী নামক স্থানে যে দানপত্র প্রদান করেন 
( চেদি-সংবৎ ৯৩২ ), উহাতে অজয়সিংহের নামোল্লেখ আছে। 


অজযা__(ভ্ত্রী) [নান্তি জয়ে৷ মাদকত্বেন অন্ত।2] বিজরা, 


(চলিত ) সিদ্ধি, ভাঙ্গ। 
অজয়া২__(স্ত্রী) বৌদ্ধতন্ত্রেক্ত এক দেবী । ইনি তন্ত্েক্ত 


'দেবত। বুদ্ধকপালের সহিত অবস্থান করেন। [বুদ্ধকপাল দ্র ] 
অজয়া,__(স্ত্রী) দেবীবিশেষ। বরাহপুরাণ মতে, বৈষ্ণবী, 
কাম্তপী ও অজয়া নামী তিন দেবীকে মস্তকঘ্বার প্রণাম 
করিয়। দক্ষিণাবর্তক্রমে মাসে মাসে তিলোদক দান করিলে 


পিতৃলোক তৃপ্ত হন। 
অজয্য-_(ত্রি) [ ন জি-যৎ শক্যার্থে) নঞ.-তৎ ] ছুর্জয় (শক্র)। 


“দেবৈরজধ্যান্‌ দিতিজান্৮। (ভারবি) ২ পণ। 
অআজর,_(ত্রি) [নাস্তি জরাহম্ত ] বার্ধক্যশৃন্ত, জরারহিত। 
“অজরামরবত্প্রাজ্ঞঃ” ( হিতোপদেশ )। (পুং) ২ দেবতা। ছয়টী 
ভাবাবকারের মধ্যে প্রথম তিনটা দেবতাদের আছে, পরবর্তী 
তিনটা নাই, এইজন্য তাহার অজর। ৩ আত্মা । ( বৃহদারণ্যক 
৪.৪.২৫ ) ৪ অজীর্ণ, নবীন। ( মহাভা? ১.১৩১.৭ ) ৫ বৃদ্ধদারক 
নামক বৃক্ষবিশেষ। [ন জীধ্যতি ক্ষীয়তে ন জ-অচ ](ক্লী) 
৬ পরত্রহ্ম। ৭ সুবর্ণ। (রাজনি”) 


অজর২-__ককেশস্‌ পর্বতের একটা শখ| | [ ককেশস্‌ দ্র") 
অজরত ( অযর বা তেন্সী-নোর )_ রুষাধিকৃত মধ্য এসিয়ার 


একটা হৃদ | স্ুবুহৎ গোবী নামক দেশের কিরঘিজ বিভাগে 
অবস্থিত। পূর্বে ইহার জলরাশি বলখাশ হদে আসিয়া 
পড়িত। [:বলখাশ, দ্র] 


অজরক-__(ক্লী)[ বৈদ্যক ] অজীর্ণ | (সিদ্ধযোগ, কাস-চি*) 

অজরৎ_(ত্রি) [ন জু-শতৃ7 নএতৎ ] অজরা গ্রস্ত । (স্ত্রী) 
২ অদিতি । (শুক্লুষজুঃ ২১.৫) 

অজরয়ু-_(ত্রি) জরারহিত, নিত্য তরুণ। (খক্‌ ১.১১৬.২০ ) 

অজরস্-_(ব্রি) বার্ধক্যহীন | 

অজর!,-_(স্ত্রী) | নাস্তি জরা অন্ত|ঃ | [ বৈদ্ক ] ঘৃতকুমারী । 
ঘৃতকুমারী গাছ শুষ্ক হয় না| বলিয়া ইহার নাম অজর|। 
২ গৃহগোধিক!, টিকটিকী। ৩ জীর্ণফপ্রীলত! | ( শব্দকল্প”) 
৪ ব্রাঙ্গণজাতি | “সা সত্যা সাজরামরা” (মনু ২.১৪৮)। 
৫ আত্মপ্তপ্তা, চলিত আলকুশী। (ভাবপ্র” পু?) 

অজরা-_স্ত্রী) প্রাণের কন্তা। মেরুকন্তা আয়তি ধাতা হইতে 
প্রাণকে পুক্ররূপে প্রাপ্ত হন। প্রাণের স্ত্রী ধূত্রবতীর গর্ভে 
ছ্যতিমান্‌ ও অজরা নামে ছুই সন্তান জন্মে। (মাকপুগ) 

অজর!১_দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমাল!র দক্ষিণ|ংশে 
আর্জেন্টিনা প্রদেশের অন্তর্গত একটা হদ। আয়তন ৮ বর্গমাইল । 

অজধ্য-(ক্লী)[ ন জ্‌-যত, সঙ্গমনে কর্তরি নিপাত্যতে। ন 
জীর্্যতীত্যজর্য্যম্‌ ] মৈত্রী, সৌহাদ্দ। পর্যযায়__ন্সেহ, মৈত্রী, 
প্রীতি, সতাজন, সঙ্গত। ( হলায়ুধ ) ২ অনপায়। “র।মাজধ্যং 
কুরু দ্রুতং”। (ভষ্টি ৬.৫৩) (ব্রি) ৩ অজরাহ। (রঘৃ” ১৮.১৬) 

অজলন্বন__(ক্রী) [ অজ ইব লম্ব্যতে গৃহ্তে, অজ-ল্ব-ন্যুট্‌ ] 
আৌতোহঞ্ন। ২ রসাঞ্জন, সুন্মা। 

অজলোমন্‌্-__(পুং) [ অজন্ত লোম ইব লোম যন্ত; বন্ুত্রী ] 
[ বৈস্ভক ] অজলোমের স্য।য় মঞ্জরীবুক্ত বৃক্ষ, চলিত শুয়াশিশ্বী | 
পর্যযায়__শিখী, কেশী, মহাহৃস্বা, অগ্রপণী | 

অজলোমা(-মী)_ন্ত্রী) | অজলোম-ঙাপ্‌ বা ভীপ্‌ চ][ বৈদ্যক ] 
শৃকশিশ্বী, চলিত আলকুশী। ২. মহৌষধিতেদ | 
অজবন্ব_(পুং)| ন জু-অসুন্‌ |] বেগশৃন্ত, ছুব্ধল | (খক্‌ ২-৯৫-৬) 


৷ অজবস্তি__(পুং) খধিবিশেষ। [ এই শব্দ পাণিনির গৃষ্ট্যা দি, 


শুত্রাদি ও যস্কদি গণে পঠিত ] 
অজবল্লী_(ন্ত্রী) | বৈগ্যক ] মেষশুঙ্গী, চলিত মেড়া শিঙ্গে। 
অজবাহ-_( পুং) [অজং বাহয়তি যত্র, অজ-বহ-ঘঞ. 
অধিকরণে ] দেশবিশেষ। [ কচ্ছাদিগণীয় অজবাহ-তবদি অর্থে 
অপ] (ক্রি) ২ তদ্ধেশীয়, তদ্দেশজাত ইত্যাদি । 
জজবীথী-_( স্ত্রী) [ অজা অজাতা, নিত্যকালব্যাপিনী ইতি 
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অজবেশ 


৪১৪ ] 


অজহিবেৰ 


ব। কীথী নক্ষত্রাণাং শ্রেণী; কর্মধা। অজেন ত্রহ্ষণা নির্মিত 
বীথী পদম্‌ শাকপাণ্তৎ্* ইতি বাচস্পত্যম্‌ ] গগনসেতুরূপ ছায়া- 


পথ, যমনাল1 । আকাশের উত্তর-দক্ষিণ-ব্যাপিনী নক্ষত্রমাল। | 
এই অজবীথী হইতে আরন্ত করিয়া অগস্ত্যস্থান পর্য্যন্ত 


পিতৃান পথ। “পিতৃযানোইহজবীথ্যাশ্চ যদগস্ত্যন্ত চান্তরং |” 
( যাজ্ঞবন্ক্যস ৩.১৮৪ ) ব্রঙ্গাগুপুরাণ মতে, ( ৫০.১৯৩০ ) ৬৬:৫১ ) 


নুর্য্যের সাহ্তংসরিক গতিপথের মধ্যে উত্তরপথ নাগবীথী ও. 


দক্ষিণপথ অজবীথী নামে প্রসিদ্ধ। মুলা, পুর্বাধাঢা ও 
উত্তরাযাঢ়ী লইয়া অজবীথী। [ ছায়াপথ দ্র” ] 
অজবেশ,-_হিন্দৃস্থানের এক প্রাচীন কবি। 
খুষ্টাঞ্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বান্দারাজ্যের ( রেবা ) 
অধিপতি -বীরভানুসিংহের সভাঁকৰি 
ছিলেন। 
উল্লেখ আছে । 


ইনি ১৫১৩ 


(১৫৪০-১৫৫৪ খুঃ) 


অজবেশ.-__এক কবি । ইনি রেবানরেশ মহারাজ বিশ্বনাথসিংহের 


সভাকবি ছিলেন | ইনি ১৯৮৬০ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 


অজশুঙ্গী, (-শৃর্গিক। )-(স্ত্রী) [ অজন্ত মেষস্ত শুঙ্গমিব | 
বৃক্ষ 5. 


ফলমন্তাঃ; বহুবী] তিক্তশাকগণীয় 
মেষশুগী। চলিত . গাড়লশিঙ্গা, 
সংস্কৃত পধ্যায়__বিষাণী, 


স্বনামখ্যাত 
ছাগলবেটে, মেড়াশৃী | 
বিষাণিকা, চক্রশ্রেণা, অজগন্ধিনী, 


মৌব্বী, নেত্রৌষধি, আবন্ভিনী, মেষশুঙ্গী, বন্তিক, সর্পদংষ্টি, কা, ; 
চকষুষ্থা, তিক্তদুপ্ধা, পুত্রশূঙ্গী, কণিকা । মরাঠী_মেষসেংগ | 
কর্ণাটী_উরিয়মর | ইহার গুণ__কটু, তিক্ত; ইহাতে কফ, | 
অর্শ, শূল, শোথ, শ্বাস, হ্ৃদ্রোগ» বিষরোগ, কাস, কুষ্ঠ প্রভৃতি ; 


পীড়া নষ্ট হয়। ইহার ফলের গুণ__তিজ্ত, উষ্ণ, কটু, কফ ও 


বায়ুনাশক, জঠরাগ্নিবদ্ধক, রুচিকর, হ্ৃগ্য। ইহা লবণ ও. 
অশ্রসযুক্ত। (রাজনি”) ২ ককটশৃঙ্গ, ইহা পুত্রজীরাকর 
তরুবিশেষ। (সুশ্রুত, সু) ৩৭ অগ) অনেকে কর্কটশুঙ্গী ও. 


অজশুঙ্গী একই বস্ত মনে করেন। কিন্তু এঁ ছুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 
[ মেষশুজী ও কর্কটশুঙ্গী দ্র ] 


অজশূঙ্গী-_( (স্ত্রী) এক প্রকার চারাগাছ। রাক্ষসহস্তা বলিয়! | 


অথব্ববেদে (৪.৪৭) ইহার উল্লেখ আছে। 


অজঞ্ী__( স্ত্রী) [ বৈগ্যক ] ফটিকারিকা। (মাধবনিণ) 
অজস্তন্দ_(ব্লী) [ অন্ত তুন্দমিব তুন্দমন্ত । নগর অর্থে স্ুট 


নিপাতনে ] নগরবিশেষ।:“অজস্তন্দং নাম নগরং।” (সিদ্ধান্তকৌ?) 
অজস্ত-__( পুং) একজন গোত্রপ্রবর্তক খষি। ইনি অঙ্গিরার 
ওরসে ও মরীচির কন্তা সুরূপার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
( মতন্তপুং ১৯৬. ৪) | 

অজজ্র__-(ক্রী) [ন জন্ু মোক্ষণে--র কী কর্তরি] 


হরিশ্চন্দ্র ভারতেন্দু প্রণীত “সুন্বরীতিলক" গ্রঙ্থে ইহার 


করেন। 


] 


সন্তভত, নিরবচ্ছিন্ন। “অজজ্র্দীক্ষাপ্রাযতন্ত মদ্গুরোঃ”। (রঘু ৩.৪৪) 
(তরি) ২ চিরস্থির বস্তমাত্র। ৩ ঘর্মম। (খক্‌ ৩-২৬.৭ $ অথর্ব্ব ৬.৩৬.১). 


৪ জ্যোতিঃ | (খক্‌ ১০.১৩৯.১ ) ৫ ভান্গু। (শুরুষজুঃ ৮-৯৯.২৮) 
৬ অগ্রি। (খক্‌ ৮:৪৯.৪) (ক্লী) ৭ মান। (খক্‌ ১.১০০,১৪) 
( পুং) ভবিষ্) মন্বস্তরের ভবিষ্) মন্থু মেরুসাবণি বা৷ 
রোহিত প্রজাপতির এক পুত্র। 
(ব্রহ্গাগ্ুপুণ ১০০.৬৪) [ সুশন্ম দ্র" ] 


বোধক; অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত লক্ষণা নামে শব্দের বৃত্তি বা শক্তি- 
বিশেষ। ইহার অপর নাম উপাদানলক্ষণ| | 
ইহার এই লক্ষণ করিয়াছেন__ 

“ন্বসিদ্ধয়ে পরাপেক্ষঃ পরার্থে স্বসমর্পণম্‌। 


উপাদানং লক্ষণঞ্চেত্যুক্ত! শুদ্ধেব সা দ্বিধা ॥৮ 


অন্বয়সিদ্ধির নিমিত্ত অন্তকে আশ্রয় করিয়! যে শব্দ পরের: 
অর্থে অর্থ সমর্পণ করে, তাহাই উপাদানলক্ষণা। ইহাকে 
মুখ্য লক্ষণা কহে। উপাদানলক্ষণ। ছুই প্রকার, বূট্িমূল ও. 
প্রয়োজনমূল। যথা-_“শ্বেতো ধাবতি |” শ্বেতবর্ণ দৌড়িতেছে |. 


শ্বেতবর্ণ কখন দৌডিতে পারে ন!। 
প্রত অর্থ থাকিতেছে না, 
হইতেছে না। 
বুঝিতে হুইবে।: “কুস্তাঃ গ্রবিশস্তি | 
করিতেছে। অষ্টা্গ অস্্শস্ত্রভূষিত পুরুষের। প্রবেশ করিতেছে, 
ইহাই এ কথার তাৎপর্য্য 


স্থতর।ং এখানে ্বেতব্ণের 
তাই ক্রিয়ার সঙ্গেও ঠিক অন্বয় 


অজহল্লিঞ্গ_( পুং) [হা (ওহাক্‌ ত্যাগে ) শতৃ, ন জহৎ লিঙ্গং 
যম্) বহুত] যে শব্ধ, ভিন্ন লিঙ্গের বিশেষ্যের বিশেষণরূপে 
লিঙ্গ পরিত্যাগ করে না 
বেদ কিংবা শ্রতিই প্রমাণ। 
এখানে বেদ পুংলিঙ্গ শব্দ এবং শ্রুতি স্্রীলিঙ্গ শব্দ) প্রমাণ 
কিন্তু বেদ ও শ্রুতি পদের বিশেষণরূপে : 
প্রযুক্ত হুইয়াও আপনার লিঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই । অর্থাৎ, 
বেদ শব্দের বিশেষণস্বরূপ বলিয়া ইহা পুংলিঙ্গ হয় নাই এর 


প্রযুক্ত হইলেও আপনার 
যথা, “বেদঃ শ্রতির্বা প্রমাণম্‌।” 


ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, 


্ শব্দের বিশেষণন্বরূপ বলিয়া! স্ত্রীলিঙ্গও হয় নাই। 


ইনি সুশন্মগণভুক্ত | 


 অজহ্ৎন্সার্থা_(্ত্রী) [ ন ওহাক্‌ ত্যাগেশত্‌ অজহৃৎ। ন.. 
৷ জঙ্াতি স্বার্থো যাম্‌ ] নিজের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়। পরার্থের 


এখানে শ্বেতবর্ণে লক্ষণ দ্বার! শুভ্র পা 
অস্ত্র সকল প্রবেশ 


জহা-_(ভ্ত্রী)[ন জহাতি শুকান্ঃ হাশ। দ্িত্বং িয়াং টাপ্‌ রী | 


নএ-তৎ ]1 বেগ্ভক ] আলকুশা, শৃকশিশ্বী ] (ত্রি) স্‌ অত্যাজ্য। 


 অজহিবেব-_ পূর্ব আফ্রিকাবাসী একটা ভ্রমণশীল জাতি।, 
বেজা ৷ 


ইহার! 
জাতির মত। 


ৃ হমিতকবংশীয়; কিন্তু দেখিতে অনেকটা 
তাঁষা ও আচারানুষ্ঠান আবিসীনীয়দিগের তায় ৬. 


ইহারা মন্বাসার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে, বাস করে .ঞবং | 


১ 4 


] 


০ 


অজ। 


[ ৪১৫ ] 


অজাতকোপ 


আপনাদের পালিত গবাদি পশু একস্থান হইতে অন্ন্থানে 
চরাইয়া লইয়া যায়। ইহারা পূর্বে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত 

_হুইয়াছিল। বর্তমানে সকলে মুসলমানধন্ম গ্রহণ করিয়াছে । 
ইহার! “হাবাব নামেও পরিচিত । 


অজা,-_(স্ত্রী) [ন জায়তে ইতি জন-ড, ক্্রিয়াং টাপ] | 
99/150 “তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে । 
বস্থায় অবস্থিত সত্ব, রজঃ ও তমোরপ ত্র্রিগুণ ইহার স্বরূপ |. 
সন্বাদি গুণের অনুসরণ করিয়া ইনি শ্বেতলোহিতাদি রূপ- ূ 
এইজন্ই সাংখ্যমতে ইনি । 


“অজামেকাং লোহিতশুক্ুকষ্বর্ণাং সরূপাঃ 


সাংখ্যমতসিদ্ধ প্রধান ব! প্রকৃতির অপর পর্ষয্যায়। 


সম্পন্ন নানা কার্য্যের স্ষ্টিকত্রী ; 
নানাবর্ণশালিনী | 


বহুবীঃ প্রজ।ঃ শ্ছজমানাং”»। (শ্রুতি) 


২ বেদান্তমতসিদ্ধ তেজ, জল ও অন্নাভিমানিনী. দেবতা । 
৩ অবিদ্া, মায়া । [ অজ! শন্দোক্তা নানা গুণ|; সন্ত্ন্তাং 


ইতি অজ-অচ জাতিত্বেংপি অজাদিত্বাৎ টাপ] ৪ ছাগী। 
“অজাগলস্তনস্তেব তণ্ত জন্ম নিরর৫থকং |” (হিতোপদেশ ) 


অজাং__ রী) [ বৈগ্যক] ছাগীত্তন্ত সদৃশ ক্ষীরধুক্ত কন্দ। ইহার গাছ 


ছোট ছোট ক্ষপজাতীয়। কন্দগুলি অতিশুভ্র। ইহা মহৌষধি 
বলিয়া সুশ্রুত বর্ণনা করিয়াছেন । যথা, “অজাস্তনাভকন্দা তু 


সঙ্গীরাক্ষুপরূপিণী অজ! মহোষধী জ্ঞেয়া শঙ্ঘকুনদেন্দুপাণ্রা।৮ 
বর্তমানে অজ নামে কোন কন্দ দেখিতে পাওয়া যায় ন। এবং 
কবিরাজগণ যে সকল ভেষজ ব্যবহার করেন, তাহাদের মধ্যেও 


ইহাকে দেখিতে পাওয়া! যায় না। যে সকল ভেষজ এখন 


বিলুপ্তপ্রায়, অজ! তাহাদের মধ্যে অন্ততম | 


অজা আশ্রম (অজাশ্রম )_ মধ্যবঙ্গনিবাসপী ময়রা জাতির : 


একটা শাখা । 


অজাক্ষী-_(ন্ত্রী)[ বৈদ্ভক ] কাকোছুষ্ঘরিকা, চলিত কাকডুমুর। 


অজাক্ষীর-__(ক্লী) [ বৈদ্যক ] ছাগীছুগ্ধ | 

অজাগর-_-( পুং) [ জাগ্অচ্‌ ইতি জাগরঃ, ন জাগরো যন্মাৎ; 
বহুত্রী ] ভূঙ্গরাজ, ভীমরাজ । 
হয় ন। [ নজাগর ইতি অজাগরঃ ] (ত্রি) ২ জাগরণহীন । 


অজাগলস্তন__( পুং) অজা অর্থাৎ ছাগীর গলে স্থিত স্তনাকার 


মাংসপিগ। [অজ,১০ দ্র' ] 
অজাঘ্বুত-_(ক্লী) [ বৈগ্ক ] ছাগীঘ্ঘত। ইহার গুণ উক্ষুষ্য, 


দীপন, বলকর, বুষ্য, পাকে কটু এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, কফ, : 


অর্শ ও রাজযক্মীনাশক | ( বৈদ্যকনি? ) 


অজাত্ত্রাত__(ক্লী ) [ অজেন ছাগেন আন্ত্রাতম্‌ ; ৩-তৎ ] প্রায়- 


শ্চিত্তবিশেষ। কাশ্ঠপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, রজন্বলা স্ত্রীলোক 
যদি চণ্ডাল বা শ্বপাককে স্পর্শ করে, তবে খতুর তিন দিন 
পরে ত্রিরাত্র উপবাস এবং পর্চগব্যে শুদ্ধ হইয়া তৎপরে ছাগল 
দ্বারা আপনার শরীর শৌকাইবে। 


ভীমরাজ সেবন করিলে নিদ্রা : 


“চাগ্ডালেন শ্বপাকেন সংস্পৃষ্টা চেদ্রজন্বল | 
| ত'ন্যহানি ব্যতিক্রম্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ 
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ শ্তাৎ পঞ্চগব্যেন শুদ্ধযতি। 
তাং নিশান্ত ব্যতিক্রম্য অজান্রাতন্ত কারয়েৎ ॥৮ (স্মৃতি ) 
স্পর্শবিষয়ে বৃহস্পতি একটা অতিরিক্ত বিধি করিয়াছেন । যথা 


নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাম্পষ্টির্ন দুষ্যৃতি |” 

অর্থাৎ তীর্থগমনে, বিবাহের.সময়, দেবতাদির পুজা করিতে 
যাইলে, যুদ্ধকালে, দেশে বিপ্লব ঘটিলে, কিংব। নগরগ্রামাদিতে 
অগ্নি লাগিলে অস্পৃশ্ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে দোষ হয় না। 
অজাচ্ছন্দস্__( পুং) ছন্দোবিশ্ষে। ( তৈতভ্ভিরীয়স” ৪.৩.৭ ) 
ূ অজাজটতু_( পুং) যুধিষ্ঠির । 
অজাজিক (-কা )_( পুং) [বৈদ্ভক] পীতজীরক | (রাজনি) 
অজা(জি)জী-_(জ্ত্রী) [ বৈদ্াক ] [ অজ ক্ষেপণে-ঘঞ ইতি 
। আজঃ। অজেন ছাগেন বীয়তে গন্ধোৎকটত্বাৎ ত্যজ্যতে, 
অজ-আ'জ-ইন্‌; ৬-তৎ ] জীরক, কাঁলোজীর! | ২ শ্বেতজীরক। 
৩ স্থলজীরক, বড়জীরে। [জীরক শব্দে ইছাঁদের গুপ দ্র] 
৪ কাকোছুম্বরিকা, চলিত যজ্জডুমুর । ( বৈদ্যকশ” ) বাচস্পতি 
. মতে পেয়ারা গাছ। 
ূ অজাজীব-. পুং) [ অস্ত ক্রয়বিক্রয়াদিনা আজীবতি ইতি 
ূ অজ-আ-জীব-অচ. 3 ৩-তৎ ]| ছাগমেষাদির ব্যবসায়ী । 
অজাজ্যাদিচুর্ণ_-পরং) [বৈগ্যক! গ্রহণ্যধিকারোক্ত উষধবিশেষ। 
প্রস্তুতপ্রণালী-_জীর। ২ পল, যবক্ষার ১ পল, অহিফেন ১ পল, 
আকন্দমূলচুর্ণ ৪ পল) এই সমুদয় চু একত্র মিশ্রিত করিবে । 
ইহ! সেবনে সরক্ত বা নীরক্ত অতিসার, জরাতিসার, গ্রহণী ও 
| বিস্চিক। উপশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা" ) 
 অজাতি,-_-(ত্রি) [জন-কর্তরি ভ, ন জাতঃ; 
অনুতৎপন্ন । “হুস্তি জীতানজাতাংশ্চ |” ( মনু ৮.৯৯) দাঁয়ভাগে 
অজাত পুত্রেরও বুত্তিকামনার উল্লেখ আছে। 

“যে জাতা৷ যেহপ্যজাতা ব' যে চ গর্ভে ব্যবস্থিতাঃ| 

|. বৃত্তিং তেহপি হি কাজ্জস্তি বৃত্তিলৌপো বিগহিতঃ॥৮ (দায়ভাগ) 
ূ অজাতিং_-( পুং) ভজমানবংশের প্রতিক্ষেত্রের পৌত্র । উহার 
পিতার নাম হৃদিক। (ভাগবত ) 

২ ভোজের পৌত্র ও হদিকের পুত্র এবং কৃতবশ্মীর ভ্রাত1। 
( পন্মপুণ, স্থষ্টিখণ্ড ) 
 অজাতককুদ্‌__( পুং) 
বনুরী ; অন্ত্য অকারলোপ ] যে বুষের ঝুঁট জন্মে নাই, অল্পবয়স্ক 
গবাদির বৎস, বাছুর | 
 অজাতকোপ-(ত্রি) যাহার কোপ হয় না; অক্রোধ। 


নএঞ-তৎ। 


[ন জাতং ককুদমংসকুটম্‌ অন্ত ১ 


অজাতজ্র 


[1.8১৬৪এ 


অজাতশক্র 


অজাতক্র-_(ব্লী) [বৈগ্ভক ] ছাগীতক্র। ইহার গুপ__লঘ্ু 
সিপ্ধ, দাহ, গুল্ম ও অর্শনাশক, ত্রিদৌষন্ত, শোথ, গ্রহণী ও 
পাঞুরোগহর। ( বৈদ্যকনি? ) 

অজাতক্রোধ_(ত্রি) যাহার ক্রোধ হয় না) অক্রোধ। 
অজাতদন্ত-_(ত্রি) [নজাতো দস্তো অন্ত অত্র বয়সি বা) 
বহুত্রী] যে শিশুর দস্ত গজায় নাই। শিশুদের প্রায় ছয় 
মাসে দন্ত গজায়। অজাতদস্ত শিশু মরণে পিতামাতার 
একাহ্‌ অশৌচ হয়। “অজাতদস্তমরণে পিত্রোরেকাহ মিষ্ততে |” 
(শুদ্ধিতত্ববৃত কৃর্পুণ) পশুদের প্রধান দাত না উঠিলে 
অজাতদস্ত বা “আদাতা” বল! হয়| বৈদ্যক মতে, ছয় মাসের 
পরও যে শিশুর দস্তোদ্গম হয় নাই, তাদৃশ শিশু অজাতদস্ত। 
২ অবস্থাবিশেষ। 

অজাতপক্ষ-_(ত্রি)[ন জাতৌ পক্ষৌ অন্ত ] পক্ষিশাবক, 
যে ছানার ডান! বাহির হয় নাই, যে ছান। উডিতে পারে না। 
অজাতব্যঞ্জন__(ত্রি) যাহার ব্যঞ্জন অর্থাৎ পুরুবচিহ্ন ( শ্বশ্র 
প্রভৃতি ) জন্মে নাই, অজাতশ্মশ্র | 

অজাতব্যবহার-_-(ত্রি) যাহার ব্যবহার হয় নাই, অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক, নাবালক । 

অজাতশক্র-_( পুং) [ ন জাতাঃ অন্কুৎপন্নাঃ শত্রবঃ শ(তয়ি- 
তারো যন্ত; বনুত্রী] ইন্দ্র। 
' স্বীয় সৈন্ঠ দ্বার৷ তাহার রাজ্য নিজের আয়ত্ত করিয়াছিলেন । 
সেই হইতে তিনি অজাতশক্র নামে অভিহিত | ( খক্‌ ৮.৩.১৫ ) 
২ শিব। [ন জাত: শঙ্রর্ষন্ত, অথব| জাতন্ত জীবমাত্রন্ত ন শক্রঃ ] 
৩ জ্যে্পাণডৰ রাজ! যুধিষ্টির। যুধিষ্ঠির কোন দিনই কাহাকেও 
ছ্বেষ করিতেন না; এইজন্য ইনি অজাতশক্র নামে প্রসিদ্ধ । 
“ন দ্ষ্টি যজ্জনমতন্ত্বমজাতশক্রঃ 1৮ ( বেণীসংহাঁর ) মহাভারতে 
বুধিষ্ঠিরকে অজাতশক্র বলিয়! বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে । 

৪ শমীকরাজের পুত্র । হরিবংশে উল্লিখিত আছে__ 
শ্তামের পুত্র শমীক রাজ্য লাত করিয়া রাঁজস্ুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন, অজাতশক্র নামে তীহ।র এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই 
অজাতশকন্ শত্রকুলের উচ্ছ্দে করিয়াছিলেন । 

৫ কাণীর জনৈক রাজ।। লোকে ইহাকে জনক বলিয়! 
সম্বোধন করিত। বেদাদি সমস্ত শাস্থে অজাতশত্রর প্রগাঁঢ 
ব্যুৎপত্তি ছিল। কোৌধীতকী (৪.১) ও বৃহদারণ্যক (২.১৯) 
উপনিষদে এবং শতপথব্রাঙ্গণে ইহার ধর্মজ্ঞানের বিষয় কথিত 
হইয়াছে । মহারাজের বেদাদিতে এমন বুযুৎপত্তি জন্মিয়াছিল 
যে, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়! ব্রাহ্গণদিগকে ধর্মশাস্ত্রে উপদেশ দিতে 
পারিতেন। একবার মহষ্ি গার্গ্য বালাকি কাশীতে গিয়! 
উপস্থিত হছইলেন। উপস্থিত হইয়া মঙারাজকে বলিলেন__ 


ইন্দ্র বৃত্রাস্থুরকে বধ করিয়া ; 


“আমি আপনাকে ব্রঙ্গজ্ঞীন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দ্রিব।” রাজা 
কহিলেন,_-“বেশ, আপনি আমাকে উপদেশ দিন, আমি 
সহ ধেনু পুরস্কার দিব'। কিন্তু বালাকি রাজাকে অধিক 
উপদেশ দিতে সমর্থ হইলেন না। বরং তিনি নিজে ব্রাহ্মণ 
হইয়া অজাতশক্রর কাছে ব্রন্গজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার 
জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলেন । 
অজাতশক্র ( কুণিক )মগধরাজ বিহ্বিসারের পুত্র এবং 
মগধসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতুগণের মধ্যে অন্যতম | 

মগধে বাহদ্রথবংশীয় রাজাদিগের পতনের পরে ষে দ্বিতীয় 
বংশ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, পুরাণকারগণ একমত হইয়! 
শিশুনাগকে তাহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয় বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন | 
এই বংশেই বিদ্বিসার এবং তাহার পুত্র অজাতশক্র জন্মগ্রহণ 
করেন। কিন্তু অশ্বঘোষ তদীয় বুদ্ধরিতে স্পষ্টই লিখিয়। 
গিয়াছেন ষে, শ্রেণিক বিদ্বিসার হিরণ্যকুলজাত । কোন কোন 
প্রতিহাসিকের মতে বিষ্বিসার শিশুনাগবংশীয় নৃপতি নহেন, 
শিশুনাগ ইহার প্রতিষ্ঠিত বংশের পরবত্তী রাজ |* 

এদ্রিকে প্রত্বতত্ববিদ্‌ জরসবাল শৈশুনাগ রাজন্তবর্গের 
বংশানুক্রম বিশদভাগে আলোচন! করিয়াছেন । তীহার মতে 
শিশুনাগবংশায় রাজারা বৎসর পধ্যস্ত পর্যায়ক্রমে 
মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি মতন, ব্রহ্মা, 
ভাগবত এবং বিষ্ুপুরাণের রাজন্ত বংশতালিকা বিশেষভাবে 
পর্যালোচনা করিয়। নিম্নলিখিত শিশুনাগবংশীয় রাজাদিগের 
বংশানুব্রমণিকা এবং তাহাদের রাজত্বকীল নির্ণয় করিয়াছেন__ 
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অজাতশক্র 
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অজাতশক্রু 


আবার মহাবংশের মতে, বিদ্বিসার কর্তৃক মগধে যে রাজবংশ 
প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বংশের যষ্ঠ রাজার পরে শিশুনাগ মগধের 
সিংহাসনে অরোহণ করেন । 
বরহ্মাগুপুরাণেও (৯৯.৩১৪ ) লিখিত আছে যে__ 
“অষ্টত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রাস্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ 
হত্বা তেষাং যশ: কৃৎন্সং শিশুনাগো ভবিষ্যতি |” 
এই প্রবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বিশ্বিসারের 
পুর্বে কখনও শিশুনাগ রাজা হইতে পারেন না। কারণ 


মহ্থাসেন প্রপ্ভোত প্রাচীন পালিধন্মশান্ত্রে বিশ্বিসারের সমসাময়িক, 


বলিয়া বণিত হইয়াছেন। এই সকল কারণেই ভিন্ন ভিন্ন 
এতিহাসিক বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন । [ শিশুনাগ শব্দে 
বিস্তৃত বিবরণ দ্র ] 

ুষ্টপূর্ব ৭ম শতকের পুর্ববাংশে বিস্বিসার মগধের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ইহার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল মগধের পক্ষে 
অতিশয় ঘটনাবহুল এবং স্মরণীয় যুগ। ইনি চতুষ্পার্শস্থ 
রাজন্যবর্গের সহিত বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়! পুত্র 
অজাতশন্র উত্তরকালে তীাহ।র পিতার বৈবাহিক সম্বন্ধকে 
সামাজ্যবিস্তারের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন | 

অজাতশক্র একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন । তিনি 
কোশলের স্বাধীনতা অপহরণ করেন এবং বৈশালীর স্বায়ভ্তশ|সন- 
গধ্বিত পুরবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের৭ স্বাধীনত! 
খর্ব করেন। সম্ভবতঃ ইনিই গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে 
পাটলীগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা | 

পরম্পরবিরোধী কিংবদন্তী হইতে ইহাঁও অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, অজাতশক্রর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে (স্থানান্তরে 
চতুর্থ বর্ষে ) বুদ্ধের পরিনির্বধাণ সংঘটিত হয়। ইহারই রাজত্ব- 
কালে বৌদ্ধধন্ম্ের বিরুদ্ধে দুই'ী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহাবীর 
এবং মঙ্খলি গে'শাল দেহরক্ষা করেন । 

উত্তরকালে মগধসাআাজ্যের যে বিপুল বিস্তৃতি ঘটে, তাহার 
মূলে অজাতশক্রর কর্্মকুশলতা এবং রণদক্ষত। ছিল, তাহা! 
 এতিহাসিকগণ সকলেই স্বীকার করেন । 

অজাতশক্র সম্বন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যে নান] 
কিংবদন্তী প্রচলিত । এগুলির মধ্যে এত অধিক বৈষম্য দেখা 
যাঁয় যে, কোন একটী বিশেষ আখ্যায়িকায় সম্পূর্ণরূপে আস্থ। 
স্থাপন করা যায় না। 

বিশ্বিসারের সময় মগধের ক্ষমতা দক্ষিণে এবং পশ্চিমে 
প্রসারিত হইয়াছিল । তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী 
কোশলদেবীকে ( মতান্তরে বৈদেহী ) বিবাহ করিয়াছিলেন । 
এই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ কাশীগ্রামের রাজস্ব প্রদত্ত 


| ১০৫ 


হইয়াছিল। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই 
কোশলরাজের ভগিনীর গর্ভেই অজাতশক্রর জন্ম হয়। 

জৈন ধর্মশাস্ত্রের মতে, বিশ্বিসার বৈশালীর রাজ! চেতকের 
কন্তা চেল্পনার পাণিগ্রহণ করেন। ইহারই গর্ভে অজাতশক্রর 
জন্ম হয়। কিন্ত তিব্বতীয় ছুন্বে (বিনয়পিটকে ) লিখিত 
আছে যে, বিদেহের রাজ! বিক্ধকের মন্ত্রী শকল 
রাজার অপর মন্ত্রীদিগের তয়ে বৈশালীতে পলাহয় 
আসেন। সঙ্গে তাহার গোপাল এবং সিংহ নামে 
ছুইটী পুত্র ছিল। বৈশালীতে শীঘ্রই শকলের প্রতিপত্তি 
হইল এবং তদীয় গুণমুগ্ধ নাগরিকগণ অবশেষে তীহাকে 
হাদের নাঁয়কপদে নির্বাচিত করিল। তীহার পুত্রদ্ধয়ের 
বৈশালীতেই বিবাহ হয়। সিংহের ছুইটী কন্তা জন্মলাভ 
করে, একজনের নাম বাসবী: এবং অপরটার নাম উপবাসবী | 
কিছুকাল পরে যখন শকলের মৃত্যু হয়, তখন বৈশালীর 
পৌরগণপ সিংহকে তাহাদের নায়কপদে বরণ করে। 
ইহাতে গোপাল মনঃক্ষোভে রাঁজগুহে চলিয়৷ আসিলেন। 
অত্যন্পকাল পরে, বিশ্বিসার তাহাকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া 
তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বাঁসবীর পাণিগ্রহণ করেন। বাসবীর 
গর্ভে বিশ্বিসারের ওরসে অজাতশক্রর জন্ম হয় । 

অজাতশক্র নামের কারণ সম্বন্ধে বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন যে, 
অজাতশক্র যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাহার মাতার বিদ্বিসারের 
রক্তপান করিবার আকাজ্ষা হয়। রাজা অমাত্যদিগের 
পরামর্শে একটা জামা তৈয়ারী করাইলেন, যাহার বাহিরের 
দ্রিকট। কাপড়ের এবং ভিতরের দিকটা কাচ। পশুমাংসের ছিল। 
এইরূপ জাম! পরিধান করিয়া রাজা রাণীর নিকট গমন করিলে 
রাণী রাজার পু্ঠদেশ দংশন করিয়া জামার নীচের পশুমাংসকে 
রাজার দেহের মাংস মনে করিয়া উহার শোণিত পানান্তে 
দোহ্দতৃপ্তি লাভ করিলেন, এবং রাজারও শরীর অক্ষত রহিল । 
এই কারণে সন্তান জন্মিলে তীহার নাম অজাতশক্র রাখ৷ হয়। 
জৈনধরন্মশাস্ত্রে ইনি “কুণিক' নামে অভিহিত হইয়াছেন | এই 
শব্দের অর্থ “নুলো” বা নিক্ররিয়হন্ত | 

অজাতশক্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলে বিদ্বিসার তাহাকে চম্পার রাজ- 
প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করেন। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে 
জাঁন। যায়, বুদ্ধবয়সে বিষ্বিসার অজাতশক্রকে মগধের রাজ- 
সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধশান্ত্রে উল্লেখ আছে যে, বিদ্বিসার বুদ্ধদেবের 
পরমভক্ত ছিলেন । বুদ্ধের সহিত তীয় শ্যালক দেবদত্তের 
বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবদত্ত মনে করিলেন, কুমার 
অজাতশক্রকে হস্তগত করিতে পারিলে বুদ্ধকে জদ্দ করিবার 


অজাতশক্র 
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০ 


অজাতশক্র 


স্ুবিধ! হইবে । এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি স্বীয় অলৌকিক 
খদ্ধিপ্রভাবে কুমার অজাতশক্রকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন 
এবং অজাতশক্রও স্কাহাকে গুরুর ন্ায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতে 


লাগিলেন। ক্রমে ইনি দেবদত্তের এত অনুগত হইয়া পড়েন, 


যে, তীহার বাসের জন্য গয়াশীর্ষে একটী গৃহ নিন্মাণ করিয়] 
দেন এবং প্রতাহ তীহাঁর ৫০০ শত অনুচরের আহার্ষ্য প্রদান 
করিতে থাকেন । 


ইহারই সঙ্ায়তায় দেবদত্ত একবার বুদ্ধকে : 


বিনাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বি্বিসারকে ইহজগৎ: 
হুইতে অপসারিত করিতে পারিলে বুদ্ধ-নির্ধ্যাতনে কেহ বাধা 


দিতে পারিবে না মনে করিয়া! দেবদত্ত অজাতশক্রকে সত্ব 


পিতৃহত্যা করিয়া রাজ! হইবার উপদেশ দেন। অজাতশক্রও 


পিতৃহত্যায় অগ্রসর হইয়া ধরা পড়িলেন। কিন্তু স্েহকাতির 


বিশ্বিসার পুত্রের এই অপরাধ বিস্বৃত হইয়া তাহাকে রাঁজপদে 


অভিষিক্ত করিলেন। রাজা হ্ইয়াই অজাতশক্র 
পরামর্শন্ুসারে বুদ্ধ পিতাকে কারাগারে 
অনাহারে রাখিয়া তিলে তিলে বিনাশ করেন ।* 


দেবদত্তের 
পপর | 


কথিত আছে, যে দিন বিষ্বিসার কারাগারে অনাহারে; 


মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই দিনই অজাতশক্রর একটা পুক্রসস্তান 
ভূমিষ্ঠ হয়। রাজা পুত্রের জন্মসংবাদে আনন্দিত হুইয়া স্বীয়: 
পিতাকে কারামুক্ত করিতে যাইয়া দেখিলেন, তৎপুর্কেই পিতার ূ 
তখন গভীর অন্ুতাপে তীহার হৃদয়: 
দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি স্নেহময় পিতাকে এইরূপ নিষ্ঠরভাবে : 


প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে । 


হত্যা করিয়াছেন স্মরণ করিয়া বিবেকের তীব্র কষাঘাতে মর্ম্- 
বেদনায় পীডিত হইয়! জীবনের সুখশাস্তি চিরতরে হারাইলেন। 
এদিকে বিশ্বিসারের মৃত্যুতে প্রসেনজিতের ভগিনী পতি- 


শৌকে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাতে প্রসেনজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া 
কাণীগ্রামের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। 
ও কোশলে যুদ্ধ বাধিল | 


ফলে মগধ | 
প্রথম তিনটা বুদ্ধে অজাতশক্র . 


জয়লাভ করেন। কিন্ত শেষে প্রসেনজিতের কৌশলে মগধসৈন্য : 


প্রসেনজিৎ রাজ- 
তাহার কন্তা বজার 


পরাজিত হয় এবং অজাতশক্রও বন্দী হন । 


নৈতিককারণে অজাতশব্রার সহিত 


(স্থানান্তরে ইহার নাম চন্দ্র!) বিবাহ দিয়া কাশীগ্রামের রাজস্ব 


কন্তার স্গানান্তে গন্ধলেপনাদির ব্যয়নির্কাহার্থ যৌতুকস্বরূপ প্রদান । 


* এই সংবাদ কতদুর সত্য, তাহী বলা যাঁয় না। মিঃ ভিন্সেপ্ট স্মিথ, 
এস বি. বেঙ্কটেশ্বর প্রভৃতি এ্রতিহাসিকগণের এই প্রবাদের উপর আস্থা নাই | 


অপর পক্ষে রীজ ভেডিভ. সাহেব এই প্রবাঁদে বিশ্বাস-জ্ঞীপন করিয়াছেন। 


শৃকরজাতক (২৮৩ সংখ্যক জাতক ), তচ্ছশুকরজীতক 


৪৪২) এবং কুমীরপিগুজাতকে (৪১৫ সংখ্যক জাতক ) বিত আছে | 


+ এই বুদ্ধের বিবরণ হরিতশতজাঁতক (জাতকসংখ্যা ২৩৯), বধকি-। 
( (জাতকনংখ্যা 


করেন। ইহার পর কএক বৎসর নির্কিবাদে কাটিলে পুনরায় 
উভয় রাজ্যের মধ্যে গোলযোগের স্ত্রপাত হয়। 

কথিত আছে, প্রসেনজিৎ তাহার পুত্র বিরুধকের দ্বার! 
সিংহাসনচ্যুত হইর রাজগৃছে পলাইয়! আসেন। সেখানে 
অনাহার এবং পথনত্রমণের ক্লাস্তিবশতঃ 
হন। ইহাতে অজাতশক্রর সহিত কোশলের পুনরায় ঘুদ্ধ আরম্ত 
হয়। বুদ্ধে কোশলের পতন হইল। সম্ভবতঃ ইহারই ফলে 
মগধের উত্তর-পশ্চিম সীম! প্রসারিত হয়। 

কোন কোন এতিহাসিক মনে করেন যে, মগধের বিরুদ্ধে 
কোশলরাজ এবং বুজ্জিগণ একত্র হইয়া বুদ্ধ করেন | একই কালে 
যে মগধরাজ্য এইরূপ হুইটী প্রবল শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে সাহসী হইবে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । তিব্বতীয় 
কিংবদন্তী অনুসারে কোশলরাজ বিরুধকের সহিত শাক্যদিগের 
যুদ্ধ, তাহার ফলে শাক্যদিগের বিনাশ এবং অজাতশব্রর 
সহিত বৃজ্জিদিগের শত্রতায় বুজ্জিদিগের পরাজয়-_এই ছুইটা 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ্‌ 

কথিত আছে, বুদ্ধের শির্ববাণের এক বৎসর পূর্বে অজাতশক্র 
বৈশালী জয় করিয়াছিলেন । বুদ্ধদেব রাজগুছের নিকটস্থ 


মৃত্যুমুখে পতিত 


গৃধ কটে আসিয়া বাস করেন। বৈশালী জয়ের পুর্ববে জাতশক্র 


তাহার মন্ত্রী বর্কারকে বৈশালী জয় সন্বন্ধে জিজ্ঞাস! করিবার 
জন্য তথাগতের নিকটে প্রেরণ করেন। বর্ষকার রাজার 
মনোভাবের কথা বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলে বুদ্ধদেৰ 
বলিলেন; যখন তিনি বুজ্জিদিগের দেশে বাস করিতেন, তখন 
তাহাদিগকে সাতটা পরামর্শ দিয়াছিলেন, এই সাতটী 
পরামর্শ যদি তাহারা মানে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কেহই 
জয় করিতে পারিবে না। শ্রেণীনির্রিশেষে সঙ্ঘবদ্ধ থাকাই: 
বুদ্ধদেবের পরামর্শের মুখ্য উদ্দেশ্য । বুদ্ধের এই বাণী শুনিয়া! 
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দর 


বর্ষকার কৌশলে তাহাদের মধ্যে ভেদনীতির বীজ বপন 


করেন এবং ইহার ফলে অজাতশক্র বিনাধুদ্ধে বৈশালী জয় 
করিতে সমর্থ হন। স 
সম্ভবতঃ বৈশালী জয়ের পর অজাতশন্র পাটলীগ্রামে: 
রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং এই সময় হইতেই ইহার 
সবিশেষ উন্নতি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বেই লিচ্ছবি ও কোশল 


আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্ত পাটলীগ্রামে ছুর্ণের ভিত্তি. 


স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এইস্থান পাটলীপুন্র বাঁ; 


কুন্ুমপুর নামে খ্যাত হইয়া ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে 
গণ্য হয়| 

বঙ্গদেশীয় উপাখ্যান হইতে জান! যার, অজাতশক্র গণ্ডক- 
পর্য্যন্ত একটা রাজপথ নিম্মাণ করেন । 


সেই পথের মধ্যে মধ্যে 


অজাতশঞ্র [ ৪১৯ ] অ জাতশঞ্র 
পথিকদিগের জন্য বিশ্রামাগার স্থাপিত হইয়াছিল । | দক্ষিণে ] 
অজাতশক্রর রাজত্বকালে ক্রমশঃ মগধের সীমা উত্তরে “নিভাদপ্র-শেনি অজা1]শক্র রাজো [সি]র[] 
হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। [ সন্মুখে ] 


মঝঝিম-নিকায় হইতে জানিতে পারা যায়, প্রদ্ঠোত 
মগধ আক্রমণ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় অজাতশক্র 
রাজগৃছের ছুর্গাদির পুনঃসংস্কার করিয়/ছিলেন। 

বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে, পিতার মৃত্যুর পর স্বীয় দুষ্ষন্ম্ের 
কথা চিন্তা করিয়া অজাতশক্র নিরস্তর অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন । দেবদত্তের স্বরূপ সম্যক বুঝিতে পারিয়া তিনি 
তাহার সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দ্িলেন। ভগবান্‌ 
ই তথাগত ততকালে রাজগৃহের এক আম্রবনে বাস করিতেছিলেন। 
 শাস্তিলভের আশায় অজাতশক্র অগত্যা তাহারই শরণাপন্ন 
 হইলেন। পরম ক্ষমাশীল বুদ্ধও রাজার পূর্বশক্রতা বিস্বৃত হইয়া 
সুমধুর উপদেশাবলী দ্বারা তাহার তাপিত চিত্তে শাস্তিবারি 
সিঞ্চন করিলেন ।* রাজা শ্রদ্ধাবনতচিত্তে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব 
: গ্রহণান্তে ত্রিরত্বের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের 
 অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। 
| কথিত আছে, বুদ্ধের পরিনির্ধাণের পরে অজাতশক্র 
 ভস্মাবশেষের একাংশের দাবী এবং বুদ্ধসংবতসরের প্রবর্তন 
করেন। উত্তরকালে রচিত মালাঙ্করবত্তূতে লিখিত আছে যে, 
তাহারই অন্ুমতানুসারে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় বৌদ্ধদিগের 
প্রথম ধন্মসঙ্গতি বসিয়াছিল। 

কাহারও কাহারও মতে ৫২৭ খুষ্টপূর্ববান্ধে অজাতশক্রর 
মৃত্যু হয়। আবার কাহরও মতে অজাতশক্র ৫৫২ হইতে 
৫১৮ খুষ্টপূর্ববাধ্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । 

অজাতশক্রর প্রতিমৃত্তি 

মথুরার যাদুঘরে “পারখম-মূন্তি নামে পরিচিত যে প্রাচীন 
যুগের এক পুরুষমূন্তি আছে, তাহার পাদপীঠে উৎকীর্ণ 
শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া এতিহাসিক কাশীপ্রসাদ 
জয়সবাল ইহাকে মগধরাজ অজাতশক্রর প্রতিরূতি বলিয়। 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই মুন্তিটা প্রত্নতক্ববিশারদ কানিংহাম 
সাহেব পারখম নামক গ্রাম হইতে আবিষ্কার করেন। 
ইহাতে মৌধ্য ও মৌধ্যযপুর্ধধুগের বিশিষ্ট পালিশের চিহ্ন 
এখনও রহিয়াছে । শ্রীধৃত বুন্দাবনচন্ত্র তট্টাচর্য্যের এক নিবন্ধের 
দ্বারা আকুষ্ট হুইয়! জয়সবাল স্বরং মথুরায় গিরা মৃন্তিটা 
পরিদর্শন করিয়! তাহার পাদমূলস্থ শিলালিপির পাঠ উদ্ধার 
করেন। জয়সবালের পাঠান্্যায়ী শিলালিপিটী এইরূপ-_ 


** তথাগতের মুখনিঠম্থত এই উপদেশাবলী আমণ্যফলম্ত্রে (সামন্ন ফল ত্ুৃত্তে) 
_ বণিত হইয়াছে। 


সংখ্যাক্ষর ৪, ২০ (ত্রাহ্মী “থ+) 
পৃর্ণচ্ছেদ ৮[হিবাহ্ি] 
| বামে ] 

কুণিক-শেবাসি-নাগো মাগধানাং রাজা” 
জয়সবাল ইহার অর্থ করিয়াছেন__ 

গলোকাস্তরিত শ্রেণীজ অজাতশত্র [ শক্রবিহীন ] রাজা 
শ্রীকৃণিক শেবাসি-নাগ [ ইহা “শিশু-নাগে*র প্রাচীন প্রারকতরূপ ] 
মাগধদিগের রাজা” 

£৪+২০+১০-৩৪ [বৎসর]; ৮ | মাস / (রাজত্বকাল?) 

এই লিপিতে অজা তশন্রুর “অ” বড় করিয়া! লেখা । অন্ঠান্ 
অক্ষরগুলির প্রাক-অশোকীয় রূপ ।* 

কএকটা পুরাণে অজাতশক্রর রাজত্বকাল ৩৫ বৎসর নির্দেশ 
করা হইয়াছে । সুতরাং পারখম যুন্তির পাদমুলে এই ৩৪ বৎসর 
৮ মাসের উল্লেখ তাহার রাজত্বকালের উল্লেখ হওয়া আদৌ 
অসম্ভব নহে। 


১০ (ব্রাহ্গী এ”) 


জয়সবালের এই পাঠ ও সিদ্ধান্ত অনেকে মানেন না। 
অনেকে ইহাকে এখনও যক্ষমুন্তি বলিতে চান। এই মুন্তি- 
গুলিকে বক্ষমুর্তি বলিয়! ধরিয়৷ লইবার পূর্বে একথা পূর্ণরূপে 
প্রতিপাদন করা প্রয়োজন হইয়া উঠে যে,. বক্ষ উপাসনা 
কোন সময়ে, বিশেষতঃ বুদ্ধের অব্যবহিত পরবত্তীকালে 
প্রচলিত বৈদিক অথবা পৌরাণিক সাহিত্যে 
ইহার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে, 
পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই যক্ষ 
তত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন । বিহার-উডিষা-রিসার্চ সোসাইটার 
জার্নালে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত 
একটা প্রবন্ধে তিনি যক্ষতত্ব অস্বীকার করিয়া জয়সবালের 
শিলালিপির পাঠ ও সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া! পাটনায় আবিষ্কৃত 
দুইটা যুর্ভিকে মগধরাজ অজ-উদয়িন্‌ ও নন্দীবর্ধনের মুক্তি এবং 
*পারখম মুন্তিকে” স্বাধীনভাবে কুণিক অক্তাতশক্রর মুক্তি বলিয়া 
স্থির করেন। এই প্রসঙ্গে মথুরায় প্রাপ্ত খুষ্টীয় প্রথম শতকে 
স্বামিন শিবনন্দীর রাজত্বের চতুর্থবর্ষে গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত 
তথাকথিত “ক্ষ মণিভদ্রেরমুত্তিকেও তিনি যক্ষমৃত্তি বলিয়। 
স্বীকার ন! করিয়া বে।ধিসত্্ব মণিভদ্রের মূত্তি বলিয়া নির্দেশ 


ছিল | 


* সম্প্রতি রাজগৃহ-শিলাগাত্রে বিহীর-প্রত্বতত্ববিভাগের বর্তমান পরি- 
চালক গণেশচন্্র চক্জ প্রাক-অশোকীয় ত্রাঙ্গী অক্ষরে “কুণিক'লিপি আবিষ্কার 
করিয়াছেন । 


অজাতশক্র 


করিয়াছেন। তাহার অন্ান্ঠ কারণের মধ্যে অন্ততম কারণ 
মৃন্তিতে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে--তাহাতে মণিভদ্র “ভগবান্, 
বিশেষণে ভূষিত । শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে যষক্ষকে কোথাও 
“তগবান্ঠ বিশেষণে বিভূষিত করিবার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া 
যায় না । এতদ্যতীত স্বুপ্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক ও কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্তালয়ের ভূতপূর্ব ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র- 
কলার অধ্যাপক. অরুণ সেনের মতে, এই মৃ্তিগুলি 
এতদূর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, ইহাদিগকে কোন মতে কোনও 
সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত বক্ষমুন্তির কোঠায় ফেলা সম্ভবপর 
নহে। ইহা ছাড়া পরলোকগত রাজাদিগের মুন্তিরচনা 
করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিবার রীতিসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার 
অবকাশ অতি অল্প | মহারীজ খারবেলের হাথীগুক্ফা-শিলালিপি 
ও ভাসের প্রতিমা” নাটক প্রভৃতি তাহার নিঃসংশয় সাক্ষ্য 
দিতেছে । পাঁরখম-মূন্ভির লিপির পাঠ সম্বন্ধে যতই মতদ্বৈধ থাক, 


এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হইলে পারখম-যুত্তির রচনাকাল খুষ্টপূর্ব্ব 


৫১৫ অন্ধের অব্যবহিত পরেই হুইবে সন্দেহ নাই। এই 
আবিষ্কার হইতে ছুইটী তথ্য অবগত হওয়া যাঁয়_প্রথমতঃ 
ইউরোপীয় প্রত্বতান্বিকগণ যাহাকে মৌর্্যপালিশ বলিতেন, 
তাহা মৌর্যদেরই বিশিষ্ট প্রক্রিয়া নহে । মৌর্য্যদের পূর্বে ও 
পরেও তাহা পাওয়া যায়। 
দ্বিতীয়তঃ ভারতের ভাস্কধ্য-শিল্পের অতি 
কালে শৈশুনাঁগ যুগে অতি সুষ্পষ্টরূপেই পাঁওয়া যায়। 
অজা তশপ্রু,-( পুং) 
রচয়িতা | 
অজাতারি_( পুং) [ অজাতঃ  সর্ধজনপ্রিয়ত্বাৎ অন্ুৎপন্নঃ 
অরির্ষস্ত সঃ) বন্তরী ] রাজা যুধিষ্ঠির । ( ভূরিপ্রয়োগ ) 
অজাতি_(স্ত্রী) [ন জন্ক্কিন্; নঞ.-তৎ ] অনুৎপত্তি। 
[ বহুতী ] (ব্রি) ২ অন্থৎপন্ন। ৩ জাতিশৃন্ত। ৪ ন্যায়োক্ত 
জাতিহীন। €৫ জন্মরহিত, নিত্য । 
অজাতৌন্বলি__(পুং) [ তুন্বলন্ত অপত্যং পুমান্‌ ইতি 
তৌন্বলিঃ। অজোপজীবী চাসৌ তৌন্বলিশ্চেতি মধ্যপদলে।গী 
কন্মধা ] ছাগমাংসো পজীবী তুন্বল মুনির সন্তান | ( সুপন্ম-টক। ) 
অজাত্ব_-(ক্লী) অজার ভাব বা ধর্ম । 
অজাদ-_( তরি) [অজ-অদ-অচ.] ছাগভূক। ২ (পুং) ক্ষত্রিয়জাতির 
জনৈক পুর্বরপুকষ। [ বৈগ্ভক ] ৩ হুরালভা | 
অজাদনী-_( স্ত্রী) [ অজৈঃ ছাগৈঃ অক্লেশেন অল্যতে অসৌ, 
অজ-অদ-ল্ুযুট কন্ম্মণি; ৬-তৎ ] ছুরালভা, চলিত বিচিতি, 


বরাহুমিহিরের বুহৎ্সংহিতায় 
সম্ভবতঃ ইহাকেই “বজলেপ” বলিয়া বিশ্লেষণ কর! হইয়াছে । 
পরিণত অবস্থার 
নিদর্শন মৌর্য্যযুগের কএক শতাব্দী পূর্বেই বুদ্ধের সমসাময়িক- 


বিষুযশের গুরু ও পুষ্পন্থত্রতাষ্োর 


বিচুটা। এই বুক্ষ স্পর্শমাত্রই ছুঃখদায়ক | ২ ক্ষুদ্র ছ্বরালভা 
(রাজনিণ) | 
অজাদি-__(পুং) [অজ ইতি শব্দ আদৌ যেষাং) বন্ুত্রী] 
পাণিন্যুক্ত অজ, এডক, কোকিল, চটক, মৃষিক, অশ্ব বাল, 
বৎস ছোড়, পাক, মন্দ প্রভৃতি শব্দসমষ্টি। ইহাদের উত্তর 
সত্রীলিঙ্গে টাপ হয়; উীপ নিষিদ্ধ। 
অজান-_বিহারস্থ সোনার বা! স্বর্কারদিগের কনৌজীয়! শাখার 
একটা থাৰ। 
অজানি__(পুং) [নাস্তি জায়া যগ্ত; বহুতী। জায়ায়া, 
অস্তে নিঙাদেশঃ ] জারা শূন্, যাহার স্ত্রী নাই । “জায়ামজানয়ে”। 
( অথব্ৰ ৬.৬.১ )। | 
অজানি২__জাজেরা রাজপুতগণের একটী শাখা । 
নানাস্থানে ইহাদের বাস আছে। ৃ্‌ 
অজানিক-_(ত্রি) [ অজেন তদ্বিক্রয়পালনাদিন! আনো! কা 
মস্তি অন্ত ঠন্‌] অজাজীবী, ছাগব্যবসায়ী। [ অজস্ত ভাবঃ কর্ম 
বা পুরোহিতাদি” যক__-আজানিক্য (ক্রী)] 
অজা নূর-মান্দ্রাজের দক্ষিণ কানাড়া জেলার এক নগর। ইহা! 
মজগলুর ও কন্নানূরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অক্ষাণ ১২২০৮ 
উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৫৭৯৫ পৃঃ। লোকসংখ্যা প্রায় এক হাজার। 
অজানেয়__(পুং)[ অজেইপি বিক্ষেপেহুপি আনেয়ঃ প্রাপ-। 
ণীয়ঃ আরোহী যেন, অজ-বিক্ষেপে অপ. ন ব্যাদেশঃ | আ-নী- - 
কর্মণি। ততঃ ৩-বনত্রী] উত্তম অশ্ব। রধ্যায়__হয়োতম)। 
বাতাশ্বাজাত্য (ব্রিকা” ); অজানেয়, কুলীন (অমর)। ২ বনু শ্তর 
প্রহ্থারে ব্যাহত করিলেও যে অশ্ব আরোহীকে গন্তব্য ্াে 
পৌছাইয়! দেয় । (ব্রি) ৩ নির্ভয়। ৃ 
অজান্ত্রী_(স্ত্রী)[ বৈগ্যক ] নীলবুহ্না, চলিত নীলবোনা ছাগল- 
বেঁটে । (রত্বীবলী ) সংস্কৃত পর্ষ্যায়__নীলপুষ্পী, অভিলো মশা, 
নীলিনী, ছগলান্্রী, অন্তঃকোটরপুষ্পী, বস্তান্ত্রী। ইহার গুণ 
কটু, কাসপ্ন, বীজদায়ক ও গর্ভজনক | ২ বুদ্ধদারক। (রাজনি) 
অজাপক্ক-_(ক্রী) [বৈগ্যক] চক্রদত্তোক্ত ঘ্বুতবিশেষ | ছাগবিষ্ঠার। 
রস, ছাগমুত্র, ছাগক্ষীর ও ছাগদধি দ্বারা এই দ্বৃত প্রস্তুত করি 
হয়। ইহার গুপ- যক্ষা, কাস ও শ্বাস্নাশক | 
অজাপঞ্চক-(ক্রী)[ বৈগ্যক ] যক্ষ।কোগে ব্যবস্তেয় তিনে ৷ 
প্রস্ততপ্রণালী-_ছাগঘ্ত ৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র 
৪ সের, ছাগঞ্ুপ্ধ ৪ সের, ছাগদধি ৪ সের, একত্র পাক, 
করিয়া ১ সের ষবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পানের 
মাত্র! ১ তোলা । এই দ্বত পানে যল্কা, শ্বাস ও কাস প্রশমিত, 
হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা? ) 
অজাপযস্-__(ক্লী) ছাগীছুপ্ধ। 


কচ্ছের, 


( বাঁভট, উ?) 


অজাপালক ৃ 


অজাপালক-__(ত্রি) [ অজান্‌ আপালয়তি আ-পা-ণিচ.থল্‌, 


উপপ”] ছাগপালক। ২ অজ বা ছাগদ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী। : 


অজাপ্রিয়া__(স্ত্রী)[ বৈদ্যক ] বদরীবৃক্ষ। 


অজামাংন-_ক্রী) [বৈগ্ভক] ছাগমাংস | ইহার গুণ-__-লছু। ক্ষিপ্ধ, 
কিঞ্চিৎ শীত, রুচিকর, মধুর, পুষ্টিকর, বলকর ও বাতপিত্তুহর | : 


( বৈদ্ককনি") [ ছাগমাংস দ্র] 


অজামি__(ত্রি) বিজাতীয়। “নাজামিং ন পরিবৃণক্তি জামিং” 


( খক্‌ ১.১২৪.৬ ) ২ সহান্ুৎপন্ন, অসহজাত। (খক্‌ ১.১১১.৩) 
“অজামিং সহান্ৎপন্নং শক্রং বা" (সায়ণ)। 
অস্তোত্রকারী | (খক ৭.৮২.৬) 

অজামিতা_(ত্ত্রী) সন্বন্ধাভাব। ২ অসৌখ্য। ৩ অসাদৃশ্ত। 
(শতপথব্রা ১.৩.২.৮ ১ ৪.২.২৯) 


অজামিল-( পুং) কান্তকুজবাসী জশৈক ব্রাহ্মণ । নাম্মাহাত্ম্-। 
প্রসঙ্গে ভাগবতের »ষ্ঠ স্কন্ধে ইহার সম্বন্ধে লিখিত আছে__ 
সদা. 


ইনি একজন সদাচারী ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
সত্য কথা কহিতেন, সকলের প্রিয়াচরণ করিতেন, নিয়ম নিষ্ঠ। 
"শু শৌচাচারে থাকিয়া গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বুদ্ধসেবায় 
দিন কাটাইতেন। 

একদিন পিতার আদেশে অজামিল বনে যাইয়া কল, পুষ্প, 
সমিধ, ও কুশ লইয়া আশ্রমে ফিরিবার কালে পথে এক কামুককে 


শৃদ্রাণী বেশ্ত। লইয়! ভোগমন্ত দেখিলেন। মদ্যপানে বেপ্তার নেত্র 
'্বুরিতেছে, কটীর বসন খসিয়! পড়িয়াছে, হাসি, গান, কেলি, 


সমন চলিতেছে; দেখিয়াই অজামিলের মন সজিল। অনেক 
চেষ্টা করিয়।ও মন ফিরাইতে পারিলেন না। 


পরিত্যক্ত হইল। এইরূপে সংসর্গদে।ষে দুষিত হইয়। অজামিল 
দ্যুতক্রীডা ও চৌর্্য প্রভৃতি অসদ্,ভি দ্বার৷ জীবিকার্জন করিতে 
লাগিলেন। শুদ্রগর্ভে তাহার দশটা পুত্র উৎপন্ন হয়। এই 
পুত্রগণের মধ্যে সর্ধ কনিষ্টের নাম নারায়ণ। নারায়ণকে 
তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। অজামিল্রে যখন বয়ঃক্রম 
অষ্টাশীতিবর্ষ, তখন তাহার আসন্নকাল উপস্থিত । 


ডাঁকিতে লাগিলেন। ভয়াঁকুল অজামিলের মুখ হইতে নার!য়ণের 
নাম উচ্চারিত হওয়ায় বিষ্ুদুতগণ আসিয়া যমদুতদিগকে 
নিবারণ করিলেন এবং তাহাদের নিকট হরিগুণান্বাদ কীর্তন 
করিলেন। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ লাত করিয়া অজামিলের নির্ব্েদ 


উপস্থিত হইল। অপত্ান্সেহাদি সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া 


ঢু 


৩ অবন্ধু, 


বেশ্তাসক্ত হইয়া 
ধর্মকন্ম হারাইলেন। সদ্বংশজা'তা সাধবী স্ত্রী, পিতামাতা সকলই : 


এমন 
সময় দেখিলেন, তিনজন পাশহস্ত বক্রমুখ ভয়ানক যমদূত | 
তীহাকে লইবার জন্য আসিয়াছে । তাহাদের দেখিয়া অজামিল ; 
অত্যন্ত ভীত হইলেন, উচ্চৈঃন্বরে বালক নারায়ণকে বার বার 


৪২১ ] অজার৷ 


গঙ্গাদ্ধারে যাত্রা করিলেন, তথায় যোগসাধনপুর্ববক দেহত্যাগ 
করিয়া বৈকুগ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন । 
কবিকক্কণ চণ্তীতে লিখিত আছে-__ 
“পুত্র বুদ্ধে জামিল বলি নারায়ণে। 
বৈকুণ্ে চলিল দ্বিজ চাপিয়া বিমানে ॥ 
দ্বিজ হয়ে বেপ্ত! সঙ্গে করে রতি রঙ্গ । 
সেজন পাইল মুক্তি পেয়ে প্রভূ সঙ্গ ॥” 
' অজামুখ__( পুং) কশ্তপের ওরসে দক্ষকন্তা দন্ধুর গর্ভে জাত 
| শত পুত্রের অন্যতম । ইনি একজন মহাপরাক্রমশালী মায়াবী 
দানব ছিলেন। ( শিবপু ) 
অজামুখী,_[ত্ত্রী) হিন্দুদিগের এক ক্ত্রীদেবতা | শ্রীতত্ব- 
নিধিতে ( প. ১৩৭ ) উল্লিখিত ধ্যান হইতে জান! যায়, ইনি 
একজন মাতৃকাদেবতা এবং স্বরবর্ণ 
ধ্যান যথা__ 


| 
| 


অকারের অধিষ্ঠাত্রী । 


“অজামুখী রক্তবর্ণা হংসগা ধবলাংশুকা | 
শরাসনং বরং দক্ষে ধন্তে বামে শরাতয়ৌ ॥৮ 
অজামুখী রক্তবর্ণা, শ্বেত পরিচ্ছদ-পরিহিতা, হংসারূঢা এবং 
তাহার দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ধনু 
বামহস্তদ্ধয়ে বাণ ও অভয়মুদ্রী । 
 অজামুখী২-_(ত্ত্রী) এক রাক্ষপী। এই রাক্ষপী অশোকবনে 
জানকীকে ভয় দেখাইয়া রাবণের প্রতি অন্ুরাগিণী করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিল । ( রাম”, ৫.২৪.৪৩) 
অজামুত্র_-( ক্লী) [ বৈদ্যক ] ছাগীমূত্র । গুণ__কটু, উষ্ণ, 
রূক্ষ, নাড়ীবিষন্ত্, প্রীহ1, উদর, কফ, শ্বাস, গুল্ম ও শোফহর 
এবং লঘু । (রাজনি” ও বাভট ) 
অজামেদস্-_(ক্লী) [বৈদ্যক] ছাঁগবসা, ছাগের মেদ। (বাতট) 
অজাযমান_(ত্রি) যাহা জন্ম লইতেছে না, জন্মিতেছে না। 
| ২ প্রজাপতি । (শুক্রষজুঃ ৩১.১৯) 
অজারা, (10০0 ০5৪ ২101)0193 ])6 4১2৪৪, )__-একজন 
স্পেনদেশীয় কুট রাজনীতিজ্ঞ। ১৭৩১ খুষ্টাঞ্দে আরাগনের 
অন্তঃপাতী বাবুনাল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে 
তিনি £:০০০৪৮০৮-৪৪:)৪7%। নির্ব্ধাচিত হন এবং ১৭৮৫ খুষ্টান্ছে 
রাজদূতরূপে রোমনগরে গমন করেন । 
স্পেনদেশ হইতে জেস্ুইটু সম্প্রদায়ের বিতাডনকার্ধ্যে 
ইনি অগ্রণী ছিলেন এবং ৬ষ্ঠ পায়াসের নির্বাচনকালে তাহা 
যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-সৈম্ত রোষ 
অধিকার করিলে তিনি ফ্োরেন্স নগরে পলাইয়! যান এবং 
এখান হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পোপ ষষ্ট পায়াসের (7195 ৮1) 
মৃত্যুপর্ধ্য্ত তাহার কার্ধ্য পরিচালনা করেন। 


চতুভূজা ; ও বরদমুদ্র! এবং 


১০৬ 


ইহার পর তিনি রাজনুতূপে ফ্রান্সের রাজধানী পারি 
নগরে আগমন স্পেনীয় দরবারকে তৎকালে 
বাধ্য হইয়! ফ্রান্সের সহিত সন্ধি করিতে হয়। অজারা 
নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বদেশের ক্ষতিকর সন্ধিসর্তসমূহে 
স্বীকুত হইতে বাধ্য ভন এবং স্পেনরাজ্য সম্পূর্ণবূপে 
নেপোলিয়নের করতলগত হয় | এই ফরাসী সহযোগিতা 


করেন ॥ 


প্রথমে তিনি পনের মক্গলদায়ক হইবে ভাবিম্াছিলেন ; কিন্ত 


যখন দেখিলেন যে, স্পেন নেপোলিয়নের পক্ষে নিজের সমস্ত 


স্বার্থ বলি দিতেছে, তখন তিনি তগ্রমনোরথ হইয়া পড়েন | 


১৮০৪ খুষ্টা্ে পারি নগরে তীছা'র মৃত্যু হয়। 
জারা 
অজারার কনিষ্ঠ ত্রাত৷ 
আমেরিকায় দেশাধিকার লইয়া স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সীমানির্দেশের মীমাংসা করাইবার 
জন্য স্পেন গবর্ণমেন্ট তাহাকে কমিশনার নিষুক্ত করিয়া দক্ষিণ 
আমেরিকায় প্রেরণ করেন। এই কার্যে তিনি আমেরিকায় 
২০ বৎসর অবস্থান করিতে বাধ্য হন। 


(১৭৪৬-১৮১১ খুঃ)। 


সমস্ত বিষয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা 2৬০৭৪ 8175 
৭1815 1781 
নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। 


1” 00611006 101671010209%16 


1801+ 


]0900561) 


উহ্াতে তিনি 


উক্ত উভয় দেশের ইতিহাস, ভূতত্ব 'ও জীবতত্ববিষয়ক বহু 


কথ] বিবৃত করিয়াছেন । ১৮০৯ খুষ্টান্দে তীহার হম্তলিপি 
ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়া পারি নগরে প্রকাশিত হয়। 


অজারিয়া__বাইবেলের প্রাচীন বিভাগে (014 পা686209706) 


ইহারা “অজাঁরিয়াঁ নামে 
নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


বণঘিত কএকজন ব্যক্তি। 
প্রখ্যাত হুইয়াছিলেন। 
দেওয়া হইল । 


১ জদোকের পুত্র। ইনি লেভির ( [91 ) বংশধর- 
দিগের অন্যতম | 
২ রাজা সলোমানের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 


নাথানের পুক্ত্। 


৩ জেকোলিয়ার গর্ভজাত আমাজিয়ার পুত্র। ইনি জুডার 


রাঁক্তা এবং উজ্জিয়া ন'মেও পরিচিত ছিলেন । 

৪ জুডার প্রপৌভ্র ও এথানের পুত্র । 

৫ জুডার অধস্তন পুরুষ জেহুর পুক্র। 

৬ জুডারাজ আসার রাজত্বকালে পয়গন্বরূপে প্রথিত 
জনৈক ব্যক্তি। 

৭ জুডারাজ জেহোসাফতের ছুই পুক্র। 


(1007. 7611%: 1) 42218, )-__উপরৌক্ত নিকোলাস ৃ 


দক্ষিণ 


এই সময়ে তিনি: 
পারাগুয়ে ও রিও-ডি-লাপ্লাটা প্রদেশে পরিভ্রমণকালে যে 


৷ অজাশ্রম__ অজ। আশ্রম দ্র” ] 


অজাশ্ব, 
[ পুষন্‌ (অজাঙ্খেতি পৃষণমাহেতি যাস্কঃ| নি” ৪.২৫), (সায়ণ) 
৷ অজাহুৎ সরদেশমুখ__মহারাষ্ী শাসনকালে যে রাজকর্মচারী : 


ছিঃ 


৮ জুডার এ এক রাজা) জেহোরামের পু্র। ইনি আহ নিন 
ও জেছোয়াহাঁজ নামেও পরিচিত ছিলেন । 

৯ জেরোহামের পুক্র এবং ১০ ওবেদের পুত্র ।  ইহারা। 
ধর্মযাজক জেহোইয়াদা কর্তৃক বহু শত সৈন্যের নেতুরূপে 
(0%1)081779 01 1)8100905 ) নির্বাচিত হইয়াছিলেন | 

১১ হিল্কিয়ার পুত্র। ধর্থগ্রস্থলেখক এজ-রা ইহার পৌব্র । 

নিই মাসিয়ার পুত্র। ইনি রাজ। অর্তক্ষত্রের (4:68. 
8169) আদেশে জেরুজালেম নগরের প্রাচীর সংস্কারে. 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

১৩ হোশাইয়ার পুত্র | 
প্রতিদন্দী ছিলেন। 

১৪ পয়গন্থর দাঁনিএলের জনৈক ভক্ত । রাজ! নেবুকাদ্রে-_ 
জার ( ট্9001807০828৮) ইহাকে আবেদনেগো। নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি সম্াট্‌ স্থাপিত দেবতার স্বব্মূন্তি 
উপাঁসনায় অস্বীকুত হওয়ায় দ্ানিএলের সহিত দর 
নিক্ষিপ্ত হন। 
অজা রেণু স্ত্রী) অজা অর্থাৎ ছাগীর ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধুলি। অজা-. 
রেণম্পর্শ অলক্মীজ নক । উহাতে ইন্দ্রের লক্মীও ন।শ পায়। 
অজারেণুঃ স্পৃশংশ্চৈন শক্রস্তাপি শ্রিয়ং হরেৎ।” (অভ্রিসণ ৩৮২), 
অজাবিক-( ক্রী) [ অজাশ্চ অবিকাশ্চ দন্ৈকবদৃতাবঃ,. 
গবাশ্াদি গণীয়ঃ ] ছাগ ও মেষসমূহ। 
“অজাবিকে তু সংরুদ্ধে বুকৈঃ পালে ত্বনায়তি” | ( মন ৮২৩৫) 
অজাবিট্্ত্রী)[ বৈদ্যক ] ছাগবিষ্ঠা। রণ 
অজা বৃষ শ্রাবস্তীর শিলালিপিতে (বিক্রম-সংবৎ ১২৭৬) 
উল্লিখিত একটী বৌদ্ধনগর । স্ 


8 


ইনি পয়গন্বর জেরেমিয়ার 


ছি 8758478887574548 87458475841) ০১3৬ বি যা 5 কট 


অজাশ্ব,_(ক্লী) [ দ্বন্দবৈকবদভাবঃ ] ছাগ ও অশ্বসকল। 
“অজাশ্বং মুখতো! মেধ্যং ন গৌর্ন নরজামলাঃ1” (যাজ্ঞবন্ক্যস” ১,২৬৯). 
_( পুং) পুষার নামান্তর । (খক্‌ ১.১৩৮-৪) “হে অজাস্ব 


সরদেশমুখী আদায় করিতেন, তাহার উপাধি । শানুর সমজ্ে, 
এই পদের স্থষ্টি হইয়াছিল। 
অজাহবা(ন্ত্রী)[ বৈদ্ভক ] আত্মপ্তপ্তা, চলিত আলকুশী | 
অজি,__(ব্রি)[ অজ-ইন্‌ ব্যতাবঃ। স্তিয়াং বা ভীপ, ] গতিশীল 
[পদ্ভামজতি যতি, পদাঁজি। ] [ভাবে ইন] ২ গতি । ৩ ক্ষেপণ। 


[রি 
২ 


অজি.-_কাথিয়াবার জেলার একটা নদী । সর্ধার গ্রামের নিকটে 


পাহাড় হইতে উৎপর হইয়া প্রায় ৩* ক্রোশ পথ অতিক্রম 
করিয়া বালস্তার নিকটে কচ্ছ উপসাগরে পড়িয়াছে। রাজ- 


অজিক | 


অজিত 


নাস 


কোটের অতি নিকট দিয়! এই নদী প্রবাহিত। রাজকোটের 
প্রায় ১০ ক্রোশ নিয়ে ধোন্দী ও নীয়ারী নামক ছুই শ্রোতস্থিনীর 
যুক্তপ্রবাহ এই নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। এই নদীর জল 
অতি সুপেয়। পূর্বে ইহার বালুকা হইতে লোকে স্বর্ণ 
সংগ্রহ করিত। 
অজিক-_( পুং) বিপ্রচিত্তির এক পুত্র। বিপ্রাচান্তর ওরসে 
সিংহিকার গর্ভে সৈংছিকেয় নামে উৎপন্ন ত্রয়োদশ জন অমিত- 
পরাক্রমশালী পুত্রের অশ্যতম । ( শিবপুণ ) 
 অজিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র ছাগী। 
 অজিগর্তসৌয়বস্‌__(পুং) শুনঃশেফের জনক । এতরেয-ত্রাহ্মণের 


( ৭.১৫.১৭) প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকায় শুনঃশেফের পিতার নাম ৃ 
৷ অজিত,_-(পুং ) পুলহের এক পুত্র। ভোৌত্য মনস্তরের সপ্তধির 


অজিগর্তসৌয়বস্‌ বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । [ অজীগর্ত দ্র] 
. অজিঘাংসক-__(ত্রি) হননেচ্জাহীন, অহিংঅক | 
 অজিঘাতস্ব_-(ত্রি) [ন জিঘাংস্ঃ] হননেক্ছু 
[জিঘাংসু দ্র] 

 অজিজ্ঞাস্ত-(ত্রি) জিজ্ঞাসার অযোগা | 

ূ অজিত,_(ভ্রি) [ নজি-কর্ম্ণি ক্ত; নঞ.-তৎ] জিতভিনন, 


অপরাজিত, অনির্জিত। “নচ তেহস্তযাজিতং কিঞ্চিৎ” (রামা") | 
( মহান ৩.১ প্রচ) বৈচ্যক ] ৩) তেজস্কর 


(পুং) ২ শিব। 
গউষধবিশেষ। ৪ ইন্দুরবিশেষ। 


 অজিত২__(পুং) বিষ্ণুর একটী নাম। 


হন। 
করেন। (বিষুপু) ২ চাক্ষুষ মন্বস্তরে তগবান্‌ হরি বৈরাজ 


গ্রজাপতির ভার্ধ্যা দেবসম্তৃতির গর্ভে অজিত নামে জন্ম! 
লইয়াছিলেন। ইনি সলিলমধ্যে কৃর্মরূপে থাকিয়া পৃষ্ঠে ঘূর্ণমান : 
মন্দর পর্বত ধারণ করেন এবং সমুদ্রমস্থনে উখিত অমুত 


দেবতাদিগকে পরিবেশন করিয়া দেন। ( ভাগবত ) 


অজিত,__(পুং) দেবগণবিশেষ। বরহ্ন। স্থষ্টিকার্য্য আরস্ত করিবার 
পূর্বে স্থির করেন যে, একাকী এ কার্ধ্য করা সুকঠিন। তাঁহাকে । 


এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্ঠ তিনি জয় নামে দ্বাদশজন 
দেবতা স্থষ্টি করেন।  ইহাদিগকে বন্ধ! স্থষ্টিকার্য্যে সাহায্য 
করিতে বলিলে তাহার! তীহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া 
যোগনিরত হন। এই ব্যবহারে ব্রহ্ম। কুপিত হইয়া ইহাদিগকে 
অভিসম্পাত দেন যে, তেমর। যখন আমার কথায় অবজ্ঞ। প্রদর্শন 
করিয়াছ” তখন তোমাদিগকে সপ্ত মন্বস্তরের প্রতি মন্বস্তরে 
জন্মগ্রহণ. করিতে হইবে । ইহার পর হইতেই জয় নামক 
দেবগণ ক্রমান্ধয়ে অজিতগণ, তুষিতগণ) সত্যগণ, হরিগণ, 


্বায়স্তুব মন্বস্তরে : 
বিষ্ণর অংশে রুচির ওরসে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ উৎপন্ন ৷ 
স্বারোচিষ মন্বস্তরে এই যজ্ঞই অজিত নাম ধারণ 


| পারা যায়, ইনি একজন কন্মিষ্ঠ ও মানবের হিতাকাজ্ফষী দেবতা 


কু]. 0, 1911) 0. 499. 


বৈকুগ্ঠগণ, সাধ্যগণ ও আদিত্যগণ নামে জন্মগ্রহণ করেন। 
( ব্ঙ্গাগুপু”, ৬৬.১.১২) 

ব্রহ্মাগুপুরাণের অন্যত্র (৬৭.৩২-৩৩) লিখিত আছে, ব্রহ্মশাপে 
অভিশপ্ত জয় নামক দেবগণ ১২টী হৃদে পরিণত হুন। অতঃপর 
ওঁ ১২শ জন স্বায়স্তুব মন্বস্তরে অজিতার গর্ভে কচির পুত্রূপে 
জন্ম লইয়া আজত নামে প্রখাত হন | 


। অজিতঃ_( পুং) দেবগণতেদ | চাক্ষুষ মন্রস্তরে অজিঠ, দেব, 


শাক্যন, বাঁণপুষ্ঠ, শাঙ্কর, সতাধৃষুঃ, বিষু, বিজয় ও অজিত-_ 


ইহারা পুথুক দেবগণ বলিয়! বিদিত হন। (ব্রঙ্গাগুপু* ৬২.৬২) 


অজিত.-__(পুং) স্বায়ন্তুব মন্তর শুক্রনামধেয় মানস পৃ্ন। 


(ব্রহ্মাগুপু* ৩১.৪ ) 


অন্যতম | ( বিষ্পু? ও হরিবংশ ) 


নহে | অজিত,__-(পুং) বুদ্ধভেদ। অবলোকিত ও মঞ্গীর পরেই 


বোধিসত্বগণের ভিতর মৈত্রেয়ের স্কান। পালি ভাষায় ইহার নাম 
মেত্েযা। ইহার অপর একটা নাম অজিত। পালি বৌদ্ধশাক্্র মতে 
অন্যান্য বোধিসত্বের সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থকা আছে। অপর 
সকলে অতিমাঁনব, কিন্ত মৈত্রেয় বুদ্ধদেবের মত মানব । বনু 
জনু। পরিগ্রহ করিয়া সাঁধনাবলে গৌতমের ন্যায় ইনি বোধিসত্বে 
উন্নীত হুইয়াছেন। গৌতম আপনাকে বহু বৃদ্ধের ভিতর 
একজন বুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মহাপরিনির্ব্বাণস্ত্র 
হইতে জানিতে পারা যায়, তিনি তীহাঁর পূর্ববর্তী বৃদ্ধগণের 
এবং অনাগত বুদ্ধদেরও নাম করেন। বৌদ্ধশীন্ত্রে পালিভাষায় 
দীঘনিকায় ও অনাগতবংশ * সংস্কৃতি ললিতবিস্তর, 
দিবাযাবদান ও মহাভারতে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায় । 
“সন্ধন্শপুগ্ুরীকে” ইহার স্থান অতি উচ্চেট কিন্ত তথাপি ইনি 
মঞ্জুপ্রীর নিয়ে অবস্থিত। অবশেষে ইনি অবলোকিতেশ্বর ও 
মঞ্জুরী কর্তৃক নিজ্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন | কিন্তু খুষ্টীয় শতকের 
প্রারস্তে ইহার সম্মান বদ্ধিত হইতে দেখ! যাঁয়। তখন বৌদ্ধ 
জগতের সর্বত্র ইহার মৃন্তি রক্ষিত হইতে লাগিল। 
বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির ভার ইহার উপর ন্যস্ত ছিল। ইনি 
এ বিষয়ে অসঙ্গকে বিশেষ প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন|£ মধ্য 
এসিয়ার তুরকানে মৈত্রেয়ের এক মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
এখানে চীন ভাষায় উতকীর্ণ একটা শিলালেখ হইতে জানিতে 


এবং 


*  “অনাগতবংশ মৈত্রেয় সম্বন্ধীয় একখানি কাবাগ্রন্থ | [ অনাগতবংশ দ্রণ] 
1. 080 €))/8106 105 6০৪7৪, ৬ ০1০ 1১1) 299. 


$. ভরা): 0187168007৮ 1) চড০6০675) 17) 3. 1]. 


অজিত 


|. ৪২৪ ] 


অজিতকেশকম্বল 


ছিলেন এবং মানবের মঙ্গলের জন্তই বন্ুরূপে বহুভাবে প্রকীশিত 
হন। চিত্রে ইহার বর্ণ হরিদ্রার মত। ইহার প্রস্তরমুত্তিগুলি 
বৃহদীকারের ; হয় দণ্ডায়মান অবস্থায় ন| হয় ইউরোগীয় ধরণে 
বসিয়া আছেন। এ দ্রেশের লোকেরা যে ভাবে পায়ের উপর 
পা দিয়া বসিয়া থাকে বা দেবতাদের যে বীরাসনস্থ দেখা যায়, 
সেভাবে ইহাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায় ন!। প্রাচীন 
গান্ধার স্থাপত্যে ইহার অনেক মৃন্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
উদ্যানে ইহার যে বিখ্যাত প্রস্তরমুন্তি আছে, ফা-হিয়ানের 
মতে উহা বহু প্রাচীন। মুয়ন চোয়াউএর মতে, শাক্যমুনি 
ইহাকেই ভবিষ্যৎ বুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করায় ইহার স্মৃতি- 
রক্ষার জন্য একটা স্তুপও নিশ্মিত হুইয়াছিল ) কিন্তু কোথায় 
যে এ স্তপটী আছে, তাহা তাহার বিবরণ হইতে জানিবার 
কোন উপায় নাই। কাহারও মতে বারাণসী_. ধামে, আবার 
কাহারও মতে রাজগৃহ কিংবা শ্রাবস্তীতে এই স্তপ আছে। ইনি 
যখন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন তৌমস্বর্গে অধিষ্টিত থাকিবেন। 
অজিত,__পুং) নেপালে আবিষ্কৃত ব্রতাবদানমালা! গ্রস্থে “সুবর্ণ, 
বর্ণাবদানঃ নামক উপাখ্যানে উল্লিখিত জনৈক ভিক্ষু । ইনি একদা 
এক বিহারে উপস্থিত হুইলেন। ইহার পাণ্ডতিত্য ও বাগ্সিতায় 
ঈর্ধ্যান্বিত হইয়া বিহা'রস্থ ভিক্ষু সুবর্ণবর্ণ তাহার নামে মিথ্যা 
অপবাদ প্রচার করিলেন । অজিত তাহাতে প্রতিবাদ করিলে 
সবর্ণবর্ণ বলিলেন, “তোমার শূলদণ্ড হওয়া উচিত।” অজিত 


এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অন্তাত্র প্রস্থান করিলে স্ুবর্ণবর্ণ 


আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অজিতের সমীপে উপস্থিত হইয়া 
্ষম] প্রার্থনা করিলেন । তখন তিনি তাহার অনুচিত বাক্যের 
শাস্তিস্বূপ নিজেই শুলদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। 
অজিত১__(পুং) শূরসেনের নায়ক কুলতট্টের রসে ও তদীয় পত্রী 
রঙ্গিনীর গর্ভে ইহার জন্ম। কামা বা কামবনের ( ভরতপুর, 
রাজপুতীন! ) স্তপোপরি উৎকীর্ণ শিলালিপিতে অজিতের উল্লেখ 
আছে। ইনি অপ্সরাপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।* 
অজিত, ,--( পুং) মেবারের একজন প্রাচীন নৃপতি। ৭১৮ 
বিক্রমসংবতে উৎকীর্ণ উদয়পুরের অপরাজিত-প্রস্তরলেখে ইহার 
উল্লেখ আছে। ইহার পিতার নাম বস ও পিতামহের 
নাম অচ্যুত। 
অজিত, ,__অজয়নদের নামান্তর । [ অজয়নদ দ্র" ] 
অজিতকুমার চক্রবর্তী_ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড় 
পরগণার অন্তর্ণত মঠবাঁড়ী গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্তিতবংশে ৮শ্রীচরণ 
চক্রবর্তী মহাশয়ের জন্ম। তিনি পঠদ্বশায় কলিকাতায় 
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ব্রাহ্গধন্মে দীক্ষিত হন এবং পরে সিটীক্কুলের শিক্ষকের পদে 
কর্ম করেন। তীহার পুত্র অজিতকুমার ১৮৮৬ খুষ্টাবন্দের 
১৯এ আগষ্ট, (১২৯৩ সাল, ৪ঠা ভাদ্র) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ 
করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মাত্র ১১ বৎসর 
বয়সের সময় তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি ১২ বৎসর 
বয়সে প্রবেশিকা এবং ১৬ বৎসর বয়সে বি.এ পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তীহার রচনার 
প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হুইয়া পড়েন এবং অধ্যয়নে 
আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া, ১৩৯০ সাল হইতে নাম- 
মাত্র বেতনে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিতে আরম্ত 
করেন। সালে তীহার বিবাহ হয়। ইহার 
অল্পকাল পরেই তিনি মান্চেষ্টার-বৃত্তি লইয়া! অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিষ্ঠ/লয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য ইংলগ্ডে গমন করেন। 
কিন্ত অসুস্থতার জন্ট. তাহাকে অবিলম্বেই দেশে প্রত্যাগমল 
করিতে হয়। অতঃপর তিনি শান্তিনিকেতনেই কাধ্য করিতে 
থাকেন। তাহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “মহধি দেবেক্রনাথ' 
নামক মহ্ধির সুবৃহৎ জীবন-চরিত গ্রন্থখানি প্রধান । তিনি 
অল্প বয়সেই বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচকরূপে  প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিলেন রবীন্দ্র-সাছিত্যের রসাস্বাদনের সহায়তাকল্লে 
রচিত তাহার “রবীন্দ্রনাথ” ও “কাব্য-পরিক্রম।” খ্যাঁতিলাভ: 
করিয়াছে । পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞত। লাভ 
করিয়াছিলেন এবং এইজন্তই তাহার লিখিত বিশ্বলাহিত্যের 
সহিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনাগুলি উপভোগ্য 
হইত। মহপ্রির জীবন-চরিতের স্তায়, তিনি রাজা রামমোহন. 
রায়ের একখানি বিস্তৃত জীবনী রচনার জন্য উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত অকাল মৃত্যুর জন্য তাহার প্রকাশকার্য্য 
ঘটিয়! উঠে নাই। তবে, তীহার রচিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ “রাজা 
রামমৌহন রায়” সম্প্রতি (১৯5৪ খুঃ) প্রকাশিত হইয়াছে । ঁ 
অজিতকুমারের অন্ঠান্ত গ্রস্থ-_“বাতায়ন”, “ভক্তবাণী” (১ম ও ২য় 
ভাগ ) এবং খ্ুষ্ট' । প্রবাসী”, “ভারতী” প্রভৃতি মাসিক পত্রেও 
তাহার বনু রচনা প্রকাশিত হুইয়্াছে। অজিতকুমার : 
কিঞ্চিদধিক ৩২ বৎসর বয়সে ইন্ফ্রয়েঞা রোগে (১৩২৫ 
সালের ১৩ই পৌষ, রবিবার ) পরলোকগমন করেন। 


১৩১৭ 


অজিতকেশকম্বল-_ বুদ্ধের সমসাময়িক ছয়জন প্রচারকগণের 


অন্যতম | বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্রে ইহাদিগকে পাষণ্ড আখ্যা প্রদান 
কর! হইয়াছে; কারণ বুদ্ধদেবের মতের সঙ্গে ইহাদের 
কাহারও মতের মিল ছিল না। ইহাদের মধ্যে জ্ঞাতপুত্র 
নিগ্রন্থ মহাবীর প্রবর্তিত বন্দ ভারতবর্ষে এখনও বন 
সংখ্যক নরনারীর মধ্যে প্রচলিত আছে। মস্করী গোশাল, 


গন 


অজিতকেশকম্বল 


আজীবক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । এ সন্প্রদায়েরও অস্তিত্ব 
ভারতবর্ষে অনেকদিন পর্যযস্ত ছিল। 


বুদ্ধদেব কর্তৃক ইহাদের 


পরাভবকথ। বৌদ্ধশান্ত্রে লিপিবদ্ধ হইলেও ইহা অতিরঞ্জিত: 


বলিয়া মনে হয়। 


কখিত আছে, যখন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শুনিলেন যে, ূ 
তথাগত. রাজগৃহ্স্থ জেন্তবনে বাস করিতেছেন, তখন তিনি 


রাজগুহে আগমন করিয়া বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “যখন পূর্ণ কাণ্তপ, পরিব্রাজক মস্করী 


.গোশাল, বৈরাতিপুত্র সঞ্জয়, অজিতকেশকন্থল প্রভৃতি প্রাচীন 


ধন্মগুরুগণ বুদ্ধ আখ্যা গ্রহণ করেন নাই, তখন তীহ্ার 


মতন লোক কি করিয়৷ এই গৌরবের পদ দাবী করিতেছেন ? 
তখন বুদ্ধদেব কোশলরাজকে “কুমা বদৃষ্টান্তস্ত্র" বর্ণনা করিয়া 
স্বীয় মতে প্রবর্তিত এবং ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 


আর. 


একবার প্রসেনজিত শ্রাবস্তী এবং জেতবনের মধ্যে একটা স্থান 
নিদ্দিষ্ট করিয়া সেই স্থানে বুদ্ধদেব এবং তাহার প্রতিদন্দী 


অজিতকেশকম্বল প্রভৃতি ধন্মপ্রচারকদিগকে ত!হাদের ক্ষমতার 
পরিচয় দ্রিতে আহ্বান করিলেন। বুদ্ধদেবের এন্দ্রজালিক 
শক্তির অসাধারণ প্রভাব 
ভয়ে পলাইয়। গেলেন ।* 

বৌদ্ধধন্মশান্ত্র হইতে 


জান যার, মগধরাক্ত অজাতশক্রও 


দেখিয়া অন্যান্য তীথিকগণ পরাজয়ের 


অজিতকেশকন্বলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহার : 
মতবাদ অজাতশক্রর হৃদয়গ্রাহী না হওয়ায় তিনি অবশেষে ৷ 


বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইয়! বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করেন। 


[ ৪২৫ ] 
লা লস 


অজিতকেশ কম্বল বলিতেন যে, ভাল ও মন্দের কোন ফল । 


কিংবা পরিণাম নাই; পরলোক বলিয়া কোনও জগৎ নাই; 


এ জগৎও মিথ্যা, এই জীবনের উপর পিতামাতা কিংবা পূর্ব: 
জন্মের কোন প্রভাব নাই | এই জীবনে যাহাই কিছু আমরা 


করি তাহা দ্বারা আমরা মৃত্যুকে কোন প্রকারে প্রতিহত: 


করিতে পারি না। সামন্নফল-স্ুত্তে ইহাই অজিতকেশ- 
কম্বলের মত বলিয়! প্রচারিত হইলেও তিব্বতীয় বৌদ্ধধন্ম- 
গ্রন্থে ইহা পুর্ণ কাশ্তুপের মত বলিয়াই আলোচিত হইয়াছে। 


তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে অজিতকেশকম্বলের মতবাদ এইরূপ 


( প্রাণশক্তি ) এই সপ্তবিধ পুদগলদেহ সৃষ্ট নহে, ইহাদিগকে 


 স্ষ্ট করানও হয় নাই। ইহারা অন্ত কিছু হইতে উদ্ভূত 
| নহে, ইহাদিগকে উদ্ভূত করান হয় নাই। ইহার! পরম্পর.. 
৮ বিরোধী নহে । ইহারা নিত্য এবং একই স্তম্তবৎ দগ্ডায়মান। 
ও পাপপুণ্য বা সুখছুঃখ ইহাদিগকে বিনষ্ট বাঁ চালিত করিতে 
.»: দার 170০০68৩445) ৪৪ অ. জা. ০0111, 0, 79-১0. 
1 ১০৭ 


ই জানা যায়_নৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, সুখ, ছুঃখ ও সন্ধ; 


অজিতকেশকম্বল্‌ 


পারে না। যদি কেহ অপর কাহারও মস্তক ছেদন করে, 
তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইহজ্গতে বিচরণশীল বা 
সত্বাধুক্ত কাহারও কোন পরিবর্তন সাধন করে না; কিন্ত 
ছেদনের সহায়ভূত তরবারি উক্ত সপ্ত যুল পদার্থের মধ্য দিয়া 
গমন করিয়া জীবের অনিষ্ট ঘটায়। হনন, মৃত্যু ঘটান, চিন্তা 
করা৷ বা করান, উপদেশ দান করা বা করান, জানা বা জ্ঞাত 
হওয়ান__-এ সকল কিছুরই অস্তিত্ব নাই। জ্ঞানী ও অজ্ঞান 
উভয়েরই মুখ্য মহা কল্প 
পঞ্চ কর্ন, দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ গৌণকর্ম্ম (বা অদ্ধকন্ম ) বর্তমান । 
( জগতে ) ৬২ পথ, ৬২ মধ্যকল্প, ৭ সংজ্ঞা, ১২০ নরক, ১৩০ 
অঙ্গ, ৩৬ রেণু, ৪৯০০০ নাগ, 


১৪০০০ জন্ম, ৬০০০০ বা 


৬০০ 


৪৯০০০ পরি- 


ব্রাজক, ৪৯০০০ অলেখ, ৪৯০০০ নিগ্রন্থ, ৭ প্রকার সঙ্জান- 


গরুড, ৪৯০০০ 
জন্ম, ৭ প্রকার অজ্ঞানজন্ম, ৭ অস্থুরজন্ম, ৭ পিশাচজন্ম, ৭ 
দেবজন্মঃ ৭ .মনুষ্টজন্ম, ৭ বা সরোবর, 
লিপি, ৭ বা ৭০০ ্বপ্রত় ৭ বা ৭০০ প্রমাণ, ৭ বা ৭০০ 
তুঙ্গস্থান, ৬ সামাজিক উপাধি, ১০ স্তর, ৮ প্রকার মহা- 
পুরুষ__এই সকল বর্তমান । 
ব্যাপিয়া বার বার 


৭০০ ৭ .বা! ৭০০ 


প্রতোকেরই ৮৪০০০ মহাকল্প 
জন্মগ্রহণ করিয়া শেষে ছুঃখ নিবৃত্তি হয়। 
যেমন স্ুব্রপোর্টলী শৃন্তে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা সম্পূর্ণভাবে 
বিস্তৃত হয়, তদ্রপ জ্ঞানী ও অজ্ঞান ব্যক্তির ৮৪০০০ মহাকল্প 
পরিভ্রমণ করিয়া ছুঃখ হইতে পরিব্রাণ পায়। সুতরাং আমি 
সতকার্ধ্য, ধন্মীন্বশীলন, তপন্ত ও ব্রঙ্গচর্ধয দ্বারা কর্মের বিপাক 
সাধন করিয়া কর্মনাশ করিব”_-শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের এই 
উক্তি ভ্রান্ত । সুখ ও হুঃখের অস্তিত্ব আছে; আরোহী বা 
অবরোহী জন্ম নাই । 

চৈনিক ধন্মশান্ত্রে জিতকেশকম্লের ( অ-ই-ডা শি-শা-কিন্‌- 
বা-রা) মত সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে,_মান্ুষ চতুভূ্তের 
সমষ্টিমান্র ; মারা গেলে দেহস্থ ক্ষিতি মৃত্তিকায়, অপ্‌ জলে, 
তেজ অগ্থিতে ও মরুৎ বায়ুতে মিশিয়া যায়। মানুষের সমস্ত 
কন্মেন্রিয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মানুষ জ্ঞানী হউক কিংব। নির্বোধই 
হউক না কেন, তাহার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাহার সকলই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভাল ও মন্দের কোন মূল্য নাই। কারণ 
সকলই ধবংসশীল | 

“কেশকম্বল” শব্দটী পরিব্রাজক অজিতের বর্ণণীস্থচক 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহার কেশ কম্বলের মতন ছিল 
বলিয়াই সম্ভবতঃ তিনি কেশকম্বল নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন] 

ভারতবর্ষে তখনকার দিনে যে ধর্মবিপ্লব দেখা দিয়াছিল, 
অজিতকেশকম্বলের ধন্মবিপ্লবী মতবাদ তন্মধ্যে একটী | বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ডে বাহারা বিশ্বাসী, তীহ|রা মনে করিতেন যে, যাগ- 


অজিতচাদ [ 


৪২৬ ] 


অজিতনাথ ন্যায়রত্ব 


পরলোকে অনেক কাম্য 
ব্রাঙ্গণেতর 


যজ্ঞ করিলে ইহলোকে এবং 
বস্তর লাভ হয়। ইহার মধ্যে যুক্তিতর্ক ছিল না। 


অন্তান্ত জাতির লোক দেখিত যে, তাহাদের লাভালাভ অপেক্ষা ৷ 


যাগযজ্জে ব্রাঙ্গণদিগের লাভ অনেক বেণী । চার্বাক-মতবাদীর! 
সেইজন্য নাস্তিকতার প্রচার করেন। এই উভয় দলের পরস্পর- 


বিরোধী মতের মধ্যে উপনিষতকারগণ ব্রন্ধতত্ব নির্দেশ করেন। 
বরহ্মবাদিগণের মতে আত্মাই সত্য, অপর কোন বস্তরই অস্তিত্ব 


নাই এবং তাহাদের কোন সত্বাও নাই। নাস্তিকবাদীরা | 
ঈশ্বর ও পরলোক অস্বীকার করেন। তাহাদের মতে এই বিশ্ব- 
ব্হ্গাণ্ডে কোন সুনিদ্দিষ্ট নিয়ম নাই, অন্ধশক্তির দ্বারা চালিত 
হইয়! মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে; তাহার জীবনের 
উপরে ভালমন্দের কোন প্রভাব নাই, যাহা ঘটিবে 
তাহা ঘটিবেই। 

এই তিনটী মত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের 
ধন্মজগতে এক সময়ে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিল, যেখানে দার্শনিক মতবাদের কোনরূপ প্রগতির 


সম্ভাবনা ছিল না।+ বুদ্ধ যে ছয়জন ধর্মগ্রচারকের সমীপে 


আসিয়াছিলেন, তীহারা বেদবিরোধী এবং নাস্তিকবাদী। 

বুদ্ধদেব কার্্যকারণের .সম্পর্ক মানিতেন, কিন্ত ইহাদের নাস্তিক- 

বাদকে জীবনের নৈতিক আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। 
অজিতচাদ-__রাজবিশেষ । 


শত 
ত্র 


ইনি কতেহররাজ নরপৎসিংহের ৷ 
এবং গড়বাল ও কমায়ুনরাজ জ্ঞানাদের দৌহিত্র। | 
বিষ্টিগণের কৌশলে আলমোড়ার রাঁজাসন প্রাপ্ত হন। ইহার, 
রাজত্বকাল অনুমান ১৭২৬-২৯ খুঃ। হনি ১৭২৯ খুষ্টার্দে। 


। অজিতনাথ.-__চন্দেল 


শ্রীনাথেশ্বরের মন্দির নিন্দ্মীণের জন্য এক খগ্ড ভূমি দান করেন। 


ইহার সময় বিষ্টিরাই সর্কেসর্ধা ছিলেন। কথিত আছে, 
পূরণমল্প নামক একজন বিষ্টি অজিতাদের অন্তঃপুরে পর্যন্ত 
যাইতেন। সেই ছুরাআবা অস্তঃপুরের একজন সখীকে ভ্টা 


করিয়া তাহার গর্ভে এক সন্তান উৎপাদন করেন । হুবুত্ত: 
পুরণমল্ল সেই দাসীপুত্রকে অজিতটাদের পুত্র বলিয়া পরিচয়, 


দিতে যান। অজিতটাদ ভিতরের কাণ্ড জানিতে পারিয়া 
এ পুত্রকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন । তাহাতে 
পুরণমল্লের অত্যন্ত ভয় হইল। অপরাপর বিষ্টিগণের সঙ্গে 
ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি অজিতটাদকে হত্যা করিলেন। 


অজিতটাদের পর সেই দাসীপুত্র বিষ্টিগণ কর্তৃক রাজ্য. 


প্রাপ্ত হয়। তাহার নাম বাল-কল্যাণচাদ | 
অজিততৈল-__( ক্লী)[ বৈদ্ভক ] নেত্ররোগাধিকারোক্ত তৈল- 
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বিশেষ। প্রস্তপ্রণালী-_তিলতৈল অর্ধসের, আমলকীর রস 
৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কন্ধার্থ যষ্টিমধু ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে 
তিমিরাদি রোগ নষ্ট হইয়া দৃষ্টি পরিষ্কত হয়। ( তৈষজ্যরত্বা”) 
অজিতদেবসুরি,__এক জৈন গ্রন্থকার । সংবৎ ১২৭৩ অন্দে 
ইনি “যোগবিধি” রচনা করেন। “বিচাররত্ব-সংগ্রহ" গ্রন্থে ইহার 
উল্লেখ আছে। অজিতদেবস্থরি স্বীয় গ্রন্থে তাহার পূর্বতন 
গুরু শ্রীভান্গপ্রভ এবং শীলগণ ( সংবৎ্ ১২৫০), মানতু্স, 
মলয়স্থরি ও তদ্রগুপ্তের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার! 
সকলেই চন্দ্রকুলোদ্ুব। মানতুঙ্গ তাহার “সিদ্ধজয়স্তরীচরিত” 
অজিতদেবস্থরিকে উৎসর্গ করেন ( সংবৎ ১২৬১ অন্দে )। 


। অজিতদেবসুরিং__ইনি একজন পট্রাচার্ধ্য। মুনিচন্্রন্ুরি ও 


মানদেবস্থরির শিষ্য এবং বিজয়সিংহস্থরির গুরু । [ বিজয়সিংহ- 
স্থরিদ্র] ইনি তপাগচ্ছপঞ্টাবলীর ৪১তম আচার্য । জৈন- 
তত্বাদর্শ মতে, ইনি ৪০তম আচার্য্য এবং অনুমান ১২০৪ খুষ্টাব্দে 
বিদ্যমান ছিলেন । 
অজিতদেবাচার্্য-_জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। “গণরত্বমহো- 
দধিতে” ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় । 
অজিতনাথ,-__২য় জৈন-তীর্ঘস্কর। [ অজিতনাথস্বামী দ্র"] 
রাজবংশসম্ভৃত বুন্দেলখণ্ডের একজন 
রাজা। ইহার পিতার ন।ম স্ুমৃতিনাথ। ১১৯২ সংবতে 
ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২০ সংবতে রাজ! হন। ্‌ 
অজিতনাথ ন্যায়রত্ব__নবদ্বীপের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও 
স্বভাব-কবি। ইনি ১২৪৪ সালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতার নাঁম নবকুমার ভট্টাচার্য্য । ইহারা বারেন্দ্র : 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং স্ুপ্রসিদ্ধ আগমবাগীশের বংশধর | 
কএকশত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত বহু প্রাচীন ৬র।ধাবল্লতজীউর 
সেবা ইহাদের বাড়ীতে এখনও প্রচলিত আছে। এজন্য 
উক্ত বাটা “রাধাবল্লভের বাড়ী” বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছে । 
অজিতনাথ প্রেমচাদ তর্কবাগীশের নিকট স্তায় ও কাব্য 
অধ্যয়ন করেন | ইনি প্রায় ৩০ বৎসরকাল নদীয়ার_ 
মহারাজের সভাপপ্তিত ছিলেন। মহারাজ ক্ষিতীশচন্ত্র 
তাহাকে “কবিভূষণ' উপাধি প্রদান করেন। অজিতনাথ নব- 
দ্বীপের শেষ কবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক 
কবিতার ছুই তিন রকম অর্থ প্রকাশই তাহার রচনার বৈশিষ্ট্য । 
কবিতা রচনা করিতে তীাহ।র সময় লাগিত না, মুখে মুখে 
তিনি শ্লোকরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি মমুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণের টাকা” “নাট্য-পরিশিষ্ট' ও “কাশীখণ্ড নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়া মুদ্রিত করেন। নাট্য-পরিশিষ্টের একপক্ষে সুত্র ও অপর 
পক্ষে নাটক ইহাই রচনার বৈশিষ্ট্য । অনেক অমুদ্রিত কবিতা 


অজিতনাথপুরাণ 


| ৪২৭ | 


অজিতনাথম্বামী 


তাহার ছাত্রদের এখনও মুখস্থ আছে। গবর্ণমেন্ট তাহার 
পাগ্িত্য ও গুণের পুরক্ষারস্বরূপ “মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে 
ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে তাহার মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল । 
অজিতনাথপুরাঁণ_একথানি জৈন পুরাণ। ২য় জৈন- 
তীর্ঘঙ্কর অজিতনাথস্বামীর বিবরণ ও মাহাত্ম্য লইয়া 
অজ্িতনাথপুরাণ রচিত হইয়াছে | একাধিক জৈনাচার্ষ্য 
অজিতনাথপুরাণ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অরুণ- 
মণি-রচিত অজিতনাথপুরাণে এইরূপ পাওয়া যায়__ 
১ম পর্ষে মঙ্গলাচরণে চতুর্বংশতি জিনস্তব, গৌতমন্তুধন্্ীদি 
ও গুপভদ্রাদি পূর্ববর্তী পুরাণকারগণের বন্দনা, সংবেগিনী ও 
নির্কেদায়িনী ধন্দ্রকথা, বর্ধমান হইতে গুরু-পরস্পরায় পুরাণ- 
প্রাপ্তিকথা, বিপুলাচলে মহাবীর ও শ্রেণিক-সংবাদ, অজিত- 
নাথ-পুরাণানুক্রমণিকাকথন | ২য় পর্কে শ্রেণিক-ইন্দ্রভৃতি 
ধবাদে পুরাণোপক্রম | ৩য়_ত্রিলোক-রচনাবিধাঁন | ধর্থ_ 
কুলকর্তুগণের জন্ম ও অভিধান | €ম-_খষভের উতৎপস্তি, 
নগাধিপে খষভের অভিষেক, বিবিধ উপদেশ, লোকছুঃখনাশ, 
শ্রমণধর্্াশ্রয় ও কেবলোৎপত্তি। ৬ষ্-_আদিজিনের এশ্বর্ধয, 
নর এবং অমরাধিপগণের উপর অধ্যক্ষতা, সদ্ধন্ম মৃত-বর্ষণ, 
কৈলাসে খষভনাথের নির্বাণ ও ভরতের নির্বাণ | ৭ম-_ 
রাজগণের কীর্তন, ভূতিবিক্রম নামক রাজেন্দ্রের তপোবন 
গমন, স্থরবিক্রমের বৈরাগ্য, মোক্ষপাধনের কারণ, গুণসেনের 
মাহাআয । ৮ম__বিজয়াদি রাজগণের দীক্ষা ও দীক্ষাযন্ত্রে 
নিরূপণ, বিজয়ের মহাক্ষোভ ও তাহার অযোধ্যাগমন ॥ ঈম__ 


পুরুদেবচরিত | ১০ম-_পুরুদেবের মাহায্স্য। ১১শ-সিংহ- 
ধ্বজের মাহাত্ম্য । ১২শ__সুকেতুচরিত, জিতশক্ররাজের 
রাজ্যলাতবর্ণন। ১৩শ-_তীাহার বংশাধিকার। ১৪শ-__অজিত 
জিনোত্পত্তিপ্রসঙ্গ |  ১৫শ-জিনগর্ভাবতার ।  ১৬শ__ 


অজিতনাথের জন্মাভিষেক | ১৭শ-_তীহার চেষ্টা । ১৮শ-_ 
বাল্যকালে তীহার অপরাজয়কথন, তড়িদ্বেগের তিরস্কার, 
অজিতনাথের পরাক্রমবণন । ১৯শ-__জিতশত্রর বৈরাগ্য, 
অজিতনাথের রাজ্যাভিষেক | ২০শ-_সগরের জন্ম । ২১৯শ-__ 
অজিতনাথের নিক্রমণ । ২২শ-_সগরের হরণ, প্রেমস্রীর প্রেম- 


২৩শ--সগরের জিন-বন্দন। | ২৪শ-_সগরের বিবাহ । 


বন্ধন | 

২৫শ__সগরের মতিবদ্ধিনীলাভ | ২৬শ-__সগরের শ্রীমালা- 
লাভকথন। ২৭শ-মহোদয়ের দীক্ষাবৰণন । ২৮শ-__সগরের 
অভ্যুদয় । ২৯শ-_অজিতনাথের কেবলজ্ঞানলাভ । ৩০শ-__ 
সগরের স্ত্রীরত্ব-লাভ। ৩১শ-_সগরের দিপ্বিজয়। ৩২শ-__ 
অযোধ্যাগমন | ৩৩শ-__সগরসাআ্াজ্য । ৩৪শ.-_-ভগীরথের 


জন্ম । ৩৫শ-_সমরশ্রতিব্যাখ্যান । ৩৬শ-__জিনের বিহার- 
বর্ণন ও সগরের জিনবন্দনা । ৩৭শ-_তত্বোপদেশ | ৩৮শ-__ 
সদ্ধন্মৌপদেশকথন | ৩৯শ--দেবীগণের ভাবাস্তর সম্বন্ধ । 
৪০শ-_-অজিতনাথের নির্ব!ণবর্ণন। ৪১শ--সগরের নির্বেদ, 
সগরের শিক্মণ। ৪২শ-__সগরের কেবলজ্ঞানরূপ সাম্্াজলাভ। 
৪৩শ-__চৈত্যালয়, সংযত চৈত্য, সিদ্ধপ্রতিমাদর্শন ও সগরের 
নির্বাণকথন | ৪৪শ-_তগীরথের নির্বাণ, জহু,র উৎপত্তি ও 
মাহাত্ম্য । ৪৫শ__সম্ভবজিনমাহাত্ম্য । ৪৬শ__অন্য জিনগণের 
প্রসঙ্গ এবং ৪৭শ পর্কে-__গুরুপরম্পরাকথন ।% 

অজিতনাথন্সামী-দ্বিতীয় জৈন-তীর্ঘস্কর । অযোধ্যানগরে 
ইক্ষাকুবংশীয় রাজা জিতশক্রর উরসে রাণী বিজয়! দেবীর 
গর্ভে অজিতনাথের জন্ম। জৈন-তত্বাদর্শ নামক গ্রন্থে লিখিত 
আছে, যে সময়ে অজিতনাথ জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে 
অযোধ্যার নাম বিনীতা এবং উহ? কৈলাস পর্বতের নিকট 
অবস্থিত ছিল । অজিতনথের জন্মকাঁলে রাণী বিজয়! চৌদ্দটী 
স্বপ্ন দ্েখিয়াছিলেন | রাজা জিতশক্রর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্ুমিত্র 
যুবরাজ ছিলেন । সুমিত্রের গুরসে রাণী যশোমতীর গর্ভে 
সগর জন্মগ্রহণ করেন । উভয় ভ্রাতার যৌবনকালে জিতশক্র ও 
সুমিত্র দীক্ষা লইয়! মোক্ষমার্গ আশ্রয় করেন। তখন অজিতনাথ 
রাজপদে এবং সগর যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিছুকাল 
রাজত্ব করিবার পর অজিতনাথের রাজ্যম্পৃহা অন্তছিত হইল। 
তিনি স্বয়ং দীক্ষা লইয়া তপন্তায় মন£সংযোগ করিলেন। 
অল্পদিন পরেই কেবলজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি দ্বিতীয় তীর্থন্কর 
বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করেন । তীঁহার রাজপদত্যাগের পর সগর 
রাজচক্রবত্তী হইলেন । রাজা সগর ভরতের শ্ঠার বহুকাল 
রাজত্ব করেন। এই সগরের জঙ্ু,কুমার-প্রমুখ যাটহাঁজার 
পুত্র হইয়াছিল । তাহারা খাঁদ কাটিয়া কৈলাসশুঙ্গবাহিনী গঙ্গার 
গতি পরিবর্তন করিয়া গঙ্গাকে নিয়ে চালাইয়া আনেন। 
তাহাদের উদ্দেপ্ত ছিল, কৈলাসের উপর ভরত খষভাদি তীর্থ- 
ক্করের! যে সুবর্ণময় মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছেন, গঙ্গাজআোত হইতে 
সেই সকলের রক্ষা । তদুদ্দেশ্তেই পর্বতের চারিদিক খনন 
করিয়! গঙ্গার গতি ফিরাইয়া দেওয়া! হয়। তাহাদের পরী কার্ষ্যে 
ক্রুদ্ধ হুইয়া নাগদেবতারা যাটহাঁজার সগরসন্তানকে মারিয়া 
ফেলেন। এদিকে গঙ্গার জলে দেশে বড় উপদ্রব ঘটে । 


* আলোচ্য অজিতনাথপুরাণখানি অরুণমণি-বিরচিত। ইহার পূর্বেও 
যে ভিন্ন অজিতনাথপুরাণ প্রচলিত ভিল, তীহা জিনসেনের আঁদিপুরাঁণ হইতে 
জানা যায়। বর্তমান পুরাণে জিনসেন, গুণভদ্র, শ্রতকাত্তি এভূতি পূর্ববর্তী 
পুরাণকারগণের প্রশংসা আছে, কতরাং এখানি খুষ্টীয় ঈম শতীব্দীর পর রচিত 
এরূপ অনুমান করা যায় | 


অজিতপাল | 
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অজিতসিংহ 


তখন সগররাজের পৌত্র (জঙ্,র পুত্র) ভগীরথ সগরের 
আজ্ঞায় ভূমি খনন করিয়া গঙ্গাকে সমুদ্রের সহিত মিলাইয়া 
দিলেন। এই কারণে গঙ্গার নাম জাহ্নবী ও ভাগীরথী হয়। 
রাজচক্রবর্তী সগর অজিতনাথের নিকট দীক্ষা লইয়া! তপঃ- 
প্রভাবে কেবলঙ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন। অজিতনাথ- 
স্বামী সমেত-শিখর পর্বতে দেহত্যাগ করিয়! মোক্ষলাভ করেন। 

জৈনশান্ত্রমতে, অজিতনাথ স্বামীর চবণতিথি বৈশাখ 
শুরু-ত্রয়োদশী, বিমানের নাম বিজয়, জন্মতিথি মাঘ 
শুক্লষ্টমী, জন্মনক্ষত্র রোহিণী, জন্মরাশি বুষ, লাঞ্জন হক্তী, 
শরীরমান ৪৫০ ধন্ুঃঃ আয়ুঃমান ৭১ লক্ষপুর্ব, শরীরের বর্ণ 
স্বর্ণের শ্টায়, পদবী রাজা, বিবাহিত, হাজার সাধুর সহিত 
দীক্ষা, দীক্ষার স্থান অযোধ্যা, দীক্ষার পর ছুইদিন উপবাস, 
উপবাসের পর পরমান্ন ও ক্ষীর প্রথম পারণ, পারণের স্থান 
ব্রহ্মদত্তের ঘর, দীক্ষাতিথি মহাবদি নবমী, ছন্সস্থ কাল ১২ 
বর্ষ, জ্ঞাননগরী অযোধ্যা, জ্ঞানতপ ছুইদিন উপবাস, দীক্ষাবৃক্ষ 
সালতরু, জ্ঞানতিথি পৌষ কৃষ্ণা-একাদশী, গণধরসংখ্যা ৯৫১ 
সাধুর সংখ্যা ১ লক্ষ, সাধবীর সংখ্যা ৩৩০০০০, বৈক্তিত্ব- 
লদ্বি ২০৪০) বাদীর সংখ্যা ১২৪০০, অবধিজ্ঞীনীর সংখ্যা 
৯৪০০১ কেবলীর সংখ্যা ২২০০০) মনঃপর্ষযায়সংখ্যা 
চতুর্দশ পুর্বার সংখ্যা ৩৭২০, শ্রাবকসংখ্যা 
শ্রাবিকার সংখ্যা শাসনযক্ষের নাম মহাষক্ষ, 
শাসনযক্ষিণীর নাম অজিতবল1, প্রথম গণধর সিংহসেন, 
প্রথম আধ্ধ্যা ফাল্ত, মোক্ষস্থান সমেতশিখর, মোক্ষতিথি 
চেত্র শুক্লাপঞ্চমী, মোক্ষসংলেষণা এক মাস, মোক্ষ আসন 
কায়োৎসর্গ, অন্তরমাঁন ৩০ লক্ষ কোটী, গণনাম মানবগণ, যোনি- 
নাম সর্পযোনি, মোক্ষপরিবার ১০০০, ভবসংখ্যা তিন ভব, 
কুলগোত্র ইক্ষাকুকুল। ( জৈনতত্বাদর্শ ) 

জিনসেনের আদিপুরাণে, সকলকীত্তি ও অরুণমণিরচিত 
অজিতনাথপুরাণে এবং আচার্য হেমচন্দ্ররচিত ত্রিষষ্টিশলাক1- 
পুরুষচরিতের ২য় পর্ষে অজিতনাথস্বামীর বিস্তৃত পরিচয় 
বর্ণিত হইয়াছে ।* 
অজিতপাল-_গুজরাতের 
| অজয়পাল দ্র” | 


১২৫৫০) 
২৯৮০০ ০১ 


৫৪৫০০০১ 


চালুক্য অজয়পালের নামান্তর । 


* হেমচন্দের ত্রিষষ্টি শলাকাপুরুষ-চরিত্রের ২য় পর্ধেব অজিতনীথ ও সগর 
চক্রবত্তীর চরিত্র সম্বন্ধে ৬টা সর্গে এইরূপে পাইতেছি--১ম সর্গে অজিতনাথ 
স্বামিভববর্ণন ; ২য় সর্গে অজিতনাথম্বামি-তীর্থস্কর ও সগর চত্রধরের জন্মবর্ণন ; 
৩য় মর্গে অজিতম্বামীর দীক্ষা! ও কেবলজ্ঞানবর্ণন ; ধর্থ সর্গে সগরের দিখিজয়, 
চক্রবন্তিত্ব ও অভিষেকবর্ণন ; «€ম সর্গে সগরপুত্র-নিষেধন এবং ৬ষ্ঠ সর্গে অজিত- 
স্বামী ও সগরের দীক্ষা ও নির্ধবীণবর্ণন। 


অজিতপ্রভগণি--এক জৈনাচার্ধ্য | 


তাহাদের মধ্যে অজিতগপ্রভগপি একজন । 
অজিতপ্রভসুরি__এক প্রসিদ্ধ জৈন গ্রস্থকার। ইনি "শাস্তি- 
নাথচরিত” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । ইনি ইহার বংশাবলীতে 
সুধশ্ম, জন্মু, কভ্রব, শয্যক্তব, যশোভদ্র, সম্ভৃত, ভদ্রবাহুঃ স্থুলভদ্ত্র 
আধ্্যমহাগিরি ও বজস্থরির নাম দিয়াছেন । ইহার পরে ইহার 
স্থান বজশ্তুরি অধিকার করেন । [ বজ্তস্রি দ্র" ] বজস্রির চারি- 
জন শিষ্য চারিটী সজ্বের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শুহাদের 
মধ্যে চন্দরসজ্ঘ প্রধান। ইহাদের গুরুপরম্পরা এইরূপ- চন্দ্রা- 
বতীর অধিবাসী বিজয়সিংহের শিষ্য অভয়দেবস্থরি, অভয়দেব- 
স্ুরির শিষ্য চন্দ্রস্থরি, চন্দ্র্থুরির শিষ্য দ্েবস্থরি, দ্রেবস্থরির শিক্য 
তিলকপ্রভ, তিলকপ্রভের শিষ বীরপ্রভ ও সোমপ্রভ এবং 
বীরপ্রভের শিষ্য অজিতপ্রভস্থরি | 


অজিতবলা_্যন্ত্রী) জৈনদিগের এক জ্ত্রীদেবতা | আচারদিনকরে ্‌ 


অজিতবলার নিম্নলিখিত মৃন্তি কল্িত হইয়াছে__ 
“গোগামিনী ধব্লরুক চ চতুভূ'জাট্যা 
বামেতরং বরদপাঁশবিভাসমান] । 
বামং চ পাঁণিধুগলং স্যণিমাতুলুঙ্গ- 
যুক্তং সদাইজিতবল! দধতী পুনাতু ॥” 


১২৯২ সংবতে বিজাপুরে 
(গুজরাতে ) যে তিনজন জৈনাচার্ধ্য শিক্ষাদ|ন করিতেন, 


অজিতব্লা গোবাহনা, শ্বেতবণা ও চতুভূজা। ছুই দক্ষিণ-. 
হস্তে বরদমুদ্রা ও পাশ এবং বামহস্তদ্বয়ে স্থণি বা অস্কুশ ও. 


মাতুনুঙ্গ ফল ধারণ করেন। 
ইনি দ্বিতীয় জৈনতীর্থস্কর অজিতনাথের পি | 


অটজিতমান_মানবংশীয় একজন রাজ|। 


উদয়মানদেবের 


1 


ছুধপানি পাহাড়ে (বাঙ্গালা দেশে) উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ূ 


ইহার উল্লেখ আছে। উদয়মান, গ্রীধীতমান এবং অজিতমান 


এই তিন ভ্রাতা যথাক্রমে ভ্রমরশাল্মলী, নভূতিষণ্ডক ও ছিঙ্গলা : 
নামক স্থানের রাজা হুইয়াছিলেন। তৎপূর্বে ইহারা অযোধ্যা 


বাণিজ্য করিতেন। 
অজিতবল্লপভা-_( স্ত্রী) বিষ্ণুর যিনি প্রিয়া বা ভার্য্যা) চল |. 
“অজিতবল্লত| লক্ষ্মী ব্রহ্মার জননী | 
তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পাণি ॥৮ 


( কবিকন্কণ__চ্ভী ) 
রাঠোর যশোবস্তসিংহের পুত্র 
তাই 
তাহাকে: দিদ্লী হইতে বহুদূরে কাবুল শাসন করিতে পাঠান | 
ুর্গম-পথে নানারূপ কষ্টভোগ করিয়া পরিশ্রান্ত যশোবস্ত কাবুলে: 
পৌছিলেন। কিন্তু সেখানকার জল-হাওয়া তাহার সহ হইল 


আঁ জত সিংহ-__মারবাডরাজ 
সম্রাট গুরংজেব যশোবস্তকে বিশ্বাস করিতেন না। 


[ উদয়মাঁন দ্র” ] ্ 


অজিতসিংহ [৪২৯ | অজিতসিংহ 
না। তিনি ১৬৬৭ খুষ্টান্দে ন্বর্গারোহণ করিলেন। অজিতসিংহ | রাণী এবং ছুর্গাৰীস গিয়া রাণা রাজসিংছের আশ্রর ভিক্ষা 


তখন মাতৃগর্ভে, এইজন্তই অজিতের মাতা স্বামীর চিতায় সহমৃতা 
হন নাই। ূ 

অজিত ভূমিষ্ঠ হইল, একটু সুস্থ হইয়াই রাণী নবজাত 
শিশুকে লইয়! অন্ুচরগণসহ দিল্লীর পথে .যাত্রা! করিলেন। 
কাবুল পরিত্যাগের সময় শীসনকর্তার ছাড়পত্র লওয়! হয় নাই, 
সম্রাটের নিকট হইতেও অনুমতি আনা হয় নাই, সুতরাং 
তাহারা আটকের নিকট সিদ্ধৃতীরে উপস্থিত হুইলে সমাট- 
কর্মচারীরা! পথরোধ করিল। রাঠোর বীরগণ বলপূর্বক পথ 
পরিষ্কত করিলেন এবং রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হুইলেন। 
সংবাদ সম্রাটের কর্ণে পৌছিলে তিনি রাঠোর-শিবির অবরোধের 
আদেশ দিলেন। সেনাপতি হুর্গাদাস ওরংজেবের অভিসন্ধি 
বুঝিতে পারিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপায়ও আবিষ্কৃত হইল। 
রাঠোরবীর মুকুন্দ খীচী সাপুড়ের ছদ্মবেশে উপর নীচের ছুই 
ছুই ঝাঁপিতে ছুইটী করিয়া! গোখুরা সাপ রাখিয়া মাঝের ছুইটা 
ঝাঁপিতে অজিত ও তাহার ছোট ভাইকে শোয়াইয়া যোডা 
বাণী বাজাইতে বাঁজাইতে দিল্লী হইতে পলায়ন করিলেন । 
ছুইটী রাজপুত-শিশুকে রাজপুত্রের পরিচ্ছদে সাজাইয়া অপর 
একদল রাঠোর-শিবিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে 


হুর্গাদাস রাণীকে লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলেন। শিবির অবরোধ- 


কাঁরীরা যখন এ সংবাদ শুনিল, সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না । 
সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠানো হইল । সম্রাট গোলমালে 
পড়িয়া শিবিরের সকলকেই বন্দী করিতে আদেশ দিলেন । 
রাঁঠোরগণ সন্বখধূদ্ধে প্রাণ দিল। শিশু ছুইটী সম্াট-সকাশে 
নীত হইয়া রাজপুত্ররূপেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল । 
ভুর্গাদাস সন্ন্যাসী সাজিলেন, অজিত তাহার চেল! সাজিল | 
অজিতের ভ্রাতার মৃত্যু হইল। পরে তাহারা আবু পর্বতে 
গিয়। আশ্রয় গ্রহণ করিলেন | সঙ্গে ছূর্গাদীসের জ্যেষ্ঠ সছোদর 
সোনিং, বিশ্বস্ত মুকুন্দ ও অপর কএকজন অনুচর। তাহারা নিভৃত 
কন্দরে অজিতকে লুকাইয়া সর্ধদা সজাগ রহিলেন। এদিকে 
অরাজক মারবাডে অন্তবিপ্রব দেখ! দিল । সম স্থযোগ খুঁজিতে- 
ছিলেন; তিনি মারবাঁড় আক্রমণ করিলেন । মন্দিরকে মস্জিদে 
পরিণত করা হইল; হিন্দুকে মুসলমান করিবার জন্য কোন 
চেষ্টাই বাঁকী রহিল না। আগুন জলিয়া উঠিল, রাঠোরের 
সঙ্গে শিশোদীয় আসিয়া যোগ দিল, পুক্কর ক্ষেত্রের নিকট 
উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সম্রাট-সেনাপতি তাইবরের 
অধীনে সত্তর হাজার মুগল সৈন্য, তাহাদের সঙ্গে 
_ বণোন্ত্ত রাজপুত দলে দলে প্রাণ দিল। অবসর বুঝিয়া 
রংজেব চিতোরের উদ্দেশে যাত্র। করিলেন। যশোবস্ভের 


|] ১০৮ 


করিলে এবার আর রাণা নিশ্েষ্ট থাকিতে পারিলেন না। 
রাজপুত-কুলতিলক রাজসিংহ স্বয়ং আসিয়া দোবারির 
গিরিসঙ্কটে পথরোধ করিয়া দ্াড়াইলেন, সম্রাটের গতি 
প্রতিহত হইল। পরাজিত সম্রাট তাঁহার বিপুল বাহিনী 
পুত্র অক্বর এবং সেনাপতি তাইবরের অধীনে মারবাডে 
পাঠাইলেন, মেবারেশ্বরের পুত্র ভীমসিংহও হূর্গাদাসের সঙ্গে 
মিলিত হইয়! মারবাড়রক্ষায় নিষুক্ত হইলেন। নাদোলের ভীষণ 
যুদ্ধে ভীমসিংহের মৃত্যু হইল। 

অকবর পিতার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। রাজপুতের শৌর্ধ্য- 
বীর্ধ্য তাহাকে মুগ্ধ করিল, তিনি হুর্গাদাসের সঙ্গে সন্ধি 
করিলেন। রাজপুতের! তীহাকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া মানিয়া 
লইল। আসিয়। অক্বরের দলে যোগ দিলেন। 
কিন্ত সম্রাটের কুটবুদ্ধি রাজপুত ও মুগলে বিরোধ বাধাইয়া 
তুলিল, ভেদ ঘটাইয়া দিল। বেগতিক দেখিয়া হূর্গাদাস জোন্ঠ 
সোনিং ও মুকুন্দের উপর অজিতের ভার দিয়া এক হাজার বিশ্বস্ত 
অন্ুচর ও শাহজাদা অকবরকে লইয়া দ্াক্ষিণাত্যের পথে 
প্রস্থান করিলেন । সম্রাট কিন্ত যুদ্ধ বন্ধ করিলেন না, 
অবশেষে সোনিংএর বীরত্বে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব 
পাঠাইলেন। অজিত সাতহাজারী মন্সবদার হইলেন, সোনিং 
অজমেরের শাসনকর্তৃত্ব পাইলেন । সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়! 
গেল। পরদিনই সোনিং মহাপ্রস্থান করিলেন। অনেকে 
বলেন, বিষ-প্রয়োগই সোনিংএর অকাল মৃত্যুর কারণ। 
সোনিংএর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাট সন্ধি ভাঙ্গিয়া দিলেন, 
যুদ্ধ চলিতে লাগিল । এদ্রিকে ওরংজেবের প্রচার কাধ্যের 
ফলে অজিতের অস্তিত্বে লোকের সংশয় 'জাগিতে লাগিল। 
তখন প্রভৃতত্ত রাজপূতগণ আপনাদের প্রভূকে দেখিবার জন্য 
উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। হারাবংশী কুমার ছুর্জনশাল হাঁজার- 
অশ্বারোহী সঙ্গে দর্শনাথিগণের নেতৃত্ব লইলেন। মুকুন্দের 
মনের সাধ পূর্ণ হইল, তিনি সকলকে লইয়া আবু-পর্ববতে 
পৌছিলেন এবং তাহাদের সমক্ষে কুমারকে আনিয়া! উপস্থিত 
সমবেত-কণ্ঠের বিপুল জয়ধ্বনি আবু-পর্ধতের 
শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হইল । স্দারগণ বনু উপটৌকন 
দিয়। অজিতের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। অতঃপর অজিত 
দলবলসহ অধীনস্থ সামস্তগণের সহিত সাক্ষাৎ ও তীাহ!দের 
দেওয়া উপটঢৌকন গ্রহণ করিতে করিতে পুষ্করে ছুর্গাদাসের 
সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন । যুদ্ধ চলিতেছিল। এখন জজিতসিংহ 
যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন । প্রথম যুদ্ধে জিতের সেনাপতি 
পরাজিত হইলেও দ্থিতীয় ঘুদ্ধে জিত জয়লাত করেন । উহার 


তাইবরও 


করিলেন । 


অজিতসিংহ [ 


৪৩০ 


] _.. অজিতসিংহ 


কিছুদিন পরে (১৭৫০ বিক্রম-সংবতে ) মেবারের রাণার ভ্রাতা 
গজসিংহের কণ্ঠার সহিত অজিতের বিবাহু হয়। 
বিক্রম-সংবতে অজিতসিংহ পৈতৃক রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন । 
তবে এ সৌভাগ্য তাহার বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কুমার 
আজিম যোধপুর অধিকার করিলে অজিত ঝালোরে চলিয়া 
যান। কিন্তু আজিম অধিক দিন যোধপুর দখলে রাখিতে 
পারিলেন না । অল্পদিনের মধ্যেই অজিত পুনরায় যোধপুর 
অধিকার করিয়া লইলেন। এই বর্ষেই পুত্র অভয়সিংহের 
জন্ম হয়। 


১৭৫৭ 


ওরংজেব যোধপুর জয়ের সংবাদ শুনিয়া সসৈন্তে অজমেরের 
উদ্দেশে যাত্র। করিলেন । এদিকে রাঠোরগণও জীবনপণে 
অজমের রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবস্থা বুঝিয়া সমাটু 
সন্ধি-বন্ধনের প্রস্তাব পাঠাইলেন। পরে অজিতসিংহ সম্রাটের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি অজিতসিংহকে “তেগ বাহাদুর” 
উপাধি ও ফরমান্‌ দিলেন। কিন্ত যোধপুরের উপর তাহার 
লোনুপদৃষ্টি ছিল। সুতরাং এদিকে যখন সদীলাপ এবং সৌজগ্গের 
আদান-প্রদান চলিতেছিল, ওদিকে তখন মৈরব খা ও মুহকিম- 
খা সম্রাটের আদেশে যোধপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন । 
যৌধপুর অধিরুত হইল+ সআাটও কালবিলম্ব না করিয়া অজিত- 
সিংহ ও অন্ধরপতি জয়সিংহকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে অভিযান 
করিলেন। অজিত ও জয়সিংহ সমস্ত বুঝিতে পারিয়াও 
সুযোগের অভাবে নীরব রহিলেন। কিন্ত সুযোগ মিলিতেও 
বিলম্ব ঘটিল না| সম্রাট যে সময়ে সসৈন্তে নর্ম্দীনদী উত্তীর্ণ 
হইলেন, ইহারা সেই অবসরে স্বীয় সৈম্তগণসহ রাজবাড!র 
পথ ধরিলেন। স্বদেশে ফিরিয়াই প্রথমে মেবারপতি রাণা 
অমরসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবশেষে শারবাড়ে 
আসিয়। পৌছিলেন। ব্রিশহাজার রাঠোরসৈন্ত যোধপুর 
অবরোধ করিল; মৈরব খাঁ মানে মানে সরিয়া পড়িলেন। 
অজিত রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর অজিত ও 
জয়সিংহ অজমের অধিকারপুর্বক  অন্বর অধিকারে কৃতসংকল্প 
হইলেন। যুদ্ধে মুগল-সেনাপতি নিহত হইলে অন্বর জয়- 
সিংহের হস্তগত হইল। এই সময় রঘুনাথভাগ্ডারী অজিতের 
মন্ত্রিপদে নিষুক্ত হন। ইহার পর অভিত নাগর আক্রমণ করিলে 
নাগরের শাসনকর্তা ইন্দ্রসিংহ অজিতের বশ্ঠতা স্বীকার-করেন । 
অপমানিত ইন্ত্রসিংহের উত্তেজনায় সম্াটু পুনরায় অজিতের 
বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । অন্বর ও মারবাড়ের সম্মিলিত বাহিনী 
সমাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে, সম্রাট বাধ্য হইয়া অবশেষে 
উভয় রাঁজাকে স্ব স্ব রাজ্যের জন্য সনদ প্রদান করিয় মিষ্টমুখে 
বিদাষ দিলেন। অজিত যোধপুরে ফিরিয়৷ পুনরায় বিবাহ 


করিলেন। তৎপরে তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করেন ও এই 
বৎসরই সম্াটের আদেশে হিমালয়ের শিবালিক পর্বতের 
বিদ্রোহী সামন্তদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হুইয়! তাহাঁদ্রিগকে 
পরাজিত করেন। তৎপরে তিনি জাহ্কবীসলিলে স্নান করিয়! 
যোধপুরে উপনীত হইলেন। 

১৭০৭ খুষ্টাঞ্দে ওরংজেব দেহত্যাগ করেন। এ সম্বন্ধে 
রাজপুতানায় একটী গাথা প্রচলিত আছে। দূত গিয়া 
অজিতকে সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ দিলে অজিত বলিয়াছিলেন__ 

“আইয়ো খবর অচিস্ত্যরী মিট গীয়ো তনরী দাহ । 

কসীদা ইম ভাখীও মর গীও আওরজ শাহ. ॥৮ 

অর্থাৎ অচিস্তিত সংবাদ আসিল, গায়ের জালা মিটিল, দূত 
বলিতেছে আওরঙ্গ শাহের মৃত্যু হইয়াছে। 

অতঃপর দিল্লীর ময়ুর-সিংহাঁসন লইয়! সম্রাটের ছুই পৌত্র 
আজিমুশ শান ও মুইজুদ্দীনের মধ্যে যুদ্ধ, যুদ্ধে আজিমের মৃত্যু, 
মুইজুদ্দীনের বাহাছুর শাহ. উপাধিসহ সিংহাসনে আরোহণ 
সৈয়দ-ত্রাতৃদ্বয়ের অভ্যুদয়, মুইজুদ্দীনের পরলোক, ফরুখ্সিয়রের 
সাম্রাজ্য প্রাপ্তি, ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে পর পর অনেক 
ঘটনাই ঘটিয়া গেল। সৈয়দ-ত্রাতৃদ্বয় অজিতকে আদেশ 
করিলেন, জ্যোষ্টপুত্র অভয়সিংহকে একদল সৈম্ঠসহ দিল্লীতে 
থাকিতে হইবে | অজিত অসম্মত হুইলে মুগল-সৈন্য 'যোধপুর 
আক্রমণ করিল। অজিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন, এবার ; 
আর অভয়সিংহকে দিল্লীতে পাঠাইয়াই অব্যাহতি মিলিল না 
ফরুথ্সিয়রের সঙ্গে কন্তারও বিবাহ দিতে হইল। ফলে 
অভয় হইলেন পাঁচহাজারী মনসবদার, আর অজিতসিংহ 
হইলেন গুজরাতের শাসনকর্তী। গুজরাত শাসন করিতে 
গিয়া তাহাকে বনু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল | 
গুজরাতের পথে ঝালোরে বর্ষাকাল কাটাইয়া তিনি পলান্‌- 
পুরে ফিরোজর৫ার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং থরাডের রাজার ; 
নিকট লক্ষমুদ্রা উপটৌকন লাভ করিলেন | অতঃপর 
কান্বে, কোলি, নবনগর প্রভৃতি রাজ্যের রাজাকে সম্রাটের 
বশ্ততা স্বীকার করাইলেন। গুজরাত-শাসনের ব্যবস্থা করিয়া 


 দ্বারকাতীর্থে পুজা দিয়া অজিত বিজয়-গৌরবে যোধপুরে 
ফিরিয়া আসিলেন। | 


মুগল-রাষ্টরবিপ্রবে অজিতসিংহ সৈয়দ-্রাতৃদ্বয়ের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছিলেন । দিল্লী গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 


করিলে সম্রাট অজিতকে সাতহাজারী মন্সবদারের পদ প্রদান 


করেল । কিন্ত সম্রাটের কোন অন্ুগ্রহই তাহাকে সৈয়দ- 


 ভ্রাতৃদ্ধয়ের বন্ধুত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিল না। এই সময়ে 
সম্রাট সৈর়দ-ত্রাতৃদ্বয়ের আচরণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন 


৷ আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিলেন। 


অজিতসিংহ [ 


গোপনে তিনি তাহাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, ফলে । 
উল্টা ফল ফলিল। সম্রাটের বিশ্বস্ত সেনাপতি অন্বরপতি 
জয়সিংহকে কৌশলে দূরে সরাইয়া অজিতের সাহায্যে সৈয়দ- ৷ 
্রাতৃদ্বয় দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করিলেন । সম্রাট তিরস্কৃত 
হইলেন এবং তৎপর দন স্বর্গীয় বাহাছুর শাহের পৌত্র রফিউদ. ৷ 
দরাজৎ সিংহাসনে অধিষ্টিত হইলেন । কএকজন আফগান . 
ফরুখ সিয়রকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া আনিয়া তাহার ছুইটা 
চক্ষু নষ্ট করিয়া এক অন্ধকার কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল । 
ইহার ছুইমাস পরে এই হতভাগ্য সম্রাট সৈয়দ-্রাতৃদ্বয়ের : 
আদেশে অতি নিষ্টটরভাবে নিহত হুইয়াছিলেন। অনেকে 
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অক্তিতকে এই পাপের অংশভাগী করেন এবং বলেন যে, এই 
পাপেই পুত্রহস্তে জিতের মৃত্যু হইয়াছিল । 

সৈয়দ-ত্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে অজিতেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি 
বুদ্ধি হয়। তিনিও দিল্লী সিংহাসনের অন্যতম কর্ণধার হইয়! 
উঠেন। তাহারই পরামর্শে জিজিয়া কর রহিত হয়। ফরুখ- 
সিয়রের মৃত্যুর পর অজিতসিংহ আপন বিধবা কন্তাকে 
তাহার যাবতীয় অর্থ ও অলঙ্কারসহ যোধপুরে লইয়া যান। 
এতিহাসিকগণ বলেন, নগদ অর্থ ও অলঙ্কারাদির মুল্যের 
পরিমাণ প্রায় কোটী টাকার উপর হইবে। কন্তাকে হিন্দুর 
পোষাক পরাইয়া মুসলমান বীঁদীদের বিদায় দিয়া তিনি 
সমা-অন্তঃপুর হইতে গৃহে লইয়া গেলেন। এইভাবে 
ইস্লামের অপমান করিতে ইতিপুর্ধে আর কেহ সাহস 
করেন নাই বলিয়। মুসলমান এঁতিহাসিকগণ আক্ষেপ 
করিয়াছেন। | 

সৈয়দ-ভ্রাতৃদধয়ের মৃত্যু হইল । মুহম্মদ শাহ্‌ সম্রাট হইলেন । | 
অজিত স্বাধীনতা! ঘোষণা করিলেন । তারাগড়, শম্বর হুদ 
প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া! তিনি স্বাধীন নরপতির 
অনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং সর্ধত্র মুসলমান ধরন্মের 
অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিলেন। সঞ।টু সেনাপতি মুজঃফরকে | 
অজিতের বিরদ্ধে পাঠাইলেন | অক্তিত স্বীয় পুত্র অভয়কে 
সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। অভয় শাহজহানপুর আক্রমণ, 
নানৌল লুণ্ঠন ও পট্টনের উপর কর স্থাপনপুর্বক মুগলসৈন্যকে 
এইবার সম্রাট জয়সিংহ, 
হায়দার কুলী ও ইরাদৎ খীর অধীনে এক বিপুল বাহিনী 
প্রেরণ করিলেন। . অবস্থা বুঝিয়া অভয় জয়সিংহের পরামর্শে 
সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। অজমের মুগলহস্তে প্রত্যর্সিতি 
হইল। অভয় দিল্লীর দরবারে সসম্মানে গুহীত হইলেন । 
এই সময় ১৭২৪ খুষ্টান্ধে অজিতসিংহ পরলোক গমন করেন। ৃ 


বাণ অরিসিংহের বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। 


মৃত্যুর কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস মিলে না। অনেকে 


অজিতসিংহ 


সন্দেহ করেন- যুদ্ধ জয়, দিল্লীর দরবারে সম্মান প্রভৃতি অভয়কে 
লুন্ধ করিয়াছিল এবং তাহারই চক্রান্তে অজিত নিহত হন। 
অজিতসিংহের জীবন রাজপুত ইতিহাসের এক গৌরব- 
জনক অধ্যায় । অজিত নির্ভীক, উদার, উদ্যমশীল এবং শৌর্য্য- 
সম্পন্ন ছিলেন। সমসাময়িক রাজনীতিতে অনুরূপ নৈপুণ্য 
থাকিলে তিনি মুগল সাম্রাজ্যের গতি ভিন্নপথে চালিত করিতে 
পারিতেন। সৈয়দ-্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সখ্য, জামাতা ফরুথ- 
সিয়রের হত্যা প্রভৃতির মূলে কতখানি মুসলমান বিদ্বেষ 
অথবা অর্থলোলুপত! ছিল, এঁতিহাসিকগণ তাহার বিচার 
করিবেন। অজিত-চরিত্রের অন্যতম কলঙ্ক-_ছুর্গাদাসের নির্বাসন । 
বালো রক্ষক, কৈশোরে শিক্ষক, যৌবনে পরিচালক, প্রভৃভক্ত, 
বিশ্বাসী, কর্তব্যনিষ্ঠ, বীর ছুর্গাদাস_ অজিত তাহাকে কর্ম্যুত ও 
নির্বাসিত করেন। ইহার রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা যতই 
গুরুতর হউক, মনুষ্যত্বের দিক হইতে এ অপরাধ অমার্জনীয় | 
অজিতসিংহ.__গোয়ালিয়র রাজোর অধীন রঘুগড় রাজ্যের 
এক রাজা । ১৮১৮ খুষ্টাব্দের সন্ধি-সর্তান্ুসারে অজিতসিংহ 
১৮৪৩ খুষ্টদ্বে রঘুগড়ের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৫৭ 
ুষ্টাত্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার পরে জয়মগুলসিংহ রঘু- 
গড়ের গদী প্রাপ্ত হন। 
অজিতসিংহ,__পঞ্জাবের কাংডা জেলার অন্তর্গত কুলু নামক 
ক্ষুদ্র রাজ্যের এক রাজা । ইনি ১৮৪০ খুষ্টান্দে শিখদিগের 
অত্যাচারে শিমলা! হিল্‌ স্টেটের সাঙ্রি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তদবধি কুলুর।জ্য ইহার হস্তচ্যুত হয়। 
অজিতসিংহ$__কোটার এক রাজা । রাজা দুর্জনশীলের পরে 
১৭৫৬ খুষ্টান্দে ইনি কোটার সিংহাসনে আরোহণ 'করেন। 
তৎপরে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ছত্রশাল ইহার স্থলাভিষিক্ত হন। 
অজিতসিংহ. (ঠাকুর অজিতসিংহ )__উদয়পুরের অসীন্ধ 
রাজ্যের রাবত্বংশের প্রতিষ্ঠাত। । এই রাবৎগণ চন্দাবৎ 
রাজপুতশাখ হইতে উদ্ভূত। অজিতসিংহু ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বুটিশ 
গবর্ণমেন্টের সহিত এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । 
অিতসিংহ,_-১৭৭৫ খুষ্টাব্দে মুগলসম্াট. কর্তৃক ইনি পঞ্জাবের 
বল্লতগড় রাজ্যের রাজা মনোনীত হন। ইহার পুত্র বাহাছুর- 
সিংহ বল্পতগড় শহর নিন্্াণ করেন । 
অজিতসিংহ,__বুন্দীর এক. রাজা । ১৭৭০ খ্ুষ্টাত্দে ইহার 
পিত। মহারাও উমেদসিংহ সিংহাসন ত্যাগ করিলে ইনি রাজ! 
হন। ১৭৭৩ খুষ্টাঞ্ধে ইনি শিকারকালে ভ্রম-ক্রমে উদয়পুরের 


প্রবাদ, 
বনুবর্ষ পূর্বে এক সতী সহমরণের সময় শাপ দিয়া যান যে, 
রাঁও (বুন্দীরাজ ) ও রাণা৷ ( উদয়পুররাজ ) একত্র শিকারে গমন 


অজিতসিংহ ] 
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অজিতাপীড় 


করিলে তাহাদের একজন শিকারে নিহত হইবেন । অজিত- 
সিংহের পর তৎপুত্র বিষণসিংহ বুন্দীর রাজ! হন । 
অজিতসিংহ,__মহারাজ .শেরসিংহের হত্যাকারী এক শিখ- 
সর্দার । অজিতসিংহু শিখ সর্দার ধ্যানসিংহকে নিহত করিলে, 
তৎপুত্র হীরাসিংহ ইহাকে বন্দী করিয়| হত্যা করেন (১৮৪৩ খুঃ)। 
অজিতসিংহসুরি-_এক জৈন গ্রস্থকার। ইনি রাজা সমর- 
সিংহকে দীক্ষা! দিয়াছিলেন | সংবৎ ১২৮৩ অন্দে দদা নামক 
গ্রামে জিনদেবের গুরসে ও জিনমতীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। 


ইনি সংবৎ ১২৯১ অন্দে দীক্ষা, সংবৎ ১৩১৪ অধ্দে স্থুরি-পদ, । 


সংবৎ ১৩১৬ অন্দে গচ্ছ-পদ ও সংবৎ ১৩৩৯ অ্দে স্বর্গ লাভ 
করেন। ইহার গুরুর নাম সিংহপ্রভ | 
অজিতসেন__এক জৈন ধর্ধীচার্ধ্য ! ইনি “অলঙ্কার-চিস্তামণি? 
ও ক্ষবন্ম।-বিরচিত চিন্তামণি গ্রন্থের “চিন্তামণি-প্রকাশিকা 
নামী টীকা রচনা করেন । ইনি অজিতসেনাচার্ধ্য নামেও 
প্রসিদ্ধ ছিলেন । 
অজিতা।,__্্রী) দেবীবিশেষ। স্বায়স্তুব মন্বস্তরে ইহার গর্ভে রুচির 
পুত্রবূপে অজিতদেবগণ প্রাছ্ুভূতি হইয়াছিলেন | [অজিতত দ্র) 
অজিতী২_[স্ত্রী) শক্তিমন্রিরে দেবীর অনুচরী দ্বারপালিকা 
এবং দেবীর অষ্ট নায়িকার অন্ঠতম। | প্রথমে জয়! ও বিজয়া, 
ততৎপরে অজিত! ও অপরাজিতা দেবীর রক্ষিকারূপে বিরাঁজমান]। 
“অজিতা বাম পার্খে চ দক্ষিণে চাপরাজিতা 1” 
( চণ্তীকবচ ) 
দাক্ষিণাত্যের একটী গৌরীমন্দিরে অজিতার একহস্তে 
অভয়মুদ্র। ও অপরহস্তে পন্ম আছে। “অতয়ান্থুজপাশদট্রজিতা 
চাপরাজিতা 1৮ (রূপমণ্ডন ) [ অষ্টনার়িকা দ্র” ] 
অজিতা৩-_(স্ত্রী) দেবতাবিশেষ। ইহার পুজা! পঞ্চরাত্র 
মতান্ুষায়ী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। মণ্ডলে 
ইহার স্থান পশ্চিমদিকে | অহিবুধ্িসংহিতাঁয় প্রদত্ত বিবরণ 
হইতে বুঝা যাঁয়, ইনি পীতবর্ণ| | 
অজিতা৪_( স্ত্রী) জৈনদিগের দেবতাবিশেষ। 
বলিয়া পরিচিত । 
আছে এবং নামগ্লি দেখিলে মনে হয় যে, জৈনেরা হিন্দু ও 
বৌদ্ধ দেবতাদিগকে ষক্ষ ও ষক্ষিণী নামে অভিহিত করিতেন। 
অজিতাও একজন যক্ষিণী এবং বোধ হয় ইনি প্রথমতঃ হিন্দুদের 
দেবতা ছিলেন, পরে জৈন দেবসজ্বে ইহার প্রবেশলাভ ঘটে । 
নির্ধাপ-কলিকাঁয় ( প. ২০১ ৩৪) ই'ছ?র ছুইটী ধ্যান আছে। 
তন্মধ্যে প্রথমটী এইরূপ যথা, “অজিতাভিধানাং যক্ষিণীং 
গৌরবর্ণাং লোহা সনাধিরাঢাং চতুভূজাং বরদপাশাধিষ্টিত-দক্ষিণ- 
করাং বীজপুরকা স্কুশযুক্ত-বামকরাঞ্চ |” 


ইনি যক্ষিণী 


জৈনদিগের দেবসজ্বে নানা যক্ষ ও ষক্ষিণী। 


] 


অর্থাৎ, অজিতা যক্ষিণী গৌরবর্ণা, লৌহাসনে সমাসীনা 


এবং চতুভূজা। ইহার দক্ষিণভূজদ্বয়ে বরদমুদ্রা ও পাশ 

এবং বামকরদ্বয়ে বীজপুর এবং অঙ্কুশ । 
দ্বিতীয় ধ্যানটী হইতে বুঝা যায়, অজিতার স্থান মণ্ডলে 

পশ্চিমদ্বারে এবং তীহার চারিটা হস্তে যথাক্রমে অভয়মুন্রা, 
পাশ, অঙ্কুশ ও মুদ্গর। ইহাই অজিতার দ্বিতীয়রূপ বলিয়! 
পরিকল্পিত হইয়াছে । ্‌ 
অজিতাগম__শৈবাগমতেদ। পঞ্চমুখ শিবের পশ্চিম ক! 
সিগ্যোজাত, মুখনির্গত পঞ্চাগমের অন্ততম | এই পশ্চিমমুখী 
শিবের নাম ব্রহ্ম! । 
অজিতাত্মন্_(ত্রি) [ন জিতঃ অজিত: আত্মা যশ্ত সঃ) 
বহুতী ] যাহার আত্মা বা মন অজিত, অজিতেন্দ্িয়। 

“অতস্ত বিপরীতত্ত নৃপতেরজিতাত্মনঃ1” ( মন্তু ৭:৩৪) 
অজিতা পীড়-_(পুং) কাশ্মীরের কর্কোটকবংশীয় একজন রাজ! 
ইনি বিখ্যাত সম্রাট ললিতাদিত্যের প্রপৌত্র, বজ্রাদিত্যের 
পৌত্র এবং ত্রিভূবনাপীড়ের পুত্র । ব্রিভূবনাপীড় ছিলেন 
বজাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্র ও কুটনীতি 
ভালবাসিতেন না বলিয়া বজাদিত্যের পর রাজা হইতে পারেন 
নাই। তীহা'র পরিবর্তে চিপ্লট জয়াপীড় (উপাধি বুহস্পতি ) 

কাশ্মীরের রাজা হইলেন (৮২৬-৩২ খুঃ)। জয়াগীডের মৃত্য 
হইলে উৎপল নামে তাহারই এক মাতুল বলপুর্ব্বক অজিতা- 
পীড়কে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসাইলেন। 


বি 


অজিতাপীড় 


ভ্রিভৃবনাপীডের ওরসে তদীয় পত্ভী জয়াদেবীর গর্ভে জন্ম- ৃ 


গ্রহণ করেন । 


জয়াপীড়ের পাঁচজন মাতুল; তাহাদের নাম যথাক্রমে পদ্ম, 


উৎপল, কল্যাণ, মন্্ম এবং ধর্ম্ম। ইহাদের অনুগ্রহেই অজিতাপীড 


সিংহাসন লাভ করেন। রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ তাহারা! 
তাহার উপজীবিকাস্বরূপ দান করিতেন এবং ইহাই তাহার জীবন : 
ধারণের একমাত্র সম্বল ছিল। তহছৃপরি রাজাকে সদীসর্ব্র 


ইহাদের ভয়ে অন্্স্ত থাকিতে হইত। রাজস্বের অধিকাংশই 
মাতুলগণ আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেন এবং তন্দার! 
নগর, মন্দির এবং অপরাপর অট্রালিক! নির্মাণ করিতেন । 
ইহারা আবার পরম্পর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। 
ইহছারই ফলে মন্ম এবং উৎপলের মধ্যে ভীষণ বিরোধ বাধে। 


উভয়ের মধ্যে যুদ্ধে এত লোকের মৃত্যু হয় যে, মৃতদেহদ্বারা বিতস্তা 
নদীর আোত বাধাপ্রাণ্ড হইয়াছিল। এই ঘটন1 উপলক্ষ্য করিয়া 
কবি শঙ্কুক ভুবনাত্যুদয়” নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। : 


এই যুদ্ধে বিজয়লক্্মী মর্মর পুত্র যশোবন্ার অঙ্কশীয়িনী হন। 


যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া মর্ম অজিতাপীভকে সিংহাসন্যুত 
ঞ 


অজিতেক্ক্রিয [ 


করেন এবং দ্বিতীয় সংগ্রামাপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে কাশ্মীরের ! 
রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। 


রাজত্বের অবসান হয়। 


অজিতেক্দ্রিয়_(ত্রি) ইন্দড্রিয়ের বশীভূত, জিতেক্রিয় নহে । 


অজিতোদয়__বোধিসত্বীবদানকল্পলতায় 
স্ুতদ্রের উপাখ্যান 


. অজিদরিয়া_মধ্য এসিয়ার রুষাধিকৃত 
ইহা কুলিদরিয়া ও কারা-বোঘজ 


বুদ্ধকথিত স্তপ্রিয় ও 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত এক নগরী । রাজা 
বিজয়ত্ব এই নগরে রাজত্ব করিতেন। তীহার প্রজাগণ 
অতিশয় ধার্মিক ছিল। মৃত্যুর পর তাহারা দলে দলে স্বর্গে 
গমন করিতে লাগিল। 
জন্য ইন্দ্র এক ভিক্ষুককে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। এ 
ভিক্ষুক রাজার দেহ হইতে ক্রমাগত মাংসভিক্ষা করিতে 
লাগিল। রাজা স্বীয় মাংস দান করিতে করিতে অবশেষে 
কঙ্কালে পরিণত হইলেন । 

কাম্পীয় 
অন্তর্গত একটা উপসাগর। 
নামেও কথিত হয়। 


আজিন__( কী) [বীয়তে ক্ষিপ্যতে রজ আদি অনেন, ইতি অজ- 


| 


ইনচ, ন ব্যাদেশঃ] চর্ম্ম। মৃগ, রুরু ও অজ এই পশুত্রয়ের অজিন 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত, এই তিন বর্ণের যথাক্রমে ধারণীয়। 
' অজির,__(ক্রী) [ অজ-কিরন, ন ব্যাদেশঃ ] চত্বর, প্রাণ, 


“উইণেয়েনাজিনেন ব্রাহ্মণং রৌরবেণ ক্ষত্রি়ম।জেন বৈশ্য 1৮ 


( আশ্বলায়ন-গৃহ্ান্থত্র ১.১৬ ) 
যোগী ও তাপসদিগের পরিধেয়। 
“অথাজিনাষাঢ়ধর£1৮ (কুমারণ ৫.৩০) রাম অজিনপরিবৃত ৷ 
হইয়া বনে বাস করেন। 


অজিন ব্রহ্মচারী, 


“বন্কলাজিনসংবুত2 1” ( গো” রাম” 
১.১.৩৪ ) অজিন আসনেও ব্যবহার্য । 
কুশোত্তরং |” ( গীতা ৬.১১ ) মনু বলিয়াছেন, অবকীণ পাপে 


করিবে । (মন্ত্র ১১.১২৩) অমরকোষ-মতে অজিন__যুগচন্্ন । 


অজিন২__(পুং) রাজবিশেষ | ইনি মনুবংশীয় নরপতি হবিদ্ধানের 


ওরসে ও তাহার পত্বী আগ্নেয়ী ধীষণার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । 
(হরিবংশ ও বিষুপু' ) 


' অজিন০__(পুং) বুদ্ধ। ভাগবতে লিখিত আছে, বিষণ দৈত্যদিগকে । 
ছলন। করিবার জন্য বুদ্ধ নামে কীকটনগরে জিনের গরসে৷ 
শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন, ৷ 


জন্মগ্রহণ করেন । 
জিন ও অজিন একই ব্যক্তির নাম এবং কীকটনগর গয়।র 


অস্তভূক্ত। 


'অজিনপানত্রো_( স্ত্রী) [ অজিনং চন্মন তদ্রপে স্ুশ্রিষ্টে পত্রে 


পক্ষো যন্তাঃ সাঁ; বহুত্রী ] পক্ষিবিশেষ। যাহার পক্ষ চর্মের 


মত) চাম্চিকা। 


এ 


৮৫০ খ্ুষ্টাব্দে অজিতাপীডের । 
] অজিনপত্রী-_( এ] জতুকা। চাম্চিকা। (রাজনি?) বৈদ্যক 


রাজ! বিজয়ত্বের ধার্মিকতা পরীক্ষার . 


সাগরের : 


“চেলাজিন- । 


1 


অজিনবাসিন্_(ভ্রি) 


২ পেচক। 


গ্রন্থে ইহাকে চম্মচটী, বাছুড ও চাম্চিকা বলিয়। উল্লেখ করা 
হইয়াছে। কিন্তু বাছুড ও চাম্চিক! এক জাতীয় হইলেও 
উভয়ের প্রতেদ আছে । [ বাঁছুড়, চাম্চিক দ্র" ] 


অজিনফলা-__( স্ত্রী) [ অজিনমিব চর্মরবিকারত্বাৎ তক্ত্রা ইব ফলং 


যন্তাঃ জাতিলক্ষণং ভীপং বাধিত্বা অজাদি” টাপ] [ বৈগ্যক ] 
ভক্ত্রীকার ফলশালী বৃক্ষ । চলিত টেপারী। 


অজিনযোনি__। পুং) হরিণ। “হরিণ! অমী অজিনযোনয়2৮। 


( অমর ) 

অজিনাবৃত হইয়া বিচরণকারী । 
বিশ্বজিৎ প্রভৃতি যজ্জে সর্বস্ব দান করিয়া অজিনব।স ধারণ 
করিতে হয় । “তৎসর্বং দত্বাজিনবাসী চরতি 1” ( শতপথব্” 
৩.৯.৯.১২ ) “সর্ধং ব্রাঙ্গণেভ্যো দত্বী অজিনবাসী অজিনমাচ্ছাদ্য 


সঞ্চরতি |” (সায়ণ ) 


 অজিনসন্ধ__( পুং ) চম্কার। 


ৃ অজিনর-_ ককেশস্‌ পর্বতের সানুদেশস্থ একটী বিশাল তৃণভূমি | 


এখানে ভ্রমণশীল জাতির! গবাদি লইয়! বাস করে। 


চলিত উঠান। (ত্রি) ২ গমনশীল | (ধক ১.১৩৪.৩) 
১,১৪০.৪ ) ৩) শীঘ্র গমনণাল | “্ঠেনা অজিরা2 |” (তাগ্যব্রাণ্) 
“অজিরাঃ ক্ষিগ্রগমনশীলাঃ 1 (সায়ণ) (পুং) ৪ বায়ু। 


৫ মণ্ডক;, ভেক | [ অজন্তি ইন্ত্রিয়াণি গচ্ছন্ত্যত্র ] ৬ বিষয়। 
(ক্লী) ৭ শরীর। ৮ ক্রীড়াস্থান। “ব্যালোলুকশিবাজিরং |” 
( ভাগবত ১.৬.১৪ ) “ব্যালাদীনামজিরং ক্রীড়াস্থানং | (শ্রীধর ) 


গর্ীভাজিন পরিয়া স্বক্ৃত পাপ খ্যাপনপুক্বক সপ্ত গৃহে ভিক্ষা: অজির২__( পুং) একজন খষি। ইনি সপকুলের পুরোহিত 


ছিলেন। পঞ্চবিংশ-ত্রাঙ্গণে (২৫.১৫) ইহার উল্লেখ দেখা যায়। 


অজির০-_( পুং) দেবতেদ। স্বায়স্তুব মন্বস্তরে ইনি একজন 


সোমপায়ী দেবতা ছিলেন। (কব্রঙ্গাগুপুট ) 


অজিরবতী- (স্ত্রী) [ অজির-মতুপ্‌ মস্ত বঃ, অজিরাদিত্বাৎ 


দীর্থাতাবঃ, স্সিয়াং ভীপ. ] একটা নদী । পাণিনি বলিয়াছেন, 
এই নদীতীরে শ্রাবস্তী নগরী ছিল। (পা ৬.৩.১১৯) 
সম্ভবতঃ ইহা অচিরবতী নদীর নামান্তর । | অচিরবতী দ্র] 


অজিরশোচিস্‌্-__(পুং) | অজিরং ক্ষিপ্রগামি শোচিত তেছে। 


যন্ত ] ক্ষিপ্রগতিণীল তেজঃসম্পনন অগ্নি । ( খক্‌ ৮-১৯-১৩ ) 


অজির!,_ _ স্ত্রী) বেগবতী নদী । (নিরুক্ত) ২ চণ্তী, দুর্গা । 
অজিরা.__ইহার পুত্র মহুষি পবিজ্র প্রপ্বেদের ( খক ৯.৮৩) 


একজন মন্তরদ্রষ্টা ধষি | 


অজিরাদি 


অজিরাদি__[ অজির আদৌ যেষাং ] পাণিন্তুক্ত অজিরাদিগণ 
মধ্যে পঠিত শব্দসমূহ । পাণিনি বলিয়াছেন, বু অচ. শব্দের 
পর মতুপ, প্রত্যয় থাকিলে সংজ্ঞা-বিষরে মতুপের পূর্ববন্তী 
স্বর দীঘ হয়। কিন্ত অজিরাদি শঞ্ধের স্বর দীর্ঘ হয় না। অজি- 
রাদি যথা_অজির, খদির, পুলিন, হংস, কারওুব, চক্রবাক । 


| ৪৩৪ ) 


অজিরাধিরাজ _( পু) ক্ষিপ্রগতিণীল অধিপতি মৃত্যু এবং 
নিঞ্ধতি। ( অথর্ব ৭.৭১.৩) ূ 
অজিরান্‌্--(জ্রি) গমনশীল। (খক্‌ ১. 
অজিলিজেন_-১ম অজেসের পরবর্তী 
কান্দাহারে যখন পহলবরাজ বোনোনেস 


১৪০৪ ) 
রাজা । 
রাজত্ব করিতেছিলেন, | 


সিস্তান এবং ৷ 


অজিলিজেসের মুদ্র। 
সম্ভবতঃ সেই সময়েই অজিলিজেস ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলন্থ 


তক্ষশিলায় সিংহাসনারূঢ ছিলেন | [ অজেস (১ম) দ্র ] 
অজিশক-__যবদ্ীপে প্রচলিত প্রবাদ যে, স্থানীয় ১ম অন্দে 
( অনুমান ৭৫-৭৮ খুষ্টাবে ) পূর্বভারত হইতে বনু লোক যবদ্বীপে 
গমন করিয়া উপনিবেশ স্থীপন করেন। ইহাদের অধিনায়কের 
নাম ছিল অজিশক । 
অজিষ্ঠ-_( পুং ) চাক্ষুষ মন্বস্তরীয় পৃথুকগণের অন্যতম | (ব্রহ্গাওড- 


পূ্চ ৬২-৬২ ) [ অজিত দ্র. 


অজিন্ত্র ( অদৃজিন্থ )_-পশ্চিম আক্রিকার অসাস্তি প্রদেশ- 
বাসী এক জাতি । ইহার! আপনাদের সর্দারের অধীন ; কিন্তু 


কুমাশীর রাজাকে আপনাদের রাজ! বলিয়া স্বীকার করে। 
অজিন্ধ১__( তরি) 

অ+স্থানে ইঃ) জিন্গঃ। ন জিন্ধঃ; নঞ.তৎ ] অকুটিল, সরল, 
(মনু ৩.২৪৬) ২ অমন্দ। (পুং) ৩ ভেক। 
অজিন্ষ._-( পুং) স্বারোচিষ মন্বস্তরের পারাবতগণোক্ত দেবতা- 
ভেদ। স্বারোচিষ মন্বস্তরের দেবতা তুষিত এবং বিদ্বান্‌ পারাবত । 
ক্রতু হইতে তুষিতার গর্ভে পারাবত ও ছন্দোজগণোক্ত পুত্রগণ 
জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিন্গ' | 
অজিন্ধান প্রতৃতি দ্বদশজন পারাবতগণভূক্ত। : 


অবক্র। 


অরিমর্দনঃ 
(ব্রঙ্গাগুপু* ৬২-১২-১৩ ) 


[ হা-মন্‌ দ্বিত্ব, অকার-লোপ, সন্বৎ প্রক্রিয়া; । 
| অজীকব-__( পুং-ক্লী ) হরধন্। [ অজকব দ্র” ] 
ূ অজীগর্ত,__( পুং) [ অজ্যৈ গমনায় গর্ভমন্ত ] সর্প। 


অজিঞ্ধগ__( পুং) [ অজিন্গং সরলং গচ্ছতি, অজিন্ধ-গম্ড ] 


অজীগর্ত 
(ক্রি), 


বাণ। “কুক্সপুঙ্খা অজিন্গগাঃ 1৮. ( রাম” ৬.৭০.১৬ ) 
২ সরলগামী। পব্রজেদ্দিশমজিন্গগঃ |” ( মন্ু ৬.৩১) 
অজিন্ধগামিন্_(ত্রি) সরলগমনশীল, খজুগামী | “অভিক্- 
গামিভিঃ1” (মাঘ ১.৬৩) 
অজিন্ধা__স্ত্রী) [ ন জিঙ্গা; নঞ্-তৎ ] অকুটিলা, অপাপবিদ্ধা,, 
পাঁপরহিতা । মন্থু বলিয়াছেন, গৃহাশ্রমে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত 
অজিঙ্গ জীবিকার অনুষ্ঠান করিবেন । 
“অজিন্ধামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ব্রাহ্ষণজীবিকাং ৮ 
৪.১১) চা মৃযাত্মগুণবর্ণনাদ্ি-পাপরহিতাং |, 


(মনু 
(কুল্ল,ক)। 
পারাবতগণোক্ত দেবতাভেদ । [অজিন্গং দ্রণ] 
অঙ্গ (৭ পুং) বি জিহ্বা যস্ত ; বন্ৃত্রী ] ভেক। চলিত 
ব্যা। ভেকের জিহ্বা নাই। কেন নাই ?__সে সম্বন্ধে 
মহাভারতে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়__ 

এক সময় অগ্নি অন্তহিত হইয়াছিলেন। দেবতার তীহার 
সন্ধান লইতেছিলেন। একটা ভেক রসাতল হইতে উঠিয়া 
দেবগণকে সংবাদ দিল, অগ্নি রসাতলে আছেন। অগ্থির 
তাপে অতিষ্ঠ হইয়া আমরা ভূতলে আসিরাছি। আপনারা! 
যদি অগ্নিকে দেখিতে চান, তাহা! হইলে রসাতলে যান । ্‌ 

ভেক এই বলিয়া অগ্নির ভয়ে সত্বর পলায়ন করিল । অগ্নি 
বুঝিলেন, ভেকের পিশুনতার জন্যই দেবতারা আমার সন্ধান 
পাইয়াছেন। ইহা স্থির করিয়া অগ্নি ভেককেই অভিশাপ 
দিলেন; বলিলেন_-ভেকের কোন রসাম্বাদ লইবার ক্ষমতা 
থাকিবে না।” দেবতারা এই শাপ-সংবাদ শুনিয়া ভেকের 
প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, “অগ্থিশাপে অজিহ্থব; 
বা জিহ্বাহীন হইয়া রসাস্বাদের ক্ষমতা হারাইলেও বিবিধ 
শব্দ উচ্চারণে তোমাদের কোনই অস্ুবিধ! হইবে না। তোমরা 
গর্ভে থাকিয়া নিরাহারে অচেতন বা মৃতপ্রায় শুষ্ক হইয়া। 
গেলেও ভূমি তোমাদিগকে রক্ষা করিবে এবং নিবিড় 
অন্ধকারাচ্ছন্ন রান্রিতেও তোমরা বিচরণ করিতে পারিবে । 
(মহাভারত, অনুশাসন”, ৮৫ অপ) (ক্রি) ২ জিন্বাশৃন্ত, রসনাহীন।, 


অজীগর্ত-_( পু) শুনঃশেফের জনক জনৈক মন্দা খষি। ইনি: 
ক্ষৎগীড়িত হইয়া নিজ পুত্র শুনঃশেফকে বিক্রয় করেন । এরূপ 
করায় মন্গুর মতে তিনি পাপলিপ্ত হন নাই। 
“অজীগর্তঃ স্থুতং হস্তমুপাসর্পদ্বুভূক্ষিতঃ | 
ন চালিপ্যত হী ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্॥” ( মন্তু ১০,১০৫ এ 
ইতরেয়ব্রাহ্মণে ইহার এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়__রাজা 
হরিশ্চন্্র নিঃসন্তান ছিলেন । সে কারণ তিনি বরুণদেবের কাছে, 


অজাত 
এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, দেবগ্রস।দে যদ তাহার সন্ত।ন 
জন্মে, তবে প্রথম পুত্রটী তিনি বরুণের কাছে বলি দিবেন | 
হরিশ্ন্দ্রেরে সন্তান হইল, তাহার নাম রোহিত 
রাখিলেন। পূর্ব হইতে প্রতিজ্ঞা ছিল, তাই বরুণ 
সস্তানটী চাছিলেন। কিন্ত হরিশ্চন্দ্র এখন পুত্রের মায়ায় 
ঠেকিয়াছেন, তাই তিনি সস্তনকে বলি দিতে পারিলেন 
না। রোহিত বড় হইয়া বনে গমন করিলেন। কিন্তু 
বরুণের রাগ ক্ষান্ত হইল না) তিনি হরিশ্তন্্রকে জরা- 
জীর্ণ করিয়া রাখিলেন। দেবতার ক্রোধ থাকা তাল 
নয়, এই বুঝিয়া রোহিত এক শত ধেন্ু দিয়া অজীগর্ত 
নামে কোন এক ব্রা্গণের কাছে তাহার পুত্র শুনঃশেফকে 
ক্রর করিয়া লন। শুনঃশেফকে যৃপকাষ্ঠে বাধ! হইয়াছে, 
কেবল খঙ্গাঘাত করিলেই হয়, এমন সময় বিশ্বামিত্রের 
পরামর্শে তিনি বরুণ দেবতার স্তব করিয়। মুক্তি পাইলেন । 
( তরেয়বাণ ৭.১৫.১৭ ) 

ভাগবতে লিখিত আছে, ভূগুবংশীয় অজীগর্তের তনয় 
শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্র দেবরাত নামক পুর্ররূপে গ্রহণ করেন । 

[ শুনঃশেফ দ্র” ] 

অজীত-__(ত্রি)[ নজ্যা-ক্ত; নএঞ-তৎ ] অল্নান, অক্ষীণ | 
অজীতপুনবণ্য__( ক্লী ) অপ্রাপ্ত বস্তর পুনঃপ্রাপ্তিকারণ_উক্ত 
নামীয় বক্ষ্যমাণ আহুতিতদ্বয় | 

“অজীতপুনর্বণ্যং বা এতদ্যদেতে আহন্ৃতী।” ( এতরেয়ব্রা” 
৭.২২) ননষ্টমপ্রাপ্তং বা যদ্বস্ত তদেতদজীতং তন্ত পুনরপি 
বনসাধনং প্রাপ্তিকারণং বক্ষ্যম।ণমানৃতিদ্ব়মেতন্নামকমিত্যর্থঃ 1” 
( সায়ণ ) 
অজীতি-__( স্ত্রী) অপরাভব । (খক্‌ ৯.৯৭.৩০ ) 
অজীর্ণ,__ (তরি) [নজ-কর্তরি কত; নঞ্-তৎ ] জীর্ণভিন্ন, 
বার্ধক্যহীন । 
অজীর্ণং__( ক্লী ) [ জ-ভাবে জ্ত, ন জীর্ণং ) নঞ্.তৎ] [বৈষ্ভক] 
ভুক্ত অন্নাদির অপাক | পর্ধ্যায়__অন্তর্বমি, বায়ুগণ্ড, পলতাশয় । 
[ নজীর্ণং যন্মিন্) বনুত্রী] ২ রোগবিশেষ। জীর্ণ না৷ হওয়া, 
অগ্রিমান্দ্য । [ অগ্রিমান্দ্য দ্র” ] 

এক প্রকার পেটের অসুখকে অজীর্ণ বলা হয়। এই 
রোগের নিদান সম্বন্ধে বল! হইয়াছে, অত্যধিক জলপান, 
বিষম আহার অর্থাৎ যে বস্তর সহিত যে বস্ত খাইতে 
নাই, যেমন ছুগ্ধে লবণ, মাংসে দুগ্ধ ইত্যাদি আহার, 
ক্ষুধা, বাত, মুত্র ও পুরীযাদির বেগ ধারণ এবং দিবানিদ্রা ও 
রাত্রিজাগরণ, এই সকল কারণে নথাকালে ভূক্ত দেহোপযোগী 
জিগ্ধ উষ্ঠাদি গুণযুক্ত লঘু অন্নও পরিপাক হয় না। 


[ ৪৩৫ ] 


অজীর্ণ 
“অত্যন্থুপানাদৃব্ষমাশন|চ্চ সন্ধার ণাৎ্ স্বপ্রবিপর্ষযয়াচ্চ, 
কালে২পি সাস্ম্যং লঘু চাপি ভুক্ত মন্নং ন পাকং ভজতে 
নরন্ত |” (নিদান) 
আয়ুর্কেদে এই রোগের অনেক প্রকার নির্দেশ আছে। 
যথা__আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, ঝিষ্টব্ধাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ | 
যেখানে ভূক্ত পদার্থের পরিপাক সম্যক প্রকারে না হওয়ায় 
পেট-ভার, মুখ দিয়া জল উঠ, গা বমি বমি প্রভৃতি হইতে 
থাকে এবং ভূগিতে ভূগিতে মুখ ও চোখের কোল ফুলিয়! 
উঠে; উদগারের সঙ্গে ভূক্তদ্রব্য কিংবা মিষ্ট আস্বাদযুক্ত 
বা ভূক্তদ্রব্যের স্বাদ ও গন্ধযুক্ত উদগার উঠে, তাহারই নাম 
আমাজীর্ণ। আমাজীর্ণের প্রথম চিকিৎসা রোগীকে বমন 
করান। কিন্তু বর্তমানকালে লোকের যেরূপ শরীরের অবস্থা» 
তাহাতে বমন করান যুক্তিযুক্ত নহে । তন্িন্ন বমন-প্রর়োগ 
সম্বন্ধে আয়ুর্ধ্বেদই নিষেধ করিয়াছেন__-বমনের যোগ্য ব্যক্তি 
ব্যতীত সকলকেই বমন করান উচিত নহে । যাহারা ভীরু 
( ৬৮০০৪), বালক, বৃদ্ধ, গভিণী, অক্ষি বা হৃদরোগ-গ্রস্ত 
কিংবা হুর্ধল, তাহারা বমনের অযোগ্য । তবে যেখানে 
আপনা হইতে বমি হইবার মত হয়, সেখানে বমনবেগ 
রোধ করাও উচিত নহে । আমাজীর্ণের ওষধ__ধনে ও শুঁঠের 
কাথ অথবা হরীতকী, শুঠ ও সৈন্ধবলবণচুণ__প্রত্যেকে 
সমান। এই চূর্ণের ছুই আনা পরিমাণ প্রত্যহ সকালে 
শীতল জলসহ পান করিলে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। তত্তিন্ন 
রামবাণ, শঙ্খবটা, অগ্নিকুমার, অজীর্ণকণ্টক, অজীর্ণ-বল-কালানল 
প্রভৃতি ওষধও এইরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। আমাজীর্ণে 
পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। পুরাতন চাউলের 
অন্ন (বেশ সুসিদ্ধ) ঝোল দিয়া অল্প পরিমাণে অর্থাৎ আধ 
পেটা খাওয়া উচিত। দাল ও শাক এবং অগ্রদ্রব্য বর্জন করা, 
যথাসময়ে খাওয়া, রাত্রিজাগরণ না করা! প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ 
সাবধান হওয়া! উচিত । 
যদি কখন আমাজীর্ণে ভূক্তদ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ 
অথবা! মল পরিষ্কার না হওয়ার জন্ত পেটে বেদনা বা শূল 
উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে সেই বেদনা বা শূল নিবারণের 
জন্য এমন কোন ওঁষধধ কখনই খাওয়া উচিত নয়, যাহাতে 
মলরোধ হইতে পারে বা পরিপাকশক্তির হাস হয়। 
ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককালকে তিনভাগে বিতক্ত করিয়৷ 
প্রথমতাগের পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাতকে আমাজীর্ণ বলা যাইতে 
পারে। সাধারণতঃ আমাশয়ের যে রস ভুক্তপদার্কে পরিপাক 
করিয়া থাকে, সেই রসের বিকৃতির জন্ আমাজীণ উপস্থিত হয়। 
ভুক্তপদার্থ যখন আমাশয় ত্যাগ করিয়! গ্রহণীপ্রদেশে 


অজীর্ণকণ্টকরস 


| ৪৬৬ ] 


অজীর্ণ বল-কালানল 


উপস্থিত হয়, তখন সেই পরিপাককালের দ্বিতীয়ভাগে ভূক্ত-। 


পদার্কে পরিপাক করিবার জন্য যককৎ হইতে যে পিত্ত নিঃস্যত 
হয়, সেই পিত্ত বিরত, অতি নিঃস্যত বা অসময়ে নিঃস্যত হইয়া 


ভূক্তদ্রব্যকে বিরুত করিলে বুক-জ্বালা বা গলা৷ জাল! প্রভৃতি 


হইতে থাকে ; ইহাঁকেই বিদগ্ঝাজীর্ণ বলিয়া নির্দেশ করা হয়। 
বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিলে, তখনই গলা 
প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ূ 

বিদগ্ধাজীর্ণে শঙ্খ হস্ম /* আনা ও সৈন্ধবলবণ /০ আনা 
মিশাইয়! শীতল জলসহ পান করিলে ভাল হয়। তত্ভতিন্ন নারিকেল- 
লবণ বা বজ্ক্ষার যাহাকে কবিরাজগণ সাদাচটা, শুত্রক্ষার 
প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন, সে সকলও বিশেষ ফলপ্রদ । 


এইরূপ ক্ষেত্রে অনেকে সোডা (13198099786 ০01 ১০০৭ ) 
কিন্তু দীর্ঘকাল সোডা খাওয়া 


খাইয়া অক নিবারণ করে। 
অভ্যাস করিলে পাকস্থলীর বিকৃতি ঘটে। 
সাধারণ কথায় অন্থলের ব্যারাম বলিয়া নির্দেশ করে, তাহা! 
এই বিদগ্ধাজীর্ণের অন্তর্গত। বিদগ্ধাজীর্ণে শাক, অক্পদ্রবা, 
লঙ্কা, সর্ষপ, সর্ষপতৈল ও দাল খাওয়া ভাল নয়। যাহা 
সহজে পরিপাক হয়, এরূপ লঘুপাচ্য দ্রব্য ভোজন করাই 
উচিত । 

পরিপাককালের শেষ অবস্থায় বাযুজন্ঠ যে অজীর্ণরোগ 


যাহাকে লোকে 


জন্মে, যাঁহাতে পেট ফীপে, স্তব্ধ হইয়া থাকে ও কখন কখন । 
বিষ্টব্ধাজীর্ণে 


পেটে ব্যথাও হয়, তাহাকে ঝিষ্টন্ধাজীর্ণ বলে। 
কুপিত বায়ু যখন ভুক্তপদার্থের রসগ্রহণকাধ্য হইতে বিরত 


হয়, তখন উহ্‌? রসশেষাজীর্ণ নামে কথিত হয়। এই রস-; 


শেষাজীর্ণে ভাঙ্করলবণ ও শঙ্ঘখবটী প্রভৃতি ওষধ বিশেষফল- 
দায়ক হয়। কিন্তু এই ভাস্করলবণ ও শঙ্ঘবটী বিদগ্ধাজীর্ণে 


প্রয়োগ করিলে উপকারের পরিবর্তে অপকারই হইয়া! থাকে | 


সুতরাং অজীর্ণের অবস্থ! ও প্রকৃতি না জানিয়া ওঁষধ প্রয়োগ 


কর। বা অনভিজ্ঞ লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কোন ওষধ 


খাওয়! উচিত নহে । যাহা অমৃত, তাহাও অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হইলে বিষের কার্য্য করে; আর উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিয়া 
প্রয়েগ করিলে বিষও অমৃত হয়। 


অজীর্ণকণ্টকরস-__[ বৈগ্যক ] অজীর্ণরোগে প্রযোজ্য রসৌষধি-. 


বিশেষ | নিয়ে তিন প্রকার প্রস্ততপ্রণালী দেওয়া হইল। 
১ম প্রকার : 
সোহাগার খে 
সোহাগার খেএর বার ভাগের একভাগ, 
সোঁহাগাঁর খৈএর তিনগুপ_-এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে 


জ্বাল! 


ও শোধিত হিস্কুল প্রত্যেকে সমান, ৷ 
সোহাগার খৈএর বার গুণ মরিচচুর্, শোধিত মিঠাবিষ, 
সৈন্ধবলবণ ৷ 


] 


মর্দন করিয়া ছুই রতি - প্রমাণ. বড়ি 
ব্যবহারক্ষেত্র_-অজীণ, অতিসার, গুলা, শ্লীহা, উদর, শূল, 
সংগ্রহ্গ্রহণী, শ্বাস, কাস, ক্ষয় প্রভৃতি রোগ । তত়িন্ন ঠাণ্ডা 


করিবে | 


লাগিয়া জরভাব হইলে অথবা জর হইলে ইহা! দ্বারা বিশেষ 


উপকার পাওয়া যায়। ইহ] বিস্চিকা রোগেরও একটা শ্রেষ্ঠ 
ওষধ | বাবহারবিধি-_সকালে ও বৈকালে, আবশ্তক হইলে 
মধ্যাহ্ছেও একটা করিয়া বড়ি। অনুপান-_যে রোগে প্রয়োগ 
করা হইবে বা যে অবস্থায় প্রয়োগ করা হইবে, তখন যাহা 
হিতকর, তাহাই অন্পানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । 

২য় প্রকার :-- 

পারদ ও গন্ধক মিলিত অর্থাৎ কজ্জলী ছুই তোল, শোধিত 
মিঠাবিষ এক তোলা, মরিচচুর্ণ তিন তোলা-_এই সকল দ্রব- 
কণ্টিকারীর রসে বা ক্কাথে একুশ বার ভাবনা দিয় ছুই রতি 
পরিমিত বটিকা করিবে । ইহা সর্বপ্রকার অজীর্ণরোগে বিশেষ 
ফলপ্রদ। অন্ুপান-__বিস্চিকায় বা কলেরায় বড় এলাচ ও 
জীরাতাজার চুর্ণের সহিত মধু দিয়া মাঁড়িবে ও একটু একটু 
করিয়া চাটাইবে | তত্তিন্ন, রোগের অবস্থ! বুঝিয়া অন্ুপানের 
ব্যবস্থা করিবে। উনত্রিশখানি প্রাচীন রসগ্রঙ্থে এই ওঁষধটার 
উল্লেখ দেখা যায়। গ্রন্থ সকলের নাম এখানে অনাবশ্তকবোধে 
উল্লিখিত হইল না । ্‌ 

৩য় প্রকার :_ 

সোহাগার খে, পিপুল, অমৃত ও হিঙ্ুল প্রত্যেকে 
সমান। মরিচচুর্ণ পিপুলচুণের দ্বিগুণ, লেবুর রসে মর্দন 
করিয়া ৩ রতি পরিমিত বটা করিবে । ইহ! সর্বপ্রকার অজীর্ণ 
ও কফরোগ নাশ করে। 


 অজীর্জরণ__(পুং) [ বৈগ্তক ] কর্চ,র ্ 
 অজীর্ণ-বল-কালানল-_[ বৈদ্যক 1 অজীর্ণরোগের উধধবিশেষ | 


প্রস্ততপ্রণালী-_-পারদ ২ পল; গন্ধক ২ পল; লৌহ, তা) 
হরিতাল, বিষ, তুঁতে, বঙ্গ, লবঙ্গ, সোহাগা, দস্তীমূল, তেউড়ী- 
মূলচু__ইহাদের প্রত্যেকে ১ পল; বনযমানী, যমনী, 
যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ__ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা) 
এই সমুদয় একত্র করিয়া আদার রসে ২১ বার, পঞ্চ-কোলের 


কাথে ৯০ বার ও গুলঞ্চ রসে ১* বার ভাবনা দিয়া, চুণ- 


টিক ০১ | কুন দর 


সমষ্টির অর্ধেক মরিচচুর্ণ তাহার সহিত মিশাইয়া মদ্দন করিয়া 


লইবে। পরে এঁ ওষধ কাচকুগীর (শিশি বা বোতলের ) 
মধ্যে রাখিয়! ছায়ায় শু করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। 


এই ওষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, গ্লীহা, পাও প্রভৃতি : 


নানা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে । বনু দিবসের নষ্ট-অগ্নিও 


ইছার দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আকঠ গুরুপাক-দ্রব্য 


অজীবজনি 


অজীর্ণারি [ ৪৩৭ ] 
আছার করিয়া এই ওঁষধ সেবন করিলে অর্থপ্রহর |! মত পোষণ করিতেন। আমাদের শান্সেও বলা হইয়াছে, 
মধ্যে সমুদয় তশ্মীভূত হইয়া যায়। ( ভৈষজ্যরত্ৰাণ) , “গোময়াৎ বৃশ্চিকো জায়তে |” 


অগ্রিমান্দ্যাধিকার ) 

অজীর্ণারি__[বৈদ্যক] অজীর্ণরোগে প্রযোজ্য উধধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী-_-শোধিত পার! ও গন্ধক প্রত্যেকের ১ পল (৮ তোলা); 
হরিতকী ২ পল; শুঁঠ তিন পল; পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব 
প্রত্যেকের ৩ পল ও সিদ্ধি ৪ পল। পাতিনেবুর রসে একত্র 
মর্দন করিবে । পরে রৌদ্রে (মুচির মধ্যে) সাতবার 
পুটপাক করিবে । ইহার দ্বারা সগ্ভঃসগ্য অশ্িবৃদ্ধি ও কোষ্ঠ 
পরিষ্ষার হয়। (রসেন্দ্রচিস্তামণি ) 

অজীণিন্_-(ত্রি) অজীর্ণরোগযুক্ত । 


অজীর্ধ্যৎ__(ত্রি) অজরাগ্রন্ত । “অজীর্য্য তামমুতানামুপেত্য 1৮ । 


( কঠোপনিষৎ ১.২৮) 
অজীব,-_(ত্রি) [নাস্তি জীবে! জীবনং বা যন্ত ] জীবনরহিত 


(ঘটাদি)। ২ মুত; অসন্ব। (ত্রিকাণ্ড” )৩ জীব অর্থাৎ | 


প্রাণী ভিন্ন অন্ত কিছু । 
অজীব.__-জৈন-দর্শনোক্ত নবতত্বের অন্যতম | জীব সাত্মক, 
অজীব অনাত্মক। অজীব দ্বিবিধ__অরূপী ও রূপী। 


(২) অধন্মাস্তিকায় অর্থাৎ স্থিতির আশ্রয়; (৩) আকাশাস্তি- 
কায় অর্থাৎ শূন্ঠ) (৪) কাল। এই চারিটীর প্রত্যেকটা 
স্কন্ধ, দেশ ও প্রদেশ এই তিন ভাগে বিতক্ত। 
সমষ্টি, দেশ অর্থে সমষ্টির বিভাজ্য অংশ এবং 
সমষ্টির অবিভাজ্য অংশ বুঝাইতেছে। রূপী জডবস্ত, ইহার 
অপর নাম পুদগলাস্তিকায়। ইহা স্বন্ধ, দেশ, প্রদেশ ও পরমাণু 
এই চারিভাগে বিভক্ত। 

অজীবজনি-_প্রাণিতত্বে এক প্রকার কল্পিত স্বতোজননপ্রক্রিয় ৷ 
ইংরেজীতে ইহাকে 40105606515 বলা হইয়াছে । বহুদিন 


পর্য্যন্ত মনুষ্ণের বিশ্বাস ছিল, কতকগুলি প্রাণী অজৈব অর্থাৎ জড়. 


পদার্থ হইতে অন্য প্রাণিদেহের সাহায্য ব্যতিরেকেই উৎপন্ন । 
দার্শনিকপ্রবর আরিষ্টটল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পচ্যমান 
জড়বন্ত হইতে কোন কোনও জীবের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ হয়; 
যেমন, বৃক্ষোপরি শিশির পড়িয়া পত্রভোন্জী কীট (0122 
1109 ) উৎপাদন করে; গলিত জিনিষ হইতে কীট ও মশক 
জন্মে। আলেক্সান্দমার রস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা উক্ত মতে 
আস্থাবান্‌ ছিলেন। রস্‌ বিশ্বাস করিতেন, পনিরে এবং 
কাষ্ঠে কীট জন্মে, গোময়ে গুবরে-পোকা ও বোল্তা৷ উৎপন্ন 
হয়; বহুবিধ গলিত পদার্থে প্রজাপতি, শলভ, ফড়িং, শামুক 
গ্রভৃতি প্রাণী জন্মিয়া থাকে । অনেক পণ্ডিতই এই প্রকার 


] ১১৩ 


অরূপী 
আবার চতুব্বিধ, যথা--(১) ধর্মাস্তিকায় অর্থাৎ গতির আশ্রয় ) 


স্ক্ধ অর্থে 
প্রদেশ অর্থে 


] 


] 


ইতালীদেশীয় পণ্ডিত রেডি সর্বপ্রথম উপরি উক্ত মতের 
বৈজ্ঞানিক আলোচন! করিয়া উহা! খণ্ডন করেন। তিনি 
১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করেন, তারের ঘনসন্নিবিষ্ট আচ্ছাদনীর 
মধ্যে মাংসখগ্ড মক্ষিকাম্পর্শ হইতে রক্ষা করিলে উহ্হাতে 
মক্ষিক! উৎপন্ন হয় না; কারণ মক্ষিকা উহাতে ডিম পাড়িতে 
পারে না। খুষ্টায় সপ্তদশ শতক হইতে ক্রমে লোকের বিশ্বাস 
জন্মিতে থাকে যে, অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি হইতে 
পারে না__অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং অণুবীক্ষণযন্ত 
ব্যতিরেকে দৃশ্যমান প্রাণীর স্ধন্ধে অজীবজনি-মতবাদ মিথ্যা । 

অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে অজীবজনি পুনরায় 
নবতাবে আলোচিত হইতে লাগিল । ১৬৮৩ খুষ্টাত্দে লিউ- 
বেনহিক্‌ (4. ৮০০. [49985782010] ) দেখাইলেন, জড়বস্ত্ব 
আচ্ছাদনীর অন্তরালে বা ছিপি আটা পাত্রে যত সাবধানেই 
রাখা হউক না কেন, উহাতে পচনক্রিয়া আরম্ভ হুইবেই এবং 
উদ্ভিজ্জাণু দেখা দিবে । আণুবীক্ষণিক জীবজগৎ সম্বন্ধে 
লোকের যতই জ্ঞান বাড়িতে লাগিল, ততই লোকে অজীব- 
জনিতে আবার বিশ্বাসবান্‌ হইতে লাগিল । অনেক পণ্ডিত 
বিশ্বাস করিলেন যে, অপেক্ষাকৃত উন্নততর জীবসমূহ সম- 
জাতীয় জীব হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু আদিস্তরের জীব 
অনুকূল অবস্থায় জড় হইতে উদ্ভূত হইতে পারে । 

যে সকল বৈজ্ঞানিক অজীবজনি মতকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাস্তরই ([/. 896৪. ) প্রধান | 
তিনি প্রমাণ করিলেন, আথুবীক্ষণিক জগতেও অজীবজনি 
সত্য নহে। জড়বস্তকে নিঃসংক্রামক বা বীজাণুশূন্ত (9697- 
118৪৫) করিয়া বাহিরের সংস্পর্শবজ্জিত ভাবে কোন পাত্রে 
রাখিতে পারিলে. উহাতে পচন বা জীবোৎপত্তি দেখা যাঁয় 
না। কিন্তু এই নিঃসংক্রমণকার্য্য সহজসাধ্য ছিল না বলিয়া 
সকলের মন হইতে সন্দেহ নিরাক্কৃত হইল না। ভূমগুলের ও 
বায়ুমণ্ডলের কোন স্থান জীবাণুমুক্ত নহে এবং জীবাথু প্রচ 
উত্তাপ সহ করিতে পারে । এই কারণেই কোন বস্তু জীবাণু- 
শূশ্ত করা দুরূহ ব্যাপার । 

যাহা! হউক, শেষ পর্য্যস্ত অজীবজনি যে ভ্রান্ত ইহাই সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে । এস্থলে বল! আবশ্তক, এ সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত 
জীবদেহ সম্বন্বেই প্রযোজ্য । এত দিন আমরা জীবদেহকে 
জীবকোষ বা প্রোটোগ্লাজম্‌ নামক উপাদানে গঠিত বলিয়াই 
জানি। যদি ভবিষ্যতে কোন দিন অজৈব পদার্থ হইতে 
জীবকোষ উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অজীবজনি 


অজীবৎ 


| ৪৩৮ ] 


অজেগলিও 


মতটা নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। অতীতে অজৈব 
পদার্থ হইতে জীবকোষের উৎপ্ভি হইয়াছে কিনা, তাহাও 
আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি না । 
অজীবত__( তরি) জীবিকানির্ধবাহে অসমর্থ। 
“অজীবংস্ত যথোক্তেন ব্রাহ্গণঃ স্বেন কন্ম্ণী |” (মনু ১০.৮১) 
অজীবন-_(ক্লী) [ন জীবনং; নঞ২তৎ ] জীবনাভাঁব, মৃত্যু । 
“অজীবনাহ্েণ ময় নৃশংস, কৃত৷ প্রতিজ্ঞা নিয়মেন তাবৎ ।” 
( রাম” ২.৩৭.৭) [ নাস্তি জীবনং যন্ত ] (তরি) ২ প্রাণহীন, 
মৃত । ( অথর্ব ১৮.২.৩০ ) 


অজীবনি_(জ্্রী) [ন জীব-অনি। আক্রোশে নঞ্যলিঃ |: 
পা ৩.৩.১৯২ ] আক্রুষ্ঠমান জীবনাভাব। ২ নিন্দিত জীবন। 


৩ আক্রোশাত্মবক শাপ। “্অজীবনিস্তে শঠ ভুয়াৎ।” (পাঁণিনি) 
“রে শঠ! তুই অল্লাযু হ”। 


অজীবিত-_(ক্লী ) জীবনাভাব।....ন মাং তপ্্যত্যভীবিতম্”। 


( ব্রাহ্মণবিলাপ ২:৩১) (ব্রি) ২ জীবিত নহে, মৃত। 
অজীবোৎপর্তি-_[ অজীবজনি দ্র" ] 


অজুগুপ্নিত_(ত্রি) [ন গুপ-নিন্দায়াং সন্ক্ত ) নঞ্-তৎ 


অনিন্দিত। “আসনেতজুগুপ্সিতান।৮ ( মন্তু ৩২০৯) 


অজুদাহন_একটী স্থানের নাম। ইবন্-বতুতা ভারতবর্ষ 


পরিভ্রমণকালে এইস্ানে আগমন করিয়াছিলেন । ফরিদ- 


উদ্দীন-অল্‌ বদীয়ুনীর কবরস্থান এখানে অবস্থিত । 


অজ্ঞুর_(ত্রি) [ অজ-কুরচ৬ ন ব্যাদেশঃ ] বেগশীল, বলবান্‌। 
বৃষভং 


২ জরারহিত। ৩ অহিংসিত। “অবক্রক্ষিণং 
যথাজুরং |” (খক্‌ ৮.১.২) 

অজুর্ধ্য-( তরি) [ ন জুর্য্যঃ  নঞ-তৎ] সম্তাপরহিত। “মহীং 
দেবীং বিষুপত্রীমভুর্ধ্যাং |” ( তৈত্তিরীয়ত্রাণ ৩.১.২.৭) ২ 
জরাগ্রস্ত করিতে অশক্য । (খক্‌. ২.৩৯.৫ ) ৩ হিংসার 


অযোগ্য, বা জন্মশূন্ত ( অগ্নির দ্বারাভিমাঁনিনী দেবত| )। (খকৃ 
অমৃত (অন্ন )। (খকৃু ৩. ৫৩.১৫ 


২.৩.৫) ৪ ক্ষয়রহিত, 
€ অনীর্ণ, নিত্যনূতন (উষা.)| (খক্‌ ৪.৫১.৬ ) 

অজুষ্ট__( ত্রি) অসেব্য । (খক্‌ ২.৪০.২ 3 ৫.৭৭.২) ২ অপ্রিয় । 
(খকু ৭.৭৫.১) 

অজুষ্তি_( স্ত্রী) অপ্রীতি। (খক্‌ ১.৬৩.৫ ) 

অজুহাৎ_ দেশজ ] কারণ, কারণসমূহ । 

অভ্হানামা_ দেশজ] যাহাতে মোকদ্বমার কারণসমূহ 
লিখিত থাকে, অজুহাৎনামা । 

অজেগূ্লিও (0157515 1)) [15881700 11197)976]]1 4582110) 


__ ইতালীবাসী একজন রাজনীতিজ্ঞ ও গ্রস্থকার | ১৭৯৮ খুষ্টাঙ্ধে 


টিউরিন্‌ নগরে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা সিজারে ডি. 


অজেগ. লিও গীডমণ্ট সেনাদলের নায়ক ছিলেন। যোলবর্ষ 
বয়সে তিনি সেনাবিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের 
অধঃপতনের পর পোপ ৭ম পায়াস (615 ৬]]1) রোমে 
প্রত্যাবর্তন করিলে পিতা পুত্রে তাহার রক্ষণাবেক্ষণার্থ ভাটি- 
কানে গমন করেন। এখানে তীহার স্থাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় 
তিনি সেনাবিভাগের কন্মন ছাড়িয়া রোমে থাকিয়া শিল্পকলা- 
শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । পরে ১৮৩১ খুষ্টান্ে 
মিলান নগরে আসিয়া বিখ্যাত গপস্তাসিক আলেসান্দ্রো 
মান্জোনির (%199580010 115,7)20101 ) সহিতি পরিচিত হ্‌ন 
এবং তাহার কন্াকে বিবাহ করেন। এই সময় হইতে তিনি 
চিত্রবিদ্া ছাড়িয়া সাহিত্যচচ্চায় মনঃসংযোগ করিলেন । 

১৮৪৮ খুষ্টন্দে ইতালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। 
এ সময়ে তিনি ভিসেঞ্জা ( 10972% ) রণক্ষেত্রে সেনাপতি 
ডুরাপ্ডোর সহিত ঘুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং আহত হুইয়া৷ ফ্রোরেন্স 
নগরে চিকিৎসার্থ আগমন করেন। এই সময় রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে তাহার প্রতিভা শতমুখে বিকশিত হয়। ১৮৪৯ খুষ্টাব্দে 
নোৌভারার যুদ্ধে সার্দিনিয়ারাজ চালস্‌ এলবার্ট পরাজিত 
হইয় সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ভিক্টর ২য় ইমান্যুয়েল 
রাজা হন। রাজাদেশে অজেগ.লিও মন্ত্রিসভা-গঠনে বদ্ধ- 
পরিকর হুইলেন। তিনি সন্ধিস্থাপনাদি দ্বারা ক্রমে দেশে 
শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে তাহার 
্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ও স্বীয় দলের কএকজনের সহিত মতদ্বৈধতার 
কারণ তিনি কাউন্ট কাভুরকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
রাজকার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইহার 
পরবর্তী ৫ বৎসর তিনি চিত্রবিগ্ভায় আত্মনিয়োগ করিলেও 
কাভূর মধ্যে মধ্যে রাজকাধ্যসন্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য 
তাহার নিকট আগমন করিতেন। ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে তিনি টিউরিন্‌ 
চিত্রশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। 

১৮৫৯ খুষ্টাত্ধে তিনি পারি ও লগ্ডননগরে গমন করেন | 
কিন্ত পীডমণ্ট ও অষ্টিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া 
পুনরায় ইতালীতে ফিরিয়া আসেন এবং কাভূর কর্তৃক কমিশনার 
নিযুক্ত হইয়া রোমানা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ফরাসীরাজ 
তৃতীয় নেপোলিয়ন যাহাতে ইতালীর পক্ষ সমর্থন করেন, এই 
অভিগ্রায়ে তিনি উক্ত বর্ষে 4109 18 চ১01161006 ধা 
07016 01011861017 81 10106 06 ৮৪৪ 09 18 00886108, 
1690161070৮ নামক পুস্তিকা ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন।; 
১৮৬০ খুষ্টাব্দে মাজেন্টার যুদ্ধে পরাজিত হুইয়া অস্ত্ীয়গণ 
মিলান পরিত্যাগ করিলে তিনি কাতুরকর্তক তথাকার 
শাসনকর্তা নির্বাচিত হুন এবং এই অরাজ কতার দিনে তিনি 


 অজেয়,-(ত্রি)[ ন জি-যৎ, নঞ.তৎ] অজেতব্য, জয়ের 


| অজেয়৬( পুং) পঞ্চম রৈবত মন্বস্তরের এক দেবত। | 


' অজেরবতী__অবদানশতকে বণিত একটা নদী। 


| 


অজেতব্য 


সময়ে গারিবল্ডীর সিসিলী-অভিযান ও পীড মণ্টকর্তৃক নেপল্সের 


অধিকার রক্ষা অসুবিধাজনক দেখিয়া তিনি রাজকার্য হইতে . 


অবসর গ্রহণ করেন। 


১৮৬১ খুষ্টাব্দে কাভুরের এবং ১৮৬২ খুষ্টার্দে তাহার ছুই : 


ভাতার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি শোকে অভিভূত হন। ইহার পর 
হইতে তিনি তাহার কেন্নেরোর উদ্ভান-বাটিকায় থাকিয়া 
একমাত্র রাজনৈতিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি এবং নিজের 
জীবনী রচনা করিয়! স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। 
১৮৬৬ খুষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী জররোগে তাহার মৃত্যু হয়। 
অক্েতব্য-_(ত্রি) অপরাজেয়, যাহাকে পরাজয় করা যাঁয় না। 


অযোগ্য । “অজেয়ত্বর্চ সংগ্রামে মমাপি হি ভবিষ্যাতি !” 
( স্বন্দপুণ্, কাশীখণ্ড) 

“কি কৌশলে, রাক্ষপতরসা 

ইন্দ্রজিত মেঘনাদে__-অজেয় জগতে 

উন্নিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশস্কিলা |” 


মমৃতাখ্যঞ্চ...1”৮ ( সুশ্রত ) ( পুং) ৩ অজ্জ্বনবুক্ষ | 


গদ্রা এবং অপর তিনটাতে ধনু, চক্র ও অসি। 


. দেওয়। হইল-_ 


“সজলজলদনীলং পদ্মপত্রায়তাক্ষং 
খগপতিমবরূঢ়ং কল্পবৃক্ষোপমানম্‌ । 
হুলমুষলগদাভিঃ শোভিতং দেবদেবং 
বরপুরুষমজেয়ং শা চক্রা সিপাণিম্‌॥” 


(ব্রহ্মাগ্ুপু, ৬২.৫০ ) 
সম্ভবত 
ইহা! অচিরবতী নদীর নামান্তর । [অচিরবতী দ্র] এই 
নদীর তীরে শ্রাবন্তীর অন্তর্গত একটা গ্রামে বুদ্ধদেব এক সময়ে 
অবস্থ/ন করিয়াছিলেন। এস্থানের অধিবাসিবুন্দ নৌজীবী। 
তাহার তাহাদের সামান্য আহার্য্য দ্বারা বুদ্ধদেবকে তুষ্ট 
করিয়। তাহার উপদেশাবলী সযত্বে শ্রবণ করিয়াছিল । 
অজেরবাইজান-_পারশ্ত রাজোর উত্তরপশ্চিম প্রান্তস্থিত একটা 


সুমেধা নামক দেবগণের অন্তর্গত | 


বিশেষ দক্ষতার সহিত শাসনকাধ্য পরিচালন। করেন। এই | 


( মেঘনাদবধকাব্য ). 
[ বৈগ্ভক ] (ক্লী) ২ অজেয়নামক ঘ্ৃত। “পিবেদ্স্কৃতমজেয়াখ্য- 
(রাজনি”), 
অজেয২__( পুং) বিষ্ণুর একটা বড়ভূজ মুগ্তি। বিষুধন্মোভ্তরের 
(প. ৭৯) একটা ধ্যান হইতে বুঝা যায়__অজেয় সজল 
জলদের ন্যয় নীলবর্ণ, পদ্সমপত্রের স্তায় আয়ত অক্ষিবিশিষ্ট, 
গরুড়াসীন এবং ষড়ভূজ | প্রথম তিনটা হস্তে হল, মুষল ও : 
ধ্যানটা নিয়ে 


ইনি: 


অজেরবাইজান 


69110 ও 4১010009716 শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন । 
যুগের ভৌগোলিকগণ ইহাকে আবার অজেরবাদেগান নামে 
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 


মধ্য- 


ইহার উত্তরসীম! অরাস্‌ নদী রুষ রাজ্য হইতে ইহাকে 
বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে; পূর্বে কাম্পীয় সাগর, গিলান ও খামশে 
(জেন্জান )) দক্ষিণে খুদ্দিস্থান এবং পশ্চিমে এসিয়াস্থ তুরুক্ক 
রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩২ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
প্রায় ২৭ লক্ষ। এখানে পারসীক, তুর, খুর্দ, সিরীয়, 
আর্মেনীয় প্রভৃতি জাতির বাস আছে। দেশভাগ প্রায়শঃ 
বন্ধুর হইলেও উর্বর ক্ষেত্ররাজির অতাঁব নাই । ঠিক মধ্যস্থলে 
সেহন্দ পর্বত, উহার চূড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০০০ ফুট উচ্চ। 
পূর্বাঞ্চলে সাভেলান শৈলশিখর এবং কাম্পীয় সাগর সন্নিকটস্থ 
তালিশ পর্বত যথাক্রমে ১৫৭৯২ ও ৯০০০ ফুট উচ্চ। 

এই প্রদেশের প্রধান নদী অরাস্‌, কিজিল ও উজাইন বনু 
শাখ! প্রশাখায় বদ্ধিতকলেবর হুইয়া কাম্পীয় সাগরে পতিত 
হইয়াছে । জঘতু, ততবা, মদ্দি, আজি প্রভৃতি নদী ভিন্ন 
ভিন্ন অববাহিকা বাহিয়া! উর্মিয়া হৃদে আসিয়া মিশিয়াছে ॥ 
এই হৃদের পশ্চিমাংশ এবং শেল্মাস্‌ ও উগ্ষিয়া জেলা অজের- 
বাইজানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূভাগ । 

এখানে বাসগৃহ-নিন্ম_ীণোপযোগী বনবুক্ষের একাস্ত অভাব ।' 
ফল ও মেওয়ার বাগানও যথেষ্ট আছে। এ সকল বাগান 
হইতে প্রভৃত শুফ ফল রুষদেশে রপ্তানী হয়। এতত্িন্ন 
সীসক, তার, গন্ধক, হরিতাল প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এবং 
মরাঘ। ও তাব্রিজের চিত্রাঙ্কিত মন্রপ্রস্তর বাণিজ্য-পণ্যরূপে 
প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়। থাকে । 

তাব্রিজ, উস্ক» দেহ.খারেগান্, মরাঘা, মিয়ান্দৌয়াব, 
সৌজবুলাঘ, সালছুজ, উন্মিয়া, সেলমাস, খোই, মাকু 
গার্গার, মেরেন্দ, কারাদাঘ» অর্বানেক্‌, তালিশ, অর্দেবিল, 
মিশ.কিন্‌, খাল্খাল, হাশক্রদ, গার্মকদ, অফ শার, সাইন্কালে, 
উজান ও সরাব এখানকার প্রধান নগর ও শাসনকেন্দ্র। 
বিচারকাধ্যের স্ুুবিধার্থ এই প্রদেশ কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত: 
হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে এক একজন হাকিম বা 
শাসনকর্তা নিযুক্ত আছেন। ইহাদের উপর একজন রাজ- 
প্রতিনিধি কর্তৃত্ব করেন। ইনি কাজরবংশীয় এবং প্রায়শঃ পারন্ত- 
রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী । তাহাকে আবার রাজদরবার 
হইতে প্রেরিত একজন মন্ত্রীর পরামর্শ লইয়া! শাসনকার্য্য 
পরিচালন! করিতে হয়। 

অজেরবাইজানবাসীর বীরত্ব ও সাহসিকতা! চিরপ্রসিদ্ধ 1; 


অজেলো৷ 
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অজেস 


এই কারণে পারসীক-সেনাদলে আজিও ইহাদের নির্বাচনে 
সমধিক আগ্রহ দেখা যায়। 
অজেলো-__চীন সাম্রাজ্যের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের একটী নগর । 
ইহা! অ-শে-হে! বা অল্‌ ঢুকু নামেও পরিচিত। এই নগর ফিরিন্‌ 
হইতে ৯২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় 
৬০ হাজার | 
অজেশ-_(পুং) কুদ্রবিশেষ। দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে ইনি 
মহাদেবের সঙ্গে থাকিয়া বহু দৈত্য সংহার করেন । ( মতস্তাপু* 


১৫৩.১৯) 


অজেস (১ম )--একজন শকসম্রাট.। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পতনের 


পর বাহিলক (বাল্খ) হইতে আরম্ত করিয়! বর্তমান অফগানিস্থান 
এবং সমগ্র পঞ্জাব যবন ( গ্রীক)-দিগের অধীনে আসে । পরবর্তী- 
কালে যবনের! হীনবল হইয়া পড়ায় শকগণ এই বিস্তৃত ভূভাগ 
অধিকার করে। যবনদিগের অব্যবহিত পরে যে তিনজন 
শকজাতীয় ক্ষমতাশালী নরপতি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং 
পঞ্জাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম যথাক্রমে মৌয়েস, 
অজেস (১ম) ও অজিলিজেস। ইহারা যে সকল মুদ্রা! গ্রচলন 
করেন, তাহার অধিকাংশই পূর্ববর্তী যবনরাজগণের মুদ্রার 
অনুকরণে নির্মিত । 

সম্ভবতঃ ৮৮ খুষ্টপূর্বাদ্দবের পরে মৌয়েস ভারত আক্রমণ 
করেন। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত পতিকের তাম্রশীসনে উল্লিখিত 
মহারাজ মোগ সম্ভবতঃ মৌয়েসের নামান্তর মাত্র । মৌয়েসের 
পর অজেস (১ম) তাহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের শাসনভার 
গ্রহণ করেন। অজেসের সময় শক-সাম্াজ্য বহুবিস্তৃত হয়। 
মৌয়েসের সময়েও পঞ্জাবের পুর্ব্বভাগ যবনশাসনাধীন ছিল) 
কিন্ত অজেসের সময় সমগ্র পঞ্জাব শকদিগের করায়ত্ত হয়। 
স্তর জন মার্শাল সাছেবের মতে অজেস ( ১ম) বিক্রম-সংবতের 
প্রবর্তক। তিনি অনুমান করেন যে, ৫৮ খুষ্টপূর্বান্দে অজেস 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তীহার রাজধানী 
ছিল তক্ষশিলায়। অজেসের মৃত্যুর পর তাহার রাজত্বের প্রথম 
বৎসর হইতে বিক্রম-সংবতের গণনা আরম্ভ হয়। 
সালে রয়াল এসিয়াটিক্‌ সোসাইটীর জানণলে শুরু ক্গন মার্শাল 
এবং জে. এফ. ফ্রিটের মধ্যে এ সম্বন্ধে যে বাদান্থুবাদ হয়, 
তাহাতে মার্শালের সিদ্ধান্ত অনেক এ্তিহাসিক অগ্রাহ্থ করেন। 
কিন্তু উক্ত পত্রিকায় ১৯১৫ সালে প্রকাশিত সংখ্যায় মার্শাল 
সাহেব তাহার মতের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিতে বিশেষ 
প্রয়াস পান। তিনি তক্ষশিলার প্রাচীন ধ্বংসম্ত,প 
খননকালে প্রস্তরাধারে স্থাপিত রৌপ্যপাত্রে অতি 
সাবধানতার সহিত রক্ষিত একটী দানপত্র আবিষ্কার করেন। 


১৯১৪ 


বোধিসত্বের উদ্দেশ্তে নির্মিত পুজাগৃহে বাহিলকদেশস্থ ধীত- 
ফ্রিয়ের পুত্র ধীরসাকেস এই দানপত্রটার সহিত বুদ্ধের পুতাস্থি 
সংরক্ষিত করেন। লিপিপাঠে জানা যায় যে, অয়ের 
১৩৬ বৎসরে আধাঢ়মাসের পঞ্চদশ দিবসে ধীরসাকেস এই 
দানক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই সময় হইতে গণনা করিলে 
৫৮ খুষ্টপূর্বাব্ব অজেসের রাজত্বকালের প্রথম বৎসরে উপনীত 
হওয়া যায় এবং এই ৫৮ খুষ্টপূর্বাধ্দধ হইতেই বিক্রম-সংবতের 
প্রচলন হয়। কিন্ত ফ্রি সাহেব মার্শাল সাহেবের মতের 
বিরুদ্ধে এই যুক্তির অবতারণ! করেন যে, ক্ষত্রপ পতিকের 
তাঅশাসনে মৌয়েসের দ্বারা প্রচলিত একটা অন্ধের কথা! 
পাওয়া যায়; সুতরাং তাহারই পরবর্তী রাজ! পুনরায় কি 
জন্য আর একটী অদ্দের প্রচলন করিবেন? গ্তর জন 
মার্শাল ইহার উত্তরে বলেন যে, এমন কোন প্রমাণ নাই, 
যাহার বলে অজেসকে মৌয়েসের বংশধর বলিয়! গ্রহণ করা! 
যায়। এই যুগের পূর্ববর্তী এ্রতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকের 
মত এই যে, তক্ষশিলার ১ম অজেস কান্দাহারের স্পালিরিসেসের 
সহযোগী শাসনকর্তী ছিলেন। স্পালিরিসেস পহলব রাজা-. 
ধিরাজ বোনোনেসের ভ্রাতা । অজেস কান্দাহার ( আরা-: 
কোসিয়।) হইতে তক্ষশিলায় গিয়া সেখানে একটী স্বাধীন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মত যদি গৃহীত হয়, তাহা; 
হইলে অজেসকে পহলবজাতীয় বলিয়া মনে করিতে কোন 
বাধা থাকে না। অজেস যে মৌয়েসের প্রবর্তিত অন্ধ গ্রহণ 
করিগ্বাছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ অগ্ঠাবধি পাওয়! যায় 
নাই এবং 


পহলবগণ যে অজেস-প্রবর্তিত সংবৎ তাহাদের দান-. 
পত্রাদিতে ব্যবহার করিবে, তাহার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই 


দেখা যাঁয় না । এইজন্য শ্তরু জন মার্শাল ১ম অজেসকে বিক্রম- 


সংবতের প্রবর্তক বলিয়া মনে করেন। এই সিদ্ধান্ত 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া রাপন সাহেব কেন্বিজের [71860 ০1. 
41001606 1[101% নামক পুস্তকে তাহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন |. 
১ম অজেস যদি বিক্রম-সংবতের প্রবর্তক হন, তাহা হইলে 
ভারতের ইতিহাসে তীহার কীর্িকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ: 
আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ॥ 
১ম অজেসের কতকগুলি মুদ্রাতে ওমিক্রোণের পারে ক্ষুদ্র 
চতুষ্কোণ বৃত্তাকার গ্রীক অক্ষর ক্ষোদিত দেখা যায়। এই যুগে 
পার্থিয়ার রাজা ৯ম ওরোভেসের ( ৫৭-৩৮ খুষ্টপুর্ব্ব) মুদ্রাতেও 
এইরূপ নক্সা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অন্ুমিত হয় যে, 
অজেসের রাজত্বকালে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের সহিত পার্থিয়ার 
ঘনিষ্ঠ সংত্রব ছিল। অজেসের রাজত্বের শেষভাগের 
মুদ্রায় তাহার সহিত অজিলিজেসের নাম মুদ্রিত 


অজেস 


৪৪১ ] 


অজৈকপাদ 


হইয়াছে । সম্ভবতঃ অজেস বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহার 


বংশধর অজিলিজেস যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন এবং অজেসের 


মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন । 


অজেস (২য)-_-একজন প্রাচীন নরপতি। স্পালিরিসেসের মুদ্রাতে : 
স্পালিরি-, 


যে অজেসের নাম ক্ষোদিত দেখ। যায়, তিনি সম্ভবতঃ 
সেসের পুত্র এবং দ্বিতীয় জেস। এই অনুম।ন সত্য হইলে 


ইনিই সম্রাটু বৌনানেসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন এবং পহলববংশীয় ৷ 
স্পালিরিসেসের মৃত্যু হইলে ইনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের স্বাধীন 
ইহার রাজত্বকাল : 


নরপতিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন । 


অনুমান ৩ খুষ্টপূর্বাধ্ধ হইতে ১৯ খুষ্টাধ্ পর্য্যন্ত । বোনানেসের ৷ 


বংশধরদিগের নামকরণে পহনব এবং শক-প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। বোনোনেসের নাম পহলবতাষা হইতে উদ্ভূত, অথচ 


তাহারই ভ্রাতা স্পালিরিসেস এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অজেসের 


নাম ক্কীদীয় বা শকশন্দীয়। ইহ! হইতে অনুমিত হয়, ইরাণে 


এই সময়ে শক এবং পহলব-সভ্যত। সংমিশ্রিত হইয়াছিল । 


| 
। 


আবার এই ছুই জাতিই গ্রীকৃদিগের উচ্চতর সত্যতার প্রতাবাধীন 
ছিল। কারণ তাহাদের মুদ্রায় সিংহাসনারূঢ জিউসের যুন্তি 
অস্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতভিন্ন ইহাদের অধীনস্থ গ্রদেশ- 
সমূহে ইহারা যে সকল শাসনকর্ত। নিধুক্ত করিতেন, তাহাদের : 
উপাধি ছিল স্ট্রাটেগোস। এই গ্রীক শব্দটার সংস্কত প্রতিশব্দ 


হইতেছে সেনাপতি । এই পদবীর প্রয়োগ হইতেও শক এবং 


পহলবদিগের উপরে গ্রীক্‌-প্রভাৰ অনুমিত হইতে পারে। 
অস্পবন্মন্‌ এবং তাহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সসস্‌ ২য় 


'অজেসের প্রতিনিধিস্বরূপ পশ্চিমতারত-শীসনকার্ষ্যে নিধুক্ত 


ছিলেন । ইহাদের উপাধি ছিল স্ট্রাটেগোস। দ্বিতীয় অজেসের ৷ 


মৃত্যুর পর গণ্ডোফার্ণেস তক্ষশিলার সিংহাসনে আরোহণ করেন । 


অজৈ ( 1675. [0৭০17076888 )-_-একজন ফরাসী 


দার্শনিক (১৭৬৬-১৮৪৫ খৃঃ)। 
ভূমি সোরিজ গ্রামের শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করিতেন এবং এই 
সময়েই তিনি সঙ্গীতবিদ্য!য় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। 
ফরাসী-রাষ্্রবিপ্রবে তিনি অনুকূল মত পোষণ করিলেও 
বিপ্লবিগণের অত্যাচার সমর্থন করিতেন না এবং দেশ হইতে 
যাহাতে এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড নিবারিত 
প্রতিবিধান 
0809 198 088610668 1)01817)85” নামক পুস্তিক। প্রকাশ 
করেন। ফরাসী-সম্রাটু নেপৌলিরন ইহা! পাঠ করিয়া তাঁহার 
প্রতি এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, তাহাকে সেন্টকায়ার (9. 
০১.) বিষ্ভালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দেন। ৯৮১১ খুষ্টাব্দে 
আবিগ্ননের এবং ১৮১২ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত তিনি 
্ু 


প্রথম জীবনে তিনি স্বীয় জন্ম-। 


হয়» তাহার, 
জন্ঠ ১৮০৯ খুষ্টাব্দে [08৪ (0071)87199,6008 


১১১ 


নান্সির সাধারণ পাঠাগারের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ইহার পর 
তিনি পেন্সন লন এবং বক্তুতাদি দরিয়া ও দার্শনিক পুস্তক 
লিখিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। 

তিনি ১৮১২ খুষ্টান্দে ১79662076 0111%6:381 (৮ খণ্ড), 
১৮২০ খুষ্টাে 1). ১০1 06 151010)106 (৩ খণ্ড ) এবং ৮ খণ্ডে 
প্রকাশিত 0৪9 
17101090101) 007156759118 নামে ৩ খণ্ডে (১৮২৬ হইতে 
১৮২৮ খুঃ) প্রকাশ করেন। এতত্তিনন তিনি আরও কএকখানি 
পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন । 

১৮৪৫ খুষ্টাব্ে পারি নগরে তাহার মৃত্যু হয়। 


09075 ))00119501)116 পুনঃসংস্কৃত করিয়া 


অজৈকপাৎ-_( পুং) মহাদেব। ( মহাভা” ১৩.১৭.১০২) 


২ রুদ্রভেদ। [ অজৈকপাদ দ্রণ ] 


অজৈকপাদ,-__। পু) | অজন্ত ছাগন্ত এক: পাদ ইব পাদো 


যন্ত ; উপম|” বন্থত্রী, বিকল “অ+-লোপাভাবঃ ] রুদ্রবিশেষ। 

অজৈকপাদ একাদশ রুদ্রের মধ্যে অন্ঠতম | 
বিভিন্ন পুরাণাদিতে ইহাদের নামে ও জন্মবৃভান্তে যথেষ্ট 
পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 

হরিবংশ মতে, মহাদেবের প্রসদে দক্ষকম্তা সুরতির গর্ভে 
এবং কম্তপের গরসে অজৈকপাদ, অহিবুপ্ন, পিনাকী, হর, 
বহুরপ, ত্র্ম্বক, অপরাজিত, বুষাকপি, শস্তু, কপদ্দী ও রৈবত 
নামে এই একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হন। কিন্ত ব্রহ্গাগপুরাণে ( ৬৬. 
৬৮-৭০ ) ইহাদের নাম এইরূপ পাওয়। যায়_-অঙ্গারক, 
সর্প, নিখতি, সদসম্পতি, অজৈকপাদ, অহিবুরি, উদ্ধকেতু, 


কিন্তু 


জর, ভূবন, মৃত্যু ও কপাল। 

সান্বপুরাণ (১৭.৮-৯) মতে, অজৈকপাদ, অহিবুপ্ন, হর, 
সর্ব, ত্রান্বক, অপরাজিত, বুষাকপি, শস্তু, কপদ্দী, রৈবত ও 
ভুবন এই একাদশজন রুদ্র নামে অভিহিত । মত্ম্তপুরাণ ( ৫.২৯- 
৩০ ) মতে, অজৈকপাদ, অহিবুধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, 
বনুরূপ, ত্র্যন্ধক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত এই 
একাদশ গণেশ্বর রুদ্র নামে খ্যাত । 

তাগবত মতে, দক্ষের কন্ঠ স্বরূপা ভূত হইতে অজ, রৈবত, 
তৰ, ভীম, বাম, উগ্র, বুধাকপি, অজৈকপাদ, অহিবুপ্প, মহান্‌ ও 
বহুরূপ নামে একাদশ রুদ্র উৎপাদন করেন । 

মহাভারত মতে, মৃগব্য।ধ, সর্প, নিখ্তি, অজৈকপাদ, 
অহিবুপ্লি, পিন।কী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভগ নামে এই 
একাদশ কুদ্র মরীচির সম্ত/ন। 

বিষ্ুপুরাণ মতে, অহিবুর, রুদ্র, অজৈকপাদ ও ত্বষ্টা এই 
চারিজন দেবশিল্লী বিশ্বকম্মার পুত্র । 

আবার লিঙ্গপুরাণ ও হরিবংশ মতে অজ একটী পুথক 


অজৈকপাদ ৷ | 


রুদ্রদিগের প্রত্যেকের 
সেই ধ্যানগুলির -মধ্যে অজের 


নাম এবং একপাদ অন্য নাম | 
পুথক্‌ পৃথক্‌ ধ্যান আছে। 


পৃথক্‌ ধ্যান যথা__“অজনামা মহারুদ্র£ ইত্যাদি। এক-| 


পাঁদের পুথক্‌ ধ্যান_-“একপাদাতিধো বিপ্র” ইত্যাদি । 

খ্ধেদে ছয়বার অজৈকপাদ নাম উল্লিখিত হইয়াছে (২.৩১.৫ ) 
৬.৫০.১৫) ১০.৬৪.৪ ১০.৬৬.১১ )। 
পাচস্থানে ইহাকে গুহিবুর্ধের সহিত, দুইস্থানে পুথিবীর 
সহিত, তিনস্থানে সাগরের সহিত, একস্কানে সুর্য, অগ্নি, পুষ্শি, 
বৃহস্পতি, নদী, আকাশ, মেঘ, সিন্ধু, খভ্‌, আপ ও. সরন্বতী 
এই সকল দেবতার সহিত স্তব করা হইয়াছে। 


বাজসনেয়সংহিতায় (৫.৩৫ ) অজৈকপাদ ও অহিবুপ্নকে 


গি৩৫6১৩: 9১৩৪৬৩৫১৯৩৭? 


গাহৃপত্যাগ্বি বল! হইয়াছে ; কিন্তু তৈত্তিরীয়সংহিতাঁয় (১.৩.৩ ) 
ইহাদিগকে যথাক্রমে গাহর্পত্য ও দক্ষিণাগ্ি বলা 
হইয়াছে |. অথর্ববেদে (১৯.১১.৩) উক্ত হইয়াছে, 


অন্তরীক্ষ ও পথিবী সৃষ্ট হইলে অজৈকপাদ তথায় স্থাপিত 
হইয়|ছিলেন | 

তৈত্তিরীয়ব্রাঙ্গণে ( ৩.১.২.৮) সুর্য্কে অজৈকপাদ বলা 
হইয়াছে; আবার তৈত্তিরীয়ব্রাহ্গণের তন্ত্র উক্ত হুইয়াছে, 
অজৈকপাদের পূর্বে প্রোষ্ঠপদ এবং প্রোষ্ঠিপদের উত্তরে অহিবুগন 
অবস্থিত । ( তৈত্ভিণব্রা” 

যাস্কের নিরুত্ত মতে ( ১২.৩০ )১ অজৈকপাদের অর্থ যিনি 
এক পদে ভ্রমণ করেন, অথব। যিনি একপদে রক্ষণ বাঁ পান 
নিঘণ্ট,কার ( নিঘণ্ট, ৫.৬) অট্জৈকপাদকে দেবতা- 
ভেদ বলিয়াছেন | ব্রঙ্গাগুপুরাঁণ (২৯.২৩) মতে, অজৈকপাদ 
অগ্নিপূজনীয় এবং ইহাকে শালামুখ করিয়া স্থাপন করিতে হয়। 

খণ্বেদে অটৈকপাদকে দৌস্পিতর্‌ নামেও অভিহিত 
করা হইয়াছে । গ্রীক এতিহাসিক দিওদৌরাস লিখিয়াছেন, 
ধরিত্রী দেবীর কন্তা! এল্লার গর্ভে এবং জুপীতরের গুরসে 
শকগণের আবির্ভাব হয়! এল্লার অবয়ব কটিদেশ হইতে 
উপরের অর্ধাংশ নারীর -ম্তায়। নিয়ার্দ নাগারুতি। এই 
দৌস্পিতর্‌ (অজৈকপাদ ) ও জুপীতর অভিন্ন বলিয়া বোধ 
হইতেছে । বৈদিক দেবতাসমূহ শকগণকর্তৃক স্ুর্য্যের বিভিন্ন 
মুত্তিতে কল্িত ও পুজিত হইয়াছেন । অজৈকপাদও্ সম্ভবন্তঃ 
এ ভাবে পুজিত হইয়া থাকিবেন। 

উড়িষ্যার কৌইসারিগড়ের একটী মুন্তিকে অনেকে 
অজৈকপাদের মৃত্তি বলিয়া মনে করেন ।*- এই মুক্তি চতুরস্ত। 


১,৫১১০৬১৩:১০২,৯) 


করেন । 


+ 196 579172901098108] ১75৪9 [১9100926501 11%5 07101880], অজৈকপাদং__( ( পুং) 


ড০1.  ],10/ টি. 8৪0১ 10. এ, 


৪৪২7] 


অজৈকপাদ 


উপরের  দক্ষিণহস্তে ডমরু, নিশ্নদক্ষিণহৃত্তে পাত্র, উপরের 
বামহস্তে অক্ষমালা, নিয়হস্তধ।নি ভগ্ন। মূর্তির উতয়পার্ে 
ছুইটী মৃত্তি দণ্ডায়মান । একটার হস্তে ত্রিশূল, অপরটা 
উদ্চতহস্ত। পাদদেশে দক্ষিণে শকুনিমুন্তি, বামে ম্টটমুখ 


মতুরভপ্জে কৌইসারিগড়ের অজৈকপাদমুত্তি 

নন্দিমৃন্তি। এই রা শকযুগের বলিয়! বোধ হয়।, ও 
মুকুটে ক্ষুদ্র ধ্যানী বুদ্ধের মূত্তি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয়, বৌদ্ধের] ইছা গ্রহণ করিরা পৃজ| করিয়াছিল । কথিত 
আছে, শৈব, শান্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধসন্প্রদায়গের  এঁক্য 
সাধনের নিমিত্তই বৌদ্ধ মহাযানধন্ম প্রচলিত হুইয়াছিল। 
স্থতরাং মহাযানমতের অভ্যুদয়কালে এই মৃন্তি নির্মিত হওয়া 
সম্ভব । নেপালে ত্রিশূল-কপালধারী মহাকালের যৃত্তি হিন্দু ও 
বৌদ্ধ. উভয় সম্প্রনায়েরই পৃঁজ্য। এই মহাকালের মুকুটে 
অক্ষোত্যবুদ্মৃত্তি আছে | এই মহাকালমুত্তি ৮৮. 
অজৈকপাদেরই রূপতেদ বলিয়া বোধ হুয়। 

রুদ্রদেবতাক নক্ষত্রবিশেষ। ঘা ৃ 
জ্যোতিষ (১৭ শ্লোক) ও আর্চ জ্যোতিষে পা শ্লোক) 


অজৈকপাদ 


ও অহিবুর্ধের নাম পাওয়া যায়) অন্তর ইহারা যথাক্রমে 
পুর্বধভাদ্রপদ ( পুর্ববপ্রোষ্টপদ ) ও উন্তরভাদ্রপদের দেবত! 
বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পিতামহসিদ্ধান্ত, বুদ্ধব শিশ্ঠসিদ্ধা স্ত 
(৮ অ” ৮ শ্লো) ৮ অ২০ শ্লো!), সোমসিদ্ধাস্ত ( ৪.৬.৩২) 
ও স্ু্যাসিদ্ধান্ত (৮.৯৬ ) প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থে ইহার| নক্ষত্র- 
বূপে উল্লিখিত হইয়।ছেন। 

ইউরোপীয় পণ্তিতগণ অজৈকপাদ অর্থে সুর্য, চন্দ্র, বায়ু, 
বিদ্যুৎ প্রভৃতি বস্ত কল্পনা করিয়াছেন | কিন্তু উদ্ধত প্রমাপ- 
সমূহ হইতে অজৈকপাদ ও অহিবুর্প ছুইটা নক্ষত্র বলিয়াই 
মনে হয়। 

পুর্বভাদ্রপদের তিনচতুর্থাংশ কুস্তরাশির অন্তর্গত। পূর্ব্বভাদ্র- 
পদের একচতুর্থাংশ এবং উত্তরভাদ্রপদ লইয়া মীনরাশি। 
কুস্তের পূর্বভাগে মকররাশি। হিন্দুজ্যোতিষে মকররাশির 
চিহ্ন সকলেরই পরিচিত। কিন্ত প্রাচীন বাবীলোনীয়, গ্রীক 
ও আরবীয় জ্যোতিষে এই রাশি পূর্ধভাগে ছাগ ও পশ্চান্তাগে 
মত্গ্তের আকৃতিষুক্ত । ছাঁগের হুইটী পায়ে অবস্থান জন্য 
বোধ হয় বুদ্ধবশিষ্ঠসিদ্ধান্তে নক্ষত্রদ্বয়ের অজপাদ নাম দেওয় 
হইয়াছে। 


অজৈকপাদ,_( পুং) বীরভদ্রের নামান্তর । 


[ 


| 


রর 


ইহাকে ভক্ষণ করিয়া! ফেলে। 


অজৈকা-_(ভ্ত্রী ) এক গ্রমদ। | এক সময় বশিষঠ প্রভৃতি খষিগণ 
যখন গৌতমী নদীর তীরে যজ্ঞকার্য্যে রত ছিলেন, তখন 
রাক্ষসের বিদ্ব উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্ম! উহাদের বিনাশের 
জন্য মায়াবলে অজৈকা! নারী এক সুন্দরী রমণীকে স্থষ্টি করিয়! 
খধিদিগের হস্তে অর্পণ করেন। কিন্ত রাক্ষপতি শন্বর 
(ব্রহ্গপু" ) 
অজৈকাদশী-_ভাদ্রমাসের কৃষ্টেকাদশী তিথিতে পালনীয় ব্রত। 
তগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ ঘুধিষ্টিরকে এই ব্রত-মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া 
ছিলেন । রাজ! হরিশ্ন্্র রাজ্যধনহীন হইয়! নানা ছুঃখ 
পাইয়াছিলেন। অবশেষে গৌতম মুনির উপদেশে এই 
একাদশীর অনুষ্ঠান করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন ও পরে 
স্বর্লাতভ করেন। এই ব্রতমাহাত্স্য পঠন বা শ্রবণে অশ্বমেধ- 
যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ..( পদ্মপুণ, উত্তরণ ৩৪ অ?) 
অজৈড়ক-_(ক্লী) [ অজাশ্চ এডকাশ্চ, দ্বন্বৈকবদ্ভাবঃ ] 
ছাগ এবং মেষসমূহ । ্‌ 

অজৈব (109728019 )-_যাহার উৎপত্তি কোন জন্ত (প্রাণী) বা 
উদ্ভিদ হইতে নহে তাহাকে অজৈব বলা হয়। এই শব্দ হুইতে 
মোটামুটি ধারণ হুয় যে, যাহ! জীবন সম্বন্ধীর নহে, তাহাই 
অজৈব ৷ তাহা! যদি হয়,তবে বল! যাইতে পারে যে, খনিজ 


পূর্বরপ্রোষ্টপদ ও উত্তরতা'দরপন নক্ষত্রমগ্ডলের স্থলে অটজকপাদ 


অজে। 


আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থু মহাশয়ের ছুই একটী অত্যাস্চর্য্য 
পরীক্ষার ফলে এরূপ ধারণ! সম্পর্কেও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । 
আচার্ষ্য বস্তু পরীক্ষা করিয়৷ দেখিয়াছেন যে বিশেষ বিশেষ 
উত্তেজকের প্রয়োগে ধাতু, উদ্ভিদ এবং জন্ক সমভাবে সাড়া 
দিয়। থাকে ; তাহাদের মধ্যে তিনি একই প্রকারের উত্তেজনা, 
অবসাদ ও ক্লান্তির লক্ষণ প্রকট দেখিতে পান। তীহার মতে 
তথাকথিত .অজৈব পদার্থেরও অবসাদ দূরীভূত হইয়া নবোদ্ম 
লাভের সম্ভাবনা আছে, একথা অস্বীকার করিবার কোন কারণ 
নাই ।* এমতাবস্থায় 'অজৈব? সম্বন্ধে কোন নিদ্দিষ্ট সংজ্ঞা 
নিদ্ধীরণ করা সমীচীন নহে । 

এতৎসম্পর্কে আর একটী কথ] বলিয়া! রাখা প্রয়োজন। 

রসায়ন-শাস্ত্রের একটা অংশকে “অজৈব রসায়ন? (17007887019 
0)9101965 ) আখ্য। দেওয়া! হয়। কিন্তু রসায়নের এই 

ংশে জীবনহীন পদার্থের রাসায়নিক গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হয়। এইরূপ ধারণা পোষণ করাও এখন 
অমূলক হইয়া দাড়াইবে। যদিও ধাতু এবং স্থলতঃ অন্যান্ত 
জীবনহীন পদার্থ সম্বন্ধে আলোচন! করাই অজৈব রসায়নের 
মুখ্য উদ্দেশ্ত, তথাপি এমন কথ| বল! যায় ন যে, জীব-সন্বন্ধে 
আলোচনাই জৈব রসায়নের একমাত্র লক্ষ্য এবং এই হিসাবে 
জৈব ও অজৈব রসায়নের সীমা নির্দেশ করাও সঙ্গত হইবে 
না। কারণ তাহাতে ছুই অংশের প্রকৃত পার্থক্য-সম্বন্ধে সম্পুর্ণ 
প্রতীতি জন্মিবে না । মোটামুটিভাবে এই বল। যাইতে পারে 
যে, প্রধানতঃ সংযোজনার সরলতা ও জটিলতার উপর নির্ভর 
করিয়া! রসায়ন-শান্ত্রকে এই ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হ্ইয়াছে। 
খনিজ পদার্থ, ধাতু, বায়বীয় পদার্থ এবং তাহাদের রাসায়নিক 
উপাদান ও ক্রিয়াদির আলোচনা অজৈব রসায়নের অস্তভূক্তি ; 
আর অঙ্গারঘটিত জটিলতর পদার্থগুলি জৈব-রসায়নে স্থান লাভ 
করে। অবন্ত অঙ্গারাম্ন, অঙ্গারায়জন প্রভৃতি পদার্থ অঙ্গার. 
ঘটিত হইলেও অজৈব রসায়নের বিষয়ীভূত | রসায়ন 
সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা লিপিবদ্ধ হইবে। 
[রসায়ন দ্র ] 
অজেো! (4৫০ )-_ইতালীবাসী একজন ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ। তিনি 
খুষ্টায় ১১৫০ হুইতে ১২৩০ অন্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার 
পৃণনাম অজো সোলদীানাস (48০ 9০91097)05 )। বেলোনা 
নগরে তীহার জন্ম হয়। তিনি জোয়ানেস্‌ বাসিয়ন।সের 
ছাত্র ছিলেন এবং স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপকপদে 
নিধুক্ত হন। 
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অজো গন্ধ | 88৪ ] ৃ  অজোর্স 


ব্যবহারশাল্ত্র-অধ্যাঁপনাকালে তিনি প্রাঞ্জল ভাষার আইন- 
তত্ব-সন্ধন্ধে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা তাহার ছাত্র 
আলেসান্দ্বো ( &15388%0070 78 39,06০ 4১61010 ) সংগ্রহ 
করিয়া যান। হিউগোলিনাস ( লু ৪৪০117009 ) ও ওদোফেদোস 
09০?79৭এ১ ) তাহার পরিত্যক্ত অংশ সংযৌজিত করিয়া 
রোমক-আইনের (1২০008) ]9ত্ব ) একটা ধারাবাহিক ব্যাখ্যা 
প্রণয়ন করেন । বিখ্যাত ব্যবহারবিৎ &০০879109 ও ৭%০০01908 
[38105:099 তীহার শিষ্া। ১২৩০ খুষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন 
করেন। 
অজোগন্ধ-_শিবের দৈবিক লিঙ্গভেদ। পুষক্ষরতীর্থ ইহার স্থান। 
অজোধন-_-একটী যৃদ্ধক্ষেত্র। ইহা! অজুধাঁন নামেও পরিচিত। 
অধুন! ইহার নাম পাকপত্তন। [ পাকপন্তন দ্র"] অবস্থান 
অক্ষাঁঁ ৩০০২০?৪০% উঃ এবং দ্রাঘিগ ৭৩২৫৫০ পুঃ। 
এখানে শেখ ফরিদ্উদ্দীন্‌ গঞ্জ-শক্করের সমাধি আছে ! 

১৪০১ খুষ্টাঞ্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ( হিজরি ৮০৩, 
রজব ৯) মুলতানের শাসনকর্তী খিজির খা সামানের শাসন- 
কর্ত। গালিৰ খাঁর জামাত! তগী খাকে অজোধনের যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরাস্ত করেন। আর একবার অজোধনে খিজির খাঁর 
সহিত ইকবালের বুদ্ধ. হয় ( ১২ই নভেম্বর, ১৪০৫ খুঃ)। 
এই ঘুদ্ধে ইক্বাল পরাজিত ও নিহত হুইয়াছিলেন | 
অজোভ ( 4৪০৮ )-__রুষসাআ্রজ্যের একটী নগর। ইহা! 
ডন্-কসাক্দিগের অধিকারভূক্ত এবং ডন্‌ নদীর বামকুলে 
মোহাঁনা হইতে ২* মাইল দূরে অবস্থিত। নগরটা বাণিজ্য- 
প্রধান ও এখাঁনে একটা সামরিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। 
১৬৯৬ খুষ্টাব্বে রুষরাজ পিটার দি গ্রেট বহুদিন অবরোধের 
পর এই স্থান দখল করেন । ১৭১১ খুষ্টাত্ফে উহ! 
তুর্ক জাতির অধিকারে আসে । পরে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় 
উহ! রুষসাম্রাজ্যভূক্ত হয়। ইহার ১০ মাইল উত্তরে তানাই 
শহর। এখানে জেনোয়াবাসী বণিকগণ খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে 
একটী কুঠী নির্মীণ করিয়াছিলেন । এ সময় হইতে এখান- 
কার বাণিজ্য-প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রুষাধিকারে 
আসিবার পর, এখাঁ নকার বন্দরে পলি পড়ায় পণ্যবাহী নৌকাদি 
গমনাগমনের অসুবিধা ঘটে। শী সময়ে তগন্রোগ নগরে 
আর একটী বাঁণিজ্যকেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখানকার বাঁণিজ্য- 
প্রসার ক্রমশঃ হাস প্রাপ্ত হইয়াছে। 
অজোভ উপনাগর ($৪% ০: £১৫০৮ )__ইউরোপের দক্ষিণে 
অবস্থিত সাগরের অংশবিশেষ, কৃষ্ণসাগরের সহিত ইহা 
যেনিকেল ব! কার্চ-প্রণালী দ্বারা সংযোজিত। প্রাচীন গ্রীকেরা 
ইহাঁকে 09190103  010010761105 ও রোমকেরা 7৪1৪ 


2196০61৪ বলিত। স্থানীয় লোকের! ইহাকে তেমারেন্দা বলে। 

এই উপসাগর অক্ষাণ ৪৫০২০ হইতে: ৪৭০১৮ উঃ এবং 
দ্রাধি” ৩৫? হইতে ৩৯” পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহা! উত্তর-পূর্ব 
হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ২৩০ মাইল বিস্তৃত। জল- 
তাগের পরিমাণ ১৪৫১৫ বর্গমাইল । ডন্‌ নদী এই উপসাগরে 
আসিয়! মিশিয়াছে। নবেম্বর হইতে এপ্রিল মাসের অর্ধেক 
পর্য্যন্ত ইহার জল জমিয়া যায়। ইহার তীরে তগন্রোগ, 
বেদ্দিয়ানস্ক, মারিউপোল ও যেনিকেল নগর প্রতিষ্ঠিত থাকায় 
এ সকল স্থান হইতে রুষ-সাআজাজ্যের বাণিজ্য পরিচালিত হুইয়া 
থাকে। ইহার পশ্চিমাংশে আরাবৎ নামক বালুকাময় 
খাদ। উহাতে সমুদ্রজল আবদ্ধ হইয়া সিবাশ নামক হুদে 
পরিণত হইয়াছে। 

প্রাগেতিহাসিকষুগে কাম্পীয় সাগরের সহিত অজোভ 
উপসাগর একটা নদী দ্বার! সংযুক্ত ছিল। এখনও এ খাদ 
বিদ্যমান, কিন্তু বর্তমানে উহ্হা জলশূন্ট । ৃ 

এই উপসাগরে প্রচুর মত্ত জন্মে। এই কারণ তুকীরা৷ 
ইহাকে “বলুক দেনিজ' ( মত্গ্তসাগর ) বলিয়া থাকে । 


অজোর্স (%০"৪৪)__উত্তর অতলাস্তিক মহাসাগরস্থ পর্ভ,গাল- টি 


রাজ্যের অধিকৃত একটা দ্বীপপুঞ্জ । পর্তগীজভাষায় উহা 
অশোস” নামে অভিহিত | অক্ষাঁণ ৩৬০৫৫/ হইতে 7 
৩৯০৫৫/ উঃ এবং দ্রাঘি”ণ ২৫০ হইতে ৩১০১৬ পঃ মধ্যে 
অবস্থিত । ূ 
এই দ্বীপঞুঞ্জ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত । দক্ষিণপুর্ব্ব 
₹শে সেন্ট মাইকেল, সেন্ট মেরী ও ফন্দিগস্‌ ; মধ্যাংশে ফায়াল, 
পিকে, সেণ্ট জর্জ, টার্শিরা ও গ্রাসিওসা এবং উত্তরপশ্চিমে 
ফ্রোস+ও,কোর্ভো দ্বীপ অবস্থিত। পর্ত,গালের রোকা! অস্তরীপ 
হইতে সেন্ট মাইকেল দ্বীপ ৮৩* মাইল । 
দ্বীপগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্দ নহে। সকলগুলিই রর 
পর্বতমালা সমাকীর্ণ, দেখিলে মনে হয় এক সময়ে আগ্নেয়গিরির 
অগ্র,াদগমে সঞ্চিত তস্মরাশি স্ত,পীকৃত হওয়ায় ইহাদের অভ্যুথান ্ু 
ঘটিয়াছিল। পিকো দ্বীপের পর্বতশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
৭৬১২ ফুট উচ্চ। ১৬৭২ খুষ্টাঞ্দে ফায়াল দ্বীপে একবার মাত্র 
অগ্ন্যদীরণ হইয়াছিল। ১৪৪৪-১৪৪৫ খ্ষ্টাব্দে সেপ্ট মাইকেল 
দ্বীপে অগ্নন্যদগম হয়। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ভিলা-ফ্রাঙ্কা নগরী ভ্ম- 
রাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া ষায়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে পিকো! দ্বীপে ঘন 
ঘন ভূকম্পসহ অগ্রাদগার হইতে থাকে । ১৬১৪ খুষ্টাব্দে 
টাশিরা দ্বীপের একটী নগরী ধ্বংস হয়। ১৬৩০) ১৬৫২) ১৬৫৬, 
১৭৫৫ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সেন্ট মাইকেল দ্বীপে ঘন ঘন ভূকম্প- 
সহ অগ্নিনির্গত হইতে দেখা যায়। ১৬৩৮, ১৭২০১ ১৮১১৩ 


অজোস [ 


৪8৫ ] 


অজ্ভা 


শি শী 


১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভূগর্ভ হইতে যে গলিত আব নির্গত হয়, তাহাতে ূ 
কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের স্থষ্টি হইয়াছে । 

এখানকার জলবায়ু মনোরম-__নাতিশীতোষ্ ; 
বাতাসের বেগ প্রবল থাকায় উপকূলে বাণিজ্য বির্লসঙ্কুল। 
এখানে জীবজন্ত খুব কম। তিমিমতন্তের শীকার এতদ্দেশ- 
বাসীর একটা প্রধান ব্যবসায়। মুল্যবান্‌ বৃক্ষ দ্বীপে নাই 
বলিলেই চলে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বণিকগণ যে সমস্ত ফল 
ও পুষ্পের বুক্ষ আনিয়া এখানে রোপণ করিয়াছে, তাহাতেই 
দ্বীপের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


কিন্তু 


দ্বীপবাসীদের অধিকাংশই পর্ত,গীজ । তবে তাহাদের মধ্যে 


ষূর ও ফ্রেমিশ রক্ত বিদ্যমান । ইংরেজ, স্কচ. ও আইরিশ 
ওপনিবেশিকের সংখ্যাও কম নছে। 
জাতিরও বাস আছে। 

পরই সকল দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় ন|। 


এতস্িন্ন এখানে নিগ্রো- 


প্রাচীন গ্রীক বা রোমকদিগের তৌগোলিক বিবরণীতে ইহার 


কোন উল্লেখ নাই। 
মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । 
বণিক্সম্প্রদায় ত'গ্যান্বেষণে বাহির হইয়া বাণিজাপোতে এখানে 
আসিয়া! পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা পাইয়াছিল। 
আরব-দেশীয় ভৌগোলিক ইদ্রিসি ও ১৪শ শতকে ইবন্-অল্‌-বদর্ণ : 


কোর্ভোদ্বীপে কতকগুলি কার্থেীয় | 
তাহা দেখিয়া! মনে হয়, কার্থেজবাসী 


খুষ্টীয় ১২শ শতকে 


কাঁনারীদ্বীপের পার্থে অবস্থিত কতকগুলি দ্বীপের (অজোর্স) 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে এ স্থানের পশুপক্ষীর উল্লেখ করিয়া গিয়ছেন। 


শিক্রা পক্ষীকে পর্ত,গীজ ভাষায় “অশোর” বলে। 
বাহুল্য হেতুই ইহার নাম অশোর্প বা অজোস” হইয়াছে । 
আরবদেশীয় লেখকগণ লিখিয়াছেন যে, এইস্থান পৃর্ধে জনবহুল 


এই পক্ষীর 


ছিল ; কিন্ত অন্তবিরোধের কারণ ক্রমশঃ লোকসংখা। হাস 


পাইয়াছে। 

১৩৪৫১ খুষ্টান্দে এই দ্বীপপুঞ্জ ইউরোপীয় বণিক্‌গণের দৃষ্টি- 
পথে পতিত হয়। তৎকালে প্রকাশিত একখানি মানচিত্রে 
দক্ষিণাংশের দ্বীপগুলি 0%৮:৮%৪ ; মধ্যাংশের দ্বীপগুলি 79 


97621, 915৪ 0৪ 0০০10091015 এবং পশ্চিমের দ্বীপ [)০ 73781. 
নামে লিখিত হয়। পুনরায় ১৩৭৫ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত অপর 
একখানি মানচিত্রে 0০৮৮1 11921701 (0০৮৮০ )১ 1) 00161 
(810795) ও 8৪7. %০:% (5. 0৪০7৪) দ্বীপের উল্লেখ পাওয়! ূ 
যাঁয়। উপরি-উক্ত নামকরণ হইতে মনে হয়, জেনোয়াবাসী 
বণিকেরাই প্রথমে এই দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্ত প্রকুৃত- 
পক্ষে ১৪৩২ খৃষ্টা্ঘ হইতেই ইহার আবিষ্ষারের স্থাত্রপাত হ্য়। 


পর্তগালের বিখ্যাত নাবিক হেন্রী তাহার ভ্রাতা ডম্‌ পেদ্রোর 
সমুদ্র-যাত্রার চিত্র হইতে এই দ্বীপপুঞ্জের সংস্থান অবগত 
1 


হইয়া কেরাল (9০705810 ড০11)০ 08018] ) নামক এক 
বণিকৃকে আবিষ্ষারার্থ প্রেরণ করেন। কেব্রাল উক্ত বর্ষে 
দলবল লই! যাত্রা করেন এবং সান্ত! মারিয়া বা সেন্ট মেরী দ্বীপে 
(১৪06৪ 18118. ০01১6. 8185) উপস্থিত হন। ১৪৪৪ খুষ্টা্ষে 
তিনি সেণ্ট মাইকেল দ্বীপ অধিকার করিয়া লন। ইহার. পর 
১৪৫৭ খুষ্টাত্দের মধ্যে সমস্ত দ্বীপগুলি আবিষ্কৃত হয় এবং ধীরে 
ধীরে ফ্রেমিশগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে 
থাকে । ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ৫ম আল্ফন্সো! ( 441110009০ ড ) 
বার্গাস্তীর ডিউকের পত্বী ইসাবেলাকে ফায়ালদ্বীপ যৌতুকম্বরূপ 
প্রদান করেন। 
১৫৮০ হুইতে ১৬৪০ খুষ্টাঞ্ঘ পর্যন্ত সমগ্র পর্ত,গালসহ এই 
দ্বীপপুঞ্জ স্পেনরাজের শাসনাধীন থাকে । এ সময়ে এখানে 
আমেরিকাগামী নৌবহরের একটী আঁডড! স্থাপিত হয়। এইস্ত্রে 
এখানে ইংরেজের সহিত স্পেনীয়দিগ্রে বিরোধ ঘটে । ১৯৫৯১ 
ুষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ফ্রোরসদ্বীপের নিকট 
ইংরেজের :0১৪৮৪:19৪ নামক রণতরীনু সহিত স্পেনীয় পোত- 
বাহিনীর সংঘর্ষ ঘটে । মাকুইশ ডি পোম্বালের শাসনাধিকারে 
( ১৬৯৯-১৭৮২ খৃঃ) এস্ানের অনেক উন্নতি সাধিত হয়; কিন্ত 
স্থানীয় গবর্ণমেণন্টের অবিবেচনায় দেশবাসীর মঙ্গলকর প্রস্তাবসমূহ 
কার্য্যকরী হয় নাই। খুষ্টীয় ১৯শ শতকের প্রারস্তে পর্ত,গীজগণ এই 
দ্বীপের অধিকার দাবী করেন। ১৮২৯ খুষ্টার্দে রাঁণী মেরিয়া 
টা্িরা দ্বীপের অধিকার পান। তৎপরে ধীরে ধীরে সমগ্র 
দ্বীপগুলি পর্ত,গীজ অধিকারে আসিয়াছে । 
অজোষ্য-_(জ্রি) অসেব্য, সেবার অযোগ্য | 
অজ্জ-_উদয়পুরের অন্তর্গত বরী-সাদ্রির রাজবংশের আদি- 
পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা । সাদ্রির রাজা মেবারাধিপতির এক 
প্রধান পার্ধদ ও সেনাপতি । খুষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রারস্তে 
ঝালাবংশীয় অজ্জ নামক এক বীরপুরুষ কাঠিয়াবাড় 
অঞ্চল হইতে মেবারে আগমন করিয়া রাণা ১ম সংগ্রাম 
সিংহের পক্ষে বাবরের বিরুদ্ধে খান্ুুয়ার যুদ্ধে যোগদান 
করেন। সংগ্রামসিংহ যুদ্ধে আহত হওয়ায় যখন যৃদ্ধক্ষেত্র 
হইতে অন্যত্র নীত হইতেছিলেন, তখন অজ্জ তাহার 
স্থলাভিষিক্তরূপে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ হইয়া শক্রগণের আক্রমণ 
প্রতিহত করিবার চেষ্টা করেন। যুদ্ধে অজ্জের মৃত্যু হয়। 
এই আত্মত্যাগের পুরক্কারস্বরূপ তাহার পুত্র সাদ্রির জায়গীর 
ও “রাজ” উপাধি লাত করেন এবং মেবারের প্রাসাদদ্বার অবধি 
রাজপতাক! বহন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। তদ্বংশীয় 
অপরাপর ব্যক্তিও অগ্ঠাবৰধি এই সকল অধিকার তোগ 


করিতেছেন। 


(খক্‌ ১.৩৮.৫ ) 


১১২ 


অজ্ভজক। 


অজ্ঞান 


অজ্জ(জ্জু)কা__. স্ত্রী) [ অর্জয়তি যা সা অর্জি-উক, পৃ" রকারগ্ত | হইতে নিরামর করেন। প্রত্যেকবুদ্ধ তাহাকে বর প্রদান 
জত্বম] নাট্যোক্ত বেপ্তা । [ নাট্যাদন্ত্র প্রয়োগে নাস্তীত্যর্থঃ। | করেন ষে, তিনিই প্রথমে সৌগতধন্ম লাভ করিবেন। অপর 
€ মহেস্বর ) 4 এক জন্মে তিনি বণিক ছিলেন। তাহার বাণিজ্যতরী ডুবিয়!] 


অজ্জনন্দি_-এক জৈন আচাধ্য। মছ্ুরা হইতে ৬ মইল দুরে 
অনমলৈ গ্রামে ইহার একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
অজ ঝটা-_(জ্্রী) [ অজতি দোষং ক্ষিপতি অজ-ক্কিপ, ঝটতি 
সংহ্ন্ততে অজ-ঝট-অচ. | কন্মধা পৃ ন কুত্বং, ন 
বী”আদেশঃ ] ভূই-আমলা। পর্যায়_ঝটা, অমলা, তালী, 
শিবা, ভূম্যামলকী | [ ভূই-আমলা! দ্র” ] 

অজ ঝল-_( ক্লী) [ উজ্াতি অস্ত্ং বারয়তি উচ্জা-কর্তিরি অল্চ, 
পুষোদরাদি” স্থানে “অঃ ] চম্মাদিময় ফলক, চলিত ঢাল। 
(পুং) ২ কোকিল। ৩ অঙ্গার। 

অজ্ঞ_-(ত্রি) [ন জানাতি জ্ঞা-ক ] জ্ঞানশৃন্ত । ২ বিশেষ 
জ্ঞানশৃন্ত। 1৩ মূর্খ । ৪8 বেদাস্তমতসিদ্ধ অঙ্ঞানরূপ পদদার্থযুক্ত | 
'অহ্মজ্ঞঃঃ অর্থাৎ “আমি অজ্ঞ” এই যে অনুভব, ইহা! বেদাস্তমতে 
এই অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নয়, ইহা! একটা ভিন্ন 
পদার্থ। ৫ অচেতন। ৬ জড়। “বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরম্ত 
ষথ। প্রবৃত্তিরজ্ঞন্ত |” (সাংখ্যকারিকা ) ৭ অন্পজ্ঞ। ৮ কিঞ্চি- 


ততঃ 


অজ্ঞানবিষয়ক | 


| 


অজ্ঞাতচর্ষ্যা (ক্ত্রী) অজ্ঞাত বাস রা বসতি । 


গেলে তিনি নিঃস্ব হইয়া দ'নবীর কোশলরাজের নিকট 
সাহায্যলাভার্থ গমন করিতেছিলেন । দৈববিডম্বনায় তৎকালে 
কোশলরাজও রাজ্যত্রষ্ট হইয়া! বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন | 
এই অবস্থায় ভুইজনের সাক্ষাৎ হইল। কোশলরাজের দুরবস্থা 
দেখিয়া বণিক সাহাধ্যলাভের আশ! ত্যাগ করিয়া মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা সঙ্কপ্প করিলেন যে, বণিক্‌ সহ 
তাহার শক্র কাশীরাজের সভায় গিয়া ধর! দ্রিবেন) কারণ 
কোশলরাজের মস্তকের জন্ত কাশীরাজ সহজ স্বরণমুদ্রা পুরঞ্ষার 
ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহারা কাশীরাজসকাশে উপস্থিত 
হইলে কাশীর'জ তীহার প্রতিদ্বন্বীর এই মহানুভবতা। দর্শনে 
মুগ্ধ হইলেন এবং সকল বৈরিতা৷ বিস্থৃত হইয়া কোশল- 
রাজকে তাহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। বণিক্‌ও প্রচুর 
ধনরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 


পাগুব! ইব বনাদজ্ঞাতচর্ধ্যাং গতাঃ1”  (মুচ্ছকটিক ৫.৬) 


“হংসাঃ সম্প্রতি 


অজ্ঞাতপিতৃক (পুং) নিজের পিতাকে যে জানে না, জারজ। 
অজ্ঞাতপূর্বব (জরি) পূর্বে যাহা জান! হয় নাই। 
অভ্ঞাতযগ্মম-( পুং ) শরীরগত অপরিজ্ঞাতনামা রোগ । 
“অজ্ঞাতযক্ষাছ্বুত রাজযক্ষ্মাৎৎ |” ( খক্‌ ১০.১৬১:১ ) 'অয়মেতৎ- 
সংজ্ঞ ইত্যপ্রজ্ঞাতঃ শরীরগতো রোগঃ অজ্ঞাতষক্ষঃ। (সায়ণ )- 
অভ্ঞাতযৌবন! (স্ত্রী) [ অজ্ঞাতং যৌবনং যম্তাঃ ; বনুত্রী। স্িয়াং 
টাপ.] ষে নারী নিজের যৌবন বুঝে না! ; মুগ্ধা নায়িকাঁবিশেষ। 
্‌ ( রসমঞ্জরী ). 
অত্ঞাতবাস (ত্রি) [ অজ্ঞাতো বাসো বাসস্থানং যন্ত যস্ষিন 
বা; বনুতবী ] অবিদিত-বাঁসস্থান) যাহার বা যে বাসকার্ধ্ে 
বাসস্থান জানা যায় নাই। “কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব 
পিতামহাঃ। অক্ঞাতবাসমুষিতা দুর্য্যোধনতয়ান্দিতাঃ ॥৮ ( মহাভা 
৪.১.১ ) [ অজ্ঞাতো বাসঃ.; কর্মর্ধা ] (পুং) ২ অজ্ঞাত বসতি, 
অজ্ঞাতসারে বাস। 
অভজ্ঞাতসার (তরি) সার বা! মর্ম যাহার অবিদিত ; পরোক্ষ । 
অভ্ঞাতি__(পুং) [ নজ্ঞাতিঃ; নঞ.-তৎ ] জ্ঞাতিভিন্ন অন্ত 
ব্যক্তি। মন্ক বলিয়াছেন, মৃত অজ্ঞাতিরও স্বেচ্ছায় শবান্থ্গমন 
করিয়া! পরে সবস্ত্র স্নান, অগ্নিষ্পর্শ ও তৎপরে দ্বতপ্রাশন_ 
করিবে । এইরূপে মৃত অজ্ঞাতির অন্ুগমন নিমিত্ত অশৌচের 
শাস্তি হইবে । (মন্তু ৫.১০৩) এ 
অজ্ঞান, (ভরি) (নানস্তি জ্ঞানং যন্ত ] যাহার বিশিষ্ট জ্ঞান. 


জজ্ভ। [প্র প্রকুষ্টরূপে অজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ] ৯ সুবুণ্তি-অবস্থাপন্ন 
জীব । স্থুধুণ্তিকালে জীবে বিশেষ জ্ঞান থাকে না বলিয়াই 
তাহাকে প্রাজ্ঞ বা প্রকুষ্টরূপে অজ্ঞ বলা হয়। ১০ সর্বজ্ঞ । 
( ভাগবত ১০.২৫.৫) ননাস্তি জ্ঞো যম্মাৎ তং সর্ধজ্ঞমিত্যর্থ; 
(শ্রীধর) ( পুং) ১১৯ জীব। ( শ্বেতাশ্বতরউ? ১.৯) 

সচরাচর যে লিখিতে পড়িতে জানে না, সহজ বিষয় ভিন্ন 
কঠিন তত্বে যাহার বোধ প্রবিষ্ট হয় না, সমাজের মধ্যে ভালরূপ 
কথাবার্ত। কহিতে পারে না, কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে যে 
অক্ষম, তাহাকেই আমরা অজ্ঞ বলি। 
অজ্ঞতা-_( স্ত্রী) অজ্ঞের ভাব বা ধন্ম। 
অজ্ঞাত--(ত্রি) [ন জ্ঞা-কর্মণি ক্ত] অপরিচিত, জ্ঞানের 
অবিষয়ীভূত ; অবিদিত।  “অজ্ঞাতকুলশীলম্ত বাসো দেয়ো ন 
কুত্রচিৎ।” (ছিতোপদেশ ) 
অজ্ঞাতকেত-__(ত্রি) অপ্রজ্ঞাতচিহ্ন ; 
যায় না। (খক্‌ ৫.৩-১৯ ) 
অজ্ঞাতকৌপ্ডিল্য-__মহা বস্্বদানে লিখিত আছেঃ বুদ্ধদেব 
বারাণসীতে পঞ্চ যুবককে দীক্ষিত করেন। ইহারা পূর্বে 
তীর্িকদের মতাবলম্বী ছিলেন। এই পঞ্চজনের একজন 
হুইতেছেন_-অজ্ঞাতকৌগ্ডিলা | 

কথিত আছে, অজ্ঞাতকৌস্তিল্য পূর্কজন্মে এক কুস্তকার 
ছিলেন। এ জন্মে তিনি একজন প্রত্যেক-বুদ্ধকে পিত্তরোগ 


১০০১১ রা ই হা হিন্দ যারা রক 


যাহার চিহ্ন জানা 


| 8৪৭ ] 


অজঞয়বাদ 


নাই, তাদৃশ অজ্ঞ। ২ তন্বজ্ঞানহীন। [ নজ্ঞানং 
(ক্র) ৩ জ্ঞানাভাব। 
. স্থষ্টিকালে পাচ প্রকার অজ্ঞানের কল্পনা করেন । 
মোহ, মহামোহ, তামিআ্র এবং অন্ধতামিত্্ | 

 জ্ঞানবিরোধ পদার্থান্তর | 


৮ 


- খু 
" এরা 
| এ 


৪ বিরুদ্ধজ্ঞান। শ্রীমপ্তাগবত মতে, বরঙ্গা 
যথা-_তমঃ) 
৫ বেদাস্তমতে 
ইহা 
সর্ববিধ 


অবস্ততে বস্তত্বেরে আরোপ । 
বেদান্তে “অবিদ্য1” এবং “মায়া নামেও উক্ত হইয়াছে । 


দর্শনের গোড়ায় ইহাকে মানিয়। লওয়। হুইয়াছে। দর্শনের 


উদ্দেপ্ঠ জ্ঞান__সৎ পদার্থের জ্ঞান। যদি সতের সম্বন্ধে আমাদের 


কোন প্রকার ধারণা পূর্ব হইতেই লা থাকে, তাহা হুইলে 


দর্শনের উদ্দেগ্তঠ কখনই সিদ্ধ হয় না। যদি সংপদার্থের 
যথার্থ জ্ঞান আমাদের থাকে, তাহ! হইলে চিন্ত! ব। দার্শনিক 


অনুধাবন! সাহায্যে উহা! লাভ করিবার কোনই অবকাশ 
২ থাকে না। 
২, আছে যে”_আমাদের ত্রহ্ধসন্বন্ধে ধারণা. আছে, কিন্ত যথার্থ 
জ্ঞান নাই। আমাদের ধারণ! বজ্ঞান ত্রাস্তিপূ্। দার্শনিক 
২ চিন্তার উদ্দেশ্য হইল-_এই ভ্রান্তি নিরাস করিয়া ত্রহ্মকে 
. (সত্বস্তকে ) যথার্থরূপে জানা.। সৎ সম্বন্ধে এই ভ্রমপুর্ণ জ্ঞান 
বা ধারণাকে অজ্ঞান বল! হইরাছে । 


স্কৃতর!ং সর্ধবিধ দার্শনিক চিন্তার মূলে ইহাই 


বেদান্ত একমাত্র ব্রহ্ধকেই সত্য ও জগৎকে মিথ্যা বলে। জগৎ 


্‌ দৃষ্টিবিভ্রমমাত্র। »উহার প্রকৃত সত্তা নাই। কিন্ত জগৎ.আছে 
 ৰলিয়া যে মনে হয়, এই প্রতীতিই অবিদ্যা। 
 ছুইটী প্রধান বিষয় লইয়াই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে__ 


স্বতরাং বেদাস্তে 


. ব্রঙ্গ ও অবিদ্যা । ৃ 


অবিগ্ভ। জগতের কারণ নহে । জগৎ নিজেই অবিষ্য! | 


যাবৎ জগৎ প্রতীত হইতেছে, তাবৎ অজ্ঞান রহিয়াছে । 
ই অজ্ঞানের নাশই জগতের নাশ । 


সকল বৈদান্তিক কিন্তু উহা স্বীকার করেন না। কেহ 
কেহ অবিদ্া ও অধ্যাসকে পৃথক মনে করেন এবং অবিদ্ভাকে 
 অধ্যাসের কারণ বলিয়া! থাকেন । 
যেহেতু ব্রহ্মই একমাত্র সৎপদার্থ, স্থৃতরাং অজ্ঞান মিথ্য। 
ৰা অলীক । উহার অস্তিত্ব নাই। আবার উহার আত্যন্তিক 
অভাবও নাই। কারণ জগৎ আমাদের প্রতীত হইতেছে । 
:শশশৃঙ্গের স্তায় উহা। সম্পূর্ণ অভাবাত্মক নহে। অজ্ঞানের 
 “অস্তিভাবও নাই ননাস্তিতাবও নাই | স্থুতরাং ইহ| 
 আঁনর্বচনীয় | ্অজ্ঞানন্ত সদসপ্ত্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্বকং 
. জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্িদিতি বদস্তি।” ( বেদাস্তসার ) 
,[মায়াবাদ ও অবিদ্ধা। দ্র" ] 
৬ জীবের সংজ্ঞাহীন অবস্থা অর্থাৎ কোনরূপ জ্ঞান না থাকিলে 
সেই অবস্থাকে অজ্ঞান, অচৈতন্ত বা অচেতন! বলে। [অচেতন দ্র] 


7; নঞ.-তৎ ] অভজ্ঞানাতমির-(ক্লী) [ কন্মধা ] অজ্ঞানূপ অন্ধকার ; 


মোহাহ্ষকার। 
“অজ্ঞানতিমিরান্বন্ত জ্ঞানাপ্তনশলাকয়] | 
চক্ষুরুন্ীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ ( গুরুগীতা ) 
অজ্ঞানিন্_(ত্রি) মুখ? অনভিজ্ঞ । ২ তত্বজ্ঞানহীন। 
অভ্ঞ|স(ত্রি) অকৃতজ্ঞ । (খক্‌ ১০.৩৯.৬ ) 
অভিন্িকা- (স্ত্রী ) অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ! | 
অভয় (ত্র) [ ল জ্ঞেয়ঃ; নঞ.-তৎ ] জানিবার অযোগ্য । 
অজ্ঞেয়বাদ-_বিশ্বজগতের পরমতত্ব ম।নবজ্ঞানের অনধিগম্য 
প্রদেশে গভীর গুহায় নিহিত, এই মতবাদ অজ্ঞেয়বাদ নামে 
প্রচলিত। ঠিক এই কথাটার ব্যবহার ব1 উল্লেখ প্রাচীন বা নবীন 
সংস্কৃত দার্শনিক সাহিত্যে পাওয়! যাঁয় বলিয়| মনে হয় না) 
ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টমাস্‌ হেন্রী হাকসলী উনবিংশ শতাব্দীর 
সপ্তম দশকে 48:0০5157) নামক যে কথাটীর প্রচলন করেন, 
অজ্ঞেয়বাদ তাহারই বাঙ্গাল! 
47593610150) এই ইংরেজী শব্দটার উৎপত্তি সম্বন্ধে হাক্সলী 
এইরূপ লিখিয়াছেন__ 

“আমার বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে মনে এহ প্রশ্ন উদিত হইল 
যে, আমি নাস্তিক, আস্তিক, সর্কেশ্বরবাদী, জড়বাদী, আদর্শব|দী, 
ুষ্টধন্মী ও স্বাধীনচিন্তক-_ইহার মধ্যে কোন্টী ? এ বিষয়ে যতই 
তাবিতে লাগিলাম, সমন্তা ততই ছুরহ বোধ হইতে লাগিল। 
শেষে সিদ্ধান্ত করিল।ম, শেষোক্ত শ্রেণী ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর 
সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহ।দের অধিকাংশ লোকই 
যে বিষয়ে একমত, ঠিক সেই বিষয়েই তাহাদের সহিত আমার 
অনৈক্য। তাহাদের নিশ্চিত ধারণ! যে, তাহার! একটা বিশেষ 
জ্ঞানের” সন্ধান পাইয়াছেন এবং ভীবনমরণের সমন্তাকে 
একভাবে সমাধান করিয়াছেন । কিন্ত আমার নিশ্চিত ধারণা, 
আমি এরূপ কিছুই করিতে পারি নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 
যে এ সমন্তার সমাধান হয় না । হিউম এবং কান্টকে আমার 
মতের সমর্থকরূপে পাইয়া! আমি উক্ত ধারণ! দুঢ়ভাবেই পোষণ 
করিলাম! এই অবস্থায় আমি সৌভাগ্যক্রমে 11960178109] 
০০196 নামক বিখ্যাত সমিতির সভ্যদলভুক্ত হুইয়! 
পড়িলাম। এই সমিতি ছিল সর্ধমতের সংমিশ্রণ; সর্ধবিধ 
দার্শনিক ও ধর্মমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার অধিকার সকল 
সভ্যেরই ছিল। সকল সত্যই কোন না কোন প্রকার “বাদী, 
ছিলেন। কিন্তু আমার কোন বিশিষ্ট মত ছিল না; কাজেই 
আমার দশা হুইল উপাখ্যানের সেই লাঙ্গুলহীন শুগালের 
ন্তায়। তাই ভাবিয়া চিস্তিয়া 4480086 কথাটী আবিষ্কার 
করিয়া ফেলিলাম, কারণ এইটাই আমার নিকট সকলের চেয়ে, 


প্রতিশধ্ধরূপে ব্যবহৃত হয়। 


অজ্ঞেয়বাদ 


৪৪৮ ] 


অজ্ভেযবাদ 


খুষ্টধন্মের ইতিহাসে 07005610 
বলিয়া একটা সম্প্রদায় ছিল) ঠিক যে বিষয়টা আমার নিকট 
অজ্ঞাত, এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা সেই বিষয়েই প্রগাঢ় জ্ঞানের 


উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল । 


ভাগ দেখাইতেন । এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদিরূপে %92009010, 
কথাটী আমার মনে আসিল এবং এই বিশেষণের আবরণে 
আমার নিজের নগ্তা ঢাঁকিলাম। কথাটা বেশ ফলদায়ক 
হইল। এস্পেক্টেটর, পত্র যখন এই শব্দটা সমর্থন ও ব্যবহার 
করিল, তখন ইহার উৎপত্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সর্প্রকার 
সন্দেহ বিদন্মগুলীর মন হইতে একেবারে দূরীভূত হইল ।৮* 

অক্সফোর্ডের বিখ্যাত টিওদ্দ 100121190 701061070%7তে এই 
' কথাটীর উৎপত্তির ইতিহাস একটু অন্যরূপ দেওয়া হইয়াছে__ 

“১৮৬৯ খুষ্টান্দে, অধুনালুণ্ত 11612175918] ৯০০19% 
গঠনের পুর্বে ক্লাপসাম কমন নামক স্থানে মিঃ জেম্স্‌ নোলে- 
সের তবনে এক সান্ধ্যবাসরে আমার সমক্ষে হাঁক্সলী এই শব্দটার 
উদ্ভাবন করেন। “অজ্ঞাত ঈশ্বরের উদ্দেশে পুজাবেদী সম্পর্কে 
সেন্টপলের উক্তি হইতে হাক্সলী এই শব্দটী গ্রহণ করেন” + 

অধ্যাপক হাক্সলীর লেখা হইতে উদ্ধত অংশে স্পেক্টেটর 
পত্রিকার কথ! লিখিত আছে; উক্ত পত্রিকা 4809300 ও 
48005010190 শব্দ ১৮৭০ খুষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারী ( ১৩৫ 
সংখ্য ) তারিখে প্রথম ব্যবহার করেন। ক্রমশঃ উহা ইংলগ্ডের 
দার্শনিক সাহিত্যে প্রবেশলাভ করে । 

4১008610180) বা অজ্েক্পবাদ ইউরোপে বহু দার্শনিক 
প্রচার করিয়াছেন। হিউম, কান্ট$ কৌৎ, হামিণ্টন, মান্সেল 
ও স্পেন্সার এই মতের পৃষ্ঠপোষক। অনেকের মতে, ব্রাডলীর 
মতবাদ অজ্ঞেয়বাদেরই রূপাস্তর । যে যে পুস্তকে এই দার্শনিক- 
গণ প্রধানতঃ তীহাঁদের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের 
নাম নিয়ে দেওয়া হইল 7 

ডেভিড হিউম এখনে লা 1196০) ০£ 18911610179 ও 
)189199089 0300087017)0 9,001:8] 18111010. 

ইমান্থায়েল কান্ট, 0109৪ ০৫ 7১076 7১9802.. 

অগন্ত কৌতৎ 6০979 06 19, [91011990101)16 1909161৮9. 

স্তর উইলিয়ম হাঁমিপ্টন :_1)1509981009. 

হেন্রী লঙ্গেতিল মাঁন্সেল-_110163 
৮ 

হার্বাট ম্পেন্সার :--01796 1১01700170165. 

ফ্রান্সিস্‌ হার্বাট, ব্রাভ্লী :_-/1009812100ল8 8100 17১6911]. 

অজ্েঘ্বাদ কখনও হিউমের প্রত্যয়বাদের কখনও বা কাণ্টের 


০ চ91161008 


যায়। 


্ধ. 09119০690. 5/859,58১ ৬০1. ৬. 100. 239-49 
+ 1.7. 706601) 110 0019 166৮৪) 1367) 14901), 1881. 


প্রপঞ্চবাদের ভিত্তিতে স্থাপিত হুইয়াছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের 
বিরোধ এবং সামঞ্জম্তের চেষ্টায় ইহার উৎপত্তি হইয়াছে বলা 
পরমসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়া! কেবল তাহাকে 
জ্ঞানের বহিভূত্তি বলিয়া অজ্্েয়রপে নির্দেশ করা এই 
মতবাদের মন্দ । ৃ 

প্রাচীন ভারতীয় ধন্ম ও দর্শনে এই মতবাদের বহু নিদর্শন 
পাওয়া যায়। খগ্বেদের ১ম মগ্ডলে নাসদীয় স্থক্তে ইহ 
স্থচিত হইয়াছে; শতপথ-ব্রাঙ্গণে ইহার ইঙ্গিত আছে ।. 
সাংখ্যদর্শনেও এই মতবাদের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বৌদ্ধ শৃন্ঠবাদে এই ভাবধারা বর্তমান » এমন কি বেদান্তেও 
ইহার সমর্থক চিস্তা লক্ষিত হয় । 

ভারতীয় মধ্যযুগে বহুবিধ ঈশ্বরোপাসক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় 
হয়; সুতরাং অজ্ঞেয়বাদের সমর্থক কোন চিন্তাধারার উল্লেখ 
ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের পূর্বে আর পাওয়া যায় না। হিন্দু 
কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক হেন্রী লুই ভিভিয়ান ডিরে জিও. 
সাহেব ১৮২৭ হইতে ১৮৩১ খুষ্টান্দে তীহার মৃত্যুর পুর্ব পর্যন্ত _ 
নামক সভায় ধর্ম, সমাঁজতত্ব_ 
প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতেন । ক্কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 
রামগোপাল ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, 
মছেশচন্দ্র ঘোষ, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি: 
স্বনমখ্যাত ব্যাক্তি এই সভায় যোগদান করিতেন। অধ্যাপক. 
ডিরোজিও ছাত্রদের মনে ধর্মসম্বন্ধে গৌড়ামী ত্যাগ ও স্বাধীন. 
চিন্তার বিকাশের চেষ্টা করিতেন। তিনি নিজে অন্ডেয়বাদী 
ছিলেন ও এ মতবাদ প্রচার করিতেন। তিনি তাহার পদত্যাগ 
সম্বন্ধে ডাঃ উইলসনের পত্রের উত্তরে ১৮৩১ খৃষ্টানদের ২৬এ 
এপ্রিল যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ হইতে হা 
ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবাদ জানা যায়। শী পত্রে এইরূপ লিখিত আছে--.. 

“কোন মনুষ্বের জ্ঞানগোচরে আমি কখনও ঈশ্বরের অ' তব 
অস্বীকার করি নাই। এ বিষয়ে কোন কথা বলাই যদি অন্যায় 
হয়, তাহা হইলে আমার অন্তায় হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে 
দার্শনিকদিগের সন্দেহ আলোচনার প্রেরণা দিয়াছি, ইহা 
স্বীকার করিতে আমি লঙ্জিত বা ভীত নহি। কারণ 
উপরোক্ত সন্দেহের সমাধান করিতেও আমি প্রেরণা দিয়াছি | 
এইরূপ প্রশ্নসম্পর্কে বিচার কি কোনস্থলে নিষিদ্ধ হইয়াছে? 
যদি তাহাই হয়, তবে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই সমান 
দোষাবহ । এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমরা কেবলমাত্র 
নিজমতই দেখিব, বিরুদ্ধমতের আলোচনামাত্র করিব : ডে 
সত্যের উচ্চ আদর্শ কি ইহাতে রক্ষিত হয়? 
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তাহাদের অসঙ্গতি না দেখাইয়া দিলে কি প্রকরে কোন 
মতবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর! যায়? একটা বিশেষ 
অবস্থার মধ্যে কতকগুলি যুবকের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলাম। বড় বড় সমস্তাকে শুধু একটামাত্র দিক্‌ দিয়া 
দেখিতে দিয়া তাহাদিগকে তর্কপটু, অজ্ঞ ও গোঁড়া করিয়া 
তুলিলেই কি আমার কর্তব্য সাধিত হইত? তাহাতে যে 
শুধু আমার মনের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পাইত, তাহা নহে, 
যুবকদের নিজেদের মানসিক শক্তি ও জ্ঞান তাহাতে ক্ষু্ণ 
হইত । অপর পক্ষে যাহাই বলা হউক না কেন, আমার 
কার্য্যপ্রণালীর সমর্থনের নিমিত্ত আমি লর্ড বেকনের স্তায় 
নিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তির মত উদ্ধৃত করিতেছি । উক্ত পণ্ডিতবর 
বলিয়্াছেন_-( এই সব বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে তীহার 
ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি আর নাই )_যদি কেহ বিষয়বস্তকে 
সত্য বলিয়! গ্রহণ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, পরিণামে 
তাহার মনে সন্দেহ আসিবেই 1 প্রথমে স্বীর অজ্ঞতা লইয়! 
সন্থষ্ট থ।কিয়! পরে অনেকট| দেরীতে যদি কেহ চিন্তায় প্রবৃ 
ছয়, তবে তাহার উল্লিখিত অবস্থা আসিবেই। এক সংশয় 
হইতে অপর একটী সংশয় উৎপন্ন হয়, এইরূপে ফলে সর্ববিষয়ে 
সন্দেহে আসে। সুতরাং আমার মনে হইল, হিউম্‌ লিখিত 
ক্লিরাস্থাস্‌ ও ফিলোর কথাবার্তীর (যাহাতে আস্তিকাবাদের 
বিপক্ষে অতি গভীর ও স্ুক্ম মত উপস্থাপিত হইয়াছে) মর্ম 
কলেজের কতিপয় ছাত্রকে জানান উচিত। 
ও ভূগাল্ড ইয়া, হিউম্‌কে যে তীক্ষতর উত্তর দিয়াছিলেন__ 
যে উত্তর আজ পর্্যস্ত কেহ খণ্ডন করিতে পারে নাই-__তাহাও 
আমি এ যুবকদিগকে পড়াইয়/ছিলাম | ইহাই আমার সকল 
অপরাধ | আমার এই কার্ষের ফলে যদি যুবকদের ধর্মবিশ্বাস 
শিথিল হইয়। থাকে, তবে দোষ আমার নয়। কোনরূপ 
বিশ্বাস উৎপাদন আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কতকগুলি 
ছাত্রের নাস্তিকতার ক্ুশ্ত যদি আমাকে অপরাধী করা হয়, 
তবে অপর ছাঁন্রদের আস্তিকতার জন্যও আমার প্রশংসা পাওয়া 
উচিত। আমি আপনাকে সত্যই বলিতেছি, অতি তুচ্ছ 


“বিষয়েও আমি নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না; কারণ 


মনুষ্যের অজ্ঞতা এবং মতের পরিবর্তনশীলতা আমার মনে 
গভীর ছাপ দিয়াছে। সত্যান্বেধীর যনে গৌড়ামীর দৃঢ়তা 
গ্রাবেশ করিতে পারে না,_আমাদের: চতুর্দিকে এতই সংশয় 
৪ অনিশ্চয়ত! ঘিরিয়া রহিয়াছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ 
বহুল আলোচনা করিয়া এবং প্রতিভার যথাসাধা পরিচালনা 
করিয়াও ছুঃখ এবং নৈরাশ্যের সহিত আমাদিগকে স্বীকার 


] ১১৩ 


সকল প্রকার বিরুদ্ধ মত সম্যক না বুঝিয়া। দেখিলে এবং 
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করিতে হইতেছে যে, বিনয়ই সর্বোচ্চ জ্ঞান; কারণ সর্বোচ্চ 
জ্ঞানই মন্তুষ্যের নিকতে তাহার অজ্ঞতা সপ্রমাণ করে। 
অতএব “ইহ! মিথ্য।”, ইহাই সত্য+_-এরূপ উক্তি আমি কখনও 
করিতে পারি ন1।” 
পত্রের উল্লিখিত অংশ হইতে, বিশেষতঃ শেষাংশ হইতে 
ঈশ্বর সম্বন্ধে ডিরোজিওর মতবাদ বুঝিতে পার যায়। অতএব 
তিনিই সম্ভবতঃ আধুনিক যুগে এদেশে অজ্ঞেয়বাদের জন্মদাত। | 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডিরোজিওর সমসাময়িক । তিনিও 
ডিরোজিওর প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় ন|। 
তিনি বহুবিধ বিষয়ে বু আলোচনা করিয়াছেন, কিন্ত ধর্ম 
ও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রায় কোন কথা বলেন নাই। ধন্মমতে 
গৌড়ামী তাহার নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর ছিল। মানুষের 
বুদ্ধি পরমতত্তে পৌছিতে পারে বলিয়। তিনি মনে করিতেন না । 
তিনি বলিয়ছেন, “এ ছুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ 
বুঝি, তবে এ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে নিশ্চয় তাহার 
প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, 
আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। নিজে 
যেমন বুঝ, সেই পথে চলিতে চেষ্ট। করি, গীড়াপীড়ি করিলে 
বলিব, “এর বেশী বুঝিতে পারি নাই” |” তিনি ধন্মপ্রচারক- 
দিগকে বিদ্রপ করিতেন ও বলিতেন যে, জানা পথেই 
লোকের এত ভূল হর, অজানা পথের সন্ধান তাহারা কোথা 
হইতে পাইবেন। তিনি বেকন, মিল ও কৌতের মতবাদ 
পছন্দ করিতেন। ১৮৫০ খুষ্টাত্দের ১৬ই তারিখে বাঙ্গালার 
তদানীন্তন ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবকে তিনি লিখিয়াছিলেন-__ 
“ইহা সত্য যে, হিন্দুদর্শনসমূহের অধিকাংশই আধুনিক 
কালের উন্নত চিন্তাধারার সহিত মিলে না। ছাত্রের যখন 
ভারতীয় দর্শনশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে আসে, তখন তাহারা 
আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশান্্র পাঠ করিবার পক্ষে যথেষ্ট 
ইংরেজীর জ্ঞান লইয়াই আসে । স্ুতর।ং তাহার নিজদেশের 
দর্শনের সহিত পাশ্চান্ত্য নবদর্শনের তুলন| করিবার যখেষ্ট স্থযোগ 
পাইয়া থাকে । কেবলমাত্র ইউরোপীয় দর্শনে জ্ঞানলাভ করা 
অপেক্ষা এইভাবে শিক্ষিত হইলে যুবকের! প্রাচীন ভারতীয় 
দর্শনের ভ্রমসমৃহ আরও সহজে প্রদর্শন করিতে পারিবে ।” 
অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন_-“বেদান্ত ও সাংখ্যমত যে ভাস্ত 
তদ্বিযয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ভ্রান্ত হইলেও হিন্দুরা এই 
মতদ্বয়কে অসীম শ্রদ্ধা করে। সংস্কৃত পাঠ্যে এ সকল শিক্ষাদানের 
সহিত্ত পাশ্চান্ত্যের উৎ্ক্ু্ট দর্শনেও তাহাদিগকে শিক্ষিত 
করিতে হইবে) তাহাতে হিন্দুদর্শনের প্রভাব হইতে 
তাহার! মুক্ত থাকিবে 1” 


অজ্ঞেয়বাদ 


বিদ্াসাগরচরিত-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাঁশয় অখিলদ্দিন নামক এক ফকিরের যে সকল গাঁন বিদ্যা 
সাগর মহাশয় শুনিতে ভালবাসিতেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া 

তাহাকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তাহা এই-__ 
১। কোথায় ভূলে রয়েছ নিরঞ্জন নিশ্রয় কর্ষে রে কে; 
তুমি কোনখানে খাও কোথায় থাক রে মন অচল 

হয়ে, কোথায় ভুলে রয়েছ__। 
২ তুমি আপনি পি আপনি নদী, আপনি দীড়ী 

আপনি মাঝি। 


আপনি হও. রে চড়নদারজী, আপনি হও রে নায়ের কাছি, 


আপনি হওরে-হাইল বৈঠা । 
তুমি আপনি মাতা "আপনি পিতা, 
আপনার নামটা রাখলে কোথ!, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা, 
আমার গৌসাঞ্ডিটাদ বাউলে বলে সে সব ভুলবে! নারে 
প্রাণ গেলে । 
তুমি আপনি অসার, আপনি হও সার, 
আপনি হও রে নদীর ছুধার, আপনি নদীর কিনার, 
আমি অগাধ জলে ডূব দিতে চাই, সে নাম ভুলবো 
ৃ নারে প্রাণ গেলে । 
আপনি তাঁর! আপনি সারা, আপনি জ্বর! আপনি মরা, 
আপনি হও সে নদীর পাড়া আবার আপনি হও সে 
শ্বাশীনকর্তী গো, 
আপনি হও সে জলের মীন, ও নিরঞ্জন তোর কোথায় 
গো! সাকিম। 
আমি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ । 
এই সকল গানে ঈশ্বরের অনির্কাচ্য অজ্ঞে়তাই স্থচিত 
হইয়াছে । তিনি নিজেও এক স্থলে বলিয়াছেন “গীতার উপদেশ 
অনুসারে চলিলেই ভাল হয়।” নিক্ষামকর্ুই গীতার উপদেশ আর 
এই উপদেশই তিনি জীবনে পালন করিয়। গিয়াছেন। ঈশ্বরের 
বিষয়ে আলোচন1 নিরর্থক মনে করিয়াই বোধ হয় সে বিষয়ে 
কথা বলিতেন না । 


১৮৬৫ খুষ্টাব্ধে ব্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনে “মিল, ডাব্বিন্‌ 
ও হিন্দুধন্ম” নামে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে হার্বাট | 


স্পেম্সারের মতবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে “অজ্ঞেয় কথাটার 
ব্যবহার করিয়াছিলেন | ইহা! হার্কার্ট স্পেন্সীরের ঢ01.0০জ- 


৪19 এর অনুবাদ।.অতঃপর তিনি ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে শ্রীমদ্তগবদ্গীতার | 


টাকায় এপ্ী মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন । 'ধন্দতত্ব ও 
“বিবিধ প্রবন্ধে” এ বিষয়ে পুনঃপুনঃ আলোচনার দ্বার অজ্ঞেয়বাদ- 
চিন্তা ধার! বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রচলিত হয়। 
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অজ বৃ 


১৮৮৩ খুষ্টার্দে আচার্য্য রামেন্দরসুন্র ত্রিবেদী “সাধনা” 
নামক মাসিক পত্রে জগতের অস্তিত্ব নামক প্রবন্ধে অজ্ঞেয় বা 
00100058119 সম্বন্ধে আলোচনা করেন । তিনি ১৮৮৬ খুষ্টাব্ধে 
“ভারতী” মাসিক পত্রের “এক ন! ছুই নামক প্রবন্ধে অজ্ঞেয়বাদী” 
কথাটার ব্যবহার করেন ও ১৮৮৮ খুষ্টা্জে “সাহিত্য” পত্রিক 
'প্রতীত্যসমূৎ্পাদ” নামক প্রবন্ধে অজ্ঞেয়বাদের আলোচন। 
করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রামেন্দ্রসুন্দর কেহই অজ্ঞ য় 
হইলেও তীহাদের লেখায় এই মতবাদের আলোচন৷ দ্বারা ইহা 
বাঙ্গালা-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। 

ডিরোজিও-প্রবন্তিত চিন্তাধারা দেশব্যাপী আন্দোলন 
স্থষ্টি করিয়াছিল; সমস্ত দেশ এই নব্যভাবে অনুপ্রাণিত 
হইতে আরম্ভ করিয়াছিল; এমন সময় রামমোহন রায়- 
প্রবর্তিত ত্রান্মসমাঁজের ভাবধারায় তাহা বাঁধা প্রাপ্ত হইল। 
আবার রামকৃষ্চের সাধনা ও বিবেকানন্দের নব্যবেদাস্ত প্রচারের 
ফলে ডিরোজিওর চিন্তাধারার শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। 
এদিকে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ব্রাহ্ম ও খুষ্টান অধ্যাপকেরা নব্য 
হেগেলীয় দর্শন প্রচার করিতে লাগিলেন । ফলে স্পেন্সার, 
কৌত প্রভৃতির অজ্েয়বাদের বিরুদ্ধে যুক্তি সকল বেশী প্রদশিত 
হইতে লাগিল। ঈশ্বরবাদ পুনরায় দেশে প্রবন্তিত হইল । 

গত ২৫1৩৭ বৎসর যাবৎ এই নব্য হেগেলীয় মতবাদ এদেশে 
প্রচলিত ছিল) কিন্তু ইউরোপে এই ভাবধ।রার বিরুদ্ধে 
বহু দার্শনিক যুক্তি প্রদশিত এবং নুতন নুতন চিন্তাধারা! 
প্রবত্তিত হুইয়াছে। কাজেই হেগেলীয় চর্ষিত-চর্বণে আর 
কুলাইতেছে না। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এক্ষণে 
পুনরায় 0০৫7780190.এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । 
সোজাসুজি জড়বাদ সমর্থন করাও কঠিন, আবার জড়কে 
উড়াইয়া দিয়া বিশ্বকে চৈতন্ময়রূপে কল্পনা করাও বাড়াবাড়ি 
বলিয়া শিক্ষিত মনের ধারণা জন্ষিয়াছে। কাজেই দৃপ্তমান 


বিশ্বজগতের বাহিরে তাহার মুলীভূত সন্তা সম্বন্ধে অজ্ঞেয়- 


বাদের পুনঃপ্রচলন হওয়াই সম্ভব বলিয়। মনে হয়। 
অজ দ্ধ (অল্-অজ দ)--আরববাসী মুসলমানজাতির একটা 


শাখা। ইহারা ওমান প্রদেশের অন্তর্গত নিজব! জনপদের, 


আধবাসী। ১০০০ খ্ুষ্টাব্বের পৃর্ধবে ওমান খিলাফতের শাসন 


হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে এই অজব্র : 


জাতি হইতে নির্বাচিত ৫ জন ইমাম দেশের শাসনভার প্রাপ্ত 


হন। ১১৫৪ হইতে ১৪০৬ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত বনি-নেভানবংশীয় : 


মালিকগণ এখানে প্রাধান্ত লাভ করেন। ইহাদের. অত্যাচারে 
দেশবাসীরা উত্ত্যক্ত হইয়া ১৪৩৫ খুষ্টাব্দে পুনরায়. অজ জা 
ইমামদের উপর কর্তৃত্বভার- প্রদান করে। 


তা 
চি 


অজ ম [8৫4 অজ রা 


অজ ম-_(ত্রি) ক্ষেপক, ক্ষেপণকারী | ( খক্‌ ১.৩৭.৮) ২. 


আকাশমার্গ | (খক্‌ ৩.২.১২) (ক্লী) ৩ গমন। (খক্‌ 


৫.৮৭.৭ ) 


অজ্মন্,_(স্ত্রী) [অজতি গচ্ছতি স্বর্গং দানেন অনয়া, অজ- 
মনিন করণে; এখানে অজ ধাতুর স্থানে “বী” আদেশ হয়; 
 নাই।] গাভী, গাই। (নিরুক্ত) (পুং) ২ সংগ্রাম । 


(খক ১.৬৫.৫ ) 


অজ ন্‌, (১17: )__মারবের এক বেছুইন্‌ জাতি। ইহারা 


মরুপ্রান্তরবাসী এবং ছৃদ্ধর্য যোদ্ধা । 


অজ্যেষ্ট_(ত্রি) [ন জোষ্ঠ; নঞ্-তৎ] জো ভিন্ন। ২. 
জোঠ্ঠোচিত কার্য্যের অন্যথাকারী, কনিষ্ঠ-বঞ্চক | মন্ু: 


বলিয়াছেন_-যে জ্যেষ্ঠ, লোভের বশে কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে 
বঞ্চনা করেন, তিনি অজ্যেষ্ঠ। জোষ্ঠোচিত পুজা তিনি পাইতে 
পারেন না, তীহার উদ্ধারভাগ রহিত হইবে, তিনি রাজ- 
বিচারে দণ্ডনীয় হইবেন। 
“যো জ্যেষ্ঠো বিনিকুব্বীত লোভাদ্‌ ভ্রাতুন্‌ যবীয়সঃ | 
সোইজ্যোষ্ঠঃ শ্তাদভাগশ্চ নিয়ন্তবাশ্চ রাজভিঃ ॥৮ 
( মনু ৯২১৩) 
অজ্যেষ্টরূরভি__( পুং) [নজ্্টস্ত বৃত্তিঃ আচরণং ; ৬-তৎ | 
স্তিজোগ্ঠবুত্তর্ষস্ত ; বহুতী ] জোগ্ঠবৃত্তি বা জ্যেষ্ঠোচিত আচার- 
রহিত। মন্তু বলিয়াছেন, একা ন্বন্তী জোষ্ঠ ভ্রাত| যদি ধার্মিক 
হন, তবে তাহার আদর্শে অনুজগণও ধার্মিক হইয়া উঠে। 


ইহাতে কুল বুদ্ধি পায়, আর অধার্ম্িক হইলে অন্থজগণও 
তাহার 'পথানুবর্ভী হওয়ায় কুল নাশ পায়। জোষ্ঠ ভ্রাতা | 
 অন্ুজগণের প্রতি পিতার ন্ঠায় ব্যবহার করিবেন, করিলে, ূ 
অনুজগণের নিকট তিনি মাতাপিতার স্যায়ই অর্চনীয় হইবেন | 
ইহার অন্ঠথ! অর্থাৎ অজ্োষ্টবৃত্তি করিলে মাতুলাঁদি বান্ধবগণের : 


 স্যায়ই তিনি অন্ুজগণের অর্চনার পাত্র হইবেন । 
“যে জ্যেষ্ঠো। জোগ্ঠবৃত্তিঃ শ্তান্মাতেব স পিতেব সঃ | 
অজ্গ্ঠবৃত্তি্যন্ত শ্তাৎ স সম্পৃজ্ঞান্ত বন্ধুবৎ ॥”৮ (মনু ৯১১০) 
আজু_(ত্রি) অনভিভবনীয় |. ২ খজুগমন। ( খক্‌ ৮.২৭.৯৮) 


৩ ক্ষিপ্রগতিষুক্ত। (৮-১৫.২) ৪ গতিশীল | (খক্‌ ১০৪৪৮) 


৫ মেঘ। ( খক্‌ ৫.৫৪.৪) 

॥ অজ রা__কোলাপুর জেলার ইচলকরপঞ্জি মহকুমার অন্তর্গত একটা 
শহর এবং অজ রা উপবিভাগের প্রধান নগর । ইহা! ইচলকরঞ্জির 
৯৪ ক্রোশ, দক্ষিণপশ্চিমে এবং শঙ্কেশ্বরের ১২ ক্রোশ 
পশ্চিমে অবস্থিত । সঙ্াপ্রির পুব্বগামী একটা শাখার উপরে 
চিত্রী ও হিরণ্যকেশী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের কিছু উত্তরপশ্চিমে 

ই আত্পনসবন দ্বারা বেষ্টিত অজরা শহর বিদ্যমান। শহরটা 


বং লম্বা | ক্ষেত্রফল প্রায় ২॥ বর্গমাইল 
ইহা ছুইটী অংশে বিভক্ত | প্রাচীন শহরটী উচ্চ 

মৃত্তিকাস্তপ ও গড়খাই দ্বারা বেষ্টিত। নৃতন অংশের নাম 
নবাবপুর, ইহ! পূর্বোক্ত গড়খাইয়ের বাহিরে উত্তরদিকে 
অবস্থিত। শহরের জলসরবরাহ নদী এবং কূপ হইতে হইব! 
থাকে। শ্রীম্মকালে এখানকার আবহাওয়া বেশ শীতল ও 
উপভোগ্য । অজ.রা হইতে বেস্কুরলা, নিপানি, শঙ্ষেশ্বর 
প্রভৃতি স্থানে এবং নিকটবর্তী গ্রামসমূহে যাতায়াতের জন্য 
অনেকগুলি রাস্তা আছে। এখান হইতে পুন প্রভৃতি স্থানে 
চাউল রপ্তানী হইয়া থাঁকে। অপর রপ্তানীদ্রব্যের মধ্যে 
হরিতকী ও কফি উল্লেখযোগ্য । নারবেকর বানিয়ারাই 
এখানকার দৈনন্দিন পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায় চালাইয়! থাকে । 

অজ্রা এক সময়ে কাপ সীর “সেনাপতি*দের অধীন ছিলি । 
তাহাদের নাম হইতেই ইচলকরঞ্জির শাসনকর্তৃদের “ঘোরপড়ে” 
উপাধি হইয়াছে। খুষ্টীয় ১৮শ শতকের শেষার্দে অজরায় 
অনেকগুলি সীমাস্তঘুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল । ১৭৪৬ খুষ্টাঞ্দে 
পেশব। বালাজী বাজীরাওয়ের সহায়তায় সাতারার রাজা শানু 
ইচলকরঞ্জিবংশের প্রতিষ্ঠাতা নারো মহাদেবের পুত্রবধূ 
অন্ুবাঈ সাহেবাকে অজ রা পরগণ| এবং শহর প্রদান করেন। 
১৭৯২ খুষ্টাত্দে অজ রার ফড়নবীশদিগকে উহা! ইজারা দেওয়া 
হয়। ফড়নবীশদের অধীনে অজ-ার সহিত নেস্রি, ভূদর- 
গড় ও কোলাপুরের অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হুইফ়্াছিল। ১৮০০ 
খৃষ্টাব্দে চিন্তো৷ রামচন্দ্র ফড়নবীশ অজরার রক্ষিসৈম্তদল 
লইয়! হর্পাবদ এবং বেল্লেবাড়ী আক্রমণ ও ইত্রাহিমপুর 
দখল করেন। পর বৎসর তাহার ভ্রাতা জীবাজী ভূদরগড়ের 
সহিত যুদ্ধে নিহত হুন। তবে ফড়নবীশদের পরাক্রমহেতু 
অজ রা অপরের অধিকৃত হয় নাই। 

মহকুমার সদর ষ্টেশন হিসাবে অজ রায় রাজস্ব অফিস, থানা 
ও ডাকঘর এবং একটা অস্থায়ী মুন্সেফী আদালতও আছে। 
এতদ্যতীত এখানে স্কুল, হাসপাতাল, পাঠাগার, ধরন্্শশাল। ও 
কতকগুলি হিন্দুমন্দির রহিয়াছে । রাবলনাথ ও রামলিঙ্গমন্দির 
এবং শৈলছুর্গের ভগ্রীবশেষটী দেখিবার জিনিষ । রামলিঙ্গের 
মন্দির শহর হইতে ১॥ মাইল উত্তরে, হিরণ্যকেশীর সুগভীর 
উপত্যকাস্থিত এক রমণীয় হুদ ও জলপ্রপাতের সন্নিকটে 
অবস্থিত | মন্দিরটী প্রস্তরনিম্ম্িত। -অভ্যন্তরে নন্দী ও, 
ষণ্ডের পূর্ণাবয়ব মৃত্তি, পৃঁজারীরূপে জনৈক গোস্বামীর প্রতিমৃন্তি 
সম্মুখে বিরাজমান | শিবরাত্রির সময়ে এখানে বিস্তর লোক- 
সমাগম হয়। নবাবপুরের উত্তরসীমায় ক্ষুদ্র একটা পাহাডের, 
উপরে এক পুরাতন হুর্গের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে । প্রবাদ, 


অজ্ঞ | 


৪৫২ ] 


অঞ্চিত 


এই পাহাড় ও দুর্গ এবং নবাবপুর পুর্বে প্রাচীন শহরেরই 
অন্তর্গত ছিল। মুসলমানদের সময়ে দস্যু প্রভৃতির উপদ্রবে 
নগরবাসিগণ ক্রমে উত্তরাংশ ত্যাগ করিয়া অজ-রায় আশ্রয় 
লয় এবং ফুত্তিকাপ্রাচীর ও গড়খাই নির্মীণ করিয়া 
অজরা সুরক্ষিত করে। পূর্ধে শহরের ছুইটী মাত্র দ্বার 
ছিল। এখন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আরও অনেকগুলি দ্বার 
নিম্সিত হইয়াছে। 
অজ্ঞ্য--(পুং) জন, লোক । (খক্‌ ১০.৬৯.৬ ) 
অস্বর--(ত্রি) রোগহীন, জ্বরবিহীন | 
অভ্বিন্_(ত্রি) গতিশীল। “অগ্রিরজী গায়ত্রেপ চ্ছন্দসা * * * 
উষা অজিনী ব্রষ্টতেণ |” (আশ্ব” শ্রোতণ, ৬.৫ ) 


অজহর-_ মিশরের কাইরে। নগরস্থ একটা সুবিখ্যাত মস্জিদ |; 


এল-অজহর নামেও পরিচিত। ফতিমাবংশীয় খলিফ। 
মোৌইজের সেনাপতি জৌহর ৯৭০ খুষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা 
করেন। এখানে একটা ইস্লামীয় বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপিত 
আছে। মিশর, মরক্কো, সিরিয়া, আরব, তারতবর্ষ ও 


তুরুষ্ক দেশ হইতে সমাগত ছাত্রবৃন্দকে এখানে রাখিয়া, 


শিক্ষা দেওয়া হয়। 
দিবার ব্যবস্থা আছে। 
অঝর--( দেশজ ) অক্ষর, অঙ্থলিত; যাহ! 
২ অবিরল অশ্রধারাবিশিষ্ট ; সতত গলদশ্রুধার | 

অঝর-নযন, -নে- (দেশজ) সতত গলদশ্রুনেত্রে । “অঝর-নয়নে 
সবে করেন রোদন |” ( চৈতন্ুচরিতামুত ) 

অঝোর, অঝর দ্র" ] 

অঝোর২__মালদহের একটা পরগণ!। 
একটা পরগণা । 

অঝোর-নয়ন-__[ অঝর-নয়ন দ্র] 

অঞ্চ.( অচি )- ভা” উভ* সক" অনিটু] গতি, প্রপ্তি। 
২ যাচন, প্রার্থন। [ সেট্]৩ পুজন, সম্মান। [ অক] 8 
অব্যক্ত-শব্দকরণ। [ চুরা” পর” সক" সেট ] ৫ বিশিষ্টীকরণ 
অঞ্চরতি বুদ্ধিং সুধীঃ, বিশিনস্থীত্যর্থঃ | ( কবিকল্প” ) 

অঞ্চ-__( পুং ) উদ্গম, উদ্ধগমন | 

অঞ্চক-_(ক্রী) [ বৈগ্ভক ] নেত্র। (রাজন) 

অঞ্চতি _-( পুং ক্রী) [ অনচ-অভি। কো বা। 

অঞ্কতিঃ অঞ্চতি্বা৷ ] বায়ু, বাতাস । (তরি) ২ গতিশীল । 

অঞ্চন-__(ক্ী) [ অঞ্চল্যুটু ] অক্রবক্র, আকাবীক1 1 “ঘোরৈজান্ত- 
প্রহারৈশ্চ নয়নাঞ্চনগীড়নৈঃ 1৮ (রামায়ণ ) 

অঞ্চর- কাশ্মীরের একটা ক্ষুদ্র হুদ । 

অঞ্চল-__( পূং) [ অঞ্ক-অলচ. ] বস্ত্রের প্রান্ত; চলিত আচল । 


ছুস্থ ছাত্রবুন্দকে অশনবসন দিয়া শিক্ষা 


ঝরে না। 


২ দিনাজপুরের অন্তর্গত 


অপ্চে 


৪.৬১ | 


উপ. 


কাঁপড়ের যে প্রান্তে দসী ও পাড়ের অধিক সৌন্দর্য্য থাকে, 


তাহাকে আচল বা অচল! বল। যায় । এ দেশীয় স্ত্রীলোকদেন 
বস্ত্রেেই আচল থাকে । পুরুষদের বস্ত্রের প্রান্তর্ভাগ আছে, 
কিন্তু তাহার নাম আচল! নয়। ন্ত্রীলোকেরা অঞ্চল 


নুটাইতে লুটাইতে চলিয়া গেলে বৃদ্ধা গৃহিণীরা৷ তাহা বড় 
কুলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন। লোকের এইরূপ বিশ্বাস, 
ভূতপ্রেতাঁদি কাপড়ের আচল ধরিয়া শরীরে প্রবেশ করে। 

অঞ্চলের অপত্রংশে আচল ও আঁচলা।  প্রাতিমা 
সাজাইবার সময় একখানি প্রশস্ত ডাকের অলঙ্কার ঠাকুরের 
বুকের উপর দিয়া বুলাইয়! দেওয়! হয়, তাহার নাম আচল!। 
নূতন কাপড় পরিব।র সময় বাঙ্গালার অনেক স্থানে স্ত্রীলোকের 
আচলের একপাশ হরিদ্র! দিয়! ছোপাইয়া লন এবং অঞ্চলের 
এক গাছি স্থৃতা খুলিয়া! তাহার এক এক খণ্ড ছিড়িয়া কাটা, 
খোঁচা, চোর ও অগ্নি প্রভৃতিকে সমর্পণ করেন। ইহার 
তাৎপর্য্য এই যে, কাটা প্রভৃতি সমস্ত শত্রুকে বস্ত্রের অংশ 
দেওয়া হইল, অতএব আর কেহ অনিষ্ট করিবে না। যখন 
ভাগ পাইল, তখন কাটাতেই ছি'ডিবে কেন? আগুনেই ঝ৷ 
পুড়িৰে কেন? কোন কথ! মনে করিয়া রাখিবার জন্য 
স্ত্রীলোকেরা আচলের এক কোপে গাইট দিয় রাখেন। 
বালকদের মাথায় কাপড়ের অঞ্চল লাগিলে অকল্যাণ হয়। 
তজ্জন্ত হঠাৎ কোন শিশুর মস্তকে অঞ্চল লাগিলে একবার 
তাহা! মাঁটাতে ঠেকাইলে আর কোন দোষ থাকে না। 
বিবাহের সময় কন্তার অঞ্চলে ও পাত্রের চাদরে একত্র গাইট 
ছড়া বাধিয়া দেওয়া হর । ২ প্রান্তভাগ। “দৃগঞ্চলৈঃ পণ্ঠতি 
কেবলং মনাক্‌1৮ (উদ্ভট ) 
অঞ্চলগচ্ছ__জৈন চন্দ্রগচ্ছের একটা শাখা । [ জৈনশব্ধ ভ্রু ] 
মুনিচন্দ্রের “তীর্থমালাস্তবন” গ্রন্থে অঞ্চলগচ্ছ গুরুপরম্পরা 
উল্লিখিত আছে। . আধ্যরক্ষিতস্থরি ১১৩৬ বিক্রম সংবতে: 
( ১০৮০ খুঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১১৫৯ বিক্রম সংবতে: 
(১১০৩ খুঃ) অঞ্চলগচ্ছ প্রতিষ্ঠা করেন । [আধ্যরক্ষিতস্থরি দ্র] 
অঞ্চিত,_ (তরি) [ অন্ড গতৌ অনিটু ক্র, অক্তঃ। পুজায়াং 
সেট-__অঞ্চিতঃ ] পৃজিত। ২ আকুঞ্চিত। ৩ গ্রথিত। 
“অর্ধাঞ্চিতা সত্বরমুখিতায়াঃ1৮ (রঘু ৭১০) ৪ মনোহর । 
“উভা বলঞ্চক্রতুরঞ্চিতাভ্যাম্ | ( রঘু” ২:১৮) 
অঞ্চিতং_চতুর নামক শিবনৃত্যে হস্তের ভর্গিবিশেষ। 
ইহাতে হস্তের অঙ্থুলিসমূহ পরস্পর পুথক্‌ এবং সকল অঙ্গুলিই 
করতলপানে প্রসারিত থাকে । শিবের বামকরই অঞ্চিত 
ুদ্রায় থাকে, যথা__ 

 “অঞ্চিতঃ গ্তাৎ করো বামঃ সমশ্চতুর এব তু। 


অঞ্চিতভ্র [ ৪৫৩ ] অঞ্জন 
দক্ষিণঃ কুটটিতং পাদশ্চতুরং ততপ্রকীন্তিতম্‌ ॥” ( ১২২৩১ ও ১৮৩,৫৪৭), তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 
( নাট্যবেদবিবৃতি ) ৷; (৬.১০.২), আশ্বলায়ন গৃহ্স্থত্রে ( ৪.৬.১২) ও আশ্বলায়ন 
অঞ্চিতভ্র- (স্ত্রী) [ অঞ্চিতে কুটিলে ভ্রবৌ যন্তাঃ ] সুন্দর. শৌতন্থত্রে (৬.১৪) এবং এইব্ূপ আরও অনেক স্থলেই 
জযুক্তা নারী । অঞ্জন বা কজ্জল শব্দের উল্লেখ পাই । “ও' সমিন্ধাঞ্জন কলতবন্ম- 


অঞ্চিতই ছূর্গ__মান্্রাজের সালেম জেলাস্থিত রব পর্বতীয় 
দুর্গ। অক্ষা” ১২২১ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৭৭৪৫/৪৫ পুঃ মধ্যে 
অবস্থিত। ১৭৬০ খুষ্টাত্বে কন্দরাও ও মকদূম আলীর মধ্যে 


যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মকদূম এই ছুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। | 


অঞ্চিত্তই গ্রাম শ্রীরঙ্গপত্তনের ৭ মাইল পুর্বে অবস্থিত। 
অগ্জী] রুধা” সক" সেট, পর] ব্যক্তীকরণ, ক্ষটীকরণ। 
২ ভ্ক্ষণ। ৩ গতি। ৪ কাস্তি। [লট-_অনভ্তি,। ল.ট্‌- 


অপ্রিষ্তি, অজ্ক্যতি। লুট _অঞ্জিতা, অঙ.ক্তা | লিট-__আনঞ্জ। : 


লুউ_আল্রীৎ। জ্ু1-_অপ্তিত্বা, অউংক্ত।১ অক্তু1| ক্র অক্ত। 


চুরা”_অগ্জয়তি। ] এই ধাতু উপসর্গষেগে নানা অর্থের | 


প্রকাশক | | তৎ তৎ শব্দ দ্র ] 
অগ্জ,_-( পুং) ব্যঞ্জক, প্রকাশক | 
অগ্ত২__( দেশজ ) অগ্জনান্কিত করা, কাজল পরান । 
লোচন ছুনয়ান ছলছল |” (বলরাম দাস) 
অঞ্জক,_-(পুং) এক মহাপরাক্রমশালী দানব | ইনি হিরণ্য- 
কশিপুর ভগিনী সিংহিকার গর্ভে ও দানবপতি বিপ্রচিত্তির 
গরসে জন্মগ্রহণ করেন । ( বিষ্ণপু” ও ব্রন্গাগুপুট ) 
অগ্জকং__( পুং) যযাতিনন্দন যছুর জনৈক পুত্র । [ অগ্জিক দ্র"] 
অঞ্জন, (ক্লী)[ অন্জ-তাবে ল্য) মিশ্রীকরণ। ২ লেপন। 
৬ গমন। ৪ ব্যক্তীকরণ। ৫ মালিন্যঃ মল; পাপ। “নিরবদ্ং 
নিরঞ্জনং।” (শ্রুতি) [অঞ্জনবর্ণোহস্ত্যন্ত অর্শ অচ.] (পু) 
৬ জ্যেষ্ঠ দিগ্গজ। (বাচস্পত্য ) ৭ পশ্চিম দিক্‌-হস্তী। 
( শব্দকল্পদ্রম ) ব্রহ্গাগুপুরাণ ( ৬৯.২১৩-১৫ )-মতে ইনি এীরা- 
বতের পুত্র ও যমের বাহন। ৮ অঞ্জননামক পর্বত, নীলাচল। 
৯ রাত্রি। ১০ মসী+ কালি। (হেমণ) ১১৯ অগ্রি। (বিশ্ব) 
[ অগ্জয়তি রবেণ শুভাশুভে সুচয়তি, অন্জ-ণিচ.ল্যুট্‌ ] জ্যেষ্টা 
চলিত জেঠী, টিক্টিকী | 
অগ্জনং__( ক্লী) [ অজ্যতেহনেন অন্জ-করণে লুযুটু ] যাহ! দ্বারা 
চক্ষু রঞ্জিত কর! হয়) কজ্জল, চলিত কাঁজল। 
অঞ্জন বা কাজল পরিয়া চক্ষুর সৌন্দর্য্য-সাধনের প্রথা 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত আছে। সহস্র 
_. সহজ্ব বর্ষ পূর্বে এদেশের নরনারী অঞ্জনের ব্যবহার করিতেন, 
অঞ্জনাঞ্চিত-নয়নে থাকিতেন, ইহার প্রমাণ বেদ, আরণ্যক, 
'উপনিষৎ, গৃহ্বন্থত্র ও স্বৃতি প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থে 
যথেষ্টই পাওয়া যায়। খেদে (১০-১৮:৭),  অথর্ববেদে 


( খক্‌ ১.১৯০.২ ) 


“অঞ্জইতে 


১১৯৪ 


তীনাং” ইত্যাদি ষজুর্কে্দীয় মন্ত্রে এবং “ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে” 
ইত্যাদি সাম ও খণেদীয় মন্ত্রে দেবদেবীর অধিবাসকার্্যে 
অগ্াপি অঞ্জন বা কজ্জল দান করিতে দেখা যায়। 

মনুম্মতিতে এই অঞ্জনব্যবহার মানবের পুর্বাহ্ণকৃত্য বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । আবার সমম্ববিশেষে ইহার ব্যবহার 


নিষিদ্ধও হইয়াছে । “মৈত্র্যং প্রসাধনং শ্নানং দস্তধাবনমঞ্জনম্‌। 
পূর্ববাহ্ব এব কুব্বীত” | (মন্ু ৪.১৫২ ) “অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষোঃ 
( বজ্জয়েৎ )।” ( মন্তু ২১৭৮) 


বৈদিক ষুগের পরবর্তী পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, মহাকাব্য 
ও নাটকাদিতেও অঞ্জন শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় এবং 
ইহার ব্যবহারের বর্ণনও অনেকস্থলে দেখিতে পাই । বাল্মীকি- 
কত রামায়ণের ২.৯৫.১৯ শ্লোকে “চার রম্যং নয়নাঞ্জন- 
শ্লোকে  “কুষ্াঞ্জনগিরি:৮, কালিদাসক্ৃত 
মেঘদূতের ২.৩৪ শ্লোকে “অঞ্জনস্লেহশূন্তং”, রঘুবংশের 
শ্লোকে “বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন”, ৯.৪১ শ্লোকে “অলিভিরপ্তন- 
বিন্দুমনোহরৈঃ”, শূদ্রককৃত মৃচ্ছকটিকের “কুর্ধন্ঞ্জনমেচক। ইব 
দিশ2৮, শ্রীহ্র্ষকৃত নৈষধচরিতের ২ সর্গে “অপি খঞ্জনমঞ্জনাঞ্চিতং*, 
বেদব্যাসকৃত শনিগ্রহের প্রণামমন্ত্রের “নীলাঞ্জনচয় প্রখ্যং, 
বেদাঙ্গ শিক্ষাগ্রন্থে পাণিনির প্রণামমন্ত্রে “অজ্ঞানান্ধন্ত লোকন্ত 
জ্ঞানাঞ্জনশলা কয়”, গুরুপ্রণামের তান্ত্রিক মন্ত্রের “জ্ঞানাঞ্জন- 
শলাকয়া” এবং হিতোপদেশের “প্রমদালোচনন্তস্তং মলীমস- 
মিবাঞ্জনং ইত্যাদি অশেষ উক্তি হইতেই প্রাচীন 
তাৎকালিক অঞ্জন ব্যবহারের সন্ধান পাই। 

অধুনাতন কালেও এই অঞ্জনের ব্যবহার তারত হইতে 
লুপ্ত হয় নাই। বালক-বালিকা এবং বয়স্ক নরনারীর মধ্যে 
উপকারিতা বা চক্ষুর সৌষ্ঠব-সাধন হিসাবে অঞ্জনের ব্যবহার 
এখনও চলিয়া আসিতেছে । 

এদেশে অঞ্জনের অপভ্রংশে আজন বলা হয়। 
অঞ্জন বা আজন অনেক প্রকার প্রচলিত আছে। 

কালিকাপুরাণে ষড়বিধ অগ্রন বা কজ্জলের নামনিরুক্তি 
দেখা যায়। যথা_-সৌবীর, জান্বল, তুথ, মযুরশ্রীকর, দর্বিকা 
ও নীলমেঘ। 

“সৌবীরং জান্বলং তুথং ময়ূর শ্রীকরং তথা । 
দর্ব্বিক। নীলমেঘঞ্জ অঞ্জনানি ভবস্ভি যু ।” 
উক্ত পুরাণে কঙ্জলের লক্ষণাদি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ;__ 


প্রভং” ও ৩.৫৫,৫ 


৭.৮ 


ভারতের 


এই 


অঞ্জন 


সৌবীর-_-গলিতাক দ্রব্য, জান্বল_-এক প্রকার প্রস্তর, ময়ুর- 
শ্রীকর--রত্ববিশেষ, মেঘনীল--তৈজস। 
কোন শিলাখগ্ডে বা তৈজস পাত্রে এই জকল বস্ত 


ঘর্ষণ করিয়া কজ্জল বা অগ্ীন প্রস্তুত করিতে হয়। তাআঁদি 
পাত্রে ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্সেহ পদার্থ লাগাইয়া! দীপানলশিখায় 


তাপ দিয়া-দিয়া, যে কজ্জল বা অঞ্জন প্রস্তুত কর! হয় তাহার . 


নাম দর্ধিকাঞ্জন | 


পুজাব্যাপারে দেবদেবীকে অঞ্জন দান করিতে হয়। 


পুর্বে সৌবীরাদি যে কয় প্রকার অঞ্জনের কথা বল! হুইয়াঁছেঃ : 


৭ 


এ সকল অঞ্জনই দেবদেবীকে অর্পণ করিবে । যদ্দিপ্রী কয় 
প্রকার অঞ্জনের অভাব হয়, উল্লিখিত এক প্রকার অঞ্জনও না 
মিলে, তাহা! হইলে দেবদেবীকে একমাত্র শেষোক্ত দর্ধিকাঁঞজজনই 
প্রদান করিবে। 
মহামায়া, জগদ্ধাত্রী, কামাখ্য। এবং ত্রিপুরাদেবী উক্ত ষড়বিধ 
অঞ্জন দ্বারা অর্চিত হুইয়৷ সর্বদাই পরম পরিতোষ লাভ করেন। 
দেবতার উদ্দেশে দেয় অঞ্জন বিধবা দ্বারা প্রস্তুত করাইতৈ 
নাই। বিধবা-প্রস্তত অঞ্জন দেবীপুজায় অগ্রাহা। 
সাধক কখনও মৃত্পাত্রে করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবেন না। 
মৃৎপাত্রে বিহিত অঞ্জন দ্বারা পৃূজাফল পাওয়া যায় না। 
“এ্রবদ্রুপন্ত সৌবীরং জাঙ্বলং প্রস্তরং তথা । 
মযুরশ্রীকরং রত্বং মেঘনীলত্ত তৈজসম্‌ ॥ 
ঘষ্ট 1 নিগাহা চৈতানি শিলায়াং তৈজসেইথবা । 
প্রদগ্াৎ সর্ধদেবেত্যে। দেবীভ্যশ্চাপি পুত্রক ॥ 
ঘ্ৃততৈলাদিযোগেন তাঁআাদৌ দীপবহ্থিন! | 
যদঞ্জনং জায়তে তু দর্ষিক1 পরিকীন্তিতা ॥ 
সর্বাভাবে তু তাং দগ্াদ্দেবীভ্যে। দর্ধিকাঞ্জনম্‌। 
মহামায়া জগদ্ধাত্রী কামাখ্য। ত্রিপুরা! তথা । 
আপ্প,বন্তি মহাতোষং ষড়ভিরেভিঃ সদাঞ্জনৈঃ ॥ 
বিধবা নাঞ্জনং কুর্ধ্য।ৎ মহামায়ার্থমুত্মম্‌। 
নাদত্ে ত্বঞ্জনং দেবী বৈষ্ণবী বিধবাকৃতং ॥ 
ন মৃ্পাত্রে যোজয়েতু,সাধকো নেত্ররঞ্জনং । 
ন পুজাফলমাপ্পোতি মৃৎ্পাব্রবিহিতাঞ্জনৈঃ ৮ 
( কালিকাপু» ৬৮ অ”) 
বৈগ্ভকে তিন প্রকার অঞ্জন দেখ৷ যায়__খনিজ, কা্ঠজ ও 
ভেষজ | 
খনিজ অঞ্জন । 
খনিজ অঞ্জন চারি প্রকার । যথা সৌবীরাঞ্জন, 
শ্োতোহঞ্জন, নীলাঞ্জন ও পুষ্পাঞ্জন। রসশাজ্পে ইহাদের 
পরিচয় সম্বন্ধে লেখ! হইয়াছে-_ 
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[ অঞ্জন 


১। সৌবীরাঞ্ন-_ 
“সৌবীরাখ্যপ্ধাঞ্জনং ধূবর্ণং পিততাকরন্বং ছর্দিহিস্কাব্রণন্বম। 
দেত্রব্যাধৌ শৌধনরোপণে চ শ্রেষ্ঠং প্রোক্তং কর্ণরোগোপশাস্তয়ে ॥ 
(আয়ুর্ষেদপ্রকাশ ) 
অর্থাৎ সৌবীরাঞ্জন ধূম্বর্ণ। উহা! রক্তপিত্ব, বমি, হিন্কা ও 
ব্রণনাশক, নেত্ররোগে হিতকর, গ্তশোধক ও রোপক এবং 
কর্ণরোগ শাস্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ। 
২। ল্োোতোইঞজন__ 
“ক্সিগ্ধ-স্বাছু-কষায়কং বিষবমী পিত্তাজ্রনুল্লে খনম্‌। 
নেত্র্যং হিখ্ুরুজাপহং নিগদিতং আোতোইঞ্জনং সর্ব্ধদ ॥৮ 
(রসকামধেন ) 
অর্থাৎ আতোহ্ঞ্রন স্সিপ্ধ, কথায় রসধুক্ত, বিষ, বমি, 
রক্তপিত্তনাশক, লেখন, নেজ্রের হিতকর এবং হিদ্ধা ও 
বেদনানাশক | ৃ 
৩। নীলাঞ্জন__ 
“রিসায়নং সুবর্ণনবং সিপ্ধং তত্ত, ভ্রিদোষহ।। 
নীলাঞ্জনং চ কথিতং লৌহ্মার্দবকারকম্‌ ॥৮ ( রসার্ণৰ ). 
অর্থাৎ নীলাঞ্জন রসায়ন (জরা ও ব্যাধিনাশক )১ স্গিগ্ধ 
ও ত্রিদোষনাশক এবং ইহা! স্বর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
সহজেই স্ব্ণভস্ম করা যায়। তত্ভিন্ন নীলাঞ্জনকে লৌছের সহিত 
মিলিত করিলে কঠিন লৌহও কোমল হয়। 
পুষ্পাঞ্জন-_ 
“সিতং জিদ্ধং হিমং চৈব নেত্ররোগবিষাপহৃম্‌ । 
জ্বরপ্নমতিহিক্কাপ্রং পুষ্পাঞ্জনমিহোদিতম্‌ ॥৮ (রসশাস্ত্র ) 
অর্থাৎ পুষ্পাঞ্জন শ্বেতবর্ণ। উহা! ক্সিগ্ধ, শীতবীর্ধ্য, নেত্ররোগ 
ও বিষনাশক এবং জর ও অতি উৎকট হিক্কাও প্রশমিত 
করিয়া থাকে । / 


৪ | 


কাজ অগ্জন। 

দারুছরিদ্রার ক্কাথ হইতে প্রস্তুত করা হয়। 

বলা হইয়াছে__ 

“পীতাভং বিষরক্তদৌষশমনং পনির | 

বণ্যং বাতবিনাশনং কমিহবং দার্কদ্তবং শোভনম্‌ ॥৮ 

( আয্মুর্কবদপ্রকাশ ): 

অর্থাৎ দারুহরিদ্রা হইতে জাত রসাঞ্জন পীতবর্ণ। ইহার: 
গুণ_বিষ, রক্তদোষ, শ্বাস ও হিন্তানাশক, বর্ণকারক, 


বাতন্ব ও কৃমিনাশক। উহা জলে গুলিলে ্ হস | 
রঙ. হয়। 


ইহার সম্বন্ধে 


ভেষজ অঞ্জন । 


ভেষজসংযোগে রচিত অঞ্জন তিনপ্রকার | (১) নেত্রের, 


অঞ্জন 


রোগ নিবারণের জন্য ও (৩) সংজ্ঞাপ্রবোধনের জন্ত | 
ুষ্টিশক্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রতি পঞ্চম বা 
ষ্ঠ রাজ্রিতে তীক্ষ অঞ্জন লইয়। জলম্ত্রাব করান উচিত। জলআ্রাব 
করার উদ্দেপ্ত__ 
“চক্ষুস্তেজোময়ং তম্য বিশেষাৎ শ্লেম্সাতে। ভয়ম্‌।” 
(চরক, হ্বত্রঁ ৫ম অ?) 
অর্থাৎ চক্ষু তেজোময় পদার্থ) এজন্য শ্লেম্স। হইতেই 
তাহার বিশেষ ভয় । এই শ্রেম্সভয় নিবারণ করিবার জন্য চক্ষু 


হইতে জলআ্ীৰ করাইতে হয়। জলম্রাীৰ করাইতে হইলে : 


নিত্য যে অঞ্জন প্রয়োগ কর] হয়, তাহা হুইতে তীক্ষ অঞ্জন 
প্রয়োগ করা উচিত । কিন্ত তীক্ষ অঞ্জীন প্রয়োগ করিলে জল- 
আবের পর চক্ষু আলোক সন্য করিতে পারে না; সেজন্য 
বলা হইয়াছে__ 
“দিবা তন্ন প্রযোক্তব্যং নেত্রয়োস্তীক্ষমঞ্জনম্‌ । 
বিরেকছুর্ধল! দৃষ্টিরাদিত্যং প্রাপ্য সীদতি ॥” 
( চরকসংহিতা ) 
অর্থাৎ তীক্ষ অঞ্জন দিনে চক্ষতে প্রয়োগ করিবে না। 
যেহেতু অতিরিক্ত জলআাবে চক্ষু হুর্ধল হয় এবং সেই 
দুর্বল চক্ষ নুর্ধ্যকিরণে অবসন্ন হইয়া বিশেষ ক্লেশ অন্গভব 
করে। সুতরাং রাত্রিতে তীক্ষ অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষু 
হইতে জলমআ্াবের পর আলোকের অভাবে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম 
লাভ করিতে সক্ষম হয়। মহর্ষি চরক বলেন-__ 
“যথাহি কনকাদীনাং মলিনাং বিবিধাত্বনাম্‌। 
ধৌতানাং নির্মল! শুদ্ধিস্তৈলচেলকচাদিভিঃ ॥ 
এবং নেত্রেষু মর্ত্যানামঞ্জনাশ্চোতনাদিভিঃ | 
ৃষ্টিনিরাকুলা! ভাঁতি নিম্ম্মলে নতসীন্দুবৎ ॥৮ 
( চরক, সুত্র,” ৫ম অ?) 
অর্থাৎ স্বর্পপ্রভৃতি ধাতুপান্র সকল মলিন বা কলঙ্কযুক্ত হইলে 
তাহ।কে ধুইয়! মুছিয়া তৈল, বস্ত্রখণ্ড ও কেশ দিয়! উত্তমরূপে 
মাজিয়! ঘষিয়! দিলে যেমন নির্মল হয়, তেমনি মানুষের চক্ষুতে 
অঞ্জন ও আশ্চোতন (জলজ্রাবের পর চক্ষে গোলাপজল 
প্রভৃতি ) দিলে নেত্রের সকল দোষ কাটিয়া যায়, দৃষ্টিশক্তি 
নির্মল নিরাকুল হয় এবং নির্মল আকাশে পুর্ণচন্দ্রের মত শোভা! 
পাইতে থাকে । 
চক্ষুকে শ্রেম্সভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাঁচদিন বা 


ছয়দিন অস্তর তীক্ষু অঞ্জন একবার করিয়া প্রয়োগ করা ব্যতীত 
প্রত্যহ চক্ষৃতে সৌবীরাঞ্জন (স্ুন্মা) প্রয়োগ করিতে হয়। 


সেজন্য বল! হইয়াছে__ 


[৪৫৫ ] 
স্বাস্থ্য অর্থাৎ দুষ্টিশক্তিকে অব্যাহুত রাখার জন্য, (২) নেত্র- 


অঞ্জন 


“মৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষোঃ প্রযোজয়েৎ।” 
( চরকসংহিতা ) 


নেত্ররোগ নিবারণের জন্ত যে অঞ্জন প্রয়োগ করা হয়, 
তাহার অপর নাম বন্তি। বন্তি কতকগুলি ভেষজসংযোগে 
প্রস্তুত করিয়| রৌদড্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয় এবং আবশ্ক 
হইলে সেই বন্তি একটু মধুতে ঘষিয়। চক্ষুতে অঞ্জন দিতে হুয়। 
এই বন্তি অনেক প্রকার, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি এখানে 
উদ্ধত করিয়া দেওয়া হইতেছে । যথা__ 


চন্ত্রোদয়।-বন্তিঃ। 
“হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্ললী মরিচানি চ। 


বিভীতকন্ত মজ্জা চ শঙ্খনাভিম নঃশিলা ॥ 
সর্ধমেতৎ সমানৃত্য ছাগক্ষীরেণ পেষয়েৎ। 
নাশয়েৎ তিমিরং কও,ং পটলান্তর্ধ,দানি চ। 
অধিকানি চ মাংসানি যশ্চ রাত্রো ন পশ্ঠতি ॥ 
অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন নগ্ততি। 


বন্তিশ্চন্দ্রোদয়া নাম নৃণাং দৃষ্টিপ্রসাদনী ॥” 
( রসেন্দ্রসংগ্রহ ) 


হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার বীজের শাস, 
শঙ্খনাভি ও শোধিত মনঃশিল।--প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া 
ছাগছুপ্ধে পেষণ করিয়া বন্তি করিবে । উহা মধু দিয়া ঘষিয় 
অঞ্জন লইলে চক্ষুর কণ্ড,, তিমির, পটল, অর্ধ,দ, অধিমাংস 
প্রভৃতি নাশ হয় এবং একমাস প্রয়োগ করিলে ছুই বৎসরের 
পুরাতন চোখে. ফুলপড়াও সারিয়া যায়। এতত্তিন্ন এই 
চন্দ্রোদয়া-বন্তি মানুষের রাতকাণা-রোগ ভাল করে ও তৃষ্টি- 
শক্তিকে প্রসন্ন করিয়া থাকে । 


বৃহচ্চন্দ্রোদয়া-বন্তিঃ | 
রসাঞ্জনমখৈলাচ কুস্কুমং সমনঃশিলম্‌। 


শঙ্খনাভি-শিগ্র,বীজং শর্করা চাত্র সপ্তমী ॥ 
এফ চন্দ্রোদয়! নাম বত্তিশ্ক্ষুঃপ্রসাদনী | 
হন্তাৎ পিচ্ছাঞ্চ কণ,ঞ তিমিরঞ্চাপকর্ষতি ॥” 
(আয়ুর্ষবেদসংগ্রহ ) 
রসাঞ্জন, এলাচ, কুস্কুম, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, সজিনাবীজ ও 
চিনি-_-এই সাতটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা সমপরিমাণ লইয়া জলে 
পেষণ করিয়া বন্তি করিবে । এই বন্তি ঘষিয়া অঞ্জন দিলে 
দৃষ্টিশক্তি নিম্ল হয় এবং চোখের পিটুটী কাটা ও চোখ কুট্‌কুট্‌ 
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.কর| ভাল হয় এবং তিমিররোগও নিবারিত হইয়। থাকে । 


হরীতক্যাদি-বন্তিঃ। 
“হরীতকী হুরিদ্রা চ পিপ্পল্যো। লঘণানি চ। 
কণ,তিমিরজিদ্বত্তির্ন কচিৎ প্রতিইন্থতে ॥” 
(আয়ুর্ধেদসংগ্রহ ) 


অঞ্জন 


[8৫৬ ] 


হরীতকী, হরিদ্রা, পিপুল ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে সমপরিমাণ । 
লইয়া জলে মর্দন করিয়া বর্তি করিবে ও বৌদ্রশুফ করিয়! রাখি! 
দিবে। ইহা ব্যবহারে নেত্রকণ্ড, ও তিমিররোগ নিবারিত 
হয়। ইহার ফল কখনও ব্যর্থ হইতে দেখা যায় না। 
কুমারিকা-বর্তিঃ | 
“অশীতিস্তিলপুষ্পাণি বষ্টিঃ পিপ্ললিততুলাঃ। 
জাতিপুষ্পাণি পঞ্চাশৎ মরিচানি চ ষোড়শ ॥ 
এষা কুমারিকা বর্তিরগতং চক্ষুনিবর্তয়েৎ ॥% 
( আযুর্ষেদসংশ্রহ ) 
তিলের ফুল ৮০টী, পিপুল হইতে দান বাহির করিয়া ৬০টা, 
চাঁমেলীফুল €৫ষ্টী এবং ১৬টী মরিচ, সবগুলি একত্র জল দিয়া 
পেষণ করিয়! বর্তি প্রস্তুত করিবে এবং বৌদ্রশুষফ করিয়া রাখিয়া! 
দিবে। মধু দিয়া ঘষিয়া চোখে অঞ্জন দিলে যাবতীয় উৎকট 
চক্ষ,রোগ নিবারিত হয়। এমন কি চিকিৎসকগণ, যাহা! ভাল 
হইবে না বলিয়া জবাব দিয়াছেন, তাদৃশ চক্ষ,রোগও সারে। 
ব্র/যষণাদ্ঠা-বঞ্ভিঃ | 
“ত্রযষণং ই বক্ত,ং সৈন্ধবালমনঃশিল। | 
ক্েদোপদেহ কগড নী বন্তিঃ শস্তা কফাপহা |” 
( আযুর্ষেদসংগ্রহ ) 
ত্রিকটু, 5 তগরপাছুকা, সৈন্ধব, হরিতাল ও মনঃশিল! 
প্রত্যেকে সমপরিমাঁণ। প্রথমে হরিতাল ও মনঃশিলাকে খলে 
উত্তমরূপে মর্দন করিবে । তারপর অন্ত চুর্ণ সকল দিয়া জলে 
মর্দনাস্তর বর্তি করিয়! শুকাইয়া রাখিবে | মধু দিয়া মাড়িয়া 
চোখে অঞ্জন দিতে হয়। ইহাতে চোখ দিয়া জলপড়া, পিছুটী- 
কাটা, চোখ উঠ! প্রভৃতি যাবতীয় কফজন্ত নেব্ররোগ 
নিবারিত হয়। 
ৃষ্টিগ্রদা-বঞ্ডিঃ | 
“ব্রিফল। কুকুটাগুত্বক্‌ কাসীসময়সোরজঃ | 
নীলোৎ্পলং বিডঙ্গানি ফেনঞ্জ সরিতাং পতেঃ ॥ 


আজেন পয়সা পিষ্ট ভাবয়েৎ তাম্রতভাজনে | 

সপ্তরাত্রস্থিতং ভূয়ঃ পিষ্ট ক্ষীরেণ বর্তয়েৎ ॥ 

এষ৷ দৃষ্টিপ্রদা -বস্তিরন্বন্তা ভিরচক্ষুষঃ ॥৮ (আযুর্কেেদসংগ্রহ) 

ত্রিফলা, মুরগীর ডিমের খোলা, হিরাকস, লৌহচুর্ণ, নীল- 

স্ুন্দিফুল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন_-এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ 
করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ 
করিবে । পরে উহা! একটা তাত্রপাত্রে রাখিয্পা প্রত্যহ ছাগছুগ্ধ 
দিয়! বহুক্ষণ ধরিয়া মর্দন করিবে ।. (তাত্রনির্মতি খল হইলেই 
ভাল হয়, নতুবা উত্তমরূপে মর্দন কর! যায় না। এজন্য ওষধ 
ভাল হয় না, চোখে দেওয়া যায় না, দিলে চোখ করু 


অঞ্জন 


কর্‌ করে। ) সাতরাত্রি পর্য্যন্ত ছাগছুপ্ধে ভাবনা দিবে অর্থাৎ 
রাত্রিতে ছাগছুগ্ধ দিয়া মাড়িয়া রাখিয়া! দ্রিবে ও পরে দিনেও 
মাড়িবে। এইরূপ সাতদিন করার পর পুনরায় ছাগছুগ্ধে 
মাড়িয়া বন্তি করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিবে। এই বন্তি মধু 
দিয়া মাড়িয়া চোখে অঞ্জন দিতে হয়। ইহ! দ্বারা সকল প্রকার 
নেত্ররোগ নিবারিত হইয়া! থাকে । যে চক্ষে দেখিতে পায় না 
বা যাহার চক্ষে ছানি পড়িয়াছে, দীর্ঘকাল ব্যরহারে তাহার 
ছানিও কাটিয়া যায়, আবার সে পৃর্ধের মত দেখিতে পায়। 
ৃ চন্দনাগ্যা-বন্তিঃ। 
“চন্দন-ত্রিফলা-পুগ-পলাশতরুশোণিতৈঃ। 
জলপিষ্ট্েরিয়ং বন্তিরশেষতিমির।পহ1 | 
( আযুর্ষেদসংগ্রহ ) 
রক্তচন্দন, ত্রিফল1, সুপারি ও পলাশের আঠী-_ প্রত্যেকে 
সমান জলে মর্দন করিয়া বর্তি করিবে । এই বর্তি ব্যবহারে 
সকল প্রকার তিমিররোগ নিবারিত হয়। 1 
নয়নসুখা-বর্তিঃ | 
“একগুণ। মাগধিক! দ্বিগুণীচ হরীতকী সলিলপিষ্টা। 
বর্তিরিয়ং নসনস্থুখার্ম্ম তিমিরাপটলকাচা শ্রুহুরী ॥” 
( আয়ুর্ক্বেদসংগ্রহ ) 
পিপুল ১ ভাগ ও হরীতকী ২ ভাগ জলে পেষণ করিয়া বর্তি 
করিবে । এই নয়নসুখা-বর্তি অর্শ, তিমির, পটল, কাচ ও: 
অশ্রু প্রভৃতি নেত্ররোগ সকল নিবারিত করে। 
পুষ্পহরী-বর্তিঃ। 
“পলাশপুষ্পন্থরসৈব-ুশঃ পরিভাবিতম্। 
করগ্জবীজং তদ্র্ডিদুষ্টেঃ পুষ্পং বিনাশয়েৎ॥£ 
| ( আরবেদসংগ্রহ ) 
করঞ্জবীজকে বহুবার পলা'শপুষ্পের রসে ভাবনা দিয়া বর্তি 
করিবে । এই বর্তি মধু দিয়া মাড়িয়া চোখে অঞ্জন দিলে: 
চোখে ফুলপড়া ভাল হয়। 
ব্রণশুক্রহরী-বর্তিঃ। 
“ন্দনং গৈরিকং লাক্ষা মালতীকলিক! সম] । 
ব্রণশুক্রহরী-বর্তিঃ শোণিতশ্ত প্রসাদনী ॥৮ | 
( আযুর্ধেদসংগ্রহ ) 
রক্তচন্দন, গেরিমাটা, লাক্ষা ও মালতীফুলের কুড়ি- প্রত্যেকে 
সমপরিমাণ লইয়া জলে পেষণ করিয়া বর্তি করিবে । ইহা 
ব্যবহারে. ব্রণশুক্র নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয় ও চক্ষুর 
মধ্যস্থিত হুক্ষস ধমনীজালে সঞ্চিত রক্ত প্রসন্ন হয়। তাহাতে তচঙ্ষর 
রক্তবর্ণতা কাটিয়া! গিয়া চক্ষু নিন্মল হইয়া থাকে |. 


অঞ্জন | 


দস্ত-বর্তিঃ। 
“্স্তৈহৃত্তিবরা হো ট্রগবাশ্বাজখরোদ্ভবৈঃ। 
শঙ্খমৌক্তিকাস্তোধিফেনৈরম্মরিচপাদিকৈঃ | 
ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দস্তবর্তিবিন।শয়েৎ ॥% 
( আমুর্ষেদসংগ্রহ ) 
হস্তী, শৃকর, উদ্, গো, অশ্ব, ছাগ ও গর্দত ইহাদের দত্ত, 
শঙ্খনাভি, মুক্তা ও সমুদ্রফেন_-প্রত্যেকে সমান, সর্বসমষ্টির 
চতুর্থাংশ মরিচচুণ_-এই সকল দ্রব্য জলে মাড়িয়া বর্তি 
প্রস্তুত করিবে । ইহা দ্বার ক্ষতশুক্র নামক নেত্ররোগও 
নিবারিত হয়। 
স্ুখাবতী-বর্তিঃ। 
“কতকন্ত ফলং শঙ্ঘং ত্রযষণং সৈন্ধবং সিতা। 
ফেনো৷ রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা ॥ 
কুকুটাগকপালানি বর্তিরেষা ব্যপোহতি । 
তিমিরং পটলং কাচমন্ম শুক্রং তখৈব চ ॥ 
কগু,ক্রেদার্কদং হস্তি মলঞ্চাস্ স্ুখাবতী ॥% 
| ( আযুব্বেদসংগ্রহ ) 
নিন্মলীফল, শঙ্খনাতি, ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, চিনি, সমুদ্র- 
_-ফেন, রসাঞ্জন, মধু বিড়ঙ্গ, মনঃশিল1 ও মুরগীর ডিমের খোলা__ 
প্রত্যেকে সমপরিমাণ লইয়া জলে মর্দন করিয়া বর্তি করিবে। 
চন্ত্রপ্রভা-বর্তিঃ। 
“অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্ললী মধুযষ্টিক। | 
বিভীতকণ্ত মধ্যন্ত শঙ্খনাভিম নঃশিল। ॥ 
এতানি সমভাগানি অজাক্ষীরেণ পেষয়েখ। 
ছায়াশুক্কাং কৃতাং বর্তিং নেত্রেযু চ প্রযোজয়েৎ ॥ 
অর্ধদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাম্‌। 
অধিমাংসান্মণী চৈব যশ্চ রাত্রৌ ন পণ্ততি। 
বর্তিশ্নন্দ্রপ্রভা নাম জাতান্ধ্যমপি নাশয়েৎ ॥% 
( আয়ুর্ষ্বদসংগ্রহ ) 
রসাঞ্জন, খ্বেতমরিচ, পিপুল, যষ্টিমধু) বহেড়াবীজের শীস, 
শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা-_ প্রত্যেকে সমপরিমাণ লইয়! ছাগছ্ছুপ্ধে 
মন্দন কারয়। বর্তি প্রস্তুত করিবে । বর্তিগুলি ছায়ায় শু করিয়। 
রাখিবে ও আবশ্যক হুইলে মধু দিয়া মাড়িয়। চোখে অঞ্জন 
দিবে। ইহা দ্বারা অর্দ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজি, 
অধিমাংস ও অন্ম্* প্রভৃতি নেব্ররোগ সকল প্রশমিত হয় এবং 


* চোখের উপর পর্দীর মত যে মাংস জন্মে, তাহার নাম অশ্ম। চোখের 
ভিতরে মাংসবৃদ্ধি হইলে অধিমাংষ বলে। তিমির, কাচ ও নীলিক। প্রভৃতি 
নেত্ররৌগে চৌখের তারকার মধ্যগত মণি বিকৃত হইয়৷ দৃষ্টিশভ্ি' লোপ করে। 


] ১১৫ 


৪৫৭ ] 


অঞ্জন 


যাহার! রাত্রিতে দেখিতে পায় না, এমন কি বাল্যাবস্থ! হইতেই 
যাহার! ক্ষীণদৃষ্টি, তাহারাও এই বর্তির অঞ্জন লইলে দেখিতে 
পায়, দৃষ্টিশক্তি বর্দিত হয়। 
পঞ্চশতিকা-বর্তিঃ। 
“নীলোৎপলপন্রশতং মুদগশতং যবশতং নিস্তষং গ্রাহাম্‌। 
মালত্যাঃ কুস্ুমশতং পিপ্ললীতওুলশতঞ্চ ॥ 
পঞ্চশতৈবর্ভিবি হিতাঞ্জনং কুর্ধ্যাৎ সর্ধাত্মকে নয়নে । 
তিমিরাশ্র কাচপটলান।ং নাস্ত্যপরঃ সাধনোপায়ঃ ॥” 
( আযুর্বেদসংগ্রহ ) 
নীলম্ুন্দিফূলের পাপড়ি ১০০টা, মুগ ১০০টা, তুষরহিত 
যব ১০০টা, মালতীফুল ১০০টা ও পিপুলের দানা ১০০টা। 
এই সকল দ্রব্য একত্র জলে পেষণ করিয়া বর্তি করিবে। 
ইহ! ব্যবহারে তিমির, অশ্রু, কাচ ও পটল প্রভৃতি যাবতীয় 
নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। ইহার তুল্য শ্রেষ্ঠ গধধ আর নাই। 


ব্যোষাগ্া-বত্তিঃ | 
“ব্যো ষোৎ্পলাভয়াকুষ্ঠতাক্ষৈবর্তিঃ কতা হরেৎ। 
অর্ধ,দং পটলং কাচং তিমিরাম্মাশ্রুবিক্রতিম্‌ ॥” 
( আয়ুক্বেদসংগ্রহ ) 
ত্রিকটু, নীলোৎ্পল, হরীতকী, কুড়, রসাঞ্জন__ প্রত্যেকের 
সমপরিমাণ লইয়া জলে মর্দন করিয়া ব্তি করিবে । ইহার 


অঞ্জন দিলে অর্ধ,দ, পটল, কাচ, তিমির, অন্ন ও জলম্তরাব প্রভৃতি 


নেত্ররোগ নিবারিত হয় । 
পিপ্নল্যাগ্যা-বন্তিঃ। 
“পিপ্ললীং সতগরোৎপলগপত্্রং বর্তয়েৎ সমধুকাং সহরিদ্রাম্। 
এতয়া সততমঞ্জয়িতব্যং ষঃ সুপর্ণসমমিচ্ছতি চক্ষুঃ ॥৮ 
( আয়ুর্ষেদসংগ্রহ ) 
পিপুল, তগরপান্ুকা» নীলোৎপলপত্্র, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা_- 
প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া জলে মাডিয়া বণ্তি করিবে । এই বন্তির 
অঞ্জন প্রত্যহ লইলে গরুড়ের মত দৃষ্টিশক্তি বদ্ধিত হয়। 
তারকাগ্া-বন্তিঃ। 
“তারং তাত্রং রসং নাগং কপুরিং খর্পরং তথা। 
রসাঞ্জনং কাংস্তশঙ্খং হংসপাস্ত। দ্রবৈদিনম্‌। 
বন্তিং কৃত্বাহঞ্রনাৎ হস্তি সমস্তং নেত্রজাময়ম্‌ ॥” 
( আয়ুব্ধেদ সংগ্রহ ) 
রৌপ্যভদ্ম, তাত্রভ্ম, পারদ, সীসাতস্ম, কপূর, খর্পরতস্য, 
রসাঞ্জন, কাংন্তভন্ম ও শঙ্খনাতির প্রত্যেকে সমভাগ লইয়! 
গোয়ালে-লতার পাতার রসে মর্দন করিয়া বন্তি করিবে । এই 
বর্ত্ির অঞ্জন লইলে যাবতীয় নেত্ররোগ নিবারিত হয়। 


অঞ্জন 


[৪৫৮ ] 


অঞ্জন 


কোকিলা-বন্তিঃ। 
“ব্যোষায়শ্চ,ণসিন্ধ,থত্রিফলাঞ্জনসংযৃতা | 
বন্তিকা জলপিষ্টে়ং কোকিল! তিমিরাপহা৷ ॥” (আয়ুর্কেদসংগ্রহ) 
ত্রিকটু, লৌহচুর্ণ, সৈন্ধবলবণ, ব্রিফলা ও রসাঞ্জন__ প্রত্যেকে 
সমপরিমাণ .লইয়া জলে মর্দন করিয়। বর্ভি করিবে। ইহার 
রা তিমির নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। 


অতঃপর সংজ্ঞাপ্রবোধনের জন্ত যে সকল অঞ্জন ব্যবহৃত : 


হয়, সে সকলের উল্লেখ করা হইতেছে । 


ভূতোন্মীদে অঞ্জন | 
“কুষ্ণামরিচাসন্ধ,থমধুগোপিত্তনিন্িতম্‌। 
অঞ্জনং সর্ধভূতোথমহোন্মাদবিনাশনম্‌ ॥৮ 
( ভৈষজ্যরত্রীবলী ) 
পিপুল, মরিচ, সৈম্ধবলবণ ও গোরোচনা- প্রত্যেকে সমান। 
এইগুলি মধু দিয়া মাড়িয়া অগ্তন দিলে সর্বপ্রকার উৎকট 
ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়। 
উন্মাদে ত্রযণাগ্ভা-বন্তিঃ | 
'ব্রযষণং হিঙ্থুলবণং বচা কটুকরোহিণী। 
শিরীষনক্তমালানাং বীজং গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ ॥ 
গামুত্রপিষ্টৈরেভিশ্চ বন্তিরনে্রাঞ্জনে হিতা। 
হস্ত্যন্মাদমপম্মীরং তথা চাতুর্থকং জরম্‌ ॥” 


( ভৈষজ্যরত্বাবলী ) ; 


ত্রিকটু, হিং, সৈন্ধবলবণ, বচ, কটুকী, শিরীষবীজ, করঞ্জবীজ 
ও শ্বেতসর্ষপ-_প্রত্যেকে সমান লইয়া গোমুত্রে পেষণ করিয়া বন্তি 
করিবে । এই বন্তির অঞ্জন লইলে উন্মাদ, অপম্মার ও 
চাতুর্থক জর (যে জর প্রতি চতুর্থদিনে পালাজরের মত হয়) 
নিবারিত হয়। 
অপম্মারে অঞ্জন। 
অপন্মারকে লোকে মুগীরোগ বলে। নিম্নলিখিত অঞ্জন 
ব্যবহার করিলে অপম্মার বা মৃগীরোগ নিবারিত হয়। যথা 
“মনোহরী তাক্ষজঞ্চেব শকৃৎ পারাবতন্ত চ। 
অগ্জনং হস্ত্যপম্মারং উন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ ॥৮ (রসার্ণৰ ) 


মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও পায়রার বিষ্ঠার অঞ্জন দিলে অপক্মার ! 


এবং উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়। অথবা 
“যষ্টিহিঙ্গুবচাবক্ত, শিরীষলশুনাময়ৈঃ | 
সাজামুত্রেরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনে ॥” (রতন্ত্র ) 


যষ্টিমধু, হিং১.বচ, তগরপান্ুকা, রসোন ও কুড়-_এই সকল 


ব্য ছাগমৃত্রে পেষণ করিয়া নম্ত বাঁ অঞ্জন লইলে উন্মাদ ও 
অপন্মার বিনষ্ট হয়। ৃঁ 


সন্নিপাতরোগে অঞ্জন | 

১। মক্ষিকার বিষ্ট। মধু দিয়া ঘষিয়! অঞ্জন দ্রিলে সন্গিপাতের 
তন্দ্রা নিবারিত হয়। 

২। সাপের খোলস ছুইখানি কটরার মধ্যে পুরিয়া দগ্ধ; 
করিয়া যে মসী হয়, তাহা মধু দিয়া মাড়িয়া অঞ্জন দিলে 
সন্নিপাতের তন্দ্রা বা আচ্ছন্নভাব কাটিয়া ষায়। 

অঞ্জনভৈরব। 
“স্থততীক্ষকণাগন্ধমেকাংশং জয়পালকম্‌। 
সর্ধৈস্থিগুণিতং জন্তবারিণ! চ সুপেষিতম্‌ ॥ 
নেত্রাঞ্জনেন হস্ত্যাশু সর্ধবো পদ্রবমুদ্ধতম্‌ ॥৮(ভৈষজ্যরত্বাবলী), 
পারদ, গন্ধক ( কজ্জলী ), লৌহভস্ম ও পিপুল-_প্রত্যেকে 


সমান ; সর্ধসমষ্টির তিনগুণ জয়পাল-__-এই সকল দ্রব্য জামীরের 


রসে মর্দন করিয়া বর্তি করিবে। এই বর্তি জলে বামধু 


দিয়া ঘষিয়া অগ্ন দিলে সর্ধপ্রকার উপদ্রবধূক্ত সন্নিপাত 
নিবারিত হয়। 
অঞ্জনভৈরব ( অন্তপ্রকার ) 

“শুদ্ধঃ সুতঃ পিপ্ললী টক্কগন্ধো | 

সর্ব তুল্যাঃ সারকঃ স্তাতদর্ধঃ ॥ 

সর্বং ভাব্যং নিশ্বুকোখৈঃ পয়োভিঃ | 

ছায়াশুষফং কাচভাগ্ডে নিদধ্যাৎ ॥ 

নেত্রয়োরঞ্জনাদেষ নিহস্ত্যঞ্জনভৈরবঃ | 

সন্নিপাতান রসান্‌ সর্ধান্‌ ছুঃসাধ্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥৮ 


( রসযোগসাগর ) 
শুদ্ধ পারা, পিপুল, সোহাগার খে ও গন্ধক-_ প্রত্যেকে 


সর্ধসমষ্টির সমান ) অদ্ধাংশ জয়পাল-__এই সমস্ত দ্রব্য লেবুর রসে 
মাড়িয়া 


রা 
১] 


বটী করিবে ও ছায়াশুফ করিয়া কাচের শিশিতে 


রাখিয়া দিবে। ইহার অঞ্জন দিলে ছুঃসাধ্য সন্নিপাত নিবারিত : 


হয় অর্থাৎ সন্নিপাতে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে; রর 


রোগী আরোগ্যলাভ করে। 
ৃ অঞ্জনম্‌। 

“বাহলীকং রসকং তুথং কপু রিং মৃতশুন্বকম্‌ । 

কাসমর্দরসৈম্দ্যং দিনার্ধং বটকীকৃতম্‌ ॥ 

অঞ্জনং জ্বরদাহন্্ং সর্ধদোষনিস্থদনম্‌ ॥৮ (রসযোগ সাগর). 

হিঙ্ক খর্পরভন্ম, তু তেতন্ম, কপূর ও তাত্রভন্ম--প্রত্যেকের 
সমভাগ লইয়া কালকাসুন্দের রসে ছুই প্রহর কাল মর্দন করিয়৷ 
বটিকা করিবে । এই বটিকা ঘষিয়া অঞ্জন দিলে জরের দাহ্‌ ও. 
সর্ধপ্রকার দোষ নিবারিত হয়। 
অঞ্জন ( বিস্থচিকায় )। 
“রসব্যোষকরঞ্রাত্র মাতুনুক্পজটা নিশা | :-- 


অঞ্জন 


| ৪8৫৯ ] 


অঞ্জীন 


অঞ্জনং কাঞ্জিকেনৈব বিস্থচীং হস্তি দীরুণম্‌ ॥” 
( রসযে।গসাগর ) 
পারদ, ত্রিকটু, করঞ্জবীজ; গৌঁড়ালেবুর মূল ও হরিদ্রা-_এই 
সকল দ্রব্য কাজিতে পেষণ করিয়! অঞ্জন দিলে দাঁরুপ বিস্চিকা 
( কলেরা ) নিবারিত হয়। 
শিরীষাঞ্জনম্‌ | 
“শিরীষবীজ-গো মূত্র-কুষ্ণামরিচ-সৈন্ধবৈঃ | 
অঞ্জনং শ্তাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ ॥৮ 


] 


( ভৈষজ্যরত্বাবলী ) 


শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিল! এবং বচ__ 

প্রত্যেকে সমপরিমাণ লইয়া! গোমূত্রে পেষণ করিয়া! বর্তি প্রস্তুত 

করিবে । ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সংজ্ঞাহীন রোগী প্রবুদ্ধ হয়। 
সর্পনষ্টে অঞ্জন | 


১। জয়পালের বীজের অন্তর্গত অতি সুক্ষ পত্র মনুষ্য- 


লালায় ঘষিয়া অঞ্জন দিলে সর্রদষ্ট ব্যক্তির মোহাচ্ছন্ন সংজ্ঞাহীনতা . 


কাটিয়া! যাঁয়, সেজন/ বিষও নষ্ট হয়। 
২। 


জয়পালের বীজকে একুশ বার আদার রস দিয়! | 


মর্দন করিয়! বর্তি প্রস্তত করিবে । এই বর্তি মন্ুষা-লালায় | 


ঘষিয়! চক্ষে অগ্জন দিলে, সর্পদষ্ট সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইবে 
ও সাপের বিষ কাটিয়া যাইবে। 


দ্রষ্টব্য ।__এই ছুইটী এবং যে কোন অঞ্জন, যাহাতে জয়পাল . 


আছে, সে সকল অতি তীব্র, সেজন্য রোগ সারিয়া যাওয়ার 
পরেও চোখের জ্বাল! প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে চোখে গোলাপ- 
জল বা শীতল জলধারা দেওয়! কর্তব্য | 
খনিজ অঞ্জন-শোধন । 
“ভূগ্গরাজরসেনৈব সর্বাণ্যেবাঞ্জনানি চ। 
বিশ্ুধ্যন্তীহ সততং সত্যং গুরুবচো যথা ॥৮ 


করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়, এ কথা গুরুবাকোর মত সত্য । 
দাবর্বাকাথজাত-রসাঞ্জীনশুদ্ধি | 
“তোয়েহত্যুষ্ে পরিক্ষিপ্য দ্রবীকুরধ্যাদ্‌ রসাঞ্জনম্‌ | 
বাসস আবযিত্বা চ শোধনং ভান্ুরশ্বিন! ॥৮ ( রসশাস্ত্র ) 
দারহরিদ্রার কাথজাত রসাঞ্জন(রসোৎটকে গরমজলে 
গুলিয়! ছ'কিয়! রৌদ্রে শুকাইয়| লইলে বিশুদ্ধ হয়। 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের “হিন্দুরসায়নের ইতিহাস” গ্রন্থে 
(প্রথম খণ্ড, ৯৩ পু”) সৌবীরাঞ্জন,  রসাঞ্জন, আ্োতোহঞ্জন, 
পুষ্পাঞ্জন ও নীলাঞ্জন সম্বন্ধে বিশ্ষেভাবে আলোচিত হুইয়াছে | 
এতদ্বাতীত উক্ত গ্রন্থের অন্যান্য বহুস্থানে অঞ্জনেন উল্লেখ দেখিতে 


( আযুর্কেদ প্রকাশ ) 
অর্থাৎ যাবতীয় ধাতুজ অঞ্জন ভূঙ্গরাজের রসে একদিন মর্দন | 


| 


পাওয়া যায় (প্রথম খণ্ড, ৩১১ ৫৩, ৫৫) ৫৭১ ৫৯১ ৭০১ ৮১) ৯৩১ 
৯৪১ ১১৯ পু? )। 


রপরত্বসমুচ্চয়ে লিখিত আছে-_- 


- “সৌবীরমঞ্জনং প্রোক্তং রসাঞ্নমতঃপরম্‌। 


শ্রোতোহ্ঞ্জনং তদন্তচ্চ পুষ্পাঞ্জনকমেব চ ॥ 

নীলাঞ্জনং চ তেষাং হি স্বরূপমিহ বণ্যতে | 

সৌবীরমঞ্জনং ধূঅং রক্তপিত্তহরং হিমম্‌ ॥ 

অঞ্জনানি বিশুধ্যন্তি ভঙ্গরাজনিজদ্রবৈঃ। 

মনোহবাসন্ববৎ সত্মঞ্জনান1ং সমাহরেৎ ॥ 

বল্লীকশিখরাকারং ভঙ্গে শীলোতৎপলছ্যতিঃ | 

ঘুষ্টং তু গৈরিকচ্ছায়ং আ্োতোজং লক্ষয়েদ্,ধঃ ॥ 

গোশকুদরসমৃত্রেষু ঘৃতক্ষৌদ্রবসাসু চ। 

ভাঁবিতং বনুশস্তচ্চ শীন্তরং বধাতি স্ুৃতকম্‌ ॥৮ 

কিন্ত পৃর্োক্ত এ সকল মতবাদের আলোচনাকালে 
অনেক স্কলেই গন্ধকাঞ্জনকের (561716 বা 40 10905 
30171)106 ) উল্লেখ করা হইয়াছে । আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের 
কিন্ত বেশীর ভাগেরই মত গন্ধকাঞ্জনক ( 36777166 ) ও গন্ধক- 
সীসই (98168 বা 7,০90 ২০1]0109) প্রকৃতপক্ষে ছুইপ্রকারের 
অঞ্জন । কিন্ত তাই বলিয়া আমুর্ধোদাদি গ্রন্থে বণিত অন্যান্য 
অঞ্জনকেও অগ্রাহা করা যায় না। তবে এইটুকু বলা যাইতে 
পারে যে গন্ধকাঞ্জক এবং গন্ধক-সীসই বেশী প্রচলিত ও 
অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এতদ্ভয়ের মধ্যে গন্ধক-দীসই 
সচরাচর লোকে ব্যবহার করে। অন্যান্ঠ অঞ্জনগুলি হয় ত 
বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারাই অধিক 
ব্যবহৃত হয় । | 
পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রধানতঃ ছুই প্রকারের ধাতব 

অঞ্জনের সহিতই আমরা বেশী পরিচিত-ষ্টিবনাইট বা 
গন্ধকাঞ্জনক বাঁ এন্টিমনি সাল্ফাইড. ও গন্ধক-সীস বা গেলেন 


ৰা লেড. সাল্ফাইড.। গন্ধকাঞ্জনককে রসাঞ্জন বা স্রোতোইঞ্জনও 


কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন। কিন্ত রসাঞ্জনকে নির্ব্িবাদে 
্টিব্নাইটু বলিয়া গ্রহণ করার পক্ষে অন্তরায় রহিয়াছে । 
[ অঞ্জনক দ্র ] স্রোতোইঞ্জন সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও 
নানা গ্র্থে আলোচিত বর্ণন! হইতে, বিশেষ করিয়া আচার্য 
রায়ের হিন্দু রসায়নের আলোচনা হইতে ( প্রথম খণ্ড, ৫৩, ৫৫১ 
৭০১ ৮১১ ৯৩ ও ৯৪ পু) এবং যোগেশচক্্র রায়ের মতান্ুসারে 
(বাঙ্গালা শঙ্ধকোষ- প্রথম খণ্ড) জ্তোহগুনকে ট্টিব নাইট 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । অবশ্ঠ রাসায়নিক প্রথায় 
প্রকৃত পদার্থটী নির্ধারিত হওয়াই সমধিক বাঞ্চনীয়। খুব 
সম্ভব নীলাঞ্জনই প্ররুত ষ্টিব্নাইট্‌ | -. রসেব্ত্রচুড়ামণিতে 


অঞ্জন ্‌ | 


৪8৬০ 


অঞ্জন 


নীলাঞ্জনের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় 
্টিব্নাইটুকেই ( 400000৮5 0100109 ) গেলেনার (1580 
3010),109 ) সহিত ভূল করা হইয়াছে; এইরূপ বিভ্রম হওয়া 
অসম্ভবও নহে ।* [ অঞ্জনক দ্র ] . 


নামকরণ যে যাহাই করুক না কেন, ষ্টিব্নাইট্‌ যে একপ্রকার 


অগ্জন, তাহা নিশ্চিত মানিয়া লওয়া যায়। ইহা অঞ্জনক ধাতু 
ও গন্ধকের যোগে উৎপন্ন। ষ্টিব্নাইট্‌ স্বভাবজরূপেই যথেষ্ট 


পাওয়া যায়। 


ফ্রান্স, ইতালী, চীন প্রভৃতি দেশে ইহা 


প্য্যাপ্ত পরিমাণে দুষ্ট হয়। এতট্ডিন্ন আফগানিস্থান, বেনুচিস্থান, . 


তাঁরতবর্ষের পেশোয়ার, ঝেলাম নদীর তটবর্তী স্থান, হাজারি- 
বাগ জেলা, গোদাঁবরী নদীর তীর, তুঙ্গভদ্রাী নদীর সন্নিকীস্থ 


স্থান, বিশাখপত্তনের নিকট, বেরার ( হায়দ্রাবাদ ), 
বঙ্গলোরের উত্তরাংশ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানেও ্টিব্নাইট 
অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। 

তৎপর গেলেন! বাঁ লেড. সাল.ফাইড.। ইহা! বহুতর খনিজ 
ধাতব পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাঁওয়। যায়। [ সীসক 


দ্র"] স্বভাবজরূপে কেবল গেলেনাই যথেষ্ট পাঁওয়। যাঁয়। 


আফগানিস্থান, ভারতবর্ষের কাশ্মীর, ব্রহ্ধদেশ প্রভৃতি কএকটা 
প্রদেশে ইহা। দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বাজারে সুন্্া নামে যে 


অঞ্জন বিক্রয় হয়, তাহা গেলেনা ব্যতীত আর কিছু নহে এবং ; 


ইহা অধিক পরিমাণে আফগানিস্থানে উৎপন্ন হয় । 
বাঙ্গাল দেশে আর এক প্রকার অঞ্জন ব্যবহৃত হইতে দেখা 
যাঁয়, তাহা কাঁজল নামেই অধিক পরিচিত। কাজলদান বা 
কাঁজলনাত নামে লৌহ বা রৌপ্য-নির্ষিত চাঁমচের মত এক রকম 
জিনিষ পাওয়া যায়; তাহ! তৈলাক্ত ব1 দ্বৃতাক্ত করিয়া প্রদীপের 
উপর ধরিলে যে কাল, পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই কাজল । 
অনেক সময় কলার পাত! বা সিজ মনসাপাতা' প্রভৃতির উপর 
তৈল মাখিয়া এইরূপ কাজল প্রস্তুত করা হয়। ইহা কিন্ত 
পারদ ও গন্ধক-ঘটিত কজ্জলী হুইতে সম্পূর্ণ পৃথক । এই 
কাজল সাধারণতঃ নবজাত শিশুদের চোখের নিমিত্ুই ব্যবহৃত 
হয়। ইহা৷ বেশ মস্যণ এবং শিশুর চোখের পক্ষে খুব উপকারী। 
ধাতুঘটিত অঞ্জন শিশুর কোমল চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকর হওয়া 
নিতান্ত অসম্ভব নহে। সেই হিসাবে এই তৈলনিসিক্ত অঞ্জন 
বা কাজল উতকৃষ্টতর বলিয়! মনে হয়। 
শিশুদিগের চক্ষু হইতে জল পড়িলে কিংবা রাত্রিতে চক্ষু 
যোঁড়। লাগিয়! থাকিলে চারি প্রকার অঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
মাকড়শার জাল তন্ম করিয়া কাজলনাতায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া 


*  “তীক্ষুং নীলাঞ্তনৌপেতো খ্াতং হি বহুশো দৃঢম্‌ | 
মৃদুকৃষ্ণং দ্রতদ্রাবং বরনাগং তদুচ্যতে ॥” 


লইবে। পরে তাহাতে অল্প তৈল দিয়া প্রদীপের শিখায় 
ধরিতে হয়। কিঞ্চিৎ ভূষা পড়িলে অঙ্গুলি দ্বারা মদ্রন করিয়। 
লইবে। এই অঞ্জন শিশুদের চক্ষে দিলে জলপড়। নিবারণ 
হইয়া থাকে । রন্তুনের কোয়া কিংবা দৌক্তা। তামাক অল্প দগ্ধ 
করিয়া তাহাতেও এ প্রকারে কজ্জল প্রস্তুত করা যায়। 
পালিতামাদার গাছের ছালে অল্প তৈল মাখাইয়া প্রদীপের 
শিখায় ধরিলে অল্প ভূষা পড়ে। সেই ভূ! অঙ্গুলিদ্বারা মদ্দন 
করিয়া লইলে উত্তম কজ্জল প্রস্তুত হয় । 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সুম্মার কজ্জল সকলে ব্যবহার করেন । 
বাঙ্গালাদেশে প্রস্থুতিরা অঞ্জন দিয়া শিশুদের চক্ষু সাজাইয়! দেন। 
পূর্বের ন্তায় আজকাল কেহ সাধ করিয়া কজ্জল পরেন না। কিন্তু 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সকলেই অঞ্জন ধারণ করেন। অঞ্জন 
পরাইবার জন্ত আলাহাবাঁদ, দিল্লী প্রভৃতি বড় বড় শহরে 
পেশাদার লোকও আছে। নাপিতের ভণড়ের মত তাহাদের 
নিকট এক একটী ঝুলি থাকে । ঝুলির ভিতর সুন্মার কৌটা, 
ছুইটী সীসের সরু শলা, ছুইটী সীসের মেটা পাত, কিঞ্চিৎ 
আতর, একখানি চিরুণী ও একখানি আরসী থাকে । প্রাতঃকাল : 
হইলে এ পেসাদারের! ঝুলি লইয়া ধনবাঁন লোকের বাড়ী কঙ্জল 
প্রাইতে যায়। প্রথমে সীসের সরু শলা দুইটা এক এক বার 
চক্ষর ভিতর পর্ধ্স্ত বুলাইয়া আনে। সীসাধাতু সহজে শীতল, 
কাজেই সাবধানে চক্ষুর ভিতর বুলাইলে বেশ স্বস্তিবোধ হয়। 
তাহার পর চিরুণীদ্বার৷ মাথার চুলগুলি আচড়াইয়া চক্ষে সুন্্া 
পরাইয়া দেয়। কজঙ্জল পরান হইলে ছুইটী মোটা পাত 
কিঞ্চিংকাল চক্ষের উপর ধরিয়! থাকে । শেষে গোফে আতর 
মাখাইয়া আরসীতে মুখ দেখিতে দেয়। এই সকল পেসাদার 
লোক প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট ছুই একটী করিয়া পয়সা পায়। 
বোধ করি, মুসলমান সম্রাটের রাজত্বকাল হইতে এই ব্যবসার 
প্রচলন হুইয়া থাকিবে। 
এতদ্ব্তীত তন্ত্রশান্ত্রে বহু প্রকার অঞ্জনের উল্লেখ আছে, 
এই অঞ্জন লাগাইলে অনেক অদৃশ্য বন্তও দেখিতে পাওয়া যায়।* 
২ সৌবীরাঞ্জন। ৩ রসাঞ্জন। 
অঞ্জন৩--(ক্লী) আলঙ্কারিকোক্ত শক্য ও লক্ষ্য অর্থাতিরিক্ত 
অর্থবোধক ব্যঞ্জনাবৃত্তিরপ শব্ঘশক্তিবিশেষ। পৃ 
কাব্যপ্রকাশে অঞ্জন রব! অঞ্জনাবৃত্তির এইরূপ লক্ষণ দেওয়া 
হইয়াছে__ 
“অনেকার্থন্ত শব্ধস্ত বাচকত্বে নিয়ন্ত্িতে | 
সংযোগা্যৈরবা চ্যার্থ ধীকৃদ্ধ্যাপৃতিরঞ্জনম্‌ ॥৮ 


* তাজ্তিক অগ্রন শ্রীনাথকৃত "কামদেবতন্ত্রে” স্ষ্টবা। 


অঞ্জন | 8. 


টি | অঞ্জনক 


শ্লোকাদির মধ্যে অনেক অর্থবোধক শব্দ থাকে, সংযোগ 
বিপ্রযোগাদি দ্বারা তাহাদের বাচকার্থ নির্ণাত হওয়ার পরে 
যেব্যাপার দ্বারা অবাচ্য অর্থের বোধ হয়, তাহাকে অঞ্জন বা: 


অঞ্জনাবৃত্তি কহে । 


“ভদ্রাত্মনো ছুরধিরোহতনোর্বশাল- 
বংশোননতেঃ কৃতশিলীমুখসংগ্রহন্ত | 
যস্তানুপপ্ল, তগতেঃ পরবারণস্ত 
দানান্ুসেকস্থৃতগঃ সততং করোইভূৎথ ॥৮ 
উত্ভমস্বভাব, রিপুদলের অনির্জিত, মহদ্বংশোদ্ূব, বাণধারী, 
উপদ্রবহীন, শক্রনিবারক যে রাজার হস্ত সর্ধদ| দানজলসেক 
দ্বার। সুন্দর হইয়াছে। 
এখানে রাজার প্রকরণ হেতু প্রথমে রাজ-রূপের অর্থ 
বোধ হইল | আবার এ সকল শব্দের শক্তি সহকারে হস্তিরপ 
অর্থবোধও হইতেছে । যথা | 
ভদ্রাখ্যজাতীয়, বড় বাশ গাছের মত উচ্চ, অতএব । 
দুরারোহপুষ্ঠ, ্রমরদল-পরিবেষ্টিত, গভীর গতি যে হস্তিশ্রেষ্টের 
শুগ্ড সর্ধদ| মদজলসেক দ্বারা শোভিত হইয়াছে । | 
এই ব্যঞ্জনাবুত্তি কাব্যের ব্যঙ্গার্থবোধক শক্তি। এই 
শক্তি দ্বারা তাৎপর্য্যার্থের বোধ হয়। যে সকল শব্ধ দ্বারা 
শ্লোকাদি রচিত হয়, প্রথমে তাহাদের অর্থ দ্বারা এক প্রকার 
ভাব ঘটাইয়! তাহার পর আবার যদি ভিন্ন অর্থ দ্বারা অন্য : 
ভাব ঘটাইতে পার! যায়, তবে শব্দের এই শক্তিকে অগ্ীনা- : 
বুত্তি বলে। 
“অজকুলে জন্ম লাভ হয়েছে যাহার। 
জনক-তনয়। বিয়ে শোভা পায় তার ॥” 
অর্থাৎ প্রধান অজবংশে যে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করি- 
যাছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ জনকরাজার কন্তা সীতাকে বিবাহ 
করিতে পারেন । 
পুনশ্চ,__-অজ অর্থাৎ ছাগলের বংশে যাহার জন্ম হইয়াছে, 
সেই জনক অর্থ পিতার কন্তা আপনার ভগিনীকে বিবাহ 
করিতে পারেন। 
এই শ্লেষে সহজে ব্যঞ্জনাবুদ্ভি বুঝিতে পারা যাইবে । 
অঞ্জন॥__( পুং) কাশীরাজ কুশধবজের বংশোদ্ভব এক রাজপুত্র । 
ইহার পিতার নাম কুণি। কুপি ছিলেন নরপতি সত্যধ্বজের | 
পুত্র। ( বিষুপুরাণ ) ব্রঙ্গাগুপুরাণে কুণির স্থলে শকুনি নাম 
ৃষ্ট হয়। 
২ কীকটের একজন রাজা ৷ ইহার পুত্ররূপে স্বয়ং বুদ্ধদেব 
আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। মতান্তরে “অজিন” পাঠও দেখা যায়। 


স্ ভাগবত ১.৩.২৪) 


অগ্জনক ( 406100005 )__ধাতুবিশেষ | 
ূ ১১৬ 


৩ মহাঁবস্বদানে উল্লিখিত বারাণসীর জনৈক রাজা । 
বুদ্ধদেব পুণ্যবস্ত নামে ইহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

৪ শাক্যবংশীয় রাজ! দেবদহের পুভ্র। ইনি দেবদহনগরে 
জন্মগ্রহণ করেন। উহার সঙ্গে জয়সেনের কন্তা যশোধরার 
বিবাহ হয়। ইহার ছুই কন_মায়া ও প্রজাপতি এবং ছুই 
পুত দগডপাণি ও সুপ্রবুদ্ধ ( সুপ্নবুদ্ধ)। ( মহাবংশ, ২ পরি”) 
অঞ্জনরাজের রাজত্বকাল অনুমান ৬১১ খুষ্টপূর্ধাধ্ধ। ইনিই প্রথমে 
অঞ্জনান্ধ প্রচলিত করেন। [ অঞ্জন» দ্র ] 

৫ দৈত্যপতি মহিষাস্ুরের অষ্টজন সেনাপতির অন্ততম | 
ইনি বৈষ্ণবমৃন্তি-প্রেরিত অষ্টবস্থর সহিত বুদ্ধ করিবার জন্ত 
অন্তান্ত সেনাপতির সহিত মৃহ্যাসুর কর্তৃক প্রেরিত হুইয়! 
যুদ্ধে নিহত হন। ( বরাহপু”) 

৬ হিরণ্যকশিপুর ভাগিনেয় দন্ুবংণীয জনৈক দানব। 
বিপ্রচিত্তি নামক দানবের গুরসে সিংহিকার গর্ভে ইহার জন্ম। 
ভাগবত, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাগুপুরাণে ইহার অঞ্জক নাম দুষ্ট হয়। 
[ অঞ্জক দ্র] পদ্মপুরাণ স্ষ্টিথগ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও মত্শ্তপুরাপ 
৬ষ্ঠ অধ্যায়ে হিরণ্যকশিপুর ভ্রয়োদশজন ভাগিনেয়ের উল্লেখ 
আছে। তন্মধ্যে অঞ্জন একজন । 

৭ কশ্ঠপপত্বী কদ্রর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। ( ব্রহ্গাগুপুণ্, 
৬৯.৬৯) 


অঞ্জন. হিমাদ্রির উত্তরখণ্ডস্কিত একটী পর্বত | শীতোদ 


সরোবরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা! বনাকীর্ণ ও মহোরগ- 
দিগের বাসভূমি। (ক্রহ্গাগুপুণ্ ৩৬২৮3 ৩৯:৫৯) রামায়ণে 
(৪.৩৭.১৯-২০ ) লিখিত আছে অঞ্জনপর্বত হইতে ৩ কোটা 
অঞ্জনবর্ণ বানরগণ স্ুুগ্রীবের আদেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া 
কিক্িন্ধ্যায় আসিয়াছিল। 


অঞ্জন৬__বৃহৎসংহিতায় বণিত তার্তবর্ষের পুর্ববদিক্স্থ একটা 


দেশ। (বুহৎসংহিতা, ১৪শ অ?) 


। অগ্জন,__মধ্যদেশবাসী এক জাতি । (বুহৎসংহিতা ) 
অগ্জন,-__অদ্ধবিশেষ। অঞ্জন নামে দেবদহের একজন রাজা এই 


অব্ধ প্রথমে প্রচলন করেন। [ অঞ্জনও দ্র” ] ব্রঙ্মদেশীয়দের ধর্ম 
পুস্তকে ইহার নাম ইট্জেন্‌। এই অদ্দের ৬৮ বক্খরে বুদ্ধদেব জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবাসীরা তাহাদের তাজু মাসের শুরুপক্ষের প্রথম 
শনিবার হইতে এই অঞ্ধের প্রথম দিন গণন| করিয়া থাকেন। 
অজাতশক্রর রাজত্বকালে এই অধ্দ লোপ পাইয়াছিল। বুদ্ধ- 
দেবের নির্বাণের পর (১৪৮ অঞ্জনান্ধে) এই নামে আর এক 
নৃতন অন্ধ প্রচলিত হয়। এই নূতন অঞ্জনান্ধের তৃতীয় বৎসরে 
অজাতশক্র বৈশালী আক্রমণ করেন । 

ইংরেজীতে ইহা| 


এ 


অঞ্জনক 


| ৪৬২ ] 


অঞ্জনক 


এর্টিমনি নামে পরিচিত । ইহার রাসায়নিক নাম 
ট্রিবিয়ম্‌ (86082), এবং ৪৮ এই সঙ্কেত দ্বারা চিহ্নিত 
হুয়। নামটার ব্যাখ্যা করিয়া দেখিলে পদার্থটা সম্বন্ধে মোটামুটা 
ধারণ! জন্মিবে-_যাঁহ1 অঞ্জন করে তাহাই অর্জনক। অতি 
প্রাচীনকালেও অঙ্গরাগ হিসাঁবে নানা স্থানে নানা ভাবে অঞ্জনের 
ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জর-চিত্রণের নিমিত 
ইহার বাবহার যে ধুগ যুগান্তর পূর্বেও বহু দেশে প্রচলিত ছিল, 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খুষ্টপূর্বব ৩০০০ বৎসর হইতে 
মিশরে ইহার বহুল প্রচলনের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । এক 
সময়ে ভারতীয় নারীদের মধ্যেও কুষ্ণ-অঞ্জন বিশেষ আদরের 
প্রসাধনসামঞ্রী ছিল এবং তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ভ্রযুগলে 
অঞ্জনের রেখা না টানিলে নারী-সৌন্দর্য সম্প্র্ণ হয় না। 
আজ পর্যযস্তও "এদেশে অঞ্জনের প্রচলন রহিয়াছে । আমাদের 
দেশে যে কৃষ্-অঞ্জন চোখে ব্যবহৃত হইত এবং বর্তমানেও 
হয়, তাহা কাহারও মতে আরর দেশে উদ্ভুত। এই আরব্য 
পদার্থটীই বোধ হয় গন্বকযুক্ত অঞ্জনক (528১ ), যাহা! 
বর্তমানে রাসায়নিকগণের মধ্যে ট্টিবনাইট্‌ (961১016) 
নামে পরিচিত | নীলাঞ্জন বা সৌবীরাঞ্জই খুব সম্ভব 
যথার্থ ্িব নাইট. * [ অঞ্জন দ্র" ] 

অগ্জনককে কেহ কেহ রসাঞ্জনও বলিয়াছেন (রামেন্ত্রসুন্দর 
ব্রিবেদী )। কিন্তু আমুর্ধেদে এক প্রকার রসাঞ্জনের উল্লেখ 
আছে, তাহার প্রস্ততপ্রণালী হইতে প্রতীয়মান হয়, তাহা 
ধাতু বাঁ ধাতব পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । কবিরাজ 
শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাঁশয় তাঁহার “রসশান্ত” গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
রসাঞ্জন ছাড়া আর সকল অঞ্জনই খনিজ ।+ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ 
রায় মহাশয়ও তীহার হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে ত্ররূপ একটা 
নির্ধ্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন |; অতএব অঞ্জনকই রসাঞ্জন 
কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। তবে বর্তমান 
যুগেও অঞ্জনক ধাতুঘটিত বহুবিধ ওষধ ব্যবহৃত হইতেছে । 
পুরাকালেও ওুঁষধাঁদিতে এই ধাতুর ব্যবহার হইত বলিয়া 


*.: 547186০7৮01 701000. 0059701800 105 7.0. 8, 
ড০] 1,110. 119. 

1 “খতে রসাগনং সর্বাণি খন্গ্রনাঁনি পার্থিবাঁনি (খনিজাতানি) ভবস্তি! 
রসাঞ্জনং তু দাঁরুহরিজ্্রীয়া ঘনীভূতঃ কাঁথঃ | অস্তাপি অগ্তনবন্নেত্রোপ- 
ষোগিত্বাৎ অঞ্জনসাধর্দষাদগ্নপধ্যাঁয়ে পরিগ্রহঃ ৮ (রসশাস্্রমূ, ৫৭ পৃ*) 


2. 41885801878 (রসাগীন ) 18 016 93:৮৮৪০৮ 01 /794785 4/৫- 
£2৫. 98116074901 21) 6109 ৮6717800148 7186০7৮ ০1 109 


00610019615 105 1১. 0. 78%5১ ৬ ০1. [9 0. 95. 


অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ব মহাশয় তাহার লিখিত ণচরক-সংহিতা*র 
অনুবাদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন-। আবার কাহারও মতে 
ট্টিবনাইট ই রসাঞ্জন |% 

কিন্তু আয়ুর্ধেদের নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়! 
দেখিলে এবং বিশেষ করিয়া রাখালদাস কাব্যতীর্থ 
মহাশয়ের মতানুসারে রসাঞ্জন মোটেই ধাতব পদার্থ কিন 
তৎসন্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাঁশ রহিয়াছে । অথচ 
বাজারে রসাঞ্জন নামে যেবস্তু কিনিতে পাওয়া যায়, যাহ! 
কবিরাজগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা! দেখিতে কিন্ত 
খনিজ ধাতুর মতই মনে হয়। সে যাহা হউক--যে পর্য্যন্ত 
না রাসায়নিক প্রথায় ইহ! নির্ধারিত হয়, সেই পর্য্যন্ত অঞ্জনক 
ও রসাঞ্জনকে একই বস্ত বলিয়া নির্দেশ করা উচিত হইবে 
কিনা বিবেচ্য । 

যদিও পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অঞ্জনকের 
(40610001% ) নামের উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, 
তথাপি ইহার ব্যবহার যে তদ্দেশেও অপ্রচলিত ছিল না, 
তাহা! বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রসায়ন- 
বিদ্‌ বার্থেলট, প্রায় খুষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ বৎসর পূর্বের একটী 
ফুলদান পরীক্ষা করিয়! প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, উহা সম্পূর্ণ 
এই ধাতু দ্বারা নির্মিতি। অগ্জনক ধাতুর এইরূপ ব্যবহার 
থাক! সত্বেও নামোল্লেখ নাই বলিয়া মনে হয় খুব সম্ভব নেই 
কালের লোকের! ইহাঁকে সীসক (1,989) বলিয়াই মনে:করিত। 
এই ভূল হওয়! অসম্ভবও নহে । ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রস্থাদিতে 
নীলাঞ্জন,হুইতে উতকৃষ্ঠতর সীসক ( বরনাগ ) লাভ করার কথা৷ 
উল্লিখিত হইয়াছে । এই সীসকের যে প্রস্ততপ্রণালীর বর্ণনা 
পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয় যে, ইহ! অঞ্জনক ব্যতীত 
আর কিছু নহে। কারণ “নীলাঞ্জন তীক্ষের (০56 17910 ) 
সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃপুনঃ উত্তাপ দিলে এক প্রকার 
উৎকুষ্টতর সীসকের উৎপত্তি হয়) ইহা! সহজ-দ্রবণীয় এবং বর্ণ 
ঈষৎ কৃষ্ণ।” [ অঞ্জনং দ্র"] এই উৎকষ্টতর সীসক সম্বন্ধে 
আচার্য রায় বলেন__ইহা! স্পষ্টতঃ অঞ্জনক 1 সীসকের 
সহিত অঞ্জনকের এইরূপ ভূল হওয়া যে অহ্তুকী নহে তাহা! 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । ্টিবনাইট্‌ (400090য ৪01010109 ) 
ও গেলেন! (7,980 ৪910519.) উভয়ই কৃষ্ণবর্ণের; উভয়ই 
এবং ধাতুর প্রতি ও গুণেয়ও 


তা 2 
১ ্ি 


অঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয়; 


* পরীযোগেশচজ রায়কত বাঙ্গালা শব্দকোষ । 
শু. ]0)৩ 48919970], [70 0? 10807 8 গপর505 চঃা০৪৮ 


__ 4 715605 ০1 [11000 01061001567, 


অঞ্জনক 


সৌসাদৃশ্ঠ কিছু বর্তমান রহিয়াছে । অথচ ছুইটীর মধ্যে যে 
পার্থক্য আছে তাহাও দুষ্টি এড়ায় নাই, তাই প্ররুত পার্থক্য 
স্থির করিতে পারা যায় নাই বলিয়া! একটীকে উৎক্টতর 
বলিয়া পরিচয় দেওয়া হুইয়াছে। এইরূপ গোলযোগ যে 
কেবল ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণই করিয়াছেন তাহা! নহে । 
পাশ্চান্তয পণ্তিতগণও এইরূপ একটা গোলচষাগে পড়িয়া- 
ছিলেন বলিয়া মনে হয়। নিয়োদ্ধত উক্তিসগী এততংসপর্কে 
কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করিতে পারে । 
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এই ধাতু বহু প্রকারে বনু প্রয়োজনে বর্তমান কালে ব্যবহৃত 
হইতেছে । তজ্জন্যই নিয়ে অঞ্জনক ও অগ্জনক হইতে উৎপন্ন 
বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। 

সর্বপ্রথমে এখন ধাতুটী কি ভাবে পাওয়া যাইতে পারে 
তদ্ধিযয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। পুর্বে যে গন্ধকঘটিত 
অঞ্জনক বা অঞ্জনের (40010007 90100109 ) উল্লেখ করা! 
হইয়াছে তাহা হইতে অতি অনায়াসে বিজারণ (7150610 ) 
প্রথার গন্ধক হইতে ইহা! পুথক্‌ করিয়া লওয়| যায়। অঞ্জন বা 
ষ্টিবনাইট বা গন্ধকাঞ্জক চীন, ফ্রান্স ও ইটালীদেশে যথেষ্ট 
পাওয়া যায়; ভারতবর্ষেরও নান! স্থানে অল্প-বিস্তর রহিয়াছে । 
খনি হইতে তুলিয়া! উত্তাপষোগে সহজ-দ্রবণীয় গন্ধকাঞ্জনক 
(দ্রবণ তাপমান__৫৫০* ডিগ্রী সেন্ট গ্রেড) অন্ঠান্ত প্রস্তরাদি কঠিন 


[ ৪৬৩ ] 


»পদার্থ হইতে পৃথক্‌ করিয়া লওয়া হয়। তৎপরে এই গলিত 


অঞ্জনক 


গন্ধকাঞ্জনক কৃষ্ণসীসক-নিন্মিত ( 100)70%9০ ) মৃষা বা মুচিতে 
(০:90119 ) লইয়া লৌহ ও কিঞ্চিৎ লবণের সহিত উত্তপ্ত 
করিলে অঞ্জনক পৃথক্‌ হইয়। বাহির'হইয়া আসে [১৮৪৩৪ 
( গন্ধকাঞ্জনক )+8779 (লৌহ)- ৪১ ( অগ্জনক )+8893 ]। 
ধাতুমলের (9188 ) নীচে এইরূপ পৃথক কর! ধাতুটী জমিতে 
থাকে। এ গন্ধকাঞ্জনক পরাবর্তক চুলীতে (76৬671১67০1 
£0117998) লইয়া পুড়াইয়| জাঁরিত করিলে ৩৫০০ ডিঞ্ী তাপমানে 
এন্টিমনি ডাই-অক্সাইভ. (3১904) চূল্লীতে পড়িয়া থাকে । ৩৫০৭ 
ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উর্ধে উত্তাপ দিলে এন্টিমনি-ট্রাই-অক্সাইড. 
(51099 ) উৎক্ষিপ্ত হইতে থকে (৪19117065 ) | এই 
এন্টিমনি অক্সাইড পরে কাঠকয়লা এবং সঙ্জিকাক্ষারের 
(১০1010 811১07866 ) সহিত মিশাইয়! উত্তপ্ত কর! হয়। 
তাপ দিতে দ্রিতে যখন সমস্তটা গরম হইয়া রক্তাত হইয়৷ আসে, 
তখন বিজারণ আরন্ত হয় [9$০০+60-4&59+6009 ]। 
তৎপরে এই অপরিস্কৃত ধাতুতে সঙ্জিকাক্ষার ও কিঞ্চিৎ সোরা 
(71079) মিলাইয়া লইয়া গলাইলে পরিষ্কৃত অঞ্জনক পাওয়া 
যায়। ইহার পর ঠাণ্ডা করিলে অতি সুন্দর ঝকৃঝকে ক্ষটিকপাত 
(01/56211186 ) হইতে থাকে । আর এক উপায়ে অতি পরিষ্কার 
অগ্জনক পাওয়া যাইতে পারে। রিক্রিষ্টালাীইজড. ক্লোর্‌- 
এন্টিমনিক এসিড. জলবিচ্ছেদ করিলে (০7. 175 0:01918 ) 
পেন্টক্াইভ. পাওয়া যায়; এই পেন্টক্সাইডে পটাশিয়ম্‌ সাঁএ- 
নাইড. মিলাইয়! গলাইলে নির্মল অঞ্জনক বাহির হইয়া আসে। 
অঞ্জনকের বর্ণ রৌপ্য-শুত্র এবং চকচকে । ইহার আপেক্ষিক 
গুরুত্ব ৬৮। ইহ! অতি সহজে চূর্ণ করা যায়। গলান অঞ্জনক 
ধাতু ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিলে বেশ বড় বড় চৌকো দানা পড়িতে 
আর্ত করে; আর ঠাণ্ড। যদি খুব তাড়াতাড়ি করা যায়, তবে 
রেখুকপার মত (8180 019) দান। হয়। ৬৩০ ডিগ্রীতে এই ধাতু 
গলে এবং ১৪৪০০ ডিগ্রীতে ফুটিতে আর্ত করে। এন্টিমনি ট্রাই- 
ক্লোরাইড. গলা ইয়া তাহাতে দস্তা (210৫) দিলে এক প্রকার কাল 
গুঁড়ার উৎপত্তি হয়। এই গুড়! প্রাষ্টারের ঢালাই জিনিষে 
লোহার রঙ করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। বাতাসের সংস্পর্শে, 
জলে, কিংবা তরলতর ( ৫11066 ) অগ্পে অঞ্জনক ধাতুর কোনরূপ 
পরিবর্তন হয় না। কিন্তু খুব গাঁ (90700608690 ) নাইটি,ক্‌ 
এসিড. (1019 4১০1৭) দ্বার! ইহা! অক্িডাইজ ড. হইয়া এন্টিমনিক্‌ 
অন্ন উৎপাদন করে এবং উক্ত ক্রিয়ার ফলে যবক্ষার বা 
নেত্রজনের ( [16০৪7 ) অক্সাইড.ও উৎপন্ন হয়। এন্টি- 
মনিক্‌ এসিডের বর্ণ সাদা এবং উহা! সাধারণতঃ গুড়াই হয়। 


. একোয়া রেজিয়াতে (হাইড্রোক্লোরিক এসিড +নাইটিক্‌- 


এসিড ) ইহা অতি সহজে গলে এবং ফলে পেপ্টাক্লোরাইভ. 


অঞ্জনক 
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অঞ্জনক 


সলিউশন পাওয়া যাঁয় | 
অগ্জনক হইতে শ্বেতবর্ণের ধৃম উদ্‌গত হইতে থাকে-__এই শ্বেত 
ধুম এ্টিমনি ট্রাই-অক্সাইড. (9১05) এবং টেট্ক্সাইড. 
(209, ) হইতে উৎপন্ন । 

গল[নে! ্টিবাইনের বা এন্টিমনি ট্রাইহাইড্রাইডের (১05) 
উপর ওজোনাইজভড. অম্নজনের ক্রিয়ার 
ফলে হলুদবর্ণের এক নবতর পদার্থের উৎপত্তি 
হয়। ইহা ইয়েলো অথবা আল্ফা-এন্টিমনি নামে অভিহিত । 
ইহ নিরবয়ব (810011000এ9 ) অর্থাৎ ইহার কোনরূপ নির্দিষ্ট 
আকারের স্ষটক নাই এবং কার্বন ডাইসাল্ফাইডে ইহ! সামান্য 
গলে। কিন্তু এই আল্ফা-এন্টিমনির অস্তিত্ব অত্যন্ত 
অনিশ্চিত। ৯** ডিগ্রীর উর্ধেই ইহা! এক নূতন রকমের 


(0201)1890 ) 


কুষ্ণবর্ণ গুঁড়ায় পরিবন্তিত হয়। এই গুঁড়া বাতাসের সংস্পর্শে 


আসিলে আপনা-আ পনি অক্সিডাইজ ড. হইয়া সামান্ট তাপেই 
দানাদার আকারে পরিবর্তিত হয়; এইরূপ দানাদার আকার 
বিটা-এন্টিমনি নামে পরিচিত । 

বহু ধাতুর সহিত সংমিশ্রণে অঞ্জনক মিশ্রধাতুর (911০ ) 
উৎপাদন করে। সীসক ও টিন এই ছুই ধাতুর সহিত ইহার 
মিশ্রণই বেধী হইয়! থাকে । ১৫ ভাগ অঞ্জনক এবং ৮৫ ভাগ 
সীসক একত্র করিয়া যে মিশ্রধাতু প্রস্তুত হয়, তাহ! “হার্ড লেড+ 
নামে পরিচিত। ছাপার জন্ত যে অক্ষর প্রস্তত করা হয় 
তাহাতেও অঞ্জনক রহিয়াছে । তদ্যতীত তার, দস্তা ও 
বিস্মাথের সহিত ও অঞ্জনকের মিশ্রণ করা যাইতে পারে। 
তাত ও টিনের সংযোজনায় অঞ্জনকভূত মিশরের উৎপাদনই 
কিঞ্ধিং অধিক পরিমাণে হয়। তারের সহিত অঞ্জনকের 
যে ১0৫, ধরণের মিশ্র ধাতু প্রস্তুত হয়, তাহার নীল-লোহিত 
(70019 ) বর্ণ যথার্থই মনোষুগ্ধকর । 

অঞ্জনক ধাতুর তিন প্রকার অক্সাইড. প্রস্তত করা যাইতে 
পারে। অক্সাইড. গুলি প্রায়ই অঙ্সাত্মক ) কিন্তু ট্রাই-অক্মাইডের 
সামান্য ক্ষারীয় গুণও দেখিতে পাওয়া যায়; এবং সকল 
অক্মাইভই উদজন ( [৫০890 ) বা অঙ্গার দ্বারা অক্লজন- 
মুক্ত করিতে পারা যায়। অক্মাইডগুলির মধ্যে প্রথমতঃ 
এ্টিমনি ট্রাই-অক্মাইডের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এই  ট্রাই-অক্সাইড . স্বভাবজরপেও পাওয়া যায়।  সর্জি- 
কাক্ষারের সলিউশন দ্বারা পরিপাক করিয়া (016956178 ) 
এ্টিমনি অক্মিক্লোরাইড. (9০০9০01) হইতে টা ই-অক্মাইড. 
প্রস্তুত কর] যাইতে পারে; তাহা ছাড়া আরক্ত-তপু (7৫- 
০$ ) অঞ্জনকের উপর দিয়া জলীয় বাষ্প চালিত করিলেও 
ট্রাই-অক্সাইড. উৎপন্ন হয়। উত্তপ্ত করিলে এ্টিমনি ট্রাই- 


অক্সাইড, হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে এবং ঠাণ্ডা করিলে সেই রঙ. 
আবার বাফ-রঙে পরিবর্তিত হইতে থাকে । ইহা! ৬৫৬৭ ডিগ্রীতে 
গলে এবং ১৫৬০” ডিগ্রীতে বাম্পাকারে পরিণত হইতে থাকে । 
সাধারণ অম্নত্ব গুণে ইহা! ক্ষার বা এল্‌কেলির সহিত ক্রিয়! 
করিয়া লবণ উৎপাদন করে, যথা ৪9105) ৪7501 এই 
ধরণের লবপ উৎপাদনের হেতু আমরা মাত্র তখনই নির্ধারণ 
করিতে পারি, যখন আমরা মেটা-এন্টিমনিয়ম এসিডের 
(7১995) অস্তিত্ব কল্পনা করি। এই সর্ভিক ( ৯০010) ) 
লবণ জলে অতি সামান্ত গলে এবং ঝক্ঝকে অষ্টফলক 
্ষটিক|কারে ( ০৫6০1)601% 0৪6৪] ) পরিণত হয়। কিন্ত 
পটাশের সহিত এন্টিমনি ট্াই-অক্সাইড ( ১১০০৪ ) মিলাইয়া| 
জাল দিলে যে পটাশিয়ম্‌ লবণ (50, 895০9$ ) পাঁওয়। 
যায়, তাহা অতি অনায়াসে জলে গলে। টার্টার ইমেটিকের 
সহিত তরল নাইটি,ক্‌ এসিড. বা গন্ধকাস্ত্রের যোগাযোগে ষে 
অধঃক্ষেপ (1)79010)16866 ) হয়, তাহা৷ ১০০০ ডিগ্রীতে শুকাইলে 
অর্থো-এন্টিমনিয়স্‌ এসিড ( [59১05 ) নামে এক অক 
পাওয়া যাঁয়। এই স্থানে টার্টার ইমেটিকের প্রস্তত- 
প্রণালীর উল্লেখ করা প্রয়োজন; নচেৎ অর্থো-এন্টিমনিয়সূ 
এসিডের উল্লেখ সম্পূর্ণ অস্থানীয় হইয়া পড়িবে । এন্টিমনি 
অক্সাইড জল এবং টার্টার-ক্ষীর বা ক্রীম অব্‌ টার্টার_ 
(17069881071) 0106:97) 6৪7৪৪ ) একত্র করিয়া ফুটাইলে 
যে লবণের উৎপত্তি হয়, তাহাই টারুটার ইমেটিক। ইহান্র 
রাসায়নিক নাম হইল পটাশিয়ম্‌ এন্টিমনিল্‌ টার্ট্রেটু গা 
(১১০ )040749০, ৮59 ]1 এই টার্টার ইমেটিক 
ওষধাদিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় |  রউবন্ধনীতেও 
(01070%7% ) ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, এন্টিমনি ট্রাই-অক্মাইডের কিঞ্চিৎ 
ক্ষারগুণও দেখিতে পাওয়া যায়। তাই ইহা কএকটী অগ্নের 
উপরে অনুরূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে । গাঢ় নাইটিক্‌ অক্্নের, 
সহিত সাধারণ অবস্থায়ই ইহা হইতে এন্টিমনি নাইট্রেট 
[ ৪(1095)5 ] পাওয়া যায়; উত্তাপযোগে গাঁঢ গন্ধকাক্্ের 
সহিত ইহা এ্টিমনি সালফেট [5১5(50+)$ ] উৎপাদন, 
করে; আর তরলতর (11969) হাইড্রোক্লোরিক্‌ অস্ত্রে 
ইহা সহজেই গলিয়া গিয়া এন্টিমনি ট্রাইক্লোরাইডের 
(91015 ) স্ষ্টি করে। 

অক্সাইড. গুলির মধ্যে দ্বিতীয়তঃ টেটু ক্মাইডের (3203) 
আলোচনা করা যাইতে পারে। টেট্রক্সাইড্‌ সহজেই ট্রাই- 
অক্সাইড. হইতে প্রস্তুত করা যায়। ট্রাই-অক্সাইডে উন্মুক্ত 
বাতাসে ৩৯০-৭৭৫ ডিগ্রী উত্তাপ দিলেই টেট্ুক্াইডের 
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শ্বেতবর্ণ চূর্ণ লাভ করা যাঁয়। পেণ্টক্মাইড. আবার উত্তাপযোগে 
টেট্রক্সাইডে পরিণত হয়। ্রিবনাইটু জারিত করিয়াও 
টেট্রক্সাইড_ পাইতে পারা যায়, কিন্তু তাহা! অপরিষ্কার। যদি 
অক্লজনযোগ (০%180107.) সম্প্ণ হইবার অবকাশ না 
দেওয়া হুয়, তবে যে গলিত পদার্থ পাওয়া যায় তাহা! এন্টিমনি 
কাচ নামে খ্যাত। ইহা টেট্রক্সাইড. ও অপরিবর্তিত ষ্টিব- 
নাইটের সংমিশ্রণে উৎপন্ন । এই পদার্থটী কাচ ও চিনা 
মাটীর জিনিষপত্রে হলুদ্‌ রঙ. করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। 
ক্ষারের সহিত লইয়া গলাইলে  এন্টিমনি টেট্রক্সাইড. হাইপো- 
এন্টিমনিয়েটু নামে এক প্রকার লবণ উৎপন্ন করে। 

পূর্বে যে এন্টিমনি পেন্টক্লাইডের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
তাহার প্রস্তপ্রণালী মোটামুটী তথায় প্রদত্ত হইয়াছে । এই 
পেন্টক্সাইডে ৪৪০০ ডিগ্রীর উর্ধে উত্তাপ দ্রিলেই উহ বিচ্ছিন্ন 
হইয়! এন্টিমনি টেট্রক্সাইডে পরিণত হয়। 

এতদ্যতীত পটাশিয়ম্‌ মেটা-এন্টিমনিএটু (155909$) 
ধরণের লবণ এবং পাইরো-এন্টিমনিক এসিড. (49৪0৭), 
মেটা-এ্টিমনিক্‌ এসিড. (73005 )১ অর্থো-এন্টিমনিক্‌ এসিড, 
€(ন৪১০০) ইত্যাদি বহু প্রকার যৌগিক পদার্থ অঞ্জনক 
হুইতে প্রস্তত করা যাইতে পারে । 

হ্যালোজেনগুলির* সহিত অঞ্জনক ১5৪ এবং ৪৮5 
এই ধরণের ছুই শ্রেণীর যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে। 
তন্মধ্যে 9৮৪ শ্রেণীর পদার্থ সকল হ্যালোজেনের সহিতই 
গঠিত হয়; আর ১৪ শ্রেণীর পদার্থ কেবল ক্লোরিণ এবং 
'ফ্লোরিণের সহিতই ঘটিতে দেখা যায়। 

এন্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড. (90015 )__-এই পদার্থটা বেসিল 
ভালেপ্টাইন্‌ জারিত (7০৭569) ট্রিবনাইটের (১09১৪) 
সহিত মারকিউরিক্‌ ক্লোরাইড. (17801 ) মিশাইয়া পাঁতন 
(4186119600) দ্বারা প্রস্তত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে গ্লবার (01009: ) গরম গাঢ় হাইড়োক্লোরিক 
এসিডে ট্টিবনাইট বা গন্ধকাঞ্জনক গলাইয়া এন্টিমনি ট্রাইক্লো- 
রাইড প্রস্তত করেন (3১55৪+6701 ₹25১01+ 81729) 

উক্ত ক্রিয়া হইতে যে গাঢ় পিঙ্গলবর্ণের দ্রব পদার্থ 
পাওয়া যায়, তাহা পাতিত (18611800 ) করা হয়। 
পাতনকালে সর্বপ্রথম জল নির্গত হইয়া যায়, 
তৎপর হাইডোক্লোরিক্‌ অম্ত্ বিদুরিত হয়; এবং 
সর্বশেষে বাহির হয় এন্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড। এই ট্রাই- 


* কৌরিণ, ত্রমিণ, আঁওডিন, ফ্লোরিণ প্রভৃতিকে হ্যালোজেন 
4 1791990) কহে। ও 
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ক্লোরাইড. যাইয়া গ্রহণপাত্রে (7৪০91%৪7) সাদা স্ষটিকাকারে 
জমা হইতে থাকে । এইরূপ ট্রাইক্লোরাইডকে অঞ্জনক-ননী 
(১৪৮6৪: ০£ 70610075 ) আখ্যা! দেওয়া! হইয়াছে । এন্টিমনি 
ট্রাইক্লোরাইড, জলে বিচ্ছিন্ন হইয়া বেসিক্‌ ক্লোরাইডে 
(108910 01)101109 ) পরিণত হয়। ইহা হাইডেক্লোরিক 
অল্পে গলিয়া যায়. এবং তাহা হইতে ক্লোর্-এন্টিমনিয়স্‌- 
এসিড. (25015, 0], রন 50) স্ষটিকাকারে পাওয়া 
যাইতে পারে। এন্টিমনি টাইক্লোরাইভ হইতে আর 
একটা নূতন ক্লোরাইড, প্রস্তত করা যায় | টাই- 
ক্লোরাইড. হ|ইডোক্লোরিক্‌ অগ্নে গলাইয়া জলে ঢালিয়া দিলে 
এক প্রকার সাদা গুড়া অধঃপতিত হয়। এই সাদা গুঁড়া 
হইল এন্টিমনিয়স্‌ অক্সিক্লোরাইড। ছ্ুইটী অক্সিক্লোরাইডের 
অস্তিত্ব এ পর্য্যস্ত জানা গিয়াছে । যথা 

91১0], ঢ১0955909014 গান 0 
যখন কম ] 

49015 +5 ন্‌ 5955১৮+09501,+10ন01 
পরিমাণ যখন বেশী ] 

টইক্লোরাইডের উপর অতিরিক্ত ক্লোরিণের ক্রিয়ার ফলে 
অথবা টাইক্লোরাইডের সহিত একোয়া রেজিয়ার [ একোয়া 
রেজিয়া-৩ ভাগ হাইডেদোক্লোরিক্‌ এসিড+৯ ভাগ নাইটিক্‌ 
এসিড, (উতয় এসিডই ই্ট্রং প্রয়োজন ) ] যোগাযোগে 
এন্টিমনি পেপ্টাক্লোরাইডের উৎপত্তি হয়। ১৪০০৭ ডিগ্রী 
উত্তাপে এই পেপ্টাক্লোরাইড. সামান্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্লোরিণ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে (99015559১0]5 4012) ২২ মিলিমিটার 
চাপে ৭৯ ডিগ্রী উত্তাপে ইহ! উদ্বায়ী হইতে থাকে এবং তখন 
সংযোজনার ( ০9109931610।) ) কোনরূপ ব্যাঘাত হয় ন1। 
বরফ-শীতল জলের সহিত ইহ ছুই প্রকারে জল-সংযোজিত 
(10508690. ) হইয়] শ্ষটিকাকারে নিপতিত হয়। একটী হইল 
90015, ল৪0-_ইহা ক্লোরোফর্্ে গলিয়া যায়; আর অপরটার 
(9১015, ঞা7৩০) উপরে ক্লোরোফন্ম কোনরূপ ক্রিয়া করিতে 
পারে না। এন্টিমনি পেপ্টাক্লোরাইড. ও পেন্টক্মাইড. যথাক্রমে 
৩: ১ (৪5015 : ১০৪9৮) ভাগে লইয়া ১৪০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত 
উত্তাপ দেওয়! হয়, তবে পেন্টাক্লোরাইড. হইতে 905090]15 
এবং 90804017 এই ছুই প্রকারের অক্িক্লোরাইড. পাওয়া 
যায়। হাইডোক্লোরিক এসিডের সহিত ইহা ক্লোর্-এন্টিমনিক 
এসিড. (7১১৩), 9790) নামে এক স্ষটিকাকার কথঞ্চিং 
স্থায়ী অয্নের উৎপাদন করে। 

মারকিউরিক ফ্লোরাইডের সহিত অঞ্জনক পাতিত 
করিয়া (9196110108 ) এন্টিমনি টাইফ্রোরাইড. প্রস্তুত 


[জলের পরিমাণ 


[ জলের 


অঞ্জনক 


করা যায় ; অথবা হাইড্োোক্রোরিক এসিভে এন্টিমনি 
টাই-অক্সাইড. গলাইয়া পরে উদ্বায়ন (৪৪1০2861907 ) দ্বারাও 
প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই ফ্রোরাইড. শ্রেণীর মধ্যে 
পটাশিয়ম্‌ ফ্রোর্-এন্টিমন।ইট্‌ (159৮্'চ ) কেলিকো! প্রি্টিং- 
এর জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়| পটাশিয়ম্‌ ফ্লোরাইড. 
(100) এবং হাইডেফ্রোরিক্‌ এসিডের (77) সলিউশনে 
এন্টিমনি টু।াই-অক্সাইভ. গলাইয়! ইহা তৈয়ারী করা হয়। 

এন্হাইডণস্‌ হাইডেফ্রোরিক্‌ এসিডের সহিত এন্টিমনি 
পেপ্টাক্লোরাইড. মিশাইয়া রিফ্লাক্স কন্ডেন্সারে (79115 
৫010088)58:) তিন দিন ধরিয়া ফুটাইলে এন্টিমনি পেন্টা- 
ফ্লোরাইড্‌ পাওয়া যার। ইহা বর্ণহীন, তেলের মত তরল 
হয়) এবং জলের সংস্পর্শ ব্যতীত কাচের উপর কোন 
প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে না। এই স্থানে উল্লেখ কর! 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, হাইডেক্লোরিক এসিড ভীষণ- 
ভাবে কাচকে আক্রমণ করে। 

অঞ্জনক ধাতুর টই-ব্রোমাইড. ও টাই-আওডাইড. মৌলিক 
পদার্থের যোগাযোগেই উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্ত জলের 


সংস্পর্শে আসিলে এগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া অক্সিব্রোমাইড. 


(9১971) ও অক্সিআঁওডাইড. (901) উৎপাদন করে। 
এন্টিমনির ছুই প্রকারের সাল্ফাইডের সহিত আমর! 


পরিচিত__ট.াই-সাল্ফাইভ. (9১29৪) ও পেন্টাসাল্ফাইড. 


(9৮2১০ )। ট.ইসাল্ফাইড. বা গন্ধকাঞ্জনকের কথা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে. যে, ইহা খনিজরূপে পাওয়া যায়-_অর্থাৎ যে 
ট্টিবনাইটের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই টাইসাল্ফাইভ.। 
ইহ ছুই তিন প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। হাইডেক্লোরিক্‌ 
এসিডে টাাইক্লোরাইডের মধ্য দিয়া সাল্ফিউরেটেভ্‌ হাই- 
ড্োজেনের ক্রিয়ার ফলে যে লাল বর্ণের নিরবয়ব অধঃক্ষেপ 
(09:6011)168,:9) পাওয়া যায়, তাহাই ১০০০ ডিগ্রীতে শুকাইয়! 
অঙ্গারাম্ত্রজনে ২০০? ডিগ্রী পর্য্যস্ত উত্তাপ দিলে ধূসর-রুষ্চ আকারে 
আত্মপ্রকাশ করে । লাল বর্ণের গন্ধকাঞ্জককে অঞ্জনক-সিন্দুর 
নাম দেওয়া হইয়াছে এবং 
বর্ণরাগরূপে ইহার ব্যবহারও প্রচলিত আছে। এতঘ্যতীত 
রবারে গন্ধকযোগ ( ৪1081)156) করিবার নিমিত্ত ও 
রবারের বর্ণ লাল করিবার জন্য ইহ! ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণ- 
বর্ণের টাাইসাল্ফাইড.কে যদি নেত্রজন (ট৮:০89.) প্রবাহের 
মধ্যে ৮৫০০ ডিগ্রী পর্য্যস্ত উত্তাপ দেওয়া হুয় এবং নির্গত বাম্পকে 
যদি দ্রুত ঠাণ্ডা করিয়া ফেলা যায়, তবে তৃতীয় রকমের টাাইসাল্‌- 
ফাইডের উৎপত্তি হুইয়া থাকে ; ইহার বর্ণ ঈষদ্‌ রক্ত (1110) 
ও আকৃতি গুটির মত (€10159187) | যবক্ষার ও গন্ধকের সহিত 


(&061090107 56110111017) 


[ ৪৬৬ |] 


পাইরোটেক্নীতে ( জারা ) 


অঞ্জনক 


নিমিত্ত এবং দিয়াশলাই প্রস্তুত করিবার জন্য এই সাল্ফাইড. 
যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বাঁজারে যে সকল দিয়াশলাই 
(896) £09601)85 ) পাওয়া! যাঁয়, তাহাতে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত 
রূপ অগ্রযৎপাদক বস্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

এন্টিমনি সাল্ফাইড.---_-২৪ ভাঁগ 

পটাশিয়ম্‌ ক্লোরেট ৩২ » 

পটাশিয়ম্‌ ডাইক্রোমেট--১২ » 
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১০০ ভাগ | 

অন্যান্য ধাতুর সহিত এন্টিমনির থাও ( 6%০-) লবণও 
দেখিতে পাওয়া যায়; যথা__,8978 4, 9750 ( সোডিয়ম্‌ 
থাও-এন্টিমনিএটু ), ৪৪৮, 97509 ( পটাশিয়ম্‌ থাও- 
এন্টিমনিএট), (লন । )9১৮১ (আমোনিয়ম্‌ থাও-এন্টিমনি- 
এটু), 35305$, ৫ 50 (বেরিয়ম্‌ থাও-এন্টিমনিএট্‌) ইত্যাদি। 
এই সমস্ত থাঁও-লবণ হুইতে মনে হয় যেন ইহার! অর্থো-থাও- 
এন্টিমনিক্‌ এসিডের (115399$ অথবা 8১৪১5, ৪758) 
মত কোন একটা অয্প হইতে উৎপন্ন ॥ অথচ এইরূপ অয্নের 
অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নিরূপিত হয় নাই। দেখিতেও কিন্তু 


পাওয়া যায়, এই সকল থাও-লবণের অক্লীকরণের ফলে অক্্রের 


নীল অগ্নযৎপাদনের 


উৎপত্তি না হইয়া নিরুদক অক্পই (91016 201) 01109 ) 


অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং ইহা! এন্টিমনি পেপ্টাসাল্ফাইড. (8535). 
অথবা এ্টিমনি টেট্রাসাল্ফাইড. (99534) ও গন্ধকের 


মিশ্রণ [9(7$)5 9০১++6 ঘ01-€বন :01+9৮297 
18559 ]1 

উদজনের সহিত অঞ্জনক সংযোজিত হইয়া হাইড্রাইডের 
সৃষ্টি করে। এন্টিমনি ট্রাইহাইড্রাইড্‌ ব! ষ্টিবাইন্‌ (5%ঘ্ু$) 
উদজনের সহিত মিশ্রিতভাবে পাওয়া যায়, যদি কোন, 
এ্টিমনি লবণ দস্তা এবং তরল গন্ধকাক্পের সহিত মিশাইয়া 
রাসায়নিক ক্রিয়ার নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া হয়। ১৯০১, 


ৃ্টাবে ইক ও ডট (9০৫1৫ & [9০1 ) ইহা। বেশ পরিষ্কতরূপে 


প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাতে অন্য কোন 
পদার্থ মিশ্রিত ছিল না। তীহারা মাগনেসিয়ম্‌ ও এন্টিমনির 
মিশ্রধাতুর উপর হাইড্রোক্লোরিক্‌ অগ্নের ক্রিয়া দ্বারা এই 
ট্টিবাইন্‌ বাষ্প প্রস্তত করেন (1185972-+6701-8 018019. 
+29৮ন৪ | এই বাষ্প পরে জলে ধুইয়া কাল্সিয়ম্‌. 
ক্লোরাইডে শুকাইয়া তরলীককত-বাতাসে-ঘেরা নলে রক্ষা করা 


হয়; ফলে কঠিন ট্টিবাইনের উৎপত্তি হয়। ইহা! ৮৮” ডিগ্রীতে, 


] 


[ ৪৬৭ ] 


অঞ্জনবেল 


বর্ণহীন তরল পদার্থে রূপান্তরিত হইয়া ৯৭” ডিগ্রীতে ফুটিতে 
আরম্ভ করে। ্টিবাইন্‌ বাশ্পের গন্ধ অত্যন্ত অপ্রীতিকর এবং 
বিষাক্ত জল, ব।তাস ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিলে ইহ! বিভিন্ন 
উপাদানে বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়ে। 
ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আবিষ্কৃত কালাজ্বরের 
মহৌষধ ইউরিয়া-ষ্টিবামিন-এরও অঞ্জনক একটী বিশিষ্ট উপাদান । 
_ অঞঙ্জনক২__( পুং) অঞ্জনশঘ্দযুক্ত বেদাংশ 
অঞ্জনকর্মন্_-(ক্লী) অঞ্জন দ্বারা নেত্রপ্রসাধনাদি কর্্ম। 
স্মতিশাস্ত্রের মতে অঞ্জনকর্্মপূর্ববান্তে কর্তব্য । “মেত্র্যং প্রসাধনং 
ন্নানং দস্তধাবনমঞ্জনম্। পূর্বাহ্ন এব কুব্ৰীত।” (ম্মৃতি) 
বৈগ্ক শাস্স্ে বল! হুইয়াছে, যাহা দ্বারা অগ্তন করা যায়, 
সেই দ্রব্যের নামই অঞ্জন | 
“অগ্জনং ক্রিয়তে যেন তদ্দ্রব্যং চাঞ্জনং স্বৃতম্‌।” ( বৈদ্যকশব্দ” ) 
উক্ত শাস্ত্রে পাচ প্রকার অঞ্জনের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
এই পঞ্চ অঞ্জনের বর্ণ ও গুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__ 
সৌবীরাঞ্জনের বর্ণ ধৃত, হহা। রক্তপিত্তহর ; রসাঞ্জনের 


গুণ বিষ, হিক্কা এবং অক্ষিরোগ-নাশক ; শ্রোতোহ্ঞ্জন পীতাভ ; 


পুষ্পাঞ্জন শুভ্রবর্ণ এবং নীলাঞ্জন নীলবর্ণ। [বিস্তৃত বিবরণ 
অঞ্জন শব্দে দ্র' ] 

অগ্তনকী-[স্ত্রী) [ বৈদ্যক ] ভৈষজ্য বুক্ষবিশেষ। 
অঞ্জনকেশিকা, -কেশী_(ত্ত্রী) [ অঞ্জনমিব কৃষ্ণবর্ণট কেশো 
যস্তাঃ। বহুত্রী] [বৈদ্যক) নখী নামক এক প্রকার গন্ধদ্রব্য । ইহা! 
লাগাইলে চুল অত্যন্ত কুষ্বর্ণ হয়। অমরের টাকাকার মহেশ্বর 
বলেন, এই দ্রব্য দেখিতে বহেড়ার পাতার মত। পধ্যায়__ 
হুনু, হুট্টবিলাসিনী, ধমনী, নলী, শুক্তি, শঙ্খ, খুর। ভাবপ্রকাশের 
ূর্বার্ধের প্রথম ভাগে কপুর্রবর্গে ইহাকে উত্তরদেশপ্রসিদ্ধ 
নলিক1 নামক গন্ধদ্রব্য বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে । 
অঞ্জনর্গাও,-_বেরারের অমরাঁবতী জেলাস্থিত এক নগর। 
সানুর নদীতীরে এলিচপুর নগরের ১৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত । 
অক্ষ1াণ ২১০১০/৩০% উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৭০২০/৩০ পুঃ। এখানে 
তুলাজাত কাপড়, ঝোড়া বা টুক্রি এবং পাপ প্রচুর পরিমাণে 
রণ্তানী হইয়া থাকে । দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পর ১৮০৩ খুষ্টাব্দের 
৩*শে ডিসেম্বর এখানে শ্তর্‌ আর্থার ওয়েলেস্লীর সহিত 
সিন্ধিয়ার প্রধান মন্ত্রী বিঠ্ঠল পন্ভের সন্ধি হয়। তৎপরে ৯৮৫০ 
ুষ্ট'ক্ে এলিচপুরের নবাব গোলাম হোসেন খাঁর সহিত 
অকোটের সৈয়দ সিরাজুদ্দীন হোসেনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে 
সিরাজুদ্দীন্‌ পরাজিত হুন। প্রসিদ্ধ মরাঠী কৰি শিবনাথ 
রঙ্গোপস্ত এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন । 
অঞ্জনর্গীও২__-বোম্বাইপ্রদেশের পূর্বখান্দেশ জেলার এদলাবাদ 


হইতে ৬ মাইল দুরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে অমর- 
সিংহের দেউল বর্তমান । 

অঞ্জনর্গীও-বাড়ী--বেরারের অমরাবতী জেলাস্থিত এক নগরী। 
বড়নেরা হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে রামগির 
বাবা নামে এক সাধুর সমাধি আছে। 

অঞ্জনগুড়িক1_(স্ত্রী) [ বৈদ্ক ] বিস্থচিকারোগের ওঁষধ- 
বিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-_ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জফল, হরিদ্রা ও 
বনমাতুনুঙ্গমূল জলে বাটিয়৷ ছায়ায় শুকাইয়া গুড়িকা' প্রস্তুত 
করিতে হয়। এতত্িন্ন মউলসার, অপাঙ্গবীজের তুল, শ্বেত 
অপরাজিতার মূল ও ত্রিকটু-_-এই সকল দ্রব্য দ্বারা! অঞ্জনগুড়িক 
প্রস্তুত করিয়। প্রয়োগ করিলে বিস্থচিকারোগ প্রশমিত হয়। 
অঞ্জনত্রয়, -ভ্রিতয় _(ক্লী) [ বৈগ্ভক ] কালাঞ্জন, শ্রোতোই- 
গন ও রসাঞ্জন। (রাঁজনি?) 

অগ্জননামিক1-ন্ত্রী) [ বৈগ্যক ] বত্বগত নেত্ররোগবিশেষ । 
বত্মমধ্যে এক প্রকার তাত্রবর্ণ পিড়কা জন্মে । উহাতে 
দাহ ও বেদনা হয় এবং উহ! হুক্ম ও মুদ্ু। এইরূপ পিড়কাকেই 
অঞ্জননামিক! বলিয়! জানিবে | (মাধবনি” ) [ অঞ্জনীও দ্র] 
অগ্নপর্ববা__(পুং) মহাবীর ঘটোৎ্কচের পুত্র । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ- 
কালে ইনি সাহসী ও একজন বীর বলিয়া পরিচিত। সেই 
সময়ে দ্রোণাচার্য্যের হস্তে ইহার মৃত্যু হয়। (মহাভা৭ দ্রোণণ্, 
১৫৬ অ?) 
অগ্জনবন-_-বনবিশেষ। 
অঞ্জনবনের মুগদাবে বাস করিয়াছিলেন । 
১ম ও ৫ম খণ্ড) 

অগ্তনভৈরব-__( পুং) [বৈগ্যক ] সান্নিপাতিক জ্বরে রসৌষধ- 
বিশেষ । ( রসেন্ত্রসার”, সানি? জ্বরচিণ ) 
অঞ্জনযুগ্ম_(ক্লী) [বৈগ্ভক ] আ্োতোইঞজন ও রসাঞ্জন। 
( বাভট, স্থ্ত্র” ) 

অঞ্জনরস--(পুং) [বৈগ্ভক ] সান্নিপাতিক জরে নম্তভেদ। 
( রসেন্ত্রপার? জবরচি? ) 

অঞ্জনবিধি__( পুং) [ বৈগ্ভক ] নেত্রপ্রসাধনভেদ । অঞ্জন 
ত্রিবিধ__রস, বটা ও চুর্ণ। ইহার! প্রত্যেকে আবার ত্রিবিধ_ 
লেখন, রোপণ ও ন্নেহন। এই সকল অঞ্জন যথাবিধি 
প্রস্তুত করিয়া প্রয়েগ করিলে নেত্রবত্মণদি দোষ প্রশমিত 
হয়। (ভাবপ্র) 

অঞ্জনবেল-_বোম্বাই প্রদেশস্থ রত্রাগিরি জেলার একটা বন্দর । 
অক্ষ" ১৭০৩৩ উঃ ও দ্রাঘি” ৭৩০১৩ পৃঃ। এখানে একটা 
প্রাচীন হুর্গ ও কএকটা দ্েবালয় বর্তমান । ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা! 
বুটাশ সৈম্হস্তে সমর্পিতি হয় । 


এক সময়ে বুদ্ধদেব সাকেত প্রদেশের 
( সংযুত্তনিকায়, 


অঞ্জনশলা কা 


[ ৪৬৮ ] 


অঞ্জনাধিক৷ 


অঞ্জনশলাকা- (স্ত্রী) [অগ্জনলেপনার্থং শলাকা, মধ্যপদলোপি- 
কন্মধা ] রং চক্ষে অঞ্জন লাগাইবার শলাক1। ইহা 
প্রায় সীসক ধাতুতে নির্মিত হয়। গুণস্থচের মত মোটা ও 
বড়, কিন্তু র্‌ মুখই সরু। 
“অজ্ঞানতিমিরান্ন্ত জ্ঞানাঞ্জনশলা কয়া” 
অগ্জন।,_(স্ত্রী) [ অগ্জন-টাপ] ঈশানদিকের দিক্হস্তিনী। 
[ অঞ্জনাবতী দ্র” ] 
অগুনা২__( স্ত্রী) হিন্দুিগের স্ত্রীদেবতাবিশেষ। সংস্কৃত বর্ণমালার 
অংকার অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । শ্রীতত্বনিধিতে (প. ১৫৯) 
এই দেবতার যে ধ্যান পাওয়া যায়, তাহ নিযে উদ্ধৃত হইল-_ 
“অঞ্জনাভা ইপ্তন| দেবী পঞ্চান্তা জটিলা কৃশা । 
মহোদরী মহা ব্যান্রবরবাহনমাস্থিতা ॥ 
চতুভূজা শূলপাশবরাভয়করা মতা ।” 
অঞ্জনা দেবীর গায়ের রঙ. কাজলের ন্যায় । তাহার মুখ 
পাঁচটা, তাহার মাথায় জটা এবং শরীর কশ। তাহার উদর 
বৃহৎ এবং তিনি বিরাট ব্যান্ত্রের পৃষ্ঠে বসিয়া আছেন। তিনি 
চতুভূজী এবং চারিটা হস্তে শূল, পাশ, বরদমুদ্রা ও 
অভয়মুদ্রা রহিয়াছে । 
অঞ্জন1৩_(ভ্ত্রী) বানরশ্রেষ্ঠ কুগ্জরের কন্যা ও কেশরী নামক 
বানররাজের পরী এবং হনুমানের মাতা | ইনি পূর্বর- 
জন্মে পুষ্জিকস্থলা নায়ী অগ্পরা ছিলেন। হনুমান কেশরীর 
ক্ষেত্রেজ পুত্র । পবনদেব যোনিসন্বন্ধবিনা অঞ্জনার গর্ভে ষে বীর্ষ্য- 
পাত করেন, তাহা হইতেই বীরশ্রেষ্ঠ হনুমানের জন্ম হয়। 


অঞ্জন একজন বীরনারী ছিলেন। কথিত আছে, হনুমান্‌ 


লঙ্কাধুদ্ধের পর যখন মাতার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে 
আসিলেন, তখন অঞ্জনা হনুমান্কে তিরস্কার করিয়া বলিয়া- 
ছিলেন__“হনূ, তোকে ধিক! তুই আমার পুত্র হইয়া অতি 
সামান্ত রাবণ, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলি? দশনখে রাবণের 
দ্রশমুণ্ড ছিড়িয়া রামকে উপহার দিতে পারিস্‌ নাই? 
সীতাসহ অশোকবন তুলিয়া আনিতে অসমর্থ হইলি? সমুদ্র- 
বন্ধন কেন? তুই নিজ শরীর বিস্তার করিয়া সেতুস্বরূপ 
হইলে কি কার্য চলিত না? তোকে ধিক্‌, তুই আমার 
কুপুত্র» ইত্যাদি | 

অঞ্জন1৪_[স্ত্রী) কাশ্মীরের একজন রাজ্জী। তোরমানের পত্রী ও 
বজেন্রের কন্তা । ইহার পুত্রের নম প্রবরসেন । (রাজতরঙ্গিণী) 
অঞ্জনা.__( স্ত্রী) নদীবিশেষ। ( পন্সপুণ, স্থষ্টিণ, ১১ অণ ) ২ নদী- 
বিশেষ।  কুষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত বারুইছদার দক্ষিণে এবং 
দোগাছিয়! ও হাঁসখাঁলির উত্তরে এই নদী অবস্থিত । অঞ্জনা নদী 
যাক্রাপুরের নিকট দ্বিধার! হইয়া পরে উভরধার!. মামজোয়াল 


(গুরুনতি )| 


গ্রামের নিকট দিয়া দক্ষিণে গিয়া শেষে হরধামের উত্তর : 
দিয়া চীকদছের . নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
রাজা রুদ্রের সময় এই নদী বদ্ধ থাকিত। 
অঞ্জনাগিরি__(পুং) [ অঞ্জনবর্ণো গিরি পর্বতঃ | সমাসে 
গিরিশব্দের পূর্ববর্তী অঞ্জন শব্দের অস্তান্থর দীর্ঘ।  বনগির্ষ্যোঃ 
সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলকাদীনাম্‌। পা ৬.৩.১৯৭ ] নীলপর্বত। 
[ নীলপর্বত ও নীলাচল দ্র" ] ্‌ 
অগ্জনাচল--(পুং) কৈলাস শৈলের দক্ষিণস্থ এক শৈল। 
ইহা! বৃত্রকায় হইতে উৎপন্ন এবং ক্রুর জন্ত ও ওষধি-মস্তিত। 
( ব্রহ্মাগুপুণ্, ৪৭-১৩) 
অগ্জনাচাধ্য-( পুং) 
প্রণেতা । 
অগ্ভনাদিগণ___(পুং) [বৈগ্ভক] অঞ্জন, ফলিনী, মাংসী, পন্মোৎপল, 
রসাঞ্জন, মধুক ও নাগাহবরূপ বর্গ। ইহার গুণ__বিষ, অন্তর্দাহ 
ও পিত্ৃত্ন। ( বাঁ”, সুত্র, ১৫ অপ) সুশ্রতের মতে সৌবীরাঞ্জন, 
রসাঞ্জন, নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়স্ুঃ নীলোৎ্পল, বীরণমূল, নলিন, 
মধুক ও পুন্নাগ অঞ্জনাদিগণে গ্রাহ্য ৷ ( স্ুশ্রুত, সুত্র; ৩৮ অ?) 
অগ্জনাদিসাধন-__পঞ্চরাত্র আগমোক্ত সাধনবিশেষ। জয়াখ্য- 
সংহিতায় “মূলমন্ত্রসাধন নামক পটলে ইহার বিধি প্রদত্ত 
হইয়াছে, যথা 
“পূর্োক্তেন বিধানেন যেন কমু | 
রোচনাং শঙ্ঞশুক্তৌ তু গৃহীত্বা শঙ্ঘমুদ্রয়া ॥ 
তাবৎ পরিজপেনন্ত্রং যাবজ্জালাঃ প্রমুগ্ধতি । 
তন্মধ্যে দৃশ্তুতে কান্তা কন্ঠকা কামরূপিণী ॥ 
সিদ্ধাম্মীতি বদেৎ সা তু কুরু কাধ্যং যথেস্সিতম্‌। 
অনেনৈব বিধানেন অঞ্জনাদীনি সাধয়েৎ ॥৮ 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত ( অর্থাৎ শ্রীতগবংকথিত দেশবৈলক্ষণ ও 
ভূতোপশমনাদি বিষয়ক) বিধানানুসারে মন্ত্রনায়ককে পুজ। 
করিবে । পরে গোরোচনা, শঙ্খ ও শুক্তি শঙ্ঘমুদ্রায় গ্রহণ 
করিয়া! যাবৎ অগ্রিজাল! প্রকাশিত না হয়, তাবৎ মন্ত্র জপ 
করিবে । জ্বালামধ্যে কামরূপিণী কুমারী কান্ত! প্রকাশিত 
হইয়া “আমি সিদ্ধা হইয়াছি এই বাক্য কহিলে যথেক্সিত 
কার্য্ের অনুষ্ঠান করিবে । ইহাই অঞ্জনাদিসাধনের বিধান। 
অঞ্জনা্রি__( পুং) [ অঞ্জনমিব কৃষ্ণবর্ণঃ অদ্রিঃ] লীলপর্র্ত ॥ 
“অঞ্জনাদ্রিনিভাং শ্তামাং | (কালীধ্যান ) ্‌ ্‌ 
অগ্জনাধিকা-_্ত্রী) [অঞ্চন।ধিকা কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ; ৫-তৎ] [বৈগ্ভক] 
অঞ্জনিক। কীটবিশেষ, চলিত আজনাই 7 ইহ! এক প্রকার 
গিরগিটী। ২ ক্ষুদ্র মৃষিকা। (বৈদ্যকশব্দ”) ৩ কৃষ্ণকার্পাস হ 
[ অগ্ুনিকা দ্র" ] ৃ ডি 4 


“কঙ্কালাধ্যায় নামক চিকিৎসাগ্রস্থের 


অঞ্জনানিদান 
অঞ্জনানিদান-_আহুর্ধেদীয় রোগবিজ্ঞানমূলক শ্রন্থ। 


] 


রূতিপয় পাঠ অগ্নিবেশসংহিতার মধ্যে দেখা যাইলেও 
অঞ্জনানিদানের এমন অনেক পাঠই স্ুশ্রতসংহিতার মধ্যে: 
দেখা যায়, যাহা! অগ্নিবেশসংহিতার মধ্যে নাই । যেমন__ 
দদুষয়িত্বা রসং দোষ| বিগুণং হৃদয়ং গতাঃ | 
হৃদি বাঁধাং প্রকুর্বস্তি হব্রোগং তং প্রচক্ষতে ॥” | 
এই পাঠ সুশ্রত ও অঞ্জনানিদানে আছে, চরকে নাই | 
যদি উভয় গ্রন্থের একই ব্যক্তি গ্রন্থকার হন এবং বিষয় এক. 
হুয়) তাহা হইলে একখানি গ্রন্থে যাহা উল্লিখিত হইল অপর 
খানিতে তাহার উল্লেখ নাই_ইহাই সংশয়ের বিষয়, 
ততভিন্__ 
“গুদন্ত দ্যঙ্গুলে ক্ষেত্রে পাশ্বতঃ পিড়কার্তিরুৎ। 
ভিন্ন! ভগন্দরো জ্ঞে়ঃ স চ পঞ্চবিধো! মতঃ ॥৮ 
এই পাঠ কেবল মাধবনিদান ও অঞ্জনানিদানে দেখা যায়। 
চক্রপাঁণি, বিজয়রক্ষিত প্রভৃতি বৈগ্যাচার্য্গণ এবং মাঁধবও : 
স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন_ সর্বপ্রথম নিদান রচনা ১ 
_মাধবকর | 


৪৬৯ 


ইহা 
মহধি অগ্রিবেশ কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু 
এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রহিয়াছে । যেহেতু অঞ্জনানিদীনের ৷ 


স্থৃতরাং অঞ্জনানিদান মাধবনিদানের পরবর্তী গ্রন্থ। 


ইহা ব্যতীত অঞ্জনানিদান যদি মাধবনিদানের পূর্ববর্তী গ্রন্থ: 


হইত, তাহা হইলে বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকদত্ত প্রভৃতি 


 নিদ্ানের টীকাকারগণ স্বমত সমর্থনের জন্ত কোথাও না. 


কোথাও অঞ্জনানিদানের পাঠ উদ্ধত করিতেন । 
কারণে অগ্জনানিদানের রচয়িতা মহধি অগ্নিবেশ কিনা ইহ! 
সংশয়ের বিষয় | 


অঞ্জনাভ্তদ্__( ক্লী) [বৈগ্যক] অঞ্জনজল (11010 ০011571070) | 
'অঞ্জনাবতী-_(স্ত্রী) [ অঞ্জনং বিছ্ভাতে অন্তাঃ অধিককৃষ্ণবর্ণত্বাৎ ৷ 


অঞ্জন-মতুপ্‌ মকারগ্ত বঃ, মতৌ চ দীর্ঘঃ।] ঈশানকোণের 
দ্বিক্হস্তিনী, সুপ্রতীক নামক হস্তীর ভার্ধ্যা। ২ দিক্হস্তী 
অঞ্জনের স্ত্রী। (অমরকোষ) ৩ নাগবিশেষ। [ বৈগ্যক ] 
কালাঞ্জনীবুক্ষ । 

'অঞ্জনিক-__(পুং) [ বৈদ্যক ] গন্ধরাস্স!। 

অগ্ুনিকা__( স্ত্রী) [ অঞ্জন-ঠন্‌। পূর্বাকারন্ত ইত্বং ] টিক্টিকী 


এই সকল, 


গু ] 


জাতীয় জীবতেদ (14996765 [07701062815 ) ; জ্যেঠীবিশেষ : : 


চলিত আঞ্জিনা, আজনাই'। 
হলাহুল। ( ছেম”) [ অর্জান! স্বার্থে কন্‌] ২ সুপ্রতীক নামক 
দিক্-হস্তীর জ্্ী। ও ক্ষুদ্র মৃষিক1। 

অঞ্জীনী,__স্ত্রী)[ অজ্যতে চন্দনকন্কুমার্দিভিরসৌ। অঞ্জ কর্ম্মণি 


ন্যুটু ভীপ. ] কুস্কুমাদি দ্বারা অন্ুলিপ্তা নারী । ২ লেপ্যনারী, 
ন্‌ 


পর্যযায়__অগ্তনাধিকা, হালিনী, 


] অঞ্জনেরী 


চন্দনাদি লেপযোগ্যা কামিনী । (হারাবলী ) [ করণে ল্যুট ] 
[ বৈদ্যক ] ৩ কটুকা' বুক্ষ। ৪ কালাঞ্জনীবুক্ষ। যজ্ঞে অঞ্জনীকাষ্ঠ 
দ্বারা মৈত্রবরণস্তস্ত প্রস্তুত করিতে হয়। “অঞ্জনী দারুকাষ্ঠময়- 
স্তস্তো মৈত্রাবরণঃ1” (যাজ্ভিক” ) 

অঞ্জনী_- স্ত্রী) স্বন্দপুরাণের (মাহেশ্বরণ, কুমাণ, ৪০.২৫৫ ) কলি- 
যুগের ভবিষ্যরাজবংশবর্ণনায় লিখিত আছে, মগধরাজ হেম- 
সদনের ভার্ধ্যা হইবেন অঞ্নী এবং. তাহার গর্ভে বিষু-অংশে 
বুধরাজার জন্ম হইবে । 

অঞ্জনী৩- চক্ষুর পাতার প্রান্তভাগে পদ্সগুলির মূলদেশে 
যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেদঃআাবক বা গণ্ড ( ০0111817 591801009 
থাকে, অথবা চক্ষুর পাতার পশ্চাদ্‌গাত্রে 
যে সকল শ্রাবক থাকে, তাহাদের তরুণ প্রদাহকে 
অঞ্জনী ( 7০:1601070 ) বল হয়। ইহা প্রায়ই পাকিয়া 
গিয়৷ ভিতরে পুঁষ সঞ্চিত করে। অতিরিক্ত চক্ষুর কার্ধ্য, চক্ষুর 
পক্ষের মূলদেশের প্রদাহ, সাধারণ অস্বাস্থ্য এবং কোষ্ঠকা ঠিন্ত 
রোগ হইতে ইহ]! প্রায়ই জন্মে। রোগের কারণ অনুসন্ধান 
করিয়! চিকিৎসা করা কর্তব্য । বিশ্রাম, স্বল্প ব্যায়াম, উন্মুক্ত 
বায়ু সেবন, গরম জলে স্নান, নিয়মিত লঘু আহার এবং কোষ্ঠ 
পরিষ্কার রাখা দরকার । লৌহ, কুচিল1, কড.লিভার অয়েল বা 
শঙ্ঘবিষঘটিত ওঁষধ সেবন বিধেয়। রোগের প্রথম অবস্থায়ই 
জিক্ক সালফেট লোসন (১ আউন্স জলে ৩০ গ্রেণ ) চোখের 
পাতায় তুলি দিয়া সাবধানে লাগাইতে হইবে। এ গষধ 
কোনরকমে যেন চোখে না পড়ে। অথব! হাইডার্জ, 
অক্সিডিফ্লাত1 ২॥ গ্রেণ, ল্যানোলিন ১ ড্রাম, সফট্‌ প্যারা- 
ফিন্‌ ১ ডাম চোখের পাতায় লাগাইতে হইবে। যদি ইহাতে 
অগ্রনী ন! বসিয়া যায়, তবে উষ্ণ বোরিক্‌ লোশনে তুল! 
ভিজাইয়া! চোখের পাতায় স্বেদ দিতে হইবে। ভিতরে পৃ 
জন্মিলে অস্ত্রোপচার করিয়া পু বাহির করিয়া দেওয়া 
আবশ্তক। কিছুদিন ধরিয়া চোখের পাতায় উপরোক্ত মলম 
লাগাইলে পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ইহার পয হইতে 
টাকার বীজ প্রস্তুত করিয়া তাহ সুচী দ্বারা দেহে প্রয়োগে 
বিশেষ উপকার দর্শে। 

অগ্জনেরী (অঞ্জিনী )__বোম্বাইয়ের নাসিক জেলায় অবস্থিত 
একটা পাহাড় । অক্ষা ১৯৫৭? উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৩৩৫ পৃঃ । 
এই পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪২৯৫ ফুট। উপরিভাগ 
কতকটা সমতল | ইহ! ত্রিপ্বক হইতে ২ ক্রোশ পুর্ধে এবং 
নাসিক শহর হইতে ৭॥ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । 
পাহাড়ের উত্তর-পূর্বকোপণে পাদদেশে অঞ্জনেরী গ্রাম রহিয়াছে । 
পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটা ছুর্গ এবং অঞ্জিনীদেবীর মন্দির আছে । 


1900 ) 


১১৮ 


অঞ্জলি 


এখানে পৌছিবার জন্য উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে 
দুইটী রাস্ত| উঠিয়াছে। ধ্বংসাবশেষ দর্শনে জান! যায়, এক সময়ে 
ছুর্গের দরজার ধাপগুলি পাহাড়ের গাত্র হইতে কর্তিত কষণ- 
প্রস্তরের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। উত্তর-পূর্ব দিকে উচ্চভূমির 
উপরে কএকখানা বাংলা আছে। এখানে একটা স্মুদৃশ্ত 
জলাশয় রহিয়াছে । উহার তিনটা তীর জন্ুবৃক্ষবেষ্টিত; চতুর্থ 
তীর এরূপ নিম্ন যে উক্ত বাংলাগুলি হইতে সন্মুখস্থ সমতলভূমি 
একখানি মানচিত্রের স্তায় দেখায় । এখানে ছুইটী জৈন গুহ!- 
মন্দির আছে। সুগম ও সুদৃশ্য বলিয়া গ্রীষ্মকালে নাসিক জেলার 
বহুলোক এখানে অবস্থান করিয়া থাকে । 
কথিত আছে, শেষ পেশবার পিতা রঘুনাথ নাসিকের 
দক্ষিণস্থ আনন্ববেলী গ্রামে নির্বাসিত থাকিবাঁর সময় অঞ্জনেরীতে 
একটা গ্রীন্মাবাঁস নিন্দ্মাণ করাইয়াছিলেন। 
অঞ্জনেরীর নিয়ে কতকগুলি জৈন, বৈষ্ণব ও শৈব মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইগুলি দেবগিরির যাঁদবদিগের রাজত্বকালে 
নির্মিত বলিয়! শুনা যাঁয়। একটী জৈনমন্দিরের ক্ষোদিত সংস্কৃত 
লিপি হইতে জান! যায়, যাদবরাজ ৩য় সেউণচন্দ্র (সেউণদেব ?) 
১০৬৩ শকে মন্দিরে দেবোদ্বেশে কিছু দান করিয়াছিলেন। 
অগ্জলি__(পুং) [অন্জ অলিচ.। উপ. ৪.২] সংযুত করপুট ; চলিত 
আঁজলা | কক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়ায়ং রচিতোইগ্রলিঃ |” 
( রামাণ, ২.১৩.১৮ ) পদুর্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দত্বার্থং পুর্ণমঞ্জলিম্‌।” 
( যাজ্ঞবন্ক্য ) ২ কুড়ব পরিমাণ । ( হেম”) ৩ প্রস্যতিদ্বয়, বত্রিশ 
তোলা। ( পরিভাষাপ্র”) ৪ অঞ্জলি পরিমিত দ্রব্য । 
অঞ্জলিক-_প্রাচীনভ।রতে ব্যবহৃত যুদ্ধান্রতৈদ। (রামা”, ৬.৪৫-২৩) 
অগ্জলিকরণ_( ক্রী) [ অঞ্জলিবন্ধন দ্র ] 
অগ্তলিকর্ম্নন্_-(ক্লী) অঞ্জলিবন্ধন | 
( চাণক্যনীতি ) 
অঞ্জলিকা-__(স্ত্রী) [ অগ্জলিরিব কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক-টাপ.] 
বালমূষিকা । ২ লজ্জানুকা। 
অঞ্জলিকারিকা-(স্ত্রী )[ বৈদ্যক ] লঙ্জানুকা। (রাজনি”) 
২ বরাহক্রাস্তা, চলিত বরাক্রাস্তা । ( বৈষ্যকশব্দ”) 
অঞ্জলিনী-(স্ত্রী) [ বৈগ্যক ] লঙ্জালুক1। 
অগ্জলিপুট-_(পুং ক্লী) [কর্ম্ধা] অঞ্জলিরূপ আধার, অঞ্জলিভাজন। 
অগ্তলিবন্ধন__( ক্লী) করপুটে নমস্কার, অঞ্জলিকরণ। 
অঞ্জলিমুদ্রা__ইহাকে সর্ধরাজেন্্রুদ্র! বা সম্পুটাঞজলিও বলা হয়। 
ইহাতে দুই করতল যোড় কর! হয়। অঞ্জলিমুদ্রা করিবার সময় 
হস্তাস্কুলী গুলি উর্ধদিকে রক্ষিত হয়। অন্ুলীগুলি সোজা বা ঈষৎ 
বক্র থাকিতে পারে । বৌদ্ধতন্ত্রে মণিধর, নামসঙ্গীতি, ষড়ক্ষরী 
লোকেশ্বর ও সুধনকুমাঁর দেবগণের হস্ত অঞ্জলিমুদ্রায় অবস্থিত । 


“সাধুমঞ্জলিকন্ম্রণা।” 


7876) 


অঞ্জার 


অঞ্জলিকৃত__(ত্রি) করদয় যুক্তিকৃত। 
অঞ্জস্_(ক্লী) [ অন্জু গতৌ মিশ্রণে চ-_অস্ুন। অনক্তি 
গচ্ছতি মিশ্রয়তি বা অনেন ]বেগ। ২ বল। ৩ ওচিত্য, 
সম্যক। অঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মরাপঃ” ( খক্‌ ১.৩২.২) ৪8 মুখ্য 
মহাসংগ্রাম। ৫ শক্র। (খক্‌ ১.১৩২.২) “স্বকীয়েহঞ্রসি 
মুখ্যে মহতি সংগ্রামে । যদ! স্বন্থিন্রসি শত ॥/ (সায়ণ ) 
[ বার্তিককার কাত্যায়নের “অঞ্জস উপসংখ্যানং”৮ (পা ৬.৩.৩ 
বান্তিক ১.১) এই স্থত্রান্সসারে উত্তরপদ পরে অঞ্জস্‌ শব্দের 
তৃতীয়ার অলুক্‌ হয়। যথ|_-অঞ্জসাককৃতং | ] 
অঞ্জস_ (ক্রি) [ অন্জ-অসচ.] সরল, খু, অবক্র। 
অঞ্জসা-_( অব্য) ক্রুত, শীত্ব। ২ যথার্থ, প্রকৃত। “নাপ্রসা 
নিগদিতুং বিভক্তিভিঃ1৮ (মাঘ ১৪.২৩-) “অথবা অঞ্জসা 
ইতি তৃতীয্াস্তপ্রতিরূপকমব্যয়ং তত্বার্থে ॥ ( মল্লিনাথ ) 
অঞ্জসায়ন_(ত্রি) সরল পথগামী। ২ সম্যক গমনের সাধন- 
স্বরূপ । “সা যথা শ্রতিরঞ্জসায়নী।৮ ( এতরেয়ব্রাণ ৪.১৭ ) 
অঞ্জসী_-বৈদিকষুগে উত্তর ভারতে প্রবাহিত একটী নদী । 
( খক্‌ ১.১০৪.৪) 
অঞ্জসীন--(ত্রি) সরল পথে গন্তব্য। “ক্রতিং বিদস্তযঞ্রসীনাং৮ 
( খাক্‌ ১০.৩২.৭ ) 
অঞ্জস্পা- (ক্রি) সোমপায়ী। ২ বথার্থ রক্ষক | (খক্‌ ১০.৯২.২) 
অঞ্জাম-( প1) বন্দোবস্ত । ২ নির্বাহ । ৩ শেষ, সমাপ্তি। 
অঞ্জার__বোম্বাই প্রদেশের কচ্ছ রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর 
ও অঞ্জার জেলার সদর | অক্ষা” ২৩৬ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭০০১০” রব 
পৃঃ। কচ্ছোপস!গর হইতে ৫ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। অধিকাংশ 
স্থানই বানুকাময় | 

এই 'নগরের বহির্ভাগে একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দির-- 
টার মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠারোহী একটী রাজকীয় মূর্তি দেখা যায় । 
ূর্তিটা অজমেরের চৌহানবংশীয় অজয়পালের মুর্তি বলিয়া 
নিরূপিত হইয়াছে। কথিত আছে, অজয়পাঁল চৌহানবংশীয় 
এক নৃপতির ভ্রাতা ছিলেন। খুষ্টীয় নবম শতকের প্রারস্তে 
অজয়পাল অজমের হইতে বিতাড়িত হইয়া! সন্ন্যাসধর্ন্ম গ্রহণ 
করেন এবং সন্ন্যাপীর বেশে অঞ্জারে আগমন করেন। ইহার: 
নামানুসারেই এই স্থানের নাম অঞ্জার রাখা হয়। 

নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী আসিয়া এখানে 
বাস করেন। এই সাধুদিগের প্রধানকে পীর বলা হুইয়! 
থাকে । ১৮১৬ খুষ্টার্দে কচ্ছের রাও এই স্থানটী ইচ্ট ইত্ডিয়! 
কোম্পানীকে দান করেন। ১৮২২ খুষ্টাব্দে পুনরায় ইষ্ট ইত্থিয়া 
কোম্পানী ইহা! কচ্ছের রাওকে প্রত্যর্পণ করেন। তদবধি- 
এই স্থানটা কচ্ছরাজ্যের অস্তভূক্ত। 


অগ্জি [ ৪৭১ ] অঞ্জীর 


অঞ্জি,__(পুং) [অজ্যতে অনেন অন্জ করণে ইন্] প্রেষণিক, | বাহির হইয়া ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; সমুদ্র হইতে 


প্রেরক। ২ তিলক। “রোহিতাঞ্জিরনড্ান্ত। ( শুরুষজু) 
“রোহিতঃ রক্তঃ অঞ্জিস্তিলকঃ ৷ (বেদদীপ ) ৩ লিঙ্গ । (শুক্ু- 
যু ২৩.২১) (ব্রি) ৪ প্রকাশমান। 

অগ্তিং-মধ্য. ভারতের বর্ধা জেলাস্থ একটা নগর। 
ধাম নদীর বামতীরে বর্ধা নগরের ৯ মাইল উত্তর-পশ্চিম 
অবস্থিত। এখানে মরাঠাদের একটা হুর্গ দেখা যাঁয়। স্থানীয় 
অধিবাসিগণের অধিকাংশই মরাঠী এবং তাহাদের অনেকেই 
কৃষি ও বয়নকার্ধ্য দ্বারা জীবিকানির্ধাহ করে। 
অপ্ভি._বেরারের যবত্মাল জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। 
এখানে হেমাদপন্থীদিগের এক দেবালয়ে নরসিংহদেবের মৃত্ত 
বিদ্যমান । 


অঞ্জিক_(পুং) চন্্রবংশীয় রাজা যযাতির পৌত্র ও যদুপুত্রগণের 


অন্যতম | (পদ্মপুণ, স্থষ্টি”, ১২ অ) ইনি “অগ্রক+ নামেও অভিহিত 
হছইতেন। (হরিবংশ ) 
অঞ্জিদ্বীপ_ বোম্বাই প্রেসিডেন্পীর অন্তভুক্ত পর্ত,গীজ-অধিকৃত 
একটা দ্বীপ। অক্ষা” ১৪০৪৫/ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৪০১০? পুঃ। 
ভূপরিমাণ অন্ধ বর্গমাইল মাত্র। এখানকার জলবায়ু অতি 
অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সামান্য ছুই চারি জন কৃষিজীবী এবং 
ক্ষুদ্র একদল সৈন্ঠ মাত্র এখানে অবস্থান করে। 
অঞ্জিদ্বীপই সম্ভবতঃ টলেমীর এগিদিওই (41810101 )। 
ইবন্‌ বতৃতাও এই দ্বীপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খুষ্টায় 
পঞ্চদশ শতকে আরবীয়েরা এই বন্দর দিয়! যাতায়াত করিত। 
প্রবাদ, তাহার! বিজয়নগরের সৈম্ঠকে পরাস্ত করিয়া এই 
বন্দর দখল করিয়াছিল। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তাস্কো-দা-গামা এই 
স্থানে অবতরণ করেন। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত গীজগণ এখানে 
এক ছু নিন্দীণ করে। 

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগর যখন পর্ত,গীজদের অধিকার 
হইতে ইংরেজদের হস্তে আসে, তখন শ্তর্‌ আব্রাহাম শিপমান 
৫০ সৈন্তসহ বোম্বাইয়ে প্রেরিত হন। কোন কারণবশতঃ 
তাহাকে সৈম্তসহ কএকদিন অঙ্রিত্বীপে অবস্থান করিতে হয়। 
ফলে এখানে তিনি স্বয়ং এবং তাহার ৩৮১ জন সৈম্ত পীড়িত 
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অঞ্জিদ্বীপের বর্তমান পর্ভ্‌ গীজ-হুর্গটা 
১৬৮২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। মহা রাষ্ট্রীয়ের। একবার এই দূর্গ 
আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু দখল করিতে পারে নাই। কিছুদিন 
এখানে গোয়ার অপরাধীদিগকে নির্বাসন কর! হইত। 
অঞ্জিনদ-__দাক্ষিণাত্যের ত্রিবান্কুর রাজ্যান্তর্গঘত একটা ভূখণ্ড । 
আয়তন ২৩১ বর্গমাইল। এখানে একটা গিরিমাল! ও একটা 


উপত্যকা বর্তমান। পাহাড়গুলি পলনি পর্তমাল! হইতে 


এইগুলি গড়ে ৭৫০* ফুট উচ্চ। 

অঞ্জমত_( তরি) রঞ্জিত, রঙ. করা । ২ উজ্জবল। ৩ অলঙ্কৃত। 
( খক্‌ ৫.৫৭,৫ ) 

অঞ্জরো__জাপানের একজন খ্যাতনামা নাবিক। ইনিই 
জাপানীদের মধ্যে সর্ধপ্রথমে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। 
সেন্ট জেভিয়ার যে জাহাজে করিয়া জাপানে আসেন, ইনি 
তাহার চালক ছিলেন। ইনি পর্তগীজ ভাষায় কথাবার্তা 
কহিতে পারিতেন। চীনের উপকূল আক্রমণ করিতে যাইয়! 
ইনি নিহত হন। 

অঞ্জিব-(জ্রি) মস্থপ, পিচ্ছিল। ২. অভিব্যক্তিযুক্ত, অনাবৃত । 
“অন্ত1ঃ কমলমঞ্জিবম্‌।” ( অথর্বস” ৮.৬.৯) 

অঞ্জিষ্ঠ_( পুং) [ অন্জ-ইষ্টচং। * | অঞ্জেরিষ্ঠচ.| উপ. ৪.২ ] 
সু্য্য, ভান্থু। [কোন কোন বৈয়াকরণ অন্জ. ধাতুর উত্তর 


. ইঞ্চুচ, প্রত্যয় বিধান করিতে ব্যবস্থা দেন ] 


অঞ্জিসকথ__( তরি) রঞ্জিতোরু, যাহার উকু রঞ্জিত বা রঙ কর!। 
( শুর্লুষজু ২৪.৪) 
অগ্জিহিষা__( স্ত্রী) জিগমিষা, গমনেচ্ছা | ( ভট্টি” ৩.২৫ ) 
অঞ্জী-(ভ্ত্রী) [ অঞ্জি বিকল্পে ভীপ] পেষণযন্ত্র। ২ মঙ্গল। 
অঞ্জীর,_(পুং, ক্লী ) [ অন্জ-ঈরন্‌ ] স্বনামখ্যাত ফলবৃক্ষবিশেষ, 
পেয়ারা । ইহার অপব্রংশ_-আজীর | পর্য্যায়__মঞ্জুল। 
কাকোছুম্বরিকা ফল। বৈদ্যকমতে, পেয়ারা শীতল, স্বাদ ও 
গুরু। ইহা খাইলে বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, ক্রিমি, শূল, হৃৎগীড়া, 
কফ, মুখের বিস্বাদ প্রভৃতি নষ্ট হয়, ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

্‌ ডুমুরজাতীয় ফল (11003 09109, )| [ হিন্দী_- 
অঞ্লীর | পারসী__আল্মীর, আজির | তুকী- _আঙ্ীর। 
আরবী-_তীন্, এল-কের্মস্। তামিল-_সিমাই-আট্টাই। মালয়-__ 
বুয়া-আর | ইংরেজী__185. ফরাসী-_?18995.. জর্মন্__ 
179109. ] | 

ইউরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রে অঞ্জীর এক প্রকার প্রসিদ্ধ 
ফল। বঙ্গদেশে অনেকেই ইহার বিষয় আদৌ অবগত নহে। 
সংস্কৃত অঞ্জীর শব্দে পেয়ারা বুঝায়, কিন্ত যাহাকে অঞ্জীর 
বলে তাহ! বাস্তবিক পেয়ার! কিংবা পেয়ারা জাতীয় অন্ত 
কোন ফল নহে, ইহা! স্বতন্ত্র জাতীয়। অশ্বখ, ডুমুর প্রভৃতি 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার বৃক্ষ তুরুক্ষ, সিসিলি, গিনিঃ 
স্পেন, পর্তগাল, সাইপ্রাস, মাল্টা, পারন্ত প্রভৃতি স্থানে 
জন্মে । ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমাস্তপ্রদেশ, পঞ্জাব” 
পশ্চিম হিমালয়, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, বোম্বাই, মান্দ্রীজ, বর্ম», 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও অঞ্ীর বৃক্ষ দেখা যায়। 


অগ্জীর 


৪৭২ ] 


অপ্ীর 


ইহার পাতা 
চেটাল, অসমান এবং অল্পেই ঝরিয়া পড়ে। ইহার পুং-পুষ্প- 


অন্জীর গাঁছ প্রায় ৬।৭ হাত উচ্চ হয়। 


গুলি প্রায়ই মুখের দিকে ও অল্প জন্মে। 'পাঁকিবার জঙ্গে 
সঙ্গে পুষ্পকোষ বাঁড়িতে থাকে এবং তৎসঙ্গে একবীজপূর্ণ 
অনেকগুলি বীজকোষ হুয়। 

অঞ্জীর ছুই তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। ফিরোজপুর উদ্ভিদ 
উদ্যানে ছুই প্রকার অগ্ীর গাছ আছে। যথা 
একটা হইতে তুরুক্ষদেশীয় ছোট অঞ্জীরের মত ফল 
হুয়। তাহ! খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু ও মুখপ্রিয়। গাছগুলি 
খুব সবলকাঁয় এবং গুঁড়ী মোট! । 

২। অন্ত গাছটা কানপুর হইতে আনীত। ইহার ফল- 
গুলি অত্যন্ত সুন্বর এবং এক একটী মুর্গীর ডিমের মত 
বড়। ইহা! পাকিলে গাঢ় বেগুনে রঙ. হয়। 


৯ 


শীতকালে উক্ত ছুই প্রকার গাছেই পাতা থাকে না। ৃ 


ফান্তন মাসে পাতা গজাইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে 
কুড়ি ধরিতে থাকে । গ্রীষ্ম খতুর মধ্যে ফল পরিপৰ হুয়। 
এই সময় অগ্জীর গাছে নৃতন ফল গজাইতে থাকে, কিন্ত 
সেগুলি আর পক হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্জাব অঞ্চলেই 
অঞ্জীর অধিক জন্মে এবং তাহা! অপর শ্রেণীর অঞ্জীর অপেক্ষা 
অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। সেখানে অগ্ীর ছুই প্রকার-_রুষ্ণ ও শ্বেত। 
দ্াক্ষিণাত্যেও অঞ্রীর জন্মে। সেখানকার বাজারে রাশি রাশি 
অঞ্জীর বিক্রয় হইয়া! থাকে । 

যেখানে অঞ্জীর জন্মে সেখানে অপর কোন গাছ বেশী 
হয় না। এক একটী অঞ্জীর ফল প্রায় ওজনে ১ ছটাক 
পর্য্যস্ত হইয়া থাকে । এই ফল বহুকাল হইতে মন্ুষ্যেরা 
ব্যবহার করিয়া আসিতেছে । হিক্রদিগের প্রধান ধর্মপুস্তকে 
অঞ্জীর শব্দ বারংৰার উল্লিখিত হুইয়াছে। হিরোদোতাসের 
পুস্তক পাঠে জানা যায় ষে, কুরুসের সময় পারস্তদেশে 
অগ্রীর প্রচলিত না৷ থাকিলেও ইজিয়া! এবং লিভাণ্টের 
নিকটস্থ প্রদেশসমূহে বহুকালপূর্বে প্রচলিত ছিল। গ্রীকৃর! 
প্রথমে কেরিয়া হইতে অঞ্জীর প্রাপ্ত হয়, তাই: তাহারা 
অঞ্জীরকে “কেরিয়া বলে। প্রথমে হেলেনিকদের চাষে অঞ্জীর 
ফল উন্নতিপ্রাপ্ত হুয়। সেই অঞ্জীর এসিয়ার সমস্ত ভূভাগে 
'আটিক অন্তর নাঁমে অভিহিত হইত । প্রিনি নান! প্রকার 
অগ্রীরের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রোমকবিলাসীগণ 
ইবুসাসের ( অধুনা ইভিকার ) অঞ্জীর তাল বলিত। পুর্বে 
ইতালী দেশের ক্রীতদাস ও চাষীরাই অধিক অঞ্জীর খাইত। 
রোমকদের পুরাণগ্রস্থে অঞ্জীর বড় শুদ্ধ ও পবিত্র ফল। ইহ। 
এরোমকদেবতা বেকাসের (7890109 ) পুজাতে দেওয়া হুইত। 


প্রাচীনকাল হইতে অগ্যাবধি তুরুফদেশ অঞ্ীরের জন্য 
প্রসিদ্ধ । তুরুক্ষের স্মার্ণা নগরে অঞ্জীরের বড় বড় 
দোকান আছে। বিদেশে অঞ্জীর পাঠাইবার জঙ্গ স্থার্ণার 
লোকেরা অতিশয় পরিশ্রম ও সুন্দররূপে পেটিকা নির্মাণ 
করে। তাহাদের অপর অপর কার্য অপেক্ষা এই কার্য্যে 
আড়ন্বর বেশী। তুরুক্ষের ধনী লোকেরাও বড় বড় ভোজে অঞ্জীর 
ব্যবহার করিয়া থাকেন । কিছুকাল পুর্বে লগ্ডনের “৪পনিবেশিক 
ও ভারতবর্ষীয় প্রদর্শনীতে” অগ্লীর ফলের একটা না 
প্রদশিত হু হইয়াছিল। 

এক্ষণে ভূমধ্যষাগরের উপকুলস্থ দেশ-সমূছে অনি 
চাষ হয়। এসিয়া-মাইনর, স্পেন, পর্ত,গাল ও দক্ষিণ ফ্রান্স: 
হইতে রাশি রাশি অঞ্জীর নানা দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে, 


তন্মধ্যে এসিয়াস্থ তুরুফদেশের অজীরই অর্কোৎকষ্ট। 


ইউরোপের সকল দেশের লোকেই অগ্ীর খাইয়৷ থাকে। 
বিলাতে দরিদ্রেরা অঞ্লীরের সঙ্গে বাদাম মিশ্রিত করিয়া! এক 
প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। শ্রী পিষ্টক বিলাঁতের রাস্তায় 
বিক্রীত হইতে দেখা যায়। পক অগ্ীর টোয়াইলে তাহ 
হইতে সুরাসার পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমকেরা এই 
সুরাসার সাইসিটিস্‌ (9)০1৮9৪ ) নামে ব্যবহার করিত। | 
ইউরোপীর ও তুরুক্দেশীয় চিকিৎসকদের মতে, অঞ্জীরের 
গুণ ভেদক, কিন্তু কখন কখন পেটব্যথা ও রুক্ষ উৎপার্দন 
করে। ইহার কাঁথের সারভাগ শীতল ও মুছু বিরেচক। 
তীহার1 নিয্ললিখিত রোগে অঞ্ীর প্রয়োগ করেন-_ ৃ 
১। স্বভাবতঃ অলসক (60785610210হ॥ ) থাকিলে শুষ্ক ৰ 
অঞ্জীর বড় উপকারী । নু 
| ক্ফোটক ও ব্রণ হইলে অগ্রীর সিদ্ধ করিয়। 
সচরাচর ইহার পুল্টাস্‌ ব্যবহৃত হয়। অতি পুরাকালেও 
এই প্রণালী ছিল, বাইবেলে তাহার উল্লেখ আছে। (%. 
1010095) 01090. আস, 1.) ্ 
৩। ফুস্ফুস্‌, মৃত্রাশয় ও মেটিয়! সন্বন্বীয় গীড়ায় অগ্রীরের 
কাথ অতিশয় শীতল ও বিরেচক । 
অঞ্জীরং__বেনুচিস্থানস্থ খেলাত হুইতে সোনমিয়ানি যাইবার 
পথে একটী আড্ডা । অক্ষ ২৮০১০ উঃ, ভ্রা্িণ ৬৬০১২ 
পৃঃ; খেলাত হইতে ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাস্তরের মধ্যে 
এবং মুলানদীর একটা পয়ঃপ্রণালীর ধারে অবস্থিত। পূর্বে 
এই স্থানে জীহী জাতীয় বেলুচিরা বাস করিত । ১৮৩৯ খুষ্টা্ধের : 
শেষভাগে বুটাশ সেনাপতি উইলশায়ার খেলাত অবরোধের 
পর এই স্থান অধিকার করিয়া গাগ্ডব নামক গিরিপথ 
দিয়। সিন্ধুদেশে অগ্রসর হন। অঞ্জীরে দুইটী পথ বিভক্ত 


অঙ্জী- 


৪7781 


অঞ্জুনাল 


হইয়াছে, একটী পথ দক্ষিণে বরাবর সোনমিয়ানি অবধি, 
অপরটা পূর্বদিকে মূলানদী ও গাওবপাসের মধ্য দিয়া গিয়াছে । 
অঞ্জীরের দক্ষিণে কিছু দুরে একটা বৃহৎ ছুর্গপ্রাচীরের ধবংসাঁব- 
শেষ দৃষ্ট হয়। এখানে পৌষ ও মাঘ মাসে দারুণ শীতের 
প্রাহুর্ভীব হইয়া থাকে, এমন কি পাত্রস্থ জল অবধি জমাট 
বাঁধিয়া যায়। 

অঞ্জু (আগ) (৬৮1০০) ফ্রান্দের অন্তর্গত একটা প্রাচীন রাজ্য । 
গলদিগের অধিকারে উহা! অন্দেস্‌ এবং জুলিয়াস্‌ সীজারের 
গলরাজ্য বিজয়ের পর উহা! অন্দেকবি (47080%%) ) নামে 
অভিহিত ছিল। ফ্রাঙ্কজাতির অধিকারকালে উহ স্বতন্ত্র 
জেলারূপে গণ্য হয়। জুলিয়াস সীজারের গলজয়ের পর 
হইতে ইহা কিছুকাল রোমকদিগের অধিকারে থাকে। 
নার্টিসের কাউন্ট ও বুটানীর ডিউক ৮৫১ খৃষ্টাব্দে এই স্থান 
লুণ্ঠন করিয়া পশ্চিমাংশে মায়েনি (19001) পর্য্য্ত 


অধিকার করেন। নমর্ণন জাতির দৃষ্টিও এই সময় অঞ্জুর 
উপর পতিত হয়। ৮৬৬ খুষ্টাত্বে নমন্‌ জাতির সহিত যুদ্ধে 
রবার্ট দি ষ্রং নিহত হইলে এবট. হিউ এখানকার শাসনকর্তা । 


হন। ৮৮৮ খুষ্টাব্দে উক্ত রবার্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রান্সের রাজ! 
হুইয়! স্বীয় ভ্রাতার হস্তে এই প্রদেশের ভারার্পণ করেন। 
খৃষ্টায় ৯ম শতকের শেষভাগে উহার শাসনভার ফুক্‌ দি রেড. 
(৮৯৮ খৃঃ) নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তে স্যস্ত হয়। 


| 
খুষ্টাীয় ১ম শতকের মধ্যভাগে ফুক কাউন্ট পদে অভিষিক্ত 
প্রায় তিনশত বৎসর অঙ্ভু। 
ফুক-বংশের শাসনাধীন থাকে এবং ক্রমশঃ উহার পরিসর : 


হুইয়। এই স্থান শাসন করেন। 


পরিবদ্ধিত হুইয়া একটা বিস্তৃত খণ্ডরাজ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। 
১১৫১ খুষ্টাব্ধে জিওফ্রে দি হ্যাণসামের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র 
হেন্রী সিংহাসন লাভ করেন। একুইটেন রাজকন্া ইলিয়ানরকে 
বিবাহ করিয়া পরবৎসরে তিনি যৌতুক স্বরূপ একুইটেন 
প্রাপ্ত হন। এই সময়ে রাজা ষ্টিফেনের মৃত্যু হওয়ায় হেন্রী 
১১৫৪ খৃষ্টাব্ধে ইংলগ্ডের রাজা বলিয়া বিঘোষিত হন। এই 
সুযোগে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অগ্তু অধিকারে অগ্রসর হন। 
হেন্রী এই সংবাদ অবগত হইয়া ১১৫৬ খুষ্টান্ধে ভ্রাতাকে দণদান 
করেন এবং তাহার পিতৃদত্ত সম্পত্তিসমূহ কাড়িয়া লইয়া 
তাহাকে বুভিমাত্র দিয়া ছাড়িয়া! দেন। 

১১৮৯ খুষ্টান্দে ২য় হেন্রীর মৃত্যুর পর অঞ্জু-রাজ্য তৎপুত্র 
ইংলগ্ডেশ্বর ১ম রিচার্ডের হস্তে যায়। রিচার্ডের মৃত্যু হইলে 
বুটানীর অধীশ্বর আর্থার ও হেন্রীর কনিষ্ঠ পুত্র জন লাক্লগ 
উত্তরাধিকারিত্ব লইয়! যুদ্ধ আরম্ত করেন। এই বিপ্ীবের ফলে 
অবশেষে অঞ্জু-প্রদেশ ১২১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের শাসনভুত্ত হয়। 


১২৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজা! ৯ম লুই এই প্রদেশ তৎপুত্র ৯ম 
চার্লস্কে দান করেন। চার্শস্‌ তৎকালে নেপলসের রাজ! 
হইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকায় এই রাজ্য-শাসনে মনোযোগী 
হইতে পারেন নাই | তৎপুত্র ২য় চালপ্‌ কন্তা মার্গা- 
রেটের বিবাহে এই প্রদেশ যৌতুকন্বরূপ দান করেন। 
১৩২৫ খুষ্টান্দে তাহার জামাত! চার্লসের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র 
ফিলিপ (পরে ফ্রান্সের রাজা ৬ ফিলিপ) ইহার অধিকার 
পান এবং উহা? ফ্রান্সের অস্তভূক্তি হয়। ফিলিপ তৎপুত্র 
জনকে এবং জন তাহার দ্বিতীয় পুত্র ১ম লুইকে এই প্রদেশ 
দান করেন। লুই নেপল্‌্সের রাজ! হন। তৎপুত্র ২য় লুই 
নেপল্সের সিংহাসনে অধিষঠিত হইয়া অঞ্জুর শাসনভার 
তাঁহার পত্রী যোলার্টের ( $০19709) হস্তে দেন। তৎপুত্র 
৩য় লুই অপুত্রক মৃত হইলে অঞ্তু ২র লুইর ২য় পুত্র রেণীর 
( চ২9776 ) হস্তে ন্যস্ত হয়। 

রেণী অঞ্জুর শাসনভার প্রাপ্ত হইয়! ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে এখানে 
স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন | এঙ্গার্ঁপ (408919 ) 
নগরে তীহার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উত্তরোত্তর 
নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে । ১৪৭০ খ্ুষ্টাব্দে পুত্র জনের 
মৃত্যুতে মর্খ্পীড়িত হইয়া তিনি স্বীয় সম্পত্তি পৌত্র ও ত্রাতু- 
স্পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়! দেন। তীহার ভাগিনেয় ফ্রান্সের 
রাজা ১১শ লুই ইহাতে ভগ্রমনোরথ হইয়া অঞ্জু আক্রমণ 
করেন। অবশেষে রেণীর মৃত্যুর পর তিনি এই প্রদেশ স্বীয় 
রাজ্যভুক্ত করিয়৷ লন ( ১৪৮০ খুঃ)। 

১৫৮৯ খুষ্টার্দে রাজা ওর্থ হেন্রী অঞ্জু, পইটু ও মিরেবলে 
প্রদেশ লইয়! একটী স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করেন এবং একজন 
সামরিক শাসনকর্তা স্বাধীনভাবে উহা! শাসন করিবার 
অধিকার পান। ফরাসী-বিদ্রোহের পর খৃষ্টাব্দে 
কনৃষ্টিটিউএপ্ট এসেম্তরী € 0০29৮168906 49550100910 ) 
ফ্রান্স রাজ্য ৫টী বিভাগে (11080006069 ) বিভক্ত করেন 
এবং অঞ্জু ও সৌমুরোই লইয়! যে বিভাগ গঠিত হয়, তাহা! 
মেইন্-এট্-লয়ার ( 11816-9৮-1,0176 ) নামে খ্যাত হয়। 
এখনও সেই ব্যবস্থা! চলিয়া আসিতেছে। 
অঞ্জুঙ্ান_ মান্্রীজ অঞ্চল-বাসী পনানদের এক শাখার নাম। 
বেলনাদেরও অপর নাম অঙ্জুত্তান। 
বেলন।দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত মন্নানাদের এক শাখারূপে 
অঞ্জুত্তান জাতিকে গণ্য করা হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে তেম্কঞ্চি 
বেল্লালদ্রিগকে অঞ্জত্তিলকর বলা হয়। 

অঞ্জুনাল-__মান্দ্রাজের পল্লিজাতির একটা শ্রেণী। ইহারা পাঁচদিন 
অশৌচ পালন করিয়। থাকে । “অগ্জুনাল” শব্দের অর্থ “পাঁচ দিন+। 
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অগ্রেঙ্গে। 


[:89৮.]. 


অঞ্জেঙ্গো_ মান্রাজ প্রদেশের. মলবার. জেলার একটী. নগর । 


প্রকূতপক্ষে-অঞ্জেঙ্গে! ব্রিবাস্কুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত । নামাস্তর 
অভ্িঙ্গ বা অঞ্জতেঙ্গ__অর্থ- পীঁচটী নারিকেল বুক্ষ' । অক্ষ” 
৮:৪০" উঃ এবং-দ্র!ঘিণ ৬:৪৭:৫০” পৃঃ।  অধিবাঁসিগণের- অধি- 
কাংশই খুষ্টধঙ্মী। নগরটা কুমারিক! অন্তরীপের ৭৮ মাইল 
উত্তর-পশ্চিমে আরবসাগরের উপকুলে অবস্থিত। পুর্বে মত্ন্তের 
জন্য. অঞ্জেঙ্গো প্রসিদ্ধ ছিল। ১৬৮৪ খুষ্টাত্দে অত্িঙ্গের, রাণীর 
অনুমতি লইয়া! ইঠ্ট-ইত্ডিয়া কোম্পানী, এই স্থান দখল করেন 
ও. ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে একটা কারখানা স্থাপন. করেন.। ইহার পূর্বে 
স্থানীয়, উপকূলে পোতাদি- সংরক্ষণ করা যাইত. না) কারণ 
সমুদ্র হইতে প্রায় দেড় মাইল স্কান,বালুকাময়।  কর্ণাটক যুদ্ধের 
সময়- অঙ্জেঙ্গে। সামরিক কেন্ত্রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল.। স্থানীয় 
প্রাচীন দুর্গের ভগ্রাৰশেষ এখনও দৃষ্ট, হয় । 
অট[ 1” সক সেট, পর” ] গতি, ভ্রমণ। “ভো! বটো» 
ভিক্ষামট- 1৮  (সিদ্ধাস্তকৌ?). [. লট-অটতি। লিট্-_ 
আট.। লুঙ-_-আটীৎ। সন্অটিটিষতি |. যউ._অটাট্যতে। 
ণিচ-আটয়তি.। ] এই: ধাতু. উপসর্গযোগে বিশেষ বিশেষ 
অর্থের প্রকাশক। [তৎ্ তৎ শব্দ-দ্র" ]. 
অট-_( অটি.) [ ইদ্দিং সকণ সেট, আত্ম ] গমন। 
[ লট্‌-_আন্টতে; বো”__অঠি, অঠঠতে। ] 
অট-(ত্রি ) [ অট-অচ..] ভ্রমণকারী। ( ভট্িৎ২.৩০) 
অট-অট, অট-অটো-( দেশজ.) অত্যুচ্চ ; অট্ট-অট্ট। “অট- 
অট হাসে, কটমট ভাষে” | ( ভারতচন্ত্র ) 
অটক-_(ত্রি) ভ্রমণকারী। 
অটকপাণি সিংহ__ভবিষ্যপুরাণোক্ত, চম্পারণ্যের জনৈক রাজা. 
ইনি- রাজা খঙ্গসিংহের পরে সিংহাঁসনারোহপ. করিবেন__ 
পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। (ভবিষ্যপুণ) ব্রহ্মখণ্ড, ৪০.৫২) 
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অটকপান-_উত্তর. আমেরিকার. রেড. ইত্ডিয়ান্দবের একটা 
শাখা। লুইসিয়ানা ও. টেক্সাস. বিভাগে ইহাদের বাস 
ছিল | কালক্রমে ও. সভ্যতার - বিস্তারে ইহাদের _সংখ্য। 


লোপ পাইয়াছে. এবং অপর শাখার সহিত সম্মিলিত 
হইয়া পড়িতেছে। 

অটন-_(ক্রী) [ অট-লুযুটু ভাবে ] গমন».ভ্রমণ.। “নগরে ভিক্ষা- 
টনং কৃত্বা।” ( পঞ্চতন্ত্) 

অটনি, (-নী)-_( স্ত্রী.) [অটতি মৌক্াং অট-অনি_; পক্ষে ভীপন 
ধন্ধকের অগ্রভাগ, ধনুকের. হুল ধন্গুকের..যে স্থানে গুণ অর্থাৎ 
ছিলে বাঁধিতে হয়। “ধ্বনদ্‌গুরুগুণাটনীক্কতকর!লকোলাহলম্‌.” 
(উত্তররামচরিত, ৭ম. অপ). 


অটমান-_(ত্রি.) ভ্রমপ-বা-বিচরগকারী,।. (নলোপ্যাখান:), 


অটরুষ, -রষ--( পুং). [ অটে.চলনে অর স্্্য ই দৃষ্ঠতে 
_ শুত্রবর্ণত্বাৎ। অট-অরূষ.শকন্ধাদি] [ বৈগ্যক-] বাসক্.বুক্ষ, বাসক 
গাছ. ( এ ০৪৮০1৪.01)9,090%) | [বাসক দ্র" ] রর 
অটরূষক-_( পুং) [ বৈদ্তক ] বাসক |. [ বাসক দ্রঃ]. 
অটল-_(ত্রি) স্থির, অচল, স্থায়ী। “দেখি পুষ্পশরে, ক্রোধ 
হইল হরে, অচল অটল টলে।” ( ভারতমন্দ্র ) 
 অটলকুমার-__( পুং ) কান্ভিকের নামাস্তর। 
“অশ্বের শিক্ষার নল. বিপক্ষে অনল । 
চলিল কুমার যেন কুমার অটল ।৮ ( তারতচন্দ্র-) 
অটবি, (-বী)_(স্ত্রী)[ অটন্তি চরমে বরসি যত্র, অট-অবি, বা 
ডীপ..] বার্ধক্যে বা মৃগয়ার্থ যেখানে যাওয়া হয়; অরণ্য, বন । 
“কান্তারাণ্যটবীস্তথা |” (রামাণ 
অটবিক-_( ব্রি.) বনচারী, বনবাসী | “অটবিকশ্চ পরপক্ষেঃঠ 1 
( পঞ্চতন্ব ) কাষ্ঠসংগ্রহকারী, কাঠুরিয়া। ৩. ব্যাধ। 
৪ কাষ্টনির্মিত। 
অটবিশিখর-( পুং ) জাতিবিশেষ। ২ দেশতেদ। ( বিষণ) 
অটবা-(স্ত্রী) শঙ্খদ্বীপস্থ বনবিশেষ। ইহার পার্খ দিয়া 
কালীনদী প্রবাহিত হইয়াছে । (ব্রহ্গাগুপু? ) 
অটবীদেবী-_( স্ত্রী) ভবানীর নামাস্তর। কথিত. আছে, ভর 
মানবদিগকে ব্রঙ্গচর্ধ্য শিখাইবার জন্য. অরণ্যে গমন.করেন | অস্থা 
( ভবানী ) তাহাকে বনে গমন করিতে দেখিয়া! অরণ্যদেবীর রূপ 
ধারণ করিলেন- এবং গাছে গাছে. খেলা করিয়া বেড়াইতে- 
লাগিলেন। তীহ!র রূপজ্যোতিতে একটী সুন্বর দেবতার 
স্থষ্টিহ্ইল। পরে ছুইজনে অটবীবনে আসিয়া! ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন। সেই বনে ভবানী অটবীদেবী বলিয়৷ অভিহিত 
হন। এ অটবীবন বেদে “বাটবী স্থান. বলিয়!. উল্লিখিত 
হইয়াছে । গ্রীকেরা এ ভবাটবীকে বাটই. (739601). বলিয়া, 
থাকে। উইলফোর্ড সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, এ অটবীরন: 
আফ্রিকাস্থ নীলনদের নিকট । সেখানে পূর্বে গ্রীক্দিগের, 
অরণ্যদেবী ডায়নার মন্দির ছিল ।* ্‌ 
অটবীলতা!__ স্ত্রী) [বৈগ্যক] কুস্তাটবৃক্ষ, কুস্তাড় যা । 
অটা_(ক্ত্রী) [ অট-অঙ. ] ভ্রমণ, পর্যটন. 
অটাটা__( স্ত্রী) ইতস্তত: অতিশয় ভ্রমগশীলত]। 
অটাট্যমান-__( তরি ) অতিশয় ভ্রমণকারী। 
অটাট্যা (স্ত্রী) [ অট-যঙ. ভাবে-অ) স্ত্রত্বাৎ টাপ. ] পরিভ্রমণ 
পুনঃপুনঃ ভ্রমপ.। ২. মিথ্যা ভ্রমণ | ৩- অতিশয় ভ্রমণ... 
অটি__(পুং) রা পক্ষী । ( হলাসুধ,), 


৪.৪৩.১৩ ) 


রদ্ধারলী), 
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অটিলা 


অটিলা, আটিলা (4৪1 )__ প্রাচীন হণজাতির একজন | 


রাজা। ইনি স্বীয় পিতৃব্য রৌআ”র (7৯০৪) মৃত্যুর পর ৪৩৩ 
ুষ্টাত্দে হণদিগের দলপতি হুন। রাজ্যাধিকারের প্রথম আট 
বর্কাল তিনি মধ্য ইউরোপে বর্বর জাতিসমূহকে দমনার্থ 
ুদ্ধবিগ্রহে লিপু হইয়াছিলেন। ইহাতে প্ররুতপক্ষে তিনি 
বর্তমান হাঙ্গেরী ও ট্রান্সিল্ভেনিয়া প্রদেশের একচ্ছত্র 
আধিপত্য লাভ করেন। বর্তমান বুদাপেস্ত-শহরের সন্নিকটে 
কোন স্থানে তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল । 
অতঃপর অষ্লঈগথ, গেপিডী ও কতকগুলি টিউটন জাতি তাহার 
অধীনত, স্বীকার করায় তিনি প্ররুতপক্ষে কাম্পীয় 
সাগরো পকুল: হইতে, রাইন্‌ নদীতীর পর্য্যন্ত স্থবিস্তৃত ভূভাগের 


অধীণ্বর হইয়ছিলেন | 


সম্্রাটু ২য় থিওডোসিয়াসের নাতিনী হনোরিয়া রাজপুর- 
পরিদর্শকের ( ০১970১97181) প্রেমে আসক্ত হইলে, সম্রাট 
ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহাকে প্রহরী-পরিবেষ্টিত স্থানে: অবকদ্ধ- করিয়! 
রাখেন। স্বীয় মনোরথ ভঙ্গে বিরক্ত হইয়া হনোরিয়া অটিলার 
নিকট গুপুচর-হস্তে স্বীয় অঙ্গুরীয়ক ও পত্র প্রেরণ করেন। এ 
পত্রে হনোরিয়া: অটিলাকে  স্বামীত্বে বরণের অভিলাষ জ্ঞাপন 
করিয়া স্বীয় উদ্ধারের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। ইহাতে অটিল! 
রোমে দূত প্রেরণ করিতে বাধ্য হন এবং রোমক-সম্রাটুকে 


 হীনবল: জানিয়া পুনঃপুনঃ রে।মের- বিরুদ্ধে সেনাবল পাঠাইয়! 
 সমরাট্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন । 


অটিলার কোপানল- হইতে সামাজ্য-সীমা রক্ষা করিবার 


| জন্ঠ রোমক-সম্রাট্‌: প্রতিভুত্বরপ লোক পাঠাইতে বাধ্য হন। 
8৪৮. খৃষ্টাব্দে: কন্ন্তাস্তিনোপল হইতে যে প্রতিনিধিদল 
 (প্ররিত হইয়াছিল: তাহার মধ্যে প্রিস্কাস্‌ নামক একজন 


আলকঙ্কারিক: ছিলেন। ইহার লিখিত বিবরণীতে অটিলার 


| সমৃদ্ধির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া! যায়। 


] 
] 


৪৫০ খুষ্টাঞ্ছে দুর্বল সম্রাট ২য় থিওডোসিয়াসের মৃত্যু ঘটিলে 


' মাশিয়ান্‌ পুর্ব-রোম সাআজাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি অটিলার 


কথায় কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়।: হণরাজ পশ্চিম-রোমের 


৷ সম্রাট, ৩য় ভালেন্টিনিয়ানের নিকট দূত: পাঠাইয়া হনোরিয়।র 


] অত্যাচারের ক্ষতিপূরণার্থ তাহার রাজ্যের অদ্দাংশ- বিবাহের 


৷ যৌতুকস্বরূপ চাহিয়া বসেন । ফলে ঘুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে 


এবং ৪৫১ খুষ্টাব্দে ফাঙ্ক; ভান্দাল ও অন্তান্ত নানাজাতীয় 
সেনা লইয়া অটিলা: প্রথমে রাইন্‌ নদী: অতিক্রম ও তৎপরে 


| 


লয়ার নদী উত্তীর্ণ হুইয়া অলিয়ান্স নগর অবরোধ করেন। 
ইহার পর কাটালোনিয়া প্রান্তরে ভিসিগথদিগের রাজা 
থিওডোরিক ও রোমক-সেনাপতি ঈটিয়াসের মিলিত-বাহিনীর 


| 


[ ৪৭৯ ] 


অটিলিয়াস্‌ 
সহিত তাহার ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই ভীষণ সংগ্রামে 
ভিসিগথরাজ নিহত ও দ্বিলক্ষাধিক সৈম্ত মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলেও প্ররুতপক্ষে যুদ্ধজয় রোমের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। 
কারণ অটিলা দ্বিতীয় দিন যুদ্ধে আর বুথা বলক্ষয় না 
করিয়া রাইন্‌ পার হইয়া পনোনিয়ায় ফিরিয়া! আসেন। 
৪৫২ খুষ্টার্দে তিনি পুনরার ইতালীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। 
বীরদর্পে তিনিসিয়ার রাজধানী অকুইলেইয়! অধিকা রপৃব্বক 
তিনি আব্রিয়াতিক, কক্কডিয়া, আল্তিনাম্‌ ও পাটাভিয়াম্‌ 
প্রদেশের যাবতীয় রাজধানী লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ দ্বারা 
বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন । 

মিল।ন ও লক্বাডী প্রদেশে অটিলার বিজয়বাহিনী যে পদক্ষেপ 
না করিয়ছিল এমন নহে । তীহার এই ধ্বংসনীতিতে 
বিপর্য্যস্ত হইয়া! পোপ ১ম লিও কএকজন রোমক সিনেটর 
সঙ্গে লইয়া! অটিলার সমীপে উপনীত হন এবং বিস্তর অনুনয় 
বিনয় করিয়া তীহাকে ধুদ্ধে নিরস্ত হইতে বলেন। পোপের 
প্রার্থনায় প্রীত হইয়া অটিলা সদলবলে আল্পস্‌ পর্বত অতিক্রম 
করিয়! স্বদেশে ফিরিয়া যান। ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ইল্দিকো৷ নামী 
এক রমণীকে বিবাহ করিবার পররাত্রে তিনি অকম্মাৎ মৃত্যু- 
মুখে পতিত হন। অমিতাচারই তাহার মৃত্যুর অন্ঠতম কারণ 
বলিয়া! অনেকে মনে করেন। 

অটিলার বীরত্ব ও রণকুশলতার গল্প ইউরোপের নান! ভাষার 
গ্রন্থে অল্পবিস্তর বর্ণিত আছে । 
অটিলিয়াস্‌, রেগুলাস মার্কাস একজন বিখ্যাত রোমৰক 
সেনাপতি ও ছুদ্ধর্ষ যোদ্ধা । দ্বিতীয়বার রোমকদিগের কন্সাল 
নিষুক্ত হইয়া বিখ্যাত কার্থেজ যুদ্ধে জয়ী হন। ২৫৬ খুষ্ট- 
পূর্বান্দধে ইনি রোমক নৌবাহিনী লইয়া! একনোমাসের যুদ্ধে 
কার্থেজ-নৌ-বল সম্পূর্ণূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর 
কার্থেজের সন্নিকটবন্তী এডীস্‌ ময়দ[নে কার্থেজবাসীদের সহিত 
রোমক সৈশ্তের ঘোরতর সংঘর্ষ ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হ্ইয়! 
কার্থেজবাসীর। সন্ধি প্রার্থনা করে; কিন্ত রোমক-সেনাপতি অটি- 
লিয়াসের প্রদত্ত সর্তগুলি মানিয়া চল! কঠিন বোধে তাহার! 
সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়! পুনরায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হয়। আপনাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও উপযুক্ত নায়কহীন 
দেখিয়া কার্থেজীয়গণ গ্রীসের স্পার্টাবাসী বিখ্যাত যোদ্ধা জাস্থি- 
পাস্‌কে সেনাপতিপদে বরণ করে। ২৫৫ খুষ্টপূর্ব্বার্ধে জাস্ছি- 
পাসের হস্তে অটিলিয়াস্‌ পরাজিত ও বন্দী হন। ২৫০ খুষটপূর্বান্দে 
পানম সের যুদ্ধে কার্থেজীয়গণ পুনরায় পরাজিত হইলে রোমের 
সহিত সন্ধিস্থাপন ও সর্তনির্ধীরণের জন্য অটিলিয়াস্‌কে মুক্তি 
দান করিয়!: রোমে প্রেরণ করা হয়। সন্ধির চুক্তি মীমাংসিত, 


অটুট রে 1: অটো 


না হওয়ায় রৌমক-সেনাপতি কার্থেজে পুনরাগমন করিলে 
কার্থেজীয়দিগের দ্বারা নিষ্ঠরভাবে নিহত হন। রোমের 
ইতিহাসে এই যুদ্ধ »*ম পিউনিক্‌ যুদ্ধ (1১01910 ৪?) নামে 
বণিত হুইয়াছে। [ কার্থেজ দ্র"] 

অটুট-_( দেশজ ) দু, মজবুত । ২ ভগ্ নহে, সম্পূর্ণ 

অটো, (0৮৮০)-_-একজন জম্ন বিশপ ও এঁতিহাসিক ( ১১১৪- 
১১৫৮ খুঃ)। ইনি অষ্রিয়ার মাগ্রেভ ৩য় লিওপোক্ডের ৫ম পুত্র 
এবং ফি/সিংএর অটো (0৮০ ০£ 77761812€ ) নামে পরিচিত। 
ইনি পারি নগরে শিক্ষালাভ করেন এবং দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 
তাহ! জর্মনীতে প্রচার করিতে সচেষ্ট হন। ১১৩৬ খুষ্টাব্দে তিনি 
বার্ণাণ্তীর অন্তর্গত মোরিমণ্ড মঠের (019690180. 00071586070 
9? 81০10)00৭ ) প্রধান ধর্্মাধ্যক্ষ (4১০6) হইয়াছিলেন | 

১১৪৭ খুষ্টার্ডে ৩য় কন্রাডের সহিত ধর্ম্যুদ্ধে যাত্রা করিয়৷ 
জেরুজালেমে উপনীত হন এবং ১১৪৯ খুষ্টাব্দে বাঁভেরিয়াঁয় 
প্রত্যাগমন করেন । ১১৫৭ খুষ্টাত্বে তিনি বে্সাশোর সভায় 
€ 10156 ৮ 39580 ০০ ) উপস্থিত থাকিয়া তাহার কার্যাবলী 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন । পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মৌরি- 
মণ্ডে তাহার মৃত্যু হয়। 
অটোর রচিত 07701019010, বা 1)9 00805 01519011905 

গ্রশ্থথানি এতিহাসিক ও দার্শনিক তত্বে পূর্ণ এবং ৮ খণ্ডে 
প্রকাশিত | 0956৪, [771097101 1001)68:9.60118 (৪ খণ্ড) ও 
ঢ1860019 408 6199% নামক গ্রন্থদ্ধয়ও তাহার রচিত। 

অটো! (০9৮৮০ )-__গ্রীসের একজন রাজ। | বাভেরিয়ারাজ ১ম 
লুইর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি ১৮১৫ খুষ্টাত্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
মিউনিক্‌ বিশ্ববিষ্ভালয়ে ইহার শিক্ষা সমাপন হয়। ১৮৩২ 
খুষ্টান্ঘধে লণ্ডন অধিবেশনের ( 0০979:3006 ০ 1400090 ) 
নির্দেশানুসারে তাহাকে গ্রীস-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী 
নির্ধাচিত কর! হয়। ১৮৩৫ খুষ্টার্দে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
রাজ বলিয়! বিঘোৌঁষিত হন এবং ১৮৩৭ খুদ্ধাব্বে জর্মনী পরিদর্শনে 
গমন করিয়া ওল্ডেনবার্ণের রাজকুমারী এমেলীকে বিবাহ 
করেন। এদিকে আীক্প্রজাবর্গ শাসকসভার করসংগ্রহের 
উৎপীড়নে এতই উত্যক্ত হইয়াছিল যে, অটোর প্রতি 
পূর্ণ সহান্তৃতি সন্বেও তাহারা তাহাকে রাজা বলিয়া 
স্বীকার করিতে চাহিল নাঁ। রাজ্যমধ্যে ঘোর অরাজকতা 
চলিতে লাগিল। এই সময় রাঁজারাণীর প্রাণনাশের চেষ্টাও 
হইয়াছিল। বিপদ বুঝিয়া রাঁজা ও রাণী ইংরেজ নৌ-বহরে 
যাইয়া আশ্রয় লইলেন এবং তথ! হুইতে বাভেরিয়া পলায়ন 
করেন। এখানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অটোর মৃত্যু হয়। [গ্রীসদ্র"] 


টো, (09৮৮০ 9% ট9:0106109 )__বাভেরিয়ার ডিউক এবং 


নর্ভহাইমের কাউন্টবংশীয় এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ । 
ইনি ১০৬১ খুষ্টাব্দে বাভেরিয়ার ডিউক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 
জম-ন্রাজ ৪র্থ হেন্রীর নাবালক অবস্থায় ইনি রাজ্যশাসন কার্ধ্যে 
অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন । ১০৭০ খুষ্টান্বে ইনি রাজার 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে পদছ্যুত হন, কিন্তু অত্যল্লকাল 
পরেই পুনরায় শ্ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১০৭৩ 
এবং ১০৭৫ খুষ্টাব্দে যে সাক্সন্‌ বিদ্রোহ হইয়াছিল, 
তৎসম্পর্কে ইনি ছুইবার ডিউক পদ হইতে অপস্থত হুন। 
কিন্তু ছুইবারই পদচ্যুতির অল্পকাল মধ্যে স্বীয় পদে পুনঃ- 
প্রতিষিত হইতে পারিয়াছিলেন। ১০৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয় । 
ইনি অতি দক্ষ, বুদ্ধিমান ও মহ্দস্তঃকরণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন | 


অটে! (১ম)-_একজন রোমক-সত্রাটু (৯১২-৯৭৩ খুঃ)। 


ইনি মহাত্মা অটো বলিয়াও পরিচিত। রাজা ৯ম হেন্রীর 
ওরসে তদীয় পত্বী মাটিলদার গর্ভে ইহার জন্ম হয় ( ৯১২ খুঃ)। 
৯২৯ খুষ্টা্ধে ইনি ইংলগ্ডের তৎকালীন রাজা ঈথেলষ্টানের 
( 2097618690 ) ভগিনী এডিথকে বিবাহ করেন। ৯৩৬ 
খৃষ্টাব্দে জমন্রাজ কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হইলে 
আর্কবিশপ হিল্ডেবাট তাহার মাথায় মুকুট পরাইয়! তাহাকে : 
রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ৪ 

৯৩৮ ও ৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়। অটোর_ 
বীরত্বপ্রতিভ৷ তাহাকে অদমনীয় নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। 
ত্র সময় হইতে ৯৪৯ খুষ্টাব্দের মধ্যে এল্ব ও ওদর নদীর 
মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার 
করে এবং তিনি খুষ্টধন্ম প্রচারার্থ এই সকল স্থানে গির্জী 
স্থাপন ও ধন্মীচাধ্য নিয়োগ করেন। তত্পরে ৯৫০ খুষ্টাব্দে 
তিনি : বোহমীয়দিগকে পরাভূত করিয়া স্ববশে আনিতে 
সমর্থ হন। অতঃপর এই বৎসরেই ইতালীপতি লোদেয়ারের : 
মৃত্যু ঘটিলে প্রবৎসর অটো আল্লস্‌ পর্বত অতিক্রম করিয়া 
লম্বার্ীর রাজারপে ইতালীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং বিধব| 
রাণী এডিলেডকে বিবাহ করিয়া কিছুকাল পরে জম নীতে 
ফিরিয়া আসেন (৯৫২ খুঃ )। 

ইত্যবসরে রাণী এডিলেড. একটী পুত্র প্রসব করেন এবং 
অটো তাহাকেই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিলে রাজার প্রথম 
পুত্র লুডোল্ফ বিদ্রোহী হন এবং স্বাবিয়া, লোরেন্‌ ও 
মেগ্জের রাজগণ তাহার সহিত যোগদান করেন। ৯৫৩ হইতে 
৯৫৫ খুষ্টাত্ঘ পর্্যস্ত কতকগুলি খণ্ড যুদ্ধে জয়পরাজয়ের পর 
রাজা রেগেন্সবার্শ অধিকার করিলে ইহারা পরাস্ত হৃন। 
ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি শ্লাত, মগীয়ার প্রভৃতি জাতিকে 
পরাস্ত করিয়! জর্মনী শক্রনির্মস্ত করেন। নু 


নটে। 


অতঃপর অটো খুষ্টধন্ম্ের উন্নতিবিধানার্থ মনোযোগী হন। 
রাজাকে খুষ্টধরন্মের পৃষ্ঠপে।যক জানিয়া পোপ ১২শ জন তাহাকে 
আমন্ত্রণ করিয়। পাঠান। ৯৬২ খুষ্টান্জে তিনি রোমে উপনীত 
হইলে তাহাকে রোমের সম্রাট্পদে অভিষিক্ত করা হয়। 

ইহার পর তিনি গ্রীক এবং দক্ষিণ ইতালীবাসী সারাসেন- 
দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু ৯৭২ খুষ্টাে 
সআাট. ২য় রোমানাসের কন্তা থিয়োফানোর সহিত নিজপুত্রের 
বিবাহ দিয় বিরোধের অবসান করেন। উক্ত বর্ষেই রোমরাজ্যে 
শাস্তি স্থাপিত হয় এবং সমর, জমণনীতে প্রত্যাগমন করিলে 
পোল, বোহেমিয়া, দেন্মার্ক প্রভৃতি দেশের রাজন্তগণ তাহাকে 
রাজসম্মান দান করেন। ৯৭৩ খুষ্টাব্বের মে মাসে মেম্েবেন 
নগরে তাহার মৃত্যু ঘটে এবং তাহার দেহ মাগদেবার্গে 
সমাহিত হয়। 
আটো (২য় )__রোমক-সম্রাট, মহাত্মা অটো!র পুত্র ( ৯৫৫-৯৮৩ 
খুঃ)। ইনি ১ম অটোর দ্বিতীয়! রাঁজ্জী এডিলেডের গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন। ৯৬১ খুষ্টাবন্বে তিনি জমর্নীর ভাবী রাজা 
মনোনীত হন এবং ৯৬৭ খুষ্টাঞ্ে পোপ ১৩শ জন তাহাকে 
জমনী ও রোমের সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন। ৯৭২ খুষ্টাব্দে 
সম্রাট ২য় রোমানাসের কন্ঠ! থিওফানোর সহিত তাহার বিবাহ 
হয়। ৯৭৩ খুষ্টা্দে তিনি পিতার মৃত্যুর পর এই বিস্তীর্ণ 
সাম্রাজ্যের অধিপতি হুইয়াছিলেন। 

তাহার রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই রাজ্যের নান 
স্থানে বিশৃঙ্খল৷ উপস্থিত হয়। অর্ধীনস্থ রাজগণের বিদ্রোহ দমন 


করিতে তাহাকে কতকগুলি খণ্ষুদ্ধও করিতে হইয়াছিল। 


৯৮১ খুষ্টাঞ্দে সারাসেনদিগের গুদ্ধত্য দমন করিতে তিনি দক্ষিণ- 
পূর্ব ইতালীতে অতিষান করেন। কিন্তু ৯৮২ খুষ্টান্দে ছিলো 
নামক স্থানে পরাজিত হুইয়া একটী গ্রীক পোতে আরোহণ- 
পূর্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ৯৮৩ খুষ্টা্দের ৭ই ডিসেম্বর 
রোমক রাজপ্রাসাদে তাহার মৃত্যু ঘটে । 

অটো (৩য়)__রোমক-সম্রাট,২য় অটোর পুত্র এবং থিওফানোর 
গর্ভজাত ( ৯৮০-১০০২ খুঃ)। সআ্াট,২য় অটো তাহার মৃত্যু- 
কাল সন্নিকটবর্তী বুঝিতে পারিয়া ৯৮৩ খুষ্টাত্বে তাহাকে 
রাজাসনে অভিষিক্ত করিয়। যান। কিন্তু অটে। নিতান্ত শিশু 
ছিলেন বলিয়! প্রথমে তাহার মাতা এবং তৎপরে ১ম অটোর 


বিধবা পত্ী এডিলেড. ও মেঞ্জের আর্চবিশপ উইল্গিস্‌ শাসন- 


কাধ্য পরিচালনা করেন। 

৯৯৫ খুষ্ট[ন্দে সম্রাটু অটো বয়ঃগ্রাপ্ত হুইয়া রাজ্যভার গ্রহণ 
করেন।. উক্ত বর্ষে বোহেমীয় ও বেন্দ জাতির বিরুদ্ধে তাহার 
সন্ত: পরিচালিত হয় এবং পরবৎসর আল্পস্‌ পর্ধত অতিক্রম 
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অটে! 


করিলে লম্াীর রাজ বলিয়া অতিনন্দিত হন | এই 
বসরই তিনি ইতালীতে আগমন করিলে রোমের সম্রাট 
পদে অভিষিক্ত হুন॥ পোপ «৫ম গ্রেগরীর মৃত্যুর পর 
তিনি স্বীয় শিক্ষক গার্বাটকে ২য় সীল্বেষ্টার নাম দিয়া 
পোপপদে বরণ করেন। খুষ্টধন্মের প্রতিষ্ঠ। ও প্রচারের জন্ঠ 
তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজে সম্রাট, হুইয়াও 
দেন্ঠ দেখাইতে ১০7৪৮ ০৫ 09 4১109১019 ও ১৪:5৪ ০: 
19598 01896 নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১০০ খুষ্টাব্দের 
কিছু পূর্বে তাহার বিশ্বাস জন্মে যে, অচিরে জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে। এই ধারণার বশবর্তীঁ হইয়া তিনি বন্ধুবান্ধবগণের 
সমাধি-মন্ৰির দর্শনে যাত্র। করেন। সম্রাট, সালেমেনের কবর 
পরিদর্শনাস্তে তিনি রোমে প্রত্যাগত হন এবং ১৯০০২ খুষ্টান্দে 
বিদ্রোহী রোমকদিগকে দগুবিধানার্থ অভিযানোগ্ভোগকালে 
অকম্মাৎ পাটানে1 নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

অটে! ( ৪র্থ)__একজন রোমক-সআাট, ( ১১৮২-১২১৮ খুঃ)। 
ইনি সাক্সনীর ডিউক্‌ হেনরী দি লায়নের পুত্র এবং ইংলগ্ডেশ্বর 
২য় হেন্রীর কন্তা মাটিল্দীর গর্ভজাত। শৈশবাবস্থায় ইহার 
পিতার মৃত্যু হইলে ইনি স্বীয় পিতৃব্য ইংলপ্ডেশ্বর ১ম রিচার্ডের 
নিকট থাকিয়। শিক্ষালাভ করেন। 

স্বাবিয়ার ডিউক ফিলিপ জর্মন্দিগের রাজ। বলিয়। 
নির্বচিত হইলে প্রতিদ্বন্দিদল অটে।কে ১১৯৮ খুষ্টা্ধে কোলনে 
রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করে । ইহাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত 
হয় এবং ক্রমে অটো! ১২০১ খুষ্টাঞ্দে পোপ ৩য় ইনোসেণ্টের 
সহায়ত! প্রাপ্ত হন। .ফিলিপের সহিত কএকটা যুদ্ধে লিপ্ত 
থাকিবার পর ১২০৬ খুষ্টান্ষে তিনি আহত হুইয়া কোলনে 
আশ্রয় লাভ করেন। তৎপরে দেন্মার্কে ফিরিয়৷ রাজা ২য় 
ওয়ালদেমারের নিকট সেনাসাহাষ্য ও ইংলগ্ডের রাজা জনের 
নিকট অর্থসাহায্য পাইয়া! ব্রান্স্থইক নগরে প্রতিপত্তি-বিস্তারে 
যত্রবান্‌ হন। ১২০৮ খুষ্টা্ধে ফ্রাঙ্কফোর্টে সমাগত রাজন্বর্গ 
তাহাকে জমর্নীর রাজা বলিয়া! ঘোষণা করেন। ইহার পর 
১২১২ খুষ্টা্দে ফিলিপের জ্যেষ্ঠ! কন্তা বিয়েটা,ক্মের সহিত অটোর 
বিবাহ হয়। 

১২০৯ খুষ্টাব্ধে অটে! ইতালী গমন করেন এবং পোপে 
ইনোসেন্ট কর্তৃক রোমের সম্রাটু বলিয়া! বিঘোষিত হন) কিন্ত 
অটে। ইতালী পরিত্যাগ ন| করায় অচিরেই ইনোসেণ্টের সহিত 
তাহার মনোমালিন্ত ঘটে। এই স্থত্রে ১২১০ খুষ্টান্দে পোপ 
তাহাকে ধন্্মত্যাগী (65০০702001010969 ) বলিয়া ঘোষণা 
করেন। এদিকে পোপের চক্রান্তে জ্মনীতে বিদ্রোহ উপস্থিত 


ই হয় এবং বিদ্রোহীর! ফরাসীরাজ ২য় ফ্রেডারিকৃকে সিংহাসনের 
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অটোমান সাততরাজ্য 
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অটোমান সাত্াজয 


দাবীদারপ্ধপে খাঁড়া করে। অগত্যা অটোকে জম নীতে প্রত্যাগত 
হইয়! যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হয়। কিন্ত ভূর্ভাগ্যের বিষয় 
ইংলগেশ্বর জনের সাহাষ্যলাভ সত্বেও ১২১৪ খুষ্টাঞ্দে ফরাসীদের 
হস্তে তাহার শোচনীয় পরাজয় ঘটে। পরাজিত হ্ইয়! তিনি প্রথমে 
কোলনে ও তৎপরে ব্রান্সুইকে উপস্থিত হন। কিন্তু এ সময় 
ইংলগ্ডেশ্বর জনের মৃত্যু হওয়াঁয় এবং দিনেমারেরা হা'্বার্গ জয় 
করায় তিনি উপায়হীন হইয়! হাজ বার্গে আগমন করেন। এখানে 
১২১৮ খুষ্টাব্দে ভগ্রন্ৃদয়ে তাহার মৃত্যু ঘটে। ব্রান্স্ুইকের 
সেন্ট বাসিয়াস্‌ গির্জায় তাহার দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। 
অটোমান সাম্রীজ্য-_তুরুফ সাম্রাজ্যের অপর নাম। ইহার 
বৃহত্তর বিভাগগুলি এই- প্রাচ্য তুরুক্ক ( এসিয়ায় ), ইউরোগীয় 
তুরু্ষ (ইউরোপে), ব্রিপোলি ও বার্কা বা বেন্গাজি 
(উত্তর আফ্রিকায় )। এতদ্যতীত কতকগুলি সামস্তরাজ্যও 
এই সাম্রাজ্যের অস্তর্গত। 
অটোমান ইহার অন্ততর নাম হইলেও তুরু্ (বা তুকাঁ) 
নামেই এই বুহৎ সাম্রাজ্য সমধিক পরিচিত। সুতরাং ইহার 
বিস্তৃত বিবরণ তুর শব্ধেই প্রদত্ত হইবে। এস্কলে কেবলমাত্র 
অটোমান নামের উৎপত্তির বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে । 
মধ্য এসিয়ার দে বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাতার ও তুকাস্থান 
বলিয়৷ পরিচিত, উহ? অতি প্রাচীনকালে হুদ্ধর্য দস্যুবুন্দ দ্বার! 
অধ্যুষিত ছিল। খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পধ্যস্ত এই সকল বিরাট, 
দন্থ্যবাহিনী চীন, ইউরোপ ও ভারতের নানাস্থানে লুণ্ঠন করিয়া 
বেড়াইত। চীনভাষায় এই সকল দন্্যুকে “হিয়াংনু” বল! 
হইত এবং ইহাদের আক্রমণ নিবারণার্থ ই খুষ্টপুর্বব ৩য় শতকে 
চীনের মহাপ্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল। অতিপূর্বকাঁলে তুরাণী 
বা তুকাঁরা কিরূপ ধর্মপালন করিত, তাহা সুস্পষ্ট জানা যায় না। 
তবে খুষ্টপূর্ধ প্রথম শতকেই পূর্ব তুকীস্থানের অধিবাসীরা বৌদ্ধ- 


ধন্ম গ্রহণ করিতেছিল এবং খুষ্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত প্রধানতঃ ৷ 
প ধর্মই পালন করিয়াছিল । মুহম্মদের আবির্ভাবের পর ইহারা 


মুসলমান ধন্দন গ্রহণ করে। 

তুকীরা উত্তম সওয়ার ও যোদ্ধা ছিল। সেইজন্য বিস্তীর্ণ 
মোস্লেম সাম্রাজ্যের অধিপতিরা 
নিজ দেশে বসাইয়াঁছিলেন। ক্রমে রাঁজমহ্ষী ও রা'জকন্ত।দের 
অনুগ্রহ ইহাদের উপর বর্ষিত হয়। এইরূপে অনেক তুর্কী 
যোদ্ধা বা ক্রীতদাস কালে রাজ-জামাতা হইয়া ক্ষমতাপন্ন হুইয়! 
উঠে। খলিফাদের ক্ষমতাহাসের সঙ্গে উল্লিখিত তুকাঁদের 
যথেষ্ট প্রভাব বুদ্ধি হয়। : খুষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তাহারা এশিয়। 
খণ্ুস্থ মোস্লেম রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল। 

প্রবাদ, কার! খা নামক জনৈক তুকাঁ অধিপতির পুক্প অঘাজ 


তাহাদিগকে সাদরে 


( অঘুজ ) অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১২২৭ খুষ্টান্দে 
মঙ্জোলীয় আক্রমণের ফলে দেশত্রষ্ট তুকী দের এক বৃহৎ বাঁছিনী 
স্থলেমান শাহের অধিনায়কত্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল । 
ইউফ্রেতিস্‌ নদী অতিক্রম করিবার সময় দৈবচক্রে সুলেমান 
শাহ্‌ জলমগ্র হইয়া! মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন সুলেমানের পুক্র 
এর্তোগ্রাল চারিশত ( মতান্তরে দুই হাজার) সৈষ্ঠের নায়ক- 
রূপে আজেরুমের পূর্বে জেসিন নামক স্থানে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। চেঙ্গিজ খার সহিত তখন মোস্লেম সম্রাট 
আলাউদ্দীন কাইকোবাদের যুদ্ধ চলিতেছিল। এত্তোগ্রাল 
কাইকোবাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধে কাইকোবাদ 
জয়লাভ করিলে সন্তষ্ট হইয়৷ তিনি এর্তোগ্রালকে এশিয়া- 
মাইনরের অন্তর্গত আঁনাতোলিয়া রাজ্য দান করেন। ইহাই 
হইল তুরষ্ক সাম্রাজ্যের ভিন্তি। ১২৫৮ খুষ্টার্ধে আনাঁ- 
তোলিয়ার সাগাদ নামক স্থানে এর্তোগ্রালের ন্বনামধন্ঠ 
পুত্র ওস্মান জন্মগ্রহণ করেন। এই ওস্মানের বংশধরগণই 
তুঁরু্ষ সাম্রাজ্যে বর্তমান শতা্ধীর ১৯২২ খুষ্টা্ পর্য্যস্ত রাজত্ব 
করিয়া আসিয়াছেন। উক্ত বর্ষে অটোমান নাম পরিত্যক্ত. 
হইয়া! জাতীয় শাসন-তন্ত্র (15010081156 30597071976) 
প্রবর্তিত হয়। আজ পর্য্যন্ত জাতীয় শাসন-পরিষদ কর্তৃক তুর : 
সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে । ওস্মান বা ওটমান হইতেই 
তুরুষ্কের নাম অটোমান সাম্রাজ্য হুইয়াছে। 

ওস্মানের সঙ্ধপ্ধে বু কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি 
অনেকবার গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । এইরূপ এক 
যুদ্ধে গ্রীকগণকে পরাজিত করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে যার্.হিসার 
নামক স্থানে পণ্ডিত এদ্বালির সুন্দরী কন্য! কামায়ুয়া বা মাল্‌- 
খাতুনকে অবলোকন করিয়! ওস্মান তাহার রূপে মুগ্ধ হন। 
প্রথমে এদ্বালির নিকট তাহার কন্তার পাপিপ্রার্থনা করিয়! 
ওস্মান প্রত্যাখ্যাত হন। পরে ওস্মান তাহার এক আশ্তর্য্য 
্ব্নবৃত্তান্ত এদ্বালিকে জানাইলেন। স্বপ্রটী এই-_ওস্মাঁন 
দেখিলেন, এদ্বালির ক্রোড় হুইতে পূর্ণচন্ত্র আবিভূ্তি হইয়া! 
ওস্মানের বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমে তথায় এক বৃহৎ : 
মহীরুহের উদ্ভব হইল। এ মহাতরু এরূপ বহুবিস্তীর্ণ শাখ!, 
প্রসারিত করিল যে, উত্তরে দানিয়ুব, দক্ষিণে তাইষ্রিস্‌ ও ইউ- 
ফেতিস্‌ এবং পশ্চিমে নীল নদী তাহার মূলে জলসেচন করিতে 
লাগিল। ্বঘ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এদ্বালি মাল্‌-খাতুনকে ওস্‌-. 
মানের করে সমর্পণ করিলেন । 

ওস্মান প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। তিনি এশিয়াখণ্ডস্থ সমস্ত 
গ্রীক-প্রদেশ অধিকার করিয়া বশ্ফোরাস্‌ সাগরের তীরে, 
তুকীর বিজয়পতাকা রোপণ করেন। যদ্দিও ওস্মানের রাগত্ব- 


চস 


অটোযা৷ | 


৪৮৩ 


অটোয! 


কালে বল্কান ও কনস্তাস্তিনোপল অধিরুত হয় নাই, তথাপি 


ওস্মানই প্রথম তুরুক্ষ সুলতান বলিয়া প্রখ্যাত। তাহার তরবারি 


এখনও কন্স্তাস্তিনোপলের রাজপ্র।সাদে রহিয়াছে; স্ুুলতানগণ 
অভিষেককালে উহ] স্পর্শ করেন। 
ওস্মানের পুত্র উরর৫থা। উর! গ্রীকৃকন্। বিবাহ করেন। 
তিনি বল্কান প্রদেশের কতকাংশ এবং ক্রস! অধিকার করেন । 
উরখার পুত্র মুরাদ, তৎপুত্র বয়াজিদের হস্তে নিকোপোলির যুদ্ধে 
হাঙেরীর রাজ! পরাজিত হন। এই সময় হইতে ১৪৫০ খুষ্টাষ্ধ 
পর্য্যস্ত স্থুলতানদিগকে ক্রমাগতই উত্তর প্রদেশের খুষ্টানদের 
সহিত ফুদ্ধ করিতে হুইয়াছিল। ১৪৫৩ খুষ্টান্বে সুলতান ২য় 
মুহম্মদ কনস্তাস্তিনোপল নগর অধিকার করেন । এই সময় 
হইতেই ইউরোপের নবযুগের সুচনা । ২য় মুহম্মদের. পৌত্র 
সেলিম ১৫১৬-১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মামেলুক রাজগণ কর্তৃক শাপিত 
মিশর, সীরিয়! ও হেজাজ দেশ দখল করেন। ওস্মানের স্বপ্ন 
সফল হয়। [তুরুক্ষ দ্র ] 
অটোয়!, (0৮৮০৪ )__উত্তর আমেরিক|র অস্তেরিও প্রদেশের 
কার্লেটন উপবিভাগের একটী নগর এবং কান।ড! রাজ্যের রাজ- 
ধানী ( 079 620165] ০£ 6106 1)00011010108 0£ 090909) | এই 
নগরের মহাসভাগৃহের অক্ষাণ ৪৫০২৫/২৮” উঃ এবং দ্রাঘি” 
৭৫:৪৪/৫৩ পঃ| অটোয়া নদীর দক্ষিণকুলে 'মন্টিিল হইতে ১০১ 
মাইল পশ্চিমে ও টোরোন্টো হইতে ২১৭ মাইল উত্তর-পৃর্ষ্ 
অবস্থিত। জনসংখ্যা! প্রায় একলক্ষ ছেষট্টি হাজার) তন্মধ্যে 
ইংরেজ ও ফরাসীর সংখ্যা অধিক। অটোয়া নদীর উভয় 
কুল দিয়! কানাডিয়ন্‌ পাসেফিক্‌ এবং নর্থ শোর ও শর্ট লাইন্‌ 
নামক ছুইটী রেলপথ অটোয়া নগর হইতে মর্টিল নগর পর্য্যন্ত 
গিয়াছে । ইহ! ছাড়! গ্রাওট্রাঙ্ক রেলপথ, অটোয়া ও নিউইয়ক 
রেলপথ এবং বৈদ্থ্যতিক রেলপথগুলি এখানকার বাণিজ্য ও 
লোক যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা করিয়৷ দিয়াছে । 
রিড, খাল অটোয়! নগরকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে । 
যে ভাগে ইংরেজেরা বাস করে তাহা! “আপার টাউন” এবং 
উহার অপর দিকে ফরাসীদিগের অধ্যুষিত নগরাংশ “লোয়ার 
টাউন+ নামে খ্যাত। সাণ্ভী-হিল নামক উচ্চ ভূখণ্ডে প্রধানতঃ 
ইংরেজদিগের বাস। এখানকার অট্রালিকাসমূহ লক্ষীত্রার পরি- 
৷ চায়ক। পালিয়ামেন্টের বাড়ীগুলি, গবর্ণমেণ্টের অট্টালিকা সমূহ, 
' ব্াজকীয় টাক্শাল, ভিক্টোরিয়া! যাছুঘর, রাজকীয় মানমন্দির, 
' জাতীয় চিত্রশালা, হাসপাতাল, গির্জ। প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


৷ চডিয়ার জলপ্রপাত (0779515:9 775115 ) হইতে শহরের 
| বিছ্যৎ সরবরাহ হইয়া থাকে । সাধারণের সুবিধার্থ এখানে 


অনেকগুলি মনোহর উদ্ভান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
্‌ 


১৬১৩ খুষ্ঠান্ধের জুন মাসে সামুয়েল ডি চীপ্লেন অটোয়া নদীর 
গতি-নির্ণয়ে আসিয়া এইস্থানে উপনীত হন। তৎকালে ইহ! 
চডিয়ার নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করে। তখন এখানে অসভ্য আদিম 
অধিবাসী ছাড়া অপর কোন জাতির বাস ছিল না। খুষ্টীয় 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই ইউরোপীয়গণ এখানে 
আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে এখানে একটা 
উপনিবেশ স্থাপিত হয় । এখানকার কাষ্ঠের ব্যবসায় 
ক্রমে বুদ্ধি পাওয়ায় ১৮৫৪ খুষ্টাঞ্দে নগরমধ্যে পরিগণিত 
হইয়া ইহার “অটোয়া, নামকরণ হয়। ততৎপরে ১৮৬৫ 
খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া! ইহাকে কানাডার রাজধানীরূপে 
ঘোষণা! করেন । ইহার পর কিছুকীল এখানকার শাসনরীতি 
বুটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন ছিল। পরে উহ! পরিবন্তিত 
হইয়া 1)০0170107. (০5৪:5)109/এর শাসনাধীনে পরিচালিত 
হইতেছে । [ কানাড। দ্র ] 

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর অর্থকৃচ্ছতায় পড়িয়া 
ইউরোপীয় রাজন্তবর্গ যখন মহ টানাটানির মধ্যে পড়িলেন, 
তখন ধীরে ধীরে সমগ্র জগতে বাণিজ্যপণ্যের হাস ও অর্থ- 
সঙ্কট ঘটিয়াছিল। কিসে এই অর্থ নৈতিক সম্কট বিদুরিত করা 
যায় এবং বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইয়! দেশবাসী তথা রাজন্য- 
বর্ণের শ্রী বদ্ধিত হয়, তজ্জন্ত অর্থনীতি-বিশারদগণ এতৎসম্পর্কে 
অধিবেশনের পর অধিবেশন করিয়া এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ 
লাভের আশায় পন্থানির্দেশে সচেষ্টিত হইলেন। অবশেষে যাহাতে 
বাণিজ্যপণ্যের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়৷ পরস্পরের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য 
চলিতে পারে__এইরূপ উপায় স্থিরীকরণার্থ এই অটোয়া নগরে 
এক বৈঠক আহ্ত হুয় (১৯৩২ খুঃ)। বুটিশ কমন্ওয়েল্থের অস্ত- 
ভূক্তি বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ এই সতায় যোগদান করেন। 
উক্ত সন্ভ। “অটোয়া মহাঁসভা” (0৮৮৪দ্ব& 002) 16161008 ) নামে 
খ্যাত এবং পণ্যশুন্ক নির্দারণ করিয়া যে পত্রে বিভিন্ন 
রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, উহা “অটোয়া চুক্তি” 
(0৮6%ত৪, 7১০০) নামে প্রসিদ্ধ । এই অধিবেশনে ভারতের পক্ষে 
বাঙ্গালার কৃতী সম্তান স্তর অতুলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় গমন করেন। 


অটোযা২,--(0৮৮%%৪ ) উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত 


ইলিওনইস্‌ উপবিভাগের একটা নগর। ইহা ইলিওনইস্‌ ও 
ফল্সনদীর সঙ্গমস্থলে চিকাগো। হইতে ৮৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 
অবস্থিত। এখানে চিক।গো-বালিংটন-কুইম্দী ও চিকাগো- 
রক আইলগ-পাঁসিফিক রেলপথ এবং বৈদ্যুতিক রেলপথগুলি 
বিস্তৃত থাকায় নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে । 

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশপর্ধ্যটক ফাদার হেনেপিন্‌ এখানে: 
আসিয়া ফক্সনদীর মোহানার নিকটে কয়লাস্ভর আছে পরীক্ষ। দ্বারা; 


অটোয়! 


[৪৮৪ ] 


সি 


অড 


জানিতে পারেন। ১৮৫৩ খুষ্টাত্বে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সমধিক উন্নতি দেখিয়। ইহাকে নগর পর্ষ্যায়ভূক্ত করা হয়। 
অটোয়,__আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বব-কান্সাস্‌ বিভাগে 
অবস্থিত একটী নগর। ইহা কান্সাস্‌ নগর হইতে ৫৮ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অসেজ নদীতীরে অবস্থিত । এখানকার 
কার্ণেগী পাঠাগার, রজার উইলিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় ও অটোয়! 
বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এখানে উৎপন্ন শম্তের ও 
পালিত পশ্বাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 
ইহা নগর মধ্যে গণ্য হয় | চিত্রশিল্পের বিদ্যালয় ও 
ব্যবসা শিক্ষার জন্য কমাশিয়াল কলেজ এখানকার 
গৌরবের পরিচায়ক । 
অটোয়1৪__উত্তর আমেরিকার অল্গণকুই শাখাভুক্ত ইণ্ডিয়ান্‌ 
জাঁতি। ইহারা অতীত যুগের কোন এক সময়ে, কানাডার 
অন্তর্গত অটোয়। নদীর তীরভূমে আসিয়া বসবাস করে। পরে 
তথা হইতে মিচিগান্‌ উপদ্বীপের উত্তরকুলে যাইয়া উপনিবেশ 
স্থাপন করে; কিন্তু ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ইরোকুই জাতি 
কতৃক বিতাড়িত হইয়া! মিশিশিপির অপর পারে যাইয়া বাস 
করিতে বাধ্য হয়। এখানকার অধিবাসী দ্রাকোটা জাতি 
তাহাদের স্থান ন! দেওয়ায় তাহারা মনিতৌলিন্‌ দ্বীপ ও হিউরণ 
হদের তীরবর্তী প্রদেশে যাইয়া বাস করে। এখানে ইংরেজ 
ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ বীধিলে ইহার! ফরাসী পক্ষ লইয়া 
ইংরেজগণের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যখন আমেরিকা- 
বাসী স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ (ডা ০£ 1700619670067)096 ) ঘোষণ। 
করে, তখন তাহারা ইংরেজের পক্ষ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হুইয়াছিল। বর্তমানে ইহাদের কতকাংশ ওক্লাহোমায় এবং 
অবশিষ্টাংশ মিচিগান্‌ ও অন্তেরিও প্রদেশে বিভিন্ন শাখায় 
ভক্ত হইয়। পরম্পরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করিতেছে । 
আটোয়া._উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যে প্রবাহিত একটা 
নদী। ইহা সেন্ট লরেন্স নামক নদীর বৃহত্তম শাখ। এবং প্রায় 
৬৮৫ মাইল লম্বা। কানাডায় প্রবাহিত নদীমালার মধ্যে ইহা 
নবম। ১৬১৩ খুষ্টাব্বে সামুয়েল ডি টাপ্লেন এই নদী আবিষ্কার 
করেন। তিনি পর্য্যটকরূপে ইহার তীরভূমি পরিভ্রমণ করিয়! 
ইহার বু শাখা এবং চডিয়ার, রিড,, লংসল্ট প্রভৃতি 
প্রপাত পরিদর্শন করিয়াছিলেন। 
অটোয়ে, টমাস (0৮৮85, 19209 )__একজন ইংরেজ 
নাট্যকার (১৬৫২-১৬৮৫ খুঃ)। ইনি অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ 
করেন, কিন্ত বিশ্ববিষ্ালয়ের কোন উপাধিলাত ইহার ভাগের 
ঘটে নাই। ১৬৭৫ খুষ্টাব্দে তাহার প্রথম নাটক 410115969 
অতিনীত হয়; কিন্তু ইহা বিশেষ আদৃত হয় নাই । : ১৬৭৬ 


খুষ্টান্দে তাহার বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক 107. 08109 
প্রকাশিত হয়। ইহার ঘটনাবলী ফরাসী উপন্য।স হইতে 
গৃহীত। এখানি সর্ধত্র সমাদর লাভ করে। ইহার পর তিনি 
আরও কএকখানি নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে ছুইখানি 
ফরাসী-নাট্যকার মলিয়ার ও রেকিনের গ্রন্থ হইতে অনুদিত। 
এই সময়ে মিসেস্‌ ব্যারীর প্রেমে হতাশ হুইয়া অটোয়ে ১৬৭৮ 
খৃষ্টাত্বে সৈন্তদলে ভর্তি হন এবং হুলগ্ডে গমন করেন। পর 
বৎসর এ সৈম্চদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং অটোয়ে লগ্নে 
ফিরিয়া আসেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাহার 1179 01)0)87) ব। 1109 
[0720,9107) 11971959 নামক নাটক প্রকাশিত হয়। এখানি 
সেক্ষপীয়রের আদর্শে রচিত এবং নাট্যজগতে বিশেষ সমাদূত। 
করুণরসাত্মক চরিত্রাঙ্কনৈে অটোয়ের অসামান্ত ক্ষমতা এই 
নাটকে পরিস্ফ,ট | 05108 119:108 নাটকখানি সেক্ষপীয়রের 
“রোমিও জুলিয়েট” এবং প্রটার্কের “জীবনী, গ্রন্থ হইতে গৃহীত 
আখ্যানের সংমিশ্রণ। ১৬৮২ খুষ্টান্বে অটোয়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
নাটক ৮৪7109 1১:8৪675৪৫. প্রকাশিত হয়। ইহার আখ্যানবস্তও 
ফরাসী গ্রন্থ হইতে গৃহীত ; কিন্ত অটোয়ে মূল গল্লাংশটাকে বহুল 
পরিবন্তিত করিয়াছেন। ইহার কএকটা চরিব্র অস।মান্ত দক্ষতার 
সহিত অক্চিত হইয়াছে । সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যাপারের 
ইঙ্গিতও এই নাটকে রহিয়াছে। প্রকাশিত হইবার সজে সঙ্গেই 
ইহা এরপ প্রসিদ্ধিলাত করে যে, ইউরোপীয় প্রায় সকল 
ভাষাতেই ইহার অনুবাদ হয়। ইহার পর তিনি ৭6. 
4১6)915৮ প্রভৃতি আরও কএকখানি নাটক রচন। করেন । 
অটোয়ের শেষজীবন বড়ই ছুঃখপুর্ণ। শুনা যায়, তিনি 
একদিন কুটার হইতে ভিক্ষায় বাহির হন। এক পথিক 
তাহাকে বিখ্যাত নাট্যকার বলিয়া! চিনিতে পারেন এবং একটা 
গিনি তাহার হস্তে দেন। অটোয়ে ক্ষুধার জালায় একখানি: 
রুটা কিনিয়। তাড়াতাড়ি তাহা! ভক্ষণ করিতে গিয়। গলায় 
আট.কাইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
অটোল-_-( দেশজ ) যাহা কোনস্থানে টোল খায় নাই) 
মস্যণ। 
অস্র,_[ত4* সক” সে, আগা অরিন ২ হিংসা। [লট 
অট্টতে। লিট্‌-_-আনষ্টে। লুউ২_আট্ি্ট। লুটু-_অট্রিতা। 
সন্‌-_আটিটিষতে, অদ্টিটিফতে। ণিচ-_অক্রয়তি, আউিটৎ। ] ৃ 
অট্রং__[ চু" সক" সেট, পর”] অনাদর। [ লট্‌__অট্রমতি। ] 
অ্র,__( পুং) [ অট্রয়তি ন আদ্রিয়তে অন্ঠৎ, ত্র, অট্র-আধারে 


ঘঞএ প্রাসাদের উপরিতন গৃহ । ২. প্রাচীরের উপরিস্থিত 
সৈম্তগৃহ |. ( কৌটিল্য) ৩ উচ্চ। ৪8. অতিশয়। (ক্লী) 
€ শুফ। ৬: অন্ন-।- “অষ্রশূলা _জনপদী2% |. (মহাভারত) ূ 


অট্র-অট্র 


|] ৪৮১৯ ]. 


অট্রহাস 


- “অট্রং অন্নং শুলং বিক্রেয়ং যেষাংং | ( নীলক্) ৭ ক্ষৌমবন্জ। 
৮ গৃহাস্তর। (পুং) ৯ প্রাসাদ । “দ্রক্ষ্যামি নগরীং লঙ্কাং সা 
 প্রাকারতোরণ1ং৮” | (রামাণ ৫.৩.৩৩) ১০ পশুমাংসবিক্রয়ের হট্র 
_বাহাট। ১১ উচ্চের উপরি নির্মিত ভূমিকা । “মুষ্টচত্বররথ্যাট্র- 


 মার্গং চন্দনচচ্চিতম্।৮ (ভাগবত ৪.৯.৫৭ ) “অট্ট উচ্চন্তোপরি- ।. 


 নির্ষিতা ভূমিকা” । (শ্রীধর ) 
অট্র-অট্র_( দেশজ ) অত্যুচ্চ । 
( চৈতন্তভাগবত ) 


অস্রঅট্ট মহাহান্ত 


'অট্রট্র(অব্য”) [অষ্ট অনাদরে, অট্র-অট্র; শকন্ধাদি ] 
[প্রকারে গুণবচনস্ত । পা ৮.১.১২] অত্যুচ্চ। ্অষ্টট্র : 
 হাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।” (মার্ক চণ্ডী) 


অন্টন__(ক্লী) [ অট্র-করণে ল্যুট্‌, অট্্যতে অনাপ্রিয়তে রিপুঁ 

 বূনেন ] চক্রাকারফলবকাল্্, চাকার স্তায় ফলকান্ত্র। (ত্রিকাও”) 

_ চলিত ঢাল। (ক্লী)[ভাবেল্যুট ]২ অনাদর। 

_অট্টপতিভাগগুহ-_( পুং ) রাজার বাজার-সরকারের গৃহ বা 

_ কাধ্যালয়। ( রাজতরঙ্গিণী) 

 অট্রস্থলী-(ত্ত্রী) [ অটর্রধানা স্থলী; শাকণ-তৎ ] প্রাসাদ. 
প্রধান দেশবিশেষ। [ অক্রস্থলী শব্দ পাণিঙ্থ্যন্ত 'ধুমাদি 
গণমধ্যে পঠিত । ] 

 অষ্রহাস,-__(পুং) [ অট্-হস- -ঘএঞ১ অট্রেন অতিশয়েন হাসঃ ; 


৩-তৎ ] উচ্চহাস। “সাট্টহাসং মুহুমুহুঃ |” (চণ্ডী) “সাট্রহাসং 


মহাহাঁসসহিতং ষথান্তাত্থা ।” ( চণ্তীটাক1__গোঁপালচক্রবর্তী ) 
অট্টহাস২_-(পুং) বৈবস্বত মন্বস্তরের একোনবিংশ কলিষুগে 
অবতীর্ণ মহাদেবের অবতার। ( কুর্নপু" ) ২ বরাহু- 


কল্পের বিংশতি দ্বাপরে মহাদেবের অবতাররূপে যোগাচার্্য 
( লিঙ্গপু”) ৩ কলিযুগের : 


অট্রহাস ধরাধামে অবতীর্ণ হন। 
প্রাক্কালে আবিভূততি কতিপয় যোগিগণের অন্যতম | 
মাহে”, কুমা, ৪০,২১৪ ) 
অট্রহানস,_ তীর্থভেদ। ( পদ্মুপুণ, স্থ্টি” 
২২.৬৮) 
অন্রহাসও__বর্দমান জেলার কাটোয়৷ মহকুমার অন্তর্গত একটা 
অতি প্রাচীন গীঠস্থান। ইহা মরাঘাট হইতে এক মাইল 
দুরে অবস্থিত। তন্্রচ্ড়ামণি £ও শিবচরিত-মতে এইস্থানে 
ভগবতীর ওযঠ্ঠাংশ পতিত হয় এবং এখানকার শক্তি ফুল্পরা 
ও ভৈরব বিল্বেশ বা বিস্বনাথ। কিন্তু কুক্িকাঁতন্ত্রের ৭ম 
পটলে এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা বলিয়! উল্লেখ 
আছে ।  স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বরখণ্ডের অরুণাচলমাহাত্য্যে 
(২৭৩৭) লিখিত আছে, অট্রহাস মহাপীঠে অর্ক ঈশের পুজা 


( স্বন্দপু। 


১১৫৮) মত্গ্যুপু১, 


লোকের বিশ্বাস, মরাঘাটের 


করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। আবার স্থানীয় আধুনিক | 


| 


১২১৯ 


বহুলাক্ষী ও এখানকার ফুল্লরা 
এই উতয় লইয়া! ঘুগ্মপীঠ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ছুইটা 
ভিন্ন ভিন্ন দেবীমূর্তি। [ মরাঘাট দ্র" ] আজিও অট্রহাস মহা- 
জাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়। পরিচিত। 

বর্তমানে এখানকার পূর্সমৃদ্ধির কিছুই নাই । ভগবতীর 
মুর্তিও নাই। সম্ভবতঃ মুসলমান বিপ্রবে সমস্তই নষ্ট/হইয়াছে। 
পূর্ব্বে মূল পীঠস্থানে একটা ক্ষুদ্র কুঠুরী ছিল। কিছুকাল পূর্বে 
খেডুয়ার জমিদার দেবীদাস চক্রবর্তী তাহারই উপর একটা 


অষ্টহাসের পাকাঘর। 


পাকাঘর ও রান্নাঘর তৈয়ারী করাইয়া! দিয়াছেন। ইহার 
কিছুদূরে একটী উচ্চ স্তপ দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা 
এখানে পঞ্চমুণ্তীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু স্তুপটা 
দেখিয়! এখানকার পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই মনে হয়। 
এই স্তপের নিকট শিবানন্দের সিদ্ধিস্থান ও রটস্তীর ভগ্ন 
মন্দির হা 
এই পীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পূজার পর 
ভোগ লইয়! ডাকিবেই দলে দলে শিবা আসে। শনি ও 
মঙ্গলবারে এখানে বহুলোক পুজা দিতে আসেন। পীঠের 
পশ্চিমদিকে উত্তরবাহিনী “কীদড়” বা জেতম্বতী রহিয়াছে। 
অষ্রহাসের সেবার জন্য বর্দমানরাজ হইতে ২০ বিঘ1 চাঁষের 
জমি ও ১০ বিঘ! বাগান দেওয়া আছে । এখানকার পীঠদেবী 
ফুল্পরার জয়ছুর্গার ধ্যানে পূজা হইয়! থাকে। ধ্যানটা এইরূপ-_ 
“কালাব্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং 
শঙ্খং চক্রং কপাণং জ্রিশিখমপি করৈকদ্বহ্তীং ভ্রিনেত্রাম্‌ । 
সিংহক্বন্ধাধিরূঢাং ত্রিভূবনমখিলং তেজসা পুরয়স্তীং 
ধ্যায়েদ্ গং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং 
সিদ্ধিকামৈঃ ॥৮ 
দেবালয়ের বামপার্থে একটী অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। 


অষ্রহাস 


এই পুষ্করিণী হইতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় 
একটা দেবীমূর্তি আবিষ্কার করিয়া “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে' 
উপহার দিয়াছেন। অতীত 14 অপূর্ব্ধ নিদর্শন 


অট্রহীসের সুপ্রাচীন চামুা | 


দেবীমৃত্তিটা খুষ্টীয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকের প্রাচীন এবং তাহা 
কুজ্জিকা তন্ত্রবর্ণিত চামুণ্ডা বলিয়াই মনে হয়। এ অবস্থায় এই 
স্থান অতি প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়নাগের খুষ্টীয় 
৬ষ্ঠ শতকে উৎকীর্ণ তাঁত্রশাসন হইতে মনে হয় যে» এক সময় 
এ অঞ্চল অগ্রহার ব্রাহ্গণগণের শাসনাঁধীন ছিল। এখানকার 
ব্রাহ্মণই সম্ভবতঃ “ব্রহ্গরাক্ষস” বলিয়। বাণভট্টরের বর্ণনায় পরিচিত 
হইয়াছেন এবং শ্রীহ্র্ষচরিতে বণিত প্রসিদ্ধ তরবারিটা এই স্থান 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই তাহা “অট্রহাস' নামে পরি- 
চিত হইয়াছে । [অট্রহাস দ্র" পরে বর্ধনবংশের সৌভাগ্যোদয়ের 
সঙ্গে এই “অট্রহাস,ও মহাশক্তিত্বরূপ পুজিত হইয়া থাকিবে । 
বীরভূম জেলার লাতপুরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত “ফুল্পরা 
মহাগীঠকে কেহ কেহ “অট্রহাস” আখ্যা প্রদান করেন। 
কিন্ত উহ! তন্ত্র ও পুরাণবর্ণিত পীঠস্থান অউ্রহাস কিনা সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহে আছে। সম্ভবতঃ বালবলভীভুজঙ্গ 


[ ৪৮২ ] 


ট্রহাস' নামে প্রসিদ্ধিলাত করিয়। থাকিবে। কি ও. 
ফুরা 74 

অট্রহাস, __এক প্রসিদ্ধ অসির নাম | থানেশ্বরের বরধনরীর- ্‌ 
গণের উত্তরপুরুষ পুষ্পভূতি ভৈরবাচার্ধ্য নামক এক টশৈব 
পরিব্রাজকের নিকট হইতে ইহা! লাভ করেন। বাণভট্টকৃত 
শ্ীহ্ষচরিতের তৃতীয় উচ্ছাস পাঠে জানা যায়, মহারাজ পুষ্প- 
ভূতি একনিষ্ঠ শৈব ছিলেন। একদা দাক্ষিণাত্য হইতে 
ভৈরবাচার্ধ্য নামক এক প্রধান শৈব পরিব্রাজক তিনজন 
শিষ্য সঙ্গে লইয়া থানেশ্বরে আগমন করেন এবং সরস্বতী নদীর 
নিকটবর্তী এক অরণ্যে বাস করিতে থাকেন। ইত্যবসরে 
তীহার জনৈক শিষ্য একদিন রাজার নিকট যাইয়া তৈররা- 
চাষ্যের আগমনবার্তী জ্ঞাপন করেন। পরদিন প্রত্যুষে 
মহারাজ অনুচরবর্গসহ তাহাকে দর্শন করিতে যাইয়। তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে হ্ৃদ্যতা বান্ধিত 
লাগিল। ভৈরবাচার্্য রাজার নিকট বন উপহার. 
করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে “অট্রহাঁ” নামক মহা অসি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই অসি ভৈরবাচার্ষ্যের বীর শিষ্য: 
পাতালস্বামী এক ব্রহ্গরাক্ষসের নিকট হইতে অপহরণ : 
করিয়াছিলেন । শ্রীহর্ষচরিতে এই অসির বিস্তৃত বর্ণনা আছে 
অট্রহাস,__শৈবশাস্্বোক্ত ছুই শত চব্বিশটী ভুবনের একটা 
ভূবন। এই সকল ভূবন পশু অর্থাৎ সাতআ্মক সচল শরীরিগণের_ 
উপভোগের নিমিত্ত পরমশিব কর্তৃক স্থষ্ট হইয়াছে । অক্রহাঁস 
নামক ভুবন প্রতিষ্ঠাকলার অন্তর্গত বায়ুতত্বের অধীন অষ্ট- 
ভূবনের অন্ততম্‌। পৃ 
অট্রহাস,__রাঢের সিদ্ধল গ্রামীণ সাবর্ণ গোত্রীয় ভবদেবের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ভূবনেশ্বরের অনস্তবাস্থদেব-মন্দিরে উৎকীর্ণ 
প্রশস্তিতে বালবলভীভূজঙ্গ ভবদেৰ ভষ্টের বংশ-পরিচয় এইরূপ: 
পাওয়া যায়_* 

| | [ 


মহাদেব অষ্রহাস 
রথাজ অপ সাত পুত্র 
জা 
নর (ক্ষ,রিত) 
হাদি 
গোল 


| 
তবদেব ভষ্ট (বালবলভীভূজঙ্গ ) 


তবদেব ভট্টের ভ্রাতা অট্রহাসের নামান্ুসারেই ত্র স্থান , ড় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাটীক়-্রাক্মণ-বিবরণ, ৩+৪-৩১২ পৃ০। 
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অট্রহাস 


শেষোক্ত ভবদেব ভট্ট রাজা হরিবন্মদেবের মন্ত্রণাসচিব ও 
তৎপুত্রের দণ্তনীতিদ।তা ছিলেন । 
বীরভূম জেলায় লাভপুর থানার মধ্যে সিদ্ধল গ্রাম বা 
সিধল গা! আজিও বর্তমান আছে। রেনেলের মানচিত্রে এই 
স্থানের “সিধল* নামই লিখিত হইয়াছে । এখন কেহ কেহ 
ইহাকে শীতল গ্রামও বলেন। 
প্রবাদ, অট্রহাঁস সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি যে 
স্থানে সিদ্ধ হন, সেই স্থান সিধল গ্রাম হইতে সামান্য দূরে 
লাভপুরের পূর্বাংশে অট্রহাস (ফুল্লরা) নামে প্রসিদ্ধ। 
ভবদেব ভট্টরের শিলালিপি হইতে জানা যায়__তিনি “রাঁটের 
জনশৃন্ত জঙ্গল পথে, গ্রামের উপকণ্ঠে ও সীমাস্থানসমূহে 
শ্রান্ত পান্থগণের প্রাণতৃপ্তিকর এবং পর্য্ান্তভূভাগে একটা জলাশয় 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন_-যে জলাশয়ে পদ্মবন পরিত্যাগপুর্ব্বক 
মধুকরগণ স্নানরতা কুলাঙ্গনাগণের মুখপদ্মের প্রতিবিদ্বে বিমুগ্ধ 
হইত।”৮ অনেকে মনে করেন, অট্রহাস যেখানে সিদ্ধ হইয়া" 
ছিলেন, তাহাই স্মৃতিরক্ষার্থ ভবদেব সেইখানেই এই জলাশয়ের 
প্রতিষ্ঠা করেন। লাভপুরের পুর্বে ফুল্পরা পীঠের নিকটে দেবী- 
দহনামে যে বিস্তৃত জলাশয় মজিয়া ভরাট হইয়া! গিয়াছে, 
তাহাই প্রাচীন তবদেব ভট্টের প্রতিষ্ঠিত জলাশয় বলিয়া কেহ 
কেহ মনে করেন। ভবদেবের শিলালিপিতে আদি ভবদেবের 
জ্যেষ্ঠ মহাদেব বিরিঞ্চির সঙ্গে ও কনিষ্ঠ অট্হাস হরের সঙ্গে 
তুলিত হুইয়াছেন। হরের মহাযোগিত্ব অট্রহাসের সন্ন্যাসা- 
শ্রমকেই ইঙ্গিত করে ।+* 
অট্রহান,_( পুং) ব্রহ্গাগুপুরাণে মাহেশ্বরাবতারযোগে ব্রহ্ম 
কর্তৃক অন্ুুরুদ্ধ হইয়! ভগবান্‌ রুদ্র কহিতেছেন-__“বিংশতিতম 
পর্যায়ের স্থষ্টিবিস্তারে মহামতি বাচঃশ্রবা ব্যাস হইবেন। 
তখন আমি অট্রহাস নামে বিখ্যাত হইব। সেই হইতে লোক 
সকল অট্রহাসের অনুরাগী হইবে । সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়- 
পৃষ্ঠে অট্হাস নামক মহাপীঠে আমি বাস করিব। সেখানে 
তখন আমার সুমন্ত, বর্ধরি, স্থুবন্ধু ও কুশিকন্ধর নামে চারিজন 
মহাপ্রভব পুত্র উৎপর হইবে । (ব্রহ্ধাগুপুণ ২৩.১৮৯-৯৩ ) 
অট্রহাসক-_(পুং) [অট্রহাস ইব কঃ প্রকাশো দীর্িযন্ত ] 
[ বৈগ্যক ] কুন্দপুষ্পবুক্ষ; কুঁদফুলের গাছ । 
অট্রহাসিন্‌__( পুং) [ অষ্রং উচ্চৈঃ হসতি হস-ণিনি ] শিব । 
অট্টহাস্ত__( ব্লী ) উচ্চ হাস্ত। 
অট্রা্ট__( পুং) [ অষ্ট অট্ট ; এখানে অকারের লোপ হয় নাই ] 
অত্যুচ্চ। ২ সর্ধোৎকর্ষ। ও অনাদরাধিক্য, অতি অযত্ব। 


* বীরভূম-বিবরণ, ২য় খণ্ড, ২৩৪ পৃশ। 
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অট্টালিক৷ 


অট্টাট্রহাস-_( পুং ) অতি উচ্চ হান্ত। 
অট্টাল-__( পুং) [ অস্রবৎ প্রাসাদগৃহবৎ অলতি ভবতি অল- 
অচ প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহ | “উচ্চাট্রালধবজবতীং (পুরীম্)।” 
(রামা” ১.৫,১১) ২ ভাগবত-টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মতে, 
প্রাকারোপরিস্থ উন্নত স্থান। “ভজ্যমানপুরে গ্যানপ্রাকা রাষ্রাল- 
গোপুরম্‌।” (ভাগবত ) 
অট্রালক__( পুং) [অট্র ইব প্রাসাদ ইব অলতি পর্য্যাপ্তো 
ভতবতি। অল-অচ. স্বার্থে কন্‌] প্রাসাদোপরিস্ত গুহ। 
“অট্টালকশতাকীর্ণাং (লঙ্কাম্‌)1৮ (রাম, ৫.২.১৭) 
অট্রালয়া__্্রী) রাক্ষপীবিশেষ। স্কন্দপুরাণে (মাহে কুমা? ৬৫. 
১০৯) লিখিত আছে--“কলিযুগে “বৎসেশ্বরীঃ দেবীর গুসাদে 
বস নামক রাজা এই রাক্ষপসীকে নিহত করিবেন।” 
[ অট্রালয়াজ দ্র ] 
অট্রাল্যাজ-_ গ্রামবিশেষ। স্কন্দপুরাণে ( মাহে+ কুমাণ ৬৫. 
লিখিত আছে-_কলিধুগে বৎস নামক রাজা 
বৎসেশ্বরী দেবীর প্রসাদে অট্রালয়া নামী রাক্ষপসীকে নিহত 
করিয়া সেই বধস্থানে অট্রালয়াজ নামে একটা গ্রাম প্রতিষ্ঠ। 
করিবেন। জনগণ কর্তৃক উক্ত গ্রামে বতসেশ্বরী দেবীর 
মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে | [ বংসেশ্বরী দ্র] 
অট্টালিকা, ত্র) [অট্রালিক-টাপ.] ইষ্টকাদি নিশ্মিতি প্রাসাদ, 
রাজগৃহ । বৈদিক আঁধ্যগণ স্মরণাতীত যুগ হইতে অট্টালিকা 
নিষ্মাণ করিতে জানিতেন। খক্সংহিতাঁয় “সহত্রদ্বারঃ ও 
“সহঅস্তম্তবিশিষ্ট” অট্রালিকার সন্ধান পাওয়া যায়। যথা__ 
“সহত্রস্থণ আসাতে।” (খক্‌ ২.৪১.৫) প্বুহংতং মানং বরুণ 
স্বধাবঃ সহজ্দ্বারং জগম] গৃহং তে।” ( খক্‌ ৭.৮৮.৫ ) এতদ্বাতীত 
এ যুগে *শতদ্বারবিশিষ্ট যন্ত্রগৃহ* (খুকু ১.৫১.৩) ও হষ্টক- 
নির্মিত” গৃহাদিরও (বাজসনেয়সণ ১৩.৩১) অস্তিত্ব ছিল + 
খগ্বেদের বহুস্থানে হহন্দ্যট শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় (খক্‌ 
৭.৫৫,.৬ ) ১,১২১-১ 3 ৯.৭১,৪ 7 ৯.৭৮,৩ ) ৫,৩২৫) ৮.৫.২৩ 


১০৮-১১২) 


১০.১১৪,১০ $ ৭.৭৬.২ 7 ১০,৪৬,৩ ) ১০.৭৩,১০ ) ৭.৫৬.১৬ )1 
সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন প্রাসাদ” (খক্‌ ৭.৫৫.৬) 1 
পৌরাণিক যুগেও রাঁজগণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ব! প্রাসাদ 
নিন্মাণ করিয়া বাস করিতেন, ইহা! আমরা রামায়ণ, মহাভারত 
প্রভৃতি পাঠে জানিতে পারি। রামায়ণের বহুস্থানে সমুচ্চ 
অট্রালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা-_“উচ্চাট্টালধবজবতীং 
শতন্নীশতসঙ্কুলাম্” ( ১.৫.১১) “সাউরপ্রাকারতোরণাং (লঙ্কাম্‌)” 
(৫.৩.৩৩) “অট্টালকশতাকীর্ণাং (লঙ্কাম্‌)” (৫.২.১৭)।“মহাভারতেও 
বহু স্থানে অট্রালিকার পরিচয় আছে (সভাণ্” ৮০৩০) বন”, 
১৭৩.৩; আশ্রমবাসণ ৫.১৬ 3 মৌষলণ ৬.২৪ )। 


অট্রালিকা 


| ৪৮৪ ] 


সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান কাব্য ও নাটকে অট্টালিকাঁর 
বর্ণনা আছে । বিশ্ব কর্মা-প্রকাশ, ময়মত বা ময়শিল্প ও মানসার 
নামক বাস্তশান্ত্রে নানাপ্রকার অট্টালিক নিন্মীণের পদ্ধতি 
বর্ণিত হইয়াছে । -যে মৌর্য্যসম্রাট্‌ চন্ত্রগুপ্ডের বিরাটু সৌধ যবন- 
দূতগণকে বিস্ময়বিমুদ্ধ করিয়াছিল; কিরূপে সেই সকল 
অট্টালিকা রক্ষিত হইত, কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে তাহা বণিত 
হইয়াছে | কৌটিল্য লিখিয়াছেন-__“বিক্ষস্তচতুরশ্রমট্রালকমুৎ- 


সেধসমাবক্ষেপসোপানং কারয়েখ। ত্রিংশদ্দপ্াস্তরঞ্চ দ্য়ো- 
রট্টালকয়োর্মধ্য  সহ্ন্ম্যদ্বিতলাং দ্বযধয়ামাং  প্রতোলীং 
কারয়েৎ। অন্টালকপ্রতোলীমধ্যে ব্রিধানুক্ষাধিষ্ঠানং সাপিধাঁন- 


চ্ছিদ্রফলকসংহতমিতীন্দ্রকোশং কারয়েৎ 1৮ ( অর্থশান্জ, 
২.৩.২৯) প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে অট্রালক শব্দে প্রীকারো- 
পরিতন ঘুদ্ধস্থানং” ( রাঁমায়ণ__টীক। ) অর্থাৎ প্রাকীরের উপরে 
ষে স্থান যুদ্ধোপযোগী করিয়া নির্মিতি হইত-_সেই অংশও 
'অট্রালক' নামে পরিচিত ছিল। 


জগতের নানাস্থানে অট্রালিকার কিরূপে প্রসার হইয়াছে: 


নিয়ে তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । 

মানবের আদিম অবস্থায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবন 
গুহা ও কন্দরের মধ্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল । পার্বত্য প্রস্তর- 
রাশির অন্তরালে কল্পিত নিভৃত বাসগৃহ নানা চিত্রাঙ্কন 
ভূষিত হইত। সেকালের অসভ্য দলপতি ছিল বিশিষ্ট 
লোকচক্রের কর্ণধার ; আর এসব গুহাই দলপতিদের ব্যবহারের 

পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল। ্‌ 
আতন্তর তাড়ন| ও বাহিরের বিপদের ভিতর দিয়া মানুষকে 


পত্র ও তৃণের কুটার নির্মাণ করিতে হুইল | ক্রমশঃ সে সব 


ভাঁটগীও অট্টালিকা নেপাল। 


,ফেলিয়। মানুষ আপন জয়যাব্রার সঙ্জে পঙ্গে কাষ্ঠের বাসভবন 


নির্মাণ করিল।  আধুনিক-বিরাট্‌ অট্টালিকা রচনার যুগেও পর্ণ- 


কুটার ও কাষ্ঠতবন একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই।. 
চীন, নেপাল এবং অন্াত্র কাষ্ঠের অট্টালিকাঁও ছুল্ভ নহে, 
কুটারের ত কথাই নাই। ফ্রান্সের দোইনি (70185) প্রদেশে 


অট্টালিকা 


জাপানি, 


আদিম কাষ্ঠাবাসের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়) এসবকে 


185৪708 বলা হয়। 


ক্রমশঃ কাঠের কুঁদো দিয়া কঠিনতর ও দৃঢ়তর দেওয়াল 
নির্মিত হইল । এ প্রকারের নমুনাও মধ্যযুগে ইউরোপের বুকে: 


হাঁনোভারের টাউন-হল ( আধুনিক ) | 


ছিল। নরওয়ের হিটারডাল (17166781) অঞ্চলের কাষ্টের গিজ্জী 
সহজেই এ বিষরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষের খুষটপুরর্ব ৫০০০. 
অদ্দের হঙ্দ্যরচনাতেও দগ্ধ ইষ্টকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া 
যায়__যদিও তপোবনের পর্ণকুটারের আকর্ষণ সামান্য ছিল না। 
সকল দেশেই অতি প্রাচীনকাল হইতে ইঞ্টকের ও প্রস্তরের 
হন্ম্্যকীত্তে মানব-সভ্যতাকে নানা রূপৈশ্বর্য্যে পরিপুষ্ট করিয়াছে। ৃ 
প্রাচীন: 
ইতিহাসে ইঞ্টকনির্মিত প্রকাণ্ড অট্ালিকার সন্ধান বিরল নহে। 


কারণ আসীরীয়া, পারস্ত ও রোমক সাম্রাজ্যের 


এ সকল হন্ম্যের গঠনে ছ্ইটা ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনকালে, 


সরল বা 6:81998,660 খিলানের প্রথা! ছিল বলিয়াই এ শিল্প: ৰ 
প্রথমে তত প্রসার লাভ করে নাই। ইহার পরবর্তী 


23542:58 


84, শ তি 


3৯৮১৬ 5 


লি5157874 


যুগে বঞ্িম বা৷ ৪:89%50 বন্ধন সমগ্র স্থাপত্যকলাকে অসীম- 
ভ|বে সমৃদ্ধ করিয়। তুলিয়াছিল । এই বঙ্কিম খিলান ও চাক্রিক_ রর 
রীতির প্রষ্ট নর্মগ্রহণে স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতম হৃদগোচ্ছাস 


অভূতপূর্ব্ধ বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে এবং অশেষরূপে নব 


প্রচেষ্টার সাফল্যে মণ্তিত হইয়াছে । ্ঁ 


ইদানীস্তন যুগে বিরাট সৌধরচনা অনেকটা, সাধারণের 
করায়ত্ত। ধন-সঞ্চয়ের নব্য পদ্ধতিতে নান! শিল্প ও কষিভাত 
দ্রব্যের আস্তঙ্জাতিক বাণিজ্যে পি রাজাদের আবি 


টা 


নল 


রি 


সু 


অট্টালিকা 


ঘটিয়াছে। আমেরিকায় তীহাদিগকে ইম্পাতের রাজা 
(8991 1106 ) বা কয়লার রাজা (00%] 8175 ) বলা হয়। 
এ দেশেও সে সকল নাম ক্রমে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। 
এসকল রাজাদের অট্টালিকাঁও এ যুগে জগতের বিস্ময় উৎপাদন 
করিতেছে । প্রাচীন যুগের 
সমাটগণ মন্দির-রচনায় 
প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন। 
এজন্য প্রাচীন মিশর, 
পারশ্য, কাল্দীয়া, সীরিয়া, 
আসীরীয়া ও বাবিলনের 
হন্ম্যচেষ্টা বহুল পরিমাণে 
ধর্মগত রচনায় উৎসারিত 
হইয়াছে । [গুহামন্দির ও 
মন্দির শব্দে বিস্তৃত বিবরণ 
দ্র] কিন্তু তবুও রাজা- 
দিগের অক্রালিকা যে এ 
ক্ষেত্র হইতে একেবারে 
বাদ পড়িতেছে, তাহা! 


নহে। রাজার পুরী ভোগবিলাসের উপকরণে সঙ্জিত হওয়া 
স্বাভাবিক। যাহ! ধরন্মমন্দিরে প্রকট করা সম্ভব হয় নাই, 
তাহা! রাজগৃহে পুষম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন মিশর ও 
পারন্তে স্থপতির হস্তকৌশলের লীলায়িত ভঙ্গীতে এইরূপেই 
রূপরসের বিচিত্র ডালি সঙ্জিত হইয়াছে। 

বল৷ প্রয়োজন, স্থাপত্যশিল্প বহু কান্তকলার উৎসম্বরূপ। 
স্থাপত্যকে কেন্দ্র করিয়াই ভাস্করধ্যাদি কলার রসবিভঙ্গ 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বিরাট মন্দিরের পুজামণ্ডপ বা 
বুপতির বিশাল দরবারগৃহ এই প্রকার রূপালঙ্কারে ভূষিত হয়। 
সুতরাং ইহা এইভাবে মানুষের সৌন্দরধ্যরচনার কেন্তুস্থানীয় 
হুইয়া৷ পড়ে। এজন্য এ যুগের ইংরেজ শিল্প-রসিক বলিয়া- 
ছেন, স্থাপত্যকলাই সকল শিল্পের উৎপত্তিস্থল ।* 

বস্ততঃ মানবচিত্তের স্থুকুমার ভাবোদ্দীপনার অমৃতফল 
হইতেছে সৌধশিল্প। পর্বতশ্রিখরে বা গুহায়, মরুভূমির 
বিশুষ্ক প্রান্তরে বা আ্োতস্বতীর পুলিনে-_সর্বস্থানেই মানবের 
মন্ররস্বপ্র সকল যুগের বার্তী বহন করিয়া! বিশ্বকে পুলকিত 
করিতেছে। সুপ্রাচীন অষ্রালিকার নীরব ভাষ আধুনিক 
মানবকে একান্তভাবে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। স্থুদূর- 
ব্তা যুগের স্থাপত্যকীন্তির পরিচয় প্রতিদিন: লোক-চক্ষুর 


ক“ 10911959 8:01)1660601:9 10)086 199 6109 79981787710 ০01 ৪:৮৪.) 


--0০0900 1১81716975+ 105 108117). 


] ১২২ 


[ ৪৮৫ ] 


অক্বরের প্রাসাদ__ আগ্রা । 


 অট্টালিক৷ 


গোচরীভূত হইয়া জগৎকে আকুষ্ট করিতেছে । বর্তমান 
প্রসঙ্গে দেবমন্দিরের আলোচনা ছাড়িয়া তাহারই থুগ্মসহচর,: 
রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধেই মুখ্যভাবে আলোচনা করা যাইতেছে । 
বাস্তবিক পক্ষে এই ছুই শ্রেণীর হন্ম্যই অনেকট! অঙ্গা্গী | শিল্প- 
সৃষ্টির বিচারে ইহার 
কোনটাই অন্তটার পশ্চাতে 
নাই। 

ইউফ্রেতিস্‌ ও তাইগ্রিস্‌ 
উপত্যকায় খুষ্টপূর্র্ব ৪০০০ 
বর্ষের প্রাচীন ভগ্নাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখানে ব্রিকোণ খিলানের 
(৪:01) ) একাংশ পাওয়। 
গিয়াছে । তাইগ্রিস্‌ নদীর 
পূর্বাঞ্চলে বর্তমান মোসল 
শহরের নিকটে কুয়ুন্জিক্‌ 
( দৃ9007]11) এবং নেবি- 
যুকুস ( 691 0009) 
স্তপ খনন করিয়া বাবিলন ও আঁসীরীয়ার বহু বৎসরের 
তগ্নাবশেষ | খৃষ্টপুর্বব ৩৫০০ বর্ষ হইতে খুষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত ) 


আবিষ্কৃত হইয়াছে । লগ্নের বুটাশ মিউজিয়মে এখানকার প্রায় 


১২০,০০০ নমুন1 সংগৃহীত রহিয়াছে । এখানে আবিষ্কৃত ছুইটী 
বিধ্বস্ত রাজাট্রালিকার মধ্যে একটা হইতেছে রাজা অসুরবনিপাঁলের 
(খুষ্টপুর্বব ৬৬৮-৬২৬ অন্ধ) এবং দ্বিতীয়টা রাজা ঈশারহদ্দনের 
(খুষ্টপুর্ব ৬৮১-৬৬৮ অন্দ) অট্রালিকা। এই সকল মহাসৌধের 
রশ্বর্ধ্য দেখিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেও আধুনিক জগৎ 


উইগুর অট্টালিকা ইংলগু | 


ইহাদের বিরাটত্বের ধারণা করিতে অসমর্থ নয়। প্রাচীন 
আসীরীয়। ও বাবিলনের প্রাসাদগুলি সামান্ত ছিল না। খোবর্সা- 
বাদে সার্গণের যে অক্রালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে 
প্রায় সাতশত প্রকোষ্ঠ ছিল ও তাহা প্রায় পঁচাত্তর বিঘা ভূমির 
উপর দণ্ডায়মান ছিল। কাঁল্দীয়ার উর্‌ (0) হইতে খৃষ্টপৃরবব ২০০০ 
বর্ষের পুরাতন মন্ুষ্যের ব্যবহৃত হৃন্ম্য বাহির হইয়াছে । 


অট্টালিকা ৪ | 


৪৮৬ ] 


বিলাতের যাছুঘর ও পেন্সিল্ভানিয়া যাছুঘর হইতে প্রত্ব- 
সম্পদ্‌ প্রাপ্তির আশায় যে ফুক্তযাত্রা হয়, তাহারই অধিনায়ক 
মিঃ উলী (0. 7,9০।)৪ ভা ০০1০) তাহাদের আবিষ্কৃত একটা 
অট্রালিকাঁর নাম দিয়াছেন 41356670709661 [২০০৮৮ । আশ্চর্যের 
বিষয়, এ যুগেও পোড়ান ইটের ব্যবহার ছিল। 


ইরাক রাজ্য নিনেভা, বাবিলন,. উরু ও সেনাকেরিবের 
সম্পদে ভরপুর। জমন্‌ প্রত্বতত্ববিদ্রা ১৮৯৯ খুষ্টাদ্ঘ হইতে 
১৯১৪ খুষ্টা্ধ পর্য্যস্ত বাবিলনের 'নাঁনাস্থ'ন খনন করিয়া বিখ্যাত 
রাজা নেবুকাদ্রেঝারের (₹6000139076228:) অট্রালিক। 
আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা খুষ্টপুর্রব ৬০৫-৫৬২ অধ্দের রচন]। 
সেনাকেরিবের প্রাসাদ সম্বন্ধে কোনও লেখক লিখিয়াছেন,__ 
আরব্য ও পারম্ত উপন্যাসে যে সকল মেঘালিঙ্গিত প্রাসাদের 
উল্লেখ আছে, এই প্রাসাদ ও তাহাদের তুল্য ছিল। সেনাকেরিবের 
প্রাসাদের মধ্যস্থ প্রাচীন চিত্রসম্পদ্‌ ও মূর্ভিনিচয় খুষ্পূর্র্ব সপ্তম 
শতকের আসীরীয় সভ্যতার একটা প্রন্মট আলেখ্য ছিল। 
১৮৫৩ খুষ্টাব্দে হোর্মুজ-রসমে (ঢা 01008078958) আবিষ্কৃত 
অস্থুরবনিপাঁলের বিপুল প্রাসাদ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 


হিপোষ্টাইল (7779986516 ) প্রকেখষ্ঠের সেক্সন্‌ (96০6197) )__মিশর ] 


“11160101006 ৪0700889 6119 01 961102.0116111) 1] 51096] 
09806 ০? 069180) 16 8,580760]% 1911 ০0019611118 1 110 
106 970159298] 17)667696  া1)101) 165 00170161019 179৮9 
৫07 009 0700600 আ 0710 ) 10 00170917160. ৪. ])011101) 0৫ 07৩ 
18/00008 11107877 ০7 49011)810108]) 0106 16700981101 ০? 


10996 ০197-6819168 17050111060. জা161) ০৮ ৪1611010) 901-11068 


এ. সমস্ত 
স্থানের জিগারৎ (21807%6)ও বিশ্ববিশ্রত। বস্তুতঃ আধুনিক - 


1101 099] দ16) 65677 ]0179,96 0£ 4987191) 1169 900 

11906০01% | 
খোর্সাবাদে দ্বিতীয় সার্গনের (38০7) অষ্রালিকার 

ধশবর্য্যও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ছিল। ফেলিক্স টমাস্‌ এ বিষয়ে 


যে নক্সা! অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচ্যচিত্তের ধশ্বর্যযময় 


কল্পনার উদ্ভান্ত নাট্যলীলা দেখিতে পাঁওয়া যায়। এ সমস্ত 


প্রাচীন স্বর নিকট আধুনিক আকাশিশুস্বী ০:18) অতি 
নগর, রিক্ত ও শ্রীহীন বলিয়া মনে হয়। 
পরবর্তী যুগে প্রচলিত প্রাসাদ-ছুর্গের স্ুব্রপাতও এই 


সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ ২য় সার্গনের অট্টালিকা 
অনেকট! প্রাসাদ-ছুর্ণজাতীয়। এগুলি ঠিক দুর্গ নহে-_-এ সব 
আত্মরক্ষণের আয়ুধধুক্ত অট্রালিকা। এ জাতীয় ভবন সার্দি- 
নিয়াতে ন্ুর্হাগ্‌ (ইি৪1095৪) নামে পরিচিত। দেখা 
যাইতেছে, প্রাচীন নিনেভা, নিম্রুদ এবং খোর্সাবাদের 
প্রাসাদগুলি অতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মিঃ প্লেস্‌, 
মিঃ বউটা এবং অন্যান্তি খননবিদ্গণ এই সকল স্থান খনন 
দ্বারা যাঁহা উদ্ঘাঁটিত করিয়াছেন, তদ্দষ্টে প্রাচীন আসীরীয় 
রাজাদের ভোগবিলাসের পারিপাঁট্য ও ধশ্ব্ধ্য প্রকটিত হয়। 
কাল্দীয়াতে প্রস্তর মিলিত না, এজন্য আঁসীরীয়দের নিকট 
এখানকার শিল্পিগণকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত; অন্তদিকে 
কাল্দীয়র নিকট আসীরীয়। শুধু শিল্পকল1 নয়, সাহিত্য, ধন্ম 
প্রভৃতি বহুবিষয়ে খণী ছিল । 


পারগ্ত-অট্রালিকার একট! বিশ্বব্যাপী যশঃ আছে? 
দরায়বুস (1)%7199) প্রভৃতি পারশ্ত সমাগণের এ্রশ্বর্্য কাব্যের 
ও কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে | টিরিন্স (1005 ),. 
মাইসেনী . (1)09799) ও থেরা প্রভৃতি স্থানে নানা 
অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে । ১৮৮৫ খুষ্টাব্দে 9011191787)1). 


ও 7)076610 এই সকল অট্রালিকার সর্ধত্রই রঙ্গীন আস্তরণ 


দেখিতে পান। এই সকল অট্রালিকার মেগারণ (75700 ).. 


ব| প্রকাশ্য অভ্যর্থনাগৃহ যেমন বর্ণগৌরবে সমৃদ্ধ, তেমনি 


7154 


শর কনা, 


ডি বু ১৪৮ 


অপ্রকাশ্ত ঘরগুলির দেওয়াল ও ছাঁদ রঙ্গীন নক্সায় পরিপূর্ণ 


ছিল। ১৯০০-১৯০২ খুষ্টার্ধে যখন ডাঃ ইতান্স, ডাঃ মাকেন্্রী 
ও মিঃ ফাইফ, ক্রীট্‌ দ্বীপে নোসসের (0708909) অন্টরালিকা! 
খনন করেন, তৎকালে সেই স্থানেও এইরূপ রঙ্গীন আস্তরণ 


দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 


পারশ্ত-সমাটু দরায়বুসের প্রাসাদ খুষ্টপূর্রব ষ্ঠ শতকের 


রচনা । সম্প্রতি কএকটা স্তস্ত ও সরল খিলান ছাঁড়া এ বিরাট 


প্রাসাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ৯৮৮৭ খৃষ্টান হাঁরকোর্ট 


অট্রালিকা 


[. ৪৮৭ ] 


অট্টালিকা 


স্মিথ এই প্রাসাদ হইতে কএকটী চমৎকার মূর্তির ছ'চ লইয়া 
আসেন। এই মূর্তিগুলিতে আসীরীয় প্রভাব প্রন্ষট। অল্পদিন 
হইল ১৯৩৩ খুষ্টার্দে চিকাগো! বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আপেষ্ট, 
হার্জ ফিল্ড পাঁপিপোলিসে খননকার্ধ্য আরম্ত করিয়া কএকটা 
প্রশস্ত সিডি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা! প্রায় ২৫০০ বৎসরের 


আগ্রার ছূর্গপ্রাসাদ। 


পুরাতন, কিন্তু তথাপি অট্রালিকার দেওয়ালে তক্ষণকলার 
নৈপুণ্য জীবন্তভাবে বর্তমান। দররায়বুসের প্রাসাদ পরবত্তী 
 অস্রাটুগণ কর্তৃক সমৃদ্ধ ও বুহত্তর কর! হয়। ক্ষয়ার্যার (6799 ) 
নিশ্মিত সভাগুহ ৩০০ ফুট লম্বা ছিল। একটামাত্র প্রকোষ্ঠের 
এরূপ আয়তন সচরাচর দেখা যায় না। পাপিপোলিসের 
সহ্তস্তমতযুক্ত বিরাটু প্রকোষ্ঠ জগতের পক্ষে একটা বিন্ময়ের 
বস্ত। বস্ততঃ বিরাটত্ব, এশ্বধ্য ও বর্ণবিন্াাসের জন্ত পাঁরন্ত- 
অট্রালিক! জগতে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । সেকালের 
পারম্ত-সম্রাটুগণ কিরূপ বিলাস-বিভবের মধ্যে বাস করিতেন, 
তাহ 13০০]. 0 48081 নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে 
দেখিতে পাওয়া যায়। বিশাল অট্টালিকা ছিল এই সকল 
বিলাসচেষ্টর বাহন। ফিনীসীয়, মিশরী ও গ্রীক কারিগর- 
'দিগকেই সাধারণতঃ এই সকল অট্রালিক! নিম্দ্নাণের কার্ষ্যে 
নিযুক্ত করা হইত। এই সকল অট্রালিকার মঞ্চই প্রায় ৪০ ফুট 
উচ্চ। ক্ষয়ার্ধার (67569) সভাগৃহ (7৪11) ইংলগ্ডের 
কাণ্ট।রবেরী গির্জার আয়তন অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল। আড়াই 
হাজার বর্ষ পৃর্ববের সম্রাটের পক্ষে এরূপ বিপুল ও বিরাট 
৷ দরবারগৃহের নির্মাতা হওয়ার স্পৃহা! একটা সুমহান আদর্শ 
। হইতেই জাগ্রত হইয়া থাকিবে । 


| মিশরের রাজাদের লক্ষ্য ছিল পরলোকের দিকে ৷ এ জন্য 
। পিরামিডের ভিতরে সুসজ্জিত নানা প্রকোষ্ঠে পরলোকের 
: সহায়ভূত নানা দ্রব্যসস্তার রক্ষিত হইত। ইহলোকের এশ্বর্ষ্যের 


প্রতিভূত্বরূপ মিশরের দেবমন্দিরগুলি বিখ্যাত। খুষ্টপূর্ব্ব ৯২৫* 
অন্দে তিনজন সম্রাটের (109:01)) ক্রমিক সহায়তায় কার্ণাকের 
[17000980016 প্রকোষ্ঠ সম্পূর্ণ হয় (খুষ্পূর্ববাধ্ৰ ১৫৮০-১৩২২)। 
ইহার প্রত্যেকটী স্তম্ত উচ্চতায় ৮* ফুট এবং প্রকোষ্ঠটা 
দৈর্ঘ্যে ৩৩৮ ফুট ও বিস্তীরে ১৭০ ফুট ছিল। দ্বিতীয় রামেসিস্‌ 
কর্তৃক এই অট্রালিকা সম্পূর্ণ হয়। খুষ্টপূর্ধ ১৬০* হইতে 
১১১০ অধ্দ পর্য্যন্ত মিশরীয় সভ্যতা ও শীলতার মধ্য|হৃকাল। 
এই সময়েই মিশরের গৌরব প্রথরভ।বে দ.গু হইয়াছিল। 
রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধীয় আলোচনায় ভুমধ্যসাগরের মধ্যস্থিত 
ক্রীটু দ্বীপেরও উল্লেখ করিতে হয়। কারণ কাহারও মতে 
' পরথিবীর বৃহত্তম ও প্রাচীনতম প্রাসাদের সৃষ্টি হইয়াছিল 
এই দ্বীপে । শ্তবু আর্থার হভান্স ১৯০০ 'হুইতে ১৯০৮ খুষ্টাব্ব 
পর্য্যস্ত এই দ্বীপে খননকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এখানকার 
সভ্যত। জগতে মিনোয়ান ( 111008 ) সভ)তা নামে পরিচিত 
হইয়াছে») নোসস্‌ অট্টালিকা এই দ্বীপের একটা প্রধান 
সম্পদ্‌। ক্রীটঃ দ্বীপের সভ্যতার ধারা খুষ্টপুর্ব ৩৪০০ অন্ধ 
হইতে ১২০০ অন্ধ পর্যস্ত। মিনসের ( 1117005 ) অট্টালিকাটা 
দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৪৫০ ফুট। এই অষ্টালিকা সম্ভবতঃ 
ৃষ্টপূর্বব ১৬০০ অন্দে নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে 
বারান্না, বিশ্রীমঘর, জ্ংহাজনগুকো ষ্ঠ, ! তত্যর্থন।গৃহ) ও বাগু 
সোপান, উচ্চ মঞ্চ প্রভৃতি প্রচুর অঙগপ্রতঙ্গ আছে । স্মিথ 
সাছেব (4. ঢ. 91010) ) লিখিয়াছেন-_-৭ঘ1)8 08189 0? 


01009905 159 ৪ 96010800005 1107)0161)6 01৪. 1067100 


প্রাচীন রোমক রঙ্গমঞ্চ ( বহির্ভাগ )। 
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এই প্রসঙ্গে মধ্য আমেরিকার মায়া বা ময় সভ্যতার 
উল্লেখ প্রয়োজন । ময় সভ্যতাকে খুষ্টপুর্বব ৫৫ অব্দের ব্যাপার 
বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এ অনুমান কতট1 সত্য বলা যাঁয় 
না। চিচেন ইজার সন্্যাসিনীদের অট্রালিকা! দেখিলে এখনও 
মুগ্ধ হইতে হুয়। চিচেঞ্চোব বা লোহিত প্রাসাদটীও অতি 
মনোহর। এই সকল অদ্রালিকা দেখিলে ময় সত্যতার প্রতি 
বিশেষ শ্রন্ধা জন্মে। এখনও ময়-লিপির ঠিক পাঠোদ্ধার হয় 
নাই। সুতরাং এখনও আমরা এই সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 


জাঁনিতে পারি নাই। 


[619 100 & 2011)066 59৫ ০£. 


প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল | অসংখ্য বিরাট বিরাট সৌবাবপী 
পরিপূর্ণ পালাঁতাইন্‌ পাহাড়ের মধ্যস্থলে ছিল সম্রাট 
অগষ্টাসের প্রাসাদ । বর্তমানে এই সকল প্রাসাদের 
ভিত্বিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । তবে ভায়োক্লিসিয়ানের 
প্রাসাদটা এখনও অনেকটা ঠিক আছে। রোমের ্নানা-. 
গারগুলিও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন | ডায়োক্লিসিয়ানের 
স্নানাগারটা ৩০৩ খৃষ্টান নির্মিত। উহাতে প্রায় তিন হাজার 
লোকের স্থান সম্কুলান হইত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাু ৩য় 
নেপোলিয়ন কর্তৃক পালাতাইন্‌ পাহাড়ের খননকার্য্য আরন্ধ 
হয় এবং পরবর্তী কালে ইতালীয় গবর্ণমেন্ট এই কার্ধ্যে আরও: 
অগ্রসর হন। | 


বৈজস্তীয় শিল্পে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রণালীর নি 


হইয়াছে। বৈভস্তীয় স্থাপত্যের ছুইটা যুগ__একটা খুষ্টীয় ৪ 
হইতে৬ঠ শতকের, অপরটী৮ম হইতে ১৩শ শতকের । কর 
স্কাপত্য অধিকাংশ স্থলেই ধর্মমচেষ্টার বাহনস্বরূপ। প্রাচ্য নিচ 


উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ । 


পরবন্তী এষুগে পশ্চিমের রোমক সভ্যতা বিরাট সৌধ 
ও সৌধকল্পন! স্থৃষ্টি করিয়া প্রতীচ্য সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । 
রোমক শিল্পী* প্রচুরভাবে বঙ্কিম খিলানের ব্যবহার করিয়াছেন । 
গ্রীক শিল্পী কিন্তু এই পথ অনুসরণ করেন নাই। রোমের 
বিরাট রঙ্গমঞ্চগুলি ( 22010169269 ) অনেকট! অট্টালিকা- 
স্থানীয়; এ গুলির সৌন্দর্য এ যুগেও সকলের চিত্তহরণ করি- 
তেছহে। রোমের কলোসিয়াম্‌ রঙ্গমঞ্চ ৭২--৮৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। 
ইহা দৈর্য্যে ৬১২ ফুট ও বিস্তারে ৫১৫ ফুট এবং উচ্চতায় ১৬০ 
হইতে ১৮০ ফুট পর্য্যস্ত। এই রঙ্জমঞ্চে রোমক বীরগণ মিলিত 
হইতেন। ভেরোন।, কাপুয়া, পোলা, পনম্পিয়াই প্রভৃতি স্থানেও 
এই প্রকার মঞ্চ রচিত হইয়াছিল। 
বৃহৎ অট্রালিকাগুলির সামান্তই অবশিষ্ট আছে। 


ঞ “ডা ০০5৮9 ০ 609 68৪6৮ 07 4১, রি ১0016). 


রোমক সম্রাট গণের | 
নীরোর 
প্রা এক মাইলব্যাপী স্বর্ণাট্টালিকার কথা তৎকালে বিশেষ 


ও রসবত্তা পাশ্চাত্য নীরস বিশ্লেষণ ব্যবস্থার ছার! সংহত 
হইয়াছে বলিয়! তাহা হৃদয়তত্বকে গভীরভাবে প্রম্ফ,ট করিতে 
পারে নাই। যাহাকে গথিক্‌ শিল্প বলা হয়, তাহার মধ্যেও 
রহিয়াছে অস্থরধ্য ।* অসংখ্য খিলানের চাঞ্চল্যময় প্রা 
গথিক্‌ শিল্পের মধ্যে প্রাচ্য ভক্তিবাদের সংযম ও প্রশাস্ততাৰ 
রক্ষিত হয় নাই। অধ্যাপক নুডোভিসি গথিক্‌ স্থাপত্য পসন্গ 
বলিয়াছেন) 441] 0019 009,559 0 960718 ৪79 ৪৮ টি. 
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881)88 01 01808166 900. 00101091010 19 7৮০4509৮-_ 
অর্থাৎ এই সমস্ত স্থষ্টি মনে একটা চঞ্চল ও বিশৃঙ্খল ভাব 
 উত্রিক্ত করে | 

প্রাচ্য শান্তিবাদের সহিত এই বিরোধ বহুকাল যাবৎ 
ইউরোপীয় জগতে প্রকট হুইয়াছিল। অবশেষে ইহা রেনেসীস্‌ 
( 7২97091589,009 ) স্থাপত্যে একটা সঙ্ীর্ণ খজুতা ও উপকরণের 
স্থল বিশালত্বে পর্যবসিত 
হইয়াছে । বিস্ময়ের বিষয়, 
ইহা! লইয়া ইউরোপ গর্ব 
করিতে ইতস্ততঃ করে ন115 
প্রাচ্যের ভাগবত এশর্ষ্য ও 
রসমূলক সাধনার সহিত 
পরিচয় না থাকায় ইউ- 
রোপের এই প্রকার 
মনোবৃত্তি সম্ভবপর হুইয়াছে। 


সম্প্রতি পাশ্চাত্ত্য পপ্ডিত- 
গণ ভারতীয় স্থাপত্যের 
গৌরব ক্রমশঃ উপলব্ধি 
করিতেছেন। ডাঃ ফাগুপন্‌ প্রমুখ 
ভারতের বিচিত্র এশ্বর্ধ্য দেখিয়া এ দেশের বিস্ময়কর 
দানের উল্লেখ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। চীন ও জাপানের 
সম্পদও সামান্য নহে । ইস্লামীয় স্থাপত্যকীর্তিও বিরাট 
স্ষ্টিগৌরবের অধিকারী । সে সৃষ্টির মধ্যে ভারতীয় শিল্পধারার 
অনুপম এশ্ব্য্য সর্বত্র স্বীকৃত হুইয়াছে। 
যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিত প্র/চ্য ও পাশ্চান্ত্য উভয়বিধ 
রম্য শিল্পের আলোচন। করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম 
ব্যক্তিগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের ম্মবার্তী উপলব্ধি 
করিবার অধিকার তাহাদের জন্মে নাই । বিখ্যাত মিশর- 
তন্ববিৎ ফ্রিগার্স পেটা, বলেন,_41385৮ঘ210 1৮ 15 011- 
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জিগারৎ--বাবিলন ! 


বহু  প্রত্বতত্ববিৎ 


90 06 78,098 60 909,016 09 60 ৪,106 0181] ৪7৮.) 
প্রাচ্যশিল্পস্থষ্টির একটা বিরাটু স্তম্ত হইতেছে ভারতের স্ৃষ্টি- 
পরম্পরা। 
আমাদের দৃষ্টির বহিভূ্তি রহিয়াছে; কারণ পৌরাণিক যুগের 
স্থাপত্যকেন্ত্রগুলি এখনও উপধুক্তরূপে খনিত হয় নাই। 

সম্প্রতি হারাগ্লা ও মহেঞ্জো-দেরোর আবিষ্কারসমূহ 
তারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এক নুতন অধ্যায়ের অবতারণা 
করিয়াছে। এইগুলি খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ অন্ধের বিপুল ভারতীয় 
সভ্যতার নিদর্শন বলিয়। নির্ণাত হইয়াছে । সে সভ্যতার দান 


] ১২৩ 


অতি প্রাচীনকালের ভারতীয় সৌধমাল! এখনও ৷ 


অসামান্ত | উহা! পরবন্তী যুগের সভ্যতার সহিত পারম্পর্য্য 
রক্ষা করিয়াছে কি না, মধ্যযুগের রহম্ত উদ্ঘাটিত 
হইলেই তাহা নির্ণাত হইবে | স্ুপ্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ্‌ 
স্তরে জন্‌ মার্শাল অনেকটা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন__ 
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17. অর্থাৎ সুমেরীয়গণ 
যদি এখান হইতে মেসোপোটেমিয়ায় গিয়া থাকে, তাহা! 
হইলে বাবিলন, আসীরীয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার 
জন্মস্থান হইতেছে ভারতবর্ষ 

উপরোক্ত অনুমান যদি প্ররুত হয়, তাহ। হইলে ভারতীয় 
সভ্যতার ইতিহাস একটা স্বপ্নপ্রয়াণের মতই বোধ হইবে । 
মহেঞ্জো-দেরোতে পোড়ান ইট দিয়! অক্রালিকাদি রচিত হুইয়া- 
ছিল। এখানকার স্নানাগারগুলিও এক অপুর্ব কীর্তি_রাস্তার 
ধারের দেওয়াল প্রায় ২* ফুট উচ্চ। সম্ভবতঃ সকলেই ন্নানাগার 
হইতে উপরে উঠিবার সি'ড়ি দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে 
গমন করিত। এই সমস্ত ধবংসাবশেষের ভিতরও নগরটীর প্রাচীন 
শব্ধ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। নগরের পয়ঃপ্রণালী একান্ত অভিনব। 
মাকে সাহেব (811. 01800069 ) বলেন)_]0)9  08108,59 
95091] ০1 6119 0167 15 60989012917 91900786168 
1116 10991001999 10900 11) 207 ০061761 01৮ 01 616 59,008 
09৮9 ৪৮৪7। 099109 [0019 জলনির্গমনের সুবিধার জন্য মধ্যে 
মধ্যে সেতুর ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বৈজ্ঞানিক 
স্বব্যবস্থা' বিশেষ শিল্পোন্নতির পরিচায়ক | মহেঞ্জো-দেরোর 
যুগের সহিত পরবন্তী যুগের শিল্পধারার যে সংযোগ নাই, 
এ কথা বলা চলে না। কারণ, অদ্ধনিমীলিত-নেত্রযুক্ত মুক্তি 
মহেঞ্জো-দেরোতে আবিষ্কৃত হইয়াছে ;-এই -প্রকার যুদ্তি 
বর্তমান কাল পর্য্যস্ত. ভারতের নানা দেবতা, অবতার ও 


অট্টালিক। 


| ৪৯০ 


] অট্টালিকা 


অতিমানবকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়া আসিয়াছে । এই 
অতিপ্রাচীন যুগের মুত্তি দেখিয়া মনে হয়, তত্কালেও 
ভারতবর্ষ গভীর চিন্তাশীল ছিল এবং সর্বত্রই মনোজগতের 
সমুচ্চবিধানের চর্চা করিয়া তৃষ্তিলাভ করিত। ভারতীয় 
সভ্যতা ও শ্রীলতা যে ধুগ হইতে সৌধকলার মধ্য দিয়া আত্ম- 
পরিচর দিতে আর্ত করিয়াছে, সেই যুগ হইতেই উহা নিজের 
গভীর আন্তর দীক্ষা ও ভাবপ্রবণতাকে উন্মুক্ত করিতে ইতস্ততঃ 
করে নাই। শুধু বিরাট্কে বা বিচিত্রকে কল্পনা করা নয়, 
সুধু অলঙ্করণের অন্ধ প্রাচুরধ্যকে মুখ্য করিয়া তোলা নয়__ 


সমগ্র ভাবজগতের সর্ববিধ রসের রূপদাঁনই ভারতীয় শিল্পের 
আদর্শ ছিল। সৌধকলার বহিরবয়বের সহিত অন্তরবয়বের যে 
একটা সামগ্রন্ত প্রকাশের চেষ্টা রহিয়াছে, তাহা হইতেই এ 
কথা সুস্পষ্ট হইবে । একটা অন্তরঙ্গ ভাবকে প্রক্ষষ্টভাবে রূপে 
ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হুইয়াছে বলিয়া ভারতীয় স্থাপত্য জগতে 
অবিনশ্বর হইয়া আছে । ্‌ 

মানসার নামক বাস্তশান্ত্রে সমুচ্চ অট্রালিকার পরিস্থিতি 
ও দৃুঢত্বের জন্য যে শ্রেণীভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাতেই হর্দ্য- 


সমূহের অন্তর্দিক উদবাটিত 
হুইয়াছে। সাধারণতঃ এরূপ 
বিধান স্থাপত্য চেষ্টার 
পশ্চাতে নাই বলিলেই 
হয়। ইহাতে যে কয়টা 
বিচিত্র রূপের কথা আছে, 
তাহাতে রসসম্পুটের একটা 
পরিপূর্ণ প্রবাহ দেখিতে 
পাওয়া যায়। উচ্চতার 
সহিত প্রস্থের সামঞ্জন্ত 
সাধনে পাঁচ প্রকার রসসঞ্চার কল্পনা করা হইয়াছে । যথা__(৯) 
যে অস্রালিকাঁর উচ্চতা ও প্রস্থ সমান, তাহাকে শাস্তিক বলে; 
উহ? শান্তরসের প্রকাশক । (২) প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা ১$ 
বেশী হইলে তাহাকে “পোষ্টিক” রচনা বলে; ইহা 
সুদ ও শশবর্্যপূর্ণ । (৩) প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা ১২ গুণ 
অধিক হইলে তাহাকে “জয়দা বলা হয়। (৪) উচ্চতা 
প্রস্থ অপেক্ষা ১৯ বেশী হইলে তাহাকে “সর্বকামিকা” বা! 
ধেনদা পরিমাণ বলে। (৫) প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা দ্বিগুণ 
হইলে তাহা “অদ্ভূত নামে অভিহিত হয়।* সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, উচ্চতা ও প্রস্থের দিক্‌ হইতে অতি সুনিপুণ 
ভাবে হন্ট্যের পরিমাণকে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে) 
ক মানসার, ৩৫.২২-২৬। ৃ পা 


এবং 


»_____- 


যোধাবানঈর অট্লালিক।-_ফতেপুর সিক্রী | 


এ সমস্ত রচনাকে শাস্ত, পুষ্ট, অদ্ভূত প্রভৃতি আখ্যা দ্বারা 
আমাদের মনৌজগতের সহিত যেন মধুর সম্পর্ক স্থাপনের 


চেষ্টা দেখা যাইতেছে । বস্তৃতঃ এক একটা হন্ম্য অনেকটা জীবন্ত 
বা প্রাণবান্‌ বস্তরূপেই কলিত হইয়াছে । স্থপতির স্থষ্টি যেন 
জড়ত্বের গণ্ডী ভাঙ্গিয়! মূর্তির ভিতর দরিয়া এক একট! কল্পনাকে 
জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এজন্ হ্্যশ্রেণীকে পুরুষ, নারী ও 
ক্লীব আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষ সৌধসমূহে 
মানবত্ব আরোপ করিয়া জগতের ইতিহাসে শিল্পচেষ্টার 
এক নুতন কৃতিত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছে । 
নামক বাস্তশাস্ত্রে একটী কথা আছে--“মেঘনাদ পুংসবিমান । 
এ প্রমাণে সবু প্রাসাদ হোই” অর্থাৎ যে পুরুষ বিমান আছে, 
তাহাকে মেঘনাদ বলিয়া জানিবে; সমস্ত প্রাসাদের বিষয়ে 
এই প্রমাণ সত্য। হন্ম্যাদির অংশসমূহের যে সমস্ত পারি- 
ভাষিক নাম আছে, তাহাতেও মনে হয় হন্ম্যাদিকে মনুষ্যূপে 
পরিকল্পনা করা হইত | যেমন উড়িষ্যায় প্রাসাদের 
সর্ধনিয্ন অংশ পাদভাগ” এবং তছৃপরি অংশ যথাক্রমে 
োংঘ+, “বেকি” (গলা ), “কপুবি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। 
মানুষকে যেমন 
অলঙ্কারে ; সাজান হ্ইয়। 
থাকে, সেইরূপ এক একটী 
প্রাসাদকেও ভূষিত করিবার 
ব্যবস্থা ছিল। ভূবনপ্রদীপের 
আর একটা বাক্য হইতে 
এই বিষয়টা অধিকতর 
পরিস্ফট হয়_“শিখরহীন 


প্রাসাদং। ইতরজন যথা 
মহা 1” অর্থাৎ ইতরজন 
যেমন মহান বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া হান্তাস্পদ 


হয়” তজ্রপ শিখরহীন প্রাসাদও লোকের উপহাসের 
বস্ত। শিখরহীন মন্দিরকে কোন কোন গ্রন্থে নপুংসক 
আখ্যা দ্রেওয়া হ্ইয়াছে। প্রাসাদ ও মন্দিরের এইরূপ 
বিবিধ নামকরণ রসজ্ঞানের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই । “মের? 
মন্বর', “কৈলাস+, 'সর্ধধাজসুন্দর+, “চিত্রকূট” “হংস+, গগরুড়” 
“মাধবী”, “বসন্ত প্রভৃতি নাম হন্ম্যের এক একটা বৈশিষ্ট্য 
স্চিত করে। স্থানে স্থানে সৌধসমূহ্ের জাতিতেদও 
লক্ষিত হয় | যেমন ত্রিরথ দেউলকে শৃদ্রজাতীয়, পঞ্চরথকে: 
বৈশ্তজাতীয়, সপ্ুরথকে ক্ষত্রিয়জাতীয় এবং নবরথকে ব্রাহ্ষণ- 
জাতীয় বলা হইয়াছে । বল! বাহুল্য, এই সকল বিভাগ ও. 
নামকরণ খেয়াল মাত্র নহে, স্থস্ম রসবোধই উহার ভিত্তি । 


তুবনপ্রদীপ . 


নানা 


৯ 


অট্টালিক৷ 
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ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাচীন হৃন্্্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে | 
রাজপ্রাসাদের সংখ্য। এদেশে সামান্তট ছিল না। পেশোয়ার; 
পাটনা, নালন্দ! প্রভৃতি স্থানে খননকাধ্য আরব্ধ হওয়ার ফলে 
মৌর্য, কুষণ ও গুপ্ত নৃপতিদের এশ্বর্ষ্যের কতকটা আভাস 
পাওয়া যাইতেছে । গ্রীকগণ লিখিয়াছেন, চন্ত্রগুপ্তের রচিত 
_ অট্টালিকাসমূৃহ তৎকালে পারস্ত-সৌধমালাকে হতপ্রত 
করিয়াছিল । কালের প্রভাবে এ সকল ধূলিসাৎ হইয়াছে। 
পরবর্তী কালের রাজন্যবর্গ ভারতের সর্বত্র মন্দির ও প্রাসাদ- 
শিল্পের গৌরববদ্ধন করিতে যত্ববান্‌ হন। গুজরাট্‌, উড়িষ্য, 
বঙ্গ, দ্রাবিড় ও চালুক্য-পদ্ধতি এক একটা! স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন 


করিয়াছিল । ইহাদের এক একটা দৃষ্টান্ত হইতে সমসাময়িক: 


সষ্টির একটা নিপুণ আলেখ্য পাওয়া যাঁয়। হিন্দু-সভ্যতা৷ কম্বোজ 
বা ইন্দো-চীনে নীত হুইয়! এক বিরাট্‌ স্থাপত্যশিল্লে পরিণতি- 
লাভ করিয়াছিল । এখন সে সকল বিস্ময়কর কীর্তি বিলুপ্ত । 
রাজা ইন্দ্রবন্্ার রাজত্বকালে (৮৭৭-৮৮৯ খ্ষ্টাত্ব ) এই সকল 
অট্টালিকার নির্ম্মাণকার্ধ্য আরব্ধ হইয়া রাজা যশোবন্মার 


ক্ষয়ার্যার (979৪) প্রাসাদের সেকসন (১০০৮1০০ )-_পারস্ত | 


সময় সমাপ্ত হয়। ইহাদের ভগ্রস্ত,পকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
প]1])6 19995 10118 010 ৪7৮৮ বলিয়াছেন । বিরাটত্বের 
দিক হইতে ইন্দোচীনের স্থাপত্য যেমন একটা অসাধারণ 
সম্পদ দান করিয়াছে, নিপুণত্বের দিক্‌ হইতেও তেমনি একটা 
অতুলনীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে । ইন্দোচীনের প্রাচীন 
রাজাট্রালিকাকে “ফিমিআনকস্” বা “বিমানাক্ষ” বল! হয়। 
এই প্রাসাদের চতুর্দিক্‌ প্রাচীর দ্বার! সুরক্ষিত ছিল। অক্কৌরবট 
শহরের শহরতলীই ছিল প্রায় ২০ মাইল দীর্ঘ; শহরের 
চারিদিকে যে পরিখা ছিল, তাহ! জগতের মধ্যে বৃহত্তম 
পরিখা । এখানকার মন্দিরটী এরূপ বুহদায়তন ছিল যে, 
৯৩০০০ লোক উহ্হার মধ্যে বাস করিত এবং সহকারীসহ 
প্রায় ৫৫০০ পুজক মন্দিরের কার্যে নিযুক্ত থাকিত। 
কারুকার্য্যের দিক্‌ দিয়াও অক্কোরের অট্রালিকাগুলি উচ্চ 
প্রশংসা পাইবার যোগ্য । ভেলভেটের মত মস্যণ পাথরের 


উপর ক্ষোদিত সুক্ষ মূর্তিগুলিকে শিলমোহরের ছাপ বলিয়া 
বোধ হয়। বুহুৎ ব্যাপারগুলিও পুষ্প বা অলঙ্কারের ন্যায় 
সুক্ষ কারুকার্য্যশোৌভিত। এই প্রাচীন নগরের প্রাসাদ, 
সরোবর, মন্দির, প্রাচীর, পরিখ|, তোরণ প্রভৃতি এরূপ একটা 
সৌন্দর্যের প্রকাশক, যাহা অন্যান্র ছুলভি। আধুনিক দিল্লা- 
নগরীর পসৌধাবলীর রুগ্ন বিবর্ণতা ও শীণ প্রাচুর্য দেখিয়া 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ভূম| বা মহানের ধারণ! এ যুগে অসম্ভব । 

প্রাচ্ধ্য ও পূর্ণতা ভারতীয় হন্দ্যশিল্পের প্রাণধর্ম। 
প্রাচীরের অন্তর্গাত্র ও বহিষ্গীত্র, স্তম্ত, ছাদ-__এ গুলি ভারতের 
প্রাসাদ ও মন্দিরসমূহে বিস্তৃতভাবে অলঙ্ক'ত। পক্ষান্তরে, গ্রীক 
স্থাপত্য বহিমুর্খী ও একদেশদর্শী (১9190৪ )__উহ্াতে 
প্রাচীরের বহির্ভাগ নগ্ন ও শূন্য রাখিয়! দেওয়া! হইয়াছে; শুধু 
স্তস্তগুলির ও উর্দস্থ চিত্রপর্যযায়ের ( 1889) দিকেই উহার 
লক্ষ্য । ভারতীয় দৃষ্টি মনৌজগৎকে যেমন নীরন্ধ,, 
অবিচ্ছিনন ও শৃম্ততাহীন দেখে তেমনি বহির্জগৎকে 
ঘটনা ও ছন্দে পরিপূর্ণ করে । বস্তৃতঃ তাহাতে ফাকা! 
কিছুই নাই-_সমস্তই রসের উৎসে পুর্ণ | সর্ধত্রই সে 
জীবনের জাগ্রৎ সত্বা উপলব্ধি করিয়। আনন্দরসে আপ্লত 
হয়। তাই স্বল্পমাত্র অবকাশকেও সে তাহার হৃদয়ের বূপরস- 
সম্ভার দিয়া সযত্বে পূর্ণ করিতে চাহে । অক্কৌর মন্দিরে প্রায় 
দুই মাইল বিস্তৃত অলঙ্করণ এবং ২৫০০০ ফুট বিস্তৃত ক্ষোদিত 
রূপসম্ভার আছে। যবদ্বীপস্থ বড়বুদরেও (৮৫০ খুষ্টাব্দে 
নিশ্মিত) এইরূপ রূপলীলার প্রাচুর্য বর্তমান। সেখানে তিন 
মাইল ব্যাপিয়! একটার পর আর একটী করিয়া বহুল নাটকীয় 
দৃশ্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । [অক্কোরবট ও বড়বুদর দ্র” ] 

ভারতীয় স্থাপত্যের এই ধারাটী এ পর্যযস্ত অব্যাহত ভাবেই 
চলিয়া আসিয়াছে । আধুনিক কালেও ভারতীয় প্রাসাদ এবং 
প্রাসাদছুর্ণসমূহ এক বিশিষ্ট সৌন্দধ্যে শেোভমান। উদয়পুরের 
প্রাসাদ-ছুর্ণের শ্রী অন্ঠাত্র ছুলভি। শুধু বিরাটত্ব নহে, সকল 
আবেষ্টনের সহিত এক্যবদ্ধ এমন সহজ সৌকুমার্ধ্য অন্য কোন 
মর্শরস্ষ্টিতে সম্ভবপর হয় নাই। ইউরোপের প্রাসাদ-ছূর্গগুলি 
চারিদিকের আবেষ্টনীর এক একটী প্রতিবাদস্বরূপ-_-তাহাদের 
মধ্যে যেন একটা নিঃসঙ্গতার ও বিদ্রোহের ভাব পাওয়া যাঁয়। 
ইংলগ্ডের রাজপ্রাসাদসমূহেও এই প্রকার বিরোধ বা অসামঞ্জশ্তের 
ভাব প্রতীয়মান । উইওসর প্রাসাদছুর্গের শিরোভাগস্থ 
চাক্রিক, সরল ও ত্রিকোপ রেখাবলীর একটা প্রকষ্ট সমন্বয় 
নাই__একটী অংশ যেন অন্টার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া 
দগ্ডায়মান। বস্ততঃ গথিক্‌ ও রেনেপাস্‌ রীতি মিলিয়া 
পরবর্তী ইউরোপীয় স্থাপত্যে একটা আত্মবিরোধী মিশ্র সৃষ্টি 


অট্টালিকা 


করিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকেও অনুকরণ 
করা হ্ইয়াছে। হানোতারের টাউন-হল সাঁচীর স্ত,পের 
অন্নুরূপ। পারির ভ্রোকাদিরৌতে ভারতীয় গুহাস্থাপত্যের 
বহির্তঙ্গীর আভাস দৃষ্ট হয়। দিল্লীর প্রাচীন অদ্রালিকাসমূহে 
একটী মধুর সৌনরধ্য বিরাজমান ছিল। মুগল বাদশাহ গণ 
নান! দিক্‌ দিয়া উহাকে প্রন্ষট করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
মুগনবুগের প্রাসাদ-ছুর্গ গুলি মুসলমানশিল্পের স্পর্শ লাভ করিয়াও 
ভারতীয় শিল্পের মর্যাদা! অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আগ্রা! ও দিল্লীতে 
তাহার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত বর্তমান। আগ্রার স্থাপত্যে ও দিল্লীর দেওয়ানী- 
খাসে আছে অক্টালিকার আস্তর পশ্ব্ধ্য-ঘূর্তিবিরোধী মুগল 


[ ৪৯২ ] 


নেখাঃন অনক্করণের প্রাটুরষ্রে ভারতীয় রীতির মর্যাদা রক্ষা 
করিরাহেন। ইন্নামীয় প্রতিভা ভারতীয় রচন। দ্বারা স্পেনের 
আলহম্ব! প্রাপাদের উন্মত্ত প্রশ্ব্য্যকে ও মলিন করিয়! দিয়াছে । 
ফতেপুর পিক্রীতে "যোধাবাঈর অট্রালিকার মধ্যে হিন্দু- 
স্থাপত্যের এক নিগুঢ় তত্ব নিহিত রহিয়াছে । এই ] 
ভবনের স্তম্তগুলি বিভিন্ন ছীচে গঠিত। বৈচিত্র্যের মধ্য 
দির ইক্যকে প্রকাশ করিবার পক্ষে ইহ! ইস্লামীয় - শিল্পীদের 
এক প্রকার প্রাথমিক উদ্যম বলা যাইতে পারে । একইস্গ 
ছাদে সমস্ত স্তন্ত ও দ্বার গঠন_ইহা গ্রীপীর আদর্শ, 
ভারতীয় নহে । প্প্রাথমিক অবস্থায়: ইস্লামীয় শিল্পচেষ্ট 
গ্রীসের দ্বার। প্রতাবান্বিত হইয়।ছিল। কারণ ইস্লামীয় রচনায় 
পূর্বোক্ত সামান্ত-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক দিল্লীতে 
ইংরেজ শিল্পী রচন। করিয়াছেন একটা গোলকর্ধীর্া1; ইহাতে 
ইউরোপের মজ্জাগত অস্থিরতাই প্রকাশ পাইয়াছে। আ্রীসের 
সরলরেখ।, হিন্দুর কুগুলিনী, মুগলের অর্দচন্দ্র প্রভৃতি $মিলিয়] 
এক অদ্ভুত বৈসাদৃশ্ঠ স্ষ্টি করিয়াছে । এই অবসরে আবার, 
রোমের কলোসিরাম্কেও ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই। নূতন 
দিল্লী এক উদ্ভট প্রহেলিকা_ইহা? না রোমক, না৷ ইস্লামীয়, 
ন! হিন্দু। ইহা৷ আধুনিক মিশ্র-চিন্তার প্রতীক। 

জাপান ও চীনে স্থাপত্য শিল্প ততটা উন্নতিলাভ করে নাই। 
ভাঁরতবর্ষ হইতে নেপালে পাগোদ। রীতি প্রবর্তিত হয় ।* তথা 
হুইতে চীন ও জাপানে এই রীতির প্রচলন হইয়াছে । এজন্ 
প্র সকল স্থানের অধিকাংশ মন্দির ও অট্টালিকা এই শ্রেণীর । 
চীনদেশের জিছোল (]91,01) নামক স্থানের সুবিখ্যাত প্রাসাদ- 
টার ছাঁদ তাত্রনির্ম্িত এবং উপরিভাগ স্বর্ণের আস্তরণে মণ্ডিত। 
ইহার স্তম্তাদিতে লাল রঙের মিনার কাজ করা । বল! বাহুল্য, 


* সিনর্ভযা লেভির মতে পাঁগোদারীতির জন্মস্থান ভারতবর্ষ [749 
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নামক গ্রচ্থে এই মত পোঁষণ করিয়াছেন। 


অট্রালিক৷ 
আঁধুনিককালে নেপালেও এই রীতি বর্তমান। সম্ভবতঃ 
নেপাল হুইতেই চীনে এই প্রথার প্রবর্তন হয়। কাবা খার : 
সময়ে আনিকো নামক এক নেপালী শিল্পী চীনের শিল্প- 
বিভাগের সর্বময় কর্তা হন। তাহার সাহায্যেই ভারতীয় 
রীতি পূর্বাঞ্চলে প্রসারলাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই । ঃ 

এই প্রসঙ্গে তিব্বতের পোঁতালা1 নামক বিখ্যাত প্রাসাদের 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । পোতালা দলই-লামার প্রাসাদ । 
ইহার বহিরবয়ব অতি সরল | দেখিয়া মনে হয়, তিব্বতীয় 
চিন্তকে আমরা যতটা জটিল বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক উহা 
তত জটিল নহে । রকৃহিল সাহেব এই পোতালা সম্বন্ধে 
লিখিয়াছেন-_]])9 778098610 09,86]6 01 30 00178,5 1০০- 
168০1) 01) 69৮1) 18" 60680.9 6106 17191765 8য39065- 
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দেওয়ানী খাস- দিল্লী | 
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29৩.” পোতালায় একই অক্রালিকায় প্রাসাদ, দুর্গ ও মন্দির 
রচনা করা হইয়াছে | ইহার নির্মাণের ইতিহাসও অপূর্ব । 
[ পোতাঁল! দ্র] ৩০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত 
এই সুন্দর প্রাসাদ এখনও জগৎকে মুগ্ধ করিতেছে। 
পোতালার মধ্যস্থ লোহিত অট্টালিকা একটা! স্বপ্লজগতের স্াঁয়। 
ছাদের উপরে একটা সোনার গম্বুজ তাহা সৌন্দর্য্যের এক 
বিচিত্র স্থষ্টি। পোতালার সুদীর্ঘ অলিনও মনোসুগ্ধকর। 
সমগ্র প্রাসাদটী এক নিঃশব্দ ধ্যানস্থ গৌরবে বিরাজমান । 

প্রাচীন শিল্পী তাহার শিল্পচেষ্টার মধ্যে ষে রসের সন্ধান, 
পাঁইয়াছিলেন, এ যুগে তাহার একান্তই অভাব । এই রস 
প্রাণবন্ত সৌন্দর্যের রস এবং ইহাই শিল্পের প্রাণ। 
আধুনিক যুগের হস্ট্যকার সৌন্দর্য্যের দেখা পান নাই । তিনি 
মাত্র -পাইয়াছেন সৌন্দর্য্যের কঙ্কাল। সৌন্দর্য্যের পরিবর্তে 


অট্টালিকা 


[28551] 


অট্রালিকা 


হস 


এ যুগে আছে শুক্ষ প্রয়োজন। গৌরবের স্থান অধিকার 


করিয়াছে গর্ব । তাই যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতীক এবং সহায়ক- 


রূপে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সকল অতিকায় অট্টালিকা 
গড়িয়া! উঠিতেছে, তাহা আমাদের অন্তরে আননরস উদ্রিক্ত 
করিতে পারে নাঁ_কেবল তাহাদের আয়তন ও জটিলতা 
ক্ষণিকের জন্য আমাদের মনে বিস্ময় জাগাইয়া দেয়। 

আধুনিক অট্রালিকার ছুইটা প্রধান উপাদান হইতেছে 
লৌহপিঞ্জর এবং কংক্রীট (0০0৫7৪৮ ) বা পাথরের মশল!। 
ফেরোকংক্রীটের ( ঘ67০-007101869 ) সহায়তায় ইংলগ্ডের 
রিজেন্ট রাজপথ এবং আমেরিকার ব্রড ওয়ে বিশাল সৌধমালায় 
পুর্ণ হইতেছে । একটার উপর আর একটা করিয়া অসংখ্য তল 
সজ্জিত হইয়া! নীল আকাশ স্পর্শ করিতে ধাবিত হইতেছে । 


০8119 বা ঘনপন্থী নক্সাকে মুখ্য করিয়া! এক আদর্শ স্থষ্ট হইয়াছে । 
তাহাতে সকল রূপের ভিতর দিয়া বোধগম্য রচনার প্রতিবাদ 
আছে। এই ধরণের রচনাকে পাশ্চাত্য জগৎ ৪৪৪০৮ ব 
“নিরপাধিক” আখ্য। দিয়াছে । আমেরিকায় হৃন্ম্যের কলেবরে 
শুধু সরলরেখার বিস্তাস দেখান হইয়াছে.) তাহ! যেন রশ্শিমুক্ত 
অশ্বের অন্ধগতি। জরমনীতে হইয়াছে বঙ্কিম রেখার উদ্ভট 
সংমিশ্রণ। এ সমস্তই হন্ম্যরচনাব্যপদেশে পুজীভূত প্রস্তর- 
পিগ্ডের নব্য বিদ্রপ-_নৃতন রূপ নহে । তবে ঘনপন্থী আদর্শের 
দিন চলিয়। গিয়াছে । এ শ্রেণীর অট্টালিকা জম্নীতে এখন 
আর অধিক নাই। 

মহাযুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের ধারা পরিবর্তিত 
হইয়াছে । কোনও শিল্পধারার বিবর্তন বা পরিবর্তনের পক্ষে 


পোতাল৷ প্রাসাদ-_লাসা, তিব্বত । 


লিফটের (11৮) দ্বার! মুহূর্তের মধ্যে ইহাদের যে কোনও 
তলে উপস্থিত হওয়। যায়। জাগতিক প্রয়োজন হিসাবে 
এই সকল অক্রালিকা পূর্ববর্তী সকল অট্রালিকাকে পরাজিত 
করিয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্ত কারুশিল্পের আসল বস্তটা__-ভাব__ 
ইহার-মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়না । এস্থাপত্যে রাষ্কিনের 
'উল্লিখিত সর্ধরসকলার "সমন্বয় নাই। জম্নী ও কুষিয়ার 
শব্য চেষ্টা আবার এক নৃতন পথ অবলম্বন করিয়াছে । সেখানে 


দুই এক শতাব্ধ কাল খুব বেশী নহে। তবে হৃন্ম্যশিল্পের 
বিবর্তনের আলোচনা করিতে গেলে ছুইটা বিষয় প্রধানভাবে 
স্মরণ রাখিতে হইবে- প্রথম, নূতন হম্ম্যনিম্াপে সময়ের 
অল্পতা বা আধিক্য) দ্বিতীয়, পুরাতন সৌধাবলীর ধ্বংস। 
ব্যবসায় বাণিজ্যের মূলে বৈজ্ঞানিক শক্তি নিয়োজিত করিয়! 
অষ্রালিকা-নিন্নাণের উপাদান ও প্রণালীকে উন্নত করিয়া 
তোল! হৃইয়াছে। নিম্মীণকা্যও সহজ এবং অল্পসময়সাপেক্ষ 


১২৪ 


অট্টালিকা 


হুইয়াছে। পুর্বে যে অট্রালিকা নিশ্মিতি হইতে ৫ বৎসর 
লাগিত, বর্তমানে তাহা ১ বৎসরে সম্পূর্ণ হইতেছে । মহাযুদ্ধে 


উল্ওয়ার্থ অট্টালিকা_ নিউইয়র্ক । 
(বর্তমাঁনযুগের সর্বোচ্চ প্রাসাদগুলির অন্যতম| ) 


ইউরোপের অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে; যে গুলি তাহা 
হয় নাই, সে গুলিকে দৃঢ় ও আক্রমণসহ করিবার উদ্দোন্তে 
ভাঙ্গিয়। চুরিয়া নৃতন করিবার চেষ্টা হইতেছে। ফলে অষ্রালিকা- 
নির্মাণের হার পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। নির্নাণ- 
গতির এই দ্রুততাই অল্পকাল মধ্যে হন্ম্যশিল্পে একটা পরিবর্তন 
আনিয়া দিয়াছে। রাষ্ত্রীয় এবং সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে 
মানবের জীবনযাত্রায় নূতন প্রণালীর আবির্ভাব হইয়াছে__ 
তাহার দৃষ্টিই ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছে । প্রাচীনকালের সে 
উপলব্ধি ও অনুভূতি এখন নাই। তাই আধুনিক যাল্ত্রিক ও 
ব্যবহারিক যুগের ভবনসমূহও এ কালের অনুরূপই হইতেছে । 
মানবের সৌন্দর্যবোধও এখন প্রয়েজন দ্বারা নিয়নত্রিত। 
তাঁহার আহারে,-বিহারে, কার্য্য, আনন্দে সম্ধত্রই প্রয়োজনের 
শৃঙ্খল দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থনীতির আবরণে তাহার 
দৃষ্টি আবৃত। আমেরিকার আকাশচুম্বী সৌধমাল! এই উৎকট 
প্রয়োজনবাদেরই প্রতীক। পৃথিবীতে আর স্থান সঙ্কুলান 
হইতেছে না, কাজেইঃ ধরার উর্ধে শৃন্তেও মানব তাহার 
অধিকার বিস্তারে যত্রবান্। পূর্বে অস্টালিকায় হৃদয়ের গভীরতম 
ভাবকে মৃত্তি দেওয়া হইত) এখন তাহা৷ আরাম ও স্থবিধার 


[৪৯৪ ] 


অট ঠকথা 


বাহনরূপেই নির্মিত হইতেছে । এই মনোঁভাবকেই কেন্দ্র: 
করিয়া কোথাও বা গৌণতঃ একটু সৌন্দর্যযস্থষ্টির প্রয়াস 
হইয়াছে মাত্র । ্‌ 
[ অন্তান্ত বিবরণ 
শব্দে দ্র ] 
অট্টালিকা২__( স্ত্রী) দেশবিশেষ | 
দেশেত্যঃ1”৮  (রাজতরঙ্জিণী ) 


প্রাসাদ, মন্দির, স্থাপত্য ও হর্থ্্য 


“অটিত্বাট্টালিকাঁদিত্যে। 


অট্টালিকাকার-_(পুং) [অট্রালিকাং করোতি রচয়তি যঃ সঃ বৃ- 


অপ. । উপ” স”] অট্রালিকাদির নির্্মীণকারী সন্কীর্ণ জাতিবিশেষ ; 
রাজমিক্সি। ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বেশ্তা কিংবা 
শৃদ্রার গর্ভে এবং চিত্রকারের ওরসে অষ্ট।লিকাকারদের জন্ম | 
এই জাতি জারদোষহেতু পতিত। আবার অক্টালিকাকারের 
ওরসে ও কুস্তকার পত্বীর গর্ভে জাত পুত্র কোটক নামে খ্যাত 
ইহারাঁও পতিত এবং গৃহনির্মাণবিষয়ে বিশেষ নিপুণ 
“কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারম্ত বীরষ্যতঃ। 
বভ্বাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ- ॥৮ 
অট্রালিকাকারজীজাৎ কুস্তকারম্ত যোষিতি | . 
বভৃব কোটকঃ সগ্যঃ পতিতো গৃহকারকঃ ॥% 
(ব্রহ্মবৈণপুণ ১০,৯৬-৯৭ ) 
এখন বাঙ্গালাদেশে মুসলমান, . বাগ, হাড়ী, ডোম, 
কৈবর্ত প্রভৃতি অনেক জাতি অট্রালিক। নিন্াণ করে। কিন্ত 
পূর্বে পৃথক এক জাতি অষ্রালিকাদি নির্মাণ করিত | 
অট্রালিকাবন্ধ__( পুং) [ স্থাপত্যশা”] গৃহাদিনির্্মাণ-বিগ্যায় 
মূলভিত্তিবিশেষ। 
অট্টালী-_( দেশজ ) অদ্রালিক, প্রাসাদ। এুঃখিত কলিঙ্গরায়» 
হাতী ঘোড়া ভাসি যায়, অট্রালীতে উঠে বামাগণ ৮ 
( কবিকক্কণ_ চণ্ডী ) ্‌ 
অষ্টিলিকা_স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ একটী নগরের নাম। (রাজতরঙ্গিণী) 
অট্ঠকথা-_একখানি বৌদ্ধ ধন্মগ্রস্থ। ইহা! ভ্রিপিটক গ্রন্থের, 
বিভিন্ন অংশের টীকা। সিংহলীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, 
এই গ্রন্থ প্রথম ধর্ম্সঙ্গীতির সময়ে রচিত হুয় এবং দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতিতে পুনরায় পঠিত হইয়াছিল। মহেন্দ্র অপরাপর 
ধর্মগ্রস্থের সহিত এই গ্রন্থও সিংহলে লইয়া আসেন এবং সিংহলী 
ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। খুষ্টপুর্রব ৯ম শতকে অতয় বষ্টগাঁ- 
মনির রাজত্বকালে ইহ! প্রথম লিপিবদ্ধ হুয়। প্রায় ৪২, 
ৃ্টাব্ে বুদ্ধঘোষ পুনরায় পালিভাষায় ইহার অন্থুবাদ করেন | 
উক্ত প্রবাদের মধ্যে কিছু সন্দেহের কারণ রহিয়াছে । 
প্রায় ৩০০ খুষ্টাত্দে দীপবংস রচিত হয়। এর সময়ে অটঠকথা' 
নামে পরিচিত কতকগুলি টাকাগ্রন্থ প্রচলিত ছিল।. কিন্তু 


অট ঠকথা [ ৪৯৫ ] অট ঠকথা-মহাবংস - 


এই গ্রন্থের কোন্‌ অংশ কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং 
৩০০ খুষ্টাব্দের পরে বুদ্ধঘোষ এবং অন্ঠান্ত গ্রন্থকার ইহার 
কোন্‌ কোন্‌ অংশ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন, 
তাহা কিছুই জানা যায় না । বুদ্ধঘে'ষ সমগ্র অট্ঠকথার 


অনুবাদ করিয়াছিলেন, মহাবংসের এই উক্তি কতকগুলি 


প্রমাণিত সত্যের বিরোধী । থেরগাথা ও থেরীগাথার 


পরমথদীপনী নামক টীক। এবং অপর কএকখাঁনি টীকাগ্রন্থ_ 


কাঞ্চীপুরের ধর্শপাল কর্তৃক রচিত, বুদ্ধঘোষ কর্তৃক নহে। 
অট্ঠকথা দীপবংসের পূর্বে রচিত। কিন্ত বুদ্ধঘোষ সমস্ত- 
পসাদিকায় দীপবংসের নামোল্লেখ করিয়াছেন । সুতরাং অট্ঠ- 
কথ। অংশতঃ দীপবংসের পরবর্তী রচনা । 

বুদ্ধঘোষ তাহার সমস্তপসাদ্দিকা, অথসালিনী, স্ুমঙ্গল- 
বিলাসিনী ও অন্তান্য ভাষ্যে যে সকল অটঠকথাঁর উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাদের নাম যথাঁ(১) মহ! অটঠকথ1) (২) 
মহাপচ্চরিয় ; (৩) কুরুণ্তী বা! কুরুণ্তীয় ; (৪) অন্ধ-অট ঠকথ ; 
(৫) সংক্ষেপ অট ঠকথা! ; (৬) আগম অট ঠকথা ; (৭) আচরিয়া- 
নং সমানটঠকথা। সন্ধন্্সংগ্রহের মতে মহা, মহাঁপচ্চরিয় ও 
কুরুণ্তী এই তিনখানি প্রাচীন সিংহলদেশীয় ভাষ্য । মহাট $- 
কথাকে ভিত্তি করিয়া বুদ্ধঘোষ চারিটা নিকায়ের ভাষ্য 
লিখিয়াছেন। নিয়ে উপরোক্ত অটঠকথাগুলির পরিচয় 
দেওয়া হইল-_ 

(১) মহা অটঠকথা'ই হইতেছে মূল অটঠকথ1 | ইহাকে 
সংক্ষেপে অটুঠকথাও বলা হয়। ইহ অনুরাধাপুরের মহাবিহার 
হইতে প্রকাশিত ত্রিপিটকের পুরাতন সিংহলী ভাব্য । 
অন্ুরাধাপুরে এই বিহার ছাড়া উত্তর-বিহার নামে অপর 
একটা বিহার ছিল। এইস্থান হইতেও ভাষ্য বাহির হইয়াছিল । 
(২) হাপচ্চরিয় অর্থাৎ “বৃহৎ ভেলা” নাম হইবার কারণ__ 
ইহা সিংহলের বুহৎ ভেলা'র উপর বসিয়া লিখিত হইয়াছিল । 
( সদ্ধন্্সংগ্রহ ) কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । কারণ মহ্থা- 
পচ্চরিয় সিংহলের একটা বিহার হইতে আবিষ্কত হইয়াছিল । 
(৩) কুরুগুবেধুবিহারে রচিত হৃইয়াছিল বলিয়া “কুরুণ্তী” 


নামকরণ হইয়াছে । ( সন্ধন্মসংগ্রহ ) (৪) “অন্ধ-অট ঠকথা” :. 


( অন্ধ,-অষ্টকথা ) দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চিপুর হইতে আবিষ্কৃত 
হয়। ইহা! দাক্ষিণাত্যে কোন প্রাককৃতভাষায় রচিত হইয়া- 
ছিল। (৫) “সংক্ষেপ অটঠকথা”ও অন্ধ-অট ঠকথার সহিত 
উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দক্ষিণ-তাঁরতেই ইহা রচিত হইয়া 
থাকিবে । (৬) “আগম অটঠকথা বুদ্ধঘোষের অথসালিনীতে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এখানি আগম বা নিকায়ের পুরাতন ভাষ্য | 


(9) বীজডেভিড.-পত্বী “আচরিয়ানং সমানট ঠকথ।* নামে আর / 


একখানি পৃথক্‌ ভাঁষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহ! বুদ্ধঘোষের 
অথসালিনীর এক অংশ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে । অংশটা 
এই--িত্তিকা আচরিয়ানং সমানট ঠকথা!। নাম বুদ্ধঘোষ 
ইহা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অর্থ সকল শ্রেণীর 
পক্ষেই প্রযোজ্য । অতএব ইহাকে পুথক ভাষ্য বল! 
যাইতে পারে না। 
অটঠকথা-মহাবংস-__পালি মহাবংস। এই পুস্তকের প্রস্তাবন! 
হইতে জানিতে পারা যায়__ 
“মহাবংসং পবক্খামি নানানূনাধিকারিকং 
পোরাণেছি কতোপেসো অতিবিথারিতো কচি, 
অতীব কচি সংখিভ্তো1, অনেকপুনর তকো]। 
বজ্জিতং তেহি দোঁসেছি সুখগ.গহণধারণং |” 
( মহাঁবংস, ১ম অণ) 
অর্থাৎ “আমি মহাবংস বর্ণনা করিব, যাহাতে বনু বিষয় 
বর্ণিতহুইয়াছে, এবং যাহাতে কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। 
যে মহাঁবংস প্রাচীন বিদ্বজ্জন কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! 
অতিবিস্তার ও পুনরুক্তিদো দুষ্ট এবং অনেক স্থানে সংক্ষিপ্ত 
হইয়াছে । কিন্তু এক্ষণে এই মহাবংস অভিনিবেশসহকারে 
দেখিলেই বুঝা যাইবে, ইহাতে এ সকল দোষ পরিহার 
করা হইয়াছে ।” ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাঁয় যে, 
অটঠকথা-মহাবংস নামে পূর্বে একখানি সংগ্রহ-পুস্তক ছিল। 
লেখক ইহাকে সংস্কত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ষে 
ইহার যে সকল ক্রটিবিচ্যুতি ছিল, সেগুলি এক্ষণে সংশোধিত 
হইয়াছে। 
অট ঠকবগ গর বৌদ্ধশাস্ স্ৃত্রনিপাঁতের অন্তর্গত ৫টী বিভাগের 
৪র্থ বিভাগ । ইহা মোট ১৬্টা সুত্রে বিভক্ত এবং ইহার শ্লোক- 
সংখ্যা ২১০্টা। নিয়ে স্যত্রগুলির নাম, তৎপাশ্বেই বন্ধনীর 
মধ্যে শ্লোকসংখ্য1! এবং সারমর্ম উদ্ধত হইল । 

১। কামসুত্ব (৬)-__যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবে সে 
ব্যক্তি ছুঃখ পাইবে এবং পাপদ্বারা আক্রান্ত হইবে ও পাপ 
তাহাকে বশে আনিবে। এইজন্ত কামজ সুখ সর্ব! পরিত্যজ্য | 

২। গুহটঠকনুত্ত (৮)__যে ব্যক্তি শরীরের প্রতি অত্যন্ত 
আসক্ত ও ইন্দ্রিয়স্থখে রত এবং মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও 
বাচিতে না পারিবার জন্ত ছুঃখ করে, তাহার মত ছুর্ভাগ! 
আর কেহ নাই। এ ব্যক্তিকে কষ্টভোগ করিতেই হুইবে। 
মুক্তিকামী কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য লালায়িত হইবার 
প্রয়োজন নাই। 

৩। ছুটঠটঠকস্থৃত্ব (৮)__যে সকল ব্যক্তি আপনার গুণ- 
কীর্তন এবং দর্শনের মনগড়। উক্তির উপর জীবনযাত্রা নির্ব্ধাহ 


অট ঠকবগ গ [ 


৪৯৬ ] 


অট ঠকবগপ্র 


করে, তাহারা ভৎ্সনার পাত্র; কারণ প্রত্যেক মন্ুষ্যই 
দর্শনের বিভিন্ন উক্তি লইয়াই চলিয়া থাকে । কিন্তু মুনিকে 
তিরস্কার করিবার কোনরূপ হেতু নাই ; কারণ তিনি শাস্ত এবং 
আপনার গুণকীর্তন করেন না। তিনি সকল প্রকার দর্শনের 
মতবাদকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি স্বাধীন । 

৪। সুদ্ধট ঠকসুত্ত (৮)__দার্শনিক মতবাদ মানুষকে পবিত্র 
করিতে পারে ন1, কাঁরণ দর্শনের তক্তেরা একমতবাদীর নিকট 
হইতে অন্ত মতবাদীর নিকট শিক্ষা কর্রিতে গমন করে এবং 
তাহারা শান্ত ও চিন্তাশীল নহে । কিন্তু যেজ্ঞানী ব্যক্তি 
ধর্মকে বুঝিয়াছেন, তিনি রিপুকর্তক চালিত হন না এবং 
জগতের কোন জিনিষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আলিঙ্গন করেন না। 

৫ | পরমট ঠকসুত্ত (৮)-_-কোন ব্যক্তিরই দার্শনিক বাদ- 
বিসন্ধাদের ভিতর যাওয়া উচিত নয়। যে ব্রাঙ্গণ কোন 
দার্শনিক মতবাদের উপর আস্থা-স্থাপন না করিয়া জীবনযাত্র! 
নির্বাহ করে, সে ত্রাহ্ণ ধীর ও স্থিরমতি এবং নির্ব্বাণ- 
লাভের অধিকারী । 

৬। জরাস্তৃত্ত (১০)-_স্থার্থপরত। হইতে দুঃখ ও লোভের 
উৎপত্তি হয়। যেভিক্ষু সংসার ত্যাগ করিয়াছে এবং গৃহ- 
হার! হইয়া ভ্রমণ করিয়! বেডায় সে স্বাধীন। সে অন্তের 
সাহাষ্যে পবিত্র হইতে চাহে না। 

৭ তিস্সমেত্েয়সুত্ত (১০)--একদা তিস্সমেত্েয় ( তিষ্য 
মৈত্রেয় ) ভগবান্‌ তথাগতের নিকট আসিয়৷ জিজ্ঞাসা করেন, যে 
ব্যক্তি রমণ-রত সে ব্যক্তি কেন জীবনখাত্রায় পরাজিত হয়? 
বুদ্ধদেব উত্তরে বলিয়াছিলেন, সঙ্গমরত ব্যক্তিরা এই কার্য্যের 
সহিত নানাবিধ কুকর্ম করিয়! থাকে । অতএব একাধ্ধ্য হইতে 
বিরত থাকাই কর্তব্য। 

৮1 পন্থরস্ুত্ত (১১)-_বিবাঁদকারী ব্যক্তির! প্রত্যেকেই 
অপরকে মুর্খ বলিয়া থাকে । তাহারা চায় সুখ্যাতি) কিন্তু 
সুখ্যাতি না পাইয়া অসন্তষ্ট হইরা থাকে । বুদ্ধদেব বলিয়া- 
ছিলেন-_বিবাদের দ্বারা! কেহ পবিন্র হয় না। 

৯। মাগন্দিয়ন্থৃত্ত (১৩)-_মাগন্দিয় ও বুদ্ধদেবের কথোপ- 
কথন। মাগন্দিয় বুদ্ধদেবের হস্তে আপনার কন্তাকে সম্প্রদান 
করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু বুদ্ধদেব এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করিয়াছিলেন । মাঁগন্দিয়ের মত ছিল, দশনের দ্বারা মানব 
পবিভ্র হয়। বুদ্ধদেব এ মতে আস্থা-স্থাপন না করিয়া! বলেন, 
পবিত্রতা মনের শান্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
সুনিরাই আত্মপদোষ স্বীকার করিয়া শান্তি পান, তাহারা বিবাদ 
করেন না। 

১০। পুরাভেদন্ুত্ব (১৪)__ইহাতে বুদ্ধ শাস্ত ও সমাহিত 


মুনির গুপব্যাখ্যা করেন। সমাহিত মুনি আকাজ্জা, রাগ 
কামনা, রিপু এবং আসকিশৃন্ত ; তিনি নির্বিকার এবং 
চিন্তাশীল ; তিনি গৃহশূৃন্ত এবং জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই 
যাহাকে তিনি আপনার বলিতে পারেন। তিনি শান্ত এবং 
সর্বদাই ধর্মের পথে বিচরণ করিয়! থাকেন । 

১৯।  কলহবিবাদসুত্ত ( ১৬)-_-কলহ্‌ ও বিবাদের মুল 
কি ইহাতে তাহাই বণিত হইয়াছে। প্রিয় বস্ত হইতে কলহ 
ও বিবাদের সুত্রপাত হয়, বাসনা হইতে জগতের প্ররিয়বস্ত 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে । তৃপ্তি এবং অতৃপ্তি হইতে বাসনার উৎপত্তি 
হয়। ম্পর্শ হইতে তৃপ্তি ও অতৃপ্তি জন্মে। এইরূপে বিবর্তনের 
ধার! প্রবাহিত হইয়া থাকে । ্‌ 

১২। চুলবিযুহসুত্ত (১৭)-_এই স্থত্রে বিবাদপ্রিয় দার্শনিক- 
দের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দার্শনিকের! অপর 
দ্ার্শনিকের মত খণ্ডন করেন ও দ্রার্শনিক মতগুলির ভিতর 
পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার সত্যের উল্লেখ 


করিয়া থাঁকেন। কিন্তু সত্য এক । জগতে যতক্ষণ মতাস্তর 
বর্তমান, ততক্ষণ বিবাদ ও কলহ থাকিবে । 
১৩।  মহাবিযুহস্ুত্ত (২০)-_দার্শনিকেরা মানবকে 


পবিত্র করিতে পারে না; তাহারা কেবল আপনাদের গুণকীর্তন 
ও অপরের নিন্দা করিতে জানেন । ব্রাহ্মণ কিন্ত এ সকল 
কিছুই করেন না, তিনি বিবাঁদ-বিসংবাঁদের উর্ধে কখন তিনি 
কলহের বশীভূত হন না এবং শিক্ষা-সম্বন্ধে উদাসীন । কারণ 
তিনি শান্ত এবং শাস্তিপ্রিয় | 

১৪। তুবটকন্থৃত্ত (২০ )__নির্ধাণকামী ভিক্ষু প্রপঞ্চের 
ও আকাক্ষার মূল কাটিয়া ফেলিবেন। তিনি ধর্ম শিক্ষা 
করিবেন এবং অন্ত কোন উপায়ে শাস্তিলাভের চেষ্টা করিবেন 
না। তিনি শাস্ত, সমাহিত ও চিন্তাশীল হইবেন এবং ভিক্ষুর 
অপরাপর কর্তব্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবেন । তিনি: 


গর্ব করিবেন না, বেণী কথা বলিবেন না, অলস হইবেন না 


এবং মানবেরা যে সমুদ্রায় পাঁপ কার্য করিয়া থাকেন, তাহাও 
করিবেন না। ৃ 

১৫।  অত্দগুস্ুত্ত (২০ )-__এই স্থত্রে সিদ্ধ মুনির গুণ- 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । তিনি সত্যব।দী, অকুটিলমতি, স্থিরমতি, 


লোভ ও গ্রানিশূন্ত হইবেন। তিনি অলস কিংবা সত্যের পথ 


হইতে বিদ্যুত হইবেন না৷ বাঁ নাম ও যশের প্রত্যাশী হইবেন 
না। তিনি চিস্তাণীল হইবেন এবং প্রজ্ঞা কি তাহা জানিবেন। 

১৬। সারিপুত্তসুত্ব (২৯ )--একসময় সারিপুত্ত বুদ্ধ- 
দেবকে জিজ্ঞাসা করেন-__ভিক্ষুর কাম্য কি? বুদ্ধদেব উত্তরে 
কএকটী মুল সত্যের কথা বলিয়াছিলেন যাহা প্রত্যেক 


অট গার 


| ৪৯৭ ] 


অড়বিচিঞ্চর 


ভিক্ষুর জীবনে পালন করা কর্তব্য । প্রত্যেক জ্ঞানী এবং । 
চিন্তাশীল ভিক্ষু পাঁচটা বিপদ্‌কে ভয় করিবেন। তিনি নু 
ও গ্রীষ্ম সহনশীল হুইবেন। তিনি ছুরি করিবেন না কিং | 
মিথ্যা কথ| বলিবেন না এবং রাগ ও অহঙ্কারের বশীভূত হইবেন: 
না। তিনি জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইবেন এবং জীবনে । 
মিতাচারী হইবেন ইত্যাদি ূ 
অট ণার-( পুং) কোশলের জনৈক নরপতি। (.শতপথব্রাণ 
১৩.৫,৪,৪ ) 

'অট্যা_(ভ্ত্রী) [অটনং অট-ভাবে ক্যপ্‌) জ্িয়াং টাপ] 
পরিভ্রমণ) পর্য্যটন। “তৌর্াত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো| 
গণঃ1” (স্বৃতি) ৰ 

অঠ- ভ।% পর” সক সেট] গতি । [ লট্‌--অঠতি ] 

অঠও-_(অঠি) [ইদিৎ। ভ।1% আত্ম সক” সেট] গতি [লট্__ 
অঠতে। লিট__আনঠে। লুট._অষ্টিতা। লুঙ_আত্ডিষ্ট। ণিচ 
অঠয়তি। সন্__অন্টিঠিষতে | ক্ত___অগ্টিত। “দাহপাকরগন্ঠিতে 
গুল্মে”। ( সুশ্রত ২.৪৫৫.১১৯) ] 

অঠিল্লা-যত্ত্রী) প্রাকৃত ছন্দোবিশেষ। ৃ 
অঠেল-_( দেশজ ) অবস্তকরণীয়; যাহা ঠেলা বা অমান্ত 

করা যায় ন। 
অঠেলকথা__( দেশজ ) যে কথ ঠেলা যায় না। 
অড২-( ত1% পর”, সক” সেট] উদ্যম । [ লট-_অডতি। 
লিট-__আড। লুট্--অডিতা1। লুউ_আডীৎ। ] 

অড-াস্বা” পর” অক”, সেট..] ব্যাপ্তি । [লট-_অভণোতি। 
লুঙ__আড়ীৎ। এই ধাতুর প্রয়োগ বেদেই দেখা যায়। ] 

অভ, (প্রা) চেষ্টা । ২ গমন। 

অড়ৎ_( দেশজ ) গর্ভ। ্‌ 

অড়কবতী-_স্ত্রী) মেরূপরিস্থিত এক কল্লিত স্থান। ২ নগরী- 
বিশেষ । ( ললিতবিস্তর ) 

অড়র্গীও-_বেরারের অকোল! জেলার অন্তর্গত অকোট তালুকের 
একটা গ্রাম । অক্ষ” ২১০৭ উঃ ও দ্রাঁঘিণ ৭৬০৫৯ পৃঃ। 
'লোকসংখ্য। প্রায় তিন হাঁজার। এই স্থানে ১৮০৩ খ্ুষ্টান্দে 
২৯এ নবেম্বর জেনারেল ওয়েলেস্লী রঘুজী তোন্সের ভ্রাতা! 
বঙ্কোজীকে পরাজিত করেন । 

্অড়ঙ্গ__(পুং)[ বৈগ্যক ] গোধুম। 
অড়র--( দেশজ ) [ অডহর দ্র] 

"্অড়বিগৌোল-_কর্ণাট প্রদেশে বিজাপুর জেলাবাসী গোল বা 
গোয়াল! জাতির এক শাখা । ইহারা তেলেগুগোল নামেও 
পরিচিত | ইহাদের মাতৃভাষা তেলেগু । যাহারা গ্রামে 
 এগ্রামে ঘুরিয়া। বেড়ায়, তাহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা মরাঠী বা 


বলিতে পারে । ওষধবিক্রয় ইহাদের প্রধান 
ব্যবসায় । কেহ কেহ কৃষি, গো-পালনাদিও করে । যাদব, 
মোর, পবার, সিন্ধে প্রভৃতি উপাধি এবং আচার-ব্যবহার 
দেখিয়া মনে হয়, ইহারা মহারাষ্ত্রীয়গণেরই সমপর্য্যায়ভূত্ত | 
দেহের রঙ. কাল, গঠন দৃঢ়, উচ্চতা মাঝারি, নাসিক সরল, 
ওষ্ঠ পাত ল! এবং কেশ বিরল ) চেহারা অনেকটা বন্ত ধরণের । 
ইহারা সপ্তাহে রবি ও মঙ্গলবারে স্নান ও গৃহদেবতার পৃজ। 
করে। সম্প্রতি কেহ কেহ নিত্য পূজা ও নান করিতেছে । কেহ 
কেহ আবার হন্ুুমান্জীর মন্দিরে গিয়াও পূজা দেয়। ইহাদের 
প্রকৃতি উদ্ধত ও শঠতাপুর্ণ এবং ইহার অত্যন্ত কদর্ধ্য অবস্থায় 
থাকে । পুরুষের! মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ বা মাথার মাঝখানে 
এক গোছ। চুল রাখে। ইহারা মাংস খায়; মদ, গাঁজা, তাড়ি, 
আফিম খাইয়া নেশায় মস্গুল হুইয়া থাকে । বর্ধার পর 
দুই তিন মাঁস বনে জঙ্গলে ঘুরিয়| গঁষধধ সংগ্রহ করে। তাহার পর 
কাধের উপর লাঠীর ছুই ধারে ওষধে ভর্তি ছুইটী গেরুয়া রঙের 
থলিয়! ঝুলাইয়! ওঁষধ ফেরী করিয়া বেড়ায় । চিকিৎসাঁও ইহার! 
করে) প্লীহা বা যরুতের উপর গরম লোহার ছেঁকা দেয়, 
কাল ধুতুরার বীজ বাটিয়৷ শুকা ইয়। শ্বাসকাসের রোগীকে সেই 
গুঁড়া কলিকায় সাজিয়! খাইতে বলে। ইহার! ব্রাহ্মণ, লিঙ্গায়ৎ, 
রাজপুত, মরাঠী ও সোনারের ছোয়া জিনিস খায়। কিন্ত 
ধার, বদর, ডোম্বারিঃ কোরবি ও জিঙ্গরদিগকে ত্বণা করে। 
অড়বিগোলের। প্রধান প্রধান হিন্দুপর্বগুলি মানিয়া চলে। 
ইহাদের উপাশ্তদেবতার নাম ব্যাঙ্কোব, তুলভা-ভবানী, মর্শাই, 
যল্পম ( সৌন্দত্িস্থিত) ও মীর সাহেব (মিরজস্থিত)। ইহার! 
তুলজা-ভবানীর উদ্দেশে ছাগবলি দেয়। ইহাদিগের 
গুরু ব1 পুরোহিত নাই। তবে বিবাহে ব্রাহ্মণের সাহায্য 
গ্রহণ করে। সামাজিক প্রথ| প্রায় মরাঠীদের অনুরূপ | 


হিন্দীও 


 অড্উবিচিঞ্চর-__কর্ণাট প্রদেশের ধারবার ও বিজাপুর 
জেলাবাসী এক জাতি। ইহার সংখ্যায় অত্যল্প ও. 
হিন্দুধন্ী যাযাবর শ্রেণীর লোক । কোন কোন স্থানে 


ইহাদ্দিগকে চিগ-বী-বৎকর অথবা ফীাসেপাদ্ধিও বলা হয়। 
অড়বিচিঞ্চরের প্রায়ই বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখন 
কখন পশ্বাদি অপহৃরণার্থ লৌকালয়ে আসে । সম্ভবতঃ সংস্কৃত 
'অটবী” এবং “সঞ্চর' হইতে ইহাদের এই নাম হইয়াছে । ধাজড়, 
কবলিগার, রাজপুত প্রভৃতি শ্রেণীর লৌক ইহাদের দলে দেখা 
যায়। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বা আহারাদি প্রচলিত নাই। 
ইহার! গুজরাটী ভাষাভাষী, তবে কানাড়ী ও হিন্দী ভাষাতেও 
কথাবার্ত। কহিয়া থাকে । ইহাদের গায়ের রঙ. ততটা ময়ল! 
না হইলেও সর্বদা অপরিচ্ছন্ন থাকায় দেখিতে বড়ই কদাকার। 


মূ ১২৫ 


০ 


ভি 


৪৯৮ 


অড়হর 


ইহাদের চুল লম্বা ও জটাবদ্ধ, পরিধানে ও স্বন্ধে ছুইখাঁনি মলিন 
বস্ত। অলঙ্কারের মধ্যে ইহারা সাধারণতঃ কাঁচের মাল! ও 
বালা এবং কিছু পিতলের গহন! ব্যবহার করিয়া থাঁকে। 
যাযাবর বলিয়৷ ইহাদের স্থায়ী ঘরবাড়ী বাঁ ভূসম্পত্তি নাই। 
ইহারা মাংস খাইয়া থাকে; তবে গোমাংস বা শৃকরমাংস ইহাদের 
মধ্যে নিষিদ্ধ । মগ্াদিও ইহাদের প্রিয় সামগ্রী। শম্ত পন্ধ হইলে 
ইহারা গ্রামে আসিয়া প্রায়ই তাহা অপহরণ করে। সমগ্সে 


সময়ে ইহাদের দৌরাত্ম্য এত অধিক হয় যে, ভূম্যধিকারিগণ । 


ইহাদ্রিগকে শান্ত রাখিবার জন্য কিছু কিছু শম্ত বা অর্থ প্রদান 
করিয়া থাকে । 
গবাদি পশু ছুরি করে। যল্লম, তুলজা-ভবানী, ব্যন্কটেশ প্রভৃতি 
দেবতার যুত্তি ইহারা সঙ্গে রাখে ও পুজা করে। ধন্মার্থ 
উপবাস, ভোজনোৌৎসব, তীর্থগমন প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে 
প্রচলিত নাই । 
পরায়ণ । 
দেয়। 


শিশুর জন্মের পঞ্চম দিনে ইহারা মস্তক মুণ্ডন করিয়া 
শিশুর সকলগুলি দাতি উঠা পর্য্যস্ত মধ্যে মধ্যে এইরূপ 
করে। তৎ্পরে আর সহজে তাহার চুল কাটা হয় না। 


ইহাদের মধ্যে বিবাহের বয়স নিদ্দিষ্ট নাই, যে কোন বয়সে; 
ইহাদের বিধবাঁদের বিবাহ ও পুরুষদের 
বহু বিবাহ হইতে পারে, কিন্ত স্ত্রীগণ বন্ৃভ্ভূকা হইতে পারে 


বিবাহ হইতে পারে। 


না। বিবাহের সময় বরকন্তাকে অশ্বথপত্রে সাজান হয় এবং 
উভয়ের বস্ত্র সাতটা গাঁইট দ্বারা একক্র বন্ধন করা হয়! তৎপরে 
নিমস্ত্রিত ব্যক্তিগণ উভয়ের মন্তকের উপর দিয়া হরিদ্রারঞ্রিত 
তুল নিক্ষেপ করে । এইরূপে বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। ইহাদের মৃত- 
দেই কখন দাহ, আবার কখনও বাঁ সমাহিত করিতে দেখ যায় । 
সামাজিক ব্যাপারের মীমাংস1 সম্প্রদায়ের বৃদ্ধগণই করিয়া 
থাকে। 


অড়স__নাগপুর হইতে ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র: 
গ্রাম। এখানে €টী পুরাতন দেবমন্রির বর্তমান । তন্মধ্যে; 


গণপতি ও মহাদেবের মন্দিরই উল্লেখযোগ্য । 
বহু ব্রাহ্মণের বাস আছে। 

অড়হর-_( দেশজ ) শমীধান্যবিশেষ | ইহার সংস্কৃত নাম আটক, 
আঢ়কিক, আঁট়কিকা, আঁঢ়কী, তুবর, তুবরক, তুবরিকা, তুবরী, 
তুবরী । আঢ়কী” হইতেই “অড়হর” নাম হইয়াছে | 
হিন্দীতে রহর, টর্, টোর, তুবরী, টুমুর। যুক্তপ্রদেশে অঢ়র, 
থোঁর, টোর, থুর, থোহর্, রহন; বঙ্গে অড়হর, অড়র, অরল) 
গুজরাটে তুবীরো, তুর্দাল; তামিলে তুবরই বা থোবারে; 
তেলেগুতে কন্দলু; পারন্তে শকুল ; আরবে শাঁজ. এবং সিংহলে 
রত-তোর বলে । লাটিন্‌ নাঁম 08157009 [1)01905. ইংরেজীতে 


এই গ্রামে 


দিবাভাগেও ইহারা গ্রামবাসীদের শন্ত বা 


ইহারা ইন্ত্রজাল ও তবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস- 


ইহাকে [19901 789 ও 007)60 16৪ বলে। ভারতবর্ষ, 
আফ্রিকা ও মলয় উপদ্বীপে অড়হর উৎপন্ন হয়। 

খাগ্শস্তরূপে এদেশে বিস্তর অড়হরের চাষ হইয়া! থাকে। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চস্থানেও ইহার চাঁষ দেখা যায়। 
অড়হর দাইল এতদ্রেশীয় সাধারণ লোকের একটা প্রধান 
খাগ্ভ। বঙগদেশ অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলেই ইহারি ব্যবহার 
অধিক | বাঙ্জালীর যেমন মাছ ভাত, পশ্চিমাদের তেমন 
অড়র দাইল ও কটা চল্তী খাগ্য। দাইল ছাড়া ইহার ছাতুও 
লোকে খাইয়া! থাকে । অডহরের ছাতু হইতে পিষটকাদি 
তৈয়ারী হয়। 

অড়হর দাইল বলকারক, কিন্তু কিঞ্চিৎ কষায়াস্বাদ ও কোষ 
বদ্ধকর। ্‌ 
পক্ষে ইহা বিষবৎ পরিত্জ্য। সুশ্রতের মতে আঢ়কী 
কফপিত্তের শাস্তিকর, এবং অতিশয় বায়ুপ্রকোপক নছে। 
“আঢ়কী কফপিত্বা্বী নাঁতিবাতপ্রকোপিনী |” রাজ-নির্ধণ্টর 
মতে আঢ়কী তিন প্রকার__শ্বেত, রক্ত ও গীত। তন্মধ্যে 
প্রথমটা ত্রিদৌঁষফজনক 7 দ্বিতীয়টা রুচ্য ও বল্য এবং পিত্ত ও 
তাপাদিনাঁশক ; তৃতীয়টা দীপক ও পিত্বদাহহারক। আধুনিক 
ডাঁক্তারগণ মত প্রকাশ করেন, অড়হর গুরুপাক এবং পাকস্থলীর, 
উত্তেজনাকারক | রাসায়নিক পরীক্ষায় অড়হুর দাঁইলে 
শতকরা ১৯৮৩ হইতে ২০৩৮ ভাগ নেত্রজনঘটিত দ্রব্য, 
৬১:৯০ হইতে ৬৪৩২ ভাগ শ্বেতসার ও ১১০ হইতে ১১২ 

ভগ তৈলজাতীয় দ্রব্য পাঁওয়! গিরাছে। 

অড়হুরের চাষ ছুই প্রকারে হইয়! থাকে--(১) পুথকৃভাঁবে 
এবং (২) অন্ত কোন শন্তের সহিত মিশ্রিতভাবে। যুক্তপ্রদেশে 
অধিকাংশ স্থলেই জোয়ার, বাঁজ রা, তুলা প্রভৃতির সহিত একত্র 
অড়হরের চাষ হয়; অল্লস্থলেই পৃথকৃভাবে ইহার চাষ কর! 
হইয়া থাকে । অড়হরের পক্ষে আদ্র" ও দৌয়াশ মাটাই 


সর্কোতষ্ট। তবে জোয়ার বা তুলা'র সহিত মিশ্রিতভাবে বপন 


করিলে মৃত্তিকা কিছু শক্ত হওয়া আবশ্তক। আবার বাজ ব্রার 
সহিত একত্র বপনে খুব হাক্কা৷ মাটীর প্রয়োজন । পৃথকৃভাঁবে 


বপন করিলে প্রতি একর জমিতে ৬ সের বীজ লাগে; শগ্ত 


উৎপন্ন হয় প্রায় ৭ মণ। মিশ্রিত বপনে একর প্রতি ২ সের 


বীজ দরকার হয়; উৎপন্ন শন্তের পরিমাঁণ ১ হইতে ৫ মণ 


অবস্ত স্থলবিশেষে উল্লিখিত পরিমাণের ন্যুনাধিক্য হইয়া 
থাকে । যুক্তপ্রদেশে বর্ষার প্রারন্তে অড়হর বপন কর! হয় 
এবং বসন্তকালে রবিশস্তের সঙ্গেই অড়হর কাটা হয়। প্রথমৈ 


কাটা গাছগুলি স্ত,পাকারে কএকদিন রাখিয়া দেয়, পরৈ 
পত্র ও ফলগুলি ছি'ড়িরা পৃথক্‌ করিয়া বলদ দিয় মাঁড়ান হয়». 


টির নার 


যাহাদের অস্্ন বা অজীর্ণ রোগ আছে, তাহাদের 


অড়ছু 


[ ৪৯৯ ] 


অগ. 


অথব1 মুণ্ডর দিয় পিটিয়। দাইল সংগ্রহ কর! হুয়। শীতকালে 
তুষারপাত হইলে অড়হরের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে । 
বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে অড়হরের জল্দী এবং নাবী দুইটী চাষ 
হইয়া থাকে । বঙ্গের অনেকস্থানে আশুধান্তের সহিত একসঙ্গে 
অড়হর বপন করিয়া পৌষ মাঘ মাসে কাটা হয়। 


ওয়াটু সাহেব তীহার 11061070970 0: 6108 [201)02019 


চ:000065 ০ [0019 গ্রন্থে নিয়লিখিত দই প্রকার অড়হরের 
উল্লেখ করিয়াছেন | (১) 0818705 21818__ইছা মধ্য- 
প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যেই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় । 
দেশীয় নাম “থু | ইহার গাছগুলি খর্বাকৃতি | “থুর” জল্দী 


জাতীয়। (২) 0819005 0160107- -্যুক্তপ্রদেশে ও উত্তর-। 
ইহার দেশীয় নাম 


পশ্চিম প্রদেশেই ইহার চাষ অধিক । 
“অড়হর' | ঘুর” অপেক্ষা ইহার গাছগুলি লম্বা। 
নাবী জন্মে। 


ইহা 


নাম তুরুক-তোগরি; অপর ছুই-জীতীয় ছোট, তাহাদের স্থানীয় 
নাম বলদ-তোগরি ও সৌন-তোগরি। 

খাগ্বস্ত বাতীত অডহুর অন্য ভাবেও ব্যবহৃত হয়। ইহার 
শাখা ও পত্র গৃহপালিত পশুর খাছ্য। 
কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার কাণ্ড দ্বার! ঝুড়ি প্রভৃতি 
তৈয়ারী করা হুইয়া থাকে । অনেকস্থানে অডহর গাছে 
লাক্ষাকীট পালন করা হয়| ওষধার্থ অড়হরপত্রের ব্যবহার 
আছে। দীতের মাড়ির বেদনায় কচি অদ্ডহর পাতা চিবাইলে 
অথব। অড়হরপাতা-সিদ্ধ জল দিয়া কুলকুচা করিলে বেদনার 
উপশম হয়। অড়হরের ফল এবং 
করিয়। স্তন্তে- প্রলেপ দিলে স্তনের ছুপ্ধক্ষরণ নিবারিত হয়। 
মান্রাজ অঞ্চলের অধিবাসিগণ অড়হর বীজের প্রলেপ প্রস্তত 


ইছার 


ইহার ফলন প্রথম প্রকার অপেক্ষা 6৬ গুণ । 
বেশী। মিঃ জে. কামেরন্‌ লিখিয়াছেন যে, মহিস্থুর রাজ্যে: 
তিন জাতীয় অড়হুর জন্মে_-এক জাতীয় বড়, ইহার স্থানীয়: 


গাছ শুকাইয়! জালানী : 


করিয়া! বেদনাস্থলে প্রয়োগ করে । আমাদের দেশে তুবডী 


প্রভৃতি বাজী প্রস্তত করিতে অড়হরের ডাল পুড়াইয়া কাঠকয়লা 
রূপে ব্যবহৃত হয়। 

অড়হু--(পুং) [ বৈদ্যিক ] লকুচবুক্ষ । 

অড়াণ-_বেরার প্রদেশস্থ যেওৎমাল জেলায় প্রবাহিত একটী নদী । 
ইহ! দৈত্যে ১৩০ মাইল ও বাসিম তালুক হইতে উৎপন্ন 
হইয়া পেনগঙ্গা নদীতে মিলিত হইয়াছে । 

'অড়িবি রাঁবুলপাঁড়ু_মান্দ্রীজের কৃষ্ণা জেলার নন্দীগ্রাম 
তালুকের অন্তর্গত একটা গ্রাম। এই গ্রামে ১৯৬৪ শকাদ্দে উৎকীর্ণ 
একখানি তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে । স্থানীয় কোন ভূম্যধিকারী 
কর্তৃক একটা মন্দিরের উদ্দেশ্যে এই তাতশাসন প্রদত্ত হইয়াছে । 


অড়িমিতম্‌__মারানজাতির একটা শাখা । ইহার! ত্রিবাঙ্কুরের 
মন্দির-প্রাঙ্ছণসমূহ মার্জন করে। 


 অড়ুভ্তোন__মলয়ালম্‌ নাপিতদিগের একটা শাখা। ইহাদের 


নামান্তর “রাবুতিয়ন্ঠ | 

অড়,মায়_-বোধিসত্বাবদান-কল্পলতায় বর্ণিত অল্পশ্বাস-মহা শ্বাস 
অবদানে উল্লিখিত একটী বন। এই বনসন্নিধানে ধূতরাষ্ট্ী, 
বিরূঢ, বিরূপাক্ষ ও ধনাধিপ নামে ৪টী নাগ এবং কৈণকেয় 
নামধেয় একব্যক্তি ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শৈল বাস করিত। 
ইহারা সকলে পূর্ধজন্মে কাশ্ঠপ বুদ্ধের উপদেশ মনোষোগ- 
সহকারে শ্রবণ করিয়াছিল । ইহার! ছয়জন ভগবান্‌ জিনের 
অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছিল । | 
অড়ুবীল--“আপস্তপবসা মান্যসথতরবৃনতি, গ্রন্থের রচয়িতা । 
অড়ুস্থমিল্লি রামনায়ডু- মান্দ্রাজের কৃষ্ণ জেলায় পলনাড় 
তান্ুকের অন্তর্গত কারেম্পুড়ী নামক স্থানে যে বিষুণমন্দির 
আছে, তাহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জান। যায়, 
অডুন্ুমিলি রামনায়ডু ১৫৪৭ খুষ্টাব্দে পুরাতন ধ্বংসাবশেষের 
উপর এই মন্দির পুননির্ষ্িত করেন । প্রবাদ এই যে, “পলনাটি 
বীরালু' বা পলনাড়ের বীরগণ ১৪শ খুষ্টাত্বে এই মন্দির 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন। মন্দিরের গর্ভালয় দেখিয়াও এই 
প্রবাদ সত্য বলিয়া! বোধ হয়। 

অড্ড_ ভ1% পর”, সক সেট.] অভিযোগ । ২ নির্বাহ « 
[ লট.__অড্ডতি | লিট--আনড্ড | লুট --অডিডতা | লুউ_ 
আড্ডীৎ। সন্__অডিডডিষতি, অডিডিডষতি | ণিচ-_অভ্ডয়তি, 
আডিডডৎ | ] 


। অড্ডক-_রাজাধিরাজ্জ মহীপালদেবের অধীন চাপের মহা- 
পত্র একত্র পেষণ ও গরম | 


সামস্তাধিপতি। জুনাগডের চুড়াসমা-বংশীয় ধরণীবরাহের 
বডডালার দাঁনপত্র বদ্ধমানে প্রদত্ত হয় (৮৩৬ শকাষে )। 
ধরণীবরাহু বর্ধমানের (বঢ়বান) নুপতি ছিলেন। বর্ধমান 
পূর্ব-কাথিয়াবাড়ে অবস্থিত। ধরণীবরাহের ভ্রাতার নাম্‌ 
্রবভট্ট, পিতা পুলকেশী ও পিতামহ অড্ডক। 
অড্ডন_(ক্রী) চর্ম; ঢাল। 

অটেল-__( দেশজ ) প্রচুর, যথেষ্ট । 

অণও-_পাণিনিগৃহীত প্রত্যয়বিশেষ। অণের প ইৎ যায়, 
অথাকে। যথা, কুস্ত-রু-অণ. কুস্তকার । 
অণ২-_পাণিনিগৃহীত চতুর্দশ বণপ্রত্যহারের মধ্যে একটা 
প্রত্যাহারের নাম । যথা-_-“ইতি মাহেশ্বরাণি স্থত্রাণি অণাদি 


সংজ্ঞার্থানি।” কথিত আছে, পাণিনি মুনি অতিশয় স্লবুদ্ধি 
ছিলেন। উপবর্ষের কাছে বিদ্ধা শিখিবার সময় তিনি 


শাক্গার্থ ভালরূপ বুঝিতে পারিতেন না । তাই মনের খেদে 


অন ও 


৬৪ 


অণহিলবাড় ? 


তিনি মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন । মহেশ্বর 
পাণিনির প্রতি তুষ্ট হইয়া তাণ্ডব আরম্ভ করিলেন। 
বৃত্যের পর তিনি চৌদ্দবার ডমরু বাজাইয়া চতুদ্দশ স্তরের 
উপদেশ দেন,__ 


“নৃত্যাবসানে নটরাজরাজে! ননাদ ঢন্ধাং নবপঞ্চবারান্। 


উদ্ধর্ত,কামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবন্ুত্রজালম্‌ ॥৮ 
অণাদি স্থত্র হইতে একচল্লিশটী সংজ্ঞা পাণিনির অষ্টা- 
ধ্যায়ীতে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
“একসম্মান্‌ উজণবটা দ্বাত্যাং ষন্ত্রিভ্য এব কণমাঃ স্ুযুঃ | 
জ্ঞেয়ৌ চয়ৌ চতুর্ত্যো৷ রঃ পঞ্চত্যঃ শলৌ ষড় ভ্যঃ ॥৮ 


(কাশিক1) 
ঝষ ভষ্‌-২। অকৃ. 
ইক্‌ উক্‌-৩ | অপ. ইপ. যপ্‌-৩। অম্‌ যম্‌উম্‌-৩ | আচ. ইচ 


সি 


যথা-_অপ. এও. যঞ. ছব. অট্‌ু-€৫। 
এচ. এচ ৪ | যয় ময়, ঝয়, খয়.-৪। যর্‌ ঝর্‌ খরু চর্‌ শর্‌-€। 
অশ, হশ. বশ. ঝশ. জশ. বশ.-৬। 
শল্‌্_৬ | মেটি ৪১ ( একচল্লিশটী ) সংজ্ঞা 


অণ৬-[ভ1, পর” অকণ, সেট] শব্দ | [ টি । লিউ. 
লা_-অপিতা। লুঙ২_-আনীৎ। সন্ব-অশিণিষতি। । 


আণ। 
ণিচ-আণয়তি। ]. 
তঅণও-_[ দিবা” আত্ম” অকণ সেট] জীবন ; প্রাণ । [ লট. 
অণ্যতে। লিট--আণে। লুট-_-অণিতা। 
সনঅণিণিষতে | ] 


অণইপষ্টি__দক্ষিণভারতের শিল্প কদিরপ্ন নায়ক নামধেয় দুইজন 


নৃপতির দুইখানি তাআ্শাসনে এই গ্রামের নামোল্লেখ আছে। 
তাত্রশীসন ছুইখানির তারিখ যথাক্রমে ১৫৬৩ ও ১৬৫১ শকা্ধ 
এবং ইহা স্থানীয় মন্দির ও পণ্ডিতগণের উদ্দেশে প্রদত্ত । 
দ্বিতীয় তাত্রশীসনে অণইপটির নামান্তর সৌন্দররাজপুরম্। 

ঘঅণক--(ত্রি) [অণতি যথেচ্ছম নদতি। 
কুৎ্সায়াং ক] অধম। ২ কুৎ্সিত। 


অণককুলালঃ। ( সিদ্ধান্তকৌণ) ] 
অণকীয়__(ত্রি) অধম বা নীচজনসন্বন্ধীয় | 
জনসন্বন্ধীয় । 


অণব্য--(ক্লী) [ অণোঃ সুক্শস্তোৎ্পাদকং ক্ষেত্রম্‌; অণু-ষযৎ ]. 


চীনকাদি অথুধান্তোত্পাদক ক্ষেত্র (সুনাভূমি ), যাহাতে 
কেবল ভাটুই জন্মে। 
অণহিল,__চাহ্মানবংশীয্প রাজবিশেষ। চাহমানবংশীয় কীর্তি- 


পালের নদ্,ল-শিলালিপি হইতে নিয়লিখিত বিবরণ জ্ঞাত 


অল্‌ হল্‌ বল্‌ রল. ঝল্‌; 


লুঙ-_আগিষ্ট। 


অণ.-অচও ততঃ. 
[অন্য সুবস্ত পদের: 
সহিত সমাসে পাপ ও অণক শব্দের পূর্বনিপাত হয়। যথা__-. 


২ কুৎসিত: 


 অণহিলং_-অণহিলবাঁড়ের 


হওয়া যায়__শীকস্তরী নগরস্থ চাহমাঁনবংশীয় রাজ! বাকৃপতি- ' 


রাজের পুত্র লক্্মণ। ইনি নদ্দলের রাজা ছিলেন। ততপুত্র 
শোভিত। শোভিতের পর বলিরাজ রাজত্ব করেন। তৎপরে: 
যথাক্রমে তাহার পিতৃব্য বিগ্রহপাল ও তৎপুত্র মহেস্্র: 
রাজা হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রস্ুত অণছিল, তৎপুত্র জেন্ত্ররাজ, 
জেন্দ্রাজপুত্র আশারাজ, তৎপুত্র আহলণ সৌরাষ্্কগণকে_ 
জয় করিয়াছিলেন । আহলণ রাষ্থ্রোড় বুপতি অণনুলের কন্তা!_ 
অন্নললদেবীকে বিবাহ করেন। আহলণের পুত্রই কীর্ভিপাল। 
শিলালিপিখানি ১২১৮ বিক্রমান্দে উৎ্কীর্ণ। 

প্রতিষ্ঠাতা বনরাজের অন্ুচর । 

কথিত আছে, ইহারই নামানুসারে অণহিলবাড় নগরের নামকরণ 

হয়। [ অণহিলবাড় দ্র] ৃ 


অণহিলবাড়__বোন্বাই প্রদেশাস্তর্গত গুজরাট্বিভাগস্থ মধ্য- 


যুগের একটী রাজধানী । নামান্তর অণহিলপত্তন, অণহিল-.. 
পাটক, অণহিলপুর, অণহিল্পপাটক, অগহিল্পবাটক, অণহিল-. 
নগর | প্রাচীন আরবী গ্রন্থকারগণ এই স্কান আম্হল, ফাম্হল, 
কাম্হল, কামুছুল, মাম্হুল, নহলবাঁর, নহরবাল প্রভৃতি নামে 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়ে এই পুরাতন 
রাজধানী সরস্বতী নদীতটস্থিত পাটন নামে পরিচিত। 
[ পাটন ভ্র"] ইহা আহমদাবাদ হইতে ৬৫ মাইল উত্ত- 
পুর্বে অবস্থিত । 
কুমার পালচরিতে” প্রাচীন অণহিলবাড়ের বিস্তৃত পরিচয় 
পাওয়! যায়। তৎকালে এই নগরের বিস্তার প্রায় ১২ ক্রোশ 
ছিল। অল্‌ ইদ্রিসী (১১৫৩ খুঃ) নামক এক প্রাচীন গ্রন্থকার. 
এই স্থানকে নিহুখাল' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ? 
লিখিত বিবরণীতে ইহার সমৃদ্ধির ও সুশাসনের ভুরি ভুরি 
প্রশংসা, করা হইয়াছে। মুসলমান এ্তিহাসিক নূরউদ্দীন্‌_ 
মুহল্মদ উফীক্ৃত “জামী-উল্-হিকায়ান” নামক গ্রন্থ হইতেও 
প্রাচীন অণহিলবাড় সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। এ 
অণহিলবাড়ের প্রতিষ্ঠাতা বনরাজ উত্তর গুর্জরদিগের 
রাজধানী শ্রীমাল ব| ভিনমালের গুর্জরজাতীয় চাবড়া বা চাঁপ-. 
বংশীয়। বিখ্যাত জ্যোতিষী ব্রন্ধপগুপ্তের লেখা হইতে জানা 
বায়, ৬২৮ খৃষ্টাব্দে যখন চাপগণ ভিনমালে রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন, তৎকালে এই জাতির একটা শাখা পঞ্চ'সরে আসিয়া 
বসতি স্থাপন করেন। শ্ুষটায্স ৮ম শতকের মধ্যভাগে এই 
শহ্রটী লুষিত ও ভন্মীভূত হইলে এই শাখা অণহিলবাড়ে : 
আসিয়া তাহাদের নূতন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | 
প্রাকৃত “চোরট” শব্দের সহিত চাবড়া কথার সাদ্বশ্ত আছে ও 
দেখিয়! ভাষাতত্ববিদ্গণ মনে করেন, শুর্জরজাতির এই 
শাখাঁটা লুটপাট করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেন বলিয়! : 


& 
ঠি 
£ 


.. অপহিলবাড় | | 


৫০৯ 81 


অগহিলবাড় 


লোকে দ্বণা করিয়! হা দগকে এই. নামে ভক্তি 
[ চাবড়া দ্র] 

 পঞ্চাসরের নিকটবন্তা চান্দুর গ্রামে বনরাজের জন্ম হয়। * 
 ইহারই নিকটবর্তী বুনোদ নামক একটা ক্ষুদ্র নগরে তাহ।র 
বাল্যকাল অতিবাহিত হইরাছিল। জৈন সন্যাসী শীলগুণ- 
স্থরি বনরাজের শিক্ষক ছিলেন। ূ 


: পিতৃব্য শূরপাল তাহাকে স্বীয় দন্থুদলে গ্রহণ করেন। অচির- 


কাল মধ্যেই অসমসাহসিকত। ও দাঁনশীলতার জন্য বনরাজের ; 


খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িল। এই সময় হইতেই তিনি 
মনে মনে একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্ষল্ল পোষণ করিতে 
থাকেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আরও কিছুকাল তাহ।কে দস্থ্য- 
দলের নেতৃত্ব করিতে হুয়। ইত্যবসরে কল্য।ণ হইতে আগত 
রাজপ্রতিনিধিগণকে আক্রমণপুর্বরক তিনি প্রচুর ধনরত্র লাভ 
 করেন। অতঃপর কিছুকাল গুজরাটের বনে পর্বতে পরি- 
ভ্রমণ করিবার পর অবশেষে অণহিলপুর বা! অণছিলবাড় নির্মাণে 
মনোযোগী হন। ৭৪৬ খুষ্টাদ্দে অণহিলবাড স্থাপিত হয়। 


ক. ্‌ অণহিলবাঁড়ের প্রতিষ্ঠাতা বনরাজের 

তাহার অন্ুচর অণহিলের এখানকার যথেষ্ট ভৌগোলিক জ্ঞান 
থাকায় তাহারই নামে নগরের নামকরণ হইল। জ্যোতিষিগণ 
করিয়া বলিলেন, এই নগরটী ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে) কিন্তু তাহার পূর্ব পর্যযস্ত অতিশয় সমৃদ্ধিশ!লী থাকিবে। 


মাম বৎসরাজ। 


মহাসমারোহের, ই বনরাজের টিভিতে হইল । 


ক্রমে বয়ঃপ্রাপত হইলে ।, 


* কথিত আছে, বনরাজের পিতার নাম বেণীর'জ এবং পিতাঁমহের |. 


১২৬ 


দস্যু 
জীবনে আতিথ্যদানে সন্তুষ্ট করিয়/ছিলেন বলিয়৷ পূর্ধবসঙ্কল্প মত 
বাঁণকৃপত্বী শ্রীদেবী অভিষেককার্য্যে নিধুক্ত হইলেন । দস্থ্া- 
জীবনের সাহসী অনুচর বণিক্জাতীয় চম্পা মন্িত্ব লাভ 
করিলেন। শিক্ষক শীলগুণস্থরি পৌরোহিত্যে নিষুক্ত হইলেন । 
তিনি রাজধানীতে জৈনধর্্ীন্যায়ী পুজ।দির প্রবর্তন করেন। 
বনরাজ সপ্তবতঃ তাহারই পরামর্শে পণ্/সর হইতে পার্বন।থের 
মু্তি আনয়নপুর্ববক অতি ধৃমধামের সহিত নৃতন রাজধ।নীতে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে, পাটনের 
বন্তমান উমামহেশ্বর ও গণেশমুর্তি বনরাজেরই স্থ।পিত 
সুতরাং ধর্মসপ্ধন্দে তাহার মত অতি উদার ছিল বলিয়ই 
মনে হয়। 
৮০৬ খৃষ্টাব্দে বনরাজের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র যোগরাজ 

সিংহ।সনে আরোহণ করেন।  যে।গরাজ এই নবগ্রতিষ্ঠিত 


রাজ্যটীর পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত কারয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত 
এবং ঘুদ্ধবিষ্ঠ।য় বিশেষ পারদশী ছিলেন । কথিত আছে, 
(তিনি একখানি পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন । তাহার র!জত্বক।লে 
একখানি বৈদেশিক জাহ।জ সোরাষ্স্থিতি পন্তন বন্দরে 


আশ্রয় গ্রহণ করিলে যুবরাজ ক্ষেমরাজ তাহা লুখন করেন। 


এই সংবাদ যোৌগর।জের কণগে।চর হইলে তিনি অতিশয় 
ক্ষু্ধ ও মর্মাহত হন। যোগরাজের মুত্যু হইলে ক্ষেমরাজ রাজা। 


হইলেন। ইনি অতিশয় ক্রোধপর|য়ণ ছিলেন । যদিও 
তাহার অধীনস্থ রাজকন্মচারিগণ স্থষোগ্য ছিল ন| এবং আক্মীয়- 
গণও তীাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন, তথাপি 


তাহার রাজত্বকালে অণহিলবাড়ের গৌরব ও সমৃদ্ধি অব্যাহত 
ছিল। ক্ষেমরাজের মৃত্যুর পর যথাক্রমে পুথু। বিজয়সিংহ, 
রাবৎসিংহ ও সামস্তসিংহ অণহিলবাড়ের রাজ] হন। 

কথিত আছে, কান্তকুজের রাজধানী কল্যাণ হইতে চালুক্য 
বা শোলাঙ্কীবংশীয় রাজ ভূবনাদিতের পুত্র -স্বীয় অপর ছুই 
ভ্রাতার সহিত তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষ্যে সে!মন।থপত্তনে উপস্থিত 
হন। এখান হইতে তাহারা অণহিলবাড়ে আগমন করিয়। 
অশ্বারোহী সৈস্তের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। সৈন্ুদের 
কুচকাওয়াজে যথেষ্ট ক্রটি দেখা ইয়া স্বয়ং উত্তমরূপে সাধ|রণের 
সমক্ষে তাহা। প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে রাজা সামন্তসিংহ 
পরমগ্ীত হইয়! স্বীয় তগিনী লীলাদেবীকে তাহার হস্তে 
সমর্পণ করেন। অন্তঃসত্ব। অবস্থায় লীলাদেবীর মৃত্যু হইলে 
তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়। জীবন্ত সন্তান বাহির করা হয়। 
এই পুত্রের নাম হইল মূলরাজ। সামস্তসিংহ ইহাকে দত্তক- 
ুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ব়ঃ প্রাপ্ত হইলে মুলরাজ মাতুলের 
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অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন | সামস্তসিংহ অনেক 
সময় মত্ত অবস্থায় তাহাকে সিংহাসন দান করিতেন এবং 
পুনরায় প্ররুতস্থ হইলে সিংহাসন অধিকার করিয়া লইতেন। 
অবশেষে যুলরাজ সামস্তসিংহের হত্যাসাধনপূর্বক অণহিল- 
বাডের সিংহাসন অধিকার করেন ( ৯৬০ খৃঃ)। 

চাবড়াবংশীয় নরপতিদিগের রাজত্বকালে আরবদেশীয় 
বণিক এবং দেশভ্রমণকারিগণ গুজরাটে আগমন করিয়াছিলেন । 
তাহাদ্রিগের লিখিত কাহিনীতে যথেষ্ট ভ্রম থাকিলেও তাহারা 
অণহিলপুর রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং আচারব্যবহার অন্বন্ধে যে 
বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তদানীন্তন কালের হিন্দু- 
সমাজের সহিত বর্তমান কালের হিন্দ-সমাজের অনেক 
সারদৃশ্ত লক্ষিত হইয়া থাকে । তৎকালে মুতদেহ দাহ করিবার 
প্রথ' সর্বত্র প্রচলিত ছিল। যাহারা কোন অপরাধে অভিযুক্ত 
হইত, তাহারা অগ্নি এবং জলপরীক্ষ। দ্বারা আপন নির্দোধষিতা 
সপ্রমাণ করিত। সহমরণের প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল। 
ব্যান্ত্র্্নাবৃত সন্যাসী সর্ধত্র দেখা যাইত। রাস্ত্রীয় সকল 
ক্ষমতার আধার রাজা । রাজপদ যেমন একটী বিশেষ বংশ 
এবং পরিবারে নিবদ্ধ ছিল; তদ্রপ প্রত্যেক ব্যবসাও কুলগত 
ছিল; বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায়িগণের মধ্যে বৈবাহিক 
আদানপ্রদান হইতে পারিত ন! | বহু-বিবাহপ্রথা সর্বত্র 
লক্ষিত হইত । হিন্দুগণ মনে করিতেন__কো!ন কাধ্য উপলক্ষ্যে 
ঠাকুর দেবতার প্রত্যাদেশ পাওয়া যাঁয়। ভাতই প্রধান খাগ্ভয 
ছিল। ভোজনের পূর্বে আচমন এবং স্নানের প্রথা সকল 
হিন্ুদিগের মধ্যেই দেখা যাইত । রাজার সৈম্দিগের মধ্যে 
সকলেই বেতনভূক্‌ ছিল না_অনেকে নিজ খরচে সৈম্ত- 
শ্রেণীভুক্ত হইত । আবু জৈদল হাসান লিখিয়াছেন-_বুদ্ধ 
হইলে কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ উভয়েই অগ্রিতে পড়িয়া কিংবা 
জলে ভুবিয়া প্রাণ বিসর্জন করিত । ভারতীয় সাধু, 
চিকিৎসক এবং কৰি প্রায়ই ব্রাহ্মণজাতীর ছিলেন। কবির! 
রাজাদের উদ্দেপ্তে চাটুব!ক্য সম্বলিত কবিতা রচনা করিতেন ।” 
রাজারা কর্ণভূষণ পরিতেন । এই কর্ণভূষণ সুবণমগ্ডিত 
বহুমূল্য মণি দ্বারা নির্মিত হইত | এতদ্যতীত ইহারা স্বর্ণ ও 
প্রাপ্য প্রস্তরশোভিত কথ্হারও পরিধান করিতেন। ইহাদের 
নিকট মুক্তার অতিশয় সমাদর ছিল। অপরাপর বনুমূল্য মণি- 
মাণিক্যের সহিত মুক্তা অতি যত্বে রাজকোধাগারে 
রক্ষিত হইত । 

চালুক্যবংশ সম্বন্ধে পূর্বে মতদ্বৈধ ছিল। কোন কোন 
এতিহাসিক মনে করিতেন, দাক্ষিণাত্য-চানুক্যবংশের একটা 
শাখা দ্বারা অণহিলবাড় অধিকৃত হয়। কিন্তু অবশেষে 


জঙ্জ বুহলার সাহেব প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন*__ ৪ 


মেরুতুঙ্গ যে কল্যাণ রাজধানীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন» 
তাহ! কান্যকুক্জের অন্তর্গত কোন একটী নগর হুইবে। 
অণহিলবাড়ের চানুক্যগন সমস্ত দানপত্রেই নিজদিগকে 
চৌনুকিক বলিরা অভিহিত করিতেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের 
চাবুক্যগণ শ্ীরূপ আখ্য। কোথার়ও ব্যবহার করেন নাঁই। 
দক্ষিণের চালুক্যগণের কুলদেবতা বিঝু, গুজরাটী চালুক্য- 
গণের কুলদেবতা শিব; একের পরিচয় বরাহে, অপরের 
পরিচয় বৃষে। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদিগের সহিত অণহিল- 
বাড়ের চালুক্যগণের বিশেষ বণিবনাও ছিল না। মুলরাজ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই গুজরাটের অনেক স্থানে 
উত্তর হইতে আনাত বনু ব্রাহ্মণ-পরিবারের বসতি স্থাপন 
করেন। গুজরাটে তাহাদিগকে গুদীচ্য বলা হয়। 
মূলরাজের রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরে তেলিঙ্গ হইতে 
রাজা তৈলপ তাহার বিরুদ্ধে সেনাপতি বারপের অধীনে 
একদল সৈম্ত প্রেরণ করেন। সেই সময়ে আবার শাকন্তরীর 
রাজা সপাদলক্ষীয় তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
উভয়ের সম্মিলিত আক্রমণে বাধা প্রদান করিতে অক্ষম 
হইয়া মুলরাজ কচ্ছে অবস্থিত কন্থাছ্বগেঁ পলায়ন- 
পূর্বক আত্মরক্ষা করেন। ক্রমে তিনি বলসঞ্চয় করিয়া 
অণহিলবাড় রাজ্যসীমার বিস্তারসাধনে বদ্ধপরিকর হন। 
কচ্ছ 'ও সৌরাষ্ট্রের অধিপতি এবং অচলগড়ের পরমার- 
রাজ তাহার বশ্ুতা স্বীকার করেন। তাহার বিজয়পতাকা 
দাক্ষিণাত্যের নম্মাদ নদী অতিক্রম করিয়া ইন্ধা্রি পর্বত- 
মালায় উডভীন হ্ইয়াছিল। মারবাড় এবং উত্তর ভারতের 
বহু রাজন্বর্গ গুজ্জররাষ্ট্রের পতাকাতলে সম্মিলিত হুইয়া- 
ছিলেন | ৯৮৬-৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বহু সৈশ্টসামস্ত লইয়া. 
বামনস্থলী বা বনথলীর আভীর বা যাদবদিগের বিরুদ্ধে রা 
যাত্রা করিরাছিলেন। এইরূপে তিনি ততকালে একজন: 
অতিপরাক্রাস্ত নরপতিরূপে গণ্য হইলেন। কিন্তু সংসারের 
যাবতীয় সুখতভোগ করিয়া ও মূলরাজ তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। 
তিনি শেষজীবনে কৃতপ।পের অগ্থুশোচনায় বড়ই কাতর হইয়া : 
পড়িলেন। বহু তীর্থপধ্যটন করিয়াও যখন তাহার মনে 


শান্তি ফিরিয়া আসিল না, তখন অবশেষে সরস্বতী নদীর 
'তটে সিদ্ধপুর নামক স্থানে কুদ্রমহালয় নামে মহাদেবের 


একটা সুন্দর মন্দির নিন্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 

অত্যল্লকালমধ্যে সিদ্ধপুর একটা প্রসিদ্ধ তীথক্ষেত্ররূপে গণ্য 
হইল। কিন্ত তাহার বিশ্বাস ছিল, ব্রাঙ্গণগণকে সন্ত 
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অণহিলবাড় 


[ ৫০৩ ] 


অণহিলবাড় 


করিতে ন। পারিলে তাহার পাপক্ষয় হইবে না। এজন্ 
তিনি উত্তর দেশ হইতে বহু সাত্বিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহা- 
দিগকে রাজ্যদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহারা অসম্মত 
হইলে অগত্য। পুত্র চামুণ্ডের হস্তে রাজ্যতার অর্পণ করিয়। 
সিদ্ধপুরে একটী রমণীয় বাসভবন নিশ্মম/ণপুর্বক সেই স্থানেই 
ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 
৯৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

চামুণ্ড ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব করেন। ইহার মৃত্যুর পর তীহার 
ছুইটী পুত্র বল্পভরাজ ও ছুল্লভরাজ পর্ধ্যায়ক্রমে রাজা হইয়া- 
ছিলেন। বল্লভরাজ বসন্তরোগে অকালে প্রাণতাগ করিলে 
ভ্রাতা ছুল্লভরাজ রাজা হইলেন। ইনি ১০২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্য্ত 
রাজত্ব করেন । ছুল্লভরাজ ছুল্লভসরোবর” নামে একটা 
স্থন্দর জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি 
সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে ইহার কনিষ্ ভ্রাত্তা নাগরাজের 


পুত্র ৯ম ভীমদেব রাজা! হন। মেরুতুঙ্গ-লিখিত বিবরণী 


হইতে জানা যায়, চামুণ্ড এবং ছুল্লভ উভয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন। সন্ন্যাসী হইয়া ছুল্লভ বারাণসী যাইবার সময় 
মালব দেশে অপমানিত হন। 
কলহের স্ত্রপাত হয়| 

১ম ভীমদেবের রাজত্বকালে সুলতান মাহমুদ অণহিলবাড় 
আক্রমণ করেন (১০২৪ খুঃ)। যখন বিখ্যাত সোমনাথের 
মন্দির সুলতান কত্তক আক্রান্ত হয়, তখন তীমদেব রাঁজ- 
ধানী হইতে পলায়ন করিয়৷ পরিখাবেষ্টিত সুরক্ষিত কগ্থকোট 
ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাহমুদ এই সংবাদ শুনিয়! 
সসৈন্তে অশ্বপৃষ্ঠে নদী উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন । 
হুর্ণ অধিকৃত হইল। ভীমদেব পলাইয়! প্রাণরক্ষা করিলেন । 
[ মাহমুদ দ্র“ ] কিন্ত সুলতান চলিয়া যাইবার পরই ভীমদেব 
পুনরায় অণহিলবাড় অধিকার করেন। ইহার পর তিনি 
প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

ভীমদেবের পর তৎপুত্র ১ম কর্ণ ১০৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৯৩-৪ 
ুষ্টা্ধ পর্য্যন্ত অণহিলবাড়ে রাজত্ব করেন। 
মল্লঁ উপাধি দ্বারা ভূষিত হ্ইয়াছিলেন | ইহার পুত্র 
জয়সিংহ-সিদ্ধবাজ একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। 
তিনি মালবেশ্বরকে এবং বর্ধরক নামক একজন ব্রাহ্মণদেষী 
রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কথিত আছে, জয়সিংহ 
পত্রী পিঙ্গলিকার অন্থুরোধেহই কেবল বর্ধ্কের প্রাণ- 
বিনাশ করেন নাই। বর্ধরক বিজয়ী নরপতিকে অনেক 
উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাহার অধীনত স্বীকার 


করিয়া বিজয়ীর আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়া- 


স্বেচ্ছায় | 


ইহাতে উভয় রাজ্যের মধ্যে 


ইনি প্ত্রলোক্য- 


ছিলেন। বর্ধরক সম্বন্ধে বৃহলার সাহেব অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, তিনি সম্ভবতঃ ভীল কিংবা মেরজাতীয় 
কোন কীরপুরুষ ছিলেন। জয়সিংহের সময় রাজ্যের পরিধি 
বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্ততিলাভ করে। [ জয়সিংহ দ্র” ] 

জয়সিংহের মৃত্যুর পর কুমারপাল অণহিলবাড়ের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। | কুমারপাল দ্র" ] শাকন্তরীর রাজাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়। তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া- 
ছিলেন। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্্য ও বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র কুমার- 
পালের রাজসভ] উজ্জল করিয়াছিলেন । হেমচন্দ্র ৮৪ বৎসর: 
বয়ঃক্রমকালে ১১৭২ খুষ্টা্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বৎসর 
কুমারপাল জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইনি 
প্রথমে একটা পাশ্বনাথ দেবের মন্দির নির্মাণ করাই |- 
ছিলেন। কিন্তু পরে স্বপ্লাদেশ পাইয়া একটা মহাদেবের 
মন্দির নির্মাণে যত্ববান হন | ইহার মৃত্যুর পর ভ্রাতুপ্পুত্র 
অজয়পাল রাজা হইলেন! [ অজয়পাল দ্র"] কুমারপাল 
জেনদিগকে সমাদর করিতেন, কিন্তু অজয়পাল অতিশয় 
জৈনবিদ্বেষী ছিলেন) ইনি এরূপ জৈনদ্বেধী ছিলেন 
যে, কথিত আছে, ইহারই আদেশে প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত 
হেমচন্্রের শিষ্য রামচন্দ্র অখ্িতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। ইনি অনেক জৈনমন্দির এবং জৈন-পুস্তকাদি ধ্বংস 
করেন। ইনিও শাকন্তরীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
তাহার নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন । 
খুষ্টাত্দবে অজয়পাল স্বীয় দ্বারপালের হস্তে নিহত হুন। 

পরবন্তী রাজ ২য় মূলরাজের সময়ে মুসলমান আক্রমণ 
আরম্ত হয়। ইহার সময়কার উৎকীর্ণ-লিপি হইতে জানা যায় 
যে, ইনি গঞর্জনকদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। গগঞ্জনক”» 
শব্ধ গজনবীদিগের পরিচয়স্থচক। মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন যে, 
২য় মূলরাজ তুরুফাধিপতিকেও ঘুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন । 

২য় মূলরাজের পর ২য় ভীমদেব অণহিলবাড়ের রাজা 
হইলেন। ইনি চারুক্যবংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা । ইহার 
রাজ্য দক্ষিণ রাজপুতানার চন্দ্রাবতী এবং আবু হুইতে প্রায় 
সমগ্র গুর্জর দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। কিন্তু ইনি বেশীদিন 
সুখে শান্তিতে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। জয়স্তসিংহ নামক 
চালুক্যবংখায় কোন এক সামস্ত-নূপতি কর্তৃক অণহিলবাড়ের, 
সিংহাসন অধিরুত হয়। কিন্তু ভীমদেব অত্যল্পকালের মধ্যে 
তাহার হ্ৃতরাজ্য পুনরধিকার করেন। কিন্ত রাষ্ট্রবিপ্নবের 
কারণ তিনি সমগ্র রাজ্য ফিরিয়। পাইলেন না। রাজ্যের 
দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ বাঘেলদিগের অধিকারভূক্ত, 
হইল। ১২৪১ খুষ্টাত্ঘ পর্যযস্ত ভীমদেব রাজত্ব করেন ॥ 


১১৭৬, 


মণহিল বাড় ! 


ইহারই রাজত্বকালে দীস-রাজ রা জনিত নিকট 
সেনাপতি জীবনরায়কে পরাস্ত করিয়া অণহিলবাড় নুগ্ঠন 
করেন। 

ভীমদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কিংবা তীহার 
জীবিত অবস্থায় বাঘেলবংশীয় লবণপ্রসাদ সমগ্র গুজ- 
রাটের অধীশ্বরপদে আসীন হইলেন। চালুক্যবংশীয় ্রিভূবন- 
পাল ভীমদেবের পরবর্তী রাজা বলিরা উল্লিখিত হন, কিন্ত 
সম্ভবতঃ তিনি নামেমাত্র রাজা ছিলেন। 
মৃত্যু লইলে বীরধবল 
করেন । বীরধবলে্র পুত্র 

হার পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষটভ্রাত৷ 
এ রাজ। হন। বীরধবলের মন্ত্রী বস্তপাল বিসল- 
দেবের সহায় ছিলেন। যখন বিরামদেব স্তাষ্য দাবী হইতে 


খৃষ্টাব্দে 


বিসলদেব ১২৪৩-৪৪ 


বঞ্চিত হুইয়। শ্বশুর জালোররাজ উদয়সিংহের সাহাধ্য লাভের : 


আশার তাহার রাজ্যে গমন করিলেন, তখন - বস্তপালের 
প্ররোচনায় বিষগ্রয়োগে বিরামের মৃত্যু সংঘটিত হয় । 
বিসলদেবকে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতে অতিশয় বেগ 
পাইতে হইয়াছিল । দেবগিরির যাদবরাজকে তিনি যুদ্ধে 
পরাজিত করেন। মালবরাজ পুর্ণমল্ল কর্তৃক সম্ভবতঃ অণহিল- 
বাড় আক্রান্ত হইয়াছিল। মেরদিগের রাঁজাও ইহার সহিত 
শক্রতাচরণ করেন। কর্ণাট-রাজকুমারী শ্বরম্বর-সভায় অণহিল- 


বাড়ের নৃপতি বিসলদেবের কে মাল্যদান করিয়। তাহার অেষ্ঠত্ব 


ঘোষণ। করেন। বিসলদেবের রাজত্বকীল ১২৬১-২ খুষ্টাষ্ব পধ্যস্ত। 
তৎপরে অণহিলবাড়ে পর্ধ্যায়ক্রমে বাঘেলবংশীয় নিশ্নলিখিত 
তিনজন নৃপতি রাজত্ব করেন__অজ্জুনদেব ( ১২৬২-১২৭৪ খুঃ), 
সারজদেব (১২৭৪-১৯২৯৬ খুঃ) ও কণ ( ১২৯৬-১৩০৪ খুঃ)। 
অজ্ঞুনদেবের পর রামদেব অতি অল্পনকাল মাত্র রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। এজন অধিকাংশ স্থলেই তীহার নাম পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। 

সুলতান আল।উদ্দীন্‌ খিল্জির রাজত্বের তৃতীয় বৎসরের 
প্রথমভাগে তিনি উলুঘ খা এবং নসরৎ খা নামক তাহার ছুই 
সেনাপতিকে বহু সৈম্তসামস্ত সমভিব্যাহারে গুজরাটু জয় 
করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মুসলমান সেনাপতিদ্বয় রাজধানী 
অণহিলবাড় অধিকার করিয়া সমগ্র গুজরাটু লুণ্ঠন করিলেন। 
রাজ! কর্ণদেব তাহার রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া দেব- 
গিরির রাজ। রামদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাহার রাণী ও 
রাজকন্তা এবং কোষাগারের সঞ্চিত অর্থরাশি ও হুস্তী সমুদয়ই 
মুসলম[নের হস্তগত হইল। গুজরাট মুসলমানের বশ্ততা 
স্বীকার করিল। বিখ্যাত সোমনাথ-মন্দিরের বিগ্রহ দিল্লীতে 


লবণপ্রসাদের 
গুজরাটের সিংহাসনে আরোহণ । 
৷ মূল্যবান্‌ দ্রব্য আদায় করিয়। দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন: 
বিরামদেবের পরিবর্তে 


৫০৪ |. 


অর 
টাও দে যাহাতে টি দা পারে, ২ | 
রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইল। কথিত আছে, কর্ণদেবে 


রাণী দেবলাদেবী সুলতান আলাউদ্দীনের অক্ষশায়িনী 
এবং তাহার হুহিতা গুজরাট্-রাজকন্ঠ। কমলা দেবীর সহি চা 
সুলতানপুত্র খিজির খার বিবাহ হয়। কমল! দেবীর পতিপ্রেম_: 
মুসলমান অন্তঃপুরে রাজপুত-মহিলার সতীত্বের পরাকাঠ্ান্বরূপ : 
ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকে। নসরৎ খ। ইহার পর 
সৈম্তসহ কান্বের পথে অগ্রসর হইলেন এবং তথাকার বণিকৃ 
সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বলপুর্বক মণিমাণিক্য এবং বহুবিধ : 


এই ঘটনার পর হুইতে অণহিলবাড়ের গৌরব হাস হইতে ; 
আরম্ত করিল এবং সমগ্র গুজরাট্‌ মুসলমান শাসনাধীন হইল 1 
গুজরাটের ইতিহাসের সহিত এখানকার পরবর্তী ইতিহাস 
জড়িত। [ গুজরাট্‌ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র" ] সু 

অণহিলবাড়-রাজগণের উৎকীর্ণ লিপির তালিকা নিযে । ্ 
দেওয়া হইল-_ ৃ টা 

(১) বিক্রমসংবৎ্ ১০৪৩-_মহার।জাধিরাজ রাজির পুত্র চলুক 
মহারাজাধিরাজ প্রথম মূলরাজের দানপত্র (103. 4170, ০1.. টু 
ঘ]) 1]. 191) (২) বিক্রমসংবৎ ১০৮৬-_চালুক্য মহারাজা | 
ধিরাজ প্রথম ভীমদেবের দানপত্র [19. 4১00১ ৮০1, ৬], 0০. 
1937 
সংবৎ ১১৪৮-_টানুক্য মৃহারাজাধিরাজ কর্ণদেব ভ্রেলোক্যমল্ল: 
কর্তৃক প্রদত্ত দানপত্র [ 10. 4১৮) ৮০]. [১ 0, 817 11 (৪ ডি 
বিক্রমসংবৎ ১২৫৬-চালুক্য মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় ভীমদ্রেবের ; 
প্রদত্ত দ্ানপত্র । ইহাতে প্রথম মুলরাজ, দুল ভরাজ, প্রথম ভীম, । 
কর্ণব্রেলো ক্যমন্ল, জয়সিংহ-সিদ্ধরাজচক্রবর্তী, কুমারপাল, অজ 
পাল, দ্বিতীয় মূলরাজ, দ্বিতীয় ভীম ও অভিনবসিদ্ধরাজের উল্লেখ রি 
আছে []00. 406.) ৬০]. 11) 19,711] (৫) বিক্রমসংবৎ ১২৬৩- টি. 
চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র [1থণ. 40৮) ৮০1. ৬, 

0. 194 ]| (৬) বিক্রমসংবৎ ১২৬৬-_চালুক্যাধিপতি ছিতীঃ 
ভা রাজ্যকালে প্রদত্ত দানপত্র [ ]7)এ. 40) ৮ 
ফোর, 112) 158. 195. ০11 
১২৮*-চানুক্য মহারাজাধিরাজ জয়ন্তসিংহদেবের দানপত্ 
উহ্থাতে প্রথম মুলরাজ, চামুণ্ডরাজ, বল্লভরাজ ও ছুল্পভরা 
উল্লেখ আছে। ছুল্পভরাজের পর দ্বিতীয় তীমদেব 
তৎপরে তাহার স্থান জয়ন্তসিংহ অভিনবসিদ্ধরাজ অধিক 
করেন [100. 490. ৬০], ৬1) 7. 196 ]1 (৮) বিক্রম 
সংবৎ ১২৮৩-_চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র 
উহাতে প্রথম মূলরাজ, চামুণ্ডরাঁজ, বল্লভরাজ ও ছুল্লভরা 


1185 82188) 1708010))019208) 1). 194 ]1 (৩) বিক্রম- 


অণাল 


উল্লেখ আছে। হছুল্লতরাজের পরে দ্বিতীক্ম ভীমদেব [ [0. 
4১000. 501. ৮], 0. 199 01 (৯) বিক্রমসংবৎ ১২৮৭-_চালুক্য 
মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র [ 100. 4১0৮.) 
০1. ৬1) 0, 201 ]| (১০) বিক্রমসংবৎ ১২৮৮-_চালুক্যরাজ 
দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র [ [1)0. 470৮.) ৬০1. ৬], 7). 209] | 

: (১১) বিক্রমসংবৎ ১২৯৫-_চালুক্য মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় ভীম- 
দেবের প্রদত্ত দানপত্র | 1170. 406.) ০]. ৬], 7. 205] (১২) 
বিক্রমসংবৎ ১২৯৬-_চালুক্য বৃপতি দ্বিতীয় ভীমদেবের দানপত্র 
(104. 4১0.) ৬০1. ৬] 7. 906) | (১৩) বিক্রমসংবৎ ১২৯৬-_ 
চানুক্যাধিপতি ভ্রিভুবনপালদেব প্রদত্ত দানপত্র। উহাতে 
দেখ! যায় যে, দ্বিতীয় ভীমদেবের পর ব্রিভুবনপাল সিংহাঁসনা- 
রোহণ করিয়াছিলেন [[70. 476.) ড০]. ডা], 9. 208 11 (১৪) 
সিংহ-সংবৎ ৯৩__চালুক্য মহারাঁজাধিরাজ ভীমদেব (সম্ভবতঃ 
দ্বিতীয় ) প্রদত্ত দানপত্র [100. 406. ০]. সুরা) 7). 109) 
0০. 105. 1২০17 ]1 (১৫) রাষ্্কটবংশীয় লখনপালের 
বাজ্যকালে সোমেশ্বরের পৌব্র গঙ্গাধরের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের 
সঙ্কলিত শিলালিপিতে শৈবযোগী বর্মশিবের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। বর্মশিব অণহিলপাটকে বাস করিতেন [ 17012517718 
[00108 ০1. 1) 7. 64 ]। 

অণাল-_(ক্লী) নগরভেদ। (ললিতবিস্তর ) 

অণি__(পুংশ্ত্রী) [অণতি নদতি অপ-ইন্‌] রথচক্রাগ্রস্থিত 
কীলক, আরা । ( অমর”) ২ অশ্রি, কোণ । ৩ স্ুচ্যাদির 
অগ্রভাগ । ৪ সীমা । ৫ কষাইখানা। [স্তিয়াং বা ভীপ 
অণী। আণি এ প্রকারও রূপ হয়। “অণিরাণিবদক্ষাগ্রকীলাশ্রি- 
সীমসু দ্বয়োঃ।” ( মেদিনী ) 

অণিদ্ধার, আণিদ্বার_স্থাপত্যশ1” ] দ্বারবিশেষ। কৌটিল্যের 
অর্থশান্ত্রে (২.৩) ৩.৮) এই শের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। পণ্ডিত শ্তাম শাল্ত্রী ইহার সীমাদ্বার (7১০5008৪৪69 ) 
ও সন্মুখদ্বার (£006 0০০) এবং মেয়ার সাহেব (7. 
816০.) পার্বদ্বার (8109 0০০7) অর্থ করিয়াছেন । শ্ঠাম 
শান্্রীর অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় । কারণ সাধারণতঃ 
প্রাচীন রিলিফ চিত্রে কোন গৃহের পার্দ্বার দেখিতে পাওয়! 
যায় না। র ৰা 

অণিমন্,_(পুং) [ অণোর্ভাবঃ অথু-ইমনিচ. ] স্থজ্্র পরিমাণ। 
“আরম্তণতো বৈ বজ্ম্তাণিমাথে! দগুভ্তাথো পরশো11” 
( এতরেয়ব্রাণ ২.৩৫ ) ২ হুক্মতা। ৩ কৃশত্ব। ্গ্রাম্যাঃ পশবে। 
যে চারণ্যা অণিমাণমেব তৎপুরুষিমাণং নিয়স্তি |” ( এতরেয়ত্র!” 
৪.২৬) ৪ অষ্টপ্রকার শ্বর্যযের মধ্যে শশ্ব্যবিশেষ। অষ্টবিধ 
এশ্বয্য যথা__ 


(৫5৫ 


অণীমাপুব্য 


“অণিম| লঘিম] প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা । 
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্ব্চ তথ! কামাবসায়িতা ॥” 
দেব, সিদ্ধ ও যোগিগণ এই এশ্ব্্যবলে স্থক্ম হইয়! সর্বত্র 
বিচরণ করিতে পারেন। [ অষ্টসিদ্ধি ও এশধ্য দ্র] 
অণিমন্‌হ_(ভ্রি) অতিন্থন্্;) অগুতর | “কৃত্বাবগ্তত্যণিম |” 
শতপথব্রা) ৩.৮.৩.১৮ ) 
অণিমান__( পুং) মহাপরাক্রমশালী নাগরাজবিশেষ। (মহাভ1০) 
অণিষ্ঠ__(ত্রি) [ অতিশযেন অণুঃ, অথু-ইষ্ঠটন] অতিশয় সুষম । 


: “অন্নমশিতং ত্ররেধা বিধীয়তে ততন্ত যঃ স্থৃবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং 


ভবতি যে! মধ্যস্তন্মাংসং যোইণিষ্টস্তন্মনঃ |” (ছান্দোগ্য” ৬.৫.১) 

অণীমাগুব্য-_(পুং) [অণী শুলাগ্রং তদ্যাক্তো মাণুব্যঃ। 
( মহাঁভারতটাকায় নীলক্ ) ] মুনিবিশেষ |  বিছুরের 
জন্মবৃত্বাস্তে লিখিত আছে যে, মাঁগুব্য নামে জনৈক মুনি 
একটী বৃক্ষতলে তপন্ত! করিতেছিলেন। একদিন কএকজন 
চোর অপহৃত ভ্রব্য লইয়া তাহার আশ্রমের ভিতর লুকাইয়! 
থাকিল। নগরের প্রহরিগণ সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে 
আসিয়া মুনিকে জিজ্ঞাসিল, তপোধন ! কএকজন দস্যু কোন্‌ 
পথে গেল, বলিতে পারেন ? মুনি ভালমন্দ কিছুই বলিলেন 
না। প্রহরীর! সন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল, চোরেরা আশ্রম- 
কুটারে লুকাইয়া আছে। তখন রক্ষকেরা অপহৃত ধন, চোর 
এবং সন্দেহক্রমে মুনিকেও তস্কর ভাবিয়৷ রাজসভায় লইয়! 
গেল। চোর আদিল, অমনি শূলে চড়াইবার আজ্ঞা হইল। 
চোরের সঙ্গে চোর হইয়! মাগওব্যও শূলের উপর 
বসিলেন। চোর মরিল, মাওব্যের প্রাণ বাহির হইল না। 
শেষে রাজা অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা মুনিকে তুষ্ট করিয়া 
শূল খসাইতে গেলেন,__শূল খসে না ) মুনির শরীরে বদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে । কাজেই শরীরের ভিতরে যাহা প্রবিষ্ট হইয়াছিল 
তাহা৷ থাকিল, বাহিরের অংশটুকু কাটিয়া দিলেন। মাগুব্য 
তপস্বী ; তাহার কপালে এমন বিপদ্‌ কেন? ইহা! জানিবার জন্য 
একদিন তিনি যমালয়ে যাইয়! ধন্মরাজকে সকল কথা জিজ্ঞাস! 
করিলেন। ধর্শরাজ বলিলেন__প্তুমি বালককালে পতঙ্গের 
শরীরে তৃণ বিধিয়। দিয়াছিলে, তাই তোমার এমন শাস্তি 
হুইয়াছে। মাগুব্য ত্ুদ্ধ হইয়া বলিলেন_-তখন আমি 
অজ্ঞান শিশু ছিলাম। তুমি অল্প অপরাধে আমায় গুরুদণ্ড 
দিয়াছ, অতএব তুমি শুদ্রযোনিতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। 
আজ হইতে আমি এই নিয়ম করিতেছি যে, চতুদ্দশ বৎসর 
বয়ঃক্রম না হইলে বালকদের পাপ জন্মিবে না।” অনী- 
মাগ্তব্যের এইরূপ শাপেই ধর্মরাজের বিছুর-রূপে শুদ্রযোনিতে 
জন্ম হইয়াছিল। 


১২৭ 


অপীয়স্‌ 


5:55 


অণীয়স্__(ত্রি) [ অতিশয়েন অণুঃ, অণু- তা অতিম্থক্্, 
অণুতর | “যন্মান্নাণীয়ে! ন জ্যায়োইস্তি কিঞ্চিৎ” ( শ্বেতাশ্বতর- 
উপণ ৩.৯) 


পরমাতআ্মার স্বরূপ-নিরূপণে উপনিষৎ, শ্রুতি, স্মৃতি সর্বত্রই 


এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। “অণে।রণীয়ান্মহতো মহীয়ান্‌।” 
( শ্বেতাশ্বতর-উপ” ৩.২০ ) প্রশাসিতারং সর্কেষামণীয়াংসমণো- 
রূপি |” (মন্তু ১২.১২২) “অণোরণীয়াংসমনুস্মরেছ্যঃ |” (গীতা ৮.৯) 
অণীযুস্ক-_(ত্রি) অণুতর, অত্যল্প, অতিসথন্ম ॥ (অথর্ব ১০.৮.২৫) 
অণীয়স্ত্ব__( ক্লী) অতিস্থন্্ভাব। (যাক্ক, নিরুক্ত ১.২) 
অণীব_-পণিনির শুভ্রাদিগণ-মধ্যে গৃহীত শব্দতেদ। (পা! ৪.১,.১২৩) 
অণু, (ত্রি) [অণতি ুক্ষত্বং গচ্ছতীতি অণ-উন্‌। অণশ্চ। 
উপ. ১.৮] ক্ষুদ্র। ২ স্থক্ষ, অত্যল্প । “অণোরণীয়ান্‌ মহতো 
মহীয়ান্।৮ (কঠোপনিষদ্‌ ২.২০) শ্বেতাশ্বতর-উপণ ৩.২০ 3 
মনত ৩.৫১) অণু শব্দে পরিমাপ বুঝায় । পরিমাণ চতুর্বিরধ__ 
স্থল, স্থ্প, দীর্ঘ ও হন্বস্বরূপ। “অস্থুলমনগহস্বমদীর্ঘং” ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্য দ্বারা ব্রচ্গে উক্ত চতুর্বি্ধ পরিমাণের অতাবই বলা 
হইয়াছে । এইজন্তই শারীরিক ভাষ্য, বৈশেষিক স্থাত্র ও ন্যায়- 
কন্দলী প্রভৃতি গ্রন্থে চতুর্ধধ পরিমাণের উল্লেখ দেখা যায়। 


(পুং) ৩ ুক্মপরিমাণযুক্ত ভ্রব্য। 8 লব। ৫ লেশ। 
৬ কণা, কপ। প্লবলেশ-কণীণবঃ1% ( উজ্জলদত্ত) ৭ মাত্রার 
চতুর্থাংশ । পব্যঞ্জনমন্ধমাত্রা তদদ্ধমণু”। ( শুরুষজুঃপ্রাতিশাখ্য 


১.৬০,৬১) ৮ মুহূর্তের (৪৮ মিনিটের ) ৫৪৬৭৫০০০ তম অংশ । 
(ভাগবত ও ব্গবৈপপু”) ৯ ক্ষুদ্র ধান্টবিশেষ (7১%010010 
00111909000) | শ্যামাক, চীনক, কঙ্ু প্রভৃতি ; চলিত শ্ঠাম1, 
চীন, কাউনী। মতান্তরে সুম্মচীনক | (অমর-টীকাঁ ) ১০ শিব। 
১১ চন্দ্রবংীয় নুপতি যযাতির জনৈক পুত্র। অধিকাংশ 
আভিধানিকের মতে এই শব্দের “ন+কার দক্ত্য। [ অনু দ্র] 
১২ গ্রাম্য ও আরণ্যক ওষধিসমূহের একতম। ইহা যজ্ঞসাধক। 
(ব্রহ্মাণ্ডপুণ ৮.৫৯-৫২) (স্ত্রী) অধী। [ অরী দ্র) 
সকল বস্তই সু স্ুক্ম অংশে বিভক্ত হইতে পারে। 
স্ুক্ম অংশকে অণু বল! যায়। হিন্দুশাস্ত্র মতে, দুইটা পরমাণুতে 
এক অণু হয়। যথা-“পরমাঘুদ্ধয়েনাধুজ্জসরেণুস্ত তে ত্রয়ং 


আমাদের নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, পরমাণু নিত্য, উহা!) 


কাহারও কর্তৃক স্ষ্ট হয় নাই। বৈশেষিকের মতও ইহাই। 
যথ--“সদকারণমনিত্যম্‌। ( বৈশেষিকদর্শন ৪.১.১ ) - পরমীণু 
সংস্বরূপ নিত্যপদার্থ, তাহার 


উৎপত্তি হইয়াছে । এইটা মহধি কণাদের মত ।- 


নৈয়ায়িকদের মতে, জল, বায়ূ, মৃতিকা, তেজ: এই চারি 
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প্রকার জড় পদার্থের পরমাণু নিত আর. পরমাধুর সম্্বরপ : 
ঘট-পটাদি সাবয়ব পার্থিবদ্রব্য সমুদ্বায় অনিত্য | টা; 
“নিত্যাহনিত্য সা চ দ্বেধ! নিত্য! শ্তারথুলক্ষণা |. 
অনিত্যা তু তদন্া শ্তাৎ সৈবাবয়বযোগিনী ॥৮ 
(ভাষাপরিচ্ছেদ ৩৫-৩৬ ) 
এই মত বেদান্তের বিরুদ্ধ। উপনিষদে কথিত আছে__ 
“ইদম্‌ বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। আসীদেকমেবাদ্িতীয়ম্‌1% 
এই জগৎ স্থষ্টির অগ্রে আর কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র 
অদ্বিতীয় পরব্রহ্গ ছিলেন । অতএব যিনি ঈশ্বরকে সর্ব নষ্টা ও 
সর্ধনিয়ন্তা বলিতে চাহেন, তাহার মতে পরমাণু নিত্য হইতে 
পারে না। চার্ধাক ও বৌদ্ধমতাবলব্বীর1ও পরমাণুর অস্তিত্ব 
স্বীকার করেন। কিন্ত বৈদাস্তিকের! ঠিক পরমাণু মানেন না. 
জ্ঞানূপ কোন পদার্থ আছে, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। 


পাশুপত-দর্শন-শীস্্বেত্তারা বলেন যে, পরমাণু নিত্য নহে । | 


মহেশ্বর সকল স্ষ্টি করিয়াছেন। পরমাথুকে নিত্য ও অজন্ ু ূ 
বলিয়া মানিলে ঈশ্বরের কর্তৃত্বে দোষ দেওয়। হয়। 


মহখি কণাদ কল্পনা করিয়াছেন, “বিশেষ বিশেষ প্রকার 
পরমাণুতে বিশেষ একটা পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন 3. 
নিশ্চিত হয়। 


ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বলিয়া 
[ বিশেষ দ্র" ] তাহার মতে অনৃষ্ট বা অদৃষ্ট কারণ-বিশেষ অথবা: 


কোন কোন গ্রস্থাক্ুসারে ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা জড় পরমাণু সমুদায়ের 
ংযোগ হয়। ছুই পাথিব পরমাণু সংযুক্ত হইয়া এক দ্যণুক : : 


এবং তিন দ্বযণুকে এক ভ্রসরেণু হয়। এই প্রকারে ক্রমশঃ - রা 
সুপ্ম হইতে স্থলতর উৎপন্ন হইয়। অবশেষে পাথিব বস্ত সমুদয়. 
গঠিত হয়। এইরূপে জলীয় পরমাণুর যোগে জলের অবয়ব, 
তৈজস পরমাণুর যোগে তেজের অবয়ৰ এবং বায়বীয় পরমাণুর 
যোগে বায়ুর অবয়ব উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই প্রকারে সমস্ত 
জগতের সৃষ্টি সংসাধিত হইয়াছে । ্ 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে, পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম 


অংশ সাধারণ অবস্থায় স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারে, . 
তাহাকে অথু (8101900]9 ) কহে এবং মৌলিক পদার্থের র্‌ | 
অস্তিমতম ক্ষুদ্র অংশ, যাহা! রাসায়নিক সংয়োজনার অংশ 


গ্রহণ করে, তাহীই পরমাণু (46০০) নামে অভিহিত হা 
[ অণুঃ ও পরমাণু দ্র ] 


অণু বা মলিকিউল (01০19০19 ) “দা যে ক্ষুদ্রতম : 
কোন কারণ নাই। উত্ত ৰ 
নৈয়ায়িকেরা আরো বলেন যে, এ পরমাণু হইতেই জগতের 


₹শ সাধারণ অবস্থায়: স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারে) 


তাহাকে অণু কছে।” অণু সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ধারণা, জন্মিবার জন্য 
পরমাণু লস্প্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করা গুয়োক্ধন। মৌলির 


পদার্থের লস্তিমতম ক্ষুদ্র অংশ, যাহা রাসায়নিক সংযোজনার 


অণু 


অংশ গ্রহণ করে, তাহাই পরমাথু (4০0০) নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । এই পরমাথুবাদের উৎপত্তি ও 
বিস্তৃতির কথ। যথাস্থানে আলোচিত হইবে । [ পরমাণু দ্র] 


এন্থানে কেবল আন্ুষঙ্গিক তথ্য সম্বপ্গেই কিঞ্চিৎ আলোচন। 


করা গেল । 

যদিও জন ডাল্টনই (0100. 1)516017--1766-1844 ) 
পরমাণুর আধুনিক ধারণার ভিত্তি স্থাপন করেন, তথাপি 
ইহার পরিকল্পনা এবং এতদ্বিষয়ে জল্পনাকল্পনা আরও আগে 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে । আনাক্সাগোরাস্‌ (40939- 
50705), লিউকিপস্‌ (159910)003 ) এবং ডেমোক্রিটস্‌ 
(199০9০98609 ) প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকগণের দৃষ্টি এই 
পরমাণুর প্রতি বহু পূর্বেই আকুষ্ট হয়। পরবর্তীকালে, ভান্‌ 


হেল্মণ্ট_ ও লেমারী (৮৪) 76170070% 8,0.0 [/610015- 1676), 
বোয়ারহাভে ( 8০96717985৮০-_179%4 )১ বয়েল (139719) ও 


নিউটন _ ( বিওআ০7)__16%2-1787 ) প্রভৃতি পণ্তিতগণ 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়/ছিলেন । 
নিউটন নিক্নোক্ত কল্পনা-স্ত্রের (1)50969515 ) উপর ভিত্তি 
করিয়া বয়েল-প্রবর্তিত স্ত্রের* (1ম) গণিতসম্মত 
(008011670796108] ) ব্যাখ্যাও উপস্থিত করিয়াছিলেন :__ 

“বায়বীয় পদার্থগুলি বহুসংখ্যক পরমাণুর সমন্বয় মাত্র 
এবং এই পরমাণুগুলি পরম্পরকে বিকর্ষণ করিতে থাকে । এই 
বিকর্ষণের প্রাবল্য পরস্পরের দূরত্বের বেশী কমের সহিত কমে 
ভারতীয় পণ্তিত- 
গণের মধ্যে পদার্থের অস্তিমতম ক্ষুদ্র অংশগুলি সম্বন্ধে ঠিক 
বিকর্ষণের ধারণা না থাকিলেও ইহাদের সতত-সঞ্চরণ-বুত্তি 
বর্তমান আছে বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এইস্থানে পণ্ডিতবর 
ব্রজেন্্রনাথ শীল মহাশয়-কৃত ব্যাখ্যা আংশিক উদ্ধত করিয়া 
দিলে প্ররুত তথ্য সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মিতে পারিবে :_ 
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ইতালীয় গণিতজ্ঞ বস্কোভিচ্‌ (7395৫95160]-1711- 
1780) এইরূপ মতবাদের বহুল প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 
তবে এই সকল পরমাণু সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন ধারণা পোষণ 
করিতেন। তীহার মতে পরমাণুসকল বিন্দুবৎ মাব্র, অথব। 
বলকেন্ত্র৪ (6970৮.9৪ 0৫ 607089) বল! যাইতে পারে; 
তিনি এ গুলিকে জড়মান-সম্পন্ন (909০৮60. আ16]) 7899 ) 
বলিয়া অন্গমান করেন । ব্রায়ান (13:597-1117 ) ও 
উইলিয়ম হিগিম্ন ( ভ11]100 [7190175 ) নামক পণ্তিতদ্বয় 
নিউটন-প্রবর্তিত পরমাণু-বাদের.( ৪০710 6০7 ) প্রয়োগ 
রসায়নের আলোচনায় করিয়াছিলেন। কিন্ত জন ডাণ্টন 
(০1) 1)51807-1766-1844 ) সর্বপ্রথম পরমাণুবাদের 
বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া যে নবতর উন্নত মতবাদের 
প্রচার করেন, তাহার সাহায্যে রসায়নের বহু তথ্যের মীমাংসা 
সম্ভব হইয়াছে এবং উত্তরকালে তাহা সংশোধিত হুইয়া 
বৈজ্ঞানিক প্রগতির সহিত নানাভাবে প্রসারিত. হইয়া 


পড়িয়াছে। ডাণ্টন নান। রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক ঘটনার 
ব্যাখ্যা! করিবার নিমিত্ত তাহারই প্রবর্তিতি পরমাণুবাদের 


প্রয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও অণু ও পরমাণুর 
মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নির্দেশ করেন নাই। সম্ভবতঃ 
ডাপ্টন স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়।ছিলেন যে, একটা 
মাত্র পরমাথুই, যাহা মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ, 
স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে পারে। তাহার এই ধারণাই 
প্রকৃত অবস্থার ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে প্রতিকূল হুইয়া দীড়ায়। 
ডাণ্টনের ব্যাপক-ধারণার ( ৪989781158190 ) পক্ষে যে 
অন্তরায় উপস্থিত হুয়, তাহা ১৮১১ খুষ্টার্ঘে ইতালীয় পদার্থ- 
বিজ্ঞানবিৎ আভোগাড্রো (&৮০৪৪৭:০ ) সর্বপ্রথম যথার্থ- 
ভাবে দূরীভূত করেন। কিন্তু তাহারু প্রচারিত মত প্রথমতঃ 
অলক্ষিতই থাকিয়া যায়। পরে তাহার স্বদ্েশীয় বৈজ্ঞানিক- 
প্রবর কানিসারো৷ (94901%9:০ ) ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে তাহা। পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ্‌ 
আতভোগাড্রো-প্রবন্তিত মতবাদেরও.. ইতিহাস 
ক্যাভেন্ডিশ, ( 05০58015) ) 


রহিয়া 
পরীক্ষা! দ্বার! 
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(১৭৮১ খুঃ) প্রমাণ করেন যে, উদজন ও অশ্লজনের মিশ্রণে 
যে জলের উৎপাদন হয়, তাহার প্রতি ঘনমানে (10. ₹০101279 ) 
মিশ্রণের অনুপাত ২: ১-এর এত কাছাকাছি যে উহাকে 
পূর্ণাঙ্কে (10089) প্রকাশ করিলেও খুব অন্যায় বা ভুল 
হইবে না| । অনন্তর ুষ্টান্দে আলেক্জান্দার ভন্‌ 
হাম্বেণ্ট (48193200697 00. 1101000106) ও জোসেফ 
লুই গে-লুসাঁক্‌ (95901. 140018 (৯৮-1408990 ) ক্যাভেন্‌- 
ডিশের পরীক্ষিত ফল পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। গে-নুসাক্‌ 
কিন্ত ইহ্াতেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বায়বীয় পদার্থের 
আরও অন্তান্ত রাসায়নিক পরিক্রিয়া (79806101) ) সম্বন্ধে 
গবেষণা! করিতে থাকেন এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষিত ফলাফল 
প্রকাশ করিয়া এক সুত্রের (]ব) প্রবর্তন করেন 
বায়বীয় পদার্থগুলির মধ্যে যখন কোন প্রকার রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটে, পরম্পর ক্রিয়াশীল বায়ুর (৪%৪) ঘনমানের 
মধ্যে সর্বদাই তখন একটা সরল সাধারণ সম্বন্ধ (817771 
7619,0100.) বর্তমান রহিয়াছে; এবং মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন 
দ্রব্য যদি বায়নীয় হয়, তাহ! হইলে সেই উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত 
পরিক্রিয়াণীল ( £92০67)৫ ) বায়ুর সন্বন্ধও অনুরূপই থাঁকিবে।”% 
অবশ্য চাপ ও তাপমানের এক অবস্থায়ই মাত্র উক্ত বিবৃতি 
সত্য হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে বার্ট (73876), 
এডগার (3581 )১ গ্রে (গস )১ গুয়ে (9959) ও 
পিন্টূসা ( 6178 ) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা 
দেখিতে পাইলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত উদজনের” 


১৮০৫ 


মিশ্রণের পরিমাণ কোন সময়েই পুর্ণাঙ্কে প্রকাশ করা যায় না। 


তৎপরে এই প্রকার বৈষম্যের ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত 
গে-সুসাক্‌, বার্জিলিয়স্‌ (13679]108 ) এবং ডাণ্টন পরপর 
নান! প্রকার মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্ষ্য 
হইলে আভোগাড়ো তাহার কল্পনা-স্থত্র লইয়া উপস্থিত 
হইলেন। তিনি বলিলেন :_]) 6৫09] 
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বার্জিলিয়স্‌ ধরিয়া লইয়াছিলেন__বায়বীয় মৌলিক 
পদার্থের সমান ঘন-আয়তনে সমসংখ্যক পরমাণু রহছিবে 
(909, চ০100763 
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কিন্তু আভোগাড়ো 
বলিলেন__না, পরমাণু নহে, সমসংখ্যক অথু থাকিবে । 
সর্বপ্রথম এ অথুর কল্পনা প্রকাশ করায় অণু-পরমাণুর 
পার্থক্য বুঝাইয়া দিবার জন্য তীহাঁকে সংজ্ঞা-নির্দারণ 
করিতে হয়। 

পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশ স্বাধীনভাবে অবস্থান করিতে 
পারে তাহাঁকেই তিনি অণু (700169015) নামে অভিহিত 
করেন। গে-লুসাক ও বার্জিলিয়স্‌ এ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত 
ধারণা পোষণ করিতেন, তাহাও আভোগাড়ে! দূরীভূত 
করিতে সমর্থ হন। তিনি বলেন, বায়বীয় মৌলিক পদার্থের 
অণু যে কেবল পরমাণুই হইবে এমন নহে, পরস্ত সাধা- 
রণতঃই অণুগুলি হয় কতকগুলি পরমাণুর সমন্বয়ে অথবা! 
পরমাণুর গুচ্ছদ্বারা সংযুক্ত ( 99091] 00108186 ০0৫ 07001)9 
এবং এইগুলি এক একটা 
কণার (08৮৮16168 ) মতই ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে 
000020)  60৪ড চ676 910919 
[087610]168 ) | জন ডাণ্টন উল্লিখিত অণু ও পরমাণু উভয়- 
জাতীয় কণাকেই এক পরমাণু বলিয়া অভিহিত করেন। 
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ইহাতে যে গোলযোগের স্থষ্টি হয়, আভোগাড়ো-প্রবন্তিত 


ছুই প্রকারের কণার ধারণা হইতে তাহা দূরীভূত কর! 
সম্ভব হইয়াছিল। ভারতীয় প্রাচীন গ্রস্থাদিতেও ছুই প্রকার 
কণার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও স্পষ্টতঃ তাহার 


ধজ্ঞ। নির্দেশ দেখা যায় না» তথাপি ছ্যণুক, ত্র্যণুক প্রভৃতি 


শব্দের উল্লেখ হইতে এবং অন্তান্ত নান! প্রকার মিশ্রণের 
যে সকল বিবৃতি আছে তাহা হইতে মনে হয় যে, তৎকালেও 


এতদ্দেশে বিভিন্ন পদার্থের কণাগুলির সংযোগের ধারণা 


বদ্ধমূল ছিল ।* 
আণবিক ওজন (10019090127 জা 612176) | 


তাবে প্রয়োজনে আসে। 


ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। এই আণবিক ওজনও আভোগাডোর 
কল্পনান্থত্রের সাহায্যে নিদ্ধ্ণরণ করা যায়। অবশ্ত ইহাতে 
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আভোগাড়ে। যে অণু বা আণবিক ধারণার পত্তন করেন, : 
তাহা পদার্থ গুলির সম্বন্ধে আরও অনেক তথা জানিবার পক্ষে 
যথেষ্ট সহায়তা করে। পদার্থের নানা দিকৃ বিশ্লেষপপূর্বরক 
বিচার করিয়া! দেখিবার পক্ষে তাহ।র কল্পনাস্থা্রটী বহুল- 
পদার্থের যে অথুর উল্লেখ তিনি 
. করিলেন, তাহার ওজন, আয়তন, ইত্যাদি নিরূপণের উপায়ও. 
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অধর পরম (95০1866) ওজন নিদ্ধারণের কথা বলা 


হইতেছে না। উক্ত কল্পনান্থত্রের সাহায্যে 


অগুর আপেক্ষিক ওজন অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারি। 
কিন্তু এতদর্থে একটী আদর্শ স্থির করিয়। লওয়া প্রয়োজন-_ 
যাহার সহিত তুলন! করিয়া অপর পদার্থ গুলির ওজন নিরূপণ 
কর! সম্ভব হয়। সুতরাং এমন একটী পদার্থ বাছিতে হইবে, 
মাহ! পরিচিত পদার্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা হাল্কা (1160), 
অর্থাৎ যে পদার্থটার ঘনত্ব (9091781% ) সর্বাপেক্ষা 
সাধারণতঃ উদজনকেই এরপস্থলে নির্বাচিত করা হয় এবং 
ইহার আণবিক ওজন (2001900197 জ6151)৮) তখন ধর। হয় 


২৮1 কিন্তু আবার বাতাসকেও এককরূপে ব্যবহার 


কেবল মাত্র, 
আপেক্ষিক ওজন ( :9186156 18196) নিদ্ধীরণ করা সম্ভব । 
আভোগাড়ো বলিলেন, বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থের সমান ঘনমানে ৷ 
সমসংখাক অণু থাকিবে । অতএব পদার্থের সম-ঘনমানের 
আপেক্ষিক ওজন হইতে আমরা ছুইটী পদার্গের ছুইটা 


1! আণাবক ওজন 
কম। ৯ 
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করিয়া অন্যান্ত মৌলিক পদার্থের ঘনত্ব নিরূপিত হুইয়া 


থাকে । 
উদজনের পরিমাপে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে । বাতাসকে 
একক ধরিয়। উদজনের ঘনত্ব নির্ধারিত হইয়াছে ০*০৬৯২৬ 
(পরবর্তী নির্ধারণে দেখ! যায় ০'*৬৯৬)। এখন দেখিতে 
হুইবে কোন্‌ সংখ্যাকে গুণক হিসাবে ব্যবহার করিলে 
বাতাসের অনুপাতে নির্ধারিত ওজনকে উদ্জনের তুলনায় 
প্রকাশ করিতে পারি। পূর্বেই উল্লিখিত 
যে উদজনের আণবিক ওজন ছুই। সুতরাং আণবিক 
ওজনকে উদজনের ঘনত্ব দিয়া ভাগ করিলেই অতীপ্সিত 


খুণকটা পাওয়া যাইতে পারে। 


কাজেই বাতাসের তুলনায় নিরূপিত যে কোন পদার্থের! 


 ক্বনত্বকে ২৮৮৮ দিয়া গুণ করিলেই আমরা উহার আণবিক 

ওজন বাহির করিতে পারি। নিয়ে এইরূপে নির্ধারিত 
একটা মৌলিক পদার্থের ওজনের একটা তালিকা প্রদত্ত 
হইল । তালিকাটার “ক” স্তস্তে পদার্থের ঘনত্ব এবং “খ* স্তস্তে 
' তাহার আণবিক ওজন সন্নিবেশিত হইয়াছে,_অবশ্ত ঘনত্ব 
_নিরূপিত হুইয়াছে বাতাসের তুলনায় 


“ক” *২৮৮৮ এ 
মৌলিক পদার্থ ঘনত্ব আণবিক ওজন 
উদজন (নু 0:০2), ০০০ ০*০৬৯২৬ ১» ২ 
 অশ্তজন (008০9), ০০০ ১১০৫৬৩ ১ ৩১৯৩ 
_নেত্রজন (ট16:9492), ০৫ ০*৯৭১৩ ২৮০৫ 
'গন্ধক (39101)07), ১৪০০০৪ ২১৭ রা ৬২৬৭ 
ঃ ন্‌ ১২৮ 


ু 


এইরূপে নির্ধারিত ঘনত্বকে অবশ্য পরে অনায়াসে । 


হইয়াছে | 


(২-+০"০৬৯২৬-২৮৮৮ )। | 


অণু 
কে? খে? 
মৌলিক পদার্থ ঘনত্ব আণবিক ওজন 
কুল্হরিণ (000101106)) ২০০৭৫ ২:৪৫. ১৮ ২৮৮৮ ৭০৭৫ 
বরমীণ (137910109)) ১০০০০ ৫*৫৪ এব ৯8 
পারদ (11910015)১ ১৪০০০ ৬৮১ ১». ১৯৬৬৭ 
নীলীন (19017)9)) ৯৪০০৪ ৮৭২ ». ২৫১৮৩ 


যৌগিক পদার্থগুলিরও আণবিক ওজন উক্ত উপায়ে 
নিদ্ধারণ করা যাইতে পারে। এতদ্যতীত উদজনকে আদর্শ 
করিয়৷ অন্ত উপায়ে যে আণবিক ওজন নির্ধারণ যায় তাহারও 
পদ্থা নিশ্নে প্রদত্ত হইল। 


এক অণু পরিমীণ পদার্থের ওজন 
7 * উদজন পরমাণুর ওজন 
এক পরমাণু পরিমীণ উদজনের ওজন 


এক অণু পরিমাণ উদজনের ওজন 
লুুআক্ষেপিক ঘনত্ব _____ %. উদজন পরমাণুর ওজন ! 
এক পরমাণু পরিমাণ উদজনের ওজন 


এক অণু পরিমাণ উদজনের ওজন 


কন্ত, -*উদ্জন পরমাণুর ওজন 


এক পরমাণু পরিমাণ উদজনের ওজন 
স্্উদজনের আণবিক ওজন | 

আণবিক ওজন - আপেক্ষিক ঘনত্ব” উদজনের 
আণবিক ওজন। কিন্তু উদজন-মিশ্রিত বায়বীয় যৌগিক 
পদার্থ যখন বায়বীয় উদজন হুইতে উৎপন্ন হয়, তখন দেখা 
যায় যে, উক্ত যৌগিক পদার্থের ঘনমান উদজন বায়ুর দ্বিগুপ 
হইতে পারে, কিন্ত দ্বিগুণের বেশী কোন সময়েই হয় না? 
অতএব অন্থমান কর! অসঙ্গত হইবে না! যে উদজনের প্রত্যেকটা 
অণু ছুইটী পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। [ পরমাণু দ্র ] অতএব, 
উদজনের আণবিক ওজন-২৮*উদ্জন পরমাণুর ওজন 
-২১ যখন [0-১ অথবা ২০১৬, যখন 


অতএব, 


0)- ১৬ এবং 17 - ১০০৮ 
বাতাস অথব! উদজনকে আদর্শ করিয়! আণবিক ওজন নির্ধারণ 
করার মধ্যে বাতাসের আদর্শে আণবিক ওজন নির্ধারণে কিঞ্চিৎ 
অস্থবিধ! দেখিতে পাওয়! যায়। স্থানবিশেষে বাতাসের সং- 
যৌজনার (০০701909110) ) তারতম্য দেখা যায় এবং তদ্‌্হেতু 
উহার ঘনত্বও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার হইবার সম্ভাবনা । 
অতএব আপেক্ষিক ঘনত্ব নিদ্ধারণে বাতাসকে আদর্শরূপে 
ব্যবহার করিলে ফল সকল সময়ে সঠিক নাও হইতে পারে। 

আণবিক ওজন নির্ধারণের বিভিন্ন উপায় | 
পূর্বে আণবিক ওজন নিদ্ধণারণের যে প্রথার উল্লেখ কর 
হইয়াছে, তন্তির আরও নান! উপায়ে বিভিন্ন প্রকার পদার্থের 
আণবিক ওজন নিরূপণ কর! যাইতে পারে। 
অমিশ্র তরল পদার্থের (0076 11010) আণবিক ওজন 


অং 
নির্ণয়ের নিমিত্ত পৃষ্ঠ-বিততির (957%96 66708107 ) সাহায্য 
গ্রহণ কর! যাইতে পারে । কোন পদার্থকে অপর এক পদার্থের 
মধ্যে গলাইয়! দ্রব পদার্থের আণবিক ওজন নিরূপণ করিবার 
বহুতর উৎকৃষ্ট উপায় রহিয়াছে; কিন্তু অমিশ্র সমধর্মাজ 
পদার্থের আণবিক ওজন নিরূপণের 
মাত্র একটী উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাঁও তেমন 
নিখুঁত নহে। হাঙ্গেরীয় পদার্থবিজ্ঞানবিদ্‌ এটোভস (76669 ) 
প্রথম নির্দেশ করেন যে তাপমানের সহিত প্-শক্তির 
পরিবর্তনের হার সর্বদাই অপরিবন্তিত (০78%80%) থাকে । 


018 
নটি; 


যথায়, %- পুষ্ট-বিততি (90119,09 6608101) ) 
৪ পৃষ্ঠ 
৮-চরম তাপমান শুন্ত ধরিয়া নিদ্ধরিত তাপমান 


( $01201967%60176  1069,50760. 010) (1)6 ০710109] 


(1909 10000590609 ) 


(8810906 ) 


61019612609 ৪5 267০ )। 

উক্ত সাঙ্ষেতিক স্থাত্র (0০700]% ) যাহাতে বিভিন্ন তরল 
বি বেলায়ই প্রয়োগ করা! যাইতে পারে, তজ্জন্ট 

কে আণবিক পুষ্ট ধরিয়া ল্ওয়া হইয়াছে । উক্ত 
সাঙ্কেতিক স্থত্রকে % (টু )$৫% আকারেও প্রকাশ 
করা যায়, যদি আণবিক ঘনমাঁন 
৮০010006 ) ধরিয়া লওয়া হয় 21) এবং ইহাকে একটা 
কিউব (০91৪ ) বিবেচনা! করিলে ইহার এক পার্থ ৪-( )8 
হইবে | রাম্জে ([২৪70985 ) ও শিল.ড.স্‌ (5016105 ) ১৮৯৩ 
খুষ্টান্দে পরীক্ষা দ্বারা উক্ত সাক্কেতিক নুত্রের যথার্থতা 
কতিপর তরল পদার্থের বেলায় সপ্রমীণ 
ভিলেন । তীহারা এমন পদার্থ তাহাদের পরীক্ষার সামঞ্ী- 
রূপে ব্যবহার করেন, যাহার আণবিক ঘনমান জান! 


( 20001600121" 


আছে। উক্ত নিদ্ধরণকার্য্যে সর্ধপ্রথম % নির্ণয় কর! 
প্রয়োজন । এই  পৃষ্ঠ-বিততি ?-%78  (/০--০)--এই 
সমীকরণ হইতে নিয় করা যায়। [:.কৈশিক নলের 


( ০%০111815 6৪০০ ) ব্যাসার্ঘ, 1 ব্যবহৃত তরল পদার্থ নজর যে পর্যন্ত 


উঠিয়াঁছে তাহার উচ্চতা, লমাধ্যাকর্ষণজনিত গতি-বৃদ্ধি-হার (8৫০1০726101 
9 ৪০৪৮165 )১/9 সুষে তাপমাঁনে পরীক্ষা করা হয় সেই তাঁপমাঁনে ব্যবহৃত 
তরল পদার্থের ঘনত্ব (05:51) ), ০-ুব্যবহৃত পদার্থের বাঁষ্পের ঘনত্ব 
(৭6709167 ০£ 01)৪. 59০0৮ ০ 68৪ 11010 )]| মোটামুটী 
ভাবে বলিতে গেলে আণবিক পৃষ্ঠ বিবেচনা করিয়া রি 
বিততি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা এই প্রথায় আপবিক 
ওজন নিরূপণে প্রধান, এবং. সর্কপ্রথম | কিন্ত উক্ত, প্রথায় 


[ ৫১০ 


করিয়া দেখিয়া- 


] সধু 


আণবিক ওজন নির্ধারণ করিতে যাইয়া! রাম্জে ও শিল্ডজ্‌ : 
দেখিতে পান, এটোভসের সাক্ষেতিক স্তর বিভিন্ন তাপমানে 
তাহারা দেখি- 
লেন, কেবল ইথার (৪৮৪৮), মিথাইল ফরমেট (15960য1 : 


সকল সময়ে যথার্থতাকে মানিয়া চলে ন1। 


£01:008,68), ইথাইল এসিটেট্‌ (96] 5086865 ), কার্বন্‌ 
টেট্রাক্লোরাইড. (9৮5010107106 )) 
(79900%606 ) ও ক্লোরোবেঞ্জিনের (0171070196709108 ) বেলায় 
এটোভসের স্থত্র কতকাংশে মানিয়া চলে, অবশ্ত তাহাতেও 
সামান্য পার্থক্য দুষ্ট হয়। এই পদার্থগুলির বেলায় নিক্ন- 
লিখিত সমীকরণটী কার্যকরী দেখা যায়, যদিও সকল: 
সময়েই চরম তাপমান হইতে কএক ডিগ্রী এদিক গনি 
হইয়া থাকে। 


( 9,190) 


7. (1) -৩ (৮ ৭), ঝ-বারা তাপমানের খুব সামান্ত- 
তারতম্য নির্দেশ কর! হইতেছে-__গড়ে প্রায় পাঁচ ডিগ্রী। 
এঁ সকল পদার্থের বেলায় স্থির-সংখ্যাটা (0077862/7% ) ২:০৪ ও. 
২২২ মধ্যে কম বেণী হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী সংখ্য। 
২১২ স্থির-সংখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।; 


কিন্ত মিথাইল এলকোহল (2)90)0] 81901101), ইথাইল_ 
এলকোহল (৪৪051 ৪100701) এবং এসিটিক্‌ এসিডের 
(৪০৪৮০ ৪০1 ) বেলায় দেখ যায় %” যথার্থপক্ষে অপরিবর্তনীয় 


নহে, পরন্ত তাপমানের উঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার: 
ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। নানাদিক্‌ বিচার করিয়া দেখা 
যায় যে, এই সকল পদার্থের অণুগুলি নিম্নতর তাপমানে: 


অধিকতর জটিল অবস্থার থাকে এবং এই জটিল অণুগুলি 


তাপবৃদ্ধির সহিত বিভক্ত হুইয়! পরলতর অবস্থায় পরিণত 
হয়। যে সকল পদার্থ পরীক্ষা করিয়া উক্ত 
পাওয়। যাঁয়, সেই পদার্থগুলির তরল ও বায়বীয় অবস্থায় একই 
আণবিক ওজন অন্গমান করা যাইতে পারে। তাপমানের 
উঠা-পড়ায যে সকল তরল পদার্থের & অপরিবর্তিত থাকে না ু 
সেইগুলি “সহ্যুক্ত বা %9399199৫” বলিয়া উল্লিখিত হইয়া 
থাকে । সৃহযোগের পরিসীমা (98:99 ০৫ £89061869 ) : 
“ অনায়াসে নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ২'৯২১-কে 
০-চলনকলন (9119:906151-6 ) দিয়া ভাগ করিলেই_ 
আলোচ্য তাপমানে সহ্যুক্ত তরল পদার্থের 4” বা ডিগ্রী 
অব. এসোসিয়েট জর পরিমাণ ির্ধীরিত ক পারে ॥ 


বধ, 
"০03, 


বেঞ্জিন্‌_. 


গ--২১ 


অণু 


[ ৫১৯ ] 


লস 


কিন্ধ রাম্জে ও শিল্ডস্‌ এসোসিয়েশন ফ্যাক্টর “ বাহির 
করিবার জন্য যে প্রথায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে ইহার 
প্রথমাণ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহে করিবার রহিয়াছে । তবে পুষ্ঠ- 
বিততি প্রথ! দ্বারা আণবিক ওজন নিরূপণের উদ্দেপ্ত সম্পূর্ণ 
সফল হউক আর ন। হউক, ইহা! দ্বার। অন্ততঃ কোন পদার্থ 
সহ্যুক্ত কিন! তাহা! নিদ্ধারণের পক্ষে সহায়ত। হওয়ার আশা 
করা যাইতে পারে; এবং মোটামুটা ভাবে ডিগ্রী অব. এসো- 
সিয়েটুস্‌ বা যে সংখ্যক সরল অণুর সহযোগে পদার্থের উৎপত্তি 
হয়, তাহার সংখ্য। নির্ণয় কর! যাইতে পারে। 


১৯০৩ খুষ্টান্দে লঙ্গিনেস্কু (15070918680) কতকগুলি 
তরল পদার্থের বেলায় নিম্নলিখিত প্রয়োগসিদ্ধ (90110108] ) 
সন্ন্ধটা সত্য বলিয়। দেখাইয়! দিলেন। 


রঃ 1) শত 
নদ) ই ইহাতে ] ও 7 পরম তাপম!ন (যে 


তাপমানে পদার্থ ছুইটী ফুটিতে থাকে ), 7) ও 1)/ পদার্থ দুইটার 
ঘনত্ব (শূন্য ডিগ্রী তাপমানে) এবং বি ও ' পদার্থ ছুইটার অণু- 
গুলিতে বর্তমান পরমাণুর সংখ্যারপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
লঙ্গিনেস্কু দ্েখিলেন পদার্থনির্বিশেষে ইহা! যথার্থ নহে। 
পৃষ্-বিততি প্রথায় যে সকল পদার্থকে প্রভৃতাবয়বীভূত 
(01500871880 ) দেখা গিয়াছিল, সেইগুলিই আবার এই 
স্থত্রকেও মানিয়া চলে না। তিনি তাই এই সকল 
পদার্থের গ্রভৃতাবয়বীভবনের পরিমাপ (%000010 ০৫ 001- 
[)61986109) নির্ধারণের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার করিতে 
আরম্ভ করেন। এ বৎসরেই তিনি তীহার স্থাত্রকে কঠিন 
পদার্থের আণবিক ওজন নির্ধারণের নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে 
চেষ্টা করেন) কেবল া' গলনের (১1০8 ) তাপমান বলিয়া 
ধরেন, আর 1) ধরেন ঘনত্ব । 


লঙ্গিনেক্কু আরও দেখান যে, বিবেচ্য তরল পদার্থের ক্ষ,টন- 
সীমাকে যদি 1 বা পরম তাপমানে নির্দেশ করা হয়, 


এবং দ্বারা আণবিক ওজন নির্দেশিত হয়, তবে, 
গা 10001 _ 
টি 64 এই সমীকরণ দ্বারা আণ- 


বিক ওজন ব। [॥ নিরূপণ করা যাইতে পারে। উক্ত 
সাঙ্কেতিক স্থাত্রটা হাইড্রোকার্ধন্, ইষ্টার প্রভৃতি অনেক 
পদার্থই মানিয়া চলে; এবং প্রভৃতাবয়বীভূত পদার্থ গুলির সময় 
দেখ! যায় এ সম্বন্ধটী ৬৪ হইতে বেশী হইয়া থাকে । এ 
সমীকরণটা প্রধানতঃ অণুর বিচ্ছিন্ন হইবার পরিমাপ নির্ধারণে 
প্রয়োগ করিবার পক্ষে সুবিধাজনক । 


শিলাজায়ী উত্তাপ (£76951706 0০1৮) নির্ধারণ প্রথায়ও 
আণবিক ওজন নিরূপণ করা যাইতে পারে। এই 
প্রথায় বিবেচ্য পদার্থটা কোন দ্রাবকে (৪০182৮ ) গলাইয়া 
লইয়া! শিলাজায়ী উত্তীপ কতটা নামিয়া যায়, তাহ! নির্ধারণ 
করিয়৷ নিম়োক্তরূপে আণবিক ওজন নিরূপণ করা যাইতে 
পারে। দ্রাবকের পরিমাণ, গলান পদার্থের ওজন, শিলাজায়ী 
উত্তাপ যে পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং দ্রাবকের শিলাজায়ী 
উত্তাপের স্থিরাঙ্ক ( £79681779 00170৮  601096876) ইত্যাদি 
জানা থাকিলে গলান পদার্থের (019801580. 901)591)08 ) 
আণবিক ওজন অতি সহজেই নিম্নোক্ত সাঙ্কেতিক স্যত্রের 
সাহায্যে নিদ্ধীরণ করা যাইতে পারে : 

[এ - ৪ ইহাতে ছু » অজ্ঞাত আণবিক ওজন, 


7 


৬ -্দ্রাবকের পরিমাণ (ওজন), দ্রব্য পদার্থের 
(৪0109) ওজন, £১ » শিলাজায়ী উত্তাপ যে পরিমাণ কমি- 
য়াছে দেখ। যায়, ০» দ্রাবকের শিলাজায়ী উত্তাপের স্থিরাঙ্ক। 
এখন প্রশ্ন হইল দ্রাবকের শিলাজায়ী উত্তাপের স্থিরাঙ্ক 
কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন 
( 9001880019%660. ) কোন পদার্থের এক গ্রাম-মলিকিউলার 
ওজন* পরিমাণ ১০০০ গ্রাম জলে 
গলাইলে দেখা যায়, জলের শিলাজায়ী উত্তাপ ১৮৬ ডিগ্রী 
কমিয়া যায়। এই ১৮৬ ডিঞ্ী সংখ্যাটাকে 25001600181 
1০ডা971706 ০% 77867” নামে বৈজ্ঞীনিকগণ অভিহিত করিয়া 
থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন দ্রাবকের আণবিক নতিকরণ 
(100180018 1018117)6 ) বিভিন্ন সংখ্যা দ্বার! নির্দেশিত হইয়া 
থাকে । এই আণবিক নতিকরণ সংখ্যার দশগুণ সংখ্যাকে 
শিলাজায়ী তাপের স্থির-সংখ্যা বলা হয়। নিয়ে কএকটী 
প্রচলিত দ্রাবকের বিভিন্ন শিলাজায়ী তাপের স্থিরসংখ্যা 
প্রদত্ত হইল :__ 


( £7:%00-000180019 ) 


* কোন পদার্থের আণবিক ওজনকে "গ্রামে, প্রকাশ করিলে সেই আণবিক 
ওজনকে "গ্রাম মলিকিউলার ওয়েট বা! ওজন* বলা হয়__”1)০ 711099901* 
6116 1) £7:27008 ০0£ 80 ৪0198621009 18 ০21190. 0109 £:975-0001৩- 


58198 ড/1518188) 07 8010696117)69 6116 27০]. 


প্যা। 60598868০0৫ 89598১ 44১৮০907025 18100616818 8100৪ 
679৮, ৪6 ৪, 01591) 66100678606 81). [07:65807, 616 £7970-700016- 
00197 91৮18 11] 9০০9] 90108968116 ৮01000)9. 4১6 3.1, 4. 
( 0 81107760200). ) 01018 18. 021160. 6116 878707-7210150]1৯5 


9] 705) ০0) 801009610)95 0116 71)০0151 ৮০107). 


২ 
স্থির-সংখ্যা স্থির-সংখ্যা 
বাও বা.০। 
এসিটিক্‌ এসিড. .-. ৩৯০ ফরমিক্‌ এসিড ০ ২৭-৭ 
বেঞ্জিন২.. ববি নাইট্রো-বেঞ্জিন, ৭০-৭ 
ইথাইল ব্রোমাইড.২-. ১১৭+৯ । জল... .-. .. ১৮৬ 


এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই শিলাজায়ী তাঁপ 
গ্রথায় অমিশ্র পদার্থের আণবিক ওজন চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা 
যায় এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না 

রাওলউ. (1৯%০৪1৪)-প্রবর্তিত স্থত্রের সাহায্যে দ্রাবকের 
বাম্প-চাপ ( %৪]১০07-66708107)) নতিকরণ হইতেও উক্ত দ্রাবকে 
গলান দ্রব পদার্থের আণবিক ওজন নিরূপণ করা যাইতে 


পারে। সমুদায় প্রথাটাকে নিম্নোক্ত সাঙক্কেতিক স্তর দ্বারা 
প্রকাশ কর! হইয়া থাকে : 
ঠি? 
111 
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[ আণবিক ওজন; দ্দ-্যে পরিমাণ পদার্থ দ্রব করা 
হইয়াছে; £-দ্রাবকের (৪০1৪8) বাম্প-চাপ; %-দ্রাবণের 
€ ৪0196107 ) বাম্প-চাপ। ] 

বেক্মান্‌ (89৫150290.) প্রথমে বাষ্প-চাপ নতিকরণ প্রথায় 
আণবিক ওজন নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্ত পরে উহা 
ত্যাগ করিয়া প্ষ,উন-সীমা (৮০111775 1)০176) নির্ধারণ দ্বারা 
আণবিক ওজন নিরূপণের পন্থা আবিষ্কার করেন। একই 
তাপমাঁনে (8৮ 679. 81779 6902009726079 ) দ্রাবকের বাম্প- 
চাপ দ্রাবণ অপেক্ষা বেশী। অতএব দ্রাবকের ক্ফটন-সীমা 
দ্রাবণের প্ষটন-সীমা হইতে কম হইবে, কেন না! ক্ষটন-সীমা 
সমান বাম্প-চাপের তাপমান ব্যতীত আর কিছু নহে। 
বেক্মানের অ।ণবিক ওজন নির্ধারণ প্রথাকে নিয্নোক্ত সাঙ্কেতিক 
স্থত্র দ্বার! প্রকাশ কর! যাইতে পারে: 

টা? 2100 
৫০:21 

[ ১-আণবিক ওজন, সে পদার্থের আপবিক ওজন 
বাহির করিতে হইবে তাহার পরিমাপ, ঘা -দ্রাবকের 
পরিমাণ, ছ২-দ্রাবকের ক্ফ,টন-সীমার পরিবৃদ্ধি (7186 10 
101110% 70০1106 )) ০ - দ্রাবকের স্থির-সংখ্যা | ] 


* এই সম্পর্কে নিষ্নলিখিত গ্রন্থাদি আলোচনা করা যাইতে পারে 
[18 111910)81)68 01 [0779109) 0779119675-- মু. 0. 2০9৪ ; 
7১78০61০081 0160611005107 1)9691:0010106 10101900197 উড 9181)68 
(01929. ০). 0০. )-7. 31182, 61809196900) ৩ 0168 & 10108 7 
গুখ০01)678 [91175118118 910-009101801)6 196190.60. _72,0177+5 


ক9081261012. 


ন্‌ 
এতদ্যতীত আণবিক ওজন নির্দারণের আরও প্রথ! রহিয়াছে । 

আণবিক সন্কেত (010196018.107018 ) | 
রাঁসাঁয়নিকগণ সকল সময়েই সর্ধজন-গৃহীত সাঙ্কেতিক 
সংজ্ঞা দ্বারা রাসায়নিক পদার্থগুলি প্রকাঁশ করিয়৷ থাকেন। 
মৌলিক পদার্থের বেলায় অবশ্ত এই সন্কেতের ব্যাপকতা তত 
উপলব্ধি করা যায় না; কিন্ত যৌগিক পদার্থের বেল! এই 
সঙ্কেতের প্রভূত প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাওয়। যায়। 
0গান5 দ্বারা এসিটিলিন্‌ বুঝান হইয়া থাকে । আমর! 
বিশ্লেষণ দ্বারা জানি এসিটিলিনে অঙ্গার ও উদজন রহিয়াছে। : 

কিন্তু যদি 017 এই সঙ্কেত দ্বারা এসিটিলিন্‌ নির্দেশ করিতে 
যাই, তবে চলিবে নাঃ কেন না আণবিক সঙ্কেত দ্বারা 
যে কেবল বিভিন্ন মৌলিক পদার্থই নির্দেশিত হয় তাহা 
নছে, ইহাতে সংযোজনার অংশেরও আভাস দেওয়া হইয়! 
থাকে। 90৭7 দ্বারা এমন পদার্থের প্রতি কটাক্ষ করা হয়, 
যাহার আণবিক ওজন হইবে ১৩ (5২5) আর 9205 
দ্বারা বুঝাঁন হইবে আণবিক ওজন ২৬ (২৪:২)। ইহ] 
হইতেই প্রতীয়মান হইবে আণবিক সঙ্কেত রাসায়নিক 
আলোচনায় কতটা প্রয়োজনীয় এবং পদার্থবিশেষকে সঙ্কেত 
দ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে কতখানি সাবধানতা অবলম্বন 
করা আবশ্তক। এসিটিক্‌ এসিডের সঙ্কেত হইল 0এ,0, 
(০++0)$ কিন্তু তাই বলিয়া অঙ্গার, উদজন ও অগ্জন 
এই তিনটী মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন সংজ্ঞা দ্বারা ইহ! যে 
কোন ভাবে প্রকাশ করিলেই চলিবে না, যেমন 070 


:00+787+09)$ 070509- ফর্মাল্ডিহাইডঙ 028409£ 


হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। 

মৌলিক পদার্থের বেলায় আণবিক সঙ্কেত দ্বারা বিভিন্ন 
পদার্থের অণু কয়টী পরমাণুর সমন্বয়ে সংগঠিত তাহাই 
নির্দেশিত হয়) যেমন, 7, 015 ইত্যাদি ? অর্থাৎ উদজন 
পরমাণুর ছুইটী মিলিয়া একটা উদজন অণুর স্থষ্টি করে, ছুইটা 
ক্লোরিন পরমাণুতে একটা ক্লোরিন্‌ অথু হুয়। 

অগুর গতি (2০107. ০£ 00019001985 ) | 

১৮০১ খুষ্টা্জে ডাল্টন ছুইটী বোতলের একটীকে উদ্জন ও 
অপরটা অঙ্গারাম্নজন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দ্ুইটাতে একটা 
রবারের নল যোগ করিয়া এক অভিনব পরীক্ষা সম্পাদন 
করেন। উদজনের বোতিলটা উপুড় করিয়া! রাঁখিলেন অঙ্গারাক্ম- 
জনপুর্ণ বোতলের উপরে । কএক ঘন্টা পরে দেখা গেল 
উভয় বোতিলেই ছুইটা বায়বীয় পদার্থ বর্তমান রহিয়াছে। 
উপরের বোতলে ছিল পাতলা! পদার্থ উদজন “আর নীচেকার 


অণু | ৰ 
বোতলে অপেক্ষাকৃত ভারী অঙ্গারাম্মরজন। একটার গতি 
উর্ধেই আশা কর। যায় বেশী, আর অপরটার গতি হওয়া উচিত 
নীচের দিকে ; অথচ ছুই বোতলেই উভয় বায়ু পরম্পর মিশ্রিত 
হুইয়াছে। প্রথমতঃ কেমন বিচিত্রই মনে হয়__পরম্পরের 
বিরুদ্ধ গতির দ্বার! ছুইটী পদার্থই স্থানচ্যুত হইয়া পরস্পরের 
নিমিত্ত স্থান করিয়। দিয়াছে । ইহার কারণ কি? বায়বীয় 
পদার্থ দুইটার অণুগুলির স্বাভাবিক গতির ফলে উভয়ের অণুই 
ইতস্ততঃ বিচরণ করায় এতছৃতয়ের এইরূপ মিশ্রণ সম্ভব 
হইয়াছে । তরল পদার্থের বেলায়ও অনুরূপ মিশ্রণ সম্ভব দেখা 
যায়, যদিও একটু বেশী সময়সাপেক্ষ। কোন একটা পাত্রে 
তুঁতে বা জলে গলিয়! যায় এমন অন্ত কোন রঙ্গীন পদার্থ 
রাখিয়া উপরে খানিকট| জল ঢালিয়| দিলে পরে দেখা যাইবে, 
তলের কঠিন পদার্থ গলিয়া উপরের পরিষ্কার জলকে রঙ্গীন 
করিয়া তুলিয়াছে। পরিবাহন-আোত (৫০76৫107) 
90167)৮ ) যাহাতে কোন প্রকার ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে 
না পারে সেইজন্ত অপরিবর্তিত তাপমানবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে 
পাত্রটী রাখিয়া! দ্রিলেও ফলের কোন প্রকার ব্যতিক্রম 
হইবে না। এইরূপে অধিককাল রাখিয়া দিলে দেখা 
যাইবে দ্রাবণের বর্ণ সর্বত্রই এক প্রকার হুইয়! দড়াইয়াছে। 
'অতএব অনুমান করিয়া লওয়! যাইতে পারে যে, বায়বীয় ও 
তরল পদার্থের অণুগুলি অবিশ্রান্তই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে 
( 016 17001809195 ০01 1100103 210 08,598 9,:8 17) 06919891689 
2006107)। অণুর এইরূপ যে গতির পরিকল্পনা করিয়া 
লওয়। হইয়াছে, তাহাই গতি-সুত্র (101709610 00)6০075 ) নামে 
অভিহিত হইয়!। থাকে । 
এই গতি-স্ত্র দ্বারা আমরা বায়বীয় পদার্থের চাপের হেতু 
নির্ধারণ করিতে পারি । কোন পাত্রের গায়ে যে সমানভাবে 
চাপ পড়িতে থাকে তাহার কারণ আর কিছুই ন!-_পাত্রস্থিত 
পদার্থের অণুগুলি আপনাদের অবিশ্রান্ত গতির ফলে পাত্রের 
গায়ে অনবরত আক্রমণ করিতে এবং ধাক্কী খাইতে থাকে; 
ধাকা! খাইয়া অণুগুলি প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া যায়। 
পাত্রের দেহের প্রত্যেক অংশে যে অনবরত আঘাত লাগিতেছে 
তাহাই এক কথায় বলিতে গেলে চাপ বলা যাইতে 
পারে। অণুর গতি হইতে এইরূপ চাপের পরিমাণও নির্ণয় 
করা যায়। 
ধরিয়! লওয়া যাক্‌ 21 জড়মান (77858) পরিমাণের 
কোন বায়বীয় পদার্থ ], পার্খমাপের সমযড়ফলক ( ০৪০০) 
পাত্রে রাখা হইয়াছে । 9 অণুগুলির গতির বেগ (৪18 ) 
এবং সমষড় ফলকের প্রতি ক্ষেত্রাংশে 7 সংখ্যক কণা বর্তমান 


! ১২৯ 


৫১৩ ] অণু 


রহিয়াছে। এখন সমফড়ফলক পাত্রটার বিপরীত পার্বগুলি 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে অথুগুলির গতিকে তিনটা ধারায় 
বিভক্ত করিয়। লওয়া যায়; কেন না অথুগুলির গতি সোজা- 
স্থজি, কাজেই এক পার্খে আঘাত লাগিলে প্রত্যাহত হইয়া 
আবার অপর পার্থখে আঘাত ন1 লাগ! পর্য্যস্ত বরাবর বিপরীত 
দিকে চলিতে থাকিবে । সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি, 
গড়ে একতৃতীয়াংশ কণা প্রত্যেকটী ধারায় বিচরণ করিতেছে; 
অর্থাৎ ৯্-গুলি কণা কেবল বিপরীত ছুই পার্থের মধ্যে 
আনাগোনা করিতেছে । এখন প্রশ্ন হইল পাত্রের প্রতি 
পার্থে একটা কণ৷ প্রত্যেক সেকেণ্ডে কতবার আঘাত করিবে? 
এইস্থ!নে প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়া দেখ| দরকার একস্থানে 
আঘাত করিয়! প্রত্যেকটী কপার দ্বিতীয় বার সেই স্থানেই 
আঘাত করিতে কতট। পথ অতিক্রম করিতে হয়। একবার 
আঘাত করিয়া কণাটা প্রত্যাহত হইয়। বিপরীত দিকে চলিয়া 
যাইবে, আবার ফিরিয়। আসিবে ; অতএব গা পরিমাপের 
পথ তাহাকে অতিক্রম করিতে হইল । স্বৃতরাং প্রতি সেকেণ্ডে 
একটা কণা একই পার্খে বার আঘাত করিবে। 
এখন গুলি কণ। বিবেচন। করিলে প্রতি সেকেণ্ডে একই 


পার্খে গ্লু * ($)২%৪-গুলি সঙ্বাত ঘটিবে। 
মানের অণুর আঘাতের পুর্বেবে সমগ্র-বেগ (00010067060 ) 
আঘাতের পরে সমগ্র-বেগ -_2193 
অতএব প্রতি সেকেণ্ডে সমগ্র-বেগের পরিবর্তন (01090£9 
সুতরাং সমস্তকণাগুলির 


নিমিত্ত প্রতি ক্ষেত্রফলের উপর চাপ পড়িবে-_( 83৮৫ 2079) 


2) জড়- 


000, আর 


০0 00010)0106010) ) হয় 2090 1 


+758১1[18-প্রতি পার্খের ক্ষেত্রফল। ] এখন 7 
যদি চাপ হয়, তবে তাহার পরিমাণ হইবে, 
৩৫৪ 1001) (08 
9 6711 


কিন্তু 201) -1) 14১ -৬ ( সমবড়ফলকের ঘনফল )7; অতএব 
পাত্রস্থ বায়ুর (88৪) ঘনত্ব (12515) -1)-1 


্ ১ স্তরাং 
উক্ত সমীকরণকে সরল করিলে হইবে, 
[৬ - 102 
ইহাই বায়বীয় পদার্থের গতি-স্থত্রের মূল সমীকরণ 
( 91009,0061068]  90%0101) 0 6106 151708610 6176০] ) 
নামে পরিজ্ঞাত। 
আণবিক আকর্ষণ ( 1০19০019 &6679,০6107) ) | 
যদিও বায়বীয় পদার্থের অথুগুলির মধ্যে পরস্পরের 


আকর্ষণ খুবই সামান্ত, তথাপি এইরূপ আকর্ষণের অস্তিত্বকে 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় নাঁ। বয়েলের সুত্র দ্বারা যতটা 


[৪1 


৬, 


অণুক 
আশা! করা যায়, বায়বীয় পদার্থ গুলি সাধারণতঃ তদপেক্ষ। 
অধিকতর সঙ্কোচনসাধ্য (90227858116), এবং ইহাই 


অণুগুলির পরম্পরের মধ্যে আকর্ষণের অস্তিত্ব নির্দেশ করে 
সন্দেহ নাই।  অথুগুলি যতই নিকটতর হইতে থাকে 
এই আকর্ষণ ততই বুদ্ধি পায় এবং তরলীকৃত অবস্থায় অণুগুলি 
অত্যন্ত সন্নিকট বলিয়া পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ এত বৃদ্ধি পায় 
যে, সাধারণ অবস্থায় একের অপর হুইতে বিচ্ছিন্ন হইবার 
ক্ষমতা আর থাকে না। তরল পদার্থ কিন্ত বায়বীয় অপেক্ষা 
খুবই অল্প সঙ্কে'চনসাধ্য । ইহার কারণ আর কিছুই নাঁ_ 
আণবাস্তর অবকাশ ( 101610101600187 90909) এত কম 
থাকে যে, চাঁপিয়া অধিকতর সংহত করা আর সম্ভবপর 
হয় না। 

তরল ও কঠিন অবস্থায় অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ অত্যন্ত 
বেশী। তরল পদার্থের অণুগুলি পরস্পরের সহিত প্রায় 
সংলগ্ন থাকে এবং ইতস্ততঃ চলিয়া ফিরিবার মত কোন 


প্রকার নিমুক্ত পথ (69 0801) ) আর থাকে না; বরং. 
 অথুমাত্রিক-(ত্রি) অণুপরিমেয় । ২ এইশঘ্দ কখন কখন; 


তখন অণুগ্ডুলি একে অপরের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া নিজে- 


দের মধ্যে পরস্পরের দেহের উপর দিয়! মৃছ্ভাবে চলা 


ফেরা করে বলা! যাইতে পারে। 
পদার্থের অবস্থীভ্তর (0179789 ০: 5৪69 )। 

কঠিন পদার্থের বেলা অনুমান করা যাইতে পারে যে, 
অণুগুলি পরম্পরের সহিত দুটসংলগ্ল থাকে; এবং প্রতি 
অগুই সাম্যভাবাবস্থার 60011111101) ) 
উভয়দিকে অতি সামান্ত প্রসারের মধ্যে (5208]1 ৪000116506 ) 
আন্দোলিত হইতে থাকে । 
থাকিলে প্রথমে অণুগুলির আন্দৌলনের প্রসার বাড়িতে থাকে, 
পরে কোন এক নির্দিষ্ট তাপমানে অণুগুলি এত বেশী 
আন্দোলিত হইতে থাকে যে, প্রসার বাড়িয়া ক্রমে পরম্পরে 
পরস্পরের সহিত সংঘাতের স্ষ্টি করে, ফলে উহাদের বন্ধনী 
শিথিল হইয়া পড়ে। এই ভাবে অণুর পরস্পরের সংবদ্ধতা 
কমিয়া আসিলে কঠিন পদার্থ ক্রমে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত 
হইয়া পড়ে। তরল অবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থায় 
পরিবর্তনেও একই পন্থা অনুস্থত হয়। তাপ দিতে দ্রিতে 
অণুগুলির ব্যবধান এত অধিক হইয়া পড়ে যে, শেষে 
পরস্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া এক অবিরাম গতি প্রাপ্ত হয়। 
অণুক-( তরি) [ অথুপ্রকারঃ) স্থুলাদিত্বাৎ অণু-কন্‌ প্রকারার্থে ] 


(10951%1017) ০1 


অপুপ্রকার ২ চতুর। ৩ নিপুণ। ৪ অল্প। ৫ সুক্ম। 
৬ স্তোক। (মেদিলী) ৭ [স্থার্থেকন্‌] (পুং) [ বৈদ্যক ] 
_নঅণুশন্ধার্থক চীনকাদি ধান্ত। [ অণু দ্র] 


কোন কঠিন পদার্থে তাপ দিতে 


অগুজ্যোতিস₹(ক্রী) [ বৈস্ভক] স্তোকরৃষ্টি। (বাভট, 
শারীরণ) ৪ অ?) 

অগুতা_(স্ত্রী) অণুর ভাব; সঙ্গত । 
খম্তেতি।” ( তৈত্তিরীয়-প্রাতি”% ২.১০ 
অগুতৈল-_ক্রী) [বৈদ্যক] কেশগত রে প্রযোজ্য তৈলবিশেষ। 
( বাভট, সুত্র” ২ অপ) 

অপুত্ব-(ক্লী) [ অণোর্ভাবঃ ] কুক্ষত্ব, অধুপরিমাণ। “অথুত্বং 
তার্গবো নতঃ।৮ ( রামা” সুন্দরকাণ্ড ) 

অণুধন্ম__( পুং) [ অণুঃ সগ্ষো ছুক্রেয়ো! ধন্মঃ ] ছুর্ববোধ ধর্ম । 
অণুভা-(ন্ত্রী) [অধী লুক্মা ভা দীন্তিরযস্তাঃ;  বহুত্রী] 
বিছ্যুৎ। 


০ দারণ্যমণুতাঁ 


ূ অণুমধ্যবীজ-_( ক্লী) স্তোত্রবিশেষের নাম । 


অণুমত্তি্ষ_মস্তিষ্ষের পশ্চাদ্িক্স্থ নিক্নতম ক্ষুদ্রাংশ (09:9- : 


091]010 )। [মস্তি দ্র" ] 
অণুমাএ-(ত্রি) [ অগুঃ. পরিমাণমন্ত অথু-মাভ্রচ্‌ ] 
অল্পপরিমাণ। ্‌ 


অণুমাত্রা বা ভূত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধি-বাঁসনা-কর্ম্ম-বাযু-অবিষ্ঠা 
এই অষ্ট প্রকার শরীরের নিয়োজক অংশসমূহকে 
বুঝাইয়! থাকে। | 
“ভূতেব্দ্রিয়মনৌবুদ্ধিবাসনাকন্মবায়বঃ | 
অবিদ্ধা চাষ্টক্প্রো্তং পুর্্যটমৃষিসভ্তমৈ ১1৮  (ব্রহ্মপুণ ) 
“যদাণুমাব্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাষু চরিষণ চ। 


সমাবিশতি সংস্্টস্তদা মৃত্তিং বিমুর্চতি ॥” (মন ১৯.৫৬ )ুঁ 
অণুমুস্টি__( পুং) [ বৈগ্যক ] বিষমুষ্টি, মহানিম্ব । (রাজনি) . 
অণুরেণু-_( স্ত্রী, পুং) দৌরকিরণে দৃশ্যমান ধুলিকণা। | 
অণুরেবতী-(ক্লী ) [ অথুঃ স্ুল্জা রেবতী তারা ইব] [বৈগ্যক] | 
দস্তীবুগ্ষ (07060710197 07010 ) | 


। অণুবাদ্-_( ক্লী) অণুবিষয়ক দর্শন, ইহাতে পরমাণু ষে নিত্য, ! 


ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে; বৈশেষিকদর্শন ) ন্যায়শান্ত ডু 
২ বল্লভাচার্যোর মত, ইহাতে ঈশ্বর ও জীবকে ৬০. 

বলা হইয়াছে । ট 
অগণুবাদী-( পুং) নৈয়ায়িক, বৈশেষিক। ২ বরভাচার্া-. | 
সম্প্রদায়ভূক্ত বৈষ্ণব । 

অণুবীক্ষণ__(ক্লী) [অপুঃ সুক্ষ বীক্ষতে দৃশ্যতে অনেন, অঞু- রি 


ঈক্ষ-লুট, করণে] কাচনিশ্মিতি এক প্রকার যন্ত্র। ইহা 
দ্বারা দেখিলে নিকটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত বড় দেখায়। 
জগতে অনেক অত্যন্ত স্থক্ম বস্ত আছে; চক্ষে কোন 


যন্ত্রনা দিলে সেই সকলস্থক্ম বস্ত কিছুই দেখা! যায় না॥ 


৫) 


অণুবীক্ষণ 


[ ৫১৫ ] 


অণুবীক্ষণ 


যে যন্ত্্ধারা নিকটের অত্যন্ত ছোট ছোট বস্ত বড় দেখায়, 
তাহার নাম অথুবীক্ষণ। ছুইখানি সরা মুখে মুখে একত্র 
লাগাইলে যে প্রকার বাদামী আকার হয়, অণুবীক্ষণের কাচখানি 
দেখিতে ঠিক সেই রকম এবং ইহাকে বৈজ্ঞানিকের ভাষায় 
পরকল। (170৪ ) কহে । এ পরকলাখানিই অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে 
প্রধান অংশ । ইংরেজীতে এই রকম আকারের পরকলাকে ডবল্‌ 
কন্ভেক্স লেন্স, (0001016 00159518109 ) কহে । এইরূপ 
একখানি পরকলা সুর্যের দিকে ঠিক সোজা করিয়া ধরিলে, 
তাহার ভিতর দিয়] হূর্যযকিরণ বক্রভাবে বাহির হয়। বাহির 
হইয়া! একত্র মিলিয়া যাঁয়। পরকলার কিছু দুরে একখানি 
কাগজ রাঁখিলে তাহাঁর উপর অতিশয় উজ্জল একটা বিন্দু পড়ে। 
এঁ বিন্দুটাকে পরকলার মুখ্য অধিশ্রয় (0:1001]8] 1০৫0৪ ) 
কহে। এক দিকে এ বিন্দু আর এক দিকে যবাকার 
পরকলা ( 0০0019 তাহার মধ্যস্থলে 
একটা ছোটি দ্রব্য পরে পরকলাখানির ভিতর 


1903 )১ 


00109 


রাখিয়! 


১নং চিত্র 


দিয়া দেখিলে এ ছোট বস্তু বেশ বড দ্রেখায়। মনে 
করা যাউক, চ ঙ একটা দ্রব্য, ক খ যবাকার পরকলা, ট বিন্দু 
মুখ্যাধিশ্রয় (01100109] 19908 )| চ উ দ্রব্যটীকে ট বিন্দু এবং 
কখ পরকলার মধ্যে কোন স্থানে রাখা চাই। তাহা হইলে 
চ এবং ঙউ হইতে আলোকরশ্মি পরকলার ভিতর দিয়া বক্রভাবে 
প্রবেশ করিবে । প্রবেশ করিয়া ন দ্রিকে বাহির হইবে। 
[আলোকরশ্ি বক্র হইবার কারণ আলোক শব্দে দ্র“] এখন 
ন হইতে চ ঙ দিকে চাহিলে পরকলার যে দিক্‌ দিয়! 
আলোক প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেই সেই স্থান দেখা যাইবে। 
কারণ কোন বস্ত হইতে আলোকরশ্মি বাহির হইয়া! চক্ষে 
লাগিবার পুর্বে যতই কেন বক্র হইয়া আসুক না, কিন্ত 
আলোক যে দিক্‌ দিয়া আসিয়! চক্ষে পড়ে, ঠিক সেই দিক্‌ 
দিয় সকল দ্রব্য দেখা যায়। [ ইহার বৃত্বাস্ত আলোক শব্দে দ্র" ] 
ছযদি পরকলার দৃষ্টিকেন্ত্র (০710৪%] ০9: ) হয়, তাহ! 
হইলে ছঙ এবং ছচ যোগ করিয়! বাড়াইয়! দিলে, এবং নক 
আর নখ রেখাও বাড়াইয়! দিলে যেখানে সমস্ত রেখাগুলি 


পরম্পর মিলিবে, সেইখানে চ ঙ ত্রব্যটাকে দেখা যাইবে । 
আর চ উ দ্রব্যটাকে গ ঘ মত বড় দেখাইবে। পরকলাখানির 
গঠন ও গুণান্থসারে আলোকরশ্ি অধিক ব1। কম বক্র হয়। 
যত অধিক বক্র হইবে, ন কে।ণ তত বড় হইয়া আসিবে এবং 
দ্রব্যটীকেও তত অধিক বড় দেখাইবে। চঙ,ট বিন্দুর যত 
নিকটে থাকিবে, গঘ ততই বড় হইবে; কিন্তু তাহাতে 
দুরে দেখাইবে। অধিক দুরে গিয়া পড়িলে কোন দ্রব্য ভাল 
দেখা যায় না। যে আশ্চর্য্য যন্ত্র্ধার নিম্মল জলে এবং বায়ুর 
মধ্যে কোটি কোটি স্থ্ম স্প্স প্রাণী দেখা যায় এবং যন্্ারা 
সৃষ্টির অনেক অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা একখণ্ড 
পরকল। ভিন্ন আর কিছুই নছে। 

প্রথমে সহজ ও সরলভাবে প্রস্তত এরূপ পরিবদ্ধক যন্ত্র 
লইয়াই আলোচন। আরন্ত করা হুইল । এই প্রকারের সাধারণ 
অণুবীক্ষণ-যন্ত্রকে পরিবদ্ধক কাচও ( 00281011011 €195599 ) 
বল! যাইতে পারে। 

তাহার মধ্যে একটীর আকার ও নিম্মাণকৌশল অতিশয় 
সহজ | তাই উহাকে সাধারণ অণুবীক্ষণ (91001)]6 1010০- 


২নং চিত্র 
৪৫০08 ) কহে (২নং চিত্র)। কখ একটা লৌহ বা কাঠ্ঠদণ্ড 


সোজাতাবে দাড় করান আছে। ইহার একটী বাহুখগ 
ইচ্ছাক্রমে উঠান ও নামান যায়। গ প্রান্তে পুর্রবকথিত মত 
একখানি যবাকার পরকলা বসান আছে। ইহার ভিতর দিয়। 
দেখা যাইতে পারে । ইহাকে নেত্র-পরকলা (85-19708) কহে। 
ঘঙআর একটা বাহু। ইহার ঙ প্রান্তে খাজ কাটা। এ 
থাজের ভিতর ছুইখানি কাচ বসান যাইতে পারে। ষে 
দ্রব্যকে দেখিতে হইবে, তাহ! এঁ কাচ ছুখানির মধ্যে রাখিতে 
হয়। খগআবশ্তক মত উচ্চ বা নীচ করিয়া নেত্র-পরকল। 
দ্বারা দেখিলে এ দ্রব্য অনেক বড ব! সক্ষম দেখায়। যে দ্রব্য 


অগুবীক্ষণ 


[ ৫১৬ ] 


অণুবীক্ষণ 


্ 


বর্ভল্চ্যুতির (510817108] ৪0979910 ) নিমিত্ত ঘটিয়৷ থাকে । র্‌ 


উক্ত ছুই কারণ-ঘটিত বিভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত 


দেখিতে হইবে, তাহার উপর যথেষ্ট আলো! না৷ পড়িলে ভাল 
দেখা যায় না। তজ্জন্ঠ দ্রব্যটার উপর যাহাতে যথেষ্ট আলো! 
পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । চ.ছ বাহুর ছ প্রান্তে 
একখানি পুটাকার কাচি ( 0০089 00170 ) বসান 
আছে। এই দর্পণখানি এরূপ ভাবে বসান যে, তাহাকে 
ইচ্ছামত ঘুরান যায়। এ কাচখানি যে তাবে রাখিলে 
পরীক্ষা করিবার দ্রব্যের উপর যথেষ্ট আলো গিয়া পড়িতে 
পারে, কাচখানি প্রথমে সেইরূপে বসাইয়। লইতে হইবে। তাহা! 
হইলে আলো প্রতিফলিত হইয়া পরীক্ষার দ্রব্যের উপর 
পড়িবে । [ দর্পণ দ্র] তখন সেই আলোকে বস্তুটী বেশ স্পষ্ট 
দেখা যাইবে । চক্ষুর অতিশয় নিকটে কিংবা দূরে কোন 
বস্ত রাখিলে ভাল দেখা যায় না, এ কথা সুবিদিত। চক্ষু হইতে 
১০1১২ ইঞ্চ দুরে কোন দ্রব্য রাখিলে বেশ দেখা যায়। কিন্ত 
সকলের দৃষ্টিশক্তি সমান নয়, তজ্জন্ত চক্ষুর অবস্থা বুঝিয়া এ 
দুরত্ব কম বেশী করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ ক গ সরাইয়! 
কোথাও উ দিকে লইয়া যাওয়া চাই, কোথাও উপর দিকে 
তুলিয়া! আন! চাই। সাধারণতঃ গ এবং উ এমন দুরে রাখা 
আবশ্যক, যেন দ্রব্যটীর বদ্ধিত প্রতিবিষ্ব চক্ষু হইতে ১০।১২ ইঞ্চ 
দুরে গিয়া পড়ে । . 

পূর্ববণিত যন্ত্রে সাধারণতঃ স্বল্প আধিশ্রয়িক দুরত্ববিশিষ্ট 
€ 8100: 1909] 18910061) ) যব-পৃষ্ঠাকাঁর পরকলা ( ৫০7)%6য 
16009 ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তৃকণ বড় করিয়! দেখিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে । কিন্তু কেবলমাত্র একটী যব-পৃষ্ঠাকার পরকলা 


ব্যবহার করিলে বিশ্রম হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে; 
এই বিভ্রম প্রধানতঃ বর্ণচ্যুতি ( 010:02099,010 90091186101) ) ও 


আধিশ্রয়িক দুরত্ব-বিশিষ্ট দুইটী পরকল! ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। এই প্রকারের পরকলার সমন্বয়কে (858690) 0? 1970869 ) 
পরিবদ্ধক কাঁচ বা সাধারণ অগুবীক্ষণ (৪, 70927)17)17)6 £19%93 
0৮ 8, 81101)19 10109500109 ) বলা হয় (৩নং চিত্র )। এই 
স্থানে বণ্চ্যুতি ও বর্ত,লচ্যুতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা! 


প্রয়োজন, নচেৎ গোলযোগ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে 


পারিবে না। 
একটা মাত্র পরকলার অক্ষোপরস্থ শুভ্র আলোকের উৎস- 


বিন্দু কেবল একই স্থানে একটামাত্র প্রাতিবিস্ব (10489 ) কোন 
প্রতিবিশ্বগুলি সাধারণতঃ হয় 


সময়েই উৎপাদন করে ন1। 


রঙ্গীন বিন্দুবৎ ও সংখ্যায় বহু। এইগুলি অক্ষের উপরে 
প্রতিবিষ্বিত হয় এবং নীলবর্ণের প্রতিবিম্ব লাল অপেক্ষা পরকলার 


নিকটতর হইয়া থাকে। অতএব সম্পুর্ণ প্রতিবিষ্বটাকে 
অক্ষোপরি বিস্তৃত রেখাকার বর্ণচ্ছত্রের (509০$8%7 ) ন্যায় 
দেখা যায়। সাধারণ আলোবস্থত্রগুলি (18দ৪) হইতে 
এ ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমের স্থষ্টি হয়। এই ব্যতিক্রমকেই 
বর্ণচ্যুতি বল। হয়। 

কোন পরদার উপরে প্রতিবিম্ব উৎপাদন করিবার নিমিত্ত 


যদি একটীমাত্র পরকলা ব্যবহৃত হয়, তবে বিভিন্ন প্রকারের: 


রঙ্গীন প্রতিবিস্বগুলি সমস্ত একই সঙ্গে অধিশ্রয়ান্তর্গত কর! য় 


সম্ভবপর হইতে পারে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে নীল 
প্রতিবিষ্বটী হইবে পরকলার নিকটতর, আর ল।লটী 'হুইবে 


সর্বাপেক্ষা দূরে এবং অন্তান্ত কএকটা বর্ণের প্রতিবিষ্ব যাইয়া 
পড়িবে এতদুতয়ের মধ্যবর্তী স্থানে । এখন যদি লাল আলোক- 
রশ্মিগুলিকে পরদার উপরে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা কর! ডি 
যায়, তবে যে লাল প্রতিবিস্ব গঠিত হইবে, তাহার উপরে নীল, 
সবুজ প্রভৃতি অপেক্ষাক্কত ক্ষুদ্রাকার প্রতিবিশ্বগুলি আসিয়া 
চাপিয়া বসিবে এবং ফলে এ্রগুলি অধিশ্রয়ের কিঞ্চিদধিক_ 
বাহিরে যাইয়া পড়িবে। কাজেই সমস্তগুলি মিলিয়া আসলে: 


ষে অস্পষ্ট প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহার কেবল: 
চারিদিক্টা রক্তিমাভ হইয়া প্রকাশ পাইবে । এই সকল তথ্য : 


হইতে আলোকবিজ্ঞান-স্ত্রের সাহায্যে বর্ণছ্যুতির পরিমাপ. 


অনায়াসে নিদ্ধ্রণ কর! যাইতে পারে। 

কোন বিশিষ্ট আলোক-রশ্মির নিমিত্ত পরকলার বর্তনাঙ্ক 
( 8,9£7506159.[006য) যদি হয় %, আর এ আলোক- 
রশ্মি প্রতিবিপ্িত করিবার নিমিত্ত আধিশ্রায়ক দুরত্ব যদি 
4” হয়, তবে আলোক-্থত্র অনুসারে, ৃ 


বাপু ৃ 


716৮] 
৮-_] 
রী 4.) ০ "শু লাল রশ্মির বেল৷ ] 


[ উক্ত সমীকরণে £* লাল রশ্মি প্রতিবিন্বার্থ প্রয়োজনীয় 


আধিশ্রয়িক দুরত্ব, /৮* লাল রশ্মির নিমিত্ত বর্তনাঙ্ক, 
£। ও ৪-পরকলার পার্বদ্ধয়ের বক্রতার 


ব্যাসাদ্ধ। ] 
সেইরূপ নীল রশ্মির বেলা ঠা? হইবে__ 


০৮4 


নি চাল 
[ রঃ রশ্মির বেলা যেমন ৭৮ ব্যবহ্ৃত হুইয়াছে, তেমনি 
4) দ্বারা নীল রশ্মি বুঝিতে হইবে | ] 


এ 


£" 


পৃর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বণচ্যুতিজনিত বিতিন্ন: 
রশ্মির নিমিত্ত আধিশ্রয়িক দূরত্বের ব্যবধান হইবে। অতএব. 
সমান্তরাল রশ্মির নিমিত্ত যে বণচ্যুতি ঘটিবে তাহা 4” 1৮ 
দ্বারা নির্দেশ করা যাইতে পারে। পুর্বেই দেখা গিয়াছে, 
নীল আর দুরতম 


পরকলার নিকটতম প্রতিবিষ্ব হইবে 
হইবে লাল, অর্থাৎ 4. হইবে “৮ হইতে বড় আর “৮” 
হইবে তদপেক্ষা ছোট); আর মোটামুটাভাবে !* 1৮৯ [এ 
ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে__ 


ধু 4 দিত, 
মাজার রিটিনা তি... 18 
এ পচ ৮ ৩7 
] 
রা 0--21--- 
| 1 1১ চি | 


অথবা পরকলার মধ্যম আধিশ্রয়িক দূরত্ব ও যে পদার্থ 
স্বারা পরকলাটী নিম্মিত হইয়াছে তাহার বর্ণবিশ্লেষণত্ব 
( 90190975159 1০61" 01 61) 901)56%1) 08 )১ এতদুভয়ের গুণ- 
ফলকে সমান্তরাল আলোক-রশ্মির বর্চ্যুতি বলা যাইতে পারে। 
এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্তক যে, আলোকের এক প্রাস্তবন্তী 
“লাল এবং অপর প্রান্তের বেগুনী রশ্মি বিচার করিয়া! দেখিলেও 
উপরোক্ত স্থত্রই মানিতে হয়। 
-. পরকলার বর্ণাপসারিত (491070200861810) ০01 1901898 ) | 
পরকলাকে উপরি-উপরি সাজান কতকগুলি ত্রিশির কাচের 
(98182) কুচির সন্মিলন বলিয়া! বিবেচনা করিলে ইহা! 
হইতে বণফ্্যুতির হেতু অনায়াসে হৃদয়ঙম করা যাইতে 
পারে.॥  বস্ততঃ বিপরীত - কার্য্যক্ষম' পরকলার যোগাযোগেই 
বণস্যুতি হস করিবার চেষ্টা, কর .হয়। - সাধারণতঃ ফ্রিণ্ট 
নু 


৫১৭: ] 


( 00£৮5৪০০৪ ) 


১৯৩০ 


অণুবীক্ষণ 


কাচের (1106 ৪195 ) একটী যব-পুষ্ঠাকার পরকলার 
( 9০75৪সর 18705 ) সহিত আর একটী ক্রাউন কাচ-নিন্মি ত 
(97০0. 81795) পুটাকার (০০৫৮৪) পরকলার একত্র 
সন্নিবেশ দ্বার! বণচ্যুতি যথাসম্ভব কমাইয়! লওয়া হয়। ছুইটী 
কাচের বর্ণ-বিশ্লেষপ-্ধ।রার প্রতি লক্ষ্য করিলেই এইরূপ 
সন্নিবেশের উদ্দেপ্ত উপলব্ধি করা যাইবে । 

কোন পুটাকার পরকল।র ( ০০0708৪1679) উপরে 
সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ (9878116] 1060011] 0$ 7859) সৌজী- 
স্থজি আপতিত হইলে বেগুনী 
উপাদানগুলি লাল হইতে অধিকতর বক্রীভূত হইবে ; অর্থাৎ 
অমূর্ত (51181) বেগুনী অধিশ্র লাল রশ্মির অপেক্ষা পরকলার 
বেশী নিকটে অবস্থিত দ্রেখ! যাইবে । অপরপক্ষে সমান্তরাল 
রশ্মি না হ্হীয়া যদি অভিসারী (69759759805) রশ্মিগুচ্ছকে 
এরূপ পরকলার উপরে আপতিত হইতে দেওয়া হয়, সেই 
ক্ষেত্রেও বেগুনীই বক্রীভূত হইবে বেশী। 
বেগুনী অধিশ্রয় হইবে লাল অপেক্ষা দুরে সরিয়া। এখন 
যদি যব-পুষ্ঠাকার পরকলা অতিক্রম করিয়া অভিসারী 
রশ্বিগুচ্ছ অপর এক পুট্াকার পরকলার উপরে নিপতিত হয়, 
তবে ষব-পৃষ্ঠাকার পরকলাটার নিমিত্ত বেগুনী অধিশ্রয়ের 
ঝোঁক হইবে লাল অপেক্ষা বেশী নিকটবর্তী হওরা, আর 
পুটাকার পরকলার ফলে হইবে ইহার বিপরীত এবং 
এতদ্ভতয়ের যোগাযোগের ফলে__যদি পরকলা! ছুইটার উপযুক্ত 
বাছাই হয়_-তবে বেগুনী ও লাল অধিশ্রয়দ্য়ের সন্নিপাতন 
(9০100118006 ) আশা। করা যাইতে পারে। বর্ণচ্যুতি যাহাতে 
যথাসম্তব কম হয় বা একেবারেই না হয় তন্নিমিত্ত একাধিক 
পরকলার সন্নিবেশকেই বর্ণাপসারী যোজনা 
900)1)17796190) ) বল! হয়। 

কিন্ত কোন যোজন দুইটা বর্ণের পক্ষে বর্ণাপসারী হইলেই 
অন্ান্ত সকল বর্ণের পক্ষেও তাহ। বর্ণাপসারী হইবে এমন কথ! 
বল! যায় না_-কেন না, সকল প্রকার ব্রিশির কাচে বর্ণবিশ্লেষণ 
এক রকম হয় না। এই সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণচ্যুতির প্রসঙ্গে 
আলোচিত হুইবে। | বর্ণচ্যুতি দ্র] তবে ইহা অন্ততঃ 
জান। থাক। দরকার যে, কোন পরকলা-সমন্বয় যাহাতে সম্পৃণ 
বর্ণাপসারী হইতে পারে তজ্জন্ত লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যোজনার 
ফলে বর্ণের যে প্রতিবিন্ব প্রতিক্ষিপ্ত হইবে তাহার আকার 
যেন সমান এবং বিভিন্ন প্রতিবিন্ব যেন সন্নিপাতিত হয় । 

বর্ত,লচ্যুতি ও তজ্জনিত বিত্রম দূরীকরণ 

আলোক-বিজ্ঞানের হ্ত্রত্ডাল নিরূপণের নিমিত্ত সাধারণত: 

রশ্িগুচ্তকে ক্ষীণাকাঁর কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু 


( 01199017  11)01067৮ ) 


অতএব এক্ষেত্রে 


( %01701009 610 


অগণুবীক্ষণ 


কার্ষযতঃ রশ্মিগুচ্ছকে কল্পিতান্ুরূপ ক্ষীণাঁকার করিয়া আপতিত 
করা সম্ভবপর হুইয়া উঠে না এবং অণুবীক্ষণাদি ুক্ষম যন্ত্রে 
রশ্মিগুচ্ছের সেই সামান্য পরিসরও সম্পুর্ণ অগ্রাহ্হ কর! 
এইরূপ আলোক-রশির পরাবর্তন (761606107. ) 
পরে আবার উহার একই 
করা ঘটিয়া উঠে না এবং 
এই 
বক্রকে কস্তিক বক্র হয়। 
পরাবর্তন ও বক্রণের পরে যে আলোক-রশ্মি এইরূপ বিভ্রাস্ত- 
ভাবে সন্প্রসারী কোণযুক্ত (10০ %708160. ) হৃইয়া প্রকাশ 
পায়, তাহাকেই বর্ভলচ্যুতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে । 
পরাবন্তিত ও বক্রীভূত রশ্মির এইরূপ কুগগতির নিমিত্ত প্রতি- 
বিশ্বের রূপ সুস্পষ্ট এবং বস্ত-অনুরূপ হইতে পারে না। সুতরাং 
এই ব্যাঘাত দূরীকরণের চেষ্টা করা প্রয়োজন, এবং সম্পূর্ণভাবে 
দূর করা সম্ভবপর না হইলে যথাসম্ভব ইহ! কমাইবার চেষ্টা 
করা একান্ত আবশ্তক। একটামাত্র পরকলার সাহায্যে 
বর্ভলচ্যুতি হইতে যন্ত্রকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করার কোন প্রকার 
চেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না; তবে পরকলার পুষ্টা- 
বেষ্টনের বক্রতার যথাযোগ্য ব্যাসার্ধ নির্বাচনের ফলে বর্তলচ্যুতি 
বহুলাংশে হাঁস হওয়া সম্ভব | 


যায় না। 
ও বক্রণের (162%06102 ) 
বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রম 
যথার্থপক্ষে একটী বক্রকে (০:৮৪) স্পর্শ করে; 
(08078110 ০৫01৮ ) বলা 


[ ৫১৮ ] 


] 
] 


অগুবীক্ষণ 


পরস্পর দূরে থাকিলে উহ্থাদের মধ্য দিয়া অতিক্রমণজনিত 
বক্রীভূত রশ্মির বিচলন কি উপায়ে সমানভাবে ভাগ করিয়া 
দেওয়। সম্ভব তাহাই এখন প্রধান বিবেচনার বিষয় । অবশ্ঠয 
অক্ষরেখার সহিত সমান্তরাল রশ্মি-গুচ্ছ লইয়াই বর্তমানে এ 
আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে । উক্ত বিচলন ছুইটী পরকলার 
মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করিতে হইলে উভয়ের আধিশ্রয়িক 
দুরত্বের পরম্পরের ব্যবধানের সমান দুরে উহাদিগকে রাখ! 
প্রয়োজন। যদি এ পরকলা ছুইটী যবাকার (191৫005৪স ) 
হয় এবং উভয় পাশ্বস্থ বন্ধের ব্যাসার্ধদ্বয়ের অনুপাত যদি হয় 
১: ৬ (ক্রাউন কাচ-নিম্মিত পরকলায় যাহার 1৮-১৫)১ 
আর অধিকতর বক্র পার্থের মুখ যদি সমান্তরাল আপতিত 
রশ্মির দিকে থাকে, তবে অপচার আরও বেশী কমান 
যাইতে পারে। 

এই গেল বর্ণচ্যুতি ও বর্তল্যুতির মোটাষুটা কথা । এখন 
অণুবীক্ষণের নিম্দমীণকৌশল এবং ইহার কার্যকলাপ সহজেই 
বুঝিতে পার! যাইবে । সাধারণ অণুবীক্ষণের কথা পূর্বেই 
বল! হইয়াছে, এক্ষণে বুহদণুবীক্ষণ (002019081)0 17010709500799 ) 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে । ইহাও নিকটবর্তাঁ ক্ষুদ্রতম 
পদার্থ দেখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে ইহা অনেক বেশী 
সুক্ষ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া আত্যস্তরীণ জটিলতা! কিছু অধিক। 


বৃহদণুবীক্ষণের দৃক্-যন্তরের ব্যবস্থা । 
৪নং চিত্র 


আলোকের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, প্রাস্তবন্তী আলোক-রশ্মির বিচলন (৪৮186107) যত বেশী 
হইবে তত অধিক হইবে অপচার (৪7১975619)। অতএব 
প্রাস্তবত্তী রশ্মি-গুচ্ছের বিচলন কমাইয়! বর্ত,লছ্যুতিজনিত ভ্রাস্তি 
অনেকটা দূর করা যাইতে পারে। মোট যতখানি বিচলন 
হইতেছে, তাহ অনেকগুলি পরকলার মধ্যে সমানভাবে ভাগ 
করিয়া দিয়া অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি করা যায়। ছুইটী পরকলা 


এই যন্ত্রটা প্রধানতঃ ছুই অংশে বিভক্ত (৪নং চিত্র) 
ইহাদের একটীকে বলা হয় দৃশ্তাভিমুখী (দ)। এই দৃশ্তাভিমুখী 
গরকলার মুখ্যাধিশ্রয় (7170017] 1০90৪ ) হইতে কিঞ্চিৎ 
দুরে দর্শনীর পদার্থটা রাখিতে হয়। তাহা! হইলে এইরূপে 
রক্ষিত পদার্থের একটা বদ্ধিতাকার বিপরীতমুখী বা উল্টা! 
( 170৮97890. ) মূর্ত (7981 ) প্রতিবিস্ব উৎপাদিত হইবে। 
দ্বিতীয়টী (ন) নেত্র-পরকলা (99 1975) নামে অভিহিত 


 অণুবীক্ষণ 
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হইয়। থাকে; ইহার সাহায্যে উক্ত মূর্ত প্রতিবিষ্ব দেখ! যায়। 
যেহেতু দৃষ্তাতিমুখী পরকলা বদ্ধিতাকার প্রতিবিথের স্থষ্টি করে, 
অতএব প্রতিবিম্ব হইতে মূল পদার্থটী পরকলার অধিকতর 
নিকটে অবস্থিত থাক! প্রয়োজন। চক্ষুর সাহায্যে যে 
প্রতিবিষ্বটী দেখা যাইবে তাহ! অনন্ত দূরবর্তী স্থানে (& 
10007165 ) গঠিত হওয়া আবপ্তক। সুতর।ং দৃগ্ঠাভিমুখী 
দ্বারা গঠিত মূর্ত প্রতিবিষ্ব নেত্র-পরকলার প্রথম মুখ্য ধিশ্রয়ের 
উপর উৎপাদিত হইতে হইবে ; এবং তাহা হইলে দ্রষ্টার চক্ষে 
আকর্ষণজনিত কোন প্রকার বেগ পাইতে হইবে না । অবশেষে 
যে প্রতিবিস্বটী গঠিত হইবে, তাহা! অবপ্ঠ দর্শনোপযো গী স্বল্পতম 
দূরত্বের (দর্শনোপযোগী স্বল্পতম দুরত্ব প্রার ১০ ইঞ্চ ব। ২৫ 
সেন্টিমিটার) বাহিরে নেত্র-পরকল! হইতে দূরে যে কোন 
স্থানে উৎপাদিত হইলেই চলিতে পারে। এবপ 


প্রথম মুখ্যাধিশ্রয়ের মধ্যবন্তী স্থানে অপেক্ষাকৃত পরকলার 
নিকটে হওয়! প্রয়োজন । 

এই গেল মূল তথ্য সম্বন্ধে মোটামুটী কথা । এখন দেখিতে 
হইবে অণুবীক্ষণ সাহায্যে বস্তটী কত বড় করিয় দেখিতে পাওয়া 
বায়, অর্থাৎ উহার পরিবর্ধন-ক্ষমতা কত | অণুবীক্ষণের 
দৃশ্ঠাভিমুশী হইতে “৮”-দূরবন্তা স্থানে অবস্থিত “ক*-পরিমিত 
বস্তর মূর্ত প্রতিবিদ্ব যদি দৃশ্ঠাভিমুখী হইতে “ছ*-দুরে গঠিত হয়, 
তবে আলোক-বিজ্ঞানের স্থত্র অনুসারে প্রতিবিষ্বের আকার 


হইবে ড় । এখন যদি দর্শনোপযোগী স্বল্লতম দুরত্ব হয় 
এড” তবে নেত্র-পরকল! দ্বারা বদ্ধিত প্রতিবিশ্বের চরম 


পরিমাপ হইবে ১ 9 কফ” এহানে আধিশ্রয়িক দূরত্ব 


(বিয়োগাত্মক )*। সুতরাং উভয় পরকলার যোগাযোগে চক্ষুর 
অতি সন্নিকটে যে শেষ প্রতিবিষ্বটা গঠিত হইবে তাহ! 


1 সন) ই] ক (১৯) 
ফ চ ফ/চ 
বড় দেখিতে পাওয়া যাইবে। 
নেত্র-পরকলা৷ (ন) ও দৃশ্তাভিমুখী (দে) এতছুভয়ের মধ্যবস্তী 


ব্যবধান অধিক হইলে, অর্থাৎ “ছ* যদি বেশী হয় তাহা! হইলে 
' প্রতিবিষ্বের আকার আরও বড় করা যাইতে পারে। অবশ্ঠ 


.. * পরকলা হইতে আপতিত রশ্মির গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ যে দিক্‌ 
: হইতে আলোক-রশ্মি আসে সেই দিকে যে সকল রেখা টানা হয়, তাহা যোগাস্মক 
৷ (৯০৪1৮:৮০), আর ইহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ আলোক-রশ্শির গতি-মভিনু খী 
৷ যে সকল রেখা পরকল! হইতে টান হয়, তাহা বিয়োগাত্মক (7৪8৮9) বলিয়া 


বিবেচনা করা হইয়া! থাকে । 


ক্ষেত্রে 
দৃশ্টাভিমুখী দ্বারা গঠিত প্রতিবিহ্বটী নেত্র-পরকল! ও তাহার 


এতৎসঙ্গে দৃশ্তাভিমুখী হইতে দ্রষ্টব্য বস্তর দুরত্বও কমাইর়! লওয়| 
আবশ্তক, অর্থাৎ “চ*ও কম হইবে । অগুবীক্ষণের দৈর্ঘ্য যদি খুব 
বেশী হয় ( পরে বণিত নির্দীণ-কৌশল দ্রষ্টব্য ) এবং যদি অতি- 
বর্ধক দ্ৃশ্তাভিমুখী (10181) 0০০: 0১16001%৪ ) ব্যবহার কর! 
যায়, তবে গঃ অর্থাৎ দৃশ্তাভিমুখী হইতে বস্তর দূরত্ব কার্য্যতঃ 
প্রায় আধিশ্রয়িক দূরত্বের সমান হইবে। অবশ্ত এক্ষেত্রে 
আধিশ্রয়িক দুরত্বের স্থিতি-চিহনু হইবে বিপরীত । পূর্বোক্ত 
বর্ণনা হইতে অনায়াসেই প্রণিধান করা যাইবে যে, বৃহদণু- 
বীক্ষণের দৃশ্তাভিমুখী ও নেত্র-পরকলা উভয়ই স্বল্লাধিশ্রয়িক 
হওয়া আবপ্তক। 

পর্বববর্ণিতান্ুরূপ বীক্ষণোপযে!গী ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ গি£্নাৰ 
এমন কথা৷ বলা যায় না; ফলতঃ নেত্র-পরকলা ও দৃগ্ঠাতিমুখী 
উভয়ের নিমিত্বই কিঞ্চিদধিক ক্রটি থাকিয়! যায়। এই ক্রট 
প্রধানতঃ বর্ণভ্যুতি ও বর্ত,লচ্যুতির নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে । 
অতএব অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদিতে ইহ! হাস করিবার নিমিত্ত কার্য্যতঃ 
যে উপায় অবলম্বিত হয়, তৎসন্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । 
অণুবীক্ষণে ক্রাউন-কাচনিম্ম্িত অদ্ধ-যব1ক1র পরকল (1)1)০- 
9079. 16105) স্বল্পবর্দক দৃশ্তাভিমুখীরূপে (10৮৮ [90০] 
00]991০ ) ব্যবহৃত হয় ; এই অর্ধ-যবাকার পরকলার সমতল 
পার বর্ত,লচ্যুতি হ্রাস করিবার নিমিত্ত মূল বস্তুর অভিমুখে রাখা! 
হয় এবং ইহার পশ্চাৎসংলগ্র ফ্রিণ্ট-কাচনির্মিতি অপসারী 
(৭19:£97) ৮ ) পরকলা'টা বণচ্যুতি দূরীকরণোপযোগী করিয়া 
নির্মিত হইয়া থাকে । কিন্তু অতিবর্ধক দৃশ্তাভিমুখীর গঠন- 
প্রণালী অত্যন্ত জটিল। এই প্রকারের দৃশ্ঠাতিমুখী সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচন! করা প্রয়োজন । 
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ক-_পরকলাগুলি যেভাবে থ-_ প্রকৃত যন্ত্রের খণ্ড-চিত্র | 
সাজান থাকে । 
আবে পরিকজ্িত দৃশ্ঠাভিমুখী | 
৫নং চিত্র 


উক্ত অতিবর্ধক দৃশ্ঠাতিমুখী সাধারণতঃ কতকগুলি পরকলার 


| অগুবীক্ষণ 


১ | 


অগুবীক্ষণ 


সংযোজনায় (সংখ্যায় দশটা ) প্রস্তুত হইয়া থাকে («নং চিত্র)। 
এই পরকলাগুলি বিভিন্ন প্রকারের ফ্রিণ্ট, অথবা ক্রাউন কাচের 
দ্বারা নিন্দমাণ করা হয়; কোন. কোন ক্ষেত্রে জেনা কাচও 
ব্যবহৃত হইয়। থাকে । পূর্ববন্তী ৫নং চিন্রটা অধ্যাপক আবের 
€ ৮7০, 4১৮৪ ) পরি কল্পিত একটা দৃশ্তাভিমুখী | 

সর্ধনিকনস্থ গেলা দ্বাকৃতি পরকলাটী ব্যতীত অন্তান্ঠ পরকলা- 
শুলির মধ্যে অপসারী কয়টা ফ্রিপ্ট কাচে প্রস্তত এবং 
অভিসারীগুলি ক্রাউন কাঁচে নিশ্মিত। গোলার্দাকৃতি পরকলাটার 
পরবর্তী গ্রত্যেকটী পরকলাই বর্ণচ্ছত্রের যথেষ্ট সন্নিপাতন করিয়! 
থাকে। আর সর্ধনিস্থ পরকলার সমতল পার্শ সিডার-উড. 
তৈলে (০6৫8:-০০৫-01] ) ডুবান দ্রষ্টব্য পদার্থের দিকে থাকে 3 
অবপ্ত পরকলাটাও উক্ত সিডার-উড. তৈলে নিমজ্জিত থাকা! 
. প্রয়োজন | এখন প্রশ্ন হইল, এইরপ ব্যবস্থা! করার উদ্দেশ্ত কি? 
আমর! বর্তলচ্যুতি আলোচনার প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, পরকলার 
গঠনের নিমিত্ই আপতিত রশ্মি হইতে নানাপ্রকার গোলযোগ 
উপস্থিত হয়; অথচ সাধারণতঃ এত বেশী ব্যাসবিশিষ্ট পরকলা 
প্রস্তুত কর! সম্ভব হয় না, যাহার ফলে আলোকের বিচলন বন্ধ 


করা যাইতে পারে। অতএব দেখিতে হইবে, এমন কোন উপায় 


সমধন্মক নিমজ্জন*ঠ ( 41009+9 1)0170069709009 1001716510ঘ) 
নামে পরিচিত। ইহার স্থৃবিধা নানাবিধ। | ব্যাবর্তন 
(01175061010 ) দ্র ] নি 

পূর্বে বলা হইয়াছে ত্ষ্টব্য পদার্থটাও সিডার-উড. তৈলে 
নিমজ্জিত থাকে। গোলার্ধাক্কৃতি পরকলার এই প্রকারের 
ব্যবস্থা দ্বারা বর্ত,লম্যুতি-দোষ বিদুরিত হয় বটে, কিন্তু আবার 
বর্চাতিজনিত ক্রটি ঘটিয়া থাকে। অপরাপর যে কয়টী 
পরকলা ব্যবহৃত হয়, সেইগুলিকে যথোপযুক্তভাবে সাজাইয়া 
এই বর্ণচ্যুতি দোষ দূর কর! হর। অধ্যাপক আবেই আবিষ্কার 
করেন যে, উহাদের মধ্যে দুই একটী পরকলা এদিক 
ওদিক্‌ করিয়া বসাইলে এই ক্রুটি সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভবপর হয়, 

তৎপর যে নেত্র-পরকলা ব্যবহার করা হয় তজ্জন্ঠ_ 
যন্ত্রে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়া থাঁকে। এই ক্রটিও প্রধানতঃ 
বর্চ্যুতি এবং বর্ত,লচ্যুতি-ঘটিত। এতদ্যতীত সম্পূর্ণ ভিন্ন: 
কারণে আর একটা খুঁত যন্ত্রটার কার্ধ্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটায়। 
স্বতাবতঃ উজ্জল বস্তর প্রতি বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি চারিদিকে 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে; কিন্তু বীক্ষণ-যন্ত্রের দৃশ্তাভিমুখীর সাহায্যে 
অপ্রশত্ত রশ্বিগুচ্ছ দ্বারা প্রতিবিস্ব উৎপাদিত হয়। : সুতরাং: 


টি 


ক্ষেত্রবর্ধক পরকলার কণ্য্যকীরিতা। | 
৬নং চিত্র ্‌ | আআ 


অবলম্বন কর! যায় কিনা যাহা ছারা এইরূপ গোঁলযোগের হাত 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়) এবং সেই উদ্দেস্তেই উত্ত 
স্ধনিয়স্থ পরকলাটা প্ররূপে সিডার-উড. তৈলে রাখিবার ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছে । যদি এমনভাবে পরকলাটা প্রস্তুত কর! হয় যে, 
উহার অক্ষে(পরি অবস্থিত যে কোন বিন্দু হইতে উৎসারিত 
রশ্মিমালা পরকলার উপর পড়িয়া পরাবর্তনের পরে আবার 
ফিরিয়। অক্ষোপরি অপর এক বিন্দুতে আসিয়| মিলিয়। যাইবে, 
তাহা হইলে সকল উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পারে । এই কার্য্য- 
সিদ্ধির নিমিত্তই-_-পিডার-উড. তৈলের বর্তনাঙ্ক পরকলার 
কাচের বর্তনাঙ্কের সমান বলিয়া--উক্ত ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
এই প্রকার ব্যবস্থা সাধারণতঃ আবিষ্র্তার নামানুসারে 'আবের 


বন্তর প্রতি অংশই এই অপ্রশস্ত রশ্বিগুচ্ছ দ্বার সম্পূর্ণ প্রতিভাত 
হওয়ার আশা করা যায় না। কোন একটা স্থানে চক্ষু রাখিলে 
তথা হইতে প্রতিবিস্বের সেই অংশই মাল্র দেখা যাইবে-যথা! 
হইতে রশ্মিগুচ্ছ আসিয়া সোজাসুজি চক্ষুতে প্রবেশ করে। 
৪নং চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, গ্রতিবিদ্বের 
প্রান্তদ্ব হইতে উৎক্গিগ্ত রশ্মিগুচ্ছ নেত্র-পরকলার পরিধি 
প্রাস্তভাগের মধ্য দিয়া বক্রীভূত হইয়া থাকে) এবং 
এমনভাবে বক্রীভূত হয় যে নিকটে স্থাপিত চক্ষু-তারকার 
ক্ষুদ্র পথে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। | কাজেই 
প্রতিবিষ্বের কেবল অক্ষের নিকটবর্তী অংশই মাত্র দৃষ্টিপথে 
পতিত হইবে । এই ত্রুটি কোনরূপেই উপেক্ষা করা .যায় নাঃ 


অণুবীক্ষণ, 


এবং ইহা সংশোধনের নিমিত্ত ক্ষেত্রবর্ধক পরকল| (7619 
| ব্যবহৃত হইয়া থাকে (৬নং চিত্র দ্র)। ক্ষেত্র- 
বর্ধক পরকলাটী (ক্ষ) এমনভাবে সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন 
যে দৃষ্তাভিমুখী (দ) দ্বারা উৎপাদিত প্রতিবিশ্ব (প) উক্ত 
ক্ষেত্রবর্ধক পরকলার (ক্ষ) প্রধান 
1809) থাকিবে । ইহাতে যে প্রতিবিষ্বটী অবশেষে দেখা 
যাইবে তাহার আকারের কোনরূপ তারতম্য, হুইবে না, কেন 
না, প্রতিবিষ্বের আকার ইহাতে বদ্ধিত হয় না। পরন্ত যে 
রশ্মিগুচ্ছের সাহায্যে প” দেখা যাইবে তাহা তাহাদের উৎস 
হইতে এরূপভাবে বিক্ষিপ্ত হয় যে, ক্ষে'র দ্বিতীয় মুখ্যাধিশ্রয়ের 
নিকটবর্তী স্থানে অক্ষরেখাকে পরস্পর খপ্ডিত করে (৫7088) ) 
সুতরাং এই খগ্ুনস্থলের নিকাটস্থ চক্ষ-তারকার মধ্যে “প”র 
সর্ধাঙ্গ হইতে বিক্ষিপ্ত রশ্বিগুচ্ছ যুগপৎ প্রবেশ করিতে পারে। 
এখন যদি ক্ষ'র আধিশ্রয়িক দূরত্বের সান আধিশ্রয়িক দূরত্ব- 
বিশিষ্ট নেত্র-পরকল! (ন) এমনভাবে রক্ষিত হয় যে ইহার 
প্রধান ক্ষেত্রতল “ক্ষ'র দ্বিতীয় অধিশ্রয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম 
করে, তবে অনস্ত-দূরস্থ (61770165 ) “পর সমুদয় অংশই 
দৃষ্টিপথে পতিত হইতে পারে । এই নেত্র ও ক্ষেত্রবর্ধক 
পরকলাদ্ধয়ের যোগাযোগকে একসঙ্গে উপনেত্র (৪১৪-016০9 ) 
বলা হয়। উপনেত্রের অন্ঠান্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ( বর্ণচ্যুতি ইত্যাদি 
ঘটিত) অনায়াসে বিদূরিত হইতে পারে, যদি উপনেত্রের 
প্রস্তত-প্রণালীর ব্যবস্থা এইরূপ হয় যে, লাল ও নীল প্রতিবিষ্ব 
চক্ষুর সহিত সমকোণে অবস্থিত থাকিবে । বস্কোভিচ, 
€ ০9৫০৮) ) নির্দেশ করেন যে, হাইজেনের উপনেত্র এই 
দিক দিয়া বর্ণপসারী। 
অতএব এখন উপনেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচনা করা 
দরকার । অথুবীক্ষণে প্রধানতঃ হাইজেনের ( ন0%1)62+5 ) 
এবং রাম্স্ডেনের (13900509055 ) উপনেত্রের ব্যবহার বেশী 
প্রচলিত। উপনেত্রের উদ্দেশ্ত এবং কার্ধ্যকারিতা সম্বন্ধে পূর্বে 
আলোচনা করা হইয়াছে; এখন কেবল ইহার নিন্্াণ-কৌশল 
বর্ণন! করিলেই ব্যাপারট। সম্পূর্ণ উপলব্ধি কর! যাইবে। 
হাইজেনের পরিকল্পিত উপনেত্র পুর্বে দেখা 
গিয়াছে যে, বক্রীভূত রশ্মিগুলি যদি কোন প্রকার ব্যবস্থার 
ফলে দুই পরকলা হইতে সমানভাবে বিচলিত হয়, তবে 
বর্তূল্ুতি স্বপ্প হইবে। এতদুদ্েশ্তে পরকল! দুইটার মধ্যবর্তী 
ব্যবধান উভয়ের আধিশ্রয়িক দূরত্বের বিয়োগফলের সমান 
হওয়া আবশ্তক (৫-1- £। )। আবার বর্ণচ্যুতি হ্বাস করিতে 
হইলে পরকলাদ্বয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান উহাদের গড় আধিশ্রয়িক 
ক্বুরত্বের সমান হইবে [৫-$ (15+1$))। অতএব এতদুভয়ের 
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অগুবীক্ষণ 

মধ্যে সামঞ্জন্তবিধানের নিমিত্ত একটী পরকলার আধিশ্রয়িক 
দূরত্ব অপরটার আবিশ্রয়িক দূরত্বের তিনগুণ হওয়া প্রয়োজন 
(1।-312) 1 হাইজেন এই সত্যকে ভিত্তি করিয়া এক 
উপনেত্রের পরিকল্পনা করেন এবং তাহার নামানুসারে তাহার 
পরিকল্পিত উপনেত্র হাইজেনের উপনেত্র নামে সুপরিচিত 
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হাইজেনকৃত উপনেত্রের দৃক্-যস্ত্রের ব্যবস্থা! । 
৭নং চিত্র 
(নং চিত্র) ইহাতে ছুইটী অর্ধযব।কার পরকলা! 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে); পরকল। দুইটার মধ্যে ক্ষেত্রবদ্ধক 
পরকলার (ক্ষ) আধিশ্রয়িক দূরত্ব নেত্র-পরকলার (ন) আধি- 
শ্রয়িক দূরত্বের তিনগুণ, আর পরকলা ছুইটীর পরস্পরের দূরত্ব 
হইবে নেত্রপরকল।র আধিশ্রয়িক দূরত্বের দ্বিগুণ । [ যেহেতু, 
11 738?) অতএব ৫- %£৪১ কেন না 0-_ঠ(057+2315)]1 
আবার ক্ষেত্রবদ্ধক পরকলাটা দৃশ্তাভিমুখীর আধিশ্রয়িক ক্ষেত্রের 
(1068| [01808 ) সম্মুখে দৃশ্ত(ভিমুখী হইতে ক্ষেত্রবদ্ধকের 
আধিশ্রয়িক দূরত্বের অর্ধেক দূরে অবস্থিত থাকে । দৃষ্তা ভিমুখী 
দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্ব সকল সময়েই উক্ত প্রকারে নিন্মিত 
উপনেত্রের ক্ষেত্রবর্ধক পরকলার বিয়োগাআ্মক পার্খে যাইয়। 
পড়ে । এই জন্ত হাইজেনের উপনেত্র বিয়োগাত্মক উপনেত্র 
(9586৪ 65-01809 ) নামে অভিহিত হয়। হাইজেনের 
উপনেত্রে অনেক সময় ক্ষেত্রবদ্ধকের নিমিত্ত অর্দচন্দ্রীকার 


(৫০7%9:০-০0০%৪ ) এবং নেত্রপরকলার স্থলে অদ্ধ- 
যব।কার (০০//৮95০-01206 ) পরকলাঁও ব্যবহৃত হুইয়। 
থাকে। 

রামৃস্ডেনের উপনেত্র ইহাতে ছুইটা সমান 


আধিশ্রয়িক দূরত্ব-বিশিষ্ট অর্ধ-যবাকার (019100-90]059্ ) 
পরকল! ব্যবহৃত হয়, এবং পরস্পরের মধ্যে আধিশ্রয়িক দূরত্বের 
দুই-তৃতীয়াংশ (উ ) ব্যবধান থাকে । ইহাতে পরকলা ছুইটীর 
উন্নত পার্খ্ব পরস্পর মুখামুখী করিয়া রাখা হয় (৮নং চিত্র); 
আর ক্ষেত্রবদ্ধক পরকলাটী দৃশ্ত/তিমুখীর আধিশ্রয়িক ক্ষেত্রের 
পশ্চা্‌ভাগে স্বীয় আধিশ্রয়িক দূরত্বের এক-চতুর্থাংশ (ষ$) দূরে 
অবস্থিত থাকিবে । রাম্স্ডেনের উপনেত্র যোগাত্মক উপনেত্র 
(19931৮19 €9৪-0180৪ ) নামে পরিচিত। 


অগুবীক্ষণ 


৫২২ 


] অণুবীক্ষণ 


অণুবীক্ষণের বিভিন্ন অংশের বৈজ্ঞানিক তথ্য, নির্মাণ | বাহিরের আলো! দ্রষ্টব্য পদার্থের উপরে নিয়া ফেলিবার 


| 

] 
কৌশল এবং কার্যকারিতা যথাসম্ভব আলোচিত হইয়াছে। ূ 
এখন প্রকৃত পদার্থটার নিম্াণ এবং আকৃতি সম্বন্ধে সামান্ি 
বর্ণনাই যন্ত্রের সকল দিক্‌ বুঝিবাঁর পক্ষে যথেষ্ট হইবে । 


বৃহদণুবীক্ষণের মুখ্য অংশ হইল একটী বড় নল (গ); আর. 
তাহার মধ্যে আরও একটী নল এমনভাবে প্রবেশ করান থাকে 
যে উহা ইচ্ছান্ুরূপ উঠান নামান যাইতে পারে, ইহাকে চলৎ-নল । 


রাম্স্ডেনকৃত ডপনেত্রের দৃক্-যন্ত্রের ব্যবস্থ। | 
৮নং চিত্র ৃ 
এই চলৎত-নলটা অপর একটী নলের মধ্যে বসান: 
থাকে; সেই নলটার গায়ে কাট? কীট! দাত আছে এবং বাহিরের 
একটা স্কু ঘুরাইয়া চলৎ-নলটাসহ যন্ত্রটা উপরে নীচে উঠান নামান 
যায়। যে ক্কুর সাহায্যে এইরূপ চালনা করা হয়, তাহাকে: 


(চ) বল হয়। 


উপস্তত্ত-সন্নিবেশক (স) কছে। 
চলৎ-নলের শীর্ষে উপনেত্র (উ) সংস্থাপিত হয়। দেহ-নলের 
নিয়দেশে দৃশ্তাভিমুখী (দ) সংলগ্র করিয়া রাখা হয়। 
যন্ত্রের উপনেত্র প্রভৃতি যথোপযুক্ত সংস্থাপনের নিমিত্ত এবং 


এই নলগুলির সর্বোপরি 


দ্রষ্টব্য পদার্থ প্রয়োজনা নুসারে স্পষ্ট করিয়! তুলিবার জন্ত আরও 
একটা সন্িবেশক ক্র, ব্যবহৃত হইয়া থাকে) ইহা! ুক্ষ-সন্গি-: 
বেশক (শ) নামে অভিহিত । দৃশ্যাতিমুখীর নীচেই দ্রব্যাধার- ূ 
মঞ্চ (ম) রৃহিয়াছে। ইহাকে দৃশ্যাভিসুখীর পথে প্রয়োজনমত 


রক্ষা করিবার নিমিত্ত এদিক ওদিক্‌ ঘুরাঁন যাইতে পারে। 


দ্রব্যাধারমঞ্চের উপরে আর একটী অংশ আছে) এই অংশেই 


ডুষ্টব্য পদার্থ সংরক্ষিত হয় এবং যাঁহাঁতে দ্রষ্টব্য পদার্থ আলোকের 


পথে উপযুক্ত ভাবে থাকিয়! স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে পারে তন্নিমিভ 


এই অংশটী মঞ্চের উপরে আড়াআড়ি ভাবে পরিচালিত হুইতে 
পারে। যাহার সাহায্যে 
তাহাকে তির্য্যক্-পরিচালক 


(ত) নাম 


(ক) স্ক, দ্বারা উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া প্রয়োজনমত 
দ্রষ্টব্য পদার্থে আলো সরবরাহ করা যায়, কারণ এই অধোমঞ্চে 
আলো! কেন্দ্রীভূত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে । সর্ধনিয়স্থ 


দর্পণ (প) ঘুরাইয়া ফিরা ইয়া3 উপযুক্ত অবস্থায় ইহার সাহায্যে: 


এরূপ পরিচালন সম্ভবপর হয়» ৷ 
দেওয়া হ্ইয়াছে। 
দ্রব্যাধারমঞ্চের নীচে অধোমঞ্চ (অআ) নাঁমে প্রয়োজনান্ুরূপ । 
সন্নিবেশনোপযোগী অপর একটী মঞ্চ রহিয়াছে । এই মঞ্চ । 


বন্দোবস্ত করা ষায়। সমগ্র যন্ত্রটী একটী বৈঠকের (ব) উপরে 
বসান থাকে । বৈঠকের সহিত মূল যন্ত্রী লৌহনির্মিত, 
ধারকাঙ্গ (ধ) দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া থাকে । ধারকাঙ্গফে, 
সংস্থাপকের (থ) উপরে ঘুরাইয়! ফিরাইয়! যন্ত্রটীকে সোজা; 
করিয়। বা যে কে।ন কোণে প্রয়ৌোজনমত রক্ষা কর। যায়| 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রটী ব্যবহারের সময় এমন করিয়া বসাঁন চাই 
এবং দৃশ্যাভিমুখীটা ( ০৮]৪০6%৪ ) পরীক্ষার দ্রব্যের এতটুকু 
দূরে রাখা আবশ্যক যে, এ দৃশ্যাতিমুখীর ভিতর দিয়া দ্রব্যটার, 
যে প্রতিবিষ্ব আসিবে, তাহা যেন নলগুলির ভিতরেই পড়ে ॥ 
এ ভিন্ন আরও কিছু ব্যবস্থা আছে। দ্রব্যের ছায়াটী উপনেক্র 


বৃহদণুবীক্ষপ-যন্ত্র | 
৯নং চিত্র 


(৪)৪-]19০6 ) ও মুখ্যাধিশ্রয়ের (19৮100119%] 10088) মধ্যে 
এবং অধিশ্রয় হইতে যতদুরে থাকিলে বেশ স্পষ্ট ও বড় 
দেখাইবে তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা! কর! চাই । পুর্ধেই বল! 
হইয়াছে, সাধারণতঃ প্রতিকৃতিটী উপনেত্র হুইতে ১০1১২ 
ইঞ্চ দূরে পড়িলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তবে সকলের 
চক্ষুর তেজ সমান নয়, তাই এই দূরত্বের কমবেশীও হইতে 
পারে। এই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবার জন্ত প্রথমে দৃশ্যাভি- 


অগুবেদান্ত [ ৫২৩ ] অণু 


মুখীকে দ্রব্যের এমন দূরে রাখিতে হইবে যে, তাহার প্রতিকৃতি 
কতক পরিমাণে যেন স্পষ্ট দেখা যাঁয়। পরে ধারকাঙ্গের 
দ্বার! সমস্ত যন্ত্রটী এদিক ওদিক্‌ ঘুরাইতে ফিরাইতে যখন দ্রব্যটা 
বেশ স্পষ্ট ও বড় দেখাইবে তখনি বুঝিতে পারা যাইবে যে, 
অগুবীক্ষণ ঠিক বসান হইয়াছে । তাহার পর যেন আবশ্যক- 
মত আলে! পড়ে তজ্জন্ত প-চিক্নিত দর্পণ ঠিক করিয়া বসান 
প্রয়োজন । প্রচুর স্থধ্যের আলো না থাকিলে প্রদীপ জবালিয়। 
লইতে হয়। প্রদীপটী কোন্‌ স্থানে রাখিলে দর্পপে তাহার 
আলোক পড়ির! প্রতিফলিত হইয়া পরীক্ষার দ্রব্যের উপর 
পড়িতে পারে, তাহ! দেখিয়া লওয়া আবস্তক। এই সমস্ত 
স্বব্যবস্থা মত করিয়। লইবার জন্য বিশেষ কোন নিয়ম নাই। 
একবার অণুবীক্ষণের পরীক্ষা দেখিলে সকলেই অনায়াসে যন্ত্র 
সাজা ইয়া লইতে পারেন । 
এক চক্ষু বন্ধ করিয়! যদি কেবল এক চক্ষুর সাহায্যে কোন 
বস্ত দেখিতে হয়, তবে বস্তুটী যেমন তত সুম্পষ্ট দেখা যায় না, 
চক্ষুও তেমনি শ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই কারণে আর এক 
প্রকারের অণুবীক্ষণ প্রস্তুত হইয়! থাকে |. ইহার অন্যান্য অংশে 
আর কোন প্রকার নৃতনত্ব কিছু নাই; কেবলমাত্র পূর্ধোক্তরূপ 
আর একটা উপনেত্রবাহী নল পাশে বসান থাকে । ইহা। 
 দ্বিনেত্রিক অণুবীক্ষণ (10107090187 10010193001) ) নামে 
পরিচিত। তাই বলিয়া যে ইহাতে ছুইটা প্রতিবিষ্ব দেখা যায় 
তাহ! নহে । এককালে একই ভাবে ছুই উপনেত্রের সাহায্যে 
দেখিতে হয় বলিয়া দুইটা প্রতিরূতি দেখ! যায় না, অধিকন্ত 
বস্তটার সকল দিক্‌ বেশ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়, 
চক্ষুরও শ্রান্তি হয় কম। সাধারণতঃ শুধু চোখে আমরা যখন 
কোন বস্ত দেখি, তখন ছুই চোখে ছুইটা প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত 
হইলেও মূল বস্তটী একই দেখা যায়ঃ কেবল বেশী সুস্পষ্ট হয়। 
দ্বিনেত্রিকের বেলায়ও অন্ুরূপ ব্যাপার ঘটে । 
অণুবীক্ষণে প্রধানতঃ হাইজেনের উপনেত্রই ব্যবহৃত হয়) 
কিন্তু কোন বস্তুর আকার মাঁপিতে হইলে তখন স্কেল (5০19 ) 
সহ রাম্স্ডেনের উপনেত্তের ব্যবহার হইয়া থাকে । 
(ক্লী)[ তাবেল্যুট ] ২ অল্পদর্শন। 
' অগুবেদাত্ত-_( ক্লী) বেদাস্তসস্বনধীয় গ্রন্থবিশেষ। 
' অগুব্রত_-( পুং) জৈনদিগের গাহস্থযধর্ম্ের এক অঙ্গ। ইহাতে 
_ প্রাণাতিপাত, মুষাবাদ, অদভ্তদাঁন, মৈথুন এবং পরিগ্রহ এই 
_ পঞ্চ বিরমণ বা যম বর্তমান । 
| অগুত্রীহি__( পুং) [ বৈগ্যক ] স্থক্ ধান্ । (রাজনিণ) 
'অণুশস-(ত্রি) অথুক্রমে, সুক্ষ সুক্ষ বূপে। 
অগুশ্রোত্র(ক্লী) [অণু ্থক্্শদ্দধ শ্য়তে অনেনেতি ] 


মাইক্রোফোন (8110:07))076 ) নামক এক প্রকার যন্ত্র 
ইহ] দ্বার সুক্ষ সুক্ষ শব্ধ অনায়াসে শুনিতে পাওয়া যায়। 
[ মাইক্রোফোন দ্র”) 
অণুহ-_( পুং) ভরতবংশীয় মহারাজ বিভ্রাজের পুত্র, শুকদেবের 
জামাতা ও কৃত্বীর স্বামী। ইহার গঁরসে ও পত্বী কুত্বীর গর্ভে 
ব্রহ্মদত্ত জন্মগ্রহণ করেন! অণু পরম ধার্মিক ও পিতৃভক্ত 
ছিলেন। রাজকাধ্য পরিচালনে উপযুক্ত হুইয্াছেন বিবেচন। 
করিয়। ইহার পিত! ইহাকে রাজ্যভার অর্পন করেন। 
ইনিও কৃতিত্বের সহিত বহু বৎসর রাজত্ব করিয়৷ পুত্র 
ব্রহ্মদত্তকে রাজ্যভার প্রদানপুব্বক দেহত্যাগ করেন। 
( হরিবংশ, ভাগবত ) ব্রহ্গাওপুরাণে কৃত্বীর স্থানে যথাক্রমে 
কীন্তিমতী (৭৩.৩০ ) ও খচী (৯৯.১৭৯) পাঠ দৃষ্ট হয়। 
অণুকা__্ত্ী) কশ্তপপরী প্রধার পঞ্চকন্তার অস্ততমা । (হরিবংশ) 
অগুভৃ-( ক্রি) পুর্বে অণু না থাকিয়া পরে যে অণু হয়। 
অ৯- অঠ. দ্র” ] 
অণ্ু,_( পুং ক্রী) [অম্‌ গত্যাদিযু অমস্তি সংপ্রয়োগং যাস 
অনেন, অম্ড | উমস্তাডডঃ| উপ ১.১১১| (ঙম_উ এ ণ 
নম)]মুফ) পুরুষজাতীয় জীবের অবয়ববিশেষ। “কাষ্ঠাভ্যাং 
চুর্ণিতাগুদ্বয়ঃ৮ (হিতোপ”ণ ৪৯.১৬)। ২. ভিন্বমাত্র; পক্ষী 
প্রভৃতির প্রাছূর্ভাবক কোষ। চলিত আও, এও, ডিম । 
[ অগুশব্দ পরে থাকিলে “কুকুটা” প্রভৃতির পুংবদ্ভাৰ হয়। 
যথা, কুকুটীর অওণ্ড-_কুকুটাণ্ড ইত্যাদি । (পা! ৬.৩.৩৫ 
বার্তিক )।) পর্যযায়__-পেশী(শি), কোষ(শ), পেশীকোষ, ভিস্ব। 
জীবোতপত্তির প্রথমাবস্থায় মনুষ্য, গো, পশুপক্ষী, মত, 
কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণীরই স্ত্রীজাতির গর্ভে ভিম্ব 
জন্মে। তাহার মধ্যে মনুষ্য, গে প্রভৃতি কোন কোন 
জন্তর গর্ভের ভিতরেই ডিম্ব পরিপক্ক হইয়! থাকে; পরে 
জরায়ুতে সন্তান জন্মে। কোন কোন জন্তর গর্ভের ভিতর 
সন্তান হয় না। পক্ষী, মত্গ্ত প্রভৃতি কতকগুলি জন্ত ডিম 
পাড়ে। শেষে প্রসবের পর সেই ডিম পরিপক হইলে 


বাচ্ছা বাহির হয়। 
সকল গ্রকার জন্তর উৎপত্তির নিয়ম সমান নয়। আমাদের 


শান্ত্রকারেরা চারি প্রকার উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। 
যথা__-১ জরায়ুজ, যেমন মনুষ্য, গো, মহিষ প্রভৃতি । 
'২ অগ্জ, যেমন পক্ষী, মত্গ্ত ইত্যাদি । ৩ স্বেদজ, যেমন 
ক্রিমি ইত্যাদি। ৪ উদ্ভিদ্‌, যেমন বৃক্ষলতা প্রভৃতি । 

কোন কোন প্রাণীর শরীর কাটিয়া ছুই খানি করিয়া 
ফেলিলে তাহার এক এক খণ্ড হইতে পৃর্ধের মত এক একটা 
জন্ত উৎপন্ন হয়। পুনব্বার সেই 'এক একটী জন্তকে দুই খণ্ড 


অণ্ড 


করিলে আবার তাহার এক এক খণ্ড হইতে ঠিক তদ্রপ 
জন্ক উদ্ভৃত হইয়া! থাকে । এইরূপ একটী জন্তকে যত বার 
ছুইখণ্ড করিয়া কাটিবে, তাহার প্রত্যেক খণ্ডে এক একটা 
প্রাণী উৎপন্ন হইবে । ইহাকে ব্যবচ্ছেদ (35107) দ্বার 
জীবোৎপত্তি কহে। 

জীবোতপত্তির দ্বিতীয় নিয়ম 
[020০0 )| নদীর ও সমুদ্রের জলে অনেক প্রকার কীট 
আছে, বাচ্ছা হইবার সময় তাহাদের শরীরের এক স্থানে 


ব্রণের মত একটু ফুলিয়া উঠে। ক্রমে ব্রণটা বড় হইতে 


থাকে এবং দ্িন দ্রিন উহার আকার অবয়ব ঠিক পুরা- 
তন কীটটার মত হইয়া আসে। 
শরীর হইতে খসিয়া যাঁয়। ইহাঁকেই পরাঙ্গোডেদ (290710%- 
দ্বারা জীবোতৎপত্তি কছে। পুরুভুজ নামে এক- 
প্রকার জলকীট আছে, তাহারা এইরূপে উৎপন্ন হয়। 

এই ছুই শ্রেণী ভিন্ন বাকী অন্যান্য জন্তর জীবনের 
সত্রপাত অগ্ডের ভিতরে হয়। যে সকল প্রাণী ডিম 
পাড়ে এবং ডিম ফুটিলে যাহাদের জন্ম হয়, তাছা- 
দিগকেই আমরা অগণ্ডজ বলিয়া থাকি । কিন্ধা বুঝিয়! 
দেখিলে এ সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে ঠিক নয়। মনুষ্। গো, 
মেষ প্রভৃতিরও অণ্ডে উৎপত্তি; 
অগ্ডজ বল! অসঙ্গত নহে | স্ত্রী এবং পুং-জননেন্দ্রিয়ের 
যোগ ভিন্ন এই শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি হয় না। 
তাহাঁর মধ্যে কোন জাতীয় জন্তর জ্রীপুরুষ পুথক্‌ নহে) 
বিধাতা তাহাদের এক শরীরেই এই ছুই প্রকার ইন্দ্রিয় 
গড়িয়। দিয়াছেন । আবার কোন কোন জাতির স্ত্রী ও পুরুষ 
বিধাত| পৃথক্‌ করিয়া গড়িয়াছেন। 

অগ্তাধার হইতে অগ্ড পৃথক্‌ হইয়া অগুপ্রণালীতে আসিলে 
স্ীলোকদের খতুকাল উপস্থিত হয়; পশুপক্ষীর সেই সময়ে 
শরীরে সম্ভতাপ জন্মে বলিয়া তাহারা “বাতাইয়াঃ উঠে। 
এই অবস্থায় পুরুষ-সংসর্গ ঘটিলে অগ্ডের ভিতর জীবের 
সঞ্চার হ্য়। পুরুষ-সঙ্গ না ঘটিলে ডিম শুকাইয়া যায়। 

সকল প্রকার অণ্জজ জন্তদিগের ডিমের সংখ্যা 
নয়। শামুক এক একবারে ন্যুনাধিক ৫০্টা করিয়া ডিম 
পাঁড়ে। উই পোকা প্রতিদিন অন্যুন ৮০১০** ডিম 
পড়িয়া থাকে । ইহারা একাদিক্রমে হুই বৎসর 
অণ্ড প্রসব করে; কাজেই এক একটী পোকার প্রায় 
কচ্ছপের এক একবারে ৫* 
সচরাচর পক্ষিজাতির একবারে 


01017) 


সমান 


৫০১০০০১০০০০ সম্তন জন্মে। 
হইতে ২০০ ডিম হয়। 
দুই হইতে চারিটা পর্য্যন্ত অণ্ড হয় | 


[ ৫২৪ ] 


পরাঙ্গোডেদ (890-. 


অবশেষে এই অংশ তাহার 


কাজেই ইহাঁদিগকেও : 


হাঁসের ডিম । 


অপণ্ড 


পাড়িতে আরম্ভ করিলে একাদিক্রমে প্রায় ১৫। ১৬ দিন, 
অও্ড প্রসব করে। অনেক ক্ষুদ্রজাতীয় পক্ষীর একেবারে: 
আঠারটী ডিম হয়। উষ্টক পক্ষীর ডিম সকলের চেয়ে 
বড়--সচরাচর প্রায় এক ফুট দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার 
খোলা অত্যন্ত কঠিন। আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা উহাতে 
জলপাত্র তৈয়ারী করে। সাধারণতঃ পক্ষীরা বসস্ত ও গ্রীন্ম- 
কালের মধ্যে ছুইবার ডিম পাড়ে। কেবল পায়রা, পাতীহাস) 
প্রভৃতি কোন কোন পঞ্ষী এই নিয়মের বহির্ভ ত। 
অগ্ডের আকার, সংখ্যা ও প্রকারভেদ । 

অপণ্ডের আকার নানা প্রকার। অধিকাংশ নিমস্তরস্থ প্রাণীর 
অও ক্ষুদ্র। আবার পশুগণের অওও এ্ররূপ। পক্ষী ও. 
সরীল্ুপগণের ডিম সর্বাপেক্ষা বড়। অগ্ডের আয়তনের এই 
তারতম্য অওগুমধ্যস্থ সঞ্চিত খাগ্দ্রব্যের পরিমাণের উপর 
নির্ভর করে। যে সকল প্রাণীর অণ্ড খুব ক্ষুদ্র, তাহাতে 
অতি অল্প পরিমাণে খাদ সঞ্চিত থাকায় তাহা শ্রীপ্রই ফুটিয়া 
যায় এবং তাহা হইতে বিষম আকারের অতি ক্ষুদ্র শিশু 


বহির্থত হয়। এই সকল শিশুকে বিষমশিশু (185) 
বল হয়। ইহারা নিজেই খাগ্ গ্রহণ করিয়া বদ্ধিত হয় 
এবং ক্রমশঃ মাতৃরূপ ধারণ করে। মশা! ও মাছির বাচ্ছা 
এইরূপ । | 


পশুগণের ডিম্বও এইরূপ ক্ষুদ্র এবং ইহাতেও অতি. 
অল্প পরিমাণে খাগ্ঘ সঞ্চিত থাকে । এই ডিম্ব মাতার গর্ভাশয়ে 
(969:05 ) সংলগ্ন হইয়া মাতার দেহ হইতে পুষ্ট হয়। বদ্ধিত : 
হইলে ইহ! শিশুরূপে মাতার দেহ হইতে নির্গত হয়। এই 
জন্য এই সকল প্রাণীকে জরায়ুজ বল! হয়। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে, পক্ষী ও সরীস্থপগণের ডিম্ব খুর বড় ৰ 
ইহার সারাংশের নিম্নদিকে বহু পরিমাণে খাছ্ছাদ্রব্য সঞ্চিত : 
থাকে । এই খাগ্ছে পুষ্ট ডিম্বের সারাংশটা বদ্ধিত হুইয় 
শিশুতে পরিণত হয়। শিশুটী বন্ধিত হইলে ডিম্বের কঠিন 
আবরণ ভগ্ন কারিয়া ডিম্ব হইতে নির্গত হইয়া থাকে | এই সকল 
প্রাণীকে অগ্ডজ বল! হয়। | 
যে সকল অগ্ডে অতি অল্প খাগ্যদ্রব্য সমভাবে বিক্ষিপ্ত 
থাকে এবং যাহা হইতে শীপ্রই বিষমশিশু বহির্গত হয়, তাহা-. 
দিগকে অল্পখাদ্ভিক (৪8160161091) 1)01000190161)9] ০ 19018- | 
9679] ) বলে। যাহার অধোভাগে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, 
তাহাকে অধোখাদ্িক ( ৮6191906111 ) বলা হয়। যে ডিম্বের 
সারাংশ খাস্স্তর দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাহাকে গরিখার্ি | 
(০81)60180100%] ) বলে। নর 
কোন কোন প্রাণী এক সময়ে একটা বা অতি. অল্প. 


অগ্ু 
খ্যায় ডিম্ব প্রসব করে, বৎসরে একবার বা ছুই তিন বারও: 
হইতে পারে। যে সকল ডিম্বের নষ্ট. হইবার সম্ভাবন। বেশী, 
তাহারা বহু সংখ্যায় উৎপন্ন হয়। মতস্তের ডিম্ব তাহার উদ্বাহুরণ। 

নানাবিধ প্রাণীর ভি্ব নানাপ্রকার। চক্রধারী (:০61667% ) 
এবং ভাফনিয়া (80001) প্রভৃতি কয়েক জাতীয়: 
খোলকীর (০75৮৪০৪৪,) ডিম দই প্রকার। একপ্রকার 
ডিম পুংজননকোষের সহিত মিলিত না হইয়াই শিশু 
উৎপাদন করে। ইহারা সচরাচর শ্রীক্মকালে দুষ্ট হয়; 
বলিয়া ইহাদিগকে গৃণ্রীষ্মডিত্ব” বল! হয়। প্রাণীটা এই 
ডিম্বগুলি পুষ্ঠের উপর বহন করিয়া সীতার দেয়। আর 


৫২৫ 


একপ্রকার ডিম আয়তনে বড এবং ইহার আবরণ কঠিন। ূ 
এই ডিম পুংজননকোষের সহিত মিলিত হুইয়! শিশু উৎপাদন 


করে। 
বলে। এই শীতডিম্ব বু বংসর ধরিয়া শুষ্ক মাটীতে জীবিত 
থাকে এবং জল পাইলে ফুটিয়া উঠে। 


যে সকল নিষ্নশ্রেণীর প্রাণীর ডিম জলে পতিত হয়, তাহারা ূ 


ইহার! শীতকালে জন্মে বলিয়া ইহাঁদিগকে 'শীতভিম্ব' ৷ 


অতি ক্ষুদ্র, অল্পখাগ্যিক এবং তাহা! ফুটিয়া শীপ্রই বিষমশিশু : 


(18758) বহির্ণত হয়। যে সকল ডিম স্থলে স্থাপিত হয়, 
সেগুলি প্রায়ই একটী কঠিন আবরণবিশিষ্ট কোষ বা গুটির 
(০০৫০০) ভিতরে রক্ষিত হুইয়! থাকে। 


গুটির ভিতরে, 


একপ্রকার শাদ। পুষ্টিকর দ্রবপদার্থ থাকে, যাহ! গ্রহণ করিয়া 


জ্রণগুলি গুটির ভিতর বদ্ধিত হয়; পরে গুটি ভাঙ্গিয় বহির্গত 
হয়। কেঁচো, আরস্ুল। প্রভৃতি প্রাণীর ভিম্বগুলি এইরূপে 
গুটিবদ্ধ থাকে। | 

পতঙ্গজজাতির ডিম্ব অতি ক্ষুদ্র এবং নানা আকারের । 
ডিন্বাবরণের গাত্র নানাপ্রকারে চিত্রিত। বহু ডিষ্ব. এক সঙ্গে 
যুক্ত থাকে । ডিম্বগুলি স্থলে, পাতার উপর অথব1 জলে স্থাপিত 
হয়। 
ভাসিতে থাকে । দগ্ডাকার ও পন্রাকার পতঙ্গের ডিম একসঙ্গে 
_খগুটির ভিতর থাকে । 

উচ্চশ্রেণীর খোলকীর ডি্বগুলি মাতার পায়ে সংলগ্ন থাকে । 
চিংড়িতে ইহা! দেখা যায়। বিছাচিংড়িরা 
গর্তে ডিম প্রসব করে। সাধারণতঃ, খোলকীদের ডিম ছোট, 
তাহাতে অল্পই খাগ্যদ্রব্য থাকে; এই সকল ডিম হইতে নান। 
প্রকারের বিষমশিশু বহির্গিত হয়। এই সকল বিষমশিশুর আকৃতি 
_ পিতামাত। হইতে অনেক ভিন্ন । উহারা যেমন বদ্ধিত হইতে 
থাকে, ক্রমশঃ ততই রূপান্তরিত হয় ও পিতামাতার আকার গ্রহণ 
-.করে। কতকগুলি স্বাদ্ুজল ও গভীরসমুদ্রবাপী খোলকীর ডিম 
বড় হয়, তাহাতে অধিক খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকে; তাহাদের 


(৪001119,9 ) 
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মশার (০916) ডিমগুলি একসঙ্গে ভেলার ন্যায় জলে, 
-জলে ভাসিতে দেখা যায়। ভাকুটজাতীয় মত্স্তের ডিম জলজ 


অণ্ড 


শিশু যখন ডিম হইতে বাহির হয়, তখন দেখিতে প্রায়ই 
পিতামাতার মত হইয়! থাকে । 
কোমলালীদের (200119508 ) ডিম্ব নানাবিধ । শিরঃপদী 
(99017810008 ) প্র।ণীদিগের ডিমগুলি দীর্খাকার গুটিতে 
সঞ্চিত থাকে এবং বহুসংখ্যক গুটি একসঙ্গে অংশুর মত বদ্ধ 
থাকে; আবার কতকগুলির ডিমের গুটিগুলি পৃথক পুথক্‌ স্থাপিত 
হয়; পুনশ্চ, কতকগুলি শিরঃপদীর ডিমগুলি স্থুল মালার মত বদ্ধ 
থাকে-__গুটি হয় না। বক্ষঃপদীর ( £%৪৮:০০৫৪ ) ডিমগুলিও 
নানারকমে সাজান থাকে । অনেকেরই গুটি হয় না। 
কতকগুলির ডিমে অধিক পরিমাণে খাগ্যদ্রব্য সঞ্চিত থাকে। 
ডিমগুলি স্থলে বা জলে স্থাপিত হয়। আবার শঙ্খজাতীয় 
খোলকীগণের বহু ডিম্ব একসঙ্গে গুটির ভিতর থাকে । ঝিণুক 
ব! শুক্তিজাতীয় কোমলাঙ্গীদের ডিম্ব একসঙ্গে বহুপরিমাপে 
নির্গত হয়। আমাদের সাধারণ ঝিণুকের অসংখ্য ডিস্ব শ্বাস- 
পট্টের মধ্যস্থ গহ্বরে কিছুদিন সঞ্চিত থাকে | পরে বিষম শিশু- 
গুলি বহির্গত হইয়। জলে সাতার দিতে থাকে । 
কোমলাঙ্গীর ডিম পায়রার ডিমের মত বড় হয়। 
মেরুদণ্তী প্রাণীদিগের মধ্যে মত্স্তশ্রেণীর ডিম্বের সংখ্যায় 
বহু তারতম্য দুষ্ট হয় | আকারেও বহু প্রভেদ লক্ষিত 
হয়। পষ্টশ্বাসী (61897001)78100111) অর্থাৎ হাঙ্গর ও শঙ্কর- 
জাতীয় মত্গ্তগুলির মধ্যে কতকগুলি শিশুসস্তান প্রসব করে। 
তাহাদের ভিম মাতৃদেহের ভিতর ফুটিয়া শিশুটা একটু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়, তাহার পর বহির্গত হইয়া থাকে । অস্থিক মত্গ্তগণের ডিম 
দেখিতে পোস্তদান! ও সাগুদ।নার মত; আয়তনে বড় বা ছোটি 
হইতে পারে। বেলে জাতীয় মত্ন্তের ডিম দেখিতে মাকুর মত। 
অস্থিক মত্ম্তগুলির ডিম কখনও পুথকৃভাবে, আবার কখনও একত্র 
ংলগ্র থাকে । কোন মত্ন্তের ডিম জলের তলায় মাটিতে পড়িয়। 
থাকে, আবার কোন কোন জাতির ডিম একসঙ্গে বদ্ধ হইয়] 


কতকগুলি 


গাছে সংলগ্ন থাকে । কীকিল1 মাছের ডিমগুলি মালার মত 
পরম্পর সংলগ্ন দৃষ্ট হয়। বহু সামুদ্র মত্ম্তের ডিম একসঙ্গে সংলগ্ন 
থাকিয়। জলের উপর ভাঙসিতে থাকে । 1701070103 [)1909,10- 
10৪ নামক মতন্তের ডিমগুলি একখানি ছুই তিন ফুট প্রশস্ত 
এবং ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ফলকের ন্ঠায় ভাসিতে থাকে । কড 
মত্ত এবং কুকুরজিহ্ব। জাতীয় বহু মত্ম্তের ডিমও এইরূপে 
তাসিতে দেখা যায়। | 

মত্গ্ত একসঙ্গে বহুসংখ্যক ডিম প্রসব করে। ডিমগুলি 
জলে শুক্রকীটাণুর সহিত মিলিত হয়। নিষিক্ত ডিম্ব হইতে 
শিশুমত্গ্ত বাহির হয়। 


অগ্ড 
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অগ্ড 


চক্রতুন্তী (০5010560289, ) শ্রেণীতে ছুই রকম ডিম দেখা! 


যায়__লাম্প্রের ডিম ছোট এবং নির্যাসের মত পদার্থমধ্যে এক 
সঙ্গে ধুত থাকে । স্থাগ মৎ্ন্তের ডিমগুলি বড় এবং সমবর্তূল, 
প্রান্তনাগে ছোট ছোট কণ্টক দ্বার! 
সংলগ্র থাকে । 


উভচর প্র।ণীদিগের (81010111918, ) ডিম্বেও নাঁনাপ্রকার 
প্রভেদ লক্ষিত হয়। সপুচ্ছক হস্তপদবিহীন উভচর প্রাণীর ৷ 
মধ্যে কতকগুলির ডিম ভিম্বনালীর মধ্যে অথবা ডিম্বনালী হইতে 
কতকগুলি প্রীণা আবার 
এই সকল ডিম নির্ধাসের মত পদার্থের স্কুল । 


বাহির হইবামাত্রই ফুটিয়া যাঁয়। 
ডিম প্রসব করে। 


পরস্পরের সহিত 


স্তরে বেষ্টিত থাকে । এই আবরণের বহির্ভাগ দৃঢ় হইয়া, 


কঠিন আবরণে পরিণত হয় । 
বদ্ধ থাকে । 

তেকজাতীয় পুচ্ছহীন 
নির্ধাসের মত পদার্থে বেষ্টিত থাকে । 
গুলি ডিম প্রসব করে। 
প্রসবের সময় ডিমের উপর শুক্র নিক্ষিপ্ত হয় এবং ডিমগ্ুডলি 
নিষিক্ত হই! জলের ধারে গাছে সংলগ্ন থাকে। পরে এ 
ডিম ফুটিয়া বেঙাচি বাহির হয়। এই বেঙাচি ক্রমশঃ বড় 
হইয়া বেডে পরিণত হয়। কএকজাতীয় বেঙের ডিমে এত 
প্রচুর খাগ্যয্রব্য থাকে যে ডিম ফুটিতে বেশী সময় লাগে 
এবং ডিম ফুটিলে তাহা হইতে একেবারে বেঙ নির্গত হয়। 
শাবক বেঙাচি অবস্থায় ডিমের ভিতরেই থাকিয়া যাঁয়। যদিও 
ডিমগুলি সাধারণতঃ জলে স্থাপিত হয়, কোন কোন বেউ 
ডিমগুলি পুষ্ঠের উপর (1010৪-গণস্থ বেউ ) অথবা পিছনের 
পায়ের উপর (যেমন ৪15%95-গণের বেউ) বহন করে। 
একজাতীয় বেঙ্র ডিম রাখিবার জন্য পৃষ্ঠের উপর একটা 
থলী থাকে । 

সরীস্থপ শ্রেণীর ভিমগুলি বড় হয় এবং তাহাতে প্রচুর 
খাগ্ভসামগ্রী সঞ্চিত থাকে । সচরাচর ডিমগুলি পাখীর ডিমের 
মত গোলাভাস (০%৪])। ডিমের চারিদিকে একটা দৃঢ় আবরণ। 
কচ্ছপ ও কুমীরের ডিমে এই আবরণ চুর্ণময় হইয়া থাকে। 
ডিম ফুটিয়া যে শিশু বাহির হয় তাহ! দ্রেখিতে মাতার মত। 
ইহাদের বিষমশিশু জন্মে না। 

সরীস্থপের ডিস্ব ডিম্বনালীর মধ্যেই শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত 
হয়) তৎপরে ইহা আবরণে বেষ্টিত হয়; এই আবরণ বাহিরে 
আসিয়া দৃঢ় হয়। 

ভিন্ন ভিন্ন বর্গের সরীস্থপ তিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় ডিম প্রসব 
করে। কচ্ছপেরা দুই চারিটা, আর জলকচ্ছপেরা একসঙ্গে 


উভচর প্রাণীর ডিমও প্ররূপ 


ভেক একসঙ্গে অনেক-। 
ডিমগুলি একসঙ্গে বদ্ধ থাকে । 


অনেক সময়ে ডিমগুলি একসঙ্গে ৷ 


পনরটী ডিম পাড়ে। সর্পেরা কুড়ি পঁচিশ এবং সরটেরা 
সাধারণতঃ দশ বারটী ডিম পাড়ে। কিন্ত ময়াল সাপ একসঙ্গে 
শন্তাধিক এবং বহুরূপী ত্রিশটী ডিম প্রসব করে। 

সরীস্থপগণের মধ্যে যাহারা জলে বাস করে, তাহার! 


জলের ধারে বালির ভিতর ডিম পুতিয়া রাখে । কুমীর ও 


কচ্ছপের ডিম বালির ভিতর পাওয়া যায় । কোন কোন সাপ 


ও সরট ডিম পুতিয়া রাখে । কতকগুলি সরট গর্ভের ভিতর 


ডিম রাখিয়! দেয়। ময়ালজাতীয় কতকগুলি সর্প কুগুলীর 
মধ্যে ডিম রক্ষা করে । সরীস্থপের ভিতর কএকজাতীয় সরট 
এবং সর্প শিশুসন্তান প্রসব করে। 


ভিতরেই ফুটিয়! যায়। 

পক্ষীর ডিমে খাগ্যত্রব্য নিম্নদিকে সঞ্চিত থাকে ( অধো- 
খাগ্িক )। পক্ষীর ডিমের আবরণ চুর্ণময় ও কঠিন | সম্ভবতঃ 
মাতৃকর্ভৃক তাপ দিবার সময়ে ডিমের উপর যে চাপ পড়ে, তাহ! 
হইতে ভিতরের বর্ধনশীল জণকে রক্ষা করিবার জন্ত ডিম্বের 
আবরণ কঠিন হয়। ইহার আবরণে ০৪190869 ০02 11109) 
[10051010866 ০1 11106 ও 2785718519, নামক পদার্থ বর্তমান 


থাকে। ইহাতে তিন চারিটা স্তর থাকে $ এবং ভিতর দিয়া 


বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালী থাকায় ডিম্বের আবরণটী সচ্ছিদ্র, জ্রণের 
শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্ত ইহার ভিতর দিয়া বায়ু গমনাগমন করে। 
বাহিরের স্তরটী প্রায়ই চীনামাটার মত চিক্কণ থাঁকে ( যেমন 


উটপাখীর ডিম ) অথবা! ইহা! কর্কশও থাকিতে পারে (যেমন: 
কোকিল, কন্কপক্ষী, কানঠ,টা ইত্যাদির ডিম )। অনেক ডিমে 
কোন কোন ডিমের আবরণ 
পাতলা, আবার কোনও ডিমের আবরণ অত্যন্ত স্ুল। লুপ্ত | 
ঈপিয়োনিস পাখীর ডিমের খোলা খুব পুরু ছিল, এই. 


এই বহিঠস্থ স্তর থাকে না। 


ডিম অনেক পাওয়া! গিয়াছে । 


সাধারণতঃ পাখীর ডিম দেখিতে হাসের ডিমের মত, 
একদিক একটু সরু; কিন্ত ডিমের আকার পেয়ারার মত, গোল»... 


সমবর্তল অথবা ছুইদিকে সমস্ুক্ম হইতে পারে। 
পাখীর ডিমের আবরণ চিত্রবিচিত্র। অনেক পাখীর ডিম 
সাদা । সবি সাহেবের মতে* রঞ্জিত ডিমগুলির রর্ণ সাত 


রকমের-__পিঙ্গল, নীল, ছুই প্রকারের গীত, লাল, ইষ্টকবর্ণ_ 
সমভাগে 
রঞ্জিত থাকে, আবার কখনও রঞ্জিত রেখা বা. বিন্দু, 


এবং পিঙ্গলাভ | কখন কখন ডিমগুলি 


কর 70০,7০০]. ১০০, 1875, 


তাহাদের ডিমগুলি . 
ডিম্বনালীর ভিতর শুক্রকীট কর্তৃক নিষিক্ত হুইয়! তাহার 


২০০ পর্য্যস্ত ডিম প্রসব করিতে পারে। কুমীর একসঙ্গে দশ 


৯58১2 অক ৯ ক ১7878৮৮8৮ 5 শা 
সি নি বি সব্জি, টি তি ৭ টার ৩৭ 


ভণ্ড 


দ্বারা নানাপ্রকারে শোভিত থাকে । . যদিও সাধারণতঃ 
একজাতীয় পাখীর ডিমের র্‌. এক প্রকার, তথাপি 


অনেক সময়ে একই জাতীয় পাখীর ডিমের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন 


প্রকারের হইতে পারে। 
ডিমের বর্ণ পারিপাশ্থিক স্থানের সহিত সন্বন্বযুক্ত ; অর্থাৎ 


যেস্থানে ডিম প্রসব করান হয় এবং তাপ দেওয়া হয়, তাহার । 


রঙের সহিত এমন সামপ্রন্ত থকে, যাহাতে ডিমগুলি অন্ত কোন 
প্রাণীদ্বারা ভক্ষিত না হয়। যে সকল ডিম গর্ভে অথবা অল্প 


আলোক-যুক্ত ঝোপ বা! বৃক্ষের উপর. বাসায় রক্ষিত হয় তাহ! 


সাদা; পাখীটী ডিমগুলি স্পঈ দেখিতে পায়। যে সকল ডিম 
ভূমির উপর প্রসব করান হয়, তাহা! এমনভাবে রক্ষিত থাকে যে 
হঠাৎ কেহ ডিমগুলি দেখিতে ন! পায়। অধিকাংশ পাখীর ডিম 
সুচারুরূপে প্রস্তৃত বাসায় স্থাপিত হয়। 


হুইয়া থাকে । 
হয়, যে তথায় অন্। প্র!ণীর পক্ষে গমন করা৷ কঠিন। 


ডিম দেখিয়া সকল সময়ে পাখী চেনা যায় না, কারণ । 


একজাতীয় পাখীর ডিমের বর্ণ নানাবিধ হইতে পারে। 
কিন্ত সাধারণতঃ কতকগুলি পাখীর ডিম চেন। যায়। 

পাখীর! একসঙ্গে একটা হইতে কুড়ি পঁচিশটী ডিম পাড়ে। 

ভিন্ন ভিন্ন ডিমে দশ বার দিন হইতে সাত আট সপ্তাহ পর্য্য্ত 

তাপ আবশ্তক হয়। যে সকল ডিম ক্ষুদ্রাক্কতি তাহা অল্পদিনেই 

ফুটিয়া যায় এবং শাবকটীও অপেক্ষারত ক্ষুদ্র এবং হুর্বধল থাকে । 

বুহদাকারের ডিম হইতে বড় ও সবল শিশু নির্গত হয়। 


এই সকল ডিমে অধিকদিন ধরিয়! তাপ দিতে হয়। 


] 


1 ৪ 01500176 ) ব্যবহার করা যাইতে পারে। 


। ডিমের জন্ত ইন্কিউবেটরের  উত্বু!ঞ্রলককষান্থওয়া উচিত ।-" 


পশুদিগের অণ্ড প্রসব | 
পশুদিগের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার একিড.না, এবং হংসচঞ্চ ডিম 
প্রসব করে। ইহাদের ডিমে বহু খাগ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকে । 
একিড না ডিম প্রসব করিয়াই পেটের নীচের থলীতে রাখিয়া 
দেয়। হংসচঞ্চ লম্ব! গর্ভের শেষে ডিমগুলি জম] করিয়া রাখে। 
একিড,না ছুইটী এবং হংসচঞ্চ ছুই হইতে চারিটী ডিম 


প্রসব করে। 


কৃত্রিম উপাঁয়ে ডিম ফুটান। 
তি” দিবার উদ্দেপ্ত হইতেছে ডিমকে গরম রাখা। কৃত্রিম 
উপায়ে ডিমকে বরাবর সমান উত্তাপে রাখা যাইতে পারে। 
এইরূপ যন্ত্রের নাম ইন্কিউবেটর (17০01১%0: )। হিয়ারসনের 
ইনকিউবেটর এবং আমেরিকান হট এয়ার মেশিন (1০৮ 


্ না 


/ ১৮০ ৮৮ 
এর, টস রন" + রি 


এই সকল ডিমের 
বর্ণ এত উজ্জল এবং গা যে উহা সহজেই দুষ্টিগোচর ৷ 
এই সকল পাখীর বাসা এরপ স্থানে নির্মিত 


[46২ 
শামস 


] অও্ড 


যদি হিয়ারসনের ইন্কিউবেটর ব্যবহার করা হয়, তা! 
হইলে ইহার উত্তাপ মুরগীর ডিম অপেক্ষা আরও ছুই ডিগ্রী 
কম হইলে ভাল হয়। হুট এয়ার মেশিনের উত্তাপ ই হইতে 
১ ডিগ্রী কম হওয়া ভাল। | ইন্কিউবেটর দ্র" ] 
অওমধ্যস্থ পদার্থ । | 

পক্ষীর অগঙে চারিটী দ্রব্য আছে। যথা--১ খোলা, 
২ বিল্লীবৎ চর্ম, ৩ শ্বেতলাল। ( শ্বেতাংশ ) ও ৪ কুসুম । 

(১) উপরের খোলার রাসায়নিক উপাদান শতকর! এইরূপ-_ 

কার্বনেট অব লাইম 


৮৯৬ 
ফক্ফেটু অব লাইম্‌ ও ম্যাগ্নেসিয়। ৫*৭ 
গন্ধক ও জান্তব পদার্থ ৪৭ 


(২) খোলার অস্তব্ধেষ্ট ঝিল্লীবৎ চন্মের রাসায়নিক উপদান 


শতকরা এই-_ 
অঙ্গার ৫৬ 
উদজন ৬৬ 
যবক্ষারজন ১৬৮ 
গন্ধক ও অশ্জন ২৬.০ 

সচরাচর কীচা ডিম্ব ওজনে প্রায় এক ছটাক। 

(৩) শ্বেত-লালার শতকরা এই কএকটী পদার্থ আছে__ 
ভাল ৯৯৯ পুটি »*৮৪.৮ 
ছানাজাতীয় উপাদান ১২০ 
তৈলজাতীয় উপাদান হর 
লবণ ১২ 
(৪) ডিম্বের কুস্থমে এই কএকটা দ্রব্য আছে__ 
জল ৫১-৫ 
ছানাজাতীয় উপাদান ১৫৯ 
তৈলজাতীয় উপাদান ৩০০ 
পিগৃমেপ্ট ইত্যাদি ২১ 
লবণ ১৪ 


ডিমের ভিতরের হরিদ্রাবর্ণ কুসুমই বাচ্ছা, উহ! শ্বেতলাল! 
খাইয়া প্রাণধারণ করে এবং হষ্টপুষ্ট হয়। 


খাস্যরূপে ডিমের ব্যবহার 
ডিমের শ্বেতাংশে শতকরা ২* ভাগ ছানাজাতুনু 
( প্রোটিন) আছে। মাংসে গড়ে ছুজাজাতীয় উপাদা ন শতকরা 
২০২৪ ভাগ এবলমএছেল্ন কিরা ১৭'২ ভাগ 1. স্ৃতরাং দেহের 
মাংসে সমূহের পরিপুষ্টির জন্য ডিমের শ্বেতাংশ একটী উত্রুষ্ট 
খাদ্য। 


সি 
এ ১ টড টি 


[ ৫২৮ ] 


অণ্ড 


০২ ১ ৫ 


ডিমের কুস্ুমে শতকর! ১৫ তাগ ছানাজাতীয় এবং ৩০ ভাগ 
তৈলজাতীয় উপাদান থাকে । 

এক আউন্দস পরিমাণ ডিমে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের 
পরিমাণ ও উহাদের তাপোৎপাদক শক্তি (০810) নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 


| খেতদারজাতীয় | ছানাজাতীয় | তৈলজাতীয় বি 
উপাদান উপাদান |" 2115 05) 
হাসের ডিম ০ ৩.৮ ৪.১ | ৫২.১ 
মুরগীর ডিম ০ ৩.৮ ৩.৩ ৪৪.৯ 
শ্বেতাংশ ০ ৩.৬ ০.৭ ১৫.৩ 
কুসুম ০ ৪.৫ ৮.৯ | ১০১,২ 


হাসের ডিমে তৈলজাতীয় উপাদান বেশী থাকায়, উন 
মুরগীর ডিম অপেক্ষা একটু বেশী গুরুপাক। হাঁসের ডিমের 
গন্ধও একটু বেশী আঁসটে। হাসের ডিম খাইলে বাত হয় ও 
মুরগীর ডিম খাইলে হয় না, এই ধারণার মূলে কোন সত্য নাই। 
বাতরোগে সকলপ্রকার ডিমই নিষিদ্ধ। ডিমের কুস্ুমে খাদ্য- 
প্রাণের ( ৮1690010 ) পরিমাণ খুব বেশী। 


ডিম্বের খাচ্ প্রাণ বা ভাইটামিন্‌। 


ভাইটামিনের নাম | এ | বি (সি; ডি |হ 


এুতািক 


সা 


++/+++1--1+++144 


পরিমাণ 


ইহাতে “বি ভাইটামিন্‌ (বেরিবেরি-নাশক ) এবং «ডি? 
তাইটামিন্‌ (রিকেট-নাশক ) অধিক পরিমাণে আছে। তাহার 
পরই ইহাতে ৭ ভাইটামিন্‌ ( ব্যাধিপ্রতিষেধক এবং 
চক্ষুরোগ-নাশক ), “ই* ভাইটামিন্‌ ( বন্ধ্যাত্বনাশক ) এবং 
এসি” ভাইটামিন্‌ ( স্কাভিনাশক ) আছে। ডিমের কুসুমের 
স্কায় ভাইটামিন্-প্রধান খাদ্য খুব কমই আছে। সুতরাং 
ডিম একটী অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাঁতে-- 

(ক) শরীরের পেশীসমুহ পরিপুষ্ট ও দেহের ক্ষয় 
নিবারিত হয়? 

(খ) ব্যাধিপ্রতিষেধক-শক্তি জন্মায় ; 

. (গ) দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে ) 

(ঘ) প্রজননশক্তি বৃদ্ধি করে। 

ডিম খুব বেশী সিদ্ধ না খাইয়া অর্ধসিদ্ধ ও নরম অবস্থায় 


বেশী উপকার পাওয়া যায়। 
কাচা ডিমের ব্যবহীর-প্রণাঁলী | 
(১) ডিমের কুসুম 
(ক) একটী ডিমের কুসুম, এক পোয়া ভুধ এবং অল্প 
চিনি একত্র মিশাইয়া প্রাতে সেবন করিলে শরীরের পুষ্টি হয়। 
(খ) ভিম, ছুধ ও ব্রা্ডি (7798 117) )-_ 


একটা ডিমের কুন্ুম ও এক আউন্স দুধ মিশ।ইয়া ফেটাও ). 


উহার সহিত অর্ধ আউন্স ব্রাণ্ডি ( অর্থবা ২ আউন্স পোর্ট মদ্য ), 


অল্প চিনি এবং সামান্য জায়ফলচুর্ণ (সুগন্ধ করিবার জন্য ): 


মিশাইয়া লইবে। ইহা ইচ্ছামত শ্লীতল অথবা ঈষদুষ্জ খাওয়া 
যায় কিন্তু কদাচ ফুটাইবে ন|। হুর্ধল রোগীর পক্ষে ইহা 
একাধারে গুঁষধ ও পথ্য । 

০ 


চিনি দিয়! ইচ্ছামত মিষ্ট কর এবং ছাীকিয়! লও | 
আলবুমিন্‌ ওয়াটার একটা উত্তম সহজপাচ্য পথ্য । 
(৩) ডিমের প্রস্তুত পথ্য__ 
কাষ্টার্ড ( 0986210 )। 


পাঁচ আউন্স গরম ভুধে এক ডেল! চিনি, একটু দারুচিনি 
একটা ডিম উত্তমরূপে ফেটাইয়! : 
ইহার সঙ্গে মিশাও এবং একটা পাত্রে রাখ। আর একটী বড় 
পাত্রে জল ফুটাও এবং সেই ফুটস্ত জলের মধ্যে ডিম প্রভৃতি 
উত্তাপে। 
একটী চামচ দিয়া 
একদিকে নাড়িতে থাক; যতক্ষণ না ঘন হয় ততক্ষণ নাড়িবে॥ 


এবং লেবুর খোসা দাও । 


মিশ্রিত ছুধের পাত্রটা রাখ । ফুটন্ত জলের 


ডিম্বমিশ্রিতি দুধ সিদ্ধ হইবে | 


প্রায় ১৫ মিনিট লাগে। ইহা একটা পুষ্টিকর পথ্য। 
ডিম দ্বার প্রস্তুত খাদ্য । 
(১) মাম্লেট (91081969 ) বা ডিমভাজ।__ 


একটা এলুমিনিরম্‌ পাত্রে বা কড়াইয়ে অল্প ঘ্বত বা তৈল 


দিয়া পাব্রটী মৃছুতাপে চড়াইবে। একটী ডিম তাঙ্গিয়। 


সমস্ত কুসুম ও শ্বেতাংশ (লাল।) একটী পাত্রে ঢালিয়া চামচ 
তাহাতে পেয়াজ কুচি ও অল্প 


দিয় উত্তমরূপে ফেটাইবে। 
লবণ দিবে । কড়াইয়ের ঘ্বৃত ফেনহীন হইলে এ ফেটানে৷ ডিম 
উহ্থাতে ঢালিয়া৷ দিবে । অল্প ভাজ! হুইলে উহার উপর গোল- 
মরিচের গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে । এক পিঠ তাজা হইলে উল্টা ইয়া 
দিয়! নামাইয়া লইবে। বেশী কড়া করিয়া ভাঁজা ভাল নয়। 


কিংবা কাচা খাইলে সহজে হজম হয়। ডিম কাঁচা খাইলে 


ডিমের শ্বেতাংশের পানা (481৮আাঘ দথ66)- 
একটা ডিমের শ্বেতাংশ বেশ করিয়া! ফেটাইয়! লও$ উহার 
সহিত অর্ধ পাইন্ট (১০ আউন্স) শীতল জল মিশাও। অল্প 


অগ্ড 


অনেকে মাম্লেটে লঙ্ক। দেন, কিন্তু এরূপ মাম্লেট খাওয়া 
উচিত নয়। 

(২) ডিমের কালিয়! ব! কারি। 

হাসের ডিম দশটা, আলু (দ্বিখণ্ড) এক পোয়া, পেঁয়াজ 
কুচি আধ ছটাক, ঘ্বৃত আধ পৌঁয়া, তৈল আধ পোয়া, লবণ 
দেড় কীচ্চা, আদ! বাটা আধ তোল], ধনে বাটা আধ তোলা, 
হলুদ বাট এক তোলা, লঙ্কা বাটা আধ তোল!, গরম মসলার 
গুঁড়া আধ ভরি, আস্ত লবঙ্গ সিকি ভরি, কিসমিস এক ছটাক, 
জল আবশ্ঠক পরিমাণে । 

ডিমগ্ুলিকে সিদ্ধ করিয়া খোল! ছাড়াইবে | তারপর একটা 
পাত্রে তৈল পাকাইয়া এ তৈলে ডিমগুলি ভাজিয়৷ লইবে; 
আনুগুলিও ধরূপে ভাজিবে । অন্য একটী পাত্রে ঘ্ৃত পাকাইয় 
প্রথমে পেঁয়াজকুচিগুলি 'ভাজিয়। তুলিবে; তারপর যে দ্বৃত 
থাকিবে, তাহাতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া সমস্ত মসলা ও পেয়াজ 
দিবে এবং তাজা ভাজা হইলে আলুভাজা+ ডিমভাজা! ও সমস্ত 
পেঁয়াজভাজ! ঢালিয়া! আস্তে আস্তে নাড়িতে থাকিবে । তারপর 
অন্ন জল ঢালিয়। পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। যখন জল 
মরিয়া সুধু গা মাখা মতন অল্প ঝোল বাকী থাকিবে, তখন 
নামাইয়া গরম মসলার গুড়া দিবে। 

(৩) ডিমের বড়া__রুই বা ইলিস মাছের ডিম আধ সের, 
বেশম আধ পোয়', লবণ এক কাচ্চা, হলুদ বাটা এক ভরি, 
আদ! বাটা আধ তরি, ধনে বাটা আধ ভরি, গরম মসলা বাট। 
এক ভরি, তৈল আধ সের। প্রথমে ডিমগুলিকে উত্তমরূপে 
পরিফ্কার শীতল জলে ধুইয়! ডুম। ডুম! করিয়া কাটিবে। তারপর 
উহ্থাতে লবণ, হলুদ ও লঙ্কাবাট। মাখাইবে। 

সমস্ত বেশম অন্ঠান্ত মশল' ও বাকী লবণ একত্র মাখিয়া 
অল্প জল দিয়! বেশ করিয়৷ ফেনাইবে। তারপর পাত্রে তৈল 
ঢালিয়। জ্বালে চাপাইবে। তৈল পাকিলে এক একটা ডিম 
বেশমে ডুবাইয়া! তৈলে ফেলিবে এবং বাদীমী মতন ভাজিবে। 

(৪) ডিমের ডেভিল-__ 

প্রথমে ডিমগুলি সিদ্ধ করিয়া খোল ছাড়াইয়৷ লও । ততপরে 
ডিমের হল্দে অংশ বাহির করিয়া লইবে। মাংস খুব থুড়িয়! সিদ্ধ 
কর) উহার সঙ্গে লঙ্কার গুড়া, হলুদ ও জিরে মরিচ মিশাইয়া 
তাজিয়া লইবে। ইহার সঙ্গে ডিমের হল্দে অংশ ও চিনি 
মিশাইলে কিমা তৈয়ারী হইবে । এই কিম! সিদ্ধ ডিমের সাদা 
খোসার মধ্যে ভরিয়া ফেলিবে। তারপর ফেটানে| ডিমের মধ্যে 
ডুবাইয়! নেড়া বিস্কুটের গুড়া মাখাইয়! তাজিবে। 

বর্তমানে হাসের ও মুগগার ডিম বহুল পরিমাপে খাইতে দেখা 
য্বায়। আযঘুর্ধেদে অনেক প্রকার মাংসের গুণাগুণ লিখিত 


1 ১৩৩ 


[ ৫২৯ 


অগ্ডক 


হইয়াছে, কিন্ত চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আমুর্ষেদ গ্র্থে 
কোন প্রকার ডিমেরই স্বতন্ত্রভাবে দৌষগুপ বণিত হয় নাই। 


ই চরক বাজীকরণাধিকারে কুমীরের ডিম ও মুগীর ডিম ব্যবস্থা 


করিয়াছেন। স্ুশ্রুত বাজীকরণের ভন্ত ছাগলের অওকোষ 
খাইতে বলিয়।ছেন এবং কীকড়ার, কাছিমের ও কুমীরের ডিমও 
খাইতে বলিয়াছেন। তঙিন্ন কুমীর, ইন্দুর, বেঙ. ও চড়াইপাখীর 
ডিম দিয়! ঘ্বৃত প্রস্তুত করিয়া বাহ (পদতলে ) প্রলেপ 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহ ব্যতীত পরবর্তীকালে রাজনিঘণ্ট - 
কার মত্ত, পক্ষী ও কুন্ম্ের ডিমের গুণাগুণ বর্ণন করিয়াছেন । 
মত্ত, পক্ষী ও কৃর্মাদির অগুগুপ_-নাতিস্সিগ্ধ, স্বাদু, বলকর, 
শুক্রবর্ধক, বাত-শ্লেম্সনাশক ও গুরুপাক। 

৩ কারণজলে আরোপিত ব্রহ্মবীজ। 
শন্্করেরা ব্রহ্ষাগস্থ্টির প্রথমাবস্থায় একটী অগ্ডোত- 
পত্তির কল্পন। করেন। মন্ুসংহিতায় (১.৮-৯) লিখিত আছে, 

«“সোইভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিশ্থক্ষব্বিবিধাঃ প্রজা; | 
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাস্যজত ॥ 
তদগুম ভবদ্ধৈমং সহআংশুসমপ্রভং | 
তম্মিন্‌ জ্জে স্বয়ং ব্রহ্ধা সর্বলোকপিতামহঃ ॥” 
মন্থর মতে পরমাত্ম। বিবিধ প্রজাস্থষ্রির অভিপ্রায়ে প্রথমে 
জল স্থষ্টি করিয়া তাহাতে নিজ শক্তিবপ বীজ আরোপ 


অগাকার 


করেন। এ বীজ অগ্ডাকারে পরিণত. হয়। সেই অগ্ডে 
লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন। অগ্মধ্যে 
তাহাকে ব্রহ্মমানের সংবৎসর বাস করিতে হয়। পরে তাহারই 


ইচ্ছায় অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়। তিনি অণ্ডের উপরের খণ্ড দ্বারা 
স্বর্গলোক এবং নিয় খণ্ড দ্বারা ভূলোক নিন্দা করেন। 

তালের বলে, পুর্বে এই জগৎ জলরা শিতে ডুবির! ছিল। 
সেই সময়ে একটা হংস ও হংসী জলের উপর পদ্মতলে বাস 
করিত। হংসী গর্ভবতী হইলে সাওতালদের দেবতা ম।রংবুরো 
সেই পক্ষীদিগকে বনে লইয়া গেলেন। হ্ংসী তথায় অগ্ড 
প্রসব করে। সেই অণ্ড হইতে ছুই জন মন্ষ্যের উৎপত্তি 
হয়। তাহার মধ্যে একজন পুরুষ ও অন্ত জন স্ত্রী। 
[ সাওতাল দ্র” ] 


8 বীর্য । (বিশ্বপ্রঁ) ৫ শিব। [বৈদ্যক |] ৬ গন্ধ- 
মার্জারাণ্ড; খাটাশী। ৭ বিষগর্ভতৈল। ৮ মুগনাভি। 
অগণ্ড২_(পুং) [স্থাপত্যশা”] তোরণশীর্ষ। ( বুহৎসংহিতা 


৫৬.২২১২৪১২৮) 


অগুক, (পুং) [ অগ্ু-কন্‌, স্বার্থে] অণ্ডকোষ । (হেম) 
অণ্ডক২_( পুং ) 


[ স্থাপত্যশা” ] তোরণশীর্ষ । “শো ভনৈঃ 


পত্রবল্লীতিরগুকৈশ্চ বিভূষিতঃ1৮ ( মৎ্ভ্তপুণ১ ২৭৯.২০১৩৭ ) 


অগ্কটাহ ৃ 


৫৩)০ ] 


অণ্ডকোষ 


অগ্ডকটাহ-_। রী) [ অগ্ডং ব্রহ্মাপ্তং কটাহমিব ] কটাহাকার 
ব্রন্মাণ্ড। “তদ্তন্মীণ্তকটাহসম্পুটতটে |” (সিদ্ধান্তুশিরো” গোলা?) 

পৌরাণিক মতে ইহ! ব্রহ্ধাণ্ডের আবরণ। বিষুপুরাণে 
লিখিত আছে--কপিখের বীজ যেমন চারিদিকে সম্পূর্ণ আবুত, 
সেইরূপ চতুর্দশ ভূবনাত্মক জগত ছুই পার, উদ্ধ ও অধঃ 
এই চারিদিকেই অগ্কটাহ দ্বারা আবুত। সেই অগ্ড 
দশগুণ অধিক জল দ্বারা আবুত। এই সমস্ত জলাবরণ 
বহির্ভীগে অগ্থি দ্বারা, অগ্নি বায়ু দ্বারা এবং বায়ু আকাশ দ্বারা 


আবুত। আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা এবং তামস অহঙ্কারও 
মহত্তত্ব দ্বার পরিবেষ্টিত। এই অসীম সপ্ত আবরণই উত্তরোত্তর 
দশগুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত । (বিষু্পুণ, ২.৭.২২-২৭) সান্পুরাণে 


উক্ত আবরণ “অগ্তাবরণ” এবং অওকটাহ “অওকপাল+ নামে 
বর্ণিত হইয়াছে । সাম্বপুরাণমতে ভূলের্ঁক, ভূবলোক, 
স্বলেক, মহলেণক, জনলোক, তপৌঁলোক ও সত্যলোক এহ 
সপ্ড লোকের আবরণ হইতেছে অণ্কপাল। 
“ভুয়স্তান্‌ সংপ্রবক্ষ্যামি অগ্াবরণকারণাৎ ॥ 
ভুলেণকশ্চ ভূবশ্চৈৰ তৃতীয়ঃ স্বঃ প্রকীর্তিতঃ। 
মহর্জনস্তপঃ সত্যং সপ্তলোকাঃ গ্রকীর্তিতাঃ ॥ 
ততস্ত্গ্তকপালপু তস্মাচ্চ পরতস্তমঃ | 
ততোহগ্রিবায়ুরাকাঁশং ততো! ভূতাদিরুচ্যতে ॥ 
ততো মহান্‌ প্রধানং চ প্ররুতিঃ পুরুষস্তত2। 
পুরুষাদীশ্বরো জ্ঞের ঈশ্বরেণাবৃতং জগৎ ॥* 
| ( সাম্বপু, ১৮.১০-১৩) 
ব্রহ্মাগুপুরাণ (৫০,৭৭-৭৯)-মতে ভূঃ ভূব, স্বঃ১ মহঃ» জন, তপঃ 
ও সত্য-__এই সপ্তলে'ক ছত্রাকারে উপধূপরি সংস্থিত। তথায় 
জন্তগণ অবস্থিতি করে । উক্ত সপ্তলোক লইয়াই অগুকটাহ 
পরিসংখ্যাত হয়। এই অগওকটাহুমধ্)েই সপ্তদ্বীপা মেদিনী 
এবং উল্লিখিত সপ্তলোক। 
অপ্তকপাল-_(ক্লী)[ অণ্ডকটাহ দ্র” ] 
অগ্ডকোট ঠ)রপুষ্প”_পুষ্পী (ভ্ত্ী)[ অণ্ডমিৰ কোটরে পুষ্পং 
বস্তাঃ, জাতিত্বাৎ ডীপ.]) [বৈগ্ভক ] অজান্ত্ীবৃক্ষ, নীলরাস্স, 
চলিত নীলবুহ্ছা। 
অগ্ডকোধষ'শ)_( পুং) [ অওুভ্ত মু্ষম্ত কোষ ইব] চর্মাবৃত 
দেহাবয়ববিশেষ | পর্ষ্যায়-_মুফ, বুষণ, অণ্ড, পেল, অগ্ক; 
বীক্তপেষিকা, সীমন্, ফলকোষক, ফল, কুড়াল । 
অণ্ডকোষ (৪৫:০79 ) একটা চর্্মনিম্মিত থলি; ইহার মধ্যে 
অগ্ডগ্রন্থি ( 065065 ) এবং অওগ্রন্থি-রজ্জুর ( 5197009610 ০০709 ) 
কিয়দংশ থাকে । অগ্ডকোষের উপরিভাগে অবস্থিত একটা 
উচ্চ রেখা! (800৪ ) ইহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। 


বামদিকের অংশ দক্ষিণভাগ অপেক্ষা একটু বেশী ঝুলিয়! থাকে। 
অগডকোষের বহির্ভীগের আকার নানা কারণে বিভিন্ন হইয়া 
থাকে ; যথা, ীম্মকীলে এবং বৃদ্ধ ও ছুর্ধবল লোকের অণ্ডকোষ 
লম্বা ও থল্থলে (1৭001) হয়; কিন্তু শীতকালে এবং সবল, 
যুবকের অণ্ডকোষ ক্ষুদ্রাকার ও কুঞ্চিত হয়। 


অগ্ডকোঁষের বাঁমদিকের কর্তিত অর্ধাংশ-_ 


ক--বহিশ্ন্ন (9011) )। 
গ-_তন্তনির্ম্মিত বিলী (175690%] 9097008,610 [79,5019) | ঘ-_ক্রিমেস্টারিক 


ফেসিয়া (97:909869710 18,5০1) | ড-_মধ্যের স্পারমেটিক্‌ ফেসিয়। (17697 : 


08. £99708019 1%০19,) | চ-_পেরিটাঁল্‌ টিউনিকা ভেজিনালিস্‌ (6&19- 
6] 60101099%, ৮৪৫1778118) | ছ-__ভিসেরাঁল টিউনিকা ভেজিনালিস্‌ (৮ 15967:8] 
60101০%, চ8817)5118) | জ-_টিউনিকা এল্বুজিনিয়৷ (ঢু'৩:010% ৪10521068) | 
ঝ-_অগুগ্রস্থির একটা লোবিউল (10916) | ঞ -একটা সেপ্টাম্‌ (36৮50) । 
ট- মিডিয়াষ্টাইনাম্‌ টেষ্টিস্‌ (2050128617)51 699019) | ঠ__সাইনাস্‌ অব 
এপিডিডাইমিস্‌ (91005 ০৫ 71019105919) | ড-ম্পারমেটিক্‌ শিরা 
(397009,010 ৮610 ) | ঢ -এপিডিডাইমিস্‌ (10019100015 )। ণ-_ডাক্‌- 


খ- অওকোষাবরণ (1)9%:608 68010) 1 


টা'স্‌ ডেফেরেন্স্‌ বা অণকৌ যন্থ বাধ্যবাহী নলাংশ (19988 06197909)| 
ত্র নলাংশের ধমনী | থ-অগুগ্রন্থিধমনী (11986190197 ৪6৩7). 


দ--পৈশিক অন্তরাধরণ (17169709,] 770808192 60119 )| 


অগডকোষের ছুইটী স্তর আছে__বহিশ্চন্ম (17069887606) 


এবং অণ্ডকোষাবরণ (08%1৮95 61010 )। 


(ক) বহিশ্চন্ন (17769200791) )-__ইহা] খুব পাতলা এবং 


ইহার মধ্যে অনেক খাজ আছে। ইহাতে ঘর্শমনিঃসারক গ্রন্থি 


(96198090908 1£01110165 ) আছে। 


এই গ্রস্থিগুলি হইতে 


নিঃস্থত রসের একপ্রকার বিশেষ গন্ধ আছে। চর্ম্ের উপর; 


কেশ জন্মে। 


(খ) অওকোষাবরণ (487৮03 60০1০ )_-এই পাতল 


নু 


অগুকোষ [ ৫৩১ ] অগুগ্রন্থি 


স্তরটী ডোরাবিহীন মাংসপেশী দ্বার! প্রস্তত। ইহা হইতে 
একটী অংশ অগ্ডকোষের ভিতর প্রবেশ করিয়! উহার মধ্যস্থ 


থলিকে দুইটা অগ্রগ্রন্থির জন্য ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে । 


অগ্ডকোষাবরণ বাহিরের চর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; 


কিন্ত ভিতরদিকে ইহ! অক্ঝিল্লীর (৪9০1: 61590 ) দ্বারা 
৷ অগ্গ__( পুং) [ বৈদ্যক ] গোধুম ! 


সংযুক্ত থাকায় ইহাকে সহজে সঞ্চালিত কর! যায়। 
রৌগ--মগুকোষের মধ্যে রস জন্মিলে তাহাকে কুরণ্ড বা 
কোশবুদ্ধি (1)1০০16 ) বলে। সাধারণতঃ অগ্রগ্রন্থি-আবরণীর 


(6017108% 592109,]18 ) মধ্যে রস জন্মে; ইহার নাম ৮8.9109] 


157:০০919 ! অগ্ডগ্রন্থি-আবরণীর মধ্যস্থ থলি হইতে উপরের 


পেরিটোনিয়ামের থলি পর্য্যস্ত যে পথ (7087104] ৫৪00]) আছে 
তাহা জন্মের পূর্বে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে; 
এই পথ বন্ধ না হওয়ায় অগুগ্রন্থি-আবরণীমধ্যস্থ থলি ও উদরমধ্যস্থ ৃ 


সি 


“কোষনিগুটৈভূপা দীরখৈরভগ্ৈশ্চ বি ভূপরিহীনাঃ। 
জলমৃত্যুরে কবুষণো! বিষমৈঃ স্ত্ীচঞ্চলঃ সমৈঃ ক্ষিতিপঃ। 
হবস্বায়ুস্চো দ্ধজৈঃ প্রলম্ববৃষণন্ত শতমায়ুঃ ॥” 
( বুহৎসংহিতা। ৬৮.৮-৯) 
অগ্ডকোষক-__( পুং) [ অগুকোধ-স্বার্থে কন্‌] অগ্ডকোষ। 


। আগুগজ--( পুং) [বৈগ্কক ] চক্রমর্দ ক্ষপ। (রাজনি) 
অগুগ্রন্থি (153695 )__অগুগ্রন্থি পুরুষের জননেক্রিয়ের একটা 
প্রধান অংশ; ইহার মধ্যে বীর্ষা ও অন্তমুখী রস (1769708] 
৪837801010. ) নিএস্যত হয় । 


পেরিটোনিয়ামের থলির মধ্যে সংযোগ থাকিয়! যায়; এরূপ. 


ক্ষেত্রে রস জন্মিলে তাহাকে জন্মগত কুরণ্ড ( 99702977162] 
19707০০816 ) বলে । কোন কোন ক্ষেত্রে 17)£0109] 081)9] 


এর কিয়দংশ মাত্র বন্ধ থাকে এবং রস জমিলে অও্কোষ হইতে 
এই পথ পর্য্যন্ত রসে পূর্ণ হওয়ায় একটা বিশেষ আকার ধারণ 


যায়। যৌনসম্পর্ককালে হ্র্ষাপ্রত পুরুষের সর্ধাঙ্গব্যাপী শুক্র 


যে স্থানে আসিয়া একত্র হয় সেই স্থানকে শুক্রাধার বা. 


অণ্ডকোষ বলা হয়। অওকোষ হইতে শুক্রত্রাবী ধমনীপথে শুক্র 
নির্গত হইয়া থাকে । উক্ত অওকোষ চন্মাভ্যন্তরে স্থিত রেতঃ 
ও শুক্র সংমিশ্রিত স্থল রক্তাভ গোলাকৃতি দুইটা পিওড। দক্ষিণ 
পাশ্বের অণ্ডকোষ স্থলতর ও বাম পার্থখের অণ্ডকোষ নিয়্লঙ্বী 
হইলে সাধারণতঃ বাম অগুডকোষের শুক্রই রেতঃসেকের উপযুক্ত 


হয়। উপযুণপরি ছুইটী স্তরে অগুন্বয় অবস্থান করে । উহাদের 
'অভ্যন্তর রক্তবর্ণ ও সক্কোচন-প্রসারপ-গুণান্বিত। বাহিরের : 


অংশ চন্দ্বার। আবুত ও রোমসংযুক্ত। (অব্রি) 
[ মু শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র" ] 
বুহৎসংহিতায় অণ্ডকোষের শুভাশুভ লক্ষণের নির্দেশ 


এইরূপ দেখা যায়__অণ্ডকোষ যাহার অতিমাত্র নিগুঢ়, সেই 


ব্যক্তি রাজা হয়। কোষ যাহার দীর্ঘ বা ভগ্র, তাহাকে 


বিভ্তহীন হইতে হয়। যাহার একটী মাত্র মুফ থাকে, সেই 


ব্যক্তির জলে মৃত্যু নিশ্চিত। মু যাহার বিষম বা অসমান, 


সেই ব্যক্তি স্ত্রীচঞ্চল হইয়া থাকে । সমানবুষণ মানব নরপতির 
' আসন অলঙ্কৃত করে। উর্ধবুষণ নর অল্লায়ু হয় এবং মুক্ক 
যাহার লম্বমান, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করে। 


জ্রণাবস্থায় মাতার জরায়ুমধ্যে অবস্থানকালে অওগ্রন্থি 
ছুইটী উদরগহ্বরমধ্যে পেরিটোনিয়ামের পিছনে থাকে। 
জন্মের পূর্বে ইহার| 1001081287৭] পথে নামিয়া আসে এবং 
শেষে অণ্ডকোষমধ্যে উপনীত হয়। 


করে; ইহার নাম শৈশব কুরগু (17)00019 1070006]9 )| 
বৈদ্যকশান্ত্রে অণ্ডকোষের লক্ষণ ও অর্থ এই রূপ পাওয়া ূ 


দক্ষিণ অগ্ুগ্রস্থির চিত্র__ 

ক-_এপিডিডাইমিসের প্রান্ত (81] ০৫ 11010100018 ) | 

খ-_ক্রিমেস্টারিক ফেসিয় (07639566710 78018 ) | 

গ-_টিউনিকা! ভেজিনালিস্‌ (10109, 9:৫719118 ) | 

ঘ-এপিডিডাইমিসের বদ্ধিতাংশ (41099001য ০? 1701010570018 )। 

উ-_এপিডিডাইমিসের মস্তক (17680 ০? 1701719)7018 )। 

চ--অগুগ্রস্থির ব্ধিতাংশ (7086৭ 9£ 11078%01 ) | 

চিত্রস্থ উপরের মোটা শিরাটা অগুগ্রন্থিরজ্ছু (80971860 ০০70) 
তাহার নিষ্মে এপিডিডাইমিস্‌ (170101157018); তন্িয়ে ভিম্বাকৃতি অংশটা 
অগ্ুগ্রস্থি (95615 ) | 

অগুগ্রস্থি অওকোষের মধ্যে রঙ্ছুবৎ পদার্থ (৪79:00869 
00:09) দ্বারা ঝুলানো থাকে । বামদিকের অগ্তগ্রস্থি অপরটী 


অপেক্ষা অন্ন নিয়ে ঝুলিয়া থাকে । অগ্রগ্রন্থি সাধারণতঃ 


অগুগ্রন্থি [ 


৪ হইতে ৫ সেন্টিমিটার লম্বা, ২.৫ সেন্টিমিটার চওড়া এবং 
ওজনে ১০.৫ হইতে ১৪ গ্রাম। 

প্রত্যেক অগ্রগ্রস্থি বাদামী আকারের এবং ছুই পাশে 
চেপডী। অগুকোষের মধ্যে ইহা অল্প বক্রভাবে থাকে) 
উপরিভাগ সম্মুখ ও ঈষৎ বাহিরের দ্রিকে এবং নিক্নভাগ 
পশ্চাৎ ও ঈষৎ ভিতরদিকে হেলানো। ন্যুজ (০0006স) 
ধার সন্মুখে এবং যে ধার সোজা তাহা পশ্চাতে থাকে । 
পশ্চাতের ধারে অওগ্রস্থিরজ্জু (819700%010 ০০01.) সংলগ্র আছে। 


৫৩২ ] 


অগরগ্রন্থির পিছনের ধাঁরের (7১০0:96" ) বাহিরের কিনারায় একটা : 


লম্বা, সরু ও চেপটা জিনিষ আছে । ইহার নাম 60101900015 
( এপিডিডাইমিস্‌ ) অগুগ্রন্থির উপরিভাগে এবং 61101 7015- 
এর মস্তকাংশের ঠিক নীচে একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বাদামী জিনিষ 
সংলগ্ন আছে (0508619 ০01 710122,91)1 
09০ এর উর্ধপ্রান্তের অবশেষ (76700226 )। 

অগ্ডগ্রপ্থির আবরণী-_অগ্রগ্রন্থি তিনটী আবরণীর মধ্যে 
রহিয়াছে;  টিউনিকা ভেজিনালিস্‌ (69:0108, %861718118) ) 
টিউনিকা৷ এল্বুজিনিয়া ( 62108 ৪11১0817168 ) এবং টিউনিক! 
ভাস্কুলোসা 

(ক) টিউনিকা। ডেজিনালিস্‌ (11010108, 5৪61712119 )-_-এই 
আবরণী অগুগ্রস্থিকে আবুত করিয়া, তাহার পর উল্টাইয়! অও- 


( 6010109, 5980010959, ) | 


) ইহা 1 01167127) | 


কোষের ভিতর দিকেও আবৃত করিয়াছে । সুতরাং ইহার ছুইটা 


অংশ-_একটী অগও্কোধষের অন্তরাবরণী আর একটী অগুগ্রস্থির 
বহিরাবরণী । 

(খ) টিউনিয়া এল্বুজিনিয়া (]1000108 ৪17)02189)-__ইহা! 
অগও্ডকোষের একটা তন্তময় (110:0998 ) আবরণী | 


টিউনিক1 'এলবুজিনিয়৷ পিছন দিকে গ্রন্থির অভ্যন্তরে ঘুরিয়া । 
গিয়া একটী অসম্পূর্ণ প্রাচীর তৈয়ারী করিয়াছে; ইহার নাম 


মিডিয়াষ্টাইনাম্‌ টেষ্টিস্‌ (00690198610 010) (69615 বাঁ 001099 


[70121)7907)। এই প্রাচীরের সম্মখ ও পার্থ হইতে অনেক গুলি. 


শীখ| ( 6:৮১9০019 ) বাহির হইয়া অগুগ্রন্থির গাত্রের দিকে 
গিয়াছে এবং টিউনিকা এল্বুজিনিয়ার সহিত সংযক্ত হইয়াছে। 


ইহার ফলে অগ্তগ্রস্থির অভ্যন্তরভাগ কতকগুলি অংশে বিভক্ত 


অগুগ্রন্থির বীধ্যনলী এবং শিরা ধমনী প্রভৃতি 


হুইয়াছে। 


মিডিয়াষ্টাইনামের মধ্য দিয়া বাহির হইয়াছে ব। প্রবেশ: 


করিয়াছে । 

(গ) টিউনিক৷ ভাস্কুলোসা 
রক্তধর আবরণী--টিউনিকা। এল্বুজিনিয়ার নিয়ে যে আবরণী 
আছে তাহার মধ্যে রক্তের নলগুলি আছে। 

গঠন-__অগ্রগ্রস্থি অসংখ্য লোবিউল (1009169 ) দ্বারা প্রস্তুত । 


(1]1010709, 58500105% ) 


অগুগ্রন্থি 


ইহাদের সংখ্যা ২৫০ হইতে ৪০*। লোবিউলগুলির আকার 3 £ 
শঙ্কুর (৫909) ন্ায়। ইহাদের স্থুলভাগ (1889 ) অগ্তগ্র্থির 
পরিধির দিকে এবং শীর্ষ (79) মিডিয়াষ্টাইনামের দিকে 
থাকে। মিডিয়াষ্টাইনাম হইতে টিউনিকা এল্বুজিনিয় 
পর্য্যস্ত যে সকল তন্তনির্ম্িত (510:089 ) প্রাচীর আছে 
তাহাদের মধ্যস্থ এক একটী কক্ষে একটী লোবিউল থাকে । 
প্রত্যেক লৌবিউল এক হইতে তিন ব1 তদ্ধিক কুগুলীকৃত 
নলের ( 60] ৪8101010911 ) সমষ্টি। বাল্যে এই নলগুলি : 
ফ্যাকাসে মতন থাকে ; কিন্ত বার্ধক্য গভীর হরিদ্রাবণ ধারণ 
করে। লাউটের (7,806) মতে এইরূপ নলের মোট সংখ্যা ৮৪০টী। 
এই নলগুলির নিয়স্থ বিল্লীর মধ্যে পুরুষের শুক্রকীট জন্মে 
এবং এই সকল নলের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থার শুক্রকীট 
দেখিতে পাওয়া যায়। শীর্ষের (৫) মধ্যে নলগুলি প্রায় সোজা ্ 
হইয়া গিয়াছে এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়! ২০ হইতে 
৩০্টী বৃহত্তর নল (98965) স্থষ্টি করিয়াছে; ইহাদের নাম 
69100]! এই বৃহত্তর নলগুলি মিভিয়াষ্টাইনামের 
মধ্যে গিয়াছে এবং এইস্থানে বিভিন্ন নলের সম্মিলন হইয়াছে 
(£9 66৪05 )। শেষে মিডিয়াষ্টাইনামের উদ্দ ভাগে ১২ হইতে. 
২০টী মাত্র নলে পরিণত হয়; 'এইগুলি 09088] ওত. 
বা বীর্যবাহী নল। ইহারা টিউনিক1 এল্বুজিনিয়! ভেদ করিয়া 
গিয়াছে এবং অগুগ্রন্থি হইতে এপিডিডাইমিসে বীরয্যবহনের, 
ইহাই পথ। ছু 
রোগ-_(ক) জন্মগত রোগ_-জননশীর জরায়ুমধ্যে 
অবস্থানকালে জন্মের পূর্বে অগগ্রন্থি অওকোষে নামিয়া 
আসে। যদি না নামে, তাহা হইলে নানারপ রোগের: 
সষ্টি হইতে পারে। উদরগহ্বরমধ্যে যদি ইহা! থাকিয়া 
যায়, তাহা হইলে কোন লক্ষণ দ্রেখা দ্রিৰে না) কেবল- 
মাত্র অণ্ডকোষে অগগ্রন্থি থাকিবে না। তলপেটের নীচে 
ছুইদিকে 108118] 98708] থাকে) অগ্গ্র্থি যদি নামিবার : 
সময় এই ৫809] পর্য্যস্ত আসিয়' থাকিয়া যায়, তাহা হইলে 
প্রদাহ এবং যন্ত্রণা হইতে পারে। যাহাদের অগ্তগ্রন্থি উদর- 
মধ্যে বা ০%:0৪]-এর মধ্যে থাকিয়। যায় তাহারা সম্তানোতৎ্পাদনে 
অক্ষম হয়; কিন্তু তাহাতে স্ত্রীসহবাসে কোন বাধা না হইতে 
পারে। অগ্ুগ্রন্থির এই প্রকার অস্বাভীবিক অবস্থানের সৃহিত 
অন্ত্বুদ্ধি (1067019 ) থাকিতে দেখা যায়। | 
(খ) অগুগ্রন্থিরজ্জু (91061078610 ০০: ) পাকাইয়া 
যাওয়ার ফলে 96%060180107 ০£ 6006 68869 হইতে পারে। 


790 | 


ইহার লক্ষণ অনেকটা! 56908018650. 1161018-র স্যায়। 


(গ) অওগ্রন্থির প্রদাহ (০70101015 )-_প্রমেহ বা গণো- 


অগ্ুজ 


[৫৭ 


অগ্ুভূতজাতক 


০০৮ 


1 


রিয়া রোগের ফলে সাধারণতঃ অর্কাইটিস্‌ হয়। 
রোগেও অনেক সময় বহুদিনস্থায়ী এক প্রকার প্রদাহ হয় এবং 


অগ্ডজ-_( পুং) 


'অগ্ুপ্রণালী- (ন্ত্রী) অগ্ডাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত 


১৩৪ 


অণ্ডকোষ শক্ত মতন হয়। 1]1%1099 00158115 নামক স্নায়ুরোগে 


অগগ্রন্থি অসাড় হুইয়া যায়। 

অগুগ্রন্থি বাদ দেওয়া (088680100.) |-_প্রাচীনকালে 
“খোজা” বা নপুংসক করিবার উদ্দেশ্টে অও্ঁকোষ ও লিঙ্গ 
কাটিয়া ফেলা হইত | 

বর্তমানে কোন কোন রোগে অগগ্রন্থি বাদ দেওয়। হয়। 


যেখানে অগ্গ্রন্থি-রজ্জু (9067019010 ৫০70) 10801709] 
08701 হইতে অগ্কোষে প্রবেশ করিয়াছে অর্থাৎ যেখানে | 
8%687102] 81)0010102] 1178 আছে তাহার উপর ছুরি দ্বার! | 
চর্ম ও তাহার নিম্নস্থিত 19901 কাটিতে হইবে। তারপর 


অগুগ্রন্থি এই ক্ষতের দিকে ঠেলিয়া উঠাইবে এবং অণ্ডকোষের 


(19509 ব1 তন্তগুলি ইহা! হইতে পুথক্‌ করিবে । তারপর রজ্জুটা ৃ 


পৃথক করিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়! কাটিবে। 
[অগ্ডাৎ জায়তে জন-ড ] 
[ অও্ড দ্র ]২ রক্ষা । ৩ পক্ষী । “যুকাগুজং শান্তমুগপ্রচারং” 
(কুমারস" ৪ সর্প। ৫ মত্ম্ত। ৬ নক্র। 
৭ কচ্ছপ। ৯ শঙ্খ । 

“অগ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্প নক্র। মত্ম্তাশ্চ কচ্ছপাঃ । 


৩.৪২ ) 


৮ কুকলাস। 


যানি চৈবং প্রকারাণি স্থলজান্সোদকানি চ॥”(মনগু ১.৪৪) 


মেধাতিথির মতে “নক্রাঃ শিশুমারাদয়ঃ।” কুল্ল'কের মতে 


“নক্রাঃ কুস্তীরাঃ1” “স্থলজানি কৃকলাসাদীনি 1, দকানি | 


শঙ্খাদীনি 1, 


পক্ষিপ্রৃতি এই সকল অওজের উৎপত্তি-সম্বন্ধে পদার্থাদর্শে। 


লিখিত আছে__শুক্র-শোণিতথুক্ত বর্তলাকার অণ্ড কালবশে ভিন্ন 


হইয়া যায়, পরে তাহা! হুইতে পূর্ণাঙ্গ জীব নির্গত হইবার 


উপক্রম করে। (ত্রি) ১০ অগ্জাতমাত্র। 


| অগডজ।-_( স্ত্রী) পক্ষিণী প্রভৃতি। [বৈদ্ক] ২ মৃগনাভি, কন্ত,রী। ৷ 
অগুজেশ্বর__-( পুং) [অগুজানাং পক্ষিণামীশ্বরঃ; ৬-তৎ ] পক্ষি- 


রাজ, গরুড় | “মহোরগং গৃহা ইবাগুজেশ্বরঃ” ( রামাণ, ৫-৩৮-৩৫) 


'অগুদ্রেব_( পুং) ভয়ে মানসিক দুঢতা হারান। ২ ভীকুতা, 


বিমুঢতাব | 


অগ্ায়াণ্ডধরায় চ।” ( মহাভা” শান্তি ২৮৪.৮৪) 


অগুপর্ণ__(পুং) [ বৈদ্যক ] মলাগুতরু | 
অগুপেশী-_(স্ত্রী)[ বৈদ্ভক ] কোষ, মুফ। ( হেম?) 


1 


উপদংশ . 


যে নালী আছে, তাহার নাম অগুপ্রণালী ( ৪11010120 


চা 


। অণ্তভুঃ অগ্ুসু_(ত্রি) [ অগ্তাৎ ভবতীতি অগুভূ-ক্কিপ) অগ্ডাৎ 


সুয়তে, অগ্-সু-ক্ষিপ ] ব্রন্গা। ২ পক্ষী। ৩৬সর্প। ৪ মত্স্ত 


ইত্যাদি । ৫ যাহা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করে। 


 অগ্ভৃূতজাতক-_একখানি প্রাচীন বৌদ্ধজাতক। এই 


অগ্ডজাতপ্রাণী। ৷ 


| অগুধর-__(পুং) [ অণ্-ধ-অচ.] শিব। “নমশ্চগ্ায় কুণ্তায় | 


জাতকে লিখিত আছে-_ ব্রহ্গদত্তের রাজ্যকালে তাহার প্রিয়- 
তম] মহিষীর পুত্রবূপে বোধিসত্ব জন্মপরিগ্রহ করেন । 
তিনি সর্ধবিদ্যা-পারদশী হইয়া উঠেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
সহিত দ্যুতক্রীড়া-কালে স্ত্রী-চরিত্রের ক্ষণভঙ্গুরতা-সুচক শ্লোক 
পাঠ করিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিতেন এবং তাহাতেই তাহার 


কালে 


তিনি গ্ায়পরায়ণ রাজ বলিয়া 
রাজ] প্রতাহ এক ব্রান্ষণের 


খেলায় জয়লাভ হইত। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, সম্ভবতঃ এই 
শ্লোকের গু কোন ভাবার্থ-বলেই রাজার প্রতিবারই 
জয়লাভ হইতেছে এবং তিনি বার বার হারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত 


ইইতেছেন। তখন তিনি পর-পুরুষের প্রলোভনে বিমুগ্ধ 
হয় নাই এরূপ একটী বালিকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিন্তু এরূপ কন্ত। পাওয়া কঠিন দেখিয়া তিনি এক সগ্যোজাত 
শিশুকন্তাকে স্বগৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। 
যাহাতে তিনি ব্যতীত অপর কোন গুরুষ তাহার দৃষ্টিপথে 
পতিত না হয়, সেজন্য তিনি প্রথম হইতেই প্রখর দৃষ্টি 
রাখিয়াছিলেন। একজন দাসী মাত্র তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিষুক্ত 
ছিল। এই শিশুকন্তা বাড়িতে লাগিল-_-একমাত্র তিনিই 
তাহার পালক ও রক্ষক। বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিলে 
ব্রাহ্মণ রাজার সহিত পুনরায় খেলার প্রস্তাব করিলেন। রাজা ও 
স্বীকৃত হইলেন । পুনরায় খেলা আরন্ত হইল। রাজা! পুর্ব্বকথিত 
গাথা পাঠ করিয়া যেমন অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন অমনি গুরুদেব 
বলিয়া উঠিলেন__“কেবল আমার কন্তা ব|দে।” তাহাতে 
রাজার হার হইল। তখন রাজ! মনে করিলেন, নিশ্চয়ই 
ব্রাহ্মণের গুহে সতী কন্ঠা আছে, যাহার প্রভাবে এই বিপর্ষ্যয় 
ঘটিল। রাজা এতদ্বিষয়ে গোপনে অনুসন্ধান লইবার জন্য এক 
চতুর ধূর্ত নিষুক্ত করিলেন এবং বলিলেন যেরূপেই হউক, এ 
কন্ঠাকে ছলে ভূলাইয়া আনিবে। 

রাজনিষুক্ত এঁ চতুর ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাটার সন্গিধানে একটা 
গন্ধ-পুষ্পের দৌকান খুলিল এবং মাতৃ-সম্বোধনে দাসীকে বশীভূত 
করিল । দাসী ব্রাহ্মণের নিকট মূল্য গ্রহণ করিত, কিন্তু ধুবকের 
নিকট হইতে বিনামূল্যে গন্ধমাল্য লইয়া যুবতীকে দিত। এক 
দিন যুবক পীড়ার ভাপ করিয়া পড়িয়া রহিল; দাসী কারণ 


জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, তোমার প্রভৃপত্বীর রূপ দেখিয়াই 
আমার এই দশা হইয়াছে । দাসী তাহাকে প্রবোধ দিয়। 
ফিরিয়া গেল এবং যুবতীর সম্মতি লইয়া ফুলের ঝুড়ির মধ্যে 
যুবককে লুকাইয়া বান্মণের অস্তঃপুরে উপস্থিত করিল। যুবক 
ছুইদিন প্রেমালাপে যাপন করিয়া ফিরিতে চাহিলে যুবতী স্বামীর 
চক্ষু বধিয়া তাহাকে সেতার বাঁজাইতে বলিল ও নিজে নাঁচিবাঁর 
সময় উপপতিকে স্বামীর মাথায় চপেটাঘাত করিতে বলিল। 
যুবকের চপেটাঘাতে বুদ্ধ মুচ্ছিতপ্রায় হইলে যুবতী উপপতিকে 
বিদায় দিয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া দিল ও শুশএ্রষা করিতে লাগিল । 
রাজা সেই সংবাদ পাইয়' ব্রাহ্মণকে খেলায় আহ্বান করিলেন । 
এবার ব্রাহ্মণ হারিয়া গেলেন। তখন রাঁজ। ত্রাঙ্গণকে সমস্ত 
কথা বলিলেন । ব্রাহ্মণ ক্রোধে কাপিতে কীপিতে গিয়া হুবতীকে 
তিরস্কার করিলে যুবতী বলিল “আমি ছিতীয় পুরুষকে স্পর্শ করি 
নাই, সুতরাং অগ্নিপরীক্ষা দিব।” পরীক্ষার আয়োজন হইলে পূর্ব 
শিক্ষা মত এ যুবক ভিড়ের মধ্য হইতে যুবতীর হাত ধরিয়া 
ব্রাহ্গণকে বলিল, “মূর্খ! এমন রমণী-রত্বের আবার অগ্নিপরীক্ষা !” 
তখন যুবতী বলিল, “এতদিন একপুরুষ-্পৃষ্টা ছিলাম, আজ দ্বিতীয় 
জন আমায় স্পর্শ করিল। অতঃপর আর কি পরীক্ষা দ্রিব ?” 
. ভরহুত স্তপের স্থাপত্যশিল্পে সংক্ষেপে অগ্ুভূতজাতকের 
চিত্র ক্ষোদ্িত আছে। 
অগুবর্ধন__( ক্লী) অণ্ডকোসের স্ফীততা, অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠা । 
( হেম) 
অগুরদ্ধি__ভ্ত্রী) অণ্ডকোষের বৃদ্ধি । 
অগুক্কন্দ__(পুং) [ অপ্ডেষু স্কন্দ ইব ] অশ্বের অণ্ডরোগবিশেষ। 
এই রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে অশ্ববৈগ্ঠক গ্রন্থে বল! হইয়াছে যে, বায়ু- 
পিভাদির প্রকোপে অশ্বদিগের এই রোগ জন্মে। __ইহ! বাতাগণ্ড, 
পুতাগ্ড, রক্তাও ও শ্রেম্মাণড প্রভৃতি নানা নামে নিরূপিত হইয়! 
থাকে । বায়ু শ্রেম্াযুক্ত হইয়া! বৃষণদয় দূষিত করে এবং একটা 
মুক্ধ মাত্র চলিতে থাকে, এই অবস্থায় রোগ বাতা সংজ্ঞায় 
অভিহিত করা হয়। যে অশ্বের পৃষ্ঠ স্তব্ধ হইয়া যায়, অণ্ড 
কাপিতে থাকে, যে অণ্ড কাপে, সেই দিকের পা খোঁড়া হইয়া 
যায়, উভয় মুফ্ষেই বেদন] হয়, উভয়ই ফুলিয়! উঠিয়া! রক্ত বা! কৃষ্ণ- 
বর্ণ ধারণ করে; পিন্ত দুষ্ট হইয়া মুক্ষের উপর ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পীড়ক! 
জন্মায় । মুক্ষদ্ধয় স্ফীত ও পর হইয়া বেদনাুক্ত হয়। এই অবস্থায় 
অগু্কন্দরোগকে পৃতাগ্ড নামে অভিহিত করা হয়। যে অশ্বের 
বৃুষণদ্ধয় দেখিতে কোমিল, কিন্তু স্পর্শে কঠিন এবং রুক্ষ, এই 
অবস্থায় তাহার রোগ রক্তাণ্ড নামে নির্দিষ্ট হয়। বুষণদ্বয় স্ফীত, 
কঠিন ও রূক্ষ এবং অল্প অল্প বেদনাধুক্ত, এই অবস্থায় অতি কষ্টে 
মূত্র প্লাব হয় এবং মুত্রকোষ ফুলিয়া উঠে। এই অবস্থাপন্ন রোগ 


শ্লেম্সাণ্ড নামে নিরূপিত হয়। এই রোগে কটুতৈল দ্বারা অঙ্কে 
স্বেদ প্রয়োগ কর্তব্য । ূ 
অগ্ুক্কন্দরোগে কিরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ জয়দত্তকৃত অশ্ববৈদ্যক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য | 
অগ্ুহস্তিন্_(পুং) [ বৈগ্যক ] চক্রমর্দ ক্ষুপ। (রাজনিণ) 
অগালু-_(পুং)[ অওমন্তি অন্ত আলুচ, ] ডিম্ববি শিষ্ট মত্চ্য | 
অর্ডকা- স্ত্রী) যবচতুষ্টরপরিমাণ। ( চরক) 
অগ্রিনী_(ন্ত্রী)[ বৈদ্যক ] সান্নিপাতিক যোনিরোগবিশেষ।, 
“অতিকায়গৃহীতায়াস্তরুণ্যা অগ্ডিনী ভবেৎ।৮ 
ৰ (সুশ্রুত, চিকিৎসা”), 
অগ্ডীর__(পুং) [ অও-ঈরন্‌ অগুং পুমবয়বঃ অন্তান্তীতি ] 
বিশিষ্ট বলশালী ব্যক্তি। ২ শক্ত, সমর্থ । (মেদিনী) 
অগ্রয়াচা্ধ্য,__রামান্ুজবিজয়প্রণেতা ৷ ইহার পূর্বনাম সত্য- 
ধন্মতীর্ঘ । ইনি ১৮৩১ খুষ্টাঙ্ধে গতাসু হন। 
অগ্নয়াচার্ষ্য, _দাক্ষিণাত্যের একজন পণ্তিত। ইনি নীতি- 
শতক-প্রণেতা শ্রীনিবাসাচার্য্ের ভ্রাতা .ও গুরু । ইছার 
রচিত জিজ্ঞাসাদর্পণ ও বিরোধ-নিরোধ নামক ছুইখানি গ্রন্থ 
পাওয়া যায়। 
অগ্লাজী দর্ভ__শিবাজীর জনৈক সেনাপতি । ইনি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রসাআ্রাজ্য-গঠনকালে অগ্নাজী দত্ত শিবাজীর 
অন্যতম প্রধান সহায় ছিলেন। প্রথমে ইহার রাজকীয় পদবী ছিল 
্থুরনীস্‌* ; পরে শিবাজী ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন: সম্রাটুরূপে 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যখন “অষ্টপ্রধান নামক অমাত্য- 
ংসদের স্থষ্টি করিলেন, তখন ইহার উপাধি হইল “পন্তসচিব* | 
মহারাষ্ট্-ইতিহাস পাঠে জানা যায়, শিবাজী ইহাকে 
অনেকবার. হুরূহু ও দাঁয়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন 
এবং প্রত্যেক বারই অগ্নীজী বীরত্ব ও দক্ষতার সহিত স্বীয় 
প্রভূর কার্ধ্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন । ১৬৫৭৯ খুষ্টান্দে আফ জল: 
থা শিবাজী কর্তৃক নিহত হইলে পরে অগ্লাজী দত্ত পন্হাঁলা : 
ছুর্গ অধিকার করেন এবং বিজাপুরের সেনাপতিকে এ দুর্গ 
হইতে বিতাড়িত করেন। রঙ্গনা দূর্গ অধিকারকালেও ইনি: 
বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শিবাজী ১৬৬৬ খুষ্টা্ে 
বাদশাহ অরঙ্গজীবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিলী- 
নগরীতে গমন করেন। ততকালে অগ্নাজী পন্ত সচিব, আবাজী: 
শোনদেব এবং মোরো। পন্ত পিংলে এই তিন ব্যক্তির উপর 
মহারাষ্্রসাআজাজ্যের শীসনভার অর্পিত ছিল । ১৬৭২ খুষ্টার্ষে 
বিজাপুর-স্থুলতান আলি আদিল শাহের মৃত্যু হইলে বিজাপুর- 
রাজ্যে গোলযোগ ঘটে। পর বৎসর শিবাজী পন্হালা! ছুর্গ 
পুনরধিকার করেন এবং অগ্লাজী দত্তকে হুবলী আক্রমণ করিতে : 


অগ্লাদীক্ষিত ১৫ অণ্রিগিরি 


টি এ - এ নর 


প্রেরণ করেন। হুবলী একটা সমৃদ্ধিশালী শহর এবং বাণিজ্য- 
কেন্দ্র ছিল। শুনা যায়, এই শহর লুণ্ঠন করিয়া অগ্লাজী 
যে পরিমাণ ধনসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মরাঠাগণ 
তৎপূর্ব্ে অন্য কোনস্থান লুণ্ঠন করিয়া সেরূপ পান নাই। 

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শিবাজী যখন হায়দরাবাদে কুতুব শাহের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন পেশবা মোরো 
পন্ত তাহার প্রতিনিধিরপে সাম্রাজ্য-শাসনকার্য্ে নিযুক্ত 
ছিলেন। তৎকালে কল্যাণ ও পোন্দার মধ্যবর্তী ছুর্গসমূহের 
রক্ষণভার অগ্লাজীর হস্তে স্স্ত ছিল এবং তিনি সাআ্রাজ্যশাসন 


ব্যাপারেও পেশবাকে সাহায্য করিবার জন্ঃ শিবাজী কর্তৃক 


নিয়োজিত হইয়ছিলেন । 

দক্ষিণ কর্ণাটের শাসনকর্তা নিষুক্ত থাকিবার সময় এবং 
অন্য সময়েও অগ্রাজী রাজ্যশাসনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া 
ছিলেন। তিনি মহারাষ্তীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি উর্বরতা 
এবং উৎপন্ন শণ্তের অবস্থা অনুসারে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়াছিলেন । 

১৬৮০ খুষ্টা্ঘে শিবাজীর মৃত্যু হইলে তীহার উত্তরাধি- 
কারিত্ব লইয়া গোলযোগ ঘটে । শম্তাজী সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন বটে, কিন্ত তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারামকে 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও অনেকে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। শস্তাজী বড়ই নিষ্ট,রপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি 
রাজারামের মাতা এবং স্বীয় বিমাতা সয়েরা বাইকে কারারুদ্ধ 
ও নিহত করেন। অগ্নাজী দত্তও রাজারামের পক্ষে ষড়যন্ত্রে 


লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কারারুদ্ধ ও নিহত হন। এীতিহাসিকগণ | 


বলেন, অগ্লাজীকে এই ভাবে হত্যা করা শন্তাজীর পক্ষে 
অতিশয় গঠিত কার্য হুইয়াছিল। ইহাতে ব্রহ্মহত্যার 
পাতক হুইয়াছিল। তদ্যতীত সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে ও শাসনে 
তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত শিবাজীর সহায়তা! করিয়াছিলেন, 
তাহাতে এই হত্যাকার্য্য কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। 
(৮10০5 0906 10567719607 ০? 6108 [%179৮৮৪,৪ 
৮) 601610, 0. 181.) 

'অগ্নাদীক্ষিত__আপস্তদ্বীয় চাতুন্ান্তপ্রয়োগ, হৌত্রপ্রয়োগ ও 
 অগ্রাদীক্ষিতীয়দীধিতি নামক শ্রোতগ্রন্থরচয়িতা | 
।অগ্লাসাহেব__তঞ্জোরাধিপতি তুকোজীর (১৭২৮-৩৫ খুঃ ) 
৷ পঞ্চ পুত্রগণের অন্যতম 1 

অগ্নাঙ্বামী সেতুপতি-__রামনাদের সেতুপতিবংশীয় জনৈক 


রাজা পিল্লাই ইহার পক্ষে রাজ্যশীসন করেন। ১৮১৫ 
ৃষ্টাব্দে মুত্তু রামলিঙ্গের কন্ঠা এবং রাণী মঙ্গলীশ্বরীর 
্রাতুষ্প,ত্রী শিবকামী নাচ্ছিয়ার সিংহাসন দাবী করিয়া 
কোম্পানীর আদালতে এক মোকদ্দমা আনয়ন করেন। 
তাহার ফলে শিবকামী রাণী হইলেন এবং অগ্রাস্বামী সিংহাসন 
হইতে বিচ্যুত হইলেন। তৎ্পরে রাজ্যের তত্বাবধানভার 
সদর আদালতের উপর পড়ে । এদিকে রাণী শিবকামী এবং 
অগ্নাস্বামীর মধ্যে সিংহাসন লইয়া মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে 
চলিতে থাকে । ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উচ্চ আদালত অগ্নাস্বামীর, 
পক্ষে ডিক্রী দেন। কিন্ত ইতিমধ্যে অগ্রাস্বামীর মৃত্যু হওয়ায় 
তাহার দত্তকপুত্র রামস্বামী তীবর রাজা হন। অগ্নাস্বামী 
সেতুপতির অপর নাম মুত্ত, বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি। 
অণ্নিগ- রাষ্ট্রকটপতি ৩য় কুষ্চ অকালবর্ষের ৮৬২ শকান্দের 
শিলালিপিতে উল্লিখিত জনৈক পল্লববংশীয় রাজা । অকালবর্ষ 
কৃষ্ণ ইহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন । 
অনস্তপুর জেলার অন্তঃপাতী হেমাঁবতী নামক স্থানে 
আবিষ্কৃত ৮৬৪ শকান্দে উত্কীর্ণ এক স্তম্তলিপিতে নিয়লিখিত 
ংশতালিক1* প্রদত্ত হইয়াছে__ 
ত্রিনয়ন পল্লব ( ঈশ্বর-বংশীয় ) 
মঙগল-নম্বাধিরাজ 
সিংহপোত 
নি 
পোলন্‌ চোড়নন্ব 
রঃ 


হিয়ে নন্নিগ (৮৪১-৮৬০ শকাব্দ?) 


| | 
অগ্লিগ দ্িলিপরস 


অগ্নিগিরি__বোন্বাইয়ের ধারবার জেলার অন্তর্গত নবলগুন্দ 
তালুকের একটা শহর। অক্ষা” ১৫২৫ উঃ) দ্রাঘিণ ৭৫০২৬ 
পৃঃ। ধারবার হইতে মদগ হইয়া বেলারী পর্যন্ত যে রাজপথ 
গিয়াছে তাহার এবং সাদার্ণ মারহাঁটা রেলপথের ধারেই ইহা! 
অবস্থিত। অগ্নিগিরি তুলার ব্যবসায়ের জন্ত প্রসিদ্ধ। 
এখানকার অমৃতেশ্বর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহা! জখনাচার্ষ্যের 
নির্মিত বলিয়া শুনা হয়। মন্দিরটী কৃষ্ণপ্রস্তরের, আকারে 


: ন্বপতি। ইনি রাণী মঙ্গলীশ্বরী নাচ্ছিরারের দত্তকপুত্র ছিলেন । ] বৃহৎ এবং ৭৬টা স্তত্তুক্ত। প্রাচীরে অনেকগুলি পৌরাণিক 


১৮১২ খুষ্টাব্দে রাণী মঙ্গলীশ্বরীর মৃত্যু হইলে ইনি রাজপদ * []াসপ্রাঙাগানজ। 15805, ০. ৮১0, 19] & ০1. 
প্রাপ্ত হন। তৎকালে ইনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া 7. 58.] 


ব্যাপার চিত্রিত আছে। এই মন্দিরে ৬ খানি প্রাচীন লিপি 
রহিয়াছে, সেগুলি ১১৫৭ হইতে ১২০৮ খুষ্টাত্ষ মধ্যে উৎকীর্ণ। 
বনদশঙ্করী, বসপ্প, গচ্চিন বসপ্প, হন্ুমন্ত, মৈলার, পুরদ্দপ্প প্রভৃতির 
মন্দিরেও ২।১ খানি করিয়া লিপি রহিয়াছে । 

অগ্নিগিরি শহরের প্রাচীনতম এঁতিহাাসিক বিবরণ ১১৬১ 
খৃষ্টাব্দ হইতে পাওয়া যায়। এ বৎসর কলটুরিরাজ বিজ্জল 
পশ্চিম-চালুক্যবংশীয় বুপতিগণকে পরাজিত করিয়া এখানে 
রাজধানী স্থাপন করেন। বিজ্জলপুত্র সোমেশ্বরের (১৯৬৭- 
১১৭৫ খুঃ) লিপিও এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাতে 
মনে হয়, অন্ততঃ ১১৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অগ্নিগিরি কলছুরি-রাজ- 
গণের অধীন ছিল। ১১৮৪ খুষ্টা্ডে চালুক্যরাজ ৪র্থ সোমেশ্বরের 
সামন্তনুপতি দগুনায়ক বর্মরস অগ্নিগিরিতে রাজত্ব করিতে 
ছিলেন । খুষ্টাব্বের একখানি লিপি হইতে জানা 
যায়, দেবগিরির যাঁদববংণীয় ৩য় ভিল্লমের করদনৃপতি মহাঁ- 
মণ্ডলেশ্বর বাচিরাজ ( বাচন ) অগ্নিগিরি রাজধানীতে থাকিয়া 
.বেলবোল দেশ শাসন করিতেছিলেন। ( [71996 [3 21781999 
1)7178906165) 1. ৮). তৎপর খুষ্টাব্দের 
কএকখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, হোঁয়শল-নৃপতি 
বীর বল্লাল ( ২য় বল্লাল ) অগ্রিগিরি সহ ধারবারের অধিকাংশ 
অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। শিলালিপিতে অগ্নিগিরি 
বীর বল্লালের অন্ততম রাজধানী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
ভারতে বুটিশ রাজত্বের আরক্তে অগ্নিগিরি ও তদধীন গ্রামসমূহ 
নিপানি জায়গীরের অংশীভূত হইয়াছিল । ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে উহ! 
বুটিশ রাজ্যের অন্তভূক্তি হয়। 
অ্ৈয় আচার্্য-_লিঙ্গনির্ণয়ভূষণ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা । 
অগ্ৈযপপ্তিত-_ব্যাসতাৎ্পধ্যনির্ণয় নামক  বেদাস্তব্যাখ্যা 
রচয়িতা । 
অণৃ--(ক্লী) স্ুদ্ষচ্ছিদ্র পবিভ্র। (খক্‌ ৯.৯১.৩) ২ লক্ষ 
(লোম )। (খক্‌ ৭.৮৬.৪৭ ) ৩ অণু হুক | (খক্‌ ৯.১০৭ 
১১) ৪ শব্দ। “সুরা অণুং বিতন্বতে।” (খাক্‌ ৯.১০.৫ ) 
“অন্বং বিতগুতে অভি ষববেলায়া মুপরবেধু শব্দ কুর্বস্তি” ( সায়ণ ) 
অধুত্ত-_-(পুং) [অণু স্ুক্ষবস্ত অস্ভে যন্ত] স্ক্বস্তনির্ণয়- 
পর্য্যবসান; অর্থাৎ স্ুক্ষবস্তনির্য়ই হইয়াছে অবসানে 
যাহার। প্তং হোঁবাচ (জনকো) যাজ্ঞবন্ক্য কিমর্থমচারীঃ 
পশৃনিচ্ছন্নণস্তানিতি” (বৃহদারণ্যক ৪.১.১) “অধ্থস্তান্‌ সন্ধাস্তান্‌ 


১১৮৯ 


১১৯২-_-১২১১ 


সথঙ্মবস্তনির্ণয়ান্তান্‌ প্রশ্নীন্ত (শঙ্করভাষা ) 
অরুস্থি__( ক্লী ) মণিবন্ধাদিতে স্থিত সুক্ষান্থি। (নুশ্রুত ) 
অর্থী_(ত্ত্রী) [অণু স্্রিয়াং ভীপ] অঙ্কুলি। “্তমীম্ীঃ 


সমর্থ আমুভান্তি যোষণে। দশ?” ( খক্‌ ৯.১.৭) 


অত,__( অব্য) [ অত-ক্কিপ, পাণিন্থ্যক্ত উর্জাদি গণীয় ] অদ্ভূত, 


আশ্র্য্য। ২ শীত্র। ৩ ব্যাকরণের নির্দেশ__অকারের পর. 
ত থাকিলে অকার বুঝাইবে | এইরূপ যে স্বরবর্ণের পর তকার 
থাকিবে, তন্বারা তাহার পূর্ববর্তী স্বরকে বুঝিতে হইবে। তুস্থ ্ু 
স্বরের পর তকার থাকিলে হৃম্ব স্বর বুঝিতে হইবে । দীর্ঘ 
স্বরের পর তকার থাকিলে তদ্বারা দীর্ঘস্বর বুঝিতে হইবে । 
যথা_-অত-অকার | আৎ-আকার। ইৎ-ইকার। ঈৎ- 
ঈকার ইত্যাদি “তপরস্তৎকালগ্ত” | ( পা ১.১,৭০) নু 
২২ ভগ, পর সক” সেট. ] ভ্রমণ । ২ প্রাপণ। ৩ সাতত্য ্ 
গমন। [ লট -অততি।: লিট্‌--আত। লুট-_অতিতা 4 রর 
লট-_-অতিষ্যতি। লুউ-আতীৎ। ক্র-_-অতিতঃ। ইনি 
অদয়তি। ] “সমতসি কপোত ইব গর্ভধিং? ( খাক্‌ ১,৩০৪). 
“অতিথিরভ্যততি গৃহান্” (নিরুক্ত ৪.৫) ইত্যাদি ্‌ 
বৈদিক প্রয়োগে ইহার পরট্মৈপদিত্বই দৃষ্ট হয়। আত্মনে- 
পদের প্রয়োগও দেখা যায়। ৫নূনমরীরমদতমানং চিদেতো12% 
(খেক ২.৩৮.৩,৬.৯.২) এই ধাতু উপসর্গযোগে নানা অর্থ 
প্রকাশ করে। [ ততৎ শব্ধ দ্র" ] ] 
অৎ৬__বন্ধন। [ ইদিৎ। ভা” পর” সকগ সেটু। লটর_অস্ততি। 
লুউ__আস্তীৎ। আত্মনেপদে “অন্ত্যতে এই প্রকার রূপও 
পাওয়া যায় । ] বেদের স্থানে স্থানে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়| 


অৎও_ ভা” পর” সক", সেট] বন্ধন। [ লট্_-অততি। 
লুঙ__আতীৎ। ] র্‌ 
অত, অতো--(দেশজ ) এত অধিক যথা_-অত কথা কল. 
না। ইত্যাদি। নর 


অতএ-_-(দেশজ ) এই হেতুই, এই জন্যই । [ অতএব দ্র] 
“অতএ বরণ কন্তু তোয়” ( গোবিন্দদাস ) 
অতএব-_( অব্য) ইদম্-তসিল্‌+এব ] এই কারণে, এই জন্য ॥ 
অতঃ অর্থাৎ ইহা! হইতে এব নিশ্চিত । “এব, স্থানে বাঙ্গালা 
“ই? প্রঘুক্ত হয়। যেমন, এই হেতুই। | 
“অতএব মহেশানি রলয়োঃ সমতাভবেৎ” 

( সারদাতিলকটা" রা 
অতঃ-_] অতস্‌ দ্র] 
অতঃপর--( অব্য) [অতঃপরম্‌] অনন্তর, ইহার পরে 
তৎপরে, তারপর । “ভাগ্যায়ত্তমতঃপরম্” ( শকুন্তলা ৪.১৭. 

“কিমাশ্চর্্যমতঃপরম্।” (মহাভাগ বন্চ, ৩৯৩.১৭ )1 বাঙ্গালা 
ভাষায়ও এই শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। 
অতক-_(পুং) [অততি সাতত্যেন গচ্ছতীতি অত-কন্‌] পথিক বা 
অতকামেন্যান্__দক্ষিণ পেরুদেশবাসী দক্ষিণ আমেরিকার | 
একটী আদিম জাতি । | 


চি 
এ 
রি 


অতট ছা অতুঙ্ধু 


অতট--_(ত্রি) [ তট্যতে আহ্ন্ততে জলেনেতি তট-ঘঞর্থে হে রাজহংস! গঙ্গোদক শুত্র এবং যমুনার জল কৃষ্ঞবর্ণ, 
কঃ) তটং জলাঘাতস্থানং নাস্তি যন্ত 7) বনুত্রী ] আলগ্বনস্থান- | কিন্তু গঙ্গ1! ও যমুনা এই উত্তয় নদীতে নিমজ্জিত হইয়াও তোমার 
শৃন্ঠ, তট বা তীরহীন। “মনোরথানামতটপ্রপাতা+” ( শকুস্তলা ; স্বতাবসুত্রবর্ণ বর্ধিতও হয় নাই অপিচ ম্নানও হয় নাই। 


৬অণ) ২. পর্বতের উচ্চ স্থান; পর্য্যায়_প্রপাত, তগ্ড। এই উদ্াহরণে এঅপ্রস্ততপ্রশংসা” বিদ্যমান থাকিলেও 
৩ ভূমির অধোভাগ। ৪ অপার। প্রকৃত রাজহংস-_গঙ্গা এবং যমুনার সমাগমেও তাহাদের 
অতটা-_( দেশজ ) প্র পরিমাণ। যথা-'অতটা দেওয়া ; রূপগ্রহণ করে নাই। এখানে অপরের গুপগ্রহণের অভাবরূপ 
উচিত নহে+ অর্থাৎ এ পরিমাণ দেওয়া! উচিত নহে । পৃথক্‌ চমৎক।রিতা উৎপন্ন হওয়ায় ইহা “বিশেষোক্তি” হইতে 


অতথা_(ত্রি) অতত্রপ, সেরূপ নহে। “উষে। ষু শথুহি | ভিন্ন, এবং বিজাতীয় বর্ণের উৎপত্তির অভাববশতঃ ইহা 
গিরো। মঘবন্মাতথা ইব।৮ (খকু ১:৮২.১) িতথেবাচরতি | বিষম অলঙ্কার হইতে পারেন]। 
তথাতি। "সর্বপ্রাতিপদিকেত্য ইত্যেকে” ইতি কিপ। অলঙ্কার-কৌস্তভ ও চন্দ্রালোকধৃত “অতদ্গুণ অলঙ্কারের 


তথাত্েরপ্রত্যয়ঃ। ন তথা ইব অতথা ইব,। (সায়ণ) লক্ষণ__“সঙ্গতান্ুগুণ।সঙ্গীকার মাহুরতদ্গুণম্‌।৮ 
অতথোচিত_(ত্রি) [ন তথারূপমুচিতং যন্ত। বহুত্রী ] যাহার সম্মিলিত ভাবে থাকিয়াও যে উৎকৃষ্টের সম্মিলন কামনা করে 
যাহ! উচিত, তাহার অন্যথারূপপ্রাপ্ত। অনত্যন্ত। “অগ্যায়মপি | না। তাহার শ্রেষ্ঠ গুণাদিতে আকৃষ্ট হয় না, তাহাকে অতদ্‌গুণ 
তে পুত্র ক্লেশানামতথোচিতঃ1” (রাম ২,১০৪.৭) বলা হয়। যথা-__-“চিরং রাগিনি মচ্চিত্তে নিহিতাপি ন রজ্যসি।” 
অতথ্য,_-(ত্রি) মিথ্যা, অনৃত, অলীক। “অতথ্যস্তথ্যোব। কাব্যপ্রকাশে ইহার এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে__ 
হরতি মহিমানং জনরবঃ 1” ( পরাশরসংহিতা ) “তজ্রপাননুহারশ্চেদস্ত তৎ শ্ত।দতদৃগুণঃ1৮ তাহার সদৃশবর্ণ বা 


অতথ্য২ং_(ভ্রি) বুপতিগণের. শক্রবশীকরণহেতু সাম* তেদ, | গুণ হইবার কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যেখানে তাহা না ঘটে 
দান, দণ্ড (অমর ) এই চতুষ্টয়ের অন্তর্গত সামনামক প্রয়োগের | তাহাকে “অতদ্গুণ কহে । 

অংশবিশেষ । মতস্তপুরাণ ২২২ অধ্যায়ে সগ্তপ্রকার প্রয়োগ | অতদ্গুণসম্িজ্ঞান_-(পুং) [নতন্ত গুণীভূতন্ত সম্যকজ্ঞানং 
উল্লিখিত আছে । বথা__সাম, ভেদ, দীন, দণ্ড উপেক্ষা মায়া | যত্র বহুত্রীবিশেষ ] মুগ্ধবোধের টীকায় ছুর্গাদাস লিখিয়াছেন,_- 
এবং ইন্দ্রজাল। সামপ্রয়োগের অর্থ শক্রর সহিত সন্ধিস্থাপন | “ত্দ্গুণসমিজ্ঞানোহতদ্গুণসমিজ্ঞানশ্চ । যত্র সমস্তমানপদার্থ: 
করা। উক্ত সামপ্রয়োগ দ্বিবিধ_তথ্য ও অতথ্য। সাধু- | সমাসবাচ্যে বর্ততে স তদ্গুণসম্বিজ্ঞানঃ1৮  যথা__ত্রিলোচন 
গণের মতে অতথ্যসাম শক্রগণের আক্রোশ উৎপাদন করে, ; শিবঃ। তদন্ঠোহতদ্গুণসম্গিজ্ঞানঃ__যথা হতকংসঃ রুষ্ণ ইতি।” 
স্থৃতরাং অতথ্যসাম প্রয়োজ্য নহে। ২ মিথ্যাযুক্ত সন্ধিকেও অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাস করিলে সমন্তমান পদার্থ যেখানে 
অতথ্যসাম বলা হইয়া থাকে । সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকেও তদ্গুণসম্বিজ্ঞান বলা যায়। 

'অতদ্গুণ_-(পুং) অর্থালঙ্কারবিশেষ। সাহিত্যদর্পণের মতে, ( যেমন,_ত্রীণি লোচনানি ষন্ত স ভ্রিলোচনঃ শিবঃ।” এখানে 
শতব্রপাননুহারস্ত হেতৌ সত্যপ্যতদ্‌গুণ:” ॥ অর্থাৎ, গুণসম্পন্ন , সমাসবাচ্যে তিনটা লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদ্গুণ- 
বস্তর অত্যন্ত সন্নিধানে থাকিয়াও তাহার গুণ গ্রহণ | সঙ্ধিজ্ঞান। আবার হতঃ কংসঃ যেন হতকংসঃ কৃষ্ণ । এখানে 


না করিলে “অতদ্গুণ অলঙ্কার হয়। যথা__ সমন্তমান পদার্থ হত ও কংস, উহা! সমাসবাচ্য রুষে নাই, তজ্জন্য 
“হস্ত সান্রেণ রাগেণ ভূতেইপি হৃদয়ে মম। ইহার নাম অতদ্গুণসন্িজ্ঞান | 
গুণগৌরনিষঞ্জোইপি কথং ন।ম ন রজ্যসি।” অতন--( ক্রী) [ অত-নুযু্ট ] গমন, ভ্রমণ । [ অত, নঃ] (ক্রি) 


এখানে রাগপুর্ণ হৃদয়ে বাস করিয়াও নায়ক রাগপ্রাপ্ত । ২ গমনকারী, ভ্রমণকারী | 
হয় নাই। এস্থলে দ্বিবিধ রাগের অতেদাধ্যবসায়মূলক অতনু ,_( পুং) | নাস্তি তন্গঃ অবয়বো যন্ত ) বহুত্রী] অনঙ্গ, 
£অতদৃগুণ' হইয়াছে, এবং অত্যন্তহ্ধদয়-সম্পর্ক বশতঃ নায়ক রাগ- | মদন, কাম। কাম হরকোপানলে ভঙ্ম হইয়াছিলেন এবং মন 
প্রাপ্তির যে।গ্য হইলেও তাহ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং “গুণ- ; হইতেই ইহার জন্ম, এই ছুই কারণে ইনি অতন্থ বা অনঙ্গ। 


গৌর” সম্বোধন পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। [ মদন দ্র ][ন তন্গঃ) নঞ-তৎ] (ভরি) ২ তন্ুভিন্ন, অক্ষীণ 
দ্বিতীয় উদাহরণ যথা__ অংশ। “তমতন্ুবনরাজিপ্তামিতোপত্যকান্তং” ( মাঘ ) 
“গাঙ্গমন্থু সিতমন্তু যামুনং কজ্জলাভমুভয়ত্র মজ্জতঃ | অতন্ু২ং__-( দেশজ ) মনোহর, সুন্বর। “একে তন গোরা 


রাজহংস তব সৈব শুত্রতা চীয়তে ন চ ন চাপচীয়তে।” ; কনককটোরা অতন্থ কীচলা উপাম।” (বিদ্যাপতি ) 
] | ১৩৫ 


অতন্্র 


অতন্দ্র (ব্রি) [ন তন্ত্র কারণং তদধীনা বিবক্ষা বা যস্ত 
বূবী” ] কারণশৃন্ত। ২ বিবক্ষারহিত! যথা,»_-“তগ্তাদিত 
উদাত্তমর্দহম্বম্‌ । প| ১.২.৩২।৮ এই স্ুত্রের বৃত্তিতে ভট্টোজি- 
দীক্ষিত লিখিক্বীছেন,__হন্বগ্রহণমতন্ত্রম ; অবিবক্ষিতম্‌।” অর্থাৎ 
গ্রন্থকারের বলিবার ইচ্ছার অবিষয়ীভূত। “ইতি জ্যেষ্ঠত! 
চাতন্ত্রম ৮ (দায়ভাগ ) (ক্লী) নিয়মবহিভূতি) অনধীন। 
(ত্রি) ৪ অসংযত অর্থাৎ যাহাঁকে কোন কিছু দ্বারা সংযত করা৷ 
হয় নাই। ৫ তন্ত্রহীন, যাহাতে তার বা গুণ যোজনা করা হয় 
নাই ( বাগ্যন্ত্রাদি )। 

অতন্্রী-[স্ত্রী) যাহাতে তার বা গুণ যোজনা করা হয় নাই। 
“নাতন্ত্রী বিদ্যাতে বীণা” ( রামা” ২.৩৯.২৯) 

অত্র (ত্রি)[ ন তন্দ্রা নিদ্রা আলম্তং বা যন্ত ] নিদ্রারহিত। 
২ অনলস। “অতন্দ্র হব্যা বহুসি” (খক্‌ ৮-৬০-১৫ ) 

অতন্্রা__(্ত্রী) বৈগ্ক ] কাফি*ফল, চলিত চা। 

অতক্িত-_(ত্রি) [ ন তন্দ্রা জাতা অন্ত, তারকাদিত্বাৎ ইতচ.] 
অজাতনিদ্র। ২ অনলস। “তাবতোহতন্দ্রিতান্‌ দক্ষান্‌ প্রকুব্বীত 
বিচক্ষমান21৮ (মনু) (স্ত্রী) অতক্দ্রিতা। “অতন্দ্রিত। সা 


স্বয়মেৰ বৃক্ষকান্‌ ঘটস্তনপ্রঅবণৈব্যবর্ধয়ৎ। (কুমার ৫.১৪) | 


( পুং) ৩ মহাদেব । -( মহাভা” ১৩.১৭.৫১ ) 
অততক্দ্রিন_(ত্রি) অনলস, আ'লগ্তহীন। «প্রাচীনাবীতিনা সম্য- 
গপসব্যমতক্তিণা 1৮ ( মনু ৩.২৭৯) ২ নিদ্রাহীন । 
জ্ঞাতিভিরাত্তকান্ম্কৈ21” (রামা” ২.৮৭.২৪) 
অতপা--(ত্রি) অনুষ্ণ, শীতল | ২ অনুত্তেজিত। ৩ আবেগহীন, 
ওঁৎস্থুক্যহীন ; আগ্রহরহিত। ৪ অনিযুক্ত। ( পুং) ৫ বৌদ্ধ- 
দেবগণভেদ । 
অতপস.-(ত্রি) [নাস্তি তপো যশ্ত; বন্ুত্রী] তপস্তাহীন, 
যাহার তপন্তা! নাই । “অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ, (মন্ত্র ৪.১৯০) 
২ অধার্্মিক। 
অতপক্ক__' ব্রি) [ ন বিদ্ভতে তপো! যন্ত, সমাসাস্তে বা কঃ] 
তপোবর্জিত; তপন্তাহীন। ২ অযত্রশীল। “ইদং তে নাত- 
পক্কায় |” ( ভগবদ্গীত! ১৮.৬৭ ) “অতপস্কায় তপ আলোচনং 
তদ্রহিতায় অযত্বশীলায়েত্যর্থঃ।” ( নীলকঞ্) 
অতপাদি_বোম্বাই প্রদেশস্থ সাতার! জেলার উদ্ধ রাজ্যের 


“অতন্ত্রিভি- 


একটী নগর। অক্ষা ১৭০২৫/২৫% উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৪০ 
৫৯ পুঃ। 
অতপ্ত--(ত্রি ) উষ্ণ বা গরম নহে, শীতল | [ অতপ দ্র"] 


অতপগুতনু(নূ)(ত্রি) [তন্‌ তন্যতে কর্মপাশোইনয়া তন্থঃ 
ন তপ্ত পয়োব্রতাদিনা তন্ুরম্ত] পয়োব্রতাদি দ্বারা অসম্তপ্তগাত্র; 
ব্রতাদি দ্বার! যাহার শরীর তাপযুক্ত হয় নাই। 


| ৫৬৮ | 


“অতপ্ততনূন” 


অতকিত, | 


তদামে! অশ্নতে” (খক্‌ ৯.৮৩.১) [ন তণ্তা তণ্তমুদ্রয়া। তনুরন্ত ]. 
২ তপ্ত মুদ্রা দ্বারা অকৃতচিহ্ৃ। তপ্ত মুদ্রাদ্ধারা যাহা! 
চিহ্কিত নছে। ৰ 
অতপ্যমান__(ত্রি) অনীশ্বর ; এশ্ব্ধ্যহীন। ২ অন্য দ্বারা 
অপীড্যমান। “অতপ্যমানে অবসাবন্তী+ (খকু ১.১৮৫,৪) 
“অতপ্যমানে অনীশ্বরে । তপ শশ্ব্্যকর্ম্মণ ইদং রূপং | অতপ্য- 
মানে অন্যৈরপীভড্যমানে | (সায়ণ) 
অতমিত্র--(ত্রি) অন্ধকারহীন। ২ রাত্রি দ্বারা অনাক্রাস্ত | 
অতমেরু-__ত্রি) [ন তমেরঃ;) নঞ-তৎ] দোষবজ্জিত, 
গ্লানিরহিত | “অতমেকর্ষজ্ঞোইতমেরুর্যজমানন্ত প্রজ। ভূয়া” 
( শুর্লুষজুঃ ১২৩) 
অতয়ে__ (হিন্দী) অতএব। (এই শব্দ হিন্দী কবিতাতেই 
প্রায় ব্যবহৃত হয়) ্‌ রা 
“মাধব হাম পরিণাম নিরাশা। 
তুহু জগতারণ দীন দয়াময় া 
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।৮ (বিদ্যাপতি ).. 
অতরশুন্ব,__বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত কাঁদি বিভাগস্থ একটী 
উপবিভাগ | ইহার উত্তরে দেঘম তালুক ও মহীকাস্থা, পুর্ব্বে 
ও দক্ষিণে কপাটভঞ্জ মহকুমা, পশ্চিমে দেঘম মহকুম]। র্‌ 
অতরশুদ্বের প্রাকৃতিক দৃপ্ত অতি মনোহর । এই স্থান: 
পাহাড় ও জঙ্গলে পুর্ণ। বাত্রক, মাগম, ধন্সি বরাংশী ও মোহর 
নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এখানে হাল্কা বালুকাময়. 
মৃত্তিকাই বেশী দেখা যায়, কচিৎ কষ্থমত্তিকাও পাওয়া যায়। ক 
অতরশুন্বং_বরোদা রাজ্যস্থ অতরশুম্ব উপবিভাঁগের একটী পু 
শহর। এখানে মহালকারীর আফিস, ডাকঘর স্কুল, ধর্্মশাল! র্‌ 
প্রভৃতি বর্তমান। শহরটা বাত্রক নদীর তীরে অবস্থিত এবং 
এই নদীর তীরেই এখানকার প্রাচীন ভগ্রছূর্ণের দ্বার বিদ্যমান |... 
কতকগুলি গভীর খাদ শহরটী বেষ্টন করিয়া নদীতীর পর্যন্ত 
নামিয়া গিয়াছে। পূর্বে এই শহরে লোইহাস্তরাদি প্রস্তত হইত |: 
অতরুণ__(ত্রি) নূতন নহে, পুরাতন, বুদ্ধ ।  ঃ 
অতরুণবৃদ্ধদারক (-দারু )--( পুং) [ বৈদ্যক ] বৃদ্ধদারক 9. 
চলিত বিজতাড়ক। হিন্দী বিধারা। “অতরুণদারুরান্বাপুরাঃ” 
(ভাবপ্রণ” মধ্য") 
অতর্ক-_( পুংত্রি) [ তক্যতেহনেন তর্ক-ঘঞ্র্থে ক ) তর্কঃ তর্ক- 
হেতুঃ স নাস্তি যন্ত | বহুত ।] নিরহেতুক, অহেতুক | ২ তর্ক- 
হীন, তর্কশূন্য । ২৩ শুষ্কতর্কপর ( মহাভা, দানধর্্ম ) ্‌ 
অতকিত__(ত্রি)[ ন তর্ক-ক্ত ] ১ হেতুব্যাপাররহিত ; হঠাৎ 
আগত। ২ অবিবেচিত, অনান্দোলিত। ৩ অন্ুমিততিন্৮ 
অনন্মিত “গতোইস্তাতফ্ষিতাং গতিম্৮ ( কুমারস” ৪.২২ ) 


অতর্কিতোপপন্ন 


৫৩৯ ] 


অতলান্ত! 


অতর্কিতোপপন্ন_(ত্রি) [ অতর্কিত উপপন্ন, সুপূস্থপাসমা” ] 
অচিস্তিতভাবে উপগত। অবিচারিতভাবে আগত ; অত্ন্তা- 
সম্ভাবিত। “অতর্কিতোপপন্নং বে দর্শনং” (কুমারস” ৬.৫৪ ) 
অতর্য-__( তরি) যাহ! তর্ক দ্বার! সম্ভবপর নহে; অসম্ভাব্য | 


অতল্‌-_কবি মীর আবছুল জলীল দেহলী তাহার কবিতায় 
নিজেকে “অতল্ঠ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত কবি বহু 


আরবী ও পার্সী কবিত। রচন! করিয়াছিলেন । তিনি বলিতেন 
যে তিনি তাহার গুক জাফর জটল্লীর ভাবে অক্ষুপ্রাণিত 
হইয়া! কবিতা লিখিতেন । 
অতল-__(ক্লী)[ অন্ত ভূখণ্স্ত তলম্‌ পুবোনরাদিত্বাৎ ইদমোইন্বং ] 
সপ্তপাতালের মধ্যে এই পুথিবীর নিয়ে প্রথম পাতালখণ্ড | 
সপ্তপাতালের নাম এই,_-মতল, বিতল, স্থৃতল, তলাঁতল) 
মহাতল, রসাতল, পাতাল | (ব্রহ্গবৈবর্তপুণ্, ৭ম অঃ; পন্নসুণ) 
ভাগবত ) এই সপ্ত পাতাল ক্রমান্বয়ে একটীর পরে আর একটা 
নিয়ে নিয়ে অবস্থিত। ব্রহ্জাগুপুরাণের ৫* অধ্যায়ে লিখিত 
হইয়াছে__ইহার মৃত্তিকা কষ্তবর্ণ। এখানে ভীমনাদী ইন্ত্রশক্র 
অস্ুরেন্্ নমুচির বাসম্থান বিদ্যমান । এততপ্টিন্ন শঙ্ককর্, কবন্ধ, 
নিষুলাদ, ভীমাস্ুর, শুলদন্ত, লোহিতাক্ষ, শ্বাপদ, মহাত্মা! 
ধনঞ্জয়, মাহেন্দ্র, কালিয় নাগ, কলস এবং অগ্ঠান্ত নাগ, দানব ও 
রাক্ষসদিগের বহু সহত্্ পুরী এই প্রদেশে বিদ্যমান । 
ইহাদের সংস্থান সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ে “ন্থাদুদ- 
কান্তর্ড়বানলোহসৌ পাতাললোকাঃ পুথিবীপুটানি” ইত্যাদি 
বাক্যে উক্ত হইয়াছে । [ বিশেষ বিবরণ তন্তৎ শব্ষে দ্রষ্টব্য ] 
মেদিনী প্রভৃতি অভিধানে নাগলোককেই পাতাল বলিয়! 
উল্লেখ করা! হুইয়াছে। যথা-__-“পাতালং নাগলোকে শুাদ্‌ 
বিবরে বড়বানলে”। অমরকোধ-মতে নাগলোকই রসাতল | 
আজকাল অনেকে অনুমান করেন যে আমেরিক। দেশকে 
আমাদের শান্ত্রকারেরা পাতাল বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন । 
[ পাতাল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র” ] ব্রন্গাগ্ুপুরাণে অতল ও তলা- 
তলের নাম নাই; এই দুইটার পরিবর্তে শ্রীতল ও গভস্তল 
শব্দ আছে। স্বন্দপুরীণাস্তর্গত কুমারিকাখণ্ডে 
আবার মহাতলের স্থানে নিতল শব্দ দৃষ্ট হয়। বিঞুপুরাণে 
(২.৫.২) এর সাত বিভাগের নাম অতল, বিতল, নিতল, 
গভস্তিমান্, মহাতল, স্ুতল ও পাতাল। এইরূপ বিভিন্ন পুরাণে 
সপ্তপাতালের নামে নান! পার্থক্য রহিয়াছে । এই অতল শব্ধ ও 
গ্রীক “অতলান্তিস্‌্ঠ (097,615 ) শব্দের খুব নিকট সন্বন্ধ। 
[ নাস্তি তলং যন্ত ] ২ শূন্ত, যাহার তলা নাই। অত্যন্ত 
গভীর । [নাস্তি তলঃ প্রতিষ্টাঃ যম্ত ] (ত্রি) ৩ অপ্রতিষ্ঠ, 
8 শিব। (হেমণ) 


(৩৯.১ ) 


অতলন্ত-_(ত্রি) [ অ-তল-অস্ত)] অতল ও অনন্ত; অগাধ 
অপার । “অতলম্তসিন্ধু” ( হেমচন্্র ) 

অতলম্পর্শ-(ত্রি) [ নাস্তি তলন্ত অধোভাগন্ত স্পর্শো যত্র» 
বহুত্রী ] অগাধ, অতিগভীর । 


। অতলম্পর্শখাত-(ক্লী) যে গর্ভের তলদেশ স্পর্শ কর! 


যায় না। 
অতলমস্পশ২ (ব্রি) [ন তলং গাধভাগঃ নঞহতৎ; অতলং 
স্পশতি যঃ, অতল-ম্পশ-কর্তরি কিন্; ততঃ কুঃ। কিন প্রত্যয়ন্ত 
কুঃ। পা ৮.২.৬২ ] অতলম্পর্শকারী | (ক্রী) ২ জল। (হেম) 
নতলে স্পশতে স্পশ-কর্ম্ণি ক্িন্। স্পশোহন্দকে ক্িন্‌। 
পা ৩.২.৫৮। উদক ভিন্ন সুবস্ত উপপদের পর স্পশ ধাতুর 
উত্তর ক্কিন্‌ প্রত্যয় হয়] ৩ অতলম্পর্শ। পর্য্যায়_আস্থা, 
আস্থাগ, অস্থাঘ, অগাধ । ৰ 
অতলান্ত।, আটলাণ্টা (4০), উত্তর আমেরিকার 
জঙ্ঞিয়া প্রদেশের একটা নগর এবং ফুল্টন্‌ কাউন্টির বিচার- 
সদর। টট্টহুচী নদীতীরে সমুদ্রতীর হইতে ১০০০--১১৭৫ 
ফিট উচ্চ পায়েডমন্ট অধিত্যকার একাংশে অবস্থিত। 
এখানকার আবহাওয়। সুখপ্রদ। দারুণ গ্রীষ্মে কখনও ৭৭ 
ডিগ্রীর অধিক তাপ হয় না। 

বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও 
লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। দি সাউদারণ, দি সেন্টাল 
অব. জর্জিয়া, দি জর্ভিরা, দি সী-বোর্ড এয়ার লাইন, দি 
স্তাশ্ভিল্‌, চট্টন্থগা ও সেণ্টলুই, দি লুইভিল ও ন্তাস্ভিল, দি 
আট্লান্টা, বাগ্িংহাম ও আট্লান্টিক এবং দি আট্লাণ্টা ও 
ওয়েষ্ট পয়ে্ট রেলপথ এই নগরে আসিয়া সম্মিলিত হুইয়াছে। 
আটুলাণ্ট। রেলরোডের স্থাপয়িতা৷ এল্‌, পি, গ্রাণ্ট ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 
এখানে সাধারণের সুবিধার্থ “]])6 7820৮” উদ্যানস্থল দান 
করেন। পরে উহা! নগর-ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক দক্ষিণপূর্বদিকে 
ফোর্টওয়াকার পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এতত্তিন্ন পায়েড অণ্ট 
পার্ক, ১৮৮৭ খুষ্টাব্দে স্থাপিত 716)0706 [11)9516107) ব! 
প্রদর্শনী, 0০95০. 36965 2000. 17667080005] 101051108 
প্রদর্শনীভূমি, নগরের ৬ মাইল দক্ষিণে লেক্উড এবং 
পৌস্‌ডি লেও পার্ক দেখিবার জিনিস। শেষোক্ত উদ্যানটী 


নরক। 


ইলেক্টিক রেল কোম্পানীর অধিকারে আছে। এখানে 
“কন্ফেডারেট” দিগের অনেকগুলি স্থৃতিস্তস্ত আছে। তন্মধ্যে 
কেপিটোল ময়দানে বিখ্যাত সেনানী জন ব্রাউন গর্ভনের 


অশ্বারোহী মূর্তি, ফিডারেল প্রিজন, ওক্লগ সমাধিক্ষেত্রে 
“কন্ফেডারেট” সৈশ্যবৃন্দের স্মরণার্থ স্তস্ত এবং অজানিত “কন- 


অতলাস্তা 


| ৫৪০ ] 


অতলান্তিক মহাসাগর 


ফেডারেট” মুতের স্মারকস্থৃতি বিখ্যাত। শেষোক্তটী 14190 
9? [108৪ এর একটী অনুকরণ বলিয়া! মনে হয়। 

এই নগর একটী বি্যাকেন্ত্র। এখানকার 59০:£18, 
37.90] ০0% 17907001097) 4১61806% 0.011989 ০1 117591- 
01908 & ৪91980709) 10179 ১০061)911) 78160108] 00116959, 
4১0187069, ১010০০] 0 01990101109) 10118 (6017919. 001198 
07700160610 71190101796) 4১019069,1011)90102109,] ১60011)9, 
4১018065,1)9068] 0011669) 1]1)8 ১০৪1)০7॥ 0911689 
9? 610%107805) ৬৬৪৪1810860 38900108,5 প্রধান । এতপ্তিন্ন 
নিগ্রোদের জন্য &612068 [71)15919165) 018786 01015975160, 
4১619065, 138061506 0011899, 1101৪ 1370জ্মা0 (09011926, 
1011)611]010601092109] 61001109) 081109,) 3910017)9য 
(পরে 4&94069,139100196016109168  ১60011095 ) এবং 
ডেকাটুর উপকণ্ঠে 4799 ০০৮৮ 0০11999 শ্বেতললনাকুলের 
জন্য প্রতিষ্ঠিত। এখানে সঙ্গীত এবং নৃত্যকলার সহিত 
সাহিত্যাদি বিদ্যাদানের ও ব্যবস্থা আছে। 

গ্রাী মেমোরিয়াল হাস্পাতাল, প্রেস্বাইটিরিয়ান হাঁস্‌- 
পাতাল, বাপ্িষ্ট টেবার্ণেকল্‌ ইন্ফামণরি, ওয়েস্লী মেমোরিয়াল 
হাসপাতাল, সেন্ট জোসেফ ইনফামণরি, মিউনিসিপাল হাস- 
পাতাল, ফ্লোরেন্স, ক্রিটেল্ডেন্‌ হোম, সোলজার্ঁপ হোম ও 
এসোসিয়েট চ্যারিটিজ অব. আট্লাণ্টা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
সেবাকার্য্যে ব্যাপুত রহিয়াছে । 

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ওয়ে্টার্ণ এণ্ড. আট্লার্টিক রেলপথ উত্তর 
জর্ভিয়। দিয় গমন করে এবং অতলাস্তা ইহার শেষ 
ষ্টেশন (667001008) স্থির হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় 
শাসনকর্তা উইল্সন লাম্পকিন্‌ স্বীয় কন্তার নামে এই নগর 
মার্থাস্‌ ভিলা” নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এ 
নগর-দানপন্র (0185 01969: ) পুনরায় অতলাস্ত। নামে 


পরিবর্তিত হয়। ১৮৫০ খুষ্টাঞ্ফে এখানকার লোকসংখ্য। মাত্র 
২৫৭২ ছিল । ১৮৬৪ ' খুষ্টাত্দে আমেরিকার রাষ্রবিপ্লবে 


সেনাপতি উইলিয়ম্‌ টি শেরমান্‌ প্রথমে জর্জিয়া আক্রমণ 
করেন। সামরিক ইতিবুত্তে উহা! 41800 087010916 
নামে আখ্যাত। উক্ত বর্ষের ৮ই ও ৯ই জুলাই শেরমান্‌ দলবল- 
সহ চট্টনুচী নদী অতিক্রম করিয়া অতলাস্তায় প্রবেশপূর্বক 
ডেকাটুর রেলপথ অধিকার করিতে অগ্রসর হন। এখানে 
ফেডারেল ও কন্ফেডারেট দলের সৈন্ঠগণ ঘুদ্ধার্থ সমবেত হইয়া! 
পরস্পরকে বাধা প্রদান করে। ২২এ জুলাই অতলাস্তায় যুদ্ধ 
হয়। ২৮এ জুলাই অতলাস্তার ৪ মাইল পশ্চিমে এজ.রা চার্চ 
নামক স্থানে উভয় দলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইহাই 786৮৪ 


0712)78. 01010 নামে পরিচিত। ইহার পর অতলাস্তায় 


গোলাবর্ষণ করিয়া কোন ফল ফলিল না৷ দেখিয়া তিনি ২৫এ 
আগষ্ট স্বীয় সেনাদল দক্ষিণে পরিচালিত করিয়া পশ্চাৎ হইতে 
আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। ১লা৷ সেপ্টেম্বর জোন্ন বরোর্‌ 
যুদ্ধে পরাজিত হইলে ফেডারেল দল শক্রহস্তে অতলাস্তা সমর্পণ 
করিতে বাধ্য হয়। শেরমান্‌ এখানে সেনাদলের ছাউনী স্থাপন 
করিয়া শক্রর অনুসরণ করেন। নগর শক্রনির্মত্ত করিতে 
১৫ই নবেম্বর : উহার কতকাংশ জালাইয়া দেওয়া 
পরে জর্জিয়ার রাজধানীরূপে পুনরায় অতলাস্তা ক্রমশঃ 
সমৃদ্ধ হইতে থাকে। ১৮৬৪ খুষ্টাত্দধে অতলস্ত। যুক্তরাষ্ট্রের 
জর্জিয়া! প্রদেশের রাজধানী বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৮১ খুষ্টান্ছে 
এখানে কার্পাস উৎপাদনকারীদিগের আস্তজণতিক প্রদর্শনী 
0০৮6০1) খোলা হয়। 
উহার উদ্দেশ্ঠ কার্পাসের চাষ ও কার্পাসশিল্পের প্রসার বুদ্ধি । 


( 10769177961010%1 10009916101) ) 


হয়। 


১৮৮৭ খুষ্টান্দে পুনরায় এখাঁনে পায়েড মণ্ট প্রদর্শনীর বৈঠক 


বসে। 


অতঃপর ১৮৯৫ খুষ্টাঞ্ে 0০66970 ১6%6699 200. 17)661- 


09,60109] 00%0081610 বসে | উহাতে প্রায় ৫০টা বিভিন্ন র্‌ 


রাজ্য যোগদান করিয়াছিল । 

অতলান্তিক- আমেরিকার যুক্তরাষ্্রের অন্তর্গত আইওয়! 
( [০৪ ) বিভাগের অধীন কাঁস কাউন্টির একটা নগর ও 
বিচার-সদর | 
বাটুনা নদীর পূর্বকূলে অবস্থিত | 
নগর বলিয়া গণ্য হয়। 
শিলোৎ্পাদনের কলকারখানা আছে | 


১৮৬৯ খুষ্টাব্দে ইহা 


সাগরাম্বরা পৃথিবীর একটা বিস্তৃত জলভাগ | ইহার পুর্বব্ীমাঁয় 
ইউরোপ ও তন্নিয়স্থ আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে উত্তর ও 


দক্ষিণ আমেরিকা; উত্তরে উত্তরমেরুদেশীয় জলখাত ও দক্ষিণে 
দক্ষিণ মহাসাগর | এই বিস্তীর্ণ জলরাশির অঠিক পরিমাপ 


এখানে নানান্ব্যের কারবার ও. 


অতলান্তিক মৃহাঁসাগর-_-(আট্লান্টিক-_-411877616 0688), 


দে মৈনীর ৮* মাইল দক্ষিণপশ্চিমে নিশ্না- 


উদ 
প্রস্ন শরা ২ পন ৮ 


অসম্ভব । উত্তরে স্মেরুবুভ্ভ ও দক্ষিণে কুমেরু-রুত্ত নির্দেশ 
ব্যতীত সীমাঁবধারণের অন্যতম সরল উপাঁয় নাই! তবে 


ভৌগোলিকগণ বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ ধরিয়া ইহাকে 
উত্তর ও দক্ষিণ অতলাস্তিক বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 

উত্তর অতলান্তিক বিভাগ উত্তর গোলার্দে বিশেষ পরিচিত। 
সভ্যজগতের বাণিজ্য এখানেই সর্বাপেক্ষা বেশী। পশ্চিম 
উপকূলে কারিবিয়ান্‌ সাগর, মেক্সিকো উপসাগর, সেপ্ট, লরেন্স, 
উপসাগর ও হাড.সন্‌ উপসাগর লইয়া এবং পুর্ব-উপকূলে উত্তর- 
সাগর, বলটিক্‌ সাগর, ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর লইয়া ইহা! সুদুর- 
বিস্তৃত এবং প্রত্যেক জলভাগের তীরবর্তী দেশ সমৃদ্ধিশালী বন্দরে 


ই পর্বতের মধ্যস্থিত সুগভীর উপত্যকাভূমিই ইহার বিশেষত্ব): 
কারণ এ খোলের ভিতর দিয়৷ সমুদ্রের জলতরঙ্গ বিভিন্ন পথে ৷ 
পরিচালিত হইয়া থাকে । উত্তর অতলাস্তিকের মূল পর্বতমালার 


6, বরুর্ 


: ্ুসমূদ্ধ। হাডসন প্রণালী, ডেভিস প্রণালী, 


ততই ইহার বিস্তার বাড়িয়া পড়িয়াছে। 


অতলান্তিক মহাসাগর টি 


বেফিন বে ও 
নরওয়েজীয় সাগর সুমেরুস্থিত জলরাশির সহিত ইহার সংযোগ 


করিয়৷ দিয়াহে। দক্ষিণে আফ্রিকার উপকুল হইতে দক্ষিণ 
. আমেরিকার তীরভূমির ব্যবধান সর্বাপেক্ষা অল্প। পামাস্‌ অন্তরীপ 


হুইতে সেপ্ট রোক অন্তরীপ মাত্র ১৬০০ মাইল দৃরবন্তী। 


দক্ষিণদিকে দক্ষিণ অতলাস্তিক বিভাগ যতই অগ্রবন্ভী হইয়াছে 
যেখানে দক্ষিণ 


মহাসাগরের সহিত ইহ মিলিত হইয়াছে সেখানে ইহার পরিসর 
৩৭০০ মাইল। দক্ষিণ অতলাস্তিকের পুর্ধ ও পশ্চিম উপকূলে : 


(কোন বিস্তৃত উপসাগর ন|ই। 


ভূতন্ববিদূ জি, কাস্টনেসের মতে উত্তর অতলাস্তিকের 


বিস্তৃতি ১০১৫৮৮,০০০ বর্গ মাইল । উপকুলবত্তী উপসাগরগুলির 
পরিমাণ সংযোগ করিলে উহার বিস্তৃতি ১৩,২৬২,০০০ বর্গ 


মাইল হয়। দক্ষিণ অতলাস্তিকের- জলবিস্তার ১২১৬২৭১০০৯০ বর্গ 
মাইল। অন্ঠান্ত মহাসাগরের তুলনায় ভূপরিমাণ অনেকাংশে অল্প 
হইলেও ইহাতে সেন্ট লরেন্স, মিসিসিপী, অরিনকো, আমাজন, 


লা-প্রাটার নদীসমূহ, কঙ্গে!, নাইজার, লয়ার, রাইন, এল্ব, এবং 
ভূমধ্যসাগর ও বল্টিকসাগরে নিপতিত নদীসমূহ যে প্রভূত 


জলরাশি বহন করিয়া আনিয়া! ইহার বক্ষে ঢালিয়া থাকে, 
অন্ঠান্ত সাগরে তাহ! নাই । সার জেমস্‌ মারের মতে অববাহিকা- 


বিধৌত জলরাশির পরিমাণ অন্ুমীন ১৩১৪৩২,০০০ বর্গ মাইল; 
সুতরাং অতলান্তিক মহাসাগরের জলস্থিতি কম বলিয়৷ গণ্য 
করা যায় না। 


অতলাস্তিক বক্ষে ৫০ উঃ অক্ষাংশ হইতে ৪০ দক্ষিণ 


অক্ষাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত একটী পৰ্ধতমাল! বিরাজিত আছে। 


উহ্থার ক্রমোচ্চনিয়তা, মধ্যে মধ্যে আগ্নেয় পর্বত ও ছুইটা 


নউপরিস্থ জলের গভীরত। গড়ে প্রায় ১৭০০ ফাদম স্থির হইয়াছে । 


উত্তরমেরর দিকে ইহাই ক্রমশঃ অগভীর হইয়াছে, কারণ 
এ দ্বিকের পর্বতমাল| অধিত্যকায় পর্যবসিত হইয়া 
নরওয়েজীয় সাগরে গভীরতায় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে । 
এই দ্রিকের অধিত্যকা [১19৮6%0 01 4১৮০:৪3 নামে অভিহিত । 


ইহ! ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া আয়লগু হইতে নিউফাউগু লপ্ড পর্য্যন্ত 


বিস্তৃত হইয়াছে । ইহা 76162721) :0১186688. বলিয়া 
উল্লিখিত । ৫** উঃ অক্ষাংশের পর এই অধিত্যকা নিম্ন হইয়! 


উত্তরপূর্ববণ হইতে আইসলগ্জের দক্ষিণপশ্চিম ও ফেরো দ্বীপের 


আগ্নেয়গিরির উৎপাদনে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। 


ৃ 


1 


১৩৬ 


অতলান্তিক মহাসাগর 


অতলান্তিক-গর্ভস্থ প্রধান পর্বতশ্রেণীর উভয় পার্থে গভীর 
উপত্যকাসমূহ টেলিগ্রাফ প্লেটো হইতে দক্ষিণাভিমুখে দক্ষিণ 
সমুদ্রে যাইয়া! মিলিত হইয়াছে । এ সকল স্থানের গভীরতা 
কোথাও ৩০** ফাদমের কম পাওয়া যায় নাই । জেম্স্‌ মারে 
ইহাদিগকে 41999 শঞ্ে অভিহিত করিয়াছেন | উহাদের মধ্যে 
বিস্কে উপসাগরের পিকে ভীপত মোনাকো ডীপ, আফ্রিকার 
পশ্চিম উপকূলের চুণ ভীপ, লিবারিয়।-কুলের ক্রেক্‌ ভীপ_, কেপ 
তার্ডের মোসেলী ডীপ ও কঙ্গোর বুকানন ডীপ. উল্লেখযোগ্য । 
উত্তর আমেরিকার উপকুলভাগেও সিগসবি ডীপও লিবে ডীপ, 
স্ৃহ'ম ডীপ এবং বাহামার উত্তরপূর্বস্থ নরেস ডীপ, মাকারভ 
ডীপও তিজার্ড ডীপ ও হাবার্শল ডীপ. আছে । নরেস ডীপের 
গভীরতা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৪৫৬১ ফাদম ছিল। 

১৯০৩-১৯০৪ খুষ্টাবে কুমেরু-অভিযানের ( 47062700610 
19901610 ) পূর্বে অতলান্তিক মহাসাগর-গর্ভের ৪০ দক্ষিণ 
অক্ষাংশের যাহা কিছু পরিচয় আমরা জ্ঞাত হইয়াছি, তাহা রস্‌ 
সাহেবের 32688 ও 11900: নামক জাহাজের অভিযান 
ও অভিজ্ঞতা হইতে । তৎপরে ডাঃ ডবলিউ, এস্‌, ক্রস তাহার 
দক্ষিণসাগরাভিযানে (11176 9০০৮19]) 481)680616 10%1)৩01- 
(০7) সেই সেই স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া উ।হার ভ্রমনিরসন 
করেন। ১৮৭৩-১৮৭৬ খুষ্টান্দে বুটিশ জাহাজ বন. 1. 5. 
01081191991, জর্দন জাহাজ 0%26118 ( ১৮৭৪-১৮৭৬ খুঃ), 
ফরাশীা জাহাজ 17785211907 (১৮৮০ )১ মাকিন জাহাজ 17319]6 
প্রভৃতির কারধ্যাবলীদ্বারা অতলাস্তিক-গর্ভের উচ্চতা-নিয্নতা-জ্ঞাপক 
মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল ; পরে ড%101%1% নামক জাহাজে 
জ্মন্‌ পণ্ডিত কুনের পরিচালিত অভিযান এবং টেলিগ্রাফের 
তার-স্থাপনকারী জাহাজগ্লির অধ্যক্ষ এবং 
17%)016100 কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছে । জি, কার্সটনেসের মতে উত্তর অতলান্তিকের 
মধ্যম গভীরতা ২০৪৭ ফাদম এবং দক্ষিণ অতলান্তিকের মধ্যম 
গভীরতা ২০৬৭ ফাদম। 

এই মহাসাগরে দ্বীপাবলীর সংখ্যা অল্প। আইস্লও) 
বৃটিশ আইল্‌্স্‌, নিউফাউও লও, ওয়েষ্ট ইত্ভীজ, ফক্লণ্ড, অজোর্স, 
মেডেইর1, কেনেরী, কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জ, এসেন্সন, সেন্ট- 
হেলেনা, টিস্টান্‌ ডি কুনহা' ও বুভেট প্রভৃতি দ্বীপ প্রধান । 
ভূমধ্যসাগরকে ইহার অন্তভূক্তি করিয়৷ লইলে আরও কতকগুলি 
দ্বীপ পাওয়া যায়। [ ভূমধ্যসাগর দ্র" ] 

ভূতত্ববিদ্গণ আলোচন! দ্বারা স্থির করিরাছেন যে এই 
মহাসাগরস্থ পর্ধবতমাল! (9101015971778 ০০৪৪, 1১০০701০9 
0028 ও 1019017০০06 দ্বারা প্রধানতঃ গঠিত | দেশভাগের 
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| অতলান্তিক মহাসাগর 


নদীজলপ্রবাহিত বানুকণ।য় নীল ও লাল মৃত্তিকাস্তর গঠিত 
করিয়াছে । মধ্যে মধ্যে প্রবাল ও আগ্নেপ্রগিরির উৎপাদিত 
পদার্থনিচয়েরও স্তর বিগ্যমান। অধ্যাপক 7. 30855 ও [. 
০0785: স্থির করিয়াছেন যে প্রশাস্ত-মহাসাগর-গর্ভ বনু 
প্রাচীন, অতলাস্তিক-গর্ভ মাত্র ১1৪9০2০1০ যুগে স্থষ্ট হইয়াছে। 
িওআ1021-এর মতে এ ৪788819 যুগে আফ্রিকা ও আমেরিকার 
মধ্যে একটী মহাদেশ বিদ্তমান ছিল। . ঘ০391796 বলেন, 
যুগেও অতলাস্তিক মহাসাগরের আকার 
অনেকাংশে বর্তমানকালের ন্যায়ই ছিল। 

এই বিস্তীর্ণ জলখণ্ড নিরক্ষবুর্তের উভয় পার্খে উত্তরে ও 
দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত থাকিলেও উত্তর বা দক্ষিণ সম-অক্ষাংশ- 
রেখায় ইহার তাপের বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 
উত্তরাংশে বহুল পরিমাণে উপসাগর থাকায় এবং এই বিশাল 
জলরাশির স্থানে স্থানে জলপ্রবাহেরও বিশেষ বৈষম্য বর্তমান 

থাকায় ভূতত্ববিদ্গণ উত্তর-অতলাস্তিক সমুদ্রভাগকে স্বতন্ত্রভাবে 
আলোচনী করিয়াছেন। দক্ষিণ সমুদ্রভাগে আফ্রিকা ও 
দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগে তাদৃশ উপসাগরাদি বিদ্যমান 
না| থাকায় এখানকার জলম্তোত সেরূপ খরপ্রবাহ নহে। 
বাত্যান্দোলনেও এখানকার জলগর্ভ তাদ্দশ বিক্ষুব্ধ হইয়া 
উঠে না। 

বিষুববুত্তের উভয় পার্খে মকর ও করকটক্রাস্তিদ্ধয়ের মধ্যবর্তী 
উষ্ণপ্রধান স্থানে বায়ুর চাপের আধিক্যজন্য শীত খতুতেই 
সমুদ্রের দক্গিণাংশে বিশেষ বিক্ষোভ উপলব্ধি হইয়া থাকে; 
কিন্ত গ্রীষ্ম খতুতে এই চাপ অপেক্ষারুত কম অনুভূত হয় এবং 
এ সময়ে গিনি উপসাগরের সমস্থত্রবত্তী অক্ষরেখাস্থিত সমুদ্র- 
পৃষ্ঠে বুন্তাভাস আকারের বিপরীতমুখী ঝটিকা-মগুল (470 
০১010706০06) উৎপন্ন হয়। এই মণ্ডলের দক্ষিণে 
উত্তমাশা অন্তরীপ পধ্যস্ত প্রায় ৪০* দক্ষিণ অক্ষাংশব্যাপী 
সমুদ্রপৃষ্ঠ গ্রহনক্ষত্রের আকর্ষণপ্রভাবে উন্ুক্ত থাকায় নিরস্তর 
প্রবল পশ্চিমবায়ু বহে এবং জাহাজ এ গ্রদেশে পড়িলে ঝড়- 
ঝাপটায় কষ্ট পাঁয়। ৪০০ দক্ষিণ অক্ষাংশে নিয়ত ঝড় হয় 
বলিয়া এখানকার সমুদ্রপৃষ্ঠ নামে 
অভিহিত 

উত্তর অতলাস্তিক সমুদ্রভাগে স্থলের আধিক্য ও তুষার- 
সমুদ্র বিদ্যমন থাকায় বায়ুর চাপ ও তজ্জনিত বায়ুর প্রবাহ 
বুল পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে। আবার ক্রান্তিদ্ধয়ের 
মধ্যবন্তী উঞ্:প্রধান প্রদেশে গ্রীষ্মকালে বায়ুর চাপ অধিক 
থাকিলেও উত্তপ্ত দেশভাগসংষ্পৃষ্ট বায়ু শুফ হইয়া উর্ধমুখে 
উঠিতে থাকায় উত্তর অতলাস্তিক বিভাগস্থ স্থিরবায়ু নিম্ন দিকে 
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আসিয়া উহার সহিত মিলিত হয় এবং উর্ধগত বায়ুর স্থানে 
সম্মিলিত হইয়া শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মের সময় বায়ুর প্রবাহ বুদ্ধি 
করে। কিন্তু এই বায়ু-সর্চালন বহু দূরবিস্তারী দেশ ও সমুদ্র- 
পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া! যায় বলিয়া! তাদৃশ প্রবল বাত্যাবিক্ষোভ হয় 
না। এই জন্য এই স্থানকে “উত্তর অতলাস্তিক নিঝণটিকা- 
মণ্ডল” বলা হয়। আরও,  উত্তর-আমেরিকা, ওয়েষ্টার্ণ 
ইউরোপিয়া ও সুমের ভূভাগে প্রখর শীতে বায়ুর চাপ বেশী 
হয় এবং এ বায়ু উপরিস্থ স্তর হইতে স্থল-পুষ্ঠে অবতীর্ণ হুইয়া 
উনুক্ত সমুদ্র-বক্ষে প্রবাহিত হইয়া উদ্ধগ বায়ুর সহিত মিলিয়! 
বায়ুপ্রবাহে একট। সমতা আনয়ন করে) এই কারণে উত্তর 
অতলাস্তিক ভূভাগে শীত খতুতে বায়ুর প্রবাহ কম হইয়া 
থাকে। বায়ুর এই ভিন্নমুখী গতিনিবন্ধন উত্তর-মেরুপ্রদেশে+ 
বিশেষতঃ লাব্রাদোর হইতে আইস্লগু ও জন মায়েন দ্বীপ পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ ভূভাগে সমুদ্রক্োতের ভিন্নমুখী গতি দৃষ্ট হয়। জলমধ্যে 
ূর্ণাবর্ত দেখা দেয় এবং এই স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রবল ঝটিকা 
উপস্থিত হইয়া থাকে । ইহার ফলে এতদ্দেশে খতুর বৈলক্ষণ্য 
সাধিত হইলে মূলতঃ কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। 

এই অসম বায়ুপ্রবাহ যেখানে স্থিরতাবে ও সমভাবে 
কার্ধ্য করে, সেই স্থানের বাযুগতি প্রাক্কৃতিক ভূগোলে বাণিজ্য- 
বায়ু (09 ছা10) নামে কথিত। ইহ! সমুদ্র-পৃষ্ঠে পম্চিম-: 
মুখী প্রবাহ উৎপাদন করে। এ প্রবাহ বিষুবীয় আ্োত 
(7010869218] 000116176) নামে পরিচিত । এই জোতোগতি_ 
বিষুবরেখা হইতে উত্তরমুখে প্রধাবিত একটা গতি দ্বারা সংহত ু 
হইয়া ভিন্নপথগাঁমী হইয়াছে । এই অআ্রোত-সংঘাত “বিষুবীয় 
প্রতিযোগী আোত" ( 700026009] ৃ 
বলিয়া খ্যাত। 

দক্ষিণমুখে সমাগত অশ্রোত দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে 
সেপ্ট-রোক্‌ অন্তরীপ পর্যাস্ত আসিয়৷ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া 
একটী “বাজিল অক্রোত” নামে প্লেট নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে. 
এবং অপরটী উত্তর-পশ্চিম উপকূল বহিয়! ওয়েস্ট ইত্ভীজ ক 
দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় উত্তর বিষুবীয় কআ্োতের সহিত & 
মিলিত হইয়াছে । উক্ত ছুইটী দ্বিধা বিভক্ত আতোধার! : 
€আকারের ভূখণ্ড দ্বার! সংহত হওয়ায় মেক্সিকো উপসাগর, 
কারিবিয়ান সাগর ও ওয়েষ্ট ইত্ভীজ দ্বীপপুঞ্জের বহির্ভাগন্থ 
বিস্তীর্ণ জলরাশি উপকুলভাগের জলরাশি অপেক্ষা উচ্চ স্তরে 
উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই জল-সমষ্টি প্রবল বেগে উত্তর 
আমেরিকার উপকুল দিয়া বহিয়া গিয়াছে । ইহা ভূগোলে 
49016 $0708,05 নামে অভিহিত। উপসাগরকূলের এই 
প্রবল আ্রোত নিউফাউও লগ্ডের দক্ষিণপূর্ববে একটা স্বতন্ত্র : 
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অতলান্তিক মহাসাগর 


শীতল আত দ্বার৷ মূল সমুদ্র হইতে ইহাঁকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ; 
এইজন্য ইহাকে 'শীতল প্রাচীর” (০০1-ঘ৪1] ) বলা হয়। এই 
£গাল্ফ, ট্রীম-চালিত জলরাশি লাব্রাদোর হইতে সমাগত 
শোতের সহিত সম্মিলিত হইয়া একটা পূর্বমুখী প্রবাহের 
স্থষ্ট্ি করিয়াছে । উহা পশ্চিমা বাতাসের জোরে প্রখর 
বেগসম্পন্ন ও উত্তালতরঙ্গ-সমাকুল হয়। এই তরঙ্গায়িত শ্রোতো- 
রেখা “901 96980011166” বলিয়। বিদিত। 

এই শোতোরেখা অতলাস্তিক মহাসাগরের পূর্বসীম। পর্ধ্যস্ত 
বিস্তৃত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে । একটী ক্রমান্বয়ে 
দক্ষিণাঁভিমুখে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে কেনেরী দ্বীপ 
পর্যান্ত নামিয়া আসিয়াছে । ইহা 40:8%19799 0016)7৮% 
বলিয়া পরিচিত । এই ্বোতোজল এখানে ঘুরিয়া পুনরায় 
উত্তর বিষুবীয় স্রোতে মিলিত হইয়াছে এবং অপর শ্রোতটী 
উত্তরমুখে বুটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম দিয়া উত্তরমুখে গিয়াছে । 
এই উত্তরমুখী শআৌোতোবেগের গতি-নির্দেশের জন্য নৌবিগ্যা- 
বিদ্গণ যথেষ্ট গব্ষেণা করিয়াছেন এবং ইংরেজ, জর্মন্‌ 
দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশবাসী নৌ-বিশারদেরা 
সমুদ্রপুষ্ঠে বাণিজ্যপণ্য লইয়া পোতচালন যাহাতে স্ুকর হয় 
সেইজন্য স্ব স্ব দেশীয় জাহাজ লইয়! সমুদ্রগর্ভস্থ শআতোরেখা 
নির্দেশ করিতে ব্যাপৃত আছেন । ১৯০২ খুষ্টাব্দের পর বিভিন্ন 
দিকগামী এই আোতোমালার জটিল গতি-নির্ণয়ের জন্ত একটী 
+11)61179010109] 0000011 ০ ১০০ ০1 69 ১৪৪ নামক 
সমিতি স্থাপিত হয়। 

এই সমিতির গবেষণার ফলে এবং বাণিজ্যপোতগুলির 
পরিদর্শনে অবধারিত হইয়াছে যে এই উত্তরমুখী শ্রোত 
ত্রিধা বিভক্ত হুইয়া একটী সরাসরি উত্তরদিকে ফেরো ও 
শেট্লগ দ্বীপের মধ্য দরিয়া নরওয়ের উপকুল বহিয়া উত্তরমের 
শ্রেতে মিলিত হইয়াছে । দ্বিতীয়টী “আরমিঞ্জার শ্োত” বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। ইহ! আইস্লগ্ডের পশ্চিম দিয়! গিয়াছে এবং তৃতীয়টী 
ডেভিস্‌ প্রণালী ও বেফিন বে হইয়া গ্রীনলগ্ড উপকূল পর্য্যন্ত 
আসিয়াছে । এই তিনটা শাখ! পরস্পরে স্বতন্ত্র স্রোতোগতিতে 
পরিচালিত হইয়া পুনরায় দক্ষিণমুখে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে । 
প্রথমটা আইস্লগ্ দ্বীপ ঘুরিয়। পূর্ব্বিকের সমুদ্রজলে মিশিয়াছে, 
দ্বিতীয়টা গ্রীন্লগ্ডের পূর্ব উপকূল ঘুরিয়া আসায় গগ্রীন্লগু 
শ্োত' নামে আখ্যাত এবং তৃতীয়টা পূর্ব-বণিত লাব্রাদোর 
ল্রোতে মিলিত হইয়! ডেভিস্‌ প্রণালীর পশ্চিম দ্রিকে আসিয়া 
মিশিয়াছে। যেখানে সমুদ্রের খাদ যত গভীর সেইস্কানের 
শ্রোত তত প্রখর, কিন্তু যেখানে সমুদ্রগর্ভ স্বল্লগভীর সেখানে 
োতো।বেগ ততই মন্থর | 


[1 ৫৪827] 


অতলাস 


অতলাস্তিক মহাসাগরের এই ভিন্নমুখী শ্োত এবং অনুকূল 
বাণিজ্য-বায়ু বাণিজ্য-পরিচালনায় বিশেষ উপযোগী হুওয়ায় 
পাশ্চাত্য বণিকগণ বিভিননদেশে স্ব স্ব দেশীয় অর্ণবপোত 
পরিচালনে সমর্থ হইয়াছে এবং বাণিজ্য-ব্যাপারে অন্যান্ 
জাতি অপেক্ষা সফলকাম হইয়াছে । উপরিবর্ণিত ওপসাগরিক 
আত উপকুলদেশে সংহত হইয়া সমুদ্রপৃষ্ঠের নিয়দেশে আর 
একটা আভ্যন্তরিক স্রোত স্ষ্টি করিয়াছে । ইহাতে স্থানবিশেষে 
জলের তাপমানের বিভিন্নতা এবং জলগর্ভে প্রভূত পরিমাণে 
আলোড়ন-বিলোড়ন অনুভূত হইয়া থাকে । 

সকল মহাসাগর হইতে অতলাস্তিক মহাসাগরের জল অধিক 
লবণময়। উত্তর অতলাস্তিক ভূভাগে ২০ হইতে ৩০১ ডিগ্রী 
উত্তর-অক্ষাংশ মধ্যে এবং দক্ষিণ অতলাস্তিক ভূভাগে দক্ষিণ 
আমেরিকার উপকূল হইতে ১০০ হইতে ২০০ ডিগ্রী দক্ষিণ_ 
অক্ষাংশে পূর্ধদিকে লবণত্ব বেশী অনুভূত হয়। এই বৃত্তদ্বয়ের 
মধ্যবন্তী বিবুবপ্রদেশে এবং উহার উন্তর ও দক্ষিণ-প্রান্তস্থ 
সমুদ্রতলে জলের লবণত৷ আবার খতু- 
বিশেষে ও বসরবিশেষে জলের লবণতা। কম হইতে দেখা যায় । 
মূলতঃ দক্ষিণ অতলাস্তিক হইতে উত্তর অতলাস্তিকের জল বেশী 
লবণাক্ত এবং পুর্বাংশ অপেক্ষা সমুদ্রের পশ্চিমভাগ অত্যধিক 
লবণময় বলিয়া অনুমিত হয়। এই বিশাল সমুদ্রপুষ্ঠে 
দক্ষিণাংশেই জোয়ারের প্রবাহ বেশী । 

নানসেন্, এমাগুসেন, স্কট প্রভৃতির মেরুপ্রদেশ পরিভ্রমণ- 
ফলে অতলাস্তিক মহাসাগর-পুষ্ঠের অনেক তত্ব আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । [ মেক দ্র] 


অপেক্ষাকৃত কম। 


অতলান্তিক সিটী ( আটলাপ্টিক সিটা )_যুক্তরাষ্ট্রের নিউ 


জারসী বিভাগের একটী নগর । ফিলাডেলফিয়া নগরের ৫৮ 
মাইল দক্ষিণপূর্বব অতলাস্তিক মহাসাগরকূলে অবস্থিত। ইহা! 
মূল দেশভাগ হইতে ৪1৫ মাইল বিস্তৃত জলরেখার দ্বার! বিচ্ছিন্ন। 
অবসিকন্‌ বীচ নামক একটা বালুকাময় অনুচ্চ দ্বীপের উপর ইহা! 


অবস্থিত । কাম্ডেন ও আটলান্টিক সিটী নামক 
রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার উন্নতি ও. 
শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ১৮৫২ খুষ্টাঞ্জে ইহাকে ফিলাডেলফিয়া 


নগরের সামুদ্রিক স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত করার কল্পনা 
হয়। তাহার পর হইতে এখানে সমুদ্রতীরে অনেকগুলি 
স্বাস্থ্যাবাস ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

অতলাস্‌ (4185-_আট্লাস্‌)-__গ্রীক্‌ পুরাবৃত্তে বর্ণিত সহাগুণের 
প্রতীক দেবমু্তি। ইনি টাইটাস্‌ আয়াপিটস্‌ ও ক্লাইমেনের পুত্র 
এবং প্রমিথিউসের ভ্রাতৃরূপে বর্ণিত। হোমারের “ওডিসী? গ্রন্থে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে ইনি সমুদ্রতলে বিরাজিত থাকিয়া স্তস্ভের 


অতলান পর্বত 


দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন । এর স্তস্তদ্ব় পশ্চিম 
সমুদ্রের দিপ্থলয়ে বিরাজিত'__ 
আফ্রিকার পর্ধতমালার অতলা'স্‌ নাম প্রদত্ত হয়। পরে হেস্- 
পারাইডিসের উদ্য।ন-অধিকারী একজন রাঁজাকে এবং সর্বশেষে 
: স্ব-র্সোলকের আবিষ্বর্তা একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদকে এই 
নামে বিঘোধিত করা হয়। ইনি প্রিক়াডিস্‌ ও হাইয়াডিসের 
পিতা।  হোমরের মতে ইহার পুত্রের নাম কালিপ্সো। 
তাক্কর্যশিল্লে ইহার যে মূর্তি গঠিত হইয়াছে তাহাতে দেখা 


যায় যে এক বলিষ্ঠকায় পুরুষের গ্রীবাদেশে বা স্কন্ধে স্বর্গোলক 
বা ভূ-গোলক (19:15369] 81০09 ) স্থাপিত; তিনি এই | 


ভীষণ ভার বহন করিতেছেন। নেপল্সের যাঁছুঘরে একটা 


প্রাচীন অতলাস্-ূর্তি সংরক্ষিত আছে। 


স্থাপত্য-কলায় অতলা স্‌ যুর্তিশিল্পের বহুল প্রয়োগ দুষ্ট হয়। 


পম্পিয়াই নগরের সুপ্রসিদ্ধ ক্নানাগারে এবং নসিসিলী দ্বীপের 
অগ্রিগেপ্টাম্‌ মন্ৰিরে এই মূর্তি সংরক্ষিত আছে । 
অতলাস পর্ববত-_(আটুলাস-__40185 110010691705)- _আকফ্রিকা 


মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সমুধ্োপকুলস্থ একটী গিরিশ্রেণী, 


পশ্চিমদিকে নান অন্তরীপ হইতে পুর্বে গেবস্‌ উপসাগর 
পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০০ মাইল বিস্তৃত। ইহা! মর্ক্কৌ, আল্জিরিয়া 


ও টিউনিসিয়! রাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । ইহার দক্ষিণে 


বিখ্যাত সাহারা মরুভূমি । 


অতলাঁস পর্ধত ছুইটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত । একটা 


সমুদ্রোপকৃলস্থ শাখা (১19101009 4১6185) নামে প্রসিদ্ধ। ইহা: 


ভূমধ্যসাগরতীরে কিউট হইতে বন্‌ অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। 
ইহার পশ্চারন্দিকের পর্বতাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং অতলাস্তিক 
মহাসাগরতীর হইতে স্ুসের অস্তর্পত ঘীর অন্তরীপ পর্য্যস্ত 


প্রধাবিত। উক্ত দুইটা শ্রেণীর মধ্যবর্তী ভূভাগে সুবিস্তৃত অধিত্যকা : 
বিরাজিত। কিন্তু পশ্চিমাংশ হইতে পূর্বাংশের প্রকৃতিগত: 
পশ্চিমাংশের পর্বতমাঁল৷ । 


পার্থক্য অনেক। এই কারণ 


মরক্কো গিরিমালা এবং আলজিরিয়! ও টিউনিসিয়ার পর্বতমালা 


প্রাচ্যগিরিমাল৷ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । 
মরক্কোর অধিবাসীর! তাহাদের বর্বর জাতীয় ভাষাঁয় এই 


পর্ধতমালাকে “ইদ্রারেপ ভ্রারেণ” অর্থাৎ “পর্ধতের পর্বত” বলিয়া 


অভিহিত করে। এই পর্ধতমালী €টা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং 
প্রত্যেক শ্রেণী অপরটার সমান্তরাল ভাবে উত্তরপূর্ব হইতে 
দক্ষিণপশ্চিম অভিমুখে অল্প বক্র হইয়া সাহারার দিকে আসিয়া 
মিলিয়ছে। মরক্কোর এই পর্বতমালার সাধারণ উচ্চতা ৯১ 
হাজার ফিট, আল্জিরিয়ায় ৮ হাজার ও টিউনিসিয়ায় ৬ হাজার 
ফিট্‌ উচ্চ। ইহা! হইতে বেশ বুঝা যায় যে মরক্কো হইতে 


[. ৫8৪: 1. 


এই কল্পনা নিরাকৃত হওয়ায় পশ্চিম ; 


পর্বতের উচ্চতা ক্রমশঃ ত্রাস হইয়া পূর্বাঞ্চলে টিউনিপে সমতল 
ক্ষেত্রে মিশিয়াছে। মরক্কোর মধ্যশ্রেণীর সর্বোচ্চ শিখর তিজিন- 
তাঘারাৎ বা তিন্জার ১৫০০০ ফিট উচ্চ। কিন্তু উহার চতু- 
পার্বতী স্থানের উচ্চতা ১১৬০০ ফিট। এই পর্বতমালা বিভিন্ন 
অংশ দিয়] দ্রাআ, সস, উম্-এর-রাবিয়া, সেবু, মুলবিয়া, খ্বীর 
প্রভৃতি নদী স্ব স্ব অববাহিকা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম, 
পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, উত্তরপূর্বব ও দক্ষিণপূর্ব্ প্রধাবিত 
হইয়ছে | সাহারার অভিমুখে যে সকল নদী নামিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে একমাত্র দ্রাআ ভিন্ন অপর সকলগুলিই সাহারা- & 
বক্ষে ভুলা বা হুদাকার স্বল্ল জলবিশিষ্ট সুদীর্ঘ বিলে পরিণত. 
হইয়াছে | নদীগুলির জল  পর্বত-গাত্রবাহী হওয়ায় 
খরম্রোতা। এই জন্ত কোন নৌকাই নদীগর্ভে পণ্য লইয়া 
যাতায়াত উট পারে না। পু 

মধ্যশ্রেণীর পর্বতমালা খুব উচ্চ হুইলেও উহ্থা অতিক্রম: 
করিয়া পর্বতের অপর পাশে যাইবার কোন গিরিপথ নাই। 
কেবলমাত্র তানসিফট ও সুস্‌ নদীর অববাহিকা-দ্য়ের মধ্যবর্তী. 
স্থানে গিন্দাফি ও বিবাবান্‌ নামক স্থানে ছুইটা পথ আছে 
তাঘারাৎ দিয় দ্রাঅ। নদীর অববাহিকায় যাওয়া যায় বটে, ; 
কিন্তু পথটা ছুরারোহ। তিভিন্-তিলঘেম্ট দিয়া তাফিলেট ও. 
বাধ-ঘীর যাইবার পথটী সুগম ।॥ উহার উচ্চতা ৭২৫০ ফিট ছু 
পশ্চিমে অতলান্তিক উপকূণে এবং সুদুর পুর্ধাংশে বুল পরিমাণে 
শিলাময় পথ বি্তমান থাকায় অন্মান হয় যে তুষার-যুগে ; 
) এই সকল পথে হিমানী সহ শিলাখণ্ড র্বততগাত্র 
বাহিয়। নিষ্ে নামিয়া আসিয়ছিল। 

এই মধ্য অতলাস পর্বতের উত্তর অংশটা মধ্য অভি 
এবং দক্ষিণের শ্রেণী ছোট অতলাস বা জেবেল সাঘরু নামে. 
কথিত। এ সকল পর্বতের অধিকাংশ স্থানই এখনও অনাবিষ্কত 
রহিয়াছে। বনতাগে সিংহাদি পশুরও অতাঁব নাই । জে ্‌ 
সাঘরুর দক্ষিণে সমান্তরাল ভাবে জেবেলবনি এবং মধ্য 
অতলাস পর্বতের উত্তরে ঘাইয়াট শৈলমালা 2 ও জঙ্গলে 
সু 

পূর্বাংশের পর্বতমালা এর-রীফ প্রদেশ হুইতে আরম 
হইয়াছে । ইহার উত্তর শাখা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ১৫* 
মাইল বিস্তৃত। ফরাসীরা উহ্থাকে ঠ18716096 40198 বা রী 
পর্ধত বলিয়া থাকেন। আল্জিরিয়! রাজ্যে ইহা ৫টা শ্রেণীতে 
বিভক্ত; তন্মধ্যে ভুরজুর। পর্বতমালার লল্লা খদিজা ৭৫৪২ ফিট র্‌ | 
ও বাবর ৬৪৪৭ ফিট উচ্চ। এই পর্বতমালার মাঝে মাঝে. 
মন্র প্রস্তরের পাহাড় দেখা যাঁয়। আলজিরিয়ার উপকূল | 
হইতে প্রাচীন রোৌমকেরা জগছিখ্যাত নিউমিভীয় মন্মর প্রস্তর; 


(109 &৪৪ ) 


খনি, হই 
সম্ভার সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

ইহার পর সর্বদক্ষিণ ব! মূলশাখা (ফরাসীদিগের বিবরণীতে) 
সাহারীয়. অতলাস নামে প্রসিদ্ধ। ইহা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত 
হইলেও মূলতঃ এক। ইহা জেবেল কমর, জেবেল আমূর, 
জেবে্ল ওরেস্‌, জাব, জেবেল শেল্লিয়া, মাজেরদ1, সিদি 
'আলী বু মুসিন্‌ প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামে পরিচিত । পূর্বদিকে বাটুনার 
নিকটে এবং পশ্চিমে আইন-সেফ রায় এই পর্ধতপৃষ্টে রেলপথ 
বিস্তৃত হইয়াছে । ভূমধ্যসাগর-তীরবন্তী বন্দরে নামিয়! এই 
রেলপথে ভ্রমণকারীর। সাহারায় আসিয়। থাকে । 

ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ গ্রীক দেবতা অতলাসের নামে এই 
পর্বতের নামকরণ করিয়াছেন । [ অতলাস্‌ দ্র") অতিপ্রাচীনকাল 
হইতে এখানে বব জাতির বাস ছিল। উহাদের ভিন্ন ভিন্ন 
শাখার লোকেরা এই পর্বতের যে যে অংশে বাস 
করিত, সেই সেই অংশের আপনাদের দেশীয় ভাষায় নামকরণ 
করিয়ছিল। রোমক জাতি সাধারণতঃ সমুদ্রোপকুলস্থ পর্বতের 
কতক পরিচয় রাখিতেন । ১৮৫২ খুষ্টাব্দে ইউরোপীয় সেনাদল 
এল্‌ অঘৌৎ অবরোধ করে। তাহার পর হইতেই অতলাস 
পর্বতের অত্যন্তরভাগ পরিদর্শনের প্রচেষ্টা হয়। ২৮৫৭ 


ুষ্টাঞ্ে ফরাসী গবর্ণমেপ্ট অতলাস পর্বতের আত্যস্তরিক বিষয় 


অবগত হইবার জন্য একটী অভিযান প্রেরণ করেন। 


তৎপুর্ব্ধে কাবীলিয়ার পার্বত্য প্রদেশের বিবরণী কোন ইউরোপীয় । 


ভৌগোলিকের হস্তগত হয় নাই। 


প্রাচীনকালে মৌরিটানিয়' হইতে পশ্চিম সুদানে মাল ; 
লইয়া বণিক্দল দক্ষিণ শাখার তিল্ঘেম্ট্-সম্কট দিয়! তফীলাল্ট্‌ 
সাধারণতঃ দাসক্রয়ের জন্যই এখানে 


মরদ্ানে আসিত। 
তাহাদের আগমন হইত । উহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
ইউরোপীয়গণ যে না৷ আমিত. এমত নহে । ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রেণী 


কেলী তিশ্বক্ত, হইতে এই পথে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। । 
১৮৬১-১৮৬২ খুষ্টাব্দে জেরার্ড রোল্ফ. ( 9971)274 1:০1] ) ; 


এই স্থান অনুসন্ধান করিয়! বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন । 

১৮৭১ খুষ্টাব্দে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত 
হয়। ডাঃ জে. ডি. হুকার, মিঃ জন বল ও জি. ম (0. 81%চা) 
অতলাস পর্বতের মধ্যতাগ পরিদর্শন করিয়া তথাকার বৃক্ষাদি 
ও ইউরোপের সহিত তাহাদের পার্থক্য-নির্ণয়ে অগ্রসর হন। 
তাহার! প্রথমে এৎ-মিজান উপত্যকা দিয়া উঠিয়া তাঘারাৎ 
গিরিসঙ্কটে (১১৪৮৪ ফুট) উপনীত হন এবং আমস্মিজ 
[_ উপত্যক| হইতে জেবেল-তেজ শিখরে ( ১১৯৭২ ফুট ) আসেন। 
. বআতঃপর ১৮৭৯-১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার অস্কার লেগ (101. 


]ূ ও ১৩৭ 


তে পাথর লইয়া রোমের স্থাপত্যশিলে সৌন্দর্য 


€99087: 1,97) ) অতলাসের প্রধান অংশস্ক তারুদাস্তের উত্তরস্থ 
পর্বতসমূহ জরীপ করিয়া সাহারা হইতে তিক্ত, অতিক্রম 
করেন। ত্ীহারই পদ্াঙ্ক অনুসরণ করিয়া ১৮৮৩-১৮৮৪ খুষ্টাব্দে 
ভিকৌৎ্ চ. ডি ফুকল্ড ( ৬7০010068 079. 08 10008010 ) 
বহু স্থান পরিদর্শন করেন। ইহার পর জোসেফ টমসন 
অতলাসের মধ্যভাগে ও পরে ওয়াল্টার বি. হারিস্‌ ১৮৯৪ 
খুষ্টাব্ডে দক্ষিণাংশে অভিযান করেন। ১৯১ এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 
মাকু ইস্ডি সেগোন্জাক ( 1১1970015 0৪ ১০৪০৪%০ ) নামক 
একজন ফরাসী বিস্তৃতভাবে পর্বতপূ্ঠ আবিষ্কারে মনোযোগী 
হন। তাহার সহকন্ী ডি ফ্লোট রকবৈর (9 [19৮6০ 
7/০০0০5%1 ) প্রধান অতলাসের পশ্চিম অংশ পরিদর্শন করেন। 
এই সকল অনুসন্ধান ও অভিযানের ফলে অতলাস পর্বতের 
উদ্ভিদ্তত্ব ও ভূতত্ব সম্বন্ধে যে সকল আবিষ্কার হইরাছে, তাহা 
কতক পরিমাণে মরক্কো, আল্জিরিয়া, টিউনিসিয়া ও সাহারা 
শব্দে নিবৃত হইয়াছে । [তভৎ শব্দ দ্র] 
অতলি-ৎসলগী-__উত্তর আমেরিকার ইগ্ডয়ান্দিগের ইরো- 
কোইয়ান্‌ শাখার অস্তভূতি একটা জাতি । ইহারা গুহাবাসী 
বলিয়া দেশীয় ভাষায় “সলগী” নামে পরিচিত। ইহার! 
পৃর্ব্বে বুক্তরাষ্ট্রের ওক্লাহ্বোমা প্রদেশে বাস করিত এবং 
আলাবামা, জঙ্জিয়।, মিনিসিপি, টেনাসি ও পশ্চিম ফ্লোরিডা 
পর্যন্ত ইহাদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। সাভানা ও 
টেনানি নদীদ্বয়ের অববাহিকায় ইহাদের প্রধানত: বাস; 
কিন্ত যাহারা, সমতল ভূমিতে বাস করে তাহার! “এলাতি- 
খসলগী” এবং যাহারা পর্বতের উপরে বাস করে তাহারা 
অতলি-ৎসলগী বলিয়া, পরিচিত। ইংরেজীতে উহ! যথাক্রমে 
লোয়ার চেরোকী ( 1)0দ্দ9] 0176701066 ) ও আপার চেরোকী 
(079. 0))8:01.69 ) নামে উক্ত হইয়াছে । [ চেরোকী দ্র] 


অতব্যংস 3 (ত্রি) অতিদ্ুর্ধল | “ন নিজ্্রায়েথা তবসে অতব্যান্” 


(খক “অতব্যানত্যন্তমিব হুর্বলঃ ( সায়ণ )। 
২ বৃদ্ধতর; অতিবুদ্ধ। “ত্বং ত্বা গ্রণামি তবসং অতব্যান” 
(খক ৭.১০.৫ ) 

অতশত-_( দেশজ ) এরূপ নান। কায ; যথা--আমি উহাদের 


৫-৩৩.১ ) 


জন্ত অতশত করিয়াছি; অর্থাৎ অনেক কার্য্য করিয়াছি । 
. ই খ্ীরূপ নান! খুঁটিনাটি ব্যাপার | 


যথা__আমি অতশত 
বুঝি না। 


অতস্১_-(অব্য)[ ইদম্‌ পঞ্চম্যর্থে তসিল্‌ ] এই জন্য, এই হেতু। 
অথাতো। 


বহ্মজিজ্ঞীসা” | ( জৈমিনিস্থ” ) “অতঃ শন্দো 
হেত্বর্থ ( ইতি ভাষ্য )। ২ ইহা! অপেক্ষা, ইহা! হইতে । “নাত: 
পরং বেদিতব)ং হি কিঞ্চিৎ।” ( শ্বেতাস্বতর-উপ* ১.১২ ) “ভাগ্যা- 


অতস 


২, 


[ ৫৪৬ ] 


অতসী 


ধীনমতঃপরম”' ; ( শকুস্তল! ) অভিধানকারের! কারণের অপদেশ 
ও নির্দেশ বষয়েই “অতস্ঠ শঞ্ষের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। 
(বিশ্বপ্রণ পঞ্চম্যন্ত বিশেষ্যপদের “এই” ইত্যাকার বিশেষণ-রূপেও 
“অত ” শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। (মনু ১১৮১ গীতা 
১২.৮) রামা” ৩.৮.১৮ ইত্যাদি )। 

অতস..- এতদ্-পঞ্চম্যর্থে তসিল্‌। পা ৫.৩.৫১৭ ] [ অতস্, দ্র ] 

অতস--( পুং) [অততি গচ্ছতি অত-গতৌ-অসচ.]। বাছু। 
২ আত্মা । ৩ বন্ধলনিন্ম্মিত বস্ত্র। ৪ অস্ত্র। “অতস:ঃ ক্ষৌমং 
প্রহরণং বায়ুশ্চেতি ধাতুবুতৌ | (মাধব ) 
অতসাধ্য-_-(ত্রি) [ অত সাতত্যগমনে ওণাদ্িকঃ সাধ্যপ্রত্যয়ঃ | 


অড়াগমশ্চ |] যোদ্ধকর্তৃক প্রাপ্তব্য। “অতসাধ্যা যোদ্ধতিঃ 
প্রাপ্তব্যা” | (খক্‌ ১.৬৩.৬ সায়ণ ) ২ সমাশ্রয়ণীয়। “সষ্ঘো। 
যো নুভ্যো! অতসায্যো ভূৎপম্পূধানেত্যঃ” | (খক্‌ ২-১৯:৪ ) 


৩ ভিক্ষাপ্রাপ্তি। 

অতসী-(ভ্ত্রী) [ অতস-ডীষ। অতস শব্দ গৌরাদিগণমধ্যে 
পঠিত। স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ] তিসি, মসিনা। পর্ষযায়__চণকা, 
উমা, ক্ষৌমী, পার্বতী, সুবর্চল1, পিচ্ছিলা, দেবী, ম্দগন্ধাঃ 
মদৌতৎকটা।, ক্ষমা, হৈমবতী, সুনীলা, নীলপুম্পিকাঁ। বৈদ্যক 
গ্রন্থে ইহার এইরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে-_উষ্ণ, তিক্ত, বাতন্ন, 
্লেম্সপি-বৃদ্ধিকর । ইহার টতৈলের গুণ-_মধুর, পিচ্ছিল, 
সদ্গন্ধ, কষায়। ইহাতে বায়ু ও কাস নষ্ট হয়। স্থাছু, উষ্ণ, 
ঈষদম্ন, পাকে কটু । [ অন্যান্তট বিবরণ তিসি শব্দে দ্র] 
তিসি শব্দ অতসী শব্দের অপভ্রংশ ; হিন্দী-__অলসী। 

২ শণবুক্ষ | [ শণ দ্র" ] শণের এবং তিসির সুত্রে যে বন্ত 
নিশ্মিত হয় তাহার নাম ক্ষৌম। 
পুষ্প, আতসী ফুল। 

“অতসীকুস্ুুম-গ্তামা স্মরি সকৌতুক । 
দ্ড় বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক |” 

কবিবর ভারতচন্দ্র রায় সুন্দরের বর্ঘমান-যাত্রাকালে 
'অতসীকুসুম-শ্তামা”-এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । 
বিদ্যানুন্দরের টীকাকারেরা বলেন ষে, এস্থলে কবির আশ্চর্য্য 
কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। কারণ সুন্দর কালীভক্ত ছিলেন; 
কিন্তু যাত্রাকালে হূর্গানাম স্মরণ করা চাই। অতএব “অতসী- 
কুন্ুম-স্তামা” বলাতে হরিদ্রাবণ্ শ্তাম৷ অর্থাৎ হূর্গাকে বুঝাইতেছে 
কাজেই সুন্দর যাত্রাকালে উভয়দিক্‌ রক্ষা করিয়াছেন । 

এই ব্যাখ্যা আমাদের তত ভাল লাগে না। অতসী- 
কুসুম-স্তামা অর্থাৎ অতসী ফুলের মত হরিদ্রাবর্ণ কালী বলিলে 
যেন “সোনার পাথর-বাঁটার মত কথাট! বল! হয়। আমাদের 
বিবেচনায়, “অতসীকুসুম-শ্তামা” এই বাক্যে মসিনাফুলের 


৩ এক প্রকার হুরিদ্রাবর্ণ । 


মত জিদ্ধশ্তামবর্ণ কালী এইরূপ বুঝাইতেছে। যথা “তগ্তাতসী- 
স্থনসমানভাস21” (মাঘ ৩.১৭ ) “অতপীস্থনেন ক্ষমা-কুস্থমেন 
সমানভাসঃ তুল্যকান্তেঃ স্গিদ্ধন্তামস্ত ইত্যর্থঃ/ ( মল্লিনাথ ) 
শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাস্থলে কবি অতসী অর্থাৎ মসিনা ফুলের 
তুল্য স্িগ্প্তামবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন । অতসীকুন্ুম- 
শ্যামা__-এ স্থলেও স্িগ্বপ্তামমৃত্তি বলিলে অর্থ অধিক সঙ্গত হয়। 

অতসীকুসুম কিংবা অতসীপুষ্প বলিলে হরিদ্রাবর্ণ 
বুঝাইবারও স্থল আছে, কিন্তু তাহাতে বিরোধও অনেক ॥ 
দুর্গার ধ্যানে উক্ত আছে--“অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং 
স্থলোচনাং।” এখানে হুর্ীর রূপ শণপুষ্পের মত হরিদ্রাবর্ণ 
এরূপ বল! যাইতে পারে। কিন্ত ছুর্গার ধ্যানের এই স্থানে 
পাঠাস্তর আছে। পুস্তকবিশেষে দেখা যায়-_“তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং 
সুপ্রতিষ্ঠাং স্থলোচনাং” এইরূপ “অতসীপুষ্প' স্থানে তিপ্তকাঞ্চন+ 
এই শব্দ আছে। আবার কোন কোন ব্যক্তির মত এই যে-_ 
“অতসীপুষ্পবর্ণাভাং_এটী নীলছুর্গার ধ্যানের বাক্য % 
জাহানাবাদ প্রভৃতি বাঙ্গালার স্থানবিশেষে এইরূপ রীতি আছে--- 
যোল বৎসর বয়ঃক্রমে কোন বালিক1 গর্ভবতী হইলে সেখানকার 
লোক ষোড়শী নীলদুর্গার পুজা করেন। এই নীলহুর্গার ধ্যানে 
“অতসীপুষ্পসঙ্কাশাম' বা “অতসীপুষ্পবর্ণাভাম্ত - এইরূপ 
বিশেষণ আছে । 

অতসী শব্দে শণ বুঝায় কি না, সে বিষয়েও অনেক 
বিরোধ | এই বিরোধের স্থত্রপাত অমরকোষের টাকাকারদের 
জন্য ঘটিয়াছে। অমরে লিখিত আছে--“অতসী শ্াছুমা 
ক্ষমা'__এস্কলে কোন কোন টাকাকার কেবল :মসিনা ব্যাখ্যা! 
করেন, কেহ কেহ মসিনা ও শণ এই উভয় প্রকার ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকেন। 

বঙ্গদেশে অতসী শব্দে এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ ফুল ও তাহার 
গাছ বুঝায়। সাধারণে ইহাকে “আতপী ফুল+ বলিয়া থাকে । 
ইহা! শণজাতীয় উদ্ভিদ এবং শণের ন্তায় ইহাকেও 0:০062155 
শ্রেণীর অস্তৃভূক্তি করা হইয়াছে । 0:০681811% শ্রেণীর ফল বা! 
শুটী পাকিয়! গেলে উহ! নাড়া দিলে ভিতরে ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া 
বীজগুলি বাজে। : 

উক্ত “আতসী ফুল” ছুই প্রকারের দৃষ্ট হয়। এক প্রকারের 
দেশীয় নাথ বিল-ঝন্ঝন্ত (বৈজ্ঞানিক নাম 07068191% 
£০6৪০); অপর প্রকারের দেশীয় নাম “পিপুল-ঝন্ঝন্ঠ 
( বৈজ্ঞানিক নাম 01081%18, 991689, ) | 

বিল-ঝন্ঝন্‌ গাছ ৩।৪ ফুট উচু হয়। ইহার পাতা একটু, 
লম্বাটে, ডগ! ছুঁচাল--কতকটা শণ বা অড়হর পাতার মত। 
ইহা ভারতের সর্বত্র এবং মলাক্কা ও লিংহলে জন্মে ॥ 


টা. 


_ অতসীতৈল 


[ ৫৪৭ ] 


অতি 


চীন, উত্তর অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার গ্রীন্মপ্রধান প্রদেশ এবং ! 


আফ্রিকার কোন কোন স্থানেও এই গাছ দেখা যায়। হান্ক। 


মাটাতেই ইহা ভাল জন্মে। মাঘ হইতে চৈত্র পধ্যন্ত ইহার 


ফুল হয়। ফুলগুলি ছোট, থোকা থোক। ও সুন্দর হলুদ রডের | 

ভারতের কোন কোন স্থানে শণের ন্যায় ইহার আঁশ তোলা 
হয় এবং উহ] বিক্রয় কর! হইয়া থাকে । 

পিপুল-ঝন্ঝন্‌ দেখিতে প্রায় বিল-ঝন্ঝনের মতই | বিল- 


ঝন্ঝন্‌ যে সকল স্থানে জন্মে, ইহাও সেই সকল স্থানেই হুইয় ৷ 
থাকে। পঞ্জাবে এবং বঙ্গদেশে ফুলের জন্যই বাগানে এই ৷ 
গাছ রাখা হয়। ইহারও আশ তোলা যাইতে পারে ? কিন্তু । 


সেজন্য ইহার চাষ কোথাও দেখা যায় না। 
৪ কদ্রপত্বী। ৫ সততগামিনী । (খক ৮.৩.১৩) 

অতসীতৈল-_ক্লী) [বৈগ্ভক] অতসীজাত তৈল ; চলিত মসিনার 
তৈল। এই তৈলের গুণ__মধুরঃ পিচ্ছিল, বাতন্ন, কষায়, 
কফহুর ও কাসনাশক | (রাজনি”) ভাবপ্রকাশের মতে এই 
তৈল-_অগ্থিবদ্ধক, স্িপ্ধোষ, কফপিত্তহর, কটুপাক, অচক্ষুষ্য, 
বলকর, বাতহর ও ত্বগ্দোষনাশক। বাতশাস্তির জন্য ইহা! 
বস্তি, পান, নম্ত ও অভ্যঙ্গাদি কার্যে প্রযোজ্য। 

পবস্তৌ পানে তথাত্যঙ্গে নস্তে কণন্ত পূরণে । 

অনুপানবিধৌ চাপি প্রযোজ্যং বাতশাস্তয়ে।” 


( ভাবপ্রণ, পৃ) 
এই বংশের | 

[ 
রাজারা ১১৪৮ খুষ্টাত্দ হইতে ১২৬৪ খ্ুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব 


অতাবক-_শিক্ষক | ২ পারস্তের রাজবংশবিশেষ। 


করিয়াছিলেন । সেখ সাদী এই বংশের জনৈক রাজার নামে 
তাহার জগদ্বিখ্যাত “গুলিস্তান” পুস্তক উৎসর্গ করেন । 

অতাবক আবুবকর _পারম্তাধিপতি অতাবক আবুবকর্‌ ১১৫৪ 
হইতে ১১৮৯ খুষ্টাম্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহার সময়ে 
পারন্ত ও ভারতের (বিশেষতঃ কাণ্ধে উপসাগর ) মধ্যে 
বিপুল বাণিজ্য-সন্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সেখ সাদী তাহার 
গুলিস্তান কাব্যে অতাবককে স্বীয় রক্ষাকর্তী৷ ব! পৃষ্ঠপোষধকরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

অতারী-_পগ্রাবের একটা প্রাচীন নগরের নাম। সিকন্দর 
শা (4183:9,0091) দিখ্বিজয় করিতে আসিয়া এই নগর 

আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখন নগরের চিহ্ন নাই, স্থানে 
স্কানে কেবল বড় বড় ইট পড়িয়া মাছে । সে ইটের গড়ন 
এখনকার মত নয়; হাজার বৎসরের ভিতর তেমন ইট দিয়া 
কেহ গৃহ নিম্মীণ করেন নাই । এই জন্ত অনুমান, অতারী 
অনেক দিনের শহর। নগরের চতুর্দিকে পরিখা কাটা 


। 
| 


| 
| 
| 


কেল্লার ভিতরে বড়" বড় অট্রালিক ছিল )__-সব তাঙ্গিয়া ; 


গিয়াছে । অতারী কেল্লার এখনও যে ভগ্রাবশেষ আছে, 
তাহা ১২০০ হাত দীর্ঘ, ৮০০ হাত প্রশস্ত এবং ১২ হাত উচ্চ। 
কেল্লার মধ্যস্থলে ৩২ হাত উচ্চ একটী মন্দির। আলেক্‌- 
সান্দারের সময়ে এই নগর মাল্লীরাজগণের অধিকারে ছিল ॥ 
মাল্লীরাজগণ কে, কতকাল সেখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। গ্রীক এঁতিহাসিক- 
গণ বলেন যে, আলেক্সান্দার এ স্থান আক্রমণ করিলে 
এখানকার সৈম্গণ সেই মহাবীরের অক্্বৃষ্টির সম্মুখে আর স্থির 
থাকিতে পারিল না। তাহার! হুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া 
সমস্ত ঘরগুলিতে আগুন লাগাইয়া দ্িল। বড় বড় অট্রালিক৷ 
ধুধূশব্দে জলিতে লাগিল, নগরবাসীর। তাহাতেই প্রাণত্যাগ 
করিল। অতারী মূলতানের সন্নিকটে তুলুন্ব হইতে ১০ ক্রোশ 
দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। আলেক্সান্নার যে নগর আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম কি, কেহই বলিতে পারেন না। 
উক্ত ভগ্ন কেল্লার নিকটে অতারী নামে একটা পল্লী আছে। 
এই পল্লী অতারীবালা শিখদের. প্রতিষ্ঠিত । উক্ত নাম 
হইতেই ভগ্ন কেল্লাটীকে লোকে অতারী বলিয়া থাকে। 


৷ অতাল মস্জিদ-যুক্তপ্রদেশে জৌনপুর নগরের একটা মস্জিদ। 


অতালদেবীর মন্দির ভাঙ্গিয়া ইব্রাহিম শাহ্‌ কর্তৃক ১৪০৮ 
খৃষ্টাব্দে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। মুসলমান স্থাপত্যশিল্পের 
সহিত হিন্দু শিল্পধারার সংমিশ্রণ ইহাতে দৃষ্ট হয়। ইহার 


তোরণ এবং বুহৎ হলগুলি খাঁটী মুসলমানী ধরণের-_- 
ছড়ান খিলান এবং গন্ুজযুক্ত। উপাসনাগৃহ এবং ভিতরের 
ঘের! প্রকোষ্ঠ হিন্দুস্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। শেষোক্ত 


ংশগুলিতে চতুক্ষোণ স্তত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহাদের 
অনেকগুলি স্তস্ত হিন্দুমন্দির হইতে গৃহীত। মস্জিদটী তোগলকেক় 
নিশ্মিতি সৌধসমূহের অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা মনোহর। 
অত! সরাই-_নামাস্তর ইস্লাম্পুর। পান! জেলার একটী 
গ্রাম । ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ । অক্ষাণ ২৫০৯" উঃ) দ্রাঘিণ ৮৫০১৩” 
পৃঃ। এখানকার প্রধান ব্যবসায় হইতেছে তামাক । 
অতি--( অব্য) [অত-ই ] ইহা ব্যাকরণোক্ত প্রাদি উপসর্গ- 
সমূহের অন্ততম। ইহার অর্থ প্রশংসা। ২ অধিক। 
৩ প্রকর্ষ। ৪ লঙ্ঘন। ৫ অতিশয়। ৬ ক্রান্তি। ৭ পৃজা। 
৮ অসন্তাবনাঁ। ৯ অসম্প্রতি। ১০ নিন্দা, অযোগ্যতা ॥ 
১১ ভূশ। ১২ নির্ভর । ১৩ স্ততি। ১৪ অবুদ্ধি। ১৫ উৎকট। 
১৬ শোভন । ১৭ সম্পূর্ণ, ঠিক । “নাতিকল্যং নাতিসায়ং নাতি- 
মধ্যন্দিনে স্থিতে”। (মনু ৪,১৪০) যথা “অতিগহনং বুদ্ধেরবিষয়ঃ” 
(বাচস্পতি ) “অতিশঘ্দঃ প্রশংসায়াং প্রকর্ষে লজ্ঘনেইপিচ, 
নিতাস্তাসম্প্রতিক্ষেপবাচকোহপ্যেষ দশিতঃ1 (মেদ্িনী ) 


অতি 


গণরত্বে লিখিত আছে 
বিক্রম, অতিক্রম, অবুদ্ধি, ভুশ ও অতিশয়-_-এই সকল অর্থে 


স্বজাবোকতিরিচ্যতে” (চণ্ভী)। 


অতি শব্দের প্রয়োগ হয়। “বিক্রম!তিক্রমাবুদ্ধিভূশার্থাতি- 
শয়েঘতি।” ( গণরত্ব) 
মুগ্ধবোধের টীকাকার 
পৃজনাসম্ভাবনেষু |” 
সকল অর্থে অতি শব্দের প্রয়োগ হইবে । 
ইহার উপসর্ণসংজ্ঞা হয় না। 
'অতির উপসর্গত্ব অভাবে তৎপরবর্তী “স+কারের ষত্ব হয় নাই। 
স্তুতি বা পৃজাদি অর্থেও “অতি'র উপসর্গসংজ্ঞা 
তাই “অতিস্তত” প্রভৃতির যত্বাভাব | 
এরূপ ক্ষেত্রেও অতির উপসর্গত্ব দেখা যায় । 


লিখিয়াছেন_-“অতিশয়ক্রাস্তি- 


কিন্তু অতিক্রম অর্থে 


অতিক্রম ও পৃজার্থে “অতি'র কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়, তাই 


উহার যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে | যথা 
“রাজানমতি” | 

উপরিলিখিত নানাবিধ অর্থে অতি'র সহিত সমাস 
হয়। যথা--অসম্প্রতি_-সম্প্রতি নিদ্রা ন যুজ্যতে অতিনিদ্রং 
অতিশয়_-“অতিশয়েন রাজা অতিরাজঃ। ক্রান্ত প্রভৃতি 
অর্থে দ্বিতীয়াস্ত পদের সহিত অতি প্রভৃতি অব্যয়ের সমাস হয়। 
“অত্যাদয়ঃ ক্রাস্ত।ছ্যর্থে দ্বিতীয়য়া” | (কাত্যায়ন ) [ “অতি'র 
সহিত যেযে শব্দে সমাস হইয়াছে, সেই সেই শব্দের অর্থ 
তত্তৎ শব্দে দ্র' ] 

ক্রিয়ার পূর্বে শব্দের পুর্ধে এবং সমাসবাক্যে যেমন 


“অতি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, 


বৈদিক প্রয়োগ ভিন্ন অন্থব্রও ইহার বহুল প্রয়োগের 
অভাব নাই। “তেষু হাদ্দী তথাপ্যতি”। ( মারকণ্ডেয়-চণ্ডী ) 
'অতিং__( দেশজ) পূর্ববর্তী পুরুষস্থচক শব্দবিশেষ। বংশের 
পুরুষগণনাকালে বুদ্ধপ্রপিতামহের উদ্ধতন পুরুষে অতি শব্দের 


অতিশয়, ক্রাস্তি, পুজা ও অসন্তাবনা, এই 
যথ1---অতিসিঞ্চতিশালীন্ঠ এস্লে 


হয়-না। | 


কিন্তু কোথাও কোথাও | 
৷ অতিকান্ত।- স্ত্রী) অতিপ্রিয়। স্ত্রী, যে স্ত্রী স্বামীর অতি প্রিয়া। 


পৃথকৃতাবে “অতি” শব্দ | 
প্রযুক্ত হইয়াও সেইরূপ নানা স্থানে নানা অর্থের প্রকাশকরূণে ৷ 
ৃষ্ট হইয়া থাকে । “অতি যো মন্ট্রো৷ যজথায় দেবঃ”। (খক্‌ ২.২৮.৯)| 


1 


] 
] 
] 


 অতিকল্য-(ক্লী) দিনমুখ, উষাকাল, প্রত্যুষ 


৷ আতিকন্দ(ক) )-(পুং) [ বিবির কন্দো। ষন্ত কপ 1 হত্মিকন- ৃ 


বুক্ষ। বৈদ্যকমতে হস্তিকন্দনামক মহাকন্দশাক। (রাজনি?) 
অতিকর্ষণ__(ব্রি) [ অত্যন্তং কর্ষতি কৃষ.ন্যুট ] অত্যন্ত তাপ- 
দায়ক। ২ অত্যন্ত আকর্ষক । 


“নাতিকল্যং 
নাতিসায়ং”। (মনু ৪.১৪* ) 

অতিকশ-_(ত্রি) [ কশায়মতিক্রান্তঃ ; প্রাদি-স” ] কশা বা 
চাবুকের আঘাত অতিক্রমকারী ; ছুর্দাস্ত (অশ্ব) ।-“অতিকশোহশ্বঃ” 
(পা ১.২.১৯১)। 

অতিকা-_( পুং) (দেশজ )[ অতিকায় শব্দ দ্র"]। 
অতিকা বীর” | (কৃত্তিবাসী রাম” ) 


অতিকায়,_-(ত্রি) [ অতিশয়িতঃ কায়ো ষন্ত ; বনুত্রী ] বিশাল 
দেহযুক্ত । ২ বৃহদাঁকার। (পুং) ৩ বিপুল কলেবর; বিশাল দেহ। 
“অতিকায় হস্তিকঙ্কাল” ( চারুপাঠ ) [ অতিকায় জীব, বাছুড়, 
সর্প ও হস্তী দ্র" ] ৪ অসাধারণ । 
অতিকায়__( পুং) রাক্ষসরাজ রাবণের বী্ধ্যশালী পুত্রগণের 
অন্যতম | বাল্মীকি-রামায়ণে বিভীষণের মুখে ইহার এইরূপ 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়-_রাবণের ধান্ঠযালিনী নামে এক পত্বী 
ছিল, তাহারই গর্ভে অতিকায়ের জন্ম হয়। অতিকায়ের ভীষণ 
আকৃতি; বলবীর্ধযও অসাধারণ। অতিকায় তপন্তা করিয়া 
ব্রহ্মার নিকট বর লাত করে। ব্রহ্মার বরে তাহার দেহ-সুরাস্থুরের 
অবধ্য হইয়াছিল ই 
লঙ্কাযুদ্ধে মহাপাশ্খ নিহত হইবার পর রাবণের দু বীর পুন্র 
অসংখ্য রাক্ষস সৈম্ত লইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় ইহার 
আকৃতি ও বিক্রম দেখিয়া বানর-সৈন্ের মনে ভয় হুইল, বুঝি 
কুস্তকর্ণই আবার ফিরির1 আসিয়াছে । মহাবীর লক্ষণের সছিত 
ইহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ ও নীল প্রভৃতি 
বানর-সেনানীরা এই যুদ্ধে লক্ষণের সাহায্য করে। ঘোরতর 
যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ অতিকায়ের শিরশ্ছেদ করেন। [ এই যুদ্ধের 


প্রয়োগ দেখা যায়। যথা-_-অতিবুদ্ধপ্রপিতামহ ; অত্যতি-; বিস্তৃত বিবরণ লঙ্কাকাণ্ডের ৭১ সর্গে দ্রষ্টব্য । ] 

বৃদ্ধপ্রপিতামছ। অতিকায় জীব-_ প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবী পৃষ্ঠে বিচরনীকারী। 
অতিকটু-(ব্রি)[ বৈগ্যক ] নিষ্বাদি দ্রব্য। বৃহৎকায় জীবসকল। ভূতত্ববিদ্গণ বলেন, ১ কোটী 
অতিকণ্ট-ক)(পুং). [বৈষ্তক ] লঘু গোক্ষুরক । | ৪৯ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব পর্য্যজ্ত যেসোজোয়িক 
২ ভুরালভা৷ | ( 818598910 ) যুগ। এই যুগে পৃথিবীর বুকে বিশালদেহ 
'আতিকথ--(ভ্বি) [ অতিক্রান্তঃ কথাম্] কথনের অযোগ্য, | সরীস্থপসমুছ বাস করিত । ইকৃথিওসরাস্‌ (10))07)0893085) 
২ অশ্রদ্ধের। ৩নষ্ট। ৪ নষ্টধর্্ম। এই যুগের অদ্ভূতাকার জীব); ইহা দেখিতে তিমি মাছের 


মত এবং দৈথধ্যে ৪* ফুটেরও অধিক। প্লিসিওসরাস্‌ 
( 619519988709 ) সামুব্রিক সরীস্থপ--ঘাড জিরাফের মত 


দমৃতিকথা-(স্ত্রী) [ অত্যুতৎ্কটা কথা] অত্াৎকট বর্ণন। 
 বৃথালাপ। 


'লা। গান বীর, (লি ও কচ্ছপের শ রি, 


ইহার! স্থলেও বেড়াইতে পারিত ; ঘোড়ার মত মুখ এবং অদ্ধেক 
গিরগিটার আকারবিশিষ্ট । ডাইনোসরাস্‌ (70100980198 ), 
ডিপ্লোডোকাস্‌ ও  ব্রন্টোসরাস্‌. (8:00060890109 ) 
-বিপুলকায় সরীন্থপ। টর্ধ্য প্রায় ৮* ফুট এবং আনুমানিক 
ওজন প্রায় ৬০* মণ। দেহের অন্থপাতে ইহাদের মাথা 
অতি ক্ষদ্র। ইহারা তৃণভোজী ছিল। উত্তর আমেরিকায় 


পুচ্ছ 
ক্ষুদ্র; পদচতুষ্টয় সম্তরণের উপযোগী (080019-91)2790 ) | | 


এরি 


এজন্ঠ শব হন কাঙ্জার বল! ক 
পারে। ইহারা সকলেই তৃণভোজী ও ভূপুষ্ে 
বিচরণকারী । 


ইহার পর কেইনোজোয়িক্‌ (08100025019 ) যুগ। ইহা? 
মেসোজোয়িক্‌ যুগের দ্বিতীয় স্তর এবং পেলিওজোয়িক্‌ 
( 781205010 ) ষুগের প্রথম। এই যুগে পৃথিবীতে স্তন্তপাহী 
জীবের আবির্ভাব হয়। 

ইহার পর ইওসিন্‌ ( 15099876 ) যুগ । এই যুগে মর্কটাক্কৃতি 


লক ০০ এল 


শিশুসহ 719৮070৪ [8,8০1%৮০৪ নামক অতিকায় সামুদ্রিক সপ | [ পরপৃষ্ঠা দ্রথ] 


প্রাপ্ত ইহাদের অস্থি-সংস্থান হইতে মনে হয়, ইহারা তদ্দেশের 


€কোন কোন অংশে বাস 
(18990090020 ) 
(44619106089 0108 _ ১০০ 


করিত। 

ফুট লম্বা, অতলাস্তোসরাস্‌ 
ফুট দীর্ঘ) প্রভৃতি কতকগুলি 
বৃহদাকার সরীস্থপ এই যুগে আবিভূ্তি হয়। [ সরীস্থপ দ্র] 
'ষ্টেগোসরাসের (56609590705 ) বিশাল প্‌ হইতে পুচ্ছদেশ 
_ পর্যন্ত ডানার ন্যায় কণ্টকশ্রেণী ছিল। কাম্টোসরাসের সম্মুখের 
_ পদদ্বয় কাঙ্গারুর ন্ঠায় ক্ষুদ্র হইত এবং তাহারা লাফাইয়া লাফাইয়া 


৬০1৭০ 


নর ১৩৮ 


এতত্তিন্ন ইগুয়ানৌডন্‌ 


জীবদেহের বিকাশ হয়। ইহার পরবর্তী মাইওসিন্‌ (81190806) 
যুগে মনুষ্যাকৃতি বন্ধ বানর হইতে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারায় 
বিবর্তিত হুইয়! প্ররুত মনুষ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে । মাইওসিন্‌ যুগে 
প্রাগৈতিহাসিক গিবন (91৮৮০) ) ও বিরাট্কায় বনমানুষের 
উৎপত্তি হইয়াছিল । | প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী দ্র] 

তৎপরবর্তী যুগে অসংখ্য অতিকায় হস্ভী ( 718070061) 
পৃথিবীর উত্তরাংশে বিচরণ করিত, তাহা আমরা ভূপগ্তর হইতে 
আবিষ্কৃত কক্ষাল, অস্থি ও তাহাদের সম্পূর্ণ দেহ দেখিয়া জানিতে 


অতিকায় বাছুড় 


[ ৫৫০ 


রি অতিকায় হস্তী 


পারি। [ অতিকায় হস্তী দ্র“ ] এতছ্িনন অতিকায় সামুদ্রিক 
সর্পেরও অভাব নাই। [ অতিকায় সর্প দ্র ] 

অতিকায় বাছুড়-_প্রাগৈতিহা'সিক মেসোজোয়িক্‌ (1199০- 
£০1০ ) যুগের পক্ষ ও চঞ্চুবিশিষ্ট এক প্রকার জীব। ইহারা 
টেরোডেক্টীল্‌ নামে অভিছিত। ইহাদের পক্ষদ্বয় অনেকটা 
বাছুডের মত বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে । ইহার! 
খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হইত। এমন কি, ইচ্ছা করিলে 
একজন পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যকে ঠোঁটে করিয়া অক্রেশে উড়িতে 
পারিত। তবে প্র যুগে সম্ভবতঃ মনুষ্স্থষ্টি হয় নাই। 
অতিকায় সর্প--সমুদ্রগর্ভস্থিত সর্পাক্কৃতি বৃহৎকায় জীববিশেষ। 
বর্তমান যুগে নাবিকগণ সমুদ্রযাত্রাকালে সমুদ্রপৃষ্ঠে এইরূপ কএকটা 


অভাবনীয় জীবদেহ দেখিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৯০৫ খুষ্টান্দে ৷ 
ব্রেজিলের উপকুলে ২০্টী বাচ্ছাঁসহু 701860108  88018699 


নামক সামুদ্রিক সর্প, লকনেজ, হুদের কুঁজবিশিষ্ট অতিকায় জীব, 
উত্তর মহাসাগরের কারিরিয়া সাগ্রাংশে তদপেক্ষা ভীষণ 
সর্পারৃতি দ্রেহু উল্লেখযোগ্য । এই শেষোক্ত জীবটী ৬* 
ফুট লম্বা এবং ৬ ফুট মোটা ছিল । উহার সর্পের স্তায় আকৃতি- 
বিশিষ্ট, কিন্তু ঠিক সর্পজাতীয় জীব কি না, তাহা এখনও 


মীমাংসিত হয় নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গ্রিসিওসরাস্‌ 
৬1060: ) 


ভিবরর (1219810880115 শ্রেণীর মধ্যে এই 


প্রাগেতিহামিক সর্পাকার সামুদ্রিক জীব। 
জাতীয় জীবের অস্তিত্ব ছিল বলিয়! অনেকের বিশ্বাস। উহাদের 
শ্রেণীবিশেষের ভীষণাকার মুখ, কশেরুকাস্থির উপর 
ডানার ন্যায় বিস্তৃত কণ্টকশ্রেণী প্রভৃতির বর্ণনা - হইতে 
অনুম।ন হয় যে, এ অতিকায় জীব বাইবেল বা পুরাণ-বর্ণিত 


10:58০7. বা মকরজাতীয় জলজন্ত বিশেষের অগ্ঠতম | 
উত্তর মহাসাগরে কুম্তীরের স্তায় এক অতিকায় সরীন্থপের : 
কথা [-২৮ নামক ডুবোজাহাজের অধ্যক্ষ ব্যারণ ভন্‌ ষ্টনার 
উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯১৫ খুষ্টাব্দে একখানি বুটিশ রণপোত 
টর্পেডো আঘাতে ডুবাইবার কালে এ জন্তটা জলগর্ভ হইতে 
€* ফুট উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল । জন্তটা সুছর্ভমধ্যেই 
ভীষণ শব্দে জলে পড়িয়া অনৃম্ত হইলেও তাহার দেহ মোড়ামুড়ি 
দিয়] মোচড় খাইয়াছিল। অক্টোপাস্‌ (09690৪ ) নামক 
বুহদাকার সামুদ্রিক জীবগুলিকেও (11০119908% 09799107008) 
অতিকায় কাঁটশ্রেণীর অন্তভূক্ত কর! যায়। জলগর্ভে ইহাদের : 
শক্তিও অসীম-_-আকৃতি ভীষণ। [ সর্পশদ্দে অন্যান্য বিবরণ দ্র" ]. 


অতিকায় হত্তী (125505০60)- প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভূপুষ্টে 


বিচরণকারী হস্তীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট জীববিশেষ (701971,58 
নিষ্ন-এসিয়ার হস্তীর সহিত ইহাদের : 
আক্ুতিগত সৌসাদৃণ্ত লক্ষ্য করিয়! প্রাণিতত্ববি্গণ ইহাদিগকে 
হস্তিজাতির “:০০০9০142 শ্রেণীর অস্তভূক্ত করিয়াছেন। 


[01001670105 )। 


দক্ষিণ এসিয়াখগ্ডে সাধারণতঃ যে সকল হস্তী (2. 10950100208) 


দেখা যায়, তাহা হইতে ইহাদের আকারসাদৃশ্ত অনেকাংশে 
ভিন্ন; কিন্তু আমেরিকার দক্ষিণে. 1. 9০19211 ও প্রাচীন / 
গোলার্দের 73. ৪:9715008 জাতীয় ষে হস্তীর নিদর্শন পাওয়া 
যায়, তাহাদের সহিত এই 00440071001 জাতীয় হস্তীর_ 
কতকাংশে মিল আছে। ও 

উত্তর-সাইবেরিয়ার তুষারাবৃত তুন্দ্রা অঞ্চলে ভূগর্ভের স্তর ৃ 
মধ্যে এই 22077006 জাতীয় অতিকায় হস্ভীর খণ্ডাস্থি, সমগ্র 


কঙ্কাল, দত্ত কিংবা! মাংসলোমবুক্ত সমগ্র শরীর ইতস্ততঃ নিহিত. 


দেখা যায়। ইহা! দেখিয়া মনে হয়, এক সময়ে এই উত্তরাঞ্চলে : 
অসংখ্য অতিকায় হস্তভী বিচরণ করিত। কোন আকম্মিক 
কারণে এতদঞ্চলের শীতাতপের অলঙ্নীয় পরিবর্তন হেতু এই 
অতিকায় হস্তিবংশ সমূলে নির্মল হইয়! যায়। লক্ষ বৎসর. 
পূর্বে তাহারা যেমন ছিল, আবিষ্কৃত অবস্থায় ঠিক তেমনই রহিয়া 
গিয়াছে । লেলিন্গ্রাড যাদুঘরে এই রকমের একটা সম্পুর্ণ হস্তীর : 
দেহ সংরক্ষিত হইয়াছে। [ পরপৃষ্ঠায় চিত্র দ্র'] 

বর্তমান হস্তী হইতে ইহাদের চর্ধণ ও কর্তন-দস্তের পার্থক্য 
অনেক । পুরুষদের গজদন্ত উপর-মাট়ীর কর্তনদস্ত হইতে মস্তকের 
বাহিরে আসিয়া নিম্নভাবে ক্রমশঃ অগ্রবর্তী হুইয়া পুনরায় 
উহ্থার অগ্রভাগ গোলাকারে উপরদিকে ঘুরিয়া উঠিয়াছে। কোন 
হস্তীরই গজদন্ত এরূপভাবে গঠিত নহে । উহা প্রায় ৯/১০ ফুট 
লম্বা হয়। চর্ব্ণের সুবিধার্থ ইহাদের দস্তগুলির তল খাঁজ করা ॥ 
শেষের কশের পাতে এরূপ খাঁজ ১৮ হইতে ২৭টা পর্যন্ত আছে ॥ 


[ ৫৫১ ] 


অতিকৃচ্ছ, 


ভারতীয় হস্তীর সহিত ইহাদের কঙ্কালের অনেক মিল 
আছে) কিন্ত চোয়াল ও কপালের অস্থি অনেকাংশে সরু। 
_ কর্তনদন্তমূল গজদন্তসংরক্ষণের উপযোগী দৃঢ় অস্থিদ্বারা সংবদ্ধ। 
করোটীার উপরে একটী স্বতন্ত্র অস্থি পেশী-সংলগ্ন থাকিয়া দীর্ঘভার 
মুণ্ড, শুণড ও গজদস্তকে সংযত রাখিয়াছে। শীতপ্রধান স্থানে 
বাসহেতু ইহাদের গাত্রচন্ম অপেক্ষাকৃত পুরু এবং বহুল পরিমাণ 
লোমে আচ্ছাদিত । 
ভূপুষ্ঠের বে যে দেশের স্তরগর্ভে এই অতিকায় 


সস 


হস্তীর অস্থি 


কপ 


০ 


চীন ও খিবানগরে প্রেরিত গজদস্তের সংখ্য। হইতে অনুমিত হয়। 

নিউ-সাইবেরিয়! দ্বীপে, সাইবেরিয়ার উত্তর সাগরবাহী নদী- 
গুলির মোহানায় এবং তথাকার উত্তর উপকুলভাগে গ্রীষ্মকালে 
বরফ গলিয়া গেলে, এখনও ভূগর্ভখননে অতিকায় হস্তিদেহ 
মধ্যে মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়। থাকে । অনেক সময় দণ্ডায়মান 
অবস্থায় লোম-চন্মীবৃত মামীর আকারে (000077)169 ) হস্তিদেহ 
পাওয়া! গিয়াছে । 


অতিকায় স্বর__( পুং) দৈত্যপতি মহিষাস্থরের সেনাপতি 


লেনিন্গ্রাড যাদুঘরে রক্ষিত সাইবেরিয়ায় প্রাপ্ত অতিকায় হস্তীর সম্পূর্ণ দেহ। 


পাওয়া গিয়াছে, তাহ দেখিয়া মনে হয়, আদিষুগে পৃথিবীর 
উত্তর প্রদেশেই ইহাদের অধিক বাস ছিল। ইংলগ্ের প্রায় 


সকল প্রদেশেই বালুকা ও কন্করময় স্তরে অথবা পর্বতের 
গুহামধ্যে ইহাদের অস্থি-সংস্থান পরিরৃষ্ট হয়। উত্তর-সাগরের 
মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া! অনেক স্থানেই ইহাদের দত্ত পাঁওয়। 
গিয়াছে । আয়লণ্ড, স্কটূলণ্ড, স্কান্দিনেবিরা, ফিন্লগ প্রভৃতি 
মেরুসমীপবন্তী দেশে আদৌ ইহাদের বাস ছিল না এরূপ 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মধ্য ইউরোপের সর্ধত্র এবং দক্ষিণে 
ইতালী পধ্যন্ত ভূভাগে এক সময়ে ইহারা দলবদ্ধভাবে 
বিচরণ করিত। প্রস্তরীভূত নিদর্শন আজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । 

উত্তর-এসিয়ায় ও উত্তর-আমেরিকায় ইহাদের বাস 
ছিল। 1১০৪০-6:61%1  ও 10191560909756 যুগে ইহারা 
পৃথিবী-বক্ষে বিচরণ করিত বলিয়। অনুমিত হয়। তুষার- 
যুগের (918019] 187190.) অগ্রে ও পরে যে ইংলগে 
এই অতিকায় জীবের অস্তিত্ব ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। 
উত্তর-সাইবেরিয়ার ওবি নদীর মোহান! হইতে বেরিং-প্রণালী 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই অতিকায় হস্তী অধিক বাস করিত। 
তাহার প্রমাণ মৃদ্গর্ভ হইতে উত্তোলিত এবং বাণিজ্যার্থ 


গণের অন্যতম | দেবাস্থুর যুদ্ধে আদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
ইনি নিহত হন। ( বরাহপু*) 


অতিকারক-_(ত্রি) [ কারকমতিক্রান্ত ইতি সমাসঃ ] শোতন- 


কারক । ( পতঞ্জলিরূত মহাভাষ্) ৬.২.১৯১ ) 


অতিকালক--( পুং) কাপালিকতেদ | (শাম্বরতন্তর) 


তিকুৎনিত__(ত্রি) অত্যন্ত কুৎসিত। 


অতিকুন্ধ _-(ভ্রি) রোমরহিত। “চাতিকুন্বং চাতিলোমশং চ*” 


(শুক্লুষজুঃ ৩০.২২)। “অতিকুন্বং রোমরহিতং” (মহীধর )।: 
২ সম্পর্ণরূপ অনাবৃত, মুণ্ডিত, অত্যন্ত নগ্ন, অত্যন্ত অসংস্কত,] 
অর্থাৎ যাহার কিছুই সংস্কার কর৷ হয় নাই। 


অতিকৃচ্ছ__(ক্লী) [ অতিক্রান্ত কচ্ছং প্রাজাপত্যং তদধিক- 


কষ্টসাধ্যত্বাৎ। “অত্যাদয়ঃ ক্রাস্তাদ্যার্থে দ্বিতীয়য়া” ইতি তৎপুরুষ- 
স”] দ্বাদশরাত্রপাধ্য কঠিন প্রায়শ্চিত্তরূপ ব্রতবিশেষ ॥ 
বিশেষ বিশেষ অপরাধে কচ্ছ» অতিরুচ্ছ, এবং কৃচ্ছদ তিকচ্ছ, 

ব্রত আচরণের ব্যবস্থা স্থৃতিশাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। যাজ্ঞবস্ক্য- 

সংহিতায় লিখিত হইয়াছে_ ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড-উত্তোলনে 

কুচ্ছ,, দণ্ডাঘাত করিলে অতিরুচ্ছ এবং ব্রাহ্মণকে আহত করিয়! " 
রুধির উৎপাদনে রৃচ্ছতিকৃচ্ছ, ব্রত আচরণীয়। 


তিক্ত রে ১ 


“বিপ্রদপ্ডোদ্যমে ক কৃচ্ছ চস্বতিরচ্ছে। নিপাতনে | 
রুচ্ছাতিকচ্ছেশইস্কপাতে কৃচ্ছে, ইত্যন্তরশেো ণিতে ॥% | 
(যাল্বন্ক্যস+ ৩২৯২) 
গোবধকারীর পক্ষেও অতিকচ্ছ, ব্রতাচরণের বিধি আছে। 
“কুচ্ছ কৈবাতিরুজ্ছ ঞ চরেদ্বাপি সমাহিতঃ।” (যাজ্ঞবন্ধ্যস” ৩.২৬৪) 
মন্থুসংহিতায় অতিরুচ্চ, ব্রত আচরণের এইরূপ নিয়ম | 
বিধিবদ্ধ আছে। যথা ূ 
“একৈকং গ্রাসমনীয়াৎ ত্র্যহাণি ত্রীপি পূর্ব্বৎ। 
জ্যহঞ্চোপবসোদন্ত্যমতিক্চ্ছ ং চরন্‌ দ্বিজঃ ॥৮ (মন্থু ১১,২১৪) 
অর্থাৎ প্রথম তিন দিন প্রাতে এক এক গ্রাস, পরে তিন দিন 
সায়ংসন্ধ্যার পর এক এক গ্রাস এবং তৎপরে তিন দিন অযাচিত | 
আহার ও তৎপরবর্তী তিন দিন উপবাস করিবে । 
কুন্ধু কভট্র গ্রাসের সংখ্যা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যে পরাশর- 
বচন উদ্ধত করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়-__সাঁয়ংকালে 
দ্বাবিংশতি গ্রাস, প্রাতে ষড়বিংশতি গ্রাস এবং অযাচিত চতু- 
ব্বিংশতি গ্রাস গ্রহণীয়। এই গ্রাসের পরিমাণ হইবে কুকুটাণ্ডের 
হ্যায় । 


“সায়ং দ্বাবিংশতিগ্রাসাঃ প্রাতঃ ষড়বিংশতিস্তথ। | 
অযাচিতে চতুব্বিংশঃ পরঞ্চানশনং স্ৃতম্‌। 
কুকুটাগুপ্রমাণঞ্চ যাবাংশ্চ প্রবিশেনুখম্।” (মনু ১১২১২ 
কুল্ল,কধূত পরাঁশর ) 
এই শব্দের গুংলিতঙ্গে প্রয়োগও দেখা যায়। “অতিকচ্ছ,£ 
পর্ণকৃচ্ছ:”। (বাঁচম্পতি-ধৃত বিশ্বা মিত্র) 

[ অতিশয়িতং কৃচ্ছ,ং, প্রাদি-স” ] ২ অতিকষ্ট, অতি ক্লেশ। 
(ত্রি) ৩ অতিরুচ্ছ, যুক্ত, অতিকষ্টযুক্ত । 
খ্অতিকৃত-__(ত্রি) [ মর্ধ্যাদাতিক্রমেপ কৃতম্। অত্যাদয়-স”] 
মর্ধ্যাদাতিক্রমদ্বারা৷ কৃত পদার্থ। *সর্জত্রাতিক্ুতং ভদ্রে ব্যসনা- 
য়োপকল্পতে |” ( গো” রামা” ৫,২৫.২১) ূ 
ন্মতিকৃতি_(স্ত্রী) [ মর্ধ্যাদাতিক্রমেণ কৃতিঃ ) অতি-ক-ক্তিন্‌] 
মর্যযাদীতিক্রমদ্বারা করণ। ২ পঞ্চবিংশতি অক্ষরযুক্ত 
বর্ণবৃত্তবিশেষ। 
তিকুশ__(ত্রি) অতি ক্ষীণ, অতি ছুব্বল। ( শুক্লুষজুঃ ৩০২২) 
বঅতিকৃষ্ণ,__( তরি) অত্যধিক কৃষ্তবর্ণ। (শুর্ুষজুঃ ৩০.২২) 
ব্সতিকৃষ্ণৎ--( পুং) বিস্ক্যগিরির অনুচরভেদ | দেবাস্থুরযুদ্ধে 
সেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যের জন্ত বিন্ধ্য ইহাকে প্রেরণ 
করেন । (বামনপুং) 
আতিকেশ-_(ত্রি) যাহার কেশ প্রচুর ও অত্যন্ত দীর্ঘ; অর্থাৎ 
অত্যন্ত দীর্ঘ প্রডুর কেশবুক্ত। | 
ভ্মতিকেশ(স)র-__(পুং) [ অতিরিক্তানি কেশরাণি যস্ত ; বহুরী ] 


[ বৈগ্ভক] কুব্কবুক্ষ। ২ কুক্জিকা পুষ্পবৃক্ষ ) চলিত-_কোঙ্কণ 
দেশীয় পুষ্প। হিন্দী কৃক্তা। (রাজনি”)। ৩ কণ্টকসেবতী। 
চলিত-__কীটা সেউতি। ( বৈগ্যকশব্দসি”) নর 
৷ অতিক্রম-__(পুং) [অকিক্রান্তঃ ক্রমঃ পাদবিক্ষেপঃ) অতি-ত্রম-ঘঞ] 
উল্নজ্বন। পর্ষ্যায__-অতিপাত, উপাত্যয়, পর্যায় । “পর্য্যায়োইতি- 
ক্রমস্তন্মিন্নতিপাত উপাত্যয়ঃ।” (অমর) ২ ব্রাঙ্গণাপুজন 
অর্থাৎ ব্রাহ্গণকে পুজা না করা। “কুলান্যকুলতাং যাস্তি 
্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ।” (মন্ু ৩৬৩) ৩ অতিক্রম ) বুদ্ধে শত্রুর 
অভিমুখে নির্ভীকভাবে যোদ্ধবুন্দের গমন। (অমর) (ক্রি) 
[ অতিক্রান্ত; ক্রমমিতি, অত্যাদয়-স”] ৪ লঙজ্ঘিতক্রম ; যে 
ক্রম লজ্ঘন করিয়াছে । ৫ বতাদির নিয়মতঙ্গ ; অপালন। 
“অতিক্রমং ব্রতগ্তাহুধর্ক্ঞা ব্রহ্মবাদিন21৮ ( মন্তু ১১,১২১) 
অতিক্রমণ--(ক্লী) [ অতিক্রম পাদবিক্ষেপে ভাবে ল্য ] 
অতিক্রমণ করা, লঙ্ঘন করা। £কালাতিক্রমণং বুত্তেয়ে ন 
কুব্কীত ভূপতিঃ1” ( পঞ্চতন্ত্র) ২ অপহরপ। “তার্য্যাতি- 
ক্রমণঞ্ৈব বিদ্যাৎ সত্তাততায়িনঃ1” (বিষ্ণস” ৫.১৯২) 
তিক্রমণীয়-_-(ত্রি) [ অতি-ত্রম-অনীয়ৰ্‌ ]উল্লজ্বনীয় ; অতি- 
ক্রমণের যোগ্য। “অনতিক্রমণীয়ং মে সুহ্ৃদ্বাক্যম্” (শকু” ২.১৮)। 


 অতিক্রমিন্_( তরি)! অতি-ক্রম্ইন্‌] অতিক্রমকাঁরী, লজ্ঘন- 


কারী। এধর্মাতিক্রমিণাং ধন্ম্যং” | ( গো” রাম” ৪.১৭.১৪) 


 অিক্রান্ত_(ত্ি)[ অভি্রম্-্ত (কর্তরি) ] কৃতাতিক্রম) যে 


অতিক্রম করিয়াছে । ২ কৃতক্রমোল্লজ্বন। ৩ অতীত । «“অতি- 
ক্রান্তে দশাহে চ।”৮ ( মন্তু ৫৭৬) ৪ কূতোল্লজ্বন ; ভষ্ট, বিচ্যুত । 
“ত্বঞ্চ ধন্ম্াদতিক্রান্তঃ কথং শক্য উপেক্ষিতুং৮ | (রামা” ৪.১৮.২০) 


_অতিক্রামক-_(ত্রি) [ অতি-ক্রমথল্‌ ( কর্তরি ) ] অতিক্রম- 


কর্তী। ২ ক্রমোল্লজ্বনকারী । 


অতিক্রুদ্ব_( পুং) [অতি-্রুধ-ক্ত ? প্রাদি-স*] তক্োক্ত মন্ত্র 
বিশেষ । এ মন্ত্র ২৮ কিংবা! ৩১ অক্ষরে গ্রথিত। “অষ্টাবিংশ- 


ত্যক্ষরো য একত্রিংশদথাপি বা। অতিক্রুদ্ধঃ স বিজ্ঞেয়ো 
নিন্দিত সর্বকন্মনসু ॥৮” (বাঁচস্পতি-ধৃূত তন্ত্রবচন ) (ভন্ড) 
২ অতিশয় কোপান্বিত। 


অতিক্ুষ্ট_(ক্লী) অসাধারণরোদন, বিলাপ । “অভিত্র্টায়- | 


মাগধম্ঠ । ( শুক্লুষজুঃ ৩০.৫) 
অতিক্তরুর_ (পুং) [ অতিশয়েন ক্রুরো৷ বক্রঃ) প্রাদি-স? ] 
বক্রগতিপ্রীপ্ত মঙ্গল এবং ০ তন্ত্রোন্ত ৩০ অথবা 


০ 
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৩৩ অক্ষরে গ্রথিত মন্ত্রবিশেষ। ত্রিংশদক্ষরকো| মন 


স্তিংশদথাপি বা। অতিক্র,রঃ স বিজ্ঞেয়ঃ নিত সর্ধবকর্খাস্ু॥৮ 
( বাঁচম্পতি-ধৃত তন্ত্রবচন ) (ত্রি) অত্যন্ত ভ্রুর ; অতি কুটিল। 


অতিক্ষিপ্তসন্ধি__(পুং) [বৈগ্যক] সন্ধির অতিশয় বিশ্লেষ। অস্থি | 


অতিথক্ট 


[ ৪ ] 


সন্ধিচ্যুত হইয়া উচু তাবে থাকে। তাহাতে উভয় সন্ধির অস্থিরই 


অতিক্রম এবং উভ্তয়ন্থানেই বেদন। হয়। (স্ুশ্রত, নিদান” ) 
'অতিখট্র-_( ব্রি) পর্যযঙ্ক ব্যতীত থাকা ) খাট ব্যতীতও অবস্থান 
করিতে সমর্থ। 
অতিখর-_(ত্রি) অত্যন্ত কর্কশ, অতিরক্ষ। ২ অত্যন্ত ভেদ- 
কাররু। ৩ প্রচুর ভ্রাণযুক্ত। ৪ অত্যন্ত ঝাল। ৫ বিশেষ ক্লেশকর। 
'অতিগ-_-(ত্রি) [ অতিক্রম্য গচ্ছতীতি, অতি-গম্ড ] অতিক্রম 
করিয়া গমনকারী ? ভেদ করিয়। বহির্গামী। “বাণৈর্দেহাতি- 
গৈঃ৮। (রঘু ১২৪৮) ই অতিগামী, পারগামী ।” তৈর্্যগৃযোনান্‌ 
ৰয়োহতিগান্” | (মন ৭.১৪৯) ৩ অতিশায়ী, অতিপ্রধান। 
£সর্বলোকাতিগস্যেব লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়1”। (রামা” ২,১৯.৩৩) 
_্অতিগণ্ড,__(পুং) [অতিরিক্তঃ গণ্ডঃ) অত্যাদয়-স”] জ্যো তিযোক্ত 
বিজ্ম্ত প্রভৃতি সপ্তরিংশতি যোগের অন্তর্গত ষষ্ঠ যোগ। 
“গগ্ডাতিগণ্ডয়োন পড়ীপঞ্চকং বর্জয়েৎ। (জ্যোতিষ-পরিভাষা ) 
অতিগণ্ড যোগে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলে বেদনিন্দক, ধূর্ত, কৃতপ্ন, 
গলরোগযুক্ত, লোমবান্‌ এবং দীর্ঘকায়বিশিষ্ট হয়। ( কোষ্ঠীপ্র” ) 
[ যোগ ভ্রু] [ বৈদ্ভক ] ২ স্থুলগণ্ড। (তরি) [ অতিরিক্তঃ 
গণ্ডঃ যন্ত ; বহুত্রী ] ৩ গলগগ্ডরোগযুক্ত | 
অঅতিগণ্ড,__(পুং) এক হিন্দুদেবতার নাম। 
জ্যোতিষশাস্ত্রেক্ত অতিগগুযোগের অভিমানিনী 
শ্রীতত্বনিধিতে যে ধ্যান পাওয়। যায়, তাহা! এই-_ 


খুব সম্ভব ইনি 
দেবতা । 


অতিগুপ্ত 
হয়। তাহার গগুদেশ অরুণ  সতবণমিশ্রিত এবং তিনি 
ক্র,রযৃর্তি, কৃষ্মুখ-বিশিষ্ট ও স্ধ্যন্বারা অলঙ্কত। তাহার 


অঙ্গ স্থুল, কাঁণ লম্বা, ন|সিক। উচ্চ এবং তিনি রক্তবণ আভূষণে 


শোভিত। ত।হার মাথার জট। এবং শ্মশ্র পিঙ্গলবর্ণ। তাহার 
ছয়টী হত এবং কোমরে কটিন্ত্র। তিনি তিনটা দক্ষিণ হস্তে 
লৌহুময় অক্ষস্থত্রৎ এণমুগ এবং কমল ধারণ করেন। তিনটা 


বামহস্তে পাত্র, শক্তি এবং পতাকা ধারণ করিয়! থাঁকেন। 
এই পতাকা রুম্ত এবং লোহিতৰ সংমিশ্রিত। ছুষ্টফল নিবুত্তির 
জন্য ইহাকে মহা ওক্তিভাবে পৃজ! করিতে হয় । 

অতিগন্ধ-_( পুং) [ অতিশগ়িতো গন্ধো যগ্ত ; প্রাদি, বনী ] 
[ বৈদ্যক ] চম্পকবৃক্ষ, টাপা৷ গাছ। ২ ভূতৃণ; চলিত গন্ধতৃপ। 
৩ মুদগরবুক্ষ। ৪ গন্ধক। (ত্রি৯ ৫ অতিশয় গন্ধযুক্ত | 
অতিগন্ধক-_( পুং)[ বৈগ্ক ] হুস্তিকর্ণ পল।শবুক্ষ। ২ চম্পক- 
বুক্ষ। (রাজনি? ) 
অতিগন্ধালু_( 
পুত্রদাত্রীলতা | 
অতিগন্ধিকা-_( স্ত্রী) [ বৈদ্যক ] 
জিয়াপুতা। (রাজনি) 
৷ অতিগন্ভীরা_(জ্ত্রী) অগ্পরীভেদ। মহধি বিশ্বামিত্রের 
তপোতঙ্গের নিমিত্ত ইন্দ্র ইহাকে ও গম্ভীরা নামী অপর এক 
অগ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্ক বিশ্বামিত্রের শাঁপে 


| অতিগন্ধ-আলুচ. মত্বর্থে ] [-বৈগ্যক ] 


পুং 


পুত্রদাত্রীলত1 7; চলিত 


“বাঘুলান্বয়সস্তৃতং পঞ্চকোপণেপরিস্থিতম্‌। 
অতিগগ্ডাভিধং বন্দে জপস্তং প্রাজ্ঞুখং সদ ॥ পাটলবর্ণঃ। 
অতিগণ্ড বাঘূলবংশ হইতে সমূৎপন্ন এবং ইনি পাচটা 
কোণের উপর অবস্থান করেন। ইহার বর্ণ পাটল এবং ইহার 
জপ সর্বদা পূর্বমুখ হইয়! করিতে হয়। 
শ্রীতত্বনিধিতে উল্লিখিত ধ্যান হইতে ইহার স্বরূপ ভাল বুঝ! 
যায় ন!, কিন্তু হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বণিত বিস্তৃত ধ্যান হইতে ছার 
ূপকল্পন! বেশ পরিস্ফ,ট হইয়া উঠে। তাহা নিয়ে বিবৃত হইল-_ 
“অতিগগ্ডাতিধশ্চাথ ষষ্ঠো৷ যোগঃ প্রতীয়তে । 
গণ্ডারুণসিতঃ ক্রুরঃ কৃষ্ণব্তেোইকভৃষণঃ ॥ 
স্থুলো! বুদ্ধশ্রুতিত্তঙ্গনী সিকোইরুণভূষণঃ | 
পিঙ্গশ্মশ্রজটামৌলি বড়্ভূজঃ কটিস্ত্রবান্‌ ॥ 
অক্ষস্থত্রং যমাদিস্থে লোহজং করপল্লবে। 
এণং মৃগং দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চৈব বারিজম্‌ ॥ 
পাত্রং বামাদিমে পাণ দ্বিতীয়ে শক্তিমেব চ। 
পতাকান্থ তৃতীক্ে বৈ দধানঃ কষ্খলোহিতৈঃ । 
পৃ্নীয়ো! মহাতক্ত্যা ছুষ্টভীতি-নিবৃত্তয়ে ॥” 
অতিগণ্ড নামক যষ্ঠ যোগের নিয়লিখিত ক্ষরূপ প্রতীয়মান 


১৩৭ 


৫ 


ইহারা নদীরূপ প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হৃন। 
(ব্রহ্মপু”) 

অতিগর্ববিত__(ত্রি) [অত্যন্তং গব্বিতঃ। অতিগর্ব-ইতচ.] 
অত্যন্ত অহঙ্ক,ত; অতিশয় গব্বযুক্ত। পবান্ব_সমুন্নদ্ধ। 
অতিগব-_(ত্রি) [ অতিক্রান্তে!ঃ গাংবৃদ্ধা। অতি-গো-টচ.] 
(পা ৫.৪.১২) অত্যন্ত মূর্খ। [ অতিক্রান্ত গাং বাঁচম্‌ ইঞ্জিয়ম 
বা ] ২ বাকৃপথাতীত, ব্যাখ্যাতীত। ৩ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। 
অতিগহন-_(ত্রি) অতিছূর্ব্বোধ ; অত্যন্ত গভীর । 
অতিগহবর-_(ত্রি)[অতিক্রান্তে। গহ্বরং ভুর্ববোধত্বেন প্রবেশাযোগ্য- 
ত্বাৎ ] অতিগহন ; যাহার ভিতর সহজে প্রবেশ কর! যায় না। 
অতিগুণ__(পুং) [ অতিশয়িতো৷ গুণঃ ] দাক্ষিণ্য বিনয়াঁদি 
গুপ। ২ গুণাতিক্রমণ, গুণহীন। [অতিশয়িতো গুণো ষন্ত ) 
প্রাদি, বহুতী ] উত্তম গুণযুক্ত ; সদ্গুণ!ন্বিত। 
অতিগুপ্ত-_মধ্যভারতের এক বৌদ্ধশ্রমণ। :৬৫২ খুষ্টাঙ্জে ইনি 
চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি একটা বৌদ্ধ- 
গ্রস্থের অনুবাদ করেন ।* 
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অতিগে। 


| ৫৫৪ ] 


অতিচার 


অতিগো-্ত্রী ) উত্তম গো, উৎকষ্ট গাভী । 

অতিগ্রহ-__(ত্রি) [ অতিক্রাস্তো গ্রহং জ্ঞানম্‌; অতি-গ্রহ-অপ.] 
অতিশয় ছূর্বোধ। [ অতিশয়িতো গ্রহো স্বন্ববিষয়সন্ত জ্ঞানং 
্বন্বকার্য্যগ্ত গ্রহণং বা যেষাং ] ২. ্বম্ববিষয়গ্রাহক নেত্রাদি 

: জ্ঞানেন্দ্রিয়। ৩ গ্রহুণাদি স্বস্বকর্কারক বাগাদি ইন্দিয়। 
[ অতিশয়িতো গ্রহে! জ্ঞানং ] ( পুং) ৪ সর্বথ। সম্যক্‌ জ্ঞান, 
উত্তম জ্ঞান | 

অতিগ্রহণ--( ক্লী) [ অতিগ্রহ দ্রণ ] 

অতিগ্রাহ-__( পুং) অপানাদি স্পর্শ পর্যত্ত আটটা। যথা-- 
অপান, নাম, রস; রূপ, শব্ধ, কাস, কর্ম ও স্পর্শ। বুহদারণ্যক, 
উপনিষদে প্রাণ, বাক, জিহ্বা) শ্রোত্র, মন, হৃত্তদ্বয় ও ত্বক এই 
আটটী গ্রহ এবং উল্লিখিত অপানাদি আটটী অতিগ্রাহ বলিয়! 
নিন্দিষ্ট হইয়াছে । ( বুহদীরণ্যক-উ” ৩.২.২-৯ ) 

অতিগ্রান্া_(ত্রি) জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বারত্রয় দেয় আহুতি- 
বিশেষ । (শতপথব্রাণ ৪.৫.৪.২7) কাত্যায়নশ্রোত" ১২.৩.২) 
৫.২,৪ 7 ১৩.২,১১) ২ অতিশয় গ্রহণযোগ্য । 


অতিগ্রান্থমন্ত্র__( পুং) তৈত্বিরীয়-সংহিতার ভাষ্যে সায়ণাচার্্য 


কতকগুলি মন্্রকে অতিগ্রাহামন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
- গবাময়ন” নামক সংবৎসরব্যাগী ষজ্জে এই মন্ত্রসমূহ পঠিত হইত। 
এই সকল মন্ত্র্ধারাঁ সৌমরস ও ওষধি প্রভৃতি. উৎপন্ন করা 
হইত। (কৃষ্ণযজুঃ ৩.৩.৭, সায়ণ ) 
অতিঘস--( পুং) বায়ুর অন্ুচরতেদ | দেবাম্ুরযুদ্ধে দেব- 
সেনাপতি কার্তিকেয়ের সাহায্যের জন্ বায়ু ইহাকে পাঠাইয়া! 
দেন। ( বামনপু”) 
অতিথুর্ণতা-_স্ত্রী) [ বৈগ্যক ] অতিনি্রা। “তৃষ্তাদা হাতিঘূর্ণতা” 
( ভাব্প্র” মস্থরিকানি”) ্‌ 
অতিত্র--(ত্রি) অত্যন্ত বিনাশকারী। 
অতিত্ব্য-_(ত্রি) অভিভবৰ বা পরাভবকারী। “বুষা ভূম্যামতিজ্্যঃ*। 
( অথর্ব ১১.৯,.১৬ ) 


অতিচগ্ডিকা- রী) নবদূর্গীমূর্তির অন্তর্গত ছুর্াযুক্তি। ইনি যোড়শ-: 


ভুজা, পীতবর্ণা ও পল্লাকৃতি-রথারূঢা_স্কন্দযামলে এইরূপ লক্ষণ 
কথিত হইয়াছে । [ নবছূর্গী দ্র" ] 
অতিচসু(ত্রি) [ চম্মতিক্রান্তঃ ] সেনাতিক্রমকারী সৈন্- 
বিজয়ী । | 
অতিচর,_ (ব্রি) চঞ্চল, ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য, পরিবর্তনীয়। 
অতিচর২__( পুং) [ বৈদ্যক ] পক্ষিবিশেষ। ( বৈদ্যকশব্দসি*) 
অতিচরণ-__( ক্লী ) অতিশয় দক্ষতা ; অপরিমিতকা ধ্য-সম্পাদন। 
অতিচরণা-_ ত্র) [বৈদ্যক] শ্লেক্সজ যোনিরোগবিশেষ। অনুপযুক্ত 
আহারবিহার, ছুষ্টরজঃ ও বীজদোষ প্রভৃতি কারণে স্্রীলৌক- 


দিগের যোনিব্যাপদ্‌ বা যোনিরোগ হইয়া থাকে । অতিচরণ। 
উক্ত যোনিব্যাপদ্‌ রোগের অন্তর্গত. একপ্রকার যোনিরোগ । 
অতিরিক্ত মৈথুনে বীন্গ্রহণ-শক্তি বিনষ্ট হইলে তাহাকে 
“অতিচরণা যোনি বলে। এই রোগে যোনি পিচ্ছিল, কণ্, যুক্ত, 
অত্যন্ত শীতলম্পর্শ ও বেদনাবোধ হয়। “বহুশশ্চাতিচরণা তয়ো!- 
কীঁজং ন বিন্দতি। শ্লেম্সল! পিচ্ছিল! যোনিঃ কণ্ুগ্রস্তাতিশীতল! |” 
(মাধব-নিদান ৩২৯.৫-৬ ) “সৈবাতিচরণ!1 শোফসংযুক্তাতিব্য- 
বায়তঃ”। (বাগ ভট, ৩৩ অণ) এই রোগে বস্তিক্রিয়া, তৈলাদি 
মর্দন, সেচন ও প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং ওষধলিগ্ত তুল! 


বা বন্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ করিতে দিবে । পিপুল, মরিচ», 


মাষকলায়, শুল্ফা, কুড় ও সৈন্ধব_-এই সকল দ্রব্য দ্বারা তর্জনী 
অঙ্গুলীর স্তায় বস্তি প্রস্তত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে যোনি 
বিশোধিত হয়। গুলঙ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও দস্তী-_ 


প্রত্যেক সমভাঁগে লইয়! ক্কাথ প্রস্তত করিয়া যোনিসেচন এবং 


তগরপাছুকা, বেগুন, কুড়, সৈন্ধবলবণ ও দেবদার-_-এই সকল 


্রব্যদ্বারা তৈলপাক করিয়া উহ্বাতে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত. করিয়া 


যোনিতে ধারণ করিলে সর্ধপ্রকার যোনিব্যাপদ্ই নষ্ট হয়। 


এই রোগে ফলকল্যাণদ্বত সেবন বিশেষ উপকারী। ( ভৈষজ্য- 


রত্বাবলী, ৬০৭-৬৯০ পৃ; চক্রদর্ত, ২৯২-২৯৫ পু ). 
অতিচরা(-ল1)_-(স্ত্রী) [বৈগ্যক] স্থলপন্প | ([71015009. 

000080115 ) [ স্থলপদ্ম দ্র” | ২ ভূততৃণ, ভূতৃপ | 
অতিচাপল্য-_(ক্লী) অত্যন্ত অস্থিরভাব ) অদাধারণ চাঞ্চল্য । 


অতিচার--( পুং) [ অতিক্রম্য চরণং গমণম্, অতি-চর ভাবে 

ঘঞ.] [জ্যোতিষশা” ] অতিগমনের  অর্থাৎ্থ শীঘ্রগমনের 
মঙ্গলাদি পাঁচটা গ্রহ তাহাদের গতি দ্বারা ষে 
সময়ে অপর রাশিতে যাইতে পারে, তাহার পূর্বেই অপর রাশিতে. 
গমন করিলে তাহাকে অতিচার বলে। যদি বক্রগতি দ্বারা 
পূর্ব রাশিতে গমন করে, তাহাকে “বক্রাতিচার, বলে। বুধ ও. 
বৃহস্পতি যদি বক্রগতি বা অতিচারগতি দ্বারা অন্য রাশিতে 
গমন করে, তবে (কাহারও মতে ) পূর্ব রাশির ( বন্রগতি বা. 
অতিচারগতি আরম্ত সময়ে যে রাশিতে অবস্থিত ছিল তাহার ): 


নাম অতিচার । 


ফল দান করে। অনেকে উদাহরণ দেখাইয়া বলেন, যদি কোন 
ব্যক্তি বিদেশে গমন করে, তাহ্‌। 


হয় না| কেহ কেহ বলেন-_-কোন আলোককে গৃহাস্তরে 


লইয়া গেলে যেমন সে আলোক পূর্বব গৃহের অন্ধকার নষ্ট 
করে না, যে গৃহে অবস্থিত সেই গৃহের অন্ধকারই 
নষ্ট. করে, সকল গ্রহই সেইরূপ যে গৃহে বখন; 


হইলেও ঘেমন তাহার 
্বদেশের আচারব্যবহারাদি পরিত্যাগ করে না, বুধ ও বুহুস্পতি_ 


অতিচারদণ্ড | 


অবস্থিত থাকিবে সেই গৃহেরই ফলদান করিবে । অতিচারী 
গ্রহ কখন কখন পূর্ব রাশিতে ফিরিয়া আসে ও কখন 
বা পররাশিতেই অবস্থান করিয়া থাকে। বৃহস্পতি 
অতিচারী হইয়া পররাশিতে গমন করিলে যদি পূর্বব রাশিতে 
ফিরিয়া না আসে, তবে তাহাকে “মহাতিচার+ বলে। 
তিচার হইলে সেই বৎসরকে “নুপ্তসংবৎসর বলে। লুপ্ত- 
সংবৎসরে এক বর্ষ অকাল। এই বর্ষ বাহ্‌ম্পত্য বর্ষ! 
 বুহম্পতি অতিচারগতি দ্বারা পররাশিতে গমন করিয়। 
' পুনর্ববার যদি পুর্বব রাশিতে আসে, তবে ৪৫ দিন অকাল 


হয়। যদি বক্রগতি দ্বারা পূর্ব রাশিতে গমন করেঃ তবে, 


২৮ দিন অকাল। যদি বৃহস্পতি বক্রী বা অতিচারী 
হইয়া সেই রাশিতেই অবস্থান করে, অন্য রাশিতে গমন 
না করে, তবে অকাল হইবে না। অতিচ।রী হইয়। বুষ, 
বৃশ্চিক বা কুস্ত রাশিতে গমন করিলেও অকাল হইবে না । 
২ শীঘ্রগমন। ৩ অতিক্রম করিয়া গমন | 
অতিচারদণ্ড__ন্তায়কে অতিক্রম বা উল্লজ্বন করিলে বিহিত 
দণ্ড। কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে “কণ্টক-শোধন” নামক চতুর্থ 
অধিকরণের একটী প্রকরণের নামই “অতিচারদণ্ড । এই 
 প্রকরণে যে যে অপরাধে যে যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে, তাহ! 
নিষ্নে প্রদত্ত হইল-_ 

ব্রাহ্মণকে অপেয় পান বা অতক্ষ্য ভক্ষণ করাইলে উত্তমদণ্ড 
(৫০০_-১০** পণ) হুইবে। ক্ষত্রিয়কে এরূপ করাইলে 
মধ্যমদণ্ড (২০*_-৫০০ পণ), বৈশ্তকে করাইলে পূর্ব-সাহসদণ্ড 
(১২_-৯৬ পপ) এবং শুদ্রকে করাইলে চতুঃপঞ্চাশৎপণ দণ্ড 
হইবে । কেহ স্বয়ং অভক্ষ্যতক্ষণ বা অপেয়পান করিলে 
সমাজচ্যুত (“নিবিষয়” ) হইবে । পরগৃহে দিবাভাগে 
 ( বলপুর্বক ) প্রবেশ করিলে পূর্ব-সাহসদণ্, রাত্রিকালে করিলে 
: মধ্যমদণ্ড হইবে ? দিবা ব1 রাত্রি যে কোন সময়ে সশস্ত্র বলপু্ধ্বক 
পরগৃহে প্রবেশে উত্তমদণ্ড হইবে। যদি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ 
না হইয়া থাকে, তবে ভিক্ষুক, বৈদেহক ( অর্থাৎ ফিরিওয়ালা ) 
বিকৃতমন্তিক্ষ বা উন্মাদ ব্যক্তি যদি বলপূর্ববক কোন গৃহে প্রবেশ 
করিতে চেষ্টা করে অথব৷ প্রতিবেশিগণ যদি বিপতৎকালে 
 বলপুর্বক গৃহে: প্রবেশ করে, তবে তাহারা দণগ্ুনীয় নহে। 
মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হইলে স্বগৃহের পরিবার্য্যে (ছাতে ) 
আরোহণে পূর্ব-সাহসদণ্ড, পরগৃহের পরিবার্যে আরোহপে 
মধ্যমদণ্ড হইবে । গ্রাম-আরামোদ্ান এবং ক্ষেত্রের ঝেষ্টনী 
ভঙ্গ করিলে মধ্যমদণ্ড বিহিত। 

সার্থবাহগণ তাহাদের পণ্যদ্রব্যের মূল্যাদি গ্রামস্বামীকে 
জানাইয়া গ্রামের একস্থানে অবস্থান করিবে। যে পণ্য 


৫৫৫ ] 


টি ১১১) ১১ 


মহা 
: চোররজ্জুক ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী। 


অতিচারপ্ত 


রাত্রিকালে গ্রামের বাহিরে প্রেরিত হয় নাই, তাহা আদর্শন বা 
অপহৃত হইলে গ্রামন্বামী তাহার মূল্য প্রদান করিবে। ছুই 
গ্রামের মধ্যবত্বী স্থলে কোন পণ্যব্রব্য অদর্শন বা অপহৃত হইলে 
বিবীতাধ্যক্ষ (গোচর্ভূমির অধ্যক্ষ) তাহার মূল্য প্রদান 
করিতে বাধ্য। এরপ স্থলে যদি গোচরভূমি না থাকে, তবে 
যে স্থলে চোররজ্জুক 
নাই, তথায় পণ্যদ্রব্য হত হইলে সীমান্তের (সন্নিহিত স্থলের ) 
অধিবাসিগণ ক্ষতিপূরণ করিবে । সীমান্তে লোকজনের বাস 
ন! থাকিলে নিকটবন্তী পঞ্চগ্রাম বা দশগ্রামের অধিবা সিগণ 
রা করিবে । ূ 
ছুর্ধল গৃহ, আশ্রয়বিহীন বা নিকষ্টাশ্রয়যুক্ত শকট, বি 
বা শস্ত্রযুক্ত শকট, অথব! আচ্ছাদনহীন শকট-_-এই সকল হইতে 
অনিষ্টপাতে দণ্ড হইবে । গর্ত বা কূপের মধ্যে এবং উচ্চস্থান 
হইতে শকটের পতনও দগ্ুনীয় অপরাধ | 
বৃক্ষচ্ছেদন, পালিত পশুর রজ্জু অপহরণ, বন্য চতুষ্পদ 
পশুকে কার্য্যে নিয়োগ, রথ বা হস্তীর উপরে কাঠ, লোষ্ট্র, 
প্রস্তরখণ্ড, দণ্ড ও বাণ নিক্ষেপ, রথ এবং হম্তীর সম্মুখে বাছু- 
বিক্ষেপ_এই সকল অপরাধ দগুনীয়. বলিয়া গণ্য। 
(রথচালক পথিকের প্রতি ) “সরিয়া যাঁও বাক্য উচ্চারণ 
করিলে, তাহার পর যদি সংঘর্ষ হয়, তবে তাহ] দগুনীয় নহে।. 
হস্তীর রোষ উদ্দীপ্ত করিয়া যদি কেহ তৎকর্তৃক হত হয়, 
তবে এ ব্যক্তি পূর্ণের এক দ্রোণ কম. মগ্ঘকুস্ত, মাল্য, অন্থুলেপন 
ও হস্তীর দস্তমীঞ্জনার্থ বস্ত্র প্রদান করিবে । কারণ হৃস্তিদ্বার। 
নিহত হুইলে অশ্বমেধের অবভৃথক্নানতুল্য ফললাভ হয় ॥ 
এইজন্য পূর্োক্ত দান “পাদপ্রক্ষ/লন” নামে অভিহিত। 
উদাসীন ব্যক্তি হস্তিদ্বারা হত হইলে চালকের উত্তমদণ্ড 
বিধেয়। শুক্গযুক্ত ব1 দংস্ট্রীযুক্ত প্রাণীর অধি্বামী যদি 
প্রাণিকর্তৃক হন্ঠমান ব্যক্তিকে উদ্ধার না করে, তবে তাহার পূর্বব- 
সাহসদণ্ড হইবে । যদি অনুরুদ্ধ হইয়াও উদ্ধারে বিরত হয়,তবে 


উহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে । শৃঙ্গী বা দংস্ী পশুদিগকে পরম্পর হনন 


করিতে দিলে নিহত পশুর তুল্য মূল্য দণ্ড হইবে এবং ক্ষতিপূরণ 
করিতে হইবে । দেবতার নাঁমে উৎসগণকৃত পণ্ড, খষভ, উক্ষ এবং 
গোকুমীরীতে আরোহণ করিলে পঞ্চশত পণ দণ্ড হইবে 
এ সকল পশু চুরি করিলে উত্তমদণ্ড. হইবে। লোম 
বা ছুগ্ধপ্রদানকারী, ভারবাহী অথবা আরোহণযোগ্য ক্ষন 
পশ্ড হরণ করিলে পশুসমমূলা দণ্ড দিতে হইবে এবং হত 
পশ্ডও প্রত্যর্পণ করিতে হইবে ।  দেব-পিতৃকার্্য ব্যতীত অপর 
উদ্দেস্তে ক্ষুদ্রপশড হরণেও এ প্রকার দণ্ড। 

যে যানবাহী পশুর নাসারঙ্ছ ছিন্ন হইয়াছে কিংবা যে পঞ্ত 


অতিচারদণ্ড 


[ ৫৫৬ ] 


খআতিচ্ছত্র 


২ সালা 


যানবাহনে ভালরূপ অশ্যন্ত হয় নাই, সেই পশ্ 
যদি কাহাকেও আঘাত করে; যদি কোন পশ্ড শকটসহ সম্মুখ- 
দিক্‌ হইতে আক্রমণ করিয়া বা শকটসহ পশ্চাদ্দিকে গমন 
করিয়া আঘাত করে; অথব। মনুষ্য বা অপর প্রাণিগণের 
কোলাহলে চমকিত হুইয়! যদি কোন পশু কোন অনিষ্ট করে) 
তাহা হইলে পশুস্বামীর দণ্ড হইবে না। অন্ততাবে পশুকর্তৃক 
মন্য্যের অনিষ্ট হইলে পূর্বকথিত দণ্ড হইবে এবং কোন 
গ্রাণী বিনষ্ট হইলে তজ্ন্ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে । যে যান 
ব। শকটের চালন! দ্বার। অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার চালক অপ্রাপ্ত- 
বয়স্ক থাকিলে যানাদির স্বামী দগুনীয়। স্বামীর অবর্তমানে 
যানারোহী এবং চালক প্রাপ্তবরস্ক হইলে সে স্বয়ং দণ্ড 
পাইবে। বালাধিষ্ঠিত বা অনধিষ্ঠিত যান রাজা গ্রহণ করিবেন। 

অভিচারদ্বারা অন্টের প্রতি যে ফল উত্পাদনের চেষ্টা করা 
হয়, তাহা অভিচারকর্তীর উপরেই প্রযোজ্য। প্রতিকূল! 
ভার্ধ্যার স্বেহলাভার্থ, অথবা পুরুষ যদি স্ত্রীর প্রেমলাভের 
জন্য অভিচার ক্রিয়া করে, তবে €৫কান দণ্ড হইবে ন|। 
অভিচার দ্বারা অপর লেকের অনিষ্ট হইলে অভিচারকর্তার 
মধ্যম-সাহসদণ্ড হইবে। 

মাতৃঘসা, পিতৃঘসা, মাতুল।নী, আ চার্য্য।নী, স্ব,» ছুহিত! বা 


তগিনীর প্রতি অভিচার প্রয়োগ করিলে কর্তার লিঙ্গচ্ছেদ ও বধ- 


দণ্ড হইবে। ্রীকার্যে অভিলাষবতী শ্্রীলোকেরও উক্ত দণ্ড 
হইবে । দাস, পরিচারক বা আহিত (ভাড়াটিয়৷ ভৃত্য ) ব্যক্তির 
সঙ্গে ব্যতিচারিণী স্ত্রীরও এরূপ দণ্ড হইবে। 

অনবরুদ্ধা ব্রাহ্মণজাতীয়! স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিলে 
ক্ষব্রিয়ের উত্তমদণ্ড, বৈগ্তের সর্ধস্বদও এবং শুদ্রের কটাগ্রিদগ্ধ- 
দণ্ড হইবে । রাজভার্য্যাগমনে কুম্তীপাক-দণ্ড ( ভাগমধ্যে 
অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবস্ত দগ্ধ করা) হইবে। হীনজাতীয়া 


অদগুনীয়কে দগদান করিলে যে অর্থ দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়/ছেন,, 
তাহ] ত্রিংশৎগুণ করিয়া বরুণকে উৎসর্গাস্তে জলে নিক্ষেপ 
করিবেন; পরে ইহার সমপরিম।ণ অর্থ ব্রাঙ্গণদিগকে দান 
করিবেন। এতদ্বারা রাজ! অন্তায় দণ্ড গ্রহণের পাপ 
হইতে যুক্ত হইবেন। কারণ বরণ নরগণের মধ্যে মিপা- 
চারীর শান্তা । ( কৌটিলীয় অর্থশাক্স, ৮৮ প্রকরণ ) 
বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের অতিচাঁর। 

যদি কোন স্ত্রী (ভর্তার) নিষেধ সত্বেও কাম্ভাঁবোদ্দীপক 
ক্রীড়ায় রত হয়, কিংবা মগ্পান করে, তবে তাহার 
ত্রিপণ দণ্ড হইবে। জ্ত্রীর দিবাভাগে ক্ত্রীপেঙ্গারিহারগমনে 
ষটূপণ এবং পুরুষপ্রেক্ষাবিহ!রগমনে দ্বাদশপ্ণ দণ্ড হইবে । 
রাক্রিকালে উক্ত অপরাধে দ্বিগুণ দণ্ড হুইবে। ভর্তা নিদ্রিত 
কিংবা পানোন্মত্ত থাকিলে যদি স্ত্রী গৃহের বহির্গত হয়; 
অথব৷ স্ত্রী যদি দ্বাররোধ করিয়! ভর্তাকে গ্ৃহপ্রবেশে বাধ! দান 
করে, তাহ। হইলে দ্বাদশপণ দণ্ড। 
গৃহের বাহিরে রাখলে দ্বিগুণ দণ্ড | যদি কোন স্ত্রী অপ্রর 
পুরুষের সহিত রতিক্রীড়ার উদ্দেশ্তে পরস্পর ইঙ্গিত বিণিময় 
করে বা গুপ্ততাৰে আলাপ সস্তাযণ করে, তাহা হইলে স্ত্রীর 
চতুর্বিংশতিপণ এবং পুরুষের তাঁহ!র দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। রেশ, 
নীবী, দত্ত, নখ__এই সকল অবলম্বন করিলে ( অর্থাৎ মেলিয়া 
দেখাইলে) স্ত্রীলোকের প্রথম-সাহসদণ্ড (১২৯৬ পণ) 
এবং পুরুষের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হুইবে। সন্দেহজনক স্থানে 
সম্ভাষণ করিলে পণের পরিবর্তে রেত্রদণ্ড (শিক্ষা ) হইতে 
পারে। উক্ত অপরাধে অপরাধিনী শ্ত্রীলোককে গ্রামমধ্যে 
চণ্ডালদ।র। দেছের প্রতিপার্খে (দক্ষিণে ও বামে) পঞ্চ বেত্র।ঘাত 
করাইতে হইবে । শিক্ষাদণ্ডের পরিবর্তে প্রতি অ!ঘ!তের ভন্ত 
পণপ্রদান করিলেও চিলিবে। ( কৌটিলীয় অর্থশান্্, ৫৯ প্রকরণ) 


স্ত্রীগমনে পুরুষের ললাটে কবন্ধাস্ক দিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে | অতিচ্ছত্র-(পুং) উদ্ভিব্বিশেষ। ইংরেজীতে ইহাকে /০805%09] 


নিব্বণসিত করা অথব! তাহাকে প্র স্ত্রীর সহিত সমবর্ণীভূত করা 
বিধেয়। শুদ্র বা শ্বপাক হীনজাতীয়া স্ত্রীতে উপগত হইলে 
পুরুষের বধদণ্ড এবং স্ত্রীর নাসাকর্ণচ্ছেদন-দণ্ড কর্তব্য। 
প্রব্রজিতাগমনে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই চতুব্বিংশপণ দণ্ড হইবে। 
'স্বৈরিনীগমনে পুরুষের দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে। যদ্দি একাধিক 
পুরুষ একই স্ত্রীলোকের প্রতি অতিচার প্রয়োগ করে, তাহ! 
হুইলে প্রত্যেক পুরুষেরই চতুব্বিংশতিপপ দণ্ড হইবে। 
অস্বাভাবিকভাবে স্ত্রীতে উপগত হইলে পুষ্ধ-সাহসদণ্ড ; 
পুরুষ অপর পুরুষের সহিত সঙ্গত হইলেও পূর্ব-সাহ্‌সদণ বিধেয়। 
বুদ্ধিনষ্ট ব্যক্তি পশুতে উপগত হইলে দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে । 
ইদবত প্রতিমায় উপগত হইলে উহার দ্বিগুণ দণ্ড। রাজা 


ও 20090)7000) রলে। বাঙ্গালায় মাধারণতঃ ইহাদিগকে 
“বেঙের ছাতা বল! হয়। সাধারণ লোকে ইহাকে 
“ছাতু'ও বলে। | 

অতিচ্ছত্র ছত্রার (081) জাতীয় উড্ভিদ। ইহারা 


রাত্রিতে এরূপ স্বামীকে 


বর্ধাকালে তিজ। জায়গায়, পচা কাঠ, গোবর, গাছের উপর, এমন 


কি মাটীতেও জন্মে । উদ্ভিদ হইলেও রীজ দিয়! ইহার! বংশ রক্ষা 
রা বংশ বিস্তার করে না। বীজের প্ররিবর্তে ইহার! একপ্রকার 
অপরীজ (89০9) উৎপন্ন করে এবং তাহার দ্বারাই বংশ- 
রক্ষা হইয়া থাকে। | 

“বেডের ছাতা” নিজেদের থাগ্য.নিজের! প্রস্তত করিতে পারে 


না। যে সকল পচা দ্রিনিষের উপর ইহারা জন্মে, তাহা 


০০০০ 


7021608 ) বলা যায়, এবং তাহার নীচের ডাঁটার ন্ায় অংশ-_ 


অতিচ্ছত্র 


হুইতেই খাদ্য সংগ্রহ করে। এইজন্ত ইহাঁদিগকে সাপ্রোফাইট্‌ 
(58[:911695 ) বল] হয়। ইহাদের শরীর জালের মত ও 


একপ্রকার অতি সুক্ষ তন্ত দ্বারা নিন্মিতি। ইহাদের শরীরকে । 


অণুন্থত্র (277061100 ) বল! যায়। এই প্রকার শরীর ছত্রাক 
জাতীয় উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য । 

আমর! যাহাঁকে “বেডের ছাতা” বলি সেগুলি ক্রমশঃ অথুস্ত্র ৷ 
হইতে বংশবিস্তারের জন্য উৎপন্ন হয়। বেডের ছাতা 
প্রথমাবস্থায় দেখিতে অনেকটা! ডিম্বাকৃতি এবং একটী আবরণ । 
দিয়া ঢাক! থাকে । এই আবরপকে প্রাবর ( %০]%৪) কছে। ; 
ক্ছাতার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাবরটা ছি'ডিয়া যায় ও তাহার 
খানিকট। অংশ ছাতার ডাটার নিম্নদেশে একটী বাটার আকার, 
ধারণ করে। 

পরিণত ছাতার ছুইটী অংশ নির্দেশ কর! যায়। একটা 
টুপির কিংবা ছাতার স্তায় অংশ-__যাহাঁকে শিরোবেষ্ট (6৪7) ০: 


যাহীকে দণ্ড (56900) বল! যাইতে পারে। প্রত্যেক 
শিরোবেষ্টের তলদেশ মাছের কাণকুয়ার ন্যায় অতি পাতলা! 
বহু ফলক পাশাপাশি সঙ্জিত থাকে । এই ফলকগুলিকে “গিল? 
( 81] ) বলা হয়। এই ফলকগুলির সহিত শিরোবেষ্টটা একটা 
আবরণ দ্বার! প্রথমাবস্থায় আবৃত থাকে । শিরোবেষ্টের প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে এই আবরণটা ছিন্ন হুইয়! যাঁয়, তখন উহার খানিকটা 
দণ্ডের সহিত আংটার মত লাগিয়া থাকে । শিরোঝেষ্টের 
আবরণটীকে পরিধান (108৮৮8] ৮৪1] ) এবং আংটার সায় 
পরিবেষ্টনীকে অন্থুরীয়ক (7108) বলা যায়। ফলকগুলির | 
'ছুই-পার্খ হইতে অপবীজগুলি উৎপন্ন হুইয়া ঝরিয়া বাতাসে 
মিশিয়! যায়। অনুকুল অবস্থ। প্রাপ্ত হইলেই উহা! হইতে 
অণুস্ত্রের স্যষ্টি হয়। 


অতিচ্ছত্রের বিভিন্ন অংশ। 


[ ৫৫৭ ] 


স্বাদ ও তেষজ হিসাবে ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে । সুক্রুত 


ূ ইহার জন্মস্থান ও গুণের কথা লিখিয়। গিয়াছেন, যথা__ 
1 2 ] | 


অ।মাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বেঙের ছাতা ূ 
| 
৪ 


৯ 


অতিচ্ছত্র 


“উদ্ভিদানি পল।লেক্ষুকরীষবেণুক্ষিতিজানি। তত্র পলালজাতং 
মধুরং মধুরবিপাকং রক্ষং দৌষপ্রশমনঞ্চ। ইক্ষজং মধুরং 
কষায়ানুরসং কটুকং শীতলঞ্চ। তদ্বদেবোষ্ণগুণং করীষং কষায়ং 
বাতকোপনঞ্চ। বেণুজাতং কষায়ং বাতকোপনঞ্চ। ভূমিজং গুরু 
নাতিবাতলং ভূমিতশ্চান্তন্ুরসঃ ॥৮ (সুশ্রুত) হিন্দুদের প্রাচীন 
কো ষগ্রন্থেও অতিচ্ছত্রের উল্লেখ আছে। 


অপবীজ হইতে অণুন্ত্রের বিস্তার । 

বর্তমানে বাঙ্গালাদেশের সর্ধত্র ইহা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে 
ব্যবহৃত ন। হইলেও বাঁকুড়া, বীরভূম, সিংভূম, মানভূম, 
স1ওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলার হাটবাজারে ইহ1 খাদ্যদ্রব্য 
হিসাবে বিক্রয় হয়। 

ইউরোপ, আমেরিক। প্রভৃতি সভ্য জগতে বেঙের ছাতা 
একটী উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য। ফরাসী, চীন। ও জাপানীর! বেঙের 
ছাতার রীতিমত চাষ করে এবং পৃথিবীর নান! স্থানে চালান 
দেয়। ইহার চাষ অতিশয় লাভজনক ব্যবস|। 


ইউরোপে ছাতুর চাষ। 
ফ্রান্সদেশে ট/াফল নামক একপ্রকার ছাতুজাতীয় উদ্ভিদ্‌ 


জন্মেঃ উহা! মাটার ভিতর হয় । উহার সকলগুলির 
আকার এক রকম হয় না। কে।নটা গোল, কোঁনট। 
চৌকা, কোনটার বা একদিক বাড়িয়া পিয়াছে | এই 
টাফলের দাম ছাতুর চেয়ে বেশী। আধসের ছাতু ক্রয় করিতে 


অতিচ্ছত্র 


প্রায় ছুই টাকা লাগে; কিন্তু টাফল কিনিতে হইলে আট টাকার 
কম হয় না। ট্ঃফল মাটীর ভিতর কোন্থানে জন্মে তাহ! 
মানুষে ভাল বুঝিতে পারে না। একপ্রকার শূকর আছে, তাহারাই 
জানিতে পারে। তাই ক্ষেত্রশ্বামী শুকর লইয়! ক্ষেত্রে যাঁনঃ 
টাফল আছে জানিতে পারিলেই শৃকরেরা সেই স্থানের মাটা 
খুঁড়িতে থাকে । টাঁফল বাহির হুইবামাত্র ক্ষেত্রস্বামী শুকরকে 
না লইতে দিয়া ঝাঁকায় তুলিয়া রাখেন। ছাতু ও টাাফল এক 
জাতীয়, তবে ছাতু টাফল অপেক্ষা একটু উন্নত। 


ছাতুর গুণ সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর। ইহার পোলাও রীধিলে 
মাছ ও মাংসের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় না। ধাহারা মাছ মাংস না 
খাইয়া উত্ভিদভোৌজী হইয়া জীবন ধারণ করেন, তাহার 
পোলাও খাইতে ইচ্ছা করিলে ছাতুর পৌলাঁও রীধিতে পারেন) 
তাহাতে কোন মতে ঠকিবেন না। 


যে সকল ছাতুর বর্ণ কৃষ্ণ বা কৃষ্ণাভ তাহা নিশ্চয় বিষাক্ত 
জানিবে। যে ছাতুর এক অংশ ভাঙ্গিলে হুরিদ্রাবর্ণ বাহির হয়, 
তাহাঁও বিষময় মনে করিবে । ছাতু জিহ্বাতে দ্রিলে যদি চিন্‌ 
চিন্‌ করে, তবে তাহ! খাওয়া উচিত নয়। রাধিবার সময় ছাতুকে 
জলে ফুটাইয়া সেই জল ফেলিয়া দিবে, পরে শীতল জলে ধুইয়া 
লইলে আর কোনরূপ বিষের তয় থাকে না। 


বেঙের ছাতা যেমন একদিকে অতি উপাদেয় খাছ, 
তেমনই ইহাদের কতকগুলি অত্যন্ত বিষাক্ত । সুতরাং বিষাক্ত 
ও আহার্ধ্য ছাতা চিনিবার উপায় মোটামুটাভাবে জানা 
উচিত । অধিকাংশ বিষাক্ত ছাতাই আমানিট1 (47078201%2, ) 
শ্রেণীভূক্ত । আমানিটা-কাঁলয়াডিস্‌ ছাতা খাইয়া শতকরা 
৯* জনের মৃত্যু হইয়াছে এমন জানা গিয়াছে। বিষাক্ত 
ছাতার দণ্ডের নীচে প্রাবর (৮০1৮৪) থাকে । আহার্য 
ছাতার প্রাবর থাকে না। 
উপরিভাগে অঙ্গুরীয়ক (718 ) থাকে) আহীা্্য ছাতার এট। 
নাও থাকিতে পারে। বিষাক্ত ছাতা আমানিটার কতকগুলি 


“গিল্ শাদা, কিন্তু আহাধ্য ছাতা এগারিকাস্‌ (4৪ঞণতোজ ), 1 অতিজন-_ ত্র) [ জনমতিক্রান্তঃ ] জনমানবহীন (দেশ)। 


এণ্টৌোলোমা (%]001020% ) প্রভৃতির ফলক প্রথমে গোলাপী 
রঙের হয়। বিচিত্র বর্ণযুক্ত ও ক্ষীরের সায় শাদা রস যেগুলি 
হইতে বাহির হয়, তাহ! বিষাক্ত । সর্বোপরি অজ্ঞাত ছাতা 
খাদ্ছাদ্রব্য হিসাবে একেবারেই পরিত্যজ্য। বিষাক্ত ছাতা উদরস্থ 
হইলে বমি, মাথা ঘোর!, এমন কি মৃত্যু পর্যস্ত ঘটিতে পারে। 
অতিচ্ছন্র-_-(পুং)[ বৈদ্ভক ] রক্তকোকিলাক্ষ, রক্তকুলেখাড়া, 
তালমাখনা । ( পর্যযায-মুক্তীবলী ) 


অতিচ্ছত্রক--(পুং) [ বৈদ্যক ] ভূত-তৃণ, ভূতৃণ, চলিত গন্ধতৃণ। 


[ ৫৫৮ ] 


অধিকাংশ বিষান্ত ছাতার দণ্ডের । 


এবং কটুরসযুক্ত। (রাজনি”) ৩ সপ্তপণবৃক্ষ। 
অতিচ্ছত্রো!-ভ্রিক1)-_ (স্ত্রী) [ ছত্রমতিক্রান্তঃ, অত্যাদয়-স” ] 


[বৈগ্যক] শতপুষ্পী, অতিচ্ছত্রিকা, শুল্ফা, মৌরী। পছত্রাতিচ্ছক্রে 


লাঙ্গলীং জটিলাং ব্রহ্মচারিণীং»। (স্থুশ্রুত ). উন্মাদরো!গে মহা- 
পৈশাচিক ঘ্বতে উহার ব্যবহার আছে। ভৈষজ্যরত্বাবলী প্রভৃতি 
গ্রন্থে শুল্ফাকেই “অতিচ্ছত্রা” বলিয়া! ধরা হইয়াছে । “সাতিচ্ছত্রা 
পলক্কস1”। (ভৈষজ্যরত্বা% উপচি” ১৯৬ পুণ “অতিচ্ছত্র!ঃ ও “অতি- 
চ্ছত্রিকা রাসায়নিক ওষধিগণের মধ্যেও দেখা যায়। বস্তিক্রিয়ায় 
অর্থাৎ পিচক'রী-কার্ষ্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহ? 


আস্থাপনোপবর্ণের অন্তর্গত। (সুশ্রত) “করেণুস্তত্র কন্ঠ! চ. 


ছত্রাতিচ্ছত্রিকে তথা”? (সুশ্রুত, চি ৩০ অ”) ৪ ছত্রবুক্ষ ১ 
ইহার মূলে ও পত্রে বচের ন্যায় ঝাল রস। € ভূততৃণ। 


৬ বিষাণিকা। (বাঁভট, সণ ২৯ অণ) ৭ তন্নামক মহোৌবধি। 


অতিচ্ছন্দস ₹ক্রী )[ অতিক্রান্ত ছন্দঃ বৃত্তানুসারি-বর্ণবিন্াঁস-: 


ভেদঃ ) অত্যাদয়-স” ] উক্থ প্রভৃতি ছন্দঃ অতিক্রমপূর্ব্বক বিশ্যন্ত 
অক্ষরবিস্ঠাসবিশেষ। “প্রাজাপত্যা ত্বতিচ্ছন্দাঃ” 
শাখ্য ১৭.৭) “অতিচ্ছন্দসঃ শংসতি” ( এ্তরেয়ব্রাণ ৪.৩) 


শতপথবাঁ” ৩.৩.২.১১) ৪.৬.৯,১৩) ২ ছন্দোবিশেষ। ইহার 


ছয় অথব! সাতটী চরণ থাকিবে । (শাঙ্ায়নশ্োতণ ৭.২৭) 


[ছন্দঃ বেদঃ অভিপ্রায়ো বা তদতিক্রাস্তঃ ] (তরি) ৬ বেদৌক্ত: 


ক্রিয়াহীন। ৪8 অভিপ্রায় অতিক্রমকারী। 


অতিজগতী,__্ত্রী) [ জগতস্্ীত্বাৎ ভীপ; অতিক্রান্ত জগতীং 
দ্বাদশাক্ষরপাদমেকাক্ষরাধিক্যাৎ ; অত্যাদয়-স*] ছন্দোবিশেষ। 
“যথাতিজগত্যাং৮ 


তেরটা অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোবিশেষের নাম। 
(পিঙ্গল)। (ব্রি) ২ জগৎ অতিক্রমকারী $ যে জগৎকে অর্থাৎ, 
ংসারকে অতিক্রম করে। ( পুং, ক্লী) ৩ জগৎ। 
অতিজগতী২-[ত্ত্রী) দ্বিপর্চাশৎ অক্ষরযুক্ত বৈদিক ছন্দো- 
বিশেষ। “প্রথমাতিজগত্যাসাং ( অতিচ্ছন্দসাং ) স! দ্বিপঞ্চাশ- 
দ্ক্ষরা”। (খডপ্রাতিশাখ্য ১৬.৫২ ) 


[ অত্যধিক! জনঃ ] ২ জনাকীর্ণ। (ছাদ্দোগাপণ্, ৬.১৪.১) 


অতিজর, তভিজরস্-(ক্রি) [ জরামতিক্রান্তঃ) প্রাদি-স*]. 
জরাতিক্রমকারী, বার্ধক্য-বিরহিত । (পা ৭.২.১০১ কাশিকা) 


২ অতিশয়বুদ্ধ ; অত্যন্ত জরাগ্রস্ত | - 
অতিজল-_(ত্রি ). অতাধিক জলসম্পন্ন 1২ স্বচ্ছজলসম্পর্ |. 


অতিজব-__(ত্রি).[ অতিশয়িতো জবো বেগে যত; বহুত্রী ] 
অত্যন্ত বেগবান্‌, অতিশয় দ্রুতগামী। পর্য্যায়__জজ্ঘাল, জজ্ঘিল 9. 
( অমর-টীক1 ) [ অতিশয়িতো! জবঃ) প্রাদি-স*] 


অতিবল। 


(রাজনি”) ২ বুক্ষবিশেষ; যে বৃক্ষের মূল ও পত্র বচাকাঁর 


(খক্প্রীতি- 


টি 18৭41 যা রান 


অতিজা 


সপ 


[ ৫৫৯ ] 


অতিথি 


(পুং) ২ অতিবেগ। কালীঘাটের গঙ্গাদর্শনে জনৈক কৰি 
একটা সুন্দর শ্লোক রচিয়াছিলেন-__ 
*সগরসম্ভতিসম্তরণেচ্ছয়! প্রচলিতাতিজবেন হিমালয়াৎ। 
ইহ হি মন্দমুপৈতি সরস্বতীযমুনয়োবিরহেন হি জাহৃবী ॥৮» (উদ্ভট) 
অতিজাগর-_(পুং) [ অতিশয়িতো জাগরে! নিব্রারাহিত্যং 
যন্ত; বনুবী ] নীল ক্রৌঞ্চ; নীলবর্ণ বকপক্ষী, কাল বক। 
নীল বককে সচরাচর কোয়াবক বল! যায়। ইহা! দেখিতে প্রায় 
কৌচবকের মত। পালক সম্পূর্ণ নীল নহে; কিঞ্চিৎ নীলের 
'আভাযুক্ত । ইহারা রাত্রিকালে ডাকিতে ডাকিতে চরিয়] 
বেড়ায় তজ্জন্ত ইহাদের নাম অতিজাগর। রান্রিকালে অল্প 
শীতের পর থুস্‌ ঘুসে জর আসিলে কেহ কেহ এই বকের নখ 
গলায় বাঁধিতে বলেন। (তরি) ২ যে অত্যন্ত জাগিয়া থাকে । 
[ জাগরা সম্প্রতি ন যুজ্যতে অতিজাগরম্‌] (অব্য) ৩ জাগ- 
রণের অযোগ্য সময়; জাগর্য্যা। 
অতিজাত-__(ত্রি) গুণে অতিক্রম করিয়! গৃহীত জন্ম ; গুপ- 
বত্তররূপে জাত। “অতিজাতোহধিকক্তস্মাৎ” | ( পঞ্চতন্ত্র ) 
'অতিজীব-_(তরি)[অতিশয়িতে! জীবঃ] অতিশয় জীবনীশক্তিযুক্ত। 
“অমমির্ভবামূতে! অতিজীব2” । ( অথর্বব ৮.২.২৬) 
'অতিজূ্তভ-_( পুং) [ বৈগ্যক ] বায়ুরোগবিশেষ। ( বৈগ্যকনি” ) 
'অতিভীন-__( ক্লী) [ ডীঙ. ভাবে ক্ত তকারন্ত নত্বং, অতিক্রান্তং 
ডীনং গতিভেদং ) অত্যাদয়-স” ] পক্ষীদের অতি উড্ডয়ন, প্রচণ্ড 


গমন; পক্ষীদের অতি দীর্ঘ গমন) নভোগমন। ( মহাভা” 
কর্ণ” ৪১.২৭ ) 

অতিতপন্থিনী--(স্ত্রী ) [ বৈগ্ক ] গোরক্ষমুণ্ডী; চলিত গোরক্ষ- 
চাকুলিয়া । (ভাবপ্র”) 


অতিতমাম্‌, অতিতরাম্__(অব্য) [ অতি-তমপ অতি-তরপ. 
আমু] অত্যন্ত। “অতিতরাং হ বৈ স ইতরম্মাদগ্রেম্তপতি” 
( শতপথব্র।” ১.৪.৩.১ ) 

অতিতর্পণ__( ক্লী ) অতিতৃপ্তি। ( বাভট, স্থ” ৮ অপ) 

অতিতার-_( পুং) [অতিশয়িতস্তারঃ ] মুক্তাদির অতিশয় শুদ্ধি। 
২ অতিশয় উচ্চস্বর। (ব্রি) ৩ উচ্চস্বরযুক্ত। ৪ অতিশয় বিশুদ্ধ 
মুক্তাবিশিষ্ট। “অতিতারহার”। (কাদন্বরী ) 

অতিতারিন্_(ত্রি) অতিক্রমকারী। “ইরাবত্যতিতারিণী”। 
( এঁতরেয়ব্র!” ৭.১৩) 

অতিতাধ্য__(ত্রি) অতিক্রম্য, অতিক্রমণযোগ্য ; লজ্ঘনীয়। 
“যে মৃত্যৰ একশতং য। নাষ্ট্ী অতিতার্যযাঃ” | ( অথর্ব” ৮.২.২৭ ) 

অতিতীক্ষ- (ব্রি) [তিজ-ন্স, ইকারন্ত দীর্ঘত্বং তিজেরদীর্থশ্চ। 
উপ. ৩.১৯৮। অতিশয়েন তীক্ষত্তী ব্ররসো। যন্ত ) বনুত্রী ] অতিশয় 
তীব্র। [ বৈদ্যক ] (পুং) ২ মরিচাদি। ৩ শোভাঞ্তন বুক্ষ, 


চলিত সজিনা। (ক্লী) 8 অজমোদ1। ( বৈদ্যকশব্দসি” ) 
৫ অতিতিগ্ম। 
অতিতীত্র_ (ক্রি) অত্যন্ত তীক্ষু। 
অতিতীব্রা-_(ক্ত্রী)[ বৈদ্ভক ] গণ্ডদুর্বা! । (রাজনি”) 
অতিতৃপ্র__( কী) ভীষণভাবে আঘাত, অতিশয়বিদীণ। 
অতিতৃপ্ত--(ত্রি) অত্যন্ত দীপ্তিয্ত | 
অতিতৃপ্তি_( পুং) [ বৈদ্যক ] পিশুজন্য রোগবিশেষ। (তরী) 
২ অত্যন্ত তৃপ্ডি। (বৈগ্যকনিণ) “ভুক্া নাতিতৃপ্তেহথ সংবিশেৎ।” 
( যাজ্ঞবন্ক্যস+ ১.১১৪ ) 
অতিতৃষ্ণ__(ত্রি) অত্যন্ত তৃষ্ঠাযুক্ত; অতিপিপাস্থ। “শুজং 
যশোমূর্তমিবাতিতৃষ্ণঃ।” ( রঘু" ২.৬৯) 
অতিতৃষ্ণ__(স্ত্র ) অতিশয় তৃষ্ণা, অতিপিপাসা। ২ অত্য- 
ধিক লিগ্দা, অতিলোভ | “অতিতৃষ্ণা ন কর্তব্যা।” ( পঞ্চতন্ত্) 
অতিতেজস_ পুং) দ্বাদশ আদিত্যের অন্ঠতম | চাক্ষষ মন্বন্তরে 
কশ্তপের্ গুরসে ও অদ্িতির গর্ভে ইনি জন্মগ্হণ করেন ॥ 
[ অংশ ও আদিত্য শব্দ দ্র" ] 
অতিতেজিনী-_(ন্ত্রী) [ বৈদ্ভক ] ত্রিপর্ণী; চলিত তেজবল, 
তেজবতী। ( মদনপাল) 
অতিত্বদ্‌--(ত্রি) [ তামতিক্রান্তঃ ] তাহাকে অতিক্রমকারী | 
২. উহ| হইতে শ্রেষ্ঠ । 
অতিথ-__( দেশজ) অতিথি । [ অতিথি দ্র"] 
অতিথ-অভ্যাগত-__( দেশজ ) অতিথি । 
অতিথখানা১ -শাল!__( দেশজ ) পাস্থনিবাস, ধর্মশাল| | 
অতিথি-_-(ত্রি) [ অততি সাতত্যেন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি, অত- 
ইথিন্] পথান্ুসরণক্রমে গৃহাগত আগন্তক | ২ অজ্ঞাতপুর্কর 
গৃহীগতব্যক্তি | (শ্রীধর ) চলিত-_অতিথ্। পর্্যায়_আগন্ত, 
আবেশিক, গৃহাগত, আগান্ত, প্রঘূণ, অভ্যাগত, প্রাঘৃণিক, 
প্রাথুনিক, প্রাঘুণ। অতিথির লক্ষণ পুরাণে এইরূপ কথিত 
হইয়াছে_-যাহার নাম, গোত্র বা ভবন অজ্ঞাত এইবপ ব্যক্তি 
সহসা গৃহে আগত হইলে বুধগণ তাহাকে অত'থ বলিয়! 
থাকেন। মনুর মতে, যে ব্রাহ্মণ একরাত্র মাত্র কাহারও ভবনে 
অবস্থান করেন, তিনিই অতিথি । যষথা_-“একরাত্রস্ত 
নিবসন্নতিথিব্রাঙ্গণঃ স্বৃতঃ। অনিতাং হি স্থিতো যস্মাৎ 
ত্মীদিতিথিরুচ্যতে ॥৮ ( মন্তু ৩.১০২) 
প্রাচীন ভারতে অতিথিসেব! 
অতিথিসৎকার বহু প্রাচীনকাল হইতেই শ1রতর সর্ধক্র 
প্রচলিত আছে। এমন কি, বৈদিকফগেও অপ্তিথিসৎকারের 
অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। 
এ বিষয়ে বেদ, উপনিষদ ও ধন্মশাজ্ে ভূরি ভার €মাণ রহিয়াছে ॥ 


অতিথি সকলেরই পুজাহ ছিলেন ॥ 


অতিথি 
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যজ্ঞসম্বন্ধে আলোচনা করিলে অবগত হুওয়। যায় যে, 
উক্ত যজ্ঞপদ আতিথ্যশব্দেরই সমপর্য্যায়ভূক্ত। আতিথ্যপদে 
অতিথির সংকাররূপ কর্ম বুঝায়। ( ক্ৃষ্ণযজুঃ ১.২.১০) সায়ণ ) 

অগ্বি ও সোম প্রভৃতি দেবতা যজ্ঞের অতিথি, তাহ] 
বেদের বনু স্থানেই প্রমাণিত হুইয়াছে। কারণ যজ্ভীয় হবিঃ 
প্রভৃতি গ্রীতিজনক আহার্ধ্য ভোজনের নিমিত্ত তাহারা সতত 
স্বেচ্ছায় আগমন করিতেন। যক্জীয় হবিঃকে সম্বোধন করিয়া 
বল! হইতেছে যে, হে হবিঃ ! তুমি অতিথিরূপ অগ্থি ও সোম 
এবং সোমরাজার “অতিথি” নামক অনুচরের সংকারস্বরূপ 
হইয়! তাহাদিগের তৃষ্তিসাধন কর। ( কৃষ্ণঘজূঃ ১.২.১০ ) 

অগ্নিকে অতিথিরূপে বিশেষভাবেই আহ্বান করা! হইয়াছে। 
তিনি দেবযজ্ঞেও দেবগণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া! পুজিত 
হইতেন। (খক্‌ ৭,৮.৪) অগ্নিরূ্প অতিথি যে সকলেরই 
পৃজনীর়, তাহ! বেদ ও উপনিষদে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়াছে। 
(শুর্ষজুঃ মহীধর। সাম” ২.২.৪) 
৪.৪.৩) কঠোপ? 
মণ্ুঁকোপ? ১২৩) 

যজ্ঞে অখ্থিকে সপ্ধোধন করিয়া বল! হইয়াছে যে, 
যে সকল যজমান্‌ সুস্বাছ্ব অন্নদ্ধারা অতিথিদিগকে আপ্যায়িত 
করিয়া স্বগৃহে পশুবলিষুক্ত যক্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহারা ন্বর্ণেরও 
উপমাস্থল হন। ( খক্‌ ১.৩২.১৫, সাঁয়ণ ) 

আতিথ্য সম্বন্ধে বেদের ব্রাহ্গণীদিতেও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
যায়। হবিঃ যজ্ঞের মস্তক স্বরূপ বলিয়াঁ উল্লিখিত হইয়াছে এবং 
এই হুবিঃ দেবগণের সৎকারের নিমিত্ত প্রদান করিলে তাহার! 
পরম পরিতোষ লাভ করেন। (শতপথব্রা” ৩.২.৩.২*) 
অগ্নির উদ্দেশ্তে এই আঁতিথ্যদ্রব্য পত্বীর সহিত গৃহস্থ প্রদান 
করিবেন, ইহা যুগপৎ মীমাংসাদর্শন ও এতরেয়-ব্রাঙ্গণে সমথিত 
হইয়াছে। (জৈমিনি ১০.৭.৩৮-৪০ ) ্রতরেয়ব্রা” ৩.১৭ ) 
দেবগণকে অতিক্রম করিয়া অস্ুরেরাও যজ্জে আতিথ্যলাতের 
চেষ্টা করিয়া থাকে । (জৈমিনি ১০.৭.৩৯ ) 

খগ্বেদে অগ্নির সহিত হৃর্ধ্যকেও স্থলবিশেষে অতিথি 
বলিয়া উল্লেখ আছে। কারণ সুর্য্যও আকাশের অতিথিরূপে 
পরিকল্িত হইয়াছেন । ( খক্‌ ১০,১২৪.৩) 

অতিথিকে দেবতার ন্ায় সতত অর্চন! করিয়৷ তাহাদের 
শ্রীতি সম্পাদন করাই যুক্তিসঙ্গত । ( কৃষ্ণযজুঃ ১.৪.১০ ) 

বৈদিক ধুগে নরপতিবুন্দও অতিথিবাৎসল্যের জন্ঠ দেৰগণের 
নিকট হইতে বিপদ্‌ সময়ে বিশেষ সাহায্য পাইতেন। অতিথি- 
ৰখসল দিবেদাসকে ইন্দ্র শঞ্বর নামক অসুরের হস্ত হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন । (খক্‌ ১.৫১.৬ $ ১.১৩০,৭ ১ ১.১১৯২.১৪ প্রভৃতি) 


১০.২৩-২৪, ১.২.৫) 
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রি অগ্নি! 


অতিথিসৎকার সম্পর্কে একটা প্রাচীন উপাখ্যান | 
দেখিতে পাই। দর্ভের পুত্র রাজ! রথবীতি অভ্রিবংশীয় অর্নানাকে 
স্বীয় যক্তে হোতৃকার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন ॥ অর্চনানা পিভূ- 
সমীপে রাজপুন্রীকে দর্শন করিয়া স্বীয় পুত্র শ্ঠাবাশ্বের সহিত 
তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজ ও রাজমহিষীর নিকট প্রস্তাব 
করেন। কিন্তু শ্তাবাশ্ব খষি নহেন বলিয়া তীহারা বিবাহে 
অসন্মত হুন। শ্তাবাশ্ব ইহ] শুনিয়! রাঁজপুন্রীলাতের নিমিত্ত: 
কঠোর তপন্তা আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার্থ পর্যটন করিতে 
করিতে একদা! রাজ! তরস্তের মহিষী শশীয়সীর আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। রাজা ও মহিষী আনন্দিত হইয়া! সমুচিতভাবে, 
তাহার সংকার করিয়া প্রচুর ধনদান করিলেন | (খাক 
৫,৬০.৮, সায়ণ ) | 
অথর্ববেদেও “যে! বিদ্যাৎ” হইতে “যৎ ক্ষতারং” পর্য্যস্ত ছয়টা; 
দাত মাহাত্ম্য, অতিথিসেবাদ্বারা যজ্ঞকললাভ_ 
এবং আতিখ্যের সবিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। অভিথিপতি 
বিষণ ষজ্ঞীয় হবির নিমিত্ত যক্তস্থানে আগমন করিয়! আতিথ্য 
স্বীকার করেন। অতিথি যে স্থানে উপস্থিত হুন, সেইস্থান 
স্বর্গের ন্যায় অতিশয় পবিভ্র। গৃহস্থাশ্রমী সাগ্সিকগণের গুছে: 
অতিথিকে আহ্বান করিবার নিমিত্ই আহ্বনীয়াগ্রির প্রতিষ্ঠা. 
হইয়াছে এবং তাহাদিগের অন্নাদি আতিথ্যন্ত্ব্য পচনের জন্। : 
দক্ষিণাগ্নি সতত প্রজ্লিত থাকেন। আশ্রমধর্্ম প্রতিপালনের 
নিমিত গাহৃপত্যাগ্সি-সমন্থিত গৃহিবুন্দ অতিথিকে অভ্যর্থনা করেন।, 
বাহারা অতিথিসেবারূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তীহারা খাত্বিক- 
গণের প্রিয়ই হউন আর অপ্রিয়ই হউন, স্বর্গগমনের অধিকার 
তাহাদের স্বভাবতঃই হইয়া থাকে! যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত গৃহী 
শ্রোত্রিয় অতিথিকে ভোজন ন1 করাইয়া কদাচ নিজে ভোজন 
করিবেন না। কারণ হুবিঃ প্রভৃতিতে অতিথিগণেরই অধিকার 1: 
সুতরাং যজ্ঞের অবিচ্ছিন্নতার জন্য সতত অতিথিসেব1 কর্তব্য |. 
ধিনি সন্তান-সন্ততি, কীন্তি, যশঃ ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, 
তিনি সর্বদা অতিথিকে পরিতোষসহকাঁরে ভোজন করাইবেন। 
অতিথিকে মাংস ও ক্ষীরাদি দ্রব্যদ্বারা পরিতৃপ্ত না করিয়া গৃহস্থ 
কখনও স্বীয় উদরপৃত্তির চেষ্টা করিবেন না। কারণ অতিথি-: 
সেব। দ্বারা মৃত্যুতীতি হইতেও নিষ্কৃতি লাভ হয়। ( অথর্ব” 
৯,৩.২-৭ স্থুক্ত ) টু 
মন্-সংহিতা প্রভৃতি ধর্মরশান্ত্রেত অতিথিসৎকারের যথেষ্ট 
ংস দেখা যায়। অতিথি যে দেবতার ন্যায় সকলের 
গৃজনীয়, তাহা মন্ুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেই, 
সম্যক্ভাবে জানা যায়। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াও ষে. 
গৃহী পঞ্চ মহাযজ্ডের পঞ্চম অঙ্গ অতিথিসেবা না করেন, তিনি 


জাতাথ 
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নিশ্চননই পতিত হন। এইজগ্ঠ মন্থ প্ৰৃষজ্ঞোইতিথিপৃজনম্” অর্থাৎ ূ 
অতিথিসেবাই নৃষক্ঞ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । (মন্থু ৩.৭০ ) 
দেবতা, অতিথি, ভূত্য, পিতৃলৌক ও আত্মাকে যে ব্যক্তি 
অন্লাদি দ্বারা পরিতুষ্ট না করে, সেই ব্যক্তি নিংশ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ট ্‌ 
হইলেও মৃতবৎ জগতে অবস্থান করিয়া থাকে । (মনু ৩.৭২ ) 
কারণ খষিগণ, পিতৃলোক, দেবগণ ও অতিথি সকল গৃহস্থ হইতে । 
সর্বদা! আপন আপন প্রার্থয়িতব্য বস্ত প্রার্থনা করেন। ( মনু 
প্রতিদিবস ভূতবলি প্রস্ততি প্রদানের পর পরিবার- 
বর্গের ভোজনের পূর্বের গৃহী অতিথিকে পরিতৃপ্তিসহকারে 


৩.৮০ ) 


ভোজন করাইবেন। ( মন্ত্ু ৩.৯৪) 
কাহছাকে অতিথি বলে এবং অতিথির সহিত 
কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, মন্ুসংহিতায় তাহা 


বিশদতাবে এইরূপ বণিত হইয়াছে_ব্বয়ং গৃহাগত অতিথিকে 
বিধানানুসারে সৎকার করিয়া আসন, পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত 
জল ও যথাশক্তি অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিতে হয়। গৃহস্থ যদি 
উষ্ধবৃত্তি অর্থাৎ ক্ষেত্রে ত্যক্ত ও পতিত শস্তাদির দ্বারা জীবিকী- 
নির্বাহ করেন এবং পঞ্চগ্রিতে নিত্য হোম করেন, তথাপি 
গৃহাগত ব্রাহ্মণ অতিথি অচ্চিত ন' হইয়া তাহার গৃহে বাস 
করিলে তদীয় সমুদয় পুণ্যই তিনি গ্রহণ করেন। শয়নের 
নিমিত্ত তৃপ, বিশ্রামভূমি, পাদপ্রক্ষালনার্থ জল ও প্রিয়বচন__ 
অতিথিসেবার নিমিত্ত এই সকল সাধুদিগের গৃহে কখনও 
অভাব হইতে পারে না। সুতরাং অতিথিকে সর্বাগ্রে প্রিয় 
বাক্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করা উচিত। একরাব্রিমাত্র পরগৃহে বাস 
করেন বলিয়া ব্রাহ্ণণকে অতিথি বলা হয়। যেহেতু পরগৃহে 
তিনি এক তিথি ভিন্ন অপর তিথি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন 
অবস্থান করেন না, তাই তিনি অতিথি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। 
তবে তার্ধযা, অগ্নিরহিত প্রবাসী ব্যক্তি, এক গ্রামবাসী 
এবং চাটুকার ব্রাহ্গণকে অতিথি বলা যায় না । যে অবিবেকী 
গৃহস্থ পরান্ন ভোজনের দোষ না জানিয়া আতিথ্যলোভে 
গ্ামাস্তরে গমন করিয়া পরান্ন ভোজন করে, সে মৃত হইক্সা 
ঈন্মান্তরে সেই পাপে অন্নদাতার পশুরূপে জন্মে। 
_ স্্য অস্তমিত হইলেও গৃহীব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে 
প্রত্যাখ্যান করিবেন না। অতিথি দ্বিতীয় বৈশ্বদেববলির 
মনেই আন্ুন বা তোজন সমাপন হুইলেই আস্থুন, তিনি 
খনও গৃহস্থ-ভবনে অনশনে থাকিতে পারেন না। অবশ্যই 
হাকে ভোজন করাইতে হুইবে। ঘ্বৃত দধি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
ব্যসমৃহ অতিথিকে প্রদান না করিয়া কদাচ স্বীয় উদর 
করা উচিত নহে। কারণ অতিথিসেবা দ্বারা বিপুল | 


ত্বি, যশ, আমু ও স্বগলাত হইয়া থাকে। যে স্থলে 
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এককালে বহু অতিথির সমাগম হয়, তথায় উত্তম, মধ্যম 
ও অধম বিবেচনা করিয়া সকলকেই বিশ্রামস্থান, খট্টাদি 
শষ্যাদান ও স্থিতিকালীন পরিচর্ধ্যাদি করিতে হয়। বৈশ্বদেব- 
কার্ধ্য সমাপন হইলেও যদি অন্য কোন অতিথি গৃহে আগমন 
করেন, তাহা হইলে তাহাকেও যথাশক্তি অন্নার্দি পাক করিয়। 
প্রদান করা কর্তব্য। 

অতিথি ব্রাহ্মণ কদাপি ভোজনের নিমিত্ত স্থ্ীয় কুল ও 
গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করিবেন ন1। তাহা করিলে তিনি 
উদগীর্ণভোজী বা বাস্তাশী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। 

ব্রাহ্মণের ভবনে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণকে অতিথি বলা যায় নাঁ। 
কিন্ত ক্ষত্রিয়াদিও যদি ত্রাহ্গণের ভবনে অতিথিরূপে উপস্থিত 
হন, তাহা হইলে ব্রাঙ্ণভোজনের পর তীহাদিগকেও 
পরিতোষসহকারে ভোজন করাইতে হয়। অতিথিসেবার 
পৃর্ব্বে কেবলমাত্র নবোঢা স্ত্রী, বালিকা, রোগী ও গর্ভবতী 
রমণীকে বিচার না করিয়া ভোজন করাইতে পারা যায়। 
যে অজ্ঞ ব্যক্তি অতিথি ও ভূত্য প্রভৃতিকে ভোজন না 
করাইয়া নিজে আহার করে, সে জানে না যে মৃত্যু হইলে 
শকুনি ও কুকুরেরা তাহার দেহ ভোজন করিবে । প্রথমে 
্রাঙ্গণ অতিথিকে ভোজন করাইতে হয়। তৎপরে অন্তান্ঠ 
সকলে ভোজন করিলে গৃহীব্যক্তি পত্বীর সহিত ভোজন করিতে 
পারেন। 

অতিথিকে মন্থু সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই মীমাংসায় উপনীত 
হইয়াছেন। দৈব ও পৈত্রকার্য্যে বংশপরম্পরাশ্দ্ধ বেদবেত্তা ব্রাঙ্গণ 
তোজন করাইলে অতিথিসেবার স্টায়ই ফল লাভ হয়। মন্থুর 
অগ্ভতম টাকাকার কুল্ল,কভট্রের ব্যাখ্যা হইতে তাহা! সম্যগ্রূপে 
অবগত হওয়া যায়। ( মন্তু ৩.১৩০১ কুল্লক) যিনি অতিথির 
প্রতি অভ্যর্থানাদি আচারবর্জিত, তিনি সাধুদিগের নিকটও 
চিরনিন্দিত। এতাৃশ ব্রাঙ্গণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করা 
সমীচীন নহে। (মনত ৩.১৬৫, মেধাতিথি) 

অপর ধর্ম্মসংহিতা ও পুরাণেও মন্ুর মত অনেকাংশে সমর্থিত 
হইয়াছে। যথা__বিষ্ণস” ৬৭.৩৪-৪৬ ১ যাজ্ঞবস্ক্যস ১,১০২-১১৩) 
কাত্যায়নস, ১৩.৩) পরাশরস” ১.৩৭-৩৮ $ ১.৪১-৪৩) ব্যাসসৎ 
৩.৩৬-৪১ ) শঙ্খস” ৫.৪) ৫,৭-১৩) লিখিতসণ ৫ম শ্লোক; 
দক্ষসণ ২.৫০-৫১3 ৩.৮) গৌতমসণ ৫ অণ্) বশিষ্ঠসণৎ ৮-১১ 
অপ) শ্রীমস্ভাগবত ৭.১৫.৯৫ 3 পন্নপুণ ক্রিয়াণ ১৬ অণ্) কমু 
২.৪২) এ, উপরি” ১৮.১১৩-১১৬) এ, উপরিণ ২২.৭৬) 
মহাভা” বন” ২ অ০) এ, শাস্তি” মোক্ষ”) ১৯১ অও। 

হারীতসংহিতায়ও আতিথ্যবিধি বিশেষভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে। গৃহী ব্রাঙ্গণ বৈশ্বদেববলি প্রদান করিবার কালে 


( মনু ৩.৯৯--১১৬ ) 


অতিথি 


অতিথির নিমিস্ত গোদোহনকাল অর্থাৎ মুহূর্তের অষ্টম ভাগ 


পর্য্যন্ত অথবা ততুদ্ধ সময় অপেক্ষা করিবেন । যিনি অজ্ঞাত- 
কুলশীল এবং বাহাকে পূর্বে আর কখনও দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় নাই, এরপ ব্যক্তিকে গৃহস্থ স্বাগত-সন্তাষণ, আসনাদি প্রদান 
ও পাঁদপ্রক্ষালনার্থ জলদান করিয়া তাহার প্রত্ুথান করিবেন । 
কারণ অতিথিকে স্বাগত-সম্তাষণ করিলে গৃহাধিষ্ঠিত অগ্রিগ্ণ 
পরিতুষ্ট হন এবং তাহাকে আসনাদি প্রদান করিলে দেবরাজ 
বিশেষভাবে গ্রীত হুইয়া থাকেন। পাদপ্রক্ষালনার্থ জল প্রদানে 
গৃহীর প্রতি পিতৃলোক সন্তষ্ট হন এবং অন্নদানে স্বয়ং প্রজাপতিই 
তৃপ্তিলাভ করেন। সুতরাং নিত্য 
পর তক্তিপূর্ববক শক্তি অনুযায়ী অতিথির পূজা করা গৃহস্থাশ্রশ- 


স্থিত ব্যক্তির অবশ্তকর্তব্য। অতিথিকে প্রযোদিত করিয়া | 


তোজন করাইতে হয়। কারণ ভিক্ষুক ও অতিথিরূপে স্বয়ং 
নারায়ণ গৃহে আগমন করেন। রান্রিকালেও ছোমাদির পর 


অতিথিকে ভোজন করাইয়া গৃহস্থ নিজে আহার করিবেন । 
একান্ত অবিধেয় | 


অতিথিসেবা না হইলে ভোজন করা 
( হারীতস” ৪ অ?) 

অন্িহোত্র, তপঃ) সত্য, বেদাচারপালন, অতিথিসত্কার ও 
বৈশ্বদেববলি, এই: কয়টীকে গৃহস্থের ইঞ্টসাধক বলা! হইয়া 
থাকে । (অন্রিস” ৪৩ শ্লোক) যিনি নিত্য ত্রিসন্ধ্যাঃ নবীন, 
জপ, দেবপুজা, বৈশ্বদেববলি ও অতিথিসেবা করেনঃ তিনি 
“দেবব্রাহ্মণ সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হন। ( অভ্রিস" ৩৬৪ শ্লোক ) 

অতিথিসেবা নরনারী নিব্বিশেষে সকলেরই যে অবশ্য 
পালনীয় তাহা মহধি বিঞ্ুগ্রণীত 
আছে। প্রত্যহ শ্বশ্রা, শ্বশুর, 
ধন্ধরানুচারিণী স্ত্রী নিশ্চয়ই করিবেন | 
অভিথিসতকারে এবং যজ্ঞ, পৈত্র ও দেবকার্য্যে পশুবধের ব্যবস্থা 


ধন্মশাস্্রেও 
গুরু, দেবতা ও 


আছে। অতিথিপুজাকে “নৃষজ্ঞ” বলিয়া বিষুও মন্গুর সহিত । 


একমতাবলম্বী হইয়াছেন । ব্রহ্মচারী, যতি, তিক্ষুক ও অতিথিকে 


গৃহস্থ কদাপি অবমাননা করিবেন না। যেহেতু গৃহে অবস্থান 


করিয়। তিনি দেবতা, খষি, পিতৃলোক, ভূতগণ ও অতিথির সেবা 


করেন বলিয়াই শ্রেষ্টত্ববাচক গ্গৃহস্থাশ্রমী” নামের যোগ্যতা 
সতত ত্রিবর্গসেবা, অতিথি.ও প্রার্থীদিগকে : 


অর্জন করিয়াছেন । 
অন্নদান, দ্েবার্চনা ও পিতৃতর্পণাদি করিলে গৃহস্থ ইন্্রপদ পর্য্যন্ত 


লাভ করিতে পারেন। (বিঞ্ণুস” ৫৯.২৫-৩০ ) অতিথিপুজা দ্বারা 
পরম ফললাভ হয়। সুতরাং তাহাকে তৃষ্তিসহকারে ভোজন: 


না করাইয়া রাখা কখনও উচিত নহে। বর্ণসমূছের প্রভু 
্রাহ্মণ এবং স্ত্রীগণের গুরু ভর্তা $ কিন্তু অতিথি সকলেরই গুর- 
স্থানীয় । অতিথিসেবা করিলে স্বর্সপ্রাপ্তি অনায়াসেই সম্ভব হয়। 


ভগবান্‌ বিষ্ণুর অচ্চনার . 


উল্লেখ | 
অতিথিপুজা 
(বিষুণস” ২৫.৩) 


[ ৫৬২ ] 


অতিথি 


যে গৃহস্থের গৃহ হইতে ভগ্রমনোরথ হইয়া অতিথি প্রত্যাবর্তন 
করেন, সেই গৃহস্থ স্বকীয় সঞ্চিত যাবতীয় পুণ্য অতিথিকে দিয়৷ 
তাহার ছুষ্কতিসমূহ গ্রহণ করেন। (বিষ্স” ৬৭.২৮-৩৩ ) 

শ্রাদ্ধাদিতেও অতিথিকে আপ্যায়িত করিয়া ভোজন 
করাইবার বিধি আছে। কারণ অতিথি হব্যকব্য প্রদানের 
তীর্থস্বরূপ, তীহাকে ভোজন না করাইলে শ্রাদ্ধের ফললাঁভ 
হয় না। (উশনঃস+ ৪.২) ৫.২৯-৩০ ) 

অতিথি প্রিয়, অপ্রিয়, দ্েষ্য, মূর্খ ও পণ্ডিত যাহাই হউন 
না কেন, বৈশ্বদেববলির সময়ে গৃহে আসিলে, তিনি গৃহস্থ 
কর্তৃক অর্চনীয়। কারণ অতিথিসৎকা'রই গৃহস্থের স্বর্গ প্রাপ্তির 
হেতু। বহুদূর হইতে আগত, পথশ্রাস্ত এবং বৈশ্বদেববলির 
কালে সমাগত ব্যক্তিই অতিথি। (পরাশরস” ১-৩৯-৪* ). 
অতিথি যদি পাপী, চণ্ডাল, ব্রহ্মহত্যাকারী ও পিতৃঘাতক 
হন, তথাপি বৈশ্বদেববলির পুর্বক্ষপণে আগমন করিলে তাহাকে 
নিরাশ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। যেহেতু অতিথিসৎকারই: 
পরমপদ লাভের হেতুন্বরপ। অতিথি তগ্মমনোরথ হইয়া 
প্রত্যাবর্তন করিলে পিতৃগণ দশসহজ্জ বৎসর পর্যযস্ত সেই 
গৃহস্থের প্রদত্ত ভোজ্যবস্ত গ্রহণ করেন না। গো,বিপ্র ও 
অতিথিকে কখনও বলপূর্বক অতিক্রম করা৷ উচিত, নছে। 
( পরাশরসণ ১.৫১-৫৩ ) - 


অতিথি পোষ্য-পরিজনের ন্যায় সততই গৃহস্থের প্রতিপাল্য র 
দিবসের তৃতীয়ভাগে মাতাপিতা প্রভৃতি পোঘ্যতরণের পায় 
চিন্তনের স্ঠায় অত্যাগত অতিথিসেবার উপায়ও চিন্তা করিতে 
হয়। (দক্ষস” ২.৩০) দি 

অতিথিসংকার ও যজ্ঞাদিতে পশুবধের বিধান আছে 
কারণ অতিথিসৎকার ও যজ্ঞনিমিত্ব পণ্ডবধ শঙ্জা দিতে 
“্যজ্জে বধোহ্বধঃ* বলিয়া উল্লিখিত হুইয়াছে। বৃষ ও ছাগ, 
মাংস প্রদীন করিয়া অতিথির সেবা করা কর্তব্য। “মহোক্ষ 
বা মহা'জং বা” ইত্যাদি শাল্ত্রবাক্যেই তাহা সম্যক্রূপে ডা 
হয়।, (বশিষ্ঠস* ৪ অ) ঁ 

তন্ত্রশান্ত্রেও অতিথিসেবার ব্যবস্থা দ্রেখা যাঁয়। সদাশি 
পার্কতীকে কলিযুগের আশ্রমধর্মসম্পর্কে বলিতেছেন যে, ৫ 
দেবি! গৃহস্থব্যক্তি সর্বদা দেবতা ও অতিথিপৃজায় নিষুত 
থাকিবেন।  (মহানির্বাণণ ৮.২৪) যদি নিজের প্রা 
কগঠাগত হয়, তাহা হইলেও গৃহী অতিথি ও মাতা পি 
প্রতৃতিকে আহার না করাইয়া তোজন করিবেন না । (মহ 
নির্বাণ ৮.৩৩) অতিথি ও উদ্বাসীনগণের প্রতিপালন করা 
গৃহস্থের যথার্থ কর্তব্য। ( মহানির্ধ্যাণ? ৮.৪৯ ) 


বিকার 


এ 
| 
০ 


হঁ 


9 


অতিথি 


[ ৫৬৩ ] 


অতিথি 


| পুরাণসমূহেও অতিথিসেবার মাহাত্ম্য বহুস্থলে বণিত 
হুইয়াছে। পৌরাণিক যুগের নৃপতিগণ বিশেষভাবে অতিথি- 
সৎকার করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে ইহার যথেষ্ট 
ষ্টাস্ত পাওয়া! যায়। আতিথ্যগ্রহণের নিমিত্ত একদ| শুকদেব 
রাঁজ। পরীক্ষিৎ সমীপে আগমন করিলে মহারাজ যথো চিত- 
তাবে তাহার সৎকার করিয়! বলিলেন, হে ব্রাঙ্ণ ! অগ্ঠ 
আমরা সাধুজনসংস্পর্শে আপ্যায়িত হইলাম। আপনি 
অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া এ স্থানকে তীর্থক্ষেত্রের যোগ্য 
করিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১.১৯.২৪-৩৩ ) 

পন্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসারেও অতিথিমাহা ত্য বিশেষভাবে 
কীঙ্তিত হইয়াছে । জ্ঞানভদ্র নামক কোনও ব্রাহ্মণ স্্ীপুত্রসহ 
ছুতিক্ষপ্রপীড়িত হইয়া অতিকষ্টে দ্রিন যাপন করিতে- 
ছিলেন। একদা পুত্র-কন্তার নিদারুণ হাহাকার -দর্শন করিয়। 
তিনি ফলমূলার্থ পর্বতোপত্যকায় গমন করিলেন এবং বহু- 
প্রয়াসে একটা কুম্মাও্ড সংগ্রহ করিয়। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেই 
অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে অকস্ম+* 


ছ্বরদেশে আতিথ্যপ্রাথ ঝটিকা-পীডিত কোনও বনচরকে দর্শন 
করিয়৷ সেই ব্রাহ্মণ তক্তিপূর্ববক তাহাকে প্রণাম জানাইয়া 


সৎকার করিলেন এবং স্ত্রীপুত্রসহ উপবাসী থাকিয়াও অতিথিকে 
সাধ্যান্ুযায়ী ভোজন করাইলেন। উপবাসক্রিষ্টদেহে ২১ 
দিন অতিক্রান্ত হইবার পর সম্ত্ীক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল বং 
সেই অতিথিসেবার পুণ্যফলে তিনি যোগিগণেরও ছু 5 
সাধুজামুক্তি লাভ করিলেন। এমন কি অতিথিসেবাজনিত 
পুণ্যফলে সেই রাজ্যের দুতিক্ষও প্রশমিত হইল । ( পন্মপু.ঃ 
ক্রিয়া, ১৬ অ?) 

রহ্গবৈবর্তপুরাণ, কুন্ষ্পুরাণ ও ব্রহ্াগুপুরাণে অতিথি ও 
তহার সেবা! সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়ছে_যে ব্যক্তি 
অতিথি ব্রান্গণকে দর্শন করিয়াও উত্থানাদি না করে, 


সেই ব্যক্তির স্বীয় অহঙ্কারিতা দোষে সপ্তজন্ম মত্তমাতস- | 


যোনি লাভ হয়। যেব্যক্তি গৃহাগত অতিথির সৎকার না 
করে, সেই ব্যক্তি স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রন্মহত্যা, রুতন্্তা৷ এবং 
গুরুপত্রীহরণ প্রভৃতি পাপের সমান বা ততোধিক পাপতাগী 
হইয়া থাকে । (ব্রহ্ম-বৈ"পু৯, প্রকৃতি” ৫১১-৩২ ) 

স্বগুহে আগত অতিথিকে প্রত্যহ মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা 
পুজা কর! কর্তব্য। অতিথির নিমিত্ত বামহস্তকে অন্বারব্ধ 
করিয়। দক্ষিণহস্ত দ্বারা অতিথিদিগকে প্রত্যহ শক্তিঅন্ুসারে 
বক্ষ্ামাণ হস্তকার, অগ্র বা তিক্ষা দান করিবে |? 


* গ্রীস প্ররিমিত অন্নের নাম ভিক্ষা, তাহার চতুগ্ডণ পরিমিত অন্ধের নাম 


অগ্র এবং তাহার চতুগুণ পরিমিত পুষ্ধল অন্নের নাম হস্তকার। (কৃক্দপুণ ১৮১১৫) : 


5 বলিয়াই মনে করা উচিত। 
১৮,১১৩-১১ 


টা যোগবিদ্‌ ব্যক্তিগণ কদাচ শাছ্ধে 
আতিথ্য স্বীকীকরিবেন না। (ব্রহ্গাগপু* ১৬.৭ ) 
রামা 


য়পেও তি 

নরনারী নি তিথসেবার বহু দৃষ্টান্ত আছে। তৎকালে 

বন] তা শেট : ৬ 
"সকলেই অতিথির 


প্রতি ভক্তি- 
ছিলেন। কাঝা রসে শক্ভি-সম্পন্ন 
ৰ - দকাকিনী থ1কিয়াও সীতা! তপস্থী 
ন ন. ?৩.৪৬.৬২ 
করেন নাহ || (2৮7%25-১১,২৪:৪৭-১-২) 


ঝষিগণের জিমে নৃূপতিগণ উপস্থিত ৯. ভাহাদিগকেও 
বিশেষভাবে “সৎকার করা হইত। ভরদ্বাজেস্ আশ্রামে 
প্রীরামচত্র যথোচিততাবে সৎকার হইয়াছিল । মই, 
ভবধাজ তীহাকে সতকার করিয়া বলিলেন__হে কাকুৎস্থ । 
তোমাকে অতিথিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অদ্য আমার বনহুকালের 
বাসন। পণ হইল । (রামা” ২.৫৪.১৬-৩৫ ) বশিষ্ঠের আশ্রমে 
রাজধি বিশ্বামিত্রেরও বিশেষদপে সৎকার হইয়াছিল। 


2 ২» ৯৯ 
নৈমিষেয় খধিগণ এঁডর!জকে অতিথি-জনে।চিত সৎকার 
করিয়াছিলেন এবং অতিথিবৎসল প্রীতিমান্‌ রাজাকে অসুর 


৭5 স্ব করিয়! লইয়া গেলে খধিগণ অতিথিকে পুনর্ধার 
উদ্ধার করিয়] যক্ঞস্থা।..__. এবি 


১.১৮৭-১৮৮ ) 

অতিথিসতৎক।র সম্পর্কে মহাতারতেও বিশেষভাবে উল্লেখ 
আছে। স্বদেশ কি বিদেশ কুত্রাপি অতিথিকে উপবাসী রাখা! 
বিধেয় নহে । (মহাভাণ শান্তি, মোক্ষণ ১৯৩ অপ) প্রতিদিন 
সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, জপ, হোম, দেবপুজা ও অতিথিসৎকার__এই 
ষটুকর্্ন যাহারা করেন, তাহারাই ত্রাঙ্গণ। (মহাতা? শাস্তি» 
মোক্ষ” ১৮৯ অ) 

এতদ্বযতীত ধর্মায্ম! যুধিষ্ঠির কপটদ্যুতে রাজ্যত্রষ্ট হইয়! 
বনগমনকালে সমবেত ব্রাঙ্গণগণের নিকট অতিথিসৎকারের, 
মাহাত্ম্য বিশেষদপে বর্ণনা করেন । তাহাতেও অনেকাংশে 
মন্থর মতই সমধিত হইয়াছে । (মহাভা”, বন” ২ অ?) 

নাটক ও কাব্যাদিতেও অতিথিসৎকার বিশেষভাবে বণিত 
হইয়াছে । মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে ইহার বহুল 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

মহারাজ দুগ্স্ত মুগয়া উপলক্ষে মহৃধি কণর আশ্রমে 
উপস্থিত হইলে, অনস্থয়া ও প্রিয়ন্বদার সহিত শকুস্তলা অতিথির 
বিশেষভাবে সৎকার করিয়াছিলেন । ( শকু' ১.১২৫-১৩৩ ) 
তারপর অতিথি হুর্বধাসাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াও শকুস্তল! 
ব্রহ্মশী পগ্রন্তা হুইয়াছিলেন। (শকু ৪-১২-১৭ ) 


( কৃষ্ণ 


বা যে, 


(বঙ্গাগ্ডপু 


রি [৬৪ 7 অতিথি 


ক্ত অভূ ত, সে যজ্ঞই 
মে অতিথিসঞার কিরূপ | যে যজ্ঞে উপবিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তি অভুক্ত থাকিত, সে যজ্ঞই 


ট টানে হইতেই | পণ্ড বলিয়া! লোকে মনে করিত। 
আদরণীয় ছিল, টি লিত এরাশি আহ্ৃতি- গৃহী কর্তৃক পরিব্রাজক এবং সন্নযাসীদের সেবারূপ 
বুঝিতে পারা যায়। পৰনপরিচা নি অতিথিগণকে | অতিথিসৎকার সম্বন্ধে বৌদ্ধশান্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ 
গন্ধ বিস্তার করিয়। ন্‌ রর এইরূপ বর্ণনা; আছে। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব কর্তৃক ধর্ম্মপ্রচারকালে এই ৃ 
পবিত্র করিতেছেন, (রখ ই] তি বলিয়া | দেশে অনেক পরিব্রাজক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। এই 


অতিথি 


প্রাগীন ষুগে খধিগণের আশ্র 


র হু রাজ দিল্প ৩ 

বহু স্থানেই হি না কপ আবম বিশেষভাবে : সকল ধন্দ্ু-সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের 
৮2) ! ৫3 

মহযি বশিষ্ঠ তাহ 3 ১:৫৮) মহাদব পার্কতীকে | ধর্মমত প্রচার করিতেন। ইহাদের মধ্যে সমাজের সর্ধশ্রেণীর 


ধার করিয়াছিলেন । ৃ মন 
পরীক্ষার্থ ব্রহ্ধচাসি ২শ তপস্থিনী উমার, সন্নিধানে গমন | লোকই ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদিক যাগযন্ঞ 


করিলে নি” তপস্তারতা থাকিয়াও আঁতিথির যথোচিত! মাঁনিতেন না) অথচ সমাজে ইহাদিগের ভরণপোষণ সম্বন্ধে 
সঙ-। করিয়াছিলেন | (কুমারস” ৫.৩১) ১২. যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক গৃহীরই কর্তব্য ছিল, ইহাদিগের 
“কিরাতাঙ্জুনীয়ম্” কাব্যের “তিসেপ্তকুত্যোজগতী্হীনাং” আহার, বস্ত্র এবং বাসস্থান প্রদান করা। গৃহস্থদিগের মধ্যে 
ইত্যাদি (৩.১৮) শ্লোকের পৌরাণিকবার্ভীয় লিখিত আছ, অনেকেই কোনও কোনও বিশেষ ধর্মম-সম্প্রদীয়ে অন্ুরক্ত 
যে, হৈহয়পতি কার্ভবীর্ধ্য তপন্তায় জীর্ণশীর্দেহ নিঃস্ব জমদগ্রির ) ছিলেন, কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক তাহাদের দ্বারে 
আশ্রমে গমন করিলে অতিথিপ্পিয় সেই মুনি স্বীয় কামধেন্গুর উপস্থিত হইলে তীহাদিগের প্রত্যেককে সমভাবে সৎকার 
দুপ্ধের দ্বারা অতিথিকে বিশেষভাবে সৎকার করিয়াছিলেন। করা সকলেরই কর্তব্য ছিল। জৈনধর্্ম ত্যাগ করিয়া 


কিন্তু যেসুরুক অতিথি মুনিকে শিহত করিয়া নুতযাসের। বুদ্ধদেব তীহাকে আদেশ 
মাতাকে ২১ বার প্রহারের পর ধেন্ু গ্রহণ করেন ।* । জেল তার, বকা 


টাই রা অভিথিকেকিরপ-। প্নাস।পি করেন। ধর্মসম্বন্ধে এইরূপ উদারতা! ভারতবর্ষের 
স্াসং অঅ 
1842 হর ক রে বা মা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। এই নীতি অনুসরণ 
71] স9 ্ ] রন 
৬: 471 হাও তাহ রঃ রঃ রি করিয়া অশোক তাহার অনুশাসনে সর্বপ্রকার ধর্দ্মমতাবলম্বী 
হরণ না।  শ্রীরামচন্দ্রের গুহক-সম্তাষণ হইতেই তাহা বুঝিতে ৷ কর্তৃক অতিথিসৎকারবিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
পারা যায়। (রামা* ২.৫০.৩১-৪৮ ) | বৌদ্ধ শ্রমণদিগের মধ্যে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা 
অতিথিসৎকা'র পূর্বকালে সর্ধদেশেই প্রচলিত ছিল। | সম্বন্ধে বুকদেব  পুঙ্থান্ুপুঙ্খ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন |; 
্কন্দপুরাণে লিখিত আছে িৎকলদেশীয় গৃহস্থগণের গুহে। কোন আগন্তক বৌদ্ধতিক্ষু “আরামে” প্রবেশ করিবার 
অতিথিগণ গমন করিয়া ইচ্ছাধিক সৎকার পাইতেন।; পুর্বে প্রথমতঃ তাহার পাছুকাদ্বয় উন্মোচন করিয়। রি 
(স্কন্দপুণ, বিধুঃগ) ৬.১ নট ) রর বিপরীতভাবে ধরিয়া তাহা হইতে ধুলা ঝাড়িয়া পুনরায় তাহা 
ভারতীয় বে জন-সমাজ হাতে করিয়া ধরিবেন এবং পরে মস্তক হইতে ছত্র নামাইয়া 
বৌদ্ধসমাজ বৈদিক আর্ধ্যসমাজ হইতে উড্ভূত। সেইজন্য ৃষ্ঠভাগের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া মন্থর পদে আরামে প্রবেশ 
বিনয়পিটকে যে অতিথিসৎকারের বিশদ নিয়মাবলী পাওয়৷ করিবেন। তৎপরে তিনি অনুসন্ধান শে. রা ভা 
যায়, তাহা যে তৎকালীন বৈদিক-সমাজের অনুরূপ, সে শখবন্ধে, ভিক্ষুগণ কোথায় গিয়াছেন। তাহারা পি বা 
কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না | ূ্‌ 
রা ডে রী রি কেন, তিনি তাহাদের নিকট যাইবেন। তিনি তাহার কমগ্লু 
৫ রর নং রা রে ন্‌ পডলে আমরা | একদিকে এবং গাত্রাবাস অপরদিকে রাখিয়! একটা যথোপযুক্ত 
জ নি বন ষে অতথিসেবা তখনকার দিনে প্রত্যেক গৃহীর আসনে উপবেশন করিবেন। পানীয় কিংবা পদধৌঁত করিবার 
অবগ্তকর্তব্য ছিল। তিনিই আদর্শরূপিণী ধর্ম্পত্বী ছিলেন, রর ইঁ রী 
রা লের প্রয়োজন হইলে তিনি প্রসন্ন মনে স্বহস্তে তাহ! আনয়ন 
স্বামীর পারবারের সকলকে সাদরে অভ্যার্থন|! করিতেন । করিবেন। পাঁন করিবা ই 
হা রবার প্রয়োজন হইলে তিনি পাঁন করিবেন 
1: ২ শমানের সহিত সৎকার | এবং পদ প্রক্ষালন করিবার প্রয়োজন হইলে এক হস্ত হইতে 
করিতেন, শই সুগৃহী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। | জল ঢালিয়। অপর হস্তদ্বারা পদ প্রক্ষালন করিবেন । কদাচ 


* এইজন্য পরশুরাম একুশবাঁর পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন । একই হস্ত দ্বারা জল ঢালা এবং পদ প্রক্ষালন করিবেন না। 


অতিথি 


2৫1 


অতিথি 


তৎপরে তিনি পাদুকা পরিষ্কার করিবার ভন্য বস্ত্র চাহিয়া 


ূ 


লইবেন এবং স্বহস্তে সেই বস্ত্র দ্বারা পাদুকা পরিষ্কার করিবেন। 


পাছুক! পরিষ্কার করিবার সময়ে প্রথমতঃ তিনি শুক্ষ বন্স দ্বারা 


পাদুকা হইতে ধুলা ঝাড়ির ফেলিয়া তারপর সিক্ত বস্ত্র দ্বারা । 


তাহা মুছিরা অবশেষে এই ছুইটা বস্থই স্বহস্তে ধৌত করিয়া 
একপার্থে রাখিয়া! দিবেন। 


ইহার পর জোট্টত্ব অনুসারে । 


আগন্তক ভিক্ষু এবং আরামস্থ ভিক্ষুদিগের সহিত অভিবাদনাদি । 


সম্পন্ন করিতে হইবে; তৎপরে আগন্থক তিক্ষু তাহার জন্য ৷ 


কোন্‌ বাসস্থান নির্ধারিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে প্রশ্নাদি 


করিবেন। পরে তিনি তীহাদিগের নিকট হইতে জানিয়া 


লইবেন যে, কোন্‌ কোন্‌ স্থান নিষিদ্ধ এবং কোন্‌ কোন্‌ 
স্থানে যাওয়ার অনুমতি আছে। এততছ্ডিনন কোন্‌ 


 গৃহী অভাবগ্রস্ত তাহাও তীহাকে জানিয়া লইতে হইবে । 
ইহ ছাড়া তিনি মলমূত্র ত্যাগ করিবার স্থান, পানীয় জল ও 


কোন্‌; 


বন্ত্র-পরিষ্কা'র করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে কিরূপ জলের ব্যবস্থা, 
কোথায় সঙ্ঘের সভা বসে, কখন তাহাকে আরামে প্রবেশ 


করিতে হইবে এবং কখন ত্যাগ করিতে হইবে প্রভৃতি জ্ঞাতব্য 
বিষয় জানিম্সা। লইবেন । 
তারতীয় জৈনদিগের অতিথিসেব!ও নিতান্ত সামান্য নছে। 


বহুকাল পূর্ব হইতেই ইহারা অতিথির সমূচিত সৎকারসাধনে ; 


যত্তবান্‌। বর্তমানেও ইহাদের প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা বা ধর্্শশালা 


দূরাগত অতিথির অভাব মোচনের আশ্রয়স্থল । 


বর্তমান ভারতে অতিথিসেবা 


বর্তম।নে আমাদের দেশ হইতে অতিথিসৎকারপ্রথ| ক্রমশঃ 


উঠিয়। যাইতেছে । পাশ্াত্তা-সভ্যতার অনুকরণ এবং অসংখ্য 
হোটেলের প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া অন্মিত হয়। 
কারণ ইউরোপীয়গণের নিকট অপরের গৃহে বিনামূল্যে আহার্ধ্য 


ও বাসস্থান সংগ্রহ মর্যযাদাহানিকর বলিয়! বিবেচিত হইয়া থাকে। 
বিদেশীয় আবহাওয়ার সংস্পর্শে ছুষ্ট হইলেও অধুনা বাঙ্গালার ৷ 


অধিকাংশ প্রাচীন জমিদাঁর-গুহে অতিথিসেবার বন্দোবস্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গদেশের কোন কোন ভূত্বামী গৃৃহাগত 


অতিথি অভ্ক্ত আছে কিন! সংবাদ লইয়া! তবে আহারে প্রবৃত্ত 


হন। ইহাদের অতিথিশালায় অত্িথিকে ত্রিরাত্র অবস্থান 
করিতে দেওয়া হয় এবং অতিথির আবশ্যকীয় আহাধ্যাদিও সর- 
৷ বরাহ করা৷ হইয়া থাকে | এতদ্যতীত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 
আুপ্রসিদ্ধ স্থানসমূছেও সঙ্গরয় ধনাঢ্য বাক্তিগণ-প্রতিষ্ঠিত অতিথি 
ৰা ধর্মশালা সেই অতীত যুগের অতিথিসেবারূপ মহাপুণাব্রতের 
ক্ষীণ স্মতি বহন করিতেছে । 
ৃ 2 


| মিশিবার বিষয় শিক্ষা করা যায়। 


চীন 

চীনদেশীয় লোকের! অতিশয় অতিথিপরায়ণ। তাহার! 
পরস্পরের সহিত মিশিতে ও গল্প করিতে ভালবাসে । 
যদিও চীনদেশে জীবনযাত্রা! অতিশয় ছূর্বহ, অতি কষ্টে 
এবং পরিশ্রমে সেখানে মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, 
তথাপি তাহারা এই ছুঃখের জীবন হইতে যতটুকু সখ 
আদায় করিতে পারে, তাহ! তাহারা করে। ধাহারা বিদ্বান্‌ 
তাহারা মনে করেন যে, দূর হইতে তাহাদের বিগ্যাদ্বারা 
আকৃষ্ট হইয়া বন্ধুগণ আসিবে এবং আসিলে তাহারা মনের 
স্থখে তাহাদের আদরযত্ব করিবেন। ইহ1 ছাড়া, আইন 
দ্বারা চীনদেশে অতিথিসৎকার বাধ্যতামূলক ছিল। 

চীনদেশে অতিথিসেব! যেরূপ বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাহা! হইতে অনেকেরই মনে হুইতে পারে, 
আন্তরিকতা না থাকিলে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে! 
চীনগণ অতিথিসেবায় এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত 
মেলামেশায় আন্তরিকতার মূল্য জানিতেন। তাহাদের 
ধর্্মাচার্ধযগণ বারংবার শিষ্গণকে উপদেশ দিয়া 
গিয়।ছেন-__দেখিও  বন্ধুবান্ধবের সহিত মেলামেশীয় 
এমন কথা৷ বলিও না যাহ! অন্তঃসারশূন্ত। অতিশয় প্রাচীন- 
কাল হইতে চীন-সাহিত্যে অতিথিসেব! সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থার 
উপদেশ পাই। কন্ফুচি মনে করিতেন যে, “কবিতার বই, 
(13001. ০? ৮০৪৮৮ ) পডিলে লোকের সহিত ভালভাবে 
কন্ফুচি প্রায় ৩৫০০ কবিতা - 
সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কবিতাগুলি হইতে 
বতসর - পুর্বে চীনদেশের লোকেরা কি করিয়া 
সামাজিক জীবন যাপন করিত, তাহা জানিতে পারি। 
ইহার মধ্যে অতিথিসেবা সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । 

চীনগণ পুথক পুথক্‌ গোঠীতে বিতক্ত। এইরূপ গোঠী- 
বদ্ধ সামাজিক জীবন যে অতিথিপরায়ণতার বিশেষ অনুকুল, 
তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি কোন বিদেশী কোন 
একটী গোষ্ঠীর উপাধি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি 
যেখানেই যান না কেন, সর্বত্রই আত্মীয়ের ন্যায় 
সমাদর লাভ করিবেন। যদি কোন এক গোঠীস্থ ব্যক্তির 
কাজকর্ম না থাকে, তাহা হইলে তিনি সেই গোষ্ঠীর 
অপরাপর লোকদিগের নিকট আহার্ধ্য ও শয্যা লাভ করিতে 
পারেন। গোষ্ঠীর একজনের অভাবের সময় গোঠীস্থ অপর 
বাক্তিরা তাহার সাহায্য করিতে সদা সর্বদাই প্রস্তত থাকেন। 

পূর্ব্বে চীনদেশীয় স্ত্রীলৌকগণের সামাজিক মর্যাদা পুরুষ 


৩০০০ 


অতিথি 
অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। তীহাঁদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা 
তছিলই না, এমন কি তীহারা পুরুষদিগের সহিত একক্র 
আহার কিংবা অন্ত কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে 
পারিতেন না। কিন্তু এখন শনৈঃ শনৈঃ তাহারা পুরুষদিগের 
সহিত সমান অধিকার লাভ করিতেছেন এবং সেইজন্ট 
এখন অতিথিসেবা ও বন্ধুত্ব পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর মাধুর্য-মণ্ডিত 
হইয়া উঠিতেছে। 

জাপান 

জাপানীগণও অতিশয় অতিথিপরায়ণ জাতি । জাপানে 
অতি প্র/চীনকালের ধর্ম্মাখ্যায়িকাগুলিতে অতিথি-সৎকার 
সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। 
অতিথিসৎকা'র সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বিবরণ পাওয়া যায়। 


এতিহাসিক যুগেও দেখা যায় যে, জ্বাপান-দ্বীপপুঞ্জে যে 


কোন অপরিচিত অতিথি আসিতেন, তিনি পরমসমাদরে 


এতদ্বেশীয় লোৌকদিগের দ্বারা সমাদৃত হইতেন। পাছে এই 
অপরিচিত অতিথিগণ সঙ্গে দানব (অর্থাৎ ছোঁয়াচে 
রোগ ) লইয়া আসেন, সেইজন্য তাহারা তীহাঁদের 


আগমনের ছুই দিন পুর্বে সাহে-নো-কামি নামক লিঙগরূপী 


দেবদেবীর নিকট পুজ! মানত করিতেন। কিন্তু অতিথি 
আসিলে জাপানীগণ তাহাদিগের বাঁসের ব্যবস্থা করিয়া 
দিতেন এবং যাহাতে তাহাদের কোন প্রকার অযত্ব না হয়, 
সেই দ্দিকে দুষ্টি রাখিতেন। অতিথিসৎকার জাপানীদিগের মধ্যে 


কতদূর মজ্জাগত ছিল, তাহ] তাহাদের দেবদেবীগণের অতিথি- 


পরায়ণত! হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহাঁদিগের দেবদেবীগণও 
অতিথিপরায়ণরূপে পরিকলিত হইয়াছেন । কৌদ্দধর্ম্নের 
আবির্ভাবের পুর্বে কোরিয়া হইতে যদি কোন দেবদেবীর 
আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে জাপানের দেবদেবীগণ বিন 
বাঁক্যব্যয়ে তাহাকে স্বীকার করিয়া! লইতেন। 

বখন ইউরোপীয়গণ এই দ্বীপপুঞ্জে আগমন করেন, 


তখনও জাঁপানীগণ তীহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ; 
জেভিয়ের 


জে্গুইট্-সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক ফ্রান্গিস্‌ 
১৫৪৯. খুষ্টাব্দে কাগোশিমায় পদার্পণ করিলে, সংস্থমার 


সামস্ত তাহাকে খুষ্টধর্্ম প্রচারের অধিকারও প্রদান করেন। 
শুধু তাহাই নহে, তিনি তাহার প্রজাবৃন্দকে তাহাদের ইচ্ছামত । 


খুষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার অনুমতি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। 
প্রিন্স হিরাটোও ফ্রান্সিস জেভিয়েরকে সমান সমাদরের সহিত 
অভ্যর্থনা করেন । 


রাজসভাতে তাহার ধর্মমত সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করেন এবং পরে 


প্রত্যেকটা আখ্যায়িকাতেই 


৫৬ডিক] 


যামাগুচিতে যখন এই খুষ্টান্‌ প্রচারক 
আগমন করিলেন, তখন সেখানকার সামস্ত রাজা তাহাকে, 


একটী মঠ প্রদান করিয়াছিলেন । 


. জান। যায় ষে, ইরাণীদিগের মধ্যে অতিথিসেবার প্রচলন ছিল | 


__ভিখি_ 


 এইন্ধপে জাপানের সবত্রই 
সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ের পরমসমাঁদর লাভ করেন। 
খৃষ্টান মিশনারীগণ প্রথম প্রথম জাপানের সামস্ত- 
বর্গের নিকট অতিশয় সমাদরলাভ করিলেও পরে ই 
ষড়যন্ত্র-প্রিয়তার জন্য তাহাদের উপর অতিশয় অত্যাচার ও 
উৎপীড়ন হইয়াছিল। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে ষে, 
ইহার জন্য জাপানীগণ দায়ী নহেন। কিন্তু ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 
জাপান যখন অপরাপর জাতির সহিত সমব্যবহার লাভ 
করিল, তখন জাপানীদিগের মধ্যে বিদেশীদিগের প্রতি 
তাহাদিগের পূর্ব আতিথেয়তা ফিরিয়া আসিল। 
পারস্ত 
অবেস্তা এবং প্রাচীন পরী পাঠ করি 
ইহারা অতিথিকে বিমুখ করিতেন না। অতিথিসৎকার 
ইহাদের মনে এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ইহা | 
ধর্মশান্ত্রে উল্লেখ আছে যে, যখন পুণ্যবানের আত্মা “অনন্ভ- 
জ্যোতিময় স্বর্গে পৌছিতেন, তখন অন্রমজদা| তাহার 
আহার এবং বিআমের ব্যবস্থা করিবার জন্য দেবদূতকে আ 
দিতেন। পাপাত্মারা যখন নরকে আদিত, তখনও তাহার র 
কারের ব্যবস্থা হইত। ৃ 
কারী? শাহনাম! পাঠ করিলে জানা যায় যে ইরা 
জাতির অভিথিসৎকার-প্রথা সকল শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই 
বিছ্যমাঁন ছিল। 
আরব সত 
অতিথিসেবা আরবজাতির একটী বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ॥ 
অতিথিকে লইয়া আহার করিবার প্রথা আরবদিগের মধ্যে 
প্রচলিত আছে। এইরূপ আহারকারীকে তাহাদের ভাষায় 


দাফ!ফ+ বলা হয়। এই কথা হইতে “দিয়াফাঃ, 
আতিথেয়তা অর্থে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । 

বাহারা আরব দেশে গিয়াছেন, তাহারা উচ্চকণে আর 
দিগের অভিথিসেবার প্রশংসা করিয়া থাকেন॥ আদি 


প্রাচীন কাল হইতেই আরবগণ অতিথিসেবা-পরায় 
বলিয়! খ্যাত হুইনা আসিতেছেন। কবিগণের বর্ণনা হই 
জানিতে পারি, রাত্রিকালে তাহাদ্িগের শিবিরের প্রজ্লিত্ 
অগ্নি দেখিয়া পথিকগণ আকৃষ্ট হইয়া! শিবিরের নিকটে আমি 

সেই মরুবাসী শিবিরস্থ আরবগণের মধ্যে কাড়াকাড়ি পদ্ি 
যায় যে,কে অতিথিকে সৎকার করিবে । : এমন কি, অ 
আগমন করিলে কুক্ুরগণ অত্যর্থনাস্থচক শব্ধ করে। 
অতিথি শক্রু হন» তথাপি শিবিরপ্বামী তাহার লেবার । 


অতিথি ৃ 


 তৎক্ষণ।ৎ উষ্রহত্য।র আদেশ দেন এবং মাংস পাক করিবার 
তাঁর পড়ে অধীনস্থ জ্ত্রীলোকদিগের উপর । অতিথিকে 
তাহারা পরিধেয় বস্ত্র দেন এবং যতক্ষণ পধ্যস্ত না৷ 
অতিথি ঘুমাইয়৷ পড়েন, ততক্ষণ গৃহস্বামী তাহার সহিত বসিয়। 
গল্প করিতে থাকেন। গ্ৃহস্বামী অতিথিকে রক্ষা! করিবার জন্য 
নিজের জীবন পর্যস্ত পণ করেন। 

অতিথি আসিলে “আহ লান, ওয়াসাহলান্ প্রভৃতি সাদর 
আহ্বানে গৃহস্বামী তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। 

অতিথিসেবার জন্ত আরবগণের মধ্যে সাময়িকভাবে 
শাস্তি স্থাপিত হয়। এইরূপ প্রথা আবহমান কাল হইতে 
বেছইন্দিগের মধ্যে প্রচলিত থাকায় তাহাদের দ্বন্বময় জীবন- 
যাত্রা কিঞ্চিৎ শান্তিপূর্ণ হইয়াছে । 

কিন্ত যেখানে অতিথিসৎকারের প্রথা! সমাজের সমস্ত 
স্তরে দেখা যায়, সেখানে যে এই অনুষ্ঠানটী কুট রাষ্ট্রনীতির 
সাহায্য করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে আশ্্য্য কি? 
১৮১১ খুষ্টাব্দের ১লা মার্চ মিশরের পাশা মুহম্মদ আলী 
কায়রে।র প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে তাহার ছুর্গে আহ্বান করিয়া 
যখন তীহার! কফি পানে উদ্যত, তখন তাহাদিগকে হত্যা 
করিবার আদেশ প্রদান করেন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার 
উদাহরণ আরব-সাহিত্যে বিরল নহে । তনেক সময়ে ছু 
লোকে অতিথিসেবার ভাণ করিয়া আমন্ত্রিত অতিথিদিগকে 
মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশাইয়া অজ্ঞানকরতঃ তীহাদিগের 
যাবতীয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠনপর্ধক পলায়ন করিত। 


অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমান বিবাছের 
নিমন্ত্রণের সুযোগ লইয়া! তাহার দলবলকে স্ত্রীলোক সাজাইয়া 
দুর্গে প্রবেশ করেন এবং তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হন। 


এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ এবং অতিথেয়তার 
অবমাননা মুসলমানদিগের ইতিহাসে এবং সাহিত্যে 
বিরল নহে । 

গল 


গলজাতির জ্ঞানার্জনম্পৃহা! অতিশয় প্রবল ছিল। অতিথির 
নিকট হইতে গলগণ প্রতিবাসী সম্বন্ধে তথ্য জানিতে পারিবে, 
এইজন্য তাহারা অতিথির সমাদর করিত। চারণগণ দূরদেশ 
হইতে আসিলে তাহার! সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিত। 
চারণগণের গান তাহারা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে 
ভালবাসিত। কিন্তু তদপেক্ষা তাহাদের নিকট প্রিয় ছিল, 
তাহাদের মুখ হইতে দুরদেশবর্তী জাতিদিগের আচার- 
ব্যবহারাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাত করা । 


[ ৫৬৭ 


। অতিথি 


| আয়্লগু 

আয়লগুবাসী গলদিগেরই একটী শাখা । আইরিশ জাতি 
অতিথিপরায়ণতার জন্ত জগদ্বিখ্যাত। অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই পুণ্যকার্য্যজ্ঞানে ইহারা অতিথিসৎকার করিত। 

বীড. (7909) এংগ্লে।-সাক্সন জাতির প্রথম এতিহাসিক । 
তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, ৬৬৪ খুষ্টান্দে যখন 
এক মহামারী দেখা দেয়, তখন উচ্চনীচ বহুশ্রেণীর 
লোক শিক্ষালাভ কিংবা সংযম অভ্যাসের জন্ত আয়লগ্ডে 
চলিয়। যায়। আইরিশগণ ইহাদিগের সকলকেই সাদরে 
গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের আহার, বাসস্থান এবং শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া দিয়াছিল। ইহার জন্য তাহার! কিছুই গ্রহণ 
করে নাই। 

কনটের রাজ! গুয়ার (30৪,76১ 11716 01 007)7)9081)6 ) 
খুষ্ীয় ৭ম শতকে বর্তমান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি 
অতিথিবৎসল ছিলেন ও সর্ধদ! মুক্তহস্তে দান করিতেন। 

আইরিশদিগের মধ্যে এই প্রথ| প্রচলিত ছিল যে, গ্রহস্বামী 
তিন দিন এবং তিন রাত্রির জন্তা অতিখিসৎকার করিতে বাধ্য 
ছিলেন ; তাহার পর তিনি দায়ী নহেন। 

এতিহাসিক যুগেও আতিথেয়তার জন্ত আইরিশগণ বিখ্যাত 
ছিল। তাহাদিগের রাজাকে দিবারাত্র রাজবাটার ফটক 
অতিথির জন্ত উনুভ্ত রাখিতে হইত। যদি কখনও 
কোন অতিথি রাজ কিংবা কোন প্রজার গৃহে আসিয়! 
আহার করিত, তাহা হইলে গুহস্বামী তৎপরে তাহার 
সহিত কখন শক্রতা কিংবা অপর কোন হুর্যবহার করিতে 
পারিতেন না। রাজগণ অতিথিকে বিনা প্রশ্নে আশ্রয় দিতে 
বাধ্য ছিলেন। কিন্তু কৃষক-গৃহস্বামী অতিথিসন্বন্ধে জ্ঞাতব্য 
বিষয় জানিবার অধিকারী ছিল। কারণ প্রয়োজন হইলে! 
তাহাকে অতিথির সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইত। 

শ্রেণীনির্বিশেষে অতিথিসেবার বাধা-বাধকতা সকল 
লোকেরই ছিল। রাজা অতিথির জন্ঠ সরকারী অতিথিসেবক 
নিযুক্ত করিতেন। ইনি আইরিশ ভাষায় 170181167 
08810) 0118£98 শব্দে অভিহিত হুইতেন। এই সরকারী 
অতিথিসেবার জন্য নাঁন প্রকারের সম্পত্তি এবং জমিজম! 
বরাদ্দ ছিল। এই দেশে ছুই প্রকারের অতিথিসেবক ছিলেন__ 
বড় এবং ছোট । ছোট অতিথিসেবককে সর্ধদা গোমেষাদি 
পশুর প্রত্যেকটী একশত হিসাবে এবং একশত শ্রমজীবী 
প্রস্তুত রাখিতে হইত । বড় অতিথিসেবককে ইহার ছিগুণ এবং: 
একই সময়ে একশত অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা রাখিতে হইত । 

এই ছুই শ্রেণীর অতিথিসেবক ছাড়া 


ইংলগ্ডে 


আরও উচ্চ. 


অতিথি 


[৫৬৮ 


অতিথি 


শ্রেণীর অতিথিসেবক সরকার কর্তৃক নিধুক্ত হইতেন। তাহারা | 


আগন্তক রাজা! এবং সন্ত্রাস্তবংশীয় লোক ও তাহাদের 
অনুচরবর্গের সতকারের ভার লইতেন। এই শ্রেণীর 
অতিথিসেবকগণের (1:988%10 ) মধ্যে স্ত্রীলৌকও ছিলেন । 
রাজা এবং যোদ্ধারা যখন শিকারে বহির্গত হইতেন, তখন 
তাহাদিগকে আশ্রয়দান করার ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত হইত । 
ফিন ( মাঘ) রাজার সময় আয়ল্ডে এইরূপ কএকজন 
7581৭ অর্থাৎ অতিথিসেবকের অস্তিত্ব ছিল। 
অতিথিসেবকগণ অতিথিশীলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
লইতেন। অতিথিশালাকে আইরিশ ভাষাতে 181. অথবা 
10091) বল। হইত । 1 
পুরাতন আইরিশ-সাহিত্যে অতিথিশালার বর্ণনা পাওয়া 
প্রত্যেক অতিথি-নিবাসের সাতটা দরজা এবং এই 
সাতটী দরজার মধ্য দিয়! স|তটী পথ ছিল। প্রত্যেক অতিথি- 
শালাঁয় সাতটা কটাহ সদাসর্বদ। প্রস্তুত থাকিত। প্রত্যেকটা 
কটাহে একটী আস্ত ষণ্ড এবং একটা লবণাক্ত শুকরকে স্ুসিদ্ধ 
অবস্থায় রাখা হইত। 
প্রবেশ করিয়! কীট দ্বারা ইহাদের মধ্যে যে কোন পশুর মাংস 
বিদ্ধ করিতে পারিত। কাটার সঙ্গে যতট! মাংস আসিত, 
তাহাই তাহাদের আহারের জন্য প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত 


হইত। 


ষায়। 


খুষ্টায় ঘুগে মঠের সঙ্গে অতিথিশালা সংযুক্ত থাকিত। 


সন্ন্যাসিনীদিগের মঠে পুরুষ ভূত্যের তত্বাবধানে অতিথিদিগের 
জন্য পৃথক্‌ বাসস্থানের বন্দোবস্ত ছিল। 


এংগ্লো-নশ্মান্‌ যুগে আয়ল ডে সরকারী অতিথিশালার সংখ্যা ৷ 


হাস পাইতে আরম্ভ করে। ৮ম হেন্রীর রাজত্বকালে যখন 
মঠগুলিকে তীহার আদেশে উঠাইয়৷ দেওয়া হয়, তখন 
হইতে অতিথিসেবার সাধারণ ব্যবস্থা এই দেশ হইতে 
অন্তহিত হয়। 
.. ওয়েল্স্‌ 

ওয়েল্স্‌ দেশেও পূর্ব অতিথিসেবার ব্যবস্থা, যেরূপ ব্যয়- 
সাপেক্ষ ছিল, তাহ। সত্যই প্রশংসার । এখানকার অধিবাসি- 
দিগের গৃহ অতিথির জন্য সর্বদা উন্ুক্ত থাকিত। অতিথি 
যখন কোন গৃহে আগমন করিতেন, তখন তিনি তাহার 
অস্ত্রশস্ত্র গৃহস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিতেন। এই ব্যবহারে 
অতিথি গৃহস্বামীর শাস্তির আশ্রয় লইলেন, ইহাই সুচিত হইত। 
অতিথি তিন দিন এবং তিন রাত্রি গৃহুস্বামী কর্তৃক “সবার 
অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় দিন গত হুইলে তাহাকে গ্ৃহ- 
স্বামীর পরিবারস্থ ব্যক্তি (8£90717)9 ) বলিয়া ধরা হইত। 


যে কোন লোক এই অতিথিশালায় :. 


অতিথি গৃহে আসিলেই তাহাকে পদধোৌত করিবার জন্য জল 
দেওয়ার বিধি ছিল; তিনি যদি পা না ধুইতেন, তাহা৷ হইলে 
ইহাই স্থচিত হইত যে, তিনি প্রভাতে আহারাদি করিয়া 
গৃহত্যাগ করিবেন_ রাত্রিতে আশ্রয় চাহেন ন1। ৃ 

ওয়েল্স্বাসীদিগের গৃহে কোন আসবাব অর্থাৎ টেবিলে 
চাদর কিংবা অপর কোন আস্তরণ থাকিত না। অতিথি 
আসিলে এক সঙ্গে তিনজন করিয়া বসিতেন এবং তাহাদের 
সম্মুখে ঘাসের উপরে প্লেটে করিয়৷ ছুগ্ধ, পণির, মাখন ও মাংস 
ইত্যাদি সাজাইয়া রাখা হইত। যতক্ষণ না অতিথিদিগের 
খাওয়া! হইত, ততক্ষণ গৃহস্বামী এবং তাহার স্ত্রী অভুক্ত 
থাকিতেন। তৃতীয় দিন এবং তৃতীয় রাত্রি পর্য্যস্ত আশ্রয়দাত। 
তাহার অতিথিদিগের জীবনের জন্য আইনতঃ দায়ী 
থাকিতেন। 

যদি কোন অতিথি স্ুস্থশরীরে কোন গৃহস্বামীর আশ্রয় 
গ্রহণ করিবার পরদিবস প্রভাতে মৃত দেখা যাইত, 
তাহা হইলে আশ্রয়-দাতাকে তাহার মুত্যুর জন্য দায়ী 
করা হইত এবং তিনি ও তীহার পরিবারস্থ সকলেই 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। অতিথি যেদ্দিন হইতে আশ্রয়- 
দাতার গৃহে আগমন করিলেন, সেইদিন হইতে তৃতীয় রাক্রি 
পর্য্যন্ত তিনি তীহার সমস্ত ভালমন্দদর জন্য আইনতঃ দায়ী 
থাকিতেন। যদি অতিথি চৌ্যাপরাধে অভিযুক্ত হইতেন, 
তাহা হইলে আশ্রয়দ!তার সাক্ষীতেই কেবল তিনি নির্দোষ 
সাব্যস্ত হইতেন। যদি গৃহস্বামীর সাক্ষ্য অগ্রাহ্া হইত, তাহ। 
হইলে তিনিই ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইতেন। 

টিউটন ও গ্রাভজাঁতি 

টিউটন ও শ্লাভজাতির মধ্যেও অতিথিসৎকার-প্রথ। গ্রচলিত 
ছিল। লেটজাতিদিগের মধ্যে কেরোক্লিস নামে অতিথিসেবার 
দেবত! ছিলেন । টিউটন এবং শ্লাভজাতির মধ্যে অতিথি-ঝাচক 
যে কথাটা ব্যবহৃত হয়, তাহার উৎপত্তি একই শব্দ হইতে । এই 
ছুই জাতির ভাষাতেই অতিথি কথাটা শক্র শব্ধ হইতে উদ্ভীত। 
শ্লীভভাষায় অতিথিকে গোস্পোডি (008০1) এবং লাটিন্‌ 
ভাষায় তাহাকে হোস্পেস্‌ ([79999) বল হয়। “পোডি, 
কথাটী সংস্কৃত পতি” শব্দের অনুরূপ। অতিথি যখন কোন 
আশ্রয়দাতার গৃহে বাস করিতেন, তখন তিনি গৃহস্বামীর সায় 
সমান অধিকারের দাবী করিতে পারিতেন। কেবল যে 
গৃহস্বামী অতিথির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাধ্য থাঁকিবেন তাহ! 
নহে, যে পর্য্যন্ত না অতিথি অন্স্থানে আশ্রয়লাভ করিতেন, 
সেই পর্য্যন্ত তিনি তীহার শুভাশুভের জন্য আইনতঃ 
দায়ী থাকিতেন। ্‌ ূ 


 হহত। 


অতিথি এ 


. টিউটন জাতি বৈহু্স্‌ ( ড/৪17:405 ) কথাটী অতিথি অর্থে 
ব্যবহার করিত। এই শব্দটার ধাতুগত অর্থ ধরিলে ইহাই প্রতিপন্ন 


হইবে যে, টিউটন জাতির মধ্যে আশ্রয়দাতা গৃহস্বামী অতিথির 


শুভাশুতের জামিনম্বূপ। ইহাদের মধ্যে গেষ্টা-হুস্‌ ( 96১৪- 
0৪ )১ গাষ্ট-হুস্‌ (083-1)0৪ ) প্রভৃতি শব্দ অতিথিশালা! 
অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 
গ্রীক ও রোমক-নমাজ 
হোমারের যুগে অপরিচিত লোকমাত্রই অতিথি বলিয়া 
গণ্য হইত। পুর্বে অনেকে এই মত পোষণ করিতেন যে, 


অপরিচিত লোককে গ্রীকগণ শক্র বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু 


সম্ভবতঃ এই ধারণাটা ভুল। কোন অপরিচিত লোক আশ্রয় 
যাচএঞ1 করিলে তাহাকে নববন্ত্র পরাইয়া গ্রীকগণ সাধ্যমত 
সৎকার করিতেন। সেকে এবং কোথা হইতে আসিয়াছে, 
সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান তাহারা ভদ্রতা এবং শিষ্টাচার 
বিরুদ্ধ বলিয়। মনে করিতেন। অতিথির ফিরিবার সময় 
দক্ষিণাস্বরূপ তাহাকে কিছু দান করিবার প্রথাও ছিল। 
অতিথির আগমনে উভয় পরিবারের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইল, তাহার চিন্বম্বরূপ একটা পাশ। ভাঙা হইত। উহার 
এক অংশ আশ্রয়দাত৷ এবং অপরাংশ অতিথির নিকট থাকিত। 
উহ। উভয় পরিবারের মধ্যে সহ্বন্ধ স্থাপনের স্মারকস্বরূপ ব্যবহৃত 
হইত। এইরূপ প্রথা প্রাচীন ইতালীয়দিগের মধ্যেও দেখা 


যাইত। রোমকজাতি সমস্ত বিষয়েই বিধিবদ্ধ নিয়মের বশীভূত | 


ছিল। সেইজন্ত অতিথি এবং তাহার আশ্রয়দাতার পরিবারের 
সঙ্গে যে সন্বদ্ধ স্থাপিত হইত, তাহার মধ্যে তাহাদের আইনের 
কড়াকড়ি থাকিত। পরস্পরের সহিত হস্তালিঙ্গনের পর 
তাহার! পরম্পরে একটী লিখিত চুক্তিতে সহি করিত এবং 
সেই চুক্তি কুলগত হইত। এই চুক্তির ফলে অতিথি ভ্রমণ 
করিবার সময়ে আশ্রয়লাভ এবং তাহার বিরুদ্ধে আদালতে 
মোকদ্দমা হইলে তাহার আশ্রয়দাতার নিকট হইতে পুষ্ঠপোষক- 
স্বরূপ সাহায্যলাভের অধিকার থাকিত। 

এই অতিথিসৎকার পরিশেষে গীকৃদিগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় 
অধিকারে পরিণত হইল। ইহার ফলে দেশস্থ কোন 
একজন নাগরিকের উপর ভিন্ন দেশ হইতে যাহার! 
বেড়াইতে কিংবা বাস করিতে আসিত, 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার অপিত হইত। বীহার উপর এই 
ভার পড়িত, তাহাকে 
এই প্রোক্সেনাস্রে দায়িত্ব অনেকটা বর্তমানকালের 
কন্সাল বা রাজদুতের সমান । 


| ৫৬৯ ] 
-স--শ্শ্শশ্ললছ শর্ট 


তাহাদের 
প্রোক্সেনাস্‌ (প্রেক্ষণক ) বলা, 
ইনি কোন বেতন কিংবা | 


পুরস্কার পাইতেন না, অথচ ইহার দাম্িত্ব বড কম ছিল না| 
1 ৰ ১৪৩ 


অতিথি 


কিন্ত এই কাজের জন্য তিনি যে সম্মানলাভ করিতেন, 
তাহাই তিনি যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ 
রাষ্ট্রীয় আতিথ্য 'প্রাচীন ইতালীয়দিগের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল । 

ধর্মদ্বারা এই সম্বন্ধকে পবিত্র করা হইত। গ্রীকদিগের 
মধ্যে যিনি প্রধান দেবতা, তাহাকে অতিথিপরায়ণ জিউস্‌ 
বলা হইত । ট্রয়ের রাজকুমার পারিস্‌ যখন হেলেনকে লইয়া 
পলায়ন করেন, তখন গ্রীকগণের মনে এইজন্) বিশেষ আঘাত 
লাগে যে, তিনি পবিত্র আতিথ্যের অসন্ধবহার করিয়া একটা 
বৃহৎ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন । 

রোমকদিগের মধ্যে আতিথ্য সম্পর্ক ছুই প্রকারের ছিল। 
একদিকে ইহার মধ্যে রাজনৈতিক সংজ্ঞা ছিল, অপর 
দিকে ইহ! ব্যক্তিগত সম্পর্ক বলিয়া আইনতঃ ইহার মধ্যে বাধ্য- 
বাধকতা ছিল। যখন রোমকগণ কাপুয়া অবরোধ করেন, 
তখন উভয় সৈন্তদলে দুইজন লোক ছিলেন, যাহাদের মধ্যে- 
আতিথ্যসম্বন্ধবা ছিল। কাপুয়ার সেই সৈনিক রোমক- 
সৈশ্ঠটাকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিলে রোমক সৈম্গটা প্রথমে 
বন্বযুদ্ধ করিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে আতিথ্যবন্ধনকে 
উভয় পক্ষ হইতে অস্বীকার করিয়া পরস্পরে ছন্বযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। 

গ্রীকগণ অতিথিকে জেনোস্‌ এবং রোমকগপ হোস্পেস্‌ 
বলিত। 

বন্তমানকালে পাশ্চাত্তয-দেণসমূহে অতিথিসেবা 

পাশ্চান্তয-দেশসমূহে অতিথিসেবা হইতে বহু সংস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে । ইউরোপে অতিথিসেবার ভার ছিল ধর্ম্যাজক- 
দিগের উপর। ইহাদের চেষ্টার 
চিকিৎসার জন্ত হাসপাতাল এবং 
অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। 

বর্তমানে পাশ্চান্ত-দেশসমূহ হইতে অতিথিসেবা! প্রায় 
উঠিয়া! গিয়াছে । ইহার কারণ হোটেলের বুদ্ধি এবং লোক- 
গণের মধ্যে নৃতন প্রকার ব্যক্তিত্ববোধ। এই বোধের ফলে 
কোন মানুষ অপর কাহারও নিকট বিনামূল্যে কোন উপকার 
পাওয়াকে আত্মসম্মানহানিকর বলিয়া মনে করেন। এইজন্য 
ইউরোপে কোন ব্যক্তি অন্ত কাহারও গলগ্রহ হইতে ইচ্ছা 
করেন না। সেইজন্তঠ অতিথির আশ্রয়স্থল এখন হোটেল-_ 
যেখানে অর্থের বিনিময়ে আহার্য্য ও বাসস্থান সংগ্রহ 
করিতে হয়। 


রোগীদিগের সেবা ও 


দরিদ্র ও আতুরের জন্য 


অতিথি২_-( পুং) হিন্দুদিগের এক দেবতা । ইনি বিষণ হইতে 


অভিন্ন নহেন। পদ্সপুরাণাত্তর্গত পাতালখণ্ড 
হইতে জানা যায়, অতিথিদেবতা শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ 


(১১৩ অ০) 


নিলি... 


] অতিথিবগ 


অতিথি [ ৫৭০ 
করেন। তীহাঁর সমস্ত অঙ্গ পীতান্বরে বিভূষিত এবং অতীব 
দ্ীপ্তিশালী | ধান যথা 


“অতিথিশ্চ প্রসন্নোই ভূৎ শঙ্খচক্রগদাধরঃ । 
পীতাম্বরসমস্তাঙ্গভূষিতোহতীবদীপ্তিমান্‌॥% 
তাহার চতুর্থ হস্তে কি থাকে ধ্যান হইতে বুঝা যায় না) 
সম্ভবতঃ উহ! রিক্ত। 
অতিথি ০_-(পুং) ষষ্ঠ চাক্ষষ মন্বস্তরের আগ্যগণাস্তর্গত অষ্টদেবতার 
তৃতীয় দেবতা । (ব্রহ্গাণ্ডপু* ৬২ অপ) 
অতিথি,_-( পুং) ইক্ষাকুবংশীয় রাজা কুশের পুত্র এবং শ্রীরাম- 
চন্দ্রের পৌত্র। ইহ'র পুত্র নিষধ। নিষধের তনয় পুণ্যশ্লোক 
নল। ( মহ্গ্তপুণ ১২.৫২ ) পন্মপুণ স্থষ্টি”, ৮.১৫৭ ) কুশের চম্পিকা 
ও কুমুদ্বতী নামে ছুই ভার্ধ্যা। দ্বিতীয়! পত্বী কুমুদ্বতীর গর্ভে 


অতিথি প্রভৃতি আট পুত্র জন্মে। 
অতিথি,--( পুং ) চন্দ্রবংশীয় অক্রোধনের পুত্র । ইহার পুত্রের 
নাম খক্ষ। ( বৃহদ্ধন্্পুত) 


অতিথি, -_( পুং) অভ্রিবংশীয় খষিভেদ | 
অতিথিক্রিষা- (স্ত্রী) অতিথির প্রতি কর্তব্য; অতিথিসৎকার, 
অতিথিজনোচিত সেবা | “তখৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্বননতিথিক্রিয়াং” 
( রাম]? ১.২৯.২৭) 
অতিথিথ্ব-_(পুং) [ অতিথ্যর্থ 
অতিথির নিমিত্ত যাহ।র গো আছে; অর্থাৎ অতিথিসেবার 
নিমিন্ত যিনি গোপালন করেন। ( অথর্ব” 
২ বাহার নিকট সংকার পাইবার নিমিত্ত অতিথিগণ গমন 
করিয়া থাকেন । (অথর্ব ২০.৩৭.৮) ৩ “অতিথিপ্ণ শষ অতিথি- 
বসল এই অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা-_অতিথিবৎসল 
দিবোদাসকে ইন্দ্র শহ্বর নামক অসুরের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন । (খক্‌ ১.১১২.১৪) ৪ কোন কোন স্থলে “অতিথি, 
শদ্দ বিশেষভাবে দিবোদ1সকেই বুঝাইয়াছে। কারণ দিবো- 
দাসের পরিবর্তে মূলে “অতিথিষ্ব, আছে । সায়ণ 
তাহার অর্থ করিয়াছেন, “অতিথিপ্বায় অতিথিভিীন্তব্যায় 
দিবোদাসায়” (খক্‌ ১,৫১.৬ ) ১০.৪৮.৮ ) 
৬.১৮.১৩ ) | [ অতিথি, দ্র] 

বেদে ইনি আয়ু, কুৎ্স, শ্ৈত্রেয় ( কুৎসপুত্র), উসনস্‌, 
কাব্য, আজ্জুনেয়, শ্রতর্ধ্য প্রভৃতি নামের সহিত উল্লিখিত 
হইয়াছেন | সুতরাং এ সকল ব্যক্তি ইহার সমসাময়িক 
বলিরাই মনে হয়। 

ধপ্থেদে উল্লেখিত আছে যে, দ্িবোদাসের পুত্রের নাম 
স্থরাস | সায়ণের মতে দিবোদাস পিজবনের নামান্তর মাত্র । 

পুরাণোক্ত দিবোদাস উত্তর-পার্চালাধিপতি। ইহার 


গাবো যন্তাসৌ ; বনুবী ] 


২০.২১.৮) 


লেখা 


১০১০৭৭১১৪৫৩ 


- যায় 


পিতার নাম ভদ্্যশ্ব। কিন্তু খণ্বেদের ৬-৬১.১ মন্ত্রে ইহার 
পিতার নাম বধ্যশ্ব দৃষ্ট হয় | ব্রক্গপুরাণ হইতে : জান! 
(১২৩. অপ), দিবোদাস, প্রন্তোক ও অভ্যাবর্তী 
সমকালীন ব্যক্তি। পুরাণ হইতে আরও জান। যায় যে, 
স্থপ্রসিদ্ধা অহল্যা দিবোদাসের ভগিনী ছিলেন । [দ্িবোদাস দ্র] 
অতিথিত্ব-_(ক্লী) অতিথির ভাব বা ধর্। “অতিথিত্বেন 
বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যান্তপূর্ববশঃ 1৮ (যাজ্ঞবন্ক্যস” ১.১০৭ ) 
অতিথি,দব-_-(্রি) [ অতিথিদেবো ষন্ত ? বহুত্রী ] অতিথি- 
; অতিথিকে দেবতার ন্যায় অর্চন1 | “আচার্ধযদেবো ভব 
বিন ভব 1” ( তৈভিরীয়োপ? ১,১১২) 
অতিথিধশ্ম__(পুং)  অতিথেধর্ম্ঃ ) ৬-তৎ] অতিথিজনোচিত 
ধর্ম। ভিন্ন গ্রাম হট আগমন, অতিথির আগমনযোগ্যকাঁলে 
উপস্থিতি ইত্যাদি অতিথিধন্ম । (মনু ৩.১১১) 
অতিথিধর্িন্‌__(ত্রি) [অতিথিধর্ষোহস্তান্তীতি অতিথি-ধর্ম-ইন্] 
অতিথিধন্শালী। “কুটুম্বেংতিথিধক্সিণৌ |” (মন্তু ৩৯৯২) 
অতিথিন-(ত্রি) সতত গমনশীল। পসাধবর্য্যা অতিথিনীরিষিরাঃ 
স্পার্াঃ৮।  (খক্‌ ১০.৬৮.৩) (পুং) ২ রাজভেদ। ইনি 
স্থহোত্র ও অতিথি নামেও উক্ত হইয়াছেন। ( মহাভা”) 
অতিথিনী-__( স্ত্রী) অতিথিতর্পকা। ২ অতনশীলা। ( অথর্ব 
২০.১৬,৩) সতত গমনশীলা, অতনশীল1 | (খক্‌ ১০.৬৮.৩) 
অতিথিপতি-__(পুং) অতিথিকে যিনি সংবর্ধনা করেন? 
গৃহস্বামী। “অতিথিপতিরতিথীন্‌ প্রতিপশ্ততি দেবযজনং 
প্রেঙ্গতে 1” ( অথর্ব” ৯,৬.৩) ২ বিষ্ণু। 
অতিথিপরিচর্ষ্যা_(স্ত্রী) [ পরি-চব্-ষক্-শ “ঘ” নিপাতনে, 
পরিসর্ষযা |. *পরিসর্ষয(পরিসর্ধ্যামৃগয়াটাট্যানামুপসংখ্যানম্‌।” 
(কাত্যায়ন) অতিথেঃ পরিচর্যা, ৬-ত২ ] অতিথিসেবা! | 
অতিথিপরিভাবী_(ত্রি) অতিথির পরিভবকারী বা! অতিথিকে 
অবজ্ঞা করে যে। 


দেবতা 


অতিথিপু |জন-_-(ক্রী)[ অতিথেঃ পৃজনং ) ৬-তৎ) ] শিক 
মনত অতিথিসেবাকে পঞ্চমহাঁষজ্ঞের অন্ততম 


অতিথিসত্কার। 
নৃযক্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়া পঞ্চস্থনা-জনি [তত 
পাপক্ষয়ের জন্ত নির্দেশ করিয়াছেন। “বৃষজ্ঞোইতিথিপৃজনং |” 

( মন্তু ৩.৭০ ) [ অতিথি, দ্র" ] 

অতিথিপুজী-__( স্ত্রী) অতিথিকে  দেবতাজ্ঞানে 
“করিব্যেইতিথিপূজাং বঃ সর্বেষাম্‌ ৮ (খক্‌ ১৯:২৯) 
অতিথিমৎ_-(ত্রি) অতিথিশব্বোপেত, অতিথিশন্বযুক্ত (মন্ত্র )। 
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(সত্রী-__অতিথিমতী |) শসৈষাগ্েয়যতিথিমতী _ ন সোমা 


মতাস্তি” ( এতরেয় ব্রা” ১.১৭ )। 
অতিথিব--( তরি) অতিথির ন্যা।য়। 


রা 


অতিথিশাল। [ :৫৭১ ] অতিদীন 


অতিথিশাল।_(স্ত্রী) অতিথির বাস করিবার নিমিত্ত গৃহ; 
চলিত .অতিথশাল1,  ধর্ম্মশালা, পান্থশ।ল।। অতিথিসেবা 
অতি প্রাচীনকাল হুইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে | 
[অতিথি, দ্র] পূর্বে অতিথির নিমিত্ত ভোজ্য, পেয় এবং বাসস্থান 


প্রদান প্রত্যেক গৃহীর অবশ্তকর্তব্য ছিল। কোন্‌ সময় হইতে 
অতিথিশাল।র প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা ঠিক বলা ষাঁয় না। তবে 
বৌদ্ধ সঙ্বারামগুলি অতিথিশালার কাজ করিত, ইহা! বৌদ্ধ- 
শান্সগ্রন্থ ও জাতকসমূহ পাঠে জন! যায়। সুতরাং সম্ভবতঃ 


তৎপূর্বকাল হইতেই আমাদের দেশে অতিথির জন্ত স্বতন্ত্র 


বাসগৃছ নিশ্াণের ব্যবস্থা! হইয়াছে । বাঙ্গালাদেশের ভূম্বামি- 
গণের গৃহে অগ্াপি অতিথিকে বিশেষভাবে সমাদর করা! হয়। 
অতিথিশ!লায়. তাহাদিগকে ত্রিরাত্র অবস্থান করিতে ও 
প্রয়োজনীয় আহার্ষযাদি দেওয়া হইয়া থাকে । কেবল বঙ্গদেশ 
বলিয়। নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থ।ন- 
সমূহে বহু সহৃদয় ধনাঢ্যব্যক্তি প্রকাও প্রকাণ্ড ইম[রত প্রস্তত 
করাইয়! দূরাগত অতিথি ব। পথিকগণের আহার ও বাসস্থানের 
সুবিধা করিয় দ্িয়।ছেন। এই সকল গৃহ সাধারণতঃ ধর্মমশ।ল। 
ব। পান্থশালা নামে অভিহিত হয়। 
পাশ্চান্তা-দেশসমূহে ও পৃর্ব্বে অতিথিসেবার অতি সুন্দর 
ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন টিউটন, আইরিশ প্রভৃতি জাতির 
ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পার। যায়__অতিথিগণের বাসের 
নিমিত্ত তাহারা স্বতন্ব অতিথিশালা নির্মীণ করিতেন। 
অতিথিগণ এঁ সকল গৃহে ত্রিরাত্র অবস্থান করিয়া সর্বপ্রকার 
স্থখস্থুবিধ! লাভে সমর্থ হইতেন । [অতিথি, দ্র] 
অতিথিনসকার-_-( পুং) অতিথির যথাযোগ্য সেবা, অতিথি- 
সেবা । “মৃষিকম্তাপ্যতিথিসৎকারং চকার |” (হিতোপদেশ ) 
[ অতিথিঃ দ্র" ] 
অতিথিসেবা-(ত্ত্রী) অতিথির শুএ্রষ। ; অতিথিকে আহার ও 
বাসস্থান প্রদানপূর্ব্ক সাধ্যান্থরূপ সৎকার । [ অতিথি, দ্র] 
অতিথিসর্তবভাগব্রত__জৈন ধর্দশাস্্রে।ক্ত চতুব্বিধ শিক্ষাব্রতের 
অন্গতম । ইহার অপর নম বৈয়াবৃত্ত । যোগ্যপাত্রে আহার- 
দান, উষধদান, অতয়দান, জ্ঞানদান এবং বস্বতৈজসাদি 
প্রয়েজনীয় দ্রব্দান করার নাম অতিথিসংবিভাগ । যদি 
ইহা! দ্বারা গ্রহীতার আলন্ত, প্রমাদ, উন্মন্ততা, রোগ, পাতক 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেদান প্ররুতদান নহে। 
এইজ) দাতা বিশেষ বিবেচনাসহকারে দান করিবেন। 
 অতিথিসংবিভাগের পঞ্চ অতিচার (সামান্ত ক্রুটী) যথা__ 
(১) সচিত্ত বা জীবধুক্ত পাত্রে ভোজনসামগ্রী রাখিয়! 
দ্বান করা। (২) সচিত্ত পাত্র দ্বারা টাকিয়া দান করা । 


(৩) স্বয়ং দান না করিয়া অন্ত ব্যক্তিকে আজ্ঞা দিয়া দান 
করান। (৪) মতসরবুদ্ধিপূর্ববক ( দেখাদেখি প্রতিযোগিতা- 
পূর্বক ) দান করা । (৫) দানের উপযুক্ত সময় অতিক্রম 
করিয়। দান করা। 


অতিদগ্ধ-(ক্লী) [বৈগ্যক ] অগ্থিদগ্ধরোগ | অতিশয় দগ্ধ 
হইলে গা্রবিশেষ এবং শিরা, স্সায়ু, সন্ধি ও অস্থিসমূহের 
ভয়ানক যন্ত্রণ। উপস্থিত হয়। এই রোগে জর, দাহ, পিপাসা, 
ও মুচ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব এবং ব্রণ জন্মে । ব্রণ উৎপন্ন হুইয়াই 
বিবর্ণ হয়। ইহার চিকিৎসা স্ুশ্রুত স্বত্রস্থান ত্বাদশ অধ্যায়ে 
রষ্টব্য। এই রোগে অগ্থির মুদ্ু উত্তাপ প্রভৃতি বিশেষ উপকারী । 
(ত্রি) ২ অতিশয় দগ্ধমাত্র। 
অতিদত্ত-_-( পুং) সাত্বতবংশীয় দন্তের ভ্রাতা এবং রাজা অধি- 
দেবের পুত্র । (হরিবংশ) 
অতিন্দর্প-_( পুং) [ দর্পমতিক্রাস্তঃ ] দর্পাতিক্রমণ | | অতি- 
শঘিতো দর্পঃ ] ২ প্রবল অভিমান; অত্যন্ত অহঙ্কার 
“অতিদর্পে হত৷ লঙ্ক। অতিমানে চ কৌরবাঃ1৮ (চাণক্যনীতি ) 
আতিদর্শিন্_(পুং)  অতিদুরদর্শনসমর্থ, সুকষদৃষ্টিসম্পন্ন | 
“নয়নেনাতিদশিনা”” | ( রামা” ৩.৭৪,১৬ ) 
অতিদান-_(ক্লী) [ অতিশয়িতং দানম্) প্রাদি-স” ] অত্যন্ত 
দান, অপরিমিত দান। “অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্ত- 
গহিতম্।” (চাণক্যনীতি ) 
অতিদান্ত__( পুং) সাত্বতংশীয হৃদিকের পুব্রগণের অন্ততম | 
(হরিবংশ ) 
অতিদারুণ__(ত্রি) অতি কঠোর। 
অতিদাহ-_-( পুং)[ বৈগ্ভক ] অতিসম্তাপ। ( বৈগ্ভকনিণ) 
অতিদাহন-__( পুং) সুর্যের অন্ুচরভেদ । দেবা সুরযুদ্ধে 
দেবসেনাপতি কাত্তিকেয়ের সাহায্যের জন্য সুর্য তাহার 
পঞ্চ অন্ুচরকে প্রেরণ করেন, অতিদাহন তাহাদের অন্যতম । 
( বামনপুং ) 
অতিরদিষ্ট__( ব্রি) [ অতি-দিশ-ক্ত ] অতিদেশবিশিষ্ট। যেখানে 
অন্য ধর্মের আরোপ কর! হুইয়াছে। যথা__“অমায়াং 
পিতৃভ্যো। দছ্যাৎ।” অমাবন্তায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। 
প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্তব্যা।” বিরুতিকার্য্য প্রকৃতির ন্যায় 
করিবে । এখানে অমাবন্তা ভিন্ন অন্ত শ্রাদ্ধ গুলি অতিদিষ্ট 
হইল। বথা--প্ররুতি-দর্শযাগাদির অঙ্গকার্ধ্য  প্রযাজাদি, 
বিরৃতিতে পশ্বাদিযাগে অতিদিষ্ট হইল। “অতিদেশো নাম 
ইতরধর্মন্ত ইতরন্মিন্‌ প্রয়োগায় আদেশঃ1” ( মীমাংসা ) 
অতিদীন-_(পুং) অতিশয় দরিদ্র। ২ অতিদুঃখিত ; 
অতিকা'তর । 


অতিদীপ্ত [ ৫৭২ ] অতিদেশ 
অতিদীপ্ত--( পুং) মহাদেব । (মহাভা* ১৩.১৭.৬৯) (তরি) | নামপ্যেবং শ্রাদ্ধং কুর্্যাদ্বিবচক্ষণঃ।” : বিচক্ষণ ব্যক্তি মাতা- ; 
২ অত্যুজ্জল। মহাদির শ্রাদ্ধ পিত্রাদি শ্রাদ্ধের ন্যায় করিবেন। এখানে 
অতিদীপ্তি_-(জ্রী) [ বৈচ্ভক] শ্বেত স্ুরসা। চলিত শ্বেত | মাতামহাদির শ্রাদ্ধ পিত্রাদিশ্রাদ্ধের সদৃশ বিহিত হইল বলিয়া 
বাবুইভুলসী। এটাও অতিদেশিক কার্য্য । ২ অন্ত্র প্রাপ্ত অন্যধর্ম্মের প্রাপক 


অতিদীপ্য--(পুং) [ অতিশয়েন দীপ্যতে অতি-দীপ-যৎ 
কর্তরি | [বৈ্যক] রক্তচিত্রক, লালচিতা, রাউ চিতা । [চিতা দ্র] 
অতিদীর্ঘ-_(ত্রি) অতিশয় দীর্ঘ। “বিরূপানালভতেইতিদীর্ঘং” 
(শুর্লুষজুঃ ৩০.২২)। ২ অত্যধিক। (মহাঁভাঁ ৭৭২০১) 
৩ অতিলম্ব ; খুব লম্বা । ( স্ুশ্রুত ৯.৭.১৫) 
অতিছুলভ-(ত্রি) যাহা সহজে লত্য নহে। ২ অতিছুঃখেও 
যাহা লাভ করা যায় না। 
অতিভুষ্ট__( পুং) [ বৈদ্যক ] গোক্ষুরক | (বৈগ্যকনিপ) (ক্রি) 
২ অতিশয় দুষ্ট, মন্দ । 

অতিদুর-__( ব্রি) অতিশয় দূরস্থ ; অতিবিপ্রকষ্ট! ২ অতিদূর- 

স্থান! “নাতিদূরনিরীক্ষিন্।” (রামা” ৫.৮৬.১২) 
অতিদেব__( পুং) [ অতিক্রান্ত দেবান্। অত্যাদয়-স” ] সকল 
দেবতার শ্রেষ্ঠ, রুদ্র। “রুদ্রো দেব ত্বং রুদনাদ্রাবণাচ্চরোভূয়মাণো 

দ্রীবণাচ্চাতিরদ্রঃ।” (হরিবংশ) 
অতিদেবা-__্ত্রী) ' যদ্ুবংশীয় দেবকের সপ্তকন্তার অন্যতম] | 
এই সপ্ত কন্তাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। ( লিঙপুণ) 
[ দ্েবকী দ্র” ] 

অতিদেশ-_( পুং) [ অতিদিগ্ততে অসৌ অনেন বা ইতি কর্্মণি 
করণে বা অতি-দিশ-ঘঞ | স্ববিষয়মতিক্রম্য উল্লজ্ব্য, অন্তত্র 
দেশঃ উপদেশঃ। অত্যাদয়-স” ] অন্য ধর্মের অস্ত্র আরোপ । 

“অন্য ব্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃত্নায়া ধর্মসংহতেঃ। 

অন্যত্র কার্ধ্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশঃ স উচ্যতে ॥৮ 
( অধিকরণমাল1 ) 
এক স্থানের প্রণীত ধর্মের কার্ধ্যদ্বারা অন্যত্র প্রাপ্তি হইলে, 
তাহাকে অতিদেশ বলা যায়। যেমন-_-অক্ষয্যোদকদানস্ত 
অর্থ্যদানবদিষ্যতে ৮ শ্রাদ্ধে পিওুদানের পর স্বৃত, মধু ও 
তিলযুক্ত যে জল দিতে হয়, তাহার নাম অক্ষয্যোদকদান। 
যেমন করির। অধ্যৰান করিতে হয়, সেইরূপে অক্ষয্যোদকদানও 
করিবে। অর্থাৎ পার্বণ শ্রাদ্ধে পিত্রাদি ষট্পুরুষকে যেমন 
ছয়টা অর্ধ্য পৃথক্‌ পুথক্‌ করিয়া দিতে হয়, অক্ষয্যোদকও 
তদ্ধপ পৃথক করিয়া দেওয়া চাই। পার্বণ শ্রাদ্ধে অন্নদান 
প্রভৃতি কতকগুলি কার্য পুথক্‌ পুথক্‌ রূপে না করিয়া 
এক পাত্রে (এক খোলায়) ও এক বাক্যেই উৎসর্গ করার 
বিধি আছে, এই হেতু অর্থ্যদানের স্াস্স অক্ষয্যোদকদানের 
পৃথক্‌ দানরূপ ধর্মের অতিদেশ ঘটিল। পুনশ্চ, *মাতামহা- 


শাস্্রভেদ। তন্ত্রত্বাকর বলেন-__যে শাস্ত্র দ্বার! পুর্ববোক্তরূপ 


নু 


খু 


ধর্মের অতিদেশ দেওয়! যায়, তাহার নামও অতিদেশ | যথা 


“প্রকৃতাৎ কন্মণো যন্মাত্তৎ্সমানেষু কর্মসু | 
ধন্মোংতিদিশ্ততে যেন সোইতিদেশ ইতি স্মৃতঃ ॥৮ 


(মলমাসতত্ব ) 


প্রকুতিবদ্ধিক্ূতিঃ কর্তব্য ।” বিকৃতিকার্ধ্যটী প্রকৃতির ন্তায় 
করিতে হয়। 
বিকৃতি । 
ধর্ম অতিদ্রিষ্ট হইল বলিয়া এ শাস্ত্রটাই অতিদেশ । 


অতিদেশ পাঁচ প্রকার। যথা-_-শান্ত্রাতিদেশ, কাধ্যাতিদেশ, 


নিমিত্তাতিদেশ, সংজ্ঞাতিদেশ এবং রূপাঁতিদেশ। সংস্কৃত ভাষায় 
ইব কিংবা! বৎ এইরূপ সাদৃশ্তবাচক শব্ধ দ্বারা অতিদেশ নিত 


হয়। শ্রাদ্ধবিবেকটীকায় শ্রীকুষ্ণ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন-- 
বৈদিক কর্ম্র“নিত্যেন তুল্যং শেষং গ্তাৎ৮ এখানে তুল্য 
শব্দে অতিদেশ। ইহা! শান্ত্রাতিদেশ। “অপ্রযাজাস্তাঃ৮ এখানে 
কাধ্যদ্বারা নিষেধে দর্শপৌর্ণমাস ধর্মের অতিদেশ। 


অমাবন্তা-শ্রাদ্ধ প্রকৃতি, তত্ভিন্ন সমস্ত শ্রাদ্ধই 
এখানে প্ররুতিবৎ এই শীস্্রটা দ্বারা অন্যত্র তাহার 


এটী 


কার্য্যাতিদেশ। “বিকুতে৷ মৌদ্গচরুযাগে ব্রীহিকাধ্যাকারিপি 
ব্রীহিকা্্যনিমিতৃত্বাৎ ধর্্মাঃ প্রোক্ষণাঁদয়ঃ কল্প্যন্তে* এখানে 
নিমিভ্তাতিদেশ। “মাসমগ্রিহোত্রং জুহোতি” এখানে মাস- 


সাধ্য অয়নাখ্য যাগে অগ্নিহোত্র পদ ব্যপদেশহেতু অগ্িহোত্র 


ধর্মের অতিদেশ। ইহা ব্যপদেশ বা সংজ্ঞাতিদেশ । “যজ- 
মানাদ্ভিন্নো যুপ£, এখানে যুপে যজমান হইতে পৃথক্রূপের 
অববোধহেতু 


গমাৎ যজমানধর্মন্ত তদীয়পরিমাণন্তাতিদেশঃ1% 


বৈদিক কর্মের ন্যায় ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে এবং লৌকিক 
ব্যবহারেও অতিদেশ আছে। পুর্বোক্ত শাস্তরগুলি শান্ত্াতিদেশ। 


তত্প্রতিপাগ্য কার্য্যগুলি বৈদিক কার্যাতিদেশ। 


ব্যাকরণোক্ত “ইণবদিক” এটী রূপাতিদেশ। “কর্মাবৎ | 
কর্মমণা তুল্যক্রিয়ঃ। (পা! ৩.১.৮৭) এবং 'পুষ্বদিত্য।দি+ কাঁধ্যাতি- 
ব্যিপদেশিবদ্ভাব' 


দেশ। এণিদ্বৎত এটী নিমিত্তাতিদেশ | 
ইত্যাদি সংজ্ঞাতিদেশ। লৌকিক গোসদূশ গবয়-_-এটা 
রূপাতিদেশ। অতএব সকল উপমাস্থলেই প্রায় অতিদেশ 
বাক্য ঘটিয়া থাকে । বৈরাকরণেরা_-“আতিদেশিকমনিত্যম্৮ 


অতিদেশ-লব্ধ কার্য অনিত্য এই হ্যায়ান্ুসারে কোন কোন 


যজমানধর্ম্ের তদীয় পরিমাণের অতিদেশ। 
ইহা হইল রূপাতিদেশ। “অত্র যুপে যজমানাদনযত্বরূপাব- 


[ ৫৭৩ ] 


অতিপথ 


স্থলে বাধা দেখাইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ_-“ইণ বদিকঃ” 
এই 'বলিয়।! ইক্‌ ধাতুর কাধ্য সর্ধত্র ইণ ধাতুর ন্যায় হওয়া 
উচিত। কিন্তু “স সীতয়োরাঘবয়োরধীয়ন্‌।” ( ভষ্টি ৩.১৮) 
এই শ্লোকে এ ন্ায়ান্ুসারে শতৃপরে ইক ধাতু স্থানে য আদেশ 
হয় নাই, তাহা হইলে অধ্যন্‌ এই প্রকার রূপ হইত। কিন্ত 


শতৃপরে ইণ ধাতু স্থানে য হুইয়া থাকে । যথা-_-উদ্ভদাদিত্য- 


সঙ্কাশম্” ইত্যাদি । 

অতিদেশ২--(পুং) প্রকৃত বিষয়ের অনাগত দ্বারা সাধন। 
যথা1--অনেনান্ত বায়ুবদ্ধমুপতিষ্ঠতে তেনোদাবর্তঃ শ্তাৎ।” 
( সুশ্রুত, উ; ৬৫ অ?) 

অতিদোহ-_(পুং) অতিশয়িত দোহন; নিঃশেষে গবাদি 
দোহন। (অন্রিস ২১৭) 

অতিধন্বন্_(পুং) [ অত্যুতকু্টং ধনূর্ন্ত; প্রাদি, বনুত্রী। 
ধন্ষ্চ | পা! ৫.৪,১৩২ | অনউ. আদেশ ] উত্তম ধনুর্ধর, যোদ্ধা 
[অতিক্রান্তঃ ধন্বানং তন্নাম মরুং] (তরি) ২ মরুস্থল অতিক্রমকারী । 


অতিথধন্বা__( পুং) মহৃধি শুনকের পুত্র । ইনি একজন উদ গীথ- ৃ 
স্বীয় শিষ্য উদরশাপ্ডিল্যকে ইনি, 


উদ্গীথ বিজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। (ছান্দোগ্যোপপ। | 
 অতিনৌ-( পুংন্সী) [এখানে নৌ শব্দের ওকার .হৃস্ব 


বিগ্ভাবিদ্‌ খষি ছিলেন। 


১.৯.৩) 
অতিধুত্্রর( পুং) মহাদেব । (মহাভা” ১৩,১৭,৮১ ) 


অতিধৃতি_(ত্ত্রী )[ অতিক্রান্তা ধূতিম্‌ ধৃতিনামধেয় মষ্টাদশাক্ষর- 
উনবিংশ 


পাদিকাং বুত্তিমেকাক্ষরাধিক্যাৎ; অত্যাদয়-স” ] 
অক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ । ধূতিচ্ছন্দে আঠারটা অক্ষর )। 
অতিথধৃতিচ্ছন্দে তদপেক্ষা একটী অক্ষর অধিক। (তরি) ২ 


ধৈর্য্য বা সস্ভোষ অতিক্রমকারী ; অধৈর্ধ্য, অসন্থষ্ট। 


অতিধেনু-(ত্রি) ধেনুসমুহের বিভিন্নতা সম্পাদন। [ ধু 


মতিক্রান্তঃ ] ২ ধেনু অতিক্রমকারী । “অতিধেনবে ব্রাহ্মণায়” 
( পা ১.৪.৩ কাশিকা )। 
'অতিনামন্_(পুং) চাক্ষুষ মন্বস্তরে আবিভূ্তি সপ্তধিগণের 
অন্যতম । (বিষুঃপু”; হুরিবংশ ) 
অতিনাষ্ট্র_(ত্রি) বিপদ্‌ অতিক্রান্ত; ভয়াতীত। 
অতিনিদ্রতা-_(স্ত্রী )[ বৈগ্যক ] কফবুদ্ধিজন্য রোগবিশেষ। 
অতিনিদ্রম__(অব্য) [ নিদ্রা সম্প্রতি ন যুজ্যতে ) অব্যয়ীভাব ] 
নিদ্রার অযোগ্য কাল। [ অতিক্রান্তং নিদ্রাম] (তরি) 
২ নিদ্রাতিক্রমকারী ; নিদ্রারহিত। [ অতিশয়িতা নিদ্রা ] 
(ভ্ত্রী),৩ দীর্ঘনিদ্রী। [ অতিশয়িত। নিদ্রা অন্ত ] ৪ (ত্র) 
দীর্ঘনিদ্রাধৃক্ত। 
অতিনিন্্া- (স্ত্রী) অত্যন্ত নিদ্রা, গাঢ় ঘুম। 


জ্বন্তং মনঃ] অত্যন্ত সমাকষী। ২ অতিদূরবিসপী, 
অতিদূরগামী। “আমোদঃ সোইতিনিহণারী |” (জ্মর ) 
অতিনিবুৎ__( স্ত্রী) এক বৈদিক ত্রিপদীছন্দের নাম | এই ছন্দে 
যথাক্রমে সাত অক্ষরের পর ছয় অক্ষর এবং ততৎপরে সাত অক্ষর 
থাকে। যথা-_“পুরুতমং পুরূণাং স্তোত্‌ ণাং বিবাচি বাঁজেভি- 
বাজযতাম্‌।” (খক্‌ ৬,৪৫.২৯) 
অতিনীচরত-_কামকেলিভেদ। বাত্গ্তায়ন ও কোক্কোক সাধন 
ও সন্ধাধের প্রমাণভেদে নায়ক ও নায়িকার তিনটী করিয়। ভেদ 
করিয়াছেন__-শশ, বুষ ও অশ্ব এবং মুগী, বড়বা ও হস্তিনী। 
অতিক্ষুদ্র সাধনশালী শশের সহিত অতিগভীর সন্বাধশালিনী 
হস্তিনীর রমণকে অতিনীচরত বলে। (কামস্থা্র, 
| সম্প্রয়োগ, নীচতররত, শশ, 


১ 
১১২১৮) রতিরহস্ত ৩.৪-৫ ) 
হস্তিনী, লিঙ্গ ও ভগ দ্র] 

অআতিনু__( ক্লী) [ অতিক্রান্তং নাবং) অত্যাদয়-স*। অতীতা 


২. 


নৌর্ষেন বা অত্যাদয়, বনুব্ী। ক্লীবে হুম্বং উস্তানে উ£। 
(পা ১.১.৪৮) ] নৌকাতিক্রমকারী | ২. অতীতনৌক1) 


নৌকা উত্তীর্ণ কিংবা! নৌকা ব্যতিরেকে ভেলাদ্বারা অথবা 


সম্তরণদ্বারা পারগামী। 


হইল না| ] নৌকাতিক্রমকারী । 

অতিপকক্ষীর-(ক্লী) [ বৈদ্যক ] অতিশৃত ঘন ছুগ্ধ; ঘনাবর্ত 
দুধ । এইরূপ ছুপ্ধ অতি গুরুপাক। “ভবেদ্গরীয়োইতিশুতং |” 
( বাভটটীকা ) 

অতিপকমাংস-__(ক্লী) [বৈদ্ভক ] পাকাধিক সিদ্ধ মাংস। 
অতিপক্ষমাংস বিরস, বাতজনক ও গুরু । “অতিপক্কম্ত যন্মাংসং 
বিরসং বাতিলং গুরু |৮ ( বৈষ্যকনি”) 

অতিপটাক্ষেপ-_( পুং) ভ্রমে অপসারিত যবনিক1। 
অতিপতন--(ক্লী) [ অতি-পত ভাবে লুট] অত্যয়। ২ 
অতিব্রমণ । 

অতিপর্তি_(ত্ত্রী) [ অতি-পত-স্তিন্‌] অতিপাত, অতিক্রম । 
“দেশকালাতিপত্তৌ চ গৃহীত্বা স্বয়মর্পয়েৎ।” (যাজ্ঞবন্ধ্যস” ২.১৭২) 
২ অতিপতন। [অতি-পদ্-ক্তিন্] ২ অনিষ্পর্তি। (পা ৩.৩-১৩৯) 

অতিপনত্র-(পুং) [ অতিশয়িতং বৃহৎপত্রমন্ত ) প্রদ, বনুতরী ] 


[ বৈছ্ক ] হস্তিকন্দ নামক মহাকন্দবুক্ষ । (রাজনি) 
২ শাকবুক্ষ। চলিত সেগুন গাছ। 

অতিপত্র।(ন্ত্রী) [বৈগ্ভক ] বলা, চলিত বেলেড। 
(810% ০০10110118 )| হিন্দী__খরেলী | 


অতিপথ-_( পুং) [ পঞ্থানমতিক্রান্তঃ ; অত্যাদয়-স”। অতি- 


অতিনিহারিন্-€ত্রি) [অতিশয়েন নিহরিতি সমাকর্ষতি | পথিন-অচ. ] অতীতপথ । 


|] 


১৪৪ 


অতিপথিন্‌ 


৫৭৪8 ] 


আতিপৃত 


অতিপথিন্‌__( পুং) [ অতিশয়িতঃ শোভনঃ পন্থাঃ) প্রাদি-স*। 
অতেঃ পুজার্থত্বাৎ ন সমাসান্ত ] সৎপথ, স্থন্দরপথ ।  “অতিপন্থাঃ 
স্থপন্থাশ্চ সৎপথশ্চাচ্চিতেইধবনি | (অমর) [ পত-ইনি 
পথিন্। পতস্থ চ। উপ. ৪.১২। পত ধাতুর তকার স্থানে 
থ আদেশ হয় এবং তাহার উত্তর ইনি প্রত্যয় বিহিত হুইয়] 
থাকে । পথঃ সংখ্যাব্যয়াদেঃ | (কাত্যায়ন )। সংখ্যা এবং 
অব্যয়ের পর কৃতসমাসান্ত পথশব্ষ ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন-_ 
ত্রিপথম্,ঠ বিপথম্‌। সুপস্থাঃ, অতিপস্থাঃ, এস্থলে 
ক্লীবলিঙ্গ হইবে না। “কুতসমাসাস্তনির্দেশান্নেহ | (ভট্টোজী ) 
অতিপদ--(ত্রি) [ অতিক্রান্তং পদং চরণম্। অত্যাদয়-স” ] 
বরণবৃত্তান্ুসারী ছন্দঃপাদ অতিক্রান্ত বা অতিক্রমকারী । “অতিপদ! 
শন্ধরী” ( পতগঞ্জলি) “অতিপদা৷ গায়ত্রী, অতিপদ্া জগতী+ 
( বাচস্পত্য ) 
অতিপন্ন_(ত্রি) অতি-পদ-ক্ত ] অতিক্রান্ত । “তথাতিপন্ন- 
শিশুসংস্কারাশ্চেতি |” ( মুহুর্তচিন্তামণি ) 
অতিপরোক্ষ__(ত্রি) [ অতিক্রান্তং 
২ চাক্ষষ বিষয় । 
অতিপাত--( পুং) [ অতি-পত-ঘঞ. ভাবে ] 
অপগম, উপাত্যয়, পর্য্যায়। ২ ক্ষতি, হানি। 
কার্ধযাতিপাতঃ1৮ (শকুণ) ৩ নিরন্তর পাত, 
৪ আপাত, সংঘর্ষণ, উপাগম। 
অতিপাতক-__(ক্লী) [ অতিক্রান্তমতিবিগহিতত্বাৎ 
পাতকম্‌। অত্যাদয়-স” ] নয় প্রকার পাপের মধ্যে গুরুতর 
পাতকভেদ। পুরুষের পক্ষে ভ্রিবিধ; যথা-_ 
মাতৃগমন, কন্তাগমন এবং পুব্রবধূগমন। “মাতৃগমনং দুহিতু- 
গমনং ন্বধাগমনমিত্যতিপাতকানি” ( বিষণ” ৩৪.১ ) স্ত্রীলোকের 
পক্ষে অতিপাতক-_পিতৃগমন, ভ্রাতৃগমন, পুন্রগমন ও শ্বশুরগমন। 
শূলপাণি স্বকৃত প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিয়াছেন, অতিপাতক 
মহাপাতক অপেক্ষাও গুরুতর পাপ। তাহার কারণ এই, এ 
সকল গুরুতর পাপ করিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করে না, সেই 
অতিাতিকনর! পর্যায়ক্রমে এক কল্প নরক ভোগ করে। 
মহাপাতকীর! ও অন্ুপাতকীর1 এক মন্বস্তরকাল এবং উপপাত- 
কীরা চারি যুগ নরক ভোগ করে। এই কএকটী পাপের 
মধ্যে অতিপাতকের বিষয় প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে এবং 
ইহার ফলভোগও দীর্ঘকাল করিতে হয়, তজ্জন্ত ইহ সকল 
পাপের মধ্যে গুরুতর । বিষণ বলেন, জ্ঞানরুতই হউক আর 
অজ্ঞনতাবশতঃই হউক, একবার হউক আর অনেকবার হউক, 
প্র পাপ করিলে তৎক্ষণাৎ অগ্থিপ্রবেশ দ্বারা মরণ ভিন্ন অন্য কোন 
প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টীকাকার গোবিন্দানন্দ 


কিন্ত 


পরোক্ষম্‌ ] প্রত্যক্ষ । 

অতিক্রম, 
“নো চেদন্- 
অজজ্রবর্ষণ। 


অগ্ঠৎ 


অতিপাতক 


প্রারশ্চিন্ত নাই। 


অতিপুষ্পক--(ত্রি) [ অতিক্রান্ত 


লিখিয়াছেন, “ন হ্ান্য। নিষ্কৃতিস্তেষাং।৮ মরণ ভিন্ন তাহাদের 
আর অন্ত নিষ্কৃতি নাই। এতদ্বারা এই : প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, মরণ ভিন্ন অন্য বিধি, যথা মরণ বৈকল্পিক 
চতুব্বিংশতি বাধিক ব্রতাচরণেও সে পাপ ক্ষয় হয় না। 
অতিপাতকী সর্ধবিধ তির্ধযক্যোনি ভোগের পর মনুষ্য জন্মে 
পূর্বজন্মকৃত অতিপাতকের ফলে গলৎকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হয়। 
(বিষ্ণস” ৩৪.১) এই রোগের ছুইটা পরাকব্রত | তাহাতে 
অসমর্থ হইলে ৩০ কাহন কড়ী কিংবা সেই মুল্যের স্বর্ণ বা 
রৌপ্য উতসর্ণ করিবে । তন্বার৷ অতিপাপ হইতে মুক্তিলাভ 
হয়। (প্রায়শ্চিন্তবিবেক ) (ব্রি) ২ পাতক অতিক্রমকারী,, 
পুণ্যশীল। ৃ 
অতিপাতিত-_(ক্রী) [বৈচ্ভক] নিঃশেষরূপে ছিন্ন বা ভিন্ন অস্থি 
“অস্থিনিঃশেষতশ্ছিন্নমতিপাতিতম্।৮  (সুশ্রুত স্থ”) 
অতিপাতিন্__(ত্রি) অতিদ্রত গমন অতিক্রম করিয়া! 
বেগে গমন বেগগামী। “পবনাতিপাতিভিদিশোহরিডিঃ | 
( রঘু ৩.৩০ ) 
অতিপাত্য--(ত্রি) অতিক্রমণীয়। ২. উপেক্ষণীয়। “ধর্ম 
কাধ্যমনতিপাত্যং দ্রেবন্ত 1” ( শকুণ ৫*৯) 
অতিপাদনিরৃত্_-্তরী) বৈদিক ত্রিপদী ছন্দোবিশেষ ; এই ছন্দে 
যথাক্রমে ছয়, আট ও সাতটা অক্ষর থাকে, অর্থাৎ প্রথম পানে 
ছয়টা, দ্বিতীয় পাদে আটটা এবং তৃতীয় পাদে সাতটা অক্ষর | 
অতিপাপ-_-(পুং) সগুবিধ পাতকের অন্যতম | 
“জাতিভ্রংশকরং তদ্বছুপপাতিকসংজ্ঞকম্‌ | 
অতিপাপং মহাপাপং সপ্তধ! পাতিকং স্বৃতম্‌ ॥% ও 
(স্বন্দপুপ, বিঝুপ কান্তিকণ ২৯,২৪). 
অতিপিচ্ছ__-( পুং) [ বৈদ্যক ] শ্বেত রক্তালুক | (বৈদ্ভকনিণ) 
অিপিচ্ছলা-_(ন্ত্রী) [ বৈগ্যক ] কুমারী, চলিত ঘ্বতকুমারী | 
অতিপিপ্তর-_( পুং) [ বৈদ্যক ] ছৃষ্টবপ। ( চক্রুদত্ত ) 
অতাপতামহ-_(ত্রি) পিতামহাতিক্রমী ; পিতামহকে যে 
অতিক্রম করে । ৃ ৃ 
অতিপিতৃ--(ত্রি) পিত্রাতিক্রমকারী ১ স্বীয় 
অতিক্রম করে। 
অতিগীড়ক-_(পুং)[ বৈগ্ভক ] অতিপিঞ্জর | [ *তিপিপ্রর দ্র"] 
পুষ্পকাখ্য কুবেরবিমানম্‌ $ 
অত্যাদর-স” ] অতিসুন্দরবেগশালী। ২ (যে রথ) পুষ্পক- 
রথ অতিক্রম করিয়া গমন করিতে পারে ।  “আনন্দাদতি- 
পুষ্পকং রথমধিষ্ঠায় প্রিয়াযৌতুকপ্রাপ্তং।৮ ( নৈষধ” উ৭ ১৯.৬৬), 
অতিপৃত--( ত্রি) [ অতিশয়িতঃ পৃতঃ ] অত্যন্ত নির্মল ) অতি. 
পবিত্র। “সামাতিপৃতঃ” : ( শতপথব্রাণ ৫১৪,১১৯) 


পিতাকে ষে. 


মতিপুরুষ 


অতিপুরুষ-_(পুং ) বিশিষ্টতম ব্যক্তি । ২ বীর, শূর। 
অতিপ্রকাশ-_(ত্রি) অত্যন্ত স্পষ্ট; অতিপ্রত্যক্ষ; বিশেষভাবে 
প্রাহুভূতি। ২ প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। 

অতিপ্রগে-_( অব্য )[ অতিপ্রগ শব্দের সপ্তম্যত্ত রপ। অতি- 
প্র-গৈ-ক ] অত্যন্ত প্রাতঃকালে, স্ুর্য্যোদয়কালে। “নাতি 
প্রগে নাতিসায়ং ন সায়ম্প্রাতরাশিতঃ|। (মনত ৪.৬২) [অতিশয়েন 
প্রগীয়তে বেদোইস্মিন্কালে ] পূর্বকালে ত্রাহ্গণেরা নিশাশেষে 
বেদপাঠ করিতেন। (মনু ৪.৯৯) 

অতিপ্রণয়__(পুং) অধিক স্নেহ, অতিশক্স প্রেম । “ন চাতিপ্রণয়ঃ 
কার্য্যঃ কর্তব্যোহ্প্রণয়শ্চ তে ।” ( রামা” ৪,২২.২৩) 
অতিপ্রবন্ধ_-(পুং) অতিনৈরন্তর্ধ্য ; অবিশ্রান্ততা । “অতি প্রবন্ধেন 
প্রহ্তাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ ( রঘু ৩.৫৮ ) 

অতিপ্রমাণ(ত্রি) [ অতিশয়িতং প্রমাণং য্ত। প্রানি, 
বহুত্রী ] অধিক প্রমাণযুক্ত । “অতিপ্রমাণ| বহবো৷ ভূজঙগমাঃ” 
(রামাণ) ( অতিশয়িতং প্রমাণং) প্রাদি-স ] (ক্লী) ২ 
অত্যন্ত প্রমাণ, বৃহৎ প্রমাণ । [অতিক্রান্তঃ প্রমা ণং ; অত্যাদয়-স”] 
৩ প্রমাণাতিক্রান্ত; যাহার যেটুকু প্রমাণ হওয়া উচিত 
তদ্পেক্ষা আধক প্রমাণযুক্ত। 

 অতিপ্রবরণ__(ক্রী) অভিলাষের আধিক্য ) পছন্দের অতিরিক্ততা। 

অতিপ্ররৃত্তি_(ন্ত্রী) স্বেচ্ছায় নির্গমন; অত্যন্তনিঃসরণ। 
“নাড়ীশো ণিতাতিগ্বৃত্তিযু”? । (স্ুশ্রুত ১.৩৬,.৯ ) 

অতিপ্ররুদ্ধ_(ত্রি) [ বুধ-ক্ত বৃদ্ধঃ। অতিশয়েন প্রবৃদ্ধ: ] অত্যন্ত 
বদ্ধ। ২ এমাণাতিরিক্ত বৃদ্ধিযুক্ত। নদী নাল৷ প্রভৃতির 
জল যখন তীর অতিক্রম করিয়া ছুটে, তখন তাহাকে এবং 
ক্ষত্রিয়জাতি যখন নিজের কর্তব্যমূঢতায় বা বী্যাধিক্যে মর্য্য।দা 
অতিক্রম করিয়৷ ব্রাহ্ণজাতির অনাদর করে, তখন তাহাকে 
প্রবৃদ্ধ বল হয়। “ক্ষত্রম্তাতিপ্রবৃদ্ধন্ত ব্রাঙ্গণান্‌ প্রতিসর্শ21% 
( মন্থু ৯৩২০ ) 

অতিপ্রশ্ন__( পুং) | অতিক্রম্য মর্ধযাদাং প্রশ্নঃ | প্রচ্ছ-নঞ.। 
পা. ৩.৩.৯০ | মর্যাদা অতিক্রমপূর্ববক প্রশ্ন ; প্রশ্নের সদুত্তর 
হইয়া গেলেও পুনর্ধার জিজ্ঞাসা। “অতিপ্রশ্নীন্‌ পুচ্ছসি ।” 

 ( প্রশ্নোপ” ৩.৩) বুহদীরণ্যক উপনিষদে অতিপ্রশ্নসংক্রান্ত এইরূপ 
একটা বিবরণ পাওয়া যায়-_যাজ্ঞবন্ধ্যের নিকট বালাকি অতি- 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই অতিপ্রশ্নের ফল শেষট! ভয়ানক হইয়া 
দাড়ায়। কারণ বালাকি ব্রহ্গবিষয়ক প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবন্ক্য 
তাহার স্ুুমীমাংসা করিয্া দেন। এই মীমাংসার পরও 
বালাকির প্রশ্ন বৃথা অতিপ্রশ্ন হইয়া পড়ে । ইহাতে বালাকির 
মুণগ্ডপাত হয়। ন্থ্য্যদেবের বরে পুনরায় তাহার পতিতমুগণ্ 
সংযোজিত হুইয়াছিল। 


[ ৫৭৫ ] 


। অতিবর্চসহ_( পুং) বরুণের অনুচরদ্ধয়ের অন্যতম | 


অতিবল 


| অতিপ্রশ্ন্য- (তরি) অতিপ্রশ্নের বিষয়ীভূত। “অনতিপ্রশ্ন্যাং 


বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি” । ( বুহদারণ্যক-উপ” ৩.৬ ) 
অতিপ্রসক্তি__ স্ত্রী) অতি-প্র-সন্জ-ক্তিন্‌] অত্যন্ত আসক্তি) 
“অতিপ্রসক্তি্বেতেষাং মনসা সন্নিবর্তয়েৎ।৮” (মন্তু ৪,.১৬) 
২ প্রসঙ্গ অতিক্রম করিয়। অন্যত্র সম্বন্ধ। ৩ অতিপ্রসঙ্গ। 
লক্ষ্যে লক্ষণ সন্বন্ধকে এসঙ্গ বলা হয়। অলক্ষ্যে যে লক্ষণ সম্বন্ধ, 
তাহাই অতিপ্রসঙ্গ | 


অতিপ্রসঙ্গ__(পুং) [ অতি-প্র-সন্জ-ঘঞ.] অত্যাসক্তি। 
“নাতিপ্রসঙ্গঃ প্রমদাস্থ কাধ্যঃ1” ( পঞ্চতন্ত্র) (ব্রি) ২ যাহা 
প্রসঙ্গ অতিক্রম করিয়াছে । ৩ বাহুল্য, অতিবিস্তর | 
“অলমতি-প্রসঙ্গেন* (মুদ্রারাক্ষন ১ অঞ্ক)। পন্ত্রীণামতি 
প্রসঙ্গেন” ( সুশ্রত )। 

অতিপ্রসিদ্ধব_(ত্রি) [ অতি-প্র-সিধ-ক্ত ] অত্যন্ত বিখ্যাত। 
২ সুভূষিত। 

অতিগ্রাণ-(ত্রি) প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। “অতিপ্রাণপ্রিয়া” 
( পঞ্চতন্ত্র)। 


অতিপ্রৌটা--( স্ত্রী) [ অতিশয়িতা প্রৌটা) প্র-উঢা, উকারম্তয 
বৃদ্ধিঃ; প্রাদৃহোটোঢ্যেষৈষ্েবু। (কাত্যায়ন) ] অত্যন্ত বৃদ্ধিযক্তা। 
২ যেবাঁলিকার দশবৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে । আমাদের 
শান্তর মতে, বালিকা'র অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে তাহাকে গৌরী 
বলা যাঁয় ; নববর্ষ বয়ংক্রম হইলে তাহার নাম রোহিণী; দশ- 
বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাহার নাম কন্ঠকাঁ। দশবৎসরের উর্ধধ 
হইলে তাহাকে রজস্বলা কহে । অতএব দশমবর্ধ অতীত হইলে 
অতিপ্রৌঢ়া বল! যায় । [ প্রকর্ষেণ উহ্তেহত্র প্রো; 
বহুত্রী ] ২ যেবালিকার বিবাহযোগ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে। 
(ত্রি) ৩ অতিপ্রবুদ্ধ । 

অতিফলদাযুক-_( পুং) উত্তমফলপ্রস্থ, অত্যন্ত ফলজনক। 

অতিবড়-_-( দেশজ ) প্রকাণ্ড, বৃহৎ। . “ভীষণ অতিবড়, আইসে 
গজঘোড, সিন্দরে মণ্ডিত মাথা 1৮ (কবিকঙ্কণ ) 

অতিবড়ী_উপাসক সম্প্রদায়ভেদ । জগন্নাথ দাস এই সম্প্র- 
দায়ের প্রতিষ্ঠাতা ! [জগন্নাথ দাস দ্র" ] 

দেবাস্ুর- 
যুদ্ধে দেবসেনাপতি কান্ডিকেয়ের সাহায্যের জন্য বরুণ ইহাকে 
প্রেরণ করেন । ( বামনপু*) 

অতিবল,-_(ত্রি) [ অতিশয়িতং বলমন্ত ] প্রবল । অতিশয় 
বলবান্‌। “জয়ত্যতিবলে। রামে! লক্ণশ্চ মহাবল2।”  (রামা”) 
[ অতিশয়িতং বলং ; প্রাদি-সণ] (ক্লী)২ অত্যন্ত বল, সামর্থ্য । 
৩ সৈন্য । 

অতিবলং_-( পুং ) হিন্দুদিগের 


এক দেবতা | 


অতিবল 


[ ৫গি৬..] 


০০১ 3 


একটী বিবরণ হইতে বুঝা 


_হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে লিখিত 
যায়, ইনি মরুদ্গণের অন্যতম চতুভূজ। চারিটা 
হস্তে ধ্বজ, অঙ্কুশ, অক্ষস্থত্র এবং ছিন্নমুণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। 
ধ্যান যথ।_-প্ধবজাস্কুশক্ষমুণ্ডানি বিভ্রাণোইতিবলো মতঃ 1” 
অতিবল.-_( পুং) প্রজাপতি কর্দমের পৌত্র ও অনঙ্গের 
পুত্র। অনঙ্গের মৃত্যু হইলে ইনি রাজ। হইয়া ইক্ছিয়স্ুখ- 
সাধনে রত থাকেন। ইহার পত্রী স্ুনীথ।র গর্ভে বেণরাজার 
জন্ম হয়। (মহ্থাভা”) [বেণ দ্র ] 
অতিবলঃ--( পুং) রাজা ভরতের বংশীয় জনৈক নৃপতি। 
ইনি এবং আদিত্যযশাঃ প্রভৃতি সপ্ত নৃপতি ভারতক্ষেত্রের 
অৰ্ধাংশ অধিকার করিয়া সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
জিনেশ্বরের মুকুট আনয়ন করিয়া শক্র ইহাদের মস্তকে 
স্থাপন ক'ররাহিলেন। (ব্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিব্র, ৬.২৫৯-২৫৪) 
জৈন অরিষ্টনেমিপুরাণ (১২ অ+) মতে, বল, সুবল, 
অতিবল প্রভৃতি চতুর্দশলক্ষ আদিত্যবংশীয়গণ রাজ্যত্যাগ 
করিয়া নির্বযণলাভ করেন। 
অতিবলবতী- [স্ত্রী ) অত্যন্ত প্রবল'; অতিশক্তিমতী | 
“যশোলিগ্প। চিত্তে তব অতিবলবতী:। 
কর তৃপ্ত জয়স্তেরে করিয়া আহুতি। (বুত্রসংহার) 
অতিবল!১--ফক্ত্রী) [ অতিশগ়িতং বলং যস্যাঃ) পঞ্চম্যন্ত বহুরী ] 
অত্যন্ত বলধায়ক পীতবর্ণ লতাবিশেষ। পীতবর্ণ বেলেড়া) চলিত 
পীতবাকুলি ২10৪ £1,0000110118 | হিন্দী_ককহিয়। ) মরাঠী-_ 
পিটারিনী। গুপ__তি্ত, কটু, বাস্ত ও কৃমিন্ব এবং দাহ, তৃষ্ণা, 
বিষ, সদ্দি ও ক্লেদোপশমন।  (রাজনি-) ভাবপ্রকাশের মতে- 
বাতনাশক, মেহনাঁশক ও কৃচ্ছহর। 
২ শ্বেতবাট্যলক। ১৩ গোরক্ষ-তগ্ুলা;) চলিত গোরক্ষ 
চাকুলিয়া, কালিয়া ঝিটকি। বিঞু-নারায়ণতৈলে ও বল্লী- 
কেতক্যাদি তৈলে ইহার ব্যবহার আছে। 
অতিবল।২--( স্ত্রী) বিগ্বাবিশেষ । রাক্ষস কর্তৃক 
উপদ্রত হইলে খধিগণ রাক্ষলনিধনার্থ রামচন্ত্রকে 
করিতে বিশ্বামিত্র মুনিকে অযোধ্যায় প্রেরণ 
বিশ্বামিত্র রামলন্ণ সমভিব্যহারে সরযুতীরে 
হইর! দেখিলেন, বালকন্বয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন 
তিনি কালবিলত্ষ না করিয়া রামচন্দ্রকে সরযূর জলে 
আচমন করাইয়া বল! ও অতিবলা নামক ছুইটী বিদ্ভা ও 
অপরাপর কএকটা মন্ত্র প্রদান করেন। এই বিগ্ভার প্রভাবে 
শরীর পরিশ্রমে কাতর হয় না, জ্বর ও রূপবিকার ঘটে না) 
প্রমত্ত অথবা প্রন্থৃপ্ত অবস্থায় রাক্ষসের! ধর্ষণ করিতে পারে না। 
অনন্তর বিশ্বামিত্র কহিলেন--রাম। এই বিগ্তা পাঠ করিলে 


এবং 


যঙ্ঞভূমি 
আনয়ন 
করেন। 
উপনীত 


৷ অতিবলা,--( স্ত্রী) 


পাঠকের ক্ষুৎপিপাসা থাকে না এবং শাহান; তার বলশালী: ্‌ 
কেহ হয় ন!। পৃথিবীর মধ্যে তিনি জ্ঞানে, গুণে, সৌভাগ্যে, 
দাক্ষিণ্যে ও সহ্ত্বরদানে অদ্বিতীয় হইয়া থাকেন। এ ৰ 
তেজস্থিনী বিষ্ত1 ছুইটা পিতামহ ব্রহ্ধার কন্ঠা/ |” এই বিষ্যালাভের 
পর রাম ও লক্ষণ সরবুর  দক্ষিণতীরে : পর্ণশয্যায়_ শয়ান | 
থাকিয়া ব্রহ্মচ্ধয পালন করিয়াছিলেন ॥ এই অতিবলা! বিদ্যা- 
প্রভাবে লগ্মণ চতুর্দশ বর্ষ বনবাসকালে .উপবাসে থাকিয়াও ; 
ইন্্রজিৎনিধনে সমর্থ হইয়াছিলেন | : (রামাঁঁ ১.২২.১৩-২০) 
নদীবিশেষ | কথিত আছেঃ চাক্ষুষ 
মন্বন্তরে লোকপিতামহ বন্ধা সহাদ্রিশিখরে এক মহাযজ্ঞের : 
অনুষ্ঠান করেন। এ যজ্ঞে সরম্বতীদেবীর .আমিতে বিলম্ব 
ঘটায় তদীয় সপত্বী গায়ত্রীদেবীকে ব্রহ্মার দক্ষিণভাগে বসাইয়া 
যক্তকার্ধ্য সমাধা হয়। সরন্বতী যক্তস্থলে : আসিয়া সাপত্র্য_ 
ঈর্ষায় কোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে অভিশাপ প্রদান 
করিলেন--আপনারা অপৃজ্যের পুজা করিয়াছেন, স্মুতরাং 
আপনাদের সকলকেই জড়ীভূত হইয়া নদীরূপে পরিণত 
হইতে হইবে। আমরা দুই সপতীও স্ব স্ব অংশে নিগ্লগা 
হইয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিতা হইব 1: এই কথায় দেবগণ নট 
তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব অংশে নদীরূপে পরিণত হইলেন । গায়ত্রী: 
ও সরস্বতী পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিতা হুইয়া মহাঁবলা ও টাচ নর 
নামে প্রখ্যাত হইলেন। (ক্বন্দপুণ উত্তরণ ১১১ অপ): 3 
অতিবলিকা-[ বৈদ্তক ] স্ত্রী) বাট্যালক, বেড়েলা । (রাজনিগ), 
অতিবলী-(স্ত্রী)[ বৈদ্যক ] বাট্যালক, বেডেল1। রর 
অতিবাড়-_( দেশজ ) অতিশয় উচ্চ। ২ অত্যন্ত অহঙ্কারী। 
পঅতিনীচ হওনা ছাগলে মুড়িয়ে খাবে। 
অতিবাঁড় বেড*না ঝড়ে পড়ে যাবে ॥” (চলিত কথা 18 
অতিবাহু,__-(পুং) [ অতিশয়িতো বাহ্যণ্ ; বনী ] অর 
বিশালবাহুসম্পন্ন। সু 
অতিবাহু২_-( পুং) মহধি কণ্তপের পুত্র। দক্ষকন্া কপিলার: | 
গঙ্ডে ইহার জন্ম। ( মহাঁভা”) ২ ভৌত্য ( চতুর্দশ ) মন্বস্তরে 
সপ্তধিগণের অন্যতম । ইনি তৃগুর পুত্র। (হুরিবংশ) ৩ 
স্বায়ন্ত,ব মন্ুর দশ পুত্রের অন্ততম। ইনি একজন মহাতেজস্বী 
ধধি ছিলেন। (ব্রঙ্গাওপু*) ৪ 'গ্ধর্বতেদ। কশ্ঠপভারধ্যা 
প্রধার গর্ভে ইহার জন্ম। ( কালিকাপু*) 
অতিত্রহ্ধন্‌__( পুং) রাজভেদ। 
অতিত্রন্ষচর্ধ্য ( পুং) [অতিক্রান্তো ত্রহ্গচরয্যম্‌] ত্র্ষচর্ধয- ত্যাগী; 
যিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। 
অতিবালা-_( স্ত্রী) [ অকিক্রান্তা বালং 
দ্বিবর্ধা বয়স্ক ধেনু, ছুই ব্য বয়সের 


বাল্যাবস্থাম্‌] 
বাছুর। 


অতিবীভৎস 


[ ৫ণিপী ] 


অতমর্শ 


অতিবীভণস-_( পু) প্রবল প্রতিকূলতা ; অতিশয় বিরাগ 7 
অত্যন্ত দ্বেষ। ২ প্রবল ত্রাস, অত্যন্ত ভয়। 
অতিভত্ত,_-(ত্রি) অতিশয় অনুগত; অতিবাধ্য। 

'অতিভক্তং__( পুং ) হিন্দুদিগের এক দেবতা, সম্ভবতঃ শৈব। 


শীতত্বনিধিতে লিখিত ধ্যান হইতে জানা যায়, 
অতিভক্ত ব্রাহ্মণ, জটামুকুটধারী, ছুই হস্তে অঞ্জলি ধারণ । 
করেন এবং তাহার কক্ষে ভঙ্গার থাকে | 

অতিভক্তি (ন্ত্রী) অতিশয় অনুরাগ; অত্যন্ত বিশ্বাস। 


*অতিভক্তি চোরের লক্ষণ” (চলিত কথা ) 


'অতিভঙ্গ__! বাস্তশা* ] যে ভঙ্গীতে প্রতিমা ছুই বা তিন স্থানে 


বক্রভাবে দৃষ্ট হয়। 

“সর্ক্বেষাং দেবদেবীন!ং ভঙ্গমানমিহোচ্যতে |” 

অভঙ্গং সমভঙ্গং চ অতিভঙ্গং ত্রিধা ভবেৎ।” (মানসার, ৬৭ অঃ) 
অতিভদ্র-( ত্রি) অতিশয় শ্রেষ্ট, অত্যন্ত সাধু; অতি ভাল। 
অতিভয়__( ক্লী ) অতিশয় ত্রাস, অতিশঙ্কা | 


অত্তিভান্ু__( পুং ) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীরুষ্ণের দশটা পুত্রের ৷ 


অন্যতম । ( গর্গস” ) 
অতিভার-__(পুং) | অত্ন্তো ভারঃ গুরুত্বং, স্বকার্যাসাধনে 


ক্ষমত।বিশেষে। বা ] অত্যান্ত গৌরব, অতিশয় ভার। “কোইহতি- 


ভারঃ সমর্থানাং৮ ( পঞ্চতন্ত্র) ২ অতিশয়। “সা মুক্তকঞ্ং 


ব্যসন।তিভারাৎ” ( রঘু” ১৪ স”) ৩ বেগ। 


অতিভারগ-_( পুং) [ অতিভারেণ বেগেন অতিভারবহনেনাপি । 


গর্দভ। ২ অশ্বতর, 


চলিত 


বা গচ্ছতি, অতিভার-গম-্ড ] খর, 
গর্দভ হইতে বড়বার গর্ভজাত অশ্বভেদ ; খেসর, খস্‌। 
. খচ্চর। (রাজনি? ) 
অতিভাব_-(পুং) আধিক্য, জ্যোষ্ঠতা, উৎকর্ষ, প্রাবলা $ 
প্রাগ্ভাব। “ন কালস্তাতিভাবোইস্তি কৃতান্তঃ খলু ছুর্জয়ঃ” 
( রাম1” ৬.২৩.২২) ২ অতিশয় আলাপ বা বন্ধুতা । 


অতিভিক্ষু__( ত্রি) নিতান্ত ভিক্ষেপজীবী ; ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা | 


নির্াহকারী । 
অতিভী-_(জ্্ী) [ অতি-ভী-ক্কিপ, অতিশয়েন বিভেতি যন্তাঃ 
 দর্শনাৎ ] যাহার দর্শনে তয় হয়। বজ্জাল1, বজাগ্রি, বজাগ্নি 
দেখিলে লোকের অতাস্ত ভয় জন্মে। 


'অতিভূমি_(জী) [ অতিশয়িতা ভূমিমর্ধ্যাদা, প্রাদিস* ]. 
“প্রাপামন্মথমদাদতিভূমিং৮ | 


অতিমর্যাদা। ২ আধিকা | 

(মাঘ ১৪ স”) 
অআতিভোজন-_(ক্রী)] অতি-ভূজ-ল্যুট তাবে ] অত্যন্ত ভোজন, 
আহারের সময় উদরের অর্ধেক খাগ্ছাদ্রব্য পূর্ণ করিবে। 


এক অংশ জলে, বাকি এক অংশ বায়ুর ৫গতিবিধির জন্য শুন্য 


ইহার অতিরিক্ত তৌজন হইলেই তাহাকে অতি- 
ভোজন বল! যার। বৈগ্যকশান্ত্রের মতে অতিভোজন সকল 
রোগের কারণ । | ভোজন দ্র' | 
৷ অতিভ্রম-__( পুং ) অত্যন্ত ভূল ; অতিশয় মিথ্যাজ্ঞান । 
অতিজ-_( ত্রি) অতিশয় ভ্রু; অপরিমিত ভ্রলতা | 
ব্রাহ্মণায়।” ( পা ১.৪.৩ কাশিকা) 
অতিভূত-_(ত্রি)[ অতি-ভ-ক্ত ] যত্বের সহিত পালিত । 
। অতিমঙ্গল্য__(পুং) [ অতিমঙ্গল-যৎ, অতিমঙ্গলায় হিতম। 
| প্রাদি-নএ, বনুত্রী ] | বৈদ্যিক ] বিল্ববুক্ষ, বেলগাছ। (ত্র) 
২ অতিশয় মঙ্গলজনক | 
অতিমঞ্জুলা_ (কী) [ বৈগ্ভক ] কণ্টকসেবতীবুক্ষ ; চলিত- 
গোলাপ, রক্তগোলাপ। (ভাবপ্র' পৃঃ) 
অতিমগুল-__(পুং) [ বৈগ্ক ] ভূধামন্ বুক্ষ। ( বৈদ্ভকনি”) 
অতিমতি-_(ত্রি) [ মতিমতিক্রান্তঃ] অতিক্রান্ত-মনন ) 
বিরুদ্ধমনস্ক | “নিবুনমাতিমতিং 1” (খক্‌ ১-১২৯.৫) 
 অতিমধ্যন্দিন-__(ক্লী) [অতিশরিতং মধান্দিনং ] অত্যন্ত 
মধ্যহৃ, ঘের ছুপুরবেল। | “নাতিমধ্যন্দিনে স্কিতে” (মন্তু ৪.১৪০) 
 অতিমনোরম_(ত্রি) অতান্ত মনঃসুখদায়ক, মনোহর) 
সুন্দর | “জজ্ঘে বিরামে সুসমে পাদাবতিমনোরমৌ 1৮ (বিষণ) 
 অতিমন্থ(ক)-( পুং) [ বৈদ্যক 1 অগ্নিমস্থ ক্ষপ। 


রাখিবে। 


[হন 


আতকে 


৷ অতিমন্যু_(পুং) চাক্ষুষ মন্থর দশ পুত্রের অন্যতম | 
(শিবপু”) 
অতিমর্ত্য-(ত্রি) | মর্ত্যমতিক্রাস্তঃ, প্রাদিস” ]  অতি- 
মানুষ । ২ দেব। 


অতিমধ্যাদ-_( অব্য ) মর্ধ্যাদাতিক্রম । অতিশয় । [অতিক্রাপ্তঃ 
মধ্যাদাম্‌, প্রাদিস ] (তরি) ২ যে বস্তর যে সীমা সেই 
ূ সীমাতিক্রমকারী। 

'অতিমর্শ__(পুং) [ সোহয়মতিলজ্ঘ্য মৃশ্তমানত্বাদতিমর্শ: ] লজ্ঘন- 
পূর্বক যুক্ত; অতিক্রম করিয়া সম্মিলিত; অতিমুস্তাতিমুশ্য। 
বালখিলা খষি-সম্বন্ধীয় আটটী স্থস্ত বেদের বালখিল্য নামক 
অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠ করিবার কালে সেই আটটী 
স্ত্তের প্রথম ছুইটী স্থক্ত বাদ দিয়া অবশিষ্ট যট্স্থক্তের মধ্যে 
প্রথম স্ক্তের প্রথম খকের প্রথম পাদের পর মধ্যস্থিত সমস্ত 
খক্‌ অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ পরিত্য।গপুর্ধক দ্বিতীয় স্ুক্তের 
দ্বিতীয় পাদে যোজনা করিতে হয়। যথা-__“অভি প্র বঃ 
স্থরাধসমিন্দ্রমঙ্চ যথ|বিদে।৮ ইহা প্রথম স্থক্তের প্রথম 
খকের প্রথমপাদ। ইহার পর দ্বিতীয় স্থক্তের দ্বিতীর পাদ 
যোজনা করিতে হইবে । যথা-_-“শতানীকা হেতয়ে! অস্ত 
ুষ্টর! ইন্্র মচ্চ যথা বিদেম্”ঠ (এতরেয়ব্রাৎ ৬.২৪) এই 


1 ২১৪৫ 


মতিমাত্র [ ৫৭৮ ] অতিমুক্ত! 
প্রকার লঙ্ঘন করিয়া! গাথ! পাদাস্তরের সহিত যুক্ত হইলে ৷ অতিমারুত-_(পুং) [ অতিশগ্সিতো মারুতঃ) প্রাদি-স”] 


তাহাকে “অতিমর্শ বলা হইয়া থাকে । 


দেবাতিমশী ই ইতি। “অতিমর্শম্ঠ অতিমৃশ্যাতিমৃশ্ট, প্রথম- 
সুক্তন্ত প্রথমায়ামুচি প্রথমপাদমুক্ত 1 তদনস্তরভাবি সর্বমুতিলজ্ঘ্য 


দ্বিতীয়সুক্তে দ্বিতীয়ন্তামুচি দ্বিতীয়পাদেন যোজয়েৎ; সোইয়- 
( এতরেয়ব্া” ৬.২৮, 


মতিলজ্ব্য মুস্তমানত্বাদতিমর্শ ইত্যুচ্যতে |” 
সায়ণ ) 


অতিমাত্র__(ক্রি) [মাত্রামল্পমতিক্রান্ত অত্যাদয় স”] অতিশয়িত | 
২ মাত্রাতিক্রমকর্তা, সীমাতিত্রমকারী | “ক্জিয়া গৃহীতো হৃদয়েই- 


তিমাত্রয়!” (রামা” ২১১২.১০৮ ) [অতিশয়িতা মাত্রা প্রমা ণমস্ত] 
২ “মুনিব্রতৈত্তা মতিমা ত্রক ধিতাং” 
৫ সর্গ) 
[ অতিক্রান্তং মাত্রাং ](ক্লী) ৫ অতিশয় । 
তলৌ” ( শকু" ১৯ অ) 
অতিমাত্রশস্‌_( অব্য ) 
অতিপ্রমাণকারক । 


ভশ, অধিক । 
[ অতিক্রান্তে। মাত্রাং 
“অতিমা ত্রলৌহিত- 


| অতিমাত্র-শস্) বুত্তিবীঞ্ 


অতিমান-_( পুং) [ অতিশয়িতো। মানঃ ] অত্যন্তমান, অন্ু- 


চিত অভিমান । “পরা ভবস্তহৈতনুখং যদতিমীনঃ” (শতপথব্রা” 
৫.১.১.১ )£অতিমানে চ কৌরবাঃ, (চাণক্য:)| অতিক্রান্ত 


“তথা বৈ প্রগাথা । 
কল্ল্যস্তে; প্রগাথা বৈ বালখিল্যাস্তম্মাদতিমর্শমেব বিহরেছ্- 


প্রবল বায়ু, প্রচণ্ড বায়ু। “ভুক্ত জার্পাশ্িরতে হিরা পি 
মারুতে”। (যাজ্ঞবন্ধ্যস” ১. রা 

অতিমিত-_(ত্রি) অপরিমিত, অপর্ধ্যাপ্ত। ২ ভিজা নয়, শুষ্ক । 
অতিমিত্র--(ক্লী) [ অত্যন্তং পরমং মিত্রং ] অত্যন্তিত্র $ 
পরমন্থৃহৎ। ২ পুরুষের জন্ম নক্ষত্র হইতে নবম, অষ্টাদশ ও 


(কুমার-. 
প্রমাণং ] ৪ বুহত্প্রমাণ। 


র্ধে।]. 


সপ্তবিংশতি তারা, এই তিন তারাতে জ্যোতিষের এক গণ বা 
শ্রেণী বিভক্ত হইয়া থাকে । এই গণের নাম অতিমিত্র বা 
পরমমিত্র। “জন্মসম্পদ্‌ বিপতক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকোবধঃ 
মিত্রাতিমিত্রশ্চেতি নবতার৷ প্রকীন্তিতা।” (জ্যোতিষরত্বাকর ). 
 অতিমির_(ত্রি) [নাস্তি তিমিরং অন্ধকারং যন্ত ] অন্ধকার- 
শৃন্ত ; তমিআহীন | 

অতিমিষ্ট-_(ত্তি) অতিশয় সুস্বাু | 

অতিমুক্ত-_( রি) | মুচ-কর্তরি ভ্ত, অতিশয়েন যুক্ত £ বিদেহ- 
কৈবল্যং গতঃ ] নির্বাণমুক্তিপ্রাণ্ত। 4“এতেনে। হান্ত সব্ষে 
যজ্ঞক্রততব এতং মৃত্যুমতিমুক্তাঃ” ( শতপথবা” 
২ ৩ নিঃসঙ্গ । (মেদিনী) [ মুক্তামতিক্রান্তঃ 
শুভ্তত্বাৎ্, অত্যাদয়-স” ]|বেগ্ক] ৪ মাধবীলত1 | “ক ইদানীং 
সহকারমস্তরেণাতিমুক্তলতাং* (শকু ৩ অ") ৫ তিনিশবৃক্ষ 
 অতিমুক্ত-( পুং) মুনিবিশেষ। দেবকী, বস্থদেব ও কংসের 


২,৩,৩-.১০ ) 
নিশ্ষল। 


মীনং প্রমাণম্‌ পরিমাণং বা। অত্যাদয়স” ] (ভ্রি) ২ [ অগ্রজ এই মুনির আশ্রমে গিয়া স্ব স্ব অবস্থা জ্ঞাপন করেন। 
প্রমাণাধিক | অপরিমিত ; বিপুল । “অতিমানরা কীর্ত্যা, (জৈন অরিষ্টনেমিপুণ ৩৩-৩৪ অ?) রি 
(দশকুমার )  অতিযুক্তক-__(ত্রি) | অতিমুক্ত-স্বার্থে কন্‌] নির্বাণমুক্তি- 
অতিমানিতা_-( স্ত্রী) [ অতিমানিনো ভাবঃ ] অতিশয় মান-। প্রাপ্ত । ২ অতিশয় মুক্ত। [ ভাবে জু, অতিশয়েন ুক্তং 
শালিতা। ( গীতা ১৬.৩ ) | বন্ধরাহিত্যং ষস্য কন্‌] [ বৈগ্যক ] ৩ তিন্দুক বৃক্ষ |: 


অতিমানিন -(ত্রি) [অতি-মান-শিনি ] অধিক মানশালী, ; 


চলিত তেদ, গাব । (বৈত্যকশব্দসিদ্ধ/) ৪ তালবুক্ষ। (বাচস্পতি): 


বিন ৮ ১০ রি উতর 1 


অতিমাত্র পুজ্যতাতিমান-বিশিষ্ট।  “পশ্ততস্তেতিমানিন:” | ৫ বসন্তকালীন পুস্পবুক্ষবিশেষ। বৈ্ভক মতে নবমল্লিকাভেদ। 
( রাম” ৩.১৮.১৬ )  পধ্যায়__পুণ্ডক, . মল্লিনী,  ভ্রমরানন্দা, কামুককাস্ত] | 
অতিমানুষ-_(ত্রি) [ অতিক্রান্তো মান্ুষং মানুষস্বভাবং ; | ৬ মাধবীলতা। “অতিমুক্তকমিচ্ছস্তি বাসন্তী যাধবীলতাং” 


অত্যাদয়স” ] মনুষ্ণাযোগ্য বা লোকাতীত কর্ম ও রূপাদি। 


“ব্পং দুষ্ট তিমানুষং” ( মহাভ1? আদি? ১৫৪.৯) 
অতিমায়, 
মায়াতীত। ২ মোহ, শ্রম, অলীকতৃশ্ত, ইন্দ্রজাল; অবিদ্া | 


_ (ব্রি) মায়ামতিক্রান্তঃ অত্য।দয়স” | মায়ামুক্ত, 


( হলায়ুধ ) ইহার গুণ__কষায়, শীতল, শ্রমহর এবং পিত্ত, 
দাহ, জর, উন্মাদ, হিকাও ছদ্দিনাশক | ৭ হরিমন্থ। (হারাবলী), : 
৮ রথন্র, রথগতি | ( শব্দরত্বসমন্থয-কোষ ) ৯ তিনিশবৃক্ষ / 
 অতিমুক্তকতৈল--(ক্লী) [ বৈগ্কক ]  অতিমুক্তকবীজের 


অতিমায়ং_পৌরাণিক দৈত্যবিশেষ | | তৈল। ইহার গুপ-_বাতপিত্ব-হর, শ্লেম্বল, গুরু ও শীতল ্‌ 
অতিমায়া_ন্ত্রী) স্থভৃতি নামক একজন শাক্যের কন্া, | (বাঁভট ) 


অতিমুক্তকা-_ ত্র) [ বৈগ্কক ] [ অতিমুক্তক দ্র” ] মাধবীলত |. 
“িল্লিকা মালতী চৈৰ যুখিকা চাতিমুক্তকা ।৮ (স্বন্দপুণ বিষুঃ? 
মার্শ ৭.৩) 


 অতিযুক্তা-€ স্ত্রী )[ বৈগ্ক ] অতিমুক্তকা | (রাজনিণ) 


স্ভৃতির সাত কন্ঠার মধ্যে মায়া এবং মহাপ্রজাবতী রাজা | 
শুদ্ধোদনের পত্রী এবং অতিমায়া প্রভৃতি পাঁচ কন্ত। শুদ্ধোদনের ৃ 
ভ্রাতীগণের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিল। [মহাবস্তবদান ] . 


অতিমার-__( পুং) এক রাজপুত্র । ( বিঞ্ুপুণ, ভাগবত ) 


] 
] 


অতিমুক্তি ৃ 


| ৫৭৯ ] 


অতিমুক্তি__(স্ত্রী) [ অত্যন্ত যুক্তিঃ প্রাদিস” ] বিদেহ- 
_ কৈবল্য। তত্বজ্ঞানের পর শ্রুতিদশিত দেহত্যাগ | ( শতপথব্রা" 
বুহদারণ/ক উপ: ৩.১,.৩.৬ ) 
অতিমূর্তি__( স্ত্রী ) অতি উচ্চমৃণ্তি। ২ উৎসববিশেষ। ( আশ্ব- 
লাক়ন-শ্রোতিণ ৯.৪) 


২.৩,৩,৯ 2 


 অতিমৃত্যু-_( পুং) | অতিক্রান্তে মৃত্যুং অত্যাদয়-স” ] মোক্ষ। 
“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতে” (ছান্দোগ্য ৷ 


উ” ২.১*.১) [ মোক্ষ দ্র" ] 


 অতিষ্বছু_(ত্রি) অত্যন্ত শান্ত; অত্যন্ত নরম বা কোমল। 
“মধুর সুষমা অতিমূছ্ধতর সরস শিরীষ ছলে। মাধুরী লহরী 


অঙ্গেতে যেমন উছলি উছলি চলে ॥” ( হেমচন্দ্রবন্্যো ) 

অতিমৈথুন-_( ক্লী) [ মিথুনন্ত ভাবঃ, মিথ-উনন্‌ কিৎ) ক্ষুধি- 
পিশিমিথিত্যঃ কিৎ। ' উণ ৩.৫৫ | অত্যন্তং মৈথুনম্‌ প্রাদি-স' ] 
অত্যন্ত স্ত্রীসংসর্গ । ইহা আয়ুঃক্ষয়ের প্রধান কারণ এবং এই 
দোষে প্রায় সর্বত্র যক্ারোগ উপস্থিত হয়। [ মৈথুন দ্র ] 

অতিমোক্ষ_-( পুং) [ অতিশয়িতে। মোক্ষঃ ] অত্যন্ত মুক্তি, 
বিদেহকৈবল্য। “সোইসৌ চন্দ্র স. ব্রঙ্গা সা মুক্তিঃ 
সাতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষাঃ৮ | (বুহদারণ্যকোপ” 
| অতিমুক্তি দ্র ] 

 অতিমোদনী-_(ভ্ত্রী) [ বৈদ্যক ] নবমল্লিক1 (রাঁজনি? ) 


ৃ অতিমোদী-_(ভ্ত্রী) [ অতিশয়িতো। মোদঃ গন্ধঃ যস্যাঃ; বনুত্রী ]. 


[ বৈগ্যক ] নবমল্লিকা । (ত্রি) অত্যন্ত গন্ধবুক্ত। 
 অতিযব-__(পুং) [ বৈদ্যক ] নিঃশুক যব, কৃষ্ণবর্ণ যব । 
ূ “নিঃশুকোহতিষবঃ স্মৃতঃ। যবাদতিষবো ন্যনঃ” (ভাবপ্র পৃ) 
'অতিযশ--(ত্রি) অতিপ্রশংস্যমান; মহাযশঙ্ক) বিশ্রুত | 
ৃ “বৃহৎসেনামতিষশাং” (নলোপাখ্যান ৮.৪) 
অতিঘশস ২_-ত্রি) [অতি অধিকং যশো যস্য ] অধিক 
£শালী, অতি যশম্বী। “তেষামতিষশা লোকে রামো। 
রূতিকরঃ পিতুঃ।৮” (রামা” ২.১৬) 
অতিযশোবল-_নামাস্তর যশোবল । গ্রহপতিবংশীয় কোক্কল- 
প্রদত্ত খাজুরাছের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে (বিক্রম-সংবৎ ৯৯৫৮) 


তাহার পুত্র জয়দেব, তাহার পুত্র সকল বা সেক্ল্ল। 


অতিযোগ-( পুং) অতিশয়িত প্রয়োগ । (বাভট ও উড 


৩,১০৬ ) 


অতিযশোবলের উল্লেখ আছে। অতিযশোবলের পুত্র মাহট, 


অতিষাজ-_(পুং) খগ্বেদোক্ত জনৈক খষি। “ন হীয়তা- ্‌ 


মতিযাজস্য যষ্টা |” ( খাক্‌ ৬.৫২.১) ৃ 
অতিযুক্ত-(ত্রি) বারংবার প্রযুক্ত । “ক্সেহাগ্বৈরতিযুক্তিঃ৮ | 
(ভাবপ্র* মধ্যম ) | 
 অতিযুবন্_(ত্রি) অত্যন্ত যুবক ( অমর ) 


অতিরথ 
অতিরভ্ত--(ত্রি) [ অত্যন্তরক্তঃ রক্তবণঃ অন্ুরভ্তো বা] 
অতিলোহিত বর্ণ। ২ অত্যন্ত অনুরক্ত । ( পুং) ৩ হিঙ্গুল। 
( বৈগ্যকনি ) 


অতিরক্তা-_(স্ত্রী)| বৈছ্ক ] জবাপুষ্পবৃক্ষ। ( বৈগ্যকনিণ) 
অতিরণচণ্ড--মহাবলীপুরের নিকটস্থ অতিরণচণ্ডেশ্বর মন্দিরে 
আবিষ্কত কএফখানি শিলালিপিতে অতিরণচণ্ড নামক পল্লব- 
বংশীয় একজন র।জার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ 
শতকে তিনি রাজত্ব করিতেন। লিপিতে তীহার “অত্যান্ত- 
কাম, রণঞ্জয়, শ্রীভর ও শ্রীনিধি' উপাধি পাওয়। যার। 
অতিরথ-_( পুং) [ অতিক্রান্তো রথং রখিনং অত্যাদয়স” | 
একাকী অসংখ্য যোদ্ধ!র সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ যোদ্ধবিশেষ 
“অমিতান্‌ যোধয়েগ্স্ত সংপ্রোক্তোহতিরথস্ত সঃ” (গীতা ১.৬ 
শ্ীধর ) কুরুক্ষেত্রে কুরুপাগুবগণের মহাসমর আরস্ত হইবার 
পুর্ববদিন ছুর্য্যোধন স্বপক্ষের বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত পিতামহ 
ভীম্মের নিকট উভয় পক্গীয় রথাতিরথ সংখা! জানিতে চাছেন। 
প্রত্যুন্তরে তীম্ম উভয় পক্ষের রথাতিরথসংখ্যা নির্দেশ করিয়া 
তাহাদের নাম ও বীধ্যবিক্রমের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
হে রাজন! আচার্য দ্রোণ “অতিরথ" 
হিতজনক ভয়ানক কর্ম্ম সম্পাদন 


; তিনি রণস্থলে তোমার 
করিবেন। পাণ্ডবগণের সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সতত যে তোমাকে প্রোৎসাছিত 
করিতেছে, ষে তোমার প্রিয়সখ!, মন্ত্রী ও নেতা, সেই পরনিন্দক 
নীচপ্রকৃতি, দিব্য কবচকুগুলে রক্ষিত কর্ণ অপনাকে ব্রাহ্মণ 
বলিয়। পরিচয় প্রদ্ান করিয়া রামকর্তক অভিশপ্ত হইয়াছে, 
এইজন্য প্রবলপরাক্রান্ত হইয়1ও রথী বাঁ অতিরথ 


হহতে পারে 
নাই। ভীম্মের এই প্রকার উক্তি শ্রবপ করিয়া আচার্য; দ্রোণ 
কহিলেন, আপনার বাক্য যথার্থ। করণ অতিশয় অভিমানী 


ও অবধানশৃন্, এই নিমিত্ত সে অতিরথ হইতে পারে না, 
তাহাকে অদ্ধরথ বলা হয়। দ্রোপণ ও তীম্মবাক্ো ক্রুদ্ধ কর্ণকে 
ছুর্য্যোধন সান্তনা প্রদান করিলে, পুনরায় পিতামহ বলিতে 
আরম্ভ করিলেন, দ্রোণশিষ্য মহারথ ধৃষ্টদ্যুন্ন পাগুবগণের সেনানী, 
কিন্ত আমি তাহাকে অতিরথ বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকি। 
যেমন নিতান্ত ক্রুদ্ধ ভগবান্‌ ব্যোমকেশ প্রলয়কালে প্রজা- 
গণকে বিনষ্ট করেন, তদ্রপ তিনি যুদ্ধে একাকী অগণিত 
শত্রুকে বধ করিবেন। সমরপ্রিয় দ্রুপদনন্দন সতাজিৎ মহাবল 


৷ পরাক্রান্ত, যুব ও অষ্টরথীর সমান; তিনি এখন মহাবীর ধৃষ্ট- 


ছ্যম্নের স্টায় “অতিরথ, হইয়াছেন। পাগুবগণের ষশোভাজন 
শ্রেণিমান ও বসুদানকেও “অতিরথ বলা হয়। ভীমসেনের 
মাতুল কুম্তিভোজ পুরুজিৎ অতিরথ) যেমন দেবরাজ ইন্দ্র 
দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রপ তিনিও বিক্রম 


_অতিরি 


বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্রোর্ধাম এই সপ্তযেগকে সপ্ত “সংস্থা 
বলা হয়। উক্ত শ্রৌতস্থাত্রের ভাষ্যকারের মতে সমস্ত সোমযাগ 


অতিরস 


[ ৫৮০ ] 
প্রকাশ করিয়া ভাগিনেয়ের হিতানু্ঠান করিবেন) তিনি 


অতিশয় যুন্কবিশারদ বলিয়া “অতিরথ' হইয়াছেন। ইছা ছাড়া 

কুতবর্্ম।, মদ্ররাজ শল্য প্রভৃতিও আমার মতে “অতিরথ' বলিয়। 

আখ! পাইতে পারেন | ( মহাভা” উদ্যোগ” ১৬৫--১৭২ অ+) 
ইহা ব/তীত রামায়ণ প্রভৃতিতেও অতিরথ সম্বন্ধীয় 

বিবরণ পাওয়া যার়। যথা-_“ইক্ষাকুণামতিরথঃ” ইত্যাদি। 

(রনী ১5) | 

অতিরস--(পুং)| বৈদ্যক ]পৌগুক। (শব্দমাল! ) 


আতিরসা-( জী) অতিশয়িতে। রসো৷ যন্তঃ ; বহুৰী ] [ বৈচ্যক] : 


রাক্সা, মুর্ধালত! । মূর্বামূল নহে। রাস্না আত্রাদি বৃক্ষে 


জন্মে, তুলিয়া রাখিলে অনেক দিন জীবিত থাকে। মুর্বামূল 


অন্ত রকম, দেখিতে ছোট কোঙ্গার মত। বেদ্যকশঘ্- 


সিন্ধুতে মূর্বা ও রাস্স৷ ছুইটী পৃথক বস্তু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 


২ শতমূলী । ( চক্রদত্ত ) 


অতিরহন্যযোগিনী_ (স্ত্রী) তিনজন হিন্দুদেবতাকে অতি-. 


রহঠযোগিনী বল! হইয়া থাকে | এই তিনজনের নাম কামেশী, 


বজেলী ও ভগমালিনী, এই তিনজনই শক্তি নামে অভিহিত 
শ্্ীতত্রনিধিতে নিয্নলিখিত ধ্যান পাওয়া যায়__ 


হইয়া থাকেন । 
“তিক্মস্ত্রিগীঠনিলয়। অষ্টবাহুসমন্বিতাঃ | 
চাপবাণৌ পানপাত্রং গাতুনুঙ্গং কপাণকং। 
ফলকং নাগপাশং চ ঘণ্টাং চৈব মহ্াধ্বনিং। 
বিভ্রাণা মদিরোন্মত্তা! অতিপূর্ববরহসাকাঃ 1” 
তিনজন দেবতা তিনটা পীঠে অবস্থিতা, এবং 
অইভুজবিশিষ্ট। | আটটা হাতে ধন্ু, বাণ, পানপাত্র 
মাতুনু্গ ফল, অসি, ফলক, নাগপাশ এবং ঘোরনাদী ঘণ্টা 
তাহার সকলেই মদিরাপানবশতঃ উন্মন্ত থাকেন। 


বা কপাল, 


থাকে । 


অতিরাজ--( তরি) [ অতিক্রান্তঃ রাজানং সমা? টচ.। রাজাহঃ 


সখিত্তাষ্টস.॥ পা ৪-৯.১) যে রাজাকে অতিক্রম করিয়াছে। 
(স্ত্রী) অতিরাজী । 

অতিরাজকুমারী-__( ত্রি) [ রাজকুমারীং অতিক্রান্তঃ ] রাজ- 
কুমারীকে অতিক্রমকারী। (পা ১.২:৪৮ কা) 


অতিরাজন ₹( পুং) [ অতিশয়িতঃ পুজিতো রাজা, টচ২ 


নিষেধঃ 1]  অতিশয়পুজ্যন্পতি । [ অতিক্রান্তং রাজানং ] 
২ রাজাকে অতিক্রমকারী। 

অতিরাত্্র-_(পুং)(অতিশয্রিতা রাত্রি: ; অস্ত্যর্থে আচ |] একরাত্র- 
সাধা যাগবিশেষ। এই যজ্ঞ একরাত্রিতেই করিতে পারা যায়। 
আশ্বলায়নশৌতস্থত্রে (৬.১১.১) লিখিত আছে, “অগ্থিষ্টোমোহ- 
্যগ্নিষ্টোম উক্থাঃ ষোড়নী বাঁজপেয়োহতিরাত্রাহপ্তোর্যাম, ইতি 


স্থাঃ৮ অর্থাৎ অগ্থিষ্টোম, অত্যগ্রিষ্টোম, উকথ্া, ফোড়শী, 


তিনজনই 


সংখ্যায় সপ্ত প্রকার । “অতিরাত্রঁ এই সপ্ত সংস্থার অন্তর্গত 
এক সংস্থা বা যাগ! ( তৈত্তিরীয়স” ৩.৪-১০.৯) এতবেস্- 
ব্রা্মগণে উল্লিখিত আছে, কোন সময়ে দেবগণ দিন ও অসুরের! 
রাত্রিকে আশ্রয় করিয়াছিল। দেবতা! ও অস্থুরগণ তুল্য শক্তি- 

সম্পন্ন ছিলেন। এইজন্য পরস্পর পরাভব করিতে সমর্থ হইলেন: 
ন1। অতঃপর ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন যে, তাহাদের মধ্যে এমন. 
কোন ব্যক্তি আছেন যিনি তাহার সহিত যোগদান করিয়! 

অসুরদিগকে রাত্রির আশ্রয় হইতে দূর করিয়া দিবার নিমিত্ত 

সাহায্য করিতে পারেন। কিন্ত ইন্দ্র কাহারও নিকট হুইতে, 
কোন প্রকার সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশা! করিতে পারিলেন নাঃ 
কারণ এই সকল ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকারকে মৃত্যুর স্তায় তয় 
করিয়া থ|কে। এইজন্য আজ পর্যন্তও লোক রাত্রিতে 
ঘরের বাহির হইতে ভীত হয়। রাত্রির অন্ধকার উহাদের: 
নিকট মৃত্যুর তুল্য ভীষণ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে । শুধু 
ইন্দ্রের সহিত ছন্দ; সহ।য্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য 
'অতিরাত্র” যজ্ঞে রাত্রিকম্ম্ের নির্বাহ ইন্দ্র ও ছন্দের দ্বারাই 

হইয়। থাকে । অন্তান্য “নিবিৎ্ঃ বা পুরোরুক্‌ প্রভৃতি দেবগণের 

উদ্দেপ্তে শান্্বচন পঠিত হর নাঁ। কেবল ইন্ত্রই ছন্দোগণের 
সহিত রাব্রিকর্ম্ম নির্বাহ করেন। 

“অতিরাত্র যজ্ঞে বিহিত সকল পর্যায় ( পরিক্রমণ ) দ্বারা 
ইন্দ্র এবং ছন্দোগণ অন্থুরবৃন্দকে নিরাকরপ করিয়াছিলেন। 
প্রথম পর্য্যায় দ্বার! পূর্বরাত্রিতে, মধ্যম পর্য্যায় দ্বারা মধ্যরাত্রে 
এবং শেষ পর্য্যায় দ্বারা শেষরাব্রিতে অসুরসমূহের নিরাকরণ 
হইয়াছিল। ( এতরেয়্রাঙ্গণের -৪র্থ পঞ্চিকান্তর্গত ১৬-১৪ 
অধ্যায়ে অতিরাত্র যাগের বিস্তৃত বিবরণ দ্র) ৰ 

বিষুপুরাণেও উল্লেখ আছে যে, অতিরাত্র যাগের উৎপত্তি 
ব্রহ্মার মুখ হইতে । যথা র 

“সামানি জগতীচ্ছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা |» 
বৈরূপমতিরা ত্রঞ্চ পশ্চিমা দস্থজন্‌ মুখাৎ ৮ ( ১-৪-৫৪). 
সামবেদ, জগতীচ্ছন্দঃ, সগুরশ স্তোম নামক সামগাণ, 
বৈরূপ নামক সামগান এবং অতিরাত্র যাগ ব্রঙ্গার 
পশ্চিম সুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২ চাক্ষুষমুনির 
পুত্রের নাম। ৩ সোমযাগ। অতিরাত্র সোমযাগের কথা 
খগ্বেদেও উল্লেখ আছে । ( খক্‌ ৭১০৩.৭ ) 


অতিরি-__( ক্লী ) | অতিক্রাস্তং রায়ং ক্রীবত্বাৎ হস্বঃ ১ এচ. স্থানে 


ইক। অন্তর এ স্থানে ইঃ, ন পুষ্বদ্ভাবঃ | এচ. ইগ্হস্বাদেশে। 


অতিরিক্ত 


1 "উজিগি1 


অতিরিক্ত 


50০০ ১ ৯ না টি টির টি 


পা! ১.১.৪৮। ধনাতিক্রাস্ত কুলাদি। পুংসি ক্্িয়াঞ্চ__অতির! 


অতিরায়াবিত্যাদি | 


 অতিরিক্ত_(ভ্ি) [ অভি-রিচকক্ত] অধিক। অতিশিত। 


: ভবেদিতি” (ভাষা) অতি-রিচ-ভাবে ক্ত। 


“অতিরিক্তমথাপি যদ্‌ 
(ক্লী) ৫ 


২ শ্রেষ্ঠ । ৩ শুন্ত। ৪ ভিন্ন। 


আধিক্য, অতিশয় । ৬ যাহার যে টুকু প্রমাণ হওয়া উচিত 


তদপেক্ষা অধিক । ““হীনাঙ্গীমতিরিক্তাঙীং” (স্ৃতি ) 


 অতিরিক্ত__[ অর্থনীতি বা বার্তীশান্ত্র] ধনোৎপাদন, ধনোপ- 


ভোগ, ধনবন্টন, শুন্ক-নিদ্ধীরণ প্রভৃতি নানা বিভাগের বহু 
ব্যাপারই “অতিরিক্ত অংশের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়। 


গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ধনোৎপাদন হয় ভূমি, শ্রমিক, মূলধন (পুজি) ও 


উগ্চেোক্তার সমবেত প্রচেষ্টায়; পরে উৎপন্ন ধন ইহাদেরই 


মধ্যে যোগ্যতান্ুযায়ী বিভক্ত হয়। এই ধনবণ্টনে যে ভাগ 


 ভূম্যধিকারার প্রাপ্য তাহাকে আমর! “ভূমিকর” বা প্রচলিত 
ভাষায় খোজনা” বলি। অর্থনীতির মতে ভূমিকর অতিরিক্ত 
অংশ (901)189 ) ছাড়া আর কিছুই নহে। 


_ কোনটার 


কোন দেশেরই ভূখণ্ড কখনও সমান স্তরের হইতে পরে না। 
উতৎপাদিকাশক্তি বেশী, কোনটার বা কম। 


_উতপাদ্দিকা-শক্তির তারতম্য অনুসারে সেগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় প্রভৃতি নান শ্রেণীতে বিভক্ত কর! সম্ভব। কৃষিকা্যের 
 আরন্তে লোকে হয়তে। প্রথম শ্রেণীর জমিগুলিই বাছিয়। 


নারি ৮১ 2 


পারে না। 
7০59৮07)) বেশী । ফসলের বাজার দর অন্ততঃ এ জমির 


: লইয়াছিল, কিন্তু প্রজাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বুঝিতে 


পারিল, সমাজের প্রয়ে'জনের জন্ত যে পরিমাণ ফসল আবশ্তক, 
(কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে তাহার উৎপাদন অসম্ভব ; 
কেনন। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, জমির পরিমাণ না! বাড়াইয়া 


একই জমিতে অনবরত বেশী পরিমাণ পুঁজি-পরিশ্রম খাটাইতে 
থাকিলে, পুঁজি-পরিশ্রমের অনুপাতে উৎপন্ন ফসল ক্রমশঃই 


কমিতে থাকিবে! এ অবস্থায় বাধ্য হইয়াই চাষীকে দ্বিতীয় 
স্তরের জমিতে নামিতে হয়। প্রথম স্তরের জমি হইতে এ 


জমির উৎপাদ্িকাশক্তি কম, অর্থাৎ একই পরিমাণ পুঁজি- 
পরিশ্রম খাটাইয়! প্রথম স্তরের জমি হইতে লোকে যতটা 
শসা উৎপাদন করিতে পারে, এ জমি হইতে ঠিক ততটা 


এক কথায়, এ জমির পড়তা (0০98 ০1 


পড় তার সমান হওয়া আবশ্তক, নতুব! চাষীর পক্ষে এ জমি 
চাষ কর! ক্ষতির কারণ হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে 
বাজারদর প্রথম শ্রেণীর জমির পড়ত (০০৪ 01 7)7090006107) 
অপেক্ষা! বেশী; সে জমির মালিক ফসল বেচিয়া কিছু অতিরিক্ত 


মূ ১৪৬ 


অংশ লাভ করিবে । এই অতিরিক্ত অংশকেই অর্থমীতিশাস্ত্রে 
বলা হয় ভূমিকর। মালিক জমি নিজে ব্যবহার না করিম] 
অপরকে ব্যবহারের অধিকার দিলে প্রজার নিকট হইতে 
ঠিক এই পরিমীণ খাজন। আদায় করিতে পারে । এ অবস্থায় 
দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি খাজনা বাবদ কিছুই পায় না__-ধন- 
বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে বলে প্রান্তীয় জমি। 

শস্যের চাহিদা! বাঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের 
জমিতে ও কুলাইবে না, ক্রমে তৃতীয় শ্রেণীর জমিরও শরণ 
লইতে হইবে । তখন বাজারদর নির্ধারিত হইবে তৃতীয় 
শ্রেণীর জমির পড়তা দিয়া; ফলে দ্বিতীয় স্তরের জমি কিছু 
অতিরিক্ত অংশ বা “খাজনা, পাইবে, প্রথম স্তরের খাজনা 
আরও বাড়িয়া যাইবে । এইভাবে প্রান্তীয় জমি ক্রমশঃ 
নামিতে থাকিলে তাহার অব্যবহিত পুর্ব স্তরের জিও 
খাজন। পাইতে আরম্ভ করে। 

এখন, প্রশ্ন উঠিতে পারে--কোনরূপ ভূমিকর পাইতে 
অক্ষম এ ধরণের প্রান্তীয় জমি ( 078781108] 1900) কি বাস্তব 
জগতে সম্ভব? এ কথার উত্তরে বল! যায়__নবাবিষ্কৃত দেশ- 
সমূহে এরূপ জমি এখনও আছে, যাহার মালিকের! আস্তর্জীতিক 
ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের 
পড়তাই পাইয়া থাকে, তদতিরিক্ত কিছুই পায় না। পুরাতিন 
দেশগুলিতেও কোন চাষী যখন কৃষিকর্ম্বের জন্য ভূম্যধিকারীর 
নিকট হইতে জমি ইজারা লয়, তখন সেই জমির মধ্যে ভাল 
মন্দ ছুই স্তরের জমিই মিশানে! থাকে । চাঁষী বুঝিতে পারে না 
যে জমিদারের খাজনা! যোৌগাইয়াঁছে উচ্চস্তরের জমিগুলিই, 
নিযস্তরের প্রাস্তীয় জমি অতিরিক্ত অংশ বাবদ তাহাকে কিছুই 
দেয় নাই। 

জমির ব্যবহার কেবলমাত্র কৃষিবাবসায়েই আবদ্ধ নহে, 
অন্যান্য ব্যবসাতেও ভূমির প্রয়োজন, এবং সর্ধত্রই ভূম্যধিকারী 
ভূমিকর পাইয়া থাকেন । কৃষিকার্য্যের ন্যায় অন্যান্য বাবসাঁতে 
কিন্ত ভূমিকর “অতিরিক্ত অংশ' অর্থাৎ ইহার ভিত্তি ভূমির 
উৎপাদিকাশক্তির (10009061105 ) উপর । এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
অবশ্ঠ উৎপাদ্িকা-শক্তি অর্থে জমির অবস্থান প্রভৃতি অন্যান্য 
গুণাবলী বুঝিতে হইবে । 

ভূমি ছাড়া ধনোৎ্পাদনের অন্তান্ঠ সহায়কগুলির লভ্যাংশ 
বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের প্রাপ্যাংশের মধোও অনেকস্থজেই 
আমরা কিছু পরিমাণ “অতিরিজ্ত” অংশের সন্ধান পাই। 
উদাহরণস্বরূপ উদ্যোক্তার কথা বলা যাইতে পারে। 
সকল উদ্টোস্তাই যে একই রকম বর্ম্কুশল একথা 
কেহই বলিবেন না__কেহ সাধারণ স্তরের, কেহব! বিশেষ 


প্র» 


অ ৰ তরি ১০ 


৫৮২ ] 


সা ললিত ্্ল্নন্ন্নননালা না 


অিরোহিত 


কন্্পটু। সাধারণ উদ্ঘোক্তা অপেক্ষা কর্ম্মকুশল উদ্যোক্তার 


আয় অনেক বেশী, অর্থাৎ শেষোক্ত উদ্যোক্তার উপার্জনের অতিরিক্তাজ-__কদ্রধামলে। [ভব অষ্টবিধ সংহারভৈরব মুষ্তির 


মৃধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত থানিকটা অংশ লুক্কায়িত আছে। 

ধনৌপযোগে অতিরিক্ত অংশ।_ মানুষের ভোগের জন্য ধনের 
উৎ্পন্তি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা প্রকারের জিনিষ 
ব্যবহার করি এবং সেই ব্যবহারজনিত স্ুখানৃভূতির মূল্যও দিয়! 
থাকি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্ত দেখা যার, আমাদের প্রদত্ত: 
মূল্য দে জিনিষগুলির ব্যবহারজাত আনন্দের তুলনায় খুবই ূ 
কম। প্রাতে উঠিয়া একখাঁনি খবরের কাগজ পড়িবাঁর ষে তৃপ্তি, 


তাহার জন্ত আমাদের খরচ করিতে হয় মাত্র চারিটা পয়সা । 
খবরের কাগজ পড়ার আকাজ্জা আমাদের এত বেশী ষে চারি ৃ 
পয়সায় খবরে কাগজ না পাইলে চারি আনা খরচ করিতেও | 
আমরা কুণ্ঠিত হইতাম না। 
করিতে প্রস্তুত ছিলাম, আমাদের সামাজিক আবেষ্টনীর আন্ুকুল্যে 


যে আনন্দের জন্য চারি আন। খরচ 


মাত্র চারিটী পয়সাতে সে আনন্দ লাভ হইতেছে । ধনভোক্ ৃ 
হিসাবে এখানে আমরা অনেক অতিরিক্ত অংশ বিনা মুল্যেই : 
পাইতেছি । 


ধনোৎপাদনে “অতিরিক্র' ।_ পৃর্ক্বেই বল! হইয়াছে ধনোৎপাদনের 
একটী প্রধান সহায়ক মূলধন | এই মূলধনের উৎপত্তি সম্ভব. 
হয় অতিরিক্ত অংশ হুইতেই। প্রতিবৎসর দেশে যে ধন উৎপন্ন: 
হইতেছে, তাহা সমস্তই আমরা ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করিয়া 
দিতেছি না; খানিকটা টি রাখিতেছি। উৎপন্ন ধনের এ. 
অতিরিক্ত অংশ ধন উদ্দেপ্তে পুনরায় নিয়োভিত হইতেছে ।, |] 
ধনবিজ্ঞানে ইহু]কেই বল! হয় মূলধন । 
গু্কনি্ধারণে অতিরিক্ত ।-দেশের শাসনযন্্রসুষ্ট,রূপে পরিচালনা 


বুদ্ধির উ 


জন্ত, এবং জাতির কল্যাণকর বিবিধ অনুষ্ঠানের ভন্য নর | 


প্রয়োজন। রাষ্ট্র তাই জনসাধারণের উপর কর বা শুল্ক € 


করে। এই শুস্কনির্ধারণ অতি গুরুতর কাজ। লোকের কাজ 


করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি না কমিয়া যায় ধনোৎপাদনের , 


কোনরূপ প্রতিবন্ধক না ঘটে, দেশ হইতে ব্যবসায় বা মূলধন অন্ত্র 
স্থানান্তরিত না হয় ইত্যাদি বহছুদিকে দৃষ্টি রাখিয়া তবে রাজন্ব- 
সচিবকে এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে হয়। বলা বাহুল্য, যাহ 
প্রয়োজনীর তাহা অপেক্ষা যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত তাহার 
প্রতিই রাজন্ব-সচিবের দৃষ্টি সচরাচর আকৃষ্ট হয়। ভূমিকর 
অতিরিক্ত অংশ শশ্তের দাম ইহার উপর নির্ভর করে না, কাজেই 
রাজন্ব-সচিবের খরদৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ। নগরের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে নাগরিক ভূম্যধিকারিগণ কোনরূপ পরিশ্রম না করিয়াই 
প্রচুর ভূমিকরের অধিকারী হইতেছেন, সেদিকেও রাষ্ট্রের 
শ্তেনদৃষ্টি। এই সকল ব্যাপারে অবস্ত মতভেদ অনিবাধ্য। 


| কন্তা। ৪ অসাধারণ সৌন্দর্য্য । যু 
আতিরেক--(পুং) [ অতি-রিচ-ঘঞ] অতিশয় । ২ ভেদ: 
৩ প্রাধান্ত। ৪8 আধিক্য । “সম্পূর্ণমেতয়োজ্ঞে রমতিরেকে: 


 অতিরেচক-__(পুং) [ বৈগ্ভক ] কাকোলী, চুরি কাফলা 


। অতিরোগ-_-(পুং) [ অতি-রজ -ঘঞ.। অতিশয়িতো| রোগঃ) 


অতিরিক্ততী তরী) আয়তনবৃদ্ধি হওয়া ১ বৃদ্ধি, বিস্তীর্ণ হওয়া! |. 


অন্যতম । ইহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্তায় এবং হস্তে কু, খেটক».. 
পরিঘ ও ভিন্দিপাল। ্‌ 
অতিরুচ₹-(পুং) [রোচক ইতি রুচ. ক্িপ, রুক্, অতি- 
ক্রান্তে। রচং অত্যাদয়স” ] জান্ুদেশ, স্ত্রীলোকের উরুদেশ।, 
(ত্রি) অতিক্রান্তপ্রভ, অতিশয় কাস্তিযুক্ত (স্ত্রী) ২ অতি- 
শয়িত কান্তি । 

অতিরুচির__(ত্রি ) অতিশয় সুন্দর | [ক্রিয়াংটাপ] (জী), 
২ অতিজগতী ছন্দের প্রকার ভেদ। ৩ চুঁড়িক! বা চুলি 
ছন্দের নামাপ্তর | 


সিননীনিননিরাল উল বাসা পকাসি টিনার 


অতিরুষ (তরি) অতিশয় ক্রোধযুক্ত | “অতিরুষাং তির 
( পঞ্চতন্ত্র) [ অতিশয়িতা রুট, প্রাদিস”] (স্ত্রী) ২ অত্যন্ত 


ক্রোধ । “ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্ত” ( শকুণ ৫ অপ) 
অতিরুহা_(জ্্রী)[ বৈদ্যক ] মাংসরোহিণী | (রাজনি?) 
অতিরূক্ষ__(ত্রি) [অতিশয়িতে। রক্ষঃ প্রাদি-স* ] অত্যন্ত 
রক্ষ। ২ নিঃক্ষেহ, স্নেহশৃন্ত | (পুং) ৩ নিঃনেহ কন্দু, 
কোদ্রবাদি ধান । [ অতিক্রাস্তো রূক্ষং ] (তরি) ৪ অতিশয় সিদ্ধ । 
অতিরূপ--( পুং) [ অতিক্রান্তে! রূপং ] রূপবর্জিত ঈশ্বর ধু 
“অশব্দম পপর্ণমনূপমব্য়ম” এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা ঈশ্বরের: 
রূপহীনতা প্রতিপন্ন হওয়ায় অতিরূপ শব্দেও তাহাকেই বুঝায় ঃ 
(ব্রি) ২ শুক্লাদি রূপরহিত বায়ু প্রভৃতি। [ অতিশফরিতং 
রূপং প্রাদি-স* ] (ক্লী) ৩ সুন্দর রূপ। যথা_-অতিরূপবতী_ 


পরে২হনি” ( তিথিতত্ ) 


( বৈষ্ভকনি?) 
অতিরৈ-_(ত্রি) [ অতিরি দ্র" ] 


প্রাদিস” | ক্ষয়রোগ । [প্রাদি বনুত্রী] (তরি) ২ অত্যন্ত রো গযুক্ত 
অতিরোধন-__(ক্রী ) [ ন-তিরসূ-ধা্যু ] তিরোধান নহে, 
প্রকাশ। ২ ব্যবধানাভাব। & ৃ 
অতিরোমশ, অতিলোমশ__(পুং) [ টা 
[শ] বন্ত ছাগল। ২ বৃহৎ বানর। ৩ নীলবুহা, দর 
ছাগলবেটে। (ত্রি) ৪ অত্যন্ত লোম-যুক্ত। . | 
অতিরোহিত-_(ক্রি) [ ন তিরোহিতঃ নঞ, তত]. পরকাশিত, 


স্ষট। ২ অব্যবহিত । 


. 

রি 

3 ্ 
রা 


| 


ৃ 


অতিলম্পট 


[8৮ -] 


অতিবাদ 


অতিরৌদ্রে-_( পুং ) মুহূর্তদেবতাদিগের অন্ঠতম দেবতা | ইনি 
.. প্রথম মুহুর্তের অধিষ্ঠতু-দেবতা। ইহাকে কখনও কখনও 
রাক্ষসও বলা হয় । হেমাপ্রির ব্রতখণ্ডে ইহার ধ্যান এইরূপ 
পাওয়া যায়__ 
_ঠতিত্রাদিমোইতিরৌপ্রাখ্যঃ কৃষ্ণবর্ণোরুণা ংশুকঃ। 
চতুভূজো মহাক্র,রঃ সাস্থিস্বটকেবলঃ ॥ 
আদিমে দক্ষিণে বিভ্রৎ কৌশিকং চাতিভীষণং | 
দ্বিতীয়ে তু করে সর্পং বামাঙ্গে ত্বথ বৈ করে॥ 
সন্দংশং তদধঃপাব্রং বিভ্রাণঃ সর্ধবিন্বহা |” 
'আদি অর্থ।ৎ প্রথম মুহূর্তের অধিষ্ঠাতা অতিরৌদ্র নামক 
দেবতা কুষ্ণবর্ণ এবং রক্তাম্বরে বিভূষিত। ইনি চতুভূজি, 
মহাক্রুর এবং ইহার দেহ অস্থিসার। ছুইটী দক্ষিণহস্তের 
প্রথমটীতে অতিভীষণ পেচক ও দ্বিতীয়টীতে সর্প ধারণ করেন, 
এবং ইহার ছুইটী বামহুস্তে সন্দংশ ( চিমট। ) এবং পাত্র থাকে । 
অতিলম্পট-_(ত্রি ) অত্যন্ত কামুক 
অতিলঙ্ঘন__( ক্লী )] অতি-লজ্ব-লুুট] অতিক্রম। 


অতিলঙড্ঘিত-_(ক্লী )[ বৈগ্যক ] অতিলজ্বন, অত্যন্ত উপবাস, ৷ 
অতিলজ্বনের ফলে পর্ব বা গ্রস্থিভেদ, অঙ্গমর্দ, কাস) মুখ- 


শোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কর্ণ ও নেত্রের দৌর্বল্য, বারংবার 
মনের সম্ভ্রম, উর্ধ বাত, এবং দেহাগ্রির বলহানি হয়। (চক্রদত্ত) 
অতিলন্ষমী-_(ত্রি)[ অতিশয়িতা লক্ষীর্যস্ত বহুত্রী ] অতিশয় 
লক্ীসম্পন্ন । [ অতিশয়িতা লক্ষ্মী:; প্রাদি-স” ] 
অতিশয় লক্ষী, শ্রীবৃদ্ধি। 
অতিলন্বী_(ভ্ত্রী)[ বৈ্যক ] শতাহ্বা। (ভাবপ্রণ, পৃণ) 
অতিলেহ!(হ)__যোড়শ মাত্রাপাদক প্রারুত ছন্দোবিশেষ | 
অতিলোভ -(পুং)[ অতিশয়িতো লোভঃ) প্রাদি-সণ ] অত্যন্ত 
লোভ | “অতিলোভাতিভূতস্য চক্রং ভ্রমতি মস্তকে |” 
( পঞ্চতন্ত্ব) [অতিলোভো যস্য; প্রাদি বহুত্রী] (ত্রি)২ 
অতিশয় লোভযুক্ত, অতিলোভী । 
অতিলোমন্_(ত্রি)[ অতিলোমশ দ্র" ] 
অতিলোমশা-(স্ত্রী) [বৈগ্যক ] নীলবুহা। চলিত ছাগল- 
বেঁটে। ( পর্য্যায়মুক্তাবলী ) 
অতিলোহিতগন্ধ__( পুং ) দমনক বৃক্ষ, চলিত দন|। 
অতিলোল্য--(ক্লী) প্রবল স্পৃহা; অতিলোভ | “কপুর্র 
পুটিকামতিলৌল্যাদতক্ষয়ৎ ( পঞ্চতন্ত্র) ২ অতিচাপল্য। 
অতিলোভ ৩া- স্ত্রী) অতিলোভের ভাব। 
_অতিলোম-[স্ত্রী) [ অতিশয়িতং লোম যস্য প্রাদি বনুত্রী- 
অত্যন্ত লোমযুক্ত | মন্ত্র বলিয়াছেন, অতিলোমা কন্ঠা বিবাহ 


৮ করিতে নাই। 


(স্ত্রী) ২. 


“নোদ্বহেৎ কপিলং কন্ত'ং নাধিকাঙীং ন রোগিণীম। 
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম।” (মনু ৩.৮) 
 অতিবক্ত-_(ত্রি) [অতি-বচ-ভৃচ ] বাবদূক, বাগ্দক্ষ, 
বাচ।ল, বহুৰজ্ত। | (ভ্ত্রী) অতিবক্তুী। 
। অতিবক্র- পুং) [ অতিশয়িতো বক্রঃ) প্রাদি-স”] সূর্য্য 
সপ্তম এবং অষ্টম গৃহে অবস্থিতি করিলে পুর্বগতির বিপরীতে 
_ পশ্চাদগামী মঙ্গল, বুধ) বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এই পাঁচ 
 গ্রহ। (ত্রি)২ অত্যন্ত কুটিল। 
 অতিবয়ন--(ত্রি) [ অতিক্রান্তঃ বয়ঃ কালকৃতাবস্থাং বয়সং 
| পক্ষিণাং বা] বৃদ্ধ। ২ পক্ষি-অতিক্রমকারী । 
অতিবর্ণাশ্রমিন ₹-(পুং) [ অতিক্রান্তে। বর্ণাশ্রমিনম.] বাহ্মণাদি 
বর্ণ ভিন্ন । ২ ব্রহ্ষচর্যযাদি আশ্রমভিন্ন অন্তাশ্রমী। 
পরমাত্মজ্ঞানী | যিনি কেবলমাত্র বেদাস্তোক্ত মহাবাক্য 
শ্রবণ করিয়াই আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া জাঁনিয় লয়েন, তিনিই 
অতিবর্ণাশ্রমী | 


৬৫ 


৩ 


যো বেদাস্তমহাবাক্যশ্রবণেনৈব কেবলং। 

আত্মানং ঈশ্বরং বেদ সোহতিবর্ণাশ্রমী তবেৎ।” 

( বাচস্পত্যধূত বেদাস্তবাক্য ) 
ূ অতিবর্তন__( ক্লী ) [ অতি-বুত-ল্যুট ] অতিরেক। ২ যান- 
চালক সারথি প্রভৃতির দগ্ডাভাবপ্রয়োজক ছিন্ননাস্যাদি 
দশ ব্যাপার। মনু বলিয়াছেন, বলীবর্দ প্রভৃতির নাসারজ্জু 
ছি'ডিয়! গেলে, রথাদির যুগকান্ঠ ভঞ্জন আদি, ভূমির উচ্চনীচতায় 


চক্র মধ্যস্থ কা্ঠচক্র ভঙ্গ হইলে, যানের চক্বন্ধন, পশুদিগের 
 মুখবন্ধনরজ্জু ও বল্গ| ছিন্ন হইলে এবং উচ্চৈঃশ্বরে “সরিয়া যাও” 
বলিয়া বারবার হাকিয়া বলিলেও যদি যানদ্বার! জীবহত্যাছি 
অপরাধ ঘটে, যানস্বামীর 
। দণ্ড নাই। 


তবে তাহাতে যানচালক বা 

“যানস্য চৈব যাতৃশ্চ যানস্বামিন এব চ। 

দশাতিবর্তনান্তাহুঃ শেষে দণ্ডো বিধীয়তে 1” 

( মনু ৮,২৯০ )' 

(ব্রি) ২ অতীত জীবনোপায় । 

অতিবর্তিন্ব(ত্রি) [অতীত্য বর্ততে অভি-বৃত-ণিনি। ] 
অতিশায়ী । ২ অগ্রগামী | 

৷ অতিবর্তল--(পুং) [ অতিশয়িতো বর্ত,লঃ। প্রাদিস”] 
বর্তলাকার কলায়, চলিত মটর, ঝাটুল কড়াই । (ক্রি) 
২ অতিশয় বর্ত,ল 

অতিবল-_-ভরতবংশীয় নৃুপতি । ( হেমণ জিষষ্টিশৎ) 

অতিবাতি-__! পুং ) অত্যন্ত বাতাস ,ঝনড। 

অতিবাদ-__(পুং) [ অতি-বদ-ঘঞ ] অতুযুনক্তি। “অতিবাদৎ 


অতিবাদন 


শংসত্যতিবাদেন দেবা2” ( এ্রতরেয় ত্রাণ ৬.৩৩) ২ পরুষ বা 
নিষ্ঠর উক্তি। “অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত্রঠ” (মনু ৬৪৭). 
“অতিবাদান্‌ অতিক্রমবাদান্ত ( কুল্প,ক ) 
অতিবাদন-__(ক্লী) অধিক কথা, বাজে কথা । 
বাজান। 
অতিবাদিন্__(ত্রি)[ সর্বানতিক্রম্য বদতীতি অতি-বদ্‌-ণিনি ]. 
সকলকে অতিক্রম করিয়া কথনশীল; যে সকলের উপর কথা 
কহে। ২ সকলের মত খণ্ডন করিয়। স্বীয় মত-ব্যবস্থীপক ; 
যে সর্ধমত নিরাস করিয়া নিজ মত স্থাপন বা সমর্থন করিতে 


২ অধিক 


পারে। “বিজানন্‌ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী” (মন্তৃকোপনি" | 
৩.১১৪ ) «এবং বিজানন্নতিবাঁদী ভবতি” ছোঁন্দোগ্য উপ ৭.১৫,৪) 
'অতিবাধ-_( পুং) অত্যন্ত প্রতিরোধ । 
অতিবাধিত--(ত্রি) অত্যন্ত উপকৃত। ২ অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত। . 
কতিবার__শাল্সলিমুনির গোত্রে উৎপন্ন একজন ভূপতি। 
( সঙ্াপ্রি” পূর্বার্ধ ৩৪.১৩ ) 
অতিবাবদ্ূক-_(ত্রি) অত্যন্ত বাচাল। ূ 
ই [ দেহমতীত্য, দেহান্তরে বাহঃ প্রাপণং | 
৭-তৎ ] এঁহিক ভোগসাধন আদৃষ্টের ক্ষয়ে সুক্ষ ভূতমাত্রা সহ. 
স্থক্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীবের অন্য দেহ সংযোগের জন্য নয়ন। | 
সক দেহবিশিষ্ট জীবাআ্মার দেহাস্তরপ্রাপ্তি। ২ অতিবাপন। 
অতিবাহক--( পুং) [ অতীত্যৈনং দেহং বাহয়তি দেহাস্তরং 
প্রাপয়তি অতি-বহ-গ্রল্‌ ] ঈশ্বরনিয়োজিত অর্চিরাদি অভিমানী ৷ 
দেববিশেষ। [অতি-বহ-ণিচ২থল্‌] (তরি) ২ই অতিযাপক। 
অতিবাহিক--(ত্রি) [ অতিবাহী অস্ত্যন্ত অতিবাহ-ঠন্‌। ] 
অতিবাহযোগ্য । ২ সুক্ষ শরীর । [ অতিবাহ দ্র ]। 
অতিবাহিত-_(ত্রি) [অতি-বহ-ণিচ-ক্ত] যাপিত; অতিক্রমিত। 
অতিবাহু_স্থায়ন্তুব মন্ুর দশ পুত্রের অন্ঠতম | ৃ 


টান ত্রি) অতি-বহ-ণিচ-যৎ ণ্যৎবা। অতিবাহের | 
যাগ্য কাল প্রভৃতি । ূ 
রি তি বিকটঃ ] ছুষ্ট হস্তী। (ত্রি) 
২ অতি ভয়ঙ্কর | 
অতিবিচক্ষণ__( ত্রি) অত্যন্ত জ্ঞানী; শান্ত্রবিশারদ। 


'অতিবিচক্ষণতী- [স্ত্রী ) অধিক পাণ্ডিত্য। | 

অতিবিদাহিন__(ত্রি) [ বৈগ্যক ] রাজসর্ষপাদি। ৃ 

অতিবিতরণ__( ক্রী ) অত্যন্ত দান। 

'অতিবিদ্ধ_(ত্রি) অতিমাত্র বেধধুক্ত, আহত । “তথাতিবিদ্ধা 
মহিষীতি কুজয়1 1৮  (রামা” ২৯.৬২) ৃ 

সতিবিদ্ধ!_(ক্্রী) [ বৈগ্যক ] প্রমাণাতিরিক্ত বিদ্ধা । 


সুশ্রত) 


_সাথনের ফলে চাপের অত্ন্ত বেশী লতা সম্পাদিত হয় 


অভিবিরলতা৷ 


বিন ত্রি) [ বৈদ্যক ] গতীর কনা 
(ওধধ)। “পিপ্ললী ক্ষিপ্তভেষজ্যতিবিদ্ধভেষজী” (অর্ক ৩. ১০৯৯), ৃ 
অতাবপদ্গ্রস্ত-_(ত্রি) অত্যন্ত বিপদে পতিত। 
অতিবিপ্তি_-( স্ত্রী) অত্যন্ত বিপদ; অতিবিপদ্‌। 
 অতিবিভব-_( পুং) অত্যন্ত ধন; বিপুল সম্পত্তি সা 
 অতিবিভতি__বিষুপুরাণোজ (৪.১.১৬) নাভানেদিষ্টবংশীয় ? 
খনিনেত্রের পুত্র। 
অভিবিভেদ_( পুং ) অত্যন্ত তেদক 7) বিভিন্নতা | 
অতিবিরলতা_( 11151) ৬৪০০৪) ) অণুর অত্যন্ত সংখ্যাল্পতা | 
আমরা দেখিতে পাই যে বাতাস সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ১ 
সাধারণ অবস্থায় ষে কোন স্থান বা পাত্রই বাতাসে পুর্ণ থাকে। 
যদি কোন উপারে উহাকে বহিফণ.ত করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা- 
হইলে সেইস্থান কোন ক্রমেই শৃন্ট থাকিতে পারে না । কোন স্থানে 
যেমন কোন পাত্র যদি অপর কোন পদার্থে__বায়বীয় বা অন্ত যে 
কোনরকম__পূর্ণ করিয়া রাখা যায়, তবে তো! কোন কথাই 
নাই) কিন্ত যদি সাধারণ অবস্থায় অমনি রাখিয়! দেওয়া যায়) 
তবে তাহার শূন্ঠ স্থান বাতাস যাইয়া পুর্ণ করিয়! রাখিবে । 
অণু সম্বন্ধে আলোচনাকালে * দেখাইয়াছি বায়বীয় পদার্থের 
অথুগুলি নিয়ত সঞ্চরণ করিয়া থাকে এবং সঞ্চরণের ফলে ্‌ 
পাত্রের দেহের উপরে আঘাত করে বলিয়াই চাপের স্থষ্টি 
হয়। এখন যদি কোন প্রক্রিয়। দ্বারা পাত্রস্থ বায়বীয় পদার্থ 
বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তবে উক্ত পদার্থের অণুর বিরলতা| দু 
হেতু চাপও কমিয়া আসিতে থাকে । অতএব কোন পাত্রের 
শূন্ততাসাধন অর্থেই বুঝা যায় পাক্রস্থ বায়বীয় পদার্থের. 
অণুর সংখ্য। হ্থাস করা, তথা আত্যন্তরীণ চাপ লঘু কর1। তু 
সুতরাং অতিবিরলতা সাধন করিতে হইলে পাত্রের 
বায়বীয় পদার্থের অথুর সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমাইয়! ফেলিতে + 
হইবে। অপর কথায় উক্ত'পদার্থের পরিমাণ এতদুর কমাইতে: এর 
হইবে, অর্থাৎ অণুর সংখ্যা এত অল্প করিতে হইবে যে তদপেক্ষাঁ 
আর কমান যায় না। এরূপ যথাসম্তব অণুর সংখ্ারভাকেই 
অতিবিরলতা বল! হয়| 
একথা এখন অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, অতিবিরলতা 


বর্তমান কালে প্রকৃতপক্ষে অতিবিরলতা সাধনের খালিক: 
কৌশলের মুখ্য উদ্দেশ্ত হইল যথাসম্ভব লঘু চাপ উৎপাদন, 
করা। অতিবিরলতা সম্পাদন করিয়া চাপের লঘুত্ সাধন ক্রি 
ব্যাপারে সম্প্রতি কএক বৎসরে বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিক কৌশলের. 
দ্রুত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 


*. বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ, প্রথমভাগ, পুর ৫১২-৫১৮। 


অতিবিরলতা' 


[৫৮৫ - ] 


অতিবিরলতা 


আবশ্যক যে, নিম্ন চাপের স্থষ্টি করিবার নিমিত্বই অতিবিরলতা- | তারপর ঢোলটী যখন ঘুরিতে থাকে, তখন ণ১, অংশ আধার 


চারা. 


পারদাবর্ত পাম্পের 


উৎপাদনের যন্ত্বকৌশলের যথেঈট বিবর্তন ঘটে । 


উৎপাদক বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের (1010) 5০00) 7000] ) 
অধিক ব্যবহার হুইয়৷ থাকে, আর বাম্প-প্রবাহের (৮৪0০৮: 
এই পাম্পগুলির গতি-সঞ্চার করা হয়। 
এক্ষণে এই প্রকার অতিবিরলতা-উৎপাদক পাম্প সঞ্চদ্ধে কিঞ্চিৎ 


৪0918 ) দ্বারা 

আলোচনা কর! এস্থলে নিতান্ত অপ্র।সঙ্গিক হইবে না। 
অতিবিরলতা-উৎ্পাদক পাম্প ।_-( 17191) ড ৪৫000) 601001)9 ) 
বায়ুনিষ্কাশন পাম্প সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমেই গেডের 


(106৪৮ 006100 70101) ) নাম 


উল্লেখ করিতে হয়। গেডে ১৯০৫ খুষ্টান্দে এই পাম্পের 


আবিষ্কার করেন। 


তব 


-গেডের পারদাবর্ত পাম্প [১(ক)নং চিত্রের সহিত একত্র বিচার করিতে হইবে ]| 


১নং চিত্র 


অঙ্গের মধ্যে অন্যতম প্রধান হুইল পদিলেন-নিম্মিত একটা 


এই আবিষ্কারের ফলে অতিবিরলতা- 
পাম্পটীর 


] 


ঢোল (৫:90) )ঢ” ) ইহা! অক্ষদণ্ডের উপরে ঘূরিতে পারে । 


ঢোলটী একটা খাড়া প্রাচীর দিয়া ছুইটা প্রকোষ্টে ভাগ করা 


থাকে ; এক প্রকোষ্ঠের সহিত একটী নল (ন) দ্বারা যেই পাব্রটী ৷ 
শৃন্ত করিতে হইবে তাহা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত: 


নলের (ন) একপ্রান্ত- পাম্পের “ভ” অংশে “খ' দ্বারপথ পর্যযস্ত 


প্রসারিত রহিয়াছে । ঢোলের অপর অংশ ৯ (ক) নং চিত্রে! 


প্রদর্শিত মত প্রাচীরের দ্বারা তিনটা ভাগে বিভক্ত করিয়া 
লওয়া হুয়। ঢোলটী নির্দিষ্ট গভীরতা (ক ক) অবধি 
পারদে পু করিয়া দেওয়া হয়। যে পাত্র শুন্ত করিতে হইবে 


তাহার সহিত সংযুক্ত অংশ “ভর সহিত টোলের “১” অংশ 
খি+-দবারপথ দ্বারা সংযুক্ত থাকে ( ১নং ও ১ (ক) নং চিত্র)| | *০*১ মিলিমিটার পারদের সমান। সুতরাং বাফ়ুনিফাশক ও 


1 ১৪৭ 


বা পাত্র হইতে আগত বায়ুতে পুর্ণ হইয়া যায়; আর তৎসহ 


গেডের পারদাবর্ত পাম্পের ঘূর্ণমান 
ঢোলের খণ্ড-চিত্র [ ১নং চিত্রের সহিত 
চার করিতে হইবে ]1 

ক)নৎ 1চত্র 

২ অংশে কিঞ্চিৎ পূর্বেই আধার হইতে যে বায়ু টানিয়া 
লইয়াে, তাহা পারদের দ্বারা অপসারিত হইয়া 
ঘূর্ণনশীল ঢোল ও বহিরাবরণের (গ) মধ্যবত্তী স্থানে যাইয়া 
আশ্রয় গ্রহণ করে। এই ব্যাপার অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিতে 
থাকে। কিন্তু লক্ষ্য রাখা আবশ্তক যে, ঢোল এবং বহিরা- 
বরণের মধ্যবত্তী স্থানের চাপ যেন অতি অল্প কএক মিলিমিটার 
পারদ অপেক্ষা বেশী না হয়। এতছুদ্দেপ্তে এই বায়ুনিষ্কাশন 
পাম্পটা অপর একটা নিষ্কাশন-যন্ত্রের (1090))870108] 10001) ) 


শেষে 


সহিত ঘুক্ত থাকে । এই নিকষ্কাশন-যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে 
ঢোল ও বহিরাবরণের মধ্যবন্তী স্থলের চাপ কমাইয়া 


বাঞ্চিতান্ুরূপ করিয়া লইয়া! পরে পারদাবর্ত পাম্পের কার্য 
আরম্ত করিতে হইবে। ঘুণ্যমান বায়ুনিষ্ফাশন পাম্প চলিবার 
সঙ্গে সঙ্গে অপর নিষ্কাশন-যন্ত্রটাও সচল রাখা আবশ্তুক, যেন 
পারদাবর্ত পাম্প হইতে অপসারিত বায়ু সরাইয়া লইয়া 
বহিরাবরণ ও ঢোলের মধ্যবত্তী স্থলের চাপ প্রয়োজনমত 
সংরক্ষিত হইতে পারে। 

এই ধরণের পারদ-পাম্পের সাহায্যে খুব বেশী নিয় চাপ 
পাওয়া! যাইতে পারে ; ম্যাকৃলিয়ডের ( 010[,9০০ ) পরিমাপক 


(৪৪889) অনুযায়ী প্রায় ১০- মিলিমিট'র পারদ-চাপ 
পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। কিন্তু এখানে একটা সমস্তা আবার 
আসিয়া পড়ে। পরীক্ষাগার-কক্ষের তাপমানে পারদ খানিকটা 


বায়বীভূত হয়; এই বায়বীভূত পারদের বাম্পচাপও প্রায় 


অতিবিরলতা! ৃ 


৫৮৬ ] 


অতিবিরলতা 


গ্রাহকের মধ্যবত্তী স্থলে এই পারদ-বাষ্পের অবস্থান নিরোধ 


করিবার নিমিত্ত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবগ্তাক | 


অধিকন্ত সহজে যে সকল বাষ্প ঘনীভূত হয়, সেই সকল 
বাষ্প লইয়৷ এই পাম্পে কার্য করা সম্ভব হয় ন। 


বাষ্প বহিষ্করণের কালে প্রকোষ্ঠের আয়তন ( ₹০101206 0৫ 008 . 


01187001097 ) কমিয়! যাওয়ার ফলে ঢোলের অভ্যন্তরস্থ পরিপুক্ত 
বাষ্প 
হইয়া পড়ে । 


(8%657৪69৫ 


কারণঃ ৷ 


৪0০৪) ঘনীভূত ( 90100670960 ) 


বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের মধ্যে যে পারদ দেওয়! হয় তাহার 


পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া আবম্তক। এই ধরণের বায়ুনিষ্কাশন 


পাম্পের বিশেষত্ব হইল ষে, প্রয়োজন মত একবার যতখানি 
বিরলত। সাধন করা হইয়াছে তাহা! অব্যাহত রাখিয়াই যন্ত্র 
বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে),অর্থাৎ পাম্প বন্ধ করিয়া 
দিলেও সমুৎপন্ন বিরলতার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। 


এই প্রকারের বায়ুনিষ্কাশন পাম্প পরীক্ষাগারে বহুল ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 

অতঃপর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গেডে অপর আর একটী বায়ু- 
নিষ্কাশন পাম্পের আবিষ্কার করেন; ইহার কাধ্যকৌশল সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন প্রকার । এই -পাম্পই তথীকথিত আণবিক পাম্প 
(090160018 [000] ) নামে পরিচিত। ইহাতে নুভ সেন 


([099567 ) কর্তৃক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপাদিত 


কতিপয় নিক্ন-চাপবিশিষ্ট বাঘুর বিশেষ বিশেষ গুণের সুযোগ : 
এই পাম্প সম্বন্ধে, 


ও সুবিধা গ্রহণ করা হইয়া থাকে । 
যথাঁকালে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। [পাম্প দ্র? 
তবে এই স্থলে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, আণবিক পাঞ্পের 


স্বিধা এই, সহজে ঘনীভূত হয় এমন বাম্পাদি (০০7067- 


৪109 দ্বারাও ইহার কাজ চলিতে পারে; 


ভ্৪[)00175 ) 


বিশেষ করিয়া জলীয় বাষ্পও ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং অন্ঠান্ত 


বায়ুতে (8%৪) যত সহজে ও দ্রুত কার্য সম্পন্ন হয়, জলীয় 
বাম্পেও তদ্রপই ঘটে । কিন্তু যাক্সিক গঠনের জটিলতার 
নিমিত্ত ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। 


প্রচলিত । 
পাল্পের ব্যবহার বিরল হুইয়া পড়িয়াছে। 


পারদ-বাম্প পাম্পের কাধ্যকারিত! নির্ভভ করে বাষ্প- 


প্রবাহের মধ্যে বায়ুর ব্যাপনের ( 91005101) 0 6106 6৪5 
11060 ৪, 9018810 0৫ ৮৪100: ) উপরে । ইহার আরও একটা 
দিক আছে-_বাম্প ঘনীভূত হইয়া যায় বলিয়া পাত্রাধারে 


ব্যয়াল্পতা ও পরিচালনার 
সরলতার দিক দিয়া পারদ-বাষ্প পাম্প (0167001৪001 ূ 
007 ) অত্যন্ত সুবিধাজনক বলিয়া ইহার ব্যবহার অধিক, 
বস্ততঃ পারদ-বাম্প পাম্পের আবির্ভীবে আণবিক 


যাইয়! প্রবেশ করিতে পারে না। ব্যাপন ও ঘনীভব নের 


উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয় বলিয়। এই ধরণের বাঘু- 
নিষ্কাশন পাম্পগুলি পারদ-ব্যাপন পাম্প বা ঘনীভবন পাম্প 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ্‌ 

এই ধরণের বায়ুনিষ্কাশন পাম্পও গেডেই সর্ধপ্রথম 


আবিষ্কার করেন*। যে পাত্রের অভ্যন্তর শূন্য করিতে হইবে 


গেডের পারদ-বাপ্প পাম্প বা অতিবিরলতা- 
সম্পাদক পারদ-ব]াপন পাম্প । 
নং চিত্র। 

তাহার সহিত সংলগ্ন রন্ধ,বিশিষ্ট একটা পটছের (190:088 
01017788 ) মধ্য দিয়া পারদের প্রবাহ অতিক্রম করাইয়! 
লওয়াই হইল এই যন্ত্রের প্রধান কার্য্য। ইহাতে ব্যাপন 
(01298101) ) ঘটে উভয় দিকেই | পারদ-বাষ্পের (009081:7 
$৪1000:) মধ্যে যাইয়া যে বায়ু ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা; 
টানিয়া লইয়া প্রথমে যে পাত্রে ঘনীভূত বাষ্প সংগৃহীত হয় 
( ৫01)9610811)6 8996] ) তাহাতে ফেলা হয়; তথ! হইতে 
পরে অপর একটী সাধারণ নিষ্কাশন-যন্ত্র দ্বারা অপসারিত 
করিয়া! লওয়া হয়। আর ভিন্ন পথে নির্গত পারদের বাষ্প 
প্রথমে বিশেষ একটী পথ অতিক্রম করিবার কালে ঘনীভূত 
হইয়া পরে ফিরিয়া! আবার বয়লারে প্রবেশ করে। গেডে: 
প্রথমে তাহার যন্ত্রে এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন) 
কিন্তু ব্যাপন বড় বেশী ধীরে ধীরে হয় দেখিয়া তিনি শেষে 
সেই রম্ক,বিশিষ্ট পটহের পরিবর্তে এক মিলিমিটার প্রস্থ চির- 
কাটা পটছের ব্যবহার করেন। 

কিন্ত ইহাতেও যন্ত্রটী নির্দোষ হইল না। লাঙ্গমুইর 1. 
(75508170017 ) আসল ক্রটি কোথায় ঘটিতেছে তাহা! দেখাইয়া 


+.1371/4/১ 22016)//---19)7939 (1914 ) 
শু ০0777. £7৫711, 2746) 18719 (1946) 


৮142807৮744 


অতিবিরলত! 


৫৮৭ ] 


অতিবিষা 


দিয়া যন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার করিয়া ইহার যথেষ্ট উৎকর্ষ 
সাধন করেন । 

সংস্কারের পরে অবশ্য উহা! 
যথেষ্ট উপযোগী হইল, কিন্তু পরে দেখ গেল যে অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর সহজ ও সরল নিন্মীণ-কৌশলের দ্বারাও উৎকুষ্ট 
ফললাভ করা যাইতে পারে। বাকলে * (09016) ) 
শেষে অতিবিরলতা উৎপাদনের নিমিত্ত এক সাধারণ 
আকারের নল আবিষ্কার করেন। 
রাখা হয়। দীর্ঘ নলের তলদেশে উৎপন্ন বাষ্প একটী পার্শ্ব 
নলের (5106-0199 ) মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া যায়। 


এস্থলে উল্লেখ কর। আবশ্যক যে, যে কোন বায়ু স্বভাবতঃই 


এই সময়ে ব্যাপ্ত হইয়া (1%2951778 ) অভ্যান্তরাভিমুখে ব্যাকিং 
পাম্পের (9৫108 10010) দিকে যাইতে থাকে; কিন্ত 
পূর্ব্বোক্ত বাষ্প পার্্-নল দিয়া নিক্রমণকালে তাহাও ঠেলিয়া 
লইয়া যাইতে থাকে। 
পথে (৭1৪:0:৪ ) শীতলীকরণের কার্যযও পরিহার করা 
যাইতে পারে, যদি যথেষ্ট পার্খ-গতিসম্পন্ন অণুগুলিকে দূরীভূত 


বাকলে আরও লক্ষ্য করেন যে রন্ধ- 


করিবার নিমিত্ত নির্গমন-পথের ঠিক লীচেই পারদের বাম্প- 


 প্রবাহকে শীতলীভূত করিয়া লওয়! হয়। 
পূর্ববোল্লিথিত বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের সকলগুলিতেই এক 
অন্তরায় রহিয়া' গিয়াছে । যেই পথে বাষ্প নির্গত হইতেছে 
সেই পথেই আবার ঘনীভূত পারদকেও ফিরিয়া আসিতে হয়, 
এবং উভয়ের গতি তাই বিপরীতমুখী । ইহাতে বিশেষ 
অসুবিধার স্ষষ্টি হয়। 


গুলিরও নলের তণপ্ত অংশের সংস্পর্শে আসিয়া অবাঞ্চিত স্থলে 
আবার বাম্পাকারে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে । লাঙ্গ মুইর+ 
' অবশ্য ক্রম-বিপর্ষ্যয়ের ব্যবস্থা (1051580. 01080177010 ) 


। করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
| এতদ্যতীত অতিবিরলতা-সম্পাদনোপযোগী আরও 
ৃ অনেক প্রকার বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের বর্ণনা! পাওয়া যায়।$ 


0. 9.7756606--1,48385 958 (1959 ) 
+ . ৪. ৮৮69776--1,320, ৪৭4 (1919) 


রা 10081010180) 980], */07177. 77071, 17815 911,689 (1991) 
 জঈটবা। 


কার্ধাপরিচালনের পক্ষে 


এই নলটী জলে ঠাণ্ডা: 


পারদ কাচের গায়ে বিন্দু বিন্দু আকারে সংলগ্ন হইতে | 
শ্বাকে। এই পারদ-বিন্দুর সহিত সংঘাতে বাষ্প বিপরীত: 
এদিকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া খুবই সম্ভব । তাহা ছাড়া পারদ-বিন্দু- : 


দ্বারা এই অন্তরায় দূরীভূত করিয়াছিলেন; ইহাতে ঘনীভূত 
পারদ-বাষ্পের নির্গমন-পথ হইতে দূর দিয়! ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্তন: 


৷ সেইগুলি সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইবে 


1 পাম্প দ্র" ]। এস্লে প্রসঙ্গক্রমে যতটুকু প্রয়োজন কেবল 
তৎসম্বন্ধেই যতকিঞ্চিৎ আলোচন। করা হইল 11 
 অতিবিবাদিন্__(ত্রি) অত্যন্ত বিবাদকারী ; অত্যন্ত বাক্‌- 
৷ বিতগ্তা বা কলহকারী। 

' অতিবিশ্ব_-( তরি) [ বিশ্বমতিক্রান্তঃ ] জনৈক মুনি। (হরিবংশ ) 
 অতিবিষ_-(পুং) [ বিষমতিক্রান্তঃ] যে বিষকে পরাজয় 
করে? মহৌষধ । 

 অতিবিষা-_(ন্ত্রী) [বৈদ্যক ] স্বনামখ্যাত উপবিষজাতীয় 
পণ্যদ্রব্য। চলিত আতইচ। পর্ষ্যায়-__বিশ্ব!, বিষা, অতিবিষা” 
উপবিষা, অরুণা, শুঙ্গী, মহৌষধ (অমর ), কাশ্মীরা, শ্বেতা, 
(রত্রমাল1 ) শ্বেতকন্দা, ভূঙ্গী, ভঙ্গুরা, বিরূপা, শ্যামকান্দ, 
বিষরূপা বীরা', মাড্রী, শ্বেতবচা, অমৃতা । (রাজনিণ) (ভ্ভ্রী) 
ইহার বাঙ্গাল নাম আতইচ ও হিন্দী নাম অতীস্‌ ; মরাঠীতে_ 
অতিবিষ; গুজরাটীতে_-অতলসনীকলী ; কর্ণাটীতে-__অতিবিষা ১ 
তেলুগু ভাষায়-__-অতিবাসাঁ। ইহা 4$০0701697) জাতীয় উদ্ভিদ্‌। 
গুণপ্রকাশিক। সংজ্ঞা__অতিসারদ্্ী, শিশুতৈষজ্য। 

অতিবিষা শব্দে একই জাতীয় ছুই প্রকার উদ্ভিদ বুঝাইয়া! 
থাকে-_-(১) কাঠবিষ ও (২) অতীাষ বা আত্ইচ। 

45 ইহার গাছ 
ছোট, ২৩ ফিট পর্যযস্ত বড হয়। হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে 
(১০০০০ হইতে ১৪০০০ ফুট), নেপালে ও গাড়োয়াল হইতে 
সিকিম পর্য্যস্ত সকল দেশে এই গাছ বিস্তর দেখা যায়। ইহার 
সুক্ষ মূল ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমগ্রদেশস্থ বাজারে বিষ বা বিখ 
নামে বিক্রীত হয়। উহ্াই একোনাইট (44008)166€ ) নামে 
প্রসিদ্ধ । ইহা সদগন্ধহীন, প্রথমে মুখে দিলেই কটু বোধ হয় 
এবং জিহ্বা ও টাক্রা অসাড মত হইয়া থাকে । ইহা বিষাক্ত! 

এই জাতীয় একোনিটাম্‌ নেপেলাস্‌ 
[87919 ) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিমালয়ের নাতিশীতোষও- 
অঞ্চলে (১০০০০ ফুট পর্য্যস্ত), এসিয়! ও আমেরিকার শীতল 
এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে জন্মে। ইহাঁও নানাপ্রকার ষধে 
ও রোগে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । ইহার কোন কোন শ্রেণী 
বিষাক্ত । [ একোনাইটু ও বৎসনাভ দ্র" ] ইহাতে টিঞ্চর 


কাঠবিষ (40001৮00) 1670) | 


( 4001016017) 


+ এই বিষয়ে বিশদ জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত নিম্েভ ওস্থদি অলোঁচনা 
কর! যাইতে পারে 2 


1. 10051170810, 17171) 7:460/771. 
ূ 9. 1৮56, 27191) 7068৫. 


] 23. 60080) 7766671 47717707777 77%4/0৭ €( 2077 


|. 48601019 ), 0.6, 


অতিবিষ। 


অব. একোনাইট্‌ প্রস্তুত হয়। 
৯০ গ্রেন পর্যন্ত একোনিটাইন্‌ থাকে; উহার এক গ্রেণের 
দশম।ংশ জীবন-সংশয়কর। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে জবর, ওলাউঠ' 
ও বাতরোগে কাঠবিষ প্রদত্ত হয়। 
এই জাতীয় 4,901010107 10110007) 4. 19917096009 প্রভৃতি 
আর কয়েকটীর গুণও কাঠবিষের ন্তায় | 
(২) আতইচ, অতীষ বা আতীষ (400016000 119067:011)- 
এই গাছ হিমালয়ের পশ্চিম প্রদেশে এবং সি্ধুনদ 
কৃমাযুন পর্য্যন্ত জনপদসমূহে জন্মে। ৮৭* হুইতে 


11000) । 


হইতে 


১৩০০০ ফুটের মধ্যে ইহা! উৎপন্ন হয়। ইহা! ২।৩ ফুট বড় হয়। | 


ইহার শুক্ষ মূল ব্যবহার্য্য। ইহা গন্ধহীন, কটু এবং তীব্রতা- 
রহিত, জরপ্প বলিয়া এদেশে আদর আছে! শিকড়ে বিষাক্ত 
গুণ আদৌ নাই । উল্লিখিত কয়প্রকাঁর ব্যতীত 4. 
৮0)এ০) এবং 48. 81001080800 নামে আরও ছুইটী এই 
জাতীয় গাহ আছে । এ সকলই হিমালয়ের উপর ৮ হাজার 
হইতে ১৪।১৫ হাজার ফুট উদ্ভৃতে জন্মে। বাজারে ইহাদের 
প্রায় সকলের শিকডই “আতীষ নামে বিক্রয় হয়। 4. 
19006090217 বিষাক্ত নহে । বাজারে নানাপ্রকার শিকড় 
“আতীষ” নামে বিক্র্ন হয়, কিন্তু যাহ! স্বভাবতঃই কটু, তাহাই 
কেবল আতইচ বলিয়। চিনিতে হইবে | 

সাধারণতঃ বাজারে কেবল এক প্রকার আতইচ বিক্রয় 
হয়, তাহার রং পিঙ্গলবর্ণণ ভাঙ্গিলে শাদা । ইহার স্বাদ 
অত্যন্ত তিক্ত | 

হুই প্রকার আতইচ মধ্যে একটী কুষ্ণবর্ণ ও অপরটা 
শ্বেতবর্ণ। বৈগ্কশাস্ত্রে তিন প্রকার অতিবিষাঁর উল্লেখ আছে, 
১ শুরু, ২ কৃষ্ও, ও ৩ রক্ত । 

অতিবিষা, কটুকী প্রভৃতির শোধন উষ্ণ গোময়জল দ্বারাই 
করিতে হুয়।  “অতিবিষা-কটুকী প্রভৃতিনা মুষ্ণগোময়জলেন 
শুদ্ধিজ্ঞতব্যা” ( সারকৌমুদী ) 

বৈগ্তকমতে ইহার গুণ__পাঁচক, কটু, উষ্ণ) 


170০০- 


কফ, পিত্ত, 
জ্বর, আমাতিনার, কাশ, বিষদোষ ও ছর্দিনাশক। (রাঁজনিণ) 

রাজনিঘণ্ট তে লিখিত আছে-_ত্রিবিধাতিবিষা জ্ঞেয়া শু্ু- 
রুষ্াকর্ণ| তথা” এবং মদনবিনোদের মতে “শ্যামাঁকন্দাচাঁপ- 
বিষা সা বিজ্ঞেয়। চতৃবিধা। রক্তা শ্বেতা ভুশং কৃষ্ণা গীতবর্ণা 
তখৈবচ |” মদনপালের মতে শ্বেত, রক্ত, কুষ্চ ও গীতবর্ণ 
ভেদে অতিবিষা চারি প্রকার । উহারা যথাপূর্ধক্রমে শ্রেষ্ঠতর 
গুণযুক্ত, সর্ধদোষহর, শোথ ও শ্নৈম্সিক রোগ-নাঁশক এবং 


রসায়ন । ( মদনপালনি” ) 


চরক বলিয়াছেন__( আমাতিসারে) প্রগ্যাৎ সাতিবিষাং 


টি 


এক পাউগ লি ৫০ হইতে | 


পেয়াং সামে সাক্লাং রনি (ন ২ অ" ) নিত ১ তোলা! 
অতিবিষা ও ১ তোলা শুঁঠ /২ সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ 
করিয়া /১ সের থাকিতে নামইয়া কাপড়ে ছ'কিয়া সেই কথ 
দাড়িম্বরসযোগে অস্্াস্বাদ করিয়া যাহার আমাতিসার, র্‌ 
(598769: ) হইয়াছে তাহাকে পান করিতে দিবে । 
চরক আরও বলিয়াছেন, প্দীপনা গ্র্থেষু অতিবিষা” |. নু 
*অতিবিষা দীপনীয়পাচনীয়সংগ্রাহকসর্ববদোষহরাণাম্ (স্থ ২৫. 
অণ) অর্থাৎ অগ্নিবুদ্ধিকর, পাচক, এবং সংগ্রাহক দ্রব্যের র্‌ 
মধ্যে অতিবিষা৷ শ্রেষ্ঠ। তু 
বঙ্গসেন বলিয়াছেন__ 1১০7 
“অস্কোঠন্ত ব্রয়োভাগা ভাগশ্চৈকোইরুণাভৰঃ | চি 
তণুলোদকসম্পীতঃ সর্ধকুক্ষ্যাময়াপহঃ।৮ 
অর্থাৎ অস্কোঠমুলের ত্বক্‌ ৩ ভাগ ও অরুণাভব ব অতিনি 
১ ভাগ তঙুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া পাঁন করি এ 
সর্বকুক্ষ্যাময় বা গ্রহণী প্রশমিত হয়। আবার “কাসজর- 3 
্দ্রিতিরদ্দিতানাং সমাক্ষিকা পতিবিষাং তখৈকাম্‌” (বঙ্গসেনঃ) 
অর্থাৎ ( শিশুর ) সন্দি, জর এবং বমন প্রতিকা রার্থ মধুর হি 
অতিবিষাচুর্ণ মাঁড়িয়া সেবন করাইতে হুয়। 
অতিবিষার গুণসন্বন্ধে অন্যান্য বৈগ্যকগ্রন্থেও 
লিখিত আছে | 
“কট ফগাহতিবিষ! তিক্তা কফপিত্জরাপহা?। 
আমাতিসারকাসদ্দী বিষচ্ছর্দিবিনাশিনী |” ক 
( ধন্বস্তরীয় নিঘণ্ট 
“পাবন্যতিবিষা তিক্তা গ্রাহিণীদোষনাশিলী” 8. 
(রাজবল্লভ ) 
“বিষা সোফ্ঠা কটুস্তিক্তী পাচনী দীপনী হরেৎ । 
কফ-পিত্তাতিসারামবিষকাসবমিক্রিমীন্।” (ভাবপ্রক শ) 
ইহা ব্যত্রীত মদনপাল বর্ণভেদে এক এক প্রকার অ' 
বিষার এক এক প্রকার গুণ নির্দেশ করিয়াছেন | 
বলেন, অতিবিষ| সকল প্রকার শ্শেম্সরে!গনাশ্িনী, এবং সায়! র্‌ 
সুশ্রুত ও চক্রদত্ত অতিসার, জরাতিসার ও. গ্রহণীতে অন্ঠাত 
ওঁধধের সহিত অতিবিষার ব্যবহারের কথা ব্িয়াছে 
চরক এবং স্ুশ্রত বিষমজরে * অত; বন্তর সহিত 
অতিবিষার প্রয়োগ করিয়াছেন । ৃ 
সাধারণতঃ অতিবিষ! তিক্ত, পাচক, বুষয, বলকারক এব 
জরপ্রতিষেধক। জ্রাদি রোগাবসানে দৌর্বল্য দূরীকরণ 
অতিবিষা ব্যবহৃত হয় । কাস, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্ে অতি 
*  “কলিঙ্গকস্তীমঙ্গকী” ( চরকণ চি০ ৩ অঃ) ্ 


“পিপ্ললাীতিবিষাভ্ৰীক্ষী2  ( স্ুশুদত০ উ০ ৩৯ অঃ) | 


_অতিবিষ 


[ ৫৮৯ ] 


অতিবুদ্ধি 


প্রয়োগ কর! যায়। এই সকল রোগের উপসগীভূত অতিসারে । 
সুগন্ধি, তিক্ত এবং কষায় দ্রব্যের সহিত অতিবিষা ব্যবহার 
করিবে। ম্যালেরিয়া জরে জরপ্রতিষেধকরূপে অতিবিষা | 
ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । ইহাতে বেশ ফলও পাওয়! যায় বটে, 
কিন্তু কুইনাইনের মত ফলগ্রদ নহে । অতিবিষ! বিডঙ্গের সহিত 
সেবন করিলে অন্ত্স্থ ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়। 
এখনকার চিকিৎসকদের মতে-__ইন্া' পুষ্টিকর ও জরনাশক | 
কাঠবিষ বা বিষাক্ত দ্রব্যের অভাবে ইহা অনায়াসে প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে । ছুর্বলকর রোগাদির উপশমাবস্থায় এবং 
পালা ও বিরামশীল জরের আক্রমণাবস্থায় আতইচের মুল একটা 
অমোঘ ওষধ | 
ডাক্তার হেমিউ ৪০* রোগীর প্রতি প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, অতিবিষা প্রকৃতই পালা-জ্বরাদির পক্ষে বিশেষ 
উপকারী ।  ফর্বেশ ওয়াটসন. বলেন যে, ভারতব্ষীয়দের 
পালাজরের পক্ষে ইহা যেমন অব্যর্থ মহৌষধ এমন আর কোন 
স্থানের লোকের পক্ষে নয়। বাল্‌্ফোর সাহেব ছুই বৎসর ধরিয়া । 
ইহা সর্বদাই ব্যবহার করিতেন। অতিবিষা প্রয়োগ করিয়া 
তিনি লিখিয়াছেন) 
্‌ 45$৬1)91) 1 10912161000 0178৮ 101 6116 156 61166 000106118 . 
০2070109090 156) 1857 ) [008৮৪ 0০0 8য1)87060 


70278 67811) 01 00110106 ৪.9 9, 0010711099১ 2700 6021 20 
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মুর সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইহা! ম্যালেরিয়া জ্বরের ওঁষধ- 
স্বূপেও বাজারে বিক্রয় হয়। ভাক্তার উদয়টাদ দত্তের মতে, 
1 ইহা সিনকোনার মত উপকারী ও শক্তিশালী । ডাঃ ভোলানাথ । 
. ববস্থুর মতে, ইহ! সকল প্রকার পালাজরে প্রয়োগ করা যায়। 
মাত্র!।_টনিকের মত খাইতে হইলে প্রত্যহ তিনবার 
করিয়া ৫ হইতে ১০ গ্রেপ। 
আতিবীজ-_(পুং) [ বৈদ্ক ] বর্ব,লক বুঙ্ষ। চলিত বাবলা. 
গাছ । ( বৈগ্ভকনি ) | 
 অতিবীর--জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা । ইহার পিতার নাম বক্র ও | 
| 'গ্ুত্রের নাম অন্রমালী | (স্কন্দপূণ, সহ্াদ্ি ৩৪-১৭ ) ৃ 
'অতিবীররামপাগ্ড্য--দক্ষিণভারতের  পাগ্ডাবংশের জনৈক ূ 
পতি । ইহার অপর নাম বল্পভদেব। ইহার পিতার নাম | 
। আন্তবতঃ পরাক্রমপাণ্যা ছিল । কুট্রালম-শিলালিপির মতে । 
বা চু. 1. ১৪৮ 


ইনি ১৫৬৫ খুষ্টাব্ধে ( তেঙ্কলী-শিলালিপি মতে ১৫৬২ খুষ্টা্ে ) 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিদ্োৎসাহী ছিলেন, 
নিজেও বিদ্বান ও সুকবি ছিলেন। সুন্দরপাণ্ত্য নামে ইহার 
পুত্রের নাম একখানি শিলালিপিতে পাওয়া যায় । 
আতিবৃত্ত-_(ত্রি) [ অতিক্রম্য বর্তত ইতি । অতি-বুত-কর্তরি ক্ত ] 
অতিক্রান্ত, “তদ্যুদ্ধমতিবুত্তং*। (নাট্যোক্তি) ২ অতিশয়িত উদ্ব,ত্ত। 
অতিরৃত্তি_(স্ত্রী) [ অতি-বৃত-ক্িন্‌] অতিক্রম । [বৃত্তি- 
জীবিক।, তামতিক্রান্তঃ ] (ব্রি) ২ জীবিকাতিক্রমী | 
অতিবৃদ্ধ__(ত্রি) [ অত্যন্ত বৃদ্ধঃ] অতিশয় বুদ্ধিযৃক্ত। ২ 
অত্যন্ত জরাগ্রস্ত । ৩ তৃণাদি চর্ধণে অসমর্থ (গবাদি )। 
“অতিবৃদ্ধাং তৃণচ্ছেদনাসমর্থাং”  (স্মার্ত ফঘুনন্দন ) ( পুং) 
৪ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ। 
“চতুঃশতং সমারভ্য যাবদঘর্ষসহস্রকং | 
অতিবৃদ্ধঃ স মন্্রস্ত সর্ধবশান্ত্রেষু বর্জিতঃ1” (বাচস্পত্য ধৃত তন্ত্র 
অতিরৃদ্ধি__(ভ্ত্রী) [ অতি-বুধ-ক্তিন্‌] অত্যান্ত বৃদ্ধি। “বুথৈব 
সঙ্কল্পশতৈরজজ্রমনঙগনীতাসি ময়াতিবুদ্ধিং।” ( শকুন্তলা ) 
অতিবুদ্ধি (বা অতিপুষ্টি_7১9০9.9)05 )--দেছের কোন 
যন্ত্র বা কোন কলার আয়তনের বুদ্ধিকে অতিবুদ্ধি বা অতিপুষ্টি 
বলা হয়| : এইরূপ অতিবুদ্ধিতে যন্ত্র বা কলার কোষ বা তন্ত- 
গুলির আয়তনের বুদ্ধি কিংবা! তাহাদের সংখ্যাবুদ্ধি অথবা 
ছুই প্রকার পরিবর্তনই দেখা যাইতে পারে । ঘষে প্রকার অতি- 
বুদ্ধিতে গঠনকা'রী কোষ বা তন্তগুলির কেবলমাত্র আয়তনই 
বদ্ধিত হয়, তাহাই প্ররুত অতিবুদ্ধি। আর যখন প্র কোষ অথবা 
তন্তগুলির কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তখন তাহাকে সাংখ্যিক 
অতিবুদ্ধি বা অতিসংখ্যা (3 519671)18518 ) 10010061081 1)51)৫7- 
08519) বলা যাইতে পারে । অতিবুদ্ধিতে যন্ত্র অথবা কোন 
কলার এইরূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । 
অতিবুদ্ধিতে আয়তন এবং ভার ছুইয়েরই বুদ্ধি হইয়া থাকে । 
আশয় অর্থাৎ শৃন্ঠগর্ভ যন্ত্রের (যেমন পাকস্থলী, মৃত্রাশয় ইত্যাদির) 
অতিবৃদ্ধিতে আশয়প্রাচীর স্থল হয়। অনেক সময় ইহার গহবরও 
বদ্ধিত হয়। হৃৎপিণ্ডের অতিবৃদ্ধিতে কখন কখন প্রাচীরের 
স্থলতার সহিত গহ্বরের আয়তন কমিয়া যায়। অণুবীক্ষণ 
সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্ররুত অতিবৃদ্ধি হইয়াছে 
কিনা বুঝিতে পারা যায়। কারণ এমন কএকপ্রকার রোগ 
আছে, যাহাতে মেদ সঞ্চিত হইয়া যন্ত্র বা কলার আয়তন এবং 
ভারের বুদ্ধি দেখা যায়। অতিবুদ্ধিতে প্রতি কোষ অথব1 প্রতি 
তন্তর আয়তনের বুদ্ধি এবং কোষসারের রঞ্জিত হইবার ক্ষমতার 
বৃদ্ধি দেখা যায়। আবার এসঙ্গে কোষ বা তন্তর সংখ্যারও 
বৃদ্ধি থাকিতে পারে। 


অতিরৃদ্ধি | 


অতিবৃদ্ধির কারণ__রোগের কারণ অস্তজাতি (17067070510 ) 
অথবা বহিজাত (6%170919) হইতে পারে । অন্তর্জীত 
কারণে আজন্ম কোন কল! বা যন্ত্রের অতিবুদ্ধির চেষ্টা লক্ষিত 
হয়। এই সম্বন্ধে অনেক রকম অভিবাদ গঠিত হইয়াছে। 
একমতে অতিবুদ্ধির কোষ বাঁ তন্তগুলির এক অস্বাভাবিক 
বুদ্ধির চেষ্টা হয় বলিয়া! অনুমান করা হয়। অপর একমতে 
শরীরের ভিতর এমন এক শক্তি বর্তমান থাকে, যাহাতে কোঁষ 
বাঁ তন্কগুলি অস্বাভাবিক রূপে বর্ধিত হইতে পারে না; এ 
শক্তির অভাঁবে অতিবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে ! অস্তর্জ!ত অতিবুদ্ধিকে 
জন্মগত অতিবুদ্ধিও বলা হয় । 


৫০১০ 


বহির্জাত অতিবুদ্ধি কএক কারণে ঘটিয়া থাকে । প্রধানতঃ 
পেশী, শ্রাবক যন্ত্র (9190 ) বা অন্তান্তট কলার অত্যধিক 
কার্ষ্যের জন্ঠ উহাদের অতিবুদ্ধি দেখ! যাঁয়। হৃদয়ের অতিরিক্ত 
কার্যযের জন্য উহারও অতিবুদ্ধি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। 
রক্তসঞ্চালনক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে হৃদয়ে যে অতিবুদ্ধি 
দেখা যায়, তাহাকে ক্ষতিপূরক অতিবৃদ্ধি (6070]967799607 
যাইতে পারে। যকত, মুত্রযন্ত্র 
পুরোবুক্ধক ( 8076209] )) মুক্ধ (6686৪ )১ গলগণ্ড ( 6)/1019 ), 
স্তন, পার্শ্গণ্ড (7878850০1 ) প্রভৃতি যন্ত্রের শ্রূপ ক্ষতিপূরক 
অতিবুদ্ধি হইতে পারে । যে সকল যন্ত্র ছুইদ্রিকে বর্তমান আছে 
তাহাদের একদিকের যন্ত্র কোনরূপ রোগাক্রান্ত হইলে সুস্থ 
ন্ত্রটী বর্দিত হইয়া উততয় যন্ত্রের কার্য করে। উপ্তুকযন্ত 
(৮708৪ ) যৌবনকালে শুকাইয়া যায়) কিন্তু কোন কোন 
স্থানে অতিবৃদ্ধির ফলে ইহা! এই সময় পর্য্যস্ত বর্তমান 
থাকিতে পারে। 


অতিবুষ্টি_্্রী) [ অতি-বৃষ-ক্তিন্‌ ] অত্যন্ত বর্ষণ, অতিশয় বৃষ্টি। 
“নীরীতিভাবং গমিতেহতিবুষ্টয়ঃ৮ ( নৈষধ) 


1051091৮001) ) বলা 


অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি-_ 
“অতিবুষ্টিরনাবুষ্টিঃ শলভ] মৃষিকাঃ খশাঃ। 
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাঁজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৮ (পরাশর) 


অর্থাৎ অতিবুষ্টি, অনাবুষ্টি, পতজ ( পঙ্গপাল ), ইন্দুর, পাখী 
এবং সসৈম্ঠ নৃপতির আগমন (যুদ্ধ অভিযান ) এই ছয়টা ঈতি 
অর্থাৎ কুষিকার্্যের ব্যাঘাত সাধন করে। 

শাস্ত্রোন্ত ছয়টী কারণের মধ্যে অতিবুষ্টি ও অনাবুষ্টি শশ্ত- 
হানির ছুইটা প্রধান কারণ | 

ভারতবর্ষ কুষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকর! নব্বই জন 
লোকের উপজীবিক। চাষবাস এবং ভারতের চাঁষ আবাদ 
প্রধানতঃ বুষ্টির উপর নির্ভর করে। বুষ্টির অভাব হুইলে আগল। 


] অতিরুষ্টি 


প্রয়োজনের অতিরিক্ত বুষ্টি হইলে শন্তাদি নষ্ট হইয়া যায় এবং 
জনসাধারণের অভাব ও কষ্টের সৃষ্টি করে। ক্ুুজন্মা অজন্মার 
সহিত ভারতবাসপীর জীবন-মরণের সম্বন্ধ । তাই দেখিতে 
পাওয়া যায় কৃষিজীবী ভারতবাসী সভ্যতার আদিম যুগ হইতে 
বর্তমান কাল পর্যন্ত সুবর্ষণের জন্য চিরকালই কামনা করিয়া 
আসিতেছে । খথ্েদের অনেক স্থানে খফিদের বর্ষণপ্রার্থনার 
মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে অনেক প্রসঙ্গে অনাবুষ্টি 
ও অতিবৃষ্টি নিবারণের জন্য যাগ, যজ্ঞ, হোম এমন কি অভি- 
যানের পর্য্যস্ত উল্লেখ দেখা যায়। 
বাঙ্গল! দেশে এ সম্বন্ধে এক সময়ে বহুবিধ প্রক্রিয়া, পুজা 
ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। আজকাল অনেকে তাহাতে আর 
আস্থাস্থাপন করিবেন না। পূর্বে অতিবৃষ্টি হইলে এদেশে 
বর্ষণ নিবারণের ভন্ গ্রামের শিবকে শুধু ফুল-বিদ্বপত্র দিয়াই 
পুজা করা হইত, পুজক তাহাকে আর স্নান করাইতেন না। 
পক্ষান্তরে অনাবৃষ্টি হুইলে গ্রামের শিবকে জলে ডুবাইয়া 
রাখিতেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেক বিধি-ব্যবস্থা ছিল। 
প্রাচীনকালে প্রকৃতির এই খেয়ালের রহম্তভেদ করিবার 
এবং তাহা নিবারণের জন্য যেমন চেষ্টা করা হইত, বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক ঘুগে এখনও তাহার শেষ হয় নাই। আজ 
পর্য্যন্ত মানব অতিবুষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিবারণের উপায় খুঁজিয়া 
পায় নাই) কিন্ত ইহার অনেক রহগ্ঠ বিজ্ঞানের কল্যাণে 
জানা যাইতেছে । ্‌ 
এই প্রবন্ধে আমরা সমগ্র ভারতে বর্ষণের কথা মোটামুটি. 
আলোচনা করিয়া বঙ্গদেশে বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে কিছু বিশেষ. 
করিয়া বলিব। নু 
ভারতে বুষ্টিপাতসন্বন্ধে সর্ধপ্রথম ভারতীয় আবহবিভাগের সত 
ব্লানফোর্ড ও ইলিয়ট সাহেব সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন |... 
আবহৃবিভাগের অনুসন্ধানের ফলে ভারতের কোথায় কোন. 
সময় কি পরিমাণ বৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং কোন বৎসর বর্ষায়. 
কোন স্থানে কি প্রকার বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ইত্যাদি জানিতে. 
পারা যায়। চি ও 
ভারতবর্ষে বর্ষণের প্রকৃতি খতুর উপর নির্ভর করে। 
গ্রীষ্মের পরই ঠিক বর্ধাকাল আসে । ভারতের ভৌগোলিক 
অবস্থান ইহার কারণ। পৃথিবীর দক্ষিণ-গোলার্ে বিষুবরেখার : 
দক্ষিণে অগ্নিকোণ ( 5০56-9856 ) হইতে একটা! বায়ুর ক্োত 
চিরকাল একটান1 বহিয়া থাকে । এই একমুখে বায়ু-আোতকে 
অগ্রিকোপ-বাণিজ্য-বায়ু (3০০৮)-989৮1]7900-ড11)05 ) বলা 
হয়। গ্রীষ্মের আরস্ত হইলে এই বায়ু ক্রমশঃ বিষুবরেখা পার 
ইল] উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে এবং মালয় উপদ্ধীপ 


ি 
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[৫৯১ ] 


অতিবুষ্টি 


ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্ঠ তারত- 
মহাসাগরের উপর দিয়! প্রবাহিত হইতে হইতে উল্লিখিত দেশ- 
গুলির দিকে আকৃষ্ট হয়। এই বিশাল বায়ুক্োত বিষুবরেখ 
পার হইয়! পৃথিবীর উত্তর-গোলার্দে আসিয়! উত্তরমুখে অগ্রসর 
হইবার সময় নৈখতি দিক্‌ (3০9)-দ79৪৮ ) হইতে বহিতে 
থাকে | সেই জগ্ত ইহাকে নৈখতি-মৌস্ুমী বায়ু (9০3৮:-আ69% 
ঢ1025009 ) বলা হয়। এই মৌন্তুমী বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়] 
আসিবার সময় অনেক জলীয় বাষ্প বহিয়া আনে এবং ভারত- 
উপদ্বীপের দক্ষিণে মলবার উপকূলের অদূরে আমিনীদেবী 
দ্বীপের নিকট উপস্থিত হুইয়! ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। 
এক শাখা আরব সাগরের ভিতর দিম! ও অপর অংশ বঙ্গোপ- 
সাগরের ভিতর দিয়। ঈশান-মুখে 
অগ্রসর হইতে থাকে । এইরূপে দেখা যায় আষাঢ মস হইতে 
আমাদের দেশে বর্ষাকাল আরন্ত হয় এবং ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত 
পুর্ণতেজে বারিবর্ষন করির। ভারতের ভূমিকে সরস ও নরননীকে 
পু করে। মাখ্বিন মাস হইতে নৈষ্ত'মৌনুমী বায়ু ক্ষীণ 
হইতে থাকে এবং কার্তিক মাসেই প্রায় সমগ্র ভারত হইতে 
বিদায় গ্রহণ করে। 

.. নৈধ্্ত মৌসুমের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ঈশান 
( 2০:৮১-65৪৮) বায়ু প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করে । এই বায়ু 
আতকে বর্তমান কালে ঈশান মৌন্ুমী বায়ু ( ি০:07-9881 
ঈশান বায়ুরাশি স্থলভাগের উপর 
দির! প্রবাহিত হুইয়া ভারতে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাতে 
জলীয় অংশ কম থাকে এবং সেই কারণে এই প্রবাহে মাদ্রাজের 
.. উপকূল ব্যতীত অন্তত্র কদাচিৎ বর্ষণের অবতারণা হয়। অগ্র- 
ই হাণ মাস হইতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এই ঈশান বাযু- 
.. প্রবাহ ভারতবর্ষ অধিক।র করিয়া থাকে। 

ফাল্গুন মাসের শেষার্ধ হইতে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইয়! জ্যো্- 
মাস পর্ধ্য্ত স্থায়ী হয়। এই কয়মাস বাতাসের উত্তাপ উত্তরোত্তর 
বুদ্ধি পাইরা চতুর্দিকে মানবের মনকে বর্ধণলাভের জন্য 
ভূষিত করিয়া তুলে। উন্তরপশ্চিম ভারতের কয়েকটা 
প্রদেশে, যেমন সিন্ধু, রাজপুতন1, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে 
বাতাসের উষ্ণতা এত বাঁড়িয়! উঠে যে পুথিবীর উঞ্ণচতম 
প্রদেশকেও এ সকল স্থান শ্রীষ্মের আতিশয্যে পরাজিত করে । 
এই সময়ে নানাস্থানে সাময়িক তড়িৎ-ঝঙ্কার স্থষ্টি হয়। 
গ্রীক্মকলে "উত্তর-পশ্চিম ভারতের “আধি” ও বাঙ্গালার “কাল- 
বৈশাখী” প্রসিদ্ধ । “আধি” অথব! ধুলিঝডে কদ!চিৎ বৃষ্টি হয়, 
পরন্থ কালবৈশাখীতে বাঙ্গালার নানাস্থান অল্প সময়ের মধো 


(009:01)-69,96ত 909 ) 


17001790901) ) বলা হয়। 


প্লাবিত হইয়। যাইতে পারে। 


কালবৈশাখী বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পন্তি। বাঙ্গালী মাত্রই 
ইহার সহিত সুপরিচিত। এই আকস্মিক ঝঞ্ধায় প্রতিবৎসর 
বাঙ্গালাদেশে কত জীবন কত ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয় তাহার 
ইয়ত্তা নাই । কি কারণে নিদাঘ-বৌদ্রতপ্ত অপরাহ্ছে মেঘলেশ 
হীন স্তব্ধ অবসন বাঙ্গালার বুকের উপর চকিতে গগনমগ্ল 
ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছাদিত হইয়া নিমেষে প্রলয়ঝঞ্চার তাগুবলীল। 
আরন্ত হয়, আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সহসা প্রকৃতির রুদ্র- 
মূর্তির অবসান হৃইয় গ্গিগ্ধ তারকামণ্ডিত নভোমগুলের পুন- 
ধিকাশ সন্ত্রস্ত জীবমগ্ডলীকে অভয় দান করে, ইহার রহন্ততেদ 
করিবার জন্য সুধীগণ বহুকাল যাঁবৎ চিস্তা করিয়া আসিতেছেন । 
আলিপুর-মানমন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষ এই সম্বন্ধে বু গবেষণা 
করিয়া অনেক তথ্য বাহির করিয়াছেন । 

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানাস্থানে মোটের উপর 
কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, পরপৃষ্ঠায় উদ্ধত তালিক। হইতে তাহ? 
বুঝিতে পার! যাইবে । তালিকাট্ী ভারতীয় আবহবিভাগের 
রিপোর্ট হইতে গৃহীত হইয়াছে । 

হই তালিকায় দেখিতে. পাওয়! যাঁয় যে ভারতবর্ষে সমস্ত 
বৎসরে যে বারি বর্ষণ হয় তাহার শতকর! প্রায় নব্বই ভাগ 
বর্ষাকালে বধিত হইয়া থাকে । তালিকায় আরও দেখা যায় 
যে শীন্তকালে শুষ্ক ঈশান মৌস্রমী বায়ুপ্রবাহের (20076)-625 
01009001) ) সময়েও আমাদের দেশ একেবারে বষ্টিশন্য 
থাকে না। যর্দ উপরি উক্ত তালিকান্রূপ বুষ্টি বিভিন্ন স্থানে 
যথাযথভাবে বিতরিত হইয়া বর্ধিত হয়, তাহা তইলে তাহীকে 
স্থবর্ষা বলা হয়। স্বর হইলে ভারতের কৃষিসম্পদ্‌ সমগ্র 
জগতকে চমত্রুত করিতে পারে। 

শীতকালে ভারতবষে'র উত্তর-পশ্চিমে বনহুদুরে বায়ুমগ্ডলে 
ঘূর্ণাবর্তের স্থষ্টি হয় এবং উহা! পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে ॥ 
এই আবর্ত ক্রমে পারগ্তের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়] সীমান্ত- 
প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করে । ইহাকে ভাঁরত- 
বর্ষে পশ্চিমাবর্ত (৪9677 01517108006) বল! হয় ॥ 
পশ্চিমাবর্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় বৃষ্টিপাত ঘটে । 
শীতকালের বৃষ্টিপাত উত্তর-পশ্চিম 
জীবনস্বব্ূপ। 

পূর্ণশীতের সময় পশ্চিমাবর্ত ভারতের উত্তর-সীমার উপর 
দিয়া চলিয়। যায় এবং সীমাস্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশে 
বারিবর্ষণ করিয়। তত্তৎ স্থানের মঙ্গল সাধন করে। ইহা 
দ্বার হিমীলয়ের উপর প্রচুর তুষারপাত হয়, একং প্রখর গ্রীষ্মের 
সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদনদীকে প্রবাহিত র।খিবার উপায্ক 
হুইয়। থাকে) 


ভারতে রবিশশ্ের 


[৫৯২]. 


ভারতবর্ষে বাত্যালে নিডির প্রদেশে গড়গড়তা পাতে গারদাপ। | 


পৌষ যাব ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জো আষাঢ় শ্রাবণ 
গ্রদেশ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জ্যষ্ঠ আধা শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন 
ইঞ্চি ইর্ষি ইঞ্চি ইঞ্চি ইঞ্চি ইঞ্চি ইঞ্চি ইঞ্চি ইঞ্চি 
ব্রহ্মদেশ ০২২. ০৩৯ ০৭৩  ২*০০ ১০*৭৬ ২১৯০ ২৪:৪২ ২২৫৬ ১৫১৯ 
আসাম ০৭৪. ১৬০ ৩৯৮ ৮১৩ ১১১৯ ১৫৯৯১৫৯৮১৪৫) ১০৭৮০ 
বঙ্গ ৩৬ তাউিব ৯৬৮ তাই ৮৫৭১৫৫3৫১১৪ তি ১১হ 
বিহার ও উডিষ্যা ০:৫৩. ০৯১ ০৭৬ ৭৫ ২:৪৪ ৮৫১ ১২৬০ ১৩০৯, ৮৬৩ 
যুক্তপ্রদেশ ০:৯৪ ০৮৬ ০৫০ ০৩৩ ০৮১ ৪৭৯ ১২১৩ ১২৭৫১ ভান 
পঞ্জাব ১:০০ ০৮৯ ০৮৬ ০৬৫ ০৬৭ ১৭৭ ৪৯৮ ৫০৮ ২৪৯ 
সীমাত্তপ্রদেশ ১:০৩ ১০০ ১৬৩ ১২৯ ০৬১০৫) তি হাত তঙিচ 
সিন্ধু ০.৩৩ ০৭৩৩ ইন 55১৪ 5১৪1 2৫5 হনিত ১৫৯ ০6১৮72- 
রাঁজপুতনা ০*ই৮ ৫8 তান ৩5৬৮18১৬১০৬: ৬:৩৯ ৩০ ১০১৪১ ভরি 
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পূর্ব হিমালর- ভাত রক্ষ ঠা] উত্তরে-হাওয়ার সংঘাতে 1. উত্ত 


শীত খতুর যত অবসান হইতে থাকে, পশ্চিমাবর্ত ততই 
দক্ষিণদিকে সরিয়া আসে এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে যুক্ত প্রদেশের 
ভিতর দিয়! গঙ্গার উপ ত্যকা বহিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে অভিযান 


পুর্ব ভারতের ( 0০0)11-68$৮ 17001 ) নানাস্থানে বৃষ্টিপাত " 
স্থানে স্থানে জলম্তম্ত প্রভৃতি বিশ্ময়কর ঘটন1 সংঘটিত হয় 
বধ্ণাকালে বঙ্গোপসাগরের উত্তর ভাগে বু সামুদ্রিক ঝাং 


করিয়া থাকে । কলিক।তা আবহবিভাগের অধ্যক্ষ হিমালয়ের 

আবহাওয়া বর্ণন! প্রসঙ্গে এই বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণনা | তুফীনের সথট্টি হ্য়। এই সব সাইক্লোন সাগর. হইতে উত্তর-. 

করিয়াছেন। *  পশ্চিমাবর্ভ_ পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া | পশ্চিমমুখে ধাবিত হইয় বঙ্গ -ও উড়িঘ্থার ভিতর প্রবেশ ক 
এবং এ ছুই প্রদেশে প্রচুর বণ সাধন করে। ভারতীয় আবহ 


বিহার ও বঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলে তথায় সাধারণতঃ 


ভয়ঙ্কর কালবৈশাখীর সৃষ্টি করে । শ্রীষ্মকাঁলে বঙ্গ-বিহারে ব্ষণ 
এই আবর্তের কল্যাণেই ঘটিয়া থাকে । এই সময় বঙ্গের দক্ষিণ 
হইতে বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত জলীয় গরম দক্ষিণে-হাওয়া এবং 
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[ ৫৯৩ ] 


অতিব্যয 


নদনদী, চতুম্পার্বস্থ ঢাল, জলনিকাশের পথ এবং বষ'ণের সময়ের 
উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালে যখন মাঠ, ঘাট, নদীপ্রভৃতি 
শুকাইয়া আছে, তখন যদি কোন কারণে কয়েকদিন অত্যন্ত বৃষ্টি 
হইয়া! যায়, তাহাতে বন্যা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ 
জল শীঘ্রই কতক শুষ্ক মাটীতে শুধিয়া যায় এবং কতক নদী 
প্রভৃতি দিয়! বাহির হইয়! যায় । কিন্তু বণকালে বঙ্গে যখন 
ভূমি সরস হইয়া থাকে ও খাল, বিল, নদী প্রভৃতি প্রায় পূর্ণ 
হইয়া থাকে, তখন যদি মাঝারি রকমেরও বৃষ্টি কয়েকদিন ধরিয়া 
হয়, তাহা। হইলেও বন্য! হইবার সম্ভাবন। থাকে । আবার এমনও 
সময় সময় দেখা যায় যে কোন জায়গায় অত্যধিক বৃষ্টি না 
হইয়াও বন্ত। হয়। যদি কোন জায়গায় জল-নিঃসরণের পথ 
পরিফার ন| থাকে এবং চারিদিকের ঢালের জন্ত বাহিরের জল 
তথায় আসিয়। টুকিতে পারে, তাহ হইলে দুরে প্রবল বৃষ্টিপাতের 
জন্য সেই সব জায়গায় বস্তা হওয়। সম্ভব । তাহার উপর যদি 
এ সব স্থানের ভিতর দিয় বরাকর, শোণ, দামোদর প্রভৃতির 
হ্যায় অগতীর পার্বত্য নদী প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে পর্বতের 
-উপর প্রবল বষণের ফলেও বন্ঠা আসিয়া সেই সকল স্থান 
প্লাবিত করিয়া ফেলে । 
এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি মাঘ-ফাল্তন মাসে পশ্চিমাবর্ত 
বঙ্গাভিমুখে আসিয়া কিছু বণ দ্বার! বাঙ্গলার মাঁটী ভিজাইয়া 
দেয়, চৈত্র-বৈশাখ মাসে ম!ঝে মাঝে কালবৈশাখী হয় এবং 
-বর্ষ/কালে বঙ্গের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর হইতে উদ্ভূত ঝড়-তুফান 
মধ্যে মধ্যে হইয়া বঙ্গের বর্ষ।কে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে এবং 
বৎসরের বৃষ্টিপাত অত্যধিক ন। হয় অথবা কম সময়ের জন্ত 
'অল্পপরিসর স্থান ব্যাপিয়! না হয়, তাহা হইলেই সুবর্ষা হওয়ার 
জন্য বঙ্গভূমি “সুখদ। ফলদ” হইয়া থাকেন। আর যদি বঙগদেশে 
পশ্চিমাবর্তের প্রকোপ অতিরিক্ত এবং নৈখর্ত মৌসুমী বায়ুর 
তেজ বঙ্গোপসাগরের ঝড়-তুফানের আধিক্যের জন্। অত্যধিক 
হুয়, তাহা হইলেই অতিবুষ্টি হইয়া কুষকের সকল শ্রম পণ্ড 
করিয়। দেয়। পক্ষান্তরে যদি পশ্চিমাবর্তের প্রকোপ অত্যন্ত 
কম এবং বষণাকালে বঙ্গোপসাগরে ঝড়-তুফান বিরল ও মৌস্ুমী 
বায়ুর তেজ অত্যল্প হয়ঃ তাহ] হইলে অনাবৃষ্টি হুইয়া বঙ্গবাসীর 
বৎসরের ধনধান্তের আশ! নিম্ষল করিয়া! দেয় । 
অতিবৃষ্টি হইলে বাঙ্কালীর! বর্ষণ নিবারণের ভন্য নানাশ্্রফ্কার 


যে গ্রামের সঙ্গে “পুর' আছে (€ যেমন কাশীপুর ) তদ্রপ একশত 
আট গ্রামের নাম আলতা দিয়া তালপত্রে লেখা হইত। পরে 
যে ব্যক্তি জননীর একমান্ত্র সন্তান, তিনি পিতলের বাটার 
মব্যে সেই নাম ও একটী জবাফুল রাখিয়া এক ডুবে পুষ্করিণীর 
জলের ভিতর পুতিয়া আসিতেন। লোকের বিশ্বাস, এই 
প্রক্রিয়া করিলে তিন দিনে অবশ্ঠ বুষ্টি বন্ধ হয়। 
অতিবৃহফল-_(পুং) [ বৈগ্যক ] পনসবুক্ষ, চলিত কাটাল 
গাছ। (ভাবপ্র” পৃ”) 
অতিবেগিত-_-(ক্রি) [ অতিবেগঃ জাতোইম্ত, তারকাদিত্বাৎ 
ইতচ] অতিবেগজাত | “দৈবতৈরপক্ষ্ন্তে স্ুদূুরমতিবেগিতা:1” 
( হর্যাসি* ) 
অতিবেধ-_( পুং) [অত্যন্তো বেধঃ সম্পর্কঃ। একাদশীর দশমী- 
সম্পর্কবিশেষ। *অরুণোদয়বেধঃ স্তাৎ সার্ান্ত ঘটিকান্বয়ং | 
অতিবেধো দ্বিঘটিকা প্রভা সন্দর্শনাদ্রবেঃ 1৮ 
( বাচস্পত্য-ধৃত স্বৃতি ) 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্জস্তাস্ুরন্তাতিবেধঃ”» এই বচনে 
একাদশীর এই দশমী-সম্পর্ক জন্তাসুরের পক্ষেই ফলদায়ক 
হইয়াছিল, উপবাসকর্তার নহে; এই নিন্দাক্রতি হেতু উক্ত 
একাদশী উপাস্তা নহে । 
অতিবেপথু-_( ব্রি) [ অতিশয়িতো বেপথুঃ প্রাদিস”। ] অতি- 
শয় কম্প | [ অতিবেপধূর্বস্ত প্রাদি বহুব্রীহি] (ভ্রি) ২ 
অত্যন্ত কম্পধুক্ত । “সা বভ্বাতিবেপথুঃ1৮ (ব্রহ্গপু” ) 
অতিবেল--(ত্রি) [ অতিক্রান্তং বেলাং মর্ধযাদাং কুলং বা, 
অতিক্রা” তত অত্যাদয় স” ] অতিশয়িত, অধিক | ২ নিমর্ধ্য।দ, 
মর্ধযাদাতিক্রান্ত। ২ সমুদ্রাদির কুলাতিক্রমকারক | (অব্য়ী- 
ভাব ) ৪ বেলাতিক্রম। 
অতিবোট._-(ত্রি) [ অতি-বহ-তৃচ. ] অতিবহনকর্তা, প্রাপক । 
“অগ্নিবৈপিথোহতিবৌঢ়া ম এনানতিবহতি” 
( শতপথতব্রা ১৩.৮.৪.৬ ) 
অতিব্যগ্র-_(ত্রি) অত্যন্ত ব্যাকুল। ২ অধিক আগ্রহ। 


ূ অতিব্যথন--( ক্রী) [ অতি-ব্যথ-পিচ-ল্যুট্‌, ঘটাদিত্বাৎ স্বঃ | 


অত্যন্তপীড়ন। “সপত্রনিশ্পত্রাদদতিব্যথনে” ( পাণিনি ) 


; অতিব্যথা__(ভ্ত্রী) [ ব্যথ-তাবে অঙও স্িয়াং টাপ্‌, অতি 


অত্যন্তা ব্যথা, কর্মধা. ] অত্যন্ত পীড়া, তীব্রবেদনা | 


উপায় করিয়া থাকেন। আজকাল ইংরাজি পড়িয়া লোকের মত অতিব্যয়_( ত্রি)[অতিশয়িতো ব্যয়ঃ প্রাদিস” অপরিমিতব্যয়। 


ও বিশ্বাস ফিরিয়। গিয়াছে । কাজেই পুর্ব্বেকার আচার ব্যবহারও 
'অনেক উঠিয়া যাইতেছে । অতিরৃষ্টি হইলে সেকালের 
বাঙ্গালীর! গ্রামের শিবকে স্নান করাইতেন না, প্রতিদিন কেবল 


পুষ্পবিল্নপত্র দ্বার! পৃজা করিতেন, সে কথা পৃর্কেই লিখিয়াছি,। 
| ১৪৯ 


“অতিব্যয়াৎ স্বল্পকালাৎ ক্লিশ্রেদর্থাপরিক্ষয়াৎ»” (নীতিশাস্ত্) 
শান্ত্রকারেয়! বলেন যে, উপার্জিত ধনের অদ্ষেকে তরণপোষণের 
ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের নিমিত্ত ব্যয় করিবে । এক 
সিকিতে পুণ্য সঞ্চয় করিবে। বাকি এক সিকি অংশন্ার। 


অতিব্যয়িতা নি... অতিশযোক্তি 


' ব্যাপ্তি বলা যার়। 


মূলধন বৃদ্ধি করিবে । এই নিয়মের অতিরিক্ত ব্যয় করিলেই | 
তাহাকে অতিব্যয় বল! যায়। “পাদেন তণ্ত পারক্যমিত্যাদি” 
( মার্ক'পু ) 
অতিব্যযিতা-[ স্ত্রী) অপরিমিত খরচ । 
অতিব্যস্ত-( ভ্রি) অত্যন্ত ব্যগ্র, ব্যাকুল । 
অতিব্যাধিন_(ত্রি) অতিমাত্র বেধকারী। “ছোৌ বাণবস্তো 
সপত্ৰাবতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বা* ( শতিপথব্রাণ ১৪.৬.৮.২) 
অতিব্যামোহ-_( পুং ) অত্যন্ত পীড়া বা অসহনীয় রোগ । 
অতিব্যাপ্তি_(স্ত্রী) [ অতিশয়েন লক্ষ্যমলক্ষ্যঞ্চাবি শিষু) | 
ব্যাপ্িঃ) অতিশয় ব্যাপন | অধিক ব্যাপ্তি। অলক্ষ্যে! 
লক্ষ"ণর গমন | ( এইরূপে যাহাতে যাহা থাকা উচিত, ততিন্ন 
অন্যত্র যদি তাহার সম্বন্ধ-প্রস্তি ঘটে, তবে অতিব্যাপ্তি 
হইয়া দ্রাড়ায়। যেমন ক্ষিতির লক্ষণ গন্ধ। এখানে 
ক্ষিতিতেই গন্ধের স্থিতি উচিত, কিন্তু বায়ু প্রভৃতিতে উহার 
সন্তা-প্রসঙ্গে অতিব্যাপ্তি । অথবা যেমন ধূমেই বহ্থির 
ব্যাপকতা, জলে নহে; সেরূপ প্রসক্তি স্থলে অতিব্যাপ্তি। 
এইরূপে পুথিবীর রূপা'দরিত্ব লক্ষণ জলাদিতে অতিব্যাপ্ত । “পরি- 
গণনং কর্তব্যমব্যাপ্ত্য তিব্যাপ্তিদৌষবারণায়েতি” ( সিদ্ধান্তকৌ? ) 
“অলক্ষ্যে লক্ষণগমনমূতিব্যাপ্ডিঃ1৮ লক্ষ্যপদার্থে লক্ষণ যাইয় 
অলক্ষ্যপদার্থেও লক্ষণ যাওয়াকে অতিব্যাপ্তি কছে। ইহার, 
তাঁৎপর্ষয এই--একটী বস্তকে লক্ষ্য করিয়া যদি তাহার 
লক্ষণাদি নির্দেশ করা যায়, আবার সেই লক্ষণ যদি এমন বস্তৃতে : 
খাটে যাহাকে পূর্বে লক্ষ্য করিয়া সেই লক্ষণ নির্দিষ্ট হয় নাই, 
তবে ইহাকেই অতিব্যাপ্তি বলা যাইতে পারে। যেমন, 
শাখাপলববন্বং বৃক্ষত্বম্‌।” যাহা শাখা ও পল্লববিশিষ্ট তাহাই 
বুক্ষ। এখানে বুক্ষকেই লক্ষ্য করিয়া এই লক্ষণ করা হুইয়াছে | 
যে, ডালপালা থাকিলে তাহাকে গাছ বলা যাইবে । কিন্তু: 
এই লক্ষণ লতার প্রতিও খাটিতেছে, অথচ লক্ষণ করিবার সময় 
লতাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। সুতরাং ইহাকে লক্ষণের অতি-. 


অতিব্যাযাম-__(পুং) ব্যায়ামীধিক্য, অতিশয় ব্যায়াম । অধিক 
কুন্তি করা! বৈদ্যকশাস্ত্রে অতিব্যায়াম দেহের অহিতকর বলিয়া! 
নিষিদ্ধ 1  ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, অতিব্যায়ামের ফলে 
কস, জর, ছি, শ্রম, ক্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, অলসক ও রক্তপিত্ত হয়। 

অতিশবরী-_(স্ত্বী)[ অকিক্রান্তা শক্করীং তন্নামকবৃত্তং। একা- 
ক্ষরাধিক্যাৎ ] পঞ্চদশ অক্ষরপাঁদক বৃত্তবিশেষ।  “শক্করী 
সাতিপুর্ন্বান্ত দিতি” ( বুন্তরত্বাকর ) | 

অতিশক্তি__( স্ত্রী) [ অতিশয়িতা শক্তিঃ | প্রাদি-স” ] অত্যন্ত 
সামর্থ্য। [ অতিশয়িতা শক্তির্বলং যন্ত, বহুত্রী] (ব্রি)২ 


অত্যন্ত বলবান্। [ অতিক্রান্ত শক্তিম্‌ অতিক্রান্ত-তৎ 1 


(ত্রি) ৬ সামর্থ্য অতিক্রমকারী | 


অতিশক্তিতা--(জ্ত্রী) [ অতিশক্তি-তল্‌ ] বিক্রমশালীর ধন, 


মহাঁবলশালিতা | 


অতিশক্তিভাজ ২₹-পুং) [ অতিশক্তি-ভজ -থি ] অতিশয় শক্তি- 


বিশিষ্ট। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । 
অতিশক্র-(ত্রি) [ শক্রমতিক্রান্তঃ ] ইন্দ্রাতিক্রমকারক। 
“অতিশক্রমিদং সর্ব্ং তব” ( অজ্জুনসমাগম ৪.৪১) 


 অতিশঙ্কা_(স্ত্রী) [ অতিশয়িতা শঙ্কা] অত্যন্ত আশঙ্কা, 


অতিশয় সন্দেহ । এ“ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকম্তানতিশঙ্কয়” 
( রাম” ২.২৩.৬ ) ্‌ 

অতিশয-__( পুং ) | অতি-ণউ-অচ.] আধিক্য, : প্রকর্ষ। 
“বিতীর্ণ-বীর্য্যাতিশয়ান্‌ হসত্যসৌ” | ( মাঘ ১.৭১) ই উৎকর্ষ, 
শ্রেঠত্ব। “যচ্চ সাতিশয়ং কিন্ছিৎ” (মন্তু ৯,৯১৪) ৩ 
অতিরেক, অতিরিক্ততা। ৪ দ্বার। ৫ ব্যাপার। “চিরধ্বস্তং 


ফলায়ালং ন কর্্মাতিশয়ং বিনা” | (বাচস্পত্যধৃত উদয়ন ) 
৬ জৈন অহ্তৎ্দিগের অতিমাঁনব গুণবিশেষ। ৭ বিশেষ। “তশ্মিন্‌ 
বিধানাতিশয়ে বিধাতুঃ” (রঘু ৬.১১) “বিধানাতিশয়ে স্থষ্টি- 
বিশেষে” ( মল্লিনাথ ) | অতিক্রাস্তঃ শয়ং ভম্তং, অত্যাদয় সণ] 
(ত্তি) ৮ হম্তাতিক্রম-কারক | | 
অতিশয় শব্দ বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়। সেরূপ 


স্থলে উহার বু পতি যথা অতিশয় অন্ত্যর্থে অচ 7; 


(ব্রি) ৯ অতিশস্* বিশিষ্ট । “প্রজাপতেরতি 

ইপ্যতিশয়” ( বুহদারণ্যক উপ ১.৪,৬ ) অমরকোঁষে এবং 
হেমচন্দ্রের অভিধানচিস্তামণি গ্রন্থে নিয়োক্ত শব্বগুলি- 
কেও বিশেষণরূপী অতিশয় শব্দের পর্য্যায় বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। যথা-__-ভর, অতিবেল, ভূশ, অত্যর্থ, অতিমাত্র, 
উদ্গাঁঢ়, নির্ভর, তীব্র, একান্ত, নিতান্ত, গাঢ়, বাঁ, দু, 
অতিমরধ্যাদ, উৎকর্ষ, বলবৎ, সুষ্ঠ, কিমুত, সু, অতীব, অতি, 
অতিরিক্ত, সমধিক | ্‌ 


অতিশযন-__(ব্লী) [ অতি-নীঙ ভাবে লু ] অতিরেক ॥ 


২ অতিশয়। (ত্রি) ৩ অতিশয়যুক্ত। [ অতিক্রান্তং শয়নং 
অত্যাদয়স” ] ৪ শয়ন বা শষ্যাতিক্রমকারক। 
অতিশধিত-__(ত্রি)] অতি-শীঙ-ক্ত ] অধিক। ২ অতিক্রান্ত ॥ 


অতিশযিন্_-(ত্রি) [ অতি-শী-ইন্] অতিশয়ান্বিত। «ইদ-. 


মুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গে বাচ্যাদিতি” (কাব্যপ্র") | স্িয়াং 
ডীপ. অভিশয়িনী | 

অতিশযোক্তি__( নী) [অতিশয়েন উক্তিণির্দেশোহন্সিন রর 
অলঙ্কার-বিশেষ। 


চি "24884851888 
-2385551 রি রি টির 
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ঃ 


অতিশযোক্তি [ ৫৯৫] অতিশযোক্তি 
সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের এইরূপ | ৩। সম্বন্ধে অসম্বন্ধ__“অন্তাঃ সর্গবিখো প্রজাপতিরভূচ্চন্দো সু 
লক্ষণ করিয়াছেন__ কাস্তিপ্রদঃ ? 


“সিদ্ধত্বেইধ্যবসায়ন্তাতিশয়োক্তিনিগদ্যতে |” 
প্রকৃত বিষয়ের অপ্রাধান্য করিয়া তাহার উদ্দেশে অপ্রর্কত- 
বিষয় নিশ্চলভাবে স্থাপন করিলে তাহাকে অতিশয়োক্তি কহে। 
থা,__মুখং দ্বিতীয়শ্চন্দ্রঃ । মুখখানি দ্বিতীয় টাদ। এখানে 


প্রকৃত বিষয্__মুখ | মুখকে চন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । ৃ 


কাজেই এমন স্থলে একটীর প্রাধান্য এবং অপরটীর অপ্রাধান্য 
প্রতিপন্ন হইতেছে । 


অধঃকরণ অর্থাৎ অপ্রাধান্ত এবং নিগরণ অর্থাৎ বোধ সম্বন্ধে 


আলঙ্কারিকের! একটী কারিক1 করিয়াছেন । যথা-_ 

| “বিষয়ন্তান্ুপাদানেশপ্যুপাদানেহপি সুরয়ঃ | 
অধঃকরণমাত্রেণ নিগীর্ণত্বং প্রচক্ষতে ॥” 
প্রকৃত বিষয়ের নির্দেশ করা হউক বা না 
অর্থাৎ অপ্রাধান্ত বুঝাইলেই সেই বিষয়ের নিগরণ কর! হয়। 


অতিশয়োক্তি অলঙ্কার পাঁচ প্রকার_-১ ছুইটী বস্তুর 
মধ্যে ভেদ থাকিলেও যেখানে অভেদকল্পনা। ২ অভোদ ৷ 
বিষয়ের মধ্যে ভেদকল্পনা । ৩ সম্বন্ধ থাকিলেও যেখানে ৷ 


অসন্থন্ধকল্পনা । ৪ অসম্বন্ধে সম্বন্ধকল্পনা। 
ই পৌর্ধাপর্য্যের অভাব অর্থাৎ বিপর্ধ্যয়। 
“ভেদেহপ্যভেদঃ সন্বন্ধেইসন্বন্বস্তদ্বিপর্য্যয়ৌ । 
পৌর্ধাপর্ষ্যাত্যয়ঃ কার্যযহেতোঃ সা পঞ্চধা ততঃ 1৮ 
১। ভেদে অভেদ-_-“কথমুপরি কলাপিনঃ কলাপো৷ বিলসতি 


৫ 


.. কুবলয়ধুগলং ততোবিলোলং তিলকুস্ুমং তদধঃ প্রবালমন্মাৎ | 


২... কি আশ্চ্য! উপরে ময়ূরের পুচ্ছ শোভা পাইতেছে 
(কেশ); তাহার নিক্কে অষ্টমীর চন্দ্র (ললাট )) তাহার পর 
ছুটী চঞ্চল কমল (চক্ষু )) তাহার নিম়্ে তিলফুল (নাসিক) 


_ তাহার নিম্নে প্রবাল (ওষ্)। 


এখানে কেশাদির সঙ্গে ময়ূরপুজ্ছ প্রভৃতির সম্পুর্ণ ভেদ 


১ অভেদ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
রং  অভেদে ভেদ-__“অন্টদেবাজলাবণ্যমন্তাঃ সৌরভসম্পদঃ 


5 তন্তাঃ পন্মপলাশাক্ষ্যাঃ সরসত্বমলৌকিকম্‌।৮ 


সেই পন্মপলাশাক্ষী কামিনীর যেরূপ দেহের লাবণ্য, 


অলৌকিক । 
-,. জগতে যে রূপলাবণ্যাদি দেখা যায়, 
হইতে কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও ভিন্নরূপে কল্পিত 


হুইয়াছে। 


ং 


ক 


হউক, অধঃকরণ 


৫ কাধ্য ও হেতুর 


তন্ত তলেইষ্টমীন্দুখগুম্‌ । | 


তেমন আর কাহারও নাই ।- সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য সকলি ূ 


এখানে তাহা 


শূঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো। ? মাসো নু পুষ্পাকরঃ ? 
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতুহলঃ। 
নির্মাতুং প্রভবেৎ মনোহরমিদং রূপং পুরাণে। মুনিঃ ?” 
সৌন্দর্যযদাতা চন্দ্র কি এই স্ত্রীরত্বের স্ষ্টিকর্তী ! 
শৃঙ্গাররসের একমাত্র আধার স্বয়ং কন্দর্প ইহাকে নির্মাণ 
করিয়াছেন ! পুষ্পের আকর চৈত্রমাস এই কন্তাকে 
গড়িয়াছেন? ন1, ৃষ্টিকর্তী স্বয়ং ব্রহ্মা গাঁঢবেদীভ্যাসে 
যে প্রকার জড়বুদ্ধি এবং বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, 
তাহাতে তিনি যে আবার বিষয়ব্যাপারে কৌতুহলাক্রান্ত 
হইয়া এমন মনোহর রূপ গডিতে পারিবেন, তাহাত সম্ভবপর 
বলিয়া বোধ হয় না । 
এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মাই প্রকৃত নির্মাণকর্তী হইলেও অপরের 
নিন্মীণকর্তৃত্ব কল্পনা! করা হইয়াছে । 
৪ | অসম্বন্ধে সম্বন্ধব_“যদি শ্তান্মগুলে সক্তমিন্দোরিন্দীবরদ্বয়ম্‌ । 
তদোপমীর়তে তন্তা বদনং চাঁরুলোচনং 1৮ 
যদ্দি চন্দ্রমগুলে ছুইটী লীলপদ্ম বসানো যায়, তবে সেই 
কামিনীর মনোহর নেত্রদ্বয়শোতিত মুখের সঙ্গে তুলনা। 
হইতে পারে। 
চন্দ্রে কখনও পদ্ম থাকিতে পারে.না, কিন্তু এখানে তাহাই 
কল্পিত হইয়াছে । 
“শরদিন্দু হয় যদি কলঙ্কবিহীন । 
সে মুখ তুলনা তবে হয় একদিন ॥” 
কার্ধ্য ও কারণের "পৌর্বাপর্যের অভাব। প্রথমে কারণ 
বিদ্যমান থাকে, তাহার পর কাধের উৎপত্তি হয়, ইহাই 
স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ইহার বিপর্যয় ঘটিলে অর্থাৎ 
যেখানে প্রথমে কার্ধ্য নির্দিষ্ট হয় এবং পরে তাহার কারণ 
উল্লিখিত হইয়া থাকে, সেই খানেই কার্য ও কারণের অন্তথ? 
করা হয় । তত্তিন্ন কার্য ও কারণ উভয়ই ঠিক এক কাঁলেই 
উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বুঝাইলেও কখন কখন অতিশয়োস্তি 
হইয়া থাকে। ৰ 
১।__পপ্রাগেব হরিণাক্ষীণাং চিত্তমুৎকলিকাকুলং। 
পশ্চাছুস্টিন্নবকুলরসালমুকু লশ্রিয়ঃ ॥* 
প্রথমেই মুগনয়না রমণীদের চিত্ত আকুল হ্‌ইয় 
উঠিল, পরে বকুল ও আমের মুকুল প্রকাশিত হুইয়া শোভা! 
পাইতে লাগিল । 
বকুলাদির পুষ্পসৌন্দর্ধ্য দেখিয়াই কামিনীদের মন চঞ্চল 
হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু এখানে অগ্রে তাহাদের মনেজ 


নাঃ 


অথবা 


কেন 


অতিশর্ধর 


[ ৫৯৬ ] 


অতিষ্ঠ 


ব্যাকুলতার কথা বলিয়া তাহার পর পুষ্পসৌন্দর্ষ্যের বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে । সুতরাং এতন্বারা কাধ্য ও কারণের 
বিপরীত ভাব ঘটিয়াছে। 
২।--সমমেব সমাক্তাস্তং ছয়ং দ্বিরপগামিনা। 
তেন সিংহাসনং পিক্র্যং মগ্ডুলঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌।” 
সেই হস্তীর তুল্য মন্দগামী রঘু পৈতৃক সিংহাসন এবং 
বিপক্ষ রাজমগুলকে একই কালে আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
প্রথমে সিংহাসনে অধিরূঢ হইয়া পরে শক্রদিগকে জয় 
করাই সম্ভব) কিন্ত এখানে উভয় কার্ধ্যই এক সময়ে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 
অতিশয়োক্তি স্থলে ইব, বাঙ্গলায় *যেন+” “যথা” ইত্যাদি 
থাকিলে তাহাকে উৎপ্রেক্ষালঙ্কীর কছে। 
অতিশর্ববর--(ত্রি) অন্ধকারবহুল মধ্যরাব্রিকাল। পরান্ত্রীণা- 
মতিশর্ববরে” (অথর্ব  ৪.৫.৪ ) “অতিশর্ধরে অতিশয়িতা শর্ধরী 
যস্মিন কালে স কালঃ অতিশর্করঃ। তমোতূয়িষ্ে মধ্যরাত্রিকাল 
ইত্যর্থ:।” (সায়ণ ) 
অতিশক্কুলী-ত্ত্রী) [ বৈদ্ক] তিলক্ৃত রোটিকা, তিলচুর্ণ 
হ্বারা প্রস্তুত রুটী। ইহা চক্ষুর উপকারী নহে। এই 


প্রকার রুটী রক্ষ, শ্ল্েক্স-পিত্বনাশক, গুরু ও ঝিষ্্ী। 
( ভাবপ্র”) 

অতিশস্ত্র_(ত্রি) [ শস্বমতিক্রান্তঃ অত্যাদয় স” ] অতিক্রান্ত 
শঙ্কর, শস্্াঘাত অতিক্রমকারক। “অতিশস্ত্রনখন্যাস:” 
€ রঘু ১২.৭০) 


অতিশান্ধর__(ত্বি) অতিশকরী ছন্দে লিখিত বা! উক্ত ছন্দঃসস্বন্ধীয়। 
অতিশাঙ্করী-_(ভ্ত্রী) ভগবতী মহাদেবী। ভগবতী কার্তিক- 
তীর্থে অন্তিশাঙ্করী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বিরাজিতা।, 
“সিংহিকা কৃতশৌচেতু কার্তিকেত্বতিশাঙ্করী 1” 
্‌ ূ ( দেবীভাগবত ৭-৩০.৭৫ ) 
অতিশায়ন__(ক্লী)[ অতি-শীঙউ-ভাবে-লুযট্র, নিপাতনাদ্দীর্থঃ] 
আধিক্য। ২ প্রকর্ষ। 
“ভূমনিন্দ প্রশংসাস্থ নিত্যযোগেইতিশায়নে | 
সংসর্গেইস্তি বিবক্ষায়াং ভবস্তি মতুবাদয়ঃ1% 
(কারিকা) 
জতিশাযিন--(জি) [অতি-শী-পিনি] অতিশয়িত, আধিক্যবুক্ত | 
“শকারয়োরস্থির! যে ধর্্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ 1৮ 
( সাহিত্যদ” ১০ পণ) 
'অতিশারিক-_ স্ত্রী) বৈস্তক ] অনস্তা, চলিত অনস্তমূল | 
আতিশিথিল__(জ্রি) [ অত্যন্তং শিখিলঃ প্রাদি-স” ] অতিশয় 


তরল, অধিক পাতলা । 
চলিত টিলে, কুঁড়ে, আল্সে। 


অতিশীত--(ক্লী) [ অতিশয়িতং শ্ীতং প্রাদিস” ] অত্যন্ত শ্লীতল: 


স্পর্শ । (ব্রি) ২ অতিশীতবিশিষ্ট। 

অতিগুক্র__(ত্রি) অত্যুজ্জল। ( শুক্লুষজুঃ ৩.২২) 
অতিশুক--( পুং)[ বৈগ্ভক ] যব ॥ ( পর্য্যায়মুক্তাবলী ) 
অতিশুকজ-_( পুং) [ বৈদ্যক ] গোধুম। চলিত গম! 
অতিশুতক্ষার__(ক্লী) [ বৈগ্কক |] অতিকথিত হইয়া, কবল- 


ভোজ্যের ম্যায় সংজাত দ্বত। নিজ'ল ছুপ্ধ আবর্তন করিতে 


করিতে দ্বি, ত্রি, চারি বা আটভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। 


এইরূপ কথিত হুগ্ধপার গুরুপাক, ইহা অত্যন্ত বলকর। 


“তথা শৃততমং সারং গুরু বল্যতমং পয়ঃ” ( বাতট স্থ) 
অতিশেষ__(পুং) [ অতিশিষ্যত ইতি অতি-শিষ-কর্ম্মণি 


ঘঞ] স্বল্লাবশিষ্ট। “স হ খাদিত্বাতিশেষাঞ্জায়ায়া৷ আজহার” 


(ছান্দোগ্য উ ১,১০.৫ ) 

অতিশোভন-_- (ব্রি) [ অতি-শু ভ-ল্যু ] অত্যন্ত শোতাযুক্ত | 
২ শ্রেষ্ঠ। 

অতিশোধষ__( পুং) [ বৈদ্ক ] ক্ষযরোগ। | ক্ষয় দ্র" ] 

অতিশ্রী_(ত্রি) অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পর | 

অতিশ্রেষ্ঠ-_-(ত্রি) অতিশয় শ্রেষ্ট, প্রধান । 

অতিশ্ব_(ত্রি) [ অতিক্রান্তং শ্বানং টচ। পা ৫,৪,৯৬] 
বরাহাদ্ি। ২ বেগবান্। ৩ সেবক। 

অতিশ্বন ₹( পুং) [ অতিশফ্সিতঃ সুন্দরঃ শ্বা ] উত্তম কুকুর। 

অতিশ্বী- (স্ত্রী) [ অতিশ্ব-স্্িয়াং ডীপ. ] সেব1!। সেবায় 
কুকুরের স্তায় পরাধীনতা আছে বলিয়াই অতিশ্বী অর্থে সেবা । 
২ অতিনীচা। ৷ 

অতিষ্বদ্বন_(ভ্ি) অতিশয় লক্ফদানকারী | ২ উল্লজ্যনকারী। 

অতিক্ষদ্বরী__ (স্ত্রী) [ অতি্কন্দতি অবতি ইত্যতি্বদ্বরী ] 
উচ্ছ,ঙ্খলস্বভাবসম্পন্ন। স্ত্রীলোক । ২ কুলটা। ৩ ভোগাসক্তা । 
“ইদ্বৎসরায়াতিক্বদ্বরীং বৎসরায়” ( শুক্লযক্কুঃ ৩০.১৫ ) 
অতিষ্ঠত__( তরি) [সে।ইয়মতিঠঠস্তং পীস্তং গচ্ছন্তম্] শীস্গমনশীল। 


(কাত্যায়ন ১৫,১৯৩ ) ২ অত্যস্ত শ্লথ, 


. 
] 


| 


] 
| 


“্অতি্ঠস্তমপন্তং ন সর্গম্ (কক ১*.৮৯.২) [ অতিঠস্তীনাং | 
স্থিতিরহিতানাং] ২ স্থিতিরহিত ; বিশ্রামশুন্ঠ । “অতিষ্স্তীনাম- 


নিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে” (খক্‌ ১.৩২.১০ ) 
অতিষ্ঠা- (জরি) [ অতীত্য সর্ধান্‌ তিঠভীতি অতি-স্থা-কিপ 
যত্বং ] সর্ধাতীত, সকলের অতীত । “অতিষ্ঠ বা এষ! ছন্দ সাং 


যদ্রতিচ্ছন্দা অতিষ্ঠ অশ্বমেধো যজ্ঞানাং” (শতপথব্া!” ১৩.৫,১,৯) [ 
গচ্ছেত”” 


“সর্বেষাং রাজ্ঞাং শ্রে্ট্যমতিষ্টাং 


(পরতরেয়ব্রা” ৮.১৫ ) 


পরমভাং. 


অতিষ্ঠাবৎ 


অতিষ্ঠাবৎ_(ত্রি) [ অতিক্রম্য অবস্থানং প্রতিষ্ঠা তদ্ধান্; | 


অতি-স্থা-বানপ. ] অতিক্রম করিয়া অবস্থান। “হস্তী মুগাণাং 
সুষদামতি্ঠাবান্‌” (অথর্ব ৩.২২.৬) ২ বলপুর্ববক অতিক্রম 
করিয়। অবস্থিতি। “অতিষ্ঠাবান্‌ বলাতিশয়েনাতিক্রম্য অবস্থাতা” 
( অথর্ব ৩.২২.৬ মহীধরভাষ্য ) 


অতিষ্ঠাবন ২. ত্রি) অতিক্রম করিয়া স্থিত, শ্রেষ্ঠ । “তেষাং. 


ব্রয়োইকা ময়ন্তাতিষ্ঠাবান2৮ ( শতপথত্রাপ ৪.৫.৪.১.) 

অতিস-_ অতীশ দ্র") 

অতিসঙ্গত__(ত্রি) অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ । 

অতিসঞ্চয__( পুং) [ অতীত্য আবগ্ঠককৃত্যং সঞ্চয়ঃ ] অধিক 
উপার্জন; আবশ্তকের অধিক সঞ্চয়; অত্যধিক জড়করণ। 
ই মধুমক্ষিকার হ্যায় নিজকে ও পরকে বঞ্চনা করিয়া অতিমাত্র 
সঞ্চয়। “কর্তব্য নাতিসঞ্চয়ঃ ( হিতোপণ) 

'অতিসন্তৃষ্ট- তরি) অত্যন্ত আনন্দিত, অতিশয় আহ্লাদিত। 
অতিসন্ধ-__(ত্রি) [সন্ধাং সন্ধানং মর্য্যাদাং বা অতিক্রান্তঃ 
অত্যাদয়স” ] সন্ধানবর্জিত। ২ অতিক্রান্ত মর্ধ্যাদ। “অতিসন্ধং 
বা অয়ং চরতি” ( শৃতপথব্রা” ১.৭.৪.৩) 

অতিসন্ধান__(ত্রি) [ অতিক্রান্ত সন্ধানং ] সন্ধানবর্জিত। 

'অতিনসান্ধত-__( তরি) বঞ্চিত; প্রতারিত। *শুদ্ধভাবেন 
জানীষে তেনৈবমতিসন্ধিতা” (রামাণ ২.৭,২৪) ২ অতিকষ্টে 
উপস্থিত। | 


 অতিসন্ধেয়_-(ত্রি) [অতিকষ্টরেন সন্ধেয়োইনুসন্ষেয়ঃ সংযোজ্যো 


বা] কষ্টান্সন্ধেয় । ২ কষ্টে যোজনীয়। “কথমতিসন্ধেয়ং তুমুলং» 
.(মহাবীরচ") ২ বঞ্চনীয়। “ত্রহ্গবন্ধুরতিসন্ধেয়? ( বিক্রমো") 
 নঅতিসন্ধ্যা( স্ত্রী) [ অতিশয়েন সন্ধ্যা প্রাদিস” ] ঘোর সন্ধ্যা- 
বেলা, ঠিক সন্ধ্যাকাল। [ অত্যাসন্না সন্ধ্যা যন্ত, বহুত্রী] ২ 
সন্ধ্যার আসন্ন কাল। পূর্ববদিনের রাত্রির শেষ দণ্ড ও পরদিনের 
-স্থর্ষ্যোদ্রয় পর্য্যন্ত এবং স্ুধ্যান্তের পূর্ব ও উত্তর দণ্ডাত্মক কাল 
হুইল সন্ধ্যা। ইহার নিকটবর্তী কাল অতিসন্ধ্যা। “নাতি- 
সন্ধ্যাসমীপতঃ* ( বাচস্পত্যধৃত স্মৃতি ) 
অতিসয্যা (শধ্য। )-(ভ্ত্রী) [বৈগ্ভক ] লতা যষ্টিমধু। 
ই অতিশাম্যান্ত্রী । 
'অতিসর-__(জ্ি) [স্বগতিসুল্লজ্ঘ্য সরতি গচ্ছতীতি অতি-স্থ-অচ- 
অতিচারী। ২ অগ্রসর | “অসাবতিসরাংশ্চকার”” (অথর্ব ৫,৮.৭) 
অতিসরল--(ত্রি) অত্যন্ত উদার, মহান্‌। ২ সহজবুদ্ধিসম্পন্ন | 
অতিসর্গ_(পুং) [ অতি-স্থজ-ঘএ.] দান।  “অষ্টবরাতি- 


+ 3:84. কক উউ 


. অর্গাত্বঃ) (রঘু ১০৪২) ২. উৎসর্ণ, ত্যাগ । এস্ত্ীণাং দান- 


 বিক্রয়াতিসর্গা বিদ্যন্তে ন পুংসঃ” (নিরুক্ত ৩.৪) [ অতি- 
২ স্থজ্যতে যথেষ্টং কন ক্রিয়তেনেন ] ৬ কামচারান্জ্ঞা ; 'যথেচ্ছা 


ই 


11৯] 


অতিসার 


কর” ইত্যাদিরূপ অভিলাপ। (পা ৩.৩.১৬৩) “অতিসর্গঃ 
কামচারানুজ্ঞা” (বুত্তিকার ) [ সর্গং স্থষ্টিমতিক্রান্তঃ ] (তরি) ২ 
সুষ্টি-অতিক্রমকারী। ৪ নিত্য। ৫মুক্ত। 

অতিসর্জন__( ক্লী) [ অতি-স্থজ-লু]টু ] বিসর্জন । ২ দান। 


উৎসর্গ, ত্যাগ। ৩ নিয়োগ । ৪ বধ। ৫ বিপ্রলম্ত। 
৬ অতিশয় দান। “বিধুরাং জলনা তিসর্জনাৎ” ( কুমার ৪.৩২) 
[ বৈগ্াক] ৭ বেধ। (বৈদ্যকশব্বসি”) ৮ অতিদান, 
প্রত্যর্পণ । 


অতিসর্বব-(ত্রি) [ অতিক্রান্তঃ সর্ববান্‌ গৌণত্বাৎ ন সর্ধনামত! ] 
সর্ধাতিগ। সকলের অতীত । “অতিসর্ধায় সর্ধধায়” (মুগ্ধবোধ) 
অতিসান্তপন-__( ক্লী) [ অতিক্রান্তং সাত্তপনম্‌ অধিকদিন- 
সাধ্যত্বাৎ। অত্যাদয়স” ] ব্রতবিশেষ। মনুসংহিতায় লিখিত 
আছে_জ্ঞানপূর্ধক জাতিভ্রংশকর পাপ করিলে সান্তপনব্রত 
করিবে, কিন্তু অনিচ্ছাক্রমে এ পাপ করিলে প্রাজাপত্য 
ব্রত করিবে । 
“জাতিভ্রংশকরং কর্ম কৃত্বান্ততমমিচ্ছয়|। 
| চরে সান্তপনং কৃচ্ছ,ং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়। ।৮(মন্থু ১১,১২৫) 
বিষ্ণুসংহিতার মতে অতিসান্তপন ব্রত এইরূপ ; প্রথম দিন 
গোমুত্র, গোময়, হুগ্ধ, দধি ও ঘ্বত এবং কুশোদক খাইয়| 
থাকিবে । দ্বিতীয় দিনে উপবাঁস করিবে । ইহাকে সাস্তপনব্রত 
৷ কহে । এই সান্তপনব্রত ত্র্যহাভ্যস্ত হইলেই তাহ!কে অতি- 
সান্তপন কহে। অর্থাৎ উল্লিখিত এক একটা দ্রব্য তিন দিন 
করিয়া আহার ও তিন দিন উপবাস করিবে। এইরূপ করিলেই 
অতিসন্তাপনব্রত আচরিত হইবে । ( বিষুণসণ৪৬.১৯-২১) 
অতিসাক্দ্র__( পুং) [বৈদ্ক] রাজমাষ, চলিত বাঞ্াসী ; বরটা। 
২ লতা যষ্টিমধু। ( রত্বা”) 
অতিনামান্য-_(ত্রি) অতিসাধারণ) তুচ্ছ। 
অতিসাম্য।_ত্ত্রী)[ বৈদ্ক ] [ অত্যন্ত সাম্যং মধুন! অন্তাঃ। 
বহুত্রী ] যষ্টিমধুলতা | প্রাদিস” ] (ক্লী) ২ অত্যন্ত সাদৃশ্য । 
৩ কৃ্ুমুখ গুগ্তাবলী। 
অতিসান্বৎসর_(ত্রি) [ সম্বতসরমতিক্রান্তঃ ] অতিক্রাস্ত- 
বৎসর ; যাহা সম্বংসর অতিক্রম করিয়াছে । “নাতিসাম্বংসরীং 
বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টাং পুনহরেৎ।» (মন্থু ৮*৯৫৩) 
অতিসায়ম্‌-_( অব্য )[ অতিশয়িতং অত্যাসন্নং বা সায়ং প্রাদি- 
স"] ঘোর সন্ধ্যাকাল। (বিষ্ণস” ৬৮.৪* ) ২ সায়ংকালের 
সমীপকাল। “নাতিপ্রগে নাতিসায়ং” ( মন্তু ৪৬২) 
অতিসার-__(পুং) [ মলরুধিরাদিকম্‌ অতিশয়েন সরতি নিঃ- 
সারয়তীতি অতির্ভাবিতণ্যর্থোইত্র অতি-স্য-ঘঞ ] রোগবিশেষ। 
স্বনামখ্যাত উদরাময় রোগ | পধ্যায়_-অন্নসন্ধি, উদরাময়। 


১৫০ 


অতিসার [ 


অতি- অত্যন্ত+সার- মলত্যাগ যে রোগে হয় তাহার নাম 
অতিসার । সাধারণতঃ লোকে উদ্রাময় বা পেটের অস্ুখ বলিলে 
যাহা বুঝে | আমুর্ধেদের মতে পেটের অসুখ বা উদরাময় মাত্রেই 
অতিসার নহে । পেটের অস্ুখ অনেক প্রকারের আছে। সেই 
সকল প্রকারের নাম ভিন্ন এবং উহাদের কার্যযাদিও ভিন্ন । যথা 
(১) অতিসার, (২) প্রবাহিক! বা আমাশা, (৩) গ্রহণী ও 
(৪) বিস্চিকা । 
আযুর্ধেদে--রোগোৎপাদক হেতুর প্রকতি-অনুসারে অতিসার 
রোগ ছয় প্রকার । যথা-_বাতাতিসার, পিভ্তাতিসার, শ্লেক্সাতিসার, 
সন্নিপাতাতিসার, শৌকজাঁতিসার ও আমাঁতিসার। ইহা ভিন্ন 
আর এক প্রকার অতিসার আছে, যাহাতে মলের সহিত অথবা 


কেবল রক্ত প্রভূত পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে, উহাকে রক্তা-; 


তিসার বলে। রক্তীতিসারকে যদি পুথক্‌ একটী অতিসারের প্রকার 
বলিয়া! ধরা হয়, তাহ! হইলে অতিসা'র ছয় প্রকারের না হইয়া 
সাত প্রকারের হয় ।-_-আর যদি, উহাকে পিত্তাতিসারের অন্তর্গত 
কর! হয়, 
বর্ধক আহার বিহারের ফলেই রক্তাতিসার হয়) তাহ! হইলে 
অতিসার ছয় প্রকারই হয়। 

অতিসারের আর একটা প্রকারের নীম প্রবাহিকা বা 
আমাশী | ইহাতে বায়ুর প্রকোপ অত্যন্ত বেশী, যার জন্য একে- 


বারে অধিক পরিমাণে মল নির্গত হয় না । কৌথ দিতে দিতে 


অল্প অল্প পরিমাণে কফযুক্ত মল নির্গত হয়। ইহাকে 
তাতিসারের অন্তর্গত করায় অতিসার ছয়গ্রকীর নতুবা সাত 

প্রকার। 
নির্গত হইতে থাকে তাহা হইলে উহাকে সশৌণিতা রক্ত- 
প্রবাহিক] বা রক্তামীশয় বলা হয়। 

যদিও অতিসার ছুয়প্রকার ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
রক্তাতিসারকে পিত্তাতিসারের মধ্যে এবং প্রবীহিকাকে বাতাতি- 
সারের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, তথাপি চিকিৎসাকালে 
উহ্াদিগকে পুথক্রূপে গ্রহণ করিয়া! রক্তাতিসার, প্রবাহিক ও 
রক্ত প্রবাহিক1 প্রভৃতি ভিন্নরূপে পরিচিত করা হইয়াছে । 

যে অতিসার বা উদরাময় একবার আরোগ্য হওয়ার পর 
পরিপাঁকশক্তির ছুর্বলতাবশে আহারের অত্যাচারের ফলে 
পুনরায় দেখা! দেয়» তাহাকে আয়ুর্ধেদ অতিসারের মধ্যে 
পরিগণিত না করিয়। গ্রহণী নামে পৃথক রোগ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন । এইরূপ উৎকট প্ররুতির কতকগুলি বিশিষ্ট 
লক্ষণাক্রাস্ত উদরাময় বা পেটের অসুখ আমঘুর্ধেদ-মতে 
অতিসারের অন্তর্গত না হইয়া বিস্চী বা বিস্ৃচিকা নামে 
পুথক রোগরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


৫০৮ 


( কেনন। পৈত্তিক অতিসার রোগের অবস্থায় পিন্ত _ 


এই প্রবাহিকা বা আমাশ! রোগ যদ্দি মলের সহিত 


সেই সকল দোষের মধ্যে কখন একটী কখন বা সম্মিলিত ভা 


আয়র্ধেদে বাতাদি দোষের প্রকোপের জন্য যে ছয় প্রকার 
অতিসার নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদের হেতু অর্থাৎ যে সকল: এ 
অনুচিত আহার-বিহারাদ্ির দোষে অতিসাঁর রোগ তি রা 
সে সকল হেতু, যথা__ ট 

(১) পরিমাণে গুরু অর্থাৎ যতটুকু মান্রায় ভোজন কি 
জীর্ণ হইত তাহার চেয়ে বেশী মাত্রায় ভোজন, স্বভাবতঃ গুরু ৃ 
যেমন মাটকলায় বা বরবটা প্রভৃতি খাচ্চা দ্রব্য ভোজন কিংবা 
যে সকল পদার্থ গুণে গুরুপাক অর্থাৎ সংস্কারে গুরু, যেমন চাল নু 
ভাজা, ছোলা! ভাজ প্রভৃতি গুরুদ্রব্য ভোজন |. (২): 
অতিত্নিপ্ধ অর্থাৎ অতিরিক্ত তৈলপ্নতাদিসংযুক্ত খাগ্ | (৩); ৃ 
অতিরুক্ষ অর্থাৎ একেবারে তৈলঘ্বৃতাদি বর্জিত দ্রব্য । (৪) অতি 
উষ্ণ দ্রব্য, (৫) অতি তরল দ্রব্য পান, (৬) অতি কঠিন যেমন. 
লডড,ক প্রভৃতি, (৭) অতি শীতল দ্রব্য ভোজন, (৮) বিরুদ্ধ ভোজন, 
যেমন হুপ্ধের সহিত মণ্গ্ত প্রভৃতি, (৯) অধ্যশন অর্থাৎ পূ্বভূত্ত 
পদার্থ জীর্ণ না হইতে পুনরায় ভোজন, যেমন বাজী রাখিয়া তর 
খাওয়া, (১০ ) অপক্ষঅন্নাদি ভোজন | (১৯) সবদিন একই 
সময়ে না খাওয়া অথব। কখন বেশী কখন কম খাওয়া | (১২) রর 
আমুর্ষেদোক্ত পঞ্চকর্ম্ম অর্থাৎ বমন বিরেচনাদির অতিপ্রয়োগ 
বা অল্প্রয়োগ, (১৩) স্থাবরবিষ ভক্ষণ, ( ৯৪) ভয়ঃ (১৫. 0 ও 
শোক বা অতিচিস্তা, (১৬) দূষিত জলপান, (১৭ ) ছুষ্ট মগ্যপান্,: 
(১৮) সাত্মবিপর্যযয় অর্থাৎ যেরূপ আহার বিহারের অভ্যাস: ৰ 
নাই তাদৃশ আহার বিহার করা, (১৯) শীত-গ্রীম্মার্ি খাত 
ব্যতিক্রম, (২০ ) অত্যধিক সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি জলক্রীড় 
(২১ ) মলমৃত্রাদির বেগ ধারণ করা ও (২২) ক্রিমি 
এই সকল কারণে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হুইয়া অতি 
রৌগ উৎপাদন করে। 

যে সকল দোষ কুপিত হইয়া! অতিসার রোগ জন্ম 


উহাঁরা কুপিত হয়। দোষ সকল কুপিত হইলে রস, রক্ত; « 
স্বেদ, মেদঃ) মূত্র, কফ ও পিত্ত প্রভৃতি জলীয় ধাতু সকল ও 
হইয়া! অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া ফেলে, তাহার ফলে বায়ু মল 
আশ্রয় করে ও পুনঃ পুনঃ মলনিঃসারণ করিতে থাকে |. 
অতি অর্থাৎ অধিক এবং পরিমাণে অধিক মল নিঃ সারি ৃ 
বলিয়া এই রোগের নাম অতিসার | এ 

অতিসার রোগে যেখানে বায়ুর কর্তৃত্ব অধিক, সেখা্ে 
বাতজ অতিসার হয় । এইরূপ পিত্তের কর্তত্বে পিতুজ অতিসার 
কফের কত্তৃত্বে কফজ অতিসার এবং তিনটা দোষের ক 
ত্রিদোষজ অতিসার হয়। তত্তিন্ন যেখানে আত্মীয় স্বজ 


বিয়োগের জন্ঠ অতিরিক্ত শোক করার ফলে আহারবিহারাদির. 


| 1 


তি গা 


সকল ব্যতীত আর একপ্রকার অতিসার আছে উহার নাম 
আমাতিসার। যেখানে ভূক্ত পদার্থের রস পরিপাঁকশক্তির 
দুর্বলতাবশতঃ অপক্ক অবস্থাতেই তরল মলরূপে নিঃসারিত 
হইতে থাকে, তাহাকে :'আমাতিসার বলা হয়। আমশব্দের 
অর্থ অপরিপক্ক বা কাচা । 

আমরা যে অতিসারের নান। প্রকারের কথা বলিয়াছি, 
প্রাচীন আয়ুর্ষেদাচার্য্গণের মধ্যে কেহ কেহ সেই প্রকারভেদ 
স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু কাশীরাজ তাহ! শ্বীকার করেন নাই | 
তিনি বলেন,_-“অতিসারে দোঁষের অবস্থা অনেক প্রকার হয়, 
যাহার জন্য একই অতিসার কালে কালে নানাভাবে উদ্ভুত হয়, 
সেই সকল প্রকারভেদের হেতু রোগ নহে, দৌষই 
উহার হেতু ।” ৃ 

কখনও কোন রোগ একেবারে সমস্ত লক্ষণের সহিত 
প্রকটিত হয় না। দৌষ সকল যখন কুপিত হইয়া দেহকে 
বিকৃত করিতে আরম্ভ করে, তখন দেহের যে ভাবাস্তর ঘটে, 
সেই ভাবান্তরের লক্ষণ সকল অল্পমাত্রায় ও অপরিস্ষট ভাবে 
প্রকাশিত হুইয়া যে রোগ হইবে তাহাকে স্থচিত করে । এই 
রোগারম্তের স্চনার নাম পূর্বরূপ। যে পুর্বরূপে কোন্‌ রোগ 
হইবে এইটুকু মাল্র জানিতে পার! যায়, তাহার নাম সামান্য 
পূর্ধরূপ এবং যে পূর্বরূপে সেই রোগ বায়ুজনিত বা পিন্তজনিত 


কিনা তাহা| বিশেষরূপে জানিতে পার] যায়, তাহাঁর নাম বিশিষ্ট 


পূর্ধরূপ । 


অতিসারের পূর্ধরূপ অর্থাৎ অতিসার হইবার আগে, বুকে, 


নাভির জায়গায়, গুহাদেশে, পেটে ও কুক্ষিতে ছুঁচি ফোটানর 


মত বেদনা হয় অর্থাৎ এ সকল স্থানে খোঁচাইতে থাকে । 


দাত পরিক্ষার হয় না, বায়ু নিঃসরণ হয় না, পেট ফাঁপে, হজম 


ঠিক হয় না এবং শরীর অবসন্ন বলিয়া মনে হয় ইত্যাদি 
লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এই সময়ে যদি এই সকল উপসর্গের 
প্রতীকার করিতে পারা যায় অর্থাৎ দাস্ত পরিফষাঁর হয়, হজম 
হয় ও ক্ষধাবৃদ্ধিজনক ওষধাদি প্রয়োগ কর! যায় এবং যে সকল 


অনুচিত আহার বিহারের দোষে অতিসার রোগ হয়, যে সকল 
পরিত্যাগ কর! যায়, তাহা হইলে আর অতিসার রোগ 


হয় না। 

অতিসারে যে মলভেদ হইতে থাকে, তাহ সকল ক্ষেত্রে 
এক রকম নহে এবং রোগের লক্ষণও এক রকম হয় না। 
রোগের লক্ষণ ও মনের প্রকৃতি দেখিয়া বুঝিতে হয়, সেই 
অতিসার বায়ুজন্ট, পিত্জন্তঠ বা কফজন্য । যেখানে মলের 
বর্ণ অরুণ, মলে ফেনা ফেনা ও রুক্ষ ভাব এবং অপন্রিপক মল, 


। মলত্যাগ কালে সশব্দ বাযুনিঃসরপ, গুহাদেশে বেদনা! জন্মাইয়। 


অল্প অল্প মলনিঃসরণ, একেবারে পেট খোলস। করিয়! দাস্ত ন। 
হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ যেখানে হইতে থাকে, সেখানে 
ব।তজ অতিসার হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে । যেখানে 
মলের রঙ. হলুদ ব! লাল কিংবা নীল, পিপাসা, গায়ে জাল।, 
মলত্যাগকালে গুহদেশ জাল, মুচ্ছা! এবং অতিরিক্ত মলত্যাগজন্ 
গুহদেশে ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, সেই স্থলে পিস্ত 
জন্য অতিসার হইয়াছে বলিয়! জানিতে হইবে । আর যেখানে 
মলের রঙ সাদা, মল ঘন অথচ তরল, এবং কফমিশ্রিত, অপরি- 
পক ভূক্ত পদার্থের মত মলের গন্ধ ও মলত্যাগকালে শরীর 
রোমাঞ্চিত হওয়৷ প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় সেখানে 
কফজন্য অভিসার হইয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে । তন্ন 
যেখানে তিনটা দোষই কুপিত হইয়া অতিসাঁর রোগ জন্মায়, 
সেখানে পূর্বোক্ত তিনটা দোষের লক্ষণ সকল, দোষের বলাবল 
অন্সারে অল্প বিস্তর ভাবে দেখা দেয় । 

ব্রিদোষ জন্য অতিসার অতি ছুর/রোগ্য, রোগ । ইহাকে 
অসাধ্য বলিলেও অতিশয়োক্তি হয় না| বাতাদি দোষ পুথক্‌: 
তাবে কুপিত হইয়া অতিসারে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ করে» 
ব্রিদোষ জন্ত অতিসারে সে সকল তো! হয়ই, অধিকন্ক মলে চর্বির 
মত এক প্রকার চিক্কণ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও বাঁ 
মলের অবস্থা এরূপ হয়_ঠিক যেন মাংস-ধোয়া জল। মলের 
অবস্থা এপ হইলে রোগের অবস্থা খুবই খারাপ বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । 

যদিও শে।কে বায়ু কুপিত হয়, স্থুতরাং শোকজ অতিসার 
বাতজ অতিসারের অন্তর্গত হওয়া উচিত, তথাপি শোকজ 
অতিসারকে পুথক্রূপে নির্দেশ করিবার হেতু শোকজ অতি- 
সারের লক্ষণ বাতজ অতিসার হইতে ভিন্ন এবং উহার চিকিৎসা 
প্রণালীও ভিন্ন । 

যখন কোন ব্যক্তি ধনসম্পত্তির নাশ ব| ইষ্টজন-বিয়োগে 
শোকে কাতর হয়, তখন তাহার শোকজ বাষ্প (নেত্রজল )গ 
দৈহিক উম্মা কোষ্ঠে গমন করিয়া জাঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে 
তাহার ফলে রক্ত স্বস্থান হইতে চালিত হয় ও মলের সহিত 
মিলিত হইয়া লালকুঁচের মত রক্তবর্ণ মলভেদ করিতে থাকে, 
সেজন্য মলে ুর্ন্ধ হয়, আর যদি মলের সহিত মিলিত না হইয়! 
কেবল রক্তভেদ হইতে থাকে, তাহ! হইলে আর কোন গন্ধই 
থাকে না। এই শোকোৎপন্ন অতিসার অতীব ছুশ্চিকিৎস্ত 
এবং কষ্টপ্রদ। কেননা, যে কারণে রোগের উৎপত্তি, সে 
কারণের সমাধান প্রায়ই করিতে পারা যায় না, কাজেই রোগও 
আরোগ্য হয় না। 


অতিসার 


আমাতিসারে পরি পাঁকশক্তির হুর্বলতা-বশতঃ ভূক্তদ্রব্য যথা- 
যথভাবে জীর্ণ হয় না, সেজন্য অপরিপক্ষ রসের দ্বারা দেহধাতু 
সকল পুষ্টিলাভ করে না এবং দেহধাতুসকল পুষ্ট না হওয়ায় 
দ্রেহাঁশ্রিত বাতাদি শক্তিত্রয় কুপিত হইয়া দৌষরূপে পরিণত হুয় 
ও স্বমার্গ ত্যাগ করিয়া বিশার্শে প্রস্থিত হয় এবং মল ও রক্তাদি 
ধাতু সকলকে দূষিত করিয়া থাঁকে। তাহার ফলে-__নানাবর্ণের 
মল বারংবার নিঃসারিত হয়, পেটের মধ্যে নানাপ্রকার যন্ত্রণা 
হইতে থাকে ও অঙ্গব্দনা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয় । 

অতিসারে মলের অবস্থা দেখিয়া রোগীর ভাঁবীফল বুঝিতে 
পার! যায় । যেখানে মলের বর্ণ পাকা কালজামের মত ঘোর 
কুষ্ণবর্ণ বা যুক্তির মত রক্তীভ কৃষ্ণবর্ণ সেখানে রোগ অসাধ্য । 
সাধারণত: অতিরিক্ত মলত্যাগের জন্ত পেটের ভিতর অন্ত্রমধ্যে 
ক্ষত হওয়ায় যে রক্তল্রাব হয়, সেই রক্ত জ্ন্ত্রমধ্যে সঞ্চিত 
হইয়া যখন নির্গত হয়, তখন উহা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ব রক্তাভ 
কুষ্ণবর্ণ দেখায় । এতভ্িন্ন যেখানে মলে তৈল, দ্বৃত, চর্বি বা 
মজ্জার মত পদার্থ সকল দ্রেখা যায় ব1 এরূপ মলত্যাগ হয় কিংবা 
মাংস-ধোয়া জলের মত মলভেদ হয় অথবা অস্থিহীন মাংস 
পেষণ করিলে যেমন হয়, সেই প্রকারের মলত্যাগ হইতে থাকে, 
সেখানেও রোগীর বাচিবার আশা থাকে না। ইহা ভিন্ন 
যেখানে মলে ময়ূরপুচ্ছের মত বিচিত্রবণ সকল দেখিতে পাওয়া 
যায়, সেখানেও রোগীর বাচিবার আশা নাই। এই সকল 
ব্যতীত আরও অনেক প্রকার মলের অবস্থা অতিসারের মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন সাদাছুদ্ধের মত তরল মলভেদ 
কিংবা পচামাংসাদির মত অতি হুর্ন্ধযুক্ত মলত্যাগ প্রভৃতি 
এ সকলও রোগের অসাধ্যতা জানাইয়৷ দেয় । 

মলের অবস্থ। ব্যতীত রোগীর ও রোগের অবস্থা দেখিয়াও 
অতিসারের ভাবীফল বুঝিতে পারা যাঁয়। যেখানে অতিসার- 
গ্রস্ত রোগীর দেহ রোগে শীর্ণ, উঠিয়া! বসিতে পারে না, চোকে 
অন্ধকার দেখে, প্রায়ই মুচ্ছা বা মাথা ঘুরিয়া উঠে, ইন্দ্রিয়সকলের 
শক্তি প্রায় বিনুত্ত, আহ!রে রুচি নাই, সেখানে রোগী মৃত্যু- 
পথের যাত্রী বলিয়া বুঝিতে হইবে, তত্তিন্ন_ এই সকল লক্ষণ 
যেখানে বিদ্ভমান, তেখানেও রোগীর পরিণাম অস্ত বলিয়। 
জানিতে হইবে । বথা_ প্রলাপ, মোহ, চিত্তের অস্থিরতা, 
পিপাসা, অত্যন্ত গাত্রদাহ, অসাড়ে মলত্যাগ, হিক্কা এই সকল 
লক্ষণ বিসচিকায় প্রায়ই দেখা যাঁয়। গায়ে শোথ বা হাতে 
পায়ে শোথ, অনবরত মলত্যাগ করার জন্ঠ গুহাদেশে অস্ত্র নির্গত 
হওয়া] এবং উহ পাঁকিয়া যাওয়া ও জ্বর প্রভৃতি উপসগর্। 
«রোগী যদি বুদ্ধ হয় তাহ! হইলে তাহার য়ে অতিসার হয়, তাহ 
প্রায়ই ভাল হয় না। বিশেষ করিয়' বুদ্ধব্যক্তির দ্ীর্ঘকাঁলস্থায়ী 
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] . আতিসার 


অতিসার মৃত্যুকে অবগ্ত ডাকিয়! আনে। ভস্ভি্ন অতিসারের 
যে সকল ছুলঞ্ষণ উল্লিখিত হইল, সে সকল লক্ষণ বালকেরও। 
জীবনের আশা নাই, জানাইয়! দেয়। : রা 
এতদ্যতীত অতিসারের অন্ততম অবস্থা বা প্রকার, যাহা 
রক্তাতিসার নামে খ্যাত। তাহার হেতু পিত্ের অতিকোঁপ॥ ্‌ বু 
যেখানে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার পর্বের পিভপ্রকোপক 
আহার-বিহারের আতিশয্য থাকে, সেখানে প্রথম হইতেই 
রক্তাতিসার হুইতে দেখা যায়, নতুবা পেটের অন্ুখের 
অবস্থায় পিত্তবর্ধক আহার-বিহারের ফলে রক্তাতিসার 
জন্মিয়া থাকে । 
অতিসার রোগ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সে সকল বণিত 
হইল। এতত্তিন্ন অতিসারে অন্ত প্রকার প্রবাহিকা বা 
আমাশা ও বিস্ুচিকা এবং অতিসার আরোগ্যের পর অগ্নির 
হুর্বলতাবশতঃ পুনরায় যে অতিসার বা পেটের অন্গুখ দেখ৷ 
যায়, তাহ গ্রহণী নামে পরিচিত,__-সে সমস্ত ী সকল রোগ 
প্রসঙ্গে বণিত হইবে। | 
অতিসারের আরও একটা অবস্থা আছে। তাহা প্রসবের 
পর হইয়া থাকে ! তাদৃশ অতিসার স্থতিকা রোগ বলিয়া 
পরিচিত। সে সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহ! “স্থতিকা” 
শব্দে দ্রষ্টব্য | 
আযুর্ষেদ-মতে অতিসারের চিকিৎসা । 
জরের যেমন নূতন পুরাতন ছুইটা অবস্থা, আছে এবং উত়্ 
অবস্থার চিকিৎসা-প্রালী এক রকম নয়» তেমনি 
অতিসারেরও ছুইটী অবস্থা আছে এবং উভয় অবস্থার চিকিৎসা 
প্রণালী ভিন্ন। 2. 
অতিসারের অবস্থাদ্বয়ের নাম,_আম ও ককাবস্থা । এই 
আম ও পক্কাবস্থ! মলের প্রক্কৃতি দেখিয়! নির্ণয় করিতে হয়|. 
অতিসারের আমাবস্থায় মল পিচ্ছিল হয়, মলে ছুরদন্ধ থাকে 
এবং উহা! জলে নিক্ষেপ করিলে জলে ডুবিয়া যায় । আর যখন : 
মলে পিচ্ছিলভাঁব বা ছুগদ্ধ থাঁকে না, জলে নিক্ষেপ করিলে 
ভাসিয়া উঠে, তখন উহাকে পক্কাবস্থা বলিয়৷ নির্দেশ করা হয 
ফলকথা পরিপাঁক-শক্তির ব্যাঘাত হওয়ার জন্য যখন ভূক্ত্রবয 
সম্যক প্রকারে পাক প্রাপ্ত না হইয়! বিকৃত হয় তখনই উহ 
আমাবস্থা বলিয়। নির্দেশ করা হয়। যখন লঘু পথ্যাদি প্রযুক্ত 
হইলে উহা! পরিপাকগ্রাপ্ত হয়, কিন্তু গ্রহণীশক্তির দুর্বলতা 
বশতঃ মল কঠিন বা স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়! নির্দেশ কর! হয় 
অর্থাৎ ভূক্ত পদার্থ পরিপাক প্রাণ্ড হয়, কিন্ত উহা! হইতে রস 
সংগৃহীত না হওয়ায় শিথিল বা তরল ভাব কাটে না, সেজন্য 
বাঁধ মলও হয় না। 


অতিসার 
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এ --------্ং্্সসা 


আমুর্ধেদে অতিসারের চিকিৎসায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 


আমাবস্থায় যে সকল ওঁষধ ও পথ্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে. 
সকল পাচক ও দীপক অর্থাৎ জাঠরাগ্নি বা পরিপাকশক্তিবর্ধক 
এবং পক্কাবস্থায় যে সকল ওঁষধ পথ্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, | 


সে সকল ধারক অর্থাৎ যাহাতে পরিপক্ক ভূক্ত পদার্থ হইতে রস 
সংগৃহীত হওয়ায় বাধা মল হয়। 

যতক্ষণ পর্য্যন্ত অতিসার রোগে পরিপাকশক্তি বর্ধিত হইয়া 
ভুক্ত পদার্থকে সম্যক্‌ প্রকারে জীর্ণ করিতে না পারে, ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত ধারক ওষধ দিয়া মল সংগ্রহ করা কখনই উচিত নছে। 
কেনন। অপরিপর মলকে ধারক উঁষধ দরিয়া রোধ করিলে সেই 
অপরিপক মলের সারাংশ রস হইতে এমন সব উপসগ“উপস্থিত 
হয় যাহার ফলে রোগীর উপকারের পরিবর্তে অপকারই ঘটিয়' 
থাকে । - সেজন্ঠ আঘুর্ধেদ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন_-“নামে 
সংকোচনং দগ্ভাদতিসারে কদাচন*___অর্থাৎ অতিসারের প্রথম 
অবস্থায় পরিপাকশক্তির ছুর্বলতা বশতঃ যখন অপরিপক মল- 
ভেদ হইতে থাকে, তখন কদাচ এমন ওঁষধ প্রয়োগ করিবে না) 
যাহাতে মলসংকোচ হয়। কিন্তু অতিসারের আমাবস্থায় 
প্রযোজ্য ওষধ সকলের গুণাগুণ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায়,_যেখানে অতিরিক্ত মলত্যাগের জন্য রোগীর বলক্ষয় 
হওয়ায় অনিষ্টের সম্ভাবনা, সেখানে পাচক ও ধারক, অত্যন্ত 
আবশ্তক বোধে ধারক গওধধ প্রযোজ্য । ফলকথা যদি থারক 
উষধ দিয়া মলরোধের বিশেষ আবশ্যক ন! হয়, তাহা হইলে 
পাচক ওষধ দেওয়াই কর্তব্য । 


অতিসারে এমন সব ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়,_যেখানে ;. 


পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ হইলেও পেটের অস্বস্তি ক'টেনা, পেট হাল্কা 


হয় না, ক্ষুধা হয় না বা খাইতে ইচ্ছা হয় না, -সেরূপ ক্ষেত্রে 


এমন সব ওষধ প্রয়োগ কর্তব্য, যাহাতে সঞ্চিত মল নিগতি 
হইয়! যায় ও অগ্নির দীপ্তি হয়। 
অতঃপর অতিসারে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা সকল লিখিত 


হইতেছে। | 
আমাতিসারের চিকিৎসা । 
পথ্য ও পানীয়। 


২২২0৯) যেকোন প্রকার দোষের প্রকোপ জন্ অতিসার 
ই বহুউক না কেন, সর্বপ্রকার অতিসারেই রোগীকে লঙ্ঘন দিবে 
অর্থাৎ কিছুই খাইতে দিবে না। 

(২) যদি অতিসারগ্রস্ত রোগীর অত্যন্ত পিপাসা হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে, (ক) বালা ও শুঁঠ অথবা (খ) মুতা ও 
ক্ষেতপাপড়া কিংবা (গ)মুখা ও বালা ইহাদের মধ্যে যে 
কোন একটা যোগ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ মুতা ১ তোল! ও 
বালা ১ তোলা ৪ সের জলে মাটির হাঁড়িতে মূছু জালে অর্থাৎ 
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কাষ্ প্রভৃতির অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়৷ ছুই সের থাকিতে নামাইয়া 
ছাকিয়া শীতল করিয়া পিপাসার সময় একটু একটু করিয়া পান 
করিতে দিবে। কখনও আক পান করিতে দিবেনা । এই 
পানীয় সর্বপ্রকার অতিসার এমন কি বিস্থচিকায় পিপাসা পর্যন্ত 
নিবৃত্ত করে। অধিকন্ত মূল ব্যাধিও প্রশমিত হয়। 

অতিসারগ্রস্ত রোগীকে যদি পথ্য দিবার প্রয়োজন হয়, 
তাহা হইলে পৃর্ষোক্ত প্রকার জল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এক 
মুষ্টি টাটুকা খৈ দিয়া খানিক রাখিয়া! দিবে। তারপর খৈগুলি 
চট্কাইয়া পাতলা পরিষ্কার বন্ত্রখগ্ডে ছ'কিয়া লইবে। উহা 
যেন ঘন জল অপেক্ষা ঘন না হয়। ইহার নাম পেয়া। এই 
পেয়াতে মিছরীচুর্ণ নেবুর রস মিশাইয়া একটু ২ করিয়া খাইতে 
দিবে। বর্তমানে বালি বা এরারুট্‌ খাইতে দেওয়া হ্য়, তাহ! 


 অহিতকর নহে। কিন্ত যাহাই কিছু খাইতে দেওয়া হউক না 


কেন পথ্যদ্রব্য প্রথমে তরল দ্রব্য হওয়। দরকার; তারপর যেমন 


। যেমন রোগ কমিতে থকিবে, তদন্ুষায়ী পথ্য তরল ভাব ত্যাগ 


করিয়া অপেক্ষাকৃত ঘন হইবে । রোগ প্রশমিত হইলেও ২।৩ দিন 
যাবৎ রোগীকে মণ্ড দেওয়ার পর পুরাতন মিহি চালের স্বুসিদ্ধ 
অন্ন দেওয়া যাইতে পারে। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে পথ্য 
বা পেয়া যতই ঘন হইবে ততই উহ্থা গুরুপাক হইবে এবং যত 
তরল হইবে ততই লঘু হইবে। 

(৩) যেখানে পিত্ত ও শ্লেম্া কোপের জন্তঠ অতিসা'র হয় 
অর্থাৎ কফযুক্ত তরল মল অত্যধিক পরিমাণে হইতে থাকে, ক্ষধা 
ব1| আহারে তেমন রুচি থাকে না,__তাদৃশ অবস্থায়_- 

্বল্পশালপর্ণ্যাদি ।-_ শালপাপ্ি, চাকুলে, বেড়েলা ও বেলশু'ঠ 
প্রত্যেকে ॥* তোলা, ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ছুই 
সের থাকিতে নামাইয়। ছাঁকিয়া লইবে এবং রোগীর 
পিপাসা হইলে এই জল একটু একটু পান করিতে 
দিবে এবং পথ্য দিবার আবশ্তক হইলে এই জলের দ্বারা 
খৈ, বালি বা এরারুটের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে । 
যদি এতাদৃশ পেয়া রোগীর রুচিকর না হয়, তাহ! হইলে এই 
পেয়ার সহিত অস্ত্র দাড়িমের রস কিঞ্চিৎ মিশাইয়। ঈশদক্লীরুত 
করিয়া দিতে পারা যায় এবং অকশ্নদাড়িমের অভাবে পাতি বা 
কাগজীলেবুর রসও দিতে পারা ষাঁয়। তত্তিন্ন রোগীর রুচিকর 
করিবার জন্ঠ মিছরিচুণ বা সৈন্ববলবণ অল্পপরিমাণে মিশাইয়া 
দেওয়া যাইতে পারে । কিন্তু কদাচ উহার সহিত ছুগ্ধ মিশাইবে 
না। অতিসারে ছুপ্ধ পান নিষিদ্ধ। 

(৪) ধান্ঠিপঞ্চক ও ধান্চতুষ্ষ নামে ছুইটি যোগ আছে) 
দুইটাই পিত্শ্রেন্সাধিকীরে বিশেষ ফলগ্রদ। ইহাদের ছুইটাই 
আমশুল ও মলের বিবন্ধ নাশ করে, দোষের পরিপাক করে ও 


অতিসার [ 


জাঠরাগ্িকে প্রদীপ্ত করে । কিন্তু যেখানে আমাতিসারে শ্লেম্সার 
প্রকোপ ব্যতীত কেবল পিত্তের প্রকোপ, সেখানে ধান্যচতুষ 
প্রয়োগ করিতে হয়। 

ধান্যচতুঞ্চ।__ধনে, মুতা, বালা ও বেলশু ঠ। 

থান্যপঞ্চক ।-_-ধনে, মুতা, বালা, বেলশুঁঠ ও শুঠ। 

(৫) অতিসারের প্রথম অবস্থায় পিপাসা ও. পেটে বেদনা 
অর্থাৎ পেট কামড়ানি থাকিলে,_-( ক ) শুঁঠ, আতইচ ও মুখা 
অথব| (খ) ধনে ও শুঁঠ-_ইহাদের ক্কাথ পাঁন করিতে দিবে । 

(৬) কফ ও পিত্বযুক্ত মলঃ পেটে বেদনা, সঞ্চিত মল 
একেবারে পরিষ্কাররূপে নির্ঘত না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ 
হইলে আকনাদি, ইন্দ্রধব, হরীতকী ও শুঠ__ইহাদের ক্কাথ 
পান করিতে দিবে । ইহাতে দোষের নিবুত্তি হওয়ায় রোগ 
উপশমিত হয় ও মল ধরিয়া যায়। 

(৭) আমাতিসারে যেখানে কেবলই কফুক্ত মল পুনঃ 
পুনঃ হইতে থাকে অর্থাৎ আমাশা দেখা দেয়,__সেখানে ২০টা 
মতা ও তাহার ৮ গুণ ছাগছুপ্ধ এবং ছাগদুগ্ধের ৪ গুণ জল দিয়া 
পাক করিবে । জল শুষ্ক হইয়া যখন ছৃগ্ধমীত্র অবশেষ থাকিবে, 
তখন নামাইয়া ছ্ণীকিয়া লইয়! ছুপ্ধপান করিতে দিবে। ইহা 
আমাশা*র পক্ষে বিশেষ হিতকর। 

(৮) বৎসকাঁদি কাথ,__ইন্দ্রযব) শুঁঠ, বেলশুঁঠ, আতইচ, 
যব, মুতা ও চিতামূল ইহাদের কাথে ১৯ রতি ভাজা হিং দিয়া 
পান করিলে আমাতিসার নিবৃত্ত হয় । 

(৯) পথ্যাদি-কাথ,_হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুত, শুঁঠ 
ও অ।তইচ--ইহাদের ককাথ আমাতিসার-নাশক । 

(১০) শুঠাদি-কাথ,__শুঁঠ, মৃত, আতইচ, ইন্দ্রধব ও চিতা- 
মূল ইহাদের কাথে ১ রতি তাজ! হিং প্রক্ষেপ দিয়া উষ্ণ জল সহ 
পান করিলে আমাতিসার দূর হয়। 

( ১১) হরীতকাদি চর্ণ__হুরীতকী, বচ, সৈন্ধব-লবণ, সৌবর্চল 
লবণ, ও আতইচ এবং স্বতে ভাজা হিং প্রত্যেক চূর্ণ 
সমভাগে মিশাইয়া রাখিবে | এই চূর্ণ %* আনা মাত্রায় গরম 
জলসহ পাঁন করিলে আমাতিসার আরোগ্য হয়। যেখানে পেট 
ব্যথা, মলত্যাগের পরেও পুনরায় মলত্যাগের প্রবৃত্তি, সেখানে 
ইহা বিশেষ ফলপ্রদ | 

(১২) যেখানে অনেকবার মলত্যাগের পরেও পেট পরিষ্কার 
হয় নাঁ, ক্ষুধা হয় না, পেটে বেদন1 থাকে, তথায়__ 

বমান্যাদি_যমীনী, শুঠ, বেণার মূল, ধনে, আতইচ, মুতা, 
কচি বেলঙ্ত$, শালপাপি ও চাকুলে,_-ইস্াদের কাথ পান 
করিতে দিবে । 

(১৩) আমাশার প্রথম অবস্থী,--পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ, 


ভিপি এরি 
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পেটে অসম্থ যন্ত্রণা বা কামড়ানি, পেট স্তব্ধ অর্থাৎ ভার, একে- 
বারে খোলসাভাবে মলত্যাগ না হওয়া, ক্ষুধার অভাব ইত্যাদি 
অবস্থায়-_ 

কলিঙ্গাদি,__কুড়.চিছ্াল, আতইচ, হরীতকী ও বচ-_-ইহাদের 
কাথে ১ রতি ঘ্বতে ভাজা ছিং ও ৩ রতি সৌবচ্চল লবণ প্রক্ষেপ 
দিরা পান করিতে দিবে। 

(৯৪) আমাতিসার,__আমযুক্ত ও রক্তমিশ্রিত মল, পেটে: 
বেদনা, প্রভৃতিতে__ 

কুটজাদি,__ইন্ত্রযব, দাড়িমফপের খোসা, মুতা, ট.. বেল- 
শুঠ, বালা লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদি, ইহাদের কাথ পাঁন 
করিতে দিবে । এই সমস্ত রক্তামাশায় বিশেষ ফলপ্রদ । 

(১৫) সকল প্রকার অতিসারেই বিশেষ ফলপ্রদ __ 

বৃহৎশাঙ্গপর্ণ্যাদি_-শালপাপি, চাঁকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, র্‌ 
বেডেলা, গোক্ষুর, বেলশুঠ, আকনাদি, শুঁঠ ও ধনে,_-ইহাদের 
কাথ পান করিতে দ্িবে। 


এই ক্কাথ জলের সহিত পথ্য প্রস্তত করিয়া দিলে সর্বপ্রকার 
অতিসারেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়। 

(১৬) অতিসারে যেখানে অল্প অল্প দাস্ত হয় অথবা গুটুলে 
মল নির্ত হয়, পেটে কামড়ানি থাকে,_সেখানে হরীতকী ও 
পিপুল বাটিয়া গরম জলের সহিত পান করিতে দিলে সঞ্ধিত, | 
ল নির্গত হওয়ায় রোগের উপশম হয়। মাত্রা হরীতকী |* তু 
আনা ও পিপুল |* আনা, আবশ্তক হইলে রোগ ও রোগীর: 
অবস্থা বুঝিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। ইহা! মৃদ্ব 
বিরেচক। 

(১৭) যেখানে প্রভূত পরিমাণে অনেকবার দাস্ত হয়, 
অতিরিক্ত দাস্ত হওয়ার জন্য রোগী দুর্বল বা অবসন্ন হইয়া. 
পড়ে, সেখানে,__ ্‌ 2 

কঞ্চটাদি__কীচড়া পাতা, দাড়িম পাতা, জাম পাতা, পানি-. 
ফলের পাতা, বালা, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের কাথ পান করিতে 
দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় । ্ 

(১৮) অতিসারে যেখানে কিছুতেই দাস্ত বন্ধ হয় না, 
সেখানে আমলকী জলে বাটিয়া নাভির চারি পাঁর্খে ঘন করিয়। 
প্রলেপ দিবে ও নাভিটী আদার রসে পূর্ণ করিয়া দিবে। ইহাতে 
অচিরে মলরোধ হইবে অথচ সেজন্য কোন প্রকার উপপ্রব 


উপস্থিত হইবে না । 
বাঁতাতিসারের চিকিৎসা | 


নিযনলিখিত পাচনগুলি বাতাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদর ।__ 
পৃতিকাদি-কষাঁয়।__করঞ্জ, পিপুল, শুঁঠ, বেড়েল1, ধনে ও. 
হরীতকী,__ইহাদের কাথ সায়ংকালে পান করিতে হয়। 


্ সিন 


[ ৬০৩ | 


অতিসার 


পথ্যাদি-কবায়।__হরীতকী, দেবদা'রু, বচ, শুঠ, মুতা, আতইচ | মধুসহ চালধোয়া জলের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার 


গুলঞ্চ,_ ইহাদের কাথ পাঁন করিলে মলের বিবন্ধ নষ্ট হয়, 
এবং বায়ুজন্ত অতিসার নিবৃত্ত হয়। 
বচাদি-কষায়।_-বচ, আতইচ, মুত ও ইন্দ্রধব ইহার1 বাতাতি- 
সারের শ্রেষ্ঠ মহৌষধ । 
ষটব্য।__পূর্োক্ত পাচন সকল ব্যতীত,__শালপাঁণি, 
চাকুলে, বুহুতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েল1, ধনে, উৎপল ও 
বেলশু ঠ__ইহাদিগকে তত্র বা কাজি দ্বার সিদ্ধ করিয়া সেই 
তত্র বা কাজি পান করাইলে বিশেষ ফল পাওয়। যায়। 
পিত্তাতিসারের চিকিৎসা । 
মধুকাদি _যষ্টিমধুঃ কটছাল, লোধ, কচি দাড়িমফল ও 
দাড়িমের খোসা,-ইহাদের চূর্ণ চালধোয়া জলের সহিত মধু 
মিশ্রিত করিয়। পান করিলে পিন্তাতিসার অচিরে আরোগ্য হয় । 
বিল্াদি _-বেলশু 5, ইন্ত্রব, মুতা, বালা ও আতইচ-_ 
ইহাদের কাথ আমপিত্তাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ । 
কট্ফলাদি। কট্ছাল, আতইচ, মুতা, ইন্দ্রধব ও শুঁঠ,__ 
ইহাদের ক্কাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়! পান করিলে পিত্ত(তিসার 
দূর হয়। 
কিরাত-তিজ্তাদি।__-চিরতা, মুতা ও ইন্দ্রধব, ইহাদের কাথে 
৩ রতি রসাঞ্জন চূর্শ ও মধুসহ পান করিলে পিস্তাতিসার ও 
রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয় । 
অতিবিধাদি।-_-আতইচ, কুড়চিছাল এবং ইন্দ্রব, ইহাদের চুর্ণ 
প্রত্যেকে সমভাগে মিশাইয়। রাখিবে ও উহ। /০ আন। হইতে 
%০ আনা! মাত্রায় চালধোয়া জলের সহিত দিনে ৩1৪ বার পান 
করিলে পিত্তাতিসার ভাল হয়। 
রক্তাতিসারের চিকিৎস। | 
পিত্তাতিসারে যে সকল পাচন বা কাথের ব্যবস্থ।' করা 
হইয়াছে, সে সকল রক্তাতিসারেও প্রযোজ্য । তত্ভিন্ন।_ 
কুটজদাড়িমকষায়।__-কচি দাড়িম ফলের ছাল ও কুড়চি ছাল)-- 
ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে দারুণ রক্তাতিসার অচিরে 
প্রশমিত হয়, 
চন্দনকক্ষ '__রক্তচন্দন, চালধোয়া জলে ঘযিয়া তাহার 
সহিত চিনি ও মধু মিশাইয়া সরবতের মত একটু একটু 
পান করিতে দিলে রক্তাতিসার ও রক্তপিত্তের রক্তনির্গম 
প্রশমিত হয়, অধিকন্ত দাহ ও তৃষ্। নিবৃত্ত হয়! তড়িন্ন ইহা 
রক্তপ্রত্বেরও মহৌষধ । 
জন্বাদি।__জাম, আম ও আমলকীর কচি পাতার রস মধু ও 
ছাগছুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। 
বিল্াদি।_বেলশ্ুঠ, মোচরস, ইন্দ্রব”ইহাদের চূর্ণ 


নিবৃত্ত হয়। 

তগুলীয় কক।-__কীটানটের যূল বাটিয়া! চালধোয়! জল, চিনি 

ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তাতিসার গ্রশমিত হয়। 
 শতমূলীকক্ষ।__শতমুলী ছাগছুদ্ধে বাটিয়া চিনি সহ পান করিয়। 
পরে ছৃপ্ধ পান করিবে। 

কুটজলেহ __-কুডচি ছাঁলের কাথ করিয়। ছ'াকিয়! লইবে, পরে 
সেই ক্কাথ মুছু অগ্থিতে পাক করিয়! ঘন করিয়! লইবে। তারপর 
উহার সহিত আতইচ চূর্ণ মিশাইয়৷ রাখিয়া দিবে। ইহা মধু, 
সহ লেহন করিলে প্রবল রক্ত!তিসার ও রক্তামাশা নিবৃত্ত হয়। 

কুটজদাডিম্ব!_-কুডচির ছাল ৮ তোল! এক সের জলে সিদ্ধ 
করিয়া এক পোয়া থাকিতে ছ'ীকিয়া লইবে। এইরূপ দাঁড়িম 
ফলের খোঁসা ৮ তোলা একসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়! 
থাকিতে নামাইয়া ছ'কিয়া! লইবে, পরে এই উন্লয় ক্কাথ এক 
করিয়! পুনরায় মুছু জালে পাক করিতে থাকিবে এবং যখন 
দেখিবে উহা! মাৎগুড়ের মত হুইয়াছে, তখন নামাইয়! শীতল 
হইলে যত্পূর্ববক রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্র! ॥ তোলা হইতে 
একতোল1। কিঞ্চিৎ ঘোলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে 
অতি ছুণিবার রক্তাতিসার ও রক্তামাশ আরোগ্য হয়। 

রসাঞ্জনাদিচূর্ণ।__-শোধিত রসাঞ্জন আতইচ, ইন্ত্রযব, কুডচি- 
ছাল, ধাইফুল ও শুঠ প্রত্যেক চূর্ণ সমান একত্র যিশাইয়' 
রাখিবে। মাত্রা %* আন, অন্ুপান চালধোয়া জল ও মধু। 
দিনে ২৩ বার সেব্য । ইহা! প্রবল রক্তাতিসার, পেটের বেদন। 
ও তৎসহ অগ্রিমান্দ্য নিবারিত করে। 

নারায়ণচুর্ণ __গুলঞ্চ) বৃদ্ধনীরকবীজ, ইন্দ্রষব, শুঁঠ, বেল, 
আতইচ, ভূঙ্গরাজ ও সিদ্ধি এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে 
সমান এবং সর্ধসমান কুরচির ছালচুর্ণ একত্র মিশাইয়া 
রাখিবে ) মাত্রা %* আনা । অন্ুপান গুড় কিংবা মধু। দিনে 
৩বার সেব্য। ইহাতে রক্তীরতিসার এবং সেই সঙ্গে জর ও; 
শোথ প্রভৃতিতে বিশেষ ফলপ্রদ । 

রক্তাতিসারে কতিপয় ফলপ্রদ মুষ্টযোগ । 

১। ছুই তোল! কিংব। একতোলা টাট্ক1 কুড়চির ছাল, 
উহার আটগুণ ছাগচ্ুপ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল-_একত্র পাঁক 
করিবে ও হুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিতে নামাইয়! ই'কিয়া লইবে। 
এই ছুপ্ধ ভুইবারে কিংবা ৩1৪ বারে পান করাইলে প্রবল রক্তাতি- 
সার ও রক্তামাশা নিবারিত হয়। 

২। বটেরঝুরি (নামাল) আধ তোলা । চালধোয়া 
জলে বাটিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার 
নিবৃত্ত হয় । 


তিনার 


৩। আকডমূল ॥* তোলা চাল ধোয়া জলে বাটিয়া পান 
করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়। 

৪। কৃচি বাবলার পাতা ও আতপচাল প্রত্যেকে ॥* 
আনা বা একতোল। একট। পাথরে জল দিয়া ঘষিতে থাকিবে, 
যখন উহা ঘষিতে ঘধষিতে জল গাঢ়বর্ণ ধারণ করিবে, তখন 
সেই জল একটা পাথরবাটীতে রাখিয়! দিবে এবং একটু চিনি 
মিশাইয়া মাঝে মাঝে পান করিতে দিবে, ইহাতে রক্তাতিসার, 
তৃষ্ণা, গাব্রদাহ প্রভৃতি নিবৃত্ত হয় ও রোগী অচিরে রোগমুক্ত হয়। 

৫ আায়াপানের পাতার রস, চালধোয়া জল ও চিনিসহ 
মধ্যে মধ্যে পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয় । 

৬। কুক্নুব্শেোকার পাতার রস ও চিনি দিনের মধ্যে 
৩1৪ বার পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়, মাত্রা 
॥* আনা। 

৭। রক্তাতিপারে প্রবল পিপাসা ও গাত্রদাহ থাকিলে, 
খানিকটা রক্তচন্দন ঘষিয়া ও চিনি জলে গুলিয়া৷ সরব করিবে 
ও সেই সরবতে খানিকট! মধু মিশাইয়া একট! কাচ বা! পাথরের 
গেলাসে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিবে এবং পিপাসার সময় একটু 
একটু করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা পিপাসা ও গাত্রদাহ 
সমেত রক্তাতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ | 

রক্তাতিসারের উপসর্গ ।__যেখানে রক্তাতিসারে পুনঃ পুনঃ 


মলত্যাগ করার ফলে গুহাদেশে অত্যন্ত জাল! উপস্থিত 
হয় বা গুহ্যদেশে পাকা - ফোড়ার মত হওয়ায় রোগী 
অত্যন্ত যন্ত্রণ। ভোগ করিতে থাকে, সেখানে 


পটোলপত্র ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া সেই কাথের জল কিংবা 
ছাগছুপ্ধে একখগ্ড পরিষ্কৃত স্টাকৃড়া ভিজাইয় সেই সিক্ত বন্ত্রথওড 
দ্বারা গুহ্যদেশে পটা দ্রিলে বিশেষ উপকার পাঁওয়! যায়। 
গ্েম্মাতিসারের চিকিৎসা । 
শ্লেক্সজন্ত অতিসারে মলের রউ. সাদা, গাঢ়, কফ-মিশ্রিত ও 
অপরিপক ভুক্ত পদার্থের গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে । ইহাতে 
সাধারণতঃ অগ্নির বল কম হয় অর্থাৎ যকৃতের ক্রিয়া! ভাল রকম 
হয় না| সেইজন্য পাচক ও দীপক ওঁষধ শ্্েম্মজন্য অতিসাঁরে 
বিশেষ ফলপ্রদ হইয়। থাকে | 
৯. পধ্যাদি-কবায় __হরীতকী, চিতামুল, কটুকী, বচ, 
মৃতা, আকনাদি, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ ইহাদের কাথ পান করিলে 
শ্লেক্মজন্য অতিসার নিবুভ্ত হয়। 
২। বিডুঙ্গাদি-কধায়-_বিড়ঙ্গ, বচত বেলশুঁঠ, আকনাদি, 
ধনে ও কটুহাল ইহাদের কাথ করিয়া পাঁন করিতে হয়... 
৩। চব্যাদি-কধায়__- চৈ, আতইচ, মুতা, বেলশু'ঠ, ৩5, 


৬০৪ ] 


অতিসার 


ইন্দ্রধব ও কুড়চির ছাল এবং হরীতকী ইহাদের ক্বাথ পান 


। করিলে শ্লেম্মজন্য অতিসার ও তৎসহ বমি নিবৃত্ত হয় । 


সান্নিপাতিক অতিসারের চিকিৎস।| 

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষই কুপিত হইয়া যে অতি- 
সার উৎপন্ন করে, তাহা! বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাধি । ইহাতে প্রায়ই 
রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে চিকিৎসক, ওঁষধ, পরিচারক 
যদি ভাল হয় এবং রোগী যদ্দি চিকিৎসকের মতান্ুসারে বিশেষ 
স্পথ্যে থাকে, তাহা হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে আরোগ্য 
হইতেও দেখা যায়। 

ত্রিদৌষজ অতিসারের চিকিৎসা! | 

সমঙ্গাদি-কবায়,__বরা হক্রাস্তা, শুঁঠ, মুতা, আতইচ, বালা, 
ধাইফুল, ইন্দ্রধব এবং কুড়চিহাল,__ইহাদের কাথ পান করিলে 
ব্রিদোষজ অতিসার নিবৃত্ত হয় । ব্রিদোষজ অতিসারে পিত্তের 
আধিক্য থাকিলে» 

্বল্পপঞ্চমূল,__শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর 
ইহাদের কাঁথ হিতকর। 

ভ্রিদোষজঅতিসারে কফের আধিক্য থাকিলে,__ 

বৃহৎপঞ্চমূল,_-বেলছাল, শোণাছাল, গামারছাল, 
ছাল, ও গণিয়ারী__ইহাঁদের কাথ হিতকর। : 

ব্রিদোষজ অতিসারে জ্বর ও বমি, পেটবেদন!1, ও কাসশ্বাস 
প্রভৃতি উপসর্গ থাঁকিলে,_ 

বলাদিকধায়,_বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঠ 
আকনাদি, চিরতা, বাঁলা, ইন্দ্রযব ও কুড়চির ছাল, ইহাদের কাথ 
বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে । 

কুটজ পুটপাঁক,_টাটুকা, মোটা, কাচা কুড়চির ছালকে 
চা”ল ধোয়া জলের সহিত হলুদের মত বাটিয়া জামপাতা৷ দিয়া 
আবৃত করিবে ও কুশ বা সুতা দ্বারা বাধিয়! কাপড়ে মাটার 
লেপ দিবে। পরে উহাকে ঘ্ুটের আগুনে ( পুটপাক) 
পোড় দিবে। যখন উহার বহির্ভাগ লাল হইবে। 
আগুন হইতে উঠাইয়৷ ভিতরের কুডচিবাটা বাঁছির করিয়' 
উহার রস নিউ.ডাইয়া লইবে। সেই রস ১ তোল! কিঞ্চিৎ 
মধুর সহিত মিশাইয়া খাইলে সর্ধ প্রকার অতিসার ও রক্তা- 
মাশা প্রভৃতি অচিরে প্রশমিত হয় । 


পাঁরুল 


তখন 


গ্ঠোণাক-পুটপাক,__কুড়চির ছালের মত শোণাবুক্ষের ছাল. 


বাটিয়া গান্তারী পাতার মধ্যে পুরিয়া পুটপাক করিবে এবং 
উহার রস একতোলা কিঞ্চিৎ মধু সহ পাঁন 858 সর্বপ্রকার 
অতিসার নিবৃত্ত হয়। 


কুটজলেহ,__কুড়চির ছাল /৩%০ সের কুটিত করিয়া ৯৬ 


সের জলে পাঁক করিবে । পাকাবশেষ জল /8 


পেরু 


ঘা ও 


অতিসার 


চুর 428 


অতিসার 


পল 


থাকিতে নাম[ইয়৷ ছীকিয়া লইবে এবং উক্ত কাথকে পুনরায় 
পাক করিয়া লেহবৎ অর্থাৎ মাগুড়ের মত করিবে ও উহাতে 
সচল, সৈন্ধব ও বিউলবণ, যবক্ষার, পিপুল, ইন্ত্রযব ও জীরাচুর্ণ 
প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া রাখিয়া দিবে। 
এই উষধ ॥০ তোল! মাত্রায় মধুর সহিত মিশাইয়া একবারে 
অথবা ৩।৪ বারে লেহন করিবে । ইহা সর্ব প্রকার অতিসারে 
বিশেষ ফলপ্রদ | 

কুটজাষ্টক-_কুড়চির ছাল /৩%০ সের, জল ১৬ সের, পাকা- 
বশেষ 4৪ সের। এই ক্কাথ ছাকিয়! পুনরায় পাক করিয়া 


লেহবৎ করিবে ও উহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, | 
আতইচ, সুতা, বেলশু'ঁঠ ও ধাইফুল__ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ; 


২ তোল! পরিমাণে মিশাইয়া রাখিয়া দিবে । মাত্রা ॥* তোলা | 
অন্ুপান ঈষদুঞ্চজল বা ছাগছুধ । ইহাতে সর্বপ্রকার 
অতিসার,_-বিশেষ করিয়া রক্তাতিসার বা' রক্তামাশা অচিরে 
নিবুন্ত হয়| 
দ্বিদোষজ অতিসারের চিকিৎসা । 
পিপ্তশলে্মজ অতিসার | 

স্তাদি_মুতা, আতইচ, মুর্ববামূল, বচ ও কুড়চিছাল__ 
ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্ত ও শ্লেম্সজন্ট অতিসার 
নিবৃত্ত হয়। 

কুটজাদি__কুড়চিছাল, মুতা, আতইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রী, 


চাকুলে এবং শালপাণি__ইহাদের ক্কাথ পান করিলে পিত্ত- 


শ্লেক্মজ অতিসার নিবৃন্ত হয় । 


সমঙ্গাদি_-বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বেলশুঠ, আমের আঁটি ও. 


পন্মকেশর ইহাদের ক্কাথ অথবা এ সকল দ্রব্য চালধোয়া জলের 
সহিত বাটিয়া৷ পান করিলে পিত্রগ্নেম্মজন্ত অতিসার নিবৃত্ত হয়। 
বাতগ্রেম্মজ অতিসারের চিকিৎসা | 

চিত্রকাদি_-চিতামূল, আতইচ, মুতা, শু, 

বেড়েল!, ইন্দ্রযব ও কুড়চিছাল--ইহাদের ক্কাথ মধুসহ পান 
করিলে বাতপিত্তজন্য অতিসার নিবৃত্ত হয়। 
বাতপিত্বাতিসারের চিকিৎসা । 

কলিঙ্গাদি__ইন্্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ এই 

সকল দ্রব্য প্রত্যেকে %* আনা পরিমিত । চালধোয়া জলের 


'সহিত বাটিয়া পান করিলে বায়ু ও পিত্তজন্ত অতিসার 


নিবুত্ত হয়। 


পি্ললাদি-প্রমথা__পিপুল; শুঁঠ, ধনে, যমানী, হুরীতকী, 


'ও বচ-_ইহাদের-কাথ কফপ্রধান অতিস্|রে হিতকর। 
7 হ্রীবেরাদি-প্রমধ্যা-_বালা, সুতা, ..শঠ,. বেলশুঠ ও ধনে 
ইহাদের ক্কাথ পিত্রপ্রধান অতিসারে-হিতকর। 


রি ১৫২ 


বেলশু'ঠ, 


পৃশ্িপর্ণাদি-প্রমথ্যা__চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রাস্তা ও কন্ট- 
কারী ইহাদের কাথ বায়ুপ্রধান অতিসারে হিতকর । 
শোকজ অতিসারের চিকিৎসা । 
ইষ্টজনবিয়োগ বা ধনক্ষয়াদি জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর 
হওয়ায় যে অতিসার হয়, তাহার নাম শোকজ অতিসার। 
ইহা প্রায়ই ছুঃসাধ্য। যেহেতু রোগের কারণ যাহ তাহা! 


' সহসা নিবৃন্ভ হয়না__কাঁজেই রোগের নিদান ত্যাগ না করায় 


রোগও সহজে ছাড়িতে চাহে না। তাদৃশ ক্ষেত্রে মনকে 
বুঝাইয়া শান্ত কর সর্বপ্রথম চিকিৎস__তারপর যাহাতে বায়ু 
সাম্য হয় ও সর্বদ| মন প্রসন্ন থাকে এরূপ উপায় অবলম্বন 
কর। উচিত। 

, পৃষ্িপর্্যাদিকষায়__চাকুলে, বেড়েল1, ধনে, বেলশুঠ, শুঠ, 
উৎপল, আতইচ, মুতা, দেবদার, আকনাদি ও কুড়চিছাল-_ 
ইহাদের কাথ মরিচচুর্ণ সহ পান করিলে শোকজন্য অতিসার 


নিবৃত্ত হয়। 
সাধারণ অতিসারে অবস্থাবিশেষে ব্যবস্ত_- 


(১) ্তিসারের সহিত বমন উপদ্রব থাকিলে অর্থাৎ 
ভেদ-বমি হইতে থাকিলে-_ 

বিস্বাদি_বেলশুঠ ও আমের আটির কশী সিদ্ধ করিয়া 
সেই কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ 
উপকার হয়। রঃ 

পটোলাদি_-পলতা, যব ও ধনে-__ইহাদের কাথ চিনি ও 
মধু সহ পান করিলে ভেদ-বমি নিবৃত্ত হয়। 

(২) অতিসার ও বমনের সহিত অত্যন্ত পিপাস! 
থাকিলে__ 

পরিযজাদি__প্রিয়ঙু, মুত ও রসাঞ্জন__ইহাদের চূর্ণ মধু ও চাল- 
ধোয়া জলের সহিত পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। 

(৩) অতিসার ও বমনের সহিত জবর, মৃচ্ছা ও দারুণ 
পিপাসা থাকিলে__ 

জন্বাদি_জাম ও আমের কচি পাতা, বেণার মূল ও বটের 
ঝুরি__ইহাদের রস বা কাথ মধুর সহিত পান করিলে এ সকল 
উপসর্গযুক্ত অতিসার নিবৃত্ত হয়। 

(৪) দীর্থকাঁলের অতিসার বা আমাশ1, পেটে বেদনা, 
মলের সঙ্গে আম বা রক্ত প্রভৃতি অবস্থায়__ 

বৎসকাদি--ইন্দ্রধব, আ।তইচ, বেলস্ঁঠ, বালা ও মুতা-_ 
ইহাদের ক্বাথ পান করিতে হয়। 

( ৫.) দীর্ঘকালের অতিসার, মলের সহিত আম, পেটে 


এবেদনা, রক্তআীব, জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি অবস্থায়__ 


হীবেরাদি-_বালা,. ধাইফুল, লোধ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, 


অতিসার [ 


ধনে, আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, বেলশু'ঠ ও শুঠ-_ ইহাদের ক্কাথ 
পান করিতে হয়। 

(৬) অতিসার, জর, পায়ে শোথ ও পেটে বেদন! ইত্যাদি 
অবস্থায়__ 


দশমূলশুগী-__বেলছাল, শোণাছাল, গামারছাল, পারুলছাল, 
গনিয়ারী, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও 
শুঠ-__ইহাদের কাথ বিশেষ হিতকর। 

অতিসারে রসপ্রয়োগ। 

রষ্টবা_অতিসারের তরুণ অবস্থা কাঁটিয়া গেলে অনেক সময় 
ধারক ওষধ দিয়া মলরোধ করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু মলরোধ 
করার জন্ত অনেক ক্ষেত্রে রোগীর পেটে আধ্ান অর্থাৎ 
পেট ফীঁপ। গ্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়, সে জন্য বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া ধারক উষধ প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণতঃ পরিপাক 
শক্তির বুদ্ধি করিবার ভন্ত ধারক ওঁধধ একবার দিনের 
মধ্যে প্রয়োগ করিলে কোন প্রকার অপকারের সম্ভাবন] 
থাকে না। ধারক উষধের মধ্যে অহিফেন-ঘটিত ওষধ সর্বশ্রেষ্ঠ । 
কিন্তু উহার প্রয়োগকালে ওষধের মাত্রার দ্রকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা উচিত, নতুবা অহিফেনের বিষক্রিয়া-জন্ত অনিষ্ট ঘটিতে 
পারে। এ ক্ষেত্রে ইহাও বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত 
শিশুগণের অতিসারে অহিফেনপ্রয়োগ বিশেষ অনিষ্টকর ; 
উহ্নার দ্বার! শিশুর মৃত্যু পর্য্যস্ত ঘটিতে পারে। 

সর্বপ্রকার অতিসারের ধারক ওঁষধ | 

অতিসারবারণরস।__শোধিত হিঙ্কুল, কপূর, মুতা ও ইন্ত্রযব 
প্রত্যেকে সমান। হিঙ্গুলের সমান মাত্রায় অহিফেন জলে 
ভিজাইয়া সেই জল দিয়া এ সকল দ্রব্য মর্দন করিয়! ১ রতি 
পরিমিত বটা করিতে হয়। অন্থপান জল। (রসেন্্রসার ) 

অহিফেনবটিকা ।__পিগুখেজুর ও আফিম প্রত্যেকে সমান__ 


পানের রসে মর্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটিকা। অন্ুপাঁন |. 


জল। (রসেন্্রসার' ) 
জাতিফলাদিবটা ।__জায়ফল, পিগুখেজুর ও আফিম প্রত্যেকে 


সমান জলে মর্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটা। অন্নপাঁন 


জল। (আ' সং) 
কর্প,ররস।__শোধিত হিহ্গুল, মুত, ইন্দ্রধব, জায়ফল, কপুর 
ও অহিফেন প্রত্যেকে সমান জলে মর্দন করিয়া এক রতি 
পরিমিত বটা। অন্ুুপান জল। ( ভৈষজ্যর) 
অভযনৃসিংহরস।__-শোধিত হিঙ্থুল। শোধিত মিঠাবিষ, শুঁঠ, 
পিপুল, মরিচ, সোহাঁগার খৈ, শোধিত পারদ ও গন্ধক (কজ্জলী) 
এবং অন্রভতস্ম প্রত্যেকে সমান । সর্ধসমান শোৌধিত অহিফেন, 


৬০৬ 


] অতিসার 


কল. এন 
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লেবুর রসে মর্দন করিয়া ১ রতি বটিকা অন্ুপান জীরাভাজা! 
চূর্ণ ও মধু । (ভৈষজ্যর? ) 
অহিফেনাসব |__মৌলফুলের মগ্য ৫৬ তোলা, অহিফেন ছুই : | 
তোলা, মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাচ প্রত্যেকে ॥* আধতোলা 
একটী বোতলে পুরিয়া৷ একমাস রাখিবে, পরে ছণকিয়! লইবে | 
মাত্রা ১০-৩০ ফোটা, জলসহ সেব্য | ( ভৈষজ্যরণ) 
অতিসারে অহিফেনবর্ভিত উষধ | এ 
আনন্দভৈরবরস।-_-শোধিত হিস্কুল, ভ্রিকটু, শোধিত মিঠাবিষ,. 
সোহাগার খে ও গন্ধক প্রত্যেকে সমান__লেবুর রসে মর্দন 
করিয়া ১ রতি বটী। ইহা অতিসাঁর, অজীর্ণ, অগ্িমান্দ্য 
প্রভৃতিতে প্রযোজ্য । ( রসেন্ত্রসার*) 
আনন্দভৈরব |__শোধিত হিহ্গুল, মরিচ, পিপুল, সোহাগার খৈ 
ও 'শোধিত মিঠাবিষ প্রত্যেকে সমান জলে মর্দন করিয় 
১ রৃতি পরিমিত বটা। ওঁষধ সেবনাস্তে কিঞ্চিৎ ইন্দ্রধব ও 
কুড়চিছালচুর্ণ মধু সহ লেহুন করিতে হয়। 
পথ্য-_ছাগছুদ্ধ, ছাগতক্র, ছাগদধি ও অন্ন। ইহ! সর্বপ্রকার 
অতিসার ও রক্তাতিসার-প্রশমক | € ভৈষজ্যরণ ) ৃ 
বৃহৎ্কনকম্নররস !__-কজ্জলী ২ ভাগ এবং মরিচ, সোহ।গার খৈ 
ও শোধিত কনক-ধুতুরার বীজ প্রত্যেকে একভাগ 3 বামুনহাটীর 
রসে উত্তমরূপে মর্দন করিবে এবং এই সময় একভাগ অভ্রতম্ম 
দিয়া পুনরায় মর্দন করিবে। পরে ৯ রতি পরিমিত বটী 
করিয়া শুকাইয়! রাখিবে। ইহ! উগ্র পিস্তাতিসারে বিশেষ 
ফলপ্রদ। (রসেন্ত্রসারণ ) ূ রর 
পূ্চন্ররস।__শোৌধিত হরিতাল, লৌহভম্ম, অভ্রভন্ম, প্রত্যেকে 
৮ তোলা, কর্পুর ১ তোলা, কজ্জলী ২ তোলা, জায়ফল, মুরামাংসী, 
তেজপত্র, শটী, তালিশপত্র, নাগকেশর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, 
দারুচিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ__প্রত্যেকে ২ তোলা | জলে মর্দন 
করিয়া ১ রতি বটিকা। (রসেন্ত্রসারণ) ৬3 
ইহ] পুরাতন অতিসারের শ্রেষ্ঠ গধধ। তত্তিন্ন ইহ দ্বারা 
গ্রহণী, শূল ও পরিণামশুল প্রভৃতিও নিবারিত হয় । ছি 
প্রাণেখররস ।_-কজ্জলী ৮ তোলা, অল্রভন্ম, সোহাগার খৈ, 
শুল্ফা, যমানী ও জীরা_- প্রত্যেকে ৪ তোলা; যবক্ষার, শোধিত 
হিমু, পঞ্চলবণ, ধূনা, বিড়ঙ্গ, ইন্ত্রযব ও চিতাযুল-_ প্রত্যেকে ২. 
তোলা । জলে মর্দন করিয়া ৩ রূৃতি বটী করিবে। ইছা 
সর্ধপ্রকার অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ । (রসেন্দ্রসার: ) | 
অমৃতার্ণবরস।__কজ্জলী ২ তোলা, লৌহ্ভত্ম, শটী, সোহাগার. 
খৈ, বালা, মুতা জীরা ও আকনাদি ও আতইচ-_ প্রত্যেকে ১... 
তোলা, ছাগছুপ্ধে মর্দন করিয়া ৬ রতি পরিমিত বটী করিবে ৫ 


অনুপান ছাগন্ুগ্ধ অথবা জল। শাস্ত্রে ইহার অন্ুপাঁন সন্থন্ধে 
বলা হইয়াছে--(১) ধনে, জীরা ও মুগ একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই 
কাথ, (২) শণের বীজচুর্ণ ও মধু; (৩) ছাগছু্ধ, (৪) শীতলজল, 


€৫) মণ্ড, (৬) মোচার রস, (৭) ক।চড়ার রস। ইহা! সর্ধপ্রকার 


অতিসার-প্রশমক । (রসেন্দ্রসারণ) 

করুণাসাগররস।__রসসিন্দুর ১, গন্ধক ২১ ও অভ্রতম্ম ২ ভাগ, 
সর্ষপতৈলে একপ্রহর কাল মর্দন করিয়! বালুকা যন্ত্রে বোতলের 
মধ্যে পুরিরা পাক করিবে । পুনরায় ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দন 
করিয়! বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে । তারপর উহাকে বোতলের 
মধ্য হইতে বাহির করিয়া উহার সহিত যবক্ষার, সাচীক্ষার, 
সোহাগার খৈ, পঞ্চলবপ, শোধিত মিঠাবিষ, শু ঠ, পিপুল, মরিচ, 
চিতাযূল, জীর1 ও বিডঙ্গ, প্রত্যেকে রসসিন্দুরের লমান মাত্র।য় 
মিশাইয়া জলে মর্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে । এই উবধে 
সঙ্ঘর বা বিজর অতিসার, শোথ, শুল ও গ্রহণী প্রভৃতি নিবৃত্ত 
হয়। (রসেন্দ্রসার ) 

জাতীফলরস।-_কজ্জলী ২, রসসিন্দুর ১, অভ্রস্ম ১১ জায়ফল ১১ 
ইন্্রযব ১, ধুতুরা বীজ ১, সোহাগার খৈ, পিপুল ১, শুঁঠি ১ 
মরিচ ১, মুত ১, হরীতকী ১, আমের কশী ১১ বেলশু'ঠ ১, 
শালবীজ ১ ও দাড়িম ফলের খোঁসা ১ ভাগ । এই সকল দ্রব্য 
সিদ্ধিপাতা ভিজান জলে মর্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটা 
করিবে । অন্ুপান কুড়চিচ্বালের ক্কাথ বা বেলশু ঠের ক্কাথ কিংবা 
ধনের ক্কাথ। ইহা আমাতিসার, রক্তাতিসার ও সর্বপ্রকার 
অতিসারের শ্রেষ্ঠ ষধ । ( তৈষজ্যণ) 

ভুবনেশ্বর ।__সৈন্ধব লবণ, আমলকী, হরীতকী, বেড়া, যমানী, 
বেলশু ঠ ও গৃহধূম ( ঝুল ) প্রত্যেকে সমান জলে মাড়িয়া কুলের 
মত বটিকা করিবে । অন্গপাঁন জল: ইহ! প্রয়োগ করির! দেখ| 
গিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে ইহা স্ুফলপ্রদ নহে, গৃহধূমের জন্য পেটে 
আধ্মান প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। সে জন্য অনেকে গৃহধূম ন] 
দিয়াই ওষধ প্রস্তুত করেন । তাহাতে ওষধের ধারকতা৷ থাকে 
ন1। অধিকন্ত সারকতা হয়। অতিসারে যেখানে মলের 
বিবদ্ধতাব থাকে বাঁ বায়ুজন্ত অতিসারে যেখানে পুনঃপুনঃ 
মলপ্রবৃত্তি থাকে, সেখানে গুহ্ধূমবর্জিত এই ওষধ বিশেষ 
ফলপ্রদ । (আ” সং) 

কুটজারিষ্ট'-_কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের, দ্রাক্ষা /৬।* সের, 
মৌলফুল ১০ পল, গাস্তারী ছাল ১০ পল, পাকার্থ জল ২৫৬ 
সের, শেষ ৬৪ সের। এই কাথে ধাইফুল ২* পল ও গুড় ১২॥০ 
সের দিয়া আবুতমুখ পাত্রে এক মাস রাখিবে। 

এই অরিষ্ট দীর্ঘ দিনের অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণী 
'এবং উহ্হাদের উপসর্গ সকল নিবুত্ত করে। 


জল ২৫৬ সের, 
শেষ ৬৪ সের, গুড় ৩৭॥* সের, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল ২ পল 
এবং জায়ফল, কাকোলী, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর» 
লবঙ্গ ও মরিচ--ইহাদের প্রত্যেকে ১ পল। এই সকল ড্রব্য 
আবুতমুখ পাত্রে এক মাস রাখি]! দিয়! পরে ব্যবহার করিবে । 
ইহ! সর্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণীর উষধ। 

ফড়ঙঘ্বত।-__ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, পিপুল, শঁ$, লাক্ষা ও কটুকী-_ 
ইহাদের সহিত যথা নিয়মে পরিপাচিত দ্বৃত উপযুক্ত মাত্রায় পেয় 
বা মণ্ডের সহিত সেবন করিলে অত্যুতৎকট ত্রিদোষজ অতিসারও. 
নিবৃত্ত হয়। 

এতত্ডিন্ন বিবিধ রসগ্রন্থে বিবিধ প্রকার অতিসারের উষধ 
ও পাচন সকল উল্লিখিত হইয়াছে । সে সকলের প্রস্তত- 
প্রণালী ও গ্রয়োগ-বিধি তন্তৎ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে। 

অতিসারে পথাপথা। 

অতিসারের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস দেওয়াই 
উচিত। তবে রোগী বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা উপবাসে অসমর্থ 
হইলে বালি, এরারুট, সাণ্ড অথবা গরম জলে এক মুঠা খৈ 
ভিজাইয়! উহাকে চট্কাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইতে হইকে 
এবং এই বালি, সাগু প্রভৃতি অত্যন্ত তরল করিয়! প্রস্তত 
করিতে হইবে, ইহার নাম পেয়। অর্থাৎ পানের যোগ্য । 
এই পেয়ার সহিত লেবুর রস ও মিছরীচুর্ণ মিশাইয়া অল্প 
পরিমাণে অনেক বারে ক্ষুধা বা পিপাসার সময় পাঁন করিতে 
দেওয়। উচিত। তারপর যখন রোগের বেগ কম হয় ও ক্ষুধার 
উদ্রেক অধিক হয়, তখন বালি, সাগু প্রভৃতি অপেক্ষারুত ঘন 
করিয়া বা মগ্ডের মত করিয়। খাইতে দেওয়া উচিত। এইরূপ 
ভাবে পথ্য দ্বার রোগীর অবস্থাবিশেষে ( অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত 
রোগী ক্ষুধার কাতর না হয় এবং রোগও সম্পূর্ণ নিরাময় ন] হয় ) 
৩৪ দিন বা সপ্তাহ যাবৎ রাখিয়া অন্নপথ্য দেওয়। চলিতে পারে। 

অন্নের জন্য পুরাতন শালি-তগুল ( দাদখানি চাল ), মস্থরের 
দল এবং গব্যদধিঃ গব্যতক্র ও তরকারীর জন্ত মোচা, কীচ। 
কল, পটোল, ডুমুর প্রভৃতি । 

ফলের মধ্যে-দাড়িম), কমলালেবু, জাম, কয়েবেল ও গাঁক 
( ম্যাঙ্গেষ্টীন্‌)। 

মত্ভ্ের মধ্যে শিঙ্গি, কৈ, মাগুর, খলিসা ও মৌধলা 
প্রভৃতি সচ্যোধৃত ক্ষুদ্র মত্ত 

মাংসের মধ্যে-_শশক, লাব, হরিণ ও চাতক পক্ষীর মাংস 

এতস্িন্ন সর্বপ্রকার সহজপাচ্য অগ্রিবদ্ধক অন্ন ও পানীয়। 
অত্িসার রোগে হিতকর । 

এই সকল ব্যতীত-_শান্্রে অরহর দাল, চালিদা, আম্ম 


আদা, শালুক বৈঁচিফল, বকুলফল, বেল, -তাল+ কীচড়াদাম, | 
আমরুল শাক, রক্তবর্ণ শাক, সিদ্ধি, শুঁঠ, ধনে, জীরা, বালা, | 
কুড়চি ছাল, ঘোড়ানিম ও সর্বপ্রকার কষায় দ্রব্য অতিসার রোগে 
হিতকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 

অতিসাঁরে অপথ্য। 
অঞ্জনপ্রয়োগ, রান্রি-জাগরণ, 


স্বেদক্রিয়াঃ রক্ত-মোক্ষণ, 


'তৈলাদি অভ্যঙ্গ, স্নান, ধূমপান, মৈথুন, মলমুত্রাদির বেগধারণ» ৷ 


কক্ষ ও অনভ্যন্ত দ্রব্য কিংবা সংযেগবিরদ্ধ দ্রব্যাদি ভোজন ও 
অধিক জলপান। 
কলাই, বেতোশাক, কাকমাচী শাক, শিম, আলু, সজ.নের ডাটা, 


পুঁইশাক, কুমড়া, লাউ, কুল, পান, সুপারি, ইক্ষু, গুড়, মদ্ভ, 


তত্তিন্ন নৃতন তঞ্জলের অন্ন, গোধুম, মাষ। 


দ্রাক্ষ', নারিকেল, সর্ধপ্রকার শাক, কীকুড়, থেকল, লশুন, 


আমলকী, দধির মাত, তৈল-ঘ্বতাদি, কীজি, লবণ, ক্ষার, অল্ন 


ও সর্বপ্রকার গুরু অনন-পানীয় অর্থাৎ সহজে যাহা! জীর্ণ হয় না__ ূ 


এই সকল দ্রব্য অতিসার রোগে অপথ্য বলিয়। জাঁনিবে । 
এলোপ্যাথী মতে নিদান ও চিকিৎসা। 
অতিসার অর্থে বারে বারে তরল মলত্যাগ 


বুঝায় । 


সাধারণতঃ কিছুদিন ধরিয়া দিনে ২ বারের অধিক অথবা দিনে: 


৩।৪ বার নরম এবং অধিক পরিমীণে মলত্যাগকে চিকিৎসকগণ 
অতিসার বলেন। কাঁরণ__ পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তির অতিসার সাধা- 
রণতঃ এই সকল কারণে ঘটিয়া থাকে । (ক) প্রথমতঃ ক্রিয়া- 
গত। আবহাওয়ার অতিরিক্ত উষ্ণতা বা শীতলতা, কোন 
রকমে ঠাণ্ডা লাগান, শীতল পানীয় সেবন, অধিক পরিমাণে । 
বিরেচক গুঁষধ সেবন, কোনরূপ ভীতি, শোক বা প্ররূপ অন্য । 
কোন মানসিক বিচলতা, পাকরসের আতিশয্য, পাঁকরসের 
হ্বাসজন্য অন্ত্রমধ্যে অজীর্ণ খাগ্ের প্রবেশ এবং তথায় জীবাণু 
কর্তৃক তাহ।দের পচন ; অতিরিক্ত ভোজন, অতিরিক্ত শ্বেতসার- 
জাতীয় খাছ ভক্ষণ ; অতিরিক্ত খাগ্যবস্ত (07০9৮611) )-জাতীয় 


পদার্থ তক্ষণজনিত অন্ত্রমধ্যে তাহাদের পচন ; অতিরিক্ত শাক: 


এবং ফল ভক্ষণ ) অতিরি ্ত চর্বজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ $ পচা এবং: 
বিষাক্ত খাদ্য, যেমন পচ! মাছ, শামুক, গুগ লি, বাসি ছুধ, ছান! | 
ইত্যাদি। অন্ত্রবৃদ্ধি এবং অন্ত্রপতন (87066:060818 ), এমন: 
কি নাসিকা ও চর্মরোগেও অতিসার দেখ! দিতে পারে। হৃদয়, 
যরুৎ, ফুস্ফুস্‌ এবং বুক্ককের রোগের জন্ঠ অন্ত্রের পুরাতন রক্তা- 
ধিক্যের দরুণ অতিসাঁর হইতে পারে। ইউরিমিয়া রোগেও 
অতিসার দেখা দিতে পারে । এতত্িন্ন অন্যান্ত বহু ,রোগেও 
-অতিসার উপসর্গরূপে থাকিতে পারে । (খ) পান 


কারণ ( অর্থাৎ অন্ত্রপ্রচীরের গঠনের কোনরূপ বিক্ৃতিভাব- 


জন্য)। বহুবিধ রোগে এইরূপ পরিবর্তন ঘটিয়! থাকে। তন্মধ্যে 


এ উল্লেখযোগ্য ।, বি দু লক অস্ত্রের 
ভিতর ক্ষত, অন্ত্রমধ্যে ক্রিমি, হাম, বসন্ত ইত্যাদি । সেঁকো! 
বিষ, পারদ, তাত্র, সীপক প্রভৃতি ধাতর বিষ কোন প্রকারে 
অস্ত্রধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও অতিসার হইয়া থারে। এতত্িন্ন 
অন্ত্রের মুছু প্রদাহেও অতিসার দেখা দেয় । পু 
চিকিৎসা ।__-তরুণ অতিসার। ইহাতে পেট ফাপা,» বেদন! 
ও কখনও কখনও বমনেচ্ছ! এবং বমন পর্য্যস্ত হইতে পারে। 
রোগী বিছানায় শুইয়া থাকিবে । অস্ত্র হইতে দুষিত পদার্থ 
নির্গত করিবার জন্ঠ এরগুতৈল সেবন করান আবশ্তক। 
অতিরিক্ত বেদনা থাকিলে টিংচার ওপিয়।ই দেওয়া আবশ্তক ৃঁ 
অথবা অত্যাল্প মাত্রায় 81৫ বাঁর ক্যালোমেল সেৰন করাইয়া 
তাহার পর সিড্‌লিজ. পাউডার খাওয়ান দরকাঁর। এইরূপ 
অতিসারে ক্লোরোডাইন্‌ সেবনে যথেষ্ট উপকার হয় প্রত্যেক 
গৃহস্তথেরই গৃহে ক্লোরোডাইন্‌ থাকা আবশ্তক | ৫ হইতে ১৫ 
ফৌটা পর্য্যন্ত মাত্রায় ( বয়সানুসারে ) ৩ ঘণ্টা অস্তর ২।৩ বার 
জলের সঙ্গে খাইলেই যথেষ্ট উপকার হয়। এরূপ রোগীকে ২৪ 
ঘণ্টা কোন খাগ্য না দেওয়াই ভাল। কেবলমাত্র পাতিল! জল 
বালে কিংবা জল এরারুট, ডাবের জল অথব! ছানার জল 
দেওয়া যাইতে পারে । তৎপরে ক্রমশঃ নরম ভাত এবং কৈ, 
মাগুর, সিঙ্গি গ্রভৃতি মতন্তের ঝোল ( মশলা খুব কম দিয়া) 
দেওয়া যাইতে পারে । যদি অতিসার বন্ধ না হয় তাহা হইলে: 
বিস্মাথ সব. নাইট্রেটু (১০-১৫ গ্রেণ) বা বিস্মাথ শ্তালিসিলেট্র 
(এ মাত্রায়) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ডোভা্স পাউডার 
( ৫-১৫ গ্রেণ ) এরূপ অবস্থায় উপকারী | সরল পুরাতন অতিসার 
(01)701010 8117)1016 01911)05% ) এইরূপ অতিসারে অনেকদিন 
হইতে পেট ফাঁপা এবং তাহার সহিত পেটে যন্ত্রণা 
থ।কিতে পারে । এই পুরাতন অতিসারের কারণ নির্ণয় করিয়া ্ ও 
চিকিৎসা করা আবশ্তক। যদি অতিরিক্ত শাক অথবা ৪. 
তক্ষণে অতিসার জঙ্বিয়া থাকে, তাহা হইলে এ লব ঝাড়া: 
বন্ধ করা উচিত। যদি অতিরিক্ত শ্বেতসার-ঘটিত পদার্থ তক্ষণ- ্ 
জন্য অতিসার এবং পেটফাপা হয়, তাহ1 হইলে শ্ররূপ পদ্দার্থ কম 
খাওয়াই উচিত। অতিরিক্ত মত্গ্ত-মাংসাহার জনিত অতিসারে ৰ 
প্র সকল কম পরিমাণে খাইতে হইবে | মল. পরীগ্গ” করিলে 
কি খাগ্ ভক্ষণ করায় অতিসার জন্বিয়াছে তাহা নির্ণয় করা : 
যায়। অনেকের পাকস্থলীতে পাকরসের হাইড্রোক্লোরিক এসিড... 
কম থাকায় অতিসার উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে ১৫ হইতে ২*. 
ফৌটা এসিড. হাইড্রোক্লোরিক্‌ ডিল্‌ খাইবার আধ ঘণ্টা হইতে : 
এক ঘণ্টা পর জল সহ সেবন করান উচিত । এতভিন্ন মন্তিক্ষের 
অতিরিক্ত পরিচালনাজনিত অথবা হিষ্টিরিয়া রোগে এক রকম. 
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অতিসার 


অভিসার হইয়! থাকে। এইদ্ধপ রোগে ক্রোমাইড, দেওয়া 
দরকার হয়। সাধারণতঃ অত্বি্নার রোগে কোন প্রকার ধারক 
উষধ এবং অহিফেনঘটিত্ত গুঁষধ মেন রুর। আরশ্থ্ীক। 

শিশু এবং বান্নকের অতিসার।--শিস্তদিগের অতিসার অনের সময় 
মারাত্বক হইয়া! উঠে, এজন্ত যাহাতে এ রোগ ন জন্মে, সে বিষয়ে 
বিশেষ সারধান হওয়! উচিত্ত। শিশুদ্িগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
রাখ। দরক্ষার । প্রতাহ গরম জলে স্নান করান উচিত । দুগ্ধ এবং ূ 
পানীয় জল ফুটান আবস্তক | অতিরিক্ত খাওয়ান অতি অনুচিত । 
দুগ্ধ পাতল! কিয়! খাওয়।ইতে হইবে। য়ে শিশু মাতার স্তন 
পায় না, তাহাদের খাওয়! সম্বন্ধে আরও বেশী সারধান হওয়া 
উচিত। (ক) সামান্ত পরিপারের গোলয়োগ হইয়া অথবা 
ঠাণ্ডা লাগিয়! অতিসার উপস্থিত হইতে পারে। দিরলে ৩৪ । 
বার অথবা অধিক বাঁর মলত্যাগ হয়। মলে গ্প্রেন্সা (আয়) 
থাকে এবং প্রায়ই ছান| দেখ! দেয় ও অস্ত্রের গন্ধ পাওয়া যায়। 

চিকিৎসা ।-_শিশুদ্ থাগ্য কমাইয় দেওয়া উচিত | দুগ্ধ খুব 
কম দেওয়া দরকার, এমন কি, ৩1৪ দিনের জন্য বন্ধ করিয়! দিলে 
ভাল হয়। সাধারণ চিনির বদলে “স্থগার অব মিল্ক' জলের 
সহিত দেওয়! উচিত॥। কয়েক দিন ছানার জল খাওয়াইয়। 
রাখা আরশ্তক হইতে পারে । মলে অতিরিক্ত আয় অথবা 
ছান! থাকিলে শিশুকে বিশুদ্ধ এরগুঁতৈল (শিশুর বয়স অনু- 
সারে ॥* ড্রাম হইতে ২ ড্রাম অথবা অধিক পরিমাণে ) সেবন 
করান উচিত। ২।১ ফোটা মধুর সহিত এ তৈল মিশাইয়া 
খাওয়ান খুব সুবিধাজনক । অল্প মাত্রায় চুণের জল খাওয়ানও ৷ 
দরকার হইতে পারে । রোগ কঠিন মনে হইলে ভাল চিকিৎ-. 
সকের অধীনে দিতে হইবে । (খ) শিশুদিগের সংক্রামক 
অতিসার হঠাৎ দেখা দেয়। শরীরের উষ্ণতা অতিরিক্ত বদ্ধিত : 
হয়, বমন থাকে, শিশু অতি দুর্বল হইয়া পড়ে, বার বার 
্লে্স। ও রক্তমিশ্রিত তরল মল নির্গত হয়, এইরূপ অতি- 
সারের কারণ গ্রহণী-জীরাথু (/867)৮670 1১.011105 ), মালা 
জীবাণু ( ৪6:61)60000009 ) প্রভৃতি কয়েক প্রকার জীবাণু দ্বারা 
ঘটিয়। থাকে । ইহার চিকিৎসা সুকঠিন। শিশুকে প্রথম 
২৪ ঘণ্টা জল খাওয়াইয়] রাখিয়া পরে ছানার জল অথবা ডিম্বের : 
শ্বতাংশ তরল ছুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়ান উচিত। জল- 
বালি অথব! ছুধবালি এ সঙ্গে খাওয়ান যায়। দেহের অতি- 
রিক্ত উত্তাপের দরুণ মাথায় বরফের থলী লাগান দরকার । 
তাহাতে জর ন| কমিলে, শীতল জলে গ! মোছান অথবা শীতল 
জলে ভিজান কাপড় গায়ে জড়াইয়! জ্বর কমান দরকার । নাড়ী 
দুর্বল হইলে ব্রাণ্ডি এবং তৎসহ.টিং ষ্টোরেগ্াস্‌ আবশ্তক হইতে 
পারে। দরকার মত ট্রিকৃনিন্‌ বা ডিজিটেলিন্‌ ইঞ্জেক্শন্‌ 


]। ১৫৩ 


দরকার হইতে পারে। অতিরিক্ত বান ও বমি হইতে 
এট্রোপিন্‌ ই্রেক্সন দেওয়া দরকার | জর কিয়া গেলেও 
যদি তরল মল নির্গত হইতে থাকে, তবে বিস্মাথ সাব্‌ কার্বধনেট 
অথব! ট্যানিরু এনিড সেবন করাইবে। যদ্দি ঘন ঘন তবুল 
দ্বলবৎ মল নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে অতি অল্প মাত্রা 
ডোভার্স পাউডারে খুর উপকার প1।ওয়া যায়। যদ্দি জর থাকে 
এবং মলে দুর্গন্ধ থাকে, তবে কখনও ধারক ওষপ দেওয়া উচিত 
নয়; এ ক্ষেত্রে মুছু বিরেচকই সেবন করান আবশ্যক । অতিরিক্ত 
কুম্বন থারিলে লরগজল, হেয়ামেলিস্্‌, ট্যানিক এসিড অথব। 
সিলভার নাইট্রেড. মিশ্রিত জল দ্বার! সরলাস্ত্র ( ৪০60) ) ধৌত 
করা উচিত্। এইরূপ চিকিৎসা উপযুক্ত চিকিৎসকের অধীনেই 
করান উচিত। এতত্তিন্ন শিশুগণের রিকেটুস্‌ (প্রভৃতি অনেক 
প্রকার রোগে অতিসা'র দেখা দ্েয়। এই সরুল স্থলে মূল রোগের 
চিকিৎসা করাই আরশ্তাক | 
হোমিওপ্যাণী মতে অতিসারের চিকিৎসা | 

আসেনিক--পাকাশয়ে উত্তাপ, মলত্যাগে জাল1, নিয়্োদ্ররে 
বেদনা, রক্তাতিমার, এবং প্রাদাহিক অতিসারেই আসের্নিক 
ফলগ্রদ | ক্রিয়া-রিকারজনিত অতিসারে ইহ! ব্যবহৃত হয় না! : 
রোগারস্তে রা রোগের ভোগরালে বমন বা বিফল বমনচেষ্টা, 
অতিশয় দুর্বলতা, শীর্ণতা, হস্তপদের শীতলত৷ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত 
অতিসারেই আসের্নিক বিশেষভাবে ব্যবস্থের়। নরম মণ্ডের মত 
গীতবর্ণ, মলিনবর্ণ, রক্ত অথবা ঈষৎ হরিদর্ণ কিম্বা! সচরাচর ঈষৎ 
রুষ্ণবর্ণ ও ছূর্গন্ধময় মল; মলত্যাগকালে বমন ও উদরে অত্যান্ত 
বেদনা, সরলান্ত্রে জালা ও কুগ্থন, মলত্যাগের পরে গুহ্যদ্বারে 
জালা, হৃৎকম্প, অঙ্গকম্প, অল্প পরিমাণে মলনির্ম, যে পরিমাণে 
মল নির্গত হয় তদপেক্ষা দুর্বলত! অতিশয় বেশী ইত্যাদি লক্ষণে 
এই ওষধ ব্যবস্তথেয়। 

একোনাইট-কুগ্বন সহকারে বারংবার অল্প অল্প তরল 
মলআীবে, শুভ্র বা লোহিত মূত্রসংযুক্ত গ্রীষ্মকালের উদরাময়ে, 
কাটা শাকের হ্যায়, কুষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ আমরক্ময় মল, জলবৎ 
সবুজ মল, শ্বেতবর্ণ মল, কুষ্ণবর্ণ মল, মলদ্বার হইতে উষ্ণ তরল- 
পদার্থ নির্গম অনুভব, অতিশয় জবর, তৃষ্ণা, কম্প, সমস্ত শরীরে 
ব্যথা, পেট ফোল! ও ফোড়ার মত ব্যথা হইলে একোনাইট 
দিতে হইবে। শিশুদিগের জলবৎ অতিসারে ক্রন্দন, অঙ্ুলি- 

ংশন, অনিদ্রাদি লক্ষণে এই ওঁষধে সত্বর উপকার দর্শে। 

মারকিউরিয়াস্‌ সলিউব্রিস--অতিশয় ভেদ, মলিন হরিদ্র্ণ, ফেনিল 
অথব। গন্ধকের ন্যায় গীতবর্ণ মল, মলত্যাগের পুর্বেবে শীতবোধ, মল- 
ত্যাগকালে ও মলত্যাগের পরে অতিশয় কুগ্থন, কুস্কুমের ন্যায় 
হরিদ্রীবর্ণ মল, অতিশয় মলপ্রবৃত্বি, কর্তনবৎ উদরবেদনা, রক্ত- 


অতিসার 


মিশ্রিত আমআববিশিষ্ট দাস্ত; মলিন হরিদ্র্ণ আমসংযুক্ত মল, 
শ্বেতবর্ণ মল, লেহবৎ আমময় মল, ক্ষণে ক্ষণে নিক্ষল মলবেগ ও 
তৎসহ সরলান্তরে কুস্থন, কোমল মলক্রাব সহ মলদ্বারে জালা, 
অবিরত মলপ্রবৃত্তি সহকারে পেট কামড়ানি, কিন্তু বাছ্যে না 
হওয়া; সান্ধ্যবায়জনিত উদরবেদন! ও অতিশয় ভেদ এই সমস্ত 
লক্ষণে মারকিউরিয়।স্‌ সলিউররিস্‌ ব্যবহার করিতে হইবে। 
_ মীরকিউরিয়াস্‌ করোসিভদ্‌_লেহবৎ, মলিন, হরিৎ পৈত্তিক, 
কৃষ্ণা, ছুগন্ধময় দাত্ত, বারংবার অল্প অল্প নিরবচ্ছিন্ন রক্তাক্ত 


'আমনিঃসরণ, অতিশয় ন্ত্রণাপ্রদ, ছুদ্দিম কুস্থন ও কর্তৃনবৎ উদর- 
বেদনা; মলত্যাগে কুস্থনের অনিবৃত্তি, মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বার, । 
সরলান্্ও মৃত্রাশয়ের জালা ও বেগ ইত্যাদি লক্ষণে মারকিউ- 


 রিয়াস্‌ করোসিভস্‌ ব্যবহার করিতে হইবে। 
ন্সভমিকা- অভীর্ণ, মুখে অল্্ বা তিক্তত্থাদ অনুভব, অরুচি, 
অক্ষধা, বার বার মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু দাঁস্ত না হওয়া, রক্তমিশ্রিত 
আলকাতরার মত মল, কৃষ্ণবর্ণ মল, আমমিশ্রিত মল, অস্ত্র ব তিক্ত 
্‌ উদগার, হেঁচকি, পেট ফোলা, টাকার, গা ্াকার হ্াকার, 


: পেটের উপর বাথা, প্রাতে বা রান্রিতে কিম্বা আহারের পর | 
ৃ অস্ন স্তাকার, িষ্ট ন্যাকার বা! রক্ত শ্তাকার, : 
মলত্যাগের পর শীতবোধ ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে নক্সতমিক! 
ৃ রোগের প্রথম অবস্থায় এই সমস্ত লক্ষণে এই | 


হাাকার ও মাথাধরা, 


দিতে হইবে । 
উধধে বিশেষ ফল দর্শে। 

কার্কবোভেি জটেবিলিস্‌- পাতল। 

ৃ দিজিলাে এই ওঁষধ ব্যবহার হয়। মলিন রক্ত ও আমময় মল, 

অতি ছুগন্ধ মল, অতিশয় বেগ সহকারে আমনিঃসরণ) স্থত্রাকার 

গীতাভ আমাবৃত মল ; সরলান্ত্রে দংশন, তুড়তুড়ি ও শূল); মল- 


পাঙুবর্ণ আমময় মলবিশিষ্ট 
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দ্বার হইতে রক্তত্রাব; কোমল মল কষ্টে নিঃসরণ; নিক্ষল মল- 


ত্যাগ চেষ্টা, 
ব্যবহৃত হয় 
ইপিকাকুয়ানহান্_পিচ্ছিলবৎ মল, তৃণের ন্তায় 
ততৎ্সহকারে বিবমিষা ও উদরবেদনা$ কুস্থনবিশিষ্ট 
রক্তান্তিসারের মল; গুহাদ্বারে কর্তনবৎ বেদন। ও জ্বালাসংযুক্ত 
রক্তময় মল, পুনঃ পুনঃ হরিতাভ আম নিঃসরণ, নাভির চারি 
দিকে অতিশয় কাঁমড়ীন ইত্যাদি লক্ষণে ইপিকাকুয়ানহাতে 


মল; 


বিশেষ উপকার দর্শে। এই ওষধ উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত 


শারদীয় অতিসারেও বিশেষ ফলপ্রদ । 

বেলেডোনা_বেগ ও কুম্থন সহ অল্প মলনিঃসরণ; পাতল! 
হুরিছর্ণ আমময় মল ও তৎসহকারে পেট বেদনা, বিলম্বিত মল, 
গাঢ় সবুজবর্ণ আম, শেওলার মত ও রক্তাক্ত মল, পেট 


কেবল বায়ু নিঃসরণ_-এই সমস্ত লক্ষণে ইহ 


হরিদ্বর্ণ | 


কখনও জলবৎ্, কখনও 


বেদন! এবং মলত্যাগ সময়ে ও মলভ্যাঁগের পর কুগ্কন, পাঁকাঁ- 


] অতিদার 


শয়ের -উ্ধপ্রদেশে বেদনা, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিলে এই 
বেদনার উপশম ; আমরক্তমিশ্রিত মলবিশিষ্ট রক্তাতিসার 
ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয় বংন্বচিঠাত দা 
বাইয়োনিয়া--কপিশবর্ণ পাতলা! বিষ্ঠাসংযুক্ত বা! পাতলা রক্তময় 
মল, দুগন্ধময় লেহবৎ অথবা পৈত্তিক ও বিদাহী মল, মলে 


া পুরাতন পনিরের শ্ায় গন্ধ, প্রাতঃকালে ও সঞ্চালনে রোগের বৃদ্ধি; 


মলত্যাগের পূর্বে কর্তনবৎ উদরবেদনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন কৃষ্বর্ণ 
মল, মলত্যাগের পর মলদ্বার জালা; মলমৃত্র ত্যাগকালে সরলান্ত্রে 
জালা, মন্তকের জড়তা সহ অতিসার, উত্তপ্ত শরীরে শীতল: 
জলপানবশতঃ অতিসার ; বিশেষতঃ গ্রীক্মকালের অতিসারে 
উপরোক্ত লক্ষণ থাকিলে ব্রাইওনিয় বিশেষ ফলপ্রদ | ্‌ 
চায়না -আহারান্তে, রাত্রিতে বা প্রত্যুষে অজীর্ণ ভুক্ত দ্রব্য 
সংযুক্ত, উদ্রবেদনাবিশিষ্ট বা বেদনা শৃন্ঠ অতিশয় তের জলবৎ 
পীতবর্ণ বা ঈষৎ কপিশবর্ণ মল, ছূর্বলতা, রাত্রিতে বা আহারাস্তে 
রোগের বৃদ্ধি, পিপাসা ও কষধামান্দয থাকিলে চায়না ব্যবহার্য । 
অঙ্পভক্ষণজনিত গ্রীষ্মকালীন : হুর্গন্ধময় অতিসারে এবং 
ম্যালেরিয়াজনিত রক্তাতিসারেও চায়ন! ব্যবহৃত হয় । 
পলসেটিলা_-তৈলাক্ত কিংবা গুরুপাক দ্রব্য ভৌজনবশতঃ 
রোগের উৎপত্তি, মুখে তিক্ত আস্বাদ, বিবমিষা, বন, উদগার ও 
অল্প উদরবেদন1 লক্ষণযুক্ত রাত্রিকালীন অতিসারে এই ওঁষধ: 
বিশেষ উপকারী । রাত্রিকালীন হরিৎ বর্ণ আমাতিসার্রে 
পলসেটিলার মত ডলকেমেরাও উপযোগী । কিন্তু ডলকেমেরাঁর 
অতিসার আর্দ্রতা হইতে জন্মে ও উহাতে আমবাতিক : 
বেদনা অনুভব হয় । পলসেটিলার মল বিভিন্ন প্রকারের হুইয়াঁ 
থাকে__কখনও সবুজ বর্ণ, কখনও হরিদ্রাবর্ণ, রুখনও শাদা টু 
ছেড়া ছেবড়া মল নির্গত হয়। 
সাধারণতঃ মধ্যরাক্রির পরে অতিসার বৃদ্ধি পাইলে পলসেটিলা ১ 
রস্তমিশ্রিত আমময় মল ও মলদ্বারে জালাদি লক্ষণযুক্ত রক্তাভি- 
সারেও কখন কখন এই উঁষধ ব্যবহৃত হ্য়। শশুদিগের র্‌ 
আমাতিসারে ইহা বিশেষ উপযোগী । ্‌ 
ফসফরাস্‌- পুরাতন অগ্থিমান্দ্যে, স্বায়ু-প্রধান ব্যক্তি ও শীড়িত; 
শিশুদিগের পুরাতন অতিসারে এবং ওলাউঠার পরবর্তী কপিশ 
বর্ণ অতিসারে ফসফরাস বিশেষ উপকারী । বায়ু-প্রধান, রক 
যক্মারোগপ্রস্ত সুবক ব্যক্তিদিগের অতিসারেও এই গুঁধধ ব্যবস্থেয়। বর 
অজ্ঞাতসারে মলআ্রাব লক্ষণযুক্ত আম ও রক্তাতিসারে ইহা বিশেষ ্ 
উপযোগী । ্‌ 
কলোসিস্ব__উদরে ও নাভির চারি পার্খে ছুরিক! দ্বারা কর্তৃন বি 
বৎ কিম্বা জালাকর বেদনা, আহ।র করিলে এই ব্দেনা ্ 
বৃদ্ধি ও অন্ত্রের উপদাহ হওয়া এবং অধিক পরিমাণে ভে 


টিনার ১২১2 -১২- বাব নাজ বক্র রা লানরেরার 


হওয়া, প্রথমতঃ জলবং ও তি ততপরে শিহসিতিত, 
তৎপর রক্তময় মল ও অত্যন্ত উদ্দরবেদনা বিশিষ্ট রক্তামাশয়জনি 
ভেদ হওয়া; অন্ত্রসকল যেন প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে পৌ 


*[ ৯৬৮১] 


হইতেছে মনে হয় এবং অবনত হইয়া থাঁকিলে পেট বেদনার । 


উপশম হয়__এই প্রকার অতিসারে কলোসিস্থ' উপযোগী | 
রক্তাতিসারে যদি অতিশয় উদরবেদনা, উদরস্ফীততা', শুভ্র জিহ্বা, 
পিচ্ছিল খলআীব, নিক্ষল বমনচেষ্টা, ও ব্রিকদেশে জাল! থাকে 
তবে এই ওঁষধে বিশেষ উপকার দর্শে। ট 

__ কোলিন্সোনিয়া,_শুধু রক্তাতিসারে কোলিনসোনিয়া ব্যবহৃত হয় | 

রিবন কেনাডেন্স--অতিশয় রক্ত পড়া, বার বার রক্তভেদ, 
শুলুনি এবং অতি কষ্টে প্রশরাব হইলে ইরিজিরন -কেনাডেনস 
বাবহার করিতে হইবে। একপ ক্ষেত্রে হেমামেলিস মূল অরিষ্ট 
প্রত্যেক ভেদের পর দিলে রক্ত শীপ্র বন্ধ হইবে। 
রক্তাতিসারে ( তো -15567৮ ) কাল ও ৪ ভেদ হইলে 
লেপ্টে দিতে হইবে। 


পুরাতন | 


ইউফরবিয়া অফিসিনেলিস্‌ - অক্ষুধা বাঁ অতিক্ষুধা, জর, কাশি, : 


বুকে ব্যথা ও সাংঘাতিক রক্তাতিসার হুইলে ইউফরবিয়া অফি- 
সিনেলিস্‌ ব্যবহার করিতে হইবে । 
অতিসারের প্রায়শ্চিত্ত | 
শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাকে লিখিত আছে__ 
“মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মস্থ জায়তে। 
উপপাপোদ্তবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্তবং |... 
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্না চ প্রমেহো' গ্রহণী তথা । 
_মূত্ররুচ্ছাশ্বারীকাসা অতিসারভগন্দরৌ । 
ছুষ্টরণং গণ্ুমালা পক্ষাঘাতোহক্ষিনাশনং | 
ইত্োবমাদয়ো রোগা মহাপাপোপ্তবাঃ স্বৃতাঃ।” ইত্যাদি । 
এবং “মহাপাপে ভবেৎ সর্ববং তদর্দন্তপপাতকে | দদ্যাৎ । 
পাপেষু ষ্ঠাংশং জ্ঞাত্বা ব্যাধিবলাবলং | সর্বং পরাকরূপং।৮ 


উক্ত বচন অনুসারে মহাপাতকজনিত চিহ্ন স্বল্পকুষ্ঠাদি রোগ . 
' অতিসারত্্ী-স্ত্রী)| বৈগ্ক ] অতিবিষা | ( বৈদ্যকনিণ ) 


মানুষের সাত জন্ম পর্যন্ত হইয়া থাকে ।  উপপাতকের চিন্ত, 
যথা জলোদঘাদি পঞ্চ জন্ম পর্ধ্যস্ত জন্মে এবং সামান্য 
পাঁপজনিত চিহ্ন দণ্ডাবতানকাদি তিন জন্ম পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । 
কুষ্ঠ, রাজবন্ষা, প্রমেহ, গ্রহণী, মৃত্ররুচ্ছ» অশ্মরী, জরযুক্ত 
কাস, অতিসার, ভগন্দর, ছুষ্টব্রপ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, চক্ষুর নাশ 
ইত্যাদি রোগ মহাপাপোন্তুব। 

মহাপাপে সকল স্থলে পরাকব্রত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা 
আছে । পরাকব্রত করিতে অসমর্থ হইলে--“পরাকে পঞ্চ- 
ধেনবঃ”-__পরাকের অনুকল্লে পাচটী ধনু দেয়, এই বচনানুসারে 
পাঁচটা গরু উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। অথবা পাচটা 


| 
| 


অতিসিদ্ধি 


গরুর মূল্য পনর কাহন কড়ী কিম্বা. সেই মূল্যে যতটুকু সোনা 
বারূপা পাওয়া যায়, তাহা উৎসর্গ করিয়া দান করিবে। 
| পরাকশব্ধে পরাকব্রত এবং ধেনুশব্ধে ধেনুর মূল্য দ্র" ] 

এইরূপে প্রায়শ্চিত্তের পত্রিকা লিখিবে__ 

“অতিসাররোগসংস্থচিতপাপক্ষয়ায় ব্রতাগ্যশক্কৌ ব্রাক্গণেন 
ক্ষত্রিয়াদিনা বা যতকিঞ্চিৎ দক্ষিণকপঞ্চদশকাাপণীদানরূপং 
প্রায়শ্চিন্তং করণীয়মিতি বিদ্ষাম্পরামর্শঃ | 

প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিয়ম--অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। তত্তিন্ন যে তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিবে 
তাহার পূর্বদিনে রোগী মস্তকাদি মুগ্ডন করিয়া সায়ংকালে 
কেবল কিঞ্চিৎ দ্বত খাইয়া থাকিবে । পর দিবসে যথানিয়মে 
নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবে। তাহার পর, উপরে যে পত্রিকা 
খানি কথিত হইয়াছে, তাহ! তালপত্রাদিতে লিখিয়া কড়ী 
কিন্বা স্বর্ণাদি যাহা উৎসর্গ করিতে হইবে, তাহার উপরে 
রাখিয়া দ্রিবে। এইরূপ আয়োজনের পর উৎসর্গের মন্ত্র পাঠ 
করিতে হয়। যথা,_-অছ্েত্যাদি (মাস, পক্ষ ও তিথির 
নাম করিবে) অসুকগোত্রঃ শআীঅমুকদেবশন্মী অতিসাররোগ- 
সংস্চিত-পাপক্ষয়-কামোহ্চিতাং ইমাং : পঞ্চদশকার্যাপনীং 
তন্ম,ল্যলন্বমিদং স্তুবর্ণধ রৌপ্যং বা বিষুদৈবতং যথাসম্ভব- 
গোত্রনায়ে ব্রাহ্গণায়াহং দদে।” 

অবশেষে দক্ষিণাদির পর পার্ধণ শ্রাদ্ধ করিবে। 
অসমর্থ হইলে একটা ভোজ্য উৎসর্গ করা আবশ্তক | 

এই প্রায়শ্চিত্ত-বিধি সঞ্চিতগ্রহণ্নী বা অতিসারের পক্ষে 
খাটিবে। অল্পকালস্থায়ী _ওলাউঠা কিন্বা সামান্ত উদর।ময়ের 
জন্য নহে। 


তাহাতে 


অতি সারকিন 3(ত্রি)[ অতিসারোরোগোইন্ত।স্তি অতিন্স।- 


৷ অতিসারদ্ষ_(পুং) 


ইনি কুকৃচ] অতিসাররোগঞ্রস্ত। উদরাময়রে।গী। 
| বেগ্ভক ] ক্ষেত্রপর্পটক ১ চলিত ক্ষেত- 


পাপড়া | ( বৈদ্ভকনি” ) 


অতিসারভেষজ-_(ক্লী) [বৈগ্ভক] লোপ । ২ অতিসার- 
রোগনাশক ওষধ। 
৷ অতিসারবারণরস-_(পুং) [ বৈষ্ভক] অতিসারনিবারক 


রস (ওষধ)। [ অতিসার দ্র" ] ২ কৃতকপুর, পৰকপূর। 
৩ খাখসীক্ষীর, অহিফেন। (রসেন্দ্রসাণ) | 
অতিসারস্তা__[ত্ত্রী)[ বৈগ্ভক] রান্না | ( বৈগ্যকনিৎ ) 
অতিসারিন-(পুং )[ অতিশয়েন সারয়তি রক্তাদিকম্‌ অতি- 
স্থ-ণিনি ] অতিসাররোগ | উদরাময়। 
অতিসিদ্ধি__( সী) সর্বাঙ্নুন্দরতা, সর্কোৎষ্টতা, অতুাত্তমতা ? 


অতিস্থগন্ধি 


| ৬১৯২ 1 


অতিহসিত 


গুণ বা বিগ্ভাবিষয়ে অতিশয় উতৎকর্ষ। ২. অতিশয় ব্যুত্পত্তি, 


অতিস্কন্ধা-_( স্ত্রী) বৈষ্ভক ] রক্তকুলখ। ( বৈদ্ককনিণ) 


অত্যন্ত অভিজ্ঞতা। “সর্বপাপাতিসিদ্ধিনা” (রামা” ৪.৫৭.১০ )'। অতিস্তৃতি_(জ্ত্রী) [ অতি-স্ত-ক্তিন্‌ ] অবিগ্যযান গুণের কীর্ভন। 


অতিম্থগন্ধি_-( ব্রি) অত্যন্ত মনে!হর সগগন্ধযুক্ত 

অতিস্থগম-_(ত্রি) অতিসহজ, যেখানে যাইতে কোন 
কষ্ট হয় না। 

অতিস্থগম্য--( তি ) [ অতি-স্ু-গম্নযৎ ] 
যাহা অনায়াসে যাওয়া যায় বা পাওয়া যাঁয়। 

অতিশ্বগ্রান্থ-(ভ্রি) [ অতি-স্থু-গ্রহ-যৎ ] গ্রহণ করিবার 
অত্যান্ত উপধুক্ত, অতিশয় গ্রহণীয় | 

অতিস্থজ্ঞেয়--(ত্রি) সহজেই জানিবার উপযুক্ত । 
অতিন্ন্দর--(ব্ি) অতিশয় সুন্দর, অতি মনোহর | [ স্িয়াং 
ডীপ_] অতিস্ুন্দরী । “সৌম্য সৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যন্্রতি- 
সুন্দরী' ( মার্ক” পু” চণ্ডী) 

অতিহ্বন্দর1-_( স্ত্রী ) ষোড়শাক্ষরপাদক বৃত্তবিশেষ । 

অতিসুদ্মম--(ত্রি ) অতিশয় সুক্ষ | 

অতিহ্যজ্য--(ত্রি) [ অতি-স্থজ-ক্যপ.] ত্যাজ্য | ২ সর্জনীয়। 
ত্যাগ করিবার যোগ্য । 

অতিস্যষ্ট-_( ব্রি) [অতি-স্থজ-ক্ত ] দত্ভ। ২ প্রেরিত। 


অনায়াসলত্য ; 


] 


অতিস্ত্রি--পুং) [্ত্িযমতিক্রাস্তঃ অত্যাণ তত] স্ত্ীত্যাী। যে ব্যক্তি 
আপনার স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়/ছে। ২ পরস্ত্রীতে আসক্ত । 

অতিস্ত্রী-(ভস্ত্রী) [ অতিশয়িতা সুন্দরী স্ত্রী। প্রাদিষণ] 
অতিশয় সুন্দরী স্ত্রী। | 

অতিক্ত্রীক_-(পুং) [ অতিশয়িতা সুন্দরী যন্ত প্রাদি বনুত্রী। 
অতি সুন্দরী স্ত্রী আছে যাহ।র, রূপবতী স্ত্রীর পতি। 

অতিস্থির--(ত্রি) অতিশয় নিশ্চল ) অত্যন্ত অচল | ২ অতিদৃঢ়। 
৩ অতিস্থাবর। 

অতিস্থুল-_(ত্রি) অতিশয় স্থূল; অত্যন্ত মোট! । ২ অচতুর 
অদক্ষঃ অকুশল | পচাঁতিত্ম্বং চাতিস্থুলং” ( শুক্লযজজূঃ ৩০.২২) 
অতিস্থুলবর্তব--( পুং)[ বৈগ্থক ] ছুষ্টবণবিশেষ। (চক্রদত্ত ) 


 অতিিপ্ধ-(পুং) [ বৈগ্কক ] অত্যন্ত শিগ্ধ। কফপ্রসেক, 


মন্তকের গুরুত। বা ভারবোধ, ও ইন্ট্রিয়-বিভ্রম এই সকল অতি- 
স্সিগ্ধের লক্ষণ। “কফপ্রসেকঃ শিরসো গুরুতেক্ট্রিয়বিভ্রমঃ | 


। লক্ষণং তদতিজিদ্ধে রূক্ষং তত্র প্রদাপয়েৎ।” ( বৈদ্যকনি?) 


অতিন্নেহ-_(পুং) [ অতিশয়িতঃ স্নেছঃ প্রাদিস” ] অতিশয় 


অতিস্থ্টি__(ভ্্রী ) উৎকষ্ট সৃষ্টি, উত্তম স্থষ্টি। “সৈষ! ব্হ্মণোইতি-। বাৎসল্য। ২ অতিপ্রণয়, অত্যন্ত তালবাসা। 


স্যষ্টি।” (বুহদারণ্যক উপ” ১.৪,৬ ) 
জতিসেন_-( পুং) জনৈক রাজপুত্র । ইনি শম্বরের আত্মজ। 
( হরিবংশ ) 


অতিসেবন-_( ক্লী )[ বৈগ্ক ] অধিকমাত্রায় সেবন ) অতিরিক্ত | 


উপভোগ । যথ1--অতিরিক্ত স্ত্রীসেবনে গুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, 
মেদোবুদ্ধি, অজীর্ণ, অর্শ, বহুমূত্র, ধাতুজর প্রভৃতি হইয়া থাকে । 
( স্ুশ্রুত ) 
অতিসেবা-( স্ত্রী ) 
( সুশ্রুত ২.১৪৬,১ ) 
অতিসৌপর্ণ-_(ভ্রি) [ স্থপর্ণমতিক্রাস্তঃ প্রাদিস” ] গরুড়াতি- 
ক্রমকারী।  “অস্মাকমতিসৌপর্ণং দিব্যং চক্ষবলং মহৎ?” 
( রামা” ৪,৫৮.৩১) 
অতিসৌম্য-(ত্রি) অতিসুন্রর, অতিমনোরম । 
টাপ্‌ অতিসৌম্যা | ] “অতিসৌম্যাতিবৌদ্রায়ৈ” (মার্ক*পু* চক্তী) 
| বৈদ্যক ]২ বললীষ্টিমধুক। (রাজনি” ) 
অতিসৌরভ--( পুং) [ অতিশয়িতং সৌরভমন্ত। প্রাি 
বনুবী ] সুগন্ধি আম । ২ আতবৃক্ষ । (ভাবপ্র") (জরি) ৩ 
সদগন্ধযুক্ত দ্রব্য মাত্র । (ক্লী) ৪ অত্যন্ত সুরভি গন্ধ । 
আতিনসৌহিত্য-_( ক্লী) [ অতিশয্মিতং সৌহিত্যম্‌ ] অত্যন্ত 
তৃপ্তি। “নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ” (মন্গ ৪.৬২) 


অতিযমাত্র অতি আসক্তি। 


সেবা। 


[ জ্বিয়াং ; 


অতিস্পর্শ_(ত্রি) [ অতিক্রান্ত স্পর্শং বর্শোচ্চীরণপ্রযত্বভেদং 

দানং বাঁ] ক হইতে ম পধ্যস্ত পঁচিশটা ম্পর্শবর্ণের অতিক্রাস্ত 
স্বরবর্ণ ও য-ব-র-লাত্মক বর্ণ। যবরল ঈষৎস্পষ্ট বর্ণ এবং 
স্বরবর্ণগুলি অল্পৃষ্ট বর্ণ। পূর্বোক্ত অন্তস্থঃবর্ণগুলির জিহ্বার 
সহিত অল্প স্পর্শ হয় বলিয়া] উহাদের নাম ঈষৎস্পৃষ্ট। পরোক্ত 
স্বরবর্ণগুলির লহিত জিহ্বার স্পর্শ হয় না বলিয়! উহার অষ্পুষ্ট। 
পরী উভয়বিধ বর্ণের জিহ্বার সহিত সম্পূর্ণ স্পর্শ নাই বলিয়া 
উহাদের নাম অতিষ্পর্শ | [ অচ.ত্র“]1 ২ স্বরবর্ণ । ৩ দান- 
হীন, কৃপণ। ৪ অধম। [ অতিশয়িতঃ স্পর্শঃ, প্রাদিল”। ] 
(পুং) ৫ অত্যন্ত স্পর্শ। 


 অতিস্ফির-(ত্রি) [ অতিশয়িতঃ স্ফিরঃ | শ্রাদদিস” ] 


অত্যন্ত ক্ক-ভিশালী। ২ অতিবৃদ্ধ। 

অতিত্রবা-নত্রী) [বৈদ্যক] ময়ুরবল্লী, চলিত মুগ্বা। (বৈগ্যকনি?), 
অতিস্বপ্ন__(পুং) [ অতিশয়িতঃ স্বপ্নঃ] অতিশয় নিদ্রা। 
( ষড়্বিংশত্রা" ৬.৪ ) ২ অতিমাত্র স্বপ্নদর্শন | 
অতিহসিত--(ক্রী) [ অতিশয়িতং হসিতম্‌ অতি-হস-ক্ত 
প্রাদিস” ] অতিশয় হান্ত, উচ্চ হান্ত।  [ অতি-হস-ঘঞ. 
অতিহাস ]( পুং) ২ সশব্বহান্ত | 


অতি্স্তি--(নামধাতু ) [ হস্তিনাতিক্রামতি হন্কৌ নিরঞ্তি বা 


অতিহাস 


[ ৬১৩] 


অতীনল্জ্রিয় 


অতিহস্তয়তি ণিচ্‌ কল্যাদেঃ ] হস্তিদ্বারা অতিক্রমকারী। 
২ হস্তদ্বয় বিক্ষেপকারী | 
অতিহাস--(পুং) অত্যধিক হান্ত ; অতিশয় শবযুক্ত হান । 


যথ। ঘরবাড়ী অতীত ও সন্যাসী (বাঁ মঠধারী ) অতীত। 
ঘরবাড়ী অতীতের। প্ররুত- গুহস্থের হ্যায় বিবাহ ও ঘর- 
সংসার করিতে পারে। সন্ন্যাসী অতীতের! তাহা পারে না, 


অতিহ্্ন্দ-(ত্রি) অতিক্ষুদ্র, অতিশয় ছোট। “চাতিহ্স্বং ; ইহারা গুহত্যাগী ও আকুমার ব্রহ্মচারী । সন্ন্যাসী অতীতের 
চাতিস্থলং” ( শুর্ুষজুঃ ৩০.২২) মৃত্যু হইলে তাহার যাহ। কিছু সম্পত্তি থাকে উহা শিষ্যের 
অতীক্ষ-_(ত্রি) [ ন তীক্ষঃ নএঞ-তৎ ] তীক্ষুত্ব-বিরোধী, মৃছ্ত্ব- | অধিকারে আসে। ঘরবাড়ী অতীতের! বোধ হয় সন্ন্যাসী 
বিশিষ্ট ।  “গর্তন্বান্যুপোহতীক্ষাগ্রো  ভবতি” (শতপথত্রা” | অতীত হইতেই বাহির হইয়াছে; সন্নযাসীদের মধ্যে যাহার! 
৫,২.৯.৭ ) বিবাহ করিয়! সংসারী হইল তাহারাই এই নূতন শ্রেণী গঠন 


তাতীক্ষতা-__( স্ত্রী) তীক্ষতার অভাব অর্থাৎ মুদুভাব-সম্পন্নী । 
অতীচ্ছ-_(ত্রি) অত্যন্ত অভিলাষী। 


করিল। অতীতদের দশটী শাখা আছে, যথা গিরি, পর্বত, 
সাগর, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য, সরস্বতী, তীর্থ ও আশ্রম। 


অতীত--(ত্রি) [অতি-ইণ-ক্ত] গত। ২. অতিক্রান্ত। | তাহার! নামের শেষে এই সকল উপাধি ব্যবহার করে, যেমন 
৩ সঙ্গীত-শাপ্রমতে মানবিশেষ। ৪ ভূত। ৫ ভূত কাল। হীর1 পুরী, কল্যাণ ভারতী ইত্যাদি । ইহারা গেরুয়! কাপড় 


যথা--“বর্তমান-ধ্বংস-প্রতিযোগিত্বমতীতত্বম্ঠ । বর্তমান ধ্বংস 
প্রতিযোগীকে অতীতকাঁল বল! যায়। অতীত কালে এই কয়েকটা 


_ প্রয়োগ আছে--“লঙ লুডোরতীতত্বম্‌। লিটক্ 'সার্ববক্ত,ঃ পরোক্ষত্বম 


অতীতত্বঞ্চ । লুঙো২তীতত্বং ক্রিয়াতিক্রমশ্চ ৷ কুতশ্চি্বগুণ্যাৎ 
ক্রিয়ানিষ্পত্তিঃ ক্রিয়াতিক্রমঃ। ক্ত ক্রবত্বোরতীতত্বম্‌।” (ইতি 
সারমঞ্জরী )। লঙ. এবং লুউ. বিভক্তি অতীতক|লে বিহিত 
 স্থয়। বক্তার পরোক্ষ অতীতকালে লিট ও কুনু প্রত্ায় 
বিহিত ভ্ইয়া থাকে । অতীতকালে এবং ক্রিয়ার অতিক্রম 
 বুঝাইলে লুঙ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। কোন বৈগুণ্য হেতু 
ক্রিয়ার অনিষ্পত্তিকে ক্রিয়াতিক্রম কছে। এবং ক্তবতু 
প্রতায় অতীত কালে প্রযুক্ত হইয়া থকে । 'ম্ম' যোগে লটেরও 
অতীতত্ব হয়। “অতীত:ঃ কালঃ ক্ষমায়া আসন্নশ্চ কালবিক্রমন্ত” 
(ধনঞ্জয়বিজয় ) “সন্ধা। হইলে অতীত; এখানেই ত।হাদের-_ 
 শমন-কিস্কররূপে,_পাব দরশন।” (রঙ্গমতী) ৪ মৃত। 
৫ সংসার হইতে মুক্ত। “অতীতঃ প্থানং তব চ মহিমা 


৩ 


ও কুদ্রাক্ষের কী বাবহার করে। ঘরবাড়ী অতীতের! স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায়রূপে বাস করে; তাহাদের মধো হিন্দুর উত্তর'ধিকার- 
প্রথা ও শ্রাদ্ধক্রিয়া আছে। কেহ কেহ নিষ্কর জায়গীর ভোগ 
ও চাষবাস করিয়া থাকে। 
অতীত,__সাতার! জেলার একটী গ্রাম। ১৭৩০ খুষ্টাকে মন্ত্রী 
রামচন্দ্র পণ্ডিত এই স্থানকে “মৌজে অতীত (তালুক তারগীও, 
তরফ হরচেরী ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ১৬১৮ শকের 
কাণ্তিক মাসে সেনাপতি ধনাজী যাদব এই স্থানের সরদেশমুখী 
আদায়ের ভার মহাদজী জগদলের উপর অর্পণ করেন। 
অতীত৯১-_তালের প্রকারতেদ। তাল দশতাগে বিতক্ত। 
তন্মধ্যে গ্রহ একটা। এই গ্রহ চারি প্রকার_-সম, অতীত, 
অনাগত ও বিষম । গীতারস্তের পর যেকোন সময় হইতে 
তাল দিতে আরম্ভ করিলে তাছাকে অতিগ্রহ কহে | 
অতীতানন্দ__যোগবাসি্ নামক গ্রশ্থপ্রণেতা। ইহার প্রস্থ 
হইতে ইহার গুরু ব্রক্মানন্দ কি স্বানন্দানন্দ বা শিবানন্দ ইহ? 


নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়। যায় না । ভাগারকরের মতে 
শিবানন্দই ইহার গুরু। 
অতীব্দ্র__( পুং) [ অতিক্রান্ত ইন্্রং শক্ঞ্যা | ] বিষ্ণু । ( মহাভা” 
১৩.১৪৯.৩০ )। ২ ইন্দ্রাতিক্রমকারী মাত্র । 
অতীব্্রিয__(ব্রি)[অতিক্রান্তমিন্ড্িয়ং তদবিষয়ত্বাৎ, প্রাদিতৎ সা 
ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, অগোচর। নেত্রৎ শ্রোত্র, নাসিকা, 


 বাত্নসয়োঃ” (মহিয়স্তব ) (ত্রি) ৬ ভূতকালবৃত্তির আরব 
পরিসমাপ্ত পদার্থমাত্র। 

অতীত,__তারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের একটা সম্প্রাদায়। ইহারা 

 'পাথিব ভোগবাসনার অতীত” এই অর্থে অতীত বলিয়া অভিহিত 

হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের প্রকৃত নাম “অতিথ__-জগতে 
অতিথিবৎ অল্পকালমাত্র অবস্থান অর্থে উক্ত নামে স্থচিত 


হুইতেছে। অতীতদের সাম্প্রদায়িক কোন প্রকার সীমা বিশেষ- 
ভাবে নির্দেশ করা যায় না। ইহাদের দলে শৈব এবং বৈষ্ণব 
“উভয় মতাবলম্বীকেই দেখা যায়। 

অতীত এবং সন্ন্যাসী অনেকস্থলে একার্থস্চক হইলেও 
উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বহু প্রদেশে (যথ| বিহার, কচ্ছ 
| ৰ গ্রভৃতি স্থানে ) অতীতদিগকে দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 


রসনা, ত্বক, চিত্ত এই সকল ইন্দ্রিয় যাহা জানিতে পারে 
না, তাদৃশ বিষয়কেই অতীন্ট্রি় বলা হয়। “অতীন্দিয়েঘ- 
প্যুপপন্নদর্শনঃ” ( রঘু ৩.৪১) যাহা জ্ঞানেব্দ্রিয়সমৃহকে অতিক্রম 
করিয়।ছে, অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য । পর্য্যায়_ 
অপ্রত্যক্ষ, অনধ্যক্ষ। ন্তার ও বৈশেষিক মতে দ্রব্যের মধ্যে 
পরমাণু, দ্বাুক, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌, পরমাত্মা! ( ঈশ্বর ), 


মূ ১৫৪ 


রা মানস প্রত্যক্ষ হয়, (৯) সুতরাং তাহ। 
অতীন্দ্রিয় নহে। গুণের মধ্যে-_অনুদ্ভূত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শব্ধ, “জীবনযোনি” নামক যত, (২) গুরুত্ব, “ভাবনা” নামক 
সংস্কার, (৩) “স্থিতিস্থীপক” নামক সংস্কার, অদৃষ্ট ও নির্বিকল্পক . 
জ্ঞানবিশেষ (৪) এবং অতীন্দট্রি় পদার্থের অভাব এই সকল 
পদার্থ অতীন্ট্রিয়, আর অতীন্ড্রিয় দ্রব্যগত-_গুণ, কন্ম, জাতি, 
সমবায় ইহারাও অতীন্ট্িয়, কিন্তু অতীন্রিয় দ্রব্যগত হইলেও 
শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ এই চারটা গুণের প্রত্যক্ষ হুইয়। থাকে । 
জ্ঞানেক্্রিযবর্গ এবং মুক্তি সকল দর্শনের মতেই অতীন্দ্রিয় | 
বেদান্ত ও পুর্বমীমাংসায় পদার্থ অনিয়ত, স্তৃতরাং উল্লিখিত 
প্রকারেই সে মতে অতীন্দ্রিয় স্থির করিতে হইবে। কেবল 
মূন অতীব্তিয় নহে । (৫) সাঙ্ঘ্য ও পাতগ্জল দর্শন পঞ্চবিংশতি- 
তত্ববাদী, পঞ্চবিংশতিতত্ব যথ1-__পুরুষ, প্রকৃতি, মহা!ন্‌ ব1 বুদ্ধি- 
তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞনেন্দ্রিয়। অন্তরিক্দিয়। মন ও 
পঞ্চ মহাভূত ইহার মধ্যে পুরুষ হইতে জ্ঞালেন্দরিয় পর্যাস্ত সকলই 
অতীন্ড্িয়, আর মন এবং মহাভূতের অন্তগত আকাশ ও. 
পরমাণুপুপ্তী অতীন্দড্রিয় । 

বৌদ্ধমতে-_সাধারণতঃ দ্বাদশ আয়তন, যথা- চক্ষুরাদি । 
পাঁচটী ইন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটা বিষয়ঃ মন 
এবং শরীর । (৬) ইহার মধ্যে ইন্দরিয়পঞ্চক এবং মন: 
অতীন্দ্রিয়। [ বৈভাষিক; সৌব্রাস্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার 
এইরূপ চারটা সম্প্রদায়তেদে বৌদ্ধমতের মধ্যে যে অবাস্তরভেদ | 
আছে তাহা বৌদ্ধ শখ্দে বিবৃত হইবে । 


ও মন্‌। 


_অতীক্ডিযত্ব_(ক্লী) ইন্দ্রিয়জম্ত পরোক্ষ নি 


| অতীরেক-_পুং) উদ্বৃত্ত বা উদ্ধৃত অংশ বা ভাগ। 


অতীর্ণ_(ভ্রি) অক্কততরপ যাহাকে তরণ করা হয় নাই | ; 


 অতীত্র- (ভরি) তীব্র যাহা নয়) অতীক্ষু। ১ 
। অতীশ-__(অতিশা) বাঙলার লোকবিশ্র“্ত বৌদ্ধ আঁচাঁধ্য, ইহার 


জৈনমতে-_নয়টী তত্ব, যথ]__জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, 
আশ্রব, সংবর, বন্ধ, বিনির্জরা! এবং মোক্ষ | (৭) ইহার মধ্যে : 
জীব চৈতন্তঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। (৮) অজীবের মধ্যে স্থুলদেহরূপ 
পুদ্দগল প্রত্যক্ষ । আশ্রব, দেহ, বাক্য ও মনের ব্যাঁপার প্রত্যক্ষ |. 


অপর সকল তত্বই অতীন্দরিয় | ূ 


(১) প্ধর্মীধন্মীশ্রয়োহধ্যক্ষো। বিশেষগুণযোগত2।” (ভাঁষাপ০ ৪৯) 
(২) “্যত্বোৌ জীবনষোনিস্ত সর্ববদাতীব্রিয়ো ভবেৎ |” (এ ১৫১) 
(৩( “গুরুত্াদৃভাবনা অতীন্রিয়াঃ ৮” (৯৩) 
“স্থিতিস্থাপকসংস্বারঃ ক্ষিতৌ কেচিচ্চতুর্ঘপি। 

অতীব্ডিয়োহসৌ বিজ্ঞেয়ঃ 1৮ ( এ ১৫৮) 

(৪) “জ্ঞানং বন্নির্বরিকল্লীখ্যং তদতীব্দ্রিয়মিষ্যতে।” (ভাঁষাঁপ০ ৫৮) 


(৫) “নন্বত্তঃকরণস্তেব্দিয়তয়া হতীব্িয়ত্বাৎ কথং প্রতাক্ষবিষয়ত।? 
উচাতে-_-নতাবদপ্তঃকরণমিব্দ্রিয়মিত)ত্র মাঁনমন্তি ।” ( বেদান্তপরিণ) 

(৬) “পঞ্চেক্তিয়াণি শব্দাছ্যা বিষয়াঃ পঞ্চ মাঁনসম্‌। 

ধর্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি চ ॥” 


( বড়দর্শন-সমুচ্চয়ে বৌদ্ধমতে ৮ম শ্লোক ) 


(৭) “জীবাঁজীবৌ তথ! পুণাং পাপমাক্বসংবরৌ | 


২ নির্ষিকল্লাখ্য জ্ঞান । ( পুং ) ৩ পরমাত্মা | : 

৪ বিষণ | (মহাভা? (ক্লী) ৫ মল 14 
“যোইসাবতীক্ড্রিয়গ্রাহ্থঃ” ( মনু ১.৭) ইন্ড্রিয়মতীত্য বর্তত ইতি: 4 

অতীকিয়ং মনস্তদগ্রাহ ইত্যর্থঃ? (কুল্পক ) ৬ প্রধান, প্রক্কৃতি ॥: 
 অতীব্ড্রিযগুণ_-(ক্লী ) অনৃষ্ট ভাবনা ।  প্অতীন্দিয়গুণাশ্চ 
গুরুত্বমদুষ্টভা বনাস্থিতিস্থাপকশ্চেতি” ( ভাঁষাপ*) ই লৌরিক- ; 
সাক্ষাৎকার-বিষয়ক গুণরূপ বৃত্তি-সংস্কারবিশেষ। “লৌফিক- 
সাক্ষাৎকার বিষয়গুণত্বন্যুনবৃত্তিসংস্কারত্বান্ধন্্সমবাট্যন্তগুপত্বম।” . 
(দিনকরী ) 


১৩,১৪৯.৩১ ) 


অতীযত্তা-_ স্ত্রী )[ অতি-ইয়ত্তা ] বহুত্ব। ২ অতযুৎ্কর্ষ |: 
অতীয়া-_পশ্চিম আরবের হেজাজ প্রদেশবাসী একটী জাতি। 
সাধারণতঃ বেণী অতীয়া নামে খ্যাত। মদ্রিনার উত্তরে ইহা 
দের বাস। ্‌ 
“নেক্তে বা ; 
তীরেকোহস্তি” ( শতপথব্রাণ ৪.৫.১০.৮) 


“প্রেমাযুস্ত!রীদ্তীর্ণং” ( খক্‌ ৮.৭৯.৬ ) ৃ 
অতীব__( অব্য”) [ অতি-এব-ইব 3  প্রাদদিস” ] আধার 
অতিশর। ২ অত্যন্ত, অতিশয় | “উচ্চৈঃ শিরসামতীব” (কুমার: 
১১২) | 'জিয়ত্যতীব হি পিতৃলোকঃ” ( বুহদীরণ্যকউ” ৩.৯.৮ ) 1 


প্রকৃত নাম “অতিশ! দীপক্কর শ্রীজ্ঞান, | বাঙ্গলার পালবংীয় 
সুবিখ্যাত মহারাজ মহীপালের রাজত্বকালে, ৯৮২ খৃষ্টান 7 
বিক্রমশিলা মহাবিহারের দক্ষিণস্থ এক সামস্তরাজ্যে ইনি: 
জন্মগ্রহণ করেন ।* বিক্রমশিলার অবস্থান অগ্যাবধি নিশ্চয়ন্ূপে 
স্থিরীরুত হয় নাই। এ সম্বন্ধে তিব্রতীয় বিবরণ হইতে যেটুকু 
নির্দেশ পাওয়া যায়_-তাহতে জানিতে পারা যায় ষে 
গঙ্গার অব্যবহিত দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল । অনেকের মত যে 
প্রাচীন চম্পা ও বর্তমীন ভাগলপুরের নিকাটস্থ বর্তমান খ্ 


বন্ধে বিনির্জরামোক্ষৌ নবতত্বানি তন্মতে ? ছি ও 
( ষড়দর্শন সমুচ্চয়ে- জৈনমতে &৭ লোক) | 1 
(৮) “সচ জীব এবেতি সিদ্ধঃ"-....প্রত্যক্ষলক্ষ্য আত্মা” চর 
[ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তর্করহ্াদীপিকা টাকা দ্রৎ ] 
* তিব্বতীয় বর্ষ__'অগ্রিবর্ষ, “অঙ্ববর্ধ, ইত্যাদি__বাহস্পত্য সংবৎ 
( 5৪166778 0১০19) হইতে গণিত হয় । এই বর্ষচক্র ৬* বৎসরের। 
অনুসারে দীপন্করের সংশোধিত কাঁল সি ৯৮২-১০৫৪ খৃষ্টান, ১০৪২- 
খৃষ্টাব্দ নহে। 


চট রপ্প। ডি ৬৯০ হকা 


্‌ 
| 
্‌ 


অতীশ (অতিশা ) ্‌ | 


৬১৫ ] 


অতীশ (অতিশা) 


রহ প্রাচীন বিক্রমশিলার অবস্থান নির্দেশ করিতেছে | রহ ূ 
এই স্থানে গল্জাবক্ষে দুইটী শিলাময় দ্বীপ ছিল। কথিত আছে, 
সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তৎপুত্র দেবগুপ্ত (পরে যিনি দ্বিতীয় 
চন্দ্রুগ্ বিক্রমাদ্িত্য নামে খ্যাত হন) যখন চম্পার শসকপদে 
নিধুক্ত ছিলেন, তগন তিনি এঁ শৈলদ্বীপ ছুইটার উপরে মন্দিরাদি 
নির্মাণ করেন.ও শৈলপুষ্ঠে দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত করান। 
আজও তাহার শিল্প-নিদর্শন বর্তম!ন। পরে দেবগুপু সম্রাট বিক্রমা- 
দিত্য নামে খ্যাত হইলে এই স্থ|নটা তাহারই নামানুসারে বিক্রম- 
শিল! নামে খ্যাত হয়। বহুকাল পরে বাঙ্গলার পালবংশীয় দ্বিতীয় 
নরপতি সুবিখ্যাত মহারাজ ধর্্পাল (৭৮০-৮১৫) এই স্থুরম্য 
স্কানে একটা সুবিশাল ও সুন্দর বিহার রচনা করেন। ইহাই 
বিক্রমশিলা মহাবিহার ব| সঙ্ঘারাম বলিয়। ইতিহাসে খ্যাত হয়। 
[ বিক্রমশিল দ্র" ] ইহারই দক্ষিণে, অনতিদূরবন্তী এক পাল- 
সামস্তরাজ্যে অতিশ। শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়।* তাহার পিতার 
নাম কমলল্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। 

কথিত আছে, অতিশা৷ প্রথমে জেতারি নামক এক ব্যক্তির 
নিকট, পরে আচার্য্য রাহুলগুপ্ডের নিকট শিক্ষালাভ করেন। 
এই জেতারি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার বিবরণ শুনা যায়। পগ. 
সম্-জোন্জঙ-এ উল্লিখিত হইয়াছে, জেতারি বরেন্ত্রপতি 
সনাতনের জারজ পুত্র। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যা ভূষণ 
মহাশয়ের মতে জেতারি পালনরপতিগণের সামস্তরাজ 
সনাতনের ত্রাহ্গণ-সতসদ্‌ গর্ভপাদের পুত্র। আবার কডিয়ার 
সাহেৰ জেতারির স্বপ্রণীত একখ|নি তন্গ্রস্থের উল্লেখ করিয়াছেন. 


_ উহাতে লিখিত আছে যে জেতারি গগনঘোষ নামক জনৈক 


আচার্য্যের পুত্র। $ এই সকল পরস্পরবিরোধী বিবরণ 
হইতে মনে হয়, জেতারির নিকট অতিশার শিক্ষালাভের কথ। 
সন্দেহপূর্ণ। জেতারির নিকট শিক্ষালাভ করিয়া অভিশা 
কুষ্চগিরি-বিহারের আচার্য্য রাহুলগুপ্তের নিকট বিদ্যাশিক্ষা 
করেন, এবং তীহারই নিকট হইতে সাধনমার্গে দীক্ষিত হন, 
এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। উনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমে অতিশ! 
ওদস্তপুরী বিহারের আচার্ধ্য শীলরক্ষিত কর্তৃক ভিক্ষুবরতে দীক্ষিত 
হইলে তী।হার নাম হয় “দীপন্কর শ্রীজ্ঞান | 

ভারতীয় সাহিত্য হইতে দীপঙ্করের কথা বিশেষ কিছু জানা 


** তিববতীয় গ্রন্থ পগ-সম্জোন্-জঙএর মতে অতিশা ৯৮* খুষ্টাত্দে গৌড়- 
দেশের বিক্রমণিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিক্রমণিপুর মগধের পূর্বে 
 অবস্থিত। 
1 ৫. 0. 986181701)07107% ড1021)1)089,0--113196070 ০1 
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যায় না--এমন কি, “অতীশ” বা “অতিশা” নামেরও মূল কোথায় 
তাহাও পাওয়। যার না। তাহার নাম “দীপক্কর শ্রীজ্ঞান” 
ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তুতিনি তিব্বতে “অতিশা” 
নামেই সমধিক পরিচিত। বৌদ্ধশান্ত্রে ও তিব্বতীয় সাহিত্যে 
অনন্ঃসাধারণ পণ্ডিত সুবিখ্যাত বৌদ্ধতিক্ষু স্বামী ত্রিপিট কী চার্য্য 
রাহুল সংকৃত্যার়ন তিব্বতীয়গণের 
মতে “অতিশ।” তিব্বতীয় নম নহে, দীপক্করের ভারতীয় নাম- 
সমূহেরই অন্ততম | তিব্বতে যে বানান শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত 
হয়, তাহ! হইতেছে “অতিশা”। ভারতীয় সাহিত্যে যদি এই 
নামের মূল পাওয়া যাইত তাহ হইলে কোন গোলযোগ ছিল 
না। কিন্ত যতদিন তাহা না পাওয়া যাইবে, ততদিন এই 
নামের তিব্বতীয় রূপই একমাত্র গ্রান্থ। “অতীশ লাম এতদ্বেশে 
প্রচলিত হইয়াছে বলিয়াই এস্থলে দীপক্কর শ্রীজ্ঞানকে উক্ত 
নামেই অভিছিত করা হইল। কিন্ত স্মরণ রাখিতে হইবে, 
এই নাম একান্ত অপ্রামাণ্য-দ্রেশীয় পণ্ডিতগণের স্বকপোল- 
কল্িত। 

অতিশ! নাঁলন্দ!, রাজগৃহ, বিজ্রমশিলা, ব্জীসন (বোধগয়। ) 
ও এমন কি সুদূর সুবর্ণদ্বীপে (ন্ুুমা্রা) পর্য্যন্ত গিয়। বিদ্যাধ্যয়ন 
করেন। অধুনা ইহা বিস্ময়কর বোৌধ হুইলেও পালরাজগণের 
সময়ে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না| ধর্মমপাল ও দ্রেবপালের 
( এবং আংশিক ভাবে মহীপালেরও ) রাজত্ব হিমালয় হইতে 
বিন্ধ্যপর্কত ও ক।মরূপ হইতে আরব-সাঁগর পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল ; 
নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের তাআ্ফলক হইতে জ্ঞাত হওয়া 
যায় যে স্ুবর্ণদ্বীপের রাজ! তাহাকে আপন অধীশ্বর বলিয়া 
মানিতেন। অতিশ। দ্বাদশবর্ষ স্তুবর্ণদ্বীপে অবস্থান করিয়। 
তৎকালীন সর্ধপ্রধন বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীন্তির নিকট ধর্ম্মশিক্ষা 
করেন। অনস্তর তাত্দ্বীপ বা সিংহলের পথে তিনি ভারতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। নানা বৌদ্ধবিশ্ববিদ্ালয়ে জ্ঞান অর্জন 
করিয়া অবশেষে তিনি বিক্রমশিলার আটজন মহাপগ্ডিতের 
এক মহাপগ্ডিতরূপে তথায় অধ্যাপণাকার্্য আরম্ভ করেন। 
তখন মহীপালের পরবর্তী নরপতি নয়পালের রাজত্বকা'ল ॥ 
অল্প সময়ের মধ্যে মহাযান-বৌদ্ধজগতে অতিশার অসাধারণ 
জ্ঞান, ধীশক্তি ও প্রতিভার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। 

ুষ্টায় একাদশ শতকের প্রারস্তেই তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের নান'- 


বিদ্যালক্কার * বলেন, 


* বর্তমান প্রবন্ধে স্বামী ত্র্িপিটকাচার্ধ্য 'রাহ্ৃল সংকৃত্যায়ন-লিখিত 
“তিববতমে বৌদ্ধধর্ম” (আলাহীবাঁদের “হিন্দুস্তান একাডেমীর” ত্রেমানিক 
পত্রিক| “হিন্দুস্থানী”র ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধ 
হইতে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ কর হইয়াছে 

1 ])1. 1311%0 173৮] 010966০:16০--10019 800 ৪৮” (09869 
[7019 9০০1967 ৮১০0১119861010)১ 79817: 1, 101). 29-28. 


অতীশ (অতিশ!) 


[ ৬১৬ ] 


অতীশ (অতিশা! ) 


পল নস 


প্রকার অবনতি ঘটে। ভিক্ষুগণ কষ্টকর ও বাহুল্য বোধে ধর্মচর্যযা ৰ 


ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ প্রায় পরিত্যাগ করেন । মাত্র বর্ষাকালের 
তিনমাস কাল শ্রযমণোচিত আচার কোন প্রকারে মানিয়। 
বৎসরের বাকীকা'ল স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে কাটাইতেন। তান্ত্রিকেরা 
মগ্ভপান ও ব্যতিচারকেই ধর্মচর্যযার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন। 
মঠধারিগণ বেশভূষ! ও আহার-বিহারের পূর্ণ বিলাসিতার ; 
মধ্যে আপনাদিগকে স্থবির বলিয়া ঘোষণা করিয়া তছুচিত 
পূজার দাবী করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। এই সময়ে 
তিব্বতের রাঁজবংশে একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। 
ভিক্ষুগণ যেমন একদিকে কর্তব্যত্রষ্ট হইয়া! বিলাসিতায় ও | 
ব্যটিচারে লিপ্ু--অন্যদিকে বিলাসব্যসনে যাহাঁদের চিরকাল | 
অধিকার সেই রাজবংশীয়গণের মধ্যে এই সময়ে ধর্মচর্য্যা, ত্যাগ 
ও জ্ঞানপিপাসার একটা গভীর প্রেরণ। দেখ। দ্িয়।ছিল। তিব্ত- 
রাজশক্তির প্রতিঠাত! রাজচক্রবর্তী মহাবীর জোউ.-রন্-স্ম-পো 
( ৫৫০-৬০৮ খুঃ )-বংশ প্রায় তিনশত বর্ষকাল উচ্চ সম্মান ও 
অপ্রতিহত প্রভাবের সহিত চক্রবর্ভিত্ব ভোগ করিয়া ৮৪১ খুষ্টার্ 
হইতে অধোগামী হন। বৌদ্ধধর্মও সেই সঙ্গে হীনাবস্থ। প্রাপ্ত 
হয়। ভরাতৃহস্ত। গ্রং-দরমার একবর্ষব্যাপী পৈশাচিক শাসনে এই 
অধঃপতনের পূর্ণ পরিণতি দেখা দেয়। তিব্বত রাজ্য ক্রমশ: 
খগ্ডবিথণ্ড হইল । রাজগণ অযোগ্য কাপুরুষ, তিক্ষুগণ 
অধঃপতিত। খোর-ব-চন্‌ পর্ষাস্ত যাহা কিছু বীচিয়াছিল 


| 


তাহাও যাইতে বসিল। তিব্বত-রাজো বিদ্রোহের কারণ 
ইহার অন্ততম পুত্র খি,-স্-ক্যিদ্‌-(ল্)দে-ঞ্ি-স-(ম্টগোন্‌ একশত 
অনুচরসহ লাস! ত্যাগ করিয়া! পশ্চিম-তিব্বতে (ম)উ”-রিস্‌ নামক 
স্থানে আপন শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়। রাজত্ব আর্ত করেন এবং 
বিবাহস্থত্রে শক্তিবুদ্ধি করেন। তিনি কাশ্ীরের 
উত্তর-পূর্ব পীমান্ত-সপ্নিহিত স্থানগুলি অধিকার করিয়া রাজ্য- 
বিস্তার করেন এবং পরিণামে আপনর তিন পুন্রের মধ্যে রাজ্য 


এতদ্বতীত 


ভাগ করিয়া পরলোকগমন করেন । তৃতীয় পুত্র (ল্)দে-গচুগ- 
মগোনের জ্যেষ্ঠ পুত্র *খোর-ল্দে স্বীয় রাজ্য আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
আোউ-ল্দেকে সমর্পণ করিয়া আপনার ছুই পুত্র নাগরাজ ও 
দেবরাজের সহিত তিক্ষৃত্ব বরণ করিলেন। এই সময় হইতে 
_ তিব্বতে একটা নূতন যুগের সুচন| দেখা দিল । 

তিক্ষত্ববরণ করিয়। খোর-ল্দে “য়ে-শেস-ডোদ” বা “জ্ঞনপ্রভ” 
নামে পরিচিত হইলেন। তিনি স্বয়ং বহু ধন্শাঙ্জাদি পাঠ 
করিয়া ও আপনার *পরিণত বিচারশক্তির ফলে বুঝিয়াছিলেন, 
তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম তাহার পূর্বপুরুষদিগের একটী অক্ষয়কীন্তি 
এবং সে কীর্তি যদি রক্ষা করিতে হয় তবে বৌদ্ধধর্্মকে 
তদানীন্তন অধঃপতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার করা প্রয়োজন । 


কিন্তু এই অসাধ্যসাধন করিতে হইলে বৌদ্ধ (মহাযান ) 
ধন্মের মূলতত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও তিব্বতে তাহার বিস্তৃত 
প্রচার প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্ত সফল করিবার জন্য জ্ঞানপ্রভ 
২১ জন সুচরিব্র বুদ্ধিমান ও ধর্মমপ্রবণ তিব্বতীয় যুবককে 
কাশ্মীরে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করেন। নুর্ভাগ্যক্রমে 
তিব্বতীয়দিগের পক্ষে কাশ্মীরের উত্তাপ অসহাপ্রায় হওয়ায় 
ইছাদের মধ্যে তিনজন ব্যতীত অ!র সকলেই নানারূপ রোগগ্রস্ত 
হইয়া! মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনায় জ্ঞানপ্রভ অন্তরে 
অত্যন্ত "আঘাত পাইলেন ও ক্ষণকালের ভন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ 
হুইলেন। পরে তিনি চিন্তা করিয়! দেখিলেন যে ভারতের মত 
গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গমন ও বাস করা! তিব্বতীয়দিগের পক্ষে ছুরূহ 
হইলেও ভারতবাসীদিগের পক্ষে তিব্বতে আগমন ও বাস তাদৃশ 
কষ্টকর ও মারাত্মক হইবে নাঁ। সুতরাং ভারতের সুবিখ্যাত 
কোন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্ঠালয় হইতে জনৈক মহাপগ্ডিতকে 
আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তিব্বতের অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের 
পুনরুদ্ধারসাধন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, এই ভাবিয়া অনেক 
বিচারের পর জ্ঞানপ্রভ বিক্রমশিলাবিহারের বৌদ্ধ-জগৎ-বিশ্রত 
জ্ঞানী ও মহাপপ্ডিত অতিশা দীপক্কর শ্রীজ্ঞানের নিকট লোক সহ 
এক আমস্্রণপত্র প্রেরণ করেন। 
দ্বিতীয় বার লোকপ্রেরণের প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল ও জ্ঞানপ্রত 
দীপঙ্করকে আনিবাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সঞ্কুলনার্থ সুবর্ণ সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্টে ঘুরিতে ঘুরিতে জ্ঞানপ্রত 
একদা তিব্বতরাজ্যের সীমান্তে উপনীত হইলে প্রত্যনস্তবাসী জনৈক 
রাজা তাহাকে বন্দী করেন। জ্ঞানপ্রভের উত্তরাধিকারী ব্যঙ- 
ডু-প-য়োদ্‌ অর্থ দ্বারা তাহার উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হইলে জ্ঞান- 
প্রভ প্রস্তাব করেন যেএঁ অর্থ তাহার ভন্য ব্যয় না করিয়া 
ভারতীয় কোন মহাপপ্ডিতকে তিব্বতে আনিয়া বৌদ্ধধর্মের 
সংস্কারকার্যে নিয়োজিত করা হউক । 
বোধিপ্রভ দীপক্করকে তিব্বতে আমন্ত্রণ করিয়া পুনরায় দূত 
প্রেরণ করিলেন । ৰ 


এবার দীপন্ধর আর তিব্বত-গমনে অস্বীকার করিলেন 


না। জ্ঞানপ্রভের রাঁজ্যত্যাগ, সংসারত্যাগ প্রভৃতি মহান্‌ 
ত্যাগের কথা দীপক্করের কাণে পৌছিয়াছিল। ১০৪২ 


খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রা করিয়া মুউ-য়-রিস পৌছিলেন ॥ 


ভোটদেশবাসীর! তাহার প্রভূত সম্বর্ধনা করিল। নেপালের 
রাজ! অনস্তকীর্তিও তাহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করেন । 
নেপাল হইতে তিনি নয়পালকে একখানি ধর্ম্মোপদেশসংবলিত 
লিপি প্রেরণ করেন। এ লিপি “বিমল-রত্বলেখ নামে প্রসিদ্ধ । 


তৎপর কিছুদিন তিনি মানস-সরোবরের পশ্চিম প্রান্তে : 


কিন্তু অতিশ1 আসিলেন না| 


তদন্ুসারে রাজা 


অতীশ ( অতিশ।) ী 


৬১৯৭ ] 


অতীশ ( অতিশা ) 


অবস্থিত থে-লিং মঠে কালযাপন করিলেন। এইখানেই 
তিনি তাহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “বোধিপথপ্রদীপ* রচনা করেন। 
১০৪৪ খুষ্টাণ্দে দীপঞ্চর স্প,-রউ.স্‌ গমন করিলেন। এইখানেই 
তাহার সহিত তাহার ভাবী প্রধান শিষ্য ব্রোম-স্তোন বনাম 
দর্যল্-বয়ি-য়ব্যুঙ, গনসের (১০০৩--১০৬৪ খুঃ) সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। এই সময় হইতে ব্রোম-স্তোন দীপঙ্করকে তাহার গুরু 


দীপন্কর আপন জীবনের শেষ ১৩ বৎসর তিব্বতে বৌদ্ধধন্মে 
সংস্কার ও তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধধন্মগ্রস্থানুবাদ কার্যে জীবন 
উৎসর্গ করেন। কিছুকাল পরে তিনি মুউ-য়-রিস হইতে গচউ. ও 
দ্বুস্‌ প্রদেশে গমন করেন। ১০৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বসম্য়সে উপ- 
নীত হন। তৎকালে এ স্থানের পুস্তকাগারের গ্রস্থসম্পদ্‌ দর্শন 
করিয়। দীপঙ্কর চমত্কুত হন | এ পুস্তকাগারে তিনি এমন বনু 


অতিশ। দীপক্কর শ্রীজ্ঞান [ পাঁটন! মিউজিয়মে রক্ষিত মুর্তি হইতে ] 


বলিয়া! মানিয়! লন ও শেষ পর্য্যস্ত তাহার সেবায় নিধুক্ত থাকেন । 
দীপক্করের অনুগামী শিষ্যপরম্পরা তিব্বতে বক”দম-প 
সম্প্রদায় নামে খ্যাত হন। পরবর্তী কালের তিব্বতীয় আচার্য্য 

চোউ.-খ-পও ( ৯৩৫৭-__-১৪১৯ খুঃ) প্রথমে দীপস্কর-পদ্থী ছিলেন 
এবং পরে পৃথক্‌ সম্প্রদায় গঠন করিলে উহা! নবীন ব.ক"-দম-প 
বা নবশ্দীপঙ্কর সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। 


১৫৫ 


গ্রন্থ দেখিতে পান যাহা! ভারতের সুবিখ্যাত বৌদ্ধবিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
গ্রন্থশালায়ও তৎকালে দুর্লভ ছিল। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর য়ের-প 
গমন করেন ও ১০৫৪ খুষ্টান্জে 'কালচক্রে'র উপর তাহার 
স্থবিখ্যাত টীক। রচনা করেন। ১০৫৪ খুষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে 
লাসা হইতে অর্ধদিনের পথে স্ঞ্ে-থঙ. নামক স্থানে বৌদ্ধজ্ঞানের 
উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বাঙ্গালী মহাপপ্তিত অতিশ। দেহরক্ষা করেন। 


অতীশ (অতিশ।) 


[ ৬১৮ 


1 অতীশ (অতিশ। ) 


অতিশা যে কালচক্রের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা! বজযান 
নামেও পরিচিত। কালচক্রতন্ত্রে এই কালচক্রের বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায় নী। কালচত্রতন্ত্রে তথাকথিত শস্তল বা! 
জন্তভল দেশের বৌদ্ধগণের কিছু পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ শম্তল 
বা জন্তল দেশ মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত ছিল। এই দেশের 
নুপতিদিগকে “কৌলিক” বলা হুইত। তিব্বতীয়গণ বলিয়া 


থাকেন যে, অতিশা এই সম্প্রদায় হইতে আগমন করিয়াছিলেন । ৷ 


তাহারা কালচক্রকে তুরস্কের ছাদশ পশুবিশিষ্ট চক্রের সহিত 
তুলনা করিয়া! থাকেন। এই চক্র কাল বা সময় প্রদর্শনে 
ব্যবহৃত হইত। 

090202, 0৪ 76:65 এর মতে ১০২৫ খুষ্টাত্দে কালচক্র 
প্রবর্তিত হইয়াছিল।  অতিশার ভক্ত লো-ইদান্-সেস্-রব, 
কালচক্র লিপিবদ্ধ করেন। 
করিয়াছিলেন । 


টাকা রচিত হইয়াছিল। সে সমস্ত গ্রন্থ কেন্গুর ও তে্কুর গ্রস্থ- 


পঞ্জীতে গৃহীত হইয়াছে।  তেম্থুর গ্রন্থপঞ্জীতে অতিশারচিত ২০ ৷ 


খানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতত্তিন আরও বনু তন্তগ্রন্থ 
তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

অতিশার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ কর্তব্যান্ুরোধে তাহার শিষ্ু 
ও ভক্তগণ কর্তৃক একটী স্থৃতিস্ত,প নির্মিত হয়। স্তপটা এখনও 
রা-দেং নামক স্থানে অবস্থিত । রা-দেং তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের 
একটা প্রধান তীর্থ । অতিশার প্রিয় শিষ্। দোষ তোন্প! ১০৫৬ 
খুষ্টাষ্বে রা-দেং-এর বিহার নির্মাণ করেন । এই বিহার সেঙ্গে- 
তাগ পাহাড়ের নিকটে একটী উপত্যকায় অবস্থিত। বিহারটা 
শিল্পকার্যে ও গঠননৈপুণ্যে অপুর্বব। বিহারের মধ্যে একটা 
সুবৃহৎ রোৌপ্যনিম্মিত স্তপে অতিশার চিতাভস্ম রক্ষিত। রা- 
দেং-এর সমুদয় দ্রব্যসন্তারের মধ্যে ইহাই প্রধান। 

বিহারের মধ্যবর্তী গুহে বহু তান্ত্রিক মুত্তিআছে। উহাতে 
ভগবান্‌ বুদ্ধ বৌদ্ধদের তিনটা প্রতিশ্রুতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন ; 
মৈত্রেয়ী সংসারাবর্তনের পর্যবেক্ষণ করিতেছেন ও 
দেবত। জীবনের চারিটী পর্যযায় লক্ষ্য করিতেছেন । 


তিনি ১০৫৭ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ৷ 
খু্টীয় একাদশ শতকে বহু তন্্গ্রস্থের অনুবাদ ও 


অন্য চারিজন 
কথিত ূ 


আছে, বিহারের মুত্তিগুলি যখন শেষ করা হয় তখন দোম্নতোন্- 


প1 তুষিতের দৈববাণী প্রাপ্ত হন। তাহাতে বিহারটা অতিশার 
নামে উৎসর্গ করিবার জন্য আদেশ করা হয়। 
তুষিত মৈত্রেয়ের পদতলে উপবিষ্ট অতিশার উপর পুষ্পবৃষ্টি 
করেন। 
অধ্যক্ষতা করেন। 

তিব্বতীয় ভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধগ্রস্থের অনুবাদকার্ষ্যে তাহার 


প্রধান সহায়ক ছিলেন | ছুল-খি,ম্স্-গর্লব, রিন্-ছিন্-বস-উ- 


ইহার পর ূ 


দোম্তোন্প! প্রায় আট বৎসর কাল এই বিহারে 


পো, দৃগে-বয়িব লো-গ্রোস্‌ ও শাক্য-বলো গ্রোস্‌। ) দীপঙ্কর 
শত শত গ্রন্থ অনুবাদ ও সংশোধন করিয়া তিব্বতে বিশুদ্ধ : 
বৌদ্ধ (মহাষান ) জ্ঞানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সুবিখ্যাত 
দার্শনিক ভাব্যের (ভাববিবেক ) দর্শনগ্রন্থ “মধ্যমকরতুপ্রদীপ* 
ও উহার ব্যাখ্যা [ চোন্-সেঙ. ও নগতছোর ] দৌভাষিকতার 
সাহায্যে দীপঙ্করই তিব্বতীয় ভাঁষায় অনুবাদ করেন। তিব্বতের 
গুজে প্রদেশস্থ “নিরাভো।গ” মহাবিহারে অবস্থানকালে অতিশা! 
তাহার “লোকাতীতসপ্তাঙ্গবিধি? গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
সিদ্ধমহ।পপ্ডিত অবধূতিপ! (অদ্বয়বজ্ঞ বা মৈত্রীপা) দীপ- 
স্করের বিগ্ভাগুর ছিলেন। ইনি তিব্বতে ভারতীয় চৌরাশী 
সিদ্ধের অন্ততম । এই চৌরাশী সিদ্ধদ্িগের মধ্যে আদি সিদ্ধ- 
দিগের বিরচিত বৌদ্ধ দেহ! প্রভৃতিই প্রাচীন বাঙ্গাল! ভাষার 
আদিম নিদর্শন বলিয়৷ মহ।মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় প্রমাণ করিয়! গিয়াছেন। বর্তমানে অনেকে ইহাঁদিগকে 
মাগধধী বলিয়! হিন্দী ভাষার আদিরচয়িতারপে দাবী করিলেও 
ইতিহাস তাহ! সম্পূর্ণ সমর্থন করে ন1। খুষ্টীয় অষ্টম শতকে 
বাঙ্গালী এতিহাসিক “আর্য্যমঞ্জশীমূলকল্প”-রচয্মিতার বিকৃতি ও 
বিশ্লেষণ অনুসারে নিঃসন্দেহরূপে জাঁন। যায় যে ভাষা, সভ্যত॥, 
ভব্যতা ও রাষ্্রতন্ত্রের দিক হইতে তথাকথিত মগধ গোৌড়েরই 
অঙ্গবিশেষ ছিল। পূর্ববদক্ষিণে মগধ ও গয়ার উপর এবং উত্তর- 
পূর্বে ব্রিন্ৃত বা তীরভূক্তির উপর অন্ততঃ খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক 
পর্য্যন্ত বঙ্গরাষ্্র ও বঙ্গীয় সভ্যতার অবিসংবাদী প্রভাবের নিদর্শনে 
ইহাই সুম্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে বিচ্ছিনীকৃত এই 
প্রাদেশিক খগুগুলি চিরকালই বাঙ্গলার সভ্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের_ 


চি অন্তভূক্ত হইয়াছিল; অন্ততঃ খুষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে 


এ বিষয়ে সংশয়ের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। এই জন্ত 
“মঞ্ুত্ীমূলকল্প”-রচয়িতা বরাবর মগধ ও মিথিলাকে: 
“গোৌডতন্ত্রের” অস্তভূক্ত অঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 
পরন্ত এই গ্রন্থকার গুপ্তধুগের আরস্ত হইতেই মগধাদিকে 
গোড়তন্ত্ভৃক্ত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন এবং তীহার বিবৃতি 
হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে গুপ্তরাজবংশ বদেশজ। 
বল! বাহুল্য, চম্পা বা ভাগলপুর জিল! ও মুদগগিরি বা মুঙ্গের : 
জিল! চিরকালই বাঙ্গালার অন্তর্গত এবং ব্রিহুতে দ্বারবঙ্গ আজও 
প্রাচীন বাঙ্গলার উত্তর-পূর্ব সীম! নির্দেশ করিতেছে । ঠ 
[গ্রন্থপপ্ভী _0. ঘা, 1609101967)--181081801 [78978707786 81 ॥ 
[11019 (07017, 1857--59)) ]. 4. া800611-_73590187. 
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অতীাসার 


" ৬১৯ 


] অতুলকৃষ্ণ মিত্র 


১২২২২১০ ি৯ 


অতীসার-_-(পুং) [অতি-স্থঘঞ ] রোগতেদ। [অতিসার দ্র] | টীকা। নিম্নলিখিত বৈষ্ণব গ্রস্থের মূল ও তাহার উপাদেয় টীকা! 


অতুঙ্গ__(ত্রি) বামন, ছোট । ২ নীচ, ক্ষুত্র। 


অতুন্দ_(ত্রি) [ন-তুপ অদনে অবাদি নি” ] কৃশ, ক্ষীণ, ূ 


পাতলা | 

অতুন্দিল_-(ত্রি)[ ন-তুন্দ-ইলচ২] অস্থলোদর, অর্থ: যাহার 
স্থলোদর নাই। 

অতুর-_(ত্রি) অত্বরমাণ। অক্ষক্রীড়ায় অক্ষপ্রক্ষেপের দ্বার! 
প্রতিবাদীকে জয় করিবার নিমিত্ত যিনি ত্বরান্বিত হয়েন না। 


২ বিমৃশ্তকারী | “তুরাণামতুরাণাং বিশাং ভগঃ” (অর্ক ৭.৫২.২) | 
অতুর২__( দেশজ) সংস্কতভাষায় আতুর | কাতর, বিহ্বল । | 


২ রোগগ্রস্ত পীড়িত। [ আতুর দ্র] 
অতুল-_(ত্রি)[ নাস্তি তুলা তুলন। অন্ত ] তুলনারহিত। 
“কন্য। পাবে কুতুহল, তুমি পাবে দানফল, 
লোকে পাবে অতুল সম্মান।” ( কবিকঙ্কণ ) 
২ শুভ্রবর্ণের সহিত যাহার উপম1 হয় না। 
অতুলকৃষ্ণ গোস্থামী_কলিকাতা সিতুলিয়া নিবাসী নিত্যা- 
নন্দের বংশোদ্ভব প্রভৃপাদ স্বগীয় মহেন্ত্রনীথ গোস্বামী মহাশয়ের 
মধ্যম পুত্র। জন্ম ১৮৬৮ খুষ্টাত্। সংস্কৃত, ভক্তিশান্্র ও 


রসশান্ত্রে ইহার প্রগাঢ় পাপ্ডিত্য। ইনি বাল্যকাল হইতে স্বর্গত 


তারকনাথ প্রামাণিক মহাশয়ের পৌত্র আশুতোষের সহাধ্যায়ী 
ছিলেন। ছয় বৎসর বয়স হইতে প্রামাণিকদের বাড়ীতে 
যাতায়াত করিতেন। 
বাল্যকাল হইতে সংস্কৃতান্ুুরাগী । ইহাদের বাড়ীতে প্রতিদিন 
স্থপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা শ্ঠামলাল গোস্বামী, দার্শনিক পণ্ডিত 
উপেন্্র মোহন গোস্বামী প্রভূ ও প্রভূপাদ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী 
শ্রীমপ্তাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। বড় বড কথকেরা! কথকতা 
করিতেন ও প্রথিতযশা কীর্তনীয়ারা কীর্তন করিতেন । 
তাহাদের সাহচর্য্যে বালক অতুলকৃষ্ণের মনে ভক্তির বীজ উপ্ত 
হয়! কালে শাস্ত্রীন্ুশীলনে উহ৷ মহীরুহে পরিণত হইয়া বাঙ্গাল! 
দেশের জনসাধারণকে তৃপ্তি দান করিতেছে । সংগীতশান্ত্রেও 
ইহার যথেষ্ট জ্ঞান। সে বৎসর অখিল ভারত-সংগীত-সম্মেলনের 
অধিবেশন যখন কলিকাতায় হইয়াছিল, তখন পণ্ডিত 
অতুলকুষ্ণ ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন ও সংগীতশাস্ত্রের ষে 


সহ প্রকাশিত হইয়াছে__ 

শ্রীচৈতন্তভাগবত, শ্রীলঘুতভাগবত, ও শ্রীবৃহ্ভাগবতামৃত । 
টীকা ছাড়া ইনি রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যান্গবাদ, শ্রীপাদ ঈশ্বর 
পুরীর জীবনী এবং তক্তের জয় গ্রন্থ ৪ খণ্ডে চারি উল্লাস 
প্রকাশ করিয়া! যশস্বী হইয়াছেন । 


৷ অতুলকৃষ্ণ মিত্র__হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর মন্দিরবাটার 


উভয়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র । 


অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে ইনি সংগীত-শাস্ত্র-বিশারদ : 


একথা শ্রোতৃবর্গেরা একবাক্যে স্বীকার করেন। ইনি একজন 
সুগায়ক ও বাদক । ইহার মত বাগ্মীও বড কম দেখা যায়। 
বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাগ্ডিত্যের পরিচয় ইহার প্রকাশিত প্রামাণা 


ৃ 
বৈষ্ণব গ্রস্থের টীক! হইতে বুঝিতে পারা! যায়। বাঙ্গাল! ভাষায় | 
ইহার টাকাগুলি অমূল্য, বিশেষতঃ চৈতন্তভাগবতের ভৌগোলিক । 


মিত্রবংশীয় রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় কন্মোপলক্ষে কলিকাতা 
ঠনঠনিয়ায় বাস করিতেন । তথায় তীহার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান 
অতুলকৃষ্ণ মিত্র ১২৬৪ সনের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে জন্মগ্রহণ 
করেন। অতুলকুষ্ণের আরও চারি ভ্রাতা ও ছয় ভগিনী ছিল। 
অতুলকুষ্ণ যখন মাত্র দশ মাসের শিশু, তখন সিপাহীবিদ্রোহের 
স্থচন] হয়। এই নিমিত্ত রাজকৃষ্ণ সেই সময় কলিকাতার বাস 
পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে স্বগ্রাম কোন্নগরে আসিয়া বাস 
করিতে আরম্ভ করেন। অতুলকৃষ্ণের মাত্র চারি বৎসর বয়ঃক্রম 
কালে তাহার পিতা পরলোক গমন করেন । 

অতুলকুষ্ণ স্বগ্রামের পাঠশালায় ও বাঙ্গলা-বিদ্ালয়ে কিছুদিন 
অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতার নন্ম্ীল-স্কুলে ভণ্তি হন। এখান 
হইতে ছাত্রবুত্তি ও মাইনর-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! হেয়ার-স্কুলে 
প্রবেশ করেন। এখানে তিন বৎসর কাল অধ্যয়নের পর 
তিনি এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি এক 
বৎসর কাল কলিকাতা আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন । কিন্ত চিত্র- 
কলার অনুশীলন তাহার মনঃপুত হইল না। তিনি আর স্কুল 
পরিত্যাগ করিয়া অনন্্যমনে ইংরাজী সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্য 
ও ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হন | এই সময় তিনি কবিতা! 
রচনা করিয়া তদানীন্তন “স্থলভ সমাচ!র” “সাহিত্যমুকুর ও “দূত 
প্রভৃতি সাময়িক পত্রে 
আরম্ত করেন। 

অতুলকুষ্ণ পাঠ্যাবস্থায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
প্রাসাদে “মালতী-মাধব”, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে 
“নবনাটক” এবং জোডাসীকোর মধুক্দন সান্যাল মহাশয়ের 
বাটাতে ন্ঠাশানাল থিয়েটার কর্তৃক (১২৭৯ স!লে) “নীলদর্পণ” 
নাটকের অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে, তীহার 
তরুণ চিত্ত নাটক অভিনয় করিয়া যশস্বী হইবার জন্ত অত্যান্ত 
ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠে এবং তিনি নানাবিধ বাধাবিদ্ন 
অতিক্রম করিয়া একটা অবৈতনিক নাটাসমা'জ প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই নবপ্রতিষ্ঠিত নাটা-সমীজে অভিনয় করিবার জন্ঠ তিনি স্বয়ং 
অচিরেই প্পাগলিনী” নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া 
প্রথম অভিনয় করেন। এই নাট্যসমাজ ক্রমে আরও অনেক 


তৎসমুদয় প্রকাশিত করিতে 


অতুলকুষ্ণ মত্র 


নাটক ও গীতি-নাট্য অভিনয় করিয়। দর্শক ও নট্যামোদিগণের 
চিত্ত-বিনোদ্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

তদানীন্তন স্তাশনাল থিয়েটার, মতবিরোধ বশতঃ_-গ্রেট 
হ্যশনাল ও ন্যাশনাল থিরেটার_-এই ছুই দলে বিভক্ত হইয়া 
প্রথম দল, এখন যেখানে মিনার্ভ। থিয়েটার অবস্থিত আছে 
সেইখানে এবং দ্বিতীয় দল মফংস্বলের বিভিন্ন সহরে দর্শনী 
লইয়! অভিনয় করিতে আর্ত করেনন। এই সময় কলিকাঁতার 
ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও তাহাদের বাঁটার 
সম্মুখে বেঙ্গল থিয়েটার নামে এক নাট্যশাল! নির্মাণ করেন। 
ফলতঃ এই সময় রঙ্গালয়ে অভিনয় প্রদর্শন করাইবার জন্য একটা! 
প্রবল সাড়া পড়িয়া যায় এবং বারাঙ্গনা ও বালকগণ লইয়া 
অভিনয় করিবার প্রথা! অবল্কিত হয়। বিভিন্ন নাট্যসম্প্রদায় 
নিত্য নৃতন নাট্যাভিনয় দ্বারা দর্শকগণের চিত্তবিনোদন করিতে 
অতিমাত্র আগ্রহান্বিত হুইয়া পড়ে। এই সময় অতুলকুষ্ণ 
গ্রেট স্ভাশন[ল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য “আদর্শসতী* নামক 
নাটক রচনা! করেন । নাট্যপরিকল্পনাঁয় এবং ম্যানেজার রসরাজ 
অমুতলাল বন্থু মহাশয়ের তত্বাবধানে অভিনয় নৈপুণ্যে ও ইহার 
দৃপ্তপটাদির নৃতনত্বে, আদর্শসতী রঙ্গামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই 


চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বলিতে কি, এই. 


নাটকখানি পুর্ণ এক বৎসর কাল প্রতি সপ্তাহে অভিনীত 
হইয়াছিল। তথাপি ইহার প্রতি অভিনয়-রজনীতে জন- 
সমাগমের ন[নতা পরিলক্ষিত হয় নাই। 

ইহার পর অতুলকুষ্ণ প্রতাপচন্দ্র জন্রীর কর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত ন্যাশনাল থিয়েটারের নিজন্ব নাটাকাররূপে নিযুক্ত 
হইয়া (১৮৮৭ খৃঃ) এরত্ববেদী বা অগ্পরা-কানন” নামক 
গীতিনাট্য এবং “পিশাচিনী” ও “ভীম্মের শরসজ্জা” প্রভৃতি 
নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই নাট্যশালা কিছু দিন 
পরে উঠিয়া গেলে তিনি “আন্দোলন” নামে একখানি মাসিক 
পত্রিকা পরিচালন করেন। অতঃপর তিনি ধর্মবীর মহম্মদ? 
নামে একখানি নাটক রচন। করিয়া! ঢাকা-থিয়েটারে অভিনয় 
করান। কিন্তু আপত্তিজনক বলিয়! অচিরেই এই নাটকখানির 
অভিনয় বন্ধ হইয়! যায়। 

অতঃপর বীডন খ্বীটের পুরাতন ষ্টার থিয়েটারের স্থলে 
গোপাল লাল শীল কর্তৃক এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে, 
অতুলকুষ্ণ সহকারী ম্যানেজার ও নাট্যকাররূপে ইহার পরিচাঁলন- 
ভার গ্রহণপুর্ধক “তুলসীলীলা” ও ননন্দকুমারের ফাঁসী? 
নাঁমক নাটক প্রণয়ন করেন। এই সময় অতুলকষ্ণের সর্বশ্রে 
গীতিনাটক “নন্দবিদায়। রচিত হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে 
তাহার__নন্দোৎসব+ “নিত্যলীলা” “আমোদ প্রমোদ”, “ভাগের 


৬৯০১] 


অতুলকৃষ্ণ মিত্র 


মা গঙ্গ। পায় না”, গাধা ও তুমি” মা ( ফুল্লরা ), “বকেশ্বর। ও 


“বিধবা কলেজ” প্রভৃতি গীতিনাট্য, পঞ্চরং ও প্রহসন প্রভৃতি 
রচন| করেন। “বক্ষেশ্বর” ও “বিধবা কলেজ" দুই রাত্রি অভিনীত 
হইবার পর পুলীশ কর্তৃপক্ষের আদেশে তাহ] বন্ধ হুইয়া যায়। 
অপর কোন অভিনেতা সম্মত না হওয়ায়, অতুলকৃষ্ণ স্বয়ং 
বক্ধেশ্বর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অতি দক্ষতার সহিত 
অভিনয় করেন । 

গোপাললাল শীল মহাশয় “এমারেল্ড+ থিয়েটারের সহিত 
সংশ্রব ত্যাগ করিলে, প্রথমে মতিলাল সুর প্রভৃতি এবং পরে 
অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী ও তিনি নিজে এই থিয়েটারের 
লীজ. গ্রহণ করেন। অতুলকৃষ্ণ ইহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। 
ইহার কিছু দিন পর এই রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া নীলমাধৰ চক্রবর্তী 
“সিটি? থিয়েটার খুলিলে, ইহাতে অভিনয়ের জন্য অতুলকুষ্ণ বঙ্কিম 
চন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী+, ও দছুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি নাট্যাকারে 
পরিবর্তিত করেন । এই সময় তিনি কলিকাতা কম্বুলিয়াটে।লার 
এক যাত্রার দলের জন্য “বালিবধ* নামে একখানি নাটক রচন। 
করিয়া দেন। এই দলে তিনি স্বয়ং বালির ভূমিকায় ছুই 
একবার অভিনয়ও করিয়াছিলেন । | ্‌ 

স্বর্গীয় উপেক্ত্রনীথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক যখন সর্ব- 
প্রথম সাঁগুাহিক “বসুমতী” প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই 
সময় অতুলকুষ্ণ কিছুদিন ইহা সম্পাদন করিয়াছিলেন 
“বসুমতীর” প্রথম বর্ষের উপহার রূপে অতুলকুষ্চের গ্রস্কাবলী 
বিন।মূল্যে গ্রাহকগণ মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল । 

ইহার পর তিনি গুরুপ্রসাদ মৈত্রের প্রতিষ্ঠিত “অরোরা? 
থিয়েটারের নাট্যকাররূপে নিষুক্ত হন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 
“কপালকুগলা” নাট্যাকারে পরিবর্তিত করিয়! ইহাতে অভিনয় 
করান। কিছু দ্রিন গত হইলে, তিনি গোপাললাল শীল 
মহাশয়ের ষ্টেটে কার্ধ্য করিতে আরম্ত করেন। এই সময় স্বর্গীয় 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বিপুল উদ্যমে “ক্লাসিক, থিয়েটার 


প্রতিষ্ঠিত করিলে অতুলকুষ্ণ ইহার জন বঙ্কিমচন্দ্রের-_ম্বণালিনী” 


এবং পরে 'ষুগলাঙ্গুরীয়” অবলম্বনে “হিরগ্ময়ী-গীতিনাট্য” প্রণয়ন 


করেন। এই ছুইখানি নাটক তখন নাট্যামোদ্রীদিগের নিকট 


যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইহার পর তিনি রামপুর- 


বোয়ালিয়ার জমীদার ললিতমোহন মৈত্রের ষ্টেটে কার্য করিতে ৃ 


প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি অমরেন্দ্রনাথের 
নবপ্রতিষ্ঠিত গগ্র্যাণ্ড' থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য “বাপ্পা 
রাও” নামক নাটক রচনা করেন। রামপুর-বোয়ালিয়ার 
অবস্থানকালেই তীহার মাতৃবিয়োগ হয়। 


অতঃপর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়! “শিরী-ফরহদঃ 


অতুলন৷ 


[ ৬২১] 


অতুলপ্রসাদ্ধ সেন 


মক গীতি-নাট্য প্রণয়ন করেন। ইহ। শ্রীমনে!মে!হন পাড়ে 
মহাশয় কর্তৃক অদম্য উৎসাহে পরিচালিত মিনার্ভা থিয্েট।রে 
অভিনীত হইয়। দর্শকবুন্দের যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল । 
পরে তিনি মনোমোহুন বাবু কক মিনার্ভা-থিয়েটারের 
নিজন্ব গীতিনাট্যকার রূপে নিযুক্ত হইয়া এই থিয়েটারের 
জন্ত ক্রমে ক্রমে-__'লুলিয়।”, তুফানী+, “হিন্নাহাফেজ+, “ঠিকে 
ভুল", “পাষাণে প্রেম, “রংরাজ” ও শাহাজাদী+ প্রভৃতি গীতি- 
নাট্য রচন। করিয়া! প্রভূত যশোলাভ করেন। 

এত্তদ্যতীত তিনি বিভিন সময়ে_-“গোপীগোষ্টঃ প্রণয়কানন? 
ব! প্রভাস”, “বুড়োবাদর+, “বিজয়”, “প্রেমকল্পতরু”, “আয়েষা 


“দম্বাজ”, “আসল ও নকল”, “জেনোবিয়া”, প্রাণের টান”, | 


“কলির হাট+, “যুগলমিলন+ ও “সপত্বী (এীতিহাসিক নাটক ) 
প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন এবং “ছুলালটাদ*, হুতভাগিনী” ও “মায়” 
নামে গল্প রচন! করিয়! গিয়াছেন। অতুলক্ৃষ্ণের এইরূপ অজ 
দানের ফলে, বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছে । 
অতুলকৃষ্ণ এতগুলি নাটক রচন1 করিয়াও অর্থসঞ্চয় করিয়। 
যাইতে পারেন নাই। তিনি নিঃসস্তান পত্তীকে রাখিয়। 


১৩১৫ সালের ১ল! আশ্বিন কলিকাতা ফড়িয়াপুকুর ই্ট্রীটে 


দেহত্যাগ করেন। 

_-(জ্ত্রী) উপমার অভাব; নিরুপম1| 
অভ্ভুলনীয়__(ত্রি) অনুপম ; তুলনারহিত। 

অতুলপ্রসাদ্দ সেন__একজন প্রসিদ্ধ কবি ও রাজনীতিবিৎ। 
তাহার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেল।র অস্তর্গত মাদারীপুর 
সবডিভিজনের অধীন মগর বা মাইগার গ্রাম। তাহার 
পিতা রামপ্রসাদ সেন মহাশয় ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে 
ডাক্তারি করিতেন। অতুলপ্রসাদ ১৮৭১ খুষ্টাত্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ঢাকা স্কুলে পাঠ সমাপন করিয়। কলিকাতায় 
কলেজে অধ্যয়নপুর্বক ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্ বিলাত-যাত্রা 
করেন। যথাসময়ে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! তিনি 
কলিকাতা৷ হাইকোর্টে কয়েক বৎসর কাজ করিবার পর, লক্ষ 
সহরে চিফকোর্টে স্থায়িতাবে ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। 
অত্যল্পকাল মধ্যেই অতুলপ্রসাদ এখানে বিপুল প্রসার ও প্রতিপত্তি 
লাভ করেন এবং ব্যবহ!রজীবিগণের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া 
পরিগণিত হন। কালক্রমে তিনি প্রধ।ন আইনজ্ঞ বলিয়! প্রতিষ্ঠ। 
লাভ করিলে, তথাকার বার-এসোসিয়েসনের সভাপতিরূপে 
নির্বাচিত হন। লক্ষৌতেই তিনি বাসস্থান নিন্মীণ করিয়া 
স্থায়িভাবে বাস করিতেছিলেন। যে রাস্তার উপর তিনি বাড়ী 
নির্মাণ করেন, লক্ষ মিউনিসিপালিটি তাহার সন্মনার্থ তাহ।র 
নাম রাখেন_-'অতুলপ্রসাদ রোডঃ । | | 


1 ১৫৬ 


অতুলপ্রসাদ বহু অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি 
তদন্থুরূপ অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই । তিনি 
অজন্র দান করিতেন। কোন সৎকর্ম সাহায্যের জন্য আবেদন 
বা কেন বিপন্নের কাতর প্রার্থনা তিনি উপেক্ষা করিতে 
পারিতেন না। তাহার মৃত্যুর পুর্বে ৯৯৩১ সালের ওরা মে 
তারিখে তিনি যে চরম নির্দেশপত্র লিপিবদ্ধ করেন, তাহা 
হইতে তাহার দানের পরিমাণ কতকটা৷ বুঝিতে পারা! যায় । 
তাঁহার নির্দেশমত--( ১) তীহার পত্বী মাসিক একশত টাকা, 
এবং উইলে নিদ্দিষ্ট অন্তান্ত দাতব্য কার্যে এ অর্থ 
আনুমানিক হারে ব্যয় করা হইবে, (২) একমাত্র পুত্র 
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার সেন আজীবন মাসিক একশত টাকা ও 
তাহার দেয় জীবনবীমার প্রিমিয়ম, এবং পুর্ববোক্তরূপে 
ব। অন্টান্ত দ।তব্য কার্ষ্যে ব্যয়িত হইবে । এতৎ্ব্তীত তাহার 
সম্পত্তির উপন্বত্ব হুইতে-__-( ক) রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমঃ (খ) 
কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, (গ) ঢাকা এ, ( ঘ) পৈতৃক 
বাস মাইগার গ্রাম ব। উহার নিকটবর্তী পল্লীস্থ গুরুগ্রাম-হাই-্ধুল 
এবং (ড) ব্রাহ্ম প্রচারকের সাহাষ্য-_-এই সকল অনুষ্ঠান 
প্রতোকে মাসিক ২৫২ টাক হিসাবে; (চ) লক্ষৌ বেঙ্গলী 
গাল. হাই স্কুল ম।সিক ১৫২ ( ছ) বেঙ্গলী ক্লাব মাসিক ১০২, 
(জ) মুসলমান এতিমখানা মাসিক ৫২ এবং (ঝ) হিন্দু বা. আধ্য- 
সমাজের কোন অনাথাশ্রমের জন্য মাসিক ৫২ হিসাবে প্রদত্ত 
হুইবে। এতৎ্যতীত ট্রট্টিগণ তাহাদের বিবেচনামত অন্ঠান্ত 
দাতব্যকর্ম্েও অর্থসাহায্য করিতে পারিবেন। 

অসাধারণ আইনজ্ঞ ও প্রচুর ধনশালী ছিলেন বলিয়াই ষে 
তিনি লক্ষৌ সহরে যথেষ্ট সন্মান প্রাপ্ত হইতেন, তাহা নহে | তিনি 
অতি অমারিক সঙ্জন, বিদ্বান এবং সর্ধবিধ জনহিতকর প্রচেষ্টা ও 
সদগ্নষ্ঠানের সহায়ক ও সকল ধরন্মসম্প্রদায়ের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন 
ছিলেন । এই সকল গুণের জন্ত তিনি লক্ষৌ সহরে প্রধান 
নাগরিকের (01756 0161599) সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও বিস্তারের জন্য চিরসচেষ্ট ছিলেন । 

অতুলপ্রসাদ যেমন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশকে নিজের বাস- 
ভূমি করিয়াছিলেন, এই প্রদেশের, জনসাধারণও তেমনি 
তাহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া সাদরে বরণ করিয়। 
লইয়াছিলেন। এই প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীদের 
বলিয়া তিনি স্বীরুত হইয়াছিলেন । তথাকার বহুবিধ সামজিক 
ও সংস্কৃতিমূলক ব্যাপারে, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ও শিক্ষাবিস্তার 
কার্যে তীহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ফলতঃ বাঙ্গালার 
বাহিরে যাহার! বাঙ্গালীর সম্ত্রমরক্ষা ব! মর্য্যাদাবদ্ধি করিয়াছেন 
অতুলপ্রসাদ তাহাদের মধ্যে অন্ততম প্রধান ব্যক্তি । 


ন্তো 


অতুলপ্রসাদ 


[ ৬২২ 


অতুলপ্রসাদ সেন 


অতুল প্রসাদ রান্মপীতিক্ষেত্রে উদারনীতিক ছিলেন। তিনি; 
সমগ্র ভারতীয় উদ্বারনৈতিক সজ্বের একটী অধিবেশনের 
সভাপতি, আগ্রা-অযোধ্যা-প্রাদেশিক উদ্ারনৈতিক সভার 
সভাপতি ও এই প্রদেশের উদারনৈতিক কনফারেন্সের ছুইটী 
অধিবেশনের সভাপতি হুইয়াছিলেন। তিনি পাচ বৎসরকাল 
লক্ষৌ মিউনিসিপাল বোর্ডের ভাইজ্চেয়ারম্যান পদে 
অধিঠিত ছিলেন । : | 
যুক্তপ্রদেশের শিক্ষাবিস্তারকাধেযে তিনি চির-অবহিত | 
তিনি লঙ্ষ্ৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবরী সভার 


] 


ঞে 


ছিলেন । 


অতুলপ্রসাদ সেন 


ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাহাকে এই বিশ্ববিদ্ালয়ের ভাইস্‌- 
চ্যান্সেলার-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া 
ছিলেন। কিন তিনি এই প্রভূত সম্মানজনক পদ নিজে গ্রহণ 
না করিয়াঃ অপরকে দিবার অনুরোধ করেন। তিনি “বাঙ্গালী 
তরুণ সমিতির+॥ “অযোধ্যা সেবাসমিতির, ও “বয়েজ ক্কাউট্‌ 
এসোসিয়েসনের+ সভাপতি হইয়াছিলেন। ৃ 
মহাত্মা অতুলপ্রসাদ বঙ্গবাসীর, নিকট একজন বিশিষ্ট পি 


ত্যিক, সঙ্গীত-রচয্সিত! ও কবি বলিয়াই ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত। 
তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আনিয়। প্রথম প্রথম প্রেমগীতি 
রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | তদনস্তর তিনি  প্রেমাত্মক 
গীত রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন । তিনি সুগায়ক ছিলেন-_ 
তিনি প্রাণের গভীর আবেগে যে সকল গান ও কবিত। 
রচনা করিতেন, তাহাতে তাহার অন্তরের প্রকৃত মর্দবেদনা 
যেন মূর্ভিমতী হইয়! উঠিত | তাহার-__( ক) “হও ধরমেতে বীর, 
হও করমেতে ধীর, হও উন্নতশির, নাহি ভয়” ইত্যাদি, (খ) 
"বল বল বল সবে, শত বীণ! বেণু রবে, ভারত আবার জগৎ- 


1৬৯ প্র 
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সভায় শ্রে্ঠ আসন লবে* ইত্যাদি, (গ ) “উঠগো! ভারতী 
জগতজনপুজ্যা, ছুঃখ দৈন্য: সব নাশি কর'দুরিত ভারত / 

_ প্রভৃতি জাতীদ্ব সঙ্গীতগুলি বঙ্গীয় :জনসমাজে: যথেষ্ট 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । তিনি বন ব্রাঙ্গ-সঙ্গীত রচন! 
করিয়াছেন। ত্ঠাহার বাউল স্থুরে রচিত-_“নীছুর কাছে! নী. 
হতে শিখলি নারে মন” গানটাতে দীন-দরিড্রের তিু্াহার 
হৃদয়ের স্নেহ স্ুস্পষ্টরূাপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । 


অতুলমৃতি নি 
. অতুলপ্রসাদের কতকগুলি গান ও কবিতা-__“কাকলী', 
: “কয়েকটা গান' ও গগীতিকুঞ্জ, নামক পুস্তকত্রয়ে মুদ্রিত 
হইয়াছে । কবিতা ও জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতারপে তাহার 
খ্যাতি বঙ্গ ভাষাভাষী বৃহত্তর বঙ্গের সর্বত্র পরিন্যাপ্র রহিয়াছে । 
. জন্মভূমি হইতে বহুদূরে রহিয়াও তিনি মাতৃভাষা ও 
_ সাহিত্যের কথা ক্ষণকালের জন্তও বিস্বৃত হন নাই। প্রবাসী 
'বাঙ্গ'লীদের মধ্যে যাহাতে মাতৃভাষায় ও স।িত্যের চর্স। বুন্ধি- 
প্রাপ্ত হয়, তজ্জগ্ত তিনি নিয়ত সচে্ট থাকিতেন। তাহারই 
শীকান্তিক চেষ্টা ও উদ্ভোগে_-প্রব।সী বঙ্গনাহিত/-সন্মলন+ 
অত হইয়া আসিতেছে । এই প্রবাসী সন্সিলংনর 
কাণপুর ও লক্ষৌর অধিবেশনে তিনি সভাপতির অ!সন অলঙ্ক 
িরিগহিলেন। তিনি কএকবর্য ধরিয়া প্রবাসী রী 
 প্ভ্তরা” নামক প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্র সম্প'দন করিয়।হিলেন | 
অতুলপ্রসাদের পত্রী শ্রীষুক্তা হেমকুস্ুম সেন শর কে. জি. 
: গুপ্ত মহাশয়ের কণ্ঠ । তাহার ছুই তগিনীর মধ্যে শ্রীমতী কিরণ 
বসু [ব801078]09800011 


গেছি 
্ 
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সেক্রেটারী এবং অপর ভগিনী মিসেস্‌ হিরণ আয়েক্গার 
-মাদ্রাজব'সিনী | 
অতুলপ্রসান, কএক বৎসর ধরিয়া “ব্লাডপ্রেসার, রোগে 


ভূগিতেছিলেন । তিনি খাঁত্র ৬৩ বৎসর বয়সে গত ৮ই ভাদ্র 
২১৩৪১ সাল (১৫ই আগষ্ট ১৯০৪) রাত্রি ৯:৪৫ সময় পক্ষাঘাত 
গে লক্ষৌ সহরে পরলোক গমন করেন। তাহার লোকান্তর- 
নের পর সমগ্র দেশবাসী বহু সভাসখিতি করিয়াই তীহাত্দের 


নপ্রিয় কবি অতুলপ্রসাদের বিয়োগে শোকপ্রকাশ 
রিয়াছেন। 

'অতুলমুর্তি__(স্্রী) [ অতুল-ূর্-ক্ষিন্‌] যে আকুতির তুলন! 
রা যায় না। 


অতুলিত-(ত্রি) উপমারছিত। প্পরব্রক্ম রূপ নিরুপম 1__ 
মতুলিত শোভা পূর্ণ কৈলাসভভূবন ম।ঝে ।* (বৃত্রসণ ) 
[তুল্য-_(ত্রি) [তুলয়া সন্মিতং তুলা-বৃৎ) তুল্যং | ( পা ৪.৪.৯১) 
' ততো নঞতৎ | অসদূশ, অসমান ) অন্থুপম। খুলে ব্রহ্মলোক 
' অতুল্য তোরণ আজি ব্রহ্মলোকবাসী 1” ( হেমচন্ত্র বন্দ্যো” ) 
(বি) [ নাস্তি তুষো যন্ত বহুরী ] অবঘাতাদি দ্বার] 
' নিস্বধীরৃত ধান্তাদি, অর্থাৎ যে সকল শশ্তের খোসা তুলির 
দেওয়া হয়। “অতুষানিৰ যবান্‌ কৃত্বা” ( শতপথব্রা” ২.৫.২.১৪) 
মতুষ্টি_( স্ত্রী) [ন-তুষ-ক্িন্] অসন্তোষ, বিরক্তি | 
২ বৈরাগ্য। 

তুষ্িকর_ (জি) [ ন-তুষ্টি-ক-ট, (পা ৩.২.১* ) ) অসস্তোৌষ- 
'কর। অভ্রীতিকর। অরুচিকর। 


৬২৩ ] অতুর 


“মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্বশঃ। 
অনির্দশ্ প্রেতা ব্নমতুষ্টিকরমেব চ।” ( মন্্ু ৪,২১৭ ) 
অতুহিনরশ্পি-( পুং) [ন তুহিনো ন শীতল উষ্কো রশ্বিঃ 
কিরণোইন্ত ] যাহার কিরণ শীতল নহে ) হু্্য। [ অতুহিনঃ ন 
তুহিনো ন শীতল উষ্ণ রশ্মিঃ কিরণঃ। কর্মর্ধা” ] উষ্ণ কিরণ । 
অতৃতুাজ--(ত্রি) অদাতা, অযজমান। (খক ৭.২৮.৩) 
“অতুই্জিমদাতারমযজমানংঃ (সায়ণ ) ২ অস্ুন্দর । ৩ অক্ষিপ্র- 
গামী; মন্দগামী। ৃ 
অতুর১__মাদ্রজের সালেম জেলার একটী তালুক। অক্ষ 
১১১৯ হইতে ১৯০৫২ উৎ্) দ্াণ ৭৭০৪৪/ 
পু । পরিম|ণ_-৭৮* বর্গ-মাইল। অধিবাসীর অধিক|ংশই 
হিন্দু। বর্তম।নে অধিক সংখ্যক অধিব।সীই কৃষিকার্ধ্য করিয়া 
থাকে । গামসংখ্যা ১৯৫ । 


হইতে ৭৮০৫৫ 


অতুর তনুক সালেম জেলার দক্ষিপ-পৃর্ব্বে অবস্থিত । 
উহার তিন দিক গিরশ্েণী রা পরিবেষ্টিত। পর়থুর মলয় 
গির্রিশ্রেণী অতুরের মধ্য দিয়া গ্রসারিত। উহাদের মধ্যে 
বেল্লর বা বশিষ্ঠনাথী নদী ও স্বখনাথী নদী প্রবাহিত। পয়থর 
গিরিশ্রেণীতে প্রচুর লৌহ সংগৃহীত হয়। এই সমুদয় স্থান 
পুর্বে ছোট ছোট র!জাদের অধীনে ছিল। 
পেরিয়া পাহাড়ের করি রামন প্যাগোডা একটা বিশেষ 
তীর্থস্থান। সালেন হইতে কুঙ্গলে।র পর্য্যন্ত বড় রাস্তা এই 
তালুকের মধ্য দিয়া গিপ্াছে। প্রধানতঃ এই রাস্তা দিয়াই 
যাতায়।ত হইয়৷ থাকে। প্রধান নগরসমূহ_-অতুর, থমমপত্তি, 
ও বীরগবৃর। এতছ্িনন আরও চরিটী উল্লেখষে।গ্য নগর 
বর্তমান। প্রধান উতপন্ন শম্ত ছোলা ও যব। ইহা ছাড়া 
চাউল? প্রচুর পরিম!ণে উৎপন হুয়। বালপাদির চন্দন গ্রসিদ্ধ ॥ 
তথার বহুল চন্দননুক্ষ জন্মে। 
অতুর,_নামান্তর “ অভিনুর/ বা “অতুর+। “অভিনূর+ অর্থে নদী- 
তারস্ক গ্রাম । অক্ষাণ ১১০৩৫৫০% উণ ২ ঃ দ্রা" ৭৪০৩৯ পৃ 
কুঙ্গলে।র হইতে সালেম পর্যন্ত রাস্তার উপর অবস্থিত। ইহ] 
বশিষ্টনাথী নদীর তীরে বর্তমান। শকট ওস্তত ত, লৌহ্দ্রব্য ও 
নীলের জন্য বিশেষতঃ উল্লেখযোগ্য । শঙ্টাদির ব্যবসা ভিন্ন 
বিশেষ কিছু ব্যবসা হয় না। স্থানীয় নদীর জল অস্বাস্থ্য- 


কর; নদীর উত্তর তীরে সুবৃহৎ ছূর্গ বর্তমান; উহার প্রাচীর 


প্রস্তরনিশ্মিত। হাইদার আলির যুদ্ধের জহঃ এই ছূর্গ গ্রসিদ্ধ ॥ 


তাহার সালেম হইতে শঙ্করীছুর্গে গমনকালে এই যুদ্ধ সংঘটিত 
হইয়াছিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ইংরেজ কর্তৃক অধিকুত 
হয়। হাইদারের পুত্র টিপুর সহিত যৃদ্ধকালেও ইহ? ইংরেজ 
কর্তৃক পৃনরধিকৃত হইয়াছিল। 


অতুরত-মাদ্রাজের তিন্লেবেলী জেলার একটা গ্রাম। অক্ষা" 
৮৩৭1৩০" উ* ) জরা” ৭৮০৬/৩০ পু । তাত্পর্ী নদীর মোহানার 
নিকট অবস্থিত | 

ভাতুর৪-_মাড্রাজ গ্রদেশস্থ মছ্ুরা জেলার একটা নগর। অক্ষ 
দ্রা” ৭৭৫৩! পু”। দিন্দিগুলের ১* মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত | 

অতুর্ণ_(ব্রি)[ ন-ত্বর-ক্ত জঠ ] ত্বরা বাঁ শীস্র নহে? মুছ। 


০ 


১০০১৬! উ৭। 


অতুর্ত_- (ব্রি) [ন তুরধ্যতে তুরী হিংসায়াং ক্ত, ঈদিত্বাক্েট ] 
অহিংসিত। ( খক্‌ ৮-৯৯.৭) 
অতুর্তদক্ষ__. ত্রি) অভিলাষপ্রদ । ২ হি রাও 


1 


৩ বৈদিক সন্বোধনাস্ত পদবিশেষ। সায়ণাচার্ধ্য “হে অতূর্তদক্ষা 
এইরূপ সন্বোধনাস্ত পদ তাষ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন । “অতুর্তদক্ষা 
বুষণ। বুষণুহ্থ” ( খক্‌ ৮-২৬-১) 
অতুর্তপথিন্-__( ত্রি) [ অতুর্তস্বরারহিতঃ পন্থা যস্ত সঃ] যিনি 
নিরতগতিহেতু ত্বরমাণ হৃইয়াও অনিয়ত গতিবিশিষ্ট হইয়া 
থাকেন। ২ সূর্য্য বৃহৎ রথে আরোহণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ 
গমন করেন বলিয়া তাহাকে “অতুর্তপন্থ/ঃ বল! হইয়া থাকে। 
“অতূর্তপস্থাঃ পুরুরথো| অর্ধ্যম। সপ্তহোতা বিষুরূপেযু জন্ন্থু” 


( খক্‌ ১০.৬৪.৫ ) ৩ অপ্রতিহত গতি ; অহিংসিত গতি। ৪; 
বাফু; বায়ুর গতি অপ্রতিহত বলিয়। বায়ুকেও “অতুর্তপন্থাঠ বলা ; 


(খক্‌ ৫.৪২.১) 


হইয়াছে । «শৃণো ত্বতুর্তপন্থা অস্ুরো! ময়োভূঃ” 


আঅতৃণাদ-(ভ্রি) [ ন তৃণং শপ্পাদিকমত্তীতি তৃণ -অদ-অণ,। নএ. | 


উপপদ ] যে তৃপ খায় না। ছুপ্ধপোষামাত্র গবাদি বৎস। 
“অথ বৎসং জাতমাহুরতৃণ।দ ইতি” ( শতপথব্রাণ ১৪.৪.৩.৫ ) 
অতৃদিল-_-(পুং) তৃদ্‌-€ তৃদির হিংসায়াম্‌ )-কিলচ.। 


“ভৃদ্িল৷ অতৃদিলাসঃ” ( খাক্‌ ১**৯৪.১১ ) 


অতৃপ- (ক্রি) অসন্থষ্ট, অতৃপ্ত । ““কৃধুনাতৃপাসঃ” (খক্‌ ৪.৫.১৪) | 
অতৃপ্ত-_(ত্রি) অসন্থষট, বিরক্ত) তৃপ্রিহীন। “অতৃপ্তোযৌবন- | 


শ্তাহম্‌।” ( মহাঁভা?) 
অতৃপ্তি_(ক্ী)[ ন তৃপ্তিঃ সম্তোষঃ। 

তৃপ্তির অভাব, অপরিতোষ। 

২ তৃপ্তিরহিত। ৩ অসস্তোষধুক্ত। 
অতৃষ-_(ত্তি) তৃষ্ণাশূন্য। 


& লোলুপ । 


অতৃষিত-_(ত্রি) অত্যান্িত, পিপাসার্ভ নহে, তৃষ্ণারহিত। | 


“স্ুগীৰসে। অতুষিত। অতৃষ্তজঃ” ( খকু ১০.৯৪.১১) 


অত্ষ্ণজ্‌_-( রি) নিম্পৃহ, স্পৃহাশৃন্ত ; আকাঙ্ষাহীন | “নী” 


ৰসে। অতৃষিতা অতৃষ্জ: 1৮ (খক্‌ ১০.৯৪.১১) 


| ন। 
তৃগ্যতে বধ্যতে। নঞ-তৎ ] বধ করিবার যোগ্য নহে । পর্বত । | ! 
৷ অতেবা__ পশ্চিম আরবের হেজাজ প্রদেশবাসী একটা তি ্‌ 
মক্কাসরিফের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ইহাদের বাস। মক্কায় 
হজ যাত্রার সময়ে পাছে যাত্রীদিগের উপর অত্যাচার হস», 

| তুর্ক-গবমেন্ট ইহাদের অর্থ দিয়া বাধ্য রাখিতে চেষ্টা 
অভাবার্থে নঞ-তৎ |] | করেন। ইহারা তুর্ক সম্রাটের অধীন নহেন, সম্পুর্ণ সী | 
[ নাস্তি তৃপ্তির্বন্ত ; বনুত্রী ] (ত্রি) | 
৷ অতেশ-_-( আতস ) পারসীদের পবিত্র অগ্নি 
প্রকারের যথা, (১) অতেশ দাদঘান, (২) অতেশ অদ্দেরান 
এই তিন প্রকার অগ্নি উত্ব- : 


অতৃষ্কবন্ত- (তরি) তোগে অতৃপ্ত, 
হয়না । “অতৃষ্ণবস্তং বিয়তমবুধ্যম্” ( খক্‌ ৪.১৯,৩ ) 
অতৃষ্য-(ত্রি) [তৃষং পিপাসাং অহৃতীতি ন তৃষ্যঃ ] তৃষা 
বর্জিত, পিপাসা যাহাকে পীডিত করেন]। ৰ 
“অক্ষুধ্য। অতৃষ্যা স্ত গৃহ! মাস্ম্‌ বিভীতন” (অথর্ব্ষ' ৭,৬২.৪), 
অতৃষ্যন্ত--(ত্রি) তৃষ্ণারহিত। ২. বিষঙ্সাস্তরে তৃষাশূন্য, 
অর্থাং যিনি বিষয়াতিলাষ ত্যাগ করিয়াছেন। “অতুষ্যন্ত্রীর- 
পসো$ঃ৮ ( খক্‌ ১.৭২.৩ সায়ণ ) 


অতেক-রুদীয় তুকীস্তানের একটা প্রদেশ; খোরাস।নের 


ভোগ্ববিল!সে যে তৃপ্ত 


সীমাস্ত পর্বতসমূহের উত্তরসান্থদেশে গজৌরস্‌ এবং ছুশাক 


নামক আধুনিক ভুইটী রেলষ্ট্রেশনের মধ্যে অবস্থিত | “অতেক* 


নামটা তুরু্ণ তাষায় “এতেক” ( প্রান্তসীম!) হইতে উৎপন্ন ॥ 


পারশ্তভাষায় এই স্থানের নাম “দামন্ই-কোহ” ( পর্বতের পাদ" 
দেশ) ছিল, কিন্ত সাধারণতঃ পারসীকগণ “আতক* নামেই, 
ইহাকে: অভিহিত করেন। মধ্যযুগে এইস্থান খোরাসানের 
অস্তুভূক্ত ছিল। খুষ্টীয় ফোড়শ ও সপ্তদশ শতকে খ/রিজ মের 
খানেরা ইহা অধিকার করেন; তৎপরে ইহ। তুকাঁদের হস্তে 
যায়। ১৮৮১ খুষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহার কিয়দংশ পারগ্ত সাম্রাজ্যের, 
অধীন কলাত প্রদেশের অস্তভূক্ত ছিল । কুস সাম্রাজ্যের অধীনে 
এখন ইহ1 তেৎজ্জেন বিভাগের অস্তর্গত | 


অতেজস্( ক্রী)[ ন তেজঃ, বিরোধার্থে নঞ.তৎ |] [ নাস্তি ] 


তেজোইন্ত ; বনুত্রী ] (ত্রি) ২ তেজোরহিত। এখানে কপ, 
প্রত্যয় দ্বার! “অতেজস্ক” এই প্রকার রূপও হয়। ক 
অতেজস্ক-(ত্রি) [ ন-তেজম্কপ, ] .. দীপ্রিহীন। : 
[ অতেজস্‌ দ্র"? ৰ ্ : 
অতেজন্বী_(ত্রি) যাহাতে তেজ বা প্রভ! নাই, ৃ 
তেজস্থিতাহীন | 


এইজন্য তু 


ভাঁবেই বিচরণ করিয়া থাকেন। 


এবং (৩) অতেশ বেহরাম। 
রোত্বর পবিত্রতর | পারসীদের অগ্নিমন্দিরের “অগিয়ারী, পু 
অপ্থিস্থীনে এই অগ্নি রক্ষিত হয়| এ 

অতেশ দাঁদঘান প্রতি গৃহের নিশা হা রক্ষিত থাকে। 


| 


ইসা তিন 


অতেশ [ ৬২ 


ইহা! কখনও নির্বাপিত হইতে দেওয়া হয় না। গৃহস্থ বাসস্থান 
পরিবর্তন করিলে নব বাপস্থানে এই অগ্ধি লইয়া থাকে; 
গ্রাম বা নগর ছাড়িয়া যাইতে হইলে নিজ অগ্নিশালার অগ্নি 
প্রতিবেশীদের অগ্থির সঙ্গে মিলিত করিয়া দিয়া যায়। | 

অতেশ-অদেরান উপরি-উন্ত অগ্নি অপেক্ষা পবিভ্রতর | 
“অতেশ-অদেরান্ত অর্থ “অগ্মিসমূহের অগ্রি”। এই অগ্নি 
কএকপ্রকারের অগ্নির সংমিশ্রণ । পুরোহিত, যোদ্ধা, কৃষক 
ও শিল্পী_-পাঁরসীদের এই চারি শ্রেণীর গৃহ হইতে অগ্নি 
গ্রহণ করিয়া এই অগ্নি প্রজলিত কর! হয়। এই চারি অগ্নির 
প্রত্যেক অগ্রিকে তিনবার এই প্রকারে সংশোধিত করিতে 
হয়) যথা! অগ্নির উপরে লোহার চালুনিতে চন্দনকাষ্ঠ রাখা 
হুয়। চন্দনকাষ্ঠে অগ্নিশিখা উৎপন্ন হইলে দ্বিতীয় বার লোহার 
চান্গুদীতে চন্দদকাষ্ট রাখিয়! এ শিখায় স্থাপন করা হয়। | 
এইসঙ্গে মন্ত্রপাঠ করা হইয়া থাকে। তিনবার উক্ত-রূপে । 
পরিশ্তদ্ধ হইলে চতুবিধ অগ্রিকে একটা পাত্রে একত্র রাখা হয়। 
অনন্তর তৃতীয় দিবসে পুরোহিতগণ বাগ্যভাও ও শোভাযাত্রা 
সহকারে উহ! বহন করিয়া অগ্রিমন্দিরের অগ্রিশালাস্থ প্রস্তর- | 


1 অগুক 


শোধিত ), (৯৫) বিদ্যুতগ্নি (৯০ বাব শোধিত ) (১৬) 
প্রস্তর এবং কাষ্ঠঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্থি, ও পারসী গৃহস্থের গৃহাগ্নির 
মিশ্রণে উৎপন্ন অগ্নি (প্রথমোক্ত অগ্নি ১৪৪ বার শোধিত, 
শেষোক্ত অগ্নি ৪* বার শোধিত)। প্রত্যেক প্রকারের অগ্নি 
হইতে চন্দনকাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ এবং তৎসহ মন্ত্রপাঠ দ্বারা অগ্নি 
শোধিত করা হয়। উক্ত ষোড়শ প্রকার অগ্রিকে যথাক্রমে 
শোধিত করিয়া এক এক করিয়া মন্ত্রপাঠ সহ অগ্নিগৃহে আনিয়া 
এক একটী পুথক পাত্রে রাখা হয়। বর্ষশেষে পুরোহিতগণ পঞ্চ- 
গাথাদিবসের প্রথম দিবসে পূর্বরক্ষিত উক্ত ষোড়শ অগ্নিকে 
উল্লিখিত ক্রমানুসারে অপর একটী পাত্রে একত্র করিয়া রাখে । 
পরবর্তী এক মাস ধরিয়া তাহারা প্রত্যহ এ অগ্রিপাত্র সমীপে 
মন্ত্রপাঠ করে। তখন শী অগ্নির “অতেশ বহাম' নাম হয়। 
অনন্তর শুভদিনে শোভাযাত্রা ও উৎসব সহকারে উহ্থা মন্দিরের 
কেন্দ্স্থ অগ্নিগৃহে লইয়া বেদীতে স্থাপন করা হয়। পারসীগণ 
অতেশকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকেন । তীহারা প্রায় প্রতাহই, 
বিশেষতঃ পর্ধদিনে অগ্নিশালায় গমনপূর্বক অগ্নির অর্চন 
করেন। [পারসী দ্র") 


বেদীতে স্থাপিত.করে। এই উপলক্ষে নানাবিধ মন্ত্রপাঠ, উৎসব | অতেশ কেদ্‌-_এখানি পারস্য কবিদিগের জীবনী । ইম্পাহান- 


ও আমোদ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে মধ্যে মধ্যে পুরোহিত 
শিকল সাহায্যে মন্দিরে সংলগ্ন পিত্তলের ঘণ্ট। বাজা ইয়া! থাকে । 
অতেশ-বহরাম্‌ সর্বাপেক্ষা পবিত্র অগ্রি। ইহা! বহরামের ! 


মাত্র বড় বড় কএকটী মন্দিরেই এই অগ্নি রক্ষিত ও অর্চিত 
“হইয়া থাকে । গুজরাটে মাত্র চারিটা অতেশ-বহরাম অগ্নি- 
মন্দির আছে--তন্মধ্যে সুরাটে ২টী, নবসারীতে ১টী ও উদ্বাদে । 
১টী। এই অগ্নিপ্রণয়নের নিয়ম অতি কচ্ছ,সাধ্য। ইহাতে 
১৬ প্রকার অগ্রির প্রয়োজন | যথা 
(১) চিতাগ্নি (৯১ বার সংশোধিত ), (২) রজকের 
 ন্ুলীর অগ্নি (৮০ বার সংশোধিত ), (৩) তীর্থ অর্থাৎ স্সান- 
'শ্বাটের অশ্শি (৭ বার সংশোধিত), (৪)কুস্তকার চুলীর 
অগ্নি (৬১ বার সংশোধিত), (৫) ইঠষ্টকাগি (৭৫ বার 
সংশোধিত )১ (৬) সন্যাসীর কিংবা তাজুকারের অগ্নি (৫* বার 


(৬১ বার শোধিত ), (১০) অস্ত্রনিন্মাতার অগ্নি (৬৯ বার 
শোধিত), (১১) রুটিনির্দমাতার অগ্নি (৬১ বার শোধিত ), 
্ ১২) শৌগ্িকের চোলাইখান! অথবা গ্রাতিমামন্দিরের অগ্নি. 
(৬১ বার শোধিত ), (১৩) শিবির কিংবা বিশ্রামাগারের 
বন্মগ্রি (৩৫ বার শোধিত), (১৪) গো-গৃহাগ্নি ( ৩* বার 
1 উঠা ১২ 


নিবাসী হাজী লতিফ আলী বেগ এই পুস্তকের রচয়িতা । 
্রন্থথানি ১৭৬৫ খুষ্টাব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল । “অতেশ কেদ্‌*__ 
ইহার প্ররুত অর্থ আগুনের মন্দির | 


( পারসীদের ভ্রাণকারী দেবদূত ) উদ্দেশে পূজিত হয়। কেবল ৷ অতেহ-__অযোধ্যার  প্রতাবগড় জেলাম্তগত পরগণা। 


ভূপরিমাপ_-৭৯ বর্ণ মাইল, তন্মধ্যে অধিকাংশ কলষিকাধ্যের 
জন্য ব্যবহৃত হয়। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু। উত্তরাংশে 
কতকগুলি হুর্ভেছ্ ছুগ অবস্থিত । উহাদের মধ্যে অতেহ 
ুর্ন উল্লেখযোগ্য । ১৮৫৮ খুষ্টান্দে অতেহ হূর্দ শক্রর আক্রমণে 
প্রকৃষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। 


অতৈলার্ত--( ব্রি) যাহা তৈলাক্ত নহে । 


অতোক-_(ত্রি) নিঃসস্তান। 


অতোনিমিতত_( ক্রি” বি") এইভন্, এইকারণে। (নিরুক্ত 


৯.৩৪) 


অতোষ_( ক্লী ) অসাম্ভোষ। 


শোধিত ), (৭) স্বর্ণকারের অগ্নি (৬* বার শোধিত), (৮): অতোষণীয়__(ত্রি) অতুষ্টিকর ; তোষণীয় নহে। 
“টাকশীলের অগ্নি (৫৫ বার শোধিত ), (৯) লৌহকারের অগ্নি; অগুক,__(পুং) [অততি গচ্ছতি অত-কন্। ৯ পথিক। 


ই শরীরের অবয়ব! “অত্কঃ পথিকঃ শরীরাবয়বশ্চ |, 
( উজ্জরলদত্ত ) ৩ কবচ। ( খক্‌ ৫.৫৫.৬? ৫-৭৪-৫) ৪8 বসন, 


আচ্ছাদন । ( খক্‌ ১১২২২ ) 
অশুক.-_-(পুং) খখ্েদোক্ত এক অসুর । ভৃগুর পুত্র কবির 
উপকারার্থ ইন্দ্র ইহাকে নিহত করেন । (খক্‌ ১০.৪৯.৩.) 


অংকীল 


৬২৬ 


] অত্িকঙ্কণ 


অতকীল-__(পুং) বিশ্বামিত্রের বংশোতৎপন্ন খষিবিশেষ। ইনি 
_ অনেকগুলি বৈদিক স্তোত্র রচনা করিরাছেন। ূ 
অহ্গ খা, সামন্থদ্দান, মুহুন্মদ-_অক্বর বাদ্‌শাহের পালক । 
পিতা । গজনী-নিবাসী মীর য়ার মহম্মদ নামক একজন 
কৃষকের পুভ্র। কথিত আছে, যখন সাম্স্ুদ্দীনের ২০ বৎসর 
বয়স, সেই সময় তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যেন 
স্বহত্তে জ্যোতি্মান্‌ চন্ত্রকে ধরিলেন। এই সু্বপ্র তাহার 


ভবিষ/তের উন্নতির পথস্বরূপ হইয়াছিল।. তিনি প্রথমে | 
একজন সামান্ত সৈনিক | 


রাজকুমার কাম্রাণের অধীনে 
নিষুক্ত হন। পরে কনোজের ভীষণ যুদ্ধে ( হিজরা ৯৪৭১ ৯২ই 
মহরম ) যোগদান করিয়াছিলেন । 
হইয়া হস্তি-পুষ্ঠে নদী-পারে আসিয়া নামিলে য়ে সেনিক 
সাহায্যের জন্ত নদীর প্রবল 
সন্তরণ দ্বারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা'রই 
নাম সামন্ুদ্বীন। তৎপরে হুমায়ুন তীহাকে আপন কার্ধ্যে 


নিষুক্ত রাখেন । অম্রকোটে অকৃবর ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার 


পত্বী অক্বরের “অনগহ্‌” (ধাত্রীবিশেষ) রূপে নিযুক্ত হন। 
তৎকালে তাহার পত্বী হুমায়ুন-কর্তৃক “জীজী অনগহ” এই 


উপাধি পাইয়াছিলেন। হুমায়ুনের পারন্তে অবস্থান-কালে ৷ 
সামন্ুদ্দীন্‌ সর্কদাই অক্বরের নিকট থাকিতেন। তাই অকৃবর 
সম্রাট) হইলে তাহাকে “অৎগ (পালকপিতা) খা” এই; 


উপাধি দিয়াছিলেন। ইহার পুত্রগণ বাদশাহের “কোক” ব 
“কোকলতস্ঠ হইলেন । এই বংশ অৎকখৈল নামেও পরিচিত। 

৯৪৯ হিজরায় মীরজা ইয়াদ্‌গার নাসীরের বিদ্রোহকালে 
হুমায়ুন যখন মল্লদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন 
অতগ খা৷ বাদশাহের দৃতরূপে যোধপুরে মল্পদেবের নিকট 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। অক্বর-কর্তক যখন মানকোট দুর্গে 
সিকন্দর আফগান বন্দী হইয়াছিলেন, তৎকালে ইনি 
দৌত্যকার্য্য করিয়াছিলেন। [সিকন্দর আফগান দ্র] 

অক্বর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে, বদখশানের শাসনকর্তা 
মিঞ্জ স্থলেমানকে দমন করিবার জন্য এবং সম্রাজ্ঞী ও. 
অপরাপর বেগমদ্িগকে ভারতবর্ষে আনিবার জন্য অত্গ খ! 
প্রমুখ কতিপয় কর্মচারী কাবুলে প্রেরিত হন। 

অৎগ খা পঞ্জাবের খুসাব নামক স্থান জায়গীর পাঁন। বৈরাম 
থার মুত্যু হইলে তিনি তৎপদ প্রাপ্ত হন। পরে তিনি পঞ্জাবের 
শাসনকর্তীর পদও লাঁত করিয়াছিলেন | ৯৬৭ হিজরায় জাঁলক্করে 
বৈরাম থাকে পরাস্ত করায় অক্বর তাহাকে “আজম্‌ খ৭ 
উপাধি প্রদান করেন। অক্বরের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে 
অৎগ খাঁ লাহোর হইতে দিল্লীতে আসেন এবং মুনিম্‌ খা! ও 


হুমায়ুন যুদ্ধে পরাজিত: 


শ্োত প্রতিহত করিয়া । 


অকৃবরের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে কাহার দোষ 
এই স্থির করিবার জন্য উকিল নিযুক্ত হন। [মুনিম খা ও 
অক্বর দ্র'। ] মুনিম্‌ খা ও সিহাব খা ইহাতে ভীত হইয়! 


অতগ খাকে বিনাশ করিবার জন্ত অধম নামক একজনকে 
উত্তেজিত করেন। ( আইন্‌ই-আক্বরী ) এই অধম খা. 


অঙ্গ খারই পুত্র। ৰ 
বদাওনি লিখিয়াছেন, “তিনি অৎ্গকে হত্যা করিবেন 
বলিয়া ভয় দেখান এবং উজবেক জাতীয় কুস্থুমবেগ নামক. 
একজন ভূত্যকে তাহাকে হত্যা করিতে অনুমতি দেন।” 
অপর ইতিহাসের মতে, ১৬৫৩ খুষ্টাব্দে অধমের হস্তেই অৎগ 
খ| বিনষ্ট হন | [অধম খ। দ্র] [ 101010170560709-1719601 ০: 
[7019 এবং 1211196-1019607 ০6 ]5)019১ ৮০1. ড ] 
অত্তরন (অতরন)- ত্রঙ্গদেশের আমহাষ্ট জেলার এক নদী । 
জমি ও উইন্-য় নদীর মিলনে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে । উত্তর- 
পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ইহা মৌলমিন নামক স্থানে 
সালুইন নদীতে পতিত হইয়াছে । শীর্ণকলেবরা হইলেও 
নদীটী গভীর এবং মধ্যে মধ্যে উষ্ণ প্রত্রবণ আছে $ প্রায় সমন্ত 
স্থানেই নৌকাদি চালন! করা যাইতে পারে। 
অত্তবে-_ (অব্য )[অদ্‌ তবেউ,তুমর্থে] খাইবার জন্য, ভোজনের 
নিমিত্ত । “হবিষে অত্তবে” (শুক্লষজুঃ) “অত্তবে হবিতক্ষিতুং' (সায়ণ)- 


অতব্য_(ত্রি) [ অদ্তব্য] তক্ষণীয়। ভোজনের যোগ্য। 


“অভোজ্যমন্নং নাত্তব্যমাত্মনাসুদ্ধিমিচ্ছতা” ( মন্থু ৯৯.৯৫) ্‌ 
অত্তা-(ভ্ত্রী) [ অততি সততং সংবপ্জাতি অত-তক্‌ ইড়ভাবঃ] 
মাতা। ২ জ্ঞোেষ্ঠা ভগিনী (অমর) ৩ স্ত্রীজাতির শ্বঞ্র, শাশুড়ী । 


£ * ০ বানা 21০4 


। 
1 


০ 


সাহিত্যদর্পণের টাকাকার অত্তার শ্বশ্রু অর্থ প্রাকৃত ভাষাতেই 


নির্দেশ করিয়াছেন । 


অত্তংরি_-পঞ্জাবের অমুতসর জেলার একটা গ্রাম | গ্যাগু্রাঙ্ক [ 


ু 


রোডের উপর অবস্থিত। সিধু-বংশীর জাঠ গৌর সিংহ ইহা. 
প্রতিষ্ঠা করেন॥ অত্তারির বর্তমান সর্দারগণ গৌর সিংহের. 
বংশধর । এই সর্দারগণ রণজিৎ সিংহের অধীনে বিশেষ উন্নতি- 


লাভ করিয়াছিলেন । ্‌ 
অি-_স্বী)[ অত্যতে সততং সধ্যতে অত কর্মণি ক্রি] 
মাতা । ২ নাট্যোক্ত জ্যেষ্ঠা ভগিনী । (শব্দরত্বাবলী) ্‌ 
(ক্রি) ৩ তক্ষণকারী। “বাগেবাব্িবাঁচা হ্রমগ্ততে: 
অত্তিহ বৈ নামৈতদ্‌ যদত্রিরিতি” (শতপথব্রাণ ১৪.৫.২.৫). | 
অততিকস্কৃণ__দক্ষিণভারতের কুরুবজাতির একটা শাখা । 
বিবাহকালে হরিদ্রারঞ্জিত “অন্তিকঙ্কণ” বা কার্পাসনির্ত 


স্বত্র হস্তে বন্ধন করে বলিয়া ইহারা অত্তিকঙ্কণ নামে- 
অভিহিত । 


| 
ঠা 


টি] 


অত্তিক৷ 


| নি 1] 


105 


স্্স-্স্স্স্সাা 


'অভ্তিকা__(ন্ত্রী) [ অত্্া স্বার্থে কাপি অত ইত্বং ] মাতা । ২. 
জ্যেষ্ঠা ভগিনী । ( অমরটা” মহেশ্বর ) ৬ স্ত্রীজাতির শ্বশ্র। 
নাট্যশান্ত্রকার ভরত এবং দ্বিরূপকোষের মতে নাট্যোক্তিতেই 
'অত্তিকা” জ্যেষ্ঠা ভগিনী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 

অত্তিকুপ্র1১__মহিমুরের হাসান জেলার এক তালুক। পরিমাণ 
৩৭১ বর্গমাইল । স্থানীয় জমি উর্বর এবং উহাতে প্রচুর 
পরিগাণে শম্তাদি উৎপন্ন হয়। তুলাজাত কাপড়ও যথেষ্ট 
পরস্তত হয়। 

অত্িকুপ্প!ং_-মহিস্থরের হাসান জেলার একটা গ্রাম । অন্তি- 
কুপ্প তালুকের প্রধান নগর। অক্ষাণ ১২০৪১ উঃ) দ্রাণ 
৭৬৩৩" হি ] 

অভিলি__নামাস্তর অব্রি। মাদ্রাজের গোদাবরী জেলার একটা 
নগর । অক্ষা” ১৬৪১/১০% উ৭) দ্রাণ ৮১০৩৮/১৬% হি” 

অভিবন্া__দাক্ষিণাত্যের একজন রাজ|। মাদ্রাজের গুণ্ট,র 
জেলায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে ইহার নাম পাওয়া 
যায়। অনেকের মতে এই লিপিখানি পল্লবরাজ প্রদত্ত ; কিন্তু 
শিলালিপিতে অন্তিবন্ম। রাজা কন্দরের বংশজাত ও হিরণ্যগর্ভ- 
ৰংশীয় বলিয়া! বণিত হুইয়াছেন। আবার রাজ! কন্দর 
বাকেশ্বরস্থ শিবের ভক্ত মহতাপস আনন্দের বংশজাত । 
পল্লব এবং চালুক্যরাজগণ অনেকেই হিরণ্যগর্ভ হইতে উদ্ভৃত 
বলিয়৷ উক্ত হইয়াছেন । 

অভিস.( আটিস.)- এশিয়া মাইনর এবং রোমক সাম্রাজ্যে 
পুজিত এক দেবতা । ইনি দেবমাতা কাইবিলের পুত্র । কাইবিল 
ব1! অগদিস্তিস্‌ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ফ্রিজিয়। 
রাজ্যে পৃজিতা ছিলেন । ভূমধ্যসাগরের পৃর্ব্বোপকুলস্থ দেশসমূছে 
তিনি কাইবিল, গী বা রীয়া নামে অভিহিত হইতেন। 
২০৪ খৃষ্টাব্দে যৎকালে কার্থেজ রাজ্যের সেনাপতি 
বীরবর হানিবল রোমের সাধারণতস্্কে বিলুপ্ত করিতে উদ্ধত 
হইয়াছিলেন, তখন প্রসিদ্ধ ডেল্ফির দৈববাণী অনুসারে রোম- 
নগর হুইতে পার্রিয়াস্‌ কর্ণেলিয়াস্‌ সিপিও নাসিকা। “দেবমাতা”র 
্রস্তরমুত্তি আনিবার জন্য ফ্রিজিয়ায় প্রেরিত হন। তিনি 
ফ্রিজিয়া-রাজ অন্তলসের নিকট হইতে কাইবিলের মূর্তি রোমে 
লইয়া আসেন। তৎপরে দেবমাতার বরে সিপিও জামার 
যুদ্ধে হানিবলকে পরাজিত করিয়া রোমরাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। 
[ কাইবিল দ্র"] কাইবিলের সহিত অস্ভিসের পুজা এবং 
উৎসবও রোমে প্রচলিত হয়। | 

অস্তিসের জীবনবুন্তাস্ত এইরূপ £-_কাইবিল একাধারে 
নারী ও পুরুষ ছিলেন। দেবগণ তাহার পুরুষত্ব হরণ করিয়া 
একটা আমণ্ডবা বাদাম গাছকে উহা! দ্বারা সঞ্জীবিত করেন। 


সঙ্গোরিও নদীর কুমারী-কন্তা এ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিরা গর্ভ- 
বতী হন এবং অস্ভিসূকে প্রসব করেন । অন্ভিস্‌ পরম রূপবান 
ছিলেন। জন্মকালে অন্ভিস্‌ গলোস্‌ নদীর তীরে এক শরবনে 
শায়িত ছিলেন। পরে তিনি ছাগপালকরূপে পরিবদ্ধিত 
হইয়। পেসিনাস্‌ নগরে প্রেরিত হন এবং তথাকার রাজ- 
কন্তাকে বিবাহ করেন। কাইবিল অন্ভিস্কে দেখিবার 
জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক হ্ইয়| নগরগ্রাচীর ভগ্র করিয়। 
উক্ত বিবাহসভায় উপস্থিত হন। তাহাতে অন্ভিস্‌ ভয়ার্ত 
হইয়া একটী দেবদারু বৃক্ষের তলে প্রাণত্যাগ করেন। পরে 
কাইবিলের কাতর প্রার্থনায় দয়/পরবশ হুইয়! দেবরাজ জিয়ুস্‌ 
তাহার প্রাণদান করেন। তখন অভ্িস্ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয় 
কাইবিলের রথচালক হইলেন ।* 

রোমরাজ্যে আনীত হইবার পর হইতে রাজ্যের পতনের 
পুর্ববপধ্যস্ত তথায় কাইবিল এবং অন্ভিসের উদ্দেশে বিস্তৃত তাবে 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ১৫ই মার্চ হইতে “শরোৎসব” দ্বারা উহা! 
আরব্ধ হইত । এই *শরোৎসব” (08009, [77185 ) অন্ভিসের 
শরবনে অবস্থানের স্মারক । ২২এ মার্চ তারিখে উৎসবাস্ত- 
কালে একটা নূতন দেবদারু বুক্ষ ছেদন করিয়া উহা! বস্তাচ্ছাদিত 
এবং ভায়োলেট পুষ্পে সঙ্জিত করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে 
রাজপথে পরিভ্রমণ করা হইত; ইহা অন্ভিসের মৃতদেহের 
প্রতীক। এই সময়ে শোভাযাত্রাকারিগণ “অন্ভিস্‌! অন্ভিস্1” 
রবে চীৎকার করিয়া শোক প্রকাশ করিত। ইহার ২ দিন 
পরে পুজকগণ বেত্র ও শস্ত্র দ্বারা স্বীয় শরীরে আঘাত 
করিয়! উল্লিখিত দেবদারুবৃক্ষে রক্ত সেচন করিত। রান্রিকালে 
মহাসমারোহে বৃক্ষকে মন্দিরমধ্যে সমাহিত করা হইত। 

পরদিবস “আনন্দোৎসব*্ (18118718 ) অনুষ্ঠিত হইত। 
এই দিন মধ্যরাত্রে মন্দিরাভ্যন্তরে একটা মাত্র আলোক প্রজ্লিত 
থাকিত। তৎপরে অদ্ভিসের নৃমূর্তিকে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত 
করিয়৷ হস্তিদস্তের পালঙ্কে স্থাপন করা হইত। দর্শনাভিলাধিগণ 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া স্তবস্ততি পাঠ করিতেন এবং তৎপরদিন 
প্রাতঃকালে রৌপ্যরথে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া উৎসব 
সম্পন্ন হইত। 

হিপোলাইটাস্‌ (খুষ্টায় ৩য় শতক) তাহার 1)1195০- 
01097679 গ্রন্থে অস্ভিস্কে পর্য্যায়ক্রমে জিউস, এডোনিস্‌, 
ওসিরিস্‌, মীন্‌, অদ্য ( অদম ), প্যান, বেকাস্‌, হাগ্রিস্‌ প্রভৃতি 
দেবতার সহিত অভিন্ন কল্পন1 করিয়াছেন । 


অভৃ__( পুং) [ অদ-তৃচ,..] পরমেশ্বর । “সর্ক্িতন্তাত্তা ভবতি” 
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অর্থদনসি 


(শতপথব্রা ১৪.৫.২,৫) (ব্রি) ২ ভিক্ষুকমাত্র! “নাভ 


ছুষ্যত্যদন্াগ্তান্” ( মন্গ ৫.৩০) স্ত্রিয়াং ভীপ-অত্রী। 

অথদস্ঁস__(পালি সংস্কৃত অর্থদশী), চতুর্দশ বুদ্ধ। শোভন নগরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার নাম সাগর, মাতার নাম 
সুদর্শনা। পত্বীর নাম বিশাখা, পুত্রের নাম সেন। 

অথথসালিনী-বুদ্ধঘোষ কৃত ধর্মসঙ্গশীর একখানি ভাষ্য। 
পমপরমথপকাসিনী* নামে ইহার একখানি টিগ্লনী আছে। 
অথসালিনী-ভাষ্যে কেবল শব্দের অর্থ বা প্রতিশব্দ এবং 
শব্দার্ধবাচক ব্যাখ্যা আছে। অনেক সময় ইহা পাঠ করিতে 
ভাল লাগে না, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিষয় জানিতে হইলে এই 
ভাষ্যের সাহাষ্য লওয়া অত্যাবশ্তক | বৌদ্ধ-দর্শনের অনেক 
পরিভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে পাওয়া যায়। ইতিহাস ও 
ভৌগোলিক বুত্তাস্তও ইহাতে অনেক আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
নিয়লিখিত কএকটী নদীর নাম উল্লেখ করা যাঁয়__অচিরবতী, 
গঙ্গা, গোদাবরী, নেরঞ্জরা, মহী, সরভূ এবং অনোমা। 
ইহাতে অনেক সহর, দ্বীপ ও এঁতিহাসিক ব্যক্তিরও উল্লেখ 
আছেঃ যথা_-অজিত, অঞ্রকোদঞ, অভয়থের, অস্সপগ্ুভ্ত, 
আনন্দ, আড়ারকালাম, উত্তিয়, উদ্দায়ি, উদ্দক, উপক, কস্সপ, 
চন্ন, ছুট্ঠগামনি, অভয়, দাসক, দীপগ্কর, নাগসেন, বুদ্ধঘোষ, 
মেন্ডেষ্য, পিঙ্গল, বুদ্ধরক্ষিত, চন্ধন উপাসক | ভূমিকার শ্লোকে 
বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন যে বিশুদ্ধিমগ্গে আমি পুর্বে কিছু কিছু এ 
বিষয়ে লিখিয়াছি, এক্ষণে গুলিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য “ন্ম- 
সঙ্গণী'র ভাষ্য লিখিলাম | যদিও অথশালিনী ধনল্মসঙ্গণীর ভাষ্য 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্ত এই ছুইখানি পুস্তকের 
বিষয়বস্তুর বিশ্তসে ও প্রণালীতে কিছু পার্থক্য দেখিতে 
পাওরা যায়। মুলে কএকটী অধ্যায় আছে যাহা! ভাষ্যে নাই, 
এবং ভাষ্যে কএকটী নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে । 
ধন্মসঙ্গণীর অধ্যায়গুলি অপেক্ষা অথসালিনীর অধ্যায়গুলি বেশ 
স্প্টভাবে বর্ণিত এবং ইহাতে ষে প্রণালী অনুশ্থত হইয়াছে 
তাহা মূল অপেক্ষা প্ররুষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে । বুদ্ধঘোষ 
প্রথমেই এক অধ্যায় ভুমিকা স্বরূপে লিখিয়াছেন। ইহাতে 
তিনি স।হিত্য ও দর্শনের অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছেন । 
সাহিত্যের আলোচিত বিষয় হইতে পরম্পরাগত শ্ুত্র, ঘিনয় ও 
অভিধর্থ্বের কালনির্ণয় করা সহজ হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন, 
অভিধম্মভাক্ প্রথম সংগীতিতে পঠিত হইয়ছিল এবং পরের 
সংগীতিতেও পঠিত হয়। মহেন্দ্র করুক ইহা সিংহলে নীত 
হইয়াছিল। পরে তথায় সিংহলী ভাষায় অনুদিত হয় 1* 
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অত্বা পিপারিয়া | 


অথস্পদ্ধারজাতক-_বুদ্ধের পুর্ধবজন্মের বিবরণমূলক একখানি 
জাতক। লিখিত আছে, প্রাচীনকালে ব্রহ্গদন্ভ যখন বারাণসীর 
রাজতক্তে সমাসীন, তখন বোধিসত্ব কোঁষাধ্যক্ষের কার্যে নিযুক্ত | 
ছিলেন। তাহার ধর্ম্মান্থুরাগী সপ্তম বর্ষায় এক পুত্র ছিল। 
একদিন এ বালক পিতার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 


পিতঃ ! আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা কি কি? তখন পিত৷ উদ্ভর 
করিলেন, স্বাস্থ্যরক্ষ। প্রথম ও পরম মঙ্গলকর । তৎপরে ধর্ম 
পরায়ণ হওয়া, বর্ষীয়ান্দিগের উপদেশ শ্রবণ, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, 


সত্যান্ুসন্ধিৎসাঁ এবং মায়াজাল ছিন্ন করাই মানবের ছয়টা 
প্রধান কর্ম বা পন্থা। বালক তদবধি সেই ছয়টা নির্দিষ্ট পথ 
অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল এবং বোধিসত্বও দাঁন-ধ্যানাদি 
সৎকর্ম কাল অতিবাহন করিয়া স্বীয় অভিলফিত লোকে 
প্রস্থান করিলেন। ( বৌদ্ধজাতক ) | 
অত্ব--(পুং)[ অততি সততমাকাশে ভ্রমতি অত-ন। উপ ৩.৬ ] 
আদিত্য । “অত্র আদিতাঃ, ( উজ্জলদভ্ভঃ )। [ অততি 
জয়পরাজয়ৌ অত্র ] (ক্লী) ২ফুদ্ধ। (বাচম্পতি) 
21523 [ অততি সততং গচ্ছতি অত-ন্থু পক্ষে নু বা] 
সূর্য্য | ২ বায়ু। (ক্রি) ৩ সদা গমনশীল। ৪ পথিক । 
অতুফীহ মিশরের এক সহর, নীলনদের পুর্ব্তীরে ফইয়ুম. 
নামক উচ্চ ভূতাগে অবস্থিত। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় শহরের 
নাম ছিল “তেপ-য়েহ* বা “পের্‌ হথোর নেবৎ তেপ.য়েহ 
(অর্থাৎ “তেপ য়েহের রমণী হথোরের গৃহ )। কোপতেরা 
ইহাকে “পেতপেহ* এবং আরবীয়গণ “অতফীহ নাম প্রদান 
করিয়াছেন। জীকগণ “হুথোরকে আফ্রোদিতী (4)11109166) ৃ 
মনে করিয়া এই শহরের নাম দিয়াছিলেন “'আফ্রোদিতো- 
পোলিস। সংক্ষেপে তাহার! ইহাকে “আক্রোদিতো বলিত। 
ৃষ্টীয় যুগেও এই শহরের যথেষ্ট প্রাধান্ত ছিল। ক 
অত ফীহ নগরের বিশেষ বিবরণ জানিবাঁর উপায় নাই। 
মাম্লুক্দের অভ্যুদয়ে ইহার প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছিল । বেছুইন্‌ 
ও মাম্লুক্দের আক্রমণ. হইতে রক্ষা করিবার জন্ত 
খেদিবেরা! এখানকার খালগুলি সংস্কার করাইয়া পুনরায় এই রর | 
নগরে পুনরুন্নতিসাধন করেন। বর্তমানে ইহা একটা ডু 
বন্দররূপে গণ্য । ্‌ ্‌ মর 
অত্ব! পিপারিষা__অযোধ্যার অন্তর্গত খেরি জেলার একটা 
ইহ1 মহমদী তহসীলের অন্তভূ্ত এবং কাঠনা ও 
গোমতী নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যপ্াস্থে, ৬ 
বর্গমাইল, ২৩ বর্ণমাইলে কেবল কৃষিকার্ধ্য হি থাকে। এ 


পরগণার স্থানে স্থানে বন। 
৯৯৯ খুঃ অন্দে মহমদীর রাজা মুসলমানগণ কর্তৃক ্ী 


18475৮44 


শর দিদি শযেরকর 


০০০০ 


অত্য [ 


হন। সেই সময় তাহার রাজ্য ধ্বংস হয় এবং ব্রাঙ্ষণ ও ক্ষত্রিয়- 
দিগের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষণের তার তুলিয়া লওয়৷ হুয়। 
ক্ষব্রিয়েরা গোমতী নদীর উপকূলসমূহে ২৮২ খানি গ্রাম 
পাইয়াছিলেন। তাহাদেরই বংশে ভগবস্ত সিংহের পিতা 
জন্মগ্রহণ করেন। ভগবস্ত সিংহ অৎ্বা-পিপারিয়া ও মুগ্ধপুরের 
অধিকার পান, কিন্ত ১৭৩৬ খুষ্টাঞ্দে কন্রচারীদিগের সঙ্গে 
বিবাদ হওয়ায় তিনি আপনার রাজ্য হারাইলেন ও বনে 
গিয়া বাস করিলেন। এই. সময়-তিনি নিকটস্থ গ্রাম হইতে 
বলপুর্বরক পশ্বাদি অপহরণপুর্র্বক' তাহ। বিক্রয় দ্বারা জীবিকা- 
নির্বাহ. করিতেন। ল্লীমান সাহেব ইহাকে একজন প্রসিদ্ধ দস্যু 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
৬০]. 11. এবং ভগবন্ত সিংহ, খেরী ও মহমদী শব্দ দ্র" ] 
পঞ্চমসিং কর্তৃক ভগবস্ত- সিংহ নিহত হইলে অতবা- 

পিপারিয়। কৃষিকার্যের. নিমিত্ত কুষকদের হস্তে: অর্পিত হয়। 
১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে বুটিশ গভরমেন্ট অযোধ্যারাজের অধীন 
ফিদ|হোসেন খ। নামক এক বাক্তিকে অত্বার তালুকদারী সনন্দ 
প্রদান করেন । সেই. সনন্দে লিখিত হয় যে, ফিদা-ভোসেন 
খা. অত্ব! পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী ভোগ করিতে পারিবেন। 

ন্সত্য-_(পুং) [ অততি শীস্ত্রং গচ্ছতি অত-কর্ভরি যত] দ্রুত গমন- 
নীল | ২ অশ্ব। (বৈদ্ভকনি”) (খক্‌ ১,১৩৫.৫) ৩ যে 
সকলকে. অতিক্রম করে । ( খক্‌ ৩.৭.৯) ৪8-সতত-গমনশীল । 
(খক্‌ ১,৬৫.৬) শুক্লয়জুঃ ২২.১৯) 

'অত্যগ্সি--( পুং) অতিতীব্র জঠরানল। (সুশ্রুত ১.১২৮৮) 
(তরি) ২ অশ্রিকে অতিক্রম করিয়। স্থিত । 


[ 19/827/078 101001 17) 0001) 


'অত্যগ্রিষ্টোম__( পুং) [ অতিক্রাস্তোহগ্িষ্টে।মমধিকফলদত্বাৎ 


অতিক্র1 "তৎ ] যজ্ঞবিশেষ | ইহা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের অংশ-_ 
কৃতীর ইচ্ছাধীন। “অগ্রিষ্টোমোহত্যগ্রিষ্টে/ম উক্থঃ যোড়শে! 
বাজপেয়ে। . অতিরাক্রোহপ্তোর্াম- ইতি সংস্থাঃ” ( আশ্বলায়ন- 
শৌত” ৬.১১; কাত্যা য়নশ্োতণ ১০.৯.২৭) [জ্যোতিষ্টোম দ্র"] 
অত্যগ্রিসীমার্ক--(ত্রি) অগ্নিচন্দ্র- এবং হুর্ধ্য হইতেও যে 
অপ্রিক দেদীপ্যমান | 
অত্যন্কুশ-(ত্রি) [ অতিক্রাস্তোহস্কুশং অন্কুশীঘ।তম্‌.] যে 
অস্কুশাঘাত অগ্রান্থ করিয়া ইচ্ছামত ছুটিয়া বেড়ায়, ছুর্দাস্ত। 
২ হস্তী-। 

“অত্যন্কশ্মিবোদ্দামং গজং মদ্দজলোদ্ধতং” (রায়া; ২.২৩.২১) 


অত্যঙ্গুল--(ত্রি) [ অতিক্রাস্তোহঙ্গুলিং তৎপরিমাণম্‌ ॥ অতিক্রা” 


'অচংসয়াম ] অঙ্গুলিপরিমাণের অধিক 
অত্যজনীয়--(ত্রি) ত্যাগ।যোগ্য) যাহা ত্যাগ করিবার নহে। 


৬২৯ « 


মত্যন্ততিরস্কতবাচ্যধ্বনি 


অত্যধব__(ত্রি) [ অতিক্রাস্তে।ইধবানম্। ক্রাস্তাদি অচ. সমা? 
( পা! ৫.৪.৮৫.) ] অতিক্রাস্তপথ | পথ অতিক্রমকারী। 
অত্যধ্বন ₹-(পুং)[ অতিক্রাস্তো হধবানং পৃজার্থত্বান্ন সমাসান্তঃ] 
সুপথ, সুগম ব! সুন্দর পথ । 
অত্যনিল-_( পুং) পবনের দ্বার! চালিত দ্রব্য । 
অত্যন্ত (ত্রি) [ অতিক্রান্তোইস্তং সীমাং অত্যাদয়স” ] অধিক, 
অতিশয়। ২ অতিরিক্ত, সকল পরিচ্ছেদ অতিক্রান্ত । 
৩ | অব্যয়ীভাবে ] অতিক্রম | পরিচ্ছে।তি কলম, নাশাতিক্রম। 
“ন্ুখমত্যন্তমশ্তে” (গীতা) 
অত্যন্তকামপল্পব__জনৈক পল্লবনুপতি | মহাবলীপুরের ২টা 
রথের (মন্দিরের) ক্ষো৭দ্দিত লিপিতে “অত্যন্তকাম পল্লব” 
(রণঞ্জয়) এই- নাম দুষ্ট-হয়। ড1” হুল্জ বলেন, ধর্মরাজরথের 
লিপিতে উক্ত নাম ১ম নরসিংহবন্মাকে বুঝাইতেছে। অন্যান্য 
প্রত্বতাত্বিকগণ মনে. করেন “অত্যন্তকাম” ( রণঞ্জয়) ২য় নরসিংহ- 
বন্মার (রাজসিংহ ) বিরুদ স্থচিত করিতেছে । 
অত্যন্তকোপন--(ত্রি)[ অত্যন্তং ভূশং কুপ্যতি অতি-কুপ-ল্যুট্র] 
অতিক্রো।ধী, অত্যন্ত কোপান্বিত, প্রচণ্ড । 
অত্যন্তগ-__(ত্রি) অতিশয় গমনশীল ; শীঘ্রগামী । 
অত্যন্তগত-_- (জরি) অত্যন্ত যোগ্য । ২ সব্ধদ| প্রযোজ্য। ৩ 
অতিশয় সঙ্গত, অত্যন্ত সম্বন্ধ | 
অত্যন্তগতি__( সী) অতিশয় পৃতা ! ২ তীৰ গমন । 
অত্যন্তগামিন -(ত্রি) [অত্যন্ত অতিশয়ং গচ্ছতি গম- 
কর্তরি ণিনি ] অতিশয় গমনশীল । ২ আত্যন্তিক | “কিয়া মত্যন্ত- 
গাঁমিনী? ( হেমচন্দ্র ) 
অত্যন্তগুণিন--(ত্রি) অতিশয় গুণী ; অসাধারণ গুণসম্পর্ | 
অত্যন্ততিরস্কৃতবা চ্যধবনি__(পুং) অলঙ্কারশান্ত্ে রপকবিশেষ। 
কাব্যাত্মন্বূপ ধবনি দ্বিবিধ, যথ! অভিধামূলক ধ্বনি ও লক্ষণামূলক 
ধবনি। লক্ষণামূলক ধ্বনিকে অবিবক্ষিতবাচ্য এবং অভিধামূলক 
ধবনিকে : বিবক্ষিতান্ঠপরবাচ্য বলে। উক্ত অবিবক্ষিত বাচ্য 
ধ্বনির দুইটী ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধো বাচ্যার্থ অত্যন্ত- 
তিরস্কৃত হইলে অর্থাৎ বাচ্যার্থ বোধ না হইয়া অপরার্থ, প্রতীত 
হইলে অত্যন্ততিরস্কতবাচ্যধ্বনি হইয়া থাকে । 
“অর্থান্তরং সংক্রমিতে বাচ্যেইত্যন্তং তিরস্কৃতে। 
অবিবক্ষিতবাচ্যোইপি ধ্বনিৈবিধ্যমুচ্ছতি ॥১ 
( সাহিতাদর্পণ ৪.১ ৬৫.৪) 
যে স্থলে একা ্তত!বে স্বার্থ পরিত্য।গ করিয়। শব্দ অর্থান্তরে 
পরিণত - হুয়, সেই স্থলে : মুখ্যার্থ -অতান্ততিরস্থত হয় বলিয়া 
উহা অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য | যথা: “নিশ্বাপান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রম়া ন 
প্রকাশতে” (সাহিত্য? ৪.১৬৬.৪) এ স্থলে অন্ধ শব্দ মুখ্যার্থে 


অত্যভূত-(ত্রি) অত্যন্ত আশ্চর্ম্যজনক ॥ 


১৫৮ 


৮ 


অত্যন্তনিবৃত্তি [ ৬৩০ 


] ৃ অত্যন্তাভাব 


বাধিত, কারণ আ দ্র, (ঘর্পনের) চ্ষুর্গোলকশূন্ততাবশতঃ | অত্যন্তপীড়ন__( ক্লী) অতিশয় ক্রেশকর কার্ধ্য। ক 
 অত্যন্তভাব-_( পুং) ষে ভাবের কখনও বিনাশ হয় নাঃ ৮ 


অন্ধতা অসম্ভব, অন্ধ শব্দের অর্থ চক্ষুর৫গোলকমুক্ত চক্ষুরিক্ি়শৃন্ত, 
সুতরাং এই স্থলে অন্ধ শব্দের অপ্রকাশরূপ অর্থ অপ্রকাশাতি- 
শয় ব্যঙ্গ্য। 


] 


 অত্যন্তবাসী--(পুং) [ অত্যন্ত-বস্-ণিনি অস্ত্যর্থে ] পা 


আশ্রমস্থিত৷ কোন কুলটা গোদাবরীতীরস্থিত স্বীয় সক্ষেত- 
স্থানে যথেচ্ছতাবে গমনাগমনের বিন্বস্বরূপ প্রত্যহ পুষ্পচয়নব্যস্ত 
ধার্ষ্রিকের প্রতি স্বপ্রেরিত কুকুরের উৎপাত নিক্ষল হইয়াছে : 


দেখিয়া দিনান্তরে বলিল, “ভম ধন্মিঅ বীসখো৷ সো স্ুণহো। অজ্জ 


মারিআ দেন। গোলাণঈ কচ্ছকুঙঙ্গবাসিনা দরোঅসীহেন” ॥ 
(সাহিত্যদ” ৪.১৬৭.৪ ) হে ধার্মিক, তুমি ভ্রমণ কর। আমার: 
সেই বিশ্বস্ত কুকুর গোদাবরীতীরকুঞ্জস্থিত দৃপ্তসিংহ কর্তৃক নিহত . 


হইয়াছে । এই স্থলে বিধি অর্থ নিষেধার্থে পর্যবসিত হওয়ায় 
বিপরীতলক্ষণার প্রতীতিহেতু ইহা অত্যন্ততিরস্কতবাঁচ্যের 
উদাহরণ হইতে পারে, কিন্ত “ভম ধন্মিয়” ইত্যাদি কবিতায় 
ভ্রমণের বিধি প্ররৃতম্থলে অনুপযুক্ত হওয়ায় মণ নিষেধে পর্য্য- 
বসিত হইতেছে বলিয়! বিপরীতলক্ষণার আশঙ্কা করা যাইতে 
পারেনা । কারণ যে স্থলে বিধি ও নিষেধ শ্রুতিমাত্রেই নিষেধ 
ও বিধি অর্থে পর্যবসিত হয়, তাদৃশ স্থলেই বিপরীতলক্ষণ! 
হইবে । কিন্ত যে স্থলে প্রকরণাদি পর্যালোচনে বিধি ও নিষেধ 
হইতে নিষেধ ও বিধি প্রতীত হয়, সে স্থলে অভিধামূলক ধ্বনি 
হইয়। থাকে ; অত্যন্ততিরস্কৃতবা চ্যন্প বিপরীতলক্ষণ! হয় না । 
অত্যন্ততিরস্কৃত-বাচ্যস্থলে মুখ্যার্থ “অত্যন্ত তিরস্কৃত অর্থাৎ 
প্রকৃত বিষয়ে অনন্বিত বলিয়া জহুতস্থার্থা। [ জহৎস্থার্থা দ্র ] 
অত্যন্তনিবৃত্তি_( স্ত্রী) [ অতিক্রান্ত! অন্তং নাশং অত্যন্তা, সা 


চাসৌ নিবৃদ্তিশ্চেতি অতিক্রা” সমা”] মোক্ষাবস্থা। যে. 


অবস্থায় ছুঃখবোধ থাকে না। “যম্তাভাবঃ স এব প্রতিযোগী” | 


যে বস্তর অভাব সেই বস্তটাই সেই অভাবের প্রতিযোগী | 


ষেমন, “ঘটের অভাব এমন কথা৷ বলিলে ঘটটাও সেই অভাবের 


প্রতিযোগী হয় । প্ররুত স্থলে যে নিবুদ্তি থাকিলে স্বগ্রতিযোগি- 


জাতীয় অন্য কোন বস্তূরই পুনর্বার উৎপন্তি হয় না, তাহাই 
'অত্যন্তনিবৃন্তি। “অথ ব্রিরিধছুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপূকুযার্থ” 


ইতি। (সাংখ্যস্থ). আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং: 
আধিভৌতিক এই তিন প্রকার ছুঃখের নিবৃন্তিই পুরুষের অত্যন্ত. 
প্রয়োজন । আর সেই ছুঃখের নিবৃদ্ভিই মোক্ষাবস্থাতে ঘটিয়া 


 অত্যন্তস্থকুমার__-(পুং) কন্ধুনীবৃক্ষ। কাঙনীগাছ। | 
 অত্যন্তাভাব-_( পুং) অত্যন্ত শব্দের সহিত অভাব শব্দের 


থাকে । কারণ মোক্ষাবস্থায় বিবেক দ্বারা মায়ার নিবুন্তি হইলে 


তাহার কার্ষ্য ভুঃখাদির সমূলোচ্ছেদ অবন্তস্তাবী তজ্জন্ত সে সময়ে ূ 
পুনর্ধার ছুঃখোৎপন্তি হয় না বলিয়া ছুঃখের অত্ন্তনিবৃদ্ভি 


হইয়া থাকে । [ নিবন্তি দ্র] 
অত্যন্তপদ্মা- (জী) [বৈগ্যক ] কমলিনী। ( বৈদ্ভকনিণ) 
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ব্রক্ষচারী॥ ২ সর্ধদা গুরুর নিকট অবস্থানকারী ব্রাঙ্গণ ছাত্র । 
অত্যন্তশোণিত--(ত্রি) [বৈগ্ভক ] অতিরক্ত। ২ (ক্লী) 
স্বর্গৈরিক। ( বৈগ্যকনি? ) 
অত্যন্তসম্পর্ক__(পুং ) অতিশয় সহবাস। 
অত্যন্তনংযোগ--(পুং) [ অত্যন্তেন সাকল্যেন সংষোগঃ, 


সম্বন্ধ: | অন্তমবসানমতিক্রান্তঃ সংযোগে! বা ] নিরবচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ । 
ব্যাপ্তি । 


কন্মধারয় সমাস করিলে অতান্তাভাব শব্ধ নিষ্পন্ন হইতে পারে । | 
শী অত্যন্ত শব্ষের অর্থ আলোচন! করিলে দেখা যায় ;_[অস্তং 
বিনাশং অতিক্রান্তঃ অত্যন্তঃ ] অর্থাৎ যাহার বিনাশ নাই এইরূপ 
অভাবই অত্যন্তাভাৰ। ইহাতে আপাঁতিতঃ লক্ষণ এইরূপ 
দাড়ায় যে 'ধ্বংসাপ্রতিযোগ্যভাবত্বং অত্যাস্তাভাবত্বম” | কিন্তু : 
কেবল এরূপ লক্ষণ করিলে অন্ঠোন্ঠাভাব বা ভেদরূপ অভাবে ও 
উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে, কারণ অত্যন্তাভাবের 
যেরূপ ধ্বংস নাই অন্যোন্তাভাবেরও এরূপ ধ্বংস নাই | ঘট- নু 
পটাদির ভেদরূপ অন্টোন্ঠাভাব গগনাদি পদার্থে চিরকালই থাকে, : ৃ 
সুতর।ং এ ঘটাদি পদার্থের তেদ যখন ধ্বংসের প্রতিযোগী হয় 


না, তখন ধ্বংসের অপ্রতিযষোগী অভাব হইতে অন্টোন্ঠীভাবও চ 


হয়, অতএব এ লক্ষণের অতিব্যান্তি অন্টোন্তাভীবে অপরিহাধধ্য 
হইয়া পড়ে। ত্ররূপ লক্ষণ করিলে অন্ঠোন্টাভাবে যেরূপ: 


অত্যন্তাতাবলক্ষপণের অতিব্যাপ্তি হয়, সেইরূপ প্রধ্বংসাঁভাঁব বা: 


বিনাশরূপ অভাবেও এ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে 5.3 
কারণ ধ্বংসরূপ অভাবের আর ধ্বংস হয় না। একবার যে: সু 
ঘটের ধ্বংস হয়, সেই ঘটের আর পুনরাবৃত্তি নাই ; ধ্বংসের | 
আবার ধ্বংস ম্বীকার করিলে পুনরায় এ ধ্বংসপ্রতিযোগী তু 
ঘটাদির উদ্ভব হইতে পারে । উহাতে মূলতঃ অবিনশ্বর মোক্ষার্দি 
অন্ুপপন্ন হইয়া ওঠে । কাজেই ধ্বংসাভাবের আর ধ্বংস 
স্বীকার কর! চলে না। এই অবস্থায় ধ্বংসাপ্রতিযোগ্যভাবত্বম্‌, 1 
অত্যন্তাভাবত্বম” এইরূপ যোগান্ুগত লক্ষণ করিলে অতিব্যাঞ্তি নু ক 
দোষ হইয়া পড়ে। অতিব্যাপ্তিদোষাক্রান্ত র্ম্লক্ষণ হইতে- 
পারে না। কারণ সজাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার বন্ত 
হইতে লক্ষাকে ব্যাবৃত্ত করিয়া লওয়ার জন্য লক্ষণের প্রয়োজন 
অতিব্যাপ্তি দোষাক্রান্ত ধর্ম দ্বার! উক্ত প্রয়োজন সাধিত হই ত 


সরস 


অত্যন্তাভাব 


৮৮৪৬০] 


অত্যন্তাভাব 


চা. 
সা 


চপ 


একটি 


পাস 


ঙ 


_ ছাড়িয়া 
উহার উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকায় উহাতে লক্ষণসঙ্গতি | 
হইতে পারিল, অন্টোন্তাতাৰ উৎপত্তি ও বিনাশশৃন্য হইলেও 

. উহ্থা সংসর্গাভাব নহে। 
ৃ ংসর্গাত।ব বলা হইয়া থাকে । “সংসর্গাতাবত্বমন্টোন্ঠাভাব- 


পারে না। এই জন্ঠ লক্ষণের লক্ষণ বলিবার প্রসঙ্গে অন্নংতষ্ট | 
প্রভৃতি গ্রন্থকার “অসা ধারণো ধর্ম লক্ষণম্‌। লক্ষ্যতাবচ্ছেদক- 
সমনিয়তত্বং অসাধারণ্যম্‌।” এইরূপ বলিয়া অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি ৷ 
ও অসম্ভব এই ভ্রিবিধ দৌষশূন্ঠ ধর্মই লক্ষণ এই কথা বলিয়াছেন। 
'অতএব এস্কলে “অত্যন্ত শব্দের মুখ্য যৌগিক অর্থ পরিত্যাগ 
করিয়া অন্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । যথা অন্ত শব্দের 
যথাশ্রত বিনাশরূপ অর্থ হইলেও অস্ত শব্দ উৎপত্ভিবূপ অর্থেরও 
উপলক্ষণ বলিতে হইবে এবং অভান শব্দের অর্থ সংসর্গাভাব 


ধরিতে হইবে । তাহা হইলে অত্যন্ত শব্দের অর্থ উৎপত্তি ও. 


বিনাশরহিত বা নিত্য এইরূপ অর্থ হয়, তাহাতে উৎপত্তি- 
বিনাশরহিত সংসর্গাভাব অত্যন্তাভাব এইরূপ লক্ষণ করা যায়। 


কেহ কেহ আবার “অত্যন্ত শব্দের অর্থ বিবরণ প্রসঙ্গে বলেন যে: 


অন্ত শব্দের অর্থ অবধি বা সীমা, ও অন্ত অর্থাৎ সীমাকে যে 
অতিক্রম করিয়াছে অর্থাৎ যাহার আদি বা অন্তে সীম! নাই 
উহাই অত্যন্ত। উৎপন্ন ও বিনশ্বর বস্তরই আদি ও অন্তে সীম! 
অ।ছে ষাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই তাহারই আদি ও অস্তে 
সীমা নাই; অত্যন্তাভাবের উৎপন্তি ও বিনাশ না থাকায় উহা! 
উত্তরূপে অত্যন্ত ফলে নিত্য সংসর্গাভাবই অত্যন্তাতাৰ এইরূপ : 
লক্ষণ পর্যবসিত হয়। | 

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ ভাব ও অভাব 
এই দ্বিবিধ পদার্থের মধ্যে অতাবকে প্রথমতঃ সংসর্গাভীৰ ও 
অন্টোন্ঠাতাব-ভেদে ছুইভ|গে বিভক্ত করিয়। সংসর্গাভাবকে 
আবার প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব ও অত্যস্তাভাব এই তিন. 
ভাগে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন ; ষথা-_“অভাবস্ত দ্বিধা 
সংসর্গ।ন্টোন্ঠাভাবভেদতঃ। প্র।গভাবস্তথ। ধ্বংসোহপ্যতান্ত। ভাব 
এব চ। এবং ভ্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব  ইফ্যতে ॥৮ : 
(ভাষাপরি”) প্রাগভাবের আদি বা উৎপত্তি নাই, 
কিন্তু অন্ত .আছে, উহা অনাদি সাস্ত, প্রধ্বংসাভাবের 
উৎপত্তি আছে, ধ্বংস নাই, কাজেই অন্নংভট্ট প্রভৃতি: 
্রপ্ধকার উহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া উহাকে ৃ 
“সাদি অথচ অনস্ত বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন | কাজেই | 
প্রাগভাব সংসর্গাভাব হইলেও উহা! বিনাশরহিত নহে, 
প্রধ্বংসাভাব ও সংসর্ণাভাবের অন্তর্গত হইলেও উহ! উৎপত্তি-: 
ব্রহিত নহে, তিনটী, সংসর্গ।ভ।বের মধ্যে ই দুইটী অভাব ূ 


দিলে একমাত্র অত্যন্তাভাৰই অবশিষ্ট থাকে ।। 


কারণ অন্ঠোন্যাভাবভিন্ন অভাবকেই 


ভিন্নাভাবত্বম্,  অন্টোন্তাভাবত্বং  তাদাত্মা-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতি- 
যোগিতাকাভাবত্বম.1৮ [ অন্টোন্।ভাব দ্র" ] 

কেহ কেহ এরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াই অত্যন্তাভাৰকে 
নিত্য সংসর্গাভাব সদাতন সংসর্গাভাব ব। ব্রৈকালিক সংসর্গা- 


ভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । “নিত্যসংসর্গাভা বত্বমত্যন্তা- 
ভাবত্বম* (ভাষাপরি” মুক্তা”) “ব্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাকো হত্যন্তাভাবঃ৮ যথা ভূতলে ঘটো নাস্তি 


ইতি।” (তর্কসংগ্রহঃ) অত্যন্তাতাবকে ত্রৈক।লিক বলিবার 
তাৎপর্য একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়, সংসর্থা- 
ভাব বলিয়া! যে তিনটা অভাবকে গ্রহণ 
তন্মধ্যে প্রাগভাব কেবল প্রতিযোগীর (যাহার অভাব 
তাহাকে প্রতিযোগী কহে) উৎপত্তির পূর্বেই থাকে, পরে 
থাকে না। প্রধ্বংসাভাব প্রতিষোগীর উৎপত্তির পূর্বের বা! 
প্রতিষোগীর স্থিতি দশায় থাকে না। উহা বিনাঁশ দশায় 
থাকে। কাজেই এ ছুইটা সংসর্গাভাব প্রতিযোগীর পূর্ব- 
কাল, উত্তরকাল ও স্থিতিকাল বা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই 
ব্রিকালে থাকে না। অত্যন্তাভাব ব্রিকালেই বর্তমান থাকে । 


করা হইয়াছে 


ঘট যখন উৎপন্ন হয় নাই বা উৎপন্ন হইয়। ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছে তখনও যেরূপ “ঘটে নাস্তি” এইরূপ অত্যন্তাভাব 
আছে, সেইরূপ ঘটের স্থিতিদশাতেও যে ভুূতলাদি অধি- 
করণে ঘট আছে, তত্তিন্ন স্থানে উক্তরূপ অভাব ঘহিয়াছে। 
কাজেই অত্যন্তাভাব ব্রৈকালিক ব। সদাতন। অন্টোন্ঠাভাব 
ত্রেকালিক বা! সদাতন হইলেও সংসর্গাভাৰ নহে বলিয়াই 
সংসর্গাভাব পদদ্বারা উহ ব্যাবুত্ত হইয়াছে । অন্নংতট্ট তর্কসঃগ্রহ 
গ্রন্থে উহাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন “অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ 
উৎপন্তভেঃ পূর্ব সাদিবনস্তঃ 
নন্তরং কার্ষ্যন্ত |” 
প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকা! 
বলিয়াছেন, “অত্যন্তাভাবো! প্রতিষেধ উত্ভতি...... 
অতান্তাভাবেতু সর্বথা অসদ্ভূতন্তৈৰ বুদ্ধাবারোপিতণ্তা 
দেশকালানবচ্ছিন্নঃ প্রতিষেধঃ, যথা ষটুপদার্থেভ্যো নান্তৎ 
প্রমেয়মন্তীতি 1৮” যে যে অভাবের প্রতিযোগী একাস্ত 
অসৎ সেই অভাবই অত্যন্তাভাব তাহাঁর উদাহর« দেখাইতে 
গিয়। তিনি দেখাইয়াছেন_-“ষটুপদার্থেভ্যোহতিরিজ্তঃ পদার্থে 
নান্তি”। বৈশেষিকমতে পদার্থ উয় প্রকার, তগ্মাতে ছফ় 
পদার্থ হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই। উক্তরূপ 
অভাবের প্রতিযোগী অতিরিক্ত পদার্থ একান্ত অসৎ বা অলীক। 
সুতরাং উক্তরূপ অভাবই তন্মতে অত্যন্তাভাব। ওঁ মতে 
শিশশৃজগং নাস্তি” “আকাশকুস্ুমং নাস্তি” ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ 


কাধ্যন্ত | প্রধ্বংস উৎপত্ত্য- 


হ্যায়কন্দলীগগাস্থে শ্রীধরাচার্যয 


যদসতঃ 


অত্যন্তাভাব [ ৬৩২ 7 অত্যন্ত/ভাব 
০০০১ এজ: 
সমস্ত অভাবই অত্যন্তাভাৰ | যাহার প্রতিযোগী একান্ত: যেরূপ ভূতলে ঘটাভাবের প্রতীতি হুইয়াছিল, ঘটের সত্ব 
অসৎ নহে, তাহা অত্যন্তাভাবক নহে | এই মত দশাতে সেইরূপ এ ভূতলে ঘটাভাবের প্রতীতি হইতে 
সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিলে “ঘটে ঘটে! নাস্তি” “ঘটত্বে বাধা কি? তাহার উত্তরে মুক্তাবলীকার প্রভৃতি বলেন যে 


স্বটত্বং নাস্তি' ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ অন্ত প্রকার একটী অভাব 
মানিয়! লইতে হয়, ফলে চারি প্রকার অভাবের স্থানে পাচ 
প্রকার অভাব মানিয়া লইতে হয়। তাৎ্পর্য্য এই যে প্রাচীন 


ও নব্য সম্প্রদায় সকলেই প্রাগতাব, প্রধ্বংস।ভাব, অত্যন্তাভাব 
ও অন্তোন্'ভাব এই চারি প্রকার অভাব স্বীকার করিয়াছেন, । 


তন্মধ্যে যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার উৎপত্তির পূর্ববর্তী 
অভাবই প্রাগভাব এবং যাহার বিনাশ আছে, তাহার এ বিনাঁশ- 
বূপ অভাবই প্রধ্বংসাভাব। স্বভিন্ন বস্ততেই নিজের ভেদ বা 
অন্যোন্তাভাব থাকে । প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের আবার 
বিশেষ এই যে উহা! প্রতিযোগীর সমবায়িদেশেই থাকে, 


সুতরাং “ঘটে ঘটে নান্তি এই প্রতীতিসিদ্ধ অতাঁবকে প্রাগ- 


ভাব ব! প্রধ্বংসাঁভাব বলা! চলিবে না, কারণ ঘট ঘটের সম- 
বায়িদেশ নহে, ঘটের অবয়বই ঘটের সমবায়িদেশ; কাজেই 
উক্ত প্রতীতিসিদ্ধ অভাব, প্র।গভাব ও প্রধ্বংসাভাবের অতিরিক্ত 
বলিতে হইবে । তাদাঝ্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে ঘটে ঘট থাকায় 
উহাতে তাদাত্ম্য বা অভেদসন্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা অভাবরূপ 
টের অন্ঠোন্তাভাব থাকিতে পারে না। “ঘট ত্ে ঘটতবং 
এই প্রতীতিসিদ্ধ অভাবের প্রতিযোগী ঘটত্ব উহা নিতা, 
কাজেই উহার প্রাগভাব কিংব! প্রধবংসাঁতাব অসম্ভব, ঘটত্বে 
তাঁদাক্ম্যসম্বন্ধে ঘটত্ব থাকায় উক্ত অভাঁবকে ভেদস্বরূপও বল! 
যাইবে নাঁ। এই. অবস্থায় যদি অলীক প্রতিযোগিক 
্মতাঁবকেই অত্যন্তাতভাব বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে উক্ত 
প্রতীতিসিদ্ধ অভাব অলীকপ্রতিযোগিক না হওয়ায় অত্য- 
স্তাভাব বলিয়াও স্বীকার করা যাইবে না; সুতরাং পঞ্চম 
প্রকার অতিরিক্ত অভাব স্বীকার করিয়া লইতে হুইবে। 
ইহার কিন্তু কেহই. কোনও স্থলে স্থচনা দিয়াছেন বলিয়া 
দেখা যায় না, 
যায় না। 


পূর্ব পুর্ব. আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তই স্থির করা 
বায় যে, নিত্য বা ভ্রেকালিক সংসর্ণাভাবই অত্যন্তাভাব || 
এখন শ্রী মতে আপত্তি হইতেছে এই যে অতান্তাভাব । 


যখন ত্রৈকালিক সংসর্গাভাৰ তখন যে অবস্থায় ভূতলে ঘট 
ছিল না, তখনও যেরূপ ভ্ূূতলে ঘটের অত্যন্তাভাৰ আছে, যখন 


সেই -ভূতলে ঘট আনা হইল তখনও সেইরূপ অত্যস্তাভাব ূ 
তাহা না হইলে উহা ব্রকালিক : 
ককিরূপে হইতে পারে, তাহা হইলে ঘটের অসত্ব দশাতে 


আছে বে হইবে, 


211? 


কাজেই. উক্ত মত সমীচীন বলিয়া ধরা, 


“ত্র তু ভূতলাদৌ ঘটাদিকমপসারিতং পুনর।নীতঞ্চ তত্র 
ঘটকালন্ত সম্বন্ধীঘটকত্বাদত্যন্ত'ভাবন্ত নিত্যত্বেহপি ন ঘটকালে 
ঘটাত্যস্তাভ[ববুদ্ধি;”। ( ভাঁষাপরি. মুক্ত) অর্থ।ৎ অত্যস্তাতাব, 
নিত্য হইলেও ঘটের যৎকালে ভূতল।দিতে সত্তা নাই, তাদুশ 
কালবিশেষবিশিষ্ট স্বরূপসম্বন্ধকেই উহার সংসর্গ বলিয়! স্বীক।র 
করায় ঘটের সত্বদশায় সেই কাল না খাকায় বিশিষ্ট স্বরূপ- 
সম্বন্ধের অভাব প্রযুক্তই ঘটসত্বক!লে উক্ত্রূপ আপতি বারিত 
হইতে পারে। ৃ 

কেহ কেহ আবার এইরূপও সমাধনের চিন্তা করিয়। 
থাকেন যে অভাব জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগিজ্ঞান-প্রতিবন্ধক 
কাজেই উক্ত স্থলে ঘটাত্যস্তাভাৰ থাকিলেও ঘটবত্াবুদ্ধিরপ 
প্রতিবন্ধক থাকায় ঘটা ত্যস্তাভববুদ্ধি হইতে পারে না, উক্ত 
সমাধান সুক্ষবুদ্ধিপ্রস্থত নহে, কারণ অভাববুদ্ধির প্রতি যেমন 
প্রতিযোগিজ্ঞান-প্রতিবন্ধক. সেইরূপ অভাববুদ্ধিও. আবার : 
প্রতিযোগিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, অতএব এ স্থলে অভাববুদ্ধির 
কারণ থাকিলে অভাববুদ্ধি দ্বারা প্রতিযোগিজ্ঞানই বা 
প্রতিকদ্ধ হইবে না কেন? অতএব কালবিশেষবিশিষ্ট 
স্বরূপসম্বন্ধকে সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া! যে প্রাচীনগণ, সমীধান 
করিয়াছেন উহ্হাই সমীচীন। | 

কেহ কেহ আবার উক্তস্থানীয় অত্যন্তাভাবকে নিত্য না 
বলিয়া উৎপত্ভতিবিনাশশালী চতুর্থ সংসর্গাভাব বলিয়া বর্ণন1 
করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে ভূত্লাদি হইতে যখন : 
ঘটাদি অপসারিত হইল তখন তথায় ঘটাদিরূপ প্রতিযোগীর 
অত্যস্তাভাব উৎপন্ন হইল, আবার যখন তথায় ঘটাদ্ি আনীত : 
হুইল, তখন এ অত্যন্তাভাব বিনাশ প্রাপ্ত হইল, আবার : 
ঘটাদি অপসারিত হইলে অন্ত আর একটী অত্যন্তাভাব 
তথায় উৎপন্ন হইল। স্থুক্মধী নব্যনৈয়ায়িকগণ উক্ত মত গৌর্ব- 
গ্রস্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন! এ মতে বহু অত্যন্তাভাব 
ব্যক্তি তাহার প্রাগতাৰ ও ধ্বংস এইরূপ নানা বস্ত্ মানিয়া 
লইতে হয়, তাহ মানিয়া কালবিশেষবিশিষ্ট ্বরপসবন্ধকে 
সম্ন্ধরূপে স্বীকার করিলেই যখন উপপত্তি করা যায়, তখন 
আর ইচ্ছাপুর্বক এ গৌরব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি 1. 
এই কারণেই উক্ত মত পরিত্যাগ করিয়া নব্য নৈয়ায়িকগরণ 
অত্যন্তাতাবকে নিত্য সংসর্দাতাৰ বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। 
“তিত্রোৎপাদৰিনাশশালী চতুর্থোইয়মভাব ইতি কেচিৎ শ্ 
( তাষাপরি? মুক্তা" | প্রাচীনগণ বলেন যে ধ্বংস ও পরাগতাবের ] 


অত্যন্তাভাব [ ৬৩৩ ] 


অত্যন্তাভাব 


রা _ 


অধিকরণে অত্যন্তাভাব থাকে না। অর্থাৎ ঘটের প্রাগভাব ও 
ংস ঘটের সমবায়িদেশে থাকে । ঘটের উৎপত্তির পূর্ষে্ ঘটের 


সমবায়িদেশ, ঘটের অবয়বে ঘটের প্রাগভাব এবং বিন।শের 
পর ত্র দেশে ঘটের ধ্বংস থাকে, থটের স্থিতিদশায় 


ঘটরূপ প্রতিযোগী থাকে, এর তিনটা পদার্থই ঘটাত্য-. 


স্ত'ভাবের বিরোধী, কাজেই কোনও কালেই ঘটের সমবায়ি- 
দেশে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে না, উহা অন্যত্রই থাকে । 

প্রতিযোগীর প্রাগভাগ ও ধ্বংস এবং প্রতিযোগী এই তিনটা 
পদার্থের সহিতই অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা স্বীকার করিয়া 
অত্যন্তাভ।বকে প্রাচীনগণ ত্রিতয়প্রতিযোগিক অভাব বলিয়া 
থাকেন। 


বশতঃ তাহাতে রক্তরূপ উৎপন্ন হয়। শ্ঠামরূপ দশ।র ঘটে 
রক্তরূপের প্রাগভাব এবং রক্তরূপ দশায় শ্ঠ।মরূপের ধ্বংস 
বর্তমান থকে । প্র শ্ামরপ দশাতে “রক্তো নাস্তি” এবং 


রক্তরূপ দশ।তে যে “শ্তামো নাস্তি' এই অত।বের প্রতীতি হয়, 
উহ] তন্মতে অত্যস্তাতাব নহে, কারণ রক্তরূপ দশায় অবস্থিত 
শ্যামরূপের ধবংসরূপ বিরোধী থ।কায় শ্ঠামে। নাস্তি” এই অতান্ত]- । 


তাব ঘটাদিতে থাকিতে পারে না । অতএব তাহার! স্বীকার 
করেন এই যে শ্তামরূপ দশায় যে, “রক্তো নাস্তি' এই অভাবের 
প্রতীতি হয়, উহ1 রক্তরূপের প্রাগভাব আর রক্তরূপদশাতে যে 
গ্ঠামে। নাস্তি* এইরূপ অভাবের প্রতীতি হয়, উহ] শ্তামরূপের 
ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নহে । অপর মতে কিন্ত এ স্থলীয় 
গ্রামে নাস্তি ও “রক্তে! নাস্তি' ইত্যাদি গ্রতীতিসিদ্ধ অভাব 


অত্যন্তাভাব, কারণ অপর কোনও মতে গ্রাগভাব ও ধ্বংসের | 


সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ স্বীকৃত হয় নাই। “অত্র 


ধ্বংস প্রাগভাবাধিকরণে নাত্যন্তাভাব ইতি প্রাচাং মতমও । 
স্তামঘটে রক্তো। নাস্তি রক্তঘটে শ্ঠ।মে| নাস্তীতি ধীশ্চ প্রাগভাবং । 
ধ্ংসঞ্চাবগাহতে, নতু তদত্যন্তাভাবং তয়োবিরোধাৎ। নব্যাস্ত 
তত্র বিরোধে মানাভাবাৎ ধ্বংসাদিকাল!বচ্ছেদেনাপ্যত্যন্তা- । 


ভাবে বর্তত ইত্যাহুঃ।” [ভাষা-পরি” মুক্তা” ] 


অপর মতে প্রতিযোগীর অধিকরণত!র সহিত অত্যস্তাভাবের ৃ 


বিরোধিতা কল্পনা করা হয়। কেবল প্রতিযোগীর সহিত 


বিরোধিত কল্পনা করিলেও স্থলবিশেষে দোষ উপস্থিত হ্য়। 


উক্ত প্রতিযোগীর অধিকরণতাও আবার প্রতিষে।গিতাবচ্ছে- 
দকাবচ্ছিনাধিকরণতা” বলিতে হইবে । অভাবের প্রতীতির 
মধ্যে প্রতিযোগীর অংশে বিশেষণরূপে ভাসমান ধন্মকে প্রতি- 


ঘট।দিতে প্রথম অবস্থায় শ্ঠ/মরূপ থাকে, পরে অগ্রনিপাক 


স্থলে ঘটত্ব ধর্মই ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক | এ ঘটত 
বিশিষ্ট ঘটের অধিকরণ মাত্রেই ঘটত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা থাকে, 
স্থতরাং তথায় আর ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোৌগিতাক অত্যান্তাভাব 
থাকিতে পারে না। যেস্থলে এ ঘটত্ব/বচ্ছিন্নধিকরণতা নাই 
সেই স্থলেই “ঘটো নাস্তি ইত্যাকার ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক 
অত্যন্ত/ভাব থাকিবে । প্রতিযোগিতা বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধি- 
করণতার সহিত অত্যন্ত।তাবের বিরোৌধিত। কল্পন| না করিয়। 
কেবল সাধারণতঃ প্রতিযেগ্যধিকরণত!র সহিত ব1 প্রতি- 
যষোগীর সহিত অত্যন্ত/ভাবের বিরোধিতা কল্পনা করিলে 
গুণাদিতে “গুণান্তত্ববি শিষ্টসত্তা নান্তি” ইত্যাদিরপ অভাব 
থাকিতে পারেনা । কারণ একই সত্তারূপ জাতি দ্রব্য গুণ ও 
কম্ম এই তিন পদার্থে থাকে, গুপান্যত্ববিশিষ্ট সত্তা ও সত্তা 
পুথক্‌ বস্তু নহে, সুতরাং গুণে যখন সত্তাজাতি আছে তখন 
গুণান্ট্ববিশিষ্ট সত্তাও আছে। “গুণান্তাত্ববিশিষ্ট-সত্ব। নাস্তি এই 
প্রতীতিসিদ্ধ অভাবের প্রতিযোগী সত্তা! বা উক্ত সম্ভার অধি- 
করণতা গুণে থাকায় গুণে বিরোধী বস্ত রহিয়াছে বলিয়া 
এ অভাব গুণে থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তকল্পে অর্থাৎ 
প্রতিযোগিত।বচ্ছেদকবচ্ছিন্নধিকরণতার সহিত অত্যন্তাভাবের 
বিরোধিত।কলে গুণে সামান্ততঃ সত্তাধিকরণত! এবং সন্তারূপ 
জাতি থাকিলেও বিশিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা নাই, কারণ 
পদার্থ যে অধিকরণ অন্তর্ভাবে বিশেষণবিশিষ্ট হয়, সেই অধি- 
করণেই বিশিষ্টধন্ম'বচ্ছিন্নাধিকরণতা৷ মানা হইয়াছে, সত্তারূপ 
জাতি গুণভিন্ন দ্রব্য ও কর্ম অন্তর্ভাবেই গুণান্তত্ববিশিট 
হইয়াছে, কাজেই গুণান্ত্ববি শিষ্টসত্তাত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণতা দ্রব্য ও 
কর্ম্মেই রহিয়াছে,.গুণে গুণান্তত্ব না থাকায় গুণান্তর্ভাবে সন্ত 
উক্ত বিশেষণবিশিষ্ট হয় নাই বলিয়! উক্ত বিশিষ্ট ধন্মাবচ্ছিন্নাধি- 
করণতা গুপে নাই; কাজেই গুণে গুণান্যত্ববিশিষ্ট সত্তা নাস্তি 
এই অভাব থাকিতে কোনও বাধা নাই। এইবূপ অন্যান্ঠ 
স্থলেও বুঝিতে হইবে । 

এ অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবকে উদয়নাচার্্য প্রভৃষ্তি বনু 
গ্রন্থকার প্রতিযোগিম্বূপ মানিয়। লইয়াছেন। এ বিষয়ে 
তাহাদের যুক্তি এই যে যে স্থানে ঘটের প্রতীতি হয় 
সেইস্থানে ঘটাতাবের প্রতীতি হয় না, কিন্ত ঘটাতাবো নাস্তি 
এইরূপ অভ1বেরই প্রতীতি হয়; কাজেই ঘট ও ঘটভাবাভাব 
বিতিন্ন বস্ত স্বীকার করার লাভ নাই, এ উভয় বস্তই এক। 
“অভাবাভাবো ভাব এব নাতিরিক্তঃ। অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ” 
(তর্কসংগ্রহদীপিক1 ) “অভাববিরহাত্মত্বং বস্তনঃ প্রতিযোগিত11” 


(কুসুমাঞ্জলি ) এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ ব্যাপ্তিপঞ্চক গ্রন্থের 
মাধুরী টাকা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রস্থসমূহে ডরষ্টব্য । 


টের অংশে বিশেষণরূপে ঘটত্ব ধর্ম তাসিতেছে ) কাজেই উক্ত- ; 
১৫৯ 


যোগিতাবচ্ছেদক কহে, যেমন “ঘটোনাস্তি, এই প্রতীতিতে 


অত্যন্তিক 


[ ৬৩৪ ] 


অত্যাকরাল 


. অত্যন্তিক-_(ত্রি) [ অত্যন্তং অতিশয়ং গচ্ছতীতি অত্যন্ত ঠন্‌ ] 
অতিশয় ভ্রমণকারী, মত্যস্তগামী। [ অতিশয়িতং অস্তিকং 
নিকটং, (ক্লী) প্রাদি-স”] ২ অত্যন্ত নিকট। (ত্র) 
৩ নিকটস্থ । 
৪ অতিক্রান্ত সামীপ্য, দূর । | অকিক্রান্তমস্তিকং যেন বনুত্রী | 
(ত্রি)৫ দূরবর্তী। ৬ অতি অধিক। 

অত্যন্তীন__(ত্রি) [ অত্যন্তস্তাত্যয়ঃ অত্যন্তং অত্যয়ে অব্যয়ীণ। 
অত্যন্তং গামী অত্যন্ত-খ ] অত্যন্তগমনশীল। 
স্তথাভৃশম্ঠ (অমর ) 

অত্যমধিন্_(ত্রি) অত্যন্ত ক্ুদ্ধ। 


অত্যন্থ্পানম্__( ক্রী ) [ বৈগ্ভক ] মাত্রাতিরিক্ত জলপান। 


অতিরিক্ত মাত্রায় জলপান করিলে অন্নাদি জীর্ণ হয় না! এবং 


অল্প জলপানেও সেই দোষ হয়, সুতরাং বন্থিবিবর্ধনার্থ 
মুহর্শহ জলপান করা কর্তব্য। ইহাই জলপানের লক্ষণ। 
( বৈদ্যকনিণ) 


আঅত্যয় (যা )--( তরি) [ অত্যন্তমতিশয়িতোইম্নরসো যন্ত 


কলাদৌ, বনুবী ] বুক্ষান্্, তেতুল গাছ। (তরি) অত্যন্ত 
অশ্রসবিশিষ্ট। 
অত্যক্স/(স্ত্রী) মাতুলুঙবুক্ষ ; বনবীজপুর। চলিত মধুর 


লেবু, মধুটাবা বা মধুলেবু। (রাজনি”) ২ মহাকীক্ড়ী। 
৩ তিস্তিড়ী। 
অত্যক়পর্ণ_(ত্রি) অতিশয় অশ্রসযুক্ত পত্রবিশেষ। 


অত্যন্নপর্ণী_( জী) [ অত্যন্ানি পর্ণানি পত্রাপি যন্তাঃ, বহুতরী ]. 
লতাবিশেষ। ইহার পত্রসমূহ অতিশয় অক্রসযুক্ত । পর্যযায়__ . 
তীক্ষা, করা, বল্লিশূরণ, করবড়বল্লী, বয়স্থা, অরণ্যবাসিনী। 


ইহার গুণ তীক্ষানী্, প্রীহ্ণ ও বাতনাশক, অগ্থিবর্ধক ও রুচিকর, 
গুল ও শ্লেক্সরোগহারক । 


অত্যয-_(পুং) [ অতি-ইন্ুঅচ্‌] অতিক্রম । ২ অভাব।, 


৩ বিনাশ, ধ্বংস, মৃত্যু । ৪ দোষ। 
বিপদ । ৬ দণ্ড, শাস্তিপ্রদান । 
৮ কার্য্যের অবশ্তন্তাবাভাব। ৯ ক্ষংপিপাসায় কাতর । 
১০ দারিদ্র। ১১ সময় অতিবাহিতকরণ। “কালাতায়ঃ” 


৫ কুচ্ছ, ছুঃখ, 


(মন ৮.১৪৫ ) “হিমাত্যয়১৮ ( মন্তু ১.১১.২৪) “জীবিতাত্যয়* | 


মাপন্নঃ” ( মনত ১০১০৪) পপ্রাণাত্যয়ে” (যাজ্ঞবন্ক্যস* ১.১৭৯)। 
অত্যধিক--(ত্রি) ক্ষণকালস্থায়ী, যাহা চিরস্থায়ী নছে। 
২ অবসর সন্বন্ধীয় | 


অত্যধ়িত-_(ত্রি) [ অতি-ইপ.ক্ত ] অতিক্রান্ত। ২ ছুশ্রবৃত্ত। ্‌ 


অত্যয়িন--(ত্রি) গমনকারী। ২ অতিক্রমকারী। ৩ যে 
আগে বাহির হইয়া যায়। | 


[ অতিক্রান্ত অস্তিকং নিকটং অতিক্রা”-তৎ্ ]. 


“অত্যন্তীন- 


কষ্ট, 
৭ অতিক্রমযোগ্য গমন | 


] 


অত্যরাতি--(পুং) অনস্তপের এক পুত্রের নাম। এঁতরের 
ব্রাহ্মণের ২৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, যদিও অত্যরাতি, 
রাজা ছিলেন না তথাপি বসিষ্টপুক্র সত্যহব্য ইহাকে 
রাজস্থুয় যজ্ঞে দীক্ষা দিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা ইনি সমগ্র 
পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | কিন্ত যখন বসিষ্ঠ- 
পুত্র ইহাকে তৎকৃত রুতজ্ঞতার কথা৷ স্মরণ করাইয়! দিলেন ও 
এক বুহৎ পুরস্কার প্রার্থনা করিলেন, তখন ইনি বলিলেন 
যে, তাহার উত্তরকুরুবিজয়ের ইচ্ছা বিশেষভাবেই ছিল। 
তখন বসিষ্ঠ তাহাকে বলিলেন, উত্তরকুক বিজিত ন! হইলে 
তিনি নিশ্যয়ই তাহাকে ফাঁকি দিবেন এবং ফলেও তাহাই : 
হইয়াছিল, ইহাতে বাসিষ্ঠ অমিভ্রতপন শুষ্সিন শৈব্যের 
দ্বারা ইহাকে হরণ করাইয়া ছিলেন এবং এ ভাবে উহার 
মৃত্যু হইয়াছিল । 

অত্যর্ক__(পুং) [ বৈগ্যক ] শুক্লার্কবৃক্ষ ) শ্বেত আকন্দ। 


 অত্যর্থ__(ক্লী) [ অতিক্রান্তমর্থং অনুরূপন্বরূপং । অতিক্রাণ-তৎ] 


অতিশয়, অধিক।  প্প্রবৃদ্ধলিঙ্গং পুরুষং যাত্যর্থমুপসেবতে”” 
অর্থাভাব। “লক্ষণে রামোহত্যর্থমুবাঁচ” (রাম?) 


 অত্যল্প (তরি) [ অতিশগ্িতমলম, প্রাদি-তৎ ] যৎকিঞ্িৎ। 
 অত্যবি_( পুং) [ অতি-অবি (মেষরোমনির্মিত পরিআ্াবণ 


বস্ত্র) ] যাহা অবি অর্থাৎ পরিজ্রাবণবন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া 
বর্তমান ; উক্ত বস্ত্র বারা পরিস্রত সোমরস। 

অত্যশন-_( ক্লী) [অতিশয়িতমশনং ভোজনম্‌্। প্রাদি-তৎ ] 
অধিক ভোজন, অতিভোজন। “নচৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচো চ্ছষ্টঃ 
কচিদ্বজেৎ।” ( মন্থু ২৫৬) 


অত্যষ্টি__( স্ত্রী) (অতিক্রান্ত! অষ্টিং যোড়শাক্ষরপাদিকাং বৃত্তিমূ। 


অতিক্রা-তৎ ] সতর অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দোবিশেষ । অষ্টিবৃতিতে_: 
যোল অক্ষর আছে, অত্যষ্টি বৃত্তিতে তাহার চেয়ে এক অক্ষর 
বেশী। নিন্ললিখিত হন্দোগুলির কোন একটা ছন্দ ইহার অন্তর্গত; 
মন্দাক্রাস্তা, ভারাক্রান্তা, মালাধর, পৃথ্বী, শিখরিণী এবং হরিণী 
ইত্যাদি। “ততো্টাষষ্টিরত্যষ্টি:” ( খাক্প্রতিশাখ্যৎ ১৬.৫৪) 
অত্যন্টিসামগ্রী__( স্ত্রী) কোন বিশিষ্ট গ্রন্থের নাম । 
অত্যন্ত--(ত্রি) [ অতি-অস্-ক্ত ] অতিক্রম করিয়! বর্তমান $ : 
শরনিক্ষেপে জয়ী বা অতিক্রমকারী । ্‌ 
অত্যহম্__(ত্রি)[ মামতিক্রাস্তঃ ] আমাকে অতিক্রম করে ষে। 
(পা ৭.২.৯৭ কাশিক! ) 
অত্যহৃু-(ত্রি) দিবসাতিক্রমী। ৃ 
অত্যাকরাল-_কেতুমাল বর্ষের অন্তর্গত একটা জনপদ। 
(ব্রহ্গাগুপু* ৪৪.১২) ্‌ 


অত্যাকার ৃ 


৬৩৫ ] 


অত্যুক্তি 


অত্যাকার--( পুং) [ অতিশয়েন আকারঃ অতি-অ।-ক-ঘঞ.] | অত্যায়__-( পুং)[ অতি-ইণ-ণ ] অতিক্রম । *প্রজাহ তিশ্রে। 


তিরস্কার, স্তক্কার, অপযশ । [অতিশয়িত আকারঃ শরীরম্‌, প্রাদি” 
তত] (পুং) প্রকাণ্ড শরীর। অতিশয়িত আকারঃ শরীরং 
যন্ত ] (ত্রি) বহুত্রী। দীর্ধাকার, বৃহৎ কলেবরবিশিষ্ট | 
অত্যাগ--(পুং) | ন ত্যাগ ত্যজ-ঘঞ. অভাবার্থে নঞ -তৎ ] 
ত্যাগাভাব, রাখা, গ্রহপ। *উপেত্যাতিক্রমে দোষশ্রতেরত্যা- 
গদর্শনা দিতি” (স্বৃতি ) 

অত্যাগিন (তরি) [ ন ত্যজ-খিথুন ] কর্মের ফলাকাজ্ষা না 
করিয়া! যে কন্মানুষ্ঠান করে। ২ ত্যাগিভিন্ন। 
অত্যাচার-(পুং) | নিয়মাতিক্রান্ত আচারঃ, প্রাদিস” ] 
নিরমাতিক্রাস্ত আচার, আচার উল্লজ্বন। ২ অসঙ্গত আচরণ, 
অত্যুতৎ্কট আচার । ৩ অন্য।য়। ৪ যথেচ্ছাচরণ। “অতিক্রমে 
অব্যয়ীভাবে* আচারাতিক্রম । 

অত্যাচারী-_(ত্রি) অসঙ্গত আচারবান। ২ যথেচ্ছচারী। 
৩ পাষণ্ড 

অত্যাজ্য-(ত্রি) [নত্যজ অহেঁণ্যৎন কুত্বম] অত্যক্তব্য, 
অতাজনীয়, ত্যাগ করিবার অযোগ্য, যাহা ত্যাগ করা যায় ন| | 
অত্যাদ্দর-_-( পুং) অতিশয় আদর ; অত্যন্ত যত্ব। 
অত্যাদান_(ব্রি) [ অতিক্রান্তং আদানম্, অতিক্রা"-তৎ ] 
আদান-অতিক্রান্ত। [ অতিশয্িতমাদানম প্রাদিস” ] অত্যন্ত 
আদান, অতিশয় গ্রহণ করা, পুনঃ পুনঃ গ্রহণ । 
অত্যাদ্িত্য__(ত্রি) হুর্ধ্য হইতেও অধিক। ২ থ্্যাতিক্রমী ; 
সুর্য্যমগ্ুলকেও যিনি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন এরূপ 
ষোগীপুরুষ বা! যোগীশ্বর | 

অত্যাধান_(ক্লী) [ অতি-আ-ধা-ল্যুট অতিশয়িতমাধানম্‌ ] 
উপরে স্থাপন। ২ অতিক্রমণ | ৩ সম্বন্ধমাত্র। [অত্যয়ে 
অব্যয়ী”] (অব্য) ৪ অগ্ন্যাধান অতিক্রম । [ জ্যেষ্ঠমতিক্রম্য 
আধানং, অতিক্রা” তৎ] (ক্লী) ৫ জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম 
করিয়া! অগ্র্যাধান; জোঠ্ঠের অগ্র্যাধান না হইতে কনিষের 
অগ্র্যাধান। এ প্রকার ব্যবহার অত্যন্ত শান্ত্রগহিত। 

“অগ্রজোহন্ত যদানগ্রিরধিকার্ষ্যোইনুজঃ কথম্‌। 
অগ্রজানুমতঃ কুর্য্য।দগ্লিহোত্রং যথাবিধি ।৮ 

অত্যানন্দা_ (স্ত্রী) [বৈগ্ভক] কফজ যোনিরোগবিশেষ | 

অনুপযুক্ত আহারবিহার, ছুষ্টরজঃ ও বীজদোষ হইতে এই 
রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগিণী 
অতিরিক্ত মৈথুনেও তৃপ্তিলাত করিতে পারে না। ( মীধবনিণ) 
[ “অতিচরণাঁ। দ্র" 1 

অত্যাপ্তি--(ভ্ত্রী) [ অতিক্রান্ত। আপ্তি; ] ভূতি; সমৃদ্ধি। 

( অধর্ব্ব ১৯.৯.২২) ২ পুর্ণবিজ্ঞপ্তি | ্‌ 


অত্যায়মীঘুঃ” ( খক্‌ ৮.৯০.১৪ ) [ অতিক্রান্তং আয়ং ] (ত্র) 
লাভ অতিক্রান্ত। [ অতিশয়িত আয়ঃ ] (পুং) ত্তভ্ত লাভ 
অত্যায়ু__( ক্লী )[ অতি-আ-যাঁ-কু ] যজ্ভীয় পান্রবিশেষ। 

অত্যারক্তী-_(স্ত্রী) [ বৈগ্যক ] জবাপুষ্প-বুক্ষ ; জবাফুলের গাছ। 
অত্যারূটি_(ন্ত্রী)[ অতি-আ-রুহ-ক্তিন্‌ ] অতিশয় আরোহণ। 
অতিশয় বিখ্যাত। “অত্যারূটিরভ্বতি মহতামপ্যপত্রংশহেতুঃ।% 
(শকু”) 

অত্যাল_-(পুং) | অতি-আ-অল্‌ অচ-অতিশয়েন অলতি 
অচিরেপ সমস্ত।ৎ পর্যযাপ্পোতি ] রক্তচিত্রক, রাউচিতা। উহ? 
কুষ্ঠরোগেও ব্যবহৃত হইয়। থাকে । তবে দাক্ষিণাত্যেই 
বিশেষ ভাবে ইহার ব্যবহার দেখ! যায়। 

অত্যাশ।-_ (স্ত্রী) [ অতিশয়িতা আশা, প্রাদিস”] অতিশয় 
আশা । ২ অত্যন্ত স্পৃহা, ধনাদির লালস। পূরণ করা যায় না। 
(ব্রি) আশ! অতিক্রান্ত । 

অত্যাশ্রম-(ত্রি) [ অতিক্রান্তং সব্বাশ্রম|ন্, অতিক্রা” তত] 
সকল আশ্রমত্য।গী, সন্যাসী। [ অতিশয়িতঃ শ্রেষ্ঠ আশ্রমঃ । 
প্রাদিস” ] উত্কৃষ্ট আশ্রম । ২ সন্ন্যাস । 

অত্যাশ্রমিন (ব্রি) আশ্রমাতিক্রমী । ২ চতুরাশ্রমের পৃজ্য। 
২ সমস্ত আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ। 

অত্যান-_-( অব্য ) [অতি-অস্-ণমুল্‌্] অনন্তর, এই সময়ের পর । 
এই শব্দ কেবল অপর শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া! ব্যবহৃত হয়। 
দ্বাহমত্যাসং গাঃ পায়য়তি” (পা! ৩.৪.৫৭ কাশিক1) গ্বাহমত্যা- 
সম্‌* অর্থাৎ ছুই দিনের পর ! 

অত্যাহার--( পুং) অতিভোজন; অতিরিক্ত আহার । 

অত্যাহারিন্__-(ত্রি) [অতি-আ-হব-ণিনি কর্তরি] অতিভোজী, 
যে অপরিমিত আহার করে । ডাকপুরুষের একটী বচন আছে 
যে,আআীতে তেতে! দাতে নুন ! পেটের পুরিবে তিন কোণ” 
পেটের তিন কোণ অর্থাৎ তিন ভাগ খাস্দ্রব্যে পরিপূরপ 
করিবে । যে তাহার অতিক্রম করিয়া! ভোজন করে তাহাকেই 
অত্যাহারী বল! যায়। 

অত্যাহিত-_(ক্লী) | অতি-আ-ধা-ক্ত আধারে অতিশয়েন 
আধীয়তে তন্নিবারণার্থং মনঃ প্রধুজ্যতেহন্সিন্নিতি] অতিশয় ভয়। 
২ মহাভীতি। (অমর) “অত্যাহিতং কিমপি রাক্ষসকন্ম্ন কুর্যযাৎ”” 
(মহাবীরচরিত ) প্রাকৃতভাষায় “অচ্চাহিদ”। ্অজ্জ ণকৃখু 
কিং বি অচ্চাহিদং ( শকু” ১ম অঙ্ক ) ৩ জীবনাশারহিত 
সাহসিক কর্ম । 

অতুযুক্ত-_(ত্রি) অতিশয় বণিত ) অত্যধিক বল!। 

অতুযুক্তি__্্ী) [ অতি-বচ (ক্র)ক্তিন্) অতিশয়েন অনৌচিত্যেন 


অত্যুক্তা অত্যুকৃথা 


৬৩৬ 1] 


অপর 


ব| উক্তিঃ ] অদন্তব উক্তি । ২ অন্তায় কথা । ৩ অতিশয় উক্তি । 
৪ আরোপিত কথন। ৫ কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, ইহাতে অদ্ভূত, 
মিথযা-শৌর্ধ্য ও ওদার্যযাদি বর্ণনা থাকে । যথা হে মহারাজ! 
আপনি দ।নকার্ষেয নিরত থাকিলে যাচকগণ কর্পবৃক্ষ হইয়া 
উঠে।  “অত্যুক্তিরভূতাতথ্যশোৌর্য্যৌদা ধা্যাদিবর্ণনং।৮  ৫ত্বয়ি 
দাতরি রাজেন্দ্র যচকাঃ কল্পশ।খিনঃ” (চন্দ্রালোক ) 
অতুযুক্তা, অত্যুকৃথ1__( সী ) [ অতিক্রান্তা উক্তান্‌ একাক্ষর- 
পাদিকাং বৃত্তিম্, অতিক্রাণ তত] হুই অক্ষরগ্রথিত ছন্দো- 
বিশেষ । উকৃথ শব্দে সামবিশেষকে বুঝায়, 
অতিক্রমকারী। 


্অত্যুকৃথাঃ অত্যুক্তা-_ (স্ত্রী) [ অতিক্রান্ত উক্থাং একাক্ষর- 


পাদিকাং বৃতিং ] ছন্দোবিশেষ ) এই ছন্দে দ্ী' নামক একটা 


মাত্র বৃত্তি আছে । বৃত্তির লক্ষণ যথা, “গৌন্ত্ী* অর্থাৎ যাহার 


প্রতি চরণে কেবল ছুইটামাত্র গুরুবর্ণ থাকে তাহাকে *ন্্রী” বুদ্তি 


বলে। “গোপস্ত্রীভিঃ কষ্ণোরেমে” ( ছন্দোমপ্রীরী ) বুভ্তরত্বাকর- 
মতে অত্যুক্তা | 

অত্যুগ্র--(ত্রি) অতিশয় উগ্র, অতি উষ্ণ । অতিশয় তীব্র । 
“অতুযুগ্রক্র কচপ্রচ্ডঃ'  ( মহাবীরচরিত ) 

[ বৈচ্ভক ] 8 হিঙ্গু) চলিত হিং। ( মদ ব”) 

ত্য গ্রগন্ধা (রী) 
রাজিতা। ৩ অজমোদীা, যমানী। 

অত্যু গ্রপুর-_উন্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের হাঁজারা জেলার 


তাহাকে, 


২ অতিনির্দয় |: 
শন্বভাবরৌদ্রমত্যুগ্রম ( পঞ্চতন্ত্র) ৩ অতিদারণ। (ক্লী) ূ 


] 
] 
| 


 অত্যুষ্ণ_(ভ্রি) অত্যন্ত উত্তপ্ত, অতি গরম। 


1 


[ বৈচ্ভক ] কৃষ্ণগোকর্ণা । ২ কৃষ্ণ অপ-. 


] 


অন্তর্গত অগ্রোর উপত্যকা । রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে অত্যুগ্রপুর নামে 


উল্লিখিত হইয়াছে । [অগ্রোর দ্র] 
অত্যুচ্চরত--অশ্বজাতীয় পুরুষের সহিত মৃগীজাতীয়া নারীর যে 
 এ্রতি তাহাকে অতুযুচ্চরত বলে । 

(__কামস্থত্রম ২.১.৬ ) রতিরহম্তম ৩.৪-৫) 

[ সম্প্রয়ে!গ, উচ্চতররত, অশ্ব, মৃগী, লিঙ্গ ও ভগ দ্র] 
ক্সত্যুচ্চৈ৫__( অব্য ) অত্যন্ত উচ্চস্বরে ; অতিজোরে চীৎকার । 
অত্যুচ্চৈধর্বনি__( পুং ) অত্যন্ত উচ্চম্বর। 
অত্যচ্ছিত__(ত্রি) 

উন্নত নু 


অত্যুৎ্কট-(ত্রি) [ অতিশয়েন উৎকটম্‌] অতিশয় উগ্র।. 


২ অতি অধিক |  “অত্যুৎ্কটৈর্পাপপুণ্যেরিহৈৰ ফলমস্্রতে” 
(হিতোপণ) ৩ অতিবিষম। ৪8 অতিকঠিন বা কষ্টকর 
অত্যুতৎ্কা-__( স্ত্রী) অতিশয় ভাবনা, অতিচিস্ত] | 
'অত্যুৎকুষ্ট-_( তরি) অত্যুত্তম, মহামূল্য । 
ক্সত্যুন্তর-_( ব্লী) সিদ্ধান্ত, মীমাংসা । 


[ অতিশয়িতমুচ্ছিততং উন্নতম,] অত্যন্ত 


| অতুযুহী 


' অত্যংহস রে 


অত্যুত্সাহ__( পুং) অত্যন্ত পরাক্রম, অতিশয় কর্তৃত্ব । 

অতুযুদার-_( ত্রি) অত্যন্ত মুক্তহত্ত, দাতা । 

অতুযুদীর্ণা--(ভ্ত্রী) [ বৈদ্ধক ] ছুষ্টরণবিশেষ। ২ তীক্ষান্ 
দ্বারা ক্ষত অঙ্গ। (স্ুশ্রুত, শারীর” ৮ অ?) 

অত্যুপধ-_(ত্রি) পরীক্ষিত। ২ বিশ্বাসযোগ্য । 


 অত্যুমশ।, অত্যমসা--( অব্য) হিংসাগ্যোতক অব্যয়। গপ- 


পাঠে উর্ধযাদিগণের মধ্যে এই শব্দ গুহীত হইয়াছে । কিন্তু 
কাশিকা ও গণরত্বে ইহ গৃহীত হয় নাই। 

অতুযুল্সণ__(ত্রি) অতিশয় প্রকট, অত্যধিক। ২ ভয়ঙ্কর। 
“তেষামত্যুন্থণোনাদঃ” (রামা ৩.৩০.২৯ ) 

“অতুযুষ্ণং 

সর্বমন্নং ম্তাৎ” ( মনু) 


অত্যুন্মি-( ব্রি) [ অতিক্রান্ত উন্ম্ময়ো যন্মাৎ সঃ] অতিশয় 
তরঙ্গ, অত্যন্ত ঢেউ । ২ অতি প্রবৃদ্ধ। “অত্যুর্ষ্িম ৎসরো মদঃ” 
(খক্‌ ৯.১৭-৩) 


 অতত্যুহ-_( পুং)[ অতিশয়েন উহতে শব্দায়তে অতি-উহ বিতর্কে 


২ অতিশয় 
তর্ক 


অচ. ] কালকঞ পক্ষী, দাত্যুহ পক্ষী, ডানুকপাখী | 
বিতর্ক। [উহং তর্কমতিক্রম্য ] (অব্য) তর্কাভাব, 
অতিক্রম । 
(স্ত্রী) 
গাছ। ২ শেফালিক1। 
খগে পুমান্ ( মেদিনী ) 
(ব্রি)[ পাপমতীত্য বর্তত 
ক্রম করিয়। বিগ্ধমান; পাপাতিক্রমী 3 পাপহীন। 
খতপাশ্চাত্যংহাঃ |” (শুরুষভুঃ ১৭.৮০ )। 
অত্যংহস আরুণি__বৈদিক যুগের একজন আচার্ধ্য। তৈত্তিরীয় 
উপনিষদে উল্লিখিত আছে যে, ইনি স্বীয় শিষ্যকে প্রক্ষদযযা- 
ম্পতির নিকট অগ্থিসন্বদ্ধীয় সাবিভ্র বিষয়ে প্রশ্ন করিবার নিমিত্ত 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ধুষ্টতার জন্য ইহার শিষ্য বু কষ্ট 
পাইয়াছেন। ৰ 


[ অতি-উহ্‌-অচ) স্ত্রীত্বাৎ টাপ.] নীলিক1, নীল 
'অত্যুহা নীলিকায়াং স্ত্রী কলকণে 


ইত্যংহাঃ] পাপ অতি- 
দশুব্রশ্চ 


এখানে, এই স্থানে, ইহাতে । ২ বিশেষ্যপদের সহিত মিলিত 
দেশে, এই দেশে, এই নগরে, অত্রাধিষ্ঠানে, অ্র গ্রকরণে, অন্র 
স্থত্রে ইত্যাদ্ি। “অক্রবা অন্নং প্রতিতিষ্ঠতি” ( শতপথব্রা” 
৩.৩.৪,২৮ ) এ স্থলেও অত্রে শব্ধ “এখানে” এই অথেই ব্যবহৃত 
হুইয়াছে। ইহ! ব্যতীত নিয়োক্ত উদ্বাহরণগুলিতেও অনুরূপ অর্গে 
অন্র শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। “ত্রীনি শ্রাদ্ধে পৰিভ্রাণি...চাল্র 


প্রশংসস্তি” (মন্ছু” ৩.২৩৫) “নাত্র সংশয়ঃ” (মন্ধু ১ 


আত্র--( অব্য ) [ অন্মিন এতন্মিন্‌ বা ইদম্‌ এতদ্‌ বা সপ্তম্যান্ল ] : 


হইলে “এখানে” এই অর্থেই উহার ব্যবহার হইয়া! থাকে ॥ অন্র 


* পরি নরাজি চিনা ডিক: ২ নিম ২49৯১ র১৬ 


রানে পিসির নি 


88৮ 


অগ্রক [ ৬৩৭ 


] অত্র 


০ 


“অত্রান্তরে” (শকুণ) “কৃত্রিমীণি ফলান্যত্র” (রামা” ১.৯,৫ ) অন্রি--(পুং) অদ্+ত্রিপ.-অভ্রি অত্রি। আক্ষরিক অর্থ 


“দেবে! নে। অত্র সবিতা ্র্থং প্রাসাবীৎ? (খক্‌ ৯.৯২৪.১) (পুং) 
৩ তক্ষক, রাক্ষদ। “যা ন উপেষে অঃ” (খক্‌ ১.৯২৯,৮)। | 
৪ নিরানন্দ। “দেবজন! গুদ মনুষ্য আন্ত ণ্যত্রা উদরম্ঠ ( অথর্ব 
৯.১২.১৬) (ক্লীং) € যজ্জীয় হবিঃ, আহাধর্য। “অত্রান্্মৈ | 
পন্তিঃ সংভরস্তি” ( খক্‌ ১০৭৯.২ ) (তরি) ৬ অরক্ষিত। ৭ অন্ত্র। 
৮ রক্ষাকারী নহে। ৯ [ নত্রায়তে কমপি ন-ত্রৈ-ক কর্তরি ]| 
অন্ঠকে রক্ষ! করিবার অযে গ্য ক্ষত্রিয়। (বুহদারণ্যকউপ” ৫,১৩.৪) | 

আত্রক--(ত্রি) এই স্থানের । ২ সাংসারিক । 

অন্রঞ্জী খের।-ুক্ত প্রদেশান্তর্গত এট। জেলাস্থ প্রাচীন স্থাপত্যের | 
ধ্বংসাবশেষ । সে।রোনের ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। 
অক্ষ।” ২৭০৪০উ*) দ্র? ৭৮৪৫১৫” পুঃ। স্ত,পের গাত্রদেশে 
বহু প্রস্তরমূত্তি ও বুহদ।কার তগ্র ইষ্টকসমূহ লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। অনেক সময়ে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন মুদ্রাও ৷ 
পাওয়া! যায়। ইহাতে একটা মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। 
পাচটা লিঙ্গও অধিষ্ঠিত। সমুদয় স্থাপত্যকলায় ত্রাঙ্গণ-প্রতাবের : 
নিদর্শন | জেনারেল কানিংহামের মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে যুয়ন- 
চুয়ঙ এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। যুয়ন্-ুয়ঙ, উহাকে 
পি-লে।-চন-ন বলিয়াছেন । স্থানীয় প্রবাদান্ুসারে জানা যায়| 
এই স্থান রাজা বেণের রাজধানীর অংশ ছিল। রাজা বেণ, 
১১৯৬ খৃষ্টাব্দে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কন্তৃক পরাজিত হন। ঘোরী। 
বেণের ছুগও রাজধানী ধ্বংস করিয়াছিলেন । | 

'অভ্রত্য-__( ব্রি) এই স্থানের ; এখানকার । | 
'আত্রদন্র__(ত্রি) এতটুকু উপরে যে উঠিয়াছেঃ এই পরিমাণ | 

 উচ্চতাবিশিষ্ট। | 
'অভ্রপ-_(ত্রি) [ নাস্তি ত্রপ। লজ্জ। ষন্ত ] নিলজ্জ, লজ্জারহিত, ৷ 
যাহার লজ্জা নাই। 

'অন্রবস( অব্য ) গতপুর্ববৎসর | 

অন্রভবহ--(ত্রি) [ অয়মিত্যর্থে অত্র প্রথমার্থে ভ্রল্‌) কর্ম্মধ। ] 
পৃজ্য। “জরমব্রতবার্,নমরা তিষতিলাধুকঃ৮ ( কিরাতাজ্জুনীয়ম্‌) 
২ শ্রাঘ্য। ৩মান্ত। নাটকে ইহার ভুরি ভূরি প্রয়োগ দেখা 
যায়। “এবমত্র হবস্তঃ “অস্তি তত্রতবান্ ইত্যাদি । 

অভ্রয়ন২( পুং) অত্রিবংশজাত। 

অত্রস্ত- (তরি) [নত্রস্তং ত্রস্-ক্ত | ভয়রহিত, ব্যস্ততারহছিত। 
“জুগোপাত্মানমত্রস্তঃ” ( রঘু) 

অত্রস্থ__(ত্রি) এইস্থানে স্থিত; যে এখানেই রহিয়াছে । 
'অত্রাস_-( পুং ) [ন ত্রাসঃ__অভাবার্থে নঞতৎ ] ভয়ের 
অভাব। [ নাস্তি জরাসো যন্ত_-নঞ্র্থে বুত্রী] (জ্রি)যাহার 

__ ভব নাই, নির্ভয়। 

রা মূ ১৬০ 


“অদনশীল' | এই অর্থে শব্দটা একবার খণ্থেদে অগ্রির বিশেষণ- 
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়! মনে হয়, যথ। “অক্রিমনু স্বরাজ্য- 
মগ্রিমুক্থানি বাবৃধুঃ৮ ( খক্‌ ২.৮.৫ ) “উক্থসকল অদনশীল অগ্রির 
ক্ষমৃত৷ বুদ্ধি করিয়াছে । গেল্ডনার (0981006" ) কিন্ত মনে 
করেন যে এখানে খণ্েদের পাঠ ছুষ্ট ; তাহার মতে প্রকৃত পাঠ 
সম্ভবতঃ ছিল “অত্রিমনুঘদাজ্যম্‌”” (1২8৮৪০৪, [0 61875862070, 
9. 5?) | কিন্তু খখেদের এই বাক্যটার উপর নির্ভর করিয়াই 
বার্গাই (78978818109 ) লিখিয়ছেন যে অত্রি বস্ততঃ অগ্নি 
হইতে অভিন্ন । (1১691121090. 6108১ ]]) 1). 467 ) 

২ খথেদে প্রখ্যাত মন্দরষ্ট! খষিগণের মধ্যে অত্র সব্বপ্রধান | 
বহুবিধ আখ্যান তাহার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। স্বর্তান্ন নামক 
অসুরের কবল হইতে তিনি কিরূপে স্ুর্ধ্যকে উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন সে কাহিনী সংহিতায় ও ব্রাহ্গণে বার বার কথিত 
হইয়াছে । “ন্বর্তানোরধ যদিন্ত্র মায়! অবে| দিবো! বর্তমান 
অবাহন্‌। গুঢং হু্য্যং তমসাপতব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ॥” 
(খক্‌ ৫.৪*.৬) ( শতপথব্রা ৪.৩.৪,.২১) 

বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে খগ্বেদে অব্রিগণ 
কাল্পনিক পুরুষমাত্র নহেন। তাহার! যে বাস্তবিক এতিহাসিক 
ব্যক্তি ছিলেন তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
সমান্নায়ানুযায়ী অক্রিগণ খখেদে পঞ্চম মণ্ডলের দ্রষ্টা এবং এই 
মগ্ডুলে অব্রিগণের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । এ 
সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া! দ্রষ্টব্য 01091719976) 1)18 ৮61:19,65597 085 
1৮৮5% (61050101118 067 0906901787) 41101597)1991001- 
৪0108] (95911১01181) ৬০. &% ). দশম মগ্ডলে স্পষ্টই এক 
স্থলে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে অন্রিবংণীয় সপ্তবপ্রি নামক খষিকে 
অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন যথা-_“যুব- 
মুবীসমূত তণ্তমত্রয় ওমন্বস্তং চক্রথুঃ সপ্তবধরয়ে” ( খক্‌ ১০,৩৯,৯) 
এই সপ্তবপ্তরি যে একজন এঁতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে ন1, খণ্েদের অন্টাত্রও তাহার উল্লেখ 
আছে। (খক্‌ ৮-৭৩,৯) 

অথর্ববেদেও মহর্ষি অত্রির বিশেষ প্রাধান্ঠ পরিলক্ষিত হয়। 
অথর্ধবেদের একটী মন্ত্রে প্রার্থন। করা হইয়াছে যে, কঞ্চ 
কক্ষীবান্, পুরুমীড, অগস্ত্য, শ্ঠাবাশ্ব, সোভরাী, অচ্চনানা, 
বিশ্বীমিত্র, জমদগ্নি, কশ্াপ, বামদেব ও অত্র প্রতি খষিগণ 
আমাদিগকে রক্ষা করন। সায়ণভাষ্ো অন্রি শব্দের বুযুৎপত্তি 
এইরূপ উল্লিখিত হইরাছে, “আধ্যাক্সিকাধিদৈবিকাধিভৌতিক- 
ভেদতিন্নাক্ত্িবিধ। ছুঃখানুভবা যন্ত ন বিদ্যাতে সঃ, এই ব্যুৎপন্তির 
দ্বারা অব্রির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। যাস্ক বলেন, “অত্রিনত্রয় 


আর 


[ ৬৬৮ ] 


আতর 


ইতি” (নিরুত্ত ৩.১৭)। অর্থাৎ ভ্রিবিধ ছুঃখের নিবৃভিসম্পন্ন। 
বিশ্বামিত্র ও অব্রি প্রভৃতি খধিগণ আমাদিগকে স্ুুখদান করুন 
এবং অতিবলকন্ম্ান্থিত অব্রিসংজ্ঞক খষি আমাদিগকে 
আত্মবীয়রূপে গ্রহণ করন। এইরূপ উক্তি পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়। 
( অথর্ব ১৮.৩.১৫-১৬ সায়ণ ) 

“ছে অন্রিবংশোত্পন্ন পিতৃগণ ! 
দর্ভে উপবেশন করিয়। হবি: দ্বার] তৃপ্ত হও |” (অথর্ব ১৮.৩.২০) 


সায়ণ অন্রি শব্দের বিভিন্ন প্রকার ব্যুৎপন্ভি করিয়াছেন, “অক্রিঃ 


মাতৃপিত্রাত্বসন্বন্ধিনক্িবিধা দোষা ন সম্ভি অস্মিন্ অর্থাৎ মাতৃ, 
পিতৃ এবং আত্মসন্বন্ধীয় ত্রিবিধ দোৌষহীন যিনি । 

“ছে মিত্রাবরূণি ! তোমরা মাতা পিতা ও আত্মদোষবর্জিত 
অন্রি মুনিকে রক্ষা কর।” (অথর্ব ৪.২৯.৩-৪ ) 


একটী মন্ত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, হে ক্রিমিগণ ! 


অত্রি, কণ ও জমদগ্থি মন্ত্রসামর্থ্যে ষে প্রকার তোমাদিগকে 
বিনষ্ট করিয়াছিলেন, আমরাও সেইপ্রকীর তোমাদিগকে 
হত্যা করিব। 


অন্রিপত্বী অনস্থয়া সোম, হুূর্বাসা ও যোগী দস্তাত্রেয় নামক 
তিনটী অকল্মষ পুত্র প্রসব করেন। (বিষ্তপুত ১ম” ১০৮৯) 
পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডেও আত্রি সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ দ্রেখা 
যায়। শিবশন্মীকে লক্ষ্য করিয়া দুর্বাসা বলিতেছেন, আমি 
অত্রির পুত্র, আমার প্রসবিত্রী অনন্ুয়া, মানুষ হইলেও আমি 
শিবাংশে জন্মিয়াছি। ( পদ্মপু* উত্তর” ২০৫.২০ ) মহষি অন্রি 
সপ্তক নামক তীথেতপন্ত দ্বারা দেবগণের সস্তভোষ সাধন করিয়া 
তাহাদের নিকট হইতে সোম, হুর্ববাসা ও দত্তাত্রেয় এই তনযফ্রয় 
লাভ করেন | ( পদ্ম* উত্তর” ২২২.৬০-৬২ ) 

পিতামহ ব্রহ্ম! প্রজাবৃদ্ধির অভাব দর্শন করিয়া ভৃগু, পুলস্ত্যঃ 
পুলহ, ক্রতু, অঙ্জিরাঁ, মরীচি, দক্ষ, অন্রি ও বসিষ্ঠ এই নয়জন 
মানসপুত্র স্থষ্টি করেন, ইহারা “নব্রহ্গা” বলিয়া পুরাণে 
বিখ্যাত । (বন্ধাগুপু” ৯.৬৮-৭১১ পদ্মপুণ স্থষ্টি' ৩.১৬৬-১৬৮ )| 

র্ধাগুপুরাণের মতে অন্রির জন্ম ব্রহ্গার কর্ণ হইতে। 
(ব্রহ্গাগ্ুপু* ৯.৯৯-১০০ ) কিন্তু কুন্মপুরাণে আছে যে ঙ্গা স্বীয় 
নেত্র হইতে অত্রিকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন। (কুনু পর্ব" 
ণ.৩৬) অত্রি অনস্থয়াকে বিবাহ করেন। ( কুম্মপু* পুর্ব" 
৮.১৯_-২* ) ইনি দক্ষের কন্যা । (ত্রহ্মাগুপু* ১০,৩১৯) 

স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে, কলিষুগ প্রবৃত্ত হইলে কতিপয় 
যোগী প্রীছুভূ্ত হুন, শ্বেতকল্লীয় কলিযুগের আদিতে রুদ্র, 
তৎপর অন্রি প্রভৃতি খধিগণ ক্রমশঃ প্রাছুভূতি হইবেন এবং 


ইহারা কলিষুগে সংক্ষিগুতাবে শিবধর্মের উপদেশ দিবেন । ; 


(স্বন্দপু* মাহেকুমা” ৪০,২১৩ )। 


তোমরা এই যজ্ঞের আস্তীর ; 


অন্রি সপ্তধিমগ্ডুলের বিশিষ্ট খষি ; ইহা বেদ ও পুরাপাদিতে. 
বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । সন্তধি যথা--১ মরীচিঃ 
২ অব্রি, ৩ অঙ্গিরাঃ, ৪ পুলস্ত্য, ৫ পুলহ, ৬ ক্রতুঃ ও ৭ বসিষ্ঠ। 
মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, স্ষ্টিকর্ত] 
তাহার দেহকে ছুই ভাগ করিয়া অন্ধাংশে একজন পুরুষ ও. 
অপর অদ্ধীংশে একজন নারী স্থষ্টি করিয়াছিলেন। লেই 
বিরাটু পুরুষ বহুকাল তপন্তা করিয়৷ মন্ুুকে স্থষ্টি করিলেন 
অতঃপর মন্থু হইতে দশজন প্রজাপতি উৎপন্ন হুন। অব্রি 
তাহ!দের মধ্যে একজন । ( মনু ১৩৫) কিন্তু মহাভারতের 
শাস্তিপর্বব এবং অন্ঠান্ত স্থলে লিখিত আছে যে, ব্রহ্ষা প্রথমে, 
সপ্তঘিগণকে স্থষ্টি করেন, অত্রি তীহাদের মধ্যে একজন। 
খগ্থেদের বনুস্থানে অব্রিখষির উল্লেখ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
যথা__“হে নেতৃদ্বয় ! ( অশ্থিনীকুম!রদ্বয় | ) হে অভীষ্টবধিদ্বয় ! 
তোমরা শক্রগণকে হিংসা করিয়া! এবং সেই ক্লেশদায়ী দস্যুর 
মায়া আনুপুর্ধিক নিবারণ করিয়া পঞ্চজন * দ্বারা পুজিত অব্জি 
ধষিকে পাপতুষানল হইতে সম্তানাদির সহিত মুক্ত করিয়াছিলে। 
(খক ১.১১৭.৩) সম্ভবতঃ অব্রি খষি এই পঞ্চজনের পৌরোহিত্য 
করিতেন বলিয়া তীহুকে পঞ্চজাতির খষি বলা হুইয়াছে । 
ধণ্েদের কোন কোন স্থানে অগ্নি, ইন্দ্র, অশ্থিনীকুমারদ্বয় এবং 
বিশ্বদেবগণের নাম অন্রির নামাস্তররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। 
কোন কোন স্থলের বর্ণনায় অগ্নি ও অন্রিতে অনেক প্রভেদ 
পরিলক্ষিত হয় । যথা, “হে-__অশ্বিদ্বয় ! যে সকল উপায় দ্বারা : 
শুচস্তিকে ধনবান্‌ ও শোভনীয় গৃহুসম্পন্ন করিয়াছিলে ; যে 
সকল উপায় দ্বারা অব্রির ভন্য গান্রদাহকারী উত্তাপও সুখকর 
করিয়াছিলে; যে সকল উপায় দ্বারা পুশ্নিগড ও পুরুকুৎসকেন্টর 
রক্ষা করিয়াছিলে, তোমরা সেই সকল উপায়ের সহিত. 


্টী 
্ 


আগমন কর? । 

অসুরগণ অন্রি খধষিকে শতদ্বার-যন্ত্রথৃহে নিক্ষেপ করিয়া 
তাহাকে পীড়া দিবার জন্ত অগ্নি জালাইয়া ছিল, অশ্বিদ্বয় শীতল রা 
জল দ্বার সেই অগ্ি নিবাইয়া! ছিলেন | ( খাক্‌ ১.১১২,৭ সায়ণ) 
যাস্ক এই উপাখ্যানটাকে একটা উপমা মাত্র মনে করেন | অঞ্ি, 
অর্থ অগ্নি “অদ্ধাতু তক্ষণে হব্যভূক্‌।+ 

খণ্েদের স্থানবিশেষে অন্রিকে স্বতন্ত্র ষি বলিয়াও স্বীকার 
কর! হইয়াছে । পরুচ্ছেপ খষি বলিতেছেন__ প্রাচীন দবীচি, 
অক্গিরা, প্রিয়মেধ, কথ, অন্রি এবং মনু আমার জন্মকথা 
জানেন, এই পূর্বকাঁলীন খধিগণ আমার ূর্বপুরুষগণকেও 
অবগত আছেন । কারণ মহর্িগণের মধ্যে তাহারা দীর্ঘ 


* দনিষাঁদপঞ্চমাশ্চতীরঃ বর্ণঃ পঞ্চজনাঃ” পঞ্চজাঁতি বা গঞ্চজন একই কথা), 


: 


অত্র 


এবং আমার জীবনের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ আছে। 
( খাক ৯.১৩৯,৯ ) 

অন্রি কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন খষি ছিলেন তাহা নিম্নোক্ত খক- 
গুলি পাঠ করিলে বিশেষভাবে বুঝিতে পার! যায়__ 

গে ইন্দ্র! যখন তুমি সর্ষের অধংস্থিত ন্বর্ত।ন্ুুর সেই সকল 
মায়া দরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অব্ি চারিটা খকের 
দ্বার কার্য্যবিঘাতক অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন স্থ্য্যকে প্রকাশিত 
করিলেন। সুর্য বলিতেছেন, হে অন্রি! 
আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকার দ্বারা 
আমাকে গ্রাস না করে। তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ, তুমি ও 
রাজ! বরুণ:উভয়ে আমাকে রক্ষা কর। তখন সেই খত্বিক 
অত্র স্থর্য্যাকে উপদেশ দিয়! প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং 
স্তোত্রের দ্বারা দেবগণকে পুজা করিয়া মন্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষে 
হুর্ষ্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন স্বর্ভান্ুর সমস্ত 
মায়াও অপসারিত করিয়া ফেলিলেন। অসুর ্বর্তান্ু 
অন্ধকার দ্বার! সূর্যকে আবৃত করিলে অন্রিপুত্রগণ অবশেষে 
তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্ত কেহই সমর্থ হন 
নাই। (খক্‌ ৫.৪০.৬-৯) অথর্ববেদেও অত্রি কর্তৃক সুর্য্যের 
অন্ধকার হইতে মুক্তি এবং সূর্যকে আকাশে সুরক্ষিত 
করিবার কথ উল্লিখিত হইয়াছে । (অথর্ব ১৩.২,৪ 7 ১৩.২.১২) 
অন্রি খষি স্বপ্রভাবে যেরূপ নিজের প্রাধান্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন সেইরূপ তাহার পুত্রকন্ঠাগণও বিশেষরূপে 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। খগ্থেদের পঞ্চম 
মগ্ডলে অত্র ও তদ্বংশীয়গণ নানান্থক্তের খষি হইতেছেন। কিন্ত 
৮ম মণ্ডলের ৯১ স্থৃক্তে অন্রিকন্ত। “অপালা;কে মন্ত্দ্রষ্টা ( স্থাক্তের 
খষি ) রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থৃক্তের ইন্দ্র দেবতা 
এবং অপাল। খধি। সায়ণভাষ্যে অন্রিকন্া অপাল! সম্বন্ধে 
একটা উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। পূর্বকালে বরহ্গবািনী অপালা! 
কোন কারণে ত্বকরোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্তা 
হইয়া পিতার (অন্রি) আশ্রমে তপন্ায় প্রবৃত্ত হন। সোম 
ইন্দ্রের প্রিয় এই কথা ভাবিয়া তিনি ইন্ত্রকে সোম দানার্থ একদা 
নদীতীরে গমন করিলেন | কিন্তু পথে গমন করিতে করিতে 
তিনি নিজেই সেই সোম পান করিয়া ফেলিলেন। পান 
করিবার সময়ে তাহার দস্তঘর্ষণ-জাত যে শব্ধ হইয়াছিল উন্ত্র 
সেই শব্দকে “অভিষব+ প্রস্তরের ধ্বনি মনে করিয়! তাহার নিকট 
গমন করিলেন । তখন ব্রহ্মবাদিনী অপ|ল! বলিলেন, আপনি 
গৃহে গৃহে গমন করিয়া সোমপান করেন, সুতরাং আপনি 
ফিরিয়া যাইবেন না, আপনি আমার দ্রংস্টা হইতে সোমপান 
করুন| ইন্জ্র তীহাকে কাম্ন! করিয়! তাহার মুখ হইতে সোম 


এবং 


আমি তোম।র 


৩৪১৪৪১২২২৯০ 
পপ 


[ ৬৩৯ ] 


পল 


বি 


আন্রি 


পান করিলেন এবং সোম পানান্তে বলিলেন, আমি প্রসন্ন 
হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর! তখন অপালা বলিলেন, আমার 
পিতার মস্তকে কেশ নাই, তাহার ক্ষেত্রে ফল উৎপন্ন হয় 
না এবং আমি রোগযুক্তী, অতএব আপনি এই সকল দোষ নষ্ট 
করুন। এইরূপ তিনটী বর প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র যথাযথ ভাবে 
বর প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্গবাদিনীর রোগ আরোগ্য হইয়। 
বর্ণ স্ুর্ধ্যের স্তায় উজ্জল হইল । ( খক ৮.৯১.১ সায়ণ ) 

প্রতিবৎসর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যে আরোহণ ও 
অবরোহণ দ্বারা একশত-অশীতি মগডলব্যাপী সুর্যের যে গন্তব্য 
পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে সেই রথে প্রতিমাসেই 
তিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ ও খষিগণ অধিষ্ঠান করিয়। থাকেন। 
সেই ক্ুর্যযরথে ধাহারা জ্যেষ্ঠ মাসে অধিষ্ঠঠন করেন, তাহাদের 
নাম মিত্র, অত্রি ও তক্ষক প্রভৃতি । ( বিষুপু্ ২য়” ১০,১-১০ ) 

অন্রি খষির জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত, তবে 
কৃম্মপুরাণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক স্থলে মিল দেখ৷ যায়, 
ব্রহ্ম'র নেত্র হইতে অন্রির জন্ম এ কথ' তাগবতেও উল্লিখিত 
আছে এবং ইনি স্বায়ন্তুব মন্তস্তরে একজন গ্রজাপতিও ছিলেন। 
(শ্রীমস্ভীগবত ৩.১২.২২-২৪) 

পিতামহ ব্রহ্গা দক্ষ, মরীচি ও অন্রি প্রভৃতি আত্মসদৃশ 
নয়টী পুত্র উৎপাদন করেন। ইহারা অদ্ভুতকর্দ্মা ও মহধি 
বলিয়া বিদিত। এই সকল মহধি হইতে ত্রয়োদশ প্রকার 
গুণের আরম্ত এবং ইহাঁরীই মহধিবংশের মূল বীজ। 
( পন্পপুণ স্থষ্টিণ ৪০.৭০-৭২ ) 

বিষ্ণুর নাভি হইতে ব্রহ্মা এবং ত্রহ্গা হইতে অত্রি উৎপর 
হইয়াছেন। (অগ্নিপু* ২৭৩.১) ব্রন্গা যে সকল মানস পুক্র 
স্্টি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মরীচি সর্কপ্রথম এবং তৎপরই 
মহষি অত্রির জন্ম হইয়াছে । ( মত্স্তপু* ৩.৬, হরিবংশ ২৫ অপ) 

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে, মহর্ষি অক্রির সোম, হুর্ববাস! 
ও দত্তাত্রেয় এই পুক্র-ত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণণ ও মহেশ্বরের অংশসম্ভৃত ॥ 
ব্রহ্মার পুত্র অত্রি মহাতেজন্বী খষিছিলেন। ইনি বিধাতার 
নিকট হুইতে কৃষ্টিকধ্যের আদেশ প্রাপ্ত হইরা পত্ভীর সহিত 
খক্ষ নামক কুলাচলে তপন্তা1! করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। 
কি উপায়ে স্থষ্টি করিতে হইবে তাহ নির্ধারণ করিবার 
নিমিত্ত তাহার সাধনা করিতে হইয়াছিল। তারপর সেই 
মনোহর পর্বতে অন্রি শতবর্ষ পর্য7স্ত তপগ্তায় নিরত রছিলেন। 
তিনি প্রাণায়াম দ্বারা মনঃসংযোগ ও রাগাদি বিপু হইতে 
নিজেকে মুক্ত করিয়া! অবশেষে একমাত্র বায়ুভক্গণ করিয়া 
একপদে তপন্তা করিতে লাগিলেন । আত্র এই গ্রকার কঠোর 
তপন্তা' করিতে করিতে ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া! বলিলেন, হে 


অত্র 


[ ৬৪০ 


] আনি 


জগদীখর ! আমি কায়মনোবাকো তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, 
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমাকে সর্বগুণসম্পন্ন পুন 
প্রদান কর। ভগবান্‌ অত্রি এইরূপে তপোবলের দ্বারা উদ্ভাসিত 
হইয়। একপদে অবস্থান করিয়! দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মা, বিষ 
ও মহেশ্বর তাহাকে দেখিবার নিমিন্ত আকাশমার্গে আগমন 
করিয়াছেন। ভগবান্‌ অত্র দর্শনমাত্র তাহাদের স্তব করিতে 
লাগিলেন। অক্রির আরাধনায় সন্তষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, বিষণ ও 
মহেশ্বর মধুর বাক্যে কহিলেন, হে ব্রন্মন্‌! তুমি যদিও অদ্ধিতীয় 
পরমেশ্বরের উপাসন। করিয়াছ, তথাপি আমরা তিনজনই 
আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছি । আমরা গুণভেদে তিনমুত্তি মাত্র) 
কিন্ত মূলতঃ একই ঈশ্বর। তোমার সাধু সঙ্কলল পূর্ণ করিবার 
নিমিন্তই আমর। আগমন করিয়াছি । হে সাধো! আমাদের 
এই তিনজনেরই অংশে তোমার তিনটা পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং 
এই পুন্রত্রয়ের দ্বারা তোমার কীন্ডি ব্রিভূবনে পরিব্যাপ্ত হইবে। 

তারপর বরপ্রাপ্ত অত্রি ব্রহ্মার অংশ হইতে চন্দ্র, বিষুর অংশ 
হইতে দন্তাত্রেয় এবং শিবের অংশ হইতে কুর্বধাসা মুনিকে উৎ- 
পাদন করিলেন । (শ্রীমভীগবত ৮ম স্ক' ৭ অ?) 

হরিবংশে সোমদেবের উৎপত্তি নিক্নোক্তরূপ লিখিত আছে। 
মহধি অব্রি বোরতর তগ্রন্ত। আরম্ভ করিয় উদ্ধরেতা ও নিমেষ- 
শূন্য হইয়া অবস্থান করায় তাহার দেহ হইতে তেজোরাশি 
বাহির হইতে লাগিল। এই তেজ তাহার সমস্ত দেহকে 
রঞ্জিত করিয়া আকাশমার্পে উখিত হইল এবং তাহার নেত্র 
হইতে বারি নির্গত হওয়ায় তাহাদ্বারা দশ দিক্‌ উদ্ভাসিত হইতে 
লাগিল। ইহাতে দশ দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সমবেত 
হইয়া এ তেজ স্বস্ব গর্ভে ধারণ করিলেন। কিন্তু কেহই সেই 
তেজ সহা করিতে পারিলেন না। অতঃপর তেজোময় সর্বব- 
লোক-্গ্লীতিকর শীতাংশু সহসা! দিদ্দেবীগণের সহিত ধরাতলে 
নিপতিত হইলেন । চন্দ্র ও দিগ্দেবীগণের পতনকালে সমগ্র 
জগৎ আলোকময় হুইয়া উঠিল। পরে লোকপিতামহ বর্গ 
চন্দ্রকে ভূতলে দেখিয়া জগতের যঙ্গলের জন্য তাহাকে রথে 
স্থাপন করিলেন। এইরূপে অন্রির তেজ হুইতে চন্দ্র উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। চন্দ্র রাজন্ুয় যজ্ঞ করেন, এই যজ্জে অনি 
হোতা ছিলেন। (হরিবংশ ২৫ অণ; মতস্তপুণ ২৩ অপ) ইহ 
ব্যতীত হরিবংশে নিযললিখিত অকব্রিপুত্রগণের উল্লেখ দেখা 
বাঁয়। ১ সত্যনেত্র, ২ দীপ্রিমান্ট ৩ আপোমৃত্তি, ৪ তরুণ, ৫ 
নিশ্রকম্প, ৬ যুক্ত প্রভৃতি । 

বঙ্গগুপুরাণে ইহার অন্রি নামের 
বণিত আছে__ 
“অহং ভূতীয় ইত্যর্থস্তপ্মাদত্রিঃ স কীর্ততে |” (ক্রহ্গাগুপু* ৪.৪৫) 
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বরঙ্গা হইতে যে সকল প্রজাপতি উৎপন্ন হুইয়াছিলেন, . 
অত্রি তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। এই তৃতীয়ার্থ হইতে 
ব্রি নাম হইয়াছে ।  ব্রহ্মাগুপুরাণের মতে অন্ত্রির দশটী পত্রী 
ছিলেন_-১ ভদ্র, ২ শৃদ্রা, ৩ মদ্রা, ৪ শলদা, ৫ মলদ1, ৬ বেলা, 
৭খল1,৮ গোচপলা, ৯ মানরসা ও ১০ রত্ুকুটা। ভদ্রা হইতে 
সোমের জন্ম । এই পুরাণে দ্তান্রেয় ও ছুর্ববাসা ব্যতীত অকল্মষ 
নামে অপর এক পুত্রের নামও পাওয়া যায়। পুরাণে অন্দর কন্তার 
নাম “অবলা”। বেদে তাহার নাম “অপাল।,|  অনস্থুয়া অব্রি 
হইতে পাচটী নিষ্পাপ পুত্র ও একটী কন্তা গ্রসব করিয়াছিলেন। 
এ কন্তার নাম শ্রুতি, ইনি শঙ্খপদের মাতা ও কর্দমখষির 
পত্ভী। অনস্থয়ার পুত্রগণের নাম ১ সত্যনেত্রঃ ২ হব্য, ৩ 
আপোমৃত্তি, ৪ শনৈশ্চ7র ও € সোম। (ক্রহ্মাগুপুণ ২৮.১৯- 
২১) কর্দমের পত্বী অন্রিনন্দিনী শ্রুতি শঙ্খপদ নামে এক পুত্র 
ও কাম্য! নায়ী এক কন্তা প্রসব করেন । (ক্রহ্মাগুপু ২৮.২৭) 
অন্রিকন্তাগণের নাম খণ্েদের বহুস্থানে দ্বেখা যায় । খগ্বেদে 
যতগুলি খক নারীগণের দ্বার] দৃষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে অন্রি- 
কন্াদৃষ্ট খক্‌ই সর্বোৎকৃষ্ট । পুরাণাস্তরে অন্রি সম্বন্ধে এই 
প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্ম! মানসপুত্র অন্রিকে প্রজ।- 
সষ্টি এবং বেদরক্ষণের ভার প্রদান করেন। ইনি সর্বপ্রথম 
পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন, তথায় ইহার 'তুহিনরশ্ি” নামী 
এক কন্তা জন্মে। অতঃপর মহধি শঙ্খনাগান্দীর উপকুলস্থ 
দেশ হইতে শঙ্ঘপর্বতের উপর যাইয়া! পৌছিলেন এবং শ্বেত- 
গিরিতে ব্রহ্মার তপস্তায় নিমগ্ন হন। সেস্থানের লোকসকল 
অত্রির আগমনবার্তী শ্রবণ করিয়া! স্ীপুত্র-কন্ঠাসহ তাহার পুজা 
করিতে আলিলেন। 

অত্রির প্রথম পুত্র শাঙ্কায়ন দেখিতে অতিন্থুন্দর ও বলিষ্ঠ, 
কিন্তু অত্যন্ত অধার্ম্িক ও উপ্রস্বভীব-সম্পন্ন ছিলেন, অভক্ষ্য 
মাংস ভক্ষণ করিয়া গিরিগুহায় বাস করিতেন | ইহার দ্বিতীয় 
ভ্রাতাও জ্যেষ্ঠের অনুরূপ ভাব অবলম্বন করেন । এই সময়ে ৃ 
মহষি অব্রি পুত্রগণের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বহুবিধ 
তৎ্সনা-বাক্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলই ৃ 
হইল ন| দেখিয়া তিনি নিজে নিজেই শাস্ত হইয়া বিশেষভাবে 
তাহাদিগকে বুঝাইলেন এবং অবশেষে এই পর্বতে তাহার! 
কিরূপে বাস করিবে, কিরূপ ভাবে গ্রামসন্নিবেশ হইবে এবং 
গবাদির জন্য কিরূপ স্থান নির্দিষ্ট হইবে তাহাও বলিলেন। 
অতঃপর কহিলেন, তাহাদের বাসের নিমিত্ত যে সকল স্থান 
নির্ধারিত হইল এই সকল স্থানের প্রাতি জন্মভূমির মত 
যত্ব রাখিবার জন্তঠ এখন হইতে যেন “অন্রি* নামে এই. 
সকল স্থানকে সম্বোধন করা হয়। তারপর অন্রি পুত্রগণকে 
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পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশে গমন করিলেন। 
হট্টি করেন। ইহার বাসের নিমিত্ত তাহারা “দেবনগর” 
স্থাপন করেন। 

কোন কোন পুরাণের মতে অন্তর মানবসমাজে বেদ প্রচার 
করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ইহাতে তাহার 
সন্তনরূপে ত্রিযুত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠের নাম 
সোম, অর্থাৎ মানবদেহ-ধারী চন্ত্র। মার্কগডেয়পুরাণের মতে 
যখন অত্রি অনস্থয়ার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, তখন সোমের 
জন্ম হয়। 
রামচন্দ্র বনঝাসকালে মহুষি অত্রির আশ্রমে গমন করিয়া" 
ছিলেন। মহধি আত্র তাহাকে পুত্রের স্তার আলিঙ্গন করিয়া 
মস্তক আস্্রণ করিলেন এবং স্বীয় পত্রী অনস্থয়াকে কহিলেন, 
প্তুমি বৈদেহীকে (সীতা) তোমার নিকট লইয়া যাও!” 
অনন্য়! সীতার অঙ্গরচন। করিয়াছিলেন ।. (রামা” অযোধ্যা” 
৯১৭ সর্গ) রামচন্দ্র অত্রি প্রস্ৃতি খধিগণের সহিত 
মিলিত হইয়া গোদাৰরীতটে গমন করিয়াছিলেন। 


*( অগ্নিপুত ৭.২) 


মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, মহষি অত্রি বেণনন্দন পৃথু- 
রাজের অশ্বমেধ যজ্ঞে অর্থ প্রার্থনার নিমিত্ত গমন করিতে 
অস্বীরূত হইয়া স্ত্রীপুত্র সহ তপন্তার্থ বনে যাইতে উদ্যত 
হন। কিন্তু অবশেষে অনস্ুয়ার অন্গরোধে পৃথুরাজের যজ্জে 
যাইতে বাধ্য হন। তিনি অর্থ প্রার্থনা করিয়া রাজাকে 


এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন যে, “তুমি ধন্য) তুমি 


ঈশ্বরস্বরূপ 1 ইহাতে গৌতমমুনি কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 
'মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়। প্রশংসা করা অন্ুচিত। অবশেষে সন্ৎ- 
কুমার এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া বলিলেন যে, রাজাকে 


এই প্রকার স্তব কর! অনুচিত নহে। ইহাতে সন্ধপ্ট হইয়া 


এবং দশকোটী ন্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। 


এবেপপুত্র পৃথু অত্রিকে অলঙ্কার-ভূষিতা সহ দাসী, দশতার স্বর্ণ 
অত্র এ সকল ধন 
পুত্রাদিকে প্রদান করিয়া নিজে তগন্তার্থ বনগমন করিলেন। 


-খ্শ্েদে বল! হইয়াছে যে, অক্রিদেব ইন্দ্রের আরাধনা করিতেন, 


কিন্ত তাগবতে লেখা আছে, মহষি অত্রি পুথুরাজের যজ্ঞ ইন্দ্রকে 


। এ্রবাধম এবং যজ্ঞবিস্রকারী বলিয়া তত্সনা করেন এবং বধ 
করিতে আজ্ঞা দ্েন। (শ্রীমদ্তাগ” ৪.১৯.১৩-১৫) 


ৃ 
| 
না রাজ! একবার মেরুপর্ধবতের নিন্নদেশে অভ্রির সহিত দেখা 


ভারতের পশ্চিম পার্স্থ দেশসমুহের লোকসকল অত্রি 
খ্ষিকে “অদ্রিস্‌্ঠ বা দ্রিস্ত এই নামে সম্বোধন করেন। 
 অক্তি চক্দ্রবংশের আদিপুরুষ ছিলেন। চন্দ্রবংশোঞ্$ব দেব- 


তথায় দেবনিকা। | 
পর্বতে কিছু কাল অবস্থান করিয়। ধর্মজ্ঞান-সম্পন্ন অনেক প্রজা | 


করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন । কিন্ত তথায় কাহাকেও 
দেখিতে না পাইয়া তিনি বিশ্বকন্মাকে এক নগরী প্রস্তত 
করিবার অনুমতি করেন। সেই নগরীর নাম “দেবননৃষ” 
রাখা হইয়াছিল । অনেকে অনুমান করেন যে, “দেবনহুষ' 
ও “দেবনহুষনগরী” এই শব্ধ দুইটী ইউনানী দিওন্যসিউস্‌ 
(1)19775108 ) এবং “দিওন্ঠসিওপলিস্ঠ ( 11900 81010119 ) 
এর সহিত সন্বন্ধযুক্ত । এরূপ অনুমান হয় যে, অক্রিদেব যে 
প্রকার ভারতবর্ষ এবং উহার নিকটস্থ দেশসমূহের সম্প্রদায়- 
বিশেষের আদিপুরুষ ছিলেন, সেই প্রকার ইউনানী রাজা ও 
পুজনীয় ব্যক্তিবর্গেরও আদিপুরুষ | 

অন্রিগোত্র আজও হিন্দূসমাজে প্রচলিত আছে। বস্তি 
জেলার “সবরিয়া জাতি এবং বঙ্গদেশের কায়স্থমমাজে বহু 
অন্রিগোত্রাবলম্বী ব্যক্তি আহেন। 

বৃহৎসংহিতার টীকায় তটখ্পল লিখিয়াছেন, সপ্তষি মঘ 
নক্ষত্রে চারি বসর অবস্থান করেন। এই প্রক।র হিসাবে 
সগ্ডধির অবস্থানকাল পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হয়। এ সময়ে 
অব্রির আবির্ভাব কাল অবগত হওয়া যায়। [ সপ্তষি দ্র] 

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও এইরূপ স্বীকার করেন যে, অন্্রি 
খষির সহিত প্রাচীন ইউরোপেরও অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। 
এ সম্বন্ধে বিলফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন__ 

€/]0)6 07056 ০6191018690 9.000105806 (1696 12,108599 
ভ৪৪ 61৪ ০0? 6106 1907009 4871) ছ্1)0369 10196010 15 
01096]5 ০০0108০0690. দা1৮1) 012৮ 01 609 1316191) 19121)05 
৪00. 6109 চ6৪৮9110 910109.)? (45912010 7১998201085) ৬০), 
ডু) 0. 469 )। ভিলমুঙ্গে'র (৮০1৪০ ) গল্পে “অংলি' এবং 
“নিবেলুঙ্গ” ( 21915208 ) সন্বন্ধীয় গানে “এৎজেল” নামক যে 
দেবতার নাম দেখা যায়, উহার সহিত অন্রির অনেক সার্ৃশ্ত পরি- 
লক্ষিত হুয়। (0০0১ “106101995০৫ 60০ 470 %10 টব ২61909১, 
ড০]. 1) 9. 842) 

যাজ্জবন্ধ্যসংহিতায় উল্লিখিত আছে, অত্রিএকজন বিশিষ্ট 
ধর্্মশাস্ত্রকার ছিলেন। তওপ্রণীত “অব্রিসংহিতা” নামক একখানা! 
গ্রন্থ আছে। [ অন্রিসংহিতা দ্র” ] 
আত্রৎ__এক দেবতা । ইহার ছুই প্রকারের ধ্যান পাওয়া যায়। 
(১) একটা ধ্যানে অব্রিকে দকারাক্ষরের অধিষ্টাত্রী দেবতা 
বলা হইয়াছে । ্তন্বনিধিতে তাহার প্রথমোস্ভ ধ্যান 
পাওয়া যায়। যথা-_ 

“অরুণপ্রতো জটাবান্‌ আদি, দক্ষিণে জকানমু্লাং বামে 

পুস্তকং চ দধানঃ সর্ধবালঙ্কারভূষিতঃ | 

অত্রি অরুণের স্তা'য় রক্তবর্ণ, জ্বটাধারী, আসনে সমানীন, 


এটি ১৬১ 


অভ্রি 


ইহার দক্ষিণ হস্তে জ্ঞানমুদ্রা এবং বাম হস্তে পুস্তক, ইনি সকল, 


আভরণে ভূষিত । 

(২) অন্রিকে দ্বিতীয় ধ্যানে বিরিঞ্চিতনয় এবং 
অনস্থুয়ার পতি বলা হইয়াছে । তৃতীয় ধ্যানে অন্রিকে 
মরীচির পুত্রনামে অভিহিত করা হইয়াছে । শ্রীতত্বনিধিতে 
উল্লিখিত ধ্যান অনুসারে তিনি অক্ষস্ত্র ও কমগুলু ধারণ 
করেন। তিনি 
ও শ্যামলাঙ্গ। 

অধ্যাপক সিলভেন্‌ লেভির সহযোগিতায় প্রকাশিত 
[1079511 গ্রন্থের ১ম ভাগে “অতেইরি+ নামক জাপান দেশীয় 
দেবতার উল্লেখ আছে । উহাতে লিখিত হইয়াছে ষে “অতেইরি, 
অন্রিরই নামাস্তর ৷ তথায় ইহার বর্ণনা এই প্রকার-__ইনি জনৈক 
দ্রষ্টা বা খষি। মাতৃকামগ্ডলের শিখরভাগে বহিরজনের দক্ষিণে 
অগ্রিসহচরগণের মধ্যে স্থাপিত । ইনি বামহস্তে জলভাগ্ ধারণ 
করিয়া আছেন) দক্ষিণে ইহার শরীর আবৃত। 
ধ্যান এইরূপ “আত্রেয় মহধিম. স্বাহা”। 
আঁন্র,__গয়া জেলার গ্রামবিশেষ। অক্ষাঃ 
দ্রা ৮৫০১৭/৪০? পৃণ। বিহার হইতে দুরত্ব ২৮ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিম । 
অভ্রিগুণ-(ত্রি) ত্রিগুণে সম্বন্ধহীন, অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তম 
এই তিন গুণ হইতে পৃথকৃ। ২ (ক্লী) ত্রিগুণভিন্ন অন্তবস্ত। 


২৪০৫৫/৫% উপ) 


অন্রিচতুরহ--(পুং) যজ্ঞবিশেষ। (কাত্যায়নশ্রোত” ২৩.২.১২) 


অন্রিজ-_( পুং) অ্রিপুত্র ছুর্বাসা। “ইত্যুক্ত1 স যদ! তাত 
চলিতে মুনিরত্রিজঃ৮ ( পদ্ম” উত্তরখণ্ড ২০৫.২৮) 

২ আল্রেয়ের নামান্তর । (চরক ১.৩) 

আন্রজাত-_( পুং) | অত্রের্নেব্রাৎ জাতঃ ৫-তৎ ] 
চন্দ্র। ইনি প্রজাস্থষ্টির নিমিত্ত মহথি অভ্রির চক্ষু হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছেন । 

অত্রিদৃগ জ--(পুং) [ অত্রেদূশো নেত্রাৎ জায়তে জন-ড ] 
চন্দ্র 

আত্রিন₹-( পুং) [ অদেক্ত্িনিচেতি ভ্রিণিপ্রত্যয়ঃ ] অদনশীল, 
তক্ষক, রাক্ষসাদি | “অক্রিণোহভ্তারঃ  রাক্ষসাদয়ঃ (খক্‌ 
১.৯৪.৯ সায়ণ ) 

আব্রেনেত্রজ--( পুং) [ অবের্নেত্রাৎ হ্ায়তে ] অভ্রিনেত্র-জল 
হইতে জাত, চন্দ্র । 

অত্রিনেত্রপ্রসৃত-_( পুং) [ অত্রের্নেত্রাৎ প্রস্থয়তে, প্র-স্থ-ক্ত ] 
অব্রির নেত্র হইতে সম্ভৃত, চন্দ্র । 

অভ্রিনেত্রভূ-_( পুং) [ অ্পের্নেক্রাৎ ভবতি, ভূ-কিপ.] চন্দ। 

অতভ্রিপ্রিয়া_(্্রী) অত্রির স্ত্রী, অনসথয়]। 


জন-স্তু, 


[ ৬৪২ ] 
অন্রিভারদ্বাজকা-__( স্ত্রী) [ অক্রিভারদ্বাজবংশয়ো$ঃ মৈথুনম্‌ ] ্‌ 


অভ্রিবৎ_(ক্রিয়াবিশেষ ) 


শান্তমূর্তি, পাপহীন, জটামণ্তিত, শ্বশ্রধারী : 


অভ্রিসংহিত। ্‌ 


ব্রি এবং ভরদ্বাজবংশজাত স্ত্রীপুরুষের মিলন, অন্রিতা রাজ 
বিবাহ। রি 
অত্রির স্তায়, অত্রির তুল্য, 
“যাহাগ্নে অভ্রিবৎসুতে ্ু 


অন্রির যক্ঞে যেরূপ সেইরূপ । 
( খক্‌ ৫,৫১.৮ ) 
আত্রসংহিতা-__[ স্ত্রী ) [ অব্রিণ! প্রণীতা সংহিতা স্থৃতিঃ ] অক্তি_ 
খষি-প্রণীত সংহিতাবিশেষ। এই সংহিতার প্রধান জ্ঞাতব্য 
বিষয়__ ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈপ্ত ও শূদ্র এই চতুর্র্ণের কর্ণাৃত্তি, 
রাজধর্ম্, শোধন এবং স্নানবিধি, শৌচাদি-লক্ষণ, ইন্টাপুর্ভবর্ণন» 
যমনিয়মাদি, প্রায়শ্চিত্তবিধি, অশোৌচনির্ণয়, চান্দ্ায়ণাঁদি বিধি, 
বজব্রতবিধি, ষড়.ভিক্ষুকনির্ণর, মহাপাতকাদিনিরূপণ, নাড়ীসুদ্ধি, 
আসনশুদ্ধি, প্রাণায়ামলক্ষণ দ্ানবিধি, শ্রাদ্ধীয় ব্রা্ষণনিরূপণ ও. 
শ্রাদ্ধফল ইত্যাদি । এই সংহিতায় শঙ্খ, আপত্তত্ব, শাতাতপ, 
যম এবং মন্ুসংহিতার উল্লেখ দেখ! যাঁয়। উপধূর্ণক্ত ধর্মশান্- 
সমূহ রচিত হওয়ার পর এই সংহিতা! রচিত হইয়াছে কি না 
তাহা! ঠিক করিয়া বল! যায় না। কারণ মন্বাদি অপেক্ষা 
প্রাচীন গ্রন্থ গৃহাস্ত্রেও আল্রেয়সংহিতার নাম বিদ্যমান 
রহিয়াছে । মহধি মন্থুও এক স্থলে বলিয়াছেন যে, “ক্রি, 
এবং উতথ্যপুত্রের মতে যে ব্যক্তি শুন্রাকে বিবাহ করে সে. 
ব্যক্তি পতিত হয়”। (মনু ৩.১৬) যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতা ও অগ্মি-. 
পুরাণে আন্রকে ধর্শান্্রকর্তারূপে উল্লেখ করা! হইয়াছে। 
“মনুবিকুর্যাজ্ঞবন্থ্যো হারীতোহত্রির্যমোহঙ্গিরাঃ* (অগ্নিপু* ১৬২,১): 
কিন্তু আজকাল যে অভ্রিসংহিতাঁ প্রচলিত আছে, সেই: 
সংহিতা সর্বাংশে মন্বাদি অপেক্ষা প্রাচীন কিনা তাহা! বলা 
যাঁয় না, তবে ইহার কোন কোন অংশকে প্রাচীন বলিয়া: 
মনে হয়। রা 
প্রথমতঃ মন্ুর বচনে অব্রির যে মতের উল্লেখ দেখা যায় 
তাহা বর্তমানাকারে প্রকাশিত অন্রিসংহিতায় দৃষ্ট হয় না। 
রর প্রচলিত অব্রিসংহিতায় মন্বাদির মত উদ্ধৃত গজ 
ং অনেক অপ্রাচীন বচনও পরিলক্ষিত হয় । 
বস্রেনৈিন পঠস্তি শান্তরং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ রা 
পুরাণহীনাঃ কৃষিণোভবস্তি ভর্টাত্ততো ভাগবত। ভবস্তি ॥ 
এই শ্লোকে পুরাণের উল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হয় যে, অত্রি-. 
সংহিতা পুরাঁণ-রচনার অনেক পরে রচিত হইয়াছে । এই 
সংহিতার অনেক স্থলে “ভগবানক্রিরব্রবীৎ” অর্থাৎ তগবান্‌। 
অত্রি বলিয়াছেন, এইরূপ উক্তি দেখা যায়। ইহাতে মনে হম 
যে এই গ্রন্থের প্রণেতা স্বরং অত্রি নহেন, কারণ মহথি অত্রি- 
কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হইলে “ভগবান্‌ অত্রি বলিয়াছেনঃ এইরপ 


কঃ 


আত্রস্থান 


[ ৬৪৩ ] 


অথ 


বাক্যের সন্নিবেশ দেখা যাইত না । সুতরাং প্রচলিত অজ্রি- 
সংহিতা যে অন্ত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইয়াছে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই, ইহাতে অত্রির মতই অধিক পরিমাণে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

আব্রস্থান--খেতগিরিস্থ জনপদবিশেষ। এখানকার লৌোকসকল 
অত্রিদেবের পুজা করিয়া থাকেন। 

আব্রম্মৃতি__[ অত্রিসংহিতা। দ্র ] 

অত্রীশ্বর-_-( পুং) কোটিতীর্ঘস্থিত শিবলিলভেদ । মহথি অর 
এই তীর্থে তপন্তা করেন। তিনি উক্ত তীর্থের দক্দিণ দিকে 
অত্রীশ্বর নামে একটী উত্তম লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এ 
লিঙ্গ মহাপাপনাশক। এ লিঙ্গের অগ্রভাগে তিনি একটা 
সরোবর নিন্মীণ করেন। যে ব্যক্তি উহাতে স্নান করিয়া 
অত্রীশ্বরের অর্চনান্তে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধান্ুষ্ঠান করে, খেই 
ব্যক্তি চিরকাল রুদ্রলৌকে বাস করিতে সমর্থ হয়। 

অন্রৈগুণ্য_-(ক্লী) সত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের বিনাশ। 
সাংখ্যবাদী এই স্িতিকে মোক্ষ বলেন | 

অব্রৈব-_( অব্য ) এইস্থানে, এই জায়গায় । 

অত্রৌলি,__উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আলিগড় জেলান্তর্গত 
একটা তহশীল। গল্জানদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পরিমণণ 
২২৬৩৭১ একর) তন্মধ্যে অধিকাংশ কুষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। 
গ্রামসংখ্যা--২৯৪। 

অত্রৌলিং_-উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ আলিগড় জেলার একটা 
নগর । অক্ষ!” ২৮০১/৫০% উণ) দ্র ৭৮০১৯/৪০% পৃ 
পরিমাণ_-১৬৩ একর | অরধধিবাসীর বেশীর ভাগই হিন্দ । 
আলিগড় নগর হইতে ১৬ মাইল দূরে আলিগড় ও রাম- 
ঘাটের মধ্যস্থ পথের উপর বর্তমান। নলগরটী সুন্দর 
ও স্বাস্থ্যকর । প্রায় খুষ্টীয় দ্বাদশ শতকে এই নগর 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

অক্রৌলি,_অযোধ্যার হরদোই জেলার এক নগর। শাগিলের 
১১ মাইল উত্তর-পূর্ধবে অবস্থিত। অধিবাসীর মধ্যে বৈস্‌ 
খত্রি প্রধান । 

অত্বচ ₹ (ব্রি) চর্দরহিত, যাহাতে চামড়া নাই। 

অত্বর1-_(ক্্রী) [ন ত্বরা শীঘ্ং অত্তাবার্থে নঞ-তৎ] ত্বরার অভাব ) 
ধের্য্য, সহিষ্ণুতা । “ত্রীণি চাত্র প্রগংসস্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্* 
( মনু ৩.২৩৫ ) 

অৎসন্ত-_মাত্রাজ প্রদেশস্থ গোদাবরী জেলার এক নগরী । 

অৎসরুক--(পুং) [নাস্তি সরুরিব মুষ্টিবন্ধনস্থানং যন্ত ] 
খন্ডোর মত যাহার বাট নাই। ২ যজ্জীয় পাক্রবিশেষ। ৩ 


অৎমিজ,-_মালিক সাহেবের অধীন জনৈক তুক্ণা আমীর এবং 
খারিজমের স্ুলতান। ইনি ১০৭১ খুষ্টাত্দে রম্লা, ডে. কুসালে, 
এবং আক্কালোন্‌ ব্যতীত সমগ্র পালেস্তাইন্‌ দেশ ফতিম! 
বংশীয়দের হস্ত হইতে অধিকার করেন। পরে কিছুদিন 
দামস্কস্নগর অবরোধ করিয়া উহা! অধিকার করেন। 
ইহার অত্যল্পলকাল পরেই তিনি মিশর অভিযানের সংকল্প 
করেন, কিন্ত দামস্কসের ফতিমা-বংশীয়গণের দ্বারা অবরুদ্ধ 
হন। অলপ্‌ অর্গলানের পুত্র সিরীয়ার শাসনকর্তা তুতুশ 
বা তুব্তুশ ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে তাহাকে হত্যা করিয়া! তাহার 
রাজ্য অধিকার করেন। সিরীয়গণ অতস্ভিকে আকসিজ 
বলিত। [ অর্সলান দ্র ] 
অৎসিজ.__খ রিজমের শাসনকর্তা মহম্মদের পুত্র এবং 
অনৃশ্তাকীনের পৌব্র। ' ১১২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সেল্জুক্‌ সুলতান 
সান্জরের সামস্তরূপে খারিজমের শীসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। 
পরে জান্দ প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া তুকীস্থানের মধ্যস্থল 
পর্য্যস্ত সসৈম্ত অভিযান করেন। অতঃপর তিনি স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন। কিন্তু ১১৩৭ খুষ্টা্দে হজারাম্পের নিকটে 
সান্জর কর্তৃক পরাভূত ও বিতাড়িত হন। প্রজাদের 
নির্ববন্ধাতিশয়ে ইনি পুনরায় স্বীয় পদে গুতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
ইনি আরও তিনবার সুল্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। 
কিন্ত প্রতিবারই সুলতান কর্তৃক পরাজিত হইয়া! নিজের দোষ 
স্বীকার করেন এবং সুলতানের ক্ষমা লাভ করিতে সমর্থ হন। 
১৯৫৬ খুষ্টা্ধে ৫৯ বর্ষ বয়সে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার 
পুত্র অলপ্‌ অর্পলান পিতৃপদের উত্তরাধিকারী হন। ১১৭২ 
ৃষ্টান্দে অলুপ্‌ অর্সালানের মৃত্যু হয়। ইনি অলপ্‌ অর্সলান 
নামেও পরিচিত । 
অগুসিজ,--ঘোরের সুলতান আলাউদ্দীন হসান জালালের 
পুত্র । বাহাউদ্দীন সামের পরে ইনি সুলতান হন। ১২১৯ 
ৃষ্টাবন্দে গজনীর তাজ-উদ্দীন এলদুজের সহিত যুছ্ধে ইনি 
পরাজিত ও নিহত হুন। ঘোরের সুলতানবংশের এই শাখার 
ইনিই শেষ সুলতান । 


অণুসী- ত্রহ্গদেশাস্তর্গত আমহাষ্ট জেলার রাঁজন্বকেন্দ্র। নামাস্তর 


অতসেন। রি নদীর মোহানার দক্ষিণ দিকে সমুদ্রোপকুলে 
অবস্থিত। সুগন্ধ অতসী বৃক্ষের প্রাচুর্য্যের জন্ত অত.সী নাম 
হইয়াছে । অধিবাসীর অধিকাংশই তলইং জাতীয়। 


অথ, অথো-_-(অব্য) [ অর্থ চু” আদস্ত-ড পুষোদরাদিত্বাৎ রলোপঃ] 


“ঙকারশ্চাথশব্ধশ্চ দ্বাবেতো ত্রহ্মণঃ পুরা । 
ক ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাগলিকাবুভৌ ॥” (ছুর্গাদাস) 
পূর্বকালে কোন সময়ে গুকার ও অথ শব ব্রহ্মার কণ্ঠ 


অথ 


হইতে বিনির্গত হইয়াছিল, এই জন্ঠ শব্ধ দুইটী মাঙ্গলিক বলিয়া 
গণ্য হয়। . কাতন্ত্রব্যা/করণ-প্রণেতা সর্ধবন্াচাধ্য আখ্যাত- 
বৃদ্তির প্রথম স্ত্র অথ শব্দের দ্বার আরস্ভ করিয়াছেন । “অথ 
পরন্মৈপদানি” (কলাপ ) ১অনস্তর। ২ আরম্ত। ৩ প্রশ্ন। 
৫ অধিকাঁর। ৬ সংশয়। ৭ পক্ষীস্তর। ৮ বিকল্প। 
৯ সমূচ্চয়। ১০ মঙ্গল। ১১ বাক্যালঙ্কার। “মঙ্গলানস্তরারস্ত- 
প্রশ্নকাৎস্স্যেথো। অথ” | ( অমর ) 
অনন্তর__“যিষক্ষমাণেনাহ্তঃ পার্থেনাথ দ্বিষস্ুরম্” | তাহার 
পর (ইন্দ্রসন্দেশ শ্রবণানস্তর ) যজ্ঞাভিলাষী যুধিষ্টির কর্তৃক 
নিমন্ত্রিত মুরারি ইত্যাদি । “ন্বানং কৃত্বাংথ ভূঞ্জীত” | ন্নান 
করিয়। অনন্তর ভোজন কর। 
আরম্তভ--“অথ লিঙ্গান্ুশাসনং 
লিখিতে আরম্ত কর! যাইতেছে । 


৪ কান । 


লিখ্যতে” লিঙ্গান্ুশীসন 


কোন প্রস্তাবের প্রথমে এইরূপ লিখিত থাকিলে সেই | 


বিষয়ের আর্ত হইতেছে, ইহাই বুঝায় । “অথ সন্ধিঃ”, “অথ 
সমাসঃ” ইত্যার্দি। এস্থলে অধিকার করিয়াও বুঝাইতেছে। 
«অথ সন্ধিঃ অর্থাৎ সন্ধিকে অধিকার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত 
হইয়াছে । 

প্রশ্ন_:অথ কিমিদং তাবৎ? “অথ গৃহ্ধাতি” ( শকু? 
৭ অঙ্ক); প্রথমা তাঁপসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ দুম্স্ত 
প্রশ্ন করিলেন, “যদি গ্রহণ করে এইজন্য এখানে অথ শব্দে 
প্রশ্ন বোধ হইল। 

এ সকল আবার কি? “অথ বক্ত,ং সমর্থোহসি ?-তুমি 
বলিতে পারিবে কি? 

সংশয়--শব্ষো নিত্যঃ, অথানিত্যঃ ?” 

শব্দ নিত্য না অনিত্য? 

কাঁৎগ্স্য-_-অথ ধাতুন্‌ ভ্রম:”। সমস্ত ধাতুর বিষয় বলিব। 

পক্ষান্তর__“অথ চেত্বমিমং ধন্দ্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি” | 

আর যদি তুমি এই ধর্দযুদ্ধ না কর ইত্যাদি । 

সমুচ্চয়_-তীমোইথাজ্জুনঃ | তীম এবং অর্জবন। ২ শ্বশ্রারথ 
পিতৃঘসা+ (মনু ২.১৩১) এখানে নমুচ্চয় অর্থে অথ শব্দের 
প্রয়োগ হইয়াছে 

মঙ্গল_-“অথাঁতো ব্রহ্গজিজ্ঞাসা” | মল্গলাচরণপূর্ববক ব্রহ্ম- 
বিষয়ক প্রশ্ন । 

বেদ, উপনিষদ ও পুরাণাদিতে অথ শব্দের বহুল প্রয়োগ 
দেখা যায়, «অথ| ন ইন্দ্র সোমপ]1” (খক্‌ ১১০.৩)-_-অনভ্তর হে 
(সোমপাধী ইন্দ্র! আমাদিগের স্ততি শ্রবপের নিমিদ্ত নিকটে 
আগমন কর। এখানে অনন্তর অর্থে অথশঘ্ধ ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
€ উতরেয়ব।” ২.২৫) যখন ইহার শরীর উত্তমরূপে পক করিবে 


[ ৬৪৪ 1 
সস 


অথনসিউস.নিকিটিন. 


তখনই পিতৃলোকদ্িগের নিকট ইহাকে লইবে। (খক্‌ ১০,৯৬২) 
এখানে “তখনই” এই অর্থে অথ” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । 
“অথ দক্ষিণাং দদাঁতি” | (বৃহদারণ্যক উপ” ৩.৯.২১) এইস্থানে 
অনন্তর অর্থে অথ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । “অথ চিন্তং 
সমাধাতুং ন শরোষি ময়ি স্থিরম্” | (গীতা! ১২.৯). এই প্রকার 
অসংখ্য প্রয়োগ আছে। 

অথই-_[ দেশজ ] গভীর । [ অথাই ভ্র"] 

অথউ (পুং) সন্ধ্যার পূর্বের তোজন, অর্থাৎ সন্ধ্যা হওয়ার পূর্ধের 
যে ভোজন করা হয়। 

অথক-_(ত্রি) পরিশ্রমী । 

আথকিম (অব্য) [অথ কায়তেঃ কবতের্ধা ডিমি প্রত্যয়ঃ ] 
এইটা শ্বীকারম্চক শব্দ, হা তাই বটে। ২ ঠিক বটে। ৩ঠিক 
বুঝা গিয়াছে। যেমন, “রাজ1__পুরস্তা|দগম্যত এব সর্ব! 
অপ্সরঃ সম্ভবৈষ1 |” ( শকুণ ১১৫৮) পরের ব্যাপারটা বুঝাই 
গিয়াছে, ইনি অপ্সর!র গর্ভে জন্মিয়াছেন। অনস্থয়া_-“অধ ইং 
(শকুণ) ( অথকিং ) হণ হা তাই বটে, আপনি সব বুঝিতে 
পারিয়াছেন | | 

অথকিমু__( অব্য) এই পরিমাণে । ২ এরূপ অনেক মাজায়। 
৩ কত অধিক পরিমাণে? 

অথচ-_( অব্য ) [ অস্-অথচ.] পক্ষান্তরে, অন্পক্ষে | “মলিনেন 
কলঙ্কিনা, অথচ পাপিনা* (কাব্যাদর্শ ২.১৭৮ টীক1) 
২ (বাঙ্গলায়) কিন্ত, তৎসন্বেও, তাহা! হইলেও । “সেই 
উদাসীন, নয়ন, তাহার নহে লক্ষ্যহীন আর) অথচ সে লক্ষ্য 
চাহে লুকাইতে, অস্তরে অন্তরে তার” ( নবীনচন্ত্র ) 

অথচ.ং-_( অব্য) কিন্তু। 

অথনসিউস নিকিটিন একজন কস ব্রমণকারী। ইনি 
১৪৬৮ খুষ্টার্দে বাণিজ্যব্পদেশে ভারতে আসিয়া সাত বৎসর- 
কাঁল দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার লিখিত 
বিবরণ হইতে যাহা! জান! যায়। তাহার কিয়দংশ নিষ্ে 


প্রদত্ত হইল,__ 


অথনসিউস্‌ প্রথমে বোদ্বাইয়ের ১৫ ক্রোশ দক্ষিণস্থ চেউল 


নাঁমক স্থানে উপস্থিত হন। এখানে কিছু কাল অবস্থান করিয়া 
তিনি “পিলি (অর্থাৎ খানা জেলায় অবস্থিত পুলুসোপালু) 


. গমন করেন। তথা হইতে 'উমরি" এবং মরি হইতে 'জুনীর? 


( অর্থাৎ জুনার ) নামক স্থানে উপস্থিত হন। জুনারের পথে 
তিনি “সরাইয়ে? অবস্থান করিতেন, সরাইয়ের ক্র প্রথানুষায়ী 
আগন্থকের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিত। জুনার শহর এক 
শৈলময় ব্বীপের উপর প্রতিঠিত ছিল। এ সহর মনুষ্য-নির্ষিত 


নছে, স্বয়ং ভগবানের নির্টিত। তৎকালে জুনারে আসাৎ খা 


০) 2০ ৯১০৮১। 


07277881), 


] 


অথবেথে 


নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দৌলতাবাদের শাসনকর্তা 
“মলিক্তুচারের” (অর্থাৎ মালিক-উল্-তুজার ) একজন সামন্ত 
ছিলেন। আসাৎ খা! মলিকৃতুচারের সাতাইশটা থানার মধ্যে 
সাতটা থানার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি অথন-সিউস্কে 
ইস্লাম-ধর্্ গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য তাহার পণ্য ঘোটক 
আটক করেন, পরে খোজ! ইওচা মহম্মদ নামক জনৈক 
খোরাসানী মুসলমানের মধ্যস্থতা ঘোড়। ছাড়িয়া দেন। 


আথবেথে_ব্যথে (ক্রিঘা বিশেষ) ২ অস্তব্যস্ততাবে» সত্খর, 


শীত্র। ৩ দ্রুতগতিতে । 


অখবন| _(দেশজ ) অন্ত হওয়া, ডুবিয় যাওয়া, বসা । 
নঅথরি,অথরা,_| স্ত্রী) অগ্নিশিবা। ২ অঙ্থুলি। (খক্‌ ৪:৬.৮) 


এই শবের প্রক্মোগ খাদে আছে» কিন্তু ইহার অর্থ সম্বন্ধে 
বিশেষ সন্দেহ আছে। সায়ণ তাষ্যে “ম্বপারঠ শব্দের অর্থ 
ভগিনী ব! অঙ্গুলি করিয়াছেন, এবং “অথর্য£৮ শব্দের অর্থ 
ন।রীসমুহ” বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতেও বিশেষ সন্দেহ 
হয় । «ডা ০:9:9591),এ  £অধথর্য2৮ শব্দের অর্থ অঙ্গুলি 


ধর! হুইয়াছে। 


ব্অথর্য__(ত্রি) সতত গমনণীল, ( সর্বব্যাপী )। (শুক্লুষুঃ ৩.৩৭ 


মহীধর) ২ পথিক, যে ক্রমাগত ভ্রমণ করে। 


ব্আথর্ব__( বৈদিক অথর্বন্ অবেস্তা অথৌরুন ₹“পৌরো হিত্য? ; 


অখৌর্বন্, আথুবন্‌ “পুরোহিত”, পৌরো হিত্য-কাঁধ্যক্ষম ব্যক্তি। 
শব্দটীর আদি অর্থ ছিল “অগ্রিপুরোহিত' | ইহার ধাত্বংশ “অথর্‌; 
সংস্কত ভাষায় কোথাও পৃথক তাবে পাওয়া যায় না) তবে 
€অথর্বন্ঃ ভিন্ন “অথধু? (খক্‌ ৭,১,১ ) কথ।টা হইতে স্পষ্টই 
প্রমানিত হর যে বৈদিক ভাষায় এক সময়ে এই বিশেষ্য-বাচক 
ধাতুটার প্রচলন ছিল। ইহাতেই বন্‌ ও যু প্রত্যয়ের ফলে 
যথাক্রমে “অথর্বন্ঃ ও “অথধু্ এই ছুইটী পদের উৎপস্তি হইয়াছে। 


এঅথধূর্ কথাটা খণেদে অগ্নি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহা! 


হইতে মনে হওয়! স্বাভাবিক যে বৈদিক “অথর্, অবেস্তা 
“আতর্‌ শব্দের সহিত সংযুক্ত; কিন্তু 132:))010109,8 (101)00- 
89৮00201501) 10790100560 ডা. 0. 221) ও %09৮5 
.€ হস) 7616300111৮, 1 0১2) ইহাদের পরস্পর কোন সম্বন্ধ 
আছে বলিয়। স্বীকার করেন নাই । 

বেদে উল্লিখিত পিতৃপুরুষদিগের (আদি বংশ-প্রতিষ্ঠাতা ) 
'মধো-£অথর্ধদিগের নাম পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলে 
'বিশেষ করিয়। অথর্ববেদে অথর্বগণ অঙ্গিরাগপের সহিত একত্র 
উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা, “অথর্বাপো অবরূতাধর্বণা অবগত 


 উতযেনিনো অঙ্গিরসো দস্থানাং বিতিছৃঃ পুরস্তেন তবং দ্বিষতো 
ক্জহিশ (অথর্ব ১০:৬.২০)। “আবর্বনীরাঙ্গিরসীর্দৈবীর্মনৃষ্যজ। 
স্ 1] ১৬২ 


টু ৬৪৫ ] 


অথব" 
উত্ত। ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তে যদ ত্বং প্রাণ জিন্বসি।” ( অথব 
১১.৬.৯৬)। ঠিক এ্ররূপে-তৃগুগণ ও অন্গিরাগণ একত্র 


উল্লিখিত হইয়াছেন এবং “অথর্বাঙ্গিরসে!র মত “ভূ্থদিরস+ও 
একটা বহুব্যবহ্ৃত সমস। করিবার বিষয় এই যে 
'ভৃগ্বথর্বন বলিয়। কোন সমাস দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহ] 
হইতে [71116797200 ( ৮৪801507)9 1171,010616) ৮০1. 1) 
0. 174) অনুমান করিয়াছেন যে ভৃণ্ড ও অথব একার্থবাচব 
ন হইলেও তুল্যার্থবাচক শব্দ। অবেস্তার “অথোৌবন্, শা হইতে 
কিন্ত অনুমান হয় যে বৈদিক “অথর্বন প্রথমে পুরোহিতবাচব 
একটা সাধারণ সংজ্ঞামাত্র ছিল, কোন ব্যক্তিবাচক বিশ্বে 
সংজ্ঞা ছিল না। “যোইথবাণং পিতরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসীৰ 
চ গচ্ছা২ঠ | (অথর্ব ৪.১.৭) “অথর্বাণং পিতরং দেববদ্ধুং মাতু্র্ভং 
পিতরস্থুং যুবানম্‌।৮ (অথব4৭.২.১) খখেদে “অথর্বন্ত সাধারণতঃ 
পুরোহিতাথেই ব্যবহৃত হুইয়াছে। মন্ত্রে খষি বুহদ্দিবকে ভথবখ্য। 
প্রদান কর! হইয়াছে__পএব| মহান্‌ বুহদ্দিবো। অথর্বাবোচৎ শ্ব)ং 
তন্ব মিক্্রমেব |” (খক্‌ ১০,১২০.৯) অগ্থি দেবগণের পুরো হিত, 
সেই জন্য অগ্রিকেও “অথবন্‌ বলা হইয়াছে । “অ] সোমম্‌ মধুমভভমং 
ঘর্মং সিঞ্চাদ্্বণি+ (খক্‌ ৮.৯.৭ )। অথর্ব যেখানে ব্যক্তি- 
বিশেষের সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে সেখনেও বুঝিতে 
হইবে যে মূলতঃ সাধারণ সংজ্ঞাবাচক শব্দটা পরবন্ভ যুগে কোন 
এক প্রাচীন কাল্পনিক পুরুষকে নির্দেশ করিব।র উদ্দে্টে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । (7,007), ৮০]. ][]]) 0. 199). 

বহুবচনে অথর্বাণ শব্দ অঙ্গিরসূ্‌, নবপ্ধ ও ভৃগুগণের সহিত 
পিতৃপুরুষরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন । “অঙ্গিরসো নঃ পিতরে। 
নবপ্বা অথর্বাণো ভূগবঃ সোম্যাসঃ৮।  € খকু ১০.১৪,৬ ) 
মন্ত্রান্থযায়ী অথর্বগণ দেবপদব!চ্য ও স্বর্গবাসী। “আদিত্য রুদ্র 
বসবে! দিবি দেবা অথর্বাপঃ | অঙ্গিরসো! মনীষিণস্তে নে। 
মুচভ্বংহসঃ1৮ (অথব” ১১,৮১৩) 

থণ্থেদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে অগ্বীন্ধনবিষয়ে অথববন্‌ 
ছিলেন পথপ্রদর্শক ; “ত্বামগ্নে পুক্ষরাদধ্যথর্বা . নিরমগ্থত' 
(খক্‌ ৬.১৬,১৩) “অথববিদগ্নিং মন্থতি” (৬.১৫.১৭) “অগ্নির্জাতে। 
অথর্বণ1 1” ( ১০,২১৫ ) ছিতীয়তঃ, বহুবার বল। হইয়াছে খে 
অথর্বন ছিলেন প্রথম যজ্ঞকর্ত!:4যজ্ঞেরথব্বা প্রথমঃ পথস্ততে |” 
(খক্‌ ১.৮৩.৫) ্যজ্ঞৈরথর্ব! প্রথমে! বি ধারয়ৎ”, (১*.৯২.১০) 
“যামাহুতিং প্রথমামথব। যা আতা যা হব্যম-কণে।জ্জাতবেদাঃ |” 
(অথর্ব ১৯.৪.১) উপর়ন্ত দেখা যায় যে ইন্দ্র স্বয়ং ছিলেন 
অথবনের রক্ষাকর্তা, 1/অহমিস্ত্রো রোধো বক্ষো অথবূণঃ1৮ 
(খ্বক ১০.৪০.২) বুহদ্ধিব অথবন বিশেষ করিয়া ইন্দ্রকৈই 
আহ্বান করিয়াছেন-“এবা মছান্‌ বৃহদ্দিবে। অথবাবোচৎ স্বাং 


লক্ষ্য 


অথব 


[ ৬৪৬] 


অথব' 


১0১১ উল 


তন্বমিন্্রমেব" (খুকু ১০.১২০.৯)। চতুর্থতঃ) বিশেষ করির। 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অথর্বনের সহিত বরুণের 
একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অথববেদে উল্লিখিত হইয়াছে 
ষে বরুণ অথর্বনকে একটা পৃশ্রি গাভী দান করিয়াছিলেন। 
“কঃ পৃশ্িং ধেনুং বরুণেন দস্তামথর্বণে সুদুঘাং নিত্যবৎসাম্‌।” 
(৭.১০.৪ ) অথববেদেরই অন্তত আবার বলা হইয়াছে যে 
ৰরুণ অথর্বনের পিত।;--“অজীজনো। হি বরণঃ ন্বধাবন্নথবাণং 
পিতরং দেববন্ধুম্চ । ( ৫১১,০১১) 

ইহ। হইতে বুঝা যাইৰে যে একবচনাস্ত অথর্বন্‌ শব্ধ দ্বার] 


সাধারণতঃ এক কাল্পনিক পূর্ববপুরুষকে অতিছিত করা হইয়াছে); 
কিন্তু শব্দটা সাধারণতঃ বাস্তব ব্যন্তিসমূহের আখ্]ারূপেই ব্যবহত ; 


হইয়াছে বলিয়া মনে হ্য়। অথবগণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে 
তাহারা বন্তে মধু ব্যবহার করিতেন ১অভিতে মধুনা পয়ে। 
অথব/ণো৷ অশিশ্রযু+১ । (থক্‌ ৯.৯১.২)। অথবপুঞ্র দধ্যঞ্চ অশ্থিনী- 
কুমারদিগকে “মধুবিদ্াঃ শিখাইয়াছিলেন। | খক্‌ ১-১১৭-২২ ) 
পরবত্তী যুগে এই ঘটনাটাকে আশ্রয় করিয়া “মধুক্রা্ষণ হুষ্ট 
হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে তাহারা সবিতার উপাসক 
ছিলেন; যথ। “দোষে গায় বুহদগায় ঘ্যমদ্ধেহিআথবণ স্তহ দেবং 
সবিতাবরম্”। (অথব্ ৬.১.৯) একটা দানস্তুতিতে বলা হুইয়।ছে 
যে অথবগণ ব্াজ। অশ্বথের নিকট হইতে অশ্বযুক্ত রথ ও ০গোধন 
ল1ভ করিয়াছিলেন ।. “দশ রথান গুঠিমতঃ শতং গা অথবত্য | 
( খকৃ১,৬.৪৭.২৪) এখানে অথবগণ যে কাল্পনিক জীবমাত্র 
নহেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
যুগে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্গণে (৩-৪-১-১১) গর্ভশ্রাবিণী নারীকে 
অথবশ্রেণীভূক্ত কর! হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে 
ব্াহ্মণধুগেই অথর্বগণ কোন কোন স্থলে তাহাদের প্রাচীন মর্যাদা 
হইতে বঞ্চিত হইতেছিলেন। 

প্রাচীন সাহিত্য হইতে অথর্বগণ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু 
জানা যায় না, কাজেই কোন স্থির-সিদ্ধাস্তে ডপন'ত হওয়ার 
উপায় নাই। তবে ভূগুবংশীয়দিগের সহিত অথবগণের যে 
একটী বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহা “অথর্বাঙিবুস” ও ততৃপ্বাঙ্গিরস+ এই 
সুইটা সমাঁস হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক । ইহারা যে একই 

ংশীয় ছিলেন ন। তাহাও সুনিশ্চিত, কারণ পিতৃপুরুষদিগের 

মধ্যে অঙ্গিরস্‌ ও ভূগুগণের সহিত অথর্গণেরও নাম আছে। 
1711161)72040 অনুমান করেন ষে ভূগুগোত্রীয় পুরোহিতগণেরই 
নাম ছিল অথর্বন । (৮6৫. 8150১০10816, ৬০]. ]]) [9. 17? )| 
-ব্বস্ট ইহা একটী অনুমান মাত্র । [ অথবন্‌ দ্র" ] 

ৰাঙ্গলা ভাষায় বৈদিক “অথর্ব শষ “অথর্ব কূপে ব্যবহৃত 
হুইয়! খাকে। 


অথব 'জ্যোতিষ-_বেদাঙ্গজজ্যোতিষের এক অংশ। 
প্বাম্তুপকে অথব জ্যোতিষ বলিয়া ছিলেন। 

১৪ প্রকরণ ও ১৬২ শ্লোক আছে। 
এই জ্যোতিষ মতে এইরূপ কালমান পাওয়া যাক-_ 


পিতামহ 
এই জ্যোতিঃশান্তে 


১২ নিমেষ-লব ৩৭ ক্রটি-মুহূর্ত 
৩* লব- কল! 
৩* কলা -ক্রটি ৩* মুহ্র্ত_ অহোরাব্র 
মুহুর্তের নামভেদে ভাগ আছে । যথ-_ 
ুহ্্ত ছায়া অস্গুল মুহূর্ত ছায়া অঙ্গুল 
১ রৌদ্র. ৯৬ (পরম) ৫ সাবিত্রা  & 
২শ্বেতে ৬০ ৬ বৈরাজ ৪ 
৩ মৈত্র ১২ ৭ বিশ্বাবস্থু ৩ 
৪ সারতট ৬ ৮ অভিজিৎ 


রৌদ্র মুহুর্তে রৌদ্র কর্ম, এইরূপ মৈত্র মুহূর্তে মৈত্র কর্ম 
করিতে হয়। [ বেদাঙ্গ ও জ্যোতিষ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্র" ] 
অথবণ (পুং) [অথবণ মুনিবিশেষস্তদুক্তবিদ্ঞাইস্তযন্ত। অথবণ্‌- 
অচ.] শিব। ২ যিনি অথর্বমুনি-প্রোক্ত বিদ্যা জ্ঞাত আছেন ॥ 
৩ অগ্নিতেদ। ইনি লৌকিকাগ্রি। পুঙ্ষরোদ ধিমস্থনে অমুতোৎ-. 
পল্ভির পর অথবণপ অগ্নির উৎপত্তি ; ইহার পুত্র দধ্যঙ্গ। অথব+- 
তপ্ত বলিয়া বিদিত। অথবণর পুত্র অঙ্গিরাই লৌকিকাগ্রি- 
দধ্যঙ্গ বলিরা অভিহিত। (ব্রঙ্গাগ্ুপুণ ২৯.৯) 8 পুরোহিত ॥ 
অথরবণি_-( পুং) [ অথব? তদুক্তশান্াদৌ কুশলঃ। ] অথব- 


পরবস্তী ৷ 


বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ পুরোহিত। 


অথর্বদয়__মেরুসাবদি নামক ভবিষ্য মন্ুর ছুই পুক্র। ইহারা, 
মরীচিগণত গভুক্ত | € ব্রঙ্গাগুপু* ১৬৩০৬৩ ) 


| অরথ্বন্--(ুং) [ অথ-খ বনিপ, শক” ] অথব নামক খধিবিশেষ।. 


মুণ্তক উপনিষদের আরন্তে লিখিত আছে যে অথব৭ ব্রহ্ধার- 
£জ্য্ট পুত্র ছিলেন-_ 

“ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভভূবে বিশ্বস্ত কর্তা ভূবন গোষ্ডা 1. 

স বরহ্গবিদ্যাং সর্ধবিগ্ঠাপ্রতিষ্ঠামথ্বায় জো্টপুত্রায় গ্রাহ। 
অথর্বণে যাং গরবদেত দ্ধাথার্বা তাং পুরোবাচাঙ্ছিরে ত্র্গবিদ্যাম্‌। 
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদাজোহ্জিরসে পরাবরাম.।* 

দেবতাদের মধ্যে ্রহ্ধা প্রথমে উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। 
তিনি এই বিশ্বের কর্তা এবং জগতের রক্ষক। তিনি আপনার: 
জ্যেষ্টপুত্র অথবকে সকল বিদ্ধার সুলম্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ 
দেন। ব্রক্ষা অথবকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, অথব+ আবার. 
সেই ব্রহ্ষবিদ্তা অঙ্গিরার কাছে প্রকাশ করেন। অঙ্গির! 
আবার তরদ্বা্জ বংশোস্তব সত্যবাহকে তাহা! বলেন। মত্যবাছ, 
সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্কা অঙ্গিরস্‌কে শিখাইয়াছিলেন 1: 


1 
1 


অথব 


খথেদ প্রন্থতি প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া এইরূপ প্রতীতি জন্মে. 
যে, অথব1 প্রথমে অগ্নির স্থষ্টি করিয়াছিলেন এবং আর্যদের 
মধ্যে তিনি সর্বাঞ্জে ষক্ঞাদি ক্রির। প্রবর্তিত করেন। 
“অগ্নির্ভীতে। অথর্বণ] বিদব্বিশ্বানি কাব্য । 
ভুবদ্দ,তে। বিবস্বতে| |” ( খক্‌ ১০.২১.৫) 
অথব? অগ্নিকে উৎপাদন করেন। সেই অগ্নি সকল বিদ্ধ 
জানিতেন। তিনি বিবন্বতের দূত হুইয়াছিলেন। 
“অথবা ত্বা প্রথমো৷ নিরমন্থদগ্নে।” | শুরুষজুঃ ১১.৩২ ) 
হে অগ্নি! অথবণ4 তোমাকে প্রথম উৎপাদন করিয়াছেন | 
শতপণব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে দধ্যঞ্চ নামে জনৈক খাষি | 
অথবণর পুত্র ছিলেন । *তদু তব! দধ্যন,.যিঃ পুত্র ইধে অথবণঃ 1” 


অথবার পুত্র দধ্যৰ্চ খধষি তোমাকে (অগ্নিকে) প্রজলিত | 
করিয়াছিলেন । | 


অথববেদে অথব এবং বরুণ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান 
আছে। বরুণ অথবকে একটী বিচিত্র নিত্যবৎসা ধেন্গু 
দিয্াছিলেন। “কঃ পৃশ্রিং ধেন্ুং বরুণেন দত্তা মথবর্বণে সুছুঘাং 
নিত্যবৎসামঞ। কিছু দিন পরে বরুণ সেই ধেন্থু আবার 
কাড়িয়া লইবার জন্ত যত্র করেন । ( অথর্ব ৭.১০.৯১)। 
উপাধ্যানটার শেষে অথর্ব বরুণদেবঞ্ধে কহিলেন,__“আমর। 
পরস্পর বন্ধু এবং এক বংশে জন্ম লইয়।ছি।» এই উপাখ্যানটা 
দেখিয় কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বসি ও অথব” 
খধি একই ব্যক্তি এবং বরুণ ও বিশ্বামিত্র এ ছুই জন 
পৃথক্‌ ব্যক্তি নহেন। এমন অন্গম'ন করিবার কারণ এই, 
মহাভারতের ও রামায়ণের একটী গল্পে লিখিত আছে যে, ! 
বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠধেন্ু বলপূর্ববক লইতে আসিয়াছিলেন, তজ্জন্ট | 
মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। তত্তিনন কুল-বিবরণ. দেখিলেও 


[ ৬৪৭ ] অথববেদ 


সস ০ ৯ 


“অজীজনে। হি বরুণ স্বধাবন!থবণণং পিতরং দেববন্ধুম্‌ ! 
তম্মাউ রাধঃ কৃণুহি সপ্রশত্তং সখা নো অসি পরমং 
চ বন্ধু ॥৮ ( অথবর ৫,১১,১১) 
৫। বসিষ্টের নামান্তররূপে-_ 
“কঃ পৃশ্রিং ধেনুং বরুণেন দ্তামথবণে সুহুঘাং নিত্যবৎসাম্‌। 
বৃহস্পতিনা সখ্যং জুষাণো। যথাবশং তন্বঃ কল্সয়াতি ॥ 
(অথব+৭.১০,৪ ) 
৬। পুরুষ_ 
“তদ্বা অথব ণঃ শিরে। দেবকোশঃ সমুজিতঃ। 
তৎপ্রাণো অভিরক্ষতি শিরো অই্ইনথে! মন? ॥ 

( অথব্ ১০২,২২৭) 
ভূগ্ড ও আল্গিরসের নামী স্তররূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে । 
এছাড়া প্্রাণো বা অথবণ, ইতি শ্রুতি । বেদে অথবা 

এই কএকটা পুত্রের নাম পাওয়া যা ১ অগ্ঠি, ২ দধাঞ্চ, 
৩ ভিষজ ৪ বৃহদ্িব, ৫ কবন্ধ। 


অথব+1-_[ অথবদ্র"] 
অথর্বনিধি-_-( পুং) অথববেদের নিধি (আধার )) অথব+ 


বেদনিপুপ, পৌরোহিত্যকন্ম্ন! ভিজ্ঞ। ( রঘু ১.৫৯) 


অথবভূত-_( পুং) দ্বাদশজন মহধির উপাধি। তীহাদের 


নাম যথা--১ ধর্ম, ২ দক্ষ, ৩ মরীচি, ৪ অভ্র, ৫ পুলন্ত্যু, 
৬ মন্ত, ৭ পুলহ, ৮” ক্রতু, ৯ বসিষ্ঠ, ১০ গৌতম, ১১ ভূ» 
১২ অঙ্গিরস্‌। (হরিবংশ ) 


অথববৎ__( অব্য ) অথর্বন অথব| ত্রীহার বংশভগণের তুল্য 


“অথববদগ্রিং মন্থতি” ( খক্‌ ৬.১৫.৭ ) অথব' নামক খর স্তায় 
তুমি সত্যধ্বংসকারী নির্কোধকে দিব্য তেভের ছারা দগ্ধ করিয়া 
ফেল । ( খকু ১০,৮৭,১২) 


উভয়ে এক বংশোত্তব বলিয়! মনে হয়। যাহা হউক, উভয় অথর্বববান্‌-_. দেশজ ) উতথানশিহীন, লঙ্গু। 
উপাখ্য।নে সার্ৃপগ্ত আছে বলিয়া অথবণ ও বসিষ্ঠ এক ব্যক্তি অথর্ববিদৃ-_(পুং) অথর্ববেদং তদুভং কণ্প ব| বেদি, বিদ্‌-কিপ. ] 


হইতে পারেন না। একথার কোন বিশিষ্ট প্রমাণও নাই। 
বেদের অনেকস্থলে এই শব্দের অর্থ-_ 
১। সোম-যাজক খষি। যথা__ 
“আতি তে মধুনা পয়োইর্থবাণে! অশিশ্রষুঃ৮ | 
(খক্‌ ৯,১১২) 
২। অথবর্শ খষি, অতি পূর্ববকালে ইনি অগ্রিমস্থন করেন । 
“আ] সোমং মধুমত্তমং ঘর্মং সিঞ্চাদথবণি।৮ ( খক ৮.৯.৭ ) 
৩। সোম স্অথব”। 
“অথবেপাবহিয়মাণঃ৮ ( শুরুষজুঃ ৮.৬ ) 
৪1 বরুণের নামান্তরন্রপে-_ 


অথববেদের *শনো! দেবীরভীষ্টয়ে” ইত্যাদি মহ্তের বিহিত 
আভিচারিক কমন ধাহারা অবগত আছেন, অর্থাৎ বসিষ্াছ্ছি 
মুনি। “গুরুণাইথববিদা কৃতাক্রিয় ইতি” (রঘু) 
অথব বেদ-_ চতুর্থবেদ, প্রবাদ আছে খক, যজুঃ ও সাম এই তিন 
বেদের কোন কোন অংশ লইয়া ও কতক নববিষয় সংলগ্ন করিয়া 
অথর্ব খষি এই বেদখানি প্রচার করেন। ভাগবদ্তমতে রহ্ষার 
দক্ষিণমুখ এবং বিষ্ণুপুরাণমতে ব্রহ্ম।র উদ্ভরমুখ হইতে অঅথব বেদ 
প্রকাশ হইয়াছে । (ভাগবত ৩.১২.৩৭, বিষুপুরাপ ১.৫.৫৫, 0; 
বিষ্ণপুরাপের একস্থলে লিখিত আছে;__ 
“এক আসীদ্যজুবে দস্তং চতুর্ধা। ব্যকল্পয়ৎ। 
চাতুহোত্রমভূদ যন্মিংস্ভেন যক্তঞমথাকরোৎ ১১ 


অথর্ব 


[৬৪৪৬ 


অথর্ব 


আধ্বর্ধ্যবং বজুতিস্ত খগ.ভির্বোত্রং তথা মুনিঃ| 
উবগাত্রং সামতিশ্ক্রে ব্রহ্ত্ব্জাপ্যথব্বভিঃ।১২ 
ততঃ স খচমুদ্ধস্ত্য খণ্ধেদং কতবান্‌ মুনিঃ | 
যজুংষি চ ষজুবেদং সামবেদঞ্চ সামতিঃ 1১৩ 
রাজ্তস্থববেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ। 
কারয়ামাস মেত্রেয় ! ব্রহ্ধত্র্থ যথাস্থিতি ॥১৪ 
(বিষুণপুরাণ ৩ অংশ ৪ অধ্যায়।) 
পূর্ব যজুবেদ অর্থাৎ আধ্বর্ধ্যব-ক্রিয়া-প্রধান বেদ এক প্রকার 
ছিল। বেদব্যাস এ যজুঃপ্রধান বেদকে চারিভাঁগ করেন। 
তাহাতে চাতুর্োত্র হইল। তিনি তন্বারা যজ্ঞানুঠানের বিধি 
করিলেন। এই চাতুর্তোত্রের মধ্যে তিনি যজুবেদ দ্|রা আধবর্ষাব, 
খণেদ দ্বারা হোত্র, সামবেদ দ্বারা ওদগাত্র অথবর্বেদ 
দ্বার। ব্রন্গত্ব-স্থাপন করিলেন । মেত্রেয়! তিনি অথববেদি দ্বার! 
যথাবিধানে ক্রহ্গত্বস্থাপন করেন এবং ক্ষত্রিরদিগের শাস্তি-পুষ্ট 
প্রভৃতি সমুদায় দৈব কর্ম এ অথববেদ দ্বারাই করাইলেন। 


এবং 


যে বেনকে বিঝুশুরাণ এত মাননীয় জ্ঞান করেন, যে বেদে 


বক্বত্ব প্রতিপার্দিত হইয়াছে, এ দ্রেশীয় বেদজ্ঞানবিহীন পণ্ডিতগণ 
সেই অথববেদকে শ্লেস্ছ বেদ মনে করিতেন, ইহা বড 


আক্ষেপের বিষ ! তাহারা এই বেদকে ষত আধুনিক মনে । 
করেন, বাস্তবিক তত আধুনিক নয়। সত্য বটে কোন কোন 
পুরাণে_-এমন কি অমরকোষে পর্যন্ত তিনখানি বেদ ভিন্ন চতুর্থ, 


উল্লেখ নাই। (অমরকোষ ১.১.৪.৪ ) [ইহার কারণ 
«বেদ শব্দে দ্র। ] কিন্তু প্রাচীন উপনিষত। স্বৃতি, রামায়ণ, 


মহাভারত এবং অনেক পুরাণ'দিতেও অথবণর্গিরপ বা অথব- 


বেদ উল্লিখিত হইয়াছে । যথা__ 
ছান্দোনুগাপনিনূহ ৩.৪.১-২ 3 তৈত্তিরীয়েপনিষৎ 
বৃহদারণ্যক* ২.৪.১৪) ২.৪.১.৩ 7 শতপথক্রাঙ্গণ ১১.৫.৬,৭) ১৪.৬, 
১০,৬) ১৩.৪.৩,৭ | 
“শ্রুতিরথবণঙ্ষিরসীঃ কুর্ধ্য।দিত্যবিচরয়ন্‌। 
বাকশস্ত্রং বৈ বান্মণন্ত তেন হন্ট।দরীন্‌ দ্বিজঃ ॥ 
( মনুসংহিত।১১.৩৩ | ) 
“অথববেদমন্ত্রৈশ্ দেবেজ্্ং সমপুক্জয়েং 
( অঙ্গিরঃ ) ॥ 


২১৯৩)৪০ 


০৪ 


“ভেতস্ত ভগবানিন্ত্রঃ প্রন্নটঃ সমপদ্যত। 
বরঞ্চ প্রনদৌ তট্মৈ অথবঙ্গিরসে তদ! ॥ 
অধবণন্ঈরুসানামবেদেহস্সিন বৈ ভবিষ্যাতি 
উজ্জাহরণমেতদ্ি যজ্জতাগঞ্জ লপ ম্তাসে ॥” 

( মহাভারত উদ্যোগপর্থ ১৭ অ.)। 


(অঙ্জিরা খষি) অথব্ববেদোক্ত মন্ত্রপাঠপুর্ধধক দেবেন্ত্রকে 
পুজা করিলেন। তত্বর্শনে ভগবান ইন্ত্র সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট হইয়। বর 
প্রদান করিলেন যে, তে]মার অথবণজ্িরস নাম অথববেদে 
প্রসিদ্ধ হইবে এবং তুমি সর্বত্র যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবে। 

“মেদসা তর্পয়েদ্দেবানথব্ণঙ্গিরসঃ পঠন্‌।. 
পিতৃংস্চ মধুসপিভ্যামন্বহং শক্তিতো দ্বিজঃ ॥ 
( যাঁজ্ঞবন্ধ্য ১৪৪ )। 
“দৈববলগ্রবুভা যে দেবদ্রোহাদ্রভিশস্তকা] ্‌ 
অথর্বকুত। উপসর্গরুতাশ্চ ( ব্যাধরঃ)* (নু্রত, স্থত্ত্র ) 
এতডিন্ন--€ আথর্বপিকন্তেকলো পশ্চ//(৪.৩.৯৩৩)) “কপিবোধান 
দাজিরসে”(৪.১.১০৭);৭দাপ্িনায়নাথবণিক”(৬.৪.১৭৪); ইত্যাদি 
পাণিনিস্থত্রের দ্বারা কি বোধ হইতে পারে না যে, পাণিনির 
পূর্বেও অথবঁবেদ বিদ্মীন ছিল? এই সকল প্রমাণ দ্বারা 
অথব বেদ যে অতি প্রাচীন, তাহা আমরা স্বীকার করি । 
অথববেদের শাখাদি বিভাগ ও মন্ত্রাদি নিরপণে নান! 
মুনির নানা মত লক্ষিত হয়। 

১। “ছবাদশ।নাং সহম্্রাণি মন্ত্রাণাং ব্রিশতানি চ। 

গোপথং ব্রান্গণং বেদেহথব্রণে শতপাঠম্‌॥” ( চরণব্যুহ )। 

চরণবাছের মতে, অথববেদের ১২৩৯০ মন্ত্রঃ ৯০০ 
প্রপাঠক, আর গোপথ নামক বান্ষণ। 

২। ব্রঙ্গাগুপুরাণে (৬০ অ) লিখিত আছে-_ 
£অথবণণং দ্বিধ। কৃত্ব। সুম্তরদদবৃদ্ধিজ | 
কবন্ধায় পুনঃ কৃতননং প চ বিগ্যাগ্াথা ক্রমং ॥৪৯ 
কবন্ধস্ত দ্বিধা কৃত্বা পথ্যায়ৈকম্পুনদ্দৌ । 
দিতীয়ং বেদম্পর্শায় স চতুধাইকরোৎ পুনঃ ॥৫০ 
মোদে ব্রহ্মবলশ্চৈব পিপ্ললাদস্তথৈৰ চ। 
শৌক্ায়নিশ্চ ধর্মজ্িশ্চতুর্থস্তপনঃ স্মৃতঃ ॥ 
বেদম্পর্শন্ত চত্বারঃ শিষ্যাস্ত্বেতে দৃঢব্রতাঃ ॥৫১॥ 
পুনশ্চ ভ্রিবিধং বিদ্ধি পথ্য।নাং তেদমুদ্তমং | 
জাজলিঃ কুমুদ'দিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকঃ স্থৃতঃ ॥৫২ 
শৌনকন্ত দ্বিধা কৃত দদাবেকান্ত বত্রবে ৃ 
ছিতীয়!ং সংহিতাং ধীমান্‌ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিতে ॥৫৩ 
সৈন্ধবে। মুগ্তকেশায় লিন্না সাচ দ্বিধা গুনঃ। 
নক্ষব্রকল্লা বৈতানভ্তুত।য়ঃ সংচি তাবিধিই।' 
চতুর্থেজিরসঃ কো শাস্তি 
শ্েষ্টস্ববর্বণো হোত সংহিতানাং বিকল্পনাং। 
ষটুশঃ কৃত্বা ময়াপৃযক্তং পুরাণমৃষিসম্ভমাঃ ॥৫৫. 
খচামথবণাৎ পঞ্চসহআণি বিনিশ্চয়ঃ। 
সহঅমন্ঘিজ্ঞেয়মৃষিভিবিংশতিং বিনা ॥৭২ 


১১০ নি কর রানীরাগাান্রগার্রারা 


কউ উই 


শিং চু ইনার 
খ 752 
এ সই নী 


3, ৪ 


অথব্বেদ [ ৬৪৯ ] অথববেদ 
এতদক্গিরস1 প্রোক্তন্তোমারণ্যকম্পুনঃ | অয তৈ-_ ছি সহঅ।ধিক অবুত মন্ত্র ও এক শতখানি 
উপনিষৎ 


ইতি সংখ্য। প্রসংখ্যাতা! শাখাভেদ।স্তথৈব চ ॥৭৩” 
( ব্র্গাগুপু) ৬০ অঃ) 

৩). বিঝুপুর।/ণে_ 
“অথর্বাণামথে। বক্ষ্যে সংহিতাঁনাং সমুচ্চয়মূ। 
অথর্ববেদং স মুনি: সুমস্থরমিতছ্যুতিঃ ॥৯॥ 
শিষ্যমধ্য।পয়াম।স কবন্ধং সৌহুপি তদ্‌ দ্বিধা। 
কৃত্বা তু দেবদশায় তথ। পথ্যায় দত্তবান্‌ ॥১০॥ 
ধদেবদর্শন্ত শিব্যান্ত মৌদেগ! ব্রহ্মবলিস্তথ| | 
শৌক্তায়নিঃ পিপ্ললা দস্তথান্টো মুনিসত্তম ॥১১। 
পথাগ্ঠাপি ত্ররঃ শিষ্যাঃ কৃতা যৈর্সিজ সংহিতা: 
জাঁজলি: কুমুদীদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ ॥১২॥ 
শৌনকস্ত দ্বিধা কৃত্ব। দদাবেকান্ত বন্রবে। 
_দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্কবায়নসংজ্ঞিনে ॥১৩। 
সৈন্ধবা মুগ্জকেশাশ্চ ভিন্ন! বেদ] দ্বিধা পুনঃ। 
নক্ষত্রকল্লো বেদানাং সংহিতান|ং তখৈবচ ॥১৪।॥ 
চতুর্থ শ্ত/দ[গিরসঃ শাস্তকল্পশ্চ পঞ্জমঃ | 
শ্রেষ্ঠাস্ত্থর্বণ।মেতে সংহিতা নাং বিকল্পকাঃ ॥১৫॥৮ 

( বিষুণপু” ৩ অংশ ৬ অঃ) 

অগ্রিপুরাণে__ 

“কুমন্তর্জ|জলিশ্চৈব শ্লে।কায়নিরথর্বকে ॥৮॥ 
শৌনকঃ পিপ্পলাদশ্চ মুগ্কেশ।দয়োইপরে । 
মন্ত্রাণামযূতং ষষ্টি শতঞ্ষেশেপনিষচ্ছতং ॥৯|” 

( অগ্নিপুরাণ ২৭০ অধ্যায়। ) 


চি 


উত্ত পুরাণ সকলের ভাবার্থ এই-_মহর্ষি সুমন্ত অথর্বববেদ ৃ 


ছুইভাগ করিয়া কবন্ধ নামক শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। 
কবন্ধ অথর্ববেদকে  ছুইভাগ করিয়া পথ্য ও বেদস্পর্শ 


] 


বা দেবদর্শ নামক দুইজন শিষ্যকে দিলেন । বেদম্পর্শ আবার 


চারিভাগ 
শোৌকায়ণি বা শৌক্তীয়ণি বা 
পথ্য আবার তিনভাগ করিয়া জাজলি, 


শ্লোকার়নিকে দান করেন। 


করিয়া মৌদরগ, ব্রহ্মবল বা! ব্রহ্মবলি, পিপ্ললাদ এবং ! 


কুমুদাদি ও শৌনককে " 


সংহিতা দন করেন। -শৌনক আপন।র অধীত সংহিতা ছুইভাগ 


করিয়। কটা শাখা বরকে ও একটা শাখধ-সৈন্ববায়নকে অধ্যয়ন 
করাইলেন। সৈন্ধব অর্থাৎ সৈন্বায়নশিষ্য, মুগ্জকেশ অর্থাৎ 
বক্রর শিষ্য, ইহারা স্ব স্ব সংহিত। ছুই ছুই শাখায় বিভক্ত 
করিলেন। নক্ষত্রকল্প, বৈতান বা বেদকল্প, স:হিতাকল্প, 
আঙ্গিরঃ বা আঙ্গিরঘকলপ ও শান্তিকল্প এই পাঁচ অংশ সংহিত্তা- 
সমুদ|য়ের বিকল্পক- ও অগর্ববেদের মধ্যে শ্রেন্ভ। ত্রক্মাণ্ুমতে 
বঅথর্ববেদে ৫০০০াক্‌, খধি ২০, এখান অঙ্গিরসপ্রোক্ত। 


১৬৩ 


কোলকক সাহেবের মতে, অথর্ববেদসং হিতায় ২০্টা 
এই কাগুগুলি অন্ুবাক, স্থুক্ত এবং খকু এই 
অন্ুব।কের সংখ্যা একশতের অধিক, সুত্র 


কাণ্ড আছে । 
ভাগত্রছ্জে বিভক্ত । 
সাত শত পঞ্চাশের অধিক এবং মন্ত্রের সংখ্যা ৬০১৫ মাত্র। 
ইহাতে প্র!র ৪০্টী প্রপাঠক আছে [4319010 19569701193 
ড্র০1. ৮11) 
শাঙ্দর্শা উইলসন্‌ সাহেবের মতে, £অথব? 
বেদের ক্রোডপত্রস্বরূপ ! 


বেদমধ্যে গণ্য 

[ড115077,5 
হাড় 
অথর্বকেদ মধ্যেই ইহ1 যে চতুর্থ বেদ তাহ! লিখিত হইয়াছে । 
যথা_- 


নয়, বরং এখাঁনি 


[1609২ 10007000000107, ]), €711.] কিন্ত উপনিষদাদি 


“যন্ম(দূকো। অপাতঙ্ষম্তজুর্যন্ম।দপাঁকষন্‌। 
সামানি যন্তো লোমান্তথর্বািরসো মুখষ্‌ | 
্কস্তং তং বূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥* (অথর্ব ১০.৭.২০ 1) 

যাহা হইতে তাহারা খক. মন্ত্র পৃথক. করিয়াছে, যজুষ, 
কষিয়া লইয়াছে; সাম বাহার লোম এবং অথর্বাঙ্গিরস্‌ বাহার 
মুখ, সেই স্বম্ত কে? আমাদিগকে বল। 

ইউরোগীয় পগুতগণের মতে, অথর্ববেদের কোন কে'ন অংশ 

অতি প্রাচীন ও কোন কোন অংশ আধুনিক। ঝগ্বেদের দশম 
মগুল রচিত হইবার সময় বা পরে রচিত হইয়াছে । [ ঠ[- 
ঘড1107)6519 09])679 ০7. 016 0017)21 01 0109 48706110210) 
0116769] ২০০1০৮০. 01,111, 79. 80507 16- 15403 [নত 
[1 011075 4১00. 375,111. 0. 88, 4461 ড্র। ] 

রোখ ও হুইট নী সাহেবের মুদ্রিত পুস্তকে অথরব্ববেদের 
গ্রথম মন্ত্র এই-- 

“যে ত্রিষপ্তাঃ পরিবন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ। 
বাচম্পতিববল। তেষাং তন্বো। অগ্য দধাতু মে” ॥ ১৯ 

কিন্তু ত্াক্গণসর্ধস্বগ্রণেত। হলাযুধ নিজ গ্রস্থে লিখিয়|ছেন, 
“অথবঁবেদ। দি মন্্ন্ত দধ্যউউগথব ন খধিরাপোদেবতা৷ গায়ত্রী- 
চ্ছন্দঃ শাস্তিকরণে বিনিয়োগ 

মন্ত্রে যথা_এনে। 
শংযোরতিত্রবন্ধনঃ ॥ ১1৮ 

অর্থাৎ তাহার মতে এই খান হইতে অথর্ববেদ আরস্ত 
হুইয়।ছে এবং এইটা প্রথম মন্ত্র। রোথ সাহেবের মুদ্রিত পুস্তকে 
এটা ষষ্ঠ সুক্তের প্রথম মন্ত্র। ফল কথা, কোন কোন প্রাচীন 
পুস্তকে “ষে ত্রিষপ্ত। এই মন্ত্র হইতে অথব্বেদ আন্ত হইয়াছে 
আবার কোন কোন পুস্তকে-_শন্নো৷ দেবীরভিষ্টয়ে” এখান 


হইতে আরম্ভ হুইয়াছে। 


দেবীরভীষ্টয় আপো ভেবন্ত নিপল ৃ 


অথব বেদ 


প্রচলিত অথব বেদ ৭৩০টা সুক্তের সমষ্টি। ইহ? বিংশতি খণ্ডে 


বিঠক্ত। এই সংহিতার প্রায় একধষ্াংশ গগ্যে রচিত। এই অংশের । 


ভাষার সহিত পরবতী ধুগের ব্রাহ্মণের ভাষার বিশেষ কৌন 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। অবশিষ্ট পদ্যাংশ বৈদিক ছন্দেই 
রচিত । তবে খণ্থেদের ছন্দের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই 


প্রতীয়মান হয় যে অথববেদ রচনায় ছন্দের শুদ্ধতা রক্ষা, 


করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করা হয় ন।ই। 


অথব বেদের রচয়িত! সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন কথাই 
বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। খগ্েদের মন্ত্রমধ্যেই মাঝে 
মাঝে মন্্র্ষ্টাী খষির নাম পাওয়। যায় 
হইতে এরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ রা উপায় 
অথব বেদের সর্ধানুক্রমণিক'য় রচয়িত' স্বন্ধে যাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণই কাল্পনিক । 


খক্‌, পাম ও ষঙ্ুবেদের নাম হইতেই এই সবল বেদের 


[ ৬৫০] 


; কিন্তু অথব বেদের মন্ত্র | 
নাই।; 


প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যায়, কিন্ত অথব বেদের । 


নাম হইতে পরূপ কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। 
পরবন্তী বুগে অথব বেদ “ব্রহ্মবেদ” নামে পরিচিত হইয়াছিল*__ 

অনুরূপ অর্থে অথববেদকে পরবত্তী যুগে_-ভেষজ”, “যাতু? 
ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হইয়াছে । অতি প্রাচীন যুগেই 
কিন্তু অথবন্‌ নামক অগ্রিপুরোহিতদের সহিত অথববেদের 


১৭ 


অপেক্ষাকৃত । 


একটী অতি নিকটতম সন্বন্ধ স্কাপিত হইয়/ছিল। [ অথবর্ দ্র" ] । 


অথবন ও অঙ্গিরস্গণের নাম অথববেদের মধ্যেই: 
পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অথববেদের 


প্রকৃত নামই “অথবজিরসঃঃ (অবণ ১০.৭,২০ )| মহাঁভারতেও ; 


অথব বেদের বচন উদ্ধারকাঁলে বল ভুইয়াছে “অথবণঙ্গিরসি 
শ্রুতম্‌।” মুখ্য স্বৃতিগুলির মধ্যেও এই নামই পরিদৃষ্ট হয়, যথা 
“অথবর্ণঙ্গিরসীঃ অতীঃ” (মনত ৯৯-৩৩) বৌধায়নধন্ন্থিত্রে “অথ- 


বণঙ্গিরসাম্‌ তর্পয়মি” ( ২.৫.৯:১৪ )। 


বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই ভ্রমশঃ “অথবন্‌ঃ এই নামটাই 
মুখ্য হইয়। উঠে। একক অঙ্গিরস্‌ শব্দ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে 
কেবল একবার ব্যবহৃত হুইয়াছে “অঙগিরোভ্য স্বাহ1” (তৈত্তি.সং 
৭,৫,১১,২)। 


'অথবঙ্গিরস্ঠ এই সংজ্ঞা! হইতেই অনুমান হয় যে অথব- 
বেদের মধ্যে ছুই প্রকার বিভিন্ন সাহিত্যের সমন্বয় হইয়াছে। 
অথব'বেদের এই ছুই অংশকে রে যথাক্রমে শান্ত ও “ঘোর। 
ৰল' হইয়াছে (গোপথ-বরাক্গণ ১,২,২১ ) ৫.১০)। এই ব্রাহ্গণেই 


* কেহ কেহ ব্রহ্মবেদঅথে যাতুমন্ত্র মনে করেন। 
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অর্থববেদের এই ছুই বিভিন্ন অংশের জন্ট ছুই বিভিন্ন ব্যাহৃতির_. 
উল্লেখ আছে? শান্ত অথবর্ণের ব্যাহতি 4৩২৮, কিন্ত “ঘোর, 
অজিরসে/র ব্যান্ৃতি “জন | যজ্ঞে আচারের মধ্যেও বনুস্থলে 
£আথবণ” (অথবা শান্ত ) ও আঙিরসের” এভেদ পাত 
হয়) এক শ্রেণীর ওষধিকে আথব ণ? বা শান্ত নামে আতহিত_ 
কর! হইয়া! থাকে এবং তাহার বিপরীত শ্রেণীর ওষধিকে বলা: র্‌ 
হইয়া থাকে “আঙ্গিরস” | ৃ 
আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে “আথব্ণন বেদ” ও 
“'আঙ্গিরস বেদের* পার্থক্য আথবণেতর বৈদিক সাহিত্যের 
মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, এবং সেখানেও এই ছুই অংশ যথাক্রমে 
শান্ত” ও ঘোর” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । (শতপথব্রাঙ্গণ 
১৩.৪.৩, আশ্ব, শৌ, সু. ১০.৭, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) । 
অথব বেদের মধ্যেও ছুই অংশের এই পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট; 
সেখানেও প্রত্যক্ষভাবে না হউক, অন্ততঃ পরোক্ষভাবে অথব- 
নের সহিত ণভেষজের এবং অঙ্গিরসের সহিত “যাতু*র বিশেষ 
সন্বন্ধের আভাঁষ পাওয়া ষায়। হু 
অথব বেদের নয়টী বিভিন্ন শাখার উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ-_ 
১। পৈগ্ললাদ-_খষি পিগ্ললাদের প্রবর্তিত। লক্ষ্য করিব।র বিষয় 
এই যে শৌনকীয় শ।খার তিনটা স্ক্ত ( ১৯,৫৬-৫৮) “পৈপ্ললাদ- 
মন্ত্রাঃ: বলিয়া পরিচিত। আধুনিক যুগে প্রচলিত শৌনকীয়: 
শাখা ভিন্ন কেবলমাত্র এই পৈপ্ললাদ শাখারই পরিচয় পাওয়া র্‌ 
যায়, অপর সমস্ত শাখা লুপ্ত হইয়াছে । কালান্ন(0%187:4)অনুমাঁন 
করেন যে পৈপ্ললাদ শাখা শৌনকীয় শাখা অপেক্ষা প্রাচীনতর ছ. 
২। তৌদ বা তৌদীয়ন শাখার নাম কেবল অথব পরি- 
শিষ্টে (২৩.৩) পাওয়া ষায়। টু 
২। মৌদগ ব! মৌদায়ন শাখা অথবপরিশিছ্টে কমেকবার 
উল্লিখিত হইয়াছে। উচ্থাতেই একস্থলে বলা ইয়ে যে 
শৌনকীয় ও পৈপ্ললাদ পুরোহিতেরাই পৃজাহ্‌, দি টু 
বংশীয় পুরোহিতদের হস্তে পৌরোহিত্য স্তন্ভ হইলে রা.) ধ্বংস 
প্রাপ্ত হুয়। ” পু 
৪। শৌনকীয় শাখার সংহিতাই সাধারণতঃ অথব বৈদ- 
বলিয়া পরিচিত। অথববেদের প্রাতিশাখ্যের নাম “শোৌনকীয়া 
চতুরধ্যায়িকা+, এবং অথবর্বেদের সুত্র “বৈতান সুত্র“ কখন ্ 
কখন শৌনকীয়্ুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । 
৫ জাজল শাখ।র নাম অথবপরিশিষ্টে (২৩২ ) উল্লিখিত. 
হইয়াছে। মহাভাষ্যকার পতগ্লি এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা রি 
জজলির উল্লেখ করিয়াছেন। 
৬। জলদশাখার নাম কেবল মাত্র অর্থবপরিশিষ্টে পাওয়া, 
যায়। 
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৭। ব্রঙ্গবদ শাখার নাম কেবলমাত্র চরণব্যুহে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

৮| দেবদ নামক আথবণ শাখার উল্লেখ কৌশিকস্থত্রে 
(৮৫.৭) পাওয়া যায়। 

৯| কৌশিকস্থত্রের টীকা কেশব চারণবৈগ্য নামক 
আথবণ শাখার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

বস্ততঃ আধুনিক যুগে অথববেদের ছুইটীমাত্র শাখা 
পাওয়া যায়। সাধারণতঃ অথববেদ বলিতে শোৌনকীয় 
শাখার অথবপংহিতাঁই বুঝায় এবং বর্তমান প্রবন্ধে এই 
সংহিতারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! হইতেছে । এতডিন্ন পৈপ্ললাদ 
শ/খার অথবপংহিতার একখানি মাত্র শারদালিপিতে লিখিত 
প্রাচীন পুথি কাশ্মীর হইতে পাওয়া গিয়াছে । পৈপ্লল'দ 
শাখার সংহিতার এই এক মাত্র পুঁথি, তাহাঁও এতই 
মপ্রমাদে পূর্ণ যে এই সংহিতা ছাপান সম্ভবপর হয় নাই। 
বারেট (387৪6) ইহার কিয়দংশের মাত্র সংস্কার করিয়াই নিরস্ত 
হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আথব্ণিক সাহিত্যের সমস্ত প্রান 
গ্রন্থই শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত,_যথ1, কৌশিকসুত্র, বৈতান- 
স্ত্র, গোপথত্রাঙ্ষণ। অথববেদের প্রাতিশাখ্যেরও নাম 
*শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা”, এবং তাহাতে কেবল শৌনকীয় 
শাখার পদপাঠই আলে।চিত হইয়াছে । :এ স্থলে স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে পৈপ্ললাদ শাখার যে একখানি মাত্র অসম্পর্ণ পুঁথি 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও পদপাঠের চিহ্ন মী নাই। 
বিশেষ করিয়! লক্ষ্য করিবার বিষয় এইযে কৌশিকস্ত্রে ও বৈতা'ন 
সুত্রে শৌনকীয় শাখার মন্ত্রের প্রতীকমাত্র উদ জইয়াছে, 
কিন্ত পৈপ্ললাদ শাখার মন্ত্র তাহাতে পূর্ণতাদে উদ্ধত 
হইয়।ছে। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে এই ছুই সুত্র 
শৌনকীয় শাখারই অন্তর্গত। শৌনকীয় সংহিতা পদপা5 
ও সায়ণভাষ্য সহ শঙ্কর পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাঁশিত হইয়াছে । 
কিন্ত অথববেদের পদপাঠ বা সায়ণভাব্য সম") ]কারে 
পাওয়া যায় না। অথববেদের তথাকথিত কুস্তাপস্ক্তগুলির 
(নিম্ে দ্রষ্টব্য) কোন পদপাঠ পাওয়। যায় নাই। উহার 
অপরাপর অংশের পদপাঠ পাওয়া যায়ঃ কিন্তু অথব বেদের 
এই পদপাঠে বহু ত্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হয়-_খগ্েদের 
পদপাঠে যাহা খুব বিরল। দৃষ্টাস্তস্ববপ বলা যাইতে পারে 
সংহিতার “স্তবন্নেমি” পদপাঠে পস্তবন্‌ নেমি*্ কর! হইয়াছে, 
যদিও *হওয়া উচিত ছিল *স্তবন্ন এমি*। অথর্ববেদের 
কোন কোন অংশ গছ্যে রচিত। সংস্কৃত ভাষার ইহাই 
সর্ধপ্রাচীন গগ্ভ। অপরাপর বৈদিক শাখায় সংহিতার পরেই 
 শ্রাঙ্গণ ও তাহার পর সুত্রের স্থানঃ কিন্ত অথববেদে এই 
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নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, কারণ নিঃসন্দেহে বল! 
যাইতে পারে_যে গোপথকব্রাহ্গণণ? অপেক্ষা কৌশিকস্ত্ 
প্রাচীন। 

একথা অস্বীকার করিবার উপায় নই যে খকসংহিতাদির 
তুলনা বেদিক সাহিত্যে অথববেদের স্থ।ন খুব উচ্চে নহে। 
আজ পধ্যস্ত অনেকে অথবখেদের শ্রুতিত্ব অস্বীকার করিয়। 
থাকেন। তছ্ুপরি অথববেদের ভাষাও যে খখ্েদের ভাষ। 
অপেক্ষ! অর্ব/চীন তাহ1ও [নদ্ধারিত। কিন্ত তথ!পি বলিবার 
উপায় নাই যে অথববেদের সারবস্ত খণ্থেদের সারবস্ত অপেক্ষা 
পরবন্তী যুগের। একথা সকল সময়েই স্মর« রাখিতে হইবে 
খপ্বেদের যুগেই ভারতীয় সমাজে ব্যাধিছুর্দেবাদি প্রশমনের 
জন্ঠ নান! প্রকার মন্ত্রতত্ত্র ব্যবহৃত হইত যেগুলি খক্সংহিতার 
মধ্যে স্থান পায় নাই, করণ খকসংহিতায় কেবলমাত্র অতিপবিত্র 
শ্োতষ!গে (শ্বল্পপরিমাণে গুহ্থাচারেও বটে) যে সমস্ত মন্ত্র 
বাবহৃত হইত তাহাই সন্নিবিষ্ট হইয়ছে। কিন্ত জনসাধারণের 
প্রচলিত লৌকিক অ1চারেও যে সকল মন্ত্র ব্যবহার হইত তাহা? 
সংগৃহীত মধ্যে | কাজেই 
খণ্েদ ও অথববেদ প্ররুতপক্ষে সমভাবে প্রাচীন, যদ্দিও 
ইহ1 খুবই সম্ভব, এমন কি সুনিশ্চিত, যে আথবণ মন্ত্রাবলি 
খপ্ধেদ অপেক্ষা পরবর্তী যুগে সংহিতাকারে গ্রথেত হইয়াছিল । 

আথবর্ণিক সাহিত্যে বারবার প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কর! 
হইয়ছে যে অথববেদই সর্বশ্রেষ্ঠ বেদ। বলা হইয়াছে 
খউমন্ত্রোচ্চারক সামগায়ক উদগাতা এবং যন্ধু- 
বেদীয় মন্ত্রের প্রযোক্ত। অধ্বয্ণ, কিন্ত আথবণ মন্ত্প্রয়োগক্ষমূ 
বঙ্গা সর্ববিগ্ভাবিশারদ ও সব শ্রেষ্ঠ পুরোহিত । যথা "এষ হু 
বৈ বিদ্বান সববিদ্বক্গা যত্তগ্রিরোবিদ.” (গো.বা, ১.২,১৮) 
কিন্ত এরূপ বচন হইতে বিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই 
ষে সবশ্রেষ্ঠ পুরে।হিত ব্রহ্মা বিশেষ করিয়া অথববেদে পারদশী 
এরূপ বচন হইতে এইমাব্র প্রমাণিত হয় যে, ফে 
অথববেদকে শ্োতযাগের মধ্যে বিশেষ স্থান দেওয়া! হয় নাই 
তাহ!রই পবিত্রতা কোন প্রকারে প্রতিপন্ন করিবার একট] উগ্র 
চেষ্টা আথব্ণিকেরা »কল সময়েই করিয়।ছিলেন। কিন্ত 
তাহাদের এই চেষ্টা কোন দিন সফল হয় নাই। 
অপরদিকে কিন্ত বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই পুরোহিত অথববেদে পারদর্শী ছিলেন ) 
এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু খথেদের 
মধ্যেই দেখা যায় যে পুরোছিত আঁথবণ সদৃশ ক্রিয়াকলাপ 
নিয়োজিত। 

অথব“সংহিতা৷ বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত; কিন্তু কাওসংখ্যা 


হইয়াছে এই অথব বেদের 


হোতা, 


ঢু 
[হলেন । 
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যে প্রথমে বিংশতি ছিল নাঁ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, জহ্ ] 


মহাভাষ্তক।র পতঞ্জলিও পরোক্ষতাবে অথববেদের বিংশতি। 
কাণ্ডের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বিংশ কাণ্ডের অধিকাংশ । 
মন্ত্র খণের হইতে সংগৃহীত। একোনবিংশ কাণ্ডের শেষেই 


গরন্থ-সমাপ্রিস্চক একটা প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু 
একোনবিংশ কাণ্ডও নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত পরবস্তী যুগে 


সংহিতাভূক্ত হইয়াছিল, কারণ ইহার ভাষ। অতীব দুষ্ট এবং ৷ 
প্রথম অষ্টাদপ কাণ্ড যে প্রণালীতে সজ্জিত এই কাণ্ডে সেই 
গ্রণালী পরিরক্ষিত হয় নাই । আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
যে পৈপ্ললাদ সংহিতা উনবিংশ কাণ্ডের অধিকাংশ স্ুক্ত 


অন্তান্ত কাঁও মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। এই কাণ্ডেরই ছুইটা 
মন্ত্র নক্ষত্রকল্পে সম্প,রূপে উদ্ধত হইয়াছে; এই সুক্ত আদি 
সংহিতার অন্তভূক্ত হইলে নক্ষত্রকল্পে তাহাদের প্রতীক মাত্র 


উদ্ধত হইত। কৌশিকন্ুত্রে উনবিংশ কাণ্ডের কএকটা 


মন্ত্র সম্প্ণ এবং কএকটার প্রতীক মাত্র উদ্ধত হুইয়াছে। 


ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে শ্রী স্ুত্ররচনাকালে উনবিংশ 


কাগ্ডের সমুদয় মন্ত্র সংহিতা ভুক্ত হয় নাই, কারণ সংহিতাভূক্ত 


মন্ত্রের প্রতীক মাত্রই সুত্র ও ব্রাহ্গণে উদ্ধত হইয়া থাকে। 
পরিশেষে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে অথব্বেদের প্রাতি- 
শাখ্যেও শেষ ছুই কাণ্ডের মন্ত্র আলোচিত হয় নাই। 
অথব্বেদের শেষ ছুই কাও বাদ দিলে অবশিষ্ট অষ্টাদশ কাণ্ডের 
সু্ত পারম্পর্্য প্রধানতঃ সুক্তের দৈধ্য অনুযায়ীই নির্ধারিত হইয়'- 
ছিল বলিয়। মনে হয়। প্রথম সপ্ত কাণ্ডের সুক্ত সংখ্যা যথা" 
ক্রমে ৩৫১ ৩৬) ৩১১ ৪০১ ৩১১, ৪২ এবং ১৯৮) এবং এই সকল 


সুক্তের শ্লেফকসংখ্যার মধ্যে একটা নিদিষ্ট নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। 
প্রথম পাঁচটা কাণ্ডের স্থক্তের শ্লোকসংখ্যা যথাক্রমে অন্ততঃ ৪১. 


৫) ৬১৭ ও ৮। যষ্ঠ কাণ্ডে স্থক্তসংখ্য। হঠাৎ বাড়িয়া ১৪২. 
হইর1 উঠিল এবং ইহার কোন স্ুক্তই তিনটা শ্লেকের কম. 


নহে। সপ্তমকাণ্ডে স্থক্তসংখ্যা ১১৮, কিন্তু সুক্তের শ্লোক» 


ংখ্যা অত্যন্ত অল্প; অনেক সময় একটা শ্নেকেই একটী ব্্ত্ 


সমাপ্ত। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে এই সকল 
লঘিষ্ট সংখ্যাই প্রথমে এই কাগুগুলির প্রকৃত শ্লোকসংখ্যা 
ছিল, অর্থাৎ প্রথম কাণ্ডের প্রত্যেক স্ুক্তেরই শ্লেরকসংখ্যা 
প্রথমে ছিল ৪, দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রত্যেক তুক্তেরই শ্লেক- 
সংখ্য। প্রথমে ছিল ৫, ইত্যাদি। অ'রও মূনে করা হয় যে 


প্রথম পাঁচটী কাণ্ডের মধ্যে যেখানেই সুক্তের শ্রোকনংখ্যা এই . 
লঘি্ট নিয়ম অতিক্রম করিয়ছে সেখানেই অতিরিক্ত শ্লেক- 


গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। মনে করিবার কারণ আছে। অর্থাৎ 
বদি প্রথম কাণ্ডের কোন তুক্তে €টী শ্লোক দেখা য।য় তবে এ 


স্থক্তের শেষ শ্লো রে হি মনে করিতে হইবে) ি 
তাহ।তে ভ্টী শ্লোক থাকে তবে শেষ ছুইটাকেই প্রক্ষিপ্ত মনে 
করিতে হইবে, ইত্যাদি । সর্বত্রই এই নিয়মের অন্ুবর্তন সম্ভব 
কিন।সে বিষয়ে কিন্তু যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ আছে। 
যাহাই হউক, মোটামুটি বলা যাইতে পারে ষে প্রথম সপ্ত- 
কাণ্ডে স্ুক্তসঙ্জা সুক্তের শ্লোকসংখ্য। অনুযায়ীই হইয়াছে। প্রথম 
পাঁচটা কাণ্ডে সুক্তের শ্লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইয়াছে 
এবং ষষ্ট ও সপ্তমকাণ্ডে স্থক্তের শ্লোকসংখ্য। উত্তরোত্তর রন 
পাইয়াছে। 
পঞ্চদশ ও ষেড়শকাও বাদ দিলেঃ অষ্টম ১ রদ 
কাণ্ড পর্য্যন্ত সুত্তগুলি তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘতর । ইহার মধ্যে 
কুদ্রতম স্থৃক্ত ও পুর্বব্তী সপ্তুকাণ্ডের যে কোন স্ুত্ত অপেক্ষা 
দীর্ঘ । অষ্টম হইতে একাদশ কা পর্য্স্ত প্রতি কাণ্ডে দশটা 
করিয়া স্ত্ত আছে। ইহার পর প্রতি কাণ্ডে সুক্তসংখ্য! 
কমিয়া আসিয়াছে। দ্বাদশ কাণ্ডে €টী, ত্রয়োদশ কাণ্ডে ৪টা, 
চতুর্দশ কাণ্ডে ২টী ও সপ্তদশ কাণ্ডে ১টা মাত্র সুক্ত। 
ইহা হইতে বুঝ! যাইবে যে সংহিতার মধ্যে কাগু-বিস্তাস 
প্রধানতঃ কাণ্ডের সুক্তসংখ্যা অনুয়ায়ী নির্ধারিত হইয়াছিল। 
কাণ্ডের কুক্ত পারম্পধ্যের মধ্যেও কএকটা নির্দিষ্ট নিয়ম: 
পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাহার আলোচনা এক্ষণে সম্ভব 
হইবে না। | 
অথববেদের ছন্দোবিচার অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্ত তাহারও 
কিঞ্চিৎ আলোচনা এ স্থলে ন। করিলে প্রসঙ্গ অসম্পর্ণ থাকিয়া 
যাইবে। অথববেদের প্রাচীনাংশে সাধারণ শুদ্ধ বৈদিক ৃ 
ছন্দই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা গায়ত্রী, অনুষ্টভ, ত্রিষ্টভও : 
জগতী ইত্যাদি । কিন্তু গগ্ভে রচিত পঞ্চদশ সম্প ৭) ও যোড়শ 
(আংশিক ) কাণ্ডের মধ্যে এমন সমস্ত বিকৃত ছন্দের আভাষ 
পাওয়া যায়_-যাহাকে অনেক. সময় গগ্ধ হইতে পুথক্‌: 
করাই কঠিন হুইয়া৷ পড়ে। বৃহৎসর্ানুক্রমণীতে এই সকল 
নৃতন ছন্দের নাম দেওয়া! হইয়াছে নিচ, ০ ভুরিজ, ন্‌ 
আর্ধী ইত্যাদি | একই সুক্তের মুখ্য... অপরাগীর 4 
ছন্দোবৈচিত্র্য দৃষ্টিগে।চর হইয়া থাকে এবং এই বৈতিত্র্য যে. 
সুক্তকারের অনভিপ্রেত ছিল তাহাঁও মনে করিবার কারণ 
নাই। অনেক সময় মনে হয় কবি যেন ইচ্ছা করিয়াই 
লঘু অনুষ্টভ্‌ ছন্দে সুক্ত আরম্ভ করিয়া পরে. ভাবের গুরুত্ব 
অনুযায়ী ক্রিষ্টতাদি গুরু ছন্দ গ্রহণ -করিয়াছেন। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে বিবাহের মন্ত্রে প্রধানতঃ পুত 
এবং শ্রাদ্ধের মন্ত্রে প্রধানতঃ ত্রিষ্ট ত. ছন্দ ব্যবহৃত হইর়৷ থাকে। 
ধথেদের অনুষ্ট ভ. ও অথববেদের অনু ভের মধ্যে পাক্য 
টু 1 | 
ট্: 


অথববেদ 0৫ 
দুস্পষ্ট,__কিস্তু খখ্বেদের ছন্দই যে সর্বত্র প্রাচীনতর গা 
অনে করিবার কারণ নাই, বিশেষ যখন দেখা বান বে 
অবেস্ত।র সমজাতীয় ছন্দের সহিত অথববেদের ছন্দেরই 
সাদৃশ্ত অধিক। বরঞ্চ ইহাই মনে আক দ তে অবেশ্ত 
ও অথববেদেই প্র।চীন, সাধারণ ও জনপ্রিয় (লেই ভঙ্গ 
অনেক সময় ব্যতিক্রমশীল ) ছন্দঃ পরিরক্ষিত হুইয়/ডে৮ 
কিন্ত পুরে।ছহিতদিগের মধ্যে আবদ্ধ খথেদের ছন্দুনি 
পুনঃ পুনঃ পরিমার্জিত ও পরিশোধিত হইয়া তাহাদের 
অ]দিরূপ হারাইয়। ফেলিয়াছে। 

তথ।পি এবিষয়ে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না যে 
স্বখেদের তুলনায় অথব-বেদের ছন্দঃ অতীব হুষ্ট। অনেক সমর 
স্পটই বুঝিতে পারা যায় কিরপে ছন্দোুষ্ট ঘটিযাছে। ইহার 
সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ বোধ হয় ৫ 

«“আয়ুরন্মভ্যং দধৎ প্রভাং চ। 

রায়শ্চ পৌষৈরভি নঃ সচতাম্‌॥*  ( অথব+৯.৪.২২ মন্ত্রে) 
এরূপ ছুষ্ট ছন্দঃ অথর্ববেদেও খুব বেশী নাই। কিন্তু এই ছন্দো ছুই 

ন্ঘটিল কিরূপে? এ প্রশ্নের মহুত্তরের জন্য তুলনীয় 

“আমুরন্য ত্যং দধতঃ প্রজাং চ। 

রায়শ্চ পৌধৈরভি নঃ স5ধবম্‌॥৮ (অথব”১৮.৪.৬২) 
স্পষ্টই দেখা যীইতেছে ষে এই শ্লে/কেরই বহুব্টনান্ত শব্দ ও'লর 
স্থলে একবচনাস্ত শব্ধ প্রপ্োগের ফলে (অথব“৯.৪.২২ মন্ত্রে) 
ছৃ্টছন্দের উদ্ভব হুইয়াছে। অর্থাৎ যে মন্ত্র গ্রথমে দেবগমৃংকে 
আহ্বান করিবার উদ্দেস্তে রচিত হইর|ছিল তাহ।ই পরে একট 
মাত্র দেবতার প্রতি প্রবুক্ত হওয়ায় অর্ব-সঙ্গতির অগ্রে।বে 
ছন্দোভঙ্গ স্বীকার করিতে হুইয়াছে। ইহা তিন্নও আরও বহু 
স্থলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শ্লে(কের মধ্যে এক ব] 
একাধিক শব্ধ প্রক্ষিণ্ত হইয়।ছে। অনেক জময়্ খেদের 
গুদ্ধতর ছন্দের সাহায্যে অথবপংহিতাভূক্ত অন্ুন্ূপ লেকের 
স্আদিকূপ নির্ণয় সম্ভবপর হয়। 

কেবল তাধার আলোচন। করিলেও খখ্েদ ও 
ভাষার মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য দেখিতে পাওরা যাঁর এবং এই 
বৈষম্যান্থুযায়ী সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়| হয় যে খখেদের ভাবা 
প্রাচীন এবং অথববেদের ভাষা! অর্বাচীন। কিন্তু এইজ 
গ্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভায়া সন্বন্ধে কোন নিভে 
উপনীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব । দৃ্াস্তস্বকূপ বলী। যাঁইতে 
্ীরে যে দ্বিচনে - এবং তৃতীয়ার বহুবচনে -এঃ, সাধারণতঃ 
বৈদিক ভাষায় অবর্শচীনত্বের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত, কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে যে অন্যান্ত আর্য্যতাষার মধ্যেও এই সকল 

শ্বিতক্তি দেখিতে পাওয়া ষায়। কাজেই স্বীকার কর্দিতেং 
১৬৪ 
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[ধিক যুগে বিবিধ তাঁষ। বা 


হইবে যে বভাধ।র ম্কর ঘাটয়া- 
হিন। অথর্ববেদের ভষা অব1চন রে তাহাতে প্রাচী- 
নবের লক্ষণ বহুণ পর্িষ।ণে বিদ্ধনান এবং খখেদের ভাষা 
গ্রন্কত 'ক্ষে প্রাচীন হইলেও তাহার মধ্যে 18: বচন শব্দ 
প্রবেণনাত করিয়াছে । আপের ও অখব৫বদের মধ্যে যে সব 
সতত ঝ। সুক্তাংশ সন ভাবে বর্তমান 4 ভাষার তারতম্যের 
গর্যয1নোচন| করিলে সেই জন্ত অনেক সনয়ে বিস্মিত হইতে 
হর। খখেছে দেখি “কুক কিন্ত অথবরবেদে পাই ককিধিঃ 
উ্য়ের মে “কিখি”ই যে প্রাচীনতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
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অপুর সমস্ত আবর্ধয জাতিরও ভাষা ও কই টত্স+ বি 
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এ 


৬৫৪. বু রা ক 


চিকিৎসাশান্ত্রের ইহাই স্থত্রপাত। পৃথিবীর আর কোথাও 
_রোগচিকিৎসার বিধান সমন্বিত এত প্রাচীন মন্ত্রতন্্ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ভৈষজ্যসুক্ত যে কেবল মাত্র অথব বেদের 
মধ্যেই আবদ্ধ তাহা নহে, খণ্থেদেও এই প্রকারের মন্ত্র কএকটা 
পাওয়া ষায়। এই সকল ভৈষজ্যমন্ত্র যে অতি প্রাচীন তৎ- 
' সম্বন্ধে আরও প্রকৃষ্ট গ্রমাণ আছে £_অবেস্তার মধ্যেও এই 


ধরণের মন্ত্র দেখিতে পাওয়। যায় এবং “ভৈষজ্য” কথাটাও তথায়; 
প্রাচীন জর্মন জাতির 
মধ্যেও এই প্রকারের রোগনাশক মন্ত্রতত্ত্রের সন্ধান পাওয়! যায়|: 


ঠিক এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 


পরবন্তা যুগের আম়ুবেদের সহিত এই সকল ভৈষজ্ান্থক্তের 
সম্বন্ধ অতি স্থুম্পষ্ট ( আয়ুবেদি অথববেদেরই একটা উপবেদ 
বলিয়। পরিচিত )। অথববেদের “তক্সন্ঠ আয়ুবেদোক্ত 
জর” ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ অথববেদোক্ত “আজাব, 
ও 'অপচিৎ্, যথাক্রমে পরবর্তী যুগের “অতিসাঁর ও “অপচী, 
হইতে অভিন্ন। চিকিৎসার জন্য সর্বত্রই যে কেবল মন্ত্রে 
আশ্রয় লওয়া হইয়াছে তাহা নহে, মন্ত্রের মধ্যেই দেখা যায় যে 
রোগনিরসনের জন্ঠ নানা প্রকার ওষধিও ব্যবহৃত হইত। জর- 
রোগে কুষ্ঠ নামক ওষধির ব্যবহার বার বার বণিত হইয়াছে। 
ভৈষজ্যস্থুক্তে কএকটা রোগের পুঙ্থানুপুঙ্থ বিবরণও দেখিতে 
পাওয়া যায়) ইহ1 হইতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে 
বৈদিক যুগের “তক্সন্ত আধুনিক যুগের ম্যালেরিয়া ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। তিনটা ুক্ে জলোদর রোগ বণিত হইয়াছে) 
সুক্তকার অবপ্ত বলিয়াছেন যে বরুণের অভিশীপেই জলোদর 
রোগ হইয়া থাকে। নানা প্রকারের ফ্্মারোগ অথববেদের 
যুগেই তারতে পরিচিত ছিল) পক্ষাঘাত ও নানা প্রকারের 
£ক্ষেত্রিয় রোগেরও চিকিৎসার বিধান অথববেদেই দেখিতে 
পাঁওয়া যায়। চন্মরৌগের মধ্যে “কিলাস' (কুষ্ঠ) ও “বিদ্রথ' 
(বিক্ষোটক) বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । তিনটা 
সুক্তে বিশেষ করিয়া কেশবুদ্ধির মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
মস্তিক্কবিকতি অথর্ববেদের মতে গন্ধব্” ও অগ্সরাগণের ছুরভি- 
সন্ধিতেই ঘটিয়। থাকে, সেই জন্য তদ্িষয়ক মন্ত্র গন্ধর্ব ও অগ্সরা- 
গণের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইত। বীর্য্যবিধায়ক ( শেপাহ্র্ষণ ) 
মন্ত্রও অথববেদে দেখিতে পীওয়া যায়। 

২। আ.ম়ুষ্যনুক্ত, অর্থাৎ আয়ু ও স্বাস্থ্যৰীয়ক মন্ত্র। এই 
শ্রেণীর সুক্তগুলিকে সকল সময়ে তৈষজ্যস্থক্ত হইতে পৃথক্‌ করা 
যা না। এই সকল মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্ত দীর্ঘ পরমায়ু, রৌগ- 
মুক্তি নহে। এই জন্তই চুড়াকরণ, উপনয়ন ইত্যাদি গৃহ্‌- 

ংস্কীরের সময় বিশেষ করিয়া এই সব আযষ্যস্থক্ত ব্যবহৃত 
হইত। আছ্ধ্যস্ুক্তের মধ্যে অগ্রিকেই বিশেষ করিয়া! আহ্বান 


করি: থাকেন) তাই ঠা খষি 'বলিয়াছেন--“আফুর্নে। 
বিশ্বতো দধদয়মগ্ির্বরেণ্যঃ* ( অথব ৭.৫৫.৬:)1 দীর্থায়লী:ভর 
জন্য নানাপ্রকার কবচ, অঞ্জন ও মেখলার ব্যবস্থাও বহি, সকল 
আয়ুষ্য মন্ত্রে দেখা যাঁয়। 

৩। আতিচারিক সুক্ত। এই সকল স্থক্তের মন্্ধারী ভূত, 
প্রেত ও শক্রনিধন সম্পন্ন হইত, যাহাদের সংহিতামধ্যে “্রাউ্ব্য? 
সিপত্ত» অরায়» গপিশাচ” ইত্যাদি নামে অভিহিত “কর! 
হইয়াছে । এই প্রকারের আভিচারিক মন্ত্রের প্রথম উন্মেষ 


: খ্গ্বেদের মধ্যেই দেখা যায় ) যূর্বেদের মধ্যে ইহার ক্রমবিকাশ 


ও তন্্রশান্ত্রে ইহার শেষ পরিণতি । “যো অস্মান্‌ দ্েষ্টি, খংচ 
বয়ং দ্বিষ্ম£' তাহার প্রতিই এই সকল মন্ত্র প্রযুক্ত. হইয়াছে । 
“অথব্ণঙ্গিরস* সংহিতার এই অংশই আঙ্গিরসের শ্রেষ্ঠত্ব পরি- 
চায়ক। এই সকল মন্ত্রের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে তন্মধ্যে সীসসকে 
প্রেতাদির বিরুদ্ধে প্রধান অস্ত্রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে । 
অথব বেদের বিখ্যাত বরুণস্ক্ত ( ৪.১৬ ) এই শ্রেণীর অন্তর্গত. 
এই বরুণস্থক্তের উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে 
অতুলনীয়__“সবং তদ্রাজা বরুণো বি চষ্টেযদন্তর। 'রোদলী যৎ 
পরস্তাৎ। সংখ্যাতা অন্ত নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বদ্ী- 
নিমিনোতি- তানি ॥” সমভাবে প্রখ্যাত বিহব্যস্থক্তও (৫:৩১. 
যন্বারা দেবতাকে অন্ঠান্ত যজ্ঞ হইতে: স্বযজ্ঞাতিমুখে 
আহ্বান করা হইত) একটী আভিচারিক সুক্ত এবং ইহার 
আরম্ভ এইরূপ--“মমাগ্নে বর্চো বিহবেধস্ত বয়ং স্ব্ধানাস্তনবং 
পুষেম । মহং নমস্তাং শ্রদিগশ্চতশ্রস্বয়াধ্যক্ষেণ পৃতনা জয়েম ॥* 
আভিচারিক মন্ত্রের বিরুদ্ধ মন্ত্র “কৃত্যা প্রতিহরণ', শ্রতন্বারা 
আভিচারিক মন্ত্রের বাধন হইত। কৃত্যাশ্রতিহরণের মন্ত্র : 
প্রধানতঃ “কত্যাকৎ (যাহ্মন্ত্রকার ), “বল্গিন্ (যাহুমন্ত্রীর্থে 
যে খনন করিয়া থাকে), “মূলিন্ত (ওষধিমূল-সংগ্রাহক-)১. 
শপথেষ্য' অভিশণু প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রধুক্ত হইত। সর্বাপেক্ষা 
বিস্ময়কর কৃত্যাপ্রতিহরণিক মন্ত্র দেখিতে পাঁশয়া যায় “্অথর্বের 
২.২৪ কুক্তে। ইহার মধ্যে চাঁরিজন £কিমীদিন্:ও চারিজন : 
€কিমীদিনীর+ উল্লেখ করা হুইয়াছে। স্ুক্টীর্থ খুব স্পষ্ট;নহে:।. 
৪| স্ত্রীকর্ম!। এই শ্রেণীর অধিকাংশ মন্ত্র স্ত্রী-পুরুষের' 
বান পানি | খপ্বেদেই এক মন্ত্রী বলিয়াছেন ৮ 
“নহি স্ত্বণোনি সখ্যানি সন্তি। : সালাবুকাণাং হ্ৃদয়াঁনি এতা” &. 
তাই নারীর চিন্ত অধিকারের জন্ঠ খষিগণ এত "উদ্যম সহকারে 
এই সকল জ্্রীকর্্মবিষয়ক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন । তন্ত্রাদি 
প্রোক্ত বনীকরণ মন্ত্রের ইহাই প্রারস্ত ! মন্ত্রের উদ্দেস্তয সর্বত্রই 
অতীব সুষ্প্ট; ষথ1--“্যথা। মম ক্রতা বসো, মম চিত্তমুপান্তত্ি৮. 


লি 


অথর্ববৈদ 


দি মাং কামিন্যসো, যথা মন্লাপগা অসঃ” ইত্যাদি । ্হ 
যে কেবল' স্্ী-পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধের কথা আলোচিত 
: হুইয়াছে তাহা নহে, বৈদিক বিবাহের পবিত্র মন্ত্র ইহাঁরই 
মধ্যে দেখিতে পাওয়। যায় (৭.৩৬);_-"অক্ষ্যোৌ নৌ মধুসংকাশে 
অনীকং নৌ সমঞ্জনম্‌। অন্তঃ কৃণুঘ মাং হৃদি মন ইন্সো সহাসতি*। 
আমাদের চক্ষু মধুবৎ উজ্জল হউক, আমাদের ললাট অঞ্জনের 
হ্যায় দীপ্তিশালী । আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দাও, আমাদের 
মন অভিন্ন হউক ] 

৫। সাংমনগ্ত। সভাদিতে যাহাতে শৃঙ্খলা ও এ্রকমত্য 
বিরাজ করে তছ্দ্দেশ্তে এই সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হইত। পারি- 
বারিক শাস্তির জন্য যে এই মন্ত্র ব্যবহৃত হইত: তাহারও যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে। এই শ্রেণীর সন্বোৎষ্ট স্ত্ত ( অ.বে ৩.৩ ) 

_.. “সহৃদয়ং সাংমনম্তমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ। 
অন্টো অন্টমতি হর্যত বৎসং জাতমিবান্গ্যা ॥ 
অনুত্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ * 
জায় পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শাস্তিবাম্‌॥ 
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং ছ্িক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা | 
সম্যক্চ: সব্রতা৷ ভূত্বা। বাচং বদত ভভ্দয়া ॥ 
সমানী প্রপা সহ বোইব্লভাগঃ সমানে যোক্তে, 
: সহ বো ফুনজ্বি 
সম্যঞ্চোহগ্সিং সপধ্যতারা নাভিমিবাতিতঃ1* ইত্যাদি 
৬। রাজকর্্ম। অথববেদের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে 
সমাজের সকল স্তরের লোকের সমভাবে মঙ্গল কামনা করা 
হইয়াছে । অধিকাংশ মন্ত্র জনসাধারণের মধ্যেই ব্যবহৃত 
হইত, কিন্ত রাজার স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রও এই অথববেদেই পাওয়! 
যায়। এই শ্রেণীর মন্ত্রের সাধারণ নাম রাঁজকর্্া। এতৎ সম্পর্কে 
সর্বধান ুক্ত (৪.৮ ) 
“ভূতে! ভূতেষু পয় আ দধাতি স ভূতানামধিপতিবভুব। 
_ ভন্ত মৃত্যুশ্টরতি রাজনথয়ং স রাজ! রাজ্যমন্থু মতা মিদম্‌ ॥ 
অতি প্রেহি মাঁপ বেন উগ্রশ্চেত্তা সপত্রহা। 

আ. তিষ্ঠ মিত্রবধন তুত্যং দেবা অধি ক্রবন্‌ ॥৮ 
প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাজার ইহাই আদর্শ চিত্র। যুদ্ধ 
বিষয়ক হুক্রগুলিও অবস্ত এই শ্রেণীর অস্তর্গত। তাহার উদাহরণ 
স্বরূপ ( অথর্ব ৮.৮ স্ুক্তের ) উল্লেখ কর! যাইতে পারে »_ 

“ইন্দো। মস্ত মদ্ছিতা শক্রঃ শূরঃ পুরন্দরঃ | 

যথা হনাম সেনা অমিত্রাণাং সহত্রশঃ ॥ 
প্ৃতিরজ্জরুপত্মানী পৃতিং সেনাং কৃণোত্বমূম্‌। 
ধৃমমগ্সিং পরাদৃশ্তামিত্রা হৃতস্থা দধতাং তয়ম্‌॥” 

পঞ্চম কাণ্ডের ছুইটা সুক্ত (২০ ও ২১) রণ-ছুন্দুভির 


অথববেদ 
উদ্দেশ্তে রচিত। রপছুন্ুভি শব্দে মাতা পুত্রের অমঙ্গল 
আশকঙ্কাঁয় কিরূপ ভীত হইয়া পড়েন তাহ! এই দুইটার প্রথমটীতে 
সুননররূপে বর্ধিত হইয়াছে 3-- 

“ছুন্দুতেবর্চং প্রযতাং বদস্তীমাশ্ব্তী নাথিতা৷ ঘোষবুদ্ধ! ! 

ন'রী পুক্রং ধাবতু হস্তগৃন্ামিত্রী ভীতা! সমরে বধানাম্‌॥% 

৭ দক্ষিণা স্ক্ত। এস্থলে দক্ষিণাশঘ্ধ বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ 
করিতে হইবে, কারণ ব্রাহ্মণের মঙ্গলবিষুক যত কিছু সুক্ত 
সমস্তই এই শ্রেণীর অস্তভূক্ত,__প্রধান মঙ্গল অবশ্ত অর্থলাত। 
এই সকল স্থক্ত ব্রাহ্মণের গুণগানে পরিপুর্ণ। ত্রাহ্গণ যে অবধ্য 
এবং ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে হাত দেওয়! যে মহাপাপ এই কথাই 
বার বার এই সকল মন্ত্রে খল! হইয়াছে। ত্রাহ্গণের পত্বীহরণ 
যে অতীব গঠিত কর্ম একথাও বহুবার উল্লিখিত হুইয়াছে ॥ 
রাজ! সোম সকল নারীর প্রথম স্বামী; কিন্ত তিনিও ব্রাহ্গণ- 
পত্বীর উপর আপন অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন ;__-"সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদ- 
হৃণীয়মানঃ৮ .১০.১। প্রাকৃতিক নিয়মের কোথাও কোন 
ব্যতিক্রম দেখিলেই উপদেশ দেওয়। হইয়াছে যে ব্রাঙ্গণকে 
কিছু দান করা অবশ্ঠ কর্তব্য। গাভীর একসঙ্গে দুইটা বৎস 
জন্মিলে ব্রাহ্গণকে গোৌদান করিতে হইবে। উপদেশ দেওয়। 
হইয়াছে যে গাভী বন্ধ্যা হইয়া পড়িলে তাহাকে যত শীষ্ত 
সম্ভব ব্রাহ্মণকে দান করিয়! দেওয়। কর্তব্য, নতুবা অধিস্বামীয় 
সমূহ বিপদ্‌। ব্রাক্মণেতর জাতিরা যে অতি প্রসন্ন অস্তঃকরণে 
ব্রাঙ্গণকে ধনাদি দান করিত না তাহার প্রমাণ বোধ হয় 
(অ.বে ৯.৩ সুক্তে ) পাওয়] যায়। এখানে ব্রাহ্মণকে গৃহদানের 
কথ! বল! হইয়াছে, কিন্তু একেবারে নহে; গৃহের প্রতি 

ংশ পুথক্‌ পৃথক ভাবে দেওয়া] হইবে। 

৮। পৌষ্টিকহথক্ত । ইহা ধনলাভের মন্ত্র, এইরূপ শ্রেণীর মন্ত্রই 
বৈদিক সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়! 
যাঁয়। এই সকল স্থক্তে উল্লিখিত কাম্যবস্তর সংখ্য। প্রায় অন্ত । 
গৃহ, ভূমি, নদী, গিরি, শস্ত, বৃষ্টি, গো, অশ্ব সমস্তই দেবতার 
নিকট প্রার্থিত হুইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কাম্যবস্ত সম্ততি 
(প্রজা )। বৈদিক সাহিত্যের সর্বত্র খষিদের প্রজাকামনা 
অতীব প্রকট। ধনলীভের মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই বিপদবারণের 
মন্ত্র সর্ধত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর স্ক্তের মধ্যে 
তথাকথিত মুগ্রারস্ক্তগুলি র্কপ্রধান (অথ.বে. ৪.২৩-২৯.)। 
এই সকল সৃক্তমধ্যে পুনঃ পুনঃ বলা! হইয়াছে “দস মাত 
(অথব। “দস নো”) মুঞ্চত্বংহসঃ৮ | বিপদ হইতে উদ্ধার- 
লাভই মৃগার স্ুক্তগুলির গ্রার্থনীয় বিষয়। 

৯। প্রায়শ্চিত্তহৃক্ত । প্রায়শ্চিন্তসথক্তগুলি বুঝিতে হইলে: 


চে 


অধব বেদ 


টি] 
১ 
চট 
1 
থে! 
বা 
5 
১) 
১৯০ 
2২০৭ 


পুর্বে বোঝা প্রমো রন পুন দুগ্রে পপ 
কি বুঝিতেন। আধুনিক যুগে সৎপথ হু 
পাপ। কিন্থ বৈদিক যুগেধারণা ছিল কোন কাব অপদা- 
চরণ করিলে পাপ ন!মক একটী বাহ বন্ত মা; 


খধিকার করিয়া বসিত। এই বাহ্বস্তর বিতাড়নই 
গ্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য |. প্রায়ন্চিত্তের মন্দির মধ্যে পাপের 
এই অদ্ভুত ধারণ স্পষ্ট ফুটিঘা উঠিরছে।. সেই জন্যই 
বেদে পাপীকে বল। হইয়াছে পাপ্গুহীত। পাপ্াগৃহীত ব্যক্তি 
এক প্রকার ভূতগ্রন্ত,_উভয়ের জথদ্ধে বিবিব্যবন্থ। সেই জন্ত 


'অন্থরূপ।. ক্ষেত্রির ক্যাধির যত. পাপ 


সংক্রামিত হইতে পারে। সেই জনই বেদের পাগ ও 


৫ ৯. সত ১৮--৮০১৯ স্ব নে লিল 
নিখ্খতির (ছূর্ভাগ্য ) মগ্যো. শোয় বোনিই গারক্য দেখা 
কই ন্ট ৯৮ ১ র 
সায় না। উভন্নের প্রতিই একই মন্ত্র প্রুক্ত হইঘাছে। 


ৃ টু 2785 ০ 
১৬ দর্ণ » শাক ওত । অথব? বেদের মধ্যে জের মাশশিক 
্ চে 2৮ সি টি 
স্ুক্তের আবির্ভাব বান্তবিকই..বিদ্ম্ের বন্তু। . কিন্ত সেই 


রণ টু পি ০ 
ট্রিক €1 তান পুতি 746৮7 ৭: লাদ এ 
অন্তগত দাশাশক জ্জগু।লকে প্র্ষং 


ক্ষন্তই এই সংহিত।র নিক হুক ্ 
ৰলিয়। মনে করিবর কোন কারণ নাই। . এই শ্রেণীর 


্সধিকংশ সুপ্ত কুষ্টি তত্ববি বিষয়ক) । যথ17 
"অনহূমাাঃ সমতবত তদ্দ্য/মেতি, 
তদ্ৈ ততো তান 755৬ ॥ 


চি 


সাজ ত্র 
পদ ৪ ] 


চি 


রে 
পর 


7১১ 
( $.১৯, 


হরি, টা চাচি 
“সেই অনপ্তিহ হিপ. বস্ত চির হইতে উদ্ভুত, হইয়া 
"বিরাট বিস্তৃতি সহকারে হার্থাভিচত মুখে গায়ন করিয়া খ'কে। 


ক্সতএব বিস্তারশীল বাঙ্প (অমঙ্গল) কও!র এ্রতি ধাবিত হউক 
ইহা হইতেই বুঝ! যাইবে যে অথদবেদের দার্শনিক হুতের 
মধ্যে কোন প্রকার সুসংবৃদ্ধ অর্থের অন্ধান ব্যর্প হইতে বাধ্য । 


॥1॥ $/ সি 
জতানতীিন্সল ৯ 
শ্ধগ্বেদের বিখ্যাত পুক্ষকূত্ু ও. হিরণ্যগঠহকতও কিছু 


/ ৫ দুই 


পরিবন্তিতাকারে অথবসিংহিতার অস্বস্তি হইয়াছে । . দ্বিতীস্স 
কাণ্ডের প্রারস্তে. বেস 
ক্র 


নৌ ও এ 
৩ 101 


না 


টি রঃ রঃ ণৃ )। টি স্তশ৫ 1 ০ কক ৮2২) +৮7 7 
বু 1 প্‌ ইত] 1. এই হুক ও,খথেনের 
সন্ত্রের অনুকরণে 7 [ 
এ ১2 2 ০ 
১১। শ্রোতকর্থবিষয়ক হুক্ত | .শোতকর্ম-সঙগদ্ধে প্ররষ্ 


নির্দেশ পাওয়া যায় না হইতে। কিন্ত অথববেদের 


শ্রোতহ্ত্র বৈতানকুত্র এতই অবর্পচীন ও এভই অমন 
পরিপূর্ণ ষে তাহ! হইতে আথবণপ শতকর্থ স্য্ষে বিশেষ কিছু 
বুঝিতে পাঁরা'র উল রি স্বরণ রাখিতে হইবে 


ব্যবহার দেখিতে চি? যায় খুব সম্ভব যে স্থক্তরচন/কালে 
সঙ্ছধিদের সেন্বপ কোন প্রয়োগের কথ রি আসে নাই। কিন্তু 


॥ ৬৫৬ ] 


1৩ 


তৎ্মন্বেও অথব“সংহিতা হইতে মনে হয় যে সেই সময় সকল 

প্রায় অনুষ্ঠিত হইত । শৌতকর্ের প্রধান 
নন সবগুলিই সংহিতা! মধ্যে উল্লিখিত হুইয়াছে, 
গ্রিং রা বিভামি। পশুবন্ধ প্রযুক্ত আপ্রি- 
যজ্ঞের আনুষঙ্গিক 
রা অথর্ববেদে উল্লিখিত হইয়্াছে। 


- াটলাাপ্টাাাগিগলািতোপসাাপপা পানা 
শশী লাল পাস 


তি এরি ৮৮০৫ 
বেদি, বহি প্রভৃতি প্রতি 


১২। বিবিধ। লট এমন অনেক স্ুক্ত রহিয়াছে 
বে ওনিকে পুর্বানুস্ছত পদ্ধতিতে কোন নিদ্দি্ট শ্রেণীভুক্ত কর! 


যায় না। ভ্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ কাণ্ডের স্ক্তগুলি এই 
প্রকারের। ত্রয়োদশ কাণ্ডে রোহিত নামক সৌরদেবতার 

এ চারিটী দীর্ঘ সক্ত। এই কুক্তগুলির সর্বত্রই ষে 
এই সৌরদেদ্ত!র সহিত সহন্ধ সুস্পষ্ট তাহ অবস্ত নহে। চতুর্দশ 
কণ্ডে আথব্ণগণের রা 1ছ্মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাহ। 


নি 
১৫৩] 


হত 


অবগ্তই খপ্বেদের সুর্্ানক্ের অন্গকরণেই রচিত।  পঞ্চদশকাও 
গদ্যে রচিত; ও সন্যে ভ্রাত্যগণের স্ততি কর! হইয়াছে । 
অধ্য!পক হার (129৫) কঁহছার গ্রাচ্য সম্স্বীয় গ্রন্থে এই সকল 


হুভের বিশ্ব আলোচিন। করিগছেন। ব্রাত্যগণ যে কাহ।র1 ছিলেন 
তি ১ যথেষ্ট মতদদৈধ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ অনা্য্যগণ 
ঢরিলে ত্রাত্যনামে অভিহিত হইত। সাম্যবেদীয় 
_ লাই্্যায়নশৌতস্ত্রেও ব্রাত্যদের কথ। 
এই কে বহু সমমন্ত্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে 


৮24 1 
চ এখ ৮11১৬, 


ব্রাঙ্গণত্ব লাভ ব 
মহাব্র!ছণে ও 


গে 

৫ 
রে 
টি? 
চে 


হর যে সামবেদের সহিত, ব্রাত্যগণের কোন এক বিশেষ সন্বনধ 
হিল। বিশেষ করিম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে ব্রাত্য- 
সদয় এই পঞ্দশকাণ্ডের কোন চিহ্ৃই পৈগ্ললাদমংহিতায় 
দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা হইতে অনুমান হয় এই সকল 
গদ্যে রচিত ব্রাত্য-স্তোত্র আদি আধথর্বণিক সমায়ায়ের অন্তভূ-ক্ত 
ইল না। ৃ | 
যোড়শকাগু দুইটা অস্থুবাকে বিতক্ত।  প্রথমান্থবাক 
গদ্য প্রধান |. এই অঙ্গুবাকের মন্ত্রগুলিকে অথবপরিশিষ্টে 


) 


অভিষেকমন্্র বলা হইয়াছে, যদিও মন্ত্র হইতে বুঝিবার উপায় 
নাই কেন তহা অভিষেকে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয়ান্ুবাকের 
নন উদ্দেপ্ত দুঃসবপ্র দুর করা । ষোড়শ কাণ্ডের মধ্যে পরস্পর 
কোনই সদ্য নাই) কেন যে এই সকল মন্ত্র একই কাণ্ডে 
ল তাহা বুবিবার কোন উপায় নাই। 
শকাণ্ডে একটা মাত্র সক্ত। ব্রিংশ শ্লোকী এই 
একটা হুন্ডেই ষে কেন একটা বিশেষ কাণ্ড রচন! হইয়াছিল 
তাহ! রর উঠা ছুরূহ। সমগ্র সংহিতার মধ্যে এইটা প্রধান 
নানাপ্রকার গৃহাকর্ম্ে ইহা! বিশেরূপে ব্যবহত 


যাঁছিল 

ছল 

সমগ্র সগুর্দ 
1100157) ৩৭ 
২ 

খ্‌ 


আফুয্যস্থক্ত 


মত সিরা 


8৮ 089২১ 


িএরন5/457765775:54 3874271272 


অথর্ববেদ 


অষ্টাদশ কাণ্ড চারিটী দীর্ঘ সুক্তে সমাপ্ত; প্রতি হুক্তে 
একটী অন্ুবাক। প্রথমটী প্রধানতঃ খণ্বেদের দশম মণ্ডলের 
দশম হইতে দ্বাদশ স্ক্তের পুনবিন্যাস। অপর তিনটা স্ক্তও 
প্রায় সম্পূর্ণভাবে খগ্থেদেরই দশম মণ্ডলের মন্ত্রংযোগে গঠিত 
হইয়াছে। এই সুক্তগুলি হইতে বৈদিক যুগের শ্রাদ্ধাদির 
একটা সম্পূর্ণ চিত্র লাভ করা যায়। 

১৩। বিংশকাণ্ড। এই কাণ্ডের ১৪৩টা সুক্তের মধ্যে 
মাত্র ১৩টা নৃতন, অপরগুলি প্রধানতঃ খণেদের অষ্টম মণ্ডল 
হইন্ডে সংগৃহীত । এই নূতন ১৩টীর মধ্যে ১০টা কুস্তাপন্থত্ত। 
সমগ্র বিংশকাগুটী শস্ত্রকাণ্ড নামে অভিহিত। সোমযাগে 
্রাহ্মণাচ্ছংসিন্‌ প্রধানতঃ এই বিংশকাণ্ডের মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেন । . 

১৪। কুস্তাপসুক্ত। বিংশকাণ্ডের দশটা সুক্ত (১২৭-- 
১৩৬) কুস্তাপন্থক্ত বলিয়া! পরিচিত। কুস্তাপন্থক্তের পদপাঠ 
নাই, পৈপ্ললাদ-সংহিতায় ইহাদের চিহ্ন মাত্র নাই এবং প্রাঘি- 
শাখ্যেও এই হৃক্তগুলি আলোচিত হয় নাই। কাজেই বুঝা 
যায় যে কুস্তাপস্তত্গুলি অথব্বেদের খিলস্থক্ত ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। খগ্বেদের খিলসুক্তগুলি বালখিল্য ৰা ৰাঞ্চল 
শাখার মন্ত্র। কুস্তাপন্ক্তগুলিও সেইরূপ অথর্ববেদের অপর 
কোন শাখার মন্ত্র কি না তাহ! কিন্তু জানা যায় না। নানা 
্রাহ্মণে ও সুত্রে কুস্তাপ্থক্তের মন্ত্র উদ্ধংত হইয়াছে ? এই সকল 
উদ্ধতাংশ হইতে বুঝা যায় যে কুক্তগুলির পারম্পর্য্য পূর্বে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল এবং এই উদ্ধতাংশের পাঠেও যথেষ্ট তারতম্য 
পরিলক্ষিত হয় । কুস্তাপন্থক্ত যে শ্রোতকর্ে বাস্তবিকই 
বাবহত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্ত এগুলি 
আনেক সময় এমনই জঘন্ত রুচির পরিচায়ক যে সেগুলি যজ্জে 
ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। 
-স্বাঞ্জেদের দানস্ততি ও নারাশংসীর সহিত এই কুস্তাপন্থ্রগুলির 


একটা সুদুর সাদৃশ্ত আছে বলা যাইতে পারে। 
প্রচলিত অধর্ববেদের মন্ত্র-পরিচয় | 


1. ৬? 


আমরা প্রলিত সমস্ত বেদখানির মন্ত্রাদি সাবধানে গণিয়া 


নিয়ে তাহাদের তালিক1 দিতেছি__ 
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অতএব দেখা যাইতেছে, এখন সমস্ত অথব বেদের মন্ত্র 


৫৮৩০ টীর অধিক নহে । এ সকল মন্ত্র গগ্পছ্যে রচিত। তন্মধ্যে 
পদ্ভই অধিক । 

নিয়ে অথববেদের ১৯ কাণ্ডের ২৩ ও ২৪ সুক্ত উদ্ধ'ত করা 
হইল। উহা! পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, পূর্বে 
অথব” ও অঙ্জিরা-বংণীয়দের অনেক মন্ত্র ছিল, সেই সকল মন্ত্র 
একত্র সংকলনে অথবঁবেদের উৎপত্তি হইয়াছে । তাহার মধ্যে 
অথবণেরা যে প্রণালীতে মন্ত্র সাঁজাইতেন বেদে তাহাই 
আছে । কেবল আঙ্গিরসগণের মন্ত্র যোগ করিয়া দিবার নিমিস্ত 
স্থানে স্থানে অন্য গ্রণালী অবলগ্ধন করিতে হইয়াছে। 


«আথর্বণানাং চতুখচেত্যঃ স্বাহা। ১। পঞ্চচেভ্যঃ স্বাহা!। 
২। ষডচেত্যঃ স্বাহা। ৩। সপ্তর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৪ অষ্টর্চেত্যঃ 
স্বাহী। ৫ | নবর্চেত্যঃ স্বাহাঁ। ৬। দশর্চেভ্যঃ স্বাহ!॥ ৭। 
একাদশর্চেভ্যঃ স্বাহাী। ৮। দ্বাদশর্চেভ্যঃ স্বাহাঁ। ৯। জ্রয়োদশ- 


চেভ্যঃ ম্বাহা। ১০। চতুর্দশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১১। পঞ্চদশ- 


চেভ্যঃ ম্বাহাী। ১২। ষোড়শর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। সপ্তদশর্ছেত্যঃ 
স্বাহা। ১৪। অষ্টাদশর্চেত্যঃ স্বাহা। ১৫। একোনবিংশতিঃ 
স্বাহীঁ। ১৬। বিংশতিঃ ন্বাহা। ১৭। মহুতকাণ্ডায় স্বাহা। 


১৮। তৃচেভ্যঃ স্বাহাঁ। ১৯। একে ত্যঃ ম্বাহা। ২০। ক্ষুদ্রেত্যঃ 
স্বহাঁ। ২১ । একদ্বুচেভ্যঃ স্বাহা। ২২। রোছিতেত্যঃ স্বাহা। 
২৩। স্থ্য্যাত্যাং স্বাহা। ২৪ | ভ্রাত্যাভ্যাং স্বাহাঁ। ২৫। প্রজা- 
পত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৬। বিষাসঙবৈ স্যাহা। ২৭। মঙগলিকেভ্যঃ 
স্বহা। ২৮ ব্রহ্গণে ম্বাহা। ২৯ 

অথবর্বেদেও দেখ। যায় ১ম কাণ্ডের প্রায় সকল স্ুক্তুই 
চারিটী খকে গ্রথিত। ২ম্স কাণ্ডের পার সকল স্ুক্তই পাঁচটা 


অথরবেছ 


খকে গ্রথিত। 
বেদ। 


সুতরাং অথববংশীয়গণের মন্ত্র লইয়াই অথর্ব 
(২২ স্ুক্ত) 

“আঙ্গিরসানামাছৈঃ পঞ্চান্ুবাকৈঃ স্বাহা। ১। যষ্ঠায় স্বহা। 
২। সপুমাষ্টমাভ্যাং স্বাহা। ৩। নীলনখেভ্যঃ স্বাহা! | ৪। হবি- 
তেভ্যঃ স্বাহা। ৫ । ক্ষুত্রেভ্যঃ স্বাহা। ৬। পর্যায়িকেভ্যঃ স্কাঙ্ছি। | 
৭। প্রথমেত্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বিতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ 
স্বাহাীঁ। ৯। তৃতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহাঁ। ১০ | উপোন্তমেত্যঃ 
স্বাহাঁ। ১১। উত্তমেভ্যঃ স্বাহাঁ। ১২। উত্তরেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। 
ধাষিভ্যঃ স্বাহা। ১৪। শিখিভ্যঃ স্বাহা। ১৫ | গণেভ্যঃ স্বাহা । 


১৬। মহাগণেভ্যঃ স্বাহা! । ১৯৭। সর্কেভ্যঃ অঙ্গিরোভো। ,বিদ- 
গণেভ্যঃ স্বাহা। ১৮। পুথক্সহম্রাভ্যাং স্বাহ1। ব্র্গণে 
স্বাহা ১৯।” 

অধর্ববেদের অনেক স্থলে মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা রোগশাস্তি, 
দীর্থামু লাভ, শক্রবিনাশ ও উৎপাত নিবারণ প্রভৃতি বহুতর 
ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে একস্থল উদ্ধত করিয়া 


দেওয়া গেল। 
“আবতত্ত আবতঃ পরাবতস্ত আবতঃ। 
ইহৈব ভব মা স্থু গা মা পুর্ববানন্থ গাঃ 
পিতৃনস্থং বরামি তে দৃঢ়ম্‌ ॥ ১ ॥ 
যত্বাভিচেরুঃ পুরুষঃ স্বে! যদরণো৷ জনঃ | 
উন্মেচনপ্রম্মোচনে উভে বাচা বদামি তে ॥ ২॥ 
যদ্দ,প্রোহিথ শেপিষে স্তিয়ে পুংসে অচিত্ত্যা । 
উন্মোচনপ্রমোৌচনে”( ইত্যাদি ) ॥ ৩ ॥ 
যদেনসে। মাতৃরুতাচ্ছেষে পিতৃকৃতাচ্চ খৎ। 
উন্মেচনপ্রমোচনে*_॥ ৪ ॥ 
যন্তে মাত যত্তে পিত1 জামিন্রণতা৷ চ সর্জতঃ। 
প্রত্যকৃসেবস্ব ভেষজং জরদষ্টিং কণোমি ত্বা ॥ ৫ ॥ 
ইহৈধি পুরুষ সর্বেণ মনসা সহ। 
দুতৌ যমস্ত মানু গা অধিজীব পুরা ইহি ॥ ৬॥ 
অন্ুহ্তঃ পুনরেছি বিদ্বান্দরয়নং পথঃ। 
আরোহণমাক্রমণং জীবতোজীবতোইয়নম্‌ ॥ ৭ ॥ 
মা বিতেনমরিষ্যসি জরদষ্টিং কণোমি ত্বা। 
নিরবোচমহং যঙ্গ্রমঙ্গেত্যে। অঙ্গজরং তব ॥ ৮ ॥ 
অঙ্গভেদে। অঙ্গজরে! যশ্চ তে হ্ৃদয়াময়ঃ। 
যক্ঃ শ্রেন ইব প্রাপপ্তদ্বাচা সাঢ়ঃ পরস্তর!ম.॥ ৯ 
খষী বোধগ্রতী বোধাবন্ধপ্লো য্চ জাগৃবিঃ। 


তৌ তে প্রাণস্ত গোণ্ডারৌ দিবানক্তং চ জাগৃতাম্‌ ॥১০॥ 


অক্সমন্সিরূপসস্থ ইহ সুর্য উদেতু তে। 
উদ্দেহ্ছি মুক্যোর্ন্তীরাৎ কৃষ্ণাচ্চিভ্তমসম্পরি ॥ ১১ ॥ 


[ ৬৫৮ ] 


অধথর্ববেদ 


নমো! যমায় নম অস্ত মৃত্যবে নমঃ পিতৃভ্য উত যে নয়ন্তি॥. 


উৎ্পারণন্ত যে! বেদ তমগ্নিং 
পুরে! দধেল্মা অরিষ্টাতাতয়ে ॥ ১২ 
ততু প্রাণ শ্তু মন ত্রতু চক্ষুরথো বলম.। 


শরীরমন্ত সং বিদাং তৎপপ্তযাম, প্রতি তিষঠতু ॥১৩. 


প্রাণেনাগ্নে চক্ষষ! সং ত্জেমং সমীরয় তন্বা সংবলেন ॥ 
বেখামৃতন্ত মী নু গান্ম! জু ভূমিগৃহোভূবৎ | ১৪ 

মা তে প্রাণ উপদসন্মো অপানোইপি ধায়ি তে। 
স্যযস্বাধিপতিযুত্যোকুদায়চ্ছতু রশ্মিভিঃ ॥১৫।॥ 
ইয়মন্তর্রদতি জিহ্বা বদ্ধা পনিষ্পদ]। 

ত্বয়া যক্সং নিরবোচং শতং রোপীশ্চ তক্সনঃ | 

অয়ং লোকঃ প্রিয়তমে! দেবানামপরাজিতঃ | 

যট্যৈ ত্বমিহ মৃত্যবে দিষ্টঃ পুরুষ জক্িষে। 

স চ ত্বান্ু হুবয়মিসি মাপুরা জরসো মুখাঃ ॥১৭৮ 


( অথর্ববেদ ৫,১৩০, সুত্ ). 


তোমার নিকট প্হইতে, তোমার নিকট হইতে; 
তোমার দূর হইতে, তোমার নিকট হইতে 
তোমাকে ডাঁকিতেছি )। এই খানে থাক। 


দুঢরূপে ধরিয়া রাখিতেছি। তোমার আত্মীয় ব্যক্তি কিন্া: 
অন্টে বদি কোন অভিচাঁর করিয়া থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়। 
তাহা কাটাইয়। দিতেছি । যদি তুমি না বুঝিতে পারিয়া কোন 
স্রীলোককে কিন্বা পুরুষকে কষ্ট অথবা শাপ দিয়া থাক, আমি. 
তাহা মোচন করিয়া দিতেছি । 


ঝাড়াইতেছি। 
ওষধ দিতেছেন, তাহ! সেবন কর । 
করিতেছি । হে পুরুষ! 


আমি তোমাকে দীর্ঘজীবী 
তোমার সমস্ত মনের সহিত এই 


( আমি 
যেও নাঃ. 
তোমার পূর্বপিতৃপুরুষদের কাছে যেও ন1| আমি তোমাকে- 


যদি তোমার পিতামাতার: 
পাপে এই গীডা হইয়া! থাকে, আমি মন্ত্র পড়িয়া তাহা 
তোমার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী ষে. ৃ 


রী 


খানে থাক। ছুই জন ষমদূতের সঙ্গে যেও না। এই জীবিত ্ 
মনুষ্যদের পুরীতে থাক । জীবিতদের পথের উদয়ন, আরোহণ র 
অবতরণ প্রভৃতি মনে করিয়া তোমাকে ডাকিলে পর ফিরিয়া 


আইস। ভয় নাই, তুমি মরিবে না) 
জীবী করিয়া! দিতেছি। 
হইতেছিল, আমি তাহা ঝাড়াইতেছি। 


অবেস্তার কোন কোন ভাগে এরূপ মন্ত্রসমূহ সন্নিবেশিত: 
এমন কি, এই বেদের সঙ্গে অবেস্তার অন্তর্গত যত ও 
বেন্দিদাদ্‌ বিভাগের শ্ীক্য করিয়া দেখিলে, অনেক কথার সাদৃশ্তট 


আছে। 


দুষ্ট হইতে পারে। 


অথর্ববেদের অন্ত একটা নাম অথবণঙ্গিরস বেদ , এ 


আমি তোমাকে দীর্ঘ 
যক্ারোগে তোমার শরীর ক্ষয় 


ফি 
টপ, 
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অথবণবেদ 


স্থানে ক্ষেবল আঙ্গিরস বেদ অর্থাৎ অঙ্গির। ও আঙ্গিরসবংশীয 
খধিদিগের বেদ বলিয়া লিখিত আছে । যে অগ্নিযাজক অঙ্গির! 
ও আঙ্গিরস খধিগণ হিন্দু ও পারসীক উভয় জাতিরই পরম 
শ্রদ্ধেয় ও ভক্তিভাঁজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, এঁ আঙ্গিরস 
আখ্যা দ্বারা শর বেদ তাহাদেরই হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্চিত 
হইতেছে। পুরাণে এই বেদ অঙ্গির। খধির অপত্য বলিয়া বিত 
আছে। (ভাগবত ৬.৬.১৬।) এই বেদের আর একটী 
নাম অথর্বণবেদ অর্থাৎ অধর্বন্দিগের বেদ । আবেস্তিক আথুৰ ও 
বৈদিক অথবন্‌ শব্দ যথাক্রমে যাজক ও অগ্িযাজক প্রতিপাদক। 
[ অথব' দ্র] এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রকরণ- 
বিশেষে আবেস্তিক ধর্মের সহিত আধর্বণধর্ম্নের বিশেষ কিছু 
সম্বন্ধ অবশ্তই লক্ষিত বা সম্ভাবিত হইয়া থাকে । ( ভারতবর্ষীয় 
উপাসকসম্প্রদায় ৯ম ভাগ উপক্রমণিকা, ৩৭ পৃঃ।) 

ত্রয়োদশ কাণ্ডে রোহিত নামক দেবতার বিবরণ। তিনিই 
নাকি সকলের সৃষ্টিকর্তা । তাহ।র পত্ীর নাম রোহিণী। চতুর্দশ 
কাণ্ডে বিবাহের কথা । পঞ্চদশ কাণ্ডে ব্রাত্যের বৃত্তান্ত কথিত 
হইয়াছে । যোডশ ও সপ্তদশ কাণ্ডে বিবিধ বিষয় সঙ্কলিত 
হইয়াছে । বিংশ কাণ্ডের অধিকাংশ স্থলে ইন্দ্রদেবের স্ততি 
দেখা যায়। অধর্ধববেদের অন্মুন ছয় ভাগের এক ভাগ খণ্থেদের 
মন্ত্র আবার সেই সকল মন্ত্র প্রথম ও দশম মগ্ডলেরই অধিক । 
অথববেদেও পুরুষস্থক্ত আছে, কিন্ত খগ্বেদের পুরুষহ্ক্তের সঙ্গে 
ইহার পাঠের অনেক প্রতেদ। যথা 

“সহত্রবাহুঃ পুরুষঃ সহআক্ষঃ সহম্্পাঁৎ। 

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশান্ুলম্‌ ॥ ৯ ॥ 

ত্রিভিঃ পড্ধিদ্যামরোহৎ্ পাদস্ভেহ! ভবৎ পুনঃ। 

তথ ব্যক্রামদ্বিষঙউশনানশনে অন্থু ॥ ২ 

তাবস্তোঅস্য মহিমানস্ততো জ্যায়[ংশ্চ পুরুষঃ । 

পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥ 

পুরুষ এবেদং সর্ধং যড়ৃতং যচ্চ ভাব্যম্‌। 

উতাসৃতত্বস্তেশ্বরো বদান্চেনাভবৎ সহ ॥ ৪ 

যংপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্‌। 

মুখং কিমস্য কিং বাহুকিমুরূপাদা উচ্যেতে ॥ ৫ ॥ 

ত্রা্গণোহস্য মুখমাসীদ্বাহ্‌ রাজন্যই তবৎ। 

মধা তদস্য যদ্বৈশ্ঠঃ পঞ্ত্যাং শৃদ্রো অজায়ত ॥ ৬ ॥ 

চন্দ্রম। মনসে। জাতশ্চক্ষোঃ স্থ্ষ্য। অজায়ত। 

মুখাদিন্ত্রশ্াগ্রিশ্চ প্রাণান্বাযুরজায়ত ॥ ৭ ॥ 

নাভ্যা আসীদস্তরিক্ষং শীষ্ণেঠাস্যৌঃ সমবর্তিত। 

পদ্ধ্যাং ভূমিদ্দিশঃ শ্রোত্রাস্তথ। লোক! অকল্পয়ন্‌ ॥ ৮ ॥ 

বিরাড্গ্রে সমতবদ্ধিরাজো। অধিপুরুষঃ | 


] ৬৫৯ ] 


অথব বেদ 


স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চান্ভুমিমথো পুরঃ ॥ ৯॥ 

যৎপুরুষেণ হবিষা দেব। যক্তমতন্থতঃ | 

বসস্তে। অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্যঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১০ ॥ 

ং যজ্ঞ প্রাবুষা প্রৌক্ষন্‌ পুরুষং জাতমগ্রাশঃ। 

তেন দেব! অযজজ্ত সাধ্যা বসবশ্চ যে॥ ১১ ॥ 

তম্মাদশ্ব। অজায়স্ত যে কে চোভয়াদতঃ 

গাবো হ জজ্তিরে তস্মাতম্মাজ্জীতা অজাবয়ঃ ॥ ১২ ॥ 

তষ্মাদ্যন্ত।ৎ সর্বহুত খচঃ সামানি জক্ভিরে। 

ছন্দাংসি জক্তিরে তস্মাছন্জুস্তস্মাদজা যত ॥ ১৩ ॥ 

তম্মাগ্যজ্ঞাৎ সর্ধহুতঃ সংভৃতং পুষদাজ্যং | 

পশৃস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ১৪ ॥ 

সপ্তাস্যাসন্পরিধয়ঙ্ত্িঃ সপ্ত সমিধঃ কৃত্যঃ | 

দেবা যগ্যজ্ঞং তন্বান। অবর্নন্‌ পুরুষং পশ্তং ॥ ১৫ ॥ 

মুক্ধেণ দেবন্ত বুহতো অংশব সপ্তসপ্ততীঃ। 

রাততঃ সোমন্যাজায়স্ত জাতন্ পুরুষাদধি ॥ ১৬ 

( অথর্ব” পুরুষ” ১৯.৬ ) 

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু এবং সহজ পদ। তিনি 
সকল দিক্‌ হইতে এই ভূমি ব্যাপিয়া দশাস্ুল স্থান যুড়িয়া 
অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১। যাহ! কিছু উৎপন্ন হইয়াছে, যাহ! 
কিছু উৎপন্ন হইবে, পুরুষ নিজেই সেই সমস্ত। তিনি 
অমৃতত্বের ঈশ্বর, তিনি অন্ন হইতে পরিপুষ্ট হন। ২। এত 
তাহার মহিম] ! তাহা হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ । জগতের যাবতীয় 
প্রাণী তাহার একপাদাংশ (সিকি ভাগ) এবং ছ্যুলোকের 
অমৃত তাহার ত্রিপাদ্দাংশ (তিন সিকি )। ৩। ত্রিপাদ লইয় 
পুরুষ উর্দ্ধে উঠিয়া থাকেন । পুনঃ, তাহার একপাদ মর্ত্যে 
(ইহলাকে )থাকে। তাহ। হইলে তিনি কি সজীব কি নিজৰ 
সকল বস্ততেই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ৪। তাহা হইতে বিরাট 
জন্ম লইলেন এবং বিরাট হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। তিনি 
জন্ম লইয়া পশ্চাদ ভূমিতে এবং অগ্রবর্তীতে ব্যাণ্ড হুইয়। 
পড়িলেন। ৫ | দেবতার! যখন পুরুষের দ্বারা যজ্ঞ করিলেন, 
তখন বসন্ত ঘৃত খাইয়াছিল ? গ্রীষ্ম যজ্ঞকাঠ, শরৎ হুবিঃ হ্ইয়া- 
ছিল। ৬। সেই যজ্ঞে অগ্রজাত পুরুষকে কুশের উপর বলি 
দিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে দেবতারা সাধ্য এবং খষিদিগকে 
বলি দিয়াছিলেন।৭। সেই সর্বজন অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে 
সদধি দ্বত এবং দ্বত উৎপন্ন হুইয়াছিল। তিনি শুন্টের জন্ত 
এখং বন্য ও গ্রাম্য পশুর স্থষ্টি করিয়াছিলেন । ৮। সেই সর্বজন 
অন্থষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে খক্‌, সাম ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা 
হইতে য্জুঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। (এখানে খক্‌, সাম, যল্ুঃ 
তিন খানি বেদের নাম নহে )। ন। তাহ! হইতে অশ্ব উৎপন্ন 


অথব“বেদ 


[ ৬৬০ 


] অথব্বেদ 


হইয়াছিল এবং যে সকল জন্তর ছুই পাটা দঈাত। তাহা হইতে 
গোরু জন্ম লইয়াছিল ; তাহা! হইতে ছা'গ মেষ উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল। ১০। যখন তাহারা সেই পুরুষকে বিভাগ করিলেন, 
তখন কত ভাগে বিতক্ত করিয়াছিলেন? তাহার মুখ কি? 
বাহুধুগল কি? কাহাকে উরুদ্বয় ও পাঁ বলা যাইবে? ১১। 
ব্রাহ্মণ তাহার মুখ ছিলেন » রাজন্য তাহার বাহু হইয়াছিলেন। 
বৈশ্য তাহার উরু, শুদ্র তাহার পা হইতে উৎপন্ন হুইয়াছিল। 
১২। তাহার মন হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিল, চক্ষু হইতে 
সূর্য্য জন্ম লইয়াছিল, মুখ হইতে ইন্দ্র এবং অগ্নি, প্রাণ (প্রাণ 
বায়ু) হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৩। নাতি হইতে 


অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে ছ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছিল । পাদদয় 


হুইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্‌, এই রূপে তাহার! জগতের 
স্থট্টি করিলেন। ১৪ । দেবতারা যখন বলি দিবার নিমিত্ত 
পুরুষকে পশুস্বরূপ করিয়! বাধিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য অগ্নিকে 
বেষ্টন করিয়। সতখানি সমিৎ রাখ। হইয়াছিল এবং একুশ খানি 
সমিৎ দিয়া যজ্ঞ কর। হইগাহিল। ১৫। সোম দ্বিবিধ-লতা ও 
দেবতা! । লতারূপ সোম প্ররুতি-বিরূতি তেদে নানাপ্রকার। 
€প্ররৃতিজূপ। ) অগ্নিঞ্টোষাদি সপ্তসংস্থা ও (বিরুতিভেদে ) 
যজ্ঞসমূহ এবং কলারূপ সোম হ্যলোকে সপ্তগুণিত সপ্ততি 
খ্যক কিরণসম্পন্ন হইয়া সেই পুরুষের মস্তক হইতে উদ্ভূত 


হইয়াছেন । 
অধব বেদের বিশেষত্ব । 


অথর্ববেদে সব শুদ্ধ তেত্রিশটী দেবতা । [ অথবপসংহিতা 
১০.৭,১৩,১০,৭.২৩১১০.৭,২৭ ] অবেস্তায়ও তেত্রিশ জন রতু 
অর্থাৎ অধ্যক্ষ অহুরমজ দের স্থাপিত ও জরথুক্সের প্রচারিত 
সর্ধবোত্রষ্ট তত্ব সমুদায় প্রচলিত রাখিবার জন্য নিয়োজিত। 
(যন্ত্র ১১০ দ্র) 
অথর্ববেদে কেবল শূন্র ও আর্য এই ছুই শ্রেণীর লোকের 
বিষর নির্দিই হইরাছে। ( অথর্বসংহিতা! ৪.২০-৩, ১৯-৬২-১।) 
অথর্ববেদের সময় খ্রষিগণ হিমালয় পর্বতের নিকট বাস 
করিতেন । (অথর্ব ১২.১,১১১ &.৪.৮।) এই বেদে বিধবাবিবাহ 
এবং এক পতিসত্তে অন্য পতি গ্রহণ উল্লেখ আছে । (৯.৫.২৭-২৮।) 
এই বেদে হিন্দ,দিগের যে সময়কার কথা লিখিত আছে, 
তাহাতে বোধ হয়, তাহার! ইন্দ্রিয়সুখের স্বাদ গ্রহণেই অধিকতর 
সমর্থ ছিলেন । তদছুসারে মরণোত্তর নিবাস শ্বর্গধাম ইন্দ্রিয়- 
সুখের আম্পদ বলিয়। কীন্তিত হইয়াছে । ( অথর্ব ৪.৩৪.২-৪।) 
তাউ পুনঃ পুনঃ খর্িগণ লিয়াছেন_ 
“ল্বর্পং লোৌকমতি নে! নয়াসি 
সংজাঁমযা সহ পুত্রৈঃ স্তাম |” ( অথর্বসংহিত। ১২.৩.১৭ )। 


অর্থাৎ আমাদিগকে স্বর্ণলোকে লইয়। যাও, আমর! যেন 
স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারি ।--একদিকে যেমন 
স্বর্দলাতে সকলেই অভিলাষী, তেমনি অন্য দিকে এই বেদের 
খধিগণ মৃত্যুভয়ে সশঙ্কিত। তাই এই বেদে কালই সকলের 
রেষ্টরূপে বণিত হইয়াছে । যথা 
“কালো অশ্ব বহতি সপ্তরশ্মিঃ 
সহআ্াক্ষো অজরো৷ ভূর্রিরেতাঃ। 
তমা রোহ্স্তি কবয়ো বিপশ্চিত 
স্তম্ত চক্রা ভূবনানি বিশ্বা ॥ ১ ॥ 
কালো ভূমিমস্থজত কালে তপতি স্ুর্যঃ 
কালে হু বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষে পশ্ততি ॥ ৬ 
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নামসমাহিতিম্‌। 
কালেন সর্ব! নন্দস্ত্যাগতেন প্রজ] ইমাঃ ॥ ৭ ॥ 
( অথর্ব” ১৯.৬৩) 
কালে যজ্ঞং সমৈরয়ন্দেবেভ্যে! ভাগমক্ষিতম্‌। 
কালে গন্ধরাগ্মরসঃ কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪ ॥ 
কালে যমঙ্গিরা দিবোহথর্ব! চাধিতিষ্ঠত£ ।| 
ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং 
পুণ্যাংশ্চ লোকান্বিধতীশ্চ পুণ্যাঃ || ৫ ॥ 
সবর্শংল্লোকানভিজিত্য ব্রহ্ষণা কালঃ স 
ঈয়তেপ রমে! নু দ্বেবঃ ॥ ৬ ॥৮ 
ৃ (১৯ কাণ্ড, ৫৪ স্থৃক্ত | ) 
খণেদে নরকশব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু এই বেদে উহা 
নারক লোক বলিয়। উল্লিখিত আছে। (অথর্ব্ব ১২.৪,৩৫, ) 
এই বেদে গোবধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (৫.১৮.৩.) 
অথববেদীরা খক্‌, সাম, যজুঃ, এই বেদত্রয়ীর ভিন্ন ভিন্ন 
খত্বিক্দিগের যার পর নাই নিন্দা করিয়! স্বসম্প্রদায়ীদিগকেই 
অদ্বিতীয় উপযুক্ত খত্বিক বলিয়! গ্রশংস| করিয়াছেন | [ অথব- 
পরিশিষ্ট ১১২ অধ্যাক়্ দ্র" । ] | ্‌ 
বায়ুপুরাণে অথববেদের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 
“বহব:চো হস্ভি বৈ রাষ্্রমধ্বষূণর্নাশয়েৎ সুতম্। 
ছন্দোগো ধনং নাশয়েৎ তন্মাদাথবপণে গুরুঃ1% 
“অথবণ স্জতে ঘোরমন্ভুতং শময়েৎ তথ] । 
অথব৭ রক্ষতে যজ্ঞং যক্তন্ত পতিরঙ্গিরাঃ। 
দিব্যা স্তরিক্ষভৌমানামুৎপাতানামনেকধা | 
শম্য়িতা| রচ্মবেদজ্তস্তল্মীদ্দ ক্ষিণাতে। তৃণডঃ। 
বর্গ! শসয়েম্সাধ্বযূ্র্ন ছন্দোগো! ন বহুবচঃ। 
রক্ষাংলি রক্ষতি রঙ্গ! ব্রহ্মা তক্মাদথব-বিৎ |” 
বহবচ ( খখেদের পুরোহিত ) রাজ্য নষ্ট করেন) অধ্ৰষূর্ট 


অথব বেদ 


৮৬৬১ ॥ 


অথব বেদ 


(ফেজুবে দের পুরোহিত) সন্তান নষ্ট করেন) ছন্দোগ (সামবেদের 


পুরোহিত ) ধন নষ্ট করেন) তজ্জগ্ত অথব ণই সকলের শ্রেগ্। 


অথর্ববেদী পুরোহিত উৎপ1তের স্ষ্টি করেন এবং উপদ্রবের 


শ।ভ্তিও করেন। অথববেদী পুরোহিত যজ্ঞ রক্ষা করেন) 
অঙ্গির যজ্ঞের পতি । বঙ্গরেদজ্ঞ (অথববেদজ্ঞ ) ব্যক্তি 
দ্যলোকরের, অস্তরীক্ষের এবং পৃথিবীর ন 
শাস্তি করেন। তজ্জন্য ভূগুকে দক্ষিণদিকে রাখা আবন্যক। 


ব্্মাই ( অথবববেদী ) অনিষ্টের শাস্তি করিতে পারেন, অধ্ৰধু ১ 


ছন্বোগ কিংবা বহ্ব,চরা পারেন না) ব্রঙ্গ। রাক্ষসদের নিকট 


হইতে রক্ষা করিতে পারেন) তজ্জন্/ অথববেদজ্ঞ ব্যক্তিই বঙ্গ | 
একখানি প্রাতিশাখ্য মুদ্রিত হইয়াছে। 


অথব বেদের 
উহাতে অন্তান্ত সকল ক।্ডের ভূরি ভুরি উদাহরণ দেখা যায়। 
কিন্ত আশ্চর্ষ্যের কথা এই, উনবিংশ কাণ্ডের. একটা ভিন্ন 
উদ্রাহরণ নাই এবং বিংশকাঞণ্ডের আদৌ একটাও উদাহরণ 
দেওয়া হয় নাই। তাই, কেহ কেহ অনুমান করেন যে 
প্রঃতিগাখ্যখানি লেখা হইবার পরে আধুনিক উনবিংশ ও 


বিংশ কাগঅথববেদের সঙ্গে যুডিখা দেওয়া হইয়|ছে। খপ্েদের 
প্রায় সমস্ত ছন্দই অথববেদের মধ্যে দুষ্ট হয়। ইহার চতুর্থ. 


কণ্ডের ২১ একুশ সুক্তে, অঙ্গিরা, অগস্তি, জমদগ্থি, অত্রি, 
কশ্তপ, বশিষ্ঠ, শ্র।বাগ্ত, বত্্যশ্ব, পুরুমীঢ, বিম্দ, সপ্তবধ্ি, 
শুরদ্বাজ, গবিষ্টির, বিশ্বামিআ্র, কুত্স, কঙ্গিবান্, কণ্চ ত্রিশোক, 
কাব্য, উশনা, গে।তম ও মুগ এই সকল খধষির নাম পাওয়া 
যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই খগখেদের খধি। অথব বেদ 
ভিন্ন আর কতকগুলি মন্ত্র আছে, তাহ।র নাম অথবপি। কিন্তু 
সেই অথবণগুলি অথববেদ হইতে বিভিন্ন কি না, তাহ! ঠিক 
বলা যায় না। পুর্ববে বল! হইয়াছে, সম্প্রতি অথব বেদের 
কেবল শৌনক শ।খ| পাওয়া ঝায়। কিন্ত পৈপ্নলাদ শাখাও নষ্ট 
হয় নাই। অথববেদের সঙ্কলণকালে আাঙ্গণদের অতিশয় 
প্রতিপত্তি ছিল! নিয্ললিখিত মন্ত্র তাহার বিশিষ্ট গ্রম।ণ) 
"অথবর্বেদে € কাণ্ডে ১৭ সুভ, 

ভিত হৎপতয়ো দশ স্রিয়।; পুর্কো অক্রা্গণা: | 

্ঙ্গা চেগবস্তমগ্রহীৎ্, স এব পতিরেকধা ৮1 

ব্রাহ্মণ এব পতিন রাজন্যোহ ন বৈশ্যঃ | 

তৎক্র্যাঃ রক্রবন্ধেতি পঞ্চত্ো। ম[নব্ত্যেঃ। ৯৮ 
বার অন্থ্র দেখা যায়, 

“ন ত্রাঙ্মণে। হিং সিতব্যো হিঃ প্রিয়তনোরিব | 

সোমে। সত দায়াদ ইন্তো। আবি হশক্তিপাঃ | ৬। 

যে সহশ্র ম্রাজব্নাসূন্দশশ [তা ডত ! 

ভে ত্রহ্গণণ্ড গাং জগ্ঞ্চ। বৈতহবা।£ পরাভবন্‌ 1১০। 


১৬৬ 


|ন। গ্রকার উৎপাতের 


গোৌরেৰ তান্‌ হন্তম।ন ন। বৈতছব্য। অবাতিরৎ। 
যে কেসরপ্রাবন্ধায়।শ্চরম।জামপেচিরন্‌।৮ ১১। (৫,১৮ স্থ |) 
খগ্েদে ইন্দ্র, সুর্য, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার গ্রভৃতি দেবতাদের 
স্তুতি, ও অন্চনা আছে। কিন্ত অথববেদে কাল, কাম, যম, 
মৃতু, দেব, দানব প্রভৃতি সকলেরই স্তব করা হইয়াছে । জগতে 
য|হ। আছে তাহার স্তব; জগতে যাহা নাই, কেবল মনে মনে 
নৃতন গড়িয়। লইতে হয় তাহা রও স্তব। 
“নমো! দ্রেববধেভ্যো। নমো! রাজববেত্যঃ | 
অথে। ষে বিশ্যানাং বধাস্তেত্যে! মৃত্য নমোহস্ত তে। 
নমস্তে অধিবাকায় পরাবক 
স্থমত্যে মুত তে নমো ছুর্ম্ত্যৈ ত ইদং নমঃ | 


তে নমঃ। 


নমস্তে যাতুধানেভ্যো নমস্তে তিষজেভ্যঃ | 
নমস্তে মুত্যো। মূলেত্যে। ব্রাহ্মণেভা ইদং নমঃ 
( অথব বেদ ৬,.১৩,১-৩ | ) 


১১ 
] 


কোথাও যাতুধান, মুর্তি গ্রভৃতিকে 


অথববেদে রোগ 


খষির! 
নাই | 


খাপ্বদের 
নমস্কার করেন 
অধিক দেখা ঝাঁয়। অন্য বেদে এত নাই। স্বামীকে বশীভূত 
করিব।র মন্ত্র বিষ ঝাড়াইবার মন্ত্র, শক্রবধের মন্ত্র, বন্ধ্যা নারীর 
সন্তানোৎপত্তির মন্ত্র-_এ সকলিই আছে । তখনকার যে সকল 
বাঙ্গণেরা ক্ষক্রিয়দের পৌরোহিত্য করিতেন, তাহ।দিগকে 
অথব বেদখানি ভাল করিয়া পড়িতে হইত। রঘুৰংশে কালিদ।স 
বশিষ্ঠকে “অথবর্নিধিঃ এই বিশেষণ দিয়া তাহার গৌরববৃদ্ধি 
করিয়াছেন | ণ্অথাথব নিধেস্তন্ত বিজিতারিপুরঃ পুরঃ 1৮ বশিক্ 
্‌ করিয়।ছেন। 


দি ঝ।ড়াইবার মন্ত্র 


খষির মন্ত্বল কেমন, তাহাও উত্তমরূপে প্রকাশ 
*তব মন্ত্ররুতো! মন্ত্রৈঃ দূরাৎ প্রশমিতারিভিঃ | 
মৃত্যুর প্রতি__ 
“অন্তকায় মুত্যুবে নমঃ প্রাণ অপাঁনা ইহ তে রমস্ত|ম্‌। 
ইহায়মন্ত পুরুষঃ সহাস্থুন! কৃর্যযন্ত ভাগে অমৃতশন্ত লোকে ॥১)' 
(অথব ৮.১ স্থ ) 
অস্তক মৃত্যুকে নমস্কার। তোমার প্রাণ এবং অপান বায 
এইখানে থাকুক্‌। এই স্ুধ্যপুরে এবং অমুতলোকে আস্মার সঙ্গে 
এই পুরুষ থাকুক্‌। 
সভ1সমিতির গ্রতি__ 

“সভা চ মা সমিতিশ্চাবিত।ং প্রজপেতদু“ছিতরো সগ্ষিদাঁনে | 
যেন। স গচ্ছা। উপ ম1 স শিক্ষাচ্চ।র বদানি পিতরঃ সঙ্গতেষু ॥১। 
বিন্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি। শে 
যে তে কে চ সভাসদস্তে সে সন্ধ সবাচসঃ ॥ ২॥ 

এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমাদদে | 
সঃ সর্ধন্তাঃ সংসদে মামিন্্র ভগিনং কৃণু ॥ ০॥ 


অথর্ববেদ 


[ ৬৬২] অথবে বেদ 
যদ্বো মনঃ পরাগতং যদ্বদ্ধমিহ বেহ বাঁ। কথা আছে। অথববেদের মন্ত্র কখন কোন যক্তে লাগিত 
তদ্ব আবর্তয়ামসি ময়ি বে রমতাং মনঃ ॥ ৪ ॥৮ কি না, তাহা নিশ্চিত করা কঠিন । শতপথব্রাঙ্গণে 
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সভা এবং সমিতি প্রজাপতির ছুইটী কন্তা। তাহার! 
আমাকে রক্ষা করুন। ধাহাদের সঙ্গে আমার মিলন হয়, 
তীহার। আমার কাছে আস্ুন॥ হে পিতৃগণ ! সেই লোক- 
সমাগমের মধ্যে আমি যেন সংকথা বলি। হে সভে! আমরা! 
তোমার নাম জানি; তোমার নাম সদালাপ। সভাসদেরা 
আমার সঙ্গে কথা কহিতে থাঁকুন। এখানে যাহারা বসিয়' 
আছেন, তাহাদের আমি তেজঃ ও জ্ঞান গ্রহণ করি। হে ইন্দ্র! 
এই সভার সকলের চেয়ে আমাকে প্রসিদ্ধ কর। যদ্দি তোমার 
মন অন্ত কোথায় গিয়া পড়িয়া থাকে, কিংবা তাহা এখানে বদ্ধ 
হইয়া থাকুক বা অন্যত্র থাকুক্‌, তাহ! ফিরিয়া আসুক এবং 
আমাতে রমণ করিতে থাকুক্‌। 
পূর্বে লিখিয়াছি, অথব বেদে ব্রাত্যের বড়ই প্রশংসা আছে। 
সমস্ত পঞ্চদশ কাওটী ব্রাত্যের প্রশংসায় পরিপূর্ণ এ কাণ্ডে এইরূপ 
লিখিত আছে,_ষে পৃথিবীর সকল পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার 
গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া এক রাজ্রি বস করেন। যে অস্তরীক্ষের 
সকল পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অতিথি হইয়া ছুই 
রাত্রি বাস করেন। যে ছ্যুলোকের সকল পৃণ্যলোক প্রাপ্ত 
হয়, তাহ।র গৃহে ব্রাত্য অতিথি হুইয়! তিন রান্রি বাস করেন। 
যে পুণ্যের পুণ্য-( সর্বাপেক্ষা পুণ্য ) লোক লাভ করে, তাহার 
গৃহে ব্রাত্য চারি রাত্রি বাস করেন। যে অপরিমিত সকল 
পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার গৃহে ব্রাত্য অপরিমিত রাত্রি 
বাস করেন” ( ১৫.১২-১-৫)। ্‌ 
শতদ্বযন্তৈবং বিদ্বান ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথিগঁহে বসতি । 
যে পৃথিব্যাং পুণ্য লোকাস্তানেৰ তেনাবরুত্ধে। ১ 
তদ্ধযস্তৈবং বিদ্বান্‌ ব্রাত্যে! দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথিগৃহে বসতি। 
বে অন্তরিক্ষে পুণ্য1 লোকাস্তীনেৰ তেনাবরুন্ধে। ২* ইত্যাদি। 
অগ্নি, আদিত্য, পবমান, অপ, পণ্ড ও প্রজা ব্রাত্যের এই 
সপ্ত প্রাপ। সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ 
সপ্তব্যানাঃ। ২ ॥ যোহন্ত প্রথমঃ প্রাণ উর্ধধো নামায়ং 
সো অগ্নিঃ। ৩. ॥ যোহস্ত দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো। নামাসৌ 
স আদিত্যঃ॥ ৪ ॥ যোহম্ত তৃতীয়ঃ প্রাণো পু ভ্যুঢা নামাসৌ 
সচন্দ্রমাঃ ॥ ৫ ॥ যোহন্ত চতুর্থঃ প্রাণে! বিভুনমায়ং স পবমানঃ 
॥ ৬ ॥ যোহম্ত পঞ্চমঃ প্রাণোঃ যোনিনণম ত! ইমা আপঃ ॥ ৭ ॥ 
যোহস্ত যষ্ঠঃ প্রাণঃ শ্রিয়ে! নাম ত ইমে পশবঃ ॥ ৮ ॥ যোহন্ত 
সপ্তমঃ প্রণোহপরিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ ॥”৯ ॥ (১৫।১৫)। 


“তন্ত ব্রাত্যন্ত ॥ ১ ॥ 


এই ত গেল ব্রাত্যের পরিচয়। তাহার পর আর এক | 


আছে__পত্রয়ী বৈ বিদ্যা খকে! যজুংষি সামানি”। ( শতপথ- 
ব্রাহ্মণ ৪.৬.৭.৯) খক্‌, যজুঃ এবং সাম এই তিনটী বিছ্যা!। 
“্রজাপতিলেণকান্‌ অত্যাতপৎ্ তেষাং তপ্য-মানানাং রসান 
প্রাবৃহুদগ্রিং পৃথিব্যাঃ বায়ুমস্তরীক্ষাদ্‌ আদিত্যং দ্িবঃ। স 
এতাস্তিআো দেবতা অভ্যাতপৎ। তাসাং তপ্যমানানাং রসাং 
প্রাবৃহদগ্নেখ চো বাযুর্যজুংষি সাম আদিত্যাৎ। স এতান্‌ ত্রশ্ীং 
বিদ্ভামভ্যাতপৎ। তন্তান্তপ্যমানায়! রসান্‌ প্রাবুহদ্‌ ভূরিত্যগ ত্যে' 
ভূবরিতি যজুত্যঃ ম্বরিতি সামত্য:” ( ছান্দোগ্যোপ? ৪.১৭.১) 
প্রজাপতি ত্রিলোক উত্তপ্ত করিলেন। সেই তপ্যমান 
ত্রিলোক হইতে তিনি সার ভাগ বাহির করিয়া! আনিলেন। 
পৃথিবী হইতে অগ্থি, অস্তরীক্ষ হইতে বায়, এবং ছ্যলোক হইতে 
আদিত্য উদ্ধত কর! হইল। পরে তিনি এই তিনটা দেবতাতে 
আবার তাপ লাগাইলেন। এই তিনটা দেবতা উত্তপ্ত হইলে 
তাহাদের সারাংশ উদ্ধত করা হইল। অগ্নি হইতে খণ্েদ, 
বায়ু হইতে যজুর্কেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ উপলব্ধ 
হইল। প্রজাপতি এই তিনটা বিদ্যাতে পুনরায় তাপ দিলেন। 
এ বেদত্রয় উত্তপ্ত হইলে খক্‌ হইতে ভূ, যজুঃ হইতে ভূর এবং 
সামবেদ হইতে স্বর্‌ উৎপন্ন হইল। 
এইবূপ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, আগে 
খাক্‌, যজুঃ ও সামবেদ ব্রাঙ্গপেরা অধ্যয়ন করিতেন । 
মধুস্থদন সরস্বতী লিখিয়াছেন,_-“স চ প্রয়োগন্রয়েণ বজ্ঞনি- 
্বাহার্থং খগ্যজুঃসামবেদেন ভিন্নঃ| +++. অথর্ব 
বেদস্ত যজ্ঞান্গপযুক্তঃ শান্তিপৌষ্টিকাভিচারাদি-কর্মপ্রতিপাঁদক ত্বেন 
অত্যন্তবিলক্ষণ এব” | 
ষঙ্ঞাদি সম্পন্ন করিকার নিমিত্ত বেদকে খক্‌, যজুঃ ও সাম 
এই তিন প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে । ++ কিন্ত 
অথবঁবেদ যাগার্দির অন্ুপযুক্ত। ইহাতে কেবল শাস্তি, 
পৌষ্টিক ও অভিচারাদির প্রকরণ আছে। ইহাও এক 
খানি অদ্ভুত বেদশান্্র। কিন্ত অথব+-বেদের শাখা প্রশাখার 
বিধানান্ুসারে যাগাদি হইত তাহার প্রমাণ পাঁওয়। যায়।, 
দশরথের পুত্রেন্টিযাগ অথর্ববেদের বিধান অনুসারে অন্ুঠিত 
হইয়াছিল, রামায়ণে সে কথা লিখিত আছে। অথব“বেদীরা 
বলেন যে, এখানি ব্রঙ্গবেদ। যজ্ঞ করিতে হইলে চারি জন 
প্রধান খত্বিক ও বার জন সহকারী আবপ্তক | প্রধান খত্িক, 
দের মধ্যে ষিনি সামবেদ উচ্চারণ করেন, তাহার নাম উদগাতা। 
যিনি যজুর্কেদ পাঠ করেন, তাহার নাম হোতা । যিনি খপ 
পাঠ করেন, তাহার নাম অধ্বধূ্ণ 1 আব যিনি সকলের উপর 


অধর্ববেদ 
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অথববেদ 


তাহাকে সকল বেদ জানা চাই । অথববেদীর। বলেন যে, 
যক্তস্থলে “তরঙ্গ নামক ঝত্তবিকের বেদের নাম অথববেদ । 
অথব বেদে শ্রীন্ক্ত | 


প্রথমে সকল বেদেই শ্রীস্ক্ত ছিল। কিন্ত এখন অনেকের 


বিশ্বাস যে অথব-বেদের শ্রীস্ক্ত লোপ পাইয়াছি। গোবিন্দশান্্রী 
অথর্ধরহন্তের ৪৫ শ্লোকের টীকায় উক্ত বিষয় আলোচন। 
করিয়াছেন । যথা | 
“কাশী-খণ্ডে লক্গী-স্তবে আর্কণলঙ্মী-ুক্তশ্রুতমন্ত্রর্ণ৷ উপবুং- 
হিতাঃ | অগ্য-_ 
বং শ্রীরুপেন্ত্রসনে মদনৈকমাতব্‌ 
'জ্যাত্ম্নাইসি চন্দ্রমসি চন্দ্রমনোহরান্তে | 
সুর্ধ্যে প্রভা সিতজগল্রিতয়ে প্রভাসি 
লক্ষ্মী প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥ 


ত্বং জাতবেদসি সদ! দহনাত্বশক্তির্‌- 
বেধাস্ত্য়া জগদিদং বিবিধং বিদধ্যাৎ। 
বিশ্বস্তরোহপি বিভূয়াদখিলং ভবত্যা 
লক্ষ্মী প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥ 
ইত্যাদিনা শব্দসারূপ্য।দর্থাবিরোধাচ্চ কাশী-খগ্ড উপবৃংহণং 
ষ্টব্যম।  নন্বথর্র্সংহিতায়াং শ্রীস্ক্তা দর্শনাচ্ছী স্ক্কমরথবর্ষণো- 
নাস্তীতি।” 
অথব'বেদের সহিত পারসিক ও মুসলমান সংশ্রব। 
মহাত্মা হৌগের মতে এই বেদ প্রায় ২** বৎসরের 
প্রাচীন। কিন্ত আমাদের মতে উহা অপেক্ষাও অধিক 
প্রাচীন হওয়া সম্ভব; কারণ পাণিনিমুনি এবং তাহার 
অপেক্ষা, প্রাচীন যাস্ক মুনিও (নিরুত্ত নৈঘণ্টক কাণ্ডে 
৫.৫ ) সন্কেতে এই বেদের উল্লেখ করিয়াছেন । 
হৌগ সাহেব এই বেদের সঙ্গে অবেস্তাশান্ত্রের সাদৃশ্ত 
নির্ঘয় করিয়া গিয়াছেন। অথবর্কৃবদের স্তায় অবেস্তাশান্েও 
মারণ, উচ্চাটন, স্তস্তন ও ভৈষজ্যাদি লিখিত হইয়াছে। 
[ অবেস্তী_হোম যষ্ৎ ৯.১-৩২।] হোশ-যষতে (৯২৪) 
'অপাম্‌ বিষ্টি” অর্থাৎ জলের আগমন উল্লেখ আছে। 
হৌগ বলেন ত্র কএকটা সাক্কেতিক শব্দ অথববেদ হইতে 
উদ্ধত; উহ! অথর্ববেদের প্রথমেই ভিন্ন।কারে লিখিত আছে । 
[মুদ্রিত অথববেদ ১*৬.১ এবং 7088 415558য৪ ০0 6109 
57515, ৪৮0৪0. 70. 189.] এতত্ভির অবেস্তার অনেক বিষয় 


 অথব-বেদের সঙ্গে এক্য ! [ অবেস্তা শব্দে সমস্ত বিবরণ দ্র'। | 
অবেস্ত। প্রাচীন পাসীদিগের- ধর্শান্ত্রর বোধ হয় রী 
শাক্পের সঙ্গে অথর্ববেদের এক্য থাকাতে অনেকে এই 


_._._......._._._.- ক লল - টা লিট 


কর্তৃত্ব করেন, তাহার নাম ব্রহ্মা । ব্রন্ার স্বতন্ত্র বেদ নাই, কিন্তু 


বেদকে বেদ বলিয়া! গণ্য করেন না। কিন্তু ইহার কোন 
প্রকৃত কারণ দেখা যাঁর না। “বৈদিক গবেষণা নামক 
পুস্তকে (১১ পৃঃ) লিখিত আছে, অথব্বেদকে কোরাণের 
এক অংশ বলিবার কারণও আছে। অথববেদের যে 
যে অংশে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লিখিত আছে, তাহা 
সিন্ধুনদ ও কাম্পিয়ান সাগর-পারবাপী যাবনিক জাতিগণ 
শিক্ষা করিয়াছিল । সাগর-পারস্থিত অনেক উদ্ভিদ ও 
ফলমুলের কথা! অথববেদে আছে, এইভন্ত ইহা! যাঁবনিক 
বলিয়া অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু বাস্তবিক অথববেদ কোরাণের 
অংশ নহে, যখন কোরাণ স্থষ্ট হয় নাই, তখন অথববেদের স্থষ্টি। 
বোধ হয় অথব্বেদকে কোরাণের অংশ বলিবার অপর 
কোন কারণ থাকিতে পারে; যে হেতু বদায়নী নামক 
একজন মুসলমান্‌ ইতিহাসলেখক তাহার “মুস্তখব নামক গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন, এই বৎসর (৯৮৩ হিজির! বা ১৫৭৫ খুষ্টাত্দ) 
দক্ষিণদেশ হইতে শেখ ভাবন নামে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ 
আগমন করেন এবং মুসল্মান্‌ ধর্মে দীক্ষিত হন্। সেই 
সময় সম্রাট (অক্বর ) আমাকে “অরর্বন্ঠ অনুবাদ করিতে 
আদেশ করেন। এই গ্রন্থের কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশ ইস্লাম- 
ধর্মশীস্ত্রের সহিত এীক্য। অন্ুবাদকালে এমন অনেক কঠিন 
₹শ দেখিলাম) যাহা শেখ ভাবন অবধি তাহার ভাবপ্রকাশ 
করিতে সমর্থ হইল না। আমি এই বিষয় সম্াটকে 
জানাইলাম, তিনি শেখ ফৈজী ও হাজী ইব্রাহীম্‌কে 
অনুবাদ করিত অনুমতি করিলেন। হাজী ইব্রাহীম্‌ ইচ্ছা 
সত্বেও কিছু লেখেন নাই । অথর্বণের উপদেশগুলির মধ্যে 
একটীতে লেখা আছে যে, এই পুস্তকের কোন অংশ পাঠ 
না করিলে কেহই রক্ষা পাইবে না। এই অংশে পুনঃ পুনঃ 
লি” লিখিত আছে এবং তাহা আমাদের (কোরাণোক্ত ) 
অল্লা ইল্পহ” ইত্যাদির মত। শেখ শর সকল অংশ লইয়া 
ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার! 
ইস্লাম্‌ ধর্গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল॥। (মুস্তখব-উল- 
তবারিখ, ২ খঃ১ ২১২ পৃষ্ঠা । ) এক্ষণে জানা যাইতেছে ষে 
অকৃবর বাদশাহের সময় অথর্ববেদ-কল্সিত “অল্লা ইল্লা 
ইত্যাদি নাম শুনিয়া অনেক হিন্দু উহা কোরাণের অংশ 
মনে করিতেন। আবার শ্রী নামে অনেকে মুগ্ধ হইয়া 
কোরাণকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ইস্ল!ম ধর্মে দীক্ষিত হইতেন ॥ 
এই নিমিত্ত সেই সময় হইতে অথর্ববেদ হিন্দুদের অশ্রদ্ধার 
পাত্র হইল। কিন্ত যথার্থ এই সকল শব্দ অথর্ববেদে আছে 
কি না, তাহা অনেকেই হয় ত বিবেচনা করিয়া দেখেন 
নাই। আমরা এখনকার ঢুরোথ ও হিবিত্বে প্রকাশিত সমস্ত, 
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ও 


অথরবেদ 


অধর্ববেদ পাঠ রি 
পাইলাম না| 
তাহাদের অর্থ অন্ত গ্রকার। যথা__ 
“আদলাবুকমেককম্‌। 


উহাকে আধথর্বণস্থত্ত বলিয়া থাকেন। 
তাগা ১ 


আছে, 
| প্রত্বকআরনন্দিনী ৫ম 
শব্ধ দ্রে |] 

পাওয়া যায়। 
বেদের ংশ 


একই কহ 


২খ্যা ও 


হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই স্ময়ক!র 
হিন্দুদের ভ্রম বলিতে হইবে । কারপ এই গ্রন্থথানিতে যে 
পাওয়া যায় ত 

প্রাচীন গ্রন্থে, এমন কি অথর্বপ্রাতি- 


সকল কোরাণের কথ 
পাণিনি প্রভৃতি কোন 
শাখ্যে 
অকবর 
শব্দের 
স্বীকার 


বাদ্‌শহের নাম পর্যন্ত পাওয়া যায়) 


অর্থ অঙ্ঞপ্রকার। ] এই সকল 


আখর্বণস্ুতক্ত অথবা অল্লোপনিষৎ 
নুসন্মান ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত সময়ে সময়ে সকল 
সুসল্মান্‌ রাজাই এই প্রকার নানা উপায় অবলম্বন করিতেন, 
তাহার 'প্রমীণি অনাবশ্যক | 


নিবাসী হাঁজী ইব্রাহীম, কর্তৃক ব্রক্মবেদ অথর্ব পারন্ত ভাষায় 
গৃহীত হইয়াছে ।  [ 10190)0108701)5 40107174802 07 105 
ভর । ] বোধ হয় অক্বর বাদ্শাহের পুর্ব্বে অথর্ধববেদকে 
কোরাণের অংশ রলিয়া কেহ অশ্রদ্ধা করিত না। 
অথববেদের কোন কোন অংশ কোন পাশ্চাত্য ধর্মশ!স্ত্ের 
সঙ্গে এক্য বলিয় স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রাচীন 
পারসীকদ্িগের ধর্মশীস্ত্র অরেস্তা ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ নছে |: 
[অবেস্তা শব্ধ দ' |] 
অথব বেদের সন্কলনকাল 

রুষ্চশান্্ী জ্যো।তিযস্তত্রের দ্বার গণন। করিয়া স্থির করিয়া-: 
হেল, অথর্ত্ধবেদের সঙ্কলন সমর ১৫১৬ খুঃ পুর্ব অন্ধ অর্থাৎ 
এখানকার সময় হইতে গণন। করিলে ৩৪৫১ বৎসরের পূর্কে ূ 


কোথায়ও এ সকল শব্দ দেখিতে 
(তবে যদি অপর কোন শাখায় থাকে ?) 
কেবল ছুইটী মন্ত্রে উহাদের আভ।সমাত্র দুষ্ট হইল, কিন্ত 


অলাবুকং নিখাতকম্‌ 1” 
( অথর্ববেদ ২০১৩২ স্থু) 
সতা বটে এক্ষণে “অল্প” নামে একখানি উপনিষৎ প্রচলিত 


শব্ধকলদ্ধমে অল্প” 
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে “অল্পা ইল্লে প্রভৃতি শব্দ: 
তবে যদি এইখাঁনি সেই সময়কার অথর্ব-. 


হা বেদ, নিরুক্ত ও. 


পর্য্যস্ত দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এই গ্রন্থে সক্কেতে 
[ যদিও এ: 
প্রমীণ দ্বারা এই 
করা যার যে, এ খানি অক্বর বাঁদ্‌শীহের কোন 
দভাপত্তিত কর্তৃক রচিত এবং অথববেদ মধ্যে প্রক্ষিগ্ড হইয়া । 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । 


এই প্রকার কার্ধা দ্বারাই কি অকবর 
হিন্দুদের প্রিরপাত্র ছিলেন? বোধ হয় তাহার আপনার ৃ 
সুবিধার জন্যই তিনি সংস্কতের সাহিতাযভাগার আপন মাতৃ-. 
ভাষায় গচ্ছিত র।খিতে যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সহিন্দ- 
অথব বেদ-হিন্দুদিগের একজন দেরতা। 


যদি, 


হইয়া পড়ে । [00995001719 38769700196 1881, ৬০1. এ 
11. 700, 19 দেখ। ] : 
অথব বেদের উপনিষদ! | 
অথর্ধবেদের অনেকগুলি উপনিষদ আছে। পশণ্ডিতবর নু 
বেবের বলেন, অথর্রোপনিষৎগুলি প্রধানতঃ ছন্দে লিখিত এবং 
এ গুলিকে আব।র তিনশ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে | 
প্রথম শ্রেণীর যে সকল “সে গুলি আত্মতত্ব ব। পর্মব্রক্গবিষয়ক | 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলি যোগবিষয়ক এবং তৃতীয় শ্রেণীর যে সকল । | 
সেগুলি শিব ও বিষুণর উপাসনাবিষয়ক | [ %0606755 7718৮, 
91100. 1১16, 17১. 156. ] 
এই গুলি অথর্বোপনিষৎ--১ অথর্কশির£, ২ অথর্বশিপা, 
৩ মুণ্ডক, ৪ প্রশ্নঃ € মাও্ক্য ৬ গর্ভ, ৭ আ|দবিন্দুঃ ৮ ব্রঙ্গ- ্‌ 
বিন্দু, ৯ অমৃতবিন্দু, ১০ ধ্যানবিন্দু, ১১ তেজো বিন্দু, ১২ যোঁগ-. 
শিক্ষা ১৩ যোগতত্ব, ১৪ সন্ন্যাস, ১৫ আরুণিক, ১৬ ক্রঙ্গাবিষ্ র্‌ 
১৭ ক্ষুরিকা, ১৮ চুলিকা, ১৯ তরঙ্গ, ২০ প্রাণাগ্রিহো ত্র, ২১ নীল-. 
রুদ্র, ২২ কণক্রুতি, ২৩ পিও, ২৪ আত্মা, ২৫ রামপুর্বতাপনীক্ষ, : 
২৬ রাঁমোন্তরতাপনীয়, ২৭ রাম, ২৮ অর্ষোপনিষৎসার, ২৯. 
হংস, ৩০ পরমহংস, ৩১ জাবাল, ৩২ কৈবল্য, ৩৩ গরুড়, ৩৪ 
মহা, ৩৫ কুদ্রাক্ষ, ৩৬ নুদিংহতাপরনীয়, ৩৭ নারায়ণ, ৩৮: 
বুহননারায়ণ, ৩৯ আনন্বল্লী, ৪০ ভূগুবল্লী, ৪১ আশ্রম, ৪২: 
নিরালম্ব, ৪৩ আধিক, ৪৪ তারক, ৪৫ শাকল্য, ৪৬ রন্ভী, 
৪৭ শ্রীমদ্দত্ত, ৪৮ প্রাত্মপ্রবোধ, ৪৯ গোপাল-তাপনীয়, পু 
গে।পীচন্দন, ৫১ মুত্যুলজ্বন, ৫২ কালাগ্রিরুদ্র, ৫৩ জ্রিপুর, ৫৪. 
্কদ, ৫৫ সুন্বরী-তাপনীয়, ৫৬ দেবী, €ণ কৌল, ৫৮ দর্শন, ৫৯. 
কঠ (২), ৬০ শ্বেতাশ্বতর, ৬১ মৈত্রায়ণ। এততিন্ন | বেদজঞ 
পণ্ডিতগণের মতে অপরাপর সকল উপনিষৎই অর্ববেদা্তরগাত। 
| 73011061115 096819809) 1). 8. ][ উপনিষদ দেখ। ৪ ] 
যেমন গ্রহ, নক্ষত্র 
বার, তিথি, ইত্যাদির মুত্তি হিন্দু মুক্তিশাস্ত্রে কল্পনা করা 
হইয়াছিল, সেইরূপ চারিখানি বেদেরও মৃন্তি কল্পিত হইয়াছিল। | | 
বৌদ্ধদিগের পপ্রজ্ঞ।পারমিতা” মহাযানের একখানি বড় পুস্তক 
কিন্ত পরবর্তী যুগে ইহাই প্রজ্ঞ/পারমিত দেবীরূপে কল্পিত 
হইয়াছিল। অথব বেদের ধ্যান দুই স্থানে পাওয়া গিয়াছে ।। 


শ্রীতত্বনিধির ( প. ৯৬ ) ধ্যান এইন্ধপ-- 


“অথরণাভিধো দেবো ধবলো! মর্কটাননঃ। 
অক্ষম[ল(ঙ্গিতে! বামে দক্ষে কুস্তধরঃ স্থৃতঃ॥ 

অর্থাৎ অধ্থবপ নায়ক দেবতার অল্পের বর্ণ শ্বে। হার 
মুখ মর্কটের গায়, এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে কুস্ত ও বাম হপ্তে 
অক্ষমালা থাকে। ্‌ আর 


অথর্ব শিখা | ৬৬৫ ] অথুট 


এই দেবতার ধ্যান হেমা্রির ব্রতখণ্ডেও (১০৫ পু”) পাওয়া | অথবাণ (ক্লী) অথববেদের বিধি-বিশেষ। 
যায়। তাহাতে যুণ্তির সামান্ত একটু তফাৎ লক্ষিত হয়): অথবাধিপ--( পুং) [অর্বণঃ বেদগ্তাধিপঃ, ৬-তৎ] বুধ। 
এখানে কুস্তের বদলে দক্ষিণ হস্তে খটাঙ্গ থাকে। হেমাদ্রি ূ “সামবেদাধিপো ভৌমঃ শশিল্জোহ্থর্ববেদরাটু।” মঙ্গল সাম- 
অথব ণদেবকে “জনপ্রিয়” বিশেষণ দিয়াছেন । ৷ বেদের অধিপতি এবং অথর্ববেদের অধিপতি চন্দ্রের পুত্র বুধ । 
'অথর্বশিখা__(ত্্রী) [অথবণঃ অথববেদপ্ত শিখা শির ইব অথবাণবিদ্‌--(পুং) অথববেদের বিধি যিনি জানেন; 
৬-তৎ) অথর্বশিখা। নামক অথব বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্বিশেষ | : যিনি উক্ত বেদের বিধি জ্ঞাত। ( মহাভারত ১২ পর্ব ) 
এই উপনিষদে ত্রন্মতত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়! ইহাকে ! অথবী-__( স্ত্রী) [ ন থর্ব-অচ পুষোদরাদিত্বাৎ উলোপঃ। গৌরা- 
অথর্ববেদের শিখা স্বরূপ উল্লেখ কর! হইয়াছে । ূ দিত্ব(ৎ ভীষ ] যে হিংসা করে ন|। “্যাভিবিপশল।ং ধনস|মথব্য- 
অথবশির--( পুং) যজ্ঞে বেদী প্রস্ততের ইষ্টকবিশেষ। ূ মিতি” ( খক ১.১২২.১০ ) 
অথর্বশিরস-_(ক্লী ) [ অথর্বণঃ শিরো মস্তকমিব। ] অথব । অথল (দেশজ) [ অ-থল পদ্ঘে ] যাহার স্থল (তল)নাই; 
বেদের অন্তর্গত অথব শিরঃ বা অথবশিরস্‌ নামক ব্রঙ্গবিষ্তা- | অতল, গভীর, অথাই। 
প্রতিপাদক উপনিষদ্বিশেষ। “অথব্শিরসি প্রো কৈুন্ত্ৈ৮ । অথবা_-( অব্য) পক্ষান্তরে ;) কিংবা, এ যদি না হয় তবে উহ! 
€ রাম” ১-১৪,২) | হইবে। “অথবা অবশ্তমেব মাধবসেনো। ময় পৃজ্যেন মোচয়ি- 
অথবশিরা__( স্ত্রী) অথর্ববেদের খগ্বিশেষ। । তব্যঃ* (মালবিকাগ্রিমিত্র ) এখানে পক্ষান্তর অর্থ বুঝ।ইতেছে, 
অথবহদয-_( ক্লী) অথর্বপরিশিষ্টের ৬৯ অধ্যায়ের নাম । পক্ষান্তরে নিশ্যয়ই মাধবসেন পৃজনীয় আমাকতঁক মোচিত 
অথর্বা__[ অথ্বন্‌ দ্র" ]  হইবে। 
অথবণঙ্গিরসঃ__(পুং) অথর্ববেদের কএকটা মন্ত্রে অথব৭ ও অঙ্গি-  অথবব--( দেশজ ) অথর্ব। ২ উত্থানশক্তিরহিত, গতিশ্তি- 
রসের উল্লেখ বিশেষভাবে দেখ! যায়__পুরাতন মহধি অঙ্গি- বিহীন, পঙ্থু। ৩ অবশ, নিষ্পন্দ, জড়। ৪ অতিবুদ্ধ, স্থবির | 
রস, অথবণ ও ভগুবংশীয় আমাদের পিতৃগণ সোমার্হ অর্থাৎ; ৫ পৌরুষহীন, অধম, অক্ষম | 
সোমসম্পাদনকারী। ইহ|দের বংশ অন্তান্ত খষিগণমধ্যে প্রাধান্ত । অথা১--( দেশজ অব্য ) ওখানে, ওদিকে, অপরপক্ষে, পক্ষান্তরে । 
লাভ করুন এবং বংশবৃদ্ধি হেতু ইহারা গোত্রের পিতৃত্ব প্রাপ্ত | অথাতে__ওখানে, ওদিকে ]। 
ও আমাদের প্রতি সেই হজ্ঞারদিগের স্থমতি হউক 1” ৷ অথা২--(দেশজ অব্য) অনন্তর । 
“হে যম! এই সন্খস্থিত আস্তীর্ণ দর্ভের উপর “অজ্িরস+ । অথাই,-__( দেশজ ) গভীর, অগাধ, অথই | 
ন|মক পিতৃগণ সহ আগমন করিয়া! আমাদের প্রদত্ত হবিঃ দ্বারা অথাইং-__( দেশজ ) দাড়াইতে অশক্ত, অবশাঙ্গ, মুচ্ছাপন্ন । 
তৃপ্ত হও। জয়শীল অঙ্গিরাগণ যে পথে হ্যুলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, : অথাতঃ--( অব্য ) এখন, এই সময়ে। ইহার পর। 
সেই পথে স্বর্গে আরোহণ করিবে! (মথব” ১৮.১.৫৮_-৬১) । অথানন্তর--( অব্য ) ইহার পর, এখন হইতে, এই সময়ে | 
“খষীণ।ং চরিতং সত্যং অথবণঙ্জিরসামপি” ( প্রশ্নে(পণ ২.৮.১)  অথান্তর--(দেশজ) দুরবস্থা, দুর্গতি, অনর্থ, বিপদ । ২ অমঙ্গল। 
অথবপঙ্গিরস২__(পুং) অথবণাজ্গিরসবংশীয় ব্যক্তি | অথাপি-( অব্য ) এই জন্ত ; এই প্রকার, ইহার পর। 
'অথবণঙিরস,__(পুং) অঙ্গির! দক্ষের ষষ্টি কন্তার মধ্যে স্বধা ও ! অথাহ-_-( দেশজ ) অতল, গভীর। 
সতীকে বিবাহ করেন। সতী “অথবণঙ্গিরস+ নামক এক ্‌ অথির-_-( দেশজ) অস্থির ) লক্ষাহীন। ২ ব্যাকুল; বিহ্বল, 
দেবতাকে পুত্ররূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। (ভাগবত ) | অশান্তি। ৩ তরল, চঞ্চল। 3 ভাবাবেগে আবিষ্ট বা অভি- 
'অথবাণঙ্গিরস,্__( পুং) [ অথর্ব| চাঙ্গিরাশ্চ অচ্‌ নিপাতনাৎ ভূত। ৫ কম্পমান। 
সাধুঃ। ] অথর্বা ও অঙ্গিরস খষি। অথর্বা ও অঙ্গিরস যে ৷ অথিরাল- মাদ্রাজের কডাপা জেলার অন্তর্গত চেয়র নদদীতীরস্থ 
সাম দেখিয়াছেন। অথর্ববেদকেও অথর্বাঙ্গিরস কহে। যথা, এক তীর্থ। স্থানীয় মন্দির-সংলগ্ন একটা পুঙ্করিণী ( কুণ্ড) সম্বন্ধে 
"যদ খগ্থেদে। যজুবেরদঃ সামবেদোইথবাঙ্গিরসশ্চতুব্বিধম্‌ মন্ত্র প্রবাদ আছে, ইহার জলে পাপক্ষয় হয়। বিষুর অবতার 
জাতম্‌।” যেমন খণ্েদঃ যজুবে দ, সামবেদ এবং অথবঙ্গিরস। . পরশুরাম নাকি উহা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির 


চারি প্রকার মন্ত্রজাত হউক । দিন অনুষ্ঠিত শিবরাত্রি উৎসব উল্লেখষোগা । এই সময়ে সভশ্র 
ধন 1ঙ্গিরস.__( পুং) অথববেদী ব্রাহ্গণশ্রেণী ভেদ। | আঙ্গি- | সহত্ ভক্তের এখানে সম।গম হয়। 
1 রস দ্র" ] ৷ অ্বথুট,__তরঙ্গদেশের বেসিন জেলা স্থিত এক রাঁভস্বকেন্্র। ত?ত৭ 


1 ১৬৭ 


4 
জি? 


অথুট | [ 


৮৪ বর্গ মাইল। উত্তর-ভাগের ভূখণ্ড বন্ধুর। উহার জঙ্গলের; 


কাষ্ঠ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। নিয়্নদেশস্থ ভূভাগ বন্যায় বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিবাসীরা অধিকাংশই মণ্গ্য-জীবী | 
অথুট২__ব্রক্মদেশের বেসিন জেলার নদীবিশেষ। এই নদী ক্যুন্লহ 


হদ হইতে উখিত হুইয়। দক্ষিণপশ্চিম দিকে প্রবাহিত হুইয়ীছে। ; 
বর্ষাকালে মোহন! হইতে ২৫ মাইল ভিতরে নৌকাদি যাতায়াত 


করিতে পারে। অন্যান্ত সময়ে নদীতে প্রচুর মৎগ্ত শীকার 
করিতে পার যায়। 

তথগযী _-_বরহ্ষদেশস্থ বেসিননগরের অংশবিশেষ । বেসিন 
নগরের কিয়দংশ অথেগণী-ভূভাগ লইয়া গঠিত। ইহার ভূখণ্ড 
বন্ধুর ও উচ্চনীচ। অধিবাসীর অধিকাংশই কৃষিজীবী। তাহার! 
প্রধানতঃ বর্ন ও করেন জাতীয়। [ বেসিন দ্র” ] 
অথোজী-_কচ্ছদেশের জাডেজা 


৬৬৬ ] 


রাজবংশীয় এক নৃপতি। ; 


ইনি ৯৩৮৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার 
পিতার নাম রায়ষেণ। ভোজের উত্তরে অজাপুরে ইনি রাজত্ব 


করিতেন। 


অখোর--গুজরাটের কড়ী জেলার সিদ্ধপুর মহকুমায় অবস্থিত ৃ 
এক প্রাচীন স্থান। ইহা সিদ্ধপুর হইতে ৭॥* ক্রোশ দুরে 
অবস্থিত। এখানে গণপতির একটা প্রসিদ্ধ মন্দির ও ধর্মশীল | 


আছে। 


অথনি (অভ্তনি )__-বোম্বাই প্রদেশে বেলগাঁও জেলায় উত্তর- 


ূর্বস্থ তালুক। অক্ষ” ১৬০২৭ হইতে ১৬০৫৮ উঃ, দ্রাঘি” 
৭৪০৪০ হইতে ৭৫৭২৫/ পুঃ মধ্যে অবস্থিত । ভূপরিমাণ ৮১৬: 
বর্গ মাইল। অথনি এই তালুকের সদর ও একমাত্র শহর |, 
এই তনুকে ৮২টী গ্রাম আছে, তন্সধ্যে কুড়.চি প্রধান। 
অথ.নি তালুকের অধিকাংশ স্থান বৃক্ষলতা শূন্ঠ এক সারি পাহাড 
ইহাকে ছুইটী সমান অংশে বিভক্ত করিয়াছে । জলবায়ু শু: 


ও স্থাস্থ্যকর। বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাপ ২৩ ইঞ্চ। তালুকের 
দক্ষিণাংশ রুষ্টানদীর জলে উর্ধর। লোকসংখ্যা প্রায় একলক্ষ 
পনর হাজার। 

অথনিং ( অভ্তনি )__বোসন্বাই প্রদেশস্থ বেলগাও জেলার অন্তর্গত 


অথনি তালুকের সদর ও একমাত্র শহর। ইহা! স্থানীয়: 
এখানকার গাড়ীর চাক]. 


বাণিজ্যের একটা প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল । 
সর্বত্র আদূত। কার্পাসশ্বস্ত্র, কম্বল, সোর! প্রভৃতি এখানে 
তৈয়ারী হয়। তদ্যতীত তুল! পরিষ্কার ও গাইট্‌বন্ধী করা 


হইয়া থাকে । এখান হইতে তুল! এবং খাগ্শস্ত ১২ ক্রোশ । 
পশ্চিমস্থ মিরাজ শহরে প্রেরিত হয়। মিরাজ হইতে চাউল, । 


নারিকেল ও শুকনা মাছ আমদানী হয়। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে 
ফরাসী ভ্রমণকারী মীদল্শ্লো এবং ১৬৭০ খুষ্টাব্বে ইংরেজ 


অথযল্িক 


ভৌগোলিক অগিল্বি “অভ্তনির* বাণিজ্য-সম্পদের উল্লেখ করিয়া 


গিয়াছেন। 

১৬৭৭ খুষ্টার্ধে মোগল সেনাপতি দেলোয়ার খা! শিবাজীর 
নিকট হইতে এই শহর অধিকার ও ধ্বংস করেন। তখন 
শিবাজীর পুত্র শম্তাজী বিদ্রোহী হইয়া মোগল পক্ষে যোগ; 
দিয়াছিলেন । দেলোয়ার খ। শহরের অধিবাসিগণকে দাঁস- 
স্বরূপ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে শস্তাজী, 
তাহাতে আপত্তি করেন। দেলোয়ার তাহার কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না। তখন শস্তাজী পিতার সহিত পুনর্মিলিত 
হইলেন। 

১৭১০ খৃষ্টাব্দে নিজ।ম অথুনি অধিকার করিয়! কোল্হাপুরের 
অধিপতিকে প্রদান করেন। কোল্হাপুর-রাজ ১৭৩০ খুষ্টাঞ্ছে 
উহ সাতারার রাজা সানহুকে প্রদান করেন । ১৮৩৯ খুষ্টাব্দে 
নিপানিরাজের মৃত্যু হইলে অথনি ইংরেজের হস্তে যায়। 
শহরে জজ আদালত, ই সপাতাল, মিউনিসিপ্যাল ক্কুল ও. 
অন্টান্ত কতিপর বিষ্ভালয় আছে । 


অথব।-তান্তী নদীর বামকুলে নদীমুখ হইতে ৬ ক্রোশ দুরে 


অবস্থিত একটী গ্রাম ও দুর্গ । স্ুুরাটের জনৈক ধনী ব্যবসায়ী 
মোল্লা! মুহম্মদ আলি ১৭৩০ খুষ্টাব্দে এই ছুর্গ নিন্মাণ করেন। মোল্লা 
মুহম্মদ প্রথমে কান্ধে উপপাগরস্থ পেরিম্‌ দ্বীপে বাসস্থান নির্মাণ 
করেন। পরে স্থান অস্ুুবিধ।জনক বিবেচনা করিয়া অথ বা 
গ্রামে আসিয়া ছূর্গনির্মাণ আরম্ভ করেন। স্ুুরাটের শাসনকর্তা 
ছুর্গনিম্্ীণ কাধ্য বন্ধ করিতে আদেশ দেন, কারণ সুরাট 
নগর হইতে অথবা মাত্র ১।* ক্রোশ দূরে । মোল্লা মুহম্মদ উক্ত- ক 
আদেশ অমান্ত করেন। তিনি স্ুরাটের হুর্গাধ্যক্ষ বেগলার 
বেগ খাকে কৌশলে নিজের পক্ষে আনয়ন করেন এবং তাহার 
সহায়তায় ছুর্গানিম্্ণ সম্প,র৭ণ হয়। ছু 


অথ্মল্িক__(অঠমল্লিক) উডিষ্যার একটী করদ ও সামস্ত রাজ্য।- 


অক্ষা” ২০০৩৭ হইতে ২১০৫উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৪০১৬ হইতে 
৮৪০৪৮ পৃঃ। ভূপরিমাণ ৭৩০ বর্গমাইল। ইহার উত্তর সীমাক্জ 
রায়রাখোল রাজ্য, পূর্বের অন্থুল জেলা, দক্ষিণে মহানদী : 
বউদ হইতে এই রাজ্য পৃথক্‌ করিয়াছে এবং পশ্চিমে শোণপুর 
ও রায়রাখোল রাজ্য । এই স্থান অধিকাংশ গভীর জঙ্গলে 
পরিপূর্ণ এবং মহানদীর দক্ষিণ পার্খে অবস্থিত, বিস্তৃত বন- 
গিরি-সমাচ্ছন্ন। কিরূপে এই রাজ্যের সৃষ্টি ছইল তাহা! বলা 
দুষ্ষর। কেহ কেহ বলেন এখানকার সামস্তবংশের পূর্বপুরুষ 
প্রতাপদেব পুরীতে আগমন করেন এবং এখানকার রাজার 
সহিত বিবাদ করেন । তাহাতে রাজ! তাহার সপ্ত ভ্রাতাঁর মধ্যে ] 
দুইজনকে মারিয়া ফেলেন। অপর সকলেই বোনাই রাজ্যে 


অথর খ৷ 


গিয়া আত্মরক্ষা করেন। তথ! হইতে প্রতাপদেব প্রথমে বউ, 
তংপরে অঠমল্লিকে আগমন করেন । এখানে তিনি ডোম- 
সর্দারের প্রাণবধ করিয়৷ অঠমল্লিক অধিকার করেন। এরূপ 


প্রবাদ প্রচলিত থাকিলেও রাজকীয় কাগজ পত্র হইতে ও: 
১৮০৪ খুষ্টাব্দের সন্ধিপত্র হইতে জানা যায় এই স্থান বউদের ৷ 
১৮৯৪ খ্ুঈাক্দ এখানকার 


করদ ছিল। প্ররুত প্রস্তাবে 
সামস্তকে যে প্রথম সনদ দেওয়। হয় তাহাতে অঠমল্লিক পৃথক 
রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছে । এই রাজ্যের রাজস্ব 


৭১ হাজার টাকা, তন্মধ্যে বুটিশ গভর্ণমেণ্টকে ৪৮০২ টাকা কর 
এখানকার লোকসংখ্য। ক্রমশ:ঃই বাড়িতেছে। । 


দিতে হয়। 


এক্ষণে ৫* হাজারের কাছাকাছি । সকলেই হিন্দু তন্মধ্যে 


চাষ ও গৌডের সংখ্যাই বেশী। এই রাজ্যমধ্যে ৪০৭ খানি 
গ্রাম; তন্মধ্যে কৈস্তিরা নামক স্থানে সামস্তের রাজধানী । : 


বর্তমান সামস্তের নাম রাজ! কিশোরচত্র দেব। 
এখাঁনে সাধারণতঃ উৎকুষ্ট কাঠ, চাউল ও টতৈলবীজের 

বাণিজ্য প্রচলিত। গো-শকট ব! নৌকাযোগে বাণিজ্য-পণ্য 
নানাস্থ!নে প্রেরিত হইয়া! থাকে । 
উপযোগী কাঠ পাওয়া! যায়। সামস্তরাজের ব্যয়ে এখানে 
দাতব্য উষধালয়, একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল ও একটী আপার 
প্রাইমারী ও ৩৬টী লোয়ার প্রাইমারী স্কুল আছে। 

অথ্র খ_একজন কবি। ইহার পিত!র নাম আমীর নিজা মুদ্দীন 
রাজবী। ইনি বুখারায় বাস করিতেন । আলমগীর বাদশাহের 
সময়ে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন । 

অদ? অদক-_-(ত্রি) ভক্ষণশীল। সাধারণতঃ শব্দের সংযে!গে 
ব্যবহৃত হুয়। যেমন মত্ম্তাদ, পুরুষাদক । 

অদক্ষ_-( পুং) দক্ষ নহে, অচতুর। 

অনক্ষিণ__( ক্লী ) অদক্ষতা, অন্ুকূলতাহীন | ২ গ্রাম্যতা। ৩ 
দক্ষিণার প্রদান না করা । [ দক্ষিণোইনুকুলঃ কুশলম্চ, ন দক্ষিণং 
বিরোধার্থে নঞ.-তৎ ]1| অনুকূল নহে, কার্যকুশল নহে। 


৪ বামদ্দিক। ৫ বামাঙ্গ। ৬ [ নাস্তি দক্ষিণ। ক্রিয়াসমাপ্তৌ যত্র ]. 
যে যজ্ঞাদি ক্রিয্সায় দক্ষিণা হয় নাই। “অদক্ষিণাসে| অদ্যুতা 


দুদুক্ষণত ( খক্‌ ১০, ১৬. ১০) 

অদক্ষিণীয়, অদক্ষিণ্য__(ত্রি) দক্ষিণার অযোগ্য । 

অদগ-_( দেশজ ) অপযশবিহীন। ২ নিরপরাধ । 

অদগ্ধ_ (তরি) [ন দহ-ক্ত বিধিপূর্বকমগ্রিনা ন দগ্ধং সংস্কতম্‌ ] 
শাক্্রবিধানানুসারে যাহার অগ্রিসংস্কার করা হয় নাই। (ত্রি) 
যাহা দগ্ধ নহে, দগ্ধতিন্ন । “যেইপ্যদগ্ধঃ কুলে মম” ( শ্রাদ্ধমন্ত্র )। 

অদজিগ্‌_অন্দামান দ্বীপের অধিবাসিগণ বাসস্থান অনুসারে 
নিজদিগকে কএকটী ভাগে ভাগ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে 


জঙ্গলে উৎকুষ্ট কডি বরগার : 


| ৬৬৭ ] 


অদও্ 


অদজিগ একটী শ্রেণী। ইহার অর্থ খাড়ি ব। প্রণালীতে যাহার! 
বাস করে” অর্থাৎ সমুদ্রোপকুলে যে সকল স্থানে সাগরশাখা 
ভূমিতাগের মধ্যে অনেকট। প্রবেশ করিয়াছে সেই স্থানের 
বাসিন্দাগণ অন্জিগ্‌ নামে অভিহিত হয়। 
অদণ্ু-_(ত্রি) দণ্ডহীন, দণ্ডের অযে।গ্য ; দগ্ুরহি | 
দণ্ডরাহিত্য। 
অদগ্ুনীয়-_(ত্রি) দণ্ডের অযোগ্য, অদণ্য । (মনু ৮,২০৯) 
অদণ্য--(ত্রি) | দণ্ডং শান্তিং নার্ৃতি ন-দও-যৎ] দণ্ডের 
অযোগ্য, যাহাকে দণ্ড দেওয়। যায় না। 
“অদপ্যান্‌ দণও্য়ন্রাজা দণ্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্য়ন্‌। 
অযশেো! মহদাপ্পোতি নরকঞ্চৈৰ গচ্ছতি ॥৮ (মনু ৮,১২৮) 
যে দগুনীয় নয় তাহাকে যদি রাজা দণ্ডদান করেন তাহ! হইলে 
তাহার অযশ ও অকীন্তি লোকসমীজে ঘোধিত হয় এবং তিনি 
মরণাস্তে নরকে গমন করেন। 
“অদণ্যোমুচ্যতে রাজ্ঞা” (মনত ৮.২০২)[ দণ্ড দ্র ] পিতা, 
আচার্য্য, সুহৃদ, মাতা, ভার্ধ্যা, পুত্র, পুরোহিত ইহারা যদি 
স্বধন্ম্নে অবস্থান না করেন তাহা হইলে রাজ। দণ্ড দিবেন । 


২ (ক্র) 


অনপণ্ডা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। ( মন্তু ৮.৩৩৫ ) 
অদশু-__-(ভ্রি) দস্তরহিত, দস্তহীন | 
অদণ্ক__(ত্রি) দন্তহীন। ২ ভতক্ষক। 


অদত্ত (ত্রি) [ন দাক্ত, নঞ.তৎ 
তদদভ্তম ] দন্ততিনন, অনপিত। 
শ্যানশয্যাসনান্তন্ত কুপোগ্যানগুহাণি চ। 
অত্তানুযুপধুঞ্জান এনসঃ শ্তাৎ তুরীয়ত।ক্‌।” (মন্থু ৪,২০২.) 
যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান ও গৃহসমূহ অপ্রদদ্ত অবস্থায় 
ভোগ করিলে উক্ত দ্রব্যাদির কর্তার একচতুর্থাংশ পাপ 
গ্রহণ করিতে হয়। “অদভ্ভানামুপাদানমিত্যাদি” ( মন্তু ১২.৭) 
অর্থাৎ অন্ায়পূর্বক পরশ্থগ্রহণ ত্রিবিধ শারীরিক কর্মের অস্তর্গত। 
“যোহদত্তাদায়িনে। হস্তাৎ” ( মনু ৮,৩৪০ ) অর্থাৎ অপ্রদন্ত পরধন 
যদি যজন-যাজনাদি কর্ম নিরত কোন ব্রাহ্গপণও চোরের নিকট, 
হইতে গ্রহণ করেন তাহা! হইলে তিনি রাজ! কর্তৃক দণ্ডনীয়, 
হইবেন। 

২ অন্ঠায় করিয়া যাহা দেওয়। যাঁয়। অন্যায় দান। শাস্ত্র 
কারেরা ষোড়শ প্রকার দানকে অদত্ত বলিয় নির্দেশ করিয়া- 
য়াছেন। যথা;-১ তয়প্রযুক্ত দান। ২ ক্রোধবশতঃ দান। ৩, 
শোকের সময় দান। ৪ উৎকোচ (ঘুস্‌)। ৫ পরিহাস করিয়া 
দান। ৬ একজন কোন দ্রব্য অন্তকে দিল, অন্ঠ ব্যক্তি আবার. 
সেই দ্রব্য তাহাকে দিল, ইহ! ব্যত্যাস দান। ৭ ছলপুর্বক দান । 
৮ বালক কর্তৃক দান। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কাহারও, 


ষৎপুনরন্ঠায়েন দত্ত : 


অদওদান 


পেতৃক ধনে অধিক।র জন্মে না । অতএব ষোলবৎসরের চেয়ে 
যে বালকের বয়স অল্প, তাহার দান সিদ্ধ নহে । ৯ মুঢব্যক্তি 
কর্তক দান। 
১১ পীড়িত ব্যক্তির দান। 
দ্রান। ৯৩ বাতিকাদি রোগে উন্স্ত ব্যক্তির দান | 
শোধ পাইবার ইচ্ছায় যে দান করা যায় তাহা৷ অসিদ্ধ। 
ব্যক্তি বেদজ্ঞ নহে অথচ সে যদি বলে আমি বেদজ্ঞ, 
দান করিলে সে দানকে অদত্ত বলা যাঁয়। 
নিমিত্ত ধন লইয়! তাহ দূযতাদি ক্রিয়ায় সমর্পণ করিলে, 
অদন্ত কহে। যেব্যক্তি এই প্রকার অবৈধ দান করে কিংব! 
যে কোন লোক সেই অবৈধ দান গ্রহণ করে, শাস্ত্কারের! 
তাহাদের দণ্ডবিধান করিতে অনুমতি দিয়াছেন । 
“গৃভাত্যদত্তং যো লোভাদ্‌ যশ্চাদেয়ং প্রযচ্ছতি । 
অদেয়দায়কে। দপ্যাস্তথা দত্তপ্রতীচ্ছুক£ ॥৮ ( মিতাক্ষরা ) 
যে অন্ঠায় দান করে আর লোভপরতন্ত্ব হইয়া ষে সেই 
অন্তায় দান গ্রহণ করে, সেই অদেয়দনকর্তী এবং সেই দানের 
গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি দণ্ডনীয় হয়। 
'অদতদান-_(কী) যে দান প্রদান করা হয় নাই! ২ জোর করির! 


১২ মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত ব্যক্তির 
১৪ প্রতি- 

১৫ যে 
তাহাকে 


থব! চুরি করিয়! যে দ্রব্য গ্রহণ করা হয়। ৩ জৈনশাস্ত্রাচার্য্য- ূ 


তিন প্রকার ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, যথ1__ 
১ স্বামী 


গণ ইহার তিন 
১ দ্রব্যাদন্ত, ২ 
আদন্ত, ২ জীব অদন্ত ও ৩ গুরু অদরদান | 

অদত্তা-_(ভ্ত্রী) অবিবাহিতা । যে কন্ঠাকে দান করা হয় নাই। 


ভাবাদত্ত ও ৩ দ্রব্যভাবাদণ্ত এবং 


অদতভাদায়ন্‌ (তরি) [ অদত্ত-আ-দা-ণিনি অদত্বমাদত্তে ৬-তৎ ]. 


অদত্ত সম্পত্তির গ্রাহক । ২ চৌর। 
অদত্র (ত্রি)[ অদ-অক্রন্‌ বাহুল? ] অদণীয়, খাদ্য । 
দয়তে বার্ধ্যাণীতি” ( খক্‌ ৫.৪৯.৩ ) 
অদত্বী-__( অব্য) ন1! দিয়! অর্থাৎ প্রদান না করিয়]। 
অদ্দ-_( পুং) সংখ্যা। ২ অঙ্কন, সংখ্যা লিখিবার চিহ্ন। 
অদদ্রেঞ্চ (তরি) [ গত্যয়োঃ স্ত্রী অদদ্রীচী ] যে তাহাকে প্রাপ্ত 
হইয়াছে। 
অদন--(ক্লী)[ অদ-ল্যুট ভাবে ] ভক্ষণ, ভোজন । 


“নিন্দিতান্নাদনং তথা |” (মনু) 

অদনা-_(দেশজ) ক্ষুদ্র । ২ তুচ্ছ। ৩ নীচ। & সাধারণ। 
অদনীয়-__(ত্রি) [ অদ্-অনীয়রু ] আহাধ্য। 

অদন্ত,-_(ত্রি) ১ দস্তহীন, অজাতদন্ত। ২ জেক। 
অদন্ত২ং_-(পুং) দন্তহীন ও শুঙ্গাদিবিশিষ্ট পশু | “তথা নোই- 
স্মানদতেহ্দস্তকায় শুর্জাদিতির্থাতিনে মাবস্থজ£৮ (খাক্‌ ১,১৮৯.৫ 


“আদত্রয়” 


৬৬৮ ] 


১* যেব্যক্তি স্বাধীন নয়, তাহার দান অসিদ্ধ | 


১৬ যাগাদির ৷ 
তাহাকে ৷ 


 আদন্ত্য--(ত্রি) দীতের অযোগ্য । 


রি 


খানে 


চি 


সায়ণ ) আমাদিগকে চাড়া অর্থাৎ ্াদিবিশিষ পশুর 
হাঁতে সমর্পণ করিও না। 


অদন্তক-_(পুং) [ন সস্তি দত্তা অন্ত ভি ১5... এ 


পুযারূপ আদিত্যবিশেষ। পুষার অদস্তক নাম হইবার কারণ 
এই, যে সময়ে দক্ষরাজ সতীর কাছে মহাদেবের নিন্দা করেন, 
পৃষ। তখন দাত বাহির করিয়া মনের আহলাদে হাসিতেছিলেন। 
তাই ষজ্ঞনাশের সময়ে শিবদূত বীরভন্তর তাহার সেই সাধের 
ঈাতগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেন। যথা ভাঁগবতে-__ 
“পুষ্ঞোহপাতয়দ্দস্তান্‌ কলিঙ্গস্ত যথা বলঃ। 
শপ্যমানে গরিমণি যোইহসদ্দর্শয়ন্দতঃ ॥৮ 
অনিরুদ্ধের বিবাহুকালে বলরাম যেমন কলিঙ্গরাজ দস্তবান্রের 
দীত তাঙ্গিয় দিয়াছিলেন ; শিবনিন্দ। শুনিয়া! পুষাও দাত বাহির 
করিয়৷ হাসিয়াছিলেন বলিয়া শিবদুত সেইরূপে তীহার দাত 
ভাঙ্গিয়৷ দিয়াছিল। 
শ্লীধরস্বামী পুষাশদ্বের এইরূপ টাক! করিয়াছেন--“তথাহছি 
পৃষা পিষ্টভাগোহদস্তকো হি তং দেবা অস্তবন্নিতি বিহিতগ্ত 
পোষণস্ত দ্বিদৈবত্যাভাবাৎ তত্র তণ্ত দত্তাঃ সম্তীতি বক্তব্যং স্তাৎ।” 
২ দাতের হানিজনক। 
৩ দাত সম্বন্ধীয় নহে । ৪ (ক্লী) দাতের অভাব । 
 অদবধ-_-(ত্রি)[ন দন্ত-ক্তঃ ] অহিংসিত। “অদন্ধৈরপ্রযুক্তভি১* 
( খক্‌ ৬৪৮.১০ ) ২ বিভ্রমরহিত। “অদ্রন্ধে নত্বা চক্ষষাবপপ্তামি” 
( শুরুষ্জুঃ ১৩০) ৃ 
 আদন্ধখীতি-_-(ত্রি ) বাহার কাধ্য অগ্রতিহত | 
তীনচ্ছা”” ( খেক ৬.৫১.৩) 
 অদব্ধব্রত-_( পুং) বাহার ব্রত বা পুজা প্রভৃতি অভঙ্গ রা 
ধন্মকাধ্য যিনি নিয়মিতভাবে করেন। [ অদন্ধব্রতপ্রমতি দ্র" ] 


(৪.৫,১৯) 


 অদব্ব্রতপ্রমতি-(পুং) [ দন্ধ-বধে অদন্ধং অন্ুপহতং ব্রতং 


পঅস্থাসন্তী ৷ 
ইবাদনে” (খেক ৬.৫৯.৩) ২ [ কর্ম্মণি লুট ] ভক্ষণীয় দ্রব্য। 
ূ দক্ঝায়ু পুং) [ অদব্ধেন অহিংসনেন আয়াতি আ-যা-কু, 


কর্ম যস্ত সোইদব্ধব্রতঃ, প্রকুষ্টা মতিবুদ্দিরন্ত স] অহিংসিত 
ত মতিবিশিষ্ট। যিনি অত্যন্ত জ্ঞানী অর্থাৎ প্রকুষ্ট বৃদ্ধিসম্পন্ন 
স্বীয় ধর্ম কর্ম হইতে 
“অদবব্রতপ্রমতির্বসিষ্ঠঃ* ( খক্‌ 
ধাহার মতি রহিয়াছে এবং 
( শুর্লুষূঃ ১১.৩৬ ) 


২,৯.১) অহিংসিত ব্রভে 
বাহার কর্ম বিভ্ররহিত। 


৩-তৎ] অহিংসাধুক্ত। ২ অর্চনাকারীদিগের মঙ্গলদাতা অর্থাৎ 
হিংসা-নিবারক অগ্নি। প্অগ্নেইদন্ধায়োহশীতম্” (শুক্লুষজুঃ ২.২০) 
অদব্ধাস্্-_(ত্রি) পবিত্র জীবনবিশিষ্ট, অর্থাৎ বাহার জীবন 
অতিশয় পবিব্রতাপুর্ণ। 
( অথর্ব ৫,১.১) 


“অদন্ধধী- 


কিছুতেই জষ্ট হয়েন না। ঃ 


হী 


১০০০০০০০০০০০৮০০০০০০-১০০০০৪০০০০০০০৪০০৭০০০০০৪০০৪০০৪০০১৪০০%০০১১০ 


“অদন্ধাসুত্র্জমানে। হেব ত্রি তো” র্‌ 


অদত . 


৬৬৯ ] 


অদল 


আস 


অদভ-_(ত্রি) [ন দত্যতে দস্ত-অচ, 3 
হিংসার অযোগ]। “ছন্দিরযস্তমদাত্যম্” ( খক্‌ ৭.৮৬.৫ )। 
অদভ্র--(ত্রি) [ ন দন্ত-রক ] প্রচুর । বহু । “দেবা অদত্রমাশ বঃ. 
(কৃ ৮.৪৭.৬) “অদ্রদর্তামবিশয্য স স্থলীং” (কিরাতাজ্ঞুনীয়ম্)। 
অদম-জো-তাণ্ড1_ন।মাস্তর অদম। সিন্ধুদেশের 
হায়দ্রাবাদ জেলান্তর্গত নগরীবিশেষ। অক্ষা ২৫:২৬ উঃ 
দ্রাখি* ৬৮০৪১-১৫" পৃ*। প্রায় ১৮০৭ খুষ্টা্দে এই নগরী স্থাপিত 
হয়। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু। ইহারা বিশেষতঃ 


তাণ্ড। 


লোহানে| ও পঞ্জাবী। মুসলমান অধিবাঁসিগণের মধ্যে খস্‌কেলি, 
সআ্রা ও মেমন শাখার লোকই বেশী। তুল] ও রেশমের জন্য; 


এই স্থান প্রসিদ্ধ । 


অদমপুর-_বেহারের বৈশ্ঠ বাণিয়াগণের অরিয়ার শাখান্তর্গত 


একটা থাক। 

অদমপুর-_পঞ্জাবের জালন্ধর জেলাস্তর্গত সুবুহৎ গ্রামবিশেষ। ৷ 
অক্ষ]” ৩১০২৬/ উপ, দ্রাঘি” ৭৫:৪৫/১৫ পৃ । 
গ্রামের অন্তভূক্ত। 

“অদর্ত-( পুং) 
ই শিব! “তমদস্তেন অক্রবম্* (রামা” ২,৮৬২ ) 
দন্তো যন্ত ] (ক্রি) দস্তরহিত। ছন্মাহীন, অটৈকতব, অব্যাজ | 

“আদম্য__(ত্রি) [ন দম্যতেছসৌ ] অদমনীয়। যাহা দমন 
কর। যায় ন।। ২ যে বাছুরের তিন বৎসরের অধিক বয়স 


হয় নাই। অপালন নিমিত্ত অদম্য বাছুর নষ্ট হইলে তাহার: 


স্বামী প্রাজাপত্যের পাদপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। এ স্থলে কেহ, 
কেহ তত্তৎন্বামিক গোবধের পাদপ্রায়শ্চিত্ 
পপাদশ্চাপ্রাপ্তকে দেয়ো বৎসে স্বামিন্তরক্ষিতে ৷ 
“অপ্রাগুকে অপ্রাপ্তদম্যাবস্থে ত্রিহায়ণপধ্যন্তমিতি যাবৎ।' 
€স্মার্ত)। কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত বচনে বৎস শব্দ 
আছে বলিয়। ছুই বৎসর পর্য্যন্ত অদম্য-অবস্থা। ধরিতে হইবে 
এবং জী ছুই বৎসরের মধ্যেই প্রাজাপত্যের পাদপ্রায়শ্চিন্ 
কর্তব্য । এ সম্বন্ধে তাহারা এই বচনট দেখাইয়া থাকেন__ 

“বর্ষমাত্রা তু বালা স্যাদতিবালা দিবাধিকী। 

অতঃপরন্থ সা গৌঃ স্যান্তরুণী দন্তজন্মানি ॥” 


এক বৎসরের বাছুরকে বাল। কহছে। 


বাছুরকে অতিবাল| বলা যায়। তৎপপ্সে তরুণী অবস্থার দন্ত 


জন্মাইলে তাহাকে গো! বল। হয়। 
অআদয-(ভ্রি) [ন দয়া যস্য স] যাহার দয়া নাই, নির্দয়, 

নিষ্ঠর। “অদয়ো বীরোশতমন্যুরিন্দ্র£ত৮ (খক্‌ ১০১০৩,৭ ) 

২( গৌণার্থে) নিবিড়, গাঢ় (আলিঙ্গন )। 
| অদয়ালু--(জ্রি) করুণা শৃন্ত। 


বাহুলকাৎ ক]. 


শগ্রন গ্রাম এই । ৃ 


[ নদস্তঃ অতাবার্থে নঞ-তৎ ] দত্তের অভাব । 
৩][নাস্তি 


কছেন। 
(স্থৃতি)।। 


ছুই বৎসরের 


অদর--(ভ্রি) অধিক, অল্প নহে । ২ ভয়হীন। 

অদ্র_-পেগুদেশের সপ্তদশ রাজা | 

অদরক-__গণ্গাদিগণের এক ব্যক্তির নাম। 

অদরকি_বেহারম্থ বাণিয়াদের একটী বিভাগ । ইহাদের 
অধিকাংশই শাকসবজি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। 
কেহ কেহ শশ্ত বিক্রয় বা চাষবাস করে । ইহার! মগ্তপাঁন করে 
না; কিন্ত ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ এবং মাংসভক্ষণ 
গ্রচলিত আছে। এজন্য অপর বৈশ্তগণ ইহাদিগকে ঘ্বণার 
চক্ষে দেখিয়া থাকে । ইহার! হিন্দুরীতিনীতি মানিয়া চলে। 

আদরুগুঞ্চি_-বো্বাইয়ের ধারবাড় জেলার একটা স্থান । পশ্চিম- 


গঙ্গবংশীয় পরমাডি-মারসিংহ প্রদত্ত একখানি তাত্রশাসন 
এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । তামশাপনখানি শকসংবৎ ৮৯৩ 
অন্ধে ( ৯৭১ খুষ্ট।ব্ে) প্রদত্ত । 


৷ অদরনী-_পার্শাদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহের অঙ্গীভূত উৎসব- 
বিশেষ। বিবাহের পূর্বেব অথব! বিবাহের দিন বরের মাত! 
আত্মীয়-বান্ধবসহ কনণ্ঠাগুহে উপস্থিত হইর1 কন্তাকে বস্ত্রালঙ্কার 
প্রদান করেন। কন্ঠার মাতা তাহাদিগকে মিষ্টান্ন দ্বারা 
অভ্যর্থনা করেন এবং বরের ঘনিষ্ট আত্মীয়গণকে বস্ত্রাদি দ্বারা 
সম্মানিত করেন; ইহাই অদরনী নামে প্রসিদ্ধ। 
 অদরিদ্রে-(ত্রি) যাহাতে দরিদ্র নাই ) দরিভ্রহীন | 
আদর্শ__( পুং) যিনি দেখা দেন না। ২ অমাবস্তা। ৩ দর্পণ, 
আবুসী। 
অদর্শন_:( কী) [ন দর্শনম্‌ দৃশ-ল্যুট নঞ.তৎ 1 দর্শনাতাব । 
পবুষলত্বং গতা৷ লোকে ত্রাহ্গণাদর্শনেন চ* ( মনু ১০৪৩) ( রঃ 
প্রাতিশাখ্য ১৪.২৬) ২ লোপ। *গ । প্অদর্শনং লোপঃ।' 
( পা! ১.১.৬০) [ নাস্তি দর্শনং যন্ত বন্ুবী | (ত্রি) ৩ দৃষ্টিশৃন্ 
[৪8 দর্শনের অবিষয়ীভূত। ৫ অসাবধানতা। ৬ অন্তহিত। 
৭ তিরোভাব। পঅদর্শনং গতঃ* (মহাভা” ৩.১১৫-৩৭ ) | 
৮ মৃত্যু ( বাউলায় )। 
(৯0945: ক্লী) যে পথ দুষ্টির বাহিরে, অপ্রত্যক্ষপথ, 
দৃষ্টির বহিভূতি পথ। 
 অদর্শনীয়__(ত্রি) অগে!চর, অদৃশ্ঠ, যাহ! দৃষ্টি দ্বারা দেখা যায় 
না। “জগ্মতুরদর্শনীয়ম্” ( পঞ্চতন্ত্ ) 
 আদল-__(পুং) [ দল্যতে ভিগ্যতে ইতি দলং পত্রং কম্মপি ঘঞ্] 
দলশৃন্ঠ, ( কথিত) হিজল গাছ (তরি) পত্রশূন্বুক্ষ। (তরি) ২ “দলঃ 
খগ্স্তস্ছন্ে” দল অর্থাৎ খণ্ড, ততশূন্য । (স্ত্রী) ঘ্বতকুমারী। 
৩ দ্বত। 


| অদল ( আদল )-_-পূর্ব আফ্রিকার একটা মুসলমান রাজ্য। 


এখানকার ইস্লাম এবং আবিসিনিয়ার খুষ্ট-ধর্্মাবলম্বীদের মধ্যে 


লাল 


[ ৬৭০ ] 


অদ্দস. 


যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অদল রাজ্য বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। 
বর্তমানে “00969 17781) 08188 099 9020%110” নামে যে প্রদেশ 
পরিচিত উহ্াকেই মোটামুটি প্রাচীন অদল-রাঁজ্য বলিয়া! ধরিয়া 
লওয়া যাঁয়। অধিবাসীরা কতক সোমালি, কতক আফর 
(দনাকিল)। আবিসিনিয়ার রাজা আম্দ সেয়ন (১৩১৪-__ 
১৩৪৪ ) এবং মুসলমানদের মধ্যে যে যদ্ধ হইয়াছিল সেই 
গ্রসঙ্গেই অদলের নাম প্রথম শুনা যায়। ১৩৩২ খুষ্টাত্দে আম্দ্র 
সেনের সহিত অদল রাজ্যের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অদলরাজ 
পরাজিত ও নিহত হন। জারা য়াকুব (খুঃ ১৪৩৪--১৪৬৮ ) 
এবং বয়েদা মাঁরিয়ামের (খুঃ ১৪৬৮--১৪৭৮) রাজত্বকালে 
আবিসিনির়া এবং অদ্লের মধ্যে সন্ধি হয়। এই সন্ধির পরেও 
অনেকব।র উভয় রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল | 


অদলপুর-_দিদ্ধুদেশের অস্তরবন্তী সিকারপুরের এক নগর। অক্ষা”- 


২৭০৫৬ উপ দ্রীঘি” ৬৯২১/১৫% পু | প্রায় ১৪৫৬ খুষ্টাব্ডে 
এই নগর স্থাপিত হয়। অধিবাসীর অধিকাংশই মুসলমান । 
এই: মুসলমানগণ সাধারণ কলরার নামে পরিচিত। অধিবাসী 
হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই বেণিয়৷ জাতি। 
আদলবদল--(দেশজ ) তুল্যদ্রব্যের বিনিময়, 
হেরফের । 

অদলা-_( স্ত্রী) ঘৃতকুমারী । (রাঁজনি? ) 
অদবিষুর ( অড়বিয়র )__তাঞ্জোর ও তিন্রেবেলী জেলার 
তামিল ভাষাভাষী তন্কবায়সন্প্রদায় | : 


পরিবর্তন, 


অদশন্__(ত্রি) দশ নয়, অর্থাৎ দশ সংখ্যা নহে। “তং বৈ. 
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দশভিরেব ক্রীণীয়ান্নাদশভিঃ% ( শতপথব্রা” ৩.৩.৩.১৮ ) 
অদশমাস্ত--(ত্রি) দশমাসের অধিক নছে। 

অআদস.(ত্রি- সর্বনাম) [ন দস্-ক্িপ, ন দশ্ততে নির্দেশায় 
উৎক্ষিপ্যতেহস্থুলির্ধত্র, অপুরোবভিত্বাৎ ]। সেই। 
সম্মুখের নহে তাহা নির্দেশ করিবার জন্ত এই সর্বনাম 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যে বস্ত বক্তার সম্মুখবর্ভতী নহে অর্থাৎ 


বক্তা বাহ! অঙ্থুলি নির্দেশ করিয়া! দেখাইতে পারেন না, তেমন, 


স্থলে এই সর্বনামের প্রয়োগ হইয়া থাকে । 


যে বস্ত 


নিকটের বস্ত বুঝাইতে হইলে এতদ্‌ এই সর্ধনামের 


মত ইদম্‌ সর্ধনামের প্রয়োগ হয়। আর দর্শনাতীত 
বস্ত বুঝইতে হইলে তদ্‌ সর্বনামের মত অদস্‌ শব্দের 
প্রয়োগ হয়। 

'অয়ং বৃক্ষঃ এই গাছটা । এ কথা বলিলে এই বুঝাইল 
যে, বুক্ষটা বক্তার নিকটেই রহিয়াছে, তিনি অঙ্কুলি দিয়া তাহ! 
দেখাইতে পারিতেছেন। আবার, ষদি বলা যায়, “অসৌ বৃক্ষ: 
সেই গাছটা; তাহ! হইলে বুঝাইবে যে, বৃক্ষটী বক্তার সম্মুখে 


নাই। এখানে ইদম্‌ শব্দের স্থানে এতদ্‌, আর অদস্‌ শব্দের 
যেমন, 
'অয়ং বুক্ষঃ বাঁ এষ বৃক্ষ এই গাছ। “অসৌ বুক্ষঃ ব। স বৃক্ষঃ৮- 


স্থানে তদ্‌ প্রয়োগ করিলে ঠিক এরূপ অর্থ থাকে । 


সেই গাছ। কিন্তু অদস্‌ শব্দে পুরোবর্তী বস্তকেও বুঝায়। 


যেমন-_-“অমূং পুরঃ পশ্তসি দেবদারুম্চ। (রঘু ২৩৬) শ্রী 
যে সন্মুখবর্তী দেবদার গাছটা দেখিতেছ। কোন বস্ত সম্মুখে 
থাকিলেও ষদি অত্যন্ত দূরবর্তী বলিয়া কষ্টে দেখিতে হয়, তাহা: 
হইলেও সেখানে অদস্‌ শব্দ প্রযুক্ত হয়। বাঙ্গালায় “সেই”: 
সর্বনামটী সংস্কৃত সঃ কিংবা অসৌ শব্দের অপভ্রংশ | হিন্দী 


ও ব্রজবুলীতে “সেই” সর্বনামের স্থানে “সো” ব্যবহৃত হয়__ 
“মাধব ! সো অব সুন্দরী বালা, 
অবরত নয়নে, বারি ঝর ঝর করে 
যেন ঘন শীওণ মাল1।” ( বিদ্যাপতি ) 
অদস্্‌ শব্দের গতি সংজ্ঞ। হয়| 
অদঃকৃত্য। অদঃকতম্‌ ইত্যাদি । 
বেদাদিতে ভূরি ভূরি দেখা বায়। বস্তনির্দেশই এই শব্দের মূল 
অর্থ। যথা,_এখানে লোকসমাঁজে ধন্তবাদার্ হইয়া পরে 
স্বর্নলোক প্রাপ্ত হয়। “তথে মুগ্চামুঞ্চ লোকং গ্রাপ্জোত্য নিন্দিতঃ” 


(মনু ১০.১২৮) পপ্রাণোইসৌ লোৌকঃ* (বুহদারণ্যক উপণ ১.৫.৪.১ 


আশ্রমবাসিগণ এই শ্োতবিঞ্ষি 
“অমুনা শ্রম- 


তৈত্ভিরীয়ব্রাণ ৩.১.১.৮) 
(বেদবিধি) দ্বারা সৎকার করিয়া ইত্যাদ্ি। 
বাসিনা শ্রোতেন বিধিনা সকৃত্য” ( শকুস্তল! ) 

এই মুগ কাক কর্তৃক রক্ষিত। 
রক্ষিতঃ” (হিতোপ” ১.৪৮)। এই দশরথপুল্র রাম মহাষশী2। 


“পুত্রো দশরথস্তাসৌ রামো! নাম মহাযশাঃ” ( রামাঃ ৩.১৮.১০ ): 


শযদদে৷ বাত তে গৃছেহমুতত্ত নিধিহিতঃ” | (খাক্‌ ১০.১৮৬.৩)। 


হে বায়ো! তোমার গৃহে এই যে অমৃতের নিধি স্থাপিত 
দেখা যাইতেছে” “্যদদোহদোইভ্যগচ্ছম্ ( অথর্ব ১৬.৭.৯)।. 
ইহা! ব্যতীত উপনিষদ্‌ প্রভৃতিতে অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হয়।. 
সাহিত্যদর্পণের দোষ-পরিচ্ছেদে যদ ও তদ্‌ শব্দের পরিবর্তে: 


এতদ্‌ ও অদস্‌ শব্দের প্রয়োগ স্বীকৃত হইয়াছে । কাব্যপ্রকাশ- 
কার লিখিয়াছেন, “ইদং শব্দবদদঃশব্দস্তচ্ছষ্বার্থমভিধত্তে” 


অদস.( বা অড়স.)-বোম্বাইয়ের খেড়া জেলার এক সমতল 
আনন্দ তালুক ও মহী নদীর মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ॥.. 
অক্ষা” ২২২৯ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৬*২/ পুঃ। আধুনিক কালে 
এখানে তিনটা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে । ১৭২৩ খুষ্টান্ধে স্ুরাটের 
শ।সনকর্তী রুস্তম আলী এবং নিজাম-উল্-মুলকের সেনাপতি 


ভূখণ্ড । 


হামিদ খার মধ্যে এখানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রুস্তম আলী 


পিলাজী গায়কবাড়ের বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হন। ১৭৭৫... 


পরার্থ প্রয়োগের নাম উপদেশ ।. 
অদস্‌ শব্দের প্রয়োগ 


“অসৌ মুগঃ কাকেন, 


২০ ক ০১ এলি রা 


অদাতৃ 


খুষ্টার্ে মরাঠাগণ সম্মিলিত হইয়া এখানে রঘুনাথ রাও 
পেশবাকে পরাজিত করেন। তাহার ৪ মাস পরেই এই স্থলে 
মরাঠ। সৈন্ঠদল কর্ণেল কিটিং কর্তৃক পরিচালিত বুটিশ সৈন্য- 
দলের নিকট পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বিস্তর 
ক্ষতি হইয়াছিল। 
অদাতৃ-(ত্রি)[ ন দা-তৃচ, নঞ-তৎ ] কুপপ, যে দাতা নহে। 
“আদাননিত্যাচ্চাদাতুরাহরেদপ্রষচ্ছতঃ* (মনত ১১১৫) 
“কালেইদাতা পিতা” (মন ৯.৪)। (স্ত্রী) ভীপ-অদাত্রী। 
সদান-_-( ক্লী) [ ন দানস্‌ অভাবার্থে নঞ-তৎ 1 ১ দানাভাব | 
[ নাস্তি দানং ত্যাগে। মদজলং বা যন্ত ]। (ত্রি) ২ দানশূন্য | 
“সদ] দানপরিক্ষীণঃ শস্ত এব করীশ্বরঃ। 
অদ।নঃ পীনকায়স্ত নিন্দযত এব গর্দতঃ ॥* (পঞ্চতন্ত্র ১১.৭৩) 
“যে বশায়! অদানায় বদস্তি পরিরাপিণঃ* ( অথর্ব ১২.৪৫.১)। 


( পুং) ৬ মদজলশৃন্ট হস্তী; ৪ যে দানপ্রতিভূ নহে অর্থাৎ: 


টাক! দেওয়ার জন্য জামীন নহে। 
অদানব-__(ত্রি) ] ন দানবা যত্র নএ-বহত্রী ] দানবশৃন্ত | 


অদান্ত-(ত্রি) [ন দাস্তং দম্ণিচ.-ক্ত কর্্মণি] অবিশীত।|, 


২ যাহার ইন্দ্রিয় দমন হয় নাই । 

 অদান্য--( তরি) কার্পণাহেতু দান করিতে অনিচ্ছুক । অজ্ঞত্ব 
আরোপের দ্বারা দানের অযোগ্য বলিয়া যিনি মনে করেন। 
“পণ্তিতানপি অদান্যান্‌ অজ্ঞত্বারোপেণ দ্ানানহান মন্যমানঃ 1 
(সায়ণ)। “অদান্তান্তসোমপান্‌ মন্মানো যজ্ঞস্য” (অথব' 
২,.৩৫.৩) 

অদাভ্য-(ভ্রি) [ ন দন্ত-ণ্যৎ; নএঞ-তৎ ] অহিংস্য। “ষন্ভে 
সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি” (শুর্লুষভূঃ ৭.২) “ইন্্রং দিপ্াস্তি 


দিপ্মবোহদীভ্যম্‌* ( খক্‌ ৭.১৪.২০) যাহারা জিঘাংস্থ হইয়া 


অহিংসনীয় ইন্দ্রকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে। এই শব্দ 
খগ বেদের বহুস্থানে রহিয়াছে । (খক্‌ ১-৫৪,৪ 7 ৯৩২) 


“ম। তাদামান আদতন্মঘোনঃ৮ (খক্‌ ৬*৪৪,.১২) ৩ অন্যজন 
কর্তৃক অবদ্ধ বা অনিরুদ্ধ। “ইন্দ্র দামন্বস্তো অদামানঃ সুদামন্' 
(খক্‌ ৬,২৪৪ ) 
অদায়__(ভ্রি)| নাস্তি দায়! যস্য ] যে দায়াদ পৈতৃক বিষয়ের 
অংশ পাইবার যোগ্য নহে, পতিত জ্ঞাতি প্রভৃতি । 
'আদায়াদ-_:(ত্রি)[ ন দায়াদঃ। দায়ং বিতজনীয়ধনমাদন্ভ ইতি 
দায় আ-দা-ক, অথব। দায়মন্তীতি দায়-অদ-অণ. উপপদস” ] 
১ অসপিগড। ২ পতিত জ্ঞাতি। ও যে পিত্রাদি ধনের অধিকারী 
নহে। ৪8 সপিগু ভিন্ন । যথা মানবধন্মশান্ত্রে, 
“পুত্রান্‌ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়স্ূবো মন্ুঃ। 


[ ৬৭১] 


অদাবদ 


তেষাং যড় বদ্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ || 
ওরসঃ ক্ষেত্রজশচৈব দন্তঃ কৃত্রিম এব চ। 
গুঢোৎপন্নোইপবিদ্ধশ্চ দায় বান্ধবাশ্চ ষট॥” (মন ৯.১৫৮-১৫৯) 
অদাষিন ₹-(ত্রি) অদাতা, যে দান করে না 
অদার--(ত্রি) যাহার দার নাই, জ্্রীহীন, বিপত্বীক। ২ অরুত- 
দার, অবিবাহিত । “( বানরাঃ) অদারাশ্চ সদারাশ্চ” ( রামা” 
৪,১৮.১৫ ) 
অদারত্যৎ_( তরি) স্বস্থান হইতে জষ্ট হওয়া । 
অদারিকা-_(জ্ী) [ বৈগ্ভক ] বৃক্ষকমল, বৃক্ষোতৎপল, ওলট 
কম্বল। ( বৈদ্যকনি” ) 
অদালজ-_গুজরাটের আহ্‌মদাঁবাদের নিকটবর্তী একটা স্থান। 
এখানে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ( মৌগলসম্াটু মহন্মদ শাহের শীসন- 
কালে ) মুবারিজ-উল্-মুল্ক এবং মহারাজ অভয়সিংহের মধ্যে 
এক যুদ্ধ হয়। মহারীজ অভয়সিংহ যখন মোগল সআটের প্রতি- 
নিধি নিযুক্ত হইয়া আহ মদনগর অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন পুর্ব্ব- 
তন প্রতিনিধি সম্রাট্‌ মুবারিক-উল্-মুলক তীহাকে বাধ! প্রদান 
করেন। অতয়সিংহ বিংশসহত্্র সৈন্য ও আপন ভ্রাতা ভকত- 
সিংহকে সঙ্গে দিয়া সরদার মহম্মদ ঘোরণীকে মুবারিক-উল্‌- 
মূল্কের বিপক্ষে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সরদার মহন্মৰন আক্রমণে 
সাহসী ন। হইয়া! স্বয়ং মহারাজের জনা অপেক্ষা করিয় 
রহিলেন। এদিকে মহারাজ সফদ্রার খাবাবি ও জবান্‌ মরদ্‌ 
খা বাবিকে লইয়া তীহার সহিত মিলিত হইলেন.। অদালজে 
উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে অভতয়সিংহ পরাজিত হই 
লেন। পরে অভয় সিংহ ও মুবারিক-উল্-মুল্কের মধ্যে সন্ধি 
হইল। তদনুসারে মুবারিক মহারাজের নিকট হইতে একলক্ষ 
টাক লইয়! তাহাকে আহ মদনগর ছাভিয়া দেন 
প্রস্থান করেন । 


৬] 


৯ 


আগ্রায় 


অদাবদ্‌ ( অদাবড় ? )-__-বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর খানেশ 
অদামন (তরি) অন্দার, কৃপণ | ২. যজ্জীয় হবির অদাতা। | 


জেলার একটা ক্ষুদ্র সহর, চোপড়া হইতে ৬ ক্রোশ পূর্ষে 
অবস্থিত। পুর্বে মহকুমার প্রধান শহর থাকায় এ স্থান 
অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিল। শহরের মধ্যস্থলে একটী প্রাচীন 
দুর্গের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে ।  শ্টামদাস গুজরাটী নামক জনৈক 
ধনিব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত লালবাগ উদ্যান ও তন্মধ্যস্থ বাঁধান একটা 
জলাশয় আছে। শহরের উত্তর দিকে প্রস্তরভিত্তির উপর 
নির্মিত এক মস্জিদ আছে । উহার সিঁড়িতে উৎকীর্ণ পারসী 
লিপি হইতে জান যায়, উহা! ১০৮৯ হিজর! বা ১৬৭৮ খুষ্টাঞ্জে 
নির্মিত হইয়াছিল। শহরের দেড় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে উনাব- 
দেবের উষ্ণ প্রজ্রবণ বিদ্যমান । এখানকার অধিকাংশ অধি- 
বাসীই ভীল জাতীয় । 


অদাশুরি 


[ ভ। 


১০ 


আর্দকল 


অদাশুরি-__(ত্রি) অদানশীল। “যস্তে রেব! অদাশুরিঃ প্রমমর্ষ” 
€$খক্‌ ৮-৪৫.১৫ ) 

অদাশুস২- (তরি) অযজমান বা হব্যরহিত। “যঃ শশ্বতে। | 
অদাশুষে গয়ন্ত” (খক্‌ ৭.১৯.১ ) ২ হবির অদ্দাতা, যে হবি 
প্রদান করে না। “অদাশুষাং তেষাং নো বেদঃ৮ ( খক্‌ ১.৮১.৯) 

অদাশু-_-(ত্রি) দানরহিত, যে ব্যক্তি দান করে না। “হরিবো 
অদাশুন্‌, (খকু ১৯.১৭৪-৬ ) 

অদাস--(পুং) দাসভিন্ন। “প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাস- 
জীবনম্” (মনু ১০.৩২) টাকাকার কুল্ল,ক অদাস শব্দের অর্থ 
করিয়াছেন উচ্ছিষ্ট তক্ষণাদি দাস-কর্ম্মরহিত ব্যক্তি | ২ দ্াসত্ব- 


মুক্তজন, স্বাধীন । “অদাসো গচ্ছ মুক্তোইসি* (মহাঁভা* ৩.২৭১.২১) 
অদাহক--(ত্রি) যে জলে না। ২ যাহাকে জালাইবার 
শক্তি নাই। 
অদাহন-_(ক্রী) যেখানে দাহুন (অর্থাৎ শবসৎকার ) হয় নাই, 
শবদাহুশূন্য স্থান । 
অদাহা_(ত্রি) | ন দগ্ধমহ্যং দহ অহে ণ্যৎ নঞক৩তৎ ] যে মৃত 
ব্যক্তি অস্ত্যে্টিক্রিয়ার অযোগ্য; যাহাকে দাহ করিতে নাই। 
শান্্রকারের। এই কয়েক ব্যক্তির মৃত দেহ দাহ করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন। 

যে সকল পশুর শিং দীত কিংবা শখ আছে (যেমন গণ্ডার, 
সিংহ, ব্যান্্র এবং ভল্ল,ক ), সর্পবিষ, অগ্থি, স্ত্রীলোক, জল এই 
সকলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, 
তবে সে মৃতদেহ দাহ করিবে না। মৃত্যু হউক বলিয়া কেহ 
যদি সাপকে রাগাইয়া দেয় কিংবা বিদ্যুতে পুড়িক্না মরে, তবে 
শাঙ্জানুসারে তাহার অস্তোষ্টিক্রিয়া নাই । চুরি করার অপরাধে 
যগ্ঠপি রাজা কাহারও প্রাণদণ্ড করেন, অথবা পরের স্ত্রীতে 
আসক্ত দেখিয়। যগ্পি তাহার স্বামী সেই ছুরাচারের প্রাণবধ 
করে, তাহা হইলে তেমন সকল ব্যক্তির অস্ত্যে্িক্রিয়া নিষিদ্ধ । 
উতরুষ্ট বর্ণের কোন ব্যক্তি নীচ চগ্ডালাদির সঙ্গে কলহ করিয়া 
বিনষ্ট হইলে তাহাকে দ'হু করা শান্্রসম্মত নহে। যে পাষণ্ড 
ব্যক্তি কাহাকেও যদি বিষ ওঁষধ খাওয়ায়, কিংবা ঘরে আগুন 
দেয় অথবা কোন লোককে বিষ দিয়! মারে, তবে তাহার মৃত- 
দেহ অদাহা। রাগের বশে কেহ যদি বিষ খাইয়া, আগুনে 
কিংবা জলে ঝাঁপ দিয়া অথবা কোন অস্ত্রাঘ।তে বা উদ্বন্ধনে 
প্রাণত্যাগ করে কিংবা নির্ঝরে বা পর্ধত অথব! বৃক্ষ হইতে 
পড়িয়া মরে ; সে নরাধমের অন্ত্েষ্টিক্রিয়া। করিতে নাই । চর্্- 
পাদুকা নির্মাণ প্রভৃতি কুশিল্প দ্বারা বাহার জীবিক। নির্বাহ 
করে কিংবা যাহার। বধ্যসূমির অধিকারী জল্লাদ 'প্রভৃতি, 
যাহ।দের মুখে ভগাঙ্গের মত চিহ্ন হয়; যাহারা! নপুংসক কিংবা 


ক্লীবপ্রায় এবং ব্রাহ্মণকে দণ্ড করার জন্য যাহারা রাজা কর্তূক_ 
নিহত হয় এইরূপ মহাপাতকীর! পতিত। পতিত ব্যক্তি মরিলে 
শানে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা নাই। তাহার আত্মীয়-স্বজনকে : 
চক্ষের জলও ফেলিতে নাই। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ তেমন 
ব্যক্তির অস্ত্ো্টিক্রিয়া কিংবা শ্রাদ্ধাদি করে, তাহা হইলে 
ছুইটী তণ্তরুচ্ছ, প্রায়শ্চিন্ভ করিয়া শুদ্ধ হওয়া চাই। 
অদ্দান্ ( 81)1700190091919 )-_যাহ দহন করা বা পোড়ান যায়: 
ন| তাহাকে অদাহা কহে। বিজ্ঞানের হিসাবে নিছক অদাহা 
পদার্থ বলিয়া কিছু নির্দেশ করা কঠিন) অদ্াহা ও দাহ উভয়ই 
প্রস্পরের সহিত আপেক্ষিক সম্বন্ধ-স্থত্রে আবদ্ধ । আমরা বলি 
অশ্জন অদাহ্, কিন্ত দহন্‌ কার্ষেযর সহায়তা করে, অ|র উদজন 
দাহা বায়ু। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখ৷ গিয়াছে পরস্পরের সহায়তায় 
উভয়ই দাহা। মোটামুটি তাবে একটী অতি সাধারণ পরীক্ষা 
দ্বারা ইহার যথার্থতা প্রমাণ কর! যাইতে পারে। 
বাতাসে অশ্জন আছে ইহা প্রমাণিত সত্য, যদি উদজন 
নির্গত হইতেছে এমন একটী সরু নলের মুখে আগুন লাগাইয়! 
দেওয়া যায়, তাহা হইলে নির্গত উদজন বেশ জ্বলিতেছে দেখা 
যাইবে; আবার এরূপ সরু নলের মুখ দিয়া নির্গত অগ্লজন 
যদি উদজন বায়ুর মধ্যে রাখিয়া আগুণ ধরাইয়া দেওয়া যায় 
তাহ। হইলে দেখা যায় নলের মুখে অগ্লজন জলিতেছে। এই : 
রূপে প্রায় সকল পদার্থের বেলাই দেখিতে পাওয়া যায়-_উপযুক্ত 
পারিপার্থিকের মধ্যে থাকিলে যাহা আমরা সাধারণতঃ অদ্াহ্া 
বলিয়া জানি তাহাও দহৃনীয় হইয়া পড়ে। একটা মাত্র 
পদার্থকে সম্পূর্ণ অদাহ দেখিতে পাওয়া বায়_-ইহ! এস্বেস্টস্‌ 
( 880069608 )। কঃ 
অদ্দিকল-_-( _দাস, ভৃত্য ) মাদ্রাজ অঞ্চলে অন্বলবাসী নামক 
যে জাতি মন্দিরে সেবাকার্ধ্যে নিষুক্ত থাকে, অদিকলেরা 
তাহাদেরই অস্তভূক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই উপাখ্যানটা_ 
শুনা যায় যথা-_ব্রাহ্মণদিগের ধর্ানুরক্তি পরীক্ষা! মানসে 
শঙ্ষরাচার্ধ্য একদা এক শৌগ্ডিকের দোকানে উপস্থিত হইয়া: 
মগ্কপান করিলেন। তাহার অন্থুকরণে সমভিব্যহারী ব্রাহ্মণ- 
গণও শাসন্ত্রশাসন বিস্থৃত হইয়া মগ্ধপান করিতে লাগিলেন । 
অতঃপর শঙ্করাচাধ্য এক কর্ম্দকারের গৃহে উপস্থিত হইয়া এক র্‌ 
পাত্র দ্রবীভূত ধাতু পান করিয়া ফেলিলেন এবং বরাহ্মপদিগকেও 
এক এক পাত্র পান করিতে আদেশ করিলেন ) কারণ ত্রাহ্মণগণ রর 
সর্ববিষয়ে আচার্্যের অনুগামী হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তখন 
উক্ত মদ্যপ ব্রাঙ্গণগণ অনুতপ্ত হইয়া “অতিয়াল” বা দাসানুদাস- পু 
রূপে শঙ্করাচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও... 
আত্মক্ৃত পাপের জন্য দাস-শ্রেণীতে পরিগণিত হইলেন । অধুনা 


সবক ২০ 


০০ 


উঠ 


সী 


্ 
হত 


১৯৯ 


আদর 


ভদ্রকালী প্রভৃতি যে সকল দেবদেবীকে সুরা দ্বারা পুজা করা 
হুইয়। থাকে, সেই সকল দেবদেবীর মন্দিরে অর্দিকলগণ 
সেবাইত নিষুক্ত হয়। ইহারা ভেন্কি দেখায় এবং ঝাড়া 
পৌছাও করে। ইহাদের মধ্যে উপনয়নসংস্কার, গায়ন্রীপাঠ, 
ভ্রয়োদশাহ অশৌচ প।লন প্রভৃতি প্রচলিত আছে। সামাজিক 
ক্রিয়াকর্ম্মে ইহাদের নিজ-সম্প্রদায়ের লোকেই পৌরে|ছিত্য করে। 


অদিক্ধ_(ত্রি) আকাশে যাহার অংশ নাই। ২ আকাশের 


নিয় হইতে নির্ধাসিত। 


অদিচ্চন__দক্ষিণ ভারতীয় নারার জাতির শাখাবিশেষ। 
অদ্দিতি_(জ্্ী) [দো অবখগুনে ক্তিচ, ন দীয়তে খণ্যুতে 


বৃহত্বাৎ; ন দিতিঃ অদিতি, বিরোধার্থে নঞ-তৎ ] দিতি, 
দৈত্যগণের মাতা, অদিতি যিনি দৈত্যগণের মাতা নহেন। 
রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে কথিত আছে যে, অদিতি 
দক্ষের কন্ট।, মহধি কশ্তুপের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়।ছিল। 
নিরুক্তের সঙ্গে যে নিঘণ্ট, আছে, তাহাতে অদিতি শব্ষের 
কএকটা পর্ধ্যায় দেওয়। হইয়াছে, যথা_-১ পৃথী, ২ বাচ, ৩ গো, 
৪ ছ্যাবাপৃথিব্ো (ছ্যুলোক ও পৃথিবী) (নিঘণ্ট, ১.১.১২-১৯১৩,৩০) 
নিরুক্তে অদ্দিতিকে দেবমাতা ও স্ত্রীলেকের মধ্যে প্রথম 
গামিনী” বলা হইয়াছে । (ন্রিক্ত ৪.৩২.১১১,২২ ) খথেদে 
দেবতাদিগের জন্ম বিবরণে অদিতি সম্বন্ধে নিক্োদ্ধতরূপ তথ্য 
দেখিতে পাওয়! যাঁয়।। যথা 

“আমর! সংকীর্তন করিয়। দেবতাদের জন্মবুত্তান্ত বলিতেছি । 
আমাদের এই উক্ৃথ-গায়কদের মধ্যে যে কেহ হউক্‌ উত্তর 
যুগে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেন। 

ব্হ্মণম্পতি, কর্ম্মকারের মত এই সমস্ত ফুকিয়া (কামারের 
ধাত| ফুকার মত) নির্মাণ করিলেন। 

দেবতীদিগের প্রথম যুগে অসৎ হইতে সৎ সকল 
উৎপন্ন হইল। তাহ।র পর উত্তানপদ্‌ হইতে পুথিবীর 
জন্ম, পৃথিবী হইতে দিক্‌ (আশ! ) সকল এবং অদিতি 
হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। 
অতএব হে দক্ষ! যে অদিতি জন্মিয়াছেন*গ তিনি তোমার 
কন্ঠা। এই অদিতি হইতে ভদ্র ও অমৃতবন্ধু দেবতারা 
জন্মগ্রহণ করেন। যখন এ সকল দেবগণকে জলের উপর তুমি 


আন্দোলিত করিয়াছিলেঃ তখন নর্তকীদের মত তোমার নিকট 


হইতে তীব্র ধুলা। উড়িয়াছিল। যখন দেবতারা যতিদের মত 
ভুবন পরিপূর্ণ করিতেছিলেন, তখন তুমি সমুদ্রের ভিতর হইতে 
খুপ্তকূরধযকে উদ্ধার করিয়াছিলে। অদিতির যে আটটা সন্তান 
জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে তিনি সাঁতটা পুত্রকে লইয়া দেবলে।কে 
গিয়াছিলেন, শুধু মার্তগুকে ফেলিয়া যান। পূর্ববকালে অদিতি 


ন্‌ ১৬৯ 


[ ৬৭৩ 
সস 


। অদিতি 


সপ্তপুত্রসহ চলিয়া গেলেন আর মার্ভতগুকে জন্মের জন্য 
এবং মৃত্যুর জন্ত প্রসব করিলেন” (খক্‌ ১*.৭২.১৯) 
আদ্িত্যগণ অদিতির সম্তান। খণ্বেদের ২য় মণ্ডলের ২৭ স্ুক্কে 
কেবলমাত্র ছয়জন আদিত্য এইরূপ লেখা আছে, যথা, ১ মিক্র, 
২ অধ্যমা, ও ভগ, ৪ বরুপ, ৫ দক্ষ এবং ৬ অংশ । ৯ম মণ্ডলের 
১১৪ সুক্তে সাতজন আদিত্োর উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাহ'দের 
নাম নাই। ১ম মণ্ডলের ৭২ স্থক্তে অদিতির আটটী পুজের উল্লেখ 
আছে, তন্মধ্যে অদিতি মার্ভগুকে ত্যাগ করিয়া ৭ জনকে লইয়া 
দেবলোকে চলিয়া যান। তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ণে অষ্টাদিত্য স্বীকৃত 
হইয়াছে, ষথা,_-১ ধাতা, ২ অর্ধ্যম1, ৩ মিত্র, ৪ বরুণ, ৫ অংশ, 
৬ ভগ, ৭ ইন্দ্র ও ৮ বিবস্বান্। শতপথব্রাঙ্গণে দ্বাদশ আদিত্যের 
উল্লেখ দেখ! যায় এবং এই দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের স্ৃর্য্য- 
রূপে কীন্তিত “কতমে আদিত্যা ইত্তি। দ্বাদশমাঁসাঃ সম্বংসরস্ত 
এতে আদিত্যাঃ।”* ( শতপথব্রা” ১১,.৬.৩,৮ ) মহাভারত ও 
বিষুপুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা শতপখের অনুরূপ দেখ) 
যায়। ( মহাতা” আদিপ” ১২১ অঃ $ বিষুপু* ১.১৬.৯০ ) 
অদিতি শব্দের অর্থও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দিত ধাতু 
বন্ধনে বা খগ্ডনে বা ছেদনে, যাঁহ। অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাই 
অদিতি, অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ ব। অনস্ত প্রন্কৃতি, 
সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাহাকে 
“অদীনা দেক্বঘমাতা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অসীমতার 
প্রথম আধ্য নাম “অদিতি? ) ইহা ইউরোপীয় পণ্তিতগণও স্বীকার 
করেন, সে বিষয়ে ত।হাদের দুইটী মত নিযে উল্লিখিত হইল-_ 
১4105 80810018156 990 ০7 8000655, 19 11) 16911 
0109 62,11696 108,008 11)61)660 60 8%])/998 1118 11)0169) 
006 616 11051010825 0108 188016 01 8, 10209 1):090888 ০07 
87)96800 182,9010116) 00৮ 6175 51911016107 619 7)21:90. 
৪3০১ 176 1001958 82019817156 1987 0700 6118 ৪৪,৮1)১ 108/0700 
(119 110116778 1019- 
৬০০৪ [11905150101 ], ৬০1, 1 [1869 1, 1). 280.) 


+4১0101) 969110105 01 609 60911)9,]) 19 60৪. 8161019170 


618 019005১1087 0180. 6106 ৪100,” 


00101) 5086217)9 2170 18 8796911080 105 610৪ 4016) 95. 


6109 081996181 1181)৮--(1035900১ 01800818090 109 81017) 
3৪17916716106য%05) ৬০], ৬ | 1664 ], 17, 291.) 

১*ম মণ্ডল ৭২ স্ুক্তের চতুর্থ খকে বল! হইয়াছে যে, “অদিতি 
হইতে দক্ষ জন্ম লইয়াছেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন |” এই প্রকার ঘটন! একেবারে অসম্ভব বলিয়! 
বোধ হয়। তজ্জন্য যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন_-"আদিত্যো- 


আঁদতি 


[৬৪৪] 


২০৩০৯ আজ ০০ এ ০০০ 


দক্ষ ইত্যাছরাদিত্যমধ্যে চ স্ততঃ। অদিতির্দাক্ষা়ণী অদিতে- 
দক্ষাইজায়ত, দক্ষাদদিতিঃ পরি ইতি চ তত কথমুপপদ্যেত। 


সমানজন্মানৌ শ্তাতামিতি। অপি বা দেবধর্মেণ ইওরেতর- : 


জন্মানৌ স্তাতামিতরেতরপ্ররুতী |” (নিরুক্ত ১১.২৩) দক্ষকে 
আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র বল! হইয়াছে এবং আদিত্যদের 
মধ্যেও তাহার স্ততি করা হয়। 


কিন্ত. অদিতি হইতে দক্ষ । 


জন্মিয়াছেন এবং দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিয়াছেন__-এই খাক্‌ 
অনুসারে অদিতিকে দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্টা বলা হইয়াছে। | 
তাহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহাদিগের সমান জন্ম: 
বল। যাইতে .পারে কিংবা দেবধর্্ান্ুস।রে তাহার! উভয়ে পরস্পর. 
হইতে জঙ্দিয়াছেন..এবং পরস্পরের প্ররুতিও পাইয়াছেন। 
খণ্থেদের আনেক স্থানে অদিতিকে শাপ নিবারণ করিবার নিমিভ্ভ ্‌ 
আবাহন করা হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে রাজমাতা! বলিয়াও : 
উল্লেখ করা, হইয়াছে_“রাজমাত! অদিতি শক্রগণকে অতিক্রম 
করিয়! আমাদিগকে অন্তদেশে লইয়া যাউন|” (খক্‌ ২,২৭৭) “ছে 
অদিতি ! হে মিত্র! হে বরুণ! আমরা যদি কোন অপরাধ করিয়া 
থাকি তাহ! হইলে সদয় হইয়া মার্জনা কর” (খক্‌ ২.২৭,১৪ ) 


অদিতিকে পুথিবী বলিয়া নিয্নোক্ত কে উল্লেখ 


করা! 


হইয়াছে, বথ।-_-“হে যুবতম-অগ্থি! যগ্যপি তোমার পরিচারক-. 
গণের মধ্যে আমরা অজ্ঞানবশতঃ কোন পাপ করিয়৷ থাকি, তাহ] 


হইলে তুমি আমাদিগকে অদিতির নিকট ( অর্থাৎ পৃথিবীর 


নিকট ) সম্পূর্ণূপে নিষ্পাপ করিয়! দাও” ( খাক্‌ ৪.১২.৪) 


নিক্োদ্ধত খকে অদিতিকে তেজন্বী অশ্ব বলিয়! উল্লেখ করা 


হইয়াছে । সাঁরণ ভাঁষে। লিখিয়াছেন, “নে|হস্মানদিতিরদীনো- 
ইস্বোইনাগাস্ত্ং কণোতু। সর্বতে! নিষ্পাপত্বং করোতু।” অর্থাৎ 


তেজন্বী অশ্ব আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত: করুক। 


(খক্‌ ১.১৬২.২২) র 

'আমরা যেন দেব সবিতার আজ্ঞান্রমে অদিতির নিকট 
নিরপরাধ হই” এইরূপ প্রার্থনাও খগ্বেদের বনুস্থানে দুষ্ট হয়। 
(পক ৫:৮৬০৬)৭,৮৭,৭)৭,৯৩,৭১১০,১২.৮) অদ্দিতিকে পুত্রকন্য। 


এবং গবাদি পশুর হিতকারিণী বলিয়1ও উল্লেখ করা৷ হইয়াছে। | 


সায়ণ “অদিতি অর্থে ভূমিঃ৮ করিয়াছেন । 
সায়ণ দ্র )। 


(খক্‌ ১.৪৩.২ ৃ 
অনেক স্থলে অদ্দিতিকে দেবী নামে সপ্বোধন করা 


হইয়াছে । যথা অদিতি দেবী দেবগণের সহিত আমাদিগকে ৃ 


পালন করুন। 


(খক্‌ ৪.৫৫,৭ 3 ৪.৫৫.৩) ইহা ব্যতীত : 


নিশ্লোলিখিত খক্সমুছেও অদিতি দেবীরূপে স্তত হইয়াছেন, 


( ধক ৫.৫১,১১ 5 ৩,৫০-১১ ৭,৩৮৪ 2 ৭,8৬,২ ১৮,২৫,১৩ নু 
৮,২৭.৫ ) ৮৫৬,১৩০ ) ] 


ছ্যতিমতী শক্ররহিত। ( অপ্রতিকুল। ) অদিতি দেবী আমা- 


দ্রিগকে রক্ষা করুন+ ( খক্‌ ২.৪০.৬) এইরূপ ভাবেও অদ্দিতিকে 
বহু স্থানে স্তব কর! হইয়াছে | ( খকু ৭৪০১৪ 7 ১*৯২.১৪ ). 
ক্ষিতিধারিণী জ্যোতিম্মতী (খক্‌ ১.১৩৬.৩), রাজপুত্র (খক্‌ 
২.২৭.৭ ), উগ্রপুত্রা। ( খক্‌ ৮.৫৬.৯১ )১ স্থুপুত্রা (খক্‌ ৩.৪.১১), 
শূরপুত্রা অর্থাৎ বীরপ্রসবিনী ( অথর্ব ৩.৮.২)১৯,১-৯০ ) পঞ্চজন। 
বিশ্বজন্তা' ( খক্‌ ৭.১০.৪ ) এউরুব্যচাঠ” অর্থাৎ বহুবিস্তীর্ণা (খাক্‌ 
৫.৪৬.৬) পস্ত্যা অর্থাৎ, সর্ব্রগন্তব্যা (খক্‌ ৪.৫৫.৩) এইরূপ 
ভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অদিতির উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। | 
অনেক স্থলে অদিতি অর্থে পৃথিবী হইতেছে। ( খক্‌- 
অথর্ব 
খণ্ধেদে৫ আবার অনেক মন্ত্র পাঠ করিলে জান] যায় যে, অদিতি 
পৃথিবী হইতে ভিন্ন ছিলেন ।_-হে হিংসকগণের ক্ষেপণকারী, 
সাধুগণের পালক, অপ্রতিহত প্রভাব শক্তিমান্ঃ অধীশ্বর, শোকজ 
গৃহপ্রদ।তা, নিত্য তরুণ, নিরতিশয় এশ্বর্য্যশালী, স্বর্গের নেতা! 
অদ্দিতিপুত্রগণ ! আমি অদ্রিতির শরণ লইতেছি, করণ তিনি 
মদীয় পরিচর্য্যা কামনা করেন। হে ছ্যুলোকপিতঃ ! হে 
উপকারিণী পৃথিবী ! হে অগ্থিও বন্ুগণ ! তোমরা আমাদের 
প্রতি কপ! কর। হে অদিতিপুত্রগণ ও অদিতি! তোমর। 
সমবেত হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর 1 (খ্ক্‌ 
৬.৫১,৪-৫) হিন্দ, পৃথিবী, পুষা, ভগ, অদিতি এই পঞ্চজন 
অ।মাদিগের বাসভূমি বদ্ধিত করুন। তীহারা যেন আমাদিগের 
সুখদাতা, অন্নদ।তা, সৎপথপ্রদর্শক, শোভনরক্ষাকারী_ ও আশ্রয়- - 
দাতা হন” (খক্‌ ৬.৫১.১১) অনুরূপ উল্লেখ খগ্বেদের 
অন্ান্ত স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায় যথ1-_-( গ্ষাক্‌ ৩.৫৪.১৮-১০ $ 
৫.৪৬.৩ $ ৯.৯৭,৫৮ ) ১০,৩৬.১-৩ ) ১০.৬৩,১০ ১-১০,৬২.১১)।, 
যজুর্বেদ এবং অরথ্ববেদেও স্থানে স্থানে অদিতি হইতে পৃথিবী 
ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । “পৃথিবী চ মেহদিতিশ্চ 


১.২৪.১১১,৪৩,৯১১০,৬৫.১১১০,১৩২,৬ 3 ১৩.১,৩৮ ) 


মে গ্ৌম্চ মে....-*যজ্ঞেন কল্পত্তাম্” (শুরুষজুঃ ১৮.২২)- 
“ভূমির্্াতা অদ্দিতির্নো৷ জনিত্রং ভ্রাতান্তরিক্ষমতিশস্তযা নঃ1% 


( অথর্ব ৬.১২০.২) 

খথেদে অদিতি ও দ্রিতি শবের একই স্থানে প্রয়ে!গ দেখা 
বায়__“হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা প্রত্যুষে স্ুর্য্যোদয় হইলে 
লৌহ্‌-কীলক-সমন্থিত স্বর্থচিত রথে আরোহণ: কর এবং তথা! 
হইতে অদিতি ও দ্িতিকে অবলোকন কর” | (খুকু ৫.৬২.৮).- 
মূলে অদ্িতিং দিতিঞ্চ, এইরূপ দুষ্ট হয়। এই অদিতি ও দিতি 
শব্দের নানারূপ অর্থ করা হুইয়াছে। সায়ণ অদ্দিতি অর্থে 
অখগ্নীয়? পৃথিবী এবং কিতি অর্থে খণ্ডিত প্রজাদি করিয়াছেন । 
মহীধর ( শুর্লষভুঃ ১০.১৬ ) অদিতি অর্থে অদীনা বিছিতানুষ্ঠ।ত। 


অঙ্গিতি 


অর্থাৎ পুণ্যাত্মা এবং দিতি অর্থে দীন নাস্তিকাদি পাপাত্মা 
করিরাছেন। সত্যব্রত সামশ্রমী অদিতি অর্থে অখণ্ডিতা স্বীয় 
সেনা, অথবা পুণ্যাত্মা এবং দিতি অর্থে খগ্ডিতা পরসেনা, অথবা! 
পাপী এই অর্থ করিয়।ছেন। অদিতি শব্দের (দো ধাতু হইতে) 
প্ররূত অর্থ অথপ্ডিত, অসীম, অনস্ত, বিশ্ব, জগৎ। সুতরাং দিতি 
শব্দের প্ররুত অর্থ জগতের খণ্ড বা সীমাবদ্ধ জগৎ। এই খকের 
অনুবাদ এইরূপ হইতে পারে ষথ।, “হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা 
নং. তথা হইতে অসীম বিশ্ব জগৎ এবং সীমাবদ্ধ জগৎও 
অবলোকন কর ।” ইহার ফলে “অদি তিংঃ অর্থও যাহ1 “অদিতিং? 
“দিতিং অর্থও তাহাই দীডায়। “অদিতিমখগুনীয়াং ভূমিম্ঠ 
“দিতিং খণ্ডিতাং প্রজাদিকাম্‌্ঠ” (খক ১.৮৯.১০ সায়ণ ) 
বাস্তবিক পক্ষে অদিতি শব্দের উৎ্পন্তির পর এ শব্দের 
দেখা দেখি “দিতি” শব্ষটী উৎপন্ন হইয়াছে! খগ্বেদে “দিতি 

শব্ধ তিনবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে (খক্‌ ৪.২.১১ ) ৫.৬৯,৮, 
এবং ৭.১৫.১২) একবার উহার অর্থ “অদিতি” আর ছুইবার 
“অদিতি ও দিতি” একত্র ব্যবহার হইয়াছে, তাহার মন্ত্র অদিতি 
অর্থাৎ বিশ্বজগৎ। খগ্েদে শব্দ ছুইটা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে 
কিন্ত ইহাদের সম্বন্ধে ভাষা, টাকা এবং উপাখ্যান ক্রমেই বুদ্ধি 
পাইয়াছে। পুরাণে উপাখ্য।নের চরম অবস্থা দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। পৌরাণিক “অদিতি” ব্রঙ্গার পৌত্রী এবং দেবগণের 
মাতা, দিতিও ব্রহ্গার পৌত্রী, তিনি দৈত্যগণের মাতা, কিন্ত 
খণ্থেদে দৈত্য শব্দের কোন উল্লেখ নাই । 

পুরাণে অদিতিকে সুরমাতা এবং দিতিকে দৈত্যমাতা বলা 
হইয়াছে । মহীধরের মতে শুক্লুষজূর্বেদের ( ১০.১৬ ) মন্ত্র হইতেই 
উহার সূত্রপাত হইয়াছে । কারণ পুরাণে স্ুরগণকে যজ্ঞা নুষ্ঠাতা 
ও ধার্মিক এবং অসুরগণকে যজ্ঞবিপ্নকারী ও নাস্তিক বলিয় 
ধরা হইয়াছে । 

1... খগ্বেদের অনেক স্থলে অদ্দিতিকে আদিত্যগণের মাত! বল! 
| 'হইন্মাছে (খক্‌ ৮.১৫.৩)৮.৪৭,৯১০-৩৬.৩)১০,১৩*১৬ 7) অথর্ব 

৫.২.৯) কিন্ত কোনও স্থানে ইহাকে দ্বাদশ আদিত্যের মাতা 
৷ বলিয়| উল্লেখ করা হয় নাই। অথববেদে “অষ্টযোনি' ও 
। এঅষ্টপুত্রা নামের উল্লেখ আছে । (অথর্ব ৮.৯.২১) [ অষ্টপুত্র 
রর ] অদিতি দেবী যে সকলের প্রিয় ছিলেন এবং তিনি রক্ষা 
করিলে কেহই হিংসা করিতে পারে না তাহা নিক্লো্ত খক- 
গুলি হইতে সমাকরূপে বুঝিতে পারা যায়__ 

“হে দেবি! বহু লোকের প্রিয় অদিতি ! তুমি প্রাতিপালন 
করিলে কেহই হিংসা করিতে পারে না। তুমি প্রজাবিশিষ্ট ও 
সুখপ্রদ দেবগণের সহিত স্ুন্দরতাবে আগমন কর। অদিতির 
পুত্রগণ দেষ্টাগণকে পৃথক করিতে জানেন, বিস্তীর্ণ কর্মকর্তা 
কি 


[] ৬৭৫ ] 


অদ্দিতি 


রক্ষকগণ পাপ হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে জানেন ॥ 
অদিতি আম|দিগের পশুগণকে দিবাভাগে রক্ষা করুন এবং 
সেই অদিতি রাক্রিকালেও রক্ষা করুন। সর্বদা বর্ধনশীল রক্ষা! 
দ্বারা আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন। স্তরতিযোগ্য 
অদিতি দিবাভাগে আমাদের নিকট আগমন করুন, সেই 
অদিতি শাস্তিকর সুখ বিধান করিয়। শক্রগণকে দূরীভূত করুন।” 
(খক্‌ ৮*১৮.৪.৭ ) খগ্েদের কোন কোন স্থানে অদিতিকে 
বস্থগণের দুহিত!, আদিত্যগণের ভগিনী এবং কুদ্রগণের মাত। 
বলিয়াও উল্লেখ কর! হইয়াছে । যথা-_ 
“মাতা কুদ্র/নাং দুহিতা বস্থন।ং স্বস।ইদিত্য।নাং অমুতন্ত নাভিঃ। 
গ্র্গ বেচং চিকিতুবে জনায় মা গ। মনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥৮ 
(কৃ ৮,১০১,১৫ ) 
মুইর সাহেব লিখিয়াছেন যে সামবেদ এবং অথব্ধবেদে 
অদিতির পুত্র ও ভ্রাতা ছুইএরই প্রস্তাব লিখিত হুইয়াছে । 

“তরষ্টা মে দৈব্যং বচঃ পর্জন্তে! ব্রহ্মণম্পতিঃ | 

পুতৈত্রাতৃভিরদিতিন্রপাতু নো হুষ্টরং ত্রায়মাণং সহঃ1+ 

(সাম ১২৯৯) অথর্ব ৬.৪.১) 
রষ্টাী দেব পঞ্জন্ত ও ব্রহ্মণম্পতি মদীয় দেবার স্ততিবচন শ্রবণ 
করুন এবং অদিতি পুত্রগণ ও ভ্রাতৃবুন্দের সহিত আমাদিগের 
বল রক্ষা! করুন। 
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উহ অদিতির পুত্র ও ভ্রাতা! সম্বন্ধে না হইয়া বদি স্তবকারীর 
পুত্র ও ভ্রাতা হয় তাহা! হইলে যথার্থ অর্থসঙ্গতি হয়। এই 
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খণ্থেদে প্রথমাংশে অদিতিকে দেবগণের জন্মভূমিরূপে 
প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । যথা-কে আমাকে এই মহতী 
পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়! দ্িবেন। যাহাতে আমি পুনরায় 
পিতামাতাকে দর্শন করিতে পারি।” মুলে “অদিতয়ে আছে, 


অদিতি ী 


৬৭৬ ] 


অদিতি 


সায়ণ অদিতি শব্দের পৃথিবী অর্থ করিয়াছেন। (খাক্‌ ১,২৪৯ | 


সায়ণ ) 


পুরাণের মতে অদিতি দক্ষের কন্তা (মহাভা” ১.৯৬ অপ) | 
হরিবংশ ৩ অণ; বিষুপু” ১.১৫.১৩১-১৩২ ) এবং কশ্ঠপের পত্রী ূ 
ইহার ৯ বিবস্বান্, ২ অর্ধ্যমা, ৩ পুষা, ৪ ত্ষ্টা, 
€ সবিতা, ৬ ভগ, ৭ ধাতা, ৮ বিধাত', ৯ বরুণ, ১০ মিব্র, 


ছিলেন । 


১৯ শুক্র, ১২ অংশ এবং ১৩ উপক্রম এই ভ্রয়োদশ পুত্র ছিলেন 


শ্রীমস্ভাগণ্, বিষুপুণ) বামনপু” ৪৬ অণ্) সমুদ্রমন্থন হইতে 


] 


কর্ণাভরণ উৎপন্ন হইলে ইন্দ্র অদিতিকে প্রদান করিয়াছিলেন । 


€ মৎস্যপু* ; হরিবংশ ১৬০ অ?) বিষুণ বামন অবতারে কশ্ঠপের 
স্উরসে ও অদিতির গর্ভে জন্ম লইয়াছিলেন। (শ্রীমদ্তাগ”; বিষুণপু” 
বামনপুঃ ৪৬ অঃ) 

হরিবংশে লিখিত আছে যে, কশ্তাপ বরুণের কামধেনুকে 
অপহরণ করিয়াছিলেন, এইজন্ ব্রহ্মা কশ্তপকে অভিশাপ দিয়া- 
ছিলেন যে, যে মংশের দ্বারা তিনি ধেন্থু অপহরণ করিয়াছেন, 
শী অংশে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া গোপত্ব লাভ করিবেন 
এবং উহার ছুই ভার্ষ্যা অদিতি এবং সুরভি ইহার অন্ুগামিনী 
হইবেন। এইজন্ত অদিতি পৃথিবীতে বস্ুদেবপত্বীবূপে জন্ম- 
গ্রহণ করেন এবং উহার' গর্ভে শ্রীকুষ্ণ জন্মিয়াছিলেন ( হরিবংশ 
৫৫ অং )। 


তৈত্তিরীয়-সংহিত। ও বাজসনেয়-সংহিতায় অদিতি: 
বিষ্ণুর পত্ী ছিলেন এইরূপ লিখিত আছে। ( শুরুষজুঃ ২৯.৩০ ; 


কৃষ্ণষজুঃ ৭.৫.১৪ ) অধ্যাপক উইলসনের মতে অদিতিকে ৷ 


দ্ক্ষকন্ঠারূপে উল্লেখ করায় গ্ররূপ অনুমান হয় যে উছ্া? 
ধজ্যাতিষিক রূপক মাত্র । 


জ্যোতিষ গ্রন্থে অদিতি নক্ষত্রাধিপতি পুনর্ধস্থর নামান্তর |. 


“দহনকমজশশিশুলভূৎ অদিতি জীব” ( জ্যোতিঃসার ) অধ্যাপক 
রোথ বলেন যে, অদিতি অসীম এবং অনস্ত। মোঁক্ষ- 
মূলারের মতও প্রায় এই প্রকার। তিনি বলেন যে, অদিতির 


অর্থ অনন্ত, অক্ষয়, অমর, অসীম, এবং দিতির অর্থ সসীম।* 


রেগনিয়র সাহেব বলিয়।ছেন যে “4010 19 61708 108,006 ০01 % . 
01%10165) 2 0061501019080101) 01 0116 ৪11) 61)6.0001)91" 


07 008 609. (176006 ৪0] 110101706 098 ৬9095. [9.%8 ) 
বাস্তবিক পক্ষে অদ্ি তির ইতিহাস আগ্যোপান্ত পাঠ করিলে, 


আঁশ্চর্যযান্বিত হইতে হয়, কারণ ইনি কে তাহ! নির্ণয় কর! এবং 


বিরোধ ভঙ্জন কর! ছুর্ঘট ব্যাপার সন্দেহ নাই। বোধ হয়, 
অদিতি শব্দ একটী রূপক প্রয়োগ মাত্র, ইহা কোন ব্যক্তি-। 
প্রথমে খষিরা উহা! আকাশ বা. 


পপ পাপা পাস | 
ক 0101778 0. ৩. 16৮৪) ড০]. ড. 0. 87. 24185 710116178 
(07110 100 07:০6) 0 6১911610200, 0, 987-292. 7011910710028 | 


বিশেষের নাম নছে। 


967 016 90691) 48011) 1876. 


অস্তরীক্ষের স্থানে প্রয়োগ করিতেন, তাহার পর ক্রমে অদিতি 
শব্দে দেবী বা খষিপত্রী বুঝাইতে লাগিল । খণখ্েদে দেবগণের 
আবাহনমন্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা--হে দেবগণ ! 
তোমাদিগকে নমস্কার করি, বন্দনা! করি, পুজা করি, 
তোমরা অদিতি হইতে জন্ম লইয়াছ, অপ হইতে জন্মিয়াহ্ব, 
পৃথিবী হইতে জন্মিয়াছ, তোমরা আমার আবাহন শ্রবণ কর।” 
(খক্‌ ১০,.৬৩,২ ) ৃ 

কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, বৈদিক খধিগণ অসীম 
অনস্তময়ী প্রকৃতিকে নির্দেশ করিতে যাইয়া অদিতি শঙ্দের 
ব্যবহার করিয়াছেন । এই জন্য বেদে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্ঠা। 
প্রভৃতি সব নামেই অদিতির স্তব দেখা যায়। (খকু ১-৮৯.১০) 
শুরুষজবঃ ২৫.২৩) নিরুক্ত ৪,৪.২ 3 এ্রীতরেয়ন্রাণ ৩.৩.৭ ) 

দেবরাজ নিরুক্তটাক।য় অদিতির এইরূপ অর্থ করিয়াছেন 
যথা-“অদিতি এব দেবমাতা| “ছ্যৌঃ+, “অদিতি” অদ্িতিরেব চ 
'অস্তরীক্ষম্” অদ্দিতি এব “মাতা” সর্ববসৃত-নির্্মাত্রী, “স* এব পিতা & 
পাঁল্কঃ, “স? এব হি “পুত্রঃ সৈব হি পরিতুষ্টা সতী স্তোতার ; 
পুরুণে! বুনঃ পাপাৎ ত্রায়তে ; অথবা সৈব নিপুণাতিঃ সর্ধ- 
ভূতানাং যন্নিবর্তব্যং দাঁতব্যমিত্যর্থঃ | যেশুপি চৈতে “বিশ্বে- : 
দেৰাঃ, সর্ধে দেবাঃ, এতেহপি “অদিতি” এব | “পঞ্চজনাঃ 
অদিতি এব সর্বথাপি কিং বহুন1, যাবদেতৎ কিঞ্চিৎ “জাতং” 
চ জনিত্বপ্চ” 'জনিষ্যমানঞ্চ? সর্ধমপ্যেতদ্‌ অদ্দিতিঃ* এব । এবম- 
নেন মন্ত্রেণ মন্ত্রক “অদিতেব্বিভূতিমা চষ্টে* দেবমাতুত্তৎ সর্ক- 
মপ্যুপপগ্ঠত এব) মহাভাগ্যাদ্েবতায়াঃ । ততুত্তরত্র ( দৈবত- 
কাণ্ড ৭.১.৪) বক্ষ্যামঃ। এবমৈতিহাসিকপক্ষেন ; নৈরুক্ত- 
পক্ষেণ পুনঃ “এতানি' স্যুলোকাদীনি সর্বাণি অদীনানি' অনুপ- 
ক্ষীণানি ইতি ফোজ্যং, ন হোষাং ক্ষয়োইস্তীতি |” 

উক্ত মন্ত্র দ্বার! স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইতেছে যে, অদিতি 
সামান্ত নহেন; সর্কভূতা ধিষ্টাত্রী, মূলপ্রকুতি, দেবমীতা অর্থাৎ 
গ্মোতনাত্মক শক্তি এবং মধ্যস্থান-দেবতা অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণরূপা 
দেবী। এরূপ স্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে অদ্দিতিকে 
দক্ষকন্য| বল! হয় কেন? এবং সেই দক্ষই বা কে? সায়ণ খণ্থেদে 
স্বীয় ভাঘে৷ ইহার যথাযথ আভাস প্রদান করিয়াছেন__“অদ্িতিম- 
খণ্ডনীয়াং অদীনাং বা] দেবমাতরম্, দক্ষং সর্ধন্ত জগতঃ 
নির্মাণে সমর্থং প্রজাপতিম্। যদ্বা প্রাণরূপেণ সর্কেষু প্রাণিযু 
ব্য।প্য বর্তমানং হিরণ্যগর্ভম। প্রীণো বৈ দক্ষ ইতি শ্রুতেঃ1” 
(খক্‌ ১.৮৯.৩ সায়ণ) সুতরাং জানা যাইতেছে যে দক্ষ 
্য়ং হিরণ্যগর্ভের প্রাণন্বরূপ। অতএব গ্যোতনাত্মক শক্তি-_মূল 


. প্রকৃতি অদিতি” প্রাণের ছৃহিতাম্বরূপা। এইরূপ হইলে প্রাণ 


প্রকৃতির পুত্রও হইতে পারে। 


অংদ।ত 


[৬৭৭ ] 


অদ্দিতি 


এইপ্রকার ব্যাখ্যা দ্বার! কপ্তপকে পুরুষ এবং মূলপ্রকৃতি 
অদ্দিতিকে তাহার পত্বীরূপে অভিহিত কর! যায়। স্বয়ং ভগবান্‌ 
বামন অদিতির পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, অথবা সম্বোধিত 
হইয়াছেন, ইহাও রূপক বলিয়া বোধ হয়। কারণ বামনপুরাণে 
স্বয়ং ভগবান্‌ বলিঘ়াছেন, যথা 
*অহং ত্বাঞ্চ রহিষ্য/মি আত্মমনঞ্চেব নন্দিনি । 
ন চ পীড়াং করিষ্যামি স্বস্তি তেন্ত ব্রজাম্যহুম্‌।” 

( বামনপু” ২৮১৩) 
বামন আত্মাস্বূপ; সুতরাং বামনরূপী আতু! অদ্দিতির আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইপ্রক|র উক্তিতে বামন অবতারের 
অনেক কথাকেই রূপক বলিয়! প্রমাণিত করা যায়। [বামন দ্রণ] 
অনেক স্থানে দেবতাদিগকে দিব্য, পার্থিব এবং অপ্য বলা 
হইয়াছে! “শং নে দিব্যাঃ পাথিবাঃ শং নে। অপ্যাঃ৮ (খক্‌ 


৭.৩৫.১১) এখানে দিব্য, পাথিব এবং অপ্য শব্দে ইহাই বুঝাই- : 


তেছে ষে, তাহার! ছ্যলোকে, পুথিবীতে এবং অপ. অর্থাৎ 
অস্তরীক্ষে জন্ম লইয়াছেন। অপ. শব্ষে জলকে বুঝায়, কিন্তু 
সায়ণাচার্ধ্য অপ্য শব্দের ব্যাখ্যা স্থলে অস্তরীক্ষ অর্থ 
করিয়াছেন। “অগ্, অন্তরীক্ষে বাঃ” এইরূপ অনেক গুলি 
্তন্ত্রে এবং অথববেদের স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে। 
দেবতার! ছ্যুলোক, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবী হইতে জন্ম লইয়া- 
ছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে_-তোমরা (দেবগণ ) 
অদিতি হইতে, অপ. হইতে এবং পুথিবী হইতে জন্ম লইয়াছ 
এরূপ বলিলে দেবতাদের তিনটী জন্মস্থানের কথাই জান! যায়। 
অতএব অদিতি শব্দ লইয়া যে সন্দেহ করা যাইতেছে তাহাতে 
অদিতি শব্দে আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই বল! যাইতে পারে ন1। 
খধিগণ প্রথমে অদিতি শব্ধ ছ্যুলোকের স্থানে প্রয়োগ করিতেন, 
কারণ একটা ঝস্মন্ত্রে তাহার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়। যাঁয়। যথা__ 
“যেত্যে। মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীযুধং ছ্যৌরদিতির দ্রিবহণঃ। 
উক্থশু্মান্‌ বুষভরান্ৎস্বপ্রমন্তর। আদিত্যা' অনুমদাস্তস্তয়ে।” 

(খেক ১০.৬৩.৩) 

যে আদিত্যগণের মাতা “ছ্োৌ অদ্দিতি”, তিনি উচ্চে আকাশে 
থাকিয়৷ মধুর পীযূষ দান করিতেছেন। সেই সকল আদিত্য 
আমাদের সংকীর্ভনে উৎসাহাম্বিত হইয়াছেন.। তাহারা বল- 
দ্বায়ক, উগ্র, আমাদের সুখবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত আনন্দিত 
হইয়াছেন। এখানে, “ছ্োৌঃ অদিতি' বলায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা 
াইতেছে যে, প্রথমে অদিতি শবে অস্তরীক্ষ বুঝাইত কর 
ক্রমে উহার রূপক অর্থ যখন সকলে পরিত্যাগ, করিলেন, তখন 
অদিতি শব্দে দেবত! ব৷ খধিপত্রী বুঝাইতে লাগিল। উপনিষদে 
_ অদিতি শব্দের এইরূপ ব্যাগ্যা আছে, “যগ্চদেবাস্বজত তততদুত্তম- 


রর ১৭৩ 


খ্রিয়ত সর্ধং বা অত্বীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্বট্ৈতন্তাত্বা 
ভতবতি সর্ধমন্তান্নং ভবতি য এবমেতদদিতেরদিতিত্বং বেদ” 
(বুহদারণ্য: ১.২.৫) অদিতি যে সমস্ত খক্‌, যভুঃ, ছন্দঃ, 
যজ্ঞ, প্রজা, পশু প্রভৃতি হ্থষ্টি করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তিনি 
তক্ষণ করিতে চাহিলেন, কারণ অদিতি সর্বভূক এই জন্তই লোক 
সকল তাহাকে অদিতি বলে। তিনি তক্ষক, সমগ্র বিশ্ব তাহার 
আহার্য। যেব্যক্তি এই অদ্রিতি-প্রক্ুতিকে অবগত হন তিনি 
সমস্ত বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ইহাতে অবগত হওয়া 
যায় ষে, অদিতি মৃত্যুকাল ও আত্মা । পুরাণশাস্ত্রে অদিতিকে 
দক্ষের কন্ঠ! ও দেবমাতারূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । কোন 
সময়ে অসুরগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া দেবগণ তির্য্যগ. যোনি 
ধারণ করিপা স্বর্গধাম পরিত্যাগপূর্ক পবিত্র কশ্তপাশ্রমে 
উপনীত হইলেন এবং মাতা অদ্দিতির নিকট সকলেই 
দৈত্যগণের দৌরাত্ম্য ব্যক্ত করিলেন। পুত্রবৎসল! অদিতি 
সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কশ্তপের নিকট স্ুরগণের 
বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, হে মহ্র্ষে! আমার 
বাক্য শ্রবণ করিয়৷ যাহা কর্তব্য হয়, আপনি তাহাই করুন! 
এই সকল দৈত্য-পরাজিত দেবগণ অমরাবতী পরিত্যাগ 
করিয়া! ভবদীর় আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে । হে প্রজাপতে ! 
আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন। অদিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কশ্তপ কহিলেন, হে তন্বি! মহৎ তপস্তাবলে অসুরের 
অজেয় হৃইয়াছে। স্বয়ং ভৃগু তাহাদিগের অজেয়ত্ব অনুমোদন 
করিয়াছেন। সুতরাং অস্থুরগণের তপোবল অপেক্ষা অধিক 
তপোবল সঞ্চয় করিতে পারিলেই দেবগণের জয়লাভ হইতে 
পারে। অতএব হে মহাভাগে! দেবগণের কার্ধ্য সিদ্ধির 
নিমিভ্ত তুমি সত্বর এই সছুপদিষ্ট ব্রতাচরণ কর। যথোক্ত বিধি 
অনুসারে অতি যত্বের সহিত এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে কার্ধ্য 
সিদ্ধি হইবে । এই ব্রতের অনুষ্ঠান-প্রণালী নিক্নোক্তরূপ যথা__ 
তাদ্রমাস, দশমী তিথি, এই দ্বিবস শুচি ও মনঃসংযম করিয়া 
বিষুর প্রীতির নিমিত্ত একাহার করিতে হয়। হেসুভগে! 
অনন্তর বক্ষ্যমান মন্ত্রে সব্বকামাধিপতি হরির নিকট হরিভত্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি প্রার্থন। করিবে যে, হে প্রভে।! আমি আপনার 
ভক্ত, দশমী হইতে তিন দিন যাবৎ আমি আপনার ব্রতাচরণ 
করিব। হে বিষ্ণো! আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান 
করুন।, | 

আহার সম্বন্ধে নিক্নোক্তরূপ বিধি প্রতিপালন করিতে হয়, 
যথা_-কদলীপত্রে অলবণ অক ভোজন, একাদশীতে উপবাস 
ও রাব্রিজাগরণ এবং দ্বাদদণীতে পারণ করিতে হইবে, এ দিবস 
ভ্তাতি-ও ব্রাঙ্গণ তোজন.করাইতে হয়| এইরতপ দ্বাদশ মাস 


অদ্দিতি 


৬৭৮ ] 


অদ্দিতি 


পর্য্যন্ত ব্রতানুষ্ঠা'ন করিবে, ভাঁডমাসের একাদশী দিবস কল্ুসাপরি 
সাধ্যানুসারে সৌবণ রাজত বিষুমুত্তি স্থাপনপুর্ববক অর্চনা করিতে 
হয়। এই শ্রবণ! দ্বাদশী ব্রতাচরণ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 
অদিতি কশ্তপোক্ত এবন্িধ ব্রতবিধি শ্রবণ করিয়৷ সন্ৎসর যাঁবৎ 
নিয়মপুর্বক ব্রতানুষ্ঠান করিলেন। অনস্তর বর্ধশেষে জনার্দন 
ব্রতাচরণে সন্তষ্ঠট হইয়া শ্রবণাযুক্ত দ্বাদশী তিথিতে গ্রাদুভূ্ত 
ইইলেন। অদিতি পুজাক!লে তীহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন 
হইলেন। অনস্তর কমললোচনা অদ্দিতি কণ্তপ সমভিব্যাহারে 
তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী অদিতি নানাভাবে 
ভগবানের স্তব করিলে দেবপতি ভগবান্‌ অদ্যুত হান্তপূর্ব্বক 
দেবম।তা অদিতিকে কহিলেন, ছে অনঘে! তোমার পরম 
তপস্তায় আমি পরিতোষ লাভ করিয়াছি, আমি যে দ্বিভুজধর 
বটুরূপে (বামন ) আত্মপ্রকাশ করিয়াছি। এই দেহেই দেব- 
গণের কার্যসাধন করিব। অদিতি ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, হে ভগবন্। বলবান্‌ অস্থুরগণ দেবগণকে পরাজিত 
করিয়াছে । আপনি সেই অস্থুরগণ কর্তৃক পরাজিত দেবতা- 
দিগকে রক্ষা করুন। বৈকুগ্ঠীধিপতি বিষু অদিতির ব।ক্য শ্রবণ 
করিয়া স্ুরগণের ও বলির সমস্ত কার্ষ্য ও কা্্যাতিপ্রায় অবগত 
হইলেন এবং তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া ভাঁবিলেন, আমি একাকী 
অদ্য এমন কি কাঁধ্য করিব যন্ারা দেবগণ জয়লাভ করিবে এবং 
দৈত্যগণ পরাজিত হইবে । (স্কন্দপুণ মাহে"__কেদাণ ১৮ অৎ 
১-৩০) পন্নপুরাণ স্ষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে যে, মহ 
কণ্তপের ১ অদিতি, ২ দিতি, ৩ দন, ৪ অরিষ্টা, ৫ সরস, 
৬ সুরভি, ৭ বিনতা, ৮ তাআ, ৯ ক্রোধবশা, ১* ইভা, ১৯ কক, 
১২ খসা ও ১৩ মুনি প্রভৃতি ত্রয়োদ্রশটী পত্বী ছিলেন । ইহাদের 
মধ্যে মরীচিনন্দন কণ্তপ হইতে অদ্দিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের 
জন্ম হয়। তীহাদের নাম যথা-_১ ইন্দ্র, ২ ধাতা, ৩ ভগ, 
৪ ত্ষ্টা, ৫ মিত্র, ৬ বরুণ, ৭ অর্ধ্যমা, ৮ বিবস্বান্, ৯ সবিতা 
১০ পৃষা, ১১ অংশুমান্‌ এবং ১২ বিষণ । চাক্ষুষ মন্বস্তরে ইহারা 
তুষিত? নামক দেবগণ ছিলেন, বৈবস্বত মন্বস্তরে ইহারাই দ্বাদশ 
আদিত্য নামে কথিত হইয়াছেন। (পদ্ণ স্থষ্টি” ৬. 
৩৪-৩৭ 7 কৃম্মরপুপ পুর্ব” ১৬,১২০ $ অগ্নিপু ১৯১২ ৪ শিপু 
ধন্দস” ৫৪.৩৯-৪০) নারসিংহপু” ৫, ব্রঙ্গবৈবর্তপুণ ব্রঙ্গখণ্ড 
৯,১৩-২২) 

র।মায়ণে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র রামচজ্দ্রের নিকট বিশালা 
নগরীর পূর্বতন কাহিনী বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ষে, এ 
নগরী সন্নিবেশের পূর্বে এই প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা 
আমি ইন্দ্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। পূর্বে সত্যযুগে অদিতি 
ও দিতির অনেক মহাবলসম্পন্ন, সৌভাগ্যশালী, অতিধান্সিক ও 


লিল এন নিউ উইল শপ 8৯8-8-৫৯০০৯-১০১৯১২ 888২৯ ক ১৪০২২ 888 5588১740488 7১৯৯০১১১৬৯১ নী এ লা ০৪৭০-০৩-8৯ ০৯৯০৩ ০০-০০১৯২-৭ 
পভ 


বীর্ধযব।ন্‌ পুত্র জন্মিয়াছিলেন, এই অদিতির পুত্র আদিত্য বা 
দেবগণ এবং দিতির পুত্র দৈত্যগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত 
উত্তোলন করেন। তারপর উভয় পক্ষে অমৃত বণ্টন ব্যাপারে 
তুমুল যুদ্ধ হয়। অবশেষে ভগবান্‌ নারায়ণ মোহিনীবেশে 
দ্রেবগণকে অমুত দান করিয়া দৈত্যগণকে ছলন! করেন। 
(রামা” আদি" ৫৪ অপ) 

দেবী-ভাগবতে--দিতি কর্তৃক ইন্দ্রজননী স্বীয়া ভগিনী 
অদিতিকে অভিশাপ প্রদান করিবার এক সুন্দর কাছিনী বণিত 
আছে। দিতি ও অদিতি নামে প্রজাপতি দক্ষের ছুইটী তনয় 
ছিলেন । এই স্ুত্রতা কামিনী ছুইটা মহৰি কশ্তুপের ভাধ্যা হন। 
অদিতির গর্ভে অতিশয় বীধ্ধ্যবান্‌ দেবরাজ ইন্দ্র উৎপন্ন হইলে, 
দিতিও আপনার সেইরূপ তেজন্বী ও বীর্য্যবান্‌ পুত্র কামন 
করেন। সেই অপ্লিতাপাঙ্গী দিতি পতিকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, হে স্বামিন্! আপনি সকলের মাঁন দান করেন, অতএব 
প্রার্থনা করি, আমাকে ইন্ত্রতুল্য বলশালী, বীর, ধীর, খর্শিসঠি 
ও বীর্ধ্যবান পুত্র প্রদান করুন। মহধি কহিলেন, হে কাস্তে! 
তুমি মৎকথিত ব্রতাচরণ কর; তাহা হইলেই ইন্দ্রতুল্য পুত্র 
লাভ করিতে পারিবে। দিতি কম্তপ-বর্ণিত ব্রতাচরণ করিলে 


মহুধি কশ্তপ তাহার উদরে গর্ভনিষেক করিলেন। দিতি তেজঃ- : 


সম্পন্ন গর্ভধারণ করিলে অদিতি দ্রিতিকে শ্বেতবর্ণা ও দীপ্তাঙ্গী 
দর্শন করিয়। ছুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিলেন যে, যখন দিতির 
ইন্দ্রতুল্য মহাঁবল পুত্র হইবে তখন আমার পুত্র তেন্জোহীন হইবে 
ইহাতে সন্দেহ নাই। অভিমানিনী অদিতি এইরূপ চিন্তান্বিতা 
হইয়া আপন পুত্র অমররাঁজকে কহিলেন, বৎস! অতিশয় 
বীর্যবান তোমার এক শক্র এক্ষণে দিতির গর্ভে অবস্থান 


করিতেছে, তুমি এখন হইতেই শক্রবিনাশের নিমিত্ত উপায় 


চিন্তা কর। সপত্ীভাবে গর্বিত সেই অসিতাপাঙ্গী দিতিকে 


দর্শন করিয়া সুখনাশিনী ও মর্ম্ঘাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে 


একান্ত পীড়িত করিতেছে । দেখ শক্র, র।জযক্ষ্ার স্যায় বদ্ধমূল 


হইলে আর তাহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব বুদ্ধিমান : 


ব্যক্তি শক্রকে অঞ্কুরিত অবস্থায়ই বিনাশ করিবেন। দ্রিতির 


গর্ভ লৌহাগ্রের স্ায় আমার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তুমি 
যে কোন উপায়েই হোৌক্‌ উহার নিপাত সাধন কর। যদি. 
তুমি আমার প্রিয় কামনা করিয়া থাক, তবে সামদানাদি অথবা ণ 
বল দ্বারা দিতির গর্ভ বিনাশ করিয়া আম।র সন্তাপিত চিত্রকে 
অমররাজ ইন্দ্র মাতার (অদিতির) বাক্য 
শ্রবণ করিয়! মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া বিমাতার নিকট 
তিনি দিতির পাদবনানপূর্বক বিষগর্ভ 
মধুর বাক্যে তাহাকে কহিলেন, মাতঃ! আপনি ব্রতাচরণে 


সুশীতল কর। 


গমন করিলেন। 


টিপ ২৮১৭ ১ কারান রন পনরারগারারকরা রর 


অদিতি 


৬৭৯ ] 
প্লেস স্ল্লুু্স্সস্স্স 


অদিতি 


শগীণদেহ ও অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছেন, আমি আপনার । 


সেবার নিমিস্ত আগমন করিয়াছি, এক্ষণে কি করিব বলুন । 
গুরুসেব1 দ্বারা অক্ষয় কীর্তি ও পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে । 
মাতঃ! 
অদ্দিতি ও আপনাতে বিন্দুমাত্র ভেদবুদ্ধি নাই। এই বলির! 
ইন্দ্র তাহার চরণম্পর্শ করিয়া পাদ সংবাহন করিতে আরস্ত 
করিলেন । ব্রত-পরিশ্রান্ত! রুশ! স্বুলোচন। দিতি পাদচর্য্যার 
সখ প্রাপ্ত হইয়৷ ইন্দ্রবচনে বিশ্বীস করিয়৷ গাঢ় নিদ্রায় 
_হুইলেন। বজ্পাণি দিতিকে নিদ্রিত! দেখিয়। সুল্করূপ ধারণ- 
পূর্বক অতি সাবধানে যোগবলে তাহার উদরে প্রবেশ করিলেন 
এবং বজদ্বারা ছেদন করিয়া সেই গর্ভ সপুধ। বিভক্ত করিয়! 
ফেলিলেন। উদরস্থ বালক বজ্দ্বারা আহত হুইয়! রোদন করিতে 
থাকিলে ইন্দ্র কীদিও না” “কাদিও না? বলিয়া! বারঙ্গার সান্তনা 
দিতে লাগিলেন । কিন্ত বালক নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া সেই 


সপ্তখণ্ডের প্রত্যেককে পুনর্ধার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন; 


ইহার! পরে “উনপঞ্চাশৎ বায়ু” নামে প্রসিদ্ধ হইয়।ছেন। সুমতি 
দিতি তখন জাগরিত। হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কপটচারী 
ইন্দ্র তাঁহার গর্ভচ্ছেদ করিয়াছে, তাহ।তে তিনি অতিশয় দুঃখিত 
ও ত্রুদ্ধ হইলেন পরে এই সকল কার্য্য তাহার ভগিনী অদদিতির 
চক্রান্তে হইয়াছে জানিয়! সত্যবাদিনী, ব্রতপরয়ণ! দিতি অদিতি 
ও ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, ইন্দ্র যেমনি 
ছলপূর্ববক আমার গর্ভ কর্তন করিয়াছে, তেমনি তাহার ত্রিভ্বন 
রাজ্য বিনষ্ট হউক । আর পাপাচারিণী অদ্দিতি যেমন গোপনে 


আমার গর্ভনিপাত করাইয়াছে, তেমনই তাহার পুত্রগণও পুনঃ 
পুনঃ জন্মিয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ; পুত্রশোকে কাতর! হইয়া । 


কারাগারে বসতি করিবে এবং জন্মান্তরেও মৃতবৎসা হইবে । 
মরীচিনন্দন কশ্ঠপ অভিশাপ-বচন শ্রবণ করিয়া প্রণয় বচনে 
তাহার কোপশাস্তি করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! তুমি কোপ 
পরিত্য।গ কর। 
“মরুত নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের সখা হইবে । হেগ্রিয়ে! 
তোমার এই অভিশাপ বিফল হইবে না। অষ্টাবিংশ 
মন্বস্তরে দ্বাপরধুগান্তে ইহার ফল ফলিবে। তখন ইর্ষা- 
কলুষিতা অদিতি অংশ দ্বারা মান্য জন্ম প্রাণ্ড হইয়া 
ইহার ফলভোগ করিবে। বরুণও সন্তাপিত হইয়া ইহাকে 
অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং তোমাদের উভয়ের 
অভিশাপে এই অদিতি মান্ুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে । 
তখন বরবর্ণিনী দেবী দিতি পতি কর্তৃক আশ্বসিত হইয়া 
সন্তোষ লাভ করিলেন। এই অভিশাপের ফলে অদিতি 


আপন অংশ দ্বারা “দেবকী” হইয়া জন্মাগ্রহণ করিয়াছিলেন, 


আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, অ!মার অন্তঃকরণে : 


অভিভূত 


তোমার পুক্রসকল অতিশয় বলবান্‌ এবং | 


এবং ক্রমে ক্রমে তাহার সাতটা পুত্র বিন ভগ্ন। (দ্বেবীভাগণ 
৪ স্ক" ৩য় অ) 

কুর্য্য সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে ষে, স্থর্য্য 
কশ্ঠপপত্রী অদ্দিতি কর্তৃক পুজিত হইয়া কণ্তপের গুরসে ও 
অদ্িতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ( কালিকাপু* ২৬.২৮) 

ব্রঙ্গাগপুরাণে দক্ষের চতুর্দশ কন্ঠার বিবরণ পায় যায়। 
তন্মধ্যে অদিতি শ্রেষ্ঠা, ইহার। কশ্তুপপত্বী। “চরিষু» মন্বস্তরে 
“বৈকুঞ্ঠ' নামে যে দেবতা ছিলেন, তীহারাই চাক্ষুষ মন্বস্তরে 
অদিতি কর্তৃক আরাখিত হইয়া পরম্পর পরাসর্শপূর্বক স্থির 
করিলেন যে, তাহারা এই বৈবস্থত মন্বস্তরে ষোগবলে অর্ধ- 
তেজোদ্বার! মহাভাগ! অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাহার 
পুত্র হইবেন এবং ভাবিলেন যে, ইহাতে তাহাদের অশেষ 
মঙ্গলও হইবে এবং অদ্দিতিগর্ভে জন্মিলে “আদিত্যত্ব'ও 
ঘটিবে। আদিত্যগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া “চাক্ষুষ” 
মববস্তরে মরীচিনন্দন কশ্তপের পুত্ররূপে দ্বাদশভাগে জন্মগ্রহণ 
করেন। (ব্রহ্গাগুপুত ৬৬.৬০-৬৭ ) 

অদিতির কতকগুলি পর্য্যায়শব্ধ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ॥ 
“অদ্‌ ইতিচ, অন্তি প্রাণিজাতম্।, ২ মৃত্যু, ৩ পুনর্বস্থু নক্ষত্র» 
৪ পৃথিবী, ৫ বাক, ৬ গো, ৭ ছ্যাবাপৃথিবী, ৮ ছ্যুলোক, 
৯ প্রকৃতি, ১০ অন্তরীক্ষ, ১১ মাতা, ১২ পিতা, ১৩ পুত্র 
১৪ প্রজাপতি, ১৫ বিশ্বেদেবা, ১৬ পঞ্চজন, ১৭ স্বতন্ত্রতা» 
১৮ রক্ষা, ১৯ অসীমত্ব» ২০ পু্ত্ব, ২১ পত্বী, ২২ ছুপ্ধ (তরি), 
২৩ স্বতন্ত্র ২৪ অসীম, ২৫ অভঙ্গ, ২৬ প্রসন্ন, ২৭ পবিভ্র। 
অদ্দিতি,__জ্যোতিষের মতে সমগ্র রাশিচক্র ২৭টী নক্ষত্রে 
বিভক্ত! অভিজিৎ নক্ষত্র ধরিলে ২৮টী হয়। চন্দ্র প্রতিদিন 
একটা নক্ষত্রে অধিষ্ঠান করেন বলিয়। তাহার সাতাশটা স্ত্রী কল্পনা 
করা হয়। এই প্রত্যেক নক্ষত্রের এক একটা অধিদেবতা বহু 
পুরাকাল হইতেই কল্পন1 কর! হইয়াছে। বেদাঙ্গজ্যোতিষে এই 
দেবতাগুলিকে নক্ষব্রদেবতা বলা হইয়াছে । তৈত্ভিরীয়ব্রা্গণে 
এবং অপরাপর পুস্তকেও নক্ষত্রদেবতার নাম পাওয়া যায়। 

অদিতি এই সাতাশ নক্ষত্রদেবতাদের অন্ততম; ইনি 
পুনর্ববস্থ নক্ষত্রের অধিদেবতা । ইহার ধ্যান শ্রীতত্বনিধিতে 
(প. ১৮৮) পাওয়া যায়। যথা-_ 

“অদ্দিতিঃ গীতবর্ণা চ ক্রকৃক্রবাক্ষকমণ্ডলু। 
দধানা শুতদ। মে স্তাৎ পুনর্বসু-কৃতাহুবয়] ॥” 

অদ্দিতি স্ত্রীদেন্তা) ইনি গীতবর্ণা এবং চারিটী হস্তে ক্রক্‌, 
শ্রুব নামক যকজ্জীয় পাত্র, অক্ষত্ত্র ও কমগুলু ধারণ করিয়৷ 
থাকেন ।  পুনর্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি 
সকলের মঙ্গল বিধান করুন। 


অদ্দিতিজ 


[ ৬৮০ 


ভি 


৭ 


] ম্গ্‌ 


শ্ 


আদ্দিতিজ-_( পুং) [ অদিতের্জীয়তে জন-ড, ৫-তৎ ] দেবগণ। 
২ অদিতির পুত্র। 
অদ্দিতিতনযু__স্থর্যের নামান্তর, আদিত্য । 
অদিতিনন্দন-__(পুং) [ অদিতেনন্দনঃ নন্দ-নুযু, ৬-তৎ ] 
দেবগণ। ২ অদ্দিতির পুত্র। ৩ ক্ুর্য্য। 
অদিতিসৃত-__( পু) দেবগণ, অদ্দিতির পুত্র । 
অদিৎসতৎ_(ত্রি) দান করিতে অনিচ্ছুক | 
দাঁপয়তি” ( শুর্ুষজুঃ ৯.২৪) 
'আদৎস্ব_-(ত্রি)[ অদিৎসন্ত দ্র"।] “পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ* 
(মনু ৯১১৮) 
অদিন_ (দেশজ ) অপ্রশস্ত দিন, অশুভ দিন। 
অসময়ে, বিপৎকালে। 
আদিনপুসো- দার্জিলিক্ববাসী লেপগ্াদিগের শ্রেণীতেদ | 
'অদিনা-মস.জিদ্‌__বাঙ্গালার মালদহ জেলার পাওুয়া নগবে অব- 
স্থিত এক প্র।চীন মস্জিদ্‌ মুসলমান যুগের একটা স্থাপত্য নিদর্শন্‌। 
১৩৪৫ খুষ্টাব্দে সুলতান ইল্য়াস্‌ শাহ. গৌড়রাজধানী পরিত্যাগ 
করিয়া পাওয়ায় রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। তীচ্ছার পুত্র 
সিকন্দর শাহ্‌ ( ১৩৫৮_-১৩৮৯ খুঃ) স্বীয় রাজত্বকালে ১৩৬৯ 
হইতে ১৩৭৪ ৃষটান্দের মধ্যে এই গৌরবজ্ঞাপক স্বৃতিশৌধ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা বিখ্যাত মুসলমান সাধু 
জালালউদ্দীন্‌ তাব্রিজীর সুবিখ্যাত বিশ-হাজারী অট্রালিক' 
ও সোণ। মদ্জিন্‌ হইতে প্রায় ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত । 
কিংবদন্তী এই যে, বাদশাহ. সিকন্দর শাহ. দামাস্কাসের 
স্বিখ্যাত জুল্মা মস্জিদের অন্থকরণে এই শিল্পসস্তারপুর্ণ 
ধর্মমন্দির নির্মাণ করান । 


“অদ্িৎসম্ভং 


২ অদ্িনে 


এখন ইহার অধিকাংশ ধ্বংসম্তপে পরিণত হইলেও ইহা 
এককালে পূর্ব-পশ্চিমে ৫০* ফিট লম্বা ও ২৮৫ ফিট চওড়া 
এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ ৪০* ফিট % ৯৫৪ ফিট ছিল। এই 
প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর | প্র প্রাচীরে ৮৯টা। 
খিলানধুক্ত ফটক এবং পশ্চিমদিকের সুবৃহৎ ফটকটা সর্বাপেক্ষা 
বড় এবং স্থাপতাশিল্পের কীতিস্তস্ত। ্‌ 

মস্জিদ্‌ চত্বরের ছাঁদ ২৬৬টা প্রস্তর-স্তস্তের উপর সংস্থাপিত। 
প্রাচীরের তিন দিকেই ছুই সারি স্তন্তের মধ্যে বিরাজিত ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ধর্মপিপাসু ও ফকিরদিগের বাঁসগৃহরূপে নির্মিত 
হুইয়াছিল। পশ্চিমাংশে মুল মসজিদ এবং প্রাচীরগাজ্রে চারি 
সারি স্তম্ভের মধ্যবর্তী ৩৫টী মিহরাব। এই স্তস্ত তলদেশ 
বর্গ ফুট এবং উচ্চতা ১০৫”, মধ্য মিহরাবের উত্তর দিকে ৷ 
পাদশাহকা তকৃৎ বা মুলুকখানা। - এখানে রাজমহিষী ও 


নাম উহাদের নিজের দেওয়া নয়। বাঙ্গালী, ব্রহ্মদেশব।সী, 


তাহাদের সহচরীবর্গের বসিবার স্বতন্ত্র জেনানা-মহুল ছিলি। 
এই স্থানটী ২১টা ছোট ও মোটা স্তস্তে সংরক্ষিত। ইহার 
বাহিরে আরও কতকগুলি সরু সরু থাম। ইহাতে বিশেষ 
কোন প্রকার শিল্পনৈপুণ্য না থাঁকিলেও ইহার গঠন-চাতুর্য্য 
প্রশংসার খোগ্য। ্‌ 

এই মসজিদের ছাদে সর্বসমেত ৩৭৮টা গম্থজ ছিল । সকল 
গুলির আকৃতি ও গঠন শিল্প একই রকমের গন্থজের অত্যন্ত 
ভাগে যে সকল শিল্পচিত্র আছে তাহাতে মনে হয় যে এই 
মসক্তিদ নির্মীণে বহু হিন্দু স্থপতি গঠনকার্ষ্যে নিষুক্ত হইয়াছিল 
এবং এই সময় হইতে হিন্দু ও মুসলমান স্থপতিগণের. সহ- 
যোগিতাঁয় একটী অভিনব মুসলমান স্থাপত্যশিল্প গঠিয়া 
উঠিতেছিল। [ পাওুয়া শব্দে চিত্রাদি দ্র ] র্‌ ্‌ 
অদ্দি মগ_(আদিমগ? অদ্রি মগ?) তুঙ্গথা। চট্টগ্রামের 
পর্বতের অসভ্য লোক । চট্টগ্রামের পর্ধতে অনেক প্রকার 
অসভ্য লোক বাস করে। ইতিহাস নাই, তাই এ সকল 
লোক কোন্‌ দেশ হইতে আসিয়াছে, কতদিন তাহারা এ সকল 
পাহাড়ে ঘর বাধিয়! বাস করিতেছে, তাহা ঠিক বল! যায় না। 
থিয়ঙ্থা একজাতির নাম। এখানকার চাকমারা এই জাতির 
অন্তর্গত। কেহ কেহ অনুমান করেন, খিয়ঙ্গথা ও চাকমাদের 
আদি বাস আরাকানে ছিল। থিয়ঙ্গ বা থিয়ঙ. শবের অর্থ 
নদী। থবা থা অথবা টূসা শব্দে পুত্রকে বুঝাঁয়। কাজেই 
যাহারা নদ্রীকুলে ঘর বাঁধিয়া থাকিত, সেই নদীপুত্রেরা এখন- : 
কার থিরঙ্গথা জাতি। ইহাদের ভাষা প্রাচীন আরাকানী, 
আচার ব্যবহার অনেকটা বৌদ্ধদের মত। [থিয়লথ| দ্র] 
কিন্ত আদি মগ বা তুঙ্গা কাহারা ? তুঙ্গ বা তুঙ. শব্দের অর্থ ; 
পর্বত। তাই অনুমান হয়, পূর্বে ষে জাতির কেবল পর্বতে 
বাস করিত, তাহাদিগকেই লোকে এখন তুঙ্গথা বলে। কিন্তু ৃ 
অদি শব্দের অর্থ কি? বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও একথার 
কিছুই ঠিক কর! গেল না। অনেক দিনের পুরাণ এসিয়াটিক্‌ 
রিসার্চ ও এসিয়াটিক জনণল খু'ঁজিল!ম, তাহাতে এনাম নাই, ্ 
 কর্ণাল ডাণ্টন্‌ সাহেবের পুস্তকে এ নাম নাই। কাণ্ডেন লিয়ন 
সাহেব তুঙ্গথা নামের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্দি মগ-_ 
এ নাম তাহার পুস্তকেও নাই । তাই বুঝা গেল, এ নাম ক্রমে : 
উঠিয়া যাইতেছে। পাহাড়ীরা নিজে আপনাদের কথা কিছুই 
জানে না। কে কোন জাতি, কে কোন সম্প্রদায়ের লোক, এ 
সকল গোলের কথা৷ তাহারা বুঝে না। পরিচয়ের মধ্যে 
তাহাদের বাসস্থানের নামটা বলিতে পারে। ইহাতে স্পষ্টই 
জানা যাইতেছে, থিয়ঙ্গথা, চাকমা, তুপথা, লুসাই, কুকী প্রভৃতি 


০৯৯ জা 


আদ মগ 


ভীনবাসী প্রভৃতি লোকেরাই অসভ্য পাহাড়ীদের এক একটা 
লাম দিয়। থাকিবেন। “অদিমগ” এই শব্দ আদি মগ কিংব! 


[ ৬৮১ ] 


| 
! 


অদ্রিমগ শব্দের অপত্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত তুঙ্গথা | 


( অর্থাৎ পর্বততপুত্র) এই শব্দটা দেখিয়। প্রকৃত কথাটা অদ্রিমগ 


বলিয়াবোধ হইতেছে। 

ুঙ্গখাদের পূর্ব ইতিহাস কিছুই ঠিক হয় নাই। কাহারও 
মতে, ইহাদের পূর্বপুরুষের ব্রহ্মদেশের লোক । সেখানে চুরি 
ও লুঠ পাট করিয়া খাইত, শেষে রাজার তয়ে ভারতবর্ষে 
আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কেহ কেহু বলেন, ইহার! 
তারতৰর্ষের আদিম নিবাসী, অন্য দেশ হইতে এখানে আসে 
নাই। কিন্তু ব্রহ্গদেশ হইতে দন্দযুরা আসিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় 
.লইত, এ কথার ছুই একটী আধুনিক প্রমাণ পাওয়া যায়। 
করুণওয়ালিসের সময়ে ব্র্গরাজ চট্টগ্ররমের সর্দারের কাছে 
একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে দস্থ্যদের কথা 
লেখা ছিল। ১৭৮৭ খুষ্টাত্দে আরাকানের রাজাও চট্টগ্রামের 
সর্দারকে একখানি পত্র লেখেন তাহাতেও দস্থ্যদের বিষয় 
+€ল্লিখিত আছে। পত্র ছুইখানি পড়িলে তখনকার অনেক কথা 
জান। যায়, তাই এখানে তাহাদের মন্দ লিখিয়া দেওয়। হইল। 

্হ্মরাজ তুর্ব,মার পক্র। (রাজার আজ্ঞায় আরাক।নের সব্দার 
প্র পত্র চট্টগ্রমে পাঠাইয়। দেন। ) 

“আমি মহারাজচক্রবন্তী। একশত একখানি গ্রাম আমার 
শাসনে আছে। লোকে আমাকে রাজচ্ছত্রধারী বলিয়। ডাকে । 
আমি ক্ধ্যকুলোত্তব ১ সোণার চক্্রাতপ সর্বদাই আমার মাথার 
উপরে শোভা পাইতেছে। অসংখ্য অসংখ্য রাজা আমা 
পুজ। করিয়া থাকেন। আমার রাজ্যে সোগা, রূপা এবং কত 
শত রত্ব জন্মে। আমার কাছে বজের মত অস্ত্র শন আছে, 
শক্রর। তাহা। দেখিলেই আমার শরণ।গত হয়। যে সকল সেন 
সামন্ত আমার কাছে আছে, তাহাদগকে কোন কথাই বলতে 
হয় না। এই রাজসংসারে হাতী ঘোড়ার সংখ্যা নাই। 
আমার সভায় দশ জন শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং একশত চারি কজন 
পুরোহিত আছেন। তাহাদের পরামর্শ লইয়া আমি রাজ্য 
শীলন করি। বরং বিদ্যুতের বেগ ফিরে তবু আমার আজ্ঞা 
ফিরে না। আমার প্রজার! ধান্সিক ও ন্তায়পরায়ণ। দুক্ষম্ম 
কি তাহা জানে না। আমি স্ুর্য্যের সমান, অন্ধক।রেও আমার 

জ্ঞানের আলোক পড়িতেছে। লোকের ছুরভিসন্ধ আমি 
সহজে বুঝিতে পারি। দয়া এবং স্তায়পরতাই রাজার ধর্ম। 
-এই রাজ্যে চোর এবং অসৎ ব্যক্তিরা উচিত শাস্তি পাইতেছে। 
এখন. আমার নাম শুনিলে দুষ্ট লোকের গ্রাণ কাপিয়া উঠে। 
আমি ছুই হাজার নদী এবং অসংখ্য নালার মধ্যে যেন 


মূ ১৭১৯ 
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অদি মগ 


সাগরের মত হইয়া আছি। চল্লিশটা পর্বতের মধ্যে আমি 
নুমের সমান। ইহাদের মত একশত এক জন রাজার উপর 
আমার আঁধপত্য বিস্তীর্ণ হইয়া! পড়িতেছে। তত্তিন্ন প্রত্যহ 
দশ হাঁজার রাজা আমার সভায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। 
এ রাজ্যের কথা কি বলিব ?__-জগতে এমন ঠাই আর কোথাও 
মিলিবে না। অমরাবতীর ন্যায় আমার রাজলতাঁ) অমূল্য 
মণিমাণিক্যে ভূষিত, ত্রিসংসারে এমন আদর কিছুরই নাই। 
দেবতার স্তায় আমার সকল কাঁজগুলি পবিভ্র। আরাকানের 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আমি ঘোষণা করাইয়াছি, যেন 
চট্টগ্রামে এই পত্রখানি নির্ধিন্নে পৌছে । এ দেশ পূর্বে মোগল 
রাজার অধিকারে ছিল। সেই রাজ টট্টগ্রামে প্রজাপত্তন 
করিয়। তাঁহাদের দ্বারা আবাদ করাইয়াছিলেন। সেখানে 
মোঙ্গলরাজ এবং অমরপুরের রাজ। ছুমার প্রতিষ্ঠিত ২৪০০টা 
দেবালয় এবং ২৪টী সরোবর আছে। মোঙ্গলদের আদিবার 
পূর্ব চট্টগ্রাম অন্য রাজাদের অধিকারে ছিল। লোকে তাহা- 
দিগকে ছত্রধর বলিত। তাহারা দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন এবং অনেক পুরোহিত নিযুক্ত করিয়! রাখিয়াছিলেন। 
প্রজাদের মধ্যে যাহার যেমন ধর্ম ছিল, সেই পুরোহিতের! 
তাহানের তদনুরূপ যাজনাদি ক্রিয়া করাইতেন। কিন্ত শ্রীতুমা। 
চাকমা রাজ। হুইবার পুর্বে, রতনপুরঃ দুর্গাবতী, আরাকান, 
দুর্গপতি, রামপতি, চয়দোণ, মহাদাইন, মলঙ্গ প্রভৃতি স্থানে 
কোন সুশৃঙ্খলা ছিল না। শ্াতুমা রাজা হইলে পর, তাহার 
শাসনগুণে প্রজার! সুখী হইয়া! উঠিল। সে সময়ের ধান্মিক 
লোকের। তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত। বিশেষতঃ, বুদ্ধ 
তাহার সভায় অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজ। ধন্মোপদেশ 
পাইবার জন্ত তাহার কাছে এক জন সব্গুরু চাহিলেন, তাই 
তন্গারি রাজার ধন্মোপদেষ্ট। হন। 

তখন পুণ্যবলে আকাশ হহতে সোণা, রূপা এবং রস পড়িতে 
লাগিল; রাঁজা সেই সকল অযুল্য রত্র মাটাতে প্ুতিয়া রাখিয়া! 
তদ্মারিকে তাহার অধ্যক্ষ করিলেন। এই গুরুর অট্টালিকা ও ন্বণণ- 
রৌপ্যে মণ্ডিত ছিল । প্রজার। প্রতিদিন সেখানে গিয়া দেবাচ্চনা 
করিয়া আসিত। ,দেবালয়ে রাত্রাদিন অসংখ্য দসদাসী ছিল, 
কাজেই অতিথি আসিলে তাহাদের পরিচ্ধ্যার কোন ক্রুটা হইত 
না। নৃপতি সর্ধদাই পাঁচখানি ধর্মগ্রন্থ পাঁড়তেন। শান্তে যে কাজ 
করিতে নিষেধ আছে, নুপ(তি কথন তেমন কন্মে হাত দিতেন ন|। 
হাস, শুকর» পায়রা, ছাগণ এবং মুগীর মাংস অতক্ষ্য। পুরো- 
হিতের। তাহ। স্পর্শও করিতেন না। ছুঃশালতা, চৌধ্যঃ পরদার 
এবং প্রবঞ্ধন। রাজ্য হইতে একেবারে উঠিয়া! গিয়াছিল। 

আমার চরিত্র এবং ধর্ননীতি ঠিক সেই রাজার মত। কিন্ধ 


অদি মগ ৃ 


৬৮২ 


] অর্দি মগ 


আরাকান রাজ্য যখন আমার হাতে আসে নাই, সে সময়ে 
তথাকার লোক যেন সাপের মত ছিল, সর্বদাই কেবল বিবাদ 
বিরম্বীদ করিত। মগধ, মৈনবঙ্গ, দ্বারাবতী, চগদাগ ও রক্গবতী 
প্রভৃতি দেশের লেক মান্থৃষ খাইত এবং সকলেই অতিশয় ঢুষ্ট 
ও নিষ্টর ছিল, কেহু কাহারে বিশ্বাস করিত না। তৎকালে 
বুদ্ধদন্ভ, তীহার আর একটা নাম শ্রীবৎ ঠাকুর, আরাকানে 
আসিলেন। 
জ্ঞান দিয়াছিলেন, তাই পাঁচ হাজার বৎসর রাজ্যে কোন 
বিশৃঙ্খল! ছিল না। 

আমার শাসননীতি ঠিক সেই রকম। আর এখানকার 
কোন স্থানের মাটীতে বেশ এক প্রকার স্ত্রগন্ধ তৈল হয়। 
আমার ক্ষমতাও সেইরূপ অন্ঠান্ত রাজার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জাম্ফষর 
নামে আমার প্রধান পুরোহিত আর আর ধর্মযাজকদের সঙ্গে 
পরামর্শ করিয়া ১৫ প্রষেো! (পৌষ?) ১১৪৮ সালে আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি শ্রীবৎ ঠাকুরের মতে চলেন? 
বাস্তবিক আমি শ্রীবৎ ঠাকুরের মতানুসারেই চলিয়া! আসিতেছি। 
বিশেষতঃ, আমি রাজ্যের ভিতর অনেক দেবালয় নির্মাণ 
করাইয়াছি এবং শ্রীতুম! চাকমার আইনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
দয়াদাক্ষিণ্য সহকারে প্রজাপালন করি। 

আরাকান রাজ্য চট্টগ্রামের সন্নিকটে । বাণিজ্যের নিমিত্ত 
ইংরেজেরা আমার সঙ্গে যদি সন্ধি করিতে চাহেন, তাহা! হইলে 
সকল বিষয়েই একতা ও হৃগ্াতা থাকা আবশ্তক। তাই আমি 
আপনাকে জানাইতেছি যে, চট্টগ্রামের বণিকেরা এখানে 
আসিয়া মুক্তা, হাতীর দাত এবং মোম ক্রয় করিতে পারিবে 
এবং এখানকার লোকেও চট্টগ্রামে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে যাইবে । 
কিন্ত চট্টগ্রামের মগেরা ধর্ম্তয়, ধর্ম জ্ঞান সকলি ছাড়িয়াছে | 
তজ্জন্য তাহাদের চরিত্র সংশোধন করা আবশ্তক। আমি ত্রিশ 
জন লোকের সঙ্গে চারিটা হাতীর দাত পাঠাই। এ সকল 
লোক এই পত্রের প্রত্যুত্বর লইয়া আসিবে ।” 

১৭৮৭ খুঃ ২৪ জুন আরাকানের রাজা, চট্টগ্রামের সর্দীরকে 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ফিউতী নামে জনৈক দস্থ্য 
আরাকান হইতে পলাইয়! চট্টগ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। 
রাজা সেই দস্থ্যুকে ধরিয়! দিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন । 

উপরের পত্রখানিতে অনেক কথা রহিয়াছে । তখনকার 
ইতিহাস একটু পাওয়া গেল; তখনকার আচার-ব্যবহার 
অনেকট! বুঝা গেল। রাজ। নিজমুখে আত্মগৌরব গাইয়াছেন, 
সে কথা ছাড়িয়া! দিই । কিন্তু ছত্রে ছক্রে তিনি রাজাদের যে 
গুণগুলি বলিয়াছেনঃ তেমন কথা অসভ্য কি অশিক্ষিত লোকের 


'মুখে আসে না, তাহা অবশ্ত শ্বীকার করিব। রাজ। নিজে বৌদ্ধ | 


কি মন্গঘ্য, কি বনের পশু, সকলকেই তিনি ধর্ম; 


ছিলেন, তবু তাহার অন্য ধর্মের প্রতি অনাস্থা ছিল না । আগে 


মগেরা মানুষ খাইত। আর. এই *কেরোমিন তেল” তখনও 


ছিল। তাহার পর চট্টগ্রামের পাহাড়ী তুঙগথা জাতি বোধ 


হয় আরাঁকানেরই অসভ্য লোক | ইহার! লুসাই, কুকী প্রভৃতি 
অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এখন তাই তাহাদের 
আদি ধরিতে পারা যায় না। রা 

ত্রিপুরার মুরুঙ্গ, কুমী বাঁ কিউমী, মুরুষ, খেই, বুজী, 
পাঙ্খস, লুসাই বা কুকী, সিন্ধু বা লখের প্রভৃতি জাতির সঙ্গে 
তুঙ্গথাদের অনেক সাদৃশ্ত | [ তৎ তৎ শব্ধ দ্র] কেহ কেহ এমনও 
অনুমান করেন যে, কতকগুলি পাহাড়ী পুর্বে আদিবুদ্ধের সেবক 


ছিল বলিয়া লোকে তাহাদিগকে আদিমগ বলিত। এখন ক্রমে : 


তাহার! অন্য জাতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে । 

তু্গধারা সুত্রী নয়। গায়ের রঙ. মেটে মেটে, তাহাতে 
একটু তামার বর্ণ মিশানো। শরীরের গড়নও ভাল নয় ॥ 
নাকটা খাদ, মধাস্থলের ডগ! নাই বলিলেও চলে। অঙ্গে 
রূপ ত ধরে না, অথচ তাহারই আবার শ্লাঘা কত? স্ত্রী- 
লোকের! রাত্রি দিন কেবল আপনাদের রূপের গরিমাতেই 
ভারী হুইয়া থাকে । পর্বতের উচ্চ ছুরারোহ স্থানে ইহাদের 
ঘর। পাহাড়ে উঠিতে বিশেষ অভ্যাস না থাকিলে তেমন 
স্থানে কেহই সহজে যাইতে পারে না। পুরুষের! প্র/য় সকলেই 
বিবস্ত্র। কাপড় পরা-__সে কেবল ইচ্ছার কাঁজ। কখন মনে 
হইল ত একবার একখানি কৌগীন পরিল। মন হুইল ন1,- 
তাহাতেই সুখী । 
হইয়া থাঁকিল। কিন্ত স্ত্রীলৌোকদের গাঁয়ে একটা করিয়া জাম 


থাকে, জামাটা ছোট তাহাতে হাটু পর্য্যস্তও ঢাকা পড়ে না। 


সন্তান জন্মিলে পর তাহার বক্ষঃস্থল খুলিয়া! স্তন বাহির করিয়া 
রাখে। ইহারা ততটা অলঙ্কীরপ্রিয় নহে, তবু ছোট ছোট কড়ী,. 
পাথর প্রভৃতি অযতুস্থলভ ভূষণ দিয়া অঙ্গের সাজ করে। 
তুঙ্গথাদের যাবতীয় গৃহকর্ত্ের ভাঁর স্ত্রীলোকের হাতে । তুলথারা 
একটার অধিক বিবাহ করে না। 
হইয়া থাকুক, সে কথা ধরি না, কিন্তু প্রেম হৃদয়ের একটা 
হাক্কা সামগ্রী নয়, মনে মনে গাঢ়রূপে প্রাণে প্রাণে মিশিয়! 


থাকিতে হয়, সে সুখের দাম্পত্যভাব তাহারা বেশ বুঝে । পতি. 


পত্বীর, পত্ভী-_-পতির ; এক জনের. বাঁচনে ছুজনে বাচে, এক 
জনের মরণে ছুজনে মরে, এই পবিভ্র তালবাসাটুকু তাহার! বেশ 
জানে। তেমন পশুর মত হৃদয়ে এমন স্বর্গীয় সুখ কোথা হইতে 
আসে? আসিবার অনেক কথা ,আছে।. তাহাদের প্রেম 
সামান্য গাইট্‌্-ছড়! বাধা হইতে হুয় না) সে সাত পাকের বন্ধন 
নয়। তুঙ্গথা-কন্যাদের গর্ভাষ্টমে বিবাহ নাই, তাহারা অনেক 


স্বভাঁৰ যেমন গড়িয়াছেন তেমনি বিবস্ত্র 


অসত্য হউক, পাহাড়ে বিবস্ত্র 


অদি মগ 


দিন আইবুড় থাকে । পনর ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হয়) তখন 
সেই কুৎসিত অঙ্গেই যৌবনোচিত কেমন একটু লাবণ্য-প্রতা 
ফুটিয়া উঠে। এই বয়সে আমাদের সভ্যসমাজের অভাগিনী 
বালিকার! দৈবাৎ যে কাজ করিলে কুলে কালি পড়িয়া জন্মের 
মত কলঙ্কের পসরা মাথায় করেন, ছুষ্কন্ম হউক আর স্ুকর্ম 
হউক, তুঙ্গখানের উদ্তরকালের এত দাপ্পত্যস্থখ সেই কাজ 
হইতে । যৌবন দেখা দিলেই বাঁলিকারা যুবাপুরুষের সঙ্গে 
থাকে; বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফুল তুলে মালা গাথে, 
আপনি পরে, সঙ্গের বন্ধুর গলায় পরাইয়। দেয়। যে কথা! 
ৰলিয়াছি, তত সুখের প্রেম-সঞ্গার এখানে । একবার দেখি, 
ছুবার দেখি, চক্ষু ভরিয়া সারাদিন দেখি; আবার যাহারে 
তালবাসি, তাহাকে অস্তরে বাহিরে জা গ্রত স্বপ্পে দেখিতে পাই। 
সারাবেল। যাহার সঙ্গে থাকি, আমি জানি সে কেমন, সে জানে 
আমি কেমন; আমি তারে চাই, সে আমায় চায়, এমন করিয়া 
মনের সঙ্গে মন যৌড। দিবার ঘটক উভয়ের মন। পিতামাতার 
কথার হাতে হাত যোড়া দিলে সে মন টুকু মিলে না। 

তুঙ্গখার1 হউক না কেন বনবাসী, কিন্তু আমাদের সমাজে 
যে প্রথ। নাই তাহারই নিন্দা যে করিতে হইবে, এ কথার অর্থ 
কিছু বুঝি ন1। ভ্রণহত্যা যথার্থ ব্যতিচার বনবাসীদের ঘরে 
নাই। প্রণগ্ল আর জীবিকার জন্য পুরুষ-সাক্ষাৎ্, এ ছুটা কথার 
ভেদ তাহার! বেশ বুঝিয়াছে। আমাদের সভ্যদেশের ভিতর 
জীবিক| লাভের জন্য দুশ্চরিত্রা বালিকার বাস করিতে ঠাই 
পায়, এ কথ! শুনিলে তাহাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরাত্মা 
পর্য্যস্ত শিহরিয়া উঠে । 

তুঙ্গথাদের বিবাহে ধর্মানষ্ঠানের সঙ্গে কিছুই বাধা বাধি 
নাই। পাব্রকন্তার মন হইলেই বিবাহ হয়। বিবাহের পর 
জ্ালোকেরা জগতে পতি বৈ আর কিছুই জানে না। তখন 
পাঁতিব্রত্য কেমন, ভালবাসা কাহাকে বলে, সতী সাবিত্রীকেও 
একবার আসিয়। জানিয়া যাইতে হয়। বিবাহিত! বালিকারা 
পরপুরুষের সঙ্গে থাকে না , উপপতি উপপত্বী--এ সকল কথায় 
তাহাদের নরকের চেয়েও অধিক দ্বণাঁ। দৈবাৎ কেহ পরস্ত্রীকে 
আক্রমণ করিলে তখনি তাহার প্রাণদণ্ড করা হয়। এই জাতির 
মধ্যে এমন সুখের দাম্পত্যভাব থাকিলেও তাহারা কেনা দাসীর 
মত স্বামীর কাছে বাধা থাকে না। স্ত্রীলোকের স্বামীর কাছে 
কষ্ট পাইলে আপনাদের পতিকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্ত 
পতি পত্বীকে ত্যাগ করিতে হুইলে, কিংবা পত্রী আপনার 
স্বামীকে ছাড়িতে হইলে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির 
কাছে অর্থদণ্ড দিতে হয়। অর্থদণ্ড না দিলে দম্পতীর মধ্যে 


ছাড়াছাড়ি হয় না। 


৬৮৩ 


] অদি মগ 


ট্টগ্রামাদ্ির অনেক অসভ্য পাহ্াড়ীদের মধ্যে দাসত্বপ্রথা 
চলিত আছে । কাহারও খণ করা আবশ্তক হইলে সে আপনার 
একট। সন্তান কিংবা পরিবারের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে 
মহাজনের কাছে বাধা রাখে । খাতকের সুদ লাগে না, সেই 
বন্ধকী মনুষ্যের কায়িক পরিশ্রমই সুদের তুল্য গণ্য হয়। খণ 
পরিশোধ করিলে বন্ধকী ব্যক্তি আপনার বাটীতে ফিরিয়া 
আসে। কোন লোকের আত্মীর স্বজন না থাকিলেও সে 
আপনাকে আপনি বাধ! দ্রিতে পারে । মহাজনের! এই সকল 
দাসদাসপীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। আপনার পুত্র কণ্তঃ 
পরিবারদিগকে যে প্রকারে লালনপালন করিতে হয়, তাহারা 
বন্ধকী দাসদাসীকে ঠিক সেই রূপ স্সেহ মমতা করেন। আমর! 
বলি ক্রীতদাস, তাহারা মহাজনের ঘরে আপনাকে বেচিয়া 
রাখিয়াছে। সেটা আমাদের বুঝিবার ভূল । তেমন দাসত্ব-দশার 
নুখ দেখিলে সকলেরই জন্ম জন্ম দাস হুইয়া থাকিতে ইচ্ছা 
করে। প্রভু দাসদাসীকে পুত্র কন্ঠ বলিয়। জানেন, দাসদাসীও 
প্রভৃকে পিতার মত পৃজনীয় বলিয়া ভাবে । এইরূপ এক এক 
গৃহস্থে পুরুষান্ুক্রমে কত দাসদাসী থাকিতেছে। দাসের ওরসে 
দাসীর গর্ভে পুত্র, কন্যা জন্মাইতেছে। গৃহস্থের মধ্যে কোন 
দাসের কন্যার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, প্রভু নিজে যত্ব 
করিয়া বিবাহ দেন। বিবাহের সমস্ত ব্যয় প্রভু নিজেই করিয়। 
থাকেন। ঘরে অবিবাহিতা ঘুবতী দাসী থাকিলে পাহাড়ীদের 
মধ্যে এমন কুলাঙ্গার কেহই নাই যে, তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবে। 
কিন্ত গ্রভূর স্ত্রী মরিয়া গেলে, যদি দুজনের মন মিলে, তবে 
তিনি কোন দাসীকে বিবাহ করিতে পারেন। তখন কালি 
যে দাসী ছিল, আজ তিনি গৃহলক্ষমী,_গ্রতৃর অর্দাঙ্গভাঁগিনী 
হুইয়! সুখে সংসারধর্্ম করিতে থাকেন। কোন মহাজন নির্ধন 
হইয়া পড়িলে তিনি আপনার দাসদাসীকে অন্য ব্যক্তির কাছে 
বেচিতে পাঁরেন। মানুষ বন্ধক রাখার প্রথা! খিয়ঙ্গথা জাতির 
মধ্যেই অধিক। [খিয়ঙ্গথা দ্র] তুঙ্গথাদের মধ্যে এরূপ 
মানুষ বাধা রাখার প্রথা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। 
অনেকে এ কখাঁও বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধের পর পরাজিত 
জাতির যে সকল স্ত্রীপুরুষকে ইহারা ধরিয়া আনে, তাহাদিগকেই 
বাটার দাসদাসী করিয়া রাখে, কিন্তু খণ লইয়া ইহারা মানুষ 
বন্ধক রাখে না। লিউইন সাহেবও আপনার পুস্তকে এই মতের 
সমর্থন করিয়াছেন। কিন্ত আরও একটা গল্প আছে, সত্য কি 
লোকের মন-গড়া, সে কথা বলিতে পারি না। পূর্বের অসত্য, 
পাহাড়ীরা নাকি গ্রামের মধ্যে আসিয়া লোকের ছেলে ঢুরি' 
কদ্রিত। ছেলের মাংস, জালী পাঠার চেয়েও কোমল । যাহারা 
খায়, সে সকল নর-পিশীচ রাক্ষসের মুখে ভালও লাগিতে পারে ॥ 


অদ্দ মগ 


[ ৬৮৪ ] 


অর মগ 


সস স্ 


পাহাঁড়ীরা নাকি ছেলে লইয়া গিয়া কাহারও মাংস খাইত 
কাহাকেও দাস করিয়া রাখিত। পূর্ববকালের আরাকান প্রভৃতি 
স্থানের অসভ্য লোকের! মানুষ খাইত, ব্রহ্মদেশের রাজা যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন তাহাতে সে কথার অনেকটা আভাস পাওয়া 
গিয়াছে । আরও একটা প্রমাণ আছে। আরাকান প্রস্তুতি 
পাহাড়ী লোকের! স্নান করিবার সময় মাথা! ভিজায় না । মাঁথ! 
তিজাইলে নিবিড় লম্বা! লম্বা চুল শুকাইতে বড়ই কষ্ট হয়, তাই 


কেবল গ! ডুবাইয়া তাহারা জল হইতে উঠিয়া আসে । আরও : 


এক ভয়,_ভিজা মাথায় নাকি অত্যন্ত উকুণ জন্মে। একটা! 


গল্প আছে যে, আগে থিয়ঙ্গথা, তুঙ্গখা প্রভৃতি পাহাড়ীদের 
৷ মুগয়া করিয়া! আসি+। 


মাথায় উকুণ ছিল না । তাহার পর হঠাৎ একদিন আরাকানের 
রাজার মাথা অত্যন্ত চুলকাইতে লাগিল। রাণী চুলগুলি তুলিয়] 
বাছিয়া বাছিয়া দেখেন ষে, মাথার ভিভর এক রকম কাল কাল 
কীট হুইয়াছে। চক্ষে দেখিবে কি তেমন পোকার নামও 
কেহ কখন শুনে নাই। 
রাখ! হইল; পিঁজরাটী রাজবাটীর সিংহদরজায় ঝুলিতে লাগিল । 
কত লোক দেখিতে আসে, কত লোক দেখিয়! শুনিয়া! চলিয়] 


যায়। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোকের ভিড় ঘুচে না। 
যে আসে, সেই গালে হাত দিয়া ভাবে, ব্রহ্গার স্থষ্টির ভিতর ৷ 
রাজা নগরে নগরে ঘোষণ! দেওয়'ইলেন। 
ঘোষণায় বলা থাকিল,_যিনি পোকার নাম ও উৎপস্ভি ঠিক. 


এ আবার কি ! 


করিয়া! দিতে পারিবেন, আর বেশী কথা কি ?-_-তীহাঁকে রাজ- 


কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যাইবে। দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতের! : 


পাঁজি পুথী খুলিয়া বসিলেন) কত গণিলেন, অস্কপাত করিলেন, 
পোকার নাম এক হইল না । দেশ দেশাস্তর হইতে কত লোক 
আসিল, পোকার নাম বলিতে পারিল না। শেষে একট! রাক্ষস 
মানুষের রূপ ধরিয়া! রাজসভায় আসিল। সেই গণন। করিয়া 
বলিল যে,__এই পোকার নাম উকুণ। আবছুল থা নামক 
একজন বাঙ্গালী সওদাগরের চুল হইতে রাজার মাথায় 
আসিয়াছে” । তখনই সেই সওদাগরকে ধরিয়া আনা হইল। 
চাকরেরা তাহার চুল খুলিয়া দেখে, সকল কথা৷ সত্য, একটা 
মিথ্যা নয়,__আবছুল খাঁর মাথা ভরা কেবলি উকুণ। অপরাধ 
সপ্রমাণ হইল, এখন উচিত শান্তি দেওয়া চাই; সে জন্য 
ততক্ষণাং গর্কের ভিতর বড় বড় গোখুরা ও কেউটিয় সাপ 
রা।খির| তাহাতে আবদুলর্থাকে ফেলি! দিয়া এতাহার প্র।ণবধ 
করা হইল । 

রাজ। জানিতেন না যে, তাহার সভায় রাক্ষস "আসিয়াছে 
তিনি আদর করিয়। তাহাকে কন্য। সম্প্রৰান করিলেন । রাক্ষস 
দেখিল, অষ্টপ্রহর মানুষের কাছে থাকিতে হয়) যে দিকে বসি 


পোকাগুলি বাছিয়! স্বর্ণপিঞ্জরের ভিতর , 


যেদিকে ফীঁড়াই কেবল মানুষের গন্ধ ভর তর করিতেছে। 
লোভ কদিন সম্বরণ করা যায়? কি জানি কোন দিন কাহাঁকে 
খাইয়া ফেলিব; অতএব এমন স্থান হইতে বিদায় লওয়াই 
তাল। এই ভাবিয়া সে শ্বশুরের কাছে বিদায় চাহিল॥ রাজা! 
অনেক দাসদাসী সঙ্গে দিয়া কন্যা ও জামাইকে বিদায় 
করিলেন। পথের মধ্যে গিয়া মনুষ্যমাংস খাইবার জন্য 
রাক্ষপটা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সঙ্গে রাজকন্যা 
রহিয়াছে, সে কিছুই জানে না। পাছে মানুষ খাওয়৷ দেখিলে 
ভয় পায়, তাই একস্থানে ছাউনী করিয়া সে স্ত্রীকে বলিল”_- 
তুমি এই শিবিরে থাক, আমি ছুই এক জন অনুচর সঙ্গে লইয়া 
রাক্ষল এই রূপে প্রত্যহ শীকার করিতে 
গিয়া অরণ্যের ভিতর সঙ্গের অনুচরদিগকে মারিয়া খাইত। 
রাজকন্যা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত যে,_-“বন্য 
পশ্ততে তাহাদিগকে মারিয়৷ ফেলিয়াছে।” রাক্ষস দুই একটা 
করিয়! ক্রমে সকলকেই খাইতে লাগিল/__শেষে বাকি একজন 
ভৃত্য । তাহাঁকেও সঙ্গে লইয়] মুগয়া করিতে গেল । রাজকন্ঠ! 
গোপনে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিলেন। 
কিন্ত দৈবের অনুগ্রহে তিনি নিজে প্রাণে প্রাণে বাচিয়' 
গিয়াছিলেন । [ 0%06917) 0. ঢা. 1/6জ10028 ভ110. 79098 
09. 7, 10019. ] ্‌ 

এই গল্পটাতেও বেশ জান] যাইতেছে যে, পূর্বে আরাকান 
প্রভৃতি স্থানের অসভ্য লোকের মানুষ খাইত। | 

তুঙ্গধাদের প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন করিয়! সর্দার 
আছে। রাজার মান সম্ত্রম অধিক কিছুই নাই) প্রজার! 
তাহাকে কেবল এক ঝুড়ী শস্ত ও এক কলমসী পচাই মদ দেয়” 
ইহাই তাঁহার রাজন্ব। আরও একটী মানের কাজ আছে। 
যুদ্ধ হইলে সর্দীরকে নুঠের অংশ বেশী করিয়া দিতে হয়। 
প্রজাদের ইচ্ছ! হইলে তাহারা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে 
গিয়া বাস করিতে পারে। তাই সর্দারের লোকের কাছে 
আঁদর পাইবার নিমিত্ত সকলকেই ভাল বাসেন এবং সুখে 
রাখিবাঁর জন্য চেষ্টা! করেন। যিনি মহাবীর এবং অসমসাহসী 
শত্রু আসিলে যুদ্ধ করিতে গিয়া হটিয়া আসেন না) বিবাদ 
মিটাইবার সময় পক্ষপাত করেন না, তিনিই সার্দীরের যোগ্য 
পাল্র। তুঙ্গথার! তাহাকেই প্রধান বলিয়া মানে |. 

তুক্ষথাদের পাহাড়ে অধিক পীড়াদি নাই £ সেখানে সচরাচৰ 
আশী নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ লোক দেখিতে পাওয়া! যায়। 
কদাচিৎ সংক্রামক ওলাউঠা। বসস্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু সেটা 
নীচের বাঙ্গালীদের দোষে। বাঙ্গালীদের মধ্যে সংক্রামক রোগ 
হইলেও পাহাড়ীরা তাহাদের কাছে দ্রব্য-সামগ্রী লইতে আসে, 


অদি মগ ্‌ 


কাজেই পাহাড়ের উপরেও শেষে ওলাউঠা৷ বসন্ত প্রত্ৃতি 
হ্য়। পাহাড়ীরা আরবার (চন্দরষে) মালা করিয়া গলায় 
পরে। তাহাদের বিশ্বাস, এ মালা পরিলে শরীরে কোন গ্রকার 
রোগ থাকে না। দৈবাৎ পীড়া, হইলে ইহাদের অন্ত ওষধ 
কিছুই নাই) যে কোন রোগ হোক না তাহারা পাহাড়ী 
বোড়ার পিত্ত ও ঝিষ্টা খায় । ইহার মনে করে রোগ 
ও শোক কেবল বনদেবতাদের কোপেই ঘটে। তাহাদের 
একটু তুষ্ট করিয়া রাখিতে পারিলে অমঙ্গলের তয় থাকে না। 
তাই পরিবারের মধ্যে কাহ|রও পীড়া হইলে পাহাড়ীরা! আগে 
বনদেবতার পুজা করে। কিন্তু মহামারী নিবারণের ঘট। আরও 
বেশী রকম। ইহার স্ত্ীপুরুষ, বালক বালিকা সকলে মিলিয়া 
নৃত্যগীত করে । সগ্যঃ সগ্ভঃ কাপাসের সুতা কাটিয়া তাহাতে 
গ্রাম বেড়িয়া গণ্ভী দেওয়। হয়। পল্লীবাসীরা দ্রেবতার কাছে 
ুর্গা, শুকর প্রভৃতি নানাগ্রাকার পণ বলি দিয়া তাহাদের রক্ত 
সেই স্থতায় লাগাইতে থাকে। গৃছিণীরা ঘর দ্বার পরিফার 
পরিচ্ছন্ন করিয়! দ্বারে দ্বারে নবীন পল্লব পত্রের রচনা ঝুলাইয়! 
দেয়। এই সময়ে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কেহ যাইতে 
পায় না। দৈব।ৎ বলপুর্বক কেহ গ্রামে প্রবেশ করিতে আিলে 
তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তুঙ্গথার! এই নিয়মকে খা কহে। 
তিন দিনের পর খাঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়। 
তুঙ্গথারা অসভ্য, সে কথা মানি। তাহারা লেখা পড়া 
জানে না, তাহাও সত্য । কিন্তু প্রতিজ্ঞ পলন করিতে জগতে 
এমন জাতি আর দ্িতীয় নাই। একবার যাঁহা৷ মুখে আনিবে, 
্রঙ্গাণ্ড রসাতলে গেলেও তাহার অন্যথা হইবে ন1। সত্য 
করিবার সময়ে তাহারা শঙ্ত, কার্পাস, দা, জল প্রভৃতি দ্রব্য 
ভুইয়া প্রতিজ্ঞা করে। ইহাদের গল্সাজল তুলসীপত্র নাই। 
নিত্য যাহা চাই, যাহা! না! হইলে প্রাণ ঝাচে না, সেই সকল 
দ্রব্যই হাতে লইয়। ইহার! সত্য করে। 
তুঙ্গথারা আফিও, গুলি, গাঁজা, ভাঙ্গ খায় না। নেশার 
মধ্যে তাহার! মদ খাইতে ভালবাসে । মগ্যপানটা তাহাদের 
নিত্যাত্যাসের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। একপান্র সুধা পেটে 
ন। পড়িলে, তাহাদের অন্ন জলে রুচি হয় না। তাহার পর 
পুজা! পার্বণ বিবাহ প্রভৃতি যত রকম ঘট। আছে, সে সকল তো 
কেবল মদেরই কাজ। ইহারা তিন প্রকার মদ খায়। এক 
প্রকার মদের নাম্‌ খুউ১ ইহা চাউলের পচাই মদ, কিন্তু খাইতে 
নাকি বেশ মিষ্ট। “দীপা” আর এক রকম পচাই মদ, ইহা 
বীরণীদান। হইতে প্রস্তত হয়। তৃতীয় প্রকার মদের নাম 
«“আরক* ইহ চাউল হইতে চোলাই কর! । 
অদ্দিয়ম (ইডিয়ম )__দাক্ষিণাত্যের চোলরাজবংশের অধীনস্থ 


ন্‌ ১৭২ 


৬৮৫ 1 


অদীন 


একজন সামন্তরাজ। ইনি ১১১৭ খুষ্টার্দে গঙ্গরাজ কর্তৃক 
তলকাড় রণক্ষেত্রে পরাস্ত হন এবং তাহার রাজ্য হোয়শাল- 
রাজ বিষুণবদ্ধনের রাজ্যভুক্ত হয়। 


অদিয়ল-_মধ্যগ্রদেশের তাগারা জেলার একটী শহর। ইহা! 


শকোলি তহশীলের অন্তর্গত। 


অদ্িযান-__দক্ষিণ ভারতের এক শ্রেণী । এই শব্দের অর্থ হুই- 


তেছে দাঁস বা ভৃত্য (অদি-পদ)। তশ্বিরন বা অপর কোন 
প্রতাপশালী ব্যক্তির অধীনে যাহার! কার্ধ্য করিত তাঁহারাই 
অদিয়ান নামে পরিচিত হইত। প্রত্যেক অদিয়ান তাহার 
গ্রভুকে বাধিক একট! নজর দিত এবং আবশ্তক হুইলে প্রভুর 
সহায়ত। করিতে বাধ্য থাকিত। এই বাধিক নজরের নাম 
ছিল “অদিম-পণম্ঃ। 


অদিয়োদি (বা অতিয়োতি )__দক্ষিণভারতের একটী জাতি। 


ইহারা আপনাদিগকে সামন্তন জাতির শাখা বলিয়া থাকে। 
১৮৯১ খৃষ্টানদের মান্রাজ সেন্দাস্‌ রিপোর্টে এইচ. এ ষ্টম়্ার্ট 
সাহেব লিখিয়াছেন__ইহাঁরা উত্তর মলবারের কডারনাঁড 
রাজার বংশ। প্রবাদ আছে, জামোরিন কর্তৃক বিতাডিত 
হুইয়! উক্ত রাঁজ। কালিকট পরিত্যাগ করেন এবং চিরন্ধলের 
রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিরন্ধলরাজ তাহাকে স্বীয় 
সামস্তরূপে কড়ারনাড় প্রদেশ শাসনার্থ দান করেন । 


অদ্দিবু__মিশরবাসী জনৈক দার্শনিক। ইনি আবু-হুসন্‌ আলী- 


বিন্‌ নসর নামেও পরিচিত। ইনি ফাঁটিসিতের খিলাফতের 
অধীনে মিশরের বিচারপতি ছিলেন । 


অদিত্র-_কোঙ্কন প্রদেশস্থ রত্বগিরি জেলায় একটা গ্রাম। ইহা! 


রাজাপুর মহকুমার অন্তর্গত এবং রাজাপুর শহরের ৬ ক্রোশ 
পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মহা'কালী দেবীর একটা প্রসিদ্ধ 
মন্দির আছে। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে উত্ত দেবীর উদ্দেশে 
এখানে একটী মেলা বসে। গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় এক- 
সহত্মর। 


অদিষ্ট__( দেশজ ) অদৃষ্ট, ভাগ্য। 
অদীক্ষিত__(ত্রি) যে ব্যক্তি সোমযাগে দীক্ষিত হয় নাই। 


২ যিনি সোমযজ্জে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। ৩ যিনি গুরুমন্ত্ 
প্রাপ্ত হয়েন নাই । ৪ যাহার উপনয়ন সংস্কার হয় নাই অর্থাৎ 
যিনি যজ্জোপবীত গ্রহণ করেন নাই । (কাত্যায়নশ্রোত" 


৮.৯.২৮) 


অদীন__(ত্রি) [ন দীনং দী-ক্ত; নঞ.-তৎ ] অকাতর। ২ 


অনুঃখিত। ৩ পুরূুরবার বংশোত্তব অদীন নামে এক রাজা 
ছিলেন। তিনি সহদেবের পুর ॥ অদদীনের সন্তানের নাম 
জয়সেন। ( বিষু্পুরাণ ৪.৯ অধ্যায়) 


অদ্ীননগর 


| ১৬৮৬৭) 


অদীননগর 


অদীননগর-_(ক্লী ) পঞ্জাবের মধ্যে অদীননগর নামে একটা 
মনোহর পুরী ছিল। গ্রীক্মকাল আসিলে মহারাজ রণজিৎ 
সিংহ এই নগরে আসিয়া বাস করিতেন। তখন এখানকার 
উদ্যানের এমন শোভ। ছিল যে, ইন্দ্রদেব তাহা দেখিলে নন্দন- 
কাননের সুখ ভুলিয়া যাইতেন। বাগানের মধ্যস্থল দিয়া প্রশস্ত 
খাল চলিয়। গিয়াছে । ধারে ধারে কেয়ারী করা সবুজ পুষ্প- 
বন,_নিথর কাল জলে তাহাদের ছায়া পড়িয়া শেভার উপর 


আরও বেশী শোভ1 ধরিয়াছে। উদ্যানের স্থাঁনে স্থানে অপূর্ব | 


অট্টালিকা । বাগানের পাশে সিপাহীদের পেরেড করিবার 
ময়দান। সেই পেরেড ভূমি এবং বাগানের ফটকের মধ্যস্থলে 
সোণার কাজকরা শালের তাম্ব খাটান। থাকিত। রান্রিকালে 
মহারাজ সেই তান্থর ভিতর শুইর1 ঘুমাইতেন। 


অদীন-নগর 


১৮৩৮ সালে লর্ড অক্লাণ্ড, ম্যাকনটেন, অসবরন্‌ গভৃতি 
সন্রান্ত ইংরেজকে মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরণ করেন। 
শাহ্স্জাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার জন্যই তাহার! 
পঞ্জাবীধিপতির সঙ্গে একট! দূঢ সন্ধি করিতে আসিয়াছিলেন। 
এঁ সমস্ত ইংরাঁজদুত এই অদ্ীননগরে আসিয়া মহারাজের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ে এখানে আর একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা 
সংঘটিত হয়। হরিদাস সাধু নামে জনৈক সমাধিসিদ্ধ ষোগীকে 
পূর্ধ্বে রণজিৎ সিংহ মাঁটার ভিতর পুতিয় রাখিয়া তাহার যোগ- 
বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে ডাক্তার ম্যাকগ্জেগর 
প্রভৃতি অনেক ইংরাজ সেখাঁনে উপস্থিত থাঁকেন। রণজিৎ 
সিংহ এই যোগীকে আদর করিয়া লাহোরে রাখিয়াছিলেন। 
অনেক দিন হইল, মেকনটেন্‌ সাহেব পুঙ্করে একবার হরি- 
দাসের যোগবলের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। লোকে গল্প করিয়া 
বেড়ায়, সন্ন্যাসী শ্বাস বন্ধ করিয়া অনাহারে মাটীর ভিতর 
থাকিতে পাঁরেন। স্বচক্ষে না দেখিলে, এ কথাটা ঠিক বলা! 
যায় না। এই ভাবিয়া তিনি যোগীকে একটা সিন্ধুকের ভিতর 
পুরিয়া তের দিন পর্য্যন্ত তাহার ঘরের কড়ীকাঠে ঝুলাইয়া 
রাখিলেন। তের দিন পরে সিন্ধুক খুলিয়া দেখেন, সন্ন্যাসীর 
নিশ্বীস নাই, হ্ৃৎস্পন্দন নাই, জড়বৎ মুতদেহের ন্যায় হইয়। 
আছেন। কিছুক্ষণ পরে সেই শরীরে জীবন সঞ্চার হইল। 
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অন্যান্ত সাহেবের! পূর্ব হইতেই হরিদাসের অনেক গল্প শুনিয়া- + 
ছিলেন। কিন্তু কাজটা! কেমন অসম্ভব বলিয়! তাহারা বিশ্বাস 

করিতেন নাঁ। এখন সকলে পঞ্জাবে আসিয়াছেন; এক যাত্রায়. 
যদি পৃথক ফল হইয়! যায়, তবে তাহার চেয়ে সুখের কথা: 
আর কি আছে? এই ভাবিয়া সন্ন্যাপীকে আনাইবার জন্ত 

তাহারা মহারাজকে অনুরোধ করিলেন। হরিদাস তখন 

অমুতসরে | মহারাজের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অদীন- 
নগরে যাত্রা করিলেন । ৬ই জুন সন্ন্যাসী পৌছিলেন, সাহেবদের : 
আহ্লাদ উলিয়। উঠিল। তাহারা যোগীর কাছে গিয়! দ্রেখেন, . 
তিনি একটা প্রস্তরনিপ্সিত অক্রালিকায় পালস্কের উপর বসিয়! 
আছেন। ঘরের মেজে গালিচ। ছুলিচা ও মকমলে মোড়া। 

খাটের উপর রেশমের শয্যা । হরিদাসের সম্মুখে ছুইটী পানপান্র_ 
এবং একখানি গ্রন্থ । বামভাগে একটী জলপান্র, দুইটী ঝুলী 

এবং একখানি গেরুয়া বন্ত্র। মেজের উপর আর একখানি পুস্তক 
এবং রণজিৎ সিংহের দত্ত কাশ্মীরী শাল। পালঙ্কের একপার্খে_ 


হরিদাস সাধু ্‌ 
জনৈক শিখ, যোগীর পশ্চাতে দীড়াইয়। তালবৃন্ত দ্বার ধীরে ধীরে 
বাতাস করিতেছে। পুর্বে সমাধি অবস্থা হইতে উঠিলে মহারাজ 
সন্ন্যাসীকে যে সকল অলঙ্কার দরিয়া সাজা ইয়াছিলেন, আজ তিনি 
সেই কনকহার ও রত্ুকুগুল পরিয়া৷ আছেন। সাহেবের সেখানে 
গিয়া সাধুর সঙ্গে অনেক কথাবার্তার পর একবার তাহার. 


ষোগবল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী এবার. 
চাতুরী করিলেন, সাহেবদিগকে যোৌগবল দেখাইলেন না. 
[ হরিদাস সাধু দ্র" ] ৃ 


অদীনসত্্ব 


[ ৬৮৭ ] 


অভ্র্ববত্ত 


অদীনসত্ব-(ত্রি) অক্ষীণসন্বগুণ, সত্বগুণসম্পন্ন । (মহাতাঁঃ 
১.২৩.১৯) ২ অখেদবীধ্য, মহাবল | “দানবান্‌ জন্ন,রদীনসত্বাঃ” 
(মহাভা ৩.১০৫,.৭) ৩ উদ্দারচরিত, মহান্হৃদয়। মনন্বী। 
৪ দুঢব্যবসায়, সত্যসন্ধ, সত্প্রতিজ্ঞ। “ভজন্ব সামর্থ্যমদীনসন্ব” 
(রামা. ৪.১৯.২৫. ) 

অদ্দীনাভ--অদীনাভ গণেশ দেবতার অন্ততম নাম; যেহেতু 
ধ্যানে নিয়োক্ত প্রকারের গণেশের অদীনাভ নাম দেওয়। 
হইয়াছে, সেইজন্য এখানেও সেই নাম রাখা হইল। প্রাণ- 
তোষিণী (প. ৬*২) নামক তত্্পুস্তকে যে ধ্যান পাওয়। যায় 
তাহা নিয়ে দেওয়া হইল । যথা 

“পাশাঙ্কুশ-বরাভীতং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্‌ | 
অনবগ্যমদীনাভং শ্ফ,রন্মাণিক্যমণ্ডনম্‌॥৮ 

অর্থাৎ অদীনাভ গণপতি চারি হস্তবিশিষ্ট এবং চারিটা 
হাতে: পাঁশ, অস্কুশ, বরদমুদ্র' ও অভয়মুদ্রী প্রদর্শন করেন । 
তাহার বর্ণ তুষার, কুন্দপুষ্প অথবা চন্দ্রের সায় শ্বেতবর্ণ। 
তাহার শরীর সম্পূর্ণ নির্মল এবং মণি মাঁণিক্যের আতরণে 
তাহার অঙ্গ উদ্ভাসিত। 

অদীয়মান__(ত্রি) যাহ! দেওয়া হয় নাই ব! প্রদত্ত হয় নাই। 
অদীর্ঘ__(ত্রি) লম্বা নহে, ছোট । 

অদীর্ঘসুত্র__( তরি) যে দীর্ঘস্থত্র নহে, অর্থাৎ কর্তব্য কর্মের 
আরম্ত ও সমাপনে আলম্তহীন, অচিরক্রিয় ; উদ্যোগী । “অদীর্থ- 
স্থত্রঃ স্মৃতিমা নক্ষুদ্রোইপরুষস্ত্থ1” ( যাজ্ঞ” সণ ১,৩১০ ) 
অছুঃখ--(ত্রি) ছুঃখহীন, বিপনুক্ত । “অছুঃখমকৃত্বা বচনং মম 
(রামা” ৪,২২.২) 

অভুঃখনবমী-_(স্ত্রী) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ নবমী। এই তিখি 
অত্যন্ত শুভ। এই তিথিতে স্ত্রীলোকের বৎসরের অমঙ্গল 
দুর করিবার নিমিত্ত দেবীপুজা করিয়া থাকেন। 
অনুগ্ধ-(ত্রি) যে ছুগ্ধ দোহন করা হয় নাই। 
২ যাহার ছুগ্ধ গ্রহণ করা হয় নাই। “অছুপ্ধা ইব ধেনবঃ” 
( খক্‌ ৭.৩২.২২) 

অভ্চ্ছুন_( ত্রি) রক্ষোবর্জিত | ২ বিপদ শৃন্ত, শুত। 
অদুর--কর্ণাটের ধারবার জেলার অন্তর্গত হাঙগল সব.ডিভিসনের 
একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম, হাল হইতে ১০ মাইল পুর্বে অবস্থিত । 
১২শ শতকের একখানি শিলালিপিতে ইহার নাম পাস্ভিপুর 

দেখা যায়। ১৮৬২ খুষ্টাদ্ধ পর্যন্ত এই গ্রাম একটা ক্ষুদ্র বিভাগীয় 
সদর ছিল। গ্রামের পূর্বদিকে কল্লেশ্বর শিবের মন্ৰির, তথায় 
১০৪৪ খুষ্টাত্বের একখানি শিলালিপি আছে। এই গ্রামের 
অপর একখানি শিলালিপিও উল্লেখযোগ্য । ইহার দাতার নাম 

উল্লিখিত হয় নাই । ৩৭ % ২৩১ আয়তনের এক প্রস্তর- 


ফলকের উপর ২০ ছত্রে লিপিখানি উৎকীর্ণ। প্রথম ১৪ ছত্র 
ংস্ত, শেষ ৫ ছত্র প্রাচীন কনাড়ী। সংস্কৃত অংশে কোন 
জৈন মন্দিরের দানশালা নির্ম্মাণার্থ ভূমিদানের বিষয় উল্লিখিত 
আছে। শেষ ৫ ছত্র হইতে জানা যায়, ৫৬০ খুষ্টাব্দে সিন্দ 
নামক এক ব্যক্তি নৃপতি কীন্তিবন্্ার অধীনে পান্তিপুর নগরের 
শ!সনকার্ষ্যে নিধুক্ত ছিলেন । যদিও লিপির দানাঘ্ধ প্রদন্ত হয় 
নাই, তথাপি অক্ষর এবং পাঠ দেখিয়। মনে হয় যে, উল্লিখি 5 
কী্তিবন্্মা প্রাচীন চালুক্য নৃপতি ৬ষ্ঠ কীর্ডিবন্্া (৫৬৭ খুঃ) 
কদস্বরাজ্যের মধ্যস্থান হইতে আবিস্কৃত এই শিলালিপি অইছোঁলে 
আবিষ্কৃত ২য় পুলকেশীর লিপির উক্তিকে সমর্থন করিতেছে ॥ 
অইহোল লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে কীর্ডিবন্্া কদন্বরাজকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন । ৯০৪ খুষ্টার্দের একখানি লিপি 
এখানে পাওয়। গিয়াছে ; উহাতে রাষ্ট্রকুটরাজ ২য় কৃষ্ণ অকাল- 
বর্ষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাতে আরও লিখিত আছে 
যে অকালবর্ধ কুষ্চের মহাসামন্ত ( চেল্লকেতন-বংশীয় ) বনবাসী্‌ 
দ্বাদশ সহজ্বের শাসক ছিলেন। কল্পেশ্বরের মন্দিরে আবিষ্কৃত 
১০৪৪ খুষ্টাব্দের পৃ্ধবান্ত লিপিখানি পশ্চিম-চালুক্য নৃপতি 
১ম সোমেশ্বরের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ। 
অছ্ুর২__কোঙ্কনের রত্বগিরি জেলার অস্তর্বন্ভী চিপলুন মহকুমার 
একটী বন্দর । বোরিয়া ইহার নামাস্তর। ইহা বাশিষ্টী ও 
শান্্রী নদীদয়ের মোহনার মধ্যস্থলে অবস্থিত । ৩৬০ ফুট উচ্চ 
অনুর অস্তরীপের আড়ালে অবস্থানজন্ত উদ্তরাগত ঝটিকার 
সময় পোতসমূহ এখানে নিরাপদে থাকিতে পারে। বন্দরের 
সমীপস্থ পাহাডের উপর সরকারী জরীপের ঘাটী আছে। পুর্বে 
সমুদ্রোপকুলগামী পে।তসকল এখানে থামিভ। 
অনুর৩-_মান্রাজ প্রদেশের নেল্লোর জেলান্তর্গত ভূসম্পভিবিশেষ ॥ 
এই স্থানের 'কাবলগর/গণ স্থানীয় শীসনকার্্য পরিচালনা করেন ॥ 
এই কাবলগরগণ পূর্বে ডাকাতির ব্যবসা করিত। এই প্রসিদ্ধ 
দস্যু-সম্প্রদায় তৎকালে দোর্দগ প্রতাপশালী ছিল। 
অনুধষ্য-_(ভ্রি)[ ন-ছুর-ধূষ-পিচ.য ] যে সহজে প্রাণ্ড হয়। 
অহুন্মখ--(ত্রি) অদুষ্টবজ্ঞ, বিদ্বুহীন যাগ। অছুম্থন্ত বাশ 
( খক্‌ ৮*৭৫,১৪ ) 
অভুর্মঙ্গল- (ব্রি) অস্ত নহে, অমঙ্গলহীন, অকল্যাণশূন্ত ॥ 
(স্ত্রী) যে নারী মঙ্গলাচারকে নষ্ট করে তাহাকে ছূর্মঙ্গলী বলা 
হয়, যে হুন্মঙ্গলী নয়, তাহাকেই অছুর্মললী বলা হুইয়াছে» 
এতার্দৃশী নারী পতিলোক প্রাপ্ত হয়। “অুর্মঙ্গলীঃ পতিলোক- 
মাবিশ” (খক্‌ ৮.৮৫.৪৩) 
আৰুর্বব তু কি) সচ্চরিত্র, যাহার চাঁলচলন উৎকৃষ্ট । ২ প্রসন্ন 
হৃদয়। 


অভুল 


[ ৬৮৮ | 


১ 


অছুল-_দাক্ষিণাত্যের আহ.মদনগর জেলার একটা নদী । ইহা 
অকোলা শহরের উত্তরে পটি ও মহাকালীর ঢালু প্রদেশে উৎপন্ন 
হইয়া সমসেরপুর উপত্যকার উভয় পার্স্থ ছুইটী শৈলশ্রেণীর 
মধ্য দিয়া পূর্বদিকে প্রায় ১৫ মাইল প্রবাহিত হইয়াছে। 
তৎপর প্রায় দেড়শত ফুট গভীর এক শৈলগহ্বরে পতিত হৃইয়া 
চড়াই ও বন্ধুর পাহাড়ের মধ্য দিয়া কিছু দূর বক্রভাবে গমন 


করিয়াছে । পরে সঙ্গমনের সমভূমিতে পড়িয়া ইহ! দক্ষিণমুখী | 


হইয়াছে এবং সঙ্গমনের শহরের ৩ মাইল পশ্চিমে প্রবর নদীর 
সহিত মিলিত হইয়াছে। 
কিন্তু বর্ষাকালে ইহাতে ভীষণ প্লাবন হইয়া থাকে । নিয়দেশে 
নদীর তীরদ্বয় অনেকট] ঢালু, কিন্ত অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা 
উভয় দিকে প্রবাহিত থাকায় নদীপথে গমন কিছু কষ্টসাধ্য । 
সম্সেরপুরের নিকট নদীর গর্ভ প্রস্তরময় ও সমতল এবং তথায় 
বারমাস নদী প্রবাহিত থাকে। নদী হইতে এই সহরের 
নিকটস্থ ভূভাগে জলসেচন করা হয়। 

অুষ্ট-(ত্রি) [ ন ছুষ্টস নঞশতৎ ] ছুরদৃষ্টপাধনতারূপ 
দোষ-রহিত, হুষ্ট নহে । “ছুষ্টং চাতুষ্টঞচ......সর্বং পশ্ঠতি* 
(প্রশ্নোপণ ৪.৫) [ ছুষ্ট দ্র" ] 

'অদুষ্টত্ব__( পুং ) ছুষ্টতাহীন, দৌষরাহিত্য | 

অদু-_(ত্রি) পরিচরণহীন অর্থাৎ পরিচর্ধ্যারহিত। “মাপ্মবঃ 
পরিষদাম মাছুবঃ” ( খক্‌ ৭-৪.৬. ) ২ শিথিল, সুস্থ ! ৩ হৃদয়শূন্ত 
৪ অপুজক | 

দদুন-(ত্রি) অপরিতৃপ্ত। প্দুনা অদূনা অরসা 
( অথর্ব ২.৩১.৩ ) ২ আঘাতশুন্ত । ৩ অকাতর। 
অদুর-(ক্লী) [ন দূরং নঞতৎ] দূর নহে, সামীপ্য। 
শতস্থাবদূরতোভ্রাতুরিন্দ্রন্তেব” ( রাম? (তরি) 
অনূরবন্তাঁ। 

অদুর২- ত্রক্মমের সাবণির দশপুত্রের মধ্যে একজন, ( হরিবংশ ) 

অদূরতস্ঃ অদূরাৎ, অদূরে_-( অব্য) দূরে নহে । ২ শীন্র। 

অদুরদরশী-( তরি ) বিচার রহিত, যে কোন বাক্যেরই অস্ত দর্শন 
করে না, অবিমুষ্যকারী, অপরিণামদর্শা, অবিবেক। 

'অদূরভব-_(ত্রি) যে অধিক দূরে অবস্থিত নহে, অর্থাৎ নিকটেই 
অবস্থিত। 

অদুরবণ্ডা(ত্রি) অদুরস্থিত, শীগ্রভাবী (রঘু ১৮৭) 

দ্অদুর্গ__ (ক্রি) গমন সাধ্য। ২ ছুর্দরহিত। 

দদুর্গাবষয__ পুং) ছুর্ণ রহিত দেশ। 

'অদুৃষণ__(ত্রি) যাহাতে “দূষণ নাই। ২ নির্দোষ, স্বচ্ছ। 

'অদুষিত-(ত্রি)[ ন দূষিতম্‌ নঞ২তৎ ] যাহা দুষিত নক 


6৫ 


অভূবন্‌ 


৬,৭১,৪ ) 


«দোষের অযোগ্য দ্রব্যাদি, নির্দোষ । ২ 


ছিব 
অদুল নদী দৈর্ঘ্যে মাত্র ২৫ মাইল, 


অদুধিতধী--(পুং) বিশুদ্ধ হৃদয় পুরুষ। 

অদুষ্য__( ব্রি) যাহ। দূষিত হইবার যোগ্য নহে। 

অদৃঢ়_(ত্রি) দৃঢ় নহে। ২ বিচাররহিত, অস্থির । (ক্লী) 
৩ [ বৈগ্ভক ] তৃণবিশেষ। 

অদৃপিত-(ত্রি) অপরিভূত, যাহার সহিত ৬১১ ব্যবহার 
করা যায় না । “অদূপিতেভিরেষ্টেইনিমিষস্তিঃ” ( খক্‌ ১৯,১৪৩.৮) 
২ বিচারবান্‌। 

অদৃপ্ত--(ত্রি) দর্পরহিত, অভিমানরহিত, নিরভিমান। 
অদৃণ্ডো অগ্নিবিজানন্ ( খুকু ১.৬৮.৩,) 

অৃপ্তিক্রতু--(ত্রি) দর্পরহিত কর্মী, অমুঢপ্রজ্ঞঃ যিনি অতি- 
মানের বিচার করেন নাঁ। “অবৃপুক্রতুমরতিং যুবত্যো ৮ (খক্‌ 
৬.৪৯,২) ২ গম্ভীর । 

অদৃপ্যন্ত_-(ভ্রি) অভিমানরহিত, দর্শৃন্ঠ। 
( খক্‌ ১-১৫১০৮) 

অদৃশ _(ত্রি) [ নাস্তি দুক্‌ দৃষ্টষস্ত দৃশ-ক্কিপ,] অন্ধ, যাহার 
চক্ষু নাই। [ন পশ্ঠতীতি দৃশ-কর্তরি ক্ষিপ নঞ২-তৎ ] (তরি) 
অদর্শক, যে দেখে না। 

অদৃশ্য_(ভ্রি)[ ন দৃশ্তম নঞতৎ ] দৃশ্ত ভিন্ন, যাহা! দৃষ্টিশক্তির 
অগোচর। ২ পরমেশ্বর । | 

আদৃশ্ান্তী__.স্ত্রী) বশিষ্ঠের তনয় শ,জু,, শির পতী অনৃশান্তী। 
মহধি শক্তি, কল্সাষপাদ রাক্ষস কর্তৃক নিহত হইলে অপৃশ্ততী 
পরাশরকে প্রসব করেন। ( মহাভ1”) লিঙ্গপুরাণের মতে, 
রুধির নামক রাক্ষস শক্তিকে ভক্ষণ করে। [ কল্সাষপাদ দ্র" ] 
অদৃষ্ট_( ব্রি)[ নঞ-তৎ ] যাহা দৃষ্ট নহে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নহে 
এই অর্থে অদৃষ্ট শফ্ধটি সর্বত্র বিশেষণবোধক। ২ জীবের 
শুভাশুত কর্ণ জন্য যে ধর্ম ও অধর্্ম বা পুণ্য ও পাপ, তাহাও 
অদৃষ্ট নামে কথিত হইয়াছে! এই অর্থে “অদৃষ্ট” শব্দটা সর্বত্র 
বিশেষ) ও ক্লীবলিঙগ । যথাক্রমে উক্ত দ্বিবিধ অর্থে দুইটা অনৃষ্ট 
শব্দের প্রয়োগ করিয়া দার্শনিক কবি শ্রীহ্র্ষ “নৈষধচরিত" 
কাব্যের প্রথম সর্ণে বলিয়াছেন, 

পঅনৃষ্টম প্যর্থমৃষ্টবৈভবাৎ করোতি সুপ্তির্জনদর্শনাতিথিম্‌।” 

অর্থাৎ যে পদার্থ পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই, তাহাও অদৃষ্টবিশেষবশতঃ 
স্বপ্নে দর্শন করা যায়, তাই দময়ন্তী তাহার অদৃষ্ট নল রাজাকেও 
অদৃষ্টবশতঃ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। উক্ত স্থলে শেষোক্ত অদৃষ্ 
শব্ষের অর্থ কন্মজন্য ধর্ম ও অধন্ম নামক গুণ “ভাষা-পরিচ্ছেদ+- 
কার মহানৈয়ায়িক বিশ্বনাথও চতুব্বিংশতি গুণ পদার্থের উল্লেখ 
করিতে “অদৃষ্ট নামক গুণের উল্লেখ করিয়া পরে উহার ব্যাখ্যা 
করিতে বলিয়াছেন,_ধস্্াধন্্াবদৃষ্টং স্তাৎ”__অর্থাৎ জীবা তমার 
কর্মজন্য ধন্ম ও অধর্দম নামক যে গুণ, তাহারই সাধারণ নাম 


“বেধা 


*অদৃপ্যতামনসা” 


অনৃষ্ট 


৬৮৯ ] 


অদৃষট 


“অনৃষ্ট' । বৈশেষিক দর্শনে ( ৫ম-৬ষ্ঠ অঃ) মহধি কণাদ উক্ত 
অর্থে "অদৃষ্ট” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। অনেকের মতে 
উহা জীব্রে অস্তঃকরণের গুণ | কিন্তু স্যায়-বৈশেষিক 
সম্প্রদায়ের ন্যায় পূর্বমীমাংসক সম্প্রদায়ের মতেও-_শাস্ত- 
বিহিত কর্মজন্য ধর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম জন্য অধন্ম জীবাত্মারই 


বাস্তব গুণ। তাই কোন মীমাংসাচার্য্য ধর্ম ও অধর্ম্বের লক্ষণ ; 


প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,__ 
“বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যে। ধর্্মঃ পুংসাং গুণো মতঃ | 
প্রতিষিদ্ধক্রিয়াসাধ্যঃ স গুণোই্ধর্্ম উচ্যতে ॥* 
উক্ত ধর্মজনক কর্ম এবং অধর্মজনক কর্্মও যথাক্রমে ধন্ম ও 
'অধন্্ম নামে কথিত হইয়াছে । পূর্বরমীমাংসাদর্শনে মহর্ি 
উজৈমিনিও তাহা বলিয়াছেন । কিন্তু সেই কর্ম্মরূপ ধর্ম উহার 


ফলোৎপত্তির পৃর্ববেই বিনষ্ট হওয়ায় উহাকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ফল-। 


জনক বল যায় না_-যেমন স্বর্গজনক বলিয়া! বেদবোধিত যে 
কর্ম, তাহ। স্বর্গের অব্যবহিত পুর্বে না থাকায় এবং নরকজনক 


বলিয়া বেদবোধিত যে কর্ম, তাহা নরক লাভের অব্যব হত 


পৃর্ব্বে না থাকায় উহা স্বর্গ ও নরকের সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে 
না। সুতরাং ন্বর্গজনক যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তজ্ন্ঠ 
উহার পরেই ধর্ম নামক “অনৃষ্ট জন্মে এবং নরকজনক নিষিদ্ধ 
কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তজ্জন্ত উহার পরেই অধন্ নামক অদৃষ্ 
জন্মে, ইহা! স্বীকার্য্য। তাহা! হইলে সেই স্বর্শজনক যে ধর্ম ব৷ 
পুণ্য নামক অদৃষ্ট, তাহ মৃত্যুর পরেও বিদ্ামান থাকায় তন্বারা 
সেই যাগাদি কর্ম ষথাকালে স্বর্ণের কারণ হইতে পারে এবং 
নিষিদ্ধ কণ্ম্ন জন্য ছুরদৃষ্ট বা পাপও মৃত্যুর পরে বিদ্যমান থাকায় 
তন্ব।রা সেই কর্মও যথাকালে নরকের কারণ হইতে পারে। 
স্র্গভোগের দ্বারাই স্বর্গজনক পুণ্যের ক্ষয় হইলে আবার অদৃষ্ট- 
বিশেষ-বশতঃ মর্ভ্যলোকে পুনর্জন্ম হইয়! থাকে। তাই শ্রীভগবান্ও 
বলিয়াছেন,তে তং ভুক্ত ম্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে 
পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি।” ( গীতা ৯.২১ ) এখানে “পুণ্য” শব্দ 
ব্বার! ন্বর্গজনক কন্মজন্ ধর্ম নামক অৃষ্টবিশেষই বুঝিতে হইবে। 
সেই পুণ্যকর্মকেই পুণ্য শব্দ দ্বারা বুঝিলে "ক্ষীণে পুণ্যে” এই 
রূপ উক্তির উপপত্তি হয় না। কারণ সেই পুণ্যকর্্ম সেই কম্মীর 
জীবন কালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ মুণ্ডকোপনিষদে 
(২,২৮৮) পক্ষীয়ন্তে চাম্ত কর্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে” 
এই শ্রুতিবাক্যে এবং তগবদ্গীতায় জ্ঞানাগ্সিঃ সর্ববকর্ম্মীণি 
'ভন্মসাৎ কুরুতেইজ্ঞুন” ইত্যাদি শ্লোকে “কর্মন্ত শব্দ দ্বারা 
'কন্মজন্য : ধন্্মাধর্্মপ অদৃষ্টই বুঝিতে হইবে। কারণ 
কন্মীনুষ্ঠানের পরে আর সেই কর্মের সত্তা না থাকায় 
তন্বজ্ঞান দ্বারা কর্মক্ষয় হয়, ইহা! বলা যায় না। কিন্ত কম্মরজন্ত 
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ধর্্মাধর্মরূপ অদৃষ্ট স্বীকার করিলে পরেও তাহা! বিদ্যমান থাকায় 
উহাকে তত্বজ্ঞাননাশ্ বল! যাইতে পারে। সুতরাং বুঝা যায় যে, 
শাস্ত্রে কর্মজন্ অনৃষ্ট অর্থেও পকর্্মন্”” শব্দের প্রয়োগ হুইয়াছে। 
সেই সমস্ত শান্ত্রবাক্যও ধর্্মাধর্মরূপ অৃষ্টের অস্তিত্বে প্রমাপ। 
পরন্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন__ 

“ম] তুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি | 

অবশ্ঠমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্‌ ।” 
্রহ্গবৈবর্তপুরাণের শেষেও উক্তরূপ বচন দেখা যায়। উক্ত 
বচন দ্বারা বল। হইয়াছে যে--ভোগব্যতীত কোন কম্মের কোন 
কালেই ক্ষয় হইতে পারে না, জীবের কৃত সমস্ত শুভাশুত কর্ন 
অবপ্ত ভোগ্য । কিন্ত ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ববকর্মীপি 
তম্মসাৎ কুরুতেইজ্জুন |” ( গীতা! ৪.৩৭ ) অর্থাৎ তত্বজ্ঞান হইলে 
সর্ধকর্ম্নের ক্ষয় হয়। সুতরাং ভৌগব্যতীতও তত্বজ্ঞানীর কর্মক্ষয 
হয়)__ইহা। উক্ত ভগবদ্বাঁক্য দ্বার! বুঝা যায়। কিন্ত তত্বজ্ঞানী 
জীবনুক্ত পুরুষ শরীর ধারণ করিয়৷ কর্জন্ত স্থুখ ছুঃখ ভোগ 
করিতেছেন অতএব ভোগব্যতীত প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না,__ 
ইহাই সিদ্ধান্ত বলিতে হইবে । তাই শাস্ত্রেও প্রারন্ধ কর্ম, সঞ্চিত 
কন্দদ ও ক্রিয়মাণ কর্ম এই জ্রিবিধ কর্ম কথিত হুইয়াছে। যে 
কর্মের ফলারস্ত হইয়াছে, তাহার নাম প্রারন্ধ কন, যেমন জীবের 
অভিনব শরীর-স্থ্টিজনক কন্্ম। শরীরস্থষ্টির সময় হইতেই উহ্হীর 
ফলারস্ত হওয়ায় উহ] প্রারন্ধ কর্ম্ম। ভোগব্যতীত এ অদৃষ্টের নাশ 
হইতে পারে না, তাই তত্বজ্ঞানও উহাকে নষ্ট করিতে পারে না। 
তাই তন্জ্ঞানী জীবনুক্ত পুরুষও এ প্রারন্ধ কর্ম্মরূপ আনৃষ্টের স্থিতি- 
কাল পর্য্স্ত এ অদৃষ্টের ফলভোগ করেন; তাই বেদাস্তদর্শনে 
বাদরায়ণও বলিয়াছেন__ 

“ভোগেন ত্িতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পগ্ভতে |” ( ৪১-১৯) 
ভাঘ্কার শঙ্করাচার্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-“ইতরে তু আরন্ধ- 
কার্ষ্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পছ্যতে |” অর্থাৎ 
যাহার ফলারস্ত হইয়াছে, তাদুশ পুণ্য এবং পাপ, ভোগদ্বারাই 
ক্ষয় করিয়! তত্বজ্ঞানী পরমমুক্তি লাভ করেন। আর যে সমস্ত 
পুণ্য ও পাপের ফলারম্ত হয় নাই, সেই সমস্ত ( সঞ্চিত ও ক্রিয়- 
মাণ) পুণ্য ও পাপ, তত্বজ্ঞানের দ্বারাই নষ্ট হইয়1 যায়। তাই 
বেদাত্তদর্শনে বাদরায়ণ ইহার পূর্বে বলিয়াছেন__“অনারন্ধকাধ্যে 
এব তু পুর্বেদ তদবধেঃ1” ( ৪-১.১৮) 

পূর্বোক্ত “জ্ঞানাগ্রিঃ সর্বকম্দমীণি ভ্মসাৎ কুরুতেইজ্জুন” 
ইত্যাদি ভগবদূগীতাবাক্যের ভাষ্ধে শঙ্করাচার্য্যও ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন__“যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তত প্রবুত্তফলত্বাৎ উপভোগে- 
নৈব ক্ষীয়তে, অতো যানি অপ্রবুত্তফলানি জ্ঞানোৎপন্তেঃ প্রাকৃ- 
কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্ডেৰ 


অদৃষট 
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সর্ববাণি ভন্মসাৎ কুরতে |” অর্থাৎ জীবের শরীরোৎ্পাদক কর্ন 
প্রভৃতি যে সমস্ত কর্মের ফলারম্ত হুইয়াছে, তদ্‌ভিন্ন সমস্ত কর্ণ্মই 
উক্ত শ্লোকে “সর্ব কর্ম্মাণি* এই পদ দ্বার! গৃহীত হইয়াছে । সেই 
সমস্ত কর্ম ই তত্বজ্ঞান দ্বার। ক্ষীণ হইয়া যায়। 
মূল কথ! মানবের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মজন্য ধন্ম এবং অধর্মম 

রূপ অপুষ্টপদার্থ অবশ্ঠ শ্বীকাধ্য, তন্মধ্যে ধর্মরূপ অনৃষ্ট শুভাদৃষ্ট 
নামে এবং অধর্মমরূপ অদৃষ্ট ছুরদৃষ্ট নামে কথিত হইয়াছে । এই. 
রূপ এ ধর্ম ও অধন্মরূপ অৃষ্ট যথাক্রমে পুণ্য ও পাপ নামে, 
সৌভাগ্য ও ছুর্ভাগ্য নামে, স্থুদৈব ও দুর্দেব নামে এবং আরও 
অনেক নামে কথিত হইয়াছে । মহধি যাজ্ঞবন্ক্য বলিয়াছেন__ 

“টৈবে পুরুষকারে চ কনুসিদ্ধিব্যবস্থিতা । 

তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌক্ুষংপৌর্বদেহিকম্‌ ॥ 

যথা স্থেকেন চক্রেণ ন রথন্ত গতির্ভবেৎ। 

তথ! পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥৮ 

(যাজ্ঞবন্ক্য ১.৩৪৯+৩৫১ শ্লোক) 
বাজ্ঞবন্ক্যের কথায় বুঝ! ষায়+মানবের পূর্ববজ্ন্মকৃত শুভাশুত কর্মরূপ 
পুরুষকার “অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলোন্ুখ হইলে তাহাকেই বলে 
“দেব” 
মীমাংসকসম্প্রদায় উত্ত কর্জন্ত জীবাতআ্মার অধৃষ্টরূপ 

গুপ স্বীকার করিয়া উহাকে “অপূর্ব নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 
গুরু প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসাচা্যগণের মতে শাস্ত্রোক্ত বিধি- 
লিঙ. প্রভৃতি প্রত্যয় এ অপূর্বের বাচক। যেমন “যজেত এই 
বৈদিক বিধি-বাক্যে “ইত” প্রত্যয় দ্বার! কার্যত্বরূপে অপূর্ব বুঝা 
যায়। ন্ুতরাং অপূর্বববিষয়ে এ বৈদিক বিধিবাক্যই প্রমাণ । 
কিন্তু স্যায়বৈশেষিকাদি সম্প্রদায় বিধিপ্রত্যয়ের অপূর্ব অর্থ 
স্বীকার করেন নাই। তাহাদিগের মতে 'ন্বর্গকামো যজেত 
ইত্যাদি বিধিবাক্যমূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারাই যাগাদিকম্ম্জ্য 
'অৃই্ট পদার্থ সিদ্ধ হয়। কারণ উক্ত বিধিবাক্যের দ্বারা যাগ যে 
স্বর্গের কারণ, ইহা! কথিত হইয়াছে । কিন্ত যে যাগাদি কর্ম 
স্বর্দতোগের বনৃপূর্কে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই যাগাদিকর্ম্ 
তজ্ন্য কোন ব্যাপার ব্যতীত স্বর্গের কারণ হইতে পারে না। 
অতএব এ বাগঞ্ন্ত অরৃষ্ট নামক কোন ব্যাপার জন্মে এবং 
তদ্ধারাই এ যাগ স্বর্গের কারণ হইয়া! থাকে, ইহাই অন্ুমান-প্রমাণ 
দ্বারা সিদ্ধ হয়। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধ্য উক্ত স্থলে অদৃষ্ 
বিষয়ে পুর্ববোক্ত অন্ুমানরূপ যুক্তি প্রকাশ করিতে 'ন্যায়কুন্থুমা- 
গলির” প্রথম স্তবকে বলিয়াছেন, “চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্্মা- 
তিশয়ং বিনা” ইত্যাদি। স্মার্ভ রথুনন্দন তট্টাচার্ধ্য মীমাংসক 
মতাবলম্বী হইলেও “প্রা যশ্চিত্ততত্বে? কম্ম জন্য অরৃষ্ট সমর্থন করিতে 
কুস্ুমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যের প্র কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। 


মীমাংসাপরিভাষাকারও  নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের স্টায়, 


উক্তরপ যুক্তি দ্বারাই কর্মজন্ত অনৃষ্ট বা! অপূর্বব সমর্থন করিবার 


জন্য লিখিয়াছেন-__ 

“বিহিতনিষিদ্ধকর্শগাং জি... 

আশুতরবিনাশিনাং লাতিনা 
পণ্যপাপরূপম পুর্ব কল্প্যতে” | 

পূর্ীমাংসাচারধ্য মহৃধি জৈম্লিনি "জীবের ০ 
পুণ্য ও পাপরূপ অদৃষ্টেরই প্রাধান্যবিবক্ষাবশতঃ উহাই স্থষ্টির মুখ্য. 
কারণ এবং উহাই জীবের সমস্ত সুখ-দুঃখের কারণ” ইহাই 
সমর্থন করিয়াছেন। কর্্ববাদী জৈমিনির মতে জীবের ভা- 
শুভ অুষ্ট ঈশ্বরকে ব৷ শ্রীরূপ কোন নিত্য কর্তাকে অপেক্ষানা 
করিয়াই নিজেই সৃষ্ট্যা্দি কার্য্য ও জীবের _সুখ-ছুঃখবিধানে 
সমর্থ। তাই বেদাস্তদর্শনে মহধি বাদরায়ণ জৈমিনির উক্ত 
মত প্রকাশ করিতে হুত্র বলিয়াছেন__প্ধর্্ং জৈমিনি রত এব 
( ৩,২৪০ )। পরে নিজমত সমর্থনে বলিয়াছেন_পূর্যস্ত 
বাদরায়ণে! হেতুব্যপদেশাৎ* ( ৩:২৪৯)। অর্থাৎ বেদাস্তস্ত্র- 
কার বাদরায়ণের মতে__কেবল জীবের কর্ণ বা অদৃষ্টই সমস্ত 
ফলের হেতু নছে, কিন্ত জীবের এ সমস্ত ধর্ম্াধর্্মসাপেক্ষ 
পরমেশ্বরই স্থষ্টিসংহারকর্তা এবং সর্ধজীবের সর্বকর্মমফলদাত]। 
বস্ততঃ শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন__ 

(১৯) “এষ হোর সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেত্যো 
লোকেত্য উন্নিনীষতে, এয হোবাসাধু কর্ম কারয়তি তং য. 
মধো নিনীষতে |” ( কৌধিতকী-উপনিষৎ ৩৮) 

(২) এপুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ণ ভবতি পাপঃপীপেন-॥* 

( রি... ৩০২,১৯৩ ), 

“কর্ম্াধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ” 

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬১১ রি 

“ “স বা এষ মহানজ আত্মানাদে। বন্ছুদদানঃ ॥ 

( বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪.৪.২৪ ) 
ও শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, সেই 
পরমাত্মী পরমেশ্বরই জীবকে সাধু_ও অসাধু কর্ম করাইতেছেন | 
জীব কর্মের কর্তা, পরমেশ্বর কারয়িত৷ অর্থাৎ হেতুকর্তী বাঁ. 
গ্রযোজককর্তা । আর তিনি জীবের সর্ব্বকন্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ সমস্ত 
অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা এবং তিনিই জীবের “বনুদ্বান” অর্থাৎ সর্ধবকর্ম্মের 
ফলদাত। | উদ্ধত শ্রুতিবাক্যানুসারে ইহাই বুঝা যায় যে,- 
“পরমেশ্বর সর্ধজীবের ধর্ম্মাধশ্রুসাপেক্ষ কর্তা, অর্থাৎ জীবের বিচিত্র. 
ধন্মাধর্মরূপ অদৃষ্টান্ুসারেই সময় বিশেষে জগতের স্ষ্টি ও সংহার 
করেন, সুতরাং বিষমস্থষ্টির জন্ত তাহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাত- 
দোষ নাই এবং সংহারের জন্ত নৈর্ঘপ্য অর্থাৎ নির্দয়তাদৌষও- 


(৩) 


অদৃষট 


নাই। তাই উদ্ধত শ্রুতিবাক্যান্থসারেই বেদাস্তদর্শনে ভগবান্‌ 
বাদরায়ণ পৃর্বেই বলিয়াছেন__ 
“বৈষম্যনৈর্থণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্বথাহি দর্শয়তি।” ( ২-৯:৩৪) 


তাৎপর্য্য এই ষে, যেহেতু পরমেশ্বর সাপেক্ষকর্তা, অতএব ্থষ্টি- 


সংহার কার্ষ্যে তাহার পক্ষপাতও নির্দয়তাদোষ নাই-_শ্রুতিও 
তাহ!ই বলিয়াছেন । উক্ত সুত্রের ভাষে। তগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য 
 বলিয়াছেন-_“সাপেক্ষোৌ হীশ্বরো! বিষমাং থষ্ট্িং নিন্সিমীতে, 
- একিমপেক্ষতে'_ইতি চেৎ ধর্মাধন্্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ।” 
অর্থাৎ সমস্ত জীবের ধর্ম এবং অধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই পরমেশ্বর 
বিষম স্থষ্টি করেন, সুতরাং তিনি সর্বকর্তী ও সর্বশক্তিমান্‌ 
হইলেও কেবল স্বেচ্ছান্ুসারেই কোন কার্ধ্য করেন না। কিন্ত 
জ্বীবের পূর্ববজন্ককতকন্স জন্য অনৃষটান্থসারেই সমস্ত কার্ধ্য অর্থাৎ 
যেখানে যে সময়ে যাহা সমুচিত কর্তব্য, তাহাই করেন; 
সুতরাং তাহাতে পক্ষপাতাদি দোষের কোন সম্ভাবনা নাই। 
_ তাম্যকার শঙ্করাচর্ষ্যের উক্ত সন্দর্ভে ধর্ম ও অধর্ঘ্ম শব্দ দ্বার। 
জীবের পূর্বরুত কর্শরূপ ধর্ম ও অধর্ম্মকে গ্রহণ করিলে তাহার 
মতে পরমেশ্বর জীবের সেই সমস্ত অতীত কন্মান্ুস!রেই সৃষ্্যা দি 
কর্ম করেন সুতরাং সেই সমস্ত। কর্ম্জন্ ধর্ম ও অধর্্ম নামক 
অপর স্বীকার অনাবশ্তক ইহা একমত। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য 
এই মতও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কর্মজন্ত অপূর্বববাদেও যে 
তাহার আপ্তি নাই, তাহাও তাহার কথা দ্বারা স্পষ্ট বুঝ| যায় । 
কারণ তিনি বেদান্তস্ত্রকার বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্য। করিতে 
পরে স্পষ্ট বলিয়াছেন__“কর্ম্মাপেক্ষা দপুর্ববাপেক্ষাদ্থা যথা তথা 
অন্ত, ঈশ্বরাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ।” ( শারীরকতাম্য ৩.২*৪৯ ) 
কেহ কেহ বলেন যে, স্তায়স্থত্রকার গৌতমের মতেও 
সর্কাজ্ত ঈশ্বর জীবের অতীত শুভাশতত কর্মান্থসারেই জগতের 
কর্তী এবং জীবের ব্ুখছুঃখবিধাতা। অর্থাৎ গৌতম জীবের 
শুভাশুত-কর্শাজন্ত ধর্ম ও অধর্্ম নামক আত্মগুণ স্বীকার করেন 
নাই। কিন্তু ন্তায়দর্শনে গৌতম স্পষ্ট বলিয়াছেন_“পূর্ববকৃত- 
ফলান্ুবন্ধাত্বছুৎপন্ভিঃ1” (৩.২.৬* ) উক্ত সুত্রে গৌতম “পূর্বক” 
শঙ্দের পরে “ফল? শব্দ প্রয়োগ করায় তিনি যে পূর্বক 


শুভাশুভ-কর্শনজন্য ধর্ম ও অধর্দ্ম নামক ফলও স্বীকার করিতেন, 


ইহা বুঝা যায়। ভাঘ্/কার বাতস্তায়নও উক্ত সৃত্রে পূর্বক ত+ 
শব্দ ও “ফল+ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-“পর্বশরীরে য! 
রবৃত্তির্বাগ্বদ্ধিশরীরা স্তলক্ষপা, তত পুর্বরৃতং কর্ম্োক্তম্ঃ তগ্ত 
ফলং -তজ্জনিতৌ ধর্দ্মীধন্ম্ |” গৌতম ন্তায়দর্শনের তৃতীয় 
অধ্যায়ের প্রথমেও প্শরীরদাহে পাতকাতাবাৎ” (৩:৯৪) 
এই সুত্রে “পাতক” শব্দ দ্বার! অধর্ম্ে উল্লেখ করিয়াছেন । পরে 

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের ৪৯ স্ুত্রেও জীবের প্রাক্তন 


[ ৬৯১ ] 


অদৃন্ 
সংস্কারের উদ্বোধকসমূহের উল্লেখ করিতে সর্বশেষে ধর্ম ও 
অধর্ম্মেরও উল্লেখ করিয়াছেন, ( “প্রণিধান-নিবন্ধীভযাম.---- 
ধন্মাধন্মনিমিত্তেভ্যঃ৮ (৩.২.৪১)। সুতর।ং নৈয়ায়িক সম্প্রদায় 
গোৌতমের স্থত্রান্সসারেই ধরন ও অধর্মরূপ অদৃষ্টকে জীবাত্মার গুণ 
বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
বৈশেষিক দর্শনে মহধি কণাদও “অদৃষ্ট” শব্দের প্রয়োগ করিয়া 
বলিয়াছেন__“অপৃষ্টাচ্চ | (৬.২.১২) অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট 
বিশেষজন্তই কোন কোন প্রাক্তন সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইয়া থাকে ॥ 
পরন্ত কণাদ পূর্বেও বলিয়াছেন__ 
“অপসর্পণমুপসর্পণমশিতশ্পীত-সংযোগাঃ কাধ্যাস্তগ- 
সংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি 1৮ ( ৫-২.৭ ) 
অর্থাৎ “অপসর্পণ ( মরণকালে প্রাণ ও মনের দেহত্যাগ করিয়া 
উদ্গমন ), “উপসর্পণ (দেহান্তরের উৎপত্তি হইলে তাহাতে 
প্রাণ ও মনের প্রবেশ ) ইত্যাদি কর্ন অনুষ্টের কাধ্য। উক্ত সুত্রে 
কণাদ যে অনৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তত্র! শুভাশুত- 
কর্মজন্ পূর্বোক্ত ধর্ম ধর্মরূপ অদৃষ্টই উপনিষদ অনুসারে তাহার 
অভিপ্রেত বুঝ! যায়। ছান্দোগ্যেপনিষৎ্ষ (৫.৯০.৭) এবং 
বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৬.২ ব্রাহ্গণে) জীবের পূর্ববজন্মক্ৃত 
শুভাশুভ কন্ম্মানুসারেই জন্মান্তর গ্রহণের কথ আছে। 
বেদমস্ত্রেও ধর্ম্াধর্মরূপ আবৃষ্টের কথা অনেক স্থানেই শ্রুত 
হয়__বৈদিক সন্ধ্যার আচমনমন্ত্রে ছুরদৃষ্ট' পদার্থ “পাপ” “ছুরিত”ও 
ুশ্চরিত, প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে_-(১) “মন্থ্যকতেত্যঃ 
পাপেভ্যে। রক্ষস্তাম্‌। (২) যৎ পাপমকার্ম্ঠ । (৩) যৎ কিঞ্চি- 
দ্দরিতং ময়ি। (৪) যা দুশ্চরিতং মম” ইত্যাদি। এই সব মন্ত্র 
কৃষ্ণযজুর্কে্দীয় নারায়ণো পনিষদের ২য় অধ্যায়ে তরষটব্য। এ সকল 
মন্ত্রে সাধকের পক্ষে এইরূপ ভাবনা উপদিষ্ট হুইয়াছে যে__ 
"আমি দিবারাত্রিতে দেহ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সমস্ত পাপ অর্থাৎ 
দুরিতদুশ্চরিতরূপ দুরদৃষ্ট অর্জন করিয়াছি, তাহা পরমাস্মপ্রতীক 
নুর্ধ্য ও অগ্রিরূপ জ্যোতিঃপদার্থে আহুতি দান করিলাম ।” খশ্বেদ- 
সংহিতাতেও “অঘ” শব্দ ছারা ”ছুরদৃষ্ট” পদার্থের উল্লেখ দেখা 
যায় যথা 
“না্যমণং পুষ্যতি ন সখায়ম্‌। 
কেবল! ঘো৷ তবতি কেবলাদী ॥৮ (ধক ১০.১১৭-৬. ) 
[ নিরুক্তে দৈবতকাগ্ডে মন্ত্রবিভাগ প্রকরণ তষ্টব্য ] 
উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে যে ব্যক্তি দেব পিতৃমনুষ্ঃকে দান লা 
করিয়। নিজেই সকল উপভোগ করে, সে “অঘ+ (পাপরূপছুরদুষ্ট) 
প্রাপ্ত হয়_-“আত্মনৈৰ কেবলং যোহরমন্ভি ন দেবপিতৃমন্থশ্েত্যে 
দদাতি স কেবলমঘমেব প্রাপ্পোতি” (ছুর্গীচার্ধ্যকৃত নিরুক্তভাম্ত 
দ্রষ্টব্য )। 


অনুষট 


[ ৬৯২ ] 


এইরূপ কৃষ্ণযজুর্কেদীয় কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে 
পূর্বকৃত শুভ ও অশুভ কর্মানুসারেই জীবের মন্ুত্স্থাবরাদি 
নানাবিধ জন্ম হইয়া থাকে। 
“যোনিমন্তে প্রপদ্থাস্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। 
স্থাণুমন্তেইনুসংযস্তি যথা কর্ন্ম যথাশ্রুতম্‌ ॥% 
(কঠোপনিষৎ ২.২.৭) 
“যৈ ধাদুশং কর্ম ইহ জন্মনি রৃতং তদ্বশেন ইত্যেতৎ। “ষথা- 
তম্ঃ__যদাশঞ্চ বিজ্ঞানমুপাজ্জিতং তদন্থরূপং শরীরং প্রতিপপ্ভত্ত 
ইত্যর্থঃ1৮ (শাঙ্কর ভাষ্ত। ) | 
সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে,_-"জীব 
শুভ কর্ম বশতঃই ব্রাহ্মণাদি উচ্চ যোনিতে এবং অশুভ কর: 
বশতঃই কুকুরাঁদি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। | 
“তদ্‌ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশে! হু যত্তে রমণীয়াং যোনি- 
মাপগ্ঘেরন্‌ ব্রাহ্মণযোনিং ব1 ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্তযোনিং বা। 
অথ য ইহ কপৃয়চরণ| অভ্যাশো হ যত্তে কপুয়াং যোনিমাপছ্ছেরন্‌ 
শ্বযোনিং বা শুকরযোনিং ব' চণ্ডালযোনিং বা” 
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫.১০.৭ ) 
সুতরাং জীবের উচ্চনীচাদি বিবিধ বিচিত্র জন্মের প্রতি তথা- 
কথিত অনৃষ্টও কারণ। - এই অদৃষ্ট পদার্থ স্বীকার না করিলে এই 
স্থ্টিবৈচিত্রযের কোনপ্রকারেই মীমাংসা হয় না। অনাদিকাল 
হইতে এই বিচিত্র অনৃষ্টবশতঃই বিচিত্র সৃষ্টি হইতেছে ইহা 
প্রণিধান করিলেই বুঝ! ষায়। কৃষ্ণযজুর্বেদীয় গর্ভোপনিষদে 
আছে, যে, "নবমে মাসি পূর্বজাতিং স্মরতি, শুভাশুতঞ্চ কর্ম 
বিন্দতি””। অর্থাৎ গর্ভস্থ জীব নবম মাসে পূর্ব পুর্ব জন্ম স্মরণ 
এবং পুর্ধজন্মক্ূত শুভাশুভ কর্ম স্মরণ করে। সেই কর্মজন্য 
ধর্ম্মাধর্মরূপ অনৃষ্টবশতঃই জীবের বিচিত্র জন্ম ও বিচিত্র সুখ- 
ভুঃখাদির তোগ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে অনেক স্থানে “কর্মঠ 
শব্দের দ্বারা সেই অদৃষ্টই কর্মজন্য অনৃষ্টই লক্ষিত হইয়াছে। 
এই অনৃষ্টবাদ অনার্দিকাল হইতে তারতের আধ্যগণের পরিজ্ঞাত 
বেদমূলক সিদ্ধান্ত। ৃ 
অদৃষ্টং_ প্রাচীন গ্রীকগণ বিশ্বাস করিতেন যে কোনও দেবতা 
অদৃষ্টের নিয়ন্তা। তিনিই তাগ্যবিধাতা। তিনিই মানবের 
অদৃষ্ট নিরূপিত করিয়া দেন। প্রাচীন গ্রীক-কবি হোমারের 
গ্রন্থেও এই বিশ্বাস পরিষ্ফট। ক্রমশঃ বিশ্বাস দাড়াইয়া যায় 
'ষে, তিনজন দেবতা! অদৃষ্ট নিরূপিত করেন। তাহারা জন্মকালেই 
অদৃষ্ট নির্ধারণ করিয়া! দেন। 
রোমকগণ অদৃষ্ট বা ভাগ্য অর্থে বুঝিতেন যে দেবতাগণের 
উচ্চারিত আদেশ, অথবা স্বয়ং পরমেশ্বরের প্রদত্ত আদেশ যাহা 
কখনই খণ্ডন হইতে পারে না| ভারতবাসী হিন্দুর বিশ্বাস: 


এই যে ললাটে বিধি-লিপি লিখিত হুইয়া থাকে এবং তাহা! 
খণ্ডন হইবার নহে,_“লিখিতমপি ললাটে প্রোস্থিতুং কঃ 
সমর্থঃ*। প্রাচীন রোমকগণও বিশ্বাস করিতেন, অদৃষ্ট খণ্ডিত 
হইবার নহে। তবে তাঁহারা ভাবিতেন, অদৃষ্ট লিখিত লিপি 
নহে, ইহ! ভগবছুচ্চারিত আদেশবিশেষ। 
[ ভাগ্য ও অদৃষ্টবাদ দ্র" ] 
গ্রীস ও রোমে অদৃষ্ট-দেবতা বা ভাগ্যলক্মীপৃজার যে 
বহুল প্রচার ছিল. তাহ' ভাস্কর-শিল্পমপ্ডিত অদৃষ্ট-দেবতার মুস্তি 
স্থাপনা হইতেই বুঝা যাঁয়। গ্রীসের পার্থেননের ব্রিকোণাঁকার 
কুলঙগীমধ্যে অধৃষ্টদেবীর পূর্বোক্তরূপ তিনটা মূর্তি খোদিত 
আছে। রোম-রাজ্যেও ভাগ্যদেবীর পুজার বহুল প্রসার ছিল। 
রোমকদিগের পূর্বতন বীরাচারসমূহ বিলুপ্তপ্রায় দেখিয়া সম্রাট 
অগাষ্টস্‌ পূর্ববপ্রতিষ্টিত পুজা ও উৎসবাদি পুনঃ প্রবর্তন করিতে 
সচেষ্ট হন। তাহার রাজ্যকালে টাইবার নদীকুলস্থ পাকার 
মন্দিরে মেষবলি দেওয়া হইত। এ সময়ে শতবর্ষ পরমায়ু লাত 
করিলে ইতালীর প্রায় সকল স্থানেই ভাগ্যদেবীর শাস্তির জন্য 
পৃজা ও বলি দেওয়া হইত। 
আধথেন্সবাসীর! থর্গেলিয়] (17528119 ) উৎসবে ন্‌ 

দেবতার তৃপ্বিবিধান-জন্য পুজা ও বলি দিত। এ সময়ে 
পোলিসে ডিমিটার-ক্লোই (1)977866£ 0109 ) দেবতাকে এ 
ছাগ ও অদুষ্ট দেবতাকে (89069 ) শূকর বলি দেওয়া হইত। 
কৃষিকর্ম্ে, উদ্যানে ফলপ্প্রাচুর্য্যে এবং যুদ্ধযাত্রায় অথবা শক্র 
নিধনে সাফল্য লাভার্থ তাহারা সকল সময়েই অনষটধেবতার 
তুষ্টির জন্ঠ পূজাদির আয়োজন করিত। 
অনৃষ্ঠকর্ধ্ন্‌_(ত্রি) যিনি কার্ধ্য দেখেন নাই, অন্গুভবরহিত! 
অদৃষটকণ্্া_ (ত্রি) যে কার্য দেখে নাই, অর্থাৎ কার্ষ্যে 
অনভ্যন্ত, কার্্যানুষ্ঠানহীন ৷ “কার্ষ্যেঘদৃষ্ট-কর্্মা যঃ শাস্তরজ্ঞোইপি 
বিষুহাতি। (হিতোপ” ৩.৫৭) 

অদৃষ্কাম_( পুং) অদৃষ্টবস্তর কামন]। 

অদৃষ্ঠচর__-( দেশজ) যাহা পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই, পািব। 
অদৃষ্ঠনর, অদৃষ্টপুরুষ-_( পুং) সন্ধিবিশেষ, এই সন্ধি কোন 
ব্যক্তিকে মধ্যস্থব্যতীত ও নিশ্চয়ত1 ভিন্ন সম্পন্ন হয় 
অদৃষ্টপরসামর্থ্য-_( পুং) শক্রশক্তির অনন্ুুভব, অজ্ঞাতশত্র- 
শক্তি, যে ব্যক্তি শক্রর বলবীর্য্য অনুভব করিতে অসমর্থ 
অদৃষপূর্ব্ব__(ত্রি) [ ন পূর্ব দৃষ্টম্‌ সুপ্ক্ুপেতি সমাসাৎ 
পরনিপাতঃ ] যাহা দৃষ্টপূর্বব নহে। পূর্বে অদৃষ্ট। "অদৃষ্টপূর্ববং 
হৃষিতোইন্টি দৃষ্টা” ( গীতা ১১.৪৫ ) পুর্বে যাহা দেখিতে পাওয় 
যায় নাই। 

অদৃষটরূপ-_(ত্রি) যিনি রূপদর্শন করেন নাই। ২ অদুষট। 


অদৃষ্টবৎ__(ত্রি) [ অদৃষ্ট মতুপ, অন্ত্যর্থে ) ভাগ্যবান, যাহার 
প্রশস্ত অদুষ্ট। (ভ্ত্রী) প্রতিকুলদৃষ্টি । ২ কুৎসিত দৃষ্টি। ৩ সক্রোধ 
বত্রদৃষ্টি। ১ কুটিলচক্ষু। ৫ অসৌম্য চক্ষু। ৬ বক্রদৃষ্টি- 
যুক্তাক্ষি। 

অদৃষ্টবাদ_( পুং) ভাগ্যের উপর বিশ্বাস। ২ বিন! বিচারে 
শাস্তানুসার প্রারন্ স্বীকার । 

মানব সত্যতার যুগে ভাগ্য সঙ্ধদ্ধে একটী দার্শনিক 
মতবাদের কল্পনা করিয়াছেন। যে অবস্থায় মান্ুষের ক্রিয়া 
কলাপ ভবিষ্যৎ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হর এবং সেই অবস্থায় 
মান্থুষের মন যখন কন্মক্লান্ত এবং প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয় পরাজিত কিংবা ক্রিষ্ট হইয়। পড়ে, তখন তাহার অবসন্ন 
যন অন্ধ-নিয়তির উপর তাহার সমস্ত দীয়িত্ব চাপাইয়! নিশ্চিন্ত 
গ্রসন্নতা লাভ করে । ইহাই অদৃষ্টবাদ নামে খ্যাত। 
অদৃষ্টবাদ সেই অবস্থার উদ্ভূত হয়, যখন মানুষ বাস্তব- 

জীবনকে একটা অখণ্ড শেষ এঁক্যের নিয়মাধীন বলিয়া জানিতে 
পারে। অনুষ্টই তাহার অবশ্ঠন্তাবী প্রয়োজনান্ুসারে মানব- 
জীবনের কার্ধ্যধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া লয়। ইহা! একটা অনৃশ্ঠ 
চরম শক্তি। কখন ইহা শরীর-ধারী, কখনও বা নিরবয়ব বলিয়া 
করিত হইয়! থাকে । যাহারা জগৎসংসার এবং বিশবতরহ্গাগুকে 
কারণ-পার্পর্ষেঃর অধীন বলিয়! বিবেচনা! করিতে পারে না, 
কিংবা যাহারা মঙ্গল্ময় ভগবচ্ছক্তিতে বিশ্বাসহীন, অথবা যাহার! 


একটা অখগ্য একের প্রাধাস্ত মানে, কেবল তাহারাই অদৃষ্ট- | 


বাদের প্রীধান্ত স্বীকার করিয়া থাকে । 

যাহার! সভ্যতার অনেক নিয়স্তরে আছে, তাহাদের মধ্যে 
অনৃষ্টবাদ দেখা যায় নাঁ। জীবনের নানা ঘটনাকে তাহারা 
নানা প্রকারের দেবদেবী কিংবা দানবীয় শক্তির ইচ্ছাধীন বলিয়া 
মনে করে। তাহাদের মধ্যে এ শক্তিসমূহের কোনরূপ সামপ্রন্ত দেখা 
যায় না। এই কারণ তাহাদিগকে প্ররুতপক্ষে অদৃষ্টবাদী বলা যায় 
না। আমেরিকার ইগ্ডিয়ানগণ তাহাদের বৈচিত্র্যময় জীবনকে 
নানা প্রকার অসংস্কত মতের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। 
তাহাদের : “জীবন-ন্বপ্রে* মৃত্াদেবতার একটা প্রকাণ্ড স্থান 
আছে, কিন্ত ইহাকে তাহারা নিয়তি বপিয়া কল্পনা করিতে শিখে 
নাই। কারণ তাহাদের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধারণ! 
কিংব! প্রকৃতি যে কোন বিশেষ নিয়মাধীন তাহার ধারণ 
তাহাদের মনে স্থান পায় নাই। 
.. রেডইপ্ডিয়ানদিগের মধ্যে অপর ছুইটী শাখার নাম করা 
যাইতে পারে ? যাহাদিগকে অতুষ্টবাদী বলা যাইতে পারে । এই 
শাখা ছুইটীর নাম কুইচুয়। এবং অজ.তেক্‌। : তাহারা জ্যোতিষ্ক- 
মণ্ডলীর প্রভাব মানুষের কাধ্যাবলীকে প্রভা বান্বিত করে, এইরূপ 


৬৯৩ ] 


আদৃষ্টবাঁদ 


বিশ্বাস পোষণ করে । এই জ্যোতিষিক রিশ্বাস তাহাদের মধো 
অনৃষ্টবাদ সচন! করিয়! দেয়। তাহাদিগের ধারণা যে, দেবতা- 
দিগের ইচ্ছা কিংবা আদেশ নিয়তির দ্বারা ধরাতে ব্যক্ত হয়, 
যাহাতে দেবদেবী তাহাদিগের উপর সন্থষ্ট থাকে সেইজন্য 
নাঁন। প্রকার মন্ত্রতন্ত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে | 

প্রাচীন বাবিলনীয় জাতি মনে করিত যে নানা আকারের 
নক্ষব্রাবলী মনুষ্য-জীবনের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
ইহাদের মধ্যে ভূত তাড়ানো, যাছুবিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের 
প্রচলন দেখ! যায়। চীনদেশ-বাসীরাও এইরূপ বিশ্বাসের 
অধীন। চীনগণ অদৃষ্টকে “মিঙ্গ* বলে। এইদেশে জ্যোতিষী 
গণক্িগের বিশেষ সমাদর । ইহাদিগের মধ্যে বিখবীস এই যে, 
মান্য পারিবারিক এবং রাজনৈতিক ধর্ম মানিতে বাধ্য, কারণ 
এই ধর্ম প্রাকৃতিক ধর্মের অঙ্গীভূত। এই প্রাকৃতিক ধর্মই 
নিরবয়ব লোক-সম্পর্ক-বিরহিত “অনু” দেবতা । কন্ফুচির 
ধন্মেও নিয়তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । টিউটনদিগের ধর্ম্েও 
অনৃষ্টবাদের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়| ইহার! বেবতাপ্দিগকেও 
নিয়তির অধীন বলিয়া মনে করিত। দেবতারাও স্বত্ং পাপ 
করিয়া অব্যাহতি পান না। তাহারাও নশ্বরতার অধীন । 
প্রকৃতির ধ্বংসকারী শক্তিই সর্বশেষে কর্তৃত্ব লাভ করে এবং 
পরিণামে মহা প্রলয়ের স্থষ্টি হয় । দেবতার্দিগের অবীশ্বর স্বয়ং 
ওডিনও পৃথিবীর ধ্বংসাবশেষে মূচ্ছিত হইয়া পড়েন। 

সকল শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে কর্্মবাদের প্রাধান্ত দৃষ্ট হয়, 
এই কর্্ববাদই তাহাদিগের ধর্দ্মবোধের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি। তীহারা 
মনে করেন মানুষ যে কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তাহারই 
ফলভোগ করিতে হয়। উত্ভর-ভারতে হিন্দুিগের মধ্যে এই মত 
সার্ধজনীন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না| দক্ষিণ-ভারতে সাধারণ 
লোকের মধ্যে ভূততত্বে বিশেষ আস্থা দেখা যায়। এইখানেই 
লোকে কলেরা এবং বসন্তের দেবী মারিয়াম্মাকে পুজা করে এবং 
কাহারও কোনো ছুর্ঘটনা ঘটিলে তাহাতে ভূতপ্রেতের প্রভাব 
জন্য ঘটিয়াছে তাহা! বিশ্বাস করে এবং পুজা দিয়া তাহাদিগের 
সম্তোষ-বিধানের চেষ্টা পাঁয়। বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীরাও 
অনৃষ্টবাদে ঘোর বিশ্বাসী। তাহার! সকল মহামারীর অথিষ্টাত্রী 
দেবদেবীর কল্পনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে অগ্ঠাবধি অদৃষট- 
দেবতার প্রবল প্রভাব সুচনা করিয়া দিতেছে । ওলাউঠার 
সময়ে ওলাইচপ্ভী বা ওলাবিবি এবং বসন্তের সময়ে শীতলা 
দেবী তাহার জলন্ত প্রমাণ । 

সুপ্রাচীন উপনিষদের যুগ হইতে অদৃষ্টবাদ হিন্দুসম।জকে 
ওতঃপ্রোত তাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়৷ আসিতেছে । এই অদৃষ্টশক্তি 
দ্বৈতভাবাপন্ন ভাল ও মন্দ) সমস্ত পাপ ও পুণ্য এবং ইহলোক 
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তে কের ফীঁবতীয় ঈত্বাহধী কিংবা টি, হা তি সকলৈর 
রগ রর | ইহা ইহলোক এবং পরলোঁকের যাবতীয় 


অবস্থীর নিযন্ণকর্তী। 


এই অদৃষ্টবার্দ কিং বাঁ; 7 রা গথমতঃ ব্রাগীর্ণে ও ূ 
11 [অিদৃষ্ট, উ 1 এই 
দার্শনিক অতবাদীকে ইনউরোঁসীয টি নী বলে।, 
ধেঁসক আত্া বরঙ্ঈতে বি হইয়ী যায়, কেবল তাঁহীরাই 


পরে উপনিষদে দেখিতে পাওয়া 


অৃষ্টের প্রডীৰ হইতে চির র 
বনগণ্য ধরে বৌ এবং জৈনবর্শেতি 


প্রাধান্ঠি শ্বীক্কুউ: [কর্মবাঁদ উ*] ৭ ভারতবর্ষের নবধর্শ- 


সহ া জিখধ্ে রগ বাদের পরাবলী দৃষ্ট হয়।, 
শিখেরা অ অনুষ্টে লৈখাঁর (চলিত কপালের লিখন) সবিশেষ 


আই্থাবান। ইই-জগতৈর ধাবভীয় সাঁমা্তিক পার্ক: ছখ 


বারিদ্র্য সকল আবস্থাতেই মান অনুষ্টান | শিখব সর্গ- 
লৌঁকিই শর কীম্য নহে) এই জগতে পুনঃ পুনঃ উ্ধরিতরহই ৃ 


কারা? তাহারা পুনজরগ্ে ও আস্থাবান্‌। [শিখ 
তাঙ্মণা ধর্শে অদৃষ্টবীদৈর সহিত রুষব 
স্বীকৃত টি ট হইয়াছে (্ুশীসনপর্ধ” ঠ বিধি 
যৈ, খাঁহীরা ক্রীব ভীহারাই দৈর্বে বিষীসি করো 
কর্্মবাদের সহিত 
(আরিবাদ? কিংবা দৈবকতি 
যঁদি দৈবহেতু। কিংবা বাঁজকার্ষোর ভ্ঠ গঙ্ছিতত দুব্যের। কোন 
তি ত হয় লগ হইলে খে বন্যা সৈই গক্জিত দ্রব্য রীখিয়ছে, 
ইইভেপাঁরে মা [ঈবজু 


শা শীস্কেও দৈব ্বীক্ত হইয়ীছে। 


পক্ষে সর্ধাপক্ষা কলেশিদায়িক ঘটনা, সৈইজস্ট 
দ্র] 


তার 
পুবকাঁরের সামগন্ত বিহিত হইযাছে। 
ইন্দুর আইনে স্থান পীইয়াছে। 


৯ ড॥ ২ 


টা সব্রঙ্ছে, তানি তাহাকে অঙঈ, ইস্টার সি ু্র 
জন্য সব্দাই সংগ্রাম করিতে ইয়। এইস জগতে পাপ পুণ্য 
উভয়ই বিদ্বমীন। ইরাগীয়গণ বিশ্বাী করেন তে স্বর্মেষে 


পুণযই জয়লাত করিবে । এই সংঘর্ষে রায়ের চি উন্থর- 


মজ দের পক্ষাবলম্বন করা) কিন্ত পাপণ্জগ্তে জঁড়িউ হইয়া 
পড়ার ভয়ে মীন্ুধকে সর্ধদীই সাবধানে আত্মিরকঈ৭ করা কর্তব্য ) 
কাঁরণ ছুট প্রেতীক্মীসমূই উর্বদীই মানুষকে অচ্চি্ন ফারিয়া থকে । 
এই ভূতপ্রেতগণ অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মীহীন এবং ছঃখ, 
গ্রলৌতন, ত্বণা ও দ্েষ হ্বারাঁ এই জগং্কে অর্ধকাঁরমর করিয়া 
রাখিয়াছে। কেবলমন্র 'জরথুষ্থের ধর্দের বলৈ খ্ান্টুষ এই সঁকল 
পাঁপণ্ক্তির হাত ইইতে উদ্ধীর লাভ করিতে পারে । 


হিরাসে হি ৈ টু উর রী অ 


ক্ভি _: 
কর্মীবাদের 


টা মে ঃ সো ত ৫ এ 
এ বিটের, ধন রা মাহি] আর বধের 


কল্পনা করিতেন. এবং তাহার অর্চনাকরিতেন | 


ইরাশীয় 
্ 8 থান অভিশর সান ৷ আধ পাপ পুর 


এইরূপ 


উই ১১ 


ভাপ অনা জীতি টুললা টা মীন গণ ট দের প্র 


সুহুতে ফুতকটাঁ বু বিগ মতে হয়? 


শ্রীগণ অদৃষ্টকে, পা 9 বাড ) বলিয়া 
তেন। জেউস গ্রীক্দিগৈর সব প্র ন দবভ্িকি হী 
মধ্য অনেক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হি 
রর” প্রভাৰ নিয়া উলিতে্ন | প্রীকর্ণ যদি বিশ্বাস 
করিতেন যে, মরা র্‌ নিয়তি ) জেউসের কথিত বানর রগ, 


উথ্ধাপি মরা সম্পূর্ন স্থান দেবতা বলিয়া রা কল্পন। 


করিতেন । শীট নাটক রর বি শেঁষ নজিস্পরপে বর্িত ॥ 


হে ফাঁকুমের $ ও 155 ঝি্লিতি 


হইয়া তিনি * পাপী- 


এ ৩15 


মধ্যে বহুকাল রা বিযাঁটী থাকিজেও পরে তাহীর শঁকেইরে 
বিহারী ইইতে শিখিধাছিলিন। 


রোমকগণ অনষটবাদী, হিলেন | 


ইহাদের মধ্যে নানা, অনুষ্ঠানের . বারা ভবিষ্যৎ অনৃষ্ট 
গণনার, প্রথা প্রচলিত হ্য়। তাহারা অুষ্টক ফাটুম' (6516) 
নাম দিয়াছিলেন। [ অদুষ্ট ও.রোম দ্র“] ্‌ 

রোমকগণ অনু্ক রিধিলিপিকে: স্বতগ্জ দেবশক্তি- বিন 
প্রসিদ্ধ'রোমক 
রাজনৈতিক বক্তা কিকেরো (0858০) মান্কুষের জীবনে অদৃষ্টের 
প্রভার স্বীকার করিতেন না তিনি: প্ররুতি এবং আকম্মিক-. 
তাকে জাগতিক ঘটনার কারণ বলিয়া মনে করিতেন ।; 

শরীক দরশনশাশ্টৈ অুষ্টবাদের উদ্রৈধ আচে? গ্রীক দার্শনিক 


' হৈরাক্রিটাস্‌ ভেষ্ঠ খুষ্টপূরতবাধ্ণ) বিশ্বঙ্গাপ্ত অনৃষ্টের দ্বারা পরিচালিত, 


বলিয়া শ্বীকাঁর করিয়াছ্ছেন। তীর মতৈ অনু কার্যযকার্ণের 
অপু শক্তি ছাঁডা-আর কিছুই নহৈ:। প্রেত" অদুষ্টবীদী, "তিনি 
মনে করিতৈন, খেমীঈছধের সকলীতাকার'ঘটনাটক অর অধীন | 
জৈনোর মর্তে অনুষ্ট যাহা তাঙাই, বিধাতী' এর্ব₹ তাহহি পীকীতি। 


এই মতবাদে ভার 
্ অনৃষ্টকে মপর্ কার্যকরী শততিস্থরূপ বলিয়া বণনা করিতেন । 


আন্টিপেটার অপুষ্ট পরবং' বিতধাঁতী- একই বলিয়” মণ করিতৈন |. 


প্রপিকৃটেটাস্চ প্রচার করিয়াছিলেন ভগবানৈর ইচ্ছাই পৃথিবীতে, 
জয়ী হইবে; তাহার ইচ্ছাকৈ শ্বীকার করিয়া নিলে" আমরা; সুখী 
হইতে পারি, না নিলে আমাদের দুঃখ অবস্ঠীস্তাবী 1 

ইউরোপৈর কেল্টিক জাতি অদুষ্টব 
ছিল। তাঁহারা মর্নে করিউ সমগ্র জীবনই অরুষ্টের অর্ধীন। 
এই জাতির মধ্যে যাহারা দলপতি ছিলেন; তাঁহারা উনাদের, 
জীবনের অত্যন্ত শঙ্কটভনর অয়য়ে নিজ নি ০ ১ 


বাদে সন্প্ন বিশ্বীলপরায়ণ, 4 


৪ 
ঞ 


0. 


কেকা হিটীি জীপ 


জি ভিডি জিন 

দির পুরী ছিত উ দিউসন নাঁদীরিপ অসুষ্ঠান করিতেন। 
মুসলমান, ধর্ম অনৃষ্টের স্থান বহছউচ্টে। ইহতিদর মধ্যে 

পকিসুরেত মর  অনুষ্টের অধৈ বাঁবহত হয়। কোন মাসের 


ন্‌কে হী, শু 


্ ৮৮৮৬ রাত মতে কা করিতেছেন 
জা পরগজিম ইচ্ছা কিদুর্িংটি সকলেই: যানি! 


চাঁলিটি বীর্ধ। গ্রৃত্টেক্কৈই' আল্লার আদৈশ পালন করিতে, 


হইবে । তাহার কিনুমৈতে বদি ছুইখ. থাকে; তীহা। হইলে ইহ- 
জগতে ভীহ।্কে ছু তোগ করিতৈই হইবে । মুসলমানগণ । 
মনে কেন তীহারী ধরকটা উম প্রা্কতিক নিয়মের অধীনতায় 
বাধ্য, এই প্রারকর্তিক লিরম সর্বশক্তিময় আল্লার ইচ্ছা ব্যক্ত 


করে। কিন্ব তীহার ইচ্ছা কৌনঈপ কীরধ্যর্কারণসম্ন্বযুক্ত নহে 


এবং প্রাকৃতিক নিয়মও একটা অর্থশক্তি মাত্র” এই ছুইয়ের 
দ্বারা ম্ীরুব পরিটিলিত হয় । 
খুঠানবন্টে অনুষ্টবাদের কোন স্থান নাই । রই ধর্মে প্রচার 


করা হয় যে সর্বশক্তিমান ভগবান্‌ খামখেয়ালি ইচ্ছার বশবর্ভা 


নহেন) তাঞ্র ইচ্ছা সম্পূর্ণতাবে যুক্তিযুক্ত (1১%6০081.) 

তাহার স্বর তিনি তীহীর বিশ্বরাজ্যের নৈতিক উদ্দেগ্তকে সফল 
করিয়া তোলেন 7 শ্রীককৃতিক শক্তি : ভগবংশক্তির 
সহিত ব্রক হইগা মানুষের স্বাধীন কার্ষে্ম, নৈতিক প্রেরণার, 


উত্স স্বরূপ হইয়ী থাকে । তবে খুষ্টধর্ম্ে অদৃষ্ট কিংবা ভাগোর 
যে একবারে স্থান নাই, তাহা নহে। যে করিয়া হৌক অদৃষটবাদ। | 
করিয়াছে । 
ৃষ্ঠান-বর্শের প্রাচীন: যুগের মতবাদ বিশ্লেষণ করিলে দেখ। 
বায় থয ষখন দৈঁই“হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মাদিগের পতনের সময়, 


খুষ্টান-র্ে এবং অনষ্টানৈ স্থান . লাভ 


টৈষ ইইরা আসিয়াছে তখন ভগবানের দয়ায় এই পৃথিবী, 
পুনরায় আদিম অবস্থায় উন্নীত হইবে। কিন্ত এই পতন ও 


উত্থীন একবার মাত্র সংঘটিত হইবে ন।) .এই ধারা বারংবার | 


চলিবে । ইহ অদুষ্টবাদ বাতিবেকে আর কিছু নহে। কখনও 
কথনও মনে হয় উপনিষদ্ঘতে মানবাত্মা ব্রন্মে বিলীন, হইতে 
পারে, কিনব খৃষ্টান দার্শনিকগণ এইরূপ মতবাদ পোষণ 
করিতেন না। তীহাঁদের মতে, মানুষ কখনও ভগবানের 


ন্যায় স্পূর্ণতী: লাভ করিতে পারে না, সেইজন্ত অনস্কালের ৃ্‌ 


জন্ মানবাত্মা উন ও পতনরূপ বিবর্তনের মধ্যে অদৃষ্টের দ্বারা 
চালিত হয়৷ 
অগস্টিনের খুষ্টান-ধর্্ম ব্যাখ্যায়ও আমর অদুষ্টবাদের চিহ্ন 


দেখিতে পাই। 
আকুইনাস মধ্যযুগের খুষ্টান জ্ঞানীদিগের মধ্যে একজন 


তা তাহীর'জনয তীহ।-| 


সন্ত এবং স্বাধীন ইচ্ছা নীই, ভগবান্‌ এই বিশ্ব 


৬৯৫], 


|] 


শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি, 456৩, ৮ বাং কথার ব্যবহার না করিলেও 
তাহার উক্তি হইতে দৈবশক্তির আভাস পাওয়া যায়। ইহাও 
অনৃষ্ট ছাঁড়া আর কিছু নহে। ৰ 

... (প্রাটেস্টান্টগণ প্রচলিত খুষ্টীয় ধর্মের পুনঃ সংস্কার করেন। 
ইহাদের মধ্যে কালভিনের ধর্মমতে আমরণ অদৃষ্টবাদের সর্ধা- 
পৈক্ষা প্রভাব দেখিতে পাই। তিনি প্রচার করেন যে পৃথিবীতে 
ছুইশ্রেণীর লোক আছে একশ্রেণীর লোক ভগবানের দ্বার 
নির্বাচিত, অপর শ্রেণীকে. ভগবান্‌ অযোগ্য বলিয়! পাপগ্রস্ত 
করিয়ী রাখিয়াছেন। ইহার চিরকাল পাপকার্ষ্যে: নিরত 
প্ঁকিরে। এই .মতে. পরম -রা'কুগিক ভগবানের... যুক্তিসঙ্গত 
ইচ্ছাশক্জিকে অস্বীকার. করা হুইয়াঁছে) এবং*তীহার-খামখেয়।লিও 
স্বীকৃত হইয়াছেঁ।. এই খামখেয়ালি: শক্তিই-অ্দৃষ্টের নামীস্তর। 


(কারণ ইহা হইতে প্রাপিগ্রস্তদের পরিত্রাণের উপায় নাই?। 


বর্তমানকীলে পুর্থিবীর স্বব্বত্রই কোন না কোনরূপে অপুৃষ্টবাদ ঈর্বব 
শ্রেণীর মনুষ্যের মধ্যে প্রচলিত আছে । অনেকগুলি কুসংস্কারাচ্ছন 
প্রচলিত অনুষ্ঠান: সভ্যতার উচ্চ শিখরে সমুন্নত: ইউরোপবাজী 
নান! জাতির মধ্যে দেখা যাঁয়। এই সকল অনুষ্ঠান হইতে উপলব্ধি 
হয় যে, সত্যতীর অন্তরালে: -রহুঘুগ ” হইত সঞ্চিত অজ্ঞতা 
এখনও পর্যাস্ত অব্যাহত তাবে চলিয়া-আসিতেছে।, অদৃষ্টবাঁদীর! 


মনেকরে ফে- ছুঃখতোগ অনিবার্য কারণ এই: ছ্ঃখ' এমন 


এরুটা' খামখেয়ালি - সর্বশক্তিমান অদৃশ্তশক্ির' দ্বারা বিহিত 
হইয়াছে, ফাহার পরিবর্তন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয় | সুখভোগ 
সম্বন্ধে এইরূপ বিধানে লোকে আস্থাবান্‌'বলিয়! জুয়া, ঘোঁড়- 
দৌড় প্রভৃতি. নানাপ্রকার গোপনীয়: এবং প্রকাশ অনুষ্ঠানের 
আয়োজনে ব্যাপূত থাকে । লোকে বরাতে টাকা করে, এইব্ধূপ 
কথার প্রচলন হইতে ইহাই প্রমাণিত হ্ুয়- যে অত্যন্ত 
সভ্যদেশেও মানুষ কাধ্যকারণ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা 
পোষণ করে । 5 
আদিম অবস্থায় মান্থুষ যে, আবেষ্টনের এ পরিবেষ্টিত ছিলি» 
তাহার সম্বন্ধে সে কোন ধারণাই. করিতে পারিত না । 
প্রাকৃতিক র্য্যোগের ছারা কষ্ট হইলে, সে মনে.করিত,ষে 
কোন ষ্ট অপদেবত কিংবা ভূতের উপদ্ররে.এইরূপ ঘটিতেছে» 
অসুখ, মৃত্যু গ্রভৃতি. সকলই তাহার নিকট. অপ্রদেবতার 
কার্ধ্য বলিয়া বিবেচিত, হইতি।- আদিম অজ্ঞতার, যুগ হইতে 


; মানুষ যখন অগ্রসর হইয়া উন্নততর সভ্যতায় পু ছিল, তখন 


ইছাইদ খুষ্টান ধর্্মমতে অনৃষ্টবাদের কথা। ; 


তাহার মধ্যে যে এক্যবোধ দেখা. দিল তাহারই ন্ট 
বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা এবং মনুষ্জীবনের জন্মৃত্যু প্রভৃতি 
সর্বপ্রকারের অবস্থাকে একটা অন্ধ শক্তির বশবত্বী বলিয়া তাহার 
মনে হইতে লাগিল। এখন সর্কপ্রকারের. প্রাকৃতিক ঘটন! 


অদে্গীও 


প্রাকৃতিক নিঘ্মাধীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । মাহ্ষের 
আধিভৌতিক যাবতীয় ছুঃখেরও কারণ নির্ণাত হইয়াছে এবং 
তাহার্দেরও আরোগ্যের বিধানও বৈজ্ঞনিকগণ করিয়াছেন 
এবং করিতেছেন । বিজ্ঞ/ন যে আলোক জ্বালাইয়াছে তাহারই 
দ্বারা মানুষ সর্ধপ্রকারের প্রাকৃতিক ঘটনাকে কার্ধ্যকারণের 
নিরমাঁধীন বলিয়া জানিতে পারিয়াছে। তথাপি ইহার সঠিক 
কোন মীমাংসায় আমরা উপনীত হইতে পারিক্মাছি বলিক্পা মনে 
হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা অজ্জেয়। তাহা অদৃষ্ট ; 
আমাদিগের প্রচলিত ধর্মনবিশ্বস মন্ুষ্য-সমাজ নিয়ন্ত্রিত 
করিতেছে, ইহা! বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুক্তির পরিপন্থী । প্রাকৃতিক 
ঘটনায় অনেক সময়ে সামাজিক অনুষ্ঠানসযূহে বিজ্ঞানের স্থানকে 
অস্বীকার করা হয়। সামাজিক পরিবেষ্টনই মানুষের ভাব 
ও চিন্তাধারা গঠন করে। এই চিন্তাধারার মুল উৎসই 
অবৈজ্ঞীনিক, মানুষের বিশ্বাসাদিতে অবৈজ্ঞানিক প্রভাবই 
প্রবল। সেইজন্য বর্তমান যুগে অপৃষ্টবাদের যুক্তির অনৈক্য 
এবং অন্যাচারকে পরিত্যাগ করিনা সাধারণে অবৃষ্টবাদ 
স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে । 
[ অদৃষ্ট শব্ষে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক মত দ্র ] 
অদৃষ্টহন_( তরি) রিষবিশৈষের হস্তা অথবা বিষধরদিগের 
লাশকারী। ২ অঙ্জান-ধবংসকারী, অন্ধকারনাশক।  ৭অনুষ্টা 
বিষবিশেষা বিষধরবিশেষা বা। তেথাং হস্ত। | ষদ্ব! অদৃষ্টমদর্শনং 
অজ্ঞানমন্ধকারঃ |. তগ্ঠ হস্তা” (খক্‌ ১.১৯১.৮ সায়ণ ) 
অদৃন্টাক্ষর_-পুং) যে অক্ষর দৃষ্ট হয় নাই। 
অদৃষ্টাথ_( ব্রি) ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয়ের উপর যিনি বিশ্বাস 
স্থপিন করেন, ইন্দ্রিরাজ্ঞ(তবিষয়বিশ্বাসী | 
অদ্ৃষ্টায়ত্ত-( দেশজ ) ভাগ্যাধীন, দৈবায়ত্ব। 
'অদৃষ্টা শ্রন্তপূর্ববস্ব_-( ক্লী) অসংখ্য গুণ, যে গুণ কখনও 
প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। 
অদৃষ্টি(অনৃষ্টিকা)_(ত্্রী) [ নৃষ্টি: নঞ-তৎ বিরোধার্থে] 
দর্শনাভাব | ২ ক্ুরদৃষ্টি, কোপদৃটি। (ত্রি)৩ দৃষ্িশূনয | 
'অদের্গাও;__মধ্যপ্রদেশের সিউনী জেলার একটা তালুক। অক্ষা” 
২২৭৩৭! উ” দ্রাঘিৎ ৭৯১৬ পৃঃ। পূর্বে ইহা হরাই রাজ্যের 
ন্মন্তভূক্তি ছিল। নাগপুর তোন্শ্লেদের অধীন শাসনকর্তার 
ংশবধর ভারতী গেঁসাইগণ এক সময় অদের্গাওয়ের মালিক 
ছিলেন । : ১৮৭৪ খুষ্টান্দে ইহা ইংরেজ গবর্ণমেন্টের হাঁতে 
মাইসে। এই স্থান শৈলময় ও জঙ্গলপূর্ণ, গৌড়জাতিই এখান- 
কার প্রধান অধিবাসী। স্থানে স্থানে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। 
এই তানুকে ৯০্টী গ্রাম আছে। 


অবের্গাও২অদের্গাও তালুকের প্রধান শহর। লোকসংখ্যা! 


[৬৯৬ | 


 অন্নেশ 
ছুই সহস্রাধিক । ইহার পশ্চিমে পাহ।ড়ের উপর একটা প্রাচীন 
ভগ্ন ছুর্ণ আছে। এখানে পুলিশ ফাঁড়ি, স্কুল প্রভৃতি আছে। 
অদেযদান__(ক্লী) অন্তায় দান। 

অদেয়ার--মাদ্রাজের উদয়েন্দিবরমে আবিষ্কৃত পল্পবনৃপতি নন্দি- 
বন্মার তাত্রশাসনে উল্লিখিত একটী বাষ্ট্র। [পল্লব ও নন্দিবন্্। দ্র] 

অদেব,_-(ত্রি) যাহার সম্বন্ধে দেবতা নাই, দেব-সম্বন্ধহীন, 
অদৈব। ২ দেবতক্তিহীন, অধাম্মিক, পামর । ( পুং) ৩৬ অস্থুর| 
প্য| অদেবোবরতে নদেবঃ৮ (খক্‌ ৬.২২.১৯) ৪ দেবতিন, 
মনুষ্ণাদি। পদেবান্‌ কুষুর্রদেবান্” (মনু ৯৩১৫ ) 

অদেব২__-পশ্চিমবঙ্গনিবাসী সাঁওতালদের একটা শাখ!। 

অদেবক-_(ত্রি) যিনি দেবতার সহিত সম্বন্ধ রাখেন না। 
২ দেবতার জন্য নহে অথবা দেববিষয়ক নহে । 

অদেবতা-(জ্ত্রী) ধিনি দেবতা নহেন। “অদেবত! দ্রেবতাবৎ 
্ত,যন্তে” ( নিরুত্ত ৭৪) ২ নিশাচরী। : 

অদেবত্র__(ত্রি) [ন দেবান্‌.ত্রারতে প্রীণাতি অনেন চ্র-ক 
করণে ] দেবতার অসন্তোষকর দ্রব্যাদি । : “অদ্েবত্রাদরাধসঃ” 
(খক্‌ ৫.৬১.৬ ) ৃ 

অদ্দেবমাতৃক--( পুং) [ ন দেবমাতৃকঃ, নঞ্-তৎ ] দেবমাতৃক 


তিনন দেশ। ২. নদীমাতৃক দেশ। (কিরাতাজ্ঞুনীয়ম্‌ ১.১১) : 


যে দেশে শন্তাদি নদীর জলে প্রতিপালিত হয়। 

অদেবযন্ত-_(ত্রি) দেবতাকে অশ্রদ্ধাকারী, দেবতার প্রতি 
অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনকারী, ধর্মহীন |  প্দেবয়নিদদেবয়ন্তমভ্যস২ 
( খক্‌ ২.২৬.১) 

অদেবয়ু_(ত্রি) [ন দেবং যাতি প্রাপ্পোতি দেৰ-যা-কু ] দেব- 
তাকে অপ্রাপক। “কদাচন প্রজিগতে। অদেবয়োঃ৮ (খক্‌ 
১.১৫০,২) ২ দেবযু শব্দ মূগদ্ধু গণমধ্যে পঠিত | [ মৃগমু দ্র" ]। 
৩ দেবযুঃ ধাম্সিকঃ ( ইতি উজ্জ্লদত্তঃ )। অতএব অদেবসু-_ 
অধান্মিক। 

অদেবী অবুলপল্লী-_মাদ্রাজের কড়।পা! জেলাস্তর্গত পর্ববতবিশেষ। 
অক্ষা” ১৩২৮২৭% উপ) দ্রাঘি” ৭৮২৬৩৫৮ পু। 


অদেরুক্মী__( স্ত্রী) যে স্ত্রী নিজের দেবরকে বিনষ্ট করে ন1। | 


দেবরের অননিষ্টকারিণী। 


১৪.২,১৮) 


অদেশ__(পুং) [ন দেশঃ, নঞ-তৎ] গহিতদেশ, মনাদেশ, 


অযোগ্য স্থান। ২ শ্্েচ্ছদেশ। অদেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি দৈব- 


*অদেবন্ধ্যপতিদ্বীহৈধি* ( অথর্ব 


€ 


ক্রিয়া করিতে নাই। পনাদেশে-তর্পণং কুর্ষ্যাৎ ন সন্ধ্যাং নাপি 
পুজনমিতি !” (স্থৃতি ) অদেশ বা গহিতদেশ সম্বন্ধে স্থৃতিশান্ত্রে 


অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, আধ্যাবর্ডের পর যে দেশে চাতুর্বণ্য 


ব্যবস্থা নাই সেই সকল দেশকে অদেশ বা শ্লেচ্ছদেশ বলে। 


০ 
3 


1 


০০ 


0১০ 


অদশকাল | 


৬৯৭ ] 


.আনর্ভ, অঙ্গ, মগধ, স্ুরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, সিন্ধু গ্রভৃতি দেশস্থিত 
ব্যক্তিগণ অদেশজীত বলিয়া হীন। ( বৌধায়ন) অঙ্গ, বঙ্গ 
ও রুলিঙ্গ দেশে তীর্ঘযাত্র। ব্যতীত গমন করিলে ব্রাহ্মণের 
'পাতিত্য দোষ হয়। প্রায়শ্চিন্ত না করিলে দেহ শুদ্ধ হয় শা। 


.(শুদ্ধিতত্ব) ইঠ্টকার্য্য ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপারে কতকগুলি: 


স্থানকে অদেশ বলে। যথা-__রূক্ষ, কুমিযুক্ত, ক্রেদপুর্ণ, সঙ্ধীর্ণ, 
অনিষ্ট গন্ধযুক্ত এই সকল স্থান অদেশ অর্থাৎ অস্থান বলিয়! 


শ্রাদ্ধাদিতে পরিত্যাগ করিতে হয়। (শঙ্খ ও লিখিতস" ) 
স্ত্রীলোকের স্তনজঘনাদি ও পুরুষের উপস্থ-বুষণাদি স্তন স্পর্শনা- 


যোগ্য । (মনু ৮.৫৫৮)। 
অদেশকাল-__(ক্লী) অযোগ্য দেশ ও সময় | 
সম্প্রাপ্তঃ1৮ (রাম ৫.৯০,২৯.)। 


অদেশজ-_(ত্রি) যাহ! কুৎসিৎ দেশে উৎপন্ন হইয়াছে । গহিত র 


দেশে যে জন্মিয়াছে। 
অদেশস্থ__(ত্রি) গহিতদেশে অবস্থ/নকারী। মন্দস্থানে বাসকারী। 


'অদ্দেশ্য_(ত্রি) উপদেশ, আদেশ এবং মন্ত্রণা দিতে অথবা কোন 


কিছু বুঝাইতে যে অযোগ্য। “অদেশ্তং যশ্চ দিশতি” (মেন ৮:৫৩) | 
২ অন্ুপস্থিত। 

অদেহ__(ত্রি) শরীররহিত। ২ কামদেব, পঞ্চবাণ। 

“অদৈব_( ক্লী) [ ন দৈবং বৈশ্বদ্দেবিকশ্রাদ্ধম্‌ অভাবার্থে নঞ২ 
তৎ] বৈশ্বদেবিক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্ত শ্রাদ্ধ। 
| নাস্তি দৈবং বৈশ্বদেবিকশ্রাদ্ধমত্র বহুবী ] (ভ্রি) বৈশ্বদেবিক 
এাদ্বশূন্ত। দৈব শব্দে ভাগ্যকে বুঝায়, অতএব অদৈব, 
দুর্ভাগ্যযুক্ত। 

অদোগ্ধ_(ত্রি) ছুগ্ধ অপ্রনানকারী। (স্ত্রী) ুপ্ধদাত্রী নহে। 


'অদোগুই__মহারাজ কুলোন্ত,ঙ্গের অবৈধ পুত্র । ইনি যুদ্ধবিদ্তা 


বিশারদ এবং প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। উত্তরে পেন্নার নদীতট 
হইতে দক্ষিণে পালর নদী, পূর্বের সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট 
পর্বতমাল। পর্য্যন্ত ইহার রাজ্যভূক্ত ছিল। তিনি কাঞ্চীপুর ও 
তিরুপতি নগরে থাকিয়া রাজ্যশ।সন করিতেন ! তিনি তেলিঙ্গা- 
নার অন্তর্গত শ্রীশৈল হইতে ত্রান্গণ, তুপুর বা৷ উত্তর কানাড়া 
হইতে বেল্লালর (শূদ্র) এবং অর্ধসভ্য কুরুতঘ্বরদিগকে জৈনধর্ে 
দীক্ষিত করিয়া স্বীয় রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। তাহার 
বাহুবলে অর্জিত রাজ্যখণ্ড তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ক্ষুদ্র 
ক্ষপ্র খগ্ডরাজ্যে বিতক্ত হইয়া পড়ে। 

'অদ্দোনি;_ মাদ্রাজ. প্রদেশের বেল্পরি জেলার একটা তালুক। 

 অক্ষাণ ১৫০৩০ হইতে ১৫০৫৮ উপ) দ্রাঘি” ৭৬৭৫৬ হইতে 
৭৭৩৮ পু*। আয্মতন পরিমাণ ৮৩৯ বর্গমাইল। অবিবাদিগণ 

তেলেগু ও কণাড়ী মিশ্রিত ভাষায় কথা বলে। স্থানীয় মুসলমান- 


২ নিত্য শ্রাদ্ধ।, 


গণ ছিন্দিতাষায় কথোপকথন করিয়! থাকে । তুঙ্গতদ্রা ননী এই 
স্থানে প্রবাহিত । উক্ত নদীজলে এবং বুষ্টিপাতে এখানকার 
চাষের সামান্য সাহায্য হয়। এতদ্যতীত চিন্ধা, তুগ্ঘলম্‌ ও 
হলহের্রির দীর্খিকার জলও চাষের উপযোগী । এইস্থান কৃষি- 
কার্ধ্য প্রধান। যাহার! ক্ৃষিকার্ধ্য করে না, তাহারা প্রায়ই 
স্থতা কাট! ও তাতে কাপড় বোনার কাজ করিয়! থাকে । রেশম 
ও তুলার কার্য এই স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে হুয়। প্রধান 
নগরগুলির নাম_অদোনি, কোসিগি, ও যেন্সিগন্ুর । অন্যান্য 
নগরগুলির নাম হলহের্ব্বি, কোটকল ও মানদেবেরম্‌। বেল্লপরি 
জেলার মধ্যে এই তালুকের মত বড় তালুক আর নাই । 


*অদেশকাল- ' অদোনিং__মাদ্রাজের বেল্পরি জেলার অন্তর্গত অদোনি তালুকের 


প্রধান নগর । অক্ষাণ ১৫০৩৭/৩০? উঠ দ্রাঘি” ৭৭৭১৯১০" পু” । 
অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু; উহার বেল্লালর জাতীয় । উৎপন্ন 
দ্রব্যের মধ্যে তুলাজাত ও রেশমজাত বন্ত্র প্রভৃতিই প্রধান । 
কার্পেটও এই স্থানের একটা প্রসিদ্ধ উৎপন্ন দ্রব্য। মাদ্রাজ 
হইতে ইহা ৩০৭ মাইল ও বেল্পরি হইতে ৪০ মাইল দুরে 
অবস্থিত। 
কলেরা রোগ অদোনিতে প্রায়ই দেখ! দেয়। 
স্থানীয় মিউনিসিপালিটার চেষ্টায় উহা? অনেক কমিরাছে। 
অদোনি হুর্ণ অদোনির পাঁচটী “গ্রানাইট* পাহাড়ের উপর 
অবস্থিত। বর্তমানে উহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র পতিত আছে। 
উক্ত পাঁচটা পাহাড়ের মধ্যে দুইটা পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ৮০০ 
ফুট। এই পাহাড়ে উঠিবার অন্ধপথে একটা সুন্দর পুষ্করিণী বা 
দীর্ঘিক! পরিদৃষ্ট হয়। ্‌ 

কিংবদন্তী হইতে জানিতে পারা যায় যে, বিদর অধিপতি 
চন্দ্রসিংহ এই নগর স্থাপিত করেন। পরে ইহ! বিজয়নগর 
অধিপতিদেরও হৃস্তগত হইয়াছিল । ১৫৬৪ খুষ্টাব্যে যখন বিজর- 
নগরাধিপতি তালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট পরাজিত 
হুন, তখন মুসলমানগণ অদৌনির শ।সনকর্তী হইয়াছিলেন। এ 
সময়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার আদিলশাহী বংশীয়গণ অদোনির 
অধিকারী হুইয়াছিলেন। এই ৰংণীয় অধিপতিগণ এই স্থানে ছুর্গ 
ও প্রাচীরাদি নিন্নীণ করেন। তৎকালে বেল্লরি জেলার রাজস্ব 
৭৫,৯০০ পাঁগোডা ছিল। রাজ্যপরিচালনের জন্ঠ চারি সহস্র 
অশ্বারোহী 'ও আট সহশ্র পদাতিক সৈম্ত নিষুক্ত ছিল। ফেরিস্তার 
বিবরণী হইতে এই স্থানের শরশ্বর্য্য ও স্বভাবশোভা সঙ্বন্ধে 
অনেক কথা পাওয়া যায়। 

১৬৯৯ খুষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সেনাপতিগণ কর্তৃক বিজাপুর 
অধিকৃত হয়। সঙ্গে অদৌনিও অরঙ্গজেবের অধীনে আসে । 
অতঃপর অদোনিকে নিজাম রাজ্যের অস্তভূক্তি করা হুয়। ইহার 


বর্তমানে 


রি ১৭৫ 


অদোমদ [ ৬৯৮ এ অদ্ভুত 


প্র অদোনি দিল্লীর রাজবংশীয়গণের সামরিক জায়গীরে 
পরিণত হয়। ১৭৪৮ খুষ্টাব্জে মুজাফর জঙ্গ ইহার কর্তৃত্বভ!র পান । 
১৭৬২ খৃষ্টাব্ে মুজাফরের মৃত্যু হয়। অতঃপর দাক্ষিণাত্যের | 
সুবাদারের ভ্রাতা বসালত জঙ্গ অদোনিতে তাহার রাজধানী | 
স্থাপন করিয়া আপনাকে স্বাধীন অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত 


আক্রমণ করেন, কিন্ত ছুইবারই বিফল-মনোরথ হৃন। ১৭৮২ 
খৃষ্টাব্দে বসালত জঙ্গের মৃত্যু হয় এবং ইহা4 অব্যবহিত পরেই 


হায়দার আলিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। হায়দারের মৃত্যুর প্র: 
তৎপুত্র টিপু সুলতান ১৭৮৬ খুঃ মাসাবধি ঘৃদ্ধের পর অদোনি ছুর্গ : 


করতলগত করেন । ইহার পর অদোনি তীহার অধীনে আসে । 


শান্তিস্কাপনের পর ১৭৯২ খুঃ অদৌনি আবার নিজামকে প্রত্যর্পণ ৷ 


করা হয়। ১৮০৭ খুষ্টাঞ্ধে অদোনি ইংরেজের অধীনে আসে। 

অদোমদ-_(ত্রি) ক্লেশ অপ্রদ1নকারী, অর্থাৎ যে কষ্ট দেয় না। 
অথর্ববেদের সায়ণভাষ্যে “অদোমদ” শব্দের নিষম্নোক্তরূপ অর্থ 
ৃষ্ট হয় যথা, *অদঃ-বিপ্রকুষ্টকালব্যাপি “মদং মদকরং তৃষ্তিকরং” 
(অন্নং) 1 ২ বিপ্রকুষ্টকালব্যাপিতৃপ্তিকর । “অদৌোমদমন্ন যদ্ধি” 
( অথর্ব ৬.৬৩.১ ) 

অদোমধ--(ত্রি) উপযোগানস্তর মধুর ! (অথর্ব ৮*.২.১৮) 

অদোষ--(পুং) [ন দোষঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ ] ছুরদৃষ্ট 
স|ধন দোষের অভাব । [নাস্তি দোষো যশ্ত যত্রবা বনুৰী ] 
(তরি) দোষশূৃন্ত । 

অদোহ-_( পুং) ছুদ্ধ অনির্গম সময়ঃ অর্থাৎ যে সময়ে দুগ্ধ দহন 
করা হয় না। 

অদগ-(পুং) [ অগ্তে দেবৈঃ অদ-গম্‌ কর্্মপি ].পুরোডাশ। 
( উজ্জলদত্ত ) হোমের উপযুক্ত কঠিন বস্ত চরু প্রভৃতি | “হোৌমং । 
বযৎ কঠিনং দ্রব্যং পুরোডাশঃ স উচ্যতে।” 

অদ্গ২--( পুং). বৈগ্যক ] ঘ্ৃত। 

অদ্দন্কী__নামাস্তর আদুষ্কি। মাদ্রাজের নেল্লোর জেলার অন্তর্গত 
অঙ্গেল তালুকের একটা নগর । অক্ষ ১৫০৪৮৪২+উ”) দ্রাঘিণ 
৮০৭৫২পৃ"। এই নগর গুগুলাকন্মা নদীতীরে অবস্থিত । ইহার 
পারব দিয়া নেল্ে!র হইতে হায়দ্রাবাদ যাইবার পথ। এখানে ; 
প্রচুর পরিমাণে ডাল ও ছোল। উৎপন্ন হয়। স্থানীর তগ্রন্থ্গ 
রাজা প্রত।পরুদ্রের পুত্র হরিপালক (হরিপালুডু) কর্তৃক স্থাপিত। 
সিঙ্গবকণ্ু মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উহার স্তাপত্যকলাও 
চমৎকার । 

অদাপুসিঙ্গুলু-_মাদ্রাজের বিজাগাপটম্‌ ও তন্লিকটবন্তী স্থানের : 


অধিবাসী এক নিম্ন জাতি। ইহ।র] সাধুসন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষা 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে । 


অদ্দাকু-যাদ্রাজের খোন্দজাতির জাতপু শাখার একটা থাঁক |. 
অদ্দাকু (73500177019, 150810955 ) বুক্ষের পত্র ইহারা 
ভোজনপাক্ররূপে ব্যবহার করে। এইজন্ত ইহাদের এই নাম 
হইয়াছে । 


। অদ্ধ।--( অব্য )[ অত্যতে অঙ তং সন্ততং গমনং জ্ঞানং দধাতি 
করিতে চেষ্টা করেন। হায়দার আলি দুইবার অদোনির ছুর্গ ৷ 


(বাচম্পতি )। অত-ধা-ক্কিপ ] যথার্থ। (খক্‌ ৩,৫,৪৫) ২. 
সাক্ষাৎকার। ৩ প্ষট। 8& অবধারণ। € অতিশয় । ৬ তন্ব। 
অদ্ধাতমাম্‌-_-( অব্য ) অবশ্তমেব, অবস্তই | 

অদ্ধীতি-_( পুং) বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ, মেধাবী । “অখৈকং চক্রং 
যদ্গুহা তরদ্ধাতয়ঃ (খক্‌ ১০.৮৫,১৬) | অন্ধ! প্রত্যক্ষং 
অততি দততং ধ্যানেন প্রাপ্পোতীতি অদ্ধাতিঃ। ২ অদ্ধাতি 
নামক মহষি, যিনি সতত ধ্যানের দ্বারা ইট্টদর্শন করেন। 
(অথর্ব ৬,৭৬.২) 

অদ্ধাপুরুষ--( পুং) সদ্ব্যক্তি, খ1টামানুষ। “যদি না হরেদনদ্ধা 
পুরুষঃ কোইনদ্ধা পুরুষ ইতি ন দেবান্নপিতৃন্ন মনুষ্যা ইতি ।” 
(এতরেয়ব্রা” ৭.৯) 
অদ্ধাবোধেয়_(পুং) শুক্ুবজূর্বেদের শাখা বিশেষান্গুযায়ী, 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুক্লজূর্বেদের যে কোন এক শাখার মতান্ু- 
সারে চলেন। 

অদ্ধামিশ্রিতবচন--( পুং) জৈনদিগের বিশ্বাস্ত সময় সম্বন্ধে 
অসত্য কথন, অর্থাৎ জৈনগণের নিকট তাহাদের বিশ্বাসযোগ্য 
সময়ের কথা বলিবার কালে যে মিথ্যা বাক্য বলা হয়। 


অদ্ধযালোহকর্ণ_( ক্রি) রক্তবর্ণ কর্ণ। ০গুগীকর্ণোইদ্ধযালোহ- 
কর্ণস্তে” ( শুর্ুষজুঃ ২.3) ৃ 
অদ্ভুত_-(ত্রি) [ অদ্-ভূ-ডুতচ.] যাহা অকল্মাৎ ঘটিয়াছে। 
২ বিন্ময়কর। “কম্তদ্েদ যদড়ূতম্” ( থক্‌ ১.১৭*.৯ ) ২ (পুং) 
আশ্চর্য্য । “অদ্ভুতমাশ্চর্য্যম্” (উজ্জলদত্ত) (ক্লী) ৩ অতি 
বিস্ময়কর । প্অত্যূতমিদং বলম্* (নলোপাখ্যান ২০১৯) 
৪ (পুং) অলঙ্কারোক্ত  অষ্টবিধ রসের অন্তর্গত রস- 
বিশেষ | এই রসাত্মক কবিতা পাঠ করিলে পাঠকের বিস্ময় 
উপস্থিত হয়। রস-_যণা শুঙ্গার, ২ হান্ত, ৩ করুণ, ৪ রৌদ্র, 
৫ বীর, ৬ ভয়ানক, ৭*বীভৎস, ও ৮ অদ্ভুত। (কাঁবাপ্রকাশ ) 
উদ্াহরণ যথা 

“মানুষীভ্যঃ কথং নু স্তাদন্ত রূপন্ত সম্ভবঃ ॥ 

ন প্রভীতরলং জ্যোতিরদেতি বন্ুধাতলাৎ ॥” (শকুস্তল1) 

মহারাজ দুম্স্ত কণীশ্রমে প্রবেশ করিয়া অত্যাশ্চ্যরূপা 

শকুন্তলাকে দেখিয়া এবং তাহার অগ্সরী গর্ভে জন্ম হইয়াছে 
শুনিয়া কহিলেন, পমানুধী হইতে কিরূপে এই বূপের সম্ভব 


০০০১১১০১১৬৬ ইল রব হায়ার লা ররসার 


অদ্ভুত 


(হয়, কারণ গ্রভাতরল বিদ্যুৎ কখনই ভূমি হইতে উৎপন্ন হয় 
. না। অদ্ভুত রসের স্থায়িতাব বিস্ময়। 
পরুতিহাসশ্চ শো।কশ্চ ক্রোধোতৎ্সাহোৌ ভয়ং তথা । 
জুজুগ্সা বিম্ময়শ্চৈব স্থায়িভাব।ঃ প্রকীর্ভিতাঃ ॥* (মন্মট ভট্ট) 
রতি, হাগ্ত শোক, ক্রোধ, উত্সাহ, ভয়, জুগুগ্পা ও বিস্ময় 
ইছাদিগকে রসসমূহের স্থায়িভাৰ বল! হইয়। থাকে । যথা-__ 
শৃঙ্গার রসে যেরূপ রতি স্থায়িভাব» সেইরূপ অদ্ভুতরসেও 
বিন্ময়কে স্থায়িতাব বল! হয়। এই রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 


গন্ধর্ব+ কারণ গন্ধব্ধগণ গান ও কুহকাদি দ্বারা বিম্ময় 


উৎপাদন করিয়া থাকেন। অদ্ভুত রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। 
গন্ধব্গণ পীতবর্ণ বলিয়। উক্ত রস গপীতবর্ণ। লোকাতীত 
ধীন্রজালিক বস্তসমৃহ আলম্বনবিভাব, উক্ত আলম্বনরূপ 
অলৌকিক বস্তর গুণমহিম। উদ্দীপনবিভাব ; স্তত্ত (ই করিয়া 
থাকে ইত্যাদি ), স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্গদ্স্বর, সন্ত্রম অর্থাৎ ত্বর1১ 
নেত্রবিকাশ এবং নিনিমেষ নিরীক্ষণ প্রভৃতি অনুভাব । বিতর্ক, 
আবেগ, সন্ত।স্তি অর্থাৎ জড়তা, হর্ষ এবং গৎসুক্য প্রভৃতি 
ব্যতিচারিভাব। 

“অদ্ভুতো। ঘিন্ময়স্থায়ি ভাবে গন্ধবর্বদৈবতঃ | 
পীতবণে বস্ত লোকাতিগম।লগ্ধনং মতম্‌। 

গুণানাং তত্ত মহিম! ভবেছুদ্দীপনং পুনঃ | 
সঃ স্বেদোহথ রোমাঞ্চ গদ.গদস্বরসন্ত্রমাঃ ॥ 
তথ। নেত্রবিক।শাছ্যা অণুভাবাঃ প্রকীর্ডিতাঃ 
বিতর্কাবেগসন্ত্রাস্তি-হর্ষাদ্যা ব্যভিচারিণ2 ॥" 
উদাহরণ যথা--“দোর্দিগাঞ্চিতচন্ত্রশেখরধনুর্দগা বভঙ্গো ছ্যাত- 
গ্কারধবনিরার্ধ্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিগ্ডিমঃ| দ্রাকৃপধ্যন্ত কপাল- 
সম্পুটমিলদ ব্রন্মাণ-ভাণ্ডোদর ভ্রাম্যৎপিগ্ডিত-চগ্ডিম। কথমহো- 
নাগ্যাপি বিশ্রাম্যতি ॥” (সাহিত্যদর্পণ ৩.২৩৭ ) দীর্ঘকালস্থায়ী 
হরধনুষট্কারে' লক্ষণ বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন যে বাহুদ্বার! 
আক মহাদেব প্রদন্ত কার্মরকের ভঙ্গ হেতু উৎপন্ন শ্রীরামচন্দ্রের 
বাল্যচরিতগানের ভিশ্তিমনামক বাগ্ান্বরূপ, উক্ত টক্কার ধ্বনি__ 
উদ্ধ এবং অধ: কটাহ দ্বার! সংযুক্ত বঙ্গাগুনূপ ভাগের উদরে 

থাকিয়া বোধহয় অত্যন্ত প্রখরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
সেই শব্দ আজ পর্্যস্তও কেন বিাস্ত হইতেছে ন1 |” 
এইস্থানে লক্ষণের বিন্দয় স্থায়িভাব। ধনুষ্টঙ্কার আলম্বন- 
বিতাব। টক্কারের বিশালতা অর্থাৎ অতিদীর্ঘত্ব উদ্দীপনবিভাব । 
লক্ষণের এই প্রকার বচন প্রয়োগ অন্গতাব এবং হর্যাদি সমুদয় 
ব্যতিচারী ভাব। ভরতমুনির মতে, অদ্ভুতরসের অভিনয়ক!লে 
মুখভাব প্রসন্ন ও মলিন, চক্ষুতারক বহির্গামী, পক্ষসাগ্র ঈষৎ 

কুপ্চিত এবং চক্ষু নিমীলিত থাকিবে । 


নতুব 


! ৬৯৯ | 


অদ্ভূত 


“প্রসন। শুদ্ধভূক্তাঙ্গী বহির্গ।মী স্থুতারক1। 
ঈষৎকুষ্চিতপক্ষ্মাগ্রাভুতাপাঙ্গবিকাসিনী ।” 
অদ্ভুতরসের নৃত্য বুরূপ। গান ত্রিপুট, যবনিকা কৃষ্ণবণ। 
ভারতচন্ত্র তত্রুত কবিতাগ্রন্থে অদ্ভুতরসের বহু কবিতা রচন! 
করিয়াছেন; যথা 
“একি লো একি লো! একি দেখিলে, এ চাছে উহার পানে। 
দেব কি দানব, নর কি মানব কেমনে এল এখানে ?” 
( ভারতচন্দ্র ) 
শান্ত্কারদের মতে সংসারে শুতাশুভ ঘটিবার পুর্বে অনেক 
নিমিত্ত (কারণ) উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি সুলক্ষণ 
আর কতকগুলি কুলক্ষণ। খধিরা এঁ নিমিত্তকে অদ্ভূত বলিয়। 
থ/কেন। পূর্বক।ল হইতে এই সকল লক্ষণসমূহকে দুণিমিনভ 
বল! হইয়া থাকে । দেবগণ আপ্‌ উপস্থিত হইবার পুর্বে 
স্বতাববিরুদ্ধ অদ্ভূত স্থষ্টি করিয়া থাকেন | 
“প্রকৃতিবিরুদ্ধমভূতমাপদঃ 
প্রাক্প্রবোধায় দেবা; স্থজন্তি।” ( অদ্ভুতসাগর ) 
ইহার কারণ বথা-মনুষ্যদিগের অতিলোত, অসত্য» 
নাস্তিকত। ও অধন্ম দোষে নানা উপসর্গ জন্মে। সেই দোষে 
দেবগণ তাহাদের সমস্ত নাশ করেন এবং তাহারা দিব্য” 
নাতস ও ভূমিজ এই তিন প্রকার অদ্ভুত বিনাশের নিশিভতও 
বিচরণ করেন। ( গর্মসংহিতা৷ ) জ্যোতিষদীপিকায় এই সকল 
অদ্ভুতের বেলা, মণ্ডল ও নক্ষত্রনিরূপণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
দিবা ও রাত্রির সর্বপ্রকার অদ্ভুতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চভূর্থভাগে বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও যম শুভাশুত ও মগ্ডলাধিপতি 
থাকেন। 
বিষ্ুধন্মোত্বরে অদ্ভুত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। যথা 
গ্রহ।দির বিকৃতভাব, হৃ্্যমণ্ডলে কলঙ্ক চিহ্ন প্রভৃতি, ইহাকে 
দিব্য উৎপাত বলে। কৃুর্য্যমণ্ডুলে কলঙ্কচিহ্ন সম্বন্ধে ইউরোপীয় 
পগ্ডিতগণের মতও অনুরূপ, তাহারাও বলেন যে, হৃর্যে 
কলঙ্ক কালিমা পড়িলে অনাবৃষ্টি ও ছুর্ভিক্ষ হয়। দক্ষিণ 
দিকে ধূমকেতুর উদয় । বক্রমঙ্গলগ্রহে কৃত্তিকা নক্ষত্রের ঘোর 
দূর্শন। উন্কাপাত প্রভৃতি নাভস উৎপাত । ভূকম্পাদি তৌম- 
উৎপাত । শ্রীত-গ্রীম্মাদির বিপরীত ভাব অর্থাৎ শতকালে গ্রীষ্ম 
বোধ এবং গ্রীষ্মকালে শঈতবোধ হইলে শক্রতয় সুচনা করে। 
পুষ্প ব! ফলের বিপর্যয় ঘটিলে রাজার মৃত্যু সম্ভাবনা । নারী 
যদি অকালে বা নি্দিষ্ট সময় অতীত হইলে প্রসব করে» 
কিবিকুত প্রসব করে, অথবা এককালে ছুই তিনটা, কিন্বা 
পশুপক্ষী সরীস্থপ প্রসব করে, তাহা হইলে তাহার নিজের ও 
ংশের বিনাশ সম্ভাবনা | সন্ধ্যাকালে কুকুটের রব, হেমন্ত- 


অদ্ভূত 
কালে কোকিলের ( কুজন ) স্বর, অথবা কৃর্য্যোদ্রয় সময়ে সুর্যের 
দিকে মুখ করিয়া কুকুরের অদ্ভুত ডাক এবং ুষ্য উঠিলে 
শৃগালের। যদি পূর্বদিক্‌ পানে চাহিয়। চীৎকার করে তাহ 
হইলে রাজার কাধে বিশ্ব ও ভয় ঘটায়। যদি গৃহস্থের গৃহের 
উপর কাল-পেচক বসে ব৷ পতিত হয় তাহা হইলে গৃহস্বামীর 
নাশ বা ধনক্ষয় হইবার সম্ভতাবনী। শকুনি, হাড়গিলা, বন- 
কপোত, উলুক, শ্ঠেনপক্ষী, চিল, গা চিল এবং শ্বেত-বন্কুকুট 
গৃহের উপর পড়িলে গুহের বিপদ্‌ সম্ভাবনা । ইহাতে একপক্ষ, 
একমাস অথবা একবৎসরের মধ্যে গৃহস্বামী বা তাহার স্ত্রীর 
মৃত্যু হয়। এই অদ্ভুতের শাস্তি করিতে হইলে, ত্রাহ্মণকে এ 
গৃহ বা গৃহের মূল্য দান করিবে । শকুনি, কাক, কুকুর বা শুগাল 
যদি শ্মশান হইতে মাংস অথবা অস্থি লইয়া! নগরমধ্যে প্রবেশ 
করিয়! গৃহাদিতে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সেই নগর শ্মশানে 
পরিণত হইবে এবং শীন্ই তত্রত্য লোকসকল চোরের উপদ্রবে 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবে । অন্য রাজ কর্তৃক রাজ্য আক্রান্ত 
হইবে এবং ঘোরযুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। ইহ] 
হইতে মড়ক ও ছুর্ভিক্ষ আরম্ত হয় এবং দেশ উচ্ছেদের জন্য 
এ স্থানে অকালে ফলপুষ্প উৎপন্ন হইতে থাকে। 

ম্গ্তপুরাণের মতে, বিনা মেঘে অথবা বাত্রিকালে যদি 
দক্ষিণোন্তর কেণে ইন্দ্রধন্গু উন্ধাপাত, দিগ্ৰাহ, চন্দ্রহু্যের 
বেষ্টন এবং আকাশে নগরাকৃতি দৃশ্ত দর্শন হয় তাহা হইলে 
অন্ত রাজ কর্তৃক রাঁজ্য আক্রান্ত হয়। 

রুতাচিন্তামণিমতে, বুহস্পতি ও রানুর যোগ হইলে; 
পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত হুয়। রক্তবর্ষণে যুদ্ধ; মাংস, অস্থি 
কিম্বা বসাবর্ধণে মড়ক এবং ধাশ্ঠ, হিরণ্য, ত্বক, ফল বাঁ কুস্মাদি- 
বর্ষণে ভয় কুচনা করে। অঙ্গার অথবা পাংশুবর্ষণ হইলে 
সেই নগর ধ্বংস হয়। বিনামেঘে শিলাবুষ্টি হইলে শশ্তনাশ ও 
দেশ শম্তহীন হয়। 

বুধকৌশিকসংবাদে লিখিত আছে যে, দেহে গৃহগোধিকা 
উঠিলে বা জ্যেষ্টী ( টিকটিকি ) পড়িলে তাহার শুভাশুভ ফল 
হয়; যথা 2-মস্তকে রাজ্যন্ত্রী লাভ, কপালে এ্রশ্বরধ্য, ছুইকর্ণে 
অলঙ্করলাভ, ছুই নেত্রে বন্ধু-দর্শন, নাসিকায় সুগন্ধ সম্ভোগ, 
মুখে মিষ্টান ভোজন, কণ্ঠে লক্গমীলাভ, বানুযুগলে বৈভব, 
দুই বাহুমূলে ধনলাত, ছুই হস্তে ধনবৃদ্ধি, ছুই স্তনমূলে 
সৌভাগ্য, হৃদয়ে স্ুখবুদ্ধি, পৃষ্ঠে ভূমিলাভ, ছুই পাশ্বে বন্ধুদর্শন, 
কটাদ্বয়ে বস্্রলীভ, গুহে মৃত্যু, জজ্ঘাদ্বয়ে ধনক্ষয়, মার্গদেশে 
রোগভর, ছুই উরুতে বাহন লাত, ছুই জান্কৃতে অর্থক্ষয়, ছুই পদে 
মণ, গৃহগোধিকার পতন ও আরোহণেও এ ফল। ব্যাধি 
পীড়িত স্থানে রাব্রিতে জ্যেী বা গৃহগোঁধিকার আরোহন কিংব। 


উাট/০8 


তু 


পতনে মৃত্যু নিশ্চয়। পতিত হাই বি উঠে, তবে পতনের 
ফল শুভ। আরোহণের ফল অন্যবিধ অর্থাৎ ভাল স্থলে ভাল 
এবং মন্দ স্থলে মন্দ। অধোমুখে পতন এবং উর্দমুখে 
আরোহণের ফল শুভ এবং সে ফল নিশ্চয়ই ফলে) যদি এ ব্যক্তি 
অঙ্গম্পর্শ হইবার পরক্ষণেই সবস্ত্রে অবগাহন করিয়া পঞ্চগব্য 
ভক্ষণপূর্ববক ক্্্য দর্শন করে এবং একটা স্ুবর্ণগোধিকা নির্মাণ 
করিয়া রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্বক সন্মুখভাগে পুর্ণকুস্ত স্থাপনাস্তর 
বিধানানুসারে পূজা করে, তাহা হইলে সমস্ত অশুত নষ্ট হইয়া, 
শুভ হয়। পল্লী গৃহ-গোধিকার ছুনিমিত্ত নিবারণের জন্য মৃত্যুজযমন্ত্র 
পাঠ করিতে হয়। ( বিদ্াকর) মত্গ্তপুরাণে উক্ত আছে যে, অদ্ভুত, 
কার্য্যের শাস্তির নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ শাস্তি করাইতে হয়। 
| অদ্ভুতশান্তি দ্র] 
অন্ভুত২_-(পুং) নবম মন্বস্তরে দক্ষসাবণির সময়ের ইন্্। (বিপু ) 
২ দেবরাজ ইন্দ্রের এক দ্বারবান। ( হরিবংশ ) ৩ সবল নামক. 
অগ্নির তনয়, অদ্ভুতের পুত্র বিবিচি। (বায়ুপু ) & চাক্ষুষ 
মন্বস্তরে দেবতাদের অন্তর্দত একজন । (বায়ুপু”) ৫ অগ্নির 
অন্তনাম। (খক্‌) 
অদ্ভুত _-উচ্চতার পাঁচ প্রকার মানের অগ্ততম মান । এলে 
উচ্চত। দৈর্ধের দ্বিগুণ । |[ উৎসেধ দ্র' ] নর 
অদ্ভুতকম্নন্-_-(ত্রি) আশ্চর্যজনক কর্মকারী। 
কলা-কৌশল প্রদর্শনক!রী । | 
অদ্ভুতকৃষ্ণরাজ--রাজপুতানার একজন রাজা । সিরোহী- 
রাজ্যস্থিত বসন্তগড় নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে টু 
ইহার নাঁমোল্লেখ আছে। ১০৯৭৯ বিক্রমাষ্ধে ( ২১০৪২ 
ুষ্টাব্দে ) রাজা পুর্ণপাল কর্তৃক ইহা প্রদত্ত হয়। ইহাতে: 
রাজ। প্রমার বা পরমার হইতে অধস্তন পুরুষগণের নাঁম গুদ 
হুইয়াছে। প্রমারের পৌন্র আরণ্যরাজ, তৎপুত্র অদ্ভুতরষ্ণরাঁজ |. 
অদ্ভুতকষ্ণরাজের পুত্র ( অথবা পৌন্র?) মহীপাল। ঃ 
অদ্ভুত ক্রতু-( ব্রি) আশ্চর্য্য কর্ম্মকারী, “মা কন্তাভভুতক্রতু যক্ষম্* ঃ 
( খক্‌ ৫.৭০.৪ ) ২ অপূর্ববুদ্ধিধারী অর্থাৎ অসাধারণ ধীসম্পন্ন। ধু 
অভ্ভুতগন্ধ- (ক্রি) অলৌকিক গন্ধ। উঃ 
অদ্ভুততম-( ক্লী) অসাধারণ আশ্চর্য্য । 
অন্ভুততা_-.(স্্রী) বিচিত্রতা । কঃ 
অদ্ভুতদর্প ণঃ অন্ত তসংগ্রহ-_জ্যেতিগ্র্থ বিশেষ। বুধবান বংশীয় 
মাধব শর্মা এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । মাধবশর্্মী রঘুনাথের পুত্র ও ] 
গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । অদভূতদর্পণ-__বল্লালসেনের 'অদ্ভুত- 


২ বিলঙ্গণ, 


সাগর গ্রন্থের উপর তিন্তি করিয়া গঠিত । ইহাতে দিব্য, নাতস 
ও তৌম সম্বন্ধে লিখিত বহি | ইহাতে চিরে র মি 


উদ্ধত আছে। ” বা 


অভূতদশন (তি) বিউলী। 


অদ্ভুতধর্্_€ পুং) আশ্চর্য্য কর্মের নিয়ম । 

অস্ত,তব্রাক্ষণ-( পুং) ছন্দোগ ত্রাঙ্গণের একটা বিভাগ । 
ইহা ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ নামে বিদিত। কেহ কেহ অন্গমান 
করেন যে, অদ্টুত-ব্রাহ্মণ আধুনিক ! 

অদ্ভতভীমকর্্মন২-(জ্রি ) অপুর্ব এবং ভয়ানক কার্ধ্যকারী। 
অভভুতমীড় ষ-_মত্গ্তপুরাণে (৪৬.১-৪) উল্লিখিত আছে-_- 
ইক্ষাকুবংশীয় ইক্ষাকীর শূর নামে এক পুত্র ছিলেন। এই 
শূরের অপর: নাঁম অদ্ভুতমীডুষ। অন্ভুতশীডুষের পত্রী পৌরুষা 
ভোভা1। ভোজার গর্ভে বু দেবাদির জন্ম হয়! ভাঁগবতে 
পাওয়া যায় (১০.২৪-২৭-২৮), শূরের পত্বীর নাম মারিয!। 
ইহার পুত্র বস্থুদেব। সম্ভবতঃ পৌরুষ। ও মারিষা একই নাম। 

অভ্ত,তরস--( পুং) অলঙ্কারশীস্ত্ীয় অষ্টবিধ রসাস্তর্দত একপ্রকার 
রস। [ অদ্ভূত দ্র' ] 


বিভীষণাদি রাক্ষস, হনুমান প্রভৃতি বানর এবং চতুরঙ্গ সেনাসহ 
সমুদ্রপারে' সহত্ঙ্কন্ধ রাঁবণবধের নিমিস্ত যাত্রা করিলেন। 
সীতাও তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন। প্রথম সৈম্যগণের 
সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। অতঃপর সহশ্রস্কন্ধ স্বয়ং ঘুদ্স্থলে 
আগমন করিয়! প্রতিদ্বন্দিগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ববক 
একবাণে হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সহিত রাম সীতা ব্যতীত অপর 
সকলকে সবলে অযোধ্যায় নিক্ষেপ করিল । যুদ্ধে রামচন্দ্র 
অজ্ঞান হুইয়৷ রথে পড়িয়া গেলে সীতা! কালিকামূর্তি সম্মুখে 
রাখিয়! সহঅস্কন্ধকে যুদ্ধে নিহত করেন । 

অদ্ভুতরামায়ণে অদ্ভুতপ্রকারে রামসীতার জন্ম এবং অন্টান্ঠ 
বিবিধ অদ্ভুতবিষয় বর্ণিত আছে। যদিও কেহ কেহ এই গ্রন্থ 
বাল্ীকির রচন| বলিয়! উল্লেখ করেন, তথাপি ইহার রচনা ও 
ভাঁষ! দ্েখিয়। মনে হয় যে, ইহ] বাল্মীকি-রচিত নহে, পরন্ধ 
কোন আধুনিক কবি এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন । 


অভ্ত;তরামায়ণ__কাব্যবিশেষ। এইগ্রস্থ বাল্মীকি কর্ভৃক রচিত ; অভ্,তরূপ- (ক্রি) অপূর্ব রূপি শিষ্ট, আন্চর্য্যরূপশালী। 


বলিয়। সাধারণের বিশ্বীস। অন্ত নাম অভভুতোত্তরকাণ্ড | 


অদ্ভ,তবিবেক-্রস্থবিশেশ্ব। মহীধর এই গ্রস্থ রচনা করেন । 


ইহা ২৭টী সর্গে পূর্ণ। স্হত্ক্্ধ রাবণবধই এই ; অভ্তসঙ্কাশ_(ত্রি) আশ্চরয্যবৎ। 
গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় । দশক্ষন্ধ রাবণবধের পরে | অদ্ভ,তসাগর--বিজয়সেনের পুত্র রাজা বল্লালসেন-রচিত এক- 


রামচন্দ্র অযোধ্য।য় প্রত্যাবর্তন করিয়া সিংহাসন পুনরায় গ্রহণ 
করিলে পর, একদিন শ্রীরামচন্ত্র সীতার সহিত সিংহাসনে 
উপবিষ্ট: আছেন, এমন সময়ে সভাস্থ কোন মুনি লঙ্কা-বিজয় 
উপলক্ষ করিয়। শ্রারামের বলবীর্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। সীতাদেবী শ্রীরামের প্রশংসা শ্রবণ করিতে 


খানি সংস্কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ। ১০৯০ শকাদ্দে ( ১০৬৮ খুষ্টাব্দে ) 
বল্লালসেন উহা লিখিতে আরম্ভ করেন ও তৎপুত্র লক্ষমণসেন 
তাহা৷ সমাপ্ত করেন। রঘুনন্দন, নীলকণ্, কমলাকর, অনস্তদেব 
প্রভৃতি অদ্ভুতসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন । 


অদ্ভ,তমাগরসারর_চতুভূপ্জ প্রণীত জ্যোতিষ গ্রস্থবিশেষ। 


করিতে নতমস্তকে মৃছু মৃদু হান্ত করিতে লাগিলেন, ইহাতে বক্তা অদ্ভ,তসাগরসার হ_গ্রীপতি রচিত জ্যোতিগ্রস্থবিশেষ 


মুনি এবং রামচন্দ্র বিশেষ ক্ষুব্ধ ও ঈষৎ তুদ্ধ হুন। পরে 


অদ্ভতসার-_( পুং) [ বৈদ্যক ] খদিরসার (রাজনি”) 


হাগ্ের কাঁরণ জিজ্ঞাসা করিলে সীতা নগ্রভাবে আনতমস্তকে ; অদ্ত্তসিন্ধু_একখানি প্রাচীন গ্রস্থ। নারায়ণ কতৃক তণীয় 


কহিলেন যে, বালিক। বয়সে যখন আমি পিতৃগৃহে ছিলাম, তখন 


শান্তিতত্ব।মৃতে এই গ্রন্থ উদ্ধত হইয়াছে। 


পিতা আমাকে এক ব্রাক্গণের সেবাঁয় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। | অদ্ভ,তন্বন__( পুং) [ অদ্ভূতঃ স্বনঃ শব্দোহত্ত ) বহুত্রী কম্মধা+। ] 


প্রব্রাহ্মণ কিয়দ্দিবস পিতার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়া 
অবস্থান করিতে লাগিলেন, আমিও বিশেষ সাবধান হুইয়া এ 
ৰিপ্রের সেব। শুশ্রাযা করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়৷ 
একদা! আমাকে গল্পচ্ছলে সহঅস্কন্ধ রাবণের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, 
প্ররাবণ দশাননের ভ্রাতা, ত্রিতৃবনে তাহার তুল্য দ্বিতীয় বীর 
নাই। সুতরাং আমি দশঙ্কন্ধ রাঁবণকে বীর বলিয়াই গ্রাহ্থ 
করি না। আর্ধ্যপুত্র যতদিন সহঅস্বন্ধ রাবণকে বধ ন! করিবেন 
ততদিন তীহার বীরত্ব অসম্পূর্ণহ থাকিবে। আর সহ্অস্বন্ধ 
জীবিত থাকিতে আর্্যপুত্রের বীরত্বের প্রশংসা বড় অশোভন 
বলিয়া! মনে হয়, এই জন্তই আমি হাসিয়াছি। 
সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষণ, 
শু ১৭৬ 


মহাদেব। ২ আশ্চর্য্য শঙ্খ । [ অদভূতঃ স্বনে! নাদে যন্ত বহুত ] 
(ভরি) আশ্চর্য্য শব্ধবান্, যাহার আশ্চর্য্য শঘধ আছে। 


অভ্ভ )তাচাধ্য__বাঙ্গল। কবিতাছন্দে রামায়ণ-রচয়িতা । 


মিঃ মণ্টগোমারি মার্টিন সম্পাদিত ১৮৩৮ খুঃ প্রকাশিত ডক্টর 
ফ্রান্সিস বুকাননের রিপোর্টে (105869৮0101) 111. 0-503) 
অদ্ভূতাচার্য্যের রামায়ণের উল্লেখ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ পত্রিকার «৫ম ভাগে স্বর্গগত আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর 
ত্রিবেদী এই কবির উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত প্রবন্ধের পাদটাকায় 
প্রবীণ সাহিত্যিক রসিকচন্দ্র বন্থু মহাশয়ের একখানি পত্রে 
অদ্ভুতাচার্ধ্য ও তাহার রামায়ণের পরিচয় পাওয়া যায়। ৯৩১৩ 
সনের বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় পণ্ডিত রজনীকান্ত 


অদ্ভুতাচার্ষ্য 


চক্রবর্তীর লিখিত প্রবন্ধে এবং ১৩১৫ সনের রঙ্গপুর সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের লিখিত 
প্রাচীন পুথির বর্ণনায় অদ্ভুতের ও তাহার রামায়ণের পরিচয় 
প্রকাশিত হইয়াছে। সনের মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষ 
পত্রিকায় এতিহাসিক ডক্টর শ্রীধুক্ত নলিনীকাস্ত উট্টশালী 
মহাশয় অদ্ভুতের বিস্তৃত ও প্রামাণ্য পরিচয় প্রকাশ পুর্ববক 
বাঙ্গালা সাহিত্যের মহোঁপকার সাধন করিয়াছেন। আমর! 
ক্ষেপে অদ্ভুতাচার্ধ্য ও তও্প্রণীত রামায়ণের পরিচয় প্রদান 


করিতেছি । ১১৪৩ সনের একখানি পুথি হইতে বিশ্বাস 
মহাশয় অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন__ 
“সের্শাবাদ সরকার সোনাবাজু গ্রাম । 


অমৃতকুণ্ড নাম সে অতি অনুপাম ॥ 

আব্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সম । 

করতোয়ার পশ্চিমভাগ জাহ্বীর সম ॥ 

করতোয়ার পশ্চিমে আত্র।ইর কুলে । 

মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেতে বলে ॥ 

অমৃতকুণ্ড। নাম গ্রাম অধিকারী তার। 

(শ্রীনিবাস আচার্ষ্য সাধুর আচার ) 

তার ঘরে জনমিল এ চারি কুমার। 

মেনক। উদরে চারি ব্যাস অবতার ॥ 

জ্যেষ্ঠ তিনজন তার অতি বিচক্ষণ | 

অতি মুখ”আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ ॥” 

অদ্ভুতের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। পিতার নাঁম শ্রীনিবাস, 

মাতার নম মেনকা। প্তামহের নাম মার্তগ বা মার্কগু। 
(কোন কোন পুথিতে গ্রচণ্ড)। কবির নিবাস ছিল সোনাবাভু 
পরগণায় আত্রাই নদীর উত্তরে, করতোয়ার পশ্চিমে অমুৃতকুও্ডা 
গ্রামে । বর্তমান পাবন। জেলায় পাঁবন। সহর হইতে পনের 
মাইল উত্তরে সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদি রেলপথের চাটমোহুর স্টেশনের ; 


দক্ষিণে এই গ্রাম অবস্থিত । | 
কবির বয়স যখন পাঁচ বসর-_সেই সময়েই তিনি শিক্ষিত হন। 


“করতোয়া! কুলেবাড়ী অযৃতকুণ্ডা গ্রাম । 
শুভক্ষণে হইল বটু নিত্যানন্দ নাম ॥ 
মহাপুরুষ নিত্যানন্দ জন্মিল৷ সংসারে । 
যত শীন্ত্র পাঠ করে পাঁচ বৎসরে ॥ 
যজ্জঞোপবীত না হইবেক সপ্তবংসরে । 
গোরক্ষ হইয়া ফিরে বনের ভিতরে ॥ 
মাঘমাসে শুরুপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি। 
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলা রঘুপতি ॥ 
রাম আজ্ঞ! করিল রচিতে রামায়ণ । 
অদ্ভুত আচার্য নাম তাহার কারণ ॥” 


১৩৪১ 


[8০২] 


অন্তাচা্ধ্য 


শীরা মচন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে দেখা দিয়! নিত্যানন্দকে রামায়ণ 


রচনার আদেশ দেন এবং তৃণ হইতে বাণ গ্রহণপুর্বক সেই 


দিব্য শরে নিত্যানন্দের জিহ্বার উপর রামনাম মহা মন্ত্র লিখিয়া 
দেন। রঘুনাথ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! মাথায় হস্ত রাখিয়! 
আশীর্বাদ করেন। এই আীর্ববাদের ফলে নিত্যানন্দ কবিত্ব- 
শক্তির অধিকারী হন এবং সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচন। করেন। 
এই জন্যই তাহার নাম হয় অদ্ভুতাচার্ষ্য । 

এতিহাসিক ভট্টশালী মহাশয় অদ্ভ্তাচার্য্যের রামায়ণ ও 
কুলগ্রন্থ মিলাইয়া কবির বংশতালিক রচনা করিয়াছেন।, 
আমরা নিম্নে তাহ| উদ্ধত করিতেছি । 

আতাইর পুত্র মার্কগেশ্বর,- তৎপুত্র (১) অনিরুদ্ধ, 
(২) চন্দ্রজিৎ) (৩) শ্রীবাস, (৪) বৃহস্পতি, ও (৫) উদ্ধব। 
শীবাঁস-পুত্র (৯) যাদবানন্দ, (২) মাধবানন্র, (৩) নিত্যা নন্দ 
ও (৪) অদ্্যুতানন্দ, | 

নিত্যানন্দ-পুত্র জয় বিজয়, ও শিবানন্দ। শিবানন্দ-পুঞ্ধ 
গাঁয়ন-বল্পভ। বল্পভ বোধ হয় পিতামহ রচিত বাঁমায়ণ গান 
করিয়! গায়ন-বল্পভ নামে আখ্যাত হন| কবি ব্রাহ্গণবংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

নিত্যানন্দের সর্ধজ্যেষ্ঠ সহোদরের পৌত্র রঘুনাথ রায় । 
রঘুনাথের কন্ঠা শর্ধাণীর সঙ্গে সাঁতৈলের মহারাজ রাম- 
কৃষ্ণের বিবাহ হয়। রাণী শর্বাণী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক 
গমন করিলে ১৭১১ খুষ্টাঞ্ে সম্রাট শাহ আলাম বাহাদুর 
সাঁতৈল রাজ্য রাজ! রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করেন। 
সৃতরাং অনুমান হয় ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রাণীর মৃত্যু হইয়াছিল | এই 
হিসাবে ১৫৫০ খুষ্টা্ধের পুর্বে নিত্যানন্দের জন্ম-সময়: নির্দিষ্ট 
করিতে পারা যাঁয়। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে নিত্যানন্দ সম্রাট 
অকবরের সম-সাময়িক। অকবর ১৫৪২ খুষ্টাব্দে জন্মাগ্রহণ 
করেন। কবি কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বর্তমান ছিলেন। 

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়! যাহ! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে কবির নিজস্ব রচনার পরিমাঁণ আজিও নির্দিষ্ট হয় নাই। 
রৃভ্তিবাসের রামাযণের মধ্যে অদ্ভূতাচার্য্যের রচনাও স্থান পাই-- 
ঘাছে। গ|য়কগণ ইচ্ছামত উহ! পরিবর্তন করিয়! লইয়াছেন। 
আমর! কৃত্তিবাসের সঙ্গে তুলনা না করিয়া অদ্ভূতাচার্ষোর রামায়ণ 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়| দিলাম। প্রাচীন বাঙ্গালা- 


সাহিত্যে অদ্ভূতাচার্য্যের কৃতিত্ব কৃত্তিবাসের সঙ্গে প্রায় সমান ।. 


 মিথিলায় নবাগত শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া সীতাদেবীর কথায় 


কৰি বলিয়াছেন-_(৯) 


(১) পণ্ডিত শ্রীরজনীকাত্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত অদ্ভুতাচার্ষে'র রামায়ণ 


২৩০-২৩১ পৃষ্ঠ| | 


না ২ পন হক পীর কল যাগ নরার দ ব বীর না হা) বব দূর 
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অদ্ভুতাস্থত | 


৭০৩ ]. অদ্যতক্ষ্যধনুগডণ 


“্ঘরত থাকিয়া সীতা জনক-নন্দিনী। 
গবাক্ষের দ্বারে দেখে রাম চক্রপাণি ॥ 
রম দেখি সীতাদেবীর দড়াইল মন। 
আর বর নাহি মোক এ তিন ভুবন ॥ 
মনত ধরিল সীত। রামের চরণ । 
মনে মনে কহিতেছে কোমল কথন ॥ 
৯৫ 
কমঠ কঠিন অতি মহাদেবের ধন্ু। 
নবীন বয়স রাম কোমল অতি তন্থু ॥ 
যদি ব। না পারে রাম ধনু নাড়িবার। 
বাপে সত্য করিছেন ন। দিবেন আর ॥ 
কি মতে সহিব আমি এত দুখভার | 
রাম.রাম বুলি প্রাণ ত্যজিমু আপনার ॥ 
এহি মন্ত্র জপি মুঞ্ি ত্যজিমু জীবন । 
জন্মাস্তরে পাঙ যেন রামের চরণ ॥ 
যেহি যাহ! মনে ভাবে পায় সে সর্ব । 
দেবমুনি মুখে শুনি এহি সব কথা ॥ 
এহি সব কথা সীতা ভাবে মনে মন। 
সীতা বোলে আমি গৌরী করিব আরাধন ॥, 
অদ্ত,তাম্বৃত-_দিব্য, অস্তরীক্ষ ও তৌম সম্বন্ধীয় তিনটা উৎ্পাত- 
বিষয়ক একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ । 
অদ্ভ,তালয়-__( পুং) অদ্ভূত পদার্থের স্থান । 
তাত তৈনস-_-(ত্রি) নির্দোষ ২ নিষ্পাপ, অপাপ, “অদ্ভুতৈন- 
সামপাপানাং” (খক্‌ ৫.৮৭.৭ সাঁয়ণ) 
অভ্;তোৎপাতশান্তি__-শৌনক রচিত জ্যোতিঃগ্রস্ববিশেষ। 
অন্মন.₹-(ক্লী) ভোজন । “আ' স্বমন্বধুবমানঃ” (ঞাক্‌ ১৫৮২) 
২ গৃহ। 
আদ্মনি__-(পুং)[সর্বান্‌ অতীতি অদ-নি-সুটু চ ] অগ্থি। (উজ্জলদত্ত) 
অন্মসদ্‌_-(ত্রি) নিমন্ত্রণে উপস্থিত ব্যক্তি । ২ পাচক-যোধিৎ। 
৩ জননী । ৪8 রন্ধনকার্ষ্যে ব্যাপূৃত ব্যক্তি । “অন্মসন্ন সসতো। 
বোধয়ন্তী” | (খক্‌ ৯৯২৪৪ সায়ণ ) 
আন্মসদ্য-( ক্লী ) অন্মসদের স্থিতি, নিমন্ত্রণে উপস্থিত অতিথির 
অবস্থা । “অন্মসগ্যায় হিন্বিরে ৮ (খক্‌ ৮.৪৩.১৯ ) 
আম্মসদ্ধন-(ত্রি) অন্ুন্বদনীয়। ২ একত্র ভোজনে উপ- 
বেশনের যোগ্য । “বন্মাহিস্থনে। অন্মুসদ্ধ1'” ( খাক্‌ ৬,৪.৪ ) 
আন্মান₹-(পুং) | সর্ধান্‌ অত্তীতি, অদ্‌-নি-মুট্চ ] অগ্নি। 
অদ্মেতস(4070508) গ্রীক্পুরাণোক্ত এক রাজপুত্র । 
জেসেলীর অন্তর্গত ফেরী নামক স্থ/নের রাজ! ফেরেশ ইহার 
পিতা । অদ্মেতস্‌ আপোলে! দেবের সহায়তায় রাজা লেনি- 
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য়াসের কন্ঠা। সুন্দরী আল্সে্টিসের পাণিগ্রহণ করেন। অন্মেতস্‌ 
এক সময়ে নিদীরুণ পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং তী/হার জীবনসংশয় 
উপস্থিত হয়। আপোলে! ভাগ্য-দেবীগণের নিকট তাহার 
জীবনরক্ষার্থ প্রার্থনা করেন।  তাগ্যদেবীগণ বলেন, যদি 
অদ্মেতসের স্থলে অপর কেহ স্বীয় জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তত 
হয়, তবে তাহার জীবন রক্ষা হইবে । আল্সেষ্টিস নিজ 
জীবন দান করিয়া পতিকে রক্ষ। করেন। দ্রেবযোগে হিরাক্লিস 
যমহস্ত হইতে আল্সেষ্টিস্‌কে উদ্ধার করেন। 

অগ্য--( অব্য ) [ ইদমোহশ, ভাবে ছ্শ্চ প্রত্যয়োহহনি ] 
অন্সিন্নছনি, অদ্য । (ইতি বামনঃ)। ইদ্রম্‌ শদ্দের সপুম্যর্থে 
নিপাত। আজি, এই দ্রিন। ২ বর্তমান দিন। 
ভূতিমিচ্ছতা” ( পঞ্চতন্ত্র) “অগ্যাগ্য শ্বঃ শ্ব ইন্দ্র ত্রাস্ব পরে চ নঃ 
(ঝ্মক্‌ ৪.৫০.১১) ৩ (ক্লী)[ বৈগ্যক ] ধান্। 

অদ্যব-__( অব্য) অগ্যদিবস। ২ এই সময়। 

অগ্যতন-(ত্রি) [অদ্য ভবঃ অগ্-ট্যু তুড়াগমশ্চ ] অগ্ভভব। 
(পুং) ক|লবিশেষ। মহাভাষ্ের এবং কাতন্ত্রের মতে, পুর্বব- 
রাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে পররাত্রির দেড় প্রহর পধ্যস্ত) 
কিংবা! পূর্বরাত্রির শেষ অর্ধ হইতে পর রাত্রির প্রথমা পর্য্যন্তকে 
অগ্যতন বল! যাঁয়। ভর্তৃহরি এবং ক্রমদীশ্বরের মতে, পুর্বব- 
রাত্রির শেষ প্রহর হইতে পররাত্রি প্রথম প্রহর পধ্যস্ত অগ্যতন 
কাল। (ভ্ত্রী) অগ্ভতনী। “অগ্ভতনেহতীতে মাত্রেইগ্ভতনী। 
অগ্যভাবোহ্গ্ভতনঃ। আন্ঠ।য্যাহুথানাদান্তয্যাচ্চ সংবেশনাদহঃ। 
উভয়তোহর্দরাত্রং বা লোকতঃ সিদ্ধম্।”৮ (দুর্গীসিংহ ) 

অগ্ততনভূত-_( পুং ) ভূতকালবিশেষ, বর্তমান দিবসের 
অতিক্রান্ত কাল। 

অগ্যতনীযু__(ত্রি) অগ্যকার। ২ যাহা আজকাল যাইতেছে । 

অগ্যত্ব_(ক্লী) [ অগ্ভ-ত্ব অদ্য তদ্ব.ন্তের্ভাবঃ ] বর্তমানত্ব। 

অগ্যদিন, অদ্যদ্িবস_-(পুং ক্লী) আজিকার দিন। 
দ্রিবসাদারভ্য” ( পঞ্চতন্ত্র ) 

অগ্পূর্ববম্_-( অব্য ) অগ্য হইতে পূর্বে 

৷ অগ্ঠাপ্রভৃতি_( অব্য ) আজ হইতে । ২ এই সময় হইতে। 
অগ্যপ্রসৃত_ (ব্রি) অগ্ভভূমিত, সগ্যোজাত। 

অগ্যভক্ষ্য-_[ দেশজ ] আজিকার খাছ, এক দিনের খাদ্য, অত্যল্প 
খাছ্। 

অদ্যভক্ষ্যধনুণগ্ড ণ--( পুং ) হিতোপদেশের মিত্রলাভ প্রসঙ্গে 

ছু কষধার্থ শৃগাল মৃত ব্যাধ, সর্প, শুকর ও ধন্ধু দেখিয়া বলিয়াছিল 
“অগ্যতক্ষ্যে।ধনুণ্ড ণ31৮  ( গৌণার্থে) উহ খাগ্ের অভাব বা 
দারিদ্র-ব্যঞ্জক বাক্য। যথা “ওদিকে অগ্তক্ষ্যধনুণ্ড ণ ( অর্থাৎ 
গৃহে অন্নহীন ) আর এদিকে বেটার নবাবী চাল দেখ ।” 


“তদ্যং 


অস্ভ- 


অদ্যশ্বীনা [ 
অদ্যশ্বীন_( ক্লী)][ অগ্ঠ-শ্বসূখ টালৌপঃ অগ্ শ্বৌ বাঁ ভবতীতি] 
মরণ) (ক্রমদীশ্বর) আজি বা কালি নিশ্টয় ইহ ঘটিবে 
এই শব্দে অবশ্ত মৃত্যুকে বুঝাইতেছে। 
অন্যশ্বীনা-_ (স্ত্রী )[ অগ্ধ-স্বস্খখ টিলোপঃ অগ্ভঃ শ্বো বা স্থতে 
প্রসবিষ্তৈ বাঁ] কঠোরগর্ভা, আসন্নপ্রসবা। (ক্রমদীশ্বর ) 
যাহ! আজি কালি প্রসব হইবে এইরূপ হুইয়া আছে। : 

“অদ্য শ্বোবাৰিজায়তে। ++ আসন্প্রসবেত্যর্থঃ । 
কেচিত্ত বিজায়ত ইতি নানুবর্তয়ন্তি। অদ্যশ্বীনং মরণম্‌ 
আসন্নমিত্যর্থঃ।৮ ( ভট্টোজি )। অন্যশ্বীন শব্ধ (পুং ক্লী) 
আসন্ন অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু অর্থে প্রযুক্ত হয়। 
অদ্যাঁপি-(অব্য ) আজপর্যান্ত। ২ বর্তমান সময় পর্য্যস্ত। 
অদ্যাবধি-_( ক্লী)[ অদ্য অবধিঃ সীমা বন্ত, বছুত্রী ] (ক্রি” বি”) 
আজি পর্য্স্ত। ২ আজি লাগাইত। 

'অহ্য--(ত্রি) অদীন্তি, দীপ্তিহীন। 
( খক্‌ ৭.৩৪.১২ ) 

অন্থযৎ--(ত্রি) চমতকাররহিত। অদ্যোতমাঁন, “অয়ং দ্যোত- 
রদছ্যুতো ব্যইক্ত,ন্” ( খক্‌ ৬:৩৯.৩) 

অন্যত্য-(ক্লী) [ ছ্যতে ভবং_ছ্যত্যং ন ছ্যুত্যং অদ্্যত্যং ] 
সন্মার্াগত। “অছ্যুত্যেইবসে নিহ্বয়ে” ( শুর্লুষজুঃ ৩৪.২৯)! 
২ হতভাগ্যছ্যত। ৩ জুয়া খেলায় জয় লব্ধ বস্তর অপ্রাপ্তি। 
৪ যাহ] ছ্যত্য নহে অর্থাৎ নীতি অনুসারে প্রাপ্ত । 
অদ্রেব_(পুং) [ন দ্রবঃ অভাবার্থে নঞ-তৎ ] দ্রবের অভাব। 
[ নান্তি দ্রবো যত্র য্ বা, বহুৰী ] (তরি) দ্রবশূন্ত। 

অদ্রেব্য--(ক্লী) [ন দ্রব্যম্‌ অপ্রাশস্ত্যে নঞ.-তৎ] অপ্রশস্ত দ্রব্য! 
২ অযোগ্য পাত্র | 

অদ্রেব্য_-(ক্লী) [ ন দ্রব্যম্ত অপ্রাশস্ত্যে নঞ-ত২] অপ্রশস্ত 
দ্রব্য, অযোগ্য পাত্র. “ন! দ্রব্যে নিহিতা। কাচিৎ» (হিতোপণ) 
অদ্রা-ছোট নাগ পুরবাসী গোরাইত জাতির একটা শ্রেণী । 
অদ্রাখিয়া--বিহারবাসী কালওয়ার- জাতির বনোধিয়া শাখার 
একটী থাক। 

অদ্রোমপেত--তামিল ভাষায় অদ্রীমপতনম্‌ বাঁ আদিরাম- 
পল্ভনম্, অর্থাৎ মহাবীর রামচন্ত্রের শহর। মাদ্রীজের তাঞ্জোর 
জেলাস্ত্গত পেন্ত,কোট্রই তালুকের এক বন্দর ও সহর। অক্ষা” ১০" 
২০ উ-; ড্রাঘি” ৭৯২৩%পু* | স্থানীয় অধিবাসীর অধিকাংশই 
মত্গ্তজীবী। সমুদ্রপথে সিংহলের সহিত ইহার আমদানী 
রপ্তানী হুইয় থাকে । এতদ্্যতীত ত্রিচিনপল্লী_ পর্য্স্ত ইহার! 
মতগ্তাদি বিক্রয়।র্থ লইয়!যায়। লবণের কারখানার জন্ত-অদ্্রীমপেৎ 
এপ্রসিদ্ধ। অদ্রামপেৎ নগর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত. লবণের জলাভূমি 


“অছ্যং কণোতশংসং” 


৭58 ] 


বিস্তৃত। 
এখানে একটা প্রাচীন শিবমন্দির আছে । 


হা মুসলমানেরা এখাঁনকাঁর: কান বহগরী। রর 


টি: 


অদ্রোব্য (1050105)--যাহা দ্রব' করা বাঁ গলান বায় না 


তাহাকে অদ্রাব্য কহে । 


এমন কৌন পদার্থ এখনও আবিষ্কৃত 


হয় নাই যাহা সম্পূর্ণ অদ্রাব্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে 


পারে। কোন পদার্থ হয় তজলে গলে না, কিন্তু অস্ত্রে তাহ! 
গলিয়া যায়) আবার যাহা জলে ব1 অক্নে গলে না, তাহা ও 
অন্য কোন উপযুক্ত দ্রাবকে (৪০166) বিগলিত হইয়া থাকে । 
অদ্রি-(পুং) [ অদ-ক্রিন্‌] | পর্বত) ২ প্রস্তর । ও বুক্ষ। 
৪ কুরয্য। ৫ মেঘ। ৬ পরিমাণ বিশেষ। [ইহার সবিশেষ 
বৃক্তান্ত পর্বত শঞ্ে দ্র" ] 

অন্ড্রি-( পুং) দেবান্থুরসংগ্রামে স্বন্দদেব সেঁনাঁপতিপদে বুত 
হইলে তমসা নদী তীহা'র সাহাধ্যার্থে স্বীয় অন্ুচর অদ্রি ও 
কম্পককে প্রদান করিয়াছিলেন। (€ বাঁমনপু* ) অদ্্রিতনয় 
বলাক নামক রাক্ষস অতিরাত্রের কন্তা ও স্তুশন্মার স্ত্রীকে হরণ 
করিয়াছিল। (মার্কগুপু ) 

অব্র্িকর্ণী_ (স্ত্রী) [ অদ্রিঃ অদ্রিনামিকা গিরির্বালমুষিকা তন্তাঃ 
কর্ণঃ কর্ণতুল্যং পুষ্পান্তঃস্থং পত্রং যন্তাঃ| (বাচস্পতি)। গৌরাদি- 


ত্বাৎ ভীষ.] অপরাজিতা । অপরাজিতা! ফুলের ভিতরের পত্র : 
অদ্রি অর্থাৎ বালমৃষিকার কাঁণের মত দেখিতে, তাই উহ্থীর নাম 


অদ্রিকর্ণী হইয়াছে । 
আন্দরিকা- (স্ত্রী) [ বৈদ্যক ] ধান্টক, ধান। ২ ।মহাদি 
অদ্দ্রিকা-_অপ্গারা অদ্রিক! ব্রহ্ষশাপে যমুনার জলে: অবস্থান 
করিতেছিলেন। রাজা উপরিচরের ওরসে অদ্রিকা মত্ভরাজ 
নামে পুত্র ও সত্যবতী নামী এককন্ঠা প্রসব করেন। এই সত্য- 
বতীই: বেদব্যাসের জননী । 


অদ্রিক৷ হইতে ব্যাসজননী সত্যবতী জন্মগ্রহণ করেন। (হরি- 


বংশ) [উপরিচর দ্র”] ২ অদ্রিকা বানরপতি কেশরীর অন্যতমা 
পড়ী। অদ্রিকা হইতে নিখতি বায়ুর রসে অন্রি নামে এক 


পিশাচ জন্মগ্রহণ করে। 


এই অদ্রি হনুমানের বৈমাত্রে় ভ্রাতা । 
(ব্রহ্গাগুপুরাণ ) ্‌ 


আঁদ্রকীলা--(ভ্ত্রী) [ অদ্রয়ঃ কুলাচলাঃ পর্বতাঃ- কীলাঃ শঙ্কৰ- 


ইব যন্তাঃ, বনুত্রী ] ভূমি। ২ পৃথিবী । [ অদ্রেঃ সুমেরোঁকাঁল 
ইববা1 ] (পুং) বিকুস্তপর্ববত | 

অদ্রিকৃতস্থলী-( স্ত্রী) অগ্সরাবিশেষ। 

অদ্দিচ্ছিদ্‌--( পুং) বজ। 

অন্দর্রিজ--( লী) [অদ্রৌ পর্বতে জাতে জন-্ড ] শিলাজভু), 
২. গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ গেরিমাটা। (ত্রি) ৪. পর্বতজাত 
দ্রবামাত্র। (স্ত্রী) ৫: অদ্রিজী-গিরিরাঁজকন্যা। ৬ ৮৮ 


( মহাতা”)। বস্গু-নরপতির-পত্রী 


১১ শ্ী। ২৮০ নক্কা:- হকানা গন ক অনা হানবকারন আদিম কন” বলা রারাদ হলের হনারিল পর বগা রাগ স্িগারন গিবসন 
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1 


আদ্দ্রিজতু ] 


৭ সৈংহলী বুক্ষ | ( রাজনি”)। (পুং) ৮ পর্বতজাত 

দ্রাবানল। ৯ নুর্য্যজ।ত হংস। ১০রপ। ১৯১ আত্মা। 
অব্দররিজতু--( ক্লী )[ বৈদ্যক ] শিলাজতু । 
আন্দ্রিজুত_( ত্রি ) স্তোতৃগণ কর্তৃক আক! 

পরিদ্যাবা পৃথিবী” ( খক্‌ ৩.৫৮.৮ ) 
অব্রিতনয।--ভ্্রী ) [ অদ্রেম্তনয়া ৬-তৎ ] পার্বতী । 
অন্রিন্রোণী_( স্ত্রী) [ অদ্রেদ্রেণণিরিব ] পর্বতসম্ভব নদী | 
আন্দ্রিদ্বিষ- (পুং) [ অদ্রিভ্যঃ দেষ্টি, দ্বিষ-ক্ষিপ. | ইন্দ্র। 
আঁদ্রনন্দিনী-_(ন্ত্রী) পর্বতের কন্তা, পার্বতী । 
অন্রিনাথ-__( পুং ) পর্বতরাজ ? হিমালয়। ২ শিব। 
অব্রিপতি-_(পুং) [ অদ্রীণাং পতিঃ ৬-তৎ ] হিমালয় । 


“অদ্রিজুতঃ 


অন্রিবর্ৃস২--(ত্রি) [ অদ্রেরবর্থ ইব বর্থোহন্ত ] অতিসার | | 


২ অতি কঠিন। ৩ পরিবুদ্ধ মেঘ 
“অদিতিরদ্রিবহ1: ( খক্‌ ১০৬৩৩ ) 


'আদ্দরবুপ্__-(দুং) [অদ্রেবু্র ইব বুধোইগ্ভ] অতি কঠিন। “অয়ং নিধিঃ | 


সরমে অদ্রিবুধ্নঃ” (কু ১০০১০৮,৭ ) ২ পর্বত হইতে উৎপন্ন । 
আদ্রিভিদ্‌_( পুং) [ অদ্রিং ভিনত্তি ভিদ্‌-ক্কিপ ৬-তৎ ইন্দ্র। 


অন্দ্রভূ-€ পুংস্ত্রী ) [ অদ্রৌ ভবতীতি ভূ-ক্ষিপ ৭-তৎ ঠা] 


অপরাজিতা লতা । হু আখুকণীলতা। ৩ পার্ধতী। (জি) 
৪ অদ্রিজাত। 

অব্দ্িমাতৃ_(পুং) [ অদ্রিমে ঘস্তজ্জলং মিমীতে মা-তুচ, ] মেঘ- 
জলনির্্মাতা । “দিবো অদ্রিমাতরম্‌ 1৮ (খক্‌ ৯.৮৬.৩ ) 
অদ্রেমাষা-(স্ত্রী) বনমাষ, মাষাণী। (বৈদ্যকনি?) 
অন্ডিমুর্ধন ₹( পুং) পর্বতশিখর। 

আদ্রিয়ার_-বেহারস্থ শাকদ্বীপি ত্রাহ্মণদের একটী শাখা। 

অদ্রেরাজ-_( পুং) [ অদ্রীণাং রাজা টচ. সমা”] হিমালয় । 
[ অদ্রিরাজ-__অদ্রি-রাজ-কিপ. অদ্রিযু রাজতে ] হিমালয় । 

আদদ্রেব, অদ্রিবস_(ত্রি) পর্বতে'পলক্ষিতবজযুক্ত ইন্দ্র। 
“কৃথুদঘরাধে। অদ্রিবঃ৮।  (খক্‌ ১.১০.৭) 

আদ্রিবহ্ি__( পুং) পর্বতীয় অগ্নি। ২ আগ্নের গিরি। 
আদ্রিশয্য-_(পুং) মহাদেব । ২ যিনি পর্বতের উপর শয়ন 
করেন। 

আদ্রশুঙ্গ_(ক্রী) পর্বতশিখর। 

আদ্রসানু_(ক্লী) পর্বতের শিখর, পর্ধতচুড়া। ২ (জি) 


সানুপ্রিয়। উধষাদেবীকে সানুপ্রিয় বলিয়া সম্বোধন করা 


, হইয়াছে (খক্‌ ৬.৬৫.৫ ) 


আদ্রসানুজ!-_(দ্ত্রী) ত্রার়মীণা, [চলিত] বলাডুমুর ( বৈদ্কনি”) 
'অদ্রিসার--(পুং) [ অদ্রেঃ সার ইব] লৌহ । [ অদ্রেরিব 
সারোধস্ত বহুত্ী।] ভ্রি) ২ অতি কঠিন। ৩ শিলাজতু। 


বা মেঘ সমাকীর্ণ। 


৭০৫ ] 


অদ্রেষ্টই 


অদ্রিসারময়-(ত্রি) অদ্রিসারাত্বক । ২ অত্যন্ত কঠিন । 
অজ্রিজুতা-_[অদ্রিস্তৃতা] পার্ধতীর আর একটা নাম। ইনি হিন্দু- 
দিগের একজন দেবত|। পার্বতী হিমালয়ের কন্ঠা বলিয়। 
তাহার নাম অদ্রিন্ুত। এবং ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের পত্রী! 
মন্ত্রহার্ৰ (৮১৩ প) ও মন্ত্রমহোদধি (৭৮ প) এই ছুই পুস্তকে 
অদ্রিস্ুতার ধ্যান পাওয়া যায়। ছুইটী ধ্যানই এক ; যথা_ 
“শস্তৃং জগন্মোহনরূপপূর্ণং বিলোক্য লজ্জাকুলিতাং স্মিতাঢ্যাং। 
মধূকমালাং স্বসবীকরাত্যাং সনবিভ্রতীমদ্রিস্থুতাং তজের়ং |” 
অদ্রিস্ুতা তাহার পতি জগন্মোহনরূপধারী শল্তুকে দেখিয়া 
লজ্জাকুলিত হুইয়া মৃদ্ুহান্তে উদ্ভাসিতা ; দেবীর হস্তে মধুক- 
মাল এনং তাহার অপর হস্ত পার্খবন্তী সথীর উপর ন্স্ত;_- 
এইরূপে তাহাকে চিন্তা করিতে হয়। 
 অদ্রিসোপান--[ সোপান দ্রষ্টব্য] পর্বতে উঠ্ভিবার অবতরণিকা | 
“অদ্রি-সোপ!নপার্খে তু ন কুর্য্যেৎ পার্খ্বয়োরভ্বিকম্ত 
(মানসার ৩৩.১০৮ ) 
“অদ্রি-সোপান!ৎ দেশে তু দীর্ঘমানম্‌ যথেষ্টকম্” 


| ( মানসার ৩৩.১১৮ ) 
| “অদ্রি-দেশে সম[রোহ্ছে ষত্র তত্রৈব কারয়েত্ত (এ ৯৯৮) 


। আদ্রিসংহত-__( পুং ) [ অদ্রিভিঃ গ্রাবভিঃ সংহতঃ অভিযুতঃ 

| ৩-তৎ] সোম। [ অদ্রিরিব সংহতং কঠিনং) (ত্রি) ২ 
অদ্রিবং কঠিন। অতিশয় শক্ত। 

আদ্রৌ__গয়। জেলার একটা ক্ষুদ্র নদী। ইহা! ছোট-নাগপুরের 
পর্কতময় ভূভাগে উৎপন্ন হইয়। উদ্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া ওত্রা 
শহরের নিকট পুন্পুন্‌ নদীতে পড়িয়াছে। গুরজ।বাদ শহর 
এই নদীর তীরে অবস্থিত। 

 আদ্রৌন্দ্র_( পুং)[ অদ্্রীণাং ইন্দ্ঃ ৬ষ্ঠী-তৎ ] হিমালয় । 

। আদ্রীশ_( পুং) [ অদ্রীণাং ঈশঃ প্রধানঃ, ৬-তৎ ] হিমালর। 

| [ অদ্রেরীশঃ পতিঃ ] ২ শিব । 

অন্রচহ-_-(ত্রি) ঈর্ষ। বা ছলনারহিত, দ্রোহহীন। “উত মন্তে 
পিতুরদ্রহো। মন১৮ ( খাক্‌ ৯১৫৯২) 


অন্রু্ুবন ২-( তরি) [ ন দ্রহ. কনিপং নএঞ৩তৎ ; অদ্রোহকারক | 
“তা দাং সম্যগক্রহ্বাণে পণ্ঠাম ধায়সে” (খক্‌ ৫,৭০.২ ) 

অদ্রেষ্উই-বিতস্ত নদীর নিকটে অবস্থিত একটী ভারতীয় 
রাজ্য। গ্রীক এ্রতিহাসিকগণ উহার রাঁজধানীকে পিম্প্রম 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্বতাত্বিকেরা এই অদ্রেষ্টই 
রাজকে অরট্র দেশের প্রাচীন নাম বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিতে চাঁছেন। কিন্তু ভাষাতত্বের দিক -দিয়া দেখিলে 


'অরট্র নাম হইতে. “অদ্রেষ্টইঠ। হওয়া সম্ভবপর বলিয়া 
মনে হয় না। বোধ হয়, পাণিনির ঠঅরিষ্ট' দেশই 
এই অদ্রেষ্টই। (পাঁণিনি ৬.২.১০০ ) 


১৭৭ 


অদ্রোখ 


১৪ 


অদ্রোঘ--(ত্রি) [ক্রুহ-ঘঞ. ঘত্বম, নাত্তি দ্রোঘে। যন্ত ] দ্রোহ- 
রহিত । “অদ্রোঘেন বচসা” ( খক্‌ ৩.১৪.৬ ) [ ন দ্রোঘঃ 
অভাবার্থে নঞ.-তৎ ] ( পুং) দ্রোহের অভাব । 

দ্রোঘবাচ _(ত্রি) অহিংস বাক্যযুক্ত, শোতন বাক্যযুক্ত 
(সবিতা) “সত্যন্ত যুবানমদ্রে।ঘবাচং* €( অথর্ব ৬.৯.২ ) [অদ্রোঘব্য 
প্রশস্তা স্ততিরূপা বাক্‌ যন্সিন] ২ প্রশস্ত বাক্যযুক্ত, অগ্নি। 


( খক্‌ ৬.৫.১) [ অদ্রোগধব্যা অনতিক্রমনীয়া বাক আজ্ঞারূপা । 


যন্ত ]৩ অনতিক্রমনীর় বাক্‌, অলজ্ব্য বাকৃণ ইন্দ্র, ( খক্‌ ৬.২২.২) 
অদ্রোঘাবিত-_( ত্রি ) [ অদ্রোঘঃ অবিতো! রক্ষিতো যেন ] 
অদড্রোহ্রক্ষক | “অদ্রে।থাবিতা বাচমচ্ছ” ( অথর্ব ১১,.১,২) 


অদ্দরোহ--( পুং) [ন দ্রোহঃ অভাবার্থে নঞতৎ] দ্রোহের! 


অভাব । “অদ্রোহেণৈৰ ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ 

অদ্রোহক -(পুং) একজন পরমজ্ঞানী মুনি। 
শয্যাগতা রমণীকে ক্ষমাগুণে উপেক্ষা করিয়। 
হুইয়াছিলেন। ( পন্মপু” হৃষ্টি” ৫৪.১) 

অদ্রোহিন (জরি) [ ন-দ্রহ-ণিনি ] দ্রোহী নহে, নম্্। 

অদ্বয়১( ক্লী)[ ন দ্বযম্‌] দুইয়ের অভাব। 
তজজ্ঞানং বা য্ত ]২ অভেদ। ও ব্রহ্মজ্ঞ। (পুং) ৪ বুদ্ধ। 
৫ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়বিশেষ ; ইহারা বলেন 
পদার্থ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। উত্রহ্ম। 


|” (মনু ৪২) 
ইনি এক- 
সর্বলোকজয়ী 


“যাবনন জায়তে ব্রন্গ সর্বাধিষ্ঠীনম্বয়ম্‌।৮ ( আত্মবোধ ) | 


উপনিষদে অদ্য শব্দের প্রচুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহা তখন 


ক্লীবলিঙ্গ। ব্রহ্ম বা আত্মা অর্থে উপনিষদে যে সকল প্রয়োগ 
দুষ্ট হয় তাহা এই-_ 
“তদ্ত্রন্ষাদ্বরমন্যহুম্” ( কৈবল্যোপনিষৎ ১৯) “অদ্বয়োহ্থয়ম্‌ 


আক্ৈকলত্রয়* (নৃসিংহোভ্তর তাপনীয় উঃ ৮) “এতদদ্বয়ং স্বপ্রকাশম 
...আট্মৈব”তী 1৮ *অদ্ধর এবায়মাত্মা'--এ 1৮  “বিভূরদ্বয় 
আজ্মানন্দঃ৮--এ।৯  “অবিক্রিয়ে অদ্য়ে”-এ1৯ “অসুখ 
দুঃখোহদ্বয়ঃ...অভিন্নোইদ্বরঃ৮__এ|৯ “কিমদ্বয়েন দ্বিতীয়মেব ন* 
_-ইী 1৯ “অব্যবহার্য্যমদ্বয়ম্৮_-এ।৯ “তদ.বা এতদ, ব্র্গ অদ্ধয়ং 
বৃহন্বা২”__এঁ।৯ “সত্যং কুক্ং পরিপুর্ণম্‌ অদ্ধয়ম্”--এ।৯ 
“মুবিভাতম্‌ অদ্ধয়ং পণ্ঠত”_-এ।৯ “অনুজ্ঞানং অদ্বয়ং লন্ধা”__ 
এ ।৯ “তং শান্তম অচলম্‌ অদ্য়ম্‌ আনন্দম্*-_( পরমহংসো- 
পনিষৎ ২) *মহানারায়ণাদ্বয়ম্”__(মুক্তিকোপনিষৎ্ ১.৩৪) 
“অলেপকং সর্বগতং যদ. অদ্বপ্নম্”/__-এ ২.৭৩ 

উপনিধদের স্যার মান্য গৌড়পাদীয় কারিকায় ইহার বনু 
প্রয়োগ আছে, ষথা__ 


“অদ্ধয়েন চ কলিতঃ” ( মাণ্ড,ক্যকারিক! ২.৩৩) “ভাব! অপি: 


অদ্বয়েনৈব”-_ও ২৩৩ প্প্রপঞ্জোপশমোহদ্ধয়2৮--ওী ২.৩৫ 


[ নাস্তি দ্বরং দ্বিত্বং | 


“অদ্য়ং চ দ়্। রা ৩.৩০) ৪,৬২ পুজা. . 


৪.৪ *বিজ্ঞানং শাস্তম্‌ অদয়ম্”-_এ ৪.৪৫ “যান্থুৎপন্ভিঃ সময়”. 


_এী ৪.৭৭ “তৎসাম্যমজমদ্বয়ম্”__এ ৪.৮০ ব্রাহ্মণ্যং 
পদমদ্বয়ম”__এ ৪.৮৫ 


১৫ 
৯) 


পুরাণ ও মহাভারত প্রভৃতি পরবর্ভা গ্রন্থে আত্মা বা ব্রহ্গ 
অর্থে অদ্বয় শব্ষের বহুল প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধশান্ত্রে অদ্বয় 


শব্দের শৃন্ত অর্থে যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধদিগের বোধি- 
চিত্তবিবরণ গ্র্থে শুন্ঠতাকে “অদ্দয়লক্ষণা” বল! হইয়াছে । যথা 
“গম্ভীরোভ্ত/নভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণা । 
ভিন্নাপি দেশনাহতিন্া শৃন্ঠতা দ্য়লক্ষণা ॥% 
সর্বদর্শনসংগ্রহে “তিনাপি” স্থলে এিভগ্লা হি” পাঠ এবং 
ভামতীযম়ধ্যেও “তিন্নাছি” পাঠ আছে। ছুই যাহার অবয়ব নহে 


এই অর্থে সুতরাং অদ্বয়শব্ধে ব্রহ্ম বা আত্মা বুঝায়, আর বৌদ্ধশান্সে 


ক্ষণিক শুদ্ধ বিজ্ঞান বা! শৃন্ত বুঝায় । এতদ.ভিন্ন অন্য কোন অর্থে 
অদ্বয়শদ্দের প্ররুত অর্থ হয় না, কারণ দ্বিতবস্ত হইলেই তাহা! 
পরিচ্ছিন্ন হইবে এবং পরিচ্ছিন্ন হইলে তাহার অবয়বও থাকিবে। 


লক্ষণ! দ্বারা ইহার অর্থ অতুলনীয় প্রভৃতি হইতে পারে। কিন্তু 
ইহার প্ররুত অর্থ অদবৈতবাদীর অদৈতত্রক্ম । অধিক কি, বৌদ্ধ- 


মতে ক্ষণিক বিজ্ঞান বা শুন্য অর্থেও ইহার সার্থকতা থাকে না । 

[ অদ্বয়বাদ দ্র” ] 

(ত্রি) ৭ অভেদ,অদ্ভিতীয় । 
“অদ্ধয়জ্ঞান তত্ববস্ত কৃষ্ণের স্বরূপ 


ব্রহ্ম, আত্ম, ভগবান্‌্, তিন তার রূপ |” (চৈতন্তচরিতা সুতি) - 
অদ্বয়ং-[ ন দ্বয়ঃ ] যাহ] দ্বিভাব সম্পন্ন নয়, মিলিয়! এক হইয়া 


গিয়াছে। বৌদ্ধ বজ্রযান-সম্প্রদায়ের মতে যোগের অবস্থাভেদ | 
জলে ক্ষীরে মিশিয়া যে অবস্থা হয়, জ্ীনমার্গাশ্রয়ী সাধুর চিত্ত 
তদ্বৎ অবস্থ। পাইলে তাহাকে অদ্বয়যো!গী বলা হয়। 
প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়-সিদ্ধি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে £_ 
“উভয়োন্মেলনং যচ্চ সলিলক্ষীরয়োরিব । 
অদ্বয়াকারযোগেন প্রজ্ঞোপায়ঃ স উচ্যতে ॥১৭ 
প্রক্ষেপ্তং চাপনেতুং চ শক্যতে যত্র নৈব হি। 
প্রক্ষেপায় চ যদ্ক্তং ধর্মতত্বং তছুচ্যতে ॥ 
গ্রাহ-গ্রাহকসন্ত্যক্তং সদসৎ পঞ্৯বর্জিতম্‌ । 
লক্ষ্য-লক্ষণনিম্মুক্তং শুদ্ধং প্ররুতিনিন্ম্লম্‌ ॥ 
ন দ্য়ং নাদ্ধয়ং শান্তং শিবং সর্বত্র সংস্থিতম্। 
প্রত্যাত্মবেগ্ভমতলং প্রার্জোপায়মনীকুলম্‌ ॥৮ (১.১৭- ২ 
উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে যোগী অদ্বযযোগে যে অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় তাহা! বিবৃত হইয়াছে |: 


অদ্বয়তবৌদ্ধ ত্ত্রোক্ত যুগনদ্ধ নামক দেববিশেষের মুস্তি 
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অদ্ধযজ্ঞান ৃ 


৭০৭ 


] অদ্বযবজ 


বোধি-চিন্তশূন্ত বা নৈরাত্বার আলিঙ্গনে যুগনদ্ধ অদযমৃত্তি 
হইয়াছে। যেমন লবণ জল হইতে বিভিন্ন করা যায় না, 
তেমনই বোধিচিত্ত হইতে নৈরাত্মাকে বিভিন্ন কর! যায় ন]। ূ 
এই জন্ঠ ইহার নাম অদ্বয় হইয়াছে । যখন বিহিন্ন থাকেন তখন 

ইহাকে হেরুক বলা হয়। 


অদ্বয় বা যুগনদ্ধ মৃত্তি | 
অদ্বয়জ্ঞ]ন__দৈত ভাঁবহীন 
সিদ্ধ পুরুষের এই জ্ঞানলাভ অবস্থাবিশেষে সমুপস্থিত হইয়। 


প্রপ্গাবিশেষ। অদ্বরযোগে যোগ- 


থাকে। সাধনমালাতন্ত্রে দ্বিভুজহেকুকসাধন প্রসঙ্গে অদ্বয়- | 
জ্ঞানের প্ররুত তাৎপর্য) অহিব্যক্ত হইয়াছে £ 

“ততো ধর্মমপুদগ।লাদিবিকল্পকলগ্কবর্জিতরূপাং শরন্লিম্মল- 
মধ্যাহননতোনিভাং অদ্য়জ্ঞ।নৈকরূপাং শৃন্ভতাং বিভাব্য ও 
শৃন্ঠতাজ্ঞানাজ্ঞানবজন্ব ভাবা ত্বকোহহ মিত্যধিতিষ্ঠেৎ।” | 
_ বজ্ষান-সম্প্রদায়ের জ্ঞানসিদ্ধি নামক গ্রন্থের বজযানাভিষেক 
বিধি নামক ১৭শ অধ্যায়ে অদ্বয়জ্ঞানের প্রকার নির্ণাত আছে । 


১৯8 


] 


“সম্যগ্জ্ঞানসমুৎপন্নো৷ যোগী প্রার্থয়তে যদ1। 
অভিষেকঃ প্রদাতব্যাস্ত্ধাতুকং নমস্কৃতঃ ॥৯ 
সর্ধবোপকরৈধু ক্তঃ সর্বপৃজাস্ু সংবৃতঃ | 
আধারয়েদ্বরং বজগুরুং সর্ববগুণার্ণবম্‌ ॥২ 
তক্ষ্যভোজ্যাদিযুক্তেন পুষ্পগন্ধাদিকেন চ। 
সম্পূজ্য মণ্ডলং কৃত্ব! কৃতাঞ্জলিপুটো৷ গদেৎ ॥৩ 
“সম্যগ্জ্ঞানবরং প্রাপ্তং প্রসাদাৎ করণাত্মক । 
স্বসংবেছ্ স্বভাবং চ আদত্তমপি নিশ্চয়ম্‌ ॥৪ 


ইদমেবাদয়ং জ্ঞানং নান্তজ্জগতি বিদ্ভতে | 
প্রীতং ধর্মমৃতং প্রাপ্য প্রার্থয়েত মহাগুরুম্‌ ॥৫% 
(জ্ঞানসিদ্ধি ১৭.১-৫ ) 
অভিষেক হইতে অদ্বয়জ্ঞান ল।ভের প্রক্রিয় তান্ত্রিক বিশিষ্ট 
সংজ্ঞায় অভিহিত । উহা এতই জটিল যে, কর্ম্মপথগামী যে।গী 
তিন্ন অপরে উহার প্রকৃত অর্থ উদঘাটনে অসমর্থ । [ অদ্বয় দ্র" ] 
অদ্বযযোগ--দ্বৈততাবহীন জ্ঞান, যাহা কেবল মাত্র অদ্বয়যোগ- 
সাধনার নিরূপিত ক্রমানুসারে যোগীর হৃদয়ে আসিয়া সমুপস্থিত 
হয়। উহা! জ্ঞানমার্গের একটী বিশিষ্ট স্তর । [ অদ্য দ্র] 
সাধনমাল। তন্ত্রে বুদ্ধকপালসাধনায় অদ্বয়যোগঞ্ঞানের বিশিষ্টতা 
উল্লিখিত হইয়াছে । 
“ও মহাবজে! হেরুকবজে! ধরতু ধরতু মহাজ্ঞান- 
স্কেটনে শীঘ্রং সাধয় স্তম্তয় কীলয় ই ফট স্বাহা। 
উৎপত্তিক্রমং কথিতং উতৎ্পন্নং গুরুগোচরম | 
ভূত-ভৌতিক-সম্বরং যোগিনীনাং প্রকলিতম্‌ ॥ 
অদ্বয়-যোগজ্ঞানং তু প্রজ্ঞালিঙগিতহেরুকম্‌। 
ক্রেশানাং বশীকারার্থং যাবনুদ্রঃ গ্রকল্িতঃ। 
ধীরো৷ বিনীতো। মতিমান্‌ সর্ধাকুশলবজ্জিতঃ ॥ 
শুচিশ্চ গুরুতক্তশ্চ বুদ্ধকপালযোগতঃ | 
সিধ্যস্তি ষ্নাসেনৈব যোগিনো নাত্র সংশয়ঃ ॥% 
অদ্যযরাজ-_বৌদ্ধ তন্্াচা্যবিশেষ। ইনি খুষ্টায় একাদশ শতকে 
জীবিত ছিলেন। ইহার গ্রন্থ-_অদ্ধয়বজসংগ্রহ । [অদ্বয়বজ দ্রণ্] 
অদ্ধধবজ পাদ-_-একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক । ইনি 
বজযানমতের একজন প্রধান আচাঁধ্য ছিলেন। পুর্ণনাম__ 
পণ্ডিতাবধৃত শ্রামদদয়বজ্রপাদ । মহাযান মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞানবাদী সম্প্রদায়ের প্রাছুর্তাব হয়। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের 
আলোচনার ফলে মন্ত্রাত্বক মন্ত্রধান বা বজযানমতের প্রবর্তন হয় 
এবং পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অদ্বয়ব্জ ইহার সমর্থক। ইনি খুষ্টীয় ১১শ 
শতকের শেষার্দে অথবা ১২শ শতকের প্রথমে জীবিত ছিলেন। 
সাখনমাল। নামক তন্তগ্রস্থ বজযানমতপোষক একখানি অদ্বিতীয় 
গ্রন্থ। ইহার অস্তভূক্ত সিংহনাদ-সাধন ও সপ্তাক্ষর-সাধন 
ইহার বিরচিত। [ বজুযান দ্র” ] 
তারাসাধন প্রসঙ্গে শুর্লৈকজটা-সাধন-রচয়িতা ললিত গুপ্ত 
ইহার শিষ্য ছিলেন । তিনি সাধনমালায় নিম্নোক্ত শ্লোকে স্বীয় 
গুরুর পরিচয় দিয়াছেন £_ 
“শ্রীমদদ্বয়বজন্ত গুরোর্নত্বা পদান্থুজম। 
শ্রীমল্ললিতগুপ্তেন তারাসাধনমুচ্যতে ॥* 
ইহা ভিন্ন পণ্ডিতাবধূত বিরচিত 
আরও কএকখাঁনি গ্রন্থ পাওয়। যায়। 


বজযানমতের 
এ গুলি অতি 


অদ্য়বজসংগ্রহ 


৮8 অদ্ধবাদ 


সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত এবং গুহাতিগুহ মন্ত্র ও প্রক্রিয়া! সম্বলিত। 
যথা 
১ কুদৃষ্টিনির্াতনম্। ২ মূলাপত্তি ও স্থলাপতি। ৩ তত্ব- 
রত্বাবলী। ৪ পঞ্চতথাগতমুদ্রাবিবরণম। ৫ সেকনির্ণয় বা 
সেকনির্দেশ ! ৬ চতুন্মদ্রা। ৭ লেকতান্বরসংগ্রহ । ৮ পঞ্চাকারঃ! 
৯ মায়ানিরুক্তি। ১৭ স্বপ্রনিরুক্তি। ১১ তত্বপ্রকাশ। ১২ 
অপ্রতিষ্ঠানপ্রকাশ। ১৩ অপ্রসহপ্রকাশ। ১৪ যুগনন্ধগ্রকাশ। 
১৫ মহাসুখপ্রকাশ | ১৬ তত্ববিংশক বা তত্বমহাঁবনবিংশতি। 
১৭ মহাযানবিংশিকা। ১৮ নির্বেধপঞ্চক | ১৯ মধ্যকষট্ক। 
২০ প্রেমপঞ্চক। ২১ তত্বদরশক। ২২ অমলসিকারাধার। 
(সাধনমাঁল] ও অদ্বয়বজসংগ্রহ ) 
অদ্বববজসংগ্রহ__-একখানি তন্তগ্রন্থ। [ অদ্বররাজ দ্র] 
অদ্য়বাদ-দ্ি অর্থ ছুই। দ্বি শব্দের উত্তর অবয়বার্থে ডয়টু 
গ্রত্যয় করিলে দ্বয় হয়। ইহার অর্থ_ছুই যাহার অবয়ব। 
যাহা তাদৃশ নহে তাহা অদ্বয়। (ন+দ্য়) নঞ.তৎপুরুষ 
সমাস। এই অদ্বয়ের বাদ অদ্বয়বাদ (৬ষ্ঠী-তৎ)-__যে মতে সকলের 
মূল কারণ তাদৃশ এক অদ্বয় বস্ত বল! হয় তাহাই অদ্বয়বাদ। এই 
অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদ ফলতঃ প্রায় একার্থক, কিন্তু তাহা 
হইলেও অদ্বযবাঁদটী বৌদ্ধমতবাদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ এবং অদ্বৈত- 
বাদটী বেদান্তের মত বলিয়! প্রসিদ্ধ। অবশ্ত এই প্রসিদ্ধির যে 


ব্যতিক্রম নাই, তাহা নহে। [ অদ্বৈতবাদের অর্থ অদ্বৈতবাঁদ 


শব্ষে দ্র । ] 


অদ্ধয্বাদ শব্দের অর্থ বৌদ্ধমতবাদ, তাহার কারণ. একটা 


এই যে, অমরকোষ গ্রন্থে বুদ্ধকে অদ্য়বাঁদী বল! হইয়াছে। 
যথা. 

 সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজস্তথাগতঃ। 

সমন্তভদ্রো! ভগবান্‌ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ ॥ 

ষড়ভতিজ্তো দশবলোহদ্বয়বাঁদী বিনায়কঃ। 

মুনীন্্ঃ শ্রীবঘনঃ শান্ত! মুনিঃ শাক্যমুনিস্ত যঃ ॥ 

স শাক্যসিংহঃ সর্ধার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধদনিশ্চ সঃ | 

গৌতমশ্চার্কব স্কু্চ মায়াদেবীস্ৃতশ্চ সঃ ॥৮ 

এস্থলে লক্ষ্য করিতে হুইবে, বর্তমানে ধাহাঁকে গৌতমবুদ্ধ বলা 

হয়, অমরকোষের মতে তাহার নাম বুদ্ধ নহে। কারণ, “শাক্য- 
মুনিস্ত যঃ” এই স্থলের তু” দ্বারা গৌতম বুদ্ধকে সুগত 


না 
বুদ্ধ হইতে পৃথক্‌ কর হইয়াছে। অতএব অদ্বয়বাদী যে স্ুগত 
অদ্বয়বাদ । গৌতমবুদ্ধের 


বুদ্ধ, তাহার মতবাদের নাঁম 

যে মতবাঁদ, অমরকোষের মতে তাহাকে ঠিক অদ্বয়বাদ বল! 
যায় না। তবে গৌতমবুদ্ধ তীহার পূর্বতন বুদ্ধের 
মতই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সাধারণতঃ গোৌতমবুদ্ধের 


মতকেও অদ্ধয়বাদ বলা হয়। বস্ততঃ গোৌতমবুদ্ধের মতবাদ 
আজকাল-_মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌন্রান্তিক ও বৈভাসিক; 


অথবা! মহাষান ও হীনযানপ্রভৃতি নামে অধিক পরিচিত । 
অমরকোষের উক্ত ধথ। অগ্রামাঁণ্য বলিয়া শঙ্কা করা উচিত 
নহে; কারণ ইহা বৌদ্ধ অমরসিংহের রচিত।  বস্ততঃ 
ইহার মঙ্গলাচরণে প্রথমে সুুগত বুদ্ধকেই নমস্কার করা হইয়াছে। 
যথা 
“যন্ত জ্ঞানদয়াসিন্বষোরগাধশ্ত।নঘা গুণাঃ। 
সেব্যতামক্ষয়ো ধীরাঃ স শ্রিয়ে চামুতায় চ ॥৮ 
( অমরকো|ষ ) 
এস্থলে “স সেব্যতাম্” পদের অর্থে টাকামধ্যে “স বুদ্ধঃ সেব্য- 
তাম্” এইরূপ বল! হইয়াছে এবং ব্রহ্মা, বিষুণ ও মহেশ্বরের নামের 
পূর্বে বুদ্ধ নামের বর্ণনা থাকায় বুদ্ধের প্রতি সন্মনাধিক্য প্রদর্শন 
করা হইয়াছে। সুতরাং গৌতমবুদ্ধের মত প্র।চীন বুদ্ধেরই মত 
বলিয়া এই অমরকোধের নির্দেশ অন্থুপারে বৌদ্ধমতবাদকে অদ্বয়- 
বাদ স্বীকার করাও অসঙ্গত হুর ন1। এতৎদ্বাতীত বহু বৌদ্ধ।চার্ষ্যের 
মতে অধিকীরিভেদে, অর্থাৎ প্রথমে নিয়াধিকাঁরীর জন্য 
সর্বাস্তিত্ববাদ অর্থাৎ সৌব্রান্তিক ও বৈভাসিকবাদ, তৎপরে মধ্য- 
মাধিকারীর পক্ষে যোগাচ।র ব1 বিজ্ঞানবাদ এবং সর্বশেষে বা 
উত্তম অধিকারীর জন্য শৃন্যবাঁদ বা মাধ্যমিক মতবাদকে স্থাপন 
করা হয়, আর সেই সর্বাস্তিত্বব!দ্র ও বিজ্ঞানবাদকে অদ্বয়বাদ না] 
বলিলেও শৃশ্ঠবাদ বলিতে অদ্ধয়বাঁদ বুঝিতে বিশেষ বাধ। হয় না. 
অধিকারিতেদে শূশ্ুবাদের শ্রেষ্ঠতা বোধিচর্ষ্যা-বিবরণ গ্রন্থে যেরূপ 
বলা হুইয়াছে, তাহা এই-_ 
“দেশনা লোকনাথানাং সত্বাশয়বশানুগাঃ | 
ভিদ্ান্তে বুধ! লোকে উপায়ৈর্বহৃধ। পুনঃ ॥ 
গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্চিচ্চোভয়লক্ষণ! | 
ভিন্না হি দেশনাইভিন্না শৃন্ঠতাইদ্য়লক্ষণ] ॥% 
অতএব অদ্বয়ব।দ বলিতে গেলে গৌতম বুদ্ধের মতবাদই বুঝিলে 
দোষ হয় না, আর তজ্ন্ত সাধারণতঃ তাহাই কর! হয়| 
অবপ্ বৌদ্ধসম্প্রদায়মধ্যে সকল বৌদ্ধাচার্ধযই, এই অধিকারি- 
তেদে উতকর্ষাপকর্ষ স্বীকার করেন না, কিন্ত তাহার! স্ব স্ব 
সাম্প্রদায়িক মতের উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া অপর সা্প্রদায়িক 
মতের অপকর্ষ ব' ত্রান্তিই স্বীকার করেন। এইরূপ মাধ্যমিক 


কারিকায় মহামতি নাগাজ্জুন সর্ববাস্তিত্ববদ ও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন 


করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদী আবার সর্বাস্তিত্ববাদ ও শুম্তবাদ খণ্ডন 


করেন এবং সর্বাস্তিত্ববাদী আবার অন্য বাদদ্ধয় খণ্ডন করিয় 
এইরূপে পরস্পরে পরস্পরের মত খণ্ডন করায়, ; 


থাকেন। 
কোন বৌদ্ধকেই অদ্বয়বাদী বল! চলে না, এইরূপ মনে হয়| 


কন সররারারা 


শা 


অদ্বয়বাদ [ 


কিন্ত তথাপি বিজ্ঞানবাদী অন্ত কোন বস্ত স্বীকার না করিয়া 
এক বিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করায় তাহাকে অদ্বয়বাদী বল। যায়। 
অবশ্ত সেই বিজ্ঞান অনাদিকাল হইতে ধারাকারে প্রবাহিত, 
স্বভাবতঃ ক্ষণিক এবং বিষয় বা আকাঁরভেদে বিভিন্ন স্বীকার 
কর! হয় বলিয়! বিজ্ঞানভিন্ন স্তর স্বীকার আবশ্তক হয় বটে, পরন্ত 
বিজ্ঞানবাদী তদ্ুত্তরে বলেন যে, বিজ্ঞানই স্বতাবতঃ তাদৃশ হয় 
বলিয়া বিজ্ঞানাতিরিক্ত কিছুই স্বীকার নিশ্রয়োজন। কারণ 
বিজ্ঞানভিনন কোন বস্তরই সম্ভা স্বীকার অসম্ভব । বিজ্ঞানের 
সাহায্যেই অন্য বস্তর সত্তাদি স্বীকার করা হইয়! থাকে । অতএব 
সর্বাস্তিত্ববাদ অসঙ্গত) অধিক কি শূন্তবাদীর শৃন্তও সেই বিজ্ঞান- 
সাহায্যে স্বীকৃত হয় বলিয়া তাহাও অসঙ্গত। অতএব ক্ষণিক 
বিজ্ঞানই একমাত্র পদার্থ । ইহাই যাবদ্‌ বস্তর পরমার্থ সত্যরূপ | 
অতএব এমতও অদ্বয়বাঁদই হুইয়া থাকে । | বিজ্ঞানবাদ দ্র"। ] 
শূন্যবাদী বলেন__বিচার করিলে কোন বস্তরই স্বরূপ নির্ণয় 
হয় না। সকল বস্তই তজ্জন্য স্বলক্ষণ বল! হয়) বুদ্ধদেবও 
তাহাই বলিয়াছেন । অতএব-__কি বিজ্ঞান, কি বিষয়, কৌন 
কিছুরই স্বরূপ নির্ব্বাচন হুয় ন| বলিয়া সকল বস্তই স্বরূপতঃ শূন্য 
বা৷ অনির্বচনীয়। বিজ্ঞানদ্বারা যেমন বিষয়নির্ণয় হয়, তদ্রপ 
বিষয়দ্বারাও বিজ্ঞাননির্ণয় হয়, অথচ উভয়ই বিভিন্ন, এরপ স্থলে 
সকল বস্তকে বিজ্ঞান বল! সঙ্গত হয় না। ইহাতে কার্ধ্যকারণ, 
সন্বন্ধ ও দেশকাল কিছুই নির্ণয় হয় নাঁ_সকলই অনির্বচনীয় 
অর্থাৎ শূন্য । অতএব এই শূন্য-সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎও নহে 
এবং সদসদ্ভিন্নও নহে । অর্থাৎ তাহাকে চতুক্ষোটিবিনির্্ভ্ 
অনিরূপাখ্য অবস্ত বলাই সঙ্গত | এইরূপ বহু যুক্তির দ্বারা মহা- 
মতি নাগাজ্জুন সকলই পরমার্থতঃ অনির্বচনীয় অর্থাৎ শূন্য 
বলিয়াছেন। এজন্য নাগাজ্জুনের মাধ্যমিককারিকা সর্বপ্রধান 
গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। আর শুন্য এইরূপ স্বীকৃত হওয়ায় 
অদ্বয়বাদ বলিতে এই শূন্ঠবাদই বলা উচিত। [ শৃন্তবাদ দ্র ] 
সর্ববাস্তিত্ববাদী অর্থাৎ বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিককে অদ্বযবাদী 
আদৌ বল! যায় না; কারণ বৈভাসিকমতে ধর্ম বা পদার্থ 
প্রথমতঃ ছুই প্রকার, যথাঁ_সংস্কত ও অসংস্কত। তন্মধ্যে 
সংস্কৃত আবার দ্বিবিধ, যথা-_-সাশ্রব ও মার্গ। সাশ্রব আবার 
৫ স্কন্ধ ১২ আয়তন এবং ১৮ ধাতুতে বিতক্ত। স্বন্ধ পাঁচটা 
যথা__রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞন। রূপস্কন্ধ আবার 
ইন্দ্রিয়, আলম্বন ও বিজ্ঞানভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় €টী 
যথা__চক্ষুঃ শোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্ব। ও কায়া। আলম্বনও €৫টা, যথা__ 
রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পষ্টব্য এবং বিজ্ঞানও ৫টী যথা__চক্ষু- 
বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ভ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান ও কায়বিজ্ঞান। 
বেদনাস্বন্ধ ভ্িব্ধি ষথা__সুখ ছুঃথ এবং অন্কুতবরূপ। সংজ্ঞা বন্ধ 


1 ১৭৮ 


৭০৯ ] 


অদ্ববাদ 


অসংখ্য। সংস্কারস্ন্ধ ত্রিবিধ, যথা-__ধন্মায়তন, অবিজ্ঞপ্তি এবং 
অসংস্কৃতি | বিজ্ঞানস্বন্ধ অসংখ্য | তাহার পর উক্ত ১২টী আয়তন 
বলিতে চক্ষু, রূপ, শ্রোত্র, শব্ধ, স্রাণ, গন্ধ, জিহবা, রূস, কায়, 
সপষ্টব্য, মনঃ ও ধর্ম । আর ১৮টী ধাতু যথা__চক্ষু, রূপ ও চক্ষু- 
বিজ্ঞান, শোত্র,শব্ব ও শ্রোব্রবিজ্ঞান, ভ্রাণ গন্ধ ও প্রাণবিজ্ঞান, জিহনা, 
রস জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়, স্পষ্টব্য ও কায়বিজ্ঞান, মনঃ) ধর্ম ও মনৌ- 
বিজ্ঞান। অসংস্কৃতধশ্ম দ্বিবিধ থা-_আকাশ ও নিরোধ | সেই 
নিরোধ আবার দ্বিবিধ, যথা-_প্রতিসংখ্যা এবং অপ্রতিসংখ্য! । এ 
বিষয়ে বহু জ্ঞ(তব্য আছে। | বস্ুবন্ধু কৃত অভিধর্্মরকোষ দ্র] 

সৌত্রাস্তিকমতেও এই বিষয়গুলি প্রায় এইরূপ । প্রভেদ এই 
যে বৈভাসিকগণ বাহা পদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী এবং সৌন্রান্তিক- 
গণ বাহাপদার্থের অন্ুমের়তাবাদী । ফলতঃ এই মতদ্বয় বনু 
পদার্থ স্বীকার করায় ইহাঁদিগকে অদ্বয়বাদী বল! চলে নাঁ। তবে 
যদি বলা হয় যে, শূন্তবাদই সকল মতের লক্ষ্য, তাহা হইলে 
ইহাদিগকেও অদ্বয়বাদী বলা চলে। [| বৈভাসিক শব্দ দ্র] 

সৌত্রান্তিকমতে পদার্থ বাসা ও আভ্যন্তরভেদে দ্বিবিধ। 
বাহ আবার ভূত ও ভোৌতিকাভেদে দ্বিবিধ এবং আভ্যান্তরটা 
চিত্ত ও চৈভ্তভেদে দ্বিবিধ। ইহাদের মধ্যে পুথিবী প্রভৃতি 
ভূত এবং রূপাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক । 
আর পৃথিবী প্রভৃতি পরমা ণুচতুষ্টয় অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও 
মুরতের পরমাণুগুলি খর, ম্নেহ, উষ্ণ ও ঈরণস্বভাব |  ইহারাই 
পৃথিবী ইত্যাদিতাবে মিলিত হয়। চিন্ত ও চৈত্তমধ্যে রূপস্ন্ধ, 
বিজ্ঞানস্বন্ধ, বেদনা ্বন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্বন্ধা এই পাঁচটী__ 
স্কন্ধ আছে। ইহারা মিলিত হইয়া আত্যন্তরিক ব্যবহার 
এ মতেও বনু বস্ত স্বীকার করায় ইহাকেও অদ্বয়- 
বাদ নামে অতিহিত করা৷ যায় না। তবে শুশ্তবাদ লক্ষ্য 
থাকিলে ইহাকে বৈভাসিকের হ্যায় অদ্বয়বাদী 
[ সৌত্রান্তিক শব্দ দ্র] 

অথবা। এই উভয় মতে অবয়বসমূহ মিলিত হইয়া! ব্যবহার 
নিষ্পন্ন হয়, অবয়বী বলিয়া কিছু স্বীকার করা হয় না বলিয়। 
ইহাদের মতেও ব্যবহারাম্পদ কিছুই স্বীকার করা হইল ন1। 
অমিলিত অবয়ব মাত্রদ্বারা কখনও ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। 
অতএব যাহার দ্বারা ছ্বৈতাপন্তি হইবে, তাহাই ব্যবহারাম্পদ 
অবয়বী বলিয়া, আর সেই অবয়বী অস্বীকার কর। হয় বলিয়া 
দৈতসত্তার সম্ভাবন1 থকিল না| । সুতরাং অদ্বয়তাই সিদ্ধ হইল । 
আর তাহা হইলে এই অর্থে সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিককেও 
অদ্বয়বাদী বল! চলে। 

বস্তুতঃ সকল বৌদ্ধবাদেরই উদ্দেশ্য নির্বাণলাভ। আর 
তজ্জন্ত বাসনাত্যাগই মুখ্য উপায়। এই বাসন| ত্যাগের জন্য 


সম্পন্ন করে। 


বলা চলে । 


অদ্ধযবাদ ০ 


ৃশ্ঠ পদার্থকে যদি শুন্ঠ বলিয়া বা বিজ্ঞান বলিয়া বা অবয়ব 
অস্বীকার কর! হয়, তাহা হইলে আর বাসনার উদয় হওয়া 
সম্ভবপর হয় না। এইজন্য ক্রমে ক্রমে শুন্টতীবনায় অত্যন্ত 
হইলে বাসনা যথাকালে একেবারে নিঃশেষিত হয়, আর 
তখনই সেই প্রপঞ্চো পশম শিবন্বরূপ নির্বাণ ঘটিয়া৷ থাকে। 
এই কারণে সকল বৌদ্ধ মতবাদই অদ্বযবাদ হয়। 

এই অদ্বয়বাদের বা বৌদ্ধবাদের মূল কিন্তু উপনিষৎ। এই 
উপনিষৎ যে বৌদ্ধমতের পুর্ব্তণ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কতিপয় 
পাশ্চান্ত্য ও পাশ্চাত্ত-ভাবাপন্ন ভারতীয় পণ্ডিত ভিন্ন সকল ভার- 
তীর বৈদ্দিক পণ্ডিতই একথা স্বীকার করেন। বস্তৃতঃ বৌদ্ধগণও 
একথা অস্বীকার করেন না। বেদাস্তসারগ্রস্থে শূন্যবাদী বৌদ্ধমতের 
মূল প্রদর্শন করিবার জন্য গ্রন্থকার সদানন্দমযোগীন্র “অসদ-বা 
ইদ্রমগ্র আসীৎ” এই ছ।ন্দোগ্য (৬.২.১) শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন । 
তদ্রপ বিজ্ঞানবাদের মূল প্রদর্শনার্থ “অন্য: অন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়” 
এই তৈত্তিরীয় (২.৪.১) শ্রুতি উদ্ধার করিয়।ছেন দেখ! যামু। 
মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যে গৌতমবুদ্ধের পূর্ববন্ভী পাঁণিনির 
গুরু উপবর্ধাচার্য্যের যে বৃত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যার 
বৌদ্ধগণ বুহদাঁরণ্যক . উপনিষদের সাহায্যে ক্ষণিক বিজ্ঞান 
বাদের প্রামাণ্য স্থাপন করিতেছেন। শান্তরক্ষিত তত্বসংগ্রহ 
গ্রন্থে বৈদ্িকগণকে বুদ্ধের সর্বজ্ঞত্ব স্বীকার করাইবাঁর জন্য বেদের 
নিমিন্তশাথায় বুদ্ধের জন্মকথ! আছে বলিতেছেন । (৩৫১১-৩৫১৫ 


শ্লোক ভ্রষ্টব্য)। বৃসিংহ-উত্তরতাপনীয় উপনিষদে শৃষ্ঠকে ব্রহ্ম বল! 


হইয়াছে । যথা_-ণতে দেবা...অদ্বৈতম্‌ অচিন্ত্যম অলিঙ্গং 
স্বগ্রকাশম্‌ আনন'ঘনং শূন্ঠম অভবৎ এবংবিৎ স্বপ্রকাশং পরমেব 
বহ্গ ভবতি (৬.২) ইত্যাদি। অবপ্ত বেদমধ্যে এই বৌদ্ধমতবাদ 
পর্ববপক্ষরূপেই কথিত হইয়াছে । ইহ! মৈত্রায়ন্থ্যপনিষদের-_ 

“নৈরাত্মবাদকুহ কৈ গিথ্যাদৃষটাভ্তহেতুতিএ। 

্রাম্যল্লোকো ন জানাঁতি বেদবিদ্যান্তরং তু যৎ॥৮” (৭.৮) 
এই বাক্য হইতে জানা যায়। বস্ততঃ বৌদ্ধমতবাঁদ যে 
নৈরাশ্ীবাদের জন্ট প্রসিদ্ধ তাহা! অতি প্রসিদ্ধ কথা। এইজন্য 
বৌদ্ধমতবাদ বেদ হইতে উৎপন্ন এবং তাহা বেদে পুর্বরপক্ষ- 
স্থানীয়রূপে কীন্তিত হইয়াছে । শৃন্বাদ ও বিজ্ঞানবাদের যে 
কথা উদ্ধত হইল তাহাও পুর্বরপক্ষীয় কথা । বিষণণদেহসমুৎপন্ন 
মায়ামোহ বুদ্ধ ও অহ্তরূপে এই জাতীয় পূর্ববপক্ষীয় কথাগুলি 
ুর্যক্তিপুষ্ট করিয়া, বেদোক্ত যাগষজ্ঞদিসাহায্যে প্রভূত বলশালী 
অত্যাচারী অস্ুরগণকে মোহিত করিয়া, বেদমার্গচ্ুত করিয়া 
হীনবল করিয়াছিলেন। এইকথা অগ্নি বায়ু ও বিঞুপুরাণে 
কথিত. হুইয়াছে। এই বৌদ্ধমত পরে দর্শনকাঁর খধিগণ খণ্ডন 


। 
] 
] 


যায় এবং জৈন পণ্ডিত বিদ্যাননের গ্রন্থে শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরা- 


] অদ্বযবাদ 


করিলে গৌতম বুদ্ধ তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্ট মধ্য- 
পথ অবলম্বন করেন। আর তাহাই আবার তাহার সম্পরদায়ভূক্ত 
নাগার্জুন ও বস্গুবদ্ধু আসিয়া! এবং দিউ.নাগ ধর্মকীর্তি চন্ত্রকীর্তি 
প্রভৃতি বৈদিক ব্রা্মণপত্তিতগণ বৌদ্ধ হইয়! পরিপুষ্ট করিয়া 
তুলেন | শ্রইরূপ দেখা যায়__প্রাচীন বৌদ্ধমতও গৌতম 
বুদ্ধের মত ঠিক অভিন্ন নহে । ইহ বেদান্তদর্শনের ২য় অধ্যায় 
২য় পাদের “আকাশে বা! বিশেষাৎ্ সুত্রে ভাষুকার শঙ্করাচাধর্--. 
সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্কলে ব্যাসদেব বৌদ্ধসম্মত 
আকাশের অবস্তত্বখগ্ুন করিতেছেন। ভাষ্তকার তাহারই 
বিবৃতি করিতে গিয়া প্রথমে শ্রুতিপ্রম।ণদ্বারা খণ্ডন প্রদর্শন 
করেন, পরেযুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেন এবং তৎপরে সুগত; 
গৌতম বুদ্ধের বাক্যদ্বারা খণ্ডন করেন। অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ 
আকাশকে অবস্ত বলেন না-ইহাই দেখান হইল । সুতরাং 
বুঝা গেল, প্রাচীন বৌস্ঈমতে আকাশ অবস্ত বলা ইইত, ব্যাসাদি 
খধিগণের খণ্ডন দেখিয়া গৌতম বুদ্ধ তাহাকে আর অবস্ত বলেন 
না। এইরূপ প্রমাণিত হয় যে, গৌতমবুদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধমতের 
সংস্কর করিয়। শ্বমত প্রচার করিয়াছেন মাত্র। আর তঙ্জন্য 
মূলতঃ সকল কবৌদন্ধমতই বেদমূলক মত। তবে বিশেষ এই যে 
গৌতম বুদ্ধ বেদ অমান্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধগণ 
তাহা! করেন নাই। আর এই জ্জন্তই গৌতম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
সহিত বৈদিক সম্প্রদায়ের বিরোধ অত্যধিক হইয়াছিল। বৌদ্ধ- 
গণ একাধিক বার হিন্দুশাস্ত্র ধ্বংস করিয়াছিলেন, আর তাহারই 
ফলে আজ অসংখ্যশাখাযুক্ত বেদের ২।১টা খণ্ডিত শাখামান্র 
পাওয়া যাইতেছে । বৌদ্ধগণকর্তৃক কাশ্মীরে বেদাদিধবংসের 
কথা বৌদ্ধপণ্ডিত তিব্বতীয় তারানাথই বলিয়াছেন এবং ভোজ 
রাজ্যে শাস্ত্রধ্ংসের আভাস কামধেনগ নামক গ্রন্থ দেখিলেই 
বুঝিতে পারা যাঁয়। 

যাহা হউক প্রাচীন বৌন্ধগণের অদ্বয়বাঁদ যখন সাধারণের 
নিকট বৈদিক অদ্বৈতবাদ্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া! যাইতেছিল, 
তখন ব্যাসপুত্র শুকের শিষ্য গৌডপাদাচার্ধ্য মাগক্যকারিকাঁর 
দ্বারা তাহাদের প্রভেদ প্রদর্শন করেন, যথা--“নৈতদ্‌ বুদ্ধেন 
ভাঁষিতম্ঞ ইত্যাদি। তৎপরে ভগবান গৌতম বুদ্ধ, খষিগণকর্তৃক 
খপ্তিত অংশ বাদে বৌদ্ধ অদ্বরবাদ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলে আবার 
বৌদ্ধাদ্ব়য়াদের সহিত বৈদিক অদ্বৈতবাদের সংমিশ্রণ হইতে 
থাকে । এই মিশ্রণ বনুপরে কুমারিল ভষ্ট এবং শঙ্করাচাঁধ্য কতৃক 
বাধা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য শঙ্করাচার্ধ্যের পূর্ববর্তী কোন বৌদ্ধ- 
গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন নাই । শঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পরে 
বৌদ্ধ শাস্তরক্ষিতের তত্বসংগ্রহ গ্রন্থে অদবৈতবাদের খণ্ডন দেখা ; 
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না বার এ” উরস লারা 


বক্র রস্পসি সত 1 সির শা রস্বা কুক কে রাতে, 


“বারন বায়ান্ন 


অদ্বয়বাদ 


চার্য্যের বুহদীরণ্যক ভাধ্যবার্তিক খগুনাভিগ্রায়ে উদ্ধত হইতে 
দেখা যায়। বস্ততঃ এইজন্য বলিতে হয়, বৌদ্ধাদ্বয়বাদটা যতদিন 
অদ্বৈতব|দের মধ্যে মিশিয়। আত্মগোপন করিতেছিল, ততদিন 
তাহার স্থিতিতে ব্যাঘাত হয় নাই। 

নুক্মভাবে বিচ।র করিয়। দেখিলে বৌদ্ধ অদ্ববাদ ও বৈদিক 
অছৈতবাদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ-_প্রাচীন বৌদ্ধ অদ্বয়বাদী 
বেদকেও প্রমাণ বলিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে অদ্বয়বাঁদী 


গৌতম বুদ্ধ বেদকে প্রমাণ বলিয়! গ্রহণ করেন নাই, আর 
বৈদিক অদ্বৈতবাদী বেদকেই প্রমাণ বলিতেন, অন্নমানাদি 


তাহার সহকারী মাত্র বলিতেন। বস্তৃতঃ দ্বিবিধ বৌদ্ধাদ্য়বাদীই 
অনুমানাদিকে সহকারী বলেন না, কিন্ত মুখ্য প্রমাণই বলেন । 

শৃন্তবাদীর অদ্বয়বাদে অবস্তস্বরূপ শুন্টে প্রপঞ্ভ্রম হয়। সুতরাং 
তন্মতে “নিরধিষ্ঠান ভ্রম” বলা হয়। বৈদিক অদ্বৈতবাদে সদ্‌ 
ব্রদ্গে জগদ্ত্রম হইয়া থকে । উভয় মতই এই ভ্রমের হেতু 
অনাদি সংস্কার। ইহারই অপর নাম মাঁয়৷ বা অবিদ্া। শৃহ্ত 
অবস্ত অনিরুপাখ্য বলিয়! গ্রাপঞ্চভ্রমের মূল শূন্ঠবাদীর মতে মায়া, 
আর তজ্জন্ঠ মূলকারণানুসারে এই মতবাদের নাম করিতে হইলে 
ইহাকে মায়াবাদ বলিতে হয়। আর বৈদিক অদ্বৈতবদীর মতে 
মূল কারণ ব্রঙ্গ এবং সহকারী কারণ মিথ্য। মায়া বলিয়া তাদৃশ 
দৃষ্টিতে ইহাদের মতবাদের নাম ব্রহ্মবাদ বলিতে হয়। আর এজন্য 
বহ্মবাদীকে যখন মায়াবাদী বলা হয়, তখন গৌণকা রণঘৃষ্টিতেই বলা! 
হয়। কারণ এই মায়ারূপ নিমিস্তবশেই বন্ধে গ্রপঞ্চভ্রম হয়। 

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মতও মায়াবাদ। কারণ, তন্মতে 
বিজ্ঞানগুলি সুপ্ত বিজ্ঞানরূপ সংস্কারের অভিব্যক্তি । এই সংস্কারই 
মায়! । সুতরাং এ মতেরও মূল কারণ মায়াই হইল। অদ্বৈত- 
বাদীর মতে এক স্থির বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, ভ্রমহেতু মায়ারূপ নিমিত্ব- 
বশতঃ তাহাতে নান। আকার উদ্দিত হয়, আর তাহাই এই জগৎ 
গ্রপঞ্চ | অতএব বিজ্ঞানবাদীও মায়াব।দী-আর অদ্বৈতবাদী মুখয- 
কারণতা-দৃষ্টিতে বরহ্মবাদী, এবং নিমিত্ত বা গৌণকারণতাদৃষ্টিতে 
মায়াবাদী হইয়া! থাকেন। 

বাস্াস্তিত্ববাদী বৌক্মতকে গোৌণকারণতা দৃষ্টিতে মায়াবাদ 
বলা চলে ; কারণ, তন্মতেও অনাদি সংস্কারবশে ভূত ও ভৌতিক 
পদার্থের সংঘাত হয়। এইরূপে দেখা যাইবে--অদ্বয়বাদ ও 
অদ্বৈতবাদে যদিও অর্থগত কোন বিশেষ পার্থক্য হয় না, তথাপি 
সিদ্ধান্তগত ভেদ বথেষ্ট। এই বোদ্ধাদ্্বাদ্র পরবর্তী বৈদিক 
দর্শনাচা ধ্যগণ অখগ্ুনীয় ভাবেই খগ্ডন করিয়াছেন। যেহেতু 
বেদ মান্ত করিলে এই বৌন্ধবাদ যেমন কখনই সিদ্ধ হয় না, 
তদ্রপ যুক্তি বা অনুতবের দিক্‌ দিয়াও ইহা৷ সিদ্ধ হয় না-_ইহা! 
তাহারা প্রদর্শন করিয়াছেন । 


৭৯৮ ] 


অদ্বযবাদ 


যুক্তির দিক্‌ দিয়! এই মতবাদ যে সিদ্ধ হয় না, তাহার বহু 
প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান ছুই একটী এই যে» 

শ্ঠ্যবাদী নিরধিষ্টান যে ভ্রম স্বীকার করেন, তাহা বুদ্ধির 
অগোচর পদার্থ । রজ্জব নাই, সর্প নাই, অথচ রঙ্জুতে সপ্পভ্রম হয় 
ইহ! বুদ্ধির অগোচর বিষয়। আর ছ্িতীয়, যদি কিছুই সিদ্ধ না হয় 
তাহা হইলে তাহাকে শূন্তও বলা যায় না। কিন্ত কিছু সিগ্গ হয় না 
এই ভাবটা ও শুন্যপদার্থ অভিন্ন বস্ত নহে। শুন্য বলিলে একটা 
কিছুই বুঝায় । আর যে বক্তা বলে কিছু সিঞ্ধ হয় না, সেই বক্তা 
ষে সিদ্ধ, তাহ] অবপ্ত স্বীকার্ধ্য। তাহার পর শুন্যকে প্রাচীনমতে 
অসৎ বলিলে সেই অসৎ হইতে সতের আবির্ভাব, অসঙ্গত কথা৷ 
হয়। অসৎ কখনও কাহারও কারণ হয় না। আর নবীনমতে 
শূন্যকে অনিরুপাখ্য ও চতুক্ষোটাবিনিমুক্ত বলিলেও তাহ। হইতে 
সৎ-ম্বরূপে প্রতিভাত বিশ্বের আবির্ভাব হইতে পারে না। আর 
শূন্কে পরমার্থ সত্য এবং বিশ্বকে সাংবৃতিক ব৷ ব্যবহারিক সত্য 
বলিলে৪ যাহাকে ব্যবহারিক সত্য বলা যায়, তাহার পরমার্থ 
সত্যন্বরূপ শৃন্ হওয়া সম্ভবপর হয় না। শূন্যের ব্যবহারিক 
সত্যে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে ন!। 
কিন্ত সেই শূন্কে সৎ অর্থাৎ বেদাস্তীর বন্স্থানীয় বলিলে 
সেরূপ সম্ভীবনা থাকিতে পারে--এইরূপ বহু যুক্তির দ্বারা 
শৃন্ভবাদ খণ্ডিত হয়। 

অনুতবের দিক্‌ দিয়াও শৃশ্ঠবাদ অসঙ্গত। কীরণ তন্মতে 
বলা হয়, শৃন্যধ্যানে ক্রমে কর্ম ও বাসনা ক্ষয় হইয়া নির্ববাণলাভ 
হয়। কিন্ত অসৎ বা অনিবূপাখ্যের ধ্যান হয়না। ধ্যানের 
ধ্যেয় বস্তুতে সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ একটা কিছু যুক্তি অবশ্থস্তাবী। 
অতএব শুন্টের ধ্যান অন্ুভববিরুদ্ধ কথ! । 

তদ্রপ ক্ষণিকবিজ্ঞানের ধারাও সিদ্ধ হয় না। কারণ 
তাহা হইলে একসঙ্গে সকল ধারা প্রবাহিত হয়না কেন? 
ইহার নিয়ম থাকায় সেই নিয়মের আশ্রয় একটা অক্ষণিক বস্ত 
স্বীকার্য্য হয়! আর 'এই সব্বিজ্ঞানের ধারা অনাদি হইলে 
অনন্তও হইবে । সান্ত হইলে এই অনস্তকালে সেই ধার! এতদিনে 
শেষ হয় নাই কেন? বিজ্ঞানধারাই ভ্রম বলিলে বেদাস্তমতে 
প্রবেশ হয়। আরও সেই সদ্বিজ্ঞানধার1 অনস্ত বলিলে নির্বাণ 
অসম্ভব হইবে | নির্ববাণে নির্বধ্বিষয় বা নিরাকার ধারা! বহিবে 
বলিলে, আকার বা বিয়য়টা বিজ্ঞানে আসিল কেন? অনাদি 
বলিলে আবার অনন্ত হইবে | তাহার পর বিজ্ঞানটা আস্তর বস্ত, 
তাহাতে বাহ্জ্ঞান হয় কেন? বাহ্ত্বকে ভ্রম বলিলে ত্রমের 
অধিষ্ঠান অক্ষণিক হয়। আর অনুভবদ্বারাও বিজ্ঞানের ধারা 
সিদ্ধ হয় না। কিন্তু অনুভবকর্তার নিত্যত্বই অনুভূত হয়। 
এইরূপ বনু যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানবাদও অসিদ্ধ হয়। 


অদ্বযবাদ 


এইরূপ সর্বাস্তিত্ববাদও সিদ্ধ হয় না। কারণ তন্মতে অবয়বী 
নাই। অবয়বী না থাকিলে ব্যবহার অসিদ্ধ হয়। আর এই 
মতবাদটাকে শৃন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী উত্তমরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। 
সুতরাং ইহাঁও অসিদ্ধ। বস্তৃতঃ এইরূপ খগ্ডনের ফলে অদ্বয়বাঁদের 
বিলয়ও যে অদ্বৈতবাদে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ 
অছ্য়বাদের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়__-সকল অদ্বৈতবাদে ইহাই 
বুঝিতে হয়। 

যদি ইহা! বল! হয় তবে কি সিদ্ধ হয়? তজ্জন্ত বেদান্তী বলেন-__ 
যাহ] সিদ্ধ হয়, তাহা! দৃষ্ত প্রপঞ্চের অনির্বচনীয়তা! মাত্র; আর 
সেই অনির্বচনীয়ের অধিষ্ঠান একটা সদ্বস্ত মাত্র। এইজন্য 
পঞ্চদশী গ্রন্থে বল হইয়াছে__শৃন্যবাদী যদি শৃন্তকে সৎ বলেন 
তবে বেদাস্তীর সহিত শূন্যবাদীর কোন বিরোধ নাই এবং 
বিজ্ঞানবাদী যদি বিজ্ঞানকে নিত্য স্থির বলেন, তবে তীহাদের 
সঙ্গেও বেদান্তীর কোন বিরোধ নাই। যাহা হউক, এইরূপে দেখা 
যাইবে, “বেদা অবেদ। ভবন্তি” এই শ্রুতির লক্ষ্যের সহিত প্রক্য 
রক্ষা করিয়া বৌদ্ধগণ বেদ নিন্দা করিয়াও বৈদ্রিক অদ্বৈতবাদীর 


সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে খধিগণ : 
ও পরে শাঙ্কর সম্প্রদায়) বন্যত্থে তাহাদের গ্রভেদ প্রদর্শন করিয়। 


গিয়াছেন। তবে এইজন্য বৈদিক দর্শনকারদিগের সহিত 


বৌদ্ধগণের যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাঁহ।র ফলে বৈদিক দার্শনিক- | 
গণ যে সব নূতন যুক্তিশস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ- 


গণও যে সব স্ুক্ম বিচারান্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার আর 
তুলনা! নাই। যাহা হউক, এইবূপে অছয়বাদের উৎপত্তি যে বৈদিক 
অছৈতবাদ হইতে হইয়াছিল, বনু্দিন সংগ্রামের পর তাহার বিলয় 
সেই বৈদিক অদ্বৈতবাঁদেই হইয়াছে । কুমারিল প্রভৃতির সময় 
বৌদ্ধগণ বৈদিক অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া নিজেরাই 
খণ্ডিত হইয়া গেলেন । যেহেতু বেদ বা ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি 
সর্বজ্ঞ একটী না মানিলে বুদ্ধের সর্ববজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় না । আর বুদ্ধের 
'অনাদিসিদ্ধ সর্বজ্ত্ব না মানিলে তাহার বাক্যও প্রমাণ হয় না, 
কিন্ত ধাহার বাক্যানুসারে বুদ্ধ সর্বজ্ঞ হন, তাহার বাক্যই প্রামাণ্য 
হয়। ফলতঃ বৌদ্ধসংঘর্ষে ষে বৌদ্ধ ও বৈদিক-_এই উভয় 
মতের পরিপুষ্টি, তাহ! সুন্্ুতায় ও চিন্তাশীলতায় জগতে অতুলনীয় । 
ফলতঃ অদ্বয়বাদ্র বলিতে যখন বৌদ্ধমতবাদ বুঝায়, তখন তাহ 
বৈদিক অদ্বৈতবাদের বিরুতি । 

এই বৌদ্ধমতের জন্য__-অতিধর্দ্মকোষ, চন্দ্রকীর্তির টীকাসহ 
মাধ্যমিককারিকা, লঙ্কাবতারস্থত্র, বোধিচর্যযাবত।র পঞ্জিকা, তত্ব- 
সংগ্রহ, সর্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধমত ও ভাঁমতীয় বৌদ্ধমত- 
বর্ণন প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । আর ইহাদের খণ্ডনের জন্য শীঙ্করভাষ্য, 
ভামতী, আত্মতত্ববিবেক, ইষ্টসিদ্ধি, ন্যায়মঞ্জরী, ন্যায়বার্তিক ও 
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অদ্ধার 


তাহার তাৎপর্য্য টীক।, প্রতাকরের শবরভাষ্য বুহতী টীক1, মণ্ডন- 
মিশ্রের বিধিবিবেক সটাক শ্লোক ও তন্ত্রবার্তিক প্রভৃতি গ্রন্থ 
রষ্টব্য। 

অদ্ধয়বাদিন্-__(পুং) [ অদ্বয়-বদ্‌-ণিনি, সর্ব খন্রিদং ব্রহ্ম ইতি 
ব্দতি ] বৈদাস্তিক, অদ্বৈতবাদী। সকল বস্তই বাস্থার্থরহিত 
জ্ঞানাত্মক এই মতবাদী। বুদ্ধ। 

অদ্ধয়স- (ত্রি) [ন দ্বি-অসিচ, নাস্তি দ্বয়ং যন্ত ] দ্য়রহিত। 
(খক্‌ ১.১৮৭.৩) 

অদ্ধযসমতাবিজয়-_-একখানি বন্রযানী তন্ত্রের গ্রস্থ। ইন্দ্রভূতি 
বিরচিত জ্ঞানসিদ্ধি তন্ত্র এই গ্রন্থের বচন উদ্ধত আছে । 

অদ্বযানন্দ-_( পুং) | অদয়াৎ ব্রহ্গজ্ঞানাৎ লব্ধঃ আনন্দঃ ] ব্রহ্গা- 
নন্দ। ২ ত্রহ্গজ্ঞানোদিত আনন্দ। (ব্রি) ও ত্রহ্ধানন্দবিশিষ্ট। 

অদ্য়ানন্দ-_একজন প্রাচীন পণ্তিত। তত্বার্ণব প্রণেতা রাঘবানন্দ 
সরস্বতীর গুরু এবং বিশ্বেশ্বরের শিষ্চ। ২ আত্মবোধ-টীকা- 
রচয়িতা | 

অদ্বয়ানন্দনাথ-__কালরান্রি-পদ্ধতি নামক-তন্ত্ গ্রন্থ প্রণেতা । 
কৃষ্ণের পুত্র । | 

অদ্যারণ্য যোখিন জনৈক বৈদাস্তিক। ইনি প্রমাণমঞ্জরী 
টিপ্লনী ও প্রমাণমঞ্জরী ব্যাখ্যা নামক বেদান্ত গ্রন্থ প্রণেতা । পরে 
তিনি নরহরির পুত্র কৃষ্ণের বাসনাক্রমে বারাণসীতে থাকিয়া 
বাশিষ্ঠ রামায়ণ-চন্ত্রিকা প্রণয়ন করেন। 

অদ্বয়াবিন (ভ্রি) [ অদ্বয়-বিনি অক্ত্যর্থে ছন্দসি দীর্ঘঃ ] দেব- 
পিতৃযান্রূপ মা্শদ্ব়রহিত | “পদমদ্বয়াবিনঃ” ( খক্‌ ১.১৮৭.৩) 

অছয়া শ্রমপূজ্যপাদশিষ্য-_ইনি প্রসিদ্ধ সাধু অয় শ্রমের শিব্য। 
ইহার রচিত বেদান্ত-কৌমুদী চতুর্থাধ্যায় নামক একখানি গ্রন্থ 
পাওয়া যায়। 

অদয়ু--(ত্রি) [ন দয়ং দ্িপ্রকারোইস্ত্যন্ত বাহুলকাৎ উ, বহুবী ] 
দিপ্রকার কপটতাশুন্ট, মনে ও বাহিরে এক ভাবধুক্ত। “উপদ্বয়ুং 
চাযুং চ বসবঃ ॥ (খক্‌ ৮১৮১৫) 

অদ্ধার-_(ক্লী) [ন ছ্বারন্‌ নিন্দার্থে নঞ-তৎ ] গুপ্তদ্ধার | “অদ্থা. 
রেণ সদৌহ্বিঃ* ( কাত্যা” শ্রোত” ৮.৪.২৩)। ২. প্রবেশের 
অযোগ্যদ্বার। [ নাস্তি দ্বারমন্ত বহুত্রী] (ব্রি) ৩ দ্বারশূন্ট | 
৪ দুপ্রবেশ। ৫ অন্ুপায়। 

“অদ্বারেণ চ নাতীয়দৃগ্রামং বা বেশ বাৰুতম্। 
রাত্রৌ চ রৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥” 
( মনু ৪.৭৩) 
প্রাচীরাদি বেষ্টিত গ্রামে কিংবা গৃহে প্রাচীর উল্লজ্বন 

করিয়া প্রবেশ করিবে না। রাব্রিকালে বৃক্ষের মূলে বাস দুর 
হুইতে পরিত্যাগ করিবে। 
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কুল্প কতট্র এইরূপ টীক। করিয়াছেন-_“প্রাচীরাগ্যাবৃতং গ্রামং 
গৃহঞ্চ, দ্বারব্যতিরিক্তপ্রদেশেন প্রাকারা দিলজ্বনং কৃত্বা ন বিশেৎ।” 
অদ্বিজ-_(ত্রি) অন্রাঙ্গণ। ২. দ্বিজশূন্ত। যে রাজ্য দ্বিজশৃন্ত 
এবং শূন্রবহূল, সেই রাজ্য দুতিক্ষ ও রোগ গীড়া প্রভৃতিতে বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। ( মন্ু ৮*২২ কুল্প,ক ) 
অদ্বিতীযু_(ব্রি) | দ্বিধা ইতং ভেদং গতম্‌ দ্বীতং তন্ত ভাবঃ 
 ছ্বৈতং তন্নাস্তি যন্ত ; বন্ুত্রী (বাচস্পতি) | পরমাআ। ২ দ্বিতীয় 
রহিত, অতুল, কেবল, ব্রহ্গ। “চিন্মায়গতাদ্বিতীয়ন্ত নিক্ষলন্তা- 
শরীরিণঃ1” তত্বমসি বাক্যার্থনির্ণয়োদ্ধত শ্রুতিবচন | [অছৈত দ্র] 
 আদ্বিষেণ_-উনবিংশ মন্ত্রবেদী খষির অন্যতম | [বরন্গাগুপুণ ৫৯.৯৭] 
অদিষেণ্য--(ত্রি) [ন ছ্বেষটং শীলমন্ত, দ্বি-এণান্‌ কিঞ্চ নএ 
তৎ] অদ্ৃন্য, দ্বেষরহিত। “অতিথিমদ্বিষেণ্যম্” (খক্‌ ১০-১২২-৯) 
প্রিয়রূপ, ২ প্রিয়রস। ৩ অদ্েষ্যরস। 
অদ্বেষ_(পুং) [ন দ্বেষঃ অভাবার্থে নঞতৎ) দ্বেষাভাব। 
[ নাস্তি দেযোহন্ত বনুত্রী ] (ভরি) দ্বেষশুন্ত, দ্বেরহিত। 
অদ্বেষরাগিন (তরি) রাগদ্ধেষহীন ; রাগদ্ধেষ হইতে যিনি 
পুথক্‌ থাকেন। “বিদ্বপ্তিঃ সেবিতঃ সপ্তিনিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।” 
( মনু ২১) 
অদ্েষস২(ত্রি)[ ন-ন্বিষ-অস্তন নএ৩তৎ] অদ্বেষ, দ্বেষহীন | 
“অদ্বেষে। নো মরুতে। গাতুমেতন” € খক্‌ ৫,৮৭৮) 
অদ্বৈত_(ক্রী) [দ্বিধা ইতং ন্বীতং তণ্ত ভাবঃ দতং 
ভেদঃ,ন দ্বৈতম্‌ অভাবার্থে নঞ-তৎ ] ১ অতেদ। [ নাস্তি 


দ্বৈতং ভেদে। যত্র বহুবী] ২ ভেদরহিত, ব্রহ্ম । 
[ অদ্বৈতবাদ দ্র” ] 
অদ্বৈতচরণ আ্য-_-একজন প্রাচীন সাংবাদিক। বঙ্গভাষায় 


প্রাচীন পাক্ষিক সংবাদপত্র “সংবাদপুর্ণচক্দ্রোদয়'কে ইনি দৈনিক 
পত্রে পরিবর্তিত করিয়া! মৃত্যুকাল পধ্যন্ত সম্পাদকতা করেন। 

র্ববার্থ-পূরণচন্্রঁ নামক সাময়িকপত্রও ইনি প্রকাশিত 
করেন। | সংবাদপত্র দ্র | 

ইনি মুক্তারাম বিগ্ভাবাগীশ ও আননচন্দ্র বিদ্যাব।গীশের 

সাহায্যে সম্পুর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের ( প্রত্যেক শ্লোকের ) বঙ্গভাষায় 

অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
_অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তত_-ন্তত্থান্তসন্ধনঃ গ্রন্থের ব্যাখ্যাবিশেষ। 
. ব্রহ্গতত্বানুসন্ধানের রচয়িতা আচার্য মহাদেবানন্দ এই ব্যাখ্যা 


বলনা করেন। অদ্বৈতচিন্তাকৌস্তত সহ “তত্বানুসন্ধীন? গ্র্থ 
 কলিকাতা-এসিয়াটিক-সোসাইটী হুইতে মাত্র ৩ খণ্ড প্রকাশিত 


রা 
হু 
রি 
চি 


_. হুইয়াছে। 
্অদৈতদাস পণ্ডিতবাবাজী_-(১৮৩৭--১৯৩* খুঃ অঃ)-- 
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অদ্বৈতদাস পপ্ডিতবাবাজী 


মনোহরসাহী কীর্ভনের অন্ততম গায়ক | বৈষ্ঞবশান্ত্ের স্ুুপস্তিত 
ও অধ্যাপক,__“পপ্তিত-বাবাজী” নামে খ্যাত। 


অদ্বৈতদাস পণ্ডিতবাবাজী 


ইহার পিতৃদত্ত নাম ব্রজকিশোর রক্ষিত। পিতার নাম 
ভীমকিশোর রক্ষিত, জাতি বারেন্দ্র কারস্থ, জন্যস্থান পাবনা 
জেলার উল্লাপাড়! ষ্টেসনের নিকট । ইনি শৈশবেই পিতৃমাত- 
হীন হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতার তন্ববধানে প্রতিপালিত হন! 
মধ্যবিভ্ত গৃহস্থের ঘরে অনেক ছুঃখ কষ্ট পাইপা ইনি ততৎকালো- 
চিত বাঙ্গাল! ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। জমীদারী 
সেরেস্তায় কিছুদিন কাজ করিবার পর ব্রজসুন্দরী দেবীর 
সহিত ইহার বিবাহ হয়। বহরমপুরে যখন সিপাহীবিদ্রোহের 
প্রথম হুচন! হয়, তখন ব্রজকিশো।র সরকারী জরীপ-বিভাঁগের 
কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্র বিভাগের কর্মচারীরা প্রজাদের 
উপর উৎপীড়ন করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিত দেখিয়া কন্মের 
প্রতি তাহার বিতৃষ্ণ। জন্মে। গোৌড়ীর-প্রেমবর্ম্ের আস্বাদ 
পাইবার জন্য উৎসুক হই ব্রজকিশোর “শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত” 
পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামীর উদ্ধত 
সংস্কৃত শ্লোকসমূহ ও দার্শনিক তত্বরাজি বুঝিতে না পারিয়' 
তিনি সংস্কৃতভাষ| উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
উঠিলেন। “শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত” ত!হাকে ভজনে অন্ুগ্রাণিত 
করিয়াছিল। শিক্ষা ও ভজনের মধ্যে তিনি নিজেকে বিনুপ্ত 
করিয়া দ্িলেন। কর্ম্মত্যাগ করিয়া সংসারের কথা ভুলিয়া 
তিনি দেশে দেশে বৈষ্ণবপপ্ডিতদের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। “হরিনাম মৃতব্যাকরণ” পড়িলে শিক্ষা ও তজন 
দুইই হইবে ভাবিয়া তিনি কীটোয়ায় এ ব্যাকরণের শ্রেষ্ঠ 


অদৈতদান পণ্ডিতবাবাজী 


বৈষ্ব-পণ্ডিতের দ্বারে শিক্ষািরূপে উপস্থিত হইলেন । তিনি 


অবৈষ্ণব কাহাঁকেও শিক্ষা দেন না বলিলেন। পাঠের প্রতি 
প্রবল অন্ুরাগবশে ব্রজকিশৌর বৈষ্ণব মতে দীক্ষ! লইলেন $. 
তাহার নৃতন নাম হইল অদ্বৈতদাস। কাঁটোয়াতে ব্যাকরণপাঠ ৷ 
সমাপন করিয়া অদ্বৈতদাস শ্রীবৃন্দীবন অভিমুখে পদব্রজে 
যাত্রী করিলেন । | 

তজননিষ্ঠ ভক্তিশাস্তে স্থুপপ্ডিত অনেক বৈষ্ণৰ শ্রীরাধাকুণ্ডে ূ 
বাস করিতেন বলিয়! অদ্বৈতদাস শ্রীবুন্দাবন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে 
যাইয়া বাদ করেন। তিনি কয়েক বৎসর তথায় বাঁস করিয়। 
শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রাতঃকাল । 
. হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত তিনি ভজন করিতেন, মধ্যান্ছে মাধুকরী 
করিতে বাহির হইতেন। মধ্যাহ্ু-তোৌজনের পর অধ্যয়নে বসিয়া 
প্রায় সন্ধ্যা পর্যযস্ত পাঠ করিতেন। সন্ধ্যার কিছু পুর্বে । 
শ্রীগোবদ্ধন-পরিক্রমায় বাহির হইতেন। রাত্রি এক প্রহর 
অতীত হইলে কুটারে আসিয়! পাতা জালিয়া তাহার আলোতে 
পুনরায় পড়িতে বসিতেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িয়। 
মধ্যাহ্নের অবশিষ্ট রুট জলে ভিজাইয়া লবণ সহযোগে আহার 
করিতেন । 

কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে তিনি 
পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। একদিন শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে 
কীর্তন গান হইতেছিল। কীর্তভনগানে কোনরূপ শিক্ষা না থাক! 
সত্বেও তিনি কীর্ভনে এমন সুন্দর দোহারকি করিলেন যে. 
শ্রীবৃন্দীবনের বৈষ্ঞবসমাজ তাহাকে কীর্তন শিখিতে অনুরোধ 
করিলেন। কিন্তু শীবৃন্দাবনে কীর্ভনগানের ভাল শিক্ষক না: 
থাঁকার তিনি বঙ্গদেশে আসিতে মনস্থ করেন। | 

কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি পীচথুপী, কান্দী, ময়নাভাল, 
শ্রীখণ্ড প্রভৃতি কীর্তনগাঁনের কেন্ত্রসমূহে শিক্ষা লাভ করেন |, 
শিক্ষার সময়ে একবার তিনি পদক্রজে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেন। 
তিনি তখনও নিষ্ষি্চন । একটা আধলা দ্রিলে শীতের রাত্রে 
চটাতে আশ্রয় পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহার সে সম্বলও ন! 
থাকায় রাস্তায় ও গাছের তলায় শুকৃনা গোবর প্রভৃতি জালাইয়া 
রাত্রি যাপন করিতেন । কীর্তনশিক্ষ। সমাপ্ত করিয়া তিনি 
শ্রীবন্দাবনে প্রত্যাবর্ভন করেন। তথায় বৈষ্ণবগণ তাহার কীর্ভন ; 
শুনিয়া পরমগ্রীতি লাভ করেন। তাহাদের আদেশে তিনি; 
কীর্তনগাঁন প্রচার করিতে বাহির হয়েন। তখন “পণ্তিত- 
বাবাজী”. নামে  তীহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল | 


[. 8%$. 


তিনি কীর্তন করিতে করিতে কীটৌয়ায় উপস্থিত হন । ু 


এদিকে তাহার ধন্পত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হইবার পর হইতে নিজের | 


করিয়া তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কাটোয়ায় ব্রজ-. 
সুন্দরীর সহিত পণ্ডিত-বাবাঁজীর সাক্ষাৎলাভ হয়। ব্রজস্ুন্দরী 
পণ্ডিত বাবাঁজীর পায়ে ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন । 


পুনরায় গ্রহণ করিলেন। কাটোয় হইতে নবদ্বীপে আসিয়! 
তিনি গোরাটাদের আখড়ায় বাস করিতে লাগিলেন । সেখানেও 
তিনি নিক্ষিঞ্চনভাবে বাঁস করেন | এইরূপে ২৩ বছর যাইতে 


ব্রজসুন্দরীর সন্তান সম্ভাবনা! হইল। তখন পণ্ডিতবাবাজীর গুণমুগ্ধ 


তক্তবুন্দ তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়। একখানি বাড়ী গ্রহণ 
করিতে স্বীকার করাইলেন। এ বাড়ী তাহার! খরচ দিয় কিনিয়া 
দিলেন। অদ্বৈতদাস স্ত্রীও নবজাত! কন্তা কৃষ্ণপ্রিয়াসহ & 
বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। ইহার পর দেশ-বিদেশে কীর্তন 
করিতে গেলে কেহ কিছু স্বেচ্ছায় দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান 
করিতেন না। 
ওস্মানপুরনিবাপী ৬রামগতি মজুমদারের পুন্র সাহিত্যিক 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জহিত তাহার বিবাহ দিয়া সাং. 
সারিক দায়িত্ব হইতে যেন মুক্তি পাইলেন । অতঃপর 


কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় কীর্তন : 
স্থাপন করিলে অদ্বৈতদাস 


শিখাইবার একটী. টোল 
তথাকার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর 
কাঁশিমবাজারে শিক্ষাদান করিবার পর তাড়াশের জমীদার 
রাঁজধি বনমালী রায় বাহাছ্বরের একামস্ত আগ্রহে তিনি 
শ্রীবন্দাবনে বাঁস করিতে গেলেন। যতদ্দিন রাজধি বাহাছুর 
শ্রীবুন্দাবনে দেহরক্ষা না করিয়াছিলেন, ততদিন পণ্ডিত বাবাজী 
মহাশয় তথায় থাকিয়। কীর্ভনাদি করিতেন। ১৯১৫ খুষ্টান্ধে 
৭৮ বৎসর বয়সে তীহাঁর মনে হইল যে, স্ায়শীন্ত্র অধ্যয়ন না 
করিলে  তক্তিগ্রন্থ ভাল বুঝা যায় না। এজন্য তিনি নবদ্বীপে 
আসিয়া মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট 
পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সকালে তিনি নিজে ছাত্র- 
দিগকে ভক্ভিশান্ত্র পড়াইতেন ও বৈকালে ন্তায়শীস্ত্র পড়িতেন ॥. 
তিনি সংস্কৃত এাসোশিয়েসনের “হরিনামামুূত ব্যাকরণের” 
প্রশ্নকর্তী ও পরীক্ষক হইয়াছিলেন। 

১৯২১ খুষ্টা্ধে তাহার কন্যা কুষ্ণপ্রিয়াদেবীর মৃত্যু হয়। 
ইহার ৮ বৎসর পুর্বে তাহার স্ত্রীবিয়ৌোগ হুইয়াছিল। কন্ঠার 
মৃত্যুর পরে তিনি বৃন্দীবনে ফিরিয়। যান। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি 
তখন নষ্ট হইয়! গিয়াছিল, কিন্তু স্মৃতিশক্তি এতই প্রবল ছিল ষে 
গ্রন্থ না দেখিয়াই তিনি ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। ১৯৩০. 
ুষ্টান্ছে শ্রীজীবগো স্বামীর তরোভাব তিথিতে তিনি শ্রীবুন্দাবনে 


কাটোয়ার . 
গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের অনুরোধে অদ্বৈতদাস ধর্মপত্বীকে 


কন্তাটী নয় বৎসরে প। দ্রিলে নদীয়। জেলার - 


রা 


ক 


1. 


অদ্বৈতদীপিক! 
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দেহরক্ষা করেন। তিনি একাধিক্রমে বুদ্ধবয়সেও দশ বার ঘণ্ট। | 


গান করিতে পারিতেন। 
অছৈ তদীপিক1-_নৃসিংহাশ্রম রচিত একখানি গ্রগ্থ। নৃসিংহের 


-শিষ্চ নারায়ণাশ্রম ইহ1র টীকা রচনা করেন। অছ্বৈতদীপিকাক্ষি : 


নামে ইহার আর একখানি টীকা আছে। 


অদ্বৈতপ্রডু-_অদ্বৈতগোন্বামী ও অদৈতাচার্ধয নামেও পরিচিত। 
পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ জেলার লাউড পরগণাঁয় নবগ্রাম নামে । 
রাজা দিব্যসিংহ সমগ্র লাউড পরগণার । 


এক গ্রাম ছিল। 
অধিপতি ছিলেন । ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বারেন্দর-ব্রাহ্গণ কুবেরাচার্য্য 
রাজা দিব্যসিংহের সভাপগ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, ইহার 


পূর্বপুরুষ ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি কান্তকুজ হইতে গৌড়ে 
আগমন করেন এবং রাজার নিকট হইতে কঙ্ক নামক গ্রাম দান- | 


গ্রহণপূর্ববক তথায় বাস করেন। এই বংশের নরসিংহ নাড়িয়াল 
রাজা গণেশের মন্ত্রী হইয়া শাস্তিপুরে আসিয়া! বাস করিয়া- 
ছিলেন। এই নরসিংহ নাড়িয়ালের কন্তার বিবাছেই বারেন্দ্র- 
সমাজে “কাপের” উৎপত্তি হয়। নরসিংহ নাড়িয়ালের সময় 
হইতেই এই বংশীয়গণ শ্রীহট্টের লাউড় পরগণায় নবগ্রামে বাস 
করিতেন এবং গৌড়ে গঙ্গাতীরে বৈষয়িক ও অন্যান্ত প্রয়োজনে 
শাস্তিপুরেও একটী বাসগৃহ রাখিতেন। কুবেরাচাধধ্য এই 
স্ুপ্রসিদ্ধ নরসিংহ নাড়িয়ালের প্রপৌত্র । 


ূ 
ূ 


] 


কুবের।চাধ্য নবগ্রামের মহানন্দ নামক একজন সদাচারী 


ব্রাঙ্গণের পরমান্গুন্দরী কন্যা নাভাদেবীকে বিবাহ করেন। 
নাভাদেবীর গর্ভে প্রথমে ছয়টা পুত্র ও একটা কন্তার জন্ম হয়। 


জন্মের পরেই কন্তাটী পরলোক গমন করেন। শ্রীকাস্ত, লক্ষমী-. 
কান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশলদাঁস ও কীর্তিচন্ত্র এই ছয়টা 
পুত্র কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই তীর্থযাত্রায় গমন করিয়াছিলেন । : 


তীর্থ-পরিক্রম কালেই চারিটা পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি. ঘটে 
এবং অন্য ছুইটা পুত্র পিতাম।তা বাঁচিয়৷ থাকিতে তীর্থ হইতে 


প্রত্যাগমন করেন নাই। ফলতঃ ছয় পুত্রের জনক কুবেরা চার্ধ্য . 


ও জননী নাভাদেবী একরূপ নিঃসস্তানের স্তায় কালযাপন 


করিতেন। অতঃপর ইহার! শ্রীহট পরিত্যাগ করিয়! শাস্তিপুরে 


গঙ্গাতীরে আসিয়! স্ুপুত্রলাত-কামনায় প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্য গঙ্গাপ্নান- 


পূর্বক নিয়মস্থ হইয়া! দেবার্চনা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ৷ 
শাস্তিপুরেই নাভাদেবী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন। এই 


অবস্থায় কুবেরাচার্ধ্য (নাভাদেবীসহ ) রাজকার্য্যৌপলক্ষে 


্রীহন্ট্রের নবগ্রামে ফিরিয়া যান। এই নবগ্রামেই আন্মুমানিক । 


১৩৫৫ শকে মাধীত্ুক্লা সপ্তমী তিথিতে অদ্বৈত!চাঁধ্য ব। কমলাক্ষ 
(কোনও মতে কমলাকান্ত ) ভূমিষ্ঠ হন। 


বাল্যকালেই অছৈতাঁচার্ধ্য নানারপ অলৌকিক ক্ষমতার । 


অদ্বৈতপ্রভু 


পরিচয় প্রদান করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । কথিত আছে 
শৈশব হইতেই অদ্বৈত কৃষ্ণ বা হরিনাম শুনিলে আনন্দে 
বিভোর হইতেন, হরিনাম গানে নৃত্য করিতেন । রাজ! দিব্য- 
সিংহের পুক্র অদ্বৈতৈর শৈশবসঙ্গী ছিলেন। রাজপুজ্রের কিন্তু 
অদ্বৈতৈর এই ব্যবহার ভাল লাগিত না। অদ্বৈতের হরিনাম 
গানে নৃত্য দেখিয়! তিনি তাহীকে উপহাস করিতেন। একদিন 
এইরূপ উপহাস করিলে অদ্বৈত ক্ুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার করেন এবং 
রাজপুত্র তাহাতে যুচ্ছিত হইয়া পড়িলে বালক অদ্বৈত অন্যা্র 
পলাইয়া যান। এদিকে রা'জপুজকে অচেতন দেখিয়া পরি- 
চারকগণ নান] উপায়ে তীাহাঁর চৈতন্ত-সঞ্চারের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন, কিন্ত রাজপুত্রের দেহে জীবনের কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট 
হইল নাঁ। রাজ ও রাঁজসভাসদ্গণ শোকে কাতর হুইয়া পড়ি- 
লেন। কুবেরাচার্য্য পুজের ব্যবহারেই এইরূপ ঘটিয়াছে জানিয়া 
অনুসন্ধানপূর্ববক অদ্বৈতকে এ স্থানে ধরিয়! লইয়া আমিলেন এবং 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন । অদ্বৈতচার্ধ্য তখন শাস্তভাবে 
বলিলেন “রাজপুত্র মরে নাই শালগ্রামের চরণোদক খাওয়াইলেই 
উহার জ্ঞানসঞ্চার হইবে ।” এই কথায় রাজপুজকে শালগ্রামের 
চরণামৃত খাওয়াইতেই তাহার চৈতগন্তলাভ হইল । তখন বালক: 
অদ্বৈতের প্রভাব দেখিয়া! সকলেই বিস্মিত হইলেন। 

অদ্ৈতীচার্য্য যখন জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের সে 
সময় অস্ভিম অবস্থ1 | বৌদ্বধন্্ম বনুস্থানে তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের মধ্যে 
আত্মগোপন করিয়াছিল এবং ত্রাঙ্গণগণও কলিতে আগমাচারই: 
শান্ত্রসম্মত, ইহা! প্রচারপূর্ধ্বক বাঙ্গালী বৌদ্ধাচারাঁবলম্বীদিগকে 
হিন্দুসমাজের অস্তভূক্ত করিয়া লইতেছিলেন। 

বিশুদ্ধ বেদমূলক বৈষ্ণব-ধর্ম্ের প্রচারের জন্যই বঙ্গদেশে 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব) শ্ীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের 
পূর্বেই অদ্বৈতাচার্ধ্য অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশে আগমাচারের 
প্রাবল্য দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন। 
গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতাঁচার্য্কে সদাশিবের অবতার বলেন 
এবং ইহার এ্রকান্তিক প্রার্থনার ফলেই যে স্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীগৌরাঙ্গরপে অবতীর্ণ হইয্সাছিলেন তাহাঁও বিশ্বাস, 
করেন। ফলতঃ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সহচর ও সহকন্ম্ারূপে 
শ্রীঅদ্বৈত চার্ধ্য ও শ্রীনিত্যানন্দই বঙ্গদেশে গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মর, 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 

সকল মহাপুরুষের ন্যায় অদ্বৈতাচার্য্যও বালাকাল হইতেই 
নানারূপ অলৌকিক ব্যবহারে জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার 
পাত্র হইয়া উঠেন। শৈশবেই তাহার জীবনে প্রবল বিদ্যানুরাগ 
পরিদৃষ্ট হয়। তৎকালে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্রাদি জেলায় সংস্ৃত-চর্চার 
তাদৃশ প্রসার ছিল না। এই জন্যই অদৈতাঁচার্্য বাল্যকালে 


অদ্বৈতপ্রভু 


ব্যাকরণপাঠ শেষ করিয়া শাস্তিপুরের বাঁটাতে সংস্কৃত-শিক্ষার ভন্ত 
চলিয়! আসেন। শাস্তিপুরে আসিয়া তিনি সাহিত্য, অলঙ্কীর 
ও দর্শনাদি শাস্ত্র উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়নপূর্ব্বক প্রভূত 
পাগ্ডিতা অর্জন করেন । এ সময়ে শাস্তিগুরের সন্নিকটে ফুল্লবাটা 
ব। ফুলবাটা নামক স্থানে শান্তাচার্ধ্য নামে একজন নিষ্ঠাবান সাধক 
পণ্ডিত বাস করিতেন। সুপপ্ডিত অদ্বৈত তাহার নিকট 
শীমন্ভাগবত, বেদ ও যোগবাশিষ্ঠার্দি অদবৈতবেদান্ত-শান্ত্র এবং 
যোগশান্ত্র অধ্যয়ন করেন।. 

কথিত আছে, যোগশাক্স অধ্যয়নের সময় অদ্বৈতা চার্ধ্য এক- 
দিন অপূর্ব যোগৈশ্বর্যযের পরিচয় দিয়াছিলেন। যখন অদ্ৈতা- 
চার্ধ্য ফুলবাঁটীতে শান্ত।চার্য্যের নিকট যোগশান্ত্রাদি অধ্যয়ন 
করিতেন এ সময়ে গঙ্গার সংলগ্ন একটী বিলে অসংখ্য সুগন্ধি 
পন্পপুষ্প প্রশ্ষটিত হইত। কিন্ত এ বিল নানাজাতীয় সর্প- 
সমাকুল ও কণ্টকদামে পরিবেষ্টিত থাকায় সেই পদ্লপুষ্পসমূহ সংগ্রহ 
করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। অধ্যাপক শাস্তাচার্ধ্য সুন্দর 
পদ্ম গুলি দেখিয়! তন্বারা ইঞ্টদেব-পুজার অভিগ্রার প্রকাশ করেন। 
গুরুর মনো ইভীষ্ট পুর্ণ করিবার জন্ঠ অদ্ৈতাচার্্য শ্রী কমলরাজি। 
সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
তিনি নির্ভয়ে বিনায়াসে বিলের জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া 
পন্মপুষ্পগুলি তুলিয়া! আনেন। সাধারণ মানুষ ভূমিতলে যেরূপ 
পাদচারে ভ্রমণ করিয়া থাকে, জলের উপরে সেইরূপে ভ্রমণ 
করিতে দেখিয়! শাস্তাচাধ্য আচার্ধ্য"অদ্বৈতকে মহাপুরুষ মনে ন!. 
করিয়া পারিলেন না । 

শীস্তাচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন শেষ হইবার অন্নদ্দিন: মধ্যেই 
অদ্বৈতাচ।ষ্ে্যর জনক-জননীর পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে । আচার্য 
যথারীতি শ্রাদ্ধা্রি কার্ধ্য শেষ করিলেন এবং বৎসরাস্তে শ্রীবিষণ- 
পাদপন্সে পিগদানের জন্য শ্রীধাম গয়াক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । 
পিগুদান কার্য্য শেষপুর্বক আচার্য্য তথা হইতে তীর্থ দর্শনে যাত্রা! 
করেন। দক্ষিণ-দেশে তীর্থত্রমণের সময়ে পরম ভক্ত শ্রীমন্মাধ- 
বেন্্র পুরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। এই মাধবেন্ত্র পুরীই 
বঙ্গদেশে ভক্তিধর্্ম বিস্তারের মূল। ইনিই গোবর্ধনকন্দরা হইতে 
ভ্ীগোপ।ল বিগ্রহকে আবিষ্কার করিয়া গোবর্ধন পর্বধতোপরি 
স্কাপন করেন । পরবন্তী কালে শ্রীমদ্বল্লভাচার্ধ্য গোবর্ধনে 
প্রীগোপালদেবের জন্য মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন এবং তৎপুভ্র 
বিঠঠলেশ বা বিঠঠল্নাথ শ্রীবৃন্দাবনস্থ গোসন্বামীদিগের আদেশে 
এই গোপাল দেবের সেবার ভার গ্রহণ করেন | ১৫৯২ শকে। 
যখন অরঙ্গজজেব বুন্দাবনের দেবমন্দিরসমূহ ধ্বংস করিতে উদ্যত 
হুন তখন শ্রীগোপাল দেবকে উদয়পুরের সিহাঁড় গ্রামে লইয়! 
সবাওয় হয়। তদবধি এইস্থানে শ্রীশ্রীগৌপালদেব নাথজী লামে | 
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বল্লভ-সম্প্রদায়ের দ্বারা রাজোচিত উপচারে পুজিত হইতেছেন, 
এবং সিহাড় গ্রাম এখন নাথদ্বার নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । 
শ্রীগোপালদেব বাঁ শীনাথজীর মুল আবিষ্বর্তা শ্ীমাধবেন্্ 


পুরীর প্রিয়শিত্য শ্রীঈশ্বরপুরী কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীক্ষ্$- | 1 


চৈতন্ত মহাপ্রভুর দীক্ষাপ্তরু। পুরী উপাধি দেখিয়া ইহারা ষে 
আীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 
সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু শ্রীমাধবেন্ত্র পুরীর 
গুরু শীলঙক্ষমীপতি পুরী দশনামী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইলেও 
সুপ্রসিদ্ধ “স্টায়ামৃত” গ্রন্থকার শ্রীমাধ্বসম্প্রদীয়ের শ্রীব্যাসতীর্ঘ 
বা শ্রীব্যাসরাজ স্বামীর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা! গ্রহণ 
করিয়।ছিলেন।  শ্রীমাধবেন্ত্রপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
শ্রীঅদ্বিত আচাধ্য বিশেষ সৃষ্ট হুইয়| তাহার নিকট ভক্তিশাস্ত 
অধ্যয়ন করেন। সম্ভবতঃ ইহার কিছু পরেই অদ্বৈত কাশীধামে 
আগমন করিয়া মাধবেন্ত্রপুরীর সতীর্থ শ্রীবিজয়পুরীর সাক্ষাৎ 
গ্রাপ্ত হন। ইহার পরে শ্রীবুন্দাবনধাঁমে আসিয়া! তিনি স্বপ্লীরিষ্ট 
হইয়া বমুনার তীরবর্তী এক কুঞ্জমধ্যস্থ মৃত্তিকাস্তপ হইতে 
শীশ্রীদ্রনমোহ্নবিগ্রহ: উদ্ধার করেন। ইহার কিছু পরেই 
পুনরায় স্বপ্লাদেশ প্রাপ্ত হইলে তিনি. এই বিগ্রহ মথুরার এক 
চৌবে ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া! অীমন্মদনগোপালের চিত্রপট লইয়া 
শান্তিপুরে ফিরিয়া আসেন। পরবর্তী কালে এই চিন্রপটের 
অনুরূপ বিগ্রহ শাস্তিপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীশ্রীর।ধ|মদনগোপাল 
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়।ছেন। আচার্য অদ্বৈত মথুরাঁর চৌবে 
বাঙ্গণের গৃহে যে বিগ্রহ রাখিয়া আসিয়াছিলেন, শ্রীল সনাতন 
গোস্বামী শ্রীবুন্দাবনে তাহাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । এই 
বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদ্নমোহন নাঁমে প্রসিদ্ধ, অরঙ্গজেবের বৃন্দাবন 
ধ্বংসের সমর: এই বিগ্রহকে প্রথম জয়পুরে পরে তথা হইতে 
করৌলিতে লইয়া যাওয়া হর | এই বিগ্রহ এখন করৌলিতেই 
সেবিত হইতেছেন। | 
তীর্থভ্রমণকাঁলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মিথিলায় গেলে তথায় 

করি বিগ্াপতির সহিত্ত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে। ঈশান নাগর 
অদ্বৈতপ্রকাঁশে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন”_মিথিলার কোন স্থানে : 
বটবৃক্ষমূলে এক ব্রাহ্মণকে কুষ্ণলীল। গান করিতে দেখিয়া ত্রাঙ্মাণের 
সুরের মাধুর্য এবং পদের ভাষা ভাব ও অলঙ্কার সৌনর্ষ্যে 
মুগ্ধ হইয়া আচার্য তীহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কৰি 
উত্তর করেন 2 

“বিপ্র কহে মোর নাম ছ্বিজ বিষ্ভাঁপতি। 

রাঁজান্ন ভোজনে মোঁর বিষয়েতে মতি ॥ 

বাতুলতা৷ করি যুঞ্ি রচিম্থ এ গীত। 

সাধু ভাবগ্রাহী তুঁহু তেই ইথে প্রীত ॥ 
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তোমা আকথিতে শক্তি ধরে কোন জনে । 

নিজগুণে হৈল মোর উদ্ধার সাধনে ॥* 
আচার্ধ্য প্রভু প্রতি উত্তর দিলেন £_- 

“অদ্ভূত তোমার রচিত গীতামৃত। 

জীব কোন্‌ ছার কৃষ্ণ হয় আকধিত ॥ 

ভাগ্যে মোর প্রতি কৃষ্ণ দয়! প্রকাশিল। 

তেঁই পদকর্ত! বিদ্াপতির সঙ্গ হইল ॥৮ (অদ্বৈতপ্রকাশ) 

অদ্বৈত-আচার্ধ্য শাস্তিপুরে প্রত্যাগমনপূর্বক ব্রাহ্গণোৌচিত 

অধ্যাপন বুত্তি অবলম্বন করিলেন। এ সময়ে নবদ্বীপ নগর 
বঙ্গদেশের পাশ্ডিত্যের কেন্রস্থলরূপে পরিগণিত হইত । সর্ব- 


শান্সের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য তখন নবদীপে অসংখ্য ৷ 


বিদ্যার্থী ও বহু অধ্যাপক সমাগত হইতেন। অদ্বৈত-আচার্ধ্য 
শাস্তিপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপনপুর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন । 


যাতায়াতের ও অবস্থ/নের জন্ঠ নবদ্বীপেও একটী বাসস্থানের 


ব্যবস্থা হইল | নবদ পে থা] সময়ে ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা এক- 


রূপ ছিল না বলিলেই হয়। দেবানন্দ পণ্ডিত প্রমুখ ধাহারাঁ ৷ 


শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন, তাহারা ভক্তিশাঙ্ছের মর্ম । 
উপলব্ধি করিতে পাঁরিতেন না; এইভন্য নবদ্বীপের ভক্তেরা এ. 


ময়ে অদ্বৈতাচার্য্কেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


তাহ।রা অবসর সময়ে আচার্যোর নিকটে উপস্তিত হইয়া ভক্তি- 
শীল্পের চর্চা করিতেন । 

অদ্বৈতচার্য্য শান্তিপুরে চিত্রপটে অঙ্কিত -শ্রীশ্রীরাধ! 
মদ্নগোঁপালের সেবা করিতে লাগিলেন । এ সময়ে শীমন্মাধবেক্ত্র 


পুরী নীলাচলে যাইবার পথে শাস্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত 
হুন। আচার্য্য এইবার মাধবেন্ত্র পুরী গোস্ব।মীর নিকট শ্রীরুষ্জমননত্রে 
দীক্ষিত হইলেন । মাধবেন্দ্র কিছুকাল শান্তিপুরে অবস্থান করিয়া 


পরে নীলাঁচলে গমন করিলেন । 
আঁচার্ষ্য অদ্বৈতের অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও ভক্তি-প্রভাবের পরিচয় 
প্রাপ্ত হইয়া বনুশিষ্/ আচার্য্যের নিকট ভক্তিশান্ত্র অধায়ন করিতে 
আগমন করি“লন-_বহুতক্ত আচার্ষ্ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 
ক্কতার্থ হইলেন । শিৰ্ুবর্গের মধ্যে লা উড্ডের রাজ! দিব্য সিংহের 
শ্ষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইনি জন্মাবধি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
হইলেও নবগ্রামের রাজাভার পুভ্রের হস্তে সমর্পণপূর্ববক শাস্তি- 


পুরে আগমন করিয়া শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট শীকষ্ণমন্ত্রে 
দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । আচার্য্য ইহার নাম কষ্ণদাস রাখিলেন। 


ইনি আচার্ষে)র বাল্যলীলাবর্ণন করিয়া সংস্কৃতে একখানি গ্রন্থ 

প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আচার্য্ের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন- 

পূর্বক শ্রীবুন্দাবনে গিয়! ইনি কৃষ্দীস ব্রহ্মচারী নামে খ্য।তিলাভ 

করেন । সনাতন গোস্বামী যখন শ্রীবুন্দীবনে গমন করেন, তাহার 
1 
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পূর্বব হইতেই শ্রীকাশীশবর গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও 
শ্রীরুষ্দাস ব্রহ্মচারী শ্রীবুন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। শ্সনাতন 
গোস্বামী তৎকৃত শ্রীভ।গবতের “তোধণী” টাকার প্রারন্তে_ 
“বুন্দাবনপ্রিয়ান্‌ বন্দে শ্রীগোবিন্দ-পদাশ্রিতান্‌। 
শীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীরুষ্ণদাসকম্‌ ॥"” 

বলিয়। ই'হাদিগের বন্দনা করিয়াছেন । 

এঁ সময়ে শ্রীল যছুনন্দন আছচার্ধ্য শীল অদ্বৈত আচার্য্যের 
নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। ইনিই স্ুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী মহাশয়ের দীক্ষাগতরু । কথিত আছে, ইনি প্রসিদ্ধ 
দিখ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন । একদিন হরিদাস ঠাকুরের সহিত 
বিচারে পরাভূত হইয়াও ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
তিনি আচার্ধ্য প্রভুর নিকট দরীক্ষাগ্রহণ করেন । 

শীটচৈতন্তশাখায় শীভাগবতের “চৈতন্তমন্তমঞ্জুষ1ঠ? টীকার 
প্রণয়নকর্তা শ্রীনাথ পণ্ডিত ব শ্রীনাথ আচার্ষ্যের নাম আছে। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূত গ্রন্থে লিখিত আছে, তিনি আচার্য্যপ্রভূর 
অনুগত হৃইয়! তাহার নিকট শ্রীভাগবত্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

এই সমগ্নে স্থুপ্রসিদ্ধ যবন হরিদাস ব! শ্রীহরিদাস ঠাকুর 
শ্রীঅদ্বিত আচার্য্যের নিকট শীস্তিপুরে উপস্থিত হন। হরিদাস 
ঠ।কুরকে তক্তিশাস্্ অধ্যয়ন করাইয়া ইনি উপযুক্ত পাত্র দেখিয়! 
তাহাকে স্ুত্রাঙ্গণের ভোগ্য শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইতে 
দ্বিধা বোধ করেন নাই। নিষ্ঠাবান অদ্বৈত আচার্য্যের এই 
মহজ্জনোচিত উদারভাব তাকালিক সমাজে প্রবল আন্দোলনের 
স্ষ্টি করিয়াছিল। তাহার ফলে শাস্তিপুরের ব্র।ঙ্গণসমাজও 
নানারূপে পরীক্ষা করিয়। শরীহরিদাস ঠাকুরকে প্রকৃত ভগকল্ক্ত 
বুঝিয়্া তাহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শাস্তিপুর 
হইতে হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়ায় যাইয়! কিয়ৎকাল বাস করেন। 
তথ হইতে কুলিয়! ও কুলীনগ্রামে হরিনাম প্রচার করিয়া ইনি 
পুনরায় শাস্তিপুরে আসিয়! শ্রীঅত্বিত আচার্যের নিকট ব্ষ্ী 
করিতে থাকেন। যখন আীচৈতন্ঞদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, 
তখন আচার্য্য প্রভূর হ্ঠায় ইনিও সেই প্রেমময় বিগ্রহের আকর্ষণে 
নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

বর্তমান সময়ে কলিকাতা সহর যেরূপ বাণিজ্যাদি 
ব্যাপারে সমৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত, এ সময়ে সপ্তগ্রামও 
এরূপ সমৃদ্ধ সহর ছিল। অপ্তগ্রামে তখন হিরণ্য দাস ও 
গোবর্ধন দাস নামক ছুই ভ্রাতা বাস করিতেন। ইহাদের 
উপরই সপ্ডগ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভার স্থাস্ত ছিল এবং ইহারা 
জন্য রাজদন্ত মজুমদার উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। হিরণ্য 
দাঁস জ্যেষ্ঠ ও পুত্রহীন | কনিষ্ঠ গোবদ্ধনের পুত্র কায়স্থকুলভাস্কর 
সুবিখ্যাত রঘুনাথদাস গোস্বামী । অদ্বৈত আচার্ষ্যের শিষ্য 
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শ্রীধস্থুনন্দন আচার্য ইহাদ্িগের কুলগুক ছিলেন। মহাধনী 
হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস বহু ত্রান্মণকে সাহায্য করিতেন। 
ক্রিয়াকর্্ম উপলক্ষেও তাহার! ইহাদের নিকট হইতে প্রভূত 
অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। 

এ সময়ে অদ্বৈত আচার্য্যের প্রিয়শিষ্য বডগ্তামদাস অদ্বৈত 
আচার্ষোর বিবাহ দিবার জন্ঠ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
আচাধ্যের বয়স কিছু অধিক হইলেও শিষ্যের আগ্রহে তিনি 
বিবাহে সম্মত হন। 

সপ্তগ্রামের সন্নিকটে নারায়ণপুর নামক গ্রামে এ সময়ে বনু 
ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । নুসিংহ ভাছুড়ী নামক বারেন্ত্র কাপ- 
বংশীয় একজন ব্রাহ্গণের এ স্থানে বাস ছিল। তাহার সীতা ও 
শ্রী নামে ছুইটী বয়স্কা কন্ত! ছিলেন। কন্তা ভুইটী শৈশব হইতেই 
মাতৃহীনা হওয়ায় পিতার স্সেহে লাঁলিতা ও সুশিক্ষিত হইয়া 
উঠেন। অদ্বৈতশিষ্য সুপপ্ডিত বড়শ্তামদাস এই ছুইটা কন্তার 
সহিতই অদ্বৈত আচার্য্যের বিবাহ দিবার সংকল্প করেন। 
বোধ হয়, অদ্বৈতৈর কুলমর্ধ্যাদা, বিগ্ভাবন্তা ও তাহার অনুপম 
চরিত্র দেখিয়া বৃসিংহ ভাছুড়ী এই বিবাছে সম্মত হন। এদিকে 


য্ুনন্দন আচার্ধ্যও গুরুদেবের বিবাহে উদ্ভোগী হওয়ায় ধনাঢ্য | 


স্ধ্যয়ী হিরণ্য দাস ও গোবর্ন দাস এই বিবাহের সমগ্র ব্যয়ভার 
বহন করেন। সুশিক্ষিত ভগিনীদ্য়ও উপযুক্ত পতিলাভে 
বিশেষ সুখী হইয়াছিলেন। সীতাঠাকুরাণী ও শ্রীঠাকুরাণী 
পতিদেবতার যথার্থ সহধর্মিণী ছিলেন। ইহারা উভয়েই অদ্বৈত 
প্রভূর সাহচর্য্ে শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 
সীত! ঠাকুরাণীর গর্ভে চাঁরিটী ও শ্রীঠাকুরাণীর গর্ভে একটা পুত্র 
সম্তান জন্মগ্রহণ করে। অগৈতাচার্য্যের পুত্রগণের নাম যথা- 
ক্রমে (১) অন্যুতানন্দ (২) কৃষ্চ মিশ্র (৩) গোপাল (৪) 
বলরাম (৫ ) জগদীশ । কাহারও কাহারও মতে স্বরূপ নামে 
আচার্য্যের আর একটা পুল্র ছিলেন । 

শ্রীচৈতন্দেবের জন্মগ্রহণের বহু পুর্ব হইতেই অদ্বৈত 
আচার্য্য নবদ্বীপে ভক্তিশান্জ আলোচনার প্রবর্তন করেন। 
চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ অধ্যয়নার্থ অদ্বৈত আচার্য্যের 
নিকট যাতায়াত করিতেন । তিনি শিশুকাল হইতেই ভক্তি- 
শা্ত্রের চ্চায় সংসারে বীতপ্পৃহ হুইয়া যৌবনের প্রারস্তে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করেন । চৈতন্খদেবের মাতার এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে 
অছ্বৈতাচার্যের শিক্ষীতেই তীহার পুল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্যদেব মাতার এই ভ্রম দূর করিয়া মাতাকে 
অছৈত।চার্যোর নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করাইয়াছিলেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, অ্ৈতাচার্ধ্য দেশে শীকুষ্ণভক্তির অভাব 
দেখিয়। বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন। দেশের এই হুরবস্থা দূর 


করিয়া বৈদিক সর্ধধন্মসার শ্রীকৃষ্ণতক্তি প্রচার করিবার জন্য তু 
তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য 
তিনি প্রত্যহ গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র দিয়! শ্রীকৃষ্ণের আরাধন! 
করিতেন। পরিশেষে নবন্বীপে হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তগণের 
সমাগমে এই ভক্তিচষ্চা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। 
শ্রীচৈতন্তদেব যখন নবন্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তখনই অপুর্ব 
আনন্দপ্রবাহে অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তগণের হৃদয় প্লাবিত হইয়াছিল 
বলিয়া শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতকা'র বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য 
শিশু নিমাইকে দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং পরিণামে 
এই নিমাই যে ভক্তিধর্মের প্রচার করিয়া দেশে নবজীবনের 
ও নৃতন যুগের প্রবর্তন করিবেন একথাও ইঙ্গিতে তক্তগণের 
নিকট প্রচার করিতেন। পাণ্ডিত্যপ্রতিভামপ্ডিত নবীন যুবক 
নিমাই যখন শিষ্যগণের সঙ্গে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, 
আচার্য্য অদ্বৈত সে সময় তাহাকে দেখিয়! শ্রীতগবানের নিকট 
প্রার্থনা করিতেন যে নিমাই যেন অবিলম্বে ভক্তিপথ অবলম্বন 
করেন । 

অচিরে অদ্বৈতৈর মনোবাঞ্থা পূর্ণ হইল। পরমোদ্ধত 
পাণ্ডিত্যগব্বী নিমাই পণ্ডিত গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়। 
তক্তিরসে মত্ত হইলেন। নবদ্বীপের শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রমুখ 
ওক্তগণ পরমানন্দে এ সংবাদ অদ্বৈতের গোচর করিলেন। ইতি. 
মধ্যে শ্রীচৈতন্তদেব শরীগদাধর পণ্তিতকে সঙ্গে লইয়া একদিন 
অদ্বৈতভবনে যাইয়া! তাহাকে দর্শন দিলেন। আচার্য্যকে 
দেখিয়াই চৈততন্তদেব মুচ্ছিত হুইয়! পড়িলেন এবং আচার্ধ্যদেব 
সেই অবস্থায় তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পুজা করিলেন। কিন্তু 
চেতনালাত করিয়াই চৈতন্তদেব অদ্বৈত আচার্ষ্যের পদখুলি: 
লইয়! বিনীতবচনে দ্রীনভাবে তাহার কৃপা প্রার্থনা করেন। এই 
ব্যাপার দেখিয়া! আচারের হৃদয়ে আবার সন্দেহের সঞ্চার হইল: 
এবং তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া শাস্তিপুরে চলিয়] গেলেন 3. 
মনে মে স্থির করিলেন যে, “শ্রীভগবান্‌ যদ্দি অবতীর্ণ হইয়া. 
থাকেন তবে অবশ্তই তিনি এই দ।সকে স্মরণ করিবেন |” | 

এদিকে শ্রীচৈতন্তদেব আচার্য্যের এই মনোভাব বুঝিতে 
পারিয়া ভগবন্তাবাবেশে তাহাকে শাস্তিপুর হইতে আনয়ন করি-. 
বার জন্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিতকে প্রেরণ - : 
করিলেন। আচার্য্য শ্রীরাম পণ্ডিতের সহিত নবদ্বীপে আসিয়া ; 
শরীরামকে মহাপ্রভূর নিকট তাহার আগমনবার্তা গোপন রাখিতে; 
বলিয়া নন্দনাচাধ্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্ত 
দেব ভগবডাবের প্রকাশকালে ভক্তমগ্ডলী মধ্যে আচার্ষ্যের 
আগমনসংবাঁদ প্রকাশ করিলেন এবং আচার্য্য যে তাহার সর্বজ্ঞতা 
ইত্যাদি উশ্ব্্য দেখিতে চাছেন সে কথা জানাইয়া অবিলক্ষে 
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নন্দনাচার্য্যের গৃহ হইতে তাহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আনয়ন 
করিতে বলিজেন। তখন অদ্বৈত আচাধ্য শ্রীবাসতবনে আসিয়া 
নিমাই পপ্ডিতকে শ্রীভগবদবতাররূপে প্রকাশিত দ্েখিলেন। 
শ্রীচৈতন্ত দেবের মধ্যে ছুইটী ভাব বিরাজ করিত । 
সাধারণতঃ তিনি বৈষ্ণবভবে অতি দীন হইয়া বৈষুব মাত্রেরই 
রুপ ভিক্ষা করিতেন । আবার যখন তাহার মধ্যে এশ্বর্য্যময় 
শীভগবানের প্রকাশ হইত তখন তিনি সর্বজ্ঞতা, বরদাতৃত্ব, 
ভক্তগণকে নিজাতীষ্ক দেবের রূপ প্রদর্শন ও অভয় প্রদর্শানাদি 
তগবদ্ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন। 
মহাপ্রক।শের দ্রিনে মহাপ্রভু অন্ান্ত ভক্তগণের মত 
অদ্বৈতকেও আহ্বান করিয়া এইরূপ এশ্বয্যের পরিচয় দিরা- 
ছিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে বাঁলয়াছিলেন_-*আমি যখন 
অবতার গ্রহণ করি নাহ, তুম শ্রামস্তগবদগাত।র তক্তিপক্ষে 
ব্যাখ্য। কারতে। যে শ্লে।কে শুক্তিযোগের তাৎপয্য ঝুঝতে 
পারতে না, সেই শ্লে(কের ব্যাখয। বুঁঝবাগ জন্ত ডপবাস করিয়! 
থাকতে । আম ন্বপ্পে তোমাকে এ প্লে।কের তক্কিমূলক মন্মর্থ 
বুঝাহগা দতাম।” হত্যা । 
আচায) অদ্বৈতের প্রাথনায় মহাপ্রভু তাহ।কে একদিন 
বখরূপ দশন করাহয়া।ছলেন। ঠেতন্ত-৩।গবতে বণত আছে 
_-অদ্বেতাচাব) শ্াবাসম।নারে গে।পাঙবে নৃত্য কারতোছলেন। 
আচায্যকে কথাঞ্চত সুস্থ দেখনা শ্রাবস ও রামাহ আদ ন্নান 
করতে গেলেন, আচায) পুনরায় ডাঠয়া শ্রাবাস অঙ্গনে গড়াগাড় 
[দয়। আত্তি প্রকাশ কারতে লাগিলেন। তখন মহ্[প্রভু তাহাকে 
লহয়া [নিভৃতে |বঞ্চুম!ন্দরে বাসিরা তাহার প্রথনার কথ। জিজ্ঞাসা 
কারলেন। অদ্বৈত বপিলেন আমি “সর্বদেবসার তোমাকেই 
চাই” ॥ মহাপ্রভু উত্তর দ্রিলেন_-“এই তো আমি তোমার 
সাক্ষাতে । এখন অপর কি শ্রথনা আছে বল।” অদ্বৈত 
বাঁললেন “কুকক্ষেত্রে অজ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাহক্াছিলে সেই 
বিশ্বরূপ আমাকে দেখাও ।” মহ।প্রভু তন্দণ্েই তাহার প্রর৫থন। 
পূর্ণ করিলেন ॥ এই সমস্ত আলোচন1 করিয়। মনে হয়, আচার্য্য 
দেব যেমন বারব(র মহাপ্রভুকে পরাঞ্ষী৷ কারয়। সন্দেহ [মটাইয়া- 
ছিলেন তেমনহ পারপুণ 1বশ্বাসে পুজা কারখ। তুপ্তিলাভ 
কারয়াছিলেন। 
অনেকে বলেন যে, অদ্বৈত আচাধ্য তাহাতে পরমৈশ্বধ্যময় 
ভগবদ্ভাব সব্বদা প্রকাশ থাকুক বাঁলয়৷ ইচ্ছ। কাঁরতেন এবং 
তাহার বাস্থ তক্ততাব দূর কারবার জন্তহ তিন পুনরায় নবদ্ধাপ 
হইতে শান্তপুরে গমন কাঁরিয়া তথায় জ্ঞনএধান যোগবাশিষ্ঠ।দ 
শান্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ত করেন। যে কারণেহ হউক, শ্রীঅদৈত 
এক সমন্ে শযান্্পুরের চ£পাগতে বে আডরের সহিত জ্ঞানবাদ 


প্রচার করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই, 
জ্ঞানবাদ তক্তিবিরোধী জ্ঞানবাদ ন! হইলেও উহা জ্ঞানমিশ্রা 
ভক্তিকে কোনরূপে অতিক্রম করিয়] শুদ্ধা ভক্তির সীমা স্পশ 
করিতে পারে নাই। 
শুনিতে পাওয়া যায়ঃ আচারের শিষ্থগণের মধ্যে অসমীয়া 
বৈষ্ণবধন্মের প্রচারক শঙ্করদেব একজন । পরবস্তী কালে 
অদ্বৈত আচার্য্য যখন শ্রীচৈতন্তদেবের আদেশে শুদ্ধ ভক্তিমূলক 
ধর্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন আচার্য্ের শিষ্য শঙ্করদেব 
আচার্যের নিকট হুইতে আসামে চলিয়। যাইয়া জ্ঞান-প্রধান 
ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিধন্্রপ্রচার করিয়া আসামে একটা ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এই শঙ্করদেব সম্বন্ধে কোন 
এতিহাসিক প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবন্তী 
কালে রচিত “ভক্তিরত্ররকর” ও *প্রেমবিলাস” গ্রন্থে অদ্বৈত 
আচার্ষ্যের শিষ্য এক শঙ্করের উল্লেখ আছে। 
শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্তদেব অদ্বৈতা- 
চাধ্যের এইরূপ জ্ঞানবাদ প্রচারে বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হন এবং 
নবদ্বীপ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া শাস্তিপুরে 
অদ্বৈতভবনে গমন করিয়া তাহাকে নিজহন্তে শান্তি দিয় 
স্বমহিমা। দেখাইয়া পুনরায় তক্তিবাদ প্রচারে নিযুক্ত করেন ।, 
আচাধ্যের মনে পূর্ব আরও একবার এইরূপ বিরোধের তাব 
উপস্থিত হইয়াছিল। কোন এক রান্জ্রিতে মহাপ্রভু নিজমন্দিরে 
সংকীর্ভন কালে পুর্ষের মত আনন্দ না পাইয়া বলিলেন আজ 
কীত্তনে প্রেমোদ্রেক হুইতেছে না কেন? শুনিয়া অদ্বৈত 
বলিলেন-__ 
“মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রাকুটা করি নাচে। 
কেমতে হইবে প্রেম নাড়া শুষিয়াছে ॥ 
মুঞ্জি নাহি পাও প্রেম ন৷ পায় শ্রাবাস। 
তিলিমালি সনে কর প্রেমের বিলাস ॥ 
অবধৃত তোমার প্রেমের হইল দাস। 
আমি সে বাহির আর পণ্ডিত শীবাস ॥ 
আমি সব লহিলাম প্রেম অধিকারী । 
অবধৃত আজি আসি হইল ভাগারী ॥ 
যদি মোর প্রেমযোগ না দেহ গোসাঞী। 
শুষিৰ সকল প্রেম মোর দোষ নাঞ্ি ॥৮ 
মহাগ্রভু এই কথ! শুনিয়া গঙ্গায় গিয়া ঝাপ 
নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাহাকে তুলিয়া আনিলে তিনি সে গাত্রি 
নন্দন আচ।ধ্যের গৃহে অবস্থিতি করেন। প্রভাতে শ্রীবাস 
পণ্তিতকে সংবাদ দিলে তিনি আসিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিলেন । মহাপ্রভূ অদ্বৈতৈর কথা [জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস 
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বলিলেন, তিনি কল্য হইতে উপবাসী আছেন । আচার্য্য 
অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়াছেন জানিয়! মহাগ্রভূ অদ্বৈতমন্দিরে 
উপস্থিত হইলেন । মহীপ্রভূকে দেখিয়া অদ্বৈত বলিলেন 
"মোরে তুমি নিরস্তর লওয়াও কুমতি। 
অহস্কার দিয়া মোরে করাহ্‌ ছূর্তি ॥ 
সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাঁন্তভাব ! 
আমারে দিয়াছ প্রভূ যত কিছু রাগ ॥% 
মহাপ্রভূ বলিলেন, তোমার অপরাধ অনুরূপ দণ্ড হইয়াছে। 
“অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে। 
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিল তোমারে ॥ 
উঠিয়া! করহ স্নান কর আরাধন । রে 
নাছিক তোমার চিন্তা করহু ভোজন ॥% 


( চৈতন্যভাগবত, মধ্য ১৭ অধ্যায়), 
মহাপ্রভূর আদেশে হরিদাস ও নিত্যানন্দ যেমন নবদ্বীপের ৷ 


ঘরে ঘরে শ্রীহরিনাম-কীর্তন প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন পরম 


পণ্তিত শ্রীঅদ্বৈত শাঁচার্ধ্যও তেমনই পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহে । 


পণ্ডিত ও বিদ্বান্‌ গৃহস্থগণকে শ্রীকষ্ণভজনের উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। এইবূপে সর্ধশীস্ত্রের প্রচারপীঠ নবদ্বীপে ভক্তি- 
তরলময়ী হরিসম্কীর্ভনের বন্ঠা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্ত 
মহাপ্রভৃ শীচৈতন্দেব ইহাতে সন্তষ্ট থাকিতে প!রিলেন না। 


তিনি সমগ্র ভারতে প্রেমধর্্ম প্রচার উদ্দেশ্টে ১৪৩১ শকে 


সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিন দিন রাঁঢ 
দেশে ভ্রমণ করেন। 
অদ্বৈতৈর গৃহে শাস্তিপুরে লইয়া! আসেন। গাহ্স্্াশ্রমে যেমন 
শ্রীব'স অঙ্গনে নাম-সংকীর্ভনের সুব্রপাত হয়। 
সন্ন্যাসাশরমে আচার্ধ্যমন্দিরেই প্রেমধর্মী প্রচারের নান্দীপাঠ হয়। 
জননী শচীদেবী এবং সমাগত তক্তমগ্ুলী লইয়! আচীর্য্যদেব 
কএকদিবস ব্যাপী মহামহোত্সবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । 
অদ্ৈতমন্দির হইতেই মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রা করেন । 
শ্রীচৈতন্তদেব পুরীধায হইতে প্রথমে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে 
গমন করেন। স্থান হইতে গত্যাগমন করিয়া তিনি পুরী- 
খামেই অবস্থান করিতে থাকেন। পুরীধামে অবস্থান করিবার 
কালে পতি বৎসরই রথযাত্রার সময়ে শীঅদ্ৈতাচার্ধ্য প্রভুর 


অতঃপর নিত্যানন্দ তাহাকে শরীপাদ 


তেমনই ; 


নেতৃত্বে গৌড়ীয় তক্তবুন্দ নীলাচলে গমনপুর্বক প্রায় চারি মাস 


তথায় অবস্থান করিয়! বাঙ্গলায় ফিরিতেন। কীচড়াপাড়ার 
শীল শিবানন্দ সেন অসমর্থ তক্তগণের যাতায়াতের পথে ঘাটি 
সমাধানের ও তোজনাদির সমগ্র ব্যয় বহন করিতেন। আমরা 


পূর্বেই শ্রীঅদ্দৈত প্রভুর শিষ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত বা শ্রীনাথ আ চার্ষেযর 
এই শ্রীনাথ আচার্্যই শিবানন্দ সেনের ও 


উল্লেখ করিয়াছি । 


তৎপুত্র শ্রীচৈতন্তদাস, রামদাস ও কবিকর্ণপুরের গুরু ছিলেন।  : 
অন্যদিকে বাসুদেব দত্ত প্রমুখ তক্তবর্ আচার্্েস্ক অন্ঠতম শিষ্য 
যছুনন্দন আচাধ্যের অনুগত ছিলেন । সুতরাং এইরূপ শ্রীপুরী- 
ধামে যাতায়াত ও অবস্থানের ভার একরূপ অদ্বৈতাচার্য্ের 
নির্দেশ ও অভিগ্জায় অনুসারে সম্পন্ন হইত। এক বৎসর পুরী- 
ধ|মে গুতিচামার্জন দিনে হরিসঙ্কীর্ভনকালে মঙ্না প্রভু আচার্য্যের 
পুত্র গোপালকে নৃত্য করিতে আদেশ করেন। নৃত্য করিতে 
করিতে গোপাল প্রেমাবেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গোপালকে 
অচেতন দেখিয়া! আচার্য্য তীহাঁকে কোলে: তুলিয়৷ লইলেন। 
কিন্ত কোনরূপে তীহার চেতনা! হইল: ন। দেখিয়া আচার্য 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন | তখন মহা প্রভূ গোপালের বুকে হাত 
দিয়। তাহার চৈতন্ত সম্পাদন করেন। আচার্য্য প্রভু সন্ত্রীক 
নীলাচলে অবস্থান করিয়। ইচ্ছামত তক্ষ্যদব্যাদি গুপ্ত করি! 
শ্রীচৈতন্তদেবকে নিমন্ত্রণপুর্বক ভোজন করাইতেন।  পুরীধামে 
পরমানন্দ পুরী প্রমুখ সন্যাসিগণ মহা প্রভুর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। 
শীচৈতন্তদেখকে নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ইহাদিগকেও নিমন্ত্রণ 
করিতে হইবে এইরূপ রীতি তখন প্রবর্তিত হইয়াছিল । কিন্ত 
সন্নযা সিগণ সঙ্গে থাকায় অদ্বৈতাচা্য ও সীতাদ্রেবী মহাপ্রভুকে 
মনের মত'আদর যত্বু করিতে পারিতেন না বলিয়া বড় ছুঃখ 
অনুভব করিতেন । শীচৈতন্তভাগবতে বণিত আছে যে.এইরূপ 
এক নিমন্ত্রণের দ্রিনে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত আর্ত হয়| বৃষ্টি 
আরন্ত.হইবার পূর্বেই শ্রীচৈতন্যদেব অদবৈতাচার্য্যের বাসায় গমন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গী সন্গ্যাসিগণ বৃষ্টির জন্য আসিতে পারেন 
নাই । এই ব্যাপারে আচার্য অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ইন্দ্রের 
স্তব করিতে লাগিলেন। কারণ বৃষ্টিপাতের. কর ইন্্রদেবের 
অনুগ্রহেই একাকী মহা প্রভৃকে পাইবার _ স্থুযোগ উপস্থিত 
হইয়।ছে বলিয় তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল।. এ দিন অদ্বৈত 
আচার্য্য ও সীতাদেবী তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আদর যত্ব করিয়া 
আহার করাইয়! কৃতার্থ হুইয়াছিলেন।. ফলতঃ শরীচৈতন্যাদেবের 
উপর অদ্বৈত চার্য্যের অনুরক্তির তুলনা নাই ) মহা প্রভু শ্রীর্টচতন্য- 
দেব বাহিরে তাহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা দেখাইতেন অন্তরেও তেমনি: 
ন্েহ করিতেন । মহাপ্রভু শ্ীবাসপপ্তিতকে বলিয়/ছিলেন__. 

“অইৈতেরে তোমার আমার এই বর। 

জরাগ্রস্ত নহিবে দৌহার কলেবর |” 

( চৈ.ভা অন্তখ” ৫অ) 
পৃরীধামে অবস্থিতিকালে মহাপ্রভ্‌ একদিন শ্রীনিবাসকে 

জিজ্ঞাসা করেন 8 রি 

“গ্রীভূ বলে শ্রীনিবাস কহত আমারে | 

কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অ্ৈতেরে ॥ 


অদ্বৈতপ্রতু 


[ ৭২৯ | 


অদ্বৈতপ্রভু 


মনে ভাবি বলিল শ্রীবাস মহা শয়। 
শুক ব৷। প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয় ॥ 
অদ্বৈতের মহিম। গ্রহলাদ শুক যেন। 
শুনি প্রতু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন ॥” 
( চৈভা, অন্ত ৯অ?) 
মহাপ্রভু বলিলেন অদ্বৈতৈর নিকট শুক ও প্রহ্লাদ বালক 
মাত্র। তিনি শ্রীবাসকে খেদাইয়া যাইতে আচার্য্য অদ্বৈত 
প্রতুকে ধরিয়। সাত্বন1! করিলেন। 

১৪৩৬ শকে গ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবুন্দাবনে যাইবার নাম করিয়া 
পুরী হইতে যাত্রা করেন এবং রামকেলি পর্য্যন্ত যাইয়া তথা 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্ের গৃহে 
অবস্থান করেন। প্রস্থানে বালক রঘুনাথ দ্রাসের সহিত চৈতন্- 
“দেবের সাক্ষাৎ হয়। অদ্বৈতাচা্ধ্য তাহার গুরুদেব মাধবেন্্ 
পুরীর নির্যাণ মহোৎসব করিয়াছিলেন | 

শ্রীচৈতন্টের আবির্ভাব বঙ্গদেশের ইতিহাসের একটা 
যুগান্তকর ব্যাপার । 


তাহার মূল বলিয়া! মনে হয়। দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিত ও 


শক্তিশালী ব্যক্তি মহা প্রভুর প্রচারিত ধন্মমতের অন্ুপম সৌন্দর্য্য । 


হৃদয়ঙ্গম 'করিয়া তাহার ভক্ত হইয়/ছিলেন। আচাধ্যের 
প্রভাব তাহার একতম কারণ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। 
ভারত-গগনে শ্রীচৈতন্তচন্দ্রের আবির্ভাবের পুর্বে শ্রীঅদ্ৈতা চার্ষ্য 
যেন প্রথম গ্রদোষের উজ্জল নক্ষত্ররূপে আবিভূতি হুইয়াছিলেন। 
মহাপ্রভুর সন্যাসগ্রহণের পর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ যখন বঙ্গদেশে 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ম্ের ধর্্মকথ| প্রচার করিতে প্রবুদ্ত হন নাই, 


তখন অদ্বৈতপ্রতু গৃহস্থরূপে বিরাজমান থাকিয়াও শ্রীভাগবতধর্্ম : 


প্রচারের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 

অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র অদ্ট্যুতানন্দের শৈশব হইতেই 
শ্রীচৈতন্যদেবের উপর প্রবল আকর্ষণ ছিল। একটু বয়স হইলেই 
তিনি পুরীধামে শ্রীচৈতন্তদেবের নিকট অবস্থান করিতে 
থাকেন। মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর ইনি শাস্তিপুরে আসিয়া 
বাস করেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ- 
গণ বিবাহ করিয়! সংসারধর্ম প্রতিপালন করেন এবং মদন- 
গোপাল দেবের সেবার ভার গ্রহণ করেন। অদ্বৈত আচার্য্য 


শেষবারে আর পুরীধামে যান নাই | তিনি শান্তিপুরে অবস্থান 


করিয়াই বঙ্গদেশে ভক্তিধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন। শ্রীনিত্য।নন্দ 
গ্রাভৃও এ সময়ে রাঢদেশের প্রায় সর্ধত্র ভ্রমণ করিয়া ভক্ভিপ্রেম 
প্রদানে দেশের মধ্যে এক নবজীবনের সঞ্চার করেন। 
অদ্বৈভাচাধ্য প্রথম হইতেই গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করায় এবং 


এ ১৮১ 


এই ব্যাপারে বঙ্গদেশে যে শক্তির বিকাশ 
হইয়াছিল, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে অদ্বৈত আচাধ্যকেই ৷ 


নিত্যানন্দপ্রভৃও বিবাহ করিয়া পাহস্থ্যাশ্রম প্রতিপালন করান 
দেশের ভক্তিমান্‌ জনগণ বুঝিতে পারিল যে সংসারে থাকিয়াই 
ভগবন্তজন কর্তব্য। জনসাধারণ ইহাদের আদেশে অনুপ্রাণিত 
হইয়াই স্ত্রীপুত্র ও পরিজনবর্গে পরিবৃত হইয়। আশ্রমোচিত কর্তব্য 
প|লনকেই হরি সেবারূপে বরণ করিয়া লইল। অদ্বৈত চার্্য, 
নিত্যানন্দ ও শ্রীবাস পণ্ডিতের আদর্শই বঙ্দেশের গৃহস্থ জন- 
সাধারণের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল । 
শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের কিছুকাল পূর্বে তিনি 
জগদানন্দ পপ্ডিতকে নবদ্ধীপে নিজের মাতার নিকট প্রেরণ 
করেন। জগদানন্দ পণ্ডিত যখন নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগমন 
করেন, তখন তিনি অদ্বৈত আচার্ষ্ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 
আসেন। আসিবার সময় আচার্য্য শরীচৈতন্থদেবের নিকট 
একটা তর্জার দ্বার! সংবাদ প্রেরণ করেন । সেই তর্জাটী এই ৫ 
“বাউলকে কছিও-_-লোকে হইল বাউল। 
বাউলকে কহিও--ছাঁটে না বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিও-_কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও-_ইহ্‌। কহিয়াছে বাউল ॥৮ 
শ্রীচৈতন্ঠদেবের পার্ষদ শ্রীশ্বরূপ-দামোদর তাহার নিকট 
এই তর্জার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। মহাপ্রভূ বলিলেন £ 
"আচার্য আগমবিধানে অভিজ্ঞ, আগমমতান্সসারে উপাসক 
উপান্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া! তাহার পুজ। করেন, পুজা 
করিয়া তাহার পর মন্তর্বারা দেবতার বিসর্জন করেন । আচার্য্য ও 
বোধ হয় তাহাই করিতেছেন।” আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, অদ্বৈতাচার্ধ্য প্রভুর 
প্রার্থনা অনুসারে শ্রীচৈতন্তদেব অবতার হুইয়াছিলেন। 
অবতারের কার্ধ্য শেষ হইলে আচার্ধ্য-প্রভুই এই তর্জার দ্বারা 
আর তাহার থাকিবার প্রয়োজন নাই ইহা জ্ঞাপন করেন। 
আ'চার্ধ্যগ্রভুর এই তর্জায় ইঙ্গিতের ফল ফলিল। এই তজ্জা 
পাঠাইবার অল্পকাল পরেই ১৪৫৫ শকে শ্রীচতৈন্তদেবের 
তিরোভাব হয়। 
কাহারে কাহারে! মতে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর 
মহাশর শ্রীগৌরাক্গবিষয়ক পদরচনার প্রবর্ক। সুগ্রসিদ্ধ 
পদকর্তী বাসুঘোষ তাহারই অনুসরণ করেন। কিন্ত শ্রীচৈতন্য 
ভাগবতের মতে শ্রীপাদ অদ্বৈতাচাধ্যই গৌর গীতের আদি 
রচয়িতা। পুরীধামে__ 
“আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি। 
বলিয়া নাচন প্রভু জগৎ নিস্তারি ॥ 
আীচৈতন্য নারায়ণ করুণ! সাগর। 
ছঃখিতের বন্ধু গ্রভু মোরে দয়া কর ॥ 


অদ্বৈতপ্রভূ 


অদ্বৈত সিংহের শ্রীমুখের এই পদ। 
ইহার কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥৮ (অন্তখণ্ড *ম অধ্যায়) 
কথিত আছে, শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের কিছু পরেই 
নিত্যানন্দ প্রভূ অদ্বৈতা চার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ 
প্রকাশ করিলে অদ্বৈতাচার্ধ্য খড়দহে নিত্যানন্দ-প্রভৃর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। ছুইজনে কএকদ্িন ধরিয়া নির্জনে পরামর্শ 
করেন। অবশেষে সঙ্কীর্ভনের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভূর 
তিরোভাব ঘটে । 
ইহার কিছুদিন পরে, শ্রীঅদৈতাঁচার্য্য শাস্তিপুরে আগমন 
করেন। শীস্তিপুরে আগমনের কিছুদিন পরেই অদ্ৈতাচার্য্যের 
তিরোভাব হয়। কেহ কেহ বলেন, অদ্বৈতগ্রভৃ একশত 
পঁচিশ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং ১৪৭৯ শকে ইহলোক ত্যাগ 
করেন। কিন্তু প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রচ্থে একথার প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। তবে মহাপ্রভূর তিরোভাবের পরে নিত্যানন্দগ্রভূ 
ও তাহার কিছুকাল পরে অদ্ৈতাচার্যযপ্রভূ অগ্রকট হন, 
এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
মহাপ্রভুর প্রকটকালেই তীহাঁকে লইয়া! বৈষ্ণবগণের মধ্যে 
কএকটী দল গঠিত হুইয়াছিল। একদল অদ্বৈত ও গৌরাঙ্গের 
উপাসনা করিতেন । আর একদল নিতাই-গৌরকে উপাস্ত 
বলিয়া গ্রহণ করেন। অন্যদল গৌর-গদাধরের উপাঁসক হন। 
শ্রীচৈতন্তভাগবত ও শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেই তাহার 
উল্লেখ পাঁই। অগ্বৈতাচার্য্যের তক্তগণের মধ্যেই আবার 
ঢুইটী পুথক দলের স্থষ্টি হয়। একদল শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান 
বলিয়! পৃজা করিতেন। অন্যদল আচার্ধ্যকেই ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। চৈতন্টচরিতামুতে উল্লিখিত আছে 
“প্রথমেতে একমত আচার্য্যের গণ । 
পাছে ভুই মত হৈল দৈবের কারণ। 
কেহ আচারের মত কেহ ত স্বতন্ত।. 
স্বমত কল্পনা! করে দৈব-পরতন্ত্র ॥% 
চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন-_ 
“অদ্বৈতৈরে ভজে গৌরচন্দ্রে করে হেল|। 
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তেঁহু গেল! ॥% 
অদ্বৈতৈর পুত্র অদ্যুত' গোপাল এবং রুষ্ণমিশ্র চৈতন্তান্ুগত 
ছিলেন, বলরাম ও জগদীশ বিরুদ্ধমত পৌঁধণ করিতেন । 
আচার্ষেযর এক শিষ্য কমলাকাস্ত মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে 
একখানি পত্র লেখেন। এ পত্রে অদৈতাচাধ্যকে ঈশ্বর 
বলিয়া তাহার তিনশত মুদ্রা খণ পরিশোধের প্রার্থনা জানানে 
হইয়াছে । পত্রখানি মহাপ্রভুর হস্তগত হওয়ায় তিনি 
কমলাকাস্তকে তিরস্কার করেন। 
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অদ্বৈতমকরন্দ 
মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিলেন_- 
“আচার্ষ্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর | 
ইথে দোষ নাহি আচার্য দৈবেত ঈশ্বর ॥ 
ঈশ্বরের দৈন্ত করি করিয়াছে ভিক্ষা । 
অতএব দণ্ড করি করাইৰ শিক্ষা ॥% 


আজ হইতে কমলাকান্তকে আমার এখানে আসিতে দিও. 


না। দণ্ডের কথায় কমলাকাস্ত দুঃখিত হইলেন। অতঃপর 
অ]চার্ধ্যদেৰ মহাপ্রভূকে অনুরোধ করায় তিনি কমলাকান্তকে 
ক্ষমী করেন এবং উপদেশ দেন-_ 
“প্রভূ কহে বাউলিয়। এঁছে কাহে কর। 
আচার্য্ের লঙ্জাধন্ম হানি সে আচার ॥ 
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কু রাজধন। 
বিষয়ীর অন্ন খাইলে ছুষ্ট হয় মন ॥ 
মন হুষ্ট হেলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ । 
কষ্ণস্থৃতি বিন! হয় নিক্ষল জীবন ॥ 
লোকলজ্জ৷ হয় ধর্ম কীর্তি হয় হানি। 
এঁছে কন্ম না করিহ কভু ইহা জানি ॥* 
আচার্য্যের পবিত্র জীবন-কথা আলে।চন। করিলে মনে হয়, 
তিনি এই দল-গত দ্বন্দ-কলহের মধ্যে প্হিক-প্রতিষ্ঠার বনু 
উদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকিয়াও 
মহাপ্রভৃকে ভগবান বলির! মানিয়া লইয়াছিলেন, ইহাই তাহার 
সন্পূণ পরিচয়। এই পরিচয়েই তিনি বাঙ্গালার সমাজে ও 
ধন্মান্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়। রহিয়াছেন। 
যে যে প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর বিশদ পরিচয় 
আছে, সেই সেই প্রাচীন গ্রন্থেই অদ্বৈত প্রভুর অল্প বিস্তর পরিচয় 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তবে তাহার জীবনী বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্য ঈশান-নাগর “অদ্বৈত-প্রকাশ' এবং হরিচরণ দাস 
“অদ্বৈত মঙ্গল” রচনা করিয়া খ্যাত হইয়াছেন । 
অদৈতব্রক্ষসিদ্ধি! অদ্বৈতসিদ্ধি | _মধুহ্দন সরশ্বতী রচিত 
একখানি বৈদীস্তিক গ্রন্থ। ইহার অদ্ৈতসিদ্ধ,যপন্যাস, বৃহর্রীকা 
ও ব্রহ্গানন্দ সরস্বতী কর্তৃক রচিত অদ্বৈতচন্ট্রিক নামে তিন 
খানি টাকা আছে। ২ সারদানন্দ কাশ্মীর রচিত এক খানি 
বেদাস্ত গ্রন্থ। ৃ 
অদৈতব্রন্মস্তরধা--একখানি বৈদাস্তিক গ্রন্থ । 
অদ্বৈতভূষণ-_একথানি বেদান্তগ্রস্থ। 


অদ্বৈতমকরন্দ-_লক্ষীধর কবি কর্তৃক রচিত একখানি বেদাস্তিক 


গ্রন্থ। লক্ষীধর স্বয়ং ইহার রসাভিব্যঞ্জিকা নামী টীকা রচন।, 


করিয়াছেন। এতত্তিন্ন পুর্ণানন্দ তীর্থ, বাসুদেব ও য়ংপ্রকাশ 


জ্যোতিঃ কৃত ইহার টীক' পাওয়া যায়। 


টিন শ্র স্জার নালা নী, 


“হী নব বারে কারনে নক সুরা দা পা 


_অদ্বৈতমকরন্দস রন্দসংগ্রহ 
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অদ্বৈতবাদ 


অদ্বৈতমকরন্দসংগ্রহ--একখানি বৈদাস্তিকপ্রস্থ। 

অদ্বৈতমঙ্গল-_খধুস্থদন বাচম্পতি কর্তৃক রচিত একখানি 

বৈদাস্তিক গ্রন্থ। 
অদ্বৈতমঞ্জরী--একখানি বেদাত্তগ্রস্থ। 

নামে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি বহু বেদাস্ত-গ্রন্থ কুস্তকোণম্‌ ( মাদ্রাজ ) 

হইতে একসময় প্রকাশিত হইয়াছিল। 

তমতসার-_একখানি বৈদাস্তিক গ্রন্থ। 

অদৈতমুক্তাসার-_-লোকনাথ বিরচিত একখানি বৈদাস্ভিক গ্রন্থ । 
অদ্ৈতমুখর-_রঙ্গরাজ রচিত একখানি বেদাস্তগরস্থ। 
অদবৈতরত্ব--একখানি বৈদাস্তিকগ্রস্থ। 
অদ্বৈতরত্বকুলিশ-_একখানি বৈদাস্তিক বিচারগ্রস্থ। 
অদ্বৈতরত্বকোষ-_একখানি বৈদাস্তিকগ্রন্থ। নৃসিংহাশ্রম ইহার 
প্রণেতা । 

অদ্বৈতরত্বকোধপুরণী-নৃসিংহাশ্রম বিরচিত তত্ববিবেক নামক 
বৈদান্তিকগ্রন্থের একখানি টীকা 

অদ্বৈতরত্বকোষবিবরণ--একখানি বৈদান্তিকগ্রস্থ। 

অদ্বৈতরত্বতত্দীপিক।-_একখানি বৈদাস্তিকগ্রস্থ। 

- অদ্বৈতরত্বরক্ষণ_-একখানি বৈদাত্তিকগ্রস্থ। আচার্য্য মধুক্থদন 
সরস্বতী ইহ! প্রণয়ন করেন । ইহাতে শঙ্কর মিশ্র বিরচিত ভেদ- 
রত খগ্ডনপুর্বক দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা 
করা হইয়াছে। 

অদ্বৈতরসমঞ্রী_-একখানি বৈদাস্তিকগ্রস্থ। আচার্য্য সদাশিবেন্ 
সবস্বতী ইহ! প্রণয়ন করেন । এই গ্রন্থে অদ্বৈত মতের অবতারণ। 
করা হইয়াছে। সর্ধসমেত ৪৫€টা শ্লোকে গ্রন্থটী পর্ণ। কেহ 
কেহ বলেন, এই গ্রন্থ সদাশিবের শিষ্য নল্লাপপ্ডিত বিরচিত। 

অদ্বৈতরহস্ত-_রামানন্দতীথ বিরচিত একখানি বেদাস্ত গ্রন্থ। 

অদ্বৈতরীতি-_নরসিংহ পন্ধাশ্রমী রচিত একখানি গ্রন্থ । 
অছৈতবাদ-_ন দ্বৈত অদ্বৈত। দ্বি+ই ধাতু কর্তৃবাচ্যে ক্ত-্দ্বীত। 
ইহার অর্থ যাহা! হুইকে প্রাপ্ত । দ্বীত+ভাবার্থে ফু. দ্বৈত। 

ইহার অর্থ দ্বিতীয়ত্ব বা ছুই পদার্থের অস্তিত্ব। দ্বীত+্বার্থে ঝ 

প্রত্যয় করিয়াও দ্বৈত পদ হয়। তখন অর্থ হইবে যাহা ছুইকে 

প্রাপ্ত তাহা । সুতরাং অদ্বৈত পদের অর্থ-_ছুই পদার্থের 


অস্তিত্বের অভাব ব! দ্বিতীয়ত্বের অভাব। অথবা যাহ ছুইকে |... 
বলায় মানব তীহা। জানিতে পারিয়াছে এবং তাহার সম্ভাবনা 


প্রাপ্ত হয় নাই তাহা। বদ্‌ ধাতু ভাবার্থে ঘঞ. প্রত্যয় করিয়া 
বাদ পদ হয়। ইহাঁর অর্থ যথার্থবিচার। অদ্বৈতৈর বাদ 
অদ্বৈতবাদ, ষঠীতৎপুরুষ সমাস। সুতরাং অর্থ হইল ছুই পদার্থের 
অস্তিত্বের অভাব-সংক্রান্ত যথার্থবিচীর ব1 দ্বিতীয়ত্বের অতাব- 
সংক্রান্ত যথার্থবিচার, অথবা যাহা ছুইকে প্রাপ্ত হয় না বা 
* ক্তৎসংক্রান্ত ষথার্থবিচার। এখন যে বন্তটী ছুইকে প্রাপ্ত হয় না, 


“অদৈতমঞ্জরী-সংস্করণ | 


বা যাহার দ্বিতীয়ত্বের অভাব হয়, সেই বস্তুটা জগতের কারণ হুয়, 
তাহা জগৎ বা জগতের অন্তর্গত কোন পদার্থ নহেঃ যে হেতু জগৎ 
ব। তদস্তর্গত কোন পদার্থের অদ্বৈতভাব সম্ভবপর হয় না। অতএব 
যে মতে বল৷ হয়--জগতের যাহ! মূল কারণ তাহা ছুই নছে» 
কিন্তু একমাত্র, সেই মতবাদের নাম অ্বৈতবাদ। 
অদ্বৈতবাদের মূল বেদ | 
এই অদ্বৈতবাদের মূল সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বেদ ; কারণ, বেদ__ 

বর্ণাযআ্বক ভাষা, যাবদ. মনুষ্যোচিত ব্যবহার এবং যাবদ্জ্ঞানের 
আকর হইলেও অলৌকিক তত্বের সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাপক বা 
উপদেষ্টা । থা 

“অনাদ্িনিধন। নিত্যা বাগুৎস্থষ্া স্বয়স্ুবা | 

আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব প্রবৃভ্তয়ঃ | 

নামরূপঞ্চ ভূতানাং কন্ম্মণাঞ্চ প্রাবর্তনম্‌। 

বেদশদ্দেত্য এবাদৌ নির্মমে স মহেশ্বরঃ ॥ 

সর্কেষাঞ্চেব নামানি কর্্মাণি চ পুথক্‌ পুথক্‌। 

বেদশব্দেত্য এবাদৌ পৃথক্‌ সংস্থাশ্চ নিম্মমে |% 

(মহাভারত ) 
এই বেদ মন্ুষ্টরচিত নহে, নিত্য ঈশ্বরে নিত্যকাল ইহা 

বর্তমান। বর্ণাত্মক ভাষা মন্তষ্ের আবিষ্কৃত নহে। ইহা! 
সর্বজ্ঞের দ্বারা উপদিষ্টী আর মনুষ্য স্বয়ং কখনও অলৌকিক- 
তত্বের উপদেষ্টা হইতে পারে না। এইরূপ বহু যুক্তি আছে 
যেজন্/ বেদকে মনুষ্যরচিত বলা যায় না। এই বেদই বলিয়। 
থাকে--জগতের যুলকারণ অদ্ৈতবস্ত। তাই লোকে জগৎ- 
কারণকে অদ্বৈতবস্ত বলিয়া! জানিতে পারিয়াছে। অপৌরুষের 
বেদ-__ইছ1 না! বলিলে মানব ইহা! জানিতে বা কল্পনা করিতে 
পারিত না। ইহার কারণ, কোথাও কেবলমাত্র একটী বস্ত 
দেখা যায় না, এবং যেখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয় বা কোন 
বস্তুতে যখন কোনরূপ ক্রিয়া হয়, তখন তাহা কেবলই নিজে 
নিজে হয় না। অপর বস্তর যোগ বাঁ সহকারিতা। ভিন্ন হয় না। 
এই জন্ত মানব স্বররং জগতের যুলতত্ব অছৈত বলিয়া কল্পন1ও 
করিতে পারে নী। না পারিবার আরও কারণ এই যে- দৃষ্টান- 
রূপই কল্পনা হয়, দৃষ্ট-বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তর কল্পনা কেহই 
করিতে, পারে না। এইজন্য বেদমধ্যে জগৎকারণকে অদ্বৈত 


অসম্ভাবন| বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । এই বিচারই অট্দ্বত- 
বাদে বর্ণিত হয় । এইরূপে অট্ৈতবাদের উৎপস্ভি বেদ হইতেই 
হইয়াছে । 
তত্ববিষয়ে উপনিষৎই প্রমাণ । 
বেদ হইতে এই বিষয়ে প্রমাণ-প্রদর্শনার্থ আচাধ্যগণ বেদাস্ত- 


অছৈতবাদ 
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অদবৈতবাদ 


বা উপনিষৎ বাঁক্যকেই উদ্ধত করেন। এজন্য এ স্থলেও নিয়ে 
তাহাই প্রদ্ণিত হইতেছে । ইহার কারণ, এই বেদের ছুইটা 
ভাগ-_একটা মন্ত্র, অপরটী ব্রাহ্মপ। মন্ত্রেরই অর্থ ও প্রয়োগ ব্রাহ্মণ 
মধ্যে থাকে । এই উভয় ভাগের মধ্যে তিনটা বিষয় আছে, 
যথা__কর্ম্ট, উপাসন। ও জ্ঞান। এইজন্য বেদকে কর্মকাণ্ডে, 
উপাসনাকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে আবার বিভক্ত করা হয়। কর্মকাণ্ডে 
যাগযজ্ঞাদির কথা আছে। উপাসনাকাণ্ডে পৃজা ও উপাসনার 
কথা! আছে। আর জ্ঞানকাণ্ডে তত্বকখা আছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের 
শেষাংশই জ্ঞানকাঁ্ড। এই জন্য ইহাকে “বেদান্ত” বলা হয়। 
ইহারই অপর নাম “উপনিষৎ”। উপনিষৎ অর্থ রহম্তাশাল্্র। 
বস্ততঃ ইহাতে জীব, জগৎ ও জগৎকারণ ত্রহ্মবিষয়ক রহ্তই 
বর্ণিত আছে। এজন্য জগতের মূল-কারণের কথা এই বেদান্ত 
বা উপনিষৎ বা বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে লব্ধ হয় । তজ্জন্ট 
আচার্্যগণ বেদের অন্যাংশের প্রমাণ না দিয়া, অদ্বৈতবিষয়ে 
উপনিষত্প্রমাণই দিয়া থাকেন। এজন্য এ বিষয়ে উপনিষৎ 
প্রমাণই এ স্থলে প্রদশিত হইল । 
অদৈ তসন্দন্ধে উপনিষত্প্রমীণ। 

অদ্বৈত ব্রন্মই জগ ৎকারণ এই বিষয়টি উপনিষৎদ্বারা প্রমাণিত 
করিবার জন্য মহধি বেদব্যাস তৈত্তিরীয়-উপনিষৎকে সর্ধপ্রথমে 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপনিষদের ব্রহ্ানন্দবল্লীর ১ম বাক্যে 
বল! হইয়াছে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” অর্থাৎ ব্রহ্ম_-সত্য, জ্ঞান 
ও অনন্ত স্বূপ। এই স্থলে ব্রহ্মকে সত্য, জ্ঞান ও অনস্তত্বরূপ 
বলায় অদ্বৈতই বলা হইল। যেহেতু অনন্ত অথচ সত্য ও জ্ঞান- 


স্বরূপ বস্ত কখনও একাধিক হইতে পারে রাঁ।  ছুইটি সত্যবস্ত 
খাঁকিলে তাহাদের সীমা থাকিবে । আর সীম! থাকিলে অনন্ত 
হইতে পারে না। অস্ত শব্দের অর্থই সীম । জ্ঞান সম্বন্ধেও 


সেই কথা। অর্থাৎ বিষয় নান! না থাকিলে জ্ঞানতেদ হয় না; 
আর বিষয় নানা হইতে গেলে জ্ঞান আর অন্ত হয় না । এজন্ঠ | 
অদ্বৈত বস্তর সম্ভাবনা সঙ্ন্ধে ইহাকেই প্রথম প্রমাণরূপে মহষ্ি ; 
'বেদব্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। 
অদ্বৈতত্রন্মের জগথ্ক'রণত। বিষয়ে উপনিষতপ্রমাঁণ। 

এখন এই অন্বৈত ব্রহ্গই জগৎকারণ-__ইহ' প্রমাণিত করিবার 
জন্য মহধি বেদব্যাস উক্ত তৈত্তিরীয়-উপনিষদের ভূগুবল্লীর প্রথম 
বাক্যটা গ্রহণ করিয়াছেন। সেই বাক্যটা “যতো বা ইমানি 
ভূতানি জায়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, য প্রষস্ত্যতিসংবিশস্তি 
তদ্‌ বিজিজ্ঞাসম্ব তব্‌ ব্রহ্ম ইতি।” অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূত 
সকল জন্মিয়াছে, যাহার দ্বারা এই জাত বস্ত সকল জীবিত 
রহিয়াছে ও যাহাতে প্রয়াণ করিয়া প্রবেশ করে, তাহাই জিজ্ঞাস! 
কর, তাহাই ব্রহ্ম। এস্থলে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” বাক্যে 


অদ্বৈত ব্রদ্মের কথ। বলিয়া “্যতে। বা৷ ইমানি” বাক্যে তাহাকেই 
জগৎকারণ বলায় জগৎকারণকেই অদ্বৈতবস্ত বলা হইল। মহ 
বেদব্যাস এই কথাটা তাহার ব্ন্গসথত্রগ্রস্থের প্রথমেই ব্রহ্ম কি 
বলিতে গিয়া “জন্মাগ্যন্ত যতঃ” এই দ্বিতীয় স্থত্রেই এই শ্রুতিটাকে 
লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই কথ অন্য সকল উপনিষদেই আছে। 
অবপ্ত সকল উপনিষৎ আজ আর পাওয়া যায় না। বৌদ্ধগণের 
স্বধর্মানুরাগের ফলে অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । সহজ্রা- 
ধিক বেদশাখায় এক একখানি করিয়া উপনিষৎ্ ছিল। আজ 
মাত্র ১*৮ খানিই স্থলভ। ইহাদের আবার সকলের মূল শাখাও 
আজ আর নাই। এজন্ঠ পাঁশ্চাত্যভাবাপন্ন মনীযিবৃন্দ শাখাহীন . 
উপনিষৎকুস্ুমগ্ডলিকে আজ আর প্রামাণিক বলিয়া গণ্য 
করেন না। প্রাচীন বৈদিক পণ্ডিতগণ কিন্তু তাহাদিগকে 
অপ্রামাণিক বলেন না। তবে তীহারা-যাহাদের শাখা 
তখনও ছিল এবং যাহাতে তত্বকথ! অধিক আছে, তাহাদিগকে 
প্রধান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে ১০৮ উপনিষদের 
মধ্যে ৩২ খানি প্রধান বল! হয় এবং সেই ৩২ খানির মধ্যে 
১০ খানি অপেক্ষাকৃত প্রধান। আর সেই ১ খানির মধ্যে 


একমাত্র মাওুক্য উপনিষৎকে সর্বপ্রধান বলা হয়। যথা -. 


মুক্তিকোপনিষদেঃ-_ 
“মাও ক্যমেকমেবালং মুমুক্ষনাং বিমুক্তয়ে ॥ ২৬॥ 
তথাপ্যসিদ্ধং চেজ জ্ঞানং দশোপনিষদং পঠ। 
জ্ঞানং লব্ধ চিরাদেব মামকং ধাম যান্তসি ॥ ২৭ ॥ 
তথাপি দৃঢ়তা নো চেদ্‌ বিজ্ঞানন্তাঞ্জনাসুত। 
দ্বাত্রিংশাখ্যোপনিষদং সমভ্যন্ত নিবর্তয় ॥ ২৮ ॥ 
বিদেহমুক্তীবিচ্ছা চেদষ্টোত্তরশতং পঠ ॥ ২৯ ॥ 
সর্ধোপনিষদাং মধ্যে সারমষ্টোত্তরং শতম্‌। 
সকৃৎ শ্রবণমাত্রেণ সর্ববাঘৌঘনিকৃত্তনম্” ॥ ৪৪ ॥ 

নিয়ে এইরূপ প্রধান কয়েকখানি উপনিষৎ হইতে অদ্বৈতবস্ত 
যে সম্ভব এবং জগৎকারণই যে সেই অদ্বৈতবস্ত, তদ্িষয়ে প্রমাণ 
প্রদর্শিত হইতেছে। ৰ 

অদ্বৈততত্বের শ্রুতিপ্রমাণ। 

(১) ঈশোপনিষত__(ক) “অনেজদেকং মনসো। জবীয়ঃ॥ ৪ ॥৮ 
এই স্থলে পনিশ্চল ও এক” বস্তর কথায় সেই অদ্বৈতবস্তর বিষয়ই 
কথিত হইল। (খ)প্তত্র কো! মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্ু- 
পশ্ততঃ ॥৮ ৭ ॥ এই স্থলে “একত্বের অনুদর্শন'* বাক্যে সেই 
অদ্বৈতবস্তর কথাই বল! হইল। 

(২) কেনোপনিষৎ।--(ক) “অন্তদেব তদ্বিদিতাদথে। 
অবিদিতাদধি* (১.৩)। এই স্থলে জ্ঞান ও জ্ঞানের অতীত 
বলায় সেই অদ্বৈতবস্তর কথাই বলা হইল। (খ) “্যন্মনস! 


রক নিক বাকি ররালারানরাঙারঃ 


অদ্বৈতবাদ ণ 


রা 


ন. মন্কুতে যেনাভুমনো। মতম্‌। তদেব ত্রন্ধ ত্বং বিদ্ধি নেদং 
যদ্দিদমুপাসতে ॥ (১.৫) ॥ এস্কলে “মন যাহাকে চিন্তা! করিতে 
পারেনা, কিন্ত মন যাহার জ্ঞাত_বলায় সেই অদ্বৈত ব্হ্গের 
কথাই বলা হইল। (গ) “যন্তামতং তণ্ত মতং মতং যন্ত 
ন বেদ সঃ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্” ॥ 
(২.৩) এই স্থলে অমত ও অবিজ্ঞাত পদ দ্বারা সেই অদ্বৈতবস্তর 
কথাই বলা হইল । 

(৩) কঠোপনিষৎ__(ক) “অশব্দমন্পর্শমরূপমব্যয়ম্‌। তথাইরসং 
 নিতামগন্ধবচ্চ যৎ। অনাগ্নন্তং মহতঃ পরং বং, নিচাষ্য তং 
মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে” ॥ (১.৩.৯৫) এই স্থলে--অব্যয়, নিতা, অনাদি, 
অনস্ত এবং -শব্দপ্পর্শরূপরসগন্ধহীন ও মহতের পর-_বলায় সেই 
অদ্বৈতবস্তর কথাই বলা হইল । (খ) “যদেবেহ তদমুঞ্র যদ মুর 
তদব্িহ। মৃত্যোঃ সমৃত্যুম।প্পোতি য ইহ নানেৰ পশ্ঠতি ॥” 
(২.১.১*) "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানান্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ 
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স-মৃত্যুমাপ্সোতি য ইহ নানেৰ পণ্ততি” ॥ (২১১১ ) এই ৷ 
স্থলে--যাহা৷ এখানে, তাহা সেখানে এবং ইহাতে নানা নাই | 
এই বাক্যে অদ্বৈতৈর কথাই বল হইল। (গ) 'একস্তথা | 


সর্বরভূতান্তরাত্মা% (২.২.৯.১*,১১)। “একো বশী সর্ববভূতান্তরাত্মা 


একং রূপং বহুধা ষঃ করেতি" । ( ২.২.১২ ). এই স্থলে_-“এক 


সর্বভূতের আত্মা” এবং “এক যিনি বন হন” বলায় অদ্বৈতৈর 


6৫ 


কথাই বল হুইল। 


(ঘ) “তদেতদিতি মন্যাস্তেইনির্দেস্তং পরমং 


স্থুখম্। কথং নু তদ্‌ বিজানীয়াং কিমুভাতি বিভাতি বা ॥” | 


(২,২.১৪) এই স্থলে_সেই বস্তকে “অনিন্দেপ্ত” বলায় এবং 


তাহা “প্রকাশ বা অগ্রকাশ__ইহা। জানি না” বলার সেই 


অগ্বৈতবস্তর কথাই বল। হুইল । 


(৪)  প্রগ্োপনিষৎ“পরায়ণং জ্যোতিরেকং তগস্তম্‌। | 


(১.৮) এই স্থলে--“একং এই পদদ্বারা সেই অদ্বৈতবস্তকেই 
লক্ষ্য কর। হইয়াছে। 

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ--(ক) “বন্তদদ্রেপ্তম গ্রাহামগো ত্রমবণমচক্ষুঃ 
শোত্রং তদপানিপাদং নিত্যম্। বিভূং সব্বগতং সুন্দ্মং তদব্যয়ং 
যদভৃতযোনিং পরিপশ্ঠস্তি ধীরা:॥” (১.৬) এই স্থলে-_অদ্রেগ্, 
অগ্রাহ্থ, বিভূ, অব্যয়, ভূতযোনি প্রভৃতি শব্ধে জগত্কারণকে 
অছৈতবন্তই বলা৷ হইল | (খ) “এষ সর্বভূতা স্তরাত্মা” (২.৯.৪)। 


“পুরুষ এবেদং বিশ্বম্ত (২৯১০ )। পব্রন্ষেবেদং বিশ্বমিদ্ং 


'ৰরিষ্ঠম্” (২.২.৯৯)। “বুছচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্” (৩.১.৭) এই । 


স্থলে--সবই সেই ব্রঙ্গ বলায় সেই অদ্বৈতবস্তর কথাই বল! হইল। 
অচিন্ত্য বলার অদ্বৈতই বলা হইল। 

(৬) মাণ্ড,ক্যোপনিষৎ--(ক) “সর্ব্বং হোতদ ব্রহ্ম অয়মা আব! ব্রহ্ম ॥৮২ 
এই স্থলে__“ত্রক্গভিন্ন কিছু নাই” বলায় অদ্বৈতব্ন্মের কথাই 


বর ১৮২ 


অদ্বৈতবাদ 


বল! হইল। ( খ ) "অৃষ্টমব্যবহাধ্যম গ্রাহামলক্ষণমচিন্তামব্যপদেশ্ঠ- 
মেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌ ॥%৮ ৭ 
“অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবসথার্্যঃ প্রপঞ্ধোপশমঃ শিবোইদৈতঃ ৮ ১২ 
এইস্থলে সেই- ব্রন্গ বস্ত যে অদ্বৈত, ইহা! 'অদ্বৈত' শব্দ দ্বারাই 
কথিত হইল । 

(৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ__( ক) “সত্যং জ্ঞানমনন্তং বর্গ” 
(২.১) এ স্থলে--“অনস্ত” পদ দ্বারা অদ্বৈত ব্রন্মের কথাই বল! হইল। 
(খ) “স যশ্চায়ং পুরুষে ষশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ৮ | (২.৮* ৩-9), 
এস্থলে-_"এক” শব্দ দ্বারা সেই ত্রন্গ অদ্বৈত ইহা বলা হইল । 
(গ) “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি যৎ 
প্রধস্তযাতিসংবিশস্তি তদ্‌ বিজিজ্ঞাসম্ব তদ. ব্রহ্ম ॥%৮ (৩.২) এস্থলে__ 
ব্রন্দে একবচন প্রয়োগ দ্বারা এবং ব্রহ্মকে জন্মস্থিতিলষের 
বলায় সেই অদ্বৈততত্বেরেই উপদেশ করা হইল। 

(৮) এ্রতরেয়্োপনিষৎ__“আত্মা! বা. ইদমেক একাগ্র আসীৎ 
(১.১)। প্যৎ কিঞ্চ ইদং প্রাণি জঙ্গমঞ্চ পতাত্র চ যচ্চ স্থাবরং 
সর্বং তৎ প্রজ্ছানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ 
্রন্ঞা প্রতিষ্ঠ! প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ॥ (৫.৩) এ স্থলে_-অিগ্রে এক আত্মাই 
ছিল? বলায় এবং 'প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম” বলায় সেই অদ্বৈত বস্তর কথাই 
বলা হইল । 


হেতু 


৩. 


(৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ-_(ক) “সদেব সৌম্যেদমগ্র আলীৎ 
একমেবাহদ্বিতীরম্* ॥ (৬.২.১) এস্থলে_-“স্থষ্টির পুর্বে এক 
অদ্বিতীয় বস্ত ছিল” ইহ! অদ্বৈত শব্দ উচ্চ রণ পূর্ববকই বলা হইল। 
(খ)«স এব অধস্তাৎ*...( ৭.১) *আউ্মৈবেদং সর্ধবম্‌ঠ” (৭.২) 
এই বাক্যেও সেই অদ্বৈত তত্বের কথাই বল! হইল । 

(১০) বুহদীরণ্যকোপনিষত্ক) “আ্মত্বৈবেদমগ্র আসী” 
(১.৪.১৭) “তরহ্ম বা ইদমঞ্র আসীৎ এক এব” (১.৪.১১) “ইদং সর্বং 
যদয়মাত্মা” (২.৪.৬) এতদ্ার। হৃষ্টির পুর্বে এক অদ্বৈত আত্মবস্ত 
ব। ব্রহ্ম ছিলেন ইহাই বল! হইল, তৎপরে (খ) “যত্র হি দ্বেতমিব 
তবতি,তদিতর ইতরং জিদ্বুতি, ইতর ইতরং পণ্যতি, ইতর ইতরং 
শুণোতি ইতর ইতরমতিবদতি, তদিতর ইতরং মন্ুতে, তদতর 
ইতরং. বিজানাতি যত্র বা অস্ত সর্ধং আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং 
ভিদ্ত্ে, তৎ কেন কং পণ্ঠেৎ, কেন কং শুণুয়াৎ,তৎ কেন কমতি- 
বদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, কেন কং বিজানীয়াৎ। যেন ইদং 
সর্ধং বিজানাতি, তত কেন কং বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারমরে 
কেন বিজানীয়াৎ॥৮ (২.৪.১৪) এতত্বার! সেই অদ্বৈত বস্তরই সন্ধান 
পাওয়া গেল। তাহার পর (গ) “তদেতদদ্ষাপুর্ববমনপরমণস্তর- 
মবাহ্ম্‌ অয়মাত্মা। ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ ইত্যন্থশাসনম্” ॥ ( ২৫৯৯) 
এই স্থলেও অদ্বৈততত্বের কথাই বলা হইল। আবার (ঘ) অসঙ্গে। 
হায়ং পুরুষ£1৮ (৪.৩.১৫১ ১৬)। “নত তন্দ্রিতীয়মন্তি”। দৃ*ততোইন্ঠ 
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বিতক্তং যৎ পান্তেৎ (৪.৩.২৩-৩০), প্যত্র বা অন্যদিব শ্তাৎ তত্র 


অন্যোইন্তৎ পপ্তেৎ...অন্টোহ্ন্তৎ বিজা নীয়াৎ।” (৪.৩.৩১)। *সলিল : বল! হইল। 


একো। দ্রষ্টী অদ্বৈতৈ। ভবতি |” (৪.৩.৩২ ) এই সকল স্থলে 
অদ্বৈতৈর কথাই অতি স্পষ্টভাবে এবং শব্দদ্বারাই বল! হইল। 
এই উপনিষদে এইরূপ কথ! বনু স্থলেই আছে। 

(১১) শ্বেতাশ্বতরো পনিষৎ-_ 


“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্ধব্যাপী সর্ববভূতাস্তরাত্ন!। 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ পাক্ষীচেতা কেবলে। 


নিগু ণশ্চ” ॥ (৩.১১) 


85 6৫ 


এ স্থলে “এক 


(১২) কৈবল্যোপনিষং_-“তদব্রঙ্গাদ্বয়মপ্মি অহ্ম্ 1৮ ১৯! 


কেবল” ও “নিগু ৭” পদ্রদ্বারা সেই অদবৈত-. 
বস্তরই কথা বলা হইল । এইরূপ যদি অন্ান্ত উপনিষৎ হইতে 
“কেবল”“অদ্বয়”“অ দ্বৈত৮“অদ্বিতীয়” এই শব্দগুলি সংগ্রহ করা যায় 
তাহা হইলে বনু বাক্যই লব্ধ হয়। তথাপি তন্মধ্যে কতিপয় যথা___ । 


“গুহাশয়ং নিফলম্‌ অদ্ধিতীয়ম্‌্”। (২.৩) “তমা দিমধ্যান্তবিহীনমেকং 


বিভূচিদানন্মমরূপমভভূতম্‌॥” ৬ 
সন্ধান পাওয়। গেল। 

(১৩) ব্রন্গোপনিষৎ_-"একমেব পরং ব্র্গ বিভাতি ১৮। 
বন্মিন্িদং সর্বমোতং প্রোতম্‌। ১৯। একো দেব সর্ববভূতেষু গুঢঃ 
সর্বব্যাপী সর্বভৃতান্তরাআ্সা। কন্মাধ্যক্ষঃ সর্ধভূতা ধিবাঁসঃ সাক্ষী চেতা 
কেবলো নিগুণশ্চ” ॥ ৩৫ ॥ এই স্থলেও সেই এক অদ্বৈততত্বের 
কথাই বল হইল । 

( ১৪) নুসিংহপুর্বতাপনীয়ো পনিষৎ__“শিবমদ্ৈতং চতুর্থম্‌ (৪.১) 
এখানেও সেই অছৈততত্বের সন্ধানই পাওয়। গেল। 

(১৫) হৃসিংহোস্তরতাপনীয়ো পনিষত্ব“সর্বব্দা দ্বৈতরহিতঃ। ২ 
“অদ্বয়ে। হয়মাত্মা একল এব”। ৮। “এতদদ্বয়ং ম্বপ্রকাশম্‌...আত্মা 


এব” ৮ ॥ “অদ্বয় এব অয়মাত্ম” | ৯ “বিভুরদ্বয় আত্মানন্ঃ, | ৯. 


“অবিক্রিয়ে অদ্য়ে” 1৯ * অস্ুুখদুঃখোহদ্বয়ঃ...অভিন্নোহদ্বয়ঃঃ| ৯. 


“কিমদ্ধয়েন দ্বিতীয়মেব ন” ৯ অব্যবহাধ্যমদবয়ম্* ৯। “তদবা, 


এতদব,ন্ধ অদ্বয়ং বৃহত্বাৎ। ৯ “সত্যং হুক্্ং পরিপুণমদ্বর়ম্” | ৯ 
পন্থুবিভাতম্‌ অদ্ধয়ং পশ্তত”।৯ “অনুষ্ণমদ্বরং লব্1”1৯ “নহৃত্তি 
দ্বেতসিদ্ধি:| ৯ “অব্যবহাধ্য কেনচনাদ্িতীয়ঃ” | ৮ 


“অদ্বৈতমচিন্ত্য মলিঙ্গম্” ।৬ “শান্তং শিবম্‌ অদ্বৈতম্” |৯১ “প্রপঞ্চেো- 


পশম: শিবোইদ্বৈতঃ৮” | ২ এস্লে সেই অদ্বৈততত্বের কথা এত : 


স্পষ্ট, যে তদধিক স্পষ্ট আর ভাষার দ্বারা অসম্ভব । 


(৯৬) রামোত্তরতাপনীয়ে।থ্পনিষৎ_-“শিবমদ্বৈতং চতুর্থম্‌” ।৩, 
“অদ্বৈতপরমানন্দাত্স/”(৫.১), যঃ সচ্চিদানন্দাদৈতৈকরসাআ৮18৭, 


“আত্্মৈৰ 
সিদ্ধোহদ্বিতায়ঃ | ৯ “অবিকল্লো হৃয়মাত্বা অদ্ভিতীয়ত্বাৎ। ৮. 


এস্থলেও সেই অদ্বৈতবস্তরই । 


অদ্বৈতবাদ_ 
এস্কলেও সেই অদ্বৈতেরই কথা 


“সর্বদা ছ্বৈতরহিতঃ৮ | ৩ 


(১৭) রামপুর্ধতাপনীয়োপ নিষৎ__* চিন্ায়গ্তা দ্বিতীয়স্ত” 1৭ 
এস্থলেও সেই অদ্ৈততত্বেরই কথ]। 

(১৮) মৈত্রায়ণ্যুপনিষত__্রহ্গ হ বা ইদ্মগ্র আসীৎ, 
একোইনস্তঃ1%৮ (৬.১৭) “এষ পরমা তমা অপরিমিতোহ্জঃ অতর্ক্যঃ 
অচিস্ত্যঃ, এষ আকাশাত্ম। এবৈষ কৃতসসক্ষয়ে একো! জাগর্তি” 
(৬.১৭) “যত্র অদ্বৈতীভূতং বিজ্ঞানং কার্ষযকারণকর্মনির্শবক্তং 
নির্বচনমনৌপম্যং নিরূপাখ্যং কিং তদবাহাম্” (৬.৭) এই স্থলেও- 
সেই অদ্বৈতৈর কথাই বলা হইল। 

এইরূপে অবশিষ্ট সমুদয় উপনিষৎ হইতেই সেই এক 
অদ্বৈততত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। উপনিষৎ এইভাবে সেই 
অদ্বৈততত্বেরে কথা না৷ বলিলে মানব কখনও কল্পনাতেও 
অদ্ৈতবস্তর কথা তাবিতে পারিত না। এইরূপ অদ্বৈততত্বে 
সন্ধান মানব এই উপনিষৎ্ হইতেই প্রথমে পায়। . অবশ্য 
দ্বৈতাদি মতবাদে এই সকল শ্রুতির অন্তরূপ ব্যাখ্যা করা! 
হইয়া থাকে , কিন্ত ইহাদের ম্পষ্টার্থ যে অদ্বৈতবাদে, তাহা ত. 
দেখাই গেল। এস্কলে “অদ্বৈত অদ্বয়” শব্ধ ই ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

আর যে সব দ্বৈতাদি-বোধকশ্রুতি বাক্য আছে, তাহা 
লৌকিক তত্বের উপদেশক বলিয়৷ তাহ।তে অলৌকিকতত্বোপদেশ 
হেতু প্রামাণিক বেদের তাৎপর্য থাকিতে পারে ন! বুঝিতে 
হইবে। অবপ্ত উপনিবদ্ভিন্ন বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অবশিষ্ট 

ং₹শেও অদ্বৈতব্রহ্ম-বোধক বহু বেদবাক্য আছে । কিন্তু তাহার! 
তত্বনিণয়োদ্দেশে কথিত নহে, পরন্ত কর্ম বা উপাসনার অঙ্গরূপে 
কথিত । বল! হয় কারণ, বেদের তত্তৎ অংশ বেদান্ত মতে কর্ম ও 
কন্মাঙ্গ উপাসনার জন্য বলিয়া নির্দিষ্ট। এজন্য তাহাদিগকে 
এস্কলে আর উদ্ধত করা গেল না। ফলত: দেখা গেল অদ্বৈতবাদের 
মূল বেদ ইহাতে সংশয় নাই। 
অদ্বৈততত্তবের অন্য প্রমাণ । 

বেদ হইতে অদ্বৈততত্বের সন্ধান পাইবার পর, যুক্তির দ্বারা! 
অদ্বৈততত্বের সম্ভাবনা সিদ্ধির জন্ত খষি ও আচার্্যগণ অন্ুমানাি 
প্রমাণের উপন্তাস করিয়াছেন, কিন্ত সেই অন্ুমানাদি প্রমাণ 
দ্বেতের মিথ্যাত্বসিদ্ধির জন্ভ। যেহেতু দ্বৈতকে মিথ্য। বলিয়া 
যদ্দি সিদ্ধ করিতে না পারা যায়, তাহ! হইলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে 
পারে না। পরমহংস পরিত্রাজকাচীর্য্য শ্রীমন্মধুস্দন সরম্বতী 
মহাশক়্ তাহার “অদ্বৈতসিদ্ধি”নামক গ্রন্থে এই জন্ঠ বলিয়াছেন-__ 
“তত্র অদ্বৈতসিদ্ধেঃ দ্বেত মিথ্যা ত্বসিদ্ধিপূর্ববকত্বাৎ” ইত্যাদি । যাহা 


হউক, দ্বেতমিথ্যাত্বের জন্ত যে অনুমান প্রদর্শন করা হয়) 


তাহা এই-_ 


সম উন এ পেসার রর 


অদ্বৈতবাদ [ 


৭২৭ ] 
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সা 


গ্রপঞ্চ মিথ্যা. ...--... প্রতিজ্ঞা। | 
যেহেতু তাহা দৃষ্ত জড় পরিচ্ছিন্ন ও অংশ......হেতু। 
যেমন শুক্তিরজত......... উদাহরণ । 


এই অন্গুযানটী ভগবান্‌ শঙ্কর[চার্ধ্য ভাষ্য ও 'আত্মতন্বজ্ঞানোপদেশ- 
বিধি" প্রভৃতি গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর অপরাপর 
আচাধ্যগণের অনুসরণ করিয়া আচার্য্য শ্রীমন্মধুস্থদন সরম্বতী 


মহাশয় তাহার সুপ্রসিদ্ধ 'অদৈতসিদ্ধি' নামক গ্রন্থে ইহা! লিপিবদ্ধ, 


করিয়াছেন। তিনি এই অনুমানটাকে অবলম্বন করিয়! যাবদ্‌ 
বিরুদ্ধবাদীর আক্রমণ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত সিদ্ধ করিয়া “অদ্বৈত- 
সিদ্ধি* নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। 
মিথ্]াত্বের লক্ষণ | 

এখন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে গেলে মিথ্যাত্ব 
কাহাকে বলে তদ্দিযয়ে জিজ্ঞাসা হয়। এজন্য উক্ত গ্রন্থে 
মিথ্যাত্বের পাঁচটা লক্ষণ প্রদর্শন কর! হইয়াছে, যথা-_ 

২। সৎ ও অসৎ হইতে যাহ! অনির্বচনীয় অর্থাৎ ভিন্ন 
তাহা মিথ্যা । 

২। প্রতিপন্ন উপাধিতে ভ্রেকালিক নিষেধের যাহা প্রতি- 
যোগী তাহাই মিথ্যা । 
যাহ জ্ঞানের ছ্বার। নিবর্তনীয় তাহাই মিথ্যা | 

9। যাহা স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা । 

৫| যাহ সদ্বিবিক্ত তাহাই মিথ্যা । 
ইহাদের তাৎপয1 এই যে, যাহার সত্তা নাই অথচ যাহা দৃপ্ত 
হয়, অর্থাৎ জ্ঞেয় হয়, তাহাই মিথ্যা। যেমন রক্জুততে সর্প কোন 
কালেই থাকে না, কিন্ত ভ্রমকালে রজ্জুকে সর্প বলিয়া দেখা যায়। 
এজন্ত রজ্জুসর্পকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা শব্দের এইরূপ 
অর্থে উপরি উক্ত অন্গমানদ্বার! যাবদ্‌ দৃশ্ত অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ 
বস্ততঃ নাই, কিন্ত দৃশ্ত হয় বলিয়া মিথ্যা বল! হয়। 

অসৎ শব্দের অর্থ। 
বন্ধ্যার পুক্র» আকাশকুস্থম প্রভৃতি দেখা খায় না এবং 


৩। 


তাহাদের সত্াও নাই। এজন্য তাহার! মিথ্যা নহে। পরন্ত 
তাহাদিগকে অসদ্‌ বল! হয়। 
ব্রহ্ম মিথ।ও নহে অসৎও নহে। 
আর “অনৃশ্তে অনিরুক্তে” “হুস্ষ্োইগ্রাঃ অৃশ্তঃ” 
“যত্তদদ্রেগ্তম অদৃষ্টম্‌ অব্যবহাযণম্* “বিজ্ঞাতারমরে কেন 


বিজানীয়াৎ” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যবলে ব্রহ্মও দৃণ্ত হন না, ! 
অথচ “অনাগ্নত্তম্” “অজোইনিত্যঃ” ইত্যাদি শ্রতিবলে তিনি : 
অনাদি, অনন্ত ও নিত্য বল! হয়। এজন্। তাহাকে মিথ্যা বলা । 


হয় না, কিন্তু তাহাকে সংস্বরূপ বল! হয়। সুতরাং মিথ্যার অর্থ 
ইল__যাহা নাই অথচ জ্ঞানগোচর হয়, তাহাই মিথ্যা । 


জগনিথ্যাত্বানুমানদারা ত্রহ্মসিদ্ধি। 
এইরূপ উপরি উক্ত অনুমান দ্বারা জগতের বা দ্বৈতের 
মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় বলিয়। অদ্বৈততত্ব সিদ্ধ হয়। দ্বৈত 
মিথ্যা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধ হইবার কারণ-_মিথ্যার আশ্রয় 
সৎই হয়। যেমন রজ্জু-সর্পের আশ্রয় যে রজ্জু, তাহ! রজ্জুসর্প 
অপেক্ষা সংই হয়। আর তজ্জন্য দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধির দ্বারা 
সেই মিথ্যা দ্বৈতৈর আশ্রয় একটা অছৈততত্ব সিদ্ধ হয়। ইহাই 
হইল অদ্বৈতসিদ্ধির পক্ষে অনুমান প্রমাণ। [ এ সম্বন্ধে অধিক 
জানিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রভৃতি গ্রন্থ দ্র" | ] 
অদ্বৈতবাদের ম্বরূপ ৷ 
অদ্বৈতবাদের স্বরূপ- “ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবে! ব্রন্মৈব 
নাপরঃ* | অর্থাৎ ব্রহ্গই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, তড়িন্ন 
নহে । ইহা! তগবন্‌ শঙ্করাচার্য্যের উক্তি । অদ্বৈতবাদের ইহাই 
সার কথা । 
্রহ্গ শব্দের অর্থ | 
এই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ__যাহাঁ বুহৎ তাহা । মহাভারতে 
শাস্তিপর্ববে (৩৩৬.২ ) শ্লোকে আছে। 
“বুহদ্‌ ব্রহ্গমহচ্চেতি শব্দাঃ পর্যয|য়বাচকাঃ 1” 
ভামতীমধ্যে উদ্ধত হইয়াছে ।_- 
“বৃহত্বাৎ বুংহণত্বাদ্‌ বাত্যৈব ব্রহ্মেতি গীয়তে*। ফলতঃ যাহা 
অপেক্ষা বৃহৎ আর নাই, যাহা সকলের পুষ্টির হেতু তাহাই ব্রহ্ম। 
্রন্ের স্বরূপ উপনিষদ্বে্য | 
কিন্তু ব্রহ্ম শব্দে যথার্থ কি বুঝিতে হইবে, তাহা! উপনিষৎ 
হইতে জানিতে হইবে | কাঁরণ, এই কথা উপনিষদেই বল! 
হইয়াছে, যথা 
( ক) “তদ্‌ ব্রহ্ম উপনিষৎপরম্” (শ্বেতার্বতরোপনিষৎ ১.১৬ ) 
(ব্রক্গোপনিষৎ ৪৫) অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম উপনিষৎ হইতে জ্ঞাতব্য । 
(খ) “তং তু ওপনিষদং পুরুষং পূচ্ছামি” (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ 
৩.৯.২৬) অর্থাৎ উপনিষদ্বেদ্য পুরুষের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। 
(গ) “অমায়মপি ওপনিষদম্” (নৃসিংহোত্তরতাপনীয়ো- 
পনিষৎ ৯.২০) অর্থাৎ মায়াবর্জিত ব্রহ্ম উপনিষদ্বেষ্, ইত্যাদি । 
অতএব ব্রহ্ম কি, তাহা! উপনিষৎ হইতেই জানিতে হইবে। 
্রন্মের উপনিষদ্বেছ্যত্বে হেতু । 
অবপ্ত সকলের মূল এক অলৌকিক বস্তকে জানিতে হুইলে 
ষে, সর্বজ্ঞ র নিত্য অভ্রান্ত বাক্যদ্বারা জানিতে হইবে, তাঁহারা 
প্রতি যক্তিও আছে। কারণ, তাদুশ বস্তুকে যদি হতি ছারা 
নির্ণয় করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন ব্যক্তির অনুতব 
অনুসারে তাহ বিভিন্ন রূপই হুইয়া যাইবে । তখন আর সকলের. 
নিঃসংশয় হইবার সম্ভাবনাও থাকিতে পারিবে না। কিন্ত যাহ! 


অদবৈতবাদ_ 


সর্ধবজ্ঞের ই অভ্রান্ত বাক্য বলিয়। স্বীকৃত হয়, তদবলম্বনে তাহা 
জানিতে চেষ্টা করিলে সকলের নিঃসংশয় হইবার সম্ভাবনা থাকে । 
বস্ততঃ এই জন্তও সেই সর্বক1রণকারণ ব্রহ্গবস্তকে উপনিষৎ 
দ্বারাই জানিবার চেষ্টা করা আবপ্তক | 
স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ 

উপনিষদ মধ্যে এই ব্রন্দের যে লক্ষণ বণিত হইরাছে। তাহা 
স্বরূপ ও তটস্থ ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। যে লক্ষণদ্বারা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে বস্তর জ্ঞান হয়, তাহা স্বরূপলক্ষণ, এবং যে লন্গণদ্বার' 
অগ্ত বস্তর সাহায্যে কোন বস্তর জ্ঞান হয়, তাহাকে তটস্থলক্ষণ 


বলে। যেমন “এ উজ্জল বস্তুটী চন্দ্র" বলিলে চন্দ্রের স্বরূপলক্ষণ 
বল৷ হয়। কিন্তু “আকাশস্থ ষেউপগ্রহের জন্ত সমুদ্রে জোয়ার 
ভাট! হয়” বলিয়! চন্দ্রের যখন জ্ঞান হয়, তখন উক্ত জোয়ার 


ভাটার সম্পাদকত্ব ধর্মটীকে চন্দ্রের তটস্থলক্ষণ বলা হয় । 
ব্রন্গের খরূপলক্ষণ | 

এ স্থলে বন্ধের স্বরূপলক্ষণ) উপনিষদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, 
তাহা আঁধক নহে, যথা--(ক) “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” 
(তৈঃ উঃ ২.১) অর্থাৎ যাহ] সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত তাহ! ব্রহ্গ। 
তাহার পর (খ) “সচ্চিদ্ধা নন্দময়ং পরং বর্ম” (নৃঃ পৃঃ তঃ উঃ ৯.৬) 
অর্থাৎ যাহা সৎ চিৎ ও আনন্দ তাহাই পরম ব্রদ্ধ। তাহার পর 
(গ) প্ৰরন্গৈবেদং সর্ধং সচ্চিদানন্বরূপম্” (বুসিংহ উঃ তাঃ 
উঃ ৭.৫) (ঘ) এপ্রজ্ঞানং তরঙ্গ”, (প্রতরেয়োপনিষৎ্। ৫৩), 
(উড) “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বুঃ আঃ উঃ ৩.২) (চ) “বিভুং 
চিদানন্দমরূপমদ্ুতম্” ( কৈবল্যোপনিষৎ্।। ৬) ইত্যাদি স্থলে 


আনন্দ, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দদবার! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই 
্রঙ্ধবস্তকে রা হইল। এজন্য ইহাদিগকে ব্রন্গের স্বরূপলক্ষণ 
বল! যায়। 


ত্রহ্মের তটস্থলক্ষণ | 
ব্রন্মের তটস্ লক্ষণ বহুই আছে । তন্মধ্যে ব্যাসদেব ত্রন্গস্থত্র- 
গ্রন্থে যাহ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই-_- | 
“তো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি, 
যত্প্রযস্তযভিসংবিশত্তি তদ্‌ ব্রহ্ম” ( তৈঃ উঃ ২.১) 


[ রি ] ৃ 
ইহ|রই নাম ঈশ্বর, হিরণযগর্ভ, বিরাট পর হাব কা্য- 


অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূতসকলের জন্ম, স্থিতি ও লয় হয়, 
তাহাই ব্রহ্ম। তদ্রপ “পর্ব খন্দিদং ব্রহ্ম তঙ্জলান্” (ছাঃ উঃ 
৩.১৪.৯) অর্থাৎ এই সকলই বঙ্গ, তাহ!কে তক্ভ্ৰ, তল্ল, ও তদন 
বপিয়। উপাপন। করিবে । এই স্থলে ব্রব্ষতিন্ন বস্তর দ্বারা 
ব্রন্মের পরিচয় দেওয়ায় ইহাকে বঙ্গের তটস্থলক্ষণ বলা হয়। 

মগুণনিগু ণভেদে ব্রন্দ দ্বিবিধ । 

এই ব্রন্দঃক সগুণ ও নিগুণভেদে আবার দ্বিবিধ বলা হয়। 

গুণ বঙ্গকে সাকার, নিরাকার এবং উভয়রূপও বলা হ্য়। 


ব্রহ্ম, কারণব্রহ্গ, পরমেশ্বর, মহেশ্বর, ব্রহ্ম, বিষু, শিৰ ও বিধাতা 
প্রভৃতি নামে অভিছিত করা হয়। নিগুণ ব্রহ্ধকে নির্বিশেষে 
নিরাকার শুদ্ধত্রক্দ কেবলব্রহ্গ, পরব্রঙ্গ বলা হয়। নিগুণত্রঙ্গ : 
জয় বা উপান্ত হন না।  সগুপত্রঙ্ষই জ্তেয় বা উপান্ত হৃন। 
সগুপত্রদ্দের সহিত জীব ও জগতের দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা 
দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ হয়। নিগুণত্রন্গ অসঙ্গ, তাহার সহিত সঙ্বন্ধও 
সম্ভব হয় না। এজন্য তাহাকে অদ্বৈতবস্ত বলা হয় নিগুত্রন্াই 
সত্য ; সগুণত্রক্গ ভীবজগতের স্তায়ই মিথ্যা । শ্রুতিমধ্যে সগ্ডণ 
ও নিগুণ উতয়বিধ ব্রন্দের কথাই বলা হইয়াছে । তৰে তাহা! 
কখন বা পৃথকৃভাবে, কখন বা মিশ্রিতভাবে বল। হইয়াছে | 
তন্মধ্যে নিপু ণ-ব্রহ্ধবোধক কতিপয় শ্রুতি যথা-_ 
নিগু ণবোঁধক শ্রোতি। 
(১) ঈশোপনিষত্ব_ 
“তদেজতি তটননজতি তদ্দ,রে তদ্স্তিকে। 
তদস্তরস্ত সর্বন্ত তছু দরগা বাহাতঃ” ॥৫ 
অর্থাৎ তাহু। চলেন, তাহ চলেন না, তাহ] দুরে, তাহা নিকটে, : 
তাহা সকলের অন্তর, তাহা সকলের বাহ্‌ । বস্ততঃ এতাদুশ বিরুদ্ধ 
কথন দ্বার নিপু ব্রক্মকেই লক্ষ্য কর হইল । ঢু 
(২) কেনোপনিষৎ_ 
শন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মলে । 
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যখৈতদনুশিষ্যাৎ || ৩ ্‌ 
অর্থাৎ সেখানে চক্ষু যায় না, বাক বা মনও যায় না, আমরা: 
তাহাকে জানি না, তীহার বিষয় কিরূপ উপদেশ দিতে হয়: 
তাহাও জানি না। ইহাও নিগু বরন্গে স্থসঙ্গত হয় নিগুণই ; 
বাক্যসনের যথার্থ অগোচর। | 
“অন্ঠদেব নবিবিভাদবেধিবিনি ] 
ইতি শুশ্রম পুর্কেষাং যে ন সত্‌ ব্যাচচক্ষিরে ॥৮ ৩ 
অর্থাৎ তিনি জ্ঞাত হইতে অন্য, তিনি অবিদ্রিত হইতে; 
অতীত, পূর্বাচার্ধ্গণের নিকট এইরূপ শুনিয়াছি, বাহার! 
আমাদের নিকট তাহার ব্যাখ্য। করিগ্লাছিলেন। নিগুণই জ্ঞানের! 
অতীত হয়, এজন ইহা নিগু ণবোধক শ্রুতি । ৃ 
(৩) কঠোপনিষত__ 
“অশব্মন্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাইরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। 
অনাগ্নস্তং মহতঃ পরং ঞ্কবং, নিচাধ্য তৎ মৃত্যুমুখাৎ রুচযাতে” ॥ 
( ১.৩.১৫) 
অর্থাৎ তিনি--অশব্ণ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য এবং 
অগন্ধ, তিনি অনাদি, অনস্ত, মহতের পর, গ্রুব, তাহাকে জানিয় 
মৃত্যুর মুখ হইতে মুক্ত হয়। অশব্দাদি বলায় নিগুগই বলা হইল. 


ৃ 


অদ্বৈতবাদ. [ ৭২৭ ] 


“তদেতদিতি মন্টাস্তেহনির্দেষ্তং পরমং সুখম্‌। 

কথং নু তদ্‌ বিজানীয়াং কিমু ভাঁতি বিভাতি বা” ॥| (২২,১৯৪) 

এই স্থলে অনির্দেগ্ত ও অজ্ঞেয় বলায় নিগুণ ব্রন্দের কথাই 
বল। হইল । 
| “অব্যক্তাত্তপরঃ পুরুষে ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ। 

যজ_ জ্ঞাত্ব৷ মুচ্যতে জান্তরমৃতত্ব্চ গচ্ছতি” ॥  (২.৩.৮) 
এস্লে অব্যক্তের পর, ব্যাপক ও অলিঙ্গ বলার সেই নিগুপ ব্রদ্ষই 
বলা হইল। | 

“নৈব বাচা ন মনস। গ্রাপ্ত,ং শক্যো। ন চক্ষুষা। 

অন্তীতি বক্রবতোহন্টত্র কথং তদ্দুপলভ্যতে” ॥॥ (২-৩.৯২) 
এস্থলে বাক্য, মন প্রভৃতির অগে।চর ও সম্ভামাত্র বলায় সেই 
নিগুণ ব্রন্দেরই পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ__ 

“তদচ্ছারমশরীরম্‌ অলোহিতং শুত্রম্‌ অক্ষরম্‌ ॥% (৪.১ ) 
অর্থাৎ তিনি অজ্ঞানরহিত, শরীররহিত, গুণরহিত, শুদ্ধ. এবং 
অক্ষর। ইহাও নিগুণব্রদ্দেই সঙ্গত। 

“শাস্তম্‌ অক্জরম্‌ অমৃতম্‌ অভয়ং পরঞ্চ ইতি” ( ৫.৭) 
অর্থাৎ তিনি সর্ধ-প্রপঞ্চবর্জিত, অজর, অমৃত্যু, অভয় ও 
নিরতিশয়। অতএব ইহাও সেই নিগু? ব্রন্মেরই কথা | 
(৫) মুণ্ডকোপনিষৎব_ 
“দিব্যে। হ্মূর্তঃ পুরুষঃ স বাস্থাভ্যন্তরো হাজঃ। 
অপ্রাণে। হামনা2 শুভো। হাক্ষরাৎ পরতঃ পর2 ||” (২,১৯২) 
অর্থাৎ সেই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ, অমৃত, বাহ্‌ ও অভ্যন্তরে 
বর্তমান, জন্মরহিত, অপ্রাণ, অমন: শুদ্ধ, পর ও অক্ষর হইতেও 
পর। অতএব ইহাও নিগুণ ব্রহ্মবোধক | 

“বুহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যবূপং স্ুন্ধাচ্চ তত সুঙ্ষ্পতরং বিভা তি । 

দুরাৎ সুদুরে তদিহান্তিকে চ পশ্ঠৎন্বিহেব নিহিতং গুহায়াম্চ। 

(৩.১) 

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বুহৎ, স্বয়ন্প্রভ, অচিস্ত্য, সুক্ম হইতেও 

স্থক্ষতররূপে প্রকাশমান। দুর হইতে সুদুরে, তাহাই আবার 

এখানে নিকটে, জ্ঞানিজনের হৃদয়ে নিহিত। অতএব ইহাও 
নিগুণ ব্রহ্মবোধক | 

(৬) মাগুক্যোপনিষৎ_ 

প্অনৃষ্টম অব্যবহাধ্যম্‌ অগ্রাহ্ম্‌ অলক্ষণম্‌ অচিস্তযম্‌ অব্যপদেশ্তযম্‌ 
একা ত্বপ্রত্যয়সারম্‌ প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্‌ অদ্বৈতম্” | এত- 
দ্বারাও নিগুণ ব্রন্মেরই কথা বলা হইল। ৃ 

(৭) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ__“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম 1৮ (৯.২) 
“যতো বাচো নিবর্তৃস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ 1” (২.৪) 
এসব কথাও নিগুণ ব্রন্দেই সঙ্গত হয়। 


(৯) ছান্দোগোপনিষৎ-_ 

“্যত্র নান্যৎ পণ্ঠতি, নান্তৎ শুণোতি, নান্যদ্‌ বিজানাতি স ভুমা” 

(৭2২8,১.) 

“অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে ম্পুশতঃ” (৮-১২-৯) 

অর্থাৎ যেখানে অন্য দেখে না, অন্য শ্রবণ করে নাঃ অঙ্ 
জানে না, তাহাই ভূমী। অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় 
স্পর্শ করে না। এসন কথাঁও নিগুণ ত্রদ্মেই সঙ্গত হয়। 

(১০) বুহদ(রণাকোপনিষত্ব-(ক) “তদেতদ্,্গ অপুর্ব অনপরম্‌ 
অনন্তরম্‌ অবাহাম্‌ অয়মাত্া ব্রহ্ম সর্ধানুভূঃ ইতি অন্ুুশাসনম্ত | 
(২.৫.৮) (খ) “অস্থুলম্‌ অনণু অসথস্বম্‌ অদীর্ঘম্‌ অলোহিতম্‌ অন্সেহম্‌ 
অচ্ছায়ম্‌ অতম:ঃ অবায়ু অনাকাশম্‌ অসঙ্গম অরসম্‌ অগন্ধম্‌ 
অচক্ষুফম অশ্রোত্রম্‌ অবাক অমনঃ অতেজস্কম্‌ অপ্রাণম্‌ অমুখম্‌ 
অমাত্রম্‌ অনস্তরম্‌ অবাস্থস্, ন তদশ্নাতি কিঞ্চন”” ( ৩.৮.৮) 
(গ) “স এষ নেতি নেতি আত্মা”, “অগৃত্থো ন হি গৃহাতে” “অশীর্যো 
ন হি শীর্যযতে* “অস্ঙ্গে। ন ছি সজ্যতে” (২.২.৪) | (ঘ) অসঙ্গো 
হায়ং পুরুষ2৮ (৪.৩.১৫)।| এ সকল নিগুণ ব্রন্দেই সুসঙ্গত হয়। 

(১১) শ্বেতাশ্বতরো পনিষতব_ 

“সাক্ষী চেত। কেবলে। নিগুণিশ্চ”। (৬৯৯) 
নিষ্লং নিক্ষ্িয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ত ॥ (৬৯৯) 
এস্লে নিগুণ শব্ধ দ্বারাই সেই ত্র্গের বর্ণন করা হইয়াছে। 

(১২) নারায়ণে।পনিষত্ব_ 

“নারায়ণ এবেদং সর্বং যড়ুতং যচ্চ ভাব্যম। নিষ্লক্কো 
নিরঞ্জনে। নির্ব্বিকল্পে! নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো 
ন দ্বিতীয়োইস্তি কশ্চিং।৮ ২। এস্থলেও সই নিগুণ বস্তই লক্ষ্য 
করা হুইয়াছে। 

এইরূপ নিগুণ ব্রহ্ম বিষয়ে বহু শ্রতিই আছে। 

সগুণ ব্রহ্গবৌধক শ্রুতি | 

(১) ঈশোপনিষৎ__ 

«অনেজদেকং মনসো৷ জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্প বন্‌ পুর্ববমর্ষৎ। 

তব্ধ/বতোইন্ত।নত্যেতি তিষ্ঠৎ তন্ষি্নপো মাতরিশ্বা দধা তি” ॥৪ 

“সপ্যগাচ্ছুক্রমকা রমব্রণমন্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌ 

কবির্নীষী পরিভুঃ স্বয়ন্তর্বথ।তথ্যতো হর্থান্, 

ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্য£” |৮ | 

(২) কেনোপনিষত_- 

ধ্রহ্ম হ দেবেত্যো। বিজিগ্যে...তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনম্‌ ইত্যু- 
পাসিতব্যম্‌"” ( ৩য় ৪র্থ খণ্ড) 

(৩) কঠোপনিষত্ব_ 

“অণোরণীয়ান্‌ মহতে! মহীয়ান্” (১.২.২০ ) 

“আসীনে! দূরং ব্রজতি শয়ানো। যাতি সর্বতঃ1৮ ( ১.২.২১) 


১৮৩ 


অদ্বৈতবাদ 


“অশরীরং শরীরেঘনবস্থিতেঘ্ববস্থিতম্‌। 

মহান্তং বিভূমাআ্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি || (১.২.২২) 

যশ্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ | 

ৃত্যুর্যস্তোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ ॥ ( ১২:২৫) 
পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়স্তুঃ | (২*১.৯ ) 

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্ধান্‌ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্‌। 

এতেনৈব বিজানাতি কিমন্র পরিশিশ্যুতে ৷ এতদ্বৈতৎ।(২.১.৩) 
যইমং মধবদং বেদ আত্মানং জীবমস্তিকীত। 


[ ৭৩৬০ | 
গল 


ঈশানং ভূততব্যস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে । এতদ্বৈতৎ ।(২.১.৫) 


তদেব শুক্রং তদ্‌ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ৷ 


তশ্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সব্ধে তছ্ুনাত্যেতি কশ্চন”। এতদ্বৈতৎ (২.২.৮) . 


(৪) গ্রশ্নোপনিষৎ_ 
“অরা ইৰ রথনাভৌ কল৷ যন্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতাঃ| 


তং বেছ্যং পুরুষং বেদ যথা ম! বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা” ॥ (৬.৬) 


(৫) মুগ্ডকোৌপনিষত_- 
“যথোর্ণনা।ভিঃ স্ছজতে গৃহতে ৮, যথা পৃথিব্যামোবধয়ঃ সম্ভবপ্তি। 


যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলো মানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ্‌ বিশ্বম্‌ ॥ (৯.৭) . 


যথা সুদীপ্ত ৎ পাবক।ৎ বিস্ফ,লঙ্গাৎ সহশ্রশঃ প্রতবস্তে সরূপাঃ। 


তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবাঃ প্রজায়স্তে তত্র চৈবাপি যস্ভি৮। 
(25৯). 


“যঃ সর্বঙ্ঃ সব্ববিদ্‌ ষস্তেষ মহিমা ভুবি”$ ( ২*২-৭) 
“ল্‌ বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্‌।” 
(৩,২১১) 


(৬) মাণ্ড ক্যোপনিবত 


“এষ সব্বেশ্বর এষ সব্বজ্ঞ এষেইন্তযাম্যেষ যোনি সর্বস্ত 


প্রতবাপ্যরো হি ভূতানাম্‌॥” ৬। 
(৭) তেভ্তিরায়েপনিষৎ 
“সোইকাময়ত বহু গ্ু।ং প্রজায়েরেতি, স তপো।হতপ)ত, স 
তপস্তপ্ত। হদং সব্ধম্‌ অস্থজত যাঁদিদং কিঞ্চ, তৎ স্থষ্ট। তদেবাহু- 
প্রাবিশৎ” ॥ (২৬) ৃ 
“ভীষাম্মাদ বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সুর্য্যঃ| 
অধান্মাদগ্রিশ্চেনত্রন্চ মৃত্যুধণাবতি পঞ্চম” (২.৮) 
“যতে। ব। হমান ভূতানি জার়ন্তে” | (৩০১) 
(৮) এতরেয়োপনিষৎ7 
“আত্মা বা হদমেক এবাগ্র আসীঙ নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ) স 
ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজা ইতি” ॥ (১.৯) 
(৯) ছান্দোগ্যেপনিষত্ব_ 
“সর্বকম্মা সর্ববকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ” (৩.১৪.৪)। “তদৈক্ষত 
ধু শ্তাং প্রজারেয়েতি” (৬.২*৩) “য আত্মা অপহতপাপ্]া বিজরে৷ 


লা ১০ ৮২৯ ০০, 


] | অদ্বৈতবাদ 


বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ অবিজিবৎসঃ অপিপাসঃ, সত্যকামঃ সত্যসঞ্কলঃ 
সোহইবেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্বাংশ্চ লোকান্‌ আপ্লোতি, 
সর্ববাংশ্চ কামান্‌ ষন্ভমাতম(নং অনুবিগ্য বিজানাতীতি*। (৮.৭-১) 
(১২০) বুহদারণ্যকোপনিষৎ_- 
“আউ্বৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোই্ন্থুবীক্ষ্য নান্ুবাত- 
নোইপন্তৎ৮(১.৪.১)অয়মাত্সা! বাজ্য়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ1(১-৫-৩ 


“স যথোর্ণনাতিস্তত্ুনোচ্চরেদ্‌ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষ,লিঙ্গ। ব্যুচ্চরস্তি : 


এবমেবাম্মাদাত্বনঃ সব্ধে প্রাণাঃ সর্ব লোকাঃ সর্ব দেবাঃ সর্ব্বাণি 
ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। তন্তোপন্ষিৎ সত্যন্ত সত্যমিতি। প্রাণা 
বৈ সতাম্‌, তেষামেষ সত্যম্ঠ (২.১.২০) “সি বা অয়মাত্া! 
সর্বেষাং ভূতান।ম্‌ অধিপতি: সর্ধেষাং ভূতানাং রাজা” (২.৫.১৫ ) 


“এষ তে আত্মা! অন্তধ্যাম্যমৃতঃ” | (৩.৭--৩.২৩) 
শ্বেতাশ্বতরো পনিষত_ 
“মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্ান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্‌। 
তশ্তাবয়বভূতৈত্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ” ॥ ( ৪.১০ ) 
“ন তন কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃষ্তুতে ৷ 
পরান্ত শক্তিবিবিধৈব শ্য়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়! চ ! (৬.৮) 
স বিশ্বুদ্‌ বিশ্ববিগ্ঠআযোনিজ্ঞঃ ক!লকালো গুণী সর্ববিদ্‌ যঃ। 
প্রধানক্ষেত্রজ্পতিগু ণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ (৬.৯৬) 
জ্ঞঃ সর্ববগে। ভূবনস্তান্ত গোপ্ত1” ॥ (৬.১৭ ) 
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এইরূপ সগুণ ব্রহ্ম বিষয়েও বনু শ্ররতিই আঁছে। এস্থলে এই 


সগুণ শ্রুতি দেখিয়া কেহ নিগুণ শ্রুতিকে সগুণ অর্থে ব্যাখ্যা 


করেন, কেহ সগুণকে নিগুপ অর্থে ব্যাখ্যা করেন, কেহ বা ব্রহ্মকে 


সগ্ুণ নিগুপ উভয়ই এক কালে সত্য বলেন। আর আধুনিক 
ক্রমোন্নতিবাদিগণ ক্রমোন্নতির চিন্তাধারার স্তরভেদ বলিয়। বেদের 
অভ্রান্ততাই অস্বীকার করেন, অর্থাৎ নকল মতই অভ্রান্ত নহে-_ 
বলেন। অদ্বৈতবাদী নিগুণকেই সত্য বলেন এবং সগ্ুণকে 
উপাসনাদির নিমিস্ত আবগ্তক, কিন্তু বস্ততঃ মিথ্য। বলেন। ইহার 


প্রধান কারণ তাঁহার! এই নির্দেশ করেন যে, বেদের প্রামাণ্য 


অলৌকিক তত্বজ্ঞাপনে। লৌকিকতত্বজ্ঞাপন করিলে বেদ অনু- 
বাদক হয়। অনুবাদক শব্দ প্রমাণ হয় না। বাস্তবিক যাহ 
প্রত্যক্ষ করা যায় বা অনুমিত হয়, তাহার জন্য অপরের কথা 
শুনিয় বিশ্বাস করিবার প্রবুন্তি বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির হয় না। 
নিগু ণ ব্রর্ীবিষয়ে অনুমান প্রমাণ | 

শর্তি হইতে নিগুণ বর্ষের সম্ভাবনা জানিবার পর যদি 
অন্ুমানাদি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা! 
এইরূপ-_অদ্বৈততত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যেমন দ্বৈতমিধ্যাত্বে 
অন্গমান প্রদণিত হয়, এস্থলে  তন্রপ নিগুণতত্ব বুঝিতে হইলে 
সগুণতত বিশ্লেষণ করা হয়। যথা__সগুণ বলিতে গুণবিশিষ্ট বুঝায়, 
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] অদৈতবাদ 


অতএব যাহ। গুণবিশিষ্ট, তাহ গুণ হইতে পৃথক হইয়া থাকে । 


তাহারই অপর নাম বিশেষ্য এবং গুণকে অন্য কথায় বিশেষণ 
বলা হয়। বিশেষ্য ও বিশেষণ কখনই অভিন্ন হয় না। অভিন্ন 


হুইলে বিশেষ্যবিশ্ষেণসন্বন্ধ হইতে পারে না। যেমন প্দণ্ডী 


পুরুষ" ক্লিলে দণ্ডরূপ বিশেষণটা বিশেষ্য পুরুষ হইতে পৃথকৃই 
হয়, অভিন্ন হয় না| তদ্রুপ ঘট নিজে নিজ হইতে অভিন্ন 
বলিয়া সে তাহার বিশেষণ হয় না। ঘট নিজে কখনও ঘট বিশিষ্ট 
হয় না। 
নীল ও ঘটকে একেবারে পুথক্‌ বুঝায় না । এভন্ঠ মীমাংসকমতে 
নীলগুপের সহিত ঘটদ্রব্যের ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার কর! হয়। 


কিন্ত তাহ1 হইলেও নৈয়ায়িকমতে ভেদ সন্বন্ধই স্বীকার কর! হয়। 


বেদাস্তমতে কিন্তু ভেদাভেদ সথন্কই মান্য করা হয়, কিন্তু সেই 
সম্বন্ধ পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়। ভেদকে মিথ্যা বল। হয়। আর তাহার 
ফলে বিশেষণ “গুণ”ই মিথ্য! হয়, আর বিশেষ্য “ব্রহ্গই সত্য হয়। 


এখন শ্রুতি ও যুক্তি উভয়বিধ প্রমাণদ্বারা সমানতাবে সগুণ ৷ 
্রহ্ম জান] যায় বলিয়া, সেই সগুণের গুণটা স্তায়মতে ভিন্ন হওয়ায়: 


 মীমাংসকমতে অভিন্ন হইয়।ও -তিন্ন হওয়ায় এবং বেদাস্তমতে 

মিথ্যা হওয়ায়, সেই গুণভিন্ন একটা সত্য বস্ত অন্থমান করিতে 
কোন বাধা হয় না। 
 নিষেধমুখে একট? জ্ঞান হইয়। থাকে । 


হইবে। যেমন “দণ্তী পুরুষ” বুঝিতে গেলে দণ্ড ও পুরুষকে 
 পৃথকৃতাবে না জানিয়। বুঝা যায় না। তদ্রপ নীলঘটকে বুঝিতে 
গেলে, নীল ও ঘটকে পৃথকৃভাবে না জ!নিয়া বুঝ। যার না। 
তত্রপ সুপ ব্রহ্ম বুঝিতে গেলে গুণ ও ব্রহ্মকে পৃথগ্তাবে না 
র বুঝিয়া জান যার না। মীমাংসকমতে যে বিশেষ্য-বিশেষণে 


ভেদাভেদ সম্বন্ধ বল! হয়, সেই তেদাতেদ সধ্ন্ধমধ্ট ভেদকে । 


মিথ্যা না বলায়, অথচ তাহারা পরম্পরবিরুদ্ধ হইয়। “একটা” 
সম্বন্ধ হওয়ায় উহাকে ফলতঃ অনির্বচনীয়ই বলা হইল । কারণ, 
. ছুইটা পরম্পরবিরুদ্ধ মিলিয়া “একটা” হইলে, সেই “একটা” সেই 


' পরস্পরবিরুদ্ধ হইতে অতিরিক্ত হইবে । তন্থারা উভয়ের কার্য : 


হইবে, কিন্তু সে উভয়রূপ নছে। ইহাই ত অনির্ববচনীয়তা | 


কারণ, যাহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা৷ বল। যায়, তাহার প্ধন্ধে 


(তার কোন নিশ্চয়ই হয় না। আর তেদাভেদকে দুইটা 


সহ বলিলে মীম।ংসক ভেদবাদাহ হহবেন। কারণ, তেদ আর 


তখন অভেদের বিরোধী হইবে না৷ । কেহ কেহ আবার বলেন__ 
ও “ক-নয়” 
“ক”কে বুঝিতে গেলে “ক-নয়”কে 


সৎ ও অসৎ মিলিয়। বন্তর স্বরূপ হয়। যেমন “ক” 


মিলিয়া “ক৮ হইয়া থাকে। 
'বুঝিতেই হইবে, হত্য।দি। 


অবশ্ঠ “নীল ঘট” বলিলে, নীলবিশিষ্ট ঘট বুঝাইয়াও 


অতএব “সগ্ড৭৮ এই ভাবদ্ধ।রা নিগুণের . 


.. ৰস্ততঃ সগ্তগ বুঝিতে গেলে নিগুণকে অগ্রেই বুঝিতে । 


সুতরাং ভেদ|ভেদ খিরুন্ধ হইলেও 


“একটা, স্বলিয়া স্বীকার্য্য। কিন্তু ইহাতেও অনির্বচনীয়ই বলা 
হয়। “ক-নয়” দ্বারা “ক”কে বুঝিলেও “ক-নয়” কখন “ক” 
হয় না। অথচ উহ! আবশ্তাক বলিয়া “ক”” এর স্বরূপ অনির্ববচ- 
নীয়ই হয়। আর “ক-নয়”কে বুঝিতে গেলে “ক”কে বুঝও 
আবশ্তক হয়। আবার “কণকে বুঝিতে গেলে “ক-নয়'”কে বুঝা। 
আবশ্তক হয়| এইরূপে অন্টোন্যাশ্রয় দোষ হয়। এই দোষ হইতে 
কোন বস্ত সিদ্ধ হর না, স্থুতরাং অনির্ববচনীয়ই বলিতে হয়। আর 
তজ্জন্ত সৎ ও অসৎ মিলিয়। বস্তুর স্বরূপ হয় না। বিরুদ্ধ কখনও 
বুদ্ধিগোচর হয় না| এজন্য তাহার সত্তার স্বীকার অসঙ্গত | 
ফলত: সগুণ বুঝিতে গেলে নিগুণকে অগ্রেই বুঝিতে হয়। কিন্তু 
নিগুণকে বুঝিতে গেলে সগুণকে বুঝা আবশ্তক নহে । অতএব 
“সগ্ণ্ এই ভাবদ্বারা নিগুণের সম্তাবন। সিদ্ধ হয়। 

এস্থলে মীমাংসক-মতের অনুসরণ করিয়া! কেহ কেহ বলেন 
নীলঘটের নীল ও ঘটকে পুথক্‌ করিয়া বুঝিবার পর “নীলঘটশ 
এই বিশিষ্টবোধ হইলেও নীলবস্ত ও ঘটবস্ত ভিন্নাভিন্নই থাকে । 
বুঝিবার জন্ট প্রথমে পুথক্‌ করিয়া পরে বিশিষ্টাকার হয় মাত্র। 
বস্ত সর্বদ1 স্বভাবতঃ ভিন্নাভিন্নই থাকে । নচেৎ 
এই যুক্তিতে ব্রঙ্গ সগুণই সর্বদা, 
দ্বৈতাদ্বৈত ব| ভেদ1- 


বস্তুতঃ 
অভিন্নবোধ হয় কেন? 
তাহাকে নিগু ণরূপে বুঝ|ট! কল্পনামাত্র। 
ভেদবাদের ইহা! একটা মুল সুত্র । 

অদ্বৈতবাদী বলেন-__নীলঘট বদি স্বতাবতঃই নীলবিশিষ্ট হর, 
তবে তাহ।তে অগ্রিসংযে।গ করিবার পর তাহাকে লালঘট বল।; 
হয় কেন? খটের ভেদ না করিয়াই বর্ণতেদ করা হয় কেন? 
এস্কলে গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ নিত্য নহে, আর নিত্য না হওয়ায় 
বস্তকে নিগু'ণ বল! অসঙ্গত নহে । 

যদি বল! হয়__নীলঘটই লালঘট হয়, বর্ণহীন ঘট একক্ষণও 
থ।কে না, অতএব |নগু ণকল্পনা ব্যথ। কিন্তু তাহাও সঙ্গত 
নহে। একটা বর্ণ পরিবত্তিত হইয়া অন্ত বণ হইলে, মধ্যস্থলে 
বণহীনত। অবন্ত স্বীকার করিতে হইবে । নচেৎ নীল ও লালের 
মধ্যে ভেদন্বীকার ব্যর্থ । নৈয়ারিকেরা উৎপভ্ভিক।লীন ঘটকে 
নিগুণহ বলেন। অতএব যাহাকেই সগুণ বলা হয়, তাহ।র 
নিগুপ অবস্থ। স্বীকার্ধ্য হয়। 

যদি বলা হর, সেই নীলধট লালবণ প্রাপ্ত হইবার সময় 
সেই ঘট একেবারে বণহীন হয় না, কিন্তু নীল ও লালের 
মধ্যবত্তী বণসমূহের মধ) দরিয়া লালরূপতা প্রাপ্ত হয় মাত্র। সেই 
মধ্যবত্তী বণসমূহু চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব এ সময় 
এবং উৎপস্তিকলেও ঘটাদি নিগুণ নহে । কিন্তু তাহা হইলে 
বলিতে হইবে-_নীল ও লালের মধ্যে যে ভেদ, তাহা তেদও 
বটে অতেদও বটে, অর্থাৎ তাহা আনির্ববচনীয় | কারণ, ন।ল শব্দে 


অনৈতবাদ 5. বত 


তাহা হইলে কখনই ঠিক নীল বা না। অত এব  সিটনীয় 


ঘটের নীল অনির্বচনীয় হওয়ায় নীলহীন ঘটের জ্ঞান আর ভ্রম: 


হয় নাঁ। অর্থাৎ বর্ণহীন ঘট অবশ্ স্বীকার্য্য। 

আর যদ্দি বল! হয়_-উৎপত্তিকালে ঘট ষথার্থ নিগুণ হইলে 
তাহাতে বর্ণোৎপত্তি হইতে পারে না। ঘটে কপালগত বর্ণের 
সজাতীয় বর্ণোৎপন্ভির ষোগ্যতাই তাহার নিজ বর্ণের উৎপত্তির 
হেতু! এই যোগ্যতাই তাহার অব্যক্ত বর্ণস্তা ইত্যাদি । তাহা 
হইলে বলিব-_যাহা থ।কিয়াও এবং দর্শনষে।গ্য হইয়াও দৃপ্ত হয় 
না, তাহাই ত অননর্বচনীয়। অথবা যাহা যথার্থ অদৃশ্য হইয়া 
পরে দৃশ্য হয় তাহাই অনির্ধবচনীয়। আর যাহ! অনির্ধচনীয় হয় 
তাহার মূলে যে সদ্‌ বস্ত থাকে, তাহার সহিত সেই অনির্ব্চনীয় 
বস্তুর সন্বন্ধও কলিত হয়। এইরূপে অনির্বচনীরস্বভাব সগুণ- 
স্তর দ্বারা তাহার মুল নিগুণবস্তর সন্ভা সিদ্ধ হয়। নিগুণের 
জ্ঞান ভিন্ন সগুণের জ্ঞান হয় না, আর নিগুণের জ্ঞানের 
জন্য সগুণের জ্ঞান অনাবশ্যক বলিয়া, যেহেতু বস্তু দেখিবামাত্র 
“একটা কিছু' বলিয়াই জ্ঞান হর, তাহার গুণ বা প্রকার প 
উদিত হয়| ইহাতে সগুণের দ্বারা নিগু ণেরই লাভ হর । 

এই বিষয়ে উভয় পক্ষে বু বিচার আছে । পরিশেষে 
কিন্ত অদ্বৈতবাদীই এস্থলে জয়ী হন। যাহা হউক, এভন্য সপ্ুণ 
ব্রহ্ম শ্রুতি এবং যুক্তিদ্বারা সমানভাবেই বুঝা যাঁয় বলিয়া সগুণ 
এই ভাবমাত্রদ্বারা নিগুণ ব্রহ্মের সম্ভীবনা বুঝা যাইতে বাধা 
হয় না। অবপ্ত এই সম্ভাবনার কথা কাহারও মনে উদ্দিতই 
হইত না, যদি শ্রুতি সেই নিগুণ ব্রহ্গের কথা বলিয়া! না দিতেন । 


এইরূপে শ্রুতি দ্বারা নিগুণের কথা জানিবার পর, শ্রুতিভিন্ন । 


প্রমাণ যে অন্কুমান!দি, তাহার দ্বারাও নিগুণ ব্রঙ্গের জ্ঞান সম্ভব 
হয়| অবগ্ঠ ইছা নিষেধমুখে এবং পরোক্ষ জ্ঞান। নিগুণের 
অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে গেলে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-ভাব 
থাকে না। এই জন্যই বলা হয় পবরহ্মবিদ্‌ ব্রন্মৈৰ ভতবতি”। 
অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্র্গই হন । 
সগুণ ত্রক্গবিষয়ে অন্য প্রমাণ | 

শ্রুতি হইতে সগুণ ব্রঙ্গের কথা জানিয়াই অন্ুমানাদি প্রমাণ 
দ্বারা সগুণ বঙ্গের জ্ঞান হওয়া সম্ভব। অবপ্ত কার্যয-কারণ- 
সন্বন্ধের জ্ঞানলাত হইলে জগদ্রপ কাধ্যের কারণানুসন্ধানে 
গ্রবৃত ব্যক্তির “গুণ একটী কারণের? জ্ঞানলাভ হইতে পারে। 
কারণ, একটী বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া নান। ফুল ফল ও বীজ প্রদান 
করে_ দেখ! যায়। একটা মুৎপিণ্ হইতে মুন্ময় বছ বস্ত হয়__ 
দেখা যায়। এইরূপে প্ৰহুর কারণ এক হয়” ইহা বুঝা যায়। 
আবার ঘটাদি কার্ষ্যোৎপত্তির পৃর্ব্বে কারণরূপ যে মৃৎ্পিও থাকে, 
বটাদি কাধ্যনাশে সেই কারণরূপ মৃৎপিওই পরিদৃষ্ট হয়। 


এইরূপে কাধ্যকীরণ তাৰ পর্যযালোচন! করিলে কারণের. একত্ব: 
বা অল্স্থ, নিত্যত্ব বা স্থায়িত্ব প্রভৃতি এবং কার্ষ্যের বত্ব ও. 
অনিত্যত্ব প্রভৃতি বুঝিতে পার যায়। সেই যুক্তি জগন্রপ; 
কার্য্য প্রয়োগ করিলে সর্বক1রণের কারণ এক নিত্য সগুণতত্বে 
উপনীত হুইতে হয়। অবশ্য শ্রুতি হইতে একের সন্ধান না. 
পাইলে ইহ! সম্ভব হয় না। তথাপি এইরূপ সিদ্ধান্তে অনেক: 
আপন্তি উঠিতে পারে, কিন্তু তাহার মীমাংসারও পথ আছে।, 
এই বিচারপদ্ধতি বেদান্ত ও স্যায়শাস্তে প্রদর্শিত হব 
হ্যায়শান্-মধ্যে ইহ!কে কার্য দেখিয়। কাঁরণান্ুমান বল! হয়।, 
জগত্কারণ বিষয়ে সেই অনুমানের আকার যথা-- 
(১) ক্ষিতিঃ সকর্তৃক!১...... (প্রতিজ্ঞা ) 


্‌ 
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এতদ্বারা লাঘবন্তর্কসাহায্যে নৈয়ায়িক জগতের কর্তা একট, 
চেতনের অন্মীন করেন। ন্যায়মতে ইনিই ঈশ্বর বাঁ সগুণ ব্রহ্ম | 
অবশ্য এই অন্ুমানকে বিপক্ষের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিবার, 
জন্য বু কথা উঠিয়াছে। তাহা স্ায়কুনুমাঞ্জলি প্রভৃতি বু 
্রন্থমধ্যে বিস্তৃততাবে বণিত হইয়াছে । বেদাস্তদর্শনমধ্যে য় 
অধ্যায় প্রথমপাদে সাংখ্যমত খগ্ুনপ্রসঙ্গে জগতের চেতন-: 
কর্তৃকত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে। এই চেতনসমষ্টিকে বেদান্ত 
ঈশ্বর বা সগ্ুণ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে । নৈক্জায়িকের ঈশ্বরসিছিতে: 
বেদান্তীর বিরোধ থাকিলেও জগতের চেতনকর্তৃকত্বে বিরোধ, 
নাই। আর সেই চেতনসমষ্টিকে ঈশ্বর বলিতেও বাধা নাই। 
নৈয়াঘিকের ঈশ্বর ও জীব বিভিন্ন বস্ত এবং ঈশ্বর নিমিভকারণ | 
বেদান্তে তাহাদের সমষ্টিব্যষ্টি সম্বন্ধ এবং ঈশ্বর অভিন্ননিমিভ্বোপা- 
দান কারণ। নৈয়ায়িক যে লাঘবতর্ক-সাহায্যে জগবকর্তী৷ 
চেতনকে “এক” বলেন, বেদান্তীও তদবলম্বনেই বলেন-_ 
চেতনের একত্ব স্বীকারেই গৌরব হয় । এজন্য বেদাস্তমতে 
ঈশ্বরসিদ্ধিতে শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ। তর্কুক্তি তাহার সহায়মাত্র 
বলা হয়। বৌদ্ধ, সাংখ্য ও জৈনগণ জগৎকর্তী ঈশ্বর স্বীকার 
করিলেও তাহারা মুক্ত জীবের ষে সর্বজ্ঞত্ব স্বীকার করেল, 
তাহার দ্বারা সর্ধকর্তৃত্ব স্বীকার কর! আবগ্তকই হয়। সাংখ্যস্থত্রে 
“ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা” (৩.৫৭) “সহি সর্ববাবিৎ সর্ববকর্তা” (৩.৫৬) 
স্পষ্ট করিয়াই বল হইয়াছে । বৌদ্ধ ও জৈন সর্বকজ্ঞত্ব মানিয়াও 
সর্ধকর্তৃত্ব মানেন না, কিন্ত সর্বজ্ঞত্ব হইলে সর্বকর্তৃত্বশক্তি 
অবশ্থন্তাবী। যাহা হউক, অন্ুমান-প্রমাণদ্বারা সগুপ ব্রহ্গ 
যেরূপ সিদ্ধ হয়, তাহা এতদ্বারা বুঝা যায়। মহামতি উদয়না- 
চার্ধ্য তাহার কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে আরও ৮টা 5 প্রদর্শন 
করিয়াছেন, যথা_ 


অদবৈতবাদ 
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] অদ্বৈতবাদ 


“কার্যায়োজনধুত্যাদেঃ পদাৎ প্রতায়তঃ শ্রতেঃ | 
বাকাাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্বজিদব্যয়ঃ ॥৮ 


(২) সর্গাভ্ঞক।লী নদ্বাগুকপ্রযোজকম্‌ কর্ম্ম প্রযত্রজন্যম্‌...(প্রকিজ্ঞা) 


এস্কলে প্রথম অনুমানে অর্থাৎ 
"ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা, কার্য্যত্বাৎ, যথা ঘটঃ* 
এই অন্ুমানে ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদী “শরীরজন্তত্ব*কে উপাধি 


বলেন এবং সেই উপাধিদ্বারা একটী সংগ্রতিপক্ষের অনুমান 


করেন, 1 1, 
“ক্ষিতিঃ কর্তৃজন্যত্বাভাববতী, শরীরজন্ত্বাভাবাৎ, যথ। ব্যোম” 


আর তাহার ফলে ঈশ্বরাস্তিত্ববাদীর ঈশ্বরানুমানটা ছুষ্ট হইয়া 


ষায়। কিন্তু ইহার প্রতিবিধানার্থ ঈশ্বরাস্তিত্ববাদী, আবার 
ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদীর অন্ুমানে উপাধি প্রদর্শন করেন। 
উপাধিটা এস্কলে “প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্ব । এখন এতদ্বারা 
ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদীর অন্মাঁনে ব্যভিচার ব৷ সং্প্রতিপক্ষ আবার 
প্রদশিত হয়। সুতরাং ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদীর অনুমান ভুূ্ব্বল 
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সেই: 


কর্মত্বাৎ (হেতু), 
যথ। ঘটঃ ( উদাহরণ ) 
(৩) গুরুত্ববতাং পতনাভাবঃ পতন প্রতিবন্ধক প্রযত্রপ্রযুক্তঃ (প্রতিচ্ঞ!) ্‌ 
বৃতিত্বাৎ (হেতু), 
পর্ষিপতনাভাববৎ ( উদাহরণ ) 
€৪) ব্রহ্মাগুনাশঃ প্রযত্জন্তাঃ ( প্রতিজ্ঞা ) 
নাশত্বাৎ (হেতু) 
ঘটনাশবৎ ৰ ' উদাহরণ ) 
(৫) ঘটাদিব্যবহা রঃ স্বতন্ত্রপুরুষপ্রযোক্াঃ ( প্রতিজ্ঞা ) 
ব্যবহারত্বাৎ (হেতু)! 
আধুনিককল্পিতলিপ্যাদিবৎ (উদাহরণ). 
4৬) বেদভন্প্রমা কন্তুযথার্থবাক্যার্থজ্ঞানজন্তা ( প্রতিজ্ঞা) 
শাব্ধপ্রমাত্বাৎ (হেতু ) 
চৈপ্রবক্যজন্তপ্রমাবৎ ( উদাহরণ ) 
(৭) বেদঃ অসংসারিপুরুষপ্রণীতঃ ( প্রতিজ্ঞ ) 
বেদত্বাৎ (হেতু) 
যন্নৈবং তন্নৈবং যথা মহাভারতাদিকাৰ্যম্‌ 
(ব্যতিরেকদষ্টান্ত ) (উদাহরণ) । 
(৮) বেদঃ পৌরুষেয়ঃ ( প্রতিজ্ঞা) 
বাক্যত্বাৎ (হেতু )। 
যন্লৈবং তন্নৈবং থা! ভারতাদিকাব্যম্‌ (ব্যঃ দৃঃ) ( উদাহরণ ) 
(৯) দ্যণুকপরিমাণজনিক] সংখ্য। অপেক্ষা বুদ্ধিজন্তা ( প্রতিজ্ঞ। ) 
একত্বান্ঠিসংখ্যা ত্বাৎ (হেতু) 
যথ দ্বিত্বাদয়ঃ ( উদাহরণ ) 


হইতেছে। এতৎ্যতীত ঈশ্বরস্তিত্ববাদীর অন্ুুমানে কার্ধ/কারণ- 
সন্বন্ধরূপ অন্গকুলতর্ক থাকায় তাহাই প্রামাণিক হয়, আর ঈশ্বর- 
নাস্তিত্ববাদীর অন্ুমানে তাহা না থাকায় তাহা অপ্রযোজক 
হইয়া যার। এইরূপ বহু বিচারন্বার৷ নাস্তিক পক্ষের আস্তিক- 
গণ কর্তৃক খণ্ডন করা হইয়াছে । 

তথাপি এই সকল অন্ুমানদ্বারা ঈশ্বরবিষয়ে সম্ভবন! মাত্র 
সিদ্ধ হয়, শ্রুতির দ্বারা তাহার নিশ্চয় হস--ইহাই বেদান্তের মত। 
যাহা হউক এইরূপে পবরহ্ম সতাং জগন্মিথ্যা জীবে ব্রন্মেবনাপরঃ” 
এই অন্বৈতবাদের স্বরূপপ্রসঙ্গে ব্রহ্গের পরিচয় কথিত হইল, 
এন্স্ণে “সত)” পদের অর্থ কিরূপ তাহা] দেখা! যাউক | 

সত্য শব্দের অর্থ। 

সত্য শব্দের অর্থ__যাহ] তভ্িনকালে একবূপ থাকে, কোনরূপ 
পরিবর্তিত হয় না এবং যাহা “সৎ” এই বুদ্ধির জনক । 
"ঘট আছে” “পট আছে” ইত্যাদিস্থলে যে “আছে” পদ, ইহাই 
সেই সদ্বস্তর পরিচায়ক। সুতরাং যাবদ. জ্ঞানের বিষয়মধ্যে 
যে “সৎ” বা “অস্তি” বলিয়া বোধ হয়, সেই সদ. বা অস্তি- 
বোধের উপাধি সেই যাবদ্‌ বিষয়কে ত্যাগ করিলে ষে নির- 
পাধিক অস্তিত্বরূপ বস্তুটী থাকে, তাহাকেই স্‌ বা! সত্য বলা হয়, 
এই সত্য বস্তটা দৃথ্ঠ হয় না, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয় না। 
আর জ্ঞানের বিষয় হয় না, অথচ সংস্বরূপ বলিয়া! ইহা! জ্ঞান- 
স্বরূপই বলিতে হইবে । কারণ, আমর! নিরুপাধিক সংচিন্ত' 
করিতে গেলে জ্ঞানস্বরূপ একট! ভাব-বস্ততে অবশিই্ট হইয়া যাই। 
নিরুপাধি সদ্বস্থ এবং নিবিষয় জ্ঞান ও সৎও জ্ঞ/নস্বরূপই হয়। 
আর এইরূপে ইহ! অভাবরূপ নহে বলিয়া ইহাকে আনন্দ বা 
সুখন্বরূপও বল] হয়। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি এই বিষয়টীর প্রতি ধ্যাম 
করিলে এই বিষয়ের কতকট। আভাস পাইয়া! থাকেন। এইরূপে 
সেই সত্যবস্ত যে সচ্চিদানন্বস্বরূপ বস্ত, তাহ1ও বুঝিতে পারেন । 
ইহারই চরম ফল বা অনুভূতি, শ্রুতিমধ্যে প্রচ্ধবিদ্‌ ব্রক্মে ভবতি” 
ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যে বলা হইয়াছে । 

ব্রহ্ম মত)” বাকোর অর্থ। 

এইরূপে পব্রহ্ম সত্য” এই বাক্যদ্বারা যাহা বলা হইল, 
তাহাতে ব্রঙ্গকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলা হইল। আর তন্বারাই 
“জগৎ মিথ্যা” ও “জীব ব্রঙ্গ ভিন্ন নহে” ইহাও বলা হইল। 
“জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নহে” এই অংশটা বঙ্গ সতা 
বাক্যেরই বিবৃতি মান্র। 

জগৎ শব্দের অথ4। 

“তরঙ্গ সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে” এই বাকোর 
অন্তর্গত “ব্রহ্ম সত্য” বাক্যের অর্থ আলোচিত হইল । এইবার 
“জগন্মিথ্যা” বাক্যের অন্তর্গত “জগৎ” পদের অর্থ কি, তাহাই 


অদ্বৈতবাদ 


আলো।চ্য। জগৎ পদের অর্থ ব্রহ্ম বা জীব এবং বন্ধ্যা পুত্র প্রভৃতি 
অসদবস্তভিন্ন যাঁবদ্‌ বস্তুকে বুঝায় । অন্য কথায়; যাহা জ্ঞানের 
বিষ হয় বা দৃষ্ত হয়, তাহাই জগৎ। জগৎ শব্দের অর্থ_-গমনশীল 
অর্থাৎ পরিবর্তনশীল । এই পরিবর্তনীগগই জ্ঞানের বিষয় হয়। 
যাহ! অপরিবর্ভনশীল, তাহাই নিত্য সদ্বস্তঃ কেবল তাঁহ। কখনই 
ভ্তানের বিষয় অর্থাৎ দৃষ্ত হয় না। তত্ধপ যাহা অসৎ যেমন 
বন্ধ্যার পুজ, তাহাও জ্ঞানের বিষয় হয় না৷ এই জন্য জগত্শখে 
সং ও অন্দৎ ভিন্ন যাহা) তাহাই বুঝায় । অসদ্বস্ত নাই বলিয়। 
আর সদ্বস্ত নিত্য, এককপ ও অপরি- 


অতএব এই হুই'ভিন্ন 


জ্ঞানের বিষয় হয় না| 
বর্তনীর় বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না । 
যাহা, তাহাই জ্ঞীনের বিষর হয়, তাহাই অনিত্য, তাহাই 
নিত্যপরিবর্তননীল, তাহাই জগৎ। সুতরাং এই পর্চভূত, এই 
পাঞ্চতৌতিক পদার্থ, এই দেহ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, অজ্ঞান বা 
প্রকৃতি এবং দেব, খষি যত কিছু সকলই জগৎ্পদচাচ্য। 
মিথ্য। শব্দের অথ | টু 

“গত মিথ্যা” এই বাক্যের অন্তর্গত মিথ্য। শখের অর্থ এইবার 
আলোচ্যি। কিন্তু ইহার অর্থ পুর্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ 
বাহ নাই অথচ দেখ! যায় তাহাই মিথ্যা অথবা যাঁহা। 
সদসদ্তিন্ন তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ যাহা অনির্বচনীয় তাহাই 
মিথ্যা । যেমন রজ্জুতে সর্প নাইঃ তবুও কখন কখন দেখ। যায়। 
এই রজ্জুসর্প ই মিথ্যাপর্রবাচ্য | 

জগন্সিথ্যা বাক্যের অর্থ | 


[ ৭৩৪ 


এইরূপে জগন্মিথ্য। এই বাক্যের অর্থ এই যে, যাবৎ দৃপ্তপ্রপঞ্ণ 
সংও নহে, অসতও নহে, কিন্ত সুদসদূভিন্ অর্থাৎ দেখ যায়, 
কিন্ত নাই । সুতরাং জগৎ আছে বলিয়া দেখা যাঁয়__একপ নহে, 
কিন্তু দেখা যায় বলিয়া “আছে? বল! হয় মৃণ্ডি। নেম রজ্জুসর্পকে 
দেখ। ষ্বায় বলিয়া “আছে? বলা হয়ঃ কিন্ত রজ্ছুসর্প থাকায় “আছে' 
বলা হয় না। এই সত্তাকে প্রাাতিভাপিক সভা বল। হর, জগতের 
সত্তাও এইবপই বটে কিন্তকিঞিৎ বিশেষ ধারার সনের 
সত্তাকে ব্যাবহারিক সন্ভা বল! হয়। 
প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্তার পরিচয় | 
এই “বিশেষ” এন্থলে এই যে রঙ্ছুসর্পের অধিষ্ঠানজ্ঞান সহজেই 
হয়) যেমন আলোক আনিলেই রজ্ছর্শন হয় এবং তাহার 
ফলে সর্প, সর্পজ্ঞান এবং তজ্জন্য ব্যবহার বিনষ্ট হয়, কিন্ত জগতের 
অধিষ্ঠান যে ব্রন্ধ, তাহার জ্ঞান সহজেই হয় লা। সুতরাং রঙ 
দর্শনে যেসন সন্ভঃসগ্ভই সর্প, সর্পজ্ঞান ও সর্পব্যবহার অস্তৃহিত হয়, 
জগদ্দর্শন সেরূপ সহজে অন্তছিত হয় না। শান্্রসাহয্যে 
বরর্ঘবিষরক জ্ঞানলাভ করিলেও সহজে জগদ্দর্শন রহিত হয় ন 
এবং জগদ্ব্যবহারও নিবৃ হয় না। কিন্ত শুদ্ধচিত্তে নিরস্তর 


সভ্ভ! এবং রজ্জুসর্পের সত্তা প্রাতিভাসিক সন্ত 

উভয়ই মিথ্যা! অর্থাৎ অধিষ্ঠ।নজ্ঞাননান্ত । প্র 
প্রত্যক্ষই ভ্রমনাশক হয়। পরোক্ষ জমে ৩ রব ন্‌ 
ভ্রমনাশক হয়। কিন্ত, প্রত্যক্ষভরমে: অধিষ্ঠানপরোক্ষ ভ্রম, 
হুয় না| বাধক সমবল বা অধিকবল হওয়া আবশ্তক। 
পারমাথিক সততীর পরিচয়। 


ইহাই ব্রদ্মের সন্তা। ব। তরঙ্গ স্বয়ম। . কারণ, ব্রহ্ম ও সন্ভা নন 
নছে। বন্দে ধর্ধর্টিভাব নাই বলিয়! এই সভা ব্রন্ষের 
বলা হয় না। কিন্তু ব্রহ্মন্বরূপই বল! হয়। জ? ব 
এই পারমার্থিক সত্তাস্বরূপ ব্রহ্দের কথাই প্রকা রাস্ত ৃ 
প্রাতিভাসিকসত্তা হইতে ব্যাবহারিক. সন্ত _অ রি 
ব্যাবহারিক সত্ব! অপেক্ষা পারমার্ধিক সভাই 
এজন/ প্রাতিতাসিক ও. ব্যাবহারিক সত্তাই মিথ্যা! 
পারমার্থিক স্ভাই সত্য বলা হয়|... হি রা 
_ জগন্িত্যাত সন্ধে অনুমানপ্রমাণ। : দি 
“জগন্মিথ্যা” ইহার শ্রুতি প্রমাণ এবং অন্থুম নং প্রমাণ, 
উতয়ই প্রদর্শন করা হয়| তন্যাধ্যে একটা অনুমান প্রম টে 
পূর্বেই অদ্বৈততত্বসিদ্ধির প্রসঙ্গে প্রদর্শন কর। হইয়া ৃ 
(১) প্রপঞ্ধ মিথ্যা টির 
যেহেতু তাহা দৃপ্ত বাঁ জড় বা পরিচ্ছন্ন বা অংশ. (হেত 
যেমন রজ্জুসর্পপ্রভৃতি রর ৬ উদ 
এম্থলে এজন্য ইহার অপর কতিপয় অন্ুমানগ্রা 
প্রদণিত হইজেছে । এই সব অনুমানদ্থারাশ্রীমন্ধুদন 
মহাশয় মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসাচার্ধযকত হ্ায়াঃ 
জগৎসত্যত্থান্মান খণ্ডন করিয়া জগৎমিথ্যাত্ব 
ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। : রি 


(১) জঙ্গাজ্ঞানেতরাবাধ্যবঙ্ধান্তা সত্বানধিকরণত্বং -. রি 
পারমাঁথিকসত্তাধিকরণবৃত্তি রি 
বরহ্ধাবৃত্তিত্বাৎ | 
শুক্তিরপ্যত্ববৎ পরমার্থমদ্ভেদাচ্চ 
(২) প্রপঞ্চ £ শিথ্য। 


্ধান্তত্বাৎ 
শুক্তিরূপ্যবৎ, হা. 
(৩) পরমার্থসত্বং স্বসমান।ধিকরণান্োগ্তাভাৰ-. 
প্রতিযোগ্যবৃদ্ধি কত 


্রহ্বত্ববৎ ( উদ্বাহরণ ) 
(৪) ব্রহ্গত্বম একত্বং বা সন্বব্যাপকম্‌ ( প্রতি গ্র1) 
. সত্বসমানাধিকরণত্বাৎ (হেতু) 
_ অসদ্বৈলক্ষণ্যবৎ ী ( উদাহরণ ) 
(৫) ব্যাপ্যবুক্তিঘটাদিভগ্ঠাভাবাতিরিক্- 
স্বসমানাধিকরণাভাবমাত্রপ্রতিযোগী ( প্রতিজ্ঞা ) 
অভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ (হেতু) 
অভিধেয়ত্ববৎ ( উদাহরণ ) 
(৬) অত্যস্তাভাবঃ প্রতিযোগ্যবক্ছিন্নবুস্তিঃ (প্রতিজ্ঞ ) 
নিত্যাভাৰত্বাৎ (হেতু) 
অন্রোন্তাভীববৎ (উদাহরণ ) 


(৭) অত্যন্তাভাবত্বং প্রতিযোগশেষাধিকরণ- 
বৃভ্তিমাত্রবৃত্তিপ্রতিষোগ্যবচ্ছিন্বৃত্তিমা ত্রবৃত্তি বাঁ (প্রতিজ্ঞা) 
নিত্যাভ। বমাত্রবৃত্তিত্বাৎ (হেতু) 
অন্টোন্তা ভাবত্ববৎ ( উদাহরণ ) 

( ৮) ঘটাত্যন্তা ভাববন্বং স্বপ্রতিযোগিজনকাতাব- 
সমানাধিকরণবৃত্তি এততৎকপালসমানকালীনৈতদ্ঘট (প্রতিজ্ঞ 1) 


প্রতিযোগিকাভাব বৃস্ভিত্বাৎ (হেতু) 
. প্রমেয়ত্ববৎ (উদাহরণ ) 
(৯) এততৎকপালম্‌ এতদ্ঘটা ত্যন্তাভাবাধিকরণম্‌.. (প্রতি) 
আধারত্বাৎ ( হেতু) 
পটদিবৎ (ভদ্বাহরণ ) 
(১০) ব্রহ্থত্বং ন পরমার্থস্লিষ্টান্টোন্ঠাতাব- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকম্‌ ( প্রতিজ্ঞা) 
ববৃত্তিত্বাৎ ( হেতু) 
অসদ্বৈলক্ষণ্যবৎ (উদাহরণ ) 


এইরূপে জগন্থিথ্যাত্ব সম্বঞ্জে আরও ১৭টা অনুমান অদ্বৈত- 
সিদ্ধি গ্রন্থের “মিথ্যাত্বে বিশেষান্ুমান” পরিচ্ছেদে প্রদণিত হই- 
যাছে। অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিবাদ, স্তায়ামৃতের টাক! তরঙ্জিণী নামক 
গ্রন্থে করা হইয়াছে, কিন্তু এই ২৭টী অনুমান সম্বন্ধে তিনি কিছুই 
বলেন নাই__দেখা যায়। অবস্ত এই অনুমান করিবার প্রবুক্তি, 
শ্রুতি হইতে জগন্মিথ্যাত্ব জানিবার পর হইয়াছে । শ্রুতি 
জগন্সিথ্যাত্ব না বলিয্! দিলে একপ অন্থুমানের প্রবুতি আমাদের 

ইত ন]। 
জগন্িধ্যাত সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ | 

জগন্িথ্ঠ। সম্বন্ধে যে সব শ্রুতিপ্রমাণ পাওয়া যায় তাহার 
মধ্যে কতিপর এই__ | 
(১). ঈশোপনিষতৎ_ 


১ ১ 


“তদস্তরম্ত সর্ববস্ত তছু সর্বন্তা সত বাহাত2” ॥৫ 
অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ই সকলের অস্তর ও সকলের বাহা। এতত্দারা 

“সকল” পদবাচ্য দৃপ্ত পদার্থকে মিথ্যাই বলা হইল। কারণ, 
কোন কিছুর ভিতর বাহির ব্যতীত তাহার আর কিছুই থাকে 
না| এখন সবই যদ্দি ব্রহ্ম হন, তবে তাহাতে জগৎ দেখিলে 
জগৎকে মিথ্যাই বলা হুইল । 

“যস্ত লর্বাপি ভূতানি আত্মস্তে বন্নুপশ্ঠতি | 

সব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুগ্পতে” ॥ ৬ 

এই স্থলে সর্বভূতকে আত্মার এবং আত্মাকে সর্বভূতে 
দেখায় আত্মা ও সৃর্বভূতের আধারাধেয়ভাব আর থাকিল 
ন1। ভিন্ন বস্তূত্তেই আধারাধেয়ভাব থাকে । অতএৰ এক আত্মাই 
সিদ্ধ হইল; আর তজ্জন্য আত্মতিন্ন সর্ব ভূত মিথ্যাই হইল । 

“ষশ্মিন্‌ সর্ধবাণি ভূতানি আ্মৈবাভূদ বিজানতঃ | 
তত্র কো মোহঃ.কঃ শোক: একত্বমন্তুপপ্ততঃ 8৮ ৭ 
এস্থলে “যে সময় সমুদায় ভূত আত্মাই হয় এইরূপ বলায় 
এবং জ্ঞানের ফলেই শোক মোহ নাশ প্রাপ্ত হয় বলায়, এক 
আত্মাই সত্য, আর অন্ত সব অজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যা-_ইহাই বলা 
হইল।. এব-কারের দ্বারা আত্মতিন্ন বস্তর নিরাস করা হইল । 
সর্বভূত আত্মভিন্ন সত্য বস্ত হইলে, তাহা আর আজব! হইবে 
পারিত না।  এগন্য আত্মভিন্ন বস্ত মিথ্যা । 

(২) কঠোপনিষৎ-_ 

“যদেবেহ তদমুত্র ষদমুন্র তদস্থিহ | 

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্পে!তি য ইহ নানেব পশ্তাতি” ॥ (২,১১০) 

“মনসৈবান্ুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। 

মৃত্যে।ঃ স মৃত্যুমাপ্সোতি য ইহ নানেব পশ্তুতি” ॥ (২.১.১১) 

এস্থলে ব্রন্দে নানার মত দেখার নিন্দা এবং ত্রন্দে নানা 
ন|ই বলায় ব্রহ্মভিন্ন সব মিথ্যাই বলা হইল। যাহী নাই 
তাহাকে দেখিলে তাহ মিথ্যাই হয় । ূ 

'যখোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিত্তং তাদুগেব ভবতি। 
এবং মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম” ॥ (২.১.১৫) 
এস্থলে জীবমুক্তিতে ব্রহ্ধই হইয়া যায় বলায় জীবস্বের 
মিথ্যাত্বই কথিত হইল। ভিন্ন বস্তদ্ধয কখনও অভিন্ন একবস্ত 
হয় না। অ।র হইলে ভিন্নতাই মিথা! বলিতে হইবে । 

(৩) প্রশ্নোপনিষত্__ 

“স যথেমা নগ্ঃ শ্তন্দমানাঃ জমুদ্রং প্রাপ্য অন্তং গচ্ছন্তি, 
ভিদ্যতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইতোবং প্রোচ্যতে, এবমেবান্ত 
পরিভ্রষ্ট: ইমাঃ ঝোড়শকলাঃ পুরুষায়ণ।ঃ পুরুষং প্রাপ্য অন্তং 
গচ্ছস্তি ভিগ্তে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে, স 
এষোইকলোইমুতো ভৰতি |” 


অদ্বৈতবাদ [ ৭৩৬ | 


এস্থলে জীব বর্গের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় বলায় জীবত্বকে 
মিথ্যাই বলা হইল। 
নাম্রূপ নষ্ট হইয়। তাহা! ব্রহ্ম হইতে পারিত না। 
(৪) মুণ্ডকোপনিষৎ__ 
“যথা নগ্ভঃ গ্তন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহার । 
তথা বিদ্বান নামরূপাঁদ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌” ॥ 
এস্থলেও ঠিক প্রশ্নোপনিষদের মত (৩.২,৮) জগন্িথ্যা 
বলা হইল । 


(৫ ) মাগুক্যোপনিষ ২ 


জীব যদি সত্য হইত, তবে তাহার 


“পধ্বিশতি আত্মনা আত্মানং য এবং বেদ” এম্থলে জানার 


ফলে আত্মার দ্বারা 

প্রবেশ করা হয় না, ইহ1ও বল! হইল । 

প্রবেশ বলা হইল। আত্মভিন্নকে মিথ্যাই বলা হইল। 
(৬) তৈত্তিরীয়ো পনিষত্ 


সুতরাং 


"তত স্ষ্ট। তদেবা নু প্রা বিশৎ, তদনুপ্রবিশ্ত সচ্চ ত্যচ্টাভবত্ঃ 


নিরুক্তপ্ধানিকুক্তঞ্চ নিলয়ঞ্চ| নিলয়প বিক্ঞ। নঞ্চবিজ্ঞান+, ' সত্যঞ্চ1- 
নৃতঞ্চ সত্যমভবৎ যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যম1চক্ষতে |” (২.৬) 


এই স্থলে ব্র্ছই সব হইলেন? বলায় এবং ব্রহ্মকেই সত্য বলা 
হয় বলিয়া! ব্রঙ্মভিননকে মিথ্যাই বল! হইল, কারণ, ব্রহ্ম সত্য সত্য : 


এছি সব হইলে তিনি আর স্ব-স্বরূপে নাই বলিতে হয়! 

(৭) এতরেয়োৌপনিষৎ__ 

“সর্ববং তত প্রজ্জানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো! লোকঃ 
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ॥ (৫.৩) 

এস্লে সনুদার় 
ব্লায় ব্রহ্মভিন্নকে মিথ্যাই বল! হুইল । 

(৮) ছান্দোগ্যোপনিষৎ্ 

“য্থ|! পৌট্যাোকেন মৃতৎপিগ্ডেন সর্ব মূন্ময়ং বিজ্ঞাতং শ্তাৎ, 
বঞ্চারভ্তণং বিকারো নামধেয়ং যৃন্তিকেত্যেব সত্যম্ত (৬.১.৪) 

এস্কলে মুন্তিকাই সত্য বলায় অন্য সব মিথ্যা বল! হুইল। 

(৯) বুহদারণ্যকে | পনিষৎ্_ 

( ক) “আত্মনে। বারে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং 
সর্ধং বিদিতম্গ | (২.৪.৫) 

এখানে আত্মাকে জানায় সব জানা যায় বলার সকল বস্ত 
আত্মাতেই কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিতে হইবে। এই সব আত্মভিন্ন 
হইলে আত্মার জ্ঞানে আর ইহাদের জ্ঞান হইত ন1। 

(খ) “ত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিন্ররতি-_যত্র 
বা অন্ত সর্ধম. আত্মা এবাভূৎ তৎ কেন কং জিন্ত্ে...বিজ্ঞ।তারমরে 
কেন বিজানীয়২* (২.৫.১৪) 

এস্থলে “দ্বৈতের স্তায় হইলে ব্যবহার হয়, আর আত্মা হইলে 


প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই প্রজ্ঞীনকে ব্রক্গ 


আত্মীতে প্রবেশ করে বলায়, ন! জানায় ূ 
অর্থাৎ অজ্ঞাননাশই ; 


অদ্বৈতবাদ 
ব্যবহার হয় না এবং বিজ্ঞাতাকে কি দিয়া জানিবে*--বলায় 
“আত্মভিন্ন আর সত্য কিছুই নাই ইহাই বলা হইল। 4 


(গ) প্যত্র বা অন্যদিব গ্তাৎ তত্রান্তঃ অন্যৎ পণ্ঠেৎ” (৪.৩-.৩৬) ৮ 


এস্কলে অন্তের স্টায় হইলে অন্য অন্যকে দেখে ৰলায় অগ্থকে 
মিথ্যা বল! হইল । ্‌ 

( ঘ) “মনসৈবান্ুদ্রষ্টব্যং নেহ নামাস্তি কিঞ্চন | মুত্যেোঃ স 
মৃত্যুমাপ্ধোতি য ইহ নানেৰ পশ্ততি”। (৪.৪.১৯) 

ইহা কঠোপনিষদেও আছে। ব্রন্গে নানা নাই বলায় 
নানাকে মিথ্যাই বলা হইল । 

(১০) শ্বেতাশ্বতরো পনিষৎ--- 

(ক) “অস্তে বিশ্বমায়া নিবুন্তিঃ” ॥ (১.১০) রা 

বিশ্বমায়ার নিবুৃত্তি বলায়, বিশ্বকে মায়া অর্থাৎ: ১৮ 

লা! হইল । 

(খ) "জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশীপহানিঃ” (১.৯১) “জা 
দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈ2৮ (২.১৫১৪.১৬,৬.৯৩) জ্ঞাত্বা মৃত্যু- 
পাশাংশ্ছিনত্তি* (৪.১৫ ) এস্থলে জ্ঞানের পরই সর্ব পাশ নষ্ট হয় 
বলায়, জপৎরূপা সর্বপাশকে যিথ্যাই বল! হইল । 

( ১১) মৈত্রায়খ্যুপনিষত্__ 

(ক) “ইন্দ্রজালমিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাদর্শনম্, কদলীগর্ভ 
ইব অসারম্, নট ইব ক্ষণবেষমূঠ চিত্রভিত্তিরিব মিথ্যামনোরথম্ 
(৪.২ ) এস্বলে জগৎকে স্পষ্টভাবে শব্দদ্বারাই মিথ্যা বল হুইল | 

(খ) “দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তধামূর্তর্চ। অথ যন্ম ভরং তদসত্যম্‌ 

যদমূত্ভং তৎ সত্যং তদ ব্রহ্ম” ॥ (৬.৩) 

এস্থলে ্রহ্মতিন্নকে অতি স্পষ্ট কথায় অসত্যই বলা হইল। 
এইরূপ অপর বনু শ্রুতিতেই জগতের যিথ্যাত্ব স্ট্টভাকেই 
ঘোষিত হইয়াছে । অতএব কি অনুমান, কি শ্রুতি--সকল প্রমাণ 
বলেই জগত মিথ্যা ইহা সিদ্ধ হইল । 

জীব শব্দের অর্থ । | 

অদ্বৈতবাদের স্বরূপনির্ণয়প্রসঙ্গে ব্রহ্ম সত্য জগন্সিথ্যা এই 
বাক্যদ্বয়ের অর্থ ও প্রমাণ প্রদর্শিত হইল । এইবার, “জীব-_ব্রহ্মই 
তত্তিন্ন নহে”. এই অংশের বিষয় আলোচ্য । এতদনুসারে 
জীবশব্দের অর্থ প্রথম আলোচ্য। জীবশদ্দের অর্থটী_- 
প্রাতিবিম্ববাদ, আভীাসবাদ, অবচ্ছেদবাদ এবং এক-ভীববাদ বা 
ৃষ্টিস্থষ্টিবাদ অনুসারে চারি প্রকারে বুঝান হুয়। ২ 

রঙ্গ হইতে জীব ও জগতের আবির্ভাব ॥ 

পূর্বেবোক্ত চারি প্রকারের মতবাদমধ্যে সাধারণভাবে 
জীবতন্বটা বুঝিতে হইলে ব্রহ্ম হইতে জীবজগতের আবির্তাবটা 
বুঝা আবগ্তক হয়। তাহা এইরূপ- বঙ্গ সত্ব, রজঃ ও তমো- 
গুপাত্মক মায়া বা প্রক্কৃতিরপ উপাধিবশে জীব, ঈশ্বর ও জগজ্রপ 


অদ্বৈতবাদ ৃ 


হইয়াছেন । এই মায় বা! প্রতি অবিষ্া বা অজ্ঞানের সমষ্টি 
তন্মধ্যে সমষ্টিরূপা মায়! শুদ্ধসত্তপ্রধানা এবং ব্যষ্টিরূপা অবিদ্া 
মলিনসন্বপ্রধান। বলা হয়। গ্রাতিবিষ্ববাদ অনুসারে মায়াপ্রতি- 
বিষিত ব্রন্গই ঈশ্বর এবং অবিদ্াপ্রতিবিদ্বিত ব্রহ্মই প্রাজ্ঞজীব, 
আর মায়া ব| অক্ঞানের পরিণতি এই স্থুল সুক্ম জগৎ। তন্মধ্যে 
সমষ্টি সুক্মজগতে প্রতিবিস্বিত ঈশ্বর বা ব্র্মই হিরণ্যগর্ভ বা 
বিধাতা । আর ব্যষ্টি সুক্মরজগতে প্রতিবিদ্বিত প্রাজ্জীব বা 
বরহ্ষই তৈজসজীব এবং সমষ্টি স্থলজগতে প্রতিবিষ্বিত ব্রহ্ম ব৷ 
_হিরণ্যগর্ভই বিরাট্‌ ঈশ্বর। আর ব্যষটি স্থলজগতে প্রতিবিদ্বিত 
্রহ্গ বা তৈজসজীবই বিশ্ব নামক জীব। | 
পঞ্চকোঁষ ও শরীরত্রয়রূপ উপাধি । 
ঈশ্বরের উপাধি মায়াই তাঁহার কারপ-শরীর বা আনন্দময়- 
কোষ, আর প্রাজ্জীবের উপাধি অজ্ঞান বা অবিদ্ভাই তাহার 
কারণ-শরীর বা আনন্দময়কে'ষ। হিরণ্যগর্ভের উপাধিসম্টি 
সুগ্মজগৎ বা! সমষ্টি বিজ্ঞীনময়কোষ মনোময়কোষ ও প্রাণময়- 
কোষ, আর তৈজসভীবের উপাধি ব্যষ্টি সুদ্মাজগৎ্ বা বাষ্টি 
বিজ্ঞানময়কোষ, মনোময়কোষ ও প্রাণময়কোষ। বিরাটের | 
উপাধি এই সমষ্টি স্থলজগদ্‌ বা সমষ্টি অন্নময়কোষ। আর বিশ্ব- | 
জীবের উপাধি এই ব্যাট স্থুলদেহ' বা ব্যষ্টি অন্নময়কোষ। : 
সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের কারণ-শরীরই আনন্দময়কোষ। সুক্ষ 
শরীরই বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়কোষ এবং স্থলশরীরকেই | 
অন্নময়কোধ বল! যায়। স্থুলশরীরে অবস্থান-কালে জাশ্রদবস্থা, 
: সুক্সশরীরে অবস্থানকালে স্বপ্লাবস্থা এবং কারণ-শরীরে অবস্থান- 
কালে ুষুপ্তি অবস্থা বলা হয়। এই তিন অবস্থার অতীত 
অবস্থ।কে তুরীয় বা উপাধিশূন্ত শুদ্ধ-বরহ্গাবস্থ। বলা হয়। 
নুগন্পশরীর ও সুক্ক্রজগতের উৎপত্তি 
উক্ত মায়া বা অঙ্ঞান হইতে যে ভাবে সুদ্মজগৎ্ উতপন্ন হয়ঃ 
তাহ। এই-_উক্ত মায়া বা অজ্ঞান হইতে সুক্ম আকাশ বায়ু 
তেজ জল ও ক্ষিতিক্রমে সুক্ষ পঞ্চভুতের উৎপন্তি হয়। মায়াটা ৷ 
সমষ্টি ও অজ্ঞানটী ব্যষ্টি বলিয়া এবং উভয়ই সত্ব, রজঃ ও তমো- ূ 
গুণা ত্বক বলিয়। তছৃৎপন্ন সুক্ষ আকাশাদি ভূতপঞ্চকও সমষ্টিব্যষ্টি-: 
ভাঁবাঁপন্ন এবং ব্রিগুণাত্ক হয়। এইরূপে_ সক্ষম পঞ্চভূতের 
সমষ্টিসত্বগুণ হইতে মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারাতআ্বক অন্তঃকরণ 
জন্মে। কুক্ পঞ্চভূতের সমষ্টিরজোগুণ হইতে প্রাণাপান- 
সমানোদানব্যানাআ্ক প্রাণ জন্মে এবং তাহাদের সমষ্টি- 
তমোগুণ হইতে এই শদ্বম্পর্শরপরসাত্মক কুক্মজগতের ভোগ্য- 
বিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছে । আর ব্যষ্টি-আকাশের সত্বাংশে 
শ্রবণেক্দ্ির। রজোহংশে বাগিক্িয়, ব্যষ্টিবায়ুর সন্থাংশে ত্বগিন্দরিয়, 
রজোইংশে হস্তেব্দ্রিয়। ব্যষ্টিতেজের সত্বাংশে চক্ষুরিক্দ্িয়, 
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রজোহংশে পাদেন্িয়, ব্যষ্টিজলের সত্বাংশে রসনেন্দ্রিয় রজোইংশে 
উপস্থেক্্রির এবং ব্যষ্টিক্ষিতির সন্বাংশে ভ্রাণেন্র্রিয় রজোইংশে 
পায়ু ইন্দ্রিয় জন্মে । 

এই অন্তঃকরণ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞ!নেক্দ্রিয়। পর্চকর্থেন্তরিয় এবং 
শব্দ্পর্শরূপরসগন্ধের সমষ্টিই সুল্পজগৎ্, তাহাই হিরণ্যগর্ভের দেহ 
বা উপাধি হয়। আবার ইহার! ব্যষ্টি ভাবে তৈজসজীবের দেহ 
ব| উপাধি হয়। ইহাদের মধ্যে অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের 
সহিত চৈতন্যের প্রতিবি্বর্ূপ সম্বন্ধবশতঃ তাহাদের নিয়ামক 
অধিষ্ঠাতৃদেবতার জন্ম হইয়াছে । সেই দেবতাগণ যথা 


চিত্তের অধিষ্ঠাতু দেবতা বিষ্ণুণ। 
বুদ্ধির টু ব্রহ্ম! | 
অহঙ্কারের ) রুদ্র। 
মনের 757৫ চন্দ্র | 
শবণেন্িয়ের এ » দিক । 
ত্বগিক্িয়ের ১. ৯ বায়ু । 
চক্ষরিন্িয়ের » ঠ সূর্য্য । 
রসনেন্ড্রিয়ের ১». বরুণ। 
ত্রাণেক্দ্িয়ের ,, অশ্বিনীকুমারদ্বয় । 
বাগিক্ড্রিয়ের ৯» ১ বন্ি। 
হস্তেক্সিয়ের ১ ৯ ইন্ত্র। 
পায়ুইন্দ্রিয়ের ». » যম। 
পাদেক্দিয়ের :» » উপেকন্ত্র। 
উপস্থেত্্রিয়ের ৯» ১ প্রজাপতি ৷ 
পঞ্চ প্রাণের প্রাণ। 


এই সকল দেবতাও হিরণ্যগর্ভের দেহের অন্তর্গত। ইনিই 
কার্ধ্যত্রহ্গ নামে অভিহিত হন। এই হিরণ্যগর্ভের ইচ্ছায় 'এই 
সুক্পঞ্চভূত পঞ্ষীরৃত হইয়া! চতুর্ষিধশরীরী জীবের ভোগস্থান 
তাহ।র স্থলদেহ ও এই চতুর্দশভূবনা ত্বক ত্রহ্গাণ্ড হইয়াছে। হিরণ্য- 
গর্ভ ও তাহার ব্যষ্টি তৈজসের এই দেহকে স্থক্শরীর বলা হয়। 

পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়। ও স্থুলজগতের উৎপত্তি । 

স্গ্ম আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্ধ এবং অপর 
ভূত-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অষ্টম ভাগ একত্র করিয়া স্থল আক!শাদি 
পঞ্চভূত জন্মে। ইহাতে প্রত্যেক স্থুল ব৷ পঞ্চীকৃতভূতে অপর 
চাঁরিটী ভূত থাকে । কোন ভূতই শুদ্ধ কোন ভূতরূপে থাকে না, 
আর এই সময় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রত্যেকই প্রত্যেক ভূতে 
পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পঞ্ধীকরণের পূর্বে আকাশের গুণ 
শব্দ? বায়ুর গুণ__শব্ধ ও স্পর্শ; তেজের গুণ_ শব্ধ স্পর্শ ও রূপ, 
জলের গুণ-_-শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রস, ক্ষিতির গুণ__শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধ ছিল। এক্ষণে আকাশে শব্দ প্রধান এবং ম্পর্শাদি অপর 
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চারিটী অপ্রধান হইল। তদ্রপ বায়ুতে শব্ধ ও স্পর্শ প্রধান 
এবং অপর তিনটা অপ্রধান হইল। তেজের শব্ধ, স্পশ” ও রূপ 
প্রধান এবং রস ও গন্ধ অপ্রধান হইল। জলে শব্ধ, স্পশ; রূপ, 
রস প্রধান, কিন্তু গন্ধটী অপ্রধান হুইল এবং ক্ষিতিতে পাঁচটাই 
প্রধান হইল। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভৃত হইতে ভূলোকারি চতুর্দশ 
ভূবন এবং জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ জীবদেহ জন্মগ্রহণ করে। 
প্রতিবিষ্ববাঁদ। 
প্রতিবিষ্ববাদান্থুসারে এই সব জীবদেহে এবং এই ব্রঙ্গাণ্ডে 
চেতগ্ঠের যে সম্বন্ধ হয়, তাহা দর্পণে মুখের স্তায় বা! বহু জলপাত্রে 
চন্ত্রস্থ্য্যের স্ঠীয় হয়। দর্পণে মুখ প্রবিষ্ট না হইলেও এবং 
জলমধ্যে চন্ত্রস্থ্য্য প্রবিষ্ট না হইলেও যেমন তন্মধ্যে মুখ এবং 
চন্য দৃষ্ট হয়, এই ত্রিবিধ দেহরূপ উপাধিমধে) চৈতন্ 
প্রবিষ্ট না হইলেও তন্রপ এই উপাধিগুলিকে চেতন দেখায় । 
আবার দর্পণ ও জলের শুদ্ধি বা মালিম্তবশতঃ যেমন দর্পণস্থ মুখ 
ও জলমধ্যগত চন্দ্রন্থ্য অবিকল বা মলিন দ্রেখায়, কিন্ত 
প্রকৃত মুখ ব1 চন্রনূরয্য যেমন তেমনই থাকে, তন্রপ এই উপাধি- 
রূপ দেহ শুদ্ধ বা মলিন থাকিলে তন্মধ্যগত চৈতন্তও অবিকল 
বা মলিন দেখায়, কিন্তু চৈতন্য স্বরূপতঃ যেমন তেমনই থাকে । 
মুখ, চন্দ্র ও স্থ্য্যকে বিশ্ব বলা হয় এবং দর্পণ ও জলপাত্র মধ্যে 
যে মুখ, চন্দ্র ও কুূর্ধ্য দেখা যায়, তাহাকে প্রতিবিষ্ব বলা হয়। 
মুখের ছায়া প্রতিবিম্ব নহে । এই মতে বিদ্ধ ও প্রতিবিদ্বের মধ্যে 
ভেদ নাই ।. সুতরাং প্রতিবিষ্ব বিশ্বেরই শ্টায় সত্য । আর 
তজ্জন্য জীব, ঈশ্বর ও ব্রন্মে কোন ভেদই নাই। অর্থাৎ কারণ, 
সু্ম ও স্থুলশরীরে যে শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ বিশ্ব-চৈতন্তের প্রতিবিষ্বরূপ 
জীবভাব বা সেই জীবাপেক্ষায় শুদ্ধ ব্রঙ্গেরই ঈশ্বরভাব, তাহাদের 
সহিত শুদ্ধব্রদ্দের কোন ভেদ নাই। সুতরাং এই বাদে জীব 
মুক্তিতে ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্ত হইতে পারে। 
চৈতন্তের সহিত মুক্তিতে মুখ্যসামানীধিকরণ্য হয়| ঈশ্বরের 
সব্দক্ততা, জীবের অল্পজ্ঞতাকেই অপেক্ষা করিরা হর। “তন্বমাস? 
1ক্যে গঙ্গাতে ঘোষবাসের স্তায় জহৎ্-লক্ষণ। এই মতে 
। তদ্রপ এমতে দৃষ্টান্ত-স্থলে প্রতিবিশ্বের অধিষ্ঠানরূপ 
| বিশ্ব, পরিণামী উপাদ্রানটা মুখাদি বিশ্বের অজ্ঞান, 
এবং নিমিত্-ক'বণটা দর্পণ এবং বিষ্বের সান্লিধ্য বলা হয়। আর 
দাষ্টান্তিক স্থলে একই 'অজ্ঞনহেতু শুদ্ধ ব্রন্মরূপ রিসম্বে জীবরূপ 
প্রতিবিষ্বভাব প্রতীত হয়। স্ুুতর।ং তাহার অধিষ্ঠানরূপ 
উপাদানটা শুদ্ধ ব্রহ্ম, পরিণামী উপাদীনটা অজ্ঞান এবং নিমিভ- 
কারণ অনুষ্ট বলা হয়। এস্থলে বিশ্ব-প্রতিবিষ্বের অভেদ জ্ঞানে 
প্রতিবিষ্বভাবের নিবুত্তি হয়| কিন্ত যতদিন বিশ্ব ও দর্পণের 
সান্লিধ্যরূপ উপাধি নিমি ৪ থাকে, ততদিন তাহার মিথ্যাজ্ঞান 
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হয়। অর্থাৎ প্রতিবিদ্বভাবরছিত প্রতিবিস্বন্ববূপের জ্ঞান হয় । 
দর্পণের অপসারণে প্রতিবিশ্বের প্রতীতির অভাব হয়। প্রকৃত- 
স্থলে জীবরূপ প্রর্তিবিষ্বের সহিত নিজ ব্রক্মরূপ বিদ্বের অভেদ, 
গুতীতি হয়। তখন প্রতিবিষ্ব ভাবরূপ জীবভাবের নিবৃত্তি হয় । 
কিন্ত যতদিন প্রারব্ধরূপ উপাধিটী নিমিত্ত হয়, ততদিন বাধিত, 
জগতের সহিত এই জীবের জীবভাবরহিত স্বরূপের গ্রতীতি 
হয়। আর যখন প্রারন্ধ শেষ হয়, তখন প্রতীতির অভাব হুইয়া 
কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম অবশেষ হয়। তখনই বিদেহ মুক্তি হইয়া 
থাকে । এইমতে স্বপ্নের মত মুখ্য একটী জীবই অঙ্গীকার করা 
হয়। নানাজীবের যে প্রতীতি, তাহ! জীবাভাস মাত্র । ইহাতে 
তিনটী সত্ব স্বীকার করা হয়। এজন্য ইহাকেও ব্যবহারিক 
পক্ষ বল! হয়। এমতে দর্পণে যে মুখ দেখা যায়, তাহা চক্ষুরশ্মি 
দূর্পণে সংলগ্ন হইয়া প্রতিহত হইয়া নিজ মুখকেই দেখিয়া থাকে, 
এই জন্ পূর্বমুখে দণ্ডায়মান ব্যক্তি যখন দর্পণে নিজমুখ দেখে, 
তখন দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণ দিকেই থাকে, বাম কর্ণ বাম দিকেই 
থাকে অথচ মুখটা পশ্চিমাতিমুখী বোধ হয় । বস্ততঃ পূর্ববাভি- 
মুখী মুখ পশ্চিমাভিমুখী হইলে বামকর্ণ দক্ষিণ দিকে আসে 
এবং দক্ষিণকর্ণ বাম দিকে আসে, কিন্তু সেই পুর্বব।ভিমুখী মুখের. 
মুখই দর্পণে দেখা যায় বলিয়া মুখের দর্পণিস্থৃত্বই মিথ্যাংশ | এজন্য 
এইমতে বিশ্ব ও প্রতিবিষ্ব সত্য ও অভিন্ন বল! হয়। এই মতবাদ 
পদ্মপাদাচার্য্য-সন্মত মতবাদ বলা হয় ।  বিবরণাচার্য্যেরও, 
এই মত। ৃ 
আভাসবাদ। 

আভাসবাদে প্রতিবিশ্বটীকে__ছায়া বা আভাস অর্থাৎ মিথ্য। 
বলা হয়। এমতে কেবল চিদাভাস জীব বা ঈশ্বর নহেন, 
কিন্তু মায়ার অধিষ্ঠান চেতন এবং মায়া সহিত আভাসই ঈশ্বর 
বল হয়। ততন্রপ মায়ার ব্যস্টি যে অবিগ্া, জেই অবিদ্ভাংশের, 
অধিষ্ঠ।ন চেতন, আর সেই অবিগ্ভার অংশ সহিত অ(ভাসই জীব 
বল। হয়। সুতরাং জীব ব্যষ্টি ও ঈশ্বর সমষ্টি হইল। ঈশ্বরের 
উপাধিতে সত্বগুণ থকে, এজন ঈশ্বরে সর্বশক্তিত্ব ও সর্ববজ্ঞতাদি 
ধন্ম থাকে । আর জীবের উপাধি মলিন সত্বগুণ বলিয়া জীবে 
অল্পশাক্তত্ব ও অল্লজ্ঞতাদি ধর্ম থাকে । প্রতিবিম্ববাদী বিবরপ- 
মতে যদিও জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি অজ্ঞান সেজন্ত 
উভয়েরই অল্পজ্ঞত্ব বন্দ থাকা উচিত, তথাপি যে উপাধিতে 
প্রতিবিষ্ব বা আভাস পতিত হয়, তাহার স্বভাবই এই ষে, 
উপাধির দোষ প্রতিবিষ্বে সংক্রমিত হয়, কিন্তু বিশ্বে হয় না । 


এজন প্রন্তিবিম্ববাদে বিশ্বন্বূপ ঈশ্বরে কোন দোষ ঘটে না। 


কিন্ত জীকেসে দোষ হয়। এই আভাদবাদে ব্যষ্থি প্রতিবি্ব 
ব$ ব্যষ্টি আভাস জীব এবং সমষ্টি প্রতিবিষ্ব ঝা সমষ্টি আভাস 


অদ্বৈতবাদ 


ঈশ্বর প্রতিবিস্ববাদে বিশ্বশুদ্ধ চৈতন্তকেই ঈশ্বর বলা হয়। ূ 


এই আভাসবাদে যে জীবের উপাধির অভাৰ হয়, তাহার 
বঙ্গের সহিত উপচারিক অতেদ হুয়। এজন্য জীব ত্রহ্দের 
একতা-বোধক শ্রুতির ভাগত্যাগ-লক্ষণা স্বীকার করা৷ হয়। 
অর্থাৎ “সেই দেবদত্ত এই” এস্লে যেরূপ হয়, সেইরূপ হয়। 
এই একতারু নাম বাধসামানাধিকরণ্য বল হয়, অর্থাৎ জীব- 
ভাবকে ব।ধিত করিয়! চৈতন্তাংশে অতেদ বলা হয়। গ্রতিবিস্ব- 
বাদে জীবভাবের বাধ হয়--বলা হয় না । কারণ, তন্মতে জীবরূপ 
প্রৃতিবিদ্ব ও বিশ্বরূপ শুদ্ধচৈতন্ত অভিন্ন। তাহার পর, এই 
আভাসবাদে, দৃষ্ান্স্থলে, আকাশ কিন্বা মুখের প্রতিবিম্বের অধি- 
্ানরূপ উপাদান ঘটাকাশ এবং দর্পণাদি হয়, আর পরিণামী 


র 


উপাদান জল এবং অবিদ্ভাদি হয়, নিমিভ্ত-কারপ মহাকাশ, ! 


মুখাদি বিশ্ব এবং উপাধির সন্গিধি হুইয়া থাকে, তদ্রপ দাষ্টাত্তিক 
স্থলে চিদাভাসরূপ জীবের অধিষ্টানরূপ উপাদান কুটস্থঃ পরিণামী 


উপাদান নানা বুদ্ধি, কিংবা! অজ্ঞান অংশ, এবং নিমিত্ত-কারপ 


প্রারন্ধ হইয়৷ থাকে । 

এস্থলে গ্রতিবিষ্বের বাধ করিয়া নিজ বিশ্ব মুখাদির সহিত 
অভেদ হয়, তাহা হইলেও যতদিন জল দর্পণাদি এবং বিশ্বের 
সন্নিধিূপ নিমিত্ত থাকে, ততদিন বাধিত গ্রতিবিদ্বের অনুবৃত্তি, 
অর্থাৎ প্রতীতি হয়। ইহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলে। দাষ্ট্ণান্তিক 


স্থলে যে চিদ্দাভাস ব1 বুদ্ধি ব। অজ্ঞান।ংশরূপ উপাধির সহিত : 


নিজ স্বরূপের বাধ করিয়া! অহ্মাদি জীববাচক পদের লক্ষ্য অর্থ 


__কুটস্থ অধিষ্ঠানরূপ নিজের নিজরূপ, তাহাকে “আমি' জ্ঞান 


করিয়। সেই কুটস্থের সহিত বিশ্বরূপ ত্রন্ষের যে পুর্ধ-সিৰ একতা 


অনুভব করে, সেই জীবই যুক্ত হয়। অপরে বদ্ধই থাকে । এ 
স্থলে, যদিও “অহং ব্রহ্মান্মি” এই জ্ঞানের সময়ই অবিদ্যারূপ 


উপাদানের নাশ করিয়া তাহার কাঁধ্য জগতের সহিত চিদা- 
তাসের বাধ হয়, তথাপি যতদিন প্রারন্ধরূপ নিমিত্ত থাকে, 


ততদিন বাধ হইলেও অর্থাৎ মিথ্যাঙ্ঞজান হইলেও দেহাঁদি : 


জগতের সহিত চিদাভাসের অন্ুবৃত্তি অর্থাৎ প্রতীতি হয়। | 


প্রারন্ধের শেষ হইলে প্রতীতির অভাব হুয়। ইহাই বিদেহ 
মোঙ্ষ বল! হয়। ইহা বিগ্যারণ্য স্বামীর মত। 
অবচ্ছেদবাদ । 


অবচ্ছেদবাদে সমষ্টি মায়া ও ব্যষ্টি অবিগ্কাতে প্রতিবিদ্ব বা | 


আভাসকে ঈশ্বর ও জীব বল! হয় না। কিন্ত মায়াবিশিষ্ট শুদ্ধ 
চেতন এবং অবিদ্যাবিশিষ্ট শুদ্ধ চেতনকেই ঈশ্বর ও জীব বলা হয়। 
আঁ উক্ত মায়। ও অবিদ্া উপহিতত সেই চেতনকেই ঈশ্বরসাক্ষী 
ও জীবসাক্ষী বল। হয়। মায়া ও অবিদ্া বিশেষণ হইলে শুদ্ধ 
চেতনক্কে বিশিষ্ট বল! হয় এবং উপাধি হইলে উপহিত বলা হয়। 


[ ৭৩৯ ] 


বিষয়ের 
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স্ববূপমধ্যে যাহায় প্রবেশ হয় এতাদৃশ ব্যাবর্তক বস্তুকে বিশেষণ 
বল হয় এবং স্বরূপমধ্যে যাহার প্রবেশ ন1 হইয়া তাহা ব্যাবর্তক হয় 
তাহাকে উপাধি বলা হয়। তব্রূপ সমষ্টি মায়া হইতে উৎপন্ন 
সমষ্টি অন্তঃকরণ এবং ব্যস্টি অবিদ্যা। হইতে উৎপন্ন ব্যষ্টি অস্তঃকরণ 
যখন বিশেষণ হয়, তখন হিরণ্যগর্ভাখ্য ঈশ্বর ও তৈজস নামক 
*গ্রম।তা” জীব হয় । আর উহার! যখন উপাধি হয়, তখন সেই 
চেতনকে ঈশ্বরসাক্ষী ও জীবসাক্ষী বলা হয়, অর্থাৎ উপহিত চেতন 
হয়_-সাক্ষী এবং বিশিষ্ট চেতন হয়__-জীব বা ঈশ্বর । অবচ্ছেদ- 
বাদে অন্তকরণ জীবের বিশেষণ হয় এবং আভাসবাদে সাতাঁস” 
অস্তঃকরণ জীবের বিশেষণ হয়, ইহাই প্রভেদ। অবচ্ছেদবাদে 
বাচস্পতি মিশ্রের মত। মুক্তিসম্বন্ধে ইহা আভাসবাদেরই অনুরূপ । 
এস্থলে বিশেষ্য ও বিশেষণের যে সন্বন্ধঃ তাহা আধ্যাসিক বা 
অবিবেকরুত সম্বন্ধ বল। হয়। এই অবচ্ছেদবাদে আত্ম।র প্রতি- 
বিশ্ব বা অতস কিছুই স্বীকার করিতে হয় না। ইহাতেও 
জীব-_ঈশ্বর হয় না, কিন্ত জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়। প্রতিবিস্ববাঞ্জের 
ন্তায় ইহাতেও মুখ্যসামানাধিকরণ্য হয, বাধসামানাধিকরণ্য হয় 
না। এমতে তত্বমসিবাক্যে আভাসব!দের স্তায় ভাগত্যাগ- 
লক্ষণ। স্বীকাধ্য । ঘট যেমন আকাশের অবচ্ছেদক হয়, এহলে 
তদ্রপ অজ্ঞান ও বুদ্ধিপ্রভৃতিও আত্মার অবচ্ছেদক হয়। এই 
অবচ্ছেদক বিশেষণ ও উপাধিভেদে দ্বিবিধ হয় বলিরা জীব ঈশ্বর 
ও তদের সাক্ষীর তেদ হইয়া থাকে । এইরূপে এইমতে জীব- 
ব্রহ্মের অুভেদজ্ঞন যত পরিক্ষ ট হয়, এত আর অন্যমতে 
হয় না। কারণ, আকাশ।দির সহিত ঘটাকাশাদির যেরূপ স্পষ্ঠতঃ 
অসংস্পৃষ্ট সম্বন্ধ, জীব-ব্রন্ষের সন্বন্ধও তত্রপ বলায়, জীবের ব্রহ্গ- 
স্বরূপতাবোধের পক্ষে এই মত বিশেষ উপযোগী হহয়াছে। 
ষ্টিহ্ষ্িবাদ | 

ৃষ্টিস্ষ্টিবাদ বা একজীববাদ। ইহা তত আত্মচৈতন্য 
অবিষ্ভাবশে নানা জীব, জগৎ ও ঈশ্বররূপ হইয়া থাকেন। ইহ।তে 
অজ্ঞাতসত্তা নাই! 
যেমন একই অজ্ঞানবশে উৎপন্ন হয়ঃ এহমতে জাব, জগ 
তাহার জ্ঞান, তত্রপ এক সঙ্গে অজ্ঞানবশে উৎপন্ন হয়। 
কালে যেমন ন্বপ্পের পার্থ আমার পুরে ও পরে বন্তশানযে।গয 
বলিয়। বোধ হয় এবং সেই যোগ্যতার জ্ঞানও যেমন তৎকালে 
উত্পন্ন হয়; তদ্রপ জাগ্রৎকালেও সমুদয় পদার্থ আমার পূর্বে ছিল 
ও পরেও থাকিবে বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাঁও তাহার ভান- 
কালেই উৎপন্ন হয়। এইরূপ কার্য/কারণসম্বন্ধের জ্ঞান ও সেই সেই 
পদার্থের জ্ঞানকালেই উৎপন্ন হয়। ৃ 

শ্রুতিমধ্যে যে সবপ্টিক্রমাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ক্রমবর্ণনার 
জন্য নহে, পরন্থ অদ্বৈততত্ব বুঝাইবারই জন্য । এই মতে সম্ভা 


এক 


এ রর 
শার্তরভত এবং তাহার ভ1০ 
৩, 


স্রপ্পু- 
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দ্বিবিধ। যথা--পারমার্থিক ও প্রাতিভাসিক | ব্যবহারিক সন্তা 
এই মতে প্রাতিভীসিকেরই অন্তর্গত । এই মতে সমুদায় অনাত্ম 
পদার্থ সাক্ষীর ভাষ্য বলা হয়। প্রমাতা ও প্রমাণের বিষয় কিছুই 
নাই । যেহেতু স্বপ্নের জ্ঞান-সমকালীনই ত্রিপুটী উৎপন্ন হয়। ত্রিপুটা 
জন্ট জ্ঞান কোনই নাই। 
জন্ততা প্রতীত হয়। এভন্ঠ জা গ্রতের পদার্থ সাক্ষীর ভাষ্যই হয়, 


তথাপি জ্ঞানমধ্যে স্বপ্নের ন্তায় ত্রিপুটী-. 


অর্থাৎ স্বপ্রসম মিথ্যা । ইহাই অ্বৈতবাদের গুঢ় রহস্ত। অধিক 


জানিতে হইলে বুহদারণ্যকভা ষ্য, তাহার বার্তিক, বেদাত্তসিদ্ধান্ত- 
মুক্তাবলী, আত্মপুরাণ এবং অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্র্থ দ্রষ্টব্য । 

যাহা৷ হউক, জীবস্বরূপ বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতমতে এই চারিটা 
মতবাদ প্রচলিত আছে । ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু 
ভেদ থাকিলেও উদ্দেন্ত সকলেরই এক। সকলেই জীবের 
স্বরূপটী *শুন্ধ ব্রহ্ম” ইহা! বুঝাইবার জন্ত প্রবৃত্ত । জীবভাবটা 
ভ্রম, সুতরাং মিথ্যা__ইহা বলাই সকলের লক্ষ্য | 
জীবশব্দের অর্থ । 
নহে” ইহার অর্থ কি? 

জীব ব্রহ্মই তত্ভিন্ন নহে__ইহাঁর অথ:। 

এই “জীব ব্রহ্মই ততিন্ন নহে” ইহার অর্থ__-জীব ও ব্রহ্গে 
কোন ভেদই নাই । অংশাংণী সপন্ধ হইলে বা ভেদাভেদ সম্বন্ধ 
হইলে অথবা শক্তিশক্তিমৎ সম্বন্ধ হইলে, পাছে কোনরূপ ভেদগন্ধ 


ইহাই হইল, 


এইবার দেখা যাউক “জীব ব্রহ্মই-_তস্ডিনন 


থাকে, অথবা পাছে সেই ব্রঙ্গকে কেহ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈততিন্ন অন্ত . 


কোনরূপ বলিয়া] ভ্রম করিয়া বসে, তজ্জন্ত “জীব ব্রঙ্গই” বলিয়াও 
“তত্তিন্ন নহে” এইরূপ আবার বল! হইল । 


জীব ব্রন্মীভিন্ন নহে-_ইহাঁতে শ্রুতি প্রমাণ । 


ূ 


জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন--এবিষয়ে শ্রুতিভিন্ন যে কোনই, 


প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে, তাহাতে 
কারণ, ব্রহ্মতা প্রাপ্ত বক্তার কথায় 
প্রমাণ নাই। 
সকল কথা যে অভ্রান্ত হইবে, তাহার পরীক্ষা করিবার উপায় 


সন্দেহের অবসর দূর হয় না। 
যে কোন ভ্রমই নাই) 


নাই। এজন্ঠ এবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণই প্রধান, অন্ুমানাদি অপর : 


প্রমাণ, তাহার অন্ুকুলতা করিয়া থাকে মান্র। এজন্ত প্রথম 
শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। 
(১) ঈশোপনিষৎ__ 
“ন্মিন্‌ সর্বাপি ভূতানি আত্মৈবাভূ্বিজানতঃ | 


তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্থপশ্তত2” ॥ ৭| 
এখানে “একত্বের অন্ুদর্শনকারী বিদ্বানের সর্ধভূত যখন আত্মাই 
হয় বলায় জীবব্রক্গের অভেদই কথিত হইল । এব-কারর দ্বারা 
অন্য সম্বন্ধের সম্ত।বন] নিরাস করা হইল । 
“যৌংসাবসৌ পুরুষঃ সৌইহ্মন্সি” ॥ ১৬ | 


] 
| 


তাহার; 
যেহেতু এতাদৃশব্যক্তির বহু কথা অভ্রান্ত হইলেও ; 


এস্থলে স্্য্যমগ্ডল-মধ্যবন্তী পুরুষকে উপান্ত বলিয়া তাহাকেই 
“আমি” বলায় জীবত্রন্মের অভেদই ইঙ্গিত করা হইল। 
(২) কেনোপনিষতৎব_ 
“যদ্বাচানভ্যদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে । 
তদেব ব্রন্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদ্রমুপাসতে” ॥৪ 
এইরূপ পরবন্ভী আরও তিনটা বাক্যে--বাক্য মন চক্ষু শ্রোত্র 
ও প্রাণের কথা এই ভাবেই কথিত হইয়াছে । এখানে বাক্য 
তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে নী, কিন্তু বাক্য তৎকর্তৃক 
প্রকাশিত হয়_-বলাঁয় এই প্রকাশকর্তী জীবই হয়, এবং সেই 
জীবকে ব্রহ্মই বলা হইল । 
(৩) কঠোপনিষৎ__- 
(ক) “যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধনাসিক্তং তাদুগেব ভবতি। 
এবং মুনেব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম” ॥ (২.১.১৫) 
এস্থলে শুদ্ধজলে শুদ্ধজল মিশ্রণের স্তায় আত্ম নি য় 
জীবব্রন্মের অভেদই উক্ত হইল। 
(খ) “একত্তথ। সর্বভূৃতান্তরাত্মা” ( ২.২,৯-১২) 
এস্থলে ব্রঙ্গকে এক ও সব্বভূতের অন্তরাত্মা বলায় জীবত্রহ্ষের 
অভেদই কথিত হইল। জীব ব্রহ্মতিন্ন হইলে জীবের অন্তরাত্মা 
জীবই হইবার কথা, কিন্তু তাহাকে ব্রঙ্গ বলায় সে শঙ্কা 
আর থাকিল ন1। ২, 
(৪) প্রশ্নোপনিষ২ 
“ন যথেম। নগ্ভঃ শ্তন্দম[না5...স এযোইকলোহমূতো ভবতি” (৬.৫) 
এই বাক্যে নদী নামরূপ ত্যাগ করিয়া যেমন সমুদ্র হইয়া 
যায়, তদ্রুপ জীব ও নামরূপ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া যায়__ 
বলায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নই বলা হইল । “অকল” বলায় জীব 
ব্রঙ্গের অংশীভূত এইরূপ বলিবার সম্ভাবনা রহিল ন]। 
(৫) মুগ্ডকোপনিষৎ্_ 
(ক) “সর্বভূতাস্তর। তমা” (২.৯.৪-৯) বলিয়া “পুরুষ এবেদং বিশ্ব” 
(২.৯.১০) বলায় এবং (খ) “দিব্যো হামূর্তঃ পুরুষঃ” (২.৯.২) বলিয়! 
(গ) “এতস্মাজ্জাসত্রতে প্রাণে মনঃ সব্ধেক্রিয়াণি চ। 
খং বায়ুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী 1৮ (২.১.৩) 
বলায় জীবব্রহ্ম অভিন্নই বলা হইল । 
(ঘ) “ঘথ সুদীপ পাবকাদ্‌ বিস্ষ,লিঙ্গাঃ সহত্রশঃ প্রভবস্তে 
সরূপাঃ। 
তথাইক্ষরাৎ বিবিধা সোম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ 
(২.৯) 
এস্থলে অগ্নি হইতে বিশ্ষূলিঙ্গ উঠিয়া অগ্নিতে পতিত হইলে 
যেরূপ হয়_-বলায় জীবব্রক্গের অভেদই কথিত হইল । কারণ, 
জীবরূপ অগ্নিকণ! অগ্নিরূপ ব্রন্মে পড়িলে অভিন্নই হয় । 


প্ 


৩ 


অদ্বৈতবাদ 
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অদ্বৈতবাদ 


(ও) পত্রদ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ ত্চ্ম পশ্চাদ্‌ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। | 
অধশ্সোর্ঞ্ প্রস্থতং ব্রন্েবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্৮ ॥ (২.২.১১) | 
ইহাতে “চারিদিকে ব্রহ্ম” এবং “সমুদয় ব্রহ্ম” বলায় জীবক্ও 

ব্হ্মই বলা হইল । 

(চ) “তদা৷ বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় নির়ঞ্জনঃ পরমং 

সাম্যমুপেতি” ॥ (৩.৯.৩) 
এস্কলে নিরঞ্জন ও পাপশূন্য হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়! 
বলায় অতেদই বলা হইল। কারণ কিঞ্চিৎ তেদ থাকিলে আর 
পরম সাম্য হয় না। ৃ 

(ছ) “এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্ত বিদ্বান তন্তৈষ আত্মা বিশতে 
ব্হ্ষধাম” ॥ (৩.২,৪) 
এখানে ব্রন্ষধামরূপ তরঙ্গে আত্মা প্রবেশ করায় জীবব্রন্মের ! 
অতেদই বল! হইল। ধাম অর্থ ব্রন্মস্বূপতার বোধক, ধাম ও ব্রহ্গ | 
পৃথক নহে। ৃ 
(জ) “তে সর্বগং সর্ধতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ যুক্তাত্মনঃ সব্বমেবা- 
বিশতি ॥৮ ( ৩.২.৫ ) 
এস্থলে সর্ববস্বরূপ ত্রন্মমধ্যে প্রবেশের কথা৷ বলায় জীবব্রন্ষের 
সেই অভেদই কথিত হইল । | 
(ঝ) “গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠ। দেবাশ্চ সর্ধে প্রতিদেবতাস্থ। | 
কন্মীণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেহব্যয়ে সর্বব একীতবস্তি” ॥ 
(৩.২.৭), 
এস্থলে কলাহীন পর অব্যয় আকার সহিত একই হয়__বলায় 
সেই অভেদহ কথিত হইল। | 

(4) “্যথা নগঃ স্ন্দমান|ঃ সমুদ্রেস্তং গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। . 

তথ! বিদ্বান্‌ নামরূপাদ্‌ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুক্ুষমুপৈতি দিব্যম্‌” ॥ 
(৩,২.৮) 
এস্থলে নদীর নামবধূপ ত্যাগপুর্ববক সমুদ্রে মিশ্রণের দৃষ্টান্ত 
দ্বারা পরাৎপর পুরুষ লা হয় বলায় জীবব্রন্গের সম্পূর্ণ অভেদেরই 
কথা বল। হইল। | 
(ট) পত্রহ্ম বেদ ব্রক্মেব ভবতি” ( ৩,২১৯) 

এস্থলে ব্রহ্ম জানিলে ব্রঙ্গ হয় বলায় জীব অজ্ঞ।/নবশতঃ ূ 
জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল বল৷ হইল, আর তজ্জন্ত তাহার ব্রন্ধ ূ 
হওয়ায় সম্পূর্ণ অতেদভাৰ প্রাণ্ডিই বুঝাইল। 

(৬) মাও,ক্যোপনিষৎ__ 

“অয়মাত্মা ব্রহ্গ” এই বাক্যে জীব ব্রহ্গের অজ উপক্রম 
করিয়া শেষে দ্বাদশ বাক্যে “সংবিশত্যাত্মনাত্মানং ষ এবং বেদ ষ 
এবং বেদ” বলায় জীব ও বর্গের সম্পূণ অতেদই কথিত হইল। 
জ্ঞানের ফলে জীবের ব্রঙ্গে প্রবেশ কথনে তেদটা অজ্ঞানজন্ত__ 
ইহাই বলা হইল। 


+ ১৮৬ 


(৭) তৈত্তিবীয়োপনিষৎ__ 

(ক) “স তপস্তপ্ত ইদং সর্ধং অস্থজত যদিদং কিন্চ, তৎ সৃষ্ট! 
তদেবানুপ্রাবিশং”। (২.৬) 

এই বাক্যে ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন__বলায় এবং 

(খ) “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (২.১) 

এই বাক্যে সেই ব্রঙ্গকে অর্থতঃ অবিকারী বলায় জীব ও 
ব্রন্মের অভেদই কথিত হইল । 

(গ) “এতমানন্ময়মাআ্মানমুপসংক্রামতি 1” (২.৮) “আনন্দং 
প্রযস্তি অভিসংবিশস্তি” ( ৩.৬ )। 

“ন যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স এক” ( ৯০১৪) 

ইত্যাদি বাক্যেও জীব ও ব্রহ্গের সম্পূর্ণ অভেদই বুঝা যায়। 

(৮) এ্রতরেয়োপনিষত__ 

“কোহয়মাত্। ইতি” (৫.৯) এই বাক্যে প্রশ্ন করিয়া উত্তরে 
“্সর্ববাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানন্ত নামধেয়ানি ভবস্তি” (৫.২) এই বাক্যে 
উত্তর দিয়া “এষ ব্রহ্গ এষ ইন্দ্রঃ” (৫.৩) এই বাক্যে তাহার পরিচয় 
দিয়। “ঘৎ কিঞ্জেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্র্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ববং তৎ 
্রজ্ঞানেত্রম্‌ প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্‌ প্রজ্ঞানেত্রো লে।কঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা 
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” (৫.৩) এই বাক্যে এবং শেষে “স এতেন গ্রজ্ঞেন 
আত্মনা অস্মাৎ লোকাছুৎক্রম্য অমুস্মিন স্বর্গে লোকে সর্ববান্‌ 
কামানাপ্ত অমৃতঃ সমভবৎ” (€.৪) বলায় জীব ও ব্রহ্গের 
অভেদই কথিত হইল । 

(৯) ছান্দোগ্যোপনিষৎ-_ 

(ক) “স আত্মা তত্বমসি শ্বেতকেতো” (৬.৮-__-৬.১৬) নয় বার এই. 
বাক্যটী বলিয়া জীব ও ব্রন্দের অভেদ্র উপদেশ কর! হইয়াছে। (খ) 
«স এবাধস্ত।ৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স 
উত্তরতঃ স এব ইদং সব্ধং” এই বাক্যে ভূম ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া 
£অহুমেব অধস্তাৎ অহ্মুপরিষ্টাৎ অহং পশ্চাৎ অহং পুরস্তাৎ অহং 
দক্ষিণতঃ অহমুন্তরতঃ অহমেব ইপং সব্বম্গ (৭-২৫.১) বলায় জীব 
ও বর্গের অভেদই বল! হইল । এই কথাই আবার পর বাক্যে 
“আত্মার” দ্বারা বল। হইয়াছে» যথা 
“আত্মা এবাধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ 
আত্ম দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরতঃ আত্মা এব ইদং সব্ধবমিতি”(৭,২৫*২) 

অতএব ভূমা ব্রহ্ম, জাব ও আত্মা এই তিনটাকে এস্থলে 
অতিন্নই বল। হইল । 

“অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অল্মাৎ শরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতি- 
কুপসম্পগ্ধ স্বেন রূপেণাতিনিষ্পগ্ভতে এয আত্মা ইতি হোবাচ 
এতদমৃতম্‌ অভয়ম্‌ এতদ্‌ ব্রহ্ম ইতি তত্ত হ এতন্ত ব্রচ্মপো নাম 
সত্যমিতি” (৮.৩.৪) এই বাক্যেও জীব ও ব্রন্ধের অতেদই 
কথিত হুইল। 


অদৈতবাদ 


“তদ্‌ ব্রহ্ম তদমৃতম্‌ স আত্মা” (৮.১৪.১ ) এতন্বারাও জীব- 
্রন্মের অভেদই কথিত হইল । 

(১০) বুহদ্রারণ্যকোপনিষৎ্₹_ 
(ক) “আত্মা ইত্যেবোপাসীত অব্র হোতে সর্ববে একং ভবস্তি” 
(১.৪ ৭) (খ) “তরঙ্গ বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেৰ অবেৎ অহং 
ব্হ্গান্মীতি...ঘ এবং বেদ অহং বরন্মাম্মীতি স ইং সর্ধ্ং তবতি” 
(১.৪.১০) (গ) “্যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদ্দিতর ইতরং বিজানাতি 
--“যত্র বাস্ সর্ববমা ত্বৈবাভূৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ” (২.৪.১৪) 
এবং ( ৪.৫-১৫ ) (ঘ) “তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষ, অয়মেব সঃ 
যোইয়মাত্মা ইদমমৃতম্‌ ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ধবম্” (২.৫.১-১৪) 
( চতুর্দশ বার উক্ত ) (উ) “দস বায়মাতআ্া ব্রহ্ম” (৪-৩.৫ ) (চ) “ন 
তত্ত প্রাণ উৎক্রামন্তি ব্রন্মৈৰ সন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি” ( ৪.৩.৬ ) (ছ) 
“অথ মন্তোঙমূতো। ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমুশ্নতে ( ৪.৩.৭) 
(জ) “আত্মানং চেদ্‌ বিজা নীয়াৎ অয়মন্ত্রীতি পুরুষঃ | 

কিমিচ্ছন্‌ কম্ত কামায় শরীরমন্ুসপ্জরেৎ” ॥ (৪.৪.১২) 
(ঝ) “অভয়ং বৈ ব্রহ্ম অতয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ” 

( &,৪,২৫) 

(এ) “ইমানি ভূতানি ইদং সর্ধং যদয়মা আআ” ( ৪,৫.৭) 


(উ) “যোইসারসৌ পুরুষঃ সোইহমস্মি” (৫.১৫,৩) এই সকল 


বাক্যেই অতি স্পষ্টভাবে জীব ও ব্রন্মের অভেদ কথিত হইয়াছে । 

(৯১). ব্রন্মোপনিষৎ-_- 

“য এবং বেদ স পরং ব্রহ্ম ধাম ক্ষেত্রজ্মুপেতি” ১৪ । 
এতদ্বারাও জীব ও ব্রঙ্গের সম্পূর্ণ ্রক্যই কথিত হইল । 

(১২) কৈরল্যোপনিষৎ্ব_ 

“তদ্ত্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্বববন্ধৈঃ গ্রমুচ্যতে” ১৭। 

“যৎ্ পরং ব্রহ্ম সর্বাত্ম! বিশ্বন্তায়তনং মহুৎ। 

সুদ্মাৎ সুক্মতরং নিত্যং তত্বমেব ত্বমেব তৎ” ॥ ১৩। 

“চিন্মাত্রোহহং সদাশিবঃ৮ ১৮। 

“মিয্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ধং প্রতিষ্ঠিতম্‌। 

ময়ি সব্ধং লয়ং যাতি তদ্‌ ব্রহ্গাদ্বয়মন্ম্যহম্ত ॥ ৯৯। 

“শিবরূপমন্মি” ২০। “ন চাস্তি বেভা। মম চিৎ সদাহম্”। ২৯। 

“এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং গুহাশয়ং নিফলমদ্বিতীয়ম্‌। 

সমস্তসাক্ষীং সদসদ্বিহীনং প্রয়াতি শুদ্ধং পরমাত্মব্ধপম্” ॥ ২৪। 
এতদপেক্ষা স্পষ্টভাবে জীব ও ব্রঙ্মের অভেদ আর রাক্যদবার! 
প্রকাশ করা যায় ন|। 

(১৩) জাবালোপনিষৎ__ 

“সোহবিমুক্ত উপান্তো য এষোহনস্তোইব্যক্ত আত্মা», সোইবি- 
মুক্তে প্রতিষ্ঠিত; (২.১) 
এতন্বারাও জীব ও ব্রক্ষের অভেদ কথিত হইল। 


(১৪) শ্বেতাশ্বতরোপনিষতৎ্ব_ 
“অত্রাস্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্ব! লীন। ব্রহ্মণি তৎপরা৷ যোনিমুক্তা:” ৭। 
এতন্্বারাও জীব ও বর্ষের শীক্য কথিত হুইল । 

(১৫) নাবায়ণোপনিষৎ-_ 

“য এবং বেদ স বিষ্ুরেব ভবতি”। ২। 

“নারায়ণসাধুজ্যমবাপ্পোতি শ্রীমন্নারায়ণসাধুজ্যমবাপ্পোতি 


য এবং বেদ” । ৫1. 


“যোহছমস্মি ব্রহ্মাহমন্মি ব্রঙ্মাহমক্মি” | ৯৫ | 
এতন্বারাও জীব ও ব্রহ্গের সম্পূর্ণ অতেদ কথিত হুইল । 
(১৬) পরমহংসোপনিষৎ্ব_ 
“সর্ধ্বান্‌ কামান্‌ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমে স্থিতিঃ” ॥ ৩। 
এতন্বারাও জীব ও ব্রন্মের এক্যই কথিত হইল । 
(১৭) অমৃতবিন্দুপনিষৎ্__ 
“তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্ব। ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ঞ্বম্”। ৩। 
“নিষ্লং নিশ্মলং শান্তং তদ্ব্রহ্মাহুমিতি স্ৃতম্৮ ॥ ৬। 
“তরস্থ্যহং বাস্ুদেবঃ তদন্ম্যহং বাসুদেব ইতি” ৭। 
ইহাও জীব ও ব্রন্মের সম্পূর্ণ অভেদবোধক । 
মেত্রায়খু পনিষৎ_- 
“আত্মন্তেৰ সাধুজ্যমুপৈতি” | ৪ | 


(১৮) 


“এষ আত্মা অপহৃত-পাপ্]া...অদ্যুতো বিঝুতর্নারা য়ণঃ” ॥ (৭.৭). 


এস্কলেও জীব ও ব্রন্মের সম্পূর্ণ এক্য কথিত হইল। 
(১৯) কোৌবীতকু্যুপনিষৎ-_ 
“প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরোইহমৃতঃ৮ | (৩.৮) 
“এষ লোকপাল এব লোকাধিপতিঃ এব সর্ববেশঃ | 


সমে আত্ম! ইতি বিগ্যাৎ স মে আত্মা ইতি বিদ্যাৎ৮ ॥ (৩৮). 


৮১2? 


“স যো হেতমেবমুপাস্তে এতেষাং সর্বেষামা তা ভবতি 
এততন্বারাও জীব ও ব্রন্মের সম্পূর্ণ অতেদ কথিত হুইল। 

(২০) নৃসিংহতাপনীয়োপনিবৎ__ 

৭প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্‌ অদ্বৈতং 

চতুর্থং ম্টন্তে সআত্মা সবিজ্ঞেয়ঃ” | (৯.১) 

“ন হাত্তি দ্বৈতসিৰ্ধিঃ, আটয্মেব সিদ্ধঃ অদ্বিতীয়ঃ মায়য়৷ অন্য- 

দিব, স বা এষ আত্মা পর এবৈষৈৰ সর্ববম্চ ॥ (৯.১) 
ইহাতে দ্বৈতই অসিদ্ধ এবং জীব ও ব্রন্মের একতা উভয়ই.অতি 
স্পষ্টভাবে কথিত হইল । ্‌ 


॥ (৪.১৭), 


এইরূপে ১০৮ খানি উপনিষদেই দেখা যাইবে জীব ও. 
ব্রন্মের মধ্যে কোন ভেদই নাই। সুতরাং অদ্বৈতবাদের যাহা: 


“শ্লোকার্দেন প্রবক্ষ্যামি যছুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ | 
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্য। জীবে! ব্রদ্মেব নাপরঃ” ॥ 


বসল” স্বসির; পারবি সর এরা 


অট 


এই ক্লোকে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহা 
শ্রুতির দ্বার! সম্পূ্ণভাবেই প্রমাণিত হয়। 

অবপ্ত দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, অচিস্ত্য- 
ভেদাভেদবাদী প্রভৃতি সকলেই এই উপনিষৎ হইতে নিজ নিজ 
মত প্রমাণিত করিবার জন্) অন্ত উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করেন। 
কিন্ত সে সকল বাক্যেরই তাৎপর্য অদ্বৈতে। ইহা! অদ্বৈত- 
বাদের আচাধ্যগণ আাষ্য ও টীকাদ্দিমধ্যে অথগ্তনীয়ভাবে প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 


এ] 


তবাদ 


“জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে” ইহাতে অনুমান প্রমাণ । 

এইরূপে বেদ হইতে জাব ও ব্রহ্ম অতিন্ন_ইহা৷ জানিবার 
পর এ বিষয্ণে অনুমানাদি প্রমাণের অনুসপ্ধানে প্রবৃত্তি সস্তাবিত 
হয়। যেমন অদৈত ব্রন্ষের সম্ত।বন। শ্রুতিতিনন জাঁনা যায় না) 
তদ্রপ জীব যে ব্রহ্মই ইহাও শ্রুতিভিন্ন জানা যায় না। জীবের 
নিজে নিজে এরূপ কল্পন৷ করিবার অধিকার নাই। এমন কি 
যোৌগবলে অসামান্য শক্তিলাভ করিয়ও যদি কেহ এরূপ কথা 
বলিতে ইচ্ছা করে, তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ, জীব ব্রহ্ম 
হুইয়া গেলে তাহার জীবভাবে ফিরিয়া আসিবার, সুতরাং সেই 
অভেদাবস্থার কথা৷ বলিবার উপায় থাকে না। তথাপি যদি 
অর্দপথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গ্রামের পরিচয় দানের ন্যায় সেই 
সম্তাবন। কল্পন।৷ করা৷ যায়, তাহা। হইলে সেই গ্রামের পরিচয় 
যেমন অভ্রান্ত হুয় না, তদ্রপ সেই যে।গীর জ্ঞান যে অন্রান্ত এবং 
শক্ত যে সর্ধত্র অক্ষুণ্ন এবং তিনি যে সর্ধরূপ অসাধ্যসাধনে সমর্থ 
তাহাতে প্রমাণ থাকে না। একজন সহস্র প্রশ্নের যথাথ উত্তর 
দিলেও যে তৎপরের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবে, তাহাতে নিশ্চয়তা 
নাই। অতএব বেদ হইতে ইহ। জানিবার পর ইহার সম্তাবন! 
সথন্ধে অনুমানাদি প্রমাণের প্রয়োগ হইতে পরে_অন্যথায় 
নহে! সেই অনুমান এই__ 

(৯) জাব ব্রহ্মহ $ প্রাতজ্ঞা ) 
যেহেতু সাচ্চদানন্দরূপ (হেতু) 
যেমন ঈশ্বর চেতন) যাহা সচ্চিদানন্দ নহে, তাহ। ক্র্গ 
হইতে অভিন্নও নহে, যেমন ঘট । যে হেতু এহ জাব এই- 
রূপ নহে, সেই হেতু ব্রহ্ম হইতে শিন্নও নছে।-..(উদ(হরপ) 


(২) জীব ও ত্রন্মের ভেদ মিথ্য। ( প্রযতজ্ঞ৷ ) 
যেহেতু তাহ। ওপা ধক (হেতু) 
যেমন ঘট।কাশ ও মহাকাশের ভেদ :.. (উদাহরণ ) 


বস্ততঃ, জীবের জন ও সত্তা আছে, সেই জন্যহ জীবতিন্ 
অপর পদার্থের সন্ভা ও জ্ঞানাদি সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর, জগৎ, 
শক্তি এবং অপর জাব প্রভৃতি, যাহ। [কিছু সবহ, জীবের 
সত্তা ও জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।  জীর না৷ থাকিলে 
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এসব বস্ত স্বীকার করিবে কে ? জীব যে বস্ত জানে না, 
কিন্ত পরে জানে, তাহাও জীবাশ্রিত অঙ্ঞানাবৃতই থাকে। 
অতএব দৃশ্তপদার্থের আশ্রয়, জ্ঞাত্রূপে ব। অজ্ঞাত্রূপে জীবই 
হইয়। থাকে । জীবে যে আমিত্ব বা অজ্ঞান থাকে, ইহাই 
যাবদ্দৃপ্তবস্তর জীবাশ্রিতত্বজ্ঞ।নের গ্রতিবন্ধকরূপে অনুভূত হয় 
বলিয়া, আর সেই আমিত্ব বা অজ্ঞান, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ডি 
প্রভৃতি সকল সময় একবধপ থাকে ন? বলিয়া, ইহারা সেই জীবের 
উপাধিবিশেষই হয়। এই উপাধিবাদে যে শুদ্ধসন্তা ও জ্ঞান 
থকে, তাহাই সেই ত্রহ্গবস্ত বলা হয়। মিথ্যা আমিত্ব ও অজ্ঞ/ন- 
রূপ উপাধি, সেই ব্রহ্মবস্তকে যেন বিভিন্নস্ববূপ করির। রাখিয়াছে। 
অতএব জীব ও ব্রহ্ম যে স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, তাহ! অনায়াসে 
বুঝিতে পারা যায়। 


অন্যজীবসত্তার মিথ্যাত্ব। 

যদ্দি বল! যায়-__অপর জীব যখন অন্ত এক জীবের মতই 
অনুভব করে, তখন অন্ত জীবের পৃথক্‌ সতত! থাকিবে না কেন? 
তাহ! হইলে তাহার উত্তর এই যে, অন্য জাবের অন্তব, অপর 
জীব অনুমান করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করে ন।। ঘট পট যেমন প্রত্যক্ষ 
হয়, অপরের আমিত্ব বা অনুভব তদ্রুপ অন্তরের প্রত্যক্ষ হয় না 
নিজের নিজত্বই কেবল প্রত্যক্ষ হয়, অতএব অপরের অন্ভৰ 
প্রত্যক্ষের যোগ্য হ্ইয়াও প্রত্যক্ষের অযোগ্য অনুমানরূপ বলিয়া 
তাহার সন্তা কল্পিত বলিয়াই বিবেচিত হয়। যেমন প্রত্যক্ষ- 
যোগ্য বহ্ছি পর্বতে অনুমান করিবার পর, যদি সেই বহ্ছি 
কখনহ প্রত্যক্ষ করিতে ন। পারা যায়, তাহ। হইলে সেই বহ্ছির 
অনুমান আর অনুমান-পদবাচ্য হয় না, কিন্তু সেই বহ্ির জ্ঞানটা 
কল্সিতই হয়। আর তজ্জন্ত বহ্িও মিথ্যাই হয়। 

জীবাণুত্ববাদীর ভেদাভেদথগুন | 

এন্থলে জীবা ুত্ববাদি-সম্প্ররায় জীব ও ব্রগ্মকে একই চণ্বস্ত 
বলিয়া অভিন্ন এবং জাব “অণু* ও ব্রহ্ম 'বুহৃৎ' বলিয়া উভয়কে তিন্নও 
বলেন। 1কন্ত ইহা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ, জীব ও ব্রহ্ম 
এক চিদ্বস্ত হইয়াও যাহা সেই [চদ্বস্তকে বৃহৎ ও অথুরূপ করে, 
তাহা সেহ চিদ্বস্ততিন্ন হয়, আর তজ্জন্ত তাহা জীবেরহ সন্তা ও 
জ্ঞানের অধীন হয়। সুতরাং তাহাও উপাধি হয়। আর যাহার 
সম্ভ। অন্তের সম্ভাধান হুয়, তাহা মিথ্যাই হুইয়! থাকে। অধানসন্তা 
রুখনও আশ্রঞসন্ভার সমান হইতে পারে না। আ[শ্রুত ব্যতীত 
ও আশ্রয় থাকে বলিয়া আশ্রিতকে অধ।নসন্ভাক বলা হর়। 
এন্ন্ত উপাধি প্রভৃতি সবই মিথ্যা । আর উপাধ মিথ্য। হওয়ায় 
উপাধিধুক্ত সত্তা ও গ্ঞানস্বরূপ জীবরূপ ব্রহ্মবস্তই সত্য হয়» 


অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নই হয়। 
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] ৃ অদ্বৈতবা 


বিভূবহ্থজীববাঁদীর ভেদাভেদখশুন। 
তদ্রপ যে সব সম্প্রদায় জীবের বিভুত্ববাদী জীব ও তরঙ্গে 
ভেদন্বীকার করেন, তাহারাও অসঙ্গত কথা বলেন। কারণ, 
বিভূবস্ত একাধিক হয় ন7। আর বিভূ অর্থ “সর্বব্য।পী” বলিয়! 
সর্ধববস্ত থাক! আবশ্তক-_একথাও সঙ্গত নহে; কারণ, সাকার বা 
পরিচ্ছিন্ন বস্তর ব্যাপক হইতে গেলে তাহার অভ্যন্তর আর বজ্জন 
করা চলে না। বস্ততঃ সর্বব্যাপক বস্ত স্বীকার করিতে গেলে 
সর্বকে কল্পিত বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। সর্ধরকে সত্য স্বীকার 
করিয়া সর্বব্য!পক বলিলে সর্বব্যাপকত্বই অসিদ্ধ হয়। অতএব 
জীববিভূত্ববাদ্টর জীবভেদ স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। এজন্ত 
জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নই হয়। ৃ 
ব্রহ্ম সত্য অথ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দন্বরূপ | 
ইহাই হুইল “ত্রক্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, জীব ব্রদ্ধই, তত্তিন্ন নহেশ 
এই বাক্যের অর্থ। '্রহ্ধ সত্য+ এইমাত্র বলায় “জগন্মিথ্যা” এবং 
“জীব ওরহ্ধই তত্ভিন্ন নহে” এই ছুইটা বিষয়ও অর্থবলেই বুঝা 


যার, তথাপি স্পঞ্ঠতার জন্য পৃথগৃ্ভাবে কথিত হুইয়াছে। আর. 


তদনুসারে এস্কলেও সেই বিষয় ছুইটার শ্রুতি ও অন্মান প্রমাণ 
প্রভৃতি প্রদ শিত হইল । 

অবপ্ত এখানে প্রন্মকে সত্য বলায় ব্রহ্ম যে সত্বধন্ম বিশিষ্ট নহে, 
কিন্তু সৎন্বপ্ূপ, তাহাঁও বুঝিতে হইবে । কারণ, বেদেরই অনুসরণ 
করিয়া এইমতে শুদ্ধ ব্রন্গে ধন্মধর্মিভাৰ স্বাকার করা হয় না। 
ইহার কারণও যে নাই, তাহাও নহে। তাহা! এই যে, ধর্মধর্মি- 
ভাব মায়ার কার্ধয। সপগুপব্রহ্গ ব৷ ঈশ্বরে এই ধর্মধশ্মিভাব থাকে, 
শুন্ধব্রক্জে ইহা নাই-_-ইহাই অদ্বৈতবাদে স্বাকার করা হ্য়। 
বস্ততঃ ধন্মধন্মিভাব না থাকিলে জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। আর 
জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে গেলে জ্ঞাতা ও জ্ঞান উভয়ই আবস্তক হয়। 
এই জ্ঞ।তা, জ্ঞান ও জ্ঞাতৃত্বভাবই মায়ার কার্য | এজন্ত ধন্মধর্মি- 
ভাবটা মায়ার কার্য, শুদ্ধব্রক্গ জ্ঞেয় হয় না। এজন্ঠ তাহাতে 
ধন্মধন্মিতাব নাই বলা হ্য়। অতএব '্রহ্গ সত্য” অর্থ_ ব্রহ্ম সত্বধর্ম্- 
বিশিষ্ট নহে; কিন্তু ব্রহ্ম সৎম্বরূপ। 

ব্রহ্ম মৎ বলিয়া সচ্চিদানন্দন্বরূপ ও অদ্বৈত। 

আর ব্রহ্গকে সংস্বরূপ বলায় ব্রহ্ম যে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানন্বরূপ ও 
আননস্বরূপ, কিন্তু জ্ঞা নধর্মযুক্ত বা আনন্দধর্মমঘুক্ত নহে, তাহাও 
বুঝিতে হইবে ; কারণ, যাহা সংস্বরূপ তাহ! জ্ঞানস্বরূপ বা আনন্দ- 
স্বরূপ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। এই তিনটা শব্দে একই 
বস্তকে লক্ষ্য কর। হয়। এগন্য এক্স, সচ্চিদানন্দ পদের বাচ্যও 
নহেন, কিন্তু লক্ষ্য বলা হয়। বাচ্য হইলে ধর্ধধশ্মিভাব থাকে 
এবং তাহ। এক অদ্বৈত বস্তও হইতে পারে ন1। কিন্তু লক্ষ্য বলিলে 
“তদ্রপ হইতে বাধা হয় না। তথাপি “লক্ষ্য” বলিলে পরম্পরায় 


সম্বন্ধ সম্ভব হয়। এজন্ত যেমন গঙ্গাপদে গঙ্গাতীর অর্থ করিলেও 
গঙ্গাপদের বাচ্যার্থ গঙ্গাজলপ্রবাহের সঙ্গে তীরের সম্বন্ধ বুঝায়, 
এস্থলে তাহাও নিবারণ করিবার মানসে ব্রহ্গকে “দ্বেতভাবোপ- 
লক্ষিত” বলা হয়। উপলক্ষিত হইলে সম্বন্ধের অনিত্যতাই বুঝায় । 
আর অনিত্য হইলে তাহা! আধ্যাসিক বা! ভ্রম বা মিথ্যা সম্থন্ধেই 
পরিণত হয়। এইরূপে সচ্চিদানন্দ-পদদ্বারা অসঙ্গ ব্রহ্গকে বুঝান 
হয়। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম__সংস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্স্বরূপ বলা 
হয়। একই ত্রক্গ সন্ত, চিত্ব ও আননত্বরূপ ধর্্মবিশিষ্ট হইয়। 
বিচিত্র বা সবিশেষ নহে । দ্বৈত ও বিশিষ্টা্বৈত প্রভৃতি মত- 
বাদিগণ, কিন্তু তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য সততঃ সচেষ্ট। 
কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ উপনিষত্প্রমাণবলে পরব্রহ্মকে *নিগুপ 
নির্বশেষ” বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তীহারা মিথ্যামায়াৰি শিষ্ট 
ব্র্কে__সগ্তণ সবিশেষ ছেত দ্বৈতা্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি 
বলিয়া থাকেন। 
অদ্বৈতবাদে অপর বাদের স্থান । 

অদ্বৈতমতে নিগুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম মিথ্যা মায়াযোগে দ্বৈত 
বা দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাবাপন্ন হন বলিয়া অদ্বৈতমতে 
এই সব মতবাদের স্থান আছে। কিন্তু এই সব মতবাদে 
অছ্বৈতবাদের স্থান নাই। এই সব মতবাদে অগ্বৈতবাঁদকে 
ব্যাবহারিক দৃষ্টিতেও অসঙ্গত বা ভ্রম বল। ভিন্ন আর উপায় নাই। 
কিন্তু অদ্বৈতম্তে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এই সব মতবাদকে ভ্রম বলা 
হয় নাঁ, কিন্ত পারমার্থিক দৃষ্টিতেই ভ্রম বলা হয়। ইহাদিগকে 
অদৈততত্বের সোপান বলা হয়। এইজন্য যদি কোনও 
সার্বভৌমক সার্ধজনীন মত থাকে, তাহা হইলে তাহা এই 
অদৈতবাদই | ইহাই হুইল সংক্ষেপ অদ্বৈতবাদের স্বরূপ । 

অদ্বৈতবাঁদের মহিত অপরাপর মতবাঁদে্স সম্বন্ধ | 

কোন মতবাদের স্থাপন করিতে হইলে দ্বপক্ষস্থাপন যেমন 
প্রয়োজন, পরপক্ষের আপত্তিখগুনাদিদ্বারা৷ অপরাপর মতবাদের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করাও তন্দ্রপ প্রয়োজন। কারণ, 
পরপক্ষের আপন্তি খণ্ডিত না হইলে বা অপর মতের সহিত 
তাহার সাদৃপ্ত ও বৈসাদৃশ্ত বিবেচিত না হুইলে, স্বপক্ষে 
অনেকেরই সন্দেহ থাকিয়া যায়। এজন্য স্বপক্ষস্থাপনের একটা 
অঙ্গবিশেষ পরপক্ষের আপত্তিখণ্ডন বা পরমতের সহিত 
স্থমতের .তুলনাদি। “বাদ” কথাতে এস্থলে পরের আক্রমণের 
সদুত্তর প্রদানমাত্র বুঝায়। “ভল্প” কথাতে অবপ্ত পরকে আক্রমণ 
করাও বুঝায়। আর “বিতগ্ডা” কথাতে স্বপক্ষস্থাপন ন! করিয়াই 
পরপক্ষের খণ্ডন করাই বুঝায় । এজন্য বিতগ্া, পঞ্ডিতগণ আদর 


করেন নাঁ। “বাদ” কখায় সত্যনিণয় হয় বলিয়া, তাহাই 


তাহারা আদর করেন। এমন কি “জল্ল” কথাতেও পরমতের : 


ৃ 
| 
: 


অদ্বৈতবাদ [ 


আক্রমণ থাকে বলিয়। জল্লপ কথাতেও তাহারা তত আদর 
করেন না। 


মতের সহিত ইহার সম্বন্ধনির্ণয় করা হইতেছে । 
অদ্বৈতবাদের বিরোধী চারিটা মতবাদ । 


এস্লে অদ্বৈতবাদের সঙ্গে যাহাদের বিবাদ হয় তাহা! 


প্রধানতঃ চারিটা মতবাদ বলিয়। দেখ! যায়, যথা 
১ দ্বৈতবাদ। ২ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। ৩ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ 
৪ শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ । [ তত্তৎশন্ধ দ্র | 
দ্বৈতবাদের পরিচয় 


১। দ্বৈতবাদীর মতে জগৎকারণ বহু বস্তু বলা হয়। 


যথা__ জীবাস্মা, পরমাত্মা, পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌ ও মন: 


প্রভৃতি । এই ছ্ৈতবাদীর মধ্যে আবার অনেক অবান্তর ভেদ 


আে, যথা__নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্রল, মাধব, 


বৈষ্ণব গ্রভৃতি। ইহাদের মতে এই পদার্থবিভাগও বিতিন্ন। 


এজন্ঠ তাহাদের আকর গ্রন্থ, যথা তর্কতাষা, তর্কসংগ্রহ, সাংখ্য-. 


কারিকা, পাতঞ্জলস্থত্র ও সততত্বরত্বমালা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । 
বিশিষ্টাছতবাদের পরিচয় | 
২। বিশিষ্টাদ্বিতমতে জগৎকারণটী জীবাত্মা বা চিৎ এবং 
সুঙ্ষমজগৎ বা অচিৎএতদুতয় বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ইহাঁরই অপর 


নাম চিদ্রচিদ্বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং এই জীবাত্মা ও সুজ! 


ব্রন্মের বা পরমাত্মার বা ঈশ্বরের বিশেষণস্বরূপ। সুতরাং এক 
অদ্বৈত ব্রহ্গই জগৎকারণ হইলেও তাহ! “কেবল” অদ্বৈত নহে। 
কিন্ত তাহা বিশেষ প্রকারের অদ্বৈত অথাৎ বিশিষ্টাদ্বৈত। আর 
জীব ও জগদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম হওয়ায় ব্রন্মের এক অংশ বিকারী এবং 
অপর অংশ অবিকারী-ইহাও বলা হইল। এইক্ূপে উভয় 
মিলিয়। এক ব্রন্দই জগৎকারণ হন, বল। হয়। ইহা রামানুজা- 
চার্য্যের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহাদের মতে পদার্থবিভাগ 
ছৈতবাদীর অনুরূপ হইলেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এভন্ 
যতীন্দ্রমতদীপিকা, তত্বমুক্তাকলাপ প্রতৃতি গ্রন্থ দুরষ্টব্য। 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পরিচয় | 


৩। ছ্ৈতাদ্বৈতবাদটা বিশিষ্টাদ্ৈতবাদেরই অনুরূপ, কিন্তু 


জীব ও জগৎকে ব্রহ্দের বিশেষণ বলা হয় না। ইহাদের পদার্থ- 
বিভাগও দ্বৈতবাদীরই কতকটা অনুরূপ । ইহ ভাস্করাচার্ধ্য ও 
নিষ্বার্কস্বামীর মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা৷ বস্তৃতঃ দ্বৈতবাদ ও 
বিশিষ্টাদ্বৈতব!দের মধ্যবর্তী মতবাদ, এজন বরহ্সথত্রের তাস্করভাষঃ 


ও নিম্বার্কভাব্ গ্রতৃতি দ্রষটব্য। 
শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদের পরিচয় । 
৪ ।  শক্তিবিশিষ্টাদবৈতমতটা অদৈতবাদেরই অনুরূপ । 


॥ 554 


এস্থলে সেই “বাদ” কথান্ুসারে পরপক্ষের 
আক্রমণের উত্তরমাত্র প্রদত্ত হইতেছে । আর তন্ারা অপর 


কেবল এই মতে শক্তি নিতা বলা হয়। এমতে এক অনিস্ত্য 
ব্রদ্মে অচিস্ত্য নিত্য শক্তিবশতঃ এই জগদ্বৈচিত্র্য হইয়াছে__বলা 
হয়। আর সেই জগৎ মিথ্যা নহে। ইহা কতিপয় শাক্ত, 
অধিকাংশ শৈব এবং কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত। এভ্য 
শ্ীকঠাস্য, শ্লীকরতাম্য, তন্ত্, কাশ্মীর শৈবশান্ত্র এবং শ্রীজীব ও 
বলদেব গোস্বামী প্রভৃতির গ্রন্থ দ্রষ্টব্য | 
শ্রুতির স্পষ্ঠীর্থ অদ্বৈতবাদে । 
জগৎকারণ সম্বন্ধে যাবতীয় বৈদিক মতবাদ এই চারিটী মতবাদের 
অস্তভূক্ত । যাহ হউক, এই সমস্ত মতবাদিগণ শ্রুতি ও যুক্তি 
উভয় পথেই অদ্ধৈতবাদকে আক্রমণ করিয়া থাকেন, 
অছ্বৈতবাদীও তাহার সমুচিত উত্তর দিয়! থাকেন। তন্মধ্যে 
শ্রুতি অবলম্বনে তাহাদের যে আক্রমণ, তাহার উন্তর অতি বিস্তৃত 
হইবে বলিয়', এস্কলে তাহার আলোচনা করা গেল না। 
কেবল যুক্তি অনুসারে তাহাদের আক্রমণের উত্তর দেওয়া হইল । 
আগ্রহ বর্জন করিয়া এবং কোন মতের ব্যাখ্যা অবলম্বন না 
করিয়া] মীমাংসার সাহায্যে শ্রুতির পাঠমাত্র করিকেই সহজ 
বৃদ্ধিতে সেই সকল শ্রুতির যে অর্থ প্রতি ভাত হয়, তাহা অদ্বৈত- 
বাদেই পর্যবসিত হইয়া থাকে--দখা যাইবে । অতএব এস্থলে 
তার্থবিচারদ্বার৷ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের উত্তর না 
দিয় যুক্তিস'হায্যে ইছ্রীস্টদ্বৈতবাদদর উপর থে আক্রমণ 
করেন, তাহারই উত্তর প্রদান করা হইতেছে । 
দ্বৈতবাদিকর্তৃক অদ্বৈতবাদখণ্ডন | 

দ্বৈতবাদী ঝলেন_:একমাব্র অন্বৈতবস্ত হইতে কখন দ্বেত- 
বস্তুর উৎপন্তি হইতে দেখা যায় না। বীজ হইতে অঙ্কুরো২- 
পত্ভিতে মৃত্তিকা ছল ও আলোক প্রভৃতি আবশ্তক। মৃত্তিকা হইতে 
ঘটোৎপত্তিতে মৃত্তিকা, সলিল, স্থত্র, চণ্ড, চক্র ও কুস্তকার প্রয়োজন 
হয়। বিশুদ্ধ জল কীচের পাত্রে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রখিলে 
তাহাতে কীট শৈবাল।দির আবির্ভাব হয় না। অন্য পদার্থ- 
মিশ্রিত জলেই তাদৃশ বস্তর জন্ম হইতে দেখা যায়। অতএব 
এক অদ্বৈত নিল নিঃশক্তি নির্ববিশেষ ব্রহ্ম হইতে এই ভগৎ 
উৎপন্ন হইতে পারে না। 

আর জগৎ মিথ্যা বলিলেও এই মিথ্যার উৎ্পডি ও তাদৃশ 
অদ্বৈতবস্ত হইতে সম্ভবপর হয় না। সেই অদ্বৈতবস্তরতভিন্ন মিথ্যার 
মূল কিছু না কিছু মানিতেই হইবে। 
জগন্মিথ্যা, জীব ত্রহ্মভিন্ন নহে” এমত সঙ্গত হয় না। 

আর জগৎ যখন সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
আর তদনুসারে ব্যবহারও নিষ্পন্ন হইতেছে, সেই 
ব্যবহার অন্ুসারেই জগতের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের বিচার করিতে 
করিতে কেহ কেহ জগন্সিত্যাত্ববদী হইয়া থাকেন, তখন 


এবং 


অতএব “ব্রহ্ম সত্য, 


এবং 


অছৈতবাদ 


জগৎকে মিথ্যা বল৷ ত সঙ্গত হয় না। অতএব এই জগৎ সত্য, 

ইহ! মিথ্যা! নহে, তবে ইহা। অনিত্য, ইহা! বল! যাইতে পারে। 
তাহার পর কোন একট৷ কিছু মিথ্যা বলিতে গেলে তাহার 

সত্ভ। অন্যত্র স্বীকারই করা হয়। যেমন রজ্জুতে সর্প মিথ্যা 
বলিলে অরণ্যাদিতে তাহার সত্তা শ্বীকারই করা হয়। সর্প 
বলিয়া একটা! কিছু না থাকিলে আর তজ্জন্ঠ সর্পজ্ঞান না থাকিলে 
রজ্জুতে সপ্পত্রম কখনই হইতে পারিত না। অতএব ব্রহ্গে 
জগন্মিথ্যা বলিলে জগতের সন্ভা অন্তর স্বীকারই করা হয়, 
তাহা হইতে জগতের জ্ঞান হয়, ততৎপরে জগতের ভ্রম হয় 
বলিতে হুইবে। 

আর বেদবলে ইহাকে মিথ্যা! বলিলেঃ সেই বেদকে সত্য 
বলিতে হুইবে। বেদ যদি সত্য না হয়, -তাহা। হইলে তন্ারা 
জগন্সিথ্যা কি করিয়া! বল! যায়। “আমি নাই? যে ব্যক্তি বলে, 
সে ব্যক্তি না থাকিলে “সে নাই” ইহা বলে কি করিয়া? অত এব 
জগৎ সত্য, কিন্তু অনিত্য, তবে মিথ্যা নহে। আর তজ্জন্ 
ব্রহ্মভিন্ন দেশ, কাল, জীবাত্বা, মন, পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি 
নানা মূল বস্ত স্বীকার কর! প্রয়োজন হয়। 

আর-- 
“দ্বা সুপর্ণা সুজ! সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি যস্বজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিগ্পলং স্থা দত্ত নশ্নন্নন্তো৷ অভি চাঁকশীতি” ॥ঝক্‌ ১.১৯৬৪.২০) 


অর্থাৎ দুইটী পরস্পরসংযুক্ত সখ্যত।বাপন্ন পক্ষী একই বৃক্ষ আশ্রয়; 


করিয়া আছে । তাহাদের মধ্যে একটা স্বাছ্ু ফল ভক্ষণ করে। 
আর অন্তটী না খাইয়। কেবল দর্শন করে। এইরূপ বনু দ্বেত- 
বোধক অতি স্পষ্ট শ্রুতিই আছে। সুতরাং এতন্বারা দ্বৈতবাদই 
সিদ্ধ হয়| 

ধক্সংহিতামধ্যে “বিশ্বং সত্যং* বলা হইয়াছে, অতএব জগৎ 
মিথ্যা বলা অসঙ্গত | এজন্য শ্রুতিতে যে অদ্বৈত-বোধক বাক্যা- 
ব্লী আছে, তাহার তাত্পধ্্য দ্বেতে। 

- আর তীাৎপর্ষযান্রোধে যেমন লৌকিক স্পষ্ট বাক্যের অর্থ 
অন্যথা করা হয় । এই সকল অদ্বৈত-বোধক শ্রুতি-বাক্যেরও অর্থ 
তজ্রপ অন্যথা করা আবন্তক । “গঙ্গায় ঘোষ বাস করে” ইহার 
অর্থ যেরূপ গঙ্গাস্তীরে বাস করে বুঝায়, অর্থাৎ তাৎপর্্য।নুরোধে 
স্পষ্টার্থের অন্তথ1! করা হয়, তদ্রপ এই সব অলৌকিক অদ্বৈততত্ব- 
বোধক বাক্যের অর্থ অন্থথা করিতে হইবে। অতএব দ্বৈতবাদই 
সমীচীন মত। অদ্বৈতবাদ সমীচীন মত নহে। 

দ্বৈতবাদ্দিগণ অছ্বৈতমতখগ্ডনে বনু গ্রন্থাদি রচন। করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে মাধব-সম্প্রদ।য়ের জয়তীর্থরুত এবং ব্যাসাচাধ্যকৃত গ্রস্থাবলী 


এবং নৈয়ায়িকগণের ভেদরত্ব, ভেদসিছ্ছি প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে ! 


উল্লেখযোগ্য । 


[ ৭৪৬ 


1 অদ্বৈতবাদ 
বিশিশ্টাদ্বৈতবাদ্দিকর্তৃক দ্বৈতবাঁদ্খগ্ুন । 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন-_দ্বৈতবাদীর একথ। সঙ্গত হয় না । 
অদ্বৈতবাদ ভ্রম বটে, আর দ্বৈতবাদী তাহার যে খণ্ডন করেন, 
তাহাও আমাদের অভীষ্ট বটে, কিন্তু জগংকারণ দ্বৈতবস্ত নহে । 
পরন্ত বিশিষ্টাদ্বৈত বস্ত। আর অদ্বৈত শ্রুতিকে যে ভাবে লক্ষণার 
দ্বারা দ্বৈতপর করা! হয় তাহাও আমাদের অভীষ্ট নহে। এজন্য 
একই অদ্বৈত ব্রন্মে কিছু “বিশেষ” আছে বলিয়া স্বীকার করিলে 
সকল দিক্‌ সামঞ্জস্ত হয়। সেই “বিশেষ” বলে একই ব্রঞ্ধ, ব্রহ্গবূপে 
থাকিলেও, অর্থাৎ অবিকৃত থাকিলে ও, তাহা! হইতে জগৎ উৎপন্ন 
হর। এজন্য ব্রহ্মের একাংশ বিকারী এবং অপরাংশ অবিকারী 
_-এইরপ স্বীকার করাই সঙ্গত। আর এই ৰিকারী ও অবিকারী 
_উভয়াংশ বিশেষণ ও বিশেষ্যবূপে মিলিয়া এক অছৈত ব্রহ্গ 
হইয়াছে । এই ত্রন্মের বিকারী বা বিশেষণ অংশ জগৎ হয় 
আর অবিকারী বা বিশেষ্য অংশ ব্রহ্মই থাকে । আর এইরূপে 
ঠিক দ্বৈতবস্ত স্বীকার ন| করায় “দ্বৈত হইলে বিনশ্বর হইবে” এই 
যে আপত্তি, তাহা আর প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। বস্ততঃ 
শ্রুতিই এইরূপ বিভাগ করিয়। দিরাছেন, যথা 

“পাদোহন্ত বিশ্বভৃতানি ত্রিপাদগ্তামৃতং দিবি” 

অর্থাৎ এই বর্গের একপাদ এই বিশ্বজগৎ আর ইহার তিন 
পাদ অমুত। তাহার পর-_ 
“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্য। অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্ত পৃথিবী 
শরারম্‌, যঃ পুথিব্যাং অন্তরে। যম্নয়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যযামী 
অমৃতঃ ॥৮ ( বুঃ উঃ-_৩.৭,৩ ) ৃ ৃ 

এই শ্রতিতেও ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে শরীরশরীরি ভাব 
পরিস্ফট। ইহাও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই অন্তুকুল । 

আর “দ্বা সুপর্ণ। সধুজ।” শ্রুতিতে সধুজা পদের অর্থ ষে পর- 
স্পর সংযুক্ত, তাহা ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুকুল | কারণ, 
যাহারা নিত্য-সংঘুক্ত তাহার। পরস্পরে পুথক্‌ হইয়া একপদ, 
বাচ্য হয়। বস্ততঃ ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ | অতএব দ্বৈতবাদের 
সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। হা 


তাহার পর এ ভাবের দৃষ্টান্তও আছে, যেমন মহাবুক্ষের, . 


প্রতিবৎসর ফল, ফুল প্রভৃতি হইতেছে, এবং তাহা নষ্টও 
হইতেছে, অথচ “সেই বুক্ষ' বলিরা সকলেই তাহাকে ব্যবহারও 
করিতেছে । এস্থলে একই বৃক্ষের বিকারী ও অবিকারী অংশ 
স্বীকার করিয়াই এই ব্যবহার নিষ্পনন হয়। তন্রূপ ব্রন্মের বিকারী 
ংশ হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, কিন্তু অবিকারী অংশ 
যেমন তেমনই থাকিতেছে। 

আর অঙ্গের সহিত অঙ্গীর ভেদাভেদ সন্বন্ইই স্বীকার 
করিতে হয়। সুতরাং যখন শৃষ্টি হয়ঃ তখন বর্গের বিকার 


রিয়ার কাপ নি 


অদ্বৈতবাদ 


হয়_-যেমন বল! যায়, তদ্রুপ ত্রন্মের বিকার হয় না--ইহাও 
বলা যায়। এইরূপে ত্রহ্গ জগতের উপাদানকারণ হইয়াও 
নিমিত্তকারণও হইয়া থাকেন। আর এইরূপে দ্বৈতশ্রতি ও 
অদৈতশ্রুতি সকল শ্রুতিরই সামগ্ন্ত হয়। আর এজপগ্ঠ বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদই যে সঙ্গত এবং দ্বৈতবাদ যে অসঙ্গত, তাহা! বলাই 
বাহুল্য । 
বিশি্গ'দ্বৈতবাদিকর্ৃক অদ্বৈতবাদখণ্ডন | 

আর এজন্য অদ্বৈতবাদ যে অসঙ্গত, তাহাতে কোন আপত্তিই 
হইতে পারে না। যেহেতু “একই কারণ হুইতে যে কার্ধ্য হয় 
না” দ্বৈতবাদীর এই কথার্টি আমরাও সত্য বলিয়। জ্ঞান করি। 
আর “জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে সেই মিথ্যা জগত্ই 
বা কেন প্রতীয়মান হয়? সেই মিথ্যার হেতু নিশ্চয়ই কিছু সেই 
্রহ্গভিন্ন আছে, বলিতে হইবে”_-ইত্যাদি দ্বৈতবাদীর কথাও 
আমর! সত্য বলিয়া বিবেচনা করি । 

অধিক কি, সর্পের সন্ভা না থাকিলে রজ্জুতে সপনত্রমও 
হয় নাঁ_ইছাও আমরা সমর্থন করি। সর্পসন্তাই সর্পজ্ঞানের 
জনক ।॥ অতএব জগৎ-ব্রন্গে নাই, কিন্ত মিথা।_-এক থা 
অদ্বৈতব।দীর অসঙ্গত। 

তাহার পর অদ্বৈতঝুদী নিগুপ ব্রন্গে মিথ্যা শায়। স্বীকার 
করিয়া জগছুৎপত্তির উপপন্তি করেন। কিন্তৃতাহাও অসঙ্গত ; 
কারণ, মিথ্যা বস্তর সত্ত। নাই, সুতরাং অসৎ। অসতের ক্রিয়া 
সম্ভব নহে । আর তাহ। প্রতী তিগোচরও হয় না। বন্ধ্যাপুত্র অসৎ 
বলিয়া তাহার জ্ঞানও হয় না, ক্রিয়াও হয় না। অতএব এই 
মায়ার জ্ঞান হওয়ায় ও ক্রিয়া থাকায় এই মায়! অসৎ অর্থাৎ মিথ্য। 
হইতে পারে না । প্রত্যুত এই মায় ব্রঙ্গের শক্তি বলিয়াই সত্য । 

আর ব্রন্ষের স্বরূপ ব। শরীর হইতে তাহার শক্তি পৃথক 
থাকিতে পারে না৷ বলিয়া বিবিধ শক্কিবিশিষ্ট বঙ্গের অংশ 
স্বাকার করা আবশ্তক। 

আর যাবৎ অদ্বৈতশ্রুতি আমাদের বিশিষ্টান্বৈতমতে ব্যাখ্যা 
করা যার। যথা *নিগুণ” শব্দের অর্থ__হেয়গুপবজ্জিত। 
“অদ্বৈত” শব্দের অর্থ ব্রঙ্গের শ্ঞার় অন্ত ব্রহ্গ নাই । "অখণ্ড 
ও “অব্যয়” শব্ধ বর্গের অবিকারী অংশে প্রযোজ্য। অতএব 
ক্রুতি ও যুক্তিবলে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই সমধিত হর, কিন্ত 
অদ্বৈতমত কোনরূপেই সঙ্গত হয় না। 

যাহা হউক, দ্বৈতবাদিকর্তক অদ্বৈতখগ্ডন সঙ্গত হইলেও 
দ্বৈতবাদীর নিজ মতটী সঙ্গত হয় না । এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে 
হইলে শ্রীমদ্‌ রাঁমানুজাচাধ্যের কনীভাষ্য, মহাচার্য্যের যতীন্দ্রমত- 
ব্বীপিকা, বেদাস্তমহাদেশিকের তন্বমুক্তাকলাপ, শততুষণী প্রভৃতি 
গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 


| ৭৭ ; 


অদ্বৈতবাদ 


দ্বৈতবাঁদিকর্ৃক বিশিষ্টাদ্বিতবাদখগ্ডন | 

দ্বৈতবাদী বলেন-_বিশিষ্টাদ্বৈতব।দীর এ কথ! অসঙ্গত, আমরা 
যে ভাবে দ্বৈততত্ব স্বীক।র করি, এবং যে ভাবে অদ্বৈতমত খণ্ডন 
করি, তাহাই সঙ্গত। কারণ, বিশিষ্টাদ্বৈতমতে একই ত্রহ্ষের 
বিকারী ও অবিকারী অংশ স্বীকার করা হয়, কিন্ত একই বস্ততে 
বিরুদ্ধাংশ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহাকে “এক” বলিয়। 
যে ব্যবহার কর! হয়, তাহ! ভ্রান্ত ব্যবহা'রই হয়। যেমন সমুদ্রের 
ভিতর নান। জীবজন্ত পর্বতাদিসত্বেও তাহাকে একটা বস্ত সমুদ্র 
বলিয়া! ব্যবহার কর। হয়। তন্রপ অসংখ্য দ্বৈতবস্তপুণ ব্রহ্মবস্তকে 
«এক” বলিয়। ব্যবহার কর! হয় মাত্র । বস্তৃতঃ, তাহা “এক? নছে। 

আর বৃক্ষের দৃষ্টান্তও সঙ্গত নহে । উহাতে ও শাখা পুষ্প পত্র 
রস প্রভৃতি নানা বস্তু থাকে, কেবল “এক' বলিম্বা৷ ব্যবহার হয় 
মাত্র। দীর্ঘকাল পরে সেই বুক্ষকে আর চিনিতেই পারা যাইবে 
না। অতএব অদ্বৈত বস্ততে “বিশেষ স্বীকার করিয়া “এক” হইতে 
জগছুৎপন্তি উপপন্ন করিবার চেষ্টা ব্যর্থ । 

আর বৃক্ষের ফল ফুল শাখাপত্র প্রভৃতির ভেদ, বৃক্ষ ভিন্ন 
আকাশ থাকায় সম্ভব হয়। এই আকাশ বুক্ষের পক্ষে বিজাতীয় 
বস্ত। অতএব বুক্ষের শখাপত্রাদির ভেদরূপ স্বগততেদস্থলে 
বিজাতীয়ভেদও থাকে । এইরূপ যেখানেই স্বগততেদ স্বীকার 
কর] হুইবে, সেই স্থলেই বিজাতীয় ভেদ থাকে । সুতরাং অদ্বৈত 
বন্ধে স্বগততেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মভিন্ন বস্তু স্বীকার্ধ্য হইবে। 
আর তাহ। হুইলে বিজাতীয় ভেদবশতঃ ছ্বৈতই সিদ্ধ হইবে। 

তাহার পর অছৈতে যে “বিশেষ? স্বীকার করা হয়, সেই 

“বিশেষ'ও সেই অদ্বৈত বস্ত হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন ? তিন্ন হইলে 
দ্বৈতবাদ হইল । আর অভিন্ন হইলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইল 
না। যেহেতু বিশেষ্যবিশেষণ সম্বন্ধ অভিন্নস্থলে হয় না। অতএব 
“বিশেষণ স্বাকার করায় প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদই স্বীকার করা হয়। 

আর ভেদাতেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া “বিশেষ সহিত সেই 
অদ্বৈত বস্তুর সম্বন্ধ স্বীকার করিব-_ইহাও বলা যায় নাঁ। কারণ, 
এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ পরস্পরবিকদ্ধ। তাহারা কখনই একত্র 
থাকিতে পারে না। একই দৃষ্টিতে ভেদ এবং একই দৃষ্টিতে অতেদ 
কোথাও দেখা যায় না। একই দৃষ্টিতে ভেদাহেদ স্বীকার করিলে 
কিছুই স্বীকার করা হইল না । 

আর যদ্ধি শ্রুতিবলে ইহ সিদ্ধ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা। 
হইলে বলিব শ্রুতি যদি একেবারে অলৌকিক বস্ত উপদেশ 
করেন, তাহা! হইলে তাহা বৌধগম্যই হইবে না। অতএব 
শ্রুতির অর্থ লৌকিক স্যায়সঙ্গতভাবেও করা উচিত। আর তজ্জন্ 
অদ্বৈতবোধক শ্রুতির অর্থ__পগঙ্গায় ঘোষ বাস করে” এই বাকোর 
অর্থের স্তায় লক্ষণাদ্বারা করিয়া ছতপক করাই আবন্তক । 


অছৈ তবাদ ্‌ 


তাহার পর দ্বৈতবস্ত মাত্রই নশ্বর হইবে কেন? আকাশ 
ও আত্ম। প্রভৃতি ত দ্বেতবস্ত, কিন্তু তাহারা ত নশ্বর নহে। 
কারণ,__নাশক্রিয়ার জন্যও ত আকাশ থাকা আবশ্তক। আকাশ 
না থাকিলে কোনও সাবয়ব বস্তর নাশ সম্ভবপর নহে । আর 
আকাশ সাবয়ব বস্তও নহে । আকাশ ত্রন্মের ন্যায় নিরবয়ৰ 
বলিয়! শ্রুতি আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন । 

আর “দ্বা স্ুুপর্ণা সধুজা” ক্রতিতে সযুজা পদের অর্থ__বিশিষ্টা- 
দ্বেতের অনুকুল কেন হইবে? হুপ্ধ ও তাণ্ড পরম্পর সংযুক্ত 
হইলেও তাহারা পৃথকৃই হয়। শরীরশরীরিভাববোধক শ্রতিও 
দ্বেতের বোধক ; কারণ, শরীর ও আল্মা পুথকৃই হয়। শরীর ত 
আত্মার অংশও নহে । 

আর “পাদোইস্ত বিশ্বভৃতানি” এই শ্রুতি ও আধারাধেয়- 
ভাবের বোধক তাহা ও অংশাংশিভাবের বোধক নহে ; অতএব 
ক্রুতি ও যুক্তি_-নসকল রূপেই দ্বেতবাদই সঙ্গত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ 
সঙ্গত নহে। 

দ্বেতাদ্বেতবাদিকর্তৃক দ্বেতবাদখগুন | 

দ্বেত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর বিবাদে দ্বেতাদ্বৈতবাদী বলেন__ 
দ্বেতবাদী ও বিশিষ্কাদ্বৈতবাদী কেহই সঙ্গত কথ! বলিতেছেন ন|। 
প্রথমতঃ দেখা যায়_-দ্বৈতবাদীর কথা সঙ্গত নহে । কারণ, সকল 
দ্বেতমধ্যেই একটা না একটা অদ্বৈতভাব দুষ্ট হয়। ঘট, শরাব, 


কলস বিভিন্ন হইলেও তন্মধ্যে মৃক্তিকারূপ একটী অদ্বৈত বস্ত_ 
এইরূপ সকল কার্ধ্য বস্তমধ্যে কারণরূপে একটী. 
স্থতরাং সকল কার্য বস্তমধ্যে দ্বেতাদ্বৈত- ; 


দেখা যায়। 
বস্তকে দেখা যায়। 
ভাবই ব্টমান। 
উভয়েরই প্রান হ 
হয়না। অতএ 
1সন্ধ হয়। 


যেমন বটজ্ঞন হইলেই ঘটাকার ও মৃত্তিকা! 
র। কেবল ঘটাকার বা কেবল মুরতুকার জ্ঞান 
ব শুন্ধ দ্বেতবাদ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতই 
আর তগ্জন/ দ্বৈতাদ্বেতবাদই সমীচীন । আর যাবৎ 
দ্বেতক্রতিই এই দ্বেতাদ্ধিত মতে অবাধে ব্যাখ্যা করা যায়। 
অতএব দেতবাদ সঙ্গত মত নহে। তবে তাহারা যে অছ্বৈতবাদ 
খগুন করেন, তদংশে আমাদের আপত্তি নাই । 
দ্বৈতাদ্বৈ তবাদিকভূক বিশিষ্টাক্মেতবাদখগুন। 
দ্বেতাদ্বৈতবাদী বলেন__বিশিষ্টাদ্বৈতমতও সিদ্ধ হয় না। কারণ, 
মৃন্ময় ঘটন্থলে ঘটাকারবিশিষ্ট মুত্তিকা যেমন বলা যায়, তদ্রপ 
মৃত্তিকাবিশিষ্ট ঘটাকারও বল৷ যায়। মাটীর ঘট বা! ঘটের মাটা 
উভয়ই ব/বহার হয়। এখানে কে বিশেষ্য, কে বিশেষণ-_এরূপ 
নিণয় করিবার কোন নিয়ম নাই। বিশিষ্টাট্টদ্বতমতে কিন্ত 
ঘটাকারবিশিষ্ট মৃত্তিকাই বলিতে হইবে । কারণ, তন্মতে 
অদ্বৈতকেই বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষযুক্ত বলায়, তাহাই বিশেষ্য 
হইতেছে । অতএব বিশিষ্টাদ্বেতমত সঙ্গত হইতে পারে না। 


৭৪৮ ] 


অদ্বৈতবাদ 


তাহার পর বিশেষ স্বীকার করায় দ্বৈতই স্বীকার করা হইল 
এ বিষয়ে দ্বৈতবাদী বি শিষ্টা দ্বৈতবাদখণ্ডনের জন্য যাহা বলিয়া 
ছেন, তাহ! আমাদেরও অভীষ্ট। এইরূপ দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের 
বিশেষ্যবিশেষণসন্বন্ধ স্বীকার করা অন্তায়। আর তজ্জন্ত বিশিষ্টা- 
দ্বেতমত সঙ্গত নছে। কিন্তু দ্বৈতা দ্বৈতমতই সঙ্গত। সর্বত্রই দ্বৈত 
এবং অদ্বৈত দেখা যায়, কিন্তু তাহাদ্িগকেও ত বিশিষ্টরূপে 
দেখা যায় না। ঘটও দেখা যায়, মৃত্তিকাঁও দেখ! যায়, কিন্তু 
তাহাদের সম্বন্ধের জ্ঞান ত সেই সঙ্গেই হয় না। অদ্বৈতের জ্ঞান 
হয়, তাহাতে বিশেষেরও জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই বিশেষের সহিত 
অদ্বৈতৈর স্বন্ষের জ্ঞান তখনই কোথায় হয়? সম্বন্ধের জ্ঞানটী 
পরবর্তী ও কল্পনামাত্র। যাহা দেখা ষায় তদ্রপই ত বলা উচিত। 
কল্পনাবলে তাহাদিগকে বিশিষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? এই 
কারণে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে, কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতব!দই সঙ্গত। 
শরীরশরীরিভাব মধ্যে অংশাংশী সম্বন্ধ এবং এক ব্রন্গের বিকারী ও 
আবিকারী অংশদ্বয় স্বীকার সম্বন্ধে দ্বৈতবাদী যে ভাবে খণ্ডন করেন, 


তাহা! আমাদেরও গ্রাহা, অর্থাৎ শরীর আর আত্মার অংশ নহে 


এবং এক ব্রহ্মে বিরোধী অংশদ্বয়ও নাই । অতএব দ্বৈতা দ্বৈত- 
বাদই সঙ্গত। 
দ্বৈতাদ্বৈতবাঁদিকর্তৃক অদ্বৈতবাদখগ্ডন | 

আর অদ্বৈতবাদ যে অসঙ্গত, তাহ বলাই বাহুল্য । এ বিষয়ে 
দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যাহা বলিয়া থ!কেন, তাহা 
আমর1ও বলি। তত্ব যদি অঙ্বৈতই হয়, তবে ত!হার মধ্যে জ্ঞাতৃ- 
জ্ঞেয়ভাৰ অসম্ভব । অথচ আমর! জ্ঞাতা, আর এই জগৎ জ্ঞেয়। 
জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তটী জ্ঞাতৃরূপে থাকিয়া নিয়ত জ্ঞেয়াকারে 
পরিণত হইতেছে, এবং তৎপরেই সেই জ্ঞেয়কে নিজ জ্ঞাতৃরূপ 
হইতে পুথক্‌ করিয়া, সেই পৃথকৃকৃত জ্ঞেয়রূপের জ্ঞাতা হইতেছে । 
এইরূপে একই জ্ঞানরূপ অদ্বৈত বস্তটী দ্বৈত জ্দেয়রূপে মূলতঃ 
বর্তমান রহিয়াছে, এজন্য দ্বৈতাদ্বৈতভাবই আত্মবস্তর স্বভাব । 
বিশুদ্ধ অদ্বৈত বস্ত হইলে, এই জ্ঞ।তৃজ্ছেয় ভাব বর্তমান থাকিত ন1। 

তাহার পর মায়া যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহার কার্ধ্য 


কখনও সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতে পারিত না। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ. 


ও অনুমান প্রম।ণবিরুদ্ধ হওয়ায় অছৈতবাদ অসঙ্গত। 

শ্রুতিমধ্যেও দ্বেতাদ্বৈতমতব।দের যথেষ্ট সমর্থন আছে। 
যাবৎ অছৈত, ছৈত্ত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবেধক শ্রুতিই এই মতের 
পরিপোধক, পঅরা ইব রথনাভৌ” “্যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ্” 
«“একোহ্হং বনুম্তাং” “তদাত্মানমকুরুত” ইত্যাদি বহু শ্রুতিই এই 
মতের অন্ুকুল। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সঙ্গত। এ সম্বন্ধে 
ভাস্করভাষ্য, নিন্বার্কভাষ্যাদি, কেশব কাশ্মীরীর গ্রন্থ এবং পর- 
পক্ষগিরিবস্ত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রধান বল। য।ইতে পারে। 


পু 
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অদ্বৈতবাঁদ 


দ্বৈতবাঁদিকর্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতবাঁদখণ্ডন । 


দ্বৈতবাদী বলেন-_-অদ্বৈতখগুনে আমরা সকলে একমত 


বটে। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যে দ্বৈতবাদে দোষ প্রদর্শন করেন, 
তাহা সঙ্গত নহে । সকল দ্বৈতমধ্যে একটা অদ্বৈত থাকিলেও 
অদবৈতদ্বার। ব্যবহার হয় না। কেহ মুত্তিকা চাহিলে একজন 
একট! ঘট আনিয়! দেয় না, প্রত্যুত চূর্ণ বা পিওই আনিয়া দেয়। 
তদ্রুপ ঘট চাহিলেও কেহ মুন্তিকা আনিয়া দ্রেয় না। সুতরাং 


মৃদ্তিকারূপে ঘট ও শরাবাদি এক হইলেও গ্রসিদ্ধ মৃত্তিকারূপে 
মৃদ্তিকাটী ঘট ব। শরাবাদি হয় না। এজন্য এই একত্বৃষ্টি কল্পিত 


ব। অভ্যস্ত দৃষ্টি 


তাহার পর মৃত্তিকা এবং ঘট শরাবাদিদ্বারা দ্বৈতা দ্বৈতসিদ্ধ ও ূ 


হয় না। কারণ, যে মৃত্তিক। যৎকালে ঘট হয়, সেই মৃত্তিকাই 


তৎকালে শরাব হয় না।' সুতরাং ঘট ও শরাবে একই মৃত্তিকা: 


কোথায় থাকে ? ঘটাকার মৃত্তিকা ও শরাবাকার মৃত্তিকা 
সুতরাং পৃথক্‌ হইয়া যার। আর নিরাকার মৃত্তিকাই নাই যে, 


একই মুত্তিক1 উভয়াকার ধারণ করে, বলা যাইবে। িও বা । 


চুর্ণাকার মৃত্তিকাই ঘট হয়” বলিলে পি বা চুণও শরাবাদির | 
স্তায় আকারবিশিষ্টই হয় । অতএব ঘট ও মৃন্তিকার মধ্যে, হয়_ 


ভেদ স্বীকার কর, না হয়__-অভেদ স্বীকার কর। 

আর সেই ঘট ও মুত্তিকার মধ্যে ভেদাতেদ স্বীকার করাও 
যায় না। যেহেতু সাগর ও তরঙ্গ মধ্যেও সেই কথা। যে তরঙ্গের 
সহিত সাগরের ভেদ স্বীকার কর! হয় তাহারই সহিত আর 
অভ্েদ স্বীকার করা হয় না। কারণ, ভেদক্ষণের পরই তাহার 
নাশ হইয়া যায়। অতএব যাহার সঙ্গে তেদ, তাহার সঙ্গে আর 
অভেদ হয় না। 

আর যদি বল! হয়, ঘটাকারটা মৃত্তিকাভিন্নতৈও থাকে 


এবং মুন্তিকাও ঘটাকারভিন্নতেও থাকে, সুতরাং ঘট ও মৃত্তিকা ৷ 


ভিন্নাভিন্নই বটে, তাহাও হয় না। কারণ, এই ঘটাকার এবং 
মৃত্তিক৷ উভয়ই তখন কল্পিত বস্ত হয়। যেহেতু ঘটাকার তখন 
আকারভিন্ন এইরূপে বুঝিতে হয়। কিন্তু উহারা কেহই 
সেইরূপ নহে। অতএব ঘটাকার ও মৃত্তিকা তিন্নাতিন্ন নহে। 
ভিন্নাভিন্নসন্ধন্ধ কল্পিত বস্তমধ্যেই হয়। তাহা যথার্থ বন্তমধ্যে 
নাই। আর তজ্জন্ত তাহার! ভিন্নই হয় কিন্তু অভিন্ন হয় ন1। 
সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সঙ্গত নহে, দ্বৈতবাদই সঙ্গত। 

বস্ততঃ ভেদাভেদ পরম্পর-বিরুদ্ধ। তাহারা একব্র থাকে 
বলিলে সেই ভেদাভেদ সন্বন্ধমধ্যে ভেদও থাকে না, অতেদও 
থাকে না বলিতে হয়।, 

তাহা তখন অছবৈতবাদীর অনির্বচনীয় বস্তুতে পরিণত হয়। 
এজন্য ভেদীভেদসন্বন্ক স্বীকার করিবার প্রয়াস অসঙ্গত। 

] ১৮৮ 
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স্পা লালা ্্শ্ল ললঁঁ 


অদ্বৈতবাদ 


বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদিকর্তক দ্বেতাদ্বৈতবাদখগুন | 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন-_-দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর কথা সঙ্গত নহে। 
কারণ, ঘট ও মৃত্তিকামধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব বেশ পরিস্ফ,ট। 
যেহেতু মৃত্তিকা যে নানা আকারে থাকে, ঘট তাহাদের মধ্যে 
একট। আকার। অতএব ঘটাকারই মৃত্তিকার বিশেষণ হইবে । 
মৃন্ভিকা ঘটের বিশেষণ হয় না। ঘটাকারই মৃত্তিকাকে আশ্রয় 
করে। মৃত্তিকা কিন্তু তাদুশ আকারকে আশ্রর করে না। 
মৃত্তিকাকে জল, বায়ু প্রভৃতির দ্রব্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত 
আকারকে ত দ্রব্য বলিয়া বোধ হয় না। যদি মৃত্তিকা ঘটের 


বিশেষণ হইত বা আশ্রিত হইত, তাহা৷ হইলে মৃত্তিকা বিশিষ্ট ঘট 


হয় বলিয়! বিশেষ্য-বিশেষণের বিনিগমনাবিরহ গ্রদর্শন করিয়া 
মৃত্তিকা ও ঘটের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব খণ্ডন সঙ্গত হইত 
কিন্ত তাহা ত হয় না। আর যদি বিশেষ্য-বিশেষণের বিনি- 
গমনাবিরহই হয়, তাহা হইলে ত বিশেষ্য-বিশেষণ সন্বন্ধের 
কোন হানি হয় না। সথ্নন্ধ তঠিক্ই থাকে । অতএব বিনিগমনা- 
বিরহপ্রযুক্ত সম্বন্ধ অস্বীকার সঙ্গত নহে। 

আর যে বলিয়া ছিলে, ঘট ও মৃত্তিকার জ্ঞানমধ্যে সম্বন্ধের 
ভান হয় না। তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, সুক্দশীর নিকটে 
তাহার ভান হয়। 

তাহণর পর শরীরশরীরিভাবমধ্যে অংশাশিতাব 
্বীকার্যয। যেহেতু শরীরভিন্ন ত শরীরী থাকে না। উতভতরই যখন 
নিত্য ও একত্র থাকে, তখন অংশ।ংশিভাবে বাধা কোথায়? 

আর দ্বৈত দ্বৈত বলিলে মুলবস্ত অদ্বৈত কি দ্বৈত, তাহ। স্পষ্ট 
প্রকাশিত হয় না। কিন্তু বিশিষ্ট।দ্বৈত বলিলে, মুলবস্তর একত্ব 
পরিপ্ষট হয়। আর তজ্জন্ত একত্ববোধক শ্রুতিও অন্ুকুলই হয়। 
এইরূপে দেখা যায়__বিশিষ্টাদ্বিতবাদই সঙ্গত মতবাদ, কিন্তু 
দ্বৈতাদ্বৈতব।দ সঙ্গত নহে । 

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদিকর্তৃক দ্বেতবাদখণ্ডন | 

শক্তিবিশিষ্টাদবৈতব।দী এই অবস্থান বলেন-__দৈতবাদী, 
বিশিষ্টাতবাদী এবং দ্বৈতাদ্ৈতবাদী কেহই সম্পূ্থভাবে সত্য 
কথ! বলিতে পারিতেছেন নী। সকলের মধ্যেই কতক সত্য ও 
কতক অসত্য থাকিয়া! যাইতেছে। 

প্রথমতঃ দেখ। যায়_-দ্বৈতবাদী যেভাবে অদ্বৈত প্রভৃতি মত- 
গুলি খণ্ডন করিতেছেন তাহা সঙ্গত নহে । কারণ, দ্বৈতবস্ত 
স্বীকারে কেহই নিত্য হইতে পারে না। সসীম বা পরিচ্ছিন্ন 
বস্তমাত্রই অনিত্য । ্ৈত স্বীকার করিলে কোন বস্তই অসীম বা 
অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না । বাহিরে অসীম বলিয়া স্বীকার 
করিলেও তদত্যন্তরে দ্বৈতবস্তম্বীকারে তাহা অন্তরে পরিচ্ছিন্নই 
হইয়া যাইবে । আর যাহার অন্তর পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহার বহির্দেশ 


অবশ্য 


অদ্বৈতবাদ ৃ ্‌ 


যে অসীম হইবে, ইহার কোনই প্রমাণ নাই। এরূপ বস্ত 
আকাশের ন্যায় হইলেও তাহ! পরিচ্ছির্িই বলিতে হইবে। কারণ, 


৭৫০ ] 


শ্রতিতে আকাশেরও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। উৎপত্তিমদ্‌ ; 


বন্ত পরিচ্ছিন্ন ও সসীম হইয়াই থাকে । স্থুতরাং যাবদ্‌ দৈতের 
ব্যাপক বিভূ নিত্য বস্ত স্বীকার সঙ্গত হয় না। অতএব এতার্দৃশ 
অসীম বস্তুর দৃষ্টান্তই নাই। স্মুতরাং তাহার কল্পনাই অসঙ্গত। 


তাহ!র পর শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে “পরান্ত শক্তিব্বিবিধৈব ; 


 আর়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞা নবলক্রিয়! ৮৮ অর্থাৎ এই অদ্বৈত ত্রন্মের 
পর। শক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয়। তাহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া 
স্বভাবিকী, এই শক্তিবশতঃ এক অদ্বিতীয় ব্রন্মবস্ত হইতে এই 
বিচিত্র দ্বৈত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আর লোকমধ্যেও দেখ। 
যায়_-এক ব্যক্তি বিবিধ শক্তিবশতঃ নাঁনারূপ কার্য করিয়! 
থাকে। অন্তত্রও আছে “তৎ স্থষ্টা তদেবান্ুপ্রাবিশং” অর্থাৎ 
তিনি এই স্থষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতএব 
শ্রুতি ও যুক্তি উভয়বলেই এক অদ্বৈততত্বের শক্তিবশতঃ এই 
বৈচিত্র্যময় জগৎ হইয়াছে--ইহ] সিদ্ধ হয়| 

তাহার পর দ্বেতবাদে জীবজগৎ ও ব্রহ্দ বিভিন্ন হওয়ায় 
ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্ববশক্তিমান্‌ পুণমাত্রায় হইতে পারেন না। কারণ, 
একটা বস্তু হইতে অন্ত বস্তুটী ভিন্ন হইলে, সে তাহার অভ্যন্তরের 
অবস্থাটী অবগত হইতে পারে না। আমি আমার মনের কথা! 
যতদূর জানি, আমা হইতে তির্নব্যক্তি আমার মনের কথা ততদূর 
কখনই জানিতে পারে না। এজন্য জীব ও জগৎ হইতে ব্রহ্ম 
ভিন্ন হইলে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ হন না, আর তজ্জন্য সর্বশক্তিমান্ও হন 
ন।। ইহাতে ব্রন্ষের মহিমাহানিই হয়। 

পক্ষান্তরে একই অদ্বৈত ব্রহ্ম অচিস্ত্য সর্বশক্তিবশতঃ সর্ববস্ব- 
রূপ হইলে তিনি সর্বজ্ঞ হন, সুতরাং সর্শক্তিমান্ও হন। 


এইরূপে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে-_-দ্বৈত, দ্বৈতা্বৈত, বিশিষ্টাদৈত 


এমন কি অদ্বৈত মতের উদ্দেশ্তও কতকটা সিদ্ধ হয়। অদ্বৈতবাঁদ- 


থগ্ডনে দ্বৈতবাদী যাহা বলেন-_তাহা৷ আমাদেরও অভিমত। 
অতএব দ্বৈতবাদ অসঙ্গত। আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতই 


সঙ্গত মতবাদ । 
শক্তিবিশিষ্টাদ্বেতবাঁদিকত্ুক বিশিষ্টাদ্বৈতমতখগ্ডন ॥ 
তাহার পর বিশিষ্টা্বৈতবাদও সঙ্গত হয় না। কারণ, একই 
ব্রহ্মের বিকারী ও অবিকারী অংশ স্বীকার করিয়! জগতের উৎ- 
পত্তি প্রভৃতি সঙ্গত করিতে পারা যায় না । এ সঙ্ধন্ধে দ্বৈতবাদী 


যে ভাবে বিশিষ্টাদ্বৈতমত খণ্ডন করেন) তাহ আমাদেরও সম্মত | . 


ছুইটী বিরুদ্ধ অংশদ্বারা একটী বন্ত গঠিত হইতে পারে না। 
ইহা আমরাও বলি। 
অস্বীকার করেন, তাহ] সঙ্গত হয় না। 


কারণ, নীলঘটস্থলে : 


তবে দ্বৈতবাদী যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ 


| 


অদ্বৈতবাদ 


ভেদ ও অভতেদ উভয়ই ব্যবহার হয়। নীলের সঙ্গে ঘটের 
ভেদ সন্বন্ধ হইলে দ্বৈতবাদী “নীল ঘট” 


যে সধ্ধন্ধ, তাহ! 
বলিতেই পারেন না। আমরা বুঝিতে পারি না, ব। বলিতে 
পারিনা বলিয়া বস্তর অন্তথাসাধন উচিত নহে। সুতরাং 
ভেদাতেদসন্বন্ধ অসঙ্গত নহে । ৃ 

তবে বিশিষ্টাদ্বৈতমতে যে ভেদ|ভেদসম্বন্ধ স্বীকার কর হুইয়। 
থাকে, তাহা আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে আরও হুল্মতর, 
সুতরাং উত্তম। বিশিষ্টা দ্বৈতমতে বৃক্ষের সহিত তাহার শ।খা- 
পল্লবের যেরূপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়ঃ তদ্রপ ভেদ্বাভেদ- 
সথন্ধ ব্রহ্ম ও জীবজগতের সহিত স্বীকার করা হয়। কিন্ত 
শক্তিবিশিষ্টাদ্বিতমতে অগ্নির সহিত তাহার দাহিক।শক্তির 
অথবা জলের সহিত তাহার আব্রীকরণশক্তির তেদ[তেসন্বন্ধ 
স্বীকার করা হয়। এই ভেদাভেদসম্বন্ব বৃক্ষের সহিত তাহার, 
শাখা-পল্পবের ভেদাভেদ সঞ্ধন্ধ অপেক্ষা সপ্পতর । কারণ, বৃক্ষ ও. 
তাহার শাখা-পল্লবের মধ্যে ভেদ ও অভেদ্দ উভয়ই প্রত্যক্ষ হয়। 
কিন্ত অগ্নির সহিত অগ্নির দাহিকাশক্তির জলের সহিত জলের 
আদ্রীকরণশক্তির অভেদই প্রত্যক্ষ হয়, ভেদ প্রত্যক্ষ হয় ন|। 
তাহার কার্ষ্য দ্রেখিয়া সেই ভেদ অনুমান করিয়া! তাহার সহিত. 
অগ্নি ও জলের তেদ-কল্পনা করিতে হয়। অতএব শক্তি- 
বিশিষ্টাদবৈতধাদের ভেদাভেদসধন্ধমধ্যে যে বিরে।ধ, তাহা 
নিতান্ত অস্পষ্ট বিরোধ । পক্ষান্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ভেদাতেদ- 
সম্বন্ধের যে বিরোধ, তাহ বেশ স্পষ্ট বিরোধ । 

তাহার পর এই মতে শক্তিবশতঃ শক্তিমানের বিকার, 
হইলেও শক্তিমান অবিকৃত থাকে-_এইরূপই স্বীকার কর! হয়।, 


কারণ, প্রলয়কালে শক্তিমান্‌ ব্রহ্মবস্ত স্বন্বরূপে প্রত্যাবর্তন 


করে। যেমন লীলা, ক্রীড়া, নটাভিনয় এবং স্বপ্পে লীলা কর্তা» 
ক্রীড়াকারী, নট ও স্বপ্নদ্রষ্ট অবিকৃত থাকিঘ্নাও লীলাক্রাড়াদি 
সম্পন্ন করে, তদ্রুপ এক অদ্বৈততত্ব তাহার অঠিস্ত্যশক্তিবলে 
জীব-জগন্রপে থাকিয়া ও ন্বরূপে প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং 
দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈত সকল শ্রুতিই সার্থক 
হয়। জগৎকেও মিথ্যা বলিতে হয় না। 


হুক্মু হইতে সুদ্মতর হয় মাত্র এইরূপই বল! হয়। অবিকারী 
অংশের মত তাহা অবিকারী হয় না। অতএব বিশিষ্টা- 
দ্বৈতমতে যে অদ্বৈত তাব, তদপেক্ষা এমতে অদ্বৈতভাব স্ত্রারও 
ূর্ণতাপ্রাপ্ত। ইহাতে ভগবানের মহিমা আরও মহত্তর হইয়া 
থাকে । বিশিষ্টাদ্বিতমতে ভগবানের মহিমা অপেক্ষাকৃত সঙ্ধীর্ণ 
হুইয়া যায়। বিশিষ্ট দৈতমতে ব্রন্গের বিকারী অংশকে অবিকণরী 


ংশের সহিত মিলিত করিবার প্রয়াস নিতান্ত অসঙ্গত। 


সিকি গর নারী রসনা বুক বরলন্্রার  চর নকাসর করিধার না 


তাহার পর বিশিষ্টাদ্বৈতমতে বূন্গের বিকারী অংশ, প্রলয়ে_ 


আলেছি এ 


নিলেসারার বা হাল করের জী দা রর ২ 


অদ্বৈতবাদ 


বস্ততঃ বিকারী অংশের পূর্ববাবস্থাপ্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার 
_করিতেই পার! যায় না। করিলে বিকারী অংশের স্থলতা 
প্রান্তিকে মিথ্যাই বলিতে হয়। অথবা আমাদের মতের 
স্ঠায় অচিস্ত্যশক্তি স্বীকার করিয়া তাহ|র স্বরূপ অক্ষুণ্ 
রাখিতে হয়। 
আর পরবতী স্ষ্টি পুর্ববকল্লান্রূপ হইলেও প্রভেদ অনিবাধ্ধ্য। 
ইহাও শ্াস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত । অতএব ব্রন্দের বিকারী অংশ স্বীকার 
করা সঙ্গত হয় না। আর তজ্জন্ ব্রঙ্গ ও জগতা দির অঙ্গঙ্গিভাব- 
দ্বার! বিশিষ্টা্বৈতমত স্বীকার অপেক্ষা! শক্তিশক্তিমীনের বিশিষ্টা- 
দ্বৈতভাবই সঙ্গত এবং উত্তম মতবাদ বলিতে হয়। 
শক্তিবিশিষ্টাদবতবাদিকর্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতবাঁদখণ্ডন | 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন-_-দ্বেতা- 
দ্বৈতবাদটী দ্বৈতবাদেরই প্রায় নামান্তর । কারণ, উৎপন্ন যাবৎ 
স্ৈবস্তর মধ্যে অদ্বৈতভাব একটী থাকেই থাকে। দ্বৈতবাদী 
এরূপ অদ্বৈতভাব অস্বীকার করেন না। ঘট-কলসের মধ্যে 
দ্বৈততাব আছে সত্য, তদ্রপ মৃত্তিকার্ূপে অদ্বৈতভাবও আছে। 
ইহ] দ্বৈতবাদীও স্বীকার করেন। এজন্ত এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী 
দ্বৈতবাদ্িবিশেষ, আর তজ্জন্য ছ্বেতবাদখগ্ডনে যে যুক্তিপ্রয়োগ 
করা হয়, তাহ! এস্কলেও প্রযোজ্য । অর্থাৎ দ্বেত ব দ্বৈতা দ্বৈত 
স্বীকার করিলে কোন বস্তই অপরিচ্ছিন্ন বা অনন্ত হয় না। 
আর তজ্জন্ত নিত্যও হয় না। অতএব ব্রহ্গও এমতে অনিত্য 
হইতে বাধ্য । যে হেতু ব্রহ্ম বহিন্ধেশে অসীম হইলেও অত্যন্তরে 
সমীম ব1 পরিচ্ছিন্ন হইয়া! যান । 

তাহার পর দ্বৈতাদ্বৈতমতে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ই প্রত্যক্ষ 

হয় বলিয়। তাহ। শক্তিবিশিষ্টা দ্বৈতমত অপেক্ষা স্থলতম | কারণ, 
শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে, শক্তিটী অনুমেয় বলিয় অভেদই প্রত্যক্ষ 
এবং ভেদ অপ্রত্যক্ষ হয়। অতএব আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদের নিকট দ্বৈতাদ্বৈতমতটী আদরণীয় হইতে পারে না। 
বস্ততঃ একই অদ্বৈততত্বের অচিস্ত্যশক্তিবশতঃ এই সত্য জগদ্‌- 


বৈচিত্র্য স্বীকার কর। হর বলিয়া শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতটা শ্রুতি, ৷ 


যুক্তি ও অপর মতের সহিত সামঞ্ম্তসাধনে ' সর্বাপেক্ষা উৎকষ্ট 


মতই বলিতে হয়। 
শক্তিবিশিষ্টাদ্বেতবাদিকতৃক অদ্বেতমতখণ্ডন | 


অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন--এক অদ্বৈত 
জগৎ কারণ ব্রহ্ম সিদ্ধ কারবার জন্ত অদ্বৈতবাদী অনির্বচনীয় 
মিথ্য। মায়াশক্তি স্বীকার করেন। মায়া মিথ্যা বলিয়া তাহা 
অনাদি হইলেও তাহ।র অধিষ্ঠান ব্রনের জ্ঞানদরা৷ তাহা অনস্ত- 
কালের জন্ত বিনষ্ট হইয়! যায়__ইহাও বলেন। এইরূপে সেই 


মায়াদ্বার। তাহারা অদ্বেত অবিকারী ব্রহ্মের জগংকারণতা সিদ্ধ : 
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____ ৫৩৫১ টাটা টাটা ীাাাাাাাাাাাীীীীীীাাীটী 
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করেন। কিন্তু ইহা! অসঙ্গত। কারণ যাহা অনাদিতাৰ বস্ত, 
তাহার আত্যন্তিক বিনাশ সম্ভবপর হয় ন। 

তাহার পর শক্তিই যখন স্বীকার করিতে হইল, তখন তাহার 
মিথ্যাত্ব স্বীকারের আবশ্তকতা কোথায়? ব্রহ্ম যদি নিস্য হন, 
তবে তাহার শক্তি অনিতা হুইবে কেন? তাহা। নিত্যই হইবে। 
সেই শক্তিবশতঃ যখন জগৎ হইয়াছে, তখন তাহা জ্ঞানে নাশ 
প্রাপ্ত হইবে কেন? এই প্রত্যক্ষ জগৎ ত আর অজ্ঞান নহে, 
যেজ্ঞানে নাশ প্রাপ্ত হইবে? অজ্ঞান জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া 
থাকে । জগৎ ত দেখাই যাইতেছে যে, আমাদের জ্ঞানকে 
আশ্রয় করিয়া নাই। অতএব অদ্বৈতবাদ কোন ক্রমেই সঙ্গত 
মতবাদ হইতে পারে ন!। 

বস্ততঃ শক্তি ও শক্তিমান্‌ যখন ভিন্নভীবে অবস্থিতিই করে 
না, বা করিতেই পারে না, তখন নিত্য শক্তি মানিয়াও অদ্বৈ্ত- 
তত্বের সিদ্ধিতে কোন বাধা নাই । এই নিত্য শক্তির সাহায্যে 
নিত্যলীলাই এই জীব জগৎ ও ঈশ্বর তাব। অতএব শক্তিবিশিষ্টা- 
ছৈতবাদ শ্বীকারে ভগবানের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্কিমত্ব, মহত্ব, 
অদ্বৈতত্ব_-সক লই সিদ্ধ হয় এবং শ্রুতিরও মর্য্যাদী সর্ধবাপেক্ষা। 
রক্ষিত হুয়। ৃ 

“পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে” এই শ্রুতির দ্বার ব্রন্গের 
স্বাভাবিক অতএব নিত্যশক্তির কথাই জানা যায়। অতএব 
তাহার অনিত্যতা স্বীকার কর! সঙ্গত হয় না! অতএব দ্বৈতবাদ 
বিশিষ্ট। দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ__-সকল মতবাদ 
অপেক্ষা এই শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ই সঙ্গত, এ সম্বন্ধে অধিক 
জানিতে হইলে ক্রক্স্ত্রের শ্রীক্ঠভাষ্য, শ্রীকরভাষ্য, কাশ্মীর 
শৈব তন্ত্রাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

দ্বৈতবাদিকর্তৃক শক্তিবিশিষ্টা দ্বৈতবাঁদখগ্ডন। 

শক্তিবিশিষ্টাদ্বিতবাদীর এই কথ শুনিয়া দ্বৈতবাদী বলেন-_ 
শক্তিবিশিষ্ট।দ্বৈতবাদ্দী বস্ততঃ দ্বৈতব।দীই হন। কারণ, একবস্ত 
যখন বিবিধশক্তিবলে বিবিধ কাধ্য করে, তখন সেই একবস্ত 
ভিন্ন অন্ত বস্ত থাকে কি না? ভিন্নবস্ত ন1 থাকিলে ত ক্রিয়াই 
সম্ভবপর হয় না। বন্থির দাহিকাশক্তি বহ্থিতিন্ন তৃণের 
সত্তাবশতঃ সিঞ্ধ হয়। এই ভিন্ন বস্ত থাকিলে তাহাতে ক্রিয়া 
দেখিয়। বহ্ছির দাহিকাশক্তির অনুমান হয়। এইরূপ আকাশ 
না থাকিলে কোন বস্ততে কি কে।ন ক্রিয়াই সম্ভবপর হয়? 
অতএব বিবিধ শক্তি স্বীকার করিলেও সেই শক্তিমান হইতে 
ভিন্নবস্তর সন্ত স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং শক্তিবিশিষ্টাদৈত 
হ্বীকারে প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদহ স্বীকার করা হইল। 

তাহার পরে ভেদাভেদসশ্বন্ধই অসম্ভব | কারণ, একই ধন্মে 
একই সম্বন্ধে এবং একহ অবচ্ছেদে তেদত্দ হয়ই না। বিভিন্ন 
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ধর্ম্মে বিভিন্ন সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন অবধচ্ছেদে যে ভেদাভেদ, তাহ] 
ভেদেরই নামান্তর । অতএব ভেদাভেদবাদ অসঙ্গতই হয়| 
তাহার পর শক্তি বলিয়া কোন পদার্থই স্বীকারের 
আবশ্যকতা নাই | উহাকে কারণতা বা প্রতিবন্ধকাভাৰ 
বলিলেই চলে । কারণের ধর্মই কারণত। | 
কাধ্যের কারণ হয়, তখন তাহাতে কারণতা ধর্ম থাকে, ইহা। 
তাদুৃশ শক্তিভিন্ন আর কিছুই নহে। আর কারণ ও কারণতা- 
ধন্ম অভিন্নই হয়। সুতরাং শক্তি শক্তিমানের স্বরূপই, পৃথক 
পদার্থ নহে, অথবা এই শক্তি বলিতে প্রতিবন্ধকা ভাবও বুঝা যায়, 
অর্থাৎ যাহার সন্তাবশতঃ কার্য উৎপন্ন হইতে বাধ! হয়, তাহার 
অভাবই শক্তি, এ ক্ষেত্রে শক্তিটী অভাব পদার্থের অন্তর্গত হয়। 
আর এই অভাবই অন্তদিক দিয়া সেই করণতা ধর্মই হয়। 
অতএব শক্তি বলিয়া একটা পদার্থ স্বীকার করাই ব্যর্থ। আর 
তাহ হইলে শক্তিবি শিষ্টাদ্বৈতব।দও অসঙ্গত মতবাদ । 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদিকর্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদবৈতবাদখণ্ডন । 
বিশিষ্টাদ্বৈতবদা বলেন_ _আচ্ছা, শক্তিবিশিষ্টা দ্বৈতবাদীর এই 
শক্তি নিত্য কি অনিত্য ? যদ্দি নিত্য হয়, তবে নিয়তই কার্য 
হউক, আর যদি অনিত্য হয়, তবে সেই অনিত্য শক্তির 
আবির্ভাব ও তিরে!ভাবের কারণ নির্দেশ করিতে হইবে। 
আবার সেই কারণকেও শক্তিই বলিতে হইবে, এবং তাহারও 
নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইবে, তাহার মুল 
আবার শক্তি স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপে অনবস্থাদৌষই 


উপস্থিত হইবে | অতএব শক্তিই স্বীকার ন। করিয়া শক্তিমানের | 


শীখা- 
প্রপঞ্চ 


স্বরপই তাদৃশ বিচিত্রতাময্প বলাই সঙ্গত, অর্থাৎ বৃক্ষের 
পত্রের স্যায় সেই অদ্বৈত ব্রহ্গবস্তর অঙ্গই এই দ্বৈত 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 


শক্তি স্বীকার করা ও স্বগত ভেদ স্বীকার কর। একই 


কথা । কারণ, শক্তি কখন শক্তিমান ব্যতীত থাকে না। 
শক্তিবশতঃ যাহা ঘটে, তাহা শক্তিমানের শরীরেই ঘটে। 
অতএব শক্তিবশতঃ যে বৈচিত্র্য, তাহা। শক্তিমানেরই ৫বচিন্রয। 
শক্তিবশতঃ যে বৈচিত্র্য» তাহা শক্তিমানের না হইলে সেই 
বৈচিত্র্য মিথ্যাই হইয়া! যার়। কিন্তু শক্তিবিশিষ্টা দ্বৈতবাদীর মতে 
 জগন্খ ত মিথ্যা বল! হয় না। অতএব শক্তিবি শিষ্টা দ্বৈও 
বিশিষ্টাদ্বেতবাদ মধ্যে এবিষয়ে প্রভেদ না থাকায়, শক্তিবশতঃ 
যে শক্তিমানের বৈচিত্র্য তাহা শক্তিমানের স্বরূপজ ত বৈচিত্র্যই 
বলিতে হইবে । অর্থাৎ শক্তিমানের স্বগতভেদই  স্বাকার 
করিতে হইবে। 

আর শক্তি ও শ্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদসন্বন্ধ স্বীকার 
করা হয়, আমাদের বিশিষ্ট।দ্বৈতবাদীর মতে অঙ্গের সহিত 
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যখন বাহা কোন, 


অদ্বৈতবাদ্ 


অঙ্গীর ভেদাভেদসন্বন্ধ হইতে কোনরূপ ভিন্ন সম্বন্ধ নহে, 
অর্থাৎ বুক্ষ ও শাখাদির মধ্যে যে ভেদাভেদ সন্বন্ধ, তাহার ভেদ 
ও অভেদ উভয়ই প্রত্যক্ষ হয়। আর শক্তি ও শক্তিমানের 
যে ভেদাচ্েদ তাহার অভেদই প্রত্যক্ষ এবং ভেদটা অনুমেয় 
হয়। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদসন্বন্ধ অর্জাঙ্গীর 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ হইতে সুক্ম হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষও 
প্রমাণ, অনুমানও প্রমাণ; অতএব এই সস্তার কোন মূল 
নাই। আর বিশিষ্টাদ্বৈতমতে বিশেষটাও প্রত্যক্ষ নহে। 
বুক্ষ ও শাখাপল্পৰে ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রত্যক্ষ হইলেও 
অদ্বৈতব্রক্মে বিশেষটী ত অনুমেয়, সুতরাং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতের 
ভেদীভেদ আমাদের বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ভেদাভেদসন্বন্ধ কোনরূপ 
কক্স হইল না। ্‌ 

তাহার পর শক্তিবিশিষ্টা দ্বৈতবাদী যেরূপ ঘুক্তিদ্বারা দ্বৈতবাদ 
খগ্ডন করেন, তাহা আমাদেরও অভীষ্ট । অতএব কি দ্বৈতবাদ 
কি দ্বৈত দ্বৈতবাদ, কি শক্তিবিশিষ্টা দ্বৈতবাদ কেহই বিশিষ্টা দ্বৈত- 
বাদের স্ঠায় যুক্তিসহ নছে। ৃ 

আর শক্তিবশতঃ শক্তিমানের সৃষ্টিতে শক্তিমানের বিকার 
হয় কি-_হুয় না? যদি বলা হয়__বিক।র হয় না, তবে দৃষ্ত ও 
অনুমের শক্তির কার্ধয দৃপ্ত হয় কিরূপে? আর বিকার না হইলে 
সষ্টি মিথ্যাই হইয়া! যায়। অতএব শক্তিমানের বিকার অবপ্ত 
স্বীকার্ধ্য। আর বিকার হইলেও শক্তিমান্‌ পুনরায় নিজ স্বভাব 
প্রাপ্ত হয়; স্থুতর।ং সৃষ্টি মিথ্যা নহে__এইরূপ বলিলেও শক্কি- 
মানের বিকার স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই। কারণ, 
যৎকালে সত্য স্থষ্টি থাকে, তৎকাঁলে শক্তিমান্‌ বিকৃতই থাকে, 
বলিতে হইবে | লীলা, ক্রীড়া, নটাভিনয়, ঝ। স্বপ্রের দৃষ্টাস্তদ্|রাও 
সেই কেবল অদ্বৈত অবিকারী ব্রহ্ম জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া 
থাকেন বলা যাঁয় না। কারণ লীলাপ্রভৃতির মধ্যেও কিছু না 
কিছু বিরুতি ঘটে । একেবারে অবিকার স্বীকার করিলে 
লীলদিকে মিথ্যা বলিতে হয়; কিন্ত গগৎও মিথ্যা নহে, অতএব 
শৃক্তিমানের এক অংশ বিকারী ও অপরাংশ অবিকারী, অথচ 
উভয় মিলিয়া একই ব্রহ্ম বস্ত হয়_-এইরূপ বলাই সঙ্গত। 

আর শক্তির স্বীকারসন্বন্ধে দ্বৈতবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহ 
আমরাও ও বলিতে পারি। অর্থাৎ শক্তিকে একটা পুথক্‌ পদার্থ 
বলিয়া স্বীকার করিবার আবম্তকতা নাই । এইরূপে দেখা যাইবে 
শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যে আমাদের বিশিষ্টাদ্বৈত মত খণ্ডন করেন 
তাহা৷ অসঙ্গত, আমাদের বিশিষ্টান্বৈতমতই সমীচীন মত | 

দ্বৈতীদ্বৈতবাদিকর্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বেতবাদ খণ্ডন ॥ 

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলেন_নিত্য শক্তি স্বীকার করায় দ্বৈতই 

স্বীকার করা হইয়াছে । আর তজ্জন্ত দ্বৈতাদ্বৈতই সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
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শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতব।দখগ্ডনে দ্বৈতবাদদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
যাহ! বলেন, তাহা আমরাও বলি; তবে আমরা দ্বৈত ও 
অদ্বৈতমধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণসন্বন্ধ স্বীকার করি না। বিশিষ্টা- 
দ্বৈখগুনে আমাদের যুক্তি পূর্বেই কথিত হইয়াছে । কারণে 
শক্তি স্বীক।র করিয়া! দ্বৈতোৎপত্তির উপপন্তি করিলেও সেই 
শক্তি ও কারণের মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতভাব ব1 ভেদাতেদ সম্বন্ধ থাকে। 
তদ্রুপ কারণে “বিশেষ” স্বীকার করিয়। দ্বৈতোৎপত্তির উপপত্তি 
করিলেও সেই “বিশেষ ও কারণের মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতভাব বা! 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে, এবং কার্ধ্যসকলের মধ্যে ভেদ বাঁ দ্বৈততাব ৷ 
প্রত্যক্ষ হইলেও সেই কা্য্য ও তাহার কারণমধ্যে ভেদাভেদ 
সম্বন্ধ বা দ্বৈতাদ্বিতভাবই থাকে । অতএব সকল অবস্থাতেই 
যখন ভেদাভেদ সম্বন্ধ বা! দৈতাদ্বতৈভাব থাকে, তখন দ্বৈত বাঁ, 
বিশিষ্টাদৈত বা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত এই সকলমতবাদ সাধারণ দ্বৈতা- 
দ্বৈততাৰ স্বীকার করিলেই লাঘব হয়। শক্তিবিশিষ্টাদবত বা 
বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত, কোন সন্বন্ধই দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাতেদ 
সন্বন্ধকে অতিক্রম করিতে পারে না। আর শক্তির স্বীকার 
সম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদীকে ছেতবাদী যাহা বলেন, তাহ। 
আমরাও বলিতে পারি। শক্তিপদার্থকে কারণতাধর্্ম বা প্রতিবন্ধ- 
কাভাব বলিলেই চলিতে পারে। এইরূপে দেখা যাইবে. 
দ্বেতাদ্বৈতবাদই সমীচীন, শক্তিবিশিষ্টা্বৈতবাদ সমীচীন নহে। 
অদ্বৈতবাদীর স্বসিদ্ধীন্তন্ত্র 


অদ্বৈতবাদ 


মানিতেই হয়, তবে একের অলৌকিক শক্তি স্বীকার দ্রারাই তাহ। 
মানিতে আপত্তি হইতে পারে না। নানার সেই অলৌকিক শক্তি 
স্বীক।রের আবশ্তকতা৷ কোথায় ? ইহাতে গৌরবই হুয়। 
এইরূপে দেখ! যাইবে_-শ্রুতিবলে এক নিগুণ ব্রহ্ম মানিয়া 
তাহার অনির্ব্চনীয় শক্তি স্বীকার করিলে যখন সর্ববিরোধের 
উপপত্তি হুয়, তখন কতক লৌকিক, কতক অলৌকিক মানিয়! 
উপপত্তি করিবার আবশ্তকত! কি? স্থুতরাং এক অদ্বৈতবাদ 
ব| অনির্কচনীয় বাদই সর্বাপেক্ষা নির্দোষ এবং শ্রত্যনুসারী 
মতবাদ । এইবার দেখা ঘাউক অদ্বৈতবাদী, ত।হার প্রতিপক্ষ 
মতবাদ্গুলির প্রতিবাদের কি উত্তর দিতে পারেন? 


অদ্বৈতবাঁদিকর্তৃক দ্বৈতবাদখণ্ডন । 

বৈতবারদীর আপত্তি শুনিয়! অস্বৈতবাদী তীহাদিগকে লক্ষ্য 
করিয়। বলেন__আচ্ছ!, দ্বৈতবস্ত কি সিদ্ধ হয় যে, তাহার উত্ত- 
পত্তিতে এককারণস্বীকার অসঙ্গত হইবে ? দ্বেত সত্য না! হওয়ায়, 
তাহার উৎপত্তির সত্যতাও সিদ্ধ হয় না। অতএব এককারণতা- 
বাদের আপন্ভিসাহ!য্যে অদ্বৈতমতের খগ্ডনপ্রয়।স ব্যর্থ নহে কি। 
অদ্বৈতবাদী ছ্বৈতকে মিথ্যা বলেন। অর্থাৎ তাহার সত্ব 
কিন্ত তথাপি তাহার প্রতীতি হয়-_-বলেন। অতএব সেই 
দ্ৈত্ের উৎপত্তি হয় নাই, তাহা কেবল স্বীকার কর! হয় মাত্র; 
তাহার জ্ঞান ভ্রম, আর তাহ। সেই ভ্রমের বিষয় । যেমন রজ্জুতে 
সর্প যথার্থই নাই, কিন্ত তথাপি তাহার প্রতীতি হয়) তদ্রুপ 

এই সকল মতবাদীর কথ। শুনিয়া অদ্বৈতবাদী বলেন_: | ব্রন্মে জগৎ নাই, হয়ও নাই, তথ।পি তাহার প্রতীতি 
দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং শক্তিবিশিষ্টাদৈতবাদী যাহা | হুইতেছে মাত্র। অতএব এককরণতাবাদের আপত্তি-সাহায্যে 
বলেন তাহার কোনটাই সঙ্গত নহে । তাহারা সকলেই কতক | দ্বৈতবাদিকর্তৃক অদ্বৈতমতখগুন-প্রয়াস ব্যর্থই বলিতে হইবে । 
সত্য এবং কতক অসত্য বলিয়া থ।কেন। কেহই যথার্থ সত্য তাহা র.পর কার্য্কারণের সম্বন্ষই একটা অনির্বচনীয় বিষয় । 
সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারেন নাই। কারণ, লৌকিক দৃষ্টিতে এজন্ঠ এই কার্য্যকারণসম্বনধদ্বার! অদ্বৈতসিদ্ধান্তে দৌঘ প্রদশিত 

(ক) এক অদ্বৈতবস্ত হইতে কোন কার্য্যই হয় না। ইহা যেমন হইতে পারে ন|। ইহা! যে অনির্বচনীয়, তাহার কারণ-_ 


নাই, 


সঙ্গত, তদ্রপ দ্বৈতবস্তমাত্রই অনিত্য__ ইহাঁও তদনুরূপ সঙ্গত। 
(খ) আবার এক বস্তর বিকারী ও অবিকারী অংশদ্বয় স্বীকার- 
ভিন্ন একের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না_-ইহাও যেমন সঙ্গত, 


তদ্রপ একবস্তর বিরোধী অংশদ্ধয় থাকিতে পারে নাঁ_ইহাও 


তদনুরূপ সঙ্গত । 


(গ) আবার নান! বস্ত দেখিয়৷ তাহাদিগকে দ্ৈত বলা | 
যেমন সঙ্গত, তদ্রপ সেই নাঁন। বস্তুর মধ্যে এক তত্ব দেখিয়া 


তাহাদিগকে অদ্বৈত বলাও তদনুরূপ সঙ্গত। 


(ঘ) ব্রঙ্গে শক্তি স্বীকার করিলে সেই শক্তির নিত্যতা স্বীকার 
যেমন সঙ্গত, তদ্রপ তাহা!র কার্য্যের অনুরোধে তাহার প্রাগভাব | 


ও ধ্বংস স্বীকার করাও তদন্ুরূপ সঙ্গত। 
(উ) পরিশেষে শ্রুতির দ্বারা যদি কো স্থলে অলৌকিক কিছু 


1 ১৮৯ 


কারণের সমুদীয় ধন্ম যেমন কার্ষ্যে আসে না, তদ্রপ কারণের 
অতিরিক্ত ধর্মও কার্যে আসিয়| থাকে__ইহ! সকলেরই প্রত্যক্ষ । 
বস্ততঃ, কারণই কার্ধ্য হইলে কারণের সব ধর্ম কাধ্যে আসা 
উচিত, এবং কার্য্যেও কারণধর্মাতিরিক্ত কোন ধন্ম আসা 
উচিত নহে, কিন্তু তথাঁপি তাহ হর বলিয়া ইহাকে অনির্বচ- 
নীয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কারণের ধর্ম কার্যে 
ন1 আসায় সতের অভাব হইল এবং" কারণাতিরিক্ত ধর্ম কার্যে 
আসায় অসতের উৎপত্তি হইল। এজন্ত কার্ধয__সদসদ্তিন্ন ব! 
মিথ্যা বা! অনির্বচনীয় বলা হয়। অতএব অদ্বৈত হইতে 
কার্যোৎপন্তির আপত্তি ব্যর্থ । 

তাহার পর এই যে দ্বৈতরাজ্য, ইহাকে দ্রব্য, গুণ, কম্ম প্রভৃতি 
পদার্থে বিভক্ত করা হুয়া থাকে ; কিন্তু এই বিভাগই অসঙ্গত। 


অদ্বৈতবাদ 


কারণ, বিচার করিলে দেখা যায়__গুণভিনন দ্রব্য কিছুই উপলব্ধ 
হয় না। আবার গুণও দ্রব্যভিন্ন থাকিতে পারে না। যেখানে 
যাহার পাঁচটা গুণই উপলব্ধ হয়, তাহার প্রথম একটা গুণ, অপর 
চারিটী গুণের সমষ্টির তুলনায় গুণনামে খ্যাত হয়, এবং সেই অপর 
চারিটীর সমষ্টিকে দ্রব্য বলা হয়; তন্রপ তাহার দ্বিতীয় একটা 
গুণের তুলনায় সেই প্রথম গুণটা এবং অপর তিনটা গুণের 
সমষ্টিকে দ্রব্য বলা হয়। এইরূপে তৃতীয় চতুর্থ গুণও দ্রব্য্ূপে 
গৃহীত হইয়! থাকে । পৃথগ্ভাবে গৃহীত হইলে গুণরূপে গৃহীত 
হয় মাত্র । আর এইরূপে দেখা যায়__গুণকেই দ্রব্য বল? হয়, এব 
দ্রব্যকেই গুণ বল! হয়, অথচ তাহাদের ভেদ বা আশ্রয়াশ্রয্ি- 
ভাবও কল্পনা করা হয়। এরপ ক্ষেত্রে এই দ্রব্যগুণবিভাগকে 
অনির্বচনীয় ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। 

তাহার পর যাবৎ দ্বৈতমধ্যে একটা-না-একটা অতেদও দৃষ্ট 
হয়। অভেদভিন্ন দ্বৈত ত দেখাই যায় না। অতএব বিশুদ্ধ 
দ্বৈত কোথায় যে, দ্বৈতবাদ একটী সঙ্গত মতবাদ বলিতে 
হইবে? নুসিংহতাপনীয় উপনিষদে “ন হ্যন্তি দ্বৈতসিদ্ধিঃ” (৯) 
এই বলিয়! দত সিদ্ধই হয় না__ইহাই বল! হুইয়াছে। 

"ঘা সুপর্ণা” বা পজ্ঞাজ্ঞ্ো দ্বাবজাবীশানীশৌ” ইত্যাদি যে 
দ্বেতবৌধক শ্ররতিসকল, অথবা “বিশ্বং সত্যং” এই যে খকসংহিতার 
বাক্য, তাহারা অদ্বৈতশ্রুতির বিরোধী হইতে পারে না। কারণ, 
দ্বেত প্রত্যক্ষবিষয় বলিয়া এই শ্রুতি সকল অনুবাদ হ্য়। 
অনুবাদ কখনই প্রমাণ হয় না । আর তত্ববিষয়ে উপনিষদ 
ভাগেরই প্রামাণ্য, এজন্য উক্ত খক্সংহিতায় বাক্যও হূর্ধল। 
বাহ অন্তপ্রামাণা তাহ শ্রুতির তাৎপর্য্য হইলে শ্রুতির প্রামাণ্য 
থাকে না। শ্রুতি হইতে জানিয়া অন্য প্রমাণের আনুকূল্য 
লইলে শ্রুতির প্রামাণ্যহানি হয় না, অন্তথা হইলেই শ্রুতির 
প্রামাণ্যহানি অনিবার্ধ্য । এই কারণে দ্বৈতবাদীদিগের শ্রুতি- 
প্রমাপ্রদর্ণনের কোন মূল্যই নাই। 

তাহার পর এই দ্বৈত ও অদ্বৈত পরস্পরবিরোধী । সুতরাং 
যখনই দ্বৈতবোধ হইবে, তখনই অদ্বৈতবোধ তাহার বিরোধিতা 
করিবে । কিন্তু দ্বৈতবোধও অবশ্তস্তাবী এবং অদ্বৈতবোধও 
অবশ্তন্তাবী-_এরপই সর্বত্র । এজন্য অদ্বৈতবাদী দ্বৈতকে 
অনির্বচনীয় বলেন। দ্বৈতবাঁদীর যে অঠ্তৈ, তাহা! অদ্তৈবাঁদীর 
অদ্বৈত নহে । কারণ, অদ্বৈতবাদীর অদৈত দৃশ্য হয় না, দ্বৈতবাদীর 
অদৈত দৃশ্ত হয়। এজন্ত অদ্বৈতবাদকে অদ্বৈতবাদী অনির্ববচনীয়- 
বাদও বলেন । 

যদি বল! যায়-_-ঘট ও শরাবের মধ্যে দৈতবোধ হয় আর 
ঘট ও মৃত্তিকার মধ্যে অদ্বৈতবোধ হয়, সুতরাং ঘটশরাবরূপে 
দ্বৈতবোধের বিরোধিতা অদ্বৈতবোধ করিবে কেন ? অতএব 
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হইলে বলিতে হইবে-_ঘটকে যেমন ঘট বলা হয়, তদ্রপ 
মুত্তিকাও বল! হয়। ঘটকে ঘট বলিবার কালে মুত্তিকাবোধ 
উদ্দিত হয় না । তব্দপ ঘটকে মৃত্তিকা বলিবার কালে ঘটবোধ 
উদ্দিত হয় না। এস্থলে উভয়বোধের উদয়ে কিছু-না-কিছু ক্ষণ- 
ভেদ থাকে । কিন্তু উভয়বোধ একত্র না হইলেও উহ্বারা 
একত্রই থাকে, আর অভিন্ন থাকিয়া ও ঘট ও মুত্তিকাঁর এক- 
সঙ্গে বোধ হয় না বলিয়া! উহ্বাদ্িগকে অনির্বচনীয় ভিন্ন আর 
কি বলা যাইতে পারে? যে বস্ত যেরূপ তাহার যদি 
তদ্রপ বোধ না হয়, অথচ অন্তরূপ বোধকালে তাহাদের যদি 


তদ্রপতার বোধ হয়, তাহা? হইলে তাহার স্বরূপও আর নির্বচ*. 


নীয় হইতে পারিল না। যাহ! অভিন্ন থাকিয়া ভিন্ন বলিয়! 
প্রতীত হয়, এবং ভিন্ন বলিয়া প্রতীতিক!লে যাহার অভেদ 
স্বীকার আবশ্যক হয়, তাহার স্বরূপও অনির্বচনীয়ই হইয়া 


থাকে । বস্ততঃ, যাহা! একরূপ হইয়াও অন্যরূপ দ্রেখায়, তাঁছাই 


ত ভ্রম, তাহাই ত অনির্ববচনীয়। 


আর যেমন রজ্জুতে সর্প মিথ্যা বলিলেও অন্যত্র সর্পসত্তা স্বীকীর্ষ্য, 


তদ্দপ ব্রক্ম ও জগৎ এই উভয়ই সং__এরূপ বলাও সঙ্গত হয় ন। | 


কারণ, সর্পন্রমে সর্পসত্বাছেতু নহে, সপঞ্ঞানই সপ্রমের হেতু. 
হয়, সপর্সত্ব। সপর্রমে অন্থ।সিদ্ধ বল! হয়। ঘটের কারণ 
কুম্তকার বল! হুয়, কিন্তু কুস্তকারের পিতাকে ঘটের কারণ বল! 


হয় না। তাহাকে ঘটের পক্ষে অন্তথাসিদ্ধ বল। হয়। এস্থলে 


তন্দপ সপর্দরমে সপর্জান কারণ, সপর্জঞানের কারণ যে সপপিন্তা,. 


তাহাকে সপ্রমের প্রতি কারণ বলা হয় না, কিন্তু তাহাকে 


অন্যথাসিদ্ধ বল! হয়। সুতরাং রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়). 
তাহা মিথ্যা হইলেও অন্তর সপপস্তা যে সিদ্ধ হইয়া যাইবে, 


তাহা নহে ; সপ্ন] থাকিয়াও সপজ্ঞণন থাকিলেই সপনভ্রম সিদ্ধ 
হইতে পারে । 
এই কথাটী একটী কল্পিত বস্তর দৃষ্টান্তদ্বারা সহজে বুঝিতে 


পারা যায় । যেমন যে বস্ত কখনও কেহ দেখে নাই, যেমন পক্ষ-- 
বিশিষ্ট কল্পিত মনুষ্য, এইরূপ বস্তুর বর্ণনা শুনিয়া সেই বস্তর যে. 
জ্ঞান হর, সেই জ্ঞানদ্বারা তৎসদৃশ কোন জীবে যদি সেই পক্ষ- 
বিশিষ্ট মনুষ্যের কখন ভ্রম হয়, তাহা! হইলে তাহা অসম্ভব কথা 


হয় না) অথবা তাদৃশ পক্ষবিশিষ্ট একটা পুভ্তলিকা দেখিয়া 
তাহাকে তাদৃশ জীবিত বলিয়া যে ভ্রম হইতে পারে, তাহাও 
অস্বীকার কর! যায় না। অর্থাৎ বস্তর জ্ঞানই ভ্রমের হেতু হয়, 


বস্তা কল্পিত হউক বা ষথার্থ হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।. 
যদি বলা হয়, যে ব্যক্তি মনুষ্য ও পক্ষী দেখিয়াছে সেই, 
অতএব দুষ্ট. 


ব্যক্তিরই স্থলবিশেষে পক্ষবিশিষ্ট মন্তুষ্যের ভ্রম হয় । 
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সত্তাই দৃষ্ান্থুরূপ ভ্রমের হেতুও বটে, আর তক্জন্ত সপপত্তাও সপ- 
ত্রমের প্রতি হেতু হয়, উহাকে অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করা 
যায় না। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে । কারণ, তাহ] হইলে, 
অবয়ব.অবয়বীর অভেদ স্বীকার করিতে হয় । আর অভেদ স্বীকার 
করিলে ঘটকপালে জলরক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে, অথব! 
কপালকেও ঘট বল চলিতে পারিবে । কিন্তু তাহ! ত হয় ন|। 

তাহার পর সকল বস্তৃতে সকল বস্তর ভ্রমের সম্ভাবন! 
হইতে পারিবে | অই্র।লিকায় ঘটভ্রম হইতে পারিবে, কারণ, 
ঘট ও অট্রালিকা উভয়েরই অবয়ব মৃত্পিাদি বস্তু । 

তৎপরে জীবের সর্ববজ্তত্ব স্বীকার্য্য হইবে । কারণ, শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধরূপ অবয়বের ছারাই যাঁবৎ দৃপ্ত পদার্থ রচিত। 
তাহারাই যাবদ্‌ বস্তর অবয়ব । একটা শব্দস্পর্শাদির জ্ঞানে সকল 
শঘ্দম্পর্শাদ্িরই জ্ঞান হইবার কথা হয়। অর্থাৎ জীবও সর্বজ্ঞ হয়। 

আর অবয়বিবিষয়ক জ্ঞানের সংস্কার না থাকিলেও অবয়ব 


জ্ঞান হইতেও তাহা! হইতে পারিবে । যাহার বিষয়সংসর্দে জ্ঞান: 


পূর্বে কখনও হুইয়াছে, অর্থাৎ জ্ঞানের সংস্কার আছে, তাহারই 
জ্ঞীন হয়, অপরের হয় না| এই জন্যই জডবস্তর জ্ঞান হয় না। 
এখন তাহা! হইবে । 

তাহার পর ঈশ্বরেরও জন্য-জ্ঞানত্বাপত্তি হইবে । কারণ, 
অবয়ব ও অবয়বী অভিন্ন হওয়ায় অবয়বের জ্ঞীনে অবয়বীর 
জ্ঞান হয়, অবয়বরূপ বিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে অবয়বীর জ্ঞান 
হয় নাঁ_ইহাই বলা হইয়াছে । বস্ততঃ ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, 
তাহা বিষয়নিরপেক্ষ না হইলে আর নিত্য হইতে পারে ন1। 

আর জীবেরও হৃদয়ে কল্পিত বস্তর গাঢ চিন্তা হইলে 
সেই বস্ত তাহার ঘট-পটাদির মতই প্রত্যক্ষই হয়। ইন্দ্র- 
জালে মানসিক শক্তির স্থট্টিবিষয়ই লোকে দেখিয়া থাকে । স্বপ্রে 
দৃষ্ট কলিত পুরুষের উপদেশ জাগ্রতে সত্যরূপে পরিণত হয়। যোগী 
ইচ্ছাদ্বার1! বিষয় স্থট্টি করিতে পারেন। যুক্তপুরুষ সঙ্কল্লমাত্র 
পিতৃপুরুষগণ দর্শন করেন, ইত্যাদি । 

অতএব যথার্থ বিষয় না থাকিলেও 
দ্বারা আমাদের জ্ঞান হইতে পারে। আর সেই জ্ঞানজন্ত 
ভ্রমও হইতে পারে। যে ব্যক্তি পক্ষী দেখিয়াছে সে যদি 
পক্ষবিশিষ্ট মন্ুয্যের কথা না শ্রবণ করে, অথব। নিজে কল্পনও ন! 
করে, তাহা হইলে সেস্থলে সে যে পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যই কল্পনা 
করিবে_-এমন ত নিয়ম কিছু নাই । সে ত পক্ষী দেখিয়াছে, গে। 
অশ্ব হরিণও দেখিয়াছে, সে কেন পক্ষবিশিষ্ট গে! অশ্বের ভ্রম 
করিবে না? অথবা! এ স্থলে সে একেব!রেই ভ্রম করিবে না । 

অতএব পক্ষবিশিষ্ট মন্ুষ্যাকার পুস্তলিক1 দেখিয়া তাহাকে 
সত্যমন্থুযযু বলিয়া ভ্রম করিবার পক্ষে, তাহারই কল্পিত বা শ্রুত 


কল্পিতবিষয়ের 
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পক্ষবিশিষ্ট মন্গষ্যের জ্ঞানই কারণ হয়। অতএব কলিত বস্ত্র জ্ঞান 
হইতেও ভ্রম হয়। এস্থলে পক্ষ সত্য, মনুষ্যুও সত্য বটে, কিন্তু 
পক্ষবিশিষ্ট মন্থুয্য সত্য নহে, কিন্তু কল্িত। অতএব ভ্রমছেতু 
জ্ঞানের সত্যমূলকতা নিশ্রয়োজন । 

যদি বলা যায়, তবে বন্ধ্যাপুজের ভ্রমজ্ঞান হয় না কেন? 
অর্থাৎ যাহা নাই, যাহা অসৎ, তাহার জ্ঞান হয় না, সুতরাং 
ভ্রমও হয় না; এই জন্ সর্পসত্ত! সর্পভ্রমের হেতুবলিতে হুইবে ? 
কিন্তু এ কথাও অসঙ্গত ; কারণ বন্ধ্যাপুভ্র অসৎ ইহা! কল্পিত 
বস্তই নহে। যথার্থ এবং কল্পিত বস্তরই জ্ঞান হয়। আসতের 
জ্ঞান হয় না। বন্ধ্যাপুজ্রের জ্ঞান থাকিলে কোনও অধিষ্ঠানে 
তাহার ভ্রম হইতে পারিত। তাহার জ্ঞান নাই বলিম্নাই সেরূপ 
ভ্রম হয় না। বস্ততঃ__যাঁহার1 বলেন-_যে ব্যক্তি পক্ষী দেখিয়াছে 
এবং মনুষ্য দেখিয়ছে, তাহারই পক্ষবিশিষ্ট মনুষ্যভরম হয়) অত- 
এব ভ্রমে দৃষ্টবিষয়টী সত্যবিষয়ক জ্ঞানমূলক ইত্যাদি, তাহাদের 
মতে বন্ধ্যাপুজেরও ভ্রম হওয়া উচিত । কারণ, বন্ধ্যাও সত্য এবং 
পুজও সত্য ? কিন্তু তাহ। হয় না। অতএব এ আপত্তি নিতান্ত 
অসঙ্গত। সত্য অবয়বমূলক সত্য-অবয়বীর জ্ঞান হইতে যেমন 
ভ্রম হয়, তদ্রপ সত্য অবয়বমূলক, মিথ্য। বা! কল্িত অবয়বীর জ্ঞান 
হইতেও ভ্রম হয়। অর তজ্জন্য সত্যবিষয়-মূলক জ্ঞানই ভ্রমের 
হেতু-_এ কথা বল] সঙ্গত নহে। 

যদি বল! যাঁয়__কল্িত বস্তর জ্ঞান হইতে ভ্রম হয় হউক, সত্য 
বস্তর জ্ঞান হইতেও ত ভ্রম হয়? বস্ততঃ রজ্জুসর্পভ্রমে সর্প ত 
অরণ্যাদিতেই থাকে ? এ স্থলে ব্রন্মে যে জগদ্‌ ভ্রম হইয়াছে, 
তাহা! ষে অরণ্যাদির সর্পের জ্ঞানের স্টায় সত্যবিষয়মূলক জ্ঞানজন্য 
নহে, তাহার প্রমাপকি ? অতএব রজ্জুসর্প দৃষ্টান্তদ্বারা জগ- 
ন্নিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ন!। কিন্তু একথাও অসঙ্গত! কারণ, 
এস্কলে সর্প ও তাহার জ্ঞান বস্ততঃ অনির্বচনীয়। কারণ, যাহার 
সর্পজ্ঞানের সংস্কার থাকে, তাহারই সর্পজ্ঞান হয়, সংস্কার না 
থাকিলে সর্পজ্ঞান হয় না। যেমন শিশুর অগ্রিজ্ঞানের সংস্কার 
অন্ুদ্বুদ্ধ বলিয়া সে অগ্নি দেখিয়৷ তাহাকে গ্রহণ করিতে যায় 
ইত্যাদি । অতএব সর্প-সংস্কার সপ্প্ঞানের হেতু । সেই সংস্কার- 
জন্ঠ সর্পজ্ঞান বলিয়া এই সর্পঞ্জান ও সর্প উভয়ই অনির্ববচনীয় । 
যে হেতু সর্পরূপ বিষয় না থাকিলে সপ্পজ্ঞান হয় কি করিয়!? 
এবং সর্পজ্ঞানের সংস্ক'র না থাকিলেই ব! সর্পজ্ঞান হয় কি করিয়া! 
অতএব উভয়ই সদসদ্ভিন্ন ব৷ অনির্বচনীয়ই বলিতে হয়। 

যদি বল! যায়__অনুভবজন্তই সংস্কার হয়, সুতরাং সর্পসম্ভা 
সপজ্ঞান সংস্কারের যুল হেতু। অতএব সপক্ভানসংস্কর 
সপজ্ঞানের হেতু নহে। তাহা! হইলে বলিতে হইবে__ 
সংস্কার এবং বিষয় উভয়ই অনাদি অন্যোন্যাশ্িত। বীজ ও বুক্ষের 


অদ্বৈতবাদ ৃ ৃ 


৭1৫৬ 1 


এ 


কিন টা 


হ্যায় তাহার! পরম্পর পরম্পরের জনক হয় বলিয়া! তাহার! 
স্বরূপতঃ অনির্ব্বচনীয়ই হয়। 

পক্ষান্তরে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎ দেখিয়া জগতের জ্ঞান নহে 
বলির অর্থাৎ নিত্য বলিয়া, এবং তিনিই সঙ্কলপদ্বারা জগৎ হইয়া 
তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া, যথা “তংস্থ্ঠ1 তদেবানু- 


প্রাবিশৎ” “স ধক্ষত বনুস্তাম্” ইত্যাদি শ্রুতি, এবং এই সমুদয়; 


-স্কারসমষ্টিই অজ্ঞান বা! প্ররুতি বলিয়া*সংস্কার হইতেই বিষয় 
হয়__এই-পক্ষই বলবত্তর হয়। যেমন যোগীর কায়ব্যহাদির সমষ্টি 
স্বপ্নে বা ইন্দ্রজালে স্থষ্ট বিষয়, মাঁনসিক বস্তু ভিন্ন আর কিছুই 
নহে, এস্কলেও তদ্রপ। বস্তৃতঃ ঈশ্বর সর্ব্সংস্কারসমষ্টিরূপ এই 
প্রকৃতি হইতেই জগৎ স্থ্টি করেন । 

আর এস্থলে অর্থাৎ রজ্জুসর্পস্থলে সপ আমাদেরই স্থষ্ট সপ? 
দৃষ্ট সর্পনহে। দুষ্ট সপের জাতি তাহাতে দেখা যায় বটে, 
কিন্ত দৃষ্ট সর্পব্যক্তি কখনই দৃষ্ট হু না| সর্পদর্শন সর্পজ্ঞানাকার 
সংস্কারের উদ্বোধক মাত্র । আর এই উদ্বোধক যেমন সপ” হয়) 
তদ্রপ হৃস্তিশুগুপ্রভৃতি অসপণও হয়। অতএব সপর্সংস্কারই 
সপ্প বিষয়ক স্থৃতিজ্ঞানের মুখ্য হেতু । সেই সংস্কারই, আমাদের 
অজ্ঞাত আমাদেরই ঈশ্বররূপের দ্বারা, আমাদের অজ্ঞাতসারে 
অরণ্যে সপ” স্থ্টি করিয়া রাখে এবং সেই সর্পের অজ্ঞাত সভা 
আমাদিগকে স্বীকার করায়। সপপন্তাবশতঃ অন্ভব হয়, তজ্জন্ঠ 
সংস্কার হয়__এরূপ নহে । সপক্ঞানসংস্কার না থাকিলে সপসতা 
সপক্জভীন উৎপাদন করিতে পারে না। আর তাহা! হয় বলিয়া 
ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের হেতুটা সত্যজগদ্বিষয়কজ্ঞানজন্ত নহে, 
কিন্ত মিথ্যা অনাদি ভ্রমরূপ সংস্কারজন্ত । যাবদ্‌ দৃশ্ত, যাবদ্‌ 
বিষয়_-সবই কল্িত, সবই মিথ্যা । সেই কলিত বা মিথ্যার 
উপর আবার ভ্রম হইতেছে এইমাত্র। অতএব দ্বৈতবাঁদীর মিথ্যা 
সংক্রান্ত এই আপত্তি সুক্ষদর্শীর আপত্তিই নহে । 

তাহার পর এই যে দ্বৈতৈর সত্তা, তাহা ত 
জ্ঞাতার সন্ভতার উপর নির্ভর করে। জ্ঞাতার জ্ঞান, 
জ্রেয়াকার লা হুইয়া কখনই কোন জ্ঞেয়বস্ত জ্ঞাত হয় না। 
জ্ঞাত হওয়ার অর্থই এই যে, জ্ঞানে আকারের উৎপত্তি । 
এই আকারও আর স্বতন্ত্রস্ত নহে, অতএব জ্ঞীনভিন্ন আর বস্ত 
কোথায় ষে দ্বৈতৈর সন্তা সিদ্ধ হইবে? 

যদি বলা হয়--নূতন বস্তর বা অজ্ঞাতবস্তর যখন জ্ঞান 
হয়, তখন জ্ঞানভিন্ন বস্তর সন্ত কেন স্বীকার্ধ্য হইবে না? আমি 
না জানিলেও এ সময় কাশীতে কি লোক বাস করিতেছে না? 
অতএব বস্তর অজ্ঞাতসত্তা অবপ্ঠ স্বীকাধ্য ? কিন্তু এ কথাও 
সঙ্গত নহে | কারণ, এ স্থলেও দ্রষ্টার জ্ঞানের বিষয় অজ্ঞান হুইয়! 
থাকে । এই অজ্ঞানের উপর কাশীবাসীর সত্তা নির্ভর করিতেছে । 


অর্থাৎ কাশীবাঁদী এখানে অজ্ঞানের আকারে আমারই জ্ঞানে 
ভাসমান হইয়া রহিয়াছে । “আমি এখন যাহাকে জানিতেছি ন! 
তাহা আছে, তাহা পরে আমার জ্ঞানের গোচর হইবে*_- 
এই ভাবে আমার অল্ঞাতবিষয় আমার জ্ঞানের আকার হইতেছে; 
অথবা “আমার কোন অজ্ঞাত বিষয় যে আছে, তাহাও আমি 
জানি না” এন্লে তাদৃশ অজ্ঞাত বিষয় অজ্ঞানই হয়। আর 
তাহা?ও আমার জ্ঞানের আকারবিশেষ হইতেছে । আর তজ্ঞন্ত 
এই উভয় ভাবই আমার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে । এইরূপে 
অজ্ঞীতবিষয়ের সন্ভ। ও অসত্ব--উভয়ই আমার জ্ঞানের আকার 
মাত্র। জ্ঞাত বিষয়ের সত্তা ও অসত্তা যেমন আমার জ্ঞানের 
আকার, তন্রপ অজ্ঞাতবিষয়ের সন্ত ও অসত্বা--উভয়ই আমারই 
জ্ঞানের আকারমাত্র_-উ ওয়ই আমার জ্ঞানের সত্তার অধীন। জ্ঞান 
ভিন্ন তাহাদের সত্তা নাই । অতএব দ্বৈতবস্ত কোথায় যে, তাহার 
জ্ঞান হইবে? সকলই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই । 

যদি বলা হয়__-এই যে আকার, ইহা তাহা হইলে জ্ঞানভিন্ন 
বলিতে হইবে । যাহ! জ্ঞানের আকার, তাহা জ্ঞানভিন্ন ন! 
হইলে চলিবে কেন? অতএব দ্বৈত সত্তা সিদ্ধই হইল । কিন্তু 
এ কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, আকার ও জ্ঞান বিভিন্ন থাকে না। 
তাহার সত্ব। জ্ঞানসত্তার অধীন বলিয়। তাহ। জ্ঞান হইতে ভিন্নও 
বটে, অভিন্নও বটে, কিন্তু ভেদাভেদ একই কালে একই বিষয়ে 
বিরুদ্ধ বস্ত হওয়ায় এই আকারকে অনির্বচনীয়ই বলিতে হইবে। 
আর আকার অনির্বচনীয় হওয়ায় য|বদ্‌ জ্ঞেয় বন্তই . অনির্বচনীয় 
হইতেছে । কিন্তু এই আকাররহিত জ্ঞানবস্তুটা আর অনি- 
বর্বচনীয় হয় না। আর তাহ।তে তখন আকার ন! থাকায় সেই 
আকারশূন্ত জানবস্তরটী অদ্বৈতবস্তই হইতেছে । 

যদি বল! হয়__-আকারশূন্ত জ্ঞান সম্ভব হয় কিরূপে? তাহার 
উত্তর এই যে, আকারের সত্তা যখন জ্ঞানসত্তার অধীন, তখন 
তাহ! ন| থাকিলেও জ্ঞান থাকে__ইহা অবগ্তই বলিতে হইবে, 
নচেৎ অধীনসত্তা বলিয়া আর লাভ কি? বস্ততঃ) জাগ্রৎ ও 
নুষুপ্তিতে এই আকারের আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখাই যায় । 
জাগ্রতে আকারের উদয় এবং স্ুযুপ্তিতে বিলয়-_ইহ! সকলেই: 
প্রত্যক্ষ করে। অতএব আঁকারশূন্য জ্ঞান অসম্ভব হইবে কেন? 

যদি বল! হয়-_নুযুপ্তিকালের যে অজ্ঞান, তাহাকেও জ্ঞানের 
আকার বল! হইয়াছে, আর তাহা! হইলে আকারশুন্য জ্ঞান আর 
কোথায় সম্ভবপর হইবে? এ কথাও অসঙ্গত 3 কারণ, জা গ্রত- 
কালে সুযুপ্তির অজ্ঞানকে জ্ঞানের আকার বলা হইয়ছে মাত্র।: 
সুযুপ্তিকালের অজ্ঞান সুধুপ্তিকীলে কোন আকারবিশিষ্ট থাকে না 
এবং সেই অজ্ঞন, যে জ্ঞানের উপর আশ্রয় করিয়। থাকে, 
তাহাঁরও তজ্জন্ত কোন আকার থাকে না।. 


আই্বিতলঃদ ৮ 
তব ২৮৭ 1 রঃ 


তাহার পর জ্ঞান যেস্বয়ং নিরাকার, তাহার অন্ত যুক্তিও 
আছে। যথা-__যাহা নানা আকারে থাকে, তাহা নিজে যে 
নিরাকার, তাহ বেশ বুঝা যায় 

যদ্দি বল! যায়, তবে নিরাকার বস্ত দুষ্ট হয় না কেন? 
তাহ! হইলে বলিতে হইবে__আকারশূন্য বস্ত লৌকিক বস্ত নহে, 
প্রত্যুত অলৌকিক ; আর তজ্জন্ত এ বিষয়ে শ্রুতিই শরণীয়। এই 
শ্রুতি যে সর্ধমূলকাঁরণকে নিরাকার বলেন, তাহ “সত্যং জ্ঞান- 
মনস্তম্” এই বাক্যে উক্ত হুইয়াছে। অনন্ত অর্থই নিরাকার । 
অতএব জ্ঞ/ন আকার-রহিতরূপে থাকে, ইহাতে কোন আপত্তি 
হইতে পারে না। 


তাহ!র পর, জ্ঞ।তা ও জ্ছেয় বিভিন্ন বস্তু । একই কালে একই 


জ্ঞাতা__জ্ঞেয় হয় না । পঞ্চভূত যেমন পরস্পরে বিভিন্ন, ইহারাও 


তন্রপ বিভিন্ন । ইহাদের যে ভেদ, তাহা! বিজাতীয় ভেদ। এ 
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ক্ষেত্রে অগ্নি যেমন জলকে জানে নাঃ জলও যেমন অন্তরকে জানে, 


ন], তদ্রপ জ্ঞাতার জ্ঞেয়কে না জানাই উচিত। কিন্ত তথাপি 


জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে জানে, -পরক্ষণে নিজেই জ্দেয় হইয়া! নিজ হইতে 


পুথক হৃইয়। যাঁয়, অথচ তাহার জ্ঞাতৃভ 


জ্রেয়ভাবও আর জ্ঞাতৃভাবে পরিণত হয় না । এই ক্ষয়াক্ষয় ভাবটী 


পরস্পর-বিরুদ্ধ-ভাঁব বলিয়া ইহার অনির্বচনীয়ভাবই পরিপ্ফউ 
হইবে । সর্ধপ্রকীশক স্বয়ংপ্রকাশ এক জ্ঞানবস্তই জ্ঞাতা জ্ঞান 
ও জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে। অথচ তাহ। যাহা, তাহাই থাকি- 
তেছে__ইহাই অনির্বচনীয়তা | অতএব দ্বৈতসম্ভ। সিদ্ধই হয় ন1। 
যাহ! সিদ্ধ হয়, তাহ! একটী সদধিষ্ঠানে এই সদসদ্ভিন্ন অনি- 
বর্বচনীয় বা মিথ্যাভাবের অনির্বচনীয় বা মিথ্য। খেলা মান্র। 

এই যুক্তি কতকটা বৌদ্ধ গ্রহণ করিয়।ছেন । 


কিন্তু তাহারা ত্রমকে নিরধিষ্ঠান বলিলেন, এবং বিজ্ঞানকেও | 


ক্ষণিক বলিলেন। এজন্য তীহার1 অসঙ্গত কথাই বলিলেন। 
বিজ্ঞান ক্ষণিক হইলে জাতি-বিষয়ে তাহারা অদ্বৈতবাদী হইলেও 
ব্যক্তিবিষয়ে তাহার! দ্বৈতবাঁদীই হন। 
দ্বৈতবাদখগ্ডনের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। 
যদি বলা যায়__জগত যদি মিথ্যা হয়ঃ তবে তাহারও মূল 


একট! কিছু, আছে বলিতে-হইবে, নচেৎ মিথ্যাই বা দৃশ্ত হয়, 


কেন? বন্ধ্যাপুজ ত দৃশ্ত হয় না । অতএব মিথ্যা জগতের মূল 
একট! সত্য বস্তই হইবে? ইহার উত্তর এই যে, মিথ্যার মধ্যে 
একট! সদংশ এবং একটা! অসদংশ অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে । এই 
₹শটী মিথার অধিষ্ঠানের সদ্তাবের প্রকাশ । আর মিথ্যামধ্যে 
যে অসদংশ ভাসমান হয়, তাহা| সেই সদংশভিন্ন একটা অনি- 
বর্চনীয় ভাববিশেষের কার্য । এই অনির্বচনীয় ভাববিশেষই 
অবিষ্যা! বা অজ্ঞান। ইহাই রজ্ছুর দ্বার অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপরে 
ঢ 


বের ক্ষয় হয় না। তাহার 


এজন্য তাহাদের খণ্ডন ৷ 


১৯৯০ 


অদ্ৈতবাদ 


সর্পাকারে পরিণত হইয় রজ্জুতে সর্প ও সপ্পজ্ঞান উৎপাদন করে। 
মিথ্য।র এই মূলটী অধিষ্ঠানজ্ঞানে নষ্ট হয়। অজ্ঞানটী সত্য হইলে 
নষ্ট হইত না, আর অসত্য হইলে সপও তাহার জ্ঞান উৎপাদন 
করিতে পারিত ন1। এজন্য অজ্ঞান স্দসদ্ভিন্ন অর্থাৎ অনির্বচনীয় 
বল! হয়। ইহা। অনাদি; কারণ, যে ব্যক্তি রঙজ্্ৃতে সপ্রম 
করিবে, তাহার এই ভ্রম করিবার যোগ্যত। কবে হইতে উৎপন্ন, 
তাহ। নির্ণর করিতে পারা যায় না। মন্দ অঙ্গকাঁর, রজ্জুতে সপ- 
সাদৃশ্য প্রভৃতি এই ত্রমের নিমিভ্তমাত্র, অতএব মিথ্যার মুল 
অজ্ঞানরূপ “একটা কিছু” আছে বলিতে কোন আপত্তি নাই; 
কিন্ত তজ্জন্ত সেই অজ্ঞানকে সত্য বলা যাইতে পারে না । 
আর বেদবলে জগৎ মিথ্যা যদি বলা যায়, তাহ! 
বেদের সত্যতার প্রয়োজন হয় না। স্বপ্পের 
দগ্ুদ্বারা সেই স্বপ্ন কি ভাঙ্গিয়া যার না? 
বলে বলিরাই সে তাহার উপদেশের সত্যতার জ্ঞাপক হর। 
সত্য বস্তুই সত্য উপদেশ দ্রিতে পারে_এমন কোন নিয়ম নাই। 
যে ব্যক্তি আজ বর্তমান, সেকি অনুমানদ্বারা তাহার জন্ম হইয়া 
ছিল, অর্থাৎ সে এককালে ছিল না_এরূপ রি ত পারেনা? 
বেদ নিজেই বলিয়াছেন-__ 
“তত্র পিত। অপিতা৷ ভবতি...ব্েদা অবেদী. 
এজন্য বেদ সত্য ন। হইয়াও অর্থাৎ মিথ্য। হইয়া ও 
অতএব বেদের উপদেশের সত্যতার দ্বারা তাহার সত্যতা এ 


বেদ নিজকে 


(বু ৪,৩২২ ) 


৪ সত্যবাদী । 


হও 
১ 


তজ্জন্ত দ্বৈতসত্যতা৷ সিদ্ধ হয় ন! । 

বল। হইয়াছিল__যে বলে “আমি নাই” সে নিজে না থাকিলে 
আমি নাই বলে কি করিয়া? অতএব জীবভাব 
মিথ্য। বলা সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি । কিন্তু এ 
কারণ, সুুপ্তি ও মুচ্ছণ এবং এই জাগ্রদবস্থা দেখিয়া আমাদের 
অজ্ঞান এবং আমাদের আমিভাবকে অনিত্য বলিতে পার! যায়। 
কারণ, জাগ্রতে আমিভাব থাকে, সুষুপ্তিতে তাহ! থাকে না, 
সুবুপ্তিতে অজ্ঞান থাকে; জাগ্রতে তাহা থাকে না। অতএব এই 
জাগ্রৎ ও স্ুষুণ্ডিকে প্রকাশিত যিনি করেন, তিনি নিশ্চয়ই একটা 
নিত্যবস্ত, ইহা। অনুমান কর! যায়। সেই নিত্যবস্তবশতঃই লো 
বলিয়। থাকে, “আমার অজ্ঞান” “আমার আমিভাব” ইত্য দি) 
কিন্ত নিত্যবস্তর নিত্যতায় যদি আবার সন্দেহ হয়ঃ 


কথাও সঙ্গত সহে। 


6 


তাহ! হইলে 
সেই সন্দেহ-নিবারণের উপায় আর নাই। সেই সন্দেহ-নিবারপ 
করিয়। নিশ্চয়জ্ঞ।ন উৎপাদন করে_-এই বেদ। অতএব যে 
“আমি” জগতের সত্যত্বমিথ্যাত্ব বিচার করে, সে “আমি? মিথ্য। 
হয় না_-এ কথাও অসঙ্গত। 

এই আমিকে অথবা জগৎকে অসৎ বলিলে এই আশঙ্কা 
হইত, কিন্ত ইহাকে অসৎ বলা হয় না ইহাকে মিথ্যা বল! 


অছৈতবাদ [৭৫৮ ] 


অদ্বৈতবাদ 


হয় বলিয়া এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে । যাহা অসৎ হইয়াও 


প্রতীত হয়, তাহাই মিথ্য]। 


রজ্জুসপ্পায় অসংই মিথ্যা । বন্ধ্যাপুভীয় অসৎ মিথ্যা নহে। 


আর প্রত্যক্ষ যাহ। হয়, তাহা যে সর্ববদ। অভ্রান্ত তাহাঁও বলা, 
যায় না। দ্রিগত্রম, দ্বিচন্দ্রদর্শন প্রত্যক্ষ হয়, তথাপি তাহা ভ্রম । 


অতএব জগৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে বলিয়া তাহ! ষে সত্য, তাহা বল। 
যায় না। ভ্রমের সময় ভমের বিষয় সত্যই বোধ হয়, আর ভ্রমতঙ্গে 


মিথ্যা ও অসৎ এই প্রতীতি অংশে : 
বিভিন্ন পদার্থ । রজ্ছুসপ্পায় অসৎ ও বদ্ধ্যাপুীয় অসৎ বিভিন্ন । 


তাহ! অসৎ বোধ হয়, ইহা কে না! প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ? এই- 


রূপে জগদ্র্শন যদি প্রত্যক্ষপদবাচ্য হয়, তাহা হইলেও তাহার : 


সত্যতা সিদ্ধ হয় না! 


জগদ্দর্শন যে ভ্রম, সত্য নহে, তাহ বেদ বলিয়া দেয়): 


যুক্তিও তাহ।র সহায়ত করে । 


যুক্তির দ্বারা এ বিষয়ে সম্ভাবনা : 


পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়তা হয় না। এই নিশ্চয়তা বেদদ্বারা হুইয়া 
] 
থাকে, অথবা বেদ ষখন জগন্িথ্যা বলিয়া দেয়, তখন তাহার: 


সম্ভাবনায় সন্দেহ হইলে যুক্তি সেই সন্দেহ নিরাঁস করিয়া তাহার 
সম্ভাবনা সিদ্ধ করিয়! দেয়। এইরূপে জগতের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া! 
তাহার সত্যতা সিদ্ধ হয় না। 

পক্ষান্তরে বৌদ্ধগণ এই বেদ না! মানায় শৃন্/ব।দী হইয়াছেন 5 
কারণ, বিচারদ্ধ।র৷ সংশয় যায় না, অতএব কিছুই সিদ্ধ হয় না-_ 
ইহাই তাহাদিগকে বলিতে হইয়াছে। 
শৃগ্ভতাসাধনের হেতু । “কিছুই সিদ্ধ হয় না! বলিয়া কিছু নাই 
বলিলে+ “কিছুই” সিদ্ধ হইয়া যায়। এভন শূন্তবাদও অসঙ্গত | 


ইহাই তীহাদের 


আর “দ্ব! সুপর্ণা সযুজা সথায়াঃ” শ্রুতি, জীব ও সাক্ষীর কার্যের : 


বা অবস্থ।র কথ! বলিতেছে । 
পরিচয় দেওয়া হইতেছে না । কারণ, এখানে পক্ষী ছুইটীর এক 
বুক্ষে অবস্থান ও তাহাদের ভোগাদ্ির কথাই বল! হইতেছে। 
অতএব এতদ্বারা জীব ও ব্রন্গ যে স্বরূপতঃ ভিন্ন_-তাহা! বল! এই 
শ্রুতির উদ্দেশ নহে। 
আর তাৎপর্যযানুরোধেই লক্ষণ করিতে হয়, অতএব তাহ। 
দোষাবহ নহে। 
জানিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি, অদ্বৈতদীপিকা) 
চিৎস্ুখী ও পরিমল প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 
অদ্বৈতবাঁদিকর্তৃক বিশিষ্টা ্বৈতবাঁদখগ্ুন | 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অছ্বৈতবাদী বলেন-_বিশিষ্টা দ্বৈতবাদী 
যে অদ্বৈততত্বে “বিশেষ স্বীকার করেন, সেই “বিশেষ তাহাদের 
মতে সত্য বলিয়া তাহারাও ছ্ৈতবাদী হইতেছেন। 
দ্বৈতবাদী হইলে, 
অনুরূপই হইবে । 


আর 


যে সকল যুক্তির দ্বারা দ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়, 


ইহাতে জীব ও ব্রন্মের স্বরূপের : 


অতএব এ আপত্তিও ব্যর্থ । এ সম্বন্ধে অধিক. 
খণ্ডনখণ্খাছ্ভঃ 


তাঁহাদের মতবাদের খণ্ডন ছ্ৈতবা।দের খগ্ডনের : 


তাহাদের দ্বারাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও খণ্ডিত হইবে । অন্য কথাক্ষ 
তীহ।দের অদ্বৈত কেন এক “বিশেষ প্রকারের” অদ্বৈত বলিলে-_ 
তাহাদের স্বীকৃত অদ্বৈতের স্তায় আর কোন অদ্বৈততত্ব নাই 
বলিলে_-অন্য বস্তই স্বীকার করা হইল। সেই অন্যবস্ত আর 
সেই অদ্বৈততত্বের অঙ্গন্বরূপ হইতে পারিবে না | অতএব ইহাও 
পরিশেষে দ্বৈতবাদই হইয়া! পড়িল। আর দ্বৈত হইলে পরিচ্ছিন্ন 
হইল, এবং পরিচ্ছিন্ন হইলে নশ্বরই হইবে । এইরূপ বনু 
যুক্তিদ্বারা এই মত আর স্থির থাকিতে পারিবে না। 

যদি বলা যায়__-এই “বিশেষবশতঃ সেই অন্তবস্তগুলি সেই 
অছ্বৈততত্ব হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। সুতরাং দ্বৈতবাদ- 
খগুনের যুক্তি এস্লে প্রযোজ্য হইতে পারিবে না? তাহা! 
হইলে বলিব-_-একই বিষয়ে একই দৃষ্টিতে কোন বস্তু অন্যবস্তর 
সহিত সমানভাবে ভিন্নাতিন্ন_-ইহ।বলিতে পর1যায় না । সমান- 
ভাবে বস্তদ্বয়কে ভিন্নাভিন্ন বলিলে, তদ্বিষয়ে কিছুই বল! হইল 
না। অথবা! তাহাকে অনির্বচনীরই বলা হইল; অর্থাৎ_হয় সেই 
অন্যবস্তগুলি অনির্বচনীয় হইবে, না হয়__-সেই অদ্বৈততত্বটা 
অনির্বচনীয় হইবে । আর অনির্ধচনীয় অর্থ__-সৎও নছে অসৎও 
নহে, অর্থাৎ মিথ্যা। অবপ্ত বিশিষ্টা দ্বৈতবাদীও এস্থলে অদ্বৈত. 
তত্বকে অনির্বচনীয় না বলিয়। সেই অন্যবস্তগুলিকেই অনির্বচনীয় 
বলিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং ব্রন্মতিন্ন বস্তকে মিথ্যাই 
বলা হইল। অর্থাৎ বিশিষ্ট দ্বৈতমতটা অধি বা 
অদ্বৈতবাদে পরিণত হুইল । 

যদি বলা যায়__যাহাকে অনির্বচনীয় বল! হইবে, তাহাকে 
সদসপ্ডিন্ন কেন বলিতে হইবে? তাহাকে সৎই বলিব? 
কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, ছুইটী বস্তর মধ্যে যে কোন 
একটা অনির্ববচনীয় হইলে, তাহার ধন্দ্ও তাহা হইলে অনির্বচ- 
নীয় হইবে ১ সুতরাং তাহার ভিন্নতাধর্্মও অনির্বচনীয় হইবে। 
আর ভিন্নতা বা ভেদ অনির্ববচনীয় হইলে তাহার সত্তাও. 
অনির্বচনীয় হইবে; কারণ, সম্ভা না থাকিলে ভেদই সিদ্ধ 
হইবে না। এজন্য তাহার সন্তাও সিদ্ধ হইবে না । অথচ তাহা! 
অসৎও নহে ; কারণ, অসৎ হইলে তাহা প্রতীতই হইত না । 
এই হেতু যাহা অনির্বচনীয় হয়, তাহা সদসদ্ভিন্নই হয়। অর্থাৎ 
তাহাকে ঠিক আছে__-এরূপ বলা যায় না। ্‌ 

তাহার পর বৃক্ষের সহিত তাহার শাখাপত্রের ভেদের স্ঠায় 

ব্র্মে বিকারী ও অবিকারী অংশ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ বঙ্গের 

স্বগতহ্দেদ্বার৷ জগছুৎপন্তির উপপত্তি হইতে পারে না। কারণ, 
স্বগতভেদ বিজাতীয়ভেদভিন্ন সম্ভবপর হয় না। বৃক্ষের সহিত 
আকাশের বিজাতীয় ভেদ আছে বলিয়াই শাখাপত্রজন্য বৃক্ষের 
স্বগতভেদ সম্ভব হইয়াছে । অতএব বিশিষ্টা দ্বৈতবাদটী দ্বৈতবাঁদই 


অদ্বৈতবাদ [ 
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অদ্বৈতবাদ 


সা... ঁঁঁঁঁল 


হইতেছে । এ বিষয়ে দ্বৈতবাঁদী যাহ! বলেন, তাহা আমরাও 
বলি। আর দ্বৈত হওয়ায় ব্রন্ষের নশ্বরত্বাপত্তি অনিবার্ধ্য হইবে । 

আর ব্রন্গে যে মিথ্যা মায়া স্বীকার. করিয়া জগছুৎপত্তির 
উপ্পতি, অদ্বৈতবাদে করা হয়, সে মায়াকে অসৎ বলা হয় বলিয়া 
তাহার ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না_ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছিল, 
তাহাও সঙ্গত নহে । কারণ, অদ্বৈতমতে মারাকে বন্ধ্যাপুজের 
ন্তায় অসৎ বলা হয় না । কিন্ত রজ্জুসর্পের হ্যায় অসৎই বল! 
হয়। রজ্ুসর্পের স্ায় অসৎকে মিথ্যা বল! হয়ঃ আর বন্ধ্যা- 
পুর ন্যায় অসৎকে অসৎই বল! হয়। যে অসৎ প্রতীত হয়, 
তাহাই মিথ্য', মায়! এই জাতীয় অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা। 

“যদি বলা হয়__-অসতের মধ্যে এরূপ ভেদ করা হয় কেন? 
যাহা নাই, তাহা? নাই-ই ; তাহার আবার ভেদ কর! কেন? 
যাহ। নাই, তাহ! প্রতীত হয় না; যাহ প্রতীত হয়, তাহা! আর 
অসৎ নহে--এইরূপ বলাই ত ভাল? অতএব মায়া আছেই 
বলিব? কিন্ত একথাও সঙ্গত নহে । মতবাদের সুবিধার জন্য 
বস্তর স্বরূপ অন্যথাবর্ণন উচিত নহে। রজ্জুতে সর্প, সর্পদর্শন 
কালেও থাকে ন|। সুতরাং রজ্জুসপ্পায় অসৎ প্রতীত হয় 
বলিতেই হুইবে। পক্ষান্তরে বন্ধ্যাপুত্র অসৎ, এবং কখনও 
প্রতীত হয় না । অতএব বস্তুর স্বরূপান্ুরেরধেই দ্বিবিধ অসৎ 
স্বীকার্য্য। মায়।কে সৎ বলিলে, তাহার নিবুত্তি কেন হইবে ? 
যাহ] একক্ষণও থাকে, আর সেই থাকা যদি সত্য সত্য থাকা 
হয়, তাহ! হইলে তাহার বিনাশ কখনই সম্ভবপর হয় না। এই 
জন্য দ্বিবিধ অসৎ স্বীকার কর! হয়। 

তাহার পর আরও বল! হইয়াছিল, অনাদি ভাববস্তর 
নাশ নাই-ইত্যাদি। তাহাঁও সঙ্গত নহে; কারণ, অবিষ্ধা 
ব। অজ্ঞান অনাদি তাববস্ত। ইহার উৎপস্তির জ্ঞান হইতে 
গেলে আর ইহার উৎপত্তিই হয় না। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের 
বিনাশ, সকলেরই প্রত্যক্ষ বিষয় । অতএব অনার্দি ভাববস্তরও 
বিনাশ শ্বীকার্্য | 

তাহার পর পার্থিব পরমাণুর যে “রূপ, তাহা! অনাদি 
ভাঁববস্ত, কিন্তু পাকে তাহার নাশ হয়। অতএব কোনও অনাদি 
ভাব বস্তর নাশ নাই--এ নিয়ম অব্যভিচারী নিয়ম নহে। সুতরাং 
মায়া অনাদিভাব বস্ত বলিয়া তাহার সন্ত! স্বীকারে কোন 
আবশ্তকত৷ নাই। 

ত|হ।র পর মায়া নিত্যস্বরূপ ব্রহ্গের শক্তি বলিয়! তাঁহাকে 
যে নিত্য বা সত্য বলিতে হইবে__তাহারও কোনও আবগ্তকত। 
দেখা যায় না। যেহেতু নিত্যর শক্তিকে অনিত্য বা মিথ্যা 
বলিলে তাহার নিত্যতার কোন ব্যাঘাত হয় না। কার্য 
দেখিয়। শক্তির অনুমান হয়। সেকাধ্য নিয়ত পরিবর্তনশীল, 


তর!ং মিথ্য'। আর তঞ্জন্ সেই কার্য্যের জননী যে শক্তি, তাহাও 
তদ্রপ হইতে বাধ্য, নচেৎ কা'ধ্যই সম্ভবপর হয় না। আর কার্য 
ন। থাকিলে যে, সে কার্ষোর কারণবস্তুটা থাকিতে পারিবে ন, 
এরূপ বলা যায় না। অতএব ব্রঙ্গ নিত্য বলিয়। তাহার 
শক্তিকে যে নিত্য বলিতে হইবে--তাহার কোন কারণ দেখ! 
যায় না। 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী একব্রক্গের বিকারী ও অবিকারী এই বিরুদ্ধ 
অংশদ্বয় যদি বেদবলে মানিতে পারেন, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীও 
একব্রঙ্গের উক্তরূপ অনির্বচনীয় শক্তি, সেই বেদবলেই মানিতে 
পারেন। আর তাহাতে বিশিষ্টাদ্বিতমত অপেক্ষ। অনেক কল্পনা- 
লাঘবই হইবে । আর তজ্জন্ত অসঙ্গতির মাত্রাও অল্প হইবে। 
কারণ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্রন্মের বিকারী অংশে যাবদ্‌ বৈচিত্র্যবীজ 
স্বীকার করেন, আর অবিকারী অংশে জীবরূপ অণুচিদ্বস্ত, এবং 
চি চিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার করেন, সুতর|ং কত 
অধিক বিষয় ত।হাকে স্বীকার করিতে হইল। 

তাহার পর একই চিদ্বস্তর অণুত্ব ও বুহুত্ব-স্|ধকবস্তুটী আর 
জগৎ হইতে পরে না। বুহত্চিদ্‌ যদি চিদচিদ্বিশিষ্ট হয় তবে 
অণুচিৎও চিদরচিদ্বিশিষ্ট হইবে না কেন? আর তাহাহুইলে 
অণুচিৎ ও বুহতচিতের মধ্যে ভেদ কেন থাকিবে? অথুচিৎও 
জগতের সমষ্টিকে-__চিদচিদ্বিশিষ্ট বুহুৎ্চিৎ বলা যায় না। 
কারণ, সেই সমষ্টি ত আর কেবল চিৎ নহে যে, সে চিদচিদ্‌- 
বিশিষ্ট হইবে? আর এই সমষ্টি হইতে গেলে, এই সমষ্টিভিন্ন 
বস্ত স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ একটী 
অনির্ধচনীয় মতবাদে পরিণত হইল | অর্থাৎ উহাই মায়া ব৷ 
মিথ্য। হইয়া গেল। অন্ত কথায় বিশিষ্টবস্তটীর বিশেষ্যটী সত্য 
হইল এবং বিশেষণটাই মিথ্যা হইল | এইরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদটী 
প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদেহ পারণত হুইল 

তাহার পর ইহাও বলিতে পারা যায়_-শ্রুতিতে যে নিশু ণ, 
নিফল, অখণ্ড, একরস ও অব্যয় প্রভৃতি শব্ধ আছে, তাহাদের 
অর্থসংকোচ না| করিলে আর কিছুতেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সিদ্ধ 
হয় না। কিন্ত অদ্বৈতব।দে এই অর্থসংকোচ করিতে হয় না। 
আর লৌকিক যুক্তির অনুরোধে বেদের তাদৃশ ব্রহ্ম ও অনির্ববচনীয় 
শক্তির অর্থসংকোচ করিলে বেদের গ্রামাণ্যই থাকিবে না। 
কারণ, বেদ তখন অনুবাদ হইয়া যাইবে । যাহা। বেদভিন্নও 
সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য লোকে কখনই শ্রুতির শরণ গ্রহণ করিতে 
যাইবে না। এজন্য অদ্বৈতবাদই বেদানুগত মতবাদ । 

তাহার পর ক্রুতিব|ক্যে অদ্ৈতমতে যেখানে লক্ষণ করিতে 
হয়, বিশিষ্টাদ্বৈতমতে দ্বিবিধ ব্রহ্ম স্বীকার করায় সেখানে লক্ষণ! 
করিতে হয় না বটে, কিন্তু এই লক্ষণা৷ অস্বীকারের জন্য তদপেক্ষা 


অদৈতবাদ [ 


অধিক অসঙ্গতি, যথা-ব্রহ্মের শরীরশরীরিভাঁব ও একে বিরুদ্ধ- 
ধর্মের সমাবেশ-_ প্রভৃতি বনু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিষয় স্বীকার করিতে 
হয়। অতএব এদিক দিয়াও অদ্বৈতবাদের শ্রে্টতাই সিদ্ধ হয়। 
যদি দ্বৈতমিথ্যাত্বরূপ একটা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া 
সকল বিরোধের উপপত্তি হয়, তবে বনু প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিষয় 
স্বীকার কর! নিশ্চয়ই ব্যর্থ বলিতে হইবে । ক্রুতিই যখন ব্রহ্মকে 
“অপ্রমেয়” “অগ্রাহ্” প্রভৃতি বলিয়াছেন, 
প্রত্যক্ষ-সঙ্গতি করিবার চেষ্টা শ্রুতিবিরুদ্ধ চেষ্টা । 
বাদী শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ও প্রবল বলেন । 

তাহার পর অন্তর্ামী-শ্রুতিতে যে শরীরশরীরিভাবের কথ 
আছে, তাহার বলে যে জীবজগৎকে ব্রহ্গের শরীর বলা হইয়া 
ছিল, তাহা1ও সঙ্গত হয় নাই। কারণ, তন্বারা ব্রকন্ষের সহিত 


বস্তুতঃ অদ্বৈত- 


অংশাংশিভাব দ হয় না।  বিরুদ্ধবস্তদ্বয়ের অংশাংশিভাব 
অসম্ভব | “অকায়ম্” (ঈশ ৮) “অশরীরম্” (ছা, ৮.১২) এরূপ 
বহু শ্রুতির দ্বারা এই শরীরের, মিথ্যা মায়াজন্ত শরীর হইতে কোন 

বাধা ত শ্রুতিতে উক্ত হয় নাই। অতএব এই শ্রুতির দ্বারাও 


বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধ হয় না । আর “পাদোহস্ত বিশ্বাভূতানি” শ্রুতি 
মায়াবিশিষ্ট সগুণব্রক্গের বিরাট্ম্বরূপের বর্ণনা বলিয়া উপপত্তি 
করা যায়। অতএব এততদ্বারাও বিশিষ্টাদ্বৈতমত সিদ্ধ হয় না। 


৭৬০ 


তখন তাহার জন্য 


কিন্তু 


পরিশেষে সগু গভাব নিগুণভাবকে অপেক্ষা করে । 
নিগুণভাৰ সগুণভাবনকে অপেক্ষা করে না| এই কারণে, 
নিপুণ শ্রুতিই প্রবল হর।  সগুণ শ্রুতি প্রবল হয় ন।। 


অন্বৈতমতে বিশিষ্টদ্ব তভাবের স্থান আছে। 
মতে অদ্বৈতের স্থান নাই । কারণ সাধকের যাবৎ অদ্বৈত্বরূপে 
স্থিতি ন। হর, তাবৎ বিশিষ্টাদৈত অদ্বৈতৰ 
বিশিষ্টাদ্বিতকে দনুযায়ী ব্যবহার করেন ! 
অধিক কি, কর্ম ও উপাসন।রও উপযোগিতা স্বীকার করেন। 
কিন্ত বিশিষ্টা্বৈতবাঁদী সকল অবস্থাতেই 
বলিতে বাধ্য হন। 
অনিবার্য । 
স্বীকার করিয়া ভগবৎকুপাদ্িলাভের স্ুষেগ 
এইরূপে অদ্বৈতবাদটী সার্ধভৌম মতবাদ হইতে পারে । কিন্তু 
বিশিষ্টাদ্বৈত সেরূপ হইতে পারে না। অতএব শ্রুতি যুক্তি ও 
অপরমতের সহিত সামঞ্জশুবিধানে অদ্বৈতমত যত উপযোগী, 
যত নির্দোষ, এত আর বিশিষ্টাদ্বৈত নহে। 
অদ্বৈতবাঁদিকর্তূ'ক দ্বৈতীদ্বৈতমতখগ্ন | 

দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর কথা শুনিয়া অদ্বৈতবাদী বলেন-_১দ্বতাদ্বৈত- 
বাটা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অপেক্ষা আরও স্পষ্টতঃ দ্বৈতবাদের সমীপ- 
বন্তী। কারণ, তাহারা দ্বৈত ও অদ্বৈতমধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ- 


তাব 
মিথ্যা বলিয়াও ত 


তন্মতে অদ্বৈতবাদীর 


আর, । 
কিন্ত বিশিষ্টাদ্বৈত- 


1দীও স্বীকার করেন, 


অদ্বৈতবাদ্কে ভ্রম 
ভবিষ্যতে নরক | 
কিন্ত অদ্বৈতবদী বিশিষ্টাদ্বৈতকে ব্যবহারকালে ; 
প্রাপ্ত হন।। 


সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। বিশিষ্টাবৈত স্বীকার না করিলে 
দ্বৈতবাঁদে ঘট ও শরাবের মধ্যে যেমন ঘট ও শরাবরূপে ভেদ, 
এবং মৃত্তিকারূপে তাহাদের অভেদ স্বীকার কর! হয়, দ্বৈতা- 
দ্বৈতমতেও তাহাই স্বীকার কর! যাঁয়। সুতরাং ইহাতে 
যে অসঙ্গতি, তাহা দ্বৈতবাদেরই অনুরূপ । আর যে ঘুক্তিবলে 
দ্বৈতবদ খণ্ডিত হয়ঃ সেই যৃক্তিবলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদও খণ্ডিত হয়। 
আর যদি বল! যায়__দৈতমধ্যে দ্বতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত- 
মধ্যেও ছ্ৈতাদৈত এবং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমধ্যেও  দ্বৈতাঁদ্বৈত 
সম্বন্ধ থাকায় এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সর্বসাধারণ, সুতরাং ইহাই 
সমীচীন মত? তাহা হইলে বলিব__তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, 
এই সকল মতবাদ যখন প্রত্যেকে খণ্ডিত হইয়া! থাকে, তখন 
উক্ত সর্ধমত সাধারণ দ্বৈতা দ্বৈতমতও আর অখগ্ডিত থাকে নাঁ। 
দ্বৈতাদ্বৈত সর্বসাধারণ হইলেও তাহারা দ্বৈতাদ্বৈতৈর বিরোধ ত 
অতিক্রম করে না। আর সেই বিরোধ যদি স্মবল দ্বৈত ও 
অদ্বৈতমধ্যে হয়, তাহ! হইলে তাহা! অনির্বচনীয়বাদে পরিণত : 
হইল। আর যদি সেই বিরোধ বিষমবল দ্বৈত ও অদ্বৈতমধ্যে 
থাকে, তাহ! হইলে তাহা, হয়_-দ্বৈতবাদে পরিণত, না হয়-_ 
ক্দ্বৈতবাদে পর্য্যবসিত হয়। ছৈতবাদে পরিণত হইলে তাহার 
খণ্ডন দ্বৈতবাদে দৃষ্ট হইবে, আর অদ্বৈতব!দে পরিণত হইলে, 
অদ্বৈতবাদের সত্যতা ই সুদূঢ় হইবে । অতএব এই দ্বৈতাদ্বৈতমত- 


বাদও সঙ্গত মতবাদ নছে। ফলতঃ এ প্রসঙ্গে দ্বৈতবাদী দ্বৈতাদ্বৈত- : 


খণ্ডনে যাহা বলিয়াছেন, তাহ! আমরাও বলিতে পারি,অর্থাৎ ঘট 
ও মৃত্তিকামধ্যে দ্বৈতাদ্ত নহে । . তবে তাহার! দ্বৈতান্বৈত নহে 
বলিয়া দ্বৈত বলিতে চাহেন, আমরা সেখানে দ্বৈত মিথ্যা এবং 
অদ্বৈত সত্য বলি-_এইমাত্র প্রভেদ। কারণ, মুদ্ঘট এই 
প্রতীতিতে দ্বৈতাদৈত স্বীকার্ধ্যই হয়। অতএব দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর 


সমবল ছৈতাদ্বৈত অসিদ্ধ, কিন্তু মিথ্য। দ্বৈত ও সত্য আস্ত ডি 


এতাদৃশ দ্বৈতাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়। ্‌ 

আর আত্মরপ জ্ঞানবস্তুটী নিয়তই জ্ঞাতৃরূপ টি এবং 
সেই জ্ঞাতা নিজেই আবার জ্ঞেয়রপ ধারণ করিয়া! সেই জ্রেয় 
হইতে নিজকে পৃথক্‌ করিয়া নিজকে জ্ঞেয়রূপ জানিতেছে চি 
অতএব জ্ঞাননূপ আত্মবস্তুটী স্বতাবতঃই দ্বৈতাদ্বৈতা আ্বক বস্ত- 
ইত্যাদি, যাহ! বল! হইয়াছিল, তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, 
জ্ঞানবস্তুটী যে জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রনূপ ধারণ করে, তাহাতে সে তাহার 
নিজরূপ কখনই ত্যাগ করে না। ত্যাগ করিলে ্ঞাতৃজ্ানভ্ের- 
ভাবের পুনরুদয় হইত না। আর জ্ঞাতৃভাবের প্রত্যভিজ্ঞাও 
হইত না । কিন্ত “সেই আমি+ বলিয়া! প্রত্যভিজ্ঞাই হয়। এজন্য 
জ্ঞাত। জ্ঞান ও জ্ঞেয়তাঁবের মূলে যে জ্ঞানম্বরূপ আত্মবস্তটী আছে, 
তাহার উপর এই জ্ঞাত! জ্ঞান ও জ্ঞেয়ভাবটা ভাসম।ন হয়। 


অদ্বৈতবাদ | 


অর্থাৎ সেই যুলভূত জ্তানন্বরূপ আত্মবস্তটাই জ্ঞাতজ্ঞানজ্রেয়াকার 


ধারণ করে। আর তজ্ভন্ত এই জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেরতাবটী তাহার 
! 


উপপাধিবিশেষই হয়। 
এই জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভাব তাহার অবিচ্ছে্ধরূপ নহে । কারণ, 
নুষুণ্তিকালে তাহাদের অভাব হয়। অর্থাৎ সুবুপ্তিকালে তাহার! 


জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়তাবের মূল অজ্ঞানাকারে পরিণত হয়; যেহেতু, 


তখন “আমি আমাকেও জানিতে পারি নাই”_-এই বো হয়। 
জাগ্রতে সেই অজ্ঞান আর অজ্ঞানাকারে থাকে না। এজন্য এ 
অজ্ঞান এবং তজ্জন্ত জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেরতাব সবই সেই জ্ঞানস্বরূপ 
আত্মবস্তর উপর আরোপিত আকারবিশেষ বা উপাধিস্বরূপ। 
আর তজ্জন্) নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বন্তটা আকার বা উপাধিশৃন্তরূপে 
থাকিতে কোন বাধ! হয় না। অতএব আত্মরূপ জ্ঞানস্বরূপবস্তটা 
অদ্বৈতই হয়, দ্বৈতাদ্বৈততাবাপন্ন নহে । 

যদি বল। হয়-__-এই অজ্ঞ।ন ও তজ্ন্য জ্ঞাতুজ্ঞেয়জ্ঞ।নভাবরূপ- 
উপাধিশৃন্তরূপে আত্মবস্ত যে থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? 
তাহার উত্তর এই যে অজ্ঞান, জানিলে থাকে না, না জাঁনিলেই 


থাকে । অথচ যাহা থাকে, তাহাকে না জানিতে পারিলে, ৷ 


তাহার থাকাও সিদ্ধ হয় না। এজন্ত এই অজ্ঞ/নকে সদসদ্তিনন 
ব। অনির্বচনীয় বল! হয়। 


আর এইভাঁষে এই অজ্ঞানকে স্বীকার কর! হয় বলিয়৷ 


ইহার প্রক!শক একটা স্বপ্রকাশবস্ত স্বীকার কর। আবশ্তক হয়। 


অথচ এই স্বগ্রকাশবস্তর সহিত তাহার সন্বন্ধও স্বীকার করা 


যায় না। কারণ, স্বপ্রকাশ নিত্যসিদ্ধ, ইহ! তাহার বিপরীত । | 


বিরুদ্ধস্বভাব বস্তদ্ধয়ের সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না। অতএব এই 


অজ্ঞানশৃন্ট অবস্থা! সেই আত্মবস্তর সম্ভব হ্য়। দ্বৈতাদ্বৈতমতে 


এই অজ্ঞানকে সত্য বল! হয়। এজন্ এ মতে অসঙ্গতি অনিবার্ধ্য। 


যদি বল। হয়, যুক্তিবলে এই অজ্ঞানের নাশ সম্ভাবিত বলিয়। 


বিবেচিত হইলেও ইহার আত্যস্তিকনাশের প্রতি যুক্তিগ্রমাণ 


হইতে পারে না। কারণ, যুক্তিবিচার এই অজ্ঞানসমুৎপন্ন 


বুদ্ধিরই কাধ্য ? তাহা হইলে বলিব শ্রুতিবলে ইহার আত্যস্তিক 
বিনাশ সিদ্ধ হইতে পারিবে । যথা-_“অন্তে বিশ্বমায়াশিবৃত্তিঃ” 
( শ্বেঃ উঃ ১.১০ ) অতএব জ্ঞানম্বরূপ আত্মবস্তটী জ্ঞাতৃজ্ঞ।সক্তেয়- 


ভাবাপন্ন একটী দ্বৈতাৰ্ৈতা ত্বক পদার্থ নহে। আর তজ্জন্য 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সঙ্গত মতবাদ নহে, কিন্তু অদ্বৈতবা দই সঙ্গত | 
অদ্বৈতবাঁদিকর্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বেতবাদখগ্ুন । 


শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবদীর কথ। শুনিয়া অদ্বৈতবাদী বলেন-_- 
শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদটা অদ্বৈতবাদীর খুব নিকটবন্তী মতবাদ ) 


কারণ, এ মতে এক ত্রহ্মবস্ত ও তাহার শক্তিদ্বার৷ সমূদায় উপপন্ন 
করা হয়। কিন্ত যদি এই শক্তিকে নিত্য বলা হয়, তাহা 


১৯৯ 


অদ্বৈতবাদ 


হইলে অপরমতবাদিগণ, এই শক্তিবিশিষ্টা দ্বৈতবাদের যে খণ্ডন 
করিয়াছেন, তাহার আর উদ্ধার হয় না। বস্ততঃ, এক অদ্বৈত 
বস্ত অবিকৃত থ।কিয়। সক্রিয় থাকিতে পারে ইহার দৃষ্টাস্ত নাই | 
লীলা, ক্রীড়া, নটাভিনয় বা স্বপ্নের দৃষ্টান্তদ্বারা তাদৃশ অদ্বৈতবস্তর 
অবিকারিভাব, অথচ তাহার ক্রিয়। প্রদর্শন করিতে পারা যায় ন|। 
লীল! ও ক্রীড়।দি সকল স্থলেই কর্তার অতাববোধ ও পরিবর্তন 
অবশ্ই থাকে, তবে তাহা! অতি অল্প-_-এইমাত্র প্রতেদ। এই 
লীলাদির অর্থ অদ্বৈতমতে মিথ্যাই বলা হয়। বস্তৃতঃ, বিকার ও 
দ্বৈতবস্তর স্বীকারভিন্ন ক্রিয়া সম্ভবপরই হয় না। হুইলে তাহাকে 
মিথ্যাই বলিতে হয়। আর মিথ্য। বলিলে, অর্থাৎ নাই তবু দৃশ্ 
হয়” বঙ্গিলে অদ্বৈতবাদেই আসিতে হয়। 

তাহার পর নিত্যশক্তির ক্রিয়া অনিত্য হইবে কেন? 
অনিত্য ও মিথ্যা যদি পৃথক্‌ও বল! যায়, তাহা হইলেও নিত্যের 
ক্রিয়। নিত্যই হউক। কিন্তু ক্রিয়। ত কখনই নিত্য হয় না। 
অবশ্ত অনিত্য ও মিথ্য। যে অভিন্ন, তাহার কারণ-_অনিত্য নিয়ত 
পরিবর্তনশীল হয়, আর যাহা নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাহ। 
অনির্বচনীয়ই হয়। অনির্বচনীয়ই মিথ্যা। শ্রুতিও অনিত্য 
জগতের মিথ্া।ত্ব “বাচারম্তণ” প্রভৃতি বাক্যে অতি স্পষ্টভাবে 
উপদেশ দ্িয়। থাকেন। অতএব নিত্যশক্তিস্বীকার অসঙ্গত | 

তাহার পর প্রত্যেক ক্রিয়াব্যক্তি অনিত্য হউক, কিন্তু 
ক্রিয়ার ধার। বা জাতিবিশেষটা অনিত্য হইবে না__ইহাও বলা 
যায় না। কারণ, যে ধারার ব্যক্তি অনিত্য হয়, তে ধারাও 
অনিত্য হয়। অতএব শক্তি নিত্য নহে, কিন্ত অনিত্য, অর্থ/ 
মিথ্যা। আর সেই মিথ্যার আশ্রয় সত্য হয় বলিয়া, এক অদ্বৈত 
ব্ধই সত্য, অন্য সব মিথ]া_-এই অদ্বৈতসিদ্ধান্তই সিদ্ধ হয়। 

তাহার পর নিত্য শক্তিত্বীকারে অনিনম্মোক্ষপ্রাসগদোষ হয়। 
কারণ, যে শক্তিবশতঃ যে কার্ধ্য হয়, সেই কার্ধ্য নাশপ্রাপ্ড হইতে 
গেলে, তাহার মূল শক্তিও নাশ প্রাপ্ড হয়। শক্তি থাকিতে আর 
তাহার কার্য্য নাশপ্রাপ্তড হয় না। এজন্য যে শক্তিবশতঃ জীবের 
বন্ধন হইয়াছে, সেই বন্ধননাশের অনুরোধে সেই বন্ধনের মূল 
শক্তিরও নাশ অবশ্য শ্বীকার্ধ্য। আর তাহা হইলে মোক্ষের 
নিতযতার অনুরে।ধে শক্তি আর নিত্য হইতে পারিল ন।। 

যদি বল! হয়, যাহ নিয়ত পরিবর্তনশীল, তাহা অনির্বচনীরর 
কেন হইবে? তাহার উত্তর এই যে, যাহা নিয়ত পরিবন্ধিত 
হয়, তাহাকে অনিত্য বল। হয় বলিয়া তাহার কোন অবস্থাই 
স্থির থাকে না। যেমন বুক্ষ বলিলে ফুল, ফল, বীজ, অঙ্কুর ও বুক্দ 
এইক্রমে একটা চক্রের একদেশ মাত্র নির্দেশ করা হয় । সমগ্র- 
চক্রের নির্দেশ করা হয় না। আর তজ্জন্ত সেই নির্দেশ যথার্থ 
নির্দেশ ৰলা হয় ন।। কারণ, ফুলপ্রভৃতি প্রত্যেক অবস্থাতেই 
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ফলা'দি অপর অবস্থার সহিত বুক্ষের সন্বন্ধ থাকে; অথচ সেই 

নির্দেশদ্বারা সেই সন্বদ্ধ অবস্থাগুলিকে লক্ষ্য করা! হয় না। তজ্রপ 
নিত্য পরিবর্তীনশীলের কোন অবস্থাই শুদ্ধ একটী অসন্বদ্ধ অবস্থা 
ন1 হওয়ায়, ত্যহার কোনরূপ নির্দেশ, যথার্থ নির্দেশ হয় না। 
যেমন ১০ 1 বাজিয়া ৫ মিনিট বলিলে সেই সময়টীকে যথার্থ 
নির্দেশ করা হয়না! যেহেতু ৫ মিনিটরূপ কালাংশে চক্ষুঃ- 
সংঘক্ত হইয়া জ্ঞান উৎপন্ন হইতে হইতেই ৫ মিনিট অতীত হইয়া 
যায়। এস্থলেও তন্রপ নিয়ত পরিবর্তনশীলের যথার্থ নির্দেশ 
হয় না । এজন্য তাহাকে অনির্বচনীয় ভিন্ন আর কিছুই বলা 
যায় না। আর অনির্ধচনীয়ই মিথ্যা! হয়, তাহার কারণ, সেই 
৫ মিনিটের জ্ঞানকালে € মিনিট থাকে না, অর্থাৎ যাহা ন| 
থাকে, তাহারই জ্ঞান “এই” বলিয়া! হয়। অতএব অনিত্য ও 
মিথ্যা! একার্থক | অদ্বৈতবিরোধিগণ অনিত্য ও মিথ্যামধ্যে 
যে ভেদ কল্পনা করেন, তাহ! ব্যর্থ। অতএব নিত্যশক্তি স্বীকার 
করিয়া শক্তি বিশিষ্টাদ্বৈতমত স্বীকার কর! সঙ্গত হয় না। 

শ্রুতিতে যে ব্রন্মের বিবিধ পরাশক্তির কথা বলা হইয়াছে, 
তাহ মিথ্যা সগুণ ব্রহ্ষের সম্বন্ধেই বল। হইয়াছে । বস্তুতঃ, এক 
অদ্বৈত ত্রন্মের বিবিধ পরাশক্তি শ্বীকার করিলে, সেই শক্তিকে 
অনির্ববচনীয়ই বলা হয়। কারণ জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া এই 
তিনরূপেই বিবিধ বলিলে বিবিধ বলাই নিরর্থক হয়। বিবিধ 
পদের অর্থের অনুরোধে জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার অতিরিক্তরূপতাও 
সেই শক্তির স্বীকার । আর তাহ! হইলে সেই শক্তিকে নিজে 
নিজের নাঁশসমর্থাও বলিতে হইবে । এইরূপে তখন ইহা! 
অনির্ধচনীয় ভিন্ন আর কি বলা যাইবে ? 

যদি বল যায়__নিজে নিজের নাশে সমর্থা, এরূপ কল্পনা 
অসঙ্গত। তাহা হইলে বলিব__জীবের মুক্তিও তবে অসম্ভব | 
বন্ধনজননী শক্তির নাশ না হইলে মুক্তিকি করিয়া হইবে? 
অতএব শক্তিকে নিত্য বল! যায় না। আর তজ্জন্য শক্তিবি শিষ্টা- 
দ্বেতব।দর সঙ্গত মতবাদ নহে । 

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদিকর্তৃক শ্বপক্ষসমর্থন ও অছ্বৈতবাদখণ্ডন | 

অদ্বৈতবাদিকর্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদখগুনে এবং দ্বৈতবাদি- 
প্রভৃতির উত্তরে শক্তিবিশিষ্টা দ্বৈতবাঁদী বলেন_-এক অছ্বৈততত্বের 
বিচিত্র শক্তিবশতঃ জগদ্বৈচিত্র্যের উপপত্তি হয়, অথচ সেই 
অদ্বৈততত্ব অবিকারী থাকেন--এই আমাদের মতে প্রতিপক্ষগণ 
যে দৌষ প্রদর্শন করেন, তাহ। সঙ্গত নহে। কারণ, সসীম ও 
অপরিচ্ছিন্ন বস্ততে শক্তিম্বীকারে যে সব আপত্তি সন্তাবিত হয়, 
তাহাই তাহ।রা প্রদর্শন করিয়াছেন। অসীম অপরিচ্ছিন্ন বস্ততে 
এই সব দোষ স্পর্শ করে না। আর এই অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন 
বস্ত যেমন শ্রুতিসিদ্ধ, তদ্রপই যুক্তিসিদ্ধও হুইয়া থাকে, ইহাঁতে 


কোন সন্দেহুই নাই। শ্রুতিতে জগৎকারণকে যে অথ অব্যয় 
অবিনাশী ইত্যাদি বার বার বল! হুইয়াছে, তাহ! বলাই বাহুল্য । 
অপরমতবাদিগণ এ সব শব্দের অর্থসক্ষোচ করিয়া! স্বমতের 
পুষ্টিসাধন করেন। আমাদের মতে তাহা করিতে হয় ন!। 

আর এ সম্বন্ধে যুক্তি এই যে, যাহ! সকলের মুলকারণ, 
তাহার কোনরূপ সীম! বা খণ্ড স্বীকার কর! চলে না। কারণ, 
সীমা ও খগ্ডসাধক অন্যবস্তর সত্তা পৃথগ্ভাবে ন! থাকিলে সেই 
সর্ধমূলকারণের সীম! বা খণ্ড সম্ভবপর হুয় না। আর অন্থবস্ত 
থাকিলে সেই কারণকে আর সর্ধমূলকারণ বলাও যায় ন|। 
অতএব সর্ধমূল যে কারণ, তাহা! অসীম অখণ্ড ও অপরিচ্ছিন্নই 
বলিতে হইবে। অতএব এ মতে যুক্তি শ্রুতি উভয়ই প্রবল হইল । 

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ্দিক্ভ'ক দ্বৈতবাঁদেব আক্রমণের উত্তর |... 

দ্বৈতবাঁদিকর্ভক সসীম পরিচ্ছন্ন বস্তর স্বীকারে তাহার 
বিনাশ অবশ্ঠস্তাবী হয়। যদি শ্রুতিবলে এই বিনাশসম্তাবনার 
নিবারণ করা যায়, তবে সেই শ্রুতিবলে অদ্বৈত অখণ্ড অসীম 
অপরিচ্ছিন্ন বস্তু ও তাহার শক্তিমাত্র স্বীকারে দোষ কি?. 
অলৌকিক তত্বের জন্য শ্রুতি প্রয়োজন |  শ্রুতিবলে যদি 
সর্ববতোভাবে সর্ব বিষয়ে অলৌকিকত্ব সিদ্ধ করা! যায়, তাছা; 
হইলে তাহা লোকের বোধগম্য হইতে পারে না । এজন্য 
অলোৌকিকত্ব যত অল্প স্বীকার কর! যায় ততই ভাল, এবং লৌকিক 
যুক্তির দ্বারা যত দূর অগ্রসর হইতে পারা যায়, ততই বিষয় সহজ- 
বোধ্য হয়। এক অদ্বৈত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্নের এক শক্তির দ্বারা 
সর্ববিরোধের সমাধান হইলে অতি অল্পই অলৌকিক স্বীকার 
করা হয়। কিন্ত পরমাণু আকাশ দিক্‌ কাল ও অসংখ্য জীবাত্মা 
প্রভৃতি বহু বস্তর নশ্বরত্ব নিবারণের জন্ শ্রুতির শরণ গ্রহণ করিলে 
বনু অলৌকিক শ্রুতিবলে তাহা! সিদ্ধ করিতে হয়। এজন্য দ্বৈত- 
বাদিগণ শ্রুতির সাহায্যে যে স্বমতস্থাপন করেন, তাহা! সম্যক্‌ 
প্ভা নহে। বস্তুতঃ সসীমের নশ্বরত্ব, যুক্তি ও শ্রুতিবলে কিছুতেই 
অপলাপ করা যায় না । সসীমের নশ্বরত্ব শ্রুতিই গ্রতিপাদন করে, 
এবং তাহাতেই তাহার তাৎপর্য্য। বহু নিত্যশ্বীকারে তাহার তাৎ- 
পর্ষ্য নহে। অতএব দ্বৈতবাদী যে বলিয়াছিলেন যে, শক্তিম্বীকাঁরে 
দ্বৈতবস্তর স্বীকার প্রয়োজন, অদ্বৈততত্বের সম্বন্ধে তাহার কোন 
মূল্যই নাই। আর শক্তিকে কারণতা বা! প্রতিবন্ধকাভাব বলিলেও- 
ইহাকে প্রকারান্তরে পৃথক্‌ পদার্থরূপেই স্বীকার কর! হইল | 
কারণ, কারণতাধম্্টা যখনই কার্য হয়, তখনই স্বীকার্ধ্য॥ নচেৎ 
তাহার স্বীকার করিবার আবশ্তকতা কোথায়? বটবীজ ভরষ্ট 
করিলে কারণতাধন্াটা নষ্ট হয়, কিন্তু তাহা! বটবীজই থাকে । আর 
প্রতিবন্ধকাতাব বলিলে যাহার প্রতিবন্ধক তাহা! স্বীকার করায়, - 
প্রতিবন্ধকের অভাবটা সেই পদার্থ ই হইল। ক1রণগুলি মিলিত 
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হুইয়া যখন কার্ষ্য হইতেছিল, তখন সেই কার্যের মূল শক্কি | তাহাদের বস্তসত্তাসিদ্ধিতে কোন বিশেষ নাই; সুতরাং তাহাদের 


স্বীকার কর! হইয়।ছিল। এখন প্রতিবন্ধক সেই শক্তিকে কার্ষ্য 
করিতে দিল না। প্রতিবন্ধকাভাব হইলে আবার কার্য্য হইল। 
সুতরাং .প্রতিবন্ধকাভাব শক্তিরই নামান্তর হইল। ইহা৷ দ্রব্যাদি 
সকল পদার্থেই থাকিতে পারে বলিয়া ইহাকে অতিরিক্ত পদার্থ 
বলাই সঙ্গত। অতএব দ্বৈতবাদীর এই আপত্তি অসঙ্গত | 
_. শিবিশিষ্টাদ্বৈতাদিকর্তৃক বিশিষ্ট ্ৈতবাদীর আক্রমণের উত্তর | 

আর বিশিষ্টাদ্ৈতবাদী যে বলিয়াছিলেন-__শক্তি নিত্য হইলে 
এবং সেই শক্তির বিকারদ্বারা জগছুৎপত্তির উপপন্তি করিতে 
গেলে শক্তিমানেরও সেই বিকার অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য, ইত্যাদি) 
তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, শক্তিমান অবিকৃত থাঁকিয়! শক্তিবশতঃ 
শক্তিমান্‌ নান] কার্য করেন__ইহা দেখা যায়। যেহেতু লীলা, 
ক্রীড়া, নটাভিনয় এবং স্বপ্নস্থলে কার্ধ্য হয়, কিন্তু শক্তিমানের 
বিকার স্বীকার করা হয় না। লীলাদিস্থলে যে বিকার স্বীকার 
করা হয়, তাহা! ব্যর্থ ; কারণ, সেই বিকার সেই সকল লীলা কর্তী 
অনুভবই করে না। অতএব এ দৃষ্টান্ত ভুষ্ট নহে। 

আর শক্তি স্বীকার না করিলে ক্রিয়! সম্ভবপর হয় না, অতএব 
শক্তি অস্বীকার করাও চলে না। কিন্তু এই শক্তি নিত্য হইলে 
ক্রিয়া নিত্য হউক-_এই আপপ্তি ব্যর্থ; কারণ, নিত্য শক্তির 
প্রতিই এই যে, তাহার ক্রিয়া অনিত্য হইবে। এরূপ বলিলে 
দোষ কি হইতে পারে? আর শক্তি অনিত্য বলিলে অন্ঠশক্তি 
স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া অনবস্থাশঙ্কাব।রণার্থ শক্তিমানের 
মধ্যে বিকারী অবিকাঁরী অংশ স্বীকার করাও ব্যর্থ। কারণ, 
অনবস্থাভয়ে শক্তিকেই নিত্য বলিব, শক্তিমানের বিকারী অংশ 
স্বীকারের আবশ্যকতা কি? 

আর শক্তিমান্‌ অবিকৃত থাঁকিয়! শক্তির বিকার হয় বলিলে, 
সেই বিকার মিথ্যা হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা কেন? সেই 
বিকার লইয়। যখন ব্যবহার করা হয়, তখন তাহা সত্যই বলিব। 
রজ্জুসপ্” লইয় ব্যবহার হয় না, এজন্ঠ তাহাকেই মিথ্যা! বলিব, 
জগৎকে মিথ্য। বলিব কেন? 

তাহার পর বিশিষ্টছ্ৈতবাদীর মতে দ্রব্যগত ভেদাভেদ 
স্বীকার্ষ্য, যেমন বৃক্ষ ও তাহার শাখাপল্লবে ভেদাভেদ; কিন্তু 
আগাদের মতে শক্তি শঞ্তিমদ্গত ভেদাভেদ স্বীকার করা হয়) 
যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তিতে ভেদাভেদ । এ জন্য 
আমাদের সহিত বিশিষ্টাষ্টৈতবাদীর সম্পূর্ণ এক্য হয় না। বিশিষ্টা- 
দ্বৈতমতের ভেদাভেদ উভয়ই প্রত্যক্ষ, কিন্ত আমাদের ভেদাভেদের 
ভেদ অপ্রত্যক্ষ এবং অভেদই প্রত্যক্ষ । অতএব আমাদের মতের 
সুঙ্মুতা অবস্থ স্বীকাঁ্য্য। 

বলা হইয়াছিল--প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ই প্রমাণ 


ভেদাভেদ ও আমাদের তেদ।ভেদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই__ 
ইত্যাদি। তাহা সত্য বটে, কিন্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমানজন্য স্থুল- 
সুক্ষগত “বিশেষ অশ্বীকুত হইবে কেন? আমাদের মতে ভেদ 
অপ্রত্যক্ষ হয় এবং অভেদ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া ভেদ্|তেদ-উতয়- 
প্রত্যক্ষতাবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মত অপেক্ষা আমাদের মতই 
হুক্মতর বলিতেই হইবে। 

আর প্রলয়ে অদ্বৈততত্বে অনুমেয় “বিশেষ স্বীকারদ্বার৷ 
বিশিষ্টাদৈতমতকে আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতৈর সমান বল। 
যায় না। কারণ, বিশিষ্টদ্বতমতে সেই বিশেষবশতঃ অ্বৈত- 
বস্তর দ্রব্গতবিশেষ এবং শক্তিগতবিশেষ উভয়ই স্বীকাধ্্য হয়, 
কিন্ত আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বিতমতে কেবল শক্তিগতবিশেষই 
স্বীকার্ধ্য হয়। আমাদের মতে দ্রব্গতবিশেষ স্বীকার কর! 
আবশ্তক হয় না। এই কারণে শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতেই লাঘব 
হয়; অর্থাৎ বিশিষ্টাদৈতমতে দ্রবসংক্রান্ত শরীরশরীরিগত 
বিশেষ্তবিশেষণসম্বন্ধ থাকে, আর আমাদের শক্তি বিশিষ্টা দ্বৈতমতে 
শক্তিশক্তিমদ্গত বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ থাকে । অতএব আমাদের 
মতই সুল্সতর মত। 

পরিশেষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যদি শ্রুতিবলে ব্রহ্গে বিকারী ও 
অবিকারী অংশদ্বয় স্বীকার করিয়াও “এক ব্রহ্ম” বলেন, তবে সেই 
শ্রুতিবলে এক অদ্বৈত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ব্রন্মের শক্তিবলেই সকল 
সম্পন হয়_-বলিতে আপত্তি করা কেন? ইহাতে অতি অল্প 
অলৌকিক বিষয়ের ভন্ত শ্রুতির সাহায্য গ্রহণ করা হুয়। 
অতএব বিশিষ্টান্বেতবাদ আমাদের শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতের মত 
সুন্দর নহে। 

শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদিকত্ক দ্বৈতীদ্বৈতবাদীর আক্রমণের উত্তর | 

আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যে বলেন_-তাহাদের দ্বৈতাদ্বৈতভাবটা 
দ্বৈতমধ্যে যেমন থাকে, তত্রপ বিশিষ্টাদ্বৈতমধ্যেও থাকে এবং 
আমাদের শক্তিবিশিষ্ট/দ্বৈতমধ্যেও থাকে $ সুতরাং তাহাদের 
দ্বৈতাদ্বৈতমতই সর্ববাবগাহী সর্বসাধারণ মত। আর তজ্জন্ত 
তাহাদের মতই স্ক্মতম এবং উত্তম--ইত্যাদ্দি। কিন্ত এ কথাও 
সঙ্গত নহে । কারণ, এরূপ বলিলে তাহাদের মতে দ্বৈত, 
বিশিষ্টা দ্বৈত এবং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত সকলই স্বীকার করা হইল। 
অর্থাৎ, দ্বৈতবাদসম্মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন দ্রব্য, বিশিষ্টা দ্বৈতসম্মত 
মৃত্তিকা ও ঘটের গ্ভায় ভিন্নাভিন্ন ভাবাপন্ন দ্রব্য, এবং আমাদের 
শক্তি ও শক্তিমদ্‌ দ্রব্--সকলই স্বীকৃত হইল। অতএব ইহা 
দ্বেতবাদেই পরিণত হইল । সুতরাং দ্বৈতমতখগনে যে সকল 
ুক্তি প্রদর্শন কর! হয়, এ মতখণ্ডনে সেই সকল যুক্তিই উপযে'গী 
হইতে পারিবে । 


অদ্বৈতবাদ ্‌ 


৭৬৪ ] 


অদ্বৈতবাদ 


আর মুদ্ঘট যখন প্রতীত হয়, তখন, মৃত্তিক1 ঘটের বিশে- 
ষণই হয় এবং ঘট বিশেষ্যই হয়। এই বিশেষ্যবিশেষণের 
দ্বারা যে দ্বৈতাদ্বৈত প্রতীত হয়, তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অবিশিষ্ট 
দ্বৈতাদ্বৈত নহে, কিন্তু আমাদের স্বীকৃত বিশিষ্টাদৈতই । আর 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদী কাধ্যকারণের মধ্যে অংশাংশী সঙ্বন্ধ স্বীকার 
করিলে শক্তিবিশিষ্টাই্ৈতমতেই প্রবেশ করেন । কারণ, মৃত্তিকাই 
শক্তিবিশেষবশে ঘট হয়। শক্তিও তখন এ মতে অংশই হইয়] 
যায়। অতএব ছবৈতাছৈতমতবদ অপেক্ষা আমাদের শক্তি- 
বিশিষ্টাদ্বৈতমতই সঙ্গত এবং উত্তম | 

আর দ্বৈতাদ্বৈতবাদী--ভেদান্েদ, সগুণনিগুণ, বিকার- 
অবিকার ইত্যাদি বিরুদ্ধতাবের উপপত্তির জন্য শ্রুতি প্রদর্শন 
করেন ; কিন্ত এরূপ করিলে লৌকিক যুক্তির কোন স্থান থাকিল 
না। বনু স্থলেই অলৌকিক শ্রুতির সাহাধ্য গ্রহণ করিতে 
হইল। পক্ষান্তরে আমাদের মতে মাত্র একটী অলৌকিক স্থলে 


শ্রুতির সাহায্য গ্রহণ করা হইল। এই'ূপে দেখা যাইবে-- | 


দ্বৈতবাদে মূলকারণের সঙ্গে কার্য্যের তেদসন্বন্ধদ্বারা নিয়ম্য- 
নিয়ামকসন্বন্ধ স্বীকার করা হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে তাহাদের 
মধ্যে শরীরশরীব্রিভাবদ্বার| বিশেষ্যবিশেষণসম্বন্ধ স্বীকার করা 
হয়। ছ্বৈতাদ্বৈতমতে তাহাদের মধ্যে অংশাঁংশী সম্বন্ধ স্বীকার 
কর। হয়, এবং শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতে তাহাদের মধ্যে শক্তিশক্তি- 


০০০০০ পিস 


মদ্গত বিশেষ্যবিশেষণসন্বন্ধ স্বীকার করা হয়। অতএব এই . 
সকল মতবাদ হইতেই আমাদের শক্কিবিশিষ্টাদ্বৈতমতবাদই 


সঙ্গ ও উত্তম হুইতেছে । 
শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবদিকর্ভুক অদ্বৈতবাঁদীর আক্রমণের উত্তর | 


তাহার পর অদ্বৈতবাদী যাহ! বলেন__তাহ| প্রায়ই আমী- 


দের সম্মত, কিন্তু আমর। কাধ্যকে মিথ্যা বলি না! । 


জীব 


ব্রন্মে মিশিয়। গেলেও যতদিন জীবভাব থাকে, ততদিন জীব ও . 


জগৎ-_সবই সত্য, অদ্বৈতবাদীর ন্যায় আমর! মিথ্যা বলি না। 


লীল! ও ক্রীডাদি স্থলেও তাহার। “কারণ অবিকারী থাকিয়াও 


কার্ষ্য হয়” ইহ! স্বীকার করেন না। আমরা কিন্তু তাহ! স্বীক।র 
করি। 
তাহা এ স্থলেও আমরা বলি। 
নিজে নিজের বিকার অনুভব করেন ন1। 
কারী থাকিয়াও কাধ্য হয় বল! যায়। 
অদ্বৈতবাদীর আপন্তি ব্যর্থ । 

আর দ্বৈত না থাকিলে ক্রিয়াই সম্ভবপর হয় ন।--এ কথাও 
ব্যর্থ। কারণ, 
অতএব দ্বৈতবাদের অনুসরণ 
বার্ধ বলিতে হইবে । 


সুতরাং 


এক কথায় বিশিষ্টাদ্বৈতমতখগ্ডনে যাহা বলা হইয়াছে, : 
যথা--লীলাকর্তী লীলাকালে ৷ 
অতএব কর্তা অবি-. 
এ বিষয়ে 


অচিস্ত্যশক্তিবলে তাহাও সম্ভবপর হয় বলিব। 
করিয়। অদ্বৈতবাদীর এ আপন্ভিও 


আর নিত্য শক্তির ক্রিয়া নিত্য হইবে_-এ আপত্তি অসঙ্গত, 
কারণ, সেই অচিস্ত্যশক্তিবলেই ইহার উপপন্ভি হইবে। সেই 
শক্তির গ্রভাবই এই যে, সে অক্ষু্ন থাকিয়া অনিত্য কার্য্য উৎপন্ন 
করে। “পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে” এই শ্রুতির দ্বারা শক্তিকে 
অনির্বচনীয় অর্থাৎ মিথ্য। ন1 বলিয়া অচিস্ত্য বলিলেই সকল 
সামঞ্জন্ত হয়। ত্রহ্মও অচিস্ত্য, শক্তিও অচিত্ত্, উভয়ই নিত্য, 
কেবল শক্তির কাধ্য অনিত্য, কিন্তু সত্য, মিথ্যা নহে । অদ্বৈত 
বাদীর ব্যবহার মিথ্যা! বলায় যে রূপ অসঙ্গতি হয়, আমাদের 
মতে তাহা হয় না। 

তাহার পর ক্রিয়ার নাশ হইলেই তজ্জনক শক্তিরও ন।শ 
স্বীকার্য কেন হইবে? যাহার গান গাইবার শক্তি আছে, সে 
একবার গান গাইলেই কি তাহার গান গাইবার শক্তি নষ্ট 
হুইয়| যায়? নাঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়? নষ্ট হইলে সে আর 
গান গাইতে পারিত ন1। কিন্তু সে আরও ভালই গাইতে 
পারে। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। অতএব এ আপ্ভিও ব্যর্থ। 

তাহার পর শক্তি নিত্য হইলে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ হইবে 
কেন? অচিস্ত্যশক্তির সামর্থ্যবশতঃ জীবকে তগবান মোক্ষ 
দিতে পারিবেন না কেন? না পারিলে অচিস্ত্যশক্তিই সিদ্ধ 
হইল না। অতএব এ আপত্তিও নিক্ষল | ্‌ 

আর শক্তিকে অনির্ববচণীয় বলিয়া স্বীকর করিলে তাহার 
সত্তাস্বীকারে আপত্তি করা কেন? “সন্ত! নাই, অসত্ত| নাই” 
এ ভাবে অনির্ববচণীয় বলিয়া লাভ কি? আমর! অচিস্ত্য বলিয়$ও 
অনির্বচ শীয়তার ফলপ্রাণ্ড হইতে পারি। অতএব জগৎকাঁরণ 
সেই অদ্বৈতবস্থর নিত্য অচিন্ত্য শক্তিবশতঃই সকল সম্ভব হয় 
এক অদ্বৈতবস্তর নিত্য অচিস্ত্য শক্তিবশতঃ জীব ও জগৎ্___সবই 
সেই লীলাময়ের লীলাবিশেষ। এই লীলায় লীলা [ময়ের বিকারও 
নাই, অভাববোধও নাই। 

আর শ্রুতিতে বিবিধ প্রাশক্তিকে স্বাভাবিকী জ্ঞ/নবল- 
ক্রিয়৷ চ” বলায় স্পষ্টভাবেই শক্তিকে নিত্য বলা হইল। বস্তৃত: 
ব্রহ্ম নিঃশক্তি এরূপ শ্রুতিই ত নাই। সুতরাং শক্তি নিজে 
নিজের নাশ করিয়। জীবকে মোক্ষদান করেন-_-এরূপ কল্পন| . 
অদ্বৈতবাদীর অসঙ্গত। অর্থাৎ শক্তি নিজে নিজের নাশ না 
করিয়াই জীবকে মোক্ষ দেন বলিয়া তিনি অচিস্ত্য। আর যা 
অনির্ধচনীয় তাহ! অচিন্ত্যই হয়! কিন্তু যাহা অতিন্ত্য তাহ! 
অনির্বচনীয় নাও হইতে পারে । অচিস্ত্য ব্যাপক, অনির্ধচনীয় 
ব্যাপ্য। অদ্বৈতবাদীর অনির্বচনীয় সদসদ্ভিন্ন বল! হ্য়। ইহ! 
তাহাদের একটী পরিভাষা মাত্র। এই পরিভাষা স্বীকার এস্থলে 
নিশ্রয়োজন। অতএব এই নিত্য অচিস্ত্য শক্তিবশতঃই সমস্ত: 
যখন সামঞ্জন্ত হয়, তখন আমাদের শক্ভিবিশিষ্টাদ্বৈতমতই সঙ্গত | 


অদ্বৈতবাদ 
অদ্বৈতবাঁদিকর্তৃক শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতমতখগুন । 


শক্তিবিশিষ্টাছৈতবাদীর এই কথায় অদ্বৈতবাদী বলেন__ 
শক্তিবিশিষ্টাবিতবাদী যেমন জীব ও জগদ্ব্যবস্থার উপপত্তি 


করেন, আমরাও তাহাই করি। কেবল প্রতেদ এই যে, আমরা ৷ 
শক্তিকে নিত্য বলি না, কিন্তু তাহারা তাহা বলেনা । আমরা 
এই শক্তিকে সৎ নহে, অসৎ নহে সদসত নহে, কিন্ত)! 


সদসদ্ভিন্ন, অর্থাৎ মিথা। বলি, কিন্তু তাহারা সৎ বলেন। 
আর ব্রহ্মাতিরিক্ত শক্তিকে অচিন্ত্য বলিলেও আমাদের 


স্বীরুত অনির্বচনীয়তার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয় না; কারণ, ব্রহ্জাতি- 


রিক্ত নিত্যশক্তি আর অচিস্ত্য হয় না, কিন্তু চিন্তনীয়ই হয়। 


তাহার ব্রক্ভিন্নত। ও নিত্যতাই তাহার চিন্তনীয়তা বা নির্কাচ- । 
নীয়তা, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন__বিজ্ঞীতাকেই জানা যায় না। 


শক্তি এই বিজ্ঞাতুত্রক্গভিন্ন হওয়ায় চিন্তনীয়ই হইবে। সুতরাং 
শক্তিকে অচিন্ত্য বল! যাঁয় না। আর তজ্জন্/ তাহাকে অনির্ব্বচ- 
নীয় বল!র উদ্দেশ্য ও সিদ্ধ হয় না। 
কার্য হয় না। এজন্য তাহা অসৎ নহে । আর তাহা উৎপন্ন ও 
বিনষ্ট হয় বলিয়া তাত সংও নহে । আর সৎ ও অসৎ পরস্পর- 
বিরুদ্ধ ধর্ম বলিয়! তাহা সদসৎও নছে। অগত্যা তাহাকে 


সদসদ্ভিন্ন।ই বলা হয়। ইহাই তাহার অনির্বচনীয়তা । 


তাহার পর সেই শক্তি যে অচিন্ত্য নহে, তাহার অন্য কারণও | 


বস্ততঃ-শক্তি না থাকিলে 


৩: 


আছে।. অর্থাৎ সেই শক্তি যদি অচিন্ত্য হয়, তাহা হইলে 


তাহা! নিজে নিজের বিনাশসাধনে সমর্থ কি না? যদি সমর্থা 


হয়, তবে তাহার নিতাত। আর কোথায়? যদি অসমর্থ হয়, | 
অতএব অচিস্ত্য বলার 


তবে তাহার অচিস্তযতা কোথায়? 
অনুরোধে তাহাকে আর নিত্য বল! গেল শা। 

পক্ষান্তরে অদ্বৈতমতে সেই শক্তিকে নিজে নিজের বিনাশ- 
সাধনে সমর্থাই বলা হয়। যহেতুঁ_জীবকে মোক্ষদান করিবার 
জন্য শক্তি নিজে নিজকে বিনষ্টই করেন। যে শক্তি জীবকে 
বদ্ধ করিয়াছে, তাহ বিনষ্ট না হইলে বন্ধননাশরূপ মুক্তি অসম্ভব। 
জীব শুদ্ধ বর্মমাত্রে অবশিষ্ট না হইলেও আর মোক্ষ হয় না। 

আর শক্তি এক জীবাআ্াকে ছাড়িয়া অন্তর চলিয়া গেলেও 
পুনরায় আসিবেন নাকেন? আর বহু আত্মা স্বীকারে আত্মা 
পরিচ্ছিন্ন হয়, সুতরাং নশ্বরই হয়। এজন্য শক্তিই অনিত্য 
বলিয়া! স্বীকার করা হয়। 

যদি বলা হয়-এক আত্মা স্বীকারে একের মুক্তিতে সকলের 
মুক্তি হওয়া উচিত; এজন্য এ পর্য্যস্ত কাহারও মুক্তিই হুয় নাই 
ইত্যাদি? কিন্তু এ আশঙ্কাও অসঙ্গত। স্বপ্পে বনু জীব- 
দর্শনের ন্যায়ই এই জা গ্রাদবস্থার জগৎ। অতএব একের মুক্তিতে 
সকলের মুক্তি্রসঙ্গবূপ আপত্তি ব্যর্থ। অথবা__যে ব্যক্তি মুক্ত 


1 ১৯২ 
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তাহার নিকট ত আর অপর কেহই থাকে না যে, তাহার 
অমুক্তি আশঙ্কা উঠিবে | যে ব্যক্তি এরূপ শঙ্কা করে; তাহার ত 
মুক্তি হয় নাই। অতএব একের মুক্তিতে অপর থাকে, কি 
না থাকে, সে ব্যক্তি কি করিয়া বুঝিবে? অতএব এ 
আপত্তিও ব্যর্থ । 

তাহার পর শক্তি নিত্য হইতে পারে না- ইহার অন্ত 
হেতু আছে; যথা__যখন পাঁচটা বস্ত মিলিত হইলে একটা 
কার্ধ হয়, একটী কম হইলে হয় না, তখন সেই পাচটী পদার্থে 
শক্তি জন্মেবলিতে হইবে । শক্তি জন্মে না__যদি বলা যায়, তাহা 
হইলে একটীর অভাবে চারিটার দ্বারা সেই কার্ধ্য কতকটাও 
হইবে না কেন? 

যদ্দি বল! হয়_-পঞ্চম বস্তুর আগমনে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, 
তৎপুর্কে শক্তি সুপ্ত থাকে । তাহা হইলে বলিব-অনতিব্যক্ত 
অবস্থায় শক্তি স্বীকারের কোন উপায় নাই । কারণ, যে পঞ্চম 
বস্তটার আনয়নে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, সেই পঞ্চম বস্তর অবস্থা- 
বিশেষে তাহার দ্বারা সেই অভিব্যক্তিকার্্যও হয় না, অন্য 
চাঁরিটার সহিত মিলিলে সেই অভিব্যক্তিকাঁ্য হয়, নচেৎ 
নছে। এই কারণে শক্তিকে অনিত্যই বলিতে হয়। 
তাহার ফলে তাহাকে অনির্বচনীয়ও বলিতে হয়। 


জার 


তাহার পর সেই শক্তির অভিব্যক্তি মানিতে গেলে আবার 
অন্ত শক্তির সত্তান্বীকার আবশ্তক হয়। 
অনবস্থাই হয়, অনবস্থা। দোষ ঘটিলে বস্তু সিদ্ধ হয় শী | 
উৎ্পন্ভিনাশশীল শক্তি স্বীকারই আবপ্তক | 
তাহ। হইলে অনিত্য ও অনির্বচনীয়ই হইল । 

তাহ।র পর লীলা, ক্রীড়1, নাটা ও স্বপ্নস্থলে কর্তী অবিকারী 
থাকিয়া ক্রিয়া হয়, যে হেতু লীলাকর্তীর অভাববোধ বা 
বিকার সেই লীলাকর্ত! অনুভব করিতে পারে ন!, ইত্যাদি যাহা! 
বল! হইয়াছিল--তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, অভাঁববোধ 
ন। হইলে লীলাক্রীড়াদির পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না। একট! 
লীলা বা! ক্রীড়। হুইতে অন্ত লীল! বা ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্তি 
ইচ্ছাতিন্ন হয় না। সেই ইচ্ছা! অভাববোধ হইতে হয়, না 
হয়-__অধিক আনন্দ লাভার্থ হয়। এই অধিক আনন্দ লাভেচ্ছ। 
অভাববোধেরই রূপান্তর । লীলানন্দে মগ্ন ব্যক্তিরও লীলান্তর 
গ্রহণেও 'এই প্রকার অভাববোধই থাকে । 

আর বিকার ন| হইলে লীলাদির পর ক্লান্তিবোধ হয় কেন ? 
লোকে দিনরাত লীলাক্রীড়ারত হয় না কেন? লীলাক্রীডাদি 
হইবে, অথচ কর্তীর বিকার বা কোন ক্ষয় বা পরিবর্তন হইবে 
না__ইহা| অসম্ভব কথা। ইহ মিথ্যা সগুণত্রহ্মের মহত্বপ্রকাশক 
স্ততিমান্র। “স লেলায়তীব* এই শ্রতিও আত্মার লীলাকে 


আর তাহার ফলে 
এভস্যা 


অর্থাৎ শক্তি 


অদ্বৈতবাদ [ 


| অদ্বৈতবাদ . 


মিথ্যা বলিয়াই ঘোষণা করিয়া থাকে। অতএব লীলা- 
কীড়াদির দৃষ্টান্তদ্বারা কর্তার অবিকারী ভাব সিদ্ধ হয় না। 

তাহার পর অচিস্ত্যশক্তিবশতঃ যদি ভগবান জীবকে নিত্য 
মোক্ষ দিতে পারেন, তবে তাহাকে পুনর্বার বদ্ধও করিতে 
পারিবেন না কেন? না পারিলে তাহার শক্তির অল্পতা সুচিত 
হইল | শক্তির কার্ধ্য যদি কোন নিয়মাধীন হয়, তবে তাহার 
অচিন্তযা-সামর্থ্য কোথায়? নিয়মাধীনত। ও স্বাধীনতা এক 
বিষয়ে একসঙ্গে স্বীকার করিলে তাহ। কি অনির্বচনীয় হইয়! 
পড়িল না? আর ভগবান্‌ মুক্তিদান করিলেও যে শক্তিবশতঃ 
জীবের বন্ধ হইয়াছিল, তাহার ন।শ না হইলে জীবের মুক্তি 
কিরূপে হইবে? অতএব শক্তির নাশ অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্য। 

যদি বলা হয়, জীবের অজ্ঞানশক্তির নাশ হয়, কিন্ত ভগবানের 
চিৎশক্তি থাকে, তাহার নাশ হয় না। তাহা হইলে জিজ্ঞান্ত 
হইবে; সেই চিৎশক্তি অজ্ঞানশক্তির নিয়ামক কিন1? নিয়ামক 
হইলে সেই বন্ধহেতু চিৎশক্তির নাশ না হইলে মুক্তি হইবে না 
_ বলিতে হইবে । আর নিয়ামক না হইলে সেই চিৎশস্তি 
স্বীকারের আবশ্যকতা কি? শক্তিকে ত প্রত্যক্ষ করা যায না। 
দেখিয়া তাহার অনুমান হয়। নিয়মনকার্য্যবশতঃই 
তাহার অনুমান। সেই নিয়মনকার্্য না থাকিলে তাহার 
স্বীকারের আবস্তকত। কি? যে চিৎশক্তিবশতঃ জীবের অজ্ঞান- 
শক্তি জীবকে বন্ধ করে, সেই চিৎ্শক্তি নিত্য হইলে জীবকে 
আবার বদ্ধ করিবে না কেন? অথবা জীবের মুক্তিই হইতে 
পারিবে না-ইহাই বলিতে হয়। 

তাহার পর এই অজ্ঞানশক্তির আশ্রয় জীব বলিলে জীব 

আর. ব্রচ্গের শক্তি হইল না। আর এক ত্রন্ষের অচিন্ত্য শক্তি- 
বশতঃ জীবজগত্রূপ লীলা হয়__ইহাও সিদ্ধ হইল না। শক্তির 


কাধ্য 


শক্তি কল্পনা করিলে শক্তি ও দ্রব্যমধ্যে কোনও ভেদই 
থাকিল না। আর তাহার ফলে আবার অনির্বচশীয়ত্ব 
স্বীকাধ্য হইল । 


আর এই অজ্ঞানশক্তির আশ্রয় যদি ব্রহ্ম বল! হয়, তাহা 
হইলে জিজ্ঞান্ত হইবে-_-এই অজ্ঞানশক্তি বর্গের সর্বদেশে থাকে) 
কি কোনও দ্েশবিশেষে থাকে? যদি সর্ধদেশে থাকে, তবে 
ব্রঙ্গ ও জীব অভিন্ন হইল, এবং চিৎশক্তি থাকিবার স্থানাভাব 
হইবে! আর একই স্থানে অজ্ঞানশক্তি ও চিৎশক্তি পরম্পর- 
বিরুদ্ধ বলিয়া থাকিতে পারিবে না| অতএব এ পথেও সেই 
অনির্বচনীয়ত্বে পর্ধযবসান হয়। আর যদি সেই অজ্ঞানশক্তি 
ব্রক্মের দেশবিশেষে থাকে বল] হয়। তাহ হইলে ব্রন্ষের স্বগত- 
ভেদ স্বীকাধ্য হইবে । আর তাহ। হইলে ব্রহ্ষের সেই স্বগতভেদ- 
সাধক বিজাতীয় বস্ত স্বীকার করিতে হুইবে। আর তখন 


রঙ্গ পরিচ্ছিন্নই হইবেন। আর তাহার ফলে তাহার নশ্বরত্ব 
অনিবাধ্য হইবে । ্‌ 

আর এই মোক্ষ তাহা হইলে ব্রঙ্ধন্বরূপে অবস্থানস্বরূপও 
হইতে পারে না। কারণ, জীবের ব্র্গস্বব্ূপে অবস্থানল1ভ 
ভ্রমনাশর্$ন্ন সম্ভবপর হয় না। যদ্দি জীব অনাদি নিত্যশক্তি- 
্বব্ূপ বস্ত হর, তাহা হইলে তাহার পূর্ণ ব্রহ্মূপে অবস্থান কি 
করিয়া হইবে? শক্তি ও ব্রহ্ম ত অভিন্ন নছে। 

যদি বলা যায়-_শক্তি ও ব্রন্দে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া! তাহা! 
সম্ভবপর হইবে? তাহা হইলে বলিব__তাহাও সম্ভবপর নহে । 
কারণ, একই বিষয়ে একই দৃষ্টিতে ভেদাভেদ হইতে পারে না। 
এরূপ ভেদাভেদ অনির্বচনীয় বস্ত। একথা পুর্ববেও আলোচিত 
হইয়াছে। 

যদি বলা যাঁয়__অনির্বচনীয় বস্তর দ্বার! ব্যবহার হইবে কি 
করিয়া? বস্তনির্ণয় না হইলে ত ব্যবহার হয় না? তাহ! 
হইলে বলিব রজ্জুসপ্দ্বীরা ভয়কম্পপলায়নাদি ব্যবহারের ন্যায় 
অনির্বচনীয় ভেদাভেদদ্বারা ব্যবহার হুইবে। রজ্জুসর্পে ইদং 
অংশটা সত্য, এবং সর্প অংশটা মিথ্যা । তদ্রপ ভেদাভেদের ভেদ 
অংশ মিথ্যা! এবং অভেদ অংশ সত্য । মৃতৎপিণ্ড হইতে ঘট শরাবৰ 
প্রভৃতি যত বস্তই হউক না কেন, পরিণ।মে তাহারা মৃৎপিণ্ডেই 
পরিণত হয়। সাগরে তরঙ্গাদি যতই হউক ন। কেন, সকলই 
আবার সেই সাগরেই মিলাইরা যায়। মৃত্পিণ্ড ও সাগর কিন্ত 
বিলুপ্ত হয় না। অতএব ঘট শরাব ও তরঙ্গাদিই মিথ্যা । মুখ 
পিণ্ড ও সাগরই সত্য। তদ্রপ ভেদাভেদের ভেদ মিথ্যাঃ: 
অভেদই সত্য। অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তই সত্য, এবং তাহাতে যতকিছু 
প্রতীত হয়, সে সকল মিথ্য।। সংসারে যে ব্যক্তি, বাল্যে বা 
যৌবনে জগৎ সত্য বলিয়া আগ্রহ করে, বার্ধক্যে আত্মীয়ন্বজনের 
বিয়োগে সকলই মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতে কুষ্ঠিত হয় ন1। 
অতএব মিথ্যা অনির্ববচনীয় বস্তুর দ্বার| ব্যবহার হইতে কোন 


বাধা হয় ন'। ৃ 
তাহ।র পর প্রতিপক্ষের মতে জগৎ সত্য বলিয়া, এই মোক্ষ 


উৎপাগ্যই বলিতে হইবে । আর তাহ! হইলে মোক্ষের নিত্য- : 
তাই অসিদ্ধ লইবে। উৎপাগ্ভ বস্ত নিত্য হয় না। নিত্যকে 
কখনও উৎপাগ্ভ বলা যায় না। ্‌ 

যদি বলা যায়_-মোক্ষরূপটী বন্ধনধ্বংসন্বরূপ, সুতরাং নিত্য 
হইবে না কেন? তাহ হইলে বলিব-__তাহাও সঙ্গত নছে। 
কারণ, বন্ধনটা সত্যবস্তত্বরূপ বলিয়৷ জীবও সত্যবস্ত হুইবে। 
সুতরাং জীব মুক্ত হইলেও তাহার জীবত্ব থাকিবে বলিয়৷ তাহার 
ছুঃখ দূর হইবে না। অতএব এই মোক্ষ যথার্থ মোক্ষপদবাচ্যই 
হইল না। 


অদ্বৈতবাদ 


অদ্বৈতবাদ 


এ ১ ০০ ০ এ 


যদি বল1 হয়__জীব ঈশ্বরের নিত]দাস, তাহার অনাদি 


অক্ঞ/নবশত:ঃ বন্ধ হইয়াছিল । সেই অজ্ঞাননাশে তাহার স্বরূপে 
স্থিতি হইবে । অর তাহ। নিত্যই হইবে । তাহ! হুইলে বলিব-_ 


ঈশ্বরের শক্তি তবে সেই মুক্তির ঠেতু কি করিয়। হইবে? 


ঈশ্বরের নিত্যশক্তি সেই অনাদি অজ্ঞ।নের নাশক পূর্বেই কেন 
হয় নাই? অতএব মোক্ষ উৎপাদ্য হইয়াও নিত্য হইল না]। 

তাহার পর জীব যদ্দি শক্তি হয়, তবে নিত্যদান্ত কি করিয়া] 
সঙ্গত হয়? প্রভূ, দাস উভয়ই দ্রব্য, শক্তি ত দাস হয় ন!। 
আর প্রভূদাস উভয়ই চিদ্বস্ত বলিলে বিশিষ্টাদ্বৈত বা! দ্বৈত- 
বাদই হইবে । শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবদ ত আর হইবে না। আর 
যদি জীবকে শক্তিই বলা হয়, তবে সেই - শক্তি ব্রন্মের 
দেশবিশেষে, না সর্ববাংশে ? দেশবিশেষে হইলে ব্রন্মের অখগ্ুত্ব 
থাকিল না। আর সর্বদেশ হইলে ব্রন্গের জীবত্বই হইয়! 
গেল। আর এই বিরোধ যদি অগ্রাহ্া করা হয়, তাহা হইলে 
এই জীবকে___অনির্বচনীয়ই বলিতে হয়। 

আর যদি বল! হয়_-জীব, ব্রঞ্গের তাটস্থা শক্তি, জগদ্‌ ব্রন্ষের 
বহিরঙ্গা শক্তি, আর ব্রঙ্গের অন্তরে চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি 
বর্তমান_-এইরূপ বিভাগদ্ধারা বিরোধ মীমাংসিত হইবে? 
তাহা হইলে বলিব__ইহাও সঙ্গত নহে । কারণ, তাহা হইলে 
্রহ্মবস্তকে একট। পিগুবিশেষ বলিতে হইল। ইহাতে ব্রহ্গের 
পরিক্ছিন্নত্ব সখগ্ুত্ব সসীমত্ব প্রভৃতি যাবৎ শহ্রুতি-বিরুদ্ধ ধন্ম 
আসিয়। উপস্থিত হইল | 

যদ বল। হয়--এই শক্তির বিভাগ বিষুপুরাণেই আছে। 


পুরাণই বেদের অর্থ। অতএব এতদন্ুসারে তাদুশ পরিচ্ছিনত্বাদি 


ধর্ম কোনরূপ দোষাবহ নহে? কিন্ত তাহাও অসঙ্গত; কারণ, 
শ্রুতিতেই মিথ্য। মায়াশক্তি স্বীকার কর! হইয়াছে, যথ।_ 
“মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ” ( নৃঃ পৃঃ উঃ ৩৯) 
“মায়াময়ং ন্বপ্প ইব মিথ্যাদর্শনম্” ( মৈত্রায়ণা উঃ ৪1২) 
সেই মিথ্যামায়াবশতঃ জগৎত্জীবোৎপত্তি বলিয়া এই শক্তির 
বিভাগ মিথ্য। সগুণ ব্রহ্মের পক্ষে বুঝিতে হইবে । অতএব জীবকে 
শত্তি বলা উপাসনার জন্য, তত্ববণনোদ্দেষ্তে নহে । 
তাহার পর নিত্য শক্তিবশতঃ স্থষ্টিস্থিতিলয় যথাক্রমে হয়__ 
বলিলে স্থষ্টিকর্তীর অভিসন্ধি স্বীকাধ্য হইবে । আর অভিসন্ধি 


স্বীকারে, অভিসদ্ধিমূলকশক্তি স্বীকাধ্য হইবে। সুতরাং স্যষ্টি- 


কারিণী শক্তির অনিত্যতাই পিদ্ধ হইবে। আর অভিসন্ধিশূন্ত 
স্ষ্টি হইলে ; জীবের মোক্ষের সম্ভাবনা কোথায় ? 

আ।র শক্তির ক্রিয়। শেষ হুইয়া গেলে, সেই শক্তি নাশ পায় না; 
যেমন--একবার গান গাইলে, সে গান গাইবার শক্তি নষ্ট হয় 
না, নষ্ট হইলে সে পুনরায় গান গাইতে পরিত না, ইত্যাদি__ 


যাহা বল। হইয়াছিল, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, একবার গান 
গাইবার পর পূর্বশক্তির নাশ না হইলে তাহার গাইবার 
শক্তি বৃদ্ধি পায় কি করিয়া? বৃদ্ধি হইতে গেলে পুর্ববাবন্থার 
নাশ অবশ্ঠ স্বীকা্য্য | | 

আর বিভিন্নাবস্থার বস্তু বিভিন্নই হয়) তাহাকে যে “সেই” 
বলিয়। ব্যবহার, তাহা ভ্রান্তব্যবহার। এজন্য শক্তি অনিত্যই 
বলিতে হইবে । 

যদ্দি বল। হয়-__বিভিন্নাবস্থায় বস্ত বিভিন্ন হয় না। বিভিন্ন 
বস্ত স্বীকার করিলে ব্যবহারবিরুদ্ধ কথ। বল! হয়, তাহা! হইলে 
বলিব__গান গ।ইবার এই ষে শক্তি ইহা ঠিক শক্তি নহে; ইহা! 
গান গাইবার সংস্কার বা বিদ্যা । ইহাকে শক্তি বলিলেগু ইহা 
থাকিলেই গান গাওয়া হয় না। গান গাওয়ার ইচ্ছা হইলে 
তবে গন গাওয়া হয়। এই ইচ্ছাশক্তি গান শেষ হইলেই শেষ 
হয়) ইচ্ছা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ গান শেষ হয় না। বস্ততঃ, 
কর্তার অধীন ক্রিয়ার হেতু ইচ্ছাশক্তি, অতএব সকল ক্রিয়ার 
নাশেই, তাহার কারণ শক্তি নাশ প্রাপ্ত হয়__-এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হয় না। আর তজ্জন্য কার্ষ্যর নাশ হয় বলিয়া, তাহার 
জননী শক্তিরও নাশ হয়, অর্থাৎ শক্তি অনিত্য ইহাই সিদ্ধ হয়। 

যদি বলা হয়--শান্্রমধ্যে শক্তিকে নিত্য বলা হইয়াছে 
অতএব শক্তি অনিত্য বল! শাস্ত্রবিরুন্ধ কথ|। | তাহার উত্তর এই 
যে_নিত্যের কোন ক্রির। সম্ভব হয় না। অবস্থাস্তর না হইলে 
ক্রিয়া হয় ন।। নিত্যের অবস্থা্তর অসম্ভব। শাস্ত্রে যেখানে 
নিত্য শক্তি বল! হুইয়াছে, সেখানে শক্তিকে শক্তিমান্‌ বর্ধদৃষ্টিভে 
নিত্য বলা হইয়াছে, এই দৃষ্টিতে নিত্যের নিত্যশক্তি, অনিত্যের 
অনিত্যশক্তি--এইরূপ কথা শ্রুত হওয়া যায়। হংসোপনিষদের 
শেষে দেখা যায়__ 

“সদাশিবঃ শক্ত্যাম্মা সর্ধবত্রাবস্থিতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ 
বুদ্ধে। নিত্যে। পিরঞ্জনঃ শাস্তঃ প্রকাশতে ইতি” 

এই বাক্যে শক্তির স্বরূপই ব্রহ্ম বল। হইয়াছে । অতএৰ বে 
শক্তিকে নিত্য বলা হইয়াছে, তাহ। ব্রঙ্গ, তিনি নিক্ষ্িয়। আর 
যাহ।কে ব্রহ্ম ভিন্ন বলা হইয়াছে, তাহ। মিথ্যা তাহাই অনিত্য। 
অতএব শান্ত্রবিরে!ধ নাই । 

আর জীবকে যদি শক্তি বলা হয়, তাহা হইলে পুর্বের স্তায় 
সেই জীবের ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতিও স্বীকার্ধ্য হইবে । আর তাহার 
ফলে শরির শক্তি স্বীকার করা হইল। এইরূপে শক্তির শক্তি 
স্বীকারে শক্তিকে দ্রব্যরূপ বলিতে হইল । একই বস্তর দ্রব্যরূপতা 
ও শক্তিবূপতা স্বীকার করা আর তাহাকে অনির্বচনীয় ৰলা 
একই কথা। এইরূপে শক্তিবিশিষ্টাই্বৈতব!দটা অনির্বচনীয়বাদেই 
পরিণত হইল। 


শুদ্ধ! 


অদবৈতবাদ 


ইহাও ব্যর্থ আশঙ্কা । কারণ, নৃসিংহপুর্ববতাপনীয় উপনিষৎ (৩.৯) 
বাক্যে বল। হইয়াছে | 

“মায়ামেতাঁং শক্তিং বি্াৎ, য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ” 
এই বাক্যে মায়াকে শক্তি বলা হইয়াছে । আর নৃসিংহু উত্তর- 
তাপনীয় শ্রতিতে বলা হইয়াছে [ 


[৭৬৮ 1 
টাটা শি তাীক্শিশিিশির্্্ট্রাারটী্ীঁি 
আর শ্রুতি ব্রহ্ধকে নিঃশক্তি বলেন নাই-_বলা হইয়াছিল | 


“অমায়মপি ও পপনিষদমেব” ৃ 

এই বাক্যে ব্রহ্মকে “অমায়” বলা হইয়াছে । সুতরাং ব্রহ্মকে ৃ 
নিঃশক্তিই বলা হইল। রব 

তাহার পর স্বরূপশক্তি বলিয়া ব্রন্দের কোন পরাশক্তি কল্পন! 
করিলে, তাহা শক্তিমান ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। সে শক্তিবশতঃ 
জগদুৎপত্ত্াদি হয় না। এখন তাহার পরা শক্তিকে বিবিধ বলায় 
তাহার সেই পরাশক্তির অনির্বচনীয়ত্বই সিদ্ধ হয়, সুতরাং তাহা. 
আর সেই পরাশক্তি হয় না| 


আর “অচিন্ত্য” অর্থ___অনির্ধবচনীয়ার্থের ব্যাপক নহে ) কারণ, । 
অচিন্ত্য ব্রহ্মা সদ্বস্ত, তাহা অনির্বচনীয় নহে । অনির্বচনীয় বস্ত 
সদসদ্ভিন্ন হয়। অচিস্ত্য বস্তু সদসদ্ভিন্ন হয় না। 
অচিস্ত্য অনির্বচনীয়ের ব্যাপক নহে । ূ 

তাহার পর অনির্বচনীয় অর্থ__সদসদ্ভিন্ন বলায় ইহা 
পারিভাষিক হয় বটে, কিন্তু অর্থান্নরোধেই পরিভাষ। হয় বলিয়া, 
তাহা! দোষের হর নাঁ। অতএব এই আপত্তিও ব্যর্থ । 

ষদি বলা হয়--অনির্ধচনীয় বলিলে জগত্তত্ব ত কিছুই 
বলা হয় না। কিছু বলা যায় না__-এই কথাটা বলিবার জন্য: 
এত বিরাট্‌ ঘুক্তিতর্কের অবতরণ! অতএব শক্তি- 
বিশিষ্টা্বৈতবদিই ভাল, তাহাতে তবু একটা কিছু বলা হয় 
বা বুঝান হয়। এতদুত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন-__যাহ! যেরূপ, : 
তাহাকে তদ্রুপ বলাই সত্যবাদিতী৷ | যাহ বল! যায় নাঁ, তাহাকে | 
“একটা বিশেষ কিছু” বলিয়া পরিচয়দানের চেষ্টাই বিফল। 
তাহাই মিথ্যাবাদিতা । অদ্বৈতবাঁদী এরূপ মিথ্যা “একট! বিশেষ 
কিছু” বলিতে চাছেন ন1। ূ 

তবে যদি বল] হয়-__ইহার ফল কি? তাহা হইলে বলিব: 
যে-_-অন্ত সকলমত যাহা! বলিতে চাহে, তাহা ঠিক নহে_- 
এরূপ নিশ্চয়ই ইহার ফল। এতদ্বারা সর্ববিধ ভ্রমসম্ভীবনার 
নিবুত্তি হয়। আর তাহার পর সেই অনির্বচনীয়ের যে একটা : 
আধিষ্ঠানের জ্ঞান হয়, তাহাকে সৎ চিৎ ও আননন্বরূপ বলিয়াও . 
বুঝিতে হয়। “তাহাই আমি” ইহাঁও সেই সঙ্গে বুঝা যায়। | 

এইরূপে “শোকমোহ্জরাব্যাধিপরিশৃন্ত আমি” এই জ্ঞানে ! 
জীবের চরমাভীষ্ট লাত হয়, পক্ষান্তরে জগৎ সতা ও অনিত্য 
বলিলে, তাহার প্রতি আসক্তি অনিবার্য । 


অতএব . 


কেন? 


সুতরাং আসক্তির 


অদ্বৈতবাদ 


ফলে ষে ছুঃখ তাহা দুর হয় নাঁ। কিন্ত জগৎকে মিথ্যা বলিলে 
সে আসক্তি থাকে না। ইহাতেই ক্রমে ব্রহ্গজ্ঞান হয়, তৎপরে 
রন্গস্বরূপতা৷ লাভ হুয়। অতএব আদদ্বৈতবাদের মত মহাফল- 
প্রদ মত আর লাই। 

পরিশেষে এইমতে অপরের প্রতি প্রেম সর্বাপেক্ষা অধিক 
হয়; কারণ, এই মতাবলম্বী ব্যক্তি প্রায়ই ভাবেন_-"আমিই 
সব হইয়াছি”) “যাবৎ জীব জন্ক সকলই আমার রূপ” ॥. এজন্য 
জগতসত্যতাবাদী বা দ্বৈতবাদী ইহাদের ন্যায় অপরকে আলিঙ্গন 
কখনই করিতে পারেন না। কারণ, লোকে নিজে নিজকে 
যত ভালবাসে এত আর অপরকে ভালবাসে না| ইহাই 
সর্ধসাধাঁরণভাব | ্‌ ্‌ 

কেহ হয় ত বলিবেন_যিনি জগন্মিথাা ভাবেন, তিনি 
আর অপরকে ভালবাসিতে পারেন না। কিন্তু এ কথা! ভ্রমন । 
কারণ, জগন্বিথা।_জ্ঞীনের সময় ভালবাসা অসম্ভব হয় বটে, 
কিন্তু যখন “সব আমারই রূপ” বলিয়া মনে হয়), তখন ত 
তাহ সম্ভব হয় ।'অদ্বৈতমতে সাধনার ক্ষেত্রে সময়বিশেষে উভয়- 
ভাবেরই উদয় হয়। এজন্য যখন “সব আমার রূপ” জ্ঞান হয়ঃ 
তখনই এই ভালবাসা হইয়া থাকে |. অতএব অদ্বৈতমতে 
পরের প্রতি প্রেমও সর্বাপেক্ষা অধিকই হয়। 

এইরূপে দেখ! যাইবে--দ্বৈতপ্রভৃতি সকল মতবাদ অপেক্ষা 
শক্তিবিশিষ্টাতৈবাদই শ্রুতি ও যুক্তিসম্মত, সুতরাং উৎকৃষ্ট, 
এবং অদ্বৈতবাদ আবার সেই শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অপেক্ষাও 
শ্রুতি ও ঘুক্তিসম্মত, সুতরাং সর্বোৎকৃষ্ট, এ বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য 
বিষয়েই আছে। এস্থলে দিউ-নির্দেশ মাত্র করা হইল | 

অছৈতবাদের বিভিন্ননামের সার্থকত|| 

এই অদ্বৈতবাদটী বিশেষ বিশেষ অর্থে নানা নামে অভিহিত 
হয়, যথা--অনির্বচনীয়বাদ, ব্রহ্মবাদ, বিবর্তবাদ, সৎকারণতা- 
বাদ, মায়াবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, ইত্যার্দি।. ইহারা সকলেই 
অদ্বৈতবাদের কোন না কোন একটা দিক্‌ বিশেষভাবে 
প্রকাশিত করে । ফলতঃ লক্ষ্য সকলেরই একই হইয়া থাকে । 

অদ্বৈতবাদ বলিলে দ্বেতনিষেধের দ্বারা উপস্থাপিত এক- 
মাত্র অচিন্ত্য ব্রন্মবস্তর প্রতি লক্ষ্য অধিক পতিত হয়, তখন 
অনির্বচনীয়বাদ, ব্রহ্মবাদ, বিবর্তবাদ, সতকরণবাদ প্রভৃতির 
বিশেষ বিশেষ অর্থগুলি গৌণ বা অপ্রধানরূপে লক্ষিত হয়| 

অনির্বচনীয়বাদ যখন বলা হয়, তখন ব্রহ্গবিবর্ত জগতের 
নিমিত্তকারণ মায়ার এবং তাহার কাধ্য সদসদ্ভিন্নতার প্রতি 
লক্ষ্য অধিক করা হয়। আর অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নামগুলির 
অর্থের প্রতি ততদূর লক্ষ্য করা হয় না। 


ব্রহ্মবাদ যখন বলা হয়, তখন জগতের বিবর্ভোপাদান 
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অনস্ত একটা বস্তর প্রতি লক্ষ্য অধিক করা হয়, এবং সেই | 


ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব আর জগৎ ও তৎকারণ মায়ার অনির্ধ্বচনীয়তু 
গ্রভৃতি তাবগুলির প্রতি লক্ষ্য তত করা হয় না! 
বিবর্তবাদদ খন বল! হয়_-রজ্ছুসপের ন্যায় অবিকারী বঙ্গ 
হইতে কি করিয়া জগতের আবির্ভাব হয়, সেই বিষয়ের প্রতি 
লক্ষ্য অধিক করা হয়। অদ্বৈতত্ব প্রভৃতির অর্থের প্রতি দৃষ্টি 
তখন অল্প প্রদান করা হয়। 
সতকারণবাঁদ ষখন বলা হয়, তখন জগৎ ও তাহার কারণের 
বিষয়ে কোনরূপ ভাবপ্রকাশে গুদাসীন্ত প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ 
তাহাদিগকে প্রকারান্তরে অনির্ব্বচনীয়ই বলা হয়। আর 
অদৈতত্ব প্রভৃতির অর্থও তখন গৌণরূপে গৃহীত হয় । 
কেবলাদ্বৈতবাদ যখন বলা হয়, তখন অদ্বৈতবাদকে 
বিশিষ্টদৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতপ্রভৃতি মতবাদ হইতে পুথক্‌ করিয়া 
বলিবার প্রতি লক্ষ্য অধিক কর! হয়। অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির 
অর্থ তখন গৌণভাবে গৃহীত হয় । 
মায়াবাদ যখন বল! হয়, তখন ব্রহ্গবিবর্ত জগতের নিমিত্ত- 
কারণ যে মায়া, তাহার অলৌকিক সামর্ের প্রতি অধিক 
লক্ষ্য করা হয়। মিথ্যামায়ার আশ্রয় অদ্বৈতব্র্গ ভিন্ন কিছুই 
নাই, অথচ সেই মায়ার পরিণাম এই জগৎ অনাদি, অনন্ত ও 
সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই অলৌকিক তত্ব বুঝাইবার জন্য 
মায়াবাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এজন্ঠ অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি শব্দের 
প্রতি লক্ষ্য অল্প পতিত হয়। 
ব্রহ্মবাদে মায়াবাদ-শবের অপব)বহার। 
অছ্ৈতবাদের বিরোধী কতিপয় পণ্ডিত, বৌদ্ধমায়াবাদকে 
অদ্বৈতবাদীর মায়াবাদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং 
পদ্মপুরাণের_- 
“দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষুণন। বুদ্ধবূপিণ। | 
বৌদ্ধশান্ত্রমসৎপ্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্‌ ॥ 
মায়াবাদমসক্ছান্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে | 
ময়ৈব কথিতং দেবি ! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥” 
এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যায় ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যের প্রচারিত- 
মন্তবাদে বৌদ্ধমায়াবাদ আরোপিত করিয়াছেন__দেখা যায় 
কিন্তু ইহ1 ভ্রম। কারণ, ভগবান্‌ শঞ্করাচার্যের মায়াবাদটা 
মুখ্যকারণতার দৃষ্টিতে ব্রঙ্গবাদ। সেই ত্রহ্ম সদ্বস্ত, অসদ্বস্ত 
নহে। তন্মতে মায়! মিথ্যা, অসৎ নহে । যে অসব প্রতীত হয় 
সেই অসতের নাম মিথ্যা । আর সেই মিথ্যা মায়া, জগতের 
বিবর্ভোপাদান বর্গের পক্ষে পরিণাশমী উপাদান-কারণ এবং 
নিমিত্ত-কারণও বলা হয়। বুদ্ধের পুর্বরবন্তী প্রাচীন বৌদ্ধমতে 
সদ্‌ ব্হ্গ স্থলে অসৎ শূন্য স্বীকার করা হয়, এবং স্বরূপতঃ অসং- 


মায়ার পরিণাম জগৎ বলা হয়। অতএব তন্মতের মায়াবাদ 
অসংশান্ত্র বা অসংকার্ণবাঁদ হয়, কিন্তু অদ্বৈতমতের মায়াবাদে 
মায়। মিথ্য। এবং ব্রহ্ম সৎ হওয়ার এই মায়াবাদ ও বৌদ্ধসায়াৰাদ 
বিভিন্নই হয়। 

তাহার পর উক্ত শ্লোকের পরবর্তী শ্লে!কে “কর্মস্বরূপত্যাজ্যত্বং” 
“পরেশজীবয়োরৈক্যং* “ব্রক্মণোহন্ত স্বয়ং রূপং নিগু নং” ইত্যাদি 
সেই মায়াবাদের পরিচয়মুখে বলায় সেই মায়াবাদ বর্তমানে 
প্রচলিত কতিপয় বৈষ্বমত ও সাংখামতকে বুঝাইতে পারে, 
কিন্ত অদ্বৈতমতকে বুঝায় না| কারণ, অদ্বৈতমতে উপাধিশূন্য 
জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের অভেদ কথিত হইয়াছে । চাকু 
শ্বরের এক্য কথিত হয় নাই। কিন্তু সাংখ্যমতে সিদ্ধ মুক্ত জীবকে 
সর্ববিৎ সর্ধকর্তী সুতরাং ঈশ্বরই বলা যাইতে পারে। 
আর সেই সব বৈষ্ণবমতে জীব চিদণু ও ঈশ্বর বুহৎ চিতৎ__বলা 
হয়। কর্মত্যাজাত্ব ও বক্ষে নিগুণত্ব, সাংখ্যমতেও স্বীরূত হয় । 
আর তাদৃশ বৈষ্ণবমতে হেয় গুণ নাই বলিয়! ব্রহ্ধকে নিগুপ 
বলা হয়, ইত্যাদি। অতএব এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমীয়াবাদটা 
অদ্বৈতমতে আরোপ করা যায় না, কিন্তু তারৃশ সাংখ্য ও 
কতিপয় বৈষ্ণবমতে প্রযুক্ত হইতে পারে। গৌতমবুদ্ধের 
পরৰ্তী বৌদ্ধমত, ব্যাস ও জৈমিনিপ্রভৃতি খধিগণের আক্রমণের 
ফলে কোথাও বা প্রচ্ছন্নভাবে বিকৃত ব্রহ্মবাদেই পরিণত হইয়াছে, 
কোথাও বা বিরুত বৈশেষিক মতবাদে পরিণত হইয়াছে ঞ্ধং 
কোথাও বা বিরুত তান্ত্রিক উপাসনায় পর্যবসিত হইয়াছে । 

যাহা! হউক, ব্রহ্স্ত্গ্রন্থে ভগবান্‌ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস 
অদ্বৈতবিরোধী যাবৎ মতবাদ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবেদাস্তমতস্থাপন 
করিয়াছেন । ইহাই অদ্বৈত-বেদাস্তিগণের মত। অবশ্য দ্বৈত- 
বাদী বিশিষ্টাছতবাদী প্রভৃতি মতবাদিগণ বলেন__বেদব্যাস 
তাহাদের মতবাদই স্থাপন করিয়াছেন। ফলতঃ শাঞ্করভাঙ্তে 
দেখা যায়__ব্ঙ্গস্থত্রগ্রন্থে পরমতখগ্ডনপাদে সাংখ্য, যোগ, স্যার, 
বৈশেষিক, বৈভাধিক বৌদ্ধ, সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ, ষোগাচার বৌদ্ধ, 
শৃন্যব!দী বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত, ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র প্রমুখ 
মতগুলি খণ্ডিত হইয়াছে । অবশ্য এ সকল মতের সকল অংশই 
যে খগ্ডনীয় তাহাও নছে। ইহাও ভাষ্যমধ্যে কথিত হইয়াছে । 
নিম্বার্ক।চার্যামতে ত।গবত ও পাঞ্চরাত্র মতের পরিবর্তে শাক্ত মত 
খণ্ডিত হইয়াছে, এবং রামান্জাচাধ্যের মতে 
পাঞ্চরাত্র মতটাই স্থাপিত হইয়াছে বল! হয়। 

কিন্তু সকল দিক্‌ বিবেচন1 করিলে ব্র্গন্থত্রের শাঙ্কর 
ব্যাখ্যাই ব্য।সসম্মত, যুক্তিসঙ্গত ও শ্রুতিসন্মত, সুতরাং সমীচীন । 
কারণ, প্রথম--শাঙ্কর সন্প্রদায়টী ব্যাসপুভ্র শুকের সম্প্রদায়, অপর 
সম্প্রদায়ের সহিত ব্যাসদেবের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়__ 


ভাপবত বা! 
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শাঙ্করব্যাখ্যা উপনিষদ্প্রধান ব্যাখ্যা । অন্য ব্যাখ্যায় পুরাণাদির 
প্রাধান্য দুষ্ট হয়; এবং তৃতীয়__স্থত্ররচনার যে নিয়ম, সেই 
নিয়মান্ুসারিতা এই শাঙ্কর ব্যাখ্যাতেই সর্ব।পেক্ষা অধিক 
দেখা যায়। 


| 


সমাধিলন্ধ ব্যাসমতও শোতমত নহে 

কেহ কেহ বলেন-_যাহা। মহষি বেদব্যাস বলিয়াছেন, তাহ 
ঠিক অদ্বৈতবাদ নহে, উহ সগুণ ঈশ্বরবাদ, ম্ুতরাং এক প্রকার 
ভেদাতেদবাদ ; স্থত্র হইতে পুর্ণ অদ্বৈতবাদ ব1 বিবর্তবাদ পাওয়া 
যায় না; কিন্তু শ্রতিমধ্যে নিগুণ অদ্বৈতবাদ উক্ত হইয়াছে, 
ইহাঁও সত্য)__ইত্যাদ্দি। কিন্তু এ কথ! অসঙ্গত। ব্যাসদেব শ্রুতির 
মতই প্রকাশে প্রবৃত্ত, তাহার নিজমত প্রকাশে তিনি প্রবৃত্ত 
নহেন। তীহার ব্যক্তিগত মতপ্রচার তাহার উদ্দেশ্য হইলে ব্ন্ধ- 
সত্রগ্রন্থ মধ্যে (২.১.১ ) সুত্রে কপিলের মতে শ্রতিব্যাখ্যায় তিনি 
আপত্তি করিতেন না। হ্রুতির মত নিদ্ধারণের যে কৌশল 
মীমাংসামধ্যে আছে, তাহার দ্বারাই শ্রুতিমত নি্েয়। কোন 
মহথির সমাধিলন্ধজ্ঞান বা কোনরূপ প্রাতিত-জ্ঞানদ্বারা৷ তাহা 
নির্ণেয় নহে । ভাগবত মতটী বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ সত্য, এবং 
তক্তিপথটী শাপ্ডিল্য মুনিকর্তৃক “বেদে লর্ী হু নাই+ বল! হইয়াছে 
বলিয়। তাহাকে অবৈদিক বলা হইয়া থাকে । বস্তুতঃ তত্ববিষয়ে 
শ্রুতির মতই গ্রাহা, কিন্তু তাহার নিজ মত গ্রান্থ নহে-_ইহাই 
বেদব্যাসের মত। অবশ্য কন্মক।গ্ডে তাহার মতের মূল্য আছে। 

আর বেদৌক্ত সত্য সমাধিবলে প্রত্যক্ষ করিয়! প্রচার করায় 
ব্যাসদেবের মতই বেদের মত বলিলেও নিস্তার নাই; কারণ, 
প্রত্যক্ষ করায় যদি অতিরিক্ত কিছু লাভ হয়, তাহা, তাহা হইলে ৷ 
অধিকারিতৈদে বিভিন্ন হইবে এবং তাহাই অবৈদ্দিকত্বের আবার 
হেতুই হুইবে। অতএব ভাগগবতাদির মত মীমাংসাসম্মত 


কৌশলে বেদান্ুকুলেই ব্যাখ্যেয়। ভাগবতে যে তক্তিপ্রভৃতির 
বেদাতিরিক্তত্বের কথা আছে, তাহ] ভক্তির স্তৃতিমাত্রঃ তত্বকথন 
নহে । বস্ততঃ, এই পথেই ভট্টকুমারিল বৌদ্ধগণের সহিত 
বিচারে বুদ্ধের সর্ধজ্ঞত্ব খগ্ডনে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। আর 
এ ভাবে ব্যাসমত গ্রান্থ হইলে কপিলের মতেও কোন দোষ সম্ভব 
হয় না। বিধিবিষয়ে ব্যাসমতের যে মূল্য থাকে, তাহ তত্ববিষয়ে 
থাকিতে পারে না। এই সকল কারণে ভাগবতমত শ্রুতি- 
নিরপেক্ষরূপে প্রমাপ নহে--বলিতে হইবে। 

যাহা হউক, ইহাই হইল অদ্বৈতবাদের সহিত অপরাপর 
মতবাদের সন্বন্ধের কিঞ্চিৎ পরিচয় এবং তন্বপলক্ষে অপরাপর 
মতবাদিকর্তৃক অ্বৈতমতের উপর কতিপয় প্রধান প্রধান 
আক্রমণের উদ্ভতর | বস্তুতঃ অদ্বৈতমতবিরোধিগণ অদ্বৈতমতের 
উপর এত অধিক আক্রমণ করিয়াছেন যে, তাহার ইয়ত্তা! কর! 


সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু সে সকলেরই উদ্ভর খগুনখগ্খাস্ঠ, 
চিত্সুখী, অদ্বৈতদীপিকা এবং অনৈৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থমধ্যে 
প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আব!র সটীক আদ্বৈতসিদ্ধি 
্রস্থহ বোধ হয় সর্বপ্রধান। 


যদি বল! হয়__বেদ হইতে পরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্ত সমাধিতে 


সাক্ষাৎকার হয়, অতএব ব্যাসদেবের সমাধিতে যে অপরোক্ষ 


জ্ঞান হয়, তাহাই ভাগবতমত, তাহা! বেদাতিরিক্তও বটে-_. 


বৈদিকও বটে, ইত্যাদ্ি। কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, শব্দ 
হই তেও স্তদ্ধচিভব্যক্তির অপরোক্ষ জ্ঞানই হয়_-ইহ]1 অদ্বৈতবাদী 
স্বীকার করেন। 
উৎকর্ষ স্বীকার করিলে বেদব্যাসকে ভগবদবতার বলিয়া কোন 
ফল নাই। অতএব ভাগবতমত বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ মত 
বলিয়া কোন লাভ নাই । 
অদ্বৈতমতে পদার্থ ও তাহার বিভাগ 

হ্তায় ও বৈশেষিক মতের ন্তায় বেদাস্তমতে কোন পদার্থ 
নির্ণয় করা হয় না । তবে সাধারণতঃ মীমাংসার পদার্থ ই তাহারা! 
স্বীকার করেন। অতি অল্পস্থলেই তাহারা তাহার কিঞ্চিৎ 
অন্তথা করিয়া থাকেন। এতদন্ুসারে যদি বেদাস্তমতে পদার্থ- 
বিভাগাদি নিয় করিতে হর, তাহা হুইলে তাহ যেরূপ হইবে, 
তাহা এঁই-- 

পদাথ দ্বিবিধ 

অদ্বৈতমতে পদার্থ ছুইটী বলা যাইতে পারে যথা 

১। দৃক বা আত্মা অথবা চিৎ। ২। দৃম্ত বা অনাত্বা। 
অথব। অচিৎ। 


এই পদার্থ ছুইটার মধ্যে দৃক পদার্থটী নিশুণ, নির্বিশেষ, 


অজ্ঞ, সচ্চিদানন্দ ব্রন্গন্বরূপ, নেতি নেতি শ্রুতিগম্য, অর্থাৎ 
দবতাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত বস্তবিশেষ। আর দৃশ্ত পদার্থটা 
ব্রহ্ধাশ্রিত, মিথ্যা! ব। সদসদ্ভিন্ন বা অনির্বচনীয় মায়! মাত্র । ব্রহ্ম 


এই মায়াযোগে সগুণ হন) অর্থাৎ জীব ঈশ্বর ও জগদ্রূপে; 


প্রতিভীক্ত হন। এই দৃশ্ত বা অচিৎ পদার্থকেই সাত ভাগে বিভক্ত 
করা হয়। দৃক বা চিৎপদার্থের বিভাগাদি নাই । 
দৃষ্ত পদার্থ সপ্তবিধ 

উক্ত দৃক্‌ ও দৃশ্ত পদার্থের মধ্যে দৃত্ত বা অচিৎপদীর্থটা সপ্তুবিধ, 
যথা--১। দ্রব্যঃ২। ৭ ৩। কর্ম, ৪। সামান্ত। ৫ সাদৃষ্ত,. 
৬। শক্তি ও৭। অভাব। ৰ 

কিন্ত হ্যায় মতে ইহারা--১। দ্রব্য, ২। ৩০১ ৩। কর্ম, 
৪। সামান্য, ৫ | বিশেষ, ৬। সমবায় ৭ অভাব, এবং-_ 


- মীমাংসকভট্রমতে--১। দ্রব্য, ২। জাতি, ৩। গুণ, ৪ | ক্রিয়. 


এবং ৫ । অভাব, আর-.- 


আর এরূপে বেদব্যাসের সমাধিলন্ধ জ্ঞানের 


ও 


অদ্বৈতবাদ [ 


৭৭১ ] 


অছৈতবাদ 


মীমাংসক প্রাভাকরমতে_-৯। দ্রব্য, ২। গুণ, ৩। কর্ম, ৪1 


সামান্তঃ ৫। সমবায়, ৬। শক্তি, ৭ সংখ্যা ও ৮। সাদৃশ্ত। 


বেদাস্তমতে এই সকল পদার্থের যে লক্ষণাদি প্রদর্শিত হয়ঃ 


তাহা ব্যবহারসম্পাদনার্থ মাত্র! বস্ততঃ তাহারা অনির্ববচনীয়। 
খগ্ডনখগ্তখাগ্ভ, চিৎসুখী ও বেদান্ততরকসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রব্যাদি 
বিভাগের খগুন করা হইয়াছে দেখা যাইবে । প্রাভাকরমতের 
খ্যাটী অন্যমতে গুণের অন্তভূ্ত বলা হয়। বেদান্ত ও 
ভাট্্মতে সমবায়ের পরিবর্তে তাদাঝ্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় 
বলিয়া তাঁহাকে আর পৃথকৃপদার্থ বল! হয় না। 
€ ১) জ্রবা নয় প্রকার 
উক্ত দ্রব্য পদার্থের লক্ষণ সংক্ষেপে এই যে-_যাহ] গুণের 

আশ্রয় বা পরিমাণগুণের আশ্রয় তাহাই ভ্রব্য। এই লক্ষণ 
সম্বন্ধে উক্ত তিন মতেই বনু বিচার আছে। তজ্জন্য তত্বন্মতের 
অ।করপ্রস্থ দ্রষ্টব্য । এই সব লক্ষণ আলোচনা করিলেও ইহা 
অনির্বচনীয়ই বলিতে হয়। 
এই ভ্রব্য আবার নয় প্রকার । যথা--১। ক্ষিতি, ২। অপ, 
তেজ, ৪। মরুৎ, ৫ | ব্যোম, ৬। প্রকৃতি, ৭ | তমঃ, ৮ 
বর্ণাতআবক শব্ধ এবং ৯। মনঃ, কিন্ত 


৩। 


স্তাযমতে_-১। ক্ষিতি, ২। অপ ৩। তেজ, ৪ | মরু, ৫ | | 


ব্যোম, ৬। কাল, ৭। দিকৃঃ ৮। আত্মা ও ৯। মনঃ, এবং 


উট্মীমাংসকমতে--১ । ক্ষিতি, | অপও ৩। তেজ, ৪। | 
মরুৎ। ৫1 ব্যোম, ৬1 তম$, ৭। কাল; | ৮ দিক্‌, ৯। আত্মা, ; 


১০। মন ও ১১। শধা। আর-_ 

প্রাভাকর মীমাংসকমতে--১ ক্ষিতি। ২ অপ্‌। ৩ তেজ । ৪ 
মরুৎ ! ৫ ব্যোম। ৬ কাল। ৭ দিকৃ। ৮ আত্মা ও ৯। মন। 

( ২) গুপ সপ্তদশ প্রকার 

গুণপদার্থের লক্ষণ__যাহ1 কর্ম হইতেও অতিরিক্ত হইয়া 
অবান্তর জাতিবিশিষ্ট হয়, যাহাতে উপাদানত্বধন্্ম নাই তাহাই 
গুণ। ইহার লক্ষণ আলোচনা করিলে ইহাও দ্রব্যাদির স্তায় 
অনির্ব্বচনীয়ই হয় । 

ইহ1 কিন্তু বেদাস্তমতে সপ্তদশ প্রকার, অন্যমতে কিন্তু অল্প বা 
অধিক বলা হয়। যথা বেদান্তমতে-_-১। গন্ধ, ২। রসঃ ৩। রূপ, 
৪1 স্পর্শ, ৫। ধ্বন্তাত্মক শব্দ, ৬। সংখ্যা, ৭। পরিমিতি, ৮। 
সংযোগ, ৯। বিভাগ, ১*। পরত্ব, ১১। অপরত্ব, ৯২। গুরুত্ব, 
১৩। দ্রবত্ব, ১৪ । ধর্ম, ১৫ | অধর, ১৬। ন্নেহ ও ১৭ সংস্কার। 

ভট্টমীমাংসকমতে--১। রূপ, ২। রস, ৩। গন্ধ, ৪। স্পর্শ, ৫। 
ংখ্যা, ৬। পরিমাণ, ৭ । পৃথক্ত্ব, ৮। সংযোগ, ৯। বিভাগ, ৯০। 
পরত্ব, ১১। অপরত্ব, ১২। গুরুত্ব, ১৩। ভ্রবন্ব, ১৪। স্নেহ, ১৫। 
বুদ্ধি, ১৬। সখ, ১৭ | ছুঃখ, ১৮। ইচ্ছা, ১৯। দ্বেষ, ২*। প্রীষত্ব, 


| 
ূ 
| 


২১। সংস্কার, ২২। ধ্বনি, ২৩। প্রাকট্য ও ২৪। শক্তি । 
হায়মতে-_-১। রূপঃ ২। রস ৩। গন্ধ, ৪। স্পর্শ, ৫1 সংখ্যা, 
৬ | পরিমাণ, ৭ | পৃথক্ত্ব, ৮ | সংযোগ, ৯ । বিভাগ, ১০ । পরত্ব, 
৯১। অপরত্ব, ১২। গুরুত্ব, ১৩। দ্রবত্ব, ১৪। স্নেহ, ১৫ | শব্দ, 
১৬। বুদ্ধি, ১৭। সুখ, ১৮। ছুঃখ, ১৯। ইচ্ছা, ২*। ছেষ, ২১। 
প্রযত্ব, ২২। ধন্ম, ২৩। অধন্ম, ২৪। সংস্কার। 
প্রাভাকরমীমাংসকমতে__- ন্যায়মতবৎ, কেবল শব্ধ ও ধর্ম 
গ্রহণ কর! হয় নাই। সুতরাং ২২টী মাত্র। তথাপি তন্ত্ররহস্তে 
তাহারা গুণসংখ্যা কণাদের মৃত বলিয়াছেন । এস্থলে মীমাংসাদ্বয় 
ও স্যায়মত প্রায় একরপ, পার্থক্য খুব অল্প । 
বেদাস্তমতে বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ব_-এই 
ছয়টীকে গুণ ন1 বলিয়া অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ পরিণতি বলায় 
স্টায় বা অন্যমতের সহিত পার্থক্য কিছু অধিক হইফ়াছে। 
উপনিষদে “কামঃ সঙ্কল্ল” ইত্যাদি “সর্ধং মন এব”* বলিয়! নির্দেশ 
থাকায় বেদান্ত ন্যায় বা অন্তমতের অনুসরণ করেন নাই। 
অন্যমততেদ অতিন্ুক্্প বিচারমূলক । এজন্য আকরগ্র্থ দ্রষ্টব্য । 
(৩) কর্ম পাচ প্রকার 
যাহা চলনাত্মক বিভুদ্রব্যমাত্রবৃত্তি হয় এবং সংযোগ ও 
বিয়োগের মুল, তাহাই কর্ম, ইহা সকল মতেই পাচ প্রকার । 
যথা--১ উৎক্ষেপণ, ২ অবক্ষেপণ, ৩ আকুঞ্চন, ৪ প্রসারণ ও 
৫ গমন। ইহার প্রত্যক্ষত্ব ও অপ্রত্যক্ষত্ব লইয়৷ সুক্ষ বিচার 
আছে। এজন্য মানমেয়োদয়, তন্্রহশ্ত ও স্ায়গ্রস্থ।দি ডরষ্টব্য 
(৪) সামান্য তিন প্রকার 
যাহা অনেকান্ুগত ধর্মবিশেষ তাহাই সামান্ঠ। 
স্তায়মতে নিত্য হইয়! অনেকে সমবেত ধর্মই জাতি। 
ব্যক্তি হইতে ভিন্ন। 
তাট্রমতে জাতি সর্ধগত নিত্য ও প্রত্যক্ষজ্ঞানগোচর এবং 
ব্যক্তি হইতে ইহা তিন্ন এবং অভিন্ন | 
প্রাভাকরমতে ইহা ব্যক্তি হইতে ভিন্ন এবং প্রত্যক্ষ দ্রব্যমাত্রে 
থাকে। 
ইস পরা, অপরা এবং পরাপরাভেদে ত্রিবিধ। পরা অধিক 
দেশবুত্তি, অপর অল্পদেশবৃদ্তি, এবং পর।পর] উতয়াত্মিকা 
(€) সাদৃশ্ঠ-বিভাগ 
সাদৃশ্স্বীকারে বেদান্ত ও প্রতাকর একমত। নৈয়ায়িক ও 
ভট্ট ইহাকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। 
নৈয়ায়িক ইহা “তঙ্কিন্ন হইয়া! তদগত ভূয়োধর্ম্ববত্ব” বলেন। “ইহা 
ইহার সদৃশ” এইরূপ প্রতীতিবশতঃ সাদৃশ্তকে প্রতিযোগিসহিত 
প্রতীতি বল! হয়। দ্রব্যগুণকর্ম্মসমান্টাদিতে বৃত্তি হয় বলিয়া 


ইহা? 


অদ্বৈতবাদ 


১77২1 


অদ্বৈতবাদ 


অতিরিক্ত পদার্থ বল হয়। ইহা এক, কিন্তু প্রতিযোগিভেদে 
অসংখ্য হয়| ূ 
(৬) শক্তি বিভাগ | | 
সকল ভাবপবার্ধে অতীব্দ্রিয় শক্তি, কার্য্যদ্বারা জন্ুমেয়। | 
যেমন অগ্নির দাহকাধ্য দেখিয়া তাহার দাহিকাশক্তির অনুমান । 
প্রভাকর ও বেদাস্ত এ বিষয়ে একমত । 
হ্য/য়মতে ইহা--কারণত। ব প্রতিবস্ককীভাব । 
অট্টমতে ইহা একটা গুণ, ইহ। অনিত্য ও অসংখ্য । 
(৭) অভাঁববিভাগ। 
যাহা তাবভিন্ন তাহাই অভাব । 
যথা_-সংসর্মাভাব ও অন্তোন্তাভাব বা ভেদ । সংসর্গীভাৰ 
আবার ব্রিবিধ। যথা--প্রাগভাব, ধ্বংসীভাব ও অত্যন্তাভাব। 
“হইবে” বলিলে প্রাগভাব বুঝায়। ইহা! অনাদি সাস্ত। নষ্ট 
বলিলে ধ্বংসাভাব বুঝায়। ইহা সাদি অনন্ত, এবং “নাই? | 
বলিলে--অত্যন্তাভাব বুঝায় । ইহা নিত্য । আর “নয়' বলিলে 
অগ্োন্তাভাব বুঝায় । ইহাও নিত্য । এতৎ্্তীত কেহ কেহ 
সামরিকাভাব স্বীকার করেন (ইহা__সাদি সাস্ত ), এবং প্রাগ-: 
তাব, ধ্বংসাভাব ও অন্টোন্তভাব অস্বীকার করেন। মতান্তরে 
একমাত্র অত্যন্তাভাব দ্বারাই সকল অভাবের উপপত্তি করা হয়। 
প্রভাকর মতে অভাবকে অধিকরণস্বক্পপ বল! হয় বলিয়। 
তাহাকে অতিরিক্ত পদার্থ বল! হয় না। 
অনাদি ছয় প্রকার। | 
বেদান্তমতে কিন্তু প্রাগভাব সাদি সাস্ত, কিন্ত স্তায়মতের স্ায় ; 
অনাদি সাস্ত নহে। কারণ, প্রাগভাবাধিকরণ, কপাল ও প্রাতি- 
যোগী ঘট-_উভয়ই সাদি ও সাস্ত। তক্রপ ধ্বংসও সাদি সাস্ত) 
অনন্ত নহে। কারণ, তাহার অধিকরণ কপাল ও প্রতিযোগী 
ঘট-_উভয়ই সাদি ও সান্ত। 
অন্টোষ্ঠ।ভাবটী অনাদিপদার্থে অনাদি এবং সাদ্দিপদার্থে | 
সাদি। উভয় স্থলেই সান্ত। | 
অনাদি ছয় প্রকার। ূ 
বেদাস্তমতে অনাদি ছয়টী পদার্থ। যথা-_শুদ্ধচিৎ, অবিদ্যা, 
জীব, ঈশ্বর, জীবেশ্বরভেদ, অবিদ্ভা ও চিতের যোগ । ইহার| 
অনাদি বলিয়া ইহাদের তেদও অনাদি। 
কিন্তু মায়ান।শে তাহা৷ থাকে না বলিয়। তাহ] সাস্ত। আর 
অত্যন্তাভাবটীও সাদি এবং সাস্ত। এইরূপে বেদীস্তমতে সকল 
অভাবই সান্ত, অনন্ত নহে। 
ূ (১) ক্ষিতির পরিচয়। 
ক্ষিতি জল হইতে উৎপন্ন । ইহা পঞ্ষীকৃত ও অপক্ষীরুতভেদে 
দ্বিবিধ। পঞ্ষীকৃত ক্ষিতিমধ্যে অর্ধেক অপক্ষীরুত ক্ষিতি এবং 


ইহ। প্রথমতঃ স্বিবিধ 


জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ করির! 
বিদ্যমান, থাকে । ক্ষিতির নিজগুণ গন্ধ । কারণগুণ__রস, রূপ, 
স্পর্শ ও শব্ধ। প্রকৃতির গুণ সত্ব, রজঃ ও তমোতেদে ইহাও 
তদ্রপ। ইহা! অনিত্য। ন্যায়মতে ইহার. পরমাণু নিত্যঃ 
পরমাণুজন্ত গুলি অনিত্য | 
(২) জল-পরিচয়। 

জল তেজ হইতে উৎপন্ন । ইহা পঞ্ষীক্ৃত ও অপঞ্ীকৃত- 
ভেদে দ্বিবিধ। পঞ্ধীকৃত জলমধ্যে অর্ধেক অপক্ষীকৃত জল, 
এবং ক্ষিতি তেজ বায়ু ও আকাশের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ করিয়। 
বিগ্ধমান থাকে । ইহার নিজগুণ রস। কারণগুণ__রূপ, 
স্পর্শ ও শব্ঘ। প্রকৃতির গুণ-_সন্ব, রজঃ ও তমোভেদে ইহাও 
ব্রিবিধ। ইহা! অনিত্য। ন্যায়মতে ইহার পরমাণু নিত্য, 
পরমাথুজন্য গুলি অনিত্য | 

(৩) তেঞ্জঃ-পরিচয় | 

তেজ বায়ু হইতে উৎপন্ন । ইহা পদ্ধীরুত ও অপঞ্ষীকৃত- 
ভেদে দ্বিবিধ। পঞ্ীকৃত তেজমধ্যে অদ্ধেক অপক্কীকৃত তেজ, 
এবং অপর ভূভচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ করিয়া থাকে । 
ইহার নিজগুপ_রবূপ। কারণপগ্ণ-ম্পর্শ ও শব্ধ। প্ররুতির 
গুণ__সত্ব, রজ ও তমোগুণভেদে ইহাও ব্রিবিধ |. ইহা অনিত্য। 
হ্তায়মতে ইহার পরমাণু নিত্য, পরমাণুজন্ত গুলি অনিত্য। 

(৪) বারুর পরিচয় 

বাছু আকাশ হইতে উৎপন্ন | ইহা পঞ্ষীক্কত ও অপক্ষীরুত 
তেদে দ্বিবিধ। পঞ্ষীকৃত বায়ুমধ্যে অর্ধেক অপক্ষীকৃত বায়ু, 
এবং অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের অষ্টমাংশ করিয়া থাকে। 
ইহার নিজগুপ স্পর্শ । করণগুপ__শব্ধ। প্রকৃতির গুণ সত্ব 
রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ইহাও ব্রিবিধ । ইহা অনিত্য | স্।য়- 
মতে ইহার প্রমাথু নিত্য, পয়মাণুজন্ত গুলি অনিত্য । 

(৫) আকাশের পরিচয় | 

আকাশ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন । ইহাও পক্ষীকূত ও 
অপক্ষীরুতভেদে দ্বিবিধ। পক্ষীক্ৃত আকাশমধ্যে অর্ধেক 
অপপ্ষীক্ত আকাশ, এবং অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের 
অষ্টমাংশ করিয়। বিদ্ধমান থাকে । ইহার নিজগুণ শব্ধ । 
প্রকৃতির গুণ সত্ব, রজঃ ও তমোতেদে ইহাও ব্রিবিধ। 
ইছাও  অনিত্য। স্টআারমতে ইহা নিত্য । এই ক্ষিত্যাদি 
পঞ্চ ভূত হইতে হইন্দ্রিয়াদি কি ভাবে উৎপন্ন, তাহা 
জগতের পরিচয়স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে । ভূতগুলি আকাশাদি 


| ক্রমে উৎপন্ন হইলে ভূত হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয় ও প্রাণগুলিকে 


পৃথক্‌ দ্রব্য বলা হয় না। এ বিষয়ে বহুজ্ঞাতব্য আছে। এডন্ত 


আকরগ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 


অদ্বৈতবাদ | 
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অদ্বৈতবাদ 


ূ 


(৬) প্রকৃতিপঞ্চিয়। 
 ইহ।র অপর নাম-_মায়া, অবিদ্ধা, অজ্ঞান, প্রধান ইত্যাদি । 
ইহা অজ্ঞের নিকটে অনাদি অনন্ত। 


শান্্রজ্জের নিকটে অনাদি 


সাস্ত ও সদসদ্তিন্ন। অধিষ্ঠান ব্রন্মের জ্ঞানে ইহার নাশ হয়। 


ইছ। ব্রহ্মসহ মিশ্রিত হঈলে ব্রহ্গ সগুণ হন। তখন তাহার নাম 
ঈশ্বর হয়। ইহাকে অকিস্ত্ম যাবৎ সংস্কারের সমষ্টিস্বরূপও 
বলা হয়। 

বেদাস্তসংজ্ঞাবলীগ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদাস্তবাগীশ 
মহাশয় প্রকৃতির সত্ব রজঃ ও তমঃ পথকৃতাবে গ্রহণ করিয়। 
বেদাস্তমতে দ্রব্য ১১ প্রকার বলিয়াছেন। শ্ঠায়মতে দ্রব্যমধ্যে 
ইহার স্থান হয় নাই। সাংখ্যমতে ইহ নিত্য | 

(৭) তম£ঃপরিচয়। 

ইহার অপর নাম অন্ধকার । 
এমতে ইহা৷ পঞ্চভূতাতিরিক্ত বস্ত। ইহার 
থাকায় ইহাকে দ্রব্য বল হয়। কোন মতে 
বলা হয়। ইহাও অনিত্য। 

(৮) বর্ণাত্বক শব্দপরিচয় | 


ইহাকে গুণও 


স্ায়মতে ইহা আলোকাভাব। 
গুণ ও ক্রিয়া, 


ইহা আকাশের গুণ নহে, কিন্ত দ্রব্যবিশেষ; কারণ, ইহা । 


শরবণেক্দ্রিয়ের রা যখন গ্রাহ্া হয়, তখন রূপাদ্িগুণ যেমন 
কোনও দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়৷ গৃহীত হয়, ইহ তদ্রপে গৃহীত 
হয় না। 


অনিত্য। মীমাংসকমতে ইহ1 নিত্য । 


(৯) মনঃ বা অন্তঃকরণপরিচয়। 


ধবন্য।তআকশব্দরকে আকাশের গুণ বল হয়, ইহাও 


ইহা অপঞ্ষীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টি সত্বাংশ হইতে উতৎপন্ন। | 
ইহা বৃত্তিভেদে অর্থাৎ মনও বুদ্ধি, চিত্ত ও অহস্কারতেদে চতুর্বিধ। 


সঞ্চল্প বিকল্প-_মনের কার্য নিশ্চয়__বুদ্ধির কার্য্য। অনুসন্ধনন__ 


চিত্তের কার্য, এবং অভিমান বাঁ “অমি আমি” বোধ-__অহঙ্কারের : 


কাধ্য বল হয়। 
শ্তায়মতে বুদ্ধি অর্থ__জ্ঞান। 
আর মনকে নিত্য অথুপরিমাণ দ্রব্য বল! হয়। 


তাহা আত্ম'র গুণ বলা হয়। . 


মীমাংসকমতে ইহ বিভূ ও নিত্য বল! হয়। বুদ্ধি বা জ্ঞান 


ঈশ্বরাত্মার নিত্য । জীবাত্ম।র উহ “জন্য” 


বেদান্তমতে নির্ধিষয় জ্ঞান বা জ্ঞানস্বরপ বস্তই আত্মা । 
উপাধিযোগে এই জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলা হয়। এই বুস্তি- 


জ্ঞানকেই স্তায়মতে জীবের প্জন্ঠ জ্ঞান” বল! হয়। 
কাল, দিক্‌ ও আত্ম।কে বেদান্তমতে দ্রব্যমধ্যে গণনা কর! 


হয় নাই। তন্মতে কালকে মায়! বা প্রকৃতিমধ্যে ও দিকৃকে | 
আর আত্মা দ্রব্য নহে । 


আকাশদ্রব্যমধ্যে গণ্য করা হয়। 
কারণ, দ্রব্য অচিৎপদার্থ-মধ্যে পরিগণিত | 
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এই অস্তঃকরণের বৃত্তি সুখছুঃখাদি বহুবিধ হইলেও ইহার 
বুদ্ধি বা জ্ঞানবৃত্তিই সকল ব্যবহারের মূল বলা হয়। এ বিষয়ে 
বহু জ্ঞাতব্য আছে। প্রমা» অপ্রম।, প্রমাণ, অপ্রমাপ ইত্যাদি 
ব্যবহার সকলই ইহার অন্তভূক্ত। এজন্য এই বুদ্ধির কথ।ই 
এস্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে । 
বুদ্ধি বা জ্ঞানপরিচয় | 
বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রথমতঃ ছুই প্রকার, যথা__মন্ুভব ও স্ত্তি, 
সেই অনুভব আবার ছুই প্রকার! ঈশ্বরীয় অনুভব ও জৈব 
অনুভব । তন্মধ্যে জৈব অনুভব দ্বিবিধ, যথ।__প্রয়! এবং অপ্রমা | 
সেই - প্রমা আবার ছয় প্রকার, ষথা-- প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, 
উপমিতি, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অন্ুপলব্ধি। সেই অপ্রমা জৈব 
অন্গুহ্ব আবার ছুই প্রকার। যথা-যথার্থ ও অযথার্থ। আর 
স্বতিও ছুই প্রকার । যথা__যথার্থ এবং অযথার্থ। প্রমা অর্থ__ 
প্রমাণজন্ত | অপ্রম! অর্থযাহ] প্রমা নহে । ইহা! যথার্থ ও 
অযখার্থও হয়। ইহাদের পরিচয় এইরূপ 
১। ঈশ্বরীয় অনুভব ব1 জ্ঞান-_যথার্থ এবং অপ্রমাপদবাচ্য। 
২। প্রত্যক্ষাদি বড় বিধ অন্কতব-__জৈব এবং যথার্থ, এবং 
প্রমাপদবাচ্য। 
সুখছুঃখাদির অন্ুভব-_জৈব | 
যথার্থ পদবাচ্য। 
ভ্রম অনুভব--জেব | হহা অপ্রমা এবং অযথার্থ 
যেমন শুক্তিরজতাদির জ্ঞান। 
স্বৃতি_্যথার্থ জৈব। ইহা জীবের যথার্থ 
জন্য সংস্কারসমুদ্ুত। 
স্মৃতি__-অযথার্থ জেব। 
তৰভন্য সংস্কারসমুদ্,ত। 
(১) জম্খরীয় জ্ঞান। | 
ঈশ্বরীয় জ্ঞান ঈশ্বরভাবের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান থাকে। 
ইহার উৎপত্তি ও নাশ নাই ! মায়াবিশিষ্টটচৈতন্তই ঈশ্বর । সেই 
মায়া ও চৈতন্য অনাদি, সুতরাং ঈশ্বরও অনাদি । জীবের 
অজ্ঞ!নন।শে মায়ার নাশ হয়। সুতরাং ঈশ্বর ভাবও শুদ্ধচৈতন্টে 
পর্্যবসান হয়। সুতরাং ইহা অন।দি হইলেও অনন্ত নহে । 
ইহার উৎপত্তি নাই বলিয়! ইহ প্রমাণজন্য নহে । প্রমাণজন্য 
হইলে প্রমাপদবাচ্য হয়, এজন্য ইহা অপ্রমা, কিন্ত যথার্থ; 
যেহেতু ঈশ্বরের ভ্রম হয় না। 
(২) প্রত্যক্ষাদি ষড়বিধ প্রমা ও তাহার নাম | 
প্রত্যক্ষদি ষড়বিধ প্রম! জীবের ইন্দরিয়াদি প্রমাণজন্য হয়। 
সেই জ্ঞান ছয়টা-_-( ক) প্রত্যক্ষ, (খ) অন্ুমিতি, (গ) উপমিতি, 
(ঘ) শব্দ, (উ) অর্থাপত্তি ও (চ) অন্ুপলন্ধি। ইহার! 


৩। ইহা অপ্রমা এবং 


৪ | 
পদবাচ্য ! 


৫। অনুভব- 


৬। ইহ! জীবের অযথার্থ অনু- 


অদ্বৈতবাদ [ 
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| অছ্বৈতবাদ_ 


প্রমাণজন্ঠ বলিয়া প্রমাপদবাচয হয়। আর প্রমা বলিয়া ইহারা | 
যথার্থও বটে। প্রমা কখনও অযথার্থ হয় না। ইহাদের যে 
কারণ, তাহার। (ক) প্রতাক্ষ, (খ) অনুমান, (গ) উপমানঃ ; 
(ঘ) শব্দ, (উ) অর্থাপন্তি এবং (চ) অনুপলব্ষি। 
(ক) প্রত্যক্ষপরিচয়। 

প্রত্যক্ষ শব্দটা__জ্ঞান, কারণ ও বিষয় অর্থে বাবহৃত হয়। 
প্রত্যক্ষ বিষয়ের যে জ্ঞান, তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। বিষয়া- 
বচ্ছিন্ন চৈতন্য যখন প্রমাব্রবচ্ছিন্ন চৈতন্তের সহিত অভিন্ন হয়, 
অর্থাৎ বিষদ্টী যখন প্রমাত্রবচ্ছিন্ন চৈতন্তে অধ্যস্ত হয়ঃ তখন 
বিষয়টী প্রত্যক্ষ পদবাচ্য হয়। প্রমাত্রবচ্ছিন্ন চৈতন্য চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিরদ্ধারা সংযোগ সংযুক্ততাদাত্ম্য এবং সংযুক্ততাদা আ্্যবততাদাত্ম্য 
ন।মুক সন্নিকর্ষসাহায্যে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তের সহিত মিলিত । 
হয়। এজন ইন্দ্িয়াদিকে প্রত্যক্ষের কারণ নামে অভিহিত 


করা হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ইন্দ্রির বিষয়াকার 


অন্তঃকরণবৃত্তির কারণ, অ'র অন্তঃকরণবৃন্তি প্রত্যক্ষ প্রমার কারণ» |, 


এইমাত্র । 
প্রণালীর মধ্য পিয়া জল গিয়া যেমন ক্ষেত্রে পতিত হুইয়া 
ক্ষেত্রাকীর ধারণ করে, তদ্রপ অন্তঃকরণবু্তি ইন্জিয়দ্বার-এ, 
তি হইয়। বিষয়াকার ধারণ করে। ইহারই নম বৃভ্ভিব্যাপ্যত্ব | 
তৎপরে সেই বুন্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতগ্/টা বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্ঠ-নিষ্ঠ 
জ্ঞানের নাশ করে, অর্থাৎ বিষয়টাকে প্রকাশিত করে। 
ইহার নাম ফলব্যাপ্যত্ব বল হ্য়। ঘটপটাদির জ্ঞানে বৃত্তিব্যাপ্যত্ব 
ও ফলব্যাপ্যত্ব উভয়ই থাকে | কেবল ব্রন্গজ্ঞানে বৃক্ভিব্যাপ্যত্বমাত্র 
থাকে, ফল ব্যাপ্যত্ব থাকে ন।। 
চৈতগ্গেরও প্রকাশক । 
ইহাও তদ্রপ | 
শ/য়মতে__ প্রত্যক্ষ লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দ্বিবিধ। 
সামান্তভাবে বলিতে গেলে, ইন্দ্রিের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে 
যে জ্ঞান হর, তাহাই প্রত্যক্ষ! এই সম্বন্ধ ছয় গ্রকার, যথা__ 
সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, : সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, সমবায়, 
বিশেষণ তা-বিশেধ, সমবেতি-সমবায় | বেদাস্তমতে জ্ঞানই ত্রঙ্গ- 
স্বরূপ, তাহার জন্ম নাই। এজন তন্মতে প্রত্যক্ষলক্ষণ অন্তরূপ, 
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অলৌকিক প্রত্যক্ষের জন্ত 
সন্নিকর্ষ ভ্রিবিধ, যথা-_সামান্ঠলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যৌগজ। 
বেদাস্তমতে এই সন্িকরষত্রয় স্বীকার করা হয় না। 
এই প্রত্যক্ষ আবার দ্বিবিধ__সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। যে 
জ্ঞানে প্রকারতা, বিশেষ্যতা ও সংসর্গতার ভান হয়, তাহ 
সবিকল্পকজ্ঞান। আর সে সকলের যে স্থলে ভান হয় শা, 
তাহাই নির্বিকল্পক জ্ঞান। ন্তায়মতে সবিকল্পক জ্ঞানের পূর্বের 


কারণ, ব্রহ্ম অন্তঃকরণাবাচ্ছন্ন 
অগ্নিকণা যেমন বৃহদগ্রিকে প্রকাশিত 
করে না, 


নিব্বিকল্পনক জ্ঞান হয়| যেমন “দণ্ডী” এই সবিকল্পক জ্ঞানে পুর্বে 
বিশেষণ “দও” এবং বিশেষ্য “পুরুষের” নির্বিকল্পক জ্ঞান হয়, পরে 
দণ্ড ও পুরুষ মিলিত হইয়! দণ্তী জ্ঞান হয়| দণ্তী-_-এই জ্ঞানে 
দণ্ড হয় প্রকার, পুরুষ হয় বিশেষণ এবং দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধ হয় 
সংসর্গ। এই সময় প্রকারতা, বিশেষ্যতা ও সংসর্গতার জ্ঞান 
হয়। দণ্ড ও পুরুষের নির্ববিকল্পক অর্থাৎ অসম্বন্ধজ্জানে ইহার! 
উদ্দিত হয় না। বেদান্তমতে সবিকল্পকজ্ঞান বাধিত হইলে 
নির্বিকল্পক জ্ঞান হয়, অর্থাৎ পরে হয়। কারণ, ন্যারমতে 
দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধের জ্ঞান না হইলেও তাহাদের সম্বন্ধ থাকে । 
তাহার জ্ঞানই কেবল পরে হয় মাত্র। এই প্রত্যক্ষ বিষয়ে 
বনু জ্ঞাতব) আছে । এজন্য “বিবরণ” “বেদীাস্তপরিভাষা” প্রভৃতি 
আকরপগ্রন্থ দ্রষ্টব্য | 
অন্ুমিতি-পরিচয় | 
অনুমিতি সম্বন্ধে বেদান্তমত প্রায় ন্যায়শান্ত্রেরই অনুরূপ |. 


যেমন, ধুম দেখিয়া বন্ছির জ্ঞান_একটী অন্থমিতি | উভয়মতে 


ইহার করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান। সাধ্যকে ত্যাগ করির! হেতুর না 
থাকাই ব্যাণ্তি। যেমন ধুম যেখানে থাকে, সেই স্থানেই বন্ধি: 
থাকে । এই জ্ঞানকে ব্যাপ্ডিজ্ঞান ৰবলে। এই ব্যাপ্তি আবার 
অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভেদে দ্বিবিধ। যাহার অনুমান করা হয়, 


তাহাই সাধ্য, এবং যাহার দ্বারা অন্কুমান করা হয় তাহ] হেতু, 


আর যেখানে সাধ্যের অনুমান করা হয় তাহা পক্ষ। যাহ] দেখিরা 
ব্যাণ্ডিজ্ঞান জন্ো, তাহা দৃষ্টান্ত । যেমন পর্বতে ধুম দেখিয়া 
বহ্ছি অনুমান করিবার কালে, যখন রন্ধনশালার ধুম ও বহ্ছির 
সম্বন্ধ স্মরণ কর। হয়,তখন পর্বত-_পক্ষ,বহ্নি-_সাধ্য, ধূম_ হেতু, 
এবং রন্ধনশালা_ দৃষ্টান্ত বলা হয়। করণাতিরিক্ত কারণ-__ন্যায়- 
মতে ব্যাপার, পক্ষতা এবং পক্ষধর্্মতা। বেদাস্তমতে ব্যাপারকে- 
কারণ বলা হয় না। বেদান্তমতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তির স্থলে, 
অর্থাপত্তি প্রমাণ শ্বীকার করা হয়। নিজের জ্ঞানের জন্য যে 
অনুমান করা হয়, তাহাকে স্বার্থানুমান এবং পরকে বুঝাইবার 
জন্য ষে অনুমান করা হয়, তাহাকে পরার্থানুমাঁন বলা হয়। এই 
বিভাগ ন্যায় ও বেদান্ত উভয়বাদিসম্মত। [ অন্থমান দ্র“ ]... 
ন্যয়মতে__অনুমানের জন্য পরামর্শকে ব্যাপার বলিয়| : 
স্বীকার করা হয়। এই পরামর্শের পরই অন্মিতি বলা হ্য়। 
সাধ্যব্যাপ্য হেতুমানাপক্ষের জ্ঞানই পর|মর্শ। 
বেদান্তমতে__পরামর্শ স্বীকার কর! হয় না| তন্মতে ব্যাপ্তি- 
স্মরণের পর বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কার উদ দ্ হইবার পরই 
অন্মিতি হয়--বল। হয়। ন্যায়মতে স্বার্থান্থমানের ক্রম_-১। 
ভূয়োদর্শন, ২। ব্যাপ্তিজ্ঞান, ৩। পক্ষে হেতুদর্শন, ৪ | পা 
সাধ্/সন্দেহ, ৫| হেতু ও সাধ্যে ব্যাপ্তির স্মরণ, ৬। পরামর্শ, : 


অদ্বৈতবাদ 


[ ৭৭৫ ] 


অদ্বৈতবাদ 


৭ পক্ষসাধ্যবান্‌ জ্ঞানরূপ এই অন্ুমিতি | কিন্ত বেদাস্তমতে ৬ষ্ট 
অবস্থা! পরামর্শ অনাবস্তক বলা হয়। 

নযায়মতে পরার্থানুমানের ক্রম_১। প্রতিজ্ঞাবাক্য, ২। 
হেতুবাক্য, ৩ উদ্বাহরণবাক্য, ৪। উপনয়বাক্য ও ৫। নিগমন- 
বাক্য । বেদান্তমতে প্রথম তিনটা অথবা শেষ তিনটামাত্র স্বীকার 


করা হয়। সেই বাক্যগুলির আকার যথা 
পর্বত বহ্ছিমান্‌... প্রতিজ্ঞা । 
যেহেতু ধুম রহিয়াছে... হ্তে। 


যাহ। যাহ! ধূমবান্‌ তাহ। বহ্িমান্ঠ্যথা রন্ধনশালা...উদাহরণ | 


এই পর্কতটা বক্ছিব্যাপ্য ধূমবান্‌.. উপনয়। 
অতএব পর্ববতটা বহ্িমান্‌... নিগমন। 


পক্ষতা অর্থ--পক্ষে সাধ্যসন্দেহ, অথব! সাধন করিবার 


ইচ্ছাশন্ত সিদ্ধির অভাব বলা হয়। পক্গধর্মতা অর্থ__পক্ষে 
হেতু থাক। বুঝায় । 
ায়মতে এই উভয় প্রকার অন্ুমানকে ৯ কেবলান্বয়া, 


২ কেবলব্যতিরেকী এবং ৩ অন্বয়ব্যতিরেকী বলা হয়। কিন্তু 
বেদান্তমতে অন্থমানকে কেবলমাত্র অন্বয়ীই বলা হয়। 

কেবলান্বরীর দৃষ্টান্ত, যথা__ঘট অভিধেয়, যেহেতু তাহ 
প্রমের, যেমন পট। 

কেব্লব্যতিরেকীর দৃষ্টান্ত, বথা__পৃথিবী ইতরতিন্না, যেহেতু 
গন্ধ রহিরাছে, ব্যতিরে কদৃষ্টান্ত জল। 

অন্বরব্যতিরেকীর দৃষ্টান্ত, ষথা__পর্বত বহমান যেহেতু ধুম 
রহিয়াছে, যেমন রন্ধনশাল। অন্বযদৃষাস্ত, এবং জল ব্যতিরেকা 
দৃষ্টান্ত, ইত্যাদি । 

হেত্বাভামপরিচয়। 

এই অনুমান শুদ্ধতাবে করিতে পারা যাইবে বলিয়া অন্ধু- 
মানের কত প্রকার দোষ হয়ঃ তাহার আলোচনাও হ্য।য়শান্ত্ে 
আছে । ইহার নাম হেত্বাভাস বলা হয়। স্তায়মতে ইহাকে 
প্রধানভাবে পাঁচ প্রকীর বলা হয়, যথা 

১। সব্যভিচার, ২। বিরুদ্ধ, ৩। সংগ্রতিপক্ষ, ৪। অসিদ্ধঃ ৫। 
বাধিত। 

ইহাদের মধ্যে ১ম সব্যতিচার ও ৪র্থ অসিদ্ধ আবার বহুবিধ। 
স্থুলভাবে সেই .সকল অবান্তর বিভাগসহ হেস্বাতাস হানতে 
প্রায় ১৬ প্রকার । ইহাদের পরিচয় শ্তায়শাস্ত্রমধ্যে দ্রষ্টব্য । এগন্ 
তর্কসংগ্রহ বা মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থই সুগম । 

শ্লীম|ংসকমতে ইহা প্রধানতঃ তিন প্রবীর বথা--১। অসিদ্ধ, 
২। অনৈকান্ত, ৩। বাধ। কিন্তু ইহাদের অবাস্তর বিভাগ লইলে 
হেত্বাতাস তন্মতে নয় প্রকারে হয়। এজ পার্থসারথী 
মিশ্রের শাস্তরদীপিক প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য | 


মীমাংসক সচ্চিদানন্দের মতে আবার ইহা। অন্ত প্রকার । 
তথায় প্রতিজ্ঞাদোষ, হেতুদোষ ও দুষটাম্তদোষ__এই তিনটার 
অন্তর্গতরূপে বহু প্রকার হেত্বাভাসের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । 
এজন মানমেয়োদয় গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ! 
যোড়শপদার্থপরিচয়। 

হেত্বাভ।সের স্টায় অপরের সঙ্গে বিচারের জন্ত গোৌতমীয় 
ফেড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্ক, বাদ, জল্, বিতণ্ডা, ছল, জাতি ও 
নিগ্রহস্থানের জ্ঞানও বিশেষভাবে প্রয়োজন । 
বিষয়ও কিছু বলা আবশ্যক । 


এজন্য ইহাদের 
তন্মধ্যে ছল তিন প্রকার । জাতি 
২৪ প্রকার এবং নিগ্রহস্থ'ন ২২ প্রকার, ইহার মধ্যে ২২শই 
হেত্বাভাস। এ সব বিষয়ে বেদান্ত ও স্তায় প্রায়ই একমত। 
বিচ।রের জন) ইহাদের জুন অত্যাবগ্তক | এজন্য তাফি করক্ষা, 
ন্টায়সত্রভাধ্যাদি ও হায়সাহক্া প্রভৃতি এন্থ রষ্টব্য। 
বেদাস্তমতে অনুমানের গ্ুয়োজন | 
বেদান্তদ্রা৷ অদ্বৈতব্রন্গের নিশ্চয় হইলে মননদ্বার। তাহার 
সন্তাবন[মাত্রের হেতু অনুমানপ্রমাণ আবশ্তক হর়। 
নিশ্য়ের স্বতন্ত্র হেতু নহে। 
বলেন না। 


তাহা ব্রহ্ম 


চার্বাকগণ অনুমানকে গ্রমাণ 


জীবব্রন্মের অভেদানুমান | 
জীবত্রন্দের অভঙেদে অনুমান) যথা 


জাব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন . প্রতিজ্ঞা । 
যেহেতু তাহা সচ্চিদানন্দরূপ হেতু। 
যেমন ঈশ্বর চেতন .. উদ্বাহরণ। 
হত্যা দি। 
উপিতিপরিচয়। 
বেদান্ত ও স্াা়মতে উপমিতি একরূপ নহে । বেদাস্তমতে 


ইহার স্বরূপ এই--কোন ব্যক্তি গ্রথমমধ্যে গে দেখিয়া বনে গিয়। 
গবয় নামক পশু দশন করিলে মনে করে__এই পশুটা গোসদৃশ । 
তৎপরে তাহার মনে হয়_-সেই গ্রামে ৃষ্ট গোটা এই পশুটীর 
সদৃশ । গবয়ে গোসাদৃশ্তা দেখিয়া গোতে ষে গবয়সাদৃশ্ঠ জ্ঞান 
হয়ঃ তাহা উপমিতি। আর গবয়ে গেসাদৃশ্তজ্ঞান উপমান বলা! 
হয়। এই গোসাদৃণ্ত জ্ঞানটা উপমিতির করণ বল৷ হয়। 
সুতরাং উপমিতির করণ “উপমান* বল! হয়। অন্থুপলব্ধি ও অর্থা- 
পত্তির স্তায় ইহারও ব্যাপার থ|কে না। 

স্ায়মতে কিন্ত “গে।সদৃশ গবয়” এই বাক্যশ্রবণের পর অরণ্যে 
গবয় পশু দর্শন করিলে সেই গবয় পশুর নাম নিণয়ের ইচ্ছা হয় 
তৎ্পরে “গোসদৃশ এই পশু” এই জ্ঞান হয়। তশপরে “গোসদূশ 
গবয়” এই বাক্যের স্মরণ হয়। ততৎপরে “এই পশু গবয়পদ্বাচয” 
এই জ্ঞান হয়। এজন্য সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর ষে সম্বন্ধের জ্ঞান, তাহাই 
উপমিতি বল! হয়। 


অদ্বৈতবাদ [ ৭৭৬ 


1 _ অদ্বৈতবাদ 


নৈয়ায়িক বলেন-_-গোসদূশ গবয়” এই জ্ঞান হইলেই গবয্প- | হয়। যেমন “সেই এই দেবদক্ভ” বা “তত্বমসি* বাক্য স্বরূপে র 


সদ্দশ গবয় এই জ্ঞান হয়; কাঁরণ, একসম্বন্বীর জ্ঞান হইলে অপর 
সম্বন্ধীর জ্ঞান হয়, এজন্য বেদান্তমত বার্থ। অতিদেশ বাকোর 
স্মরণই ব্যাপার। 

বেদাস্তী বলেন__তাহী হইলে “গোসদৃশ গবয়” এই জ্ঞান 
হইতেই “গবয়সদৃশ. গো” এই জান হয়। অতএব উপমান 
নিষ্য়েজন | এজন্য সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞানে কোন ফল নাই, 
কিন্ত “গবয়সদূশ গো” এই জ্ঞান হইলে গো সম্বন্ধে কিছু 
জ্ঞানাধিক্য হয়। আর তাহার ফলে “আত্মা আকাশসদৃশ বিভূ” 
ইতাদি বাকা হইতে ব্রন্ধক্কান সম্ভব হয়। এজন্য উপমাঁন প্রমাণ 
ব্রঙ্গজ্ঞানেও প্রয়োজন হয়। 

ন্যায়মতে উপমানের যে লক্ষণ, তদ্দার! ব্যবহরমাত্রে সুবিধা 
হয়। তন্দ্রা বন্গ-জ্ঞাঁনলাঁতে তত সুবিধা হয়না । সাংখা, 
বৌদ্ধ ও ইবশেষিকের মতে-_ইহাকে পৃথক প্রমাঁণ বলিয়া স্বীকার 
কর! হয় না। অদ্বৈতরন্গজ্ৰ।নে ইহার প্রয়োগ, যথা 

যেমন ঘটাকাঁশ, জলাকাশ, মহাঁকাঁশ, মেঘাঁকাশের মধ্যে 
জলাকাশ ও মেঘাকাশ অভিন্ন ন। হইলেও ঘটাকাঁশ ও মহাঁকাঁশের 
ভেদটা নামমাত্র বা মিথা1, তদ্রপ কুটস্থ জীব ব্রহ্ম ও ঈশ্বরমধ্যে 
জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন হইলেও জীবের অধিষ্ঠান লক্ষ্যার্থরূপ কৃটস্থ ও 
বন্ষের ভেদ নামমাত্র বা! মিথ্যা, ইত্যাদি | 

শাব্দপরিচয়। 

শক্দদ্বার৷ যে জ্ঞান হয়, তাহাঁকে শান্ধজ্ঞান বলে | এই শাব্দ- 
জ্ঞান প্রথমতঃ দ্বিবিধ । যথা__ব্যাবহারিক এবং পারমার্থিক | 
বাবহারিক আবার . দ্বিবিধ, 
বৈদিকবাকাজন্য । আর পাঁরমার্থিক শাব্দজ্ঞান কেবলমাত্ত 
বৈদিক বাকা-জন্যই হয়) তাহাঁও আবার দ্বিবিধ, যথা_জীব- 
বন্ধের প্রকাাবোধক এবং জীব ও ব্রন্ষের স্বরূপবোধক । লৌকিক 
বাকাজন্য বাবহারিক শীব্দজ্ঞান যেমন_লীলো ঘটঃ৮ | 
বৈদিকবাঁকাজনা ব্যাবহারিক শাব্ধজ্ঞান_-যেমন “বজ্হস্তঃ 
পুরন্দর:” | জীবব্রন্মের ধক্যবোধক বৈদিক পারমার্থিক শাঙ্দ 
' জ্ঞান__যেমন প্তত্বমসি, অহং বক্ান্মি” ইত্যাদি ; এবং জীব ও 
ব্রহ্গের স্বরপবোৌধক বৈদিক পারমার্থিক শাব্ধজ্ঞান যেমন-- 
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং হম” ইত্যাদি | 

পদ ও বাঁক্যপরিচয়। 

শব্ধ হইতে পদ হয়) পদ্-সমষ্টি বাক্য হয়! বাকামধ্যে এক 
অংশ উদ্দেশ্ঠ, অপর অংশ বিধেয় | যাহার বিষয় বলা হয়, তাহ 
উদ্দেশ্ট এবং যাহ! বল| হয় তাহ] বিধেয়। 

ন্যায়মতে সর্ধত্র বাক্যার্থটী এই উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে 
কিন্ত বেদাস্তমতে তাহ এই সম্বন্ধতিন্ন স্ব্ূপেরও বোধক 


যথা_লোৌটকিকবাকাজন্ত এবং 


সম্বন্ধা | 


বে'ধক হয় সম্বন্ধের বোধক হয় না। 
শাব্দবোধের প্রক্রিয়া । 
পদের সহিত তাহার অর্গের পরিচয় হইবার পর, পদ শ্রবণ 
করিলে তাহার অর্থের উপস্থিতি বা স্মরণ হয়। বাক্যান্তর্গত 
উত্তরপদার্থের স্মরণকাঁলে তাহা উদ্বোপ্ক হইয়! পুর্ববপনার্থের 
স্কার হইতে পূর্বপদার্থের আবার স্মরণ হয়। তখন সকল 
পদার্থের একসঙ্গে জ্ঞান হয়, আর তখন উদ্দেশ্ট-বিধেয়ের অন্বয- 
জ্ঞান হয়। অনয়জ্ঞান না হইলে বাঁক্যার্থ বোধ হয় ন1। 
 শান্দঘবোৌধের কারণ 
শাঞ্ধবোধের কারণ--পদজ্ঞান, এবং করণভিন্ন কাঁরণমধ্যে 
ব্যাপাররূপ কারণটা--পদজন্য পদার্থোপস্থিতি, এবং সহকারি- 
কারণটা__-পদ ও তাহার বৃত্তিজ্ঞান, এবং অবান্তর কাঁরণ চারিঙী, 
যথ?-_আকাঁজ্ষা, যোগ্যতাক্জান, আসন্ডিজ্ঞান এবং তাৎপর্য্যজ্ান। 
পদ চারি প্রকার । 
তন্মধ্যে পদ চারি প্রকীর, যথা__যৌগিক, রূঢ়, যোগরূট, 
এবং যৌগিকরূঢ। ইহাদের পরিচয় আকর গ্রন্থে দষটব্য | 
বৃত্তি দ্বিবিধ | 
উক্ত বৃত্তি আবার দ্বিবিধ। যথা_শ্তি ও লক্ষণ । এই 
শক্তি মূলতঃ ঈশ্বরেচ্ছারূপ বা অনাদি 
শক্তিজ্ঞানোপায়। 
এই শক্তির জ্ঞান ৮টী উপায়ে হয়। সেই উপায় ৮টী যথ__ 
১। ব্যাকরণ, ২। উপম'ন, ৩। কোষ, ৪। আপ্তবাক্য, ৫1 ব্যবহার, 
৬। বাক্যশেষ, ৭। বিবরণ, ৮ প্রসিদ্ধপদ-সানিধ্য | ইহাদের 
বিবরণ আকর গ্রন্থে উষ্টব্য | 
লক্ষণীবৃত্তির পরিচয় | ৃ 
তাৎ্পর্যোর অন্ুপপত্তি হইলে শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণ] । 
লক্ষণাটী আবার দ্বিবিধ, যথা-__সাক্ষাৎসপ্বন্ধে এবং পরম্পরা- 
সম্বন্ধে বা লক্ষিতলক্ষণা। এই উভয়ই আ'বার ৩ প্রকার, যথা__ 
১ জহতি, ২ অজহৃতি এবং ৩ জহত্যজহতি । ইহাদের বিবরণ 
আকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ূ 
শক্তিবিষয়ে মতভেদ । 
মীমাংসকমতে জাতিতে শক্তি, নৈয়ায়িকমতে ব্যক্তিতে 
অথবা জাঁতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয়। 
বেদাস্তমতে কুজাশক্তি স্বীকার কর! হয়। অর্থাৎ জাতিতে 
শক্তির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, এবং ব্যক্তিতে তাহ স্বরূপতঃ 
থাকা প্রয়োজন হয়। ইহার বিবরণ বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি 
আকর গ্রন্থে দ্রষ্টবা। 
শান্দাপরোক্ষবাদ। 
শব্দ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা অধিকাংশের মতে পরোক্ষ- 
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জ্ঞান; কি মির সন্নিকুষ্ট থাকিলে, শব্ধ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানও ূ 
হয়। ইহা পদ্মপ|দাচার্য্যের মত। ইহছাঁদিগকে শান্দাপরোক্ষ- 
বাদী বলা হয়। ইহার ফলে “তৰমসি'বাক্য হইতে শুদ্ধচিত্ত 
ব্যক্তির অপরে।ক্ষ ব্রঙ্গজ্ঞান জন্মে। 

শাব্দীপরোক্ষবাদ। 

বাচম্পতি মিশরের মতে শব্ধ হইতে পরোক্ষগ্ানহ হয়। 


পরে নিদিধ্যাসনের ফলে অপরোক্ষজ্ঞান হয়। ফল কিন্তু উভয় 
মতেই সমান । 
শক প্রমাণের উপযোগিত। । 
বস্তুতঃ, শব্দ ষদি প্রমাণ না হইত, তাহ। হইলে দ্বৈতব্রহ্মের : 
জ্ঞান অসম্ভব হইত, এবং কার্য্যমাত্রের প্রতি যে অলৌকিক 
কারণ আছে, তাহার নিয়মনও অসম্ভব হইত) অর্থাৎ কন্ম- 
কাণ্ড বা ধর্ম বলিয়া কিছুই থাকিত ন। | 
তাৎপর্্যনির্ণায়ক লিঙ্গ । 
বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্যনিণুয় করিবার জন্য ছয়টা উপায় 
যথা_-১ উপক্রমোপসংহ!রের কয, ২ অভ্যাস, 
অর্থাৎ পুনরুক্তি, ৩ অপূর্ব্তা অর্থাৎ নৃতনত্ব, ৪ ফল অথাৎ, 
প্রয়োজন, ৫ অথবাদ অর্থাৎ স্ততি বা নিন্দা, ৬ উপপন্ভি। 
অর্থাৎ যুক্তি। ইহাদিগকে বড়বিধ তাপর্ধ্যনিপায়ক লিঙ্গ বলা 
হয়। এতন্তবারা বেদর৭থনির্ণয় কর। হয়। | 
এই শাব্দজ্ঞান সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য আছে। 
মীমাংসা ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োজন । 
বৈশেধিক, বৌন্ধ ও চার্ধাকগণ শব্দকে পৃথক্‌ প্রমাণ বলিয়া, 
শ্বীকার করেন না। কিন্তু বিচারে ইহার আবশ্তকতাই | 
প্রমাণিত হয়। ূ 
অথাঁপত্তি-পরিচয় । 
অর্থাপন্তি বলিতে অর্থাপন্তভি প্রমাণ ও অর্থাপন্তি প্রমা 
উভয়ই বুঝায়। উপপাদ্য অর্থাৎ সম্পাগ্ত জ্ঞানদ্বারা যে উপ- 
পাক অর্থ।ৎ সম্পাদকের কল্পন1, তাহারই নাম অর্থাপ্ভি প্রমাণ। 


আছে। 


এজন্য ন্যার, 


“অর্থ” পদের অর্থ__উপপাদক বস্তু, “আপত্তি” পদের অর্থ__কল্পন|। | 


উপপাস্ন্ঞানটী করণ, এবং উপপাদকজ্ঞানটা অর্থাপন্তি প্রম]। 
যাহ! বিনা কোন একট সম্ভব হয় না, তাহার সেইটা উপপাগ্ 


বল হয়। আর যাহার অভাবে যাহার অভাব হয়, সে তাহার 


উপপাদক হয়, যথা 


স্থলকায় দেবদত্ত রাক্রিতোজী প্রতিজ্ঞা 

যেহেতু দিবাভেজনহীনের রাত্রিভো জনব্যতীত স্থুলত্ব 
অন্ুপপন্ন হেতু । 

অতএব দেবদস্ত রাত্রিতোজী সিদ্ধাস্ত। 


এখনে রান্ভ্রিভোজনের স্থূলতা উপপাদ্, এবং স্থলতার প্রতি'রাত্রি- ূ 


১৭৯৫ 


ভোক্তন উপপাদক বল! হয়। এইরূপে রাত উপপাগ্ভের 
অনুপপস্তিজ্ঞান হইতে রাত্রিতে।জনরূপ উপপাদকের কল্পনা করা 
হইল। অন্গুপপত্তি জ্ঞান ইহার করণ। এই করণ-_ব্যাপারশূন্ঠ 
বল! হয়। 

হায়মতে ব্যতিরেক ব্যাপ্রিজ্ঞ।নটা করণ, এবং অন্ুপপত্ভিজ্ঞান 
সহক!রিকারণ। কিন্তু শ্//য়মতে অর্থাপন্তিকে অস্ত প্রমাণ বলা 
হয় না। তন্মতে ব্যতিরেক ব্য।প্তির দ্বার ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর! 


হয়। সেই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি__স।ধ্যাভাবব্য।পকীভূত অভাব- 


প্রতিষোগিত্ব বলা হয়। কিন্ত এতন্বর! অন্ুপপত্তির জ্ঞান 
মাত্র । ইহার দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তির সাহায্যে “পক্ষে” পুনরার সাধ্যান্তু- 
মান আবস্তক হয়। এজন্য বেদাস্তী অর্থাপত্তি প্রমাণ পৃথক্‌ বলিয়। 
স্বীকার করেন। 
অর্থাপত্তি বিভাগ । 

এই অথাপত্তি দ্বিবিধ, যথা-দৃষ্টাথ1পত্তি ও শ্রুতাথণপন্ভি। 
এই ক্রতাথাপত্তি আবার দ্রিবিধ। যথা--লৌকিক ও বৈদিক। 
ইহার অন্তরূপ বিভাগ, যথা_-অভিধ।নান্ুপপত্তি এবং অভি- 
হিতান্ুপপন্তি। 

যেখানে দুষ্ট উপপাগ্ভের অন্ুপপত্তিজ্ঞানবশতঃ উপপাদক 
কল্পনা করা হয়, সেখানে দৃষ্টাথণপত্তি হয়। যেমন স্থুলকায় 
দেবদন্তের রাব্রিভোজন। 

যেখানে শ্রুত উপপাগ্যের অনুপপত্তিজ্ঞানবশতঃ উপপাদকের 
কল্পন। হয়, সেখানে শ্রতাথণপত্তি হয়। যেমন “জীবিত দেবদত্ত 
গৃহে নাই” শুনিলে তাহার বহির্দেশে অবস্থিতির কল্পনা । অথবা 
যেখানে বাক্যের এক অংশ শ্রবণের পর অন্ত অংশের কল্পনা ভিন্ন 
অথ”ণবোধ হয় না। যেমন “দ্বার বন্ধ কর” স্থলে “দ্বার” মাত্র 
শবণের “বন্ধ কর” পদের বা অর্থের অধ্যাহার কর আবশ্যক হয় 
বলিয়া এখানে অভিধ[নান্ুপপন্তি বল! হয়। 

যেখানে সমুনায় বাক্যের অথ? অন্য অর্থ কল্পন। ভিন্ন রঃ 
হয়না। যেমন “ম্ব্গকাম যাগ করিবে” স্থলে অপূর্ব্বের কল্পনা 
সেখ।নে অভিহিতান্ুপপন্তি বল! হয়। 

এইরূপ “আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন” এই বেদ- 
বাক্য হইতে বন্ধের মিথ্যাত্ব কল্পনা, অথশপস্ভির দ্বারা সাধিত হয়। 
অথবা! “তন্বমসি” বাক্যদ্ারা জীব ও ব্রন্দের যে অভেদকল্পন! 
তাহা অরাপত্তি প্রমাণদ্বারা হয়। তদ্রপ “নেহ নানাস্তি 
কিঞ্চন” এই বাক্য হইতে জীব ও ব্রন্মের অভেদ সিদ্ধ হয়। কারণ, 
এই বাক্যে যে নিষেধ করা হইল, তাহা জীব ও ব্রন্গের বাস্তব 
অতেদ হইলেই সম্ভব হয়, নচেৎ নহে। এখানে ভেদের 
নিষেধের অনুপপন্ভিজ্ঞানরূপ অর্থপন্ডি প্রমাণস্থারা জীব ও ব্রঙ্গোর 
অভেদজ্ঞানরূপ অথণপত্তি প্রমা হয়। 
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অনুপলদ্ধি-পরিচয় | 


বেদাস্তী ও ভট্টমীমাংসক ইহাকে পুথক্‌ প্রমাণ বলেন । কিন্তু: 


সাংখ্য, বৌদ্ধ, বৈশেষিক, প্রাভীকর ও নৈয়ায়িক ইহাকে পুথক্‌ 
প্রমাণ বলেন না। তত্তন্মতে ইহ! প্রত্যক্ষের অন্তভূক্তি বলা 
হয়। অভাববিষয়ক যে প্রমা, তাহার যে অসাধারণ কারণ, 
তাহাই অন্ুপলন্ধি প্রমাণ । ইহ! যাহার অভাব, তাহার অন্ু- 
পলন্তস্বূপ। উপলম্ত অথ_জ্ঞান। 
হ্যায় ইহার ব্যাপার নাই। 
ব্যাপারভিন্ন বাহ]! অসাধারণ কারণ, তাহাই করণ । 


অভাবাধিকরণে ইন্দ্রিয়সংযৌগের পর “যদি থাকিত তাহা 
হইলে উপলব্ধ হইত”-__এইরূপ. ষোগ্যান্ছপলব্ধিজ্ঞীন হইলে: 
এজন্য যোগ্যান্ুপলব্ধি অভাবজ্ঞানে ৷ 
স্তায়তে কিন্ত ইন্দ্িয়ই 


অভাবের গ্রমা জ্ঞান হয়। 
করণ, এবং ইন্দ্রিয় সহকারিকারণ । 
করণ এবং যোগ্যানুপলব্ধিকে সহকারিকারণ বলা হয় । ধর্্মরাজ 
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উপমান ও অর্থাপত্তির : 
এজন্য এ মতে করণের লক্ষণ-- 


অধ্বরিন্্র প্রভৃতি কোন কোন বেদাস্তী অন্গপলন্ধিকে প্রমাণ । 


বলিয়াও অভাবের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। কিন্তু সংধারণতঃ 
অভাবের জ্ঞানকেই অন্ুুপলন্ধিজ্ঞান এবং উহাকে পরোক্ষ বলা 
হয়। 
বলিয়াছেন। 


ইহার ফলে জীব ও ব্রন্মের পারমাথিক ভেদের অভাবনিশ্য় 
কারণ, জাগ্রৎ ও স্বপ্নমধ্যে উপাধিবশতঃ জীব ও ব্রহ্ষের : 


হয়। 


তবে সকলেই অন্ুপলন্ধির করণকে যোগ্যান্থুপলব্ধি 


ভেদ ভাসমান হয়, এবং স্ুযুপ্তিমধ্যে উপাধির অভাববশতঃ : 


সেই ভেদ ভাসমান হয় না। 
অভিন্ন, ইত্যাদি বলা হয়। 
ইহাই হইল অন্তঃকরণের ছয় প্রকার প্রমাবৃত্তির পরিচয় ! 


এজন্য জীব ও ব্রহ্ম পরমার্থতঃ : 


কিন্ত এতদ্যতীত ইশ্বরজ্ঞান এবং স্ুুখছুঃখাদির জ্ঞান ও যথার্থ, 
অনুভবকে প্রমা বলিলে প্রম। সর্ব শুদ্ধ আট প্রকার বলা ূ 


হয়। ইহাদের মধ্যে অসন্নিকৃষ্টবিষয়ক শান্দী প্রমী, অনুমিতিঃ 
উপমিতি, অর্থাপন্তি এবং অন্ুপলন্ধি প্রমাকে পরোক্ষ বল৷ হয়, 
এবং প্রত্যক্ষ ও সন্নিকৃষ্টবিষর়ক শাদ্ধী গ্রমাকে প্রত্যক্ষ বা 
অপরোক্ষ বলা হয়। ৃ 

ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উপাদানকারণ মায়া এবং 
জীবাদৃষ্ট, উহা স্থষ্টি হইতে প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শাম্তজ্ঞের 


নিমিত্তকাঁরণ ; 


নিকট ডহা অনাদি সাস্ত অথাৎ মায়াসমকালস্থায়ী অথবা 


ন] থাকিয়াও প্রতীত হয়। কিন্ত অজ্ঞের নিকট অনাদি অনস্ত। 
আর ব্রহ্মজ্ঞের নিকট উহা নাই এবং গ্রতীতও হয় ন|। 
হুখছুঃখ-পরিচয়। 
স্ুখ-দুঃখদ্বয় ধন্্াধন্মনিমিন্ত অনুকুল ও প্রতিকূল পদাথের 
সম্বন্গবশতঃ অন্তঃকরণের সত্বগুণ ও রজোগুণের পরিণামবিশেষ। 
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আর সেই অন্তঃকরণের সন্বগুণ হইতেই সেই সুখ-ছুঃখবিষয়ক 
অন্তঃকরণের বৃত্তিও হয়। সেই বৃত্তিতে আর সাক্ষী সুখছুঃখকে 
প্রকাশ করিলে জীবেরও স্ুখদ্ুঃখের জ্ঞান হয়। 
অপ্রমাপরিচয় | 

স্মৃতি, ভ্রম, সংশয়, তর্ক, স্বপ্ন, অনধ্যবসায়-__ইহার। অপ্রমা ; 
কারণ, প্রমাণজন্য নহছে। স্মৃতি কিন্ত যথার্থ ও অযথাথ “হয় । 
অন্ুুভবজন্য সংস্কার হইতে উদ্বোধকের সাহায্যে স্মৃতি উৎপন্ন 
হয়। যথাথণন্ুভবজন্য হইলে যথার্থ স্মৃতি এবং অযথাথ” 
অন্ুভবজন্য হইলে অযথার্থ স্মৃতি বল! হয়। ইহারা প্রত্যেকে 
আবার ছুই প্রকার। যথা__আত্মস্থৃতি ও অনাত্মস্থতি। 

ভ্রম বা বিপর্য্যয়, সংশয়, তক স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়__-ইহার 
অপ্রমা ও অযথার্থ ই হয়| তন্মধ্যে ভ্রমজ্ঞান অবিদ্যার পরিণাম । 
এজন্য ভ্রমজ্ঞানের উপা্দানকারণ-_অবিদ্যা। ও নিমিভ্তকারণ, যথা 
সজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কার, প্রমাতৃদোষ, প্রমাণদোষ, 
প্রমেয়দৌষ, অধিষ্ঠানের সমানাজ্ঞান এবং তিমিরাদি দোষ_-এই 
ছয় প্রকার বল! হয়। 

এই ভ্রমসন্বন্ধে বু মতভেদ আছে, যথা-_ 

“আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথ| | 
তথ! নির্বচনখ্যাতিরিত্যেবং খ্যাতিপঞ্চকম্‌ ॥* 
অথণৎ আত্মখ্যাতি, অসংখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি এবং 
অনির্কচনীয়খ্যাতি__এই পাঁচ প্রকার খ্যাতি অর্থৎ ভ্রমবিষয়ক 
মতভেদ আছে। তন্মধ্যে আত্ুখ্যাতিটী বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের, 
অসংখ্যাতিটা শূন্যবাদী বৌদ্ধের, অখ্যাতিটা প্রাভাকর মীমাংস' 
কের, অন্যথাখ্যাতিটী নৈয়ায়িকের এবং অনির্ব্চনীয়খ্যাতিটা 
বেদাস্তীর মত। কিন্ত এতদতিরিক্ত সংখ্যাতি ও সদসৎখ্যাতিও 
আছে) ইহারা পরবর্তী কালে প্রচলিত হইয়াছে । সৎখ্যাতি, 
রামান্ুজসম্প্রদায়ের মত, এবং সদসৎখ্যাতি বিজ্ঞানভিক্ষুপ্রভৃতি 
সাংখ্যসন্প্রদায়ের মত বল! হয়। 
আত্মখ্যাতি | 

এই মতে যাহা! কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, সকলই বিজ্ঞান, 
অর্থাৎ এক একটা জ্ঞান। এই বিজ্ঞানভিন্ন আর কোন পদার্থই 
নাই। এই যে বিরাট. জড় জগৎ ইহাঁও বিজ্ঞানই, অথাৎ, 
বিশেষ বিশেষ আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানই। মনোরাজ্য ও বহিঃ- 
রাজ্য এই ষে প্রভেদ, ইহা! ভ্রম । এই বিজ্ঞান, নদীর তের 
ন্যায় চলিয়াছে। নানা জলকণ! মিলিয়া যেমন নদীক্রোত হয়, 
বিভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞানের ধারাই তদ্রপ ঘট, পট, মঠ, আমি, 
তুমি, তিনি হইয়াছে । আমিরপ বিজ্ঞ।নধারাই জীবের আত্মা- 
পদবাচ্য, অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিকেই বিজ্ঞানবাদী আত্মা 
বলেন। “আমি, এই জ্ঞানধারার অপর নাম আলয়বিজ্ঞান । 


চিটিরান্রিক... এলো ইল নিরল রী ৪০ বার, 
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অদ্বৈতবাদ 


- সা 


আর ঘট-পট-মঠরূপ বিজ্ঞানকে প্রতীত্যসমুৎ্পাদ বল। হয়। 
শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে আন্তর রজতজ্ঞীনের বিষয় জ্ঞানাকার রজত 
সত্য, কিন্ত তাহ র বাহাদেশস্থত্ব অংশই ভ্রম 
অদ্বৈতব|দী ইহা! অসঙ্গত বিবেচনা করেন । কারণ, "রজতটা 
আস্তর, বাহ নহে” এরূপ জ্ঞান কাহারও হয় না,“আমি আমি” রূপ 
আলয়বিজ্ঞানধারার প্রত্যেক “আমি” বাক্তি বিভিন্ন বলিয়া সেই। 
“আমি” ব্যক্তি তত্তিন্ন বিষয়াকার বিজ্ঞানধারার কোন ব্যক্তিকে 
বিষয় করিতে পারে না বলিয়! এরূপ জ্ঞান কাহারো সম্ভব হয় না 
রক্ততাকার বিজ্ঞন ও আমি-আকার বিজ্ঞ।ন, একসঙ্গে জন্মিয়াই | 
নষ্ট হয় বলিয়! আমি-বিজ্ঞান, রজতবিজ্ঞানকে জানিতে পারে না 
জানিতে গেলে উভয়েরই উৎপত্তিক্ষণের পর একক্ষণ থাকা 
আবশ্তক হয়। আর যদি “আমি রজতকে জানিতেছি” এই 
আকারেই একটী আলয়বিজ্ঞানব্যক্তির জন্ম। স্বীকার করা যায়) 
তাহ। হইলে “আস্তরে বাহ ভ্রম আর হইল নাঁ। সুতর।ং ভ্রমই 
সিদ্ধ হইল না, এবং বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্বও সিদ্ধ হইল ন| | এইরূপ 
বহু কারণে আত্মখ্যাতিবাদ সঙ্গত নহে । এ মতেও উভয়পক্ষে বহু ূ 
বিচার আছে। এজন্য ভামতী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য | | 
অসৎখ্যাতি। ৃ 
অসৎখ্যাতি-মতে ভ্রমের অধিষ্ঠানও শুন্য, এবং আরোপও শূন্য, 


অর্থ।ৎ শুক্তিরজতভ্রমে শুক্তিও নই, রজতও নাই, অথচ গুক্তিতে 


রজতভ্রম হইতেছে--বলা হয় । 


কিন্ত ইহ! সম্ভব নহে । কারণ, শুক্তিতে একট “এই? বলিয়। 
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জ্ঞান না হইলে “এই রজত” এই জ্ঞান হয় কি করিয়া ? শক্তি ও 
রজত যদি উভয়ই অসৎ হয়, তাহা হইলে তাহাদের কোনরূপই 
প্রতীতি হওয়া উচিত নহে । কেবল অসতের প্রতীতি হয় না৷ 
বন্ধ্যাপুত্রের কোথাও প্রতীতি হয় না। রজ্্ুসর্প অসৎ হইলেও 
যে প্রতীত হুয়, তাহার কারণ, সেখানে, রজ্জু বা রজ্জু অবচ্ছিন্ন 
চৈতন্যরূপ সদ্বস্ত একটা থাকে। এইরূপ প্রতিপক্ষের বহু যুক্তি 
থাকিলেও অসব্খ্যাতিপক্ষ সিদ্ধ হয় না। এই অসৎখ্যাতি 
মতটী যে সকল বৌদ্ধ শূন্যকে অসৎ বলেন, তাহাদের । কিন্তু 
নাগার্জুনপ্রভৃতি শৃন্যবাদিগণ শূন্যকে সৎ নহে, অসৎ নহে, | 
সদসৎ নহে, এবং সদসদ্ভিন্ন নহে, অর্থাৎ চতুক্ষোটিবিনিনু ক্ত 
বলেন। শ্ন্ঠটা অসৎ, এইরূপ অস্বাদী বৌদ্ধ গৌতমবুদ্ধের পূর্বে 
ছিলেন, অধিক কি, ্ষি গৌতম, বাস এবং জৈমিনিরও পুর্বে 
ছিলেন। গৌতমবুদ্ধের পরবস্তী শুন্যবাদীর মতে চতুফকোটি- 
বিনি্মক্রশূন্যে যে জগদ্ভ্রম হয়, তাহ] সাংবৃতিক সৎ, তাহ। 
অনাদি বাসনা ও বিজ্ঞানজন্য বল! হয়| কিন্ত তাহা হইলে 


সাংবৃতিক সদ্ভিন্ন পরমার্থতঃ চতুফেটিবিনির্ক্ত শুন্যস্বীক[রের 
প্রয়োজন থাকে না। আর সেই শূন্যের সহিত এই সাংবৃতিক 


সতের সম্বন্ধ এবং স্বরূপও নির্ণয় হয় না। এজন্য ইহাকে তাদৃশ 
শূন্য বলিবার কোন হেতুই নাই। উহাকে কোটিত্রয়বিনির্দক্ত 
সদধিষ্ঠ!নক অনির্বচনীয় বলাই সঙ্গত হয়। এইরূপে অসৎ- 


খ্যাতিবাদটী কে!নরূপেই যুক্তিসহ হয় ন1। 
অখ্যাতিবাদ | 
ইহ! প্রাভাকর মীম।ংসক ও কোন কোন সাংখ্যচার্য্যের মৃত 


বলাহুয়। এ মতে ভ্রগজ্ঞান বলির়। একট কিছু নাই। কিন্ত 
শুক্তিকাতে ইদংএর প্রত্যক্ষ এবং সাদৃ্ঠ।দি দৌষনিবন্ধন রজতের 
স্মরণ হয়। কিন্তু “সেই রজত” এই ভাবে সেই স্মরণ হয় না। 
কিন্ত রজতমাত্রের স্মরণ হয়। তৎপরে ইদং জ্ঞানের সহিত সেই 
রজতম্মরণের কোনরূপ প্রভেদের জ্ঞান লোভাদিবশতঃ উদ্দিত হয় 
না, এজন্য লোকে রজত গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় । অতএব একটা বিশিষ্ট- 
জ্ঞানরূপ ভ্রমজ্ঞান এ মতে নাই | কিন্তু জ্ঞানদ্বয়ের ভদ্র জ্ঞানের 
অতাব হয়, আর এই ভেদাগ্রহনিবন্ধন এক টা ব্যবহার হয় মাত্র। 
বস্ততঃ, ঘথার্থ জ্ঞানস্থলেও এই ভেদের জ্ঞানের অভাববশতঃ সেই 
জ্ঞানজনা ব্যবহার হয়। অতএব ভ্রমজ্ঞানম্বীকার ব্যর্থ। 

কিন্তু এমতও সঙ্গত নহে । কারণ, “এই রজত” এইব্ধপ 
একট! বিশিষ্টজ্ঞ/ন না হইলে কেহ রজতগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় ন]। 
“এইস্-জ্ঞানও “রজত”-জ্ঞান এই ছুইটী পাশাপাশি হুইয়! তাহাদের 
ভেদের জ্ঞানাভাব হইলেও “ইহা রজত” এইরূপ একটা বিশিষ্ট 
জ্ঞান আবশ্তক হয়। ভেদাগ্রহ ও ইহ! রজত,__ইহাঁর! এক প্রকার 
জ্ঞান নহে। 
রজতজ্ঞান-_-এই ছুই জ্ঞান ক্ষণভেদে উৎপন্ন হইয়াছে । সুতরাং 
ত্রমস্থলে ভেদজ্ঞানও বর্তমান বলিতে হইবে । আর জ্ঞানাভাৰ 
ব্যবহারের হেতু হইলে সুধুণ্ডি ও মুচ্ছাতেও ব্যবহার হউক। 
তবে অভাব এ মতে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া এ মতের সমর্থন 
করিলে ইহা! অনির্বচনীয়খ্যাতিতেই পরিণত হয়। এজন্য এ মতও 


অসঙ্গত বলিতে হইবে। 
অন্তথাখ)াতি । 
ইহা! ভষ্ট-মীমাংসক ও নৈয়ায়িকের মত, এ মতে যখন নেত্র- 


সংঘুক্ত রজ্ছু হয়, তখন প্রথমতঃ রজ্জুকে “এই” বলিয়া! একট! 
সামান্যজ্ঞান হয়, অতঃপর দৃষ্টিদোষ ঘটিলে রজ্ছুসমবেত রজ্ঘত্ব- 
ধর্মের জ্ঞান হয় না। কিন্তু সাদৃশ্ঠবশতঃ এবং ভয়াদি হেতু 
থাকিলে জ্ঞানলক্ষণ অলৌকিক সন্পিকর্ষপ্রযুক্ত সর্পত্বের অলৌকিক 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় । তখন বিশেষজ্ঞানের আকাজ্কানিবৃত্তির জন্য 
এই সর্পত্বজাতিটা সেই “এই”-জ্ঞানের বিষয় রজ্জুতে প্রাকাররূপে 
ভাসমান হয়। অর্থাৎ সর্রত্বপ্রকারক “এই” বস্ত-_-এইরপ জ্ঞান 
হয়। যেহেতু জাতি দৃষ্টাদুষ্ট উভয়বিধ ব্যক্তিনিষ্ঠ হয়। তৎপরে 
তয় ও কম্পাদি কার্য প্রকাশ পায়। এজন্য এ মতে রজ্ভু ও 
সর্প উভয়ই সত্য বলিতে হয়। 


আর ভেদজ্ঞানও হয়) কারণ, “এই” জ্ঞান ও 


কিন্তু এ মতটীও সঙ্গত নহে। 


পারে না। যেহেতু সেই সর্পত্বের সঙ্গে কোন সর্পব্যক্তিও 
দেশান্তরের প্রত/ক্ষ হওয়াই উচিত। ব্যক্তিহীন জাতির ভন 
হরন।। অতএব “এই” বলিয়া জ্ঞাত রজ্জুতে সপ্গন্ব গ্রকারটা 
ভাসমান হইতে পরে না। সাদৃশ্তবূপ দোষবশতঃ রজ্জত্ব সপ্পত্ব 
দগ্ুত্ব মলাত্ব প্রভৃতি নান! বস্তরই জ্ঞান হওয়া উচিত। কিন্ত 
রজ্ছুত্বের সহত রজ্ছবর সম্বন্ধ সত্বেও কেন অপর প্রকারের জ্ঞান 
এজন্য রজ্জ,তে সর্প কল্পন। করিয়], তাহাতে সপত্ 
আর তাহা হইলে অনির্ববচণীনর 


হইবে? 
দর্শন হয় বলিতে হইবে । 
খ্যাতিই স্বীক্কত হইবে । 
সৎখ্যাতি। 

ইছা রাম।কু সম্প্রদায়ের মত। এ মতে রজ্জুর উপাদান ও 
সর্পের উপাদ[ন একই পৃথীতত্ব বলিয়া রজ্ভতে যে সর্পের 
জ্ঞান, ত'ছ। সর্পাবয়বেই সর্পের জ্ঞান হইল। অতএব যাহা 
যেখানে নাই, তাগর জ্ঞান সেখানে হহল না । আর তজ্জন্ 
তাহ! ভ্রম নহে । কিন্ যথার্থ জ্ঞান। লোকে তাহাকে সর্প 
বলিয়া বাবগার করে না-_এইমাত্র প্রভেদ । 

কিন্ত এ মতও সঙ্গত নহে । কারণ, রজ্জুসর্প দেখিয়া পলায়ন- 
পর ব্যক্তি আলোকসাহায্যে দেখিলে “সর্প নয়” বলিয়। পলায়নে 
বিরত হয় কেন? এইরূপ বহু কারণে এ মতও অসঙ্গত। 

সদসৎখ্যাতি। 

ইহাতে রজ্ছু দেখিয়া “এই” বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা সদ্‌- 
বস্তরই জ্ঞান বলিতে হইবে । আর তথায় অসৎ অর্থাৎ নাই যে 
রজ্জু, তাহ।র যে জ্ঞান, তাহ! অসতের জ্ঞান বলিতেই হইবে। 
অতএব “এই সর্প” এই জ্ঞানে সৎ ও অসৎ উভয়েরই জ্ঞান হয় 
বলিয়।, ইহাকে সদসত্খ্যাতি কলা হয়। ইহাতে সর্পের স্মরণ, 
“সেই” এই অংশের অপলাপ বা সর্পত্বের অলৌকিক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ 
স্বীকার করায় দেশাস্তরের অজ্ঞান কল্পন। করিতে হয় না। 

কিন্তু এ মতও সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে অসতের জ্ঞান 
স্বীক।র করিতে হয়। অসতের প্রতীতি স্বীকার করিলে 
বন্ধ্যাপুজেরও প্রতীতি স্বীকার করিতে হয়। 
অসঙ্গত। 


অতএব এ মতও 


অনির্ববচনীয়খ্যাতি। 
ইহাই বেদান্তীর মত। এমতে “এই” বলিয়। রজ্জুর সামান্ত জ্ঞান 
হইলে তাহার বিশেষ জ্ঞানের আকাজ্ষার নিবুত্তির ইচ্ছা হইলে 
সাদৃষ্ত।দি দোধনিবন্ধন সেই রজ্জু যে চৈতন্তের উপর অধিষ্ঠিত হয়, 
সেই চৈতন্তের আশ্রিত যে অবিদ্তা, সেই অবিদ্যার তমোহংশ 
হইতে এক্টা সর্প উৎপন্ন হয় এবং তখন তাহার সহিত সন্বদ্ধ যে 


কারণ, জ্ঞানলক্ষণাবশতঃ 
অরণ্যস্থ সর্পত্বের প্রত্যক্ষ হইলে সেই সর্পত্ব রজ্জুতে আসিতে 


উৎপন্ভির সঙ্গে সঙ্গেই হয়। এই জ্ঞান, সাক্ষিচেতনে স্থিত যে 
অবিষ্া!, তাহার সত্বগুণের পরিণাম । রজ্জুচেতনাশ্রিত অবিষ্।র 
ক্ষেভের যাহা নিমিত্ত হয়, তাহাই সাক্ষীর আশ্রিত অবিগ্যার 
ক্ষোভের নিমিত্ত হয়। এজন্য একই সময় সর্প ও সর্গজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় এবং রজ্জুপ্রভৃতি অধিষ্ঠানের জ্ঞানে একই 'সময় সর্প 
ও সপক্জান লীন হয়। 

এস্কলে রজ্জুসপ ও স্বপ্রমধ্যে-_এই উতয় স্থলে অনির্ববচনীয় 
খ্যাতি হইলেও প্রভেদ এই যে, সপরদি ভ্রমমধ্যে বাহ্‌ অবিগ্া!ংশ 
সপর্দি বিষয়ের উপাদানকারণ এবং সাক্ষিচেতনাশ্রিত আন্তর 
আবগ্যাংশই তাহার সপঁদি জ্ঞানরূপ বৃত্তির উপাদানকারণ বল! 
হয়। আর ্বপ্নভ্রমমধ্যে সাক্ষীর আশ্রিত অবিদ্যারই তমো- 
গুণাংশ বিষয়রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এবং সেই অবিগ্ার 
সন্বগুণ।ংশ সেই সকল বিষয়ের জ্ঞানরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়! 
এজন স্বপ্নমধ্যে আস্তর অবিদ্যাই ধিষয় ও জ্ঞান-_-উতয়ের উপাদান 
কারণ হয়! 

আর এইরূপে বাস্থ রজ্জুসপ্ণদি এবং আস্তর স্বাগ্ন পদার্থ 
সকলই সাক্ষীর ভাষ্য বলা হয়। এই ভ্রম অবিগ্ভার পরিণাম, 
এবং চেতনের বিবর্ত। এই ভ্রমের উপাদানকারণ অবিদ্া, 
এবং ভ্রমজ্ঞান উভয়ই অনির্বচনীয়। অর্থাৎ সদসদ্ভিন্ন ॥ রজ্ভব- 
সর্প ও তাঁহার জ্ঞান বাধিত হয় বলিয়া তাহা সৎ নহে, এবং 
প্রতীত হয় বলিয়া তাহা! অসৎ নছে। অপর মতবাদী ইহা! 
খণ্ডন করিলেও অছৈতবাদী ইহার মণ্ডন করিয়া থাকেন। এ 
বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য আছে । এস্থলে দিঙ.মাত্র ইঙ্গিত করা হইল। 
অধিক জানিতে হইলে ভামতী, বিবরণ এবং অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি 
গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 

ফলতঃ অনির্ধচনীয়খ্যাতি বেদান্তীর মত। এই ভ্রমতত্ব 
স্বীকার না করিলে অদ্বৈত ব্রন্মবস্ত সিদ্ধ হইত ন1| এই জন্যই 
ভাষ্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বেদাস্তদর্শনের ভাষ্যে প্রথমেই এই 
ভ্রমতত্বের ব্যখ্যা করিয়াছেন । 

অপ্রমার অন্তর্গত সংশয়, তর্ক ও অনধ্যবসায় প্রভৃতির জন্য ভট্ট 
মীমাংসার মানমেয়োদয়, প্রাতাকর মীমাংসার তন্ত্ররহম্ত এবং 
্টায়ের তাফিকরক্ষাপ্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যাইতে পারে । ইহাই 
হইল সংক্ষেপে দ্রব্য পরিচয় | 

গুণপ্রভৃতি পদাথ“পরিচয়। 

গুণপ্রভৃতি অপরাপর পদার্থের পরিচয় ও উক্ত গ্রন্থ সমূহে দ্রষ্টব্। 
এ বিষয় অধিক জানিতে হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থ 
দরষ্টব্য। ভাধাস্তরিত গ্রন্থের মধ্যে বেদান্তভাষাপরিচ্ছেদ, বিচার- 
সাগর, বৃত্তিপ্রভাকর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ তর্কতীর্থ কর্তৃক 


অদ্বৈতবাদ 


অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের ভূমিকা, শ্রীযুক্ত করালপ্রসন্ন মুখোপাধ্য। যকত 
তত্বজ্ঞানামৃত, মহামহে।পাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক 
অনুদিত বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ এবং ভামতী চতুঃস্থত্রী প্রভৃতি 


গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । | 
বেদান্তের অধিকারী | 


বৈদিক অদ্বৈতবাদের অধিকারী সকলে নয়। ইহার মুখ্য 
অধিকারীর লক্ষণ বেদান্তসার গ্রন্থে সংক্ষেপে উত্তমরূপে কথিত 
হইয়াছে, যথা 

১। যিনি বেদ ও বেদাঙ্গ বিধিবৎ অধ্যয়ন করিয়াছেন। 

২। যিনি স্থুলভাবে সমুদয় বেদার্থ জানিয়াছেন। 

৩। যিনি ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কন্্ম বর্জন 
করিয়। নিত্য নৈমিন্ভিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠান করিয়া 
নিষ্পাপ ও শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, এবং__- 

৪। যিনি চারিটী সাধনসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই অদ্বৈত- 
বাদের মুখ্য অধিকারী। কিন্তু এই চতুর্থ সাধনমধ্যে আবার 
চারিটী সাধন আছে, যথ।__ 

(ক) নিত্য ও অনিত্য বস্তর বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞান। 

(খ) ইহ ও পরলোকের ভোগে বৈরাগ্য। 

(গ)  শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান-__এই 


ছয়টা সাধন । 
(ঘ) মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা! । 


ইহাদের মধ্যে প্রথম ছুইটার দ্বারা দে|ষের স্থলন হয় এবং শেষ 
দুইটীর দ্বার! গুণাধান হয় বুঝিতে হুইবে। ইহাদের বিশেষ বিবরণ 
বেদান্তসার ও সর্বববেদাস্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য | 

অদ্বৈতবাদের গৌণাধিকারী অনেকেই হইতে পারেন । ষিনি 
শান্্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা এবং গুরু ও বেদান্তবাক্যে 
বিশ্বাস আছে, তিনিই ইহার গৌণাধিকারী হইতে পারেন। কিন্ত 
ধাহার দেহাআববোধ এবল, দৈহিক সুখভোগে আকাজ্ষা অধিক, 
এবং জগতের সত্যতাবোধে আগ্রহ থাকে, তাহ|রা ইহ! হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন ন। | এ বিষয়ে অধিক জানিতে হইলে শক্করাচ।ধ্য 
প্রণীত উপদেশ গ্রস্থগুলি দ্রষ্টব্য । : 


অদ্বৈতবাদের মুক্তি । 
অদ্বৈতবাদের মুক্তি ব্রন্ষস্বব্ূপতা ল।ভ ব৷ ব্রঙ্ষানির্ববাণ। 


ইহার অপর নাম বিদেহমুক্তি। শিবলোক, ব্রঙ্মলোক, বিষু- 
লোক, কৈলাস ও গোলক প্রতৃতি লোকে ভগবৎ সারপ্য, সামীপ্য 
প্রভৃতি এ মতে স্বর্নবিশেষ। ইহার! যথার্থ মুক্তিপদবাচ্য নহে। 
এই সকল গৌণমুক্তি পাচ প্রকার থা__সালোক্য, সামীপ্য, 
সাষুজ্য ও সাষ্টি অর্থাৎ সমান এশ্বর্ধ্য। সাধুজ্য মুক্তি দ্বৈতাদি 
মতে ভগবৎশরীরে বসনভূষণাদির ন্যায় সংলগ্ন হুইয়া থাকা 
বুঝায় এবং অদ্বৈতমতে ক্রহ্মনির্ববাণ বুঝায় 
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অদ্বৈতবাদ 


অদ্বৈতবাঁদমতে সাধন । 

অদ্বৈতমতে সাধন_-গৌপ ও মুখ্যভেদে দ্বিবিধ | মুখ্যসাধন 
্রহ্মাব্মৈক্যজ্ঞানাভ্যাস। এজন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
গ্রয়োজন। শ্রবণ বলিতে গুরুমুখ হইতে বেদান্তবাক্য ও তদর্থ 
শ্রবপ। মনন বলিতে উক্তরূপে শ্রুতিবিষয়ে ভ্রম ও সংশয়, বিচার 
দ্বারা নিরাকরণ, এবং নিদিধ্যাসন বলিতে মননদ্বারা নিশ্চিত 
বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান। শঙ্করাচার্য্যবিরচিত অপরোক্ষান্ুভূতি- 
গ্রশ্থমধ্যে এই সাধনতত্ব বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে । গৌণ 
সাধন বলিতে নিত্য নৈগিত্তিক কর্ন প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসন। প্রভৃতি 
যাবতীয় শান্ত্রবহিত আচরণ বুঝায় । ইহ। স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি 
মধ্যে বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । উপাসনার জন্ত যোগশান্ত্র 
এবং তক্তিশান্ত্র মুখ্যভাবে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। ইহাই 
হইল অদ্বৈতবাদের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 

অদ্বৈতবানী গ্রন্থকার ও তত্তদ্রচিত গ্রন্থের ধারাবাহিক তালিকা । 

১। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস (৩১০১ পৃঃ খুঃ)_ মহাভারত, 
পুরাণ ও ব্রহ্মস্ত্র প্রভৃতি । 

২। শুকদেব ( ব্যাসপুভ্র ) শুকাষ্টক, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি । 

৩। গৌড়পাদ__মাও.ক্যকারিকা, সাংখ্যকারিকাভা্য, 
শ্রীবিদ্াতন্ত্র, উত্তরগীতাভাষ্য প্রভৃতি । 

৪। গোবিন্দপাদ (খুঃ ৬ ব। ৭ম শতক )-_রসার্ণৰ নামক 
রসশাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায় | 

৫ শঙ্করাচার্ধ্য (৬৮৬-৭২০ খুঃ)__ব্্গস্ত্রভাষ্য, ঈশাদি 
দশোপনিষদ্ভাষ) ( শ্বেতাশ্বতর ও বুসিংহপূর্বতাপনীয় ভাষ্য ?) 
গীতা ভাষ্য, সনৎসুজাতীয়ভাষ্, বিষুসহস্রনামভাষ্য, ললিতা ত্রিশতী- 
ভাষ্য, গায়ন্ত্রীভাষা, আপন্তব্বধন্মস্থত্র/ংশভাষা, হস্তামলকভাষ্য, 
সাংখ্যকারিকাভ।ষ্য €) গৌড়পাদকারিকাভাষ প্রভৃতি ভাষ্যগ্রন্থ ; 
উপদেশ-সাহস্্রী, প্রপঞ্চসারতন্ত্র, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, সর্বব- 
সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ, বিবেকছুড়ামণি, অপরোক্ষান্ুভূতি, আত্মবোধ, 
তত্ববোধ, আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি, অজ্ঞনবৌধিনী, নির্বাণদশক, 
মোহ্মুদগর, মঠায়ায়, শঙ্করস্মৃতি (1) অমরুশতক (?) কৌপীনপঞ্চক, 
মূনীষাপঞ্চক, বাক্যন্তুধা, বাক্যবৃত্তি, নির্ধাণাষ্টক, পঞ্ধীকরণ 
ইত্যাদি উপদেশগ্রন্থঃ এবং দেবদেবীর স্তবস্তৃতি প্রায় শতাধিক । 

৬। পন্নপাদাচারধ্য ( শঙ্করশিষ্য )-_-পঞ্চপাদিকা, প্রপঞ্চ- 
সারতন্ত্রভাষ্য, নমঃ শিবায় মন্ত্রভাষ্য, প্রাচীন শঙ্করবিজয় | 

৭। স্ুরেশ্বরাচাধ্য (তর ৬৭৫-৭৭৩)- ব্রহ্গসিদ্ধি, নৈষবন্্য- 
সিদ্ধি, স্বারাজ্যসিদ্ধি, বুহদারণ্যকভা ধ্যবার্তিক, তৈত্তিরীয়তাব্ 
বার্তিক, পঞ্ধীকরণবা্তিক, দক্ষিণা মৃত্তিস্তোত্রটীকা, মানসোল্লাস, 
্হ্স্ত্রবুত্তি, বিধিবিবেক, ভাবনাবিৰেক, বিভ্রমবিবেক, ্ফোট- 
সিদ্ধি প্রভৃতি | 


অদৈতবাদ 


[ ৭৮২ 


] সু ৃ অছৈতবাদ 


৮। তোটকাচার্যয (এ খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দী) গুরুস্ততি। 
হস্তামলকাচা্য ( এ )...হস্তামলকত্তোত্র (?) 

১৯০। সর্ববজ্ঞাত্মুনি (সুরেশ্বরশিষ্য ৭১০-৮১০ খুঃ)-সংক্ষেপ 
শারীরক। 

এই সময় বৌদ্ধ শান্তরক্ষিত এবং ততশিষ্য কমলশীল তত্ব- 
সংগ্রহগ্রন্থে, জৈন বিগ্যানন্দ অষ্টসাহশ্রী গ্রন্থের এবং মাঁণিক্যনন্দী 
পরীক্ষামুখ প্রভৃতি গ্রন্থে, দ্বৈতা্বৈতবা'দী ভাস্করা চার্ষ্য ব্হ্গস্থত্রের 
তাস্করভাষ্যে, এবং নৈয়ায়িক শিবাদিত্য সপ্তপদা গ্রন্থে, ব্যোম- 
শিবাচার্ধ্য প্রশস্তপাঁদভাখ্টের ব্যোমবতী টাকায়, জয়স্ত্র ন্যায়” 
মঞ্জরী ও ন্তায়কলিক। গ্রন্থে, মীমাংসক সুচরিত মিশ্র ও পার্থ, 
সারথী মিশ্র শ্লোকবান্তিকটাকায় অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। 
ইহাদের আক্রমণের উন্ভর পরবর্তী আচাধ্যগণ প্রদান করেন__ 

১১। বোধঘনাচার্ধ্য (সুরেশ্বরের শিষ্য ৭৫৮-৯৫৮ খুঃ)- 
তত্বসাদ্ধ প্রভৃতি । 


৯ | 


১২। অবিমুক্তাত্মভগবান্‌ ( অব্যয়াত্মভগবানের শিষ্য)_-! 


ইষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি । 
বাচম্পতিমিশ্র (ব্রিলোচনশিষ্য 
্হ্গস্ত্রশাঙ্করভাষ্যটাকাঁ ভামতী, ব্রহ্মসিদ্ধিটাক1 ব্রহ্মতত্তসমীক্ষা, 


১৩। 


বিধিবিবেকটাকা৷ স্টায়কণিকাঁ, সাংখ্যকারিকাঁর টীকা, পাতঞ্জল- 
ব্যাসভাষ্যটীকা, স্ায়ভাষ্য বার্তিকতাৎপর্য্যটীক! ও ন্ায়ন্চীনিবন্ধ | 
১৪। প্রকাশাত্মষতি ( অনন্তান্ুভবশিষ্য খুঃ ৯ম শতাব্দী )_- 


পৃঞ্চপাদ্রিকাবিবরণ প্রভৃতি । 


এই সময়ে নৈয়ায়িক শ্রীধরাচার্ধ্য ১*ম শতাব্দীতে প্রশস্তপাদ- 


ভাঞ্ুটীক1 ন্ায়কন্দলী, তত্বপ্রবোধ ও তত্বসন্বাদিনী গ্রন্থে দ্বৈতবাদ 
প্রকটিত করেন, কিন্তু অদ্বয়সিদ্ধিগ্রস্থে অদ্বৈতবাদ বিবৃত করেন । 
উদরয়নাচার্ধ্য ( ৯৪৪-১০৪৪ খৃষ্টাব্দে) স্তায়তাৎপর্্যপরিশুদ্ধি, 
আত্মতত্ববিবেক, লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থে 
এবং বল্লপভাচাধ্য__-( ৯৮৪-৯৯৭৮ খুষ্টাব্দে ) ন্তায়লীলাবতী গ্রন্থে 
এবং ভা সর্বজ্ঞ ন্যায়সার গ্রন্থে স্তায়ত প্রকটিত করেন। বিশিষ্টা-। 
দবৈতবাদী যামুনাচা ধ্য (৯১৬-৯০৪২ খুষ্টা্ডে) সিদ্ধিত্রয়, আগম- 
প্রামাণ্য, গীতাতা ৎপর্য্য নির্ণয় ও স্তোব্ররত্ব গ্রন্থে অদ্বৈতমত, খণ্ডন 
করেন। যাঁদবপ্রকাশ ব্রন্গস্থত্রভায্যে অদ্বৈতমতের প্রকারান্তর 
প্রদর্শন করেন । বামান্ুজাচাধ্য ( ১০১৯-১১৩৯ খুষ্টাত্যে ) | 
বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্গস্থত্রের শ্রীভাষ্য, বেদাস্তদীপ, বেদান্তসার, 
বেদার্থসারসংগ্রহ, গীতাভাষ্য, ভগবদারাধন ও গগ্ঘত্রয় প্রভৃতি 
গ্রন্থে অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। কাশ্মীরী শৈব অভিনবগ্ুপ্ত 
(৯৫০-১০১৫ খৃষ্টাব্দে) প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বহু গ্রন্থ রচন| 
করিয়া শক্তিবিশিষ্টাদবৈতরূপ অদ্বৈতবাদের প্রকারাস্তর প্রদর্শন 
করেন। শ্রীকরাচার্ধ্য বেদান্ততাধ্যদ্বারা এবং শ্রীকণ্াচার্ধ্য অন্য ৷ 


৮০১-৯৮১ খুঃ) 


বেদাস্তভাষ্যদ্বারা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রকটত করেন | দ্বৈতাঁ 
দ্বৈতবাদী নিশ্বার্কাচার্য্য (খুঃ ১২ শতকে ) ব্রন্গস্থত্রবৃত্তিরূপ বেদান্ত- 
পারিজাতসৌরভগ্রন্থ ও তংশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্ষ্য উক্ত বুত্তির 
ব্যাখ্যারূপ বেদাস্ত-কৌন্তত নামে ব্রহ্গস্থত্রভাষ্য রচনী করিয়! এবং 
কুপাচার্য্যশিষ্য দেবাচার্্য (১৯৯০ খুঃ) বেদান্তজাহ্ৃবী রচন! 
করিয়া অদ্বৈতমত খণ্ডন করেন। এই সকল অদ্বৈতবিরোধী মতের 
প্রতিকারকল্পে যাহারা আবিভূর্তি হন তাহারা এই-_ 

১৫। শ্রীহর্ষাচার্ষ্য (১১৫০ খৃষ্টাব্দ ) খগ্ডনখপ্ডখাগ্, শিব- 
শক্তিসিদ্ধি, ঈশ্বরাভিসন্ধি এবং নৈষধচরিত প্রভৃতি । 

১৬। শ্রীকুষ্ণমিশ্র যতি ( খুঃ ১২শ শতকে) প্রবোধচন্ত্রোদর 
নাটক প্রভৃতি । ্‌ 

১৭। চিদ্ধিলাস বা অন্ৈতানন্দ ( ১১৬৭-১১৯৯ খুঃ) শাঙ্কর- 
ভাষ্যটীক! ব্রহ্মবিদ্য! ভরণ | 

এই সময় নৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় (১১৫৮-১২৩৮ খুঃ)- 
তত্বচিন্তামণি গ্রন্থে, তৎপুজর বর্ধমানোপাধ্যায় (১১৯৮--১২৫৮খুঃ) 
চিন্তামণিটীক1, কুসুমাঞ্জলিটাক! প্রভৃতি গ্রন্থে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী 
পুরুষো ত্তমাচার্ধ্য বেদান্তরত্বমঞ্যা গ্রন্থে, সুন্নরভট্ট সিদ্ধান্তসেতুক 
গ্রন্থে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দেবরাজাচার্য্য বিশ্বতত্বপ্রকাশিকা! গ্রন্থে, 
বরদাচার্ষ্য তত্বনির্ণয় গ্রন্থে অদ্বৈতমতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হন | ইহার 
উত্তর ধাহার! দেন তাহার। এই-_ 

১৮। বাদীন্দ্র বা বাগীশ্বরাচার্য্য বা সর্ধরজ্ঞ...বা মহাদেব 
( ১২১০-১২৪৭ খৃঃ) মহাবিদ্যাবিড়ম্বন, কিরণাঁবলীটাক1, রসসার 
প্রভৃতি | 

১৯। আনন্দবোধেন্ত্র (১২২৮ ?).--আ্ায়মকরন্ন, প্রমাণ-- 
মাল। বা স্যায়দীপাবলী প্রভৃতি । ্‌ 

২*। আনন্দপূর্ণবিগ্ভাসাগর ( অভয়ানন্দশিষ্য ) (১২৫২- 
১৩০৭ খৃঃ) খণ্ডনখগ্ডখাগ্যটাকা, মহাবিদ্াবিডম্বনটীক1,  পঞ্চ- 
পাদিকাটাকা, ব্রঙ্গসিদ্ধিটাকা, বিবরণটাকা,. মোক্ষধর্ন্টাকা, 
বুহদারণ্যকবাঁর্তিক টীকা, স্তায়চন্দ্রিকা প্রভৃতি | : 

২১। জ্ঞানোত্বমাচার্ধ্য বা গৌড়েশ্বরাচাধ্য_-( খুঃ ১২শ-১৩শ 
শতক ) নৈক্ম্মসিদ্ধিটাকা, ব্রঙ্গসিদ্ধিটীকা, জ্ঞানসিদ্ধি ও: 
স্টায়সুধা প্রভৃতি । মর ডা: 

এই সময় দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্ধ্য: (১১৯৯-১৩০৪ থুঃ) ব্রহ্-: 
স্ব্রভাষ্য, দশোপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, মিথ্যাত্বান্ুমানখণ্ডন, 
মায়াবাদখগ্ুন, উপাধিখগ্ডন, খগ্ভাষ্য প্রভৃতি ৩৭ খানি গ্রন্থে. 
বিক্রমা চার্ধ্য পদার্থরীপিক। গ্রন্থে, পন্মনাভাচার্ধ্য পদার্থ-সংগ্রহ 
এবং তষ্টীক1 মধ্বসিধান্তসার গ্রন্থে, বিশিষ্টাদ্বৈত বাদী বরদাচার্্য_ 
নড়াডুন্মল-তত্বসার ও সারার্থচতুষ্ট্ গ্রন্থে, বীররাঘবাচার্ধ্য তত্বপার- 
টীকা গ্রন্থে, সুদর্শনাচার্ধ্য - শ্রীভাষ্যটাক শ্রুতপ্রকাশিকা গ্রন্থে: 
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নৈয়ায়িক গৌঁড়পুর্ণানন্দ ককিচক্রবর্তী তত্বমক্তাবলী গ্রন্থে অদ্বৈত 
মতের বিরোধিত। করেন। ইহাদের প্রতিকারার্থ_-ধাহার। 
লেখনী ধারণ করেন, তাহাদের নাম__ 

২২। চিৎস্তুখাচার্ধ্য (জ্ঞানোত্তমশিষ্য খুঃ ১৩-১৪ শতক ) 
প্রত্যকৃতত্বপ্রদী পিক বা চিৎস্ুখী, ন্তায়মকরন্দটাক1, বিষ্ণপুরাণ- 
টাকা, ব্রন্স্থত্রশাঙ্করভা ষ্যটাকা, খগ্ডনথণ্ডখাছ্টাকা,. বিবরণ- 
তাৎপর্য্যদীপিকা', ব্রন্গসিদ্ধিটাকা, প্রমীণমালাটীকা, অধিকরণ- 
মঞ্জরীসঙ্গতি, শঙ্করচরিত প্রভৃতি । 

২৩ শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর ( ১২২৮-১৩৩৩ খৃঃ )--১০৮ 
উপনিষতটাক1, বেদাস্তস্থত্রবৃত্তি, গীতার টীকা, আত্মপুরাণ । 

২৪। বিঞ্ুম্বামী বা সর্বজ্ঞ (১৪শ শতক )__-সর্ধবজ্ঞসংহিতা । 

২৫। প্রত্যক্ম্বরূপভগবান ( খৃঃ ১৪শ শতক প্রত্যক্‌ প্রকাশ- 
শিষ্য )-__চিৎসুখীর টীকা প্রভৃতি । 

২৬। অমলানন্দ যতি (অনুভবানন্দ ও ন্ুুখপ্রকাশশিষ্য 
১২৬০-১৩৪০খুঃ )__ভামতীর টীকা কল্পতরু; শান্ত্ররর্পণঃ পঞ্চ- 
পাদিকাদপণি প্রভৃতি । 

২৭। প্রগল্ভাচা্য (খুঃ ১৪শ শতক )-_খগুনখণ্ডখা্যের 
টীকা প্রভৃতি । 

২৮। ভারতীতীর্থ ( ৯৩২৮-১৩৮০ খুঃ) 
অধিকরণমাল। প্রভৃতি । 

২৯। সায়নাচার্ধ্য (প্রায় শী সময়)__চতুর্কেদ ভাষ্য, সর্ববদর্শন- 
সংগ্রহ প্রভৃতি । 

৩০ | বিগ্ভারণ্য ( ১৩৩১-১৩৮৬ খুঃ )-_পঞ্চদশী, বিবরণ- 
প্রমেয়সংগ্রহ, অনুভূতিপ্রকাশ প্রভৃতি বনু গ্রস্থ। 

৩১ | শ্রীধরস্বামী (খুঃ ১৪শ শতক )__-ভাগবতের টাকা, 
গীতার টাকা, বিষ্ণপুরাণের টাকা প্রভৃতি । 

এই সময়ে দ্বৈতবাদী অক্ষোভ্যমুনি__(১৩১৭-১৩৮০ খুষ্টাব্দে ) 
কতিপয় গ্রন্থে, তচ্ছিষ্য জয়তীর্থা চার্য্য স্তায়সুধা ও তত্বপ্রকাশিকা 
প্রভৃতি বহু গ্রন্থে মধ্বাচ্য্যের প্রায় যাবতীয় গ্রন্থের টাকা করিয়া, 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ২য় রামানুজাচাধ্য এই সময় স্যায়কুলিশগ্রন্থা দিতে, 
বরদবিষ্ণণ আচার্য্য শ্রুতপ্রকাশিকার টাক! ভাবপ্রকাশিকা! গ্রন্থে, 
বেস্কটনাথাচার্য্য (১২৬৮-১২৭৬ খুষ্ট[দ্দে) তত্বমুক্তাকলাপ, শতদুষণী, 
অধিকরণসারাবলী প্রভৃতি বহু গ্রন্থে, বরদগুরু আচার্য্য বা! প্রতিবাদী 
ভয়ঙ্কর এই সময় সপ্ততিরত্রমালিক, অধিকরণসারাবলী টাকা! 
গ্রন্থে, লোকা চার্য (খুঃ ১৪শ শতকে ) তন্বনির্ণয়, তত্বশেখর প্রভৃতি 
গ্রন্থে, রঙ্গরামান্ুজা চাঁ্ধ্য এই সময় দশোপনিষতভাষ্য প্রত্ৃতি গ্রন্থে, 
অনস্ত।চার্ধ্য এই সময় সিদ্ধান্তসিদ্ধ।ঞজনগ্রভৃতি বহু গ্রন্থে অদ্বৈতমত 

_ খগ্ুনে প্রবৃত্ত হন।। ইহাদের প্রতিকারকল্পে ধাহার! উদিত হন, 
তাহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম এই-_. 


বেদান্তদর্শনের 


৩২। অন্ুভূতিস্বরূপা চার্ধ্য ( ৯৩-১৪ খুঃ শতাব্দী) গৌড়- 
পাদকারিকা'টীক!স্তায়মকরন্দটাকা1,গ্তায়দীপাবলীটীকা,প্রমাণমালা- 
টাকা ইত্যাদি । 

৩৩। আনন্দজ্ঞান বা! আনন্দগিরি ( শুদ্ধানন্দও অনুভূতি- 
্বরূপা চার্ধ্য শিষু। খুঃ ১৪শ শতকে ) তত্বসংগ্রহ ও শাঙ্করগ্রস্থাবলীর 
টাকা? সুরেশ্বরের গ্রন্থের টীক! প্রভৃতি ৩২ খানি গ্রন্থ 

৩৪। নরেন্দ্র গিরি (অন্ুভূতিস্বরূপের শিষ্য খুঃ ১৪শ শতক) 
ঈশাভাষ্য টিপ্নন, পঞ্চপাদ্িকাবিবরণ। 

৩৫ | প্রজ্ঞানানন্দ (প্র এ) আননজ্ঞনের তত্বালোকের উপর 
তত্বপ্রকাশিকাটাক1 | 

৩৬ | অখগ্ডানন্দ (খুঃ ১৪শ শতক, অথগ্ানুভূতি ও 
আনন্দজ্ঞানশিষ্য )-_পঞ্চপাদিকাবিবরণ, তত্বদীপন । 

৩৭। প্রকাশানন্দ সরস্বতী (খুঃ ১৫শ শতক জ্ঞানানন্দ- 
শিষ্য ) বেদাস্তসিদ্ধাস্তমুক্তাবলী | 

৩৮। নানা দীক্ষিত (খুঃ ১৫-১৬শ শতক প্রকাশানন্দ 
শিষ্য ) বেদাস্তসিদ্ধা স্তমুক্ত। বলীটাক সিদ্ধান্তদীপিক1। 

৩৯। রঙ্গরাজাধবরীন্দর বা বক্ষঃস্থলাচাধ্য (খুঃ ১৫শ শতক 
আচাধ্য দীক্ষিতের পুত্র ) অবিষ্যামুকুর, পঞ্চপাদিকাবিবরণদ্পপ 

৪০ | রঘুনাথ শিরোমণি ( খুঃ ১৫শ শতক ) খণ্ডনখগণ্ডখাগ্যের 
টীকা । এতন্ত্র। ইনি অন্তরে বৈদাস্তিক ছিলেন বল! হয়| 

এই সময়ে উক্ত রঘুনাথ শিরোমণি, মহেশ ঠাকুর» 
শঙ্কর মিশ্র, (১৫১৮-১৬৪২ খুঃ), বাচস্পতি মিশ্র ২য়, বাস্ুদেব- 
সার্বভৌম, নিশ্বর্ক-সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী 
বল্লভাচার্ষ্য ( ১৪৭৯-১৫৮৭ খুঃ) বিঠ্ঠলনাথ এবং সাংখ্যাচার্য্য 
বিজ্ঞানভিক্ষ, শৈব নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতমত খগ্নে 
প্রবুস্ত হন। ইহাদের ধাহার! প্রতিকার করেন, তীহাদের 
কতিপয়ের নাম এই-- 

৪১। মল্লনারাধাচার্ধ্য (১৫-১৬শ খুঃ শতাব্দী) শঙ্কর মিশ্রের 
ভেদরত্রখণ্তন স্বরূপ অন্ৈতরত্ব বা অভেদরত্ু। 

৪২। নৃসিংহা শ্রম ( জগন্নাথমিশ্রের শিষ্য ১৫২৫-১৯৬০০ খুঃ) 
অভেদরত্ুটীকা তত্বদীপন, পঞ্চপাদিকাবিবরণের টীকা ভাব- 
গ্রকাশিকা, সংক্ষেপশারীরকটাকা, তন্ববোধিনী, ভেদধিক্কার, 
বৈদিক সিদ্ধান্তসংগ্রহ, অদ্বৈতদীপিকা, বেদাস্ততত্ববিবেক ইত্যাদি | 

৪৩। অগ্নিহোত্রী (জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতীশিষ্য খুঃ ৯৬শ শতক ) 
বেদান্ততব্ববিবেকটাক1 তত্ববিবেচনী । 

৪৪ | নারায়ণাশ্রম (নুসিংহ আশ্রমশিষ্য খুঃ ১৬শ শতক ) 
অদ্বৈতদীপিকাটীকা বিবরণ, ভেদধিকারটীক1 সংক্রিয় । 

৪৫1 অগ্নয় দীক্ষিত ( রঙ্গর/জাধ্বরীর পুজ্র ও শিষ্য, ১৫২০- 
১৫৯৩ খুঃ) ১০৮. খানি গ্রস্থরচয়িতা, তন্মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ 


অদ্বৈতবাদ 


| ৭৮৪ ] 


অদৈতবাদ 


 কল্পতর পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ, স্ায়রক্ষামণি এবং চতুম্মতসংগ্রহ 
ইত্যাদি। 

৪৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র ( অদ্বয়ানন্দসরস্বতীশিষ্য খুঃ ৯৬শ 
শতক ) বেদান্তসার। ॥ ্‌ 
রামতীর্থ (শ্রীরুষ্ণতীর্থশিষ্য ১৪৭৫-১৫৭৫ খুঃ) বেদীস্ত- 
সারটীকা' বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী, সংক্ষেপশারীরকটীক1, উপদেশসাহতী- 
টীকা, পঞ্ধীকরণটাকার টীকা । 

৪৮ | ভট্রোজী দীক্ষিত (অগ্পয় দীক্ষিতশিষ্য ১৫৫০-১৬৫০ 
খুঃ ) বেদান্ততত্ববিবে কবিবরণ, বেদান্তকৌস্তত ইত্যা্দি। 

৪৯। রঙ্গোজী ভট্ট (নৃসিংহ আশ্রম শিষ্য ১৬৫০ খুঃ) 
অদ্বৈতচিস্তামণি প্রভৃতি | 

৫* | নীলকণ স্থরি ( খুঃ ১৬--১৭ শতক ) মহাভারতটাকা, 
বেদাস্তকতক, শিবতাগুবতন্ত্রের টীকা, দ্েবীভাগবতটাকা] | 

৫১| সদাশিব ব্রঙ্গেন্তর (এ সময়) অদ্বৈতবিদ্ভাবিলাস, 
বোধাধ্যাত্মনির্ধ্রেদ, গুরুরত্বমা'লিকা, ব্রহ্মকীর্তনতরঙ্গিণী | 

এই সময় শ্রদ্ধাদ্বতবাদী গিরিধর রায়জী, বালকৃষ্চজী, ব্রজ- 
নাথজী পুরুষোত্তমজী এবং দ্বৈতবাদী ব্যাসরাজাচা ধর, (১৫৪৮- 


৪৭ | 


১৫৯৮ খুঃ) ব্যাসরামা চার্ধ্য, শ্রীনিবসতীথ বেদেশ তীর্থ, এবং ৷ 


গৌড়ীয় বৈষুণবমতাবলম্বী অন্গপনারায়ণ, শ্রীজীব গোস্বামী এবং 
নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন» জগদীশ. গদাধর, মথুরান।থ 
প্রভৃতি এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী দোদ্দয় মহাচার্ধ্য, সুদর্শন গুরু, 


বরদনায়ক স্থুরি প্রভৃতি অদ্বৈতমতের বিরোধিতা করেন। ইহার 


প্রতিকার কল্পে বাহার অবতীর্ণ হন, তাহাদের কতিপয়ের নাম-_ 

৫২। যধুন্ুদন সরস্বতী (বিশ্বেশ্বর রাম ও মাধব সরস্বতীর 
শিষ্য ১৫২৫-১৬৩২ খুঃ) অদ্বৈতসিদ্ধি, গীতার টীকা, সংক্ষেপ- 
শারীরক টীকা, অদ্বৈতরত্বরক্ষণ, বেদ।স্তকল্ললতিকা, তক্তিরসায়ন, 


রাসপঞ্চাধ্যায়টীকা, ভাঁগবতের টীকা, সিদ্ধান্তবিন্দু, প্রস্থানভেদ, ৷ 


ঈশ্বর প্রতিপতিপ্রকাশ ইত্যাদি । 

৫৩। বলভদ্র ( মধুস্থদনশিষ্য খুঃ ১৭শ শতক ) অট্দত- 
সিদ্ধিটাক। সিদ্ধিব্যাখ্যা | 

৫৪  পুরুষো ভম সরস্বতী (এ এ) সিদ্ধান্তবিন্দুটাক। 

৫৫৭৯ নারায়ণ তীর (এ &) সিদ্ধান্তবিন্দুটীকা, ১০৮ 
উত্পনিষৎটাকা, শব্শক্তিপ্রকাশিকা টীক! ইত্যাদি বনু। 

৫৬. শেষ গোবিন্দ (এ এ) সর্বসিদ্ধাস্তসংগ্রহটাকা। 

৫৭ | বেস্কটনাথ ( নৃসিংহাশ্রমশিষ্) খুঃ ৯৭ শতক ) গীতার 
ব্হ্মানন্দগিরি টাকা অদ্বৈতরত্রপঞ্জর, মন্ত্রসারস্ুধানিধি তৈত্তিরীয়- 
ভাষ্য প্রভৃতি 


৫৮ | সদানন্দ ব্যাস (খুঃ ১৭শ শতক ) অদ্বৈতসিদ্ধি সিদ্ধাস্ত- 


সার, শঙ্করমন্দারসৌরভ প্রভৃতি । 


নারায়ণ সরম্বতী-_রহ্গসথত্রভাষ্য বাস্তিক। 

৬০। ধর্ম্মরাজধ্বরীন্দ্র ( বেহ্কটনাথশিষ্। খুঃ ৯৭শ শতক ) 

বেদাস্তপরিভাষা, চিন্তামণিটীকা বিদ্বন্মনোরম। প্রভৃতি | 
৬১। নুসিংহসরত্বতী (কুষ্ণানন্দ সরস্বতী শিষ্য খুঃ১৬শ শতক ) 
বেদাস্তসারের স্ুবোধিনী টীকা । 

৬২। রাঘবেন্দ্র সরস্বতী (খুঃ ১৬শ শতক) সংক্ষেপ শারীরক- 
টাকা, বিষ্যামৃতবধিণী, স্তায়াবলীদীধিতি, মীমাংসাস্তবক ইত্যাদি। 

এই সময় রামান্জ সম্প্রদায়ের যতীন্দ্রমতদীপিকাকার 
শ্রীনিবাসাচার্ধ্য, শ্রীনিবাস ভাতাচার্য্য ভাতাচার্যযপুক্র শ্রীনিবাস, 
বুচ্চি বেস্কটাচা্য এবং মাধবমতাবলম্বী রাঘবেন্্র স্বামী, বনমালী 
মিশ্র, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বনাথ চক্রবর্ভাঁ, বলদেব বিদ্যাভূষণ, 
রাধারমণ গোস্বামী প্রভৃতি অদ্বৈতবাদের খগ্ডনে প্রবৃত্ত হন। 
আর ইহার প্রতিকার ধাহারা করেন তাহাদের কতিপয়-_ 

৬৩। রামকুষ্ণাধ্বরী ( ধর্্মরাজপুক্র খুঃ ১৭শ শতক ) বেদাস্ত- 
পরিভাষাটীকা শিখামূণি। 

৬৪ | পেডডাদীক্ষিত (ধর্মমরাজশিষ্য) বেদাস্তপরিভাষাটীক]। 
বঙ্ধানন্দ সরস্বতী ( নারায়ণতীথ? শিবরাম ও পরমা- 
নন্দসরস্বতীশিষ্য )__অদ্বৈতসিদ্ধিটীকা, বৃহৎ ও লঘু চন্দ্রিকা, 
সিদ্ধান্তবিন্দুটাক1, বেদাস্তকথত্রবৃত্তি, অছ্বৈতচন্জ্রিকা, অদ্বৈতসিদ্ধান্ত- 
বিছ্যোতন, মীমণংসাচন্জ্রিক! ইত্যাদি । 

৬৬| শিবরাম আশ্রম (মধুস্ুদনশিষ্য ৯৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) অদ্বৈত- 
সিদ্ধিটাকা ?| 
জগদীশ 
উপর টীকা' প্রভৃতি । 

৬৮। অচ্যুত কৃষ্ণানন্বতীর্থ (ন্বয়ংজ্যোতিশিষ্য খুঃ ১৭শ 
শতক )- সিদ্ধাত্তলেশটীক1, তৈত্ভিরীয়ভা ষ্যটাকা বনমাল]। 
আপোদেব ( অনন্তদেবপুক্র খুঃ ১৭শ শতক )-- 
বেদান্তসারের উপর বালবোধিনীটীকা প্রভৃতি | 
রামানন্দ সরস্বতী ( গোবিন্দানন্দশিষ্য ১৬৫৭ খুঃ? ) 
_ ব্রহ্গামৃতবধ্ধিণী, বিবরণে।পন্তাস প্রভৃতি ্‌ ৫ 

৭১। কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী (খুঃ ১৭শ শতক, বাসুদেব যতীন্দ্র- | 
শিষ্য )__সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন, রত্বপ্রভার টীক! প্রভৃতি | 

৭২। কাশ্মীরী সদানন্ স্বামী (খুঃ ১৭শ শতক)-__অদ্বৈতরন্দ- 
সিদ্ধি প্রভৃতি । 

৭৩ | রঙ্গনাথাচার্য্য (এ সমক্ব )- ব্রন্গস্ত্রবৃত্তি প্রভৃতি । 
নরহরি (এ সময্ন )-_বোধসার প্রভৃতি | 

৭৫| দিবাকর (এ সময় নরহরিশিষ্য )--বোধসারটাক1 | 

এই সময়ে মাধ্বমতে বনমালী মিশ্র, গৌড়ীয় মতে বলদেব 
বিদ্াভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি 


৫৯ |. 


৬৫। 


তর্কালঙ্কার ( ১৫৬০-১৬৬০খুঃ)-_গীতার : 


৬৯। 


72] 
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পণ্ডিতগণ অবৈতমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাহার প্রতিকার 
বাহার! করেন, উ|হাদের কতিপয়-- 

৬ | বিট্ঠলেশোপাধ্যার (খুং ১৭শ-৯৮শ শতক )--অদ্ৈত- 
সিদ্ধির লঘুচন্দ্রিক!র উপর টীকা । 

৭৭ উদাসীন অমরদাস ('& সময় )-বেদান্তপরিভাষার 
শিখামণির উপর মণিপ্রভা টাক1। 

৭৮। মহাদেবেন্্ সরস্থতী (রী সময়, ্বয়ংপ্রকীশানন্দ-শিষ্য ) 
- অদ্বৈতচিস্তাকৌস্তত। না? 

*৯। ধনপতি সরি (তী সময়, বালগোপাল তীর্থ-শিষ্য ) 
-শঞ্করবিজর়টীক!, গীতাভায্যোৎকর্ষদীপিকা। 

৮*। শিবদাস আচার্য্য (খুঃ ১৮শ-১৯শ শতক, ধনপতি 
ক্ুরির পুত্র )_-বেদান্তপরিভাযার পদার্থদীপিকা টীক।। 

৮১। সদাশিবেন্র সরস্বতী ( ১৬৬৫-১৭৭৫ খৃঃ) পরম 
শিবেন্দ্র সরম্বতী-শিষ্য )_ব্রহ্গতন্ গ্রকাশিকা, আত্মবিছ্যাবিন্তা'স, 


১২. উপনিষৎ্টাকা, সিদ্ধাস্তকল্পবন্লী, অদ্বৈত্বরসমঞ্জরী, যোগ" 
সুধাসার প্রভৃতি । 
৮২। ভাস্কর দীক্ষিত ( ১৬৮৪-১৭১১ খুঃঃ 


সরস্বতী শিষ্য ) সিদ্ধাস্তসিদ্ধাপ্নটাকা রত্বতূলিক1। 

৮৩। আয়ন দীক্ষিত (খুঃ ১৮শ শতক)__ব্যাসতাৎপর্য্যনির্ণয়। 

৮৪। হরি দীক্ষিত (১৭৩৬ খুঃ)_ ্্তুতরবৃত্তি 

এই সময় রামানুজ-মন্প্রনায়ের মহিসুরনিবাসী অনস্তাচার্য্য, 
কাণীর রামমিশ্র শাস্ত্রী, কার্ধীর প্রতিবাদী-ভয়ঙ্কর অনস্তাচার্য্য 
এবং ম।ধ্রমতে সত্যধ্যানতীর্থ, গৌড়গিরি বেঙ্কটরমগা চার্য্য, 
নৈয়াষিক মঃ মঃ রাখালদাস গ্যায়রত্ব, আর্ধ্যসমাজী দয়ানন্দ 
সরস্বতী, শাক্ত নৈয়ারিক মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ব প্রভৃতি 
অদ্ৈতমতের বিরোধিত। করেন। আর ইহাদের প্রতীকার 
করেন ইহারা 

৮৫ রামনুব্র।শাত্রী (থৃঃ ৯৯শ-২৭শ শতক )-ম্ায়তাস্কর- 
খণ্ডন) মধ্বচক্ড্রিকাখগ্ডন। 

৮৬। রাজুশাস্ত্রী বা ত্যাগক়াজ মধিরাজ (খুঃং ১৯শ-২গশ 
শতক )-গ্যায়েন্নুশেখর | 

৮৭  তারাঁনাথ তর্কবাচম্পতি ( উ)-_দয়ানন্দপমতখণ্ডন। 

৮৮ মঃ মঃ কৃষ্ণণাথ ন্যায়পর্ধানন (8) বেদান্ত" 
পরিভাষা-টাক]। 

৮৯| তারাচরণ তর্করদ্র (৪)-_মুক্তিমীমাংসা) ঈশোপনিষৎ* 
ভাষ্। ও খগ্ডনপরিশিষ্ট ইত্যাদি । 

৯০) রঘুনাথ শীস্ী ( এ) শঙ্করপাদভূষপ। 

৯১। দক্ষিণামূর্তি স্বামী (এ )__অদৈতসিদ্ধাঞ্জন। 


কৃষ্ণানন্দ 


৯২। সুত্ক্ষণ্য শানী (ী, নীলদেওপন্থ-শিষ্য )- পূর্ব" 


ত্রমীমাংসাসনবন্, অধ্যাসবাদ, রক্ষবিদ্ভাধিকারবিচার। 
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অদ্বৈতবেদান্তপার 


৯৩। মঃ মঃ লক্ষণ শান্্রী (এ, সুবর্গণ্য শান্ত্রীর শিষ্য) 
অদ্বৈতসিদ্বিসিদ্ধাস্তসারভূমি কঃ খগ্ুনখগ্ডখাপ্যবিগ্য।সাগরী ভূমিকা। 
৯৪। মঃ মঃ অনস্তরুষ্ণ শা্্রী (এ, পঞ্চাবগেশ শাস্তিশিষ্য)_, 
অদ্বৈতদীপিকা, অন্ৈতসি ্ধিচতুর্মতসংএহ, বেদান্তপরিভাষাটাকা, 
্ষসথত্রচতুঃস্থত্রীটাকা, মীমাংসা শাস্ত্রসার প্রসৃতি। ৃ 
৯৫। কুষধানন্দ সরন্বতী (খুঃ ২শ শতক)- ত্রহ্মবিচার, ধর্ম- 
বিচার, নীতিবিচার। ৃ 


৯৬। শ্রাস্ত্যানন্দ সরস্বতী (ও)-__পর্ধীকরণটাক1, বেদাস্ত 
পরিভাষাটীক]|। রে 


৯৭। পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী (এ, রাজুশাস্ত্ীর শিষ্য)_শতকোটা- 
হ্যায়ভাস্করখণ্ডন প্রভৃতি । 
৯৮। কাকারাম শাস্ত্রী (8)__মাত্মপুরাণটীক। প্রসৃতি। 
৯৯। ধর্শদত্ত বা (প্)-__গীতার মধুস্থদনীর উপর টাকা 
প্রভৃতি । 
১০০ চন্দরধর বেদাস্ততীর্ঘ (এ, চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্ক।রশিষ্য ) 
_ মাঁযাবাদখগ্ডন, অদ্বৈতব।দনির।সখগ্ুন প্রভৃতি । 
১০১। রমেশচন্ত্র বেদান্ততীর্থ (এ)__দ্বৈতোক্তিরত্রমালাখণ্ডন। 
১০২। কেশবানন্দ ভারতী (এ)__বিবেকচুড়ামণিটীক। 
১০৩ মঃ মঃ যোগেন্্রনাথ তর্কতীর্ঘথ (এ, লক্ষণ শাস্তি- 
শিষ্য )__অ্বৈতসিদ্ধিটাক]। 
১০৪। শঙ্করচৈতন্ত ভারতী ( এ, শ্রীজয়েন্দ্র পুরী-শিষ্য )_- 
সপ্তখ্যাতিবাদ, খণ্ডনখগ্খ।ছ্াটীক। প্রভৃতি । 
১০৫ | চারুকৃষ্ণ তর্কবেদান্ততীর্ঘ (এ, সীত।রাম শাস্ীর শিষ্য)_- 
ভাঁমতীর টাক! ভামতীপ্রভা। 


অদ্বৈতবাদিন্-_(ত্রি) [অদ্বৈত অভেদং বদতীতি বদ-গিনি ] 


্রহ্মবাদী । ২ একাত্মবাদী। 
অইদ্বতবিদ্যাবিচার-_ বেঙ্কটচার্ধা-বিরচিত একখানি মীম।ংম। 
গ্রন্থ । 


অদ্বৈতবিগ্াবিজয়-_হাচারধ্য রামান্থজ দাঁস-রচিত একখানি গ্রন্। 


রপ্তকার ইহ।তে দ্বৈত ও অদৈতবাদের মতসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। 
ইহাতে তিনটা পরিচ্ছেদ আছে। তাহা যথাক্রমে প্রপঞ্চ” 
মিথ্যাত্বতঙ্গ, জীবেশ্বরৈকাভঙ্গ ও অখগ্ডার্থতঙ্গ । 
অছৈতবিগ্বাবিনোদ-_-অদ্বৈতবিদ্যাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ! 
অদবৈতবিবেক-আশাধর তট্ট-বিরচিত একখানি গ্রন্থ। ২ রামকুষ 
রচিত অপর একখানি গ্রন্থ। 
অদ্বৈতবেঙ্গান্তপরিভাষ।--একখানি বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থ। ইহ 
অদ্বৈতপরিভ।ষা ব। বেদান্তপরিভাষ! নামেও খ্যাত। [ অদ্বৈত- 
পরিভীষ! দ্র" ] | 
অদ্বৈতবেদান্তসার-_একখনি বেদাস্তবিষকপক গরগ্থ। 


8৯৭ 


অদবৈতবৈদিক সিদ্ধান্তস্ংগ্রহ 


যাহা তি 


অদৈতবৈদিকসিদ্ধান্তসংগ্রহ-পগ্ডিত নরসিংহ-রচিত্ত একখানি 
র্থ। 
অদৈতশান্্রসারোদ্ধার-রক্কোজী 
বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ । 
অদ্বৈতসার-একখানি অদ্বৈতবিষয়ক গ্রস্থ। 
অদ্বৈতসারম্বত সূত্রে--রঘুবংশের একখানি টীক1। 
অদ্বৈতসিদ্ধান্ত--একখানি অদ্বৈতবিষয়ক গ্রন্থ । 
অছৈতসিদ্ধান্তবিষ্তোতন- ত্রদ্গানন্দ সরস্বতী-বিরচিত একখানি 
গ্রন্থ। ২ বিদ্যানন্দ সরস্বতী-রচিত অপর একখানি গ্রন্থ । 
অদ্বৈতসিদ্ধি_-( পুং) [অদ্বৈতন্ত বিশ্বস্ত ব্রহ্মাতেদস্ত সিদ্ধিরযত্র ] 
একখানি অদ্ৈতমতের গ্র্থ। ইহার রচয়িতা পরমহংস- 
পরিব্র/জকাচার্ধ্য শ্রীমন্‌ মধুস্থদ্রন সরম্থতী। ইহার জীবিত- 
কাল ১৫২৫৩ হইতে ১৬৩২।৩৭ খুষ্টাত্ঘের মধ্যে । সুতরাং এই 
সময়ের মধ্যবর্তী কালে অর্থাৎ প্রায় ১৫৭৫ থৃষ্টার্দে এই অদ্বৈত- 
সিদ্ধি গ্রন্থ লিখিত হুইয়াছিল। ইহার রচনাস্থান বারাণসী। 
কিন্তু রচয়িতা মধুস্ুননের জন্মস্থান বাঙ্গালা দেশের ফরিদপুর 
জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড় গ্রাম । [ মধুস্থদন সরস্বতী দ্র] 
ইহার রচন! উপলক্ষে অদ্বৈতবেদাস্ত-মতের একটা ইতিহাস 
লুক্ধয়িত আছে। তাহা এইরূপ--বেদ হইতে অদ্বৈতচিস্তা- 
শত উৎপন্ন হইলে অন্ুরগণের উৎপাত নিবারণোদ্দেস্টে বিষু- 
দেহোৎপন্ন মায়ামোহের অবতার বুদ্ধদেব এই অদ্বৈতমতের 
বিকৃত ব্যাখ্যা! করিয়া অসুরগণকে বৈদিক কর্মকাণ্ডের পুণ্য 
হইতে বঞ্চিত করিয়। দুর্বল করেন। দ্বাপর হইতে কলির 
প্রারস্ত মধ্যে বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুক, গৌড় প্রভৃতি অদ্বৈতমতাচার্য্যগণ 
কর্তক এই বৌদ্ধাবৈতবাদ খণ্ডিত হইলে, বৈদিক অদ্বৈতবাদ 
আবার মমুজ্জল আকার ধারণ করে। ক্রমে কলির প্রায় ২৫০০ 
বৎসর অতীত হইলে এই বৈদিক অদ্বৈতবদ আবার গৌতম 
বুদ্ধদেৰের কবলে কবলিত হয়। ইহার ফলে প্রায় ৯২০৭ শত 
বত্মর সাধারণ লোকে বৈদিক অট্ৰতবাদ ও বৌদ্বাদৈতবাদের 
মধ্যে বড় বেশী প্রভেদ বুঝিতে পরিত না। খুষ্টীয় ৮ম শতকের 
প্রান্তে শঙ্কর|চার্ধ্য (৬৮৬-৭২৭ খুঃ মধ্যে) মহর্ষি বেদৰ্য।াসের 
রহ্স্থত্রের ভাষ্য, প্রধান প্রধান উপনিষদ্ভাষ্য এবং গীতাভাধ্য 
প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচন] করিয়া এবং দিগ্বিজয় করিয়! উক্ত বৌদ্ধা- 
ছ্ৈতবাদ এবং অদ্বৈতবিরেধী যাঁবতীয় বিকৃত পৌরাণিক মতবাদ 
খগ্ুন করিয়া সমগ্র ভরতে বৈদিক অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করেন। [ অদৈতবাদ দ্র" ] 
ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অথবা কিছু পরেই ভাস্কর, রামান্ুজ, 
নিশ্বার্ক প্রভৃতি বৈদাস্তিকগণের মধ্য দিয়! বিদ্যানন্্ প্রভৃতি জৈন 
এবং শাস্তরক্ষিত প্রভৃতি বৌদ্ধগণের মধ্য দিয়া এবং ব্যোমশিব। 


ভট্র-বিরচিত একখানি 


[ ৭৮৬ ] 


অদ্বৈতসিদ্ধি 


জয়ন্ত, উদয়ন, বল্লতা চার্ঘ্য প্রভৃতি মহা! নৈয়|য়িকগগের নধ্য দিয়া 
উক্ত খণ্ডিত মতবাদগুলি পুনরায় মস্তকোস্তলন করিতে থাকে 
ইহার প্রতীকারোদোশ্বে সর্বজ্ঞাত্বমুনি, গ্রকাশাত্মযৃতি, বাচস্পতি- 
মিশ্র, অবিমুক্তাত্মভগবান্‌ এবং বাঁদীক্তর প্রতৃতি বহু অদ্বৈতবদের 
আচার্য্য বনু গ্রচ্থাদি রচন! করিতে থাকেন। 

কিন্ত এই প্রতীকার কায, ইঁছাদের কিছু পরেই মহামতি 
্রীহ্ষাচার্ধ্য ঘুষ্টীয় দ্বাদশ শতাধীতে খণ্ডনখগ্খাদ্য ন।মক গ্রন্থ 
মধ্যে যেরূপ দক্ষতার সহিত করেন এরূপ আর কেছুই 
করিতে পারেন নাই। ইনিও শঙ্করাচার্য্যের স্তায় যাবতীয় 
বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়া অনির্ববচলীয়বাদরূণ অদ্বৈতবাদই 
প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহ!র পর তন্ব্চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় ও 
তৎপুত্র বর্দমানে।পাধ্যায় প্রভৃতি মহানৈয়ায়িকগণ শ্রীহর্ষকে 
খগুন করেন । নৈয়ায়িকগণের এই খণ্ডন অদৈত-চিন্তা জেতে 
একটা বাধার সৃষ্টি করিল। ইহাতে অদ্বৈতব!দী নৈয়।য়িক আন্দ- 
বোধেন্্র তট।রক এবং চিৎসুখাচার্ধ্য স্ায়মকরন্দ এবং প্রত্যকৃতত্ব- 
প্রদীপিক1 ব1 চিৎস্ুখী প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করিয়। উক্ত ন্টায়মতের 
খণ্ডন করেন। ওদিকে অখগ্াানন্দ স্বামী ভামতীটাকাকল্পতরু 
প্রভৃতি নানা গ্রন্থ রচনা করিয়! এবং চিদ্বিলাসযতি ভাঁষ্যটাক! 
বহ্ষবিদ্যাতরণাদি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্বৈত্বমতের সমুজ্জলত৷ বিধান 
করেন। ফলতঃ এই সময় চিৎসুখ গরভৃতির প্রচেষ্টায় স্তায়মতের 
আক্রমণ ব্যর্থ হইয়! যাঁয়। 3 

ইহারই অব্যবহিত পরে দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য (খুঃ ১৯৩শ 
শতকে) নিজ গুরু সম্প্রদায়তূক্ত শুঙ্গেরীর শঙ্করানন্বস্বামীর সহিত 
বিবাদে প্রবৃন্ধ হইয়! স্তায়-মতান্থুসারে ভাগব্ত-মতের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অদ্বৈতবাদখগুনে প্র।ণপণ যত্ব করিয়! বন্ধু 
গ্থদি রচন। করেন। অতঃপর মধ্বাচার্ষের প্রশিষ্য মহাঁ- 
গ্রতিভ।সম্পন্ন শ্রীমদ্‌ জয়ত্বীর্থাচা্য মাধ্ব-ভাষ্যাদি গ্রস্থের টীক। 
রচন| করিয়া! অট্বতমত-খগুনে বিশেষ উতৎ্সাহ্‌ প্রদর্শন করেন। 
এই সময় মাধ্ব-দ্ৈতবাদের এত্রই প্রাধান্য হয় যে, বিদ্যারণ্যস্থামী 
তাহার সর্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার স্থান দিতে আপত্তি করেন 
নাই । সর্বদর্শন-সংগ্রহে নিন্বার্কমতের স্থান হয় নাই, কিন্ত 
মাধ্বমতের স্থ।/ন, এই জয়তীর্থের পাণ্ডিত্যের অনুরোধে হইল। 

এদিকে অদ্বৈতকেশরী নুসিংহাশ্রম অবৈতদীপিক1 প্রভৃতি 
গ্রন্থে, মহা মনীষী অগ্নয় দীক্ষিত কল্পতরুপরিমল প্রভৃতি গ্রন্থে এবং 
ভট্টজী দীক্ষিত তন্বকৌস্ত্বভাদি গ্রন্থে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। 

এদিকে মাধ্বসম্প্রদায়ের ব্যাসতীর্ঘন্বামী স্তায়শাস্ত্রে অতি নিপুণ 
হইয়া স্যায়ামৃত নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়। চিৎসুখী ও 
বিবরণ প্রভৃতি গ্রস্থকে আক্রমণ করিয়া অদ্বৈতমতের এরূপভাবে 
খণ্ডন করিলেন যে, তাহার অর উত্তর হইবে না-এইরূপই 


অদ্বৈতনিদ্ধি 


পণ্তিতসম।জ মনে করিলেন। অদ্বৈতমতের প্রতিপক্ষগণের অদ্বৈত- 
মতখণ্ডন এই গ্রস্থে চরম অবস্থায় উপনীত হুইল । এই সময় 
কাশীধামের শ্রীরামতীর্থ, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসী বিদ্ব- 
দ্বন্দের অন্ুরে!ধে মহ।নৈয়ায়িক বাঙ্গালী শ্রীমন্‌ মধুস্থদদন সরশ্বতী 
মহাঁশয় অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থথ।নি রচন! করিয় সমুদায় প্রাচীন 
অদ্বৈতাচার্ধ্যগণের মতের সমর্থন এবং উক্ত ন্তায়ামূত গ্রন্থের 


প্রতি অক্ষর এমনভাবে খণ্ডন করিলেন যে, তাহার আর তুলন। 
হয় না, বলা চলে। 
ইহ! দেখিয়! ব্যাসতীর্থের শিষ্য ব্যাসরাম তীর্থ, শুন! যায়, 


কাশীধামে আসিয়। শ্ীমন্‌ মধুস্থদন সরম্বতী মহাশয়ের নিকটে 
ছন্পবেশে অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠ করিয়া স্তায়ামৃত তরঙ্িণী নামক 
একটী টাক! রচন। করিয়া অদ্বৈতসিদ্ির খণ্ডন করেন। শুনা 
যায়_-তিনি একসঙ্গে এই টাকার দুইখানি প্রতীক লিখিয়াছিলেন 
এবং পাঠ সমাণ্ড করিয়া গুরুদক্ষিণাম্বরূপ একখানি প্রতীক 
শরীমন্‌ মধুক্দনকে দিয়! যান। মধুস্দন ব্যাসরামের অভিসন্ধি 
পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন এবং ঈষদ্‌ হান্ত করিয়! বলেন, “তোমার 
উত্তর আমি আর কি দিব, আমার কোন শিষ্যই দিবে” ইহা 
শুনিয়! মধুস্থদনের শিষ্য বলভদ্র অদ্বৈতসিদ্ধির উপর সিদ্ধিব্যাখ্যা 
নামক একখানি টীক| রচন! করিয়! উক্ত স্যায়ামৃত-তরঙ্গিণী খণ্ডন 
করেন। এই টীকাটী সম্পূর্ণ প1ওয়! যায় না। বোধ হয় বলভদ্র 
তাহার টীক1 সম্পূর্ণ করিয়! যাইতে পারেন নাই। 

ওদিকে ব্য।সতীর্থের শিষ্যসম্প্রদ।য় নিশ্চিন্ত থ।কিলেন ন। 
শ্রীনিব।স তীর্থ “হ্।য়।মৃত-প্রকাঁশ” নামক এক টীকা! লিখিয়৷ 
স্টায়ামৃতের অতি উত্তম ব্যখ্যা করিলেন। বিজয়ীন্দ্র শ্বামী বা 
আনন্দভট্র/রক ্যা।য়/যূতকণ্টকোদ্ধার ব। ন্তায়ামৃতখণ্ডনোদ্ধার 


নামক এক গ্রন্থ লিখিয়! অদ্বৈতসিদ্ধির থগুন করিলেন এবং স্থলে 
স্থলে তরঙ্গিণীরও ন্যুনতা দুর করিলেন। 


এদিকে শ্রীমন্‌ মধুস্থদনের প্রশিষ্যস্থানীয় শ্রীমদ্তরঙ্মানন্দ 
রন্বতী (গৌড়) নবদ্ধীপে স্তায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়! এবং কাশীধামে 
উভয় মীমাংসার পারঙ্গত হইয়! অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন 
এবং অদ্বৈতসিদ্ধির উপর বৃহচ্চন্ডরিকা এবং লখুচন্দ্রিক। নামক 
দুইথানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি স্তায়ামৃততরঙ্গিণী 
প্রভৃতির আক্রমণ অতি অকাট্যভাবে খণ্ডন করেন এবং অদ্বৈত- 


মতের সম্যক্‌ পরিষ্কার সাধন করেন। লখুচন্দ্রিকায় গ্র্থব্যাখ্য। 
ভাগ অধিক, বুহচ্চন্দ্রিকায় খগুনভাগ অধিক । 


ইহার পর বনমালী মিশ্র স্ায়ামূত-সৌরভ ব! সৌগন্ধনামক 
একখানি গ্রন্থ রচন। করিয়া স্যায়ামূত, অদ্বৈতসিদ্ধি-তরঙ্গিণী এবং 
্রঙ্মানন্দের চন্দ্রিকাটাকার সার সংগ্রহ করিয়া ব্রক্মানন্দের লঘু- 


চক্্রিক।-টীক1 খণ্ডন করেন। বনমালীর এই গ্রস্থকে বনমাল! ব] 
পঞ্চ্রন্থীও বলে। 


[ ৭৮৭ ] 
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অদবৈতসিদ্ধি 


ইহা দেখিয়া রত্রগিরিনিব!সী শ্রীবিট ঠলেশোপাধ্যায় (খুঃ 
১৮শ শতকে ) চক্র্রিকার উপর এক অতি বিস্তৃত টাক! রচন! 
করিয়। মাধব-সম্প্রদায়ের এই সকল আচার্যের আক্রমণের 
উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি লঘুচন্দ্রিকাকে সমর্থন করিয়। 
বনমালা”তরঙ্গিণী, স্তায়ামৃতসৌরভ, ন্য।য়|মৃতকণ্টকোদ্ধর প্রভৃতি 
গ্রস্থেরই অতি অকাট্য খণ্ডন করেন। ইহার পর স্ঠায়ামুতের 
মণ্ডন ও অগ্ৈত্রসিদ্ধির খণ্ডন করিয়। কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
মাধ্ব-সম্প্রদ।য় মধ্যে আর হয় নাই। বিটঠলেশীও আজ আর 
সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। 

অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্থনৈ যখন মাধব-সম্প্রদ(য়মধ্যে এইরূপ 
বিচার-সংগ্রাম চরমে উঠিয়াছে, তখন রামান্থজ-সম্প্রদায়ভূক্ত 
অসাধারণ পণ্ডিত মহিস্থরের অনস্তাচার্য্য লুচক্দ্িকার উপর 
আক্রমণ করিয়া ভ্যায়তাম্কর নামক একখানি গ্রন্থ রচন! 
করিলেন। 

ইহাতে কুম্তকোনমের রামসুব্ব। শাস্ত্রী, মাদ্রজের পঞ্চাবকেশ 
শাস্ত্রী, চম্পকারণ্যের রাজু শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
গ্রন্থ রচনা! করিয়া স্যায়তাস্কর খগুন করিলেন। পরিশেষে 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় এই সকল মতের 
সার সংক্ষেপ করিয়! সৌগন্ধবিমর্শ নামক এক গ্রন্থ রচন। করিয়! 
অদ্বৈতসিদ্ধি এবং লঘুচন্ড্িকা প্রভৃতি গ্রস্থের কথাই সমর্থন করেন। 
এই সময় মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তক তীর্থ মহাশয় 
বলবোধিনী নামক একখানি টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির 
সহজ অর্থ প্রদর্শন করিলেন এইরূপে দেখা যাইবে-_-অদ্বৈত- 
সিদ্ধি গ্রন্থের সম্পকে অদ্বৈতমতের একটা ইতিহাস নিহ্তি 
আছে। স্ষুত্রভাধ্য-ভামতী-কল্পতরু প্রভৃতির মধ্যেও এই ইত্তিহাঁস 
যেমন নিহিত, এই অদ্বৈতসিদ্ধির মধ্যেও তাহা কোঁন অংশে 
ন্যুন নহে। আজকাল অধ্বৈতবাদের পণ্ডিতোচিত খগ্ডনমণ্ডন 
করিতে হইলে পপ্ডিতগণ এই অদ্বৈতসিদ্ধি-সম্প্িত গ্রস্থাবলীরই 
করিয়|! থ।কেন। বস্ততঃ স্যায়মূত গ্রন্থের পরিচ্ছেদৰিভাগ, 
বিচার্ধ্যবিষয়বিভ্ত।স, এমন কি অধিকাংশস্থলে তাষ। পর্য্যস্তও 
অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে গৃহীত হইছে, এজন অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা- 
চাতুর্য্ের যশঃসৌরত ন্যায়/মৃতকারেরই প্রাপ্য, কিন্তু সেই 
্ায়ামৃতের অচিস্তিতপূর্রব অতি ভীষণ আক্রমণের অপরিহার্য 
আমুলবিধ্বংসের যশঃগোৌরব অঞ্ৈতসিদ্ধিক।রেরই প্রাপ্য | 
বস্ততঃ এই অদ্বৈতসিদ্ধিমধ্যে অদবৈতবাঁদের সমগ্র ইতিহ|সই 
নিহিত রহিয়াছে। 

কেহ কেহ ইহাকে অদ্বৈতত্রহ্মসিন্ধি বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্ত অদ্বৈতত্রহ্গসিদ্ধি অন্ত গ্রন্থ, উহ! সদানন্দ ব্যাস বিরচিত। 
গ্রন্থকার এই গ্রস্থের মঙ্গলাচরণ শ্লেংকে-- 


অদৈতসিদ্ধিখগ্ডন 


“অদ্বৈতসিদ্ধিরিয়মস্ত মুদে বুধানাম্* 


এই অট্ৈতসিদ্ধি নাম স্থয়ংই উল্লেখ করিয়।ছেন। অর্থাৎ 
এই অদ্বৈতসিদ্ধি পপ্ডিতগণের আনন্দের নিমিন্ত হউক, ইত্যাদি ! 


এ সম্বন্ধে অধিক জানিতে হইলে মহ।মহোপাধ্য।য় শ্রীযুক্ত 
ঘোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ কর্তৃক বঙ্গভাষাঁয় অনুদিত ও শ্রীধুক্ত 
রাজেন্্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা ডষ্টব্য। 
এই অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ মধ্যে--১ম অধ্যায়ে ৬৪ পরিচ্ছেদ 
প্রপঞ্চমিথ্য।ত্নিরপণ, ২য় অধ্যায়ে ৬৪ পরিচ্ছেদে আত্মনিরূপণ, 
৩য় অধ্যায়ে ৮ পরিচ্ছেদে শ্রবণ দিসাধননিরূপণ এবং ৪র্থ অধ্য।য়ে 
৬ পরিচ্ছেদে মুক্তিনিরূ্পণ বর্ণিত হইয়াছে । 
অদ্বৈতসিদ্ধিখগ্ড ন__বনমালী-বিরচিত একখানি গ্রস্থ। 
অদ্বৈতসিদ্ধিসিদ্ধাস্তসার-_সদাণন্দ ব্যাসরচিত মধুসদ্ন সর- 
স্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের সার । 
অদ্বৈতসুব্রভীষ্য-_শঙ্করাচার্যয-বিরচিত একখানি গ্রন্থ। [ ব্র্ধ- 
হত্র উর” ] 
অদ্বৈতাচার্ধ্য-_প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবা চার্ধ্য। [ অদ্বৈতপ্রভু দ্র" ] 
অদ্বৈতাদিত্য-_গে!বিন্দবতগ্ত-বিরচিত একখ।নি গ্রন্থ 
অদ্বৈতাধিকরণচিন্তামণি_-একখানি বেদাস্তুবিষয়ক গ্রস্থ। 
অদৈতানন্দ-_জৈন-সাছিত্যের এক গ্রন্থকার । গ্রন্থের ন।ম 
'জাতকসিদ্বাস্তমঞ্জরী”। ইনি বালকৃষ্ণের গুরু ] ২ বরহ্গানন্দ-বিরচিত 
একখানি গ্রন্থ ও তাহার টীক1। 
অদ্বৈতানন্দ আচাধ্য_-একজন প্রসিদ্ধ সন্যাসী ও দার্শনিক 
পণ্তিত। ইহার জন্মস্থান দক্ষিণতাঁরতে কাবেরী নদীর তীরে । 
পিতার নাম প্রেমনাথ ও মাতার নম পার্ধতীদেবী | প্রেমনাথও 
একজন ভক্ত ও পণ্ডিত ছিলেন। সপগুদশ বর্ষ বয়ংক্রমকাঁলে 
অদ্বৈতানন্দ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। তৎপুর্কেই তিনি স্তায় ও 
মীমাংস্াদর্শনে ব্যুৎ্পত্তিলাভ করিয়াছিলেন । ৃ 
অদ্বৈতানন্দের গুরু ভূমানন্দ সরস্বতী বা চন্দ্রশেখরেন্ত্ 
সরস্বতী । তিনি কাঞ্ধীর শরদামঠ বা কামকোটাপীঠের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। ভূমানন্দ সরস্বতী যখন বারাণসীতে গমন করেন, 
তখন-তিনি অদ্বৈতানন্দকে মহা ধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া যান। ৪২৬৮ 


[ ৭৮৮ 1] 


আদৈধ 


কল্যব্দ বাঁ ১১৬৬ খ্ুষ্টাত্ঘ হইতে ৪০১ কল্যব্দ বা৷ ১১৯১ খুষ্টাত্খ- 
পর্য্যন্ত তিনি এই মঠের অধ্যক্ষতা করিয়ছিলেন। অতঃপর 
অদৈতানন্দ অদ্বৈতবিদ্য| অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শীপ্বই: 
রামানন্দ সরস্বতীর শিক্ষকতায় তাহাতে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। 
অদ্বৈতানন্দ রামানন্দের নিকট শ।রীরকভাষ্য শিখিয়াছিলেন | 
অদ্বৈতানন্দের অন্য নাম চিদ্বিলাস ও আনন্দবোধাচার্ব্য। 
খণ্ডনখণ্খাগ্যকার শ্রীহর্ষের তিনি সমসাময়িক। ভিনি যে. 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন ও অনেক পশ্তিতকে বিচারযুদ্ধে 
পর।জিত করিয়াছিলেন, তাহ! শহর্ষের বিবরণ হইতে পাওয়! 
যায়। শ্রীহর্ষমিশ্র নিজেও তাহার কাছে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
অদ্বৈতানন্দের রচিত গ্রন্থ--(১) শাস্তিবিবরণ, (২) ব্রঙ্গবিষ্ভভরথ- 
ও (৩) গুরুপ্রদীপ ৷ ১১৯৯ খুষ্টা্ে তাহার মৃত্যু হয়। 
অদ্বৈতানন্দের মতবাদ শাঞঙ্কর মতের অনুরূপ । 
মতের ব্যাখ্য। কর্তীমাত্র। 
অদ্বৈত'নন্দমযতি--একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি ৪, 
নন্দ যতির গুরু ছিলেন । | 
অদ্বৈতানন্দলহরী-_বেঙ্কটশাক্জি-বিরচিত একখানি গ্রন্থ । 
অদৈতানন্দসরন্বতী-_বেদান্তসার-প্রণেত৷ সদাঁনন্দের গুরু । ২ 
বেদান্তনয়নভূষণ-প্রণেতা স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর গুরু। 
অদ্ৈতানন্দসাগর-__লঘুত্তমতীর্থের রচিত একখানি গ্রন্থ 
অদৈতামুত-_-জগন্লাথ সরস্বতী-রচিত একখানি গ্রস্থ। 
বিবেকাশ্রমের জন্য এই গ্রন্থ রচন। করেন। 
তদৈতার্কোপনিষৎ_-একখানি উপনিষৎ। 
অদ্বৈতাষ্টক-__সার্বভৌম ভট্ট চার্ষয-বিরচিত একখানি গ্রন্থ । 
অছৈতেশ্বরবাঁদ-_রঘনাথ-বিরচিত একখানি হ্টায়-বিষয়ক গ্রন্থ । 
অদ্বৈতোপনিষৎ__আত্মতন্ববিষয়ক একখ|নি উপনিষৎ। ইহাতে 
জীবাত্ম! এবং পরমাত্মার অভেদ বণিত আছে। ২ মাও। কো” 
পনিষদের তৃতীয় গ্রপটক | 
অদৈধ_ (জি) দ্বৈধ যাহাতে নাই, দবৈধরহিত, নিঃসংশয় 
২ প্রকারদ্বমরহিত, একাগ্র। “অদ্বধধমত্্র বক্তব্যম৮ (রামা* 
২.৯১৮,৩) বা এ 


শঙ্কর- 


ইনি 


প্রথন্ম ভ্ডাগ অম্ষীপ্ত 


্বক্ত্ভা্াল্র নিিপ্্রন্বিত্ঞীততড ব্রক্ুদুত্িল্লীল্ল 


এ 


থ05 07007010181 910104. 


ইহাতে ব্যুৎপন্তি সমেত সমস্ত বৈদিক ও সংস্কৃত শব্দ, প্রাচীন ও আধুনিক ধন্মসম্প্রাদা় এবং 
ভাছাদৈর মত ও বিশ্বাস, আর্য ও অনাধ্য জাতির বিবরণ, পৌরাণিক ও এরতিহীসিক 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী, বেদ, বেদাস্ত, পুরাপঃ 
তন্ত্, ব্যাকরণ, "অলঙ্কার, ছন্দোবিষ্ঠা, নৃতন্ক, ভৃতত্ব, জীবতত্ব, উদ্ভিদ্তত্ব, 
জ্যোতিষতত্ব, বিজ্ঞানতত্ব, রসায়নতত্ব, গণিততত্ব, চিকিৎসাতন্ব, 
শিল্পতত্ব, কৃষিতত্ব এবং ইন্ত্রজাল, পাকবিজ্যা প্রভৃতির 
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে বণিত আছে। 


হছ্রতীফ জ্বংক্ককু+ 


বঙ্গের প্রখ্যাতনাম! সাঁহিত্যিকরৃন্দের সহযে।গিতায় 
-প্রাচ্যবিষ্তামহার্ণৰ শ্রীনগেন্দ্নাথ বন্ু সিদ্ধান্তবারিধি, তত্তবচিন্তামাঁণ, 
শব্দরত্বাকর কর্তৃক স্কলিত 
স্নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার-__বিশ্বকোব-কাধ্যালয় হইতে 
প্রকাশিত 


»নং বিশ্বকোষ লেন, বাঁগবাজার, কলিকাতা 
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ছিন্তী নিহনজ্কীম ২৫ লাবাঁমী জবদূতা ভা । সবন্ক জিত লাদা (নিই লিঙ্গাক্ট আক্কাহক্কি ৩£৫ ঘৃসাঁ)-ন্কা মূ হই 


আব অজিন্তক্জা ₹২) ইঃ আভানা ভাক্ক রঅ। তুই হন্ক বু জিভ ছিল্বী-নিহক্দীসন্কা মুভ ২৩) 


আীহ্‌ অজিন্তুক্গা হই) হণ হ্বীবা ই। 


ভিকুত্বী-নিহলক্জীঘ" হিন্তরীজ্কা লিবলিক্কা ই, লিল ওহ মালল্িলাি ভ্তহীদি হী ই। হৃলজ্কা না 
ক্রহলন্রান্তা অ্ভা লল্ঘ আাহ্বীম ক্ষিলী লী মাপা লহ্বী ই। হিন্ত্বী অজাহমি অন্ী হক্ক ইজা মনাক্গীন ই লী 


ভিনতীক্লাসাক্ছী ভজীন জীহ্‌ হানা বালা ঘহিহীলিক কহ জন্কলা ই। ৃ 
্ধাহ্টী-লাহাকী-সন্ভাহ্ঘী ক্লান্ধা আলিললুল-ঘল | 


ভিল্ত্বী নিহনক্কীন সঙ্দাহাৰ ক্ষহক্ক আদল নভ্ভুল; হরন্ত্রী জাহিত্ষ লাভাহক নন্ুৰ নত অমানন্ষী ঘুলি 
জী ই জব ছিন্তী সাা মামিঘান্দটী অঘলা শঘস্ুল ননা ভিযাঁ ই। আঘন্ষী হু হুম অগা মহান 


সঅলক্কি ভি অন আঘক্জী অলিলক্ুল ক্হবীই আহ্‌ হন্টি নি আথন্ধী ঘর থাই ইববী ই 
বল।হল নবি ২9 মাগামাথ 9০৫০ 


1 95 9,0)0010 


76 15 9,181 ৮০. 


নিন্ম নস, ৪ শি 4 ২ ক সা রারনান 


সচিত্র ] বিশ্বকোষ [ মানচিত্র সহ 


বক্ভ্ডাম্ান্স আছি ও প্রতীন ভভ্তাননব্গো (120০5০1০9১019, ) 
সহস্পোর্ধিত, পল্রিতর্তিশ ও পল্লিবক্ষিত আক্ষান্সে 


দ্বিতীয় সংক্করণ 
বঙ্গের তথ! ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রখ্যাতনাম! সাহিত্যসেবিগণের সহায়তায় সঙ্কলিত হইতেছে। 

ধাহারা “এন্সাইক্লোপিভিয় বুটানিকার” সহিত পরিচিত, তাহার সহজেই এই মহাকোষের উদ্দেশ্য ও প্রতিপান্ত 
বিষয়াদি হাদয়জ্ম করিতে পারিবেন। উদ্ভ “এন্সাইক্লোপিডিয়া বুটানিকায়” যেরূপ পাশ্চাত্ত্য বিচ্যা।র সারসংগ্রহ দেওয়া! 
হুইয়াছ্ছে, দেরূপ বিশদভাবে ভারতীয় দর্শন, বিড্ভান, সাহিত্য, প্রত্ব তত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, অর্থনীতি, সমাজ নীতি 
প্রভৃতি স্থানলাভ করে নাই। বিশ্বকোষের ১ম দংস্করণে ভারতবাসীব সেই অবশ্থাঙ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে 
লিপিবদ্ধ হইলেও ২৫ বর্ষ মধ্যে নৃতন নৃতন আবিষ্কার ও গবেষণার সঙ্গে যে যে বিষয় পরিবন্তিত ও পরি- 
বদ্ধিত হইয়াছে, এই ২য় সংস্করণে সেই সকল বিষয় বিশদ্ভাবে আলোচিত হইতেছে, ইহাতে এই ২য় 

স্করণ একখানি সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞানকোষ বলিয়া গণ্য হইবে । এতদ্যতীত এই গ্রন্থে এদিয়ার অপরাপর দেশ ও 

রাষ্ট্র সম্বন্ধে স্থুবিস্তূত আলোচনা থাকিতেছে । পৃথিবীর সকল স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগশের জীবনী ও নান 
জ্ঞাতব্য বিষয় এবং বিশেষজ্ঞগণ বার! পীশ্চাত্তয বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শব্দ সরল ও সহজবোধ্য তাষায় 
লিখিত হুইতেছে। 

১ম সংস্করণের প্রথম কণ্্মা ও দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম সংখ্যা মিলাইলে সকলে বুঝিতে পারিবেন, এই দ্বিতীয় 
সংক্ষরণ কিরূপ বিশদ ও বিশালভাবে সঙ্কলিভ হইতেছে। বলিতে কি, ৯ম সংস্করণের এক ফর্ম স্থলে ২য় সংস্করণে 
& কর্তা লিখিতে হইয়াছে । এ অবস্থায় ষাহাদের নিকট ৯ম সংস্করণ আছে, তীহাদ্দের সকলেরই এই দ্বিতীয় সংস্করণ 
গ্রহণ কর! একান্ত কর্তৃব্য। 

৮ ফগ্্ীয় এক সংখ্য। এবং ২৫ সংখ্যায় বা ২০০ ফর্্মায় এক ভাগ ধর! হইল। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥* আনা» ডাক 
এক আনা ; ১২ সংখ্যার অগ্রিম মূল্য ৫২, ডাক %* আনা, এবং ২৫ সংখ্যা বা এক এক ভাগের আগ্রম মূল্য 
১০২ টাকা ও ডাকব্যয ১//০ আন! । প্রতি ভিঃ পিঃ প্যাকেটে ৩/* আনা! অতিরিক্ত রেজেষ্টরা খরচা পড়ে; 
এজন্য পূর্বে টাকা পঠাইলে আর রেজেফ্টরী খরচা লাগিবে না । আপাততঃ প্রতি মাসে ছুই সংখ্যা এবং ৬মহাপৃজার 
পরে যাহাতে ৩৪ সংখ্য। বাহির হইতে পারে তাহার চেষ্টা কর! হইতেছে। আমার এঁকান্তিক আশ! ও ভরস! আছে__- 
৮ বর্ষের মধ্যে ২৫ ভাগে বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ সম্পুর্ণ করিতে পারিব। 

জজ সম্প্রতি বিশ্বকোষ ২৫ সংখ্যায় প্রায় ৮** পৃষ্ঠায় ২য় সংস্করণের প্রথম ভাগ প্রক্ষাম্শিক্ঞ 
হুইক্াছে। প্রতি ভাগের মুল্য ৯২।* টাকা, ন্বর্ণাক্ষরে নামযুস্ত কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৯৩২ টাকা, ডাক ১//* 
ব্আনা। ২য়ভাগ যন্ত্র । 

এবার নিদ্দিউসংখ্যক পুস্তক ছাপ হইতেছে। পূর্বে ছুইটা সংস্করণের আভজ্ঞতায় বুঝিয়াছি_এই মূল্য- 
বান্‌ বৃহৎ গ্রন্থ অধিক সেট. গুদামে রক্ষ। কর! অতি কঠিন ব্যাপার । এ কারণ প্রকাশিত হুইবার সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রাহক্িগের নিকট পুস্তক পাঁঠাইতে থাকিব, নিদ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইলে ততপরে আর পুস্তক দিতে পারিৰ 
না। এজন্য সর্ধবদাধারণকে সত্বর গ্রাহুকশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্ত পুনঃ পুনঃ সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। 


বিশ্বকোধ-কা্যালয় 
ভ্ীলগ্েত্দ্রমনাথ বল্ড 


সম্পাদক 


৮ বি্শ্বকোব লেন, বাগবাঁজার, 
করিকাত।। ২*শে শ্রাবণ ১৩৪২ সাল। 


স্ম্ব হক্ম্্রী ল্বিশ্্রন্কোহ্ন ভনল্লনেহধে ভ্ভ্ভিহ্ব্ভ - 
কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের ভাইসচানসেলার শ্রীযুক্ত শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পন্র 
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), 0. 3096. 
আচার্য্য স্তর, শ্রীযুক্ত প্রকুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্র 


আপনার নবপ্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ বিশ্বকোষের দশম খণ্ড পর্য্যন্ত আমার হস্তগত 
হইয়াছে । যতদুর দেখিলাম, প্রবন্ধ, কাগজ, ছাপা, ছবি প্রসভৃতি সকল দিক্‌ দিয়াই ইহা 
অতি সুন্দর হইতেছে । আপনাকে আমি আমার যৌবনকাল হইতেই জানি। প্রায় 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেবে আপনি যখন বাঙ্গালা ভাষায় বিরাট অভিধান বিশ্বকোষ সঙ্কলনে.. 
হস্তক্ষেপ করেন, তখন আমর! বিম্মিত হুইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, আপনার মত . 
সহায়-সম্পদৃহীন বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে এরূপ অভিধান-সম্পাদনের দায়িত্বভার গ্রহণ 
হয়ত সমযোচিত হয় নাই। কিন্তু আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিলেন। পর পর 
বাঙ্গাল! ও হিন্দী বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ করিয়া আপনি আমাদের তথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির 
মুখোজ্জবল করিয়াছেন। আজ তাই বাঙ্গীল। বিশ্বকোষের দ্বিতীর় সংস্করণ প্রকাশে এই 
রোগজীর্ণ প্রৌঁট বয়সে আপনার উদ্যম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, আনন্দিত হইয়াছি । আমি 
সর্ববাদ্. বরণে আপনার সাফল্য কামনা করিতেছি। ভরস! করি, শ্রীভগবানের কৃপায় 
বিশ্বকোষের নবসংস্করণের সঙ্কলনকাধ্ধ্য সমাপ্ত করিয়া আপনি দেশের সম্মুখে একটী মহৎ 
আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়! ধাইবেন। ইতি সায়ান্স কলেজ, কলিকাতা ১৫ই ভাব্র, ১৩৪১ সাল 


আপনার- শী প্রযুলজ্র আরম 


৪। ডাঃ ীলেস্পচত্দ সেল ল্লান্স লাহাদুল্েনল পত্র 


বেহালা ২১।১০।৩৪ 


এবার আপনার বিশ্বকোষ পড়িয়া বিশেষ প্রীত হুইয়াছি। 
পূর্বতন-সংস্করণের সঙ্গে নূতন-সংস্করণের পার্থক্য পাঠক মাত্রই 
বুঝিতে পারিবেন। লেখার উন্নতি, বিষয় বুঝাইবার রীতি ও 
সংক্ষেপে বনুতত্বের সন্নিবেশ, এ সমস্তই প্রথম শ্রেণীর কোখগ্রস্থের 
উপযোগী হইয়াছে । লেখার পাণ্তিত্য এবং একান্তরূপ বাছুল্য- 
ব্জিত সারাংশ সঙ্কলন-_ভাবোচ্ছাসবর্জন প্রভৃতি গুণে এই 
বৃহত্স্থ গ্রাম্যতার হাত হুইতে মুক্ত হইয়া “এন্সাইক্লোপিডিয়া 
বুটানিকার” প্রতিছন্দিতা করিবার যোগ্য হইয়াছে । প্রাচ্যদেশ 
সম্বন্ধে ইহাতে এত সুলিখিত, সগ্ আবিষ্কৃত তত্ববহুল সন্দর্ভ 
আছে যে, বিলাতী মহাকোষ এ বিষয়ে ইহার সমকক্ষতা করিতে 
, পারিবে না॥ আপনার ছবিগুলি এবার চমৎকার হইয়াছে। 
রোগশয্যায় চলচ্ছক্তিহীন হুইয়া আপনি এই দেশের জন্য যাহা 
করিতেছেন, তাহাতে ধীহার কৃপায় “পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্” 
তাহারই অনুকম্পা যে আপনার উপর বধিত হইয়াছে, তাহা 
স্পষ্টই বুঝা যায়। **** 


উ।ডাঃ উ্রজ্লীতিনুস্মা্র ছতট্রোপান্যানসল্প মত 


৭ই পৌষ ১৯৩৪১ 


“বিশ্বকোষ” বাঙ্গাল সাহিত্যের গৌরব, বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্যের 
ও বিষ্ভাবত্তার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | এই গ্রন্থ ২৭ বৎসর পরিশ্রম 
করিয়া শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তু প্রীচ্যবিদ্যা মহার্ণৰ 
মহাশয় সম্পুর্ণ করিয়াছেন_-যে কোনও দেশের সাহিত্যিক ও 
_ বিদ্ভালোচনী-সংক্রান্ত প্রচেষ্টায় ইহ। এক শ্রেষ্ঠ অবদীন বলিয়া 

বিবেচিত হইবে। সম্প্রতি অনন্যসাধারণ উৎসাহ ও কন্দশক্তি 
লইয়া ভ্রস্থাস্থ্য অবস্থায়ও শ্রীযুক্ত বস্তু মহাশয় “বিশ্বকোষ”-এর 

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি এবার এই কাধ্যে 
 পুর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেশের বিদন্মগুলীর নিকট হইতে 

সহায়তা ও সহযোগিতা প্রাপ্ত হহয়াছেন ও হইবেন। “বিশ্ব- 
_ কোষ”-এর দ্বিতীয় সংস্করণ পূর্ববাপেক্ষা যে আরও বেশী উপযোগী 
হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় এই 
কার্ধ্য যথকালে সমীধ! করিয়া তুলিতে পারিবেন, সে বিষয়েও 
আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এখন দেশবাসী বিদ্যোৎসাহী 
তাগ্যবান্গণের সহানুভূতির উপরে এই দ্বিতীয়-সংস্করণের শীত 
প্রকাশন নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালার বাহিরে 
যতগুলি পাঠাগার আছে, সেগুলির মধ্যে যদি “বিশ্বকোষ”-এর 
প্রচার হয়, অস্ততঃ ষদি অর্দেক সংখ্যক পাঠাগারের জন্য “বিশ্ব- 
কোষ” লওয় হয়, তাহ! হইলে সহজেই এই মহাগ্রস্থের প্রকাশ 
_ বিষয়ে দেশবাসীর আন্ুকল্য প্রদর্শন ঘটিতে পারে । 


২৬। উচ্ম্রন্ন, শ্রাবণ, ১৩৪১ সাল 

* * আমরা আশা করি, বাঙ্গালার ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্র- 
দায়ের সকলেই বিশ্বকোষের গ্রাহক হইয়। নগেন্দ্রনাথের উত্যমকে 
জয়যুক্ত করিবেন। লাইব্রেরীতে বিশ্বকোষ না থাকা লজ্জার 
কথা । ইহার উপকারিত। কত তাহা বোধ হয় বুঝাইবার 
প্রয়োজন নাই । 

7 টৈন্নিক্ক জ্ুক্মততী, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ 

* * * বাঙ্গালা বিশ্বকোষের সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত ২য় 
সংস্করণ খণ্ডীকারে প্রকাশিত হইতেছে । বাঙ্গালা ভাষার তথা 
বাঙ্গালী জাতির গৌরব এই মহাগ্রন্থ সকলেরই স্ুবিদিত। * * * 
এই গ্রন্থ গ্রত্যেকেরই বিশেষতঃ প্রতি পুস্তকালয় ও পাঠাগারের 
পক্ষে অত্যাবন্তক ৷ * * * 

৮1 ্র্দগজলীঙ্ী, ২*শে মাঘ, ১৩৪০ 

বঙ্গভাষার বিশ্ববিশ্রুত বুহদভিধান বিশ্বকোষের পরিচয় 
প্রদান নিশ্রয়োজন। ইহার দ্বিতীয় সংঙ্করণ হইতেছে এবং 
ইহার সুবিখ্যাত কৃতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রৰাবু নিজেই 
বঙ্গের প্রখ্যাতনাম! সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতায় এই নুতন 

স্করণের সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন দেখিয়। আমরা 
আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। * ** প্রত্যেক পাঠাগারে 
এবং প্রত্যেক ধনীর গৃছেই এই জ্ঞানকোফ-_বিশ্বকোষ-বিরাজ 
করিতে দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব। 

৯। গোড়ীস্ত্র, ১লা পৌষ, ৯৩৪০, শনিবার__ 

* * * বসু মহাশয় বাঙ্গালা-ভাষার সার্বতৌম কোষ-গরস্থের 
সেবায় জীবনের পূর্ববাহ্ হইতে অপরাহ্নুকাল পধ্যন্ত বহুবর্ষ 
ব্যাপিয়। অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বীয় মহাব্রত উদ্যাপন করিয়াছেন । 
সম্প্রতি সেই বর্ষীয়ান্‌ মনীষী মহোদয় জীবনের সায়াক্ৃকালেও 
পুনরায় এ বিরাট কোবগ্রস্থের দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশ করিতে 
অগ্রসর হুইয়াছেন জানিয়া আমদের হৃদয়ে বিশেষ আশা ও 
আননের সঞ্চার হইতেছে । ৯* * * এবারে বনু চিজ্রসৌ্টব ও 
পারিপাট্যসমন্থিত হইয়া বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করপ প্রকাশিত 
হইতেছে দেখিয়া আমরা অতীব সুখী ও আশান্বিত হইলাম। 

১০। হিবিচ্িত্রা', ফাল্গুন, ১৩৪*__ 

প্রাচ্যবিদ্ভাম হার্ণব শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু মহাশয় কর্তৃক 
সম্কলিত বিশ্বকোষের নাম জানেন না এমন শিক্ষিত বাঙালী নেই 
বলিলেও বোধ করি অত্যুনক্তি হয় না। ইংরাজী ভাষার পক্ষে 
[7007 0101099119 :16900168, যেমন অপরিহাধ্য এবং যূলযবান্‌ 
্রশ্থ বাঙল1 ভাষার পক্ষে বিশ্বকৌষও ঠিক তাই । * ৯.৯ 

১১। মেলগিনীপুক্প7 শতত্থী, শুরা পৌষ, ৯৩৪৮ 

***% আমরা এই প্রথম সংখ্য। পাঠ করিয়! বিস্ময়ে অভিভূত 
হইয়াছি। ইহ! যে কি বিরাট্‌ কার্ধ্য তাহ! চিন্তাশীল ব্যক্তিরও 
ধারণার অতীত। ষদিও প্রথম সংস্করণ ছাপা হইয়াছে তাহ। 


গু. সস; 


হুইলেও দ্বিতীয় সংস্করণের বিরাটত্ব অসাধারণ । অভিজ্ঞ ব্যক্কি- 
গণের সমবায়ে ইস্থার সম্পাদন একমাত্র প্রাচ্যবিদ্ভামহার্ণৰ শ্রীুত 
নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভব। ইহ সুশৃঙ্খলে সম্পা- 
দিত হইলে বাঙ্গালী জাতি জগৎপর্য্যায়ে বহু সমুন্নতি লাভ 
করিবে, এবং ইহা বাঙ্গালী জাতির অতি বড় গৌরবের বস্ত 
হইবে। ইহাতে বাঙ্গালীর জ্ঞান, বিদ্যা ও মনীষার পরিচয়ও 
পাওয়া যাইবে। 

১২ । ছুলকুতিভি, ৬ই মাঘ, ১৩৪*-_ 

% %*% আমাদের এদেশে বঙ্গ ভাষার এরূপ 70190) 010086012. 
বা জ্ঞানকোষ প্রকাশের ব্যবস্থা কোন শ্রস্থপ্রকাশকই করেন 
নাই। শ্রদ্ধেয় নগেন বাবুই এ ব্যাপারে একমান্র অগ্রগামী । 
ক % ক প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির উচিত--এইরূপ ম্ল্যবান 
গ্রন্থখানি সদ1*সর্ধদা ঘরে বা অফিসে রক্ষা করা। 

১৩। প্রবণ্তক্ষ, পৌষ, ১৩৪১ 

*ক্ কিন্ত যিনি একটী জীবনের মধ্যে “বিশ্বকোষে”্র স্তায় 
মহাগ্রস্থের একটী বাঙাল! এবং একটা হিন্দী সংস্করণের প্রকাশের 
পর, এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বয়সেও তাহার ২য় সংস্করণ-প্রকাশে 
উদ্ভোগী হইতে পারেন, সেই অদ্ভূত-কর্্ম! পুরুষের কীর্তি স্মরণ 
করিয়া মহাত্ম) গান্ধীর সহিত সমকঞ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয়-_ 
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১, 


৪001) 6191015” 
৯৪ । আন্ম্দলাজপল্র পত্িক্কা, ১লা শ্রাবণ ১৩৪২ 
২১-২২-২৩ তিন সংখ্যা একত্রে পাইলাম । এই বিশ্ববিশ্রুত 
বিরাট অভিধানখানি প্রতি মাসে ছুই খণ্ড হিসাবে নিয়মিতরূপে 
প্রকাশিত হইতেছে | প্রীচ্যবিদ্ঞামহার্ণব মহাশয় এই বৃদ্ধ বয়সে 
অতি নিদারণ শোকের সর্বাপেক্ষা গুরুতর আতাত সহ করিয়াও 
বিশ্বকোষের প্রকাশ-কার্ধ্য নিয়মিত এবং অব্যাহত রাখিয়াছেন । 
বিশ্বকোষের প্রত্যেকটী শব্দ সুলিখিত, বিস্তৃত ও প্রয়োক্রনীয় 
সত্যে পরিপূর্ণ । আলোচ্য সংখ্যা কয়টীতে ডাঃ শ্রীযুক্ত বটকুষঃ 
ঘোষ লিখিত অথর্ব ও অথর্ববেদ শব্ধ, সম্পাদকের নিজের 
লিখিত অদিতি শব্ধ, মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ 
ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎকমল স্তায়স্থতিতীর্থ লিখিত অদৃষ্ট শব, 
শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল কদর কবিরত্ব এম এ, লিখিত অনৃষ্টবাদ শব্দ, 
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদাস্তভৃষণ লিখিত অন্তবয় ও অন্বয়বাদ 
শব্দ শ্রীযুক্ত হরেকুঝ সাহিত্যরদ্ধ লিখিত অস্তুতাচার্য্য শব্ধ, শ্রীযুক্ত 
সত্যেন্্রনাথ বস্থ এম এ, বি এল ও শ্রীযুক্ত হরেরুষ্ণ সাহিত্যরত্ব 
লিখিত অঙ্ইৈতপ্রভূ ( অছৈতাচার্ধ্য ) শঙ্ধ এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ 
'দ্বোষ বেদান্তভূষণ লিখিত অন্বৈতবাদ শব্দ স্থান পাইয়াছে। 
আমরা ভরসা! করি এইরূপ স্ুসপ্পীদিত্ত অভিধান বাঙ্গলার স্কুল, 
কলেজ, লাইব্রেরীতে এবং অর্থশালী ও সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তি- 
গণের গৃহে গৃহে রক্ষিত হইবে । 


১০ে1। চেঙগস্ণ--8ঠ] শ্রাবণ ১৩৪২ 

এই প্রসিদ্ধ অভিধানখানির ছুই সংখ্য প্রতিমাসে নিয়মিত 
প্রকাশিত হইতেছে। এ পর্যন্ত ২৩শ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । 
বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণে যে যে শব্ধ নামে মাত্র তালিকাভুক্ত 
ছিল, অথবা সংক্ষেপে লিখিত ছিল, এই দ্বিতীয় সংস্করণে সেই 
সেই শব্ধ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বার! বেশ বিস্তৃতরূপে লিখাইয়া 
লওয়া হইতেছে । অথচ অভিধানখানি মাসিক পত্রে পরিণত 
ন1 হয়, অনাবস্তক আকার বাড়াইয়া এই অর্থসঙ্কটের দিনে 
গ্রাহকগণকে আর্থিক ব্যয়বাহুল্যে বিব্রত করিতে-ন! হয়, সেদিকে 
বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি আছে, প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের ইহাই 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । বাস্তবিক সম্পাদক মহাশয় দীর্ঘকাল রধি 
অভিধান সম্পাদন করিয়! যেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, 
তেমনই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। বিশ্বকোষ যেরূপ 
পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদিত হইতেছে, তাহাতে 
একথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে গ্রস্থখানি সম্পূর্ণ হইলে পৃথিবীর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোষ-গ্রস্থরূপে বিশ্বসাহিত্যে একটা স্থায়ী আসন 
লাভ করিবে। 

১৬। প্রবাীতনী-__শ্রাবণ ১৩৪২। 

প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণৰ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থুর *বিশ্বকোষের” 
স্থিতীয়-সংস্করণ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে । আমরা 
ইহার ২৩শ সংখ্যা পর্যন্ত পাইয়াছি। এই সংস্করণের ১৮শ. 
সংখ্যা পর্য্স্ত প্রকাশিত হইবার পর তাহার একমাত্র কৃতী 
পুর বিশ্বমাথ বনু পরলৌকগত হন। এই ছুর্বিষহ শোক 
সন্বেও নগেন্ত্রনাথ বনু মহাশয় অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায় এৰং 
অক্ষুণ্ন দক্ষতার সহিত, বৃহৎ গ্রশ্থখানির উৎকর্ষ বজায় রাখিয়া, 
বিশ্বকোষের তিন-সংখ্যা মাসে বাহির করিতেছেন। বন্ততঃ 
এই হ্ছিতীয়-সংস্করণটী তাহার পুত্রের স্থৃতির সহিত চিরকাল 
জড়িত হইয়! থাকিবে । প্রথম সংস্করণ শেষ হইবার অব্যবহিত 
পরে পুত্রটী জন্মগ্রহণ করে বলিয়া! পিত! তাহার নাম রাখিয়া 
ছিলেন বিশ্বনাথ । বিশ্বনাথের আগ্রহে, বিস্যাবন্তায় ও কর্ধ- 
কুশলতায় দ্বিতীয়-সংস্করণের প্রকাশ আরন্ধ হুয়। বিশ্বকোষ 
পড়িলে এত বিষয়ে এত জ্ঞানলাভ করা যায়, যে, ইহার অধ্যক়্ন 
বিশ্ববিস্বালয়ের উচ্চতর-শ্রেণীতে শিক্ষালাতের সমান মনে হয়। 
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বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস 
১। ব্রাহ্মণকাড-১মাংশ (রাটীয়) (হয় সংস্করণ )-- 
বনুতর কুলগ্রন্থ, ইতিহাস, শিলালিপি ও তাঅশাসনসাহ্থায্যে লিখিত 
হইয়াছে, যাহ! ইতিপূর্বে ০ষ্চান গ্রন্থে প্রকাশিত হুয় নাই। 
স্থৃপ্রসিপ্ধ পদ্ধত্বিকার ভবদেবভক্ট্রের কুলগ্রশস্তি ও তন্মুলক শিলা- 
ফলকের ফটো গ্রাফ ও তাহার অনুবাদ, কবিকদ্কণ ও মুকুন্দরামের 


স্বহস্তলিখিত পুধিব্দ চিত্র ও তৎপুভ্র শিবরাতমর দ্ানপত্রের ফটো . 


এবং কুলীন, বংগল ও শ্রোত্রিকগণের বংশাঁকলি ও ইতিহাস 
দেওয়া হইয়াছে । মুলা দুই টণ*ণ আান্র। 
হ। ব্রাঙ্ধণকাঁ-_হ্য় অংশ--প্রথমাংশের চায় প্রাচীন 


শিলালিপি, ইতিহাস, কুলগ্রন্থ প্রভৃতির সাহাধ্যে এই 'দ্বিতীয়াধশে 


বারেক্দ্-্রাক্মণ সমাজের বিস্তৃত হাতা (লিপিবদ্ধ হুইয়া্ছে | 


মুল্য ২1০, কাঁপড়ে বাধাই ৩২ । 


৬। ব্রাক্মণকগু--৩ম হইতে €মঅংশ--এই খণ্ডের 
৩য় অংশে পাশ্চাত্তা বৈদিক, দাক্ষিণাতা ও বৈদিক, শ্রী€ট বৈদিক 
সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস, ৪র্থ অংশে শীকদীী বা 'আটার্ধ্য 
ব্বাঙ্গণগণের বিস্তৃত সামীজিক ও প্রীর্তিহাসিক বিবরশ এবং «ম 


অংশে বঙ্গের ভিঝোতিয়! ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত সবিস্তার বণিত 


হইয়াছে । মুল্য ২।* টাক1। (বন্্ত্থ )। 
৪1 ব্রাহ্মণকাণ্ড-ষষ্ঠ অংশ--(পীরালি-্্াক্ষণ বিবরণ ) 
১ম ভাগ--এই+অংগে পীরালি ব্রাহ্গণ-সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস 


'বিবৃত হইয়াছে । মুলা ২।* টাক1। 


€। বাজন্যকাণ্ড বা কাক্সস্থকাণ্চের প্রথম্ণংশ--এই 


বংশে গৌড়ীয় রাঁজন্বর্গের তথ! কারশ্ব-সমাজের ২০** বর্ষের 


প্রাচীন ধারাবাহিক ইতিহাস প্রষাণ প্রয়োগসহ বিবৃত হইপ়্াছে | 
মুল্য ২1* টাঁক1। 

৬। কাযস্থকাণ্ডের দ্বিতীয়ীধশ-_এই 'হংশে বারেন্ত্ 
কাযস্থসমাজের দেড় হাজার বর্ষের বিস্তৃত ইতিহাস লিশিবদ্ধ 
হইয়াছে । মূলা ২।* টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ৩২) 


৭-৯।কায়স্থকা গ্ডের ৩য়,৪থ ও ৫মঅংশ-উদ্বররাডীয় 


কায়স্থসম়াজের হাজার বর্ষের ইতিহাস-_ প্রাচীন কুলগ্রস্থ ও ইতিহাস 
সাহায্যে লিখিত হইয়াছে। প্রতিঅংশ ২০, কাপড়ে বাধাই ৩২। 


১০। কায়স্থ কাণ্ডের ষ্ঠ অংশ- দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ- 


সমাঞ্রের সুপ্রাচীন ইতিহাস, (দেড়হাঙ্গার বর্ষের প্রাচীন তাআঅশাসন 
এবং প্রাচীন ও পরবর্তী শতাধিক কুলগ্রন্থের প্রমাণ সহ ) মুল্য 
২৯, কাপড়ে বাধাই ৩২। 

১১ বে গ্ঠকাণ্ড_-$মাংশ-_ভারতীয় বাণিক্সদাজের 
৫ হাঁজার বর্ষের ইতিহাস। বৈদিক, পৌরাণিক ভ সীমাঁজিক 


ইতিবৃত্ত ও বণিকৃসমাজের পুরাবৃত্ত এতিহাসিক প্রমাণাদি এবং 


শিলালিপি, তাত্রশাসন ও প্রাচীন কুলশ্রস্থপমূহ সাহাব বঙ্গীর 
বৈশ্তবণিকৃসমাঁজের ইতিহাস। সুল্য ২২ টাঁক1| 


১২। কায়স্থের বর্ণনি রর (স্থ সংস্করণ)-_এই গ্রন্থে 


ভারতীয় যাবতীয় কায়স্থ-সমাজের বিভিন্নশাখ ও শ্রেণীর উৎপত্তি, 
বিস্তৃতি, ঘামালিক ও রাজনীতিক ইতিহাস এবং বর্ণনিরণয। বেদাছি 
প্রাচীন সংস্কৃত “ক্স, শিলালিপি, তাস্র 
সাহাষে (নপবন্ধ হইঝ়াছে। মুল্য ১. ৬ | 

১৩। মহাবংশ-_ আটার ব্রাঙ্মণসমাক্সের সর্ব প্রধান ও 
প্রামাণিক কুলগ্রস্থ, মুল্য ১ ঢাকা 
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